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দিষ্পাদক, দর্পণ ॥ 


/| সত্য এবং শাসক দল ও শাসক শ্রেণীর বিরোধী, যেসব মংবাদ 
"| সংবাদপত্ৰগুলি র্যাকআাউট করে সেই সংবাদ প্রকাশ করার আন্ত ১১৫৮ 
[লের ২৬শে জাহয়ারী দর্পণের জন্ম দেন কলকাতার কিছু সাংবাদিক, যার! 
সূত্রে উল্লিখিত দৈনিকগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দর্পণের যূলধন ছিল সামান্ত। 
দ্যাজারা নিজের! কিছু দিয়েছিলেন, কিছু বন্ুবাদ্ধবের কাছ থেকে-জোগাভ' 
রছিলেন। হিসেব কষা হয়েছিল এক বছরের মধ্যেই দর্পন আত্মনির্ভরশীল 
উঠবে । কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল ন1। ফলে পুঁজি নিঃশেফিত হতে এদিক 
টক ধার করতে হয়। তখন অনেকেরই উৎসাহে ভাটা পড়ে। ঘরের 
“মর মোষ তাড়াতে কার আর দীর্ঘকাল ভাল লাগে? ১৯৬১ সালের 
| 7স্কক্ধারে ফাকা মাঠ। কেউ বিদেশে পাড়ি দিলেন, কেউ বডপাহেব বনে 
লন। কেউ বাড়তি রোজগারের ধাদ্ধায় নান! ঘাটের জল খেতে লাগলেন, 
।চউ দর্পণ কমিউনিষ্ট হয়ে গেছে অভিযোগ তুলে কেটে পড়লেন আর ধারা 
দাপোষা সাংবাদিক তার! থাকলেও যা, না থাকলেও তা। তবে এঁদের মধ্যে 
৭ কেউ আগের মত যুক্ত ন! থেকেও দর্পণিকে সাহাষ্য করে গেছেন । ১৯৬৮ 
} লে যখন সম্পাদকের বিরুদ্ধে কলকাতায় কয়েকটি এবং পোর্ট ব্রেয়্ারে একটি 
মলা ঝুলছে তখন আধিক সংকটে দর্পন প্রায় উঠে যাবার দাখিল হয়েছিল । 
কস্ত পুরনোদের মধ্যে দু একজন এবং নতুন দু তিন্ন সাংবাদিক এগিয়ে 
সন দর্পণকে সাহায্য করার জন্ত। এমার্জেক্দীর সময় আবার পূর্বাবন্থা ৷ 
ধপ্রষে দর্পণ ছাপা হত সরকার সেই প্রেস-বন্ধ করে দেওয়াতে দর্পণ আট'মাস 
গ্শ করা যায়নি । আজ ২৫ বছরের দবারপ্রান্তে দাড়িয়ে সেইসব সাংবাদিক- 
1 সঙ্গে সঙ্গে অনেকের কথা মনে পড়ছে ধারা বিভিন্ন সময়ে দর্পণে লেখা,সংবাদ 




























কাশ করেছেন চিঠিতে, যার! খিস্তি করেছেন বাপ-মা তুলে, ধার! টেলিফোনে 
[| দেখিয়েছেন এদের সকলের কৃতিত্বে দর্পণ আজ বছরে 
ly করছে। সেই সঙ্গে মনে পড়ছে ১৯৭০:৭৬ সালের কথা যখন, প্রিয় 
(হুমকী দিতেন দর্পণ বন্ধ করে দৌব বলে, যখন দর্পন পুড়িয়ে দিত ইন্দিরার 
“বাহিনী, এজেন্টরা দর্পন লুকিয়ে বিক্রী করতেন, পাঠকরাও লুকিয়ে পড়- 
খন সম্পাদককে টেলিফোনে ভয় দেখানো হত। মনে পড়ছে ১৯৭৪ 
| ১৪ই জাঙ্গুয়ারীর কথ! যেদিন হাভিগ্জ হোষ্টেল থেকে ৫০ জনের বেশী 
চী যুবক কয়েকখানা ট্যাক্সি ক্ষুটারে করে দর্পণের অফিসে হামল! করে। 
তারা দর্পণ অফিসে টেবিল, চেয়ার, আলমারি, বাথরুমের কমোড ও 
[সন এবং নিরীহ কর্মীদের ওপর ক্রোধের যে প্রকাশ দেখিয়েছিল তাতে বুঝতে 
হয় না যে, সম্পাদক অফিসে থাকলে তাকে নির্থিধায় যমালয়ে পাঠানে! হত। 
“|; না মানলেও সেদিন সম্পাদকের মনে হয়েছিল তিনি ভাগ্যের জোরে 
"১ গেছেন। কেননা প্রতিদিন তিনি এ সময় অফিসে থাকেন। আগের 
মালায় গিয়েছিলেন একটি মানহানির মামলার ব্যাপারে। সাধারণত 
' ফিরে এসে বেলায় অফিস আসেন । সেঘিন সম্পাদকের কী স্থমতি হল 
[সেই আসেন নি আর তাতেই ষমদূতদের হাত থেকে বেঁচে গেলেন। 
[দের ২৫ বছরে পদর্পিন উপলক্ষে স্মরণ করি দুর্পপের অগণিত পাঠক ও 
; হধ্যায়ীদের যাদের আনুকূল্য ছাড়া এই নিত পক্ষে দ্বীর্ঘ ২৪ বছর 
ক্রম কর] একরূপ অসম্ভব ছিল। 
নি যখন প্রথম প্রকাশিত" হয় তখন তাতে থাকত প্রধানত শাসন দল 
সক শ্রেণীর দুর্নীতির খবর দর্পন কংগ্রেস বিরোধী হলেও প্রধানত 
সয-পরফুল্প চক্রের বিরোধী ছিল।- আবার এদিকে কমিউনিষ্ট বিরোধী 
|" বেরোত। কারণ দর্পণের জন্মদাতাদের কেউ কেউ ছিলেন 
‘নষ্ট বিরোধী । কিন্ত তারা কংগ্রেসী অনাচার ও দুনীতিরও বিরোধী । 
ব পেই ১৯৫১ সালের খান্ত আন্দোলনে দর্পন অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ 
ছিল, পুলিশী অত্যাচারের ছবি ও সংবাদ প্রকাশ করে। বৃহৎ সংবাদপত্র- 
খন কং্েসী সরকারের বুলেটিনে পরিণত হয়েছিল। কারণ স্বাধীনতার 
« জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে বৃহৎ সংবাদপত্রের বিচ্ছেদ ঘটে গ্লেছে। 
দর সংবাদপত্ৰগুলি একেকটি বৃহৎ শিল্পে এবং মালিকর অর্থাৎ 
রর উত্তরাধিকারী সরকার ও ঘোষ পরিবার বৃহৎ শিল্পপতিতে পরিণত । 
' নংবাদপত্ৰ সাধারণ মাছষের সমস্ত! ও আশা আকাঙ্ষা প্রতিফলিত করে 
1 এই শোষণ-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ধারক-বাহক। তাই মাঝে মধ্যে 
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“এ বর্তমান সংখ্যা থেকে দৰ্প! ২৫ বছরে, অর্থাৎ রজত জয়স্তী বর্ষে পদার্পণ. 


‘ক গেছেন, ধার? শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখেছেন, যারা দর্পণের জন্য উৎক$! 





গণের ২৫ ব্ছর নিব [চন কমিণনের [নর [চন কামণনের পরা 
গশ্চিমবান্গ ভ উয়। ভোটারের ১৫ 


শতাংশ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে 


প্রিয় দাসমুন্দীর সঙ্গে এক গোপন 
বৈঠক হয়েছে বলে জানা গেছে ।' এই 
বৈঠকে মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল 
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট বিরোধী জোট 
গঠন এবং নির্বাচনে বামক্রণ্টকে কি 
ভাবে প্রতিহত করা যায় তার প্রাথমিক 
কৌশল ঠিক করা। 

 খ্রিষ়বাবু নাকি প্রধানমন্ত্রীকে বলে- 
ছেন ষে, পশ্চিমবঙ্গে আপনার দলের 
যা অবস্থা তাতে কোন জোট গঠন 


রাজ্য স-কংগ্রেস দলের সভাপতি, 





পঞ্চবিংশ বর্ষ : ১ম সংখ্যা ৷ শুক্রেবার, ২২শে জানুয়ারী ১৮২ || ৬০ পয়সা 


বারাক ঠেকাতে গ্রিযাবুর মে 
প্রধানমন্ত্রীর গগন বৈঠক 


করেই বাযক্রন্টের মোকাবিলা করা 
যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে ই-কংগ্রেস 
অন্তর্কলহে শতধা বিভক্ত | এখানে 
সংগঠনের ভিত্তি নেই। আপনি '্বয়ং 
এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা না নিলে 
কোন ফ্ৰণ্ট করেই বামস্রণ্টকে নির্বানে 
হারানো সম্ভব হবে না। 

প্রিয়বাবু নাকি আরও বলেছেন 
যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যা রাজনৈতিক 


অবস্থা তাতে মার্চে নির্বাচন হলে বাম- 


ফ্রু্টকে ঠেকানে! মুশকিল । কারণ 
শেষাংশ গম পৃষ্ঠায় 


মিৰ ৱিগোটে 





'ভোটার লিষ্ট নিয়ে কংগ্রেস-ই সহ. 
সমস্ত বামফ্রন্ট বিরোধী দলগুলোর; . 
অভিযোগ ভুয়া বলে রাষ্্য নির্বাচন 
কমিশনের.ঘনিষ্ঠ সুত্রে জানা গেছে। 

প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের ভোটার 
লিষ্ট সম্পর্কে জনসভায় অভিযোগ 
করার পরই কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের 
কাছ থেকে রাজ্য কংগ্রেসের নেতাদের 
ওপর চাপ আসতে থাকে, আপনাদের 
অভিযোগের ভিত্তিতে প্রধানযন্ত্রী যে 
শতকর] তিরিশভাগ ভুয়া ভোটারের 
কথা বলেছেন, ত! প্রমাণ করার জন্ত 
তথ্য প্রমাণ দিয়ে নির্বাচন কমিশনের 
কাছে অভিযোগ পেশ করুম । 

এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শ্বয়ং 
উদ্ভোগ নিয়ে অজিত পীঁজাকে ডেকে 
নির্দেশ দেন যে, আপনি দায়িত্ব নিয়ে 
ভূয়া ভোটার খুঁজে তার তালিকা . 
নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ 
করুন। 

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে 


- বলা হয় আপনিও ভূয়! ভোটারের 


তালিকা তৈরী করে নির্বাচন কমি- 
শনারের দপ্তরে জমা দিন। সেই 
মত আনন্দবাবু এবং অজিত পাঁজা 
দুঙ্জনেই নিজ নিজ দলবল নিয়ে ভূয়া, 
ভোটারের লিষ্ট তৈরী করতে উঠে- 
পড়ে লেগে যান। এবং প্রথমে; 
নব্বইটি কেন্দ্রে ওপর কংগ্রেণের পক্ষ 
থেকে আপত্তি জানানো হয়। এবং 
পরে আরও কিছু নির্বাচনী কেন্দ্রের 
শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় 


ফিন্মোওসবে অব্যবস্ত। কি আমলাদের ইচ্ছাকৃত ? 


কলকাতায় অনুষ্টিত ফিল্পোৎসব 
৮২-র কথা মনে থাকবে নানা কেলে- 
্কারীর জন্য_নানা ব্যাপারে ছুনাতি 
ও অব্যবস্থা এবং পরিকল্পনা ও দূরদৃষ্টির 


‘অভাবের কথা ভোলবার নয়। এই 


উৎসবকে “আন্তর্জাতিক ঘটনা” বল! 
হলেও আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী 
ও পরিচালক উপস্থিষ্ত ছিলেন ন! যদিও 
৩৪টি দ্বেশ এতে যোগ দিয়েছিল এবং 
গোদার, ইয়াংশো এবং গুণের রেট্রোস- 

পেকটিভ ও তৃতীয় বিশ্বের ১৬ মি নি-র 


ছবি দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল । 
তবে এই উৎসবের একমাত্র সদর্থক 


দিক হল, জনসাধারণের অসুরস্ত উৎসাহ ' 


যা নিয়ে সত্যজিৎ, রায়ও উচ্ছুদিত 
হয়েছেন সাংবাদিক সম্মেলনে । অথচ 


এই উৎসাহী জনসাধারণের সঙ্গে কেমন 


ব্যবহার কর! হয়েছে? যাদের টিকিট 
ছিল তাদেরও লাঠি দিয়ে পেটানে। 
হয়েছে, টিকিট না-পাবার নানারকম 
অজুহাত দেখানো হয়েছে । উদ্বোধনের 


অনেকদিন আগেই ঘোষণা করা হয় 


ঘে, সাধারণ দর্শকদের জন্য ৫" শতাংশ 
টিকিট রাখা হবে, বাকি ৫* শতাংশ 
চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের 
এবং ফিল্ম সোসাইটিগুলির সদস্যদের 


দেওয়া হবে। কিন্তু ষখন বিভিন্ন 


প্রেক্ষাগৃহ থেকে টিকিট দেওয়া শুরু হয় 


- তখন দেখা ঘা যার! ২৪ ঘণ্টা লাইনে 


দাঁড়িয়েছিলেন তাদের মধ্যেও অধি- 
কাংশ টিকিট পান নি! ভিন ঘণ্টারও 
কম সময়ে সমস্ত টিকিট নাকি বিক্রী 
হয়ে যায়। তার কারণ ৫* শতাংশের 


দর্পণের আগামী 'খ্যা 


'লেখা। এই সংখ্যার 


জায়গায় ২৫ শতাংশ টিকিট কাউন্টার 

থেকে বিক্রী করা হয় বলে অভিযোগ । , 
টিকিটের দরও প্রচণ্ড -সিজ্বন ১০০, 

১৪০, ৭০ টাকা আর দৈনিক ২৭ ও 

১* টাকা । আগের উৎসব থেকে এই 

দাম অনেক বেশি। হ'রা চলচ্চিত্রের 

শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





দর্পণের ২৫ বছরে পদার্পণ উপল 
আগামী সংখ্যার সঙ্গে চার পৃষ্ঠার একটি | 
বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে। 
এতে থাকবে বাংলা সংবাদপত্র ও, |. 
সাংবাদিকতা সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি 
দাম একই |. 
খাকবে। 








১ম পৃষ্ঠার পর 


এদের ক্রুদ্ধ চার রর ১৯৬৬ সালের খাদ্য 
আন্দোলনে ৷ তাই দর্পণের মত পত্রিকার আজ বিশেষ প্রয়োজন, যে পত্রিকা 


হবে বেপরোয়া, আপসহীন. এই সমাজব্যবস্থার “নির্মম সমালোচক এবং. 


ধাদ্ধাবাজীর প্রতি' অনীহা । দর্পন জন্ম থেকেই শাসক দল ও শোষক শ্রেণীর 

' বিরোধিতা করলেও ধীরে ধীরে বামপন্থী চরিত্র অর্জন করে এবং ১৯৬২ সালের 

. পর থেকে পুরোপুরি বামপন্থী, পত্রিকা বলে.পরিচিত।, আর. যেহেতু এদেশে 

বামপস্থা কমিউনিজমের সমার্থক হয়ে দাড়িয়েছে তাই অনেকেই বলেন দর্পন 

' কমিউনিষ্ট কাগন্প। কথাটা ষিথ্যা নয়। হ্যা আমরা কমিউনিষ্ট মতাদর্শে 
বিশ্বাস করি। এবং আমরা, ২৪ বছর ধরে গণ-আদ্দোজনের সাথী । 

দূপণ যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সারা ভারতবর্ষে, অর্থাৎ কেন্দ্রে ও 


সমস্ত রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস একচেটিয়া ক্ষমতায় । কেরালায় প্রথম কমিউনিষ্ট 


মন্ত্রিসভা উৎখাত হওয়ার পথে। এই একচেটিয়া রাজতে প্রথম . ভাঙ্গনের 


স্থত্রপাত , হয় ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে। তারপর অনেক রাজনৈতিক উতান ' 


“ পতনের মধ্যে দিয়ে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্টের ক্ষমতা লাভ এবং 


কেন্দ্রে ইন্দিরা কংগ্রেসের . তথ তে প্রত্যাবর্তন ।. কিন্তু এর মধ্যে বামপন্থীদের : 


" ফ্রুট গড়ে উঠেছে, আবার ভেঙ্গেছে, কমিউনিষ্ট পার্টিতে অনেক. ভাগ হয়ে 


গেছে, ইন্দিরা গান্ধীর প্রগতিশীল ভাবমূত্তি একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে শ্বৈরত্্রী 
ও জন-বিরোধী ' যুত্তি বেরিয়ে পড়েছে, অ-কমিউনিষ্টদের একটি দলে 
বিলীন হওয়ার পরীক্ষা! ব্যর্থ, শাসক দল ও শাসক শ্রেণীর হাতিয়ার 
- পুলিশ বাহিনী, ও অত্যান্ত উৎ্পীড়ন-যন্তর আরো মারমুখি ,এবং জনগণের 
শক্রতে পরিণত, আকছার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যাচ্ছে দেশের নানাস্থানে, 
+ দুর্বল শ্রেণীগুলির ওপর অত্যাচার এবং বর্ণবিরোধ বেড়েছে । চারিদিকে হতা 


শ্বাস। কে দেশকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে ?. কোন্‌ দল? ইন্দিরা: 


: কংগ্রেসে ষত চোর জুয়াচোর ও ধান্ধাবাজ ভিড় করেছে। তিন বছর, বাদ 
₹ দিলে স্বাধীনতার পর বাকি সময়টা কংগ্রেসই দেশ শাসন করে দেশকে 
বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে। তারা ষে নীতি অহ্সরণ করছে ভাতে 
তাদের ওপর আস্থা থাকার কথা নয়। প্রত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই 
সমাজ ব্যবস্থার বদল হতে পারে। দর্পন সীমিত ক্ষমতা নিয়ে এই সমাপ্জতন্ত্ 
প্রতিষ্ করার পথ পরিষ্কার 'করতে চায়, যদিও -পে বলতে পারবে ন! এই 
" সমাজতন্ত্র কোন্‌ দল আনবে। পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় সি পি এম তথা 
" বামপন্থীদের পরীক্ষা যদি ব্যর্থ হয়ে যায়, বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থায় দশ কি 
, পুনের বছর ক্ষমতায় থেকে বামক্রণ্টের শরিক দলগুলি ষদি কংগ্রেসে . পরিণত 
ইয়, যদি আচার আচরণে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের গ্রভেদ লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে 
আর আশা করার কিছু থাকবে না, মাহযের সামনে নেমে আসবে চরম 


নৈরাশ্ত।. দর্পণ তবু আশাবাদী । কেননা অনাচার; অত্যাচার শোষণ. 


নিপীড়ন শেষ কথা নয়, এর অবসান একদিন হবেই, কোন দল যদি স্বধর্মচ্যুত 
হয় জনগণের মন থেকে সে মুছে যাবে, যেমন্ন. কংগ্রেস গেছে। কংগ্রেস 
| ক্ষমতায় ফিরে এসেছে জনতা পার্টির ব্যর্থতায় এবং ইন্দিরা গান্ধীর জন্ত। 
₹, ভিনি গত হলে অস্তরধিরোধে দীর্ণ বিদীর্ণ কংগ্রেসের অস্তিমকাল ঘনিয়ে 


আনতে দেরী-হঁবে না বলে মনে হয়। কিন্তু এই শৃষ্কতা! পূরণ করবে অন্ত কোন 


, জ্বল । ইতিহাস তাই বলে। 


কিন্ত সে তো অনেক পরের কথা। তার আগে আসছে আরো চ্তয্কর 
* আক্রমণ জনগণের ওপর, শ্রমিককর্মচারী ও নিপীড়িত মাছের ওপর । শাসক 
"- বলের বিরুদ্ধে বিরোধীরা! জোট বাধছে দেখে ইন্দিরা গান্ধী দারুণ ক্ষিপ্ত |, 


তাদের দমন করতে এসম! প্রয়োগেই তিনি ক্ষান্ত হবেন না, এমার্জেশ্দীর 
মত কোন হাতিয়ার হস্তগত করবেন। মিথ্যা প্রচারে তাঁর জুড়ি নেই। 
এবং তিনি ফামিবাদী গোয়েবলসের কাছ থেকে এই শিক্ষা নিয়েছেন ঘে, স্রথ্যা 


কথা বারবার উচ্চারণ করলে তা! সত্যে পরিণত হয়। আর এই মিথ্যা 


প্রচারে দ্বেনিক সংবাদপত্রগুলি তাঁকে সাহাষ্য করছে । কারণ ইন্দিরা! গান্ধীর 
এবং দৈনিক সংবাদপত্রগুজির . মালিকদের শ্রেণীসবার্থ এক । সেইজন্ত শ্ব 
সংবাদপত্রের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। তারাই পারে দেশের প্রকৃত চেহার! 
"তুলে ধরতে; শাসক দল ও শাসক শ্রেণীর ভণ্ামীর মুখোশ খুলে দিতে, বিপ্লবের 
জমি তৈরি করতে । এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বাম ফ্রন্ট সরকার সচেতন 


সিন বলে মনে হয়। . কলকাতার বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি তাদের নির্মম সমালোচক, 
. দের বিরুদ্ধে অর্ধনত্য অসত্য সংবাদ ছেপে তাঁদের .লোক্চক্ষে হেয় করার 


চেষ্টা করছে, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সেই তেলা মাথায় বেশি করে তেল দিয়ে 


যাচ্ছেন। ক্ষুত্র সংবাদপত্র তদন্ত কমিটির রিপোর্ট Eh 


= . রাখা হয়েছে। 


-ভারত-বনধ’ 
| সরকারের একটি . ফতোয়া তাদের 





| মিথ এব জয়তে ট্রাষ্ট 


~~ i 


শ্ৰীপতি নন্দী 


শোনা ষায়, যার ছুটে! কানই 
গচ্চা গেছে, লাঞ্-লক্া বিসর্জন দিয়ে 
সে সদর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। 


' কেন্দ্রীয় কং-ই সরকারটি তদ্রপ আর 
.কিছু রেখে ঢেকে চলে না, প্রকাশ্তেই - 


যাবতীয়. কারবার চালিয়ে দিয়েছে । 
অবস্ত কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের 


গান্ধী গ্রতিভা প্রতিষ্ঠান কিংবা গোগই- 
নেতৃত্বে ঘোড়া-সরকারটিও কোন শেষ' 


কেলেঙ্কারী নয় ; আন্ধলেদ্গীর আদর্শে - 


অন্তান্য প্রদেশেও মুখ্যমন্ত্রীগণ পরম্পর 
টেকা দিয়ে নানা কিছু '্রা্ট- 
উৎপাদনে ব্রতী হয়েছেন - যাদের মধ্যে 
অন্ধ্রপ্রদেশের গুতুরাঁও বোধহয় শীর্ষ- 
স্থানীয় । আর সত্যকে মিথ্যা এবং 
মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে ঘেবার 


পারদ্বশিতায় ভারত সরকার বরাবরই 
ভূমগুলে অদ্বিতীয়। অলিথিত - 


নির্দেশের বদলে ইদানিং - লিখিত 
নির্দেশেই যাবতীয় দুম সম্পাদন করা 


হয়ে থাকে, মিথ্যাকে সৃত্য বলে" 


চালিয়ে দেশবাসীকে প্রতারণা করা 
হয়ে থাকে। ১৯শে জাহুয়ারীর 
উপলক্ষে কেন্দ্রীয় 


ক্িক-কর্ণ অবস্থার একটি জজজ্যান্ত 
প্রমাণ বৈকি ৷. ্ 
এবারে আর. অলিখিত আদেশ 
নয়, একেবারে লিখিত আদেশনামা 
জারী করে -কেন্ত্রী় প্রচারমগ্রক সারা- 
দেশের বেতার কেন্দরগুলি ও দূরদর্শন- 


- কেন্দ্রগুলিকে নির্দেশ দেন, “ভারত বনধ, 


উপলক্ষে দফায় দফায় বুলেটিন প্রচার 
করতে হবে, এবং এক্ষেত্রে “বনধের 


| লাফল্যের দিকটাকে বেমালুম চেপে 


গিয়ে” অসাফল্যের একটানা প্রচার 


চালাতে হবে। বন্ধের গুরুত্বকে লঘু . 
| করে দেখানোর উদ্দেস্তে ‘ভারত বন্ধ” 


শব্দটিও উচ্চারণ করা চলবে না; 
বলতে হবে, গুটিকয়েক ট্রেড ইউ- 
নিয়নের ডাকে:.. । সরকারী প্রচারকে 
বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্ত- 
“একমাত্র বন্ধ-বিরোধীদের সভা মিছিল 
গলিকেই” লোকচক্ষে তুলে ধরতে 
হবে--অপর ' দিকটি ব্যাক-আউট 
থাকবে। 


কি উপায়ে মাল তৈরী করতে হবে. 
সে সম্পর্কেও আঁদেশনামায় শিক্ষাদান 


করা হয়েছে; প্রচার, কেন্ত্রগুলির 


_অমিকৰ্ভাগণ সংগৃহীত: রিপোর্টগুলিকে, 
উত্তমরূপে ঝাড়াই-বাছাই করে নিয়ে 


' মাল তৈরী করবেন। কিন্তু এত কিছু 
বলার পরও সম্পুর্ণন্পে আশ্বস্ত হতে না 


পেরে নয়াদিন্ী আরও ‘নির্দেশ দিয়ে 


বলেন, শেষ পর্যায়ে চীফ. সেক্রেটারীর, 
' স্বাক্ষর সম্বলিত অনুমোদন নিয়ে তবেই 


খবরটি? প্রচার কর] চলবে, নতুবা,নয়। 
মিথ্যাকেই আশ্রয় করে যাদের 
জীবন-জীবিকা চলে, সত্যের বিরুদ্ধে 


ক্রমাগত জেহাদ চালিয়েই তাদের 


জীবন শেষ হয়ে যায় । আসলে ঘড়ির 


কাটাকে পিছিয়ে দেক়্াটা এমন কিছু 
ব্যাপার নয়, কিন্ত সময়ের কাটাকে 


পিছিয়ে দেবে সে সাধ্য কার ? বেতার 
টিভি-পি টি আই-ইউ. এন আই-এর 
মুরোদই বা আর কতটুকু? ৃ 


নাবালকী উৎসাহ | 
-ব্যাপার-স্তাপার ভয়াবহরূপে 
পাকিয়ে উঠেছে । ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় 
সেনানায়ক লেফটেন্তাণ্ট জেনারেল এ 
এন বৈদ্য মশায় সম্প্রতি শিলিগুড়িতে 
এক গুরুগন্ভীর ভাষণ দিতে গিয়ে 


দিবস” উপলক্ষে . 
পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর বাধিকী 


বসেছেন। “সেনা 


সমাবেশে বৈদ্যজী প্রতিবেশী দেশ- 


গুলির ঘটনাবলী প্রসঙ্গে কিছুটা মামুলী : 
'বৃক্তব্ু সেরে নিয়ে অতঃপর তীর মূল 


বক্তব্যে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, 


ভারতীয় সেনাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি উচু . 


মানের হওয়া চাই, কেননা, দেশের 
সার্বভৌমত্ব রক্ষা কর] ছাড়াও দেশের 


'আভ্যন্তরীণ- “মস্থিরতাকেও” তো 
মোকাবিলা করতে হবে। তিনি, 
আরো বলেন. পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনী - 


* (Insur- 


রাজ্যে রাজ্যে অভ্যুতখান? 


8০০০).দমিয়ে রাখার- কাজে সাহাষ্য 


করতে - প্রস্তুত হয়েই রয়েছে। 


তাছাড়াও দেশের সর্বত্র বন্ধ হয়, ' 


ধর্মঘট হয়, সে কাছেও তো সেনা- 
বাহিনীকে সহজেই পাওয়া ঘাবে 
( available )। | 

এবারে বৈদ্যজীকে জিজ্ঞান্ত--দেশে 


অসস্তোষ বন্ধ ধর্মঘট ইত্যাদি কি কোন 
নৈসর্গিক কারণে ঘটে গিয়ে থাকে? 
- রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন - ও মালিকী রক্র- 


চোষা শোষণ কি এজন্ত প্রশ্নাতীতরূপে 
দায়ী নয়? তবে কি আপনি ভারতে : 
শেনীবন্দে সক অংশীদার বলে কবুল 
করতে রাজী? ' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২২শে জায়য়ারী ১৯৮২ 


*/ ৪১০ কপ ডে ৪১০ চস । EDR ১০, এ 


আর বলতে পারে, ভারতীয়, সে' 


সেনাবাহিনীতে মালিকী রানী 


' কারো কারো অতি-উৎসাহে লুকা” 


ব্যাপারে প্রীবৈদ্য মালিকশাহী 3. 


{ 


. তবু বৈদ্যত্ীকে ধন্ধবাঁদ ! 


















রাহিনীতে রাজনীতি নেই ? আমা 


পাঠ দেয়া! হয় না? বোঝা যায়, মাহি 
শাহী. রাজনীতির একতরফা মা 
ঠিকই চলছে সাধারণতঃ কৌন 


-অপ্রকাশ্তে-কিস্ত কখনে? সখ 


বেড়ালছানাটি থলে.'থেকে বেশি 
পড়ে। দেখা যাচ্ছে, ভারতের ই 
নিযুক্ত প্রধান সেনাপতি শীকফরাও/ 
একাজে কোন বিশেষ ব্যতিক্রম দাঁ 
জঙ্গী রাজনীতিক আরে] আছেন 
রাওজী তো কিছুকাল আগে পৃ, 
ভিষিক্ত হয়েই প্রতিবেশী দেশও { 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে সোরগে | 
তুলে যে অবিমৃষ্যকারিতার পরি! 
দেন তা আজো পুরোনো হয়ে যায়নি । 
প্রতিবেশী চীন সম্পর্কে নয়াদ্বিলী 
পররাষ্ট্রনীতি যদি সহাবস্থানমুধী ₹ 
থাকে তাহলে রুশ্রেমী কষ্ণরাও ? 
বচন বাচনে এর বিপরীত প্রতি 
কেন? কেনই বা দেশের আত্য্ত': 


নীতির কর্তাব্যকচি হয়ে উঠলেন ক’. 


নয়, তার ইতিহাসও, ভিন্ন হতে-গ/ 
না। ফৌজী রাজনীতিকদের ২০ 
উচিত, এ সমস্ত ক্ষেত্রে বন্দুকের 7 
কনে বিপরীত দিকে ঘুরে খা 
সরল সত্যটি ধাদের মালুম হয়? 
" বিলম্বে হলেও তাদের ঠকে শি 
হ্য়। . 3 ; 


















































বরে মাসিক বস্থমতীর ‘দেশবন্ধু স্ৃতি 
1খ্যায়। এক প্রবন্ধে কথাশিল্পী 
রৎচন্্র “চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন £ 
রাধীন দেশের সব চাইতে বড় 
ভিশাপ এই - যে মুক্তিসংগ্রামে 
দেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকের 


। এই'লড়াইয়ের প্রয়োজন যেদিন 
হয়, শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে ।” 
মনে হয়, এই সত্যনষ্টী- শিল্পীর. 
আজও অনেক ক্ষেত্রে সত্য । 
[দলির উর্ধে সামগ্রিক কল্যাণের 
টিধা ভাবতে যেন তুলে গেছে সবাই । 
নানান সামাঞ্জিক প্রতিষ্ঠানের কার্য- 
চলাপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলে 
চিত্র ফুটে ওঠে। খুব কম ক্ষেত্রেই 
করা হয়। আদর্শের প্রশ্ন 
রয়ে যায়। 


দলাদলিতে সামগ্রিক স্বার্থ 


ঘটে গেল কলকাত। বিশ্ব- 
(যর সাতকোত্বরের মেডিকেল 
ক্র রজত জয়ন্তী উৎসবকে কেন্দ্র 
বিন! দ্বিধায় বলা যায় যে এই 
তে কলকাতার চিকিৎসক 
বেশ ভালভাবে জড়িয়ে 
হন । পরিষ্কার বোঝা যায় ষে 
নান কারণে রাজনৈতিক প্রশ্নে 
& =চমবঙ্গের চিকিৎসক সমাজের একটি 


এতে পারছেন না। “সংক্ষিপ্ত 
কেল কোন” চালু করার প্রশ্ন 
যন এই বিরোধিতা চরমে ওঠে। 
গথচ মহারাষ্ট্রে এই পরিকল্পনী চালু 
ছয়েছে। ll 

দলাদলির ইতিহাস ডাক্তারদের 
ক্ষ নতুন নয়। বিধান রায় যখন 
জখ্যমন্ত্রী হল নি, অনেকেই জানেন 


Hy 


হয়েছে তার সহকর্মীদের বিরোধিতার 
“মোকাবিলা করতে । . 

ভাঁঃ বিধানচন্দর রায় পশ্চিম বাঙলার 
কার হিসাবে অনেক স্বপ্ন দেখে- 
| শপ সফল করতে অক্ষমতার পরিচয় 
য়েছেন। এর. প্রধান কারণ যে, 
টর মত কেউই কোন সমস্তাকে বড় 
নভাসে দেখার চেষ্টা করেন নি। 
চন্পীর্ণতা তাঁদের দৃষ্টিকে আচমন 


সঙ্গেই মানুষকে বেশী লড়াই করিতে” 


ধ ব্যাহত হয় তার সাম্প্রতিক” 


শ বামফন্টের সঙ্গে সন্তাব বঙ্গায় - 


ঢা || শুক্রবার ২২শে জানুয়ারী, ১৯৮২ 


নাতিকোন্তর মেডিকেল শি নিয়ে ডালা Hl 
শিক্ষাবিদের ঘঙ্ধীৰ্ণ দলাদলি 


| দেশবন্ধু চিত্তরপ্রনের তিরোভাবের আজকে পশ্চিমবঙ্গে দ্বাস্থযব্যবস্থা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে. এ প্রচেষ্টা বারে বারে 


অনেক ক্রুটিপূর্ণ, কিন্ত এর মূল কাঠামে! 
অন্ত যে কোনও রাজ্য থেকে অনেক 


বৈজ্ঞানিক এবং কল্যাণমুখী । এর যূলে 


ডাঃ রায়ের অবঘান কম নয়। - 
আাতকোত্বর স্তরে চিকিৎসা 


করার জন্ত ডাঃ রায় অনেক কিছু 
ভেবেছিলেন । তারই উদ্ভোগে কল- 
কাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধীনে “বর্তমান 
এস্‌ এস কে এম হাসপাতালের কাছে 
শ্বাতকোত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা 
২৪ গবেষণার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। 
এখানে এম্‌ এস, এম ভি ও অন্তান্ত 
স্লাতকোতভর ডিগ্রী কোর্সে পড়ানো 
ছাড়াও গবেষণার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। 

কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন 
হাসপাতাল ন! থাকায় এখানকার 
তত্তি হওয়! ছাত্র! হাতে-কলমে কাজ 
করার অসুবিধায় দীর্ঘদিন ধরে 
ভুগছেন । এখানকার ছাত্রদের সেজন্য 
বিভিন্ন হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত রাখতে 
হয়। ভাতে সব সময় উপযুক্ত মান 
বন্ধায় রাখার অন্থুবিধা হয়। 

এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের 
উদ্যোগে এস এস কে এম হাস- 
পাতালের প্রাঙ্গণে আরও . একটি 
স্নাতকোত্তর চিকিৎস] ও গবেষণ। 
প্রতিষ্ঠান রয়েছে আন প্রায় ২৫ বছর 


হয়ে গেল । 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই ছুই 


প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের পরীক্ষার 'ব্যবস্থা 
করে।' এদের পাঠক্রম স্থির করে 


মেডিকেল কাউদ্দিল “অব ইত্ডিয়া। 


হাসপাতালগুলির পরিচালনার দায়িত্ব 
রাজ্য সরকারের । এবং বিভিন্ন 
মেডিকেল কলেজে শিক্ষকদের নিয়োগ- 
কর্তা রাজ্য সরকার । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এর উপর কোন কতৃত্ব নেই। 
দীর্ঘকাল ধরে এই দৈতশাসন চলে 
আসছে। একই প্রতিষ্ঠানের ছত্- 
ছায়ায় যাতে পড়াশোনা এবং 
হাসপাতাজে হাতে-কলমে কাজের 
স্থযোগ হতে পারে সেই পরিকল্পনা 
নিয়েই . ডাঃ বিধান রায় এস এস কে ' 
এম হাসপাতালের কাছে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ্জ স্থাপন করেন। 
ওঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি আদর্শ 


_স্ীতকোত্বর মেডিকেল কলেজ গড়ে 


তোলা যা শুধু পূর্বতারত নয়, সার" 
ভারতের পথিকৃৎ হবে। কিন্তু দুঃখের - 
ব্যাপার দিজী, চণ্ডিগড় ও মান্রাজ . 
ডাঃ রায়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করে 
স্মাতকোত্তর কলেজ ও হাসপাতাল 
একই প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, 


শা 


বাধা পেয়েছে। ডাঃ রায় জীবিত 
অবস্থায় পারেন নি; তার মৃত্যুর 
দীর্ঘকাল পরেও -অবস্থার কোন পরি- 
বর্তন হয় নি। বরং জোরদার হয়েছে । 
দূলাদলি এর যূলে। .কেউ সংকীর্ণ 
স্বার্থের উর্ধে যেতে রাজি । 

আরও দুঃখের কথা কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ 
স্তর প্রতিষ্ঠানকে একই ছত্রছায়ায় 
আনার জন্ত অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের 
কয়েকজন ডাক্তার ও আমলার 
বিরোধিতায় সফল হতে পারেন নি। 
অথচ আজ রাঙ্গা সরকার ও বিশ্ব- 
বিদ্যালয় খন একযোগে এ ব্যাপারে 
কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন, তখন তিনি 
নেপথ্যে কিছু কেন্দ্রীয় বা 
লোকের মনে বিভ্রান্তির 
করছেন। 

গত সপ্তাহে -অন্ঠিত) কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অব মেডিসিনের 
রজত জয়ন্তী. উৎসব পালনের মধ্য 
দিয়ে এ ব্যাপারটি প্রকট হয়ে পড়ে। 


এ উৎসবে সভাপতিত্ব করেন ডঃ সেন. 


নিজে । তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব 
মুখোপাধ্যায়, গণিখান চৌধুরী ও 
শিবশঙ্করানন্ন ছাড়া উপরাষ্ট্রপতিকেও 
আনা্‌হয়। কিন্ত রাজ্য - সরকারের 
কোন মন্ত্রীকেই আনা "হয় নি । বিশ্ব- 


বিদ্যালয়ের উপাচার্যের নাম প্রথম 


দিনের কর্মহচীতে ছিল, কিন্তু তিনি 


উপস্থিত থাকেন নি। 


উপাচার্য ডঃ রমেন পোদ্দার ইতি- 
পূর্বে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে 
জানিয়ে দেন যে, তার বিনা অঙ্থ- 
মতিতে তার নাম দেওয়া হয়েছে 
কর্মসূচীতে । যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে 
উপেক্ষা করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে 
বিশ্ববিদ্ভালয়, কাঁউন্লিল এই অনুষ্ঠান 
বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন। 

সব থেকে মজার ব্যাপার, উপরাষ্টর- 
পতি হিদায়াতুল্লাহ, তার ভাষণে 


ডাক্তারদের দলাদলির উর্ধে থাকতে | 


অনুরোধ জানান। চীন দেশের 
থালি-প1 ডাক্তারদের উদাহরণ দিয়ে 


“তিনি বেশী করে সমাজসেবাঁর আদর্শে 


উত্ধ দ্ধ হতে বলেন । গ্রামের গরীবরণ 
ডাক্তারদের - সেব| থেকে যেন বঞ্চিত 
না হয়; সে দিকে নজর দিতে বলেন 


উপরাষ্্রপতি |. | 
জানিনা উপস্থিত নামী-দ্বামী 
ডাক্তাররা উপরাষ্্রপতির এই উপদেশ 


শেষাংশ হর পৃষ্ঠার, 





টা মাপের বাথঠা 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


উত্তর-দক্ষিণ সংলাপে একট! 
স্তিমিত, নিজীব ভাব দ্বেখা দিয়েছে । 
গত ১৫ই জামুয়ারী মেক্সিকো! সিটিতে 


মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি এবং কানাডার 


প্রধানমন্ত্রী এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ 
করে বলেছেন ১৯৮১ সালের কানকুন 
সম্মেলনে নতুন করে উত্তর-দক্ষিণ 
সংলাপ শুরু করার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়েছিল, অবিলম্বে তা শুরু করা 
দরকার । কারণ বিশ্ব অর্থনৈতিক 
মন্দা এমন এক অবনতির পর্যায়ে 
প্রবেশ করেছে যে নতুন করে বিশ্ব 
অর্থনৈতিক কাঠামে! পুনগঁঠন সম্পর্কে 
একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরী 
হয়ে পড়েছে। পশ্চিম জার্মানীর 


প্রাক্তন চ্যান্সেলর এবং উত্তর-দক্ষিণ” 


সংলাপ কমিটার . প্রধান উদ্যোক্তা 
উইলি ব্ৰাণ্ড বনে বলেছেন ষে সংলাপ 
শুরু করতে দেরী করার অর্থ প্রচণ্ড 
বিপর্যয় ডেকে আন]। 
আসলে উত্তর-দৃক্ষিণ 
বিষয়বন্তুটা কি? উত্তরই বা কে, 
দুক্ষিণই বা কে? উইলি ব্রাণ্ট কমিটির 
মতে বিষুবরেখার দশ ডিগ্রী উত্তরে 
একটা কাল্পনিক রেখাবলয় টান! হলে 
এ রেখার উত্তরে যে- দেশগুলি পড়ে 
তার! বিশ্বের সবচাইতে ধনী- ও 
শিল্পোন্নত দেশ । এদের মধ্যে একদল 
মুক্ত বাজার নির্ভর অর্থনীতি পরিচালনা 
করে, ষেমন আমেরিকা, কানাডা, 
জাপান. ও ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের 
পশ্চিমী দেশগুলি, অপর গোষ্ঠী সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশগুলি, ধেমন সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, পূর্ব জার্মানী, রোমানিয়া, 
হাজেরী, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোগ্নোভা- 
কিয়া, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ | অন্ত- 
দিকে দক্ষিণের দেশগুলি প্রধানতঃ 
উত্নয়নকামী দরিন্র দেশ, যেমন ভারত, 
পাকিস্থান, আঁক্রিকা ও লাতিন আমে- 


রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র। তাছাড়া রয়েছে, 


তেল সমৃদ্ধ ওপেক দেশগুলি। ' 
উত্তরের দেশগুলিতে বিশ্বের 

জ.পংপ্যার ২০ শতাংশ এবং দক্ষিণের 

0 )লিতে ৮০ 


তিন চতুর্থাংশ এবং দক্ষিণের দেশ- 
গুলিতে মাত্র এক চতুর্থাংশ রয়েছে । 
স্থৃতরাং উত্তরের দেঁশগুর্লি থেকে 
দক্ষিণের দেশগুলিতে সম্পদ হস্তান্তর 
করার একটা অর্থনৈতিক কাঠামো 


‘সংলাপের. 


শতাংশের বাস।. 
৯ দের হিসেবে উত্তরের দেশগুলিতে 
।বশ্বের মোট পুঁজি ও উৎপাদন ক্ষমতার . 


গড়ে তোলা দরকার । ১৯৬৮ সাল 
থেকে এই নতুন কাঠামো কি করে 
গভে তোলা হবে তার বহু আলোচন? 
হয়েছে। জাতিপুঞ্ধের বিভিন্ন সংস্থয . 
বিশ্ব বাণিজ্য ও শুক সংস্থা, খাগ্য ও কৃষি 
সংস্থা, বিশ্ব স্বাগ্যসংস্থা প্রভৃতি এই 
ব্যাপারে নানা! পরিকল্পনা দাখিল 
করেছে কিন্তু আলোচনা সফল হয় 
নি। গ্যাট-সংস্থার প্রতিবেদনে উত্তরের 
দেশগুলি তাদের বার্ষিক জাতীয় 
উত্পাদনের এক শতাংশ দক্ষিণের 
দেশগুলিকে হস্তান্তর করার একটা! 


কাঠামো তৈরী করেছিল। আলো- 


চনাকালে সবাই এটা মেনে নিলেও 
কোনদিন এটা কার্ধকরী হয় নি) 
পরে উইলি ব্রাষ্ট কমিশন বছরে 
জাতীয় আয়ের এক শতাংশের বদলে 
শন্ত দশমিক সাত শতাংশ বা হাজারে 


সাত হিসেবে সম্পদ হস্তান্তরের পরি- 


কল্পনা দাখিল, করে কিন্তু উত্তরের 

দেশগুলি ' বিশেষ সাড়া দেয় নি।- 
উত্তর-দক্ষিণ সংলাপের যূল বিষয়বস্তই 
হচ্ছে নয়া বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
ধনী দেশগুলি থেকে দবিদ্র দেশগুলিতে 

কি ভাবে -সম্প্দ হস্তান্তর কর! হবে 
এবং কি ভাবে তারা উন্নয়নের স্বার্থে 
তা ব্যবহার করবে তার একটা পম্থ, 
স্থির করা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, . 
এই সংলাপে অংশগ্রহণ করছে না। 
তাদের যুক্তি যে প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী 

দেশগুলি দক্ষিণের দেশগুলির সম্পদ 

নানাভাবে লুষ্টন করে বর্তমান সমৃদ্ধির 

মালিক হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশ- 

গুলি কোন দেশকে শোষণ করে সম্পদ 

জমায় নি। তারা দক্ষিণের বিভিন্ন 

দেশকে - দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে, 
মূলধনী শিল্প গড়ে তোলার সাহাষ্য. 
দেয়, স্থানীয় মুদ্রায় অথবা সাহায্য 

প্রাপক দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সমু, 

শর্তে যূল্য নিয়ে থাকে ও দিয়ে থাঁকে 

সুতরাং তাদের এব্যাপারে কোন 

দায়িত্ব নেই। আমেরিকা, ব্রিটেন," 
ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদি যে সব উত্তরের 

দেশ অস্ম বাণিজ্য ও দখলদারীর 

মাধ্যমে দক্ষিণের দেশগুলির সম্পদক 

লুষ্ঠন করে দরিদ্র দেশগুলিকে- বর্তমান - 
অবস্থায় নিয়ে এসেছে তাদেরই এই 
সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের; 
প্রয়োজনীয় অম্পদ জোগাতে হবে? 
অর্থাৎ আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার 








1 চার ! 


দুই জার্জারী (8) 





দর্পণ | শুক্রবার, ২২শে জানুয়ারী, ১৯ 


পুর্ব জার্যানী এবং গ্রেট রাশিয়ান শতিনিজম 


ব্লণজিৎ রায় 

বলশেভিক অত্যথান ঘটে ১৯১৭ 
সালের ৬ই নভেম্বর । ৭ই নভেম্বর 
সন্ধ্যার মধ্যে এই অভ্যুখান কেরেন- 
স্বীর বুর্জোয়া-তৃস্বামীদ্বের "সরকারকে 
উত্ধাত করে শ্রমিক ও কৃষকের 
সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। 
পরের দিন লেনিন লোভিয়েতগুলির 
কংগ্রেসে ভাষণ দেন। আমেরিকান 
- সাংবাদিক জন রীড তার প্রত্যক্ষদর্শী । 


বইয়ে তিনি লিখেছেন, লেনিন বলেন, 
“The first thing is the adop- 
tion of practical measures to 
realise peace...we shall offer 
peace to the peoples of all 
the belligerent countries upon 
the basis of Soviet terms—no 
annexations, 300 indemnities, 
and the right of self-determi- 
nation of peoples.” 
“Proclamation to the Peo- 
ples and goverments of all 
the Belligerent Nations” গ্রহণ 
কর! হয় লেনিন উত্থাপিত একটি 
প্রস্তাবে । শাস্তি প্রসঙ্গে এই ঘোষণা 
বলে যে “the Russian Workers 


and peasants...demand cate- 


gorically—immediate peace 
without anmexations (that 
is to say, without conquest 
of foreign teritorry, without 
‘+ forcible amnextation of other 
‘nationalities ), and without 
Undemnitiles.”?” . - 
নয়! বিপ্রবী সরকারের এই প্রথম 
ঘোষ্পা। আট মাদ আগে জারের 
পতনের পরই বলশেভিকর! তাদের 
অন্যতম প্রধান স্লোগান করে “১০8০০ 
without 90098861025, without 


indemnities”-কে। লেনিন যখন 


নেতৃত্ব দিয়েছেন তখন ষে .নীতিতে . 


সোভিয়েত ইউনিয়ন 'চলত ১৯৪৫ 
সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার সময় 
তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। না 
হলে একটি সমার্জতাস্ত্িক দেশ সোভি- 
য়েত ইউনিয়ন কর্তৃক -আরেকটি 
সমাজতান্ত্রিক দেশ পূর্ব জার্মানীর কাছ 


. থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ' 
হিটলারপন্থীদের অপরাধের অন্য ক্ষাতি-- 


পুরণ “আদায়ের কিভাবে ব্যাখ্যা করা 
ধায়। c 

একই সঙ্গে রুশদ্ের ক্ষতিপূরণের 
লোভ মেটাতে এবং অর্থনৈতিক 
উন্নতিতে বিনিয়োগের জন্য চলতি 


উৎপাদন থেকে সঞ্চয় করতে 


বিস্ফোরণের দিকে যায় ।' 


পূর্ব জার্ধানীকে বেতনের হার 
রত রাখতে হয় এবং 
কৃষি থেকে ষত বেশি সম্ভব আদায় 
করতে হয়। পূর্ব জার্মানদের পশ্চিম 
জার্মানী প্রচারিত রেডিও বা টেলি- 
ভিশন শোনা সরকার বন্ধ করতে 
পারে - না। বই, পত্রপত্রিকা :ও 


- সংবাদপত্ৰ আসাঁও বন্ধ করা যায় না। 


_-তার"ওপর, ছুই বাঞ্লিন ও দুই জার্মানীর 
তার টেন ডেজ গ্যাঁট শুক হ্য ওয়াল ভ- 


মধ্যে বহু লোক যাতায়াত করত 
যতদিন না পূর্ব জার্মানরা ছুই জার্মানীর 
মধ্যে বালিন দেওয়াল ও কাটাতারের 
বেড়া তুলে দেয় যাতে খুব বাছাই: 
করা কিছু লোক যাতায়াত করতে 
পারে। পশ্চিম, জার্মানীতে জীবন 
ধারণের. মান পূর্ব জার্মানীর তুলনায় 
বাড়ছে একথা পূর্ব জার্মানদের কাছে 
গোপন রাখা যায় না।- 
যদি পূর্ব জার্মানদের মধ্যে অসস্তোষ 
দেখা না দেয়, তাহলে তাদের মাধ 
বলে গণ্য করা যায় না। 

। রুশদের সম্পর্কে এবং ধারা পূর্ব 
জার্মান স্বুকার চালাচ্ছিলেন তাদের 
সম্পর্কেও যোহমুক্তি ঘটতে থাকে। 
১৯৫৩ সালের জুন মাসে অবস্থা 


বেতন না বাড়িয়ে পূর্ব জার্মান সরকার 
শ্রমিকদের কাজের পরিমাণ ১০ শতাংশ 
বাড়ায়? সরকার আরে! নিয়ম করে 


যে, শ্রমিকরা ১০ শতাংশ বাড়তি ' 
"উৎপাদন না করলে ১* শতাংশ 


বেতন হারাবে। ফলে বিদ্রোহ দেখ। 
দেয়।" পূর্ব জার্মান প্রধানমন্ত্রী গ্রোটে- 
ওহল কালক্ষেপন না করে বিদ্রোহের 
জন্য “ফ্যাসিই এজেন্ট” ও “পশ্চিমী 


প্ররোচনাকারীদের” দায়ী: করেন ।: 


এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ষে, 
পশ্চিমী শত্িগুলি এই আগুনে দ্বৃতা- 
হুতি দিতে আপ্রাণ চেষ্টা ক্রে। 
একথাও নিঃসন্দেহে বল! যায় যে, 


তারা এই-স্থধোগ. পেত না যদি না 
নসংখ্যার , 


মঞ্ষো ১৮১০৯২০১০০০ 
(১৯৪৯ সালের হিসেব) এই ছোট 
দেশকে প্রভূত পরিমাণ সম্পদ থেকে 
বঞ্চিত করে তার অগ্রগতি রোধ 
করত। করুশর1 আট বছর ধরে একাজ 
করে গেছে এবং বিদ্রোহ না ঘটলে 
আরো বারো বছর ধরে এ কৃ 
করত। বিদ্রোহী পূর্ব জার্ধানরা 
অকারণে এই শ্লোগান দেয়নি ২ “রুশরা 


... ফিরে যাও 


বিদ্রোহ দমন করার মত রুশদের 
বহু সৈন্ত ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র . পূর্ব 
জার্মানীতে ছিল। সেই বছরের মার্চ 


মাসে স্কালিন মারা যান এবং ক্র,শ্চেভ 


, এই অবস্থায়ও _ 


তার কারণ, 


. দের দেশে প্রচণ্ড খরচে সোভিয়েত 


ও মালেনকফভ সোভিয়েত কমিউনিষ্ট 
পার্টি ও সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ 


করেন তাঁরা বুঝতে পারেন পূর্ব 


জার্মানদের শাস্ত করার জ্ন্ত কিছু 
করা দরকার। আগষ্ট মাসে, তার 


মানে বিদ্রোহ দমন করার, দুমাস বাদে. 


তার! পূর্ব জার্মান. “নেতৃবৃন্দকে মক্কোয় 
এক বৈঠকে ভাকেন। এই বৈঠকে 
যে সিদ্ধান্ত হয় তাতে প্রমাণ পাওয়া 
যায় ফে, শেষ পর্যন্ত রুশরা বুঝতে 
পারে পূর্ব জার্মানীর' প্রতি তারা কী 
দারুণ অন্তায় করেছে। 

বৈঠকের প্রধান সিদ্ধাস্তগুলি হলঃ 
(১) ১৯৫৪ সালের ১ল! জানুয়ারী 
থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করতে 
হবে ( ইতিমধ্যে রশর] ১৯৩৮ সালের 
মুল্যে ৪,৪৫০,০**১০*০ ডলার ক্ষতি 
পূরণ আদায়, করে নিয়েছে) (২) 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩৩টি বৃহৎ শিল্প 
সংস্থার মালিকান] পূর্ব জার্মানদের 
ফিরিয়ে দেবে, ষা তার" দখল করেছিল 
এবং যার উৎপাদন নিয়ে নেওয়া হত ; 
এবং (৩) পূর্ব জার্মানীতে সোভিয়েত 
সৈন্তবাহিনী রাখার খরচ ভবিষ্যতে ৫ 
শতাংশের বেশি হবে না। যা অন্থায় 
করা হয়েছে সম্ভবত তার শাস্তি স্বরূপ 
সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব জার্যানীকে 
২৬৮,০৮০,০০৪ ডলার মূলোর- সাহাষ্য 
দেয় যার প্রায় অধেক. সুদের বিনিময়ে 
খণ হিসেবে এবং ছুবছরে তা ফেরত 
দিতে হবে। তারা যা ক্ষতিপূরণ 
নিয়েছে এটা তার সামান্ত ভগ্নাংশ ! 

পূর্ব জার্মানী থেকে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ সম্পর্কে 
পশ্চিম জার্মানীর পরিসংখ্যান আমরা 


_অগ্রাহ করতে পারি, আগেকার এক 


লেখায় যার উল্লেখ করা হয়েচ্ছে। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধকালীন. 
মিত্রদ্দের হিসেবে ১৯৫* সালের মূল্যে 
- এই সংখ্য] ২৩,০*৭১০**১০০* যা ১৯৩৮ 
সালের মূল্যের চেয়ে ৭*শতাংশ বেশি । 
এই হিসেবে ধর] হয়েছে রুশরা যে সব 
শিল্প যন্ত্রপাতি সরিয়ে নিয়েছে, ষেসব 
শিল্প সরিয়ে না নিয়ে দখল করেছে, 


: মজুদ জিনিসপত্র, ব্যাঙ্কের সম্পদ, অলঙ্কার 


প্রভৃতি এবং চলতি উৎপাদন থেকে ঘা 
নেওয়া হয়েছে তায় মূল্য. আমর! 
এই হিসেবওঁ অগ্রাহ করতে পারি! 
রুশরা ক্ষতিপূরণের যে হিসেব 
করেছে তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নে 
তারা যেসব শিল্প কারখানা সরিয়ে 
নিয়ে গেছে এবং যাদের মালিকানা 
গ্রহণ করেছে তাদের মূল্য ধর! হয়নি 
বলে মনে হয়। পূর্ব জার্মানদের নিজে- 


৪১৪ ১৮,০০৪,০০০ 


প্ত্জ জোগান দেয়। 


লা রাখতে হয়। রুশিদের 


হিসেবে এটাও ধরা হয়নি বলে মনে 
হয়।. ১১৫০ সালের ১৫ই মে গ্রোটে- 
ওহলকে লেখা স্তালিনের চিঠিতে দেখা 


যায় যে, এ বছরের শেষে পূর্ব জার্যানরা 
* ডলার ক্ষতিপূরণ 
দিয়েছে এবং ৬,৩৬২১০০*১০০+ ডলা- 
রের বাকি অর্ধেক-বা ৩,১২১,০০০, 
বারো বছর ধরে শোধ অথবাঃবছরে 
ডলার শোধ করতে 
হবে। “এই টাকাষ$ঁতিন বছরেএদেওয়া 
হয়, তিন বছরে মোট ৭৮০,০০০,০০০ 
ডলার । অতএব£রুশদেরষ্ুহিসেবে পূর্ব 
জার্মীনরা ১৯৩৮ সালের মুল্যে মোট 
ডলার দিয়েছে 
( ১৯৫৪ সাল পৰ্যন্ত ৩,৬৩৮,* ৪১০০৩, 
যোগ ১৯৫১১ ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে 
৭৮০১০৯৩১৩০০ )] এই অঙ্ক ১৯৫০ 
সালের যূল্যে ৭৫১০১০৩০১৩০ 
ডলারের সমতুল্য । 

অন্ত যে কোন জায়গার তুলনায় 
দুই জার্মানীতে ছুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
অধিকতর মুখোমুখি দাড়িয়ে । বিভক্ত, 
পশ্চিম বালিনে এই সংঘাত সবচেয়ে 


৩১৬৩৮১৯৯১০৯ 


২৬৪১৭ ০ ০১৪ ৩৩ 


, প্রকট । আমেরিকানরা এই সংঘাতের 


অর্থ বোঝে এবং পশ্চিম জার্মানীর অর্থ- 
নৈতিক পুনর্গঠনের জন্য,অর্থ ও মাল- 
অন্যদিকে রুশরা 
সংকীর্ণ জাতীয় লোভের উধ্ব কোন 
শুভবুদ্ধির দ্বার! চালিত নয় বলে এর 


ফলাফল সম্পর্কে অচেতন থেকে পূর্ব 


জার্মানীর অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করছে। 


১৯৩ সালের মধ্যে ছুই জার্মানীর অর্থ 


নৈতিক ব্যবধান বেশ বেড়ে যায়। 
দুই "দশক পূর্ব জার্মানরা অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে ভাল করলেও এই ব্যবধান 
কমাতে পারেনি। বিশ্বব্যাঙ্ক ছুই 


জার্মানীতে মাথা পিছু জি এন জির থে 


হিসেব দিয়েছে তাতে এই- দুঃখজনক 
তথ্য জানা গেছে। 


. ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে একথা স্মরণ- 
ঘোগ্য যে সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় 


মহাযুদ্ধে তার অন্ততম মিত্র দেশকে 
লুঠন' করে সারা বিশ্বে এক দৃষ্টান্ত ' 


স্বাপন. করেছে। চিয়াং কাইশেকের 
চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও 
ব্রিটেন জাপানের বিকদ্ধে মৈত্রীতে 
আবদ্ধ ছিল ।. তৃতীয় দশক থেকে 
মাঞুরিয়। সহ চীনের বিরাট অংশ 
জাপানের অধিকারে ছিল। জাপানের 
বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিগুলির আক্রমণ শুরু 
হয় ১৯৪৫ সালের জুন মাসে। 
“সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে যোগ দেয় ১৯৪৫ সালের আগষ্ট 


মাসে এবং মাঞ্চুরিয়| দখল করে নেয়। 


_ ইন্দিরা গান্ধীর একনাঁয়কত্বেঃ 
_ উৎসাহী সমর্থক ছিল এই 
















এমাসে আমেরিকানরা. নাগাপাকি 
হিরোসিমীয় আণবিক বোমা ফেব্রু 


কিন্তু ক্ষতিপূরণের নামে ক 
মাঞ্চুরিয়া থেকে শিল্প কারখানা! খু 
রেলওয়ে রোলিং ষ্টক সহ অন্ত 
সম্পদ সোভিয়েত ইউনিয়নে 
ঘায়।_ 

লেনিন সাবধান করতেন গ্রে 
রাশিয়ান শভিনিজমের/ বিরুত্ত 
একে শভিনিজম বাঁ অন্য যা 
বলুন সোভিয়েত ইউনিয়ন যি 
কিছুকে জাতীয় স্বার্থের ওপরে 
দেয়নি । এমন ভুরি ছুরি দৃষ্টান্ত অ 


মতলব হাসিল হয়। 
পিতৃভূমি”র পক্ষে এটা লক্জার নয় এ 
১৯৭৫ সালে আত্যস্তরীণ 


১৯৮* সালে শ্রীমতী গান্ধীর 
ফিরে আসার পর সোভির্েত, ইউপি 
আবার তার সবচেয়ে উৎদাহী এ 
হয়েছে যদিও ভারতের দুটি শু 
পার্টিই প্রচার করছে যে, ! 


চলছেন “এবং শোসক শ্রেণীর হ্বাথে 
শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার খর্ব করছেন 


তাদের কৌলিন্ত বঙ্গীয় রাখার স্বাথে 
এসেছেন। আজও কিছু ছাত্রকে এ 
বিভ্রান্ত কর ছে ন। উপরাষ্ট 
উপদেশ এদের কাছে তেতো বড়ি 
মনে হয়নি.ত? 

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাজগতের খার' 
খোঁজ খবর রাখেন, তাদের কাছে ড] 
সত্যেন সেনের “অবদীন' ২ 
কোন মোহ নেই। তাঁরই নেতৃবে 
তার স্তাবকর্দের এই উদ্যোগ সম্পবে 
শীঘই যে মোহমুক্তি ঘটবে এ বিষয়ে 
সন্দেহ মেই। শরৎচন্দ্রেরে কথা 
পুনরুক্তি করে বলা চলে যে এ 
আমাদের পরাধীনতার এ 
'ইতরাজরা আমাদের 
শ্রীহীন করে 











রা ॥ শুক্রবার, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৮২ 


"শশল্প বাস্তবতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 


প্রিয় ধর 


৮1২80189195 works of art 
7 pended on the flourishing 
ন Rome at that time, which 
এ ০০৪৩৫ under Florentine 
‘ fluence, while the works of 
2onardo depended on the 
ate of things in Florence, 
nd the works of Titian, at a 
‘atest period, depended .on 
7০ totally different develop- 

ll ‘ent of Venice,” 
কথাগুলো কাল” মার্স এবং 
উ দেলস বহুদিন আগে বলেছিলেন । 
তারপর শিল্প-সাহিত্য সম্বদ্ধে আমাদের 
১স্তা-ভাবনায় অনেক পরিবর্তন 
য়েছে। বুর্জোয়া সাহিত্য সমা- 
পাচকের| নানাভাবে চেষ্টা করেছেন 
রস, এজেলস-এর মতামতকে ভ্রান্ত 
শল প্রমাণিত করতে! কিন্তু প্রতি- 
, খই তাদের সে চেষ্টা বিফল হয়েছে। 
বুর্জোয়া সমালোচকের! নানারকম 
ক্তিজ্জাল বিস্তার করে প্রমাণ করার 
চষ্টা করেছেন যে, শিল্পের - সঙ্গে 
শুবের কোন সম্পর্ক নেই, শিল্প- 
শার পিছনে অন্ত কোন উদ্দেশ্য নেই, 
'ন বা শিল্প বাস্তব-সম্পর্ক রহিত কোন 
£ ভূত বিষয়। মার্কস, এঞ্জেলম্‌-এর 
বুর্জোয়া সমালোচকের1 দেখাতে 
-* হা করেছেন যে যে কোন শিল্প 
-' মের বিকাশ, পূর্ণতা এবং বশ্বৃতি 
৮. নির্ধারিত ব্যাপার) এবং তাদের 
“_] চেষ্টা এতদূর প্রতিক্রিয়াশীল 
চেহারা নিয়েছিলো €ষ তার! শিল্প- 


কর্মকে মান্যের সামাজিক অস্তিত্ব 


গকেই বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। 
"ভব মার্কস, এজেলস্‌ প্রথম দেখালেন 

<১ শিল্পসাহিত্যের সমাজ-বিচ্ছিন্ 
খালাদা কোন সৃত্বা বা যুল্য নেই, 
শিল্প-সাহিত্যের মূল নির্ধা, 
এব মুহুর্ত, ক্রমবিকাশ এবং সামাঞ্জিক 
.গিকা সামাজিক ব্যবস্থার পরিপূর্ণ 
*' গণ ছাড়া সম্ভব নয়, যে সামাজিক 
*: [বৃত্তে অর্থনীতির ভূমিকা গভীর- 
' নে সম্পৃক্ত। স্তরাং দেখা যাচ্ছে 
শল্প-সাহিত্যের বিকাশ ধারার 
>হাস প্রধানতঃ সমাজ-চেতনারই 
হাস, এবং মান্ষের সামাজিক 
+ত্বের জটিল অথচ অপরিহার্য পরি- 

. নূর স্রোতের মধ্যে থেকেই শিল্প- 
ইত্য পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে 
ফলত এ সিদ্ধান্তে সহজেই 





সমাজও আর নেই; 


শক্ত প্রাপ্য নয়। তার প্রজ্ঞা 
সামাঙ্গিক স্তর থেকে অঞ্জিত একটি 


বিশেষ গু । বাস্তব জগৎ এবং সমাজ. 


বিকাশের এতিহাঁসিক ধারার সঙ্গে 
ie রেখেই শিল্প-সাহিত্যের আঙ্গিক 

বং বিষয়বস্ত নির্ধারিত হয়। আঙ্গিক 
এবং বিষক্ববন্তর কোন বিশেষ স্থির কেন্দ্র 
নেই, বাস্তব জগৎ এবং রিবন ও 
সমাঙ্গ ইতিহাস ঘেমনভাবে পরিবর্তিত 
হয়েছে, উন্নত হয়েছে ; তেমনিভাবে 
আঙ্গিক ও ব্ষিয়বন্তও পরিবর্তন এবং 
উন্নতির শিকার হয়েছে! একটা! 
বিশেষ সামাজিক, এতিহাসিক অধ্যায়ে 
শিল্প-মাধ্যম যেভাবে মাহষের পারি- 
পাশ্বিকতাকে বর্ণনা করেছে বিশেষ 
কোন আঙ্গিক নিপুণতার মাধ্যমে, 


পরিবর্তিত সামাজিক বা এ্রতিহাসিক" 


অবস্থায় ঠিক তেমনটি সম্ভব নয়, 
কেননা একটা বিশেষ যুগের সমাজ 
বিকাশের [ষে স্তর শিল্পের আঙ্গিক এবং 


বিষয়বন্থকে স্থির করে দেয়. পরবর্তী - 


যুগে সমার্গ বিকাশের সেই স্তর আর 
থাকে, না। আজকের যুগে তাই 


আমরা ইলিয়াড কিংবা ওভিপি-র. 
. মতো মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারতের 


মতে! মহাকাব্য, অথবা অয়দিপাউস 
বা কিং লীয়রের মতো ট্রান্দেডি আশা 
করতে পারি না। সমাজ বিকাশের 
প্রথম অবস্থায় মহাকাব্য. এবং ট্রাদ্রেডি 
লেখকেরা প্রকৃতি এবং সামাজিক 
সম্পর্কগুলোকে যেভাবে দেখেছিলেন, 
আজকের যুগের লেখকেরা নিশ্চয়ই 
সেভাবে দেখবেন ন!। তখনকার 
সমাজে ব্যক্তিবিশেষের যে প্রবল 
পরাক্রান্ত প্রাধান্ত ছিল, সমগ্র সমাজ 
যেভাবে একটা 801 হিসেবে কাজ 
করতো, এবং মাহযের কল্পনাশক্তির 
ষে অবাধ বিস্তার সম্ভব ছিল, আজকের 
ব্ছধাবিভক্ত সমাজে তা আর সম্ভব 
নয়। এ স্থক্ষে মার্কস-এর শরণাপন্ন 
হওয়াই শ্রেয় । মার্কস বলছেন “5 
the conception of nature and 
and of social relations which 


underlies* Greek imagination 


possible when there are self- 


acting mules, railways, loco- 
motives and electric ' tele- 


graphs ? অর্থাৎ যে সমাজে 
একজ্বন অয়্দিপাঁউসের ভাগ্যের 
উপর নির্ভর করতো সমগ্র 
সমাজের ভাল-মন্দ সেই 
ব্যক্তিবিশেষের 
উপর সমগ্র সমাজের আস্থা বা 
অনাস্থার ভাবও আজকের দিনে 
অপন্থত। একজন ব্যক্তির, শুধুমাত্র 


একজন ব্যক্তিরই অপরিসীম বীরত্বের 


উপর নির্ভর করে যে সমাজে মহাকাব্য 
কিংবা ট্রান্জেডি লিখিত হয়েছিল, সেই 
ব্যক্তি এবং সমাঁজ আর নেই । অনেকে 
হয়তো যুক্তি হিসেবে ভিয়েতনামের 
যুদ্ধের কথা বলবেন। সন্দেহ নেই 
আধুনিক যুগে ভিয়েতনামের মানুষ 
যে বীরত্ব দেখিয়েছেন, ঘে সাহসিকতার 
নিদর্শন রেখেছেন তা থেকে রচিত 
হতে পারতো যহাকাব্য কিংবা 
ট্রাজেডি । কিন্তু তুললে চলবে ন1 যে 
ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমর! দেখেছি 
সমষ্টির বীরত্ব । অর্থাৎ আমি বলতে 
চাইছি একটি বিশেষ সামাজিক 
অবস্থায় ব্যক্তি বিশেষের নিবিশেষ 
প্রাধান্তকে মেনে নেওয়া হয়েছিলো, 
এবং তারই ফলে মহাকাব্য এবং 
ট্রাজ্জেডি সম্ভব হয়েছিলো । কিন্ত 
আজ্জকের দিনের সমাজে ব্যক্তির 
ভূমিকা কতটুকু? সুতরাং বলা যায় 
যে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
শিল্পের রূপও বদলে যায়, বদলে ঘেতে 
বাধ্য । অবশ্য একটা কথ! এক্ষেত্রে 
অবশ্যই স্বীকার্ষ ষে এঁতিহাসিক দিক 
দিয়ে শিল্প-সাহিত্যের যে কোন 
শাখা যদিও একটি বিশেষ সামাজিক 
অবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, 
তার মানে এই নয় যে সেই বিশেষ 
সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন হয়ে 
গেলেই সেই সময়ে ষ্ট শিল্প-সাহিত্য 
তার মুল্য হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ 
প্রতিটি শিল্প মাধ্যমেরই একটি বিশেষ 
অস্তনিহিত তাৎপর্য, বিশেষ কিছ 
শৈল্পিক গুণাবলী থাকে, মানবিক 
সম্পর্কের কিছু বিশ্বস্ত চিত্র থাকে 
যেগুলি প্রতি যুগের মানুষের কাছে 
সমান যুল্যবান। শিল্প-সাহিত্যে 
আধুনিকতা কিংবা চিরস্তনতা 
ব্যাপারটা হয়তো এইরকমই। অর্থাৎ 
শিল্প-সাহিত্য. একদিকে যেমন বিশেষ 
সামাজিক বন্দোবস্ত এবং মানবিক 
সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি, অন্তদ্রিকে তার 
তাৎপর্য, বৈশিষ্ট্য প্রতিযুগেই সীমাহীন 
অর্থময়তায় সমৃদ্ধ। 

বাস্তবতা শিল্প-সাহিত্যের একটি 


' বিশেষ দ্বিক এবং শিল্প সৃষ্টির একটি 


and therefore Greek [art]. 


প্রধান মাধ্যম বা উপায়। মার্কস, 
এন্দেলস-এর ভাষায় বাস্তবতা! বলতে শুধু- 
মাত্র বাস্তব জগতের নকল বা অন্থকরণ- 
প্রিয়তা বোঝায় না। শিল্প-দাহিত্যে 
বাস্তবতা বলতে বোঝায় একটি বিশেষ 
যুগের বৈশিষ্ট্যগুলিকে শিল্পসম্মত 


' উপায়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত কর]। 


শেক্সপীয়র, গ্যক্সটে, বালজাঁক কিংবা 


ষে রকম চেহারায় প্রকাশ পেয়েছে, 
তেমনি ডিকেন্দ-এর রচনায় বাস্তবতা 
ভিন্নতর 


মাতা অর্জন করেছে।, 


ডিকেন্দ-এর উপন্তাসে তার সময়ের 
ইংলগ্ডের রাজনৈতিক এবং সামাজিক 
সত্যগুলি যেভাবে আত্মপ্রকাশ 


করেছে, কোন রাজনীতিবিদ, বা 


সমাল্তত্ববিদের রচনাবলীতে সেরকম- 
ভাবে প্রকাশ পায় নি! মানসিকতার 
দিক দিয়ে, শিল্প-চেতনার দিক দিয়ে 
আলাদ' হওয়া সত্বেও শেক্সপীয়র কিংবা 
গ্যয়টে কিংবা ভিকেন্স শিল্প-সাহিত্যে 
বাস্তবতার ঘে চূড়ান্ত শৈল্পিক নিদর্শন 
রেখে গেছেন, আজে! পর্যন্ত তা ম্লান 
হয় নি। আজকের দিনে আমরা 
যার! প্রগতিশীল শিল্পকর্ম করতে 
চাই, আমাদের প্রত্যেকেরই শেক্সপীয়র, 
গ্যয়টে, পুশকিন, বালজাঁক এবং 
ডিকেন্স 'অবস্যপাঠ্য, কেননা এখনো! 
পর্যন্ত তো! আমরা একটা ভ্রান্ত মান- 
দিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি যে 
শল্প-সাহিত্যে বাস্তবতা হলো এক 
বিশেষ ধরণের সরলরৈখিক শ্লোগান- 
মুখীনতা, জীবন যে ত্বদ্দেরই বিস্তার 
এই সরল সত্যের সন্মুখীন না হয়ে 
বিপ্রবী কথাটা বলে দেওয়া এতে 


হয়তে! তাৎক্ষণিক উত্তেজনা প্রশ্রয় 


পায়। কিন্তু শ্রেণীবিন্তাস, শ্রেণী- 
ছন্বের সার্ক রপায়ণ 
এখানে হয়তো! মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ- 
জনিত ফাকি আমাদের ক্রমান্বয়ে 
নিরাপদ কেতাবী বিপ্লবীয়ানায় নিম- 


ঘটে।, 


{পাঁচ ॥ 


জ্জিত করে, অথবা স্বেচ্ছায় আমরা 
নিষজ্দিত হই) তা নাহলে মধ্যাহ্ন 
সূর্যের নীচে যে কৃষক ঝাণ্ড! হাতে 
প্রকান্ত রাজপথে মিছিল করে অথচ 
সন্ধ্যায় গ্রামের বটতলায় ঈশ্বরচিস্তায় 
মগ্ন হয় পাথরের গায়ে সি'ছুর মাখিয়ে, 
তাকেই কেন, নাটকে, উপস্তাসে 
বিপ্লবী সাজাই? আসলে যথাৰ্থ 
বাস্তববাদী লেখক তিনিই হবেন যিনি 
পাঠকের কাছে তার চিস্তাভাবনাকে 
পৌছে দিতে পারবেন শুধুমাত্র কিছু 
দার্শনিক তত্বকথার মাধ্যমেই নয়, 
বরঞ্চ বাস্তববাদী লেখক বৃ! শিল্পী. 
তিনিই ধিনি হচ্ছ রূপকল্ের দ্বার! 
পাঠকের চেতনাকে, তার অনুভূতিকে 
শৈল্পিক ভাবাবেগে আগ্নত করতে 
সমর্থ, হন। বিষয়বস্তর গভীরতা, 
সমুচ্চ আদর্শ এবং আঙ্গিকের যথার্থ” 
সন্মিলনই হলে! প্রকৃত বাস্তববাদী শিল্প 
সাহিত্যের মুলমন্ত্র। এই মন্ত্রটকে 
আমাদের চেতনায় অঙ্গীভূত করে 
নিতে পারলেই মহৎ আবেগ এবং 
মনুয্যচরিক্রের বিচিত্র ও বছমাত্রাবিশিষ্ট 
দিকগুলোর সার্থক রপায়ণ শিল্প 
সাহিত্যে সম্ভব। বাস্তবতার এই 
মহান মন্ত্ৰটি আমরা গ্রীক ট্রাজেডী এবং 
শেক্সপীয়রের ট্রাজেডীগুলিতে প্রতি- 
নিয়ত উচ্চারিত হতে দেখি এবং 
বিস্মিত হই । 


গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সম্মেলন 


গত ১-১৭ জানুয়ারী কলকাতায় 


গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির 


, প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম 


দিন দেশের বিভিন্ন প্রীস্তের সমধর্মী 
সংগঠনসমূহের সভাপতি-সম্পাদক যথা, 
ডি, এম, তারকুণ্ডে, অরুণ শৈরী, 
গোবিন্দ মুখোটি, পি, ভক্তবত্সলম, 
কোবাড গান্ধী প্রমুখের সম্মেলনের 
সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা বাণী 
পাঠ করা হয়। ১৯৭২ সালে সমিতি 
গঠনের পর কাঁফকর্মের ধারাবাহিক 
রিপোর্ট সম্পাদক সম্মেলনে পেশ 
করেন। প্রথম দিন সভাপতির কাজ 
পরিচালন! করেন বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার 
শ্রীকপিল ভট্টাচাৰ্য । 

১৭ তারিখ বিশিষ্ট ট্রে ইউনিয়ন 


নেত! শ্রীবীরেন' রায়ের সভাপতিত্বে - 


সম্মেলন শুরু হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা! 
তথা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও 
সম্প্রসারণে সমিতির উদ্দেশ্য নিয়ে 
আলোচনা হয়। এরপর কপিল 
ভট্রাচার্ধকে সভাপতি, বীরেন রায়কে 
কার্যকরী সভাপতি ও দেবাশিস 
ভট্টাচার্য সাধারণ সম্পাদক মনোনীত 
করে সম্মেলন থেকে ৪৫ -জনের এক 
রাজ্য কাউন্সিল গঠিত হয়। সম্মেলনে 
এসম! প্রত্যাহারের দাবিতে ১৯ 
জাছয়ারী সার! ভারত শিল্প ধর্মঘট: ও 
বাংলা বনধ্‌, সমর্থন করে প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। এছাড়া বহরমপুরে সমাজ- 
বিরোধীদের পুলিশী অত্যাচার, 


আড়িয়াদহে পুলিশ কর্তৃক মিথ্যে 
মামলায় কয়েকজন তরুণ-তরুণীকে 
গ্রেধার করে হয়রানি করা, ও, 


_ববাকুড়ার কয়েকটি ' থানায় পুলিশ 


কর্তৃক আদিবাসীদের ওপর অত্যা- 
চারের নিন্দ। কর] হয়। ১৫ জানুয়ারী 
রবীজ্নদনে ফিল্ম উত্সবে হামলার 
ঘটনার নিন্দা করে সম্মেলন ই-কং 
নেতা স্থত্রত মুখাজাঁ ও অন্যান্টদের 
গ্রেপ্তারের জন্ত সরকারের কাছে দ্বাবী 
জানাচ্ছে। - | 

দ্বিতীয় দিনে ভারতে রাষ্ট্রীয় 
নিপীড়নের ওপর একটি সেমিনার 
হয়। এই বিষয়ে অধ্যাপক গৌতম, 
ত্র ও আইনজীবী অসিত গাঙ্গুলী 
আলোচনা করেন। ডঃ 


ছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


বাধষিক ৩০ টাকা 
'ঘাশ্মাষিক ১৫ টাক! 
ত্রৈমাসিক ৭৫৯ 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ন্‌ং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


| ছয়। 


পি 





রামমোহনের সলায় রন 


দ্বীপক খাদনবীশ | 
রামমোহন সায়: এক এঁতিহানিক 


- জিজ্ঞাসা । প্রদীপ রায়। বুক ট্রাস্ট 


কলিকাতা-১। মুল্য ১৬ টাকা । 
-বিগ্ভাসাগর রামমোহন সম্পর্কে 
বলছেন, “এদেশের একজন অসাধারণ 
মনত”, রবীন্দ্রনাথ তাকে, চিহ্নিত 
করেছেন “মহাপুরুষ” রূপে । আমরা 
অনেকদিন ধরে শুনে আসছি তিনি 
ছিলেন “ঘুগন্ধর পুরুষ”, তিনি “ভারত 
পথিক”, তিনি “স্বাধীনতার পূজারী” ৷ 
আধুনিক যুগের অনেক " সমাজতঙ্ে”- 
বিশ্বাসী কৰিসাহিত্যিক, দমালোচকের 
মতে তিনি “ভারতবর্ষে মধ্যযুগ থেকে 
বেরিয়ে আসা প্রথম মানুষদের এক- 


' জন এরকম আপ্নত পরিবেশে 


ইতিহাস চর্চা, শুধু কঠিন কাজ নয়, 
বিপজ্জনকও বটে । কারণ যে মননের. 
জগতে বিশ্বাসের চোরাবালিতে যুক্তি 
তথ্য লুপ্তপ্ৰায় সেখানে ইতিহাসের 


" অবতারণা মহাঁপুরুষের অবমূল্যায়ন রূপে 


তিরদ্কৃত হতে পারে। তবু এই অপ- 


" বাদের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে কোন 


থেকে এই সব দেবতাদের মানুষের 
মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চান। 
প্রদীপ রায় লিখিত আলোচ্য গ্রন্থটি 


_ সৈই ধরণের একটি সৎ-প্রচেষ্টা। 


1 


" রাঁমমোহনের কার্যকলাপ, আচরণ 
বক্তব্যকে বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের 
লক্ষ্য রাঁখতে হবে রাজনৈতিক, অর্থ 
নৈতিক এবং সামাক্িক প্রবাহের 


' ধারায় ইতিহাসে এ যুগের অবস্থিতি - 


কোথায় ! পলাশী যুদ্ধের পর পঞ্চাশ 


শিল্প বিপ্লব সমাধা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নির্ভর করছে 
বুটিশ - কলকারখানাজাত পণ্যের 
কাটতির উপর এবং কৃষিসমৃদ্ধ প্রাচ্য 
আঁমদানীর উপর, .এবং এই উদ্দেশ্য 
দিদ্ধির জন্য একদিকে চলছে সীমাহীন 
শোষণ এবং লাগামছাঁড়া শাসন অন্য- 
দিকে একাজে সহায়তা পাবার জন্ত 
ধপ্রাগ্রসর এক শ্রেণীর মধ্যবিত 

“আছুল -ফুলে . কলাগাছ” পর্যায়ের 
এদেশীয় - মানুষের লালন পালন। 
এর ফলে পরবর্তী, যুগে দেখা দিল 
একদিকে নীল-বিক্রোহ, -সিপাহী 
বিশ্বোহ, অন্যদিকে বিদেশী বণিকের 
প্রসাদপুষ্ট বাবু সংস্কৃতি (অপসংস্কৃতি) 


একদিকে যখন অত্যাচারে, দ্বারিক্র্যে. 


তারত-আত্মা ধুঁকছে, অন্যদিকে 
তখন ধনদৌলত বিষয়সম্পত্তির 
্রাচূর্ষের- ক্রেদাক্ত পরিবেশে আধুনিক 
ভারতের রূপরেখা ঠিক হচ্ছে। 
ইতিহাস ষদি তার কর্তব্য পালন করে 


তবে নিশ্চিতভাবেই তাকে দেখাতে - 


হবে এই যুগে কে কোথায় দাড়িয়ে 
আছে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রতি 
অধ্যায়ে শ্রীরায় ইতিহাসের -সেই 
কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন। 
আমরা অনেকেই একথা শুনেছি 
ষে ১৮৩৩ সনে ইস ইন্ডিয়া কোম্পানীকে 


হলে এই 


/ 


প্রতি অনুগত হবে এবং হয়ে উঠবে; 
00580 to rise in defence of 


"তাই 


1 (সরকার) ৪৪ ৪ millitia”? - 


_ ‘to secure British 001০ 10 a 


foreign” এটা কর দরকার বলে 
রামমোহন মনে করেছেন। স্বভাবতই 
এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকের, মনে প্রশ্ন 
জাগে_রাজা কার স্বার্থ সম্পর্কে 
চিন্তিত _রায়ত, জমিদার, না বৃটিশ 
” সরকার ? রি 

"_ এই রকম আর একটি প্রশ্নের উত্তর 
জীরায্ন খুঁজছেন ১৮১৩ গ্রীষ্টাবের 
চার্টার গ্যাক্টের পরবর্তীকালে বৃটিশ 


বণিকদের এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস . 


করার - অর্থাৎ 'colonizationএর 
দ্বাবীর পটভূমিকায় রামমোহন এবং 
তার গোষ্ঠীর বক্তব্য কি ছিল । এটা 
ছিল এ বিদেশী বণিকদ্ের কাছে এক 


গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ বৃটিশ কারখানা-- 


জাত পণ্যের বাজার স্থনিশ্চিত করতে 
colonizationaর মধ্য 
দিয়ে করত গতিতে ভারতকে dein- 
dustrialise” কর! যাবে এবং তাকে 


সনদ দেবার প্রশ্নে হাউস অব কমন্স গঠিত করে তোলা যাবে ইংল্যাপ্ডের 


সিলেক্ট কমিটিতে রামমোহন যে সাক্ষ্য 
দেন তাতে. রায়তর্দের শোচনীয় 
অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
সরকার কেন রায়তের দেয় বাধিক 


" খাজনার সর্বোচ্চ সীম! নির্ধিই করছেন 


না| সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন'। তিনি 
আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কয়েকজন 
তুলনামূলক বড়লোক হলেও এর ফলে 
“ঘটবে ruin of millions? | রায় 
এ প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন যে ১৮*৩-১৮১০ খ্রীষ্টাবের 
মধ্যবর্তাকালে রামমোহন যেসব তালুক 
ক্রয় করেন তাঁর মোট বায়িক আয়ের 
পরিমাণ ছিল ১* হাজার টাকা। 
নির্যাতনের কথা বলতেও তিনি তুল 
করেন নি। রামমোহন বলেছেন: 
“guch 10100177161)... ,১.870 less 
merciful than Zamindars” 
শুধু তাই নয়, দরিত্র রায়তর! ধনীদের 
দ্বারা প্রভাবিত এবং ব্যয়সাপেক্ষ 
বিচারব্যবস্থার কাছ থেকে সুবিচার 
পায় না তার কথাও বলেছেন। কিন্তু 
সেই সঙ্গে 'এই দাক্ষ্যে. রামমোহন 
সুকৌশলে জমিদারের রাজন্ব হ্রাসের 
পরামর্শও দিয়েছেন । তবু একথা 
. ভাবা যেতে পারে যে রামমোহন তার 
যুগ ও শ্রেণীর সীমার মধ্যে যেভাবে 
রায়তদের কথা ভেবেছেন তা তুলনা- 
হীন। কিন্ত সেকথা /ভাবার আগেই 
শ্রীরায় ইতিহাসের আর একটি কাগজ 
আমাদের চোখের সামনে তুলে 
, ধরলেন_ রামমোহনের রাজন্ব বিষয়ক 
পুম্তিকার Appendix অংশে রামু- 
মোহন বললেন চিরস্থায়ী ব্যবস্থার 
" স্থবিধা কৃষক, রায়ত, শ্রমিক পর্যন্ত 


" বণিকদের দাবীর সমর্থনে 


‘agricultural farm” J! প্বয়ং 
বেশ্টিঙ্ক সরকার এর সমর্থক ছিলেন, 
যুক্তিঃ £ছিল এর ফলে ভারতের ব্যবসা 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজদের “81111 
এবং “capital”aর প্রয়োগ ঘটবে। 
১৫ই 
ডিসেম্বর, ১৮২৯, “কলকাতার টাউন 
হলে রামমোহন, ত্বারকানাথ, প্রসম্ন- 
কুমার ঠাকুর প্রমুখ এক সভা করে 
প্রস্তাব করেন, “যে ঘব জিনিস এদেশে 
উৎপন্ন হতে পারে সে. সব জিনিসের 
উৎপাদনে ইংরেজের কর্ম - নৈপুণ্যের 
মূলধনের এবং পরিশ্রমের অবাধ 


ব্যবহারে উন্নতি সম্ভব!” কিন্ত বাস্তবে . 


কি ঘটেছিল? এ সম্পর্কে শ্রীরায় 
অনেক তথ্য উদঘাঁটিত করে দেশের 
বিশ্লেষণ করেছেন, যেমন ১৮৩৫ 
থর্টাবে দেওয়ান রামকমল সেনকে 
ইংলণ্ড থেকে লেখা H. H. Wilson- 
এর পত্রের বজ্ঞব্য “In er(ভারতের) 
commerce " alone she is 
seriously injured, her manu- 
fnctures are annihilated”. 
আর এক্টি এরতিহাসিক প্রশ্ন 
এদেশে নীলচাষ, এবং নীলকরদের 
সম্পর্কে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী কি 
ছিল? নীলকরদের অত্যাচার এবং 
অভ্যাচারে জর্জরিত প্রজাদের প্রতি 
বিচারের নামে অবিচারের বন আলো- 
চিত তথ্যগুলো সঙ্গে অনেক চমক. 
প্র দলিলের উল্লেখ জীরায় এই এনে 
করেছেন! এর মধ্যে আমরা দেখতে 
পাই কোর্ট অব্‌ ডাইরেক্টর কর্তৃক তত 
. দায়িত্ব নিয়ে নাত বৎসর ধরে অঙ্থ-. 
‘সন্ধান চালিয়ে পেশ করা, বুকানন 


এবং ধুরন্ধর কিছু বুদ্ধিজীবী মাহ্ষ। প্রসারিত করলে তারা সরকারের . সাহেবের মিপোর্ট। কিন্তু সেই যুগে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২২শে জানুয়ারী, ১৯৮২ ই 


এদেশের একজন বিজ্ঞ মানুশ রামমোহন 


বলছেন, “আমি দেখেছি ষে নীল- 


কুটির আশে-পাঁশের বাসিন্দার! নীল- 
কুটি থেকে দূরের জায়গার লোকেদের 
চেয়ে ভাল কাপড় পরে. ও- ভাল. 
অবস্থায় বাস -করে”। এর পরেও 
আমাদের প্রশ্ন থেকে যায় -রামমোহনের 
এই পৃষ্ঠপোষকতা কেন? এর উত্তরে 
প্রীরায় ছুটি ত্য আমাদের কাছে 
তুলে ধরেছেন। প্রথমতঃ এ সময়ে 
এদেশে বসবাসকারী এক হাজার 
নীলকর সাহেবদের কেউ দেশ থেকে 
“প্রয়োজনীয় মূলধন নিয়ে ভারতে 
আসে নি।” এই অর্থ তারা খণ 


' হিসাবে পেয়েছে ভারতের ধনীদের 


কাছ থেকে, এজেন্সি হাউস” থেকে 
এবং কম্পানির ধনী কর্মচারীদের কাছ 
থেকে । শ্রীরায়ের ঘিতীয় তথ্য; 
রামমোহনের বিরাট অর্থসম্প্দের 
অধিকাংশ নিয়োজিত করা ছিল এ 


রকম একটি এজেন্সি হাউসে ( House 


of Messr, Mackintosh. Co. ) | 
এই তথ্যের - সমর্থন পাওয়া "যায় 
বিলাতে অর্থ সঙ্কটে পড়ে রামমোহনের 
১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্ের ২৩ জুলাই কোর্ট অব 


ডাইরেক্টরকে যে পত্র লেখেন ভাতে । 


এরপর পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারেন 
“নীলকুঠির আশেপাশের মানুষ” 
কারা? - | 


ঠিক একইভাবে এবং একই 


‘কারণে বুটিশ বণিক্দের লবণের এক- 


চেটিয়! বাণিজ্যাধিকারের প্রশ্নে রাম- 

,মোহনের ভুমিকা কি ছিল এ প্রশ্ন 
এসে যায় । এক্ষেত্রেও প্রদীপ রায় 
ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটিকে পর্যা- 
লোচন] করেছেন। শ্বাভাবিকভাবে 


এই পর্যালোচনা দীর্ঘ তাই তার মধ্যে 
ন! গিয়ে শ্রীরায় পরিবেশিত একটি 


তথ্যের উল্লেখ এখানে করছি । বিলাতের 
মাটিতে দাড়িয়ে বৃটিশ বণিকদের দ্বাবী 
সম্পর্কে বলতে গিয়ে রামমোহন 
বললেন, “ইহাতে আমি বিপক্ষতাঁচারণ 
না করিস্বা বরং স্বপক্ষ হইব” । 
গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই ধরনের 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকার 


. পর্যালোচন1 কালে শ্রীরায় রাজা রাম- 


মোহনের প্রতিবাধমূখর রূপটি লক্ষ্য 
করতে ভূল করেন নি। তিনি এর- 
মধ্যে - যা দেখেছেন তা লেখকের 
ভাষাতেই .বলি ১৮২৩ থেকে ১৮৩০ 
“বৃটিশ সরকারের এন্তায় আইন ও 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শীষ “ শাঁসিতের 
উভয়ের স্বার্থ রক্ষায় রা হন ভারত 


সরকার ও বৃটিশ স্রকারের কাছে 


একের পর এক যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত 
আবেদন উপস্থাপিত করেন 1... 
তিনি ভারতে বৃটিশ শাদনকে “বিধির 
কল্যাণময় বিধানে প্রাপ্ত আশির্বাদ” 
বলে বর্ণনা করেছেন এবং ভারতের 
বৃটিশ শাদনকে . “ভারতীয় জনগণের 


পুজা” 





পরিজ্রাতা, পিতা ও রক্ষক” 
বন্দনা. করেছেন। কিন্ত উবে | 
সরকারের তিনি যে সকল:-.: লা 
আবেদন উপস্থাপিত EM. 
সকলই. ব্যর্থ: "অথচ বুটিশ - 
শাসন ও বৃটিশ শাসকের ন্যায়নীতি 
বহিভূ“ত এবং উৎগীড়ক ব্যবস্থাদি 1 
প্রত্যাহারের জন্ত রামমোহনের একের, | 
এক আবেদনের ব্যর্থতা বৃটিশ শাসন: 
ও শাসকের প্রতি তার অঙমুরাগকে 
বীতরাঁগে পরিণত করতে পারেনি 1 
এর কারণ বোধকরি কলকাতায়! 
বদবাস কাজে রামমোহন একাধারে * 
জমিদার এবং অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক * 
নানা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক 
স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি” । - লেখক তার 
গবেষণা লন্ধ তথ্য পর্যালোদৃনা 
“ভারত পথিকের” পথটিকে যে 
পাঠককে চেনালেন তা নিঃসন্দেহে 
অনেকের মনের ধারণাকে আঘাত - 
করতে পারে, কিন্তু তাদের সেই সঙ্গে 
একটি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে 
ষে এই আলোচনাকে শুধুমাত্র “মহা- 
পুরুষের অবমূল্যায়ন” বলে নিন্দ! না 
করে, শুধুমাত্র স্তবস্তুতির মধ্যে নিজে- 
‘দের সীমাবদ্ধ না রেখে পূর্বাপর দলিল ; 
এবং তথ্যগুলোর গবেষণামূলক বিচার 
বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ “বীর 
এবং প্রতিহাঁসিক সব 
নিরুপণ” এক ধরণের কাজ নয়। > 
এই গ্রন্থে ভারতের ইতিহাসের 
রাঈনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক! 
বিবর্তনের সন্ধিক্ষণে - দণ্ডায়মান : 
বিশাল পুরুষ রামমোহনের অবসথ্ি 
নিরুপন কালে প্রদীপ রায় সমানে. 
নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মের ক্ষেত্রে, সমাজ -২ 
সংস্কারের ক্ষেত্রে, সংবাদপত্র প্রকাশনের নু 
ক্ষেত্রে, পারিবারিক ক্ষেত্রে, কর্মজীবনের 
ক্ষেত্রে এবং বিলাত যাত্রার প্রসঙ্গে 
রামমোহনের চিন্তা ভাবনা, বক্তব্য ও 
আচরণ বিশ্লেষণ করেছেন। এই 
আলোচনাঁগুলেো রামমোহনের 
মহিমাকে থাটো করে নি, তবে অনেক -:- 
















 অত্যুক্তি ও অ-তাখ্যিক বিভ্রান্তিকর * 


উক্তির মোহমুক্তি ঘটিয়ে রাম- 
মোহুনের খঁতিহাসিক অবস্থিতি চিনর্তো_, 
পাঠককে সাহায্য করেছে। 
প্রধীপবাবুর এই গ্রস্থখানি তাই-- 
উনিশ শতকের ইতিহাস পর্যালোচনা শ্রী 
কারীদের কাছে একটি অপরিহার্য - 3 
্রস্থরূপে অবশ্যই বিবেচিত হুবে। 


সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা .: 










বাধিক গ্রাহক টাদা_ ২০, 
 টীক! পাঠানোর ঠিকানা 
সারকুলেশন ম্যানেজার 


২৯ বিভন রো, কলকাতা-৭* 


৬ দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৮২ 


শফিল্োত্নব 


১ম পৃষ্ঠার পর 

উৎসাহী দর্শক তাদের পক্ষে এটা অসি 
'ঘূল্য, কারণ তারা সবাই মধ্যবিত্ত বা 
নিয় মধ্যবিত্ত । খবর আছে, বহু টিকিট 
কালোবাজারীদের কাছে গেছে। 
এদের চারপাশে ভীড় করেছিল বিকৃত- 
মনা! যৌনদৃশ্বাসেবী দর্শক এবং মোটা 


টাকা দিয়ে তারা এই ধরণের ছবির. 


টিকিট কিনেছে । 
রবীন্দ্র সদনেও অব্যবস্থার চূড়ান্ত । 
যেখানে সাংবাদিক ও ডেলিগেটদের 
জন্ত ছবি দর্শনের ব্যবস্থা হয়েছিল । 
রবীন্দ্র সদনে বসার আসন মোটামুটি 
১১০০ | এই উত্সবে ভেলিগেটের 
স্সংখ্যা ১৪৮০ এবং ৩**,সাংবাদিককে 
স্গ প্রেস কার্ড দেওয়। হয়েছে । কর্তৃপক্ষের 
সৌভাগ্য মে, অধিকাংশ ডেলিগেট 
ছবি দেখতে উপস্থিত হননি ।' না 
হলে প্রেক্ষাগৃহে কি অবস্থা হত ভাবা 


বামফ্রণ্টকে ঠেকাতে 


১ম পৃষ্ঠার পর 


/ বামক্রণট বিরোধী হাওয়া থাকলেও . 


তাকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক বিরোধী 
আন্দোলন গড়ে তুলতে আপনার দল 
ব্যর্থ হয়েছে । 
প্রিয়বাবু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে 
» নাকি একথাও বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে 
এখন যা দলের অবস্থা তাতে কংগ্রেস 
প্রার্থীকে হারানোর জন্যে কোন 
বিরোধী দলের প্রার্থী দরকার হবে না, 
তার জন্ত বিস্ুন্ধ কংগ্রেসীরাই যথেষ্ট । 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নাকি 
প্রিয়বাবুর সব কথা খুব মনোযোগ দিয়ে 
 শুনেছেন। ইন্দিরা গান্ধী নাকি প্রিয়- 
পি বাবুকে একথাও বলেছেন যে, দলের 
ঝগড়া মিটিয়ে ফেলার জন্ম আমি 
. প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি। তাছাড়া 
' পশ্চিমবঙ্গে আমার দল যাতে আরও 
সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারে 
, সাংগঠনিক পর্যায়ে নির্দেশ দিচ্ছি। 
ইন্দিরা গান্ধী নাকি প্রিয়বাবুকে 
*'বলেছেন, আমি দলের নেতাদের বলে 
দিচ্ছি, তারা যেন তোমার ও প্রফুল্সদার 
সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আন্দোলনের 
কার্ষসথচী.ঠিক করে। ইন্দিরা গান্ধী 
নাকি প্রিয়কে বলেছেন যে, অবিলম্বে 
তুমি প্রফ্ুল্পদার সঙ্গে কথা বলে বামক্রপ্ট 
বিরোধী ভোট গঠনের কাজ চূড়াস্ত 
করে ফেল এবং প্রফুল্পবাবুকে এই 
জোটের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ 
জানাও । 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে 
« আসার পরই : প্রিয়বাবু কলকাতায় 
“বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে দেখা 
করে তার মনোভাবের কথ! জানান। 
এবং জানা গেছে প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বে 
ফ্রন্ট বিরোধী জোট গঠনের জন্য 


প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবকে সকলেই স্বাগত 
জানিয়েছেন । 


যায়? কারা ডেলিগেট হয়েছেন? 
যাদের যথাস্থানে যোগাষোগ আছে 
তাদের প্রায় সকলেই ভেলিগেট এবং 
চলচ্চিত্রের সঙ্গে হুদুরতম' যোগ 
থাকলেও। ন! হলে শিশুশিল্পী কাঞ্চন 
দে বিশ্বাসের ( “গণদেবতা” ছবিতে 
শিশু অভিনেতা কূপে পুরস্কৃত) কি 
করে ভেলিগেট হয়, যেখানে ১৫ 
বছরের নীচে কোন ব্যক্তির পক্ষে এই 
ধরনের কোন প্রদর্শনীতে প্রবেশ 
নিষিদ্ধ ? অভিনেত্রী অপর্ণ! সেনের 
১৩ বছরের মেয়েই "বা ভেলিগেট হয় 
কি করে? নির্বিচারে ডেলিগেট করা 
ছাড়াও এণ্টি পাসের কেলেঙ্কারীও 
আছে। পি আই বি অফিসার বা 
রাজ্য সরকারী অফিসারদের সঙ্গে 
যোগাযোগ থাকলেই ধে কোন লোক 


এই পাপ নিয়ে রবীন সদনে ঢুকেছে। 


অথচ টিভির লোক ও ফটোগ্রাফারদের 
জন্তই?এর] ব্যবস্থা হয়। এগুলো বাকি 
বাজারে বিক্রীও হয়েছে চড়া দামে। 


একটা! শোয়ের পর-প্রেক্ষাগৃহ ও লবী 
" দর্শকশৃন্য কর] হত'না। ফলে যারা. 


ভেতরে রয়ে যেতেন তার! পরবর্তী 
শোতে ঢুকতেন। এই অবস্থায় 


চলচ্চিত্রের সঙ্গে .সংশ্লিষ্ট বথাযোগ্য 


ব্যক্তিদের বসার জায়গা খুঁজে বেড়াতে 


" হত অধবা প্রবেশ পথে দাড়িয়ে থাকতে 


হত। 

নিউ এম্পায়ারেও করি 
চলেছিল. সেখানে ইণ্ডিয়ান প্যানো- 
রামায় ষে ছবি দেখাবার কথা সে ছবি 
হাতে না পেয়েই কর্তৃপক্ষ নাম ঘোষণ! 
করে দেন। ফলে প্রায় প্রত্যেকদিনই 
ঝামেলা! চলে। তার! প্রথমে বলেন, 
ব্রাসেলস, বার্ণের সংশ্লিষ্ট মহল এবং 
নয়া্্বিলীর »কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ তাদের 
ডুবিয়েছেন বলে সাব-টাইটেল দেওয়া 
প্রিন্ট এসে পৌছয়নি। 'পরে তার! 
স্বীকার করেন, ছবির আসল প্রিণ্টও 
পাওয়া যায়নি। সত্যজিৎ রায়ের 
ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে তার পিকু ও 
সদ্গতি দেখানে] সম্ভব হয়। মোসাইটি 
সিলেমায়ও অব্যবস্থা। সেখানে অনেক 
ডেলিগেটের জায়গা হয় না শুধু নয়, 
তারা লাঠির পিটুনিও খান। যার! 
দশ টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছেন 


তারাও ঝা্মেলায়- পড়েন । 


দোতলায় যাঁদের সীট (দশ টাকা) 


তাঁদের কাউকে তিনতলায়, কাউকে - 


একতলায় পাঠানো, হয়েছে । কারণ 
দোতল! ভেলিগেটদের জন্য সংরক্ষিত 
ছিল'। অথচ একতলায়ও দশ টাকার 
সীট ছিল। ফলে একই নম্বরের 
সীটের দাবীদার হয়ে দাড়ান ছজন। 
ছবি আরস্ত হয়ে গেছে, তার পরও 


. আধ ঘণ্টা ধরে দৌড়াদৌড়ি, চেঁচামেচি 


সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড । 
একবার দোতলা, সেখান থেকে এক- 
তলা, সেখান থেকে. আবার তিনতলা 


(কারণ যাদের টিকিটে গ্রাউও্ড ফ্লোর 


এবারের উৎসবের 


ছাপা আছে তাদের অনেকে তিন- 
তলায় যেতে নারাজ ), সেখান থেকে 
আবার একতল (কারণ সেখানকার 
প্রেক্ষাগৃহ কর্মী, জানেন না ষে, 
দোতলার দর্শককে তিনতলায় পাঠানো! 
হচ্ছে), তারপরে একতঙ্গা থেকে 
টর্চওল! সঙ্গে করে নিয়ে তিনতলায় 
বসিয়ে দেন। 

_ কলকাতায় আবার [হয়ত ছবছর 
পরে ফিম্মোৎসব 'হতে পারে। কিন্ত 
[ব্যবস্থাপনায় 
আমলার “যে কেলেম্কারী ঘটালেন, 
আচার আচরণে বক্তব্যে তাদের যে 
মহিমা প্রকাশিত" হল তাতে মনে 
হওয়া স্বাভাবিক যে, দিল্লীওয়ালা 
আমলার] ইচ্ছাকৃতভাবে কলকাতাকে 
বদনামী করেছেন যাতে কেন্দের ধারণ! 


“জন্মায় এই শহর এই ধরণের আস্ত- 


জাতিক উত্সবের পক্ষে অনুপযুক্ত । 
হাওড়া হেলথ সাভিসেস 
রিক্রিয়েশন ক্লাব অভিনীত 
“হাঁরাণেষ নাতঙ্গামাই” 

গত ৭ই জানুয়ারী কলকাতা! 


ইউনিভার্সিটি হলে হাওড়া হেলথ 
সা্ডিসেস রিক্রিয়েশন ক্লাব “হারাণের 


. নাতজামাই” নাটকটি মঞ্চস্থ করেন । 


নাটকে জোতদার চণ্ডী ঘোষের 
ভূমিকায় গৌর বিশ্বাস তার অপূর্ব 
অভিনয় ক্ষমতায় দর্শকরৃন্দকে চমৎকৃত 
করেছেন। প্রায় প্রতিটি দৃশ্যই 
অবিশ্বাস গোটা হলের দর্শকবৃন্দের 
বাহবা কুড়িয়েছেন। হারাপের নাত- 
জামাই, জগমোহন, থানার দারোগা, 
সন্মঘ, সাতকড়ি, রাখাল, কানাই ও 
হারাণের ভূমিকায় যথাক্রমে শু দাস 
তাপস চৌধুরী, শঙ্কর দাশগুপ্ত, তারক 
বসাক, স্থনীল দে ও হরিপদ দাশের 
অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। 


বিশেষ করে জগমোহন ও মন্মথ-র . 


তৃষিকায় প্রীদাস ও শ্রীচৌধুরী সুন্দর 
ও উপভোগ্য । এদের প্রায় প্রত্যেকের 
মধ্যেই অভিনয়ে মুন্দিয়ানার ছাপ 
রয়েছে। গঙ্গুর ও নিতাইয়ের 


- ভূমিকায় স্বধেন্দুবিকাশ নন্দী ও 


সমীর ঘোষালের অভিনয় যথাযথ । 
নাটকটি মঞ্চস্থ করার আগে রিক্রি- 

য়েশন ক্লাব .কর্তৃপক্ষ শিল্পী বিকাশ 

রায়কে সংবর্ধন! জ্ঞাপন করেন । 


' অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলার 


চীফ মেডিকেল অফিদার ডাঃ অজিত- 
কুমার দত্ত । | 

সমগ্র- অনুষ্ঠানটি পরিচালনার 
দায়িত্বে ছিলেন অমিয় নাগ। স্বাস্থ্য 
কর্মীদের স্বাস্থ্যকর এই ' অমুষ্ঠানটি 
উপভোগ্য করে তোলার - কৃতিত্ব 
নিশ্চয়ই শ্রীনাগের এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। 


অর্থনীতি 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
জাপান, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী 
প্রভৃতি ধনী শিল্পোন্নত 'দেশগুলিকেই 
এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কিন্ত 
এই দেশগুলি এতে রাজী নয় । তার! 
আগের মতই দরিদ্র দেশগুলিকে 
তাঁদের প্রয়োজনীয় কাচামাল এবং 
শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসেবে ধরে 
রাখতে চায়। আফ্রিকার তামা, দস্তা, 
বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ পদার্থ, কোকো, 
এশিয়ার পাট ও পাঁটঙ্জাত সামগ্রী, 
খনিজ পদার্থ, লৌহ আকর, বন্সাইট, 
তেল, টিন রবার, চা এবং জাতিন 
আমেরিকার'কৃষিজাত পণ্য ও সস্তা শ্রম 
তাদের পেতেই - হবে। এই দরিদ্র 
দেশগুলিতে উন্নয়নের নামে নিজেদের 
মালিকানা পুজি নিয়োগ ও-শিল্পজাত 
পণ্য রধানী করতে হবে। অসম 
বাণিজ্যের এই ধারা অব্যাহত রাখাই 
তাদের জে্দ। কানকুন সম্মেলনে ঠিক 
একথাটাই মাকিন রাষ্ট্রপতি রোনাজ্ড 
রেগন বলে দিয়েছেন | 
- অসম বাণিজ্য, উপনিবেশিক পুজি 
রপ্তানী এবং নানা ধরণের শোষণ 
অব্যাহত রেখে দক্ষিণের দরিদ্র দেশ- 
গুলি কোনদিনই অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
আকাঙ্ষা ফলপ্রন্থ করতে পারবে না। 
অবিরাম রক্তমোক্ষণ চলতে থাকবে 
আর রোগী সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, 
এমন আশা হাতুড়ে চিকিত্সকেরাও 
করেত সাহস করবে না। স্ৃতরাং 
উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ বন্ধক্জলায় আটকে 
থাকবে এটা আর বিচিত্র কি? 
বিশেষতঃ বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক 
মন্দা অবস্থা দিন দিন গভীর থেকে 
গতীরতর হচ্ছে । তথাকথিত শিল্পোন্নিত 
ধনী দেশগুলি উৎপাদন সংকচিত 
করতে বাধ্য হচ্ছে, তাঁদের দেশে কোটি 
কোটি লোক বেকার, অতএব ক্রয়শক্তি- 
হীন। দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার 
সংকুচিভ। নি জে রা ই পরস্পরের 
বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করছে। | 
আসলে বিশ্ব পুঁজিবাদ চরম 
অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত। 


আত্মরক্ষার জন্তেই তারা আজ 
পরম্পরের বাজার কেড়ে নেবার উদ্যোগ, 


নিচ্ছে। ১৮ইজাহ্ুয়ারী আমেরিকার 
ফ্লোরিডায় আমেরিক1, কানাডা, 
জাপান ও ইউরোপীয় অর্থনৈতিক 
সম্প্রদায়ের আলোচন! বৈঠকে জাপানের 
উৎপাদন ও বানিঞ্্য সংকুচিত করার 
দাবী নিয়ে বৈঠক হচ্ছে। এদিকে 


ইউরোপীয় সম্প্রদায় ব্রাসেলস বৈঠকে 


ব্রিটেনের দাবী এবং ইউরোপীয় কৃষি- 
জাত পণ্যের মূল্য নির্ধারণে কোন 
ফয়সাল করতে ব্যর্থ হয়েছে। এরা 
সবাই যখন কেবল নিজেদের আত্ম- 
রক্ষার পদ্ধ! নিয়ে ব্যস্ত তখন উত্তর- 


॥ সাত ॥ 


দক্ষিণ সংলাপ কি দফলতা আনতে 


পারে? 

২ ভক্ষিণের দেশগুলি দি নিজেদের 
আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার 
দৃঢ় সংকর নিয়ে পারস্পরিক আঞ্চলিক 
সমঝোতা ও আদানপ্রদানের ভিত্তিতে 
এগিয়ে যায় তাহলে তাদের প্রাক্তন 
পনিবেশিক দেশগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে 
থাকার প্রয়োজন হবে না। সম্পদ 
হস্তান্তরের জন্তে উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ, 
আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বা" বিশ্ব- 
ব্যাঙ্কের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার দরকার 
হবে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্তার 
ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, ভারতের 
মত বিজ্ঞান কারিগরী দক্ষতায় প্রাগ্রসর 
দেশগুলি একাজে পরস্পরকে সাহাধ্য 
করতে পারে। স্থতরাং উত্তরের দয়া 
দাক্ষিণ্য ছাড়াই এগিয়ে যাবার সংকল্প 
দৃঢ় করা দরকার । 


অভিযোগ মিথ্যা 


১ম পৃষ্ঠার পর 
ভোটার তালিকার ব্যাপারে অভিযোগ 
পেশ করা হয়। 
[গত যোলই জানুয়ারী ভোটার 
লি সম্পর্কে আপত্তি জানানোর শেষ 
দিন ধার্য ছিল। সতেরো তারিথ 
থেকেই রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের 
কর্মীরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পেশ 
করা ভুয়া ভোটারের তালিকা নিয়ে 
বুখ-ওয়ারী অমুসম্ধান শুরু করেন । 
নির্ধাচন কমিশনের কর্মীর] বাড়ী 
বাড়ী গিয়ে অমুসদ্ধান করতে গিয়ে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেন ষে কংগ্রেসী- 
দের অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। 
ঘে সমস্ত ভোটারকে মৃত অথবা অন্ু- 
পশ্থিত বলে অভিযোগ পেশ করা 
হয়েছিল তারা সশরীরে, . সবাই 
বর্তমান । এবং এদের মধ্যে আবার 
অনেক ভোটার আছেনু যার! কংগ্রেসী 
সমর্থক বলে এলাকায় পরিচিত । 


এখনও সমস্ত কেন্দ্রের অন্থসন্ধাশের - 


রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে 
এসে পৌছয়নি। কিন্ত এ পর্যস্ত ষে 
কয়েকটি কেন্দ্রের প্রাথমিক রিপোর্ট 
পাওয়া গেছে ভাতে জানা গেছে 
কংগ্রেস সহ সমস্ত বিরোধী দলের 
অভিযোগ প্রায় পচানববই ভাগ মিথ্যা! | 
তাড়াতাড়ি অনুসন্ধানের কাজ' 
শেষ করে যাতে পয়ল] ফেব্রুয়ারীর 
মধ্যে চূড়াস্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ 
করা যায় তার অন্ রাজ্যের মুখ্য 
নির্বাচন অফিসার এবং তার দপ্তরের 
কর্মীর কাজ করে চলেছেন । 
অবস্থা দেখে মনে হয় ভোট বন্ধ 
করায় কংগ্রেসের প্রথম এবং জোরালো 
হাতিয়ার ভোটার লিস্টের চুড়ান্ত 
তালিকা প্রকাশ অনিদ্দিষ্টকাঁল বন্ধ 
রাখা, সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না । 


- Regd. No. 


WB/CC-32 


Phone: 24-4232 


হাওড়ার নি গি এম নতৃৰৃদদের দুর্নীতি তাম : 


দর্পণে নিজের প্রতিবিষ্ব দেখে 


| হাওড়া জেলার সি পি এম নেতৃবৃন্দ 


এখন বিচলিত, দিশাহারা । দলের 
ক্যাডারদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্নের 
জবাবদিহি করার ভয়ে নেতৃবৃন্দ এখন 
শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন । 
প্রকাশিত সংবাদি সম্পর্কে পার্টি নেতৃবৃন্দ 
দলীয় কর্মীদের কাছে সদুত্তর দিতে 
না পেরে দর্পপকে গালাগাল দিচ্ছেন । 
অন্য দলের কেউ এসবের প্রশ্ন কর! মাত্র 
দু-চারট! চড়চাপডও খাচ্ছেন। শিবপুর 
দীনবন্ধু কলেজ, রামকৃষপুর, শিবপুর 
বাজার প্রভৃতি এলাকায় কয়েকটি 
'ঘটন1ও-ঘটেছে যার অন্যতম বিষয়বস্ত 
ও কেন্দ্রবিন্দু হলে! হাওড! জেলার মি 
পি -এম' নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে দর্পণে 
প্রকাশিত সংবাদ । 


দর্পণের এ সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য 


দর্পন কারো সম্পর্কে অপপ্রচার কিংবা 
বিষোদগার করার অন্য. কখনও সংবাদ, 


- প্রকাশ -করে ন!। যা করে ত বৃহত্তর 


স্বার্থের কথা ভোবেই করে। পার্টি 
নেতৃবৃন্দ হাওড়া জেলা ষে অনাচার, 
দুর্নীতি, ভণ্ডামি প্রদর্শন করেছেন ভার 
ফল আজ না হোক দু'দিন পর হলেও 
তাঁদের ভূগতে হবে। এই দর্পণের 
পাতায় শিবপদ সেনগুপ্ত সম্পর্কে বহুবার 
বছ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তখনও 
পার্টি নেতৃবৃন্দ মুচকি হেসে সেসব 
সংবাদ উপেক্ষা করেছেন । শেষ পর্যন্ত 
সেই শিবপর্দ যখন দলের কেন্্রীয 
নেতাদের হাতে গুপ্চচর বৃত্তির দায়ে 
ধর! পড়লেন তখন জেলার নেতৃবৃন্দ ও 
সমস্বরে চীৎকার শুরু করলেন “শিবপদ 
পুধচর’, ‘শিবপদ পার্টির কলঙ্ক’ ওকে 
এক্ষুনি তাড়ানো হোক । অবস্ত জেলা 
নেতৃবৃন্দের কিছু করার আগেই কেন্দ্রীয় 
নেতৃবৃন্দ শিবপর্দর মত আপদকে দল 
“থেকে তাডানোর ব্যবস্থা পাকাপোক্ত 
করে ফেলেন। এ ব্যাপারে জেলা 
নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্ৰ পুডুলের মত কাজ 
করে গেছেন। জেলার সধ্যে শিবপদর 


অনাচার, টুরি, দলের টাকা তোলার 
ক্ষা্জ যখন অব্যাহত তখন, জেলার: 


বৃদ্ধ ও অকৰ্মণ্য পার্টি সম্পাদক নরেশ 
দাসগপ্তর ছত্রছায়ায় শীলা ভগ্নিপতি 
অর্থাৎ দীপক দাশগুপ্ত প্রলয় তালুকদার 
নিজেদের আখের গুছিয়ে গেছেন। 


প্রলয় তালুকদার তার ভগ্নিপতি দীপক, 


দ্াশগধকে সালেছেন, অপরদিকে 
দলের ক্ষমতার '-পব্যবহার করে দীপক 
দাশগুপ্ত তার *লাবাবুর খিদ্মতগারি 
করেছেন । শিবপদ্ পার্টির নামে 


লিলুয়ার মডার্ন, ম্যালিয়েটন, বকুল- 


তলার রাষ্ট্রীয় উদ্ভোগ সহ জেলার বিভিন্ন 


কারখানা থেকে পার্টির নামে হাজার , 


হাজার টাকা তুলেছেন। দীপক 
'দাঁশপ্তপ্ত প্রলয় তালুকদার, সর্বোপরি 
নরেশ দাসগুগ্ুর দলবল তা জানতেন 
না? জানতেন । এবং সব জেনেশুনেই 


শিবপদকে এই দলবল মত জুগিয়ে-' 


ছেন। কেননা সবাই যে যার আখের 
গোছানোর কাজে ব্যস্ত। তাই কেউই 
শিবপদর প্রতিবন্ধক হয়ে নিজের স্বার্থ 
বিসর্জন দেয়ার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন 
না। আজও নেই। এখন বলা 
প্রয়োজন, এই শিবপদূর পরামর্শ অমু- 
সারেই অপদার্থ জেলা নেতৃবৃন্দ বহু সৎ 
ও একনিষ্ঠ কর্মাকে দল থেকে হয় 


. তাড়িয়ে দেন, নয়তো! তাঁর বিরুদ্ধে 


শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। 
শিবপদ্ধ জেলার আর টি ও-র কর্মকর্তা 
থাকাকালে ষত বাসের পারমিট 
বিলিয়েছেন তার সব টাকা কি শুধু 
তিনিই নিয়েছেন? দলীয় কৈমাঁদের 
কাছে পার্টি নেতৃবৃন্দ জানান বিগত 
পাচবছরে তাদের হাতে বাসের 
পারমিটগুলি তুলে দেয়া হয়েছে। 
তালিকায় দেখা যাবে অনেকেই হয় 
কংগ্রেসী নয়তো সমাজবিরোধী। পার্টি 
নেতৃবৃন্দ অস্বীকার করতে পারবেন যে 
এসবই ঘটেছে তাদের অগোচরে? 
দলের কর্মকর্তা হওয়ার জন্য এবং 
পার্টির ক্ষমতা হাতে পাবার লোভে ও 
মোহে দীপক দাশগুপু, নরেশ দাশগুপ্ত, 
প্রলয় তালুকদারের দলবল এসব নিয়ে 
মাথা ঘামান নি। দল নয় পদ রক্ষাই 


ছিল এদের যুল কাজ। তাই খোদ ' 


পার্টির জেল! সদর দণ্তরই গড়ে উঠেছে 
কংগ্রেসী, কুখ্যাত সমাজ বিরোধীদের 


আশ্রয়দাতা বলে পরিচিত জ্ঞান 


ঘোষের দেয়া সিমেপ্ট ও স্টোনচিপসে ৷ 
লোকে বলে সঘর দপ্তর তৈরীর সময় 
পৌরসভার নিয়মকানুনও মানা হয় 
নি। সংস্থার জায়গা আটকেই “বিচক্ষণ 
সং” পার্টির নেতৃবৃন্দের মদতে জেলার 
অফিসবাড়ী তৈরী হয়ে যায়। 

জেলার পার্টির “সৎ নেতৃবৃন্দ” 
অনেককেই দুর্নীতির দায়ে ফেলে 
সরিয়েছেন। কিন্ত খোজ নিলে দেখা 
যাবে হাজার দুধর্ম করেও খুঁটির জোরে 
দলের মধ্যে বহু শাল! ভগ্নিপতি লাঠি 


ঘুরিয়ে যাচ্ছেন। ৬৪ সালে পার্টি 


বিভক্ত হওয়ার সময় জেলার 'সি পি 
এমের দায়িত্বে ছিলেন মুত্ারী 
ভট্টাচার্য । দলের বিপদের 'দিনে 
জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুরারী ভট্টাচার্য 


যে সব কাজ করেছেন আজকের শালা 


ভগ্নিপতি তা কল্পনাও করতে পারবেন 
ন1!। কিন্তু দীপকবাবু আগেই বুঝে- 
ছিলেন শ্রীভট্াচার্য দলে থাকা মানেই 
দলে তার প্রমোশন আটকে যাওয়া 


তাই শিবপুর মোহন ঘোষ মিষ্ার 
ভাগ্ডারের মালিকের কাছ থেকে টাকা 
নেয়ার অভিযোগ এনে প্রীভট্রাচার্যকে 
দল থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। অথচ 
কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের মদতদ্বার 
কংগ্রেসী জান ঘোষের প্রাইভেট গাড়ী 
ব্যক্তিগত শ্বার্থে দিনের পর দিন 
ব্যবহার করা সত্বেও ভগ্নিপতি প্রলয় 


তালুকদারের কোন দোষ জেলা নেতৃ- 


বৃন্দের চোখে পড়ে নি। জ্ঞান ঘোষ 
বিনা স্বার্থে প্রলয়বাবুকে নিজের গাড়ী 
ব্যবহার করতে দিয়েছেন একথা কে 
বিশ্বাস করবে? নাকি কোনও 
ব্যবসায়ী তা করে? জ্ঞান ঘোষের 
W 93 2226 নম্বরের গাড়ী প্রলয়বাবু 
যে কতদিন ব্যবহার করেছেন তার 


ভয়িপতি দীপক দাশগুপ্ত এবং অথর্ব 
জেলা. সম্পাদক নরেশ দাশগুপ্ত 


মহোদয়! হয়তো এই ভগ্নিপতি ও 


নরেশ দ্াশগুপ্তরা বলবেন ছগলী নদীর 
জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতিতে 
ষে অর্থ তছরুপের মত ঘটনাও ঘটেছে 
তাও তাদ্দের অজানা । কেননা এই 


‘সমিতির চেয়ারম্যান প্রলয় তালুকদার । 


শালা ভগ্মিপতির এই পারিবারিক 
বোঝাপড়া. দলের নীচুতলার কর্মীর! 
আর মেনে নিতে নারাঁজ। তাই এই 
প্রশ্ন উঠেছে পার্টির দায়িত্বে থাকা 
সত্বেও জেলী সম্মেলনের প্রান্কালে 
দীপক দীশগুপ শ্রী সংসার নিয়ে 
পুরীতে প্রায় পঁচিশ দিন কি করে 
কাটিয়ে আসেন? . তদানীস্তন 
কংগ্রেসী ' শিক্ষামন্ত্রী শাস্তি দাশগুথর 


আশীর্বাদে দীপকবাবুর স্ত্রীর শিক্ষকতার - 


“চাকুরী হয়। এই শিক্ষকতার 
পয়মাতেই কি এই ২৫ দিন জেলা 
সম্মেলনের আগে পুরী ভ্রমণ ? কর্ম 
মহল কিন্তু, অনেকেই নান! প্রশ্ন নিয়ে 


গুঞ্জন তুলেছেন। খোদ পার্টি অফিসে 


নরেশবাবুর আ্যাসিসটে্ট শ্বরাক্জ ফিল্ম 
উৎসব, ক্রিকেট টিকিট নিয়ে প্রকাশ্যে 
কালোবাজারী করেছে। | পকেটে 


গোছা গোছা টিকিট নিয়ে স্বরাজ | 


বিগত কানে প্রচুর টাকা রোজগার 
করে। স্বরাজ এত টিকিটের মালিক 
কিভাবে হল? উচ্চাকাজ্জী দীপক- 
বাবু, নরেশবাঁবু প্রলয়বাবুরা এসব 
জানেন ন1? খোজ নিলে জানা যাবে 
এই স্বরাের ' সজে জ্ঞান ঘোষের 
গোপন যোগাযোগ, রয়েছে । এবং 


সস TOC EERE 


সম্পাদক--হীরেন বস 


সরকারী সিমেপ্ট চুরি ও পাচার করার 
কাজে বাজারী পত্রিকায় কর্মরত 
নরেশবাবুর স্বমামধন্ভ এই স্বরাজ 
নামক ব্যজ্টির অবদান, খুব কম নয় । 
কিন্ত কে কাকে ধরবে? পার্টির 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে আখের গুছানোর 
প্রব্ণত] লক্ষ্য করে এখন অনেকেই 
পার্টির লাল চাদরে নিজেকে আবৃত 
রেখে পকেট ভব্তির সাধনায় মেতে- 
ছেন। প্রলয় তালুকদারের ভাই 
সমীর তালুকদার ওরফে চিল্প,-ও 
এম, এল, এ, দাদা ও ভগ্নিপতি 
দ্ীপকবাবুর কল্যাণে সরকারী জ্রমিতে 
ব্যবসা জকিয়ে বলেছেন । প্রলয়বাবু 
হুগলী নদীওজলপথ পরিবহন সমিতির 
চেয়ারম্যান. । তাই আর্মেনিয়ান ঘাটে 
ব্যবসা করার অন্য চিল্প,র জমি পেতে 
দেরী হয় নি। শুধু চিল্প-ই নয় তার 
বন্ধু ক্যাটারিংয়ের ধান্ধাবান্ ব্যবসায়ী 
সংগ্রাম চ্যাটার্জা-রও একটা হিলে 


" হয়েছে। আর্মেনিয়ান ঘাটে প্রচ্যাটার্জ 


তার “ভাই”-য়ের নামে রেউরেন্টের 
ব্যবসা! খুলে বসেছেন। বলা! বাহুল্য 
এটিও সরকারী জমিতেই । নিজের 
ভাই ও ভাইয়ের বন্ধুর প্রতি প্রলয়বাবু 
ও তার ভগ্নিপতি উদ্দার হলেও এই 
প্রলয়বাবুই কিন্তু চাদপাল ঘাট থেকে 
এক নিরঙ্ন পরিবারের ছুটি কিশোরের 
কাগজ বিক্রী-করে সংসার চালানোর 
পথ বন্ধ করে দিয়েছেন । এই ঘাটেই 
একজন ব্যবসায়ীকে মদত ' দিয়ে 
সরকারী জমি থেকে প্রলয়বাবু কাগজের 
হকার ছুই ভাইকে উৎখাত করেছেন । 
এর জন্ত সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার 
করতেও তার বাধে নি। আর্মেনিত্ান 
ঘাটে চিন্ুর ব্যবসায়ে 'আধিক সাহায্য 
দেওয়ার বিনিময়েই সংগ্রাম চ্যাটাজীঁর 


রেুরেন্টের ব্যবসা চালু করা সম্ভব ' 


হয়েছে কিন! ডা নিয়ে দলেরই কিছু 
কিছু ক খোজধবর করছেন। তাতে 
কতখানি সত্য উদ্ঘাটিত হবে সৌর 
না গিয়েও বল৷ যায় সংগ্রাম 


চ্যাটাঙ্জাঁর সঙ্গে পার্ট নেতৃত্বের ঘহরম-' 


মহরম, সর্বোপরি ব্যবম! খোলার 
ব্যাপারে যৌথ “সংগ্রাম” অনেকেই 
সুনজরে দেখছেন না। , 

শিবপুর যষ্গীতন! বাফের দায়িত্বে 


- রয়েছেন মুরারী মুখার্জ। ভদ্রলোক. 
আগে করতেন কংগ্রেস । পরে হলে 


৮7১৬ 


 কর্তীভজ্জন। 


“ Price 60 Pais 
সি পি আই। এরও পরে “দেশ ও 
দশের স্বার্থে” ঝাপিয়ে পড়েন সি লি” 
এম দলে। +৬৭ সনে বিধানসভা, 
নির্বাচনে বিদ্রয় ভট্টাচার্য বনাম নরেশ 
দ্বাশগুপ্ত লভাই-এ নরেশবাবু পরাজিত 
হন। ঘন ঘন জাপিবদলকারী 
মূরারী মুখার্জীর হাতে নরেশবাবু 
দারুণভাবে নিগৃহীত হ’ন। বলা! | 
বাহুল্য ইনি এখন নরেশবাবুরই একজন 
তল্পিবাহক.। কাপডের ব্যবসা করা 
নিয়ে প্রচুর গণ্ডগোল করা সত্বেও 
দলের নেপালচন্দ্র চন্দ ' সার্থকভাবে 
করায় এই আমলেই 
হাওড়া পৌরসভায় চাকুরী পান। 
এবং সি পি এম ইউনিয়নের কর্মকতণী₹ 
হয়ে ওঠেন। ks 
শোন! যাচ্ছে কৈলাল বোস 
লেনের পার্টির শাখা সম্পাদক তরুণ 
অধিকারী ঠিকাদারী কাজ করার 
ন্ত তার হাত থেকে দায়িত্ব কেড়ে 
নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যথাযথ স্থানে 
ঠিক ঠিক উতৈলমর্দন করায় দলের 
গুরুত্বপূর্ণ পদ্দাধিকারী নির্মল সেন, 
শু মণ্ডল, চিল, তপন নাগের দলবল 
যথারীতি ঠিকাদারী ও ব্যবসা করার 
সঙ্গে সঙ্গে দলের “মহান কতব্য” 
পালন করারও সুযোগ বডির | 
কেন এই বিমাতৃস্থলভ আচরণ? 
দলের অনেকেরই উপলব্ধি ঘে, 
বৃদ্ধ নরেশ দাশওধ, শালা ভগ্নিপতি 
যথাক্রমে প্রলয় তালুকদার, দীপক 
দ্বাশওপ্ত, স্বদেশ চক্রবর্তী, লগন দেও 
সিং প্রমুখের রষ্টাচার ও ছুনীতিপূর্ণ ' 
কার্গকর্মের প্রতিবাদ করার অর্থই দল 
থেকে বহিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনাকে * 
স্বরাঘিত করা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
কাছে জেলার সাধারণ স্তরের সৎ ও 
নিষ্ঠাবান কর্মীদের একটাই আর্ত 
প্রার্থনা-গুধচর শিবুকে তাড়িয়ে, 
নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। 
দলের মধ্যে শিবুরা এখনও সমান 


সক্রিয় ও সজাগ । আসন্ন নির্বাচনের :২ 


প্রাক্কালে দলের জেলা নেতৃত্বের 
অবাঞ্ছিত উপদ্রব থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 
যেন জেলা সংগঠন ও সাধারণ কর্মীদের 
বাঁচান । 


কলহ 


রি 


১। শিক্ষাতত্তের ভূমিক৷ /. 


সুনন্দা ঘোষ 


১৪৬৪ 


২। ক্রয়েবেলের শিক্ষার মুলনীতি / অহুবাদ্বিকা : ডঃ ক্ষণিকা বস্তু ১০০ 
৩। ভাঁরত্তে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ / 





এ রাঙা বোধ মন্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 





ভঃ হরিসাধন গোস্বামী বি 
—— টি হু 


সম্পাধক কর্তৃক ্বীপালী প্রেল, সস চা প্রচ যোড, কলা লুপ লি লাস পা 


~~ 





গত ১5শে আাহয়ারী বালা বন্ধ 
উপলক্ষো রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্র 
এবং পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ 


ব্যাপারে এক গোপন রিপোর্ট কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরে, পাঠান হয়েছে বলে বিশ্বস্ত 


পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা । শুক্তবার, টা ৮২ ॥৬০ পয়সা সুত্রে জানা গেছে। এই রিপোর্ট 


ভারত বনধ বাথ করার জন্য 





‘বিন মন্তরানয়ের সচিবরা 
গোগন নিদেশ গাঠিয়েছিলেন। 


গত উনিশে জারীর “ভারত-বন্ধ” প্রমাণ করল . ইউনিয়ন ধর্মঘটে যোগ দেবেন না, কিন্তু ভারতবর্ষের 


যে ইন্দিরা গান্ধীর ‘প্রগতিশীল' সরকার শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন প্রান্তে খুব সতর্ক নক্জর রাখতে হবে 1» - 


এখানে 


ন্যায্য গণতা্িক অধিকারকে এতটুকু মর্যাদা দিতে রাজি উল্লেখ্য যে রেল ধর্মঘটের আওতার বাইরে ছিল। 


নয়। মাত্র একদিনের এই ধর্মঘটকে ব্যর্থ করার,জন্ত তার 
সরকার কোন চেষ্টার ্রটি করে নি। 


বিশেষ দৃষ্টি'ঘেওয়ার কথা বলা হয়েছিল অত্যাবশ্যকীয় 
সংস্থাগুলিতে যেমন যোগাযোগ, পরিবহন, বিছ্বাৎ্ ও পথ- 


শ প্রশাসন যন্ত্রকে নিলক্িভাবে কাজে' লাগান হয়েছিল পরিবহন প্রভৃতিতে। কারণ এগুলিতে ধর্মঘট হলে অন্তান্ 


এই আন্দোলনকে দমন করার জন্ত! সরকারের প্রচার 


শিল্পগুলির, কাজও ব্যাইত হবে ও নাগরিকদের দৈনন্দিন 


যন্ত্রকে এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কাজের ব্যাঘাত ঘটবে, 


৬৭ 


তাতে হয়ত শোয়েবলসের আত্মা জজ পাবে। - Ee 


যাবতীয় গরুতপূর্ণ ব্্পাতি্ুলির যথাযথ নিরাপত্তার 


কেন্দ্রীয় তথ্য: ও “তার মন্ত্রালয়'' এক সাকু্দার দিয়ে অন্ত প্রয়োজনবোধে রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতা নিতে 
দূরদর্শন ও আকাঁশবানীর কর্তাদের নির্দেশ দেন, যাতে বলা হয়েছিল । 'দায়তবহীন+ কর্মীরা যাতে এ সকল 
কখনও কোন অবস্থাতেই ‘ভারত বন্ধ! কথাটি না ব্যবহার হন্্পাতিগুলির ক্ষতি না-করতে পারেন তার জন্ম “কঠোর , 
করা হয়। রন্ধ ব্যর্থ হয়েছে এটা প্রমাণ করার জন্ত খবর ব্যবস্থা’ নিভে বল! হয়েছিল। . .' 


াঙ্গাতে। হবে এবং বন্ধের সাফা কোনক্রযেই প্রচার 
কর! চলবে/ন1। অবশ্য সাধারণ মান্য এই ধোকাবাজি 
সহজেই ধরে ফেলেছিলেন । একটি, ইংরাজী দৈনিকে এই“ 
সাকুলারের খবর প্রকাশিত হয়েছিল. এবং আকাশবাণী ও 
দূরদর্শনের একপেশে প্রচার হয়ে পড়েছিল সকলের বাস্তব , 
অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিপরীত! bi - 

7 ইন্দিরা সরকার বন্ধের. মিদ্ধান্তে যে কতখানি ভীত, 
"অন্ত হয়ে পড়েছিল তার প্রকনষ্ট প্রমাণ ক্যাবিনেট সচিবের 


একটি গৌপন সাকুলার । 


গত. ১২ই জাহয়ারী, তারিখে, ভারত জী Ve 
.. ক্যাবিনেট সচিব, বিভিন্ন মন্ত্রালয়ের সচিব একটি গোপন - 


* নির্দেশ পাঠান । ' এতে বলা! হয ঘে, “আইনের আওতায়”, 
সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ' করে ধর্মঘটের দ্বিন ঘেংকরে হোক . 
. যাবতীয় অত্যাবশ্যকীয় কাজকর্ম চালু ২রাঁথতে হবে। 
ক্যাবিনেট সচিব 'পরিষ্ধারভাবে জানিয়ে দেন: “যে হরির, 
সরকারী কর্মচারী ধর্মঘটে যোগ দেবেন, তীদ্বের সবরকম 
টা পরিণতির অন্ত প্রস্তত.থাকতে হবে-- যেমন" ছাটাই, 
কর্মচযতি, অতীতের কাজের রেকর্ড বাজেয়াপ্তকরণ 


= প্রভৃতি ৷’ 
প্রত্যেকটি রি কাজকর্মে, সরকারী অফিসে, 


! সরকারী ও বেসরকারী শিল্প ইউনিটগুলিতে বন্ধ ব্যর্থ 


উল্লেখ কর! হয়েছিল। সেই সঙ্গে সরকারের অস্থগত কর্ম- 
চারীদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলা! হয়েছিল । 
এতে লেখা,ছিল “আশা কর! যাচ্ছে যে অধিকাংশ রেলওয়ে 


এই সাকুলারে আশঙ্কা প্রকাশ, কর! হয়েছিল যে, 
_ কিছুসংখ্যক কম বন্ধ সফল করার অন্ত -বন্ধপরিকর। 
তার! হয়ত অনূর্গত 'কর্মচারীদের কাজে আসতে বাধা 
দেবেন। এটা যাতে না হয় এবং কাজি করতে ইচ্ছুক 
কর্মীরা যাতে কোন হুমকি বা হয়রানির সম্মুখীন না হন, 
তার জন্য ত্রাঙ্যসরকারগুল্লির সহযোগিতায় , তাদের: . 
নিরাপত্তার স্মন্ত দায়িত্ব বহন , করার শত দেয়া, 
হয়েছিল | a | 
এই নাত ১৯ ভাবির "বন্ধকে:. ‘সম্পুর্ণ 
। অযৌক্তিক’ বলে বৰ্ণন কর! হয়েছিল, ৷ :এই বন্ধের প্রতাব 
যাতে জনসাধারণের মধ্যে “ছড়িয়ে না- পড়ে তার জন্তু 
উকি বাবহানিজার কং উর রা ইহ? EY 

' এই নিদেশৈ লেখা ছিল “দেশ যখন এক ভ্রটিল আত্ত- 
জাতিক পরিস্থিতির, সম্মুখীন তখন, এই জাতীয় ধর 
দেশকে আরও দুর্বল করবে 4 

বন্ধের পরের দিনও যথারীতি সরকার পক্ষ বন্ধকে 
“ব্যর্থ করার অন্ত” জনগণকে অভিনন্দন । জানান। 
বিশ্যেত: কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীর! “সরকারের 


1. সপ 


আবেদনে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছেন” বলে দাবী করা হয় । 


কিন্তু এই বন্ধকে কেন্দ্র করে' কেন্দ্রীয় সরকারের 


_ করার অন্ত কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে, তা এই সাকুলারে প্রতিটি পদক্ষেপ তার ্বরতন্ররের চেহারাকেই আরও স্থস্পষ্ট 


করেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যম ভারতবর্ষের শ্রমন্ীবী 
মান্য এটা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন ইন্দিরা সরকারের 
হাতে গণতন্র আর্‌ মোটেই নিরাপদ নয়। - 


bo) 


/ /অফিসারছের ভূমিকা কি ছিল সে 


পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ৷ 


কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্টে ' 


রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বঙ্ন, মূখ্য 
সচিব অমিয় সেনের বিরুদ্ধে বন্ধ সফল 
করার জন্ত প্রশাপনকে প্রভাবিত 
করার অভিষোগ করা হয়েছে বলে 


জানা গেছে। 
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এই 
" রিপোর্টে কলকাতা এবং রাজ্যের 


বিভিন্ন জেলায় বন্ধের “দিনের বিভিন্ন 
ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে বলে 


জান! গেছে। হাওড়া সহ বিভিন্ন 


জেলায় বন্ধকে "কেন্দ্র করে যে সমস্ত 
সংঘর্ষ ও প্রাণহানি হয়েছে সে সমস্ত 
ঘটনাও রিপোর্টে উল্লেখ কর! হয়েছে 
বলে জানা গেছে। 

. এই রিপোর্টে নাকি সি পি এম 
কর্মীদের বিরুদ্ধে বিবপ মর্ত্তব্য করে 
বলা হয়েছে যে, এ দলের কর্মীরা 
রাজোর বিভিন্ন জায়গায় ভোর রাত 
থেকেই সশস্ত্র ভাবে তৈরী ছিলি ষাতে 
বন্ধ বিরোধিতা করতে কেউ এগিয়ে 
না আসেন। তা সত্বে৪ষে সব কল- 
কারখানা এবং অফিস আদালতের 


কর্মীরা. বন্ধের বিরোধিতা করেছিলেন " 


তাঁদের ওপর হামলা হয়েছে । 
জানা গেছে, রাজ্য প্রদেশ রুংগ্রেস 


সভাপতি আনন্দগোপাল মুখান্দীও 
কেন্্রীয় নেতাদের কাছে একটা, 
রিপোর্ট পাঠিয়েছেন! এই রিপোর্টে ৪ 


“রাজ্য সরকার এবং মি পি এম দলের 
কয়েকজন নেতা এবং কর্মীর বিরুদ্ধে 


বাং! ৰং ধৈ গনি ্ রানের দু. 
মার্ক বেদী সবাই দপ্তরে গোপন রিগো ট 


নানা অভিযোগ কর! হয়েছে বলে 
জানা গেছে। 
বেন্দীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তব রাজ্যপালের 


কাছে বন্ধ এবং রাক্ষ্যের বর্তমান 


অবস্থার বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে 

পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে। 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তৎপরতা ' দেখে 

মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক 


ঘটনাবলীর ওপর কেন্দ্রীয় সরকার ' 


যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করছেন।, 


ান্তনে জিন্দাবাদ 


২৫ জাহয়ারী বোদ্বাইয়ের 'রাজ- 
ভবনে ঘখন নতুন মুখ্যমন্ত্রী বাবাসাহ্বে 
অনস্ত রাও ভেলে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে 
শ্রপথ গ্রহণ করতে এলেন তখন কং(ই) 
এম, এল, এ, ও এম, এল, সির! 
শ্লোগান দিলেন ‘আস্কলে জিন্দাবাদ? । 
ভোলে তো দূরের কথা, শ্রীমতী 
গান্ধীর নামেও শ্লোগান উঠলো না, 
কিন্তু ঘনঘন “আন্বলে জিন্দাবাদ” 
শ্লোগানে ও বীরদর্পে আন্কলের পায়- 
চারিতে বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি 
এখনও হীরো! আছেন। একের পর 
এক, ভি, আই, পির] আবদুর রহমান 
আত্বলেকে মালা পরাতে থাকেন । 
শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আস্কলে প্রথম 
সারিতেই বসেছিলেন । 
হওয়াতে তার মুখ ক্রিছুটা শুকনে! 
দেখাচ্ছিল। অবশ্য বাবা ভে"াসলের- 
মন্ত্রিসভায় বেশির. ভাগই আন্ধলের 
অনুগত । 


'ষ্টেট বান্ধে দুর্নীতির ঢল 


১ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কর্তৃক গৌরী সেনের টাকায় হাতি পোষার সংবাদ 


‘দর্পণে ছাপা হবার পরই তোলপাঁড শুরু হয়েছে। . হাতির ছুর্নাঁতি চাপা, 


দেওয়ার জন্যে এবং নিজেছের কুলির নোংরা ‘বেড়াল বেরিয়ে গড়ার আশঙ্কায় 


ব্যাঙ্কের একদল বছনিন্দিত ও হিসাব গরমিল, টাকা নয়ছয় করার জবর রেকর্ড : - 
 সুষটকারী "অফিসার জোট বেঁধেছেন। | 


' হাতির দোষ এরা অন্তরের ঘাড়ে চালিয়ে দিতে চান। কারণ শীএ এস 


হাতির দুরের সঙ্গে জড়িত আছেন অনেকেই। দর্পণে প্রকাশ- হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে হাতির কুকর্মের কথা জানিয়ে হুগলী জেলার ( রামনগর পো গ্রাম 
একদালু ) চু চুড়ার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ, ইণ্ডিয়াকে ' নিতাইচন্জ ঘোষ বলেছেন খে 
তাঁকে স্পেয়ার, ডাক্টার, ইত্যাদি কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়নি অথচ তার নামে 
র্যান্কের কাছে ধার আছে দেথানে] হয়েছে। রুনট্রোল কার্ড আছে ফাকা। 

বলাবাহুল্য চু চুড়ার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয়ার ব্রাঞ্চ ম্যানেঞ্জার' শীএন কে 


দৃত্ত এক চিঠিতে (চিঠি নং আর এম এস এল ৫৩/২৮১ সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৮১) ৪ 


রিজিওনাল, ম্যানেজার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, রিন্িয়ন ফাইভ, কলকাতাকে 
জানিয়েছেন জালিয়াতি কর! কাগজপত্র হাতিবাবুব সময়ের 'র্যাঙ্ক Ltd 


তার কাছে আছে। ঃ 
৩ রিজ্জিয়ন ম্যানেজার চাইছেন ধামাচাপা দিতে | সমস্ত ব্যাপারটা চেপে. 


দেওয়ার জন্ত জেনারেল, ম্যানেজার অপারেশন শ্রীভরত ভট্টাচার্যের কাছেও 
. দরবার করছেন সংশ্লিষ্ট সযোগসদ্ধানী অফিমারর]| - ব্যাঙ্কের দুর্নীতিবাঙ্গ, 
অফিসারকে সাঙ্গা দিলে ব্যাঙ্কের ভাবযূতি খারাপ হবে এই অদুহাত দেখিয়ে 
কলকাতায় জীবন দীপ ফেট যাকের উচ্চতর নি ধমকে আছেন হাতির 
শেষাংশ টা পৃষ্ঠায় 


1 


ক্ষমতাচ্যুত * 






গাধারণ্্ দ্বিগের সত্যক! 
আর একট] ২৬শে জানুয়ারী এল আর গেল । নতুনত্ব কিছু নেই। প্রতি 
বছর আসে ঘায়। নয়া্দিলী ও কলকাতায় সৈন্তবাহিনীর কুচকাওয়াজ হয় 
রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল অভিবাদন গ্রহণ করেন। কিছু লোক দেখতে ভীড় 
করে। কিন্তু কোন সাধারণতন্ত্র দিবসে কেউ জনসাধারণের কথা ভাবেন না। 
বরুং প্রতি বছর সাধারণতত্ত্র দ্রিস অতিবাহিত - হয় আর জনসাধারণ 
আরে! শোচনীয় অবস্থার দিকে এগোয়, আর্থিক ছুর্গতি আরো ০০ 
_ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার নীচে নামিয়ে দেয়ণ 
রাষ্ট্রপতি নীলুম সজীব রেডী তার সাধারণত দিবসের ভাষণে কিছু সত্য- 
কথা বলেছেন। কিন্তু কে তার কথা শোনে? দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক 
পদ্বাধিকারিণী যদি আত্মস্ার্থপরায়ণা, অসত্যভাষিদী এবং সর্বরক্মের দুনাীতির 
প্রশরপদাতা হন তাহলে দোষ দেব কাকে? স্বভাবতই তার -পরবর্তা 
পদ্দাধিকারীরাও তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। বিশেষ বিশেষ মন্ত্রীকে 
বিশেষ্‌' বিশেষ দ্র দেওয়া হয় শাসক দলের তহবিলে টাকা তোলার জন্য 
প্রধানমনত্রী বিশ্বাসভাঁজন ও অঙ্গত সেই মন্ত্রীর পকেটেও কিছু যায়। আবার 
কোন দুর্নীতি নিয়ে পালণমেন্টে বেশি-হৈ চৈ হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পদ্বত্যাগে 
বাধ্য কর! হয়। মন্ত্রী গোয়ার হলে, অর্থাৎ পদত্যাগ করতে রাজি না হলে 
ষড়যন্ত্রমূলক উপায়ে তাঁকে খতম করাও হতে পারে । একটা আধা-ফ্যাসিবাদী 
শৈরত্তরী সরকারের পক্ষে উদ্বোর পিণ্ডি বুদদোর, অর্থাৎ খুনের দায় অন্ত লোকের 
ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে বা তাদের গ্রেপ্তার করিয়ে “বিচারের নামে জেলে পোর] 
শক্ত কোন ব্যাপার নয়। কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ললিতনারায়ণ 
- মিশ্র বোমার আঘাতে মৃত্যুর ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে । জ্যোতি 
বন্থ উত্থাপিত লাইসেন্স কেলেঙ্কারী নিয়ে পাল“মেন্টে তুলকালাম. 
কাণ্ড চলছে। এই লাইসেন্স কেলেক্লা পীর সঙ্গে ললিতনারায়ণ মিশ্র জড়িত। 
গণ্ডিচেরীর ব্যবসায়ীদের বেআইনীভাবে লাইসেন্ন দেওয়া! হয়েছিল টাকার 
“বিনিময়ে, ষে টাকার কিছু অংশ এম পি তুলমোহন রায় এবং মন্ত্রী ললিত- 
নারায়ণের পকেটে গিয়েছিল; ' কিন্তু সিংহভাগ নিয়েছিলেন নেত্রী নিজের- 
জবা দলের অন্ত । এ কেলেঙ্কারী নিয়ে যখন চারিদিকে ধিক্কার উঠেছে 
' তখন নেত্রী মিশ্রজ্ীকে মঙ্জিভা। থেকে পদত্যাগ করতে বলেন। মিশ্র রাজি 
হন না, বরং ভয় দেখান এই বলে যে, তাঁকে পীড়াপীড়ি করলে তিনি হাটে 
হাড়ি ভেঙ্গে দেবেন এত বড় কথা! হাড়ি ভাঙ্গার আগেই তার ভব্লীলা 
সাঙ্গ হল আততায়ীর বোমার আঘাতে । তাকে হত্যার দায়ে আমন্দমাগীঁদের 
বিরুদ্ধে মামলা হলেও লোকের মনে সন্দেহ থেকে ধায়। কারণ মিশ্রজীর 
বোমার আঘাত লাগা থেকে মৃত্যু-পর্ধন্ত সমস্ত ঘটনাই রহস্যজনক । 
শাসক দল ও নেতা এবং প্রশামূনিক কর্তাদের দুনশঁতি ও শ্থেচ্ছাচার গোটা 
দেশের নৈতিক, মেরুদণ্ড একেবারে গুড়িয়ে দিয়েছে । যাদের লামান্ত. 
| ক্ষমতাও আছে তারাও গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত- কোন সংকোচ, দ্বিধা বা লজ্জার 
লেশমাত্র নেই। আজ এমন অবস্থা দাড়িয়েছে যে, একজন কেরাণীও ফাইলে- 
হাত দেয় না ঘুষ না| পেলে, পিয়ন ফাইল বহন করে.না-বিন) পয়সায় । অবস্ত 
এদের দোষ. দেওয়া বৃথা।- কারণ ওপরতলায় দুর্নীতি ধন পাহাড়প্রমাণ 
তখন নীচের তল! তার প্রভাবমুক্ত থাকবে এমন আশা! মূখে'রা ও শয়ভানেরাই 
করতে পারে। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, নিজেদের আচার-আচরণ সম্পর্কে 
প্রধানমন্ত্রী এবং অহ্গামীদের মধ্যে কোন অন্তায়বোধ নেই।, তারা বুক 
ফুলিয়ে অপকর্ণ করছেন, বিরোধীরা সমালোচন! করলে তদের গাল দিচ্ছেন 


এবং সাধারণ মাহুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছেন । এইভাবেই, চলে 
আসছে এবং মনে হয় চলবে অনেককাল। 


দর্পণের ২৫ বছর ৪ পুনশ্চ 


" গত সংখ্যার সম্পাদকীয় “দর্পণের ২৭: বছর” দির পত্রলেখক 
লিখেছেন--“আপনার সম্পাদকীয় পড়ে মনে হয়, বৃহৎ সংবাদপত্রের যেসব 

সাংবাদিক দর্পণ শুরু করেছিলেন তাদের মধ্যে একদ। আদর্শবোধ ছিল, যেটা! 
-আজকের দিনের সাংবাদিকদের মধ্যে নেই বলে অনেকের মুখে শুনি। কিন্ত 
আপনি আপনার লেখায় তাদের প্রতি কটাক্ষ করে কিছুটা অবিচার করেছেন 
মনে হয়।” তা যদি মনে হয়ে থাকে তার জন্য সম্পাদক ছুঃখিত। তারা ঘে 
দর্পণের প্রতিষ্ঠাতা সেকথা সম্পার্রকীয়তে হ্বীকার কর! হয়েছে । আরে? বলতে 
চাই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ছুর্নাতির উদঘাটনকা দু পত্রিকারিপে দর্পণের যে 
ভিতর পনেহখানি তির ভাতের প্রাপ্য। 


পা 





শ্রীপতি নন্দী 

নাম-গোত্র দেখে যাদের জাত- 
চরিত্র বিচার কর! যায় না আমাদের 
স্বাধীন’ জাতীয়তাবাদী” পত্র- 


পত্রিকাগুলি তাদের জাতীয় | রূপপো- - 


জীবিনী “চন্রমুখী'র চরিত্রেও নিবেক 
ছিল, বজ্জীবনতৃষ্ণা ছিল, ' জীবনবোধ 
ছিল, কিন্তু যারা সাজসজ্জায় ভাব- 


'বিকারে প্রকৃতই উপজীবিনী তাদের 
সাবিত্রী’ নামটি অন্য যে কাজেই 


লাগুক না কেন, তাঁদের জীবনবোধের 
পরিচায়ক হয়ে ওঠে না, কুলটা 
পরিচয়টাও ঢাকে না। এমনি একটা 
অবস্থা বাংলা সংবাদপত্রঙ্গগৎকে বড় 
রকমে গ্রাস করে নিয়েছে এজন্তে 
কারা দায়ী? সমাজ? দেশ? জাতীয় 
অবক্ষয়? কিংবা ুদ্রণষন্ত্র? অবশ্যই 
বিপরীত ঘটনাটিই দায়ী-_দায়ী সেই 
শ্রেণীর একপ্রকার 'মান্থষ” যাদের জীবন 
ও জীবিকার ধরণ-ধারণ স্বচ্ছ ও 
স্বাভাবিক নয়, যার] মুদ্রণযস্ত্কে এক- 

চেটিয়া ‘কল্প! করে রেখে দেশ ও 
জাতিকে চরম অবক্ষয়ের পথে টেনে 
নিয়ে যেতে চায়যারা কপালে 
‘বন্দেমাতরম্‌’-এর তক্মা রটে 
‘বন্দেবিকারম’ অঙুষ্ঠান করে' থাকে 
এবং সমগ্র জাতিকে বিকারগ্রস্ত করে 
তুলতে চায়। যারা বিজ্ঞাপনের জন্য 
ঘিবারাত্রি কাডালপনা৷ করে,-বিজ্ঞাপন 
না পেল্সে-বাপাস্ত করে, যাঁদের নিলা 
জীবনে পয়সা! কামানোর চাইতে প্রেয় 
কামন! নেই, দ্বানব পূল্জার চাইতে 
শ্রেয় কা্গ নেই এবং অতীতের ঘা কিছু 
অবাঞ্ছিত মে সব কিছুকেই আশ্রয় 


করে যার" বাচতে চায়, ইতিহাসের এ 


যুগসন্ধিক্ষণে তারাই আলোর ভয়ে 


. অন্ধকারের - পূজা দেয়, অন্ধকারের - 


বিস্তার চায় । এরাই যাবতীয় অজ্ঞতা, 
ধর্মীয় কুসংস্কার, ব্যক্তিগত ্বার্থবুদধি, 
সামস্ততান্ত্রিক ব্যক্রিপূজা ইভ্যাদির 
নয়া-ফিলজফার _স ম গ্র জনগণকে 
পথভ্রষ্ট লক্ষ্যব্র করে দেবার “কাজে, 


শোঁষণ-শ্রামনের শ্রশানকালীর 


পৌরোহিত্যের কাজে ‘সাংস্কৃতিক’ নেতৃত্ব 
দিয়ে থাকে ৷ এদেরই নাকি এককালে 
“স্বাধীনতা সংগ্রামী” ভূমিকা ছিল 
সন্দেহ নাই, ,শাঁসনের দণ্ড ও 
শোষণের যন্ত্রকে মুঠোয় পেতে এক- 
কালে ‘আনন্দবাজার’ ‘যুগান্তর’ জাতীয় 
কাগজগুলিও তাদের শ্রেণী-নেতৃত্বে 
খানিকটা. ইংরেজ বিরোধী ভাঁবভজী 


নিয়েছিল (তুষারকাস্তির কুখ্যাত “লকৃ- 
হার্ট লেটারটাও অবশ্ঠ স্মরণীয় ), কিন্তু 


প্র রর জা, গড ০ ই I ALE 


পু হী সপ 
তুমিই শুধু রহিবে নিরুত্ 


পাদ আতর শিস 








তারা নে জাতি বলতে নিজ 
শ্রেণীকেই বুঝতো, সেদিনও তাদের 
নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার ছিল 
এ মু্রপশিল্প, আজো! যেমন আছে। 
পার্থক্য শুধু এটুকু যে, -সেদিনকার 


- পরিস্থিতি অনুযায়ী সংবাদপত্রের 


মালিকানায় ও পরিচালনায় ঘভটা' 
‘চেক এণ্ড ব্যালান্ম’ সম্ভবপর ছিল, - 
সম্পাদক ও সাংবাদিকদের ভূমিকা 
যতটা স্বীকৃত ছিল, তা আজ আর 
নেই। দৃষ্টাস্তত্বরপ, একালের 
‘আনন্দবাজার? বলতে যতটা ব্যক্তি 


সত্যেন যন্ুদারকে বুঝাতো, ততটা 


সরকার পরিবারকে বুঝাতে! না, 
যুগান্তর’ কাগজ বলতেও তেমনি - 
মালিক ঘোষ পরিবারের কাউকে বুঝায় 
নি। এ সরকারবাবুদের ও ঘোষ- 
বাবুদের কেউই সাংবািক নন, 
সাংবাঁদিকী এলেম এদের কোনকালেই 


, ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের 
সেই মেরুদগুরূপী সাংবাদিকদের বাদ 
দিলে সংবাদপত্রবপে আনন্দবাঞ্জার- 
ুগাস্তরের স্থান কোথায়? সংবাপত্র- 


রূপে এদের স্বীকৃতি তো আসলে 


সরকারী আইনের, মতই অপকর্মের 
.লাইদেক্ ৷" 


অতএব, “অপকর্ম তুঙ্গে 
চলছে-দু'একর্ট!। সংবাদ সরবরাহ 
সংস্থার বিষয় বাঘ দিলে ইদানীং বাকী 


থাকে পি টি আই-ইউ এন আই - 


পরিবেশিত দুনদ্বরী মাল, বোঝাই 


বিজ্ঞাপন্রে ফাকে ফাকে “সংবাদ 


নামীয় -কিছু রম্যকাহিনী-_কবত্রিম 


উত্বেজ্গন! সৃষ্টির উপকরণ উগ্র অন্ুপান। 


পুঁজিশাহীর নাটমন্দিরে “এ নটা- - 
বিনোদ্বিনীর! সখীনাচ নেচে দালালস্ত 
দ্বালালরূপী যাবতীয় কুলাঙ্গারদের 


কর্তব্য’ সম্পাদন করে চলছে । 


অমানাস্ অর্থসিদ্ধি ও দ্বার্থসিন্ধির নতুন 
নতুন ফম্দী-ফিকির যখন স্থলভ হয়ে 
দেখা দিল, তখন. থেকেই এ দৈনিক- 
গুলি আর সাংবাদিক-নির্ভর হয়ে না 
থেকে শিরফরাড়াহীন জেখকবাহিনীর 
উপর নির্ভরশীল হুলে|। 'অতএব, 
সাংবাদিকদের দল বিদেয় . হয়েছে, 
ভাড়াটে লেখকের দল “সাংবাদিক! 
উদ্ধী নিয়ে সাংবাদিক হয়েছে। কিন্ত 
এ কৌন কিছুই অঘটন হয়ে আসেনি । 
কারণ ঘারা .কোনকালেই স্যাংবার্দিক 
ছিল না, বড়জোর সংবাদপত্রের 


দপ্ণ॥ শুক্রবার, ২৯শে জানুয়ারী, 


' অত গ্রব, 


১৯৮২ ক 
ধার তার! ধারতে যাবে কেন? 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার 
আঁলখাল্পা ছুড়ে ফেলে দিতে এদের 
দেরী হয়নি-_এমন কি ১৯৪৭ শেষ 
হতে না হতেই_্যদিও বদ্দেমাতরম* 
জাতীয়তাবাদ” ইত্যার্দি তক্মাগুলি 
বহাল রইলো, ফাদের মুখে “স্বাগতম” 
এর মত। 

"_ শ্রাঙ্গ-এর পর রাজ-_ইংরাজের 
পর কং-রাজ পত্তন হলে! । তথাকথিত 
জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব" সাত্রাঙ্জ্যবাদী 
পুঁজির নেতৃত্বে জাতীয় জনগণের 
বিরুদ্ধে, ছ্বাতীয় জনন্থার্থের বিরুদ্ধে, 
জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির: বিরুদ্ধে পরি- 
কল্পিত উপায়ে, সংগঠিত উপায়ে নতুন 
ছক্‌ অনুযায়ী অভিষান শুরু করে 
দিলো! । সে অভিযান একটানা পয়ত্ৰিশ + 
বছর চলেছে, আজে! চলছে আরে! “ 
হ্দমক্ূপে, আরে! মতাবস্থায়। 
‘জাতীয়তাবাদী’  পত্র-পত্রিকাগুলিও ' 
এদের, সঙ্গিনী রূপে অচিরে দ্রশাদই 


. হয়ে উঠলো1| দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক 


জুড়ে এদের জনবিরোধী জাতীয় স্বার্থ 
বিরোধী, “গণ-আন্দোলন বিরোধী 
ইতিহাঁসটি- ভারতের বুকে নয়া উপ- 
নিবেশবাদী মৃগয়ার ইতিহাসে অঙ্গীভূত 
হয়ে আছে। দেশী পুঁজির দুলাল 
আর বিদেশী পু'জজির দালাল সমস্ত 
শক্তিগুলে! তাদের আক্রমণের পর্যায়ে 
পর্যায়ে যত সংহত হয়ে উঠেছে, তাদের 
রাজনৈতিক অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক 
সংহতিও ততই নিবিড় হয়ে উঠেছে। 
এ সমস্ত যৌগিক স্বাথে'র প্রধান মুখপত্র 
রূপে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিও আপন 
ই্যাটেজী গড়ে তুলেছে__শ্েনীসংঘাতের 
“হট বেড গুলিতে সবচাইতে মরীয়! 
আক্রমণ চালিয়ে যেমন পশ্চিমবজের, 
ক্ষেত্রে একচেটিম্া বাংলা অনিকগুলি 
করে। এ 

পরিশেষে সাধারণ সংবাঘ-পাঠক- 
দের নিকট জিজ্ঞান্ত £ গর্গো- লেখক 
ঘদদি লাংবাদিক হয়, ভশ্ত “সংবাদ'-এর 
্বরূপ কেমন, দাড়ায়? ' আবার সে 
- লেখক _ ঘি ধড়িবাজদের ধামাধরা হয় 
তাহলে তার রুলমচর্চা কতটা! 'জার্ণে- 
লিষ্টি ক? হতে পারে? তদুপরি - 


. সম্পাদক যদি গতমূর্থ হয় কিংবা 


পু জিবাদের দুলাল-দ্বালালদের এ '' ঘ্বালালশ্ দালালদের চাকী হয় তাহলে 


তার সম্পাদকীয় চক], চং চং কিরূপ 
পরিমাণে বুদ্ধিগ্রাহ হতে পারে? 
পশ্চিম বাংলার বড় বড় বাংল। দৈনিব- 
গুলি সম্পর্কে এ প্রশ্নগুলি নতুন 
নয়, পশ্চিম বাংলার সচেতন জন- 
সাধারণের মনে বিগত অন্ততঃ তিন 
দশকের -জমে-ওঠা ভিজ্ঞাসা- প্রকৃত- 
পক্ষে তাদের ব্যক্তিগত ছোট দ্বোউ, 
জিজ্ঞাসাগুলি একত্রে আজ এক বৃহত্তর 
জাতীয় জিজ্ঞাসার রূপ ধরেছে। 

বলা বাহুল্য, এ সমস্ত প্র্থে্- 
জ্রবাবগুলি উপরোক্ত জিজ্ঞাসাগুলির 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


= দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৮২ 


অর্থনীতি ভাঙাগড়ার তি ৷ & রি ব্দা 


অর্থনৈতিক’ ভাষ্যকার 


বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের 
ক্রমোনতি যেমন মানবজাতির পরম 
সম্পদ, তেমনি মানরসমাজের অবশ্য- 
স্তাবী পরিবর্তনের অনুঘটক বলে ধরে 
নেওয়া যেতে পারে । ব্রিটেনের শিল্প 
বিপ্লবের ' পুরিণতি হিসেবে আমরা 
রাজকীয় সামস্তবাদের বিলোপ এবং 
বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুদয় ও ক্রম- 
. প্রসারের সামান্িক-রাজনৈতিক পট- 
ভূমি দেখতে পাই । 
প্রাক সামস্তবাদী সমাজে জীরন 
2 ধারণের জন্ভে মামুয যে সংগ্রাম করতো, 
> তার ফলাফল . ছিল শ্রমের তুলনায় 
কম । অনেক পরিশ্রম করে যেটুকু 
উৎপাদন বা আহরণ করা সম্ভব হতো 
তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল কম! 
স্থতরাং উৎপাদনের ফলাফল বিনিময়- 


যোগ্া পণ্যের, আকারে দেখা দেয় নি। - 


পরবর্তী সমাজব্যবস্থাযম মোটামুটি 


উৎপাদন শ্রমের সমান সমান । অর্থাৎ 


যেটুকু উৎপাদন সম্ভব হতে, সবটাই 
সমাজের ভোগে নিঃশেষ হয়ে যেতো। 
তাই তখন বিনিয়য় হতো সীমাবদ্ধ । 
একের বাড়তি উৎ্পাদন, দ্মন্টের বাড়তি 
- উৎপাদনের সঙ্গে বিনিময় করা হতো । 
“  স্বতরাং টাকাকড়ির বিশেষ প্রয়োজন 
হতো! না যেটুকু হতে! ভা খুবই 
স্বীমাবন্ধ । টাকাকডির ব্যবহারও কম। 
টাকাকড়ি দ্বিয়ে সায়গ্রী ক্রয় করে তা 
আবার অপর সামগ্রী সংগ্রহের কাজে 
ব্যবহার ক্র! হতে! ৷. বুর্জোয়া শ্রেণীর 
তখন শিশু অবন্থা।/ কৃষি ও কুটির 
২ শিল্পের নীমাবন্ধ উৎ্পাদনের' উপর 
দৃাজ ছিল _ মূলতঃ নির্ভরশীল । 
সমাজের সামান্য, প্রয়োজন তাতেই 
মিটে যেত। 
পরবর্তী কালে ' বাস্পচালিত যন্ত্র 
আবিষ্কার হবার পর থেকে শ্রমের 
উৎ্পার্দিকা শক্তি দারুণভাবে বেড়ে 
*- যেতে থাকে । তখন, পণ্য বিক্রয় করে 
পাওয়া টাকাকড়ি দিয়ে পণ্যের অভাব 
মোচনের অর্থনীতি: ভেঙ্গে পড়ে। 
টাকাকড়ি লগ্মী করে পণ্য উৎ্পার্দন 
এবং পণ্য বিক্রয় করে টাকাকড়ির 
উশ্তলের পদ্ধতি প্রসার লাভ করে। 
শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বিপুলভাবে 
বাড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞান ও কারিগরী 
বিদ্যা বুর্জোয়া উৎপাদনপদ্ধতি ও বণ্টন 
ব্যবস্থা সমম্বিত এক নতুন সমাজ- 
ব্যবস্থা সুটি করতে সাহায্য করে।- 
_ সামস্তশ্রেণীর বিরোধিতা চূর্ণ করে 
“নতুন বুর্জোয়া সমাঙ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
প্রাচীনকালের চিন্তা, ভাবনা, আইন- 
_ কান, রাজনীতি, সামাজিক অবস্থান 
সব পালটে যায়। এমন এক নতুন 
শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে যার! বেঁচে 
থাকার জন্মে নিজের কায়িক শ্রম 


বিক্রয় কর। ছাড়া, উপায়ান্ঠর খু'জে, 
পায়নি। জমি নেই, বাড়ি ঘর নেই, 
কোন সম্পদ নেই। জীবিক1 নির্বাহের 
জন্যে শ্রম বিক্রয় ঝরা ছাড়া তাদের 
অন্ত কোন উপায় নেই। বিজ্ঞান ও 
কারিগরী জ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে 
বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান, সমুদ্রগামী 
বাম্পচালিত জাহাজ, রেলগাড়ী, মোটর 


ও বিমানের আবিভাব, বুর্জোক্সা' উৎ- 


পাবন ব্যবস্থাকে দারুণভাবে প্রসারিত 
করে। আমেরিকার, নতুন তৃভাগ 
আবিষ্কার, দূর প্রাচ্যে ইউরোপীয় জ্ঞান 
বিজ্ঞান ও প্রাচ্যের সংঘাত, আফ্রিকার 
এক পঞ্চমাংশ জনসংখ্যাকে জব্রদপ্তি 
করে আমেরিকায় ক্রীতদাঁন হিসাবে 
আমদানী, শেষ পর্বস্ত গোটা পৃথিবীকে 


জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রসর ইউরোপীয় 


শক্তিগুলির মধ্যে ভাগাভাগি করে 
ক্রম প্রসারমান শিল্পের কাচামালের 
উত্স ও পণ্য বিক্রয়ের বাজার সুনিশ্চিত 


করা হয়! হাজার. হাজার বছরের 
প্রাচীন, স্বাধীন সভ্যতা ইউরোপীয় 
নবীন সভ্যতার অধীন হয়। . 





তখন ব্রিটেনকে বলা হত বিশ্বের 
কারিগর কারণ ব্রিটেনে প্রথম শিল্প 
বিপ্লবের অভ্যুদয় ঘটে। ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যে সূর্য অন্ত যেত না কারণ্‌ পূর্ব 
গোলাধ এবং পশ্চিম গোলার্ধ সর্বত্র 
ব্রিটেনের আধিপত্য । কিন্তু ধীরে 
ধীরে নতুন নতুন দেশে বুর্জোয়া! শক্তির 
অভ্যুদয় ছটে। জার্মানী, জাপান, 
.কুশিয়ার বুর্জোয়াপ্রেণীও কাচামাল ও 
বাজারের ভাগ চায়। পর পর ছুটি 
বিশ্বযুদ্ধ ঘটে । কারণ ভাগ করার মত 
দুনিয়ায় কোন দেশ, অবশিষ্ট ছিল না| 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের এক চতুর্থাংশ 
অর্থলে বুর্জোয়া শ্রেণী শাসনের অবসান 
ঘটেছে, & সব দেশে উৎপাদনের সমস্ত 


উপকরণের উপর, সমগ্র বণ্টন ব্যবস্থার - 


উপর বুর্োয়। শ্রেণীর আধিপত্য বিলুণ 
হয়েছে, শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । দুনিয়ার এক 
তৃতীয়াংশ_ মানুষ জায়! উৎপাদন 
ব্যবস্থার পরিবত্ে ' ক্ষ মালিকানা- 
ধীন,উৎপাদন ব্যবস্থা বা ধমাজ্বতন্তের। 
আওতায় বাস করেন। 

এই সময়ের মধ্যে বিজ্ঞান. ও 
কারিগরী,বিষ্ভার এমন প্রভূত প্রসার 
ঘটেছে যা যোড়শ শতাব্দীর ব্রিটিশ 
শিল্পবিপ্লব যুগের চাইতে কয়েক হাজার 
গুণ বেশী তাৎপর্য বহন করে। মানুষ 


~ 


এখন মহাকাশে নতুন নতুন গ্রহে, 
বসতিস্থাপনের কথা ভাবে, উপগ্রহের 


মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে সমু্রের 


গভীর তলদেশ থেকে তেল ও খনিজ 
পদার্থ আহরণ করে, কুমেরুতে সম্পদ 
আহরণের জন্যে ছুটে ঘায়। চন্দ্র 
মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি শনির দিকে 


ধাবমান মানুষের তৈরী আকাশষান, 


অস্তরীক্ষ থেকে মহাকাশের বার্তা বহন 
করে আনে! কলে, কারখানায়, কৃশি- 
ক্ষেত্রে, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে এখন 
খন মানব দিয়ে কাজ করানোর ব্যবস্থা 
হচ্ছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে 
অধিকাংশ বিপজ্জনক কাজ, বেশীরভাগ 
একঘেয়ে ধারাবাহিক কাজের '্ায়িত 
মানুষের তৈরী বট” বা ফম্ত্রমানব 
সম্পাদন করবে, এমন সম্ভাবনা! দেখা 
দিয়েছে । এখন পর্যন্ত পাওয়া পরি- 
সংখ্যানে জানা যায় (১৯৮* সেপ্টেম্বর 
মাস পর্যন্ত) জাপান ৪৭ হাজার, 
পশ্চিম জার্মানীতে প্রায় ছয় হাঙ্জার, 
আমেরিকাতে ৩২২৫ সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নে প্রায় চজ্জিশ হাজার, ব্রিটেন সহ 


আরো কয়েকটি ছোট ছোট দেশেও 
যস্ত্রমানষ বা! রবটের ব্যবহার শুরু 
হয়েছে। আমেরিকা ও জাপানের 
ফোটর শিল্পে এই রবট শ্রমিক ব্যবহার 


ইতিপূরেই চলেছে। জাগান এই, 


ব্যাপারে অনেক উন্নতি করেছে। 
লিনিয়ার মোটর, ইলেক্ট্রনিক মত্তি্ 
এবং, বৈদ্যুতিক স্থাযু সমষ্টি. এই রুবট” 
গুলিকে নির্দেশমত যে কেন, কাজে 
ব্যবহার করার উপযোগী করে তৈরী 


কলকাতার নতুন 
অ্রিয় গুপ্ত-কথ। 


কলকাতার নতুন শেরিফ হয়েছেন 
অমিয় গুপ্ত । গত ডিসেম্বরের মাঝা- 
মাঝি কলকাতার বেশ কয়েকটি 
ইংরেজিও বাংলা সংবাদপত্রের দপ্তরে. 
অমিয়বাবুর চিঠিতে এই সংবাদ 
পৌছয়? সঙ্গে ছবি এবং ভদ্রলোক কে 


কি তার পরিচয় ইত্যাদি জানিয়ে ' 


একটি নাতিদীর্ঘ নোট। তারপর 
বার্তাবিভাগের প্রধান বা কোনো 
রিপোর্টারের কাছে টেলিফোনে 
অনুরোধ কোনে কোনো পত্রিকা 
চোখে না পড়ার মতে! করে সংবাদটি 
ছুচার লাইন ছাপলো, দু একটি 


পত্রিকা স্বাপলো ছবিও । 
+1গপ, মহাশয়কে ধন্যবাদ 1--তিনি 
যে শরিফ হয়েছেন একথা! তিনি মেদিন 


আগ বাড়িয়ে খবরের কাগনের দপ্তরে 
দপ্তরে লিখে না পাঠালে কলকাতা- 
বাসী এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ 
থেকে বঞ্চিত হত; কেননা, এ খবর 
সংগ্রহ করার মতো উৎসাহ কোনো 
রিপোর্টারের ছিল না, কোনে! সংবাদ- 
পত্র কর্তৃপক্ষের মাথাব্যথাও ছিল না৷] 


অমিয় গুপ্ত, প্রেরিত পরিচয়জ্ঞাপক - 


নোট অঙুযাম়ী তিনি একজন বিশিষ্ট 
শিল্পপতি ও সমাজসেবী । অজ্ঞ, চা, 
চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ে ভিনি লিপ্ত। 
বেশ কয়েকটি কোম্পানীর ডিরেক্টর 
তিনি। আর তিনি নাকি লেখক ও 
ব্রভভকাস্টার হিসাবে সুপরিচিত । 

নতুন শেরিফ সম্পর্কে এমন সংক্ষি 
সম্মাচারে রকাতাবাসীর সন্ধ্ট না 
হওয়া স্বাতারিক। 
মহাশয় সম্পর্কে আরও ক্রিছু তথ্য 
পাঠকদের জন্ঘ পরিবেশন করছে । 

পেহ্দিল'প্রস্ততকারক এক-এন-গপ 
পরিবারের অমিয় গুপ্ত, পঞ্চাশ-যাটের 
দশকে কয়েক বছর লণ্ডনে ছিলেন। 
ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে 


করা হচ্ছে। সমুদ্র তলদেশে খনিজ পারেন নি। লগুন-মজলিসের সঙ্গে 


অন্থ্স্ধান এবং তিনশ “থেকে- ছয়শ 
মিটার গভীরে পাইপ লাইন বসানোর 
'কাজে এই যন্ত্রানরের কাঙ্গ করতে 
পারবে। এমন কি হাসপাতালে 
রোগীকে খাবার, ওষুধ ইত্যাদি দেওয়ার 
উপযোগী ঘন্ত্রমানবও তৈণী করা হচ্ছে। 
ভবিষ্যতে ধান আলু, _ তুলো সংগ্রহ, 
ঝাড়াই বাছাই, 
ভেঘিভারী, ব্যাস্কের হিসাব র' , 
কয়ল। ও অন্যান্য খনিতে নেমে 
গভীর নিয়ে আকরাদি সংগ্রহ ইত্যাদি 
শ্রমসাধ্য বিপজ্জনক ও ক্লান্তিকর 
কাজেও রবট. ব্যবহারের পরিকল্পন! 
করা হচ্ছে। 

বিজ্ঞান ও কারিগরী প্রকৌশলের 
এমন বিস্মকর অগ্রগতি ব 
শেযাংশ ॥৪র্থ পৃষ্ঠায়, 


‘ 


পণ্য পরিবহন € £ 


যুক্ত ছিলেন। নানা কারণে তাকে 
মজলিস ছাড়তে হয়। ব্যারিস্টার 
নরনারায়ণ গপ্ত,র আত্মীয় অমিয়বাবু 
দেশে' ফিরে সি পি আই-য়ের লোক- 
জনের সঙ্গে ভিড়েছিলেন | ১৯৭২ 
সালের নির্বাচনে বরাহনগরে বোমা- 
বাজ্জি করে কংগ্রেস ওসি পি আই 
_ ন বুথ দখল করে ব্যাপক কারচুপি 
»সে জ্যোতি বস্থুর পরাজয় স্থনিশ্চিত 
করছে সেদিন বরানগরে অমিয় গুপ্ত, 
তার গাড়ীতে নেতা ভৃপেশ গুধকে 

নি বালা করেছিলেন । 
অমিয় গুপ্ত, একসময় কলকাতায় 
ইন্দোচেকোন্সোভাকিয়া ফ্রেগুশিপ 
আসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন । 


বঙমান { হঠাৎ সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল । 


০০০০৪০০০০০৮ 


তাই দর্পণ ও, 


শেরিফ 


আদার আগে সিদ্ধার্থ, রায়ের আমলে 


অমিয় গুপ্ত, জ্যোতি বস্তুর ভাগ্রে'অমল 
দত্তের সঙ্গে বহুতল বাড়ীর নির্মাশ 
ব্যবসায়ে জড়িত ছিলেন। আলীপুরের 
‘সোনালী’ বিচ্ডিং তার নিদর্শন। সিপি 
আই এর মণি সান্যালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার 
সুত্রে সিদ্ধার্থ, রায়ের আমলে তিনি 
সমবায়ের আযাপেক্স নিয়: সদস্য 
হয়েছিলেন। j 

বামফ্রণ্টের আমলে অমিয় গুধ কে 
যুখামন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে কোনে) 
কোনে! স্থানে দেখা যায়। এমন কী 
একবার জ্যোতিবাবু সন্ত্রীক সোভিয়েট ' 
সরকারের অতিথি রূপে সোভিয়েট 
ইউনিয়ন সফরে গেলেন। মস্কোতে 
সোভিয়েট অতিথি হিসাবে অমিষ়্ 
গুধ,ও সম্বীক উপস্থিত। কিছুকাল 
পর গুপ্ত, মহাশয় সোভিয়েট ইউনিক 
নের কলকাতাম্ব একজন চা-ক্রেতা 
হয়ে গেলেন । এর আগে তিনি চা- 
ব্যবসায়ে তেমনভাবে জডিত ছিলেন 
বলে কলকাতার চা-বাবসায়ীরাও 
জানতেন না। | 


এদিকে অমিয় গুপ্, লেখক ও 
ব্রডকাস্টার বলে যে থবর বেরিয়েছে Hl 
তার বড় কোনো প্রমাণ খুঁজে পাওয়া 
মুশকিল । হতে পারে কয়েকটি প্রবন্ধ 
পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং 
বেতারে বা টেলিভিশনে কলকাতা বা. 
কলকাতার বাইরে দু-চারটে কথিকা 
তিনি দিয়েছেন | দর্পণের নঙ্গর এড়িয়ে 
গেছে,।। যাহোক অমিয় গুপ্ত,র মতো. 
লেখক ও. ব্রভকাস্টারের সেই পরিচকন: 
আমরা জানতাষ না বলে পাঠকদের . 
কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি । 


সবশেষে আসা যাক চলচ্চিত্র" 
শিল্পের সঙ্গে অমিয় গু র যোগাযোগের 
প্রসঙ্গে। বছর ৮১০ আগে ফিল্র ং 
সোনাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত 
একাধিক ব্যক্তিকে নিয়ে ‘সেভেন সীসঃ 
নামে একটি কোম্পানী গড়ে ওঠে es 
গোড়াপত্তনের টাকা জোগান বাবসায়ী 
অমিয় গুপ্ধ,। তারপর দেখা গেল 
ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে 
জড়িত সেই কতিপয় ব্যক্তি আর 
‘সেভেন সীস”-এ নেই । যাহোক, 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, দু চারটি ব্যবসায়িক, 
প্রতিষ্ঠানের যেকটি কণ্ট্যা অমিয় 
গুপ্ত র1 জোগাড় করেছেন, সে সব স্বপ্ন 
দৈর্ধের / ছবির পরিচালনা করেছেন 
অভিজ্ঞ বা উদীয়মান চলচ্চিত্র পরি 
চালক বা কলাকুশলীরা | 

বামক্রণ্টের আমলে রাজ্য) 
সরকারের প্রথম- সিনেমা উপদেষ্টা 
কমিটির স্ঘস্ত অমিয় গু্চকে কর 
শেষাংশ ৪৭” পৃষ্ঠায় 


| চার।| 


পুরনো !জামা কাপড়ের ব্যবসা 


সুকুমার হোড় 
প্রতিদিন ভোর হবার অনেক 
আগে অন্ধকার থাকতেই হেনারাঁম, 
লোখ, জাহাঙ্গীরর1 ঘুম থেকে উঠেরা 
হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে সেণ্টা ন এভিনিউর 
রাস্তা ধরে লিবার্টি সিনেমা হলের 
দিকে হাটতে শুক্ষ করে। 
আকাঙ্খিত স্থানে গিয়ে পৌছায় ওরা । 
লিবার্টি সিনেমা হলের পাশে সরু 
গলিটার নাম অতৈত মল্লিক লেন । 
এই অদ্বৈত মল্লিক লেনের গলির 
ছু্দিকে প্রতিদিন পুরোনো জামা, 


যান্ট শাড়ী ইত্যাদি পাইকারীদামে . 


ক্রীর হাট বসে। অবশ্য বিন! পর়নসায় 
এখানে ওর] কেউ বসে বিক্রী করতে 
পারে না। দৈনিক মাথাপিছু পঁচিশ 
পয়দা করে নঙ্গরাণা দ্বিতে হয় এক 
ভক্রলোককে । ভদ্রলোক নাকি এ 
পথের মালিক ! এছাড়া স্থানীয় একট 
সরকারী শ্বীকৃত ক্লাবকে প্রতিদিন 
মাথাপিছু দশ পয়সা করে চদা দিতে 
হয়। তার ওপরেও উপরি হিসাবে 
স্থানীয় মস্তানদের আবদ্দার । 
আকাশে ভোরের আলো ফুটে 
ওঠার অনেক আগে থেকেই হেনারাম, 
লোঁথর1 ছু একজন করে এখানে এসে 
জড়ো হয় । ভোর চারটার সময় থেকে 
- সকাল আটটা পর্যন্ত বা কোন কোন 
দিন সকাল নট! পর্যন্ত এই হাটে 
বেচাকেনা চলে। বিক্রীর পালা শেষ 


অবশেষে 


হলে যে ঘার মালপত্বর গোছগাছি করে 
নিয়ে নিজেদের কারখানায় ফিরে 
আদে। কারখানা মানে দছপ্গির 
দোকানের 'মত, এক একটি ঘরে দুটো 
থেকে চারটা, ছটা পর্যন্ত সেলাই 
মেশিন। বাদনওয়ালীদের কাছ থেকে 
পুরোনে! জামা, প্যান্ট কিনে নিয়ে ওরা 
কেটে ব্দল করে সেলাই করে এবং 
তারপর ব্রিচিং পাউডার ও সাবান 
দিয়ে কেচে ভালো করে ধুয়ে পরিক্ষার 
করে রোদে শুকিয়ে নেবার পর ইন্জি 
করে! দেখলে মনে হবে একেবারে 


' নতুন জিনিস । 


শুধু অদ্বৈত মন্বিক লেন নয়, 
জ্যাকেরিয়। স্রাটের নাখোদা মদজিদের 
সামনে. ও েপ্টণল এভিনিউর ফায়ার 
ব্রিগেডের দরের সামনে গলির 
ভেতরে; মল্লিক বাজার ও কোলে 
বাজ্জারের উল্টোদিকে শেয়ালদার 
সেকেগু হাও মার্কেটেও এই পুরানো 
জামা, প্যান্ট ইত্যাদি বিক্রী হয়। 
রাজাবাজার, কলাবাগান, তপপিয়া, 
ভবানী দত্ত লেন ও নীলমাধব সেন 
লেনের গলির ভেতরে এই পুরোনো 
জামা, প্যান্ট, শাড়ী ইত্যাদি কেটে 
সেলাই ‘কর! ও মেরামত করার 
কারখানা আছে। প্রায় দুহাজারের . 
মত লোক এই সেলাই ও মেরামত 
প্রভৃতি কাজের সঙ্গে জড়িত। 





- নতুন শেরিফ . 
ওয় পৃষ্ঠার পর টির 
হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে শর্ট ফিল্ম 
যেকার্গ আযাসোসিয়েশন অমিয় গুপতর 
নাম তাদের অন্গমোদিত তালিকা থেকে 
খারিষ কয়ে দেন; কেননা গুপ্ত, 
মহাশয় আসল অর্থে ফিল্ম মেকার 
অন। 
মাম কয়েক আগে কেন্ত্রীয় তথ্য 
£ ও বেতারমন্ত্রী বসন্ত শাঠের সংবাদপত্রে 
পকাশিত এক বক্তব্যে দেখেছি সত্যজিৎ 
এ রায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, অমিয়-গুপ্চ, প্রমুখ 
কয়েকজন চলচ্চিত্রকার দূরদর্শনের জন্ত 
ছবি করার বরাত, পেয়েছেন । দিল্লীর 
সংবাদপত্রে এ নিয়ে লেখালিখিও 
, হয়েছে । সত্যজিৎ রায়, বুদ্ধদেব 
দাশগুপ্ত যে অর্থে চলচ্চিত্র নির্মাতা, 
সে অর্থে অমিয় গুপ্ত, চলচ্চিত্রকার 
কিন; কিংবা একই কর্মসূচী 
ভিত্তিতে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে অমিয় 
গপ্ত,ও ছবি করার বরাত পাওয়ার 
ষোগ্য কিন। তা বিচারের দায়িহ পাঠক- 
দের ওপত্র ছেড়ে দিচ্ছি। 
অমিয় গুপ্,র দিল্লীর কর্তাফের 
সঙ্গে কাজকর্মের আরেকটি সংবাদ । 
বছর ২৩ আগে কেন্দ্রীয় সরকারের 
ট্রেড _ ফেয়ার অথরিটির উদ্ভোগে 


মস্কোত ভারতীয় বাণিজ্য মেলা 
হয়েছিল । অমিয় গু, সেই মেলার 
তথ্যচিত্র করার বরাত জোগাড় করে- 
ছিলেন। ছবিটি পরিচালনা করেন 
জনৈক বাঙালী কলাকুশলী । শোনা! 
যায়, কথা ছিল ১৬ মিলিমিটারে তুলে 
৩৫ মিলিমিটারে ভা ক্লোআপ 
করা! হবে। আসলে নাকি তোল! 
হয় ৮ মিলিমিটারে । এবং এমুন ছবি 
হলো, ভা আর এখনও জনসাধারণের 
কাছে প্রদ্শিত হয়নি। হয়তো! 
কোনদিনই তা প্রদর্শনযোগ্য বিবেচিত 
হবে না। 

অমিয় গুপ্ত কথার সে গুপ্ত, 
জায়! সম্পর্কে সংযোঙ্জন ন! থাকলে 
লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে ঘাবে। অলক 
গুপ্ত, বর্তমানে ইত্িয়ান-অক্সিজেন 


কোম্পানীর পাবলিক রিলেসন্স 
ম্যানেজার । জলি কাউলের অবসর 
গ্রহণের পর তিনি একাধিক অফিসারকে 


ভিডিয়ে এই পদ পেয়েছেন এ ব্যাপার 
নিয়ে কোম্পানীর এ বিভাগে অসন্তোষ 
রয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে 


থেকেই জলি কাউলের ম্যানেজার 
থাকাকালে এ কোম্পানীর ম্যানেজিং 
ভ্রেক্টরের লাগোয়া ঘর ছিল অলকা 
ওপর | 


প্রত্যেকে দৈনিক দ্ৃশটাকা থেকে 
পনেরো টাকার মত রোজগার করেন । 
এদের মধ্যে যায়া মেশিনে সেলাইয়ের . 
কার্জ করেন, তাদের মধ্যে কেউ শুধু 
জামা বা পাঞ্জাবী সেলাই করেন, কেউ 
বা প্যান্ট ও পাজামা। এই সব কার- 
খানার মালিকদের , মধ্যে ছু'একজন 
বাদে সবাই কাটিং ও সেলাই মেরা- 
মতের কাজ জানেন । 

আঙ্গ থেকে চল্লিশ বছরেরও আগে 
জলয়াটুলীতে. ( নীলমাধব সেন লেন 
এখানকার স্থানীয় লোকেদের কাছে 
জলফ়াটুলী নামে পরিচিত) রফিক 
মিঞা পাম্পু ওস্তাদ ও মার্চেন্ট পুরোনো 
জামা প্যান্ট প্রভৃতি বাসনওয়ালীদের 
কাছ থেকে জোগাড় করে কেটে 
সেলীই ও মেরামত করে নিয়ে প্রথম 
বিক্ৰী করার ব্যবসা শুরু করেন বলে 
জানা ষায়। বাড়ী বাড়ী ঘুরে যেসব 
বাসনওয়ালীরা স্টেনলেস স্টিল ও 
এঠালুমিনিয়ামের বাসন, প্রাষ্টিকের 
বালতি ও গামলার ব্দলে পুরোনে। 
জামা, প্যান্ট, শাড়ী ইত্যাদি জোগাড় 
করে এইসব কারখানার মালিকদের 
কাছে বিক্রী, করে, কারখানার 
মালিকর। বাসনওয়ালীদের কাছ থেকে 
স্বতীর জামা হাফ ও ফুল সাইজ এক 
নম্বর মাল, অর্থাৎ ভালো, ছেঁড়া ফাট! 
তাগ্লি দেওয়া না হলে চারটাক। করে 
পিস হিসাবে কেনেন এবং ছেঁ৪, ফাটা, 
তাঙ্গি দেওয়া! মাল হলে অর্থাৎ দু নম্বর 
মাল এক টাকা থেকে দেড় টাক! পিস 
হিসাবে কেনেন। স্থৃতীর হাফপ্যান্ট 
একনম্বর তিন টাকা পিস হিসাবে 
কেনেন, দু নম্বর মাল এক্টাকা 
পিস হিসাবে কেনেন। স্থতীর ফুল- 
প্যান্ট একনম্বর সাত টাকা ও ছুনম্বর 
তিন টাকা পিস হিসাবে কেনেন। 
টেরিকট ও পলিয়েস্টারের গেঘী ও 
জামা একনম্বর মাল দ্শটাক1 ও ছুনম্বর 
মাল ছ টাকা থেকে সাত টাকা পিস 
হিসাবে কেনেন। টেরিকট, পলিয়েষ্টার, 
গাবাড়িন ও জিনের প্যান্ট এক নম্বর 
মাল আঠারো টাকা থেকে কুড়ি ও 
পঁচিশ টাকা পিন হিসাবে কেনেন, 
দুনদ্বর মাল দশ টাকা থেকে ৰারে! 
টাকা পিস হিসাবে কেনেন। এই 


পুরোনো জামা, প্যা্ট ইত্যাদি কেটে . 


সেলাই করে ধুয়ে ইন্সি করে 
বিক্রী করার জন্তে ওরা 


তীর জাম! প্যান্ট ইত্যাদিতে ছুটাকা 
থেকে তিন টাকার মৃত লাভ করে। 


টেরিকট, গাবার্ডিন ও পলিয়ে্টার, 
জিনের জাম! ও প্যান্ট, গে্ধী বিক্রী 
কবে প্রতি পিসে পাচ টাকা থেকে 
ছটাকার মত লাভ করেন । 


. দপণ || শুক্রবার, ২৯শে জানুয়ারী ১৯৮ ২ 


প্রতি মাসের পয়লা তারিখ থেকে 


বারে! তারিখ পর্যন্ত এদের ভালোই 


যায়। বর্যাকালের মাপ দুই এদের 
বাঙ্জার মন্দ! যায়। বর্যাকালের পর 
টানা তিন চারমাস. এদের বাজার বেশ 
ভেজী ও রমরমা হয়। এই পুরোনো 
জামা, প্যান্ট কেটে সেলাই করে বিক্রী- 
করার মাধ্যমে কারখানার মালিকরা 
প্রত্যেক মাসে গড়ে প্রায় সাঁতশো 
টাকা থেকে পাঁচশো টাকার মত লাভ 
করে। রাজাবাঙজার, তপনিয়া, 
কলাবাগান, ভবানী দত্ত লেন ও নীল 
মাধব সেন লেনের এই কারখানা- 
গুলোতে বাংলাদেশ . থেকে আসা 
টেরিক্ট, পলিয়েষ্টার, ট্রেচলনের জামা, 
প্যান্ট গেঞ্জি কেটে সেলাই করে ডাল- 
হৌসী, এদপ্লযানেড, ব্রাবোর্ণ রোডে 
বিক্রী করে ওরা, এখান থেকে বাংলা- 
দেশেব এই জামা, প্যান্ট ওরা দিল্লী, 
উত্তরপ্রদেশ ও বোগাই-এ পাঠায়, তবে 
দিল্লী ও উত্তরপ্রদেশেই বেশী যায়, 
অল্লিকবাজার, ও শেয়ালদার সেকেণ্ড 
হ্যাণ্ড মার্কেটেও বাংলাদেশের জামা 
প্যান্ট বিক্রয় হয়। বহু লোক বনগ! 
ও লালগোলা থেকে শাঁক-সজীও 
ফলের ঝুঁডির মধ্যে দশটা থেকে কুড়িটা! 
পর্যন্ত বাংলাদেশের জাম! প্যান্ট 
লুকিয়ে নিয়ে এসে মন্লিকবাজার ও 
শেয়াপদার. সেকেণ্ড হাও মার্কেটের 
কিছু দোকানদারের কাছে বিক্রী করে। 
অদ্বৈত মল্লিক লেনের পুরোনো জামা, 
প্যাণ্ট বিক্রীর হাটে প্রতিদিন ক্রেতা 
আর. বিক্রেতা মিলিয়ে প্রায় ছুহাজারের 
মত লোক সমাগম হয়। আসাম, 


বিহার, ওড়িশা থেকে ব্যবসায়ীরা 
এখানে এসে পাইকারী দামে পুরোনো 


জামা, প্যান্ট, শাড়ী প্রভৃতি কিনে 


নিয়ে যায়, আসামে এখানকার স্থতীর 


পুরোনো জামা, প্যান্টের চাহিদা বেশী, 


থাকার দরুন আদামের ব্যবসায়ীর! 
এখানে এসে স্ৃতীর পুরোনো জামা, 
প্যান্ট, শাড়ী কিনে নিয়ে যায়। 
আসাম ওড়িশ! 
ব্যবসায়ীরা এখান থেকে পাইকারী 
দামে পুরোনো! জামা, প্যান্ট, শাড়ী 
ইত্যাদি কিনে সেখানকার বিভিন্ন 


ও 


শহরে ও মফস্বলের হাটে বিক্রী করে।- 


কলকারখানার মজুর, গরীব ও 'তূমি- 
হীন কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষরা নতুন 
জামা, কাপড়ের বদলে দুধের প্রান 
ঘোলে মেটাবার মত পুরোনো! জামা, 
কাপড়, প্যান্ট কিনে নিজেদের লক্জ 
ঢাকে ও অঙগসজ্জা করে এবং অভাবের 
সংসারে ছেলে মেয়েদের শুকনো! মুখে 
হাসির রোশনাই ফুটিয়ে তোলার 
চেষ্টা করে আধো! অন্ধকার ঘরে। 


বিহারের 


অর্থনীতি 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
বুর্জোয়া অর্থনৈতিক-সামাজিক 
ব্যবস্থাকে টিকে থাকতে দেবে কি না 
এবিষয়ে চিস্তাভাবনার কারণ রয়েছে। 
অর্থাৎ শ্রমশক্তির বিপুল প্রসার যেভাবে 
ষোড়শ শতাব্দীর ব্রিটিশ শিল্প বিপ্লবের 
মত পুরনো সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 
চূর্ণ বিচুর্ণ ক্রে দিয়েছিল, আবার কি 
তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে? 

ঘটাই সম্ভব। কারণ ঘে উৎপাদস 
ব্যবস্থা মুনাফার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, 
শ্রমশক্তির বিপুল উৎপাদন ক্ষমতা তার 
মুনাফ! অর্জনের পথে বিরাট বাধ! হয়ে 
দাড়াবে । কারণ যন্ত্রশৃক্তির এমন 
বিপুল ব্যবহার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
উৎপাঁধনব্যবস্থাকে আঘাত করে। ষে 
উৎপাদন ব্যবস্থায় পণ্য বিক্রয় করেই 
যূল্য উশ্তল করতে হয় এবং একমাত্র - 
তখনই মুনাফা আদায় কর! সম্ভব, সেই 
উৎপাদনব্যবস্থায় জনসাধারণকে কলের 
জলের মত প্রায় বিনামূল্যে পণ্য 
সরবরাহ করা সম্ভব নয়। বর্তমান 
যুগে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা 
প্রচলিত পুরনো যন্ত্রপাতি পর্যন্ত পূর্ণ- 
মান্রা় ব্যবহার করতে পারছে না, 
অধিকাংশ বৃহৎ শিল্পে পূর্ণ উৎপাদন 
ক্ষমার মাত্র অর্ধেক ব্যবহার কর! 
হচ্ছে, তখন বিজ্ঞান ও কারিগরী 
উৎকর্ষের ফলে উদ্ভাবিত বিপুল 
উৎপাদন ক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায় ব্যব্হার 
কর! ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উৎপাদ্দন 
ক্ষেত্রের পক্ষে একাস্ত অসম্ভব । সুতরাং 
হয় তাদের সামাজিক মালিকানাধীন 
উৎপাদন ব্যবস্থ। প্রতিষ্ঠিত করে পণ্যের 


ব্যবহারিক মূল্যকে প্রাধান্ত দিতে হবে «. 


নতুবা বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের 
নতুন উদ্ভাবনাগুলিকে ব্যবহার না করে 
পুরনো! যন্ত্রপাতির উপরই নির্ভর করে 
চলতে হবে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাদের 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে প্রতি- 
হদ্বিতায় পিছু হটে যেতে হবে। 
সুতয়াং বুর্জোয়া, সমাজ ব্যবস্থার 
অবসান ঘটানো! ছাড়া কোন জাতির 
পক্ষেই আন্ত টিকে থাকার উপায় নেই। 


কোলফিল্ড টাইমস 


২৯ বিডন রো, কলকাঁতা-৭****৬ 
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১৬ 


দ্রপণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৮২ 


৩ 


'নিরগেক্ষ সাবা দকতার মুখাশ 


রণেন নাগ 
নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা সোনার 
. পাথরবাটির . মতই অবাস্তব । সাংবাঁ 


দিকতা আর নিরপেক্ষতা থাপ থাক 
না। তবু আমরা সাংবাদিক নির- 
পেক্ষতার অলীক ধারণ! ব্যক্ত করি 
এবং তা পাঠক সাধারণের যনে গেঁথে 
দেবার চেষ্টাও অবিরাম চলতে থাকে। 

"সংবাদ কি নিরপেক্ষ হয়? যখন 
ব্রিটিশ লাটসায়েবদের কাউন্সিলের 
ভেতরকার দুর্নশতি, হিকির বেঙ্গল 
গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল ভখনে। 
+ যেমন তার একটা লক্ষ্য ছিল (অতএব 
একটা পক্ষও ছিল) তেমনি গত ১৯শে 
জানুয়ারী ভারতব্যাপী ধর্মঘটের সংবাদ 
গ্রকাশেও একট! অনুরূপ লক্ষ্য ছিল। 
যখন ব্রিটিশ শাসনে এবং শোষণে 
জর্জরিত ভারতীয় কৃষক, হস্তশিল্পী 
কারিগর দেশত্যাগ করে অথবা! 
বিদ্রোহ করে তার সংবাদ কি নিরপেক্ষ 
হতে পারে? সত্য সংবাদ গ্রকাশের 


ফলে কোন না কোন পক্ষ যেমন, 


আঘাত পায় তেমনি মিথ্যা সংবাদ, 
অঁতিরপ্তিত বা অর্থসত্য সংবাদও 
কাউকে ন! কাউকে আঘাত করার 
লক্ষ্য নিয়েই প্রকাশিত হয়। 

আবার যেখানে “সত্য” কথাটাই 
আপেক্ষিক, সেখানে সত্য সংবাদও কি 
আপেক্ষিক অর্থের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে 
পড়ে না? ১৯৬7 বা ১৯৭১ সালের 
ভারত-পাক সংঘর্ষের কথাই ধরুন | 
ছুদ্বেশের সংবাদপত্রই তাদের, দেশের' 
জয়ের কথা. পাঠককে জানিয়েছে। 
পাকিস্তানী পাঠকেরা জেনেছেন 
পাকিস্তান জয়ী হয়েছে, ভারতীয় 
পাঠকের! জেনেছেন ভারত জিতেছে । 
যুদ্ধের মত ঘটনায় সরকারী সংবাদের 
উপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়। 
তাই সংবাদ আংশিক সত্য হয়ে 
থাকে । সামাজিক জীবন, অর্থ টন্তিক' 
ও রাজনৈতিক ঘটন! যতই জটিল হয়ে 
উঠবে, সংবাদ ততই পক্ষপাভিত্ের 
' পোশাক পরে আত্মপ্রকাশ করবে) 
স্পষ্টভাষী জাতীয়' নেতা ও 


ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই 


প্যাটেল ফ্রী প্রেস জর্ণালের সম্পাদক 
সদানন্দকে বলেছিলেন “যে সকল 
সংবাদপত্র আমাদের পুরোপুরি সমর্থন 
করবে শুধু সেই সংবাদপত্রগুলির জন্যই 
আমাদের আগ্রহ আছে । আপনি যদি 
বলেন যে আমরা সঠিক কাজ্জ করলে 
আমাদের সমর্থন করবেন, তাহলে তার 
কোন অর্থ হয় না। সব ষদি ঠিকই 
করি তাহলে আমাদের বিরোধিতা 
কেউ করবে কেন?” (এস নটরাজ্রন, 


- ভারতের সংবাদপত্রের রি পৃঃ 
৩১৩) 


এই মনোবৃত্তির এবং গত ১৯শে 
জানুয়ারী ভারত বন্ধের বিরুদ্ধে দূরদর্শন 
ও আকাশবাণীর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় তথ্য 
ও বেতার মন্ত্রকের সার্কুলারটি অভিন্ন । 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যদি এ ধর্মঘট 
সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রের পরিবেশিত 
খবরগুলি খুঁটিয়ে পড়েন, তাহলে 
দেখতে পারেন সংবাদও নিরপেক্ষ 
থাকে নি। সঠিক সত্যের পথে চলে 
নি। অতিরঞ্জন, অর্ধপত্য ও পূর্ণ মিথ্যা 
সব রকম পক্ষপাতিত্বে ভর! সংবাদই 
প্রকাশিত হয়েছে। কাউকে দোষ 
দেবার বাঁ নৈতিকতার অজুহাত সাই 
করার জন্যে নয়, এই সংবাদপত্রগুলি 
প্রমাণ করে যে সংবাদ (অতএব 
সংবাদপত্র ও সাংবাদিক ) নিরপেক্ষ হয় 
না, হতে পারে না। শুধু একথাটাই 
উল্লেখ করতে চাই | 


স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে সংবাদপত্র ও 
সাংবাদিক যদি নিরপেক্ষ না হতে 
পারেন তাহলে তারা কি? তারা 
কোন পক্ষে, কাদের পক্ষে? নিশ্চয়ই 
তারা কোন এক পক্ষ অবলম্বন 
করছেন। হতে পারে কোন সাংবা- 
দিক বাস্তব অভিজ্ঞতায় যা দেখতে 
পান, তার সংবাদপত্র তা'' প্রকাশ 
করে না। সাংবাদিক মনে মনে যে 
পক্ষে তার. সংবাদপত্র সে পক্ষে নয়। 
জীবিকার তাগিদে তাকে আপোষ 
করতে হয়েছে । কেউ বা প্রসা?- 
লোভে কেউ বা আস্তরিক বিশ্বাসে 
পক্ষতুক হয়েছেন । পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ 
সালের নির্বাচনী কারচুপির প্রত্যক্ষ- 
দশ বছ মানুষ, অসংখ্য মাহগুয'। তবু 
ছুয়েকটি ছাড়া কোন সংবাদপত্র: কি 
এই সতা ঘটনা প্রকাশ. করেছে? 
করে নি তারা ঘে পক্ষতুক্ত ছিল! 
ভোটাধিকার হরণের, কারচুপির পক্ষে, 
কারণ তার] প্রতিপক্ষের অবশ্তস্তাবী 
জয় ঠেকাতে চেয়েছিল । তার জস্তে 
যত নোংরা কাজই করা হোক তারা 
তাকে সমর্থন' করেছে ৷. | 

এবং এখনও করছে। রাজ্যের 
বাম্রট সরকার মার্চ মাসে নির্বাচন 
চান। বিরোধী পক্ষ চায় না। 
কংগ্রেস হে জনতা, কংগ্রেস (স), 
মুঙ্গিম 'লীগ, কেউ না'। তারা বলছেন 
ভোটার তালিকায় কারচুপি 
হয়েছে । সংশোধন করতে হবে। 
স্তাষ্য কথা । কিন্তু ন্যায্য কথার 
আড়ালে এমন একটা অসৎ উদ্দেশ্য 
উকি ঝুঁকি মারছে ঘে ন্যাধ্য কথাটা 
যে কেবল নামাবলী তা বোঝা! যায়। 
শাকদের এবং রাজ্য নির্বাবনী অফিসার 
কুষ্ষমৃত্তির কাছে ভোটার তালিকায় 


পাইকারী হারে দাগ দিয়ে পাজা মশাই 
এগুলি বোগাস ভোটার বলে তালিকা 
দিয়েছেন। কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি 
এরকম করতে পারে না। এতে বহু 
প্রকৃত, ভোটারের নাম বাদ পড়ে 
যায়। উনি ম্বত বলে যাদের ঘোষণা 


করেছেন তাদের অনেকেই সশরীরে ' 


বহাল, সংবাদপত্রে ছবি উঠেছেন 
আবার ভোটার তালিকায় নাম ওঠার 
পরও কেউ কেউ মারা গেছেন কারণ 
ভোটার তালিকায় নাম উঠলে আর 
মরা যায় ন! এমন নঃ। আসল 
উদ্দেশ্য নিখুঁত ভোটার তালিকা নয়, 
আসল উদ্দেশ্ত মার্চ মাসে নির্বাচন 
যাতে না হয় কারণ হলে তাদের ছেরে 
যাবার প্রবল সম্ভাবন1। এখন .আদা- 
লভে মামল] দায়ের করার ভাবনা । 
উদ্দেশ্ত একই, নির্বাচন যাতে না হতে 
পারে। 

স্থতরাং কোন কোন সংবাদপত্র 
যখন পশ্চিমবঙ্গের ভোটার, তালিকা 
নিখুঁত না হওয়া পৰ্যন্ত যে রাজ্যে 
নির্বাচন স্থগিত রাখার পক্ষপাতী হন 
তখনও তারা নিরপেক্ষ নন, কোন 
এক পক্ষভূক্ত হয়ে পড়েন। অথচ 
ভারা, পক্ষতুক্ত হবার সংবাদ পাঠকের 
কাছে গোপন রাখার জন্যে সব রকম 
কায়দা অবলম্বন করেন। আমাদের 
মতে সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতার নামে 
এই ধোয়ালা;এরাই স্বস্তি করেছেন । 

‘কান্ধে কাজেই আমরা কেউ 


নিরপেক্ষ নই। হতে পারি না। 


আমর! নিজ নিব আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী 
অনুসারে চলি। আমাদের পেশায় 
তার ছাপ পড়ে। শুধু সাংবাদিক 
কেন, যে কোন বুত্তিজীবী, শ্রমজীবী, 


সব মানুষের ক্ষেত্রেই এট! প্রযোজ্য । 


আমাদের ন্যায় অন্যায়বোধও সমাঙ্জ 
নিরপেক্ষ নয়'।' ব্যক্তির সামাজিক 
অবস্থানই তার চিন্তা! ও বোধশক্তিকে 
প্রভাবিত করে। স্ৃতরাং নিরপেক্ষ- 


- তার অজুহাত খাটে না। 


তাহলে সংবাদপত্ৰ ও সাংবাদিকের 
সাফল্য অসাফল্যের মাপকাঠি কি? 


সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যাই কি তার 


সফলতার একমাত্র নিদর্শন ? আধিক 
বিচারে ভাই বটে। কিন্তু সামাজিক 
বিচারে? এই প্রসঙ্গে বার্ণা্ড শয়ের 
একটি উক্তি উল্লেখ-করা ষায়। তিনি 
লিখেছেন, যে বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষণে 
বক্তব্য থাকে না, আহাম্মুখের ভ1ওতা- 
বাজি, মঞ্চ থেকে অসার বাকঙ্জগাল 
বিস্তার এবং অর্থহীন খিস্তি -তা আর 
মানুষ সহ করতে পারছে না'। ভারা 
হয়তো চুটকি মন্তব্যে আকৃষ্ট হন 


“আসল জিনিস’ 


কারণ ওগুলির চাইতে চুটকি মস্তব্যও 
অনেক -ভালো। কিন্তু যদি কেউ 
“আসল জিনিস?” দিতে পারেন, 
তাহলে জনপাধারণের তৃষ্ণা অনেক 
বেড়ে যেতে বাধ্য 1 জনসাধারণ যে 
বিষয়কে গুকুহপূর্ণ মনে করেন, যা 
তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ 


সমৃদ্ধ করে, সেটাই “আসল জিনিস” । 
এই “আসল জিনিস” সরবরাহ করার 
দ্বায়িত্ব সংবাদপত্রের সম্পাদক ও 
সাংবাদিকদের । 

এই “আদল জিনিস” আমর] 
দেখতে পাই নীলদর্পণের যুগে অসংখ্য 
নীলচাষীর বিদ্রোহ, কৃষক সংগ্রাম 
যখন হিন্দু পেট্রী়টে এবং অন্যান্য 
সংবাদের শিরোনাম হয়ে ওঠে। 
আমরা ভারতীয় 
সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হতে দেখেছি 
ব্রিটিশ সাজাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সামস্ত- 
বাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে । একমাত্র 
তখনই স্বাধীন সংবাদপত্র বা সংবাদ 
পত্রের স্বাধীনতা! প্রকৃত অর্থবহ ছিল। 
পস্বাধীন সংবাদপত্র এবং বিদেশী 
আধিপত্য ছুটী এমনই জিনিস যে তারা 
সম্পুর্ণভাবেই একে অপরের বিরোধী, 
তাই তাদের পক্ষে একত্রে সহাবস্থান 
সম্ভব নয়।” (স্যার টমাস মানরো, 
‘দি ইণ্ডিয়ান প্রেস” লেখিকা মার্গারিটা 
বার্ণন ) 

-স্থভরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার 
পদলেহী সামস্তবাদ ও রাজাবাদ্রভা- 
দের বিরোধিতা করাই স্বাধীন সংবাদ- 
পত্রের কুরপরিচয় ছিল। পরিতাপের 
বিষয়, স্বাধীনতা উত্তর যুগে সংবাদপত্র 
সাধারণভাবে এই ভূমিকা বজায়: 
রাখেনি । কারণ, সংবাদপত্র তাঁর লক্ষ্য 
হারিয়েছে । বৃহৎ, তথাকথিত জাতীয় 

ংবাদপত্রগুলির ক্ষেত্রে একথা! বিশেষ- 
ভাবে প্রযোজ্য ।- 

১৯৫২ সালে ভারত সরকারের 
নিযুক্ত প্রথম প্রেস. কমিশন, মন্তব্য 
করেন, “আগেকার যুগে অধিকাংশ 
সংবাদপত্রের একমাত্র লক্ষ্য . ছিল, 
জাতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা । সেই 
যুগে অধিকাংশ সাংবাদিক তীব্র দেশ- 
প্রেমে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তারা 
অস্থতব করতেন তাঁদের একটা মহৎ 
লক্ষ্য রয়েছে, দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত 
করার কর্তব্য রয়েছে । রাজনৈতিক 
স্বাধীন * অঞ্জিত হবার পত্র এখন তার 
গুকত্ব অন্যত্র চলে গেছে এবং এখন 
আর সংবাদপত্র কোন মহৎ লক্ষ্য নিস্বে 
পরিচালিত হয় না, এখন তারা 
ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে 
কোন কোন সংবাদপত্র এখন তাদের 
মালিকদের আঘিক স্বার্থের ব্যাপারে 
পক্ষপাতযূলক সংবাদ পরিবেশন করে; 
ধারা ক্ষমতাসীন এবং কর্তৃত্বসম্পন্ন 


তাদের দোষ ক্রটীগুলি সাহসের সে. 


|| পাচ । 


প্রকাশ করে এমন সংবাদ পরিবেশনে 
তারা একধরনের ভীরু কাপুরুষতার 
পরিচয় দেয়, নিজেদের স্বার্থবিরোধী 
অথবা তাদের মালিকদের সংশ্লিষ্ট 
স্বার্থের প্রতিকূল সংবাদ চেপে দেবার 
একটা প্রবণতা এখন লক্ষ্যণীয় হয়ে 


উঠেছে ।৮-(গ্রপৃঃ ৪৮২) 
করে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে - 


ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সংবাদপত্রের 
ব্বপাস্তরের ফলে বিড়লা, টাটা” 
ভালমিয়া, গোয়েস্কা প্রমুখ একচেটে 
শিল্পপতিরা সংবাদপত্র শিল্পে প্রবেশ্ 
-করে। গোয়েস্কার এক্সপ্রেস গোষ্জ 
ভালমিয়া-জৈনের টাইমস অব ইণ্ডিয় 
গোষ্ঠী, কন্বী এণ্ড কোংএর ‘হিন্দু 
গোষ্ঠী, ই্টেটসম্যান গোষ্ঠীর: নযুটি 
বৃহৎ দেশী বিদেশী একচেটে মালিক, 
আগরওয়ালদের ও মহারাষ্ট্র নিউজ 
পেপারন লিঃ গোষ্ঠী, বিশ্বামিত্ৰ গ্রপ, 
আনন্দবাঙ্জার গোষ্ঠী, যুগাস্তর-অমৃত- 
বাজার গোঠী,-এরা সবাই মিলে 
এদেশে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সত্তর 


শতাংশ নিরম্থণ করে । সংবাদ সরবরাহ " 


সংস্থা পিটি আই, ইউ এন আইতেও 


এদের ' পূর্ণ কর্তৃত্ব বহাল। অর্থা 
সংবাদ সংগ্রহ এবং প্রকাশনার নিয় 
এই গোষ্ঠীগুলির করায়ত্ত। 


স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিল্প- ূ 


ব্যবসায়িক স্বার্থে পরিচালিত এই 
গোষ্টগুলির মালিকানাধীন সংবাদপত্ত 
প্রেস কমিশনের ভাবায়,--“মালিকদের 
স্বার্থে” “পক্ষপাতমূলক সংবাদ পরি- 
বেশন করে”, “মালিকদের সংশ্গিই 
স্বার্থের, প্রতিকূল সংবাদ চেপে দেওয়ার 
একটা প্রবণতা” তাদের মধ্যে লক্ষ্যণীক্ষ 


হয়ে উঠেছে। কারণ ব্যবসায়িক গো 


স্বার্থে সংবাদপত্রের মালিকেরা অংবামী 
পরিবেশন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করায়ত্ত করতে, 
পেরেছে । ফলে ‘দেশপ্রেমের’ স্থান 
দখল করেছে “মুনাঞ্চা প্রেম ৷ সংবাদুং 
সংগ্রহ থেকে সংবাদ: পরিবেশন পর্যন্ত 
গোটা . ব্যবস্থাই মুনাফা প্রেমীদের 
দখলে । জনসাধারণের, স্বাথ বিশেষ 
প্রেণীস্বার্থের কাছে বিসঞ্জিত। 
অবশ্য কিছু কিছু ছোট ও মাঝারী 
সংবাদপত্র এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাপ্তাহিক অসীম 
প্রতিকূলতার মধ্যেও সংবাদপত্রের জনা 


রি 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় by 


দেন 
বাংদা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধষিক ৩* টাকা 


যাশ্াধিক ১৫ টাকা, 
ব্রেমাসিক ৭৫০. 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিক) 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট লেন, কলিকাভা-১৩ 





শান্ত 


4 ছয় 


সুর আদিত্য 


এদেশে হোল্‌-টাইমার লেখক 
বোধহয় শরৎচন্দ্রই প্রথম। তার 
পিছনে জমিদারি আয় ছিলনা, কিংবা. 
কোনে! বাঁধা চাকরি। বই লিখেই 
তাকে জীবনধারণ করতে হয়েছে। 

পরবর্তীকালে এই হোল্‌-টাইমার 
হওয়ার জন্যই বহু প্রতিভাবান. লেখককে 
প্রাণপণ লিখে যেতে হয়েছে । তাঁদের 
শ্রেষ্ঠ গ্রস্থগুলি জনসঘর্ষিত হয়েছে, 
কিন্তু বই বিক্রির রয়্যাণ্টি যে কোনো- 
রকম স্থায়ী নিরাপত্তা দিতে পেরেছে 
এযন নয়। বরং তার্দেরি বই ছেপে 
প্রকাশক বাড়িগাড়ি করেছেন, 
লেখকেরা সেদিক থেকে যে খুব 
সৌভাগ্যবান এমন মনে হয় না। বই 
বিক্রি থেকে সিনেমার “দৌলতে তারা, 
তাও কিছু টাকা পেয়েছেন। 

দেশের এমন যখন অবস্থা তখন 
লেখকেরা হোল্‌টাইমার হবেন সাধু, 
পরামর্শ তাদের দেয়! যায়ন!। 

ফলত লেখকদের. বাধা একটা 
চাকরির কথ! ভাবতেই হয়! 
সাহিত্যিকদের এমন একটা প্রিয় 
চাকরি বোধহয় সাংবাদিকতা । বিশেষ 
করে আনন্দবাজার এবং যুগাস্তর 


সাহিত্যিকদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক | - 


মাংবাদিকতা ও. সাহিত্য আজ এমন 
একট! মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে যে 
ছুটোকে বিচ্ছিন্ন কর] যায়না। 


.ক্ুদনায় আনন্দবান্জারই অধিক 


পরিষাণে সাহিত্যিকদের মজুত 
রেখেছেন । এবং সম্ভবত সাহিত্যিকরাও 
ছুটে 1 বৃত্তিকে স্বস্ছনো ব্যবহার করতে 
পারছেন। সাংবাদিকতা তাঁদের 
চাকরি, সাহিত্য তাদের আদর্শ | - 

এ পর্যস্ত সমন্তটাই ঠিক আছে। 
কিন্ত যখন দেখ! যায় সংবাদপয়ের 
কুবের মালিক তার মুনাফার স্বার্থে 
দাহিত্যিকর্ের চরিত্র নষ্ট করে তাঁদের 
যোসাহেবে পরিণত করেন তখন 


++ সাহিত্যের ভবিষ্যত সম্পর্কে সন্দেহ 
জাগে ।- কারণ সকলেই জানেন, 


সাহিত্যিক একজন শ্রষ্টা, শশ্টার 
অহংকারকে লালন করতে না পারলে 
মহৎ সাহিত্যের জন্ম হয়না । আনন্দ- 
বাজারের লেখকেরা সকলেই প্রধানত 
যে ভাষায় ও বিষয় নিয়ে লেখেন ভাতে 
যনে হয় বিষয় নির্বাচন: সম্পর্কে 
পৃষ্ঠপোষক মালিকের নির্দিষ্ট ফরমায়েস 
জ্বাছে। ফলে আনন্দবাজারের গৃহস্থ 
লেখকেরা মুরুব্বি হারাবার আশংকায় 
অম্নানবদনে ফরমায়েদি লেখা লিখে 
ঘান। সমরেশ-স্থনীল-শীর্ষেনু, সেক্স- 
ভায়লেন্দ-রাজনৈতিক কিম্সা লিখে 
anti-people- ভূমিকায় অবতীর্ণ হন্‌। 


“মালিকের 


" বিবেক আড়কাঠিরা । 


এ ছাভাও ঘষে জীবনের অন্ত দিক 
আছে এদের সাহিত্যে তা উদ্দেশ্য- 
যূলকভাবে নিশ্চ,প | | 

আরো স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা 
যাক। এদের বিশ্বস্ত হওয়ার প্রধান 
শর্তই হচ্ছে, যে কোনো প্রকারে 
কমিউনিষ্ট বিরোধিতা প্রমাণ করা। 
ছাত্র জীবনে অনেকেই এরা বামপন্থী 
রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এখন 
সে-পরিচম্বকে মূছে দেয়াটাই তাদের 
একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। 

কারণ এই. লেখকেরা জানেন, 
অন্থগত প্রমাণ করতে 
পারলে জাগতিক কোনো স্থখের অভাব 


হবে ন!। ভালো লিখুন আর মন্দ 


লিখুন, আনন্দবাজাঁরের লেখকদের এই 
বিশেষ গুণটি থাকা দরকার | সেটি 
আছে বলেই অবসরপ্রাপ্ত কমিউনিষ্ট 


স্থভাষ মুখুজ্যে কিংবা সমরেশ বন্ুর 


সেখানে কল্‌কে আছে। হালের 
সমরেশ . মজুমদার কিংবা মুস্তাফা 
সিরাজ তো রচনায় কষিউনিষ্ট-বিরোধী 
স্বাক্ষর রাখবার জন্যে আদাজল খেয়ে 
লেগেছেন। | 

মজার ব্যাপার হচ্ছে আনন্দবাজারের 
“বাধা হবার জন্তে তাদের শিল্পী অহং- 
কারকে পর্যস্ত ধর্ষিত হতে দিচ্ছেন 
লেখকেরা । এরা আর ব্যক্তি 
হিসেবে লেখেন না) money writes. 

এই প্রভুভক্তির পুরস্কারও তারা 
পান। 
বাৎসরিক বৃত্তি অক্ষর থাকে | - 

সাহিত্যিকের 
ক্রি মালিক নিজের হাতে ব্যবহার 
করেন না। তারি. জন্কে রয়েছেন 
ভাগ্যান্বেষী মধ্যবিত্তের প্রতীক 
সম্তেষকুমার ঘোষের মতো - বন্ধক্ী- 
এই এক্রেণ্টরা 
যে ছোটবড় মাঝারি কত লেখককে নষ্ট 
করে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। 
কেরিয়ার . তৈরি করবার লোতে 


লেখকেরা এই হাড়িকাঠে মাথা দিতে 


আসেন। বই লিখে তাহা লেখকও 
হয়ে যান, যদিও জানেন না লেখকের 
ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রই হচ্ছে আসল 
কথা। 

" বড় বড শিল্পপভিরা যেমন 
ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার অর্জন 
করতে চান তেমনি আনন্দবাজারও 
লেখক কিনে সাহিত্যকে একচেচিয়] 
কারবারে পরিণত করতে চান। যেন 
তাদের বাইরে ব্যক্তিগত ক্ষমতায় 
কোনো লেধক দাঁড়াতে না পারে । 
প্রতিনিয়ত তাদের বাধা লেখকদের 


| নিয়মিত লেখা ছাপিয়ে, বিজ্ঞাপন 


এমন কি না-লিখেও তাঁদের 


মাথা মুড়োবার . 


আনন্দবাজার এবং ব্রেখকরা 


করে তারা জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে 


চান, এ রাই বাঙলা সাহিত্যের একমাত্র 
লেখক! এমন একটা হাওয়াও 
ছড়িয়ে দিতে চান যে, “দেশ”-এ না 
লিখলে লেখক হওয়া যায় ন! ! 


আনন্দধাজারের কূপা পাবার জন্যে 


" তরুণদের মধ্যেও এমন হুড়োহুড়ি দেখা 


যান্ন যা মর্যাদাবান সাহিত্যিকের 
পক্ষে লক্ষান্নক । তরুণেরা বোঝেন 
না লেখক-প্রতিভার চেয়ে আনন্দ- 
বাজারের প্রয়োজ্গনে তারা কতটা 
ব্যবহৃত হতে পারেন সেটাই কর্তৃপক্ষের 


লক্ষ্য । অথচ সষ্টার অহংকারবোধ,- 


স্বাধীনতাম্পৃহা যদি মরে যায় তাহলে 
তারা সত্যিকার হৃষ্টি করবেন কী 


করে! ভৃত্যের ভূমিকা আর ' 


সাহিত্যিকের ভূমিকা এক জিনিস 
নয়। লেখকের] দ্বীকার করতে চান 
বা না চান এটা সত্য সমরেশ বন্ধ, 


স্বভাষ মুখুত্ে পর্বন্ত মালিকের স্বার্থেরই 


করা হয়। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৮২ 


তোষণ করেন। স্থভাষকে দিয়ে 
কমিউনিজমের বাপাস্ত করানো হয়, 
সাম্প্রদায়িক প্রচারের কাজে ব্যবহার 
সমরেশ আনন্দবাজার 
ছাড়! অন্ত ব্যবসায়ী পত্রে লিখতে - 
গেলে চিঠি ছাপিয়ে তাকে ‘দ্রেশ’-এ 
“চোর; প্রতিপন্ন কর! হয়! নাকে 
খত দিয়ে সমরেশ আনন্দবাজ্জারের 
চরণ ছাড়েন না। 

আনন্দবাঙ্গারের একটি লেখককে 


দেখান যিনি বিবেক বিশ্বাসমতে 
স্বাধীনভাবে লিখতে পারেন। আনন্দ- 


বাজারের আনুকৃন্য মানে আধিক 
স্বাচ্ছন্দ্য, মুক্ত দুনিয়া :মাকিন মুন্ধুকে 
ভ্রমণ । এসব কিছু লাভ করতে গেলে 
লেখাটাই বড় কথা নয়, তাদের বশংবদ 
হওয়াই বুদ্ধিমানের । 

কিন্ত অনেক লেখকই ব্যাপারটা 
বুঝতে পারেন না 'তাদের প্রয়োজন- 
ফুরিয়ে গেলে এরাই একদিন অতি 
সহজেই লেখকদের এ টো পাতার মতে! 
নিক্ষেপ করবেন। এই কথা মনে 
রেখেই ভারতচন্দ্র লিখে গিয়েছিলেন 
‘বড়র পীরিতি বালির ফাদ’ ইত্যাদি । 
প্রয়োজন ' ফুরিয়ে গেলে কীতাবে 
লেখকদের বৌটিয়ে ফেলতে হয় আনন্দ- 


পরীক্ষিত সভা। 


বাজারের চেয়ে কেউ এ কাদা - 
জানেন] । সমরেশের মতো শক্তিমান 
লেখকদেরও কত বিড়ম্বন! দহ করতে 
হয় সে-ইতিহাসও অগোচর নয় । 

সাহিত্যে পল্টারিটির ব্যাপারটা 
আনন্দবাজার- 
আশ্রিত লেখকেরা আজ নয় কাল 
বুঝতে পারবেন তাদের যে রবরবা তা ' 
পিছনে আনন্দবাঙ্গারের খু টিট! আছে 
বজেই। সেই ঠেস্টা সরে গেলে 
লেখক হিসেবে কেউ তাদের পাতি! 
দেবে না। লেখকের নিজস্ব চরিত্র ও 
ব্যক্তিত্ব থাকলে আগামী কালও 
তাদের মনে রাখবে। মানিকবাবু, 

1 . বেন্টসেলার, আনন্দবাজার 
তাকে আটকে রাখতে পারেনি । 

, আনন্দবাজারের লেখক কেনার হ 
পন্ধতে তার নিজস্থ ব্যাপার ।' সব * 
কালেই কিছু লেখক তারা পাবেন। 

কিন্তু এমন লেখকও আছেন, 
আনন্দবাজার বিশ্বাস করতে পারেন, 
যার! তাদের কাগজে লিখতে স্বণা বোধ 
করেন। আনম্দবাজারে লেখাই ধাদের 
আ্যাদ্দিপন তাদের কথ! ছেড়ে দিন। 
বই লেখার, চেয়ে ধার! লেখক ব্যক্তিত্ব 
শেষাংশ *ম পৃঠায় 
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* পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে আহার, ১৯৮২ 


বৃহৎ সংবাদগরের সংবা দ গরিবেশন রীতি 


প্রভাতকুমার গোস্বামী 

সংবার্দ সংগ্রহ এবং পরিবেশনের 
ক্ষেত্রে সব সময়েই একটা নীতি কাজ 
করে। তার ফলে, সংবাদ-সংগ্রহ ও 
পরিবেশনের ষে স্বাভাবিক রীতি হওয়া 
উচিত তা রাত অগ্রাহ করা 
হয়। 

ব্যবসাদারী সংবাদপত্রের সংবাদ 
সংগ্রহের সুজ অনেক । প্রথমতঃ এক 
বা একাধিক সংবাদ সংস্থার দ্বারা 
সংগৃহীত সংবাদ ; দ্বিতীয়ত বিশ্বের 


বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নিজস্ব সংবাদ- 
» দাতাদের সংবাদ; 


তৃতীয়ত: বিভিন্ন 
সরকারী ও বেসরকারী তরে সংগৃহীত 
মংবাদ। 

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপত্র- 
গুলি ছাড়া দেশে যে ব্যবসাদারী 
সংবাদপত্র আছে সেপ্তলিও কোনও ন! 
কোনও রাজনৈতিক দল বা মতের 
সমর্থক? নির্দলীয় হলেও কেউ 
মোটেই নিরপেক্ষ নন। দেশের বৃহৎ 
সংবাদপত্ৰগুলি স্বভাবতই এষ্টারিশ- 
মেন্টের সমর্থক । কোনও বিশেষ 
মন্ত্রিসভার তার! বিরোধী হতে পারেন, 


কিন্ত এই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে তারা 


ক্ষমতাসীন , শ্রেণীরই পুরোপ,রি 
সমর্থক । এই জন্তই সংবাদ সংগ্রহ 
শ্বেকে শুরু করে সংবাদ পরিবেশন 
সব ক্ষেত্রেই তাদের নীতি ও ক্ষমতাসীন 
শ্রেণীর তোষণ এবং তার মধ্য দিয়ে 
নিজেদের ব্যবসায়ী স্বার্থকে সুরক্ষিত 
করা। 
=' আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের তথা- 
কথিত জাতীয়তাবাদী বৃহৎ সংবাদ- 
পত্রের কথাই ধর] যাক। এর] জাতীয় 
আন্দোলনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে 
জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা পঃ 
হয়েছে। সেই জাতীয় মুক্তি আন্দো- 
জনের অন্ততম পরোধা সে যুগের 
»ক্ষংগ্রেসের এবং পরে এই কংগ্রেসের 
এক এক গোষ্ঠীর সঙ্গে থেকে ব্যবসায় 
বৃদ্ধি করেছে। এরা যুদ্ধের স্থযোগ 
গ্রহণ করেছে সমভাবে । যুদ্ধের সময় 
অর্থোপার্জনের বছ পথ খুলে গিয়েছিল 
সংবাদপত্র ব্যবসায়ীদেরও বহু ধরনের 
নেপথ্য কারবারের সুযোগ এলে 
গিয়েছিল । এর মধ্যে একটি ছিল 
সামরিক বিভাগের (বৃটিশ ও মাকিন) 
সংবাদপত্র ছাপা । ছাপার মূল্য ছাড়াও 
প্রচুর পরিমাণ নিউজ নাড়াচাড়া করার 


ন্থযোগ এসে গিয়েছিল এই সংবাদ-” 
পত্রগুলির ৷ এই যুদ্ধের সময়েই ব্যবসায়ের 


পর ভিত্তি করে সংবাঁদপত্রগুলি 


 কতিকবারে শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। 


এই সব সংবাদপত্রের মালিকরা 
অপূর্ব কৌশলে ব্যবসায় চালিয়েছে । 
যুদ্ধের মুখেই ভারতীয় ও বৃটিশ মূলধনের 


মধ্যে গান্কর্ববিবাহ সমাপন হয়ে 
গিয়েছিল । যুদ্ধের মধ্যেই জাতীয়তা- 
বাদী নেতারা আপোঁষে ক্ষমতালাভের 
টোপ গিলেছিলেন। কিন্তু স্থুভাষ- 
চন্দ্রের আপোষ বিরোধী নীতির ফলে 
কংগ্রেসের ভাঙ্গন, অপরিহার্য হয়ে 
উঠলো | বাংলা সংবাদপত্র যুগাস্তর 
এবং তার সহযোগী ইংরেন্তী অমৃত- 


বাজার পত্রিকা অফিসিয়াল কংগ্রেসের 
দিকে এবং আনন্দবাজার ও তার 


সহযোগী হিন্দুস্থান ষ্ট্যানডার্ড সথৃতাষ- 
চন্দ্রের দিকে রইলো । কিন্তু স্ভাষ- 
আনন্দবাজার নিজেকে সামলে নেয়। 
তারপর হ্বাধীনতা লাভের সময় দেখা 
গেল আনন্দবাজার পুরোপুরি ক্ষমতা- 
প্রাপ্ত শ্রেণীর দিকে এসে গেছে। 
তারপর থেকে সংবাদ পরিবেশনের 
ক্ষেত্রে এদের মধ্যে কোনও পার্থক্য 
দেখা যায় না। 

প্রত্যেক স্বাধীন দেশে দেশে এবং 


দেশের বাইরে থেকে সংবাদ সংগ্রহের. 


জন্ত সংস্থা থাকে। যেমন সোভিয়েট 
রাশিয়ার ‘তাস’, চীনের “শিনহয়া», 
বৃটেনের ‘রয়টার’, আমেরিকার “এ পি 
আই”, ইউ পি আই,। রাশিয়া ও 
চীনের সংবাদ সংস্থা--সরকারী সংস্থা। 
অন্ত দেশে বেসরকারী শিল্পপতিদের 
সংস্থা। ভারতে সংবাদস্ংস্থা কাজ 
করে আধা-উপনিবেশিক রীতিতে । 
ভারতের ঘে সংবাদ সংস্থাগুলি আছে 
(পি টি আই, ইউ এন আই প্রভৃতি) 
এদের জন্য বিদেশী সংবাদ পরিবেশন 
করে সাম্রাজ্যবাদী দেশের সংবাদ 
সংস্থাগুলি। অন্য কোনও বিদেশী 
সংস্থার সংবাদ পরিবেশনের ক্ষমতা 
এদের নেই। ফলে সাম্রাজ্যবাদী 


দেশের সংবাদ সংস্থা বিদেশের যে খবর 


দেবে তার বাইরে এরা যেতে পারে 
না। ইংরেজী কিছু সংবাদপত্রের 
বিদেশে নিজস্ব কিছু প্রতিনিধি 
থাকলেও বাংলা সংবাদপত্রের বিদেশে 
নিজন্ব সংবাদদাতা খুব সামান্ত ছু? 
একজন আছেন মাত্র। এর ফলে 
এ দেশের বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি সাত্রাজ্য- 
বাদী প্রচারকের দৃষ্টি দিয়েই প্রধানত 
বিশ্বকে নিরীক্ষণ করে। আগে 
সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কে এ প্রচা- 
রকেরা অনেক রোমহর্যক সংবাদ 
প্রচার করতো । আজকাল নানা 
সুত্রে সংবাদ পৌছায় এবং প্রচারিত 
হয় বলে এ ধরনের প্রচার কমেছে 
তবে গাজাখুরি. সংবাদ এবং স্থবিধা- 
জনকতাবে এমন তৈরী করা সংবাদি- 
হামেসাই প্রচারিত হয়, যার কোনও 
ভিত্তি নেই। 


সংবাদ বলতেই এক সময় 
বোঝাতো ওপর তলার লোকদের 
জীবনের কথা_-তাদের .কীতি 
কাহিনীর কথা । তার সঙ্গে প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, খুন-খারাপি, মামলা 
মোকন্দমা_এই সব সংক্ৰান্ত সংবাদ । 

এই বাংলায় বামপন্থী দৈনিক ও 
সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি সংবাদ প্রচারের 
ক্ষেত্রে নতুন আদর্শ স্থাপন করার 
ফলে বৃহৎ সংবাদপত্রের সংবাদ পরি- 
বেশন রীতির কিছুটা পরিবর্তন 
হয়েছে । তারাও সাধারণ মাহুষের 
জীবন সংগ্রামের সংবাদ কিছু কিছু 
ছাঁপতে বাধ্য হচ্ছে। তবে সেই 
সংবাদ শ্রেণী-স্বার্থের প্রয়োজনে বেশ 
বিকৃত করে তারা ছেপে থাকে। 
প্রয্নোজন মতো এ সংবাদ তারা হত্যা 
করতেও দ্বিধ! বোধ করেন না। 

বৃহৎ প.জি যেখানে বিজ্ঞাপন দিয়ে 
ওঁদের টিকি বেঁধে রেখেছে সেখানে 
সত্যি কথা ওদের পক্ষে বলা কঠিন । 
কোনও কারখানায় ধর্মঘট হলে বা 
কৃষকের অনুকূলে কোনও ব্যবস্থা কার্ধ- 
কর করা হলে এদের স্বরূপ ফুটে ওঠে। 
কোন্‌ স্বার্থের এরা প্রতিনিধি সেই 
সময়ে ভালভাবে বুঝতে পারা যায় । 
. বৃহৎ শিল্প বাণিজ্যের সমর্থনের জন্ত 


এর! সংবাদ গোপন করে, সংবাদ 
বিকৃত করে । আবার প্রচুর টাকার 
বিনিময়ে এর! জনবিরোধী বিজ্ঞাপন 
ছাপে। 


ভারতবর্ষের প্রায় সব বৃহৎ এক- 
চেটিয়া কারবারীদেরই নিজেদের বড় 
বড় সংবাদপত্র আছে। পশ্চিমবঙ্গে এ 
ধরনের একটি ছাড়া আর ছুটি বৃহৎ 
সংবাদপত্র গোষ্ঠী যদিও অন্ত ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতিদের গোষ্ঠী নয়, 
তবুও কিন্তু এর! সংবাদপত্র ব্যবসায়ের 
দ্বারাই বেশ বড় রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তুলেছে। এর্দেরও কারও 
কারও বিস্তৃতি ঘটছে অন্য শিল্পের 
ক্ষেত্রে । তাই এধের পক্ষে জন- 
সাধারণের কথা বল! মোটেই সম্ভব 
নয়। | 

জনন্থার্থের চেয়ে নিজেদের 
ব্যবসায়িক স্বার্থ এদের কাছে যে কত 
বড় হয়ে ওঠে ভার, অনেক প্রমাণ 
দেওয়া যায় । যাকে এই বৃহৎ সংবাদ- 
পত্রই ‘আগষ্ট বিপ্লব” অর্থাৎ ১৯১৪ ২-এর 
আগষ্ট আন্দোলন) আখ্যা দেয় সেই 


1 - আগষ্ট বিপ্রবের সময় একদিকে এরা এ 


সম্পর্কিত সংবাদ ছেপেছে অন্তদিকে 


আন্দোলনকারীদের “গু বলে অভিহিত 


করে এবং তাদের “নিপাত কামনা 
করে” যে সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া 


হয়েছে তা ছেপে পয়সা করেছে । 

সংবাদ ছাপার ব্যাপারে বৃটিশ 
সরকারের সঙ্গে এদের সহযোগিতা 
ঘনিষ্ঠ হয়েছিল যুদ্ধের সময়ে । এটা! 
জানা কথা যে, অনেক সময়েই এরা 
সরকারী আমলাদের £ খবরদারীতে 
নিজেরাই নিজেদের পাওয়া সংবাদ 
সেন্সার করে ছেপেছে। 

সাম্প্রদায়িক, উত্তেদ্জনাস্থটিকারী 
সংবাদ বরাবরই এরা উৎসাস্হর সঙ্গে 
ছেপে থাকে । কারণ এই ধরনের 


' সংবাদের সাহায্যে লোকের দৃষ্টি সহজে 


আকর্ষণ করা যায়। তাছাড়া 
উত্তেজনান্থপ্টিকারী চাঞ্চল্যকর সংবাদ 
প্রকাশে এদের আগ্রহ সমধিক। 
ইনিয়ে বিনিয়ে ধর্ষণের সংবাদ বরাবরই 
এরা ছাপতে মানন্দ পায়। . একটি 
নারীর সৎ জীবন সংগ্রামের সংবাদ 
এর! না ছাপলেও নারীর গপিকা- 
জীবনের কথ! এরা বিস্তৃতভাবে ছাপে । 
এই সব.সংবাদের ঘারা মানুষের মনকে 
বিষাক্ত করা যায় --মানুযষকে সংগ্রাম 
বিমুখ করে তোলার চেষ্টা কর! ষায়। 
' লীমাবন্ধ স্থষোগের মধ্যেও 


{ সাত ৷ 


আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা অনেক 
ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করছে। বিন্ধ 
খেলার মাঠ আর রূপালী পর্ধার 
ব্যক্তির কৃতিত্ব ছাড়া আর কোনও 
ক্ষেত্রে কৃতিত্বের সংবাদ খুব কমই 
ছাপা হয়। কারণ ওই দু'টি ক্ষেত্রেই 
সংবাদট| বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পফিত। 

অনেক সময় বিজ্ঞাপনের বলেও 
সংবাদ ছাপা হয়। সমস্ত ক্ষেত্রেই 
আজ বৃহৎ সংবাদপত্রের সংবাদ নিয়ন্ত্রণ 
করে বৃহৎ প,জি। কোন অবস্থাতেই 
তাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। 
তবুও সাধারণ মানুষের কথা কিছুটা 
ছাপতে হয়। তার কারণ, বামপন্থী 
কিছু দৈনিক ও সাপ্তাহিক সাধারণ 
মাষের কথা লিখছে । তার সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা আপনা আপনি সাষ্টি 
হয়ে গেছে । কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় 
এ'টে ওঠার জন্তে যে. পথ বৃহৎ সংবাদ” 
পত্র অবলম্বন করছে তা হচ্ছে সংবাদ 
বিকৃত করার পথ। এটা সবচেয্ে 
বেশী মারাত্বক । 


আনন্দবাজার এব লেখকর। 


১ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


ও চরিত্রকে মৃখ্য বলে মনে করেন 


তারা ষে আনন্দবাজারের গৃহস্থ হতে 
যাবেন ন! এমন লেখকও সম্ভবত 
সম্তোষ ঘোষের জানা। শাস্তিরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনি একজন। ধার 


সম্পর্কে সস্তোষ ঘোষই ক্ষোভ জানিয়ে- 
ছেন “একটু আপস করল না, তার 
লেখাকে এতটুকু রাঁংতা পরাল না 1” 
অর্থাৎ একই আনন্দবাজারে কাজ করে 
একজন সন্তোষ ঘোষ হয়, আরেকজন 
শাস্তির্জন | 


এঁদের সম্পর্কে স্বয়ং শাস্তির্রনের 
জবানীতেই শুন: 

“সাংবাদিকতা আমার জীবিকা, 
আর সাহিভ্য আমার জীবন ধারনের 
প্রায়শ্চিত্ত । আমার অনেক সাংবাদিক 
বন্ধুর! নিজেদের সাংবাদিক বলে 
পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। তৃপ্থিও 
পান। আমার মনে হয়, বেশ্যাদের 
সঙ্গে সাংবাদিকদের যূলগত পার্থক্য 
একটি মাত্রতা। হলো, বস্তার! 
তাদের পেশার গর্ব করেনা, আমরা, 
সাংবাদিকর! করি ।” 





আতক ও ন্লাতকোত্বর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংল! বই _ 


১। ভাপগত্তিতত্ব / অশোককুমার ঘোষ 
২। পদ্ধার্থবিজ্ঞানের পরিভাষ / জ দেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী 
৩। আলোকের জ্ম্বর্তন ! স্থহাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যয় 
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: ম্যানেজার হয়ে পড়েন কারণ সংবাদপত্র 


॥ kl ॥ 


নিরপেক্ষ সাধবাদিকত 


_. *্য পৃষ্ঠার পর 


সেবার আদর্শকে, প্রকৃত গপতস্ত্রে 
আধর্শকে তুলে ধরে রেখেছেন। 
একচেটে মালিকানার অর্থ নৈতিক 
জঙ্গলে তার! অসমসাহসী হলেও সহায় 
সঘলহীন.৷ তরু-এর1 অভিনম্বনষোগ্য । 
এভমণ্ড বার্কের ভাষায় এরা! টাকার, 
খলির কাছে বিকিয়ে যান নি।. তাই 


তারা স্বাধীনতার বাতায়নগুলি অসীম 
ক্রেশ ও অকাল মরণ সত্বেও, উন্মুক্ত 


বেখে চলেছেন প্রাক-স্বাধীনতা 
যুগে ভারতের সংবাদপত্রের 
সম্পাদকদের মধ্যে এমন গ্রাতঃম্মরণীয় 
ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়েছিল যা 


যে কোন দেশের. সংবাদপত্র জগতে 


ছুলপভ।. হিন্দু পেট্রিত্নটের হরিশ 
মুখুজ্যে, ..ট্রিবিউনের কালীনাথ রায়, 
সৈয়দ আবছা ব্রেলভি, সত্যমূততি, 
শিশির ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, 
সত্যরপ্ূন বক্সী, ডঃ ধীরেন সেন, 


মোহিত মৈত্র, দুৰ্গাদাস, অসংখ্য উজ্জ্বল 


নাম । 
কিন্ত স্বাধীনতার পর আমরা 


. এদের মত কাউকে পাই, নি। কারণ 


এখন যার! বড় বড় কাগজের সম্পাদক 
হন তারা প্রথমতঃ এবং শেষ পৰ্যন্ত 
মালিকের মনোনীত পছন্দসই লোক । 
বানার্ড শ ছুঃখ করে বলেছিলেন, 
“ক্ষমতাবান সম্পাদক অত্যন্ত 
ছুলভ ৷” তিনি লিখেছেন, পি 
করবেন, দৈনিক পত্রিক1গুলির ক্ষেত্রে 


সম্পাদকের অফিস যেন একটা - 


কারাগার । এই কারাগারে সবচাইতে 
কুশলী মম্পা্কও রাজনৈতিক ' সভা- 


চক্র থেকে, এহন কি তোজসভাঁ ও 
স্ৃতবাদ্যের আসর থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েন কারণ' দিনের যে সময়। ভার 
কাজ করার কথা, তখন এ সব 
অনুষ্ঠানে যোগ ‘দেবার উপায় থাকে 
অর্থাৎ, সম্পাদক’ সংবাদপত্রের 


এখন একচেটিয়া. “মালিকানাধীন।। 
তাতে কি সম্পাদকদের মর্ধাদাহানি 
হয় নি? স্টেটসম্যান, ইণ্ডিয়ান 


এক্সপ্রেস, হিন্দুস্থান টাইমস প্রতৃতি বড় ' ৃ 


বড় সংবাদপত্রের সম্পাদকদের অনেকেই 


পদচ্যুত বা:পদভ্যাগে বাধ্য হয়েছেন। - 
', এককথায় বলা যায় স্বাধীনতা" 


উত্তরযুগে তথাকথিত বৃহৎ জাতীয় 


- সংবাদপত্রগুপি একচেটে মালিকদের 


নীতি ও কার্ধপত্ধতি অঙ্গুসরণ করে 
এসেছে । শিল্পপতিদের বিজ্ঞাপন 


-অর্থান্থকুল্যই তাদের আধিক রমরমার 
- প্রধান হেতু । সথতরাং তাদের পক্ষে 
নশ্ার্থমুলক কোন নীতি গ্রহণ করা, 


সম্ভব নয়। বরং একাস্ত জনবিরোধী 
নীতিগুলি ঢেকে রেখে জনগণকে তুল 


পথে পরিচালনা করাই তাদের মুখ্য 
উদ্দেশ্য থাকে । নিত্য 
বলে গ্রহণ করে। 

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে যে জলস্ত 
দেশপ্রেম তাঁদের ' সাআজ্যবাদ 
বিরোধিতার বিশ্নসন্ধল পথে যাত্রা 
করার উৎসাহ যুগিয়েছিল, আজ ত! 
অনুপস্থিত । আজ তারা নিরপেক্ষতার 
মুখোশ” পরে যুদ্ধে অবতীর্ণ । সে. যুদ্ধ 
সাম্রাজ্যবাদী, শোষণ কৌশলের উদঘাটন 
লক্ষ্য করে নয়, সে যুদ্ধ সামাজিক ন্যায় 
বিচারের সপক্ষে নয়। সে যুদ্ধ 
সাধারণ মাহুযের স্বার্থের বিরুদ্ধে। তাই 


৷ দাম বাড়বে কয়লা পিমেনট পো 


চা ল ক | বাটা _{_ এল উস হিসেব হাল [এপ বত হাসলে! আনে বায়াত হলের ভা পণে ডা 
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বিচার ব্যবস্থার বাধন 
5 i , 


বিচার fT ব বাতিন্ন 


বিচার বাসার উপর ছু 


) 


আধুনিক বৃহৎ সংবাদপত্র নিরপেক্ষ 
নয়। তারা বিশেষ এক শ্রেণীর পক্ষে। 
ষে শ্রেণী জনসাধারণকে বিড়ম্বিভ করে, 
রিক্ত করে। অথচ দেশপ্রেমের নিরিখ 
জনসেবার নিরিখে .পরিণতি লাভ 


করেছে। আক্গ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 


জনসাধারণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার 
উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ! ১৯৭৫ 
সাপে জরুরী অবস্থার -সময় জনসাধা 
রশের স্বাধিকার লুঠিত হয়েছিল, 
তখন কোন সংবাদপত্রই . স্বাধীনতা 
রক্ষা করতে পারে নি। 


স্থতরাং আজকের যুগে সংবাদপত্র . 


ও সাংবাদিককে আপন এঁভিস্ৃ ও 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্তে হলেও জন- 
সাধারণের গপতান্িক অধিকার, 
সংগ্রাম এবং সামাজিক স্কায় বিচারের 
পক্ষে থাকতে হরে, মুনাফার পক্ষে 
নয়। যদি . তাই হয় তাহলেও 


চাল হস’ 


স্বাধীনতার পরে তিনটি দশক্ত, অতিক্রম: করেও - 


& ধনী-দবিদ্রের ব্যবধান বেড়েছে ।দারিত্র্য সীমার 


নীচে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে । এব কাৰণ 
(মীলিক ভূমি সংস্কারের ধারাবান্থিক অনিচ্ছা ও 


দেশী বিদেশী একচেটিয়া পু'জির ক্রম বর্ধমান 
কৃতি ॥সাজ্মজ্যবাদীর ণের বোঝায় ! অৰ্থনৈতিক 


স্বাধীনতা আজ বিপন্ন । 








“রেলে মালের মাশহল বড় 
বা থেকে পনেন্ন শতাওু 
"আই পরম এফ বাণ দিয়ে 


4 *৮ টাপপাীিি 


1 বহু জাতি উপজাতি অধ্যুষিত এই দেশে আর্থ- 


সামাজিক অবক্ষায়ৱ পটভুমিকাতে জাতীয় সংহাতি 
বিপন্ন হয়ে পড়েছে । বিছ্িন্নভাবাদ এবং সাম্প- 
দায়িকতা ও প্রাদেশিকতান্র শক্তিগুালি সুযোগ 


ধুঁজছে। সা্সাজ্যবাদীরা এদের পেছনে থেকে 


চক্রাত্তও করছ । 


৯ 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে জানুয়ারী ১৯৮২ - 


নিরপেক্ষতা থাকে না। হয় জনগণের 
বিপক্ষে না হয় পক্ষে। জনগণের 
বিপক্ষে হলে জনগণের শক্র শ্রেণীর 
পক্ষে যেতে হবে। জনগপের পক্ষে 
এলে তার শক্র শ্রেণীর বিপক্ষে যেতে 
হবে। জনগণের স্বাধীনতার পক্ষে 
লেখনী ধারণ করলে ধনীবণিকের 
প্রসাদ মিলবে না! 

প্রশ্ন উঠতে পারে জনগণের স্বার্থ 
- সম্পর্কেই তো মতভেদ থাকতে পারে । 
তাহলে ? সেখানে নিরিখ খুব সোজা । 
জনগণের শিক্ষার অধিকার, চিকিৎসা 
ব্যবস্থা, ' কাজের অধিকার, অবাধ 


সমিতি ও মেলামেশার অধিকার 
যেগুলি ভারতের সংবিধানেই দেওয়া 
হয়েছে সেগুলির উপর আঘাত এলে 
সংবাদপত্র ও সাংকাদিক কোন পক্ষে 
থাকবেন ? দেশের জনসংখ্যার সত্তর 


শতাংশ গ্রামীণ কৃষিজীবীর জীবিকা, ও' 





তী! 
চি 


সক 


BE ইউ 


ভারতের সংসদীয় পণতন্ত্ৰও আজ বিপন্ন । এক- 1 " 


ভোটাধিকার, অবাধ চলাফেরা, সভা. 


হিনদের ১৫০ চি ঘর পট 


কাজের সংগ্রামে তারা কোন পক্ষে টি 
সাধারণ মাষের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, 
যে ক্ষোভ সেই ক্ষোভ প্রকাশ করা * 
এবং এর জন্তে দায়ী কে তা খুলে বল! 
- খ্রকাঁজ করার পক্ষে কি তার! লেখনী 
ধারণ করেন ?- এই তো মাপকাঠি । 
যে সংবাদপত্র, ষে-সাংবাদিক 
জনসাধারণের অধিকারগুলি রক্ষার 
জন্তে আগ্রহী তার! নির্দলীয় হতে 
পারেন কিন্তু নিরপেক্ষ নন। যারা 
তা করেন না, তারাও নিরপেক্ষ নন । 
শুভ ও অশুভ শক্তির মধ্যে নিরপেক্ষতার 
অর্থই হলো অস্ত শক্তির পক্ষে থাকা। 
দস্থ্য ও গৃহস্বের মধ্যে নিরপেক্ষ থাকার 
নিক্রিয়তা হ্যকে _সাহাষ্য করে। 
স্বৈরতন্ত্র ও গণ গ্রের সংগ্রামে নিরপেক্ষ 
থাক? স্্বেরতস্বকে সাহাধ্য করারই 
নামান্তর । এখানে নিরপেক্ষতার 
ভঙং 


আসলে বজ্জাতি ৷ 












= লাদ পিপি ত পর শা ৩ ৯৯ পক 


চেটিয়। রাজনৈতিক অধিকার কায়েম করার জন্য ৃ 


আলিক শ্রেণীর, জনগণেল্প, ট্রেড ইউনিয়ানের ও || 
পণতাক্সিক নির্বাচনের অধিকার হন্তক্ৰেপ লেপ 


আনছে । বিচাৱ্ত-ব্যবস্ধ ও সংবিধানে লংঘন [৩ 


করান্তওই্জিত খুব সুস্পষ্ট । সমন্তভ- বিনৱাধী মনকে 
কোক আবাল মাথ৷. চাড়া 


দমন, কবর স্বৈৰতু: 
দিচ্ছে। 


' প্রজ্ঞাভল্প দিবসের শপঞ্চ £ এই সমন্ভ অভ, শক্তির 
'বিক্তুঙ্ধ অর্থনৈতিক মুক্তি, জাতীয় সংস্কৃতি ও. 
প্রণতন্্র বক্ষা জন্য জলগণ সতর্ক হন; (সাচ্টারা ভন ৷ CL 


পশ্চিমবঙ্গ সন্ভকাৱ 1. 
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শি 


পণ । শুক্রবার, ২৯শে জানুয়ারী, 


মিহির আচার্য" 


আমাদের প্রথম যৌবনে সাহিত্য- 
সংসারে__ ব্যাপারটা ঠাট্টার মতোই 
উচ্চারিত ছভ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
ছিলেন যুবরাজ, আর সম্রাট হিসেরে 
বলা হত মনোজ বস্থকে। নারায়ণ- 
বাবুর ব্যক্তিগত ম্যাসার, ছিল, কবি- 
কবি চেহারা, এলোমেলো চুল, 
গৌরব, তরুণ অধ্যাপক, উচছবাসময় 
বক্তৃতা এবং শিক্ষক হিসেবেও জন- 
প্রিয়তা তার বিষয়বস্তুর” জন্মে যতট] 
"তারচেয়ে বেশি কাব্যিক বাচনবিন্তাসে । 
বলা বাহুল্য তারুণ্যেই সাহিত্যিক 
জনপ্রিয়তা] এক ধরনের ষ্টারস্সুলভ 
গ্রামার সৃষ্টি করার জন্মই নারায়ণবাবু 
সাহিত্যক্ষেত্রে আমেচার থেকে গেলেন 
. বরাবর । সিরিয়াস পাঠক তার 
লেখায় ছক-বীধ] চিন্তাধারার বাইরে 
কিছু পাননি। এমনকি জীবনধর্তিতাও 
তার রচনায় যতটা গভীর এবং 
আস্তরিক হবার প্রয়োজন ছিল তা. 
পাওয়া যায় নি। এমনকি বামপন্থী 
আন্দোলনের শরিক হওয়ার ব্যাপারটাও 
যতটা তৎকালীন ফ্যাশানছুরস্ত ছিল 
“ততটা শিক্ষা, অম্শীলন, প্রত্যয় এবং 
দর্শনসিদ্ধ ছিল না। উচ্ছাসময় ভাষার' 
দৌলতে তিনি বাস্তবকে ছাপিয়ে এক 
জাতীয় রোমার্টিসিজমে আক্রান্ত 
হয়েছিলেন । ফলে তার রচনা 
তৎকালে বয়ঃসন্ধি পাঠকদের বাইরে 
চিন্তাশীল পাঠকদের হৃদয়ে প্রবেশ 
করতে পারেনি | তীর 'বনজ্যোৎঙ্ 
গল্পে রোমান্টিকতা কিংবা «টোপ 
হাড়’ জাতীয় গল্পে ষ্টান্ট যতটা আছে 
বাস্তববোধ তত নেই। অথচ নারায়ণ- 
বাবু শেকভ, মপাসা, ব্যালজাক 
পড়েছেন, তাঁর কাছে আমাদের 
অনেক আশা ছিল। আসলে আমার 
“সনে হয় তৎকালীন শন্তা জনপ্রিয়ত৷ 
লেখকের সর্বনাশ ঘটিয়েছে । লেখকের 
ভেতরে ‘ক্রিটিক মাহুষটি বাড়তে 
পারেনি। পাইকারী লেখা ছাপবার 
এক ধরনের এক্সিবিশন ডাকে তিস্তা 
করবারও সময় দেয়নি । অথচ সে 
সময়ে তাঁর পাশেই ছিলেন নরেজ্জনাথ 
ফিতর, নবেম্ত ঘোষের মতো! লেখক। 
ধারা নারায়ণবাবুর গ্ল্যামারের কাছে 
বরাবরই স্লান। কালের ধোপে আজ 
দেখা যাচ্ছে সমসাময়িক লেখকদের 
বছ রচনা টিকে. যেতে পেরেছে। 
ন্বারায়ণবাবুর ভাষাপর্বস্ব ছক-বীধা 
ঘটনা বা চরিজ্রচিত্রণ আজ হালে পানি 
 প্রচ্ছেনা। আবারও বলতে হচ্ছে 
নারায়ণবাবু সাহিত্যে আ্যামেচারই 
থেকে গেলেন। তার বয়সন্ভি 
পাঠকেরা তাকে নাকচ করেছে। 


১৯৮হ 


আজকের বয়ঃসন্ধি পাঠক অনেক বেশি 
সচেতন, তথাকথিত ফেনিল উচস্থাসকে 
গ্রহণ করতে পারেন না। নারায়ণ 
বাবুর মধ্যবিত্তই হোক কী গ্রামীণ নর- 
নারীই হোক সব কিছুই মধ্যবিত্ত 
রোমান্টিক মানসিকতার ফসল। 
মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে লেখকের ভাদা- 
ভাসা ধারণাই সেখানে কাজ করেছে । 
মনোজ বহৃও একই রোমান্টিক 
লেখক বলেই সম্ভবত “বেঙ্গল পাবলি- 
সাধ’ সে কালে নারায়পবাবুর অধিকাংশ 
রচনারই প্রকাশক । তৎকালীন প্রগতি 
লেখকদের রমরম1 বাজার ব্যবসামী 
"মনোজ বন্থ চিনতে ভুল করেননি। 
ফলে বেঙ্গল পাবলিশার্সেই নারায়ণবাবুর 
আড্ডা ছিল নিয়মিত “পেট্রন” হিসেবে, 
.ব্ষাঁয়ান মনোজবাবু তার সঙ্গে । লক্ষ্য 
কর! যাবে নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রথমাবধি 
মধ্যবিত্ত জীবনঘনিষ্ঠ আশ্চর্য সব রচনা 
লিখলেও মনোজবাবুর কাছে তিনি 
তেমন আমল পান নি। নারায়ণবাবুও 
যে নরেন্্রনাথের রচনার খুব সমঝদার 
ছিলেন তাও নয়। | 


এমনকি. নবেন্দু ঘোষের মতো 
শক্তিশালী লেখকও নারায়ণবাবুর 
বয়ঃসদ্বিধী রচনার গ্ল্যামারের কাছে 
হেরে গেছেন। মনোজ বস্তু নবেন্দু 
ঘোষের ‘ডাক দিয়ে যাই”-এর প্রকাশক । 
আরো একটি ছুটি গল্পগ্রস্থও তিনি 
বের করেছিলেন। আমার বিবেচনায় 
‘ডাক দিয়ে যাই” বাংলা উপন্তাসের 
একটি দ্বিগ নির্দেশক হতে পারত | কিন্ত 
- দুঃখের বিষয়, এই উপন্তাসের উপযুক্ত 


প্রচার, তথা আন্দোলন পাঠকদের 


বা সমালোচকদের মধ্যে হতে পাঁরেনি। 
উপন্তাসটি বিষয় এবং. ভাঁষারীতিতে 
একেবারে অভিনব । stream of 
consciousness’ এই উপন্কাসে 
সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। দুঃখের 
বিষয় বেঙ্গল পাবলিশার্স ‘ডাক দ্বিয়ে যাই” 
এর মতে| উল্লেখযোগ্য উপন্তাসটি আর 
ছাপেন নি। 

.. প্রসঙ্গত; বেঙ্গল পাবলিশার্সের 
অন্ততম কর্ণধার মনোজ বহু শুধু 
সাহিত্যিকই নয়, তীর ব্যবসাক্ী প্রতিভা 
তারিফ করবার মতো। তখনে! 
'আনন্দবাক্জার গোষ্ঠীর’ পোষা লেখকরা 
প্রগতিশীল লেখক গোষ্ঠী--মানিক- 
নারারণ-নবেন্দু-স্থশীল-ননী ভৌমিকের 
কাছে স্নান! মনোজ বহু এই 
সুযোগে প্রগতিশীল নাম ভাড়িয়ে 
বাজার কব জ্রা করেছিলেদ । এবং 
সত্যিকার বামপন্থী লেখকদের 
সুপারিশ আদায় করে সোভিয়েত ও 
চীনে ভ্রমণ সেরে দেশে এসে ভ্রমণ- 


A 


কয়েকজন (নখক L আনুষগিক 


লেখা এই লক্ষণাক্রাস্ত! ফলত, 
বামপন্থী সচেতন পাঠকের কাছে 
নারায়ণবাবু আজ এক' বিশ্বত নাম। 
জীবনের সারবন্ত নাঁথাকলে শুধুমাত্র 
রঙিন বুদবুদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে 


. পারে ন।। সাহিত্যকে নিয়ে নারায়ণ- 


কাহিনী নিবে পয়সা কামাতেও কমর 
করেন নি। চীন-ভারত সীমাস্ত 
সংঘর্ষের মময় শোনা গিয়েছিল তিনি 
চীন ভ্রমণ্ণ কাহিনীটি পুড়িয়ে ফেলে- 
ছিলেন। অনুকূল রাজনৈতিক 
পরিবেশে বইটি আবার বাজারে ছাড়া 
হয়েছে। ১ 

আমাদের আজকের প্রসঙ্গ বামপন্থী 
মহলে সম্বর্ধিত- কয়েকজন লেখক। 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, 
স্থশীল জানা ও ননী ভৌমিক ৷ 

বলা . বাহুল্য সগ্ঘ-মার্কসবাদী- 
চেতনায় অভিষিক্ত মানিক বন্দ্যো- 
পাধ্যায় তাদের অগ্রগামী হলেও 
আমাদের আলোচ্য লেখকেরা যে 
মানিকবাবুর -রচনাঁদর্শকে গ্রহণ করেন 
নি সেটা আশ্চর্যের ব্যাপার । অথচ 
প্রগতি রচনার সেক]লে এবং আজ- 
কেরও আদর্শ লেখক মানিকবাবুই। 
তিনি সঠিকভাবে মার্কপীয় দর্শনকে 
গ্রহণ করেছিলেন, মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে 
চাষী-মধ্যবিভর-উচ্চবিত্বের 
দৃষ্টিকে উদ্ঘাটনই শুধু করেন নি. ছকে- 
বাধা যাল্ত্রিকতার উর্ধ্বে শিল্পসন্মত 
ক্ূপেও দিতে পেরেছিলেন | 'হারাণের 
নাতন্রামাই’ ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী” 
গীচার” প্রভৃতি অসংখ্য গল্পে তার 


“ স্বাক্ষর রয়েছে । জীবননিষ্ট) বস্তুবাদী 


দৃষ্টিকে তিনি কখনোই পরিহার করেন 
নি। বাস্তবতাবজিত রোমার্টিসিজমের 
ভূত কখনো তার কাধে চাপে নি-। 


মানিকবাবুর সঙ্গে তুলনা করে 


আমি আলোচ্য লেখকদের ওপর - 


কোনো কটাক্ষ করবার অভিলাষ 
রাখিনে । কারণ আমি হ্বীকীর করি, 
মানসিকতার প্রশ্নে কেউ রিয়ালিঠিক 
হতে পারেন, কেউ রোমান্টিক । এটা 
লেখকভেঘে হওয়াই সম্ভব । 

কিন্তু প্রশ্নটা এইখানেই, দৃষ্টিভঙ্গি 
যাই হোক বাস্তবজীবনফে সে স্পর্শ 
করেছে কিনা সেটাই বিবেচ্য। 
বাস্তবতা বলতে অংকিত চরিত্রের 
বাস্তবত1। কাৰ্যত তা হয়নি । লেখ- 
কের নিজস্ব মধ্যবিত্ত রোমাটিকতাই 
গল্পে জ্যোৎসসার মতো! ছড়িয়ে থাকে, 
কাহিনীর ' পাত্রপান্্ীর মনস্তাত্বিক 
ব্যাখ্যায় তা বাস্তব হয়ে ওঠে মা। 
আসলে, সন্দেহ হয়, মার্কসীয় দর্শন 
কিংবা! বাস্তবতাকে আদর্শার়িত করবার 


শিল্পীজনোচিত দীক্ষাই তাদের হয়নি |, 


ফলে ধর্তাই আগ্তবাক্য এবং প্রথা- 
বন্ধতাই রচনায় ভিড় করে ওঠে। 
একে আমরা ওপরচালাকি আখ্যা 
দিতে পারি। 

বিশেষ করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 


প্রেণীগত? . 


বাবু স্কার্ট করেছেন, এবং এই কৌশলের 
কারণেই শেষ দ্বিন পর্যস্ত তার লেখা 
বামপন্থী কী দক্ষিগ্পস্থী- সকলেই 
নিধিবাদে ছেপেছে। “পরিচয়ে”. কী 
গল্প লিখতে হবে নারায়ণবাবু বিলক্ষণ 
জানতেন যেমন জানতেন দেশ'এ কী 
গল্প দিতে হবে। একেই আমরা 
ফ্লার্টিংএর কায়দা বলতে পারি । 

এই নারায়ণবাবুই শেষপর্যস্ত মুক্ত- 
কচ্ছ হয়ে তার বামপন্থীপনার চৃড়াস্ত 
করেন চীন-ভারত সীমাস্ত সংঘর্ষের 
সময়' 'দেশ'-পত্রিকার রাজনৈতিক 
বদমতলবের শিকার হয়ে। 

নারায়ণবাবুর এই পরিণতিতে 
আমি আঘাত পাইনে। কারণ 
প্রগতিশীল মহলে তিনি ভিড়েছিলেন 
বটে, কিন্তু মার্কসবাদী চৈতন্তে তার 
উত্তরণ কোনো কালে হয়নি৷ মানিক- 
বাবুর বিশ্বাস এবং চারিত্র ভার কাছে 
আমি অন্তত আশা করিনে। নারায়ণ- 
বাবুর বিশ্বাস মালিকবাবুর মতে! খাটি 
হলে ‘দেশ’ ‘আনন্দবাজার’ তাকেও 
থারিজ করে দিত। 

নবেন্দু ঘোষ সুদূর পাটনা শহর 
থেকে এলেন কলকাতায্ন সাহিত্যজীবন 
শুরু করতে । পাটন! বিশ্বহিদ্ঠালয়ের 
ইংরাজির-এম এ। অনেকেই হয়তো 
জানে না পাটনা শহরে প্রথম জীবনে 
নৃত্যবিধ হিসাবে পরিচিত ছিলেন 
নবেন্দুবাবু। সাহিত্যে উৎসাহিত করেন 
র্যাভিকাল হিউমানিস্ট পাটনা থেকেই 
প্রকাশিত ‘প্রভাত’ সম্পাদক মণীন্্ 
সমান্বার। ‘ডাক দিয়ে যাই’ অন্ত 
নামে এই পত্রিকাতেই ধারাবাহিক 
প্রকাশিত হয়। 


নারায়ণবাবু এবং একতলায় নবেন্দু 
ঘোষ থাকতেন । বামপন্থী পত্রিকায় 
মানিকবাবুর সঙ্গে আরো তিন-চারজন 
লেখকের নাম যুক্ত হল। নারায়ণ- 
নবেন্দু-স্থশীল-ননী | 

নবেন্দু ঘোষ বাস্তববাদী লেখক এবং 
প্যাশানই তার রচনার প্রেরণা। তার 
অসংখ্য উজ্জল ছোটগল্প বাঙলা! 
সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবার যোগ্য । 
‘এই সীমান্তে গন্পগ্রন্থে তার বিশিষ্ট 
গল্পগুলি আছে। £ছিন্নমন্তা বাঙলা 
সাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ গল্প। স্ষণ- 


॥ নয় | 


জালে জর্জরিত মামলায় পরাজিত. এক 
২ছুঃস্থা কৃষকরমণীর আবহমান দলিল । 

কৌতুহলী পাঠক মৎসম্পাদিত 
পরশুরামের কুঠার’ গল্পসংকলনে এই 
অসাধারণ গল্পটির পরিচয় পেতে 
পারেন। দাংগার প্রেক্ষিতে লেখকের 
‘ফিয়ার্দ লেন’ বহ ভারতীয় ভাষায় 
অনৃদ্বিত। ডি এম লাইব্রেরিতে এই 
বইটি এখনো! পাওয়া ষায়।- 'প্রাস্তরের 
গান’, “আজব নগরের, কাহিনী’ 
লেখকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাম। 

যে কথ! বলছিলাম, নবেন্দু ঘোষ 
প্যাশনেট লেখক। প্যাশনেট দৃশ্য 
বর্ণনা কর€তে তার আর জুড়ি নেই। 
অথচ লেখার গুণে সে সব দৃপ্ত অশ্লীল 
হয়ে ওঠে না। 

ই্যাজেভি এই, নবেন্নুবাবু যে সময়ে 
সাহিত্যের হোল্টাইমার হতে গিয়ে- 
ছিলেন সে সময়ে লেখকদের লেখার 
বাঁধা রোজগার কিংবা অর্থপ্রাধি 
তেমন আকর্ষণীয় ছিল না। এদিকে 
সংসারের প্রয়োজন বাড়ছে । জেখক- 
জীবনের- অনিয়মিত উপার্জনে নবেন্দু 
বাবু হিমশিম থেতেন। অধ্যাপন। 
কিংবা অন্য “কোথাও বাধা চাকরি 
তিনি করেন নি। দুভিক্ষের সময় 
শ্তালকের সঙ্গে ধানচালের ব্যবসা! 
করবারও চেষ্টা করেছিলেন। বলা! 
বাহুল্য নবেন্দুবাবুর ব্যবশায়িক ধাত , 
ছিল না। 

উপায়াস্তর না দেখে একরকম 
হতাশ হয়ে তিনি চিত্রপরিচালক বিমল 
রায়ের ইউনিটের সঙ্গে বন্ধে পাড়ি 
দিলেন। শুনেছি চিত্রক্গগতে চিত্রনাট্য 
ইত্যাদির কাজ করে তিনি সচ্ছলতার 
মুখ দেখেছেন । আমাদের দুঃখ আমরা 
একজন শক্তিশালী লেখককে 
হারালাম । বাজারে তার শ্রেষ্ট গ্রন্থগুলি 
ছাপা নেই। হাল আমলের £পাঠকও 
বোধ করি তার নাম তুলে গেছেন । 
সিনেমা ও সাহিত্য দুটোকে তিনি 


_ একসঙ্গে রক্ষা করতে পারেন নি। 


আগেই বলেছি নারায়ণবাবু্র 
রোমার্টিকতা নবেন্দুবাবুর রচনায় 
কোথাও নেই। অথচ মানিকবাবুর 
মতো রিয়ালিট্টিকও তাঁকে বল! চলে 
না। র্যাঁডিকাল হিউম্যানিঞ্জম থেকে 
মার্কমবাধী দর্শনে তিনি অভিষিক্ত হতে 
পারেন নি। ফলে স্তাচারিলিজম 
কোথাও কো থা ও ডকুমেন্টারি 
জাতীয় হয়ে উঠেছে। লেখক 
জীবনের অভিমান থেকেই 
সম্ভবত নবেন্মুবাবুর কথাবার্তায় ইদ্বানীং 
ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্লান্তি লক্ষ্য করা ঘায়। 
হঠাৎ মনে পড়ল নবেন্দুবাবু একদা 
একটা গল্প “লিখেছিলেন মহাত্মাদীর 
প্রভাবে ডাকাঁতেরা তাঁর কাছে অস্ত 
নমর্পন করে চূড়ান্ত করেছে। এই 
গল্প ডাকাতদের আত্মসমর্পণ নয়, 
একজন বামপন্থী লেখকের ই গাদ্ধীজীর 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


রা 





ন্ট কোম্পানীর 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায়. 
' ন্ট কোম্পানীর নতুন পালা 


“কাগজের ফুল” বিষয়বস্ততে কোন 
অভিনবত্বের স্বাক্ষর না রাখলেও এমন 
কিছু সামাজিক সমস্তা ও অর্থনৈতিক 
সংকটের শিকারে মানবিক মূল্যবোধের 
অবক্ষয় প্রসংগ তুলে ধরে নিরস্তন : 
সত্যের জয় ঘোষণা করেছে যে, তার 
আবেদন আজও অস্বীকার করা 
চলেন! । আজও দেখি, এই হতভাগ্য 
সমাজ সংসারে কতশত নারী -পণ- 
প্রথার নৃশংস বলি হচ্ছে, আধিক 


বিপর্যয়ের মুখোমুখী হয়ে দুর্বল মুহূর্তে 


মামুয কত প্রলোঁডনের শিকার হয়ে 


আপন সংসারে সর্বনাশ, ডেকে আনে। 
চরম দুর্দিনেও সতী. নারী রিপথগামী 
্বামীর মঙ্গলাকাংখায় সদীইব্রত-_-এও 
তো দেখা ঘায়। আবার স্বামী কৃত- 
কর্মে অনুতপ্ত হয়েছে শেষে_ এও তো 
ছুল'ভ. দর্শন নয়। এইসব নাটকীয় 
সংঘাতে পূর্ণ “কাগজের ফুল” যাত্রার 
আসরকে যে' আজও সমাহিত করার 


ক্ষমতা রাখে, তারও হা 


পাওয়া গেল নট্রকোম্পানীর . 
গানে । হয়তো কোথাও টু 


' নাটকীয়তা ' প্রশ্ন পেয়েছে, কোথাও 


হয়তো বা! সমন্তার অতি সরলীকরণ 
করা হার ফি একথা শীকার না 
করে৷ উপায়ও, (নই যে, এই পুরুষ 


শাসিত ধনতাস্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী 


যে আজও. শুধু ভোগ্য:পণ্যমাত্র, এরং 


অর্থনীতির ভয়ংকর অভিশাপ যে 
আজও কত সংসারে. ভাঙন, ডেকে 
আনছে--তার নিতুল নির্দেশ পালাটি। 
দিতে চেয়েছে। এই প্রচেষ্টায়-ছলন৷ 


- নেই, আছে যা-তা কিছু আঁতিশধ্য- 


মাত্র! 


সত্যপ্রকাশ 'দঘত পালাটি রচন] 
করেছেন। নির্দেশনার দ্বাদিত্পাঁলন 


“কাগজের ফুল, 


রূপে; দেবগোপাল তেমন শ্বছদ্দ নন, 
মনে হোল, কিন্তু দ্রীপেন চট্টো- 
পাধ্যায়ের, অভিনয় নীলক চরিত্রটিকে 


প্রাণবন্ত করেছে। ভারতী, সিন্হার - 


'মায়ারাণী, ও উল্লেখের দাবী রাখে। 
স্থদ্য়ের মার, ভূমিকায় তারা দেবী, 
দাপটের সংগে অভিনয় করেছেন? 
খোকন বিশ্বাসের কণ্ঠসংগীত পালাঁটিতে 
এক বিশেষ মাত্রা যুক্ত করে ।,- *প্রি- 
শেষে বলি, 'কাগজের ফুল'_এই রূপক 
নামের অস্তরালে যে চরিত্রটি-তা স্ত্রী 
নয়, পুরুষ চরিত্র-স্বগাঙ্ক এবং সেই 
আলংকারিক প্রয়োগ কতটা! সংগতি: 
পূর্ণ, একটা প্রশ্ন থেকে যায়।-.- 


যাত্রা জগতে - 
এক নতুন ছল 
লোকরঙ্গ 


'গত্‌ ১৮ই জানুয়ারী এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে বিখ্যাত স্থরকার গোপাল 
মল্লিক তাঁর প্রতিষ্ঠিত: একটি নতুন 


' যাত্রাদলের নাম ঘোষণা করলেন-__ 


‘লোক রঙ্গ’! মঞ্চ ও, চলচ্চিত্রের 
সুখ্যাত অভিনেতা এবং খ্যাতিমান 
পালাকার-ও নির্দেশ্‌ক সমীর মজুমদার 


এই' নতুন দূলটির অন্ততম কর্মকর্তারপে _ 


্রানালেন তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসুচী কি, 
লক্ষ্যই বা কি আর কেনই ধা আর 
একটি নতুন ষাত্রাদল গড়া হ’ল। 
শীমভুমদার দীর্ঘকাল গ্র,গ থিয়েটারের 
'-সংগে যুক্ত থেকে যে অভিজ্ঞতা পেয়ে- 
ছেন, তাতে তিনি এই সিদ্ধান্তে 
এসেছেন যে, পেশাদারী দৃষ্টিভংগী 
ছাড়া এ শিল্পে টিকে থাকা অসম্ভব । 
মঞ্চ আর চলচ্চিত্র অপেক্ষা যাত্রা 


করেছেন শেখর গাঙ্গুলী । সহনশীল-£ অনেক বেশী মাহুষের কাছাকাছি 


তার চেয়ে হৃদয়াবেগের ওপর প্রাধান্য 
দিয়েছেন তিনি । সুরস্থট্টিতে মানবের 
মুখার্জী থামান. বজায় রেখেছেন । 
তাপস সেনের আলো-লামগরস্তপূর্ণ । 
পালাটি, অভিনয়গ্ডণে স্থসমৃদ্ধ। 
মমতাময়ী, চরিত্রে বেল! সরকারের 
সংবেদনশীল অভিনয় প্রথমেই উল্লেখ 


, করতে হয়। প্রথমপর্বে তার "অভিনয় 


যেমন প্রাপচঞ্চল, পরবর্তী অংশে তেমনি , 
আশ্চর্য অশ্রপজ্জল -কিন্ত সেখানেও 
শিল্পীর সংযম অভিব্যক্তি প্রকাশে 


মৰ্মস্পশী ব্যলনা কি করেছে। 


আসতে পারে, তাই তারা প্রথম 
পদক্ষেপে যাত্রা দিয়েই তাঁদের কর্মসুচী 
শুরু করতে চান--পরবর্তা পর্বে মঞ্চ ও 
চলচ্চিত্র-অন্তান্ত গণমাধ্যমের মধ্য 
দিয়ে তারা স্থস্থ শিল্পরুচির, চর্চ! 
_করবেন। চীৎপুর পাড়ায় যেমন 
অনেক দল আছে, তেমনি প্রতি 
' বছরই কিছু 'দলের বিলুপ্তও ঘটে-- 
সেখানে শূন্যস্থান পূরণের একটা 
প্রয়োজনীয়তা- দেখা দেয় যেমন, 
তেমনি অকালে দলের মৃত্যু কেন ঘটে 
তার বিশ্লেষণ করে সগৌরবে অস্তিত্ব 


- বজায় রাখার সংগ্রামে সামিল হবার 


গুরু দায়িত্বও এসে পড়ে। এ সম্পর্কে 
“লোকরঙ্গ, সচেতন থাকবে। এ দল 


কখনই তথাকথিত ষ্টার সিস্টেমকে 


প্রশ্রয় দেবে নাঁ-চরিক্র রপায়ণের 
প্রয়োজনে কখনো কোন লঙ্ধ প্রতিষ্ঠ 


* শিল্পীকে গ্রহণ করা যেতে পারে। 


দলের শিল্পী ও কলাকুশলী কর্মীদের 
মধ্যে. শ্রেণীভেদজনিত বৈষম্য দূর 
করার দিকেও তাদের লক্ষ্য থাকবে 
বলে জানা গেল৷ 

সমীর মজুমদার রচিত ও নির্দেশিত 
নতুন, পালা “জয় জগন্নাথ’ দিয়ে লোক- 


রঙ্গর জয়যাত্রা শুরু হবে। , পালার . 
বিষয়বস্ত সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত 


করলেন . শ্রমলুমদার-। , জগন্নাথ 
উৎ্কলবাসীর কাছে শুধু ধর্মীয় দেবতা 
নয়, আত্মিক শক্তির উৎ্দও-বটে । 


& একটি নামে সমগ্রজাতি এক্যবন্ধ ২, 


হয়ে কত শক্রর আক্রমণ প্রতিহত 


করেছে তারই প্রতিফলন থাকবে *. 


পালাটিতে। এ পালায় স্থুর দেবেন 
গোপাল মঞ্লিক। . দলের পরবর্তঁ 
পালার নাম 'রতুদীপ’। মাধুর্ষে ও 
আস্তরিকতায় সাংবাদিক মিলন সভাটি 


বার্থ ই প্রীতি ধন্য হয়ে উঠেছিল ।** " 


গত ২*শে জানুয়ারী লোকরঙ্গর 
। নতুন গর্দিঘরের উদ্বোধন হল সাড়ম্বরে । 


- সেদিন বহু শিল্পী, সাংবাদিক ও 


নায়কের উপস্থিতি _ অহুষ্ঠানটিকে 
যেমন সাঁফল্যমপ্ডিত করেছিল, তেমনি 
'সুসন্দ্িত বর্ণাঢ্য পরিবেশ তাকে 
আনন্দময় উৎসব মুখর করে তুলেছিল । 


দি উইংলেস মিটিজেনস 


প্রতিবন্ধীবর্ষে সিনে ক্লাব অফ 


ক্যালকাটার উদ্ভোগে নিম্মিত তথ্যচিত্র 
‘দি উইংলেস সিটিজেনস” একটি সম- 
যোপযোরী নিবেদন, সদ্দেহ নেই। 
একটি ফিল্ম ক্লাব তার বিভিন্নমুখী- 


কর্মস্থচীন্ষ মধ্যে বিশেষ .তাৎপর্সপূর্ণ চিন্ত 


তেমনি তারাও যে একটু যতন, মনো- 
যোগ ও সাহায্য, পেলে এই সমাজের 
বুকেই আর বোঝা হয়ে থাকেনা--সে 
চেত্নাঁও সঞ্চারিত করেছে। কয়েকটি 
ক্লোজআপ প্রশংসনীয় । কিন্ত শবগ্রহণ, 
ক্রটিপূর্ণ ৷ চিত্ৰনা্ট্যরচন! ও পরিচালনা, 
আলোক চিত্রগ্রহণ ও-সংগীত নির্দেশ- 
নার দায়িত্বে আছেন মানব ভৌমিক, 


অনীশ গুধ ও রাজা দাশগুধ। গত. 


২১শে ডিসেম্বর টাইগার সিনেমায় এই 
ছবিটির এক বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত 
হ্ঘ। i 
৬।তারত দক্ম্মী পিকচার্সের 
নতুন উদ্ভোগ 

একদা শ্রীভারত লক্ষী পিকচার্স 
বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে বিশেষ 
যোগ্যতার সংগে চিত্রগ্রযোজন। করে 
এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় রচন! করে। 
এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ_. ছিলেন 


\ 


দরপণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে জানুয়ারী ১৯৮ 


টেলিভিশন পিকচার ~ 


বাবুলাল চোখানি { তার মৃত্যুর পর 
ভারত লক্ষ্মীর চিত্রপ্রফোজন? স্তম্ভ হয়ে 
যায়। দীর্ঘকাল পর তার, পুত্র জগদীশ 
চোখানি গ্রভারত লক্ষ্মী পিকচার্সের 
ব্যানারে আবার নতুন উদ্যমে-- চিত্র-. 


প্রযোজনার পরিকল্পনা করেছেন। 


গত ৩১শে ডিসেম্বর গোক্িসদনে এক 
মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের ঘোষণায় ' আরও 
জান? গেল যে, ছবিটি বাংলায় নিমিত 
হবে , এবং বোদ্বের প্রতিষ্ঠিত চিত্র- 
পরিচালক ভৃষীকেখ মুখার্জী ছবিটি 
পরিচালনা করবেন । ছবির নামকরণ 
এখনও: হয়নি । অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন চন্দ্রাবতী দেবী, এস.-বি. গোপ, 
আর. কে. নায়ার ও হযীকেশ মুখার্জী 


'এই পৃথিবী’ ছ'বর শুটিৎ 

- তাপস ব্যানার্জী রচিত ও পরি- 
'চালিত ‘এই পৃথিবী? ছবির শুটিং 
সম্প্রতি শুরু হয়েছে । সমীর মুখার্জ 
ও তপন বেরা প্রযোজিত ,এস. টি. 
চিত্রের এই নি্মীয়মান ছবিতে চারজন 
স্থরকারের স্থর শোনা যাবে । অভিনয়ে 
আছেন ছায়। দেবী, পদ্মা দেবী, মৃণাল 
মুখা, অহ্ুপকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, 
রাজেনু তরফদার, গায়ত্রী মুখাজী, 
মধুমিতা সিংহ, রত্বা সিদ্ধান্ত, গীত! 
মিত্র প্রভৃতি শিল্পী। কঠ সংগীত 
শিল্পীরা হলেন মান্না দে, হেমস্ত মুখা্া, 
সন্ধ্যা] মুখার্জী, সাগর সেন ও বন 
সেনগুঞ। 


কলকাতা পুরমভার 


অফিদারদের নাট্যাভিনয় 


লক্ষ্য করা ধায়। পুরুষ ভূমিকায় 
খারা! কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাদের মধ্যে. 
সর্বশ্ী সুনীল 'সেনপুপ্ত, জীতেন্্র চট্টো- 
পাধ্যায়, বিমল রায়, অচিস্ত্য সরকার, 
বিপ্লব ভট্টাচার্য ও রবি দাঁশশর্মার নাম 
বিশেষভাবে, উল্লেখযোগ্য । ১ মহিলা 
শিল্পীদের মধ্যে ছবি রায়চৌধুরী ও 
রেখা স্বস্থ দুটি সম্পূর্ন বিপর্লীত ধরনের - 
চরিত্রে _সার্থকভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করতে সক্ষম হয়েছেন। রু$সঙ্গীত, 
মঞ্চমন্দরা প্রভাত 'দন্যান্ত বিষয়েও 
নাটকটি শ্রেট তগ «াঁৎ। রাখে। 
অনুষ্ঠানে প্রধান অভিধি ও সভা-. 


পতি হিসৈবে উপস্থিত ছিলেন যথা- 


ক্রমে পৌরমন্ত্রী পরীগ্রশান্ত শূর এবং 
কেন্দ্রীয় পৌর উপদেষ্টামগুলীর সভা- 
পতি শ্রীবারীন্কুমার চট্টোপাধ্যায়। 
অনুষ্ঠানে ' উদ্ধোধনী সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন শ্রীমতী কফ সরকার | 


| 


টিউব প্রকষ্প 


দেশে টেলিভিশন পিকচার-চিউবের 
অভার দূরীকরণের সংকল্প নিয়ে 
ভারতের বৃহত্তম “টেলিভিশন পিকচার 
টিউব প্রকল্প” বর্তমানে রাজস্থানে 
নিমীয়মান। এই প্রকল্প বরে পাচ 
লক্ষাধিক পিকচার-টিউব উৎপাদনে 
সক্ষম হবে। ফলে ভবিষ্যতে আর 


‘বৈদেশিক পিকচার-টিউব এদেশে আম- 


দানি করার প্রয়োজন হবে না। বরং 
ভারতবর্ষ থেকেই বাইরের অনেক 
উন্নতিকামী, দেশেও পিকচার-টিউব 
রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের 
স্থযোগ পাওয়া ফাবে। প্রকল্পের দা 
এবং সর্বোন্থত রূপদান সম্পর্কে পর্যা- 
লোচনা করার জন্ত কারিগরি উপদেষ্টা 
এবং বিশিষ্ট ভেকুয়াম টেকনোলজিষ্ট 
শ্রীরধীর ব্যানার সম্প্রতি জাপান, 
তাইওয়ান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে 
গেছেন। ভারতবর্ষে পিকচার-টিউব 
সংক্রান্ত যন্ত্রাদি নির্মাণের ভূমিকায় 
শীব্যানাজ্ীর অবদান বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি ফিরে এলে প্রকল্প 


অচিরেই চালু, হবে। ed 


_ রাজহারায় পুলিশের 


লাঠিচালনা | 

মন্ত্রীকে জনতার হাত থেকে 
উদ্ধার করতে পুলিশ রাজহারায় লাঠি 
চালায় । ফলে ৮ জন. জখর্ম হয়৷ 
২ জন্‌ পুলিশ ইটের জাঘাত পায়), ,. 

রাজহার],নিউ মার্কেটের গুধচকে 
রহ চাঙ এবং এক জনতা মধ্য- 
থ্রদ্রশর শিল্পমন্ত্রী ঝুমুকলাল ভেদি- 
যাকে ঘেরাও করে গত ১ই. 
জাচুয়ারী। ভেদিয়া রাজহারা গুরত্বারে . 
এক কুদ্ধদ্বার সভা! সেরে ফিরছিলেন J. 
জনতা তাকে গড়ি থেকে বার. করার 
চেষ্টা করে। ভেদিফ্া স্থানীয়. জন- 
সাধারপকে, ঘে নিগ্ছল প্রতিশ্রুতি 


দিয্েছিলেন, জনতা তার বিরুদ্ধে 


জোগান দ্েয়।; । 
'রাজহারায় একটি হাসপাতাল 
এবং আদিবামী। হোষ্টেল নির্মাণের জন্ত 
ছিলেন। ভিত্তিপ্রস্তর সরিয়ে ফেল! 
হলেও এখনও -কার্জ শুরু হয়নি ৷ 
তাছাড়া তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 
যে ক্ষমতায় এলে রাজহারণ নেষিচা় 
জৈন কল্যাণ কলেজকে সরকারী 
শ্বীকৃতি দেবেন, কিন্ত এ কাজ হয়নি । 
তাহি জনসাধারণ বিক্ষুক্। 


দ্রপণি॥ শুক্রবার ২৯শে জামুয়ারী, ১৯৮২ 


“কয়েকজন যং, 


৯ম পৃষ্ঠার পর 
কাছে আত্মসমপর্ণ । লেখক 'সচেতন 
হলে এই জাতীয় গল্প লিখতেন না। 
নাকি আমাদের কমিউনিসী নেতাদের 
মহাত্মার প্রতি ষে দুর্মর দুর্বলতা, তারি" 
প্রকাশ স্থকাস্ত ভট্টাচার্যের কাঁৰ্যোচছসি 
গান্ধীজীর প্রতি’! 
পুনরায় সাহিত্য-প্রসঙ্গে রিয়ালিজম 
এবং রোমার্টিসিজম 'বিচার দুটি এসে 
পড়ছে। আমার বিবেচনায় দুটোর 
মধ্যে ভাশুর-ভাব্র বৌ সম্পর্ক নেই। 
বাস্তবতাও কেমন রোমান্টিক -হতে 
পারে ভার উদ্ধারণ ম্যাকপিম গোক্ধির 
“চেলকাশ" ‘ছাব্বিশব্জন পুরুষ ও একটি 
সয়ে’ শীর্ষক গল্পগুলো । অথচ বাস্তব- 
বোধ কোথাও লংঘিত হয়নি, চরিত্রগুলি 
শ্রেণীদৃ্টিতে হাদ্দির হয়েছে । আসলে 
, গোঁকি রিয়ালিজমকে 'আইভিয়ালাইজ 
করেছেন, যার প্রিয় নাম 'রেভলিউ- 
শনারি রোমার্টিসিজম' । একই বিচারে 
ন্বেন্দুবাবুর অনেক গল্প এই পর্যায়ে 
উন্নীত হয়েছে গোঁকির মতো! সচেতন 


না হলেও । অথচ নারায়ণবাবুর মতো 


‘টাইপ’ চরিত্র হয়ে ওঠেনি । ' 

“হুশীল জানার সাহিত্যজীবনের 
সঙ্গে তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি কমিউ- 

সনি পার্টির সক্রিয় সদস্যও ছিলেন। 


" স্বীর্থ গ্রামঙ্ জীবনের অভিজ্ঞতা তার. 


কৃষকজীবনের গল্পগুলিতে একটি 
বিশ্বানষোগ্য রূপ অ.নয়ন করেছে। 
রেলওয়ে ' শ্রমিকদের, জীবনের সঙ্গেও 
তার পরিচিতি -ছিল। স্বস্তির সঙ্গে 
লক্ষ্য 'করণ যায় রাজনৈতিক ব্যস্ততা 
তার শিল্পি ধর্মিতাকে কোথাও ক্ষ 
“ঝরেমি। ফলে রাজনৈতিক কর্মীর 


তথাকথিত প্রথাবন্ধতা তার রচনাকে - 


যান্ত্রিক করে তোলেনি। স্থুশীলবাবুর 
শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি ‘শেওল!’ বা! 'পদচিছ' 
গল্পে আছে। উপন্তাসও কিছু লিখলেও 
 ক্ষকজীবনের গল্পগুলিভেই তাঁর 
স্বাচছিন্ত্য অনায়াদ'। লেখকের সীমা- 
ব্দ্ধতাও ‘উল্লেখ করার প্রয়োজন। 
সেট! হচ্ছে চাষীজীবনের প্রচুর অতি- 
' জত! সত্বেও তাদের মনস্তাত্বিক দিক- 
গুলি যদি তিনি আরো পরিষ্ফুট 
করতেন তাহলে চরিত্রগুলো সম্পূর্ণ 
হয়ে ওঠবার স্থযোগ পেত। তাঁদের 
নাহসিকতার সঙ্গে তাদের দুর্বলতা, 


কাম, -পাপবোধ, চতুরতা ইত্যাদি, 


বিশেষত্ব গহষোগে তুলে ধরতে পারলে 
একটা মানুষের সামুগ্রিক চেহারা 
বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এমন কি 


* তাদের পেটিবুর্জোয়াস্থলভ মনোবৃত্তি 


"তো একান্ত বাস্তব, যদি না রাজনৈতিক 


অনুশীলনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 

“তাঁরা না আসে। 
স্থশীলবারু আজকাল আর লেখেন 

না অবশ্য লেখকের লেখা এবং না- 


লেখার সম্স্কাটা তার নিজ্ব্ব। 


" শরষ্টাকে 
“যে ভিনি লেখা ছেড়ে দিয়েছেন সেটা; 
ছুঃখের হলেও সাহিত্যের , সংসারে 


ননী ভৌমিক 'ধানকানা গল্প 
সংকলনের দ্বার! সেকালে বহু উচ্চারিত 
নাম। দীর্ঘকাল কৃষক আন্দোলনের 
সঙ্গে তিনি শারীরিকভাবে যুক্ত 
ছিলেন। কষ ক জীবনের পরিবেশ, 
আঞ্চলিক ভাষা এবং কখনো কখনো 
মানসিকতা প্রয়োগ করে তিনি” কৃত- 
কার্য হয়েছেন। 'ধানকানা” কৃষক 


‘জীবনের ব্যালগাড়। ,কষকের ধানের 


জনা আস্তরিক তৃষ্ণার মতে! রিষয় 
লেখকের মুনশীয়ানায় আবস্ট্রা্ট চিত্রের 
আদল পেয়েছে। একটিমাত্র, গল্পের 
জন্যঈ ননীবাবু প্রগতিশীল পাঠকয়হলে 
অমর হয়ে থাকবেন! 

পরবর্তীকালে জীবিকার তাড়নায় 
তিনি সোভিয়েটে চাকরি নিয়েছেন, 
কিন্তু * লেখক ননীবাবুর উত্তরণ 
আর ঘটল না। বরং বিদেশ. থেকে 
তার সামান্য যে-ছু একটা গল্প 
আমরা পেয়েছি তা ধানকানারঃ 
মানায় না। ইদানীং 


তার “্ধানকানা খ্যাতিকে অক্লান 


রাখবে। তথাপি সমালোচনা স্তরে 


শ্বীকার করা প্রয়োজন সাধারণত 
প্রগতিশীল রচনার যে যাস্ত্রিকতা, 
ননীবাবু. তা. পরিহার করতে পাঁরেন 
নি! কৃষকজীবনের .: মনস্তত্বনির্তর 
বাস্তবত1 তার রচনাম্ তেমন করে 


‘ধরা পড়ে না। দার্শনি-ক তারও 


অভাব। 
উপসংহারে বলার প্রয়োজন প্রগতি- 


; ঈল গল্পের আদর্শ ইওয়ী উচিত মানিক 


বন্দ্যোপাধ্যায় | তরুণের! তাঁর দৈখানে। 
পথে এগোলেই সাকার: প্রগতি 
রচনার সার্থক বিকাশ ঘটবে ॥.. 
“স্বাধীন বিচার 
বচবস্তার কবর 

বার কাউন্সিল অফ ইতডিয়ার 
চেয়্যারম্যান রঞ্জিত মহাস্তি সম্প্রতি 
এক বিবৃতিতে বলেছেন যে 
বিচারপতি বদলী সংক্রান্ত সুপ্রীম 
কোর্টের সাশ্রতিক রায়ে স্বাধীন 
বিচার ব্যবস্থাকে কবর দেওয়া হয়েছে । 
এই রায়ের পর শার্শকদলের অনুগত 
বিচারপতিদের সংখ্যাই আশঙ্কাজনক 
ভাবে বেড়ে ঘাবে। দিলী হাইকোর্টের 
প্রধান, বিচারপতি প্রকাশ নারাক্সপের 
বেন্্ীয় আইনমন্ত্রী শিবশঙ্করকে লেখ। 
গোপন চিঠি বিচারব্যবস্থার .সম্মান 
পন করেছে। গণতন্ত্রের স্বার্থে 
বিচারব্যবস্থাক় স্বাধীনতা খর্বের প্রতি- 
বাদে দেশের ক্বনসাধারণ ও. বিশেষ 
করে আইনজীবীদবেরকে এক্য বন্ধ 
হওয়ার জন্ত শ্রীমহাস্তি অনুরোধ 
করেছেন। 


আ্াকাশবাণী ও টিভিতে ন্নিথ্যা প্রচার 


গত ১৯শে জানুয়ারী বাংল! বন্ধ 
এবং. ভার আগের কয়েক দিনের 
বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে-কয়েকটি 
কথা লিখছি। আমরা জানি বা 
আশা! করি - গণতান্ত্রিক দেশে রেডিও, 
টি, ভি, পত্রিক!- প্রভৃতি প্রচার 
মাধ্যমের একটা! নিরপেক্ষ চরিত্র থাকে 
কিন্তু এ কয়েক দিন আমর দেখলাম 
রেডিওর পক্ষপাতিত্বলক প্রচার 
সংবাদ প্রিবেশন । 

আমরা জানি রেডিও, টি, ভি, 
জনসংযোগ ও জনশিক্ষার একটি মাধ্যম, 
এই জন্শিক্ষার মাধ্যম দিয়েই যদি 
এরকম মিথ্য! প্রচার হয় তবে জনগণ 
কি সত্যবাদী হবেন? সত্য চাপা 
থাকে না শত মিথ্যার প্রচার সত্বেও । 


মার্কসের বিজ্ঞান অবশ্য এই কথাই 
বলে ঘে রাষ্ট্র, প্রচার মাধ্যম, সংস্কৃতি, 
সাহিত্য সবই. শোষক শ্রেণী ব্যবহার 
করে এবং এরাও তাদের (শোক 
শ্রেণীর ) স্বার্থে কাজ করে.। 

বন্ধের আগের দিন সারা দিন- 
রাত অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখাজ্ার বক্তব্য, 
হাইকোর্টের রায় ও নানা বন্ধ বিরোধী 
প্রচার করা হুল.। বন্ধের বিপক্ষেই 
বেশী শ্রমিক সংগঠন, পক্ষে ' মাত্র 


' কয়েকটি এটাই প্রচার করা হল। 


রাতে একবার রেডিও খুলে শুনতে 
পাই বন্ধের মতামত। প্রথম জন 


॥ এগারো ৷ 
বন্ধের বিরুদ্ধে ব ল ছে ন, ভাবলাম 
দ্বিতীয় জন পক্ষে বলবেন, যেহেতু ' 
মতামত । দ্বিতীয় জনও বিপক্ষে, _ 
তৃতীয়ও তাই । চতুর্থ, পঞ্চম সবই 
বিপক্ষে । প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গে সব লোকই 
কি বন্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন? পক্ষে 
কি কেউ ছিলেন ন11 বন্ধের দিন 
প্রচার ১ বন্ধ সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অনেক 
জায়গায় নাকি কারখানায় উৎপাদন 
অন্য দিনের তুলনায় বেশী হয়েছে। 
তা উৎপাদন যদি বেশীই হয় যেটা 
শ্রীমতী গান্ধীর সরকার এবং আমরা 


সবাই চাই তবে রোজই বন্ধ হোক 
না কেন আর উৎপাদন বাড়ক। 
তবে ওর! বন্ধ বা ধর্মঘট ভাঙার সব 
রকম চেষ্টা করলেন কেন? 

কালিদাস মালী 


প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় 


শোজাকথায় 

২য় পৃষ্ঠার পর 

মধ্যেই-জল জল করছে, অন্য কোথাও 
খুজে বেড়াতে হয় না।, কাংল? 
,দৈনিকঞ্জলির পাঠকের!- অনেকেই 
এ 'জবাব্গুলি জানেন, তবে জবাব 


দিতে পারেন না । কেননা, সংগঠিত 


সমন্তার জবাব সংগঠিত উপায়েই দিতে 
হয় এবং তাহলে চাই জবাবী নেতৃত্ব, 
যা৷ আজে! শক্তিশালী হয়ে গড়ে 
7 শিক্ষা-স্ত্কতির জগতে 
প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বিচ্ছিন্- 
ভাবে অবশ্তই গড়ে উঠছে কিন্ত সুস্পষ্ট 
নেতৃত্ব গড়ে তুলতে এখনো সাংগঠনিক 
স্তরে অনেক কিছুই করণীয় রয়ে 
গেছ), প্রতিক্রিয়া আসলে কোন 
যা নয়, কিন্ত প্রতিক্রিয়াকে 
পরাভূত করার জন্য প্রগতির শক্তি 
অর্জনে ব্যর্থঘতাই প্রকৃত ট্র্যান্বেডী। 
অধ, দ্বান্বিক বন্তবাীরা সমস্তরূপ 
প্রতিক্রিয়ার চাইতে বহু উন্নত শক্তি 
ও: সংন্কৃতি-অধিকারী, অতএব এ 
শিবিরে র্যা জে ডী.র স্থান নেই। 


সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার ঘৌড় আমাদের ' 


জানা আছে, অভীতের ভূতের 
খেউড়নাচ. শত লক্ষ ধিক্কারের তলায় 
অচিরেই তলিয়ে ঘাথে। সেদিন 
‘সবাই কহিবে কথা, ওরাই শুধু রহিবে 
নিরুত্তর’। 


- শৈশবে হন্দিয়া গান্ধী নাকি একট! 
“মাঙ্কি ব্রিগেড’ পরিচালনা করতেন 
তবে বয়সে তিনি ঘষে একটি ‘ডাঙ্কি 
(d০nkey ) ব্ৰিগেড’-এর সর্বাধি- 
নায়িকা হয়ে উঠেছেন, তাতে সন্দেহ 
করার কিছু নেই। তবে এ বিষয়ে 
একট! কিন্তু দেখা দিয়েছে . মহারাষ্রীয়- 
রঙ্গমঞ্চে। রোস্বাই হাইকোর্টের একটি 
কাপড় খেয়ে আস্ত লে জী ছিটকে 
পড়লেও নরোস্তমে- লবীকার্য, শুরু 


" করে দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রীয় শুয়ারের 


খোয়াড়ে বিশাল বরাহবাহিনীর 
প্রত্যক্ষ সমর্থন সংগ্রহ করে আস্তলেজী 
খোদ মহান নেত্রীকেই পাকে প্রকারে 
চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসেছেন। উভয়েই 


পরম সেয়ান1। উভয়েই নিপুণ হাতে 


চাল চালিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে 


যাচ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধীর নিকট ' 


আস্তলের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। 
আন্ধলের চুন-কালিমাথা ইমেজের 
সঙ্গে মাখামাখি করে, তিনি তীর 
'স্থরগ্িত ইমেজ্টাকে . তো আর 
কালিমালিপ্ত হতে দিতে পারেন না। 
তাছাড়া তথাকার প্রাদেশিক নেতৃত্বের 
ব্যাপারে কিছুটা. হাত চালাতে 


, না পাঁরলে মহারাষ্ট্রে আগামীতে ই. 


কংগ্রেসের ভরাডুবির সন্ভারন]. 
এদিকে আন্তলে শিবিরও একটানা! 
প্রস্ততি ও প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, 
দি্লীতে বোষ্বাই-এ ম্যাহভারিং-ও 
চলছে। সর্বশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী 


,আস্ধলে বকলমে একটা প্রশ্সি-সরকার 
+ চান, অতঃপর আপীল শেষে বেকস্থ্র 


প্রবীর দত্ত ভৃত্য! 
পুনিশ গাক্ষীছের 


০১৯৭৪ সালের ২* জুলাই কার্জন 


প্রবীরের মা রাণু দত্ত সাহসের সন্ধে 


পুলিশের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের 
করেম। বর্তমান ব্যবস্থার সহজাত 
অন্ধায়ী খুনী পুলিশ বিচার 
ব্যবস্থার দ্বারা আইনের ফ্াকফোকব্ের 
স্থযোগে প্রথম পর্যায়ে রেহাই পেয়েছে । 
বর্তমানে মালাটি আবার 'উঠেছে। 
এদিকে পুলিশ অফিসাররা সাক্ষীদের 
ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। এমনকি 
মহামান্য হুজুরের সামনে এক্সলাসে ঢুকে 
পুলিশ সাক্ষীদের সম্্স্ত করতে 
চেয়েছে। 

. ওদিকে ভবানীপুরে রাণু দত্তর 
বাড়ির অন্ততম সহযোগী ভাড়াটে 
রাণু দেবীকে হেনস্থা করতে চাইছে 
কিছুদিন আগে তার বাড়িতে এ 


খালাস পেয়ে সগৌরবে স্বনামে রাজ্য 
শাসনের ভরসা রাখেন। দৃপ্তটি 
আপাততঃ মন্দ জমে নি, কিন্ত 
আন্ধলের ‘এদ্বিশান’ এতেও ক্ষান্ত 
হতে পারে না। আন্তলে বলেন 
“অবশ্টুই আমি ভারতের রাষ্ট্রপতি 
হবো।-_বুড়োধাড়ি গুলো আর ক’দিনই 
বা আছে, আর ইন্দিরা কংগ্রেসে 'অন্ত - 
লোকই বা! থাকছেটা আর “কে?” 
(“অরগ্যানাইজারঃ ) | 
তাহলেও. শ্রীমতী গান্ধীর ভাৰী 
ব্রিগের্ড আজে! বেশ চলছে, যথা: 
“মাতামহ জওহরলাল নেহরু 


“ দারানীবনেও ঘা! করতে পারেন নি, 


রাজীব গান্ধী এ বয়সেই সে কৃতিত্বের 
অধিকারী হতে পেরেছে”- কেন্রীয় 
অর্থমন্ত্রী ভ্ীভেক্কটরমণ ( ইণ্ডিয়া টুডে ১) 
{ “্্রমতী ইন্দিরা গা্ী কোন 
মানবী নন, তিনি দেবী) আমাদের 
উচিত হবে তার পৃজার্চন! করা 
উত্তরপ্রদেশের রাঁজপাল শ্রসি পিএন 
“সিং ( ইণ্ডিয়া টুডে )। * 


মামলায় 3 
ভয় দেখাচ্ছে. 


বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, বিশিষ্ট আইনজীবী 
অরুণপ্রকাশ চ্যাটাজা ও বিশিষ্ট ট্রেড 
ইউনিয়ন নেত! অবরিন্দ চা 
প্রবীর দ্বত্তের হত্যাকারীর ' 

জন্ত সচেষ্ট ছিলেন হী 


্বার্ধান্বেফী মহল থেকে এদের বিরুদ্ধে 


' কুৎসা রটনা ক্রা হয়েছে, উড়ো 


ফোনে হুমকী দেওয়া! হয়েছে, এমনকি 
একটি অতি অল্প প্রচারিত পাক্ষিক - 
পত্রিকায় অরবিন্ববাবুর মতো জনপ্রিয় 


নেভার বিরুদ্ধে অশালীন মস্তব্যও করা 


হয়েছে। পর্ষবেক্ষকরা মনে করেনঃ 
হত্যার মামলাটি নাকচ করার 
উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিতভাবে এইসব কাজ 


করা হচ্ছে। 


/ 
- 


কা, No.. WB/CC-32 


: 


i! 


৫ 


~ 


‘ Plione 2 24-4232 


- হাওড়ার গি ণি এস নেতাদের আরো কাহিনী 


দর্পণে হাওড়া. জেলার সিপি এম 
নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে প্রকাশিত সংবাদে 
দলীয় নেতাদের মানে প্রচণ্ড আঘাত- 
। লেগেছে” এ সম্পর্কে তাঁরা বিভিন্ন . 
স্থানে নানারকম' কথা বলে বেড়াচ্ছেন। 
প্রকাশিত সংবাদের বিরুদ্ধে নেতৃবৃন্দের 


'অরাদরি কোনও জবাব নেই। ধারা না করে দর্পণের বিরুদ্ধে শুধু শুধু প্রচুর টাকা গণ্ডগোল হওয়ার ফলে. 


জিআসা করতে যাচ্ছেন তাদের 
,কপালে জুটছে অকথ্য গালিগালাজ 

নয়তো প্রহার । এ র্যাপাররে বিস্তারিত 
১ তথ্য গত সংখ্যাতেই লেখা হয়েছে। 
সম্ভবত প্রকাশিত .সংবার্দের বিরুদ্ধে 
প্রবল: জনমত “মোকাবিলায় দলের 
জেলা সম্পাদক বৃদ্ধ ,নরেশবাবু এক 
বিবৃতি গণ্শক্তিতে ছেড়েছেন ।' : ৬শে 





মি তথ্য উপস্থাপিত 
করতে পারেন নি শুধু বলেছেন 
দর্পণ অসত্য তথ্য পরিবেশন করে 
জ্নগণকে বিভ্রান্ত করছেন। 'হাওড়া 
পৌরসভার : সভাপতি আলোকদূত 
দীশও কোনও নির্িষ্ট তথ্য উপস্থাপন! 


বিযোদগার করেছেন। এ সম্পর্কে : 
তাঁদের গৃহীত এক প্রস্তাব দর্পণের 
কাছেও তারা প্রেরণ করেছেন । যা 
হোক এই দুই “সৎ ও নিষ্ঠাবান’? 
নেতা সম্পর্কে ও তাদের বক্তব্য সম্পর্কে 
দর্পণ তার জবাব আগামী সংখ্যায় ঠিক- 
ঠাক ভাবেই দেবে। শুধু এই সংখ্যায় 
আরও ছু একটি কণ্ধা বলছি । নরেশ- 


এ 


রি না নী জলপথ এরি 
সমবায় সমিতিতে দিলীপ রায়চৌধুরীর 


ভাইয়ের চাকুরী হয়েছে। _দিলীপবাবু 
শিবপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের 
কনজিউমার্স শপের ক্যাসিয়ার ছিলেন। 
বিগত নির্বাচনের - আগে এই শপের 


শেষপর্বস্ত'দোকানটি উঠে যায়। এসব 
ঘটনার মদতদার, ছিলেন কংগ্রেসী 
শঙ্কর গু । 


জমানায় নরেশবাবু, দীপকবাবু, প্রলয়- 
বাবু প্রমুখের ভক্ত হয়ে. ওঠেন। 
ৈতন্তের প্রেম নিয়ে এর! এককালের 
[বহু বিতক্িত দিলীপবাবুকে কোলে 
টেনে নেন। নীট ফল দিলীপবাবুর 


জানুয়ারী প্রকাশিত, এই নিৰৃতিতে বাবুর তই , “মপপ্রচার” বলে প্রমোশন । কিছুদিনের মধ্যেই, 
নরেশবাবু দর্পশের বিরুদ্ধে একহাত ' চীৎকার -করুন না তারা অস্বীকার তিনি হয়ে উঠলেন বি এম 
নিয়েছেন । দর্পণের “ বিরুদ্ধে রলতে করুন খবরগুলি তৃয়া কিংবাঁঅসত্য। ' পি ইউর জেলা সম্পাদক। 
] a / - | 
এ] 47 | | 
্ i | । ৃ 
র্‌ 
| 4: 
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সম্পাদক কর দীপালী প্রেল, ১২৩/১৯ চা তা রো কলিকাত-*' খেকে সুমিত এল দি লয় লে, কলিকা ১০ থেকে কালি 


ন্যায়ের ভিত্তিতে এমন এক সমাজ. বাবস্থা a: aR 
| গড়ে তোলার জন্য. আমাদের চেষ্টা করতে হবে, . 
{| যা একমুখী লক্ষ্য নিয়ে কঠোর পরিশ্রম ও . - 
(রখ আধ প্রতিষ্ঠা করা সব 
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সম্পাদক--হীরেন বসু .. 


1 fk চর 


৭৭ রয়েছে || 


কংগ্রেসী সরকার" চলে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিলীপবাবু বাম- 


* দ্বাশগুধ্যের । 


, হয়েছে । 


কিনলেন । 


ক 
ন 


অতএব এমন জেলা সম্পাদকের 'ভাই-_ 


ফের চাকরী হবে এতে আশ্চর্য হওয়ার 
কিছুনেই। শুধু তাই নয়, দিলীপ" 
বাবুর যদ্ূতে ও নরেশবাবুর সহযোগি- 


তায় মায়াপুরী সিনেমা হলের, 


ক্যার্টিনের ' ম্যানেজার লক্ষীকাস্ত 
হারার ছেলেরও চাকুরী : হয়েছে 
হুযালী নদী জলপধ পরিবহন সমবায় 
সমিতিতে 1 
বা বাহুল্য এই 
“গণপনার” জন্ত দলের কর্মীদের কম 
হেনস্থা হতে হয় নি। 

প্রাণী মুখাজি চাকুরী পেয়েছেন 
ব্যাটরা ' কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে । 
কারণ? ' ওনার নাকি এখন প্রেম 


চলেছে সি. পি এম দলের “শিবপুর 


ব্রাঞ্চের দায়িত্বে রয়েছেন যিনি সেই 
তরুণ_দেবনাথের সঙ্গে । তরুণ্বাবু 


.পার্টও করেন। সঙ্গে করেন লোহা- 


লক্করের  ব্যবস!। নরে 
 স্থপারিশেই নাকি পদ্মরাদীর চাকরীটি, 


, হয়। ' এই ন্রেশবাবুর তদ্বিরেই চাকুরী 


হয় 'নরেশবাবুরই ভাইপো অসিত 
এই আমলে তার 
চাকুরীই শুধু হয় নি প্রমোশনও 
এবং এই প্রমোশন নিয়ে ' 
হাওড়া পৌরসভার আদায় বিভাগে 
কর্মী বিক্ষোভ এখন'চরমে | 

" তন্ধজে চাকুরী তয়েছে বিউটি- 
রাশীদের | . বিউটির -পরিবারে কেউই 


‘ফেট ব্যাঙ্কে নীতির ঢল 


১ম পৃষ্ঠার পর 


একজন সক্রিয় পার্টি সঘন্ত । 
পুত্রের অনেক - 


",থোলস আগামী :সংখ্যায় খুলে দেয়ার 


“. Price 60 Paige 
কোনদিন - পার্টির ধারে . কাছেও. 
ঘেঁষেন নি। দলের ৷ চাদা “আদায়ের 
নামে হঠাৎ এই বিউটি দীপক দাশ- 
গুপ্তের কাছাকাছি আসে. এরপরের 
ঘটনা সীমান্তই। তা হলে স্থপারিঠা 
ও ষ্ধারীতি চাকুরী” টি 1 

বিশ্বনাথ ঘোষ হাওড়া জেলার 
জলপথ 
পরিবহন সমিতি গঠনের নেপথ্যে এর 
দাম কম লয়) কিন্তু এ পর্যন্তই । 
নরেশবাবু,, ' দীপকবাবুরা পদ্যরাণী 
বিউটিরাণীদের চাকুরী দিলেও বিশ্ব- 
নাথবাবুর পরিবারের কারও চাকুরী 
এযাবৎ হয় নি। চাকুরী দেবার ক্ষেত্রে 
নরেশবাবু,  দীপকবাবু, প্রলয়বাবুর 
কোন নীতি গ্রহণ _ করেছেন তা 
কাকুরই জানা 'নেই। কার্যত: দেখা 
যাচ্ছে--হাওড়া জেলার সি পি এষ 
নেতৃত্ব পদ্মরাণী, বিউটিদের- নিছে 
আর জানবাবুর মত ব্যবসায়ীদেয় নিয়ে 
যত মাথা ঘাষিয়েছেন কংগ্রেসী 
আমলে নির্যাতিতদের নিয়ে ততটা 
মাথাঘামানোর সময় তার। পান নি। 


₹ - দর্পন এসব প্রকাশ করছে বলেই 


জেলা নেতৃত্বের এত: গাত্রদাহ । তবে 
দর্পণের পক্ষ থেকে" এই “সাচ্চা 
কমিউনিস্ট” নেতাদের ওপরকার "লাল 


ব্যবস্থা থাকছে। রা 
F 


স্বপক্ষে যারা লড়ছেন, ওকাঙ্ঠুতি EA তাদের যধ্যে শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী, 


_ ঞ্রঞভি এম (ঞ্যাভভানসেস), বর্ধমান রিজিওনাল অফিস এবং সোমনাথ ভট্টাচা 


এযাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার (ধ্যাডভানসেস) ক্যালকাটা রিজিয়ুন অন্ততম । 
বিনয় রায়চৌধুরী ঘটালে থাকাকালীন চরম ছনতির দায়ে প্রকান্ড * 


, বাজারে-জঘন্তভাবে (উল্লেখ করতে জঙ্জা হয় ) নিগৃহীত ধিকৃত হন। আরাম- 


~~ 
রে 


বাগে সে ব্যাঙ্কে থাকাকালীন তর্বকিংকর নামের ব্যবসায়ীর সঙ্গে অক্তাস্ব 
ঘনিষ্ঠতা ও অন্যান্য দুন'তির দায়ে অভিযুক্ত ছিলেন। চু চুড়ায় স্টেট ব্যাঙ্কে 
ইনি ছিলেন,। ইনি যত টাকা কুষি খণ দিয়েছেন সবই ব্যাড লোন । আদায় 
হয়নি এমন টাকার জন্য মাথাব্যথা না করে বাবনানে চিকন শিল্পে ব্যাঞ্চের 
টাকা মল নিজ াইসে ব্যবসা বনতে গে বব টাই অবে, ফেলেছেন 


বলে এখানকার বহু চিকণ শিল্পী জানান! 


৮ 


সোমনাথ জটাচা্ আপার ' আসামের কোকড়াবাড় বাঞ্চে চাকরীর সময় 
! ব্যাঙ্চকে : ডুবিয়েছের, নিজেকে বড়লোক করেছেন। ব্যাঙ্ক শাস্তিযূলক ভাবে 
KGa তেন্পুর স্টেট ব্যাঙ্কে থাকা- 
কালীন: সোসনাধবাৰু ব্যাঞ্চের টাকা এদিক ওদিক করে ত্যামবাসাডার গাড়ী - 


কলকাতায় নেতাজী স্থভাষ রোড' ব্রাঞ্চেও ইনি সোনার ডিমের 
আশায় মুরগী মারতে চেষ্টা করজেন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ টেলিফোনে এঁকে দূর 


করলেন ভবানীপুর ব্রাঞ্চের ভার দিয়ে। ভবানীপুরেও ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার 
হিসাবে ব্যাঙ্কের টাকা ঢালাও রাম শামি যদু মযুকে খণ দিয়ে নিজের আখের 


' গোছালেন এ আয়ের রাস্তা খুলে । টালীগঞ্ নাকতলায় নিজস্ব বাড়ীর মালিক. 


সেমিনাথবাবু হাতির দোষ চাপাতে চাইছেন অন্য অফিসারের ছাড়ে। 
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কিছু বিরোধী | 


রাজনৈতিক নেতা 
৫ মাংবাদিককে 
রি পশ্চিমবঙ্গে চড়স্ত ভোটার লিষ্ট 
ৃ | অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দিতে 
উন্দ কৰাৰ তি] | এখনও নিৰ্বাচন কমিশনারের ওপর 
| | চাপ স্টি করা হচ্ছে বলে বিশ্বস্ত সুত্রে 
| জানা গেছে। 
ইন্দিরা বাকা টানার ৮ যতি 
| জনৈক প্রভাবশালী মন্ত্রী সম্প্রতি মৃখ্য 
নাই কমিশন নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে 
| পশ্চিমবঙ্গের ভোটার লিস্ট সম্পর্কে 
নু কী | প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন ।, 
ধাঁচের কমি (০০. 
ৃ রী | কমিশনার ইন্দির1 কংগ্রেসের. ভোটার 
| লিস্ট | সংশোধনের দ্রাবী 
ব্মাচ্চেণ ' || সমর্থনের কোন জোরদার যুক্তি 
. | পাননি। নির্বাচন কমিশনার কয়েক- 
কেনে ক্ষমতালীন ইন্দিরা এর জন রার্জনৈতিক “নেতার ' কাছেও 
“শাহ কমিশন” ধণচের.একটি কমিশন ই:কংগ্রেসের ভোটার লিস্ট প্রকাশের 
গঠন করতে চলেছেন. বলে বিশ্বস্তস্থত্রে তারিখ পেছানোর দাবির বিরুদ্ধেও 
জান] গেল। এই কমিশন গঠনের | মত প্রকাশ করেছিলেন। মোটামুটি- 
তোড়জোভ বিগত কয়েকমাস. ধরেই | ভাবে অনেক রাজনৈতিক নেতাই 
চলছে। কমিশনের চেয়ারম্যান কাকে | ধরে নিয়েছিলেন যে, নির্বাচন 
করা হবে তা নিয়ে ইন্দিরাজী এখন কমিশনার হয়তো ই-কংগ্রেসের দাবী 
বিশেষ চিন্তাভাবনা করছেন। | মানবেন না। 
এই কমিশন গঠনের আসল উদ্দেশ্য | কিন্ত ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ বলে 
হল 'বিরোধী রাজনৈতির নেতাদের | পরিচিত জনৈক মন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্য 
এবং সরকার বিরোধী সাংবাদিকদের | নির্বাচন কমিশনারের আলোচনা, এবং 
জব্দ 'করা। দিও বলা হবে যে, সি | পরে নির্বাচন কমিশনারের সচিব 
আই এ নামক কুখ্যাত মার্ষিন | শীগণেশনের সঙ্গে নিভৃতে বৈঠকের 
গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে, যুক্ত রয়েছেন | পরেই দেখা গেল, অবস্থা কিছুটা 
সন ব্যক্তিদের বিষয়টিই হবে এই | বদলেছে। দিল্লী থেকে পয়লা 
কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত ফেব্রুয়ারী ভোটার লিস্ট প্রকাশ ন! 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জনতা সর- | করার নির্দেশ দেওয়া হলো । 
কারের আমলে -বর্তমান কেন্দ্রীয় | তারপর নির্বাচন কমিশনের সচিব 
অর্থমন্ত্রী শ্রীগ্রণব মুখাজা রাজ্যসভায় | গপেশন সহ কিছু অফিসার দিল্লী থেকে 
একটি তালিকা পেশ করে বলেছিলেন || এলেন ই-কংগ্রেসের অভিযোগ ,সরেজ- 
যে, “এই তালিকাতুক্ত ব্যক্তিরা সি | মিনে খতিয়ে দেখতে । কিন্ত অক্প 
জই এ-র চর, এঁদের সম্পর্কে তান্ত | সময়ের মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে 
করা হোক” । বল! বাহুল্য যে, সেই | দেখা সম্ভব ন! হওয়ায় নমুনা পরীক্ষা 
তালিকায় বেশ কিছু অকংগ্রেদী | হিসাবে কয়েকটি জেলার কয়েকটি 
রাজনৈতিক নেতার নাম এবং ই- | জায়গা দিল্লীর অফিসাররা ঘুরে 
কংগ্রেস বিরোধী সাংবাদিকের নাম | দেখছেন । 
ছিল। / | দিল্লীর অফিসারদের তদন্ত’ করার 


ক্ষমতাসীন হয়েছেন। তিনি সেই | গুলো ঠিক করে দেওয়ার ব্যাপারেও 
তালিক। নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা 7 অনেক কথা শোনা যাঁচ্ছে। অনেকে 
বলেন। 


প্রধানমন্ত্রী প্রণববাবুকে এ | মনে করছেন নমুনা তদন্তের জন্ত 
বিষয়ে আইনমন্ত্রী এবং স্বরাষ্রমন্ত্রীর 


ই-কংগ্রেসের দেওয়া তালিকা নিয়েই 
{ দিজীর অফিসারর। তদন্তে নেমেছেন । 
পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত | এতে ভোটার লিস্টের কারচুপি 
গৃহীত হয় শাহ কমিশন ধাঁচের একটি | সম্পর্কে অভিযোগের বাস্তব সত্যতা 
কমিশন গঠন করার। অপেক্ষা শুধু | পাওয়া যাবে না। কারণ ই-কংগ্রে সের 
কমিশনের চেয়ারম্যান বাছাই। | পাঁচ লক্ষ অভিযোগের ৯৫ শতাংশ 

সম্ভাব্য কমিশনে কাদের কাদের | তৃয়া হলেও পাঁচ শতাংশ অভিযোগের 
ডাক পড়বে সেটাই এখন দেখার ভিত্তিতেই দিল্লীর অফিসারর+ তাদের 
ব্ষয়। সিদ্ধান্ত নেবেন। 


এই রিপোর্ট লেখার সময়ও নির্বাচন 
কমিশনের সচিব এবং তার সহযোগী 
অফিসাররা তাদের রিপোর্ট শাকধেরকে 


“দেন নি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার 


এই রিপোর্টের ওপরই তার চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত নেবেন। এ পর্যস্ত যা £খবর 
পাওয়া গেছে শেষ পর্যস্ত হয়তো 
নির্বাচন কমিশনার ই-কংগ্রেসের 
চাপের কাছে নতি স্বীকার করে 
ভোটার লিস্ট প্রকাশ বেশ কয়েক মাস" 
পিছিয়ে দেবেন । যার.ফল' দাড়াবে 
মার্চ মাসে তো, নয়ই, এ রাজ্যে 
নির্বাচনের নির্ধারিত সময় জুনেও 


নির্বাচন করা সম্ভব হবে না। 


মুখ্য নিব [চন কমিশনারের গর চাগ 











রাজোৱ চুড়ান্ত তোটার লিষ্ট পরাণ বেগ কয়েক মাম গেছোচে গারে 


৮ 


পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ওয় সংখ্যা । শুক্রবার, ৫ই ফেব্রুয়ারী '৮২ ॥ ৬০ পয়সা? 


হাওড়ার সি পি এম নেতাদের 
দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের কাহিনী 


কথায় বলে চোরের মায়ের বড় 
গল1। চুরি, দুর্নীতি, দ্বনপোষণ, 
প্রভৃতির বেপরোয়া! কারবারে মত্ত 
হাওড়ার দি পি এম নেতৃবুন্দ এখন এই 
প্রবাদ বাক্যের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত । গত 
৪ঠা ডিসেম্বর দর্পণের পাতায় প্রকাশিত 

হয় “হাওড়ার সরকারী স্তরে সি পি 
এম নেতার সঙ্গে কংগ্রেণী ঠিকাদারের 
ঘনিষ্ঠ তাত” শীর্ষক সংবাদ । ১১ই 
ডিসেম্বর সুস্পষ্ট তথ্যে ভর]. সংবাদ 
বের হয় “হাওড়ার কংগ্রেসী ঠিকা- 


দারের কাহিনী”তে | সর্বপ্রথম দর্পণ্রে 


পাভাতেই প্রকাশিত হয় গুপ্তচর 
বৃত্তির অভিযোগে হাওয়া জেল! 


পরিষদের সভাধিপতি ও সি পি এম 
দলের অন্ততম নেতা শিবপদ সেনগুপ্তর 
দল থেকে সাময়িক বহিষ্কারের সংবাদ । 
এরপরে আরও বহু সংবাদ প্রকাশিত 
হয়। বলা বাহুল্য এর সবগুলিই 
হাওড়া জেলা, সি পি এম নেতাদের 
বিরুদ্ধে সুম্পষ্ট অভিযোগ এনে | জেল! 
সি পি এম নেতবৃন্দ এতে দিশেহারা। 
উন্মত্তের মতো এখন এলোপাথারী 
দর্পণের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছেন। 
ইতিমধ্যে নেতাদের বিরুদ্ধে দবর্পণের 
সংবাদকে কেন্দ্র করে আলোচনা করায় 
কয়েকজন প্রহৃত হয়েছেন, কয়েকজন 
তীর ভ্ৎসনার মুখোমুখি হয়েছেন । 


ঠিক কংগ্রেসী কায়দায় আলোচন! 
সমালোচনা! বন্ধ করার জন্ত হাওড়া 
পৌরসভার সভাপতি আলোকদূত দাশ 
জেলার কয়েকটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 

বিতরণ করেন। এতেও দর্পণের মুখ | 
বন্ধ /করা সম্ভব না হওয়ায় নিজের 
সতীত্ব অটুট একথা প্রমাণ করার জন্ক' 
এক ভার. আয়োজন করে ভাতে 
“সর্বসম্মত” ভাবে দর্পণের বিরুদ্ধে এর 
প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। কিন্ত এতে 
কি সবই ধামাচাপা পড়ে গেল? 
প্রাক্তন ঠিকাদার বর্তমান কংগ্রেসী 
ঠিকাদারদের নিয়ে হাওড়া পৌরসভার 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র 
বিক্ষোভ ও ভাঙ্গচুরের নেপথো 


গত সপ্তাহে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কাউন্সিলের অধিনেশন মাঝপথে 
স্থগিত হয়ে যায় ছাত্রদের বিক্ষোতে। এ 
ধরণের ঘটন! সাম্প্রতিক কালে আর 


মরকতকুঞ্জের প্রা্গদের 'কছু আসবাব 
পত্র এবং জানলার কাঁচ ভাঙ্গচুর হয়। 
ভাঙ্গী কাচের টুকরে। কয়েকজন সভ্যের 
গায়ে এসে লাগে। 

বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিল এস এফ 
আই পরিচালিত ছাত্র ' সংসদের 
সভ্যরা। ছাত্রদের সঙ্গে কিছু 
অশিক্ষক কর্মাও কাউন্সিল মিটিং-এর 
ঘরে প্রবেশ করে। তার আগে 
ফেস্টনের বাঁশ দিয়ে ঘরের জানলার 


কাচ ভেঙ্গে দেওয়। হয়। 

এদের দাবী ছিল প্রধানতঃ ছাত্র- 
ছাত্রীদের হোষ্টেল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা 
এবং জোড়া্ীকোর বাড়ী থেকে 
অবাঞ্ছিত বসবাসকারীদের উচ্ছেদ এবং 
ইউনিয়নের ব্যয্ন খাচ্তে ছিয়ানিববই 
হাজার টাকা'। 

এদের প্রথম তিনটি দাবী যে স্যাধ্য 
তা যে কোন শিক্ষাবিদই মেনে 
নেবেন এদের অভিযোগ দীর্ঘদিনের । 
এখন পর্যন্ত এদের জন্য স্থায়ী আবাসের 


ব্যবস্থা! করা সম্ভব হয় নি--যার ফলে. 


অনেক’ বহিরাগত ছাত্র ছাত্রী রবীন্দ্র 
ভারতী] বিশ্ববিদ্ভালয়ের পাঠের 
সুষোগ গ্রহণ করতে পারেনা । । 

লাইব্রেরীর ব্যবস্থা মোটে নেই 


বললেই চলে । এর ফলে পড়াশোনার , 
যথেষ্ট ক্ষতি হতে চলেছে । 

আর জোড়াসাকোর বাড়ীতে 
দীর্ঘদিন ধরে কর্তৃপক্ষের একাংশের 
প্রশ্রয়ে কিছু কর্মচারী স্থাক্সীভাবে বাস 
করে চলেছে। তাদের সপরিবারে 
বিশ্ববিস্তালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিতি একটি 


সুস্থ পরিবেশ ক্ৃষ্টিতে বাধা হয়ে 


দাড়িয়েছে । এদের মধ্যে প্রায় সবাই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কমাঁ। এর আগে 
যারা উপাচার্য ছিলেন তারা এ প্রশ্নে 
নীরর ছিলেনই না, কেউ কেউ এদের 
কাছ থেকে ভাড়া আদায় করতেন । 
বর্তমানে সে প্রথা রদ হলেও এদের 
উচ্ছেদ করা নিয়ে কঠোরতার অভাব 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


চপ 


|| ছুই ॥- 2 





দুই শাসকের ভণ্ডামি 


নয়ািল্জীতে পাক-ভারত বৈঠক হয়ে গেল । পাকিস্তানের সামরিক শাসক 
জিয়াউল হকের বিদ্বেশ মন্ত্রী আগা শাহী সদলবলে ভারতে এলেন; আমাদের 
বিদেশ মন্ত্রী নরসিমা রাঁওয়ের সে আলোচনায় বসলেন এবং - তারপর দেশে 
ফিরে গিয়ে বললেন, যু্ধবর্জন চুক্তি নিয়ে আলোচনা বিশেষ কিছু এগোয় নি, 
তবে তিনি আশাবাদী । আশাবাদী আমাদের বিদেশ মন্ত্রীও । এর পরের 
_ বৈঠক বসবে ইসলামাবাদে । বিদেশ সচিব সদলবলে সেখানে যাবেন. এবং 
হয়ত নয়াদ্বিম্ীতে ফিরে আগ! শাহীর মত একই ভাবে ঘোষণা করবেন, আমি 
আশাবাদী । প্রকৃতপক্ষে নয়াদ্বিদ্ীতে যুনধবর্জন চুক্তি নিয়ে বিশেষ আলোচনাই 
হয়নি। মত বিনিময় হয়েছিল ইদরাইলের আক্রমণ, প্যালেষ্টাইন, আফগানিস্থান 
 কাম্পুচিয়া ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে, যার সঙ্গে পাক-ভারত সম্পর্কের কোন, যোগ 
ছিল না তবে নাকি বরফ গলেছে। 


দধবরজন চুক্তির প্রস্তাবটি তোলে পাকিস্তান | কিন্ত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 


' নী রাষ্ট্রপতি জিয়াউল হককে টেক্কা দিয়ে এই চুক্তি আলোচনার প্রাক্কালে 


| _লাড়ত্বরে ঘোষণ1 করেন যে; ভারত কখনও পাকিস্তানকে আক্রমণ করবে না। 


* এই সঙ্গে তিনি ১৯৭১ সালের রুশ-তারত চুক্তির মত বন্ধুত্ব চুক্তির প্রস্তাব দেন। 


একেবারে শেয়ানে শেয়ানে-কোলাকুলি। ছুই দেশই পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত 
' শানাচ্ছে। একজন আমেরিকার কাছে ছোটে তো -অন্তজ্জন ফরাসী দেশের 
ছার হয়। কারণ যুদ্ধের মালমশলা সংগ্রহ নাকি ওদের “সার্বভৌম অধিকায়।” 


অথচ ছুই দেশের দুই শাসক মুখে উদগীরণ ০০55 ভণ্ডামি 
৷ আর কাকে বলে। | 


এক নির্বাচিত প্রধানকে ক্ষমতাচ্যুত. করে র ফৌলী * শাসন কায়েম 


করেন। তর তৎকালীন বক্তব্য অস্থায়ী তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার 


কথা। কিন্ত .৫9. মাস: কেটে গেল, কোথায় নির্বাচন ?, ফৌন্জী শাসন এখন 


গণভগ্ের গল! টিপে ধরেছে, সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, বিন্দুমাত্র প্রতিবা্ও: 


রাইফেলের গ' তোয় স্তব্ধ করে দেওয়া! হচ্ছে। আর এক ভণ্ড সেদিনও বিদেশী 
আক্রমণের ধুয়া তুলেছেন (বিপাকে পড়লেই উনি. বলেন, দ্বেশ প্রতিবেশী 
কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে )।, তিনি আক্রমণ করব না বললেই যে আক্রমণ 
করা হবে না এমন কি কথা আছে? প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ওপর্‌ দোষ চাপিয়ে 


সাফাই গাইতে কৌন, অস্থবিধা নেই। আমরা দেশপ্রেমিক ভাই বলব দেশের . 


সার্বভৌমত্ব রক্ষার অন্ত প্রতি-দাকমণ করতেই হযে আমাদের বীর 
অওয়ানদের | 


TOE SE 


দি পি আই সম্পর্কে সি পি এমের ছত্যার্গ কেটে গেছে । এমার্জেন্দীর- 


ERS 


| যুগে সি পি আইয়ের ভূমিকা কুলে গিয়ে সি'পি এম সি পি আইকে মৈত্রীবদ্ধনে 


আবদ্ধ করেছে, পশ্চিমবঙ্গের বাম ফ্রপ্টে তাকে ঠাই দিয়েছে । সি পি আইও 
_অবশ্য তার প্রাক্তন অবস্থান থেকে সরে এসেছে এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত 


বলে মনে হয়। একদা যাদের বলা হত ডাঙ্গেপন্থী তারা সেই ভাঙ্গেকে বর্জন - 
করতেও দ্বিধা করেনি । বিজয়ওয়াড়ায় সি পি এমের একাদশ পার্টি কংগ্রেসের 
পর সি পি আইয়ের জে-সি. পি এষের ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়বে এটা! ম্বতঃসিত্ব- 


ঘটনা । কেননা এই পার্টি কংগ্রেসের বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের প্রতি সি পি-এমের অনুরাগ্‌ বর্ধিত, অন্তদিকে” চীনের প্রতি হ্রাস- 
প্রাপ্ত।- প্রকৃতপক্ষে চীনের কঠোর সমালোচনা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের 


প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সোভিয়েত ও চীন থেকে সম দূরত্বের নীতি - 


বিসঞ্জিত। গর্ত দুবছরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির খুব একটা বদল হয়নি এবং 
আমেরিকা নখদস্তহীন হয়ে অর্থনৈতিক সমস্তায় জর্জরিত। দেশে দেশে সে 


” ন্অন্ত্র সাহায্য দিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে কোণঠাসা করার 


চেষ্টা করে সফল হচ্ছে না। কিন্ত সি' পি এমের বক্তব্য, আস্তর্জাতিক 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে এবং- মাঁকিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 


মোভিয়েতকে জোরদার সমর্থন দেওয়া দরকার । তারা এও বলতে পারেন, 


হি রগ রুচি ইউনিয়ন সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী এবং 





উলুবেড়িয়া ই এস শ্রাই হাসপাতালে দ্রনীতি- 


হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া ই, এস, 
আই, হাসপাতালে ব্যাপক ছুর্নীতি 
চলছে। দীর্ঘদিন ধরেই রোগীদের 
ওষুধ-পত্র, খাবার-দাবার চুরি হচ্ছিল, 
বর্তমানে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি চুরি হচ্ছে। 
বিশেষ করে. বর্তমান জুপারিনটেণ্ডেন্ট 
ভাঁঃ এস, কে পাত্র আসার পর থেকে 
হাঁনপাতালের প্রশাসন একেবারে ভেঙে 
পড়েছে বলে অভিযোগ । এই ই, 
এস, আই হাসপাতালে ওয়ার্ড থেকে 
রোগীদের ওষুধ চুরি যায়, হাজার 
হাঁদার - টাকার জিপসোনা! প্াস্টার 
রোগীদের নামে ইনডেণ্ট করে এক 
শ্রেণীর কর্মচারী বাজারে বিক্রী করেন। 
কাচি, ছুরি, ব্লাড পেশার ঘন কদ্বল- 


থেকে রাডপ্রেশার যন্ত্র সহ বেশ কিছু 
জিনিস চুরি হয়। ভারপ্রাপ্ত নার্সের 
কাছ থেক্কে লিখিতভাবে সংবাদ পাওয়া 
সত্বেও উক্ত ন্ৃপারিনটেণ্ড্টে কোন 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন'নি। 
এমনকি. বিষয়টি - পুলিশের 
নজরে আনেন নি। এ ব্যাপারে 
ডেপুটেশান দেওয়া 
সত্বেও উক্ত কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা ন! 
নিয়ে ছুর্নাতিগ্রস্ত কর্মচারীদের উৎসাহ 
বৃদ্ধি করেছেন। অপারেশন রুম 


থেকে পিতলের তালা চুরি যায়, চুরি 


যায় রোগীদের বরাদ্দ থাবার, কেরোসিন 


তেল, কাগঙ্জ-কলম ইত্যাদি । অন্তান্ত 


কর্মচারীর! এই সমস্ত কুকাণ্ডের নায়ক- 
দের চিনিয়ে দিলেও কোন লাভ হয় 
নি। গত অক্টোবর মাসে ফিমেল 
ওয়ার্ড থেকে যে ইনডেণ্ট ফার্মেসিতে 


আমে তাতে ওয়ার্ড সিস্টার ভুয়!” 


রোগীর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর দিয়ে উদ্দেশ্ত- 


মুলক ও বেআইনীভাবে এ ইনভেপ্টে 
‘বেশী ওষুধ লেখেন আত্মসাতের অন্ত, 


কিন্ত তৎক্ষণাৎ উক্ত ওয়ার্ডের ডাক্তারের 


WR Re ARE SE HELLER Es SE ETE 
মার্ষিন সামাজ্যবাদের চেয়ে বেশি বিপজ্দনক--চীনের এই বক্তব্য না. মানে 
তাহলে তাকে রুশ-ঘে' যা.নীতি গ্রহণ করতেই হবে।, 


"যথারীতি চলছে এই হায়পাতালে। 


দর্পপ।- শুক্রবার ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ 


ন 


প্রচেষ্টায় হাতে নাতে ধরা পড়েন। কিন্ত চাবি না দেয় ফিরে খান! 
স্থপারিনটেঞ্সটেকে - লিখিতভাবে ২৫ তারিখ সকালে চাবি টেবিলের উপর 
অভিযোগ করা হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত পড়ে দেখাঁ যায়, কিন্তু এমারজেন্দীর 
কোন ফল হয়নি। ব্রাডপেশার যন্নটি খুজে, পাওয়া যায় 

গত নতেম্বর মাসে সার্জিক্যাল না। কর্মচারীদের “ব্যাপক চাপের 
ওয়ার্ড থেকে দশটি. কম্বল চুরি ষায়।. ফলে স্থপারিন্টেণ্ডে্ট থানায় এফ, 
কিন্ত স্থপারিনটেণ্ডেন্টকে কোন রিপোর্ট আই, আর, দায়ের করেন। এদিকে" 


,না দিয়ে পুরানো কছলকে ছি'ড়ে- অন্তান্ত কর্মচারীরা সৌরেন প্রামানিক 


ছি'ড়ে কের সংখ্যাকে ঠিক ক'রে নামক চতুর্থ শ্রেণীর একজন জি, ডি, 
রাখা হয়। j একে তাঁর কোয়ার্টার থেকে এ চুরি 
এছাড়া অনন্ত ' বেআইনী কাজও যাওয়া ক্রাডপ্রেশার যন্ত্রটি নীচে ফেলে 
দেবাঁধ সময় হাতেনাতে ধরে ফেলেন। 
রোগীদের নিম্নমানের খাস্ত সরবরাহ পুনরায় পুলিশের খবর দেয়ার পর 
করা হয়। এ ব্যাপারে কনট্রাষ্টরের হাসপাতালে পুলিশ আসে এবং 
কাছ থেকে চুক্তিষত মাল বুঝে না সৌরেন প্রামাণিকের ঘর থেকে ১২. 


" নিয়েই টাক! শোধ করা হয়। এমনকি বাণ্ডিল তুল! ও বেশ কিছু ওষুধ-পত্র 
ওয়ার্ড মান্টার নিজে উপস্থিত নয থেকে পায়। পরে তাকে গ্রেধধার করে। 
- এক রধুনী দিয়ে কন্ট্রাক্টারের কাছ এদিকে এই অবস্থার” মধ্যে স্থপারিন- 


থেকে মাল নেয়। হয় যা সম্পূর্ণ টেনভেন্ট ২৫ তারিখ সকালে দায়িত্ব 
বেআইনী । - কিছুদিন আগে টি, ভি, “এড়িয়ে যাবার জন্য বাড়ী চলে যান 
সেট রাখার জন্য একটি বাক্স তৈরী ' ' এবং ২৮ তারিখে বেল! একটায় হাস- 
করানো হয় কোন টেগার না ডেকেই, ' পাতালে আসেন। উক্ত সৌরেন 
যার মূল্য তিনশ টাকার বেশী নয়। প্রামাণিক জামিনে মুক্তি পাবার পর 
কিন্তু উক্ত বাক্সের. নির্মাতাকে এগারশ .কাজে যোগ, দেন। স্বাভাবিকভাবেই 
টাকা দেয়! হয়। পরে নিদাকুন হৈ কর্মচারীর! নিরাপত্তার অভাব বোধ 
চৈ এর ফলে উক্ত, টাকা ফেরৎ হয়। চ করতে বাকের . 

এইভাবে ছূরনীতিগ্রস্ত কর্মচারীরা, অপরদিকে হালপাভালের পাব 
উত্সাহ পেতে 'পেতে পুকুর চুরি আরম্ভ নিমদীদি গ্রামের যুবকরা এ গ্রামের 
করে'। গত ২৩শে ভিসেম্বর একজন সেখ জমিদারের কাছ থেকে চুরি যাওয়া 


"কর্তব্যরত কর্মচারী নকল চাবি করে বেশ কিছু ওষুধপত্জ উদ্ধার করে থানায় 


সৌর থেকে আঁট / নয় হাজার টাকার জমা দেয়। এবং ভার কাছ থেকে 
ওষুধ "চুরি করেন। ২৪ ডিসেম্বর জানা যায় যে এ হাসপাতালের চতুর্থ 
স্টোয-কিপার ওধুধ দিতে গিয়েই শ্রেণীর কর্মচারী সৌরেন প্রামাণিক, 


বুঝতে পারেন এবং তখনই স্থপারিন- কর্ণধর মিধে ও দুলাল পাজা চুরির 


টেণ্ডেটকে লিখিতভাবে জানান। ব্যাপারে জড়িত আছেন। এ ব্যাপার 
তিনজন কর্মচারীকে সন্দেহ করা হয়। পুলিশও রণ কিকা গ্রহণ 
২৩ ডিসেম্বর রাতে উক্ত তিন কর্মচারী করছে না, ' 

যেভাবে ভিউটির ব্যবস্থা করেছিলেন বর্তমানে ছুর্নাতিপরায়ণ কর্মচারীর! 
তার প্রমাণ হাসপাতালে সংরক্ষিত এইরূপ মদত পাওয়ার ফলে অত্যন্ত 
আছে। ২৪ তারিখ. এমারজেক্সীতে বেপরোয়াভাবে সাধারণ কর্মচারীদের 
কর্তব্যরত ডাক্তার ডিউটিতে আসেন, ভয় দেখাচ্ছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ, 
_ হাজার হাজার শ্রমিক স্বার্থ বিজিত 
" উলুবেড়িয়া ই, এস, আই, হাসপাতালটি 
একটি গুরুত্বপূর্ণ হামপাতাল। তাই 


সি পি এম ইন্দিরা গান্ধীর বিদেশ নীতির সমর্থক ৷ আত্যন্তরীণ নীতি ধার 
স্বৈরাচারী, তার বিদ্বেশ নীতি প্রগতিশীল হয় কি করে? কমিউনিষ্ট পাটির 
এই পরস্পরবিরোধী অবস্থান জওহরলাল নেহক্ষর আমল থেকেই। মিপি এম 
সেখানেই দাড়িয়ে । নেতৃবৃন্দ এর কী ব্যাখ্যা দেবেন? . - 

পার্টি কংগ্রেসে কোন কোন প্রতিনিধি ১৯৭১ 'সালে জনতা সরকার ভাঙ্গা 
সম্পর্কে নেতৃত্বের সমালোচনা করলেও রাজনৈতিক প্রস্তাবে ভার স্থান হয়নি । 
তখন বলা! হয়েছিল দেশের সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ _সাম্রদায়িকতা। সেই- 
জন্য সি পি এম জনতা! সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল । আজ 
আবার উন্টো কথা বলা হচ্ছে। 'শ্বৈরতঙ্তরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা ভারতীয় 
জনতা পার্টিকেও সাথী করতে চায়। এদিক থেকে অবস্ত সি পি আইয়ের সঙ্গে 
ভাদের অমিল। সি পি আই বি জে পির সঙ্গে কখনই" কোন জোটে যেতে 
রাজি নয়। নি পি আইয়ের সঙ্গে সি পি এমের আরো! একটা! ব্যাপারে দ্বিমত । 
সি পি এম চীনের সমালোচনা করলেও এখনও চীনকে সমাঁদতন্তরী দেশ বলে 
মনে করে, সি পি আই তা মনে করে না। দুই পার্টিতে আর.কোন মতবিরোধ 
আঁহে কি?" 


ATE 2 r 


অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
প্রয়োজন ৷. 

চর্গাপুর প্রতিবন্ধী কল্যাণ 
উদ্যোগে ২০শে জানুয়ারী দুর্গাপুরে 
প্রতিবন্ধী কনভেনশন হয় লাবণ্য 
ঘটকের সভাপতিত্বে । অনুষ্ঠানে 835 
দুঃস্থ প্রতিবন্ধীকে কল, শাঁড়ি ও ধুতি 
বিতরণ করা হয়। দুজন প্রতিবন্ধীক্রে 
একহাদার করে নগদ টাকা দেওয়া 


' হয়। ৬ 


= দর্পণ | শুক্রবার ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২১ 


জুতো চগ্রলৈর 


সুকুমার হোড় 

“এ টেনিয়া খুরপী আউর চাক্ধী 
লাও, গ্লাস আচ্ছাসে ধোকে”এক মাস 
পানি পিলাও ৷” অভাব ও দারিদ্রের 
দরুণ আকবর, জালালর! খুব অল্প 
বয়সেই জুতো-চপ্ললের কাজ শেখার 
জন্যে এসে হাজির হয়। প্রথমে শিক্ষা 
নবীশ হতে পারবে এ আশ্বাস পায় 
ওর1। ওরা এখানে টেনিয়া বা ফাই- 
ফরমাঁস খাটার লোক হিসেবে ঢোকে। 


পরে এটা, সেটা ফাইফরমাঁস খাটে , 


মাস মাইনে হিসেবে এর] টেনিয়ার 
কাজ করার্‌ জন্যে কুড়ি থেকে ত্রিশ 
-* টাকার মত পায়। আকবর, জালার, 
রহিম, নারাণ সবাইয়ের এক নাম। 
টেনিয়| মানে ছোকরা । ফাইফরমাস 
করতে করতে আকবর, জালালরা 
একদিন কারিগর -ওয়ে ওঠে । কেউ 
বা আপারম্যান, কেউ সোলম্যান, 
কেউ ব! ফিটিংম্যান ৷ 
,ভীতীবাগান, ফুলবাগান বা! .বেক- 
বাগান, রাজাবাজার অঞ্চলের বস্তির 
গরীব মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিবার- 
গুলোর প্রবণতা হলো অভাব ও 
দ্বারিদ্ের জন্য যখন লেখাপড়া শেখানে! 
7 গেলো না তখন জুতো চঞ্জলের কাজ 
শিখুক বাচ্চারা । কাজ শিখে কারিগর 
হলে ভালে! পয়সা রোজগার করতে 
২ পারবে। আকবর, জালালরা 'ষে 
"বয়সে জুতে। চগ্সলের কান্দ শেখার 
জন্তে, টেনিয়া হয়ে আমে সে বয়সে 
নিয় মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরাও স্কুলে 
= লেখাপড়া শেখে, খেলাধুলো করে 


<; অথবা হেসে খেলে দিন কাটায়। তবে, ৃু 


আকবর, জালালদের অনেকের বাবা, 

চাচা, ভাইরা কারিগর হওয়ার দরুণ 
চি 27৮ 
কাজ শেখার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। 
আবার শুকদেও, হরিলাল, নরেনদের 
, মত অনেকেই আছে খারা বংশ 
পরম্পরায় এই পেশার সঙ্গে যুক্ত! . - 

আজ সারা কলকাতায় প্রায় পঞ্চাশ 
হাজারের বেশী মানুষ এই ' জুতো 
চণ্নীন তৈরীর কাজের সঙ্গে জড়িত। 
এদ্বের সামাজিক জীবন বড় একঘেয়ে, ৷ 
প্রতিদিন, সকাল নটা থেকে রাত 


পর্যন্ত ঠুকঠুক খুচখাচ করে একনাগাড়ে 


কাজ করতে হয়ু। এদের কাজ করতে 
. হয় ফুরনে ভজন হিলাবে। -কোথাও 
মাস মাইনেতে কান্ধ করার ব্যবস্থা 


নেই। যে রকম কাজ হবে সেই, 


"_ অঙুপাতে পত্সা পাবে। এই কারিগর- 
দের সবাই সর কাজ করে না ও জানে 
_,না। কেউ ফিছিংম্যানের কাজ করে, 
| ভূতো। চগ্সলের মাপ অনুযায়ী সোলের 
সঙ্গে আপারকে ঠিকভাবে ফিট করে 
দেওয়া এদের 'কাজ। এরা ভজনে 
ভিন টাক! থেকে বারো! পর্যন্ত মন্ত্রী 


~ 


পায়। জুতো চগ্ললের সাইজ ও তার 
ডিজাইন প্যাটার্নের ওপর ভিত্তি করে 
এদের মন্জুরী নিধারিত হয়। আপার- 
ম্যান ও সোলম্যানর! ছয়জনে রোজ 
পাঁচ টাক! থেকে কুড়ি টাক! পর্যস্ত মজুরী 
পায়। জুন থেকে জুলাই, ডিসেম্বর 
থেকে জাঙ্ছয়ারী পর্যস্ত এই কয়মাস 
এদের মন্দার সময় | .কাঁজ কম হলেই 
স্বাভাবিকভাবে রোজগারও কম হবে, 
হাতে টাকা পয়সার টানাটানি ফাবে। . 

তাতীবাগান, রাজাবাজার, বিবি- 


কারিগরদের কাহিনী 


'টেকসই নয়। কলকাতায় তৈরী চঞ্লল 
সমস্ত ভারতেই যায়। এখানকার 
জুতো চপ্পল -তৈরী করার দোকান- 
গুলে! নিজের! সরাসরি কলকাতার 
বাইরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় 
এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও সরবরাহ- 
করে থাকে । | 
আবার বহু দোকানদার ও জুতো 
চগ্লল ব্যবষায়ীর1 এদের কারখানায় 
এসে কিছু আগাম টাকা দিয়ে জুতো 
চগ্সল তৈরী করার অর্ডারও দিয়ে 


বাগান অঞ্চলের ছোট ছোট জুতো যায়। এছাড়া এখানকার বন্স্থানীয় 
চগ্পল তৈরীর দোকানের সমস্তাও লোক কমিশনের ভিত্তিতে বা নগদ 
অনেক । ॥ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন" 
গত'দশ বছরে জুতো চগ্রল তৈরী জায়গায় মাল বিক্রয় করে। 
করার চামড়া, মাইক্রোঁশীট, এাঁড- জুতো চগ্নলের ব্যবসায়“ কারা 
হেসিও ইত্যাদির ঘাম শতকরা পঞ্চাশ লাভবান হয়? জুতো চঞ্জলের 
ভাগ থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে একশো খুচরো ও পাইকারী ব্যবসায়ীরাঃ প্রায় 
ভাগের মত বেড়েছে, বিশেষ করে বলতে গেলে মাছের তেলে মাছ 
বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ বেশী করে ভাজে। -'ধারে' জুতো চগ্নল নিয়ে 
বাড়তে থাকায়। এই হাম বাডার ' বিলী করে এরা এক এক জোড়ায় 
ফলে জুতো চন তৈরী করার ছোট কমপক্ষে পাঁচ থেকে দ্বশ টাকার মত ' 
ছোট দোকান বা কারখানার বড্ড লাভ করে। এই খুচরো ও পাইকারী 
অস্থবিধা হচ্ছে। বাড়তি দাম দিয়ে ব্যবসায়ীরা ওদের কাছ থেকে ধারে 
কাচামাল কিনে মজুরী দিয়ে জুতো মাল নেওয়া ছাভাও ভুতো ও চট্লে 
চ্রল তৈরী করার যা খরচ পড়ে তাতে ্াহফ্যাকচারিং লেবেল ও ষ্ট্যাম্প 
খুচরো! ব্যবসায়ীর . বড় একটা কিছু নিজেদের দোকান ও কোম্পানীর নামে 
১8২ নাগায়। যারা তেরী করে তারা 
“ ঘিতীয় কারণ জুতো চন্পলের দাম, অবস্থার বেগতিকে এদের এই শর্ত“ ও 
বেড়ে যাওয়ার দ্বর্কপ কাটতি অনেক আবদার মেনে নিতে বাধ্য হয়। 
কমে গেছে। তৃতীয় কারগ হল, এই জুতো চল তৈরীর ব্যবসায় 
নিজের পজি সম্বল করে গায়ে গতরে অনেকে সামান্ত! পছি নিয়ে সামান্য 
খেটে ভূতে চল তৈরী করে খুচরো অবস্থা! থেকে স্বচ্ছলতাও যেমন এনেছে 
ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছে ধারে তেমনি আবার সর্বস্ব খুইয়েছে। এমন 
মান বিক্ করে টাকা আদার করার কি অনেকে আবার অন্যের কারখানায় 
জন্তে কম করে পনের দিন থেকে শেষ পর্যস্ত মজুর পর্যন্ত হয়েছে। 
একমাসের বেশী ধর্ণা, দিতে হয়। ভুত চল তৈরী করার কার- 
আবার অনেক দোকানদার ও খানার মালিকদের অনেক সময় চামড়া 
ব্যবসায়ী "সাধারণত বেলীর ভাগই কিনতে গিয়ে ঠকতে হয় চামড়া 
আরো কিছু জুতো চ্গলের অর্ডার বিজীর দ্বোকানদাররা এদের ঠকাবার 
দিয়ে”সেই মাল পাওয়ার পর আগের জন্কে যে ফৌশল নেয় তা হলো 
বকেয়া টাক? মিটিয়ে দেয় । এর ফলে ট্যানারী থেকে চামড়া এনে ওরা জুতা। 
এদের অবস্থা দাড়ায় লাভের গুড় ও চগ্পলের ' আপার ও , আপারের 
পিঁপড়ে খেয়ে নেওয়ার মত। লাইনিংয়ের অন্তে ফুট হিসাবে বিক্রী 
নতো চগ্লল তৈরী করার ছোট করে। বিভ্রী' করার সময় দোকান- 
ছোট্ট মালিকদের অনেকেই ব্যবসা দ্বারা এই চামড়া কখনই এদের 
চালাবার জন্তে মহাজনদের কাছে সামনে মেপে মেপে দেয় না যার দরুণ 
মদে টাকা ধার নিয়ে থাকেন। অভিযোগে প্রকাশ, বারো ফুটের 
কলকাতায় তৈরী জুতোর চাহিদ? জায়গায় দশফুট দিয়ে বারো! ফুট লিখে 
সারা ভারত জুড়ে থাকলেও ঘা তৈরী চালিয়ে পর্যস্ত দেওয়া হয়। যারা এ 
হয় তা স্থানীয় বাজারে ঠিকমত ব্যাপার তখনি ধরতে পারে তারা সঙ্গে 
জোগান ফিতে পারা যায় না। ফলে সঙ্গে আপত্তি জানায়, অনেকে কেনার 
আগ্রা ও কানপুরের তৈরী জুতো এই সময় মাপের কারচুপি বুঝতে না 
বাজারটি দখল করেছে। আগ্রা ও পারলেও তৈরী করার সময় মাপের 


কানপুরে তৈরী জুতোর দাম কম। 
নিখুত" গড়ন ও পরিষ্কার পরিচ্ছুয় 


কারচুপি ধরতে পারে কারণ এদের 
হিসাব জান! আছে .কত ফুট চামড়ায় 


হয়। জুতে] ও চগ্পলের বানোয়ারের 


‘ (যাকে সখতলা বলে ) চামড়া বিক্ৰী 


করে এমনসব দোকানদারর' বানোয়া- 
রের চামড়া ওজন দরে কিলোগ্রাম 


/হিসাবে বিক্রী করার দরুন-বানোয়ারের 


চামড়ার “দাম নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রেখে 
ইচ্ছা ও সুবিধা মতো বাড়িয়ে দেয় ।- 


ওছ্ধনে ঠকাবার জন্তে। চামড়ায় জল , 
, ছিটিয়ে স্যাত্স্যাতে ঘরে রেখে দেয়. 


একর্জেদীর দুষ্ট ব্যবসায়ী । এই সব 
দোকানদাররা আয়কর: ও বিক্রয়কর 
ফাকি দেবার জন্যে ব্যবসার কোন 
হিসাব খাভাপত্তর রাখেনা বলে 
অভিযোগে প্রকাশ ৷ যদি ওরা কখনও 
ধরা পড়ে ঘুষ দিয়ে বত সামলে 
নেয়। 

অন্তান্য ব্যবসার মত এই জুতো 
চক্সল তৈরীর ব্যবসাতেও মৎশ্তন্যায় 
আছে । বাটার মত বৃহৎ একচেটিয়া 
কোম্পানী ছাড়াও কানপুরের, ফ্রেস 


আগ্রার দয়ালবাগের মত বড় জুতো, 


চগ্নল প্রস্তুতকারক কোম্পীনীগুলিও 
আছে। _ কানপুরের কব ও আগ্রার 
দয়ালবাগের জুতো! চগ্গল [তৈরীর সমস্ত 
কাজ মেশিনে না হলেও এঁদের অনেক 
মেশিন -আছে। এছাড়। ফ্লেক্সের 


নিজন্থ ট্যানারী আছে। এইসব বড়. 


বড় জুতো চগ্লল প্রস্তুতকারক 
কোম্পানীগলে! পাইকারী, ও খুচরো 
ব্যবসায়ীদের যেরকম স্থযোগ স্থবিধা ও 
বিশেষ বোনাস দেয় তা কলকাতার এই 
ছোট ছোট জুতো চল প্রস্ততকারক- 
দের পক্ষে অন্তয় নয়। এদের তুলনায় 
এই বড় বড় কোম্পানীগুলির জুতো 
চপ্লের দাম বেশী হওয়া-সত্বেও অনেক 
ক্ষেঞ্ে এদের কোয়ালিটি ভালে! 
হওয়ার দরুন ও বাজারে স্থনাম থাকার 
জন্তে খুচরো! ও পাইকারী ব্যবসায়ী 
দোকানঘাররা এই বড় কোম্পানী- 
গুলোকে অগ্রাধিকার দেয়। এদের 


তৈরী জুতো চঙ্ঈল বেশী দাম দিয়ে - 


কিনলেও লাভও বেশী করা যায়। . 
গত এক দশ্রকে জুতো চঙ্গল 
তৈরীর ক্ষেত্রে ডিজাইন প্যাটার্নের 
ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে, পরিবর্তন 
হয়েছে কাঁচামাল বব্যহারের ক্ষেত্রেও! 
‘পেরেক সেলাই-এর বদলে তার 
জায়গায় রবার সলিউসন ( এ্যাড- 


১হেসিও) স্থান করে নিয়েছে। চামড়ার * 


সোলের বদলে মাইক্রোসীট । এছাড়া 
চামড়ার সঙ্গে জুতো চপ্সলে রেক্সিন, 


॥ তিন 


ফোমও ব্যবহার কর! হচ্ছে। চামড়ার 
অনেক রকম কোয়ালিটিও হয়েছে। 
ব্যবসায়িক স্বার্থে জুতোর_ ডিজাইন 
এখন অনেক শৌখীন ধরনের। 
বাজারে চাতিদা অক্ষর রাখা ও বাড়াবার 
জন্যে নিজেদের কারিগরী জ্ঞান ও 
বুদ্ধি দিয়ে নানা ' ডিজাইন, ও পানি 
হি করতে হয় এদের। এক দশক 
আগেও এমন ছিলনা। এক দশক 
আগে যা ছিল" শৌখীন ফ্যাশান এখন 
তা নিত্য দিনের ব্যবহারের সঙ্গী। 
পায়ের হরেক রকম ডিজাইনের চঞ্ল। 
চগ্ললের কাহিনী বলতে গেলে হবুচন্ 
রাজার রাজ্যের কাহিনীতে ফিরে যেতে 
হয়। এখন আর খেয়ালী রাজার 
খ্য়োল নয়, পদযুগলের আচ্ছাদনের জন্য 
চাই নিত্য নতুন জুতো চপ্লল। কত ' 
তার নাম। সরকার দি কলকাতার 
ছোট ছোট জুতো চগ্লপ্রস্তুতকারকদের 
কথা চিন্তা করে বিদেশে কাঁচামাল 
রপ্তানী বন্ধ করে বিদেশে . এদের. তৈরী 
জুতো! চগ্ললের রপ্তানীর ব্যবস্থা করেন 
তবে এ শিল্প বেঁচে যায়।, সরকারী 
উদ্যোগে নাধ্য মূল্যে কাচাষাল যোগান 
দেওয়া ও বাজ্জার বিভাগ স্বষ্ট করে 
বিপণনের ব্যবস্থা ' করলেও আকবর, 
জলিল, নরেনের জীবন ও জীবিকা 
অনিশ্চিত থাকে না। 


ছপণ 


. বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক , 


বাঁধিক ৩* টাকা 
ষাশ্বাষিক ১৫ টাক? 
TIE 





হি ও চিঠি পাঠারার ঠিকানা, 
ম্যানেজার, দর্পন 








যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। 
“াযিক গ্রাহক টাদা-_২০"** টাকা 


টাকা পাঠানোর ঠিকানা 








পিঠ হরি 


৮ “সদ 


জাতক ও আতকোত্তর পর্যারে পর প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই__ 


১। গ্যাসের আণবিক তত্ত্ব / প্রতীপক্ষার চৌধুরী 
২। নিল্স তাপমাত্রা বিজ্ঞান / ভঃ দিলীপকুমার চক্রবর্তী 
৩। ভৌত আলোক বিজ্ঞান / ডঃ বিজ্তয়শঙ্কর বসাক 


১২০৫৬ 
১২:০০ 


৩ ৭ 





হলেও কলকাতায় তৈরী জুতোর মত কত জোড়! জুতো ও চগ্লল তৈরী 


CU জনন বুদ কলিকাতা 





% চার ॥ 


প্রতিবাদে ছাত্রের আত্মু্ভা 


গত এগারই জানুয়ায়ী কর্ণাটক 


" রাজ্যের দাভানগরে জে, এম মেডি- 
কেল কলেজের এম, বি, বি, এস, 


কোর্সের প্রথম. বাধিক” ছাত্র গণেশবাবু 
আত্মহত্যা করল। হষ্টেলে তার ঘরে 


- তাকে দড়িতে ঝুলস্ত অবস্থায় পাওয়া 


. হুয়। 


. সে এই- আত্মহত্যার পু বেছে” হয়। কিন্তু ত] হচ্ছে কি: 
আদৌ? 
করে গিয়েছে যে, তার মৃত্যুর কারণটি 


" খায়। পুলিশী তদন্তে প্রকাশ, আত্ম- 


হত্যার কারণ র্যাগিং। | 
গণেশবাবু তার বাবাকে উদেশ্য 
করে একটি চিঠিতে লিখে গিয়েছে যে 
কলেজের সিনিয়র ছাত্রদের অমানবিক 
র্যাগিং এর প্রতিবাদেই সে আত্মহত্যা 


- করেছে। 


গণেশ কৃতিত্বের সঙ্গে পি, ইউ, সি 
পরীক্ষা পাশ করে- এম, বি, বি, এস 
এবং বি, ই. ছুটি কোর্সে ভর্তির দরখাস্ত 


'করেছিল। গত তিরিশে ডিসেম্বর 
‘সে এম, বি, বিএম কোর্সে পড়ার অন্ত 
'নির্বাচিত হয় এবং ৪ঠা জানুয়ারী 


'দাভানগরে মেডিকেল কলেজে ভক্তি 


গত «ই আহায়ারী গণেশবাবু ও 


আরও ছুজন প্রথম “বর্ষের ছাত্রকে উঁচু 


ক্লাসের ছাত্ররা 'ঘর থেকে টেনে বার 
করে নিয়ে আসে এবং গায়ের জামা 
কাপড় ঠাণ্ডা জল দিয়ে ভিজিয়ে দেয় । 
পুরে তাকে উলঙ্গ হতে বলে। সেই 
সঙ্গে তাদেরকে নানান রকম অপমান- 
জনক প্রশ্ন করতে শুরু করে। 

এর পরে গণেশ বাড়ী ফিরে যায় 
“এবং বাবার সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ 


করে |" তার বাব! তাকে.এই ধরনের 


১আচরপের প্রতিবাদ করতে বলেন এবং 
পড়াশোনা চালিয়ে এ পরামর্শ 
দেন। 

এগারই, জানুয়ারী সে কলেজে 
ফিরে আসে এবং একটি ক্লাসও করে। 


পরে এ দিনই সিনিয়র ছাত্ররা আবার 
. তাকে রাত দশটার পর দেখা করতে 


বলে। এতে সে বেশ বিচলিত হয়ে 
পড়ে এবং সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ 
বীবাকে সে চিঠিটি লেখে। পরের 
দিন সকালে তাকে ঘরের মধ্যে কুলস্ত 
অবস্থায় পাওয়া যায়। ... 

জানা গিয়েছে, গপেশবাবু তার 
চিঠিতে লিখে গিয়েছে যে পাশবিক 
র্যাগিংএর হাত থেকে রেহাই পেতেই 


নিয়েছে। সে তার বাবাকে অনুরোধ 


যেন ফলাও করে সর্বত্র প্রচার করা 
হয়, যাতে এই বর্বরোচিত র্যাগিং 
চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং'ভবিস্ততে 
অন্ত কোন ছেলেকে তার মত দৈহিক 
ও মানসিক কষ্ট না পেজে হয়।. 


গণেশবাবুর মৃত্যুর পর পুলিশ 
তান্ত শুরু, করেছে।, কয়েকজন 
ছাত্রকে গ্রেপ্তাবও করা ইয়েছে। 
কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের, বিরুদ্ধে শাস্তি- 
মূলক ব্যবস্থাও "নিয়েছেন । খবরে 


প্রকাশ, কর্ণাটক সরকার নাকি একটি - 


র্যাগিং বিরোধী অভিন্তান্দও জারী 
করবেন। 

র্যাগিং কথাটির . সম্ভবতঃ কোন 
দেশীয় প্রতিশব্দ নেই। কারণ এই 
ব্যাপারটিই এদেশীয় নয়। ঘরকুনো। 
লাজুক ও শ্রাস্ত ছেলে-মেয়েদের 
চলনসই ও স্মার্ট করার জন্যই নাকি 
পশ্চিমী দেশে এই র্যাগিং-এর উদ্ভব । 
ইয়াংকী কালচারের যে কয়েকটি দিক 
আমাদের তথাকথিক শিক্ষিত যুব- 
সমাজ গ্রহণ করেছে, এটি তার একটি। 
বিগত দিনে বিভিন্ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
এই র্যাগিং-এর শিকারে বহু নিরীহ 


ছাত্রকে ' পড়াশোনা "ছাড়তে হয়েছে, - 
এমন কি উন্মাদও হতে হয়েছে। বিভিন্ন 


মহল থেকে এর জন্য কখনও কখনও- 
প্রতিবাদ কর! হয়েছে । কিন্তু কোন 
পরিবর্তন তো হয়ই নি, বরং উত্তরোত্তর 
তা. বেড়েই চলেছে। তার প্রমাণ 
গণেশবাবুর.ঘটনা। পা 

* ইনজিনীয়ারিং এবং বব মেডিকেল 
হষ্টেলে প্রায় প্রতিটি নবাগত _ছাত্রই 
এই র্যাগিং-এর শিকার হয়। তারাই 
আবার উচু ক্লাসে উঠে নতুন ছাত্রদের 


দূলবদ্ধভাবে র্যাগিং করে নিজেদের 


হয়রানির . বদলা]! নেয়। এইভাবে 
বছরের পর বছর ধরে 'এই জিনিস চলে 
'মাসছে। বিশেষতঃ ইনজিনীয়ারিং 
কলেজগুলিতে এই র্যাগিং প্রথা, এক 


" বর্বরতার আকার নিয়েছে । পশ্চিম- 


বঙ্গে খড়গপুর আই, আই, টি, দুর্গাপুর, 
শিবপুর, - যাদবপুর ইনজ্িনীয়ারিং 
কলেজে ও বিভিন্ন মেডিকেল কলেক্ষে 
র্যাগিং এক এ্তিহে রূপাস্তরিত 
হয়েছে। এমুন কি. শান্তিনিকেতন 
এবং মেয়েদের হলগুলিও এর থেকে 
বাদ যায়নি । 

- ভাবতে অবাক লাগে একশ্রেণীর 
গণ্যমান্য অধ্যাপকও এতে প্রকারাস্তরে 


“মদত দিয়ে থাকেন । তাদের বক্তব্য 


এতে নাকি ছেলে মেয়েরা চৌকস 


আমাদের দেশের নতুন পাশকর! 
ডাক্তার ও ইনজিনীয়ারদের জীবন- 
বিমুখতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন 
উঠেম্বে। তাদের অধিকাংশের বাস্তব 
থেকে দূরে থাকার প্রবণতা বেশ 


- -* প্রকট । এক , একজন ছাত্র-ছাত্রীর 


অর্থ নৈতিক ভাস্তকাঁর 


মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগনের 


হোয়াইট হাউসে বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 
তিনি প্রথ। অনুযায়ী নিজের একবছরের 
| নীতি ও কৰ্মধারার পরিচয় দিয়েছেন। 
হোয়াইট হাউসে এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে তিনি এই নীতি. প্রয়োগ 
করে তার সফল এবং আগামী বছরে 
(১৯৮২ সালে) তিনি নীতি অঙ্গসরণে 
কি কি কর্মপন্থা! অবলঘ্বন করবেন তার 
আভাস বিয়েছেন। 

তার ভাষণের মোদ্দা কথা, (১) 
আমেরিকার সাধারণ নাগরিকের স্বপ্ন 
স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করা, নিজের 
বাড়ির মালিক হওয়া এবং ছেলে- 
মেয়েদের মাহুষ' করে ভোলা। এই 
স্বপ্প তিনি. সফল করবেন বলে 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, (২) অর্থনীতিবিদদের 


পরামর্শমত_. তিনি বাজেট দ্াটতি 


মেটানোর জন্যে ট্যাক্স বৃদ্ধি করবেন 
না, কারণ তিনি মনে করেন মাক্কিন 
নাগরিকদের ট্যাক্স -কমালে তাদের, 
হাতে ঘে টাকা সঞ্চয় হিসেবে থেকে 
যাবে, তা বিনিয়োগে লাগবে। ফলে 


দেশের উন্নতি হবে, সঙ্গে সঙ্গে কর্ম : , 





পিছনে সরকার ও অভিভাবকদের 
খরচ হাতী পোষার মত | অথচ দেশের 
কথা, সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার 
কথা তাঁদের মধ্যে খুব কম জনই চিন্তা 
করেন।_ যুল্যবোধের ব্যাপারে তাঁদের 
ঘাটতি বেশ লক্ষণীয় ৷ | 

সমাজে বাস করতে গেলে চৌকস 
হতে পারলেই ভাল। কিন্তু র্যাগিং 
ধরনের কার্যকলাপ তাদের চরিত্রের 
নেতিবাচক  দিকগুলিকেই আরও 
বেশি বিকশিত করছে। অপরকে 
সম্মান করা, ভদ্র সত্যের মত আচরণ 
করার মানসিকতা এতে নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে। ছেলে মেয়েদের চৌকস 
করার নামে তাদেরকে খিস্তি খেউড় 
শেখানোকে যারা সমর্থন করেন 
তাদেরকে অসামাজিক জীব হিসাবে 
কাঠগড়ায় দাড় করান উচিত। 

' অবশ্য শোনা যাচ্ছে যে একদল 
শুভবৃদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র বিভিন্ন কলেজে 
র্যাগিং-এর বিরুদ্ধে একভাবদ্ধ হওয়ার 
চেষ্টা করছেন। বিশেষতঃ আই, 


আই, টিতে ( খড়গপুরে ) এরা ক্রমশঃ - 


শক্তিশালী হচ্ছেন। এটা অবশ্যই 
আশার, কথা। তাদের এই প্রয়াস 
জয়যুক্ত হোক ৷ সমাজের মানবিকতা- 
সম্পন্ন সকল মানুষের সমর্থন তাদের 
পাশে আছে। দেখতে হবে 
গণেশবাবুর মত যোগ্য ছাত্রদের যেন 
আর অকালে প্রাণ না দিতে হয় 
র্যাগিং নামক ইয়াংকী কালচারের 


- যুপকাষ্ঠে ৷" 


L ৯ ত 


“হিসেবে 


দর্পণ || 


রান ছাত্রাবাদে র্যাগিংয়ের |মাক্কিন অর্থনৈতিক সংকটের ছায়! 


সংস্থান বাড়বে । (৩) কেন্ত্রীয় 
(ফেডারেল) বাজেটে দশ হাজার কোটি 
ডলার ঘাটতি হবে, বিশেষজ্ঞর1 পরামর্শ 
দিয়েছিলেন নতুন ট্যাক্স বসিয়ে বা 
বর্তমান ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করে অস্তভঃ 
পাঁচ হাজার কোটিতে কমিয়ে না 
আনলে মাফিন অর্থনীতির বিপর্যয় 


ঘটবে । কিন্তু রেগন. বলেছেন তিনি 


তা করবেন,.না। তিনি ফেডারেল 
খরচের এই অংশ, বিশেষ করে সা্জ- 
কল্যাপযূলক ব্যয় বরা্মগুলি বিভিন্ন 
অঙ্গরাজ্যকে গ্রহণ করার জন্যে অহরোধ 
করেছেন ; (৪) ইতিমধ্যে রিপাবঙ্গি- 
কান সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসের ইচ্ছা! 


অহ্দারে তিনি বিকাশমুখী দেশকে 


 মহজ শর্তে ধরণ দেবার যে মাকিন ব্যবস্থা 


ছিল তা বন্ধ করে দিয়েছেন । 


নিয়েই বেশী ব্যাপৃত ছিল। তবুও 
পোলাণ্ড, আফগানিস্থান - সম্পর্কে 
মাক্ষিনী ভা পুনঃগ্রচার করে পশ্চিমী 
দুনিয়ার স্বয়ং নিযুক্ত অভিভাবক 
পোলাণ্ড ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নকে চোখ - রাঙ্গিয়েছেন। 
এসতেও .মাকিন অর্থনীতির বিপাক 


সম্পর্কেই : তার ভাষণের অধিকাংশ. 


সম্য় কেটে যায়। 

রেগনের বতসরাস্তে ভাষণ একদিকে 
রক্ষণশীল রিপাবলিকান পার্টির 
নেতৃবৃন্দকে খুশী করেছে কিন্ত বিরোধী 


- ডেমোক্রেটিক পার্টি বা! জাতির অক্গান্ত 


অংশকে' বিচলিত করেছে। প্রতিনিধি 


‘সন্ধার ল্পীকার গনীল' রেগনের 


ভায়ণকে অত্যন্ত. শোচনীয়, অর্থহীন 
এবং আমেরিকার জনগণের পক্ষে 


, নৈরাস্তজ্নক বলে ঘোষণা করেছেন। 


রেগনের বৎ্সরাস্ত নীতি ঘোষণ। 
মাকিন জনগণকে যে কি পরিমাণ 
উদ্বিগ্ন, করে তুলেছে তার অন্যতম 
নিদর্শন হলো আমেরিকার তিনটি 
টেলিভিসন কোম্পানী একযোগে 
রেগনের ভাষণ সম্পকিত সমর্থন ও 
সমালোচনার একটি চলচ্চিত্র তুলে 
টেলিভিশনের পর্দায়, দেখাতে শুরু 


করেছেন। 

উল্লেখ করা যায় যে ১১৮২ সালে 
প্রয়াত মাফিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন 
ভেলানো রুজভেপ্টের. শতবর্ষপৃতি 
উৎসবের আয়োজন চলছে সারা 
আমেরিকা জুড়ে ।_ ১৯৩০ ,সালের 
মহামন্দা থেকে. সাকিন, জনগণকে 


রেগনের ভাষণ আভ্যন্তরীণ বিষয় - 
' প্রায় 


শুক্রবার €ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ 


তিনি. সরকারী আর্থিক নীতি 
সংস্কারের মাধ্যমে রক্ষা করেছিলেন | 
কৃতজ্ঞ মাকিন জনসাধারণ তাকে পর 
পর চারবার মাঞ্িন রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচিত করেছিলেন । পরে অবশ্য 
আইন করে দুবারের বেশী কাউকে 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পথে বাধা 
সষ্ট্ি করা হয়। | 

রেগনের ভাষণের সময় মাফিন 


. যুক্তরাষ্ট্রের আধিক স্থিতি .কি রকম? 


জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার শতাব্দীর 
মধ্য নিয়তম । মূল্যবৃদ্ধির হয় 
শতাংশ। বাজেট ঘাটতি 


৯৫ 


দশ হাজার কোটি ডলার । এর অর্ধেক 





অঙ্জরাজ্যগুলির উপর চাপিয়ে দেবার 
চেষ্টা চলছে। সামরিক বাজেট 
এধাবতকালের বৃহত্তম চল্লিশ হাজার 
কোটি ডলার । বেকারের সংখ্যা 
১ কোটি অর্থাৎ” কমক্ষম 
জনসংখ্যার সাড়ে দশ শতাংশ । 
বাণিজ্য ঘাটতি ৯ হাজার কোটি ভলার । 
দেশের এক কোটি নব্বই লক্ষ বৃদ্ধ 
অক্ষম ব্যক্তিদের পেনসন বাবদ 
প্রদেয় হ্রাস করা হয়েছে। আমেরিকার 
বৈদেশিক সাহায্যের বরাদ্দ ছাটাই 
করাহয়েছে। . 

এই শোচনীয় অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মিঃ রেগন 
আমেরিকার স্বপ্নকে সার্থক করার 
যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্পীকার 
ও'নীল তাকে নিন্দা করার মত ভাষ! 
খুঁজে পাননি। এমন কি হোয়াইট 
হাউসের প্রবীণ রাজনৈতিক উপনেষ্টাও 
রেগনের নীতিমালাকে অবাস্তবঃ 
বলে সমালোচনা করেছেন। 

প্রবীণ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা 
গ্রেনফেল বলেছেন মাকিন অর্থনৈতিক 
মহামন্দা দিন: দিন প্রসারিত হচ্ছে। 
অত্যুচ্চ দের হার এবং নতুন লগ্নীর 


“শৃন্তাংক পরিবৃদ্ধি মাকিন জাতিকে 
“ অনিৰ্দিষ্ট বেকারী, নাগরিক স্থধোগ- 


স্থবিধা হাস এবং এক অনিশ্চিত 
ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। 

আমেরিকার অর্থনৈতিক সংকট 
বিশ্বের অন্াত্ত দেশেও প্রতিকূল প্রভাব 
হাটি করেছে ॥ মালয়েশিয়ার টিনের 
বাজার হঠাৎ নেমে গেছে কারণ 
আমেরিকা মজুত: টিন বাজারে ছেঙ্ছে 
দিয়েছে । ইউরোপীয় সাধারণ 
বাজায়ের দেশগুলি ও জাপান মাফিন 
শেষাংশ * পৃষ্ঠীয় 


দপণ | শুক্রবার, ৫ই ফেব্রুয়ারী,8১৯৮২- ' 


_ গোনাণ্ের শিক্ষার আলোকে গি গি মাহ রর 


সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 


সি পি আই এম-এর পশ্চিমবঙ্গ 
রাঙ্য সম্মেলনে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক 
রিপোর্ট নিয়ে বিভিন্ন আলোচনায় 
একাধিক প্রতিনিধি যে একটি মৌলিক 
বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তা! বনু- 
আলোচিত একটি, বিষয়ের পুনরুল্পেখ 
াব্র। দলের পরিমাঁণগত বৃদ্ধির সঙ্গে 
গুণগত মান প্রত্যাশিত হারে বৃদ্ধি না 
পাওয়ায় এরা *চিন্তিত। দলের 
একাংশের এ বিষয়ে সচেতনভাটুকুও 
এ প্রত্যাশা জাগায়। কিন্ত সমগ্র বিশ্বের 
= আর্কসবাদে বিশ্বাসী দল ও রাষ্ট্রের 
ক্ষেত্রেও বোধহয় এটা সমভাবেই 
, প্রযোজ্য । আমাদের চারপাশে 
যেসব “মার্কসবাদী” দলের ক্যাডার বা 
সমর্থক দেখতে পাই তাদের প্রত 
রাজনৈতিক চেতনার বিক্লাশ ও 

. প্রকাশ যে কোন শুভাকাজ্ছী দূরদৃষ্টি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিরই প্রত্যাশার পরিবর্তে 
হতাশ! .জাগায়। আমাদের তুলে 
'গেলে চলবেন! ভারতীয় রাজনীতিতে 
অগণিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে 
মার্কসবাদী দলের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট 
-> ও সুনির্দিষ্ট পার্থক্য আছে বা থাকাটাই 
স্বাভাবিক । কারণ . কেবলমাত্র এই 
দলেরই নিজন্ব কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বিজ্ঞানসন্মত ' রাজনৈতিক দর্শন, 
‘অর্থনৈতিক তত্ব, সমাজবিজ্ঞান" মনো- 
“বিজ্ঞান ইত্যাদ্বি আছে যা! একে অন্তের 
পরিপূরক তথা সমগ্রের সমন্বয়েই 
-স্থসম্পূর্ণ মার্কসবাদ। ‘ইন্দিরা কংগ্রেস 
৯বাবি,জে, পি,র ন্যায় কোন বিশেষ 
১ ব্যক্তির বিচিত্র-বিকৃত ব্যক্তিত্বের 
মোহজালনির্ভর পারিবারিক ঁতিহ্কে 
মুলধন করে কিংবা কোন 'অবৈজ্ঞানিক- 
অবাস্তব কালোপযোগিনতাহীন 
'ইউটোপিয়ান” আদর্শের ভিত্তিভূমিতে 
সি পি আই এম-এর সৌধ রচিত,নয়। 
“সুতরাং সঠিক পদ্ধতিতে এর বিস্তায় ও 
প্রয়োগ সম্ভব হ’লে, নিজন্ব অস্তনিহিত 
শক্তিতেই এই’ দল ভারতবর্ষে নব 


যুগের স্ুচন! করে দীর্ঘস্থায়ী ইতিহাস - 


সৃষ্টিতে সক্ষম। 

কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় তা যে সম্ভব 
হচ্ছেন! এবং সেই অস্তাবন! হে ক্ষীণ 
থেকে ক্ষীণতর হছে তা আপাতদৃষ্টিতে 
তথাকঘিত প্রবৃদ্ধির অন্তরালে অন্ত 
ক্ষেপুণে খাদের ক্ষমতা আছে তাদের 
কাছে অজানা নয়। একথারই 


সমর্থন পাওয়া যায় খন রাজ্য 


"সম্মেলনে বক্তার বলেন, “ক্যাডার ও 
সমর্থকদের রাজনৈতিক চেতনা আরও 
একীড়িয়ে তুলতে হুবে। কেননা দেখা 
যাচ্ছে তাদের কাছে রাজনীতির চেয়ে 
অর্থনীতিই ব্ড়। আঁমাদের কিছু 


পাইয়ে দ্বাও--এই মনোভাবটাই _ 


বেশী। এই “অর্থনীতি?” সম্পূর্ণ 
আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধি যা 
সমষ্টি বা শ্রেণী সচেতনতা সম্পর্বশৃন্য । 
কিন্ত ব্যক্তি যে শ্রেণীবিচ্যুত জীব নয়, 
শ্রেণীগত-শীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যে 
ব্যক্তিরও উন্নতি সম্ভব এই সহজ সত্যটা 
হৃদয়লজগম করার জন্য যে সামান্যতম 
রাজনৈতিক-অর্থনৈতিজ জ্ঞান-উপলব্ধি 
থাকা একাস্ত আবশ্যক তারই নিদারুণ 
অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে । 

এদিক থেকে বিচার করলে একটি 
মার্কসবাদী দলের নেতৃত্বে ও প্রাধান্যে 
বামঙ্রণ্ট সরকারের এই রাজ্যে শাসন 


ক্ষমতায় থাকার প্রকৃত উদেশ্য প্রায় ' 


সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বল]]যায়।' আত্ম- 
সন্তুষ্টি ও আত্ম প্রবঞ্চনার পথে না গিয়ে 
মার্কসীয় আত্মবিশ্লেষণের পথে আত্মান্থ- 
সন্ধান করলেই এই সহঙ্ক নগ্ন সত্যটাই 
প্রকট হয়ে পড়বে। | 
মহামতি লেনিন বুর্জোয়া! সংসদীয় 


' গণতন্ত্রে কোন মার্কসবাদী দলের অংশ 


গ্রহণ যেমন সম্পূর্ণ নাকচও করেননি 


. তেমনই আবার এই রাজ্যে গত পাচ 


বছরের যে অভিজ্ঞতা তাও লেনিনের 
দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য নিশ্চয়ই,নয়। এ 
বিষয়ে প্রায়শই যে বিরুত ব্যাখ্যা ও 
অতি-সরলীকরণের সন্মুখীন, হতে হয় 
তা. বোধহয় (সঠিক নয়। লেনিনের 
বক্তব্যের মর্মার্থ হল বুর্জোয়া গণতন্ত্রে 
কোন মার্কসবাদী দল সক্রিয় অংশগ্রহণ 
করবে কি করবেনা তা কয়েক্টি.শর্ড 
ব! অবস্থার ওপর নির্ভর করে। দেশ- 
কাল-পাত্র অনুসারে . এই , সিদ্ধান্ত 
নির্ভর করে। নেতৃত্বকে সঠিকভাবে 
নির্ণয় করতে হবে জনসাধারণের বিপ্লবী 
চেতনা কোন্‌ স্তরে আছে এবং সেই 
অঙগসারে সংসদীয়, গণতন্ত্রের নির্বাচনে 
অংশগ্রহণের প্রশ্ন নির্ধারিত হবে। যদি 
অনুভূত হয়.ষে বৃহত্তর জ্নগণের বিপ্লবী 
চেতনা এমন স্তরে আছে যে বিপ্লবের 
আহ্বানে সাড়া পাওয়া যাবে এবং 
সফলতা অনিবার্য তবে সংসদীয় 
গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে- বিপ্লবের 


আহ্বান জানাতে হবে। কিন্তু যদি 


অঙ্থভূত হয়, জনগণের বৃহত্তম, অংশ 
বিপ্লবী চেতনায় এখনও উদ্বুদ্ধ নয় তথা 
প্রস্ততি সম্পূর্ণ নয় তখন বিপ্লবের 
আহ্বান কেবল ব্যর্থ হতেই বাধ্য নয় 
অজ্জিত প্রস্ততিকেও ধ্বংস করা তথা 


'রুয়েক দশক পিছিয়ে দেওয়া হবে। 


উদ্দাহরণ শ্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে 


এদেশে গত, দশকে নকশালপন্থী 


আন্দোলন বা. ইন্দোনেশিয়ার 


,অসময়োচিত. অতি-বিপ্লবী_ ব্যর্থতা যা 
প্রতিক্রিয়াশীল শৈক্তিকেই সুব্ধি! করে 


দেয়। সেদিক থেকে সমসাময়িক 


ভারতীয় পটভূমিতে সি, পি, এম-এর 
পদক্ষেপ নীতিগতভাবে সঠিক ও 
বিজ্ঞানসন্মত বলতেই হুবে। কিন্ত 
বুর্জোয়া সংসদীয় গণতঙ্ত্রে পরিস্থিতি 
অনুসারে অংশগ্রহণের যে নীতি বা 
নির্দেশ মহামতি লেনিন স্থম্পষ্টভাবে 
দিয়ে গেছেন তার সঙ্গে সি পি এম-এর 
নেতৃত্বাধীন বামফ্রপ্টের গত পাঁচ বছরের 
কতটা মিল. কার্যত আছে সেটাই 
প্রধান প্রশ্ন ও বিবেচ্য বিষয় । 

কোন ' মার্কসবাদী দল যখন 
সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করে তখন 
একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই করে 


থাকে যা. অংশগ্রহণ না করার মূল , 


নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামন্তস্তপূর্ণ। 
বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় যখন সশস্ত্র 
বিপ্লবের [আহ্বান দিয়ে "বুর্জোয়া রাষ্ট্র 


শক্তিকে চ্যালেণ্ড জানানে! সাময়িক- 
. ভাবে 


সম্ভব হয়না তথন জনগণের 
বৃহত্তম অংশকে “বিপ্লবী, চেতনায় 
রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ করার সময় ও 
সুযোগ /হিসাবে এই সংসদীয় প্রথাকে 
কাজে লাগানোর জন্যই ব্যবহার করা 
হয়। এখানে নেতৃত্বের একমাত্র প্রধান 
উদ্ধেম্ত জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় 
সুশিক্ষিত'করে ভোলার উপায় বা পথ 


হিসাবে সংসদীয় গণভঙ্থে অংশগ্রহণ __ 


কোন মতেই এই ব্যবস্থার অন্যতম 
অংশীদার বা সজ্ঞানে-অজ্ঞানে মূল 
উদ্দেশ্ত বিস্বত হয়ে এর সঙ্গে একাত্ম 
হয়ে এর অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়! নিশ্চয়ই 
নয়! এই' সুস্ম- মাত্রাজান বা সীমা- 


'রেখা সম্বন্ধে অচেতন হওয়ার অর্থই 


হল বিচ্যুতির শিকার হওয়া তথা 
শোধনবাদী পথে চরম ' বিপর্যয়ের 
সভাবনাকে ত্বরান্বিত কর|। নিঃসন্দেহে 
এই কাজ বলা ধত সহ করা ঠিক 
ততখানিই দুরূহ। কিন্ত প্ররুত 


মীর্কসবাদী নেতৃত্ব যে দ্বান্বিক .বস্তবাদে 


বিশ্বাসী তা বিজ্ঞানসম্মত ও সুনির্দিষ্ট । 

লেনিনের. বক্তব্যের, মর্মার্থের 
আলোকে যদি সি, পি। আই এম, 
নেতৃত্বে বামক্রণ্টের পাচবছরকে বিশ্লেষণ 
করি বাস্তব ফলাফল ও প্রাপ্তির নিরিখে 


'তবে অমিরা কি: পাই? রাজ্য 


সম্মেলনের কোন কোন প্রতিনিধির 
বক্তব্য অস্ুসারেই বুর্জোয়া অর্থনীতি ও 
রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কোন রাজ্যের শাসন 
ক্ষমতা হাতে থাকার বিশেষ স্থষোগ- 
স্থবিধার“স্থবাদে পরিমাণগত শ্রীবৃদ্ধি 
হলেও বা আরও হবার সম্ভাবনা 


থাকলেও ইপ্সিত উদ্দেশ্য গুণগত 


উৎকর্ষতা তথা রাজনৈতিক চেতনার 
মান উন্নত-হয়নি,কেবল নয় অনেকের 


মতে আরও অবনতি হয়েছে। একথা 


যদি সত্য হয় ভবে স্বীকার করতেই 


' প্রলোতন-্ররোচনায় এ 


॥ পাঁচ i 


| ৰ নয়?) তাদের সেই তথা- 


কথিত নমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে রক্ষা 
করার জন্য ভৌগোলিক সীমান্তে 
সোভিয়েত ট্যাঙ্ক-সৈন্যবাহিনীর. উপ- 


" স্থিতির বা কুটনৈতিক-অর্থনৈতিক 


হবে যে ক্র মাত্রাজ্ঞান ও উদ্দেশ্ত . 
সম্বন্ধে সম্যক সচেতনতা! প্রকৃত মার্কস- 
বাদী নেতৃত্বের নিকট প্রত্যাশিত তা 
থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি । "প্রকৃত 
উদ্দেশ্যের বিপরীত কিছুই প্রমাণ করে 
বিচ্যুতি, ব্যর্থতা ও আগামী দিনের 
চরম বিপর্যয়ের পদধ্বনি | জনগণের 
বৃহত্তর অংশ সঠিকভাবে “রাজনৈতিক 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হলে কি ধরনের 
মারাত্মক বিপর্যয় হতে পারে তার 
'সাশ্রতিকতম প্রকট প্রমাণ ও উদ্বাহ্রণ 
পোলাগু। . সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে থে 
পোলাণ্ড সমাজতান্ত্রিক সেখানে 
সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের প্রলোভনে ও 
প্ররোচনায় এ জাতীয় বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খল1 


. সম্ভব হতনা যদি বৃহত্তর জনগণ মূল ও' 


প্রকৃত ' সমাজতান্ত্রিক চিস্তাধারায় 
অনুপ্রাণিত হত । পোলাণ্ডের বর্তমান 
অবস্থাই প্রমাণ করে জনগণের বৃহত্তম 


অংশ শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীকে পরিপূর্ণ - 


রাষ্ট্শক্তি করায়ত থাকা সত্বেও এতু- 
দিনেও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ও 


মূল্যবোধের শর্তাধীন পরাবর্তে 
(Conditioned Reflex ) ব্ুপাস্তরিত 


কর] সম্ভব হয়নি। যে “সমাজতান্ত্রিক” 


রাষ্ট্রে চার্চের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রায় 
রা্ট্রশক্তিরই- সমপর্যায়ে, যে “সমাঁজ- 
স্তান্্িক' রাষ্ট্রের শ্রমিক সংগঠনের 
সক্রিয় সদবস্ত ও নেতৃস্থানীয়দের সগর্বে 
বলতে শুনি, ‘কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী- 
সদশ্য-সমর্থক হওয়ার সঙ্গে ক্যাথলিক 
' চার্চের প্রতি অন্থগত হওয়ারবুবিরোধ 
কোথায়? ঘে' ‘সমাজতান্ত্রিক’ সার্ব- 
'ভৌম রাষ্ট্রে রাষ্রনিয়ন্ত্রিত বেতারে 
চার্চের ধর্মীয় অম্শাসন-প্রার্থন! প্রচার 
‘নিয়মিত অনুষ্ঠান সেখানে প্রকৃত অর্থে 
'মার্কসবাদ কোন পর্যায়ে আছে বুঝতে 
অস্থবিধা , হয়ন]।' উত্তরমেকু "দক্ষিণ- 
মেরু সদৃশ ছুটি পরম্পরবিরোধী দর্শন, 
মৌলিক বিপরীতধর্মী অর্থনীতিনির্ভর 
জীবনদর্শন সম্বন্ধে যাদের বিন্দুয়াজ 
ধারণা নেই সেই. তথাকথিত সমাজ- 
তাস্িক রাষ্ট্রে শক্রপক্ষের সামান্য 
জাতীয় 
বিপর্যয়-বিশৃখ্খলা অনিবার্য । যে 
মার্কমীয় দর্শনে ধর্মকে আফিমের সঙ্গে 
তুলনা! করা হয় সেই দর্শনে অনুপ্রাণিত 
তথাকথিত সমাজতাস্ত্রিক রাষ্ট্রের চার্চকে 
এই স্বীকৃতি ও প্রশরয়প্রদান মৌলিক 
স্ব-বিরোধিতার পরিচায়ক। সোনার 
পাথর বাটির চরম পরিণতি আজকের 
পোলাঁগু।  বস্তবাদী , যূল্যবোধ “ এবং 
ভাববাদী মূল্যবোধের মৌলিক পার্থক্য- 
টুকুও ধীর! এতদিনেও হৃদয়জ্রম করতে 
পারেননি (ভারতবর্ষে সি. পি আই এম 
সদন্ত সমর্থকদের ক্ষেত্রেও কি একথা 


সাহায্যের প্রয়োক্জন হয়। পশ্চিমবঙ্গ 
- ভারতবর্ষের- একটি অঙ্গরাজ্য ন! হয়ে 
যদি কোন সার্বভৌম হত তবে এই 
বামফ্রপ্টেরও সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার 
সীমিত ক্ষমতা বা কেন্দ্রের বিমাতা- 
স্থলভ আচরণের,দৌহাই দিয়ে সাময়িক 
পরিত্রাপেরও উপায় ছিলনা । কারণ 
সমাজতাব্রিক (). পোলাণ্ডের, সংখ্যা" 
গরিষ্ঠ শ্রমিক-ক ষকে র . প্রকৃত 
রাজনৈতিক চেতনার স্তর এবং পশ্চিম- 
বঙ্গের অধিকাংশ বামপন্থী তথাকখিত 
মার্কসবাদী সমশ্ত-কর্মী-সমর্থকের মধ্যে - 
যেন একটা অনৃশ্ত মৌলিক মিল বা 
সাদৃশ্ত আছে। হদি কোনদিন কোন- 
ভাবে কোন এ জাতীয় 'বামক্রপ্টে-'র 
কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়া 
সম্ভব হয় তবে বিশ্ববাসী এই ভ[রতবর্ষে 
কোন সলিভারিটির ভারতীয় সংস্করণের 
আবির্ভাব তথা দ্বিতীয় পোলাগডের 
বিপর্যয় অবশ্যই উপভোগ করবে |, এই 
জ্বাতীয় বিপর্যয়ের মূল কারণ নিঃসন্দেহে 
ভ্রপাকারে " নিহিত" রয়েছে রাজ্য 
সম্মেলনের একাধিক প্রতিনিধির 
বক্তব্য ও সতভর্কবাণীর মধ্যেই। 
পরিমাণগভ উন্নতির সমতালে 
গুণগত উন্নয়ন সম্ভব ন! হলে সাময়িক- 
ভাবে এই রাজ্যে ই-কংগ্রেসের ন্যায় 
অসম-অসংগঠিত প্রতিহন্দীর সঙ্গে 
ভোটমুদ্ধে হয়তো জয়ী হওয়া সম্ভব 
কিন্ত সমাজতান্ত্রিক : রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় 
অগ্রনীর ভুমিকায় সফল হওয়া ায়না। . 

দ্বান্থিক -.বস্ত'বাদে .বিশ্বাস্বী 
রাজনৈতিক দল থিসিশ অ্যানটিথিসি- 
সের মাধ্যমে সিনথিসিসে 
উপনীত হয়। বাস্তব অভি-জ্ঞত! 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ফাটি 
ধিচ্যুতি' দূর করে "সঠিক পথে .ও 


'উদ্দেস্তে এগিয়ে. যাবার শক্তি সুঞ্চয় 


করে।. সুতরাং গত পাঁচ বছরের 
অভিজ্ঞতাকে রোমম্থন বা চক্রাকার 
আবর্তনের পর্যায়ে ন! ফেলে উপযুক্ত ও 
প্রয়োজ্জনীয় মৌলিক '. পরিবর্তনের 
অবিলম্বে প্রয়োজন নিছক বদ্ধনীর 
মধ্যে মার্কসবাদী” শব্দটির পবিত্রতার 
স্বার্থেই; এই সতর্কবাণীকে বিভিন্ন 
সংগঠনের 
অনেক পদ্দাধিকারী স্বঘোষিত নেতা- 
'কর্মীর নিছক তাত্বিক নীতিকথাসর্বন্ 
জ্ঞানদান মনে হতে পারে। সংসদীয় 
গণতন্ত্রের সীমিত প্রশাসনিক ক্ষমতার 
জন্য এবং উপযুক্ত প্রতিপক্ষ ন! 
থাকার মদমত্ততায় উপহাস-কটাক্ষও 
করতে পারেন। কিন্ত এই দলের 
প্রত চি্তাশীল-ঘরদী-ঘোগ্য ব্যক্তি- 
দের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই আমার এই 
শৈষাংস শ৬ষ্ঠ:পৃষ্ঠায় 


॥ ছয়।। । 


পোলাগ্ডের নার আলোকে কমি পি আই এম 
. এষ পৃষ্ঠার পর 
অতর্কবাণী। কারণ শক্রকে দুর্বল ' াননীতির জন্ম ,দেন। এইভাবেই 


ভাবা বিজ্ঞ-দচেতন. মার্কদবাদীর, ধর্ম 
নয়, বিশৈষ -করে ভারতবর্ষে কেন্রীয 
সরকারসহ অধিকাংশ রাজ্য সরকারই 
যখন বিপরীত প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের 
ও স্বার্থের . তপ্লিবাহক । এই 
পরিস্থিতিতে নিজ আদর্শের ও দলের 
অন্তনিহিত প্রকৃত শক্তির ওপরই 
সমধিক গুরুত্ব দিতে হবে! -গ্রই. শক্তির 
“মূল উৎস ও মূল মন্ত্র প্রকৃত সদ্বস্ত- 
কর্মী-সমর্থককে সঠিকভাবে রাজনৈতিক 
শিক্ষায় তথা প্রকৃত মার্কসবাদী যূল্যবোধে 


‘ম্বীক্ষিত-অঙুপ্রানিত করা। এই মূল _, 


প্রয়োজনে পরিমাপগত বৃদ্ধি সাময়িক- 
" ভাবে কিছুটা ব্যাহত ক্ষতিগ্ৰস্ত হলেও 
যতটা ক্ষতি নেই তার' চেয়ে শতৃগুণে 
সুদূরপ্রসারী -ক্ষতিকারক্‌. যে-জাতীয় 
তথাকথিত প্রীবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে 
'তাই। এমভি সমপ্রতি যে একাধিক 
' পোলিশ রাষ্ট্রদূত, বেশ কিছু পদ 
; অফিসার, কূটনীতিক, শিল্পনসংস্থার 
প্রধান, গোয়েন্দা বিভাগের জেনারেল 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মাশ্রয় নিয়ে যেভাবে 
সি. আই. একে _সাহাযা করছেন 
সমাজতর্জকে ধংস করতে তার কার্ম- 
কারণ সম্পর বিশ্লেষণ করেও কি সি 


পি আই এম কোন শিক্ষা! গ্রহণ করবে 


না? 
জাতীয়, প্রাদ্বেশিরূ রা জেল! 
স্তরের মুষ্রিষেয় প্রথম ফৌণীর নেড়া- 
_ কর্মী ব্যতীত এই নলের কোন 
র্যক্তিকে দি তাদের দোধিত উচ্চারিত 
সার্ল-নীতি লঙ্গক্ধে কোন উপযুক্ত 
নাকি (তা তিনি যে কোন দের বা 
ধতাবলঘীই হন না কেন) কৌন 
নীতিদ্ঘটিত বা তরগত লাধারণ প্রশ্ন 
রুরেন বা ক্লোন সংশয় লিরলনে 
সাহায্য ভান/ রে য়ে তোতাপাধীর 
ঘাগ্রিক-অর্থহীন- শ্নোগীনসর্বন্ বুরির, 
স্রোত বয়ে মায় ভা. কোন প্রক্কৃত 
স্চেতন-জিজ্ঞান্থকে আকৃষ্ট করে না, 
তার বীতশ্রন্ধ স্মিতহাস্টে চরম 
' ম্মজ্রভার পরিচয্ব পাল।, মর্বোপরি 
এইসব, কর্মী-মদস্যরা যখন" “সাধারণ 
জনগণের মধ্যে প্রচারে বা সংগঠনের 
কাজে যান তখন নিজেদেরই মুল 
আদর্শের তত্বের সঙ্গে কোন উপলরি- 
জনিত জ্ঞান ( Identified Know- 
15৫8০) ন! থাকায় সহন্দ সরলভাবে 
জটিল বিষয়কে সাধারণ মাহষের 
কাছে প্রার্ল করে বিশ্লেষণ করতে 
ব্যর্থ হন যার ফল্পে সাধারণ মানুষের 
নিকট দলীয় উদ্দেশ্য ও যুলনীতি 
প্রচারিত বাহিত হতে পারে না। 
এরা তাৎক্ষণিক লাভের প্রত্যাশায় ও 
সংকীর্ণ তথাকথিত দলীয় স্বার্থে অন- 
সাঁধারণকে গ্রলোডিত্ব-আকুষ্ট করতে 
প্রশাসন নির্ভর "পাইয়ে নেওয়ার, 


পোলাণে শাসকশ্রেণী সলিভিরাটির 
নিকট বার বার আত্মসমপ্ণ. করে 
পাইয়ে দেওয়ার” রাজনীতির আশ্রয় 
নিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক. তত্বের 
নিয়মে এভাবে আত্মরক্ষা স্থায়ীভাবে 


- সম্ভব নয়। তাই এরই ফলে যেমন 


পৃশ্চিমবজে ওভার-ডাফটের পরিমাণ 
মাত্র! ছাড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, 
তেমনই সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে 
পোলাণ্ডের আঙ্ জাভীয় অর্থনীতি 
প্রায় দেউলিয়া । , 

সংগ্ঠন-আন্দোলন স্ঢ ভিত্তির 
ওপর প্রতিষ্ঠিত না হৃওয়ায্ন যে কোন 
কারণে-প্ররোচনা-প্রলোভনে ব্রিগরীত 


স্রোতে, ভেসে যাবার সম্ভাবনায়, 


অপেক্ষা করে।  প্রমিক-কর্মচারী-কৃষক' 
শিক্ষক সংগঠনের অধিকাংশ নেতা- 
কর্মীর মৈ চরম রাজনৈতিক সচেতন: 
তার দন্ত পরিলক্ষিত হয়, নিজ 
নিজ: জীবনাদর্শে ও কর্মধারয় 
শ্ববিরোধিতা দুষ্ট হয় তা এই 
রাজ্যে তথা এই দেশে মার্কসবাদের 
প্রকৃত ক্রবিম্তত সম্বন্ধে. সন্দেহ ও 
হৃতাশার উদ্রেক না করে পারে না। 
মূল উদ্গেশ্চের অন্যতম পাথেয় হিসাবে 
নির্বাচনে জয়লাভ যদ্বি প্রয়োজন হয় 


তবে তার চেয়েও বড় প্রয়োজ্য মূল -বান্ধবে 


মাবার জন্য এই জয়লাভ্‌কে সঠিকুভারে 
কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম এই তথা- 
কথিত লসা-র-সমর্থকদের মূল 
সর্কিসবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিং প্রাথমিক 


" তাত্বিক প্রস্তুতিতে সাহায্য কর! য়ার 


নিরিখে আলোকে ' ‘নিজের সুক্লযরোধ 
ও দৈনন্দিন রাজনৈতিক 'মটনাবল্গীকে 
রিশ্লেষণ ঝরতে পারেন: ও অপর্কও 
করতে সাহাধা করতে পারেন 
একমাত্র 
দ্বিতীয় পোবাওড হবার 


কর্দে মীর অথচ পদক্ষেপে হা. 


তাম্ত্িক রাষ্ট্রে পরিণত করার ভিত্তি- 
তুমি রচিত কর! সম্ভব। মি পি আই 
এম যি অদূর তবিস্ততে সঠিক 
প্তিতে ইনির] গান্ধীকে প্রতিহত 
করতে পারে তবে একইভাবে সদর 
.তবিস্ততে প্রয়োজনে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
ও তার মিত্রগোষ্ঠীকেও পারবে । খন 
স্বীয় আভ্যন্তরীণ প্রকৃত, ‘শক্তিতে 
ঘাটতি থাকে তখনই কেবল সমাঁজ- 
তন্কে বাঁচাতে. 
বাইরের বিভিন্ন সাহায্যের ও হস্তক্ষেপের 
ওপর প্রধানতঃ নির্ভর করতে হয়। 
কিন্তু এভাবে প্রবল্প প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে 
মাজত ছিবর্দিন বাঁচতে পারে না। 

পশ্ষিমবন্ধে বায়ফ্রণ্টের গৃহীত নীতি! 
ও কর্মসথতীতে ভারতীয় সমসাময়িক 


পরি রিবানায় কোন 


#- Xt 


৩ 


এইভাবেই ভারত্যর্যকে 


পোলাগডের মত - 


মৌলিক ক্রি বা মার্কসবাদ বিরোধী 
কিছু আছে একথা মনে করার কোন- 
কারণ নেই। কিন্ত এই নীতি ব1 
কর্মস্থচীকে 'কার্ধকরীভাবে হ্বদূর- 
প্রসারী ভবিষ্যত ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে ' রপায়পের জন্ত যে 
দক্ষ ও উপযুক্ত মন্ত্র তথ] কর্মী-সদদ্য 


সমর্থকের সর্বাধিক প্রয়োজন তারই. 


নিদ্বাকণ অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। 


'এই অভাবের মূল কারণ বিস্বৃত হয়ে 


বিচ্যুতির প্রভাব ও স্থবিরতা ক্রমেই 
বেড়ে চলেছে। জাতীয় বা রাজ্য 
স্তরে মুষ্টিমেয় নেতা-কর্মীর এ বিষয়ে 
যত উপযুক্ত ধারণা-যোগ্যতাই পাকুক 
ন] কেন, মূল নীতি-কর্মন্চটী যতই 
মার্কলবাদ মমত হক না কেন যে 
“বিরাট সংখ্যক করমী-দদস্য-মর্থক 
‘জনগণের মুধ্যে এসবের ব্যাখ্যা- প্রচার- . 


প্রসার করবেন ডাদেরই যদি ন্যূনতম 


উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষা ও মৌলিক 
তত্ব সম্বন্ধে. ম্নাযান্ততম ধারণ-না 


তবে ব্যাপুক জনগণকে রাজনৈতিক- 


লিহহিদপণ | শুক্রবার, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ 


বর্ষের এই রাজ্যে চলেছে সেই পথে. 
চললে কোন স্থদূর ভবিষ্যতে এদেশেও 
একই অবস্থা, হবে এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। স্থতরাং উপযুক্ত সময় 
থেকেই উপযুক্ত স্কিনীং ও প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা, না] হলে কেরলে নাষনাঁর 
মন্ত্রিসভা পতনের কারণ ঝীকামুটেদের 
আন্দোলনের ন্যায় বা পোলাগ্ডের মত 
ভেজাঁলে পূর্ণ হয়ে বৃহত্তর বিপর্যয়ের, 
পথকেই প্রশস্ত করবে । এই মাকস- 
বাদের ‘ম’ না জানা তেজালের পরিমাণ 
স্থানীয় এমনকি জেলা কমিটিগুলিতে 
এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে প্রত 
মাকপীয় তব্বের সঙ্গে বামফ্রণ্টের 


নীতি-কর্মনুচীর সঠিক সম্পর্ক সম্বন্ধে 


যথার্থ প্রত্যয়বোৌধসম্পন্ন ছু-একজন 
সমর্থক-কম্ম যদি দৈবাৎ থাকেন তারা 
উপেক্ষিত উপহাদাম্পদ হয়ে দূরে থেকে - 
চরম বিপর্যয়ের আশঙ্কায় প্রহর 
গুণছেন। দ্ানীয় বা জেলা কমিটির 


“পটভূমিতে 


সরকারের উদ্দেশ্বযূলক প্ররোচনায় 
বামক্র্ট সরকারের কোষাগারের 
ওভারডাফটজনিত যে সঙ্গীন অবস্থা, 
তার সঙ্গে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও সহযোগী- 
দের আস্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট বিরোধী 
প্ররোচনার ফলে সার্বভৌম রা 
পোলাগ্ডেরও জাতীয় অর্থনীতির চরম 
দৈন্তের একটি বিচিত্র অনৃশ্ঠ-পরোক্ষ 
মিল বা সাদৃশ্ট রয়েছে । স্থতরাং এই 
কোন ভারতীয় লেচ 
ওয়ালেসার আবির্ভীব bi নয়। 
স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেণীচেতনায় 
উজ্জীবিত না হলে যে কোন প্ররোচনা" 
প্রলোভন-ভীতির শিকার হওয়াই 
স্বাভাবিক | যে দেশে শ্রমিক শ্বার্থ- 
বিরোধী এসমা-র বিরুদ্ধে শিল্প ধর্মঘট 
পশ্চিমবঙ্গের স্তায় কোন রাজ্যে . 
প্রশাসনের দমর্থনে সফল হয়, আবার 
অধিকাংশ রাজ্যে -বিপরীতধ্ধ 
প্রশাসনের ভীতি প্রদর্শনে বিফল-বার্ঘ = 


হয় সেই দেশের সার্ধিক শ্রমজীবী মান্গষের * 


প্রকৃত শ্বতঃস্কর্ত রাজনৈতিক চেতনা, 


. কোন্‌ স্বরে আছে তা সহজেইত্রহুয়েয়। 
কিন্ত চরম বিল্ময় ও পরম পরি- 


থাকে নেতৃত্বের পদ্ধাধিকারী অধিকাংশ সর্বদশর্খ তাপের বিষয় এই যে রাজ্য সম্মেলনে 


কোন বক্তার পার্টি স্কুল খোলার _ 
'স্থপারিশের প্রসঙ্গে স্বীকার করা হয় 


ভারে উদ্বুদ্ধ কর! সম্ভব নয়।. এঁরা. যোগ্যতা সে সন্দেহ ও প্রশ্নের এর আগে যে স্থির হয়েছিল শাখা 
বোঝেন ন! বা অধিকাংশেরই বোঝার, কোন অবকাশ নেই। এতামৃশ কোন সম্পাদকদের নিয়ে প্রতি জেলায় ছুমাস 


-যোগ্যতাও,নেই যে বুর্জোয়া সংসদীয় 


গগতন্তের ঘীস্িত ক্ষমতার সাহায্যে 
জনগণের যৌলিক সমস্যা ও২ডাহিঘবার ১ 
মঙ্নায়ান কোনদিনই সম্ভব নয়। বাম- 


‘ফ্রন্টের গৃহীত নীতি কর্মসূচী কেববমাত্র 


বাস্তবে ইঙ্গিত করে গূর্বর্তী কংগ্রেস 


‘মাকলবাদী’ সংগঠনের প্রকৃত 
ভবিস্তত কি পোলাপ্ডের পুনরাবৃতি 
সম্তাবনাকেই সমূজ্জল করে না? 

নিছক আচার-আচরণসর্বন্ 
অযোগ্য ধর্মগুরু যেমন প্রকৃত ধর্মের 
'বিকৃতসাধনের দ্বারা ক্ষতিসাধন করেন 


অন্তর সাধারণ সভা করা হবে তাই ঠিক 
মত করা সম্ভব হচ্ছেন | সম্ভব হবে কি 
, করে? “এই রাজ্যে সি পি আই এম 
“ রাইটার্সের ওপর ' তথা আমলাতিস্্ের 
ওপর যতটা নির্ভর করে, গুরুত্ব দেয় (মুখ্যে 
) জনগণের তথা কর্মী মদস্ত- 
সমর্থকদের প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনার 
মান উন্নয়ন-বিকাশের ' ওপর তার চেয়ে 


ঘররারের' সজে এই ' বামক্রণ্টের তেমনই এই “মাক'সবাদী’ কর্মী ও অনেক কম গুরুত্ব দেয়। তবে কি এর 


মৌলিক দৃ্টিতন্বীর পার্থক্য কি এরং মদশ্তকুলও মূল মার্কসবাদের মারাত্মক ০পছনে দলীয় নেতৃত্বের কোন সচেতন- 


কোথায় । কতটা নগদে পেলাম রড় 
কথা লয়, কতটা এই দৃষট়্গীর ও 
নীতির ফ্রলে ভরিষ্যতে এই পথে 


ক্ষতি করে এদেশে মার্কসবাদের কবর / 
রচন! করছেন । ' শ্রমিক-রর্মচারী- 
রুষক-শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্বে ধারা 


রুহস্কা আছে বুঝতে হবে?" 
/কিন্ এভারেই , পোলাত্ডের নেতৃত্ব 
সর্বোতম সুযোগ পেয়েও শ্বথাত সঙ্গিলে 
আজ নিমজ্জিত । এই উদ্দাহ্রপ, এই 


পাবার সম্ভাবনা আছে এটাই রড় থাকবেন তাদের মেমন পাংগঠনিক শিক্ষা কি জিপি উদিত 
কথা) . সীমিত ক্ষমতার ' পরিবর্তে যোগ্যতাও থাক! নিঃসন্দেহে প্রয়োন্রম মথ্ষ্ট নয় ? পৌলাগের ক্ষেত্রে বার্ন? 


পরিপূর্ণকক্ষমতা হস্তগত হলে এই পথে 


'জমগণের বৃহত্তর অংশের মৌদ্ির 


গ্ররিরর্ভল সম্ভৱ একদারই গ্রহণযোগ্য- 


(যেটাকে এখন এক্ঘাত্র যোগ্যতা 
হিসাবে পরিগণিত, কর! হয়) তেমনই 
লমপরিমাণে বা ততোধিক পরিমাণে 


ভরা নি রে 
ছুমিক প্রায় সেই ভূমিকাই কি ই- 
কংগ্রেস সহ ধূর্জোয়া দলগুলি এবং 
আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের 


বিশবাদঘোগ্য ইঙ্গিতমাজ হিসাবে বাম-- মুল তত্ত্বগত জান-ধারণা-শিক্ষা থাকাও নয়? একে মোকাবিলা করার এক- 


ফন্টের নীতি-কর্মক্চীকে ব্যাধ্যা,করার 
মোগ্যতা-ইচ্ছা এই শ্রেণীর কর্সী- 
সাম্যদের নেই। কিন্তু সংসদীয় 


" একাস্ত আবশ্তিক হওয়। উচিত। কানু 


জনগণকে সংগঠিত করা যে উদ্দেশ্যে 
সেই যুল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্বচ্ছ ও সম্যক 


মাঅ বিজ্ঞানসম্মত :ও প্রকৃষ্ট উপায় রা 
পৃথ সর্বপ্রথম গ্রভিটি দলীয় সমস্ত-কর্মী- 
সমবর্থককে ; মূল মার্কসবাদী যূল্যবোধে 
অধপ্রাণিত-শিক্ষিত করা ধারা আবার” 


গণতন্ত্রে কোন মার্কসপন্থী দনের লীমিত ধারণা না থাকলে বা একমাত্র প্রকৃত পরবর্তী পর্যায়ে জনগণের বৃহত্তর 


মুখ্য ও প্রধান উদ্দেশ্ই এটা । এই ২ 
মূল উদ্দেস্ত গত পাঁচ বছরে রুতৃটা 
অর্জিত হয়েছে তা কি-নেতৃত্ব সঠিক- 


রান্ধ্য সম্মেলনে একাধিক প্রতিনিধির 
বক্তব্য একথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 


১ অন্তব, সংগঠিত করার মূল উদ্দেশ্যই ' 
অর্থহীন হয়ে পড়ে। যদি ভবিষ্যতে _ 


ক্ষমতা নির্ষে শাসনক্ষমতায় থাকার তাত্বিক নির্ধাসের উপলব্ধির . দ্বারাই অংশকে উপযুক্ত রাজনৈতিক চেতনায় 


করতে সাহায্য করবেন। 
কেবলমাত্র দলীয় পদ্বাধিকার বলেই 
যে এই শিক্ষিত করে তোলার 


কোনদিন এদেশেও আই এন টি ইউ যোগ্যতা-অধিকার জন্মায় এধারণাও 


দেয় এবং কোন লেস "ওয়ালেসার 
ভারতীয় স্বরপের আবির্ভাব হয় 


" ভারে বিশ্লেষণ-মূল্যায়ন করেছেন? সি কোন ভারতীয় সলিভারিটির- জন্ম সি পি এম-এর বর্তমান গঠন-কাঠামে। 


অমুমারে অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো সত্য 
নাও হতে পারে। কিন্ত একথা 
অনস্বীকার্য একমাত্র সাধিক জনগণের 


অতি সমপ্রতি পোলাণ্ডে চব্বিশশত 'তবে আশ্চ্ হবার কিছু নেই। কারণ লৌহকঠিনু, স্বতঃস্ফূর্ত দুর্বার প্রতিরোধের 


পার্টি সদস্যকে, যার মধ্যে এ 
সক্রিয় সদস্য, বহিষ্কার করার প্রয়োজন 
কেন অনুতভূত্‌ হয়? সামরিক শাসন - 


প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
হয়ে ওঠার স্থযোগ থেকে বঞ্চিত 


গারশত -শ্রমিক-কর্মচারী শ্রেণী উপযুক্ত ও যন্মুধেই ইন্দিরা গান্ধী কেন স্বয়ং 


স্ারিন, যুক্তরাষ্র ও যুহযোগীরাও 
পরাভূত হতে বাধ্য ভিয়েতনাম এই" 
শিক্ষাই দেয়। এই কারণেই পোলাগ্ডের 


প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শত শত পার্ট- হয়েছে। এর জন্য সাধারণ শ্রমজীবী সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর- বাস্তবধর্মী 
স্দস্য-কার্ড কেনূ ছিন্ন অবস্থায় পড়ে মানুষদের দোষারোপ করা অঙ্তায় বিজ্ঞান্সন্মত বিসেষণ ও তৎত্রসথভ- 
থাকতে দেখা যায় ? যে পথে মাঁ্কস- হবে--সংগঠনের নেতৃত্বই এর ছন্ত শিক্ষা গ্রহণ সি পি এম-এর অনিলম্ধে 


বাদী পরিমাণগত প্রগতির রথ ভারত" 


দ্বায়ী। বিশেষতঃ যখন. কেন্দ্রীয় 


একাস্ত অবশ্য কর্তব্য মনে করি । 


১. দর্পণ || শুক্রবার, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ 





লঘু প্রহসনের ছি মনেঘমুক্তি' 
সমরনবন্দ্যোপাধ্যায় 


স্বপনকুমার গুহ প্রযোজিত ও তরুণ 
মজুমদার পরিচালিত রঙিন বাংলা ছবি 
“মেঘমুক্তি দেখে এক ধরণের তাৎক্ষণিক 
'আনন্দ পাওয়া যায়--এর বেশী কিছু 
নয়। হয়তো চলচ্চিত্রকারের 
_উদ্বেষ্যও তাই ছিল। কিন্তু প্রশ্ন, 
১ একটি অতি সাধারণ মাপের শুধুই 
অনোরঞ্জক একটি ছবি তৈরীর শীমার 
মধ্যে তরুণ মজুমদার নিজেকে যতই 
স্বচ্ছন্দ মনে কক্ষন, আজকের দেশকাল 
সমাঞ্রের পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্র 
মাধ্যমে সচেতন মানসিকতার কিছু 
স্বাক্ষর এক দায়িত্বশীল পরিচালক 
হিসেবে তিনি কতটা রাখলেন? 
চলচ্চিত্র শুধুই বিনোদন মাধ্যম নয় 
আরও অনেক কিছু -তরুণবাবু এই 
আশীর_ দশকে দ্রাড়িয়ে সে বিষয়ে 
নিশ্চয়ই সম্জাগ আছেন। উবে কেন 
__আর পাঁচজন সাধারণ পরিচালকের 
' মত সহজ ফমূণলার লঘু প্রহসনের ছবি 
করার প্রবণতা তার? শ্বীকার করি, 
অকিঞ্চিৎকর কাহিনীকে নিয়েও তিনি 


ছবি জমিয়ে দিতে পারেন, কিন্ত এ তো, 


ক্ষমতার অপব্যবহার | 


রবীন্দ্র ভারতী 
» ১ম পৃষ্ঠার পর 
ছেলেমেয়েদের এই অভিযোগ । 
তাদের আরও অভিযোগ, উপাচার্য 
ভঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য এ লব প্রশ্নে 
ছাত্র-ছাত্রী দাবীর স্তাষ্যতা স্বীকার 
করেও কার্যত কিছু করেন নি। তার! 
মানতে রাজী নয় যে, সব কয়েকটি 
<. প্র্ে রাজা সরকারের সাহাষ্য ছাড়া 
বিশ্ববিদ্ালয় কর্তৃপক্ষের কিছু করার 
নেই। বারবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 
শিক্ষামন্ত্রীর এর বিষয়ে আলোচনায় 
কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় নি 
একথা ছাত্র-ছাত্রীরা মেনে নিতে চায় 
না। তাদের ধারণা উপাচার্ষের এ 
বিষয়ে যতটা উদ্োগী হওয়া দরকার 
* ততটা তিনি হন নি। বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
রেজিষ্টার শ্রীদিলীপ ঘোষ সম্পর্কে এই 
ছাত্র গোষ্ঠীর অভিযোগ রয়েছে। 
তাদের ধারণা যে উপাচার্য ভার 
*' পরামর্শে চজেন। সেদিনের বিক্ষোভের 
লক্ষ্য রেজিষ্রারও ,ছিলেন। এর 
কার্ষকালের মেয়াদ শেষ হয়েছিল 
কয়েকমাস আগে, কিন্ত এর জায়গায় 
যাকে নিয়োগ কর] হয় তিনি যোগদান 
করেন নি। তাই এখনও দিলীপবাবু 
55 


তার কাছ 


থেকে একদা! তো পেয়েছি “নিমন্ত্রণ” 
সংসার সীমান্তে”, গণদেবতা'র মত 
গুরুত্পূর্ণ ছবি। তবে কেন এই তরল 
প্রমোদে বৈশ্ববৃত্তির চর্চা? 

শরদিন্দু, বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী 
অবলম্বনে গঠিত ‘মেমুক্তি ছবিটিতে 
দেখি, এক উগ্রচণ্তী ধনীর খেয়ালখুশী 
পরিজন সকলেই যেখানে তটস্ব 
সেখানে ছেলের ভালবাসার বিয়ের 
প্রসঙ্গ এনে সংঘাত আর ছন্দ হাটি শেষে 
হঠাৎই ছেলের বৌকে দেখে দোর্দও 
প্রভাপশালীর মন হল নরম আর 
সমন্তার মেঘমুক্তিও ঘটে গেল তখনই । 
এই কাহিনীরেখার মধ্যে নাটক স্যর 
চেষ্টা আছে, আছে কিছু কৌতুকাবহ 
ঘটনা সাজাবার উৎসাহ । বেশ কিছু 
জায়গায় যুক্তি ও স্বাভাবিকতার পরিচয় 
খজে পাওয়া না গেলেও কয়েকটি দৃশ্য 
অভিনয় ও সংস্থাপন নৈপুণ্যে 
উপভোগ্য লাগে। ছবিটির শেষ পর্বে 
উত্তেধ্রিত গৃহকর্তা যখন ছেলের ফ্ল্যাট 
বাড়ীতে হাব্দির হন, তখনকার 
দৃশ্তগুলিতে কৌতুহল ও মজা ছুইই 


ছাত্র-ছাত্রীদের ধৈর্ষের হয়ত 
সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে । তারা জার 
কোন অঙ্গৃহাত শুনতে রানী নয়। 
তবে তারা এই বিক্ষোভকে ভাঙচুরের 


আকারে প্রকাশ করবে এটা কেউ 


ভাবেনি। কারণ এর নেতৃত্বে আছে 
এস, এফ, আই, যে ছাত্র-সংগঠন 
শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে 
আনার জন্য গত কয়েক বছর. ধরে 
লড়াই করে যাচ্ছে। 3 

এই এস এফ আই-এর নেতৃত্বে 
দেখেছি কলকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়ে এম 
এ পরীক্ষায় টোকাটুকির বিরুদ্ধে 
প্রকান্ড বিরোধিতা সাম্প্রতিককালে । 


তাদের সভ্যর্দের কাছে অশালীন 
আচরণ আশা করা যায় না । 


দেবীপদবাবু একজন দক্ষ প্রশাসক 
নী হতে পারেন, কিন্তু একক্ন ভাল 
শিক্ষক হিসাবে তার প্রতিষ্ঠা আছে; 
তার সে সম্মান প্রাপ্য । অনেকেই 
মনে করেন সেদিন 'মরকতকুক্কে; তার 
প্রতি আচরণে শিষ্টতা বজায় ছিল না। 

এই বিশ্ববিষ্ালয়ের কিছু খবর 


" যারা রাখেন, তারা জানেন এই বিশ্ব- 


বিষ্তালয়ে কিছু অযোগ্য এবং 


দীর্ঘকাল। নানান পটপরিবর্তনে 


পাওয়া যায় রীতিমত। কিন্তু তাঁর 
গাড়ীটি যে সহজগতিতে পা 
দরজায় এসে দাঁড়াল, তাতে মং 
বাড়ীটি তার টন 
কিন্তু তা বলে না। 
অস্বাভাবিক দাপাদাপি, 
বিপরীতে ছেলের হরি এক 
দুঃস্থা তরুণীর প্রতি প্রেমাসক্তি, মায়ের 
চোখের জল, ভৃত্যের স্বভাব নিরবু“দ্ধিতা, 
বন্ুবান্ধবদের হৈ হুল্লোড় এবং এমনকি 
সেই কিশোর প্রেমের অঙ্কবর্তন বর্তমান 
ছবিটিকে কোন নতুন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত 
করে না ঠিক্‌ই, তবু এ ছবিরও হয়তো 
প্রয়োজন আছে-বাংলা ছবির 
মরাগাঙ্ডে এ ছবি ষদি সাধারণের মন 
হরণ ক'রে বাণিজ্যিক স্বার্থেই কিছু 
ঢেউ তোলে ! ষদ্দি তোলে তে! ভালই 
নাহলে বুঝতে হবে--এই বাধা ছক 
আঁর চলবে ন1। 

উৎপল দত 
পুরোপুরি হুযোগটুকু নিয়ে শেষে 
ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন নি। 
সন্ধ্যা রায়কে এ ছবিতেই প্রথম কেমন 
স্তিমিত লাগল । সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
‘ডাক্তার’ চরিত্রটি কিন্তু নজর এড়িয়ে 
যায় না। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ক্যামেরার কার্জ পরিচ্ছন্ন । হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায়ের স্ুরস্থটি বৈচিত্র্যহীন। 
অকারণ গান যোজনার ঝৌক শুধু 
বিরক্তির উৎপাদন করে না, ছবির 
গতিকেও শ্ঈথ করে দেয়৷ 


তারা নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা * 
করেন। প্রয়োজনবোধে রাইটার্দের 


আমলাদের সঙ্গে যোগসাজন রাধেন। 
এই ধান্দাবাঙ্গ স্থবিধাভোগীরা 
বরাবরই ছাত্রদের একাংশকে নিজেদের 
্বার্থনিদ্ধির জন্য কাজে লাগিয়েছেন। 
আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এদের কম, স্বার্থ 
সিদ্ধিই এদের আসল উদ্দেশ্য | 
ছাত্রছাত্রীদের ন্যাষ্য সমস্তাগুলিকে 
এর! হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। 
ছাত্রছাত্রীর এদের খুশি না করেও 


পারে নী, কারণ তাঁদের ভবিষ্যত 
এদের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল । 


সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে এম 


বিচারপতি না| থাকায় 


{| সাত॥ 


A 


"" শুরমিক-বচারীদের রানি 


গত সেপ্টেম্বর থেকে দুর্গাপুর 
ওয়ার্কমেনস কমপেনসেসন কোর্টে 
কোন বিচারপতি নেই। তার ফলে 
বর্ধমান, পুকলিয়া, বাকুড়া এবং বীরভূম 
জেলার শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায্য 
পাওনা পেতে অহেতুক বিলম্ব হচ্ছে। 

উপরোক্ত চারটি জেলার শ্রমিক- 


কর্মচারীরা কোর্টে আসছেন এবং 


হয়রান হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। শ্রমিকরা 
বিভিন্ন কলে কারখানায় কাজ করতে 
গিয়ে শারীরিক আঘাত পেলে তার 
ক্ষতিপূরণ আদায় করতে এই আদা- 


লতের দ্বারস্থ হন। এখান থেকেই 
নির্ধারিত হয় কে কতটা ক্ষতিপূরণ 


পাবেন। সহজেই অনুমেয় ধে, বিচার- 
পতির অনুপস্থিতিতে মানুষ কিরকম 


হয়রান হচ্ছেন। 

রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর নিকট এ বিষয়ে 
স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে, কিন্ত কোন 
রাহা হয়নি। আরও জানা গেছে যে» 
দুজন বিচারপতিকে নিয়োগ করা 
হয়েছিল কিন্তু দুজনের একজনও চার্জ 
বুঝে নেননি । 


ময়দানে বিশ্বশান্তি উ৫সব 


কলকাতা ময়দানে বিড়লা 
প্রযানেটোরিয়ামের পাশে বিরাট মণ্ডপ 
ছুড়ে বসেছে বিশ্ব শাস্তি উৎসব । 


সমপ্রতি অমুষ্ঠিত এক সাংবাদিক 


সম্মেলনে উদ্যোক্তারা জানান যে, 
রাজযোগের মাধ্যমে প্রত্যেকটি মান্য 
নিজে যদি সৎ, উদার, অহিংস হয় 
তাহলেই সমষ্টগত ভাবে বিশ্বব্যাপী 
যুদ্ধের উন্মাদনা রোধ করা সম্ভব । 
উৎসব সম্মেলনে ভারতের প্রায় পাঁচ 


হাজার প্রতিনিধি ও প্রায় একশো 
পঁচিশজন বিদেশী প্রতিনিধি এসেছেন । 
বিশাল এলাকা ছুড়ে দামী প্যাণ্ডেল 
সহ এলাহী ব্যাপার করতে কত খরচ 
হয়েছে এবং সে টাকা কোথা 'থেকে 
এল, জনৈক সাংবাদিকের এ প্রশ্নের 
উত্তর উদ্যোক্তার! এড়িয়ে যান। ২১ 
জাহুয়ারী থেকে ৫ ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত 
এই সম্মেলন চলবে । 


মাফিন অর্থনৈতিক সংকটের ছয় 


রথ পৃষ্ঠার পর 


বাজার অম্পর্কে হতাশ ! তার] এশিয়া 


আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার 
বিভিন্ন দেশ এবং সমাজতাস্রিক 
দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য প্রসারের 
পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতিমধ্যেই 
আমেরিকার প্রতিবাদ অগ্রাহহ করে 
ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 
আগামী পচিশ বছরের জন্যে বাধিক 
আটশে! কোটি কিউবিক. মিটার 


" প্রাকৃতিক গ্যাস কেনার চুক্তি স্বাক্ষর 


করেছে। এর মূল্য বাধষিক এক 
হাজার কোটি ভলার। পশ্চিম” 
জার্মানীও অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষর 
করেছে। এখন ইতালী, বেলজিয়াম, 


এফ আইয়ের নেতৃত্বে এমন একজন হল্যাণ্ড, লুঝেমবার্গ ৪ এই চুক্তির শরিক 
আছেন, যিনি ১৯৭৪ সাল থেকে এই হতে চলেছে। 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্র । ১৯৭৬ সালে আমেরিকা প্রদেয় কোটার অর্থ 
তিনি ছাত্র পরিষদের কোন নেতার _ দিতে অক্ষম হওয়ায় বিশ্বব্যাঙ্ক ও তার 


সঙ্গে পরীক্ষার হলে অসছুপায় অব- 
লম্বনের জন্ত ধরা পড়েন । 

এই ছাত্র পরিষদ নেতার সঙ্গে 
তার এককালে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে 
জানা যায়। একই ঘরে থাকতেন। 
হয়ত তিনি অনেক বলেছেন, কিন্ত 
যার! রবীন্দ্র - ভারতীর অতীতের 
ঘটনার সাক্ষী ছিলেন, তারা সম্পূর্ণ 
নিরুদিপ্ন হতে পারছেন, না। আবার 
নৈরাজ্য ফিরে আসবে না তো ?-. 
এই প্রশ্ন অনেকের মনে এসেছে । 


সহযোগী সহজ শর্তে উন্নয়নশীল 
খণ দেওয়ার সংস্থা আই ভি এ, 
এশিয়ার দেশগুলির বরাদ্ব ৪* শতাংশ 
এবং আফ্রিকার বরাদ্দ ১১ শতাংশ 
কমিয়ে দিয়েছে । ফলে ভারত সহ 
এশিয়া ও আফ্রিকার বহু বৈদেশিক 
সাহাষ্য-নির্ভর উন্নয়নকামী দেশ 
বিপদে পড়েছে । এদের উন্নয়ন 
পরিকল্পনাগুলি ছাটাই কর! প্রায় 
অবশ্তস্তাবী । 


রক্ষণশীল রেগন প্রশাসন 
আমেরিকার বড় বড় ধনী ও 
কোম্পানীগুলির স্বার্থে পরিচালিত 
বলে মাফিন জনসাধারণই অভিযোগ 
করছেন । তারা ক্রুদ্ধ ও হতাশা গ্রস্ত 
হয়ে পড়ছেন। অর্থনীতির অতিরিক্ত 
মাত্রায় সামরিকীকরণের ফলে 
আমেরিকার পক্ষে অর্থনৈতিক সংকট 
এড়াবার সাময়িক উপায় বিশ্বযুদ্ধ 
বাধিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা ধ্বংস কর 


ও বিপুল আকারে জন সংখ্যা ও 


সম্পদকে ক্ষ করে নতুন ল্মী ও 
কর্মসংস্থানের পৈশাচিক পদ্ধতি গ্রহণ। 
ইতিমধ্যেই রেগন প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের 
অভিমত অগ্রাহহ করে পারমাণবিক 
যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের এক অয্মস্তব 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রেগন 
প্রশাসনের মতে পারমাণবিক যুদ্ধে 
অর্ধেক আমেরিকানের মৃত্যু হতে 
পারে, কিন্তু বাকীরা বেঁচে থাকবে। 
এই দানবীয় পরিকল্পনার বিকদ্ধে 
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন “পারমাণবিক যুদ্ধে 
বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই। 
একমাত্র পারমাণবিক যুদ্ধ বন্ধ করাই 
বেঁচে থাকার উপায় ।» 

কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটে পযন্ত 
মাফিনী প্রশাসন অন্য কোন পথ. 
খুজে পাচ্ছে ন1। কিন্ত তার বিরুদ্ধে 
কোটি কোটি মাঞ্ষিন সাধারণ মানুষ 
সচেতন হয়ে উঠছেন। তারাও 
রেগন প্রশাসনের দ্বানবীয় পরিকল্পনা 
ব্যর্থ করে দিতে বদ্ধপরিকর । 


টি No. WBICC-32 
লি পি এম নেতৃবৃন্দ 


১ম পৃষ্ঠার পর 
লাখ লাথ টাকার কাজ নিয়ে যে 


কাণ্ডকারথানা তা পবিত্র হয়ে গেছে? 

বিগত তিরিশ বছরে কংগ্রেস ষে 
চুরি দুর্নীতি বজ্জাতি রপ্ত করেছে 
হাওড়] জেলার তথাকথিত সি পি এম 
নেতৃবৃন্দ মাত্র চার ! পাঁচ বছরেই সেই 
বিদ্যা নিপুণভাবে আয়ত্ব করেছেন । 
মিনিবাসের পারমিট, সরকারী সিমেন্ট 
চুরি, ষ্টোনচিপস পাচার করা, চাকুরী 


ক্ষেত্রে চূড়াস্ত দলবাঁজী, ব্যক্তিগত স্বার্থে ' 


দলকে পরিচালনা কর! "প্রভৃতি সর্ব- 
ক্ষেত্রেই জেলা নেতৃবৃন্দ নির্ছিধায় 
বেপরোয়। কী্জকর্ম অব্যাহত রেখেছেন । 
শিবপদ' সেনগুপ্ত যতদিন গুগুচরবুততির 
দায়ে ধরা পড়েন নি” ততধিন দলের 
বাহাত্ রে পাওয়া বৃদ্ধ জেল। সম্পাদক 


নরেশ দাশগুধ, শালা ভগ্নিপতি প্রলয়, 


তালুকদার, দীপক. দ্রাশওপ্ত প্রমুথ 
শিবপ্দর - - তৈল্্বনে প্রথম সারির 
নেতা- হিনারে চিহ্নিত “ছিলেন। 
যেই . মাত্র, দলের রাজ্য কমিটি 
শিবপদূকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত 
নেন অমনি রাতারাতি এই ধান্দাবাজ 
নেতৃত্বই “তুলসীপাতা”- নার্জার চেষ্টা 
করেন। শিবপদর্কে সরানোর সংগে 
সংগে রাজ্য বিধানসভার সদ্নস্য হুগলী 
নী জলপথ পরিবহন সমবায় 
সমিতির চেয়ারম্যান প্রলয় তালুক 
দারকেও লাসপেণ্ করার প্রস্তাব নিয়ে 
দলের মধ্যে আলোচনা তয়। 
কিন্ত শীলা ভগ্নিপতি, সর্বোপরি 
নরেশবাবুর কেরামতিতে সেই প্রস্তাব 
ধামাচাপ! পড়ে যায়। এবং এ সময়ে 
হাওড়া ইমঞ্জভমেণ্ট ট্রাষ্টের মাতব্বর 
স্বদেশ চত্রনর্শাকে নিয়েও দলের মধ্যে 
হৈ চৈ পড়ে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে 
সবই বোঝাপড়ার 'মধ্যে মিটমাট হয়ে 
ঘায়। অনেকের ধারণা, এর নেপথ্য 
কারণ পার্টি ফাণ্ডে মোটা অংকের টাকা! 
জমা দেয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে । 
হাওড়ার দীপক দাশগুধ, প্রলয় 
তালুকদার, স্বদেশ চক্রবর্তী, আলোক- 
দূত দাশ, ল্গনদেও. সিং সম্পর্কে বিস্ক 
হাওড়ার, সাধারণ মানুষের ধারণা খুব 
ভালো নয়! শুধু সাধারণ নাগরিক 
নন, পার্টর ক্যাডারদের এদের 
সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। 
রাজ্য কমিটি গোপন তদস্ত করলে 
জানতে পারবেন জেলার মধ্যে প্রশাসন 
ও সাধারণ কর্মীদের ওপর লাঠি ঘুরিয়ে 
আখের শুধু শিবপদই গোছান নি, এই 
দলে আরও অনেকে রয়েছেন । পার্টি 
ফাণ্ডে টাকা দেয়ার প্রশ্নটিই স্বত 
চূড়ান্ত নয় । এদের কার্যকলাপে 
দলের ভাবযুতি যে জায়গায় এসে 
পৌছেছে তার মূল্য অনেক অনেক 
বেশি । দর্পণের বিরুদ্ধে গালাগাল 


কিংবা বিষোদশীর করে এর ক্ষতিপূরণ | 


কর] সম্ভব নয়! রাজ্য নেতৃত্ব খোজ 


নিন, হাওড়! পৌরসভার ঠিকাদারীর . 


কাজে কুখ্যাত , পমার্জবিরোধীদের 
আশ্রয়দাতা, কংগ্রেসী জ্ঞান 
ঘোষ গত +৭৭ সন থেকে এ পর্যস্ত 
স্বনামে বেনামে কত টাকার কাজ 
পেয়েছেন । বলা প্রয়োজন, এই কাজ 
পাওয়ার নেপথ্যে আলোকদূত দাশ, 
নরেশ দাশগুপ্ত, প্রলয় তালুফদার, 
দীপক দাশগুপ্ত ও স্বদেশ চক্রবর্তারও 
ভূমিক! সম্পর্কে তদস্ত হওয়। প্রয়োজন | 
শিবপুরে পার্টির জেলা! অফিসে সিমেন্ট 
ও ক্টোনচিপস দেয়ার পরিবর্তেই কি 
জ্ঞানবাবু পৌরসভার লাখ লাখ টাকার 
বরাত পেয়েছেন? ' - ? 

প্রলয় তালুকদারের .সংগেই বা 
জ্ঞান ঘোষের কিসের এত খাতির? 
একজন" :পান্কা কংগ্রেসী, -বিতকিত 
ঠিকাদারের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি- 
গত স্থযোগ স্থৃবিধা। প্রলয়বাঁবু যেভাবে 
নিয়েছেন তা অন্য কৌন পার্টি সদস্তৈর 
ক্ষেত্রে হলে নিশ্চই তিনি পার্টি থেকে 
বিতাড়িত 'হতেন। কিন্ধ প্রলয় 
তালুকদার হন 'নি। কেন? তা 
কি নরেশবাবুকে কল্দা করে শালা- 
ভগ়নিপূড়ির জেলা দপ্তর চালানোরই 
নেপথ্য,. ফল। দ্রীপকবাবুর দাদা 
বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত দীপকবাবু হাঁওড়া 
পৌরসভার কর্তা হবার পরেই টিউব- 
ওয়েল ও পাইপ সরবরাহের. কাজ 
পান। এ নিয়ে কম কেলেঙ্কারী 
হয়নি । মাল সরবরাহের ভুয়! বিল দিয়ে 
প্রচুর টাকা এই কমরেডের দাদ! 
মহোদয় নাকি নিয়ে সরে পড়েছেন 
বলে অভিষোগ উঠেছে। কিন্ত 
অভিযোগ উঠেই চাপা পড়ে 
ষায়। তা নিয়ে নাকি-কেউ আর 
বেশীদূর এগোতে সাহস পাননি। 
শিবপুর জি, টি, রোডে “ভাই ভাই 
টী ইল” নামে রেুরেপ্টটি পৌরসভারই 
জমির ওপর চালু হয়। এর মালিক 
বিশ্বনাথ জানা ও তাঁর ভাইয়ের] । 
দোকানের অন্ততম মালিক হলেন 
সুবল জানা । ভাল মাইতেই স্থবল 
কার্ড বোর্ড. কোম্পানীতে চাকুরী 
করেন। কিন্তু দীপকবাবুর সংগে এর 
খাতিরের কথা অনেকেই জানেন । চা 
দিয়েশুরু। সথবলবাবুর এই দোকান 
এখন প্রায় হোটেল হুতে চলেছে । 
কেনন! স্থবলবাবু ইতিমধ্যেই সরকারী 
জমির ওপরেই আরও দশফুট জমি 
ন্যানেজ করে নিয়েছেন। শুধু 
জানার্দেরই কপাল খুলেছে তাই নয়, 
দ্বীপ্কবাবুদের দৌলতে সরকারী 
জমির ওপর ব্যবসা শুরু করে ভাগ্য 
ফেঁরাচ্ছেন এখন অনেকেই । শিবপুর 
ট্রাম -ভিপোয় পৌরসভার ওয়ার্ড 
অফিসে দীপকবাবুর দৌলতেই এখন 


~ Phone: 24-4232 


একজন লটারীর দোকান | 
বসেছেন। 

গত সংখ্যাতেই বলা হয়েছে কি 
ভাবে প্রলয় তালুকদারের ভাই চিন্নু ও 
তার বন্ধু সংগ্রাম চ্যাটার্জী শ্বনামে 
বেনামে আর্মেনিয়ান ঘাটে সরকারী 


' জমির ওপরেই ব্যবসা ফেদে বসেছেন । 


নরেশবাবুর ভাক্পের! পার্টি অফিসেই . 
শুধু থাকেন তাই নয়, নরেশবাবুর 
দৌলতে তারই এক ভাগ্নে করুণাময় 
সেনগুপ্ত হাওড়া জেলার পৌরসভার 
এক মনোনীত কমিশনার । হাওড়া 
পৌরসভা ও হুগলী নদী জলপথ 


, পরিবহন সমবায় সমিতিতে যত 


লোকের চাকুরী হয়েছে তা প্রকাশিত 
হলে দেখা যাবে, এসব ক্ষেত্রে কোন 
স্তীয় নীতির 'বালাই-ই রাখা হয়নি 
এই আমলেই এক সময় ইমপ্রাভমেণ্ট 
ট্রাষ্টের ল’ অফিসার হলেন নরেশবাবুর 
ভাইপো সি,.পি, আই সমর্থক বলে 
পরিচিত * সত্যজিৎ দাঁশগপ্ত। 
শ্রীদাশগুধ্ এই চাকুরী ছাড়ার পর- 
মুহূর্তে এলেন নরেশবাবুরই ভাইবি- 
জামাই অষ্বিকাপ্রসাদ কুতুর দাদা 
বীরেন্্রনাথ কুণু | বীরেনবাবু ফম্ভবত 
হাওড়া ইমঞ্রভমেণ্ট ট্রাষ্টে এসে ভাল 
সামলাতে পারলেন না। মানে মানে 
এখান থেকে সরে পড়েন। গত 
সংখ্যাতেই বলা হয়েছে শুধু ভাগ্নে 
ভাইপো, ভাইঝি-জামাইদের আত্মীয় 


শ্বজনই নন, নরেশবাবুর দৌলতে - 


সামান্য এক সিনেম! হলের ক্যান্টিন 
ম্যানেজারের পার্টিবিরোধী ছেলেও 
চাকরী ও অন্যান্য স্থযোগ স্থবিধার 
মুখ দেখেছেন। এগুলি ব্যক্তিগত 
স্বার্থসিদ্ধি কিংবা স্বজন পোঁষশের 
নজীর কিনা তা নিয়ে রাজ্য কমিটি 
মাথা ঘামাতে পারেন, কিন্তু এসব 
ঘটনায় হাওড়ায় দলের সাধারণ কর্মীর 
দারুণ বিক্ষু। নরেশবাঁবু কি উত্তর 
দিতে পারেন কিভাবে তার ভাইবি- 
জামাইয়ের দাদ! হাওড়া পৌরসভার 
ঠিকাদার ভবানী কুণ্ডু মহাকরণে 
“রিলায়েবল ক্যাটারার” খুলে বসে 
রাজ্য সরকারকে বেকায়দায় ফেলেন? 
ভবানী কুণ্ডু বিগত কংগ্রেসী জমানায় 
হাওড়ার কুখ্যাত কংগ্রেসী নেতা 
উৎপল ভৌমিক, 'কুস্তল ভৌমিক, 
কালোমানিক, প্রবীরদের খোসামোদ 
করে দ্বিন কাটাতেন। এবং এদেরই 
সহযোগিতায় হাওড়া পৌরসভার 
ঠিকাদারীর কাজ আদায়ের জন্য 
পৌর অফিসারদের ওপর জোর জুলুম 
চালিয়েছেন । পরবর্তী কালে নরেশ- 
বাবু ভবানী কুণুর কাছে “নরেশকা” 
হয়ে যান। বাম জমানায় ভবানী কুণ্ড 
রাতারাতি. “নরেশক1” “নরেশকা” 
বলে সবাইকে জানিয়ে দিলেন উনি 
সরাসরি বামপন্থী না হলেও নরেশবাবুর 


সম্পাদক- হীরেন বসু 


ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং এতেই নরেশবাবু 
গলে জল হয়ে গেলেন। , ভবানীবাবুর 
আবদার ও'কে মহাকরণের ক্যাটারার 
করে দিতে হবে। অভিযোগ, অনেক 
কায়দ্ব। করে নরেশবারুই ভবানীবাবুকে 


মহাকরণে ক্যাটারার হতে সাহায্য - 


করেন | ' এর পরের ঘটনা - আরও 
মারাত্মক। ভবানীবাবু . নাকি ভূয়া 
বিল পেশ করে মহাকরণে প্রচুর টাক! 
নয়ছয় করার চেষ্টা করেন। ব্যাপারটা 
শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দা ঘর পর্যস্ত 


গড়ায় । এখন মহাকরণে ভবানীবাবুর . 


দূরজা বন্ধ। এতে তবানীবাবুর 
কত ক্ষতি হয়েছে সে নিয়ে 
আলোচনার স্থান এটা নয়। কিন্ত 
একথা 'অত্যস্ত জোরের সংগে বল! যায়, 
পার্টির ভাবমূর্তি এতে. নিদারুণভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই । এতেও সম্ভবত নরেশ- 
বাবুর শিক্ষা হয়নি। জানা গেল 
নরেশবাবুর নাতি হাওড়া পৌরসভার 
ঠিকাদার বাবুল দ্বাশগুপ্ড ভবানীবাবুর 
টাকা বের করার জন্য এখন মহাকরণে 
এ্যাকীউন্টস দণ্তরে তছির তদারক 
করছেন। 

শিবপুর রোডে হাওড়া পৌরসভার 
 রাগ্তার কাঙ্গ কিছুদিন আগে হয়। এর 
পরিমাণ ১ লাখ ৮৪ হাজার ৫৩ টীকা 
৮০ পয়সা । কাজের বরাতটি নরেশ- 
বাবুরই আত্মীয় ভবানী কুণ্ডর হাতে 
আমে। শোনা যায়, বিনা টেগারে 
কোনও আইনকান্ন মা মেনেই 
ভবানীবাবুর হাতে এই কাজটি তুলে 
দেয়া হয়। পৌরসভার ইনজিনীয়ারিং 
দগ্তর এই কাজের মধ্যে ক্রেটি ধরায় 
টাকা পেমেন্ট করতে বাধা আসে। 
কিন্ত দে বাধা শোনে কে? নরেশবাবু 
সংস্থার কর্মাদের ধমকে বলেছেন 


অবিলম্বে ভবানীবাবুর টাকা মিটিয়ে . 


দিন। পৌরস্থত্রে জানা গেল, বিনা 
টেণ্ডারে ভবানীবাবু ১ লাথ ৮৪ হাজার 
৫৩ টাকা ৮* পয়সার কাজ দেয়া, হয়। 
এখন সংশোধিত হয়ে এই পরিমাণ 
দাঁড়িয়েছে প্রায় আড়াই লাখ টাঁকা। 

হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট স্রাষ্টে বদেশ- 
বাবু যে ষথেচ্চাচার করছেন তার 
কোন খবরই কি নরেশবাঁবুর জানা 
নেই? দর্পপের খবর, নিশ্চয়ই তা 
আছে । নরেশবাবু জানেন, শ্বদেশবাবুর 
টাঁউট -দলের ব্যাতাইতলা৷ ব্রাঞ্চের 
রণজিৎ রায় স্বদ্েশবাবুর বেনামে 
তীয় সেতুর বাড়ী ভাঙ্গার কাজকর্মের 
ব্যাপারে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। 
ট্রাস্ট থেকে যে সব বাড়ী ভাজ! হয়েছে 
সেসব বাড়ীর ভাড়াটে ও মালিকদের 
যথাক্রমে পাচহান্দার ও সরকারী নিয়মে 
বাড়ীর দর বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্ত 
এই ভাড়াটেদের টাকা দেওয়া নিয়ে 
হয়েছে চরম কেলেঙ্কারী। রাজ্য 


ভাড়াটে সাজিয়েছেন |. 


EE 
Price 60 Paise 


নেতৃত্ব খোজ নিলে জানবেন শিবপুর " 
দীনবন্ধু কলেজের সামনে মোল্লাপাড়ায় 


' ভাড়াটে নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্বদেশবাবু ও 


তার টাউট রণজিৎ্বাবু দুনঁতির 
চূডান্ত করেছেন। বাড়ী ভাড়ার 
ছুচারদিন আগে এর! তাদের মনোনীত 
লোককে সংশ্লিষ্ট বাড়ীতে বসিয়ে 
এবং ট্রাষ্ট 
থেকে প্রতি ভাড়াটে বাবদ প'চহাজার 
টাকা করে আদায় করেছেন৷ এমনও 
দখা গেছে, যে বাড়ীতে শুধু মালিকই 
থাকেন সেই বাড়ীও খালি করে লোক 
বসিয়ে ভাড়াটে বলে চালানে! হয়েছে৷ 
এবং সেই বাবদ ট্রাষ্ট থেকে টাকা বের 
করে আনাতয়। অপরপক্ষে গুরুতব 
অভিযোগ, অনেক প্রকৃত ভাড়াটেই ».. 
সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। . 
স্বদেশবাবুর টাউট রগজিত্বাবু দীনবন্ধু 
কলেজ এলাকায় ট্রাষ্টের বাড়ী 
ভাড়ার কাজের অর্ডার ম্যানেজ 
করেন। বলা বাছল্য এখানেও ঘটেছে 
চরম ছুর্নাতি। শোনা যাচ্ছে 
বেপোঁরোয়া ভাবে উপার্জিত টাকা 
দিয়ে রপজিত্বাবু নাকি এখন সিনেমা 
হলের পার্টনার হবার তালে রয়েছেন 
জুঙ্জারসাহী' এলাকায় এ ব্যাপারে 
অনেকটা কাজ এগিয়েও গেছে? 
্বদেশবাবু হাওড়া এলাকায় চাঁদা __ 
তোলা, সরকারী জমি বণ্টন, ব্যবলায়ী- 
দের দোকান ঘর দেওয়া প্রভৃতি নিয়ে 
ধে ব্যভিচার শুরু কয়েছেন ভা থেকে 
তাকে নিবৃত্ধ করা না হলে আজ না 
হোক দুদিন পরে পার্টিকে এরঅন্ত 
খেসারত দিতে হবে। 

আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে হাওড়ার « 
অবস্থা ভয়ানক ৷ এ খবর দর্পণ একবার 
নয় বহুবার প্রকাশ করেছে। দাশ- 
নগরের ঘটনা, শিবপুর, শালকিয়ার 
ঘটনা দর্পণের সে সংবাদকেই সত্য বলে 
প্রমাণ করেছে। কিন্তু তা সত্বেও 
দলের হাওড়া জেলার আখের + 
গোছানো নেতৃত্বের চৈতন্তোদয় 
হয়নি। বরং তার] কুখ্যাত সমাজ 
বিরোধীদের গুরু বলে কথিত জ্ঞান 
ঘোষ প্রমুখ ঠিকাদারদের নিয়ে মধু 
চক্রের আসর খুলে বসেছেন। পার্টির 
মুখপত্র দূর্পপকে অসত্য সংবাদ পরি- 
বেশনের দায়ে ফেলে জেল! পার্ট- 
নেতৃত্ব যত আত্মপ্রসাদই লাভ করুন 
না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। 
আসল কথা হলো, পার্টির প্রাদেশিক - 
নেতৃত্বও কি দর্পণের বিরুদ্ধে মনগড়া | 
এবং মিথ্যা প্রতিবাদ ছেপে শাক দিয়ে. 
মাছ ঢাকবেন ? 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩১, আচাৰ্য প্রফুল্নচন্জ রোড, কলিকাভি থেকে মুকিত এবং দর্পন কার্ঘালয় ৬৯, মট লেন, কলিকাতা! ১৬ থেকে প্রকাশিড। 


-গ্রশ্টমনব রাষ্ট্রপতির শাসন 


জারী করার জন্য ই-কংগ্রেস 
নেতাদের দিল্লীতে জোর তরি 


4 


+ 


পঞ্চবিংশ বর্ষ ঃ র্থ সংখ্যা । শুক্রবার, ১২ই ফেব্রুয়ারী "৮২ ॥ ৬০ পয়সা শেষাংশ চম পৃষ্ঠায় 


হাওড়ার গি গি এম নেছা কীঠিকাহিনী 


দর্পণে প্রকাশিত সংবাদে আতঙ্কিত 
সি, পি, এমের হাওড়া জেল] নেতৃবৃন্দ 
-পএখন দ্বিধা! ছন্দ ভূলে কংগ্রেসীদের 
সঙ্গে মিলেমিশে দর্পণকে ঢিট করার 
মতলব ভাজতে শুরু করেছেন। 
_ ইতিমধ্যে শলাপরামর্শের কাজ শেষ । 
অপরদিকে জ্ঞান ঘোষের কুখ্যাত 
সমাজবিরোধীর দল দর্পণের সোর্স 
খোজার জন্য এখন জেলার চতুর্দিকে 


, সহন্তে হয়ে ঘুরছে । এদের সঙ্গে যোগ, 


দিয়েছেন লাল জাগি ধারী কিছু 
- তথাকথিত কমিউনিষ্ট নেতা । -দর্পপের 
বিরুদ্ধেও হশ্বিতদ্বি চলছে। বিভিন্ন, 


জিওলজিকাল সার্ভের সদর দপ্তর 
-কলকাতা থেকে তুলে দেবার চক্রান্ত 


জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার 


আঞ্চলিকীকরণের উপর কর্মচারীদের 
ষ্টাডি কমিটি ৮ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে এক. স্মারকলিপি 
দিয়েছেন) সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত . কমিটির 
পক্ষে যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রীএন, কে দুপার্জী 
, জানান যে-জি, এস, আই-এর সদর 
দপ্তর উঠিয়ে দেওয়ার এক চক্রান্ত 
চলছে। . H 
7. প্রচুর তথ্যে সমৃদ্ধ এই মূল্যবান 
স্মারকলিপিতে কমিটি বলেছেন যে, 
_+৯৯৭৮ সালে কলকাতার সদর দপ্তরে 


৫১৩ জন ভুবিজ্ঞানী কান্দ করতেন । 





মহলের খবর হল কায়েশী গোষ্ঠী ও 
সরকারী. ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, 
ত্বজনপোষণের পাণ্ডার দল দর্পনকে 
রক্তচক্ষু দেখানোর পথ গ্রহণ করেছে । 
বল! প্রয়োজন, দর্পন খধান্দাবাজ 
রাজনৈতিক নেতৃরুন্দ ও অসৎ 
বজ্জাতের বিরুদ্ধে এই প্রথম নয়, গত 
চব্বিশ বছর ধরেই লডাই চালিয়ে 
আসছে। প্রকৃত তথ্য বের, করে 
দেয়ায় অনেকেই দর্পপকে “দেখে 
নেবার” মতলব 
দেখিয়েছেন ভাতে দর্পণ কোনদিনই 
ক্ষাস্ত হয়নি । হাওড়া জেলার সি; 


কমতে.কমতে এই সংখ্যা ১৯৮১ সালে 
মাত্র ১৩৯ দাড়িয়েছে । পশ্চিমাঞ্চলে 
একই সময়ে এই সংখ্যা ১৮৫ থেকে 
বেড়ে ৩১৭ হয়েছে। মধ্যাঞ্চলে ১৮. 
জন থেকে ৩৭১ দাড়িয়েছে । 


কর্তৃপক্ষ নিজেদের থেয়ালখুশীমতো! 


যাকে তাকে 'যেখানে খুশী ব্দরলি 
হায়দ্রাবাদে বদলী করে দেওয়া হল। 


করছেন। 

১১৭৫ সালে কলকাতার সদর 
দধধরে ইলেকট্রন প্রোব মাইক্রো 
এনালাইজার নামে ৪২ লাখ টাকা 
দিয়ে কিনে একটি যন্ত্র আনা হেল। 


এই বস্ত্র কারিগরী জ্ঞান শিখে 


_ অথবা মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে 
- পৃশ্চিমবজে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু 


, জানা গেছে আগামী যোলই ফেব্রুয়ারী 


এটেছেন, ভয়ও _ 


কেন্দ্রীয় 0 মন্ত্রী, সহ ইন্দিরা 
কংগ্রেস মহলে এখন ফেব্রুয়ারীর শেষে 


করার জন্ত দিল্লীতে জোর তদ্ির শুরু 
করেছেন। প্রধানমন্ত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
এখনে! নেন নি। তবে বিশ্বস্ত সুত্রে 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ 
সফর করে যাওয়ার পর এ ব্যাপারে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। 

নির্বাচন পেছোনোর জন্ত ইন্দিরা 


পি, এম নেতৃবৃন্দ এবং এক দল অসৎ 
ব্যক্তির যৌথ প্রয়াসেও দর্পণের পক্ষে 
তেমন গ্রাহ্ করার কিছু নেই। কথা 
হলো, প্রকাশিত সংবাদে সাধারণ কর্মী 
মহলে যে সব প্রশ্ন উঠেছে তার জবাব 
নেতৃবৃন্দ কীভাবে দেবেন ? 

যাঁদের জন্য আজন্ম অনেকেরই 
আরাম বিলাস, সন্ত্রীক পুরী ভ্রমণ, তারা 
কি অস্বীকার করতে পারেন হাওড়া 
জ্রেলাঁয় বামজ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর 
দীপক দাশগুপর, নরেশ দাশগুপ্তের 
দল বেপরোয়াভাবে স্বজন পোষণ 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


আদার জন্য জনৈক অফিসারকে 
সরকায়ী পয়সায় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে 
পাঠানো হল। জনসাধারণের দেয় 


ট্যাক্সের কয়েক হাজ্জার টাকা খরচা. 


করে তিনি শিখে এলেন, কিন্তু তাঁকে 
সালের "জানুয়ারী 


১৯৮১ মাসে 
যেখানে তার এ শিখে আদা জ্ঞানের 
প্রয়োগের স্থযোগ নেই) এদিকে 
অত দামী যদ্ঘটা.পড়ে রইলো। 
এরকম অবিচারের বেশ কয়েকটি 


নমুনা স্মারকলিপিতে আছে ।, 





গণ্চিমবদে নিবসিনর অস্তাবনা 
দেখা দেওয়ায় ১৯৭২ গালের 
বসা, স্যষ্টির গরিবল্পম| চলছে 


পশ্চিমৰ ভোটের সম্ভাবনা দেখা 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন কতঁকগুলে! 
ঘটনা ঘটছে ষা আপাতত বিক্ষিপ্ 
মনে হলেও একেবারে বিচ্ছিন্ন নয় 
বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। 
অনেকের নজ্বরে পড়েছে কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীদের ধন ঘন পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত 
ইতিপূর্বে এমন অনেক অনুষ্ঠানে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নাম ঘোষ্ণা করা 
হয়েছে, যেখানে . তার! আসেননি । 
নতুন অর্থমন্ত্রী প্রণববাবুও পশ্চিমবঙ্গে 
কয়েকবার যাতায়াত করেছেন । এখন 
সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় রোভই কোন ন! 


কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই “রাজ্যে 


উপস্থিতির খবর পাওয়া! ঘাবে। তারা 
স্থষোগ পেলেই বামক্রট সরকার 
সম্পর্কে অপপ্রচার করছেন, যেমন, 
বিদুৎ মন্ত্রী গণি খান চৌধুরী বলে 
গেলেন যে এই রান্দ্যের প্রতি কোন. 
বৈষম্যমূলক আচরণ কর] হয়নি কেন্দ্রের 
তরফ থেকে । রেল দণ্ধরের রাষ্ট্র 
্রজাফর শরিফ বলে গেলেন যে রেলে 
অপরাধক্নক কাজ পশ্চিমবঙ্গে সব- 
চাইতে বেশী । - অথচ অল্প কিছুদিন 
আগে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী কেদার পাণ্ডে 
হ্বীকার করেছিলেন যে, অন্য রাজ্যের 
তুলনায়_ রেলে অপরাধ এই রাজ্যে 
অনেক কম। লোকসভায় তিনি এই 
মর্মে বিবৃতিও দেন । 

এর. সঙ্গে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী 
বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে সভার আয়ো- 
জন একেবারে. বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়? 
দীর্ঘকাল পরে এই আয়োজন । 

এর সঙ্গে লক্ষ্য করার মত ঘটনা 


নিয়ে আন্দোলন হঠাৎ 
ঝিমিয়ে গিয়েছিল এই আন্দোলন । 
আবার নতুন করে শুরু করা হয়েছে 
এমন একটি প্রশ্নে, যা. নিয়ে এই 
রাজ্যের মানুষ মনস্থির করে নিয়েছে। 
গত বছর মানিকতলা বিধানসভা! 
কেন্দ্রে উপনির্বাচনের সময় এস-ইউ- 
সি-র প্রার্থী ফটিক ঘোষ বামক্রণ্টের 
শিক্ষা ও ভাষা নীতির প্রশ্বে জনমত 


তার পক্ষে বলে দাবী করেন। ভোটের ' 


ফলে দেখা যায় যে তার.স্থান কংগ্রেস 
প্রার্থীর অনেক নীচে এবং ভার জামানত 
বাজেয়াপ্ত হয়েছে । সাধারণ মানুষকে 
কথার জালে বিভ্রান্ত . করাই এদের 
আসল মতলব । সেজন্থক ম্বভাবত 


এদের মদত দিতে এগিয়ে এসেছেন 


এমন সব বৃদ্ধিদ্ীবী যারা কোন 
সামান্তিক পরিবর্তন চান না। নিজের! 


বর্ধমানের 


এস-ইউ-সি-র নেতৃত্বে শিক্ষাও ভাষা 
/ সমস্ত 


যে সমাজের লোক তাদের কথাই 
ভাবেন। 7 

' এর পাশাপাশি দেখুন কলকাড়া 
শহরতলীতে আনন্দমাগীর্দের তৎ- 
পরত, যা ইতিমধ্যে টালীগণ্জের এক 
অংশের মানুষের মনে আতঙ্কের টি 
করেছে । অনেকটা জমি নিয়ে এদের ' 


- সভ্যদের আবাসস্থল তৈরী হয়েছে। 


চাকুরীর লোভ দেখিয়ে বেকার যুবক- 
দের এর! প্রলুন্ধ করার চেষ্টায় রয়েছে, 


যার ফলে সুস্থ পরিবেশের অভাব দেখা 


দিয়েছে -এই অঞ্চলে । এখনই সঙ্জাগ 
না হলে অচিরে এটি একটি নতুন 
সমস্তার সৃষ্টি করতে চলেছে স্থানীয় 
গণতাপ্ত্রিক আন্দোলনের ছূর্বলতাই 
এই ধরণের শক্তির বিকাশের সুযোগ 
করে দেয়।- 

এই দুর্বলতার: আর একটি চিত্র 
দেখা গেল মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও 
সাম্প্রতিক তথাকথিত 
নকশাল -কার্ধকলাপে। যে সব 
সংবাদ এখন পাওয়া যাচ্ছে তাতে 
পরিষ্কার যে স্থানীয় প্রশাসনের 
একাংশের প্রশ্রয় . ছাড়া এ ধরণের 
ঘটন] সম্ভব নয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত 
নেতারাও মোটেই সজাগ ছিলেন না। 
কৃষ্ণনগর, হাসখালি, শাস্তিপুর, 
নবদ্বীপ ও চাপড়া এলাকায় এবং 
মুবিদাবাদের কয়েকটি লাগোয়া অঞ্চলে 
কয়েকদিন আগে, ষে হরতাল হয়ে 
গেল, তা সর্বাত্বক। যে কোন 
প্রত্যক্ষদর্শী শ্বীকার করবেন যে এমন 
ব্যাপক হরতাল এই অঞ্চলে আর 
কখনও হয়নি। হাট বাজার, দোকান- 
পাট, ইন্কুল-কলেজ, আদালত, ব্যাঙ্ক 
সমস্ত বন্ধ ছিল। সরকারী বেসরকারী, 
কোন প্রতিষ্ঠানই খোলা ছিল না। 
পথেঘাটে একছনকেও দেখা যায়নি । 
রেলও চলেনি। - 

হরতালের আগে উদ্যোক্তাদের 
তরফ থেকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় 
হুশিয়ারি দেওয়া হয় যে হরতটলের 
বিরোধিতা করলে উপযুক্ত শিক্ষা 
দেওয়া হবে। এই সময়ে কিছু লোক 
সশত্ত্র মিছিল৪ করে। স্থানীয় 
প্রশাসন এর জন্য কোন প্রদ্থতিই নেয় 
নি। অথচ এট] পরিষ্কার বোঝা যায়, 
তথাকথিত নকশালর1 হঠাৎ একদিনে ' 
গোটা অঞ্চলে সন্ত্রাস সি করতে সক্ষম 
হয়নি, এর পিছনে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা 
আছে, ষা স্থানীয় প্রশাসন য্থাষথ 
নজর দেয়নি অথবা প্রশ্রয় দিয়েছে ) 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্টা 





গণতন্ত্রের প্রহসন 


, কেরালায় ইন্দিরা কংগ্রেস সংসদীয় গণতদ্্ের নতুন ইতিহাস সুষ্টি করছে, 
যে ইতিহাস প্রহসনের নাযাস্তর। এই রাজ্যে বাম গণতাস্তিক ফ্রুট সরকারের 
পতনের পর রাজ্যপাল ইন্দিরা কংগ্রেসকে ক্ষমতার তথ তে বসাতে সংখ্যালঘু 
সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টকে সংখ্যাগরিষ্বলে চালিয়ে দেন। এখন বিধানসভায় 
এ্রশ্ট সরকার বিরোধীদের চ্যালেঘ্রের সম্মুখীন হয়ে অস্তিত্ব রক্ষার্থে স্পীকারের 
কাটিং ভোটের ওপর নির্ভরশীল । ৪ঠা ফেব্রুয়ারী স্পীকারের কাঁষ্টিং ভোট 
সরকারকে বাচিয়ে দেয়। ৯ই ফেব্রুয়ারী এই ব্যাপারে রেকর্ড হুই হয়। 
এইদিন ই-কং নেতৃত্বাধীন সরকারকে বাচিয়ে রাখতে ম্পীকারকে সাতবার 
কাটিং ভোট দিতে হয়। তা সত্বেও বলা হচ্ছে [ক্ন্ট সরকার, নাকি সংখ্যা- 
. গরিষ্ঠ এবং সরকার গঠনের সময়ও তাই ছিল। অথচ বিধানসভায় শক্তি 
পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এর উপ্টোটাই প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ এই সরকার 
কোন সময়েই গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি । বল! হচ্ছে, স্পীকারের কাটিং 
ভোটে অস্তিত্ব রক্ষাও নাকি সংবিধান সন্মত। কিন্তু সংরিধানে এই ব্যবস্থাপত্র 
লিখিত 'থাকলেও তার মানে- এই নয় যে, কোন সরকারের পক্ষে জন্ম থেকেই 
| এই কাষ্টিং ভোটের জোরে টিকে থাকা সংবিধান সম্মত। অথচ এই সরকারকে 
. পয়দা করাই হয়েছে ্পীকারের কাটিং ভোটের দিকে নজর রেখে। যদি নির্দল 
পদস্ত কে কে নায়ার অথবা বিদ্রোহী জনতা সদস্তদ্ের একজন বেঁকে বসেন 
তাহলেই তো করুণাঁকরণ মন্ত্রিসভার পতন ঘটবে। 
আসল কথা. ইন্দিরা গান্ধী বা তার নামাঙ্কিত কংগ্রেস সংবিধান, গণতন্ত্র, 


নীতি নিয়ম কোন কিছুরই তোয়াক্কা করেন না। কোনরকমে ক্ষমতা করায়ত্ত ' 


করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য । তাই আসাম বিধানসভাকে ভেঙ্গে না দিয়ে 
" ঝুলিয়ে রেখে প্রথমে তৈমুর . মস্ত্রিসভ! এবং তার পডন ঘটতে কেশব গগৈকে 
দিয়ে নতুন সরকার গঠন কর] হুল নেহাৎ গায়ের জোরে | এসব ক্ষেত্র 
কেন্দ্রীয় ই-কং সরকারের পুত,ল-রাজ্যপাল খুব সহজেই যাচাই না করে 
 ই-কংগ্রেসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নেন, কিন্ত বিরোধীদের দাবি 
কখনোই নয় । কেরাজায় বাম গণতাপ্ত্রিক ক্রন্ট সরকারের পতন ঘটার পরই 


(বিধানসভা 'ভেজে নত,ন- নির্বাচনের ব্যবস্থা! করা উচিত ছিল যেহেতু তৎ- : 


ক্ষালীন অবস্থায় কোন ফ্রণ্টের পক্ষেই সরকার গঠন সম্ভব ছিল না! তবু 
“সেখানেও বিধানদভাকে জীইয়ে রাখা,হল এবং ই-কংগ্রেসীদের ঘোড়া-ব্যব্সা 
চালাতে সুযোগ দেওয়াহল। এই পথেই ই-কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেরালায় 
সুরকার গঠিত হল এবং তাকে বাচিয়ে রাখা হচ্ছে অক্সিজেন দিয়ে। ইন্দির 1 


গান্ধী ও ই-কংগ্রেসের যদি গণতন্ত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রন্ধা অবশিষ্ট থাকে 


| . তাহলে অবিলঘে এই সরকার ভেঙ্গে দিয়ে তারা নতুন নির্বাচনের সন্মুখীন হোন। 


ইন্দির। এখন কী করবেন? 


পশ্চিমবঙ্গের -তোটার তালিকা নিয়ে রাজ্যের ই-কংগ্রেণীদের প্রচার মিথ্য! 
প্রসাণিত হয়ে গেল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব কে গণেশন দলবল নিয়ে 
এই রাজ্যের কয়েকটি জেলায় সরেজমিনে তদ্বস্ত করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার 
শ্রীশীকধেরের কাছে ঘে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে ই-কংগ্রেসীদের অধিকাংশ 
অভিযোগই স্বীকৃত নয়। ফলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন 
ধার্য হয়েছে ১লা মার্চ এবং নির্বাচন অঙ্ষ্ঠানের একট! মোটামুটি সময়ও ঘোষিত 
" হয়েছে। অনেকেই ভেবেছিলেন, শ্রীশাকধের ভোটার তালিকার ত্রুটি 
* দেখিয়ে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখবেন, যাতে 
পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন বামফ্রন্ট সরকারের নিদিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার 
পরেও অনুষ্ঠিত হতে ন! পারে এবং রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন আসন্ন হয়ে 
পড়ে। খবরে জানা গেছে, এই মর্মে প্রীশাকধেরের ওপর প্রচণ্ড চাপ সষট 
করা হচ্ছিল। যে কোন কারণেই হোক তিনি এই চাপের কাছে নতিদ্বীকার 
ক্রেন নি বলে মনে হচ্ছে। 
কিন্তু প্রশাকধেরের ঘোষণায় পশ্চিমবঙ্গের ইকতেরীর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ৷ 
গণি খান চৌধুরী এই ঘোষণার আগেই বলেছেন, এ ভোটার . তালিকায় 
নির্বাচন হলে তারা' রক্তগঙ্গ।, বইয়ে দেবেন। আনন্দগোপালরা নিশ্চয় 


নির্বাচন যাতে ন! হতে পারে তার জন্য জল ঘোলা করে তোলার চেষ্টা 
করবেন । 





" দর্পণ | শুক্রবার, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১ ৯৮২ 
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ভারতের ইদির আমিন 


শ্ৰীপতি নন্দী 

উগাণ্ডার প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান মহঃ 
ইন্দি আমিনের মত ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা (নেহরু) গান্ধী 


সম্পর্কেও দেশে বিদেশে নানারূপ রঙ্গ- - 


রহম্ত, চলে । প্রধানত: একারণেই 
বিদ্বেশী সাংবাদিক-অসাংবাদিক নিবি- 
শেষে অনেকেই ভারত ভ্রমণ কালে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সৃঙ্গে একবারটি 


সাক্ষাৎ করে যান। বরং বলা উচিত, 


সংবাদ সংগ্রহের চাইতে শ্রীমতী 
গান্ধীকে নিয়ে তার! একপ্রকার খেল্‌ 
খেলে ' যান, অবস্তই সাংবাদিকী 
ভঙ্গীতে । বলা বাহুল্য, শ্রীমতী 
গান্ধীও তার শ্বভাবন্থুলভ, “উপস্থিত- 
বুদ্ধিঃর সাহায্যে এদের যাবতীয় চোখা 
চোখা প্রশ্নের ভোঁতা ভোঁতা উত্তর 
দিয়ে এদের আপ্যায়িত করে থাকেন । 
প্রশ্নকর্তারাও এতেই প্রীত, কারণ 
এভাধিক কিছু তারা প্রত্যাণা করেন 
নি; স্বদেশে ফিরে ভারতের বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এটা-ওট1 লিখতে 
এবং ভারতে প্রচলিত প্রশাসনিক 
ধাগ্লাবাজী সম্পর্কে "গবেষণা'র কাজ 
চালাতে প্রয়োজ্জনীয় মাল-মসঙ্লাই 
তাদের কাম্য, এবং তার] তা পেয়েও 
থাকেন। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী 
জমতী গান্ধী একদল বিদেশী রোটা- 
রিয়ানকেও চমৎকৃত করে দেন। 
ভারতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে নিদারুণ 
বৈষম্যকে দূর করতে শ্রীমতী গান্ধী 
কি কি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছেন এমন 
একটি চোখা প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী 
জানান, “স্বাধীনতার: আগে অবধি 


এদেশে দারিদ্র্য যেমন ছিল, তা আজব - 


আর তেমনটি নেই” ; "ন্বাধীনতার 
পর থেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক 


ভাগ্যোয়্নতি ঘটেছে; আরো বলতে . 


গেলে বিগত ১৯৭৪ সালের পর থেকে 
ভারতে খাগ্যাভাব তো নেই-ই, উপরনস্ত 
আত্মনির্ভরতা এক্ষেত্রে স্থায়ী হয়ে 
আছে ।» - 

এমন ধাপ্পাবাঙ্গকে সামাল দেবে 


উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্যের ই-কংরা 


কে? প্রথমতঃ, প্রশ্নটি ছিল “হুনির্দিই 
পদক্ষেপ, সম্পর্কে, শ্রীমতী গান্ধী তা 
একেবারেই এডিয়ে গেলেন এবং 
অপ্রাধজিকভাবে মধ্যবিত্তের শ্ীবৃদ্ধি 
সম্পর্কে উচছুমিত "হয়ে. উঠলেন। 
মধ্যবিত্ত বলতে অবশ্তই তিনি বিশেষ 
করে সরকারী ইন্সপেক্টর, ডাক্তার 
ইন্জিনিয়ার উকিল, পেসকার, কংগ্রেসী 
ক্যাডার, শেয়ার মার্কেটের ফড়ে, 


ইনসিওরেদ্দের দালাল, ঠিকাদার, 


অর্ডার সাপ্লায়ার, সরকারী” সংগ্রাহক 


. এজেন্ট, যাবতীয় স্থথোর ঘুযখোরদের 


কথা মনে করে থাকবেন। দ্বিতীয়তঃ, 


"এখানেই তিনি থেমে যান নি,- আত্ম- 


প্রচারে মত্ত হয়ে শ্রীমতী গান্ধী অতঃপর 
ধান ভানতে শিবির গীত গেয়ে 
চললেন--দেশে খাচ্ছে দ্বয়স্তরতার গাল 
গঞ্পোটিও জুড়ে বসলেন । . 

চান্স পেলে শ্রীমতী গান্ধী থামবার 
পাত্রী নহেন। তিনি মুখস্থ পাঠ করে 
চললেন, দেশে বিল্রি-ব্যবস্থা দিন দিন 
চমৎকার থেকে আরে! চমৎকার হয়ে 
উঠেছে; অতপর কিছুটা বিনয় 
মাখিয়ে বলেন, “তবে শতকরা একশ" 
ভাগ চমৎকার হয়ে উঠতে এখনে! কিছু 
বাকী” |, আরো জেনে যান “ধনীরা 


যাতে আরে বেশী ধনী হয়ে উঠতে 


না পারে, সেজন্তে আমার সরকার 


তাঁদের উপর চড়া যাত্রায় ট্যাক্স বসিয়ে 


রেখেছে” (পাঠকের! কিন্তু জানেন, 
শ্রীমতী গান্ধীর সরকার ধনীদের উপর 


-প্রতাক্ষ করের মাজা ধাপে ধাপে 


বহু ধাপ নামিয়ে এনেছে, গরীব দেশ- 
বাসীর উপর পরোক্ষ করের মাত্রাকে 
চরমে চড়িয়ে ধনীদের ভতুর্কী 


_ষোগাচ্ছে)। 


বিদেশের অনেকেই - সত্য ঘটনার 
অনেক কিছু জানেন ; তবে এমন 
একটি মাল পেলে তাকে নাঁচাবার 


লোক কে সামলাতে পারে? - 


বিদেশীরাও পারেনা | 
- তবে সবাইকে টেক্কা! দিয়েছিলেন 


ভোটার তালিকা নিয়ে সোরগোল 


তোলেন বামক্রণ্ট মার্চ মাসে নির্বাচনের দাবি তোলার পর এবং ক্রমে ক্রমে 


সেই দাবি তুঙ্গে ওঠে । 


ভূয়া ভোটারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। 


শেষ পর্যন্ত 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বোলপুরের জনসভায় বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ভোটার 


7 অপর এক দল 


তালিকায় ভূয়! ভোটারের সংখ্যা ৩০ শতাংশ । নিশ্চয় তার দলের নেতারাই 
তাকে এই পরিসংখ্যান দেন। তারা যে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে মিথ্যা বলিয়েছেন 


নিজেদের রাজি নৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য--একথা পরিষ্কার হয়ে গেল 


মুখ্য নির্বাচন কমিশনের সরেজযিন- ত্দস্তের পর । এর পর লক্ষ্য করার বিষয় 
ষে, দলীয় স্বার্থে তিনি শ্বৈরতন্ত্রের নখদস্ত বিস্তার করেন, না 5) 
4958 


ভারতকর্শন তথা ইন্দিরাদর্শনে এসে 


ওয়াশিংটনের ‘লীর্ডার্ প্রেস’ (?)-এর : 


অধিনায়ক শ্রীমতী গান্ধীকে জড়িয়ে 
ধরে চুম্বন করার প্রস্তাব করে বসেন। 
প্রস্তাব শুনে চমকে গেলেও তৎক্ষণাৎ 
হেসে উঠে স্মার্ট হয়ে আ্মতী গান্ধী 
জানান, এদেশে এবস্বিধ কাগকারখান! 
অচল, তাছাড়াও পরের দিনই দৈনিক 
কাগজে ছবিসহ প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ 
হয়ে ওঠার বিপদ রয়ে গেছে। বলা 
বাহুল্য, প্রস্তাবকারী ব্যক্তিটি দুঃসাহসী 
হলেও এরূপ ব্যাপার শুনে একেবারে 
কেঁচো মেরে গেলেন - 
ঘোড়ার বাজার সংবাদ 
কেরলের ঘোড়া-সরকার তো যায় 
যায়, হয়তো এ লেখার সময়েই গোরে 


'ভারত-সদ্ধানী? ৮ 


সপ 


চলে গেছে । তাহলেও একটি ঘোড়া-- 


্পীকারের ( ঘোড়াটা্ড স্পীকার)” 


সাহায্যে একটি ঘোড়া সরকারের প্রাণ- 
রক্ষার - প্রাণাস্ত প্রচেষ্টা নিতাস্তই 
ছোটখাট খবর হতে পারে না। শোন! 
ধায়, এ উদ্দাহরণ দেখিয়ে স্বনামধন্য 


ভারত সরকার নাকি আরেকখানা 


বিশ্বরেকর্ড উৎপাদন করেছে। শ্রীমতী 
গান্ধী যে বিশ্বে অনন্তা এ খবরটি 


আমরা আগেই জানতাম। তিনি 


দরিজ্রুকুলের নামে কুভ্তীরাশ্র বর্ষণ করে 
দেশী-বিদ্বেশী সাংবাদিকদের কাপড়-, 


চোপড় ভিন্তিয়ে দেন আবার সেই, 


গরীবদের ভাত-কাপড়- বন্ধ করতে” 


মিসা-ম্লাসা-এজম] - প্রণয়ন করেন) 


- তিনি প্রকাঙ্ডে ধনীকুলকে নিম্দাবাদ 


করলেও তাদেরই প্রীত্যর্থে জবান 
কবুল করেছেন, তিনি মুখে সি আই 
এ-র নামে কটুক্তি করেও সকলের 
অজঞাতে সি আই এ-র দেয়া টাকা-. 


কড়ি স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারেন, সি. . 


আই-এর উপহার আণবিক গোয়েন্দা- 


_য্ব'ভারতের বুকে স্থাপন করেছিলেন; 


“তিনি রুদ্রাক্ষমালিনী হয়েও যাবতীয় 


স্বার্থে কুখ্যাত 'গভর্ণমেন্ট ঘাট ওয়ার্ক” 
এর প্রতিষ্ঠাত্রী, ভারতের বুকে হর্ম- 
ট্রেভি-এর একচেটিয়া কারবারী, 


যাবতীয় ধোড়া-সরকারের জননী? 


কিন্তু কোনও ব্যাপার এদেশে সরল- 
বোধ্য পথে চলতে পারে না, বিশেষতঃ 
ধে দেশে এ. সর্বহারা! বিপ্রবের যুগে 
আদি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পূর্জার্চন! হয়ে 
থাকে ।. আবার একমাত্র ষ্টেক 
(56810) নেয়া ছাড়া ধার উপায়াস্তর 
নেই, সমস্তর্ূপ জুয়া তার থেলতে 
হবেই। সন্তজাত (জাত্মৃত ) ঘোড়া- 
্পীকারটিও একটি জুয়াজাত ফল-_ 
হলোই বাঁ নিরায়ু, তবুও তে] বিশ্ব- 


রেকর্ডে কলকধারী হয়ে ‘ভারতীয় - 


গণতন্ত্রের শোভাবধন করবে ! এহেন? 
অমিতবিক্রম ঘোড়ার দেখা আরো 
মিলবে তেমন বিশ্বাস আমাদের আছে, 


কেননা ঘোড়ার বাজার সার] দেখেই 


‘বৃহত তেজী? ], 


দপণ |শুক্রবার ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ 


_সণ্ট লেকে সাংবাদিকদের মধ্যে 
জমি বণ্টনে সরকারের পক্ষপাতিত্ব 


কল ঘে!ব 


সংবাদন্যত্র বিধানসভার একটি 
লিখিত প্রশ্নোত্তর ৷ বিষয় সাংবাদিক- 
দের জন্য লবণ হুদদে জমি বরাদ্দ। 
প্রশ্নটি করেছিলেন বিধানসভা সদস্য 
লরীকিরণময় নন্দ । লিখিত উত্তর 
দিয়েছেন পূর্ত (মহানগর উন্নয়ন ) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় । 

প্রশ্নটি ছিল ২ (ক) ইহা কি সত্য 
যে, অতি সম্প্রতি সি আই টি থেকে 
কয়েকজন সাংবাদিকের জন্য লবণ দে 


' জমি বরাদ্দ কর] হয়েছে ; 


(খ) সত্য হলে (১) সাংবাদিক- 
দের নাম ও (২) তাহারা কে কোন্‌ 
সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত, 

(গ) কোন্‌ পদ্ধতিতে এই জমি 
বণ্টন কর! হয়েছে ; এবং 

(ঘ) অন্তান্ত সাংবাদিকদের জমি 
দেবার কোন পরিকল্পনা আছে কিন? 

রাঁদ্য সরকারের ভারপ্রাধ 
বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তরে লিখিত" 


_ ভাবে জানিয়েছেন যে, (ক) সত্য 


| | সাংবাদিকদের জমি 


৯৮ 


তবে সি আই টি কর্তৃক নয়। মহানগর 
উন্নয়ন দৃ্ঘর হতে ৫৯ জন সাংবাদিককে 
জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। (খ) (১) 
ও (২) সাংবাদিকদের নাম ও যে 
পত্রিকার সহিত তাঁরা যুক্ত তার একটি 
তালিক1 নিয়ে দেওয়া হল। (গ) 
প্রধানতঃ প্রেস ক্লাবের স্থপারিশক্রমে 
বণ্টন করা 
হয়েছে । (ঘ) উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে 


জমি পাওয়া! গেলে কিছু জমি দেওয়া 


যেতে পারে । - 

প্রশ্নটি বিধানসভায় পেশ করা হয় 
১৯৮১ সালের ২০শে এপ্রিল । প্রশ্নের 
নং ৫১৩ (অনুমোদিত প্ৰশ্ন নম্বর 
২২৮১)। " 

প্রশ্নটির যে উত্তর মন্ত্রী মহাশয় 
দিয়েছেন তাতে 
দৌঁষণীয় কিছু পাওয়া যাবেন! ৷ কিন্তু 


প্রশ্নের সঙ্গে সাংবাদিকদের যে তালিকা 


মন্ত্রী মহাশয় দিয়েছেন তা খতিয়ে 
দেখলে এবং প্রদত্ত উত্তর খতিয়ে 
দেখলেই অনেক ক্রটি বিচ্যুতি ধরা 
পড়বে । সাংবাদিক নন এমন কয়েক- 
জনকে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে । 
উত্তরে মন্ত্রী মহাশয়, বলেছেন ষে, 
প্রধানত প্রেস ক্লাবের সথপারিশেই জমি 
বণ্টন করা হয়েছে । , এই উত্তর থেকে 


. একথা স্পষ্ট যে, জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে 


অন্ত পদ্ধতিও গ্রহণ কর] হয়েছে । সে 


. পদ্ধতিটি কি তা কিন্তু সঘত্বে গোঁপন 


করা হয়েছে বা এড়িয়ে যাওয়া 


হয়েছে৷ 


“সংখ্যায় সব থেকে বেশি | 


আপাতদৃষ্টিতে 


একথা ঠিক যে, বিধানসভার 
প্রশ্নের উত্তর তৈরী করে দেন ধিভাগীয় 
মন্ত্রীর সরকারী সহকারী এবং অন্কান্ত 
আমলারা। কিন্তু বিধানসভায় উত্তরটা 
যখন মন্ত্রীর নামেই রেকর্ড হচ্ছে তথন 
সত্য গোপনের দায় অনিবার্যভাবেই 
মন্ত্রীর উপর বর্তাতে বাধ্য । 
মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত তালিকায় দেখা 
যাচ্ছে ষে, পিতা সাংবাদিক বলে তার 
নাবালক পুত্রের নামে সাংবাদিকদের 
কোটায় জমি বরাদ্দ করা হয়েছে । 
প্রেস ক্লাবের স্থপারিশের ভিত্তিতে জমি 
বণ্টন কর! হয়েছে বলে মন্ত্রী মহাশয় 
যে উত্তর দিয়েছেন তাও অসত্য, 
কেনন! উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী 
জমি বরাদ্দ করার সুপারিশ প্রেস ক্লাব 
কখনই করতে পারেনা। 
"সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ কোটায় 
জমি দেওয়া হবে এরকম কোন সার- 
কুলার কি আদৌ দেয়া হয়েছিল? 
হয়ে, থাকলে সেই সারকুলারের কপি 
কি সমস্ত সংবাদপত্রের দপ্তরে পাঠানে' 


হয়েছিল? প্রেস ক্লাব, জারনালিস্ট . 
ক্লাব, আই জে এর কলকাতা শাখা 


এবং ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট 
ক্লাবে কি কোন সারকুলার পাঠানো 
হয়েছিল? সাধাহিক সংবাদপত্র- 
গুলিই বা এই বিশেষ কোট! থেকে 
বাদ পড়ল কেন? 


বামফ্রণ্ট সরকারের মন্ত্রীরা, 
প্রধানত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ 
প্রকাশ্যেই আনন্দবারের বিরুত 


সাংবাদিকতার মিন্দা করে থাকেন। 
কিন্ত জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 
যে আনন্দবাজাবের সাংবাদিকরাই 
এটা কি 
আনন্দবাঙ্গারকে খোশামোদ করা? 
সত্যযুগ পত্রিকার ভাইরেক্টার 
শ্ীজ্যোতির্ময় দত্ত এবং জেনারেল 
ম্যানেজার শ্রীনারায়ণ বস্থকেও জমি 
দেয়া হয়েছে । তারা কি সাংবাদিক ? 
তবে কোন সুবাদে তাঁরা সাংবাদিক 
কোটায় জমি পেলেন? 


কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দণ্চরের 
সঙ্গে যুক্ত শ্রীন্গনীত চক্রবর্তী এবং 


বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত শ্রীবিভূতি গুহ 


কেন সাংবাদিক কোটায় জমি পাবেন ? 
তার] কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসার । 
সাংবাদিক কোটায় জমি পাবার কোন 
অধিকার তাদের নেই৷ যেমন নেই 
তাদের প্রেস ক্লাব্রে নিয়মিত সদস্য 
হবার অধিকার ৷ 

নগ্নাধিন্নীর ফ্রীলান্দ সাংবাদিক 


দুজীক্র নন্দীর নামে জমি বরাদ্দ কর! 
হয়েছে । কেন? কলকাতার কি 
সাংবাদিকের আকাল ? নয়ার্দিলীতে 
সাংবাদিকদের জমি দেবার কেন্দ্রীয় 
সরকারী ব্যবস্থা বর্তমান! এই 
নয়া্দিজীর “ সাংবাদিককে জমি বণ্টন 
করাটা নীতিবিরুদ্ধ হয়েছে । _ 
প্রদত্ত তালিকা থেকে আরও দেখা 
যাচ্ছে যে, সরকারী আবাঁদনে আছেন 
এমন তিনজন সাংবাদিককে জমি বরাদ্দ 


, করা হয়েছে। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের 


কলকাতা বারোর চীফ শ্রীবিনয় গুপ্ত 
থাকেন ভি আই পি রোডের সরকারী 
আবাসনে। এখানে তার নাবালক" 
পুত্র অমিতাভ ওর নামে জমি বণ্টন 
করা হয়েছে। বিহ্নেস স্ট্যাণ্ার্ডের 
রিপোর্টার শ্রীম্রপকুমার পাল দত্ব- 
বাগান এল আই জি ফ্ল্যাটের ঠিকানায় 
থাকেন এবং আনম্দবাজারের অনস্ত 
জান! থাকেন ভি আই পি রোডের 
সরকারী আবাসনে। এদেরও জমি 
বণ্টন করা হয়েছে । তারা 
সরকারী স্থবিধা একবার পেয়েছেন। 
কেন অন্যদের বঞ্চিত করে এই: তিন- 


জনকে পুনর্বার সরকারী আম্কুল্য 
দেয়া হল? 

মন্ত্রী মহাশয় উত্তবে বলেছেন যে, 
প্রধানত প্রেস ক্লাবের স্থপারিশেই জমি 
বন্টন কর হয়েছে । এই বক্তব্য যে 
কতটা অসত্য তা অনুসন্ধান করে 


জেনেছি । মন্ত্রী মহাশয় কি এই, 


স্থপারিশপত্র বিধানসভায় পেশ করতে 
পারবেন? 

প্রদত্ত তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে 
জমি পেয়েছেন এমন সৌভাগ্যবানদের 
তালিকায় রয়েছেন আনন্দবাজার 
হাউসের ১৬জন, যুগাস্তর পত্রিকা 
বাড়ির ৬জন, ই্রেটসম্যানের ৪জন, 
বন্থমতীর ১০জন, পি টি আই ১জন, 
ইউ এন আই ২জন, কালাস্তর ২জন, 
হিন্দুস্তান সমাচার ৩জন, হিন্দু ১জন, 
ফিনান্দিয়াল এক্সপ্রেস ১জন, ইণ্ডিয়ান 
এক্সপ্রেস ১জন, !পেট্রিঘট ১জন, পয়গম 
১জন, সতাধুগ ওজন, (২জন সাংবাদিক 
নন), গপশক্তি ১জন, জননী ১জন, 
কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসার ২জন এবং 
অপরিচিত / অজ্ঞাত ৩ জন। 

কলকাতার হিন্দী দৈনিকগুলি 
এই তালিক! থেকে বাদ পড়েছে যা 
ঘোরতর অন্তায় | উদ“ পঞ্জিকাগুলির 


ক্ষেত্রেও একই আচরণ কর হয়েছে। 


অন্ুসদ্ধান করে জানতে পেরেছি ' 


যে, ভারপ্রীপ্ধ মন্ত্রী মহাশয় গোপনে 
গোপনে এই বিশেষ কয়েকজন 


| তিন ॥ 


সাংবাদিককে জমি বণ্টন করে কল” 
কাভাঁব তথা পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিক" 
দেব প্রতি বৈষয্যযূলক আচরন করে. 
নজীরবিহীন নজীরের সৃষ্টি করলেন । 
প্রেস ক্লাবের কযেকদ্রন কর্কর্তার 
সঙ্গে কথা বলেছি। তারা এই জমি 
বরাদ্দের বিন্দু বিসর্গ ও জানেন না? 
প্রেস ক্লাবের স্থপারিশ সম্পর্কেও তাদের 


- কিছু জানা নেই । গোপনে সেক্রেটারী 
(প্রেসিডেন্টরা কোন স্থপারিশ করেছেন 


বলেও তাদের জানা নেই। 
এই জাতীয় সুপারিশ কমিটির অনু- 
মোদন সাপেক্ষ । আই জে এ কর্ম 
কর্তারাও এ বিষয়ে কিছু জানেন ন। ) 
সাংবাদিকরা এই গোপন জমি 
বিলি-ব্টনের বিষয়ে বামফ্রণ্ট 
সরকারের প্রতি বেশ কিছুটা সম্বন্ধ 
হয়েছেন। তাদের মতে আবেদনপত্র 
আহ্বান করে তাঁর থেকে লটাশী করে 


- জমি দেওয়া উচিত ছিল। তাহলেই 


কারে! কিছু বলার থাকত না। ঠিক 
যেমনটি কর! হয় সাধারণের ক্ষেত্রে ) 
সংবাদিকদের আরও বন্তব্য যে 
তালিকায় এমন কয়েকজন 
সাংবাদিককে জমি বণ্টন করা হয়েছে 
যাদের জমি কেনার সামর্থ্য নেই] 
এতে দুননীতি বাঁডনে। ব্ড়লোকেরা। 
সেই জমির বেনামদার হয়ে দীভাবে 
সাংবাদিকদের দ্বাবি এই এলটমেন্ট 
বাতিল করে সঠিক পদ্ধতিতে লটারীর 


মাধ্যমে জমি বণ্টন করা হোক । 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন উপাচার্য 


“বাংলার বাঘ” স্যার আশুতোষ 
দীর্ঘকাল কলকাত! বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
কর্ণধার ছিলেন। এত দীর্ঘকলে 
কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সাম্প্রতিক 


কালে ডঃ সত্যেন সেন উপাচার্য পদে - 


স্তার আশুতোষের চেয়ে সামান্য বেশী 
দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন । এর ফলে ও'র 
নিজের ধারণ! যে ওর স্থান আশু- 
তোষের পরেই! 

ডঃ সেনের এই মনোভাব তিনি 
ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন গত সপ্তাহে 


-এসিয়াটিক সোসাইটির বাধিক অধি- 


বেশনে কিন্তু অনৃষ্টের এমন পরিহাস যে 
তার এই অমূল্য ভাষণ থেকে গুণীজন 
বঞ্চিত হলেন।_ তীর বক্তৃতার নকল 
অবশ্য সাংবাদিকদের মধ্যে ষথারীতি 
প্রচারিত হয় আগে থেকেই। 
আশুতোষ তার পাণ্ডিত্য, 
বিছ্যান্গরাগ ও স্বাধীনচিত্ততার জন্য 
জীবিত অবস্থায় প্রবাদ পুরুষে পরিণত 
হন। 
মর্যাদা দেশে ও বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়। কিন্তু তাঁর সমসাময়িকরা তার 
চরিত্রের একটা দুর্বলতার জন্ত তার 


তার আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের . 


ডঃ সত্যেন সেনের ভ্রান্মন্তরিতা 


সমালোচনা করেছে । সেটা হল 
তিনি স্তাধকদের প্রশ্রয্ন দিতেন। কিন্তু 
স্তার আশুতোযের কীতি এত মহান 
যে তার এই দুর্বলতা দেশবাসী ক্ষমা 
করেছে। . 

সেদিনের এসিয়াটিক সোসাইটির 
বাষিক সভায় একটি প্রশ্ন পরিষ্কার হয়ে 
গেল যে স্তার আশুতোষের চরিত্রের 
এই দুর্বলতার ডঃ সেন যোগ্য উত্তরা- 
ধিকারী। তার স্তাবকরা তাকে 
“তিরুতলে করব রাজ?” বলে প্রকাশ্যে 
যে ভাবে তাণ্ডব নৃত্য করেছিল সেদিন 
তাতে তিনি চুগ্নাত্তর বছর বয়সেও 
নবযৌবন ফিরে পেয়েছেন মনে হল। 
তার আবাল্য বন্ধু ডঃ প্রতুল গুপ্তকে 
প্রকাশ্বভাবে অপদস্থ করতেও কোন 
সঙ্কোচ হয় নি । 


ডঃ সেনকে এবছরে সোসাইটির 
অনাররি ফেলো নির্বাচিত করা হয়! 
এ অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ ও বিদেশের বহু 
জ্ঞানী ও গুণীজনকে সোসাইটির তরফ 
থেকে তাদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প- 
চর্চার স্বীকৃতি হিসাবে কয়েকটি পদক 
দেওয়] হয় । দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত 
নৃত্যশিল্পী ও কলাবিশারদ শ্রীমতী 


রুক্সিণী অকুপগ্ডালে এদের মধ্যে অন্ত- 
তমা ছিলেন। 

অষ্যান্ত বছরে পদক ধার] পেতেন;- 
অথব! ধারা ফেলো নির্বাচিত হতেন, ' 
তাদের সভায় উপস্থিত হয়ে সামান্ঠ 
কিছু বলার প্রথা চালু ছিল। এ বছরে 
তাঁর ব্যতিক্রম হয়। তার কারণ 
এবার প্রার্থীর সংখ্যা অমেক বেশী ছিল 
এবং কর্মসূচীর দীর্ঘ তালিকায় সময়ের 
অভাব ছিল । 

কিন্তু সত্যেন সেন পূর্বাহেই তার 
বক্তৃতা ছাপিয়ে এনেছিলেন এবং 
সভায় সবাইকে বিলি_করার ব্যবস্থা 
করেন] যথারীতি সভার কাজ খে 
হলে রাজ্যপাল চলে যান। এরপরে 
সেনের সমর্থকর1 সভাপতি ডঃ গ্রতুল 
গুপ্তের কড়া সমালোচনা করেন ষে 
কেন ডঃ 
না। 


সেনকে বলতে দেওয়! হুল 


উনি তার. জবাবে বলেন, এ 
স্থযোগ থেকে এবছর সবাই বঞ্চিত } 
প্রধান্যায়ী সকলের আঁগে প্রীমতী 
অক্ষগুালেকে বলতে দিতে হত। ডগ 


শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


i 
|| চার |। 


মোভিয়েত ৪ মাবিন প্রতি! বায় সম্পর্কে 


এবং ফাস হিগাবে fi টায়ার কারচুণি 


অর্থনৈততক ভাষ্যকার 


সরিসংখ্যানকে' বিশেষ উদ্দেস্তে 
| ব্যবহার করার রেওয়াজ প্রায় সর্বত্র । 
অর্থনৈতিক তত্বকে পরিসংখ্যানের 
মারপ্যাচ দিয়ে প্রয়াণ করার প্রয়াসের 
পেছনে অনেক সময় বিশেষ একটা 
উদ্দেশ্য থাকে। এই জ্রস্কেই বিদ্রুপ 
করে মিথ্যার ভিনটা রূপের একটিকে 
বলা হয় পরিসংখ্যান ৷ | 

সম্প্রতি আমেরিকা ও ইউরোপের 
ভগ্রপ্রায় অর্থনীতি পরিসংখ্যানগত 
মিথ্যাকে ব্যবহার করার কয়েকটা 
উদাহরণ পাওয়ুশ গেছে পরিসংখ্যান 
গুলি বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক | 

মাফিন গুপ্তচর সংস্থা ‘নিয়!’ 
সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা ব্যয় 
সম্পর্কে একটা তথ্য সরকারীভাবে 
প্রকাশ করেছে। এ পরিসংখ্যানে 
দেখানো হয়েছে যে সোভিয়েত 
. সামরিক ব্যয় আমেরিকার চাইতে 
অনেক বেশী। শুধু তাই নয়, 
সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় আয়ের 
প্রাধ চৌদ্দ শতাংশ সামরিক প্রতিরক্ষা 
ব্যয় বাবদ খরচ কর] হয়। 

“পিয়ার আরেকটা. রিপোর্টে বল! 
হয়েছে ইউরোপে ষোভিয়েত ইউনিয়ন 
মাঝারী পর্যায়ের যে ক্ষেপণান্ত্রগুলি 
বসিয়েছে তাঁর সংখ্যা ছু হাঞ্জার 
চারশো । অন্তদিকে ইউরোপে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের 
- হাংখ্যা মাত্র নয়শো। অভএব 

"অবিলম্বে ইউরোপে মাকিনী ও ন্যাটো 


জোটের পেরসিং ও এক্স বি এক্স 
ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা 
প্রয়োজন । | 

সিয়ার - আরেকটা , রিপোর্টে 


ঘোভিম্মেত ইউনিয়নের পারমাণবিক 
বিমানবাহী জাহাজের সংখ্যা নিরূপণ 
করে মাফিন পারমাণবিক সাবমেরিনের 
সংখ্যা অস্ততঃ ছিগুণ করার স্থপারিশ 
করা হয়েছে । প্রেসিডেন্ট রেগন এই 
সুপারিশ মেনে নিয়ে ইউরোপে মাক্ষিন 
মাঝারি ' পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সংখ্যা 


বুদ্ধিব জন্তে এবং পারমাণবিক সাঁব-, 


" মেরিন সহ মাঞ্চিন নৌবহর বিপুল- 
ভাবে প্রসারের জন্তে ১৯৮৩ সালের 
বাঞ্জেটে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করেছেন 
এবং অল্প দিনের মধ্যেই মাফিন 
কংগ্রেস তা অস্থমোদন করবে বলে 
আশা করছেন। যান যেটি বাজেট 
বরাদ্দ সামাজিক ত্রাণ ও সেবামূলক, 
ব্যবস্থায় প্রায় ২৭০০ কোটি ডলার 
কমিয়ে তা প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় 
করার সুপারিশ করা হয়েছে । 

ইতিমধ্যেই মাকিন অস্ত্র নির্মাতা 


-বিশ্বাসপ্রবতার যোগ 


0 


প্রতিষ্ঠানগুলি মোটা টাকার বরাত 


পাবার আশায় পেন্টাগনের কর্তাদের 
আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে । লকহীড, 
এ টি, টি,. ডগলাস, ফোর্ড ইত্যাদি 
ইতিমধ্যেই বড় বড় অবসরপ্রাপ্ত মাকিন 
জেনারেল, এভমিরাল ও এয়ার 


মার্শালদের এ বরাত পাবার ধান্ধায়, 


তৎপর হবার জন্মে মোটা কমিশনে 


নিযুক্ত করেছে। 
কিন্ত সম্প্রতি দুজন মাকিন 
বিশেষজ্ঞ সিয়ার এই পরিসংখ্যান 


তৈরীর কাহিনীর ম্বরূপ প্রকাশ করে- 
ছেন। শমোভিয়েত অর্থনীতি সম্পর্কে 
পেন্টাগনের জনৈক প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ 
ওয়াশিংটন পোষ্টের কাছে প্রকাশিত, 
এক বিবৃতিতে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা 
ব্যয় সম্পর্কে সিয়ার পরিসংখ্যানকে 
চ্যালে্ করেছেন । তিনি. বলেছেন, 
সিয়া একট! বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই 
অসভ্য পরিসংখ্যান তৈরী করেছে। 
তিনি বলেছেন সোভিয়েত রুবলের 
সঙ্গে গলারের বিনিময় হারের কারচুপি 
করে মিয়া এই পরিসংখ্যান" তৈরী 


করেছে। কারচুপির পরিমাণও 
বিশাল। এই বিশেষজ্ঞ বলেছেন 
যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন মাত্র ২০ 


রুবল বরাদ্দ করে সেখানে বিনিময় 


- হারের গুণ ধরে দেখানো হয়েছে 


পনেরো লক্ষ ডলার । অবিশ্বাস্তই 
বটে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো এই 
গুপভাগের অস্কটা জানেন না। ভাই 
সিদ্মার বিশেষজ্ঞরা তাঁদের অজ্ঞতা ও 

ঠা নিয়ে 
অবিশ্বাস্য অঙ্ক হাজির করেন। যেহেতু 
তা কোন না কোন বিশেষ- 
জের নামে প্রকাশ করা হ্য়, জনসাঁধা- 
রণের পক্ষে তার মত্যতা সম্পর্কে 
সন্দেহ প্রকাশ করা হয় না। 
কংগ্রেসের মাননীয় সদশ্তদের পক্ষেও 
সন্দেহ প্রকাশের বিশেষ সুযোগ থাকে 
না। তাই প্রেসিডেন্টের প্রশাসন 
যেমন খুশী সেই রকম আজগুবি পরি- 
সংখ্যান দাখিল করে তাদের বোকা 
বানান এবং ইচ্ছীমত অঙ্কের বাজেট 
পাশ করিয়ে নেন। পরে সরকারী 
বাজ্জেটের এই বিপুল অর্থ বড বড় 
মালটিনেশনেল অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান- 


গুলির মধ্যে ভাগবাটোয়ারা কর] হয়। 





সিয়। এবং পেন্টাগণের- কর্মকর্তা, 
সামরিক " জেনারেল, এভমিরাল ও 
এয়ার মার্শালেরাও তার নিয়মিত হিস্ত। 
পেয়ে থাকেন । 


ইউরোপে মাঝারি পালার মনাঞ্ষিন 


ক্ষেপণাস্ত্র ও সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্রের 
হিসাবেও এরকম ইচ্ছাকৃত কারচুপি 
করা হয়েছে । এই কারচুপির ফলে 
ইউরোপ এক বিপজ্জনক পারমাণবিক 
ধ্বংসলীলার সন্মুখীন 'হয়েছে পেরমিং 
মিসাইল কর্পোরেশন মোটা বরাত 
পাওয়ার জন্যে উদ্দেস্টযুলক ভাবে 
সিয়া ও পেন্টাগনের কর্মকর্তাদের 
মাধ্যমে এই তথ্য বিকৃত করেছে। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে 
ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্তে 
মোভিয়েত ইউনিয়নের ও কমিকন- 
ভুক্ত দেশগুলির সমগ্র ক্ষেপনাস্ত্রের 
সংখ্যা ধরা হয়েছে আর ইউরোপে 
শ্গাটো মাকিন ক্ষেপণাস্বগুলির মোট 
সংখ্যা না ধরে কেবল মাকিনী 
ক্ষেপণান্ত্রগুলি ধর! হয়েছে ।- অর্থাৎ 
দেখানে! হয়েছে সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নের ইউরোপের দিকে তাক করে 
বসানে! ক্ষেপণাস্ত্র সংখ্যা ২৪০, 
অথচ ইউরোপে মাকিন ক্ষেপণাস্ত্রের 
সংখ্যা অনেক কম মাত্র আটশো। 
অতএব রেগন সায়েব সোভিয়েত .. 
ইউনিয়নের সমান সমান হবার জন্তে 
ইউরোপে আরো পেরসিং ও অন্তান্ত 
ক্ষেপণাস্ত্র বাভাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণ! 
করলেন। 


এখন দেখা যাচ্ছে ইউরোপের 
দিকে তাক করা সোভিয়েত ও 


কমিকনের মাঝারি পাল্লার মোট ২ 


ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা নয়শোর কিছু বেশী 
আর আমেরিকা ও ন্যাটো জোটের 
দেশগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
পূর্ব ইউরোপকে -তাক করে বসানো 
মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা 
নশে পয়তালিশ। স্থতরাং রেগন 
সায়েব সোভিয়েত ইউনিয়নের সমান 
সমান ক্ষেপণাস্ত্র বসাবার জন্যে যে নতুন 
পেরসিং জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্রের বরাত 


দিয়েছেন তাঁর কোন প্রয়ৌোজনই নেই। " 


শুধুমাত্র মুনাফাবাজ্জ বহুজ্জাতিক অস্ত 
নির্মাতাদের লোভ চরিতার্থ করার 
জন্যে তাদেরই তাগিদে নতুন নতুন 


. 


রি দ্পণ || শুক্রবার, 


ক্ষেপবাস্্ব বসাঁবার নামে মাকিন জন- 
সাধারণের বেকার ভাতা, চিকিৎসা 
ভাভা ও বার্ধক্য পেনশনের ব্যবস্থা 
ছাটাই করা হয়েছে । 

পারমানবিক সাবমেরিন সম্পর্কে 
বিশেষজ্ঞ এডমিরাল কংগ্রেসের সাব- 
কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় 
ঘোষণা করেছেন যে তিনি গর্ত একুশ 
বছর ধরে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পার- 
মাণবিক সাবমেরিন বহরের দায়িত্ব 
পালন করে এসেছেন । প্রতি বছরই 
অনাবশ্তক ভাবে নানা পরিসংখ্যানের 
অঙ্ক তুলে পিয়া ও পেন্টাগনের কর্তার! 
নিত্য নতুন পারমাণবিক সাবমেরিন 
লাখ্যা বৃদ্ধি করে গেছেন। তিনি 
ভারপ্রাপ্ত এডমিরাল হিসেবে তা মেনে 


"নিয়ে ১২১টি পারমাণবিক সাবমেরিনের 


এক বিরাট বহর তৈরী করেছেন। 
কিন্ত তিনি বলেন ষে মার্কিন জনগণের 
সুখে চেয়ে আমাকে এই কমিটির কাছে 
বলতে হচ্ছে এই সাঁরমেরিণ বহরের 
কোন প্রয়োজন নেই, কখনে! এর 


১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২৮ 


প্রয়োক্ষন্‌ ছিল না| এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সঙ্গে তুলনা ' কর! হলে 
এতগুলি পারমাণবিক সাবমেরিন 
নিতান্ত অকেজো এবং অযৌক্তিক । 
তিনি সাক্ষ্াদান প্রসঙ্গে বলেন আমার 
ফি ক্ষমতা থাকতো! তাহলে. এই 


সাবমেরিন বহর আমি ডুবিয়ে দিতাম 


কারণ মাফ্ধিন প্রতিরক্ষ! ব্যবস্থায় এই 


সাবমেরিনগুলির আদৌ কোন কার্য 
কারিতা নেই। শ্তধু শুধু বিপুল অর্থের 
অপচয় কর! হয়েছে মাত্র। অথচ, 
এই ধরণের পরিসংখ্যান তৈরী করে 
লোভী, দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকর্তারা 


আমেরিকার জনসাধারণকে ক্রমাগত ' 


প্রবঞ্ধনা করে চলেছেন 


অথচ প্রতিরক্ষার নামে সামরিক 


অন্তু সজ্জা বৃদ্ধি না করে ষদি সোভি- 


< 


re 


ঘ্নেত ইউনিয়ন ও জাতিসংঘের প্রস্তাব ২» 


মত  পাবমাঁণবিক , নিরম্ত্রীকরণের 
প্রক্রিয়া সফল করা হতো তাহলে শুধু 


বিশ্বই নয়, মাঞ্ধিন জনগণও তাদের 
প্রাপ্য সমাজসেবামূলক ভাণ সাহাষ্য- 
গুলি থেকে বঞ্চিত হতেম ন।। 


ইলে মুদ্রাস্ফীতির ফলে 
জনগণের মধ্যে আস্তিরতা 


বিশেষ পর্যবেক্ষক, 


ইংলণ্ডে থ্যাচার ' সরকারের 
বিরুদ্ধে জনমত বেশ তীব্র হয়ে 
উঠছে। গত বছরে বেশ কয়েকটি 
উপনির্বাচনে কনজারতেটিত- দল 
পরাজিত হয়েছে । মার্গারেট থ্যাচারের 
শ্রমিকবিরোধী নীতি ও দমনযূলক 
আইন ইংলণ্ডের অনেক গ্রতিক্রিয়াশীলও 
সহ্‌ করতে পারছেন না আইরিশ 
বিপ্লবীদের আন্দোলনকে দমন করার 
জন্য এ সরকারের ন্যক্কারজনক ভূমিকা 
এবং যুদ্ধবার্জ মাকিন সামাজ্যবাদের 
লেজুডবৃত্তি ইংলণ্ডের মাহুষ স্বনজরে 
দেখছেন ন! ! 

এদিকে ইংলণ্ডের প্রায় পঁচিশ 
হাজার রেলকর্মচারী গত তিন সপ্তাহে 


প্রায় নয় দিন রেল ধর্মঘটে যোগ 
_ দিয়েছেন । - ইংলণ্ডের তিনটি প্রধান 
. রেল. কর্মচারী ইউনিয়ন বেতনবৃদ্ধি ও 


কাজের সময়ের পরিবর্তনের দাবীতে 
এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন । এর 
ফলে গোট] ইংলণ্ডের রেল চলাচল 
সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। 
অফিসযাত্রীর1! ঘোড়ায় চডে অফিস 
যাচ্ছন, এমন ছবি বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়েছে ৷ 

/এক অর্থনৈতিক পূর্বাভাসে, আশঙ্কা 
করা হয়েছে যে, যদি এই মূহুর্তে 
ইংলগ্ডে মুদ্রান্ষীতির বিরুদ্ধে কোন 
কার্যকরী ব্যবস্থা না নেওয়] হয়, তবে 
১১৮৫ সালের মধ্যে এ দেশের অর্থ- 
নীতি চাঙা হওয়ার কোন সম্ভাবনা 
নেই । 

লগুনের ফিলিপস্‌ এণ্ড, নামে 
কোম্পানীর শেয়ার কেনাবেচা করে 


নিত্য . 


এমন এক প্রতিষ্ঠান এই অর্থনৈতিক 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। এতে বলা হয়েছে 
যে, এই দশকের মাঝামাঝি ইংলগ্ডের 
অর্থনৈতিক উৎপাদন ১৯৮* সাজের 
থেকে ৪.৫ শতাংশ কমই থাকবে। 
ইংলগ্ডে বেকারের সংখ্যা ১৯৮৫ সালে 
বর্তমান ৩০ লক্ষ থেকে ৪* লক্ষে 
গিয়ে দাড়াবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ 
করা হয়েছে! 

থ্যাচার সরকার ক্ষমতায় আসার 
প্র অর্থনীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি কড়া 
ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এতে অনেকের 
মনে হয়েছিল ষে ১৯৮৩ সালের মধ্যে 


ইংলণ্ডের মুদ্রাক্ষীতি দশ শতাংশের 
নীচে নেমে আসবে (বর্তমানে বারে! 


শতাংশ)। সেই সঙ্গে অর্থনীতিও চাঙ্গা 


হবে এবং বেকার সমস্তাও ভিটা 
লাঘব হবে। 


কিন্ত এ অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বল! 


লক্ষণই নেই, বরং অর্থনৈতিক উৎপাদন 
"অচিরেই শৃন্তে এসে দ্বাড়াবে। 


এদিকে ইংলণ্ডের যুবসমাজের 
মধ্যেও হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার 


হচ্ছে। এর এক ইঙ্গিত পাওয়া গেল 
গত যোলই জাহুয়ারী। এদিন 
নাইজেল ইষ্টমণ্ড নামে 


বছরের এক ছাত্র ছুরি নিয়ে পালণ- 
মেপ্টের ভিতর, ঢোকে । মিসেস 


গা 


< 


শপ 


হয়েছে ধে, মুদ্রাষ্ষীতি কমার কোন, 


থ্যাচারকে আহত করাই ছিল ভার 


উদ্দেশ্ক । এই কাজ্জ করতে গিয়ে সে 
- একজন কমচারীকে আহত করে। 
পলিশ তাকে গ্রেপ্তার করার পর সে. 
বলেছে, “বিভিন্ন কারণে আমার. রাগ 
ও বিক্ষোভ জমা হয়েছে, এই জন্যই 
আমি এই পথ বেছে নিয়েছিলাম” 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ _ রি 


পর্ণ 


আরব দুনিয়ায় মিশর এক ঘরে হয়ে পড়ল কেন (১) 


বালক সেন 


মিশরের বর্তমান রাজনৈতিক 
অবস্থাকে সম্যকতাবে উপলব্ধি করতে 
হলে এই দেশের অতীত ইতিহাস 
কিছুটা পর্যালোচনার প্রয়োজন । 
মিশরকে বলা হয় নীল নদীর দান। 
এই নীল নদীর তীরে প্রাচীন ইস্কা 
সত্যতার নিদর্শন এখনও দুনিয়ার 
জনগণকে আকর্ষণ করে চলেছে । এই 
দেশটাকে স্বপ্রাচীন কাল থেকে শাসন 
ও শোষণ করে আসছে সামস্ত 
রাজারা । দেশের রাজতন্ত্র ও তাদের 
শোষণ ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করার জন্ত 
জিদেশী শক্তির সঙ্গে নানা চুক্তির 
যাধ্যযে দেশের অর্থনীতিতে সাযাজ্য 
বাধীদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হ্য়। 
এর ফল হিমাবে দেশের সাধারণ 
মাহগষের হুঃখ দুর্দশা চরমে ওঠে । 
সামাজ্যবাদীর! নিজেদের স্বার্থে মিশরের 
সুমি সুয়েজ্জের উপর দিয়ে এক খাল 
খনন করে ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহা: 
সাগরের মধ্যে সংযোগ, স্থাপন করে 
তাদের নৌবাহিনী যাতে পারস্ত উপ- 
সাগরে ও ভারত মহাসাগরের কুলে 
তাদের সাহাঞ্যগুলি রক্ষা করতে পারে 
“এবং তাদের “ব্যবসা বাণিজ্য খুব কম 
সময়ে ও কম খরচে হয় তারও 
ব্যবস্থা করে রাখল। স্থয়েজ খাল 
“খেকে যে প্রচুর অর্থ সমাগম হত তার 
থেকে সামান্য অংশ মিশরকে রয়েলটি 
হিসাবে দিয়ে সিংহভাগ বিদেশী 
অংশীদারগণের হাতে চলে যেত 
এইভাবে মিশরের জনগণ নানান.ভাবে 
শোষিত হচ্ছিল । খুব শ্বাভাবিক 
কীরণে রাজতন্নের বিরুদ্ধে জনগণের 
বিক্ষোভ দানা বাধতে আরম্ভ করে। 
কিন্ত দেশের মধ্যে কোন বিপ্লবী রাজ- 


নৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না তাই ' 


দেশের জনগণের অমস্তোষ সংগঠিত 


ক্লপ নিতে পারহিল না। রাজতন্ত্রের 


শোষণ শুধু দেশের শোষিত মাহ্ষকে 
বক্ষ করেছিল তা নয়, দেশের 
পু.জিবাধীর] ও বিদেশীদের অবাধ শোষণ 
আর নহ করতে পারছিল নাঁ। 
কারণ বিদেশী পুঁজির আধিপত্য 
দেশের অভ্যন্তরে ধনতাস্ত্রিক বিকাশ 
বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। তাই দেশের 
ধনিক শ্রেণী জনগণের প্রবল বিক্ষোভকে 


কাজে লাগিয়েছে রাজতন্ত্র অবসানের ' 


পক্ষে। এই শতাব্দীর পঞ্চম দশকে 
হঠাৎ এক সামরিক অভ্যুত্থানের 
মাধ্যমে রাজা ফারুককে ক্ষমতাচ্যুত 
করে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল 
করে। দেশের জনগণ এই পরিবর্তনকে 
স্বাগত জানাল, কারণ এতদিন তারা 
চা্ছছিল রাজতন্ত্রের অবসান । সেটা 
এখন বাস্তবায়িত হতে দেখে তার! মনে 
করল এতদিনের শোষণের জগন্দল 


পাথর বোধহয় তাদের মাথা থেকে 
নেমে গেল । | 

জেনারেল নেগুইব ক্ষমতা দখল 
করে রাজ্জতয্ের বদলে সামরিক স্বৈর- 
তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করলো, দেশের মধ্যে 
বিদেশী পঁজ্জির বাধন আরও শক্ত হতে 
লাগল। দেশের প,জিবাধীর1 বিভক্ত 
হয়ে পড়ল। তা প্রতিফলিত হল 
সামরিক শক্তির দ্বন্দের মধ্যে। ষাট 
দশকের প্রথমে আবার এক সামরিক 
অভ্যূথানে কর্ণেল কামাল নাসের 
ক্ষমতায় এলেন । তার বিচক্ষণ নেতৃত্ব 
দেশের মধ্যে শাস্তি ফিরিয়ে আনতে 
সক্ষম হল । এর দ্বারা নাসের নিজেকে 
প্রমাণ করলেন একজন দক্ষ প্রশাসক 
হিসাবে । দেশের অভ্যন্তরে নিজের 
শক্তিকে সংহত করে প্রথমে যন 
দিলেন কি করে বিদেশী শক্তির প্রভাব 
থেকে দেশকে মুক্ত করা যায় সেদিকে । 
দেশের শিল্পগুলিকে এদের বাঁধন 
মুক্ত করার জলন্ত চেষ্টা চালাতে 
লাগলেন । কুষির উন্নতি দেশের অর্থ- 
নীতির মূল এটা তিনি বুঝেছিলেন। 
মিশরের বেশীর ভাগ জায়গা মরু 
অঞ্চলে । এইসব অঞ্চলে কৃষির উন্নতি 
ঘটাতে গেলে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি 
সাধন প্রথমে প্রয়োজন | ' নীলনদীতে 
বাধ দিয়ে, সেচের উন্নতির জন্য 
আমেরিকার সঙ্গে তিনি এক চুক্তিতে 
আবদ্ধ হুন। এই চুক্তি অনুযায়ী 
নীলনদীর উপর আসোয়ান বাধ দিয়ে 
আধা মরু অঞ্চলকে সঙ্জীব করে 
তোলার এক পরিকল্পনা করা হয়। 
তারপর হুয়েজ খালের সমগ্র শর্ত" 
রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথাও ঘোঁষণ! 
করেন। মোটের উপর দেশের সামগ্রিক 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের দিকে 
তিনি মন দিলেন । 
সামস্ততাস্ত্রিক অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক 
অর্থনীতিতে বপাস্তর করার ৰপরেখ! 
আকলেন । 

সামরিক লোক হয়েও তিনি 
দেশকে শামন করতে গণতান্ত্রিক 
উপায় হল শ্রেষ্ঠ পশ্থা এই কথা! উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন । তাই বুর্জোয়া 
গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে জনগণ 
গণতাপ্ত্রিক অধিকার যেটুকু পেয়ে 
থাকে সে অধিকার তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
করেন। এর জন্য তিনি দেশের জন- 
গণের বিপুল সমর্থন অর্জন করতে সক্ষম 
হন। এইভাবে দেশের অভ্যন্তরে 


আপন অবস্থাকে স্বদূঢ করে প্রথম - 


আঘাত হানলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
উপর স্থয়েজ খাল থেকে এদের উৎখাত 
করে। স্বয়েজ খালের শর্ত একেবারে 


হাতছাডা হয়ে যাওয়াটা বৃটিশ 
সাআাজ্যবাদীরা সহজে মেনে নিতে 


দেশের এতদিনের - 


পারল না। তখনকার চার রুটিন প্রধানস্ত্রী 


ইডেন মাকিন প্ররোচনায় এক হঠকারী 
পথ নিলেন । হঠাৎ সমুদ্র ও আকাশ 
পথে মিশর আক্রমণ করে বসলেন'। 
এইভাবে আক্রমণে মিশর প্রথমে বিহ্বল 
হয়ে পড়েছিল । পরাক্রাস্ত সকল 
সাম্রাঙ্জযবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মিশরের 
একা লড়াই করা একেবারে অসম্ভব 
হয়ে দাড়াল। প্রেসিডেন্ট নাসের 
সাহাষ্যের জন্য রাশিয়ার কাছে 
আবেদন জানালেন! সেই আবেদনে 
সাড়া দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া ২৪ 
ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট করে বৃটিশ সরকারকে 
চরমপত্র দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 
সাত্রাজ্যবাদীরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। 
হুয়েজখাল মুক্ত হলেও অবরোধ স্ষ্টি 
করে অকেজে। করে বসল সাত্রাজ্য- 
ব্রাদীরা মিশরের উপর অর্থ নৈতিক 
চাঁপ স্থত্টি করার জন্য । মাঞ্িন সরকার 
একতরফাঁভাবে নীল নদীর উপর 
আসোয়ান বাধ তৈরী করার চুক্তি 
কাতিল করে দিল। নানানভাবে 
সাআজাবাদীর1 মিশরের উপর চাপ সৃষ্টি 
করে চলল। 

এই দুর্দিনে সোভিয়েট রাশিয়া 
মিশরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে 
এল | ১৫ বৎসর মেয়াদী এক বন্ধুত্ব 
ও সহযোগিতার, চুক্তি করল মিশরের 
সঙ্দে। আসোয়ান বাধ সম্পূর্ণ করার 
জন্য সোভিয়েট মিশরকে সাহাষ্য. করতে 
এগিয়ে এল । মোটামুটি সাময়িকভাবে 
সাআজ্যবাদীদের সমবেত চক্রান্ত 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল । এরপর নাসের 
তার বৈদেশিক নীতির বিরাট পরিবর্তন 
ঘটালেন। তার বৈদেশিক নীতিতে 
মুখ্য ভূমিকা ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও উপ- 
নিবেশিকতাবাঁদের বিরোধিতা করা, 
পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী রাষ্টরগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন 
করা। মিশরের এইসব নীতি পৃথিবীর 
অনেক দেশ কর্তৃক সমধিত হল এবং 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নাসের এক বিশিষ্ট 
স্থান দখল করে নিলেন। আরব 
দুনিয়ার পরিত্রাতী হিসাবে নিজেকে 
তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হলেন। 

স্থয়েজ্জ খাল মুক্ত করার পর 
প্যালে্টাইনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকার পুনরুদ্ধার করার জন্ত সমগ্র 
আরব দুনিয়াকে ইজরাইলের বিরুদ্ধে 
সমবেত করার জন্ত চেষ্ট! চালাতে 
লাগলেন প্রেসিডেন্ট নাসের । এতে 
তিনি কিছুটা সফলতাঁও লাভ 
করলেন । এইসব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
ভূমিকায় তৈল-সমুদ্ধ আরব দেশগুলিতে 
সাম্রাজ্যবাদীর1! একেবারে কোণঠাসা 
হয়ে পডতে লাগল! প্যালেস্টাইনিদের 


মুক্তির আন্দোলনে ভীষণ গতিবেগ 
সৃষ্টি করল। ডলার সাম্রাজ্যবাঁদীর] 
ভীষণ ভীত হয়ে পডল। তারা 
প্রেসিডেন্ট নাসেরকে হত্যার ষড়যন্ত্রে 
মেতে উঠল ।- একের পর এক ফড়মন্ত্র 


করে যাচ্ছিল তার! মিশরের বিক্ষক্ধে |, 


ইজরাইলকে অক্ত্শস্্ ও. নানান 
সামরিক সাহায্য দিয়ে চাঙ্গা করে তুলে 
তারা মিশর ও আরব দুনিয়ার বিরুদ্ধে 
প্ররোচিত করে তুলল । ১৯৬৭ সালে 
হঠাৎ ইঞ্জরাইল মিশর ও আরব রাষ্ট্র 
গুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 
মিশব্রে সিনাই ও গাঁজাফালি এবং 
ইরাকের গোঁলানহাট দখল করে নেয়। 
স্থয়েজ থালকে কার্যত; অকেজো করে 
দেয়। এতসব করেও মিশররে জব্দ 
করা গেল না। বিশেষ করে ইজ- 


রাইলের এই হামলায় আরব রাষ্ট্রগুলি - 


ইঞজজরাইলকে সাধারণ শব্রর্ূপে চিহ্নিত 
করে সমবেতভশবে প্রতিরোধ কষ্ট 
করল নাসেরের নেতৃত্বে। 

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেখবাদের 
বিরুদ্ধে বিরোধী সমস্ত দেশকে এক- 
জোটে আনার চেষ্টা চালাতে লাগলেন 


নাসের । জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে 
নাসের ছিলেন একজন প্রপম সারির 
নেতা। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, 


যুগোঙ্গাতিয়া এবং মিশরই প্রথমে 
পৃথিবীর জোট নিরপেক্ষ দেশগুলিকে 
সমবেত করে তৃতীয় শক্তি হিদাবে 


পৃথিবীতে দেখা দিল ! আজ পৃথিবীতে 


তিনি দেশের 


{| পাচ | 


এই জোট নিরপেক্ষ শক্তি দুনিয়ার 
শক্তিধর দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে 
সমর্থ হচ্ছে। এব পিছনে প্রেসিডেন্ট 
নাসেরের অবদান অপরিসীম । 
বৈদেশিক নীতিতে নাসেরের 
প্রগতিশীল ভূমিকা থাকলেও দেশের 
আত্যন্তরীণ নীতি ভিন্ননপ ছিল। 
অভ্যন্তরে কোন 
প্রগতিশীল আন্দোলনকে সহ্য করতে 
পারেন নি। সমাজতান্ত্রিক দেশের 
সাহায্যে দেশেব সামরিক ও অর্থ 
নৈতিক বিপদ বাববার কাটিয়ে 


উঠেছেন বটে ভাই .বলে দেশে কোন 


সাম্যবাদী আন্দোলনকে তিনি. মাথা 
তুলতে দেন নি। তার এই স্ববিরোধী 
নীতি দেশের জনগণকে কিছুট! বিক্ষুব্ধ 
করে তুলেছিল। তবে এটাও ঠিক থে 
পৃথিবীর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধারক ও 
বাহকেরণ সর্বত্র এই একই নীতিতে 
চলেন। কাজেই নাসেরকেও তার 
থেকে আলাদা ভাবা! যায় নাঁ। - 
সমস্ত ষাট দশক মিশরে প্রেসিডেন্ট 
নাসেরের ভূমিক! আরব দেশগুলিতে 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে 
তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন । নিজেদের 
মধ্যে শত মতভেদ থাকা সত্বেও 
প্যালেন্টাইনিদের মুক্তির প্রশ্নে 


ইজ্রাইলকে সাধারণ শক্র হিসাবে, 


চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং 
জিওনিস্টদের যারা সাহাষ্য করছে 
সেই ডলার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও 
বিক্ষোভের কৃষ্টি করতে সমর্থ হয়ে- 
ছিলেন। হঠাৎ নাসেরের মৃত্যু মিশর 
ও আরব দুনিয়ায় যে শৃন্ততা কৃষ্টি 
করেছে তার স্থযোগ নিয়েছে সাম্রাজ্য- 
বাদী শক্তি । খিশরকে আরব দুনিয়া 


' থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সমর্থ হয়েছে। 


নবজাগরণ ও বিপ্লব ৃ 


ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী তথ্যমূলক গবেষণাগ্রস্থ 


মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে “মধ্যশিক্ষা পর্যদ”-এর অষ্টম শ্রেণীর 1 


ইতিহাস গ্রন্থের সাময়িক বাতিল করা হয়েছে । এই নতুন পরিস্থিতি সাপেক্ষে 
শিক্ষক সমাজের কাছে অষ্টম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত শ্রেণীগুলির জন্য একটি অনবন্ 
ইতিহাস গ্রন্থের প্রকাশ হতে চলেছে। গ্রন্থটি বাজারের অন্যান্য গ্রন্থগুলি থেকে 
নিশ্চিতভাবে শ্বতন্থ ও নান! বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট । এই বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে £ 
* ১১১৪-১৮ সাল পর্যন্ত ভারতের অনু্পেখিত ইতিহাসের উল্লেখ । 
* তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । 
* ১৯৫০ সালে ভারতের প্রজাতন্ত্র স্থাপনের উল্লেখ । 
* ভারতবর্ষের এতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ । 
* ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগের বিবর্তন, মানব সভ্যতার অগ্রগতি 
এবং রে'নেসাস্‌ যুগের শিল্প ইতিহাস । 
* বিসমার্কের পাশে তৃতীয় নেপোলিয়ন ও পারী কমিউনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা । 
* স্পেনের গৃহযুদ্ধের পাশে মুসোলিনী-হিটলারের অভ্যুদয় এবং নব্যতুকর্ণর, 
কামাল পাশার বিপ্লবের কাহিনী । - 
শ্রীমতী মঞ্চ, মৈত্র এবং শ্রীঅমিতাত মৈত্রের যুগ" রচনা । ইংরাজী সংস্করণ 


দ্রুত সমাপ্তির পথে । 
ছবিসহ ঝকঝকে ছাঁপা। 


শিক্ষাবিদের উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। ষোলপাতা। 


প্রাপ্তিস্থান ভারত গ্েশনার্স 

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০৭৩ 
প্রকাশক- শ্রীঅমিভীভ মৈত্র 
পোঁঃ তারকেশ্বর, জেল! হুগলী ৷ 


NN 


| ছয়।॥ 





শিল্পীতীর্থের “বৈজু বাওরা' 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় | 
যাত্রার, আসরে (বৈজু বাও’. 


দেখতে পাঁওয়। একটা অভিজ্ঞতা, 
সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বে বৈজু বাওরাকে 
. দেখতে পাওয়া গেছে একটি হিন্দী 
ছবিতে শুধু এবং সেখানে সাফল্য ও 
দেখা!- গেছে রীতিমত । চলচ্চিত্রে 
ধ্রতিহাঁসিক বিষয় ব্ুপায়ণের স্থযোগ 
থাকে বেশী--কি দৃশ্য সংস্থাপনে আর 
কি আঙ্গিক উপকরণে । যাত্রার মুক্ত- 
: মঞ্চে. অস্ুক্ূপ বাস্তবতায় উপস্থাপনা 
সম্ভব নয়। এখানে চরিত্রাভিনয়ই 
একমাত্র অবলম্বন, অধুন! আলোর 
মায়া আর প্রকরণগত কিছু মুদ্দীয়ানা 
প্রযুক্তিতে দেখা যাচ্ছে অবশ্য |: তবু 
আসরের সীমাবদ্ধতায় বৈচুবাওরার 
মত এ্রতিহাসিক পালাকে জমিয়ে 
দেওয়া সহজ কথা নয়আর সেই 
ছুঃসাধ্য. কাজটি স্ুসম্পন্ন করেছে 
- *শিল্পীতীর্ঘ” যাত্রা সংস্থা । 

মুঘল, সম্রাট আকবরের আমলে 
এক দরিদ্র পরিবারের ছেলে বৈজুনাথ 
_ অকালে পিতৃহারা হল। গান গাওয়ার 
অপরাধে পিতাকে হত্যার ঘটনা বালক 
_ ইবঙ্ুকে প্রতিহিংসা প্রহণে যেমন দৃঢ় 
সংকল্প করল, তেমনি গানকেই সে 
পরম অবলম্বন করতে অঙ্ুপ্রাণিত 
হল। পরাশ্িত থেকেও সে আপন 
সাধনায় অবিচল থেকেছে। 


_ পূরণে বুঝি ততথানিই দূরে সরে এসে- 
ছিল। তৎকালীন. সমাজের গ্রামীণ 
রাজনীতি ও অমাজপতির লালস। 
চক্রান্তের শিকার হল বৈজ্ছু ও গৌরীর 


প্রেম এবং শুধু তাই নয় হরিদীস স্বামীর 


কাছে সঙ্গীত সাধন! করতে গিয়ে বৈজু 


যে কঠোর নির্দেশ পেল, তা! যেমন. 


মর্মান্তিক তেমনি অভীষ্ট লাভের পক্ষে 
সহায়কও। , আকবরের অন্ুগ্রহপুষ্ট 


প্রখ্যাত গায়ক তানসেনের প্রতিহন্বী" 


-. হয়ে বৈদু সাফল্যে উত্তীর্ণ হল বটে, 


- কিন্তুসে গৌরীকে হারিয়ে বাওর! . 


হয়েই রইল। ছন্দ সংঘাতে পূর্ণ এই 
পালাটি রচনা করেছেন নির্মল 
মুখোপাধ্যায় । হুখ্যাত নটী জ্যোৎস্ 
দত্ত এই প্রথম পালার নির্দেশনা দিয়ে 
অবাক করে দিয়েছেন। কিছু স্থুল 
পরিহাস আর ভাবাবেগের আতিশঘ্য 
প্রশ্রয় পেয়েছে ঠিকই, কয়েকটি দৃশ্ঠে 
ধ্রন্দরজজালিক চমক স্থির প্রবণতাও 
লক্ষ্যে পড়ে, কিন্ত এক সঙ্গীত সাধকের 
' জীবনের ঘাত. প্রতিঘাত ও উত্তরণ 


যৌবনে . 
গৌরীর প্রেম লাভ করে দে অনেক-. 
খানি সাম্বন1 পেয়েছিল যেমন, সংকল্প - 


এবং 
পরিণতির . উপস্থাপন! দর্শক মনে 
আবেদন সঞ্চার করে অল্রান্ত লক্ষ্যে - 
স্বীকার না করে উপায় নেই। বৈজু ও 
তানসেনের সঙ্গীত সাধনার দৃশ্তগত 
রূপকল্প হিসেবে পাথরের পদ্মফুল থেকে 
জলের ফোয়ারা ও অগ্নি বিচ্ছুরণ, 
গৌরীর বিচ্ছেদে কাতর বৈজুর মহা- 
দেবের মৃত্তির সামনে আকুল নিবেদন 


মুহূর্তে মৃত্তির চোখ থেকে ফোটা ফোটা 


জল পড়া নাটকীয় আবহরচনার 
সহায়ক হয়েছে । মূল মঞ্চের পশ্চাতে 
আর একটি বেদীমঞ্চের পরিকল্পনা 
অভিনব। সেখানে অন্ুস্থ ,ও অশক্ত 
হরিদাস স্বামীর সোৎ্সাহে উত্থান আর 


সম্মুখ মঞ্চে বৈজুর কাতর আবেদন' 


নিবেদন, পশ্চাতমঞ্চ থেকে রাগ 
রূপায়ণে গুক্র নির্দেশ দান আর সম্মুধ- 


মঞ্চে শিবঘৃতির সামনে বীণা বাজিয়ে 


বৈজুনাথ একটি রাগ সঙ্গীত. গেয়ে 
চলেছে আর সেই ভিন্ন রাগের রূপটি 


' নৃত্যের মাধ্যমে লীলায়িত হচ্ছে নৃত্য- 


শিল্পীর মাধ্যমে_-শিবঘৃত্তির পশ্চাতে 


-তখন সরস্বতীর অধিষ্ঠান_-ছুইমঞ্চের 
এই দৃশ্য যোদ্দন! যাত্রার আসরে বিরল 


প্রয়োগ নৈপুণ্যের 
সন্দেহ নেই। | 

কয়েকটি রাগাশ্রয়ী হ্থরের 
সংযোজনে পালাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন 
মান্না দে। কনিফ সেনের আলোর 
ব্যবহার পালাটির মুড ফুটিয়ে তুলতে 


স্বাক্ষর রাথল, 


সাহায্য করেছে। নৃত্য পরিকল্পনায় 


কনকলতা প্রশংসার দাবী করতে 
পারেন-।' নামভূমিকায় গুরুদাস ধাড়! 
অভিনয় নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন । 
বাওরার রূপসজ্জায় তার অভিনয় 


উচ্ছুলতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার. 


গাওয়া গানগুলি আমর মাতিয়ে দেয়। 
গৌরীকপে জ্যোৎস্না দত্তকে তেমন 
মানায়নি অভিনয়েও কিছু সফিদ্টি- 
কেশন রয়েছে তবে তাঁর গানগুলি 
মন স্পর্শ করে। প্রসেনজিৎ চৌধুরীর 
হুরিদাস স্বামী’ নজর কেড়ে নেয়। 
অহল্যা চরিত্রে কনকলতাব. অভিনয় 
সংবেদনশীল । বপমতীর ভূমিকায় 
শিবানী ব্যানার অভিনয় ব্যক্তিত্ব- 
পূর্ণ। কালীদাস গাঙ্গুলীর ‘ভজনদাস’ 
সুন্দর স্বাভাবিক । স্থনীল মুখার্জঁর 
“মাকবর+ স্থধীর ধাভার 'তানসেন'ঃ 
তারক দাসের “তানবাহার+ তাপস 
মুখাজাঁর ‘মঙ্গল চোপড়া”, রৈজ্তনাথ 
ব্যানাঙ্গীর “ কিষাণটাদ, জয়ঞ্ট 


চ্যাটাজ্ার সরস্বতী ও বর্ণ চ্যাটার্জীর - 
বাস্স্তী’ স্থঅভিনীত। 


প্রেমের এক বিয়োগাস্তক 


| অযুল্যরতন সেন: 


একদিকে ১৫ই মার্চের মধ্যে নির্বা- 
চনের' দাবী, অপরদিকে ভোটার 
তালিকা সংশোধনের দাবী--এই দুই 
দাবীর . টানাটানিতে বেচারা . নির্বাচন 
কমিশনের অবস্থা রোম্যান গ্যালারির 


তুলেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থা- 
পককে শক্ত ' থোটায় বেঁধে তার গলায় 
পরাবার চেষ্টা চলছে মোটা দড়ি, আর 
সেই দড়ির অপর প্রান্ত বেঁধে দেওয়া 
হচ্ছে পাগল! হাঁভীর _পায়ে। 
গ্যালারীতে “বসা সম্রাটের. নির্দেশ 


পেলেই দক্ষ ট্রিমার পাগলা হাতীটিকে 


চাবকানো শুরু করবে; দর্শকবৃন্দ 
রোমহর্যক উত্তেজনায় প্রত্যক্ষ করবে 


ভীমবেগে ধাবমান . পাগল! হাতীর 


দড়ির টানে একটি তাজ! মানুষের 


.মুণডটি- ভার স্বন্ধদ্রেশ থেকে কেমন মনো- 
মুঞ্ধকর ছন্দে পটাং করে ছিড়ে যায়। 


১৫ই মার্চ ১৯৮২ তারিখে নির্বা- 


চনের দাবী কোন থোরাখুকুর দাবী 


নগ্র--দাঁবীটি পুরোপুরি সংবিধানসম্মত | 
জুন মাসে বর্তমান মন্ত্রিসভার মেয়াদ 
শেষ হচ্ছে। ছ’মান আগে নির্বাচন 


দাবী করার পুরোপুরি অধিকার পশ্চিম-. 





শিউলিবাড়ী জংসন 

নতুন দুল ‘নাজা রাজা যাত্রা 
ইউনিট’ প্রযোধিত পালা ‘শিউলি- 
বাড়ী জংসন’ অভিনীত হল গত ৪ঠা 
জানুয়ারী মিনার্ভ! থিয়েটারে ৷ চণ্ডী- 
চরণ ব্যানাজর্ী রচিত এ পালায় স্বর 
সৃষ্টি, সম্পাদনা ও নির্দেশনার দায়ি 
পালন করেছেন সাধন সরকার । নতুন 
দলটির অভিনয়গত টামওয়ার্ক এখনে! 
তেমন প্রশংসনীয় ন! হলেও ভবিষ্যতে 
তা সম্ভব হবে বলেই মনে হয় কারণ 
দলের শিল্পীদের নিষ্ঠার অভাব নেই। 
তা ছাড়া স্থখ্যাত শিল্পী সাধন সরকার 
এই দলের সঙ্গে আছেন । . 

পালাটির বিষয়বস্ততে অভিনবত্ব 
কিছু নেই। সামাজিক ও মানবিক 
মূল্যবোধের যে অবক্ষয় ও তজ্জনিত যে 
বেদনা! সংঘাত, তার রূপায়ণে আরও 
বস্তুনিষ্ঠ চেতনার ছাপ থাকা প্রয়োজন 
ছিল। পালার নামকরণের সঙ্গে 
বিষয় বক্তব্যের তেমন সাধুজ্য রক্ষা 
কর] হয় নি--নির্দেশনায় তার ইদ্দিতও 
তেমন অর্থপূর্ণ করে তোলা হয়নি। 


' তবে প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে এ পালার 


প্রষোজন1 অবশ্তই নৈরাশ্তজনক নয়। 
গভীর অনুশীলন আগামী দিনে 
নিশ্চয়ই সাফল্য এনে দেবে। ব্রজ- 
নারায়ণ চরিত্রে গোষ্ঠ পালের অভিনয় 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পারুল রূপে 
ভারতী ব্যানার্জী! জুঅতিনয় করেছেন: 


১১৮১ 
প্রকাশ করেছেন। নির্বাচন কমিশন: 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২. 


নরঘাতকের। গু পেতে আছে ্ 


বঙ্গ বামক্রণ্ট a রয়েছে। 
নির্বাচন কমিশন ৩১শে ডিসেম্বর, 
তারিখে ভোটার তালিকা 


বলেছেন, স্তায়তঃ মেয়াদপৃর্তির আগে 


নির্বাচনষূুহতে বাধাঠনেই, কেউই বলেন ' 
' নি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৫ই 


মার্চ নির্বাচন দাবী করে অসাংবিধানিক 
অন্যায় আব্দার করেছেন; তথাপি 


-অপরপক্ষ কিছুতেই মেয়াদপুতির আগে 


নির্বাচন হতে দিতে সম্মত নন! 
তারের প্রধান অভিযোগ, ভোটার 
তালিকায় অনেক গগডগোল 
আছে। নির্বাচন কমিশন বজে- 
ছেন, ৩১শে ভিসেম্বর ভোটার 
তালিকা] প্রকাশের পূর্বে অভিযোগ 
জ্ঞাপন করার প্রভূত অবকাশ ছিল ৷ 
তথাপি (শেষ পর্যস্ত নির্বাচন কমিশন 
১৫ই মার্চ নিবণচন-বিরোধীদের দাবী 
মেনে নিয়ে ভোটার তালিকা! সংশো- 
ধনে হাত দিয়েছেন । 

৩ শে ডিসেম্বর ভোটার তালিক! 
প্রকাশের আগে ভুয়া ভোটার সম্বন্ধে 
আপত্তি জানানোর স্থষোগ থাক! 
সত্বেও বিরোধী পক্ষ আপত্তি জানান 
নিকেন? আপত্তি ন!' জানানোর 
কারণ মূলতঃ ছুটি (') বিরোধীদের 
জানা ছিল ন! কবে নির্বাচনের দাবী 
তোলা হবে 31২) বিবোধীদের জন- 


সংযোগের বালাই নেই, তাই কে 


কোথায়' ভোটার হলো তা" নিয়ে 
তাদের আদৌ কোন পরিশ্রমসাধ্য 
প্রয়াস ছিল না। আমি হলফ করে 
বলতে পারি, পশ্চিমবজে বামফ্রন্ট 


সরকার যদি ১৫ই মার্চ নির্বাচনের” 


দাবী না জানাতেনন তবে ৩১শে 


ডিসেম্বরের ভোটার তালিকা স্বদ্ধে 


কোন কথাই উঠত না। এ সময়টা 
তারা বরং জীপ, লরি, গুপ্তা, গুপ্ত- 
ঘাতক এবং পেটে সংগ্রহে একা গ্রচিত্ 
থারুতেন | জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখার চাইতে এসব বিস্তাতেই ওর] 
অধিক 'পারদর্শা পশ্চিমবঙ্গবাসী বার 


বার তার প্রমাণ পেয়েছেন । 


সংসদীয় গণতন্ধারীদের 'পশ্চিম- 
বঙ্গে একটি নীতিহীন আড্ডাখান] 
হয়েছে। এদের চরিত্র ও নীতি 
কোনটারই বালাই নেই। শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী এইসব রাজনৈতিক 
তত্বরদের দিয়ে কীভাবে সংসদীয় 
গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার স্বপ্ন দেখেন 


জানি না। সম্প্রতি অর্থমন্ত্রীর পদ প্রা 
শ্ীপ্রণব . মুখোপাধ্যায়, নিংশবা কর্মী. 


অবস্য । তার একটি সুস্পষ্ট ভাবমৃত্তিও 
গড়ে উঠছে। , 
মুখোপাধ্যায়ও কিছু কিছু হক' কথা 


বজে ফেলেন অবশ্য । কিন্তু সামগ্রিক-. 


মাঝে মাঝে শ্রীন্ত্রত 


LS 


' ভয়াবহ । 


ভাবে কংস থেকে কংই পর্যন্ত হরেক 
ঘরানার কংগ্রেলীদের চরিত্র পশ্চিমবজে 
এদেব কথা মনে হলেই 
যেটা মনে পড়ে তা হলো, পশ্চিমবঙ্গের 
কংগ্রেসীরা হলো] কায়েমী স্বার্থের 
পয়লা নঘরের গোলাম । এমন কি 
শ্রযতী ইন্দিরা গান্ধী সমাজের যে যে 
অনাচারের যূলোৎপাটন করতে চান 
সেখানেও এর! ০ মানসিকতায় 
আচ্ছম। 

পশ্চিমবঙ্গ . কংগ্রেসের “ বহুরূপী 
যাত্রাদলে ডজন ভঙ্জন উচ্চশিক্ষিতর1 
আছেন, আছেন অনেক ব্যারিস্টার 
স্বাধীনতার স্বাদে এদের উদরে অনেক 
চবি জয়েছে। তাই, প্রাক্‌ স্বাধীনতা 
আমলে এদের সুমগোত্রীয়রা ঘধন 
ছিলেন নির্ভাঁক, স্পষ্টবাক, উদাত্ত বাগ্মী 
এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় বু 
তাঁদেরই উত্তরস্থরীরা আঞ্প হয়েছেন 
লোভী তঙ্কর, ফন্দীবাজ এবং কায়েমী 
শ্বার্থবাজগোষ্ঠীর পদলেহী 'কুকুর। 
ক্ষমত| আর প্রতিপত্তির চরিতার্থতাতেই 
এদের রাজনৈতিক সন্্যাস। প্রকৃত- 


" পক্ষে এরা এক একটি বাস্তঘুঘু | এদের 


সামাজিক স্যায়নীতিবোধ টির 
টাকার অক্কে। 

ফলে, ১৫ই মার্চ নির্বাচনের 
দাবীতে এদের নপুংসক নীতিবোধ 
ফুটে বেরোচ্ছে। 

নির্বাচনী ঘড়ি টানাটানিতে আরও 
একটি বিষয় ফুটে উঠেছে + ভোটার 
তালিকা কোন সময়েই নিভু'ল ছিল 
না-_এত বড় দেশে, এত' লোক- 
সংখ্যার ভীড়ে তা কথনো থাকাও 
সম্ভব নয়। কিন্ধ ভোটার তালিকা! 
নিয়ে এত হৈ চৈ, এত ছলাহুপ নৃত্য 
এর আগে কখনো হয় নি। তবে কি 
বুঝতে হবে ক্রমশই সংসদীয় নির্বাচনের 
নাঙিশ্বাস উঠছে এবং তাকে চাঙ্গ 


করে তোলার জন্য এড দড়ি টানাটানি 


চলছে? রাজনৈতিক স্তরের ভাওতা- 
বাঁজিতে দেশ আজ ক্লান্ত, অবসম্ন আর 
বিষপ্নতাবোধে, ধু কছে ? 

রাজনীতিকদের সতর্ক হওয়ার এই 
শেষ প্রহর । শোষণ, বঞ্চনা আজ 
বন্নাহীন। ছূর্নাঁতি, স্তোক, ভাওতা- 
বাজী, গুপ্হত্যা ক্রমশঃ পোলারাইজড 
হয়ে'উঠেছে, বিদায় নিচ্ছে সং ও ন্যায় 
আচরণ, রাজনৈতিক সততা, দেশের 
মঙ্গল, জনগণের জন্ত মমত্ববোধ। ১৫ই 
মার্চের নির্বাচন নিয়ে দড়ি টানাটানি 
উপলক্ষ্য মাত্র। রজেনৈতিক 'সত্তী 
এবং নিঃস্বার্থ-আত্মত্যাগ ব্যতীত এমন 
প্রহসন তো বটেই আরও অনেক বেদ 
কঠোর প্রহসনের মোকাবিজা দেশ- 
বাসীকে করতে হবে। তাই সততা ও 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





পণ শুক্রবার, ১২ই €ুকয়ারী, ১৯৮২ 


ন 





গোষেক্জনাথ রায়ের ছোটগন্স 


ইন্দ্রনীল সেন 


লাল ভারিখঃ. সোমেন নাথ 
রায়। সোনালী প্রকাশন এইচ / ৬, 
মুর এযাভেনিউ এস্টেট, কলকাতা -৪* | 
আট টাকা । | 

সোমেন্দ্রনাথ রায় এক সময় প্রচুর 
ছোট গল্প লিথেছেন। দীর্ঘকাল 


বাদে আবার তার আবির্ভাব ঘটলো]: 


এলাল তারিখ ছোট গল্প সংকলনের 
-মাধ্যমে । | 

লাল তারিখ এগারোটি নানা 
ভাবনার ছোট গল্পের সংকলন। 
বর্তমান সমাজ, মানপিকতা, মূল্যবোধ 
ইত্যাদির নানা স্থন্ম - প 


চিত্রিত হয়েছে তীর সু টি 
গল্পাবলীতে? সুখের কথা, গৌমেন্দ-" 


নাথ রায় মানুযেরই গল্প শুনিয়েছেন, 


প্রকাশ করতে চেয়েছেন মাহ্থষেরই' 


রক্তমাংস, - দুঃখস্থথ, 
সংগ্রামের কথা। 
বর্তমান সংকলনে ১৯৫২ থেকে 
5১৯৭৯ পর্যন্ত রচিত নির্বাচিত গল্প 
স্থান লাভ করেছে। কৈফিয়ৎ 
হিসেবে লেখক তৃমিকায় উল্লেখ করে- 
ছেন, 'দীর্ঘ ত্রিশ বছরের ফসলের 


প্রেমঅপ্রেম, 


নির্বাচিত অংশ পত্ধ-পত্রিকার পৃষ্ঠা 


~ 


নরখাদকেরা 

১ম পৃষ্ঠার পর 

চায়ের পক্ষে দৃঢ় প্রতিরোধ এখনই 
গড়ে তোল] চাই। 

উদার, প্রসারিতবক্ষ যুবকদের 

আজ ভারতীয় রাঞ্জনীতিতে সবচেয়ে 


বেশী দরকার যখন গুগ্ডামি, সন্ত্রাস 


৷ আর গুপ্তঘখাত ভারতীয় রাজনীতিকে 

আচ্ছন্ন করে ফেলছে। 

প্রাক্তন উপাচাষ 

ওয় পৃষ্ঠার পর. 

সেনের প্রতি কোন অবিচার করা 

হয়নি । 

লক্ষ্য করার বিষয় অন্য সবাই 

যখন পদক পান, তখন দর্শকদেয় মধ্যে 
যে ' করতালিধ্বনি হয়, ডঃ সেনের 
বেলায়, তা অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী 
হয়েছিল। এটা পূর্বপরি হদ্লিত বোঝা 
ঘায় এবং অনেকের কাছে কুরুচিপূর্ণ 
= মনে হয়েছে । এই স্তাবকদের মধ্যে 
অনেক পরিচিত মুখের, দেখা পাওয়া 
গেল, যারা ডঃ সেনের কপায় শিক্ষা- 
“প্রগৃতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন 
অযোগ্য হওয়া সত্বেও । - 


থেকে তুলে এনে সাজিয়ে দেওয়া 
হয়েছে । বিগত ত্রিশ বছরে অমোদের 


সমাজ জীবনে প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটে . 


গেছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক, 
উভয় ক্ষেত্রেই । ত্রিশ বছর আগে 


লেখা গল্পে যে সামাজিক মূল্যবোধ . 


এবং আর্থিক যৃল্যমান বিদ্বান ছিল 


আন তা বহুলাংশে পরিবর্তিত 


সুতরাং আজকের কোন লেখকের গল্প 
সংকলনে যদি পুরনো দিনের সমাজ 
জীবনের: প্রতিফলন দেখা যায়, তবে 
'সেই বিশেষ সন-তারিখ গল্পগুলিতে 
স্থচীত না হলে রস গ্রহণে ব্যাঘাত ৃষ্ট 


হয়|, 
লেখক তার দ্বারিত্ব পালন করেছেন,। 

সখের কথা, বর্তমান সংকলনের 
"বেশ কয়েকটি লেখা উৎসাহী গল্প 
পাঠকের কাছে বিশেষভাবে আদৃত 
হবে। বিশেষত ‘লাল তারিখ”, ‘ভয়’, 
‘স্থলতার ইতিহাস” 'শিশুবর্ষ” জননী’, 


‘আপোষ’ ইত্যাদিতে লেখকের তীব্র 


অন্তদূ্টি উল্লেখ্য । .‘লাল তারিখে’ 
ছোট্ট মিন্ট,র মানসিকতা এক আশ্চর্য 
নিপুণভাবে লেখক ব্যক্ত করেছেন যা 
যেকোন পাঠককে স্পর্শ করবে। 


ছোটগল্পের বীধুনি লেখকের কলমে 


যথাযথ ৷ “লাল তারিখ’ সোমেন 

নাথকে ছোটগল্পের আসরে মনে হয় 

নতুন করে আবার চিহ্নিত করবে। 
গ্রন্থটি ,' সরকারী অহুদ্ধানে 


প্রকাশিত! গ্রস্থজ্ঞা কিন্তু সেই' 


অনুপাতে গতান্থগতিক। প্রকাশক 
এ ব্যাপারে আরও যতুবান হতে 
পারতেন। ব 


বৃভির টাকা বন্ধ বলে তপশীনি 


A 


- তপশীলি ও আদিবাসী ছাত্র- 
ছাত্রীদের স্কুলের ছাত্রাবাস বৃত্তি 
দীর্ঘকাল থেকে না পাওয়ায় মুখিদাবাদ 


‘জেলায় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্জাবাদগুলি . 


সম্প্রতি বন্ধ হয়ে. গেছে। এর ফলে 
সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের (প্রধানতঃ দিত 
ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের) পড়াশুনা 
এককপ বন্ধ। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই 
দরিদ্র ' ছাত্রছাত্রীদের নিজ খরচে 


ছাত্রাধামে থেকে পড়াশুনা করা. 
অসম্ভব বলে স্থল কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়ে 
খণ করে এদের ছাত্রাবাসের খরচ, 
ছুই তিন মাস 


চালিয়ে থাকেন।, 
অন্তর আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ থেকে 
এই বৃত্তির অর্থ মঞ্জুর কর! হয়। কিন্ত 


গত আট-নয় যাস এ বৃত্তির টাকা - 


মঞ্জুর স্থগিত আছে । এজন্য বিভিন্ন 
স্কুল কর্তৃপক্ষ খণভারে জর্জরিত হয়ে 
পড়েন। এবং কর্তৃপক্ষের নিকট 
বারংবার আবেদন নিবেদন-করে ব্যর্থ 
হন। 

অবশেষে. নগর1 সারদা দেবী 
আদিবাসী উচ্চবিগ্ভালয্লের প্রধান 


শিক্ষক জীদেবগৌপাল মুখোপাধ্যায়ের 


উদ্যোগে পলসপ্ত! মোড়ে অন্তান্য স্কুল 


প্রধান ও ছাত্রাবাস পরিচালকগণ. 


১২1১২।৮১ তারিখে এক স্ভায় মিলিত 


হন এবং বার দৃফা সিন্ধান্ত গ্রহণ করে 
রাজ্যপাল ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সহ সকল 


উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। 
গত ১৯৬৭-৬৮ - সালের উক্ত 
বৃত্তি বাবর্দ নগরা হাইস্কুলের প্রায় 


- অবস্থা খুবই - শোচনীয় । 
. ছাত্রদের বিশেষ কোচিং 


ছাত্রাবাস বন্ধ 


তিন হাঙ্জার এবং নিষগ্রাম বেলুড়ীর 
প্রায় ছয় হাজার টাক! অগ্ঠাবধি পাওয়া 
যায় নি বলে আতঙ্কিত বিদ্তালয় 
প্রধানগণ গত বাধধিক পরীক্ষা পর্যন্ত 


, কোনরূপে ছাত্রাবাস: চালিয়ে ছাত্র- 


ছাত্রীদের ছাত্রাবাস থেকে বিদায় দেন । 
বর্তমান বর্ষে. তপশীলি ও আদিবাসী 


ছাত্রছাত্রীরা ভি হতে গেলে নিজ. 


খরচে ছাত্রাবাসে থাকার কথা বলা 
হচ্ছে।' . ফলে' কেউই, ছাত্রাবাসের 
স্থযোগ গ্রহণ করতে পারছে না।. গত 


"৮-৯ মাস ছাত্রাবাস পরিচালনার ফলে 


বতমানে সংশ্লিষ্ট বিচ্যালয়গুলি অভূত- 
পূর্ব সংকটের মুখে পড়েছে । জেলার 
নগর1, সাহাপুর, ইটোর হাইস্কুল প্রতিটি 
প্রায় ৩০১,০০০ টাকা এবং নিমগ্রাম 
বেলুড়ী স্থুল প্রায় লক্ষাধিক টাকা 
্বগ্রস্ত। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 
নিকট ৰণ ছাড়াও বিস্তালয়ের বিভিন্ন 
তহবিলের, যথা শিক্ষক কর্মচারীদের 
পি এফ, খেলাধুলা ইত্যাদি তহবিলের 
তপশিলী 
ব্যবস্থায় 
শিক্ষকদের ভাতা, চলতি খরচের টাকা 


এবং অন্যান্য বৃত্তির টাকা বৎসরাধিক . 


কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। 

_. এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের 
জেলা আধিকারিক, বিদ্যালয় -প্রধান- 
গুপকে কোন ৰপে ছাত্রাবাস পরিচালনা 
করতে অনুরোধ করেছেন । জেলা 
সভাধিপতি, জেলা শাসক ও জেলা 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শককেও এই 
অবস্থা জানান হয়েছে, কিন্ত এ 
ব্যাপারে তাদের কোন মতামত জানা 


যায়নি।, 


এ ক্ষেত্রে ' সময় উল্লেখ করে 


॥ সাত 





বানপন্থী বৃদ্ধিজীৱীদের স্বরূপ 


বর্তমান বছরের পয়লা জাুয়ারীর 


, দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত “দেশজ 


বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ’ নিবদ্ধটির অন্ত 
সুর্য আঁদিত্যকে অসংখ্য 'অভিনন্দন 
জানাই। তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধি 
জীবীদের গণিকাবৃত্ির মুখোশ- 


গুলিকে টেনে ছি'ড়ে জনসাধারণের , 


কাছে তাদের স্বরূপ উদঘাটিত করার 


সময় এসেছে । সৎ সাংবাদিক হিসেবে 


সূর্য আদিত্য অত্যস্ত বলিষ্টভাবে 
সেই গুরু দ্বায়িত্ব পালন করেছেন । 
আর্ণেন্ট ফিশার লিখেছেন, “একদল 
তথাকধিত বিপ্লবী শিল্পী আছে মার্কস- 
বাদ যাদের কাছে একটা ভান। এরা 
জনসভায় মার্কসবাদ কপচায়, আবার . 
কার্ধক্ষেকে এসটারিশমেন্টের তাবেদারি 
করে। প্রতিবিপ্লবী শিল্পীদের চেয়েও 
এর! বেশি ক্ষতিকর, কেননা প্রতি- 
বিপ্লবী শিল্পীদের সোজাহৃজি চেনা 
যায়, কিন্তু এই সব বর্ণচোর] শয়তান- 
দের চেন! ছু্ধর |, 

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে এই অবস্থাই 
চলেছে । উৎপল দত্ত জনসভায় 
বিজ্ঞভার পোজ, নিয়ে গিরীশ-নাট্ের 
মার্কসবাদী ব্যাথ্য। দেন, আবার কার্ধ- 
ক্ষেত্রে কুৎসিত হত হিন্দীবাংল! ছায়া 


ছবিতে অভিনয় করে টাকা কামান । 
সলিল, চৌধুরী বিপ্লবের বুলি আওড়ে 


পেশাদার জগতে অপসংস্কৃতির সেবা- 


দাঁসত্ করেন। মৃণাল সেন বড় বড় 
পু'জিপতিদের টাকায় ফাকিবাজিতে- 
ভরা স্তাচারালিস্টিক ছবি ক’রেও 
কমপ্রোমাইজ করেননি বলে. ঢেঁচান। 
এর! এত নিলচ্ছ্! 

১ অথচ আশ্চৰ্য, আমাদের বামপন্থী 
সরকার এদেরই তেল দেয়, এদেরই 
অর্থ সাহায্য করে এবং এদের আখের 


- গুছিয়ে নেবার যন্ত্র হিসেবে কাজ করে 


'ঘায়। যার] বলে দেশটা শোধন- 
বার্দের পাকে ডুবতে বসেছে তারা কি 


ভুল? 
কির পচে যায় 

নি, যেতে পারে না। বিশ্বাপঘাতক 

চিরকালই থাকবে। আবার কিছু 


কিছু সৎ শিল্পীও রয়েছেন ধারা: ' 
পেশাদার জগতের খ্যাতি-গ্রতিপত্তি- 
অর্থের মুখে থুখু ছিটিয়ে নিজেদের 
কবিতা নাটক গান জনগণের মধ্যে 
পরিবেশন ক'রে .চলেছেন নিরলস- 
ভাবে। এরাই আমাদের ভবিস্ুৎ। 
মলয় সেল 


বেলানগনে; অসামাজিক কাজকর্ম 


হাওড়া-বর্ধমান কর্ড [লাইনের 
বেলানগর ষ্টেশনে বর্তমানে অসামাজিক 
কাজকর্ম . দুর্বার গতিতে বেডেই 
চলেছে। বেলানগরের কিছু সমাঙ্গ- 
বিরোধীদের ছার! দিনের আলোয় 
রেল পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তায় 
রেলের ব্যাটারী, লোহার লাইন এবং 
অন্যান্য সামগ্রী পাচার এবং মালগাড়ি 
ভাঙ্গার কাজ পুরোদমে চলছে! বিস্ত 
রেলের শীমানায়ই শুধু. নয়, এরা 
রেলের. এলাকার বাইরে বেলানগর 
অভয়নগর-বালী এলাকায় স্থানীয় 
কংগ্রেণী নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
দিনের বেলাতেই বাঙাল-ঘটি জ্রিগীর 
তুলে - - বোমা, পিস্তল, বর্শা সমেত 
সাধারণ মাঙহ্যের উপরে বারবার 
আক্রমণ হানছে। | 

গত -১৯শে জানুয়ারী বাংলা 
বনধের দিন অম্ুন্ূপ একটা কাণ্ড 
এ সমাজবিরোধীদের দ্বার] ঘটে যাতে 
এলাকায় শাস্তি শৃঙ্খলা বিদ্বিত হয় 
এবং সমস্ত সাধারণ মানুষ ভীত সমস্ত 
হয়ে পড়ে । স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসন 
অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য বালী 


থানার পুলিশকে খবর দিতে বাধ্য 
হয় কিন্তু পুলিশ প্রশাসনেও আজ এমন 
অবস্থা যে দুই একটা লাশ না পড়লে 


আবে না এমন কথা পর্যন্ত বলা হয় 


স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনকে । বনু 
তদারকির পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে 
এবং অস্ত্রসহ একজনকে গ্রেপ্ার পর্যন্ত 
করে। কিন্তকিছুর্দিন বাদে দেখা 
গেল স্থানীয় কংগ্রেসীদের চেষ্টায় এ 
সমাজবিরোধী জামিনে মুক্তি পায়। 
গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার বেলা- 

নগর ষ্টেশন- সংলগ্ন মাঠে হাওড়ার এম 
পি, বালী থানার: সি আই এবং বালী 
জগাছ! পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি 
পন্পনিধি ধরের উপস্থিতিতে - এক , 
জনসভা হয়। এ সভাতে পুলিশ 
কর্তার] এলাকার সমাজ্বিরোধীদের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস 
দেন কিন্ত এই আমলাতীম্ত্রিক অবস্থা * 
এবং ঘুষের রান্দত্বে পুলিশের ছারা. 
কতটা কি হবে সে বিষয়ে জনসাধারণ 
সন্দিহান। 'স্থানীয় কংগ্রেসী নেতার! 
এই সমাজবিরোধী কার্যকলাপ প্রসঙ্গে 
শুধু স্থানীয় সি পি এম? পঞ্চায়েতের 
মুণ্ডপাঁত করা এবং সমাজবিরোধীদের 
উন্কানী দেওয়া! ছাড়া কিছুই করছেন 
না। 


Regd. No. WB/CC-32 


ঝাড়গ্রামের মেলায় আ'যাননেষ্টির 
প্রদর্শনী নিয়ে ঝানেল। 


এবারে ঝাড়গ্রাম মেলায় (জানুয়ারি 
২৩ থেকে ২৯) বিশেষ আকর্ষণ ছিল 
মেলার ঝাড়গ্রাম প্রেস ক্লাব ষ্টলে 
আামনেন্টি ইন্টারন্তাশানালের পোষ্টার 
ও বইয়ের প্রদর্শনী । মেলা-কমিটি 
প্রথমে আযামনেষ্টি ইণ্টারন্তাশানালের 
ঝাড়গ্রাম-শাখাকে কোনো ইল দেয় 
না। 
বন্ধ করার জন্য স্থানীয় সাপ্তাহিকে 
বিজ্ঞাপন বন্ধের হুমকি দিয়ে মেলার 
পুরো সময়ের ভাড়া দেওয়া সত্বেও 
প্রেস ক্লাবকে ইল ছাড়তে বাধ্য করে। 

মহকুমা শাসক 
আযামনেষ্টি ইন্টারম্তাশানালের প্রদর্শনীর 
জন্য ওই ষ্টলটি বরাদ্দ করতে রাজী 
হলেও, সি পি এমের স্থানীয় নেতৃত্বের 


পরে প্রেস ক্লাবের ষ্টলে প্রদর্শনী 


২৫শে জানুয়ারি - 


চাপে পরদিন ষ্টলটি দিতে অস্বীকার 
কবে এবং আযামনেষ্টির ফেন্টন ও 
পোস্টার সরিয়ে, নিয়ে ওই লে 
পুলিশের একটা বুথ বসানোর সিদ্ধান্ত 
নেন।- পরে স্থানীয় অধিবাসীদের 
চাপে মেলা কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যস্ত 
আ্যামনেই্ট ইন্টারন্যাশানালকে 
প্রদর্শনীর জন্ত রাত ১*টায় ওই ষ্টলটি 
বরাদ্দ করে।. সি পি এমের স্থানীয় 
নেতৃত্ব জানেন না যে, আযামনেহি 


ইপ্টারন্তাশানাল বিনা বিচারে সব 


বন্দীর মুক্তি এবং পুলিশ ও জেল 
হাতে অত্যাচার বন্ধ ও মৃত্যুদণ্ড 
রদের অন্ত আন্দোলনঃকরে এবং একদ। 
পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম বন্দীদের মুক্তির 
জন্যও চেষ্টা করেছে। 





দিলীতে তার 

১ম পৃষ্ঠার পর 

কংগ্রেসের প্রচেষ্টা কিছুটা সফল হলেও 
জুন পর্যস্ত নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার 
চেষ্টা সাঁফল হয় নি। ইন্দিরা 
কংগ্রেসের অভিযোগ কিছুটা 
মেনে নিলে নির্বাচন কমিশন তাদের 


অভিযোগ পুরোপুরি মেনে নেয় নি। 
ফলে ইন্দির] কংগ্রেসী নেতারা। 


পড়েছেন বেকায়দার। এখন আর 


কৌশলে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করার, 


সুযোগ নেই। ফলে এখন ইন্দিরা 
কংগ্রেসের সামনে ছুটি পথ খোল1। 
হয় মে অথবা! জুনে নির্বাচনের 
মোকাবিলা করা নতুবা সরাসরি 
পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাদন জারী 
কর1। যাতে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্টের 
অধীনে মে. অথবা জুনে নির্বাচন না 
হ্য়। 

জান! গেছে, কেন্দ্রের দুই মন্ত্রী 
প্রণব মুখাজ এবং বরকত গনি খান 
চৌধুরী সহ পশ্চিমবঙ্গের সব নেতাই 
এখানে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করার 





Cd 
দপেণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 

বাধিক ৩০ টাকা 
যান্মাযিক ১৫ টাকা 

ত্রৈমাসিক ৭'৫০ 

টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিবাঁনা 
ম্যানেজার, দর্পণ 


*১নং মট লেন, কলিকাত1-১৩ 
/ 





পক্ষে । এ ব্যাপারে কংগ্রেস হাই- 
কম্যাপ্ডের অধিকাংশ সদদন্ডেরও অভিমত 
বামফ্রণ্ট সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে 
রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করা হোক। 
ইন্দিরা! গান্ধীর কাছে কংগ্রেস 
নেতার] বেশ কিছু দিন ধরে দরবার 
করছিলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ 
দিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনের কাছে 
ভূয়! ভোটারের অভিযোগ পেশ করুন 
এবং ভোটার তালিকা আমূল সংশো- 
ধনের দাবী জানান। কিন্ত ইন্দিরা 
কংগ্রেসীদের এই দাবী নির্বাচন 
কমিশন নাকচ করায় এখন্‌ সব. 
নেতা ইন্দিরাজীর কাছে আবেদন 
করেছেন পশ্চিমবঙ্গে নিন শাসন 


চালু করুন । 


ইন্দিরা গাঙ্গী কি করবেন এখনো 
সে কথা কাউকেই বলেন নি। ভবে 
ওয়াকিফহাল মহলের খবর আগামী 
যোলই ফেব্রুয়ারী ইন্দিরা গান্ধীর 
পশ্চিমবঙ্গ সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
কারণ ইন্দিরা গান্ধী তার সাত ঘণ্টা 
পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় কয়েকজন 
বুদ্ধিজীবী এবং প্রবীণ রাজনৈতিক 
নেতার সঙ্গে কথা বলবেন। রাঁজা- 
পালের কাছ থেকে তার অভিমত 
জানবেন । 

ইন্দিরা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এখন 


চেষ্টা করছেন ব্রিগেডে ইন্দিরা গান্ধীর 
সভায় রেকর্ড সংখ্যক লোক সমাবেশ 
করতে। 


রাজ্য নেতাদের 'আশা ব্রিগেডে 


রেকর্ড সংখ্যক লোক সমাবেশ' করে 
প্রধানমন্ত্রীকে বোঝানো যাঁবে এরাজ্যে 
ই কংগ্রেসের পেছনে জন- 
সমর্থন ব্যাপক । রাজ্য নেতাদের 
আরও আশা এর ফলে , হয়তো 
প্রধানমন্ত্রী বামফ্রন্ট সরকারকে খারিজ 
করার মত উৎসাহ পাবেন । 


24-4232 


নেতাদের কীর্তিকাহিনী 


১ম পৃষ্ঠার পর 


করেন নি? গত কয়েক সংখ্যায় 
বিস্তারিতভাবে বল! হয়েছে নেতৃবৃন্দের 
গোপন কীতিকলাপের কাহিনী। 
দীপকবাবু, পার্টির সাধারণ কর্মীদের 
কাছে ধিনি “বদরাগী” হিসাবে চিছিত 
তিনি কি বলতে পারেন তার অথর্ব 
রিটায়ার্ড দাদার চাকুরী হুগলী নদী 
জলপথ পরিবহনে হয়নি? যখন 
দীপকবাবুর এক দাদার চাকুরী হচ্ছে, 
অপর দাদার হাওড়া পৌরসভার 
ঠিকাদারী মিলছে ঠিক তখনই বিগত 
কংগ্রেসী জমানায় যিনি প্রাণের ঝুকি 
নিয়ে বুক দিয়ে বাম নেতাদের আগলে- 
ছেন সেই শেলী বিশ্বাস আজ রাস্তায় 
ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছেন। একথা 
দীপকবাবু নরেশবাবুরা কি করে 
ভুললেন যে, উত্তর হাওড়ার মদন পাইন 
প্রমোদ দাশগুপ্ত জ্যোতি বসু সহ বনু 
নেতার প্রাণ রক্ষার কাজে অতন্দ্র 
প্রহরীরূপে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ * সময় 
কাটিয়েছেন ? অথচ তাকেই আজ তার! 
“সমাজবিরোধী” হিসাবে চিহ্নিত করে 
নিজেদের দায়িত্ব খালাস করতে 
চাইছেন? এ, বি, টি, এ-র উত্তর 


Phone 2 


হাওড়ার নেতা হরিধন মুখাজীকেও. 


পার্টি নেতৃত্ব শৌঁকজ করেছেন । 
কিন্ত কেন ? তিনি পার্টির অনেক সত্য 
কথা মুখের ওপর বলেছেন বলে? 
প্রলয় তালুকদার কুখ্যাত সমাজ- 
বিরোধীদের মদতদ্বার জ্ঞান ঘোষের 


গাড়ী করে বেড়াতে পারেন তাতে . 


দলীয় শৃত্ঘল1 ভঙ্গ হয় না কিন্তু সত্য 
কথা বলতে গিয়ে শোকজ পান 
হরিধনযাবু। এ জিনিস পার্টির নীচু 
তলা কর্মীর! আর মানতে রাজী নন। 
একথা খোঁজ কবলে জান] যাবে বিদ্ধ 
কর্মীর -দীপকবাবুং গুলয়বাবু নরেশ- 
বাবুদের আজ কী চোখে দেখছেন। 
নেতৃত্ব এমনই “ক্ষমতায় 
মোহাম্ক হয়ে পড়েছেন যে, কর্মীমহলে 
বিক্ষোভের ঝড় রক্তচক্ষু দেখিয়ে উপেক্ষা 
করতে চাইছেন। গত চার/পাচ 
বছর গোঁপনে, চোখ রাঙিয়ে জেল) 
নেতৃত্ব অনেক সিদ্ধান্তই সাধারণ কর্ম 
মহলে চাপিয়ে দিয়েছেন যা বর্তমানে 
অনেকেই মানতে চাইছেন না। 
বৃদ্ধ নরেশবাবুর আমলে একদ্রিকে 
শিবু সেনগধ দলের খবর বাইরে পাচার 
করেছেন, অপরদিকে আখের গুছিয়ে- 
ছেন শালা ভগ্নিপতি দীপক দাশগুধ, 
প্রলয় তালুকদার, স্বদেশ চক্রবর্তী 
প্রমুখের দল। আত্মীয় স্বজ্জনের হিল্তে 
করার ব্যাপারে দলের জেল] সম্পাদক 
মণ্ডলীর সদস্ত দীপকবাবুই যে সবটুকু 
ম্যানেজ করেছেন তা নয়, ভগ্নিপতি 


সম্পাদক__হাীরেন বনু 


-হাওভার 


Bas, 


EL কম' নন। প্রলয়বাবুর 

পয়ারের লোক হলেন সেন্রাল 
ভবরঞ্জন দাশ। ইনি 
কোনদিনই কোন পার্টি করেননি। 
অথচ প্রয়লবাঁবুর করুণায় এই আমলেই 
ফুড-সাপ্লাই কর্পোরেশনে ভববাবু 
ইনসপেক্টর হয়ে গেলেন। শুধু তাই 
নয়, তার দাদাকেও বাংলাদেশ থেকে 
আনিয়ে শিক্ষকতার চাকুরী জুটিয়ে 


দিতে প্রলয়বাবু কম মাথা ঘামাননি | 
প্রলয়বাবুর নিজের, জধিদারী 
হুগলী নদী জলপথ পরিবহন 


সমবায় সমিতিতে তার ঘনি্দের 
অনেককেই চাকুরী দিয়েছেন । কদম- 
তল] লোকাল কমিটির সম্পাদক ও 
জেলা কমিটির সদস্য মুণালকাস্তি 
চক্রবর্তীর স্ত্রী আলি” চক্রবর্তীর 
চাকুরীটিও প্রলয়বাবু করে দেন। 
দীপক দাশগুপ্ত প্রলয় 
তালুকদীরের তাদের লোক বলে 
পরিচিত ডাঃ শ্যামাপদ দত্তর 
ভগ্নিপতি ধীরেন ঘোষ। কিছুদিন 
আগে ইনি সরকারী চাকুরী থেকে 
অবসর গ্রহণ করেন। নরেশবাবুর 
আশীর্বাদধন্ত শাল! ভগ্নিপতি দীপক 
দ্াশওধ প্রলয় তালুকদারের করুণায় 
সবই সম্ভব। এদের দুজনের কেরা- 


মতিতেই অবসর প্রার্চ ধীরেন ঘোষের 


চাকুরী হল হুগলী নদী জলপথ পরিবহন 
সমবায় সমিতির ক্]াশিয়ারের পদে । 
মোটা অংকের চাকুরীটি পাওয়াতে 
শ্ামাপদ ও ধীরেনবাবু আহলাদে 
ভর্গমগ। কিন্তু পার্টির কমর্ধ মহলের 
প্রশ্ন, হাওড়া জেলায় চাকুবী পাবার 
মত অন্য কেউ কি ছিলেন না? যার 
অন্য সরকারী চাকুরীতে অবসর প্রাপ্ত 
একজনকে মোট! মাইনেয় সমিতিতে 
চাকুরী দেয়া হল? বলা প্রয়োজন 
পার্টির দুদিনের বন্ধু হালদার পাড়ার 


দীনেশ গোয়েল এখন নিজেব 
চিকিৎসার জ্রন্ত বিভিন্ন স্থানে হাত ' 
পেতে বেড়াচ্ছেন । 


দীপকবাবু প্রলয়বাবুব দল জ্ঞান 
ঘোষের তয্লিবাহক হয়ে তার যেসব 
অন্তায় কাজে প্রশ্রয় দিয়েছেন ত 
কমিউনিষ্ট পাটির পক্ষে এক ন্ক্কারজনক 
ঘটনঃ ৷ ব্যক্তিগত শ্বার্থসিদ্ধি ও পার্টির 
কাজ আদায় করার জন্য এর! জ্ঞান- 





সঙ্গে যারা 


না Price 60 
বাবুক্কে সাহাযা করেছেন যা সম্ভবত 
পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব জানেন না।" 


হাওড়ার আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে জ্ঞান 
ঘোষের ভূমিকা নিয়ে পার্ট কোনদিন 
মাথ! ঘামায় নি। ঘামালে হাওড়ার 
অনেক অপকর্ধই সময়ে রোখা যেত 
বলে কর্মী মহলের ধারণা । মাত্র কিছু- 
দিন আগেই জ্ঞানবাবু স্বয়ং উপস্থিত 
থেকে শ্রীবায় দত্ত লেনে জনৈক অর্ধেনদু 
মুখাজী ও তার ছেলেমেয়েদের লাঞ্ছিত 
করেন। হাওড়া থানাতে গিয়েও 
অর্ধেন্ুবাবু কোনও সাহায্য পান নি 
বলে অভিষোগ। দ্ীপকবাবু প্রলয়- 
বাবুদের অগোচরে এ ঘটন] ঘটেছে 
একথা মনে করার কোন কারণ নেই। 
অথচ দপূর্ণকে ঢিট করার ব্যাপারে এই 
জ্ঞানবাবুব সঙ্গেই শালাভগ্নিপতির! 
এখন দ্বিনরাত বৈঠক করে চলেছেন। 
পাডার বাপিন্দার) অর্চে্দুবাবুকে 
লাঞ্চিত করার ঘটনায় দারুণ বিক্ষুব্ধ, 
হাওডা পৌরসভার জনৈক পদস্থ 
অফিসার জ্ঞানবাবুর এ অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই জেহাদ ঘোষণা 
করেছেন । কিন্ত পাড়ার বাসিন্দাদের - 
শত বিরোধিতার মধ্যেও সি পি.এমের 

্‌ কোলে 





১ম পৃষ্ঠার পর. 
বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 


যুক্ত, তারাও এদের 
মোকাবিলা করার জন্য কোন সক্রিয় 
ভূমিকা নিয়েছেন এমন উল্লেখযোগ্য 


প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। 


. এর পরের ঘটন1 বর্ধমানের পূর্ব 


- স্থলীর কাছে মেজিয়! গ্রামে । তিনজন 


কনষ্টেবল হত্যাকারীদের হাতে প্রাণ 
দিলেন। এই ঘটনার সঙ্গে নকশাল" 


_ দের একটি গোষ্ঠীর যোগার্ষোগ রয়েছে 


বলে প্রচারিত হলেও এমন কয়েকটি 
তথ্য পাওয়! গিয়েছে, যা থেকে সন্দেহ 
করবার ষথেষ্ট কারণ আছে যে পুলিশের 
একাংশের এতে হাত আছে। 

কয়েকটি রাইফেল এবং গোলা 
বারুদ ছাড়া নগদ তিনশ টাক] নিয়ে 
গিয়েছে আক্রমণকারীর1। “আসল” . 
নকশালরা টাকা লুঠ করে, এমন 
ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। এছাত্তা 
কর্মেকজন কনষ্টেবল নানান অজুহাতে 
এ সময়ে অন্পস্থিত ছিল | ওরা যখন 
পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে তখন 
কেউ বাধা! দেয়নি । 

এ সব মিলিয়ে রাজনৈতিক মহলে 
এক অংশের আশঙ্কা আস্তে আস্তে 
১৯৭২1-এর প্রাক নির্বাচনের পরিবেশ 
সৃষ্টির একট] পরিকল্পনা কাঁঙ্গ করছে 
নাত? 





সবতক ও সাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 


>i 
২1 


৩। 


প্রতিকী ন্যায় / ইন্্কুমার রায় 
এডওয়ার্ডলের ধর্নদর্শন / হৃশীলকুমার চক্রবর্তী 
ম্যায় পরিচয় / ফণিভূষণ তর্কবাগীশ 





৬, রাজা সুবোধ মন্নিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 





০ কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রযূদজচন্্র রোড, কলিকাত-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পন কার্যালয় ৬১, জরে রাতে প্রকাশিত । 








গান্ধীর সফর সম্পর্কে রা 


"ইন্দিরা! 
. সরকারের" রিরুদ্ছে ধুব আক্রমণ! শক , 
কিন্তু দেখা গেল. 





প্রধানমন্ত্রী ইরা গান্ধীর জন- 
সভার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রায় 


বাইশ লক্ষ টাকা খরচ করেও কংগ্রেস . 
নেতৃবৃন্দ এই সমাবেশ. থেকে খুব একটা 


আশাব্প্রক কিছু পান নি। _ ৃ 
প্রথমত যতটা সমাবেশ হবে বলে 


নেতৃবৃন্দ আশা: করেছিলেন ততটা 
[লোক স্মাগম হয়, নি।. 


দ্বিতীয়ত, 
অনেকেই আশা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী 
গান্ধী হয়তো - " বামণ 


ভাষন দৈবেন।, 


ৃ পি ৭ "বর্ষ হম সংখ্যা শুজ্তবার, ১৯শে ফেব্রুযাৰী ? ২ | ৬০ পয়সা ঠিনি বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে মামুসি ক্ছি 


হ্‌ কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার প্রশ্নে - 
রাজ্য জনতা | পাটিতে চরম অন্তবিরোধ 


নী বি নির্বাচন 
হলে বামফ্রন্ট বিরোধী-' দ্লগুলিকে 
এক মোচার নিয়ে' আসার জন্য ই” 
কংগ্রেস নেতৃত্ব খন, বেশ তৎপর হয়ে - 
উঠেছেন, লেই সময় সেই, প্রস্তাবিত, 
| মোর্চার প্রধান শরিক জনতা দল এক. 
চরম অস্ত্ধ ন্বের মুখে পডেছে। অবস্থা 


এমন: দাড়িয়েছে যে দলের সভাপতি ' 


চ্দ্রণেখরের হস্তঙ্গেপ : প্রার্থনা করেছেন 
কোন কেনি সদস্য । তারা মৌলিক 
নীতিগত প্রশ্ন. তুলেছেন! 
সামনেই, রাজ্যসভার, নির্বাচন ৷ 
যদি বামবিরোধী দলগুলি সকলে মিলে 
একজন প্রার্থী মনোনয়ন করে তাহলে 
তাঁর পক্ষে নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা 
সন্পয়েছে, যেমন ইতিপূর্বে গ্রশস্করপ্রসাদ 


‘মিত্র “নির্দলীয়” ছাপ, নিয়ে,ই-কংগ্রেস 
"ও জনতা দলের একাংশের সমর্থন 


লাভ করেছিলেন । সেজন্তা এই 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিছুটা জ্বল 
ঘোলা হয়েছে । একাধিক প্রার্থী . 
ইতিমধ্যে "বিভিন্ন দল-উপদলে যাতায়াত 
"শুরু করেছেন। | - 
অতীতের সব . অভিমান তুলে 
ভরীপ্রফুলপ সেন এখন . খ্রয়ং ইন্দিরা! 


গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ” রেখে চলে- 


ছেন। তার একাস্ত প্রচেষ্টা এই" 


রাজ্য যাতে পুনরায় সি পি এম-এর , 


“দুঃশাসনে” না পড়ে। তার জন্য যে 
কোন মূল্য দিতে উনি প্রস্তত। 


জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে তিনি একে” 


সব চাইতে বড় লড়াই মনে, রেন ॥- - 
কিন্তু তার'এই মূল্যায়নের সঙ্গে তার 
দলের বহু কর্মী এমন কি প্রাদেশিক ও 
"তীয় অনেক নেতা মোটেই : 
একমত নন।- তাদের ধারণা সর্ব- 
জকষতীয় ক্ষেত্রে যেখানে জনতা দল ই-' 
কংগ্রেসের বিরোধী দলগুলির সঙ্গে- 
হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে. 


সেখানে 
প্রবীণ 
সরাসরি যোগাফোগ - 
ভাবমূর্তি ম্লান" হবে। 


‘এভাবে জন তার. একজন, 


বাদ জানিয়েছেন প্রদেশ জনতা-.দলের 
সভানেত্রী শ্রীমতী, আভা মাইতি। 
তিনি ঘলীয় কর্মীদের ' কাছে পরিষ্কার 
জানিয়েছেন যে শ্রীপরফুল্প সেন দি 
নিজের উদ্যোগে 


ল্ভানেজীর পদ থেকে ইপ্তফা দেবেন। 
' ইতিপূর্বে তিনজন জনতা এম এল 
এ বামফ্রণ্টের সঙ্গে সহযোগিতার 
প্রস্তাব করেই থামেন নি, যোগাযোগও সদস্য 
রেখে চলেছেন-| রে 
মেদিনীপুরের এই তিন এম-এল-এ 


এব আগেব- বারের 


"যায়। ওরা নাকি 'বামফ্রন্টের 
প্রার্থীকে ভোট দেন, শঙ্কর প্রসাদ 
" মিভ্রকে সমর্থন করেন নি। ইদানীং 


এরা! বামফ্রন্টের সঙ্গে সহযোগিতা 
করার প্রস্তাব এনেছৈন এই “অপরাধে? 


_ করী করা সম্ভব হয় নি। 
এদিকে "প্রাক্তন. সংসদ সদ্য 


অধ্যাপক দিলীপ: চক্রবর্তী রাঁজ্যঘভার * 


বাম বিরোধী দলের মনোনয়নের জন্ত 
চেষ্টা করছেন্‌।' শঙ্করপ্রসাদের, জন্য 


-, জনতার ভোট সংগ্রহ করা তার বিপুল 

কৃতিত্ব ছিল। সেই সুবাদে তিনি. 
এবারে ইকংগ্রেসের “সমর্থন. আশ! - 
 প্রমিত্র, ঠাকে এ বিষয়ে ' 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। . 


“করছেন ৷ 


১ স্বরণীয় যে দিজীপবাবু একবার 
‘বামপন্থীদের সমর্থনে জনতার প্রার্থী 


হিসাবে লোকসভায় নির্বাচিত হন। - 


“নেত! স্বয়ং সইন্দিরাব সঙ্গে 
'করলে' দলের, 


ই-কংগ্রেসের সঙ্গে .- 
". সমঝোতা করেন ভাহলে ' তিনি 
“হবে কিন! সন্দেহ |. 


রাঙ্জাসভার.. 
নির্বাচনের সময় প্রাদেশিক নেতৃত্বের 
নির্দেশ অমান্ত' কবেছেন বলে শোনা - 


প'রর বাব বামবিরোদীযের সঙ্গে জাতি 


কিছু ই কংগ্ৰেস :ও৷ জনতার ভোট যদি 


| সংগ্রহ করতে পারেন, “তাহলে, 'হয়ত 
এই প্রশ্নে সব ‘চাইতে alate | 


ছু চারটে, ,বামক্রণ্টের ভোটও-পাবেন ৷. 


, অধ্যাপক আন্দোল্পনের সঙ্গে যুক্ত ওঁর 
কিচু পুরনে! বন্ধ ওকে মদত দেবে... 


এই ভরসা । তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রাজনীতিতে? 
সতোন সেনের চেলাদের নিয়ে মেতে- 
ছেন তাতে তীর পরিকল্পনা সফল 
ও'র “বহুরূপী” 
চেহারা ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পডছে। 
* আর একভ্রন , পরাঙ্জিত “প্রাক্তন 
সমর গুহ তার নির্বাচনী 
এলাকায় তলীর' মাটি ক্রমশ . সরে 


যাচ্ছে দেবে -তার উগ্র কমিউনিষ্ট ' 


বিহেষধী রূপকে সংযত করেছেন'। 


এককালে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকে যুক্ত - 


তিনি যেভাবে ডঃ 


7 ই-কংগ্রেসে হত 


সমালোচনা করা ছা আর কিছুই 
বললেন না। 


'রাজ্য কংগ্রেস নেতাদেং সব থেকে | 
বেশি ফেটা হতাশ “করেছে তা হল 
শ্রীমতী গান্ধী তার হাড়ে সফরের , 
সময় রাজ্য কংগ্রেস; 'নেতাদের সঙ্গে 
কোন বৈঠকে বসেন নি 


দেরকে এবার খু একটা পাত্তাও দেন 

নি । < . 
প্ক্চিমবঙ্গের- চির সরকাবের 

প্রতি শ্রীযতী গান্ধীৰ মনোতঠাঁব' কি 


'ষেটা কোন, কংগ্রেস নেতাই ভি 


” কম 


ছিলেন, বামক্রটের সমর্থনে es 


₹ মিলিয়ে পরাজিত :হন । "তাৰ আশা - ছিলেন জনতার প্রার্থী হিসাবে। . পরে 


দিলীপবাবুব মতের .পুরিবর্তন হ্য় ৷ 


' তিনিও লোকসভায় নিধাচনের ভরসা 


না দেখে ফরওয়ার্ড, ব্লকের আশীর্বাদে 
রাজ্যসভার প্রার্থী হতে আগ্রহী। ' 

এরই সঙ্গে তৃতীয় একজন প্রাক্তন 
সংসদ সমস্ত শ্রীদিজেন সেনগুপ্তও চেষ্টা 


চালিয়ে যাঁচ্ছেন।-.ইনিও, ছু নৌকায়: 
থেকে 


পা দিয়েছেন 1.. “নির্দল” '- 
বিছিন্ন দলের সঙ্গে মানানর চেষ্টা 


করছেন'। তবে এখনও বেশী. তৎপর 
হন নি। নু 
 -জনতা দলকে এ্রক্যবদ্ধ রাখতে 


.একট।. পরিষ্কার নীতি স্থির করতে 


হবে না ঘরকা না ঘাটকা! অবস্থায় 
বেশীদিন চলবেনা_একথা জানিয়ে কিছু 


সন্ত ীচন্্রশেখরের হস্তক্ষেপ প্রার্থন] 


কবেছেন। তিনিও ই-কংগ্রেসের সঙ্গে 
মাখামাখি পছন্দ করছেন না। . " 


এমন কি -. 
.. শ্রীমতী গান্ধী রাজ্য কংগ্রেস .নৈতা- 
,নীতির' 


“সন্ধে 
'. 'শিল্পপতিরাও 
"ব্যবসায়ের 
প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন ।, 


প্রধানমন্ত্রী খুব 
- সহকারে বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের 


উদ্বেগের ছাপ -ছিল। 


পারেন hy । রিও অনেকেরই ধারণা 


ছিল .এবাব'সফবেব সময় প্রধানমন্ত্রী 


নিশ্চযই তাব' মনোভাব সম্পর্কে রাজ 
নেতাদের- কিছুটা আভাস দেবেন । 
প্রধানমন্ত্রী রাক্ষভবনে, বদ্ধিবীবী, 
ডাক্তার এবং কিছু শিল্পপতিব সঙ্গে 
বৈঠক করেছেন । এই “বৈঠকে 
বুদ্ধিজীবীরা বামফ্রন্ট সুরকারের শিক্ষা- 
বিকদ্ধে তাদের. মনোভাব 
প্রধানয়ন্তরীকে জানিয়েছেন | ভাক্তার- : 


দেব কা গেলেও, প্রধানমন্ত্রী এই 


রাজ্জোর খিক্ষা সহ. সামগ্রিক অবন্থায 
বক্তবা . শুনেছেন ৮. 

এই রাজ্যে তাদের. 

স্থবিধা-অন্থবিধাগুলেঃ i 


তাদের 


এই . বৈঠকগুলেণ, যদিও. খুব 
"সময়ের অন্য ছিল, তবুও. 


বৃক্তব্য শুনেছেন! শ্রীযতী ইন্দিরা, 


গান্ধী :কিন্ত প্রতিনিধি দলের বক্তব্য 
. শুনে কোন মঁস্তব্য কবেন নি। 


্রীতী গান্ধীর মূখে এবার যথেষ্ট 
, প্যারেড ' 
গ্রাউণ্ডের জনসভায় শ্রীমতী গান্ধী, যখন 
বক্তব্য রাখছিলেন তখন তাকে যথেষ্ট 
বিচলিত মনে হচ্ছিল ।-: প্রীমৃতী গান্ধীর 
ভাষণে খুজে, পাওয়া যায় নি তার 
স্বভাবসিদ্ধ দ্বীপ্তি। ' ফলে - কংগ্রেস 
কর্মীরা, ভাষণ শুনে ঘরে ফিরেছেন - 


' আশাহত হয়ে । 


তবে প্রধানমন্ত্রী রাজ্য কংগ্রেস ' 
নেতাদের সঙ্গে বৈঠক না করলে ৪১ 
নিখিল ভারত কংগ্রেম্‌ কমিটির অন্ততম; 
সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী রাজেন্দ;" 
কুমারী বাজপেমীর সঙ্গে রাজ কংগ্রেস 


. নেতাদের অনেকক্ষণ আলোচনা 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় - 


দিবা গান্ধীর যনে গিদ্ধাথ রায়ের সাক্ষাতের 


ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে শা 
সাক্ষাতের আলোচ্য 


রায়ের হঠাৎ | 
বিষয় «ছিল কলকাতা হাইকোর্টে 


নির্বাচন কমিশনের - বিরুদ্ধে মামলা । 
প্রায় নাকি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, 


যে, এই মামলা ঠিকমত পরিচালনা 


করলে আগামী ভুন মাস পর মামলা .. 


চালিয়ে নেওয়? যাবে৷ . 


প্রীরায় আলোচনার -সময় ই 


গান্ধীকে আরও জানান যে তিনি 
এধরনের একটি মামল। করতে ইচ্ছুক । 


এ ব্যাপারে আই এন টি ইউ সি- সহ. - 


বিরুদ্ধে 


অনেক সংগঠনই , তাদের পক্ষ হয়ে 
তাকে মামলা করার জন্য অনুরোধ 


করেছেন। 


জীরায় শ্রীমতী পা একথাও 


বলেন যে, ভোলা সেন ' কলকাতা 


হাইকোর্টে নির্বাচন. কমিশনের ক্রুদ্ধ 
যে. সব তথ্যের. ভিত্তিতে আবেদন, 
করেছেন তার সঙ্গে আরও কয়েকটি 


'ইস্থ্য ঢুকিয়ে এ. মামলাকে অনেক দূর 
যার ফল. হবে 


টেনে নেওয়া সম্ভব ।. 
অনেক ন্ুদূরপ্রসারী। কারণ 
মহামান্য আদালত . যদি কয়েকটি 


আলোচা ব্য ছিল নিচ সংক্রান্ত হামা . 


এদের শাস্তি দেওয়ার প্রস্তাব কার্য 


ক্ষেত্রে প্রচলিত নিচ বিবি সং, 
ধনের নির্দেশ দেন তবে তা কার্যকর 
করে নির্বাচন করতে কমপক্ষে একটি - 
বছর সময় লাগবে । | 

". জীরায়- শ্রীমতী “গান্ধীকে বলেছেন '. 
এতে বামঙ্রণ্ট সরকারকে ভেঙে দেবার 
"দায় থেকে. শ্রীমতী গান্ধী অব্যাহতি 
পাবেন। কারণ জুন মাসের মধ্যে 


নির্বাচন" না হলে স্বাভাবিকভাবেই 


পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হবে। 


প্রিমতী গান্ধী নাকি সিন্ধার্থবাবুকে 


মামূলা করার অনুমতি দিয়েছেন। ' 


Ed 


মনোযোগ 


"বিশেষ করে. ক্ষমতাসীন দল, 


| শ্রীপতি নন্দী 


গুদ্ধরাট . বিহার, . উত্তরপ্রদেশ 
॥মধ্যপ্রদেশ পরম্পব পাল্লা দিয়ে চলছে, 
হবিজন-হত্যার -সর্বশেষ খববগুলিও , 
| সমান বীভৎস । মধাপ্রদেশের বনা- 
ঞ্চলে হরিজন নিগ্রহের খবর সভ্য- 
| জগতেব সংবাদপত্রে কোনকালেই »স্থান 
- পায়নি । 
হত্যার হিড়িকে -কিছু কিছু খবর, 


' ‘ডাকাত 


তবে সাম্প্রতিক হরিজন- 


~ b 





্পণ। মূ শুক্রবার ১৯শে রা ১৯৮% 





হাওড় জেলার দিপিএম|হে মে মোর দুর্ভাগা | দেশ 
নেতৃর্ন্দ প্রসঙ্গে 


হাওড়ার সি পি এম নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কয়েকদফা গুরুতর অভিযোগ | 
/অভি্বোগ গুলি সবই মারাত্মক । 
. সর্বোপরি কমিউনিষ্ট নেতাদের পক্ষে দর্পণের পাতায় . প্রকাশিত অভিযোগগুলি 
কোনটিই উপেক্ষা করার'নয়। শ্বজ্জনপোষণ, সরকারী 'সিমেণ্ট পাচারকারীদের 
সাহায্য করা, সরকারী টেণ্ডারের ব্যাপারে দাক্ষিণ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত স্বার্থে দল পরিচালনা করা সহ গুকতর, অভিষোগপুলি পার্টির 'জেল] 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ -পাচ্ছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে প্রকাশিত 


দমনের নাষে। বল! 
রাহুলা, কোন ডাকাত ধরা পড়েনি, 


মবেনি, কিন্তু বাহাদুর পুলিশগণ - 
‘ডাকাত দমনের কৃতিত্বের স্বীকৃতি? ' 


হিসাবে পুরস্কার আদায় করে যাচ্ছে। 
মালিকী স্বাথের 'উত্তর-দক্ষিণ নেই, 
অতএব শুধু কং-শাসিত বিহার-উত্তব- 
‘প্রদেশ কেন, এ ভি এমকে-শাসিত 


দের একটি. কনভেনশনে ভারতীস্ব 
আদালতী ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাষণ দান 
কালে শ্রীমায়াব- বুলেন,, স্থপ্রীম 
কোর্টের বিচারকগণের মধ্যে একপ্রকার 
নাযু ধৃদ্ধ চলে আসছে । তিনি আশঙ্কা 


প্রকাশ করে বলেন, এরূপ চলতে 


থাকলে, একদিন হয়তো সুগীম কোট 


ভেঙ্গে অনেকগুলি টুকরো! টুকরো 


সুপ্রীম কোর্টে রূপাস্তবিত হবে। 
বিচারকগণ তাদের বহ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ 
রায়পত্র লিখে থাকেন, কিন্তু বিচার্য 


, বিষয়গুলি সম্পর্কেও নিজেদের মধ্যেকার 


মতভেদগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে 
সচেষ্ট হন না৷." 

“ ্রীমায়ার আরো বলেন, একমাত্র 
প্রশাসনই (এক্সিকিউটিভ )। বিচার. 
বাবস্থার শত্রু *নয়, বড় বড ব্যবসায়ীয়- 
সক্রিয় ; এরাও বিচারকগণকে নির্দেশ 


পংবাদগুলি ইতিমধ্যেই জনমনে বিশেষ;আলোডন তুলেছে ।-দেখা যাচ্ছে জেলার 


| প্রকাশিত হয়ে পড়ছে , . কেশতাভায়. তামিলনাড,তেও 


, পার্টিনেতৃত্ব এসবের মোকাবিলায় স্বস্থ ও সঠিক কোন পথে না গিয়ে মারধোর, | ভিন ইন কি ক EERE দিয়ে থাকে মন্তব্য নিশ্রয়োজন। 
চোখ রাঙ়ানী, দলের মধ্যে ডাইনী খোজার কাছেই বিশেষভাবে" আত্মনিয়োগ | শিশুকে পুডিয়ে মারা ও অপর আটুজন 'নিরীহ দবিদ্রিতম কৃষক সন্তানেরা, পুলিশমন্তরীব উদ্দেশে 
করেছেন। জেল1-নেতৃত্ [সবই যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্েরঅন্থমোদনক্রমে করছেন তা | নারী পুরুষকে কুপিয়ে “হত্যা, করার ধর্মপুরী ও উত্তর আর্কট জেলাব বিস্তীর্ণ. খববে প্রকাশ, আই পি এল 'অফি- 
মনে করার কারণ নেই । ফেলা নেতৃত্বের গৃহীত কোন কোন 'সিদ্ধাস্ত মনে ' পরও মধাগ্রদেশেব প্রশাসনে কোনক্প অঞ্চলে পাইকাবী গণহত্যা সম্পর্কে. সারগণের , এসোসিয়েশনের সভার 


ক্রর! যেতে পারে .তারা নিজেরাই নিয়েছেন । সাধিকভাবে * ‘কারো কারে! 
" ধারণা, নিজেদের চামভ্‌! বাচানোব ‘জন্যই ছেল] নেতৃত্ব এখন পথ খুঁজছেন 
< কিন্ত প্রকৃত ঘটনা হলো, চির AE কারোর CE স্ুবিধি! হবার 


বিচার. প্রার্থনা করে স্গ্লীম কোর্টে 
“একটি রিট দবথাস্ত সম্প্রতি পেশ করা 
“হয়েছে । উল্লেখ্য, উত্তর প্রদ্রে শে - 


চৈতন্তোদয় .হয়নি। বরং- ঘটনাকে 
বিকৃত করে দেখানোর একটা অপচেষ্টা 
তথাকাব স্বার্থান্বেষী মহলে প্রকট হয়ে 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বনু জানিয়েছেন ' 
যে, আই পি এস. ক্যাডারের পুলিশ 
অফিসারগণ, প্রত্যেকে ঘাতে আদালী 


এ 2 | উঠেছে। প্রধানতঃ  বর্ণহিন্দু ই- , ভাকাত-দমনী এনকাউন্টার সম্পর্কেও সেবা পেতে পারেন তার জন্ত:রাজ্য' 
কেননা প্রকাশিত সংবাদ গুলি কমিউনিষ্ট দলের ফতিপর নেতার চারিঠিক | কং মহলেব মদত পেয়ে পুলিশী অনুকপ একটি অভিযোগ সুপ্রীম কোর্টে সরকার বিশেষ ভাতা! অভ্ুব করতে 
শুন্ধতার প্রশ্নটিতেও টান দিয়েছে মুখামন্্ী জ্যোতি বন্থু এবার সরকারী প্রশাসন নিহত ' হরিজন, কেদাব ইতিপূর্বে পেশ কবা হয়েছে ইণ্ডিয়া বাজী অপর এক্টি খবরে প্রকাশ, 


দায়িত্ব কীধে নেবার সময়েই তার প্রথম- বেতার ভাষগে দুনাঁতিমুক্ত প্রশাসন 
গডে তোলাব ওপর গুকৃত্ব আরোপ করেন! কোথায় কোন্‌ দল কিংবা নেতা 
কোন্‌ কোন্‌.বাকা পথে বিগত চাব পাচ বছব বিচবণ করেছেন সে প্রশ্ন নিয়ে | সচেষ্ট হযে উঠেছে । আবৌ আশ্চর্যের 
এটা আলোচনার স্থান নয়। কিন্ত একথা বল! যেতে পারে ক্ষমতাসীন দলের বিষয়, দিল্লীব -ই-কং নেতৃত্বও এ 
একটি জেল ইউনিট নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে প্রকাশিত অভিযোগগুলি তাদেরই. | বাঁভৎস ব্যাপাবে সম্পূর্ণ নির্বিকার 
‘নেতা ও রাজ্য প্রশাসনের কর্ণধাব জ্যোতি বস্তুর সৎ প্রশাসন গডে_তোলার | মহান নেত্রী তো বলেই দিলেন “এ 
চেষ্টার সংগে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।,' এ ব্যাপারে দলের রাজ্য কমিটিরও বোধহয় | সব গেঁয়ো ঝগড়া” |. তারপবও 
উদ্যোগ নেয়! প্রয়োজন । এ যাবত প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, হাওভা জ্রেলাব [ গাজিগডে তিনজন হরিজনকে' গুলি 


' জেলা পরিষদের সভাধিপতি, বালীচক পাডার অঞ্চল প্রধান শিবপদ সেনঞ্ুপ্তকে- করে যাবা হলো, সাগরেও একাধিক 


টুডে’ কাগঙ্জের তরফ থেকে | . 
উত্তরপ্রদেশে জেলগুলিতে শিশু 
বন্দীদের ওপব. অমান্থষিক নির্যাতনের 
অপর এক 'মর্মম্থদ বিপোর্ট সমপ্রতি 
সুপ্রীম কোর্টে মা পড়েছে । আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, যদিও এ শিশুগুলি 
মাসের পর মাস কিংবা বছবেব পব 
‘বছর ধবে এই বর্বরোচিত কারাঞ্জীবনে 
আবদ্দ,রযেছে তথাপি তাদেব বিকদ্ধে 


সাধারণ পুলিশ কর্মীদের বাৎসরিক 
ক্রীডা 'অনুষ্ঠানে ভাষণ দান কালে 
মুখ্যমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 
সাধারণ, পুলিশ কর্মীগণের জন্য খেলা- 
তুলার স্থযোগ সুবিধা থাকা উচিত । 
আই. পি এস-ওয়ালাদের কপালে 
আর্দালী-এলাওদ্প জুটলেও কনেষ্টবল- 
দের কপালে খেলাধূলার স্থযোগণ? 
মিলবে'এমন কোন ভরপা জ্যোতিবারু 


সৎনাধীব পরিবারের লোকজ নকেই 
প্ররোচনাকারী কপে চিহ্নিত করতে 


দল থেকে বহিষ্কারের মত সিদ্ধান্ত রাজ্য কমিটিকেই নিতে হয়। কেননা হরিজন মরলো। বলা বাছলা, দিল্লীর নখিপত্রে রি ফৌজদারী দিতে পারেন নি। 
বিচাবে এগুলোও “গঁয়ে! ঝগড়া” | অভিষোগ নেই। এক কথায় শু “জনগণের বন্ধু হও” 
শিবপদূর দলের গোপন তথ্য পাচারের কাজে, লিখ থাকার বি 15 রঃ J কথায়, মাত্র ণর বন্ধ 
জাহান | অৰ্থাৎ ‘ দি গভর্ণমেণ্ট দ্যাট ওয়াকদ”- ভারতীয় প্রশাসন ব্যবস্থা এমনই ' -বললেই কি আর কাজ হয়? পুলিশী 


"গলার নীচুন্তরের কর্মীরা দীর্ঘদিন সন্দেহ করলেও ঘটনাটিকে জেলা নেতৃত্ব | এর করণীয় কিছুই নেই।, 

কোনও আমল, দেননি। - সঙ্গত কারণেই পার্টির রাজ্য কমিটিকে হস্তক্ষেপ 1 গণতান্ত্রিক দৃপ্তটির আরো অনেক 
করতে হয়। সেই সময় জেলা, নেতৃত্বকে রাজ্য কমিটি ' গৃহীত সিদ্ধান্তের ‘ভাইমেনশন’ য়েছে; তথাকথিত 
তেতোবডি বাধ্য হয়েই গিলতে হয়েছে । কিন্তু জেলা নেতৃত্বের বিকদ্ধে নীচুতলার “এন কাউন্টার, এর লোমহর্ক কাহিনী- 


, - কমীদের উত্থাপিত অভিযোগ গুলি নিয়েও তদন্ত হওয়া দরকার । এবং ভা 0 lye রর 
| শাক শ্রেণীর স্বাথের অনুকূল এ 


মানপিকতায় পরিবর্তন আনতে হলে 
যা- য! প্রয়োজন, খেলাধূলার চর্চা কি 
তার অন্যতম নয়? তাছাভা, “নক-- 
শাল ধরার নামে নদায়া-বর্ধমানের 
গ্রামে গ্রামে পুলিশী আতঙ্ক ছড়ানো 
কি.-একটা বিপরীত ঝুঁকি নয়? 


চযৎকার যে, সারা দেশের কোথাও 
দূর্বল ও দরিদ্র মাহুষেব. আর রক্ষা 
নেই, নারীশিশু, নিবিশেষে সকলেরই - 
জান-মান বিপ্ন। রীতিমতী ইন্দিরা 
(নেহক ) গান্ধী কিব্যন1?_ 





" হওয়া দরকার প্রশাসনিক ও দলগত স্ার্থেই | রর এভন তে ইন্দিরা গান্ধীর আরেকটি fl 
‘_' একথা সকলেই শ্বীকার করবেন যৈ, সততা কমিউনিষ্ট কর্মী ও ডি আগেই জানা ছুয়ে আছে__দেই ১৯৭০ ইনাফল), - | EE 
মার্শ রক্ষার একটা বর্ম। কিন্তু বিগত পাচ বছরে" এই বর্ম ভেদ করে কংগ্রেসী [সাল থেকেই । এ অপকর্মটি শাসক .. খবরে প্রকাশ, 1 দপণ 


ডুবস্ত একটি দ্বীপের নামকরণ হয়েছে 


শ্রেণীব স্বার্থে” স্বপরিকল্পিত, অতএব 
- _ ইন্দিরা গান্ধী। নামকারক ব্যক্তিটি 


বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় ন}। আইনের মারপ্যাচ নয়, কোনও; কৈফিয়ৎ নয় | সর্বভারতীয় ! বিহারে উত্তরপ্রদেশে 


চ্জান ঘোষের কিভাবে পার্টির সদর দপ্তরে হানা দিলি তার কারণ “অঙ্থসম্ধানের | বাংল সংব্াদ সাপ্তাা এ 


দি } ‘যাবতীয় ‘এনকাউণ্টারে'র -পশ্চাদবতী আর কেউ নর” তিনি কেন্দ্রীয় ; বাধিক ৩০. টাকা" 
ol অবাবদিহি করার, দাবী বা সিটি সাধারণ মানুষ, সর্বোপরি | দৃশ্যটি সামপ্রতির কালে ' প্রকাশ হয়ে সরকারের পরিবেশ বিভাগের ভাই- া্াষিক ১ এটাক 
পার্টির সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা পার্টির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উখাপিত অভিোগঞ্জলি | পড়েছে । বিহাবের বিভিন্ন “অঞ্চলে ২তেক্টর শীএন জে কাসিম । উল্লেখ্য, রর পি | 
সম্পর্কে দলের নেতাদের কাছেই কিছু শোনার আশা রাখেন শত বিপদের | জমিপারকুলের, সাহায্যাথে. সশস্ত্র শ্রীকাসেম ভাবতীয়্‌ দক্ষিপমেরু অভি- ২ ই - 
ঝাড কাপটা সহ করে যারা এই সরকারকে ক্ষমতায় বদিয়েছেন সেই সংগ্রামী | পুলিশবাহিনী দরিজ “  আদিবানীগণের হাত দলের নেতৃত্বে ছিলেন। টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 
মাহযের এই আশা নিশ্চয়ই অবান্তর কিংবা অবাস্তব নয়। নি পার্ট নে | উপর হত্যালীল! চালাচ্ছে এনকাউ- বণিকের বিচারদণ্ড? - EARN 
| টারের- নামে, উত্তরপ্রদেশের জেলায়- * সুগ্রীম.কোর্টের প্রাক্তন বিচার- . য্যানেজার, দর্পন 


তা উপলব্ধি করবেন । এবং তাদের এই উপলব্ধির ন { 
রর নীট ফল শুধু প্রশাদনেরই : জেলায় বিগত দু বছরে" পনের হাজারের 
নয়, দল ই প্রানে রানির! ৃ রর বেশী, মান্ষকে হত্যা কর] হয়েছে 


পতি তীর আয়ার হাটে হাড়ি ভেঙ্গে 
দিয়েছেন। 'ভারতের আইনবিশেষজ্ঞ- 
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৬১নং মট লেন, কলিকাতা -১৩ 
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পণ I শুক্রবার, ১৪ শে চিনি ১৯: 


- অনিশ্চতার মুখে ইণ্ডিয় য়ান আরব কলেজ 


লেনিন সরণিতে অবস্থিত প্রায় 
৮৮ বছবের এ্তিহাপূর্ণ চারু ও কলা- 
শিল্পের শিক্ষা গ্রতিঠান 
কলেজ অব আর্টন এ্যাণ্ড ড্যাফ্টস- 
ম্যানশিপ আজ আবার অনিশ্চয়তার 
মুখে পড়েছে । - 
এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত প্রায় 
সাড়ে চারশ ছেলে-মেয়ে ও তাদের 
- শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ এর - উপর নির্ভর 
করছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সার! 
পূর্বভারতে এটি সমস্যা স্ষ্টি করবে। 
কারণ অন্যান্য রাজ্য থেকেও কিছু 
ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজে পডতে 
_আসে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান পশ্চিম- 
বঙ্গে আর একটি মাত্র আছে। 
দীর্ঘদিন ছাত্রছাত্রীদের আন্দো- 
লনের ফলে বামফ্রট সরকার অস্থায়ী- 
তাবে এই কলেজটি অধিগ্রহণ করেন । 
ইতিপূর্বে এই কলেজের পরিচালন 
ব্যবস্থার সঙ্গে অনেক -গণমান্ত ব্যক্তির 
নাম যুক্ত ছিল। তাদের চরম দায়িত্ব 
হীনতা এবং অসাধুতার জন্য এই 
কলেজটি বেশ কিছুদিন থেকেই মুমুর্যু“ 


অবস্থায় ছিল। 

ছাত্র ও নি অসীম 
ত্যাগের ফলে কলেজটি একে- 
_বারেই বন্ধ হয়ে যায়নি । একনাগাড়ে 
প্ৰায়, সাত বছর -শিক্ষকর! কোন 


- পাটি 


বেতন মন! পেয়েও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে- 
কাজ চালিয়ে গেছেন। শিল্পের প্রতি - 
অন্থরাগই তাদের একমাত্র অবলম্বন 


ছিল। এতদিনের আত্মত্যাগের 


পরেও বলেক্সটি -সত্যি সত্যি আর 


চলবে কিনা এ প্রশ্ন অনেকের মনে 

= দখা দিয়েছে। 
অনিশ্চয়তার কারণ কেন্দ্র য় সর- 
- কারের অহেতুক নীরবত!! অস্থায়ী 
অধিগ্রহণকে “স্থায়ী” করতে গেলে 
ঘে আইনের প্রয়োজন তা রাষ্ট্রপতি 
তথা কেন্দ্রের অনুমোদন সাপেক্ষ । 


ইণ্ডিয়ান 


স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ কবার স্ষোগ এর! পান 
নি। দিলীব শাসকমহলে এর কোন 
প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে এখনও মনে 
হয়না । 


সব চাইতে আশ্চর্য অই প্রতিষ্ঠানের - 


প্রাক্তন ছাত্র ধারা আজকে অনেকেই 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তারা 
আহ্কের ছাত্র-ছাত্রীদেব কোলাহলে 
মোটেই কর্ণপাড করছেন না। কোন 
পত্র-পত্রিকায় এদের এই প্রতিষ্ঠানের 
ভবিশ্যৎ সম্পর্কে কোনরকম উৎকঠা 
প্রকাশ করতে দেখা যায় না। 

শোনা ঘায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, শুভা প্রমন্্ 
ভট্টাচার্য, বিপুল গুহ ইত্যাদি অনেকেই 
এই কলেজেই শিল্পের পাঠগ্রহণ 


করেন। এরা নানানভাবে আনিন্দ-- 


বাজার গোষ্ঠীর পত্র-পত্রিকার সঙ্গে 


যুক্ত। সংস্কৃতি ৩ শিক্ষা জগতের 


সবরকম “অনাচার+ সম্পর্কে এসব 
পত্রিকার প্রতিক্রিয়া অনেকের নজরে 
পড়ে । এ'রাই বাংলার মনীষার সব 
চাইতে বড় ধারক-বাহক একথা প্রমাণ 
করার জন্য উৎসাহী ৷ কিন্ত এই কলেজ 
সম্পর্কে নীরবতা কি এই জন্তে যে 
একদা] আনন্ববালারের মালিক 
শ্রঅশোক সরকার. পরিচালকমণগুলীতে 
ছিলেন? ডঃ ভূপাল বস্থর কল্যাণে 
এই প্রতিষ্ঠানটি যখন আস্তে আস্তে 
তলিয়ে যাচ্ছিল তখন শ্রীদরকার তার 
ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও চার্টার্ড এযাকা- 


উদ্টেন্টের অভিজ্ঞতা দিয়ে কলেজটিকে . 


স্বনির্ভর করার কোন উদ্যোগ নেন নি। 
মনে হয় এর চেয়ে বামক্রণ্ট সরকারের 
ব্যর্থতা প্রচার এদের কাছে অনেক 
বেশী পবিত্র ও “জাতীয়? কর্তব্য বলে 
মনে করেন এ র1। 

তার মানে এই নয় যে এই বামক্রণ্ট 


শ্রবার” 


সরকার কলেজটির সুষ্ঠু বরিটাননা 
সম্পর্কে কোন স্থচিপ্তিত পরিকল্পনা 
রচনা করেছেন। কেবলমাত্র অধি- 
গ্রহণ করলেই এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 


' সরকারের দায়িত্ব শেষ হয় না, বরং 


শুরু হয়। ঠি 

অধিগ্রহণের আগে থেকেই 
কলেজের বাড়ীটি দীর্ঘকাল বে-মেরামত 
হয়ে আছে। আজকে এমন অবস্থায় 
দাভিয়েছে যে, যে কোনদিন বাড়ির 
ছাঁদ ভেঙ্গে পডতে পারে । পৌরসভা! 
একে মোটেই “নিরাপদ নয়” বলে 
জানিয়ে দিয়েছে । 

ভাড়াটে বাড়ীতে সরকারের তরফ 
থেকে মেরামত করার আইনগত বাধা 
আছে সন্দেহ নেই, কিন্ত সত্যিকার 
উদ্যোগ থাকলে এ বাধা অতিক্রম হয়ত 
করা হেত । কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্ণ- 
মোদন পাওয়ার জন্য দিলীতে কোন 
করা অথবা তার পক্ষে 
জনুমত গঠন করার কোন পরিকল্পনা 
বা উদ্ধমও নজরে পড়ে না। এছাড়া 
আধ্িক সাহাষ্য দানের প্রশ্নেও একট! 
আমলাতাস্ত্রিক আচরণের পরিচয় 
পাওয়া যায়৷ 

মোটামুটি হিসেষে এই জজ 
চালানোর জন্য ষাট হাজার থেকে 
পয়ষটি হাজার টাকা বছরে প্রয়োজন । 


সরকারী অন্থদান ও ছাত্রছাত্রীর বেতন 


থেকে কখনই পঞ্চাশ হাজার অধবা 
সাতান্ন হাজার টাকার উপর আয় 
হয় নি।- সামান্য ঘাটতি থেকেই 
যায়। আর সরকারী অনুদান কোন 
পরিকল্পনা মাফিক আসে না। মাঝে 
মাঝে একসঙ্গে হঠাৎ কিছু. টাকা 
পাওয়া যায়। এর ফলে কোন বাজেট 
করার অন্থুবিধা হয়। কোন খাতে 
শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 


তপনিয়ায় আবার বোন রাজ 


গত বছর ১৬ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ | 


_বিধানসভা থেকে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত 
বিলটি পাশ হয়ে যাওয়ার পরই 


" দিলীতে যথারীতি রাষ্ট্রপতির অন্থ- ' 


' মোদনের জন্ত পাঠানো হয়। এই 
গ্রহণের প্রস্তাবও অবশ্য আলাদাভাবে 
ছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্্রালয়ের 
টালবাহানায় আজও এসম্পর্কে কোন 
সিদ্ধান্ত হয় নি। 
এই কলেজের পক্ষে আরও মুশকিল 
এইজন্ত যে আগামী ৩১শে মার্চে বর্ত- 
মানের অস্থায়ী অধিগ্রহণের মেয়াদ 
*"ফুরিয়ে গেলে পরিচালনার দায়িত্ব কার 
উপর পড়বে তা কেউ জানে না। 
প্রতিষ্ঠানটি সত্যি অনাথ হয়ে পড়বে ।- 
এ" কিছুদিন আগে শ্রীমতী ইদিরা 


গান্ধী শাস্তিনিকেতনে এলে ছাঙত্র--- 


ছাত্রীদের তরফ থেকে তাকে একটি 


তপসিয়ায় আবার বোমাবাজি 
আরম্ভ হয়েছে। তপসিয়ার সমাজ- 
বিরোধীরা এখন ছুটে! দলে বিভক্ত ৷ 
একদলে তপসিয়া ফাস্ট লেনের শেখ 
আনোয়ারউদ্দীন ও শেখ ভোলা ও 
তাদের দলবল। অপর দ্বল শেখ 
আরজু (যার বিরুদ্ধে রেপ কেসের 
অভিযোগ ), মহম্মদ তারিফ ও তাদের 
দলবল। ১৯ 'জাঙগুয়ারি বন্ধের দিন 
রাত্রে কোহিহ্ধর মার্কেটের মধ্যে ছুই 
দল ২১টি বোমা ছু'ড়েছে। ভিলজল! 
থানার পুলিশ ও স্থানীয় এম এল এ 
শেখ আরঞুর দলকে সমর্থন 
করছে বলেই স্থানীয় অধিবাসীদের 
অভিযোগ । আর সেজন্যই শেষোক্ত 
দলের লোকজন প্রকাশ্তে ঘুরে 
বেড়ালেও পুলিশ ওদের ধরছে না। 


- এই ধরনের ছোটখাট বোমা- 


বাজিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় ১১৭৮ 
সালে তপসিয়া ও রেল ট্টেশনের 
সমাজ-বিতোধীদের দৌরাত্মা খুবই বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। তথন রেল লাইনের 
অপর পারে ছিল বড়কার দল, তারা 
তপসিয়ার লোক পেলে ৩৯ নং বান 
থেকে নামিয়েও মারত এবং তপসিয়ার 
লোকদের এপারে আসাই প্রায় বন্ধ 
হতে চলেছিল। কয়েক মাস ছুরি 
মারামারি ও বোমা ছৌড়াছু ড়ির পর 
১৯৭১ ‘লালের জুন মাসে তদানীস্তন 
লোকসতা-সধশ্য দিলীপ চক্রবর্তী, 
এম, এল, এ শচীন সেন এবং 
সাংবাদিক নিরগ্রন হালদারের 
উপস্থিতিতে ও স্থানীয় পিস কমিটির 
প্রচেষ্টায় ছুই দলের মধ্যে শাস্তি 


স্থাপিত হয়েছিল। . 





মনা মুদাক্ফীতি & যুদ্ধায়োজণ 


মর্থনৈতক ভাষ্যকার 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ্রপ্রণব মুখাজ র 


সঙ্গে এক আলোচনায় ভারতীয় শিল্প 


ও বণিক সমিতি ঘাবী করেছেন ষে 
১৯৮২-৮৩ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে 
মোট ঘাটতি যেন তিন হাজার কোটি 
টাকার কম না হয়। তারা আরো 
বলেছেন ব্াজ্যগুলির মিলিত বাজেট 
ঘাটতি যেন অস্ততঃ একহাঁজার কোটি 
টাকা রাখা হয়] 

শিল্পপতি ও বণিক সম্প্রদায়ের এই 
দ্রাবী করার কারণ কি? এতদিন তো 
তার! মুদ্রাস্কীতি ও মূল্যবৃদ্ধির জস্তে 
বাজেট ঘাটতিকেই দায়ী করে 
এসেছেন । মুদ্রান্ষীতি কমানোর জন্যে 
সবার আগে বাজেটের ঘাটতি কমানে? 


'চাই। ব্যাঙ্ক দাদনের পরিমাণ কমানে1 


চাই। আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে 
আমদানী রপ্তানীর যতদুর সম্ভব সমতা 
চাই। স্থতরাং অনেকের কাছেই এই 
ধরনের দাবী বোধগম্য হওয়ার কথ! 
নয়। আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে শিল্পপতিদের এই দাবীর জন্য 
“তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে । অর্থাৎ 
ব্যাপারটা কত গভীর, আনন্দবাঁজারের 
০9055 
পারে নি। 

কেইনসীয় অর্থনীতিবিদের1 ধরে 
নিয়েছিলেন পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে 
এমন এক আত্যস্তরীণ কাঠামো রয়েছে 
যার ফলে পরপর তেঙ্রীমন্দ। দেখা 
দবেবেই। মন্দার সময় মোট চাহিদা 
বৃদ্ধির জন্যে তাদের দাওয়াই ছিল 
সরকারী ব্যয় বাভানো, এমন কি বিপুল 
ঘাটতি বাজেট তৈরী করেও বাঁজারে 
মোট চাহিদা অর্থাৎ টাকাকড়ির 
যোগান বাড়াতে হবে। তারা ধরে 
নিয়েছিলেন মন্দা এবং মুদ্রাস্টীতি এক- 
সঙ্গে থাকতে পারে না। মুত্রাম্ফীতি 
হলে মন্দাবন্থা কেটে যাবে আর মোট 
মুদ্রা কম হলে মন্দাবন্থা দেখা দেবে। 
তাদের মতে প্রতি পঞ্চাশ বছর অন্তর 
অর্থনীতিতে মন্দাবস্থা দেখা দেয় এবং 
তা কাটাবার উপায় হচ্ছে বাজারে 
চাহিদ1] সক্রিয় করে তোলার জন্যে 


টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি বা মুদ্রানীতি 


ঘটানো 
১৯৩০-৩২ সালের ' বিশ্বব্যাপী 
মহামন্দার পর আমেরিকা এবং অন্যান্য 
দেশ মোটামুটি এই নীতি অঙ্থসরণ 
করে এসেছে। কিন্ত আজ পঞ্চাশ 
বছর পর দেখা যাচ্ছে মন্দ! এবং মুদ্রা- 


স্কীতি সহাবস্থান করছে। ফলে 


বুজায়া অর্থনীতিবিদের1 বিহ্বল হয়ে - 
পড়েছেন । বিভিন্ন দেশেই এখন এই 
বিহবলতা ও পরস্পর বিরোধী মতামত 
বিভিন্ন সরকার ও তাদের নীতিকে 
প্রভাবিত করছে, এবং বুর্জোয়া অর্থ- 


নীতি. আজ কোন থই খু'জে পাচ্ছে 
না। 


মনে রাখা দরকার, . ১৯৩০-৩২ 
সালের মহামন্দা আমেরিকা থেকেই 
শুরু হয়েছিল -এবং পুজিবাদী বিশ্বের 
সবদেশকেই ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলেছিল । 
যদ্বিও তখন আঙ্গকের মত সারা বিশ্বের 
পারম্পরিক নির্ভরতা এবং ষোগাষোগ 
এত; ঘনিষ্ঠ ছিল না তবুও সমস্ত কাচা- 
মালের উৎস ও কৃষিপ্রধান দেশের মত 
ভারতেও এ হহামন্দা সর্বনাশ ডেকে 
এনেছিল। মাকিনী মন্দার দরুন 
কাঁচামাল ও কষিজাত পণ্যের দাম 
এত পড়ে গিয়েছিল যে ১৯৩১ সালে 
ভারতের গ্রামীণ খণের পরিমাণ ৯** 
কোঁটি টাকা থেকে :৮০০ কোটি 


টাকায় উঠে গিয়েছিল এবং ১৯৩৪-৩৫ 


সালে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ একর কৃষি 
জমিতে চাষবাস আদৌ কর] হয় নি। 
১৯৮২. পালের মহামন্দা আরো 
ব্যাপক। এবারও আমেরিকা থেকেই 
এর সুত্রপাত হয়েছে । আমেরিকায় 
মহামন্দার অথ” অন্যান্ত পু'জিবাধী 
দেশের উপর এখন অনেক বেশী । 
কারণ আমেরিকার জনসাধারণ যে 
পরিমাণ ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করে তার 
অনেকটাই অন্যান্য- দেশ সরবরাহ 


- করে থাকে । একটা হিসাবে দেখা 


যায় একজন আমেরিকান ছয়মাসে যে 
পরিমাণ ভোগ্যবস্ত ব্যবহার করে তৃতীয় 
ছুনিয়ার একজন নাগরিক তার সারা 
জীবনেও এতটা ভোগ্যবস্ত ব্যবহার 
করতে পানর না।- i 

. সুতরাং আমেরিকার মন্দ! তৃতীয় 
ছুনিয়ার মাকিন বাজার নির্ভর সব 
দেশের পক্ষেই বিপদ ডেকে আনে। 
বিশ্বপু'জিবাদী অর্থনীতিতে এই মাঞ্কিন 


_ প্রাধান্ত শুধু তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির 


পক্ষেই নয়, ইউরোপ, জ্বাপান প্রভৃতি 
অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলির পক্ষেও 
বিপজ্জনক । ম'কিন স্বার্থ আর অন্তান্ত 
পুঁজিবাদী [দেশের স্বার্থ অনেকাংশেই 
পরস্পর বিরোধী । তাই আমেরিকার 
সঙ্গে জাপান ও ই ইসি ভুক্ত ফেঁশ- 
গুলির জাপানের "সঙ্গে আমেরিকা ও 
ই ই সি ভুক্ত দেশগুলির এবং ই ই সির 
শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় 


‘HET ॥ 





অভায তগপরত। ? 


বিগত কংগ্রেপী আমল থেকে 
বামফ্রন্ট আমল পর্যন্ত একটা জিনিস 
উদ্বেগের 'সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, 
অস্তত নকশালপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে 
সংসদীয় দক্ষিণ ও বামপন্থী পার্টিগুলি 
এককাট্রা | . সত্তর 'দশকে যেমন দেখা 
. ষেত যাবতীয় রিপোর্ট পুলিশ মহল 
থেকে প্রচার কর! হত এবং সেগুলিই 
বেদবাক্য বলে নিরধিকার চিত্তে বৃহৎ 
সংবাদপত্রে ছাপা হত । অনুসন্ধিৎস্থ, 
সৎ সাংবাদিকদেরও প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ 
করবার স্বাধীনতা ছিল না। ক্ষুদ্র 
সংবাদপত্রগুলিই সাধ্যমতো! প্রকৃত তথ্য 
পরিবেশন করবার চেষ্টা করত।. বৃহৎ, 
সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রচারের সুবাদে 
সাধারণ মানুষের মনে নকশালবাদী 
সম্পর্কে দ্বিধা, জন্মাত। তারা সত্য 
মিথ্যা যাচাই কববার স্থযোগ পেতেন 
না। এই শ্বাসরোধী পরিস্থিতি তথ! 
জনগণের নিশ্চপতার স্থঘোগ নিয়ে 
সংসদীয় পাটিগুলি “নকশালদের” 
মূল শক্ত বলে চিহ্নিত করে পুলিশ কেন 
এদের খতম করছেন না--এ জাতীয়: 
উন্কানি দ্বিতেন। এর ফলে সেকালে 
পুলিশের হাতকেই শক্ত করা হয়েছে 
এবং নিধিবাদে শয়ে শয়ে তরুণদের খুন, 
জখম, লোপাট করে দিলেও রাজ- 
নৈতিক পার্টিগুলির বিবেক পরিষ্কার 
থেকেছে | | 

আমরা আশা করেছিলাম অস্তত 
জ্যোতি বস্তু পুলিশ মন্ত্রী থাক! কালে 
দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন ঘটবে । কিন্ত - 


ক্ষোতের সঙ্গে লক্ষ্য কর! যাচ্ছে, 


জ্যোতিবাবুও এ ক্ষেত্রে তীর পুলিশের 
উপর নিিধায় নির্ভর করছেন। 
সম্প্রতি বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে পুলিশ 
খুন এবং রাইফেল ছিনতাইয়ের 
' ব্যাপারে নকশালপস্থীদ্বের যুক্ত কর! 
হচ্ছে। পুলিশ ' বলছে বলেই এই 
ঘটনাকে সত্য বলে মনে করবার 
কোনো হেতু আমরা. খুঁজে পাজ্ছিনা। 
কারণ সাধারণ মাহুষের অভিজ্ঞতা 
পুলিশ কোনো কালেই যুধিষ্ঠির নয়। 
অন্তত কংগ্ৰেণী অযানায় পুলিশের 
ফ্যাসিস্টস্থলভ কীতির কথা আমর! 
জানি। -‘স্টেটসম্যানে'  পূর্বস্থলীর 
ঘটনায় একদল পুলিশেরই চক্রান্তের 
ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছেন জ্যোতিবাবু 
একটু চেষ্টা করলেই স্টেটসম্যানের 
রিপোর্টটি দেখতে পারতেন । কিন্তু 
তিনি সেদিকে না গিয়ে তথাকধিত 
-নিকশালী তৎপরতা” দমনের জন্ত 
পুলিশের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক 
ডেকে আরও কি করে পীড়ন চালানো 
ধায় তার ব্যবস্থা করছেন। জানিন! 


কার ' রথে জ্যোতিবাবু এ কাজে 
অগ্রসর হচ্ছেন? বারবার তার কঠে 


. শোনা যায় “রাজনৈতিকভাবে” তিনি 


নকশালদের -মোলাকাত করবেন। 
কথাটা] একটা আবরণ ছাড়া কিছু 
নয়, আসলে তিনি পুলিশকে লেলিয়ে 
দিচ্ছেন। আমরা ধারা ব্রিটিশ আমল 
থেকে পুলিশের নিষ্ঠুর অন্ধ চরিত্র জানি 
তার্দের কাছে মনে .হয় এটা একটা 
বিপজ্জনক পদ্ধতি । এবং নিঃসন্দেহে 
নকশালপন্থীদদের জন্যেই নয়, জ্যোতি- 
বাবুর নিজস্ব - পার্ট কমীদের পক্ষেও 
এটা আত্মঘাতী ঘটনা হতে পারে। 
আমাদেব অনুরোধ প্রকৃত ঘটনা না- 


, জেনে জ্যোতিবাবু পুলিশের উপর্‌ নির্ভর 
করে তার রাজনৈতিকসচেতনতাকে 


কলংকিত. করবেন না। কারণ 
ইতিহাস তা ক্ষমা করবে না। 
. জনৈক পাঠক 


নতুন শেরিফ 


আপনার পত্রিকার ২২শে জাহ- 
য়ারী, ৮২ সংখ্যায়. কলকাতার নতুন 
শেরিফ অমিয় গুপ্ত, কথা, কলকাতার 
একটি বাবদায়ী পরিবারের সন্তানের 
বিচিত্র কর্মতৎপরতার পরিচয় পাঠক- 
দের কাছে তুলে ধরেছে। এন্রন্ত 
ধন্যবাদ । আপনাদের সংবাদদাতার 
প্রতিবেদনের পরিপূরক হিসেবে আরো] 
কিছু তথ্য এখানে লিপিবদ্ধ ক্রছি। 

অমিয় গুণ, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বর 
তাগ্নে অমল দত্তের সঙ্গে একত্রে 
সমবায় সমিতি করে বহুতলবিশিষ্ট 
বাড়ী তৈরির ব্যবসা! করেছেন, অথচ 
দুজনের কেউই ইঞ্ছিনীয়ার নন। 
অধল দত্ত ব্যারিস্টার । আর অমিয় 
গুপ্ত, ব্যারিস্টারী পরিক্ষায় অনুত্তীর্ণ 


বলে আপনাদের রিপোর্টে বলা-হয়েছে 


(বিলাত ফের লোকেরা ' বলেন 
ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় নাকি ফেল 
করাটাই দুক্ষহ)। গুপ্ত সমবায় 
বহুতল-বাড়ীর ব্যবসায়ে কি করেছে 
সব কথা লেখার প্রয়োজন নেই। 
আপনাদের প্রতিবেদক আলীপুরের 
‘সোনালী’'র উল্লেখ - করেছেন। 


এছাড়া, এদের সমবায়ের তৈরী ২সি, , 
বহুতল বাড়ীটি- 


ক্যামাক ট্রাটের 
কলকাতার নবনিম্নিত এধরনের বাড়ীর 
মধ্যে ‘পিসার হেলান টাওয়ার’ বলে 
চিহ্নিত । এর নির্মানকার্য ও মাল- 
মশলা এতো ভাল যে নতুন বাড়ী 
তৈরির অল্প কিছুদিন পর থেকেই 
হেলান অবস্থায় কলকাতার. চা 
ভিন 


অমিয় গুপ্ত,র চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে 


” যোগাযোগ কি ধরনের তার সম্যক 


পরিচয় আপনাদের প্রতিবেদনে 
রয়েছে । আরও কিছু তথ্য পাঠকরা 
জানলে উপকৃত হুবেন। গত ৩/৪ 
বছর ধরে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি 
দৃপ্তর ফিলম, ল্যাবরেটরি গড়ে তোলার 


জন্ত সচেষ্ট রয়েছেন। এই সংস্থার ' 


ভিরেক্টরর্স-বোর্ডে সর কা র-মনোনীত 
ব্যক্তি হিসাবে স্থানলাভের জন্য অমিয় 
গুপ্ত, প্ৰয়াসী ' ছিলেন। তবে এ 
বোর্ডের সদস্ত একাধিক প্রতিষ্ঠিত 
চিত্র পরিচালকের প্রবল প্রতিবাদের 
দরুণ কালার ফিল্ম, ল্যাবরেটরি 
বোর্ডে অমিয় গুপ্ত,র মতো কালারফুল 
ব্যক্তির এখনও স্থান হয়নি । | 

কলকাতার নতুন শেরিফ গত 
€ই ফেব্রুয়ারী ক্যালকাটা ক্লাবে একটা 
পার্টি দিয়েছিলেন । জমজমাট চালাও 


ব্যাপার। উপস্থিত ছিলেন 
রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, একাধিক কুট- 
নৈতিক "প্রতিনিধি আর কিছু - 


সাংবাদিকও। পার্টি জমকালো করেন 


এমন ব্যক্তি ও মহিলাদেরও অভাব 
ছিল না। আমন্ত্রণ পত্রে লাউগ্র স্থ্যট 
বা জাতীয় পোশাক পরিধেয় বলে 
নির্দেশ ছিল। জানি না, খরচ বহন 
কে করেছেন__হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষ, না 
শেরিফ ব্যক্তিগতভাবে ? 
_ যতো দূর জানি হাইকোর্টে 
শেরিফের পদটি অবৈতনিক। 
নিয়োগের দায়িত্ব রাজাসরকারের । 
ব্রিটিশ আমল থেকেই পদটি রয়েছে । 
কি ধরনের লোক এই পদ অলঙ্কৃত 
করেছেন, সে কথা অপ্রাসঙ্গিক ৷ প্রায় 
সকলেরই নাম ভুলে গেছি বলে ক্ষমা 
চেয়ে নিচ্ছি। - 
| শচীন পাল 
র্যাগিং সম্পর্কে 
আপনাদের সান্তাহিকের € 
ফেব্রুয়ারী সংস্করণে র্যাগিং সংক্রান্ত 
সংবাদটি পড়লাম | মাকিনী (অ)- 
সভ্যতার অন্ততম অবদান এই র্যাগিং 


প্রথা নিয়ে -ইতিপূর্বে পত্রপত্রিকায় , 
নানান আলোচনা হয়েছে, সমালোচনা - 


প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। কিন্ত 
আমার কাছে ফেটা সবচেয়ে বিস্ময়কর 
লেগেছে তা হল এদেশে কত ব্রাজ- 


নৈতিক দল, তাদের সমঘিত কত, 
ছাক্রসংস্থা, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও . 


দল বা ছাত্রসংগঠনকে এই অমানবিক 
নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রকান্তে আন্দো- 
লনের পথে নামতে দেখা গেল না 
কেন ?. এর একটাই কারণ” 'রাজ- 
নৈতিক দাদার?” যেমন সম্ভা জনপ্রিয়তা 
হারানর ভয়ে মুখে চটকদার বুলি 


'আওড়ালেও তথাকথিত 'পপুলাব” 
ছুনতিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে ' 


সাহস পাননা, ঠিক তেমনি তাদের 


একাস্ত বাধ্য, অনুগত দলীয় ছাত্র 


- ল্যাবরেটরি খুলেছে। 


, নিউ ইয়র্ক টাইমস । - 


দপণ || শুক্রবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮ই * 
নেতারাও  গণটোঁকাটুকি, র্যাগিৎ 


ছাত্রীদ্বের অঙ্লীল পোশাক, সহপাঠিনী- 


দের উদ্দেশ্যে একশ্রেণীর ছাত্রের 


অশালীন. মন্তব্য এই জাতীয় বিকৃত 
অভ্যেসগুলোর বিরুদ্ধে প্রকাশ্টে প্রতি- 
বাদ জানাতে ভয় পান। যদিও 


ব্যক্তিগত জীবনে অধিকাংশ দলীয় . 


ছাত্রসংগঠনের সদস্ত এইসব ব্যাপার 
থেকে নিজেদের দূরে রাখেন। কিন্ত 


' তারা একথাটা বুঝেও বোঝেন না, 
,অস্তততঃ 


শিক্ষার্রতিষ্ঠানে শিক্ষার 
উপযোগী স্বস্থ পরিবেশ রচনার স্বার্থে 
যদি তারা দলমত নির্ধিশেষে এক্যবন্ধ- 
ভাবে এই বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে 
রুখে দাড়াতেন, তাহলে নিষ্টুর র্যাগিং- 
এর শিকার লক্ষ লক্ষ অসহায় ছাত্র- 


মাকিন সরকার 


রোনাজ্ড রেগানের নেতৃত্বে মাকিন 
সরকার এক ভয়াবহ রাসায়নিক 


" যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে । একটি 


আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা এই খবর 
প্রকাশ করেছে।- 

প্রেসিভেপ্ট রেগান দিদ্ধাস্ত 
নিয়েছেন 'ঘে আগামী বছর থেকে 


মার্কিন সরকার রাসায়নিক অস্ত্র তৈরী - 


শুরু করবে। এর ফলে পেপ্টাগন 


শীঘ্রই 'বাইনারি, নামক এক ধরণের 
ভম্মাবহ গ্যান তৈবী করতে পারবে, যা. 
দিয়ে স্নাযুতে চাপ সৃষ্টি করে যে কোন 
, মানুষকে সঙ্গে. সঙ্গে মেরে ফেলা 


যাবে। . প্রেসিজ্ড্টের এই সিদ্ধান্ত 
শী্রই কংগ্রেসে পেশ কর! হবে। 
কিছুদিন আগে একটি খবর সার! 


॥ বিশ্বে চাঞ্চল্যের 'স্বষ্টি করেছিল। 
খবরটি হল যে মাফিন সরকার পাকি-- 


স্তানে একটিম্লংক্রামক মশা তৈরীর 
এই মশা 
কিউবা ও আফগানিস্তানে ছেড়ে দিয়ে 
'সেখানে মহামারী ঘটানই এর উদ্দেশ্য । 
পৃথিবীর বিভিন্ন মহল থেকে এর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছিল৷ 

এবার রেগানের এই নতুন 
সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করেছে খোদ 
ও পত্রিকার 
নিয়মিত লেখক টম উইকার ‘বাইনারী’ 
গ্যানকে এক ভয়াবহ অস্ত্র বলে বর্ণন। 
করেছেন। এর ফলে আমেরিকায় 
-বিরাট হৈ চৈ শুরু হয়েছে । 

এ সাংবাধিক হুশিয়ারি দিয়েছেন 


_ষেপ্রধানতঃ শহরের মাহ্ষদের মারার ' 


জন্যই ওয়াশিংটন এই রাসায়নিক 
যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে! 


যদিও মাকিন সরকারের তরফ - 


থেকে বলা হয়েছে যে 'বাইনারী* গ্যাস 
ব্যবহার করার কোন পরিকল্পনা 
তাদের নেই, তবু টম উইকার এ 


ব্যাপারে সন্দেহমূক্ত নন | তাঁর মতে 


মাফিন সরকারই পারে একাজ যখন 


|) 





ছাত্রী--যাদের একাংশ তীব্র নৈরাশ্যে -খ্ধ 
ভেজে পরে আত্মহননের পথে পা 
বাড়াচ্ছেন আর অধিকাংশ কাপুরু- 
যোচিত পদ্ধতিতে পরবর্তী জীবনে 


| নিজেরা নির্দোষ জুনিয়র ছাত্রছাত্রীদের 


র্যাগিং করে প্রতিশোধের স্পৃহ! 
মেটাচ্ছেন_তীারা একটা অবলম্বন 
পেতেন, মেরুদণ্ড সোজা! করে র্যাগিং- 
কারীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণ! 
পেতেন । রাজনৈতিক দলের ছাত্র 
নেতারা যদ্বি এই সত্য উপলব্ধি না 
করেন, সেক্ষেত্রে নির্দলীয় ছাত্রসংগঠন 


সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও তাদের এগিয়ে 


আসতে হবে। 
স্প্রতীক বাগচী 
= 2৪ l 


ভয়াবহ 


রাসায়নিক যুদ্ধের প্রস্ততি নিচ্ছে 


তখন; কারণ এই সরকারই প্রথম 
এটম বোমা ফেলেছিল এবং শস্ত নষ্ট- 
করে দেওয়ার জন্য ভিয়েতনাম ও 
লাওসে বিষাক্ত ওষুধ ছড়িয়েছিল । 

. যেহেতু সোভিয়েত রাশিয়া 


. রাসায়নিক যন্ত্রপাতি তৈরী করছে, 


অভএব আমেরিকারও. তাই তৈরী 
কর] প্রয়োজন, সরকারের এই যুক্তি 
উইকার মেনে নেন নি। কারণ 
তিনি মনে করেন আমেরিকায় এখনও 


পর্ধাপ্ত পরিমাণ পুরোনো রাসায়নিক 
যন্ত্রপাতি মজুত রয়েছে । 


উইকার দেখিয়েছেন যে দীর্ঘকাল 
ধরে মাকিন সরকার প্রচার চালিয়ে 
এসেছে যে সোভিয়েত রাশিয়া এই 
ধরনের মারাত্মক “রাসায়নিক অস্ত্র 
তৈরী করেছে। কিন্তু কামপুচিয়াতে্ 
গিয়ে মাকিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই 
গবেষণা করে এসে এই অভিযোগ 
সম্পুর্ণ মিথ্যা! প্রমাণিত করেছেন । 

অহ্নমান করা হচ্ছে যে এইসব 
রাসায়নিক যন্ত্রপাতি- তৈরী করতে 
১৯৮৩ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে দুই 
বিলিয়ন ডলার খরচ পড়বে । পরবর্তা-- 
কালে আরো! বেশী অর্থ বরাদ্দ কর! 
হবে৷ 

' সোভিয়েত সংবাদপত্ৰ ইজভেস- 
তিয়ায় অভিযোগ করা হয়েছে (যে :' 
আমেরিকা ইতিমধ্যেই পনের হাজীর 
টন রাসায়নিক অস্ত্র মজুত করে 
ফেলেছে । -এর সঙ্গে আছে তিন লক্ষ 
কামানের গোলা ও হাজার হাজার 
খনি ভাত বিষাক্ত গ্যাস । | 
. মাঙ্কিন সরকারের এই পরিকল্পনায় 
আমেরিকা তার রাসায়নিক অস্ত্র 
কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় তিনগুণ -* 
বাড়িয়ে ফেলবে এমন আশঙ্কা করছেন 
অনেকেই । -. 

'ষুদ্ধবাজ রেগানের মান সারার» 
এই নতুন চক্রান্ত পৃথিবীর শান্তিকামী 
জনগণের মনে তীব্র স্বণার উদ্রেক 
করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


6 
a L 


* দপণ ॥ শুরুবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী, 


প্রগতি সাহিত্য এবুং লু 


না 


অশোক চট্টোপাধ্যায় 


১৯৮২, 


ক work of literature লেখক। চীনের মহাপ্রাচীর লক্ষ্য তুলে দেয়াল ভাঙার কথা ভেবেছিলেন 
will always reflect, whether করে একবার- তিনি বলেছিলেন “সব- তিনি। আর এ কাজে সাহিত্যকে 


consciously or unconsciusly. 


the, Psychology of the Class 
which the writer represents. 
Either this or as often happ- 
ens, it reflects a mixture of 
elements in which the influen- 
Ce Of various classés on the 
writer is revealed, and this 
must be subjected to A close 
~Aandlysis.”—Anatoly Lunach- 
—arsky, ~ | 
- শ্রেণীবিভক্ক সমাজে শ্রেণীবিভাজনের 
সঙ্গে সঙ্গে সে সমাজস্থ মানুষের সমস্ত- 
রুকম চিস্তাচেতনা মননও সে সততই 
শ্রেণীবিভাজনের স্তোতনা নিয়ে. হাজির 
হতে বাধ্য, একথা শিল্পসাহিত্য করতে 


এসে অনেকে ভুলে যান। এর পেছনে - 


অভাবগতভাবে যা দাড়িয়ে থাকে 
তা হলো শ্রেণীদৃষ্টি । এবং এর নিয়স্তরক 
শক্তি হিসেবে যার প্রকট অঙুপস্থিতি 
থাকে তা হলো! যথাক্রমে শ্রেণীমান- 
মিকতা, শ্রেণীচিত্তা ও-রাজনীতি। 


শঘর্থাৎ নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে মুখ্য ' 


ভূমিকায় অবধারিতভাবেই এসে যায় 
রাজনীতির প্রশ্ন । রাজনীতি সচেতন 
না হলে তা শেষবেশ শিরাহ্ষ্য 
প্রশ্নে যে অনুপপত্তির জন্ম দেয় তা 
ব্যাপক জনসাধারণের, স্বার্থপুষ্টতার 
ক্ষেত্রে বিমন সৃষ্টি করতে বাধ্য। 
. স্বভাবতই প্রগতি বা বিপ্লবী সাহিত্য 
সুষ্টির ক্ষেত্রে লেখকের ' কাছে প্রধান 
শর্ত হিসেবে থেকে ষায় রাজনীতি- 
সচেতনতা । ১কেননা রাক্জনীতি- 
সচেতনতার তারল্য নিয়ে যারা প্রগতি 
" সাহিত্য, করতে - আসেন, একট! 
পর্যায়ের পর ভারা থেমে যেতে বাধ্য 
_এবং সেখান থেকে তার! অবধারিত- 
ভাবে জনবিরোধী ভূমিকা নিতে 
- থাকেন। প্রতিক্রিয়া শিবিরের 
উপঢৌকন, প্রলোভন ও সম্মান তাদের 
এতদ্রিনকার চিস্তাচেতনার মূলধারা 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এ সময়ে 
‘শোষণকারীর! যে সম্মান ও স্থযোগ 
স্থবিধা তাদের দেয়, তাতেই কতার্থ 
হয়ে তারা জনসাধারণের আদর্শের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে--এ বক্তব্য 
রমন রলাযার | 


বিপ্লবী মনন ও মলোভলীর 
“পরিবর্তন | f 
চেতনা বিপ্লবী মননের জন্ম দেয়। 
দুহনকে যে চীন একদিনেই লু সুন 
হিশেবে পেয়েছিল তা নয়, বিভিন্ন 
ঘাতপ্রতিঘাত ও দ্বন্বের ফল. হিসেবে 
'লুস্থন হয়ে ওঠেন একজন,বিপ্লবী 


. বন্ধ করতে পারব ?১ 


' সময় মর্মে মর্মে অনুভব করি আমি এক 


মহাপ্রাচীরে বেষ্টিত। পুরনো ই'টের 
গাথুনি পরবর্তীকালে নতুন ই'ট দিয়ে 
মজবুত করা হয়েছে । এইভাবে চার- 
পাশে দেয়াল তুলে আমাদের ঘিরে 
রাখা হয়েছে । কবে আমর! নতুন 
ই'ট দিয়ে পুরনে1 দেয়াল মজবুত করা 
শু জুনের 
চেতনায় এই দেয়াল শু{ু মহা প্রাচীরের 
ই'টেই আটকে থাকেনি । তা গিয়ে 
আঘাত করতে চেয়েছিল ৩০০০ 
বছরের স্থায়ী সামস্ততম্ত্রের দেয়াল । 
আসলে এই প্রত্তীকিকরণের মাধ্যমে 
তিনি সামস্ততন্ত্রের বিরদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন । লু স্থন 


একথা বলেছিলেন ১৯২« সালের ১১ই 


মে। এ একই বছর অন্য এক শ্রসঙ্গে 
‘After knocking against the - 
wall’ প্রবন্ধে) বলেছিলেন ষে চীনের 
সর্বত্রই রয়েছে অদৃশ্য ভৌতিক দেয়াল 
(In China there are walls 
everywhere but they are 
invisible, like ‘ghost walls’, 
7 50 that you knock into them 
all the time )২ | এই যে দেয়াল 
. জা পরাধীনতার গ্রতীক। মূযৃক্ষ 
চীনা জনগণকে ঘিরে ছিল এই 
দেয়াল । যথার্থ শিক্ষা ও চেতনার 
অভাবে তার] তাকে নির্দিষ্টক্ূপে দেখতে 
,পেত না। লু স্থন মান্থষের মধ্যে 
মুক্তির আকৃতি অথচ 'অসচেতনতার 
যূল চাবিকাঠি ধরতে পেরেছিলেন এবং 
প্রতিক্রিয়ার দেয়াল ভেঙে আধা 
ওপনিবেশিক .দেশের বিপ্লবী সাহিত্য 
শিল্প গড়ে তোলার সংগ্রামে নিজেকে 
উৎসর্গ করেন৷ চিকিৎসাবিষ্তা ছেড়ে 
দিয়ে নিজেকে নিয়োজিত করতে 
চাইলেন জনগণের সংগ্রামে । তার 
মতে“......চিকিৎসাবিষ্তাও তেমন কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। একটা দুর্বল ও 
পশ্চাৎপদ দেশের জনগণ যতই হুস্থাস্থ্য- 


বান ও বলবান হোক না কেন, তারা ' 


হতে পারে। আর তারা কতজন 
রোগে মার! যায় তাতে সত্যি সত্যিই 
কিছু এসে যায় না। সবচেয়ে গরুত্ব- 
পূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তাদের মনোভঙ্গীর 


- পরিণর্তন ঘটাতে হবে এ ক্ষেত্রে 


সাহিত্যই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম হাতি- 
যার!” সুতরাং দিনের আলোর মত 
যা স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসছে তা হলো 


নিপীড়িত অত্যাচারিত ' দেশীয় 
জনগণের “মনোভঙ্গীর পরিবর্তন’ ঘটিয়ে 
তাদের মাঁনসিকতাকে বিপ্লবমুধী করে 


তিনি উত্তম হাতিয়ার’ হিসেবে বেছে 
নিয়েছেন । লু স্থনের মানসিকতার এই 
যে যূল দিক, যা কিন] বিপ্লবী সাহিত্য 
সষ্টির চেতনায় উদ্ভাসিত, এটাকে 
বুঝতে পারলেই - বিপ্লবী ব!- প্রগতি 
সাহিত্যিকদের” মানসিকতা এই 
দেয়াল ভাঙার কাজে ব্রভী হতে 
পারে। | 
চেতনার বিকাশ ও উত্তরণ 

আগেই বলেছি লুস্থন একদিনেই 
বিপ্লবী লু স্থন হননি। বহু ঘাত- 
প্রতিঘাত ছন্ব-সঞ্চুল পরিস্থিতি তাকে 
পরিবর্তিত, করেছে। নানকিং-এ 
চারবছর থাকাকালীন সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী বল্সার আন্দোলনের শ্ববপ 
থেকে চি রাজত্বের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী 
আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তার 


উপলন্ধিতে আসে। আধুনিক ' 


বিষ্ভালয়ে পড়তে - এসে ডারউইনের 
বিবর্তনবাদ পড়ে তিনি জগৎ সম্পর্কে 
চিরাচরিত ধ্যানধারণার উপর আস্থা 
হারান। ১৯০৬- সালে সেনফাই 


‘মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাবিষ্তা 


পড়ার সময় একট] চীন! গুচরের 
কাহিনী বিষয়ক জাইভ দেখতে গিয়ে 
তার জাতীয় চেতনার উন্মেষ তীব্রতর 
হয়। জাপানের বিরুদ্ধে ও রাশিয়ার 
পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে ধৃত একজন 
চীনাকে হাত-পা বেঁধে আনা হয়েছে, 
তার শিরচ্ছেদ হবে। এই ছবি দেখে 
জাপানীদের উৎ্ফুল্প ভাব লু জুনের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে.। শুধু তাই নয়, 
তিনি আরও দেখলেন, “নির্বোধ? 
অনেক চীনা এই দৃশ্ত উপভোগ 
করছেন ।৪ ই 
অত্যন্ত মর্মপীড়ন নিয়ে হাম্দির হয়। 
তার মনে হয় চিকিৎসার চেয়ে বড় 
কাঙ্জ হল এই সব ‘নির্বোধ’ দেশবাসীর 
'মনোভঙ্গীর পরিবর্তন” ঘটানো। 
চিকিৎসাশান্ত্র পড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি 
১৯০৯ সালের অগাস্ট অব্দি টোকিওতে' 
প্রবাসী, চীন! তরুণদের নিয়ে সাহিত্য 
আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। 
এরপর সান ইআৎ সেনের নেতৃত্বে 
বুর্জোয়া .গণতাস্তিক বিপ্লবের, কর্মকাণ্ডে 


নিজেকে উৎসর্গ করেন এবং শ্রত্যক্ষ- 


ভাবে ছাত্র-সংগঠনের কাজে নামেন। 
তার ধারণা ছিল ১৯১১-র এই বিপ্লব 
দেশে মৌলিক পরিবর্তন আনবে । 


কিন্তু বাস্তবে তা নু হওয়ায় লু সন : 


শেষ, অব্দি প্রচণ্ড হতাশ হন । এবং 
এই হতাশাই তাকে পলায়নবাদী 
হতে বাধ্য করে.। তিনি. বৌদ্ধ সুত্র 
অধ্যয়ন ও প্রাচীন লিপি সংগ্রহের 
কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। 


তার কাছে এই ঘটনা' 


হন পাঠের তাৎপর্য | 


এই কাজ যে মাসলে “কিছুই না; তা 
তিনি ভালভাবেই জানতেন, তবু 
হুতাশীবোধ তাকে এর বাইবে আনতে 
পারছিল না। এ সময় তার, হতাশা- 
রোধ এতই তীব্র হয়েছিল যে তিনি 
এমন বক্তব্যও রেখেছিলেন যে একটা 
দরজা-জানলাহীন লোহার ঘরে যে 
মাহ্যগুলো ঘুমুচ্ছের। তারা 
তো দম বন্ধ হয়ে মার! যাবেই। 
যদি তাদের না ডাকা হয় তবে তারা 


" মৃত্াষন্্রণা টের পাবে না। আর 


তাদের জাগাঁলে তারা মৃত্যুমন্ত্রণায়' 
অপরিসীম কষ্ট পাবে । তিনি (লু-স্থন) 
তাদের জাগিয়ে সেই মৃত্যুষস্্রণা ভোগের 
দিকে ঠেলে দিতে নারজ॥াং লু 
স্বনের হতাশাবোধের গভীরতা 
এখানেই স্পষ্ট । যাইহোক এই 
প্রেক্ষিতে তার বন্ধু চিন স্যিন-ই যখন 
তাকে বলেন যে এই মানুষগুলোকে 
জাগালে তার] যে সংঘ্বন্ধভাবে কোন- 
ক্রমেই সেই লোহার ঘর ভাঙতে 
পারবে না, একথা নিশ্চিত করে বলা 
যায় না তখন লু স্থনের সম্বিত 
ফেরে । আসলে হতাশায় নিমজ্জিত 
তার মানসিকতায় এ ধরনের চিন্তার 
অন্থপ্রবেশের অবকাঁশই ছিল না। 
যাইহোক ১৯*৬ সালে জাপানে যে 
প্রতিজ্ঞা করে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন 
ছেড়েছিলেন, তার কার্যকরী চিন্তা 


আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে তার মধ্যে! 


তাছাড়া এসময় ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের 
সাফল্য চীনের নতুন বিপ্লবী শক্তিকে 
যথেষ্ট আঁশাম্বিত করার মধ্যে দিয়ে 
উজ্জীবিত করে তোলে লুক্থনকে | 
১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের দুর্দম প্রভাব 
এবং চীনে সাম্াজ্যবাদ-সামস্তবাদ 
বিরোধী রূপ পরিগৃহীত আন্দোলনে 
বুদ্ধিজীবীদের সদর্থক ও সক্রিয় তমিকা,, 
যার পথ ধরে ১৯১৯-এর যে আন্দো- 
লনের শুরু, ভাতে লু-স্থন তার সমস্ত 
ছিধা-দোদুল্যমানত।) হতাশার ‘দেয়াল’ 
ভেঙে ঝাপিয়ে পড়লেন । 

তাহলে দেখ! যাচ্ছে লু সনের 
সচেতনতা! সক্রিয় কার্যকরী রূপ নিয়ে 
প্রকাশ পেতে কতকগুলো স্তরের মধ্যে 
দিয়ে এসেছে । (১) নান-কিউডএ 


চারবছর থাকাকালীন সাম্রাজ্যবাদ- 


বিরোধী বক্সার আন্দোলনের শ্বর্ূপ 


থেকে তার এই.উপলব্ধি আসে ষে 


সাম্রাজ্যবাদ ও চিও, রাঙ্গত্বের বিরুদ্ধে 
দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা 


-রুয়েছে। (২) ডারউইনের বিবর্তন- 
বার তার জগৎ সম্পর্কে ধারণার 


পরিবর্তন ঘটায় (৩) জাপানে দেখা 
চীনা 'গুপ্চচরের” শিরচ্ছেদ বিষয়ক 


, অংশগ্রহণ 


॥ পাচ 


সাইড ও নির্বোধ চীনা জনগণের 
অসচেতনতা সম্পর্কে উপলব্ধি (৪) 

টোকিওতে প্রবাসী ' চীনা তরুণদের 

নিয়ে সাহিতা- আন্দোলন গড়ে তোল! 

(৫) ১৯১১-র বিপ্লবে " সান ইআৎ, র 
সেনের নেতৃত্বে বুর্জোয়া বিপ্তবে অংশ ' 
নেওয়! ও ছাত্র সংগঠনের কার্সে-সক্রিয্ন 
(৬) ১৯১১-র. বিপ্রবের 
সামাজিক মৌল পরিবর্তনের ব্যর্থতায় 
লু সুনে তীব্র হতাশ! ও পলায়নী 
মনোবৃত্তি (৭) হতাশাপীড়ন থেকে 
নিপীড়িত জনগণকে জ্বাগানোর কাজে 
নিম্পৃহ মনোভাব ও শেষ অবধি বন্ধু 
চিন্‌ ম্যিন্‌ ইর সহায়তায় তার থেকে 
উত্তরণ এবং (৮) রুশ -বিপ্লবের প্রভাবে 
উজ্জীবন, লেখালেখি শুরু এবং পরে মে 
ফোর্থ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ । 
কুতরাং দেখা যাচ্ছে রুশ বিপ্লবের 
প্রভাব লু স্থনের মনের মধ্যে আলোড়ন 
তোলে এবং এতর্দিনকার . লালিত 
মানদিকতাকে সক্রিয় গ্রশ্চুটনের দিকে 
নিয়ে যায় এবং তা সক্রিয়তর হয় মে 
ফোর্থ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। অথচ 
এর আগে লু স্থনের মানসিকতা মুখ্যতঃ 
আবেগাশয়ীই থেকে গিয়েছিল ঘার জলন্ত 
তা সাময়িক উত্তেজরনাকে মূলধন করে, 
উত্তপ্ত হয়েছে। আবার শীতল হয়েছে, 
কখনও হয়েছে পলায়নবাদী ও প্রচণ্ড- 


তম হতাশ । - 


ইণ্ডিয়ান আট কলেজ 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


ব্যয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা 


স্থির করা মুস্কিল হয়ে পড়ে । এজন 
আবস্তকীয় 'সাজসরপরামের অপ্রতুলতা' 
ও প্রয়োজনের তুলনায় ' শিক্ষকের 
অভাব রয়েছে । | 

বীজ ভারতী বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
অধীনে এই কলেজের ডিপ্োমা ' 
পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। অথচ সেই 
পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে বিশ্ববিচ্ঠালয় 
কর্তৃপক্ষের ঘটা উদ্ভোগী হওয়া 
দরকার ততটা তারা হন নি। 
আগেকার বিশৃঙ্ঘলার জের এখনও, 
টেনে চলতে হচ্ছে। 

এখনও সক্রিয় হলে, কেন্দ্রের উপর 
চাপ স্থটি করে এই কলেজকে স্বায়ী- 
ভাবে অধিগ্রহণ করে বীচানো যায়। . 
তারপর শুধু প্রতিশ্রুতি নয় (ঘোর জন 


উচ্চশিক্ষা শ্রী ঘোষ বেশ খ্যাতি 


অর্জন: করেছেন) সঠিক পরিকল্পনা 
অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানটি তার পূর্ব 
মর্যাদায় ফিরিয়ে আনা শুধু জন্তবই 
নয় একে আরও বড় কর! ঘায়। 
চাই দুরদৃষ্টি আর সংবেদনশীল 


. প্রিকল্পন1। 


| ছয়॥ 


দপণ | শুক্রবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, রি 


আরবদুনিয়ায় মিশর একঘরে হয়ে পড়ল কেন( ২) 


. ১৯৭০সালে ২৮শে, সেপ্টেম্বর 
নাসেরের আকস্মিক নৃত্য মিশরে 
সামরাজ্যবাদীঘের আবার অনুপ্রবেশের 
স্থযোগ এনে দ্বিল। সেখানকার ভাব- 


হয়ে পড়ল । নেতৃত্বের সঙ্কট সৃষ্ট 
হল । এতে সুযোগ করে দিল সেথান- 
কার হবিধারাদী শক্তির যারা এতদিন 
লাসেরের ব্যক্তিত্বের ভয়ে “জো! হুজুর”? 
করে নাসেরের সঙ্গে সায় দিয়ে গেছে । 
সাদাত ছিলেন সেই শ্রেণীর লোক। 
মিশরের লোক ঠাট্টা করে বলত 
সাদাত হলেন নাসেরের “হা মহাশয়” 
শ্রেণীর লোক । নাসেরের মৃত্যুর দশ 
মাস আগে সাদাত মিশরের ভাইস 
প্রেসিডেন্ট হুন। এর আগে তিনি 
ইসলামিক কংগ্রেসের সেক্রেটারী 
জেনারেল ছিলেন। মিলিটারী কলেজে 
পড়ার সময় সাদাত-নাসেরের সহপাঠী 
_ছিলেন। সেই থেকে তাদের 


পুরিচয়। নাসের ক্ষমতায় আসার . 
সময় সাদাতের কোন বিশিষ্ট তূমি-. 


কাই ছিল ন]। শুধু নাপেরের সহ- 
পাঠী. হিসাবে মিশরের ভাইস 
প্রেসিডেন্ট পদ্দে-স্থান পান নাসেরের 
মৃত্যুর মাত্র দশ মাস আগে৷ 
নাসেরের মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট হিসেবে 
- প্রথমে দেশের শাসনভার তার হাতে 
আসে। .পরবর্তী কালে . সাদাত 


“প্রেসিডেন্ট হিসাবে এবং ভাইস প্রেসি- 


. ভেণ্ট হিসাবে প্রধানমন্ত্রী, আলী .সবরি 
" নির্বাচিত হন। 

প্রথমে, সাঁদাতের সঙ্গে আলী 
সবরির বিরোধ .হ্ষ্টি হয় লিবিয়া ও 
সিরিয়ার সঙ্গে যুক্ত ফেডারেল রাজ্য 
গঠনের ব্যাপার নিয়ে । ১৯৭১ সালের 
মে মাসে আলী সবরি. কয়েকটি 
প্রগতিশীল - অর্থনৈতিক পদক্ষেপের 
কথা ঘোষণা, করেন এবং সাদাতের 
'লিবিয়া ও সিরিয়ার সঙ্গে যুক্ত ফেড়া- 
রেশন গঠনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন । 
এই নিয়ে সরকারের মধ্যে মতবিরোধ 
স্থট্ি হয়। এর পর প্রেসিডেন্ট হিসাবে 
সাদাত ক্ষমতার অপব্যবহার করে 
* পদে পদে আলী সবরিকে উপেক্ষা 
করতে আরম্ভ করলেন। এর প্রতি- 
বাদে মন্তিসভা থেকে ছয়জন মন্ত্রী 
পদ্ধত্যাগ করেন। আলী সবরি এর 
 জ্বারা প্রমাণ করতে চাইলেন সরকারের 
মধ্যে সাদাতের সমর্থন নিয়মুখী। 
সাদাত এদের এই প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা 
করে মে দিবসের এক সমাবেশে 
ঘোষণা করেন তিনি সস্ত্রিভার কাছে 
দ্বায়ী নন। ঘি জবাবদিহি করতে 
- হয় মিশরের জনগণ ও আল্লার কাছে 
করবেন। এরপর তিনি আলী সবরি- 


"৪ যেনব মন্ত্রী পদত্যাগ. করেছিলেন - 


দেশের লোকের সম্মতি পাবার অন্ত 
প্রবণ লোক নাসেরের মৃত্যুতে বিহ্বল. 


বন্দী করে রাখেন। সাদাত রাশিয়ার . 


: উপর চাপ স্থা্টি করার জন্ত ইজরাইলকে - 


. মাধিন সামরিক "সাহায্য ইজরাইলকে 


করতে মিশর অনেকটা সক্ষম হয়। 


-করতে পারায় সাদাত নিজের দেশের 


পি ই এইসব শর্ত মেনে 
সাদাতের পক্ষে সাহায্য গ্রহণ -কর! 
ছাঁড! অন্য কোন. উপায় ছিল না। 
মিশরে মাকিন অনুপ্রবেশের পথ 
পরিদ্কার হয়ে গেল। সমগ্র পারস্ত 
উপসাগরীর অঞ্চলের তৈল সম্পদে 
নিজেদের কর্তৃত্ব আরও স্থদৃঢ় করার 
জন্য আরব দুনিয়ায় ভাঙ্গন স্থষ্টি করার 
প্রয়াস তারা চালাতে লাগল। 
নাসেরের শাঁসনকালে মাকিন বিরোধী 
যে মনোভাব আরব দেশগুলিতে গড়ে 
উঠেছিল তার অবসানের চেষ্টায় মার্ক্চিন 
সরকার তৎপর হয়ে উঠল । 

মাকিন সরকাব ** দশকের শুরু 
থেকে ষে ঠাণ্ডা যুদ্ধের মহড়া অনুযায়ী 
‘তাদের বিদেশ ও যুদ্ধনীতির কাঠামো 


তাদের রর করে রাখেন। তার- 
পর নতুন সংবিধান - ও তিন রাষ্ট্র 
মিলে ফেডারেশন গঠন সম্পর্কে 


গণভোট নেওয়া হয়। সেই ভোটে 
৯৯ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রেসিভেপ্ট 
সাদাত নিজের ক্ষমতাকে সংহত করে 
ভাইস প্রেসিডেন্ট আলী সব্বরি -ও 
অন্তান্ত পদত্যাগকারী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে এদের জেলে 


সঙ্গে-১৫ বৎসরের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার 
চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করে 
দেন , এবং ১১৭২ সালের জুলাই 
মাসে মিশরে যেসব রাশিয়ান সামরিক 
উপদেষ্টা ছিল তাদের মিশর ছেড়ে 
চলে. যাবার জন্য আদেশ দিলেন। তৈরী করেছিল, তার হারা! তাদের 
কারণ হিসাবে দেখানো হল রাশিয়া _ অর্থনীতি ও শিল্পে সাময়িকভাবে 
চুক্তি মত অন্্শস্ত্ের হত্্াংশ ও অন্যান্য তেজী ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। 
সামরিক সাজ সরপ্লাম দিচ্ছে না। তার প্রভাব জিইয়ে রাখার জন্য 
যদিও রাশিয়া এই অভিযোগ অন্বীকার নানান সামরিক চুক্তির প্রস্াম 
করেছে। এইসব কার্যকলাপের চলেছে। এদের ধারণা তারাই 
পিছনে আমেরিকার হাত রয়েছে এট! 
পরিষ্কার বোঝা গেল। আস্তে আস্তে 
দেশের অভ্যন্তরে সাদাত প্রতিঘন্বীদের 
কাবু করে নিজের আসল রূপ প্রকাশ 
করতে আরম্ভ করলেন। নাসেরের 
প্রগতিশীল. অর্থনীতি. বাতিল করে 
দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী পুঁজিকে 
আমন্ত্রণ: জানাজেন। এতে মাকিন 
ভলারের অনুপ্রবেশের পথ -পরিফার 
হল। | | 

অন্যদিকে আমেরিক! . মিশরের 


তাদের অনুকূলে আবার ইতিহাসের 
চাকা ঘুরে আসবে এইটাই তাদের 
ধারণা । মাফিন সরকারের উদ্ভোগে 
" দুনিয়াব্যাপী যেসব সামরিক চুক্তি 
সংস্থ। গড়ে উঠেছিল তারা একের পর 
এক বিলীন হয়ে যাচ্ছে, যা এখন 
- রয়েছে ভার অস্তিত্বও বিপন্ন। . 

আরব ছুনিয়ায় ১৯৫৮ সালে 
ইরাকে এক সামরিক অভ্যুতধানের 
পর ১৯৫৯ সালের ২৪শে মার্চ বাগদাদ 
চুক্তির সমাধি রচিত হয়। সেই থেকে 
মাকিন সরকার আবার বাগদাদ 
চুক্তির মত -একটা চুক্তিতে রবের 
দ্েশগুলিকে আবদ্ধ করতে প্রয়াস 
চালিয়ে যাচ্ছে। 

১৯৭৭ সালে জেনেভাতে আরব 


অশ্বশস্ত্ে সজ্বিত করে তুলল । এইসব 


আবার মিশর আক্রমণ করতে 
প্ররোচিত করল। ১৯৭৩ - সালে 
জিওনিষ্টরা আবার মিশর আক্রমণ 
করে বসল। এই আক্রমণ প্রতিহত 
সিনাইয়ের কিছুটা অংশ আবার তার! কোন উপায়ে ইজ্জরাইলের সঙ্গে একটা! 
দখল করে নেয়। ১৯৬৭ সালে যুদ্ধে 
ইন্সরাইল হুয়েজখাল অবরোধ করতে 
সমর্থ হয়েছিল এবার তার? তা করতে 
পারে নি। এইসব কারণে প্রেসিডেন্ট 
সাদাত মিশরের জনগণকে কিছুটা! - 
বিভ্রান্ত করতে সুমর্থং হন। এবং 
নিক্ষেকে মিশরের ত্রাণকর্তা নি 
জাহির করেন । 
ইঞজরাইলকে অস্ত্র সংবরণে বাধ্য 


পড়লেন। ইজরাইলের সামরিক শক্তি 
তাকে খুব ভীত করে তুলেছিল ১৯৭৭ 
সালের নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে 
সাদাত হঠাৎ নাটকীয়ভাবে ইজরাইল 
সফর করার কথা ঘোষণ। করেন। 
সেই অনুযায়ী জেরুজালেম সফর করে 
ইজরাইলের - পালামেপ্টে গদগদভাবে 
এক ভাষণ দেন এবং নাজিদের দ্বারা 
নিহত ছয়লক্ষ ইছদীর সমাধি ইয়াদ 
ভেহেমে পুল্পার্থ অর্পণ করে শ্রদ্ধা 
জানান । ১৯৪৮ সাল থেকে তাঁদের 
৩০ বৎ্সরব্যাপী বিরোধের অবসানের 
জন্তও আবেদন -জানান। - সাদাত 
আরব: দুনিয়ায় প্রতিবাদ ও ধিক্কার 


ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থ নৈতিক অবস্থাকে সামাল 
দেবার জন্য মাঙ্ধিন সরকারের দ্বারস্থ 
হলেন। ডলার সাম্রান্্যবাদীরা 
সাদাতের আহ্বানে সাড়া দ্বিয়ে - অর্থ- 
নৈতিক সাহাধ্যের প্রস্তাব দেয় তাদের 


দুনিয়ায় ইতিহাসের নিয়ামক | তাই 


দেশগুলি ও ইন্জরাইলের বধ্যে শাস্তি. 
আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সাদাত ষে- 


শাস্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ব্যস্ত হয়ে - 


' আলাপ হবে। 


এবং -নিজের মন্ত্রিসভার ভাঙ্গনকে 


উপেক্ষা করে এই সফর শেষ করে এসে 
সাড়ম্বরে কাররোতে এক শীর্ষঃসন্মেলন 
ভাকেন-। তবে এই সম্মেলন শীর্ষ রূপ 
পেল না-এবং সাড়ম্বরও হল না। 
মিশর, ইজরাইল, মাঞ্চিন সরকার ও 
জাতি সংসদের উচ্চ অফিসারদের 
বৈঠকে র্লপাস্তরিত হল. এর পর 
হুয়েজের তীরে ইসমাইলিয়ায় প্রেসি- 


'ডেণ্ট সাদাত ও ইঞ্জরাইলের প্রধানমন্ত্রী 


বেগিন ২৫শে ও ২৬শে ভিষেম্বব 
১৯৭৭ সালে মিলিত হন। দীর্ঘ 


আলোচনার পর বেগিনের ২৯ দফা 


প্রস্তাবের. সফল - অগ্রগতির কথা 
ঘোষিত হয়। আরব ছুনিয়ার প্রবল 
প্রতিবাদের মুখে প্রেসিডেন্ট সাদাত 


ঘোষণা করেন ১৯৬৭ সালের ' যুদ্ধে. 
থেকে - 


অধিকৃত আরৰ এলাকা 
ইজরাইলকে সৈন্য প্রত্যাহার করে 
নিতে হবে। এই শর্ত তিনি কিছুতেই 
ছাভবেন না । ইসমাইলিয়ার আলো- 
চনায় বেগিন পরিষ্কার জানিয়ে 


- দিয়েছিলেন যে অধিকৃত আরব ভূমি 


থেকে ইন্ররাইলের কোন সৈন্য 


প্রত্যাহার করবেন না। প্যালেস্টাইনি- - 


দের স্বাধিকার দেবার কোন প্রশ্ন ওঠে 
না। তবে জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে 
এবং গাজাফালি অঞ্চলে - ইজরাইলের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে আরববাসীর তাদের 
নিযন্্রণে-তাবেদার সরকার গঠন করার 
কথা বিবেচনা করে দেখতে প্রস্তুত 


আছেন। ইসযাইলিয়ায় বেগিনের 


. ভুমিকা ও শতকে মাৰ্কিন প্রেসিডেন্ট 


কার্টার অভিনন্দন জানান । তার মতে 


জর্ডানের . পশ্চিম তীরে আরবদের - 


একটা প্রশাসন গড়া সন্বদ্ধে বেগিনের 
বক্তব্য হল প্যালেস্টাইন সমন্তা। 
সমাধানের বাস্তব পথ। স্বাধীন 
প্যালেস্টাইনি রাজ্য গঠনের কোন 
কথাই ওঠে না। সাদাত আশ! 
করেছিলেন মাকিন সরকার তেল 
আবিব সরকারের উপর চাপ হৃষ্টি-করে 
প্যালেস্টাইন ও অধিকৃত এলাক। 
স্বদ্ধে একটা ফয়সালা করে দ্বেবেন। 
কিন্তু কার্যত দেখা গেল কার্টার 


বেগিনের ছুই অপর্ীনকর প্রস্তাবকেই 


সমর্থন জানালেন। শেষ পর্যন্ত 
মুখ্রক্ষার জন্য সাদাত ২৯শে ভিসেম্বর 


বি বি সির সঙ্গে- সাক্ষাৎকারে 


কার্টারের মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে 
বলেন যে, জেরুজালেমে ছুই দেশের 
পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে এই সম্বন্ধে 
কার্টার সত্যিই 
সাদাতকে বেশ বেকায়দায় ফেলে 
দিলেন। কার্টারও বুঝতে পারলেন 
সাদাত বেশ মনক্ষুপ্ন হয়েছেন। 
সাদাতকে সাত্বনা দেবার জন্ত 


ভিসেম্বর ১৯৭৭ ও জানুয়ারী ১৯৭৮ 
সালে ছয়টি দেশে ঝটিকা সফরের * 
মধ্যেও কা্টারে আসোয়ানে সাদাতের . 
সঙ্গে দেখা করে এক প্রভু-ভৃত্যন্থলত 
আলোচনায় সাত্বন! দিয়ে যেতে ভুল 
কবেন নি। এর পর নববর্ষে পশ্চিম 
এশিয়ায় একটা শাস্তির হৈহৈরৈরৈ 
কাণ্ড স্থষ্টর জন্য মাকিন সাপ্চাহিক 
পত্রিকা সাদাতকে . ১৯৭৭ সালের 
প্রধান ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করল। 
যুদ্ধবাজ হেনরী কিসিঞ্জার আগামী 
নোবেল পুরস্কারটি সা্দাতকে দেবার 
জন্য ওকালতি আবন্ত করেন। _ এই 


* সবের আসল উদ্দেশ্য হল আরব 


দুনিয়ায় বিভেদ সৃষ্টি করা । মিশরকে 
আরব দুনিয়া থেকে পৃথক করা। 

এতদিন মিশর প্যালেস্টাইনিদের_ 
আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে ইজরাইলের._ 
বিরুদ্ধে আরব দেশগুলির সঙ্গে এক- 
জোট হয়ে সংগ্রাম করছিল। এমন 
কি এই ব্যাপারে ইজরাইজকে ৷ 
প্যালেষ্টাইনিদের বিরুদ্ধে যার! সাহায্য 
করছে তাদের বিরুদ্ধেও এরা সমবেত" 


. ভাবে তৈল অন্ত্ৰ নিক্ষেপ করে আমে- 


রিকাকে বেকায়দায় ফেলেছিল । এই 
অবস্থা থেকে পরিজাণ পাবার অন্ত 
মাকিন সরকার ভীষণ ব্যস্ত হয়ে 


- পড়লেন । মাক্ষিন প্রেসিডেন্ট কার্টার ' 


সাদ্দাতকে বিভিন্ন রকমের উপচৌকন 
দিয়ে কায়রোর দরবারে দূত পাঠাতে 


“ থাকেন.। শেষ পর্যস্ত তিনি -পাদাতের 


মনোভাব উপলব্ধি করে ১৯৭৮ সালের 
মার্চ মাসে মাঞ্ষিন প্রেসিডেন্টের বিশ্রাম 
কেন্দ্র ক্যাম্প ডেভিভে সাদাত ও 
বেগিনকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন 
এবং সেখানে কার্টার সাহেবের উপ- 


স্থিতিতে কয়েকদিন আলোচনার পর 


একট খসড়া চুক্তিতে বেগিন ও সাদাত ০৪ 
স্বাক্ষর দেন ৭৮ সাজের ২৬শে মার্চ। 
ঠিক হয় চূড়ান্ত চুক্তি ১৭ই ডিসেম্বর 
স্বাক্ষরিত হবে। সাদাত ও বেগিন 
নিজ নিজ দেশে ফিরে আসার পর 
আবার নিজেদের মধ্যে বাদবিতণ্ড! শুরু 
হয়। বিভিন্ন স্তরে আলোচনা ব্যর্থ 
হয়। এর মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত সময়-+- 
"অনুযায়ী কাটার সাহেব তার ছুই 
বন্ধুকে আবার ডেকে পাঠান্‌।. কিন্ত ' 
নানান অন্ুহাত দেখিয়ে কেউই সেই 
আলোচনায় উপস্থিত হলেন না। 
সাদাত আলোচনায় না আসায় 


"কার্টার খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন । ‘ই 


মার্চ কার্টার সাহেব নিজে কায়রো গিয়ে 


- সাদাতের সঙ্গে আলোচন! সেরে জেরু- 


জালেন হয়ে ১৯৭৮ এর ১৪ই মার্চ 
ওয়াশিংটন ফিরে-যাঁন। তিনি মিশর ' 
ও ইজরাইলকে দ্বিপাক্ষিক যে খসড়া 
প্রস্তাব দেন তা মিশর ও ইজরাইলের-» * 
পালণমেন্টে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া 
হয়। এরপর কার্টারের উপস্থিতিতে, 
ক্যাম্প ডেভিডে ১৯৭৯ সনের ১৯শে 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


‘ 


ad 


দপণ॥ শু ঢবার,, ২৯ণে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ 


_ আকালের সন্ধানে 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


চলচ্চিত্রকার মৃণাল দেনের 
স্বীকারোক্তি বুঝি প্রকাশ পেয়েছে 
'আকালেব সন্ধানে ছবিটিব মধ্য 
দিয়ে। অবশ্যই পরোক্ষে, অপবাঁপর 
ঘটনার চিত্রায়ণে সেটা ঘটেছে । 
অমলেন্দু চক্রবর্তীর কাহিনীস্থত্র অব- 
'লঙ্ঘনে মৃণাল সেন ঘে চিত্রনাট্য ₹ চন1 
করেছেন--সেখানে তথাকথিত কাহিনী 
কাঠাযোর অস্তিত্ব মুছে দিয়ে কিছু 
বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনার সংযোগে একটি 
ভাব ও বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা 
লক্ষ্যে পডে এবং তা চলচ্চিত্রের নিজস্ব 
ভাষায়। এঞ্জন্ত আরও একবার তিনি 
অভিনন্দন পাবেন, সন্দেহ নেই । অবশ্য 


রাজা ই-কৎগ্রেন 
১ম পৃষ্ঠার পব 


হয়েছে । শ্রীমতী বাজ্জপেয়ী নেতাদের 
আশ্বস্ত কবেছেন এই বলে যে, বামন 
ফ্রণ্টের অধীনে মে অথব] জুনে নির্বাচন 
হলে দলের অবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে 
শ্রীমতী গান্ধী যথেষ্ট ওয়াকিকহাল। 
গ্রমতী বাজপেয়ী রাজ্য নেতাদের 
বলেছেন আপনারা এক্যবদ্ধ হয়ে 
“স্বামফন্টের' বিকন্ধে আন্দোলন গড়ে 


তুলুন। 


এই আদ্দিক আর বিষয়গত দিক মিলে 
যে জটিল কৃত্রিমত? সৃষ্টি করে, তা কিন্ত 
এ দেশের সাধারণের মনে তেমন 
কোন আবেদন সঞ্চার করতে পারবে 
কিনা সন্দেহ ! রভীন এই বাংল! 
ছবিটি প্রযোজনা করেছেন ধীরেশ- 
কুমার চক্রবর্তী । 

১৯৮০ সালে একটি ফিল্ম ইউনিট 
১৯৪৩ সালের মনুয্যহ্‌ষ্ট দুভিক্ষের ছবি 
তুলতে এক গ্রামে গিয়ে যেসব 
অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল, তা নিয়েই 
এই ছবি । 
আর একটি ছবির শুটিং করার প্রসংগ 
নিয়ে যে এই ‘টকী অফ টকীজ” তা 
কিন্তু অভিনব না হলেও, বিষয় উপ- 
স্থাপনের ভংগী ও বন্তব্য কিছু পরি- 
মীণে সচেতন করে। 
আকালের ছবি তুলতে গিয়ে একটি 
গ্রামে ৮» সালের আকালের সন্ধান 
পাওয়া, দু্িক্ষ ক্লিষ্ট চবিত্তেব “িল্লীব 
বাক্কিজীবনের বিলাস বাসন, ৪৩ এর 
আকালেব সঙ্গে ৮ণর আকালের 
অস্বস্তিকর সহাবস্থান, গ্রামীণ সংস্কার ও 
মূল্যবোধের পাশাপাশি শোচনীয় 
অবক্ষয় আব শোষণ পীঁডন - চিত্র 
পরিচালক মৃণাল ‘সন প্রকবণগত 


৪? সালের 


অর্থাৎ একটি ছবিব মধ্যে, 


নৈপুণো তুলে ধরেছেন ছবির পর্দায়। 
ছবিটিতে খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলিব মধ্যে 


তিনটি অংশ স্বতন্ত্র নাটকীযতায় জমে 


ওঠে_প্রথম, গ্রামের জীর্ণ বাড়িটিতে 
গীতা সেন আব প্রমোদ গাঙ্গুলী 
অভিনীত ঘবোয়া অংশ। দ্বিতীয়, 
শুটিং অস্তভূক্তি শ্মিতা পাতিল আব 
নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তব অভিনয় পর্ব । আব 
তৃতীয়, শ্রীল! মজুমদার অভিনীত 
চরিত্রেব শেষ পর্যায়টুকু ! বলতে দ্ধ! 
থাঁকাব কথা নয় যে, এই তিনটি পর্বের 
দৃশ্যবিন্তাস (একাধিক বিচ্যুতির মধ্যেও 
সপ্রশংস দৃষ্টি আবর্ধন কবে।- শুটিং 
চলাকালীন সময়ে যদি কোন বাধা 
আসে, তাহলে পবিচালক দেখানে 
“কাট? উচ্চারণ না করে যদি শুধুই 
বিহ্বল হয়ে পদচারণ! করে, তাহলে 
বাস্তবতা ক্বণ হয় নিশ্চয়ই৮_ষেমন, 
নীলকঠ সেনগুপ্ত' হ্বামীকপে শিশু 
সন্তানকে ছ'ডে ফেলাব উত্তেজনা পূর্ণ 
মূহুর্তে শুটিং দেখতে দেখতে শ্রীল 
মন্তুমদ্া”বব সবব প্রতিক্রিয়া ঘটা সত্বেও 
তিমান চাটার্ঞা পরিচালকের 
ভূমিকায় নীরব থেকে গেলেন । ৪৩এর 
আকালের শুটিং পর্ব আর ষেটুকু 
দেখানো হয়েছে, তাতে শুধু কল্পনা- 
দৈলেব প্রকাশই ঘটেছে । বারবার 
চরিত্তশিল্পীদের আকাশমৃখী হয়ে 
বিমান দেখা অথচ একবারও ,একটি 
বিমানকেও প্রত্যক্ষ ন! কবানে। 





অর্থশীতি 
ওয় পৃষ্ঠার পব - | 
সঙ্গে জাপান ও আমেরিকার স্বার্থ- 
ংখাত ক্ৰমশঃ সমাধান ও সমঝোতার 
, অযোগ্য হয়ে পডেছে। 
আমেরিকা খুবই ধনী দেশ হলেও, 
প্রাকৃতিক সম্পদের বিচাবে দরিদ্র দেশ । 
দীর্ঘকাল আগে পঞ্চাশের দশকেই 
আমেরিকার “কাবেণ্ট হি"? পত্রিকাষ 
€লেখা হয়েছিল, “বিজ্ঞান মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রকে এক “অভানগ্রস্ত” দেশে 
পরিণত করেছে । আমর! এখন 
"আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় ভামা," 
ক্রোম, মাঙ্গানীক্র, লৌহ আকর, সীসা 
দস্তা, টিন, কলাঘ্বাইট, কোবান্ট ও 
অন্যান্য যে সব খনিজ পদার্থ যুদ্ধ ও 
বাণিজাক প্রয়োজনে অত্যন্ত দরকার 
তা উৎপাদম করি না।” অন্তান্ত দেশ 
থেকে এগুলি আমদানী করতে হয়। 
বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলি সারা 
বিশ্বে এই সমস্ত পণ্যের উৎপাদন ও 


ব্যবহাব নিয়ন্ত্রণ করছে মুদ্র/ক্কীতির * 


দরুণ তারাও মূল্যবৃদ্ধি করে নিজেদের 
মুনাফার হার বৃদ্ধি করছে। কোন 
ক্ষোন পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে 
সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে তা প্রসারিত হতে 
বগা। যখন সব জিনিসের দাম বেডে 


যায় তখন এ পণ্যগুলি কেনাবেচার 


নে বেশী টাকাকড়িরও প্রয়োজন হয়। 
সুতরাং সব দেশের কেন্দ্রীয় সরকারই 


ঘাটতি বাঙ্গেট সহ অন্যান্য উপায়ে 
টাকাকড়িব, সরবরাহ বাড়িয়ে দেন। 
ফলে আরেক দফা মূল্যবৃদ্ধি (ঘটে । 
এক অসহনীয় পাপচক্রের ওঠানামা' 
চলতে থাকে । এই আবর্তন সহজে 


আহাজর' ভাবত মহাসাগর ও আরব 
সাগরে টহল দেওয়ার ব্যবস্থা, ইউবোপে 


শত শত ক্ষেপণাস্ত্র সমাহার, এবং তার 


সঙ্গে পাকিস্তান, মিশর, দৌদি আরব, 
ইজরায়েল প্রভৃতি দেশকে আরো বেশী 


থামে না। ফলে পু'জিবাদী দেশগুলির সমবাস্ব ও সামরিক সাহায্য দান এর 


- মধ্যে পাম্পরিক বিরোধ সংঘর্ষ পরিণত 


হয়। ১৯৩ -৩২ সালের মহামন্দা 
কয়েক বছবের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধেব মধ্যে পর্যবপিত হয়েছিল | 
পঞ্চাশ বছর পর ১৯৮০-৮২ সালের 
বিশ্বব্যাপী মহামনদ্দার প্রকোপ 
আমেরিকাকে. যুদ্ধোন্মাদ করে তুলেছে 


এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রেগন সৰ্বাপেক্ষা বিপজ্জনক হয়ে ওঠার একান্ত 


প্রশামন ১১৯৮৩ সালের জন্যে যে 
বাজেট পেশ করেছে তা সারা আমে- 


রিকায় প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে । 


অন্ততূক্ত। অন্যদিকে আমেরিকার 
নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থা, চিকিৎসা, 
বেকারী ভাতা ও অন্যান্য সামাঙ্জিক 
কল্যাণমূলক কাজকর্ম বন্ধ করে রেগন 
প্রশাসন অর্থনৈতিক বিপর্প - থেকে 
আত্মরক্ষা করার, ষে ভয়ঙ্কর পথ বেছে 
নিয়েছে সারা বিশ্বের কাছে তা আজ 


জম্ভাবনা হয়ে দেখা দিয়েছে । 
ভরসার.কথা,আমেরিকা সহ সারা 
বিশ্বের জনমত আজ এই হ্ুন্দব 


রোনান্ড রেগন নির্বাচিত হবার পব - পৃথিবীকে নির্জন ধ্বংসতুপে পরিণত 


প্রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণের সময় 


করার ভয়াবহ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে 


শপথ করেছিলেন তার কার্ষকালের . সোচ্চার হয়ে উঠেছে । কমিউনিক্রমের 
মধ্যে অথাৎ .১৮৪ সালের মধ্যে তিনি জ্ুজ্ুর ভয় দেখিয়ে বিশ্ব্নমতকে 
বাজেট ঘাটতিব পরিমাণ শৃন্যাঙ্কে নিয়ে নিক্কেয় দর্শক করে তোলার মাক্কিন 


আনবেন । অর্থনীতির বিপর্যয় ও প্রচারাভিযাঁনকে ব্যর্থ করে দিয়ে 


অনৃষ্টের পরিহাসে তিনি ১৯৮৩ সালে বিশ্বের সাধারণ মাহ্ষ এই 
৯৭৫০ কোটি ডলারের ঘাটতি বাজেট যুদ্ধোন্নাদনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার 


পেশ করেছেন। মোট ৭৫১৫* কোটি eS FEE SAE 
ডলারের বাঁজেটে সামরিক ব্যয়বরাদ্দ হি 

৩২ হাজার কোটি ভলার। ছু লক্ষ শ্লোগান ডঠেছে, “বেটার রেড দেশ 
সৈন্য মধ্য এশিয়ার সন্গিকটে মিশর ও ডেড’, যুদ্ধে মরার চাইতে কমিউনিস্ট 


ওমানে মোতায়েন করা, ১৮৩টি যুদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকা! ভালো!” 


দুর্ভিক্ষ কবলিত কয়েকটি মানুষের ষ্টাল- 
ফটো নিয়ে চরিত্রশিল্পীদের মধ্যে 
কৌতুককর আলোচনা আর- অবকাশ 
যাপন অথ5 আকালের কোন বিশ্বাসত 
পরিবেশ বচনা না কর! রীতিমত 
সসংগত লাগে, 7 ষতই খণ্ডনেব চেষ্টা 
হোক শুটিং-এব নামে । 

গ্রামের প্রধানশিক্ষককপী রাধা- 
মোহন ভট্টাচার্যব মুখ দিয়ে ছবির 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ পায়। 
পতিতা চরিত্রে এক নতুন শিল্পী 
“নির্বাচন প্রসঙ্গকে কেন্দ্র কবে ফিল্ম 
ইউনিটটি গ্রামে ঘষে প্রচণ্ড বিতর্কের 
সৃচন! কবে এবং যে সমস্যার মধ্যে পড়ে 
তারই সমাধানকল্পে প্রধানশিক্ষক যা 
বলেন, তার অমাৰ্থ হল, গ্রাম থেকে 
শিল্পী এভাবে পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ 
ফিল্ম ইউনিটটি তাদের বিশ্বাস অর্জন 
করতে পারে নি। তাঁরা যখন 
গ্রামবাসীদের কাছেই বিশ্বস্ত হতে 
পারল না, তখন তাদের নিজেদের 
ওপরই কি আস্বা আছে, যা দেখাতে 
চাইছে, সেখানে ছলনা নেই ?.".এই 
বক্তব্য শোনার পরই হতাশ হয়ে ফিল্ম 


ইউনিটটি গ্রাম ছেডে চলে যায় আর. 


শ্রীল! মছুমদার 'অভিনীত চরিত্রটি, 
যে ছিল চিত্রপরিচালকের শেষ 
নির্বাচন, স্বামীর পীড়ন আর সংস্কারের 
শিকার হয়ে ছবির পতিতা সাজতে 
পারল না ঠিকই; কিন্ত এ সংসাবের 
ভাঙনে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে মিলিয়ে গেল 

তারই দৃশ্যবাঞ্তন] ফুটিয়ে ছবিটির 
কমান্তি। এবং নিঃসন্দেহে তা শৈল্লিক 
তাত্পর্ষমণ্ডিত। কিন্তু প্রধানশিক্ষক 
বাধামোহন চিত্রপর্িচালক ধৃতিমাঁনকে 
যে সমালোচনা! করলেন, তা কি মৃণাল 
সেনেবও পরোক্ষে আত্ম সমালোচনী,? 
একজন চিত্র পরিচালক ষ্খন ছবিতে 
বক্তব্য রাঁখেন_অপরেব বিশ্বাস অর্জন 
করতে না পারলে, একাত্ম হতে না 
পারলে, তখন তাদের সঙ্গে কোন 
যোগাফোগই সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং 
তন তাদেরই কাছে নিগ্সিত ছবির 
প্রদর্শন কতটা গ্রহণীয় হবে-__-এ শন 
তো মৃণাল সেনকেও করা যায । 


শর 
৬স পৃষ্ঠার পর | 
সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 


এই চুক্তিতে বিশেষ ' লাভবান, হয়" 


ইঙ্গবাইল । এই চুক্তি সম্পাদনের 
কালি শুকোতে না 
রাইলের নেতারা জোর গলায় বলতে 
লাগলেন ক্কর্ডান নদীর পশ্চিম তীরের 
অধিকৃত এলাকা থেকে কোন কালে 
ইচ্রাইল তার সৈন্য সরাবে না । এমন 
কি সিশরের সমগ্র সিনাই ও গার্জাফালি 
দিশ্বার্থভাবে ফিরিয়ে দেঁওয়। হবে না । 
এর জন্য মিশরকে তিন বৎসর ধরে 
বিশ্বস্ততার পরীক্ষা দিতে চুবে। সেই 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সিনাই ফিরিয়ে 
দেওয়া যাবে কিন! ভেবে দেখা হবে। 
মোট কথ! প্যালেষ্টাইনিদের ন্যায্য 
অধিকার লাভ করা সম্বন্ধে এতদিন 
ধেসব বড় বড কথ] 'বলেছিলেন তা 
স্থয়েজখালের জলে ভাসিয়ে দিয়ে ক্যাম্প 
ডেভিড চুক্তি সম্পাদন করে সাদাত 
ঘরে ফিরে এলেন । ( চলবে ) 


শুকোতে ইজ- 


চ সাত 


শু সুন 
৫ম পৃষ্ঠার পর 


সাহত্যকর্ের মৌল তাৎপর্য 

চীনে রুশ বিপ্লবেব ও মার্কবাদ- 
লেনিনবাদেব ' তাৎপর্যকে যে পত্রিকা 
প্রথম তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিল সেই 
'নবযৌবন, পত্রিকায় ১৯১৮ সালের 
(১৯১৭-র কশ বিপ্নবেব পর্বর্তঁকাল 
হিসেবে সময়টা লক্ষণীয় ) এপ্রিল / মে 
মাসে লু স্থনের প্রথম গল্প ‘জনৈক 
পাগলের রোজনামচা” প্রকাশিত হয়। 
এই গল্পে তিনি সামস্তব্যবস্থা ও 
নৈতিকতাবোধকে তীব্রভাবে আক্রমণ 
করেন। তার নিজের কথায়, তিনি 
এই গল্পে জনগণের নিঃশব্দ চেতনাকে, 
যা বহুল দ্বন্বসঙ্গুল পরিস্থিতির মধ্যে 
দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তাকে আকার 
চেষ্টা করেছেন। "জনৈক পাগলের 
রোজনামচার! পর তিনি একে একে 
লিখেছেন কু আইচি, ওষুধ, আ-কিউ- 
এব সত্য কাহিনী, নববর্ষের বলি, 
গতানুশোচনা, পুরনো _বসতবাডী, 
মানববিদ্বেষী, চায়ের কাপে ঝড় প্রভৃতি 
গল্প! এইসব গল্পে লু স্থন একই সঙ্গে 
জমিদারশ্রেণীর চরিত্রোন্মোচন করেছেন, 
আবার বুর্জোয়া! নেতৃত্বকেও সমালোচনা 
করেছেন। কৃষকশ্রেণীর অনংঘবদ্ধতার 
কথা উল্লেখ করে তাদের সংঘবদ্ধতাঁর 
উপব জোর দিয়ে তাদেরকেই গণ- 
তাগ্ত্রিক বিপ্লবের মুখ্য শক্তি হিসেবে 
চিহ্নিত করেছেন।৬ দেখিয়েছেন 
বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রাম ও মোহতঙ্গের 
কাহিনী । মোটকথা সমলাময়িক 
কালের প্রত্যেকটি সমস্যাকে তিনি 
তার লেখায় চিত্রিত করেছেন৷ গল্প 
ছাডা প্রবন্ধ ও অন্যান্য লেখার মধ্যে 
দিয়ে সামস্তবাদের পশ্চাৎপদ তাবাদর্শ 


ও বৈদেশিক শক্তির প্রতি দ্বাসত্বযূলক 


ভাঁবধারার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার 
সঙ্গে লডাই চালিয়েছেন। এরপর 


১৯২৮ সালে গ্যি টরেণ্ট! পত্রিকা 


প্রকাশের, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চর্চার 


_ ও কমিউনিন্ট পার্টির সঙ্গে সক্রিয় 
যোগাযোগেব মধ্যে দিয়ে লু স্ন - 
নিজেকে অনুকরণীয় বিপ্রবী লেখক ও 


সংস্কৃতিকমী হিসেবে গডে তোলেন। 
১৯৩০ সালের মার্চ মাসে সাংহাইতে 
বিপ্লবী আন্দোলনের একটি এত্তিহাসিক 
ঘটনা্ণচক ‘বামপন্থী চীন! লেখক সংঘ’ 
স্থাপন কবার সক্রিয় ভূমিকায় লু সন 
এগিয়ে আসেন এবং ১৯৩৩ এ 
(জানুয়ারী) চাইনীভ লীগ ফর 
সিভিল . রাইটস”-এ যোগ দেন। 
সে বছর মে মাসে বর্বরতার তীব্র 
সমালোচনা করেন এবং সাংহাইয়ে 
সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্ততন্্বিরোধী 


আন্তর্জাতিক আলোচন! সভার কাজে 


সক্রিয় সহযোগিত! করেন । 
( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য } 


i 
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কৃষিমেলা এবং কিছু কেলেঙ্কারী টি দি 


পলক্ষে প্রকাশিত লক্ষ টাকার 


কুষিমেলা কি ফরওয়ার্ড ব্লকের 
মেলা? মৃণালবাবুব মেলা, না ধাক্কা, 
বাজদের মেল! ? এ গুপ্ছন চারদিকে? 
কাগজে-কলযে, বিবৃতিতে কৃষিমেলা 
সার্থক হয়ে গেল ! এই- মেলা যাদের 
জন্য সেই কৃষকের! এই মেলায় ভীড 
করেননি একদিনও । ছুঃখের কথা, 
কৃষি-সংবাঘ পরিবেশক মফঃম্বলেবর কৃষি- 
সাংবাদিকেরাও প্রাপ্য 
পাননি এই বিরাট কৃষি-উৎ্সব 
পরিচালন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। 
পেয়েছেন উপহাস। 

তিন নশ্বর জাতীয় কৃষিমেলা 


পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শহর 
কলকাতার পার্ক সার্কান ময়দানে । 
মেলীটা রাজ্য সরকারের, না ওয়ে্ট- 
বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইলভামট্র্জ কর্পো- 
রেশনের ?  একথাটা মেলার কদিন 
বিভিন্ন দর্শনার্থী দাদিত্বণীল বস্ধিক্জীবী 
যাহষজ্নেব 


মুখে মুখে, ঘুবেছে | 


কামরার মধ্যেই যাবতীয় মালপত্রবোঝাহ করলে নিজেরও ৯৫ 
* অসুবিধা, অন্যদেরও বিরত্তির একশেষ। ভারী এবং বড়-বড় 
ম্মালপন্রের জন্যে ব্রেক-ড্যানই তো -রয়েছে। 


কামরার অধ্যে বেশি জায়গা তো নেই--কাজেই 

যে সব জিনিসপল্ল উপরের তাকে কিংবা আসনের. তলায় 
প্লাখা যায়, সেগুলি শুধু সঙ্গে নেবেন 1. 

জার পা ছড়িয়ে আরামে বসার জন্যেই । এ জায়গাটুকুকে 
মালপন্প দিয়ে বোঝাই করে সকলের অসুবিধা 


- 


ঘটাবেন না। ' 








সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেল, ১২৩১, আচার্য গুফুল্লচন্ রোড. কলিকাত-৬ 


সমাদরটুকু 


মেলাট! ধাদেরই হোক ন! কেন মেল! 


পরিচালনার প্রধান দ্বায়িত্বে ছিলেন, 
. রাজের এ্যাগ্রো ইনভাসর্টিজ কর্পো- 


রেশন । মেলা পরিচালনায় অপদার্থতা 


“সরকারী অর্থের অপচয় ইত্যাদি নিয়ে 


এাগ্রো ইনভামট্রিক্তের বিরুদ্ধে নান! 
মহলেব নানা অভিযোগ আজ-বাতাসে 
উডছে। চি 
কষিমেলায় হঠাৎ কারা আগুন 
লাগালে! জানেন? মেলা নিয়ে এত 


" বড দায়িত্ব যখন এ্যাগ্রো ইনডাসট্রিজের 


তখন সে দায়িত্ব পালন করতে, মেলা 
তদারকিতে কোন ক্রটি রাখেন নি 
এযাগ্রোর মুণালকান্তি! কে এই 
স্বণালকাস্তি?  এযাগরে! ইনভানট্রিজৈর 
প্রোডাকশন ম্যানেজার,. বয়স বহব 


পয়তাল্লিশেক, হাক্মাথা টাক, ডান . 


হাতে বালা, চোখে ষ্টাল' ফেমের 
চশম1| ছুনতিব শিরোচুডামণ এই 
মুণালবাবুকে মেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে 









2 য় 
টিভি 


Phone: 24-4232 - 


দেওয়ায় নানা মহল অত্যন্ত অথুশি। 


"সম্প্রতি বিশেষ কোন ডউদ্দেশ্তে মৃণাল- 


বাবু এযাপ্রোর ভিলারদের মধ্যে ৩৫ 


জনের কাছ থেকে জনপ্রতি পাচহাজার ' 


টাকা করে তুলেছেন । এই ডিলাররা 
বিক্ষোভে] ফেটে পড়ছেন এবং বাধ্য 


+ হয়েই তার] সুপার ফসফেট, স্রফলা 


ইত্যাদি সার রুষকদের কাছে র্যাকে 
বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছেন । এ্যাগ্রোয় 
সার তুলতে গেলে ডিনারদের কাছ 
থেকে নিয়মিতভাবে প্রিসয়াম প্রাইস 
ইনি আদায় করে নেন। প'শ্চমবঙ্গে 


. সমস্ত এ্যাগ্রোর সেল পয়ে্টগুলি এর 


হাতের ]মুঠোয়। সেখানকার প্রিমি- 
য়ামেব পয়সা] নিয়মিত এর প্রাপ্য । 
বেনামে বহ এ্যাগ্রোর ভিলারশীপ 
চালান ৷ 

" এবরাব গেলাষ!তিনি কত পয়স] 


কামিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী জানেন কি?- 


জানলেও ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে চাদ! 





| 










সম্পাদক--হীরেন বস্তু 


| চাইছেন । তিনি 
ভজনা করে মার্কেটিং ম্যানেজার" হয়ে ' 


স্থভোনিব কার কাছে, গেছে? 
স্থভ্যেনির বিক্রি হয়েছে কি? . হলে 


টাকা কার কাছে? 
স্থভোনির পেলো কারা? 


কয়েকজন ভিলারের দুই লক্ষাধিক ' 


টাক! ইনি সম্প্রতি" আত্মমাৎ 
করেছেন।- তার মধ্যে বসিরহাটের 
কানহাইয়ালাল মন্ত্রীর প্রায় বিশ হাঙ্জার 
টাকার ব্যাংক ডাফট সার দেবার নাম 
করে নিয়ে এখনে এ ডাফটে মাল 
দেন নি বা ড্রাফট ফেরত দেন নি। 
অথচ -এ ব্যাংক ডাফটে, গ্রা্রোর 
মেমারী সেল পয়েন্ট থেকে অন্য নামে 
সার বিক্রী হয়েছে জানা গেল। কান- 
'হাইয়ালালবাবু লিখিতভাবে এযাগ্রোর 
য্যানেগ্চিং ভিরেকটরের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করলে নিয়মিতভাবে তিনি মৃণালের 


ুষ্টচক্র গুপ্ডাবাহিনীর শাসানি খাচ্ছেন । 
বহুদিন হলো কৃষিবিভাগ থেকে 
ডেপুটেশনে এনে মৃণাল ' এখন 


এ্াগ্রোতে স্থায়ীভাবে থাকতে 


থাকতে চাইছেন এখানে ৷ ধর্মপ্রতিষ্ঠান 
,মাতৃসজ্ঘের নামেও ইনি ব্যবসা,ক্রে 
খাচ্ছেন সেটা কারে! অজান] *নয় | 


গ্যাগ্রোর সমস্ত দুনীতির সঙ্গে মৃণালবাবু 


জড়িত। এ্যাগ্রোর মৃণালকাস্তি সম্পর্কে 
নিরপেক্ষ তদস্ত ও তার অপসারণের 
দাবীতে, আঙ্গ কৃষক সমাজসহ বিভিন্ন 
কর্তৃপক্ষ সোচ্চার 1£২২-১-৮২ তারিখের 
আনন্দবাজার কাগজে. প্রকাশিত 
এ্যাগ্রোর সরষে বীজ কেলেঙ্কারীর 


সরকার গ্রামে করুন। 


বিনাধূল্যে ' 


ওপরওয়ালাদের - 


সপ ৯ পক এ 


" Price 68 Rais 
খবর সত্যিই অবাক করে দেবাব খবর ! * 
জাতীয় কুষিয়েলার প্রয়োজন 
আছে । তবে পরবর্তী সময়ে এই মেলা 
মেল! পরি- 
চালনায মুণালকান্তি দাসের মতো 


ছুনশীতিপরায়ণ, আখের - গোছানো, 


কষকখোষণকাবী লোকেদের স্থান যেন 
আর না থাকে । সুণালবাবুব সঙ্গে 


- কৃষিমন্ত্রী কমল গুহব এমন সম্পর্ক হয়ে 


দাভিযেছে যাতে ম্যানেজিং ডিরেক্টার 
মহাশয়ও মৃণালবাবুকে তোম্াজ 
করছেন। খ্রযাগ্রোর কাবা চায় 
মৃণালবাবু রুষিবিভাগে ফিবে যান। 
ভেপুটেশনে কতদিন গাকবেন ? তৰু 
কৃষিমন্ত্রী ক্মলবাবু চাইছেন স্থায়ীভাবে 


‘মার্কেটিং য্যানেজ্জাব পদে বিতফিত 


মণালবাবুকে ব সা তে! বর্তমানে 
(কোনও দিনও ন!) 'এ্যাগ্রো কোনও 


বস্তু প্রড়িউস. করে না অথচ মৃণালবাবু ” 


প্রোডাকশন ম্যানেজার পদে আছেন । -" 


মুণালবাবু যেভাবে কৃষিমন্্রীকে ম্যানেজ 
করছেন তার সীমা নেই ॥ 
কষিমেলার. বিজ্ঞাপন দেবার 
ব্যাপারে ছোট পত্র-পত্রিকা নির্বাচনে 
হুর্নীতিও ব্যাপক ৷ ছোট-পত্র-পত্জিকার 
সম্পাদকরা অভিযোগ করেছেন কুষি 


পত্রিকা নয়, কৃষি বিষয়ে লেখে না এমন 


সব পত্রিকা'বিছ্যুৎ গতিতে বিজ্ঞাপনের 
অর্ডার পেয়েছে।' এইসব পত্রিকার 
সম্পাদক হয় মৃণালবাঁবুব বন্ধু অথবা 


বিজ্ঞাপন কেলেক্কারীর .তদ্রন্ত হওয়া 
দরকার । তথ্যমন্ত্রী কষিবিভাগের এই 


প্রচারস্ত্রে নাক গলানোকে ভালে 


চোখে দেখছেন না]? হঠাৎ্গজানে 
সংস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার ও 
গোলমেলে ঠেকছে যৃণালবাবুর 
কাছে মান সম্মান খোয়াতে রাজী নন- 
এমন কৃষি পত্রিকার অম্পাদকরা 


প্রকাশ্যে সমালোচন। করেছেন 
- মেলার । 





[আপনার কারখানার অবাঞ্চিত আগছা - 
| 40811103001, 
1দয়ে ধ্বংস করুন 


H. DHAR & CO. বৃ 
10, Portuguese Church Street 
Calcutta-1. 





> 


bb) 


শতক ও স্থাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যর প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই_ 


[১৭ বৈষ্ণব পদ সংকলন / দেবনাথ হন্দ্যোপাধ্যায় . 
২। বৈষ্ণব কবিতায় কা লদাসের 
| উত্তরাধিকার / ডঃ নরেশচন্দ্র জানা 
৩। দ্বিঞ্জেঞ্জ্রলালের কবিতা ও গান (]ুকবিশেখর কালিদাস রায় ৬**০ 


১১৪৬ 


২১৩০০ 


85548880852 
৬-এ, রাজা স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাঁতা-১৩ 


থেকে মুদ্রিত বং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত | 





" কুষিমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ লোক । কৃষি পত্রিকায় . 


নক 








“দির গান্ধীর ‘না? যানেই 
স্বাদ” বলেছিলেন প্রবীণ এক রাঞ্জ- 
নৈতিক নেতা কিছুদিন আগে। সে 
“সময়ে ' কেউ কেউ কথাটি ভাল ভাবে 


গ্রহণ করেন নি; ' কেউ আবার. বলে- 
; জন্য কলকাতা সফরের সময় এবং তার: ' 


ছেন যে অপ্রিয় হলেও, কথাটি সত্যি । 
. অভিজ্ঞত1 থেকে '' সবাই ' এখন 


বুঝতে পারছেন যে, শ্রীমতীর কথা ও. 


কাজে সঙ্গতি খুবই 'কম। অনেকেই 


“কুঁচিনাটি মনে রাখেন, না। সে্ন্ত.. 
, তিনি বললেন যে বামফ্রন্ট সরকারের 


প্রায়ই এসব নজর এডিয়ে খায় । .অথচ 


একটু স্মরণ করলেই মনে পড়বে যে, ' 
অল্পদিনের ‘ব্যবধানে তিনি সঞ্জয় ও - 


রাজীবের কার্যকলাপ নিয়ে একেক 


সময় একেক রকমের বিবৃতি. দিয়েছেন , 


অথচ : আচরণে ' প্রকাশ 


পেয়েছে 
অন্য কথা। | 


ঠিক সেই রকম ভাবেই দেখানো ' 


যায় যে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 


আনতুলের দুনাঁতি, সম্পর্কে অথবা. 


রাদস্বান ক্রোলা বা আসাম রাজ্যের 
পরিস্থিতি, নিয়ে উনিনানান পরস্পর- 


বিরোধী, উক্তি ০৯ 


মাসে ৷ 


এই " টা উনি বর চলে- - 


ছেন ভবিষ্তৎ রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে ৷ 
কখনও কখনও, নিক্ষে এক ধরণের 


)সাচরণ করেন অথবা কথা বলেন আর -' 
ঘনিষ্ঠ স্তাবকদের দিয়ে ভিন্ন বক্তব্য 


প্রচার.করান। আদলে, এর একটাই 
উদ্দেগ্ত-__.অন্য সবাইকে অনিশ্চয়তার 
মধ্যে রাখা আর চেষ্টা কর! তুরুপের 


তাস যেন তারই হাতে থাক্। কারণ, 





বিশ বর্ম: ৬% সংখ্যা | শুক্রবার, ২৬শে ফেরী ৮২ |.৬০ * পদ! 


বার কায় ও 
কাজে মিন খুবই বয় i 


তিনিই যে আন্ ভারতের ভাগ 
বিধাতা। . , 

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে এই 
ধরণের কথা ও কাজের অসঙ্গতি বেশ 
লক্ষ্য করা গেল সম্প্রতি একদিনের, 


পরবর্তী আচরণে'। কখনও উনি 
প্রধানমন্ত্রী আবার অন্য সময় ই-কংগ্রেস 
নেত্রীর ভূমিকা! 

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের, জনমঁভায় 


কোন সমালোচনা করতে অথবা এই 
সরকারকে ফেলে দিতে উনি পশ্চিমবঙ্গে 
আসেন নি। অথচ তার আগেই 


সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বামক্রণ্ট : 
সরকারের বাপাস্ত করে এসেছেন । 
তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের .বৈঠকে' কেউ 


রাজনৈতিক. প্রশ্নের অবতারণা করলে 
উনি এড়িয়ে যান। ভারট! এই যে, 
উনি যে প্রধানমন্ত্রী, সবারই উর্ধে । 
আবার: সাংবাদিক সম্মেলনে এসেই 


অন্ত মৃতি। : প্রথম স্থযোগ্ই উনি 
'বলেন' ষে, পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার 
- অবস্থা সক চাইতে খারাপ। উন্নি 


স্থবিধামত শ্রোফ তুলে গেলেন, উনি 
দেশের 'প্রধানমন্ত্রীও ৷ 
আগে সারা, ভারতের, বিভিন্ন রাজ্যের 


মুখ্য সচির ও আই জিদের যে বৈঠক, 


হয়ে, গেছে: সেখানে গোটা দেশের 


আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পর্যালোচনা! . 
হয়। তার সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর, 
' বিবৃত্রি কোন সঙ্গতি নেই। যদিও 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


কয়েকদিন, 


নিব চন সংক্রান্ত মামলা এখন : 
ই-বএদের বসন হাতিয়ার 


বিকুদধে কলকাতা, হাইকোর্টে 
মামলা চলছে ' সে. ব্যাপারে শ্রীমতী 


ইন্দিরা গান্ধী এবং ', রান্ধীব গান্ধী. যথেষ্ট ' 
আগ্রহী 'বলে জান! গেছে। 
'. সুত্রে কংগ্রেস, হাইকম্যাণ্ডের যে মনো-' 


ভাব জান! গেছে তাতে বোঝ! যাচ্ছে 
এই মামলাকেই তারা. বামফ্রণ্ট রাজত্বে 


“নির্বাচন ঠেকানোর রি 


বলে মনে করছেন: 


-. রাজ্য কংগ্রেসের তাবড় তাবড়, 
আইনজীবীরা এখন এই মামলার 
রণকেলিল নিয়ে ঘন ঘন বৈঠক 


. করছেন। ' অশোক" সেন, অজিত 


পাজা। তোলা" মেন এবং সি্ধর্ঘশহ্র * 


রায় নিজেদের ম্যধ্য এই. মামলা নিয়ে. 
| রনির হয়নি৷ 


এক প্রস্থ আঁলোচন! করেছেন। 


জানা” গেছে, ইং ইন্দিরা গান্ধী 


এ বারি ভি নন সহ কংেষের 
প্রথম সারির আইনজীবীর" 
,সঙ্গে' কথা বলেছেন । সবাই নাকি 
শ্রীমতী গান্ধীকে. বলেছেন। ষে এই 


মামলা: ঠিক মত. চালাতে পারলে 
“হয়তে| অন্ততপক্ষে রড 


. ঠেকিয়ে রাখা অন্তব 1২ 
গত মধ্যাহে') বর Mia 
ঘণ্টা কাটিয়ে শ্রীমতী থা বুঝে 


গেছেন যে, বামক্রণ্ট ' সরকারকে সরা- 
সরি ব্রথাস্ত করা সম্ভব নয় ৷ তাছাড়া 


নিজের দলের যে দৈন্তদশার খবর তিনি 


বিভিন্ন স্থত্রে পেয়েছেন তাতে বামফ্রন্ট 


'সরকার ভাঙার পর যে রাজনৈতিক বড় 
উঠবে তাকে মোকাধিলা ক্র! তার 


দলের পর্ক্ষে সম্ভব নয় এটা তিনি বুঝে 
গিয়েছেন। 


. ভোটার লিষ্ট প্রকাশ সংক্রান্ত. 


সমস্ত কাজকণধ বন্ধ - রাখার 
যে অন্তর্বর্তী অঁদেশ ক্লকাতা হাই- 


কোর্টের মাননীয় বিচারপতি দিয়েছেন, . . 
তার বিরুদ্ধে দক্ষ্মী সেন প্রমুখ কয়েক- 


জনের পক্ষ থেকে আবেদনের ফলে 


সুপ্রীম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের ' 
মুখার্জাকে, 


বিচারপতি, ' সব্যসাচী 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে মামল। নিষ্পত্তির 
অনুরোধ, জানিয্নেছেন। স্বপ্রীম, 
কোর্টে মামলার শুনানীর দিন -ধার্য 
হয়েছে শুক্রবার ৷ ্ 
এখন পশ্চিয়বদগের: রাজনৈতিক 


যদিও ভ্বিস্তত অনেকটাই নির্ভর করছে, 
 হপ্ীম কোর্টের রায়ের ওপর |. 


| পশ্চিমব্জ সফ 


বিভিন্ন 


[রাজা রাজা ই-কংগ্রেসীদের 
(নতুন দাওয়াই রাজীব 


রাজীব গান্ধী মার্চ মাসের গোড়ায় 
সফরে আসছেন 'বলে শোনা 
গেল। এ রাজ্যের ই-কংগ্রেসের হাল- 


যে. -চাল সরেজমিনে দেখা এই সফরের 


উদ্দেশ্য 1 
' রাজ্য, ই-কংগ্েসে নেতা ও ব্ৰা- 
দের কোন্দলের নানান ধরণের সংবাদ 


প্রধানমন্ত্রীকে বিচলিত ক্রেছে। যে 


সংগঠনে সাধারণ. গণতাস্ত্রিক পদ্ধতি 
মানা হয়'না এবং -একমাত্র. দলনেত্রীর 


' মনোনয়নের উপর সাংগঠনিক,কাঠামো 
'স্থির হয় সেখানে এই ধরণের নীতি- 


বজিত এবং বািকেসজিক ঝগড়া 
মোটেই, অভাবনীয় নয়। . 
ইতিপূর্বে নানান ধরণের . অদূল- 


বদল করে বিনা নির্বাচনে প্রদেশ 


ই-কংগ্রে সংগঠনকে “মজবুত” করায় 


রাজীব গান্ধী ক 


“করে মংগঠনকে ঢেলে যাজাতে. চান । 


তিনি নিজে পেছনে থেকে' ' আপাতত , 
তার বন্ধুও আত্মীয় শ্রীমরুণ নেহরুকে 


পশ্চিমবঙ্গের সংগঠনের তদারকি করার 


ভার দেবেন শোনা যায়। এর ফলে ' 


' হয়ত আবার অনেক পুরানো নাম 


বাতিল হবে এবং নতুন নেতার 
আবির্ভাব হবে। ' 


মী গান্ধী বুঝতে পারছেন থে. 


'সরকারী যন্ত্রের সাহায্যে ভোটযুদ্ধে 
জিততে হলেও” পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি 
শাসন.যথেষ্ট নয়। কারণ রাক্স্যপাল 


প্রশাসনিক স্থযোগকে কাজে. লাগাতে 


. পারে এমন রাজনৈতিক সংগঠন না 


থাকলে লড়াই জেতা সহজ নয়। 
সেনাই আর একবার সংগঠনকে চাদ 


‘করার চেষ্টা । এবারে কতকট! সাফল্য 


এলে রাজীবের ভাবমৃততি বেড়ে যাবে 


- নিশ্চয় । তার নেতৃত্বকে 'প্রতিষ্ঠ| 
করার আর একটা সুযোগ দেওয়া হবে, 


এভাবে। ' , 


শিয়ালদহ স্টেশনের 


উঠাতে: সমস্ত রেকর্ডকে ভঙ্গ ' 
.করে বর্তমানে পূর্ব 'রেজের শিয়ালদহ 


স্টেশনে চরম ছুর্নীতিসহ ব্যাপকভাবে 


, ঘুষ আদায়ের অভিযান চলছে। ওই 


অভিযানের যার! নায়ক এবং সাকরেদ 
তারা রেলের টিকেট কালেকটর এবং 


ভ্রাম্যমাণ টিকেট পরীক্ষক্দের (টিটি 


ই) একাংশ । ওরা আবার প্রকাশ্যেই 
নিজেদের ইন্দিরা , কংগ্রেসের” কষ্টরর 
সমর্থক বলে দাবী করে থাচক। ওরা 
কথায় কথায় সি পি এমকে' গালি- 


গালাজ৪ করে। ওরা বয়সে নবীন 


এবং মধ্যবয়সী । 
এরাই আবার প্রতিদিন সন্ধ্যার 


পশ্চিমৰজ পুলিশ এসৌদিয়েখন-কি 


তাদের সম্যদ্দের ধর্মঘটের পথে নিয়ে: 
কয়েকদ্বিন আগে এসো-. 
প্রস্তাবে এ সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত ছিল। . 


যাচ্ছে? 
সিয়েশনের কেন্দ্রীয় .কমিটির 


“প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, যে, যে সব 


নানান দিক দ্বিয়ে লাভবান হয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের শুভবুদ্ধির, 


(উপর ভরনা করে তাদের মধ্যে হতাশা 


বেড়েছে। 


টিকিট বাবুদের কীত্তি 


পরে স্টেশনের (বিভা রেম-দফিসে ও 
স্টেশন ভবনের আনাচে-কানাচে “মদের 
আড্ডায়" মলগুল হয়ে জা কিয়ে বসে। 


‘ওই মদের আড্ডাগুলি প্রধানত: ৰ 
স্টেশনের অনুসন্ধান অফিসে, রিজার্তে ' 
শনের এক কোণে এবং স্টেশন ভবনের 


ছাদ্র প্রভৃতি স্থানে বসে । অভিষোঁগ- 


পাওয়া গেছে, টিকেট কালেকটরদের ' 
নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ' 


একাংশ রানে 
ডিউটি করতে 'গিয়ে কোন, কৌন 


সময়ে ‘যাত্রীদের সঙ্গে বিনা কারণে 


গায়ে পড়ে ঝগড়া-বাঁটিও করছে। 
এক কথায় বলা যেতে পারে যে, 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


পণ্চিমবঙ্গ পুলিশ এসোনিয়েশন 
কি ধর্মঘটের পথে? 


এসোসিয়েশন অভিযোগ করেছে. 
ষে, তার কর্মকর্তাদের সামান্য অজুহাতে 


, সবকিছুই করে দিতে পারেন না। - 


বলি কর! হচ্ছে, যা সমিতির স্বাধীন-. . 


ভাবে কাজ করার পক্ষে বাধ! হয়ে, 
দ্বাড়িয়েছে। দীর্ঘদিনের অজিত গণ- 


তাস্তিক, অধিকার ক্ষুণ্ন কর! হয়েছে। 
নকশাল আন্দোলনের তৎপরতী 
বাড়ার' ফলে সাধারণ 


শেয়াংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ' 


পুলিশের - 
নিরাপত্তা কমেছে। অথচ কর্তব্যরত 
পুলিশের মৃত্যু হলে তার পরিবারের 








যেদিন স্বয়ং 
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১ম পৃষ্ঠার পর 


তিনি বৈঠকের কথা ভানতেন না 
এমন নয় । 


এ বৈঠকের সমীক্ষায় ‘দ্ৰেথা গেছে 
যে বিহারের “অবস্থা সব চাইতে 
খারাপ জ্রীমতী সাংবাদিকদের কাছে 
স্বীকার করেন ষে“বিহারের অবস্থা 


“আদর্শস্থানীয়” নয় বটে, তবে তার 
মতে পশ্চিমবাংলার হাল আরও সজ, 


খারাপ |," 
সাংবাদিক সম্মেলনে উনি ভোটার 
তালিকাপ্ন তুল্চুকের প্রসঙ্গ তুলেও 


. পুরোনো অভিযোগ (ওর নাকি শোন! ' 
. কথ!) 


করলেন যে প্রায় তিরিশ 
শতাংশ গলদ রয়েছে সেখানে ।. অথচ, 
কদিন আগে নির্বাচন. কমিশনের প্রধান 
পরিষ্কার জানিয়েছিলেন যে তৃয়া 


ভোটারের অভিযোগ মোটেই টেকেনি, 
“নমূন! সমীক্ষায়। 
- গান্ধীর তৃমিকা- ই-কংগ্রেসের সভা- 


নেত্রী রূপে । 'ভিনি যে দেশের 


প্রধানমন্ত্রীও তার" : সাংবাদিক. 


সম্মেলনের আচরণে তা.মনে হবে না। 


ওর আরও একটি মস্তব্য-_রাজ্য, 
ই-কংগ্রেস বিধানস্ভা| নির্বাচনের জন্ত 


প্রস্তুত _ কেউ' সঠিক বলে 'খেনে নেবে ' 
ন]। এই রাজ্যের কংগ্রেস কর্মীদের 
কার্যকলাপের. সঙ্গে ধার সায়ান্ততম 
পরিচয় আছে তিনি জানেন যে এরা 
“মোটেই নির্বাচন চায় না| ডাঃ - 
গোপালদাস নাগ, ভোলা সেন ও 


' অজিত পাঁজ! ইত্যাদি নেতারা কখনও 
গোপন করেন নি তাদের এই মনো- 


ভাব। এরা এমনও বলেছেন যে. 


রাষ্ট্রপতির শাসন ছাড়া অবাধ নির্বাচন, 


স্তব নয়। 


' নির্বাচন যখনই হোক, তার প্রস্ততি, প্রার্থীর জন্য চেষ্টা "চলেছে । প্রফুল 


চাই। এঁর! অন্ততঃ একদিনের জন্ত 
গরীক্যবন্ধভাবে চলতে পারলেন নাঁ। 
প্রধানমন্ত্রী কলকাতায়": 


প্রকান্য সংঘর্ষ যে কোন দায়িত্বশীল 


ব্যক্তিকে বিচলিত করবে।' , একটি '. 
ক্ষেত্রে তো, পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে, 
-"হয়। 


ভোটার" তালিকা “নিয়ে 
অভিযোগের নমুনা দেখলেই ‘বোকা 


' যাবে এছের সাংগঠনিক ক্রটির চিত্র) 


ভোটার তালিকায় 'গলছ নিশ্চয় আছে। ' 


' কারণ কোন সময়ে কোন ‘ভোটার 


তালিকাই সম্পূর্ণ নির্ভল হতে পারে ; 
না। মুতের করতে ষে 


এবারে প্রীমতী ' 


ক, ০ 


রগ নিও তৎপরতা 
দরকার এ'দেরূ মধ্যে তার অভাব। 
তাই ই-কংগ্রেমীদের তালিকা নিয়ে 
অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে'। 
এই ধরণের “প্রস্ততি” নিয়েযে ও'রা 
ভোটের জড়াইতে নামবেন একথা 
বালকেও বিশ্বাস করবে না. 
বর্তমানে ষে. হৈ চৈ করা হচ্ছে 
নির্বাচন যাতে বামফ্রন্ট সরকারের 
মেয়াদের মধ্যে না হয়: এবং তার জন্ত 
যত রকমের অছিলা প্রয়োজন তা বার 
করা। ‘এ ব্যাপারে শ্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর 
থে মদত আছে তাতে কোন সন্দেহ 


নেই'। কারণ তার অঙ্ধুলি হেলন ছাড়! 
কিছু হওয়ার,উপায় নেই আজকাল , 


অনুমান করা ভুল হুবে। ,. ' " 
ডাঃ নাগ খোলাখুলি বলেই দিয়ে- 

ছেন যে রাজ্যসভায় যাতে সি-পি-এমস 

এর. সধস্ত যত কম যেতে পারে তার 


জন্য তাঁরা এখন প্রচেষ্টা 'চালিয়ে 
* যাঁবেন। সামনের সপ্তাহে রাজ্য- 


‘সভার জন্য বিধানসভায় নির্বাচন । 


বরা্্যনভায় এখনও ই-কংগ্রেস আশাহু-. 


রূপ ' দুই-তৃতীয়াংশ, সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন করতে পারেননি। সেজন্য 


দুশ্চিন্তা । ইচ্ছামত সংবিধান পরি” 


বর্তন করা যাচ্ছে ন1। এমনও প্রচার 
করা হয়েছিল যে রাজ্যপৃভার নির্বা- 
চনের আগে পশ্চিমবঙ্গের 
বাতিল করে দেওয়া হবে। এখন 
সকলের গ্রহণযোগ্য অ-বাম একজন 


সেনকে সামনে রেখে এই' প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ' নেক নামই 
শোনা যাচ্ছে, তবে সব. শরিক এখনও 


একমত হতে পারেনি । a / 


এদিকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বঙ্গ 


দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সোজা- 
সথত্জি জানিয়ে এসেছেন যে নির্বাচন 
‘সম্পর্কে কেন্দ্রের তিথাকখিক নিরপেক্ষ 
নীতি 'মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং 


দেশের মাহ রাষ্ট্রপতি শাসনের নামে, 


' ই-কংগ্রেসের "রাম মেনে নেবে'না। 
তাঁর ফলে' এমন হতে পারে. ষে 


সংসদীয় গণতন্ত্রের লড়াই হয়ত, এই 
শেষ। দেখা যাক ইচ্ছায্ী রি 


“ইচ্ছা ! 


মন্ত্রিসূভা : 








ইন্দির। iE কথায় ও. কাজে | কাঠগড়ায় কে ও কি 
মিল টাই ক্ৰ LE পল, এ ৃ 


সম্প্রতি, ' কংগ্রেসী . ই-মাগগগণ 


| | একটা মজার- মামলা আদালতে রুজু 


করেছে। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের মধ্যে, 
তাদের মস্তিষ্কে যে বস্তু ধরা দের নি, 
এবারে নাকি -তা ধরা দিয়েছে। 


মাননীয় “হাইকোর্টের নিকট; সুবিচার : 


্রার্থনা..করে মাননীয় কংগ্রেমীগণ 


‘| বলেন," ৩১ বছরের পুরোনো জন- 


প্রতিনিধিত্ব "আইনটি যথার্থ নয়, চুনাহ 
কমিশনের, কার্ষপদ্ধতি, ভ্রটি পুর্ণ, 
এব্বিধায় নির্বাচন .কিমতে ' সম্ভরে? 


বিষয়টি সাব-জুভিস, অতএব প্রধান. 
‘মায়ী আলোচনার উধ্বে। তাছাড়া 


আলোচনারই বা কি'আছে? তবে 
এ" অপকৌশলটি স্থানীয় মস্তি্রস্থত 


'বলে মনে ' করা: যায় ওকি ? ইদানীং 
| এখাৱে ওখানে : এটা . সেটা. বলতে. 
| গিয়ে পালের!গোদা শ্রমতী গান্ধী তো 


পাকে প্রকারে. প্রেসিডেণ্টীয় 'ধাচের 
গণতন্ত্র সম্বন্ধীয় কিছু কিছু ইদ্িত' 
করেই ফেলেছেন, যথা £.৭্ধাচটি কি 
সেটি; বড় কপ নয়? আসল ভারত 
গ্তন্র *$ মাত চর্গতীত সনলপীরে "ন! i” 
অর্থাৎ, “ব্ীঞ্[নযেড মাহি? মাতে 


তিনি. অন্তদের ॥নিযেধ' করেছেন, সে 
ভারন! ভার একার ।' স্থতরীং প্রচলিত 


নির্বাচন বিধির উপর "আক্রমণট! 
প্রেসিডেন্টশয়, ধাঁচের অমুকূলে পরি- 


কল্পিত নয় কি? 
অথচ এহেন নির্বাচন বিধিকে 
কাজে, লাপিয়েই কংগ্রেসীগণ এতকাল 


নিজেদের আশ পিত্যেশ মিটয়েছে। 


আজো মেটাচ্ছে তবে, অতিমাত্রায় 
রস নিংড়ানোর: ফলে, বস্তুটি হয়ত 
খানিকটা তেতো ঠেকছে | নির্বাচন- 


বিধির গোড়ায় গলদ ষদি এতকাল . 
অদৃশ্য ছিল ' তাহলে. আঙ্গ.. অবধি 


‘নির্বাচিত’ সমস্ত কংগ্রেসী: এমেলে- 
এম. পি-গণ' তথ! কেন্দ্রীয় - নেহরু 
সরকার, এমন কি হয়ং ইন্দিরা 
সরকারও: কি অবৈধ অস্তিত্বে সমানীন 


ছিল না, এবং এখনো আছে ?' একই 


মানদণ্ডে কি এদের প্রণীত যাবতীয় 


. আইনকানুন সংবিধান-সংশোধন এবং 
এরর, স্বাক্ষরিত -মমন্ত নিয়োগ পত্র- 


গুলিও অবৈধ হয়ে যায় না? তাহলে 
কি মাননীয় বিচারপতিগণও আর 


বৈধ থাকেন, বা ছিলেন? বিচার 
ব্যবস্থার এ অবস্থাকে মানতে গেলে. 
বিচারকের অবস্থান কি দাড়ায়? রণাজনে। ' 
লোমহর্ষক ব্যাপার আর কাকে বলৈ? - 


L স্থতরাং মারামারি করে সরে. 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৬শে মর তি, 


"বিচারের ফলাফল দলীয় হয়ে উঠতে 


পা: 

কংগ্রেপী এক্য 

লুটের,মাল, গ:যাড়াতে হলে একটু 
আধটু দিয়ে ধুয়ে তা করতে হয়। 
সাধারণ ইং -মাগীগণ তো জানে “না 
মহান 
নেত্রী 'এরূপ'. নীতিশাম্্র জানেন, 
অতএব সমগ্র ইং-বাহিনীর পুজার্চনা 


পেয়ে থাকেন । কিছুদিন আগে. মহান 
' নেত্রী কলকাতায় এসেছিলেন । উদ্দেশ্য , 
.. মহৎ-_উচ্ছৃত্খল চেলাবাহিনীকে একা- 

বন্ধকরতে। তারাও কেউ কোথাও 


পড়ে থাকে নি-_জাপন আপন এঁতিহ 
অনুযায়ী প্রফুল্ ব্রিগেড সরুল ব্রিগেড 
ব্রত ব্রিগেড ইত্যাদি বৰ্ণাঢ্য বাহারে 


' ব্রিগেড সঙ্গমে সম্মিলিত হলো] | যথা-. 
রীতি প্ীমভী রেকর্ড বাজালেন এবং. 
' তার ‘জনগণ’ তাদের, একমাত্র ‘রাজ- 
নীতি’ অর্থাৎ তার নামে তুমুল জয়ধ্বনি : 


তুললে|৷  এঁক্যভানে জয়ধ্বনি শুনে 
শ্রমতী গান্ধী কংগ্রেসী 'এঁক্য .সাপর্কে 
কতটা নিশ্চিন্ত হলেন, সেটা তার 


নিজশ্ব ব্যাপার: কিন্তু মহান নেত্রীর 
' নায়াঙ্কিত উদ্ধী অন্দে ধারণ করে যে. 
'স্মন্ত,. উপদেবতা পাড়ায় পাড়ায়, 
অলিতে গলিতে এক একটি খুদে মহান ' 


নেত্রী হয়ে রয়েছেন তাদের জঙ্কে রী 
কাজের . কাজ তিনি রেখে দিয়ে 
গেলেন'? বল! বাছল্য,. একমাজ্স বাছ- 


চর্চা বিনা অস্ত কিছুই যারা জানলো 


না, তারা মুহূর্তের জন্কেও হাত-পা 
গুটিয়ে থাকতে পারেনি। , ' বরে 
প্রকাশ, এঁক্য: যায় "যাবার, পথেই 
উত্তর কলকাতার জনৈক মুক্তি 
শ্বগোত্রীয় .অপর একটি বাহিনীর 


এলাকায় স্ূলবলে ঝাড় খেয়ে ছত্রভঙ্গ 


হয়ে পড়েছিলেন। মহান নেত্রীর 
সভামঞ্চে আরোহণ করার ‘এদ্বিশান’ 
অশোক সেন ও মোতাহার হোসেনের 
ছিল, কিন্তু আনন্দ-গণি এদের আমল? 
দিতে নারাজ; তবু; অতি-উৎ্সাহী 
অশোক সেন ওপরে উঠতে উদ্ভত 


. হতেই সঙ্গোরে ধাক্কা খেলেন মোতা- 


পেলেন খান, কয়েক 'চড়-চাপড় অশোক 


পন্থীদের হাতে ।. শ্রীমতী গান্ধী তো 


“তখন -' মঞ্চেই . উপবিষ্টা ছিলেন, 


রক্যচর্চা পরবর্তী ৃ্ 'শেয়ালদার 


দুঃখ কেন ad ' এদের 


, তাদের, জানা হয়ে আছে। 
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'লিয়েই eT আপনার সংসার--* 
আপনার হাতে-গডা ইন্দিরা (নেহরু) 
গান্ধী বাহিনী (রাজীব-সম্জীব ভিভিসন)।, 


< এরাই তো আপনার বন্জান অনুযায়ী 


আপনার “বজ্র চুরি করে রেখেছে, 


অবস্তই আপনার রানাকে সুরক্ষিত 
রাখতে । হিসি 


কংগ্রেসী রাজনীতি * ০. | 


- কংগ্রেনী রাজনীতির ইতিকথা 
কিছুটাও যাদের জানা আছে, কগ্রেসী 
মস্তিষ্কের মহিমা! সম্পর্কেও অন্নবিস্তর 
ইন্দিরা 
শক্ত ঘণটি অন্ধ্রপ্রদেশের 
এমেলেগণ. সম্প্রতি থে 


গান্ধীর | 
মাননীয় 


ঘোরতর বিপর্দের সম্মুখীন, হয়েছিলেন | 


একমাত্র নিরেট ইন্দিরাভক্তি ছাড়া এ 
থেকে পার পাওয়াুষ্কর ছিল। দলীয়” 
একচ্ছত্র নেত! বা নেত্রীর আজ্ঞাপালনে 
অভ্যা্থ এ সমস্ত মনীষীগণ চিরকালট! 


ছিলেন। স্থানীয় নেতা বা দলপতি 
' নির্বাচনের ব্যাপারটাও . একট! 


সিদ্ধান্তের ব্যাপার, অতএব নিক্ষিয় 


FE 


কং-ই মস্তিষ্কের উপর' একট! ওরুভার 


দায়িত্বের সামিল | আগে একসময়ে 
নেহরু রাজ্যে রাজ্যে. বিধানসভার 
"নেতা নির্বাচন" করে ' দিতেন, 
অতঃপর করে দিয়ে' থাকেন তপ্ত 
ছুছিতা ইন্দিরা 


নিজেদের মধ্যে ব্যাপারিট! ফয়সালা 
করে নিতে । স্বভাবতই হাতে-মাথায় 
বেড়ী-পর! এ মন্ত্য দেহধারীগণ তাদের 
অভ্যস্থ জীবনের বাইরে পা. ফেলতে 
সাহস ভরসা পায় নি। কেউ কেউ 


তে এমনটাও ভেবে নিল যে, এটাও 


শ্রীমতী গান্ধীর , একট! ক্রীড়াচ্ছুলে 
পরীক্ষা। অতএব সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে 
দিনতে বাড গেলো--“মহান লী 
আপনি সর্বজ্ঞা, আমর! অধম এবং 
' অজ্ঞ সিদ্ধান্ত'যা নেবার, আপনিই 
.নিন,, আমাদের নিঃশর্ত আনুগত্যের 
নিবেদিত প্রার্থন! -আপনার অনিন্দ্য--- 
হর ইচ্ছা আমাদের একমাত্র পাথেয় 
হোক ।” 

বার্তাটি দিল্লীতে পৌছলো, এমেলে- 
গণ নিজ নিজ গতিশক্তি ফিরে পেলো! 
_পড়ি কি মরি করে ঝাঁকে ঝাঁকে 


: তারা ,দির্জী গিয়ে হাজিরা দিল_ 


‘সিদ্ধান্ত*টি চঞ্চতে করে বয়ে নিযে, 


আসতে হবে যে ! Oe 
এরাই আমাদের জন্ আইনকানুন 

প্রণয়ন করে থাকে 1 

কংগ্রেনী সমাজনীতি 


দ্বায়িক ও জাতপাতগত হিংস্ৰতা বর্বর- 
তার , পেছনে, স্থানীয় কংগ্রেসী 
শেষাংশ' ৮ম পৃষ্ঠায় ' 


কিন্তু. এবারে , 
আচমকা ইন্দিরা... চেয়ে বসলেন ' 


শুধু বিহারের প্রাক্তন যী 
শ্ীকপূরী, ঠাকুর কেন, দেশের অনেকেই 
জানেন, বিহারের উত্তরপ্রদেশে সাংপ্র 


দপণ | শুক্রবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ 


আসন্ন বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গী | 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার - 


আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী নতুন 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্্ী শ্ীপ্রণব মুখান্তি সংসদের 
উভয় সভায় ১৯৮২-৮৩ জালের কেন্দ্রীয় 
বাজেট পেশ করবেন। এই প্রবন্ধ 
প্রকাশের প্রায় একই সঙ্গে বাজেট 
্রস্তাবগুলিও প্রকাশিত হবে। .ইতি- 
মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনিক 
আদেশবলে বাজেটের আয় সম্পর্কিত 
একাংশ কার্যকরী, করেছেন । যেমন 
-ভাক ও তার, টেলিফোন ইত্যাদির 
মাশুল বৃদ্ধি করে প্রায় ১*কোটি টাক! 
এই খাতে অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা 
এ করেছেন; পেট্রল ও পেট্রলজাত 
। সামগ্রীগুলির মূল্যবৃদ্ধি করে প্রায় 
৭০০ কোটি টাক? অতিরিক্ত আয় এবং 


রেলের খাত্রী ভাড়া ও মালের মাশুল. 


বৃদ্ধি করে আরে? ২২০ কোটি টাকা 
আয় বৃদ্ধি করে নিয়েছেন। অর্থাৎ 
বাজেটে যে আয়বৃদ্ধির প্রস্তাব সংসদে 
অনুমোদিত হওয়ার কথা, কেন্দ্রীয় 
সরকার তা সংসদের তোয়াক্কা না 
রেখে 


এই ধরণের আদেশগুলি নিয়ে সংসদে 
বিরোধী পক্ষ কোন ছাটাই বা 
--নামঞ্জুরীর প্রস্তাব তুলতে বা ভোটাতুটি 
দাবী করার সুযোগ পাবেন না| 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্র! গান্ধী যত বড় 
'গলায়ই বলুন না কেন যে ভারত 
সরকার বাইরের কোন শর্ত মেনে 
নিয়ে দেশের স্বার্থবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবেন না, কার্ধতঃ- আন্তর্জাতিক 
মুদ্রা তহবিলের পাঁচ হাজার কোটি 
ত ধরণের শর্তগুলি মেনে নিয়েই তার 
সরকার সংসদকে পাশ কাটিয়ে মৃল্য- 
বৃদ্ধির এই অভূতপূর্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছেন । লদ্দেহ্‌ নেই ধে প্রণব 
মুখাজির ১৯৮-৮৩ সালের বাজেটে 
আই এম এফ শর্তাবলীর অলঙ্বনীয় 
নির্দেশ প্রতিফলিত হবে.। বড় ধরণের 
» ঘাটতি বাজেট আই এম এফ পছন্দ 
করে না কারণ তার ফলে যে মুদ্রা 
শ্লীতি ঘটে তা রপ্তানী বাপিজ্যকে 
- আভ্যন্তরীণ যুল্যবৃদ্ধির খাতে প্রভাবিত 
করতে পারে। আই এম এফ চায় 
রপ্তানীযুল্য বেশী না হয় এবং আমদানী 
মূল্য কম নাহয়। আই এম এফ এই 
উদ্দেশ্যেই তার খণদান নীতি নিয়ন্ত্রণ 
করে থাকে । 
সুতরাং নতুন ' অর্থমন্ত্রী প্রণব 


মুখার্জগকে বাজেটের ঘাটতি গতবছরের' 


_ চাইতে কম করে দেখাবার চেষ্টা করতে 
“-হবে। এর জন্তে তার সামনে আই 
এম এফ এর পছন্দসই ছুটি পথ খোলা। 
আছে । এক, বৈদেশিক মুত্রার মন্ভুত 
বৃদ্ধি করতে হবেঃ ছুই, পাইকারী 
যুল্যস্চক কম দেখিয়ে খুচরা দামের 


প্রশাসনিক আদেশ বলেই 
কার্যকরী করেছেন। স্থতরাং বিভাগীয়' 


উপর নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে হবে বা তুলে 
দেবার মত অবস্থা ব্ট্টি করতে ইবে। 
যেহেতু পাইকারী মূল্য রপ্তানী 
বাণিজ্যের পক্ষে প্রাসঙ্গিক কারণ সন্ত! 


দামে বিদেশী খরিন্দারের ভারতীয় 


পণ্য কিনতে পারবেন । টাকার দাম 
সরাসরি কমিয়ে এটা কর! যায়, কিন্ত 
বতমান অবস্থায় সেটা. খুবই দৃষ্টিকটু 
হবে। খুচরা মূল্য বেডে গেলে 
তুলনায় বিদেশী পণ্য সহজে প্রতি- 
ঘোগিতা করতে'সক্ষম হবে । আমাদের 
আভ্যন্তরীণ বাজারে এক মিটার 
টেরিলিন শার্ট প্যান্টের কাপড়ের 
খুচরা দাম ষদি- ১০* টাকা-হয়.তাহলে 

বিদ্বেশী টেরিলিনের কাপড় চোরা- 


হচ্ছে না। ঘাটতি বেশী হলে বাঁজারে 


টাকার সরবরাহ বাড়বে, চাহিদা বাবে, 


ফলে মন্দুত মাল বিক্রী হয়ে যাবে বলে 
তার] আশা করে। আই এম এফ 
এর বিপরীত দ্বাবী করছে। স্থতরাং 
অর্থমন্ত্রীকে একটা আপোষ রফা করতে 
হবে। ফলে বাজেট ঘাটতি কিছুটা 
কমানো হবেই, কিন্ত তাহলেও বেশ 
বড় ঘাটতি থেকে যাবে। প্রত্যক্ষ কর 
বাড়ানো হবে বলে মনে হয় ন! । 
পরোক্ষ কর ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি করা 
হয়েছে। কয়লা, বিদ্যুৎ এবং সিমেন্টের 
দাম বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে । যি 
* উৎপাদন শুল্ক বাড়িয়ে দাম বাডানো 


ঢু 


চালানের মারফতেই হোক বা প্রকাশ্ব 
লেনদেনের ভিত্তিতেই হোক আমাদের 
আভ্যন্তরীণ বাঙ্জার ছেয়ে ফেলবে। 
কারণ সর্বোৎকষ্ট বিদেশী টেরিলিন 
কাপড়ের দাম খুব বেশী হলে ৬০/৭. 
টাকা। রেডিও, ভিভিও, ক্যাসেট, 


ক্যামেরা এবং বিদেশী বস্বাদি ইতি-' 


মধ্যেই আভ্যন্তরীণ বাজারে প্রচুর 
পাওয়া যাচ্ছে । সুতরাং পাইকারী 
দাম কম রাখা এবং খুচরা দাম বাড়িয়ে 
তোল! হলে ধনী বণিক চোরাই- 
চালানীদের মওক1। তাদের সরকার 
অবশ্যই তাদের স্বার্থ দেখবে। 
বৈদেশিক মুদ্রা মুত বৃদ্ধি করার 
জন্মেই আই এম এফ আগ্রহী । কারণ 
এই তহবিল যত পুষ্ট হবে. আই এম 
এফ ও অক্লান্ত - ঝ্চণদাতা প্রতিষ্ঠান- 
গুলির পাওন1 তত স্থনিশ্চিতভাবে 
আদায় উত্তল করা সম্ভব হবে। 
সুতরাং বাজেটে প্রবাসী ভারতীয়দের 
বিদেশে উপাঞ্জিত অর্থ দেশে পাঠানোয় 
উৎসাহ দেবার জন্দে মেয়াদী আযান- 
তের স্থৃ্দ বাড়ানো হবে ধরে নেওয়া 
ঘায়। সুতরাং আভ্যন্তরীণ আমান- 
তের স্থদও কিছুটা বাড়তে পারে । 
আয়কর ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর 
কিছুটা অদলবর্দল করা হতে পারে 
কারণ বৈদেশিক বিনিয়োগের সঙ্গে 
দেশীয় বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করার জন্যে শিল্পপতিদের উৎসাহ 
দেওয়ার নীতি আই এম এফ এর 


প্রেরণায় ভারত সরকার গ্রহণ করে- 
ছেন। কিন্ত 'শিল্পপতির] 


বাজেটে 
আর বড় ঘাটতি চান। কারণ 
আত্যস্তরীণ বাজারে মন্দা দেখা 
দিয়েছে । মালপত্র বিক্রী হচ্ছে কম। 
প্রায় প্রতিট! শিল্পেই উৎপাদন সামর্থ্যের 





হয় চ্যাহলে আয়ের একটা অংশ রাজ্য- 


/বল্সিকে দিনত হুরে। তাই এই বর্ধিত 


শুক সার-চার্দ্ হিসেবে দেখাবার 


সম্ভাবনাই বেশী । কিছু কিছু নিত্য-- 


ব্যবহার্য পণ্যের উপরও শুদ্বরৃদ্ধি হতে 
পারে। অর্থমন্ত্রী কতটা বাজেটে ঘাটতি 
দেখাতে চান তার উপরেই এই শুন্ধ- 
বৃদ্ধির হার নির্ভর করবে । সিগারেট 
জাতীয়)/কিছু কিছ প' চুই তিষ্ধোোেই 
বাজার্‌ থেকে |] 

ঘাটতি কমানোর উদ্েস্তে কে 
শ্রমিক - কর্মচারীদের পাওনা ছুযু ভয় 
ভাতার তিনটি কিস্তি আটক করা 
হয়েছে । বেসরকারী ক্ষেত্রেও এটা 
প্রসারিত হতে পারে। এতে সু 
চায় ভবিষ্যত্‌ কোন্‌ সময়ের জন্তু 
মুলতুধী রাধা হবে মাত্র! কিন্তু 
অর্থমন্ত্রী বাজেটে যে এক্‌ গতিবেগ 
সম্পয়, উৎপাদনশীল অর্থনীতির ভিত্তি 
স্থাপন করতে সক্ষম হবেন, তার 
সম্ভাবনা অতিশয় ক্ষীণ । তবে 
প্রধানমন্ত্রীর নয়! বিশদফ়া কর্মস্থচীর 
দোহাই দিয়ে জলসেচ, উন্নত ধরণের 
বীঞ্জ ও কীটনাশক ভ্ুব্যাদি সার ও 
কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে কিছুটা রেহাই 
দিলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই? 


'" সব কিছু সত্বেও প্রণব মুখার্জির 


প্রথম বাজেট প্রস্তাবে যাই থাকুক না 
কেন, বর্তমান শআস্তর্জাতিক মহামন্দা, 


'স্থদ্বের লড়াই, বিনিময় হারের লড়াই 


যখন বুর্জোয়া শ্রেণীকে - যুদ্ধমুখী 


অর্থনীতির দিকে ক্রুত ঠেলে দিচ্ছে, ' 


মাকিন স্থদ্বের হার ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে 
সমস্ত দেশের লগ্নী টেনে নেওয়ার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা! হচ্ছে, তথন আত্ম- 
নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার সংকল্প 
পরিহার করে বর্তমান কেন্রীয় সরকার 


1 তিন।। 


| বিশ্বের প্রায় সব দে বন্ধ 
== «৭ = = (খাতে বায়বৱাদ্দ বাড়িয়ে চলেছে 


বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের কাছে 
আঁজ্গকের দিনে যুদ্ধের আশংকা. এক 
বিরাট চিন্তার কারণ । প্রশ্ন দাড়িয়েছে 
যে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে আর কতদিন 
ঠেকিয়ে রাখা যাবে। বিশেষতঃ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃতে ন্যাটো ভুক্ত 
দবেশগুলি যেভাবে প্রতিনিয়ত আণবিক 
যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে, তাতে মাশ্গষের 
জীবন ধারণই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। 

সেজন্য আন্তর্জাতিক শাস্তি 
আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অম্ুভব 
করছেন অনেকেই । তারই প্রতিফলন 
দেখা গেল কয়েক মাসে। পশ্চিম 
জার্মানী, ইংলগু, ফ্রান্স, জাপান ও 
আমেরিকার বিভিন্ন শহরে লক্ষ লক্ষ 
নব্রনারী আণবিক যুদ্ধেব বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ জানালেন । যুদ্ধ নয়, শাস্তি 
চাই’ এবং “অস্ত্র খাতে নয়, উন্নয়নশীল 
কাজে বেশী অর্থ বরাদ্দ করতে হবে? 
অগণিত মানুষের এই দাবী আছ 
ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে ।, 

লণ্ডন টাইমসের একটি খবর 
প্রকাশিত হয়েছে যে মাঞ্িন প্রেসি- 
ভেপ্ট রোনান্ড রেগান আমেরিকার 
যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই তাকে 
প্রবল জনবিক্ষোভের সামনে দাড়াতে 
হচ্ছে। এমন অনেকবার হয়েছে যে 
শৃন্ত ডিগ্রী তাপমাত্রায় গভীর রাত্রিতে 
হাজার হাজার মাকিনী নাগরিক 
রেগানকে কালোপতাকা দেখিয়েছেন 

তার যুদ্ধ রাজনীতির সন্ত । 
- কিন্তু শুধু পশ্চিমী দেখগুলিই নয়, 
পৃথিবীর প্রায় গ্ত্েকটি দেশই নিয়ে- 
দের সম্রাস্থ বুড়িয়ে আত্মরক্ষাকে 
গ্যারার্টি করতে চাইছে। নির্ত্রী- 
করণের কথা যতই বল! হোক না 
প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি 
দেশ প্রতিনিয়ত যুদ্ধান্থ থাতে অর্থ 


বরাদ্দ বাড়িয়েই চলেছে। সম্প্রতি 


রাষ্্রসক্ঘের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে 
যে এই হারে যদি অস্তের পেছুনে খরচ 
করা চলতে থাকে, তবে ২** সালের 
মধ্যে সর্বমোট খরচ বর্তমানের তুলনায় 
ছিগুণে গিয়ে দাড়াবে। 

বর্তমানে বিশ্বের মাত্র পাঁচটি দেশ 


আণবিক অস্ত্র তৈরী করতে জক্ষম। 


কিন্ত ঘস্ত্র তৈরীর প্রতিযোগিতা সার! 
পৃথিবী জুড়েই দেখা দিয়েছে । 


যেভাবে বিশ্বব্যাংক ও আস্তর্জাতিক 


মুদ্রা তহবিলের মুখাপেক্ষী অর্থনীতি 
গড়ে তুলছেন, তার ফলে শুধু এবছরের 
বাজেটই শুধু যে অনর্থ স্থপ্টি করবে তাই 
নয়, গোটা দেশের অর্থনৈতিক 
সম্ভাবনাগুলি বিলুধ হয়ে যেতে দেরী 
হবে ন17 | 


১৯৪৫ সালের পর থেকে ঘত 
যুদ্ধ হয়েছে,- তাতে উন্নতিশীল দেশ- 
গুলিই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 
বিশেষতঃ এইসব.দেঁশে পরিবেশ হয়েছে 
দূষিত ও জনসংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। 
কিন্তু তা সত্বেও দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে 
এই দেশগুলি. একত্রে প্রায় ১৯৫ 
বিলিয়ন ডলার প্রতি বছরে খরচ 
করে চলেছে অস্ত্রের জন্য । যেখানে 
প্রতিটি উন্নতিশীল দেশেরই উচিত 


প্রথমেই স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও রষিকার্ধের 
জন্য বেশী অর্থ ব্যয় করা। 


এর আগে রাষ্্রসঙ্ঘ অনেকবারই 


বিশ্বের অস্ত্র প্রতিযোগিতার উপর 


সমীক্ষা করেছে। কিন্ত এইবারের 
সমীক্ষাতেই প্রথম ধরা পড়ল যে" 
অস্ত্রের পেছনে খরচ করতে গিয়ে 
বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সামাজিক 


উন্নতি কতখানি ব্যহত হচ্ছে। 


ওঁ সমীক্ষায় বল! হয়েছে পৃথিবীতে 
যে পরিণাম পেট্রোলিয়াম প্রতিবছর 
সংগৃহীত হয়, তার প্রায় ছয় শতাংশ 
ব্যয়িত হয় সামরিক খাতে । 
- দেখা গেছে ঘে, আফ্রিকা, এশিয়া 
ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি- 
তাদের উৎপন্ন এলম্যনিয়ায, কপার 
ও প্ল্যাটিনামের মোটা অংশ পাঠায় 
যুদ্ধান্ত্র তৈরীর প্রয়োজনে। 

বিশ্বে কতজন মানুষ মৈন্তবাহিনীর - 
সঙ্গে যুক্ত, এটা বার করা সহজসাধ্য 
নয়। কারণ সব দেশই নিজেদের 
প্রকৃত সৈন্ত সংখ্যা গোপন করে রাখে।, 
তবু মোটামুটি হিমেখনিকেশ করে 
রাষ্্রদ্ঘ , জানিয়েছে যে পৃথিবীর 
প্রায় পাচ কোটি মানুষ সৈম্যবাহিনীর 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুজ। 
এছাড়া পৃথিবীর সর্বমোট ইন্বিনীয়ার 
ও বৈজ্ঞানিকদের কুড়ি শতাংশ যুক্ত 
আছেন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে। ৃ 
৫০০১০০* এরও বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন 
পেশাদারী মান্য নিজেদেরকে জড়িয়ে 
রেখেছেন যুদ্ধ সংক্রান্ত গবেষণীর জন্য । 

১৯৮* সালে সারা বিশ্বের সামরিক 
খাতে যা খরচ করা হয়েছে, তা 
পৃথিবীর প্রতিটি 'মাহ্ছষের মাথা পিছু 
ভাগ করলে দাড়ায় ১১০ ডলার করে। 
রাষ্রসজ্ঘের অঙ্গমান যে আগামী 
শতাব্দীতে যাথা পি হিসাব প্রায় 
দিপ্তণ হয়ে 

সমীক্ষায় দেখা গেছে ষে ওয়ার্ড 
হেলথ অরগানাইজ্সেশন - (WHO) 
বিগত দশ বছরে সমস্ত রোগ নিল 
করার জন্ত যত অর্থ ব্যয় করেছে, 
যুদ্ধান্্র 'সরবরাহকারী সংস্থা মিসাইল 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


I" চার ॥ 





সষ্ট লেকে সাগবাদিকদের 
জনমি বণ্টন প্রসঙ্বে 


আপনার' পত্রিকায় গত. ১২ই. 
ফেব্রুয়ারী "ন্ট লেকে সাংবাদিকদের 
মধ্যে জমিবপ্টনে সরকারের পক্ষপাতিত্ব” 
শীর্ষক সংবাদের -লেখক, শ্রীকল্যাণ 
ঘোষের বক্তব্যের প্রতিবাদ না করে 
পারছি না। কল্যাঁবাবুর জানা 
দরকার তিনি কলকাতা প্রেস ক্লাবের 
সদন্ত ন! হয়ে এবং কোন কিছু না 
জেনে উক্ত সংবাদ পরিবেশন করে 
মাতব্বরী করার চেষ্টা করেছেন। 
" প্রথমত তার জানা দরকার সণ্ট লেকে 
সাংবাদিকদের ষে জমি বণ্টন করা 
হয়েছে তা! নগর. উদ মন্ত্রীর ইচ্ছাতে 
হয় নি। প্রেস ক্লাব থেকে ৫২ জন 
সাংবাদিকের একটি তালিক। রাজ্য 
সরকারের কাছে পাঠান হয়েছিল। 
সেই ভালিক1 অহমোদন করেই জমি 
বণ্টন করা হয়েছে। তালিকার নিচে প্রেম 
"ক্লাবের তখনকার 'কোষাধ্যক্ষ শ্রীকান্তি 
চৌধুরীর সই আছে। তথাপি সত্যযুগ 
ও বন্মতীর কয়েকজন সাংবাদিকের 
নাম বাদ গিয়েছিল। আমি তাদের 
সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর 
কাছে প্রতিবাদ করাতে তিনি পুনরায় 
- প্রেস ক্লাবের তালিকায় তাদের নাম 
‘নথিভুক্ত করার জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষকে 
বলেন । তারপর জমি বণ্টনের তালিকা 
অঞ্জুর কর] হয়। | 
_ কল্যাণবাবু অভিযোগ করেছেন, 
কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দধরের সজে 
যুক্ত ন্নীত চক্রবর্তী এবং বর্তমানে 
অবসরপ্রাধ শ্রীবিভূতি গুহ কেন 
সাংবাদিক কোটাক্ম এ রি 
পাবেন? 


« উত্তরে বলি কল্যাণবাবুর জানা. 


দরকার স্থনীত চক্রবর্তী আকাশবাণী 
কলকাতা কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগের 
একজন. বর্ষায়ান রিপোর্টার। 
অনুযায়ী পশ্চিমবল সরকারের তথ্য 
: বিভাগ, থেকে প্রেস কার্ড পেয়েছেন। 
আর তিনি আমাদের সকলের সঙ্গেই 
সংবাদ সংগ্রহ করেন। তিনি আকাশ- 
বাণীতে সাংবাদিকের কাঙ্গ করেন বলে 
কি তাকে সাংবাদিক আখ্যা দেওয়! 
যাবে না? না কল্যাণবাবুর মতো! 
ভ'ইফোড় সাংবাদিককে সাংবাদিক 
আখ্যা দিতে হবে । - 

দ্বিতীয়তঃ বিভূতি গুহ আকাশবাণী 
কলকাতা -কেন্দ্রের সিনিয়র রিপোর্টার 
_ হিসাবে যখন কাঁজ করছিলেন তখন 
তাকে জমি বণ্টন করা হয়। তাও 
আবার বিনিময়ে । সি-এম-ভি-এ কর্তৃ- 


সেই. 


সণ্ট লেকে জমি দেওয়া হয়। 
কল্যাপবাবুর জানা দরকার সরকারী 


আবাসনে থে তিনজন সাংবাদিকের ' 


নাম.তিনি উল্লেখ করেছেন তার] কিন্ত 
সকলেই ভাড়াটিয়া । এদের কারোরই 


নিজস্ব বাড়ী নেই। অতএব তারা ঘি 


জমি পেয়ে থাকেন দীর্ঘ ২০।৩* বছর 
সাংবাদিকতা করে তাতে নগর উন্নয়ন 
মন্ত্রীর দৌষই কোথায় ?- 

কল্যাণবাবুর আরো জানা দরকার 
ষেষাদের নামের তালিকা প্রকাশিত 
হয়েছে তাদের অনেকেই জমি নেননি । 
একটু খোজ করে দেখুন না। যার! 
নেননি তাদের মধ্যে আছেন গণশক্তি, 
হিন্বস্থান/সমাচার, সত্যযুগ ও অন্তান্য 
কাগজের কিছু সাংবাদিক । 

কলকাতা প্রেস ক্লাব জমির 
ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে কথাবাঁত” 
চালায়। প্রেস ক্লাব ছাড়া তো অন্য 
কোন সংগঠনকে এগিয়ে আসতে 


দেখিনি । 


বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

কল্যাণ ঘোষের উত্তর 
গত ১২ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যা দর্পণে 
প্রকাশিত “সন্ট লেকে সাংবাদিকদের 
মধ্যে জমি বন্টনে সরকারের পক্ষ- 
পাতিত” শীর্ষক আমার প্রতিবেদনের 
প্রতিবাদ করেছেন বর্তমানে হিন্দুস্তান 
সমাচারের রিপোর্টার : শ্রীবিশ্বনাথ 


- গঙ্গোপাধ্যায় । 


বিশ্বনাথবারু অগ্রজ টা 
তাই তার জানা উচিত যে, সংবাদ 
সংগ্রহের অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের সদন্ত 
হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকভা! 
নেই! স্দশ্ত না হয়েও সংবাদ সংগ্রহ 
করা! ষায়। আপনি লিখেছেন এই 


সংবাদ পরিবেশন করে আমি মাতব্বরী 


করেছি। পুনরায় জোরের সঙ্গে এবং 
দ্বায়িত্ব নিয়েই বলছি যে, এই সংবাদ 
পরিবেশন করে আমি কোনরকম 
অসাংবাঁদিকন্থলভ আচরণ করিলি। 
বরং আমি মনে করি আপনার প্রতি- 


-বাদটাই অসাংবাদিকস্থলভ আচরণের 
[নামান্তর । - টু 


আপনি বলেছেন সন্টলেকে সাং 


বাদ্বিকদের মধ্যে যে জমি বণ্টিত হয়েছে 


তা নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর ইচ্ছাতে হয়নি । 
তবে কার ইচ্ছাতে হয়েছে? এটা 
খুব গুরুত্বর প্রশ্ন] এর উত্তরটা কি 
আপনি ইচ্ছে কবেই এড়িয়ে গেছেন? 


আপনি আরও বলেছেন থে, প্রেস ক্লাব 
থেকে «২ জন সাংবাদিকের একটি 
তালিকা, রাজ্য সরক্ষারের কাছে 
পাঠানো হয়েছিল ! কবে তা পাঠানো 
হয়েছিল তা! কিন্তু আপনি বলেন নি। 
আপনি আরও বলেছেন যে, সেই 
তালিকা অনুমোদন করেই জমি বন্টন 
করা হয়েছে । অনুমোদন কে কর- 


- লেন? নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভার- 
পক্ষ কসবায় শ্রীপ্তহের জমি অধিগ্রহণ ' 
করে এবং এ জমির বিনিময়ে শ্রীগুহকে 


প্রাপ্ত মন্ত্রী । তাহলে কি মন্ত্রীর ইচ্ছাতে 
বন্টন হল না? আপনার প্রতিবাদের 
ভাষাতেই আমার বক্তব্যের সমর্থন 
রয়েছে । 

আপনি বর্ষীয়ান এবং বুদ্ধিমান 
সাংবাদিক এবং দীর্ঘদিন প্রেস ক্লাবের 
সদস্য । কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে 
এটুকু কিছুতেই বুঝতে পারছি 
না যে, জমি বণ্টনের তালিকার 
নীচে প্রেম ক্লাবের তৎকালীন 
কোষাধ্যক্ষের ম্বাক্ষর থাকবে কেন। 
স্বাক্ষর থাকা উচিত ছিল'প্রেস ক্লাবের 
তৎকালীন সভাপতি অথবা সাধারণ 
সম্পাদকের । )আমাব ক্ষুত্র বুদ্ধিতে 


, আমি আরও মনে করি যে, এই জাতীয় 


সুপারিশ প্রেস: স্লা্রর।» কার্সরুরী 
সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষ । ত' কি 
হয়েছিল ? তা যদি হয়ে থাকে তাহলে 
স্থপারিশপত্রে প্রেস ক্লাবের পভাপতি 
অথবা সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর 
থাকাটাইতো ফুক্তিগ্রাহ্য। তা না 
হয়ে তা স্বাক্ষরিত .হল কোষাধ্যক্ষ 
কর্তৃক। জ্ুয্ারা রুক্রা.কেম তা 
হতে কো কতটুকু? 

গ-করুরে .বলি যে, 
প্রেস ক্লাবের, অন্তান্ত 'সদহ্যদ্দের না 
জানিয়ে গোপনে এই স্থপারিশপত্র 
রাজ্য সরকারের নিকট পাঠানো হয়ে- 
ছিল আখের গোছাবার জলন্ত? 
আপনার বক্তব্য থেকেই আমার এই 
বক্তব্যের সমর্থন মিলবে । আপনি- 


লিখেছেন * তথাপি সত্যযুগ ও বন. 
মতীর কয়েকজন সাংবাদিকের নাম, 
. বাদ গিয়েছিল ।” সকলকে জানিয়েই. 


যদি ক তথাকথিত স্থুপারিশপত্র 
পাঠানো হয়ে থাকে তাহলে নাম বাদ 
পড়ে কোন যুক্তিতে ? প্রতিবাদট। প্রেস 
ক্লাব . কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এলেই 
ভাল হত। আপনার কাছ থেকে এই 
প্রতিবাদ আসাট। যুক্তিসঙ্গত নয়। 
আপনি বলেছেন সত্যযুগ ও বন্থ্মতীর 


কতিপস্ন সাংবাদিকের নাম বাদ পড়ায় - 


আপনি ভাদের মন্ত্রীর কাছে নিয়ে 
গিয়ে প্রতিবাদ করেন এবং পরে তাদের 
নাম তাঁলিকাতৃক্ত হবার 'জমি বণ্টন 
অনুমোদন পায়।. তাহলে আপনার 


বক্তব্য অনুযায়ী তালিকাটা ছুবার 


অনুমোদন পায় । ২ 


প্রহুনীত চক্রবর্তী এবং শ্রীবিস্ৃতি - 


গুহ সম্পর্কে আপনি যে বক্তব্য পেশ 


করেছেন সে বিষয়ে আমি পুনরায় ' 


জ্বোরের সঙ্গে বলি যে, তারা সাংবাদিক 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ 


কোটায় জমি পাবার যোগ্য নন! সেই 
সঙ্গে আমি সবিনয়ে একথাও বলব যে 
আমি একবারও বলিনি যে তারা 
সাংবাদিক নন। আমি বলেছি যে, 
তারা কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও 
বেতার দপ্তরের অফিসার । 
কি প্রেস ক্লাবের রেগুলার মেম্বার হতে 
পারেন? তারা মেম্বার হতে চাইলেই 
কি প্লেস ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাদের রেগুলার 
সশ্ত করবেন? তাছাড়া প্রেস 
কার্ডের বিষয়ে আপনি যেকথা বলেছেন 
তা যুক্তিগ্রাহ্থ নয়। প্রেস কার্ড তো 
আকাঁশবাণীর জনাছুয়েক সৃংবাদ- 
ঘোষকেরও আছে । প্রেস কার্ড না 


থাকলেই কেউ সাংবাদিক হতে ত পাররেন' 


না এ কথা ঠিক নয়। . 

স্বনীতবাবু যে আঁকাঁশবাণীর 
প্রতিবেদক এ তথ্য আমি বিলক্ষণ 
জানি। আমার পাড়াতেই তিনি 
থাকেন । আজ স্বনীতবাবু আকাশ- 
বাণীতে আছেন। কাল তিনি 
ভিফেন্সের- জনসংযোগ অফিসার হয়ে 
অথবা অন্ত কোন কেন্দ্রীয় সরকারী 
দগ্তরে বদলী হতে পারেন। যেমন 
হয়েছিলেন আকাশবাণীর- প্রাক্কন 
প্রতিবেদক শ্রীবিবেকানন্দ রাঁয়। 
তাছাড়া এই ছুই কেন্দ্রীয় সরকারী 
অফিসারের নাম প্রেস ক্লাব কর্তৃক 
রাজ্য সরকারের নিকট পাঠানে। তথা- 
কধিত ওই তালিকায় স্থান পাওয়া 
কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত হতে পাবে না । 
শ্রবিভ্ূতি গুহ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য 
হল এই যে, লি এম ডি এ তাঁর কসবার 
জমি অধিগ্রহণ করায় বিনিময়ে তিনি 
এই অমি পেয়েছেন। তাই যদি হয় 
তাহলে তো স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই তার 
জমি পাবার কথা। সাংবাদিক 
'কোটায় কেন? আমি পুনর্বার বলছি 
যে, সাংবাদিক - কোটায় কেন্দ্রীয় 
সরকারী অফিসাররা জমি পেতে 
পারেন না! ঘদ্দি পান তবে পি আই 
বি এবং দূরদর্শন বাছ পড়ল কেন? 
এখানে কি পক্ষপাতিত্ব হয় নি? 

সরকারী আবাসনে থাকেন এমন 
তিনজন সাংবাদিক সম্পর্কে আমার 
বক্তব্য নিয়ে বিশ্বনাথবাবু যে কথা 
বলেছেন সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য 
হল এই যে, প্রীবিনয় গুগর পুত্র কি 
সাংবাদিক .ঘে তার নামে সাংবাদিক 


‘কোটায় জমি বরাদ্দ করা হল। 


বিজনেস স্ট্যাপ্তার্ডের সাংবাদিক 
শ্রীমর্ূপ পাল কি লো ইনকাম গ্রপের 
মধ্যে পড়েন? তাহলে তিনি এল আই 
জি ফ্ল্যাটে কেন রয়েছেন। তাছাড়া 
এরা সরকারী আহ্ুকুল্যেই ফ্ল্যাট 
পেয়েছেন আমার বক্তবা ছিতীয়বার 
সরকারী আস্থকুল্য-সম্পর্কে । মন্ত্রীকে 
অপদস্থ করার জন্য নয়! | 
আপনি কিন্ত একবারও বলেন নি 
যে, জমি পেয়েছেন এমন সৌভাগ্য- 
বানদ্বের তালিকায় আপনার নামও 


ক 


তার! - 


রয়েছে । "আপনি বলেছেন থে, -- 
অনেকেই জমি নেন নি! নেবেন ন! 
যখন তখন আলটমেন্ট করা হল 
কেন? কেন তাদের নাম সুপারিশ 
করা হল? কেন তাঁরা নেন নি এই 
কথা কিন্তু বিশ্বনাথবাবু বলেন নি। 
আমি খোজ নিয়ে জেনেছি যে, এক 


থেকে ১* হাজার বা ১৮ হাজার টাকা 


দিতে ন! পারার ' কারণেই অনেকে 
জমি নিতে চাননি । অর্থাৎ সামর্থ্য 


.নেই।? 


প্রেস ক্লাব ছাড়া অন্ত কোন 
সাংবাদিক সংগঠন জমির বিষয়ে 
সরকারের সঙ্গে ঘোগাষোগ না করে 
সাংবাদিকম্থলভ আচরণ করেছে বলেই 
আমি মনে করি। কেনন! এভাবে . 
আখের গোছাবার প্রচেষ্টা সাংবাদিক- 
তার নীতিবিকুদ্ধ। তাছাড়া এজাতীয় 
কার্যকলাপ প্রেন ত্যাক্রিডেসন 
রুলসের ৮ (ক) ধারা অনযায়ী-_ 
বেআইনী । একথা কি বিশ্বনাথবাবু - 
জানেন? 

পরিশেষে বলি যে, বামফ্রন্ট 
সরকার বা নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে 
আমি কোনরকম কুৎসা করি নি। 
কিন্তু বিশ্বনাথবাবু কি বাসফ্রপ্টের 


ব1! নগর উন্নয়নমন্ত্রীর মুখপাত্র ? 

দ্বায়িত্বহীন সাংবাদিকতা 
শুক্রবার ২৭শে নভেম্বর 

ুগাস্তরে প্রকাশিত একটি সংবাদ পড়ে 


মনে হল যুগাস্তর.কেন পড়ি? সংবাদে 
প্রকাশ যে হরিণঘাটার দুধের ধোতজে 


শক্ত ঢিল পাওয়া] গিয়েছে । আশা = 


করেছিলাম ঘে পরের দিন এ সংবাদের 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত ঘটনাটি 
উপেক্ষা করবার জন্য কোন সংযোজন 
থাকবে। বরং পরের দিন শনিবার 
যুগান্তরের প্রথম পৃষ্ঠার মাথায় এই 


সংবাদের উপর একটি কাটুন প্রকাশিত 


হল। এই বিস্ফোরক সংবাদ ছাপিয়ে 
যুগান্তর পবিত্র কর্তব্য সম্পাদৃন করলেন -/ 
কিন্তু হরিণঘাটার দুগ্ধ প্রকল্প. কর্তৃপক্ষের 


"এই বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করে 


পাঠকদের সম্পূর্ণ আলোকপাত করবার 
চেষ্টা করলেন না। যুগান্তর পত্রিকার 
নিকট আমর।- এইরূপ দায়িত্বজ্জানহীন 
সংবাদের প্রকাশ আশা করিনি। 
এদিকে বাড়ীতে ছোটদের দুধ থাওয়ী -* 
বন্ধ হয়ে গেছে। আমরাও ওদের: 
জোর ' করতে পারি নাঁ। কোনও 
সত্য দেশে কোনও দায়িত্বসম্পন্ন ও 
সম্মানিত পত্রিকায় এই ধরণের সংবাদ 
প্রকাশ হলে সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধ প্রকল্প বন্ধ 
করবার আদেশ হত |, সংবাদ মিথ্যা 
প্রতিপন্ন ছলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের 
দায়ে পত্রিকা ঝামেলায়, পড়ত। 
যুগাস্তর "কর্তৃপক্ষ কি এই ভরসায় 
আছেন যে তাদের পত্রিকায় প্রকাশিত 
সংবাদে কেউই কোন গুকত দেয় না? 
কিন্তু এই দায়িত্বজ্ঞানহীন চাঞ্চল্যকর * 
সংবাদ পরিবেশন করে কত মধ্যবিত্ত 
পরিবারে একটি নতুন সংকট স্থষ্টি... 
করেছেন, তা কি সম্পাদক মহাশয় 
অনুধাবন করতে পেরেছেন? 
গ্রশান্তকুমার ঘোষ 


< ~~” 
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"প্রগতি সাহিত্য এবং 


» 


অশোক চট্রোপাধ্যার 


আফিম যুদ্ধের (১৮৫১) পর চীনে | 


বিদেশী পু'জির অনুপ্রবেশের সঙ্গে 
সংগে খুব স্বাভাবিকভাবেই-তার বিরুদ্ধে 
জাতীয় স্বাধীনতা ও এই সম্পর্কিত 
চিস্তাচেতন] জন্ম নিয়ে বিকাশমান 
শক্তি হিসেবে গড়ে উঠেছিল । সীমিত- 
ভাবে হলেও বিদেশী পুঁজির প্রভাবে 
চীনের জাতীয় পুঁজি বিকশিত হচ্ছিল 
যার সংগে সংগে বিকাশমান শক্তি 
'হিসেবে জন্মলাভ করেছিল চীনের 
সর্বহারা শ্রেণী।৮ শ্বভাবতই এই 
সামাজিক ত্বন্ব-সংঘাতের তীব্র থেকে 
"তীব্রতর রূপের বিস্ফোরণ ঘটে মে 
ফোর্থ আন্দোলনে । শ্রমিক কৃষক 
ছাড়াও বুদ্ধিজ বীর1ও - সাম্রাজ্যবাদ- 
সামস্তবাদ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব 
দিয়েছিল। স্বভাবতই এই আন্দো- 
লনের গুরুত্ব ছিল অপরিপীম। মে 
ফোর্থ আন্দোলনের পব থেকে চীন 
বিপ্রবেব সহায়ক শক্তি হিসেবে একট! 
সাংস্কৃতিক কাহিনী গড়ে উঠেছিল, যারা 
চীনের সামস্ততা্ত্িক সাংস্কৃতিক ও 
সাআজ্াবাদী আক্রমণের সেবক হিসেবে 
মুৎস্থদ্দি সংস্কৃতির আধিপত্যকে ক্রমান্বয়ে 
খর ও দুর্বল কবেছিল।৯ এই আন্দো- 
লনেব সময় থেকে শিল্প সাহিত্য 
সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ 'হয়ে উঠেছিল। মে ফোর্থ 
আন্দোলনের আগে চীনের সাংস্কৃতিক 
ফ্রণ্টে যে সংগ্রামের অস্তিত্ব ছিল তা 
হলো? বুর্জোয়া! শ্রেণীর নতুন ও সামস্ত- 
শ্রেণীর পুরোনো সংস্কৃতির সংগ্রাম। 
এঠা মের” আন্দোলনের আগে চীনের 
নতুন সংস্কৃতি ছিল পুরনো বুর্দোয়া 
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং এ ছিল বিশ্ব 
বুর্জোয়া শ্রেণীর ধনতাস্ত্রিক সাংস্কৃতিক 
বিপ্রবের অংশ । ৪ঠা মের আন্দো- 
জনের পর থেকে এই সংস্কৃতি হয়েছে 
নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির এবং বিশ্ব 
শরমিক-শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবের অংশ 1১০ মে ফোর্থ 
আন্দোলনের পর থেকে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর সংস্কৃতি ও ভাবধারা. তাদের 
রাজনীতির চেয়েও পশ্চাৎগামী হয়ে 
পড়ল, যার অবধারিত ফল হিসেবে 
নেতৃত্বের ভূমিকায় বুর্জোয়া শ্রেণী ব্যর্থ 
হল আর সততঃই এই নেতৃত্বের দায় 
এসে পড়ল শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতি ও 
ভাব্ধারার ওপব। 
বৈশিষ্টগতভাবে সাআজ্যবাদ-সামস্ত- 
বাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন বিরোধিতা 
নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল ।১১ মে ফোর্থ 
আন্দোলন ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের 
আংথে অবিচ্ছেদ্য ধারার বাস্তবতা নিয়ে 
এসেছিল। চীনে তখন কমিউনিস্ট 
পার্টির অস্তিত্ব না থাকলেও, দেশের 
[হুস খ্যক বুদ্ধিজীবী রুশ বিপ্লবের পক্ষে 


এই আন্দোলন: 


সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং বাস্তবিক 
এর! ছিলেন মোটামুটিভাবে কমিউনিস্ট 
ভাবাদর্শে প্রভাবিত। মনে রাখা 
দরকার যে মে ফোর্থ আন্দোলনের 
প্রথমদিকে তিনটি সম্মিলিত ফ্রন্ট এতে 
অংশ নিয়েছিল। এর] হলো-_-(১) 
কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে প্রভাবিত বুদ্ধি- 
জীবী (২) বিপ্লবী পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধি 
জীবী এবং (৩) দক্ষিণপন্থী কিন্ত 
বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ৷ প্রথমাবস্থায় এ 


আন্দোলন শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শ্রমিক-কুষক 
এই আন্দোলনে তখনও অংশ নেয় নি। 
এর পর যখন ওরা জুনের আন্দোলন 
সংঘটিত হয় তখন তা মে ফোর্থ 
আন্দোলনকে এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে 
আসে। মে ফোর্ষ আন্দোলন ওর! 
জুনের আন্দোলনে বিকশিত হলে পর 
বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ছাড়াও শ্রমিক শ্রেণী, 
শহরের পেটি বুর্জোয়! শ্রেণী ও জাতীয় 
বুঞ্জেণয়ারা এতে অংশগ্রহণ করে। 
ফলে চরিত্রগতভাবে এই আন্দোলন 
তখন ‘এক ব্যাপক জাতীয় বৈপ্রবিক 
আন্দোলনে১২ রূপ নেয় । . তাছাড়া 
মনে রাধা দরকার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা 
খৃ ক্যাডার সংগ্রহে ব্যাপারে মে ফোর্থ 
আন্দোলন ১৯২১ সালের কমিউনিষ্ট 
পার্টি গঠনের পথ স্থগম করেছিল । 
এর পর ৩শে মের আন্দোলন ও 
কমিউনিস্ট পার্ট গঠনের ফলে কৃষক 
শ্রেণীকেও এই আন্দোলনের আওতায় 
নিয়ে আদা সম্ভব হয়। আর 
এই আন্দোলনের পুরোধা ও 
পতাকাবাহী” হিসেবে .লু স্থনের 
ভূমিকা ছিল অপরিসীম । মে ফোর্থ 
আন্দোলনে লুস্থনের মহান ভূমিকার 
কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে 
তিনি ছিলেন চীনের নতুন সাংস্কৃতিক 
শক্তির মহান ও নিভাঁক পতাকাবাহক। 
তিনি ছিলেন "চীনের সাংস্কৃতিক 
বিপ্ুবের প্রধান সেনাপতি "*সাংস্কৃতিক 
ফন্টে, সমস্ত জাতির বিশাল সংখ্যা- 
ধিক্যের প্রতিনিধি হিসেবে, লু স্থন 
শত্রুর দুর্গ বিদ্বীর্ণ করেন এবং তার 
ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিলেন ) 
এতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে নিতুল, 
সবচেয়ে নিভ্শক, সবচেয়ে দৃঢ় সবচেয়ে 
সত্যনিষ্ঠ সবচেয়ে উৎসাহী জাতীয় 
বীর, আমাদের ইতিহাসে এই বীরের 
কোন তুলনা নেই। লু জুনের পথ 


চীনা জাতীয় নতুন সাংস্কৃতিক পথ’ ১৩ 
এ বক্তব্য মাওএর । 


সাহিত্যাদর্শ £ কিছু প্রসঙ্গ ও লু সুন 
সাহিত্য প্রসঙ্গে লু স্থনের চিন্ত! 

ভাবনার কয়েকটি দ্বিক দেখা যাক'। 
আদ্দিকের ব্যবহার নিয়ে আমাদের 

গ্রগতি শিবিরের সাহিত্যিকদের মধেঃ 


বিতকিত ছন্দের প্রেক্ষিতে লু সনের 
বক্তব্য, যথেষ্ট গুরুত্পূর্ণ”। পুরোনে! 
আঙ্গিক ঘে ব্যবহার করতে হবে তা 
শুধুমাত্র নতুন আন্গিকের পরীক্ষা 
নিরীক্ষার উদ্দেশ্তই | প্রগতিশীল কোন 
শিল্পীই কখনও পুরোনো ধারণা ও 
বিষক্পবন্থকে গ্রহণ করতে পারে না। 
পুরোনো আঙ্গিকের ব্যবহার ব! নতুন 
আঙ্গিকের পরীক্ষা শিল্পীদের কাছে 
কঠোর অনুশীলনের দাবী রাখে। 
প্রগতি শিল্পীদের কাজ হলো শিল্পকে 
সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করা; 
অবশ্ত পাশাপাশি এটাও মনে রাখা 
প্রয়োজন যে নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি হলেই 
যে সর্বোচ্চমানের শিল্প সৃষ্টি হবে 
এমন কথা নেই 1১৪ 


. সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যঙ্গ রচনার গুরুত্ব 
অসীম। কিন্ত দেখা যায় বাস্তবতঃ 


ব্যঙ্গ রচন! লিখতে গিয়ে লেখকর! হয়, 


সেটাকে! অধথা.জটিল বা অতি সরলী- 
করণ করে ফেলেছেন যা কিনা কোন 
উপষোগিতাঁকে বহন করতে ব্যর্থ হয়। 
ব্যঙ্গ রচনা নিয়ে লু স্থনের বক্তব্য হলো! 
সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণীর লোক- 
দের বিশেষ বিশেষ দ্িকগুলোর বাস্তব- 
নিষ্ঠ কূপ যখন কোন লেখক সংক্ষেপে 
অথবা বিস্তারিতভাবে শিল্পসম্মত করে 
চিত্ৰায়িত কনে চন স্ব 
লোকেরাই 'তাকে বাঙ্গীশ্রক রচনা 
বলে অভিহিত করে।' .-'ব্যঙ্গ রচনায় 
ঘে সব ঘটন] স্থান পায় তা জনসমক্ষে 
প্রায়ই ঘটে এবং সেগুলো! খুবই সাধারণ 
বলে সবাই যথাযথভাবে খেয়াল করে 
না।.*-কিন্তু এসব ঘটনা বিশেষভাবে 
তুলে ধরলে বেশ সাড়া জাগায়।১৫ 
সৎ উদ্দেশ ছাড়া এ ধরণের রূচনা 
সফল হয় না। লেখায় যাদের ব্যক্ষ 
করবেন “তারা তাকে স্বণা করে? । 
এ ধরণের রচনার মধ্যে দিয়ে উদ্দিষ্টদের 
কোন “ক্ষতিসাধন” রচয়িতার লক্ষ্য 
নয়, ‘বরং তারা সংশোধিত হোক 
এটাই তিনি চান? । তবে কোন রচন! 
ব্যঙ্গাশ্বক মনে হলেও তাতে ঘদি 
‘কোন ইতিবাচক লক্ষ্য ও অকৃত্রিষ 
আবেগ” ন! থাকে এবং যদি তা 
পাঠককে এই উপলব্ধিতে নিয়ে আসে 
যে পৃথিবীতে ভালো কিছু নেই, করার 
মতো কোন কাজ নেই তবে তাকে 


ব্যঙ্গ রচনা নাবলে বিশ্ব নিদ্দাবাদ 


বলাই শ্রেয়! ৬ - 

শিল্পী সাহিত্যিকদের কর্তব্য নির্দেশ 
করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে 
লেখকদের যথার্থভাবেই জনগণের ছুঃ- 
দুর্দশ! ও সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে 
লিখতে হবে, কিন্তু জনগণ থেকে 
বিচ্ছিচ্ন থাকলে তা ঘাথার্থ্যের পরি- 


লু সুন পাঠের তাৎপর্য (২) 


চায়ক হবে না। নিছক কল্পনা-প্রস্থত 
লেখা! হয়ে ওঠে নিতাস্তই অগভীর 
সততই অসফল, আর এতে করে তা 
আর যাই হোক শিল্পের পরিচয় বহন 


, করতে অক্ষম হয়। নিজেদের বাস্তব 


অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই লেখকদের লেখা 
উচিত (Now a days many 
should 


express our fellow country 


people think they 


men’s hardships and struggles, 
and naturally they are not 
wrong. Butfunless the artist 
himself is in the midst of this 
maelstrom, he has in fact no 


means of expressing it. It he 


draws an imagination, the - 


result can never be fruitful 
and profound, and neither 
will it be art. So in my 
opinion an artist should sim.- 
ply express what he himself 
088 experienced. )৯৭ জনগণের 
দুঃখকষ্ট ও সংগ্রামের কথা নিয়েই 
সাহিত্যের উপজীব্য । কিন্ত বাস্তবে 
দেখা যায় লেখকরা জনসাধারণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন থেকে নিছক কল্পনাপ্রস্থত 
চিন্তা নিয়েই সাহিত্য রচনা! করেন। 
কলে তার না থাকে গভীরতা এবং তা 
না হয়ে ওঠে যথার্থ শিল্প। স্থতরাং 
প্রকৃত প্রগতি বা বিপ্লবী সাহিত্যের 
দাবী হল জনগণের , সংগে মেশ। এবং 


' লব্ধ অভিজ্ঞতাভিত্তিক সাহিত্যরচন] | 


অথচ বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় বিপ্লবী 
সাহিত্যিকরা জনসাধারণের সংগে 
যোগাযোগ ব্যতিরেকেই বিপ্লবী সাহিত্য 
রচন! করতে চান! এব্যাপারে লু 
সনের বক্তব্য হলো ‘তথাকথিত বিপ্লবী 


সাহিত্যিকরা আজকাল নিজেদের জঙ্গী . 


বা তুরীয়বাদী বলে প্রচার করছেন। 


"কিন্তু বর্তমানকে ছাড়িয়ে যাওয়ার 


চিন্তা তো পলায়নী মানসিকতা থেকে 
উৎসারিত । নিজেদের বিপ্লবী বলে 
পরিচয় দেবেন অথচ বাস্তবের মুখো- 
মুখি হবেন না, এরা জীবন-পলাতক 
নয় তো কি?১৮ আমলে এ ধরণের 
লেখকদের সাহিত্য “বিপ্লবের লক্ষ্যে 
রচিত’ হয় না। জন্মের প্রমূহূর্ত 
থেকে যাষকে আত্মরক্ষার জন্য জীবন- 
ধারণের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে 
এবং তা আজও অব্যাহত। স্থতরাং 


জনগণের সাহিত্য করতে গেলে এই 


সংগ্রামের কথা আসবেই । আর এই 
সংগ্রামের কথা জানতে, বুঝতে, 
উপলব্ধি করতে হলে তাঁদের সংগে 
মেশী, তাদের কাছে যাওয়া প্রয়োজন । 
জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং ত২উত্তৃত 


॥ পাচ ॥ 


"সাহিত্য আর যাই হোক বিগ্রবের 
“মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হয় ন1। 
বরং তা হয় পেটি বুর্জোয়া বিল্ব- 
বিলাসিতার আবেগময়তা । 

আপ্টন সিনরেআর বলেছিলেন থে 
সাহিত্য মানেই প্রচার । বাস্তবিক, 
সাহিত্য অবশ্যই প্রচার ! বুর্জোয়া বা 
বিপ্লবী উভয় শিবিরের সাহিত্য স্ব স্ব 
শ্রেণীর স্বপক্ষ. প্রচার। আমাদের 
সাহিত্য হবে নিপীড়িত জনসাধারণের, 
যারা সংখ্যায় বৃহত্তম, তাদের 
সংগ্রামের, লড়াইয়ের মুক্তির পক্ষে 
প্রচার । “বিপ্লবের জন্ত শ্লোগান, পোষ্টার 
ঘোষণাপত্র, টেলিগ্রাম, পুস্তক ইত্যাদির 
সংগে সাহিত্যের ও প্রয়োজন 
রয়েছে ।”১৯ রিপ্নব সাহিত্যকেও 
চায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখি 
প্রগতিশিবিরের অনেক লেখকও 
সাহিত্যের প্রচার ভিত্তিকে ছোট করে 
দেখে বড় করে দেখেন নিজের প্রচারের 
দিকট! | ‘সাইনবোর্ড’ টাঙিয়ে লেখকরা 
একে অপরের পিঠ চাঁপড়াচ্ছেন, কিন্ত 
বিরাজমান ধ্বরশাপন ও আধার ঘে'ষা 
সমাজকে দেখার সৎ সাহস তার্দের 
নেই ২০ পেটি বুর্জোয়া বিপ্ববিলাঁ- 
পিতার ফলে বিপ্লবীমননের অগভীরতা 
ও আবেগময়তার প্রাধান্যই মাঝে মাঝে 
অত্যুগ্র শিল্প-সাহিত্যের জন্ম দেয়, যা 
হয়ে দাড়ায় আবেগসর্বন্বতাঁর প্রচার 
শিল্পপ্ুণবিহীন অত্ুযুগ্রতা | এ ব্যাপারে 
সাবধান করতে গিয়ে লু স্থন লিখেছেন 
‘লেখক হিসেবে পরিচিত হুবার তাড়া- 
হুড়ো ছেড়ে দিয়ে প্রথমে উন্নত শিল্প- 
বস্তু ও শিল্পকৌশল আয়ত্ত করার জন্য 
আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত ।"-*শিল্প 
কৌশলের কথা শুনলেই বিপ্রবী, 
সাহিত্যিকরা থমকে দাড়ান ।”২১ 
এখানে মনে রাগ! দরকার যে সাহিত্য 
মানেই প্রচার কিন্তু প্রচার মানেই 
সাহিত্য নয় । 
শিক্ষণীয় দিক ও প্রসল্নত 

সাহিত্যের চরিত্র সম্পর্কে বলতে 
লেনিন একবার বলেছিলেন যে সর্ব- 
হারাশ্রেণীর সাধারণ কাজকর্মের অঙ্গ 
হিসেবেই সাহিত্য হি হওয়া দরকার । 
সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিসচেতন 
সমগ্র অগ্রবাহিনী এক্যবদ্ধ সমাজ- 
তান্ত্রিক-গণতঞ্জের যে একটি বিরাট 
যম্রকে গতিশীল করে তুলেছে, 
সাহিত্যকে হতে হবে তাৰ অস্ততূ-্তি 
দ্রাতওয়ালা চাকা ও ইন্জুপ।২২ ১৯০৫ 
সালের ১৩ই নভেম্বর তিনি এ প্রসঙ্গে 
আরও ঘা বলেছিলেন তার নির্গলিতার্থ 
হলে! এই যে সর্বহারাশ্রেণীর সাহিত্য 
হবে এক স্বাধীন সাহিত্য, কীবণ লোভি- 
পদলিপ্সার বিপরীত সমাজবাদী ভাব- 
ধার! আর "শ্রমজীবী মামুষের প্রতি 
সহান্ভূতি নতুন শক্তিসমূহকে এর 
সপক্ষে টেনে আনবে । এ সাহিত্য 
শেষাংশ ৬্ঠ পৃষ্ঠায় 


|| ছয় ।। 


আৰব দুনিয়ায় মির 
একঘরে হয়ে গড়ল কেন (২), 


বাদ্লকুষ্ণ সেন | 
আমেরিকার আরব ' দুনিয়ায় 
ভাঙন, স্ুটি করার পথ এতদিনে 
পরিষ্কার হল । 'মিশরকে পশ্চিম 
ছুনিয়ায় এক শিখণ্ডি- হিসাবে দাড় 


করিয়ে এই তাঁজনের পথ পরিষ্কার করা 


হুল। ডলার সামাজাবাদীদের আসল 
উদ্দেশ্য হল পারস্য উপসাগর, ভারত 
. মহাসাগর, লোহিত সাগর ভূমধ্য সাগর 


"ও স্ুয়েজ খাল জুড়ে একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধের. 


আবহাওয়া স্বষ্টি করে. অস্ত্রে 
ব্যবসা চালিয়ে নিজেদের 
অর্থনীতিকে চাঙ্গ করা এবং উপকূলের 
. দ্বেশগুলিকে ভয় দেখিয়ে অথবা নানান 
সাহায্যের লোভ - দেখিয়ে সাদাতের 


মৃত বিশ্বাসঘাতকতার পথে - নিয়ে 


আসা। জাতীয় নিরাপত্তা ও মুক্ত 


ছুনিয়ার স্বার্থরক্ষার ধুয়া তুলে ইজরাইল : 


ও আরব দেশগুলির মধ্যে একটা 
সংঘাত লাগিয়ে রাখা । Oo 
এই চুক্তির বিরুদ্ধে মুসলীম দেশ- 
গুলির থেকে প্রথম আঁঘাঁত এল ১১৭১- 
এর ২৭শে জানুয়ারী ইসলামাবাদে 
. " অনুষ্ঠিত মুসলীম দেশগুলির পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী সম্মেলনে । এই সম্মেলন ডাকা 
"_ হয়েছিল আফগানিস্থানে সোভিয়েট 
- অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাতে। এই সম্মেলনে এক 
প্রস্তাবে ইজরাইলের সংগে একতরফা- 
ভাবে শাস্তি চুক্তি সম্পাদন করার জন 
মিশরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক. ও 
সাংস্কৃতিক বয়কট করার প্রস্তাব নেওয়া 
হল । এবং . প্যালেষ্টাইনের মুক্তি 


'সংগ্রামকে পুনরায় তাদের সংহতি 


জানানো হল। ইজরাইল ও মাকিন 
শরকার প্যালে্টাইনিদের বিরুদ্ধে ঘেসব 
. স্বড়ঘস্ করছে তার বিরুদ্ধে সমবেত- 
ভাবে ব্যবস্থা নেবার জঅন্স, আহ্বান 
জনানে। হল.। মিশরকে ডাদের এই 
সংস্থা থেকে বহিষ্কার ক্র। হল । কার্যত 
মুসলীম রাষ্টরগ্ুলির কাছে ক্যাম্প ডেভিড 
চুক্তি একটা চক্রাস্তকারী চুক্তি হিমাবে 
প্রতিপন্ন হল এবং মাকিন সরকারকে 
. এই চুক্তি সম্পাদনে সাহায্য করার জন্য 
অভিযুরু করা হল। - | 
ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির পর 
জিওনিন্টর! জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে 
" ইসরাইল অধিকৃত জর্ডান এলাকায় 
অবস্থিত মুসলীম, খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের 
পবিত্র ধৰ্মস্থান জেরুজালেমে. ইজ- 
রাইলের স্থায়ী রাজধানী করার এক 
প্রস্তাব তাঁদের সংসদে ৩*শে জুলাই 
অনুমোদন করিয়ে নেয় আরব 
দুনিয়ার প্রতিবাদ অগ্রাহ করে। এর 
জন্য ২৯শে জুলাই জাতি সংসদের এক 
প্রেম্তাবে ইজ্রাইলকে ধিক্কার জানানে। 


হয়, এবং তার সঙ্গে এর মুরুব্বি মাকিন 
সরকারকেও সমালোচনা কর! হয়! 
ইজরাইলের এই সিদ্ধান্তের প্রতি- 
বাদে টেইফে ২*শে -জানুয়ারী ৮১ 
সালে ৩৭টি মুসলীম রাষ্ট্রের শীর্ষ 
সম্মেলন হয়। সেখানে জেরুজালেমকে 
মুক্ত করার জন্ত মূসলীয় রাষ্টগুলিকে 
ইঞ্জরাইজের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্বের আহ্বান 
জানানো হয়। এই সব দেশে মাকিন 
সরকার খুব অস্বস্তি অনুভব করতে 
লাগল। 
নতুন উপসর্গ উপস্থিত হল্‌। 
সালের শেষের দিকে ডলার সাম্রাজ্য- 
বাদীদের সেবক ইরাণের শাহ দেশের 
বিপ্লবের মুখে দেশত্যাগ করতে বাধ্য 
হন। ইরাপের তৈল সম্পদও মাকিন 
সরকারের হাতছাডা হয়ে যায়। 
পারস্য উপপাগরে আমেরিকার স্বার্থ 
বিদ্বিত হল। . তার সঙ্গে যুক্ত হল 
১১৯১৮ সালে . আফগানিস্বানের 
পরিস্থিতি । সেখানেও তাদের স্বার্থ 
বিস্নিত হল। এই পরিপ্রেক্ষিতে 
পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার সম্প্রসারণ 
নীতি কিছুটা পরিবর্তন করার ভাবনা 
চিন্তা আরম্ভ হয়। বিশেষ করে 


ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি সম্প্রসারণ করার 
চেষ্টা চলতে থাকে। 


আমেরিকায় রেগান্‌ ক্ষমতায় 


আসার পর পশ্চিম এশিয়ার বাগদা 
চুক্তির অনকরণে ক্যাম্প ডেড়িঘ, 
চুকিকে সম্প্রসারিত করা যায় কিনা 
‘সে চেষ্টা চাঁদারার জন যুন্ধবাজ, হেনরী 
কিস্ংগার ১৯৮১৯ সালের ২৮শে 
ডিসেম্বর আরব দ্বেশগুলিতে বেসরকারী- 
ভাবে সফর কার জন্ক পাঠানো ' হুল! 
কিসিংগারকে পশ্চিম এশিয়ার পাচটিদেশ 
সফর করে এসে অভিমৃত প্রকাশ 
করেন যদি ক্যাম্প ভেভিড্‌ চুজিকে 
সফল করতে হয় তাহলে জর্ডান ও 
সৌদী আরবকে এই চুক্তির সজে যুক্ত 
করা দরকার। তার মতে পৃশ্চিয় 
এশিয়ায় আমেরিকার প্ররুত বন্ধ হল 


সৌদি আরব, *ইঞ্জিপ্ট, জর্ডন ও ইন্জ-. 


রাইল | তিনি আরও বলেন ক্যাম্প 
ডেভিড চুরিকে আরও অর্থবহ করে 
তুলতে হলে প্রেসিডেন্ট সাদাতের 
জায়গায় জর্ডনের রাজা হোষেনকে মূখ্য 
ভূমিকায় নিয়ে আসতে হবে। এরপর 
ওরা এপ্রিল মাফিন বিদেশমন্ত্রী 
আলেকঙ্কাণ্ডার হেগ পশ্চিম এশিয়া 
পাচদিন সফরে বের হন। কার সফর 
তালিকায় সৌদি আরব জর্ডন, মিশর 
ও ইজরাইল। এই সফরও পূর্বোক্ত 
মাকিন কর্মস্থচীর একট! অঙ্গ । 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


এর মধ্যে অন্ত কৃতকগুলি : 
১৯৭৯ [ 


সামনে /বেধধানে 


হু সণ 


৫ম পৃষ্ঠার পর 
নিয়োজিত হবে দেশের ভবিস্তত 
লাঁখোকোচি শ্রমজীবী মাহুষের 
সেবায় 1২৩ 


এতক্ষণের সংক্ষিপ্ত আলোচনাক় 
এটুকু নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে ঘে লু স্থনের 
সাহিত্যকর্ম চীনদেশের শ্রমিকশ্রেণীর 
স্বার্থকেই এভাবে পুষ্প করে তুলেছিল । 
তাই বাস্তবিক লু স্থন ছিলেন চীনের 
নতুন. সংস্কৃতির সবচাইতে মহান, 
শক্তিমান ও প্রধান অধিনায়ক । তিনি 
স্পষ্টতঃই ব্জেছিলেন, যে যদি ব্যাপক 
শ্রমিক-কৃষক সাধারণের সেবা করার 
উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া যায় তবেই 


রাজনৈতিক ফ্রণ্টের মতো বিপ্লবী. 


সাহিত্যের ফ্রণ্টও এঁক্যবদ্ধ ও শক্তি- 
শালী হবে। নয়াগণতাস্িক বিপ্লবের 
রাজনীতির সংগে ওত:প্রোতভাবে 
জড়িত, নয়াগাঁডাজিক -মস্কৃতির একনিষ্ঠ 
কী হয়ে তিনি” 'সঠিকভাবেই 
রাজনৈতিক যুক্তক্রণ্টের যতো সাংস্কৃতিক' 
ব্যাপারে এক্যফ্রপ্টের ওপর জোর 
দিয়েছিলেন । _ এব্যাপারে. তিনি 
সঠিকভাবেই বলেষ্টরুনন ‘আমাদের 
ফ্ৰণ্ট যে এক্যবন্ধ হতে পারে নি ত! 
প্রমাণ করে ' যে আমরা এখনও 
আমাদের উদ্দেশ্তকে এক করতে 
পারিনি; প্রমাণ করে যে অনেকে 
শুধু স্ষু্ দলের, অন্য, . প্রকৃতপক্ষে 
নিজেদের এ স্বার্থের জন্য কাজ 
করছে সিডি 

: অরিন এভিভিটাশীল শক্তির 
বাকৃম্বাধীনত। থেকেও 
বঞ্চিত হতে হয়েজিল, সেখানে লু স্থন 
তার বক্তব্য- প্রচারের; মাধ্যম হিসেবে 
চরম ব্যঙ্গ ও তীব্র বিক্রপের 
কশাঘাত২৭-এর পদ্ধতিকে ব্যবহার 
কুরেছিলেন। লু স্থনকে চিনতে 
প্রতিক্রিয়াশীল শাদকচক্রের তুল 
হয়নি । তাই কুয্বোমিন্টাও,-এর 
বিপ্বী নিধনযজ্ষ-আয়োজনী-প্রক্রিয়ায় 
পরিচালিত শ্বেত সন্ত্রাসের সময় লু সন 
অতি কষ্টনাপেক্ষেও কমিউনিষ্টদের সংগে 
যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। যে 
কোন সময় মৃত্যুদণ্ডের আশঙ্কার মধ্যে 
থেকেও তিনি নিন্তের পথ থেকে বিচ্যুত 
হন'নি 1২৬ লুস্থনের নিজের কথায় : 
চীনে লেখার ওপর রয়েছে নিষেধাজ্ঞা 
এবং" সার! চীন রয়েছে এক অসহ 
নিপীড়নের মধ্যে ( In China there 
Aare rules for writing, and 
worldly affairs still move 
in a-tortuous ০0086) 1২৭ লু 


সনের সে সময়ের অবস্থাটা কেমন ছিল 


সে সম্পর্কে একটা নোট থেকে জানা 


যায় যে $১২৬-এর মার্চে সরকার 
পাগলা শিকারী কুকুরের মতো লু 
স্থন্রে পিছু নিয়েছিল, তাকে বাধ্য 
হতে হয়েছিল বিভিন্ন হাসপাতালে 
আশ্রয় নিতে, আর যখন হামপাতালে 


"শিক্ষণীয় 


দর্পণ'। শুক্রবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ _ 


আশ্রয়- নেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল, , 
তখন তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল 


ছুভোরের কর্মশালায় (In March 
1926 the Northern warlords 
government started to hound 
Lu Hsun and Other Progressi- 
৮০৪১ forcing him to hide that 
in several hospitals 
When all 
the beds in one hospital were 


spring 
one after another. 


occupied, he stayed in a room 
there used as 
workshop )15৮ 


carpenter’s 
সুতরাং এরকম 


পরিস্থিতিতে বিপ্রবী উদ্দেশ্য সাঁপনে 


তীব্র ব্যঙ্গ ও তীক্ষ বিদ্ধপাত্মক লেখার 
পদ্ধতি তিনি খুব সঠিকভাবেই বেছে. 
নিয়েছিলেন । 'আর এ ব্যাপারে 
তিনি সম্পূর্ণ নিভূ‘ল কাজ করে- 


ছিলেন-5৯ 

তবে লু স্থনের কাছ থেকে 
দিকগুলো আহরণ করার 
সংগে সংগে এবং ব্যঙ্গ রচনার রীতি 
প্রকরণ অন্কসরণ করার সংগে সংগে এ 
কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে সব- 
ক্ষেত্রেই কিন্ত লু স্থনের রীতি প্রযোজ্য 


নয়। প্রতিবিপ্রবী ছাড়া সকল বিপ্লবী 


শিল্পী সাহিত্যিকদের পরিপূর্ণ গণতন্ত্র ও. 


স্বাধীনতার স্থযোগ যেখানে থাকবে 
সেখানে, কিন্তু ‘লু সনের রীতির 
অস্থসারী হলে চলবে ন1।৩০ এসব 
ক্ষেত্রে সোচ্চাব ও নিদ্ছিধায় বলার 
স্থযোগকেই কাজে লাগাতে হবে। 
মনে রাখা প্রয়োজন ব্যাপক জনসাধা- 
রণের জন্য সহজবোধ্য অথচ গভীর 
বক্তব্যসম্পন্ন শিল্প-সাহিত্য, বাগ বা 
ঘুরিয়ে বলার রীতিপ্রকরণ সবসময় 
ব্যাপক জনসাধারণের বোধগম্যতার 
স্তরকে স্পর্শ ন! করতেও, পারে_ এটাও 
অস্ততঃ মাথায় রাখা প্রয়োজ্ন। 


প্রগতি শিল্প-সাহিত্যিকরা এই আধা- 
সামস্ততান্ত্রিক ও আধাউপনিবেশিক 
দেশের সামাজিক অবস্থায় নয়াগপ- 
ভাসরক্‌ বিপ্লবের সংগে সম্পর্কযুক্ত নয়া- 
গণতা্িক সংস্কৃতির পুষটিবর্ধনের উদ্বেশ্তে 


যদি লু স্থনের কাছ থেকে শিক্ষণীয়. 


দিকগুলে। আহরণে ঘত্ববান হন এবং 


এদেশের সাহিত্য-আন্দোলনকে তীব্র-. 


তর করে তোলার চেষ্টা করতে এগিয়ে 


আসেন ভবেই তা হয়ে উঠবে যাথার্ধ্যে 


স্থচক। 
ত্রপরধী : 
১। মহসিন শস্ত্রপানি--লু সুন: 





_ পৃৰ্ল্িসয়স্পো্ প্রত পর্থণ 


সাতক ও স্বাতকোততর পর্যায়ে পর্যদ্ প্রকাশিত কয়েকটি বাংল! বই 
১। ভারতের সংক্ষিপ্ত অর্থ নৈতিক ইতিহাস / 
অস্থবাদ : বরুণকুমার চক্রবর্তী 
২। নব্যবজে রাট্রচস্তার ধার! / স্থধীন্্রনাথ ভৌমিক 
৩। শারীর বিভ্ভা,ও শারীর তত্ব | ডঃ যোগেন্সনাথ মৈত্র 


৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 


জীবন ও সংগ্রাম । 'পূর্বাচী১/১০/ 
১৯৭৯, ঢাকা বাঙলাদেশ ! 
- ২! Notes to Lu Hsun’s 


সপ 


Wu Chang or Life-is-transient’ 
‘যুদ্ধের ডাক’-এর ভূমিক! 

৪1 যহসিন শস্ত্পানি-_ প্রাগুক্ত 

৫1 এ | 

৬। নির্মল ঘোষ--লু সুন চর্চা ও 
গণমূখী সাহিত্য । ‘অনীক’ ,সেপ্টে- 
অক্টোনভেম্বর £৮* 

৭। সিদ্ধার্থ ঘোষ--লু সুন ও ' 
তার রচনার এঁতিহাসিক পটভূমি (লু 
সুন £ নানা লেখক ) 

৮। মহন্সিন শন্্পানি--প্রাগুক্ত 

>| মাও জে দ$-- ইয়েনান- 
ফোরামের ভাষণ | 

১০] মাও জে দঙ- নয়৷ গণতন্ত্র 
নি 

১১।,এ 

১২। এ 

১৩। মাও জে দ্-নয়া গণতন্ত্র * 
সম্পর্কে ('পূর্বাচী, প্রাগুক্ত) ২ 

১৪। লুহুন_ পুরোনো আদ্গিকের 
ব্যবহার প্রসঙ্গে | 

-১৫। লু সুন--ব্যঙ্গ রচনার স্বরূপ 

১৬। এ 
- ১৭ 10 Hsun’s Letter to Li 
Hua, dt. 4.21935 

১৮। লু স্থন--সাহিত্য ও বিপ্লব 
( বেইঞ্জিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দঙ, কুই-- 
ফেলের এক চিঠির জবাবে) 

১৯। এ 

২. এ 
২১। এ 

২২। লেনিন--পার্ট সংগঠন ও 
পার্টি সাহিত্য Ki 


৩ | 


"২৩ এ 


২৪।, লু স্বন-_বাষপন্থী লেখকদের 


-- জীগ সম্মন্ধে আয়ার ধারণা 
পরিশেষে, আমাদের দেশের : 


২৫। মাও জে দ-ইয়েলান 
ফোরামের. ভাষণ টু 

২৬। মিদ্ধাৰ্থ দোষ- প্রাগুক্র 

২৭ । Lu Hsun—Preface to 
‘Dawn Blossoms Plucked at 


Dusk’ ২, 
| ২৮। Yang Hsien-ys & 
Gladys Yang’s notes, তে Lu 
Hsun’s Preface to ‘Dawn. 
Blossoms ১222 

২৯। মাও জে দু -ইয়েনান 
ফোরামের ভাষণ 

৩০ এ 











: দর্পণ | শুক্রবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী, 


৯৬১ 


ৰলোভীণ' ন্বত্যনাট্য 'টাদ্ষনসা” 


সমর বন্দ্যো পাধ্যায় ' 


নৃত্যনাট্য রর মধ্যদিয়ে, 


রমস্থট্টি অতীব দুরূহ কর্ম এবং একটি 
1 অজ্ঞাতকুলশীল . সংস্থা: ' অপেশাদারী 
[ ' তবে থেকে ' সেই ছুবহ কর্মটি যে শিল্প 
৷" কুশলতায় সমাধা করল» তা বিশেষ 
উল্লেখের দাবী ' রাখে। গত শট 


নারী সম্মেলনের যাদবপুর. নাকতলা' 
শাখার সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 'টাদমনসা' 
বৃত্যনটিয মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে। এটি 
ছিল তাদের ৬ বার্ষিকী সাংস্কৃতিক 
অনষ্ঠান।, . , 

বিজয় গুপ্ত: ও- নি: 
ক্ষেমানন্দ বিরচিত. “মনসা মঙ্গল? 


- প্রশংসনীয় রপদান করেছেন. দেবব্রত 
' স্থরচৌধুরী | লক্ষণীয় এই. 'ষে, 





নিষ্ঠার সংগে দেবী মনসার। ঈর্ধা- 
কাতরতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার 


সংবাতটুহ বিশেষ, 'মুসীয়ানায় ফুটিয়ে 
তুলে যূল বিষয়ের আবর্তনে সমগ্র 


 ন্ৃত্যনাট্যটি .. 'চাদমনসা' নামে যথা, 


| মৰ্যাদা অর্জন' করেছে। প্রসঙ্গতঃ 

'সবেছলা ও লক্ষ্মীন্দর এসেছে ঠিকই, 

কিন্ত কেন্দ্রীয় বিষয় হল, টাদ্‌ ও.মনসার 

মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ - রূপায়ণ। 

. অধিকন্ধ, যনসার অন্তরালে সংস্কারাচ্ছজ 

তামসী ক্রপকারোপ ও চাদকে 

' আলোকিত : বিশ্বাসের ' প্রতীকী 
| তাৎপর্যে 'চিহ্িতকরণ ত্যনাট্যাহস্থান- 
| “টিকে আর্য বুদ্ধিদীপ্ত ' করে তুলেছে 


আবার চাদের ভাগ্য বিড়ম্বনার : 


উপস্থাপনায় আবেগের উত্তাপও অস্থতৃত 


হয় কম। তবে লক্ষীদদরের সর্প 


দংশন পর্বটির রূপায়ণ আরও সতর্ক 
মনোষোগ দাবী করে | মনসার কোপে 


ছয়টি সন্তানের মৃত্যুশোক সহ করেও. 


চাদ সদাগর মনের ক্ষোরে শেষ সম্ভান 
লক্ষ্মীন্দরের জীবন রক্ষায় চ্যাজেপ্ধ করে 
বসে নিশ্ছিদ্র লৌহ বাসর নির্মাণ করে । 
মনসার প্রভাবে বিশ্বকর্খার ছলনাটুকুও 

ফুটেছে. ভাল, কিন্তু ' বাসরে শয়ান 

“আক্ষীন্দরকে  সর্পদংশন, - বেহুলার 
প্রতিক্রিয়া ষেন সেই নাট্য চমৎকারি-' 
য় ফুটে উঠতে পারল না। . 


নৃত্যপরিচালনায় শু ভট্টাচার্য - 


বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন 
যদিও তা অনেকখানি রবী ভাবনার 


... ফেব্রুয়ারী ' রবীন্র সদনে সেই বিরল , ' 
কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখল নিখিল ভারত 


, বেইজ] জম্ীম্মর প্রসংগ, ঘা অধিক, 
প্রচলিত, সত এড়িয়ে চাদ সদাগরের' 
অনমনীয় . আত্মবিশ্বাস 'ও এরবাস্তিক. 


অনুসারী । সুর ও হর নার 
নীয়, হেমাংগ বিশ্বাস অভিনন্দন 
পাবেন। কল্যাণ নেন .বরাটের 
আবহসংগীত . লাট্যাগ। সমগ্র 


প্রিয় সরকারের, । 
চাদ সদাগর রূপে শু ভট্টাচার্য 


ব্যক্তিত্বপূর্ণ নৃত্যভংগীর মধ্য দিয়ে তার | 


"সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন মনসা রূপে 
লীল! চৌধুরী সামগ্রস্য বর্জাম় রেখেছেন 
দেখে অবাক হতে  হয়। সীম! 
চক্রবর্তীর “বেলা, স্বপন মিত্র 


, মহাদেব? ও 'বিশ্বকনাঃ, কষ্কা সরকারের 


-*সনকাচ ও গোপা" দে সরকারের" 


‘নেতা!’ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তুলনায় 
‘লক্ষ্মীন্দর বেশে পার্থনারখি ভট্রাচার্যকে 


কিছু নিপ্রত লাঙ্গে।: নৃত্যাহুষ্টানটিকে.. 


চমৎকার সংগীত মুখর করে. রেখে- 
ছিলেন কল্যাণ সেন বরাট, দ্প্রারায়, 
প্রতিমা দত, প্রদীপ ভদ্রাচার্য, বাপী 


দেব, অশোক “পাল, পরিতোষ রায়, : 


খোকন সেনগুপ্ত, 'পমর মোদক প্রমূখ 


নেপথ্য ক ও যন্তৰ শিল্পী । মঞ্চমজ্জায়, 


অংকনে ও আলোকসজ্জাতে যথাক্রমে 
কবীর স্থরচৌধুরী, প্রতিমা দত্ত ও 
জয় সেন যথা দায়িত্ব পালন করেছেন। 

, পরিশেষে ‘বলি, -চাদ মনসা'র 


শিল্পী দূলটির' ভবিস্তত খুবই উজ্জল। 


যে মহত্ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের 
এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেই দুঃস্থ 


. শিশুদের নিয়ে “বালোয়াদি” কেন্ত্রটির' 


কল্যান মাধন-_সর্বতোভাবে সার্থক 
হবে বিশ্বাস রাখি। 


শিশু চলচ্চিত্রোৎসব 
মেলা ও প্রদর্শনী : 
৯ই ফেব্রুয়ারী বিড়ল! 


গত 


উদ্যোগে তৃতীয় আস্তর্জাতিক' শিশু- 
চলচিচত্রোৎসব মেলা ও প্রদর্শনীর, 
উদ্বোধন , অনি হল। . রাজ্যের 


' মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ উত্সবের 
উদ্বোধন করে বললেন, শিশুদের: জন্য 


এ ধরণের অনুষ্ঠান খুবই, প্রশংসমীয় 
এবং এ জাতীয় অনুষ্ঠান আরও হওয়া 
বাস্ছনীয়। , প্রধান অতিথির ভাষণে 


, রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী বলেন ' 


যে, বামফ্রট সরকার এই পাঁচ বহরে 
অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 


প্লানেটরিয়ামের ' বিপরীত “দিকের 
ময়দানে সিনে সেপ্টুণল, ক্যালকাটার 


এরা 


প্রচার চালিয়ে বর্তমানে . এক স্বস্থ 





১. সংস্কৃতির পরিবেশ গড়ে তুলেছে। 
বিশেষ অতিথি. তথ্য ও. সংস্কৃতি 


দধরের মী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বললেন, 
আগামী নভেম্বর মাঁসে 
আন্তর্জাতিক শিশু . 

অন্ঠিত হবে। রাজ্য সরকার 
শিশুদের জন্য একটি বিশেষ নাট্যম্ 


তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করতে চলেছে। 


দিনে সেন্টু ল, ক্যালকাটার এ জাতীয় 
উদ্বোগের প্রশংসা করে.তিনি আশ্বাস 


দেন যে, ভৰিস্ততেও রাজ্য সরকার এ 
', ধরণের কর্মপ্রচেষ্টায় যথাসাধ্য সহায়তা 


করবে.। অনুষ্ঠানের সভাপতি অখিল 


অুষ্ঠানটি পরিচালনার কৃতিত্ব বত. নিয়োরী (সবপনবুড়ো) উদ্যোক্তাদের 


সাধুবাদ জানিয়ে বলেন যে এই উৎসব ' 


প্রদর্শনী আনন্দ ও জ্ঞানের মধ্য দিয়ে 


শিশুদের মানসিক গঠনে যে সাহায্য 
করকো 
উদ্বোধনী অথঠানের পূর্ব শিশুদের 


' একটি বর্ণাঢ্য মিছিল স্থবোধ মল্লিক 


স্কোয়ার থেকে যাত্রা শুরু করে উৎসব ' 
প্রাঙ্গণে এসে মিলিত হয়। ' ছোটদের 
ক্রীড়া বিনোদনের বিভিন্ন উপকরণে ও 


তায়, গর্স্ত। 
ত্সব. 


শি চলচ্চিত্র এই উৎসবে প্রদ্শিত. 
হয়ে বিভিন্ন দিনে । উৎসব চলে 
পক্ষকালব্যাপী, . ২৩শে ফেব্রুয়ারী 
আগের ছুটি বছরও সিনে 
সেণ্ট্াল এ জাতীয় উৎসবের আয়োজন 
করেছিলেন। এ বছরও _ 'তীরা, 
উৎসবের উদ্যোগ নিযে এক ' উজ্জল 


"দৃষ্টান্ত রাখলেন। ,.: ০০ 


টিকৃলি কে লাজ? ' 
ছবির শুটিং 
। : পণ-প্রথা ও বাল্য বিবাহর বিরুদ্ধে 
বক্তব্য. অবলম্বন করে টেকনিসিয়ান 
টুভিওতে “একটি ভোজপুরি ছবির শুটিং 
পুরোদমে চলছে । ছবির নাম ‘টিকলি 
রে লাজ'। কে. জি. এন. ফিল্মমের 
“ব্যানারে ছবিটি পরিচালন! করছেন 


'পরিমল ব্যানাঁজী। 'রঙভীন ছবিটির ' 
ক্যামেরাম্যান' ক্রবজ্জ্যোতি বস এবং 


সুরকার অন্ুপম মুখাজ্জা। কাহিনী. ও 
চিত্রনাট্য রচনা করেছেন জগদীশ চন্দ্র। 


স্থমক্জ্িত মণ্ডপওলিতে নানা প্রদর্শনী প্রধান চরিত্রের শিল্পীরা হজেন আনন্দ- 
সম্ভার মেলাহষ্টান আনন্দমুখর হয়ে কুমার, উষা টা ও কুমকুম 
ওঠে। প্রায় ত্রিশধানি দেশী বিদেশী ভট্টাচার্য । * হি 


লাশ দদাক আজ পেয়েছেন ময দা, পেয়েছেন বাচার অধিকার . 
' গত চার. বছরে তফশিলী ও আদিবাদী জনজীবনের উন্নয়নে 


আন্ধিক ও ভুমিব্যবস্থ। '' 
* তফশিলী ও 
কোটি াকরিাি 


কির 


, ঝাসাত॥ 


যুদ্ধান্ত্র খাতে 

পৃষ্ঠার পর ' 

তৈরীর জন্য এ কয়েক বছরে তার. 
থেকে অনেক বেশী অর্থ বিনিয়োগ 


করেছে। 
' রাষ্ট্রসজ্যের-পক্ষ থেকে বলা হয়েছে 


যে ৮০-র দশকে যদি পঁচিশ শতাংশ 
ও পরবর্তাকালে আরো পনের শৃতাংশ . 
নিরন্ত্রীকরণ সম্ভবপর হয়, তবে লাতিন 


. আমেরিকার মাঝারি আযমের দেঁশ- 


গুলির নাগরিকদের উন্নতির জন্ত মাথা- 
পিছু -২১'৩ শতাংশ বেশী অর্থ খরচ 
করা যাবে। সেই সঙ্গে এশিয়ায় নিম্ন 
আয়ের দেশগুলির প্রতিটি মানুষের 
পেছনে ৪৭'৬ শতাংশ ও আফ্রিকার ' 
গরীব দেশগুলির অগণিত দরিদ্র জন- 
সাধারণের উন্নতির অন্ত মাথাপিছু 
১৬৬'৭ শতাংশ বেশী অর্থ ব্যয় কর! 


- যাবে ।' 


' তাহলে আগামী দিনে উন্নতিশীল 
দেশগুলি তাদের বাৎসরিক জাতীয় . 
উৎ্পাদনও অস্ততপক্ষে ৩৭ শতাংশ. 
বাড়াতে পারবে এবং কৃষিজাত দ্রব্য 
“ উৎ্প্বানও বাড়বে ৪৬ শ্বতাংশ। -; 


* বামফ্রণ্ট সরকারের ২ সফল কর্মসূচী চি 


ীদিবাসী কল্যাণ বিভাগের ১১৭৬-৭৭ সালের বরাদ্দ ৫ কোটি ত্৬ ৬ লক্ষ থেকে চলতি বছরে ২৬ 
হয়ছে। . 
চির তফণিলী, ৩২ লক্ষ ২২ হাজার আদিবাসী কৃষককে কত্ত ও উদ্ধার কর! ক্রমি এবং 
551 ছাজারত্তফশিলী ও ১৪ হাজার আদিবাসীকে বাস্তঞ্জমি বিলি কর! হয়েছে। 


| + “৪'উ্হাজারাভক্কশিলী : ও প্রায় দুই লক্ষ আদিবাসীকে বর্গাদার হিসাবে রেকর্ডুক্ত' কর! হয়েছে। 


* ছোট 


আদিবাসী উপপরিকল্পন! 


বিক্রির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। . 
শিক্ষা! প্রসার কর্মসূচী ' 


ঘেওয়া.হচ্ছে। 


পু করপোরেশন 


চাকুরীতে আসন সংরক্ষণ 


ছু; মাথা পিছু ২৫০ টাকা সরকারী সাহাধ্য এবং তকশিলী ও মাধিবানী উন্নয়ন করপোরেশন থেকে 
১০০ টাকা ও ব্যাংক থেকে ৮৫ টাকা ধরণ দেওয়া হচ্ছে। | 


৯ 


* ' রাজ্যের ১২টি জেলায় ১২টি আদিবাসী অঞ্চল উন্নয়ন এলাকায় অবস্থিত বহুমূখী সমবায্ন সমিতি থেকে গ্রাখীণ . 
খন, ন্তাষ্য দায়ে, অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য ও কি সররাঁম সরবরাহ করা এবং আদিবানীরদের' তৈরী গ্রিনিষপত্রের 


.* বছরে দেড়লক্ষাধিক গরীব তফশিলী ও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা গড়াশুন। খবচ বাবদ মাসে ২০ টাকা ভাতা ক 
সহায়ক বই কেনা বাবদ ২০ থেকে ৯. টাকা অনুদান পাচ্ছে । 
কো. ২৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর প্রত্যেককে স্কুল ভি থাকার খরচ বাবদ বছরে (ধার, মাঁসে) ১৯০০ টাকা অন্দা ন 


৯, গরীব তফশিলী ও ৪ আদিবাসী পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিন! থরচে খান্ত, আবাসিক ডি বই পোষাক 
পরিচ্ছদ ও ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। 
* তফশিলী ও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্তে EEE ছাত্রাবাস নির্মিত হচ্ছে। কলকাতার ভি 
বৃহ্দাকার-সিধু কান ছাত্রাবাঁটির নির্মাপকার্য এগিয়ে চলেছে । সু | 
* ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের জন্ত বুক ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে । 
.*' ভালচিকি হরফক্তে সীওতালি ভাষার হরফ হিদাবে সরকারী নীতি দেওয়া হয়েছে এবং এরর মাধ্যমে শিক্ষাদানের 
.. প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । . 


) 


* আধিবাসী উন্নয়ন সমবায় করপোরেশন এবং ত্ণিলী ও আদিবাসী, উন ও ত্য করপোরেশন নামে ছুটি সংস্থ 
মারফৎ গ্রামীণ খন, ন্তাষ্য মূল্যে ভোগ্যপণ্য ও অত্যাব্তকীয় কৃষি সরঞাম সরবরাহ, উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বি, | 
বনজ সামগ্রী যেমন, শালবীজ, কেন্দুপাতা প্রভৃতির একচেটিয়া! সংগ্রহ ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ' 
ছাড়াও বনে বসবাসকারী আদিবাসীদের জমির স্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া ও বিভিন্ন কাজে তাদের bl di y 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 


* আসন সংরক্ষণের দ্বার তফশিলী ও আদিযানীদের বিন থেকে কলেজ পৰ্যন্ত শিক্ষক ও গা পদে ও 
চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা কর! হয়েছে । | 


_,--+২--শিশশাীটা১৬৯১লিহ তথ্যৰ 
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মিশর 
ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর ' 

মাকিন সরকার সৌদী আরব, 
কুয়েত, বাহরেন, সংযুক্ত আরব রাষ্্য, 
কাতার ও ওমান প্রভৃতি রাষ্ট্রকে নিয়ে 
এক সামরিক চুক্তি সংস্থা গড়ে তুলতে 
প্রচেষ্টা চালাবেন । সাম্প্রতিক সৌদীর 
দ্বরাষটর মন্ত্রী কুয়েত সফর কালে বলেছেন 
পারস্ত উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরা- 
পতাকে 'স্বনিশ্চিত করতে সৌদি 
আরব দ্বিপাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক 
আলোচনা চালাতে আগ্রহী । এই 
অঞ্চলের কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা 
বিপন্ন হলে সমগ্র আরব ছুনিয়ার বিপদ 
হতে বাধ্য। সৌদী আরবের এই ধ্যান 
ধারণা সব আরব রাষ্ট্রকে মেনে নিতে 
পারেন নি। জর্ডানে অশ্থুষ্ঠিত ২১তম 
মুসলীম রাষ্ট্রর শীর্ষ, সম্মেলনে ছয়টি 
রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করেন৷ তারা হলেন 
সিরিয়া, লিবিয়া, আলজিরিয়া, দক্ষিণ 
লেবানন ও পি এল ও। তবু মাফিন 


, সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম 





গ্রশ্চিমবাংলার ৫ লাখ মানুষ--২ লাথ তাঁতের সাহায্যে 
বাঁচার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বছরে এই তাঁতে তৈরী হচ্ছে 
১০০ কোটি টাকার মত কাপড়- শান্তিপুর, ধনেখালি, 
টাঙ্গাইল, বালুচর, জামদানী, ঢাকাই । তবু তাঁত শিল্পীদের 
হাজারো সমস্যা । কোথায় ভালো সুতো, পাকা রঙ, কোথায় 


এশিয়ার কয়েকটি রাষ্টকে লোভ 
দেখিয়ে হোক আর ভয় দেখিয়ে হোক 
কাগদ্বাদ চুক্তির মত একটা চুক্তি 
সম্পাদন করতে। ক্যাম্প ডেভিড 
চুক্তির বিফলতাকে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা 
'করতে। সাদ্বাতকে সামনে রেখে এই 
কান্ত পুরাপুরি সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, 
তাই সৌদি আরবকে ও জর্ডানের 
রাজা হোসেনকে সামনে নিয়ে আসার 
ব্যবস্থা ৷ 

রাষ্রপতি হিসাবে ১৯৭০ সাল 
থেকে সাঁদাতের মৃত্যু পর্যস্ত মিশরের 
জন্য তার কর্মকাণ্ডের দ্বারা মিশরের 
স্বাধীনচেতা ও সচেতন জনগণের মধ্যে এ 
ধারণাই সি হয়েছে যে, প্রথম দু’তিন 
বৎসর তার কাজকর্মে কিছুটা প্রশংসা 
করার বিষয় থাকলেও বাকী নয় বৎসর 
তিনি সমগ্র মিশরকে গণতান্ত্রিক অধি- 
কারহীন এক কারাগারে পরিণত 
করেছেন। মিশরের প্রকৃত বন্ধুদের 
শক্রুতে পরিণত করে পশ্চিমী সাম্রাজ্য- 
বাদী ও পু'জিবাদীদের মৃগয়] ক্ষেত্রে 
পরিণত্‌ করেছেন মিশরকে। সমগ্র 











ভালো তাঁত, তাঁত বসানোর জাপ্নগা ? তাঁত ঘরের ভাঙা 
চালদিয়ে বর্ষার জল ঘর ভাসিয়ে দেয়, শীতের হিম নষ্ট 
করে আধবোনা কাপড় ॥ এ এক প্রাণান্তকর অবস্থা | এর 
মধ্যেই তৈরী হচ্ছে তাঁত শিল্পের এক একটি অনন্য রাপ- 
রেখা! তাঁতের টানা পোড়েনের শব্দে ছড়িয়ে পড়েছে শিল্পীর 
জীবনসংপ্রামের দুর্জয় সংগীত ৷ বাংলার তাঁতের কাপড় 
কিনে আসুন আপনিও সেই সংগ্রামের সাথী হন। 'তম্তজ" 

" শ্তন্তত্রী” “মজা” ‘বঙ্গশ্ৰী’ ও অন্যান্য সররুরী. দোকানেই 


{ ১ কেনাকাটা করুন ৷. 








__' চীনের কাগড কিছুর : 


J 


Phone : 24-4232 


আরব দুনিয়ার প্রতি তার বিশ্বাসঘাতী 
অপরাধ ছিল ক্ষমার অযোগ্য । মাক্কিন 
ডলারের ওপর সমগ্র দেশের অর্থনীতি 
নির্ভরশীল কবে তোলায় দেশের 
মুত্রাম্ফীতি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে 
আরম্ভ করল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও 
বেকার সমস্তা মিশরের জনগণকে 
বিহ্ধন্ধ করে তুদল। দেশপ্রেমিক 
মিশরীয়রা চদ্বমনঃ পীড়ন সত্বেও বার 
বার বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে সাদাতের 
নীতির বিরুদ্ধে। বহু লোককে কারা- 
গারে বন্দী করে এবং চরম নির্যাতন 
চালিয়ে সেই বিক্ষোভ বাহৃত স্তব্ধ কর! 
হলেও সারা মিশরে তা ধৃমাটিত বহ্নি 
রূপে প্রসারিত হয়েছে । ৮* সালের 
মার্চে ইরাণে শাহর উপস্থিতি সাদাত 
সরকার বিরোধী গণবিক্ষোতের সৃষ্টি 
করে। ২৯শে মার্চ উত্তর মিশরে 
বিশ্ববিভ্তালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের 
সংঘর্ষ হয়।' যেদিন শাহ্‌ কায়রোতে 
পৌঁছান সেদিন দশ লক্ষ পি এল ও 
ফ্ল্যাগ কায়রোর রাস্তায় ছড়িয়ে বিক্ষোভ 
জানানো হয়ু। 

খই বৎসরের মে মাসে মিশরে. 
জনগণের বিক্ষোভ. আবার EM 
ধারণ করে। যদিও এই বিক্ষোভ 
মুসলীম ব্রাদারহ্ডা ও bt 
চার্চের | এই বিক্ষোভ দমন করার 
জন্য হাজার হাজার লোককে বন্দী 


- করা হয়। ' ভার মধ্যে বিভিন্ন রাঁজ- 


নৈতিক দলের লোকও ছিল। সরকার 
বিরোধী সমস দলের লোরূকে: বন্দী 
করায় গণ বিক্ষৌতে মির কেপে 
উঠল । এবারকার বিক্ষোভ মোটা- 
মুটি ধর্মীয় ধাঁচের হলেও মিশরের 
সাধারণ থেটে থাওয়া লোকও অন্য 
উপায় ন! দেখে এর সামিল হয়। 
শোষিত মান্নযের দাবী দাওয়া জানা- 
বার গণতান্ত্রিক অধিকার যপন বন্ধ 
তখন খুব সঙ্গত কারণে ধর্মীয় আবেদনে 
সাড়া দিয়েছিল । সেখানকার ধর্মান্ধ 
জনগণ চাইছিল ইরাণের মত এক 
বিপ্বব ঘটিয়ে সাদাতকে হটিয়ে এক 
ইসলামিক সরকার গঠন করতে এবং 
মাকিন তাবেদ্বারীর থেকে দেশকে 
মুক্ত করতে । মাকিন সরকার বিলক্ষণ 
এই অবস্থা অমুধাবন করতে পেবেছিল। 
তাই সাদ্বাতের জীবন, রক্ষা ও নিরা- 
পৃত্তার জন্ত মাকিন গোয়েন্দা দরখর 
সিয়া প্রায় এক কোটি ডলার গত 
কয়েক বৎসর খরচ করেছে। এতেও 
শেষ রক্ষা হয় নি। 


( চলবে) 


সম্পাদক-_হীরেন বস 


পোজাকথায় 

২য় পৃষ্ঠার পর 

রাজনীতি গভীরভাবে যুক্ত এবং 
ডাকাত-দমনের নামে ব্যাপক নর- 
হত্যার পেছনেও একদা-ভাকাত 
(বর্তমানে কংই এম পি এমেলে) 
একশ্রেণীর নরপশ্ড জড়িত মহারাষ্ট্রের 
পুণা ও শোলাপুর জেলায় যে হিন্দু 
মুশলিম দাঙ্গা চলছে তার পেছনেও 
আন্তলেপন্থী ও আস্বলে বিরোধী 
কংগ্রেসীদের সক্রিয় নেতৃত্ব রয়েছে । 
কংগ্রেসী উপদলীয় ক্ষমত] বিস্তারের 
সংঘর্ষগুলি পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ 
কলকাতায় লুটের! বাহিনীগুলির 
সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে, প্রধানত: মেট্রো 


- রেলের উপকরণগুলিকে কেন্দ্র করে। 


সামাজিক উচ্ছৃব্খলতার এটা যদি 


একটা শহুরে রূপ হয় তাহলে মধ্য- ' 


প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উত্তিজ্জ- 
সম্পদ উৎলাদন-অভিযাঁনটিকে একটি 
সামস্ততান্ত্রিক দস্থ্যবৃত্তি বলা যেতে 
পারে। বহুবিস্তীর্ণ গ্রামভারতে 


ধর্মঘটের পথে 


।.১ম পৃষ্ঠার পর. ' 


লোকেরা : যা ক্ষতিপূরণ" পায় তার 
পরিমাণ সামান্য । যেখানে অন্ত'রাজ্যে 
কমপক্ষে পচিশ থেকে ত্রিশ হাজার 
টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়! যায় সেখানে 
এরাজ্ে পনের হাক্জার টাকার ব্যবস্থা 


,এ অভিযোগ করেছে পুলিশ এসো- 


সিয়েশন। 

এছাড়া সালের পরে 
কারও কোন পদোন্নতি হয় নি। এর 
ফলে সকলের মনে বিক্ষোভ জমা হয়ে 
রয়েছে । 

গৃহসমস্তা নিয়েও পুলিশের মধ্যে 
অসন্তোষ । অন্য রাজ্যের তুলনায় 
এখানে এই সমস্তার দিকে নজব কম 
দেওয়া হয়েছে । 

সয়িতির কর্মকতার1 আই-জ্রির 
সঙ্গে দেখা করে তাদের দাবি দাওয়া 
পেশ করবেন। তারপর নতুন কর্মস্থচী 
স্থির করবেন। 


১৯৭৯ 


প্রধানতঃ গান্ধীবাদী এ জমিদার- 
কনট্রাকটর শ্রেণীর স্বেচ্ছাচার শুধুমাত্র 
চাষীকুলেরই সর্বনাশ করে না, বৰ- 
সম্পদের উপর নির্ভবশীল আদিবাসী 
সমাজ জীবনটাকেও তছনছ করে 
দিচ্ছে। প্রতিবাদ করতে গেলে জান- 
মান-সম্রম রাখা দায় । এ জমিদ্দার- 
কণ্ট্াক্টরগণ তো আর যে সে ব্যক্তি 
নয়, খো .শাসকদূলের কিছু একট 
কেষ্ট বিষ্টু কিংবা স্থানীয় এমেলে এম 
পি, না হয় এধেরই থয়ের খাঁ, কোন 
কোন ক্ষেত্রে মন্্রী-ফন্ত্রীর ঘরের লোক । 
অতএব, বলতে না বলতে পুলিশ 
ছোটে, ফরেষ্ট অফিসারগণ আইন- 
শৃঙ্খলার ধূয়ো তোলেন, আর দরিদ্র 


. আদিবাসীগণ ভয়ে জঙ্গলে গিয়ে আান- 


মান বাঁচায় । 


শিয়ালদহ 

ওয় পৃষ্ঠার পর 

শিয়ালদহ স্টেশনে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
সমর্থক বলে বর্ণিত ওই টি সি এবং 
টি টি ইদের উদ্ভোগে প্রতিদিন 
প্রকাশ্ুই বেপরোয়াভাবে ঘুষ আদায় 
হচেছ এবং সন্ধ্যার পরে মদের আসর 
বসছে! টাকার খেলা চলছে। 
সম্ত্রীর ভেগুারদের কাছ থেকেই 


প্রধানত: ওই বেআইনী অর্থ আদায় 
হচ্ছে। . এতে রেলের রাজন্বেরও ক্ষতি 


হচ্ছে। 
- ওই বেআইনী কাজের সঙ্গে 
পুলিশের একাংশ, আর পি এফ-এর 
একাংশ এবং রেলের উদ্ধতন কর্তৃ- 
পক্ষের একটি অংশ জড়িত আছে 
বলে ওয়াকিবহাল মহল সন্দেহ 
করছেন। 

রেলের ছুনতি দমন রিভাগের' 
কমীবা যদিও প্রতিদিন. স্টেশন 
এলাকায় ঘোরাঘুরি করছে, তথাপি 
ওই ছুনখতি এবং 
আদায়ের কা বদ্ধ হচ্ছে না। বরং 
তথাকথিত ইন্দিরা কংগ্রেসী ওই রেল 
বাবুদের দৌরাত্ম্য ও খুশিমত বেআইনী 


লা 
N 


Mand 


Price 60 Paise ৮ 


সস 





বেআইনী ' অর্থ +* 


কারবার এবং মদেব আসর বেডেই . 


চলেছে । এতে অনেকের ধারণা, 
রেলের দুনীতি দমন বা ভিজিল্যান্দেব 
কমীদের একাংশও এর সঙ্গে জড়িত 
আছে। 


অনীক 


 চীন-বিতর্ক বিশেষ সংখ্যা 


, প্রকাশিত হলো 
এ সুংখ্যা থাকছে £ স্থনীতিকুমার 


দাম: চার টাকা 
ঘোষ, এম. বালবপুর্নায়' (পিপলস্‌ 


ডেমোক্র্যাসি ), বনবিহারী চক্রবর্তী, কে. ভেহ (মাস লাইন ), জেনী, কেপ 
(ব্রভশীট ), সমস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচরিত! সেন, সুদীপ্ত সেন. ও তরুণ, রায়ের 
প্রবন্ধ ; . এসং বিভিন্ন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সংগঠনের বঞ্চব্য। 


অনীক। বন্প্রস্থ। থাগড়া-8২১০৩ | মুশিদাবাদ জেলা। পশ্চিমবঙ্গ 








দম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রযুল্লচন্র রোড, কলিকাত-» থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্ধালয় ৬১, মট লেন, কলিকাত! ১৩ থেকে প্রকাশিত । 


+ 


লা পি 


"বরকত রাজ্য ই-কগ্রেগের 


ব্টুমনান প্রদেশ কমিটি ভগ 
দেবার জন্য কল্পকাণি নাঢ়ছেন 





Ed 


পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা ॥। শুক্রবার, ৫ই মার্চ ৮২ ॥॥ ৬০ পয়সা 


ঘানেকা গান্ধীর “সুর্য ইতিয়া'র 
মালিকাম| বদলকে কেন বৰে 
রাজনীডির দল ঘোলা হচ্ছে 


- মানেকা গান্ধীর দ্বার সমপাদিড 
এবং বহুবিতকিত পত্রিকা “ুর্ষ 
ইণ্ডিয়া”র মাঁলিকান? ব্লকে কেন্দ্র 
করে রাজধানীর সর্বঞ্জ নানান ধরনের, 
আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। 
পশ্চিমবঙ্গের 
মামলার সংবাদে কম উত্তেজনা নেই, 


কিন্তু তার চেয়ে বেশি উত্তেজনা! 


মানেকার কাহিনীতে I 
দিল্লী থেকে সম্প্রতি ফিরেছেন 
সমন কয়েকজ্জন .ই কংগ্রেস কর্মী 
জানালেন যে, পত্রিকাটির হাত ‘বদল 
হওয়ার ঘটনাটি মোটেই আঁকম্মিক মনে 
'হয়নি। কারণ বেশ কিছুদিন থেকেই 
এটির পরিচালনায় নানান সমস্তা দেখা 
দিয়েছিল): কিন্ক সবাই অরাক হয়ে 


গেছে একথা জেনে যে. হাঁতবদ্লের ' 


খবর প্রধানমন্ত্রীর খাস: সদর দরের 

কেউই আগে থেকে জানতে পারেন নি। 
ওঁর নিতম্ব গোয়েন্দা বিভাগ যে এ 
ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে সে বিষয়ে 
কোন দদ্দেই নেই ।, 


75 মালিকানা ৰদলের ঘটনাটি বেশ; 


তাৎপর্ষপূর্ণ। কারণ মানকা গান্ধীর 
মা শ্রীমতী আমতেশ্বর আনন্দ রায় 


স্বয়ংসেবক সংঘের (আর এস এস), 


সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত এমন লোকের কাছে 
এই পত্রিকা। বিক্ৰয় করেছেন । গোয়া: 


লিয়রের রাজমীতা বিজয়ারাজে 
সিদ্ধিয়ার সঙ্গে বর্তমান মালিক গো্ঈীর 


যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা রয়েছে । রাজমীতীর 
সঙ্গে প্রমভী ইন্দির] গান্ধীর রাজ-” 
নৈতিক সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়। 
নির্বাচন, নিশ্বে ' 


শেষাংশ *» পৃষ্ঠায় 


আলিপুর পুলিশ 


গত সপ্তাহে ২৪ পরগণ্া জেলার 
সদর পুলিশ লাইন আলিপুর পুলিশ 
লাইনে অস্তাগারের, মধ্যে ভিউটিরত 
অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন, 
জনৈক সশস্ত্র বাহিনীর স্থবেদার,। 
সশস্ত্র বাছিনীর- এই স্থবেদারের মৃত্যু 
রহস্যজনক । -পুলিশ মহলের ধারণা 
যে, এটি আত্মহত্যার ঘটনা । নিহত 


এই সুবেদার ছিলেন ফোর্সের টিএ ' * 


এবং অন্যান্ত প্রদেয় অর্থ বণ্টনের 
দায়িত্বে । কিছুদিন, পূর্বে এই সথবেদার 


ফোপকে টি এ বিল দেবার জন্য 
লক্ষাধিক টাকা  তোজেন। সেই 


টাকার হিসাবে গরমিল দেখা দেওয়াই 
সম্ভবত ওই. সুবেদার নিজের সাতিস 
রিভলবারের “গুলিতে. আত্মহননের 


. কেন্্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী বরকত গণি 
থান চৌধুরী "পশ্চিমবঙ্গ ইন্দিরা কং- 
গ্রেসের প্রদেশ কমিটি ভেঙে দেওয়াব 
অন্ত ইতিমধ্যেই কলকাঠি নাড়তে শুরু 
“করেছেন বলে জানা গেছে ।' প্রণব 
মুধান্তীর সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি 
আনম্দগোপাল মুখ্জর ঘানষ্টতা হওয়ায় 
বরকত সাহেব বর্তমান কমিটি ভেঙে 
দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। 
বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির 
- সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ বেশ 


কিছু কর্মকর্তা ইন্দিরা গান্ধীর জন- 


সভাঁকে কেন্দ্র করৈ বরকত সাহেবের 
ওপর প্রচণ্ড চটে আছেন। কেউ কেউ 
দ্বিল্লীতে গিয়ে রান্ীব গান্ধীর কানে 


যাতে কথাটা ওঠে সে ব্যাখ্যাও করে: 


এসেছেন। ' 

এই খবর পাওয়ার পর বরকত 
সাহেব পশ্চিমবঙ্গে তার একাস্ত অনুগত 
করেন। জানা গেছে, বরকত সাহেব 
এই বৈঠকে তার অস্থগত নেতাদের 
বলেছেন যে, তোমর! জেলায় জেলায় 
প্রদেশে নেতাদের যারা বিরোধী 
আছে তাঁদের সঙ্গে, যোগাযোগ কর। 
সবাইকে নিষ্বে দিল্লী গিয়ে প্রমতী 
গান্ধী এবং রাজীব গান্ধীর কাছে 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠার 


স্লাইনে জনৈক 


স্থবেছারের রহস্যজনক. মৃত্যু 


পথ বেছে নিয়েছেন বলে আলিপুব 
পুদিশ লাইনের অনেকে মনে করছেন। 


জানা গেছে ষে, 
এস পি (সদর) এবং অন্যান্য অফি- 


সারগণ' এখন টাকার হিসাব মেলাতে | 


ব্যস্ত রয়েছেন। আরও জান! গেছে 
হিসাঁবে নাকি কারিচুপি ধরা 
পড়েছে। I 

কোঁন ঘটনায় পুলিশ সামান্য 
আহত হলেই তা ফলাও করে প্রচার 
করা হয়ে থাকে। কিন্ত আলিপুর 
পুলিশ লাইনে এতবড় একটা ঘটন! 
ঘটে গেল সে বিষয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ 
এত নীরব কেন? 


যে, 


" আযাডিশনাল 


বিচারকদের প্রতি ই-কং 


_|আইনজাবাদের কটাক্ষ 


|] সম্পাদক, ০ মু 


ভারতীয় বিচারালয়েব ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা । নিরপেক্ষ বিচার 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর ঘটনা ।- গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী হপ্রীম কোর্টের ডিভিসন 
বেঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী মামলায় বামফ্ণ্ট বিরোধী আইনজীবীরা, অর্থাৎ 
প্রাক্তন আইনমন্ত্রী অশোক সেন, সিদ্ধার্থ রায়, পি আর মৃদুল, এম সি ভাগডারে 
এবং ভোল! সেন যুক্তভাবে যে লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন তাতে আদালত মনে, 
করছেন এই কৌমলীরা সংশ্লিষ্ট বিচারপতিদের অবমাননা করেছেন ।, সুপ্রীম 
কোর্টের বার এসোসিয়েশন এই বিবৃতির নিন্দা করে এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ 
করেছে। অশোক সেন প্রমুখ তাদের বিবৃতি প্রত্যাহার কবতে বাধ্য হয়েছেন ৷ 
ভিভিসন বেঞ্চ এখন, নির্বাচনী মালা কন্দটিটিউশন বেঞ্চে পাঠিয়ে দিয়েছেন ।' | 
সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ওয়াই ভি চন্দ্চূডের নেতৃত্বে যে কন্দটিটিউশন 
বেঞ্চ গঠিত হয়েছে তাতে পূর্বোক্ত ভিভিসন বেঞ্চের তিন বিচারপতি ডি এ 
দেশাই, এ পি সেন এবং বাহারুল ইসলামও আছেন। এ বেঞ্চে অশোক সেন 
প্রমুথকে তাদের বিকৃতি সংশোধন করে নতুন বিবৃতি দিতে নির্দেশ দ্বিয়েছেন। 
ভার! গৃত ২৬শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবারই তাদের বিবৃতি প্রত্যাহার করে দুঃখ 
প্রকাশ করেছিলেন, কিন্ত ২রা মার্চ বুধবার কন্সটিটিউশন বেঞ্চের বিচারপর্তি 
দেশাই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, শুধু দুঃখ প্রকাশ করলে চলবে না।. ক্ষমা চাইতে, 
হবে। বিচারপতি এ পি সেন বলেছেন, এ কৌসলীদের -বিবৃতি সস্তোষজনক 
ংশোধন নয় বলে তাদের এই আদালতে যামলা 058 করতে দেওয়া 
হবে না। Rs 


যদিও অশোক পেন প্রমুখ গত বুধবার ক বেঞ্চের সামনে বলেছেন, 
বিচারকর্ধের তিনি পক্ষপাতদুষ্ট বলেন নি এবং "কারও প্রতি কোন কুৎসা প্রচার 
আমার বিবৃতির উদ্দেশ্ত ছিল না”, কিন্তু বিচারপতিরা। প্রচণ্ড আপত্তি তুলেছেন 
তাঁদের বিবৃতির প্রথম প্যারাগ্রাফেই যেখানে ভারা “লিস্‌” শব্দটি 
ব্যবহার করেছেন । কৌসলীরা বলেছেন, “It is our submission that in 
these cireumstances the Ordér of Your Lordships dated. 23rd 
Febfuary [982 has treated lis between the Learned single 
Judge and Your Lordships.-- অর্থাৎ একই ব্যাপারে কলকাত) 
হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী নৃবীর্ ও স্থপ্রীম কোর্টের ভিভিসন: বেঞ্চের 


| মধ্যে বিরোধ বাঁ সংঘর্ষের (লিজ) কথা বিবৃতিতে বলা হয়েছে। বিবৃতিরা . 


অন্যত্র অশোক সেনদের মত সিনিয়র Gli আরও মারাত্মক কথা 
বলেছেন-_ 


| “jt will, in our humble submission, . not [706 &nd in 
consonance -with justice if your Lordships decide the matter . 
in yout favour. To conform to the requirements of Justice | 
that justice rhutt also be seen to be ৫019 it will be i in the 
fitness Of things that this mattér should heard ‘By ৪ a ‘different 


. bench. 


“The comments coming from this Bench on the 23rd - 
instt. about the nature of this Writ Petition without even 
waiting for the 9206 of the trial Court ‘makes us feel | 
apprehensive that Your Lordships have not an open mind 


4nd justice may be denied to the Writ Petitioners and the 
Respondents supporting them. ” / 


“We, therefore, respectfully request Your Lordships not 
to hear this petition and refer the matter to the Hon’ble 


Chief Justice for dealing with the matter further.” 


্রধানম্্র এবং ইংকংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন” 
নির্বাচনী মামলার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মামলার সঙ্গে 


ই- ংগ্রেসী আইনজীবীর জড়িত। সুপ্রিম কোর্টে যে পাঁচজন আইনজীবী 


বেকায়দায় পড়েছেন তাদের মধ্যে চারজনই ই-কং। পঞ্চম ব্যক্তি সিদ্ধার্থ রায় 
অনেকদিন ধরেই এ দলে প্রবেশের চেষ্টা করছেন! দেখা যাচ্ছে ইন্দির! গান্ধীর: 
শ্বৈরতঙ্ক, বিচারালয়েও. ধাবা” বসাতে চাইছে । নিজেদের দলীয় স্বার্থে এই 
মহিল! যেমন একদিকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে বানচাল করতে চলেছেন, 


অন্তদিকে তেমনি নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থাকেও খতম করতে চাইছেন। 


| রা 


মন্কোং শরণং গচ্ছামি 


শ্ৰীপতি নন্দী 


আর কিছু করতে ন! পারলে 
ভারতীয় সরকারী “কমিউনিষ্ট, পার্টি- 
গুলো অন্তত একটা কাজে আর 
সকলকেই টেক্কা দিতে পেরেছে__এমন 
কি ইন্দিরাশ্রিত কংগ্রেদ দলকেও _ 
এবং তা হলো, এ দেশে কমিউনিষ্ট 


ধনীদের ধনী হওয়াটাই ভারতের 


রাজনীতিতে সব চাইতে বড় খবর নয়-_- 


স্থষোগ করে দিলে তারা তা হবেই । 
মূল প্রশ্নটি রাজনৈতিক-_এবং তা 
হলো, ভারতীয় শাসকশ্রেণী নয়া 
বুর্জোয়া রাজ্জনীতির সাহাধ্যে আইন 


আন্দোলন সম্পর্কে ও বিপ্লবী আন্দোলনের মোতাবেক এক সর্বগ্রাসী শোষণ ও 
গতি প্রকৃতি সম্পর্কে, সাধারণ জনমনে উৎপীডন শক্তিকে আরো! দশ্রাসই 
বিশ্রাস্তি স্থট্টি করতে পেরেছে । করে তুলছে--পপুলার আইন’-এর 

ওর] নির্বাচনী প্রচারেই দিনকাল কলা দেখিয়ে । আমাদের দেশে যারা 
পার করে, শক্তিক্ষয় করে থাকে, এবং ‘অর্থনৈতিক লড়াই, চালাতে বা 
নির্বাচনী কৌশলরূপে নিজেদের গায়ে মুনাফাতস্ত্রে বাজারে ভাগ বসাবার 
‘কমিউনিষ্ট’ উদ্ধী . লাগিয়ে একটা আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন তাদেরই এ 
জমকালো পরিচয় রক্ষা করে। ‘ওরা বিষয়টি জানা উচিত। এরূপ সংগ্রাম- 
অনগণতান্তরিক বিপ্লব, জাতীয় গণতাস্তিক হীন সংগ্রাম যতদিন চলবে মালিক- 
বিপ্লব ও সমাজ্রতাঞ্ত্রিক বিপ্রবের কাগুজে শ্রেণীর রাজশক্তি ততদিন “দিন্দবাদের 


ঘোষণার বাৎসরিক অন্গগান করতে বুড়ো””র চাইতেও নিশ্চল হয়ে দেশ- | 


কখনো! তুলে যায় না কিন্তু নির্বাচনী বাসীর ঘাডে প্রিঠে কামড়ে ধরে 
প্রচার অভিযানের সময়ে জনসমক্ষে সে থাকবে । আর আত্মরক্ষার . সমস্ত 
লক্ষ্য পূরণের তাগিদ ও বাধাবিপত্তি সম্ভাব্য ও আবশ্যিক উপায়গুলিকে 
সম্পর্কে কোনরূপ উচ্চবাচ্য তো করেই আইনের খোয়াড়ে জমা রেখে ক্ষমতার 


দ্িকগুলিকে জনমনে তুলে. ধরে না। করুণ হয়ে উঠতে বাধ্য। 

ফলতঃ থেটে-খাওয়া সাধারণ মাহযগুলি ' ভারত সরকার নামীয় যন্ত্রে 
“নির্বাচনী প্রতিযোগিতা? ও 'জনগণ- অধীনস্থ রাজ্য সরকার নামক গ্যাড়া- 
তাস্িক বিপ্লব” বলতে ছুটি সম্পর্কবিহীন কলটি জনগণকে কোন প্রার্থিত বস্ত 
ব্যাপারকে মনশ্চক্ষে দেখতে পায়, দিতে পারে না। আজ পশ্চিমবঙ্গে 
প্রথমটির অসারত্বের আলোকে দ্বিতীয়- 
টির সারমর্মকে চিনে নিতে পারে না। 
এ আওয়াজ-সর্বশ্ব ব্যক্তিগণ “সামাজ্য- 
বাদ্ব-বিরোধী’ অর্থাৎ পশ্চিমী সামাজ্য- 
বাদ-বিরোধী । কিন্তু পশ্চিমী সাম্রাজ্য- 
বারের ঘানি টেনে যারা দেশবাসীকে করতে না পেরে থাকে তাহলে 
স্বেবড়ে করে ফেলে তেল নিংড়ায় এবং 


“তেলের বেপারী করে থাকে (যা: আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। অথচ প্রচলিত 


Export-oriented Industry — ভারতীয় ব্যবস্থায় যেমন বিদ্যুৎ 
অর্থনৈতিক ব্যাপারে ফাকে ভারত মস্তার সমাধান হবার নয়, বেকার- 
অরকারের " pivotal policy বলা k 


যেতে পারে) সেহেন শাসকশ্রেণীর না, সেরূপ দুর্নীতিও কমতে পারে ন! 


ইত্যাদির সমাধান কল্পে জনসাধারণ 


থাকে, - যদি এজন্তে ভারতীয় 


'“গ্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির মৃত বাড়তেই থাকে, আস মানমুখী যুলয- 


নিক্বষ্ট প্রতারণাকেও এতকাল শপষ্টা- মানকেও কম্মিনকালে ধরে রাখা 
স্পট অনদমক্ষে তুলে ধরেনি, এর যাবে না_.এ সমস্ত স্বতসিদ্ধের মত 
বিরদ্ধে শিল্পক্ষেত্রে প্রতিরোধ আন্দোলন সত্যগুলি ভারতে ভালভাবে প্রমাণিত, 
গড়ে তোলা তোৌ দূরে থাক। 
* নির্বাচনী .বামাচারের রাজপথ ধরে বামফ্রন্ট সরকারের পাঁচদালা অধ্য- 
রাজ্তক্তে পৌছানো যাবে না কস্মিন- বসায়ের ফলাফল অঙ্থ্ষায়ী । কিন্ত 


কালেও তবে নয়া-মধ্যবিত্ব রাজনীতির 
রোমান্স পাওয়া যেতে পারে হয়তে। - বামফণ্ট আশা করেছিলেন, এরপ 


আরো কিছুকাল। কিন্তু যেরুষক- অঘটনকেও ঘটাতে পারবেন, তেমন 
শ্রমিক মহাশক্িকে আজ খানিকটা - ভরসার কথাটিও চালে-বোলে শোনাতে 
মিষ্টিমুখ করিয়ে সোহগ্রস্ত করার চেষ্টা ভূল করেন নি, এখনো মাঝে মধ্যে 


চলছে, সে মহাশক্তিকে রাঁজনীতিগত- শুনিয়ে থাঁকেন। ইতিহাসের নির্মম 
ভাবে পিছিয়ে-পড়1 অবস্থায় রেখেই ৃ 


যদি বামক্রণ্টের যোগ্যতার প্রশ্ন তুলে 


সমস্তাও বাড়তে বাধ্য, কমতে পারে 


বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই. অস্ত: 


যদি ‘দুদিনের নির্ভরযোগ্য শক্তি? 
আরাধন। চলে তাহলে ‘রাষ্ট্র ও বিপ্লব? 
সম্পর্কে এ বিকৃত ধ্যান ধারণার মূল্য 
কে দেবে? 


সত্যগুলিকে ওরা মেনে নিতে অক্ষম, 
প্রচলিত রাষ্ব্যবস্থার ধাপ্সাবাজী 
মুধোশটাকে ওরাও তো' আগল দিয়ে 
রাখেন। তাহলে পাচ বছরের অভিজ্ঞ- 


তার পর ভারতীয় রাষ্ট্র সম্পর্কে. কোন 
এতিহাসিক সত্যকে তারা জনসমক্ষে 
খুলে বলছেন? মালিকী রাষ্ট্র চরিত্রের 
কোন্‌ দিকটাকে ভারা জনসমক্ষে 
তুলে ধরতে এগিয়ে আসছেন_- 
মালিকী আইন সংবিধান সংসদ সম্পর্কে 
কোন্‌ শ্রেশী-শিক্ষার আহ্বান তারা 
বৃহত্তর জনগণের কাছে রেখেছেন? 
- এক কথায়, যা করলে জনগণতাস্ত্রিক 
বিপ্লবের (কিংবা সমাজজতীস্ত্রিক বিপ্লবের) 
সপক্ষে কিছুটা কার্জ এগিয়ে থাকে 
তা না করে, তার] কি জাতীয় জন 
গণতান্ত্রিক ( বা সমাজ্জতাস্ত্ৰিক ) বিপ্লবের 
সপক্ষে কাজ করছেন? বাস্তব 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জনগণকে বিপ্লবী 
আদর্শে শিক্ষিত করে তোলার এবং 
ভারতীয় বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী 
মার্কসবাদ-লে নি ন বা দ কে প্রয়োগ 
করার নমুনা কি এই? কাণ্ডঙ্জে কর্ম- 
সাধনা আর কাকে বলে? 
আসলে নয়া-মধ্য'বত্ত 


'ষথার্থ -মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-সম্মত। 


মুখে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা এবং কাজে 


একটা বেক্জন্মা রাষ্টরশক্তিকে ‘মানুষ’ 


করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা_এ এক সমুহ 
বিদ্যুৎ সঙ্কট বেকারসমস্তা ছুর্নীতিবৃদ্ধি সর্বনাশের পথ) মানুষের কাজের 


ধারা মানুষের চিন্তাকে এবং চরিত্রকে 


চলতে 
রা্ব্যবস্থাকে দায়ী, বলে চিহ্নিত . 7885 
শক্তিতেও পাতিবুর্জোয়া অধঃপতন 


ৃশ্তটি যতই করুণ হোক, না কেন, বাড়তে থাকে এবং সর্বোপরি বিপ্লবের 
ী জনগণও বিভ্রান্ত হয়ে নিক্কিয় 
অবস্থায় পড়ে পড়ে ন্রার খায় এবং 
এদেশেই খাচ্ছে ৷ রাঙজনীভিবিহীন 
'» বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক ‘টাগ অব ওয়ার”কে 


শক্তি 


শ্রেণী-সংগ্রাম বলে চালিয়ে যাওয়া 
যায় না_এন্রপ একটি ইতিহাস- 
বঙ্গিত আবর্তে অনস্তকাল ধরে ঘুর- 
পাক থেলে আন্দোলনের অন্গপ্রত্যঙ্গ 
গুলিও ক্রমশঃ অসাড় হয়ে আসে 
এটাও প্রমানিত: সত্য। বিপ্লবের 
ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা যারা হারিয়ে “বসেছে, 
একমাত্র বাক.চাতুর্ষের জোরে তারা 
ইতিহাসের, নায়ক হয়ে যায় না, কোন 
: দেশে কস্মিনকালেও না। মস্কো" 
নির্দেশিত পথ বাচার পথ নয়, আত্ম- 


হননের পথ) এক্ষেত্রে একটা গলা 


পচা রাষ্্-্যবস্থাকে নতুন নতুন ‘লীন 
অব লাইফ’ পাইয়ে দেয়! ছাড়া অন্ত 
বিশেষ কিছুই করণীয় থাকে না। 





















না 


নেতৃত্ব- 
বিলানী চিস্তাধারাগুলি সামাজিক 
সাত্রাক্স্যবাদের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে 
সামণ্স্তপূর্ণ। এরাই যৌথভাবে দেশে 
দেশে হেং সামরিণ আর বারবাক 


না এমন কি বহুশ্রুত বিপ্লবের মৌলিক মঞ্চে ভাগ বসাতে গেলেও অবস্থাটি কারম।লের জন্মদান কার, এদেশেও 
দিতে সচেষ্ট হবে এরূপ মনে করাটা- 


প্রভাবিত করতে বাধ্য।' এভাবে 





দর্পণ | শুক্রবার, ৫ই মার্চ ১৯৮২ 


স্বাইনের তবিষাৎ 


'অযুল্যরতন সেন 


১৯০২-র ২৭শে ফেব্রুয়ারীর 
যুগাস্তরে’ ‘যেমন দেখেছি’ কলমে 
শ্রীমনিল ভট্টাচার্য ‘রাজনীতির ভবিশ্যৎ’ 
এখন বিচারালয়ে শিরোনামে যেসব 
উচিত কথা বলেছেন সেজন্য তার 
ধন্তবাদ প্রাপ্য! তবে আমার মতে 
নিবন্ধটির শিরোনাম "আইনের ভবিষ্যৎ 
এখন যমালয়ে’ হওয়া সঙ্গত ছিল। 
নিবন্ধটিতে' কংগ্রেন-বামফ্রপ্টের রাজ 
নৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জীউ চার্ষের 
নিজন্ব কিছু অভিমত যুক্ত আছে সত্য, 
এবং সেই অভিমত বাঁমফ্রপ্টের মনঃপুত 
হওয়াই ম্বাভাবিক। কিন্ত 
কংগ্রেসের ব-কলমে কিছু: অতি- 
চালাকের দল ব্যারিস্টার নামক 
সর্বজদের দিয়ে জনপ্রতিনিধি. আইন 
চ্যালেঞ্জ করে ষে ভয়াবহ হারিকিরির 
গণঅভিযান শুরু করেছেন শ্রীঅনিল 
ভট্টাচার্য তার মুখোশ খুলে দিয়ে একটি 
বিরাট সামাজিক কর্তব্য করেছেন। 
শীতট্টাচার্ধ নিবন্ধে . বলেছেন, 
“বিচারালয়ে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 
রিপ্রেজেষ্টেশন অব 
আঁকট, বৈধতাও চ্যালেঞ্জ 
করা হয়েছে। বিচারের বায়ে 
যদি স্থির হয়, এই আইন অবৈধ তা' 


সেই রায়ের অর্থ হবে, ভারতবর্ষের 


লোকদতা! বে-আইনী, বিচারপতিদের 
নিয়োগও | বেমাইনী, সবকিছুই 
বেআইনী । কেননা ভারতের গণ- 
তাঁন্িক ব্যবস্থার কাঠামো তো এ 
জনপ্রতিনিধিত্ব আঁইনে নির্বাচিত 
প্রতিনিধিরাই স্থির 'করে থাকেন। 
১৯৫২ সাল থেকে নির্বাচনের মাধ্যমেই 
দেশের সরকারী কাঠামো গড়া 
হয়েছে৷ এই প্রতিনিধিরাই ভারতের 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন, প্রধানমন্ত্রী 
ও মৃখ্যমন্ত্রীদের 
নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি স্থপ্রীম কোর্টের 
প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন। 
সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 
হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ 
করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যে আইনে 
নির্বাচিত সেই আইনই যদ্দি অবৈধ হয় 
তাহলে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনও অবৈধ 
হবে। রাষ্ট্রপতির সমস্ত আদেশ অবৈধ 


| হবে|”? 


মনস্তত্বের একটি সাধারণ নিয় 
এই যে, কোন চালাক ব্যক্তি অপর 
কোন চালাক ব্যক্তিকে সহ করতে 
পারেন না। এবং অপর কোন চালাক 
ব্যক্তির দ্বারা পযুদস্ত হলে হয় মগজের 


ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেন নয়তো ভণ্ড 


তপস্থীতে পরিণত হন। চালাকির 
ক্ষেত্রে ভার একচেটিয়া অধিকারকে 


দি পিপল, 
* সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে। এই 


হলে আমরা কোথায় গিয়ে দাড়াচ্ছি? 


সমস্ত সরকারী ব্যবস্থাই বেআইনী 


নির্বাচিত করেন । 


এখন যযালয়ে ২ 


তিনি ঈশ্বরদত্ত বলে মনে করতে 


ভালবাসেন। 
মণন্তত্বের এই ব্যক্তিবিশেষের 

প্রতিজ্ঞাটি সমষ্টিগত ক্ষেত্রেও সাধারণ 

নিয়ম হিসাবে কাজ করে। তিরিশ ' 


বছর ধরে কংগ্রেস “একচেটিয়া! ক্ষমতা! 


ভোগ করবার পর এবং স্তোকবাক্য, 
ভাৎ্তাবান্জি আর চালাকির,সাহাযো 
জনগণের রক্তশোষণ করবার পর ধরেই 
নিয়েছিল ভার চাইতে চালাক আর 


“কেউ নেই । বিকাশের নিয়ম অন্গ- 


যায়ী কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার ধ্বংসের 
বীজ সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই স্বপ্ব. 
থাকে । এরই অনিবার্য পরিণতির পথ ** 
ধরে সিপ্তিকেট কংগ্রেসকে ধ্বংস করল 
ইন্দিরা কংগ্রেল; কেরালায় বামফ্রপ্ট 
সরকার গঠিত হলো, পশ্চিমবঙ্গে গঠিত 
হলো প্রথম যুক্তক্রণ্ট সরকার, তারপর 


" এল বামফ্রন্ট সরকার--আরও দৃঢ়, 
" সুসংবদ্ধ, শৃঙ্খলাপূর্ণ সরকার । এর! 


কেউই তাদের নিজস্ব সনদ অঙ্গুমারে 
সরকার পরিচালন! করেন নি, সরকার 
পরিচালন! 'করেছেন ভারতীয় 


সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই খন 
তার! পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেপকে প্রায় _- 
একঘরে করে ফেললেন এবং আগাম 
নির্বাচনের দাবী জানালেন তখন 
কংগ্রেস প্রমান গুণল। কংগ্রেস 
স্পষ্টতই অন্থুভব করল, সাংবিধানিক 
কোন পস্থাতেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাম- 
ফ্ৰণ্ট সরকারকে উৎখাত করা সম্ভব 
নয়। শ্রীমতী ইন্দির। গান্ধীকে ক্রমাগত 
ভুল বোঝানো হতে থাকল । তারপর _ 
কংগ্রেসের বকলমে কিছু অতি- 
চালাকের দল ব্যারিস্টার মহাশয়গণ 
পরিবৃত হয়ে নিজেদের গড়া জাতীয় 
সনদের গলাতেই পরিয়ে দিল ফাঁসির 
দড়ি! | i 

বিভিন্ন সময়ে ক্রট মেজরিটির 
জোরে শাসকশ্রেণী বহুবার জাতীয় 
সনদের অঙ্রব্যবচ্ছেদ করেছেন lL 
ভারতীয় সংবিধান যখন জাতীয় সনদ 
হিদাবে গ্রহণ কর! হয় “তার পেছনে 
ছিল- মাত্র শতকর) .৫ ভাগ মানুষের 
প্রতিনিধিত্ব । নতুন করে গণ পরিষদ 
ডাকার আবেদন বহুবার এসেছে; 
কিন্তু একচেটিয়া ক্ষমতাভোগী শাসক 
মহল বারংবার সেই দাবী অগ্রাহ 
করেছে এই অজুহাতে যে, যেহেতু 
গৃহীত সংবিধান অনুসারেই বহু নির্বাচন 
হয়েছে এবং যেহেতু বর্তমান সংসদ 


‘ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব দ্বার] পরি- 


চালিত স্থতরাং বর্তমান সংসদই নতুন 
যে কোন গণপরিষদের সমাস্তরাল 
অবস্থায় রয়েছে । অতএব, নতুন গণ- 
পরিষদ আহ্বান কর] অর্থহীন এবং , 
অপ্রয়োজনীয় । 


এরপরও ষে জ্নগ্রতিনিধিতব! 
আইনকে চ্যালেঞ্ধ জানানো হলো. 
তার একটি অর্থই হতে পারে, কংগ্রেস 
তার-মগঞ্জের ব্যালান্স হারিয়েছে । 


১৮ দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৫ই মার্চ, ১৪৮২ 


“সারা বিহে শিশু মৃত্যুর 


হার ভয়াবহ 


বিগত দশকে তৃতীয় বিশে প্রতি- 
' বছর প্রায় পৃঞ্চাশ লক্ষ, শিশু প্রাণ 
হারিয়েছে । এদের মৃত্যুর কারণ 
ভিপধিরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস, 
হাম, পক্ষাধাত ও যক্ষা ধরনের 
অহ্থ। 

এর মধ্যে ম্যালেরিয়াই সবথেকে 
বিপজ্জনক রোগ হিসাবে দেখা 
দিরেছে। 
এই অস্থথ এখনও বর্তমান । বিশ্বে প্রায় 
_১ লক্ষ শিশু প্রতিবছর মারা যায় শুধু 
* এই রোগেই । j 

‘ইউনেপ’-এর (ইউনাইটেড 
নেশনস্‌ এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম ) 
, এক সমীক্ষায় এই তথ্য ধর! পড়েছে । 
এর. থেকে আরও জ্ঞানা গেছে, 
পৃথিবীতে সর্বমোট প্রায় ২৩ ১০০৯৮ 
০** শিশু অপুষ্টিতে ভোগে, এর মধ্যে 


২০১০০৭৪১০০০ শিশুই তৃতীয় বিশ্বের I 


সেইসঙ্গে ভিটামিন “এর ঘাটতিতে 
প্রতিবছর ১ লক্ষ শিশু অন্ধ হয়ে যায় ৷ 

দারিগ্র্যের সঙ্গে শিশু-মৃত্যুর ফোগ- 
স্ুত্রটি এই সমীক্ষায় পরিষ্কার বেরিয়ে 


এসেছে । 


দেখা যাচ্ছে যে উন্নত দেশ গুলিতে 
প্রতি এক হাজার নবজাতকের মধ্যে 
১৫টি শিশু মারা যায়। সেক্ষেত্রে 
উন্নতিকামী দেশগুলির মধ্যে উন্নত 
আয়ের দেশগুলিতে হাজারে ২+, উচ্চ- 
মধ্যবিত্ত আয়েব দেশগুলিতে হাজারে 
৩৫, মধ্য আয়ের দেশগুলিতে হাঙ্জারে 
= ৪৮ এবং 
হাজারে ১২৯ টিরও বেনী শিশু মাব। 
'ষায়। শিশু মৃতার হার খুবই বেশী 


বিশেষতঃ আফ্রিকা ও এশিয়ায়, যেখানে ' 


দাবির বেশ প্রকট ৷ 
উন্নতিশীল দেশে শিশু অসুখে 


ভোগে জন্মের আগেও এবং পরেও ৷ যে 


- *স্কতীত্র চিৎকারে’ একটি নবঙ্কাত 
শিশু পাধিব জগতে তার দাবী প্রতিষ্ঠা 


করে, আমাদের এই তথাকিক 
“আধুনিক বিশ্বে” তার প্রতি খুব 
সামান্যই কর্ণপাত করা হয়। 


এই শিশুর! জন্মের আগে থেকেই 
রোগে ভুগতে শুরু ,করে। কারণ 
অপুষ্টি, দূষিত আবহাওয়া প্রভৃতি 
থেকে নিজের সন্তানকে নিরাপত্তা 
দিতে তাদের মায়ের! পারেন না। 

জন্মের সময়ে নার্ঁ বা কোন 
সেবিকার সাহায্য পেয়ে থাকেন খুব 
“কস, সংখ্যক মায়েরা। আর যোগ্য 
ডাক্তার পাওয়া তো তাদের কাছে 


অলীক স্বপন । 
“ইউনেপে”র এই সমীক্ষায় 


প্রকাশিত হয়েছে যে এশিয়ার ৭ 
শতাংশ শিশুর জন্ম হয় কোন ভাক্তারি 


আফ্রিকার বিরাট এলাকায় 


'স্থানীয় 


নিয় আয়েব' দেশগুলিতে 


সহযোগিতা ছাডাই। প্রতিবছর 
১২৫,০*০,-০* শিশুর জন্ম হয়।- আর 
এব মধ্যে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ শিশুর 
মায়েদের বয়স ২. বছরের নীচে। 
উন্নতিশীল দেশগুলিতে মোট জন- 
সংখ্যার ১৫ শতাংশের ও কম মাচুষের 
জন্য হাতেব কাছেই ভাক্তারখানার 
ব্যবস্থা কর] গিয়েছে | 


দেখা যাচ্ছে যে জন্মের পর শিশুরা 


মায়ের সঙ্গে এমন এক পরিবেশে বাস 
করে, যা স্বাস্থোর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতি- 
কারক এবং বেচে থাকার জন্য সামান্ত- 
তম পুষ্টির ষোগানও তাবা পায়ন] । 

এ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ১৯৭৭ 
সালে বিশ্বের ৩৫০১১০০১৭৯০ শিশু 
দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় নিতা ব্যবহার্য 
দ্রব্যা'দ হাতের কাছে পেতনাঁ এবং 
»*০০১০০০ শিশু পরিশুদ্ধ পানীয় 
জল থেকে বঞ্চিত হত । 


৬০০ 


. বিগত দশ বছবে তৃতীয় বিশ্বে 
শিশু শিক্ষার কোন অগ্রগতিই হয়নি । 


মীর বিরুদ্ধে 


গত ১৯শে জাম্য়ারী বাঙল! 
বন্ধের দিন উলুব্ডিয়! মহকুমার 
শ্যাষপুর থানার অন্তর্গত সীতাপুর 
গ্রাযের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
পুলিশের অববস্থার 
প্রতিবাদে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী 
মার্কসবাদ্দী কমিউনিষ্ট পার্টিব পক্ষ 


“পেকে উলুবেভিয়! এস ভি ও-ব নিকট 


গণভেপুটেশন দেওয়া হয়। এই 
উদ্দেশ্বে প্রায় দুই সহস্র নরনারীর এক 
শ্লোগান মুখরিত মিছিল সংলগ্র এলাকা 
পরিক্রমা করে । পরে এস ডি ও 
দধরের সামনে সমবেত জনলমাবেশে 


সভাপতিত্ব করেন বটকৃষ্ণ দাস। 

সভায় ১৯শে জানুয়ারী সীতা- 
পুরের চৌরঙ্গীবাজার এলাকার ঘটন! 
ও পরবর্তীকালে পুলিশের ভূমিকার 
প্রতিবাদ করে বিধুদ্ভৃষণ ঘোষ বলেন যে 


বনধের সমর্থনে এদিন দুশে! মহিলা 


সমেত সহশ্রাধিক মানুষের মিছিলে 
জন ও হামলা চালায় 
বোমার সাহায্যে । পাইপগান থেকে 
গুলিও চলে'। চারিদিক থেকে লোক- 
জন ছুটে আসেন, তখন হামলাকারীর! 
রায়চৌধুরীদের দৌকানে ঢুকে পড়ে। 
এ দোকানে ১০/১৫ জন কর্মচারী 
কাজ করেন। দোকানের সামনে 


৫৩/৬৬ 


লোকজন, সমবেত হতে থাকেন ৷ 


সম্ভবত দোকানদার কামেল! এড়ানোর 
জন্য তাদেরকে বের করে. দ্বিতে চান । 
বের হবার সময় এ গগারা আবার 


প্রকৃতপক্ষে: এশিয়া ও আফ্রিকাতে 
শিশুদের শিক্ষাদনের হার ষাটের দশক 
থেকে সত্ব. দশকে আরো কমে 
_গেছে। £ k 2 

উন্নতিশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে দেখা 
যাচ্ছে যে, অর্থাভাবের জন্যই অধিকাংশ 
মা-বাবার তাদের শিশুদের অপরিণত 
বয়সেই রোজগারের সন্ধানে পাঠাতে 
শুরু করেন । আফ্রিকায় প্রতি হাজার 
জনে ১৭ জন, এশিয়ায় ১৪ জন, দক্ষিণ 
আমেরিকায় ৬ জন এর ইউরোপ ও 
আমেরিকায় ১ জন রোজগারের জন্ম 
শ্রম করতে শুরু করে অপরিণত বয়স 
থেকে। 

১১৭4 সালে নিয় আয়ের দেখ- 
গুলিতে ৫৮ শতাংশেরও কম শিশু 


. প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিল এবং প্রতি 
এক হাঙ্জার "শিশুর মধ্যে ৩২টি শিশু ' 


শ্রমসাধ্য কাজ করত । 

অপর এক সমীক্ষায় ‘ফাণ্ড (ফুড 
এণ্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইভেশন ) 
জানিয়েছে যে ২০** সালের মধ্যে থে 
সব শিশু জন্মাবে, তাদের পর্যাপ্ত 
পরিমাণ পুষ্টিকর খা পাওয়াব সম্ভাবন] 
খুবই কম, কারণ পৃথিবীতে যে হারে 
জনসংখ্যা বাভছে, সেই হাতে খাদ্য 
উৎপাদন হচ্ছে না। 


প্রতিবাদ 


জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে উপস্থিত 
জনতা রুখে দাভায়। এবং গণপ্রহারে 
একজন গুণ্ডার মৃত্যুর হয় ও পরবর্তী 
সময়ে আরও দুক্জন মারা যায। তিনি 
এ সমস্ত গুণ্ডাদের পরিচয় দিতে গিয়ে 
বলেন যে বছ দূর থেকে ছারা এখানে 
সমবেত হয়েছিল। 

তিনি বলেন ঝাগনান থানার রবি- 
ভাগ গ্রামের সেখ ইলিয়াস একজন 
দাগী আসামী, অপব এক গুণ্ডা আবৃ- 
কালাম যার বাড়ী গড়তলি সেও 
একদ্রন ডাকাত। এর অপব এক 
ভাইও ডাকাত ছিল 'এবং ৫/৬ বছর 
আগে গণপ্রহারে প্রাণ হারায় । অপর 
একজন সহদেব বের! ঘটনাস্থান থেকে 
১৪ মাইল দূরে বাড়ী। সট প্যান্ট ও 
গেপ্তী পরে সে নাকি বাজার করতে 
এদেছিল। বিধুভৃষণ ঘোষ বলেন যে 
তার বাড়ীর লোকও স্বীকার করেছেন 
সে ভাকাতির' সঙ্গে জড়িত থাকত । 
অপর একজন গুণ্ডা টাঁপদানীতে থাকে, 
নাম কালীরপচন যাবি । দুলাল খাড়া 
ছিল নকশাঁল। গত বছরের ২রা মাখ 
স্থানীয় বাজারে চলস্ত মেলায় বোমা - 
বাজি করেছে । 
প্রাক্ছন ই-কং: এম এল এ শিশির 


সেনের মদত আছে বলে তিনি চ্যালেপ্র 
জানান। 


তিনি আরও বলেন যে, স্থানীয়. 


গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আগের দিন 
থেকে বহুবার, পুলিশকে গগুগোলের 


শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


আর এর পিছনে ' 


যাৰ ্দ [পনের 


হৃকুমার হোঁড় 
মহানগরীতে যেদিনই ক্রিকেউ টে 


ম্যাচ থেকে শুরু করে ফুটবল, হকি বা 


যেকোন বড় খেলাব আসর বসে 
সেদিনই দেখতে পাবেন রাজ্রভবনের 
উল্টোদিকে ফোর্ট উইলিয়ামে ঘাভা- 
য়াতের পথে ত্রিতুবনেশ্বর, যোগ প্রসাদ, 
দিলীপ, সহদেওর! সকালবেলায় বিজ্ঞা- 
পনের ছাতা বয়ে নিয়ে এসে হাজির । 
লোকের চোখে পড়ে এ রকম স্থবিধা- 
জনক এবং নিরাপদ স্থান বেছে এক- 
নাগাডে ছাতা হাতে নিয়ে দাডিস্বে বা 
ছাঁতার ছায়ায় নিজেদের মাথাটাকে 
নিরাপদ রেখে বসে আছ্ছে। ধেন 
সাক্ষাৎ যুতিমান বিগ্রহ. যদি ও এদের 
পাশে ছাতার তলায় অনেকে বসে বা 
দাড়িয়ে থাকার জন্যে এদের আলাদ! 
করে খুজে বার করাও মুশকিল হয়ে 
দাড়ায় । | 


লাল, মীল, হলুদ, ' 
প্রভৃতি বঙের কাপড দিয়ে তৈরী 
বিশাল । ছাতাব চারদিক ফিকে 


লাল বা নেভী বল. 'বঙেব কাপভ পর্দা 


দিয়ে ঘেরা, কাপভে কোন কেমিক্যালস 


কোম্পানীর প্রসাধনী সামগ্রীর নামে 
বিজ্ঞাপন, কিংবা কোন জর্দী বা টেলি- 
ভিসন প্রস্ততকাবক কোম্পানীর 


বিজ্ঞাপন, কোন টোব্যাকো। কোম্পানীর - 


তৈরী সিগারেটের বিজ্ঞাপন । সকাল 
থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত পেলা চলে ততক্ষণ 
পর্যন্ত এদেব কাজ । খেলার আসর 
ভাঙ্গলেই এর! ছাতা নিয়ে ষে যার 
কোম্পানীতে ফিরে যায় । একদিনের 
কাজের জন্য মছ্্রী হিসাবে দিলীপ 
সহদেও, যোগী প্রসার্দরা কেউ দশটাকা 
পায়, কেউ পায় বারো টাকা) মহা 
নগরীতে বড খেলার আসর বসলেই 
দিলীপ, সহদেওদের এই কোম্পানী- 
গুলোর বিজ্ঞাপনের ছাতা বহার কাজে 
তলব আসে, থেল। শেষ হলেই এদের 
এই বিজ্ঞাপনের ভাতা বয়ে বেড়াবার 
কাজের প্রয়োজন ফুরোয় ৷ 

এই কোম্পানীগুলোর অফিসে 
এদের নাম, ঠিকানা অর্থাৎ প্রাধিস্বান, 
যেখানে গেলে এদের সন্ধান পাওয়া 
যাবে সেই জায়গার নাম ইত্যাদি লেখা 
থাকে। খেলার আগের দ্বিন 
কোম্পানী লোক পাঠিয়ে বর দিয়ে 
যায় সকালে ছাতা বিয়ে খেলার মাঠে 
হাজির হওয়ার জন্ত । এর! কোম্পানীব 
বিজ্ঞাপনের ছাত। নিয়ে খেলার মাঠে 
কে কোথায় দাড়িয়ে আছে, ছাতা 
নিয়ে দাড়াবার জন্ত হকার থেকে শুরু 
করে পুলিশ বা অন্য কারোর সঙ্গে 
ঝামেলা কিংবা গণ্ডগোল হয়েছে কিনা 
খোজ খবর নেওয়া ও দঘ্বেখার জন্য 
কোম্পানী থেকে লোক এসে পরিদশন 
করে। ছাতা নিয়ে দাঁড়াবার জন্ত 


| ন 


ছাতা বয়ে বেড়ায়: 


কাবো সঙ্গে ঝগভা গোলমাল হয়েছে 
কিন] ভিজ্ঞাসাবাদ ও কবে, এদের মধো 
সেসময় কেউ যদি উপস্থিত না থাকে বা 
তাকে দেখতে ন] পাওয়া যায় তাহলে 
সে এসেছে কিনা এমে থাকলে কোথায় 
গেছে জেনে নিয়ে ঘায়। দুপুরের 
দিকে কোম্পানী থেকে যে সময় লোক 
এসে এদের সঙ্গে দেখা করে খোজ 
খবব নিতে আসে, সে সময় এদের 
অনেকে ময়দানের আশেপাশে সম্ভার 
হোটেল রা খাবার দোকান খুজে 
বেছে দুপুরের খাওয়া কোনমতে সেরে, 
নেয়। থেতে যাওয়ার সময় এই ছাতা” : 
গুলোর মধ্যে যেগুলোর বাট এ্যালু- 
মনিয়ামের এবং খুলে ভাঙ্গ করে গুটিয়ে 
নেতা যায় সেই ছাতাগুলো ভাজ 
করে গুটিয়ে নিয়ে খেতে যায়, এবং থে 
ছাতার বাটগুলো! শক্ত মোটা কাঠের 


. ডাণ্ডা দিয়ে তৈরী, ছাতার হাতল 


বশার- ফলকের মত চু'চলো, মাটি 
পু'তে দাড় করিয়ে রাখার শুন্য, সেই 
ছাতাগুলো চুর হওয়ার সম্ভাবনা নেই 
বলে এব! মাটিতে পুতে দাড় করিয়ে 
রেখে নিশ্চিন্ত যনে খেতে যায়। সারা" 
দিন এভাবে যুপ্তিমানের মত ছাতা 
নিয়ে বসে বা দাভিয়ে থেকে খেল! 
শেষ হলেই ছাতা কাধে নিয়ে হাটা 
দেয় খেলার মাঠের ঘরমুখো দর্শকদের 
সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে । 

এদের মধ্যে ছু'একজন এই 
কোম্পানীগুলিতে নিয়মিত কাজ পায় । 
কেউ ডেলিভারীম্যান হিসাবে, কেউ 
খালাসী, হেল্লার বা পাকিংম্যানের 
কাজ, বাকীরা খেলা যখন হয় বা 
যতদিন চলে ততদিনই দৈনিক দশ- 
টাকা থেকে বারে! টাক! ম্ুরীর্তে 
একাজ পার। তার পরই পেটের 
জাল মেটাতে রুটি রুজ্জির জন্য কেউ" 
রিকশা! চালাবার কাজ ছোটায়, কেউ 
বা ঠেলা চালায়, কেউনা রোবা! 
বইবার | কোনখানে এদের রুজি পাকা 
পাকি বা স্বায়ী নয়। ভারতবর্ষের 
সর্বচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলোর মধ্যে 
এর] অন্যতম | এদের আশা 
আকাঙ্ষা বলে কিছু আছে কিনা ত! 
আমাদের কারো জানা নেই শুধু 
ছুবেলা ছুমুঠো গ্রাসাচ্ছাদন করার 
প্রত্যাশা ছাড়া । গায়ের লোক, চাচা বা 
দাদার মার এই কোম্পানীগুলিতে 
স্থায়ী চাকুরী জোগাড় করতে এসে 
কখন সথনও কোম্পানীর দয়ায় 
(দয়াই বলতে হবে, দেশে ভয়াবহ 
সমস্যা, কাজের জন্য প্রচুর লোক 
বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্থতরাং একে 
দ্রর়াই বলা যেতে পারে) কোম্পানীর 
ব্যবসায়িক মাফল্যর জন্য বিজ্ঞাপনের 
ছাতা বেড়াবার কাজ জোটে । 


চর 


< 


|. 5 ৰ জলা এই মাচ ১৮২ 


| । ছয় )। 





আধুনিক জার্মান নিনেম। 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায 
" ‘ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ 
অফ ইণ্ডিয়া ও ম্যান্সমূলার ভবনের 
উদ্যোগে ' অহঠিত পশ্চিম ক্বার্মানীর 
৬টি' আধুনিক - চবি নিয়ে একটি 
উৎসবের সুচনা হল গত ১৯শে 
ফেব্রুয়ারী সরল! রায় মেমোরিয়াল . 
হলে। ম্বান্সমূলাব ভবনের ডিরেক্টব 
মিঃ এইচ, জে, নেগেল উৎসবের . 
উদ্বোধন করলেন । সঙ্ভাপতির আসনে 
ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ, 
সম্পাদক অঙ্গয়কুমার ' দে। ২৮খে 
ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত টি প্রদর্শনী 
চলে।- , 

প্রদর্শিত ছবিগুলি হল-_ মার্গারেট 
ভন ট্রোটা পরিচালিত 'সিস্টার্স” 
রেইন হার্ড হফ, কৃত 'ক্সো আযাটাক”, 
নরবার্ট কুকেলম্যানের "দি লাস্ট ইয়ার্স 


অফ চাইন্ড হুড’, উলফ, গ্যাং পিটার ' 


সেনের ব্ল্যাক আযাগ হোহাইট লাইক 
ডেঙ্গ আযাগ নাইট’, জর্জ গ্রেসারের 
দি মূন' ইজ জাস্ট এ নেকেড বল’, 
. এবং খ্রী্ীয়ান রিচার্ট পরিচালিত “দীন? 
রাইস’। . 

উপরোক্ত ছবিগুলিতে ফুটেছে 
আধুনিক জার্মানীর সামাজিক পরি- 


স্থিতি, কখনো তা স্রেহ ও প্রীতির .. 


উজ্জীবনে এবং মানবিক যূলাবোপে 
উচ্্বল-_-আবার কখনো তা অর্থনৈতিক 
বিপর্যয় 'ও মানসিক অবক্ষয়ে ধূসর, 
'মানিষয়। বিষয় বস্ত উপস্থাপনের 
সুন্সিয়ানা, ক্যামেরার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি- 
কোণ, উন্নতমানের সম্পাদনা ও 
পরিশীলিত অভিনয় অধিকাংশ 


ছবিকেই উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে ।: 


দু একটি ছবি . অবশ্য অকারণ দৃশ্য 
বিস্তাসের ফলে' ভারাক্রান্ত হয়ে 
পড়েছে। ' এ 

_“মিস্টীস” ছবিটি মনকে সহজেই 
শপর্শ কবে ছুই বোনের ভালবাসা, 
ভালবাসার ভিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়ে 
,ছেজনেব চরিত্রের বৈপরীত্য, ভুল 
বোঝার অবকাশ সবাষ্ট, বোনের আত্ম- 
হননে বড় বোনের রিক্তসনের অচ্চ-. 
বিলাপ, ভুলে. থাকার চেষ্টায় নিঠুর 
পরিহাস-_রীতিমত আবেদন সঞ্চার 
ক্ষরে। ‘স্লো .আ্যাটাক” ছবিতে 
আধুনিক সভ্যতার এক অভিশপ্ত দিক 
ও নিম্নবিত্ত অন্ধকার সমাজের গ্রানি-_ 
সংঘীতের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে । 
একটি কিশোরের মানসিক "ছন্দ ও 
যন্ত্রণার শোচনীয় পরিণতি নাটকীয়তা 
পরিহার করেই ..ছবির ধর্মে কপ 


॥ 


- পেরেছে । 


পেয়েছে “দি লাস্ট, ইয়ার্স অফ চাইল্ড 
হডে”। অবাস্তব পরিস্থিতির বাধা 
সত্বেও ‘ব্যাক আগু হোহাইট 
লাইক ডেজ আগু নাইট স্‌ 
ছবিটি জটিল মনন্তত্বের, শিকার হয়ে 
এক দাবাড়র অলস জীবনে নিদারুণ 
ক্রীড়া-আসক্তি কি অধঃপতন ডেকে 
আনে--তারই মর্মস্তদরূপ ফুটিয়ে তুলতে 
এক তকণীর গৃহবন্দী 
জীবনের অসহায়তা, টাকে ঘিরে 
মুক্তির স্বপ্ন দেখা, স্বপ্রুতজের বেদনা, 
পালক পিতার আশ্রয়ে ফিরে আসা, 
পুরোন মূল্যবোধের: সংগে আপোস 
করার, চেষ্টা ও ক্ষতবিক্ষত হওয়! 
দেখতে দেখতে “দি মুন ইজ জাস্ট 
এ নেকেড বল’ ছবিটি মনে ছাপ রাখে 
ঠিকই, কিন্তু ছবির, বেশ কিছু অংশ 
বাহুল্য দোষে দুষ্ট হয়ে আবার বিরক্তিও 
এনে দেয়। স্ত্রী যে স্বামীর ভোগ্যপণ্য 
মাত্র নয়, তারও আপন সত্বা আছে, 
আছে স্বাধীনতা--এ কথাই তুলে 
‘ধরেছে ‘লীনা রাইস" ছবিটি নানা 
সংঘাত ও মূনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য 
দিয়ে। তবে বিষয় চিত্রায়ণের মধ্যে 
মাঝে মাঝেই আতিশযোর প্রকাশ 
ঘটেছে, যা কেবল অস্বস্তির কারণ হয়েই 
দেখা দেয়। ৃ 

শিশু চলচ্চিত্রোৎসবের সমাপ্তি 
দিনে সেনট্রাল ক্যালকাটা 
আয়োজিত তৃতীয় . আন্তর্জাতিক 
চলচ্চিত্র উৎসব ও মেলা সাফল্যের 
সঙ্গে পরিসমাপ্ত হল। বিডল! প্রানে- 
টোরিয়ামের বিপকীতে সৃসজ্জিত মেলা 
প্রাঙ্গণে প্রতিদিন হাঙ্জার হাজার শিশু 
সমবেত হয়ে নানাবিধ আনন্দা হুষ্ঠানে 
যোগ দিয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও 
আরও নানা প্রতিষ্ঠান স্থন্দর সুন্দর 
মণ্ডপ নির্মাণ করে নানা দ্রব্য সম্তারেব 
আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করে: 
ছিলেন । মেলা প্রাঙ্গণে ছোটদের 
অন্ত বৈচিত্রপূর্ণ ক্রীড়াহুষ্ঠানের ব্যবস্থাও 
ছিল। ৩৫টি দেশের ২৫টি. কাহিনী- 


চিত্র, শতাধিক স্বল্প দৈর্ধ্যেব ছবি, 
বাজা সরকার প্রযোজিত একাধিক 


শিশুচিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে৷ 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি হিসেবে নাম 


করণ যায়--বাংলাদেশের ছবি “এমিলির ' 


" গোয়েন্দা কাহিনী”, চীন দেশের ছবি 
‘ইয়ং টিচার এবং বিদেশের "নি-ইউ 
আর নাটস্» 'ক্লাউন ফাভিনাগড ত্যাগ 
এ রকেট’, “স্মো কুইন’, "লিটল্‌ বেল”, 
উইথ চিলড্রেন আযাট সিসোর+, ‘এ বয় 
আযাণ্ড .এ ষ্টর' ইত্যাদি। ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী উৎসবের শেষ দিনে বিভিন্ন 
ক্রীভা প্রতিযোগিতার বিজয়ী শিশুদের 
পুরস্কৃত করা হয়! খ্যাতনামা অঙ্কন 
শিল্পী শৈল চক্ৰবৰ্তী পুরস্কার বিতরণ 
করেন। | 


পাঠকের মতামত 
রথ পৃষ্ঠার পর 
পেকে দ্ররুত্ণী” কায়দ্বায ' কিভাকে 


' তাকে তোলা হলো সেট! তো আপনা- 


দের নজ্গরে' পড়লো না।: তাদের 
নরেশবাবু ও হরিমাধননবাবু আশ্বাস 
দিয়েছিলেন :“তোমাদের উঠে যেতে' 
হবে না।” কিন্তু ক্যাডাররা শুনবে 
কেন, তারা রোঙ্গ সাবল মেরে মেরে 
ঘর ভাঙ্গতে শুরু করে। স্থত্রাং তারা 
কোনরকমে পালিয়ে প্রাণ বাচান.। 
একে কি স্বঞ্জন পোষণ বলে? 

আপনারা পিখেছেন ভবানী কুণুর 
বিলের তাগাদা করছেন নরেশবাবুর 
নাতি বাবলু দাসওপ্ত। সংবাদটি পড়ে 
মনে হচ্ছে নরেশবাবুব আত্মীয়ম্বজনদের 
বেকার থাকাই উচিত এ বাবলুর 
বাবা রেলে কাটা পড়ে, মারা ঘান। 


' সে এবং তার ভাই গ্রাঙ্গুয়েট । নরেশ- 


বাবু, ওর মাম! করুণাময় সেনগুপ্ত সি 
পি এম নেতা এবং ওর আর এক 
মামা আর এস পি দলভুক্ত । তাদের 
সকলকে খোলামোদ করেও তার] 


"চাকরী পায় নি, অনাহারে দিন কাটাতে 


হয়েছে । আর ভবানী . কুণ্ডু যদি 
চাকরী দেয় তবে ভবানীবাবুর 
কাজ করাটা তার “অপরাধ” এবং 
নরেশবাবুর সেটা “ম্বঞজনপোষণ” ! 
আপনার আর : এক সংখ্যায় 
লিখেছেন নরেশবাবু তার ভাইপো! 
অনিত দাসপুপ্তকে পৌরসভায় চাকরী 
দিয়েছেন। একথা সর্বেব মিথ্যা। 


‘অসিত চাকরী 'পেয়েছে'২৩।২৪ বৎসর 


পূর্বে। তবে তার উন্নতির পেছনে কি 
আছে তা আমার জানা নেই। 


সত্যজিৎ দাসগপু 
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॥ ঢই ॥ 

হাওড়ার সি পি এম দলের কতি- 
“পয় নেতা এবং পৌরসভার সভাপতি 
অলোকদূত দাশ সম্পর্কে আপনারা 


,ষে সংবাদ পরিবেশন করেছেন তার - 


সবই সত্য। এর জন্ত আপনাকে 
অভিনন্দন জানিয়ে এদের সম্পর্কে 
আরও সংবাদ পরিবেশন করছি" 

স্বদেশ চক্রবর্তী, রেড ক্রসের 
হাওড়া জেল! শাখার অবৈতনিক 
সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর বাক্তিগত 
ব্যবহারের, জন্য রেড ক্রসের পয়সায় 
প্রায় ৩০/৪. হাজার টাঁকা দিয়ে একটি 
জীপ কিনেছিলেন! এখন সেই 
জীপ খারাপ হয়েছে, মেরামতের পয়সা 
নেই। 


' পৌরসভার সভাপতি খলোকদূত 


দাশ ৬২ সালে চীন! আক্রমণের সময় 
দলের সভ্যপদ্দ ত্যাগ করেন এবং তার 
কংগ্রেসী বন্ধুর সাহায্যে প্রফুল্ল সেনের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে ট্যা্সির পারমিট 
ও পি ভবলু ভির “ঠিকাদারী জোগাড় 
করেন! তার কোম্পানীর. নাম 
আযানায়েড বিল্ডার্স। তার "পুত্র 


বাবলু বর্তমানে এই'কোম্পানীর মারফত 
পৌরসভা জেল] পরিষদ ইত্যাদির 
কাজ করে। কয়েক বছর আগে এই 
ভদ্রলোকের বসতবাভি এবং গয়নার 


+ দোকান বি দাশ এণ্ড সন্দেগোচ্ড 


কণ্টে।লের লোকজন তন্তালী চালিয়ে 
বেআইনী কাজে লিপ্ত ,ধাকাব 
অভিযোগ করেন এবং এই অপরাধে 
অলোকবাবুকে হাজার টাকা 
জর্মানা দিতে হয়। “তিনি পৌর- 
সভাপতি হবার পর তাব ছোট মেয়ের 
বিয়ে হয় প্রায় দুবছর আগে.। ' এই, 


১৩ 


' বিয়েতে লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছে ।, 


পৌরসভার লোকজন পৌরসভার 
খত্রচে এ সময় তার বাড়ি মেরামত 
করেছে জ্ঞান ঘোষের তত্বাবধানে । 
বিয়ের সমস্ত খরচ পৌরসভার ঠিরাদারব' 
দিয়েছেন। এই বিবাহ উৎসবে 
জ্যোতি বঙ্থ, প্রমোদ দাণগুপ্ত এবং 
প্রশান্ত শৃব- উপস্থিত ছিলেন । 
জ্যোতিবাবু বলেছিলেন, “এ যে 
বিরাট ব্যাপার | মনে হঁয় লাখ টাকার 
ওপর খরচ হয়েছে ।” এর উত্তরে 
অলোকবাবু বলেছিলেন, “সব খরচ 
আমার জামাতা করেছে 1” এই 
অনুষ্ঠানে অনেক সযাঁজ-বিরোধী 
নিমন্ত্ৰিত হয়েছিল । 

অলোকবাবু পরিবারের লোকজন 
নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে পুরী বেভাতে 
যান এবং সেখানে অনেক টাকা খরচ 
করেন। কিছুদিন আগে তিনি 
আবার পরিবারের লোকজন নিয়ে 
প্রথম শ্রেণীতে সমস্ত দক্ষিণ ভারত 


-বেডাতে যান, এবং সেখানে বড় বড় 


হোটেলে থাকেন। 

অলোকবাবু পৌরপিতা হবার পর 
সবদিক থেকে'.বিলাসিতার বন্যা বইছে 
তার এবং তার পরিবাবের লোকজন- 
দ্বের। কংগ্রেণী, অসৎ ব্যবসায়ী 


' অবনী দত্ত, গোপাল চ্যাটাস্ব এবং 


‘জ্ঞান ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে তিনি 
একাত্মা হয়েছেন। প্রায়ই এদের 
অলোকবাবর ভিতর বাড়িতে দেখা 
যায়। পার্টি কংগ্রেসে এর সমালোচন! 
হয়েছিল। 


অলোকবাবুর জামাতার নাম ডাঃ- 


মদন ধাড়া। তিনি একটি প্যাথোল- 
জিক্যাল লেবরেটরীর মাঁলিক'। ' 


নিজের বসতবাডি লাখ টাকার ওপব 


খরচ করে' মেরামত ও তিনতলা . 
পোক্ষারীপা্ডা, 


করেছেন । বাড়িটি 
লেন, শালকিয়ায় অবশ্থিত। এর 
ওপর নিঞ্জের গাঁড়ির খরচ আছে। 
কিছুদিন আগে এই জামাতা ৯৫, 
শালকিয়া স্থুল রোড ' ঠিকানায় ৭৫ 
হাজার টাকায় দুকাঠা জমি কিনেছেন। 
পাঁচ তলার প্ল্যান মঞ্জুর হয়েছে এবং 
বাডিব কাজ্জ জ্রোর কদয়ে চলছে। 


জ্ঞানবাবু পৌরসভার চোরাই সিমেণ্ট ' 


ইট, রড ইত্যাদি দিয়ে এই কাজ 
করছেন। জামাতাবাবু এসব কেনার 


তিনি. 


ক্যাশমেমো দেখাতে পারবেন কি? _, 
ভার কি এত টাকা আছে? ইনকাম 
ট্যাক্স রিটার্পে তার যা আয় দেখানো ' 
আছে তাতে কি করে অলোকবাবুব 
কন্তার বিষে, নিজের বাড়ি রেনোভে- 
শন, আবার পাচতলা। প্রাদাদ কর! 
সম্ভব? অনেকের ধাবণ! ৯৫১ শীল 
কিয়া স্কু রোডের নতুন বাডি 
অলোকবাবুব বেনামী সম্পত্তি । 
অলোকবাবু 'পৌবদভার গাড়ি 


অপব্যবহার করেন, ব্যক্িগত কাজে 


ব্যবহার করেন। এট! তার বাক্তিগত : 
গাড়ি বলা চলে । কত টাকা তিনি ' 
পেট্রোলে খরচ করেন এবং কত টাকা 
তিনি ড্রাইভারকে ওভারটাইম দেন 
তার কোন হিসেব নেই। এর তদন্ত 
হওয়া দরকার | ডি 
_ জনৈক শালকিয়াবাসী 


হলছিয়াতে 
যাতায়াতের 


ভ্রন্থুবিধ! 


সম্ভাবনাময় শিল্পনগরী হিলাবে 


, মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া নগরীর' 
গুরুত্ব সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গবাসী মাজই 


ওয়াকিফহাল, কিন্ত এই শিল্প নগরীতে... 
যাতায়াতের ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্তবিভাগ, 
কলকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট এবং হলদিয়া 
ডেভেলপয়েন্ট অথরিটি আদৌ ওয়াকি 
ফহাল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ' 
হলদদিয়ায় প্রবেশ করতে ঘে পথ ব্যবস্থা 
আছে তার মধ্যে মেচেদ্বা-হলদিয়া 
রাস্তা সর্বাধিক গুরুতপূর্ণ। এই. 
রাস্তাটির বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বিরাট 
বিরাট গর্ত এবং অসমনতার জন্য ঘান- 
বাহনের যন্ত্রাংশ ও চাকার উপর 
অহেতুক চাপ, লাগার ফলে সেগুলি 
শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। রাস্তাটির এই 
দুন্তবস্থার জন্য অনিয়মে বাস ছাড়া ও 
যাতায়াতের, জন্ত অতীতে বন্ধ. 
অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গিয়েছে বাস- 
কর্মী ও যাত্রী সাধারণের মধ্যে । এই ' 
প্রতিবেদকও দু-একটি ঘটনার সাক্ষী । 

দীঘ বা কাখি থেকে হলদিয়ার 
নিকটতম রাস্তা নরঘাট দিয়ে আসতে 
এই ' সুপারসনিকের যুগেও মানুষকে 
এখনও হাটু জল ভেঙ্গে নৌকায় উঠতে 
'বা নামতে হুয়। বর্ধাকালের অবস্থাতো 
আরে! ভয়াবহ। নিকট ভবিষ্যতে 
রাস্তাঘাট সারানোর দরকার “আছে 
বলে .কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের কাজ 
কর্মের গতি দেখে মনে হয় -না। 
যোগে পীশকুড়া হয়ে হলদিয়া যাওয়ার 
ট্রেন থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় _ 
সামান্য । এই রেলপথে আরও ট্রেনের 
সংখ্যা বাডানো দরকার - দক্ষিণ পূর্ব 
রেল কর্তৃপক্ষের । 


কল 


রেল ৮৯ 


eo 


A 


রন ই মার্চ, ১৯৮২ 


বালক দেন 


১১৭১ পালের মিশর ও ইজরাইলের 


" যুদ্ধের অষ্টম বার্থিকী উদযাপন উপলক্ষে 


৬ই অক্টোবর অপরাঙ্ছে কায়রোর উপ- 
কে নাসের নগরে সামরিক কুচ- 
কাওয়াঙ্ছে যখন রাষ্ট্রপতি সাদাত 
অভিবাদন গ্রহণ করছিলেন তখন ট্যাঙ্ক 
বিরোধী, বাহিনীর কতিপয় সৈন্তের 
গুলি বর্ষণে সাদাত এবং আরও ১১ জন 
নিহত হন। এই ঘটনার পরদিন 
মিশরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ঘাঞ্জাল! বলেন 


যে 'এই হত্যাকাণ্ড সৈম্তদের ছোট 


একটা অংশের কাজ । মুপলীম ব্রাদার" 


' হড় নামক একটি 'গোভা মুসলীম সংস্থার 


সঙ্গে এদের যোগাযোগে এই হত্যাকাণ্ড 


হয়েছে । কিন্কু এই হত্যাকাণ্ড মৃঘলীম 


জেহাদী গ্রপের কাণ্ড বলে প্রচারিত 
হলেও এর বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রম;ণ 


_ কেউই দিতে পারে নি। এই হত্যা- 


কাণ্ডের পিছনে কায়বোর শাসকশ্রেণীর 
কোন মহল যে জড়িত নয় এই কথাও 
জ্ঞোরের সঙ্গে এখনও বল] সম্ভব নয়। 
১০ই অক্টোবর সাদাতের শেষ 
অনুষ্টানে আরব ছুনিয্লা থেকে সুদান, 


"মান ও সোমালিয়ার প্রতিনিধি ভিন্ন 


অন্য কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি উপস্থিত 
ছিলেন ন1। তবে নামডাকওয়ালা 
সাত্রা্গাবাদী, পুঁজিবাদী দেশের রাষ্ট্র 
প্রধান ও প্রাক্তন প্রধানগণ এই 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন কঠোর নিরাপত্তা 
ব্যবস্থার মধ্যে । সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় 
ব্যাপার হল সাদাতের মৃত্যুতে মিশরীয় 
জনগণের মধ্যে তেমন শোকো- 
চড্কাসের কোন মনোভাব প্রকাশ 
পায়নি ঘেমনটি দেখা গিয়েছিল 
নাসেরের মৃত্যুর পর। ওয়াশিংটন 
পোষ্ট-এর সংবাদদাতা কায়রো থেকে 


যে রিপোর্ট পাঠান তাতে এই তথ্য 


প্রকাশিত হয়েছে । 


সাধারণভাবে আরব. দুনিয়ার 


প্রতি বিশ্বাসঘাতক একজনের বিদায়ে . 


পশ্চিম ' এশিয়ার জনগণকে স্বতঃস্ফূর্ত 
আনন্দোচছ্কাস প্রকাশ করতে দেখা 


গেছে । এমুন কি পশ্চিমী সমর্থক বলে 


খ্যাত সৌদি আরব, জর্ডান, কুয়াইত, 
যুক্ত আরব আমীরশাহী প্রভৃতি রাষ্ট্র 
ই অক্টোররের ঘটনার ব্যাপারে একে- 
বারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন । 
এর প্রধান কারণ হল আরব অঞ্চলে 
ডলার সাম্রাদ্যবাদী অগ্রগামী আগ্রাসী 
ইঙ্জরাইলের সঙ্গে এককভাবে ক্যাম্প 
ডেভিড চুক্তি সম্পাদনের দ্বারা আরব 
হুনিয়ার বিশেষ করে প্যালেষ্টাইনিদের 
প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে আরব 
া্্রপুলির বিবাঁগভাজন হয়েছিলেন 
সাদাত । তীর মৃত্যুর পরে এর প্রতি- 
ক্ৰিয়া দেখা গেছে এইসব অঞ্চলে | 


প্রাক্তন মাকিন প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড 
ও কার্টার সাহেব সাদাতের শেষরুত্য 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে যে অভিজ্ঞতা 
লাভ করেছেন তা সাংবাদিকদের 
কাছে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন : 
প্যালেষ্টাইন প্রশ্নে ওয়াশিংটন সরকারের 
পি এল ওর সঙ্গে আলোচনায় বস! 
উচিত। এ'দের এই মতামত প্রসঙ্গে 
পি এলু ও প্রধান ইয়ানার আরাফৎ 
১৩ই অক্টোবর টোকিওতে বলেছেন 
এই সব প্রাক্তন মাকিন. ব্াষ্ট্রপতির্দের 
ন্তব্যকে স্বাগত জানাই, তবে তাদের 
শাদনকালে পি এল ও সম্বন্ধে তাদের 


নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিই।' 


এই সম্বন্ধে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র স্ত্রী 
ক্ুদে চেশন তার অভিজ্ঞতা জানাতে 
গিয়ে বলেছেন সাদ্বাতের মৃত্যুতে আরব 
একের একটা বড বাধ! অপপারিত 
হল।, মাফিন সরকার এই মতামতের 
সঙ্গে একমত হতে পারেন নি তাই 
সাদাতের শোকাহষ্ঠানের পর বেশ 
কিছুদিন কায়রোতে অবস্থান করে মাকিন 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেগ মিশরের পববর্তী 
রাষ্ট্রপতিকে সাহস দিয়ে ১২ই অক্টোবর 
এক ঘোষণায় বলেছেন, নভেম্বর মাসে 
মিশর ও স্থদানে মাকিন অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য 
ও বিমানবহর কেন্দ্রীভূত করে ''এক 
বিরাট আকারে সামরিক মহড়া 
দেখানো! হবে। হেগের ভাষায় এই 
“ব্রাইট ষ্টার?” নামক মহড়ায় খুবই 
ব্যাপকভাবে সামরিক শক্তির সমাবেশ 
ঘটবে। মিশর ও পারস্য উপসাগর 
অঞ্চলের কিছু রাষ্ট্রের সৈন্যও এই 
মহড়ায় থাকবে । 

১২ই অক্টোবর সোভিয়েট সংবাদ 
সংস্থা টাস এক সংবাদ স্তম্ভে লিখেছে 
ধে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোরাব 
সাদাত নিহত হবার পর আমেরিক! 
মিশত্রের উপর 'চাপ, টি করে 
চলেছে যাতে সাদাতের আমেরিকা! 
ঘেঁষা নীতির কোন পরিবর্তন না হয় 
তারা মিশরের বর্তমান ঘটনাবলীকে 
ভয্ঙ্করভাবে ফেনিয়ে তুলছে। 
'মিশুরকে কেন্দ্র করে মাকিন সরকার 
যে সব ঘটনা ঘটাতে চাইছে তাতে 
রাশিয়! নীরব দর্শক থাকতে পারে 
না।' 

হসনি মুবারক রর অক্টোবর 
আনুষ্ঠানিকভাবে মিশরের চতুর্থ রাষ্ট্র 
পতি হিসাবে শপথ নেবার পর আমে- 
রিকান পত্রিকা নিউর্ধ উইকের এক 
সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে 
বলেছেন, তিনি ইজরাইলের সঙ্গে যে সব 
চুক্তি হয়েছে তা ষেমন মেনে চলবেন, 
অন্যদিকে আরব দুনিয়ার দেশগুলির 
সঙ্গেও সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা, 


চালিয়ে যাবেন । 


এই মহড়ায় অংশ গ্রহণ করে । 


~ 


বর্তমানে প্রেসিডেন্ট 
মূবারকের একথা বলা ছাডা অন্ত 
কোন উপান্থ নেই। কারণ ক্যাম্প 
ডেভিড চুক্তির শর্ত অনুসারে আগামী 
এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখ সিনাই 
অঞ্চলের আংশিক কর্তৃত্ব ফিরে পাবার 
কথা রয়েছে । তবুও পশ্চিমী মহলের 
ধারণা, মধ্যপ্রাচ্যের বাস্তব অবস্থা 
বিশ্লেষণ করে প্রেসিডেন্ট মুবারক কোন 
নীতি ও কর্মপন্থা নিয়ে ভবিষ্যতে 
চলবেন তা এখনও পরিষ্কার নয়, পরস্ত 
এ সম্বন্ধে তাদের সন্দিহান করে 
তুলেছেন। তাই মিশরের নতুন রাষ্ট্র 
পতিকে সাহস ও ভয় উভয় দেখাবার 
জন্য “ব্রাইট ষ্টার”; সামরিক যহড়ার 
ব্যবস্থা ৷ | 

পূববর্তী ব্যবস্থা অঙ্গনারে 'পশ্চিম 
এশিয়ার চারটি দেশ যথা মিশর, সুদান, 
সোমালিয়া ওমানের সৈন্যবাহিনী 
সমবেতভাবে মাফিন সরকারের 
নেতৃত্বে “ব্রাইট ষ্টার ৮২” যুদ্ধ মহডা 
নভেম্বর মাসের শেষের দিকে আরম্ভ 
করে *ই ডিসেম্বর শেষ করে । মিশরের 
ভূখণ্ড মাফিন সৈন্য অবতরণের কর্ম- 
সুচী নিয়ে এই মহডা শুরু হয় এবং 
ওমানের উপকূলে মৈন্তবাহিনী নামিয়ে 
দেবার কর্মপদ্ধতি দেখিয়ে শেষ করা 
হয়। শুধু মাকিন সরকারের ৬ হাজার 
সৈম্ত, সহ নৌবাহিনী ও বিমান বহর 
পশ্চিম 
এশিয়ায় এই ধরনের বিরাট, মাকিন 
যুদ্ধ মহড়া এই প্রথম । 

এই সামরিক মহড়ায় উল্লসিত 
হয়ে সোমালিয়া এখন ইখিওপিয়ার 
ওগাদের অঞ্চল দখল করার হুমকি 
ছাড়ছে। পশ্চিমে এক্ষোলা উত্তরে 
লিবিয়া থেকে শুরু করে ইয়েষেন 
র্স্ত সর্বত্রই মার্কিন সাস্রাঙ্জযবাদীরা 
যড়ঘস্ত্রের জাল বিস্তার করে চলেছে। 
সুদানের রাষ্টপ্রয্নান জাফর নিমেরি 
লাদাতের . অবর্তমানে এগিয়ে এসে 
মুবারককে পিছনে ফেলে মার্কিনী 
বিশ্বস্ত তাবেদার সাজার প্রতিঘোগি- 
তায় নেমে পভেছেন। তিনি লিবিয়ার 
ত্রিপলি সরকারকে শিক্ষা দেবার হুষকি 
ছাড়ছেন। মোট কথা নিষেরি 
লিবিয়ার বিরুদ্ধে বিষোদগার 
এই অঞ্চলে প্রধান. মাকিন সেবক 
হবার প্রতিযোগিতায় নেয়ে পড়েছেন । 
এর মধ্যে, প্রেসিডেন্ট মুবারক 
প্যালে্টাইন ও মধ্য প্রাচ্যের পক্ষে 
সৌদী সরকারের আট দফা খসড়া 
প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। এই 
প্রস্তাবে জান নদীর পশ্চিম তীরে 
আরব অঞ্চল ও গাঙ্জাফালি অঞ্চল 
নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম প্যালেষ্টাইন' 


করে, 


} আরব দুনিয়ায় মিশর একঘরে হয়ে পঢ়ল কেন ( 8) 


বাষ্ট গঠন করে তার রাজধানী জ্রেরু- 
জালেমে করার কথা রয়েছে এবং 
আরব রাষ্টরহলিব ইন্সরাইলকে কুট- 
নৈতিক ' স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাবও 
আছে। এই প্রসঙ্গে য্দিও ইজরাইল 
বারবার, বলেছে তারা জেরুজালেম 
কোন দিনই পরিত্যাগ করবে না। 
মুবারক ক্ষমতায় আসার পর তার 
ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্বন্ধে যে সব কথা! 
বলেছেন এবং কিছু কিছু কার্যক্রম 
এই ব্যাপারে গ্রহণ . করেছেন তা 
সাদাতের প্রভু ওয়াশিংটন সরকার 
সহজে গলাধঃকরণ করতে পারছে না। 


এর মধ্যে ২রা নভেম্বর বেগিন ইজ-, 


রাইলী পালামেন্টে কারো নাম 
উচ্চারণ না করে হুমকি দিয়েছেন 
চুক্তির শর্ত একপক্ষ ভঙ্গ করলে অন্য 
পক্ষ চুপ করে থাকবে না। 

ইজরাইলের বিরুদ্ধে তিনটি যুদ্ধে 
আরব দেশসমূহ লিপ্ত হবার যূল 
কারণই, ছিন প্যালেষ্টাইনিদ্বের আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের অধিকার রক্ষা করা। এই 
সব যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে মিশর। 
এমন কি নাসেরের মৃত্যুর পর সাদাতও 
সেই নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিলেন। 
নয়া উপনিবেশবাদী ডলার সামাঁজা- 
বাদের ' চাপে এবং প্ররোচনায় পরবর্তাঁ- 
কালে সাদাত আরব দুনিয়ায় সঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতকতা করে ইন্জরাইলের 


সঙ্গে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি সম্পাদন 


করে। সেই অবস্থা থেকে মিশরকে 
আবার পূর্ব মর্যাদ্বায় ফিরিয়ে আনা 
খুব সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে 


“মিশরের অর্থনীতিকে ডলার 'সাম্রাজ্য- 


বাদীদের শোষণের হাত, থেকে যুক্ত 
কর] খুবই মুশকিল । .সাদাতের পরি- 
ণতি এবং মিশরের বিক্ষু্্ধ সচেতন 
মান্থষের অভিবাক্তি দেখে মুবারকের 
পক্ষে মুখে কিছুটা ভাল'কথা না বলে 
উপায় নেই। কার্যক্ষেত্রে কতটুকু 
আন্তরিকতা রয়েছে তা কিছুদিন না 
গেলে পরিষ্কার হবে না। মুবারক ও 
তাঁর সরকারের আচরণ ও কার্ষের 
নেতিবাচক দিক্ষটাও কম বিপজ্জনক 
নয়। সিনাই এলেকা পুনরুদ্ধারের 
জন্য মিশবের প্রতিনিধিরা যেভাবে 
বেগিনের কাছে বার বার ধর্ণা দিচ্ছে 
তাতে অন্য কোন গোপন শলাপরামর্শ 
চলছে কিনা এখনও প্রকাশ ন! হলেও 
কিছুদিনের মধ্যে পরিষ্কার হবে । 

* এর মধ্যে সিরিয়ার উচ্চভূমি 
গোলান হাইটকে গায়ের জোরে 
দখলে রাখবার জন্য ইজরাইলী পালণ- 
মেণ্টে এক বিল পাশ করিয়ে সকলকে 
জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই অঞ্চল 


তাদের রাষ্ট্রের একটা অঙ্গ হিসাবে ' 


নীতিকে ক্রমশ: পুষ্ট করে তু 


॥ পাচ ৷ 


গণা' হবে, ভবিষ্যতে । ১৯৯৭ সালের 
যুদ্ধে ইজরাইল সিরিয়ার এই অঞ্চল 
দধল করে নেয়। ১৪ বংসর যাবত 
দখলে রেখে তারা আত্তর্জীতিক 
আইন, জাতিপুপ্ধের সনদকে তুচ্ছ 
করার' দুঃসাহস - দেখাচ্ছে । উত্তপ্ত 
পশ্চিম এশিয়ায় শাস্তির, প্রধান শর্ত 
ছিল ইজরাইল' যে সব আরব অঞ্চল 
দখল করে রয়েছে সেখান থেকে বিন! 
শর্তে তাকে সরে যেতে হবে, রাষ্ট্র 
সংসদেও এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল | 
সেই সব নির্দেশকে উপেক্ষা করে 
গোলান হাইটকে নিজেদের অঙ্গরাজ্য 
হিসাবে চিহ্নিত করল। আরবদের 
কাছে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ছ্বিল এক 
বিশ্বাসঘাতকতার চুক্তি । আজ সেটা 
কাগজে কলমে প্রমাণিত হল। এই 
চুক্তির শর্ত অহ্থসাবে আগামী ২ শে 
এপ্রিল মিশরের অধিকৃত অঞ্চল সিনাই 
ফিরিয়ে দেবার কথা। এর মধ্যে ' 
গোলান হাইট কুক্ষিগত .করার জন্য 
প্রেসিডেন্ট মুবারক প্রতিবাদ ও নিন্দা, 
করায় বেগিন সাহেব বেশ চটে 
গেছেন। যদিও বা,তিনি সিনাই 
অঞ্চল ফিরিয়ে দেবার কথা বাববার 
বলছেন তবুও মনে হয় এই ব্যাপারে 
জল ঘোলা করবেন। সেখানকার 
ইহুদ্বী বসবাসকারীদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে 
সিনাই অঞ্চলে গোলমাল কি করে 
চলেছেন। ইহুদী এসবাসকারীরা! 
সিমাই প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বাধ! সৃষ্ট 


' করছে। ইজরাইলের পররাষ্ট্র" মন্ত্রী 
‘এই বিক্ষোভকারীদের মদত দিয়ে 


যাচ্ছেন বলে খবরে প্রকাশ ৷. »৪শে 
ভিসেম্বর তিনি ইজরাইল পালণমেপ্টে 
বলেছেন ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের আগের 
অবস্থায় ইজরাইলকে ফিরিয়ে নিয়ে 
যাবার জন্য চারদিক থেকে চাপ সাটি 
করা হচ্ছে। গোলান হাইট কিছুতেই 


, ছাড়া হবে না। জুলাই মাসে সিনাই 


থেকে সরে আসতে চাপ হষ্টি করা 
হচ্ছে, আবার গোলান হাইট ছেড়ে 
দেবার কথা বল! হচ্ছে-_তা কিছুতেই 
হবে না-এহই কথা তিনি পরিষ্কার- 
ভাবে বলে দেন । 

ইজরাহল পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে 
বর্তমানে পোল্যাণ্ড ও আফগানিস্থানের 
ব্যাপার নিয়ে রাশিয়া এখন ব্যস্ত হয়ে 
পড়েছে অন্যদিকে লিবিয়া নিয়ে মারি, 
যুক্তরাষ্ট্র হুমকি ছাড়ছে । এই শুভ 
মুহূর্তে যদি আরব অঞ্চলগুলি একেবারে 
কুক্ষিগত করা যায় তাহলে কোন বৃহৎ 
শক্তি কিছুই করতে পারবে না। 
বিশেষ করে মিশরের ঘোরালো পরি- 
স্থিতি ইজরাইলের এই আগ্রামী 
তুলছে। 

“ব্রাইট স্টার” রা মহড়ায় 
ইঙ্গরাইল প্রত্যক্ষভাবে জড়িত .ন! 
হলেও এরাও চুপ করে বসে নেই। 
৯ই নভেম্বর ইজরাইলের এক হ্কোয়াডুন 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 





॥ চার ॥ 





শিল্পী পিরপ-স্ষ্টি ও শ্রেণী স্বার্থ 


চীনের সাংশ্বতিক আন্দোলনের 
প্রধান সেনাপতি লু শুন বলেছেন: 
“আমি ' দাবী করবো -_ প্রগতিশীল 
শিল্পী! একজন শিল্পীর চমৎকার 
টেকনিক অবশ্তই জরুরী, কিন্তু তার 
চেয়েও বেশী দরকার প্রগতিশীল ধ্যান- 


ধারণ আর চারিত্রিক মহত্ব! ছবিই 


আঁকুন বা ভাক্কর্ষই গড়,ন, আসলে, 


সে-সব তো শিল্পীর ভাবন1-চিস্তা আর 
চরিত্রেরই অভিব্যক্তি! আমরণ যখন 


raise a sufficient sum for me 


on easy terms on the mort- 


‘gage of my Property.” অথচ এই 
সম্পত্তির অর্থ আদায় করতে সপরিবারে 
বিপন্ন মধুকে বিদ্তাসাগরের কাছে ' 


লিখতে হয়েছে: “I &n sure you 


. will not diappoint me. If you 


do, I must wotk my way baek 
to India to commit one or 


two 10070615800 then be 


মে সব দেখি, তখন তা থেকে শুধু 118718৩৫৮ অসহায় ব্যারিষ্টার মধুসুদন 


আনন্দই পাই না, তার দ্বার। আমর] 
" স্পন্দিত হই, প্রভাবিত হয়ে যাই ।” 

লু শুন আমাদের কাছে চীয়াং 
কাইশেক থেকেও অল্প-পরিচিত। 
অথচ চীয়াং ছিলেন মৃলত পূর্বের 
মুসোলিনী, আর লু শুন আমাদের 
শোষণ-জর্জর সমাজের সংগ্রামী মানুষ 
ও শিল্প-সমালোচকদের পক্ষে এক 


অপরিহার্য বিরেক ও পথ.প্রদর্শক 1 


শিল্প-হৃষ্টি যে শিল্পীর “চিস্তা-ভাবন! 
আর চরিজ্রেরই অভিব্যক্তি”_ একথা 
আমাদের রক্ষণশীলতার অচলায়তনে 


আজও কি যথার্থ মর্যাদা পাচ্ছে ?, 
অথচ অচলায়তন ভাঙার কী উদ্রগ্র 


আগ্রহ-চারদিকে ! 
দাড়াও পথিকবর’ . উৎপল দত্তের 
নাট্য-সু্টি । উনবিংশ শতাব্দীতে 


নানা বিদ্রোহের পরিবেশে মধুসুদন 
লিখেছিলেন ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ ও 


ও “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে"? 
নাটিকা। এছাড়া নীলদর্পণের 
ইংরেজী অনুবাদও করেছিলেন 
মধুক্দূন | দাস-ব্যবসা, স্বাধীনতার 


প্রহরী পুরুরাজ্জ ও দেশপ্রেম নিয়েও 
মধুর ইংরেজী, কবিতা আছে। 
স্বভাবতই ইংরেজ-শাসকেরা মধুন্দনের 
উপর ছিলেন রুষ্ট, আর সরকারী গ্রোষ 
শিল্পীর জীবনে যে স্বস্তি আসতে দেয় 
না; এমন কি সে-শিল্পী খ্রীষ্টান ব্যারিষ্টার _ 
হলেও না, তারই নির্মম সাক্ষী 
মধুসুদন | কিন্তু এই মধুক্দ্ূনেরই 
পাশাপাশি বিষ্তাসাগরকে মহিমান্বিত 
স্ব্দেশপ্রেমিক, মধুপ্রেমিক করে হাজির 
. করেছেন উৎপল দৃত্ত। বিদ্যাসাগরের 
বাধা সব্বেও ইংরেজশাসক মধুকে 


দেশান্তরে পাঠাতে চায়, নাটকে এমন 


ইঙ্গিত রয়েছে! আবার ইতিহাস 
সাক্ষী, অধুস্থদন লিখেছেন যে বিষ্যা- 
সাগর 41788.081090 great interest, 
in fact, 
promoter of my views of the 


isthe most active 


subject, He has undertaken to 


চাকরি প্রসঙ্গেও বিদ্যাসাগরকেই প্রশ্ন 
করেছেন £ “Can you Putin a 


word for me to your Poten- 


tial friend the Lient Gover- 
nor ?” মধুর চাকরি জোটেনি, 
অনাহারে অকালে মারা গেছেন 
সন্ত্রীক। তাদের সৎকার-অষ্ঠানে 
বিদ্যাসাগর নির্মমভাবে: অঙ্থপস্থিত 
থেকেছেন । অথচ “দাড়াও পথিক- 
বর”-_এ ইংরেজের বন্ধ-আমলা, সি- 
আই-ঈ” ( Companion of the 
order of the Indian Empire ) 
বিস্যাসাগরকে মধুস্থদনের মতে শ্বদেশ- 
প্রেমিক ও ইংরেজ-বিরোধী করে, 
দেখানো হয়েছে ৷ সরকার ও সমাজ- 
ব্যবস্থার সত্যিকার বিরোধিত! করে 
বিষ্যাসাগর-রামমোহনেরা অর্থ-প্রতি- 
পত্তি অর্জন করেছিলেন যে কী করে, 
তার যুক্তি উৎপলবাবু এড়িয়ে গিয়ে 
কোন্‌ প্রগভিশীলভার পরিচয় রাখ- 
লেন? ‘ঝড’ চলচ্চিত্রে উৎপলবাবুর 
এতিহামিক কারচুপি আরও পীভা- 
দায়ক । সতীদাহ নিবারণের জন্তে 
ডিরোজিও বেটিক্কের প্রশস্তি গেয়ে যে 
উচ্ছ্বসিত কবিতা লেখেন, তাকে 
লাইম লাইটে আনা হলে] না। তাঁকে 
রামমোহন-সুন্ধদ বলে দেখানো হলো, 
আবার কৃষক-বিপ্রোহের অমর শহীদ 
তিতুমীরের প্রশস্তিযুদ্ক সংলাপও 
_উৎগলবাবু জুড়ে দিলেন ভিরোজিও'র 

অন্স্থ মুখে । এইভাবে বিদ্তাসাগর- 
রামমোহন-তিতুমীর অর্থাৎ কলকাতার 
সরকারী সংস্কার আন্দোলন আর তার 
চারপাশের কৃষকবিদ্রোহ ৪ স্বাধীনতা 
সংগ্রামকে একাকার করে বিভ্রাস্তি 
ছড়ানো হলো মূলত সরকারী অর্থে । 
অর্থের তো আর ভান-বাম বোধ নেই ! 
প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াকে সে সমান- 
ভাবে মদত যোগাতে সমর্থ! তবে 
এতে বাংলার চিত্র বা! বাঙালী-চিত্রের 


দুরবস্থা কি ঘুচতে পারে? । 
দাড়াও পথিকবর’-এর বিপ্রবী- 


bs 


য়ানাকে দলিলীকুত করতে উৎপল দত্ত 
“এপিক থিয়েটার” নামক মুখপত্রটির 
বিশেষ সংখা! প্রকাশ করেছেন এবং 
ইতিহাস-সচেতন তারুণ্যকে বার্ধক্যের 
ধৃষ্টতায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সমস্ত 
বাগালীই নাকি বিদ্যাসাগরের “বর্ণ- 
পরিচয় পড়ে---মাতৃভাষা পড়তে 
লিখতে” শিথেছেন। হায়! সত্য 
শিল্পী-চরিত্রের 'কী দারুণ “অভি- 
ব্যক্তি” ! 


সুণাল সেনের কমিটেড চরিত্রের 
আরেক অভিবাযক্তি দেখা গেলো। 
দেবী দুর্গার মৃথ দিয়ে ছবির শুরু ; 
শেষ হলে! দাসী দুর্গার মুখ দেখিয়ে । 
আকালের নানা রূপের ময়না তদস্ত 
শেষে দেখা গেলা বেশ্তার ভূমিকায় 
অভিনেত্রীর আকাল । অথচ চলচ্চিত্রের 
এই ভূমিকায় নামলে ছুর্গাদাসীর পুত্র 
না-খেয়ে মরতো না, লজ্জায় হুঃখে তার 
স্বামীকে নাকি পালাতে হতে না। 
কিন্তু গ্রাস-সমান্রের কু-সংস্কারের শিকার 
ছুর্গা চলচ্চিত্রে, নামার 'জযোগ না নিয়ে 
আত্মঘাতী অপুষ্টি ও আকালকেই 
ডেকে আনলো । অহ]! কী সমাজ 
বিশ্লেষণ! কিন্ত মণানন সেনের কি 
সাহস আছে -এই প্রশ্নের ময়না তদস্ত 
করার যে, কুসংস্কার মুক্ত, শিক্ষিত 
মান্য কোনো তয় পায় আপন স্ত্রী 
কন্তাকে শোভা সেন, মাধবী মুখার্জী 
বা অপর্ণা দাশগুপ্তের মতো সংস্কৃতি- 
চর্চায় .উৎসাহ দিতে? আকালের 


প্রকৃত শর্টারা পর্দায় অস্থপস্থিত কেনো? 


ম্যানিলা-উৎসব-বিজয়িনী 
চৌরঙগ্জী লেন” প্ররিচালিক] অপর্ণা 
সেনের “চিন্তা-ভাবনা আর চরিত্রেরই 
অভিব্যক্তি’। ছবিটি যে অপসংস্কৃতির 
এক চূড়ান্ত নিদর্শন, তা কি বিচারক- 
মণ্ডলীর সভাপতি সত্যজিৎ রায়ও 
অস্বীকার করতে পারেন ? এ ছবিতে 
এযাউলো-ইগডয়ান বুদ্ধাবৃদ্ধাদের 
নিঃসঙ্গতা দেখানো হয়েছে। বুদ্ধা এক 
শিক্ষিকা বাংলাভাষী-বাঙালী-হিন্দু এক 
প্রাক্তন ছাত্রীকে হঠাৎ পেয়ে নিঃসঙ্গতা 
থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে চাইলো । 
শেষ অবধি অকৃতজ্ঞ ছাত্বীটি 
শিক্ষিকাকে আরও বেদনার মধ্যে ঠেলে 
দিলে| অযথা ৷ এই আপাত নিপ্পাপ 
কাঠামোর মধ্যে দিয়ে অপর্ণা সেন 
বাঙালী তরুণ-তরুণী, কিশোর- 
কিশোরীর মুণ্ড চিবোবার এক নির্মম 
সুযোগ নিয়েছেন । আমাদের ছেলে- 
মেয়েদের শিরদাড়া' একেবারে গুড়িয়ে 
দেবার জন্তই ছবির নায়ক-নায়িকাবেশী 
তরুণ-তরুণীকে  গ্যাঙলো-ইণ্ডিয়ান 
পরিবেশে একমাত্র বাঙালী-হিন্ুরূপে 
হাজির করেছেন। এ চরিত্র ছুটি 
অনায়াসে এ্যালো ইণ্ডিয়ান হতে 
পারতো । আর ভাতে ছবির অশা- 
লীন-স্ুল দৃশ্যগুলি কম ক্ষতিকর হতে 


‘৩৬ 


১৭ . দর্পণ ॥ 


পাবতো কামাতুরতা ছাড়া জীবনে 


যাদের আর কোন চেতনাই নেই, সেই 
কুক্ত র-কুক,রীই আশির দশকেব বাঙালী 
যুবক যুবতীদের প্রতিনিধি__এই 
বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ধারা ম্যানিলা- 
ম্যাগসেসের ডলার শিকারে বেরোয়, 
তারা সি-আই-এর থেকে ছোটো শক্র 
কিসে? শিক্ষিকাটির তাই ভারতের 
স্বাধীনতার তিনটি ' শক শেষেও 
জানতে পারে নি যে, এদেশের 
খবরদ্রারি আর বুটিশ-সিংহের একতি- 
যারে নেই--এটা আ্যালো। ইণ্ডিয়ান- 
সমাজকেও হেয়ে করেছে । একটি 
স্বাধীনতা দিধসেও কি শিক্ষিকা তার 
ভাইয়ের জন্য বিশেষ উপহার নিয়ে 
হাজির হননি ? আসলে আপন ফ্ল্যাটের 
কোন মানুষের সঙ্গে যিনি যোগ 
রাখেন, না, দারিত্র্ে-দীর্ণ দেশে যিনি 
বেড়ালকে অঢেল মাছ দুধ খাইয়ে তৃপ্ধি 
পান, ধার বিদ্যার দৌভ %০:৮-কে 
Transitive, intransitive ও auxi- 
liary এই:৪অন্তত তিনটি ভাগে 
বিভক্ত করে, তার সততা ও নিষ্ঠার 


শুক্রবার, ৫ই মার্চ, ১৯৮২ 


ব্যাপারটি এমন ঠুনকো হয়ে পড়ে ষে, 
অভিনেত্রীর স্ব-অভিনয় সত্বেও 
চরিত্রটির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ 
করতে অস্বস্িবোধ হয়। ও কে মনে 
হয় খোষকের শ্রেশীপ্বার্থ বঙ্জায় রাখার 
এক বিজাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
হিসেবে শোধক-শিবিরেরই এক বিশ্বস্ত 
সহযোগী, হয়তো বা অসচেতন সহ- 
যোগী, কিন্ক সংগ্রামী-শোষিত মাস 
তাকে দ্বণা ছাড়া আর কী-ই বা দিতে 
পারে?. উৎপল দত্ত বেটিঙ্কতক্ত 
ভিরোজিওকে বড়ো বেশী বিপ্রবীয়ানায় 
মুড়ে দিতে চেয়েছেন, আর অপর্ণা সেন 
ভিরোজিওর উত্তব স্রীদের প্রতি- 
ক্রিয়া শী ল তা র পাকে নামিয়ে 
ছেডেছেন। তাই বল] যায় ফ্লু 


সকাশ 
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“শিল্লীব ভাবনা-চিন্তা আর চরিত্রেরই ** 


অভিব্যক্তি”! চমৎকার টেকনিকের 
আশ্রয় নিয়েও শিল্পী নিজেকে তার 
শ্রেণীস্বার্থকে লুকিয়ে রাখতে পারেন 
না। তার অপযানস উঁকি মারবেউ । 

| নিৰ্মল সাহা 


হাওড়ার সি পি এম নেতাদের 


আমার জনৈক বন্ধু দর্পণ পত্রিকার 
৫-২-৮৯ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় 
“হাওড়ার সি পি এম নেতার্দের ছুনীতি 
ও স্বঙ্নপোষণের কাহিনী” শীর্ষক 
সংবাদের .প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করায় 
এবং তাতে আমার নাম উল্লিখিত 
হওয়ায় সংবাদটি পাঠ করলাম । পাঠ ' 
করে বুঝলাম আপনাদের একমাঞ্জ 
উদেশ্য শ্রীযুক্ত নরেশ . দাশগুপ্তকে হেয় 
কর]! কিন্তু তার আত্মীয় সম্বন্ধে যে 
সংবাদ পরিবেশন কর] হয়েছে, অনেক 
ক্ষেত্রে তা িথ্যা। আমার সম্বন্ধে 
আপনারা বলেছেন “এই আমলেই 
এক- সময় ইমপ্রুতমেন্ট ট্রাষ্ের ল 
অফিনার হুন নরেশবাবুর ভাইপো । 
আসলে আমি ল অফিসার কোনদিনই 
নিযুক্ত হই নি। ১৯৯৭ সালের মার্চ 


মাসে রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় আমি 


কলকাতা ইমপ্রুভমেপ্ট * ট্রাইবুন্তালের 
'সহকারী-সরকারী উকিল নিযুক্ত হই। 
১৯৭৩ সালের +ই জানুয়ারী পর্যস্ত এ 
পদে থাকি। এবং ৮ই জানুয়ারী, 
১৯৭৩ আমি সরকারী উকিলের পদে 
উন্নীত হই এবং ১৯৮০ জানুয়ারী মাস 
পর্যন্ত এ কাঙ্দ করি এবং আমার 
আমলে কেউ সহকারী থাকে ন!! 
স্থৃতরা আমার নিয়োগের ব্যাপারে 
নরেশবাবুর কিছুই করার ছিল না। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যখন আমি 
সরকারী উকিলের পৃদে নিযুক্ত হই 
তখনও আপনার] পত্রিকার প্রথম 
পৃষ্ঠায় আমার নামে অনেক কেচ্ছা 
করেছিলেন । একথা সত্য যে যখন 
আমার অনেক বন্ধু সি.পি এম পার্টির 


স্বজনপোঘণ ও ঘুনাঁতি প্রসঙ্গে 


কর্ণকর্তাদ্ের দিয়ে আমাকে সরিয়ে 
বীরেনবাবুকে নিয়োগ করার জন্য চাপ 


দিতে থাকেন । তখন নরেশবাবু তার 


ভাইপো সত্যজিতের জন্ম একটা 
কথাও বলেন নি! যদিও ভার কিছু- 
দিন আগে তাদের পার্টির বাড়ী কেনার 
উকিল ছিলাম আমি। 


এক্ষেত্রে 
নরেশবাবুর ভাইপো হওয়াটাই 
অধোগ্যতা হয়ে দীড়ায়। এখানে 


যোগ্যতা অযোগাতা বিচার করা হয়নি 
ধার জন্য বীরেনবাবুকে এবং তার সহ- 
কারী প্রহ্লাদ . দাসকে পালাতে 
হয়েছিল । 

করুণাময় সেনগ্তপ্তর পৌরসভার 
কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সি 
পি এম অন্যায় করেছে বলে আমার 
ধারণা । করুণাময়বাবু 
নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন । 
মনোনীত বোর্ড যখন প্রথম গঠিত হয় 
তার সর্বপ্রথম মনোনীত হওয়া উচিত 
ছিল। অথচ তিনি স্থান না পেয়ে 
পেলেন প্রলয় তালুকদার ও দীপক 
দাসগুপ্ত । এক্ষেত্রে নরেশবাবু তার 
ভাগনের জন্য কিছুই বলেন নি বলে 
এই অন্যায় কাজ সাধিত হয়েছিল। 

আপনার] লিখেছেন “নরেশবাবৃর 


"৬৭ সনের. ». 


ভাগনের। পার্টি অফিসেই শুধু থাকেন . 


১1752 
ভাসতে ইত্যাদি-_” | নরেশবাবুর ৮ 

বৎসর বয়স্কা দিদি ও বড় ভাগনে বন- 
কাল এ বাড়ীর পিছনের দিকের 


ভাড়াটে ছিলেন। পার্টি ভাড়াটে সহ 


এঁ বাড়ী কেনে। তারপর ও বাড়ী 
মি 


২. দর্পণ || শুক্রবার ৫ই মার্.১৯৮২ 
মিশর 
হম পৃষ্ঠার পর 


যুদ্ধবিমান সৌদির আকাশ সীম! 
লঙ্ঘন করে প্ররোচনা সৃষ্টি করার 
প্রয়াস চালিয়ে গেছে । 
এই অঞ্চলের ছয়টি, দেশের দুইদিন- 
ব্যাপী শীর্ষ সম্মেলন ' থেকে এর 
প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, যদিও এটা 
ছিল খুব মামূলী ধরনের । 

জাহুয়ারী মাসের প্রথমে 
প্রেসিডেন্ট - মুবারক মিশরের পূর্বতন 
সরকারকে বরখাস্ত করে দিয়েছেন। 
মহিউদ্দিনকে নতুন. মস্তরিভা গঠন 
করার জন্ক বল! হয়েছে । এতদিন 
সাদাত প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ছুই 
প্র্দ দখল করে রেখেছিজেন। জন- 
স্বার্থে ও স্থায়ী সরকার গঠনের 
প্রয়োজনে এই পরিবর্তনের প্রয়োজন 
রয়েছে বলে প্রেসিডেন্ট মুবারক আধা 
সরকারী পত্রিকা '' আল-হারামের 
সাংবাধিকের কাছে বলেছেন । 

নতুন প্রধানমন্ত্রী, আশ! . প্রকাশ 























নীতির পরিবর্তন করে গতি ত্বরাঘ্বিত 
করবে। দেশ থেকে দুর্নাঁতি দূর করা 


স্থাপনের চেষ্টা করা হবে। প্রথম 
দফায় আদ হারাম পত্রিকার সাংবাদিক 


৩১ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি 
দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে 
সাদাত মুপীলম ব্রাদারহভ-এর সঙ্গে 
এদের সন্ঘদ্ধ রয়েছে সন্দেছে 'এ'দের 
গ্রোর করেন। 

মুক্তি পাবার পর- সাংবাদিককে 
হেইফাল বলেছেন মিশরে ধনী ও 


যাবার কারণ হুল হঠাৎ মিশর 
সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি লঙ্ঘন করে 
ওয়াশিংটন সরকারের সণ চুক্তিবদ্ধ 
হওয়ায় নাসের যে অর্থনীতি অবলম্বন 
করে দেশকে স্বয়স্তর করতে চেয়ে- 
ছিলেন তা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে । এইসব 
কারণে শহরের যুবকের! বেকার হয়ে 
পুড়ে এবং আস্তে আস্তে মুসলীম 
ব্রাদারহুডদের সঙ্ধী' হয়ে পড়েছে। 
তিনি আরও বলেছেন মুসলীম সম্ত্রাম- 
বাদীর! এখনও সক্রিয় রয়েছে। তিনি 
এদের সম্বন্ধে দেশকে সচেতন করে 
দিয়েছেন । 

হেইফাল জেল থেকে মুক্তি পাবার 
পর প্রেসিভেন্ট মুবারক তাদের ডেকে 
বলেছেনঃ তিনি দেশে এক নতুন 
দিগন্ত খুলে দিতে চান। বর্তমানে 
মিশর এক সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে 
দিয়ে চলেছে। এর থেকে মুক্ত হতে 
হলে সকলের সমবেত চেষ্টার দরকার । 
এসয "দেখে যনে হয় মুবারক . উভয় 
সঙ্কটে পড়েছেন। সাদাতের রুতকর্ণের 


১০ই নভেম্বর - 


করেছেন নতুন মন্ত্রিসভা দেশের অর্থ: ' 
হবে এবং আরব দুনিয়ার সঙ্গে শাস্তি 


মহমদ হাসনী হেইফাল এবং আরও, 


ধীরিত্রের মধ্যে ফারাক এইভাবে বেড়ে' 


ফল হিসাবে মিশর আজ আরব দুনিয়ায়, 


একঘরে হয়ে পড়েছে। দেশের 


, জনগণও বিক্ুন্ধ। এর থেকে মুক্তি 


পেতে হলে তাকে বহু দুর্গম পথ 


'অতিক্রম করতে হবে। বিশেষ করে 
. যেখানে পশ্চিম এশিয়ার ইজরাইল 


ওয়াশিংটন সরকারের সমর্থনে একের 
পর এক ঘটনা সাটি করে চলেছে এবং 
ধরাকে সর! জ্ঞান করছে । ইজ্জরাইলের 
বিরুদ্ধে জাতিপুণের প্রস্তাবকেও ভেটে 
দিয়ে অকেজো করে রাখছে ওয়াশিংটন 
সরকার ৷, 

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান বাস্তব অবস্থায় 
প্রেসিডেন্ট মুবারক কোন্‌ নীতি ও 
কর্মপন্থা অনুসরণ করে চলবেন ত! 
এখন বল! সম্ভব নয়। তবে এর মধ্যে 
বৈদেশিক নীতিতে কিছু পরিবর্তন 
দেখা যাচ্ছে। যেমন রাশিয়ার সঙ্গে 
সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রথম ধাপ 
হিসাবে সাদাত কিছুদিন আগে, 
আসোয়ান বীধের যেসব সোভিয়েট 
বিশেষজ্ঞক দেশ থেকে বিতাড়িত 
করেছিলেন তাদের ফিরিয়ে আনার 
আবেদন জানিয়েছেন । রাশিয়ার সজে 
কুটনৈতিক সম্পক স্থাপন করার কথাও 
বলেছেন । এইসব ইতিবাচক ঘটনা 
গুলি মিশরকে কোন পথে নিয়ে যাবে, 
তা এখনও বল ন! গেলেও একে শুভ 
লক্মণ বল] যায়। তবে ওয়াশিংটন 
সরকারের চাপের মুখে প্রেসিডেণ্ট 
মুবারক কতদূর এগুতে পারবেন তাতে 
সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, ঘর্দি না 
সমগ্র আরব দুনিয়াকে তার পিছনে 
আনতে পারেন। তবে এখনকার 
বাস্তব অবস্থায় তারও কোন সম্ভাবন! 
দেখা যাচ্ছে না । তবে এট! খুবই সত্য 
যে আরব দুনিয়ার অস্তিত্ব যেভাবে দিন 
ধন বিপন্ন হয়ে পড়ছে ইজরাইল ও 
তাদের মুরুব্বির ওয়াশিংটন সরকারের 
আগ্রাসী নীতির, ফলে তাতে সেখানকার 
জনগণ আর বেশীদিন চুপ করে থাকবে. 
না। ইজ্জরাইলি হামলার ও সেখান- 
কার রাষ্টনেভাদের তৃমিকার বিরুদ্ধে 
নানান দেশের বিক্ষোভ সমাবেশের 
মধ্যে এর ইঙ্জিত বহন করছে । দেশের 
নিয়ন্ক দেশের জনগণ, সরকার নয়। 
ইতিহাসের এই শিক্ষা দেশে দেশে 
বারবার প্রমাণিত হয়েছে ।, মিশর, ও 
আরব দুনিয়ার "জনগণ সেই পথেই, 


চলছে । তবে সেই পথ খুবই দুৰ্গম ' 


এতে 'কোন সন্দেহ নেই : 


দর্পণ 
বিজ্ঞপ্তি 
১। প্রকাশের স্থান--৬১ মট লেন 
কলকাতা-১৩ 
প্রকাশের কাল- সাপ্তাহিক 
৩। প্রকাশক, মুদ্রাকর, সম্পাদক ও 
সত্বাধিকারীর নাম-হীরেন বঙ্থ 


ঠিকানা--১৩।১ জহরলাল দত্ত লেন 
কলকাত-১৩ 


(সমাপ্ত ) 





ই । 


জাতি - ভারতীয় 
' আমি.এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে. 


ওপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান বিশ্বাস 


মত সত্য । 
শ্বাঃ হীরেন বহু 
প্রকাশক 





বরকত 


১ম পৃষ্ঠার পর 

বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি 
দাও। | 

। এছাড়াও যে সমস্ত' নেতাকে 
আনন্ববাবু শৃঙ্ঘলাভঙ্গর জন্য দল থেকে 
বের কয়ে দিয়েছিলেন তাদেরকেও 
বরকত সাহেব ডেকে দলের কাজ 


- পুরোদমে চালু করার নির্দেশ দিয়ে- 


ছেন। বহিষ্কৃত দূলের কর্মীরা এরপর 
বুক ফুলিয়েই নানা জায়গায় সভা করে 
বেড়াচ্ছেন প্রদেশ নেতাদের ঘর 
দেখিয়ে । 

. গত সপ্তাহে কয়েকজন যুব নেতা 
দিল্লীতে গিয়ে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে 


দেখা করে বর্তমান প্রর্দেশ নেতাদের 


বিরুদ্ধে অকর্মণ্যভার অভিযোগ করে 
প্রদেশে কমিটি ভেঙে দেবার আঞ্জি 
জানিয়েছেন। রাজীব নাকি যৃব 
নেতাদের বলেছেন, আপনার] নিজের] 
নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠন গড়ে 
তুলুন। প্রদেশ কংগ্রেসের ব্যাপারে 
আপনাদের বেশী মাথা! ঘামাবার 
প্রয়োজন নেই। 

* কিন্তু এতেও বরকত সাহেব দমেন 


নি। তিনি ঘুরিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে 


পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব বলের ব্যাপারটি. 


তুলেছিলেন । জানা গেছে প্রধানমন্ত্রী 
শ্রমতী গান্ধী এ ব্যাপারে "শ্রীমতী 
বাছপেয়ীর সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন। 


গুণ্ডামীর প্রতিবাদ 

৩য় পৃষ্ঠার পর 
আশঙ্কা জানিয়েছিলেন ।- কিছু পুলিশ 
আসে নি। অপরদিকে ঘটনার পর 


পুলিশ এসে উক্ত প্রধানের কোন কথা 
না শুনে প্রধান সহ অন্তান্ত যে। সমস্ত 


লোক আহতদের নিকটস্থ দুই ভাক্তা”. 


রের কাছে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন তাদেরকে গ্রেধধার করেন এবং 


পরবর্তীকালে আরও ৯৩জনের বিরুদ্ধে - 


গ্রেপ্তারী পরোগ্ানা জারি করেন। 
অথচ বোমা ও পাইপগান চালানোর 
ব্যাপারে পুলিশ কিছুই করেন নি। 
তিনি বলেন, গত ৩১শে জানুয়ারী 


* প্রতিবাদ দিবস করার জন্ত আগে 
|. থেকে অনুমতি নেয়! হয়েছিল। এ 


একই জায়গায় পরে ই-কং দল সভা 


করতে. চাইলে ১৪৪ ধারা জারি করা 


এলাকায় ভীতির সঞ্চার করা হয়। 
তিনি এর প্রতিবাদ করেন। অন্যান্ক- 
দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কল্যাণপুর 


কেন্দ্রের এম এল এ নিতাই আদক, 
.পি পি এম হাওড়া জেলা সম্পাদ্ক- 
ভট্টাচার্য, . 


মণ্ডলীর সদস্ত রাধিকা 
প্রীতিময় পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । 
পুলিশের এইরূপ অব্যবস্থার প্রতি- 


বাদে আরও উদ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে 
প্রতিবাদের আহ্বান জানানো হয়। 


মানেকা গান্ধী 


১ম পৃষ্ঠার পর 


'এর আর এস এস প্রীতিও সর্বপ্রন- 


বিদিত। এই প্রশ্ন নিয়ে ওঁর পুত্র 
মাধব রাওয়ের সঙ্গে মনোযালিন্কের 
কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে গত লোকমভ! 
নির্বাচনের সময়'। এদিক দিয়ে বিচার 
করলে এই পত্রিকাটির মালিকানা 


একেবারে ইন্দিরা-বিরোধী এক গোষ্ঠীর - 


হাতে চলে গেল। অথচ কেউ আগে 
জানতে পারেনি । 


গোটা ব্যাপারটি শ্রীমতী মানেকার 


' অগোচরে ঘটেছে একথা কেউই মানতে 


রাজী নয়। বরং দিল্লীর ঘরোয়া 
বৈঠকে, চায়ের আসরে, কারখানার 
ক্যানটিনে, এমন কি পালণমেন্টের 
লবিতে সবাই বলছেন ষে পারিবারিক 
ঝগড়া এবার প্রকাশ্য আঙ্গিনায় - এসে 
পড়ল। মানেকা চুপচাপ আর বসে 
নেই। 

সপ্জয়-স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ . এবং 
আমেথী উপনির্বাচনের সময়কার ছোট- 


খাট ঘটনার, বিবরণ যা লোকের কানে 


এসে পৌছেছে তাতে মানেকাকে আর 
মোটেই বাড়তে দেওয়ার ইচ্ছা যে 
প্রধানমন্ত্রীর নেই তা পরিষ্কার । পাছে 
মানেকা আমেথীর লোকসভা ' কেন্দ্রে 
সঞ্জয়ের শূন্য আসনে প্রার্থী হয়, সেজন্য 
রাজীবকে “অনেক কষ্টে রাজী” করিয়ে 
দাড় করান হয়। সঙ্য়ের যারা খুবই 
ঘনিষ্ঠ তার! কিন্ত সে সময় সরব হতে 
পারেনি মানেকার হয়ে ওকালতি 
করতে । কারণ তখনও তার লোক- 
সভার প্রার্থীর হওয়ার বয়স হয় নি-_- 
আরও কয়েক মাস বাকি ছিল। 

এর গরের ঘটনা! রাজীবের এক 


. ঘ্বনিষ্ঠ বন্ধু রাজস্থানের উপমন্ত্রী নরেন্দ্রসিং 


ভাট্রির মানেকার বিরুদ্ধে, এক মান- 
হানির মামলা । ই-কংগ্রেসের হাল- 
চাল খিনি জানেন তিনিই স্বীকার 
করবেন ষে “উপর-মহলের” সমর্থন না 
পেলে শ্রীভার্ট্টর সাহস হত না এই 
মামলা রুজু করার । 

এরপরে মানেকার পক্ষে পত্রিকা 
সম্পাদনা! করা সহজ ছিল না । ' এক- 
কালে ধারা সঞ্জয়ের খাতিরে প্রচুর 
বিজ্ঞাপন দ্বিতেন তারা ইন্দিরা গান্ধী 


'ও রাজীবের বিরাগ ভাঙ্গন হবার আশঙ্কায় 


এই পত্রিকার প্রতি “আগ্রহ” কমিয়ে 
' দিলেন। কেউ কেউ প্রকাশিত 
বিজ্ঞাপনের জন্তু পাওনা টাক! 
দিতেও অস্বীকার করতে লাগলেন । 


l ॥ সাত ॥ 
পত্রিকা অফিসে আগে খারা সর্বদা 


, ভিড় করে থাকত তার! এবার এড়িয়ে 


চলতে লাগল | যানেক! . পত্রিকা 
সম্পাদনের দায়িত্ব থেকে সরে এলেন ৷ 

কিন্তু অন্তরালে তিনি চুপচাপ বসে 
ষে থাকেননি তা এখন জানতে পারা 
যাচ্ছে! তিনি বিরোধী দলের একাংশ, 
বিশেষ করে আর-এস-এস ও জনসজ্য 
গোষ্ঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
চলেছেন। 

সেই সঙ্গে ই-কংগ্রেসের এম-পিদের 
অনেকের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ 
রেখেছেন। একথা গোপন নেই যে 
গত লোকসভা নির্বাচনে ই-কংগ্রেসের 
প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর পরেই একমাত্র সল্লয় 
নিজের পছন্দমত সমর্থকদের বেছে 
নিতে পেরেছিলেন। 
কংগ্রেসের সংসদ সদন্তদের এক বিরাট 
অংশ, অস্তত,৯০ থেকে ১** 'জন 


ধারা সপয়ের কল্যাণে মনোনগ্নন পান 


তাদের মধ্যে অনেকেই রাজীবের 
আবির্তাবকে ভালভাবে গ্রহণ করতে 
পারছেন না। এদের মধ্যে কেউ 
কেউ সুযোগ সন্ধানী - হাওয়া দেখে 
পাল উড়িয়েছেন-__রাঁজীবের অন্ুগ্রহ- 


ভাজন হওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে. 
অধিকাংশই মনে মনে অনস্তোষ . 
' চেপে রেখেছেন । 


মানেকা এবারে 
তাদের একজ্র করার চেষ্টা করছেন । 
আর কিছু না হোক, রাজীবের নেতৃত্ব 
যাতে অপ্রতিহত ন! হয় তার একটা, 
গ্রচেষ্টা। এর ফলাফল এখনই জানা 
যাবে না, তবে এ ধরণের প্রচেষ্টাকে 
কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। 


যেখানে কোন নীতির প্রশ্ন নয়, 


ত আ্গত্যই একমাত্র যোগ্যতা 
সেখানে ব্যক্তিকেন্দিক বিবাদের প্রতি- 


চ্ছবি বৃহত্তর রাজনৈতিক আঙ্গিনায়. 


দেখা দেবে ন! তা কে বলতে পারে ? 


শ্রমতী ইন্দিরার কর্মপদ্ধতি থে 
ভাবে চলেছে তাতে কেবলমাত্র 
নিজের দলের মধ্যেই নয, প্রশাসন 


ক্ষেত্রে অনেকেই তার উপর খুশী নয়। 


কোন মুখ্যমন্ত্রী আর বিধানসভার 


সদশ্তর্দের আম্থাভাব্দন হয়েই নিশ্চিন্ত 


হতে পারছেন না। তাকে “প্যালে . 


সে”র আশীর্বাদ পেতে হবে (আজ- 
কাল ইন্দিরার খাসদধরকে প্যালেস 
নামে কিছু নামী সাংবাদিক বর্ণনা 
করছেন )। 

সবই তার এভাবে বেশীদিন 
চলতে পারে না। ধাবা উচ্চাভিলাসী 
এবং একবার ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন 
তারা নীরব থাকবেন এ অমুমান ভুল । 





মল বু প্রস্থ পর্ন 


তক ও নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 


১। পরমাণু ও কেন্দ্রীন / ডঃ দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


- ২1 জ্যামিতীয় আলোকবিজ্ঞান / অরবিন্দ নাগ 
৩। উচ্চতর স্থনবিষ্ভা | যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায় 


২১৪৬ 


১৯০০ 


২০০ 


, ৬-এ, রাজা সুবোধ মঞ্জিক স্কোয়ার, কলিকাতা1-১৩ 
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নেহরু গোল্ড কাণ ফুটবলের 
একটি মনা ভাত 


আসন্ন এশিয়ান গেমসের আগে 
প্রথম আত্তর্জাতিক নেহেরু ফুটবল 
প্রতিযোগিতা ভারতীয় খেলোয়াড়দের 
কাছে আধুনিক ফুটবলের অনেক উন্নত 
কলাকৌশল দেখার সুযোগ করে 
দিয়েছে । তাঁছাড়! চীন ও কোরিয়ার 
সঙ্গে খেলা ড্র করে, যুগোষ্লাভিয়াকে 
হারিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের, 
মনোবল অনেকটা বাড়বে । 

ভারত সহ ছয়টি দেশ এই প্রতি- 
“ যোগিতায় অংশ নিয়েছিল। যদিও 


বিদেশী . ছুটি দল. ইতালী এবং 


যুগোল্লাভিয়ার খেল! দেখে দর্শকদের 
মন ভরে.নি। কিন্তু উরুগুয়ে, কোরিয়! 
এবং চীনের খেলা দেখে দর্শকরা সে 
অভাব পূরণ করে নিয়েছেন । 
. বিশেষকরে উরুগুয়ে, চীন, 
কোরিয়ার জীড়া ধারার, সঙ্গে 
- ভারতীয় খেলার পার্থক্য চোখে আঙ্গুল 
দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আধুনিক 
" সুটবলের মান আজ ঘে কত উন্নত তার 
কিছুটা নমুনা এদের খেলা দেখে 
অনুমান করা যায়।, যদিও চীন 
এখনে] বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা 
অর্জন করতে পারে নি.। . উরুপ্তয়ে 
এবং'চীনের সঙ্গে ভারতীয় দল বেশ 
' ভাল খেলেছে যদিও উুপ্তয়ের কাছে 


ভারত অগ্নের জন্য হেরে গেছে এবং 
চীনের সঙ্গে ফলাফল সমান সমান। 
বিদ্ধ উরুগুয়ে, চীন, কোরিয়ার খেলার 
মধ্যে যে আধুনিক ফুটবলের ছাপ ছিল 
সেটা! ভারতের খেলায় অমুপস্থিত। 

_ উরুগুয়ে, চীন, -কোরিয়া, ইতালী 





প্রধানত ভিফেনসের ওপর ভর 
করেই. -খেলার আক্রমণ পরিচালন! 
করে। ফরোক়্ার্ডে দুঙ্গনকে রেখে চার 
ব্যাক এবং চার হাফ নিয়ে খেলে। 
কিন্তু খেল! শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রত্যেকটি . খেলোয়াড়ই বল দেওয়া 
নেওয়া করে বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের 
মধ্যে ঢুকে পড়ে । 

হামেশাই দেখা যায় রাইট ব্যাক 


‘অথবা লেফট ব্যাক শুধু রক্ষণভাগই 


আগলে দাড়িয়ে আছে তা নয় 
অনেকটা ওভার ল্যাপ করে উঠে এসে 


রাইট আউট অথবা লেফট আউটের _ 


জায়গায় এসে ধেলে-যায়। এতে ছুই 
ফরোয়ার্ড বিপক্ষ দলের রক্ষণব্যুহর মধ্যে 
ঢুকে থাকার সুযোগ পায় এবং সহযোগী 
খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে হরির ডের 
দেয় । 

- আক্রমণের সময় দলের দ্বশ, জন, 
খেলোয়াড়ই উঠে এসে বিপক্ষ দলের 
রক্ষণব্যহর মধ্যে ঢুকে পড়ছে । আবার 
বিপক্ষ দল, যখন বল নিয়ে পাল্টা! 
আক্রমণ হানছে তখন ফরোয়ার্ডের 
ছুই জন বা তিন জন খেলোয়াড় সহ 


সবাই নিচে নেমে নিজেদের রক্ষপব্যুহকে 


মজবুত করে তুলছে । 


বং উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের মধ্যে 
SR Ena ১৮৬ 
রাই নয়, ট্রাইকার্রাও বিপক্ষ দলের 
খেলোয়াড় যখন বল নিয়ে এনিয়ে 


যাচ্ছে তখন সমান তালে পর ধাওয়া . 


রিত বিবরণের জন্য আমাদের যে-কোন » শাখা অফিসে আসু 

হেড অফিস $ ১৭, আর এন মুখার্জি রোড € কলিকাভা-৭০০০০১" 

রেজিঃ অফিস £ ৭, রেড় জুস প্লেস $ কলিকাতা-৭০০০০১ 
জে এন বিশ্গাস 


Phones: 24-4232 ° 


করে বল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা 


করছে। ঠিক যেন একজন পাক! 


ডিপ ডিফেনসের খেলোয়াড় । 


- একেই বলে টোটাল ফুটবল । সব. 


খেলোয়্াড়ই মাঠের সব জায়গায় খেলার 
জন্ত প্রস্বত। তাছাড়া হঠাৎ হঠাৎ 
গতি বাড়িয়ে দিয়ে বিপক্ষ দলের রক্ষণ 
ভাগকে পযুদ্বল্ভ করাটাও এদের খেলার 
একটা অন্ততম কৌশল । এ ধরণের 
খেলার জন্য দরকার ' অসাধারণ 
শারীরিক পটুতা অর্থাৎ যাকে বলে 
বভি ফিটনেস, প্রচণ্ড দম, দলগত 


‘সংহতি এশং খেলার মধো, পরিকল্পনা 


ও বিপক্ষ দলকে ফাকি দেওয়ার জন্য 
নতুন নতুন ট্যাকটিস। তাছাড়া 
ইনডিভিভুয়াল স্কিল তে আছেই। 
বডি ফিটনেস, দ্রুত থেকে দ্রুততর 
গতিতে খেলাকে এগিয়ে নেওয়ার 
ক্ষেত্রে ভারতীয় খেলোয়াড়রা অনেকটা 
পিছিয়ে। এ ব্যাপারে প্রস্থনের 
প্রশংসা! না,করে পারা যায় না! ওর 


খেলা ব্যক্তিগত স্কিল, কখনো এগিয়ে : 


গিয়ে স্টাইকারদের বল যোগানো, 
আবার পেছনে এসে ডিফেন্স আগলান 
এসবের মধ্যেই আছে আধুনিক উন্নত 


ফুটবলের ছাপ । অলোক বা কম্পটন 
ধেঁ চেষ্টা করে নি তা নয় তবে ওদের 
নিজেকে আরও উন্নত করতে ছবে। 
এশিয়ান গ্রেমসের এখনো কয়েক 
মাস বাঁকি। এ সময়টা নেহরু ফুটবল 
প্রতিঘোগিভার, অভিজ্ঞতাকে কাজে 
লাগিয়ে ঘি কঠোর অনুশীলন, করে 
তবে সুফল পাওয়া যাবে বলে আমার 


বিশ্বাস উরুগুয়ে বনাম চীনের. 


ফাইনাল: খেলার বিবরণ সহ নারও 
কিছু আলোচনা অগোমী সংখ্যাস্ব 





প্রকে 


Progressive/UIB- 1/82 


| সম্পাদক--হীরেন বনু 


'মৃত। 


+ 


Price 60 78169 


বার এসোসিয়েশন কর্মচারীদের আবেদন  " 


হাইকোর্ট বার -এসোসিয়েশনের 
কর্মচারীর সংখ্যা ৪৯ জন। ২৭২৮ 
বছর চাকরী করার পর এখানকার 
একজন লাইব্রেরীয়ান বা স্থপার- 
'ভাইজার বেতন পান ৩৫* টাকার 
৩০ বছর চাকরী করার পরও 
একজন সহকারী লাইব্রেরীয়ান ও চতুর্থ 
শ্রেণীর কর্মচারীর মাসিক বেতন 
যথাক্রমে ৩০ টাকারও 
নীচে। 
মাত্র কাজ করছেন তাদের বেতনের 
পরিমাণ কল্পন করুন । 


ও ২০৬ 


এইণ্অবস্থায় বার এসোসিয়েশনের 


কর্মচারীরা ১৯৮১ সালে নিজেদের 
একটি ইউনিয়ন গঠন করেন। 
ইউনিয়নকে রেজিস্রি করার সংবাদ 


কতৃপক্ষকে জানিয়ে কর্মচারীরা গত ৯ই 


ডিসেম্বর তাঁদের দাবী সনদ সম্বলিত 


স্তরাং ' যারা কয়েক বছর - 


সম্পাদকের নিকট পেশ করেন। এই, 
পরিপ্রেক্ষিতে কর্মচারীদের প্রতি- 
নিধিরা সম্পাদকের কথামত ১২ই 
জাহয়ারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় 
বসেন । আলোচনাঁফাঁলে তারা যেদব 
কাগজপত্র দেখতে চাম তা দেখানো 
হয় এবং অতি শীঘ্রই পুনরায় আলো- 
চনায় বসার আশ্বাস দেওয়া হুয়। 
কিন্তু দুঃখের কথা সে আশ্বাস কার্ষে 
পরিণত হয় নি। হতাশাগ্রস্ত কর্ম- 
চারীদের পক্ষ থেকে গত ৯ই 
ফেব্রুয়ারী দাবীসনদ পুনধিবেচনার 
ভজন্ত চিঠি দেওয়া হয়। কিন্ত আজও 
সে চিঠির কোন উত্তর মেলে নি। বার 
এসোসিয়েশনের কাছে কর্মচারীদের 
আবেদন--আমাদের বীচবার মত 


নিম্নতম বেতন দিয়ে আমাদের বাঁচতে 


স্বারকলিপি বার এসোসিয়েশনের দ্বিন। 
আগামী সপ্তাহে কলকাতায় বইমেলা 

সপ্যয কলকাঁভা-বইমেল! ১১ মার্চ যোগ নি এবারে. ২৫৪জন 
শুরু হচ্ছে । চলবে ২৮ মার্চ পর্যস্ত। প্রকাশক যোগ দেবেন । ১১৭৬ সালে 
উদ্বোধনের দিন সন্ধ্যে ৬টা থেকে ও বইমেলা, 


অন্তদিন দুপুর ২টো- থেকে রাত ১টা! 
পর্যন্ত জনসাধারণের জন খোলা 
থাকবে। ধঘনিক ৫* পয়সার টিকিট 
রাত আটটা' পর্যস্ত বিক্রি হবে। 
এবারেই প্রথম সিঞ্জিন টিকিট বিক্রি 
হবে। চারটাকা দামের এই সিজন 
টিকিট ১৫ মার্চ থেকে হেল! প্রাণে 
ও পাবলিশার্স ত্যাগ বুক সেলার্স 
গিল্ডের ভবানী দত্ত লেনের অফিসে 
পাওয়া ধাবে। পাঁচবছর বয়স পর্যন্ত 
ছেলেছেয়েছের কোন দর্শনী লাগবে 
না! 
গতবছরে ২১৫দ্বন প্রকাশক হেলায় 
পছ্যাত্রা ৮২ 
ইভেন্টস হেলধ হোম আবার পদ 
যাত্রার আয়োজন করেছে । আগামী 
"ই মার্চ এই পদ্দষাজ1। "সকাল ৮ টায় 
উত্তরে দেশবন্ধু পার্ক এবং দক্ষিণে 
দেশপ্রিয় পার্ক থেকে । আপনি. যে 


কোন জায়গা থেকে এই পদযাত্রায় 
যোগদান করতে পারেন । এবারকার 


ল্লোগান--“২০ এ সালের মধ্যে 
সকলের জন্ত শ্বাস্থ্য”। ইতিপূর্বে 
১৯১৭৩, ১৯৭৮ ও ১৯৮* সালেও 


টুডেন্টস হেলথ হোম পদযাত্রার 
আয়োজন করেছিজ বিভিন্ন লোগানের, 
ভিত্তিতে । এবারের পদঘাক্রার লক্ষ্য 
স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে স€চতন 
করা, স্বান্থা সম্পকে ভনশিক্ষা। | 


শুরু হবার, পর থেকে এই 
সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এবারে 
বিদেশী প্রকাশক বলতে 
ভবর্ম ও পশ্চিম, জার্মানীর. যৌথ উদ্যোষে 
পশ্চিম জার্মানীর প্রকাশিত বইপত্রের 
ইল হবে।. এবারে দূর রামের ছোট 
ছোট অনেক প্রকাশক ইল দেবেন । 
একশো টাকায় মিনি পত্রিকা ও মিনি 
বইয়ের প্রকাশকদের একটা টেবিল ও 
একটা করে চেয়ার ভাড়া দেওয়া হবে। 
মেলা থেকে বই ফিনলে প্রত্যেকবারের 
মতো এবারেও ক্রেতাগণকে 1 
শতাংশ কমিশন দেওয়াহকে। 
সম্প্রতি এক লীংবাদিক সম্মেলনে 
পাবলিশার্স আযাঞ্জ বুক্সেলা” গিল্ডের 
সভাপতি এন. ডি. যেহেরা এই কথা 


জানান,। 





লেখক সমাবেশ 
সাহিত্য পাক্ষিক 


প্রতি মাসের ১৫ শু ৩০ তারিখে 
প্রকাশিত হ্য়। 


-| প্রতি সংখ্যার দাম পঞ্চাশ পয়সা 


বাৰিক চাদা বারে? টাকা - 
চিঠিপত্র ও টাকা পয়সা 
পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা 


শাস্তি আচাধ” 


১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বস্থ রোড | 


: কলকাতা-১৪ 
রনবীর 





হম্পান্দক কর্তৃক দীপালী প্রেল, ১২৭০, আগ চো কদিকাত-৯ থেকে সুজিত এবং বণ কান ৬১, মট দেন, কলিকাতা ১৬ থেকে মুদ্রিত 





রর 








শামন জারী না করে এক গণতন্ত্র ঠাট 


পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১২ই মার্চ”৮২ ॥ ৬০ পয়সা 


আদালত ও আইনজীবীর 


পেশার মর্যাদা নষ্ট হল 


ভারতের সর্বোচ্চ. আদালত ' 


সুপ্রীম কোর্টের ইতিহাসে ২%শে 


ফ্রেক্রয়ারী ১৯৮২ একটি জোর দুর্দিন 
বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে একথ] বলে - 
. সিনিয়র এযাভকোকে্ট তারা এ ধরণের 


ছেন জনৈক প্রবীণ আইনজ । 

কারণ এদিন’ পাচজ্জন প্রবীণ 
আইনজীবী প্রীঅশোককুমার সেন, 
্রসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, শ্রীভোলানাথ সেন 
শ্রীপি আর মৃদুল এবং ঞ্রএম সি 
ভাগ্তারে যে প্রতিষ্ঠান তাদের আধিক 
অমৃদ্ধি ও সমাজে প্রতিপত্তি এনে 
দিয়েছে তাকেই ধ্বংস করতে এগিয়ে 
এসেছিলেন । 


পশ্চিমবজের ভোটার তালিকা, 
নিয়ে একটি মামলাকে, কেন্দ্র করে . 


এই ঘটনার স্থত্রপাত। কলকাতা 
হাইকোর্টের .কি উচিত হয়েছে এ 
জন্পর্কে অভিষোগকৈ আমল দেওয়া? 
বিচারপতি সব্যসাচী মুখার্জীঁ,নিজেই 
স্বীকার করেছেন যে সংবিধানের ২২৬ 
"ধারায় এই ধরণের আবেদন হাইকোর্ট 


স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বিচারপতি 
মুখার্খী ২৫শে ফ্রেব্রুয়ারী, তার রায় 
দিয়েছিলেন স্ুপ্রীম কোর্টের তিনজন 


বিচারপতি লীএ পি সেন, প্রীডি এ - 


দেশাই এবং শ্রীবাহারুল ইসলামের 
লহ রোধে” দুদিন শুনানীর পর 1 ূ 

পীচজন প্রবীণ আইনজীবী বিচার- 
পতি দেশাই-এর 'আদ্বালতে উপস্থিত 
হয়ে তার আরও দুজন সহযোগী 
বচারপতির ' বিরুদ্ধে 


: হুকুমনামা 
- করে দেন। 
বিচার করতে পারেন1। .আমাদের _.* 


বিচারপতি. দেশাই-এর' 


পক্ষপাতিত্বের 


অভিযোগ আনলেন লিখিত এক 
বিবৃতির মারফৎ। এইভাবে বিবৃতি 
পেশ করে তার! তাদের ' পেশাগত 
রীতিনীতি লঙ্ঘন করলেন। ধারা 


কোন নথি বা দলিল পেশ করেন না 
এটাই আদালতের রেওয়াজ । ' 
বিবৃতিতে যা লেখা হয়েছিল এবং 


_ তাতে তার ষেভাবে প্রত্যেকে ব্যক্তি- 
, গত স্বাক্ষর দিলেন তাতে আইনজ্ঞের 


পেশার কোন মর্ধাদাই রইল না 


. এঁরা মামলার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রশ্নের 


অবতারণা করলেন। সেই সঙ্গে 
বিচাপতি দেশাই-এর বেঞ্চ এবং বিচার- 
পতি মুখার্জীর মধ্যে একটি “বিবাদের”, 
কথাও উল্লেখ করলেন, যদিও - তার! 
খুব ভাল করেই জানেন যে এই ধরণের 
কোন ঝগড়া নেই। তাছাড়া এটাও 
তার] ভাল 'করেই জানেন যে সুপ্রীম 
কোর্ট হামেশাই বির্ভিন্ন হাইকোর্টের 
বা রায়কে অদল-বদল 


. এ পাচ প্রবীণ আইনজীবী একথাও 
ভাল করেই জানেন যে, সুপ্রীম কোর্টে 
অনেক দিনের একটা রেওয়াজ রয়েছে 
যে শুনানীর সময় বিচারপতির! কখনও 
কথাচ্ছলে মন্তব্য করেন প্রকৃত তথ্যটি 
জানবার ,অস্-_যা- তাদের 'কখনই 
আদল বক্তব্য -নয়। কিন্ত এরা 
২৩শে 
ফ্রেক্ুয়ারীর দু-একটি বিচ্ছিন্ন মস্তব্যকে 


পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী, 


_ করা হবে না। শ্রীমতী ইদ্দির] গান্ধী, . 
ইন্দিরা! কংগ্রেসের দুই মন্ত্রী এবং রাজ্য. 
- কংগ্রেসের নেতা প্রণব মুখার্জা এবং, 


বরকত গণি খান চৌধুরীকে সোজাস্থজি 


এ কথ] জানিয়ে দিয়েছেন বলে নির্ভর- 


যোগ্য সুত্রে জানা গেছে ।' 


. তাহলে কি পশ্চিমবঙ্গে ভোট ' 


হচ্ছে? এ প্রশ্নে রাজ্য কংগ্রেসের 
নেতাদের কাছে যদিও প্রণব, বরকত 


.. এবং জ্রীযতী রাজেহ্বকুমারী বাজপেয়ী 
বলেছেন যে, আপনারা ভোটের জলন্ত 


প্রস্তুত হোন, তবুও" কিন্তু রাজ্য 
কংগ্রেসের নেতার! একটু দ্বিধাগ্রস্ত । , 
+ ইতিমধ্যে. নির্বাচনী সম- 
ঝোতা গড়ে তোলার জন্য" রাস 
হগ্রেসের সভাপতি -আনন্দগোপাল 
মুখার্জী সহ ভোল! সেন, গোপালদাস 


, নাগ প্রমূখ কয়েকজন নেতা জনতা 
পার্টির প্রফু্ সেন, অশোককুষ্ দৃত্তর - 


সঙ্গে কথাবার্তা বলৈছেন |. এই 
নেতারা প্রিয় ঘাঁসমুন্দী, প্রদীপ ভট্টাচার্য 


প্রমুখ 'স-কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গেও 


কথা বলেছেন। এছাড়াও মুয়লীম 


লীগ সহ অন্যান্ত ছোট দলগুলির সজেও 


এক কেন্দ্রে একজন অ-বাম প্রার্থী 
দেওয়ার ব্যাপারে কথীবার্তা চলছে । 
এসব আলাপ আলোচনা চলছে 


কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অস্থসারে। 
স্থতরাং এর মধ্যে অনেক নেতাই খুব, ' 


একট! গুরুত্ব দিচ্ছেন না' মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন ছাড়া-। নির্বাচন লড়তে 


গেলে দলের পক্ষে যে সাংগঠনিক তৎ- -. 


পরতা দরকার রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের 
মধ্যে সেটা একেবারেই অনুপস্থিত | 
কারণ, অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা মনে 
করছেন, ৮২ সালে নির্বাচন 'হচ্ছে 
না। যদিও এব্যাপারে .সর্বোচ্চি নেত্রীর 
অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর কাছে থেকে 
কোন স্থশ্পষ্ট ইঙ্গিত নেতারা পাননি । 

তবুও পশ্চিমবঙ্গে - জুন মাসের 


মধ্যেই ভোট হবে বলে শ্রীমতী ইন্দিরা 


গান্ধী স্পষ্ট করে এখনো কিছু না বলায় 
অনেক কংগ্রেস নেতার মনেই ভোট- 
নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে । 


একথা ঠিক-মহামান্ত সুপ্রীম কোর্ট, , 


স্বয়ংশাপিত সংস্থা নির্বাচন কমিশন 
যাই বলুন ন! কেন, এ ব্যাপারে শেষ 
কথাটি বলবেন প্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী । 
নির্বাচন হলে দলের- ভরাডুবি হবে 
জেনেও তিনি পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন 


করাতে দেবেন কি না তা এখনও 
তিনি কাউকে . স্পষ্ট করে কিছু 


| বলেন নি। 


- দুর্ঘটনায় আহত হন। 
সরকার ' হাসপাতালে “ প্রাথমিক - 


জানা গেছে, শ্রীমতী গান্ধী অকালে 
বামফ্রন্ট সরকারকে ভাঙবেন না.বলে 


. সিদ্ধান্ত নিলেও বামফ্রন্টকে' ক্ষমতায় ৷ 


রেখে নির্বাচন করা হবে কিনা 
এব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত 
নেন নি। রাঞ্জনৈতিক মহলের ধারণা 


য় রেখে ইন্দিরা গশ্চিমববঙ্গে নিব চন ঠেকাতেচান 


মোটামুটি গণতাম্নিক ঠাট বজায় রেখে 
পশ্চিমবঙ্গের আসম নির্বাচন ঠেকানে। 
যায় কিন?) সে ব্যাপারে তিনি গভীর- 
ভাবে চিন্তা করছেন। আগামী মাসের 
মধ্যেই এ ব্যাপারে একটা স্পষ্ট ধারণ 
ধুর তক | 


ৰাজ্যসভার নির্বাচনে সবসন্মত 


অ-বাম প্রার্থী পানালান দাশগুপ্ত 


রাজ্যসভায় একজন সর্বসম্মত 
অবাম বিরোধী প্রার্থী দেবার জন্ত 


পান্গালাল- দাশগুপ্তের নাষ মোটামুটি ' 


ঠিক হয়েছে বলে জানা গেছে ।.প্রাক্তম 
বিগ্বী নেতা পান্নীলাল দাশগুপ্তকে 


সমর্থন করতে এস, ইউ সি-রও আপত্তি - 


নেই একথা জানার পরই চলছে 
ভীদাশগু্ডকে যোগাযোগ করার চেষ্টা । 
কিন্ত তিনি কোথায়? জানা 


গেছে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোন 
* এক' উদ্বান্ত অধ্যুষিত এলাকায় গঠন- 


যূলক কাজকর্ম নিয়ে আছেন । রাজ্য- 

সভায় প্রার্থী হবার ব্যাপারে অ-বাম 
দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের কথা এখনো 
তাকে জানানো হয় নি। 

_ ইন্দিরা কংগ্রেসের পদ্ম থেকে তার 
সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য জনৈক 


২৮শে ফেব্রুয়ারী. রাতে দক্ষিণ 
কলকাতার - যনোহরপুকুর ' নিবাসী 
গৌতম দাস (৩০) রাস্তায় এক পথ 
নীলরতন 


চিকিৎসা হয়। পরে বাড়ি এসে 
অনুস্থ বোধ করলে সে বিশুমঙ্গল 
হাসপাতালে যায় ।, 

শিশুমঙ্গলের ' ডাক্তাররা দেখে 
মাথায় গুরুতর আঘাত বোঝেন ও 
শরীরের মধ্যে রক্তক্ষরণ 
করেন। ভাক্গারর? হাসপাতালে 
ভর্তির উপদেশ দেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ 


ভি করে না । ডাক্তারবাবু ও অন্তর] 
বলেন যে প্রধান মহারাজ সম্মতি 
রোগীর 


দিলেই রোগী ভর্তি হবে। 
বন্ধুরা প্রধান, মহারাজের কাছে যেতে 
অসমর্থ হলে তার! শিশুমঙ্গল থেকে 


কাগজপত্র নিয়ে, পি জি হাসপাতালে . 


যান। . 'সিরিয়াম কেস’ বলে গৌতম 
দাসকে এ হাসপাতাল ভতি করে। 


সন্দেহ ' 


বিশিষ্ট নেতাকে পাঠানো. হয়েছে) 
তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পাঙ্গা- 
বাবুকে বুঝিয়ে স্ঝিয়ে রাজী করানো 
এবং তিনি রাল্পী হলে তাকে সরাসরি 
কলকাতায় নিয়ে আসা । - ' 

যদি পান্নালালবাবু রাজী হন তবে 


-ব্াজ্যসভার পঞ্চম ,আসনে বিরোধীদের 


একজন সর্বসম্মত প্রার্থী দেবার ঝামেলা 
মিটে যায়। কিন্তু পান্নালালবাবু রাজী . 
না হলে একজন সর্বসম্মত ' বিরোধী 
প্রার্থী ঠিক করার ব্যাপারটা খুব 
গোলমেলে হয়ে যাবে বলে রাঙ্নৈতিক 
মহলের আশঙ্কা । - 

কারণ এ পর্যস্ত বিরোধী দলগুলোর . 
আলোচনায় অনেক নাম উঠেছে। 
কিন্ত কোন নামই সর্বসম্মত হয় নি।, 
একমাত্র ব্যতিক্রম পান্নালাল দাশগুপ্ত । 


বামফণ্টের রাজত্বেও 
পুলিশী জুলুম চলছে 


এদিকে গৌতমের ভাই কল্যাণ দাস 
একটা. কাগজ . আনতে শিশুমঙ্গলে 
ভেতরে ঢুকতেই দারোয়ান ভেতর 
থেকে তালা দিয়ে ওকে আটক ' 
করেন। ওকে দেখতে না পেয়ে 
কিছুক্ষণ পরে যাদবপুর বিশ্ববিষ্ঞালয়ের 
অধ্যাপক প্রীরণজয় কারলেকার, 
আইনজীবী শ্রীরাইমোহন সিনহা ও 
প্রেসিডেন্দী কলেজের ছাত্র শাস্তক্ন 
ঘোষ শিশুমঙ্গলে ষান। অনেকক্ষণ 
গেটে ধান্কাধান্ধির পর গেট খোল] হলে 
ওর] ভেতরে চোকেন। এই তিনজনেই 
গৌতিম-কল্যাণের প্রতিবেশী হিসেকে 
হাসপাতালের পথে ওদের সঙ্গী 
ছিলেন। রি | 


ওরা ঢুকেই দেখেন ষে কয়েকজন 
গুণ্ডা ধরণের লোক কল্যাণকে ঘিরে 
মারধোর করছে। শিশুমঙ্গলের জনৈক 
মহারাজের সামনেই এই মারধোর 


বরা হচ্ছিল। . 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





“মর্যাদা নষ্ট হল 


১ম পৃষ্ঠার পর- 

সবশেষে, এরা তাদের বিবৃতি 
প্রত্যাহার করলেন প্রধান বিচারপতি 
চণ্ডচূড়ের নেতৃত্বে. গঠিত অন্য- একটি 


আদালতে | বিচারপতি '- দেশাই 


ইতিপূর্বে এই বিবৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তের 


. জন্ত এটি পাঠিয়েছিলেন প্রধান বিচার 


. পতির কাছে। যদি এর] তাদের 


.বিবৃতিটি - শেষ . পর্যস্ত প্রত্যাহার্ই 
করবেন তাহলে এমনভাবে আদালতে 


. গোড়াতে এতটা নাটকীয়তা করার , * | 
‘এর এজলাসে শ্রীশোক সেন এবং 


প্রয়োজন ছিল. ন11. তীর! তাদের 
বিবৃতি শুধু প্রত্যাহারই করলেন না, 
প্রধান বিচারপতিকে জানালেন যে 
বিচারপতি দেশাই-এর বেঞ্চের সামনে 


শুনানীতে রাজী আছেন। . 
সি সেদিনের আর একটি ঘটন] - 


এ্যাটমি জেনারেল ্রীলালনারায়ণ 
সিনহার সৃমিকা। তিনি তার 
সরকারী . পদমর্যাদাকে , ম্লান 
করেছেন। প্রধান বিচারালয়ের 
এক্সলাসে যখন বিচারালয়ের সন্মান ও 


মর্যাদা নিযে বিতর্ক চলছে তখন উনি, 


একটি কথাও বলেন. নি। প্রধান 
. বিচারপতির এজলাসে যখন শুনানীর 
শেষে শ্রীমশোক সেন ও অন্তান্ত 


আইনজীবীদের “বিবৃতিটি প্রত্যাহারের 


অনুমতি দেওয়া হল তখন বিন্ধ 
শ্ীসিনহা হঠাৎ তৎপর হয়ে ওঠেন এবং 
"খবরের ' কাগজে যাতে বিরৃতিটি, ও 
- ও অন্তান্ত ঘটনা প্রচারিত না হয় তার 
অন্ত দাবী জানান । ॥ 


সব চাইতে দুঃখের ব্যাপার হুল 


এই যে, প্রধান বিচারপতি এবং এ্যাটনি 


জেনারেল পাচজন প্রবীণ 
এ্াভভোকেটের . আবদার মেনে 
নিলেন।- যে বিবৃতিটি তাদের সামনে 
পেশ করা হয় নি সে সম্পর্কে কি কোন 


সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার আছে. 
প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের ?. বিবৃতি | 


প্রত্যাহার করার - আদেশ , দেওয়া 
মোটেই সঙ্গত হয় নি। 


॥ _ স্থপ্ৰীম কোর্টেরই দুটো আদালতে 
' -বিচার চলছিল । একমাত্র 'প্রশ্ন ছিল 


শুনানী, চলবে কিনা সে সম্পর্কে প্রধান ' 


বিচারপতির . নির্দেশ। এর সঙ্গে 
নখিপত্ত এক আদালত থেকে অন্ত 
আপ্রালতে' বদলি হওয়ার কথা ওঠে 
না। স্বৰ চাইতে সঠিক পদ্ধতি ছিল 


' ধে সিনিয়র এ্াডভোকর্লেটদ্রের বিবৃতি. ' 


প্রত্যাহারের আবেদন বিচারপতি 
: দেঁশাইএর আদালতে পেশ কর]। 
আর একট] মজার ব্যাপার যে বিবুতিটি 
প্রত্যাহারের আগে প্রধান বিচারপতির 
নিঞ্জের ঘরে ছুই পক্ষের উকিলদের- 


নিয়ে বৈঠক । প্রকাশ্য আদালত থেকে 
বিচারপতির নিভৃত কক্ষে-নিয়ে যাওয়া 


. হল সব বিতর্ক এবং তা প্রধান বিচার-. 


পতির উদ্যোগে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে কিন্তু নানান ধরনের জল্পন! 
কল্পনা শুরু হয়ে যায়,। ওখানে কী 
আলোচনা হয় যার ফলে 'এাভ- 


ভোকেটর! তাদের বিবৃতি প্রত্যাহার- 


করার দরখাস্ত পেশ করেন? 
এর ফলে কিন্তু বিচারপতি দেশাই- 


তার সহকমাঁদের লিখিত বিবৃতিটি 
নথিভুক্ত রয়ে গেল। প্রধান বিচার- 
পতির আদেশের কোন্‌ আইনগত মূল্য 
রইল ন1। 

আর একটি প্রশ্ন সবারই মনে 
আসছে। তা হল যে খ্যাটনি. 
জেনারেল প্রধান বিচারপতির কাছে 
সংবাদপত্রে এযাডভোকেটর্দের বিবৃতি 


. প্রকাশ না করার অন্য যে প্রার্থনা 
করলেন তা তার ব্যক্তিগত মত, না - 


সরকারী নীতি তা পরিষ্কার হল না। 
যদি তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ 
থেকে এ আব্দেন করে থাকেন তাহলে ' 
পরিষ্কার বুঝতে হবে; যে তিনি তার 
সরকারী . পদমর্যাদার অপব্যবহার 
করেছেন, কারণ একমাত্র পিপলস 


রিপ্রেজেনটেটিভ এ্যা্ট সমর্থন করার 


জন্তই তাঁকে সরকারীভাবে বলা! হুয়। 


অন্য প্রলঙ্গে তার কিছু বলার রুথা। 


নয়। তিনি ঘদি এ্যাটন জেনারেল 


তাৎপর্য, সুদূরপ্রসারী ।' সংবাদপত্রের 
. প্রতিনিধির বক্তব্য ন! শুনে এই ধরনের 


সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে ন! ৷, -- 

- এসব ঘটনা থেকে একটিমাত্র 
সিদ্ধান্ত হয় যে, সিনিয়র এ্যাডভোকেট 
্যাটমি জেনারেল এবং একটি বেঞ্চ 
এমনভাবে আচরণ করেছেন যাতে 


ঠা: নি অঙ্গন থাকে নি। 
আজ আইনজীবীর! 
অত্যন্ত, অন্যায়ভাবে রীতি বিগন্থিত 
আচরণ করে এক আদালতে অন্য , 
আদালতের রিরুদ্কে অভিযোগ করেন. 
তখন তার প্রতিবাদ আসবে এটা সবাই 
আশা করে। 'একজন জুনিয়ার . 
এ্যাডভোকেট . অথবা সাধারণ লোক 
যদি এমন অসঙ্গত আচরণ করেন তিনি 
এভাবে নিষ্কৃতি পাবেন -কি এই প্রশ্ন 


লোকের মনে। 


‘তবে ভরসার কথা সংবাদপত্রে 
সে করা এবং কয়েকটি সংবাদপত্র 
প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোগ্রে ফলে প্রীঅশোক 


সেন এবং তার সহকর্মীর! তাদের 
"আচরণের অন্য ক্ষমা" চাইতে বাধ্য 


হলেন। 


বিশেষ পর্যবেক্ষক 
পশ্চিম এশিয়া ও নাট 


- এশিয়া অঞ্চলে যুদ্ধের কাঁলো ছায়া, 
ঘনীভূত হয়ে এসেছে। গত এক 
সপ্তাহের মধ্যে মাফিন পররাষ্ট্র সচিব 


ও. প্রতিরক্ষা! সচিব কয়েকবার এই 


সব অঞ্চলে সফর করছেন ইজ- 
রায়েল আগামী ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে. 


অধিকৃত মিশরীয় . সিনাই এলাকা! 


থেকে তার সেনাবাহিনী. প্রত্যাহার: 


করে নেবার কথা। সিনাই থেকে 
ইঞজরায়েলী - দখলদার বাহিনী অপ- 
সারিত হবার পর ব্রিটেন, ফ্রান্স, 
ইতালী ও ইংল্যাণ্ডের এক যুক্তবাহিনী 
দখলমুক্ত মিশরীয়. এলাকায় শাস্তি- 
রক্ষকের ভূমিক] গ্রহণ ' করবে। 
মিশরীয় সিনাই এলাকা সরাসরি 
মিশরকে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা না 
করে একটি যুক্ত ইউরোপীয় বাহিনীর 
হাতে এ অঞ্চলের. শান্তিরক্ষার দায়িত্ব 
" অর্পণের পেছনে এক. গুঢ় সামরিক 


পরিকল্পনা রয়েছে। 
ইতিমধ্যে মাক্িন প্রতিরক্ষা! সচিব 


ক্যাসপার উইনবার্জার; পশ্চিম এশিয়ার 


ভারপ্রাধ সহকারী পররাষ্ট্র সচিব. 


ব্রাউন এবং সর্বশেষে য়ং পররাষ্ট্র 
সচিব  আলেকজাপগার- হেগ - সৌদি 
আরব, জর্ডন ও ওযানে সফর করে 
কতগুলি স্ব নিদি ₹ বোঝাপভায় 


এসেছেন। ইজরায়েল এই গমনাগমন. 
ও বৈঠকগুলিকে নজরে দেখেনি। 
ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম 
বেগিন খোলাখুলি তার সন্দেহ ব্যক্ত 


করেছেন যে মধ্য এশিয়ায় ' মার্কিন 


নীতি এখন. ইতরায়েসের রিরোধী - 


আরব রাষ্্রগুলির সঙ্গে বোঝাপডার 
জন্য প্রসারিত হচ্ছে। মাকিন প্রেসি- 
ডেণ্ট রোনান্ড. রেগন এক চিঠিতে 
মিঃ বেগিনকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন 


যে মাঞ্চিন নীতি" ইঞ্জরায়েলের স্বার্থ-. 


বিরোধী, হবে না, তবে একই সঙ্গে 
তিনি লিখেছেন যে মধ্য এশিয়ায় 


আমেরিকার ইজরায়েল ছাড়াও অন্তান্ত - 


মিত্র খুজে বার করার প্রয়োজন 
আছে। সৌদি আরব. ও জর্নকে 


(অন্ত সাহায্য ও সর্বাধুনিক বিমান 


সরবরাহ করা আমেরিকা ইজরায়েলের 

্বার্থবিরোধী কোন পদক্ষেপ বলে 

মনে করে না। - 
এদিকে জর্ডন, নদীর মি 


পশ্চিমাঞ্চলে ইজরায়েল শক্ত সামরিক 


ঘাটি তৈরী করছে। সিরিয়ার 


' গোলান মালভূমি অঞ্চলেও ইজ্তরায়েল . 


নিজের আগ্রাসনমুলক. অধিকার স্থায়ী 


'বলে ঘোষণা করেছে। - ইজরায়েল 
লেবাননের দক্ষিণ অঞ্চলে বারবার 
বিমান ও স্থলসৈম্য প্রেরণ করে আক্রমণ 
চালিয়েছে । ইতিমধ্যে ইরাক ও 


- দর্পণ | শুব ১২ই মার্চ ১৯৮২ 


তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়া : ন ৮ 


বা দীর্ঘকানীন যুদ্ধ পশ্চিম 
এশিয়ায় সামরিক তৎপরতার তি 
সৃষ্টি করছে । - 

মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্র নু অঞ্চলে যুদ্ধ 
বাধাবার. সমন্ত প্রস্তুতি. নিয়েছে। 
ইতিমধ্যেই দ্রুত নিয়োগযোগ্য প্রায় 
মিশর, সুদান, সোমালিয়া ও পারস্ত 
উপসাগরের ওমানে মোতায়েন করা 
হচ্ছে । ভূমধ্যসাগরের ষষ্ঠ নৌবহর 


- ও ভারত মহাসাগরের সপ্ম নৌবহরের 


১৮৩টি, যুদ্ধ, জাহাজকে সদ! প্রস্তুত 


হয়েছে । . আলেকজান্দরিয়া, সোমা- 


-লিয়ার রারবারাঁ, ওমান এবং দিয়েগো 
-গার্িয়া ঘাঁটিতে অভূতপূর্ব সামরিক 


তৎপরতা শুরু হয়েছে । 
সৌদি আরব, বাহরিন ও ইরাকের 
সঙ্গে ইরাণের' মন কষাকষি যে কোন 


. সময়ে যুদ্ধের বারুদ্বে-অগ্নিদংযোগ করতে ' 


পারে। পাকিস্তান ইরাঁণের. পেছনে 
ও অন্ত্রসাহাষ্য পাচ্ছে। পাকিস্তানের 


“সামরিক শাসক জেনারেল দিয়া সৌদি 


আরবের বাদশা খালেদের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ 
ও ' আজ্ঞাবহ । আফগানিস্তানে 

ভয়েত - ইউনিয়নের সামরিক 
উপস্থিতির, অজুহাতে যাকিন যুক্তরাষ্ট্র 


“দর্রাজ হাতে অন্তশস্ব ও অত্যাধুনিক 
অলী ৰিমানবহর সরবরাহ ক্রছে। এর 
নগদ মূল্য ৩২০২ কোটি ভলার.। শোনা! . 


যায়, সৌদি আরব পাকিস্তানের এই 
যোগানের আশ্বাস দিয়েছে। 


মাকিন যুদ্ধ বিমানগুলির অবতরণ ও 


রতি পাকিস্তান ভারতের. বিরুদ্ধে 
কাজে লাগাতে পারে, এই আশঙ্কা 
অমূলক নয়। কারণ সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নের সঙ্গে পাকিস্তান যদি যুদ্ধে লিপ্ত 
হয়, তাহলে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই 
পাকিস্তানী সামরিক সরকারের পতন 
ঘটতে পারে। পাকিস্তানের জনমত 
সামরিক সরকারের বিরোধী। তারা 
হয়তো সোভিয়েত বা ভারতের সঙ্গে 
যুদ্ধে লিধ হবার এই সুবর্ণ সুযোগ 
ছেড়ে দেবে না। গত সপ্তাহে পাকি- 
স্তান. সরকার অভিযোগ করেছে, 


সোভিয়েত ও আফগান ব্যানবহর 


বোমাবৰ্ষণ করেছে। এই- অজুহাত 


যে কোন সময়েই বারুদের কূপে অগ্নি- 


সংযোগ করতে পারে। ভারতের 


উপর প্রচণ্ড সামরিক চাপ স্থষ্টি করার . 


লক্ষ্য নিয়ে রেগন প্রশাসন চট্টগ্রামের 


অদূরে বঙ্গোপসাগরের সেণ্ট ' মাঞ্কিন 


পেশোয়ারের সন্নিকটে পাকিস্তানের 
" সামরিক বিমান ঘাঁটিতে প্রয়োজনমত 


বীণে ঘাটি ভৈরীর ভয়ে জরীপ করা 
শুরু করেছে। এই দ্বীপ সুবিধার্জনক 
না হলে অন্তান্ত সামুদ্রিক দ্বীপ জরীপ 


" করার সধোগ দেওয়া হবে বলে বাংলা- 
"দেশ সরকার আমেরিকাকে আশ্বাস 


দিয়েছে। তারপরই আন্তর্জাতিক অর্থ 
তহবিল ও বিশ্ব্া্ বাংলাদেশকে 
স্থগিত সাহায্য আবার দেওয়া 'শুরু 
করেছে৷ 

যুদ্ধ যদি শুরু. হয় তাহলে তা! 
কোন এক বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ 
ধাঁকবে,না। আঞ্চলিক স্বার্থের ঘাত 
প্ৰতিঘাত যুদ্ধরত দেশগুলির শব্রমিস্র- 
সবাইকে - আগুনের বেডাজালে টেনে 


নিয়ে আসবে। সুতরাং যে ফোন 


আঞ্চলিক যুদ্ধকে মাকিন যুক্তরাষ্্ তার 


দানবীয় পরিকল্পনা! অনুযায়ী বিশ্বযুদ্ধে 


পরিণত করতে পারে.। সায়া বা 
ভানজিগে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু 
হয়েছিল বটে কিন্তুকোন দেশ এ মুহ 
থেকে রেহাই পায়নি।- 


ভুত কোন এক বিশেষ, 
অঞ্চলে শুরু হতে পারে কিন্তু বিশ্বের 


. বর্তমান পরিস্থিতি ও পশ্চিমী অর্থ- 
নৈতিক রাজনৈতিক প্রয়োজন তাকে 


সারা বিশ্বে দ্বাবানলের মত ছড়িয়ে 

দিতে পারে। YS 
ইজরায়েলের প্রতিরক্ষাম্ত্রী মিঃ 

সামীর প্রকাস্তেই বলেছেন. আগামী 


- ২৫শে এপ্রিল মিশরীয় সিনাই থেকে 


সরে. আসার আগেই ইজরায়েলকে 
সম্মিলিত এক আরব বাহিনীর সঙ্গে 


যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। তিনি লেবাননের” 
দক্ষিণাঞ্চল থেকে পালেস্তাইনী মুক্তি- 


বাহিনীর ইজরায়েলে হান! দেবার 
চেষ্টা বদ্ধ করার জন্তে লেবানন 
আক্রমণ করতে হতে পারে বলে মনে 
করেন। তিনি বলেন সম্মিলিত আরব 


বাহিনী তেরে হাজার ট্যাঙ্ক এবং 
আড়াই হাজার জঙ্গী বিমানের বহর 


নিয়ে ইজরায়েলের. উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়তে পারে |, ইজরায়েল এই জীবন- 
মরণ সংগ্রাম সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে 
পারেনা। . 

বাই ঘটুক না কেন, সার্ষিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের তৎপরতা তার পেছনে অবস্থাই 
থাকবে। ফেডারেল রিজা্ড ব্যাঙ্ক যখন 


. জানাচ্ছে, ' ডিসেম্বর মাসের. তুলনায় 


জাছুয়ারী মাসে জাতীয় উৎপাদন তিন্‌ 


শতাংশ কয়ে গিয়েছে, শ্রমশক্তির সাড়ে 


দশ শতাংশ বেকার, মোটরগাড়ি 
ইস্পাত, গৃহনির্ধাণ প্রভৃতি শিলে 
বিনিয়োগ,-উৎপাদন, কর্মসংস্থান . কমে 
যাচ্ছে, তখন যুদ্ধ বিস্তার করা ছাড়] 
রেগন প্রশাসন অন্ত রোন পদ্থার কথা 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়. 


. | : ॥ তিন॥ 


_ দপণণ ॥ শুক্রবার, ১২ই মার্চ, ১৯৮২ | 
হয়ে গেছে; আগুরগ্রাউণ্ড সেল বাঁ বছর ধরে রামকুষণপুর অঞ্চল দু দল 


-দ্বর্পণ এবং হাওড়ার সিপিএম 


সুভাষ বন 


হাওড়] জেলা লি, পি. এমের 
বিভ্রান্তি এবং দুর্নীতি প্রসঙ্গে দর্পণে 
একের পর, এক চাঞ্চল্যকর খবর 
প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এবং 
এখবরও ঠিক যে সেখানকার” পার্টির 
ছেলেরা এমন আচরণ করছে যে 
মনে হচ্ছে দর্পণ পত্রিকাটির প্রকাশক 
সুব্রত মুখোপাধ্যায় বা ভোল! সেনের 
মতো কোন কংগ্রেণী নেতা। দল 
এখন লেখকের সন্ধান না পেয়ে 
পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কাউকে খুঁজে 
পেলেই "তুই করিসনি, তোর বাপ 
»_ক্করেছেঃ ধরনের অসহায় অভিযোগ 
4" তুলছে । এসব-থেকে একটি জিনিস 
পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, দর্পণ হাওড়ার 
পার্টিকে খেপিয়ে তুলেছে এবং সেখান- 
কার ছেলেরা ঘে ডালে বসে আছে 
সেই ভালটি কাটবার আয়োজনে ব্যস্ত । 
তারা বোধহয় তুলে গেছে, তাঁদের 
আবার বিপদের দিন আসবে এবং 
তখন এই পত্রিকাই তার্দের পাশে 
থাকবে যেমন থেকে এসেছে এতদিন । 
দর্পণ নানা মত প্রকাশ করে, নান! 
লোকের দ্রোষগ্ুণ বিচার করে, কিন্ত 
কোনদিন সত্তর কোটি সাম্যের রক্ত- 
- থেকো পাটি ইন্দিরা কংগ্রেসের মধ্যে 
সমাঁজবদলের খোয়াব দেখে না। 
দর্পণের এই চরিত্র অন্ধাবন করবার 
মতো একজনও কি এখন হাওড়ার 
পার্টিতে নেই? ৫ 

এখন প্রশ্ন হলো, হাওড়া জেলার 
মার্কসবাদী পার্টির নেতৃত্বে যে দুর্নীতির 
ঝৌক পরিলক্ষিত হয়েছে বলে দর্পণ 
** মনে করে তা কতদূর সঙ্গত এবং 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আচরণের নিরিখে 
‘বিচ্ছিন্ন বলে মনে করা যায়। এই 
পত্রিকায় জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 
যেসব ছুন্নীতির' অভিযোগ আনা 
হয়েছে আজকের সর্বগ্রাসী ছুর্নাতি 
ব1 কংগ্রেসী দুনঁতির নিরিখে সেগুলি 
_ খুবই হাস্তকর। সেখানে কে একজন 
নিয় মধ্যবিত্ত ঘরের বিউটিরাণী, 
সামান্ত .একটি চাকরি পেয়েছেন, কি 
দীপক দাশগুপ্ত ছোটথাটো -ব্যবসা 
করে সংসার নির্বাহ করছেন বা এম, 
এল, এ প্রলয় তালুকদার কোন 
লোকের মোটর গাড়িতে চড়েছেন, 
কিন্বা তাঁর ভাই ছোট্ট একটি দোকান 
করে বেকার জীবনের অবসান ঘটাবার 
চেষ্টা করছেন-__এগুলি আদৌ এখন 
এই সমাজে কোন ছুর্নাতির মধ্যে 

পড়ে কি? 
7৭. যারা হাওড়া শিবপুর অঞ্চলে 
বাস করেন তীর! প্রলয় তালুকদারকে 
= চেনেন; তাঁর! খুব ভালই জানেন 
কোন এম, এল, এ নী হয়ে ওখানকার 
খুদে কংগ্রেস নেতা উৎপল-কুস্তল 


ভ্রাতৃত্ব কোথায় উঠেছে এবং তাঁদের ঘেতে বসেছে কেন। দর্পণ বোধহয় 


পাশে এম, এল, এ হয়ে প্রলয়বাবুই 
বা কোথায় উঠেছেন। প্রলয়বাবুর 
একটি মার খাওয়া অভীভ আছে, 
আছে এই মার্কসবাদী পার্টির এতিহ 
আর সেই সঙ্গে এ পার্টির কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের গোঁলমেলে আচরণ, সথবিধাঁ- 
বাদি নীতি এবং বিভ্রান্তিকর নির্দেশা- 
বলী। স্থযোগ হাতে পেয়েও না 
খেয়ে মরবার মত হান্তকর উদ্ধারনীতি- 
বাদ সি, পি, এমের আর নেই। 
প্রলয়. তালুকদারের ছোটভাই 
ইতিহাসে অনার্সসহ সাতক হয়েও 
কয়েক বছর আগে বেকারত্বের জালায় 
নিখোজ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় 
তাঁর আর একটি ভাই যদি রাস্তার 
ধারে একটি দৌকান করে বাচতে 
চেষ্টা করে এবং নিজের দাদার 
গ্রভাবকে কাজে লাগায় তাহলেও 
মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। 
পঞ্চাশের দশকের কর্মীদের মতো না 
খেয়ে মরবার দিন .আজ আর নেই । 
সেদিনকার কর্মীরা মহান ছিলেন, 
কিন্তু নেতারা তাদেরকে ধুবুলিয়া 
ক্যাম্প থেকে যাদ্ববপুর-কাঁচরাপাড়! 
যন্ম্মা হাসপাতালের বেশি দূরে নিয়ে 
যেতে পারেন নি।- সে জমান! পাল্টে 
গেছে। নেতারা আজ ক্ষমতা হাতে 
পেয়েছেন; প্রায় সবাই প্রাইভেট 
কার ব্যবহার করেন; প্লেনে দিলী 
বোষ্বাই ঘোরেন; পার্টির যেকোন 
অমুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়) 
সর্বহারাদের ' ট্রেডইউনিয়ূন মিটিডে 
মুরগীর মাংস-পোলাও' খেয়ে কমর! 
ভেদ্ববমি করেন। এই যদি কেন্দ্রীয় 
কর্মকর্তাদের আচরণের ব্যারোমিটার 
হয় তাহলে হাওড়ার ছেলেদের অপরাধ 
ঠিক কতখানি তা’ কিন্ত বোঝা! 
গেল না। 

জ্ঞান ঘোষের সঙ্গে মিশে হাওড়ার 
কর্মীদের জাত গেছে এবং এও নিশ্চয় 
ষে, ব্যক্তিটি একজন কংগ্রেসী ব্যবসায়ী। 
কিন্তু ব্যবসায়ীদের কি কংগ্রেসী বলে 


ছেড়ে দেওয়া যায়? যখন সি পিএম 


ক্ষমতাম্ম আপে তখন তো তার] কং- 
গ্রেণী থাকে না) সি পি এম হয়ে 
যায় কিন! জানি না তবে সবাই যে 
বামপন্থী হয়ে যায় সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। এই মুহূর্তে গ্রামে-গ্ে 
কলকাতা-ত্রিবান্ত্রমে, ভারত বা বেঙ্গল 
চেম্বার অফ কমার্দে সি পি এমের বহু 
বন্ধু ব্যবসাদার আছেন । তাদের সঙ্গে 
ওঠাবসা, স্ুযোগস্থবিধা নেওয়া কি সি 
পি এমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটি 
অতি সাধারণ এবং স্বীকৃত আচরণ নয়? 
তাহলে জান ঘোষের সঙ্গে মিশে 
হাওড়ার বেচারাদের খালি খালি জাত 


তুলে গেছে সেদিন আর নেই ঘেদিন 
নেতারা মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত খেতে 
খেতে কমরেডদের মুড়ি খেয়ে দিন 
কাটাতে উপদ্বেশ দিতেন। আজ 
কেন্দ্রীয় নেতাদের আলোচ্য বিষয় 
একমাত্র ইন্দিরা গান্ধী । এরা বিস্ময়- 
কর কায়দায় শক্রজাবে প্রীমতীকে 
ভঙ্গনা করে চলেছেন । তাকে ভজাবার 
নেশায় এখন বুঁদ হয়ে গেছেন যে 
কাষপুচিয়ায় ভিয়েতনামী হানাকে বা 
আফগানিস্থানে সোভিয্নেত হানাকে 
তাদের ভয়ঙ্কর যুক্তিযুক্ত. মনে হচ্ছে, 
আসামে ইন্দিরার আচরণকে দুবাছ 
তুলে স্র্ধনা- জানাতেও তাদের জুড়ি 
নেই। কোথায় গেল এই দলের সেই 
“গণতান্ত্রিক কেন্ত্রিকতা” ? . কোথায় 
গেল সে আত্মভ্যাগী কমরেভের সঙ্গে 
নেতার একাঁসনে বসার নীতি ? নরেশ 
দাশগুপ্ত প্রলয় তালুকদারকে কেবল 
দোষ দিয়ে লাভ কি। কংগ্ৰেলীদের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলবার চেষ্টায় 
নামবিরিপাদ-হ রকি য ণ-বাসবপুনিয়ার! 
কিনা করছেন। তার! যা করছেন 
সংক্ষিপ্ত আকারে হাওড়ায় নরেশ দ্বাশ- 
গুধরাও তাই করছেন। সি পি এমের 
একটি ছেলে মিনিবাসের পারযিটের 
স্থপারিশ অপছন্দ করলে সঙ্গে সঙ্গেই 
তারা দেখতে পাচ্ছে তাদেরই নেতৃত্ব 
বকলমে কংগ্রেসীদের সেই বাস পাইয়ে 
দিচ্ছেন। এ অবস্থায় বেকারত্বের জালা 
নিয়ে রাস্তার মোডে বসে তথাকথিত 
নান্দিরিপাদ আর প্রমোদ দাশগুপ্ত 
লাইন নিয়ে রাজাউজির মেরে দিন 
কাটাতে আর ছেলেরা রাজী হচ্ছে 
ন1। এ এমন একটি দল যার গোড়ায় 
সার ছিল যথেষ্ট, কিন্ত উপর থেকে 
ভদকা ঢেলে গোটা গাছটাকেই মাতাল 
করে দিল । ছেলের! জানে ব্যাপারটা; 
সম্ভবতঃ নেতারা গরম দেখালে তারা 
বলেও দেবে_বেশ করছি, আপনারা 
ব্রেজনেভ-ইন্দিরার সঙ্গে মাখামাখি 
করছেন, আমর] বাবু জ্ঞান ঘোষের 
সঙ্গে করছি, অন্তাঁয়টা কী করছি। 
তবে একথা ঠিক যে ঘুষখাওয়া, 
ফুটবল বা ফিল্সউৎসবের টিকিট ব্ল্যাক 
কর] কিন্বা ব্যবসায়ী বন্ধুর পয়সায় মদ 
খাওয়া এসব জঘন্ত অপরাধ । 'এ বিষয়ে 


দর্পণের অভিষোগগুলি ভাসা ভাসা, তা 


সত্বেও এর কিছুমাত্রও যদি সত্য হয় 


তাহলে তা হবে দুর্তাগ্যজনক | আসলে - 


মার্কসবাদীরা- ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণ 
করেন না এই কারণেই; কারণ এর 
সীমারেখা ন!- টানতে পারলে এই 
জাতীয় আচরণ তার অমুষঙ্গ হয়ে দেখা 
দেয়। পার্টি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আছে 
জেখাপড়ার পাঠ চুকে গেছে, ক্লাস বন্ধ 


' করবে, 


কার্ধধার' প্রায় ইতিহাস.) যে কেউ 
নিয়মিত কর্মী বলে অম্মমোদন পেয়ে 
যাচ্ছেন । পার্টিতে বেনোজলে ফেরে- 
বাজর! ভালই খেলে চলেছে। এরা 
টু পাইস কামাবে, একটু আধটু পান 
ঈঞ্রারবন্ধুদের সঙ্গে এখানে 
সেখানে যাবে-_এই স্বাভাবিক ৷ পার্টির 
এখন একটিই কাজ - ইলেকশন জেতা । 
ভোট পার্টিকে খরচ করতে হয়, প্যাচ- 
পয়জারও করতে হয় এবং তাঁতে জ্ঞান 
ঘোষের সাহায্য দরকার হয়। এরপর 
জেতা হয়ে গেলে একটু ফুত্তি করতে 
কার না সাধ হয়। 

এই কারণে দর্পণের সংবাদদাতা 
এবং বিশ্লেষককে মনে রাখতে হবে যে, 
হাওড়ার পার্টিতে যে পচন ধরেছে তা 
কম বেশি সব জেলাতেই ধরেছে এবং 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই পচনের বিরোধী 
নন। ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে গাট- 
ছড়া বাধার গোপন প্রচেষ্টা এখন সব- 
চেয়ে ক্ষতিকারক । সি পি এমের 


এগারশো ছেলেকে জরুরী অবস্থায় খুন 


কর] হয়েছিল; পার্টি: ক্ষমতায় এসেও 
তার বদল! নেয়নি কেন? কারণ দল 
ক্ষমতাকে তখন চিনে গেছে, দলের 
নেতৃত্বে তখন ইন্দিরার বাতাস মন্দ- 
মন্দ-বইতে শুরু করেছে । এঁরা সবাই 
ভবিষ্যৎ ভাবতে শিখেছেন এবং জানেন 
আবার ইন্দির! কংগ্রেস একদিন 
ক্ষমতায় আসবে! নেতার! সর্বত্র ভয় 
ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, আতঙ্ক সৃষ্ট 


করছেন, কনফ্রনটেশনের কথা উচ্চারণ 


করতেই দিচ্ছেন না। এই জুজ্তুর ভয় 
হাওড়া জেলাতেও. প্রবল । সেখানে 
দলের ছেলেরা দেখছে, বছরের পর 


আভিযোগ $£ এন 


গগ্ডার মুক্তাঞ্চলে পরিপত হয়ে রয়েছে। 
এয়া পুলিশের মদত পাচ্ছে । দল ষে 
সেখানে কিরকম মেরুদণ্ডহীন তার 
প্রমাণ শিবপুর-হালদার পাড়া-রাম- 
কৃষ্ণপুরে প্রতিদিনই প্রমাণিত হচ্ছে। 
কোনো পার্ট কমার সেই সাহসটুকুও 
নেই যার বলে সে গিয়ে একবার দেখে, 
আসতে পারে সেখানে কি ঘটছে। 
সেখানকার প্রখ্যাত সমাজবিরোধী 
গোরা-শিকারী-নব ইত্যাদির নাম 
শুনলে পার্টির জঙ্গী কর্মী ও নেতাদের 
পাঠক ঠক করে কাপতে থাকে । এই 
অবস্থায় তারা জ্ঞান ঘোষের সঙ্গে 
এনকাউণ্টারে যাবে, না সমঝোতায় 
যাবে তা সহজেই অস্থমে়। কেন্দ্রীয় 
নেতাদের মতে] নরেশবাঁবুও একই পথ 
ধরেছেন। তার বাড়ি তো চিরকালই 
ভারতের সব দলের মহামিলনের 
পুণ্যতীর্ঘ ; ভাই, ভাইপো, জামাই 
প্রত্যেকেই এক একটি দলের প্রতি- 


নিধি। নরেশবাবুর সঙ্গে কংগ্রেসীদের 


যোগাযোগ তে! নতুন নয়; তার বহু 
কীতিসম্পন্ন ভাই (সি পি আই নেতা 
সত্যজিৎ দাশগুণের কংগ্রেস এবং 
দুনীতির সঙ্গে যোগাযোগের কথ! কে 
না জানে । নরেশবাবুর এই মুশকিল 
আসান ভাইটি আজ আবার পার্টি 
পলিসির রাতারাতি পরিবর্তনে 
প্রগতিশীল হয়ে উঠেছেন। কাজেই 
নরেশবাবুর বাড়িতে ঘা ঘটছে, দিশ্লী- 
কলকাতা-ত্রিবান্্রমের অনেক বাড়িতেই 
তাই ঘটছে। রাতের অন্ধকারে 
কংগ্রেসের সঙ্গে বৈঠক করে, তৃতীয় 
পক্ষকে তেল দিয়ে, সোভিয়েত 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় | 


এল পার্টির 


কমীদছের ওপর পুলিশের হামলা 


অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, 
নদীয়া! জেলায় 'কয়েকটি খুনের ঘটনাকে 
কেন্দ্ৰ করে পুলিশ সি পি আই ( এম- 
এল) কমীঁদের অন্যায়ভাবে ব্যাপক 


ধরপাকড় করছে এবং থানায় নিয়ে 
গিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে। 


গত ২৮ই জুলাই ই-কং কর্মী 
তৃষিত ভৌমিক প্রকাশ্ত দ্বিবালোকে 
হাজার হাজার মানুষের সামনে 
শাস্তিপুর রেল, ষ্টেশনের সামনে খুন 
হয়। পুলিশ এ দিন রাত্রে বুলু 
চ্যাটাজী সহ চারজন সি পি আই (এম- 
এল) কর্মীকে গ্রেপ্ধার করে। এর 
প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ থানায় 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করে । তার ফলে 
পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য 
হন যে, এখন থেকে প্রকৃত অপরাধী 
ছাড়া আর কাউকে গ্রেপ্তার করা হবে 
না। কিন্ত তার পরদিন শাস্তিপুর 
থানার তেঘরী গ্রাম থেকে কৃষক মুক্তি 
সমিতির নজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা 


হয় এবং তার কদিন পর রাত্রিবেলায় 
শাস্তিপুর-থানার সি পি আই (এম-এল) 
কমীঁদ্বের বাড়ি- বাড়ি পুলিশ ঘেরাও 
অভিযান চালিয়ে বাবলু চাকীকে 
অন্তায়ভাবে গ্রেধার করে। 

এরপর শুরু হয় নতুন চক্রান্ত ৷ 
অতীত দিনের ইন্দিরা কংগ্রেসের 
প্রতিরোধ বাহিনীর লোকেরা সি পি 
আই (এম-এল) কর্মীদের হুমকী দিতে 
শুরু করে এবং জামলা গ্রামের কম 
জিতেন মণ্ডলকে রাতের বেলায় খুন 
করে বিলের গভীর জলে ভাসিয়ে দেয় । 
পুলিশের কাছে হত্যাকারীদের নাম 
বল! সত্বেও তাদের গ্রেপ্তার কর! হচ্ছে 
না, উপরস্ত জিতেন মণ্ডলের বাড়ির 
লোককে ধম্রকানে! হচ্ছে। গত ৯ই 
ভিসেম্বর রাত নটায় হরিপুর. গ্রামে 
স্থানীয় ই-কং নেতার নেতৃত্বে পাচ 
সাতজন সুমাজবিরোধী জয়দেব বাগের 
ওপর হামলা চালায়, কিন্তু ঘটনাচক্রে 
তিনি এ যাত্রা বেঁচে যান । 


ই রঃ 


দর্পন | শুক্রবার, ১২ই মার্চ, ১৯৮২ 


॥ চার ॥ 


২) পালাল 1 6 দিত চে = আত পাজি | গাৱে, 
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শ্ৰীপতি নন্দী - 


এদেশে ধনীমানীদের ক্ষেত্রে ঘেটুকু | 
| নামমাত্র পরিমাণ প্রত্যক্ষ কর আরোপ - 


ও আদায় কর! হয়ে থাকে সে সম্পর্কে 
সয়রারী নীতিকে বিচার-বিবেচন করে 
. দেখতে লোকসভা সংশ্লিষ্ট ‘এষটিমেট' 
" কমিটি মনোযোগী হলেন) “কয়েক 
মাঁস যাবৎ গলদঘর্ম পরিশ্রম করে সহা- 
শয়গণ একটি স্থপারিশ পত্র ' প্রসব 
.  ক্রেছেন,।. বল! নিপ্রয়োজন, এহেন 
কেন্দ্রীয় সংসদীয় কমিটিগুলি প্রত্যেকটিই 
কংগ্রেস (ই) এর কবলিত। . 
৬ যন্ত কীতি' ভবতি 
তাদুশী। ভারতীয় লোকসভায় উপ- 
- স্থাপিত এ হুপারিশে দেখা “যায়, 
এট্টিমেট কমিটি সমস্যাটির দৈর্ঘ প্রস্থ 
যেধ সব কিছুকে কাট-ছাট করে গোটা! 


সমস্তাকে'লঘুভার করে তুলতে, একমন 
একপ্রাপ হয়ে কাজ করেছেন-- সম্পদ - 
ক্র, উপহার, কর, বিষয়-সম্পত্তি কর .. 


মায় স্বর্ণসম্পত্তি কর সম্পর্কে স্বদেশবাসী 
'ধন্মীকুলের যাবতীয়: সমস্তাকে ষথার্থ- 
পে মালুম করে নিয়ে তবে কলম 
ধরেছেন। কমিটি বলেন, সম্পদ. কর 
উপহার ক্র বিষয় সম্পত্তি কর ইত্যাদির 
প্রতিটি ক্ষেত্রে. ছাড়যোগ্য- অঙ্কের 
পরিমাণকে অবিলম্বে বাড়াতে হবে__ 
লম্প্দ করের ক্ষেত্রে ১৫০,০০০ টাকা 
এ থেকে ২৫১০০ টাকা, উপহার করের ' 
ক্ষেত্রে toe থেকে ১৫,*** টাকা 
(তিন গুণ) এবং বিষয় সম্পত্তি করের ' 
ক্ষেতে ৫৯১৯০ * থেকে ২৫০১০ »» টাকা, 
(পাচ গুণ)। সোনাদানা মণিমাণিক্যের 
দাম, গত .ছু'বছরে, বৃদ্ধি পাওয়ায় 
' স্বভাবতই' এ মহাযূল্য সম্পদের- 
অধিকারীগণ ইতিমধ্যে খ্রণযূল্যে 
আরো, বহগ্ুণ. সম্পত্তির .অধিকারী 
হয়ে, উঠেছেন। তবু কমিটি 
এরূপ ভাগ্যবানদের জন্ত-. বিশেষ- 


রূপে আরেক দফ!” অশববিসর্ভন' করে- . | : 
. নামিয়ে এনে নামমাত্র কর, আদায়ের 


ছেন। কমিটি সাফ জানিয়ে দিলেন 
এ বর্ধিত, মূল্যমানের উপর কর আদায় 
চলবে না, বরং এ সমস্ত ক্ষেত্রে কর 
ধার্য করার সময়ে ১৯৭৫ সালের 
৩১শে মার্চে প্রচলিত প্র্ণবূল্যকে নিরিখ 
হিসাবে বিচার 'ক্রতে হবে। কমিটি 
মনে করেন, দ্বেশে জিনিস পত্রের মূল্য- 
বৃদ্ধিতে ধনীদের অশেষ কষ্টভারের কথা . 
‘মনে রাখতে হবে, অদ্রালিকা তৈরীর 
. মাল-মশল! ' সাজসরঞ্জামের মূল্যবৃদ্ধির 
কথা বিবেচনা : করে ভাদের , প্রতি 
আরে! স্বিচার করাকে তারা যথাৰ্থ 


করি রি করেন এমতাঁনথায় | 


দালান-ক্লোঠার . ক্ষেত্রে ছাড়যোগ্য 
ER টাকা থেকে 
** টাকা করতেই হয়। - 


রি Sf সম্পন্ন রুরেই' 
'কমিটি মম নিতে বসে পড়েন নি। 


সংশ্লিষ্ট. কাগজপত্র তৈরী হবার আগেই 


ভারা তাদের সুপারিশের অস্ত্নিহিত ৷ 
বিষয়বস্তপ্তর্জি কেঙ্জীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট 
নিবেদন করে এসেছিলেন । উদেশ্ত 


সাধু! সরকারী . সিদ্ধান্ত অবিলম্বেই 
চাই। সন্দেহ নেই, সমস্ত সুপারিশ 


শীঘ্র গৃহীত হয়ে ঘাবে, কেননা এরূপ - 


একটি ছুবহু ‘জাতীয় সমস্ত’- সম্পর্কে 


যাবতীয় স্থত্রগুলি . অর্থমন্ত্রকের সঙ্গে. 


একত্রে পরামর্শক্রমে রচিত হয়েছিল। 
কিন্তু হাঁয় ! 
“করের ঠ্যালায় যাবতীয় মূল্যবৃদ্ধি ঘটে 


থাকে এবং দরিক্র-মান্গষের ভাত-কাপূড় ' 


- তেল চিনি 'হাতের বাইরে আপমানে 
- উঠে ধায়, কমিটি সেক্ষেত্রে কোন কাট- 
. ছাট প্রয়োজন বোধ করেন নি। 


আর কীদে ইন্ট,ক (ঢা U0) 


ইন্ট,কী মতিগতির অলৌকিক :. 


মাহাত্ম্য সম্পর্কে সর্বশেষ খবরটি এই যে, 
উক্ত আই এন টি ইউ দি (ই) নামক, 
ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার সর্বভারতীয় 
নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় কং-ই সরকারের নিকট. 
এক দ্বাবীপত্র পেশ করেছেন এ মর্মে ষে 
অতঃপর বিত্তশালী ( শ্বভাবত অধি- 


" কাংশই মালিকশ্রেণীর ) ব্যক্তিগণের ও 
তাদের পরিবারের উপর থেকে আয়কর, 


তুলে দেয়া হোক। তবে এব্যাপারে 


কোন অস্গুব্ধি! থাকলে. অর্থাৎ মহান 
নেত্রীর ইমেজ ঢিলে হয়ে যাবার আশঙ্কা ' 


থাকলে ) নিরেনপঞ্ে ৭-০+ টাকার 
উপরে আয়বিপিষট ব্যকিগণের, কষে 
করের হার একধাপে নীচের দিকে 


ব্যবস্থা হোক। বল! হয়, এর-ফলে 


-সাদা টাকাকে হচ্ছ কালো করবে না, 
জিনিসপঞ্জ সুলভ মূল্যে বাজারে মিলবে 


ইত্যাদি। এরা, যথার্থই ইন্দিরার , 


জনগণ” মাসিকশ্রেনীর দালাল ।. 
অন্ধে আইনের রাজত্ব 


খবরটি অঙ্ধপ্রদেশের 'হায়দরা- 


 বাদের গুলি মীর] গাঁয়ের দুটি 
উপজাতীয় নাবালিকা গোপাল বেরো 


নামক জনৈক .হুদুখোর - মহাজনের 


কাছে বিক্রী হয়ে গেলো: দাম দর ' 


€ 


যে সরকারী পরোক্ষ 


ধার্য করে দিলেন গেপালবাু স্বয়ং 


বড় মেয়েটির ক্ষেত্রে ৪৪*, টাকা, 
* ছোটটির ৪০ 


- গ্রামভারতে কংগ্রেণী : সমাক্ষতস্্রে 
একটি টুকরো খবর। নায়ক 
- জ্রীগোপালজী কিছুকাল আগে মেয়ে 


দুটির দরিদ্র পিতাকে শ’’পাচেক টাকা. 
- চড়া হুর্দে ধার দেন, অতঃপর তস্ত 


হিসাব অনুযায়ী এ অঙ্কটি ফেঁপে ফুলে 
৮৪০৪ হয়ে দ্রাড়ায়। পরবর্তী দৃশ্যে 
টাকার: বদলে মেয়ে দু'টি গোপালজীর 
ভোগে গেলো। জনৈক উপজাতীয় 
যুবক এ ব্যাপারে বাধা দিতে গিয়ে 
গোপালের গুপ্ডাদলের হাতে বেদম 
মার খেলো। | 

ঘটনাটি ফাস করে দেন অন্ধ 
বিধান পরিষদের জনৈক সি পি আই 
(এম) সদস্য । জবাবে অন্ধের পরিবহন 
মন্ত্রী বলেন--“দেশে তো আইন 
রয়েছে, তামুযায়ী বিষয়টিকে নিরীক্ষণ 
করতে হবে”) গুলিমীরা গ্রামটি অঙ্ধর- 
"ওড়িশা সীমাস্তের ওপারে, অতঃপর 


' সরকারের করণীয় কি আর থাকতে 


পারে। . 
প্রশ্ন; “কিন্তু গোপাল বেরো তে 
অন্ধমঞ্চলে,বসবাস করে” ৰ 
আপন প্রত্যুৎপন্নমতিত্যের পরিচন্ 
রেখে মন্ত্রী চটপট জবাব দিলেন: 
“তাতেই বা কি? এরপরও তে! 
অনেক কিছু. ভেবে দেখার রয়েছে। 
যথা, উক্ত বেচা-কেনার ঘটনাটি অঙ্ধ 
অঞ্চলের সৃত্তিকায় ঘটে ছিল কিন! ?” 
মন্ত্রী-বিবৃত আইনের মর্মার্থ অন্থ- 
খায়ী, প্রাদেশিক সীমান্ত অতিক্রম 
“করে চক্র স্থদের .কারবার চলতে 
পারে, মাত্র ৫** টাকা অক্পকালেই 
৮৪০০ হয়ে উঠতে পারে, বালিকা-. 
ব্যবসা (ক্রীতদাসী ব্যবসা) নিষিয়ে 


. চলতে পারে কিন্ত মহান্‌ দেশের মহান 


আইন নাকি সীমান্তের ওপারকে 


ভাগ্নেবধূর শধ্যাগৃহ জ্ঞান করে । অর্থাৎ ' 


বেআইনী ব্যাপার যেথায় চলে 
আইনের শাসন তথায় চলে না। 


কিংবা এমন- হতে পারে, এ চড়া চক্র- - 


বৃদ্ধি স্থদের ব্যবসা আর দাস-দাসী 
ব্যবসার মত ব্যাপারগুলিও অলিখিত- 
ভাবে আইনসিদ্ধ। আসলে মানীর 
মান আইনে -রাখে। শ্রীগোপালন্দীর 
মত ব্যক্তিগণ ধনীমানী তো বটেন ! 


- পশ্চিম সীমান্তে 


“নতুন প্রভাত-বার্তা 


ব্যভিচার বর্বরভা : দেখে ও “ছোট- 


৪ লোকদের, অশর i a 4 


গ্রস্ত হয়ে পড়েছেন এবং চারিদিকে 
হতাশা ছড়িয়ে রেড়ান' তারা ইচ্ছে 


করলে ভারত মহাসাগরে ডুবে মরতে - 


পারেন, কেননা, ওরা, বেচে থাকার 


শেষাংশ' Ladd 


" আমেজ এনে দেয়। 


| গ্রাম তার খাওয়া চাই 


» টাকা--একুনে ৮৪০ ০,- | বং 
, টাকা। ঘটনাটিও সহজবোধ্য 


সাৰা বিহান || : অরুণকুমার চট্টো- 


পাধ্যায় । পরিবেশক বুকমার্ক ৬ ব্ধিম, | 
 চ্যাটার্জা সীট, কলকাতা: ১২। যাম, 


সাত টাক! |. 

কবিতা-রমিকদের পক্ষে আনন্দের 
সংবাদ যে কাব্য্স্থটি দ্বিতীয় পরিবর্ধিত 
সংস্করণরূপে প্রকাশিত .হয়েছে। এই 


কাব্যগ্রন্থটির বিশেষত্ব লেখক" বাংলা": 


বিহার সীমান্তের মামুযদের কথ্যভাষা - 
অবিক্ষল - "কাব্য-শূরীরে- বসিয়ে দিয়ে . 
কবিভাগুলিতে লৌকিক পরিচয় প্রদান ' 


“ করেছেন। বিশেষত সীওতাল জীবন 


ও তাদের মুখের ভাষা । ' ফলত 


শৃহরে জীবনযাত্রা এবং'মাঁঞ্জিত ভাষার-. . 
সাহায্যে যে কাব্য, পড়তে "আমরা 


অত্যন্ত, সেই - গতাঙ্গগতিকতা থেকে 


" কিছুটা মুক্ত হাওয়ায় নিঃশ্বাদ নিতে ' 
" পারা. ষায়। : 


সেদিক থেকে প্রতিটি 
অস্তত আমীদের 
মতো শহরগভ্প্রাণ মানুষেরা এই 


 কবিতাগুলি . পাঠের মাধ্যমে সীমান্ত. . 
টি আদি 


বংমনেরও উদারতা বাড়ে। ' সঙ্গে 
সজে আমাদের নষ্ট্যালজিক্‌ তৃষ্ণাও - 
মেটে। দেয়ালে পোস্টার, টেলিভিসন, _ 


থেপা শিব, পঁচিশে বৈশাখ, লেনিন দিবস, 
চিত্বরঞ্জন কারখানা, মাও সে তুঙের 


মৃত্যু, পনেরোই আগষ্ট, ' মা দুর্গা, 


আতস্তর্জাতিক শিশুবৰ্ষ সম্পর্কে সীমান্তের 


জনযাম্যদের চেতনার স্তরও বোঝবার 


পক্ষে কবিতাগুলি মাঁপকাঠি। বঞ্চিত '' 


ফ্লোধ-আনন্দ এবং 'ব্যঙ্গও কবিতার be 
মধ্যে থপরিসদুট । 
এই নংস্করণের রি - 


“মে-দিন”: কাব্য-" 
নাটিকাটি ৷ 
'আকর্যণ । নু 

| আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা 


'করি। I 
-. আমাদের কবিভাষান ॥ সম্পাদক পত্রিকাটি 
আ্ক্প গঙ্গোপাধ্যায় । ১২ আপকার 


গার্ডেন, - - আসানসোল থেকে . 


" প্রকাশিত।. দাম এক টাকা : 
যারা. ‘ভদ্রলোক:দ্বের অনাচার - 


__ তেরোজন -প্রতি্রতিসম্পনন স্থানীয় 
কবিদের “সংক্ষিপ্ত গৃরিচিতি-সমলিত : 


উপলক্ষ্যে প্রকাশিত। 


* অধ্যাপক-উদ্বয়ন দোষ লিখেছেন 2 
কলকাতা এক রাক্ষস 
. প্রতিদিন একটি একটি করে 





কবিতা এব কৰি 
‘মিহির আচার্য 


EEE টস 
ডং কাত ভিলারি। 
সমরেশ দবাশগুধ লিখেছেন ‘ সত্রে- 


"জয়া মিত্রের কবিতীয় ফেলে-আদা 
সংগ্রামের হাতছানি । এক আদি- 
বাসী বউ জেলখানার সেটির ভ্রকুটি 


এডিয়ে ফুল দিয়েছিল, দেই স্মৃতি 
আজও রঙ ধরায় মনে । 


. “আর এক নিসর্গ, ঃ 


পেছনের দিনগুলি হিপাধা গড়ে... 


একটি একটি করে তার - 


-. কবি . অনিমেষ. দাশগুপ্ত ক্রোধে 
গর্জে ওঠেন “সরল বাক্যে! ঃ 
. অনেক তো দেখা হোল-- 
আরো কতদিন দ্বেখরো -. 
গজ 
| প্রোফাইল! 
: এ ছেলের ফুটপাতে খাও অনেক 
. উদ্দোম শিশু 


সহজ পাঠ নয়, আগে চাই বিনি 
| পয়সার দুধ। ' 

অরূপ- গঙ্গোপাধ্যার অনুখেঃ 
কবিতায় সংকলনের যতি টানেন £ " 
একটি ছরি সারা সকাল ইজেল , 
গায়ে লটকে আছে 
এক চিলতে মেঘের দিকে চাতক . 
পাখি থমকে আছে 

এক জননী ঠোট রেখেছে ৃ 
শিশুর বুকে ঝড় ওঠে না! , 
নবায়ন || বড়দিন বিশেষ সংখ্যা। 

১৯৮১ / দাম ১ টাকা ৫* পয়সা 
বঙ্গীয় খরষ্টীয় : মণ্ডলীর মুখপত্ররূপে :'. 
চোদ্দ বছর ' ধরে প্রকাশিত ' 
হচ্ছে। প্রধান সম্পাদক - আচার্য, 

অরিন্দম নীথ ৷. 

এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ 
লু শুনের গল্পটির অঙ্থবাদ করেছেন 
বিজন ঘোষ । অমিয় চৌধুরী ও 
দ্বীপালী. রায় লিখেছেন ছুটি গল্প। 
কবিতা লিখেছেন, রাশা ব্ন্ পান্নালাল 
মল্লিক প্রমুখ। সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
. ধারাবাহিক প্রবন্ধ "বাংলা গন্ধের - 
সুচনায় বাঙালী প্রীষ্টানদের ভূমিকা? 
তথ্যবহুল । অন্তান্ত রচনাগুলিতে 
ধর্মীয় বিশ্বাসের হাজি গতি 


কবি লেখেন . 


আছে -- 


,_ “দর্পণ | শুক্রবার ১২ই মার্চ, ১৯৮২ 


গিলি এমের রাজগীতি ই-বং ৪ নবধাল 


্রিয়তোষ মিত্র 


তেলেঙ্গানা-কাকতীপের সশব্ব. 
কৃষক সংগ্রামের আদর্শে পরবর্তীকালে . 


নকশালবাঁড়িকে কেন্দ্র করে যে বিপ্লবী 
আন্দোলন দাঁবানজের তে! ছড়িয়ে 
পড়ল তাতে এ দেশের শাসকশ্রেণী 
যথেষ্ট আতংকিত হয়ে উঠল। এদের 
রাজনৈতিক পার্টির মুখপাত্র শ্বয়ং 
ইন্দিরাজীও বিপন্ন বোধ করেন। গোটা 
রাষ্ট্রস্তকে লেলিয়ে দেয়া হয় এই 
অত্যুখানকে স্তব্ধ, করে দেবার অস্ভে। 
ইন্দিরাজীর এই ভূমিকা স্বাতাবিক তথা 
উহা সুতরাং নিন্দনীয় 


স্নয়। 


কিন্তু যখন দেখি মার্কসবাদের . 


নামাবলী গায়ে দিয়ে নকশালপন্থী 
নিধন উৎসবে বামপন্থী রাজনৈতিক 
পার্টিগুলি শাসকন্বার্থেরই কোরাস বয়ে 
পরিণত হয় তখন সেটা বিপ্লবী ইতি- 
হাসের ধারায় বলাৎকারে পর্যবসিত 
হয়। সে ভূমিক! ইতিহাসের বিকৃতির 
দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। 

সেদিনও এবং আজো পর্যন্ত পরম 
কৌতুকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বাম 
পন্থী ও দক্ষিণপন্থী সংসদীয় পার্টিগুলি 
“ভাদের “যূলশত্র” নির্ণয়ের ব্যাপারে 
এককাট্রা। বলা বাহুল্য নকশাল- 
পশ্থীরাই তাদের সাধারণ শত্র। কারণ 
তার! ভোটের পরিবেশকে দূষিত 
করছে। দস্তরমতে! অন্যায়ের কথা, 
যখন বামপন্থী-দক্ষিপপন্থী পাটিগুলি 
“শাস্তিপূর্ণ ক্ষমতাদখলের” চিন্তা 


করছে তখন সংসদীয় পদ্ধতির, 
বাইরে এ ধরণের বেয়াদপি ক্ষমার 


অযোগ্য । 
কোনো দেশে কোনে! মার্কসবাদী 


পার্ট সশস্ত্র সর্বহার1 বিপ্লব ছাড়া ' 


সংসদীয় পথে ক্ষমতা দখলের কথা 
চিন্তাও করতে পারে না। কারণ 
প্রচলিত বুর্জোয়া সংবিধানের বাঁধ্য- 
বাধকতার - মধ্যেই তাদের আটকা 
থাকতে হয়! প্রচলিত বাষ্ট্রব্যবস্থায় 


মার্কসবাদী পার্টিগুলি সরকারে এলেও 


তাদের বুর্জোয়াদের স্বার্থ তথা 
গোমস্তাগিরি করতে হয়। 


বার বার মার্কসবাদী পার্টিগুলি 


ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিশ্বাস করাতে 
চাইছে জনগণ ঘতদিন ভোট-রাজ- 
নীতিতে . বিশ্বাসভাজন হবে ততদিন 
সার্টিগুলিকে তাই করতে হবে। জন- 
গণের দোহাই দিয়ে মার্কসবাদী থেকে 
কগ্রেসীর। চূড়ান্ত ভণ্ডামি করে যাচ্ছে। 
মানলে তাঁদের গদ্দির লোভের মোহ- 
তে তার! নিজেরাই আটকে পড়েছে । 
শলগন্ের সামনে বিকল্প পথ দেখাতে 
গলে হাতে কলমে যে ঝুঁকি নিতে 
য় সে-বিগ্রবী আত্মত্যাগ ও আত্ম- 
1নের আদর্শ ই তাদের নেই। তার 


চেয়ে মন্ত্রী হয়ে ঢৌঁড়া সাপের মতো 
ফস ফোস করলেও তোঁ লোককে. 
সাপ বলে বিশ্বাস করানো যাবে। . 

সংসদীয় মার্কসবাদী পার্টিগুলি এর 
পরও যখন ‘বাম ও গণতান্ত্রিক একোর’ 
কীর্তন করেন. তখন পরিষ্কার বোবা! 
যায় এদের চোখে নকশালপন্থীরা “বাম 
“ও গণতাপ্তরির” শক্তির মধ্যে পড়ছে 


,না। যেহেতু এরা ভোটযুদ্ধে বিশ্বাসী 


নয়! তাহলে “বাম ও গণতান্ত্রিক 
শক্তি” বলতে কাদের বোঝাচ্ছে? 
অবশ্যই ধারা সংমদীয় রাজনীতিতে 
বিশ্বাসী তারাহি। 

অথচ যতদূর জানা আছে নির্বা- 
চনকে যদি শ্রেণী সংগ্রামকে ত্বরান্বিত 
করবার হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত কর! 
যায় সেব্যাপারে নকশালপন্থীদের 
বিরোধিতা নেই। 
প্রচলিত রাষ্ট্রধস্ত্রে মস্তরিত্গঠনে অনিচ্ছ,ক, 
কারণ ' তারা স্বাভাবিকভাবেই 
আনে সে-সরকার “সংগ্রামের হাতিয়ার, 
না হয়ে ‘সংগ্রাম বদ্ধ করার হাতিয়ারে? 
পরিণত হয়। এসমা-নাসা প্রয়োগ 
না-করেও বিনাবিচারে বন্দী ও নির্যাতন 
করার সরকারী উদ্যোগ নিতে হয়। 
রাষ্টরস্্েরে নিপীড়ক অস্ত্র পুলিশের 
ওপর অবাধ প্রশ্রয়দান এবং নির্ভর 
করতে হয়। 

অবশ্যই নকশালপন্থীরা “বাম ও 
গণতান্ত্রিক” চেতনা বিস্তারে আগ্রহী, 
কিন্তু কেবলমাত্র সংসদীয় নির্বাচনের 
ক্ষেত্রে নয়, সংসদের বাইরে মাঠে 
ময়দানে ক্ষেতে খামারে শ্রমিকশ্রেণীর 
রাজনৈতিক চেতনা নিত, করার 
লক্ষ্যে । 

দুঃখের বিষয় সংসদীয় বামপন্থী 
পার্টিগুলি সম্প্রতি সংগ্রাম বলতে 
ভোটের লড়াইমাত্র বোঝেন। এমন 
অবস্থা যে, ভোট না-থাকলে তাদের 
আর কিছু কাজ থাকে না! তাদের 
বন্ধকী-বিবেককে প্রবোঁধ দেবার জন্তে 
অহরহ নকশালণস্থীদের অপ্রয়োজনে 
গালমন্দ করা একটা উচ্চাঙ্গের 
ইয়ারকি হয়ে দাড়িয়েছে | যেমন বলা 


হয়ে থাকে “নকশাল-কংশাল” অর্থাৎ ' 


নকশালর1 কংগ্রেসের সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে ‘একমাত্র বিপ্রবের ঠিকেদার, 
সিপিএমের বিরুদ্ধে লেগেছে ! 
"মজাটা এই দাড়িয়েছে ঘে, সি পি 
এম-কে সমালোচন]ুকরলেই সে প্রতি- 
ক্রিয়াশীল । যদ্দিও লক্ষ্য করলে দেখা 
যাবে ইন্দিরা কংগ্রেসের-গুডবুকে থাকার 
জন্যে সি পিএম . নেতৃবর্গ যভতট! 


"উৎসাহী, নকশালপস্থীরা তার থেকে 


অনেক দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে । দি 


. পিএম জরুরী অবস্থার পরও ইন্দিরা 
গান্ধীর বিদেশনীতিতে সাত্রা্বাদ- 


অবস্টই তারা, 


বিরোধী বিভূতি খ,জে পেয়েছে । যে- 
সোভিয়েত, সরকার ইন্দিরার জরুরী 


. অবস্থাকে অন্ততম প্রগতিশীল "কর্ম বলে 


বিবেচনা করেছে, সেই সোভিয়েত 
এখন মি পি এমের দিব্যবক্ষে ধরা 
পড়েছে তারা মোটেই "শোধনবাদী” 
নয়, তারাই খাটি বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদের 
বিরোধী শক্তি। আফগানিস্তান, 
ভিয়েতনাম, পোল্যাণ্ডে সোভিয়েত য! 
করেছে তা নেহাতই সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই! এবং ঘদিও.পিপলস 
ডেমোক্র্যাসিতে বিশ্বাসী তবু সিপি 


এম তাত্বিকর্দের মতে চীন ' নাকি 


মার্কসবাদ থেকে সরে এসেছে। অর্থাৎ 
ক্রুশ্চেত-ব্রেজনেত-চক্রের ক$ম্বরই 
এদের গলায় ভিড় করেছে। 

হালের এই' সমস্ত নীতি. থেকে 
সন্দেহ করা যায় না কি যে, সোভিয়েত 
তথা ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থন পাবার 
জন্যেই সি পি এম উঠে পড়ে লেগেছে ।' 
অর্থাৎ দীর্ঘকাল সি পি আই যে ভূমিকা 
পালন করেছে সি পি এম এখন সেই 
পুরনো জুতোয় পা গলিয়ে হাটবার 
চেষ্টা করছে। | 

এই 'হিনেব থেকে বলা যায় 
নকশালপন্থীরা আজো এদেশের 
শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক ' পার্টি 
কংগ্রেসের পয়লা নম্বরের শত্রু এবং 
নকশালরাও তাদের তাই মনে করে। 
স্থতরাং কোনো ক্ষেত্রেই নকশালপন্থীরা 
কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করেনি । 


বরং সি পি এম শাসনে ভাগ পাবার. 


জন্তে, কংগ্রেসের গুড বুকে যাবার 
জন্যে লালায়িত । জনতা সরকারের 
বিরুদ্ধে সি পি এমের ভূমিকা ইন্দিরা 
কংগ্রেমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবারই 
নিলক্জ প্রস্তুতি ৷ 

মাঝে মাঝে সি পি এম থেকে যখন 
্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফাকা আওয়াজ 
শুনি কিংবা আাতীয় সংহতি রক্ষার জন্ 


যে কোনে! আন্দোলনকেই “বিচ্ছিন্নতা 


বাদের' ধরতাই বুলিতে মুখরিত করা 
হয় তখন স্পষ্টতই বাস্তবপক্ষে এসব 
কথার কোনে! তাৎপর্য লক্ষ্য করা 
ঘায়না। ইন্দিরা গান্ধী শ্বৈরতাস্ত্রিক 
অথচ তার বিদেশনীতি সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী, এসব ছেঁদো কথায় সি পি 
এম তার অস্থগত কর্মীদের ভোলাঁতে 
পারেন, রাজনীতি সচেতন মানুষকে 
এভাবে ক্তাকা বোঝানো যায় না। 
একই গলায় এরা চীৎকার করছে 
ইন্দিরাজী আই এম এ ফাণ্ড গ্রহণ করে 
সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে দেশকে বিকিয়ে 
দিচ্ছেন, তথাপি. ইন্দিরা সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী! চমৎকার প্রহদন ! 
আসলে -ব্যাপারটা বোঝা খুব 
কষ্টকর নয় যে, মাঝে মাঝে কেন্দ্রের 


বিরুদ্ধে বিষোদগার করে 'রাঁজনীতিশৃন্ত 
সি পিএমের দেউলেপনাই প্রকাশিত 
হচ্ছে | এ যেন আপসে লড়াই ৷ 

সম্প্রতি পশ্চিমবাঙসার নেতাদের 
কাজ নেই তো খই ভাজার কায়দায় 
যাঝে মাঝে নকশালপন্থীদের সমাজ- 
বিরোধী এবং .কংশালরূপে কলংকিত 
করা ছাড়া কোন করণীয়' নেই। 
আসলে কংগ্রেসের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ 
করে টিকে থাকবার লোভটাই তাদের 
প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। ' 

আমল ব্যাপারটা নেতারা জানেন, 


নকশালপন্থী-প্রতাবিত সত্যকার বিপ্লবী 


আন্দোলন নতুন করে উঠলে এদের 
দেউলেপনা {উলঙ্গ হয়ে পড়বে 

তাই নকশালপন্থীদের পুলিশ দিয়ে 
ঠেকানোই এদের কাম্য। আর পুলিশ 
বরাবরই এইসব সংসদীয় বামপন্থী 
পার্টিগুলির কাছ থেকে মদত পেয়েছে। 
এরা জানে আদর্শবাদী যুবকদের খুঁজে 
বের করে পুলিশ ঠিকই লোপাট করতে 
পারবে, সমাজবিরোধীদের গায়ে 
অ1চড়ও পড়বে না। কারণ তার! 
পুলিশ এবং শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
পার্টিগুলির এজেন্ট । 
. সি পি এমের নেতৃবর্গ বুকে হাত 
দিয়ে বলুন এই পাঁচ বছর শাঁসনক্ষমতায় 
থেকে মার্কসবাদের কোন্‌ তত্বটি প্রয়োগ 
করেছেন? বামক্প্টকে কোন্‌ শ্রেণী- 
সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছেন? 
মালিক এবং শ্রসিক শ্রেণীর স্বার্থ একই 
সঙ্গে দেখা সম্ভব নয়। গদিতে বসে 


বামফ্রন্ট স্থিতন্বার্থেরই সেবা করে ' 


গেছেন” শ্রেণীসংগ্রামকে উত্তর 
করে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে এক 
পাও যাবার তার! চেষ্টা করেন নি। 
কায়েষী স্বার্থের নির্বোধ তোষণে শ্রমিক 
শ্রেণীকে নৈরান্তের পাকে ডুবিয়ে 
মেরেছেন। শহুরে মধ্যবিত্তের ঘুষ 


ঘিয়ে ভোট পাবার উপায়টাকে সজবুত 


করবার চেষ্টা করেছেন যাত্র। 

সি পি এম ভোটের রাজনীতি 
করুন সে ব্যাপারে কারুর আপত্তি 
থাকবার কথ! নয়। নকশালপন্থীরা 
যখন তাদের মস্ত্রিত্বে কোনো কালেই 
ভাগ বসতে চাইবে না তখন খামোখা 
তাদের অকারণ গালিগালাজ করবার 
কোনো মানে নেই । 

নকশালপন্থীর1 বিপ্রবের মাধ্যমেই 
সমাঙ্জ পরিবর্তনে বিশ্বাসী । এর! 
মার্কসবার্দের নাম করে শাসন ক্ষমতায় 
আসবার জন্যে মার্কসবাদ বিরোধিতা 
করে না। সি পি এম নিজেকে 
একমাত্র সাচ্চা কমিউনিষ্ট মনে করে, 
কিন্তু তাদের সম্বংসরের কাজ হচ্ছে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের মতোই নির্বাচন 
পরিচালন! করা। - ভারা! সাচ্চা 
কমিউনিষ্ট বলেই ইন্দিরা কংগ্রেস 
তাঁদের ভয় পায় না, অবাধে রান্তত্ব 
চালাতে দেয়। যেহেতু ইন্দিরা জানেন 
যে এদের হাতে 'শাসকশ্রেণীর স্বার্থ 


|| পাচ. 


বিপন্ন নয়। এবং ব্যবসায়ীরা পশ্চিম 
বঙ্গের মতো এমন স্বর্গে তাদের স্বার্থকে 
স্থরক্ষিত জেনে সরকারের প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ। জ্যোতি বন্ধ শ্রমিকদের, 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


সোজাকথায় 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 


পথের সন্ধান জানেন না, সে খবর রাখেন 
না। ওরা জানেন না, আর্তদের এ 
চোখের জল একদিন আগুন হয়ে সুটবে। 
কিন্তু ধারা জনগণের ওপর বিশ্বাস 
স্থির রেখে শ্রেণীসংগ্রামের সপক্ষে - 
প্রস্তুতি ও প্রচার গড়ে ভুলতে নিরলস 
চিত্তে সক্রিয় তাদের, জন্যে নতুন 
খবর. অনেক আছে। : তারই একটি 


মিলবে মহারাষ্ট্রে । মহারাষ্ট্র শুধুমাত্র 


প্রীশারদ যোশীর ধান্দাবাজী কিংবা 
হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাহাঙ্গামার স্বান নয়, 
গ্রাম-মহারাষ্ট্রের দিকে দিকে খেত- 
খামারের মদুররাঁও সেখানে শ্রেণী- 
ভিত্তিতে শ্রেণী শত্রুদের মোকাবেলায় 
দ্রুত প্রস্তুতি গড়ে তুলছে । এ লড়াই 
শুধু জমিদার-জোতদার আখ-ব্যারণ 
আলু-ব্যারণদের বিরুদ্ধেই নয়, প্রতি- 
ক্রিয়ার নয়া অবতার শারদ যোশীর 
'শেতকারী সংগঠন” নামক ধনী- 
কুলাকদের প্রতিনিধিত্বূলক সংগঠ- . 
নেরও বিরুদ্ধে । 
খবরে প্রকাশ, তথাকার লাল 
নিশান পার্টির নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র রাজ্য 
শেতমজুর পরিষদের খেতমজুর সদ্বস্তর। 
লাখে লাথে জড় হয়েছিলেন নাসিক 
জেলার সাতানায় তাদের তৃতীয় 
বাধিক সমাবেশে ৷ একই স্থানে কিছুদিন 
আগেই শারদ যোশীর নেতৃত্বে শেত- 
কারী সংগঠনের জনসভা হয়ে গেল। - 
তবে জনসমাগমের দিক থেকে বিচার 
করে শেতমঙ্গুর পরিষদের শক্তি দেখে 
শারদ যোশীর] রীতিমত বে'নার্ড হয়ে 
পড়েছে । পরিষদ স্পষ্টাম্পা্ট ঘোষণা 
করে যে, শারদ যোশীর নেতৃত্বে উক্ত 
শেতকারী সংগঠনের কুলাকবাহিনী 
মহারাষ্ট্রের সর্বত্র গরীব খামীর-মভুরদের 
উপর শোষণের দাপট বাড়িয়ে চলেছে, 
চারিদিকে সন্ত্রাস ছড়িয়ে মজুরদের 
কম মন্গুরীতে - কাজ করতে বাধ্য 
করছে। সমা্বশ থেকে আরো 
ঘোষণা করে - বলা হয়, এ অবস্থার 
মোকাবেল1 একমাত্র শ্রেণীতিত্তিতেই 
করতে হবে এবং ত! হবে শারদ্- 
নেতৃত্বে সন্দিত বিপুল পরাক্রমশালী 
কুলাক শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ পাৱ! 
কযাকযির পথে ।. খেতে-থামারে নিস্র- 
তম মজুরী, নারীপুরুষ ভেদে শ্রমের 
সমানাধিকার ও সমমজুরী, অব্যযূল্য 
বৃদ্ধির সঙ্গে সাসপ্রস্ত রেখে মজুরীবৃদ্ধি 
ও অন্তান্ত আশু দাবীতে অবিলঙ্ছে 
সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার আওয়াজগুলি 
ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে . 
এক নতুন উষার বার্তা নিয়ে এসেছে । 


|| হয় ॥ 





বাষপন্তীরা আজ 


আমাদের দেশে সি পি আই, সি 
পি এম, আর এস পি ছাড়াও অনেক- 
' গুলো . ছোট-বড় বামপন্থী পার্টি 
_. রয়েছে, এই সব বামপন্থী পার্ট গত 
কয়েক বছর ধরে যে রাজনীতি করছে 
তাঁর ফলে. ভারতবর্ষের সচেতন মানুষ 


ভাবতে শুরু করেছেন “বামপন্থীরা : 


আজ কোথায়?” শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর আঁচল ছেড়ে সি পি আই, 
জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে বি 
জে পি বাদে দৃক্ষিণপন্থী বিরোধী পার্টি 
গুলোর সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে 


বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভা ও লোকসভার" 
২৪ টি আসন লাভের জন্ম লালায়িত_ 


হয়ে পড়েছে এবং সি পি এম ‘জন- 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের” নামে একই উদ্দেশ্বে 
শুধু দৃক্ষিপপন্থী বিরোধী পার্টিগুলোর 
সঙ্গেই নয়, বি জে পি, আকালি, নিঃ 
ভাঃ মুসলীম ‘লীগ প্রমুখ সাম্প্রদায়িক 
পার্টির সঙ্গেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
একই উদ্দেশ্যে সম্‌ঝোত! করে চলেছে। 
আর এস পি “সমার্জতাস্ত্রিক বিপ্লবের” 


হরিজন বস্তিতে 

- গত ১২ই ফেব্রুয়ারী রাত সাড়ে 
এগারোটায় ধোবিপুকুর রোড, কাচরা- 
পীড়া, উত্তর ২৪ পরগণার হরিজন 
বস্তিতে হামলা করে একদল সশশ্্ 
গুগ্ডা। সমিতির একজন সক্রিয় কর্মী 
রাজেন্দ্র বীশফোরকে ঘর থেকে জোর 
করে তুলে নিয়ে যায় পাশের পুরনো 
গির্জার চত্বরে। সেখানে তাকে 
পিটিয়ে গলায় ফাসি দিয়ে অমান্ধিক- 
ভাবে খুন করে এবং রাস্তা সমান করার 
রোলার চাপিয়ে দিয়ে তার শরীরটাকে 
থেঁতলে দেয় | . 

_ এরকম হামল! হডডে পারে দিতি 
আশঙ্কা করেছিলো । কারণ মেথর 
পর্ট্ি বলে পরিচিত এই এলাকায় 
চালাও চোলাই মদের কারবার বদ্ধ 
করার জন্যে আবগারী বিভাগ থেকে শুরু 
করে প্রশাসনের সকল স্তরে আবেদন 
নিবেছন বরে ব্যর্থ হবার পর সমিতি 
নিজের পায়ে ভর করে, চাপ সৃষ্টি করে 
. কয়েকটি আড্ডা তুলে দিয়েছে। ফলে 
- মুনাফার ভাগ সমাজবিরোধী থেকে শুরু 
করে “সমাজ্রসেবী”- পর্যন্ত যাদেরই 
সিন্দুকে ঢোকে তারা ষে সহ্ব করবে 


না এটা ভে শ্বাভাবিক। তাই 


সমিতি আগেভাগেই প্রশাসনের কাছে 
দ্বাবী করেছিলে। নিরাপত্তার | তবুও 
অন্ত ব্যবস্থা তো| দূরের কথা বীজপুর 


থানা থেকেও সঠিক সময়ে সাহায্য 


কোথায় ? 


কথা বলেও ফরওয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী 
কমিউনিষ্ট পার্টি, মহারাষ্ট্রের পেজাস্টস 


' এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি প্রমুখ বামপন্থী 


পার্টিখুলোকে নিয়ে ' বিকল্প কোন 
বিপ্লবী নেতৃত্ব সৃষ্টিতে অত্যন্ত অনুৎ” 
সাহী। এদের বাইরে আর একটি 
ছোট পার্টি আছে; সেটি হচ্ছে এস 
ইউ সি। এই দলটির নেত! স্থুবোঁধ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবদাস ঘোষের 
অকাল মৃত্যুর পর এমন মারাত্মক পথ 
গ্রহণ, করেছে--য! প্রকৃতপক্ষে ই- 
কংগ্রেসকেই সাহায্য করছে। এমনি 
অবস্থায় দেশপ্রেমিক শ্রমজীবী শ্রেণীর 
সামনে খুব সংগতভাবে একটি প্রশ্ন 
প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে যে, দেশের 


বর্তমান চরম আধিক, নৈতিক, ও - 


সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের যুগে শহীদ ক্ষুদি- 
রাম, ভগৎ সিং, আক্ষাকুল্পা খান, 
চন্দ্রশেখর আজাদ, সুর্য সেন প্রমুখ 
অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সহকর্মীর এবং 
বিপ্লবী রাসবিহারী 'বন্থ, বরকৎউল্জা 

খান, নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বন্ধু, ব্যবী 


্‌ গুঞাছের হামলা 


পাওয়া গেলো না। প্রাণের ঝুকি 
নিয়েও শুকলি নামে এক মহিল। সঙ্গে 
সঙ্গে খবর দিয়েছিলে।। তখনই পুলিশ 
এলে -একটি তরুণ জীবনকে হয়তো 
বাঁচানো যেতো! । এক ঘণ্টা পরে 
পুলিশ যখন এলে! তখন লাশ খোঙ্গা 
ছাড়া আর কিছুই করার নেই-। 
আমর! এই খুনের ঘটনার তীব্র 
প্রতিবাদ জানাচ্ছি। গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে গড়ে তুলছি প্রচার আন্দো- 
লন। হামল আমাদের ওপর আবারও 
হতে পারে। কাচরাপাড়া আর 
একটি দেউলি হলেও আশ্চর্য হবে! 
না। তবুও প্রশাসনের টিলেমি কাটে 


নি। রাজেন্দ্র খুনীদের কয়েকজন | 


আজও বাইরে রয়েছে। এমতাবস্থায় 


আমর! দেশের সমস্ত গণতন্্-প্রিয়, 


মাহষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি-_ 
আপনারা আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 
এ সবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন। 


ভালো হওয়াও ভালো হতে সাহাষ্য 


করার অপরাধে আর কোনো 
রাজেন্দকে খোয়াঁতে আমর] ' রাজী 


নই। ' 


মতিচাদ রাম 


7 সম্পাদক" 


পশ্চিমবঙ্গ হরিজন কল্যাণ সমিতি 


প্রমথ মি মহেন্দ প্রতাপ, অরবিন্দ 
-ঘোষ প্রমুখের আশীর্বাদধন্য বামপন্থীরা 


আজ কোথায় লুকিয়ে রয়েছে? '. 

প্রয়াত জওহরলাল নেহেরু ও তার 
কন্ত। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ধনিক- 
শ্রেণীর বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে খণ্ডিত 
ভারতের শাসন গদীতে - অধিষ্ঠিত 
আছেন ৩২ বছর ধরে। নেহেরু 
পরিবার এই দীর্ঘ কাল দেশের শাসন 
ক্ষমতায় থাকার ফলশ্রুতি হচ্ছে_-(১) 
আকাশচুদ্দি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি) (২) 
শিক্ষিত-অর্ধথশিক্ষিত ও নিরক্ষর যুবক- 


যুবতীর বেকারত্ব; (৩) হতাশাগ্রস্ত - 
-যুবক-যুবতীদের মধ্যে অপসংস্কৃতির 


ব্যাপক প্রচলন; প্রার্দেশিকতা ও 
সাম্প্রদায়িকতা ; (৫) কয়েকটি.রাজ্যে 
দাগী গত চোর কালোবাজারী খুনী 
ও ডাকাতদের নিয়ে শাসক পার্টির 


দলবৃন্ধি এবং সর্বোপরি ফ্যাসীবাদের 


পদধবনি । 

এই চূড়ান্ত অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে 
রুখে দাড়াবে কে? দেশপ্রেমিক ও 
গণভন্্প্রেমী মান্য আশা করেছিলেন 
যে সি পি আই, সি পি এম, আর 


এস পি প্রমুখ মার্কসবাদী পার্টিগুলোর 


যৌথ নেতৃত্বে ধনিকশ্রেণীর আক্রমণের 
বিরুদ্ধে অপোষহীন ও নিরস্তর গণ- 
আন্দোলন গড়ে উঠবে ৷ কিন্ত মার্কস- 
বাদী -পার্টিগলোর প্রতিষ্ঠিত ও 
বর্ষীয়ান নেতারা সংকীর্ণতার উর্ধে 


. উঠে সেপথে "এগুতে পারছেন না। 


মার্কসবাদী পার্টিগুলোর মধ্যে বহুসংখ্যক 
সর্বত্যাগী কর্মী রয়েছেন। এর! 
নিজ-নিজ এলাকায় এবং নিল্স-নিজ 
পার্টির মধ্যে থেকেই /ধনবাদ-বিরোধী 
ফ্রন্ট গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে 
পারেন এবং সে উদ্যোগই বর্তমান চরম 
সংকটে ভারতবর্ষের জনগণকে নেতৃত্ব 
দেবে । জীবনের শেষ দিনগুলোতে 


, মার্কসবাদী পার্টিগুলোর তরুণ কর্মীদের 


কাছে এই আশা নিয়েই আছি। 
| অমৃল্যচন্ত্র উকিল 


হাওড়ার সিপি এম 
এবং প্রশ্ভাতবা বু 


প্রভাত মুখোপাধ্যায় সি- পি এমের 
হাওড়া জেলা পার্টির কোন পদে নেই, 
অথচ নরেশ দাশগুধ, শির্বপদ সেনগুধ 
স্বদেশ চক্রবর্তী এই মাহুষটিকেই পার্টির 
পক্ষে হাওড়া জেলা ল্লাইব্রেরী, 


. এমপ্রয্নমেণ্ট এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির দায়িত্ব 


দিয়ে রেখেছেন । | 

এই ভন্বলোক হাওড়! জেলার ১২ই 
জুলাই কমিটির নেতা হিসাবে 
পরিচিত । এই ভদ্রলোকের আর এক 
ভাই হাওড়া, জেলার ই-কং নেতা। 
পঞ্চাননতলার ঠিকাদার' জ্ঞান ঘোষের 


অন্যতম এজেন্ট প্রভাতবাবু। এছাড়া - 


পঞ্চাননভলার বিখ্যাত ডেকরেটর এস 
কে রায় এবং বিখ্যাত “ছাপাখানা 


গ্্যাসগে! প্রিন্টিং কোং লিমিটেডের পৃষ্ঠ- 
পোষক । ইনি জেলা পার্টির গণসংগঠন- 
গুলির স্থভেনিরের বিজ্ঞাপন সংগ্রহের 
অন্যতম এজেন্ট । জেলার সমস্ত সরকারী 
এবং পার্টির অনুষ্ঠানের্‌ যাবতীয় ডেক- 
রেটিংএর কাজ একচেটিয়াভাবে ইনি 
কেবল এস কে রায়কে দিয়ে করান । 
বইমেলা, ফ্লাইওভার উদ্বোধন, জেলা 
ক্রীড়া উৎসব, ছাত্র যুব উৎসব, পার্টি 
প্লেনাম যা কিছু জেলায় হয় তার এক- 
চেটিয়া বরাত জোটে এস কে রায় কোং 
- লিমিটেডের । 

প্রভাত মুখোপাধ্যায় জেলা কেন্দ্রীয় 
গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতির এক্জন 
সদস্ত হিসাবে এই গ্রন্থাগার পরি- 
চালনার সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে বসে 
মাছেন। ডি এস ই ও যখন যিনি 
থাকেন এরই কথামত চলেন। ইনি 
যা বলেন জেল! শাসক পর্যন্ত তাতে 
চোখ বুজে সই করেন। কেমন! 
সরকারী অফিসাররা সকলেই জনে 


, গেছেন ইনিই এ বিষয়ে পার্টি থেকে 


কথা বলার ভারপ্রাপ্ত । ' এই' অবস্থার 
স্থযোগ নিয়ে জেল! কেন্সীয় গ্রন্থাগারে 
এই ভদ্রলোক কি রকম দুর্নীতি করে 
চলেছেন তার একটি দৃষ্টান্ত নীচে 
দেওয়া! হল। 

: গ্রন্থাগারের একটি ঘরে সরকারী 
বইয়ের গুদাম ছিল। এ ঘরে শিশু 
বিভাগ খোল] প্রয়োজন । গ্রন্থাগার 
সংলগ্ন জমিতে একটি গুদাম নির্মাণের 
সিদ্ধান্ত হয়। এজন্ত ৩* হাল্সার টাকা 
বরাদ্দ হয়। প্রভাতবাবু গ্রন্থাগারের 
বই কেনা থেকে ফানিচার কেন] এবং 
কন্দট্রাকশনের কাজেই বেশি আগ্রহী ৷ 
সেইজন্য সরকারী বই রাখার জন্ত ৩০ 
হাজার টাকায় গুদাম নির্মাণের প্রস্তাব 
দেন এবং এম এল এণ্টারপ্রাইস .নামে 


এক ঠিকাদার নিয়ে .আসেন। এদের . 


২৯৯৯০ টাকার দরপত্র ম্যানেজিং 
কমিটির ২৬-১৯-৭৯ তারিখের সভায় 
অন্থমোদিত হয়। যদি সরকারী দরে 
সিমেন্টের পারমিট দেওয়া হয় তাহলে 
নির্দিষ্ট দরের ৩০ শতাংশ কমে কাজটি 
করার প্রতিশ্রতি লিখিতভাবে 


- কোম্পানীর পক্ষে দেন পার্টনার সমীৰ 


মজুমদার |. অথচ এই ঠিকাঁদারকে 


মোট'৪৭৮৭৪ টাক! দেওয়া হয়েছে: 


৫টি বেয়ারার চেকে কাজ শেষ করার 
আগেই। এই কাজের জন্ত সরকারী 
অর্থমঞুরী ছিল ২৫১,০০* টাকা এবং 
কমিটির অঙ্গমোদিত ব্যয় ছিল 


' ২৯,৯৯০ টাকা। তার মানে অতিরিক্ত 


প্রায় ১৮ হাজার টাকা ঠিকাদারকে 
দেওয়া হল, অথচ আজ পর্যস্ত এই ব্যয় 
অন্থযোদন করা হয় নি। উল্লেখযোগ্য, 
প্রভাতবাবু নিজের উদ্ভোগে ভি এমের 
্বাক্ষরে সিমেন্টের পারমিট এই 
ঠিকাঁদারকে এনে দিয়েছেন যে পরিমাপ 


গুদাম নির্মাণে তার $ অংশ পর্যন্ত ' 


খরচ হয় নি। তাছাড়া পারমিট দেবার 


বেনামে মেরামত করেন। 


টেগার হয় নি। 


ফলে এ ঠিকাদারের শর্ত অহ্যায়ী 


তার পেমেন্ট পাবার কথা ছিল ৩* 


শতাংশ কম, অর্থাৎ ২২ হাজার টাকার 
মত! কার্যত ২৫. হাজার টাকা 
প্রভাঁতবাবু বিন! অনুমোদনে লেনদেন 
করেছেন। 

এই ভদ্রলোকের অস্ততম কাঁজ 
হওড়া এসপ্রয়মেন্ট এক্সচেপ্জ থেকে 
নরেশবাবুদের নির্দেশমত ছেলেমেয়েদের 
নাম বিভিন্ন অফিসে ইণ্টারভিউর অন্ত 
ম্যানিপুলেট করে পাঠানো! । বেকার- 
দের চাকরী জোগানোর এজেন্সী একে 
দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে যে অর্থের 
লেনদেন হয় তা এই এলাকায় রব 
জনবিদিত ৷ 

গত পুজোর আগে হাওড়ায় যে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১২ই মার্চ ১৯৮২ __ 


পর 


বইমেলা! হয়ে গেল ইনি ছিলেন তারও 


একজন সংগঠক ! 
যাচ্ছে বইয়ের দোকানগুলো থেকে 
পার্টির নামে ইনি চাদ! তুলেছিলেন । 
এরই স্বীকৃতি হিসাবে হয়ত শিবপদ- 


" বাবুরা এই ভদ্রলোককে সমাপ্তির দিনে 


মঞ্চ থেকে সের] কর্মীর পুরস্কার দেন। 
সর্বশেষ সংবাদ এই ভদ্রলোক নাকি 
হাওড়া আর টি এ-র ভাইস প্রেসিডেন্ট 
হয়েছেন। নরেশবাবুরা যে যোগ্যতম 
ব্যক্তিকেই যথাস্থানে বসিয়েছেন-তাতে 
সন্দেহ নেই। 
বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখবেন? 
জনৈক পাঠক 


ভবানীবাবু 


এমনও !শোনা " 


. রাজ্য সরকার কি. 


আপনাদের জ্ঞাতার্থে শিবপুরের - 


ভবানীচরণ কুণ্ড, ও তার ভাই অধ্ষিকা- 
চা ইল্লা আরো! কিছু সংবাদ 

জানাচ্ছি। . 

কিছুদিন 'আগে শিবপুরের* 
অধিকাংশ রাস্তা ভবানী কুণ্ড, স্বনামে ও 
কিভাবে 
রাস্তা নেন তার একটি উদাহরণ দেব । 
বাজে শিবপুর শিবতলার কাছে নীল- 
কমল চক্রবর্তী লেন। সেখানে মাস 
তিন আগে ঝামা ফেলা হল। রাস্তার 


একধারে বড় নর্মা। ক্রমাগত গাড়ি 


গিয়ে গোটা নমা ধসে গেল। স্থানীয় 
লোক রাস্তায় চলতে গিয়ে অতিষ্ঠ । 
তখন তারা হাওড়া মিউনিসিপ্যািটির 


সঙ্গে ফোগাযোগ করে এবং বেশ . 


কয়েকটি দরখাস্ত দেয়। মিউনিসিপ্যা- 
লিটি ' থেকে জানানো হয় যে, এ 
রাস্তার জন্য এখনও পর্যস্ত কোন 
রাস্তা চলাচলের 
অযোগ্য হওয়ায় স্থানীয় ছেলেরা এ 
রাস্তায় পড়ে থাকা কামা ভবানী 


কুতুর গ্যারেজের সামনে তপাকার করে. 


যাতে তীর গাড়ি বেরোতে না পারে 
কিন্তু তার পরের দিন থেকেই ভবানী- 


4 


বাবু এ রাস্তার কাজ শুরু করে দেন 


শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


চি 


- দপণ ॥ শুক্রবার ১২ই মার্চ, ১৯৮২ 






সংকটের প্রতিচ্ছায়া 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার - 


গভীর সংকটের সময় বোলচালে 
কাঙ্ হয় না। তবু বর্তমান কেন্্রীয় 
সরকার নিত্য নব বাকচাতুরীর আশ্রয় 
গ্রহণ করে জাতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা 
হয়ে *ঠার অলীক কাহিনী রচন। করে 
চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 
বস্তাপচা বিশদফ1 জরুরী অবস্থায় 
দেশকে অসীম ক্লেশের মধ্যেও হাসাতে 


" 'পেরেছিল। কারণ এ বিশদফার বিষ. 


- বোধহয় হাসানে গ্যান ও কাদানে 


গ্যাসের মিশ্রণ ছিল। অতি ছুঃবেও 
অবোধ শিশুর মত কথা শুনে লোক 
হাসতে পাঁরে। 


ইন্দিরা গান্ধী চমক লাগানোভাবে 
তাক করে নয়া বিশদফা কর্মসুচী 
ঘোষণা করার সংগে সংগে কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিভায় বড় রকমের রদবদল 
ঘটালেন। ভেংকটরমণের জায়গায় 
তার নিশীথ, দুঃস্বপ্ন অর্থদর্চরের দায়িত্ব 
__ নিলেন ্রীপ্রণব মুখার্জী । কেউ যদি 
এখন প্রধানমন্ত্রীর চমকে ভুলে মনে 
করে থাকেন, প্রণববাবুর হাতে জাতীয় 
অর্থনীতি ফরওয়ার্ড এহেড অর্থাৎ 
সামনে এগিয়ে চলার নীতি সার্থকত। 
লাভ করতে পারে তাহলে তার প্রথম 
বাজেট (১৯৮২-৮৩) দেখে তার! 
নিশ্চয়ই হতাশ হয়েছেন । 
ঃ সি) বলতে গেলে প্রণববাৰু এমন 
এক অবস্থায় অর্থদণ্চরের দায়িত্ব কাধে 


তুলে নিলেন যখন কেন্দ্রীয় বাজেট. 


বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আই 
এম এধ-এর শতাধীন বিশাল খণের 
কল্যাণে তিনি কেবল এ শর্ত পূরণের 


হাতিয়ার হতে পারেন। আর তিনি 
.. শুধু তাই হয়েছেন । 
বাজেট বলতে বোঝায় আঁহমানিক 


সরকারী আয়' ও ব্যয় কত হবে। 
সংশোধিত বাজেটে তা বদজানে! যায় 
আবার বছর শেষে প্রকৃত আয় ব্যয়ের 
হিসাব যখন পাওয়া যায় তখন প্রাথমিক 
বাজেটের অনুমান , কতখানি সার্থক 
ছিল তা পরিস্ফুট হয়। ইতিমধ্যে 
- স্থিবীকৃত সরকারী নীতি অঙুসারে 
. দেশের প্রয়োজনীয় ব্যয় কত 'হতে 
পারে বা হওয়া উচিত ত! ধরে নিয়ে 
রাজন্ব কত' হবে ভার. হিসাব কষে 
নতুন কর বসানো, মূলধনী আয়ের 
নতুন নতুন সুত্র উদ্ভাবন, অথবা কর 
হ্রাস ব ছাড়ের প্রস্তাব আসে বাজেটের 
আকারে । লোকসভা সেই ব্যয়বরাদ্ধ 
সম্পর্কে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন । সুতরাং বাজেট প্রস্তাব ঘি 


ফাস হয়ে যায় তাহলে শুধু লোকসভার 
অধিকারই ভঙ্গ হয়, তা নয়, বাজেট 
প্রস্তাব আগে ভাগে জানতে পারলে 
বা সঠিক অনুমান করতে পারলে 
ব্যবসায়ীরা মোটা মুনাফা কামাতে 
পারে। স্থৃতরাং বাজেট খুব সঙ্গোঁপনে 


: তৈরী করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ও অর্থ- 


মন্ত্রী ছাড়া মন্ত্রিসভার অন্তান্য সদস্তেরা 
বাজেট প্রস্তাব সম্পর্কে লোকসভায় 
পেশ করার মাত্র দুয়েক ঘণ্টা আগে 
মোটামুটি, জানতে পারেন। তবে 
পুরোপুরি নয় । 

এবারকার বাজেটে সেরকম কিছু 
ছিল না যা মোটামুটি অঙ্মান করা 
অন্যের পক্ষে কঠিন ছিল। কারণ 
আই এম এফ-এর পাঁচ হাজার কোটি 
টাকা ধরণের দৌলতে শর্তাধীন 
বাজেটে মূল্যবৃদ্ধি ও মন্দাবস্থার সহ 
অবস্থানের ছন্দ বজায় রাখা ছাড়া 
প্রণববাবুর অন্য কোন লক্ষ্য থাকতে 
পারে না। ২৯ হাঙ্জার কোটি টাকার 
উপর ব্যয় এবং ২৭ হাজার কোটি 
টাকার উপর আয় ধরে বাজেটে এক 
বিরাট ঘাটতি (২:৮: কোটি টাকা) 


৭২০ 
তুলে' নেবার উপযোগী করব্যবস্থা 
বাজেটে রাখ! হয়েছে। 
কয়েকদিন. আগেই ডাঁক, তার. ও 
টেলিফোনের মাশুল বাড়িয়ে 
প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে রেলের মাশুল তেলের দাম 
বাড়ানো হয়। এই প্রশাসনিক আদেশ- 
বলে বাজেটে প্রায় আরো +০* কোটি 
টাকা এসেছে যা বাজেট প্রস্তাবে 
দেখানো হয় নি। অথচ দেশের 
প্রচলিত আইন ও বিধান অম্ুসারে এই 
ধরণের- মূল্যবৃদ্ধি বাজেটের মধ্যে হবার 
কথা। কিন্ত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার 
লোকসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার 
জোরে এই সব চিরাচরিত রীতিনীতিকে 
আদৌ আমল দিতে চান না। কারণ 
এই সরকার জনগণের মতামত, আইন- 
কানন ও সংবিধানের নির্দেশাবলী 
ততটুকুই মানেন যতটুকু তাদের মান্ত 
করণ ছাড়া উপায় নেই। ফলে গোটা 
সরকারী কার্যকলাপই একটা অস্তঃ- 
সারশৃন্ত আনুষ্ঠানিক আচারে পরিণত 
হয়েছে। 

বাজেটে ইন্দিরা গান্ধীর নয়া বিশ- 
দফা কর্মসুচী, পূরণের দাবী করা 
হয়েছে। দাবী করা হয়েছে এ 


শা 


কিন্ত এর _ 


বাজেট উৎপাদনমুখী বাজেট । 
কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা 
যায় উৎপাদন. বৃদ্ধির দাবী হাস্ডকর ৷ 
একটা উদ্নাহরণ দিতে পারি। 
উৎপাদন বৃদ্ধির নামে ষে দুটি ব্যবস্থা 
কর! হয়েছে তা হ’ল, (১) আটক্তিশটি 
পণ্যের নাম করে বলা হয়েছে এগুলির 
উৎপাদন যদি গতবছরের তুলনায় দৃশ 
শতাংশের বেশী হয় তাহলে দশ 
শতাংশের বেশী” যেটুকু উত্পাদন হবে 
তার উপর উৎপাদন শুল্ক ছাড় দেওয়া 
হবে; (২) সব, রকম পণ্যের ক্ষেত্রে 
'গত বছরের চাইতে রপ্তানী যদি দশ 
শতাংশের বেশী হয় তাহলে এ বাডতি 
রঞ্চানিলব্ধ আয়ের উপর আয়কর 
ছাড় দেয়] হবে। 

প্রশ্ন হচ্ছে, যেখানে দেশে প্রচ্ছন্ন 
মন্দ! চলছে অর্থাৎ দেশের শিল্প 
উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেকের মত 
নিন্কিয় ফেলে রাখা হয়েছে (কারণ 
বাঞ্জার নেই) সেখানে দশ শতাংশ 
বাধিক উৎপাদন বৃদ্ধির পর. আরো! 
বেশী উৎপাদন বা রপ্তানী করার সুযোগ 
আদৌ থাকবে কি? মনে রাখতে 
হবে যে সমগ্র উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই 
পরোক্ষ কর বৃদ্ধির দরুণ মূল্যবৃদ্ধি 
এড়ানো সম্ভব হবে না, তাছাড়া ৫৩৩ 
কোটি টাকা অতিরিক্ত কর বসানো 
সত্বেও বাজেটে ১৩৮৫ কোটি টাক! 
ঘাটতি মুদ্রাস্ষীতি ও মূল্যবৃদ্ধির 
আপুনে ভালোরকম দ্বৃতাহুতি দেবে। 
অথচ পাইকারী মূল্য সুচকের হিসাব 
দেখিয়ে অর্থমন্ত্রী দাবী করেছেন এদেশে 
ুদ্রাক্ষীতি কমছে। অন্তান্ত দেশের 
"তুলনায় তো বটেই। তিনি মনে 
রাখেন নি যে এদেশের মাথাপিছু আয় 
আস্তর্জাতিক হারে বছরে ছুশো! ডলার, 
বিশ্বের দ্রিদ্রতম দেশের অন্যতম । 
আমেরিকা, ব্রিটেনে মাথাপিছু আয় 
পাঁচ হাজার ভলার | স্বতরাং সে সব 
দেশে মুদ্রাক্ষীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি 
সামলাবার মত আয় আছে। এদেশে 
তা নেই। তাছাড়া, দেশের মান্য 
তো পাইকারী বাজারে কেনাকাটা 
করেন না যে পাইকারী বাজার দ্বরে 
তাঁদের খরচের হিসেব হবে। এই 
গতাহ্গতিক দৃষ্টিভঙ্গী 
সমস্তার কোন স্থরাহ! হতে পারে না। 

অথচ জ্ঞাতীয় অর্থনীতির মন্দাবস্থা 
এমন এক অবস্থায় যে ভারতীয় শিল্প- 


"বণিক সমিতি পর্যস্ত উচ্ঢহারে 


মুন্াস্কীতি অর্থাৎ বাজেট ঘাটতির 
দাবী জানাচ্ছে। ভারা আতঙ্কিত 
ঘষে সরকারী খরচ কমে গেলে অনেক 
শিল্পকেই কারবার গুটাতে হবে। এই 
স্ববিরোধী পরিস্থিতি - দীর্ঘকালের 
সরকারী কর্মশীতির মোট যোগফল । 
স্থতরাং সংকট মোচনের আশা দুরাশা 
মাত্র । এই বছরের বাজেট আরো 
এক ভয়াবহ সংকটের প্রতিচ্ছায়া 
মাত্র! Ke ~ 


বাজেটে 


দর্পণ ও সি পি এম 
ভয় পৃষ্ঠার পর 
লাইনকে বরণ করে সি পি এম 
নেতার! নিজেদের পিঠ বাঁচাতে 
চাইছেন, ক্ষমতায় থাকতে চাইছেন, 
আখের গোছাতে চাইছেন । হাওডার 
নেতার] পার্টির এই জাতীয় নীতি 
অনুসরণ করছেন মাঁত্র। 

দর্পপের সংবাদদাত! যখন এত. 
পরিশ্রমই করেছেন তখন তাকে আমরা 
অঙুরোধ করবো, কে আম-জাম চুরি 
করছে সে অনুসন্ধান ছেড়ে তিনি 
যেন কে পুকুর চুরি করছে তার 


অনুসন্ধান করেন। জ্ঞান ঘোষ কদিন 


নরেশবাবু ব! প্রলয়বাবুর বাড়ি যাচ্ছেন 
সে তথ্যের চেয়ে অনেক জরুরী তথ্য 
ঘনশ্যামদ্বাস বিড়লার আত্মীয়স্বজন 
কদিন স্বেহাংশুকাস্ত আচার্ষের বাড়ি 
যাচ্ছে এবং সেখানে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে 
তাঁদের হঠাৎ দেখা হয়ে যাচ্ছে । তাকে. 
এও মনে রাখতে হবে, ষে বাড়ির 
দোতলায় রাঁতদুপুরে ফুতি হয় সে 
বাড়ির দারোয়ান কখনো রামঝেষট 
হয়ে রাত জাগতে পারে না। 


সি পি এমের রাজনীতি 
৫ম পৃষ্ঠার পর 
বিশ্বাস করাতে পেরেছেন ধর্মঘট 
শ্রমিকদের শেষ অস্ত্র এবং মালিকদেরও 
বুঝিয়েছেন তারা লাভের কথা মনে 
রেখেও শ্রমিকদের স্বার্থের কথাও যেন 
চিন্তা করেন৷ 

ইতিহাসে সোশ্যাল ডেমোক্রাট 
পার্টিদেরও একটি ভূমিকা আছে। সি 
পিএম বিশ্বস্ততার সঙ্গে সে ভূমিক! 
পালন করছে। তাদের “নির্বাচনী; 
সংগঠন যথেষ্ট মজবুত । কংগ্রেস ই-র 
চেয়েও এ ব্যাপারে তারা দক্ষ | . 

সি পি এম ইতিহাস-প্রদত্ত সে 
ভূমিকা পালন করুক। পুনরায় গর্দিতে 
অধিষ্ঠিত হোক । 

কিন্ত যে কমিউনিষ্ট পার্টি সংসদীয় 


রাজনীতিতে আন্বাশীল নয় . তাকে. 


নিপ্রয়োজনে আক্রমণ করার একমাত্র 
অর্থই হচ্ছে শাসক শ্রেণীর স্থিতস্বার্থকে 
পোষণ, করা। ইন্দিরা গান্ধী তাতে 
নিরাঁপত্বা.বোধ করেন এবং খুশি হন। 


সিপিএমের কাছে অনুরোধ এ 


- ব্যাপারে ইন্দিরাজ্জীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে 


তারা যেন এক হয়ে ন! যান। কারণ 


 ইন্দিরাজী ব্যক্তিগতভাবে না চাইলেও 


স্থানীয় ক্যাডারদের পারমিট-লাইসেন্স- 
চাকরির ব্যাপারে তাকে যে কোনে 
প্রকারে হোক পশ্চিমবঙ্গের বাসফ্রণ্ট 
সরকারকে সরাতে হবে। 


হচ্ছে? 


॥ সাত 1 


পাঠকের মতামত 
৬্ঠ পৃষ্ঠার পর 
ক্ষমতা পেলেন কোথা থেকে এবং কি 
করে জমি দখলের মত আগেভাগে 
কামা ফেলে রাস্তা দখল করে, সরকারী 
রাস্তা ও নর্দম| ভেঙ্গে ও নষ্ট করে 
ওয়ার্ক অর্ডার বার করে নেওয়ার? 
ভবানীবাবু যে দ্ব সাতশে! ফুট নৰ্দমা 
ঝামা ফেলে রাখার জন্য নষ্ট করলেন 
মিউনিসিপ্যালিটি কি তার জন্য তার 
কাছ থেকে টাকা কেটে নিয়েছে ? ষে 
লোক এই ধরণের কাজ্জ করে 
সরকারকে বিপাকে ফেলে কাজ আদায় 
করছে তাকে আবার, কেন কাজ দেওয়া 
ভবানী কুণ্ডু ঘেষে রাস্তার 
কাজ করেছেন এবং যে ষে জিনিসপত্র 
সরবরাহ করেছেন সে সম্পর্কে তদস্ত 
করা হোক । আফি হলফ করে বলতে 
পারি তার গুণাগুণ অতি নিম্নমানের | 
শিবপুরে অলকা সিনেমার উপ্টো- 
দিকে জলের ট্যাঙ্কের লাগোয়া একটা 
জমি শুনেছি ভবানী কুুঁকে মিউনি- 
সিপ্যালিটি দিয়েছে ব্যবহার করতে । 
সেখানে তিনি ঘর, দেওয়াল এবং একটি 
‘গেট করেছেন। জানতে ইচ্ছে হয় 
কিভাবে তিনি এ জমি হস্তগত 
করলেন। ভবানীবাবু যেসব অপরাধ- 
মূলক - কান্দ করেছেন তার ভাই 
অস্থিকাঁচরণ কুণ্ডু নিজের প্রভাবে বা 
কোন দলের কর্মীদের প্রভাবিত করে 
সেসব চাপা দেবার চেষ্টা করছেন। 
আপনাদের «ই ফেব্রুয়ারীর কাগজে 
লিখেছেন নরেশবাবুর নাতি বাবলু । 
নাতি ঠিকই, তবে বাবলু নয়। তার 
নাম প্রকাশ করলাম. না। তিনি 
একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ৷. মন্ত্রীদের 
কাছাকাছি থাকেন । তাকে বাড়িতে 
নিমন্ত্রণ কবে নানারকম স্থযোগ নেবার 


, চেষ্টা করছেন এ অধ্বিকা কুণড। দাদা 


ভাই দুজনেই এ ব্যাপারে খুব পোক্ত । 

কিছুদিন আগে মিউনিসিপ্যালিটিতে 
খুবই প্রতাপ ছিল নির্মল সরকারের ৷ 
তখন তিনি পার্টি অফিমেও খুব 
ধাতায়াত করতেন। সেই সময় 
ভবানী কুণ্ডুর ভবলু বি ডি ৩১৯৬৩ 
গাভিতে চেপে প্রায়ই নরেশকা, নির্মল 
সরকার এবং ভবানী কুণ্ডু বীকুড়ায় 
পিকনিক করতে যেতেন এবং ভবানী- 
বাবুর বাড়িতে ছুটির দিন সকালে 
ওঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা হত । ছুই ভাই 
ভবানী ও অশ্বিক। কুণ্ডু তার পুরো 


স্থধোগ নিতেন । 
- জনৈক হাওড়াবাসী 
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উদয়ন অগ্নাধারণ কড়া নৈগুণা 


প্রথম আন্তর্জাতিক নেহেরু ফুটবল 
প্রতিযোগিতায় দের গেল ইনডি- 
ভিজুয়াল স্কিল কিভাবে একটা দলকে 
অনেক সময় জিততে সাহায্য করে। 
_ সবাই হয়তো। একমত হবেন না, 
কিন্তু একথা ঠিক, র্যামস, ফ্ানসিস 
কোলী, রুশো, গনজালেস প্রমূখ 
কয়েকজন খেলোয়াড়ের অসাধারণ 
ক্রীড়া দক্ষতা লড়াকু চীনকে হারিয়ে 
উরুগুয়েকে বিজয়ীর সম্মান এনে 
দিয়েছে। | 
প্রথম দ্বিকে উরুগুয়ের খেলার 
মধ্যে. কোন পরিকল্পনা ছিল না। 
যদিও প্রথম থেকেই উনুগুয়ে চাপ কৃষ্টি 
করে রেখেছিল চীনের ওপর। কিন্ত 


চীনের খেলার মধ্যে ছিল একট! টাম' 


গেমের ছাপ। ছোট ছোট পাসে বল 
দেওয়া নেওয়! করে সুন্দর বোঝাপড়ার 
' মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝেই চীন আক্রমণে 


উঠে এসেছে, কিন্তু উরুগুয়ের ডিপ 


ডিফেন্দকে চিরে বল সঠিক নিশানায় 
গোলমুখে পাঠাতে পারেনি । : = 
_. চীনা খেলোয়াড়রা সমান “তালে 
পরিশ্রম করে খেলেছে কিন্ত কোরিয়ার 
বিরুদ্ধে চীনের রক্ষণভাগ যতটা! আটো- 
সাঁটো ছিল ফাইনালে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে 
ততটা! জোরালো ডিফেম্ন চীন! দল 
গড়ে তুলতে পারে নি। তার হয়তো. 
একটা কারণ চীনা দলের নির্ভরযোগ্য 
রক্ষণভাগের খেলোয়াড় লাল লুফেংয়ের 
অন্থপস্থিতি। এর ফলে চীনা দলের 
রক্ষপভাগ বেশ কিছুট! দুর্বল ছিল। 
উকুপ্তয়ে যখনই আক্রমণ করেছে 
হঠাৎই এবং ঝড়ের গতিতে । চীন। 


দলের প্রায়, সব্‌ খেলোয়াড়ই খন . 
আক্রমণে উঠে এসে উরুতয়ের রক্ষণ-: 


ভাগের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তখনই 
ঝড়ের গতিতে সাইড হাফ থেকে ছুঙ্গন 


Phone: 24-4232 


বল নিয়ে উঠে এসে র্যামস বা ্রানসিম 


কোলীকে বল যুগিয়ে দিয়েছে । এরা” 


ছুর্জন, বল অসম্ভব ভ্রুভতার সন্তে এবং 
সুন্দর পায়ের কাজে চীন! দলের 
গোলমুখে পৌছে গেছে। কারণ 
উরুগুয়ের রক্ষণভাগ, থেকে উঠে এসে 
র্যামন বাঁ কোলীর গতির সঙ্গে চীনা 
খেলোয়াড়রা তাল রাখতে পারে নি। 
ফলে গোলমুখে ফাক হি হয়েছে । . 

এই রকমই কয়েকটা আক্রমণ 
থেকে উরুগুয়ে দুটো অবধারিত গোলের 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে । অসহায় 


চীনা গোলরক্ষককে একা পেয়েও 
গোল করে উঠতে পারে নি ব্যামস 


এবং গণজালেস। 
যদিও দুটি গোলের পিছনে ছিল 
র্যামসের অসাধারণ রুতিত্ব, প্রথম 


গৌলটির পেছনে ছিল র্যামসের উচু 
মানের ফুটবলের ছাপ।, চীন] রক্ষণ- 


ভাগের মধ্যে একক প্রচেষ্টায় ঢুকে 


পড়ে নিখুত সময়জ্ঞান এবং বুদ্ধির 
ছাপ রেখে “চীনা রক্ষণতাঁগকে বোকা 





NN 


রা খে করে বলেছেন 


বুনতে হয় না!” 


শিক্ষা দেওয়া হবে। 





ডিগেকফিত মাতৃভাষার হি হোক' 


‘একদা মহাত্মা গোখলে যখন, রনী অবধ্য শিক্ষা ্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন সবচেয়ে বাঁধা 
পেয়েছিলেন বাংলা প্রদেশের কোনে কোনো গণ্যমান্ত লোকের কাছ থেকে ৷ রবীন্্রনাথও বাধা পেয়েছিলেন। 


রবীন্দ্রনাথের কথায় ‘নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে ভোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। 
তাই বুঝেছি, মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপরে যথাসময়ে অন্ত ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহস- 
পূর্বক ব্যবহার করতে কলমে. বাধে না) ইংরেজীর অতিপ্রচঙ্গিত নীরোরনিভার্ডি রা হয়ত 


চে 


শিক্ষায় মাতৃভাষায় মাতৃ । জগতে এই সৰ্বজনস্বীকৃত নিরতিশ্রয় সহজ কথাটা বহুকালপূর্বে একদিন 
বলেছিলেম, আজও তাঁর পুনরাবৃত্তি করব । সেদিন যা ইংরেজী শিক্ষায় মত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল, আজও 
যদি তা লক্ষ্য হয়, তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মাঘ বারে বারে পাওয়া যাবে ।, 


একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন, ১৯৬৬ সালে 'কোঠারী কমিশন” । একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের 
প্রাথমিক-সিলেবাস কমিটি। একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য সরকার । 


বামফ্রণ্ট সরকার তাই সিদ্ধান্ত করেছেন, প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যস্ত বাধ্যতামূলক প্রথম ভাষা হবে 
_ মাতৃভাষা । ষষ্ঠ লিন লেকে ছাদের তানের ভাষা হিল ডর ভান ই বাধ্যতামূলক ভাবে 


শশা শশাািশীা টাই, সি. এ, ১৯৪৩ | ৮২ শা শিট 








কয়েকবার 


বানিয়ে রল যুগিয়ে দিয়েছেন সহযোগী 
খেলোয়াড় জোরেখ দা দিলভাকে, 
শুধুমাত্র বূলটাকে গোলে ঢুকিয়ে 
দেওয়ার জন্য! দ্বিতীয় -গোলটিতেও 
র্যামসের কৃতিত্বের ছাপ আছে । 

চীন ফাইনালে উরুগুয়ের কাছে 


হেরেছে সম্মানের সঙ্গে লড়াই করে। , 


তবুও বলব চীনের আক্রমণভাগ যথেষ্ট 
দুর্বল । একমাত্র শেন দিয়ান যু ছাড়া. 
রক্ষণভাগে আর কারও খেলার মধ্যে 
উরুগুয়েকে কাবু করার মত নৈপুণ্য বা 
বুদ্ধির ছাপ নেই। চীন বার বারই 
বা দিক থেকে শেন জিয়ান ফুকে দিয়ে 
গোল করাতে চেয়েছে । কোরিয়ার 
বিরুদ্ধে একইভাবে সফল হলেও 
উরুগুয়ের বিরুদ্ধে কিন্তু সফল হতে 
পারে নি। শেন জিয়ান ফু যদিও 
গোলে 
নিয়েছেন “কিন্ত তাঁতে খুব একটা 
বিপদের গন্ধ ছিল না। 


বামফ্রণ্টের রাজত্বেও 
১ম পৃষ্ঠার পর 
কিছুক্ষণের মধ্যেই টালিগণ থানা. 


থেকে এস আই অসিত চক্রবর্তী 


কয়েকজন স্পেশ্যাল কনস্টেবল নিয়ে 
ওখানে, আসেন। অসিতবাবু 


. কল্যাণকে হাসপাতালের মধ্যে 


গণ্ডুগোলের আসামী বানিয়ে গ্রেপ্তার 
করেন। রণজয় কারলেকার ও উক্ত 
ছুজন এর প্রতিবাদ করলে তাদেরকেও 


_ গ্রেপ্ার করে রাত একটায় টালিগঞ্জ 


থানার লক আপে ঢোকানো হয়। 
থানার মধ্যে ওদের সামনেই একট! 
পেটি .কেসের আসামীকে অসিত 
চক্রবর্তী প্রচণ্ড অত্যাচীর করেন । এই 
প্রতিবেদককে রণজয়বাবু বলেন ঘে, 
লকআপের অন্ত আল্লামীরাও অসিত 


চক্রবর্তীর অত্যাচারী তুমিকার কথা, 


"তাঁকে বলেছেন। 

পরের দিন EE EEE 
পেয়ে ‘আইনজীবী অসিত গাঙ্গুলী 
থানায় যান । “ ২৪. পরগণার প্রাক্তন 
পাবলিক .প্রসিকিউটার শ্রীগাঙুলীকেও 


. নাকি থানায় শ্রীচক্রবর্তী অসম্মান 


করেছেন, . 
- পরে ও সি শ্রীপ্রণব বর্ণ অফিসে 
এলে সমস্ত ঘটনা শুনে উক্ত তিনজনকে 


' পি আর বগ্ডে মুক্তি দেন৷ - 


এখন শিশুমঙগলের (রামরু্জ মিশন) 


 স্বামীতীদের অমানবিক ব্যবহারে 


স্থানীয় বাসিন্দারা খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন । 
‘সিরিয়ান কেসের রোগী? হওয়া সত্বেও 


' প্রধান মহারাজের স্থপারিশ পায়নি 


বলেই গৌতমকে ভর্তি করাহয় নি। 


জোরালো শট ' 


শব 


‘Price 60 Pais 


তাছাড়া শুধু একজনের ওপর ভর . 
করে উন্নত মানের পেশাদার ফুটবলার- 
দের কাবু করা সহজ্জ নয় একথা চীন 
নিশ্চয় দেশে ফেরার আগে ভাল করে 
বুঝে গিয়েছে । যদিও গু ওয়াং মিনও 
অসাধারণ দক্ষতার ছাপ রেখেছেন । 
এককথায় বল] যায় চীন লভাই 
করেও শুধু উরুগুয়ের স্কিল ও ছূর্দাস্ত 
গতির'কাছে বিপর্যস্ত হয়েছে । 

ইডেনে নেহেরু ফুটবলের আসরে 
চীনের কাই জান বিয়াও, শেন জিয়ান 
ফু, লান লি ফু, কোরিয়ার লি তা হো, 
ইতালীর রোমাটি এবং উরু ্তয়ের 
রুশো, গনজালেস, “কোলীর খেলা 
বহুদিন দর্শকদের মনে থাঁকবে। 
সর্বোপরি র্যামসের সাড়া জাগানো 
খেলা কলকাতার দর্শকরা কোনদিনই -» 
ভুলবেন না। ভারতের খেলোয়াড়রা 
যদি এদের কাছ থেকে কিছুমাত্র শিক্ষা 
নেন তাহলেও লাভ | - 





শিশুম্জলে ভেপুটেশনে গিয়েছিলেন । 
শিশুমজলের সামনে পোষ্টার -পড়েছে 
‘মহারাজের কাছে, চাই রোগীর প্রতি 
মানবিক ব্যবহার, কলমের সুপারিশ 
নয়? নাগরিক শুভেচ্ছা কমিটি এই 
পোষ্টার'দিয়েছে। . 

- যাদবপুর বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষক 
সমিতি (জুট) মৃথ্যমন্ত্রীর কাছে বিন! 
কারণে গ্রেপ্তারের প্রন্তিবাদ জানিয়ে- 
দোষী পুলিশ অফিসারের কঠোর শাস্তি 
চেয়েছেন। রণজ্রয়বাবুর! পুরো ঘটন। 
পুলিশ কমিশনার থেকে সুপ্রীম কোর্টের 
প্রধান বিচারপতিকেও জানিয়েছেন । 
কলকাতা পুলিশ আ্যাসোসিয়েশন 
অসিত চক্রবর্তীর বিকদ্ধে কি ব্যবস্থা 
নেবে? | 


তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
২য় পৃষ্ঠার পর ' | 
ভাবতে পারছে না। গত ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী ওয়াশিংটন বেতারে জনৈক 
মাকিন সমর বিশেষজ্ঞের উধৃতি দিয়ে 
বলা হয়েছে যে কয়েক বছর আগে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র অতকিতে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের উপর শত শত পারমাণবিক 
ক্ষেপপীস্ নিক্ষেপ করে সোভিয়েতের 
১১৮টি ছোট বড় শহর ধূলিসাৎ, এবং 

প্রায় ছয় কোটি নাগরিককে নিহত কর 
এক দানবীয় পেন্টনগন পরিকল্পনা 
কার্যকরী করার কথা চিন্তা করেছিল । 


- গত জানুয়ারী মাসে পেন্টাগন বলেছিল 


পারমাণবিক যুদ্ধ হলে সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নের ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকেরও বেশী 
জনসংখ্যা মৃত্যুমুখে পতিত হবে। 
রাষ্ট্রপতি রেগন স্বয়ং বলেছেন 
আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন 
উভয়েই নিজ নিজ দেশকে পারমাণবিক 
আক্রমণ থেকে 'মূক্ত রেখে সীমিত 
আকারে ইউরোপে পারমাণবিক যুদ্ধ 
চালাতে পারে। এই উক্তির পর 
ইউরোপ জুড়ে তুমূল গণবিক্ষোভ দেখ! 
দ্রেয়। ফলে রেগনকে খানিকটা পি 
হঠতে হয়। . 





সম্পাদক--হীরেন বসু - 


এলাকার লোকের! দুদিন মিছিল করে 


লম্পাদক কর্তৃক রীপালী প্রেল, ১২৩/১, আচার প্রফুরচন্র রোড, কলিকাত-৬ থক মুকিত এ কা ৬%, মট দেন, কাত ১০ থেকে মি 
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পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৯ম. সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১৯েশ মার্চ ৮২ ॥ ৬০ পয়স। 


বাস নির্বাচনে প্রার্থী নিয়ে 
বাম দলের মধ্যে বিরোধ 


রা সভার নির্বাচনে পঞ্চম 
আসনে গ্তার্ধী দেওয়া নিয়ে অ-বাম 
বিরোধী দলগুলে1 একমত হতে পারে 
নি। বামফ্রন্ট বিরোধী দলগুলোর 
মধ্যে প্রধান ছুই দল ই.কংগ্রেস এবং 
জনতা পার্টিও একজন সর্বসম্মত প্রার্থীর 
ব্যাপারে পুরোপুরি এক্যমত হতে পারে 


প্রাক্তন রাজ্যসভা সদস্ত. দ্বিজেন 


| সেনগুপ্তের প্রার্ধাপদ সমর্থন করেছে 


কিন্ত তিনি সর্বসম্মত প্রার্থী হিসাবে 


৷ সবকটি বামস্রণ্ট বিরোধী দলের ভোট 


ই-কগগ্রেগ প্রার্থী 


- 


পাবেন না। 
তিনি যে সব ভোট পাবেন না 


যদিও এস ইউ সি খুব স্পষ্টভাবে - 


তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে প্রাক্তন লোক- 
সভা সদস্য শক্তি সরকার প্রার্থী 


হওয়ায় । জান! গেছে শক্তি সরকারকে ' 


নির্বাচনে প্রার্থী হবার অন্ত মদত দিয়ে- 
ছেন জনতা দলেরই কয়েকজন 
বিধায়ক । 


শেষ মুহূর্তে পান্নালাল দাশগুপের 
সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে 
ই-কংগ্রেম নেতৃবৃন্দ বার্থ ' হয়েছেন । 
কারণ পান্নীবাঁবুর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে 
জানানো হয়েছে তিনি আর 
রাজনীতির আঙিনায় আসতে ইচ্ছুক 
নন। 

জনতা পাটি এবং বান 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ন! দিলেও 


পঞ্চম আসন সম্পকে আগ্রহী 


রাজ্যসভার আসঙ্গ নির্বাচন নিয়ে 
পশ্চিমবঙের রাজনৈতিক মহলে বেশ 
তুৎপরতী শুরু হয়েছে। নানান জর্পন! 
কল্পনার অস্ত নেই। ভোটের দিন 


পর্যন্ত হয়ত একটি. আসন সম্পর্কে 


অনিশ্চয়তা” ও- বিভিন্ন দলের মধ্যে 
মন কষাকষি চলতে পারে, যার 
পরিণাম লক্ষ্য করবার মত। 
এবারে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা থেকে 
পাঁচজন রাঁজ/সভায় নির্বাচিত. হবেন। 
বিধানসভার সদস্য সংখ্যার হিসাবে এর 
মধ্যে চারটি আসনেই বামফ্রণ্টের 
মনোনীত প্রার্থীর! অনায়াসে নির্বাচিত 
হবেন। আম্মপাতিক ভোটের হিসাবে 


=ঠাঞ্চম আদনটিতে .অ-বাম দলগুলির 


সম্মিলিত একজন প্রার্থীর জেতবার 
সম্ভাবন! রয়েছে । অবশ্য সবাই যদি 


একজনকে সমর্থন-করেন তাহলেই । 
নির্বাচনে পাঁচটি, 


এর আগের, 
আসনের মধ্যে চারটিতেই বামফ্রণ্টের 


মনোনীত প্রার্থীরা নির্বাচিত হন। 


“নির্দল” প্রার্থী হিসাবে ই-কংগ্রেস, 


জনতা, বি জে পি-র মনোনীত শ্রীশস্কর 
প্রসাদ মিত্র জেতেন। শ্রুমিত্র অবশ্য 


‘ভোটের ফলাফল ঘোষণা করার কয়েক 


মিনিটের মধ্যে খাস ই-কংগ্রেসের 
পরিষদ দপ্তরে বসে সাংবাদিক সম্মেলনে 
প্রমাণ করলেন তিনি কেমন নির্দল। 

এবারকার নির্বাচনে বামফণ্ট তাঁর 
চারজন নিশ্চিত প্রার্থীর নাম আগেই 
ঘোষণা করেছেন। এ'দের 
তিনজন সি পি আই এম-এর প্রার্থী, 
চতুর্থ আসনে আছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের 
প্রার্থী । 

অ-বামপন্থীদের মধ্যে সকলের 


গ্রহণযোগ্য একজন প্রার্থী মনোনয়নে : 


অনিশ্চয়তা রয়েছে । প্রায় তিরিশজন 
এই পদের জন্য চেষ্টা করছেন--একথা 
বলেছেন শ্রীপ্রযুল্প সেন। শ্রীসেন বাম 
শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


মধ্যে 


' দেব। 


- কলকাতা গোয়েন্দা দপ্তরে এখন 
চলছে অবাধ ঘুষের রাজত্ব! লাল- 


বাজারে গিয়ে গোয়েন্দা দণ্তরের যে. 


কোন শাখায় একটু চোখ-কান-খুলে 
কিছুক্ষণ থাকলে কিভাবে ঘুষের খেলা! 
চলে তার ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাঁবে। 
একগাদা অসৎ লোক দিয়ে আর যাই 


হোক কলকাতার মত জনবহুল শহরের ' 


অপরাধ দমন কর] সম্ভব নয়। 

গোয়েন্দা দণ্তরে ঘুষেব খেলা 
আগেও যে চলেনি তানয়। কিন্ত 
ঘুষের এত ব্যাপক বিন্তৃতি এব আগে 
এত দেখা যায় নি। এখন গোয়েন্দা 
দপ্তরের . চুনোপুঁটিরা তো বটেই, উচ্চ 
পদস্থ অফিসাররাও ঘুষ নিতে পিছপা' 
“হন না। 

ঘুষের ব্যাপারটা প্রথমেই সরাসরি 
আসে না। আসামী ধরার পর একটু 
“ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নান! কথা বলার পর 
ঘুষের প্রসঙ্গ আসে। 

ব্যাপারটা একটু খুলে বললে 
পরিষ্কার বোঝা ধাবে। কোন কেস 
কা নকশানে' অথবা কোন আসামীর 
থবরের ভিত্তিতে এককঈনকে' খোজ! 
হচ্ছে। হঠাৎ 'লালবাক্জার থেকে- 
এক ঝাঁক অফিদার চলে গেলেন অভি- 
যুক্তকে ধরতে | বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 


এই' অভিযান চলে রাতের অন্ধকারে | ' 


আসামীকে ' ধরার পর লালবাজারে 
নিয়ে আসা হল! প্রথম দিকে চলল: 
বেধড়ক মারধোর । তার পরদিন 


আসামীকে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত - 


করে পাঠানো হলো ব্যান্কশাল কোর্ট 
অথবা শিয়ালদ্হ কোর্টে । পুলিশের 
তরফ থেকে কোর্টে আসামীর জামিনের 
আবেদন নামঞ্জুর করে তমস্তের স্বার্থে 
সাত, দশ অথবা পনেরো দিন পিসি 


চাওয়া হয় । সাধারণভাবে মহামান্ত 
আদালত পুলিশের আব্দেন মঞ্জুর করে 
দেন। 


এইবার শুরু. হয় টাকার খেলা ।. 
যাকে ধরা হলো তার আত্মীয়স্বজন 


.অথব! বন্ধুবান্কবরা গোয়েন্দা দপ্তরে 
তছির শুরু করেন 'জামিনের জন্য | 
এই মওকাটির জন্যই বোধহয় গোয়েন্দা 
দপ্তরের কর্মীরা অপেক্ষা করে থাকেন । 
তদ্বিরের গরজ দেখে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা 
অফিসারর] আত্মীয় অথবা বন্ধুবান্ধবদের 
রাতে আলাদাভাবে একজনকে দেখা 
করতে বলেন। . 

যখন অনেক আশা নিয়ে ধৃত 
আসামীর আত্মীয় অথবা বন্ধু লাল- 
বাজারে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কক্ষে 


নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেন তখন - 
তার কাছে টাকার প্রস্তাব করা হয়।, 


প্রস্তাবটা খুবই সরাসরি করা হয়.। বলা - 
'হয়''অতটাকা” যদি দিতে- পারেন তবে 
অমুককে অনুকর্দিন জামিনের ব্যবস্থা করে 
২/১ জন বাদে অধিকাংশ 


আসামী অথব] ডে, ব্যক্তির 
মুরুববীরাই গোয়েন্দা অফিসারদের 
সঙ্গে -একটা রফা করে আগাম টাকা 
গুনে দিয়ে বন্ধু বা আত্মীয়ের জামিনের 
অপেক্ষায় বসে থাকেন । এব্যাপারে 
অবশ্য গোয়েন্দা অফিসাররণ খুব ভদ্র। 
টাকা নিয়ে বে-ইমানী করেন না) 
কথামত নির্ধারিত দিনে পি, সির 
মেয়াদ ফুরোবার আগেই .আঁসামীকে 
আদালতে পাঠান হয় এবং জামিনও 
হয়ে যায়"! 

একটা মজার ঘটন। বলি। অবশ্যই 


, এক শিল্পাঞ্চল থেকে। 


'্ানবাজারে গোয়েন্দা দপ্তরে ঘুষের অবাধ ₹ তব 


স্থান, কাল, পাত্র গোপন বেখে। 
একবার এক মাঝবয়সী লোককে 
কলকাতার গোয়েন্দা ঘণ্তরের অফি- 
সারর1 ধরলেন কলকাতার উপকণ্ঠ 
তার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আনা হলে! ডাকাতি এবং 
'বে-আইমী রিভলভার মন্ত্ুত রাখার। 
ধৃত ব্যক্তিটি অবাঙালী এবং তাদের 
পারিবারিক লোহালকরের ব্যবসা্ত্রে 
বেশ অবস্থাপন্ন। ফলে পরদিন কাক-. 
ভোর থেকেই চলল নানা মহলে 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠাত 


গান্ধী পীন ফাউণ্ডেশনের 


গান্ধী পীস ফালণ্ডেদনের সঙ্গে 
কোন বিদেশী সংস্থার গোপন আঁতাত 
রয়েছে- কিন! তা খতিয়ে, দেখবার 
জন্য কেন্তীয '্বরাষ্ট্র মন্ত্রক উচ্চ ক্ষমতা- 
সম্পন্ন এক তদস্ত কমিশন নিয়োগ 
করেছেন। এক সাঁস্তক এই তদন্ত 
কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়ে- 
ছেন রাজস্থান হাইকোর্টের বিচারপতি 
শ্রীপি ভি কুডাল। 

গান্ধী পীস ফাউগ্ডেসন, অল 
ইণ্ডিয়া সর্ব সেবা সংঘ, গান্ধী স্মারক 
নিধি এবং এই সব সংস্থার সঙ্গে যুক্ত 
সহযোগী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে অভি- 
যোগ বহুবিধ | | 

১৯৮১ সালের মে মাসে লোক্ক- 
সভায় জনৈক সদস্তের গান্ধী গীস 
ফাউণ্ডেশন সম্পর্কিত একটি বেসরকারী 


বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন 


প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তারই পরি-- 
প্রেক্ষিতে এই তদন্ত কমিশন নিয়োগ 
করা হয়েছে বলে জান! গেছে। 

গান্ধী পীস ফাউণ্ডেসন ও ভার 
সহযোগী মংস্থাগুলির বিকদ্ধে উত্থাপিত 


" অভিষোগগুলির অন্ততম হল যে, এই 


সংস্থাগুলি মাঞ্কিনী গোয়েন্দা সংস্থা 


সেপ্টাল .ইপ্টালিজেস এজেন্সী সহ 


বিভিন্ন বিদেশী সংগঠনের কাছ থেকে 
অর্থ গ্রহণ ' করে এবং রাজনৈতিক ও 
গুপুচরবৃত্তির প্রয়োজনে তা ব্যয় 
করে। অভিযুক্ত এই সব সংস্থায় 
প্রধান প্রধান পদে যারা আছেন 
তাদের মধ্যে রয়েছেন দেশের নাম- 
কর] কয়েকজন ব্যক্তি । 

স্য নিযুক্ত এই কমিশনকে “মিনি 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার 


কঃ বিশ্ববিষ্ালয়ের শিক্ষক সখিতির নির্বাচনে 
বামফ্রণ্টের শিক্ষানীতির সমর্থকদের জয় 


কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক 
সমিতির সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে বামক্রণ্টের 


* শিক্ষনীতির সমর্থকর1 সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


লাভ করেছে। এরা কর্মপরিষদে 
মোট *৪*ট1 আসনের মধ্যে ২৬টি 
আমন পেয়েছেন। এছাড়া সভাপতি 


পদে ডঃ আশিস রায় ও ছুজন সহ" - 


সভাপতি পদে এদের মনোনীত প্রার্থী 
জয়লাভ করেছেন। 

বাঙ্জারী পত্রিকার প্রচারে মনে 
হবে যে শিক্ষানীতিব বিরোধী গোষ্ঠীর 
জয়জয়কার হয়েছে । তবে এই 
নির্বাচনে ‘একটা! তথ্য খুবই পরিষ্কার 
এককালে ধাধা ডঃ সত্যেন সেনের 
আমলে দলবাজ্রী - করেছেন তারা 
এখনও বিশেষ সক্রিয় এবং যে কোন 
স্থঘোগ পেলেই সেই পুবনো জমানা 
ফিরিয়ে আনার জন্ত চেষ্টার কোন ত্রুটি 
করবেন না। 

ডঃ সেনের অত্যন্ত অমুগ্রহপুষ্ট 


শ্রীমনিল সরকার এ শ্রীচন্দন রায়- 
চৌধুরী যে এখনও বেশ কিছু বুদ্ধি- 
জীবীকে বিভ্রান্ত করতে পারেন সেটা 
নিশ্চয় ভাবনার কথা। 

তবে তার চাইতে দুশ্চিন্তার কাঁরণ - 
বামক্রপ্টের অন্যতম শরিক আর এস 
পির প্রথম সারি নেতা অধ্যাপক 


বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর ছুমিকা। তিনি 


ইতিপূর্বে সিনেট নির্বাচনে সংকীর্ণতার 
পরিচত্ন দিয়েছিলেন। সে সময় তার' 
গোষ্ঠীর লোকের! একলা চলার নীতি 
গ্রহণ করায় আশাঙ্জবূপ ফল পান নি। 
সে সময় আশিষ রায়ের নেতৃত্বে 
বামফ্রণ্টের শিক্ষানীতি সমর্থকদের 
সংখ্যাগরিষ্ঠা হয়। অনেকেই ভেবে- 
ছিলেন যে এরপর শ্রীবুদ্ধদেব ভট্রাচার্যর ' 
গোষ্ঠী নিজেদের সংশোধন করবেন। 
সিনেট নির্বাচনে অনিল সরকার ও 
চন্দন রায়চৌধুরী নিজের প্রিততে 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 











I দুই ॥ 





কেরালায় পালাবদল 


তীর নিয়োগকারীদের স্বার্থে 'কেরালার রাজ্যপাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াই 
ষে মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতায় বসতে দিয়েছিলেন তার পক্ষে ৮০ দিনের বেশি. 


টিকে থাকা সম্ভব হল না। যেভাবে এই মন্ত্রিসভা এতদিন বেঁচেছিল তা 
সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায় রূপে চিহ্নিত থাকবে। 
রাজ্যপাল ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রতি. পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন এটা যেমন 


তার পক্ষে লজ্জাজনক ঘটনা, তেমনি -করুণাকরণ মঞ্জিদভার ৮*. দিনের . 


আধু্ালে কেরালা বিধানসভা! স্পীকারের ভূমিকাও ন্বক্কারজনক। তিনি 
সমস্ত সংসদীয় রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে নিজের কাটিং ' ভোটে ই-কং 
পরিচালিত সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন পতনের. 
হাত থেকে ।- এবং সেটা একবার দুবার নয়, আটবার। আসলে মুখ্যমন্ত্রী 
করুণাঁকরণু এবং রাজ্যপাল ভেবেছিলেন (কোনরকমে এই মন্্িসভাকে খাড়া 
করে দিতে পারলে এ-দল ও-দ্ল থেকে ছু-চারজন সন্ত ভাঙ্গিয়ে বিধানসভায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখা অসম্ভব হবে না। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট সরকারের 
পতনের পর এইভাবে ঘোড়া-ব্যবসার . মধ্য দিয়ে সংযুক্ত গণতান্তিক ফ্রন্টের 
সমর্থক সংখ্যা বেড়ে পূর্বোক্ত ফ্রন্টের সমান হয়েছিল । অবশ্য ই-কংগ্রেসের 


- সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নে যদি কেরালার স-কংগ্রেসে ভাঙ্গন 'না ধরত তাহলে . 


করুপাকরণ নিশ্চিন্তে রাজত্ব করতে পারতেন। কিন্তু এম এল এ ভাঙ্গানোর 
খেলা শুরু হবার পর থেকে সমস্ত ব্যাপারটা চুড়ান্ত অনিশ্চয়তার পর্যায়ে গেছে। 
.তাই একজন সমর্থকের ডিগবাজীতেই সরকারের পতন । 

সব রাজনৈতিক দলই চাইছে এদেশে সংসদীয় গণতাস্্রিক শাসন ব্যবস্থা 
অর্থাৎ তথাকধিত গণতাগ্রিক ঠাট বন্ধায় থাকুর্ক। ‘দুই কমিউনিষ্ট পাটি, চাইছে 
এই শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের শক্তি সংহত করতে এবং ভারা হয়ত 


আশ? করে বুর্জোয়া নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তারা সারা. ভারতে ক্ষমতায় 


আসতে পারবে। কিন্ত নির্বাচন, মন্ত্রিসভা ও সরকার গঠন নিয়ে ষে প্রহসন 


শুরু হয়েছে এবং ই-কং ছল সংসদীয় ব্যবস্থাকে যেভাবে নিজেদের দলীয় শ্বার্থে - 


ব্যবহার করছে তাতে জনদাধারণ বুজেপস্বা গণতন্ত্র সম্পর্কেই বীতশ্রন্ধ হয়ে 
. উঠছে। যে দলের প্রার্থীরপে -বিধানদভায বাঁ. লোকসভায় নির্বাচিত হোন 
কেন ম্পীকারের" আপনে বসার পর তাঁকে নিরপেক্ষ হতে হয়। কোন কোন 
. ক্ষেত্রে হয়ত স্পীকারের আচরণে বিরোধীরা ক্ষুব্ধ হন, কিন্ত কেরালা বিধানসভার 
স্পীকার জোন যে খেল! দেখালেন তা অকূত্তপূর্ব। . তিনি সম্পূর্ণরূপে শাসক 
ফ্রন্টের অঙ্গাঙ্গী হয়ে গিয়েছিলেন । এবং বিধানসভার অর্ধেক সদস্তের অনাস্থা- 
ভান হয়েও স্পীকারের পদ "আঁকড়ে বয়েছিলেন ।' রাঙ্্যপালের আচরণও 
সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিতে বেশ জোরালো আঘাত হেনেছে, তিনি যেষন+ 
সংধুক্ত গণভাঙ্তিক ফ্রপ্টের গরিষ্ঠতার প্রমাণ না পেয়েই তাদের গদদিতে বসিয়ে- 
ছিলেন, তেমনি এই সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাড়াহুড়ো করে বিধানসভা 
ভেঙ্গে দিলেন, যাতে বাম গণতাঙ্ছিক ফ্রন্ট সরকার গঠনের কোন সুযোগ না 
পায়। অথচ ইতিপূর্বে বাম গণতাস্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে যাবার পর রাজ্যপাল 


বিধানসভা জীইয়ে রেখে দেন ই-কংগ্রেসীর যাতে মগ্রিসভা! গঠন করতে 
পারে। তবে তিনি শেধরক্ষা করতে পারলেন না, ঘোড়া-ব্যবসাঁর সমাপ্তি 
ঘটল এবং ই-কং দলকে নির্বাচনের সন্মুখীন হতে হল। 





পাচলা! হাইস্কুলে নিবিঘ্নে পরীক্ষা 


পালার ধরতিহপূর্ণ হাইস্কুল ভার 


অর্ধশত বছর অতিক্রম করলেও এ 


যাবত পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়নি। ১২ বছর পর স্থলে নতুন 
কমিটি আসায় কিছু কিছু উন্নয়নমূলক 
কাজ যেমন শুরু হয়েছে, তেমনি সন্ত 
অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্িক্বে ও 
শান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হওয়ায় পাঁচল! 
এ এম হাই স্থল স্থানীয় শিক্ষাহরাগী 


মানের দৃষ্টি আকৃর্ণণ করে,. পাচলার 
হাকোলা, নয়াচক, পানীয়াড়া গাল“, 
বনহরিশপুর বয়েল, ও বনহরিশপুর 
গাল এই পাচটি হাইস্কুলের মোট 
২৬৯ জন ছাত্র-ছাত্রী এই কেন্রে 
পরীক্ষা দেন। হুক্ষর ব্যাবস্থা ও 
পরিবেশে পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ায় স্থুল ও 
শিক্ষাঙ্রাগীদের ভূমিকা প্রশংসনীয় । 


' মানুষের অন্গসংস্থান 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে মার্চ ১৯৮২ এর 


(|. GID. “ররর টা ০. 





গৃথিবীর তীর টা রেগে 


শ্ৰীপতি নন্দী 


ই-কংগ্রেসী মহাত্মাগণের সত্যাদর্শ 
সম্পর্কে কারো কিছু জানতে বাকী 
নেই। কংগ্রেপী স্থশাসনে দেশের 
অগ্রগতি সম্পর্কে শ্রীয়তী ইন্দিরা নেহরু 
গান্ধীর ঢ্যাভাং ঢ্যাড়াং চাক-বাছ্য 
শুনতে শুনতে শুধু দেশরামী নয়, 
বিশ্ববাসীও বিপন্ন বোধ করতে শুরু 
করেছে। সম্প্রতি ‘ইউনেস্কো’ 
প্রকাশিত একটি রিপোর্টে এরূপ এক- 
খানি ঢাক ফেঁসে গেছে। 


জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রগতির কাহিনী 
শোনাতে গিয়ে আমতট গান্ধী প্রায়ই 
বলে থাকেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
কাজে ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে একে- 
বারে ধ্ার্ডবয়? হয়ে উঠেছে-_কেবলমাত্র 
আমেরিকা ও রাশিয়াকে বাদ দিলে 
ভারতীয় বিশেষজ্ঞগ্ণ সংখ্যাধিক্যে 


পৃথিবীতে .সর্বপ্রথম+ উন্নতির বহর: 


শুনে কাগুজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই 
মুচকি হাসলেও আন্তর্জাতিক পরি- 
সংখ্যানের অভাবে কেউ কিছু বলেন 
নি।* 


ইউনেস্কোর সন্ত প্রকাশিত রিপোর্ট : 


অনুযায়ী, ভারতে ‘উন্নয়ন ও'গবেষণা"র 
“কাজে নিযুক্ত “বিশেষজ্ঞ গণ সংখ্যায় 
মাত্র ২৮,২৩৩ জন; একই বিচারে 
জাপানে নিযুক্ত বিজ্ঞানী ও প্রযুজি- 
বিদের, সংখ্যা ৪,১৮,০৪৬ অর্থাৎ 
ভারতের প্রায় পনের গুণ বেশী। 
ইউরোপের * দেশগুলি এবং এশিয়ার 


গণচীনকে বাদ দিয়ে সংগৃহীত এ. 


পরিসংখ্যাগত রিপোর্টে আরো! জানা 
যায়, প্রতি এক কোটি ভারতবাসীর 
মধ্যে মাত্র ৪৭, জন বিজ্ঞানী ও 
প্রযুক্তিবিদ খুঁজে পাওয়া যাবে, আর 


জাপানে এ সংখ্যা কোটিপতি ৩৬,০৮০ 


অর্থাৎ ভারতের প্রায় আশী গুণ। 
আরো ছুঃখ এবং লজ্জার ব্যাপার এই 
যে, আনুপাতিক বিচারে ' এহেন 
“সাফল্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এশিয়া 


মহাদেশেই অন্য বহু দেশের চাইতে, 


পশ্চাদ-বর্তা, এমনকি পাকিস্তান এবং 
শ্রীলঙ্কার চাইতেও । তবে লাজলজ্জার 
বালাই যাদের নেই, রেখে ঢেকে 
বাতেল! মারতে তাদের শেখাবে কে? 


আগ্নেয়গিরি ও জগদ্দল. 


এতো গেল জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতির 
দৃশ্য 1 অতঃপর দেশবাসী সাধারণ' 
বস্ুসংস্থান মায় 
জীবন-জীবিকার ছবি দেখতে পেলে 


অনেকেই দম আটকে মার! পডতে 
পারেন। ১৯৮১ সালের সর্বশেষ 
আদমন্্মারীর  সগ্তগ্রাথথ হিসাবে 


' প্রকাশ, ৬৮৪ কোটি ভারতবাঁসীর মধ্যে 


ভালমন্দ ঘেমন তেমন কিছু একটা 
কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা 
হারে ৩৮ জনের বেশী নয়, যার মধ্যে 
আবার অন্তত ৪ জন 'প্রান্তিক কর্ম” 
এ প্রান্তিক কর্ম” ধারণাটি এবারকার 
আদমন্থমীরীতে একটি নতুন সংযোজন । 
প্রকৃত বিচারে এরাও. বেকার 
গৃহস্থালী -কাথা সেলাই, গাভীদোহন, 
সবজী 'বাগানের (কিচেন গার্ডেন) 
তত্বাবধান করলেও “প্রান্তিক কর্মী, 
ছাত্রদের বেলায় টিউশনী করলেও 
তাই। তাহলে শ্ত্রীপুরুষ- নিবিশেষে 
ভারতে কর্মনিযুক্ত ব্যক্তির শতকরা 
হার প্রকৃতপক্ষে ৩৪এর বেশী নয় 
অর্থাৎ ৬৮ কোটি ৪* লক্ষ অধিবাঁসীর 
মধ্যে মাত্র ২২ কোটি ৮০ লক্ষ । 

বেকারীর প্রকোপ মহিলাদের 
ক্ষেত্রে প্রায় সর্বগ্রাসী-_ সর্বভারতীয় 
বিচারে গ্রাম-শহরের মহিলাদের মোট 
হিসাবে শতকরা মাত্র ১৫ জন কর্ম- 
নিযুক্ত, মাত্র ৬ জন "প্রান্তিক কর্মী” 
বাদবাকী 'জনই “অ-কর্মী?। 
পুরুষদের ক্ষেত্রে চাষবাসে নিযুক্ত 
ঠিকাম্জুর খেতমুর সহ গ্রাম-শহরের 
- কর্ম-নিযুক্ত ব্যক্তির সুংখ্যা শতকর] 
৫১ জনের অধিক, নয় এবং মাত্র দুজন 
প্রান্তিক কর্মী। আর গ্রামীণ নর- 
নারীদের প্রতি ১০০ জনে ৬১ জনের 
কোন কর্মসংস্থান নেই। 

আমাদের যারা সরকারী এম- 
প্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্ে তালিকাভূক্ত 
বেকার কর্মপ্রার্থীর পরিসংখ্যান পাঠে 
অভ্যস্থ, তারা আদম স্বমারীর, এ 
- রিপোর্ট থেকে কি শিক্ষা নেবেন জানি 
না, তবে ভারতীয় জাতীয় জীবনের 
এ প্রতিচ্ছবি নিতান্তই নিশ্রাণ.সংখ্যা- 
সমষ্টি হতে পারে না। আরনেক্সগিরির 
উদরজাল! প্রলয়ঙ্করী উল্লাসে যেদিন 
গেড়ে-বসা জগণ্বলগুলিকে দীর্ণ বিদীর্ণ 


৭৯ 


করে লক্ষ লক্ষ তুবড়ীর মত উড়িত্ 


নিয়ে ফেলবে, সেদিন প্রাণী-অপ্রাণী 
নিবিশেষে অনেক কিছুর-ই অস্তিত্ব 
থাকবে না। - 


গুণ রাওয়ের দেশসেবা 

আদর্শটি বিশুদ্ধ ইন্দিরা-শান্্ীয়। 
কর্ণটকের মুখ্যমন্ত্রী গুণ রাও খধার্থ 
মাতৃজানেই শ্রীমতী গান্ধীকে ‘আম্মা? 
সম্ভাষণ করে থাকেন। এই সেদিনও 
তিনি চার সহশ্রাধিক টন- সিমেণ্ট 
এ-হাত ও-হাত করে দিয়ে কিঞ্চিং 
অর্থোপার্জন করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের 
আন্ধলীয্ন আদর্শে তিনিও গুটিকয়েক 
প্রাইভেট ট্রাষ্ট স্বজন করে ইতিপূর্বেই 
স্থনাম অর্জন করেছেন। গুওু রাওয়ের 
স্থশাসনে বাজার থেকে সিমেন্ট 
উধাও হয়েছে, এমন কি সরকারী 
ঘর-মেরামতীর জরুবী কাঁজকর্মও অচল, 
কিন্তু বড় বড প্রাইভেট ঠিকাদার- 
গণের কপাল ফুলে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে 
_সরকারী আশ্বকুল্যে তাঁদের কোটা” 
১১৮* সালে ৫৮৬৮৯ টন থ্রেকে 
১৯৮২ সালে একেবারে ৯৫১,৫১৪ টনে 
উঠে গেছে। এ সমস্ত কারণে পাবলিক, 
একাউন্টস কমিটি স্বয়ং গুণ রাওকে 
দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা সত্বেও 
শ্রীমতী ‘ আাশ্মা-জী ৮ কর্মনিষ্ঠায় 
প্রীত। 


সরকারী অর্থের স্দ্যবহার করতেও | 


কর্ণাটকী মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ তৎপর । 
মহান নেত্রীর আদর্শে তিনিও সরকারী 


কাজকর্ম ফেলে রেখে সর্বত্র ঘুরে 


বেড়ান, 'লবীবাজী করেন এবং 
অতি অবশ্যই দলীয় .এমেলেগণের 
আনুগত্য  পরীক্ষা-নি রী ক্ষা- করে 
থাকেন। আর এ সমস্ত কাজে 
সরকারী হেলিকোপটার এবং নামী- 
দামী বিলেতী মোটর গাড়ীই তার 


. পছন্দ_হলোই বা এতে করে গড়ে 


দৈনিক কিঞ্চিৰধিক ৪১১০ টাকা! 
বিসর্জন | প্রদত্ত সরকারী হিসাব 
অনুযায়ী জানা, গেল, বিগত: ১৯৮০ 
সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর অবধি 


প্রযুক্ত গুণ রাওয়ের হেলিকোপ্টার | 
'খরচা প্রায় সাড়ে তের লাখ টাকা, 


(১৩,৪৪,৮৮৮ টাকা); তদুপরি 
মোটর গাড়ীর খরচা তো রয়েছেই 
এর মধ্যে উক্ত ছেলিকোপ্টার বাবদ 
ইন্সিওরেন্স বিল প্রায় পৌনে নয় লাখ, 
রক্ষণাবেক্ষণে আড়াই লাখ, জালানী 
খরচা প্রায় এক লাখ, পাইলটের 
মাইনাপত্র ও বিবিধ () আরও এক 
লাখ যোল হাজারের মত। বলা 
বাহল্য, পীপ্তভুজজীর ভ্রমণবিলাস অধি- 


কাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত, তাহলে” 


এমন এলাহী দেশ ভ্রমণের পর 
আরেকদফা ভ্রমণ. ভাতা রাজকোষ 
থেকে আদায় করতে তিনি চু 
যান না! 






| 





FE দপণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে মার্চ, ১৯৮২ 


যুদ্ধ প্রস্তুতির বিপদ ও সম্ভাবনা ৷ 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যন্কার 


বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতি 
অদুব ভবিষ্যতে এক ভয়ঙ্কর সংকটের 


আভাম দিচ্ছে। বিশ্ব পু'জিবাদী | 


. সংকট এখন সমাজ্তঙ্ত্রী দেশগুলির 
অর্থনীতিকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে। 
কারণ পুঁজিবাদ তার চিরাচরিত 
সংকটে যুদ্ধ প্রস্তুতির যে বিপুল আয়ো- 


জন করে, সমালসতান্ত্রিক দেশগুলিকে - 


তার হিসাব রেখে চঙ্গতে হয়। 
যামাজ্যবাদী শক্তিগুলি যুদ্ধায়োজন 
করবে আর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি 


নিক্ষিয় হয়ে তা দেখে যাবে, তা হয়. 


_না। সমাঙ্গতাগ্রিক ঘেশেও তাই 
* পাণ্টা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা দূরকার 
হয়ে পড়ে। স্থতরাং প্রয়ো্গন না 


থাকলেও আত্মবগ্ষার তাগিদে তাদেরও . 


. সামরিক বায় বরাদ্দ বাড়াতে -হয়। 
সামরিক খাতে বরাদ্দ বাড়াতে গেলে 
অন্থান্ত প্রয়োজনীয় খাতে কিছুট। টান 
পডডবেই। সমাজতান্ত্রিক . দেশগুজি 
শাস্তি চায়। কারণ যুদ্ধের আয়োজন 

, করার কোন আভ্যন্তরীণ দরকার লন" 
থাকলেও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এই 
অনাবহ্তক বোঝা! তাদের বইতে হয়। 
অন্তর্দিকে পু'জিবাদী সাম্রাজ্যবাদী 

দেশগুলির পক্ষে যুদ্ধ একটা অতীব 
আবস্তকীয় উপায়। - যুদ্ধের মাধ্যমে 
বিপুল জনশক্তি ও পুজি ধ্বংস করেই 
তার নতুন করে পুঁজি লগ্নীর উপায় 
খুঁজে পায়।' পু'জিবাদীর্দের কাছে যে 

, পুঁজি অলস, মুনাফার জন্ত লী কর! 
যায় না, তার কোন যৃল্যই নেই। 
অথচ পু'ল্লিবাটের নিজস্ব অর্থনৈতিক 

এনিয়মেই এই পুজি লগ্নীর শান্তিপূর্ণ 
উপায় ধ্বংস হয়ে গেছে। 


মার্কস দেখিয়েছিলেন পু'জিবাদের 


কতকগুলি স্ববিরোধী অথচ অপরিহার্য 
নিয়ম আছে। পু'জির মুনাফা আহরণ 


ও ক্রমাগত গঠনগত পরিবর্তনের, 


প্রক্রিয়ার মধ্যেই এই আত্মঘাতী 
“স্ববিরোধ নিহিত। সেগুলির মধো 
প্রধান হচ্ছে (১) মুনাফার হার (মোট 
মুনাফা নয়) লগ্মীর তুলনায় ক্রমাগত 
নামতে থাকে, শূন্যের কোঠার দিকে ; 
(২) পুঁজিবাদী মুনাফা আহরণের 
ফলে তাঁর বাজার ক্রমাগত সংকুচিত 
হতে থাকে, ফলে মুনাফ! আহরণের 
স্বযোগও কমতে থাকে এবং (৩) 
মুনাফার হার বজায় রাখা এবং তা! 
বাড়ানোর প্রচেষ্টায় পু'জিবাদ এক 


বিশাল বেকার বাহিনী ' গড়ে তুলতে 


বাধ্য হয়। ফলে ২ নং সংকটটি আরে! 
'ীড়ে এবং হ্বদেশে -ও বিদেশে তাকে 
এক অখণ্ড সমস্তার সম্মুখীন হতে হয়। 

= বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 
সংকট যুগপৎ, এই সবকটি আত্মঘাতী 
নিয়মের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে। ফলে 


বারড়ছে। যা 


(১) পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে বিশ্ব 


সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার মৌলিক বিরোধ 
তীব্র হয়েছে, (৯): পুঁজিবাদী দেশ- 
গুলির নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ 
সংঘাত বেড়েছে এবং (৩) পু'ছিবাদী 
দেশগুলিতে বেকারী ও উৎপাদন 
হ্রাসের - সংকট এক সঙ্গে আভ্যন্তরীণ 
স্থিতিশীলতা ভেঙ্গেচুরে  দিচ্ছে। 
অর্থনৈতিক সংকট এভাবেই 
রাজনৈতিক সংকট -স্বষ্টি করেছে সার! 
বিশ্ব পটভূমিকায়। 

কোন দেশের আভ্যন্তরীণ সংকট 


অর্থনীতির ক্ষেত্র থেকে রাজনীতির 


ক্ষেত্রে প্রসারিত হলে অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা পালটিয়ে তার সমাধান করা 


যায়। কিন্তু বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক 


সংকট বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
নিক্কিয়্ থাকে না। তাদের বৈদেশিক 


সম্পর্কের মধ্যে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া 
ক্ষেত্রে 


দেখা দেয়। আভ্যন্তরীণ 


সংকটের: চূড়ান্ত সমাধান বিপরীত 
শ্রেণীর রাষ্ট্র্ষমত! দখলের মধ্যে পরিণতি 
লাভ করে। অন্তদিকে বিষে রাষ্ট্র 
গুলির ক্ষেত্রে প্রচলিত সম্পর্ক পরিবর্তন 
করতে হলে বলপ্রয়োগ করার জরুরী 
প্রয়োজন দেখা দেয়। অন্যের 
আধিপত্য কোন দেশই সহজে মেনে 


"নেয় না। তাই যুদ্ধ বা বলপ্ৰয়োগ 


করেই এই সম্পর্কের পরিবর্তন করা 
হয়! 

লেনিন বলেছেন যুদ্ধ হচ্ছে 
পররাষট্ীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভীষ্ট 
লাভের জন্মে বলগ্রয়োগ । ৃ 

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ঠিক এই 
সিদ্বাত্তগুলির অবশ্যভাবী যুক্তিসিদ্ধতাই 
তুলে ধরেছে। যেমন ম]কিন যুক্তরাষ্র 
তার আভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদী নিয়মে 
সংকট থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে স্থদের 
হার বুদ্ধি করেছে প্রায় ১৮ শতাংশ,, 
কোন কোন ক্ষেত্রে ২: শতাংশ । 
উদ্দেশ্ত মুদ্রাবাজারে ডলারের পড়তি 
দাম বজায় রাখা কারণ মুদ্রাস্কীতির 
হার বাডার দরুণ সোনার দাম বেড়েছে, 
তুলনায় সব আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মুদ্রা 


ডলারের দাম কমে যাচ্ছে। ফলে 


ডলার ভাঙ্গানোর হিড়িক- পড়েছে । 
মাফিন অর্থনীতি এই টান সহ করতে 
পারছে না! তার রপ্তানী কমছে, 
আমদানী বেড়ে যাচ্ছে। ফলে 
বাণিজ্যিক ঘাটতি ও মুদ্রাস্ীতি 
সচরাচর হয় না। 


প্রতিকার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র স্থদের 


' হার" অভূতপূর্ব হারে বাডিয়ে দিয়েছে 


যাতে অন্যান্ত দেশ মাকিন ব্যাঙ্কে 
মুদ্রা মজুত করে বেশী আয় করতে 
পারে। ফলে অন্তান্ত দেশ, বিশেষতঃ 
তেল -রপ্ধানীকারক দেশগুলি তাদের 
মোটা উদ্বত্ত মাকিন ব্যাঙ্কগুলিতে 
আমানত রাখছে। ইউরোপের ব্যাঙ্ক 
গুলি আমানত পাচ্ছে না বা কম 
পাচ্ছে। .ফলে মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে 
স্থদের হার বৃদ্ধির ফলে ইউরোপীয় 
দেশগুলির পুঁজি আমানতে" টান 
পড়েছে ৷, 

_. এতেও আমেরিকার সংকট হাসের 
কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কেবল 


মাকিনী, সংকট ইউরোপে ছড়িয়ে | 


পড়ছে মাত্র। মাকিন সুদের হার 
কমানোর জন্তে ইউরোপীয় দেশগুলি 
আবেদন নিবেদন জানিয়ে কোন ফল 
পায় নি। হেলমুট ম্মিড, ফরাসী 





প্রেসিভেপ্ট মিতের সবাই ওয়াশিংটন 
কিন্ত ব্যর্থ 


সফর করে এসেছেন। 
মনোরথ। আগামী জুন মাসে 
ব্রাসেলেসে ইউরোপীয় সম্প্রদ্ধায়তৃক্ত 


দ্নেশগুলি' বৈঠক করে একটা উপায়, 
স্থির করবে। মাকিন রাষ্ট্রপতি রেগন 


এ বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়েছেন । 

রেগন চাইছেন একটা! সোভিয়েত 
বিরোধী ইউরোপীয় ' বক্বন্ধ যুদ্ধ 
।জোট। কারণ যুদ্ধের মাধামেই 
পুঁজিবাদী সংকট নিরসনের ক্লাসিক 
পদ্ধতি তিনি অঙ্গদরণ করতে চান। 

এদিকে খোদ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সাধারণ মান্নষ এই যুদ্ধবাক্জ নীতির 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। 
ইউরোপের পু'জিবাদী দেশগুলিতেও 
জনসাধারণ সভা, মিছিল, বিক্ষোভ 
করে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন । যুক্তরাষ্ট্রের 
ভারমণ্ট অঙ্গরাজ্যে .১৬*টি নগর সভা! 
রেগন প্রশাসনকে অবিলম্বে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত 
বিলোপের চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্যে 
চাপ দিচ্ছে। ক্যালিফোনিয়া ও 
অন্যান্য বড় বড় অন্গরাজ্যেও যুদ্ধ 
বিরোধী জনসমাবেশ ক্রমাগত বৃহৎ 
থেকে বৃহ্দাকার হয়ে উঠছে। 

ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণের 
এই যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব যুদ্ধ 
প্রস্তুতিকে বিপন্ন কবে তুলেছে কারণ 
রেগন, হেশ, উইনবার্জার তে স্বহস্তে 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


॥ ভিন ॥ 


ৱিশ্বে যুদ্ধ খাতে খরচ ৪ 
(গই অথ উনের হিগাব 


সাব] বিশ্বে যুদ্ধধাতে যত খরচ 
হচ্ছে, সেই; অর্থ দিয়ে কি পরিমাণ 
উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করা যেতে 
পারে তার এক পরিসংখ্যান নীচে 
দেওয়া হল। সম্প্রতি কলকাতায় 
ইমফরয়েশন সেপ্টাবে এক প্রদর্শনী 
থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে । 

* একটি ডেসট্রয়াবের দাম = 
৯: কোটি টাকা= পৃথিৱীৰ ১৩টি 
শহর ও ১৯টি গ্রামের মোট ৯ লক্ষ 
মানুষের জ্রন্ত বৈদাতিকরণের খরচ | 

_* একটি বোস্বার এয়ারক্রাফট 
তৈরীর খরচ= ৭৪:৭ কোটি টাক1-. 
গোটা বিশ্বে বসন্ত রোগ নিষূলর করার- 
জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ । 

*. একটি জেট ফাইটার তৈরীর 
জন্য খরচ-১৮ কোটি টাকা 


, ৪০১০*০ গ্রামে ভাক্তারখান। দিদা 


করতে খরচ ৷. 

* একটি ট্যাঙ্ক নির্মংগ করতে 
লাস্গ ৪৫,০*১৭০ টাফা-৫২*টি ক্লাস- 
রুম তৈরী করার খরচ, 

* একটি. ‘হক’ গ্রাউণ্ড এটাক 
এয়ারক্রাফট তৈরী করতে যে পরিমাণ 
অর্থ ব্যয়- হয়, তাই দিয়ে ১৫ লক্ষ 
মানুষের কাছে পানীয় জল পৌছে 
দেওয়া যায়। ' fl 

* ১২ ঘণ্টায় মিলিটারীর পিছনে 
খরচ-৪,৫ কোটি টাকা = WHO 
এর ম্যালেরিয়া দূরীকরণের জন্ত 
প্রয়োজনীয় অর্থ। 

* ২ সপ্বাহে 'মিলিটারীর জন্য 
যত অর্থ লাগে_ ১৫১৩০+ কোটি টাকা! 
= পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য খাদ্তি-- 
বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার খরচ । ৃ 

* পৃথিবীতে বাৎসরিক মিলিটারী 
থাতে খরচ হয় ৪৫*০১,০০০১০০*১০০০ 
টাকা। - - ৭ পি 
. * দুনিয়ার অভুক্ত মান্থযের সংখ্যা 
১০*০ মিলিয়ন |. | 

* পৃথিবীতে গৃহহীনের সংখ্যা 
৮০* মিলিয়ন । : 

* বিশ্বে প্রয়োজনীয় ওষুধ পায় 


না ১৫০০ মিলিয়ন মাহ । 
* UNICEF-«এর. হিসাবে 


১৯৭০ সালে ১২ মিলিয়ন শিশুর ক্ষুধার 
জ্বালায় মৃত্যু ঘটেছে মাত্র ৫ বছর 
বয়সে । | | 
| * স্কুলে যায়না এমন শিশুর 
সংখ্যা ২৫০ মিলিয়ন। 

* গোটা পৃথিবীতে নিরক্ষর 
মাহুষের সংখ্যা ৮৮০ মিলিয়ন । 

* জানেন কি দুনিয়ার মোট 
দরিদ্র মানুষের ২/৩ অংশ বাস করে 


ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাঙলাদেশ ও 


পাকিস্তানে? 

* লাতিন আমেরিকায় অত্যন্ত' 
গরীব মানুযের সংখ্যা ১.* মিলিয়ন । 
তৃতীয় বিশ্বে 

* তেল উৎপাদন করেন! এমন 
উন্নয়নশীল দেশগুলির সামরিক ও 


বাৎসরিক উৎপাদনের মাথাপিছু 
হিলাবের অন্পাতি ৩০০3 ৬২৩৪ 
মিলিয়ন ডলার । | 


* প্রতি বছর € বছরের নীচে 
শিশু মৃত্যুর হার ২৫ মিলিয়ন ৷. 

* তৃতীয় বিশ্বে স্বাস্থ্যের প্রাথমিক 
নিরাপত্তার জন্ত মাথাপিছু খরচ মাত্র 
২'৫০ থেকে ৪ ডলার (বছরে )। 

* অদ্ধত্বেধ শিকার ৪* কোটি- 


-মাহ্ষ। 


* জানেন কি আফ্রিকায় বছরে 
গড়ে ওটি শিশুর মধ্যে ১টি মার! যায় ? 
ভ:রতবধের চিত্র এক নছরে 

* ১৯২-০৬ সালে সামরিক 
খাতে খরচ ৫১০০ কোটি টাকা, 


‘ বছরে গড়ে মাথাপিছু সামরিক খরচ 


৭০৫০ টাকা। 

* ভারতই দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে 
সব থেকে বেশী পরিষাণ অস্থ আমদানী 
করেছে। ১১:১ ৭৪ সালের মধ্যে 
৭:% ও ১৯৭৫-৭১৯-রু মধ্যে ৫*% অস্ত ' 
সোভিয়েত রাশিয়ার, কাছ থেকে 
ভারত আমদানী করেছে। সেই সঙ্গে, ' 
৪**০" কোটি টাকা রা! হয়েছে 
দেশের বাইরে অস্ত্র কেনার জন্ত ॥ 

দারিত্য সীমার নীচে বাত ' 
করে ৩৫ কোটি মান্য । 

* প্রতি বছর ৫. লক্ষ মানুষ 
দার্িজ্য সীমার নীচে চলে যাচ্ছে), - 

* ভারতে বেকারের ও 
পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশী। . 
প্রত্যেকে কাজ পেলে ২ Ee 
বছর তৈরী হয়। 

* প্রগতির হার 
পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে কম | 

[ যাবতীয় - তথ্য ইউনাইটেড, 
নেশনস্‌ ও সরকারী সুত্র থেকে - 
সংগৃহীত ] 

২ ছপণ = 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 

- বাধষিক ৩১ টাকা 

যাণ্থাযিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭৫০ 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবাএ ঠিকানা 
ম্যানেজার, ঘর্পণ 
*১নুং মট লেন, কলিকাত১৩ 


ভারতেই " 





1 চাব । 





কয়েকজন সঙ্গী তজ্ের স্মৃতিচারণ 
মিছির আচার্য - 
ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও অন্যান্য ৷৷ 


নারায়ণ চৌধুরী । পরিবেশক: এ, 
মুখার্জি আ্যাণ্ড কোম্পানী, - ২ বঙ্কিম 
চাটুজ্যে গ্ীট, কলকাতা-৭৩। দাম 
সাত টাকা । - 
একালের সবচেয়ে গতিশীল 


সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী অুদীর্ঘ : 
সত্বরোত্বীর্ণ জীবনে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার .. 


হন্বে ক্রমাগত বদলাতে তিনি আজ 
'ধেখানে এসে দাড়িয়েছেন তার জন্যে 
সমাজ্রপরিবর্তনকামী মানুষ একজন 
সংগ্রামশীল ব্যক্তিত্বকে নিদ্বিধায় 
" আবিষ্কার করতে পারবেন। ফলত, 
তার প্রতিটি রচনা আমাদের মতো 
অন্ুজদের কাছে প্রেরপাদায়ী। এক 
কালে সাহিত্য ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
. তিনি এক বিশ্বয়কর প্রতিভা। 
আলোচ্যগ্রন্থ “ওস্তাদ আলাউদ্দিন 
থা ও অন্থান্ড” সঙ্গীতবিষয়ক তার 
সাম্প্রতিক রচনা । শ্রদ্ধেয় খ! সাহেবের 
সঙ্গে কষ্চচন্্র দে, ভীম্মদেব চট্টোপাধ্যায় 
শচীন দেৱবৰ্মন এবং রতনজনকার, 
_ আমীর খা রাধিকামোহন মৈত্র, 
রাইটাদ বড়ালের স্থতিতর্পন করেছেন । 
সংগীতভারাগী পাঠকেরা লেখকের 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এক সমৃদ্ধ তথ্য 
- প্রাবেন রচনাগুলিতে। রচনাগুলির 
প্রধান গুণ, সাধারণ. সঙ্গীতান্রাগী 
রবস্তগ্রস্থথানি পাঠ করলে আলোচ্য 
শিল্পীদের সম্পর্কে আগ্রহশীল, হবেন 1 
তার অর্থ এই নয়. ধে, নারায়ণবাবু 
শিল্পীদের নিছক প্রশস্তি করেছেন, 


নিভীক সমালোচনা করতেও তিনি 


ছাড়েন নি। বিশেষ করে- ভীম্মদেব 
কুষ্চচন্ত্র এবং শচীন দেবের ক্ষেত্রে। 
এদের অসামান্য প্রতিভা ঘে.নানা 
কারণে বাঞ্ছিত ফললাভ করতে পারেনি 
সেটা তো স্বীকার করতেই হবে। 
ভীম্মদেবের পণ্ডিচেরী যাত্রা .যেমন 
শিল্পীর পরিণতির- পক্ষে ক্ষতিকারক 
হয়েছে তেমনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম 
পাওয়া সত্বেও কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ভনাঙ্গের 


- গাঁনগুলি তার একমাত্র পরিচিতি হয়ে - 


উঠল, শচীনকর্তার বন্ধে সিনেমা টাকা! 
দিয়েছে কিন্তু শিল্পী শচীন দেবের 
"অপমৃত্যু ঘটেছে । 

সাধারণত সমালোচকগণ স্বর্গত 
গুণীষের সীমাবদ্ধতার সযালোচনা 
করতে অহেতুক কুষ্ঠ বোধ করেন। 
তার ফলে সমালোচনা হয় না, নিছক 
প্রশস্তি উচ্চারণ কর! হয়। নারায়ণ-- 
বাবুর সমালোচকের ভূমিক! সম্পর্কে 


যানের, জানা আছে তাব! জানেন 
অপ্রিয় হবার ভয়ে তিনি কথা বলতে 
নিরস্ত হননা। আমার বিশ্বাস 
আমাদের পাঠকেরাও ইতিমধ্যে যথেষ্ট 
সাবালক হয়ে উঠেছেন । বিশেষ করে 
আমারি মতো নারায়ধবারূর রচনার 
পাঠকেরা। : " 
এই গ্রন্থের বাঙালী শিল্পীদের 
রচনাগুলি আমিই নারায়ণবাবুকে 
তাগিদ দিয়ে ‘ লেখক সমাবেশ’ পত্রিকায় 
লেখাই । সে কারণে আমার শ্লাঘ! 
বোধ করার কারণ-আছে। 


আমরা গ্রস্থথানির বহুল প্রচার, 


কামনা করি। 


গণ কবিত। 


আমরা রিকাওয়াল! ৷৷ মিিকান্ত 


বান্ভকর প্রকাশক £ আমরা চারণদল, 

ত্রিপুর!। দাম : এক টাকা। 
'গণকবিতা, কাকে বলে সে-প্রশ্ন 

প্রায়শই আমাকে বিদ্ধ কবে । আমার 


বিশ্বাস নীছুতলার শ্রমজীবী -মান্থষের - 


থেকে কবি না উঠে এলে যথার্থ গণ- 
কবিতার জন্ম সম্ভব নয়।- সেদিক 
থেকে নঞ্জরুল কিংবা স্থকাস্তের কাব্যে 


এই লক্ষণ থাকলেও নজরুলের শুভেচ্ছা. 


সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে, সৃকাস্তর 
রাজনৈতিক বিশ্বাস । প্ররুত গণকবিতা 
লেখার পক্ষে এই গণগুলিই একমাত্র 


. বিচার্ষ নয়, দেখতে হবে কবি মনেপ্রাণে 
. কতখানি চাষী মঞ্জুর বনে’ গেছেন । 


এই ধরণের ত্যাগ আমাদের মার্কসবাদী 


, কবিতায় ‘তেমন দৃষ্টিগোচর হয় নি 
- আবার শ্রমিকশ্রেণী থেকে কবিরা উঠে 
. এসে ষেশ্রমিক চেতনা নিয়ে কবিতা. 


রচনা করবেন এমন মানুষও সংখ্যায় 
কম। 

এমন যখন অবস্থা তখন ত্রিপুরার 
একজন ' ক্ষেতযজুর পরিবারের অষ্টম- 


শ্রেণীতে পড়া নিশিকাস্ত বাস্ভকর 


রিকশাশ্রমিক হয়ে কবিতা লিখে 
আমাদের চমক সৃষ্টি করেছেন । কবির 


ভাষা ও ভাবে যে আস্তরিক উচ্চারণ 


ধ্বনিত হয় তাকে গণকৃবিতা আখ্যা 
দিতে বাধা নেই। 
প্রকাশে ' কোনো জড়তা বা 
কৃত্রিমতা কিংবা তথাকথিত নাগরিক 
বৈদপ্ধ নেই। যারা এদেশে আগামী 
সর্বহার] বিপ্লব সমাধা করবেন ভাদেরি 
মুখপাত্ম হয়ে কবি মুখর হয়ে ওঠেন । 
বলাবাহুল্য কবিতাগুলি আমাদের মতো 
শিক্ষিতদের জন্তে কৃবি- লেখেন নি, 


-অস্তত এই কবির - 


স্ 


পাপ 


দপণ || শুক্রবার, ১৯শে মার্চ, ১৯৮২" 


[উত্তরবন্গ মেডিকেল কলেজের 
ভৱিষ্যৎ অনিশ্চিত 


এক শ্রেণীর সংকীর্ণমনা স্বার্থপব 


চিকিৎসকের উদাসীনতায় আজ উত্তর- 
বঙ্গ মেডিকেল কলেজ্জটির মূমুরযু“ অবস্থা ৷ 
| শিলিগুডির কাছে অবস্থিত সুশ্রুত- 


নগরের এই কলেজচির বয়স বার “বছর 
হলেও এখনও এর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিয়- 
তার মধ্যে রয়েছে | - | 
উত্তরবঙ্গের পাঁচটি-জেলার ছাত্রদের 
চিকিৎসা বিস্তা শিক্ষণের স্থধোগ করাই 
শুধু নয় এই এলাকার মানুষ যাতে 
সহঙ্জে উন্নত ধরণের চিকিৎসার স্থষোগ 
পান সে উদ্দেশ্য নিয়ে এর প্রতিষ্ঠা । 


নানান আধুনিক ধরণের সাঁজসরন্জাম- 


সম্বলিত এই কলেজ ও ‘হাসপাতাল 
আঙ্গ উপেক্ষিত । জেলা হাসপাতালে 
যে সব চিকিৎসার সুযোগ আছে 
এখানে তাও রুগ্ন মানুষেরা-পান না'। 
গোড়া থেকেই এই. কলেজের 
প্রধান সমস্তা হল যে কোন ডাক্তার, 
বিশেষ করে ধাদের . কলকাতায় বেশ 
পার জমেছে তারা শিলিগুড়ি যেতে 
চান না। রাইটার্স বিলডিং-এর 
আমলাদের কাছে তদ্ধির করে তারা 


লিখেছেন তার নিজন্থ শ্রেনীর ভক্তে । 


লেনিন-স্তালিন -সম্পর্কে কবি যথেষ্ট 
'রাজনীতিসচেতন। তাই ' তিনি 
অনায়াসে বলতে পারেন 'গবীব তোমরা 
জেগে ক্যাখো/তোমরাই ছুনিয়ার্দীর ৷ 
আমরা রিকশাঁওয়ালা/কমরেড লেনিন 
আমাদের ভাই. কিংবা “তবু 
বন্দুকের ভেত্র বাজতে থাকে তার/ 
কমরেড- স্তালিনের - গান/মেহনতী 
মাঙ্গষের জীবনের গান”. 


কবিতায় শ্লোগান দেখলে যারা; 


আতকে ওঠেন তাদের জানা উচিত 
ষে “বিশুদ্ধ কবিতা” বলে তীর] যতই 
উদ্গার তুলুন, কবিতা শ্লোগানই। 
কবিতার আর এক নাম শ্লোক এবং 
নি:সন্দেহে তা মন্দ, কবিকে 'কবিক্রতুঃ 
বলেছে, তিনি ভবিস্যতত্রষ্টা । 

শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে 
সয়াজপরিবর্তনের লক্ষ্যই নিশিকাস্তর 
এবং তার কবিতায় সে-চরিত্রই ফুটে 
উঠেছে । সমাজপরিবর্তনে অনিচ্ছুক 
স্থিতস্বার্থের তিনি স্তাবকতা করেন নি । 
এগুলি নিছক কবিতা নয়, নিশিকাস্তর 
জীবনামুতূতি। প্রচলিত শিল্পতত দিয়ে 
তার বিচারও অর্থহীন | যেহেতু গণ- 
কবিতা৷ লেখা হচ্ছে, হবে) একদিন 
তার নির্দিষ্ট শিল্পতত্বও তৈরি হবে। 

ত্রিপুরার “আমর চারণ দল? 
কবিতাগুলি প্রকাশ করে -এতিহাসিক 


কত‘ব্য পালন করেছেন ।- শহরে মধ্য- 
বিত্তদের জন্ত নয়, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী 


চেতনা -বিস্তারে এই কবির 'কঠম্বরকে 


" যত ছাড়িয়ে দেওয়া ঘায় ততই মঙ্গল |. 


কলকাতা রয়ে যেতেন। এর ফলে 
অধ্যাপক অথবা বিভাগীয় প্রধানের" 
পদটি প্রায়ই খালি থাকে । ছাত্র! 
গুকত্বপূর্ণ বিষয় পাঠে বঞ্চিত হয় । 

একই কারণে মেডিকেল কাউন্সিল 
অব ইণ্ডিয়া এই কলেজ্টিকে - কখনই 
স্থায়ীভাবে অহুমোদন করে নি। গত 
বারো বছরে চারবার অনুমোদন 
দিয়েছে কাউন্সিল। প্রত্যেকবারই 
অস্থায়ীভাবে । ' কাউন্সিলের বক্তব্য 
অত্যন্ত পরিষ্কার । এম-বি-বি-এস কোর্স 
পড়ানোর জন্তে প্রতিটি বিভাগে যে 
ন্যুনতম সংখ্যক শিক্ষক থাকা দরকার 
তা নেই, এজন্ত শিক্ষার মানও নিশ্চয়ই 


। আশাহরূপ হতে পারে না। 


. শিক্ষকের সংখ্যা বরাবরই কম, 
তার কারণ স্বাস্থ্য দধরের নামী 


ডাক্তাররা কলকাতার প্রাইভেট - 
" প্রযাকটিশ_ ছেড়ে প্রিলিগুড়ি যেতে চান 


না। আগে অঙ্গুহাত দেওয়া হত যে, 
ওধানে সাজসরগ্রাম ও ওষুধপত্রের 
ব্যবস্থা বডই অপ্রতুল ৷ এছাড়া বাস- 
স্থান ও আইনশৃব্খলার সমস্তার কথ! 
তারা উল্লেখ করেন। বর্তমানে এইসব 


_বাবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে৷ এখানে 


এমন অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে 
ঘা কলকাতার এস এস কে এম হাস- 
পাতালেও নেই। এই কলেজে 
ভবিষ্যতে স্নাতকোত্তর পাঠেরও ব্যবস্থা 
করা যায়,-অথচ অবহেলার জন্ত আজ 
এগুলি অকেজো হয়ে পড়ে আছে । 

- ষে কয়েকজন নামী ডাক্তারকে 
বদলী করা হয়েছে, তার! অল্পদিন 


.থেকে চলে আসেন কলকাতায় । কেউ 


কেউ নিয়মিত প্লেনে কলকাতা বাগ- 
ডোগর! করেন, কলকাতার প্র্যাকটিশ 


"যাতে হাতছাড়া না হয়। আবার 


কেউ কেউ আদালতের সাহায্য নিয়ে 


বদলির আদেশ স্থগিত করেন। আবার . 
এমনও ছু-একজন আছেন, ধীরা- 


আদালতের আদেশে বদলী হয়েও 
নিয়মিত থাকেন না। কলকাতার 
প্রভাবশালী উকিল ব্যারিষ্টার ও ই- 
কংগ্রেসের নেতার আত্মীয় « এর মধ্যে 
আছেন। j - 

- এর ফলে দল কিল ছজন 


শিক্ষকের যায়গায় মাত্র একজন, 


রয়েছেন। সাজরী অথবা বায়ো- 
কেমিস্রিতে প্রায় একই অবস্থা । অথচ 
এমন কয়েকঙ্গন শিক্ষক আছেন 


_ এানাটমি, ফিজিওলজি ও প্যাথলঙজি 


বিভাগে, ধারা শিলিগুড়িকে ভাল- 
বেসেছেন এবং স্থচিকিৎসক হিসাবে 
ছাত্রদের ভালবাস] প্য়েছেন। 


ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের 


পশ্চিমবঙ্গ শাখা চিকিৎসকদের নানান 
সমস্য! নিয়ে আন্দোলনের - হুমকি 


" রাথবে। 


দেয় মাঝে মাঝে । কিন্তু রোগীব স্বার্থ গা 
অথবা ছাত্রদের কল্যাণে তাদের সভ্য- 
দের কলকাকাতার বাইরে ধাঁওয়ার 
জন্তু উদ্ব দ্ধ কবে না। বরং প্রতি 
বন্ধকতা সৃষ্টি কবে। | 
- উত্তরবঙ্গের মানুষও সাঙ্রয। 
ভাদেরও -স্থচিকিৎসার প্রয়োজন । 
কোন ভাক্তার যদি এই মানুষদের 
ভালবাসেন, সত্যিকারের চিকিৎসকেরা 
কর্তব্যে এগিয়ে আসেন, “তাহলে 
এখানকার যানুষ তাদের মাথায় করে 
কলকাতায় তার] খ্যাতি, 
সম্মান অর্থ যা পান, ভার থেকে অনেক 
বেশী এখানে পেতে পারেন এ বিষয়ে 


কোন সন্দেহ নেই। - 


-এদের এই শুডবুদ্ধি জাগ্রত করার 
জন্য - মেডিকেল এ্যালোসিয়েশনেরক 
ভূমিক! নজরে পড়ে ন1। _এই জন্যেই 
বোধহয় অনেকেই কলকাতার ডাক্তার-. 
দের -সলিসিটারদেরং থেকেও বেশী 
অর্থলোতী বলে মনে করেন। এদের 
মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে একটি 


ডাক্তার তৈরী -করতে সরকারের খরচ 
হয় হাজার হাঙ্জার টাকা। - 


সাক্ষীগোপাল 

কমিটি রাতে 
মেদিনীপুর জেলা পরিষদ পিংলাঁ 

পঞ্চায়েত সমিতিকে মাকডদা থেকে 


 করকাই পর্যস্ত কাঁচা রাস্তার উন্নতির 


জন্য এক লাখ আট হাজার টাকা 
অনুদান দিয়েছে। প্রায় দীর্ঘ এক 
মাইল রাস্তা তৈরীর কাজ দেখার জন্ত 
একটি বেনিফিসিয়ারী কমিটি গঠন 
করা হয়েছে। এই কমিটিতে তিন” 
ও চার নং অঞ্চলের সর্বপ্রী মনোজ 
সিংহ, রামলাল হেমত্রম, দ্বীপক দাশ 
নারায়ণ খাড়া, বলাই দাস, গৌর, 
মণ্ডল ও মদন মাইতি আছেন। 
কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন চার নং 
অঞ্চল প্রধান প্রীতারাপদ সামন্ত । 

কিন্তু কমিটির মিটিংয়ে কাজ 


২ কিভাবে শ্ুরু-হবে তা আলোচনা না 


করে রাস্তার কাজ আরম্ভ হয়। 
বোহ্চার ও মোড়ামের অন্ত বাহাত্তর 
হাজার টাকার কনট্রাই দেওয়! হয় 
শ্রবাবলু দেকে। দীর্ঘ এক মাইল 
রাস্তায় যে সব কালভার্টের প্রয়োজন 
তা আগে না করেই রাস্তার কাজ শুরু 
রুরে দেওয়া হয়। | 

কমিটির এক প্রতিনিধি এই প্রতি- 


. বেদককে বলেন রাস্তা তৈরী করতে: 


যেখানে পঞ্চায়েত সমিতিই সব সেখামে 
বেনেফিসিয়ারী কমিটির ভূমিকা নিধি- 
রাম সদরের মত। 


১ 


Ed 


- 


পিল 


দিপা ॥ ক্রবার ১৯শে মাঃ ১৯৮২ 


আমরা প্রতিক্রিয়াশীল নই কেন? 


মৃনেন্দু মৈর 


অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক 
-ক্রিয়াকলাপের কথা বল! একটা ধারনা, 


* নয়ত, কারপকে বাদ দিয়ে কার্যকে 


+ করতে চানও না । 


পর্যবেক্ষণ করবার হান্তকর প্রচেষ্টা 
এ কথাগুলি আজকাল আমরা সবাই 
অস্ততঃ মৌখিকভাবে হলেও শ্বীকার 
করে নিতে বাধ্য হই।- অবশ্য এটাও 
্বীকৃত সত্য দলমত নির্বিশেষে দুই- 
তিন-চার নম্বরের রাজনৈতিক নেতৃ- 
বৃদ্দও কয়েকটি কআ্লোগানভিত্তিক 
অর্থনৈতিক শব্দ ব্যবহার করা-ছাড়া 
"আর ভেতরে প্রবেশ করেন না এবং 
ফলে সাধারণ 
সদস্ত ও সমর্থকের দল তাদের ক্রিয়া- 


- কলাপের অবশ্থস্তাবী ফলাফলের দিকে 


নজর দেবার কথা স্মরণে রাখাও 
প্রয়োজন বোধ করেন না।' 
সবাই আমরা দেশের ভাল চাই। 
চাই গণতান্ত্রিক অধিকার ও সমাজ- 
তাস্ত্রিকতার দিকে পদক্ষেপ। এ কথা" 
গুলো তো অধুনালুধ্ কংগ্রেস ফর 
ডেমোক্রাপী তাদের  ১৯৭৭-এর 
নির্বাচনী য্যানিফেস্টোতেও লিখে- 
ছিল। হ্বতরাং আজকাল একথা বলা 
হবা শোনার মধ্যে কোন বিশেষ গুরুত্ব 


কেউ আরোপ করেন বলে মনে হয় . 


না। 
আজকের দিনে সব চাইতে গুরুত্ব- 
পূর্ণ কথা, এ “দেশের ভাল” 'গণ- 
তান্ত্রিক অধিকার” বা “সমাজতান্ত্রিক 
পদক্ষেপ” শব্দগুলি দ্বার আমাদের 
র . অর্থনৈতিক-সামাজ্জিক ও 
“রাজনৈতিক জীবনের চলা-বলা-কে 
কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চাই। কোন্‌ 


দল সামগ্রিক ও ব্যক্তি জীবনে এ' 


“চাওয়াগুলিকে” যেভাবে বিশ্লেষণ 
করা হয়েছে সেই পথে চালিত করতে 
সক্ষম । প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়া 
শীলের রশার ষ্ট্যাম্প লাগিয়ে মাঠে 
৮ ময়দানে অনেক বক্তৃতা, পত্রিকার 
অনেক কালি নষ্ট করে যাহোক একটা 
জায়গায় পৌছান.. গেছে। কিন্ত 
এখন ? এখন অনেক জবাবর্দিহির 
প্রশ্ন এসে গেছে । আর এসে গেছে 
বলেই “জনগণ” ক্রমশঃ অসহিষুঃ। 
প্রসঙ্গত দুটি কথা অবশ্তই স্মরণ 
রাখতে হবে। প্রথমতঃ জনসংখ্যার বুদ্ধির 
হার। হিসেবে প্রকাশ, ১১৭১ সালে 
যেটা ছিল প্রায় ৫€ কোটি (৫৪৮ 
কোটি) সেইটা ১৯৮১-তে দাড়ায় ৬৭ 
কোটি (৬৬৮ কোটি)। আবার 
শ্ীও অহ্মান করা হচ্ছে_১৯৯১-তে 
জনসংখ্যা দাড়াবে ৮* কোটিতে এবং 
-ভার দশবছর পরে ২০০১ লালে প্রায় 
৯৫ কোটিতে পৌছবে। 
দ্বিতীয়তঃ দেশের জমির পরিমাণ 
বাড়বেনা। প্রাকৃতিক সম্পদ যা 


আছে তাই থাকবে। খুব বেশী হলে, 


অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কার করা হবে। 
কিন্তু ২০১ সাল পৃথিবীর শেষ বছর 
নয়। তারপরও বাচতে হবে । 
আপাতঃ অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে 
পারে কিন্তু বোধকরি খুবই প্রাসঙ্গিক 
হবে যদি আমরা গত কয়েকশত 


রেখা নিয়েই বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন স্থানীয় 
শাসকের অঞ্চলগুলিতেই দেখা দেয় 
নি। শাকের পরিবর্তন লোকমুখে 
গল্পের আকারে পৌছলেও দেয়-রাঁজন্ব 
জমা দেবার পর আঞ্চলিক জীবনে 
অপর কোন ঢেউ পৌছত না। 
অন্ধকারাচ্ছন্ন জনসমাজ তার সেই 


বছরের ইতিহাসের একাংশকে হ্বল্লাকারে. কোন্‌ না জানা অতীতকে আকড়ে 


স্মরণ করে নিই। 
.. একথা বলা নিশ্চয় অসংগত 
হবেনা যে হিন্দু ধর্ম আজও প্রাচীনতম 
অবয়ব নিয়ে ভারতেরই নান! অংশে 
নানা আকৃতি-প্রকৃতি ও সংস্কারের 
বেড়াজালে আটকে গিয়ে স্থবিরত্ব লাভ 
করেছে। আজ তার ছটফট করবার 
শকিটুকুও লুপ্ত ৷" ঠিক ঘষে অর্থে 
কয়েকটি অংশে বিভক্ত হওয়া সত্বেও 
খ্রীষ্টান বা ইসলাম ধর্মের একটা 
সাধারণ ক্লপরেখা. আমাদের স্বল্প 
জ্ঞানেও ধর! ছেয়, হিন্দু ধর্ম সে অর্থে 
দেয় ন1। অথচ অতীতকে নিয়ে 
বর্তমানকে পেরিয়ে ভবিষ্যতের দিকে পা 
বাড়াতে গেলে ধর্মকে এবং তার ক্রিম! 
প্রতিক্রিয়ার ফলাফলকে বাদ দিয়ে 
এগোন যায় না। 

আয়াদের দেশের কোন রাজনৈতিক 
ছল, . 
প্রগতিশীল নামধারী যাই হোক ন! 


কেন, কেউই এতবড় একটা সামাজিক 


মানসিকতার সঠিক বিচার বিশ্লেষণের 
পথ ধরে এগোতে চেষ্টা করে নি। 


অথচ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আকাশ 


কুহ্থম খোয়াব দেখি ও দেখাবার চেষ্টা 
করি। যে “ইজম” চাইন! কেন তার 
গোড়ার নির্পায়ক শক্তি সামাজিক 
মানসিকতা । 

অপর যে সর্বনাশা বীজ আমাদের 
জাতীয় চরিজ্রের রক্তে মিশে আছে 
সেটা পরনির্ভরশীলতা ৷ পরাধীনতা 
আমাদের রক্তে মিশে আছে। এখন 
বেশী বেশী শোন! যাচ্ছে থে বৃটিশ সিংহ 
তার থাবার ভয় দেখিয়ে নিঙ্গ স্বার্থে 
ভারতকে একটি দেশে পরিণত 
করেছিল। কিন্তু তৎপূর্বে ভারত 
একটি জাতি ও একটি দেশ হিসেবে 
কোনকালেই অবস্থান করেনি। 


, অন্ততঃ বর্তমানে ভারত বলতে যে 


রাজনৈতিক চিত্রকে দেখতে পাই সে 

অর্থে তো নয়ই। | 
গত হাক্জার বছর আমর] বিদেশী 

শাসিত। আমরা প্রায় দুশো বছর 


ধরে বিদেশী কবলিত ছিলাম বলে 


ভারতে অভ্যস্থ । অথচ বাস্তবে 
মোগল আমলের -পরাধীনতা 
অর্থনৈতিক-সামার্জিক ও রাজনৈতিক 
দিক থেকে ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রগতি 
বিবোধী। রাষ্ট্র কাঠামো কোন বপ- 


সে প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা 


ধরে গতানুগতিক ক্ষয়িষ্ণু জীবন 
কাটাত। 

স্বাধীনতী- উত্তরকালে, অর্থাৎ সেই 
১৯৪৭ এর পর থেকে দেখা গেল নতুন 


" শাসককুল উন্নত দেশের বেশভুষার্‌ 


আবরণে উন্নত দেশগুলির রাজনৈতিক 


আলঙ্কারিক শব্দগুলি শোনাতে 
লাগলেন। যেমন “দেশের ভাল” 
“গণতন্ত্র”: “সমাজতান্ত্রিক ধাচ? 
ইত্যাদি । 


আর অপর একদল নিজেদেরকে 
নিজেরাই “প্রগতিশীল” আখ্য। দিয়ে 
“বিজ্ঞান ভিত্তিক সমান্তস্ত্” প্রতিষ্ঠার 
কথা শুনিয়ে ধষি-মহাঞ্ধযিদের বই খুলে 
বসলেন। গ্রামের বৃদ্ধা বিধবা মহিল! 
যেমন নাকের ওপর নিকেলের চশমা! 
লাগিয়ে জরাজীর্ণ পদ্ধিকাখানি খুলে 
-দেখতে থাকেন “আজ বেগুন খাওয়া 
আছে কিনা?” যেন তেমনি 
ব্যাপার । - 
সরকার কোটি কোটি টাকা 
বৈদেশিক খণ-সংগ্রহ করে কল্পনার 
উন্নত দেশগুলির ধ'চে দেশের মঙ্গল 


করবার প্রচেষ্টাতে দেশের অর্থনীতির 


যূল ভিত্তি কৃষিকে উপেক্ষা করে ওপর 
থেকে যন্তর্গকে আহ্বান জানালো । 
আর .অপর প্রগতিশীল আখ্যা- 
ধারীর ধ্ল “এ আজাদী ঝুট! হায়” 
দিয়ে শুরু . করে দেশের লোককে 
বোঝাতে চাইল .এই সরকার অধীন 
দেশের কলকারখানা ও তার উৎপাদন 
থেকে শুরু করে রেল-ট্রাম-বাঁস সবই 
“অপরের” । জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয়। 
অতএব এগুলোকে, ভাঙ্গতে পার, 
পোড়াতে পার, বদ্ধ করতে পার। 


তাইতে দেশ জাতির কোন যায়, 


আসেনা ।, - 

এই উভয়ের সংঘর্ষে জাতি 
উৎপাদন সম্পর্কে, সরকার ও জাতীয় 
উন্নতি সম্পর্কে সেই ওঁপনিবেশিক 
মানপিক্তা মুক্ত হতে পারল না। ঘে 
মানসিকতা “যায় যাবে গতর্ণমেন্টের 
টাকা” 


পরিমাণ বেড়া দিয়ে নিজ জমিতে 
পরিণত করতে দ্বিধা! করেনা । এত- 


_ কাল আমাদেরকে শেখান হল এ সবই 


ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থার ফল। কিন্তু 


ধরণের উক্তি করতে এবং - 
সাধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় মাত্র. 
ছয় ফুট চওড়া রাস্তারও এক ফুট 


ধনতান্ত্িক ব্যবস্থার, শিল্পোন্নত দেশ- 
গুলিতে সামাজিক মানসিকতায় এ 


"ধরনের ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় কি? 


আমরা যদ্ছি বিশেষ ক্ষেত্রকে সাধারণ 
ক্ষেত্র বলে চালিয়ে দেখার প্রবণতা মুক্ত 
হতে পারি তবেই এটার- সঠিক বিচার 
সম্ভব | 

আমাদের জাতীয় ও প্রাদেশিক 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ব্যক্তি জীবনের 
দিকে নজর দিলে তার! কোন সমাজ ও 
সামাঞ্জিক মানসিকতার সঙ্গে াজীবন 


‘ যুক্ত' ছিলেন বলে দেখতে পাব? 


উৎপাদন সম্পর্করহিত তথাকখিত 
শিক্ষিত ভনব্রজন তারা । লক্ষ্যস্থল 
ক্ষমতাসীন হওয়া। বেশীর ভাগই 
সমাজের উচ্চতম বা উচ্চতর স্তর থেকে 
এসেছেন। আর শিক্ষা দীক্ষা ও 
মানসিকতা সেই পনিবেশিক যুগের । 


তারা নিজেরাই কি শেকল ছি'ড়তে ' 


পেরেছেন ? 

সামাজিক উৎপাদনের কথা বলব 
অথচ সামাজিক অবস্থা ব্যবস্থার খোজ 
নেবনা এটা কি সম্ভব? অংকের 
সংখ্যাতত্ব দেশের থে উন্নতির হিসেব 
দেয় সেখানে একটি মূল হিসেব বাদ 
থাকে। সে হিসেবটি কতট। পরিমাণে 
সম্পদ বিনিয়োগ করা হয়েছিল এবং 
কতটা. "সময় নিয়েছে তারই পরি- 
প্রেক্ষিতে হিসেব নিতে হবে-কোথায় 
যাওয়া উচিত ছিল আর কোথায় 
পৌছেছি? ৩ 

একথা ঠিক যে আমরা চেয়ে- 
ছিলাম সামাজিক সম্পদের স্-দম বন্টন 
হোক। কিন্তু আমরণ ষা করে চলেছি 


" তাইতে সম্পদের -সৃষ্টিই হচ্ছে ন! বণ্টন 


করব কাকে? আমরা দেশপ্রেমিক | 
আমর গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য 
লড়াই কৰি । আমরা প্রগতিবাদী । 


- কিন্ত নিজেদেরকে প্রশ্ন করিনি এ শব্দ-. 
* গুলির যথার্থ অর্থ আমাদের অর্থনৈতিক 


ও সামাজিক ক্ষেত্রে কি দীডাবে। 
আমর] তত্ব ও তথ্যের ঝড় বইয়ে 
দিয়েছি গত তিনটি দশকের ওপর, 
কিন্ত হিসেব নিয়ে দেখিনি বর্তমানের 
প্রায় ৬০ কোটি জনসখ্যার ভারতবর্ষের 
দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটিয়ে শুধু জীবন 
ধারণের ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু সাহায্য 
করতে পেরেছি । | 


বাক্তির চরিত্র কাঠামো ও পারি- 


বারিক সামাজিক ধ্যান ধারণাগুলি 
জন্ম নেয় সে ঘষে ধরণের উৎপাদন 
পদ্ধতির মধ্যে থেকে তৎপ্রস্থত 
সাংস্কৃতিক মানসিকতা ও অর্থনৈতিক 
পরিবেশে -লালিত পালিত। খুব 
ছোট বেলা থেকেই চবিত্রের একটা 
মূল কাঠামে নিয়ে নেয় বলে গুণী 
জনের! মনে করেন। এই রকম 


অবস্থায় গ্রাম ভারতের মাদ্ধাতার- 


আমলের উৎপাদন ব্যবস্থায় থেকে যে 
ব্যক্তি ঘটনাচক্রে শহরবাসী হল এবং 
বাস্তবে ‘জনগণ’ স'জ্ঞা লাভ কবল] 


॥ পাচ ॥ 


সে পরিবার সমাজ ও শ্লাষ্টি সম্পর্কে কি 


রকম ধারণ] লালন-পালন ও বর্ধিত 
করবে? - 

হিসেবে প্রকাশ ১৯৫১ সালের 
তুলনাস্ ১৯৭১ সালে এই কুড়ি বছরে 
লক্ষাধিক লোকের বাম এমন শহরের 
সংখ্যা ৮১ থেকে ১ ২ হয়েছে। আর 
৫€* হাজার থেকে একলক্ষের মধ্যে 
লোকের বাস এমন শহরের সংখ্যা ১০২ 
থেকে ১৯৮টি হয়েছে এখন প্রশ্ন এই 
যে শহ্রবাঁনীর সংখ্যা বৃদ্ধি এটা কি 
গুণগত বৃদ্ধি না পরিমাণগত বৃদ্ধি? 
এদ্বেরকে ঘখন অধিকার সম্পর্কে 
সচেতন করে তুলবার দায়িত্ব বোধ 
করছি তখন দেশ ও জাতির স্বার্থে 
ভার কর্তব্যবোধ সম্পর্কেও সচেতন 


করে দেবার ফায়িত্ব আমাদের ওপর 


বর্ভাচ্ছে কিনা? 
প্রসঙ্গত একটি খবরের উন্তেখ কর! 


ষাকস। বোছের একটি -জিপ তৈরীর 
কারখানায় ১৯৭০ সালে ১০,১৬৮ টি- 
জিপ তৈরী হত যেটার জন্য ওয়েজ ও 


 শ্যালারী বাব্দ কোম্পানী খরচ করত 


৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা । আবার 
১৯৭৭ লালের , হিসেবে দেখা যায় 


উৎপাদন প্রায় একই জায়গায় থাকলে? - 


অর্থাৎ ১০,৫৬৪টি হল, কিন্তু ওয়েজ 
স্যালারী বাব খরচ হল ভবলের ওপর 
৯ কোটি ৩* লক্ষ টাকা। প্রশ্ন, এটাকে 
আমর! প্রগতিশীল আন্দোলনের জয় 
বলব কিন।? 
প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে, 
হিসেবে আরও প্রকাশ এ কোম্পানীর 
১৯৭০ সাজে লাভের পরিমাণ ছিল ৩২ 
€কোটি ৫* লক্ষ টাকা । কিন্তু সম- 
সংখ্যক উৎপাদন করে শ্রমিক যেমন 
তাঁর আয় ভবল করে নিলো মাঁলিকও 
তার লভ্যাংশ ভবলের ওপর ৬৯ কোটি 
২* লক্ষ টাকা করল'। গরীব গরীব 
হচ্ছে বড়লোক আরও বড়লোক 
হচ্ছে । দেশের প্রায় অধাংশ দারিজ্্- 
সীমার, নীচে অর্থাৎ ১৯৬০ এর মূল্য 
স্তরে যাসিক ১৫ টাকা রোজগার 
করতে পারছে না। আর পাশাপাশি 
অর্গ(নাইজভ করপোরেট সেকটরের 
শ্রমিকদের গড় মাসিক আয় -৮** 
টাকাভে পৌছেছে । জানিনা! “দেশের 
ভাল” “গণতান্ত্রিক অধিকার” ও 
«স্মজ-ভাস্ত্রিকতার জন্য লড়াই” কি 
ভাবে, কোনি পথে, কোথায় চলেছে ।- - 
প্রম্্তঃ মামাঁদের দেশেরই একাংশ 
পাঁন্জাব ও হরিয়ানার কথা মনে পড়ে। 
ছুটি রাত্যই ছিল খাস্তে ঘাটতি 
এলাকা { - অথচ ১৯৬৫-৬৬-তে 
পাঞন্ধাবের্ খান্ত উৎপাদন ছিল মাত্র ৩৪ 
লক্ষ টন আর ১১৭৮-৭৯-তে সেই 
রাজ্যের উংপাধন পৌহলো| এক কোটি 
১৭ লক্ষ টনে। সগর্বে পাঞ্জাব দাবী 
করে আরও সুযোগ স্থব্ধ। পেলে ওরা 
সার ভারতকে খাওয়াতে পারে! 
শ্যোঁংশ ম পদার 


1 য় 





“পিপাসা, বাস্তব ছবি: 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


মানুষের 'লৌভ, লালসার পিপাসা. 
দেখাতে গিয়ে পরিচালক ইন্দর সেনের, 


_ নতুন বাংলা ছবিটি কোন নতুনত্বের 
পরিচয়, কিংবা চিরস্তন কোন আবেদন 
সঞ্চারের সাক্ষ্য দিতে পারেনি শুধু 
তাই নয়, জীবনের কোন সম্পর্কও 
ফুটিয়ে। তুলতে পারেনি। অবাস্তব 


' আতিশয্য আর - যুক্তিহীন ভাবালুত! . 


ছবিটির বাধা ছকের গল্পে ষেমন অতি .. 
নাটকীয়তাকে প্রশ্রয় দেয়, তেমনি 
ভার চলচ্চিত্রায়ণে বুদ্ধির কোন ছাপ 
.পড়তেও দেয় না) অবাঁক লাগে 
ভাবতে ষে, আজকের দিনে -সামাদ্রিক 


ও অর্থনৈতিক দুষ্টিকোণে প্রতিফলিত 
না করে শুধুই সামস্ততাস্ত্রিক নির়্াতন ও 


.. তাঁর কৌতুকপ্রদ প্রতিরোধ এরং' শেষে 
ব্যক্তি জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি নির্বোধ 


আবেগে রূপায়পের মধ্য দ্বিয়ে আধুনিক, 


এক চলচ্চিত্রকার নিছক সাবেকি 
জোলো একটি ছবি করেন কি ক'রে। 


সতীশ ঘোষ ও রজনী. দত ঠিক 


কোন্‌ আমলের, ত1 স্পষ্ট হয় না, তবে 
নায়েবগিরি' করে, আর অত্যাচার 
চালিয়ে রজনী যে বিরাট ভ্ুসম্পত্তির 


মালিক হয়েছে, - ত! একটি ক্ল্যাশ 


ব্যাকে দেখানো . হয়েছে। -যে 
সতীশকে বাল্যকালে রজনী নির্যাতন 


চালিয়ে পিতৃমাতৃহীন গৃহহার] ক্রল,. 
সেই সতীশ, পরবর্তীকালে গ্রামের. 


প্রধারহুল কেমন করে. এবং রজনীর 


প্রবল 'প্তদন্দী হয়ে উঠলই বা কি. 
করে, তার কোন বিশ্বাসযোগ্য ভূমিক, 


দেওয়া .হয়নি-শুধুমাত্র কাল,স্দারের 
মুখের: একটি. পরতিবসাস্মক উক্তি 


নিশ্চয়ই পটভূমি রচনা করে ন1।. 


সতীশ চরিত্রটি ছবিতে মোটেই প্রতি 


পায়না বুজনীকে কিন্তু তথাকধিত. ... 
be তিলেনরূপে চিনতে কারও ভুল . i 


৷ , ছবির প্রথম দিকেই শহর 


থেকে রা আন! হুল কমলকে এবং. 
একটু পরেই কারও বুঝতে অসুবিধে | 


হয়ন।-- মিসর, বিবাহ-সংকটে কমলই 
- উদ্ধার কর্তা বর- হিসেবে হাজির হবে। 


কিন্তু চুরি যাওয়া সেই নেকলেস 


. নির্কোধের মত সতীশ তার মেয়ের 


গলায় ঝুলিয়ে, দিয়ে, যে, সৃমস্তার . . - 


, অবতারণা, :করল_তা। কিন্ত, কেউই 
কম্পন! করতে পারে না। এসব বুঝি 
- ছবিতেই হয্র-_-তাও ' আজকের ছবিতে 
নয়, সে কালে চলতো । পাপের 


বেতন তো মৃত্যু--ভাই রজনী খুন 


হল। আঁরূসতীশ ভাল মান্ণ হয়েও 


আপন নিবুপদ্ধিতায় দোষী সেজে গেল 
এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের সংগে 
হাস্যকর লভাই চালিয়ে, জামাতা! 
কমলকে উদ্ধার করল এবং মৃত্যুবরণ 
করে স্ত্রী, কন্যা ও জামাতার করুণ] 


লাভ করল। আর এত কাণ্ডের পরও 


ছবিটি যদি স্বাধারণ দর্শকের করুণা ন! 
পায়, তবে তো সর কিছুই মারা ষাবে। 


ছবিতে -গ্রামের থানার দারোগা 


হয়েছেন তাই বন্দ্যোপাধ্যায় । তার 


অভিনয় গুণে কয়েকটি - দৃষ্ত উপুভোগ্য 


হয়ে উঠেছে। ভিলেন রজ্রনীর্ূপে 


বিকাশ রায়ের: অভিনয়ের টাইপ 


পুরোন |: শক্তিমান অভিনেতা হয়েও. 
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সতীশ’ চরিত্রটিকে 


বিশ্বান্ত-করে তুলতে পারেন নি চিত্র- 


নাট্যের দোষে ৷ ছায়া দেবীর ঠান্দি, 
" স্থলভ চণঙ, গাঁ--ছুলিয়ে গান আর ভাল 


লাগে কি? মন্ধ্যারাণীর অশ্রু ধিসর্জনে 
কোন ক্রটা না থাকলেও মনে কোন 


ছাপ রাখতে পারে. না_ সেও" চিত্র-- 


নাট্যের ক্রটীতেই | বিনয়রৱন পালের 
যেমন: দুর্বল কাহিনী, তেমনি অক্ষম 


চিত্রনাট্য - শক্তিপদ রাঁজগুরুর ! - 


শক্তিপ্বাবু গল্পকার জানতাম, 
চিত্রনাট্য -রচনার যোগ্যতা কবে 


পেলেন জানিনা । স্থধীন. দাশগুপ্তর - 
সুর স্থট্িতে নতুনত্ব কিছু নেই। সাদ] 


কালো ছবিটির ফটোগ্রাফীতে পান্ত 
নাগ কিন্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন 
কিছু। 


চিত্রাঙ্গৃছা 


এই মার্চ বিজ্রন বিয়েটারে.প্রীছনদ 


ড্যান্স এ্যাণ্ড মিউজিক কলেজ কর্তৃক 
রবীন্দ্রনাথের “চিত্রাঞতদা” ' নৃত্যনাট্য 
অনুষ্ঠিত হলে|। ুন্দর সাবলীল, ছন্দে ' 

নৃত্যাভিনয় '. করলেন কলেজের : 


ছাত্রীরা । -পরিচালিক! : আয়ুস্মতী 


চক্রবর্তী ষে- নৃত্যেও কতোটা পার- 
দশিনী তার, প্রমাণ রাখলেন কুরূপা 


চিত্রাঞ্ছদা চরিত্রটিকে প্রাণবস্ত করে 
তুলে। একু কথায় তাঁর নৃত্য 
অসাধারণ |. আর- যারা দর্শকদের 


মুগ্ধ করেছেন তার! মদনরূপী' পুশিতা, 


বস্তু, এবং শিশুশিল্পী সুচিত্রা গাজী 
(গ্রামবাসী) এই দুজনের ' নৃত্য 
আগা দিনের প্রত্ক্রিতিতে পূর্ণ। 


- দর্পণ || শুক্বাৎ, ১:শে মার্চ ১৯৮২ 


ies 


এছাড়াও অর্জন চরিত্রে স্থৃতি কু 
হুরূপা চিত্রাদদারপে অঞ্জনা দাশ এবং". 
সখীদের মধ্যে কেকা সান্যাল, মুক্তি 


দাশ, স্থপর্ণ দে এবং অন্তান্তর' দিবে 
| দাবী, রাখেন । 


| সঙ্গীতাংশে * অঙ্গন চরিত্র 
মনোজিতৎ মণ্ডল এবং কুরূপ! চিত্রাঙ্গদা 
চরিত্রে শামী: রায় দর্শকদের খুশী ' 
করেছেন। স্থরূপা' চিত্রাঙ্দ! চরিত্রে 
কৃষ্ণা আঁচার্ধ এবং সবীদের মধ্যে-সীমা- * 
বস্তুর গান বেশ ভালো লাগে । রবীন্দ্র 
সঙ্গীতের নিজন্ব ধারাকে সুন্দরভাবে 


. ফুটিয়ে তুলে সঙ্গীত ' পরিচালিকা কৃষ্ণা 


আচার্য তার পারদ্ধিতার কর 


রেখেছেন lL 





পিচ 





6? আবার সু 


সময়ে চিকিৎসা করান । রোগের মূল শালি করুন | 


আশেপাশে ন দেখা! দরের লো প্রাহৃভাব । 
& একটা সাংঘাতিক রোগ, এ রোগ কার্যকর ভাবে প্রতিরোধ 
করতে হবে॥। এ রোগের-চিকিৎসা আছে কিন্তু এ রোগে 
নিবারণই হ’ল আসল সমাধান । এ ব্যাপারে কয়েকটি দরকারী 
কথা মনে রাখুন £ ,- E> 


কারণ, . a 


* ম্যালেরিয়। হয় এক ধরনের সুক্ষ পরজীবী থেকে । 

* রোগীকে কামড়ে মশা ও পরজীবী'আকর্ষণ করে এবং পরে 
মুহ ব্যক্তিকে.কামড়ৈ সংক্রমণ ছড়ায় । 

৩ জল জমে থাকলে-মশা জন্মাতে পারে। 

যথাসময়ে, রোগীর চিতি না করালে রোগ ছড়াব্‌র বিপদ 
বাড়ে ঃ 

জক্ষণ- 

১। সহসা কাপুনী বয়ে প্রবল স্বর আসে। 

২। গা পুড়ে. যাচ্ছে ব'লে বোধ হয়, সঙ্গে প্রবল মাধার যন্ত্রণা 

) ই? তেখাকে। 
৩। পরে প্রচুর থাম দিয়ে স্বর নামে'আর অবসন্নতা আসে I~ 


সাবধান 


সেবিব্রাল বা ম্যালেরিয়ার তীব্র আজ্ঞমণে মানসিক উপ দগ 
দেখা দেয় যার .ফলে রোগী চেতনা হারায় ৰা ভুল বক্তে 
পারে।' এ অবস্থায় অবিলম্বে চিকিৎসা লা করালে প্রাণও 
যেতে পারে । 


চিকিতসা - 


৪ ত্র হ 'লেই রোগীর রক্ত পরীক্ষা করান 1 

ও ম্যালেরিয়। সলোে গোড়াতেই ক্লোরোকুইন খাওয়ান 
নির্ধারিত ডোজে । 
৬ রন্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'লে 6 দিনেয় 
Ess চিকিংস! ক করান ॥ 


নি কাদের সঙ্গে অথবা নি, প্রাথমিক 
স্বাস্থ্যকেন্্র। ভিসপেদসারী অথৰা হাসপাডালের সঙ্গে 
যোগাযোগ করুম । সেখানে ভাকারের পনাহশ ও 
চিকিৎসা! বিন! দক্ষিপায় দেওয়া হয়। 











জমতে দেবেন না। ৰ 


রা 


* বাড়ীতে বা বাড়ীর আশেপাশে বৃষ্টির জল বা নোঙর! জল 0 গতি, দের গামলা আদি বা ফেলে দেওয়া! টিন বোতলে j 


ও কুঁভো, বালতি, চ্যাঙ্ক প্রভৃতি জলাধারের সব অল সপ্তাহে অন্ততঃ একবার বদলান i 
০ আপনার গ্রাম বা এলাকায় কীটন।শক ছডাবার-কাজে নিযুক্ত কর্মীদের এলে তাদের সাহায্য করুন। 


৬ ওষুধ ছড়াবার সময়ে বাড়ীর প্রত্যেক কোণে ও আডাল আবডালে যাতে ওষুধ পৌছয় তার ব্যবস্থা করুন । রাম়াঘর, 
be পূজোর. ঘর ও গোয়ালঘর যেন বাঁদ না পড়ে । সব খাবার দাবার এবং গৃহপালিত পশু পাখীর থাদ্য ঢেকে 


* ওষুধ হড়াবার পৰই ঘরের দেওয়ালে মাটী লেপা বা চুপকাম করাবেন না। 


কারও জ্বর হ’লেই স্বাস্থ্য কর্মীদের খবর নি 


১ রাষ্ট্রীয় ম্যালেরিয়া বিনাশ কর্মসূচী এ 
(স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক). 


২২ শাম মাধ মাৰ্গ, সিল্লী-১১০০৫৪ 
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- দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে মার্চ, ১৯৮২৪ 


- প্রতিক্রিয়াশীল নই. 
৫ম পৃষ্ঠার পর 
আমাদেবই দেশে এ ঘটনা সম্ভব। 
আর পশ্চিমবঙ্গ সহ গোয়া-কাশ্মীরের 
ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব। ভারতের 
অন্তান্য প্রদেশে কেন এটা অসম্ভব 
হচ্ছে? | 
উৎপাদন বাড়াও বললেই হয় না। 
তার জন্ত:চাই সামাঞ্জিক মাঁনপিকতার 
স্বষ্টি। যে সামাজিক মানসিকতা রাষ 
প্রদত্ত অপরাপর স্থযোগ স্থবিধাকে 
, (Infrastructure) কাজে লাগিয়ে 
"ক্ৰমাগত প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের 
ব্যবহারের উপযোগী করবে। খবরে 
প্রকাশ ২১৪৮০ তে আমাদের 
_মুখ্যমসত্রী রলেছেন--তিন - বামপন্থী 
* বাজো শুধু দাবী নয়, উৎপাদন বৃষ্টির 
আন্দোলন চাই। সঙ্গে সঙ্গে অপর 
এক খবরের উল্লেখ কর] যায়। খবরে 
প্রকাশ শ্রমিক প্রতি গড় উৎপাদন 
পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ময়কর রকম কম। 
যেখানে পশ্চিমবঙ্গের গড় উৎপাদন 
শ্রমিক প্রতি ৩**৭৫ টাকা, সেখানে 
মহারাষ্ট্রে ১২,৫২৭ টাকা, গুক্ররাঁটে 
১২,১১৭ টাক], এমন কি কর্ণাটকে 
১৭৬২৪ টাকা । 
প্রগতিশীল দেশপ্রেমিকদের কাছে 
তাই জানতে ইচ্ছে করে “প্রগতিশীল- 
তার” সংজ্ঞা কি হবে? “দেশপ্রেমিক” 
বলতে কি বুঝব? “রাজনৈতিক 


সচেতনতা” কথাটার বাস্তব প্রয়োগ 
কি হবে? 

অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতীয় রাজনৈতিক 
আকাশে তাই আমি খুজে ফিরি 
দেশপ্রেমিকর্দেরকে । 


পীন ফাউণ্ডেশন 
4, পৃষ্ঠার রর l . 
শাহ কমিশন” হিসাবে অভিহিত 


করা ঘেতে পারে, কারণ সরকারী 
দ্র্ঘরসঘৃহ থেকে রিপোর্ট ও নথি 
তলব করার অধিকার এই কমিশনকে 
দেওয়া হয়েছে । 


এই কমিশনকে সহায়তা করার জন্য. 


একটি বেসরকারী কমিটি গঠন করা 
"হয়েছে। সদস্যদের মধো রস্বেছেন 
প্রাক্তন সংসদ সান্য শ্রীশ্শীতৃষণ সহ 
কয়েকজন সংসদ সদন্ত। "সরকারী 
পর্যায়ে এই কমিশনকে সর্ব স্থবিধাঁ- 


যুক্ত একটি সচিবালয় দিয়ে সহায়তা 


- করা হচ্ছে। 
গত ১৭ই টি, কেন্দ্রীয় 
রাষ্ট্র মন্নক এক নির্দেশনামা বা 
বিজ্ঞপ্ি জারী করে আলোচ্য এই 
কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা 
করেন। 
কমিশন তার রিপোর্ট সরকারের 
নিকট পেশ করবেন, ১৯৮২ সালের 
শু১শে জুলাইয়ের মধ্যে। তবে এর 


পূর্বে কমিশনের চেয়ারম্যান ইচ্ছা, 


করলে অন্তর্বতী রিপোর্ট পেশ করতে 
পারবেন। 

--= গান্ধী পীস ফাউণ্ডেলন এবং ৰ 
সহযোগী সংস্থাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত 
তথ্য পেশ করা হবে দ্র্পণের পরবর্তী 
সংখ্যা্ুলিতে ] 


ই-কংগ্রেম আগ্রহী 
১ম পৃষ্ঠার পর | 
বিরোধী সবাইকে একত্র. করার জন্ত 
অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ 
এ'দের অনিশ্চয়তার স্থযোগে বাম- 
ফ্রণ্টের সমর্থকরা. একজন প্রার্থী 
দেওয়ার কথা ভেবেছেন। এমনও 
হতে পারে যে অ-বামদৃলগুলির মধ্যে 
অনৈক্যের ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে 
একজন বামপন্থী সমর্থক জিতে গেলেন। 
সেজন্ত ঝুঁকি নিয়েই সি পি আই 
এবং আর এস পি দু-্দলই পঞ্চম 
আলনটির জন্য ফ্রণ্ট সমর্থিত সভ্যদের. 
ভোট পাওয়ার চেষ্টা করছে । এ প্রশ্নে 
বামফ্রণ্টে একমত হওয়া সম্ভব হয়নি । 
সেজন্ড ক্রপ্টের চেয়ারম্যান শ্রীপ্রমোদ 
দ্বাশগুণ্ধের অস্থপস্থিতিতে প্রজ্যোতি 
বন্থর উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব 
দেওয়া হয়। বিভিন্ন দলের 'প্রতি- 
নিধিদবের সঙ্গে আলাপ আলোচনার 
পর শ্রীবন্গ ঘোষণা করেন যে নি পি 
আই মনোনীত শ্রীকল্যান রায়কে 
প্রথম আসনটির জন্য বেছে নেওয়া 


হোক। এতে অবশ্ত আর এস পি খুশী 


নয়। তারা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে প্রার্থী 
দিতে চেয়েছিল | 


এদিকে অ-বাম দলগুলির পক্ষে 


সকলের গ্রহণযোগ্য একজন প্রার্থী 
স্থির করায় অন্থবিধা রয়েছে । কোন 
একটি দলের পক্ষে এককভাবে জেতার 
কোন সম্ভাবনা নেই--সেকথা ভেবেই 
সকলে. এক হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন, কিন্তু এব্যাপারে প্রধান বাঁধ! 
দাড়িয়েছে একটি নীতিগত প্রশ্নে । 

ই-কংগ্রেস,নিজে থেকে কোন 
প্রার্থী দেবে না| কিন্ত এমন এক- 
জনকে তারা সমর্থন করতে চায়, 
যিনি ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে রাজ্য- 
সভায় ই-কংগ্রেসের সঙ্গে. ভোট 
দেবেন_-বিশেষ করে সভায় সংবিধান 
সংশোধন সম্পর্কিত কোন প্রস্তাব 
এলে। কারণ এখনও ই-কংগ্রেস 
রাঙ্গ্যসভায় প্রয়োজনীয় তিন-চতুর্থাংশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা! অর্জন করতে পারেনি । 
সংবিধান সংশোধন করতে হলে এই 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা এর্কাস্ত প্রয়োজন । 


বর্তমান কাঠামো বদলে শ্রয়তী গান্ধী 


নিজের মনের মত সংবিধানের পরি- 
বর্তন করতে চান। তাঁর জন্ত অত্যন্ত 


বিশ্বস্ত ও অনুগত সদন্তের সংখ্যাবৃদ্ধির - 


প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি । 
ই-কংগ্রেসের সঙ্গে আবার এই 
প্রশ্নে অন্তান্ত কয়েকটি দলের, বিশেষ 
করে জনতা ওবি জে পি-র মধ্যে 
এখনও পর্যন্ত মৌলিক পার্থক্য 
রয়েছে। 
অন্তান্ত ছোটদলের সামনেও এপ্রশ্ন 
রয়েছে। | 


এস ইউ সি লোকদল ও' 


NN 


গোয়েন্দা দপ্তরে 
১ম পৃষ্ঠার প্র 
তদ্ধির তদারক! যাতে অভিযুক্তকে 
কোর্টে পাঠানোর আগেই জামিনের 
ব্যবস্থা পাকা করা যায়। 
ভটনক ব্যক্তির' মধ্যস্থতায় ঠিক হয়" 
তিন, হাজার টাকা! দিলে জামিনের 
ব্যবস্থা করা হবে। নচেৎ অনির্দিষ্ট 
কালের জন্তু পি সি তে রাখা'হবে। 
এত টাকার কথা শুনে ধৃত ব্যক্তির 
আত্মীয়রা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। 
ইতিমধ্যে সময় হয়ে যাওয়ায় ধৃত 
ব্যক্তিটিকে কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । 
ডাকাতি, খুন, এবং. অস্ত্র মজুত রাখার 
অভিযোগ দিয়ে এবং দ্বশ দিনের পি 
সিচেয়ে। কোর্টে জামিনের আবেদন 
জানিয়ে অভিযুক্ত পক্ষের উকিল বলেন, 
আমার সন্তেল একজন প্রতিবন্ধী। 
আমার মঞ্কেলের দুই হাত পশু 
স্থতরাং এর পক্ষে ডাকাতি খুন অথবা 
অস্ব মজুত রাখার অভিযোগ টেকে না। 
মহামান্ত বিচারক সঙ্গে সঙ্গে ধৃত 
ব্যক্তিকে জামিন দিয়ে দেন। কোর্ট 
ইন্সপেকটর হাঞ্জার চেষ্টা করেও 
আসামীর জামিনের আবেদন নাকচ 
করাতে পারলেন না। 
এরপর শুরু হলে! অন্ত খেল] । 
গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসাররা ঠিক 
করলেন ধৃত ব্যক্তিটিকে জামিন নিয়ে 
বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্ধার করা 
হবে। এই খবর পেয়েই ধৃত ব্যক্তির 
পক্ষ থেকে জায়িনের কাগজপত্র সেদিন 
কোর্টে জমা দেওয়1 হয় না। ফলে 
অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকৈ জেল হাজতে 
পাঠানো হয়। এরপর চলে গোয়েন্দ! 


অফ্রিসারদের সঙ্গে ধৃত ব্যক্তির আত্মীয়-- 


দের কৌশলের লড়াই। পরদিন 


" আবার নতুন অভিযোগ দিয়ে আসামীর 


জামিনের আবেদন নাকচ করার জন্য 
আদালতে আবেদন করা হয় । এবারও 
পুলিশের আবেদন নাকচ হয়ে. ঘায়। 
এদিকে আসামীকে যখন জ্রেল থেকে 
আনতে যাবে তখন দেখা গেল জেল 


গেটেও গোয়েন্দা! অফিসাররা পাহারা 


দিচ্ছেন । আসামীর আত্মীয়দের বলা 
হয় কোর্ট যতবার খুশী জামিন দিতে 
পারে। কিন্ত বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই 
আমরা ধরব। ' 

এরপর অভিযুক্ত ব্যক্তিটির 
আত্মীয়রা একটু ঘাবড়ে যাত্র। 
গোয়েন্দা অফিসারদের সঙ্গে টাকার 


রফা করে শেষ পর্যন্ত তার! তাদের 


আত্মীয়টিকে মুক্ত করেন। 
এরকম অনেক ঘটনা .লালবাজার 


অথবা আদালতে একটু ঘুরলেই _ 


জান! যাবে । এই ঘুষের ব্যাপারটা 
এমন ব্যাপকভাবে চলছে ষে, 
আসামীরা ভয়ে এ নিয়ে কোন 
অভিযোগ কারও কাছে করে না। 
কারণ ওরা জানে গোয়েন্দা অফিসাররা 


এরজন্য -. 


আর কিছু না পারুক, হখন" তখন যে 
কোন মামলায় জড়িয়ে লালবাজারে 
নিয়ে এসে বেশ উত্তম-মধ্যম ধোলাই 
দিতে পারে। ফলে অনেক সময় 
ঘটি-বাটি বিক্রী করেও অনেককে 
এদের খাই যেটাতে হয়। 

যাদেরকে ধরে” আনা হয় এবং 
যাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয় 
তারা £সবাই যে সমাজত বিরোধী তা 
নয়। অনেক সময় ' এরা মিথ্যা 
অভিষোগেও' অনেককে গ্রেপ্তার করে 
এবং নির্দয়ভাবে মারধোর করে টাকা 
নিয়ে জামিনের ব্যবস্থা করে দেয়। 
নিরীহ, নিরপরাধ লোকেরাও পুলিশের 
জুলুষ নীরবে সহ করে; কারণ সাধারণ 
মামুষের মত ওদেরও অগাধ বিশ্বাস 
বাঘে ছু'লে আঠারো ঘা, আর A 
ছু লে শতেক । 

আঙ্জকে কলকাতায় জাভা 
রাহাজানির যখন বন্যা বয়ে যাচ্ছে 
তখন আসামীকে গ্রেপ্তার করবার মত 
এবং ডাকাতি রাহাজানি প্রতিরোধ 
করবার সামর্থ্য কলকাতা গোয়েন্দা 
দধরের নেই । কারণ অপরাধ দমনে 
গোয়েন্দা দপ্তরের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! 
নেওয়ার কথা, তা বর্তমানে গণ্ডা গণ্ড! 
দুর্নীতিগ্রস্ত গোয়েন্দা অফিসারদের 
দিয়ে সম্ভব নয় । 

রাজোর শ্বরাষ্ী দগ্তর এবং মাননীয় 
স্বরাষট্রমস্ত্রী দি দয়া করে গোয়েন্দা 
দরের বিভিন্ন বিভাগের অফিসার এবং 
অধস্তন কর্মীদের কার্যকলাপের ও 
কডা নজর রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন 
তবে কলকাতায় অপরাধের সংখ্যা 
নিশ্চয় কমে যাবে।-এ ব্যাপারে সরকার 
উদ্ভোগ নিলে অনেকেই সাহায্যের 'জন্য 
এগিয়ে আমবেন | ধে সর্ষে দিয়ে ভূত 
ছাড়ানো হবে, ভার মধ্যে ভূত বসে 
থাকলে কোনদিনই ভূত ছাড়ানো 
যাবে না। 


শিক্ষক সমিতির নির্বাচন 

১ম পৃষ্ঠার পর | 

পারলেও,তাদের গোষ্ঠীর ভরাডুবি হয় । 
শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে ই- 

কংগ্রেস নকশালপন্থীদ্দের প্রচারের 

সঙ্গে স্থর মিলিয়ে শ্রভট্টাচার্য শিক্ষক 


মহলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেন। 
তার ফলে অনিল সরকার ও তার বন্ধু 


চন্দনবাবু এবারে কিছু সস্তকে 
জেতাতে পারেন । এবারে প্রগতিশীল 
শিক্ষকরা নিশ্চয় আরও সতর্ক হবেন 
এবং আত্মতুষ্টিতে আর ভূগবেন না। 

১ এই প্রসঙ্গে সব চাইতে মজার 
খবর হল যে সমিতির সভাপতি 
শ্ীজ্যোতি ভট্টাচার্য এই নির্বাচনের 
রিটানিং অফিসার । তিনি আবার 
এক গেঠীর প্রার্থীর সমর্থনে ইস্ডাহার 
প্রকাশ করেছেন । এট! বেআইনী । 


॥ সাত | 


অর্থনীতি 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
রাইফেল ধরবেন না। বারা ধরবে 
বলে আশা করছেন তারাই রাজী নয়৷ 
কারণ পুঁজিবাদী বড় বড় কোম্পানীর 
মুনাফা বাড়াবার স্বার্থে তারা আত্ম- 
বলি দিতে ইচ্ছুক নয়। তারা শাস্তি 
চাক্স, উগ্র কমিউনিজম বিরোধী প্রচার 
আগেকার মত তাদের প্রভাবিত করে 
না। কোন দেশেই করছে না। 
আমার্দের দেশেও না। 

তাই সমাজতাস্তিক দেশগুলির স্বার্থ 
অর্থাৎ শান্তিরক্ষা এবং বৃদ্ধের বিপদ 
হ্রাসের দায়িত্ব ইউরোপ, আমেরিকার ' 
সাধারণ মান্থষেরাও নিজেদের জাতীয় 
স্বার্থেই হাতে তুলে: নিয়েছে। তাই - 
যুদ্ধ বাধানো এখন আর তত সহজ 
নয়। 

তাই সাক্সাজ্যবাদীরা এখন আর 
নিজেদের প্রচার যন্ত্র উপর ভরসা 
রাখতে পারছে ন1। আয়াতুল্লা থেকে . 
পোপ, ছিয়াউল হক থেকে সৌদি 
বাদশা খালেদ, যত ধর্মীয় মতবাদের 
আড়াল থেকেও যুদ্ধের সপক্ষে ফৌঙ্ 
মজুত করছে। আগে যুদ্ধোন্মাদনা 
- স্থষ্টি তবে তো যুদ্ধ! কিন্তু শাস্তি 
রক্ষার আন্দোলনও শক্তিশালী হচ্ছে। 
বিশ্বের শ্রমিক ও মেহনতী জনগণ যুদ্ধে 
বিকলাঙ্গ হতে চাইবেন না বা মৃত্যু’ 
বরণ করবেন ন]। যুদ্ধের প্রস্তুতিও তাই 
কঠিনতর | 

সুতরাং বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ 
সংকটের এই একত্র সংমিশ্রণ প্রত্যেক 
পুঁজিবাদী দেশকেই নতুন বিপদের 
সম্মুখে এনে হাঞ্জির করেছে। এদিক 
দিয়ে আজ শাস্তিরক্ষার লড়াই, শাস্তি 
আন্দোলন শুধু যুদ্ধের আশু বিপদকেই 
রোধ করে না, পু'জিবাদী দেশগুলির 
আভ্যন্তরীণ বেসামাল, অবস্থা সামলা- 
নোর পথ দেখায় । যুদ্ধ প্রস্তুতির বায় 
কমিয়ে উন্নয়নের অর্থ জোগানোর সহজ 
সুযোগ করে দ্েয়। 

তবে মনে রাখা দরকার শাস্তি 
আন্দোলন একটা ' আংশিক 


আন্দোলন । সফল হলে. এই- 
আন্দোলন একটা বিশ্বযুদ্ধ আপাততঃ 
বন্ধ করতে পারে কিন্তু যুদ্ধের বীজক্কে 
নষ্ট করতে পারে না। সেটা পারে 
সমাজতন্ত্র! আজ শান্তি আন্দোলন 
সমাজতন্ত্র রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলন 
অর্থাৎ বিপ্রবের সঙ্গে জড়িত হয়ে 


ban LC 
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Regd. No. WB/CC-32 
ক্যালকাট। অবজারভার পত্রিকায় 
নক-মআ্বাউটের নেপথ্যে 


প্রতি কিস্তিতে সেই টাকা শোধ করে- 
ছেন। গাড়ি দুখানা ধ্খনও কাগজ 

বিক্রির অন্ত ব্যবহার হত না। এই ছুটি 

গাড়িতে ইন্দির1 কংগ্রেসের কিছু নেতা, 

চলাফের1 করেন এবং গাড়ির পেট্রোল" 

বিল মাসে" ৪ হাজার টাকার মতো। 
পেট্রোল পাম্পে পেট্রোলের দীম বাবদ 

মালিকের দেওয়া চেক প্রতি মাসেই 
. নরেন্ত্রপুরের একটা ' ১১ তদন্ত করতে পারেন। 
পড়ে। ঘোষনা ও ১৪৪. ধারা জারী করে 
কমীদের আশঙ্কা, কলকাতাত ব্যাংকের অফিসারদের সরেজমিনে 


Phone : 24-4232 


প্রেস আধুনিকীকরণের জন্য দেড় লক্ষ 
টাকা খণ পাওয়ার ফলেই এই লক- 
আউট ৷; ব্যাংকের. খণ পেয়ে ইঞ্জিনী- 
যারিং টাইমসের অকেজে! লাইনে! 
মেশিন কেনা হয়েছে। সে মেশিনে 
কর্মীরা দিনে ৫* লাইনও নাকি 
কম্পোজ করতে পারে না। খণ 
পাওয়ার আগে ক্যালক্যাটা অবজার্তা- 
বের মালিককে মাঝে মাঝে ওই বিশেষ 
ব্যাংকের : চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা 
যেত। ব্যাংকের টাকাটা কীভাবে 
খরচ হয়েছে; ব্যাংকের অফিসাররা তা 


কলকাতায় ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের 

- মামকরে এক ধরণের ব্যবপা চলে।, 
তার সঙ্গে সাংবাদিকক পেশার কোন 
সম্পর্ক নেই। ৪২ চৌরঙ্গী. রোড 
থেকে ' প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক 
ক্যালকাটা - অবজ্কারভারের. লক- 
আউটই ভার প্রশ্বাণ। ক্যালকাট। 
অবঙ্গার্ভার - প্রেসের শ্রমিকের সময় 
মত বেতন, চাকরির স্থায়িত্ব, প্রভিডেণ্ড 
ফাণ্ড. প্রভৃতি দাবী করায় পত্রিকার 
সম্পাদক-মাঁলিক . লক-আউট ঘোষণা. 
করে আদালত থেকে শাস্তিভ্গের 
সম্ভাবনার নাম করে ব্রহশ্যক্নক 
কারণে ৪২ পার্ক- ষ্্রীটে ১৪৪ ধারা! - 
রা আদেশ নিয়ে এসেছেন। 
ক টের থানা থেকে তদন্ত 'রুরে 
দেখেছেন, ওখানে এখনও শাস্তিভঙ্গের 


ব্যাংক) থেকে ক্যালকাটা অবজার্ডারের বলে কর্মীদের অস্থমান। ক্যালকাটা 


কার কতখানি / সরোজ্লাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


“সশস্ত্র বিপ্লব’ বললেই আমরা উন্মাদ হই না 
‘ক্ষেতমজুর’ বা ‘আদিবাসী’ বললেও জ্ঞান হারাই না 








কোন আশঙ্কা ঘটে নি। দেখি স্ব-অবস্থানে.কে কতথানি খাটি 

- কাগজের প্রচার সংখ্যা বেশী করে '  ঙ্গলহীন কে কতখানি আপন অস্তিত্ব জুড়ে 
দেখানোর অভিযোগে ডি-এ-ভি-পি'র + 

বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, নিউ্প- নং 

প্রিন্টের কোটাও - নাকি বাতি ।. কে কতটা জ্ঞানপাপী 
, চৌত্রিশ হাজার টাক? বাবা থাকার ভয়ানক ভয়ানক কথার ফাকে ৷ 

জন্যই নাকি ইউ-এন-আই টেলি রি ১৩৭8 

প্রিন্টার সার্ভিসও বন্ধ করে দিয়েছে । এ র 

একদিকে কাগন্জের মাক অবস্থার এই | ূ্‌ ১০8 | 

বি, অনেক কিছুর মধ্যে-_ 
চিত্র, অপর দিকে সম্পাদক-মালিক টিকিবীধা কার কতখানি বৃহৎ খু'টির সঙ্গে । 


-দুখান। আ্যামবাসাভডার 'সাঁড়ি কিনে 


td stn রা 


লক-আউট -' 


একটা ব্যাংক ( ইউনাইটেড ইণ্ডান্্ীয়াল তদন্তের, পথে বাধা হৃষ্টি করা হচ্ছে, 


' অবজার্ভার যে বাড়ি থেকে বের হয়, 
লেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিকুইজিশাঁন 
করায় ব্যাপারটি এখন আদালতে । 


_ Price 60 Paiso 


এমন a বাড়িতে প্রেসের জঃ 
ব্যাংক কী.করে খন দিল, তা নিয়েং 
অনেকের মনে প্রশ্ন । 





প্রতিবন্ধী শহীদ 


ক্কাশনাল ফেডারেশন অফ দি 
ব্রাইগ্ডের পঃ বঙ্গ রাজ্য শাখার সাধারণ 
সম্পাদক ' শ্রীনারায়ণ. . গাঙ্গুলী এক 
বিবৃতিতে, বলেন, আন্তর্জাতিক প্রতি- 
বন্ধী বর্ষ সমাণ্ড হলেও আঁজ ৭৩ বছর 
পরে ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা 
সংগ্রামের বিস্বতপ্রায় বিপ্রবী শহীদ 
চারু বস্থুর স্বত্তির উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধা 
জানাই । একজন সাধারণ প্রেস কর্মী 
শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়েও চারু' বন্থ 
ইতিহাসের পাতায় উচ্দ স্বাক্ষর রেখে 
গেছেন । বিপ্লবী নেতা বাঘা ধতীনের 
যোগ্য ছাত্র, হিলাবে পরাধীনতার 
শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে ফেলার জন্তু ১৯৯ 
সালের ১৯শে মার্চ আলিপুব জেলের 
'বধ্যমঞ্চে নিজেকে উৎসর্গ করলেন । 
আত্মোৎসর্গকারী এই প্রতিবন্ধী শহীদ 
চারু বস্থকে আজও কোনরকম 
হ্বীকৃতি দ্বেওয়! হয়নি । 

“১৯৯৯, সালের এঁভিহামিক . 
,আলিপুর, বোমা মামলার পাবলিক 
প্রসিকিউটর ব্রিটিশের খয়ের খা সুহৃদ 
আশু বিশ্বাসকে নিজের আঙ্গুলবিহীন 
পু ডানহাতের তালুতে রিভলবার 
বেঁধে বাঁ হাতে ট্রিগার -টেনে হত্যা 
করেছিলেন চারু বস্থ। এহেন একজন 
স্বাধীনতা সংগ্রামী অমর শহীদের 
প্রতি শ্রন্থ৷ -আনাবার জন্য আমাদের 
সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামী ১৯শে 


[ই শুক্রবার পুস্তক মেলা. 


শুক্রবার রবীন্দ্র সদনের বিপরীত ৷ 
দিকে ময়দানে পুস্তকমেল! আরম্ভ হচ্ছে । 


প্রধ্যাত আইনবিদ ছুর্গাদীস বস্থ মেলার ' 


উদ্বোধন করবেন। পাবলিশার্স আযাগড 
বুক সেলার্স গিন্ডের সভাপতি 'নারায়ণ- 


দাস মেহরা ধবুধবার এক. সাংবাদিক ' 


সম্মেলনে বলেন যে, ৬১৯ জন প্রকাশক 
পুস্তকমেলায় অংশ গ্রহণ করছে। তিনি 
আশা করেন এ বছর মেলায় এক 
কোটি টাকার বই বিক্রি হবে, গত 


বছর হয়েছিল চক টাকার। উত্তর 


ভারতে ট্রান্সপোর্ট ধর্মঘটের জন্য 
স্তাশনাল বুক ট্রাষ্ট ও ভারতীয় ভাষ! 
পরিষদ তাদের প্রদর্শিত বইয়ের সংখ্যা 


মার্চ “শহীদ চাকু বহু দিবস” হিসাবে 
যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালনের 
জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান 
জানাই। এবং অবিলম্বে (১) কলকাতার 
কোন গুকত্বপূ্ণ স্থানে প্রতিবন্ধী শহীদ 


"চাকু বঙ্গ মর্মর মূতি স্থাপন (২) দেশ- 
ন্বোহী আস্ত বিশ্বাসের নামাঙ্কিত 


কলকাতার ভবানীপুরের আশু বিশ্বাস 
বোডেব নাম পরিবর্তন “কবে “শহীদ 
চারু বন্থ সরণী” হিসাবে ঘোষণা করার 
জন বাযস্্ট সরকারের কাছে দাবী 
জানাচ্ছি Yl - Y 


অ-বাম দলে বিরোধ 
১ম পৃষ্ঠার পর: 
নেতৃবৃন্দ দফায় ঘফায় বৈঠক করেও 
কোন প্রার্থীর ব্যাপারে পুরোপুরি 
ক্যমত হতে পাবেন নি। ই-কংগ্রেস 
সভাপতি আনন্দগোপাল মুখার্জ শেষ 
পর্যন্ত প্রখ্যাত * আইনস্গীবী এবং 
প্রফুষ্পবাবুর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি দেবী পালকে 
প্রার্থী করার জন্য প্রস্তাব করে 
ছিলেন। কিন্তু তাতেও জনভা পার্টির 
সবাই একমত হতে পারেন নি 1 

কারণ প্রার্থী মনোনয়ন এবং 
কংগ্রেস (ই)-র সঙ্গে সমঝোতা! করে 
চলার ব্যাপারে জনত! পার্টি দ্বিধা 
বিভক্ত । জনতার এক অংশ গ্রফু্ 
সেনের . নেতৃত্বে ই-কংগেসের সঙ্গে 
সমঝোতা করে চলার পক্ষপাতী 
কিন্তু অন্যদিকে প্রাক্তন 'সোস্তালিস্ট 
পার্টির সমর গুহ, দিলীপ চক্রবর্তী, 
কাশীকাস্ত মৈত্র প্রমুখ নেতার] সম- 
খোতায় যেতে রাজী নন। : এর 
ছুবাবুর ‘লাইনকে’ বদলানোর জন 
আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। 

এরই প্রভাব পড়ছে রাজ্যসভার 
প্রার্থী বাছাইয়ের ব্যাপারে! প্র 
বাবু এবং. 'আনন্দবাবু একমত হলেং 
জনতা পার্টির প্রষ্ুল সেন বিরোধ 


হিরন তত 
| হাস করতে বাধ্য হয়েছে। মেলায় ' অংশের বিরোধিতায় সে নাম ভেখে 
পাবলিশার্স ভা বুকলেলার্দ, জি -. আলোচনা চক্র অঙুিত হবে। যাচ্ছে। 
এ &ঞ ভবানী দত্ত জেন, কলিকাঁতা-৭০০০৭৩ পাবলিশার্দ গিল্ড ১৯৮০ সাল থেকে রাজনৈতিক মহল মনে করছে? 
কুল ছাত্রহাত্রীদের জ্য ২ট1-৫ট1 প্রবেশ যূল্য নাই ; পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত বাংলা ও 
কিট বিক্রি ও মেলায় প্রবেশ রাত ৮টা পর্যন্ত ইংরেজী তালিকা দিয়ে একটি বামক্রণ্ট . বিরোধী দলগুলোর প্রা 
| 5 | ডাইরেক্টরী প্রকাশ করবে। ম্যাক্স মুলার বাছাইয়ের' ব্যাপারে এই মতান্ত 
ভবন 'ও ব্রিটিশ কাউন্দিল মেলায় বামফ্র্টের পঞ্চম আসনের প্রা্থীবে 
তাদের দেশের বই প্রদর্শন করবে। জেতার পথ করে দেবে। 





রক রক ্ীপাশী প্রেস ১২৩৯ আচার প্রচুরচজ্জ রোড, কলিকাড ৫ থেকে মুদ্রিত এবং রি কার্যালয় ৬১ মট লেন, কলিকাত!-১৩ থেকে মুন্রিত। 7 


১৯৮২ সা হবে ই-কথুগ্রসের কবর খৌড়ার বছর 


ইন্দিরা গান্ধী নতুন করে দিল্লীর 
মসনদ দখল করার পর থেকে কেন্দ্রীয় 
সরকার ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের 
-কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করে যাচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যক্ষ 
মদতে নান] ধরনের দাঙ্গা হাঙ্গামা, খুন 
জখম দল ভাঙ্গাভাঙ্গি, কুৎসা প্রচার 
ইত্যাদির আশ্রয় নিয়েছে ইন্দিরা] 


কংগ্রেসীরা। তাদের কৌশলও নানা 
ধরনের । কখনও আওয়াজ তোলা হচ্ছে 
অরাজকতা, কখনও বা শিক্ষাজগতে 
নৈরাজা, কখনও বা সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি হানিকর ঘটনার নজীর তুলে 
নির্বাচিত অকংগ্রেসী সরকারগুলিকে 
ভেঙ্গে ফেলার চক্রান্ত করা হচ্ছে। 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


গর 


পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ১*ম সংখ্যা ৷ শুক্রবার, ১৬শে মার্চ” ৮২ || ৬০ পয়সা 


অ-বাম মোর্চা গঠনের 
চেষ্ট। প্রায় বানচাল 


পশ্চিমবঙ্গে অ-বাম বিরোধীগুলোর 
যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারটা প্রায় 
ভেস্তে যাবার মুখে। 

প্রবীণ জনতা নেতা প্রফুল্ল সেনকে 
সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট তথা 
সি পি এমকে মোকাবিল! করার জন্য 
ই-কংগ্রেস, জনত! পার্টি, স-কংগ্রেস 
এ আই সি পি, মুসলিম লীগ প্রভৃতি 
দলকে নিয়ে যে মোর্চা গঠনের চেষ্টা 
চলছিল তাতে এখন ভটা পড়েছে । 

প্রস্তাবিত ফ্রণ্টের দুই বড় শরিক 
ই-কংগ্রেস এবং জনত! পার্টি রাজ্য 


রাজ্যলভার নির্বাচনে 


সভার নির্বাচনে প্রার্থীপদ সমর্থনের 
ব্যাপারে পরম্পর বিরোধিতায় নেমে 
পড়েছে। 

জনতা পার্টির নেতা প্রফুল্ল সেন 


এবং তার দল রাজ্যসভার নির্বাচনে 


দ্বিজেন সেনগুগুকে সমর্থন করার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু ই-কংগ্রেস 
সমর্থন করছে ডঃ দেবী পালকে। 
প্রফুল্পবাবু ই.কংগ্রেসের সভাপতি 
আনন্দগোপাল মুখার্জীকে প্রস্তাব 
দিয়েছিলেন ছ্বিজেনবাবুকে সমর্থন 


-ই-বং হাইবমা দি গি ভাই 
প্রার্থীকে জাতে শ্রা 


ই-কংগ্রেস হাইকযম্যাণ্ড রাজ্যসভার 
নির্বাচনে বামফ্রণ্ট মমধিত সি পি আই 
প্রার্থী কল্যাণ রায়কে জেতাতে আগ্রহী 
বলে ই-কংগ্রেসের একটি স্তরে জান! 
গেছে। 

প্রথমে হাইকম্যাণ্ডের ম্পষ্টনির্দেশ 
ছিল প্রফুল্ল সেন এবং প্রিয় দাসমুন্দীর 


৮১ সঙ্গে কথা বলে রাজ্যসভার নির্বাচনে 


একজন সৰ্বসন্মত প্রার্থী ঠিক করার। 


এব্যাপারে দরকার হলে দলীয় স্বার্থের 


উধ্র্ধেউঠে অন্যান্য অ-বাম বিরোধী 
দলগুলোর সঙ্গে একটা সমঝোতায় 
পৌছবেন যাতে পঞ্চম আসনে ফ্রণ্ট 


প্রার্থীকে অবশ্যই হারানো যায়। 

প্রথম দিকে এব্যাপারে জনত! 
পার্টি, স-কংগ্রেস, এস ইউ সি প্রভৃতি 
দলগুলোর সঙ্গে ইন্দির কংগ্রেসের 
নেতাদের বেশ হৃন্ততাপূর্ণ পরিবেশে 
এবং খোলামন নিয়েই আলোচনা 
চলছিল। 

এস ইউ সি যখন দ্বিজেনবাবুর নাম 
প্রার্থীপদ্দের জন্য প্রস্তাব করে তখনও 
ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে 
দ্বিজেনবাবুর ব্যাপারে খুব একটা! 
কঠোর মনোভাব ছিল না। প্রথম 
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বামফ্রণ্টের ডাকে ব্রিগেড প্যারেড ময়দানের সমাবেশে মুখামন্ত্রী জ্যোতি বস্তু বক্তৃতা করছেন 


করার জন্য । কিন্ত আনন্দবাবু এই 
প্রস্তাব না মেনে উল্টে প্রফুল্পবাবুকে 
প্রস্তাব দেন আপনারা ডঃ পালকে 


সমর্থন করুন । 
অবশ্য গুফুল্লবাবুও প্রথম দিকে 


দ্বিজেনবাবুকে সমর্থন করার ব্যাপারে 
আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু দলের 
মধ্যে সোস্তালিষ্ট গ্রপ দিল্লীতে দলের 
সভাপতি চন্দ্ৰরশেখরের সঙ্গে কথা বলে 
প্রফুলবাবুর ওপর চাপ কৃষ্টি করেন 
দ্বিজেনবাবুকে সমর্থন করার জন্য। 
বর্তমানে রাজ্যসভার নির্বাচনে 
কাকে সমর্থন কর! হবে সে ব্যাপারে 
কংগ্রেস এবং জনতা! পার্টির মধ্যে প্রচণ্ড 
ঝগড়া! চলছে । এরই পরিপ্রেক্ষিতে 
্রফুল্পবাবুর কাগজে প্রকাশিত কয়েকটি 
বিবৃতি নিয়ে কংগ্রেস নেতৃবুন্দ প্রচণ্ড 


অসন্ধষ্ট । 
এই অবস্থায় বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে 


একটা এক্যবদ্ধ অ-বাম মোর্চা গড়ার 
যে চেষ্ট। চলছিল তা আর বাস্তবে রূপ 
নিতে পারছে ন1। অবশ্য স- 
ংগ্রেসের সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্দী 
চেষ্টা করছেন যাতে বিরোধ মিটিয়ে 
একটা মীমাংসায় আস! যায়। কিন্তু 
সেটা যে ফলপ্রস্থ হবে মনে করার 


কারণ নেই। 


k 


বাঞ্জিগত্ত মালিকানার স্বার্থে কেন্দ্রীয় 
দৰকাৰ গিল্পপীতি বৰল কৰছেন 


ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্পে 
পুজি বিনিয়োগকে আরও উৎসাহ 
দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই 


তাদের শিল্পনীতির অদল বদল করতে 
চলেছেন। 
এ সম্পর্কে পরিষ্কার ঈঙ্গিত পাওয়া 


গিয়েছিল কয়েকদিন আগে জামসেদ- 
পুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্ত্রীজে, 
আর, ডি, টাটার এক মস্তব্যে। 
তিনি বলেছেন যে ইন্দিরা সরকার 
যে শিল্পনীতি গ্রহণ করতে চলেছেন 
তাতে বড় বড় শিল্পপতি গোষ্ঠীর খুশী 
হওয়ার কারণ আছে। 

বড় বড় শিল্পপতি গোষ্ঠীর নতুন 
নতুন উদ্যোগ নেওয়ার একটা প্রধান 
বাধামনোপলিজ এ্যাগ্ড রেষ্টিকটিভ 
ট্রেড প্র)াকটিসেন এযাক্ট। এই 
আইনে বড় বড় একচেটিয়া শিল্প- 
পতিদের পক্ষে নতুন করে শিল্পের 
প্রসার কর! সহজ ছিল না। নতুন 
করে কলকারখান! খুলতে হলে বিশেষ 


অনুমতির প্রয়োজন ছিল। আদলে 
বে-সরকারী ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালি- 
কানায় শিল্পের প্রসারকে উৎসাহ না 
দিয়ে সরকারী উদ্যোগে যূল শিল্পের 


বিকল্পকে সাহায্য করাই ছিল 
আইনের উদ্দেশ্য | 
কেন্দ্রীয় সরকার যে নতুন নীতি 


নিতে চলেছেন তাতে বড় বড় শিল্প 
গোষ্ঠীর পক্ষে নতুন প্রকল্পে অর্থের 
বিনিয়োগ অনেকটা সহজ হবে। 
এতদিন কয়েকটি “মুল” শিল্পে টাটা- 
বিড়লা ইত্যাদি বড় বড় শিল্পগোষ্ঠীর 
উদ্যোগ নিতে যে অঙ্থবিধা ছিল 
তা আর থাকবে না। এই মুল 
শিল্পের মধ্যে ইস্পাত, রসায়ন, কয়লা, 
তৈল উপাদন, বিদ্যুৎ এবং আরও 
কয়েকটি ভারী ইনজীনিয়ারিং শিল্পও 
রয়েছে। এতদিন কেবল সরকারী 
আওতায়ই এইগুলির বিকাশ হয়ে 
আসছিল । 
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বাঙলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর বহমান 


আবার সামরিক শাসন নে ইনি 


সেনাবাহিনীর একাংশের 


 অভ্যুথানে নিহত হবার পর থেকেই জেনারেল এরশাদের নজর ছিল গদীর 
দিকে | হয়ত তাঁর আগে থেকেই ছিল, যাঁর ফলে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ষড়যন্ত্রমূলক 
হত্য1। এই ষড়যন্ত্রে জেনারেল এরশাদের গোপন ভূমিকা থাকা বিচিত্র কিছু 
নয়। জিয়া হত্যার নায়ক বলে কথিত জেনারেল মনজুরের রহস্যজনক মৃত্যু 
এই সন্দেহকে আরো ঘনীভূত করেছে। তাই অনেকেই সন্দেহ করেন যে, 
. প্রেষিডেন্ট জিয়াকে খতম করার আদল চক্রান্তকারীরা ঢাকায় অবস্থান 
করছিলেন, যখন চট্টগ্রামে জিয়ার হদয়হীন হত্যাকারীর! নিশীথ রাতির স্তব্ধতা 


__ বিদীর্ণ করেছিল গুলীর শব্দে । 


প্রেসিডেন্ট জিয়া সামরিক ব্যক্তি হলেও এবং অভ্যুত্থান মারফৎ ক্ষমতা দখল 


করলেও বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাঙলাদেশে গণতন্ত্রের কাঠামো ফিরিয়ে 
আনতে না পারলে তার পক্ষে বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। 
তিনি সামরিক খোলস ত্যাগ করে জননেতা হবার চেষ্টা করেন এবং বাঙলাদেশ 


তাই 


জাতীয়তাবাদী দল গঠন করে নির্বাচন-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেখাতে চাঁন যে, 
তিনি দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান । শুধু তাই নয়, তিনি জনগণের কাছাকাছি 
আমার চেষ্টা করেন। হয়ত এটাই তার পক্ষে কাল হয়েছিল। কারণ 
সামরিক বাহিনী ভেবে নিয়েছিল বাঙলাদেশের হষ্টি থেকেই সে দেশের রাজ- 
নীতিতে তাদের যে ভূমিকা তার অবসান ঘটতে চলেছে প্রেসিডেন্ট জিয়ার 


জননেতা হবার বাসনায় । 


তাছাড়া দেশে গণতন্ত্রের আবহাওয়া! ফিরে আসায় 


এবং রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের তৎপরতা বৃদ্ধি 
পাওয়ায় জেনারেল এরশাদরা শঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করেন যে, তারা ক্রমশঃ 
নেপথ্যে চলে যাচ্ছেন । অথচ শেখ মুজিবকে হত্যার পর থেকে তারা প্রধান 
. ভূমিকায় ছিলেন এবং দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারেন এমন. সমস্ত নেতাকেই 
সেনাবাহিনীর লোকেরা অথবা] তাদের এজেপ্টরা হত্যা করে। গত বছর 


আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর জেনারেল এরশাদ বলে 
ফেলেছিলেন যে, তারাও ক্ষমতার ভাগ চান। প্রশ্ন হতে পারে উচ্চাকাজ্ী 
জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হবার পর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার 


অবকাশে ক্ষমতা দখল করেন নি কেন। হয়ত তিনি নিজের শক্তি সংহত 
করে সময় মত আঘাত হানতে চেয়েছিলেন যাতে সামরিক অভ্যুঙ্খানের চেষ্ট। 


ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। 


জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে গণতান্ত্রিক 
শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্তাবনা অন্তহিত হল । অদূর ভবিষ্যতে নির্বাচন হবে 
বলে মনে হয় না। এবং তিনি সামরিক বাহিনীর বিরাগভাজন হবার ভয়ে 
প্রেসিডেণ্ট জিয়ার পদাঙ্ক অন্থুদরণে বিরত থাকবেন । জেনারেল এরশাদ বরং 
পাকিস্তানের প্রেসিডেপ্ট জিয়াউল হকের পথেই হাটবেন। দজ্রিয়াউল হক ক্ষমতা! 
দখলের পর যেকথা বলেছিলেন এরশাদের কণ্ঠে তাঁরই প্রতিধ্বনি । 


দি পি আহ প্রার্থী 
. ওম পৃষ্ঠার পর 


দিকে গ্রফুল্পবাবুও দ্বিজেন সেনগুপ্তকে 
সমর্থন করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত 
ছিলেন। কিন্ত পরে প্রফুল্পবাবু সহ 
জনতা পার্টি যখন দ্বিজেনবাবুকে 
' সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেন তখন 
অনেকেই আশা করেছিলেন ইন্দির! 
কংগ্রেস হয়তো দ্বিজেনবাবুকেই সমর্থন 
করবে। 

কিন্ত সিপি আই কল্যাণ রায়কে 
পঞ্চম আসনে প্রার্থী ঘোষণা করার 
_ পরই রাতারাতি ইন্দিরা কংগ্রেসের 
নেতাদের মনোভাব কঠোর হতে 
খাকে। ইন্দিরা কংগ্রেস সভাপতি 
আনন্দগোপাল মুখাজী দলের পক্ষ 
থেকে প্রফুল্পবাবুকে সোজাসুজি জানিয়ে 


দেন তার! দ্বিজেনবাবুকে সমর্থন করতে : 


পারবেন না। আনন্দবাবুদের হঠাৎ 
এই রকম কঠোর মনোভাব দেখে 
. প্রফুল্সবাবু নিজেই বেশ অবাক হয়ে 
যান। 


জানা গেছে, ইন্দিরা কংগ্রেসের 
রাজ্য নেতাদের এই মনোভাব 
পরিবর্তনের পেছনে হাইকম্যাণ্ডের 


নির্দেশ আছে বলে রাজনৈতিক মহল 


মনে করেন। | 
কারণ সি পি আই-কংগ্রেস 
সমঝোতার জন্য ৭১-৭২ সালে যার! 


প্রধানত্ঃ উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের 
মধ্যে কল্যাণ রায়েরও একটা ভূমিকা 
ছিল। দলের মধ্যে এখনও যারা মনে 
মনে ভাঙ্গে লাইনকে সমর্থন করেন 
তাদের সঙ্গে কল্যাণ রায়ের যথেষ্ট 
ঘনিষ্ঠতা আছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় 
অর্থমন্ত্রী প্রণব মৃখাজাঁর সঙ্গেও কল্যাণ- 
বাবুর দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 


ইন্দিরা কংগ্রেস সরামরি কল্যাণ 


রায়কে সমর্থন করবে না। কিন্ত 
বিরোধী এঁক্য ভেঙে দিয়ে এবং দ্বিতীয় 
পছন্দের ভোট ভাগ করে দিয়ে কল্যাণ- 
বাবুর জয়ের রাস্তা তৈরী করে দেবে 
বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছেন। 


মন্তিফ-প্রস্থত। 











শ্ৰীপতি নন্দী 


যে সমস্ত প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি নয়া- 


দিলীকে আলো করে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, 
তাদের অনুভূতি নিশ্চয়ই প্রবল এবং 
ক্ষেত্রে সারমেয়কুলকেও 


অধিকাংশ 
লজ্জা দিয়ে থাকে । অতি-সম্প্রতি 
লণ্ডনে “ফেষ্টিভ্যাল অব. ইণ্ডিয়া” 
উপলক্ষে বিভিন্ন মিলনচক্রে ₹সে শ্রীমতী 
গান্ধী যে সমস্ত স্থললিত রচনা পাঠ 
করে শুনিয়ে এলেন সেগুলিও এদ্রেরই 
তথাকথিত ‘ইণ্ডো- 
ব্ৰিটিশ এসোসিয়েশন? প্রদত্ত এক 
ভোজসভায় শ্রীমতী গান্ধী একটি 
গুরুগন্ভীর রচনা পাঠ করে উপস্থিত 
ক্ষধার্তগণকে তাক্‌ লাগিয়ে দেন। 
টাইপ করা রচনা তো নয়, যেন 
‘rhetoric’-এর তুফান ! বিষয়-বস্তর 
বিচারে সারা বিশ্বের যাবতীয় 'পার- 
সেপশানে'র সে এক মহাকাব্য ! স্থান 
কাল পাত্র বিচার করলে শ্রীমতী 
গান্ধীর চলে না, তাই লণ্ডন শহরের 
কোন এক নগণ্য ভোজসভায় বসে 
থেকে তিনি কোন এক কাল্ননিক 
জাতিসংঘ-সম্মেলনে ভাষণ দিয়ে 
বসলেন। পরিশেষে যথারীতি আপন 
মহিমা কীর্তন শুনিয়ে শ্রীমতী বাক্যে- 
শ্বরী নিজস্ব ষ্ট্যাটিসটিকস নিবেদন করে 
দেখান, তার নেতৃত্গুণে ভারত তেল 
উৎপাদনে এক ইতিহাস .রচন1 করতে 
পেরেছে, পেরেছে তারত-সীমান্তে 
আন্তর্জাতিক যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
দুর্ভেছ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ; এবং 
বলা বাহুল্য, এশিয়ার বুকে অন্য কেউই 
এত কম খরচায় একাজ করতে পারে 
না! 

নয়াদিল্লীর আমলাগণ যে শুধুমাত্র 
একখানা অসাধারণ ভাষণ রচনা করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন তা নয়; তারা 
দেবীর শ্রীত্যর্থে আরো আঁরো বিচিত্র 
বুদ্ধি উদ্ভাবন করেন। আয়োজন 


গুণে ইণ্ডিয়া ফেন্টিত্যাল” একেবারে 


ইন্দিরা ফেষ্টিভ্যাল’ হয়ে উঠলে! । 
খবরে প্রকাশ, লণ্ডনে পেঁঁছেই 
শ্রীমতী গান্ধী, সাদা-কালো-হলুদ- 
তামাটে উজ্জল স্যাম এই পাঁচ বর্ণের 
পঞ্চশিশুর অভ্যর্থনা উপহার নিলেন, 
দেবীর মত ‘আরতি’-সহ পূজার্ঘ গ্রহণ 
করলেন। 
মেরেছে নাইজেরিয়ার মিশকালো 
শিশুটি ; বিমান বন্দরে শ্রীমতী গান্ধীকে 


সে একটি ঢাক উপহার দেয়। ঘটনাটি 
সিমবোলিক, বিশেষ অর্থবহ। ঢাকের 
কদর হা ছা কে জানে। বলা 





দা ফে্িত্যাদ 


ভবে, সবাইকে টেক্কা 


-কংগ্রেষীগণ 


পণ ॥ শুক্রবার, ২২শে মা বনু 


._ তার! নিজেদের, জন্যে ভরপেট দানা- 





যায়, সৎ পাত্রে ঢাক উপহার । 
দিল্লীতে প্যালেস কুয়েক 
প্যালেসের মহিমাপূর্ণ স্তবূতা ভঙ্গ 
করে দিয়ে রাজপরিবারের ছু'চোর 
কেত্তন- এবারে আরো 
উঠেছে। এমনটাই স্বাভাবিক |. 
পারিবারিক কায়েমী স্বার্থগুলি ফেঁপে 
ফুলে উঠতে উঠতে এক সময়ে ভেতরে- 
বাইরে ফাটল নেবে, ক্রমে নানাদৃশ্তে 
দর্শনীয় হয়ে উঠবে সেরূপ একটি 
পরিণতি অবশ্তস্তাবী ছিল এবং তা-ই 
ঘটছে। সপ্তয়পন্থী আকবর আহম্মদ 
উত্তর প্রদ্দেশে এমন কিছু নতুন 
আওয়াজ তোলেন নি! তাহলেও 


ব্যাপারটা যে একট! “ওয়েদার কোঁক্‌’ 


এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। 


প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর ‘আদর্শে’ ভরপুর 


মৌমাছিগণ প্রায় সকলেই রাজকীয় 
মৌচাক থেকে বর্তমানে বিতাড়িত) 


এবং রাজীবি কুড়,লের ঘায়ে সার! 


ভারতে অনেকেই চিৎপাত হয়ে 
পড়েছে । এদের অনেকেই যে 
নিশ্টেষ্ট হয়ে না থেকে একে একে হাত 
পা ছুড়তে উদ্যোগী হয়ে উঠবে তেমন 
পরিস্থিতি স্বোভাবিক বৈকি । তবে 
আধা-সামস্তবাদী নয়া-বুর্জোয়া প্রতি- 
ক্রিয়ার প্রতিভূ ইন্দিরার অস্তিত্বেই 
যাঁদের 
ইন্দিরা পরিবারের এটোছিটে উদদরস্থ 
করে দেহধারণ করা ছাড়া যাদের 
গত্যস্তর নেই, একমাত্র শ্রীমতী গান্ধীর 
প্রতি ব্যক্তিগত -আমন্থগত্য (খাটি মেকী 
যেমন তেমন) ছাড়া অপর কোন 
আদর্শের সন্ধান তারা জানে না, 
অবশ্য জানার গরজও নেই মগজও 
নেই । : ইন্দিরা পরিবারের রাজনৈতিক 
শক্তিসামর্থ্যের চাবিকাঠি এখানেই । 


শ্রীমতী গান্ধীও তা ভালরূপে জানেন 


এবং প্রকাশ্যেই এদের সকলের ব্যক্তি- 
গত আনুগত্য দাবী করেন, এরূপ 
আন্গত্যকেই ইং-মাগঁ যোগ্যতার 
একমাত্র, মানদণ্তরূপে নির্ধারগ করে 
দিয়েছেন। উক্ত নেহরু-গান্ধী 
পরিবারের মানসিক বিকারগ্রস্ততার 
প্রধান দিকটি এই যে, ভারতবর্ষ 


নামক এই স্থবিশাল উপমহাদেশের 


দগডমুণ্ডের যাবতীয় কর্তাগিরি একাস্ত- 


_রূপেই তাঁদের পারিবারিক উত্তরা- 


ধিকারের ব্যাপার বলেই তারা মনে 
করে। “পেসাদ-খেকো ধান্দাবাজ 


অতএব প্রসাদ-বিলোনী ইন্দিরা গান্ধীর 


বলা এহেন উত্তরাধিকার তত্বের মধ্যে 


ঝনঝনিয়ে 
ক্ষীণতর হতে পারে, তবে 


রাজনৈতিক অস্তিত্ব এবং . 


চিরকালই পরজীবী, 


. পানির আশ্বাস লাভ করে থাকে । 


আবার, এ সমস্ত ইং-মাগঁ মহাক্মাগণ 
নিজেরাই বিপুল পরিমা। ভূ-শ্বধের 
অধিকারী, স্থৃতরাং নিজেরাও উত্তরা 
বিকার তত্বে অঙ্থ্রাগী। . 

তবে সমস্ত রূপ লৌভাগোর দুর্ভাগ্য 
এই যে, কায়েমী স্বার্থ বাহতঃ যতই 
নিটোল থাক না কেন, অন্তনিহিত 
খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষে দীর্ণবিদীর্ঘণ হয়ে হয়ে 
একদিন সে ফাস হয়ে যাবেই--তা : 
সে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক, কিংবা: 
পারিবারিক পরিধিতে ই হোক্‌। 
‘ডাফট মেনকা’ আওয়াজটি আঁজ 
‘সক্জয় 
গান্ধীর পাচদফা” নামক ঢালখান!_ 
হাতে করে এবং মুখে মহান নেত্রীর ৭ 


জয়ধ্বনি তুলে আজ যারা পাকে- 


প্রকারে রাজীব গান্ধীকে এক রাজ-. 
নৈতিক চ্যালেঞ্জের দিকে টেনে আনতে 
সাহসী হয়েছে তাদের লক্ষ্য নিতান্তই 
আমেখী নয়, তাদের সতীর্থরাও 
নিতান্তই উত্তরপ্রদেশে সীমাবদ্ধ নয়. 


বিহারে পাঞ্জাবে উড়িষ্যায় মধ্যভাঁরতে 


এমন কি পশ্চিমবঙ্গেও ছড়িয়ে রয়েছে। 
মনে হয়, এদের মধ্যে আজো যাং! 
কেঁচো মেরে রয়েছে তাদেরও অনেকে 
অচিরেই ফুঁদিয়ে উঠতে পারে। 
এদিকে শ্রীমতী গান্ধীর “শক্ত হাত 
অসাড় হয়ে না পড়লেও স্পষ্টতই যে 
পরিমাণ দুর্বল হয়ে পড়েছে সে অবস্থায় 
'রাজীব-লবী' ও িক্রয়-লবী” লড়াইটি 
যদি শিয়া-সুন্নি লড়াইয়ের আকার 
ধারণ করে তখন তিনি কিরূপ অবস্থান: 
নিতে পারেন তা-ই অতঃপর দর্শনীয় । 
জীবিত পুত্রের সাধের সিংহাসনকে 
নিষ্কণ্টক করতে তথা নেহরু পরিবারের 
“মহান এঁতিহবাহী’ শিবরাত্রির সল্তে- 
টিকে আগল দিতে তিনি কি এখন 
মৃত পুত্রের ‘ইমেজ’টিকে রাজনৈতিক 


নির্বাসন দিতে এগিয়ে আসতে 

পারেন + 
‘যুদ্ধ যুদ্ধ' করে ঘারা L 
ণ্যৃদ্ধ যুদ্ধ করে যারা সাম্জাজ্যবাদের 


দালাল তার!”--অর্থাৎ শুধু সাম্রাজ্য- 


- বাদীর! নয় তাদের দালালরাও যুদ্ধের 
জিগির তুলে 


থাকে । সাআজ্যবাদ 
স্বভাবতই . সর্বগ্রাণী--সারা বিশ্বকে 
গ্রাস করলেও তার ক্ষুম্নিবৃত্তি হবে না 
তা সে মাক্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই 
হোক কিংবা রুশ সামাজিক সাম্রীজ্য- 
বাদীরাই হোক্‌। কিন্তু পরিস্থিতি 
অন্কৃূল না হওয়ায় বিশ্বগ্রাসের অদম্য 
ইচ্ছাকেও সাশ্রাজ্যবাদীরা আপাততঃ 
শিকেয় তুলে রেখে "অর্ধ, ত্যজ্জতি 
পণ্তিত:ঃ সর্দি অনুসরণ করতে 
বাধ্য হচ্ছে; অন্যভাবে বলতে গেলে 
উভয় সাম্রাজ্যবাদী অতিশক্তি নিজে- 
দেবের মধ্যে ভাগাভাগি করে বিশ্বকে 
ভোগ দখল করার রণকৌশল নিয়েছে | 


শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


 দ্পণ ॥ রন [শে মাচ ১৯৮২ 


ge রেগনের 


চক্রান্ত ফাস 


“আমেরিকান 'পোষ্টে”র সং ও 
নির্ভাঁক সাংবাদিকদের ধন্তবাদ । এরা 
প্রেসিডেন্ট রেগনের : একটি চক্রান্ত 
ফাস করে দিয়েছেন। প্রায় কুড়ি 
কোটি টাকা ব্যয়ে একটি পরিকল্পন1 
নিয়েছেন রেগন প্রশাসন । . 
"' মধ্য আমেরিকার ছোট রাজ্য 
নিকারাগয়ার সরকারকে নড়বড়ে 


. করে বিয়ে বিব্রত করাই এর উদ্দেশ্য । 


এইভাবে অবশ্ত .একদিন মাকিন 
সাংবাদিকরা কিউব, 


১, অথবা চিলির স্বাধীনতাপ্রিয় মাহুষের 
৫- বিরুদ্ধে মাক্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রাস্ত 


« 


"বারে বারে প্রকাশ করে যথেষ্ট সৎ 
- সাহসের পরিচয় দিয়েছেন । পশ্চিম - 


ইউরোপ ও আমেরিকার প্রচার যন্ত্রে 
'এমন মহিম! যে. মধ্য আমেরিকার 


"দেশগুলিতে কি ঘটছে তার, সঠিক 
চিত্র পাওয়া মুস্কিল ৷ তবে ফাকে ' 


ফাকে ঘে-খবর বেরিয়ে পড়ে তাতে 


বোঝা যায়, যেদিন রেগন আমেরিকার .. 


রাষ্ট্রপতির পদে - আসীন . হয়েছেন 
সেদিন থেকে এই সব দেশের ছুর্দিন 


ঘনিয়ে এসেছে । দক্ষিণ দিকের এই 


44 ছোট ছোট রাজ্যগুলির উপর মাফিন 


হল মাঞ্চিন 


আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চলেছে। 
নিকারাগুয়ার মান্য অন্পদিন 
সরকারের, আশ্রয়-পুষট 
গুঁদিপতি ও সামরিকগোষ্ঠীর নেতা 
সামোজার অত্যাচারী শাসন থেকে 


স্থাম্েরিকাল়্ 
কালাকানুন 


আমেরিকার প্রাক্তন ্রেসিডেট 
জিমি কার্টার এ দেশের সমস্ত ০১১ 
সামরিক বাহিনীতে ' ‘বাধ্যতামূলক নাম 
লেখানোর এক আইনজারী করে- 


7. ছিলেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট রোনান্ড 


রেগান এই আইন বলবৎ রেখেছেন 
বস বিরোধিতা ও তীব্র সমাঁলোচন] 
সত্বেও এই আইন অমুযায়ী কোন যুবক 
সৈন্ভবাহিনীতে নাম না লেখালে' ভার 
পাঁচ বছরের জেল এবং ১০,*৪* ডলার 
জরিমান। হতে পারে । 

এক আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার 
খবরে প্রকাশ যে, নাম লেখানোর শেষ 
তারিখ গত ৪ঠ মার্চ পর্যন্ত প্রায় 
৯০০,০০* যুবক সরকারের এই নির্দেশ 


__ অমান্য করে সামরিক বাহিনীতে নাম 
রি লেখান নি। আমেরিকার জনসাধা- 


রণের মধ্যে রেগানের যুদ্ধনীতির 


--- বিরোধী জনমত যে বেশ প্রবল হয়ে 


উঠছে, এই ঘটন''তাঁর এক স্পষ্ট ই্জিত 
দিচ্ছে | 


‘ভিয়েতনাম 


. প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয়। 


মুক্ত হয়েছেন। -ওখানে একটি গণ- 
অৃ্িক প্রগতিশীল সরকার গঠিত 
হয়েছে যার পেছনে প্রায় সবগুলি 
প্রাক্তন সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক 


দ্বলের সমর্থন রয়েছে। এই 'সরকার- 
' স্বভাবতই বিদেশী রাষ্ট্রের,কোন, রকম 


হস্তক্ষেপ বরদাস্ত : করতে পারে না। 
নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্ত এরা 
সদা সচেষ্ট। | 

পর পর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ধ্বংস 
হয়ে যাওয়ায় সরকারকে সতর্ক হতে 
হয়েছে । এটা নাশকতামূলক কাজ 
বলে অন্থমান করার যথেষ্ট কারণ 
রয়েছে। সবকারের তরফ থেকে ও 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
শরিকদের পক্ষ থেকে বিদেশী. হস্ত- 
ক্ষেপের মোকাবিলা করার জন্ত 


-দ্বেশবাসীকে ডাক দেওয়া হয়েছে । 


দেশে সাময়িকভাবে জরুরী অবস্থা 
ঘোষণ] কর] হয়েছে । 


ঠিক এই সময় ‘ওয়াশিংটন, পোষ্টে, 
সংবাদ বের হল ঘে প্রেসিভেপ্ট রেগন 
সি আই এ-কে নির্দেশ . দিয়েছেন 
নিকারাগুয়ার গুরুত্বপূর্ণ খাটিগুলি, 
বিশেষ করে. সেতু ও বিদুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্র ষেন অবিলম্বে ধ্বংস করা হয়। 
এই কাজে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়ার 
অন্ত কয়েকটি তাবেদার রাষ্ট্রে, বিশেষ 
করে ' আর্জেনটিনায় শিবির খোলা 
হয়েছে । এতে পরক্কার যে, অতীতের 
ঘটনা থেকে মাঞ্ষিন প্রশাসকদের কোন 
শিক্ষা হয়নি। সেই নাশকতামূলক 
কার্যকলাপ এখনও চলেছে । | 

লাতিন . আমেরিকার ছোট 
শ্বাধীনতাকামী দেশগুলির (কিউব! 
.নিকারাথয়া প্রভৃতি) প্রতি মাকিন 
শাসকদের বিদ্বেষ গোপন নেই । 
জনৈক মাকিন নেতা প্রকাশ্যে প্রচার 
করেছেন যে উন্নতিকামী শ্বাধীন.ও 
গণতান্ত্রিক দেশগুলি মাফিন সরকারের 
নেহাৎ 
“নিরাপত্তার জন্তু” আমেরিকাকে 
এদের ওপর নজর রাখলেই চলে না 
এর! যাতে নিজেদের পায়ে দাড়াতে 
পারে তাও দেখা দরকার। এই সর- 
কারগুলির সঙ্গে সোভেয়েট রাশিয়ার 
যোগাযোগ আছে এমন অভিযোগও 
কর] হয় মাকিন সরকারের তরফ 
থেকে। অন্তত এই অজুহাত তুলে 
বিশ্বের জনযতকে বিল্রাস্ত করার একটা 
অপচেষ্টা চলছে বেশ কিনুদিন.। 

নিকারাগুয়ার সরকারের বিরুদ্ধে, 
রেগনের আর- একটা প্রচার হল যে 
এক সালভাভোরে যে .মাকিন 
বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে তাকে 
শেষাংশ ৬্ষ পৃষ্ঠায় . | 


|াতীয টন রন ভাড়া ফট পর 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 
* রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে -ওভারডীফট 


নেবার সীম! লঙ্ঘন করার অভিযোগে 


জাতীয়, উন্নয়ন পরিষদে রাজ্যগুলিকে 


প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রী 
সবাই মিলে সতর্ক করে দিয়েছেন। 
কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এমন ইঙ্গিতও 
দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান 
প্রভৃতি যে সকল রাজ্য অতিরিক্ত 
ওভারডাফট নিয়েছে তাদের পরিকল্পন! 
বাবদ ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হবে। 

পরিষদে, ই-কংগ্রেস - মুখ্যমন্ত্রীর! 


নীরব ছিলেন কারণ তাদের নিজ 
নিজ বক্তব্য বলার সাহস ছিল না। 


একদা বিধান? রক, কামরাজ, গোবিন্দ 
বন্ভ পন্থ জওহরলাল নেহরুর মুখের 
উপুর "পষ্ট কথা বলার সাহস রাখতেন । 


নেহরু তাদের কথা মন দিয়ে ' 


শুনতেন । অধিকাংশ সময় ওঁদের 


মতে -সায়ও দিতেন কিন্তু বর্তমানে - 
'ই-কংগ্রেস মার্কা সংসদীয় গণতম্ত্রে 


পারস্পরিক আলোচনা ও মতবিনি- 


ময়ের হষোগ ' অনথপস্থিত। প্রধান- 
মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অঙ্গুলি. হেলনে - 


পুতুলের মত ধারা রাজ্যের সিংহাসনে 


বসেন-ও খন খুশী অপসারিত হন _ 
তাঁদের মর্ধাদাবোধ ও যোগ্যতা নিশ্চয়ই 


অনুকরণযোগ্য নয়। / 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্থ 


লে দলে. নন। তিনি .স্পষ্টবাদী, ' 
 নিভর্গক এবং সত্যভাষী ।-. প্রধানমন্ত্রী 


ইন্দিরা গান্ধীর দয়ায় তিনি পশ্চিম- 
বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন 'নি। পশ্চিম- 
বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই, তাকে 


{ নির্বাচিত করেছে । সুতরাং জ্যোতি 


বস্থ ঘি জাতীয় উন্নয়ন পরিধদের 
সাংপ্রতিক বৈঠকে সোজান্থজি "পষ্ট 

কথা বলে থাকেন তার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ 
বাদী গর্ববোধ করবে। অন্থান্ত 
ই-কংগ্রেস রাজ্যের পুতুল মুখ্যমন্ত্রীরাও 
জ্যোতিবাবুর স্পষ্ট ভাষণ শুনে, নড়ে- 
চড়ে বসেছেন। কারণ মুখ না 
ফুটলেও বুক তো ফাটছিলই। বলার 


ছিল. অনেক কিন্তু নেত্রীর সামনে 


কথাগুলি ভয়ে আতঙ্কে. জড়িয়ে 
যাচ্ছিল। সেদিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বঙ্গ কার্যত: প্রায় 
সকল মৃখ্যমনত্রীদেরই মুখপাত্র হয়ে 
উঠেছিলেন | প্রধানমন্ত্রীর গয়ে 
জলুনি ধরলেও তার ' করার কিছুই 
ছিল না। ভাই তিনি নীরব থেকেই 
জ্যোতিবাবুর . ভাষণকে স্বীরুতি 
জানিয়েছেন, অবস্ত প্রকারান্তরে । 
রাজস্থানের ওভারড্াফট সকল 
রাজ্যের চাইতে বেশী। রাজস্থান 


গতবছর প্রচণ্ড ধর] হয়েছিল 1 চাষ- 


বাস হয় নি। খাবার জল পৃর্যস্ত ছিল, 
না। রাজ্য সরকারকে রাজস্থানের 


"দুর্গত আহক রর জন্মে 


ওভারড়াফট নিতে হয়েছিল । কেন্দ্রীয় 
যোজনা পর্ষদ রাহস্থানের যোজনা 
বরাদ্দ কমাবার ছমকি- দিয়েছে। 
জ্যোতিবাবু বলেছেন 
মানুষকে প্রকৃতি একবার শাস্তি দিল, 
আবার ই-কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন যোজনা 
পর্ষদ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পন! ছাটাই 


করে দ্বিতীয়বার সাজা দিল। এটা 


চলন্তে পারে না। ইন্দিরা গান্ধী 
যোজনা পর্যদের সভাপতি ও দেশের 
প্রধানমন্ত্রী । ' তার পক্ষে এটা বুঝতেই 
হবে। আমলাচক্রের পরামর্শে যা 
নয় তাই করা তার পক্ষেও সাজে ন]। 


রাজস্থানের . 


- ॥তিন॥ 





নিয়ে তথাকথিত জাতীয় দৈনিক ও- 
ধনী বণিকদের মুখপত্রগুলি যে সোর- 
গেলি তুলেছে, ভার জন্তেই এই বিষয়টি: 
আলোচনা করার অবকাশ আছে। 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক, আইনে 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির ওভার 


ড্রাফট নেবার অধিকার সংরক্ষিত। 


কারণ রিজার্ভ ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক 
শুধু ব্যাংকগুলিরই ব্যাংকার নয়ন, 
নরকারেরও ব্যাংকার । আবার কেন্ত্র 
ও রাজ্যের মধ্যে বড় ধরনের দেলা- 
পাওনার সম্পর্ক রয়েছে। সংবিধান, 
অশ্ুসারেই রাদ্যগুলি কেন্দ্রের কাছ 
থেকে প্রাপ্য করের অংশ, রয়ালটি, 





জ্যোতিবাবু জিজ্ঞাস! করেছেন যে 
কেন্দ্রীয় সরকার ১১৭৯-৮* সাল থেকে 
১৯৮১-৮২ সাল-পর্স্ত তিন বছরে. 
মোট বাঁজেট ঘাটতি করেছেন নয় 


হাজার কোটি টাকা। আগামী 
৮২৮৩ সালে ঘাটতি অস্ততঃ দেড় 
হাজার কোটি টাকায় দাড়াবে। যদিও 
বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ১৩৮৫ 


কোটি টাকা । তাহলে মোট কেন্দ্রীয় 


ঘাটতি বাড়ায় দশ হাজারুপাচিশ কোটি 
টাক1। অথচ ১৯৮২-৮৩ সালে কেন্দ্রের 


যোজন] ব্যয় এগারে! হাজার কোটি 


টাকা ধার্য করা হয়েছে। এখন 
রিজার্ভ ব্যাংক বা অন্ত কোন স্ৃত্র যদ 


. এ এগারো হাজার কোটি থেকে দশ 
হাজার পাঁচশ কোটি কেটে রেখে 
কেন্দ্রের হাতে বাকি পাঁচশো কোটি 


টাকা দিয়ে দেয় তাহলে ভারা কি 
১৯৮২-৮৩ সালের, ধার্ষগুব্যয় অনুযায়ী 
্রকল্পগুলি চালিয়ে যেতে পারবেন ? 

" অথচ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্র ঠিক 
এই মনোভাবই দেখাচ্ছেন । আমলা- 
তস্ত্রের মন্তিফ ও হৃদয় সঞ্জাত কোন 
অশ্ুস্ৃতিই থাকে না। অথচ ভারতের 
মত ' দেশের প্রধানমন্ত্রী আজ এই' 
নিরেট মস্তি্ধ ও হৃদয়হীন এক আমলা- 
চক্রের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছেন ,এবং 
ক্রমশঃ নিজেও অন্থুরূপ এক রবোট যন্ত্রে 
পরিণত হতে চলেছেন । পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রীর কথায় তাঁর অস্বস্তি, এমনকি 
বিরক্তি পর্বস্ত হতে পারে, কিন্তু তাঁর ' 


উত্তর দেবার কিছু আছে কি? 


অন্তান্ত অনেকগুলি . গুরুত্বপূর্ণ 


(বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন। 


আমরা এর মধ্যে শুধু রাজ্যগুলির 
ওভারদ্রাফটের সমস্ত! - নিয়েই 
আলোচনা করেছি। ,ওভারভ্রাফট 


অনুদান ইত্যাদি পেয়ে থাকে। এই 
পাওনাগুলিও সরকারের . ব্যাংকার. 
রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে আসে 
রাজ্যের নিজন্ব রাঁজন্বও রিজার্ভ ব্যাংকে - 
জমা হয়। কারবার গুটিয়ে না নেওয়া 
পর্যন্ত এই দেনাপাওনা, “ জমাথরচ - 
চলতেই থাকবে । অর্থাৎ রিজার্ভ 
ব্যাংক বা সরকার যতদিন থাকবে, 
ততদিন এই ওভারভ্রাফটের সমস্তাও 
থাকবে। কারণ কেন্দ্রের কাছ থেকে 
পাওনা অর্থ ট্রান্সফার হতে দেরী, 
রাজ্যের রাজস্ব আদায়ে সাময়িক বিলঘ 
এই -রকম অনেক কারণেই কোন; 
রাজ্যের হিসাবে আকস্মিকভাবে ঘাটতি” 
দেখা দিতে পারে । অথচ সরকারের, 
খরচ বন্ধ থাকতে পারে না। কেন্দ্রীয়, ' 
সরকার কাগজী নোট ছাপানো এরং 
টাকাকড়ি তৈরীর” ক্ষমতা প্রয়োগ. 
করে ঘাটতি মেটাতে পারেন। “কিন্ত 
রাজ্য সরকারগুলি তো তা পারে না। 
তাই তাদের রিজ্বার্ত ব্যাংক থেকে 
সাময়িক ধার নিতে হয়।, সেটাই 


ওভারড়াফট ।- 


" কেন্দ্রীয় {সরকার এবং তাদের. 
মুখপত্র ও মুখপাত্রেরা এটা জানেন না - 
তা নয়। কিন্ত তারা নিজেদের বাজেট: 
ঘাটতি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছেন, এব, 
মুদ্রাক্ষীতি বা কাগজী নোটের পরিমাণ 
বৃদ্ধি করে এ ঘাটতি মেটাচ্ছেন। ফলে 
দাম বাড়ছে। পরিকল্পনার . খরচ 
বাড়ছে। রাজ্যসরকারগুলি এই 
অতিরিক্ত খরচের সংস্থান করতে গিয্কে 
কখনে| কখনো প্রাকৃতিক, বিপর্যয়ের 
দরুন অতিরিক্ত খরচ করতে বাধ্য ' 
হচ্ছে, আবার সংবিধানের - এমনি - 


মজা যে নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব 


মে 


শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 





অরাগারগ্জী রাজনীতি প্রসঙ্গে 


তত্র ইন্দিরা গার্থী যখন তার ক্ষমতাকে 
টিকিয়ে রাখবার জন্য সংসদকে ধ্বংস 
করে দিয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধান দেশ .গড়তে 
যাচ্ছে, - তখনই নকশালপন্থীদ্ের সং- 
কীর্ণতাবাদী শ্লোগান “সংসদকে বয়কট 


দর্পপের গত ১২ই মার্চের সংখ্যায় 
প্রকাশিত প্রিয়তোষ মিত্রের “সি পি 


' "আমের রাজনীতি ই-কং ও নকশাল? 


শিরোনামের প্রবন্ধ সম্পর্কে কয়েকটি 

কথা না লিখে পারছি না। 
প্রিয়তোষ মিত্র তার লেখায় এক- 

তরফা ভাবে অন্ধের মতো সি পি 


-এমের মুগুপাত করে গেছেন এবং" 


তথাকথিত অতি বিপ্লবী নকশালপন্থী- 
দের কাজকর্মগুলিকে সমর্থন করে 


গেছেন। -সি পি এম নকশালবাড়ির 


কৃষক আন্দোলনকে কোনদিনই ছোট 
করে দেখেনি এবং এখনও দেখে না। 
কিন্তু এ আন্দোলন কৃষকের আশু দাবী 
দাওয়াভিত্তিক আংশিক সংগ্রাম ছিল 
না ওটি সশস্্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 


মুক্ত এলাকা গঠন করে রাজনৈতিক 


ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম ছিল? বলা- 
বাইল্য তথাকখিত নকশালপন্থী 
নেতার! দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিলেন। 


ভারতের রাজনীতির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য * 


শ্রেণী শক্তির অবস্থান, শক্র এবং বিপ্লবী 
শক্তির অবস্থান, সর্বোপরি বিপ্লবী 


সংগ্রামের প্রয়োজনীয় বস্তগত এবং 


মানসিক অবস্থানের শর্তগুলিকে বুঝতে 
অশ্বীকার করলেন এবং আন্দোলন 
থেকে সস্তা বিপ্লবী রাজনৈতিক ফায়দ। 


লুটতে চেষ্টা করলেন । কোন বৈপ্লবিক, 


কর্মসুচী ছাড়াই এলোপাথারী আন্দো- 
লনের পথে পা বাড়ালেন । ফলে এ 
আন্দোলন চলাকালীন নকশালদের 
নিজেদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিল। 
“একজন বোকাঁও বোঝে যে শুধুমাত্র 
পশ্চিমবঙ্গের একটা পকেটে সশক্ 
আন্দোলন সংগঠিত করে সারা 


* স্তারতের রাষ্ট্রকাঠামোকে নিজের 


কজায় আন! যায় না! এবং পরে 
শাসকগোষ্ঠী নকশালপন্থীদের সি পি 
এম নিধনষজ্ঞে ব্যবহার করতে সাহাষ্য 
করল। আজ দেশে তীব্র বামপন্থী 
আন্দোলনের সময় যাঁরা বিভিন্ন বিপ্লবী 
বুলি আউড়ে এই আন্দোলনকে বিপথে 
চালনা করছে এবং'তার ফলে শাসক- 
গোষ্ঠীর হাতকে 'শক্ত করতে সাহাধ্য 
করছে আমি মনে করি তারাই জন- 
গণের মূলশক্র। 

সি পি এম. কোনদিনই সংসদীয় 
পথে ক্ষমতা দখলের চিন্তা করেনি 
এবং আজও করে া। দেশের 
শোষিত বঞ্চিত মাস্ৃষকে তথা শ্রয়িক- 


শ্রেণী এবং -কষকসমাজকে যতদিন - 


সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের . ব্যাপারে 
শিক্ষিত করে তোলা ন! যায় ততদিন 
সংসদকে ব্যবহার করতেই হবে। স্বৈর- 


করতে হবে|” কোন সত্যিকারে 
কমিউনিষ্ট পাঁটির পক্ষে বর্তমান 
পরিস্থিতিতে সংসদ বয়কটের ডাক 
দেওয়া উচিত নয়, তাদের কর্তব্য হওয়া 
উচিত সংসদকে টিকিয়ে রাখার 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া । এই 
পরিস্থিতিতে এই শ্লোগান ইন্দিরা 


গাদ্ধীকেই সাহায্য করবে। 
প্রিয়তোষবাবু লিখেছেন যে, কোন 
বামপন্থী দলকে এই ব্যবস্থায় 


সরকারে গিয়ে “সংগ্রামের হাতিয়ার” 
না হয়ে “সংগ্রাম বন্ধ করার হাতিয়ারে” 
পরিণত হতে হয়। কিন্ত বাস্তবে দেখ! 


‘যাচ্ছে ষে, বামজ্রণট সরকার বিগত 


সাড়ে চার বছরে শ্রমিক-কর্মচারী এবং 
কৃষক সমাজের বহু কুটি রুজির 


আন্দোলনের শরিক হয়েছেন, এমনকি ' 


আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখবার” জন্য, 
শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্র থেকে তীত্রত্র 
করার জন্য সরকারী : সাহায্যও 
করেছেন। .এই সময়কাঘে সত্যি- 
কারের কোন গণ আন্দোলন -খতম 
করার জন্ত পুলিশ পাঠানো হয় নি যা 
কংগ্রেদী আমলে অহরহ দেখা গেছে । 
তবে এই সরকারের- কিছু খারাপ দ্বিক 
নিশ্চয়ই আছে তা আমি অন্বীকার 
করবো না।, আরেকটা কথা হচ্ছে 
এই আমলে সমস্ত মতবাদের রাজ্জ- 
নৈতিক দলগুলির রাজনীতি করার 
অবাধ সুযোগ রয়েছে । এই সরকার 
সংগ্রামকে ভয় পায় না, সংগ্রামের 
মাধ্যমেই এই সরকার টিকে থাকবে। 

. প্রিয়্তোষবাবু আফগানিস্তান," 
ভিয়েতনাম, পোলাগ্ডে সোভিয়েত 
সাহায্যের নিন্দা করেছেন, কিন্ত 
আমরা সরুলে স্বীকার করি যে 
মাকিন সা্রাজ্যবাদই আমাদের 
মূল শক্র। সে পৃথিবীতে বিরাট 
ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইছে এবং 
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার চক্রান্ত করছে। 
এবং মাঞ্চির সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের 
সমাঞ্গতানত্রিক অংশকে - ধ্বংস করতে 
চাইছে। ক্তরাং এই পরিস্থিতিতে 
দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে ষে কোন গণ- 
তন্ত্প্রিয় মাস্থষের উচিত আমেরিকার 
ুদ্ধচক্রাস্ত এবং দেশদ্খল চক্রাস্ত্কে 
ব্যর্থ করতে সোভিয়েত রাশিয়াকে 
সমর্থন করা। 

- সিপি এম সোভিয়েত কমিউনিষ্ট 


[হিন্বস্তান গিলকিংটন গ্লাস 


ওয়াকাস অধিগ্রহণের দাবি 


হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্ব- 
সের কারখানী দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে 
আছে। কর্মচারীদের দাবি? রাজ্য 


| সরকার এই কোম্পানী অধিগ্রহণ 
-করুন। কর্মচারীদের ইউনিয়নসযূছের 


কো-অর্ডিনেশন কমিটি মুখ্যম্ত্ী 
জ্যোতি বস্থকে জানিয়েছেন যে, 
কারখানা সরকারী অধিগ্রহণে কারি- 
গরী জ্ঞান ও অর্থ কোন দিক থেকেই 
কোন সমস্তা নেই। এই কারখানা 
এখুনি খোলা দরকার । রোক্ড প্লেট 


ফার্নেস ছুমাসের মধ্যেই মেরামত করা . 


যায় এবং সীট গ্লাস ফার্নেস ছমাসের 
মধ্যে ৷ মেরামতির মোট খরচ ৮০ লক্ষ 
টাকা, আর পি ফারনেসের ৯* শতাংশ 
মালমশল] তৈরি । এই প্যান্ট দুমাসের 
মধ্যে ৪* লক্ষ টাকার মাল উৎপাদন 
করবে। তৈরি ও কাচা মালের মজুত 
রয়েছে যথাক্রযে ৭৫ ও- ৪৫ লক্ষ 
টাকার । 

ইন্দো-ব্ৰিটিশ সহযোগিতায় ১৯৫১ 


পার্টির শোধনবাদী রাজনীতির সমা- 


লোচনা করে।' সোতিয়েত কমিউ- 
নিষ্ট পার্টি আক্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শাস্তি- 
পূর্ণ সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা 
এবং অ-ধনতান্ত্রিক পথের যে তত্ব 
আবিষ্কার করেছে তার সমালোচনা সি, 
পি, এম করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন 


এখনো যে হ্বৈরতাস্িক ইন্দিরার মধ্যে 


প্রগতিশীলতার ছাপ খুঁজে পায় কি. 
করে, তা আমি- ভেবে পাই নাঁ_ 


সোভিয়েতের ভারতের জরুরী 


অবস্থাকে সমর্থনের জন্ত-তীব্র নিন্দা সি 

পি এম ইতিমধ্যেই করেছে। 
সিপিএম একবারও বলে নি ষে 

চীন মার্কসবাদ থেকে দূরে সরে গেছে । 


তবেচীন তার সাময়িক বিচ্যুতির 


অবস্থা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা, করছে। 


- এতে সি পি এম চীনের প্রশংসাই করে 


এবং ভারতের সঙ্গে চীনের মৈত্রী চায়। 

ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে সি পি 
এমকে দ্রস্তরমতে! তয় পান। না 
হলে তার সাকরেদদের মুখ দিয়ে 
বলাতেন না ঘে “বামক্রণ্ট সরকারকে 
বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করা হবে 1” 
ইন্দিরা গান্ধীর চোখের ঘুস এই সরকার 
কেড়ে নিয়েছে । 

সিপি এম যদি কায়েমী শ্বার্থই 
দেখতো তাহলে আর কলকাতা তথা 
ভারতের বৃহৎ, বাজারী পত্রিকাগুলি 
রোজ বামফ্রন্ট সরকারের মুণ্ডুপাত 
করতো না। তাকে টিকিয়ে রাখতে 


সাহায্য করতো। 
আশিসকুমার ঘোষ 


সালে গঠিভ হিন্দুস্থান পিলকিংটন 
মাস ওয়ার্ক ১১৭৬ সালের জুলাই 
পর্যস্ত পি এন তালুকদার এবং ১৯৭৭ 
সালের ডিসেম্বর পর্স্ত পিলকিংটন 
ব্রাদার্স পরিচালন! করেন । পিলকিংটন 
ব্রাদার্সের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী থাপাররা 
১৯৭৮১ ১৯১৯ এবং ১৯৮* সালের মে 
মাসে লক-আউট হওয়া পর্যন্ত এই 
কোম্পানী পরিচালনা করেন। ১৯৮১ 


সালের আগষ্ট মাসে সোমানী এর ' 


দায়িত্ব নেন। 

কোম্পানী সেরা জাতের শীট "ও 
রোল্ডি প্লেট গ্লাস তৈরি করে, যার ৪* 
শতাংশ বিদেশে রপ্তানী হয়| ' 
কোম্পানীর কণ্টে লিং শেয়ার 
পেতে ব্যর্থ হয়ে থাপাররণ টাকা পয়সা 
লুটেপুটে নিয়ে একে "নন, করে 
দেয় । তারা চেষ্টা করেন মনোপলিস 
আযাণ্ড রেস্রিকটিভ ট্রেড গ্র্যাসটিসের 
আাক্টকে পাশ কাটিয়ে থাপারদের 
হিন্দুস্থান পিলকিংটনকে মিশিয়ে দিতে, 
কিন্তু ব্যর্থ হন। এরপর থাপারর! চলে 
যান এবং আসেন সোমাঁনি। 

১৮ই ডিসেম্বর মৃখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে 
যেখানে শ্রমমন্ত্রী, সোমানী, গ্রিগুলেজ 
ব্যাঙ্কের রিজিওনাল ডাইরেক্টর দয়াল 


এবং কর্মচারীদের প্রতিনিধি উপস্থিত 


ছিলেন, সোমানীর বক্তব্য নাকচ 
করেন : সরকার ও কর্মচারীর1। 
সোমানী চান হিনুস্থান পিলকিংটনকে 
নতুন ইউনিট হিসেবে গণ্য করতে, 
যেখানে ৫* শতাংশ কর্মচারীকে ছাটাই 
করতে হবে এবং ৫* শতাংশ বেতন 
হ্রাস করতে হবে। রোল্ড প্লেট ও 
শীট গ্লাস ফার্ণেস সময়োপযোগী নয়, 
জালাদীর খরচ ' বাচাতে এগুলি 
আলাদা রাখতে হবে। নভেম্বরে 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে 'প্রোজেক্টেড 
কন্দট্রাকশান সিডিউল’ দেওয়' হয়েছে 
তার সময়কাল ২৪ মাস। ফার্ণেস 
পুননির্মাণের খরচ ৪ কোটি টাকা, 


দেবে আই আর সি আই] তাঁর 


শর্ত সরকার ৷ কর্মচারীরা ন! মানা 
এবং ফার্ণেস ন! পাওয়া পর্যন্ত, সোমানী 


কোন টাকা বিনিয়োগ করবেন না। 


গ্রিগুলেজ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি 


দয়ালের বক্তব্য সোমানী নিজন্ব শিল্প- 
| গুলি ভালভাবেই পরিচালন1 করেন 


এবং ভাল লাভ' করেন। 
স্থযোগ 


তাকে 
দেওয়া হেকি। ব্যাঙ্ক 


সোমানীর জন্য অনেক দূর যেতে ' 


রাজী । পিলকিংটন ব্রাদার্স এব্যাপারে 
হাত ধুয়ে ফেলতে চায়। সোমানী 
মাত্র ৬'৪২ লক্ষ টাকায় হিন্দুস্থান 
পিলকিংটনের কনট্রোলিং' শেয়ার 
পেয়েছেন। তিনি শীট ও রোল্ড 


দপণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে মার্চ, ১৯৮২... 


প্লেট গ্রাম তৈরির ব্যাপারে সম্পূর্ণ 


অজ্ঞ । রোন্ড প্লেট ফার্ণেল পুননির্মাণের * 


জন্য কার ডুঁয়িং ও পরিকল্পনা! পিল- 
কিংটন ব্রাদাস নাকচ করেছে । 
কর্মচারী ছাটাই না করেও এবং 
বেতন ন! কমিয়েও হিন্দুস্থান পিল- 
কিংটন লাভজনক সংস্থা । ১৯৭৮ 
সালে -এই কোম্পানী *৮ লক্ষ নীট 
লাভ করে। বাজে খরচ এবং অপচয় 
বন্ধ করলে এই কোম্পানী 'প্রতি 


বছরই দেড় কোটি টাকার ওপর লাভ . 


করতে পারত। কর্মচারীদের রিপোর্টে 


দেখানো হয়েছে . সালে, 
কোম্পানী ১৬৬ কোটি- টাকা! লাভ 


করতে পারবে ।' 


১৯৮২ 


সোমানী জানেন তীর পরিকল্পনা... 
গ্রহণষোগ্য নয়। তিনি চাইছেন ৰ 


কারখানাঁটিকে ধংস করতে । ২৩ 
মাস হয়ে গেল কারখানা বন্ধ । যারা 
লক-আউটের বাইরে যেমন কারখানার 
নিরাপত্তা রক্ষীরা, তাদেরও বেতন 
দেওয়া হয় না! সোমানী পরিচাঁলন- 
ভার নেবার পর থেকে । তিনি কোন 
টাকা পয়সা দিচ্ছেন না। টেলিফোন 
লাইন কাট17 বাড়িভাড়া ও বিছ্যাতের 
বিল না দেবার জন্য হেড অফিস ও 


শাখা অফিস সমূহ শীপ্রই বন্ধ হয়ে.-- 


যাবে। সোমানী পোভামাটি নীতি 
গ্রহণ করেছেন। মূল্যবান যন্ত্রপাতি 
নষ্ট হচ্ছে। কারখানার জিনিসপত্র 
চুরি যাচ্ছে। তৈরি জ্রিনিসও 
কলকাতার গুদাম থেকে প্রতিদিন 
চুরি হচ্ছে। 


এই অবস্থায় কারখানা ও কর্ম- ' 


চারীদের, বাচাবার একমান্্ উপায় 
সরকারী অধিগ্রহণ । ইতিমধ্যে ১৬ 
জন: কর্মচারী সার! গেছেন, অথবা 
আত্মঘাতী হয়েছেন। 


অর্থনীতি. 

ওয় পৃষ্ঠার পর 

রাজ্যগুলিকে দেওয়! হয়েছে অথচ 
অর্থসঙ্গতি সংস্থানের কর্তৃত্ব কেবল 
কেন্দ্রের । তাদের দায়িত্ব নেই কাউকে 
বাচানোর, শিক্ষার, স্বাস্থ্যের, পরিবহন, 
চিকিৎসা, ত্রাণ, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন 
করার। তারা কেবল খুশি মত 
মন্তব্য করতে পারেন ।- দায়িত্ব থাকবে 
রাজোর ঘাড়ে আর টাকাকড়ি কেন্দ্রের 
পকেটে। এ ব্যবস্থার সামগ্তম্ত না 
হওয়া পর্যন্ত রাজ্যগুলিকে অবশ্তই 
আরো! বেশী ওভারড্রাফট নিতে হবে। 
কারণ দেশবাসীকে তো বাঁচাতেই 
হবে। 


৬ 


a 


আশা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে মার্চ ১৯৮২ 


কিন সাত্রাঞ্্যবাদের বিরোধিতাই 
পপি আই এম-এর মূল লক্ষ 





ডি 


সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান প্রেস এজেন্সীর 
(আই পি এ) এক প্রতিনিধির সঙ্গে 
বিশ্ব সাক্ষাৎকারে” সি পি আই (এম)- 
এব সাধারণ সম্পাদক ই এম এস 
নামৃ্রিপাদ তার দলের -আস্তর্জাতিক 
রাজ্নৈতিক দৃষ্টি ভ শ্রী বিশদভাবে 
আলোচন! "করেছেন । বিজ্রয়ওয়াড়! 
কংগ্রেমকে কেন্দ্র করে পার্টির আস্ত- 
রাজনীতি নিয়ে যে বির্তক 


ছ তিনি তার জবাব দিয়েছেন।' 


১-/এম এস দেখিয়েছেন যে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও চীনের সম্পর্কে সি পি 
আই (এম)-এর দৃষ্টিভঙ্গী স্থির করা 
হয়েছে, এ ছুই দেশ মাকিন সাআাজ্য- 
বাদের সঙ্গে কি প্রকার সম্পর্ক বজায় 
রাখছে তার উপর ভিত্তি করে। 

তিনি বলেছেন, “১৯৬: 


্াতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের যে 


বিশ্লেষণ করেছিল, আমাদের সিদ্ধান্ত - 


সেই বিশ্লেষণকে ভিত্তি করেই গড়ে 
উঠেছে 1” 


আন্তর্জাতিক রাজনীতি ছাড়াও | 


ই এমএসসি পি আইসি পি আই 


(এম) সম্পর্ক নিয়েও আলোচন!” 


করেন। 
শীনাধু্রিপাদ মনে করেন, যেহেতু 
চীন ও তার সরকারের আত্ন্তরীণ 
সমাজকাঠাম্. সমাজতান্ত্রিক সেহেতু 
ওঁ দেশকে “কখনই সাআজ্যবাদের রী 
একই পর্যায়তৃক্ত করা চলে ন11” তবে 
বর্তমানে চীনের বৈদেশিক নীতি 
‘ভ্রান্ত’ এবং চীন স্রকার “মাকিন 
সামান্্যবাদের. সঙ্গে তার যোগাযোগ 
রেখে যাচ্ছে ।? 
__ স্তি ভারতের কোন কোন 
সংবাদপত্র যেভাবে সি পি আই 
(এম)কে প্রো-সোভিয়েট বা আ্যা্টি 
সোভিয়েট , হিসাবে আখ্যা দিচ্ছে, 
ই এম এস তা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন 
করেছেন। তিনি বলেন, “আমে- 
রিকার নেতৃত্বে পাআজ্যবাদকে 
দি পি আই (এম) মূল শক্ত 
হিসাবে চিন্তিত করেছে। সমস্ত 
ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি 
এই বিষয়টি কি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে 
দেখছে, তারই নিরিখে আমরা 
র সম্বন্ধে মূল্যায়ন করব ।” 
ই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে 
পাদ বজেন, “আমরা দেখেছি 
কংগ্রেসের পর সোভিয়েত 









'হয়েছে। তিনি বলেন 


সালে. 
পৃথিবীর ৮১টি কমিউনিষ্ট পার্ট আস্ত- 


এমন এক নীতি গ্রহণ করে-- 
অর্থ সাত্রাজ্যবাদদের সঙ্গে 


ই এম এস নামবুদিরিপাদ 


আপোষ করা। অথচ সেই সময়ে - 
চীনই ছিল সাত্্রাজ্যবাদী দেশগুলির 
আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু; তাই এ “ছ্বেশ 
সাআজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে অটল 
ছিল।” | 
কিন্ত কিসিংজার ও নিক্সনের ক্রমা- 
গত চীন সফরের পর থেকেই, ই এস 
এস-এর মতে, অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত 
“আজকের 
দিনে সৌভিয়েত ইউনিয়নই সাম্রাজ্য 
বাদের আক্রমণের যূল লক্ষ্য) অপর 
দিকে চীন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাআাজ্যবাদী 
দেশগুলিকে সাহায্য করে চলেছে ।” 
তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে ১৯৬৮ 
সালে চেকোল্পোভাকিয়ার সমস্তায় 
সি পি আই (এম) মোভিয়েতের পাশে 
দাড়িয়েছিল, কিন্ত চীন এর বিরোধিতা 
করেছিল। 

প্রশ্নঃ সি পি আই (এম) কি মনে 
করে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কমিউনিষ্ট পার্ট তার সংশোধনবাদী 
নীতিকে বর্জন করেছে এবং চীন 
কমিউনিষ্ট পার্ট -মার্কসীয় লেনিনীয় 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরে এসেছে? - 

ই এম এস্‌ : “আমরা এই প্রশ্নটিকে 
এইভাবে দেখি; চীন ও সোভিয়েত 
পার্টি_বিশ্বের প্রায় সব পার্টির মত 
কোন না কোন সময় হয় সংশোধনবাঘ, 
না হয় অন্ধ গৌড়ামীর ব্চ্যুতির 
শিকার হয়েছে । বর্তমান বিশ্ব কমিউ- 
নিষ্ট আন্দোলনে এমন কোন কমিউনিষ্ট- 
পার্টি নেই যা ছুই বিচ্যুতি থেকে মুক্ত । 
অপরদিকে এটাও বলা ঘায় যে বিশ্বের 
সমস্ত কমিউনিষ্ট পার্টিসোভিয়েত বা চীন 
কমিউনিষ্ট পার্টি তো বটেই কোনটিরই 
বিচ্যুতি এমন হয় নি, যে ব্লা যেতে 
পারে তারা৷ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হিসাবে 
তাদের চরিত্র. হারিয়ে ফেলেছে এবং 


সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে ভেঙ্গে .. 


দিয়েছে । কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে 
একটি পার্টি একটি বিশেষ বিচ্যুতির 
শিকার হয়, আবার অন্ত পরিস্থিতিতে 


অপর একটি পার্টি দ্বিতীয় বিচ্যুতিটি . 


থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারে 
না। কিন্তু এই দুই বিচ্যুতির -বিরুদ্ধে 
নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামই হল সর্বহারার 
বিপ্লবী পার্টির বিকাশের আদর্শ নীতি। 
তাই চিরকালের মত সি পি এস ইউকে 
সংশোঁধনবাদী এবং সি পি সিকে 
অংকীর্ণভাবাদী মনে করার কোন কারণ 
নেই।- নেই সঙ্গে এটাও ধরে নেওয়া 
ঠিক হবে না'ষে ও ছুই পার্টি বা অন্য 
যে কোন ত্রাতৃপ্রতিম পার্টি সবসময়েই 


নিজেদের দুই বিচ্যুতির থেকে দূরে 
সরিয়ে রাঁখছে.। : 

প্রশ্ন £ আপনি এবং সি পি আই 
(এম)-এর অন্যান্য নেতৃবর্গ অনেকবারই 
বলেছেন যে, এখনও সি পি আই. ও 
সি পি আই (এম)-এর মধ্যে- কিছু 
মৌলিক মতবিরোধ আছে। সেগুলি 
কিকি? 

ই এম এস: ES 
ব্যাপারটা বোঝা! যাবে। যেমন ধরুন, 
আমর! মনে করি যে বিশ্বের কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে সংশোধনবাদ ও গৌড়ামী 
এমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে তা 
সমস্ত ল্রাতৃপ্রতিম, 
গুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, এমন কি 
সি, পি, এস ইউ ও দি পি সি-কেও। 
সি পি আই (এম) বিশ্বান করে 
আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে 
প্রকৃত একা স্থাপন করতে হলে এই 
"দুই বিচতির বিরুদ্ধে .সংগ্রামকেই' 
প্রধান হাতিয়ার হিসাবে কাজে 
লাগাতে হবে। অপর দিকে সি পি 
আই মনে - করে, - বিশ্বকমিউনিষ্ 


, আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার একমাত্র 


কারণ চীন! কমিউনিষ্ট পার্টির গোঁড়া ও 
সংকীর্ণ রাজনীতি । কিন্তু সি পি আই 
ও সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাৰ্টি এক্ষেত্রে 
সমপ্ত বিচ্যুতি থেকে মুক্ত! সিপি 
আই-এর বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
এই তুল মূল্যায়নের ফলে ভারত-চীন 


সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নে সি পি আই-সি . 


পি আই (এম) এর মধ্যে মতবিরোধ 
রয়েছে । আমরা চাই 'চীনের সঙ্গে 
ভারতের সম্পর্ক স্বাভাবিক* হোক? 
সেই সঙ্গে সোভিয়েতের লঙ্গে মৈত্রী 
বন্ধনও আরো দৃঢ় হোক। কিন্ত 
দি পি.আই ভারত-চীন' সম্পর্ক স্থাপনের 
সম্পূর্ণ বিরোধী। 

উভয় পার্টির মধ্যে. অপর - একটি 
মতপার্থক্য হল যে সি পি আই (এম) 


মনে করে শ্বৈরতস্ত্রের প্রতিতূ ইন্দির]. 


কংগ্রেস হল দেশের প্রধান বিপদ, 
এবং এর বিরুদ্ধে ভারতের সমস্ত রান্জ- 
নৈতিক শক্তিকে একটি মঞ্চে আনা 
উচিত। অপর দিকে সি পি আই 


. মনে করে, বি জে পি ও ইন্দিরা 


কংগ্রেসের মত সমান বিপদ । আসলে 
সিপি আই দীর্ঘকাল একটি কংগ্রেস 
ঘেঁষা নীতি নিয়ে চলেছিল। যদিও 
তার! তাদের এই. নীতিকে অনেকাংশে 


- বর্জন করেছে, তবু পুরোনো নীতির 


প্রভাব এখনও পুরোপুরি কাটেনি | 
প্রশ্নঃ সি পি আই-এর কাছ থেকে 


কমিউনিষ্ট পার্টি-" 


আপনার পার্টি আর কি পরিবর্তন 
আশা করে, যা উভয়ের সম্পর্ককে 
আরো স্থদূঢ় করবে? 

ই এম এস: আমরা এ জাতীয় 
কিছু পরিবর্তন ‘আশ!’ করিন]। 


বেনারস কংগ্রেস থেকে সি পি আই যা! 


কর্মসূচী গ্রহণ করবে বলে আমাদের 


ধারণা, তার মাধ্যমেই উভয়ের সম্পর্ক 


আরো শক্তিশালী হবে।” I 
প্রশ্ন £ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে কাজ 
করেও ভারতবর্ষে কমিউনিষ্ট আন্দোলন 
কেন আশাহ্কূপ বিস্তারলাঁভ করল 
না? । 
ই এম এস: ভারতে কমিউনিষ্ট 


আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে যে 


॥ পীচ ॥ 


বিরাট প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে 
হয়েছে, তার তুলনা বিরল । সর্বহারার 
আন্দোলনের পরিপন্থী নানান ধরনের 
চিন্তাধারা সমাজের মধ্যে গভীরভাবে 


প্রবেশ করে আছে। এই অঙ্থবিধা . 


সত্বেও {বিগত পঞ্চাশ বছরে অগ্রগতি 
যা হয়েছে, সেটা খুব সামান্ত নয়। 
আগামী দিনে কমিউনিষ্ট নেতবর্গ ও 

কর্মীরা এইসব ভ্রান্ত চিন্তাধারার 
বিরুদ্ধে কতটা যোগ্যতার সঙ্গে মোকাঁঁ 
বিল। করে শ্রমজীবী” মানুষের এক্যকে 
প্রতিষ্ঠিত করবেন, . তারই উপুর 
ভবিষ্যতে -- ভারতবর্ষে কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনের ব্যাপকত! নির্ভরশীল । . 


নিকারাুয়ায় ৱেগনের চক্রান্ত 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


মদত দিচ্ছে এই ডা মোর্চ 
এবং কিউবা সরকার ৷ সালভাভোরের 
মাকিন-দমর্থক এক সরকারের 


বিরুদ্ধে বামপন্থীর] দীর্ঘদিন আপোষ- 


হীন গেরিলা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। 


কিছুদিন আগে. মাঞ্ষিন প্রচারযঙ্ে 


নিকারাগুয়ার তথাকথিত একজন 
গেরিল1 সৈন্যকে নাকি সালভাভোরে 
ধরা হয়। পবে তার স্বীকারোক্তি 
থেকে নাকি জানা যায়, নিকারাগয়ার 
এই লড়াইয়ে মদত দিয়ে চলেছে । 
অথচ মজা এই সেই “বন্দী” গেরিলাকে 
কেউ দেখেনি__সে “নাকি মেক্সিকোতে 
রাষ্ট্রদূতের কাছে পালিয়ে যায়। 
নিজেদের অপকীতিকে চাপ! দেওয়ার 
জন্য যে, সাকিন সরকার এই ধরণের 
প্রচার করছেন সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। তবে এ কাহিনীর আর 


একদিক, হল যে সে লোকটি নাকি. 


বলেছে তার উপর অনেক অত্যাচার 
করা' হয়েছে স্বীকারোক্তি আদায় 
করার জন্য । এর ফলে আসল 
রহস্তটি অনেক পরিষ্কার হয়। 
নিকারাঁগুয়া অথবাঁ- কিউবাঁতে 


যা ঘটতে চলেছে তার পরিণতিকে 


মাকিন সরকার মেনে নিলে বাস্তব- 
বুদ্ধির পরিচয় দিতেন । যে কায়দায় 
গুয়াতেমালায় ও এল সালভাভোরে 
নির্বাচনের নামে প্রহসন বন্ধ কর! হল 
তাতে মূল সমন্তার সমাধান কিছুতেই 
হবে না শুধু বামপন্থীরাই শুয়াতে- 
মালার নির্বাচনকে বয়কট করে নি, 
দক্ষিণপন্থীরাও এই জাল ভোটের 
থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে ও 
প্রতিবাদ করেছে তীব্রভাবে । সেজন্ত 
এল সালভাঁভোরে ভোটের সময় থে 
দাঙ্গ। হাঙ্গামা হয়েছে তাতে অবাক 
হওয়ার কিছু নেই। এত করেও 
মধ্যপন্থী-প্রেমিভেণ্ট ছুয়ার্তের ক্রিশ্চান 


ভেমোক্র্যাটিক পার্টির জয় এখনও হবে 


সুনিশ্চিত নয়! হয়ত দেখা যাবে 


চরম নক্ষিপপন্থী মেজর রোবার্টো দ’ 


আবুইসন জিতে যেতে পারেন। এঁর 
সম্পর্কে প্রাক্তন মাকিন রাষ্ট্রদূত এক- 
সময় বলেছিলেন যে লোকটা জাত 
খুনে । | 

ঘটনার পরিণতি যদি এভাবে চলে 


তাহলে মাঞক্কিন সরকারের পক্ষে 


প্রেসিডেন্ট ছুয়ার্তকে সামনে রেখে 
গণতন্ত্র রক্ষা করার” প্রহসনটুকুও 
করা সম্ভব হবে না! প্রেসিভেন্ট 
দুয়ার্তের ব্যক্তিগত মতামত যাই থাক 
না কেন আজ পরিষ্কার যে কোন 
দেশেই সামরিক সরকার কোন রকম - 
বিরোধিতা বরদাস্ত করে নি। নিরপেক্ষ 
পর্যবেক্ষকর] বলেছেন যে অগণিত 


সংখ্যক বাম্পন্থীকে- ও. গণতন্ত্রপ্রিয় 


গেরিলা কর্মীকে একনাগাড়ে খুন কর] ' 
হচ্ছে। -তার মধ্যে শতকর] ৯০ জন 
বা] তার বেশী নিহত হয়েছে প্রধানত 
দৃক্ষিণপন্থী ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী অথবা 


সরকারী ফৌজের হাতে । 


আজ্জকে আমেরিকা! এই খুনীদের 
প্রকাশ্যে মদত দিয়ে চলেছে । গেরিল1 


" বাহিনীর সদস্তরা নিশ্চয় অহিংস নয়। 


কিন্ত তাঁদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে 
দেওয়ার জন্য যে ধরণের বর্বর আচরণ 
কর! হচ্ছে তা দেধে সাধারণ মানুষ 
'দিনের পর দিন এদের সমর্থনে এগিয়ে 
আসছে। 

ঘে ভাবে মাকিন সরকার ছোট 


" এল সালভাডোর রাজ্যের পেছনে 


কোটি কোটি ডলার সামরিক সাহাষ্যের 
ব্যবস্থা করছেন ভাতে দুই শিবিরের 
মধ্যে আরও রেষারেষি ক্রমশ মারাত্মক. 
আকার ধারণ করতে পারে । 

যে ভাবে “মাফিন স্বার্থরক্ষার* 
নাম করে এই ছোট দেশগুলির - 
স্বাধীনত1 ও গণতন্ত্রের উপর আঘাত 
আসছে তাতে মনে হয় আবার 
ভিয়েতনামের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি 
৷ শেষমূহুর্তে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে - 
আসতে হবে আমেরিকাকে অনেক 
বিপর্যয়ের পরা 








শে শান ষ্টকপরি হবি 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় | 
দ্বীনেন ' গুপ্ত পরিচালিত 'শঠে 
শাঠ্যংং ছবিটির প্রথমাংশ. এতই 


বিরক্তিকর” অবাস্তব যে, ছ্বিতীয়াংশটি 
তুলনায় সহনীয় হলেও, তাঁ তেমন 
উপভোগ্য হয়ে ওঠে না৷ অঞ্জন 
চৌধুরীর কাহিনী যেমন কাচা, দীনেন 
পর চিত্রনাট্য তেমনি দুৰ্বল । ধনী 
ব্যবসায়ী ভগ্নীপতির সংসার তছনছ: 
করে সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করতে শেখর 
চ্যাটার্জী যে সব কুট বুদ্ধির খেল! 
দেখালেন, তা নিতাস্তই , খেলে|। 
বিশ্বাস করাই যায় ন! যে, অত সহজে 
এক কুচক্রী পর পর বাজীমাৎ করে 
যেতে পারে। 

ভগ্নীপতি এন বিশ্বনাথনের মৃত্যুর _ 
পর থেকেই শেখরের শয়তানি-শুরু 
হল. এমন 'অবিশ্বাস্ত কায়দায় যে, 
কেবল হাসিই' উদ্রেক করে তাই নয়; | 
, শংকাও জাগায় _বাংলা ছবির কাহিনী 
আজ কোন পর্যায়ে এসে দাড়িয়েছে । 
হান্ধ৷ ধরণের কৌতুক ছবি করার 
যখন এতই সাধ চলচ্চত্রকাঁরের, তখন 


বাংলা সাহিত্যের দরজায় না গিয়ে 


ভূঁইফ্কোড়, অক্ষম গল্পকারের আশ্রয় 
নেওয়া কেন ? বাংলা ছোটগল্পের 
ভাড়ারে লঘু প্রহসন তো কখনই 
বাড়ন্ত হয় নি! তবে যদি কেউ 


| , লেখার অনধিকার - চর্চা করে ছবির 


অর্থলগ্মীতে সাহায্য করেন এবং পরি- 
চালক সেই লোভ সংবরণ করতে না 
পারেন, তাহলে এরকম , অনাহষ্টিই 
দেখা দেবে_উপায় নেই | 

বিরাট সম্পত্তি 'ও ব্যবসায়ের 
মালিক বোনু স্মিতা 'সিন্হাকে থে 
অমন করে ঘরে আটকে রাখা যায় 
দিনের পর দিন এবং কোম্পানীর 


ম্যানেজার মালিকের দেখা না পেয়েও | 


পুলিশে কোর খবর না দিয়ে নিহিক্ে 
দিন কাটাতে পারে অফিসের জরুরী 
কাজ স্থগিত রেখে ও শেখরের দুর্ব,দ্বিয 
পরিচয় পেয়ে-_এ ছবি দেখার আগে 
কল্পনাও করতে: পারবে না কেউ। 
বিশ্বনাথের ছুই 'ছেলে.জয় আর বিজয়। 
বয় যেভাবে -ট্যান্জী দুর্ঘটনায় আহত 


"হয়ে ট্যাব্সী ড্রাইভারের আশ্রয় পেল , 


এবং ডাইভারের বিধবা বোন কাজল 
গুপ্তর অপত্য ‘স্নেহ ততটা অসহনীয় 
"নয়, যভটাঅস্বস্তিকর লাগে, জয়কে সুস্থ 
করে নিজের ছেলের পরিচয়ে কাজলের 


আটকে রাখ! প্রসঙ্গটি । বিজয় হাবা- |. 


গোৰা, তাকে নিয়ে শেখরের ছলচাতুরী . 


তবু সহ হয়, কিন্ত যখন অভিনেত্রী 
স্থমিআ মৃখাজার' সঙ্গে .বিজয়ের 
সাঙ্গানো বিয়ে দিয়ে শেখর চর্রাস্তের 
জাল বুনতে থাকেন, তখন 'গোটা 
ব্যাপারটাই -হান্তক্র হয়ে দাড়ায়! 


{এ তো গেল শঠে .পর্ব-_শাঠ্যং - 


পর্যায়ে তরুণ ট্যান্সী ড্রাইভার জয় 


/ 


এ ঘা 


₹_' বামন্রণ্ট সরকারের সফল ন কাৰ্মসবৃচী 


আধিক ও ভুমিব্যবস্থা.ঃ 


.পড়ে। 


ধাবে জয়ের বাড়ী সাময়িকভাবে । 
বিজয়ের নির্বোধ ভঙ্গীর অভিনয় করে 


"জয় শেষ পর্যন্ত শঠকে. সমূচিত শাস্তি 


দ্বিল। 


এই অংশটুকু ছবিতে কিছু মজা - 
আনতে পেরেছে ঠিকই--কিন্ত সবটাই 
. কেমুন যেন অসম্তাব্যতার পর্যায়ে 
ছোটবেলায় জয় ও বিজয়ের ' 


মধ্যে আকৃতিগত বয়সের ব্যবধান স্পষ্ট 
লক্ষ্য করা যায়! কিন্তু বড় অবস্থায় 
ছবিতে ওদের দেখা যায় একই রূপে। 
অভিনয়ও. করেছেন রঞ্িত মল্লিক দ্বৈত 


চরিত্রে। এখন প্রশ্ন-এমনটা হয় কি. 
-কঃরে_-ওরা .তো। যমজ নয়! গল্পের 


গরু গাছে ওঠার মত ব্যাপার শ্তাপার 
আর কি। | | 
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সাধাকালে। ছবিটির ফটোগ্রাফীতে 


দীনেন গুপ্তর কাজ পরিচ্ছন্গ। দিলীপ 


গাঙ্গুলীর সঙ্গীত পরিচালনা হিশেষ 
উল্লেখের দাবী. রাখে না। রধ্রিত 
মল্লিক সথঅভিনয়. করেছেন। শেখর 


চ্যাটার্জার অভিনয় বড়ই কত্রিম। 


দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও ' অপরিপতিত 
রূপসঞ্জায় দিলীপ রায়কে অসহ লাগে। 
বরং ভাললাগে দিদির চরিত্রে স্থিতা 
সিন্হাকে ৷ 
মুখার্জা আতিশয্য প্রকাশ রুরেছেন। 


ভ্লনায় অন্থপকুমারের অভিনয় অনেক 


সহনীর।, কাঙ্গল ওধর মুখের 
অভিব্যক্তি উল্লেখের দাবী রারে। 
'শিল্পীমনের কলিক’ 

সমপ্রতি শিল্পীমন নাট্যগোঠী মুক্ 
অঙ্গন মঞ্চে ‘কলিক’ নাটকটি অভিনয় 


কপট চরিত্রে স্থমিত্র- 


দর্পন | শুক্রবা*, ২৬শে মার্চ ১৯৮২ 


করলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে 
‘পেট (ব্যথা’ গল্প অবলম্বনে নাট্যরূপ- 
দিয়েছেন বিহ্যুৎ বস্তু । নাট্য নির্দেশনা 
তারই । শোষণ ও বঞ্চনার কক্ষণ 


_প্রসলই শুধু নয়, পরিণতিতে « 


চরিত্র ও সহিংস প্রতিরোধের কূপ 


ফুটিয়েই ৷ না্ট্যায়নটি” প্রশংসনীয় 
বৈশিষ্ট্যের দাবী করে। যে জোতদার 
মহাজন: বঞ্চনারিক্ত কৃষককে 


অমানুষিক, নির্যাতন চালিয়ে হত্য! 
করেও পোষা ডাক্তারকে দিয়ে তার 
ডেথ: সাট্িফিকেটে “কলিকে মৃত্যু’ 
লিখিয়ে নেয়, শেষে তাকেই একইভাবে 


ৰি হত্যা করে শোষিত কৃষকের দল সম্মি- 


লিত আক্রমণে এবং 'সেই ডাক্তারকে 
দিয়েই তার! অনুরূপ ডেথ সার্টিফিকেট 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





জজ গেয়েছেন যন গেয়েছেন বীঁচাৱ বিকার : 


গত চার বছরে তফণিলী ও আদিবাসী জনজীবনের ২ উন্নয়নে 


তড়শিলী $ আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের ১১৭৬- ৭৭ সালের বরাদ্দ € EEE হাতা 
” ৯ হীন ৪ লক্ষ ৪৩ হামার শকশিলী ও ৩২ লক্ষ ৬২ হাজার আরিবানী কৃষককে ্া্ত ও উদ্ধার করা জমি এবং বাস্তহীন সাড়ে ৩৩ হার: 
তফশিলী ও.১৪ হাপ্জার আদিবাসীকে বাস্তিজমি-বিজি করা হয়েছে। 


”১৫* টাকা খণ দেওয়া হচ্ছে। ' 


"বাসী উপপরিকদ্দনা ঃ 


* NE EG NE HEE হা SEES হি | | 
~ * ছোট মানে াধাপিহ ২০ টা বারী সাহা এক অশিলী ও আবিখানী জর করপৌদেশন শেকে ৯, টাক ও ফাক থেকে 


পু 


পা 


* রাজ্যের ১২টি জেলায় ২ নিবাসী উন মাত সা মি থক গা কা মাছে অত্যাব্বীয 
ভোগ্যপণ্য ও কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহ করা! এবং আদিবাসীফের তৈরী সিভিল হিন রহ জা! 


শিক্ষার প্রসার কর্মসুচী ৫. 


রিচা 


A 


৯ বছরে দড়ি গরীব তবশিনী ও দাসী ছানা পড়াগুমা খরচ বাব দা ২৭ টাকা ভাতা ও সহায়ক বই 'কেনা বাবদ 
২০ রতি ভাড়ার 1 
৯ ছবি কিনি ৯০৯ টাকা অহন দাহ 


পা 


ব্যবস্থা হয়েছে । - ' 


* রী তফশিলী ও আদিবাসী পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিন! খরচে খা, আবাসিক বিদ্যালয়, বই, পোশাক ils ও. ওষুধ, নি 


* তফশ্রিলী ও আদিবাসী ছাতছাতীদের দত এনা ছাত্রাবাস নির্সিত হচ্ছে। কলকাতার উল্টাভাঙ্গায বৃহদাকার সি কাহ ছাত্রা- 


বাসটির নিৰ্মাণ কার এগিয়ে চলেছে 1 


"+ ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেভিকেল ছাত্রছাত্রীদের অন্ত বুক ব্যাংক খোলা! হয়েছে। - 


নেওয়া হয়েছে। 
করপোরেশন £ 


লো 


* আলচিকি হরফকে ০০8 দত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে শিক্ষাদানের ননী ব্যবস্থা 


্ রন তায 


মুলে ভোগ্যপণ্য ও অত্যাবস্তকীয় কৃষি সরঞ্জাম. সরবরাহ উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি, বনজ সামগ্রী যেমন, শালবীজ্ঞ কেন্দুপাতা প্রভৃতির, একচেটিয়া সংগ্রহ 
ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হুয়েছে। এছাড়াও বনে বসবাসকারী আদিবাসীদের জমির স্থায়ী বন্দোবস্ত, দেওয়া ও বিভিন্ন কাজে তাদের অগ্রাধিকার সহ 
কতকণ্তলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়! হয়েছে । . 


- চাকুরীতে আদন সংরক্ষণ $ 


গন সণ হারা ভঃলিলী ও আবাস থেকে কলেজ পি ও লা পলে অন্তান্য চাকুরীতে নিন, 


বা বর | 


৷ আই, পি, এ / ২৯৭৮৮২ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার S 





০০ 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৬শে মার্চ, ১৯৮২ 


বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের সম্মেলন 


সি, আই, টি, "ইউ অঙ্গমোদিত 
ওয়েষ্ট বেংগল কমাশিয়াল রিপ্রেজেন্টে- 
টিভম্‌ ইউনিয়নের ২৫তম প্রতিষ্ঠা 


বাধিকী ও ১৪তম রাজ্য সম্মেলন ' 


গত ১৩ ও ১৪ই মার্চ বিপুল উৎসাহ 
ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত 
হয়েছে মালদা শহরের টাউন হলে। 
১৩ই মার্চ সকাল ১৭টায় জেল! পরি- 
ষর্দের সভাধিপতি মানিক ঝা সঙ্গে- 
লনের উদ্বোধন করে বলেন বাণিজ্যিক 
প্রতিনিধিদের এই সম্মেলন মালদার 
শ্রমজীবী মানুষের মনে বিপুল উৎসাহ 
উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। ভারতবর্ষে 


একচেটিয়া পু্ধি ও সামস্ততাস্ত্রিক-- 


শোষণের বিরুদ্ধে কজে কারখানায় 


ক্ষেতে খামারে যে সংগ্রাম আন্দোলন 


চলছে সেই সংগ্রামের ময়দানে 


বাণিজ্যিক প্রতিনিধিরাও সামিল 
হওয়ায় শ্রমজীবী মামুযের এব্য সুদৃঢ় 
হয়েছে। এই সম্মেলনে সিটুর রাজ্য 
সম্পাদক মনোরঞ্রন রায়, শ্রমমন্ত্রী 
কুষ্ণপদ ঘোষ, পরিবহন মন্ত্রী মহম্মদ 


আমিন ও মৃধ্যমন্ত্রী "জ্যোতি বহর 
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অভিনন্দন বার্তা পাঠ করা হয়। 
"পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে 
প্রা ২৬* জন প্রতিনিধি সম্মেলনে 


হি 
৮৮ 


আহুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে। 


যোগদান করেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের 
রাজ্যসযূহ, বিহার, 
ওড়িশা থেকে রাজ্য কমিটির প্রতি- 
নিধির] 


অভিনন্দন জানাতে । 


গঠিত হয়। রাজ্য কমিটির সম্পাদক 
সমীররঞচন রায় সম্পাকীয় প্রতিবেদন 
পেশ করেন এবং ১৯জন প্রতিনিধির 
আলোচনা, ও সমালোচনার পর 
প্রতিবেদনটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 
হত। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ১৪ই 
মার্চ প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হওয়ার 


পূর্বে অভ্যর্থনা! ' কমিটির সভাপতি 


শৈলেন সরকার এম, এল, এ, ভাষণ 
দেন। তিনি বলেন, বাণিজ্যিক প্রতি- 
নিধিদের এই আন্দোলনকে দেশের 
শোষণ নিপীড়ন বিরোধী মূল আন্দো- 
লনের ধারার সঙ্গে যুক্ত করতে হৃবে। 
ওষুধ ব্যবসায়ে: অতিমুনাফালোভী 
বছজ্জাতিক সংস্থাগুলির * ষড়যন্ত্রের কথা 
লাগাতর সভা সমাবেশের মাধ্যমে 
দেশের সাঁধারণ মামুষের সামনে তুলে 
ধরতে হবে। সম্মেলনে দীর্ঘ আলাপ 





॥ আগামী কয়েক সন্তান ॥ 


আগামী কয়েক সপ্তাহে সি. এম. ভি. এর তৈরী রশ কেক বড় এ 


প্রথম শিয়াঙদা ফ্লাইওভার 'বা উড়ালপুল । আগামী ৬১শে মাচ 
এটি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্ উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে । গাড়ী, ট্রাম, লরী 
ইত্যাদি চলবে উড়াল পুলের ওপর দিয়ে আর নীচ দিয়ে যাবেন পদযাত্রীরা ৷ 
প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের আগেই তৈরী 
হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ১* লক্ষ লোক এর ছারা উপকৃত হবেন। 


" এর পরে আসুন ইঠ্টার্ণ মেট্রোপলিটন বাইপাসে। উন্টোডাঙ্গার 


আলাম এবং, 


এসেছিলেন সম্মেলনকে 
সম্মেলনের 
কাজ্জ পরিচালনার অন্য জ্যোতিষ দত্ত, 
অমিত ঘোষাল ও গুণেন্দুশেখর 
'চ্যাটারজীকে নিয়ে সতাপতিমগ্ুলী 


ও, নিয়ন্ত্রণ 


মোড় থেকে আরম্ভ করে এই রাস্তাটি গড়িয়া! পর্যস্ত গেছে ৷ আগামী ১৫ই 
এপ্রিল আহ্ষ্ঠানিকভাবে এর আংশিক খুলে দেওয়া হচ্ছে । এটি তৈরী হলে 
উত্তর থেকে দক্ষিণে যেতে জনবহুল এলাকা দিয়ে না গিয়ে অতি ক্রুত 
নতুন রাস্তা দিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ৭২ 


বারাকপুর থেকে কল্যাণী পযন্ত যে একসপ্রে সওয়ে তরী হচ্ছে 


| সেটির কাঙ্গও শেষ | আগামী ৩*শে এপ্রিল এটি আহ্ষ্ঠানিকভাবে চালু 


হবে কাচরাপাড়া! পর্যস্ত। কল্যাণীর বিকাশের জন্য এটি একটি বড় পদক্ষেপ 

আগামী ১৫ই মে নাগাদ গার্ডেনরীচ জল প্রকল্পটির শুভ উদ্বোধন । 
প্রতিদিন ৬ কোটি গ্যালন অল তৈরী হবে এখানে এবং সেটি যাবে দক্ষিণ 
কলকাতা বেহালা, বঙজবঞ্জ, যাদবপুর এবং গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটি ও 
টালিগঞ্জে। ' 

হাওড়ার জলপ্রকল্পটির (৪ কোটি গ্যালন ) কাজও অনেক এগিয়েছে । 

এই প্রকল্পগুলির সার্থক র্লপায়ণ থেকে জনসাধারণ অবশ্ই বুঝবেন যে 
কলকাতার ভবিষ্যত অন্ধকার নয়। রাজ্য সবুকার এবং সি, এম, ভি, এ 
কলকাত! উন্নয়নের দিকে . অনেকগুলি বড় বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন। জ্ন- 


ন সহযোগিতা! ন! পাওয়া গেলে এ সব কাজ যে এত সার্থকভাবে এবং সময়ে 


সম্পূর্ণ হত না, সেটা আশ! করি সকলেই বুঝতে পারবেন । 

আমরা জানি বলেই আপনাদের জানাচ্ছি । আপনাদের 'মস্তব্যও আমর! 
শুনতে চাই । কারণ, কাঁজট। তিন্নি ডি রহ কাজে 
আমর! সবাই শরিক। 


(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ, অকল্যাণ প্লেস, কলকাতী-৭০০০১*) 


আলোচনার পর.৮ ঘণ্টা কা, নৃনতম' 


বেতন, অবিলম্বে - ছাটাই কাদের 
পৃনর্বহাল, 
ব্যবসা জাতীয়করণ সর্বপ্রকার ওষুধের 
দাম কমানো ও সরবরাহ বজায় রাখা 
প্রভৃতি- ২৭ দ্রফা দাবী:সনদের সমর্থনে 
এবং দ্রব্যমূল্য বুদ্ধি প্রতিরোধে, 
অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বা- 
চনের -দাবীতে, আই, এম, এফ, 
লোনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

" দুপুরে অভ্যর্থনা কমিটির সবশ্য, 
ভ্রাতৃপ্রতিম. সংস্াগুজির প্রতিনিধি 
এবং সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের 
নিয়ে ্লোগানঘৃপ্ত ও বর্ণাঢ্য এক বিশাল 
মিছিল শহরের প্রধান প্রধান পথ 
পরিক্রমা করে। এই মিছিলে স্থানীয় 


ও বহিরাগত বহু প্রতিনিধির, স্ত্রী পুত্র 


কন্তারাও অংশ গ্রহণ করে। 

বিকাল €টায় শুরু হয় প্রকান্ত 
সভা! । প্রধান বক্তা ছিলেন বাণিজ্যিক 
প্রতিনিধিদের সর্বভারতীয় সংগঠনের 
(এফ এস আর এ আই) সাধারণ 
সম্পাদক জ্ঞানশংকর মজুমদার । 
তিনি ভারত সরকারের স্বাস্থ্য নীতি 
ও ভেযক্জনীতির তীব্র সমালোচনা 
করে তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ দেন। 
শ্রীমজুযদার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার্‌ 
দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে বহুজাতিক এবং 


একচেটিয়া সংস্থাগুলিকে ওষুধ শিল্পে 


অবাধে মুনাফ] লোটার ব্যবস্থা করে 
দিয়েছেন অতি সযত্বে। ওষুধ শিল্পের 
শতকরা ৭৮ ভাগ উৎপাদন বণ্টন 
করে _ বিদেশী 
কোম্পানীগুলি | ১৯৪৮ সালে এদেশে 
ওষুধ বিক্রি হওঁ ১০ কোটি টাকার, 
১৯৮০ সালে -বিক্রির পরিমাণ বেড়ে 
দাড়িয়েছে ১২** কোটি টাকায়। 
কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণ! করেছেন ষষ্ঠ 
যোজনার শেষে এদেশে ওষুধ বিক্রির 
পরিমাণ দাড়াবে ১৯০০ কোটি টাকা। 
অথচ ওষুধ কোম্পানীগুলি প্রয়োজনীয় 
ওষুধের উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে 


নাটমঞ্চ 


. ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


লিখিয়ে নেয়--একাঙ নাটকটির 
যবনিকা পড়ে এখানেই এবং এখানেই 
নাটকটির তীব্র শ্লেষ বিদ্রোহের পটভূমি” 


রচনার সদর্ঘক ইঙ্গিত দেয়। নাটকটির / চ্যালেঘের সম্মুখীন করেছে। 


সুচনা, প্রস্তাবনা ও উপস্থাপনার ভঙ্গী 


কিন্ত ব্ৰেখটীয় ব্যর্থ অনুকরণে বিড়ম্বিত 


হ্য়! সোজাস্থজি বিষয় পরিবেশনায় 
ক্ষতি ছিল কি? আলোকসম্পাতের 
ক্রটি বিভ্রাস্তিকর--মহলার আরও 
প্রয়োজন ছিল নিশ্য়ই। ভৈরব 


চরিত্রে বিদ্যুৎ হাঁজর! ও মনোরমাকপে, 


সীমা বস্থ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন । 
পান্নালাল ঠাকুরের “ডাক্তার, বেশ 
উপভোগ্য । শাস্তি চৌধুরী, নিখিলেশ 
রায়, স্বপন বন্ধ, রঞ্জিত ব্যানার ও 
বাসুদেব দত্ত সুভিনয় করেছেন। 


বহুজাতিক সংস্থাগুলির . 


লাগামহীন ভাবে অপ্রয়োজনীয় ও 
টানক জাতীয় ওষুধের উৎপাদন 
বাড়িয়ে চলেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার 
ডাইরেকটার ডাঃ মালাহার বলেছেন 
ভারতবর্ষের বাঙ্গারের প্রচলিত ওষুধ- 
গুলির ৮* শতাংশ অপ্রয়োজনীয় । 
সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে 
বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফেড়া- 
রেশনের রাজ্য সভাপতি অশোক 


॥ সাভ ॥. 
দাশগুপ্ত, - রাণ্য কোঁঅন্ডিনেশন 
কমিটির জেলা সম্পাদক ।অমর্‌ 
ব্যানার্জি, ১২ই .জুলাই কমিটির 
আহ্বায়ক মূলক ভদ্রাচার্য, সিটুর ' 
পক্ষ থেকে জীবন মৈত্র, এ, আই, টি, 
ইউ, সির ইন্দ্রজিৎ মিত্র, এ, বি, টি, এর 
সম্পাদক স্থনীল সেন এবং ইউ টি; 
ইউ.সি-র পক্ষ থেকে ধত্িক ঘোষ । . 





সোজা কথায় 

২য় পৃষ্টারপর | 
কিন্তু বিশ্বকে ভাগ করতে চাইলেই 
বিশ্ব ভাগ হয়ে যায় না। উপায়টি 


সামরিক হতে বাধ্য, কিন্ত নিজেদের - 


মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ক্ষেত্রে উভয় 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই পঙ্গু, এমন কি 
নিকেশ হয়েও যেতে পারে এমন 
আতঙ্কও মস্কো-ওয়াশিংটনের রয়েছে । 
ফলে উভয়েই কার্ধতঃ পরোক্ষ সংঘর্ষ 
বা “প্রোস্কী ওয়ার” মারফৎ, ্রভাবাধীন 


অঞ্চল বিস্তার করার পথ ধরেছে। 


অন্যভাবে বলতে গেলে, নতুন অঞ্চলে 
কৃত্রিম সীমাস্ত উত্তেঙ্জন। সুষ্টি করে 
রেখে একযোগে মারণাস্ত্র 'ব্যবনা ও 
সামরিক নির্ভরশীলতা গড়ে. তুলে 
ক্রমে ফতুর-হয়ে-যাওয়া এ দেশগুলিকে 
অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রে 
নির্ভরশীল করে তোলার ট্র্যাটেজী 
চালিয়েছে। 

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর দক্ষিণ 
পূর্ব পশ্চিম সব কটি অঞ্চলেই এ 
খেলা চলছে । নেপথ্যে মস্কো-ওয়াশিং- 
টন আপন আপন কলকাঠি নাড়ছে, 
উভয়েই “সাঁমরিক উপদেষ্টা” নামক 


. সশস্ত্বাহিনী ভাড়া খাটাচ্ছে, স্থানীয় 


সামরিক প্রশীসনকে নিয়ন্ত্রণে রেখে 
প্রতিবেশী দেশগুলির .মধ্যে সংঘর্ধকে 
দীর্ঘস্থায়ী করে তুলছে। প্রোক্সী 


স্নকারী বলে চিহ্নিত করতে ইন্দিরা 
সরকারের অনিচ্ছা । তৃতীয় বিশ্বের 
দৃষ্টিতে নয়াদ্বিল্পীকে প্রায় একঘরে 
করে তুললেও শ্রীষতী গান্ধী পাক- 

সীমান্তের উত্তেজনাকে 
ভারত-পাকিস্তান সীমাস্ত অবধি সম্প্র- 
সারিত করে আনতে সক্রিয় ভূমিক! 
নিয়েছেন, বিদেশে কৃটনৈতিক প্রচার 
উদ্ভোপ নিয়েছেন, এবং স্বদেশে 
সামরিক মানসিকতা শির, কাজে 
প্রচারাভিষান চালিয়েছে ন। রুশ 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রীসহ তথাকার সামরিক 


২ প্রধানদের. সঙ্গে নর়াদিলীর অতি- 


সাম্রতিক আলাপ আলোচনাগুলি 
নিছক শাস্তি-মৈত্ৰীমূলক ‘ছিল না» 
জোট নিরপেক্ষবাধী তে! নয়ই। 
প্রস্তারিত পাক-ভারত ঘুদ্ধ নয়’ চুক্তির 
দশা দেখে এবং তারপর ইন্দিরা 
উসতিনত ঘোষনার বয়ান (“বিশ্বের 
সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের 


- ছুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গী হুবহু এক ধরণের,’ 


_উসতিনভ ) পাঠ শুনে ইসলামাবাদ 
যদি আরো -মাঞ্ধিন নির্তর হয়ে পড়ে, 
তাহলে এজন্যে কি দিল্লী মঙ্কোর 


, অবদান কিছুই নেই ? 
, আমাদের দেশের মে সমস্ত 
সরকারী ‘বামপন্থী’ একই জিগিরের 





_ জোয়ার ডেকে এনেছে। একটি জোট চান না? 


ওয়ারে দেশগুলি ও মানুযগুলি ছারখার অংশীদার ও একই যুদ্ধায়োজনের 
হয়ে যাচ্ছে। সমর্থক তারা কি এর ফলে ভারতীয় 
এশিয়ার আফগানিস্থানে রুশ ও পাকিস্তানী. জনগণের সাআজ্যবাদ 


- . সামরিক দখলদারী ভারতীয় উপমহা- বিরোধী চেতনাকে বিত্রান্ত করে দিতে 


শে [মরিক উত্তেজনার 
দেশে এক নতুন সাম ভি 


নিরপেক্ষ দেশকে নিজ জোটদৃক্ত : ' যুকধবিস্তার পরিকল্পনাকে শক্তিশালী 
কুরে নিয়ে মস্কো বহু তথাকধিত জোট করে তুলতে সহায়ত! করছেন না? 
নিরপেক্ষ রাষ্্রকেও সতীত্ব প্রমাণের . তারা কি এই উপমহাদেশের সমস্ত 
গণসংগ্রাকে আরে! বিপজ্জনক পরি- 
স্থিতির দিকে ঠেলে দ্বিচ্ছেন না? 
উত্তর একদিন তাষের দিতে হবে। 


কূলটা দিল্লী জোট নিরপেক্ষতার 
নোয়া-সি' দুর পরেও চিরকাল কুলটা। 
আফগানিস্থামে রাশিয়াকে আগ্রা- 


RELL EAE lL Mla Se Btls DEEDS SSP MSCS OS 
3 + ৮ টি A ৯৯, 
পরনিসস্পাতট পুশ পর্ধহি 

আতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংল! বই- 

ভূতাস্বিকের.চোখে পশ্চিনবাংলা / সফর্যণ রায় ১২০ 


ইমানুয়েল কাণ্ট / হুমায়ুন কবির 
নীতিবিত্ত! (২য় সংস্করণ) | ডঃ স্ধীরকুমার নন্দী 


১। 
২ 


৩। 


৫*৩০ 


১৫৪ ৩ 


৬-এ, রাজা সুবোধ মল্পিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 





রি No. WBICC32 


এই কংগ্রেসের কবর খে শড়ার বছর 


্ - ১ম পৃষ্ঠার পর. 
7 
বা অ-কংগ্রেণী সরকারগুলিকে.ভেঙ্গে 


দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠার -. 


চক্রান্ত এবং রাষ্ট্রপতির শাসনের 


আড়ালে. নির্বাচন-নির্বাচন খেলা করে. 


_ (রিগভ- ইলেকশন ). ইন্দির] কংগ্রেসী- 


এতকাল ভারতে যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে 


একটা আদল বর্তমান তকে ভেঙ্গে 


দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী একতন্ত্রী শান 
: প্রতিষার পথে পাঁ বাড়িয়েছেন। 


" কলঙ্কের নজীর হল ভুয়া ভোটারের 
জিগির তুলে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন 
. বাতিলের অপচেষ্টা। একথা সবাই 
খানে কেন্দ্রীয় নির্বাচন .কমিশ নের 
তত্বাবধানে এই ভোটার ভালিক1* 


"প্রণয়ন কর! হয়ে থাকে) এই, 


কমিশনের বিরুদ্ধে .অপাস্থা প্রকাশ 
করে; ইন্দিরা, 'কংগ্রে সীরা গণতন্ত্রের 
পতাকা, মাটিতে -ফেলে, দেবার চেষ্টা 


করছেন বলে _ ডি মহল মনে 
করেন । -এবং গপতত্ত্রবিরোধী কুকর্ম 


চালানোর জন্তে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে 


ই-কংগ্রেস, স-কংগ্রেস ও জনতা দলের 


প্রফুল্ত সেন গোষ্ঠী এক প্রতিক্রিয়াশীল, 


| -" আতাত গড়ার জন্তে ব্যস্ত ।' 
দের ক্ষমতায় বসানোর - “চক্রান্ত । 


এই পরিস্থিতিতে রবিবার . বিগ্রেড 


প্যারেড ময়দানে বাম ও গণতন্ত্রী 


প্রগতিশীল দলগুলির বিশাল জমায়েত 
অমুষ্ঠিত হয়ে, গেল। কলকাতায় 


. অনুষ্ঠিত এই বিশাল সমাবেশে সাধারণ | 
ইন্দিরা কংগ্রেসীদের শেষতম " 


মান্য আর একবার ছ্যর্থহীন ভাষায় 
ঘোষণা! করলেন যে» তার! ভারতের 


মাটিতে গণতঙ্ের সমাধি হতে. দেবেন: 


না।. : | 
শিশু- োড়ে ESL অনীতিপর 


বৃষ, মজুর, কৃষক, বুদ্ধিজীবীর শত 
“শত মিছিল.সেদিন আবার কলকাতায় 


. ইতিহাস: স্ষ্টি করল। সি পি আই 


এম নেতা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বহু : 


হ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা! করলেন যে 


প্রদেয় কর. 


্ চটপট জম দিনে 


'কর দেবার রে রি 


একটা আছে সত্যি,-কিন্ত 


শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন কি? :. 


1 Phone: 24-4232 


ভারা অর্বশক্তি দিয়ে 


বলেন যে, আমর! ভারতে সত্যিকারের 
জনগণের রাজত্ব কায়েম করতে চাই। 


তাই পদ্ধে পদে বাধা। আমাদের - 
তাই প্রতি পক্ষেপে প্রতিরোধ গড়ে - 


হবে। পনি, 
ই ইনি গান্ধীর, শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ 


করে তিনি বলেন যে, ইন্দিরা গান্ধী 


ক্ষমতায় আসার পর থেকেই গণতঙ্ত্রের 


ওপর আক্রমণ শুরু হয়েছে । স্ভা- 


মিছিল করার অধিকার কেড়ে. নেওয়া 
হচ্ছে। জরুরী অবস্থার সময় যেমন 
হয়েছিল তেমনি গণতন্ত্র হত্যা শুরু 
হয়েছে । . তিনি অভিযোগ করেন যে, 


বিচারপতিদের পদানত করার চক্রান্ত, - 
" হচ্ছে ।: আদালতগুলোকে নিজেদের 
"দিকে .টেনে আনার চেষ্টা .ক্রছে 


ইন্দির! কংগ্রেস । ওরা বিচারপতিদের .: 


বদলি করার হুমকি দিচ্ছে। সংসদীয়... 


গণতন্ত্র -যে নিয়ম কানুন আছে ত! - 
পদানত করা হচ্ছে। বিদেশের কাছে 
রা ; 


এই রাজ্যে ll 
- রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠার চক্রাস্তকে 
রুখৰেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে জীবন্থ 


i 


- পরিশেষে তিনি: বাম ও প্রগতি- 


শীল জনসাধারণকে 'আত্মসন্তটির ' 
মনোভাব ত্যাগ করে প্রতিক্রিয়া চক্রের | 


যে কোন হামলারবিরুদ্ধে প্রস্তুত হবার 
অন্ত আহ্বান জানান ।. 


রবিবারের বিশাল জনসমাবেশের - 
আর একটি, বৈশিষ্ট্য হল ঘে, ভারতের 7 
কমিউনিষ্ট পার্টির যোগদান। কমিউ- . 
নিষ্ট নেত্রী -ভ্রীমতী গীতা মুখার্জী তার্থ-- 


হীন ভাষায় বলেছেন যে, শ্রীমতী 


ইন্দির। গান্ধীর মধ্যে -ম্বৈরতস্ত্রের ঝোঁক - 
দেখা যাঁচ্ছে।. তিনি বিপুল হর্ষধ্বনির ' 


মধ্যে ঘোষণা করেন যে ১৯৮২ সাল 


হি 


- কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে. 


প্রচার "কর! হচ্ছে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন 


- এবং, রেল চলাচলের উন্নতি হওয়ার . 


ফলে গত এক বছরে শিল্পের ক্ষেত্রে - 
“অগ্রগতির হার শতক্র1 চার থেকে 
বেড়ে আট শতাংশ হয়েছে । এই 
' ধরণের উন্নতি হি বজায় রাখা যায় 
তাহলে তার বৃড়িতি সুযোগ গ্রহণ 
ক্রার জন্ত-শিল্পের প্রসার প্রয়োজন । 


|  লেজ্জন্ত আরও নতুন পুজি বিনিয়োগ 
"করতে হবে। 


ব্যক্তিগত মাজিকানাঁয় অর্থের 


..-বিনিয়োগকে উৎসাহ - দেওয়ার অন্য . 


|. সরকার এমনভাবে. জিনিসপত্র ও 


Ki ay বা শান্তির ভর়-থাকে কনা . 
উদ্বেগ আর আশঙ্কায়: 
7০: কীটা হয়ে থাকতে হয় না 
ক্ষ: দায়িত্বশীল নাগরিকের 


. কাচামালের দাম. স্থির করেছেন যাতে 
 শিল্পপতিদের যথেষ্ট মুনাফা হয় এবং 


- তারা আরও খুজি". খাটাতে -এগিয়ে 
"|. আসেন। 


< শিল্পপতিদের "দীর্ঘদিনের . 
'অভিষোগ-ষে নানান ধরণের সরকারী 
- নিয়ন্ত্রণ্রে ফলে ভারা মনের মত ঘাম 


স্থির করতে পারেনা এবং আশাহ- 


. পরিচয় দেওয়া হয় - 
-. ৬ দেশ গঠনের কাজে 77. 
২.5 .. ২ সম্পদ সংগ্রহে সাহায্য করা যায়... 


" সামা কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন - 











দীর্ঘসৃতরিতা থেকেই তো গাফিলতি ঘটে 


ঠিক মতো ক্র দিন <" 





" নি। এবারে তার। নিশ্চয় খুশী 


হবেন যে সরকার তাঁদের এই .আবদার 


|= নেনে নেবেন।: : 


-এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই সরকার ' 


' ইম্পীতি,. কয়লা, খনিজ তেল এবং 
_ রাসায়নির সারের দাম বাড়িয়ে। 


| এতে বুঝিয়ে দেওয়া হল সরকারী, 
. প্রকন্ের উদ্ভোক্তাদের যে ভরতুকীর 
- উপর ভরসা না! করে একট! 'ব্যবসা- 


. গ্রিক প্রতিষ্ঠানের. কি ধরণের দাম 
_ স্থির ক্র! উচিত।-. 





7199 60 Paise 
হবে ইন্দিরা” কংগ্রেসের কবর ড়া 
বছর । j 

এছাড়া সভায় বা বৰ 


-শ্রীমশোক ঘোষ, আঁর-এস পি 


শ্রমাখন পাল, আর সি পি আইয়ে 
জরীন্ধীন কুমার প্রমুখ বক্তৃতা করেন। 
সভার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল 
বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির শ্রেচ্ছা: 
সেবকরা কাধে কাধ মিলিয়ে দূরদূরাজ্ঞঞ 


থেকে এসেছেন, একই সঙ্গে আওয়াজ 
, তুলেছেন: 


“আমাদের জক্ষ্য বাম € 
গণতয্্রী এক)” | - - 


ব্যক্তিগত মালিকানার স্বার্থে - 


নীতির প্রয়োগ হতে চলেছে শীগ্রই।. 
- একই উদ্দেশ্বে শিল্পে লাইসৈন্দ 
দেওয়ার . বর্তমান  নিয়মকাননেরী 
. এমনভাবে 'অদূল বদল করা হবে সাতে 
কলকারখানা চালু করতে অধথা দেরী 
না হয়। সম্প্রতি. জাতীয় উন্নয়ন 
পরিষদের বৈঠকেও নিয়মকাস্ছন শিথিল 
করার কথা বলা হয়। .' 
" বিদেশী পুঁজি "বিনিয়োগ সম্পর্কে 
এখন পরিষ্কার বক্তব্য না পাওয়া 


. গেলেও অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর. 


কিছুদিন আগের -একটি "উক্তি বেশ 
_ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ৷ উনি ভরসা দিয়েছেন যে 
" বিদেশী পুঁজি 'নিয়ন্ত্রণের যে আইন 
বর্তমানে চালু আছে ভার এমন কোন 
সংশোধন "হবেনা. যাতে বিদেশী 
বিনিয়োগে, অস্থবিধার হি হয় নতুন, 
করে। - বিদ্বেশী প্রযুক্তিবিদ্া আমদানী 
করার জন্ত বর্তমানে যথেষ্ট স্থযোগ 
রয়েছে। এটা! পরিষ্কার যে সরকার 
"বিদেশী - পুঁজি বিনিযোগে যথেষ্ট 
" আগ্রহী ; তবে ' তা হবে এখানকার 
শিল্পনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই । 
. আঁসল প্রশ্ন থা অনেকেরই নজর 
এড়িয়ে যাচ্ছে তা হল যে, শিল্পনীতির 
এই পরিবর্তনের প্রশ্ন আকস্মিক নয়। 
‘অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বে-সরকারী- 
উদ্ভোগের প্রসার করা হচ্ছে। রি 
" অঙ্য়- গান্ধী এ নীতির কথা প্রথম 
প্রকাশ করেন, ৷ পরে রাজীব গান্ধীও 
একে সমর্থন. জানিয়েছেন একটু 
প্রচ্ছমনতাবে । 


El 
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ইন্দিরা 


পঞ্চবিংশ বর্ষ : 


_. গত ২হশে এবং Se মা সিপি 
আই (এম) রাঙ্গ্য কমিটির বৈঠকে 
ফরোয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক এবং রাজ্য 
বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার জনাব 

..কলিমুদ্দীন শামসের কার্যকলাপ নিয়ে 


শেষে স্বির হয় যে, আসন্ন নির্বাচনে 
| কলিমুদ্দীন শামসকে ফরোয়ার্ড ব্লক 
খাতে প্রার্থী না করেন সেজন্ত সি পি 
আই (এম) দল চাপ সৃষ্টি করবে । 
_ কলিমুদ্দিন শামসের বিরুদ্ধে 
ূ অভিযোগ উত্থাপন করেন সি পি আই 


" (এম) রাজ্য কমিটির বেশ কয়েকজন : 


সদস্ত। তীদের-বক্তব্য এই যে, কলি- 
. মুদ্দিন শামস প্রচণ্ডভাবে সাম্প্রদায়িক, 
। শসমাজবিরোধী কার্যকলাপের অভি- 
_ যোগও তীর বিরুদ্ধে আছে এবং রয়েছে 
আয়ের সর্জে সঙ্গতিবিহীন সম্পত্তি 
অর্জনের অভিযোগ । কলিমুদ্দিন 


শামসের কার্যকলাপ বামস্রণ্ট সরকারকে 


অস্বস্তিতে ফেলছে । এইসব অভিযোগ 
. খুবই গুরুত্বের 'দঙ্গে আলোচিত . হয়। 
পরিশেষে স্থির হয় যে, ফরোয়ার্ড ব্লককে 
বলা হবে যাতে কলিমুদ্দিন শামসকে 
বামক্রন্টের প্রার্থী হিসাবে রাজ্য .বিধান- 
সভার পরবর্তী নির্বাচনে ০৪ না 
দেওয়া হয়। 
- ফরোয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক শ্রীভবানী 
চ্যাটাজী এবং শশাঙ্ক মণ্ডলের প্রার্ধী 
পদ সম্পর্কেও সি পিঠুআাই এম রাজ্য 
কমিটি অনুরূপ- মনোভাব পোষণ 


করেন । 





সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। . অব-. 





১১শ সংখ্যা ॥। শুক্তবার, ২রা এপ্রিল ৮২ ॥ ৬* পয়সা 


দি পি মাই বাসা বীর বৈঠে 
চটি স্পীৰারের সারোচনা 


' কয়েকজনের প্রার্থীপদ নিয়ে আলোচনা - 


আর এস পি দলের মী নী 
ভট্টাচার্য এবং ফরোয়ার্ড বুকের মন্ত্রী 
ভক্তিভূষণ মণ্ডলের কাজকর্ম. নিয়েও 
সমালোচনা হয় এবং স্থির হয় ষে, 
এদের বিষয়ে কি মনোভাব নেয়! হবে 
তা স্থির করবেন সি পি আই (এম) 
রাজ্য কমিটির সম্পাদকমগুলী। রাম 
চ্যাটাজাঁ সম্পর্কে হগলী জেলা সি পি 
আই (এম) কমিটি বিরূপ মস্তব্য করেছে 
কিন্তু তা সত্বেও স্থির হয়.ষে, রামকাবুকে 
কোন মতেই বাদ দেয় চলবে না। 


৷ সিপি আই (এম) দলের কয়েক-: 


জন বিধানসভা সদস্তের প্রার্থীপদ্ 


নিয়েও আলোচনা হয়েছে এবং স্থির 


হয়েছে ফে,.এদের মনোনয়ন দেওয়া 
হবে কি হবে না তা স্থির করবেন 
প্রমোদবাবু। এই সব বিধায়কর! হলেন 
রবীন মুখাজ, নিরধ্রন মুখাজঁ, ক্ষিতি 


বর্মন, রাধিকা প্রামাণিক,” আবুল  হ 
" এ যাব যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন 


হাসান, জগদীশ দাশ, ছেদীলাল সিং, 


আবদুল রেজাক, শৈলেন চ্যাটাজ্ী, 


অহীন সরকার । 

সি পি আই (এম) দলের মী 
কৃষ্ণপদ ঘোষ, মহম্মদ আমিন, পার্থ দে, 
পরিমল মিত্র সম্পর্কে ‘যেসব আলোচন! 


"হয়েছে তা সমালোচনারই নামাস্তর । 


ুধ্যম্্রী প্রীজ্যোতি বস্থ দুদিনের 


. ‘বৈঠকেই উপস্থিত ছিলেন । ' 


হার ১৭ 


বিরুদ্ধেমানেকার 
বিদ্রোহের নেগথ্যে মাআমতেশ্বর 


সরাসরি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে 


লড়াইয়ে নামার জগ্য প্রয়াত ' সধয় 


গান্ধীর পত্নী মানেকা গান্ধীকে তার .মা 


আমতেশ্বর আনন্দ পরামর্শ দিচ্ছেন 
বলে বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে । 


বিশেষ করে. লক্ষৌ সম্মেলনে 
যোঁগদ্ধানের পর ইন্দিরা গান্ধী তার 
বাড়ী থেকে পুত্রবধূ মানেকা গান্ধীকে 


_বের করে দেওয়ায় আনন্দ -এবং গান্ধী 


পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক আরও তিক্ত 
হয়ে উঠেছে। 

লক্ষৌ সম্মেলনে সঞ্চয় গান্ধীর 
পাঁচদফা কর্মসুচী নিয়ে আলোচনার 
উদেশ্য ছিল প্রধানত মানেকা গান্ধীকে 
সরাসরি রাজনীতিতে টেনে নাষানো। 


কারণ মানেক! ভার স্বামী 'সপ্য় গান্ধীর . 


মৃত্যুর পরই রাজনীতিতে নামার অন্ত 
আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং 
মানেকাকে রাজনীতিতে নামানোর 
জন্য তখন সব থেকে সক্রিয় ভূমিকা 
নিয়েছিলেন মানেকার মাস! প্রখ্যাত 
সাংবাদিক খুশবস্ত সিংং ভার মা 
আমতেশ্বর আনন্দ এবং জগদীশ 


টাইটলার, আকবর আমেদ (ভাম্পি) 
. প্রমুখ যুবনেতারা । 


কিন্তু অচিরেই বন বোকা গেল 
যে, শ্রমতী গান্ধী তার পুত্রবধূ 


মানেকাকে রাজনীতিতে আনতে: 
আগ্রহী: নন ..এবং মানেকাকে রাজ-- 
নীতিতে নামানোর জন্ত যে কোন, 


প্রচেষ্টাকেই তিনি ভাল চোখে দেখছেন 


না, তখন অনেকেই পিছু হটতে আরম্ভ 
করলেন। কেবল আকবর আমেদ 
এবং শ্রীমতী আমতেশ্বপ্ন আনন্দ তলে 
তলে এর একট! শেষ দেখার জন্য 
প্রস্তুতি নিতে থাকলেন । 

শ্রীমতী গান্ধী চাইছিলেন রাজীব 


গান্ধী রাজনীতিতে নামূক। শ্রীমতী 


গান্ধী জানতেন মানেকা রাজনীতিতে 
এলে ভবিষ্যতে রাজীবের নেতৃত্বের পথে 
প্রধান কাঁটা হয়ে দাড়াবে। তাই 


এতদিন তিনি সর্বতোভাবে যানেকার - 


রাজনীতিতে নামার সমস্ত সম্ভাবনাকে 
অঙ্কুরেই নষ্ট করে দিয়েছেন । এমন 


কি পচিশ বছর পূর্ণ হলে যদি মানেকী-. 
তার মৃত স্বামীর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে 


দাড়ানোর উদ্যোগ নেন, সেইজন্য 
তাড়ান্ুডো করে আমেখিতে- উপ- 
নির্বাচন করিয়ে রাঁজীবকে জিতিয়ে 


আনলেন। 


অবশ্য তাড়াহুড়ো করে রাজীবকে 
আমেধী কেন্দ্র থেকে জিতিয়ে আনার 
পেছনে- অন্য একটা কারণও ছিল। 
ইন্দিরা গান্ধীর গোয়েন্দা দপ্তরের খবর 
ছিল হেমবতীনন্দন বনুগুণার নেতৃত্বে 


কিছু বিরোধী দল তলে তলে চেষ্টা 
করছেন আমতেশ্বর আনন্দের মাধ্যমে 


মানেকার সঙ্গে যোগাযোগ করে 
তাকেই নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে আমেখী 


" থেকে মনোনয়ন দিতে । এই খবর 
" পেয়ে শ্রমতী গান্ধী খুবই বিচলিত হয়ে 


পড়েন এবং র্াজ্জীবকে প্রত্যক্ষভাবে 
রাঙ্গনীভিতে টেনে আনেন যাতে 


- ম্ানেকাকে বিরোধীরা রাজীবের বিরুদ্ধ 


প্রতিদ্ধন্থী দাড় না করাতে পারে। 
মানেকাকে সরিয়ে রাজীবকে রাজ- 
নীতির পাদপ্রদীপে নিয়ে আসার জন্য 
শ্রীমতী গান্ধীর - 
ফানেকার যনে ক্ষোতের জন্ম দেয়। 


মানেকার অভিষোগ তার স্থামীই - 


বাধাতামুলক প্রাথমিক শিল্ক] 
কার্যকর করার মুগাবিশ | 


ভারতীয় সংবিধানের ৪৫নং অঙ্ু- 
চ্ছেদ অস্থযায়ী সংবিধান কার্যকরী 
বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসর 
পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের. অবৈতনিক এবং 
বাধ্যতাযূলক শিক্ষা চালু করার ষে 
প্রতিশ্রুতি ছিল -আজও তা কার্যকরী 
হয়নি এবং এ বিষয়ে রাজ্য সরকার 


তা মোটেই যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে 
কোচবিহার জেলার পুণ্ডিবাড়ী গ্রামের 
অধিবাসী শ্ীছিজেন দেবনাথ -পত 
১৯৮১ সালের পয়লা এপ্রিল বিধায়ক 
্রীসভ্যর্গন মাহাতোর মাধ্যমে বিধান- 
সভার কার্য পরিচালন বিধির ১৫৬ 
ধারা অঙ্থ্ঘায়ী একটি আবেদন পেশ 
করেন । 'আবেদনটির গুরুত্ব বিবেচনা 
করে তা বিধানসভার পিটিশন কমিটির 
নিকট বিবেচনার জন্য দেওয়া হয় । 


আবেদনকারী শ্রীদেবনাথ আরও 


বলেছেন যে, সংবিধান প্রবতিত হবার ' 


৩০ বৎসর পরেও ১৪ বৎসরের অরূর্ধ 
ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাকে আজও 
বাধ্যতামূলক করা হয়নি। যদিও 


বামক্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর. 


এই সব ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে 
অবৈতনিক করা হয়েছে । আবেদন- 


কারীর আবেদন সংবিধানের এই 


প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করার জন্য নতুন 
আইন প্রণয়ন করা হোক অথবা 
প্রচলিত আইন সংশোধন করা হোক । 

ভারতীয় সংবিধানের ৪৫নং অঙ্কু- 
চ্ছেদে বল! হয়েছে : “The state 
shall endeavour to provide, 


within & period of ten years” 


from the commencement of 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


অক্লান্ত প্রচেষ্টাই - 


অশোক, গ্রিন 





লোকঙ্গভায় 


উট 
হাড়াচ্ছেণ 
রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র 
বিধানসভার পরবর্তা নির্বাচনে প্রার্থী 
হবেন না । স্থির হয়েছে যে, জ্যোতির্ময় 
বন্থর কেন্দ্র ভায়মগ্ুহারবার থেকে 
লোকসভায় প্রার্থী হবেন ডঃ অশোক 


-মিত্র। বর্তমানে ষে কেন্দ্র থেকে ডাঃ 


অশোক মিত্র নির্বাচিত সেই কেন্দ্রে 


প্রার্থী হবেন প্রীবিপ্নব দাশগুপ্ত অথবা 


মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব শ্রীশংকর. 
গুপ্ত । 

মহেশতল! ৰে ৰচিলা 
এম এ সইদ. অসুস্থ থাকায় & কেন্্রে 
প্রার্থী হবেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাগ্নে শ্রীঅমল 
দ্ত। রাজ্য বিধানর্গভার অধ্যক্ষ 
জনাব. মনস্থর হবিবুস্া নির্বাচনে 
দাড়াতে চাইছেন না। , সম্ভবত তার 
স্থানে মনোনয়ন পাবেন রাজোর 
আযাভৃভোকেট জেনারেল | স্েহাংশু 
আচার্য । . 

সিপিএমের যে সমস্ত বানি 
সদস্ত পৌরসভার সভাপতি আছেন 


তাদের প্রার্থ হতে হলে পৌরসভার | ' 


পদ ছাড়তে হুবে। দক্ষিণ শহরতলী 
পৌরসভার সভাপতি শ্রীরবীন মুখার্জী 
সম্ভবত খুব শীঘ্রই পৌর সভাপতির পণ 
থেকে সরে দাড়াবেন। 


কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে 
ইন্দিরা গান্ধীকে যুক্তি পরামর্শই 
শুধু নয় নানাভাবে 
সাহায্য করেছেন। এক কথায় ইন্দির} 
গান্ধীকে সামনে রেখে ক্ষমতায় ফিকে 
আমার সমস্ত রণকৌশলটাই সঞ্চয় 
গান্ধী পরিচালনা করেছেন। তার. 





‘স্বামীর এই কাজে »মানেকা নিজেকে 


একজন অংশীদার মনে করেন 1 
কারণ তিনি সবসময় স্বামীর পাশে 
পাশে থেকে তার শ্বামীর বর্মকাণ্ডকে 
এগিয়ে নিয়ো ঘেতে সাহাধ্য করেছেন। 


, তাহাড়া যখন সমস্ত. পত্রপত্রিক। 


প্রমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রচারে ‘ব্যস্ত, 
তখন মানেকা নিজের ‘সুর্য’ পত্রিকায় 
ইন্দিরা গান্ধী এবং তীর দলের প্রচারের 
ভার নিজের কাঁধে তুলে মেন । 

ই-কং ক্ষমতায় ফিরে আমার পরও 
মানেক! তার স্বামীর পাশে থেকে 
নিজেই ক্ষমতার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে 
উঠেছিলেন । - মানেকা! অব দিব্য 
থেকেই রাজনীতিতে তার স্বামীকে 
সাহায্য করার জন্ত প্রস্তুত হয়ে উঠে: 
ছিলেন। আঁচমক1 এক দুর্ঘটনায় 
সধয়ের মৃত্যুর পর রাজনীতি থেকে 
নিজের বিদায় গ্রহণ মানেকা কখনই 
মেনে নিতে পারেন নি। তার সনে 
সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর থেকেই ক্ষোভ জঞ্ষে - 


, ছিল। 
" শেষাংশ ৮ম পৃষ্টা 





{ ছুই ॥. 





সোভিয়েট ও ইন্দিরা 


নয়াদিল্ীর এক সংবাদে প্রকাশ 
হে, জ্রমতী ইন্দিরা গান্ধী সমপ্রতি 


"এক নির্দেশ দিয়েছেন যে ই-কংগ্রেসের 


কোন সভ্য যেন বিশ্ব শাস্তি সংসদ 
(ওয়াল ড পিস কাউনসিল) সংশিষ্ট 
সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখেন। 

- প্রধানত সোভিয়েত-প্রেমীদের 
উদ্ভোগে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি 
পৃথিবীর নান! দেশে দীর্ঘকাল ধরে 
যুদ্ধ বিরেধৌ এক আন্দোলন চালিয়ে 
এসেছে। বিভিন্ন মত ও পথের 


লোকেরা এই. আন্দোলনে সামিল' 


-. হয়েছে । 


এদেশেও অবিভক্ত সি পি আই- -এর 


.. উদ্তোগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব শাস্তি সংদদের 


ভারতীয় শাখা অনেকদিন থেকে 
আন্দোলন করে আসছে। এখানে 
নানার দলের লোক একত্র হয়েছে। 
পণ্ডিত নেহরুও -এককালে এর প্রতি 
পরোক্ষ সমর্থন: জানিয়েছেন । যার 
ফলে প্রায় প্রতি রাজোই. শাস্তি 


" সংসদের সঙ্গে বেশ কিছু কংগ্রেসী 


নেতার যোগাযোগ ছিল। বিদেশে 


অসিত কয়েকটি বিশ্ব সম্মেলনে অনেক 


কংগ্রেস নেত! যোগদান করেছেন 
ইতিপূর্বে । 

প্রীমতী গান্ধীর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তটি 
কিন্ত মোটেই আকন্মিক নয়। তিনি 
কিছুদিন, আগেই : কংগ্রেস সদস্তদের 


এই ধরণের সোভিয়েট-ধেষা অথবা 


পূর্ব ইউরোপের সমা'জতন্ত্রী দেশগুলির 


. সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্য যে সব 


সংগঠন আছে সেগুলির সঙ্গে সব রকম 
যোগাযোগ ছিন্ন করার নির্দেশ - 
দিয়েছেন । 

। ইতিপূর্বে ভারত-দোভিয়েত-ৈতী 


নি থেকে বেরিয়ে এসে 'সৌভিয়েত 


সুহদ সংঘের পুরোনো নামটা ভাঙ্গিয়ে 
খাস ই.কংগ্রেসীদের নিয়ে পাল্টা 
সংগঠন করা হয়েছে। গোটা 
ব্যাপারটা বেশ সুপরিকল্পিত মনে হয়। 
এর একটাই উদ্দেশ্য । দুনিয়ার 


সামনে, বিশেষ করে পশ্চিমী দুনিয়াকে, , 


জমতী গান্ধী দেখাতে চান যে 


সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় 


রাখতে.চান বটে, তবে তিনি-ভাবেদার 
নন। আর তাছাড়া, সোভিয়েত 
রাশিয়ার সঙ্গে তার যা সম্পর্ক গড়ে 
উঠেছে সেটা তীর “নিজ্রশ্ব?। সি 
পি আই অথবা সোভিয়েট-ঘে'বা কোন 
সংগঠন তার মধ্যে মধ্যস্থতা করবে 
তা উনি মোটেই ' বরদাস্ত করতে 


| রাজী নন। 


০ 


সচেতন । 


'সোভিয়েট দেশের প্রতিনিধিরা 
এদেশে এসে তার সোভিয়েট সুহৃদ 
'সঙ্ঘ-র প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে গেছেন। 
তাদেরও “স্তাম ও কুল” সি বজায় 
রাখতে হচ্ছে। 

এদিকে আর একটা সংবাদ যে 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশ্ব শাস্তি 
সংসদের আওতার বাইরে ঘে যুদ্ধ 
বিরোধী মোর্চা গডে উঠছে শ্রীমতী 
গান্ধী তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে; তুলতে 
চান। এরও আসল মতন্াব তার 
পশ্চিমী দুনিয়ার বন্ধুদের বল! যে তিনি 
সত্যি কোন “গোষ্ঠীর অস্ততুক্ত নন। 
"প্রেসিডেন্ট রেগনের সঙ্গে তার প্রকাঙ্থে 
যে মন কষাকষির সংবাদ প্রচারিত 
হয় সেটা যে অনেকটা লোক-দেখানে 


সেটা এতে পরিষ্কার । চীনের সঙ্গে 
নতুন করে আলাপ আলোচনা শুরু 


করা এবং সমঝোতায়. আমার প্রচেষ্টা 
এই পরিকল্পনারই অংশ. সোভিয়েটকে 
বুঝিয়ে দেওয়া যে ভারতের গরজে-নয়, 
সোভিয়েটের. নিজের -স্বার্থেই তাকে 
ভারতের সঙ্গে তাল সম্পর্ক বজায় 
রাখতে হবে। | 

মোভিয়েট নেতৃবৃন্দ 
গান্ধীর 


শ্রীমতী 
এই মনোভাব সম্পর্কে 
সেজন্য সেখানকার দেশ- 
এসে ভারত সরকারকে ভরুস! দিয়ে 
গেলেন ষে পাকিস্তানকে আমেরিকা 
যতই আধুনিক অস্ত্র দিক না কেন 


তাকে মোকাবিলা করার জন্য 
সোভিয়েট সাহাষোর কোন কারা 
হবে না। 


এই প্রসঙ্গে বেনারসে সন্ত অনুষ্ঠিত 
সি-পি-আই কংগ্রেসের ০৮, 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

এখানেও সোভিয়েট কমিউনিষ্ট 
পার্টির নেতারা ইন্দিরা গান্ধীর 
“সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী” ভূমিকার 
ভুয়শী প্রশংসা! করলেও সি পি আই 
নেতৃবন্দ তাদের পূর্বেকার “ইন্দিরা- 
ভজন1” নীতি থেকে অনেকটা সরে 
এসেছেন। 

তাঁর বৈদেশিক নীতিকে সাধারণ 
তাবে সমর্থন করলেও ই-কংগ্রেসের 
প্রতি “নরম” মনোভাব গ্রহণ করার 
প্রশ্নই ওঠে, না একথ] পরিষ্কার 
বলেছেন, পার্টির সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীরাজে্বর রাও । তিনি বলেছেন যে 


“ “পু'জিপতি”দের পত্রিকায় যা কিছুই 


প্রচারিত হোক না কেন বাম ও 
গণতান্ত্রিক এক্যের প্রশ্নে পার্টির মধ্যে 
এত এঁক্য আগে কখনও ছিল না। 
মনে হয়, “ভাঙ্গের ভূত”. আপাততঃ 
ওদের ঘাড় থেকে নেমেছে ! - 


'দ্বিন । 








দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২রা এপ্রিল, ১৪৮হ 


নিয়ালছা উতৰ + সম্পকে 


প্রশান্ত শুর . 
ভাইস চেয়ারম্যান, সি এম ডিএ ' 
আন্দ আমাদের পক্ষে একটা শুভ- 


কয়েক লক্ষ লোকের বিরাট একট! 
অন্থবিধা আজ অনেকাংশে দূর হল । 


. এই শিয়ালদ। ষ্টেশন এলাকা এত - 


কর্মব্যস্ত একদিনে হয়নি। আমাদের 
ছেলেবেলায় আমরা শিয়ালদাকে 
অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্থবিন্তস্ত 
দেখেছি। কিন্ত ্বেশ বিভাগের পরে 


এবং গত কয়েক যুগে শিয়ালদ্ব|' ষ্টেশ- . 


নের গুকত্ব আরও অনেকগ্ুণ, বেডে 
গেছে । আগে হন হয়ত বা ১৫।২*ট] 
লোকাল ট্রেন যাতায়াত করত, এখন 
সেখানে লোকাল ট্রেনের সংখ্যা 
দাড়িয়েছে ২১* জোড়া । এছাড়া 


দূরপাল্লা ট্রেন তো আছেই। কাজেই: 


শিয়ালদা এলাকায় ভীষণ ভীড় হচ্ছিল 
এবং হচ্ছে । আপনারা সকলেই সে 


কথা জানেন। অনেকেই এখন তৃক্ত- 


ভোগী। এখানে গাড়ী নিয়ে গেলে 
শহ্বুক গতিতে এগোতে হয়, সবসময় 
মনে হয় এই বুঝি দুর্ঘটনা হল । কারিণ 
গাড়ীর মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে 
চলেছেন অফিসমুখী অথবা ঘরমুখী লক্ষ 
লক্ষ লোক। তাদের সংখ্যা ঘণ্টায় 
৭০1৮ হাঁজারও হয় । ৃ 
পরিকল্পনাবিদ্দের কাছে শুনেছি 
যে তার এই নিয়ে অনেকদিন ধরেই 
ভাবন! চিন্তা করছেন কিন্ত কাজ 
এগোয়নি। তার প্রধান কারণ ছিল 
যে এখানে, যে হাজারখানেক হকার 
ছিলেন তাদের সরানে! অসম্ভব বলেই 


" তারা মনে করতেন। 


আমরা ঘখন-ক্ষমতায় এলাম তখন 
দেখলাম ষে সি এম ডি এ একটি ছোট 
উড়ালপুল “বা হাম্প তৈরী করবার 
কথাই ভাবছেন। 


করাটাই ষেন একটা ভীষণ মুশকিলের 


ব্যাপার মনে হচ্ছে। আমর] বুঝাতে, 


পারলাম না যে, লক্ষ লক্ষ লোকের 
উপকারে আসবে যে প্রকল্প, সে প্রকল্পে 
কেন বাঁধ] থাকবে । এটা তো সাধারণ 
লোকের জন্য। কাজেই সাধারণ 


লোককে বোঝাতে পারলে - তার]. 


নিশ্চয়ই আমাদের কাজে -সাহাষ্য 
করবেন। যখন একটা প্রকরণ ঠিক 
হয়ে গেছে অর্থাৎ হাম্প তৈরী করা 
হবে বলে ঠিক হয়েছে এবং বিশ্বব্যাঙ্কও 


. সাহায্য দিতে রাজী হয়েছে, তখন 


আমরা আপত্তি করিনি। কিন্তু এই 


হাম্প অর্থাৎ. ছোট উড়ালপুল, যেটি 

কেবল মহাত্ম| গান্ধী রোডের জংশন - 
থেকে বিপিনবিহারী ' গাঙ্গুলী, ছ্রাটের 
জংশন. পর্যন্ত হবে, সেটা করতেও 


একটা প্রচণ্ড বাধার কথা এল। রেল 


শুভদিন এই কারণে বলছি যে. 
কলকাতার এবং 'কলকাতাব বাইরে 


করলেন। 
আমরা অবাক 


হলাম যে এই ছোট উড়ালপুল নির্মাণ 


কর্তৃপক্ষ চাইছিলেন যে শিয়ালদার 


এক নশ্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা রাস্তা 


ঘি বেরিয়ে আসে, তাহলে লোক- 
জনের যাতায়াতের একটু সুবিধা হয়। 
এই নতুন রাস্তাটির ঠিক মুখেই বসে- 
ছিলেন ১১ জন দোঁকানদার। আমরা 


তাদের অনেক অঙ্থরোধ করলাম, 


তাদের অন্ত জায়গায় দৌকানঘর দিতে 
চাইলাম কিন্তু তারা কিছুতেই শুনলেন 
না। আমরা স্থির করলাম যে লক্ষ 
লক্ষ লোকের কথা ভেবে আমর] এই 
প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে ঘাবই। 
আমরা ১৯৭৮ সালের ৯ই জুন তারিখে 
কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সকলের 


_ সাহাষ্য প্রার্থন। করলাম, বললাম ষে 
১১ জনের জন্য যদি ১* লক্ষ লোকের 
-অন্থবিধে হয় তাহলে আমাদের কি 


কর্তব্য সেটা আপনারাই বলুন । 
জবাব, পেতে দেরী হয়নি। 
সকলেই আয়াদের সমর্থন করলেন এবং 


বললেন যে আপনারা এগিয়ে যান। 


টিমের কয়েকজনের স্বার্থে লক্ষ লক্ষ 
লোকের শ্বার্থ বিসর্জন দেবেন না। 
কলকাতার উন্নয়নে কোন বাধাই 
আপনাদের মানা উচিত,নয়, কারণ 
আপনারা তো আমাদের বিপুল সমর্থন 


পেয়ে ম্ত্রিসভা,গঠন করেছেন । কাজেই. 


আপনাদের আমর! সমর্থন. করছি। 
আপনারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। 
দেই, অনুযায়ী আইনমত নোটিশ 
দিয়ে আমরা! পরের দিনই অর্থাৎ ১*ই 
জুন এ দোকানগুলি ভেঙ্গে দিলাম । 


দোকানদার? ঘাতে জিনিসপত্র নিয়ে, 


যেতে পারেন ' তার জন্য ব্যবস্থা! 
করজাষ এবং হাজার হাজার লোক 
আমাদের এই কাজকে সধঘর্থন 
কেউ প্রতিবাদ করেন নি। 
কারণ সকলেই আমাদের কাজ সমর্থন 
করেন। 

নাভি ভি 
এই প্রকল্পটি একদিনে হয় নি বা একটি 
মাত্র বাধা কাটিয়ে হয় নি। 

আমর! যথন দেখলাম যে জনগণ 
আমাদের পেছনে আছেন তখন 
আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বড় প্রকল্প অর্থাৎ 
বড় উড়াল পুলের কথা চিন্তা করলাম । 


* দেখা গেল যে বড় একটা উড়াল পুল 


তৈরী করতে হলে আরও প্রায় ৮*০ 


হকারকে সরাতে হবে। শুধু তাই নয়, - 


খরচও বেড়ে দাড়াবে অস্ততঃ ৬ কোটি 
টাকা। 
বৈঠকের পর বৈঠক করেছি কারণ 
আমরা সকলকে সঙ্গে নিয়েই উন্নয়নের 
কাজে এগোতে চাই। তাঁদের পছন্দ- 
মত দোকান আমর! নিকটবর্তঁ 


এলাকাতেই অর্থাৎ মৌলালী সি, আই; 


টি, রোড, রাজাবাজার, নীলরতন 


সরকার হাসপাতাল, বেলেঘাটা রোডে 


সেইজন্ত ' 


_ দেরী করতে রাজী নই। 


আমরা" হকারদের সঙ্গে 


বানিয়ে দিয়েছি । তাদের বুঝিয়ে 
যে জনস্বার্থে কিছুদিনের জন্য আপনার 
এইসব স্টলে যান, পরে যখন আমর 
উড়াল পুল ‘তৈরী করব তখন তা; 
" নীচে এবং নিকটবর্তী আদালত প্রাঙ্গণে 
যে সুপার মার্কেট হবে সেখানে 
আমরা তাদের অগ্রাধিকার দিঠে 
পাকাপাকিভাবে- পুন্র্বাসিত করব 
. আমর! কৃতজ্ঞ সেইসব হকারদের কাছে 
এবং শ্রীনলিনী গুহ ও শ্রীসমর রুদ্রেক্ 
কাছে। তার! দিনের পর দিন এই 
আলোচনা করে, সকলকে একট? 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আনতে সমর্থ হন । 
একদিকে যেমন হকারদের বাধা 
দূর হল, অন্তরকে টাকার কথাটাঞ 
নতুন .করে ভাবতে হল কারণ বিশ্ব- 
ব্যাঙ্ক বললেন যে আগে দেড়কে 
টাকার প্রকল্প ছিল এখন সেটা ৬ 
কোটিতে যদ্দি দাড়ায় তাহলে আমাদের 
অনেক কিছু ভাবতে হবে | 
আমর! বললাম যে আমরা আর 
শিল্ালদার 
লক্ষ লক্ষ নিত্যঘাত্রী আমাদের মূখ 
-চেয়ে বসে আছেন, মারা তাদের 
কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমর 
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের লোকের কাছে 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । কাঁজেই কোন বাধাই 
আমাদের বাধা নয়, টাকার অন 
এই প্রকল্প "মাটকে থাকতে পারে না. 
'বিশ্বব্যাক্ক যদ্বি টাকা দিতে রাজী ন 
হন বা দেরী করেন, তাহলে আমর 
নিজের সামর্ধ্েই এবং নিজেদে: 
অর্থেই এটা করে ফেলবো। 
_ আপনারা জানেন বোধহয় ৫ 
এই উড়ালপুল নির্মাণের যে কর্মস্থটী 
ছিল তাতে ঠিক হয়েছিল যে ৩০শে 
জুন, ১৯৮২ তারিখের মধ্যেই আমর 
, এটা সম্পূর্ণ করব ।- আর আজ ৩১০ 
মার্চ,_-অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনের তিনমা' 
আগেই। আমরা আপনাদের আশীর্বা 
ভিক্ষা করব কারণ শুধু.এই উড়ালপু 
নয় আমরা আরও অনে, 
বড় বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছি এব 
সেগুলি শেষও করেছি। যেমন ইস্টা 
মেট্রোপলিটন বাইপাস রাস্তাটি আগাম 
১৫ই এপ্রিল অনেকাংশ খুব 
দেওয়া হবে, বারাকপুর-কল্যাণী একু 
প্রেসওয়ে . খুলে দেওয়া হবে ৩০ 
এপ্রিল, আর গার্ডেনরীচের বিরা 
জল-প্রকর্প চালু চালু হবে ১৫ই মে 
শুধু এখানেই শেষয,নয়, আরও রান্ত 


- আরও জল প্রকল্প আরও উপনগ 


নির্মাণ এবং সাধারণের রুজি-রো! 
গারের ব্যবস্থাও আসর! করতে চাই। 
এখন এই উড়ালপুল সম্বদ্ধে আর 
কয়েকটি কথা বলেই আমার বক্ত 
শেষ করবো । 

এট! দৈৰ্ঘ ৫** মিটার । অব 
মহাত্ম! গান্ধী রোডের দ্বিকে যে শাখ 
গেছে তার দৈর্ঘ ১৮০ মিটার 
বেলেঘাট! রোডের দিকে যে শী 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


শা 


দর্পন ॥ শুক্রবার ২রা এপ্রিল, ১৯৮২ 





্দীক গরিমংখানের কারচুগি 


অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক | 


জাতীয় অর্থনীতি যখন মুদ্রা 
স্কীতি, মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকারীর চাপে , 
মুহথমান,. তখন ১ কেন্দ্রীয়, সরকাবের 
মুখপাত্রেরা অনবরত জাতীয় পুন- 
রুদ্দীবনের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন । 

. অর্থমন্ত্রীর দাবী মুদ্রাক্ষীতির রাশ টেনে 
ধবা সম্ভব হয়েছে, মূল্যবৃদ্ধির হার 
কমছে, খা্যমন্ত্রীর দাবি থাস্ত, উৎপাদন 
-বেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে, শিক্পমন্ত্রীর দাবী 
শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার দশ 
শতাংশেরও বেশী। পরস্পুরের পিঠ 
চুলকানি 
নিলজ্জতাও যে সীমা ছাড়িয়ে গেছে 
এটা দেশবাসী ভালোরকমই বুঝতে 
পারছেন। শতবার অসত্য প্রচার 
করে গেলে মানুষের চোখে ধাধা 
লাগানো যায় সাময়িকভাবে, কিন্ত 
মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব 

অভিজ্ঞতা অসত্যের ধৃত্রদাল ভেদ করে, 
‘সত্য ঘটনাকে অবস্তই প্রতিষ্ঠিত করে। 

তরাক্ষীতির বিষয়টিই ধরা যাক। 
প্রাক-_বাজেট অর্থনৈতিক সমীক্ষায় 
দাবী করা হয়েছে যে পাইকারী বাজার 
দ্র সালে ১৪ এবং 
১৯৭৯-৮* সালে ১৯১ শতাংশ হারে 
বেড়েছিল কিন্তু ১৯৮১ সালের -মার্চ 
ডুমালের শেষ নাগাদ থেকে ১৯৮ং 
সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যস্ত 
মাত্র "তিন শতাংশ হারে বেড়েছে। 
অতএব মুদ্রাস্কীতি ও যৃল্যবৃদ্ধির হার 
কমছে । | 
একই সমীক্ষায় স্বীকার করা 
হয়েছে ল - খুচরা 

স্বাজ্জারের দাঁযদর ১২৬, ১৯৮*-৮১ 
সালে ৯৪ এবং ১৯০১ সালের এপ্রিল 
থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৯৫ শতাংশ 
হারে বেড়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় 
১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ সালের 
পুরে! বছর ধরা হয়েছে অথচ তুলনীয় 
১৯৮১-৮২ সালে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর 
এই নয়মাস পর্যস্ত হিসাব, দেওয়া 
হয়েছে । ফাক ও ফাকিটা এখানে। 
১৯৮১-৮২ সালের পুরো বছরের 
হিসাবে ন"মাসের মাড়ে, নয় পার্সেন্ট 
কার্যতঃ ১৩৭ পার্সেন্ট দাড়ায়। এই 

স্রঙ্ধার ১৯১-৮০ লালের চাইতে বেশী। 
হিসাবের কারচুপি করে মুদ্রাক্ষীতি ও. 

' সুল্যবৃদ্ধির হার কমিয়ে দেখানো যায় 
কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবনের 
অভিজ্ঞতা অন্ত কথা বলে । এমন কি 
সরকারী হিসাব থেকেও একই চিত্র 
দেখা ষায়। 


১৯৮০-৮১ 


১৯৭৯-৮০. 


ও পিঠ চাপডানোর ' 


১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে 9১5৯ 
সাল পর্যস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের মোট 
বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ১৯*২-৮5 
সালের মোট বাজেটের প্রায় সমান! 
১৯৮২-৮৩ সালেও ১৩৯২ কোটি টাকা 
বাজেট খাঁটতি। মূল্যবৃদ্ধির হার 
অব্যাহত থাকলে বাজেট ঘাটতিও বেড়ে 
যাবে। যেমন তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম 
পরিকল্পনার অস্তভূক্ত সেচ প্রকল্পগুলি 
অসম্পূর্ণ থাকায় মূল্যবৃদ্ধির দরুণই 


আবে! চার হাঙ্জার কোটি টাক! ' 


অতিরিক্ত. লাগছে । সব ক্ষেত্রের 
হিসেব ধরলে দেখা যাবে সরকারের 
অকর্মণ্যতার ফলে প্রকল্পগুলি সমাপ্ত 
হয় না.। দাম বেডে যায় এবং পরি- 
কল্পনার খরচও বেড়ে যায়। ফলে 
বাজেট ঘাটতি বা অন্তকথায় যুদ্রান্মীতি 
ছটিয়ে বাডতি খরচ: বরাদ্দ কর] হয়। 
তখন মুদ্রাস্ফীতির দরুণ দাম আরো 
বেড়ে যায়, সরকারের অযোগ্যতা ও 
অকর্মশ্যতার ফলে প্রকল্পগুলি সম্পুর্ণ 
করার সময় আরে! বেশী লাগে। 
অতএব আবার ঘাটতি বাজেট, আবার 


-মৃল্যবৃদ্ধি। এই প্রক্রিয়া গত ত্রিশ 


বছরেরও বেশী সময় পরে চলেছে। 
এই প্রক্রিয়া বদ্ধ না হলে মুন্রান্কীতি 
হ্রাস পেতে পারে না । মূল্যবৃদ্ধির হার 
নিয়ন্ত্রণের কথা কল্পনাও করা যায় ন]। 
ইন্দিরা কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি 
ছিল ত্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করার অন্ত 
ইন্দিরা কংগ্রেসকে ভোট দ্দিন। এই 
ফাকা আওয়াজ আজ ধর] পড়ে 
গেছে। 

এবার থাস্ঘমন্ত্রীর দাবী পর্যালোচন। 
করা যাক। খাস্ঘমন্তী দাবী করেছেন 
চলতি সালে ১১ কোটি ৪* লক্ষ টন 
খাস্ভণস্ত উৎপন্ন হয়েছে ১৯৭৮-৭৯ 
সালের রেকর্ড খাগ্যশশ্ত উৎপাদন ছিল 
১৩ কোটি ২*.লক্ষ.টন। স্থতরাং 
থাগ্যশত্ত উৎপাদন খুবই বেড়েছে এবং 
খাশ্ঠমন্ত্রী আত্মঙ্লাঘায় শ্ষীত হয়ে 
বলেছেন ১৯৮২-৮১ সালে দেশে ' ১৪ 


কোটি ৩* লক্ষ টন খাদ্যশশ্ত উৎপাদন 


করা সম্ভব হবে। কিন্ত কৃষি দপ্তরের 
সচিব কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত দুদিনের 
জাতীয় আলোচনা সভায় নিজেই এই 


লক্ষমাত্রা আদৌ সম্ভব কিনা! এতে ' 


সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তার 


সন্দেহের কারণ আছে'। চলতি সালে 


১৩ কোটি ৪* লক্ষ টন খাস্যশন্ত 
উৎপাদন হবার হিসাব দেবার সময় 
খাছমনত্রী গোপন করেছেন যে চলতি 


' সাধ্যতা ক্রমাগত কমছে, 


সালের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩ কোটি ৮* 


'লক্ষ টন ।' সুতরাং লক্ষ্যমাত্রার চাইতে 
.৪* জক্ষ টন কম খাস্তশ্স্ত উৎপন্ন 


হয়েছে । এই ব্যর্থতাকে ঢাকা “দেবার 
অনুচিত উদ্দেশ্যে তিনি 


১৯১৮-৭৯ 


“সালের তুলনা টেনে এনেছেন ।. তিনি 


গোপন করতে চেয়েছেন যে গত-তিনটি 
পরিকল্পনা সত্বেও আজ দেশের কৃষি 
জমির মাত্র ৩০ শতাংশে সেচের ব্যবস্থা 
কর] সম্ভব হয়েছে এবং ৭০ শতাংশ 
কষিজমি এখনে! আকাশ দেবতার 


- দ্বাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল । অতএব 


সৃষ্টির ফলে ধৈবাৎ খান্ভশস্তের উৎ- 
পান ১৩ কোটি ৪* লক্ষ টন হলে 
তার জন্তে খান্তমস্্রী বা -তার দপ্তরের 
কোন কৃতিত্ব নেই । বরং লক্ষমাত্রার 
চেয়ে '৪* লক্ষ টন কম উৎপাদন 
হওয়ার ব্যর্থতা তার অযোগ্য 
গ্রযাণই করছে। 

অথচ ফেটুকু উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে 
তার স্থফলও জনসাধারণ পান নি। 
ভারতে মাথাপিছু খাগ্শস্তের প্রাপ্ডি- 
সরকারী 
হিসেবেই তা দেখা যান্ন। যেমন ১৯৭৯ 
সালে ভারতে মাথাপিছু খান্তশস্তের 
প্রাপ্তিসাধ্যতা ছিল দৈনিক ৪৮০৩ 
গ্রাম, ১৯৮১ সালে তার পরিমাণ 


দাড়িয়েছে ৪১৩৭ গ্রাম। উৎপাদন 


বেড়েছে, মাথাপিছু থাগ্শসন্ত পাওয়ার 
মাত্রা] কমেছে? আর. প্রাঞ্চিসাধ্যতা 
মানেই পাওয়া নয়। 
পকেটে পয়স! থাকে, ষদি সবটা খাস্ত- 
শস্য (বীন্দ বাদে) বাজারে আসে, 
তাহলে এই পরিমাণ খাস পাওয়া! যেতে 
পারে। । কিন্তু পয়সা কোথায়? 
দারিত্র্য সীমার নীচে বাস করেন এমন 


-ভারতীয়ের সংখ্যা ১৯৬৮-৬৯ সালে 
সালে 


ছিল ৪৩ শতাংশ, ১৯৮১ 
দাড়িয়েছে ৬১ শতাংশ । 


সরকারী হিসেবে দেখা যায় পঞ্চম 


পরিকল্পনার শেষে দেশে ২ কোটি ২১ 
লক্ষ কর্মহীন, বেকার 
আরে! ভিন কোটি কুড়ি লক্ষ কর্মক্ষম 
লোক কাজের বাঞ্জারে কাজ খু'জতে 
এসে যোগ দিয়েছেন । স্থতরাং বেকার 
সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ক্ষোভের 
কথা এম এ/এম এস পি পাশ বেকারের 
সংখ্যাই প্রায় সওয লক্ষ। স্থতরাং 
কেনাকাটা! করার পয়সা তারা কোথায় 
পাবেন ? ' 
হলেই তা পাওয়া যায় না। 

যদি শিল্পোৎপাদ্ধনের কথা ধরা 
যায় তাহলেও চিত্র একই -রকম। 
শিল্পোৎপাদন যদি ১* শতাংশ বেড়েই 
থাকে তাহলে জিনিসপত্র তে! বাজারে 
স্থলভ হবার কথা । অনেক লোকের 
কাজ পাওয়ার কথা । কিন্তু আমরা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে, সংসদে 
দেওয়া! সরকারী উত্তরে জানতে পাই 
মোট লগ্নীর পরিমাণ বাড়া দূরে থাক 


শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


যদি 


এর মধ্যে 





দেখা যাচ্ছে প্রাপ্তিসাধ্য 


' ইন্দিরা গান্ধীর প্রকাশ্ত হুমকি 


উপেক্ষা করে তারই পুত্রবধূ মানেকা 
গান্ধী লখনৌ সম্মেলনে শুধু .ভাষণই 
দিলেন না, ভবিষ্তে আরও জোরাপো- 
তাবে সপ্রয় বিরোধীদের মোকাবিলার. 


প্রতিশ্রতিও দিলেন । 
সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা 


আকবর আমেদ ঘোষণী করলেন যে 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সঞ্চয়-প্রেমীদের - 


জমায়েত করার পরিকল্পনা- রয়েছে । 
ইন্দিরার “হাতিশক্ত” করাই নাকি এই 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য । সম্মেলনের 
পর যথারীতি প্রধানমন্ত্রীর ৯নং 
সফদরজ্বঙ্গ রোডে সরকারী বাসভবনে 


ফিরে গিয়েছিলেন শ্রীমতী মানেকা কিন্তু 


সেখান থেকে শাশুড়ী ঠাককুণ তাকে 
বিতাড়িত করলেন । 


 বিলেতের সফর থেকে ফিরে এসেই - 


সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে- 


ছিলেন যে লখনেৌ সম্মেলন পার্ট - 


বিরোধী । .মানেকা এতে যোগ দিতে 
পারে, কারণ এট! তার ব্যক্তিগত 
মতাদর্শের প্রশ্ন । কিন্ত সেও পার্টির. 


শৃঙ্খলার উর্ধে নয়। অর্থাৎ সর্ব. 
স্হৃদ আকবর আমেদকে যেমন সাস- - 


পেগ করা হয়েছে মানেকার সম্পর্কেও 
সেই ধরনের শৃংখলাভজের অভিযোগ 
আনা ও গিয়ান শান্তির ব্যবস্থা 
হবে। রর 

ইন্দির! গান্ধীর সঙ্গে স্থুর মিলিয়ে 
বিভিন্ন প্রদেশ ই-কংগ্রেস নেতার! 
বলতে শুরু করেছেন যে পার্টির ভাব- 
মৃ্তিকে ম্লান করার জন্ত আর এস এস- 
এর সঙ্গে এক চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে 
মানেকার বন্ধুরা! স্বরাষ্ট্রমন্্রী দেল 
সিং প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে বলেছেন যে 
এদের পরিণতি খুব খারাপ ।- 

আকবর আমেদ ওরফে ভামপি 
বলেছেন যে আর এস এস-এর সঙ্গে 
ওদের কোন যোগাযোগ আছে এটা 
মাণ করতে পারলে তিনি ই-রুংগ্রেসের 
সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করবেন । মানেকা 
তো তার ভাষণে প্রকাশ্তটে বলেন ঘে 
তাদের বিরুদ্ধে বল! হচ্ছে যে তারা 


নাকি আর এস এস এর মদ্দত' 
"| নিয়েছেন । ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা , 
পার্টির কয়েকজন নেতা ও আর এস 


এস-এর প্রধান এই সংবাদ অসত্য বলে 
দাবী করেছেন । 

মানেকার বক্তৃতার একটি অংশ 
বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । তিনি বলেছেন 


জনতার আমলে তাকে আর এস এস- 


এর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা লড়তে 
হয়েছে। যারা একদিন সঞ্চয়ের 
সমালোচনা করেছেন, আজ তীরাই 
ই-কংগ্রেসের ‘একনিষ্ঠ সেবক’ এবং 


, মঞ্চাবির্ভাবের পর 


॥ ভিন | 


ই-কং রাজনীতিতে 
শাশুড়ী-পুত্রবধূ বিরোধ 


তারাই এখন আর-এস এস-এর সঙ্গে 
যোগাযোগের অভিযোগ তুলছেন। 
ই-কংগ্রেসের ছূর্ধিনে এদের, পাতা 
পাওয়া য য় নি। যখন সকলে হতাশা” 
গ্রস্ত সেই সময় সঞ্জয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে 
ই কংগ্রেসের পুন:প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। 
এদের মুখোশ খুলে দ্বেওয়ার সমগ্র 
এসেছে । মানেকা . জানান, তার? 
শীঘ্রই দিল্লীতে একটি সম্মেলন করছেন ॥ 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বিহারেও অন্রূপ “পরি 
কম্পন! আছে। 

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে ধার! এককালে 
সপ্রয়ের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তার! 
সাংগঠনিক শৃংখলার ভয়ে প্রকাশ্যে 
কিছু বলতে সাহস পাচ্ছেন ন1। কিন্ত 
ঘরোয়া বৈঠকে প্রত্যেকেই এই 
আন্দোলনে উৎসাহের কথা গোপন 
করতে পাচ্ছেন না। এ'রা অপেক্ষা 
" করছেন আরও উপযুক্ত সময়ের জন্য । 
কারণ তাদের ধারণা, রাজীব গান্ধীর 
থেকেই এর! 
সাংগঠনিক কাজে অপাংক্তেয় হয়ে 
গেছেম। 

তবে ব্যাপারটা যত সহজ মনে 
করছেন এরা, তত সহজে হবে না; 
কারণ আদর্শের সংঘাত থেকে ক্ষমতার 
প্রতি মোহেই সঞ্জয়ের আশেপাশে 
এর! ছিলেন। 

ইন্দিরা তথা রাজীব জানেন ধে 
কিভাবে কিছু ছিটেফ্োটা অনুগ্রহ 
দেখালে এর! ঝিমিয়ে পড়বে। তবে 


মানেকা গান্ধী অত সহজে দমে যাবেন. 
বলে মনে হয় না। ইতিপূর্বে সপ্চয়কে 


উনি যথেষ্ট মত দিয়েছেন এবং অনেক 
ঝড়ঝাপটা পার হয়ে এসেছেন। 
যেভাবে তাকে একঘরে করে রাখা 


৩ হয়েছে, তা তিনি মেনে নেবেন বলে 


মনে হয় না। ঘটনাটি শুধু শাশুড়ী 


পুত্রবধূর “ঘরোয়া খগড়া হিসাবে ' 


সীমাবদ্ধ থাকবে, না কোন নতুন 
রাজনৈতিক রূপ নেবে টি 
বিচার করবে। 





দপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক" 
. বাধিক ৩* টাক! 
ষাম্বাধিক ১৫ টাকা 
মাসিক +"৫৮ . 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা? 
ম্যানেজার, দর্পণ ll 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৬ 





৬৪ 


॥ চার ॥ 


কলকাতায় ছাগল ভেড়া বিক্রীর হাট 


সুকুমার হোড় 


প্রতি সপ্তাহে বুধবার ছাড়া 


প্রতিদিন- বিকাল চারটে বান্ধার সঙ্গ 
অঙ্গে রাজাবাজার ক্যানেল ইষ্ট রোডের 
রাস্তাটি ক্রমশ মাহুষের ভীড়ে, চীৎকার 


চেঁচামেচিতে মুখর হতে শুরু করে।. 


বিকাল চারটে থেকে সন্ধ্যা ছটা বা 
কোন কোন দিন সন্ধ্যা সাতটা! পর্যস্ত 
মানুষের যাতায়াত, কেনাবেচার 


ব্যস্ততায় জনশ্রোত, অব্যাহত থাকে । - 


ঘণ্টা ছুই- থেকে তিনের মধ্যে ক্যানেল 


+ ইষ্ট রোডের ছাগল, ভেড়া, খানী ' 


বিক্রির. এই হাটে কয়েক লক্ষ টাকার 
মাল কেনাবেচা হয়। সমস্ত পশ্চিম- 
বঙ্গের বেশীর 'ভাগ মাংস বিক্রীর 
দোকানগুলো হচ্ছে এই হাটের খদ্দের 
মাংসের ঢোকানগুলে! ছাড়াও বছলোর্ক 
এই হাট থেকে বাড়ীতে পোষার জন্তও 
ব্যবসায়িক উদ্দেষ্তে ছাগল, ভেড়া, 


খাসী কিনে নিয়ে যাচ্ছে। -বুহুলোক 
"যেমন ছাগল কিনে বাড়ীতে পোষে, 
তেয়নি ভেড়ার গা থেকে লোম কেটে. 


বিক্রী কর! বা ভেড়ার লোমের বদলে 


- পশমের কম্বল জোঁগাড় করার উদ্দেশ্বে 


ছু চারটে ভেড়া বাড়ীতে পোষার জন্য 
_ অনেকে কিনে নিয়ে ধায়, আবার 
অনেকে. পালকে পাল ভেড়া কিনে 
নিয়ে যাচ্ছে শুধু ভেড়ার গা থেকে 
লোম ক্ষেটে বিক্রী করার জন্য । 
ভেড়ার-গা থেকে যদি সময়মত.সব 
লোম কেটে না নেওয়া হস্ন তাহলে 
ভেড়ার শরীর ধুলো! বালিতে নোংবাও 
যেমন হবে তেমনি গরমে ঘাম জমে 
ভেড়ার শরীরে ঘা. দেখ! দিতে পারে । 


উত্তরপ্রদেশের ভেড়ার গা থেকে পুরে: 


লোম কেটে.নেওয়ার চারমাসের মধ্যে 
সারা শরীরে লোম গ্ধিয়ে যায়, 
বিহারের ভেড়ার শরীর থেকে লোম 
কেটে নিলে তাগঙ্জাতে ছ’মাস সময় 


- লাঁগে, পশ্চিমবঙ্গের ভেড়ার শরীরে 


লোম আপনা থেকে খসে ঝরে যায়। .. 


এই হাট থেকে ভেড়া, ছাগল 
- কিনে নিয়ে যারা বাড়ীতে পোষেণ 


-তাদের সংখ্যা -ধুবই নগণ্য |, বেশীর 


ভাগ মাংসের ঘোকানঈ হলে| এই 
হাটের খদ্দের । মাংস বিক্রীর দোকীন- 
গুলো এই হাট থেকে দেখেশুনে 
স্থ বিধা মত কামে উত্তরপ্রদেশের 
কানপুর; এলাহাবাদ, লক্ষৌ ও গোণ্ডার 
খসী, পাঠা, ভেড়া, মান্জাঙ্জ ও রাজ- 
স্বানের-থালী, বিহারের পাটন! ইত্যাদি 
স্থানের খাদী ও ভেড়া, লালগোলার 


খাসী ও পাঠা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। - 


লালগোলার ও গোগডার খাসী ও 
পাঠার মাংস - খেতে নাকি সবচেয়ে 


" বেশী স্বম্বাছ । উত্তরপ্রদেশ, বিহার, 


রাজস্থান, মান্রাজ থেকে .ব্যাপারীরা 
ট্রাকে করে এই হাটের আড়ত্দার 


. পাঠা" পৌছে দিয়ে 


- হাজার টাকার মত। 


ব্যবসায়ীদের - খা্ী, ভেড়া, ছাগল, 
| - যাচ্ছে। 
আড়ৎদার ব্যবসায়ী আবার নিজেরাও 
গিয়ে বা লোক' পাঠিয়ে দিয়ে, লোক 
মারফৎ বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান 


ও মাদ্রান্জের বিভিন্ন এলাকা ও হাট: 


গুলো থেকে খাসী, ভেডা, ছাগল 
কিনে নিয়ে ' আসছেন। সেপ্টেম্বর 
মাস থেকে ডিসেম্বর. মান পর্যস্ত এই 
ক’মাস এই হাটে অন্তান্ত সময়ের 
তুলনায় দ্বিগুন বিক্রী হয়। এই 
ক'মাসে বিয়ে, উৎসব, পার্বণ থাকার 
জন্তই এই- হাটের বিক্রি এত ভীষণ 
তেজী ও রমরমা হয়ে ওঠে মে এই 


সময়ে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার 
- থেকে প্রতিদিন ১২* ট্রাক থেকে ১৩* 


ট্রাকের মত খাসী, পাঠা, ভেড়ার 


আম্বানী হয়। এক ট্রাক ভভি 


বোঝাই কর] খাসী, পাঠা বা ভেড়ার 
দাম কমপক্ষে ২০ .হাজার থেকে ৩০ 
পাল্জাব বডিতে 
তৈরী ট্রাক হলে তিমশোর মত খাসী 
বা পাঠা, ভেড়া নিয়ে আসা ঘায়। 


পা্াব বডিতে তৈরী নয় এমন ট্রাক- 


গুলোতে দেড়শোর মত খাসী, পাঠা, 
ভেড়া নিয়ে আদা ধায় । 
ক্যানেল ইষ্ট রোডের রাস্তার ওপর 


একলাইনে পরপর কতগুলি বাড়ীতে 


থাসী, ছাগল, ভেড়ার আড়ৎ। আড়ৎ- 
এর .বাইরে খাসী,- পাঠা, ভেড়ার! 
সারিবদ্ধভাবে দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে 
দাড়িয়ে -আছে। বহু আড়ৎ্ঞর 
জানলার ফাক দিয়ে তাকালেই দেখা 


যাবে দড়িতে খাসী ও পাঠার চামড়া. 


ঝোলানো । যেসব মাংসের দোকান 
এই হাট থেকে খালী পাঠা কেনে, 
তাদের অনেকের কাছ থেকে এই 
হাটে - কয়েকজন আড়ৎ্দবার, ব্যবসায়ী 
এই চামড়া .৭৫ পয়সা থেকে ৫০ 
পয়স! ইঞ্চি হিসাবে -কিনে নেয়। 
রাজাবাজার অঞ্চলে কয়েকদ্রন ব্যবসায়ী 
আছে যার! এই খালী পাঠার চামড়া 
মাদাজে পাঠাচ্ছে ও-বিদেশে রপ্চানী 
করছে। রাজাবাজার এলাকার খাল 
পারের বন্তীতে এই ব্যবসায়ীরা কেউ 
ডার পাঁচজন থেকে ছসাত জন কর্ম- 
চারী নিয়ে, কেউ দশ বারোজন কর্ম- 
চারী:নিয়ে একটা থেকে ছু তিনটে 
ঘরের মধ্যে খাসী ও প'ঠার চামড়ায় 
হুল মাখিয়ে ভাজ করে বস্তায় পুরে 
রাখছে ।. ঘরের মধ্যে হনের বস্তা 
মন্গুত। কাজের -সময় ঘরের মেঝে 
ব্লিচিং পাউডার - দিয়ে ধুয়ে ফিনাইল 


ছিটিয়ে দেয় যাতে চামড়ার দুর্গন্ধ 


আশপাশের লোকজন এবং যারা কাজ 
করেন - তাদের, অন্থবিধা না হয়। 


ব্ন্থ 3 


- আসতে থাকে। 


চামড়ায় মুন মাখিয়ে যার! ভাঙ্গ করে 
বস্তায় পুরছেন তারা মাসে ৫** টাকা 
থেকে ৬০* টাকার মত মাইনে পাঁন। 

ক্যানেল ইষ্ট রোডের ছাগল, ভেড়া 
বিক্রীর হাটের এই আড়ৎদার ও 
ব্যবসায়ী ছাড়াও বহু লোক আছেন 


যারা সাইকেলে করে মাংসের দোকান- ' 
গুলো থেকে খাসী ও পাঁঠার চামড়া - 


কিনে নিয়ে এসে এখানে বিক্রি করে। 
বিক্রি সময় এই ব্যবসায়ী ইঞ্চি অনুযায়ী 
দাগ কেটে মার্ক করা লাঠির সাহায্যে 
চামড়াগুলো মেপে নিয়ে কেনে। 


খাসী ও পাঠার চাঁমড়া কমপক্ষে, ২০. 


ইঞ্চি থেকে ৪ ফুটের মত লম্বা হয়! 
রাজাবাজার অঞ্চলের কয়েকটি বন্তীতে 
এই কাজ হচ্ছে। এই চামড়ার বেশীর 
ভাগই বিদেশে রপ্তানী হয়! ' 

"দুপুর গড়িয়ে বিকাল হওয়ার সঙ্গে 
হাট বসার আয়োজন শুরু হয়ে যায়। 
হাটের আড়ৎ্দার, ব্যবসায়ীরা আড়ৎ 
থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ খাসী, 
পাঠা, ছাগলের -পাল বের করে নিয়ে 
এসে লাইন দিয়ে দাড় করিয়ে রাখতে . 
শুরু করে। খদ্দের একে একে হাটে 
ক্যানন ইষ্ট 
রোডের সংকীর্ণ রাস্তাটি ক্রমশ মানুষের 


আনাগোনায়, ভীড় ও চীৎকার চেঁচা- 


মেচিতে গমগম করতে থাকে। 
মানুষের চীৎকার ঠেঁচামেচির সঙ্গে 


“খাসী, ভেড়ার ডাক. দিনে একাকার 


হয়ে যায়। 
ক্যানেল ইষ্ট রোডের রাস্তার - 


'সংলগ্ন খালের জমিতে, খালের ধার 


ঘেঁষে, বাশ বা কাঠের ছোট ছোট 
খুঁটি পুঁতে দিনথেটিক দড়ি দিয়ে 
তৈরী করা একের পর এক. বেড়া । 


দুটো বেড়ার মাঝখানে কিছুটা জায়গা - 


ফাকা -রাথা - হয়েছে খদ্দেরদের 
যাতায়াতের জন্য নির্দিষ্ট করে। খুঁটির 
মাথায় টান করে বাধা সিনথেটিক 
দড়ির সঙ্গে একফুটের মত লম্বা পাকানে 
সরু পাটের দড়ি খাসী, পাঠার গলার 
মাপ অনুযায়ী বেঁধে পর্দার ঝালরের 
মত ঝুলিয়ে দ্বিয়েছে। খাসী, পাঠা 
ছাগল, ভেড়াগুলো -খোয়াড় বা আড়ৎ 


থেকে নিয়ে এসে লাইন দিয়ে যে ষার- 


খাসী, পাঠা, ও ভেড়ার পাল তার 


নিজের দখল করা জায়গায়, তৈরী করা 


বেড়াতে দাড় করিয়ে দেয়। এই 
হাটের সমস্ত ব্যবসায়ী ও আড়ৎ্দ্বার 


- কিন্ত এইভাবে খালের জমিতে বেড 
তৈরী করে ছাগল, ভেড়া, খাসী দাড় 


করিয়ে বিক্রি করার. সুযোগ পায় না। 
ধার! প্রথমে খালপারের জমি দখল 
করে নিয়ে বেড়া তৈরী করেছে তাদের 
এই জমির ওপর অধিকার ও দ্বখলীসত্ব 
স্থায়ীভাবে কায়েম হয়ে গেছে। 


‘ দ্বপণ |. শুক্রবার, ২রা এপ্রিল ১৯৮২ 


. যেসব বাবলাষী বাঁ আভৎ্দার 
থালের পারের জমি দখল করে বেড়া 
তৈরী করার স্থষোগ পায় নি তাদের 


অনেকে এদের আশপাশের ফাকা, 
'জায়গাগুলোতে বেঞ্চ বা চৌকী পেতে 
- কিংবা! খাটিয়! বিছিয়ে তার চারপাশে 
খাসী, ছাগল, ভেড়া জড়ো করে নিয়ে 


এসে বেঁধে বিক্রি করে। বাদ বাকী 
অন্তান্ত আড়ৎ্দার ও ব্যবসায়ী যারা 
কোন রকমভাবেই খালের, জমিতে 


জায়গা দখল বা জোগাড় করে নিতে. 
পারে নি তারা লম্বা পাকানো মোটা; 


পাটের দড়িতে খাসী পাঠাগুলোকে 
একলাইনে দাড় করিয়ে দিয়ে গলায় 
ছোট ছোট ফাস দিয়ে দড়িতে বাধে, 


দভির ছুটে! দিক ছুর্দিক. থেকে দুজন ; 


লোক এক হাত “বিয়ে ধরে. আরেক 
হাতে গাছের ভাল বা লাঠি, বাশের 
কঞ্চি দিয়ে খাসী ও পাঠার পাল 
তাড়াতে তাড়াতে রাস্তার ওপর শুধু 
ঘোরাতে থাকবে। থখদ্দেরদের 
অনেকেই কাধে চাদর ভাঁজ করে বা 
গলায় গামছা জড়িয়ে নিয়ে রাস্তার ওপর 


দাড়িয়ে থাকে । খদ্দের রাস্তার ওপর 
- ঘুরতে থাক! -খাসী,_ পাঠা, ভেড়ার 
_পালগুলে! থেকে দেখেশুনে স্থবিধা মত 


দাম দিয়ে কেনার জন্য হাত তুলে দাড় 


করিয়ে দিয়ে, একটি একটি করে খাসী, - 


পাঠার কোমর টিপে টিপে কোমরের 


. হাড়ের-বেড় দেখে পছন্দ হলেই গলা 


থেকে গামছা বা কাধ থেকে চাদরের 
ভাঙ্ধ খুলে মেলে দিয়ে ভার তলায় হাত 


ঢুকিয়ে দিয়ে দূর দাষ করার অন্ত, 


ব্যবসায়ীদের সংকেত দেয়। ব্যবসায়ীর! 
খদ্দেরকে ' অমুসরণ করে চাদর বা 
- গীমছার তলায় হাত ঢুকিয়ে ঘিয়ে 
আঙ্ুজের সাহায্যে হাত টিপে দাম 
। বলে! এইভাবে ইশারা ও সংকেতের 
মধ্যে দিয়ে দরদাম ঠিক হলেই বিক্রী 
করে। তা না হলে আবার খাসী 
পাঠার পাল নিয়ে ঘুধতে শুরু করে। 
এভাবে ঘুরতে ঘুরতে এরা থদ্দেরের 
কাছে বিক্রী করে। | 

. ক্যানেল ইষ্ট রোডের ছাগল, ভেড়া, 
খাসী বিক্রীর্‌ হাটে প্রতিদিন বাঁজার 
দাস ওঠানামা করে। 


এই হাটে বড়. ব্যবসায়ী, আড়ধ্দার ও 
ছোট ছোট ব্যবসায়ী ছাড়াও বহু লোক 
আছে যারা দৈনিক ৮ টাক] থেকে 
১* টাকা মজুরীতে এই ব্যবসায়ী ও 


আড়ত্দারদের কাছে ঠিকায় কাজ 


করেন খাপী, ভেড়ার - পালকে 
প্রক্ষণাবেক্ষণ করা, মাঠে নিয়ে' ঘাস 
খাওয়ানোর জন্ত। হাঁটে ছাগল, 
খাসী, ভেড়ার আমদানী, বিক্রির 
বাজারের ওপর এদের কাজ পাংয়া 


নির্ভর করে, তবে এর! কিন্তু আড়ত্দার, 


ও ব্যবসায়ীদের কাছে খুব বিশ্বস্ত, 
এদের এই ব্যবসায়ে বিশ্বাসের ওপর 


এই ছাগল, . 
খাসী, ভেড়া বিক্রীর হাট পাঁচ হাজার 
লোকের রুটি ও রুজি জুগিয়ে যাচ্ছে। 


চি 
পিপি 


হানার হাজার টাকার লেনদেন হয়। 
-_ ক্যানেল ইষ্ট রোডের এই হাটে 
মহাজনী পুঁজ্রিও দৌরাত্ম্য আছে। 


এই হাটে যেমন বড় বড আড়ৎ্দার ও 


ব্যবসায়ী আছে, তেমনি বহু ছোট 
ছোট ব্যবসায়ী আছে, যারা! মহাজন- 
দের কাছ থেকে সপ্তাহে শতকরা 
ছু টাকা থেকে চার টাকা স্থছে টাকা. 
ধার নিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে । এরকম 


ব্যবসায়ীর সংখ্যাই এই হাটে বেশী। 
হ্থদের শর্ত হলে! যদি এর! টাকা ধার ' 
নিয়ে সপ্তাহে একবার ছাগল ব! খাসী, 


ভেড়া, ষথন ঘা জোগাড় করতে পারে, 
কিনে নিয়ে এসে বিক্রী করে তাহলে 
শতকর দু টাকা স্বদ দিতে. হবে.। 
সপ্তাহে এক বারের বেশী দুবার হলেই- 
শতকরা চার টাকা সদ দিতে হবে (ঝা 
তবে এর! সপ্তাহে একবার থেকে. 
ছুবারের বেশী ছাগল, ভেডা, খাসী-. 
জোগাড় করে কিনে নিয়ে এসে বিক্রী 
করতে পারে-না,কারণ এদের নিজেদের ' 
গিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে খুঁজে খুনে 
ছাগল, খাসী, ভেড়া জ্োগাভ করে, 
শেষাংশ ১ পৃষ্ঠায় | 


অর্থনীতি 

ওয় পৃষ্ঠার পর 

মোট লগ্মী মূলধনের প্রায় দশ শতাংশ 
বা ১৮৬, কোটি টাকা রুপ ও বন্ধ 
শিল্পে ডুবে গেছে। মোট ৩৪*টি.বড় ও 
মাঝারী কোম্পানী ১১০*,কোটি টাকা 
জলসই করে কেটে পড়েছে আর সাড়ে 
চব্বিশ হাজার ছোট -শিল্পকারখান! বন্ধ 
হয়ে গেছে । বোস্বাইয়ের সমস্ত কাপড়ের 
কলে আড়াই লক্ষ শ্রমিক দুমাস ধরে 
লাগাতার ধর্মঘট করে আছেন। 
উৎপাদনের ক্ষতি চারশো . 
টাক]. বস্্ শিল্প ভারতের মোট 
শিল্প উৎপাদনের ২৫ শতাংশ. উৎপাদন 
করে। একে একে সব কাপড়ের কল, 
দরজা! বন্ধ করছে | ন্যাশনাল টেকস- 
টাইল কর্পোরেশন এর ঘাড়ে ক্ুপ্ন - 


" বস্তকলের -ভূত চেপে . শ্বাসরোধ, 


করছে । অর্থমন্ত্রী বলেছেন ব্যাংক ধণ 
বাড়ানো হবে না। কোম্পানীগুলি 
বাজার থেকে টাকা তোলার জন্তে 
শতক্র] ১৩৫ টাকা সুদে ডিবেঞ্চার 
অথবা! ১ শতাংশ সুদে আমানত 
রয়েছে। কার্যকরী মূলধনের অভাবে 
যখন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির এই করুণ 
অবস্থা তখন যদি কেউ দশ শতাংশ 


»শিল্লোৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলতে আসে 


তখন তাকে কি বলা যায় উদ্মাদ ন! 
আহান্দুখ? . 

ইন্দিরা] সরকার বাত এ 
ফাকিবাজী চালাতে পারবে ততদিন” 
হয়তো তারা প্রচারের জোরে 
অসত্যকে -সত্য, বলে চালিয়ে যাবে, 
কিন্তু বাস্তব ঘটন1 এই অসত্যকে ছিন্ন- 
ভিন্ন, করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবেই ।. 
এর অন্যথা হতে পারে না।. 


শশার 


- দর্পণ ॥ শুক্রবাব, ১রা 1 এপ্রিল. ১৯৮২, ' 


মিলন দন্ত 


সময়টা লা il রর বাঁওয়। আর মার দেওয়ার, সময় । ছিল 
লড়াই প্রতিক্ষণে বড় টান টান-ছিল স্বাযু। ক্রোধ ছিল, আতঙ্ক ছিল; 


উচ্চাম ছিল, সংশগ্ন ছিল আর গভীর তৃঞ্চা ছিল জিতে নেবার . একই সঙ্গে - 


শুরু হয়েছিল বোঝাপড়া-সময়ের সঙ্গে আর আপনার 'সঙ্গে। এই বোঝা- 


পড়াটা বড় জরুরী সর্বদাই, এক কদম এগোতে কিংবা-হু কদম পিছোতে। _ 


আদলে এই সব এগোন এবং পিছোনোর মূল-মান কিছুটা নির্ণাত হয়ে যাচ্ছিল. . 


ও বোঝাপড়াতেই। 'লড়াইয়ের অঙ্গা্জী এই কাজটি শুরু হয়েছিল চিন্তায়, 
মননে, অধায়নে; শিল্পের নানান ধারায়, গল্পে আর কবিভায়। প্রায় হঠাৎই 


পান্টে-ঘাওযা সেই সময়টা! গুচ্ছ:গুচ্ছ কবিতা দিয়েছে আমাদের |. আর সে ০ 
কবিতার শরীর তৈরী হয়েছে ক্রোধ, উদ্যম, আতঙ্ক আর জিতে নেবার গ্রভীর -. 


তৃষণায় |. ও তুলকালাম সময়ের শান্তা ছিল কৃষিতার বে । - ফলে 
সড়াইয়ের অংশীদার কলম রচনা করেও 
¥- “ওইসব ফুটনোট, উকি যা টাকা কট 
. ছুড়ে ফেলে খোলপ-হাভে ৮ 
. . মোটা মোটা ব্রাশের টানে ' 
কলকাতার" পথে ঘাটে দেয়ালে দেয়ালে”. 
পা কথা দহ ভাষায় লাল রয় লিখে দিয়ে যাবো ৷” 
পোস্টার অথবা কবিতা 
যে ঘা খুশি ভেবে নিতে পারো . | রি 
আমি চাই কথাগুলো আটিটা পাঁচটার গেটে অনায়ীপে মিশে থাক. 
| ₹ তেতে উঠুক অবস্থানের তাবু ৮. 
এই প্রকার দ্বিধাহীন খছু উচ্চারণ এই সময়ের তর নিত হয়েছে 
পুনঃপুনঃ। বি কাব্যের চিট লাহিত হযেছে প্রায়শই £ 


টি “নামি লড়াই করতে এসেছি .... ক সি 


এখন অন্ধকারে লড়াই করতে যাবো : 
বাঁধা ছিও না বাধা/দিও নী - 
নইলে তোমাকেও মাড়িয়ে ধাবো ॥” 
আবার যথেষ্ট কাব্যিক সৌকর্ধ বন্জায় রেখেও কবিতায় বিধৃত হতে পেরেছে 
একই থাকা --নিজেকে তৈরী করে নেবার কবিতাকে অধিকতর ধারালো 
+করে তোলবার £. 
“ৰিক নমি ই রা কলে পড়তে পারি 'ন না. 
সব ঠিক হয় . রি | 
* . শুধু মুখটাকে ছু চলে! করতে গেলে ভেঙে যায় 
-, অথচ ওদের বুক. লক্ষ্য করে -- 1... 
Es রম ছোড়বার দিন জাজ এলে গেছে 
কবিতা লেখার জন্য'তাই ঠিক করেছি 
৮৮০ আমি কোনো! সংগ্রামের কামারশালার কারিগর হবো i 


ঠিক এডাফে- কোন ভান উহা হাব কৰ কথা: করেছেন, 
বারবার £. | : 
৯, , চটি EE নু 
এ মাটি ছুয়ে থাকে মান্য | 
-, "মানুষকে টানে শক, 
শব্দের আঙুল ছুয়ে বেড়ে ওঠে - 
কবিতায় রূপসী শরীর 
ভালবাসা হয়ে ওঠে অন্্ময়।% . .. 
- অধিক কৰিতাতেই কালবেলার সেই কক্ষত, 


- ক্ৰোধ আর প্রতিরোধের বার্ডা . ছিল যথেষ্ট, কিন্ত অপ্রহ্নতা ছিল 


কা ব্যগ্ুণের। এই মত যদ্বিও.-ভৰ্কাতীত সিদ্ধান্তে উপনীত হাতে পারে কিনা, 


সে বিষয়ে সন্দেহ থাকেই, তৰু প্রতিনিধিশ্থানীয় কিছু কবিতার পংক্তি এক্ষেত্রে 
= উল্লিখিত হতে পারে! - i | - 
“বিশব-জনতা উৎসাহ পায় 
" রকত-্্ষপীপামান - 
বস্তু হাঙ্জার হাততালি দেয়। . 


৯ 


4 


পন 


আমাদের কিতা সময়ে অসময়ে. 


বিরাট আকারে নীল পরী 


বিদ্যুৎ লেখে মৃত্যুদণ্ড পুরোন পৃ্বী-- 
5 | 


, তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে . 

* বিপ্লবী ডাক দিক? দিগনধে 
সপ্ত সিন্ধু গর্জমান 

লক্ষ কে প্রতিধ্বনি 


E: “ধ্বংস না হলে নির্মাণ নেই] 


পাঁচহাদেশে. জনকল্লোল, 
মানবজাতির মুক্তির দিন আসর? | 


ই শব চিলিম এবি কবিতার. বক্তব্যকেও "মনের মাঝে জারিয়ে- 
. নিতে বাধা সৃষ্টি: করে। যথেষ্ট ওজনদার, গভীর এবং রাসী শব্ষকে সঘন - 
[করেও আক্দিকগত চিলে চালা কবিতা তার মাতা হারায়: - 


_. পভারপর রণপায়ে যাত্রা শুরু .. 


, এ. মাটি 


ঝড়ের বাতাস: 


- জলে আঁর থাঁকবে'ন! মেছো! বক বেলে হাস 
আমি সমীর, জলকৈ মাথায় করে বিদুৎ নাচবো 
. প্রভাসনলিনী মা আমার, মা আমার 
it ফেখিদ; দেখিস, আমি তোর পুত্র ঠিক হবো।” 
. _ এমনই ক্োধ-দবা-লড়াইয়ের বার্তা উত্াপহীন কয়ে যাওয়া আরও আছে: 


২, 


ঢেউ তোলা মাটি 


. তাদের মাথার ওপর, 


আকাশ 


5. শীল নীল: আকাশ . 
এটি 


আগুন 


| লাল সৰ্যমুখী আগুন ' 


স্বণী : 
ক্রোধ 


:. তাদের হাতে 


মেঘবরণ 


_ মেঘবরণ গাভীর 


-পিঠে তুণ : 


Jj অসংখ্য তুণ-- 0 l 


করেনঃ - 


“আমার এ কোথায়, বলো, বলো» বলে! = 

- ফণা টণ! উ'চিও না আর, ঢে'ড়! সাপকে মানায়।না হে তাছাড়া 

আমি রাখরগঞ্জ, গৈলী গ্রামের, আমার পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশে - 
লিখেছিলেন মনসামঙ্গল, Ei 


ডি 


দস পি ্মনা 


অথচ একই সময়ের কোন কৰি খাটি কবিতায় চীৎকার, করে Ee 


"বিষে আমি ভয় পাই না, 


সান ছাপ, আমি আরব গেরিলাদের সন করি" - 


অথবা কেউ শাস্ত বলে যান, যেন বা অমোঘ নির্দেশ £ 


“তুমি মাটির দিকে তাকাও, মাটি প্রতীক্ষা করছে; 
তুমি মাহ্ষের হাত ধরে! সে কিছু বলতে চায় ।” ৮ ৩ 
কবিদের স্বরক্ষেপপের এই উচ্চাবচতায় একটি ধারা কিন্ত তখন পরিষার ছিল, 
- ফে-সময়ট ছিল লড়াইয়ের ৷ 
- রণক্ষেত্র এখন শাস্ত |. বহু -মভাবনা উদ্বাতা-াফদ-ৃত্ অদীতূত 
করে সে সময় আজ ইতিহাস । উরুড়াই চলে জিকা 'ভার 
হি ৪ এ 


. | এল মালভাদর 





আমেরিকায়, 
রেগান নীতির 
বিরোধিতা 


. পচ: 


এল সালভাদরের মুক্তিকামী বাম- 


| পন্থী গেরিলাদের দমন . করার জন্য 


রেগান সরকার যেভীবে এ দেশের 


সমস্ত গণতান্ত্রিক চিস্তাসম্পন্ন মানুষ 
খোদ. আমেরিকাতে রেগানের এই 


করা গেছে। 'সম্প্রতি নিউইয়র্ক 


টাইমসের উদ্ভোগে এল সালভাদরের 
ব্যাপারে মাকিনী জনগণের মতামত 


জানতে চাঁধয়। হয়েছিল । এতে 
দেখা গেঁছে যে অধিকাংশ আমেরিকা- 


বালী এল সাভারের সরকারকে. . 


মদূত দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা 


"| করেছেন। , তারা মনে করেন যে. 


এ ব্যাপারে মান্চিন সরকারের দূরে 
থাকাই শ্রেয় কারণ প্রায় প্রত্যেকেরই 


অনুমান, এর ফলে হত ভবিষ্যতে 


আমেরিকান সরকার ভিম্নেতনামের 
ঘটনার মতই জড়িয়ে পড়বে এবং 


অবশেষে তাকে পিছু হটতে হবে সমস্ত 


মান-সম্রয খুইয়ে। 


: '{ তকে ধিক্কার জানাচ্ছেন। এমনকি . 


নীতির প্রতি তীব্র প্রতিবাদ লক্ষ 


= এছাড়াও .রেগান নীতির বিরো- 


ধিভ1 করতে হোয়াইট হাউসের “অদূরে 
একটি পার্কে হানার হাঞ্জার আমে- 


খু রিকাবাসী একত্র হয়েছিলেন। 


মতে কম করে ,৭£ 


] থেকে ৮% হাজার মানুষ এই নিক্ষোত 
" { সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে - 
{ পুলিশের মতে হাজার বাইশেক লোক 


জম] হয়েছি । সেই, সঙ্গে বাষ- 


পশ্থীরাও একটি ছোট সমাবেশের ' 


আয়োজন - করেছিলেন। যেখানে 
তারা এল" সালভা দরে মার্কসবারীদের 


সামরিক জায়র কথা-ধোষণা করেন |; 


" এদিকে নেদারল্যাণ্ডে ডাচ .. 


কোয়ালিশন সরকারের অন্ততম একটি, 
বৃহৎ শরিক" দল এল সালভাদরের , 
মদত, করার - 


বামপন্থী গেরিলাদের - 


জন্য. সরকারী প্রস্তাব -এনেছে। এর - 


দেশের. লেবার পার্টর নেতা ও পর- 
রাষ্রমন্ত্রী ম্যাক্স ভ্যান দাব স্তোয়েল 
অবিলম্বে এল সাঁলভাদরের বিপ্লবী 
গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে. সরকারীভাবে 
সাহাধ্য দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। 
এক্ষেত্রে একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় থে 


এল সাঁলভাদরের। রাজনৈতিক 


"_ ঝঁশক্তির প্রতিনিধি হিসাঁষে স্বীকৃতি 
"| দিয়েছে।. সেই সঙ্গে আমেরিকাকে 
বিলে এল সালডাদর -থেকে "হাত 


ওঠাতে বলেছে । 
এদিকে জাতীয়, পরিষদের নির্বা- 


| চনকে. কেন্দ্র করে এল সালভাদরে 
সরকারী সৈন্য ও? গেরিলাবাছিদীর 


মধ্যে. -অবিশ্রাম্ত লড়াইয়ের খবর 
এসেছে । বামপন্থীরা এই নির্বাচনকে 


ভাওতা বলে বর্ণনা করেছেন।- . 


কারণ এর মাধ্যমে দেশের দক্ষিণপন্থী 


ইতিমধ্যেই. ডাচ সরকার এ ফ্ষপ্টকে , 


প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক - শক্তির হাত 


শক্ত করার চক্রান্ত চ্গছে। - 


ad 


“সে মৃণাল সেন 


উক্তিটি “দেশের উল্লসিত সমা- 
লোচক সমরেশ মজুমদারের | ঘোরতর 


" প্রতিক্রিয়াশীল এই লেখকটি সম্প্রতি 


মনপ্রাণ দিয়ে অশোক সরকারের 
পদসেবা করে চলেছেন। ইনকাম 
ট্যাক্সের কর্মী এই লেখকের বোধহয় 
দরকার আননদ্দবাজারে একটি ভাল 
চাকুরি । লেখাপড়া না থাকলেও এর 


লেখার হাতটা খারাপ নয়।, সামান্ত, 


কয়েকটা টাকা এবং মালিকের সেবা 
করবার জন্যে ইনি পঞ্চাশ ও ষাটের 
দশকের শুরুতে ছাত্র ফেডারেশনের 
সংগ্রামী এতিহকে প্রতি সপ্তাহে দেশ 


“পত্রিকায় তার চলমান লেখায় কলঙ্কিত . 


করে চলেছেন । ' এর ফঙ্গ ফলেছে, 
সিনেমা-নাটক, সমালোচনার একটা! 


নড়বড়ে চাকরি জুটেছে । এটিকে - 


পাকা করতে হুবে। এই প্রচেষ্টার 
বড় দলিল মৃণাল সেনের ছবি 


- আকালের সন্ধানের ' সমালোচন1। 


অথচ এই লেখক বরুণ মেনগুধ্থর 


সতোই প্রবন্ধ কিভাবে জিখতে হয় 


শেখেননি । ্রকুষট্ূপে বন্ধ হওয়া তো 


' দূরের কথা, পংক্তিতে- -পংক্তিতে এরা 


স্ববিরোধী, সত্যকার বিরোধী কথ 


লিখে চলেছেন । "আমরা অশোক, 


সরকারকে অনুরোধ করবো, পয়সাই 
যখন দেবেন ভাল “দালাল খুঁজে নিন। 
এদেশে তার তো অভাব নেই। 

সমরেশবাবুর এই লেখা থেকে 
আমর! কয়েকটি স্ববিরোধী বক্তব্য ও 
ভ্রান্তি এক এক করে রাখছি । বিশদ 
না বলাই ভাল |. 

(ক) প্রবন্ধের প্রায় শুরুতেই 
সেনের ছবি সম্বন্ধে বলা! হয়েছে -- 


“সেই কটকটে রাজনীতি যা কিনা 
- শিল্পীকে (মৃণাল সেনকে ). ধর্মচ্যুত 
ন! করলেও শিল্পচ্যুত করেছে একাধিক . 


বার তা একটি সত্য ঘটন11৮” পর- 
ক্ষণেই আবার লিখেছেন-“বাংলা 
চলচ্চিত্রের এই সাহসী মাছটি 
আমাদের 
রাজনীতি ছাড1 আমরা বাস করতে 


' পারিনা, আমাদের রাজনৈতিক 
-যানসিকতা। কি ধাতুতে তৈরী এবং 


তার পরিণতি কি হতে পারে। বিস্ময় ও 
আনন্দের বণ মৃণাল সেন রাজনীতির 


, নামে শৌখিন মজুরির মুখোশটা খুলে 


দিলেন একদম সোচ্চার না হয়ে।” 


এবার এই পমালোচকটিকে শিল্প- 
সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক 
'বিষয়ক প্রশ্নটি করলে কাছা ঠিক 


বুঝিয়ে দিয়েছেন যে. 





নয়’ 


থাকবে তো? 
-(খ) পরে লিখছেন--“বিশেষ 
রাজনীতির $ুলি পরে সবকিছু এক 


ঝোলায়-ন। পুরে সাদা চোখে বাস্তবকে - 


মেনে নিয়ে তার শিল্পসম্মত চেহারা 
দিয়ে্রমণালবাবু দুর্গাকে আমাদের 
বুকের কাছে পৌছে দিয়েছেন। 
মস্তিষ্ক ও* হৃদয়ের মধ্যে শেষেরটি সব- 
সময় ক্িতেছে**॥ তাহলে তার 
আপত্তি কেবল “বিশেষ রাজনীতি” 
নিয়ে। রাজনীতিটি ধদি ই-কংগ্রেস- 
সি পি আই ককটেল দিয়ে তৈরী হতো 
তাহলে বোধহয় ভাল হতো, তাই না? 

দুর্গ! চরিত্রটি দর্শকের বুকের কাছে 
পৌছেছে, মগজের কাছে নয় বলেও 
সমরেশবাবু বড় খুশি। একে কে 


বলবে বুকের থেকে মাথা খুব দূরে নয়, 


এ বুক আনন্দবাজারের বুক -নয়, এ 
বুক মাথার যন্ত্রণার আধার--এর নাম 
বিদীর্ণবক্ষ । এই সমালোচকের কথা 
সত্যি হলে দুর্গার সর্বব্যাপী দুর্গতিকে 
নির্বোধ দুঃখে পরিণত করার জন্তে 


' শ্ীসেন শেষের ক্লোজআপটি, বাবহার 


করেছেন। এই বুদ্ধি না হলে বোধহয় 
দেশের বুদ্ধিজীবী হওয়া যায় না। 
হায়রে ‘ভণ্ড সমালোচক, এত চেষ্টা 


করেও আপনার] মানুষের মস্তিষ্ক শেষ, 


করে দিতে পারেন নি। 

(গ) ১৯৪৩ সালের বিশ্বজোড়া 
যুদ্ধ এবং এদেশে আকালের পটতূষি 
দেখে এই অর্ধশিক্ষিত সমালোচকটি 


 ঝটিতি বলে ফেলেন-__“যাহষের তৈরী 


সেই ্ুআাকালের হোত! বৃটিশের হাত 
শক্ত করেছিল তৎকালীন কম্যুনিষ্টরা, 
বৃটিশদের সমর্থন. করেছিল তারা, 
একথা মনে পড়ে যায়।” কী 
অসাধারণ মূর্খ এই মানুষটি এর 
কিছুমাত্র ইতিহাসজ্ঞান থাকলে ইনি 
সহজেই দেখতে পেতেন সেদিন মিত্র- 
শক্তির সঙ্গে হাত না মিলিয়ে দিলে 
গান্ধী-ত্রহরলাল এবং এই সমালোচকের 
পূর্বপুরুষের! হিটলার-তোজোর গ্যাস 
চেম্বারের গর্ভে চলে যেতেন । সেদিন 
ওরা বুটিশদের পক্ষে ছিলেন বলেই 
মজুমদারের জন্ম হয়েছে, অশোক 
সরকারের খোয়াডে কাজ. মিলেছে 
আর এই অমৃত তিনি পরিবেশনের 
সুযোগ পাচ্ছেন । 

(ঘ) প্রবন্ধের শুরুতেই লিখছেন 
“গোটা চারেক ছবি বাদ দিলে মৃণাল 
সেনের তাবৎ চলচ্চিত্রকর্মের গায়ে 
স্বচ্ছন্দে লেবেল এটে দেওয়া যায়।-** 


- কমিউনিকেশন গ্যাপের কথা আঙ্গ তালিকা ক্রটিহীন হওয়া 
"পঁচিশ বছর ধরে বলে আসছেন। 


দর্পা ॥ শুক্রবার, ২রা এপ্রিল ১৯৮১ 


তাঁর ভাবনাচিস্তা একটা স্পষ্ট খাতে 
প্রবাহিত কিন্তু তার সেইসব ছবি 
শিল্পোতীর্ণ একথা বল! যায় না।» 
এরপর এই' শিল্পচ্যুত মানুষটিকে 
সাহসী যাল্গষ আখ্যা দেওয়! হলো পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের প্রসঙ্গটি 
কেন? নাকি ধূপাল সেনের মতো এখন স্থপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন 
বিশ্বখ্যাত কিন্ধ বিরোধী ক্যাম্পের রয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ ন্তায়াধি- 
শিল্পীর কথা বলতে গিয়ে সমালোচক করণই প্রসঙ্গটি সম্পর্কে রায় দেবেন। 
ভারসাম্য হারিয়ে উল্টোপান্টা বকে প্রসজ্টি সম্পর্কে এখন অপর কারোর 
গেছেন । 

€৪) রাজনীতির নামে শৌখিন তবে ইতোমধ্যেই € এমন কিছু ঘটে 


বৃহভন গণতজ্ের 


সজদুরির মুখোশটা খুলে নেওয়া হয়েছে গেছে যাতে একদিকে সুপ্রিমকোর্টের. 


বলেও এর উল্লাস কম নয়। সমা- ভাবসৃত্তি যেমন উজ্জ্বল হয়েছে তেমনি 


লোচনার জগতে সমরেশবাবু নেহাতই পর দিকে বিশ্বের বৃহত্ুম গণতঙ্ের, 
নেংটি খুলে পড়েছে । প্রধান বিচার, 


কচিকাচা বলেই জানেন না ঘষে মৃণাল 


সেন তার জেখায়, প্রায় সব ছবিতে এই পতি চন্ত্রচূড বলেছেন, . ভোটার 


অবশ্যই 
বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু আদালতে “মামলা 
তাকে.আর একটি কথাও জানতে হবে চলতে থাকলে ভারতে আর কোন- 
যে জীসেন বিশ্বাস করেন রীজনীতি যে দিন নির্বাচনই সম্ভব হবে না। 
শৌখিন মজছুরি নয় তা কেবল একটি কথাটি প্রণিধানযোগ্য। আমর! 
“বিশেষ রাজনৈতিক” দলের ছেলেরাই আগেও বলেছি এতবড় দেশে এত 
জীবন দিয়ে সেকথা প্রমাণ' করে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নিংক্কুশ 
গেছে ge নিভূলি তালিকা কখনই সম্ভব হবে 

পরিশেষে, সমরেশবাবু ছবিটিকে না। নির্দিষ্ট ভূলত্রাস্তি সংশোধনের 
একটি “মানবিক দলিল” বলে বর্ণনা জন্ত নির্বাচন কমিশনের নিজেরই 
করে লিখেছেন “আকাল তো পদ্ধতিগত ' কাঠামো , রয়েছে । এ 
চিরজীবী চোখের সামনেই আছে। এবিষয়ে নির্বাচন কমিশনই, সর্বোচ্চ 
' ক্ষমতার অধিকারী থাকা উচিত। 


বেশ জমিয়ে লিখেছেন সম্দেহ' নির্বাচম তগুল করা, পছন্দমাফিক 
নেই। তবে আর একটু খোলামেলা বা ম্জিমাফিক সুবিধা আদায়ের অন্ত 
লিখতে পারতেম। সেটা আপনাদের সংসদীয় গণতরের গলায় ফাসির দড়ি 

! 
এক 

সহজাত। গ্রামে সমরেশবাবুর EE 
দাদ! অরণ্যের দিনরাত দেখতে যান, সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এমন একটি” গু CT 
মধু খান, স্রীত্তাল মেয়েদের দিকে আত্মমিবেদন করেছেন তাদের, ধন্যবাদ 
ইতিউতি চেয়ে থাকেন; আরেক দাদা জানাই। কারণ বিশ্বের বৃহত্তম গণ- 
আবার বন্ধুদের নিয়ে গিয়ে এর বউ ও তের গুরুদশার দায়িত্বটা তার 
বদল করে নিয়ে তাদের মধ্যেই গ্রাম, লেচ্ছায় কষছে নিয়েছেন। অবস্থা 


| ক্রমশই ব্যুমেরাংয়ের দ্রিকে এগোচ্ছে 
আকাল সব দেখে শহরে এসে সহবাস _ রাঁজনৈতিক স্পণ্ডিলাইটিসে সংসদীয় 


লেখেন। আহা! কী দুখ আপনার গণতম্ের্‌স্বন্ধদেশ নরকের দিকে বুকে 
সমরেশবাবু! আপনার বর্তমান নায়ক পড়েছে ।) বুর্জোয়া আইন ব্যবস্থার. 


অনিমেষঃতো৷ এই মানসিকতা নিয়েই লে্িবাজি কাকে বলে দেশের মাহ্য 
গ্রাম দেখছে, আকাল দেখছে;ভাইনা ? রর টানি, সেই নোংরামি 

পমরেশবাবা কেবল একটি কথাই - আইনজবের তামাস! উপভোগ করন। 
বুঝতে পারলেন না, মৃণাল এই ছবিতে প্রধান বিচারপতি বলেছেন, দা- 
যে কথাটা স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছেন লতের রাজনৈতিক, ক্ষমভা হাতে 
তা হলো সমরেশ মজুযদীরদ্র”মতো। নেওয়া উচিত হবে না। হি 
অপসংস্কৃতি ধারকদের হাঁড়িতে আকাল কথা। আদালত যে আইনের বাইরে 
সৃষ্টি করবার পবিত্র শপথ গ্রহণ করবার যেতে অক্ষম বুর্জোয়া সমীলব্যবস্থার 
উদ্দেশ্যেই এই ছবিটি দর্শকদের সামনে শোষপধস্র স্লেকথা. আমাদের অনেক 
রাখা হয়েছে। এবং এই বক্তব্য এবং আগেই বলে দিয়েছে আমরা শুধু 


প্রতিজ্ঞা একটি “বিশেষ রাজনীতির”ই এই পরম উপভোগ্য নাচের অপেক্ষায় - 


ছিলাম। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভাপ্তভা- 
পলাশ দত্ত, বাজি--বিশেষ করে পরাধীন বুর্জোয়া- 


বক্তব্য ও ব্রত । * 


সিদ্ধান্ত জাপনের অবকাশ নেই। ' 


বিডির ত ১... এ: 
সাপ্তাহিক বাংলা পত্ৰিকা 


ব্যারিষ্টারী কেরাভীতে বিশ্বের 


গুরুদৃশ। 


দের শয়তানি আত্মগেপনের সমস্ত 
পন্থা হারিয়ে এখন প্রকাশ্য দিবালোকে 
বেরিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে। 

যেসব নমস্ত আইনজ্ঞ পশ্চিমবজের 
ভোটার তালিকার বিশুদ্ধত] নিয়ে 
আইনের ক্যারাটে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয়েছেন" তাদের বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে 


একটি নিরক্কুশ বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা 


প্রণয়নে আহ্বান জানালে হয় না? 
এবং এ সব আইনজ্ঞের দ্বারা তৈরি 
ভোটার তালিকায় কোন ক্রটি ধর] 
পড়লে 'পূর্বশর্ত হিসাবে তাদের কান 
কেটে নেওয়ার বাবস্থা থাকলে কেমন 
হয়? আশাকরি, তথাকথিত সংসদীয় 
গণতন্ত্রের পরিজ্রাতাদের এতে আপত্তি” 
হুবার কথা নয়? 

তবে বুর্জোয়া শোষকশ্রেণীর রা 
ব্যবস্থা এমনই- এক চিত্তাকর্ষক 
গোলকধাঁধা হে, আইনের মারপ্যাচে . 
ও রা দশমাসের গর্ভবতী আসন্ন প্রস্বা 
রমণীর ওপরও বোধহয় ইঞ্রাংশন বা 
স্টে-অর্ডার আদায় করতে পারেন: 
যেন কোন মতেই সন্তান ভূমিষ্ঠ ন' 


হব] ] . . ০ = 
অযৃল্যরতন সেন 

ছাগল ভেড়া বিক্রী ' 

৪র্থ পৃষ্ঠার পর" 


আনতে হয় যার ফলে যাতায়াত ও 
ও মাল জোগাড় করার মধ্যেই ফতসময় 
বায় হয়। তারজন্য সময়ের অভাবে :- 
সপ্তাহে একবার থেকে ছুবারের বেশী" 
বিক্রি করা সম্ভব হয় না। 

রাজাবাজার ক্যানেল ইষ্ট রোডের 
হাট ছাড়াও কলকাতায় ধিদিরপুর 
ব্রীজের সামনে সপ্তাহে বুধ ছাড়া প্রতি 


' দিন দুপুর ১২টা থেকে ষ্টা পর্যস্ত এই “* 


রকম একটি ছাগল, খাসী, ভেড়া 
বিক্রীর হাট বসে। আজ থেকে ৪৫ 
বছব আগে কাশীপুরে এইরকম একটি 
হাট বসত বলে জানা যায়। 





২৯ কিন রো, কলকাতা-****০৬ 
শপ 


7 দর্পণ শুক্রবার ২রা এপ্রিল, ১৯৮২ রর 


আমাদের কবিত৷ সময়ে অসময়ে 
' ৫ম পৃষ্ঠার পর j 
প্রস্তুতি হয় পৃথক ফলে সুর পাল্টেছে বিডি | কবির নি এসেছে 
অন্ত মাত্রা। কেউ বলেন হুতাখা, কেউ বলেন সময়েরই টানঃ : 
“চতুর্দিকে আত্মঘাতী ছায়া 
উচিয়ে আছে মেলতে থাবা, তাই, 
'" মাঝে মাঝেই হারিয়ে যাওয়া বরং মন্দ ন! 
অসুখ সেরে জস্থ হবার ভীষণ যন্ত্রণা 1? ০4, 
কোন কবিতায় ক্লান্তি এতটাই স্পষ্ট থাকে £' ' 
দি: ণ | র্‌ 
' তোমার স্বীয় চমকে উঠেছে আমেরিকা : 
পালিয়ে গেছে ম্যাক্নামারা। | 
রা 
. তোমার স্বপ্নে রক্রে-ভেঙ্জানো রাখী নিয়ে 
তোমার শহরের | 
এক সীযাত্স্যাতে ছাদে 
একটি তরুণী J 
সকাল থেকে সন্ধো 
নির্জন এক! কাদে ৷” 
আর আছে আত্মবীক্ষা আর পুনরীক্ষণ : 
| “ট্রেনের সিটির মতন তীক্ষ হয়ে 
নিজেকে মেলে দিলে, 
. কিন্তু 
, আবেগে অস্থিরতায় চাটি । বত 
পায়ের নীচের মাটি চু. 
. আসলে কত না শক্ত । 
জানলে বখন- 
তখন স্বপ্নের ঘুড়ি: 
কুচি কুচি হয়ে শতেক খণ্ড ।” 
জনয বীনা কিংবা পরী, এই আপাঁত-শাস্ত নময়ে কোন কবি তার 


ব্যক্তিগত কিছু কথ! আর চারপাশের.আরও কিছু ছৰি অ [কেন অত্যস্ত যত্রে 


পটুতায়, যেটা জরুরী ছিল সেই গোড়া থেকেই : 
.= “হঠাৎই ঘুষিয়ে পড়লো সবাই । অথচ বুকে তো প্রেম ছিল, রর 
১ তবু নীল আলোর নীচে হঠাৎ দেখা মেয়েটার কথ! ' | 
বলতে বলতে ঠোঁট কথন থেমে গেল সবার । ট্রেনে, 
. জানলার পাশে, উড়ো হাওয়ার ভেতর চুল রেখে 
সে বসেছিল, গোলাপী শাড়ির ফাকে তার দুই বুক 
. জানান ছিচ্ছিল তার একটা শরীর আছে, শুধু - - 
ভাজ পড় অক্পবয্নসী কপাল-মুখ, ক্লান্ত দুচোঁধ দেখে: 
= - আমরা অবাক হয়েছিলাম, সারাদিন হাওয়ায় ঘোরা - 
ভালবাসাহীন ERG 0 ভাবতে ভাবতে 
হিম মাথা রাতে 7 
রা দা 
ঘরজাস্দানল।-বুক নেল্ফ ছড়ানো বই ঠিক বুকের পাশেই 
' খোলা ছিল” 
কভার এই কোমল স্থানে যতে হবে, নইলে লাছিত হবে কৰিতার 


প্ম্চসঁয়ঙ্পোত তভক পৰ্ষদ, 


তক ও স্মাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই 
৯1 যতীক্্নাথ সেনগুপ্তের কবিতা সংকলন | | 
yd সম্পাদক : স্থনীলকাস্তি সেন 
৷ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধ (সঠিক সংস্রণ ) / 

'_ সম্বাদক £ জাহবী চক্রবর্তী ১৬০০ 
‘৩ শিল্প ও শিল্পী ( শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতি ) / কষ্ণসাল দাস 


৬-এ, রাজ! স্থবোধ মল্লিক ষ্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 






৮০০ 


৩৪০৪ 


আত্মা, 'অর্থহীন, হয়ে যাবে কাব্যচর্চা। 
[চরায়ত পট- আজ কোন কবি নিপাট অাকেন লোকশি্পীর, সরলতায় £ 





অত্যন্ত শুভ যে, চারপাশের সেই. 
, “কাল গেছে ফুলশয্যে । 


লতুন বৌকে ঘিরে | 

' কেউ বসে নেই আজ |, 

 -. শউরো] শাউড়ী দেওর র 
আর সেই লোকটা-যে যার কাজে। 


নু বৌ চুপচাপ ঃ 


সি 


এড কাজ মান্ষিরও থাকে? 
অথচ আজও, এই পোড়-খাওয়া বিরাশিতে মহাৰথ কাব্যগ্রন্থের দুযুল্য 


পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপার অক্ষরে লেখা হয় : 


হয়ত এখন নাও হতে পারে জামা অন 
জানি না কেন যে 
একথা আসে মনে । 
তবু ভালবেসে 
আমি খুঁজি যে তোমাকে পাশে 
‘এ অভিলাষে 
হয়ত তোমায় খু'কে পাব 
২ আমার মুক্ত ভারতবর্ষে ৷” 1 | y 
শুধু এটাই নয়, এই মানের কবিতা নিয়ে গ্রন্থ প্রায়ই বেরোয়। কিন্তু কাবা- 
এম্বের নত নির্বাচিত কবিতাকে নির্টিষ্ট দানে পৌছনো দরকার অস্তত। 
কবিতার মানের প্রশ্নে পত্রিকা" “সম্পাদকের দায়িত্বের কথা অবস্তই উল্লিখিত 
হবে।, ই দায়িত্ব আমাদের অধিকাংশ সম্পাদক হয় এড়িয়ে যান, নয়ত থাকে 


' দায়িত্বপালনে যোগাতার অভাব। আর আছে অবহেলা কবিতার প্রতি, 


কবিদের প্রতি; বিশেষত নতুনদ্বের-প্রতি ৷ , ৮ ৮) 

নিন দিলে এ লিলা 
কিছু। ব্রং বেড়ে যায় অযস্তোষ, অসঙ্গতি, অভাব। তবু এ পালটে 
যাওয়াটাকে ধরার একটা চেষ্টা - -অশাস্ত সময়ের কবি আর কবিতা! এই আপাত : 


শাস্ত অসময়ে কেমন পায়ে হাটছে।'' 
j গ্রবন্ধট রচনা করতে এই কাঁ্যগ্রস্্ডলি ব্যবহত হয়েছেঃ 


১. দশ বছরের গল্প কবিতা। সম্পাদনাঃ “দীপঙ্কর চক্রবর্তী 

২. লালপথ : অক্টোবর সংখ্যা £ ১৯৭৫ 

৩.. রৌন্রের বল্পমে কিছু কবিতা । , সম্পাদনা £ কমলেশ সেন 

৪, পোস্টার অথবা কবিতাঃ পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় | ll 


- ৫, জলপাইকাঠের এসরাজ £ মৃদুল দাশগুপ্ত 


চে রক্তে ভাসে স্বদ্বেশ সময় সম্পাদনাঃ: ‘পুলক চন্দ 

৭. প্রিয় শিশু, বিশৃষ্খল : রত্বাংশু বগা রর ্ 
৮. . খগুচিত্রমাল। সীপুইপাড়া £ রত্বাংস্ু বগ ES 
৯. প্রতিশ্রুতি সময় '্বদ্েশ : সব্যসাচী দেব 

১. কবিতার কাল। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা 


বিস্তারিত মিরর জন্য আমাদের যে-কোন শাখা কিল জুন 


রেজিঃ অফিস $ ৭, রেড ক্স প্লেস গ কলিকাতা-৭০০০০১ 
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> 


করতে প্রায় ৮,৮০০ 
" লেগেছে, ইস্পাত লেগেছে ৩১০০৯ 





0558 সাত ॥ 
উড়াল পুল 
২য় পৃষ্ঠার পর 
গেছে তাঁর দৈর্ঘ্য আরও ১১০ মিটার 
মূল' উড়ালপুলটির, প্রস্থ হচ্ছে ১৮'৩ 
মিটার। এই মহাত্মা গান্ধী রোড : 
শাখাটির প্রস্থ একটু কম ১২'২৫ মিটার 
আর বেলেঘাট! রোডের দিকে শাখাটির 
প্রস্থ হচ্ছে ২২ মিটার । ূ 

এই উড়ালপুলের নীচে ঘে প্দ- 
যাত্রীদের জন্ত ব্যবস্থা আছে তার ছুটির 


-' প্রস্থ হল ৬০ সিটার। তৃতীয় ফোকরটির 


প্রস্থ এখন ১৬৫ মিটার তবে ভবিষ্যতে 
৬০.মিটার হবে'। 
এই শিয়ালদা উড়ালপুল তৈরী 
টন' সিমেন্ট 


মেট্রিক টন, আর পাথর কুচি ১,৮০৯ 
কিউবিক মিটার |. 

" এর নীচে প্রায় সাড়ে পাঁচশ 
হকারদের স্টল তৈরী করা হবে এবং, 
পর্দ-যাত্রীদের এবং মস্থর গতি যানবাহন্‌ 
চলাচলের অন্ত রাস্তা রাখা হয়েছে। 


‘তাছাড়াও দুটো সাবওয়ের ব্যবন্বা করা 
+ হবে। 


আপনারা দয়! করে -লক্ষ্য রাখুন, 
যে আমি কয়েকটা. জিনিস “হবে” 
বলছি । তার কারণ যূল উড়ালপুলের 
কাজ শেষ'হলেও এখনও অন্যান্ত বেশ 


কিছু কাঙ্গ বাকী আছে। যে মুহূর্তে .' 


আমরা বুঝলাম যে ওপর এবং নীচের 
অংশগুলি খুলে দিলে জনসাধারণ এবং 
যানবাহন চলাচলের হবিধা হবে, সেই 


_ মুহূর্তেই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আর 


দেরী কর! উচিত নয়। শিক্পানদা 
এলাকার লক্ষ লক্ষ নিত্যধাত্রী এতদিন 
ধরে 'ষে-কষ্ট করেছেন আমরা যদি 
কিছুমাত্র সুবিধা তাদের আগে দিতে 
পারি, তাহলে সেটা তৎক্ষণাৎ দেওয়া? 


উচিত । সেইজন ৩১শে' মার্চ 


আমুষ্ঠানিকভাবে আমর1 এট! খুলে 
দিচ্ছি 
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এ No. WB/CC-32 


রেল বাজেট নিয়ে রাজ্য তায় 


রবি ঘোষের বজত। 


রাজ্যসভায় রেল বাজেট সংক্রান্ত 
আলোচনায় যোগ দিয়ে অরবিন্দ ঘোষ 
বলেন যে দেশের বৃহত্তম শিল্পক্ষেত্ 
রেলওয়ে খণের জন্য. বিশ্বব্যাক্কের 
চাপের কাছে মাথা নত করেছে। 
অরবিন্দবাবু এই প্রসঙ্গে গতবছরের 
পয়লা সেপ্টেম্বর বিজনেস স্ট্যাপ্ার্ড 
পত্রিকায়, প্রকাশিত রিপোর্ট উদ্ধৃত 
করে বলেন যে বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতীয় 
'রেলওয়েকে সত্তর কোটি টাকা খণ- 


দানের পেছনে বেশ কয়েকটি শর্ত 


আরোপ করেছে। এরমধ্যে অন্যতম 
হল যাত্রীভাড়া। বৃদ্ধি । 

j ষষ্ঠ পঞবাধিক পরিকল্পনায় সরকার 
রেলওয়ের জন্য পাচহাজার কোটি টাকা 
বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু রেলমন্ত্রী 
নিজেও স্বীকার করেছেন ঘে মুদ্রা- 
. স্ফীতির জন্য পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা 
. ছাটাই হয়েছে । অরবিদ্দবাবুর মতে 
পরিকল্পনায় বরাদ্দ আরো বাড়ামো 


- _ উচিত। 


a Ee UR 


রেলের অবস্থা খারাপ হয়েছে। ১৯৬৪- 


৬৫ সান থেকেই নতুন ওয়াগনের 
ব্যবহার কমানো হয়েছে। বৃহৎ 
পুজিপতিদের ' কনসেসন দেবার 
ভাগিদে রেললাইন ও রেলকামরা- 
পলোর উন্নতি ঘটানোর কথা মন্ত্রকের 
আমলার! তুলেই গেছেন। হম 
রেলমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে তেরে! 


হাজার কি. মিটার রেললাইন অবিলঘ্ে , - 


নতুন করে বসানো প্রয়োজন । 
মান্ধাতীর আমলের ৪০,৭০০ ওয়াগন 


ও ৩,১৫০টি কোচ পান্টানো। দরকার ।- 


রেলমন্ত্রী অবশ্য রেলক্রীজগুলোর অবস্থা 
বর্ণনায় এড়িয়ে গেছেন। " 


কারণেই ট্রেন দুর্ঘটনার সংখ্যা আজ টি 
ED রেকর্ড 


রেকর্ড 


হয়ে দাড়িঘ্বেছে। 
হয়েছে রেলওয়ে সম্পত্তি ও রেল- 


ওয়াগন থেকে চুরির ঘটনাও । ১৯০*- 


৮১ সালে রেলের সম্পত্তি চুরির মু 
১ কোটি ৫২ লাখ টাকা, ১৯৭৬-৭৭ 
সালের তুলনায় "যা ২৯৮'৮ শতাংশ 
বেশি ও -ওয়াগন থেকে মাল চুরির 
পরিমাণ গত বছরে টাকার অঙ্কে ৫ 
কোটি, ২৯ লাথ টাকা দাড়িয়েছে। 
১৯৭৬-৭৭ সালের তুলনায় এই হিসেব 
৩৪৩'৭ শতাংশ বেশি। ড 

_ অৱবিন্দবাবু- বলেন, j 
-. ভারতীয় রেলের অবস্থা! গত দুবছরে 
তিনঞ্জন রেলমন্ত্রী হয়েছেন . কিন্ত 
ষাত্রীভাড়া, মাশুল বৃদ্ধি পেয়েছে। 


পর্যায় । 


এই হল - 


oo ও রেললাইন সারানো হয়নি 
ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা. বৃদ্ধি পেয়েছে। : 
ট্রেনে} চাপলে সে ট্রেন কখন ছাড়বে, 
দুর্ঘটন! ঘটবে না একথা কে বলবে ! 
কথন গন্তব্যস্থলে পৌছোবে . তাও 
অনিশ্চিত । 


. এবছরকার রেলবাজেট সাধারণ 


লোকের, বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করেছে 
তাই এ বাজেট. বর্বর | বর্তমান মন্ত্র 
নতুন কোন চিন্তা বা দৃষ্টিতঙ্গী দেখাতে 
পারেন নি, শুধু পূর্ববর্তীদ্বের অনুসরণ 
করেছেন? 


রেলকাজেটের ওপর অরবিন্দ . 
ঘোষের দীর্ঘ, তথ্যযূলক বক্তৃতা সকল ' 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 


সদ্স্তদের 
কোলকাতার পাতাল রেলের কাজের 
দীর্ঘসত্রিতাও তিনি সরকারের তি 
এনেছেন । 

অরবিন্দবাবুর মতে প্রতিবছরের 


মতো এবারেগুয্ররকার রেলের ভাড়া 


বাড়িয়ে পথপরিবহন লবি তথা টাটা 
দের স্বার্থে কাজ করেছেন উপরস্ধ 
আই, এম. এফ ওুবিশববযাক্কের বিরাট 
অঙ্কের খণ হাত পেতে নেবার জন্য 
যেখানে মাথ! বিকিয়েছেন । 


মানেক। 

উদ ৃ 

- পত্রিকা আর এস এস. 
উরি হাতে বিক্রি -করাট! 
মানেকার ক্ষোভ প্রকাশের ' একটা 
তারপরও অবস্থার কোন 
পরিবর্তন না হওয়াতে মা শ্রীমতী 


আনন্দের পরামর্শে ই-মানেকা রাজীবের 


সঙ্গে সংঘাতের পথ বেছে নেন । 
সঞ্জয় সমর্থকদের অনেকের স্গেই 


- মানেকা এবং তার মা যোগাযোগ 
- করার চেষ্টা করেন। অনেকে এড়িয়ে 


যান আর যাদের সঙ্গে যোগাযোগ 


.করণ সম্ভব হয় তার! কেউই মানেকাকে 


রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য সমর্থন 
জানাতে রাজী হন না! । একদা ঘনিষ্ঠ 
সময়ের বন্ধুদের এই আচরণ-মানেকাকে 
আরও একগ্ুয়ে করে তোলে। 
মানেকাকে সমর্থন করতে একমাত্র 
এগিয়ে আসেন উত্তর প্রদেশের যুব 


নেতা আকবর আমেদ ওরফে ভাম্পি।, ' 
ভাম্পি, শ্রীমতী আনন্দ এবং আরও - 


কয়েকজন সপ্তয় অনুরাগী - অত্যন্ত 
গোপনে তাদের পরবত্ত্ণ কার্যক্রম. ঠিক 
করার জন্তু কয়েকটি বৈঠক করেন। 


Phore : 24-4232. 


বিরাশীর ফুটবল মরশুম শুরু 
হওয়ার আগে এবারের দল বদলের 
পাল] শেষ হয়ে গেছে। এবারের 
দলবদ্ূল নিয়ে কলকাতার ফুটবল 
প্রেমীদ্রের মধ্যে উদ্বেজনা অন্যান্য 
বছরের তুলনায় অনেকটাই কম ছিল। 


এবারের দলবর্দলের - ধাক্কায় - 


কলকাতার তিন প্রধানের মধ্যে-ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়েছে মহমেডাঁন। বলতে 
গেলে সাবির, মইদুল ছাডা দলের 
নিয়মিত সব খেলোয়াড়ই দল ছেড়ে 


চলে গেছে। সে তুলনায় অন্য ছুই 


প্রধান ইষ্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান 


যোগবিয়োগ করে তাদের দলের শক্তি 


অটুট রেখেছে। বলতে গেলে দল- 
বদলের পালায় সব থেকে লাভবান 


হয়েছে ইষ্টবেঙ্গল-ক্লাব। 
ইষ্টবেশল থেকে এবার দল ছেড়ে 
গেছে গতবারের ' তিন ইরাণী 


ফরওয়ার্ড মজিদ, জামশেদ -ও খাঁবাজী | 


এর! যোগ দিয়েছে মহমেডান 
স্পোটিংয়ে। ইষ্টবেঙ্গলের . দিলীপ 
পালিত এবং অতনু ভট্টাচার্যও দল 
ছেড়ে মোহনবাপানে ফিরে গেছে। 
তাছাড়া, ভিন রাজ্য থেকে যে সব 
নামী খেলোয়াড়দের ইষ্টবেষ্টল আনিয়ে- 
ছিল তাদের মধ্যে প্রায় সবাই শুধু 
ইষ্টবেজল - ছেড়ে চলে গেছে। 
ইষ্টবেঙ্গলের যোসেফ ম্যাচাডো, সিভি 
ফ্রান্সিস, প্রেমনাথ ফিলিপস, শেখরণ, 
টমাস ম্যাথুজ শুধু দলই ছাড়ে নি 


তার পরই সিদ্ধাস্ত হয় লক্ষৌতে 
সঞ্চয়ের পাঁচদফ কর্মস্থচী পুনরুজ্জীবিত 
_ করার অন্ত সম্মেলন করা হবে। 

প্রথম দ্বিকে. মানেকা সরাসরি তার 
শাশুড়ি ইন্দির! গান্ধীর সঙ্গে সংঘর্ষে 
যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। মানেকার 





' ইচ্ছা ছিল রাজনৈতিক দন্দট| রাজীব 
.ও তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক। 


কিন্তু 
তার মা এবং অন্তান্ত সুহৃদদের পরামর্শে 
মানেকা পরে মত পরিবর্তন করেন। 

 মানেক1 এটা জেনেশুনেই লক্ষৌ 
সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন 
যে, এই ঘটনায় শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে 
তার সংঘর্ষ অনিবার্য এবং এর পরিণতি 
স্থদূরপ্রসারী । 

মানেকা এ পর্যন্ত কৌশলেই 
শ্রমতী_ গান্ধীর বিরোধিতা করে 
এয়েছেন। লক্ষৌ সন্মেলনেও শ্রীমতী 
গান্ধীর জয়ধ্বনি করা হয়েছে । কিন্ত 
হেমবতী নন্দন বহুগুণ! সহ কয়েকজন 
প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞের নেপথ্য হস্তের 


খেলায় এবং প্রমতী আনন্দের অবিরাম - 


তাড়নায় মানেকার প্রকাস্ত্ে ইন্দির] 
গান্ধীর সমালোচনায় নামা ছাড়া আর 
কোন পথ খোলা থাকছে ন1। 


.৮২-র ছল বদলের খতিয়ান 


' আস্ত'রাজা ছাড়পত্র সই করে এরা 
গেছে। এরা 
ছাড়াও. দেবাশীষ রায়ও তার পুরনো ' 


অন্ত রাজ্যে ফিরে 


ক্লাব যহমেডানে খেলবার জলন্ত এবার 
চুক্তিবদ্ধ হয়েছে । আহত থাকায় গত 


- বছর" দেবাশীষ দলে কোন খেলাতেই 


অংশ নিতে পারেনি । দেঁবাশীষের মধ্যে 


যথেষ্ট প্রতিভা আছে। দেবাশীষ এই 


মরশুমে স্থযোগ পেলে আশা করি 
নিজের প্রতিভা প্রকাশ করতে 
পারবে । ক 

এতগুলো নামী খেলোয়াড় দল 
ছাড়ার পরও কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল বিন্দুমাত্র 


কমজোরী হয় নি। বরঞ্চ গতবারের ' 


থেকে ইষ্টবেঙ্গলের রক্ষণ এবং আক্রযণ- 
ভাগ আরও পাকা হয়েছে । ইট্টবেঞ্চল 


‘এবার ফিরে পেয়েছে: চিন্ময়, প্রশাস্ত, 


ভাস্কর, মিহিরের মত দলের পুরনো 


খেলোয়াড়দের । মোহনবাগানের, 


বিশ্বজিৎ বন্ধু ও অব্রপ 
প্রাথমিক শিক্ষা 
১ম পৃষ্ঠার পর | 


বাশ, 


6015 Constitution, for free and . 


con pulsory ‘education for all 


- Children untill they complete . 


the age of fourteen years.” 
উপরোক্ত আবেদনটি বিচার 
বিবেচনা! করে বিগত ১*ই মার্চ পিটিশন 
কমিটির চেয়ারম্যান প্রনির্ষল বস্তু 
বিধানসভায় একটি প্রতিবেদন পেশ 
করেন এবং এ, বিষয়ে বিগত ২৬ মার্চ 


সাংবাদিকদের নিকট সমস্ত তথ্য . 


জানান । 


এ বি 


বিধানসভার. পিটিশন কমিটি লক্ষ্য 
করেন যে, ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন 
আযাকটের (১৯৭৩) একাদশ অধ্যায়ে 
অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক যে 
শিক্ষার বিধান রয়েছে । -এই বিধান 


অনুযায়ী যে সমস্ত অভিভাবক তাদের. 


ছেলেমেয়েদের স্থলে পাঠাবেন. না 
বা স্কুলে পাঠানোর জন্য প্রাইমারী 
স্কুল কাউন্সিলের নির্দেশ অমান্ত 
করবেন তাদের জন্য শাস্তির বিধান 
রয়েছে । রাজ্য শিক্ষা দপ্তর কমিটির 
সামনে ব্যক্তব্য পেশ করার সময় 
বলেছেন যে, আইনের বিধান থাকা 
সত্বেও দেশের আর্থসামাজিক পরি- 
স্থিতির জন্য - বাধ্যতামূলক শিক্ষার 
বিধানকে বূপায়িত কর] সম্ভব হয়নি । 


বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির 


গ্রতিনিধিগণ এবং - ছুজন শিক্ষাবিদ 
কমিটির নিকট যা বলেছেন তা থেকে 
কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 
ঘষে, এই আইন বদলাবার' কোন 


প্রয়োজন নেই। 


০ 


Price 60 78189 


মহমেডানের অলক . মুখাজ রমেন 
ভট্টাচার্যের মত-তরুণ প্রতিভাবান 
খেলোয়াড়দের এবার ইষ্টবেঙ্গল নিজের 
দলে আনতে পেরেছে । 

রাজস্থানের কৃষ্ণগোপাল চৌধুরী ও 
তরুণ দত্ত, জর্জের বিদ্যুৎ কুঙুর মত 
প্রতিভাবান- খেলোয়াড়কে ইষ্টবেঙ্গল 
দলে এনে দলের শক্তি বাড়িয়েছে । 
তাছাড়া আস্ত'রাজ্য ছাড়পত্র সই করে 
নরেন্দ্র গুরুং ইষ্টবেঙ্গলে চলে এসেছে । 
তাছাড়া গতবারের শঙ্কর সাহা, অমল- 


| রাজ এবং ফরিদ দলে থেকে গেছে। 
২. গতবারের মত খেলোয়াডরা যদি 


ক্লাবের আত্যস্তরীণ গণ্ডগোলের শিকার 
এবার না হয় তবে ইষ্টবেজল সমর্থকরা 
দলের সাফল্যের ব্যাপারে অনেকটা 
ভরসা রাখতে পারেন। কারণ 
ইষ্টবেঙ্গলের : পাল্লায়. নিঃসন্দেহে 
বিয়োগের থেকে যোগের পাল্লা অনেক 
ভারী। আগামী, সংখ্যায় অন্ত ছুই 
প্রধানের দলবদলের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে 
আলোচন1 করব। ৮ 


যাইহোক, কমিটি এই. রাজ্যের 
শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতিতে 
পুরোপুরি সন্ত্ট হতে পারেন নি। 


মনে করেন যে, সঙগাজের অনুপ্রত 


শ্রেণীর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার 
সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট অভ হচ্ছে না। 
এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেই 


ছাত্র-ছাত্রীর বিস্ভালয় ত্যাগ করছে। 


কমিটির মতে শতকরা ৬* ভাগ ছাত্র- 
ছাত্রী প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে 
না। . 
সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে" 
কমিটি তাদের রিপোর্টে ১৩ দফা 


পারি রেছেন। কমিটি মনে করেন 


’ গ্রামাঞ্চলের দররিজ্র জনসাধারণকে 
সভাসমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে সঁচেতন 
করা উচিত ষে, তাদের নিরক্ষরতাই 
গ্রামের বিভিন্ন, শ্বায়ত্রশাসনযূলক- 
গপতাষিক সংস্থাগুলির কাজে তাদের- 
সক্রিয় . অংশগ্রহণের পথে প্রধান 
অস্তরায়। গ্রাম্য দরিদ্র মাকে 
একথা] বোঝাতে হবে যে, গ্রামের 
উন্নয়নের কান্দে এইসব শ্ৰশাসিত 
সংস্থাগুলি যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে 
তাতে তারা যদি অংশ লা নিতে 
পারেন তাহলে স্থবিধাভোগী- শ্রেণী 
কতৃক তাদের ওপর শোষণ অব্যাহত". 
থাকবে এবং তাঁদের দারিজ্্া ঘুচবে ন1। 

কমিটি মনে করেন যে, রাজোর 
পরিকল্পনা খাতে বিভিন্ন ব্যয় বরাদ্দের ! 
ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার 
দিতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার জ্রন্ধ 
বরাদ্ধ অর্থ কোন কারণেই যাতে অন্ত 
খাতে ব্যয়িত না হয় তার জন্ত সতর্ক 
দৃষ্টি রাখতে হবে। 


সম্পাদক হীরেন বসু 


রিকি দীপালী ine পপ এ না লাজ ১০ প্রকাশিত । | 


হু 


'গশ্টিমবঙ্্ে ণিবাঢানর মুখ ই-কগপ্রগীর। 


দশহারাঃ% 





পঞ্চবিংশ বর্ষ 





£ ১২শ সংখ্যা ৷৷ শুক্রবার, ৯ই এপ্রিল ?৮২ ॥ ৬৯ পয়সা 


আপন নির্বাচনে দুই 
শিবিরে দুই রকম চিত্র 


পশ্চিমবঙ্গে «নির্বাচন আসন্ন 
একথা ধরে নিয়েই কি বামপন্থী মহলে, 
কি অ-বাম দ্লগুলির মধ্যে তৎপরতা 
শুরু হয়েছে। কিন্তু দুই শিবিরের চিত্র 
এক রকম নয়। 

বামফ্রন্ট যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় 
দিয়েছে সুপ্রীম কোর্টের রায় নিয়ে 
বেশী বাহাছুরী কুড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা 
না করে। সুপ্রীম কোর্টের যায় 
নিশ্চয় বামফ্রন্টের পক্ষে একট] রাঁজ- 
{নৈতিক জয় কিন্তু তা নিয়ে বেশী 
হৈ চৈ করার কোন প্রয়োজন ছিল না, 
কারণ ইতিমধ্যে সকলেরই পরিষ্কার 
জান! ছিল ঘষে ভোটের মামলায় কার 
কি ভুমিকা । 

বামক্রন্টের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব যে 
অল্পসময়ের মধ্যে বিনা আড়ম্বরে ফ্রন্টের 
শরিকদের মধ্যে আসন ভাগ করার 
কাজে নেমে পড়ে এবং সামান্য কয়েকটি 
আসন বাদে প্রায় অন্য সবগুলি সম্পর্কে 
সর্বজনগ্রাহথ সিদ্ধান্তে আসতে পারে। 

বিধানসভার আসন বণ্টন করার 
প্রশ্নে সিপি আই (এম) আগের চেয়ে 
প্রায় ১৫ জন কম প্রার্থী দেবে বলে 
জানিয়েছে । এতে দি পি আই (এম)- 
এর কতটা! আত্মবিশ্বাস তা প্রমাণিত 
হল। ফ্রন্ট ষে বামপন্থীদের একটি 
“ব্যাপক” মোর্চা সেটাও তারা প্রচার 
করার হুঘোগ পেল, যদিও ফ্রণ্টের উপর 
ক্তার প্রাধান্ত বজায় রয়েই গেল । 

ফরওয়ার্ড রক ছাড়া অন্ত শরিক- 
দল প্রায় আগের মৃত আসনের জন 
লড়বেন । পশ্চিমবঙ্গ সোশালিষ্ট পার্টি 
এক নবাগত দল! তার জন্য ফ্রণ্ট 
চারটি আসন দিয়ে ভাল করেছে। 


আশা যে এর ফলে জনত! সমর্থকদের 


এক বিরাট অংশ ফ্রণ্টের দিকে ঝুঁক- 


বেন। এদিকে ডেমোক্র্যাটিক সোশা- 
লিষ্ট দলকে ভিনটি আসন দেওয়া ত 
মজার ব্যাপার । 

তবে সি পি আই সে তুলনায় 
আপাততঃ; ১১টি আসন পেয়েছে। 
এ ব্যাপারে বিক্ষোভ হওয়া শ্বাভাবিক। 
সারা ভারতে দি পি আই একটি 
শ্বীকৃত দল । তাছাঁড! পশ্চিমবঙ্গে তার 
সংগঠন অন্ত যে কোন বামপন্থী দলের 
তুলনায় কম নয়--অবশ্য একমাত্র সি 
পি এমকে বাদ দিয়ে। 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


পরবর্তী 


ইন্দিরা কংগ্রেসের দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত 
নির্বাচনের মুখে এখন দিশেহারা 
ইন্দিরা কংগ্রেসের রা্যন্তরের অনেক 
নেতাই ঠিক করে উঠতে পারছেন না! 
নির্বাচনের ব্যাপারে কি করবেন, 
কিতাবে এগোবেন । 

যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেসের অন্ততম নেতা প্রণব মুখাজী 
বেশ কয়েক মান আগেই রাজ্য 


" নেতাদের অনেককেই বলেছিলেন ষে, 


চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়ে 
গেলে ভোট আটকানোর কোন উপায় 
থাকবে না, কিন্তু তা সত্বেও ভোটার 
লিষ্ট নিয়ে নানা যামলা-যোকদ্দম] 
কবে সময় কাটানোয় ইন্দিরা কংগ্রেস 


নেভার সংগঠন গড়ে'তুলতে পারলেন 


না|, 


এদিকে যখন ভোট নিয়ে ভামা- 
ভোঁল চলছে তখন প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক কেউই 
জানতেন না যে আসলে ভোট হচ্ছে 
কি হচ্ছে না॥ কারণ ভোটপর্ব 
চালানোর জন্য এবং প্রার্থী বাছাই 
করার জন্ত প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা 
একটা নির্বাচন কমিটি করার জন্য 
কংগ্রেস হাইকম্যাণ্তকে অনুরোধ 
করেছিলেন । কিন্ত হাইকম্যাণ্ড এ 
ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় 
প্রদেশ নেতৃত্ব দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় 
আছেন। 

কারণ নির্বাচনের ব্যাপারে বেন্্রীয় 
মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অন্যতম 
নেতা বরকত সাহেব একাই বিভিন্ন 


বাছাই ই নিয়ে পট সমল 


দলের সঙ্গ নির্বাচনী সমঝোতা নিয়ে 


কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন। শুধু 


তাই নয় বরকত সাহেব নিজেই বিভিন্ন 
জেলার নেতাদের সন্ধে কথা বলে 
মোটামুটি একটা প্রার্থী তালিকা তৈরী 
করা শুরু করে দিয়েছেন । এ ব্যাপারে 
তার চালচজন এমন একটা পর্যায়ে 
উঠেছে যে, এরাজ্যে যে কোন প্রদেশ 
কংগ্রেস কমিটি আছে সে কথ! বরকত 
সাহেব মনে করছেন ন1। তিনি 


নতুন মন্ত্রীর 
রেল দপ্তরে 


বর্তমান কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী গ্রকাশ- 
চন্দ্র শেঠীর কার্যকলাপ দেখে মনে হয় 
যে, তিনি তার পূর্বস্থরী কেদার পাণ্ডের 
পদ্দীংক ' অন্গসরণ করে চলেছেন। 
পাণ্ডেজী রেজমন্ত্রী হবার কয়েকদিন 
পরেই এক ঘোষণায় বলেছিলেন যে, 
তিনমাসের মধ্যে তিনি রেল প্রশ।- 
শনকে শুধরে দেবেন। তারপর কত 
তিনমাস কেটে গেছে। সম্ভবত এই 
প্রতিশ্রতি পালন করতে না পারার 
জন্ত কেদারজীকে ্াইশ্চিত্ত করার 
স্থযোগ দিতে তাকে সেচমনত্রীপদে 
বদলী করা হুল যেখানে তার কার- 
বারই হবে গঙ্গাজল নিয়ে: 

তার জায়গায় £এলেন প্রকাশচন্দ্ 
শেঠী। ভিনিও রেলমন্ত্রী হয়ে অনেক 
বড় বড় কথা শোনালেন দেশবাসীকে । 


সিদ্ধার্থ রায়ের সব প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে গেল 


রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার 
সিদ্ধার্থশংকর রায় ওরফে মাহুদ। 
আশা করেছিলেন নির্বাচনী মামলাকে 
কেন্দ্র করে আবার ইন্দিরার কাঁছের 
মানুষ বনে যাবেন। কিন্তু তার সেই 
আশ! কার্যত ব্যর্থ হয়েছে বলে জান? 
গেছে। এদিকে আবার হাটে হাডি 
ভেঙ্গে দিয়েছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী 
নরবাহাছর ভাগ্ারী। গত সপ্তাহে 
কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের 
কাছে ভাণ্ডারী সাহেব বলে দিয়েছেন 
যে, সিকিম সরকারের পতনের জন্তু 
বিরোধীদলগুলির প্রয়াসে. আইনী 
মদতদার হলেন ময় সিদ্ধার্থশংকর 
রায় । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সিদ্ধার্থ- 
বাবু দুই নৌকায় পা রেখে চলেছেন। 
সম্প্রতি ই-কংগ্রেস সহ ছয়টি রাঁজ- 


নৈতিক দল কর্তৃক আনীত যে নির্বা- 
চনী মামলা! স্থপ্রীম কোর্ট খারিজ 
করে দিয়েছেন সেই মামলায় সিদ্ধার্থ 
রায় ই-কংগ্রেসের একটি উপদলের 
পক্ষে, ব্রীফ নিয়েছিলেন । আর 
পিকিমের ক্ষেত্রে তিনি বিরোধীদের 
পক্ষে ত্রীফ নিয়েছেন। একজন 
“সফল” আইনজীবী হিসাবে এর মধ্যে 
কোন দোষ থাকার কথা নয়। 
পেশার স্বার্থে একা তিনি করতেই 
পারেন। কিন্ত সিত্বার্থবাবুব ক্ষেত্রে 
একথা প্রযোজ্য নয়। কারণ তিনি 
মোটেই অরাজনৈতিজ ব্যক্তি নন। 
তার পরিচিতিটাই রাজনৈতিক | এই 
রাজনৈতিক সিঁড়ি বেয়েই তিনি 
একজন “সফল” আইনজীবী হিসাবে 
চিহ্নিত হয়েছেন। জনতা আমলে 


তিনি ইন্দিরার বিরোধিতা করেছেন 


একথা যেমন সকলের জানা আছে 
তেমনি একথাটাও সকলে জানেন যে, 
ইন্দিরা পুনরায় ক্ষমতা দখল করার 
পর ইন্দিরার কাছের মানুষ হবার 
জন্য সিদ্ধার্থর প্রচেষ্টাগুলি একের পর 
এক বানচাল হয়ে গেছে৷ 

সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী 
মামলার লেজ ধরে সিদ্ধার্থ রায় ওরফে 
মাহদা ইন্দিরার কাছে যেতে চেয়ে- 
ছিজেন। সুপ্রীম কোর্টে মামলার 
বিষয়ে ইন্দিরাজীর সঙ্গে আলোচনা 
করার জন্তু সময় চেয়ে মাহদী বড় 
আশ! করে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত 
সচিব আর কে ধাওয়ানকে টেলিফোনে 
তার মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। কিন্ত 
ধাওয়ানজী সাফ জানিয়ে দেন যে, 
প্রধানমন্ত্রী ভীষণ ব্যস্ত, সময় দেওয়া 


সম্ভব নয়। 


নিজেকেই পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে 
সর্বেসর্বা বলে জাহির করতে চাইছেন | 

অন্যদিকে, প্রণব মুখার্জী প্রদেশ 
সভাপতি আ'নন্দবাবুকে জানিয়ে 
দিয়েছেন যে, আপনি বামক্রণ্ট বিরোধী 
দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা 
নিয়ে আলোচনা শুরু করুন। তাছাড়া 
আনন্দবাবুকে বিভিন্ন জেল! কমিটির 
কাছ থেকে চলতি মাসের ৮৯ 
তারিখের মধ্যে তাদের জেলার প্রার্থী 
তালিকা চেয়ে নিতে বলেছেন । 

সেই মত আনন্দবাবু বিভিন্ন জেলায় 
জরুরী বার্তা পাঠিয়ে জেলা সভাপতি- 
দের অন্গবৌধ করেছেন যে, আপনারা 
৭৮ তারিখের মধ্যে প্রার্থী তালিকা, 
নিয়ে প্রদেশ দণ্তরে দেখা করুন। 
আনন্দবাবুব এই নির্দেশ পাওয়ার পর 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


আমলেও 
নৈরাজ্য 


তিনি বলেছেন, রেলযাত্রীদের সুখ 
সুবিধার দিকে নজর দেওয়া হবে; 
রেলে চুরি বন্ধ কর! হবে ইত্যার্দি। 


কিন্ত কিছুই, হয়নি। তাহলে কি 
একথাই ধরে নিতে হবে ষে, রেলকমীঁর] 
মন্ত্রীর কথা শুনছে না। দিনে দিনে 


ওয়াগন ভাঙ্গা বাড়ছে রেলওয়ে 
পিলফারেজ ফোরসের প্রত্যক্ষ মতে ॥ 

রেলদপ্তর যাত্রীদের পকেট - কেটে 
ধাপে ধাপে রেলভাড়া বৃদ্ধি করে 
চলেছে। . যাত্রীসাধারণকে যে কি 
দুঃসহ অবস্থায় যাতায়াত করতে হয় 
তা মন্ত্রী বা রেলবোর্ডের চেয়ারম্যানের! 
কেউ অন্মানই করতে পারবেন নাঃ 
মস্ত্রী বা চেয়ারম্যান যে দেলুনে চেপে 
ভ্রমণ করেন তাতে রয়েছে সব রকমের 
আধুনিক ব্যবস্থা। . আর সাধারণ 
যাত্রীদের ভাগ্যে জোটে যত নিকৃষ্ট 
ধরণের আধুনিক অস্থবিধা । শয়নযানে 
টিকিট কেটে সারারাত বসে কাটাতে 
হয় যাত্রীদের । লোকাল ট্রেনে চালের 
চোরাকারবারীদের জ্বালায় নিত্য- 
যাত্রীদের নাভিশ্বাস ওঠে যেতে 
আসতে। 

রেলবোর্ডের কতব্যকিদের 
অঙ্গরোধ করি যে, তাঁরা যেন ৭ দিন 
ধরে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে নিত্যযাত্রীদের 
দুর্দশ! নিজেদের চোখে দেখে যান) 
কিন্তু তারা তা করবেন কি। তাদের 
নিত্যে কুস্তকর্ণের ঘুমের চেয়েও 
গভীর। সেই ঘুম কি কোনদিনও 
ভাঙবে ? 

তার চেয়ে ধাপে ধাপে রেল ভাড়া 
বাড়ানো এবং রেল দপ্তরের ছুরি 
বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা সম্ভবত 
কতণব্যক্িদ্বের এবং মন্ত্রীদের কাছে 
অনেক স্হজ। | 


লা 





ইন্িবা-বাীব বনাম মানেকা | 


ইন্দিরা গান্ধী এবং মানেকার মধ্যে বিরোধ কি কেবলমাত্র শাস্তড়ী-পুত্রবধূর 
রেষারেষি, যেখানে একজন আর একজনকে দাবিয়ে রাখতে চান? বিশেষ 
করে ইন্দিরাকে লেখা মানেকার চিঠি পড়লে একথাই মনে হয়। মানেকা 
খা লিখেছেন-তাতে মনে হয় “তিনপুরুষবাঁপী স্বাধীনতা সংগ্রামী” নেহরু 
পরিবারের ওঁতিহের বাহক এবং প্রধানমন্ত্রীর পদার জীমতী গান্ধী মানেকার 
প্রতি সদয় ব্যবহার করেন দি সঞ্চয়ের মৃত্যুর পরে তো বটেই, এমন কি 
পপ্রয়ের জীবিতকালেও। হয়ত তিনি “এতিহ্হীন” পরিবারে সঞ্জয়ের 
উদ্ধান্থ বন্ধনকে ভাল চোখে দেখেন নি. কারণ সাম্প্রতিক বিরোধে তিনি 
্বীয় পরিবারের এঁতিহ্বের কথা নিল'জ্দের মত উল্লেখ করেছেন। লপ্তন থেকে 
ফিরে একেবারে এয়ারপোর্টেই প্রেম কনফারেন্স - ডেকে -বিষোদগার তীর 
অন্থদার মানসিকতাকে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। তারপর লক্ষে 
থেকে যানেকার প্রত্যাবর্তনের পর তাকে ১নং সফদরজং রোড থেকে বিতাড়িত 
করে তিনি আরো ছোট হয়ে গেলেন লোকচক্ষে। 


"পষ্টতই বোঝ যায় সধয়ের মৃত্যুর আগে পর্যস্ত মানেকার প্রতি যে মনোভাব 
সেটা শবশ্রমাতা হিসাবে । সঙ্ধয়ের মৃত্যুর পর তিনি সুপরিকল্পিত ভাবে 
'খানেকাঁকে রাজনীতির ধারে কাছে আসতে ন! দিয়ে রাজীবকে নিজের 
উত্তরাধিকার করার অন্ত পাদপ্রদীপে নিয়ে এলেন, যদিও ইন্দিরা স্বভাবমত 
বারবার বলে গেছেন রাজীব রাজনীতিতে আসছে না। স্বভাবে সন্য়ের 
বিপরীত রাজীব সঞ্চয়ের একাস্ত অঙ্ুগামীদ্দের পাত্বা দিলেন লা, আবার 
ধার! সঞ্চয়ের গৌঁড়া ভক্ত তারা রাজীবকে সহ করতে পারলেন, না। 
তাদের মধ্যে অনেকেই সময়ের ' পরিত্যক্ত আসনে চান মানেকাকে আর 
মানেকাও কি নিলেগতী! তিনি দেখেছেন একজন অধ্যাত ও অজ্ঞাত 
যুবক থেকে সঞ্জয়ের উত্থান এবং অসাধারণ ক্ষমতাশালী হওয়া, তারপর পতন 
এবং রাজনীতির স্বণাবর্তে পুনরায় শীর্ষে আরোহণ, এমন কি প্রধানমন্ত্রীর 
চেয়ে অধিকতর ক্ষমতা অধিকার । প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেও তিনি 
দেখছেন বিয়ের পর থেকেই খুব হ্বনি্ভাবে। অতএব মানেকার মনে যদি 
রাজনৈতিক উচ্চাকাজ্জা! দানা বাধে তবে তাঁকে ঘোষ দেওয়া যায় না, বিশেষ । 
ক্ষরে তীর যখন বিশেষ করিৎকর্মী মা রয়েছেন। 


স্বভাবতই ইন্দিরা গান্ধী মানেকার উচ্চাকাক্কায় প্রচণ্ড িপ্ত। তিনি যখন 
“তিল তিল করে তার 'রাজনীতি-ধিমুখ উন্মাসিক পুজ্রটিকে তালিম দিচ্ছেন 
দিলীর মদনদের' উপযুক্ত করার জন্য তখন তারই অস্তঃপুর থেকে বিদ্রোহের 
বহ্ছিতে স্ব তাহুতি দেওয়া হচ্ছে? এই স্পর্ধাকে অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্য তিনি 
উঠেপড়ে লেগেছেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর আন্মকাল বুদ্ধিত্রংশ হচ্ছে বলে 
সনে হয়। কারণ ইন্দিরা কংগ্রেসে ইন্দিরাই সব এবং তার আলোকেই সকলে 
আলোকিত, তার অম্পস্থিতিতে ইন্দিরা কংগ্রেসের দশা হবে স-কংগ্রেসের 
মত, ভীর আশীর্বাদ না! থাকলে আকবর আমেদরা রাজীবকে চ্যালেছ্ করেও 
'কিছু করতে পারবেন না। তবু তিনি মশা মারতে কামান দাগলেন। 
পাীবের সাঙ্গোপাঙ্গোরাও অদূরদর্শী। তাই প্রথমেই আকবর আমেদকে দল 


" থেকে বহিষ্কার করে প্রচারের সুবিধা করে দেওয়া হল। তারপর শ্রীমতী গান্ধী 


এমন সব কাণ্ডকারখান! করলেন যে লারা ভারতে হৈ চৈ পড়ে গেল এবং 
মানেক! সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা দখল করলেন। এখন দেখা যাক তার! 
কতদূর যেতে পারেন। তবে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেক্সিক, তাই অন্কুরেই 
বিনষ্ট হবার সম্ভাবন1 | 





বিগনিং অব দি এণ্ড 


শ্ৰীপতি নন্দী 


অবশেষে ঘরের বৌ ছেলের হাত 
ধরে ঘর থেকে বিতাড়িত হলো। 


শাশুড়ী যতই গলাবাজী করুন না কেন, 


তার আচরণ নিতাস্তই মধ্যযুগীয় আচার 
কৃষ্টিহীন-__এ যুগে অভাবনীয় । বোঝা 
যায়, ইন্দিরা গান্ধীর পরিবার তার 
অবশ্তস্তাবী পরিণতির দিকে (শনৈঃ 
শনৈঃ এগিয়ে চলেছে--ঘুরে তাকানোর 
দিক্‌ নেই, থেমে 'দাড়ানোরও উপায়টুকু 
নেই। আসমুন্র হিমাচলের যাবতীয় 
মানুষের হাড়মাংস-মজ্জাকে . কুক্ষিগত 
কবে রাখার যে নেশা নেহরু-গান্ধী 
পরিবারের প্রত্যেকটি মান্ুষকে আচ্ছন্ন 
করে রেখেছে ভার ভয়াবহ পরিণতি 
যতই প্রাণাস্তক হোক না কেন, লাজ 
লজ্জা লোকনিন্দার সমস্ত ভয় অগ্রাহ 
করেই আজ সে পরিণতির দিকে এ 
রাজপরিবারের সকলকেই এগিয়ে যেতে 
হবেই । মহান নেত্রীও একজন সামান্ত 
স্বার্থান্ধ। নারী--মৃতপুত্র ও জীবিত 
পুত্রের মধ্যে যূল্যগত পার্থক্য জ্ঞান" 
তার টন্টনে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক 
কার্যকারিতার ক্ষেত্রে। অতএব, মৃত 
পুত্রের বিধবার “এদ্িশান'কে উপলক্ষ্য 
করে ষে পারিবারিক কোন্দলের সুচনা, 
আশ্রিতা 'পুত্বধূকে পরিবারগতভাবে 
একেবারে উৎখাত করে দিয়ে তিনি সে 
মুস্কিলের 'আসান্, করলেন। বাইরের 
স্বৈরাচার শাশুড়ীর হেসেলেও প্রবেশ 
করলো। 
, কিন্ত “আসান, মিলবে কোথায়? 
মদোম্মত্ত যদুবংশের মুষলটি তো আর 
মামূলী কোন মুষল হতে পারে না। 
আধাসামস্তবাদী স্বার্থসংঘাতের উর্বর 
ভূমিতে দ্বানাপানি সংগ্রহ করে ক্রত 
ডালপালা বিস্তার করে -সে অচিরেই, 
সমগ্র যদুবংশের পক্ষে কাল হয়ে 
উঠবে। পারস্পরিক খাণ্ডাথাপ্ডির এহেন 
প্রক্রিয়ায় কংগ্রেণী রাজতন্ত্রের খোদ 
‘নিউক্লিয়াস*টি যখন আজ দীন বিদীর্ল, 
তখন তথাকথিত, “বিশদফা, আর 
“পাচদকা” ইত্যাদির ধূয়ো তুলে, 
কাউকেই আর ধোঁকা দেয়া যাবে না, 
কিংবা কং (হ-কেও অমোঘ আত্ম- 
বিলোপ থেকে বাঁচানো! যাবে না। 
নারী বনাম নারী 

শোনা, যায় এ সমস্ত শাশুড়ী-বৌ 
কৌদল-কাজিয়ায় ষে পক্ষ কাচা ভাষায় 
বিপক্ষীয় পিতৃপুরুষের কেচ্ছা গাইতে 
পারে সে পক্ষের জয় সুনিশ্চিত । দেখ! 
যাচ্ছে, নারী বনাম নারী যুদ্ধে ভারতের 
প্রধানমন্ত্রীও সেরূপ বক্ষাস্র প্রয়োগ" 


বিষ্তায় পারদশিনী | বধূ 'মানেকাকে 
একঘায়ে কুপকাৎ করতে গিয়ে 
মাননীয়া শাশুড়ী বলেন, তোমার 
বাপের বংশের কীতিকলাপ কোন- 
কিছুই আমার জানতে তো আর বাকী 
নেই, তবু নিজ সন্তানের ঘয়িতা বলে 
সব কিছু জেনেশুনেই তোমাকে ঘরে 
তুলেছিলুম। কিন্ত আর নয় । 
শ্রীমতী গান্ধীর আর এক দফা 
সাক্ষাৎকার 

শ্রীমতী গান্ধী নিঃসন্দেহে অতিশয় 
ধূর্ত মহিলা, কিন্ত তিনি কি ততোধিক 


মুর্খ নহেল ? নতুবা, কোথাও কোম 


প্রেস ইন্টারভিউ'য়ের সশৃখীন হতেই 
তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্তজ্ঞন-বাহজান 
লুপ্ত হয়ে, এমন কি নিজের অতীতকেও 
বিস্মৃত হয়ে গিয়ে, বেপরোয়া] মিথ্যা 
চার করে ধাবতীয় মানুষের নিকট 
হাস্তাম্পদ হয়ে উঠবেন কেন? 
শ্রীমতী গান্ধীর এহেন 'সাংবাদিক- 
সাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ বিবরণ অনেক 
সময়েই এ দেশীয় সংবাদপত্রগুলিভে 
অপ্রকাশিত থাকে, কেননা অধিকাংশ 
স্থলেই এক্স একাস্ত সাক্ষাৎকারগুলির 
উদবোক্তা (বিদেশী সাংবাদিক অথবা 
সংবাদ সংস্থাগুলি। এরূপ অনেকগুলি 
সাক্ষাৎকারের খবর 'দর্পণে’ ইতিপূর্বে 
দফায় দফায় প্রকাশ পেয়েছে । 
দ্রেশবাসী মাত্রেই জানেন, পঞ্চাশের 
দশকের মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন 
কংগ্রেসের না-সদস্তা (non-member) 
জরমতী গান্ধী কোন্‌ মন্ত্বলে হঠাৎ 
একদিন দলীয় সদন্তা এবং দলের 
সর্বভারতীয় সভানেত্রী হয়ে উঠলেন ৷ 
পিতা নেহরু তখন শুধুই ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, কার্ধতঃ 
কংগ্রেসের গাঁড-ফাদার, ছিলেন। 
তারই প্রত্যক্ষ ছ্জচ্ছাক়ায় শ্রীমতী গান্ধী 
দল ও দূলবাঁজী সম্পর্কে হাতে-কলমে 
শিক্ষা নেন, যৌথ পরিচালনায় 
কেরালার নাম্বত্রিপাদ সরকারকে বল- 
প্রয়োগে উচ্ছেদ করেন এবং ( প্রাক্তন 
মাকিন রাষ্ট্রদূত ময়নিহানের প্রকাশিত 


তথ্যা্নসারে ) কুখ্যাত “সি আই এর 


কাছ থেকে স্বহস্তে "মোট! অঙ্কের 
টাকা গ্রহণ করেছিলেন! কিন্তু তৎ- 
সত্বেও লগ্তনস্থ - সংবাদ সাধ্ধাহিক 


'সায়িদিতি*র জনৈক রিপোর্টারের, 


সঙ্গে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে 
শ্রীমতী গান্ধী বলেন, “জানেন, আমি 
নিজে খুব ইং পারসোন্তালিটির মান্ষ ; 
আমি'****ইত্যাদি ৷” নিজের রাঁজ- 
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নৈতিক উত্থানের যূলে তার পিতা 
নেহুরুর ব্যক্তিগত অবদানকে বেমালুম 
অস্বীকার করে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, 
তার পিতার জীবদ্দশায় তিনি কোনরূপ 
রাজনৈতিক কান্দ কিংবা সরকারী 
পদ্ববী বা কার্ধভার গ্রহণ করেন নি 
( অবশ্য পিতার মঙ্গিসভায় তিনি এক" 
কালে কেন্দ্রীয় বেতার মন্ত্রীও হয়ে- 
ছিলেন ), পিতার একছত্র আধিপত্যের 
দিনগুলিতে ভারতের কোন ব্যাপারে 
কখনো তিনি নাক গলান নি, এমন 
কি দেশের কোন ব্যাপারেই বাপ- 
ব্টোতে কোনরূপ সল] পরামর্শও তার! 
করতেন না। বুঝুন ঠ্যালা ! শ্রীমতী 
আরে] ঘোষণা করেন ষে, তার 
পারিবারিক এঁতিহটি এমনই বস্তু থে 
তিনি নিজেও এ.সমস্ত ব্যাপারে উন 
ছেলেপুলেদের সঙ্গে কদাচ শলাপরামর্শ 
করেন না। 'সত্যমেব জয়তে"র 
দেশে একি লীলা থেল। !, 


আনঠবল.৫বলস 


ইন্দিরাশাহীর আত্তাবলগুলিতে 
নিয়মশৃঙ্খলার দশ। এমন পর্যায়ে 
পৌছেছে যে আস্তাবলগুলির অস্তিত্ব 
টুকুও দ্লীতিমত বিপন্ন । কেরল ও 
আসামের . ঘোড়া সরকারগুলির 
অবর্ণনীর ছুর্দশ দেখে অন্যান্ত অঞ্চলেঞ্জ 
ঘোড়াকুলে চরম বিশৃঙ্খলা দেখ 
দিয়েছে। হরিয়ানায় ভক্গনলালজীর 
ঘোড়া সরকার তো দম আটকে মরে 
যাবার মুখে, তছুপরি মৃত্যুর পরোয়ান 
হাতে শিরে নির্বাচনী সংক্রান্তি 
কর্ণাটকী ঘোড়া সরকারটি কেমন 
আছে সে খবর শ্রীমতী ইন্দিরার চাইতে 
কে বেশী জানে? দিললীস্থ ‘হাইকমাণড 
তথা মাত পুত্রের দরবারী কমু 
আপাততঃ মানেক1 ঈমন্তাকেও উপেক্ষ 
করে চলতে পারেন, কিন্তু অব 
কর্ণাটকের আত্তাবলীয় গুপ্রলঙ্ 
গুলিকে সামাল দেওয়া অসম্ভব জেনে" 
তারা ক্ষেপার মত একটার পর একট 
ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বাঃ 
হচ্ছেন; কিন্ত হায়! শেষ্দশী যঞ্ 
উপস্থিত হয়, কোন হাইক্মাঞ্ডে 
কমাণ্ডই তখন আর কাজে লাগে ন 
ঘোড় এমেলেগণ আর যাই হোক 
কংগ্রেশী তো বটেই । অতএব সম 
থাকতে নিরাপদ আশ্রয়ের খোং 
দলে দলে দলীয় শেকল ছিড়ে আঞ্জ 
বল ত্যাগ করছে, কেউ কেউ আব 
নেত্রীর, ধাগ্পাবাজী সম্পর্কে 
ষ্টেটমেণ্ট’ -ছিতেও বাদ রাখে লি 
তদুপরি কীত্তিমান আস্তলে মহারা&ু 
সার্কাসে যেরূপ খেল, দেখাচ্ছে তাঁ। 
প্রযুক্ত ভৌোসেলের মৃখ্যগিরি বাচ 
কে? আর আমাদের এ পশ্চিমবঙ্গ 


‘আইনবিদ্’-গণ আস্তাবল-রক্ষার ০ 
শেষাংশ দ্ম পৃষ্ঠায় 


ঞে 
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. আমরা কোথায় চলেছি? 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


আমরা কোথায় চলেছি? 
সরকারী বঞ্চনা, মন্ত্রী ভাষণের চরম 
অবাস্তব চিত্র, সবকিছু আজ ভারতের 
জাতীয় অর্থনীতির চরম অবক্ষয়ের 
শোচনীয় পরিণাম ক্ষণকালের জন্যে 
চাক! দিতে পারে । কিন্তু কেন্দ্রীয় 
সরকারের অর্থনৈতিক নীতিসমূহ যে 
সর্বনাশ ডেকে আনছে ত! জনজ্রীবনের 
প্রতিটা স্তরেই আত্মপ্রকাশ কবছে। 
এ সর্বনাশের হাত থেকে দেশের 
মামুযকে রক্ষা করতে হলে যে দৃঢ় 
পদক্ষেপ ও অর্থনৈতিক নীতি অন্থসরণ 
করা প্রয়োজন বর্তমান. কেন্দ্রীয় 
_ সরকার ভার ধারে কাছেও যান নি। 
বরং ভারা জেনেশুনেই দেশের স্বার্থ 
বিদেশীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এ 
অভিযোগ খণ্ডন করার সামর্থ্য তাদের 
নেই কাধণ তাবা নিজেদের সৃষ্ট জালেই 
ধরা পড়ে গিয়েছেন । 
গত জাহুয়ারী মাসেও তৎকালীন 
অর্থমন্ত্রী আই এম এফ লোন প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন (১) এই পাচ হাজার 
কোটি টাক খন নেবার ফলে আমাদের 
বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিত তহবিলে টান 
পড়বে না, অন্যথায় বৈদেশিক বাণিজ্া 
_এক্ষেত্রে বিশাল ঘাটতির দরুণ বৈদেশিক 
মূদ্রা তহবিল দারুণভাবে কমে যাবে 
এবং ভারতের অর্থনৈতিক আত্ম- 
নির্ভরতা ক্ষুণ্ন হবে) (<) তিনি আশা 
করছেন দেশের অভ্যন্তরে তৈল 
উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে, আই, এম, 
এফ এর কাছ থেকে শেষ কিস্তির খণ 
প্রায় ১০:০ কোটি টাকা নিতে 
,হবে না। 
তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আর ভেম্কট- 
রমণ এই কথাগুলির সঙ্গে আরো 
কয়েকটি কথা বলেছিলেন তার 
আলোচনার আজ আর কোন 
প্রয়োজন নেই। কারণ আই, এম, 
এফ পের শর্ত সম্পর্কে তার বক্তব্য 
-১এবং সরকারের গৃহীত পর্নক্ষেপগুলি 
পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে অর্থ- 
মন্ত্রীর আশ্বাসগুলি ভিত্তিহীন । আই, 
এম, এফ এর কঠোর শর্তাবলী প্রকাশ্যে 
বলতে পারা যে কোন সরকারের 
পক্ষেই কঠিন। বিশেষতঃ সেই 
সরকার যদি কিয়দংশেও জনগণের 
মতামতের উপর নির্ভরশীল থাকে । 
আজ একথা বুঝতে বাকী নেই যে 
বিশ্বব্যাংক-এর খণের শর্ত যেমন রেলের 
মাশুল ও ভাড় বৃদ্ধির কারণ ( এবং 
প্রতি বছরই এই বৃদ্ধির রেওয়াজ 
এখন থেকে চালু থাকবে এটাও বিশ্ব- 
ব্যাঙ্কের শর্ত) তেমনি সিমেন্টের ছুই 
রকম দাম, সার, তেল ও তৈলজাত 
ব্য পেল কেরোসিন, কয়লা, বিদ্যুৎ 
ইত্যাদির দাম বৃদ্ধি করাও আই, 'এম, 


¥ 


.ছুটি মোটা! 


এফ এর শর্ত । এ নিয়ে বাদপ্রতি- 
বাদের অবকাশ নেই । বিশেষতঃ 
আই, এম, এফ, স্ুত্রেই যখন এর 
সমর্থন মিলেছে। 

কেন্দ্রীয় সরকারের খণ ও 
বৈদেশিক সাহাষ্য গ্রহণের নীতির 
সবচাইতে আপত্তিকর দিক হল, এই 
ধন গ্রহণের ফলে আমাদের দেশের 
অর্থনীতি বন্ধক পড়েছে । গ্রামের 
মহাজনের ধণ যেমন জমি আিরাত 
বাস্তজমি, এমন কি ঘরের বাসনকোষণ 
পর্যস্ত অধমর্ণের হন্তচ্যুত করে, ঠিক 
তেমনি আই এম এফ এর খণ ভারতের 


সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকেই একদিন . 


গ্রাস করবে এবং দরিদ্র, কর্মহীন 
অভাবী ভারতবাসীর দ্রারিদ্র্য, বেকারী 
ও অনটন কোনদিন ঘুচবে না। 
একথাটি সকলের পক্ষেই ভালে! করে 
বোকা দরকার । কারণ আই এম 


থু 


এফ মহাজনের গ্রাস থেকে দেশের 
আধিক সঙ্গতিকে রক্ষা কর! আমাদের 
এখনই প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া 
উচিত। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের 
দাগের বক্তব্য নিয়ে 
আলোচনা করা যাক! এই প্রসঙ্গে 
আমর! প্রাকবাজেট অর্থনৈতিক 
সমীক্ষার পরিসংখ্যানগুলিই আপাততঃ 
গ্রহণ করে আলোচনার হুত্রপাঁত 
করছি ।, 

সরকারের প্রথম বক্তব্য তেলের 
দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে বৈদেশিক 
বাণিজ্যে আমদানী খরচ হঠাৎ বেড়ে 
গেছে, ঘাটতি বেডে গেছে, তাই 
বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল 
কমে যাচ্ছে, তাই আই এম এফ-এর 
কাছ থেকে পাচ হাজার কোটি টাকা 
খণ নেওয়া ছাড়া গত্যস্তর নেই। 

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম 
ক্রমাগত কমছে বলে ওপেক দেশগুলি 
তেল উৎপাদন কমাবার সিদ্ধাস্ত নিতে 
বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু তেলের ঘাম 
ব্যারেল প্রতি ৩৪ ডল্গার থেকে নেমে 
২৮ ডলারে পৌঁছেছে । এটাই ঘটন।। 
সুতরাং আন্তর্জাভিক বাজারে তেলের 
দাম বৃদ্ধির অজুহাত পুরোপুরি খাটে 
না। তাছাড়! ১৯৮০-৮১ লালে 
আসামের গোলযোগের ফলে প্রায় 
এক হাজার কোটি টাকার তেল 
উৎপন্ন হয় নি! ১৯৮১-৮২ সালে তেল 
উত্পাদন ৬২ শতাংশ পুনরায় অর্জন 
করা সম্ভব হয়েছে। বোষ্বে হাই, 


আংকজেশ্বর প্রভৃতি তৈলকুপেণড 
উৎপাদন বেড়েছে । স্থতরাং তেলের 
জন্মে ঘাটতি এত বেশী হওয়া সম্ভব 
নয়! আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে তেল 


ব্যবহারের উপর যেটুকু সামান্ত বিধি-, 


নিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা ধনি 
ধর্যকরী করা হতো, তাহলে আন্য- 
স্তরীণ তেলের ঘাটতি ষেটানে। 
অসম্ভব হতো না। কাজে কাজেই 
বাণিজ্য ঘাটতিতে তেল আমদানীর 
দামই প্রধানতঃ দায়ী একথা সত্য 
নয়। 

_ আসল গলদ অন্তত্র। আই এম 
এফ এর শর্তাবলীর ঘ্রুণই ঘাটতি 
বাড়ছে । এর প্রথম ও প্রধান শর্ত 
হলো আমদানি বুদ্ধি। অবাধ আম- 


দানির স্থযোগ দিতে হবে, কারণ আই 


এম এফ ধনী উন্নত দেশগুলির পণ্য 
আমদানির সুযোগ স্যঙ্টি করতে চায় । 
অর্থনৈতিক সমীক্ষায় উধৃত আমদানী 
খরচের হিসাবে দেখা যায় “বিবিধ” 
খাতে আমদানী খরচ ১৯৮*৮১ 
সালের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় 





১৯৮১-৮২ সালের প্রথম ছবৰ মাসে 
৫৩৮ কোটি টাকা বেডে গেছে । স্থতরাং 
সারা বছরে এই খাতে আমদানী 
বৃদ্ধির পরিমাণ অস্ততঃ ১১*০ কোটি 
টাকা । | 

আমদানী বুদ্ধির পক্ষে সাফাই 
গাওয়া হয়েছিল যে এর ফলে নতুন 
নতুন লগ্নী বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে । 
এব অর্থ, বিদ্বেশ থেকে মূলধনী যন্ত্রপাতি 
আমদানী বাড়বে । কিন্তু ১৯৮*-৮১ 
সালের প্রথম ছয় মাসে যে পরিমাণ 


“মূলধনী পণ্য আমদানী কর! হয়েছিল 


১৯৮১-৮২ সালে তার চাইতে অনেক 
কম মূলধনী পণ্য আমদানী করা 
হয়েছে। সুতরাং সহজতর আমদানী 
নীতির দরুণ লগ্নী বাড়বে এমন 
আশারও ভিত্তি ছিল না বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। 

অন্তদিকে রপ্তানী বাবদ আয় 
আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নি। ষষ্ঠ 
পরিকল্পনায় বছরে- নয় শতাংশ হারে 
রপ্তানী বৃদ্ধির অহ্মান কার্ষতঃ এখন 
পর্যন্ত ছয় শতাংশে দাড়িয়েছে ফলে 
বাণিজ্যিক ঘাটতি বেড়েই চলেছে। 
আই এম এফ-এর রিপোর্টে বল] হয়ে- 
ছিল সালে ভারতের 
পরিশোধযষোগ্য ধণ ও সুদের পরিমাণ 
হবে ৭৮৩ কোটি টাকা । এখন ভারত 
সরকার বলছেন প্রকৃত ঘাটতি হবে 
প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা । আই এম 
এফ মেমোরেণ্ডামে বলা হয়েছে ১৯৮১ 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


১৯7১-৮২ 





॥ তিন। 


তদন্ত কমিশন এবং 
বাম ফণ্ট সরকার. 


বামফ্র্ট সরকারের পাচ বহর 
পূর্ণ হতে চললো আগামী জুন মাসে । 
বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তাও 
দূর হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের 
পর। ভোট বানচাল করতে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের নানা কারসাজি শুধু বার্থই 
হয়নি, এদলের তথাকথিত বাঘ; বাঘা 
ব্যারিস্টার অশোক সেন, সিদ্ধার্থ রায়, 
ভোলা সেন ও অঞ্জিত পীঞ্ার মুখে 
একেবারে চুনকালি লেপে দিয়েছেন 
সুপ্রিম কোর্ট। সে কথা থাক। 
নির্বাচনের আগে নিজন্ব' ভাবমৃত্তি 
উজ্জল করার জন্য বামফ্রপ্টের কয়েকটি 
করণীয় কাজের মধ্যে একটি কাজের 
কথা নিয়ে এই প্রতিবেদনের 
অবতারণা! । 

ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যে 
অতীতের কংগ্রেস সরকারের আমলে 
বহুবিধ অপকর্ম, অত্যাচার ক্ষমতার 
অপব্যবহার, ছুনরতি ইত্যাদি বিষয়ে 
তদন্তের জন্য কয়েকটি কমিশন বামফ্রণ্ট 
সরকার গঠন করেছিলেন। এছাডা 
বর্তমান জমানায়, পুলিশ, বিদ্যুৎ, 
মেডিক্যাল, শিক্ষা, স্বাস্ব্যবিভাগ, 


পঞ্চায়েত প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্র বার্থ তা 


বা কেলেঙ্কারির কিছু অভিযোগের 
তর্দস্তের জন্ত ছোটখাটো! কমিটি গঠন 
করা হয়েছিল। এ সমস্ত কমিশন 
বা কমিটির কিছু অধিবেশনও বসে- 
ছিল। ক্কংগ্রেসী আমলে জুলুম ও 
অনাচার সম্পর্কে শর্মাসরকার কমি- 
শনের একাধিক অন্তর্বর্তীকালীন 
রিপোর্ট প্রকাশ করা ছাড়া, আর 
কতো দূর অগ্রগতি হয়েছে, বিভিন্ন 
কমিশনের কাজে, কিংবা তদন্ত 


কমিটি ও কমিশনগুলির অন্তর্বতর্ণকালীন 


রিপোর্টের ভিত্তিতে শাপ্তিমূলক ও 
প্রতিষেধক কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ 
করেছেন, সে সম্পর্কে জনগণকে 
অবহিত . করা হয়নি। বাযস্রণ্ট 
সরকার নিজস্ব কাজকর্মের ফিরিস্তি 
নিয়ে বড় বড় বিজ্ঞাপন প্রথমাবধি 
প্রচার করে আসছেন । কিন্তু পরিচ্ছন্ন 
প্রশাসন গড়ে তোলার ষে প্রতিশ্রুতি 
তারা দিয়েছিলেন, তা পূরণ করার 
জন্য কি করেছেন, দুনাঁতি, ক্ষমতার 
অপব্যবহার, পুলিশী জুলুম বন্ধ করার 
জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে, ভিদ্জিল্যান্স 
কমিশন এবং তদস্ত কমিশনের 
স্থপারিশ অনুযায়ী কি ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে, তা! বামফ্রন্ট সরকার সঠিক- 
ভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেননি । 
প্রশাপনিক ব্যর্থতা ও দুর্নাতির প্রশ্রয় 
প্রসঙ্গে নির্বাচনের আগে জনগণের 
প্রশ্নের সামনে নিশ্চয়ই বামফ্রন্টকে 


পড়তে হবে। ধরে নিলাম, বামফ্রপ্ট; 
সরকারের আমলে বসানে! বড় বড় 
পাচটি তাস্ত কমিশনের মধ্যে দু 
একটির সামান্য কিছু রিপোর্ট 
সরকারের কাছে জমা পড়েছে । কিন্ত 
অতীতের রিপোর্টের শুপর খুলে] 
জমতে দেওয়া হচ্ছে কেন? 

অতীতে কংগ্রেণী আমলে বা 
রাষ্ট্রপতির শাসনে বসানো তদন্ত 
কমিশন চরম দুর্নীতির জন্ত যে সমস্ত 
ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে গেছেন, 
তাদের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নিতে 
বামফণ্ট সরকার দীর্ঘকাল কেন 
বিরত থাকলেন, সেটাও প্রশ্ন । 

স্থবানাভাবে মামরা এখানে মাক 
একটি বিপোর্টের উল্লেখ করছি। আর 
সেটা শিক্ষাক্ষেত্রে । 

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিষ্ভালয়ের নানা 
কেলেঙ্কারীর অভিযোগের তদন্তের জন্ত 
১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতির শাসনকালে 
শ্রীএন, রায়চৌধুবীর নেতৃত্বে তিন 


"সদস্যের একটি কমিশন গঠন কর? 


হয়েছিল। সেই কমিশন ১৯৭. সালের 
জানুয়ারীব শেষাশেষি নাগাদ বিস্তা- 
রিত রিপোর্ট তদানীস্তন সরকারের 
কাছে দাখিল করেন। তস্ত-রিপোর্টে 
এ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপক কর্মচারী 
নিয়োগ, চাকরী বা সাজসরঞ্জাম কেনার 
বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষা ইত্যাদি নান] বিষয়ে 
ভূরি ভুরি কেলেঙ্কারর কথা যথার্থ 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বেগ কিছু 
শিক্ষক-কর্মচারীকে দোষী সাব্যস্ত 
করাহধেছে এদের মধ্যে বলভে 
গেলে শীর্ষে রয়েছেন বি, কে 
বাজ্রপেয়ী। ততদদস্তের সময় তিনি 
ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ) 
এখনও তিনি বহাল তবিয়তে স্বপদে 
অধিষ্ঠিত। ১৯৬২ সালে তিনি এ 
বিশ্ববিস্তালয়ে পলিটিক্যাল সায়েন্স 
শাখায় লেকচারার নিযুক্ত হন, তারপর 
বেজিষ্্রার। তদন্ত কমিশন বলেছেন” 
রেজিষ্ট্রার হওয়ার শিক্ষাগত বা; 
প্রশাসনিক যোগ্যতা কোনোটাই 
তার ছিল না। এবং উসযুন্ত অন্ত 
প্রার্থীকে বঞ্চিত করে বাজপেয়ীকে 


নিয়োগ করা হয়েছিল? 
আম্চযের কথা বামফ্রন্ট 
সরকারও এর অপদারণের 


কোনে। ব্যবন্থ। করেন নি। বরং 
বামফ্রণ্ট জমানায় তার প্রতপক্তি 
আরে বেড়েছে। 

তদন্ত রিপোর্টে উল্লিখিত আরেক 
ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করছি। তিনি 
শংকর গুপ্ত, বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর রাজ" 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


মি 


RAW কি ওরা সাজিয়ে 
বিদেশে গুপ্তচর পাঠাচ্ছে ? 


পয়গম্বর মহম্মদ নাকি দামাস্কস 
শহরে পদার্পণ করেন নি কারণ তিনি 
বলতেন দ্বর্গে মানুষ একবারই যায়। 
এতই নামভাক ছিল দ্লামান্ধসের সে 
আমলে যে শ্বর্গেব সঙ্গে তুলন1 কর! 
হোত। বর্তমানে আরব সিরিয়া 
প্রাতম্ত্ের রাজধানী দ্ামাস্কসের সঙ্গে 
শ্বর্গের মিল কোথাও আছে কি না তা 
নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না । 
অবশ্যই কিছু প্রমাণ পাওয়া ফেতো!। 
বৈদেশিক সংবাধদাভাদের ভিড় অস্ততঃ 
ধাকতো। রেশম আর কিংখাবে 
নিজেদের মুড়ে ফলভারে হুয়ে পড়া 
গাছের ছায়ায় বসে কপোর পাত্র থেকে 
সুগন্ধি পানীয় খেতে কেমন লাগে তার 
চিত্তচাঞ্চল্যকর বিবরণ“ কি আর 
আমাদের পরিবেশন কবা হোত না? 
সেরকম রিপোর্ট যখন আমে না তখন 
দামাস্কসের নিশ্চয়ই আর তেমন স্বর্গীয় 
আকর্ষণ নেই। অন্য কোন কারণেও 
বিদেশী সাংবাদিকেরা. দামাস্কদকে 
তাদের কর্মকেন্্র হওয়ার উপযুক্ত মনে 


করেন না। আধুনিক সাংবাদিকতার. 


ভাষায় ওটা কোন ডেটলাইন .নয়। 
বিশেষ কেউই থাকেন না--মাঝে মাঝে 


থাকলে. 


কখনো কিছু ঘটলে বা ঘটতে পারে 
এমন আভাস পেলে এপ্দিক সেদিক 
থেকে গিয়ে ঘুরে, আসেন ! পাকাপাকি- 
ভাবে ছুএকটা নিউজ এজেন্সির বাতি 
টিম, টিম করে জলে । 

দেখা যাচ্ছে, এহেন দামাস্কমে এক 
ভারতীয় সাংবাদিক এখন আত্বানা 
বানিয়েছেন! অবাক কাণ্ড! 

আমাদের দেশের খবরের, কাগজ 
গুলি আর বৈদেশিক সংবাদকে তেমন 
গুকত্ব দেয় না। এককালে দিতে 
আরম্ভ করেছিল শ্বাধীনতার- পরেই 


পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে বড বড় 


দৈনিকগুলি দুনিয়ার সব প্রধান রাঙ্ত- 


নৈতিক কেন্দ্রগুলিতে নিজস্ব সংবাদ-- 


দাত! প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্ত সেই 
আমলেও দামাস্কসে কেউ পাকাপাকি- 
ভাবে গেছে বলে শোনা যায় নি। 
আজকাল খুব অল্প ভারতীয় সাংবাদিক 
বাইরে আছেন এবং যার! আছেন 
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আর নিউইয়র্কে । 


তাহলে দামাস্কসে এখন রর 
টপ্ডোলার উদ্বয়ের কি কারণ? ঘখন 


ভারতীয় কাগজগুলি তার্দের ৰাইরে 





অর্থন।তি 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


৮২ সালে আমদানী রপ্ানীর ফারাক, 
হবে ৫৩৮০ কোটি টাঁকা। ভারত, 


সরকার এখন স্বীকার করছেন .এই 


পার্থক্য ৫৫** থেকে ৫৬** কোটি 
টাকায় দাড়াবে। 
ক্রমাগত যঢ়ি এভাবে ঘাটতি বেড়ে 


যায় তাহলে আন্তর্জাতিক পাওনাদার- 
ধদের পাওনা কিভাবে মেটানে সম্ভব 
হবে? আই এম এফ মেমোরেগামে 
বলা হয়েছে, এই আস্তর্জাভিক দেনা 
মেটাবার জন্যে ১৯৮৫ ৮৬ সাল নাগাদ- 
ভারতকে আত্তর্জাতিক ব্যাংকিং ও খণ 
সংস্থাগুলি থেকে ৩২৭ কোটি ডলার বা 
৩২৭* কোটি টাকা নতুন খণ পেতে. 
হবে। রা 
অর্থাৎ আই এম এফ খণের ফাঁদ. 
এমনই বিপজ্জনক যে আমাদের পক্ষে 
এ থেকে আত্মরক্ষার কোন পথ-নেই। 
আই এম এফ-এর শর্ত মেনে নিলে 
এখনই আমদানীর অবাধ যোগ দিতে 


হয়েছে ফলে ঘাটতি বাড়ছে । প্রত্তি- 


বছর গড়ে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা 
থেকে ১৫০০ কোটি টাক! (১৯৮১-৮২ 
, সালে প্রথম কিস্তির শুরু থেকেই ৭৮৩ 
কোটি টাকা) বাইরে পাঠাতে হবে। 
এবং ১৯৮1-৮৬ সালে আবার নতুন খ৭ 
নিতে হবে। স্বতরাং আই এম এফ 


খা নেবার শর্ত হিসেবে আমদানী 
বৃদ্ধি, আভ্যন্তরীণ জিনিসপত্রের দরদাম 
বৃদ্ধি (কারণ তা না হলে বিদেশী 


মহাজনদের পাওন! উত্তল কঠিন হবে), _ 
শিল্পোৎপাদনে, সরকারী নিয়ন্ত্রণ হাস. 


ইত্যাদির দরুণ খধঁপের ফাস এমনভাবে 
ভারতের গলাক়্ এটে বসবে ষে কৃষকের 
জমিজিরাত বাস্তজমি ও তৈজসপত্রের 
মত এই মহান্তনী খণ ভারতের 
অর্থনৈতিক বিকাশকে রুদ্ধ করবে, 
ভারতের দারিদ্র্য ও বেকারী চিরস্থায়ী 
করবে। ওরা এপ্রিলের ষ্টেটসম্যান 
পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার খবরে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তির ফলে ভারতকে 
রেল ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুত 
ঝণের ২* কোটি ডলার স্থগিত রাখতে 
বিশ্ব ব্যাংক বাধ্য হয়েছে বলে দেখা 
ঘায়। আলে বিশ্ব ব্যাংক ও আই 


. এম এফ এর পেছনে মা্্চিন যু্তরাই, 


পশ্চিম জার্মানী জাপান প্রভৃতি দেশই 


. থে কলকাঠি নাড়ছে তা স্পষ্ট ৷ এদের 


একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের অর্থনীতিকে 
পঙ্গু করে সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর করে 
তোল] যে সরকার এই ফাদে পা 
দিতে রাজী সেই সরকার, মুখে যাই 
বলুক, প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
হতে পারে না। 


রহস্কাবৃত। 


ফেলা জাল গুটিয়ে নিয়েছে? 

হরিশ চণ্ডোলা এককালে সত্যি 
সাংবাদিকতা করেছেন। কিন্ত কি 
কারণে নাগাল্যাড থেকে . একবার 
" বহিষ্কৃত হয়েছিলেন নাগ, স্ত্রী থাকা 
সত্বেও তা সঠিক জান! যায় নি (শোনা 
যায় শ্রীমতী চণ্ডোলা নাগা বিচ্ছিন্নতা- 


বাদী নেতা ফিল্োর ভাগনী )। এখনো 


হরিশ চণ্তোলা সাংবাদিক নামেই 


চলতে চেষ্টা করেন । 


বেশ কয়েক বছর তিনি ছিলেন 


সিঙ্গাপুরে ৷ কার প্রতিনিধি হয়ে সেটা 
"যে কয়টি কাগজ টাক! 
পয়সা] খরচ করে বাইরে সাংবাদিক 
পাঠায় এবং রাখে ভাঙ্রে কারো হয়ে 
নয় । স্বাশনাল হেরান্ডে কখনো 
কখনো দু'একটা! লেখা হয়ত এক মাসে 
দেখা গেছে। লখনো-দ্বিজজীর ন্তাশনাল 
হেরাল্ড জওহরলাল নেহরুর প্রতিষ্ঠিত 
[হলেও কোনরকমে চলছে অনেকর্দিন 
ধরে। প্রায়ই শোনা যায় উঠে যাবে। 
এই কাগজ 'বিদেশে প্রতিনিধি 
পাঠিয়েছে এবং তাও আন্তর্জাতিক 
রাজনীতির মাপকাঠিতে সিঙ্গাপুরের 
মত গণুগ্রামে_:কেউ তেমন বিশ্বাস 
করে নি। 

সেই সময়ে আবার কলকাতা 
বিমানবন্দরে একট! ঘটন! ঘটে। 
কর্তৃপক্ষের কেউ অভিযোগ করে ষে 
হরিশ চত্ডোলার কাছে অস্থমতির 
অতিরিক্ত বৈদেশিক অর্থ দেখা যায়। 
কিন্ত আর কিছু হয় নি। ব্যাপারটিকে 
সঙ্গে সঙ্গে চাপা দিয়ে. দেয় কেউ |. - 

দামাস্কন থেকেও হরিশ চপণ্ডোলা 
মাঝে মধ্যে লেখেন4 কখনো আরব 


১ জ্রেডডতা থেকে, কখনো বা ষ্টকহোম 


থেকে । ইখ্ডিয়ান, এক্সপ্রেসে ছাপা 
হ্য়। 
প্রতিনিধি একথা কেউ বিশ্বাম করে 
না! তিনি আর্জকাল পুরোপুরি 
সাংবাদিক এমন কথাও না। | 

'সাংবাদ্বিক মহলে জিগ্যেস করুন : 
হরিশ চণ্ডোলা কার হয়ে দামাস্কম 
গেছেন? উত্তরে প্রায়ই দেখবেন 
মৃদু 
“আরে কে ন! জানে 1৮ 
স্পষ্টবক্তা ছু একজন বলবে ; “আরে 
র-র নাম শোন নি? তাছাড়া আরে! 
কার হয়ে কি করে খোঁজ নাও। 


তার চেয়ে 


একাধিক নাম শোনা যেতেও পারে 1১, 


অবশ্ত ব্যাপারটা এমন যে হলফ করে 
কেউ কিছু বলতে পারে না। 


কিন্ধ 'দামান্ধসে কেন? ওটা 


নাকি বেইরুট থেকে বদ্লী। আগে 
বেইরুটে খাকার কথা ছিল। কিন্ত 
এ শহরটি আর নিরাপদ নয়, বড় .বেশী 
শেষাংশ ৭য় পৃষ্ঠায় 


প্রায়দিনই তিনি উপস্থিত। 


কিন্ত তিনি এই পঞ্জিকাটির বেঁটে 


হাসি। কেউ হয়ত বলবে .. 


চপ | শুক্রবার, ই এপ্রিল ১৯৮২ 


পুর্তযন্তীর কাগুকারখান। 


রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী শ্রীধতীন চক্রবর্তী 
ওরফে শ্রমিক নেতা জ্যাকিদার আত্ম- 
প্রচারের জ্রন্ত কাঙালপনা কলকাতার 


বিভিন্ন মহলে বিশেষ করে সাংবাঁদিক- 


মহলে ক্বিদিত| মন্ত্রী হওয়ার আগে 
ইউ টি ইউ.সির কর্মকর্তা হিসাবে তিনি 
কিছু বড় কাগজের দর্খরে কুচে! খবর 
নিয়ে সশরীরে হাঞ্জির হতেন যাতে 
নিজের নামের প্রচার স্থনিশ্চিত ক্র] 


_যায়। মন্ত্রী হিসাবে তার আত্ম প্রচারের 


আকাজ্ষ] যেন শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । 
ভার নিজস্ব দপ্তরের তেমন খবর থাক 
আর না থাক, রাইটার্স উপস্থিত 
সাংবাদিকদের কাছে তিনি নানাভাবে 
ধর্ণা দেন। দু-একটি সংবাদপত্রের 


" দপ্তরে সশরীরে গিয়ে ঘতীনবাবু কি 
করেন বা টেলিফোনে কিতাবে সংবাদ - 


করেন, -রাইটার্সের প্রেস কর্ণার এ 
ধরনের মুখরোচক গল্পে . প্রায়ই মশগুল 
থাকে। তবুও যতীনবাবু অপরিবির্ত- 
নীয়। 


মাস কয়েক আগে থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী * 


প্রীননী ভষ্টাচার্ষের অসুস্থতার দরুণ 
সাময়িকভাবে ঘতীনবাবু এ ঘণ্তরের 
কাজকর্ম -ধেখার স্বাদে প্রতিদিন 
সংবাদপত্রে ভার নাম ছাপার,বিষয়টিকে 
ঘেন ধ্যানজ্ঞান করে তুললেন। হান- 
পাতালের নানা নোংরামি রোধ 
করার নামে একেবারে প্রচার উন্মাদ 
হয়ে উঠলেন | হামপাতাল চত্বর 


থেকে বেওয়ারিশ কুকুর তাড়ানোর: 


অভিযানে কয়েরু্ন সাংবাদিক- 
ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নেবার জন্য কি 


‘প্রয়াস তার ! 


এদিকে, দুরদর্শনের পর্দায় দেখুন-_ 
কোনো 
ন! কোনো অনুষ্ঠানে ক্যামেরার সামনে 
মাহুযটির বিপুলকায় আস্কালন। 
এ প্রসঙ্গে (ষ্টেটসম্যান’ দৈনিকের গত 
২৯শে মার্চের “ক্যালকাটা নোটবুক’-এ 
“মিনিষ্টরেশন” শিরোনামে একটি ব্যঙ্গা- 
আক. টিপ্পনীও প্রকাশিত হয়েছে। 
যৎসামান্ত বিষয়ের সুত্র ধরে রোজ 
সংবাদপত্রে বা আকাশবাপীতে নাম 
প্রচারিত হলে কিংবা টি ভির পর্দায় 
ছবি দেখ! গেলে সেই ব্যাক্তিটি সম্পর্কে 
লোকের যে বিরূপত। জাগে, এই 
বোধ আত্মপ্রচারে লালায়িত ঘতীন- 
বাবুর যে নেই সেটা বলার অপেক্ষা 
রাখেনা । 

 ষতীনবাবু অবশ্য এব্যাপারে একটা 


অস্ত্র - ৰামফ্ৰণ্ট সরকারের কল্যাণে 


পেয়েছেন সরকারী ফ্ল্যাট ।' ফ্ল্যাট 
দিয়ে বা দেবার আশ্বাস দিয়ে সংবাদ- 
পত্র, আকাশবাণী ও দূরদর্শনের কিছু 
কর্মীকে তিনি হাতে রাখার ব্যবস্থা 
ক্রেছেন। বিদেশ থেকে ফিরে 
“আনন্দবাজার পত্রিকার” কিছু পেটোয়া 
সাংবাদিককে ঘতীববাবু ষে ছেট ছোট 


- 


উপহার দিয়েছিলেন সে কথাও 
রাইটার্সে গতায়াতকারী সাংবাদিকদের 
কাছে জান।। 

মৃত্তি-প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট নির্মাণ বা 


শিলান্তান স্থাপনের মতো নিজস্ব দণ্তরের 


কাঙ্কর্ম ছাড়াও, হাসপাতাল বা 
কারাগার--আর এস পি-র মন্ত্রীদের 
এই ছুই দৃ্ঘরেব বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
ঘর্তীনবাবু উপস্থিত থাকবেনই, আর 
বেসরকারী অনুষ্ঠানের উদ্চোক্তারাও 
বোধহয় বুঝে গিয়েছেন ষতীনবাবুকে 
ড্যকলে তিনি তো আসবেনই, উপরস্ত 


. আনন্দধাঙ্গার, আকাশবাণী ও দূর 


দর্শনে আত্মপ্রচারের মোহে সেদব 
অনুষ্ঠানের সংবারপ্রচারের ব্যবস্থা তিনি 
নিজেই করবেন। 

যতীনবাবুর এহেন কাগকারখানা। 
বামফ্রন্ট সরকারের মুখে কলঙ্কলেপন 
করছে কিনা, এবিষয়ে আর এস পি বা 
বামফ্রন্ট কমিটি আশ্চ্যজনকভাবে 
উদ্ধাসীন ৷ আর মুখমন্তরী জ্্যোতিবাবু। 
যতীনবাবুর রাশ টানার ক্ষমতা তার : 
কেন হলোন! সেটাই বিস্ময়ের । | 


তদন্ত কমিশন 

ওয় পৃষ্ঠার পর : 
নৈতিক সচিব । ১৯৬৭ সালে 
শংকরবাবু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববি্ঠালয়ে ৮ 
পলিটিক্যাল সায়েন্স শাখায় লেক- 
চারার হিদাবে নিযুক্ত-হন ৷ রিপোর্টে 


, বলা আছে ওই চাকরীর সিলেকশন 


কমিটি মনোনীত প্রার্থী তালিকায় 
একটি পদের জন্ত পাঁচজনের নামোলেখ 
করেছিলেন। শংকর গুপ্ত ছিলেন 
চতুর্থ স্থানাধিকারী। এমনই : 
মজার কাণ্ড; প্রথম তিনজন 
'্রার্থীই নাকি চাকরীতে যোগদান 
করলেন না, চাকরাটা (পেলেন 
শংকরবাবু। আরো মজার কাণ্ডের 
কথা কমিশন উল্লেখ করেছেন। 
সিলেকশন কমিটির চূড়ান্ত বৈঠকের 
এমন দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল, তাতে 

নবনিযুক্ত পলিটিক্যাল সায়েন্সের ' 


‘বিভাগীয় ভীন- কমিটির সমস্ত হিসাবে 


উপস্থিত থাকতে পারেন নি। কমিটির 
রিপোর্টে এ ব্যাপারে রেজিষ্টা্ বাজ- 
পেয়ীর কারসাজির ইংগিত রয়েছে। 

_ মোদ্দা কথ, শংকর গুপ্ত সেই 
চাকরাতে চোরাপথে প্রবেশ 
করেছিলেন, আর সে ব্যাপারে 
বাজপেম়ীর হাত ছিল। বছর, 
কয়েকের মধ্যে শংকরবাবু অবস্থ এ 
চাকরী থেকে বিদায় নেন নান! 
অস্থ্বিধায় পড়ে। আগেই বলেছি 
শংকরৰাবু বৰ্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর রাজ- 
নৈতিক সচিব। এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে বাজপেয়ীর ট্রাভিশন সমানে 
চলেছে। 


~~ 


দর্পন ॥ শুক্রবার, দই এপ্রিল ১৯৮২- 


দি ণি রাইয়ের কাধ বে ডালের ভুত মাছে 


রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক 


ডাঙ্গে সাহেবের ভূত কি দিপি 
আই-এর কাধ থেকে নেমেছে, না 
নাম-কা-ওয়ান্তে চেয়ারম্যানের পদটি 


লোপ করা হল_-এ প্রশ্নটি অনেকের : 
যনে আমছে যেখানেই বেনাঁরসে সম্ভ- 


সমাপ্ত কংগ্রেসের সিন্ধান্ত দিয়ে 
আলোচনা হচ্ছে। 
বাজারী পত্রিকার প্রতিবেদনে যাই 
লেখা হোক না কেন আজকে একটা 
ব্যাপার পরিষ্কার ঘে সারাভারতে 
বামপন্থী আন্দোলন একটা নতুন 
সবা্নৈতিক শক্তিক্কপে- ক্ৰমশ আত্ম- 
“প্রকাশ করছে নানান ধরণের ক্রুটি 
ক্চ্যুতি সত্বে৪। ই 
বেনারস সম্মেলন সম্পর্কে, নামী 
ফ্বামী" কাগজের পাতায় প্রতিদিন 
ফলাও করে সংবাদ প্রকাশ কর 
অবস্ত নিজের নিজের মনোমত ব্যাখ্যা 
 দিয়ে-কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এই 
শক্তিকে এর] "আর উপেক্গী করতে 
পারছে না, অথচ পাঠকের মনে বিভ্রান্তি 
সৃট্টি করতে এই কাগজগুলির চেষ্টার 
কটি নেই। 
বে একথা মনে করার কোন 
কারণ নেই ঘে বেনারস সম্মেলনে সি 
পি আইয়ের মৌলিক নীতির-_ দেশের 
ও বাইরের সমস্ত! নিয়ে-_বিরাট 
পরিবর্তন হয়েছে । সে ধরণের কোন 
সম্ভাবন। অবশ্য কখনই ছিল ন! । 
কংগ্রেসের আগে কয়েকটি প্রধান 
সমস্ত! নিয়ে পার্টির নীতি আগামী 
দিনে কি স্থির হবে তাই ছিল্ল 
আলোচনার বিষয়। ভারত সরকারের 
অন্ত বৈদেশিক নীতিকে কতটা 
সমর্থন করা চলে তা ছিল এই 
সমস্তাগ্তলির অন্ততম। এই প্রশ্নে 
কংগ্রেসের মনোভাব কতকটা অনুমান 
করা যায় খসড়া প্রস্তাবে । তাতে 
= খোলাখুলি বলা হয়েছে যে সি পি আই 


ইন্দিরা সরকারের “জোট নিরপেক্ষ, 


সাম্রাজ্যবিরোধী, সোভিয়েট ইউনিয়নের 


সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার” নীতিকে ' 


পুরোপুরি সমর্থন করে। এর সঙ্গে 
একথা অত্যস্ত পরিষ্কারভাবে - ঘোষণা 
করা হয় ঘে ইন্দিরা সরকার বিভিন্ন 
জাতির মুক্তি আন্দোলনে মদত 
দিয়েছে, সব রাষ্ট্রের সার্বভৌমতার জন্ত 
লড়ছে এবং" বর্ণবৈষম্য, উপনিবেশবাদ 
এবং" সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করছে । সেজন্য খসড়া প্রস্তাবে 
বলা হয়, এই সব প্রশ্নে সি পি আই 
ইন্দিরা সরকারকে “অকুঠ” সমর্থন 
করবে। 

কিন্তু পরে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে 
“অকু্ঠ সমর্থন” অংশটি বাদ দেওয়া 
হয়। এটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ! বরং 


শী 


বলা হয় যে ভারতীয় জনতা পার্টি বা 
এ ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল দলের তরফ 
থেকে “জাতীয়ভাবে” শ্বীকৃত বৈদেশিক 
নীতির প্রতি আঘাত এলে তা প্রতি- 
রোধ করতে হবে। সেই সঙ্গে 
একথাও নতুন করে বলা হয় থে 
সরকারের বৈষেশিক নীতির প্রয়োগে 
যে সব প্রশ্নে দ্িধাগ্রস্ত ভাব আছে এবং 
মাঝে মাঝে যে দুর্বলতার ঝোৌক দেখা 
যায় তার বি্লদ্ধেও লড়াই করতে হবে। 

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, 
ইন্দিরা সরকারের আত্যস্তরীগ নীতি, 
বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমস্তাঁ। এই 
প্রশ্ন সম্পর্কে সি পি আই-এর এবারের 
বক্তব্য আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার । 
এ সম্পর্কে পার্টির নীতি ব্যাখ্যা করে 
সাধারণ সম্পাদক 'রাজেশ্বর রাও 
প্রকাশ্ত সম্মেলনে বলেন যে ইন্দিরা 
সরকারের অনুঙ্গত অর্থনীতির ফলে 
মূল্যমান বেকারী ও তার সঙ্গে 
দারিদ্র্য বুদ্ধির পথে। সরকারের 
ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার জন্য যেসব 
নানান ধরণের জন-বিরোধী নীতি 
গ্রহণ করা হচ্ছে তার প্রতিরোধ 
দরকার সেই সঙ্গে ইন্দিরার পরিষদীয় 
গণতন্ত্রের পরিবর্তে ব্রাষট্রপতিপ্রধান 
শাসন প্রবর্তনের মতলব সর্পর্কে 
হু শিয়ারী দেওয়া হয়েছে। 

সব চাইতে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তটি 


হল - সর্বদন্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাব 


বাম গণতাস্ত্রিক এক্য সম্পর্কে । ইন্দিরা 
সরকারের বিকল্প হিসাবে বাম ও গপ- 
তান্ত্রিক শক্তি সমাবেশের ডাক দেওয়া 
হয়েছে পার্টিকংগ্রেসের মঞ্চ থেকে। 


এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে. বুর্জোয়া 


শ্রেণী ও জনসাধারণের বৃহৎ, অংশের 
মধ্যে সংঘাত তীব্র হচ্ছে। এর ফলে 
গণবিক্ষোভ ক্রমশ ব্যাপকতর রূপ 
নিচ্ছে।, সেল্জন্ত পার্টির কর্তব্য হবে 
এমন কর্মসুচী নেওয়া যাতে এই 


: বিক্ষোভকে সংগঠিত করা ষায়। 


সম্মেলনে যেসৰ সংশোধনী গৃহীত 
হয়েছে অথবা বাতিল হয়েছে তার 
পর্যালোচন! করলে দেখা যায় যে 
পার্টি কংগ্রেস দলের কর্মীদের সামনে 
ই কংগ্রেসের অগণতান্ত্রিক ও জনম্থার্থ- 


বিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে বাম ও ' 


গণতান্ত্রিক মোর্চাকে ' পাণ্টা শক্তি 


হিসাবে গড়ে তোলাই আশু ও প্রধান 


কর্তব্য বলে স্থির করেছে। 

গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে 
বাম-এক্য গড়ার কাজে সি পি আই 
এবং সি পি আই (এম)-র মধ্যে এরক্য 
বিশেষ প্রয়োজন । “কাজের মধ্য 
দিয়ে এক্য” স্থদৃঢ় করার কথাও বলা 


হয়েছে । পার্টির একাধিক নেতা 


দাবী করেছেন যে নীতিগত ' প্রশ্নে 
সি পি আই-র মধ্যে এত সংহতি আর 
কখনও হয় নি। পার্টির যে অংশ 
ইন্দিযা-ঘে'ষা ডাঙ্গে-পন্থী বৌককে 


প্রাধান্ত ধেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন , 


তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য । যে সব 
সংশোধনী গৃহীত হয়েছে তাতে মূল 
প্রস্তাব আরও পরিষ্কার করা হয়েছে 


মাত্র, মৌলিক কোন্ন পরিবর্তন হয় 


নি- যদিও বড় বড় সংবাদপত্রে এ 


নিয়ে অনেক হৈ চৈ করা হয়েছে। . 
এই প্রসম্বে সোভিয়েট পার্টর ' 


প্রতিনিধির বক্তৃতায় ভারত সরকারের 
বৈদেশিক নীতির প্রশংসা করায় এমন 
প্রচার কর! হয় ষে ইন্দিরা সরকারের 
প্রতি পিপি আই “নরম মনোভাব” 
গ্রহণ করছে। 

শ্রীবাজেশ্বর রাও ও শ্রীইন্্র্জিৎ গুপ্ত 
খোলাখুলি বলেন যে নরম মনোভাবের 
কোন প্রশ্নই ওঠে নি। তারা বলেন 
যে দেশের .অ-বাম দলগুলি সি পি 
আই এবং সি পি আই (এম) আগের 
চেয়ে অনেকটা ঘনিষ্ঠ হতে চলেছে এটা 
মোটেই বরদাস্ত করতে পারছে না। 
বামপন্থীদের মধ্যে একা গড়ে উঠুক 
এটা তারা চায় না। সেজন্য তাদের 
তাবেদার পত্রিকা মারফৎ এবং অন্ত 


, সুত্রে পরিকল্পিতভাবে “গুজব” ছড়ান 


হচ্ছে, যাতে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও 
অবিশ্বাস গড়ে ওঠে । 

. বাম ও গণতান্ত্রিক এঁক্যের প্রশ্নে 
আর একবার জোর দেওয়া হয় শ্রমিক- 
শ্রেণীর সম্পর্কে কর্মস্থচী প্রস্তাবে । 
নানান ধরণের হুমকিকে উপেক্ষা করে 
গত ১৯শে জাঙ্গয়ারী সারা ভারতে 
শিল্পে ধর্মঘটকে শ্রমিক আন্দোলনের 


ইতিহাসে গৌরবময় দ্বিন বলে বর্ণনা, 


করা হয়েছে বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দো- 
লনের তাৎপর্ষ ব্যাখ্যায় । 

সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই 
করার জন্যও পার্টি কংগ্রেসে ডাক 
দেওয়া হয়েছে। আর .এস এস এবং 
বি জে পির ভূমিকা ও অন্যান্ত ধর্মীয় 
আন্দোলন সম্পর্কে সাবধান করে 


দেওয়া হয়েছে। 

শ্রপ্তধ বলেছেন ্ পাটি মধ্যে 
যাদের মৌলিক. : সম্পর্কে 
“ঘোরতর আপত্তি” দা আর 
পার্টতে নেই। ১৯৬২ সালে অঙ্রয় 
ঘোষের মৃত্যুর পর থেকে চেয়ারম্যানের 
পদ কৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৮২ সালে 


পার্টি” থেকে বহিষ্কারের আগে পর্যস্ত 


শীএস এ ভাঙ্গে এ পদে আসীন 


ছিলেন। এবার সেই পদ তুলে দেওয়া 


হল এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাঙ্গে সাহেবের 
ভূত কাধ থেকে নামল এ মস্তব্য 


- তথাকথিত 


‘নিরঞ্জন হালদারের - 


করেছেন কয়েকজন সি পি. আই 
নেতা । 

এদের দাবী কতটা ন্যায্য তা 
ভবিষ্যৎ কার্ধধারার পরিক্ষার হবে। 
তবে একথা আজকে নিঃসন্দেহে. বলা 
যায় যে সি পি. আইকে “কমিউনিষ্ট 
পার্টি অব ইপ্ডিয়া”র পরিবর্তে অনেকে 
যে “কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইন্দিরা” 
বলতেন সে অবস্থার পরিবর্তন হ্য়েছে। 


সি পি আই ক্রমশ ডাঙ্গে সাহেবের : 


“কম্বিরা-ভজনার” নীতির প্রভাব 
থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে, 
অন্তদিকে কেন্দ্র রাজ্যে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের চরিত্রের অনেক পরিবর্তন 
হচ্ছে। ই-কংগ্রেলে যে দু চারজন 
“প্রগৃতিশীল” .বলে 
পরিচিত ছিলেন তারা আজ অনেকেই 
বেশ দূরে। কোন নীতি নয়, 


আন্ন্দরাজারের এক সহ 

প্রায় দুবছর. যাবত আনন্দবাজার 
পত্রিকায় ওই পত্রিকার সহ-সম্পাদক 
কোন লেখাই 
দেখা ষায় ন! । সাংবাদিকদের সভায় 


"মাঝে মাঝে মুখ্যমন্ত্রী শীজ্যোতি বস্থ 
সাংবাদিকদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে 


লিখতে না দেওয়ার কথা বলেন, 
আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক 


. অশোককুমার সরকারও জরুত্রী অবস্থায় 


তার পত্রিকার সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার 
"ও তাদের উপর নির্যাতনের কথাও, 
অনেকবার বলেছেন।. কিন্তু জরুরী 
অবস্থার সুযোগ নিয়ে আনন্দবাজার 
পত্রিকার সম্পাদক নির্জন হালদারের 
মতো একজন সাংবাদিকের .কলম 
বন্ধ করে দিয়েছেন, একথা বামপন্থী 
পার্টির লোকেরাও উল্লেখ করেন না। 
সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন 
বার্তা সম্পাদক এবং বর্তমানে যুগান্তর 
পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক অমিতাভ 
চৌধুরী “সংবাদের নেপথ্যে, নামক 
বইটিতে আনন্দবাজার পত্রিকায় নিরঞ্জন 
হালদারের লেখা বদ্ধ হওয়ার কাহিনী 
বৰ্ণন! করেছেন। 

ওঁ বইয়ের ৮৩ পৃষ্ঠায় লেখা! হয়েছে, 
ঘাটের দশকের গোড়ায় নিরঞুন 
অর্থনীতিক বিষয়ে, লেখার জন্তে 
এসিস্ট্যাণ্ট এডিটর হিসাবে আনন্দ 
বাজারে যোগ দ্বেয়। নানা বিষয় 
নিয়ে মাথা ঘামায়, নানা টাইপের 
লোকের" সঙ্গে ঘুরে বেডায়, যে বিষয় 
ধরে শেষ ন! করে ছা'ডে না।.':১ 

“এই নিরঞ্জনকে ১৯৭৬ সালের 
ফেব্রুয়ারি থেকে .দীর্ঘদিন কোন কাজ: 
দেওয়া হয়নি। তুচ্ছ একটি কারণে । 


“নিরঞ্জন তখন আনন্দবাজারের চিঠি- 


পত্র-*দেখে। ওই বছরই জাঙ্ুয়ারি 
মাসে একটা চিঠি ছাপ! হয়, তাতে 
দেখা ছিল কলকাতায় প্রজ্জাতন্ত 
দিবসের কুচকাওয়াজ দেখতে টিকিট 
লাগবে । সেই :চিঠি নিয়ে শুরু হয় 


র্‌ ৃ 
‘পাঁচ 


ইন্দিরার প্রতি আহুগত্যই হচ্ছে এক: 
মাত্র প্রশ্ন বার ওপর কংগ্রেস সংগঠন 
দাড়িয়ে আছে । এমন 'কোন আদর্শ 
নেই ধার পেছনে জনমতকে জমায়েত 
করার প্রশ্ন ওঠে। কংগ্রেস সংগঠন 
আজ নামেযাত্র সংগঠন--তার মধ্যে 
না আছে গণভন্থ, না আছে আদর্শ 
যার ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক 
কর্মস্থচী গ্রহণ করা চলে । 

এটাই বাস্তব ষে সি পি আই গত 
একদশকে যেভাবে জনগণের মধ্যে 
ইন্দিরা সম্পর্কে মোহ বিস্তার করেছে 
তাতে তার সাধারণ কর্মীরা আর 
জনগণের কাছে মুখ দেখাতে পারছিল 


- না। প্রধানত তাদের চাপেই পার্টির 


নেতারা নতুন ভাবনা করতে বাধ্য 
হন। সাধারণ কর্মীরা আর দাড়িয়ে 
মার খেতে রাজী নয়। , bl 


সম্পাদকের কাহিনী 
প্রচণ্ড হৈ চৈ ** 

“ভারই মধ্যে হেয়ার ট্রাট থান! 
'থেকে একজন পুলিশ অফার এসে 
হাবির। স্বরাষ্ট্র সচিবের নির্দেশে তিনি 
সেই ছাপানে। চিঠির মূল কপি নিয়ে 
যেতে চান", 

“ইতিমধ্যে আর একট! গণ্ডগোল 
হয়ে গেল। সন্ভোষদ। নিরঞ্জনকে ডেকে 
এনে ওই চিঠি ছাপানোর জন্ত প্রচণ্ড 
গালাগালি দিলেন।, আমার 
সামনেই। নিরঞ্ুন সহ. গালাগালি 
মুখ বুজে সহ করল এবং হঠাৎ এক 
ফাকে সতস্তোমদার ঘর থেকে বেরিয়ে 
গিয়ে নিজের টেবিল থেকে চিঠির 
একতাড়! ন্বারে!| নিয়ে এসে সস্তোষ- 
দাকে দেখাল এবং বলল, ‘আমি তো 
আপনার নির্দেশই পালন করেছি।* 
আসলে সন্ভোষদা তুলে গিয়েছিলেন, 
যে, তিনিই নিরপ্রনকে লিখিতভাবে, 
বলেছিলেন, ওই বিশেষ চিঠি যেন 
অতি ক্রুত অবশ্য যাক়। নানা কাজের 
মধ্যে ভূলে ষাওয়াটা ' অস্বাভাবিক 
নয়। তবে: তার পরবর্তী নির্দেশ বড় 
করুণ! কিছুদিন পরেই নিরঞ্চনকে 
জানানো। হল, সে আর সম্পাদকীয় " 
প্রবন্ধ লিখতে পারবে না। জানি না, ' 
এখন অবস্থা কী, ১১৮* সাল পর্যন্ত 
সে লেখেনি তা জানি |” 


.ছপণ 
: বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
+ বাধিক ৩* টাকা 
 স্বা্াধিক ১৫ টাকা . 
' ভ্লৈমাসিক ৭৫০ 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা" 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট লেন, কলিকাভা-১৩ 








{ছয় i 





গ্রন্থাগারিক প্রেরিত 


নিউদিল্লীর প্রগতি ময়দানে গত 
৫--১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২, পর্যন্ত পঞ্চম 
বিশ্ব-বইষেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। 
উদ্যোক্তা ভারত সরকারের নিজস্ব 
গ্রন্থসংস্বা--ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট; শিক্ষা 
মন্ত্রালয় তথা মিনিত্রি অফ এডুকেশন- 
এর অধীনে একটি শ্বয়ংশাসিত সংস্থা, 
১৯৫৭ সনে সংগঠিত । সংস্থাটির যূল 


উদ্দেশ্য হলে! £ জনসাধারণের মধ্যে 


গ্রস্থমনক্কতাকে উৎসাহিত, করা, বা 
বইকে পড়ুয়াদের মধ্যে জনপ্রিয় করে 
তোল1। বুক ট্রাষ্ট সর্বদাই এই লক্ষ্য- 
পূরণে চেষ্টা করে আসছে বিভিন্ন সময়ে 
অনুষ্ঠিত নানারকম বইমেলার মাধ্যমে ; 
নানারকম বলতে--আঞ্চলিক বইমেল", 
" জাতীয় বইমেলা, আন্তর্জাতিক বইমেলা 
ইত্যাদি এবং বইপত্রের প্রকাশনা ও 
প্রচার সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের সভা- 
সমিতি ও আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান ; 
লেখক, অমুবাদক, সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট 
অন্যান্যদের জন্যে বইপত্রের প্রকাশনার 
ক্ষেত্রে প্রশ্নোজনীয় হাতেকলমে কাজ- 
শেখা ও জ্ঞানার্জনে উপযুক্ত সাহাষ্য- 
দ্বান। বুক ট্রাষ্টের অন্ততম লক্ষ্য 
হলো; প্রকাশনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য 
অভাব অভিযোগ ও অস্থ্বিধাগুলির 
যথাসাধ্য প্রতিকার করা, এবং আপন 
সংস্থার অন্যে সুস্থ প্রকাশন ব্যবস্থা গড়ে 
তুলে অন্থান্তদূর সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
*  ক্ৰরা এবং ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রচার ও প্রসারে আঞ্চলিক ও জাতীয় 
স্তরে উৎসাহিত করা। 


বছরের পর বছর বুকট্রাষ্ট বিভিন্ন 
স্থানে বইমেলার অনুষ্ঠান করে বইয়ের 
প্রচার ও প্রসারে এবং একাধারে 
পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় উৎসাহ 
উদ্দীপন! ভুগিয়ে আসছে--ফলে 
মেলায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা 
বাড়ছে দিনের পর দিন। এ পর্যন্ত 


, বুকট্রা্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট 


১০টি জাতীয় বইমেলার (national 
book fairs ) এবং ৪টি বিশ্ব-বই- 
মেলার (world book fairs ) 
অমুষ্ঠান করেছে কেবলমাত্র নিউ 
দিল্লীতে ৷ চতুর্থ বিশ্ব-বইমেলা অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল ১১৮* ফেব্রুয়ারী মার্চ 
ভারিখে। | 

বুকট্রাষ্ট সংগঠিত বিশ্ব-বইমেল! 
এখন গ্রন্থন্গতে বা! বইয়ের বাজারে 
এক ছ্বিবাঘিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে । 
স্বভাবতই পঞ্চম বিশ্ব-বইমেলা চলতি 
বছরের ৫--১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত অনুষ্টিত 
হয়ে গেল নিউ দিল্লীর প্রগতি 
ময়দানে । বিশ্ব বইমেলাগুলির ক্রম- 
বর্ধমান জনপ্রিয়তা ও গঠনমূলক ভাব- 
ভঙ্গি দেখে এখন বেশ ভরসা জাগে - 
বিশেষত যখন দেখা যায় বইমেলা- 
গুলিতে দেশী-বিদেশী অসংখ্য উন্নত 
শ্রেণীর প্রকাশন সংস্থাগুলি যোগ দিচ্ছে 


বেশ উদার ও আস্তর্জাতিক মনোভাব 


নিয়ে। 


-এখনে] আমরা স্মরণ করতে পারি, 
বিগত ১৯৭২ সনে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব- 
বইমেলায় ১৩২টি ভারতীয় এবং ২*টি 


পুরস্কার প্রাপকদের ভালিক1 ॥ _ পঞ্চম বিশ্ব-বইমেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সের! 
ইগওয়ালাদের নামধাম ইত্যাদি । যথা - 
ক. সাধারণ ষ্ট্যাগু ( normal 85800.) £ 
প্রথম পুরস্কার-_ঞ্চদ্ধি ইণ্ডিয়া, কলিকাতা ।  . 
দ্বতীয় পুরস্কার _ অরোভিলে হ্যাগুমেভ পেপার ইউনিট, পত্ডিচেরি। 
খু. ঝড় ্্যাণ্ড (large stand ): 
প্রথম পুরস্কার - রেখা প্রকাশন, নিউ দিল্লী । 
দ্বিতীয় ,, - মার্গ পাবলিকেশনস, বোদ্বে। 
এ. সাধারণ ষ্টল ( normal stall): 
প্রথম পুরসন্থার-অভিনব পাবলিকেশানস, নিউ দিল্লী । 
দ্বিভীয় » মীর! অর্দিতি সেন্টার, অরোভিলে। 
ঘ. ডবল ষল ( double 5৪11) 
প্রথম পুরস্কার-_থমমন প্রেস ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ, নিউ দিল্লী । 
দ্বিতীয় » -স্ট্যাপ্ডাও লিটারেচার আযাসোলিয়েট্‌্দ, নিউ দিল্লী । 
* টিপল টুল ( tripple stall): 
প্রথম পুরস্কার--আরনলড, হাইনেমান পাবলিশার্স (ইণ্ডিয়া) প্রা. লি. 


দ্বিতীয় » ডি. বি. তারাপোরভালা সন্দ এ্যাণ্ড কোং প্রা. লি. 


নিউ দিল্লী । 


বোস্বে। 


চ. বিদেশী অংশগ্রহণ কারী ( Overseas participants ) £ 
প্রথম পুবস্কা্স_ওওজি শুদিয়ান, বেইজিং ( Guozi Shudian, 


Beijing )। 


তিতীয় পুরস্কার-__আযাসটেলাংস.-*, ফ্রাংবফুট ( Ausstellungs und 
Messe-Gmch Des..., Frankfurt)! 


[A 


নয়াদিল্লীতে পঞ্চম বিশ্ব ইমেল! 


বিদেশী প্রকাশন সংস্বা যোগদান করে) 
১৯৭৬ সনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব- 
বইমেলায় যোগদান করে ২৬৫টি 
ভারতীয় ও ৩৭টি বিদেশী প্রকাশন 
সংস্থা ; ১৯৭৮ সনে অমুষ্ঠিত তৃতীয় 
বিশ্ব-বইসেলায় যোগদান করে ৩৫৫টি 
ভারতীয় ও **টি বিদেশী প্রকাশন 
সংস্থা; ১৯৮* সনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ 
বিশ্ব-বইমেলায় োগদান করে ৪৪৯টি 
ভারতীয় ও ৫৮টি বিদেশী প্রকাশন 
সংস্বা_যার মধ্যে ছিল রাষ্ট্রপুল্লের 
মতো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আস্তর্জাতিক 
সংস্থার বিশেষ প্রতিনিধিরৃন্দ। তাই, 
পঞ্চম বিশ্ব-বইমেলায় দেখা গেল ৪৫০টি 
ভারতীয় এবং ৬৫টি বিদেশী প্রকাশন 
সংস্থা । এছাড়া বহু সংখ্যক দেশী- 
বিদেশী প্রতিনিধি স্থানীয় এজেন্ট তো 
ছিলই। বিদেশী প্রকাশন সংস্থার 
মধো উল্লেখযোগ্য ঘোগদানকারী 
দেশগুলির মধ্যে ছিল: যুক্তরাজ্য, 
যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া, 
ফেডারেল জার্মানি, পিঙ্গাঁপুর, জাপান, 
ডেমোক্রেটিক জার্মানী, স্থইজারল্যাণ্ড, 
ফ্রান্স, বাংলাদেশ, নেপাল, সংযুক্ত 
আরবশাহি, ডেনমার্ক, কোরিয়া, 
মেকসিকো, পাকিস্তান, কেনিয়া, ঘানা, 


- ইজিপ্ট, ই রা ক. চেকোঙ্সোভাকিয়া, 


কিউবা, শ্রীলঙ্কা, ইরাণ, চীন, লিবিয়া, 
ইটালি, - ইন্দোনেশিয়া, মরিশাস, 
যুগোলশ্লাভিয়।। রাষ্্রপু্জের প্রতিনিধি- 
স্থানীয় যেসব, সংস্থা পঞ্চম বিশ্ব- 
বইমেলায় যোগদান করে তারা হলো? £ 
ইলে (ILO), হ (WHO) এবং 


ইউনেসকো ({UNESCO ) ইত্যাদি । 


বিশ্ব-বইমেলাম্ম উন্নতিকামী তৃতীয় 
বিশ্বের দেশগুলি যাতে যোগদান করতে 
পারে, বুকট্রাষ্ট যথাসাধ্য উদাব ও 
যুক্তিসংগত ব্যবস্থা করে; অর্থাৎ 
উন্নতিকামী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির 
প্রত্যেকটি থেকে একটি করে ছোট লে 
বিনামূল্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং 
তৎসহ একজন করে প্রতিনিধির জন্তে 
স্বানীয় স্থবিধান্থযোগের ব্যবস্থা কর1। 
বুকট্রাষ্টের এই বিশীত বিশেষ ব্যবস্থায় 
যেসব দেশ সাড়া! দিয়ে অংশগ্রহণ 
করেছিল তাদ্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 
বাংলাদেশ, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, 
ইরাক, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, মরিশাস, 
নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও 
থাইল্যাণ্ড। তাছাড়া যেসব দেশ 
পঞ্চম বিশ্ব-বইমেলায় "যোগদান করে 
এই প্রথমবারের মতে! বইমেলায় যোগ- 
দানের অতিজ্ঞতা অর্জন করে তারা 
হলে। : সংযুক্ত আরবশাছি, ডেনমার্ক, 
কোরিয়া, মেকসিকো?, ইজিপ্ট, কিউবা, 


ইটালি ও লিবিয়া। 


উন্নতিকামী তৃতীয় বিশ্বের 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৯ই 


দ্বেশগুলি থেকে এই পঞ্চম বিশ্ব-বই- 
মেলায় যোগদানের জন্তে বর্ধিত চাহিদা 


পূরণ করার জন্তে বুকষ্রাষ্ট কর্তৃপক্ষ ' 


প্রগতি ময়দ্দানে পৃথকভাবে চিহ্নিত 
করে যথেষ্ট জায়গা রাখেন। পঞ্চম 
বিশ্ব-বইমেলার জন্যে ব্যবহৃত সমগ্র 
এলাকার পরিমাণ হুলো| ২* হাজার 
বর্গমিটার এবং চতুর্থ বিশ্ব-বইমেলার এই 
পরিমাণ ছিল ১৭ হাজার বর্গমিটার । 
এই পঞ্চম বিশ্ব-বইযেলায় প্রদ্শিত 
বইপত্রের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষেরও 
বেশি। এই বইমেলায় ভারতীয় বই- 
পত্রের সংখ্যা ছিল ৭ হাজারেরও 


এিত ১৯৮২. 


বেশি,_-জাতীয় ক্ষেত্রে যা বিশেষ 
"গুরুত্বপূর্ণ এবং বিগত ১৯৮* সনে, 
অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব-বইষেলা থেকে 
সম্পূর্ণ নতুন। শিশু ও কিশোর 
সাহিত্যের বইপত্রের জন্যে পঞ্চম বিশ্ব 
বইমেলায় একটি পৃথক ও স্থসঙ্জিত 
বিভাগ রাখা হয়েছিল। 'এই পঞ্চম 


বিশ্ববইমেলার আরেকটি বিশেষ 
আকর্ষণ ছিল ভারতীয়-ভাষার বই- 
পত্রের” পৃথক বিভাগ-_যার উদ্ভোগ 


আয়োজনে অংশগ্রহণ করেছিলেন 
ভারতীয় ভাষার বইপত্রের 
প্রকাশকবৃন্দ। 

শেষাংশ “ম পৃষ্ঠায় | 





কিচু ভাল ছে(টগন্প | 


মিহির আচার 


ঘরে ফের!: ঈশ্বর ত্রিপাঠী। নালন্দা : 


প্রকাশনী, স্থবলভাঙা, বীকুড়!। দামঃ 
সাত টাকা। | 

ঈশ্বর ব্রিপাঠী মূলত কবি। 
ত্রিপাঠীর ভাষায় ‘কবিতা নিজের জন্য 
শুধু লেখা যায়’, কিন্তু ‘গল্পের পক্ষে 
পাঠক সমাঞ্জের কাছে পৌছনো একাস্ত 
জরুরি'। “তবু একই লেখক যখন 
কবিতা এবং গল্প লেখেন তখন তার 
কবিব্ভাব গল্পে প্রকাশিত ন! হয়ে 
পারে না। সেদিক থেকে গদ্ঠই হোক 
আর গন্ভই হোক, এই লেখক মন্ময়। 
অর্থাৎ সেখানেও তিনি পাঠকের খুব 
মুখাপেক্ষী থাকেন না। অস্তভূক্ত 
তেরোটি গল্পে লেখকের আত্মমুখীন 
স্থরই প্রবল হয়ে উঠেছে । তার মানে 
পাঠককে লেখকের আত্মময়তারই 
শরিক হতে হবে। অন্তথা ধার] গল্পে 
তথাকথিত বহুল কাহিনী আশা 
করেন তারা এই গঞ্পগুলির যোগ্য 
সমাদর করতে পারবেন না। তার জন্তে 
পাঠকদেরও স্জনশীল ক্ষমতার অধি- 
কারী হতে হবে। তবে আশা এই, 
পাঠকের মনে অনেক ক্ষেত্রে কবিশ্বভাব 
লুকিয়ে থাকে৷ সেই ধরণের সংবেদন- 
শীল পাঠকেরা গল্পগুলির অস্তনিহিত 
প্রকৃতি ও রস উপভোগ করতে পার- 
বেন বলে বিশ্বাস। উপরি পাওনা 
হিসেবে রয়েছে আঞ্চলিক পশ্চাদপট, 


তার নিসর্গ, যা আমাদের নস্টালজিক 


করে তোলে! আমরা গল্পের পাঁত্র- 
পাত্রীর মতোই মোহের বশীভূত হয়ে 
উঠি। এই মুভ. তথ! ভঙ্গি লেখকের 
নিজন্ব। একেক সময় মনে হয় লেখক 
এই মুড টিকে তুলে ধরবার জন্যই গল্প- 
গুলিকে আশ্রয় করেছেন। বাস্তব- 
অবাস্তব, প্রাকত-অপ্রাক্ৃত মিলেমিশে 
গল্পের আবহে তুমুল অট্টিলতা হট 
করেছে। এবং সঙ্গে লেখকের দার্শ- 


নিকতাও সেহপদার্থের মতো ছড়িয়ে 
রয়েছে । ‘ঘরে ফেরা? গল্পে নায়ক ও 


বিরজাবাবু নিজেদের ঘর হারিয়ে 
ফেলেন। নায়কের উদ্ত্রাস্ত জিজ্ঞাসার" 
উত্তরে গন্ধেশ্বরী নদী ও শ্মণানের মাঝ 
খানে দাড়িয়ে বিরজ্াবাবু রহস্তময় 
ঈশ্বরের মতো বলেন “এই তো আমা 
দের বাড়ি ৷’ . মৃত ও জীবিত? গল্পে 
গন্ধহীন মৃত জ্যোৎল্সার 
আলোকে মৃত শাল জঙ্গলের মধ্যে 
দেখল একটা শব, যার মুখ 
অবিকল তার মুখের মতৌ। 
গ্রহাস্তরের মানুষ” গল্পটিতে রমা 
প্রসার্দের আত্মপ্রত্যয়ের অহংকার বন্ধু 
বিমলের কাছে যেমন খর্ব হয়ে গেল,, 
লেখকের ভাষায় “বিমল চলে যাচ্ছে 
আস্তে আস্তে দেবতার মতো--নিজের 
সর্বন্থ দান করে বিশ্বঞ্জিৎ যল্পকারী রাকা), 
রঘুর মতো অথবা হরিশ্চন্দের মতো! 
ফুল ফোটা” গল্পে রমেন কেমন 


করে ইন্দিয়পরায়ণত! জয় করে শরীর 


ও মনের সম্মিলনে নিঙ্গেকে আবিষ্কার 
করল তার কাহিনী বিবৃত হয়েছে । 
ধদ্দিচ গল্পটি অতিসরলীকরণ বলে 
আমার মনে হয়েছে । এই গ্রন্থের 
সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প ‘বিবেক যড়ঙ্গীর জীবন ... 
চরিত” । জীবন চরিতের কায়দাতেই 
লেখা । আদৰ্শবাদী, শিক্ষাব্রতী যড়ঙ্গী 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একদা বুঝতে 
পারল “ব্যক্তি প্রচেষ্টার দ্বার! পৃথিবীতে 
কখনো কোনে! ঘটনা ঘটেনি’... 
“মানুষের সন্মিলিত প্রয়াস ছাড়। 
সভ্যতা এগোস্ন না৷? তাই যষড়ঙ্গী 
বিস্তানাগর এবং বিবেকানন্দ হল না। 
“এতদিনে সে পৃথিবীর বুকে মানুষের 
হাজার হাজার বৎসর ব্যাপী জয়যাত্রার 
লক্ষ কোটি যানের মধ্যে একটিরও 
সামান্ত যস্নাংশ হয়ে উঠেছে এখানেই 
বিবেক যড়ঙ্গীর সার্থকতা । আলোচ্য 
গল্পচিতে লেখক তার মন্ময়তাকে 
কাটিয়ে বস্তুনিষ্ঠ বলিষ্ঠ শ্বাের একটি * 
চিত্র উপহার দ্বিতে পেরেছেন। ষ্দ্দিচ 
শ্বীকার করতে হয় এটি লেখকের 
্বভাববিরুদ্ধ রচন1। এবং বুদ্ধিপ্রধানও 
বটে। 


-$ 





দর্পণ | শুক্রবার ৯ই এপ্রিল, ১৯৮২ 


কেন্দ্রের স্বৈরাচারী নীতি 
বিশ্ববিচ্ঠালয়কেও গ্রাস করতে যাচ্ছে 


কেন্দ্রীয় সরকার তার স্বৈরাচারী 
নীতিকে এবার প্রয়োগ করতে 
চলেছেন দেশের ছাত্রসমাজের উপর । 
এর স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল সম্প্রতি 
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক 
সন্দেলনে। এ সম্মেলনে কেন্দ্রীক 
সরকার ‘মনোনীত’ বিশ্ববিগ্ভালয় মঞ্জুরী 
কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীমতী 
মাধুরী শাহ সাংবাদিকদের জানান 
“ছাত্র সংসদগুলির নির্বাচনের কোনও 


প্রয়োজন নেই, কারণ নির্বাচন মানেই 


রাজনৈতিক দলাদলি। বর্তমানে যে 
সব ছাত্র সংগঠনগুলি রয়েছে সেগুলি 
কোন না কোন রাজনৈতিক দলের 
সঙ্গে যুক্ত, রাজনৈতিক দুলগুলি সব 
সময়েই এই সব ছাত্র সংগঠনগুলি 
থেকে নিজেদের ফায়দ1 তুলতে চায়। 
ছাত্র সংসদের নির্বাচনের সময়ে প্রচুর 
টাকা পয়সা খরচা করে। এতে 
স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র! প্রলুব্ধ হয়। 
তাদের সৎ বিবেকী চিস্তাধার] ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়|” 

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে “হুস্থ 
পরিবেশ” ফিরিয়ে আনতে শ্রীমতী 
শাহের সুপারিশ “নির্বাচিত ছাত্র 
সংসদগুলি ভেঙ্গে দিয়ে কর্তৃপক্ষের 
মনোনীত ছাত্রদের নিয়ে ছাত্র সংসদ 
গঠন করতে হবে এবং দেশব্যাপী 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সিকিউরিটি ফোর্স 
বসাতে হবে ।” 

বুঝতে অস্থবিধা হয়ন1 ভারতবর্ষের 
ছাত্রসমাঞ্জের যে অংশটি বর্তমান শিক্ষা- 
ব্যবস্থা তথ! সমাকব্যবস্থাকে ভেঙ্গে 
দিয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা 
গভতে চায়, এ আক্রমণ মূলতঃ তাদের 
উদ্দেশ্যেই | 

ছাত্রর! ষে সমার্জ বিচ্ছিন্ন কোন 
জীব নয় এবং বহ্জীবনের রাজনীতির 


প্রভাব তাদের উপর পড়তে বাধ্য, এই : 


চরম সত্যটি শ্রীমতী শাহেরা ভালই 
বোঝেন। কিন্ত তাদের আসল বক্তব্য 
হল, ছাত্ররা শাঁসকশ্রেণীর ‘রাজনীতি’ 
করলে দোষের কিছু নেই, তার 
উদ্টোটা করলেই তাদের আপত্তি 


সত্যেন সেন যেমন' সঞ্চয় গান্ধীকে, 


বিশ্ববিষ্ঞালয়ে এনে মাল! পরিয়েছিলেন, 
আজ রাজীব গান্ধীকে অনুরূপভাবে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে এলে কোন 
‘রাজনীতি’ হয়না, কিন্ত তা না 
করলেই গণ্ডগোল । | 

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীই 
ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 
“Ebucation can wait, but 
Swaraj can not" | তীর এই 
আবেদনে সেদিন সাড়া দিয়ে হাজার 
হাজার ছাত্র কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে 


এসে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ 
দিয়েছিলেন । মহম্মদ আলি জিন্নাহ, 
থেকে শুরু করে সুভাষচন্দ্র বসু, জওহর- 
লাল নেহেরু পর্যস্ত অনেক রাজনৈতিক 
নেতারই রাজনৈতিক জীবন শুরু 
হয়েছিল ছাত্রজীবন থেকেই । ব্রিটিশ 
সাআাজ্যবাদের শোষণ নীতি ও 
ভারতীয় সমাজে সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক অসাম্যের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণার মধ্য থেকেই সেদিনের ছাত্র- 
সমাজ বহু রক্তাক্ত আন্দোলন ও 
সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন এবং- 
ব্রিটিশ শাসকের অনিচ্ছুক হাত থেকে 
ছিনিয়ে নিয়েছিলেন গণতান্ত্রিক ছাত্র 
সংগ্রামের হাতিয়ার ছাত্র সংসদ । 


প্রেসিডেন্পী কলেজের কুখ্যাত অধ্যাপক * 


ওটেন সাহেবের অপমানকর মন্তব্যের 
প্রতিবাদ করায় এ কলেজ থেকে 
বহিষ্কৃত কৃতি ছাত্র ্থভাষচন্দ্র বস 
স্কটিশ চার্চ কলেজে ভরতি হতে পেরে- 
ছিলেন সেদিনের স্কটিশ চার্চ কলেজের 
সংগঠিত ছাত্রদেরই উদ্যোগে | ১৯৩৯ 
সালে খুলনা দৌলতপুর কলেজে ব্রিটিশ 
শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই 
গড়ে উঠেছিল নির্বাচিত ছাত্রসংসদ | 
শ্রীমতী শাহের ইতিহাসের দিকে 
তাকাতে চাননা, বা চাইলেও তার 
ব্যাখ্যা করেন অন্তভাবে। 

আমাদের দেশের সংবিধানে 
১৯৬, সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার 
লক্ষ পূরণের স্বস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার ৩৫ বছর 
পরেও তা’র হয়েছে কতটুকু? অতি 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্কের সঙ্গে 
যুক্ত চতুর্থ শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদ্বাতা 
কমিটি তাদের সমীক্ষা রিপোর্টে 
বলেছেন যে প্রাথমিক স্তরের ৬৩১০ 
শতাংশ এবং মাধ্যমিক স্তরের ৭৭১০ 
শতাংশ ছাত্রছাত্রী শুধুমাত্র অর্থনৈতিক 
দুরবস্থার কারণেই লেখাপড়া ছেড়ে 
দেয়। রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয়েছে 
যে দেশের শাসক শ্রেণীর অমুস্থত 
সামাজিক অর্থনৈতিক নীতিই এর অন্ত 
দ্ায়ী। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে 
ভারতবর্ষের শাসকরা সবথেকে বেশী 
উপেক্ষা! করেছেন শিক্ষাক্ষেত্রকেই। 

আজ যখন দেশের সচেতন ছাত্র- 
সযাজ কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতা! 
করছেন এবং ক্রমশই সংগঠিত হচ্ছেন 
তখন বলা হচ্ছে ছাত্রসংসদ গঠন কর! 
চলবে, না, ছাত্রদের রাজনীতি করা 
ঠিক নয়। 

অথচ “রাজনীতির” উর্ধে কেউই 
নন। এমনকি শ্রীমতী মাধুরী শাহ 
নিজেও নন! তিনি প্রায়শই ই- 
কংগ্রেসের পাল“মেণ্টরী বোর্ডের সভায় 


উপস্থিত থাকেন। ইন্দিরা গান্ধীর 
একজন “অন্যতম স্সেহধন্তা হিসাবে 
তিনি মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান 
মনোনীত হয়েছেন । 

ইদানীংকালে বিশেষতঃ ভাঁরত- 
বর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিভালয়ে উপাচার্য 
নিয়োগের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ দলীয় 
রাজনীতি ও জাত-পাতের লডাইকে 
যেভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, তাতে 
দেশের শিক্ষানুরাগী মান্য যথেষ্ট উদ্বেগ 
প্রকাশ করছেন। এক কালে ভারত- 
বর্ষের বিশ্ববিস্তালয়প্তলিতে ডক্টর রাধা- 
কৃষ্ণ, ডক্টর আশুতোষ মৃখাজাঁ, ডক্টর 
সিপিরামস্বামী আয়ার, ডক্টর সিডি 
দ্েশমূুখ এবং ডক্টর জাকির হুলেনের 
মত বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ্রা কর্ণধার হিসাবে 
বহাল ছিলেন। আজ সেই সব 
চেয়ারে কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে 
বসছেন এমন অনেকে, ধার্দের শাসক 
দলের তগ্নিবাহকের যোগ্যতা ছাড়! 
আর কিছুই নেই। তারা বিশ্ববিদ্যালয় 
চত্বরে জাঁতপাত, ধর্ম নিয়ে চূড়ান্ত 
সংকীর্ণ দলবাঁজির উদাহরণ রাখছেন। 

সংবাদে প্রকাশ, কিছুদিন আগে 
বিহারে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন 
উপাচার্য মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে ছাত্রদের 
পরীক্ষায় অসছুপায় অবলম্বন করার 
অন্গমতি দিয়েছেন। সেই সঙ্গে 
মুখ্যমন্ত্রী অগন্নাথ মিশ্রের ছেলেকে 
পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর দেওয়া হয়েছে । 

বিশেষতঃ বিহার, ইউ পি, হরিয়ানা 
ও দৃক্ষিভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিস্ঠালয়ে 
উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতপাত- 
কেই বেশী প্রাধান্ত দেওয়া হচ্ছে। 
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠালয়ে দীর্ঘকাল 
ধরে ব্রাহ্মপ-অব্রাহ্মণের লড়াই চলে 
আমছে, আজও তা! বর্তমান । এতদিন 
শুধু ব্রাহ্মণ দেখেই উপাচার্য নিয়োগ 
করা হত, এখন পূর্ব ইউ পির ব্রাহ্মণরাই 
কেবল উপাচার্য হতে পারেন । 

ছু বছর আগে পন্থনগর কৃষি 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পুলিশ এসে ‘অ-জাঠ’ 
কর্মচারীদের উপর নিধিচারে গুলি 
চালিয়েছিল । কারণ উপাচার্য ডক্টর 
ডি, পি, সিং “অ-জাঠ,দের দুচক্ষে 
দেখতে পারতেন না। এই নিয়ে 
অনেক হইচই হয়েছিল, কিন্ত 
তৎকালীন রাজ্যের কৃষিমন্ত্ীর প্রত্যক্ষ 
রাজনৈতিক মতের জোরে শ্রীসিং 
পার পেয়ে গেলেন। উপরস্ত একজন 
'অ-জাঠ, ম্যাজিষ্টেটকে বদলী করে 
দেওয়া হল। 

অপরদিকে রোটাকের মহধি 
দয়ানন্দ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে গোড়া থেকেই 
উপাচার্য আছেন একজন “গৌড়! জাঠ’ 


প্রহরদিওয়ারি লাল। সেখানে কর্ম- ব্যবস্থা করে দেশের ৩টিকেন্দ্র থেকে £ দিলি 


চারীদের উন্নতি নির্ভর করে 'জাঠ 
সংপ্রদ্ধায়েরর হতে পারণেই। এই 


_ উপাচার্য এর আগে কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিস্তা- 


লয়ে অনুরূপ জাতপাতের আবহাওয়া! 
তৈরী করে এসেছেন। এর পিছনে 
খু'টি হিসাবে আছেন শ্রীবংশীলাল । 
বিহার বিশ্ববিষ্ালয়ের উপাচার্য 
নিযুক্ত হয়েছেন সম্পূর্ণ দলীয় 
রাজনীতির সহযোগিতায় । এ বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের উপাচার্য ডক্টর এস, এন, 
সিন্হা হচ্ছেন বিহার বিধান সভার 


সদস্ত ও উচ্চবর্ণের জমিদারদের একজন 
প্রতিনিধি । 


, একই চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে, 
দিল্লী, কৰ্ণাটক, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে । 
বিহারের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইদানীং 
কালে বেশ কয়েকজন আই পি এস 
অফিসারকে উপাচার্য নিয়োগ করা 
হয়েছে, যাতে ছাত্র বিক্ষোভকে ষথাধথ 
মোকাবিলা করা যায়। গত বছর 
লক্ষৌ বিশ্ববিদ্ভালয়ের আই এ এস 
উপাচার্য ঞ্জি পি পাণ্ডেকে ঘিরে বিতর্ক 


বিশ্ব বইমেলা 
৪র্থ পৃষ্ঠার রর 

বরাবরের মতো এবারও স্তাশনাল 
বুকট্রাষ্ট বইমেলায় যোগদানকারী 
সংস্থা্দেরঠস্টলগুলিকে গুণগত মানের 
বিচারে নানা ধরনের পুরস্কার দানের 
ব্যবস্থা করে। তার মধ্যে একটি 
উল্লেখযোগ্য পুরস্কার হলে! বিদেশি 
প্রকাশকদের জন্যে সের! স্টলওয়ালার 
পুরস্কার । 

সেমিনার বা আলোচনাচক্র | 
পঞ্চম বিশ্ব বইমেল1 চলাকালীন বুকট্াষ্ট 
কর্তৃপক্ষ কয়েকটি সেমিনার বা আলো- 
চনাচক্রের ব্যবস্থা করেন। বুকট্রাস্টের 
পরিচালনায় একটি আন্তর্জাতিক 
সেমিনার অন্থপ্ঠিত হয় ৫-৭ ফেব্রুয়ারী 
তারিখ পর্বস্ত, বিষয়--সবার জন্কে 
সস্তায় বই ( Books for All at 
Low cost )। অস্তত কুড়িটি দেশের 
প্রায় ৪২ জন বিদেশি প্রতিনিধি এবং 
১*জন ভারতীয় প্রতিনিধি এই সেমি- 
নারে অংশগ্রহণ করে,-ষে সেমিনার 
ইউনেসকোর সহযোগিতায় ও তাঁদের 
বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 
অনুষ্ঠিত ও সমৃদ্ধ। এই পঞ্চম বিশ্ব- 
বইমেলার মধ্যে পাশাপাশি বিভিন্ন 
প্রকাশন সংস্থা ও সংশ্িষ্ট ব্যবসায়ী 
সংস্থা থেকেও নান! ধরনের জ্ঞানার্জন 
সহায়ক সেমিনার ও আলোচনাচক্র 
যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে 
প্রকাশন! ও বিলিব্যবস্থার | 

বিশেষ স্মারক || এই পঞ্চম বিশ্ব- 
বইমেলার সঙ্গে সংগতি রেখে ভারতীয় 
ডাক ও তার মন্ত্রালয় (Indian 
Posts &- 16158780109 Directo- 
rate) থেকে ও ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ 
তারিখে এক বিশেধ স্মারক চিহ্ন 
(Special Cancellation) প্রদানের 


অঙ্তপ্রবেশ নিয়ে মাধুরী শাহ মন্তব্য 







1 সাত | 
শুরু হয়েছিল । তিনি পদত্যাগ 


করেছেন! কিন্তু যে রাজনীতি 
বিশ্ববিস্তালয় তথা গোটা ভারতবর্ষের 
শিক্ষা জগতকে দূষিত করছে, তাকে 
মত দিচ্ছেন কারা? দেশের 
গণতন্ত্রপ্রিয় সচেতন ছাত্রসমাজ, না! 
শাসকশ্রেণপীর মদ্তদুষ্ট শিক্ষার কয়েক 
জন অযোগ্য কর্ণধার ? 

ভাবতে অবাক লাগে, এই মঞ্জুরী 
কমিশনের এক সময়ের) চেয়ারম্যান 
সি, ভি, দেশমুখ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অর্থ সাহায্য পাঠাতে চান নি, কারণ এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন কোন ছাত্র সংসদ 
ছিল ন!। এই ইউ জি পিরই অপর 
এক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ভি এস 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ও নিউদিল্লি-জিপিও থেকে € ফেব্রুয়ারি 
তারিখে, এবং খোদ প্রগতি ময়দান 
ডাকঘর থেকে ৫-১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে 
এই বিশেষ স্মারক চিহ্ন হলো--পঞ্চম 
বিশ্ব বইমেলা] (50. World Book 
Fair Logo ) | 

খরচপত্র ॥ এই পঞ্চম বিশ্ব বইমেলা 
অনুষ্ঠানের খরচপজও (approximate 
০০৪0) বেশ উল্লেখষোগ্য £ মোটামুটি 
৪৩'২৫ লক্ষ "টাকা । এই খরচপত্রের 
আংশিক পাওয়া গেছে কেন্দ্রীয় রাজস্ব ' 
থেকে .( central [55909 ) এবং, 
বাকি অংশ কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয় 
(Ministry of Education) থেকে 
পাওয়া গেছে। বলা যায়, রাজস্ব 
বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগের যৌথ 
উদ্যোগে ভারত সরকারের গ্রন্থসংস্থা 
বুকষ্াষট কর্তৃপক্ষ একটি জাতীয় কর্তব্য . 
সম্পন্ন করছেন আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ও 
মালমর্যাদার সঙ্গে । বইমেলাও সার্থক 
হচ্ছে দুনিয়ার গণতান্ত্রিক মহলে। 
(তথ্যাবলী £ ন্যাশনাল বুকট্রাষ্টের 
সৌজন্কে ৷ ) 


বিদেশে গোয়েন্দা 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 
গোলাগুলি চলে, বোমা ফাটে। 
সেজন্য দামাস্কস । সহজেই বেইরুটে 
আসা যাওয়া করা যায় । 

মাক্চিন দি আই এ সাংবাদিক 
সাজিয়ে গুপ্তচর পাঠায় দেশে দেশে 
তাই নিয়ে অনেক হৈ চৈ হয়েছে। 
এখন কি ভারত সরকারও মাকিন 
পদ্দাঙ্ক অনুসরণ করছেন? ভারতীয় 
সাংবাদিকদের সামনে নতুন প্রশ্ন। 
নিজের দেশও আজ্জকাল করে বলেই 
সাংবাদিক বৃত্তির অপব্যবহারের দোষ 
কমে নী নিশ্চয়ই । 












Regd. No. WB/CC-32 


৮২-র দলবলে মোহনবাগান 


ক্রীড়। পর্যবেক্ষক 

গত সংখ্যায় ইষ্টবেঙ্গলের খেলো- 
স্বাদের কথা লিখতে গিয়ে অন- 
বধনতায় হাবিব ও আকবরের কথ! 
লিখতে ভুলে -গেছি। হাবিব ও 
আকবর বহুদিন বাদে এই ছুই ভাইকে 
একসঙ্গে লাল-হলুদ জাপি পরে খেলতে 
দেখা ঘাবে। 

এবার আমা যাক মোহনবাগানের 
কথায় । এবার দলবদলে মোহনবাগান 
'কি বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? 
মোহনবাগান সমর্থক এবং কর্মকর্তারা 
জোর গলায় বলছেন গতবারের থেকে 
এবার তাদের দল আরও জোরদার 
হয়েছে । 

মোহনবাগান সমর্থক এবং কর্ম 


বিশ্ববিদ্যালয় 
এম পৃষ্ঠার পর 
কোঠারী জোরালো কণ্ঠে “মনোনীত, 
ছাত্র সংসদ তৈরীর বিরোধিতা করে- 
ছিলেন । 

আজ শ্রীমতী মাধুরী শাহ পিছন 
দিকে ফিরে তাকাতে চাঁননা। বুঝতে 
চাননা, তার পূর্বস্থরীদের অভিজ্ঞতা” 
সম্পন্ন মতামত। শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার 
তাগিদে তিনি দেশের বিহ্বুক ছাত্রদের 
যে কোন উপায়ে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে 
তৎপর হয়েছেন । 

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক অসাম্য জনগণকে আজ 
ক্রমশই ক্ষিপ্ত করে তুলছে । শাসক- 
শ্রেণীর রাজনৈতিক দুর্নীতি আজ 
প্রকট | ছাত্র সমাজ সমাজের বাইরের 
কোন জীব নয়। তাদের ছাত্র সংসদ 
* গঠনের ন্যাষ্য গণতান্ত্রিক অধিকার 
যদি হরণ কর] হয়, তবে তার ফলাফল 
হবে মারাত্মক । তখন শ্রীমতী শাহ 


ও তাঁর দলবলের পিছু হটার রাস্তা 
থাকবেনা । অন্ততঃ ইতিহাস তে 
তাই বলে। 











) 


' বাষিক--২০০ টাকা 
টাকা পাঠানোর ঠিকানা 
লারকুলেশন ম্যানেজার 
কফোলফিল্ড টাইমস 


২৯ কিদন রো, কঙ্পকাভা-৭০০* ০ 








সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিফ। 


কর্তাদের এ দাবি নিশ্চয় যুক্তিসঙ্গত | 
ভারতের শ্রেষ্ঠ ছুই উইংগার বিদেশ ও 
মানসকে ফিরে পেয়ে মোহনবাগান 
নিশ্চয় যে কোন দলের রক্ষণব্যুহকে 
ভেদ করার মত অস্ত্র হাতে পেয়েছে। 
এদের সঙ্গে মাঝ মাঠে গৌতমের সঙ্গে 
প্রন্থন ব্যানাজর্শ যোগ দেওয়ায় যে 
কোন দলের রক্ষণভাগের খেলোক্াড- 
দের এই গৌতমপপ্রস্থন জুটি চিন্তার 
কারণ হয়ে দাড়াবে । 

মোহনবাগান এবার দলবদ্ধলের 
পালায় নিজের ঘর ভালভাবেই গুছিয়ে 
নিতে পেরেছে । মোহনবাগান” থেকে 
যে সব খেলোয়াড় দল ছেড়ে অন্ত দলে 
ষোগ দিয়েছে তাদের মধ্যে অশোক 
চক্রবর্তী (শাঁলকিয়া), প্রতাপ ঘোষ ও 
অত্যঙ্জিৎ মিত্র (মহমেডান), বিশ্বজিৎ 
বস্থ ও অরূপ দাস (ইষ্টবেঙ্গল) এবং কেষ্ট 
মিত্র (এরিয়ান) হাবিব (ইষ্টবেঙ্গল) 
উল্লেখযোগ্য । | 

অভিজ্ঞ মিহির বন্থ এবং বিশ্বজিৎ 
বন্থ, সত্যজিৎ মিত্র ও অরূপ দাসের 
মত তকণ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ খেলোয়াড় 
চলে যাওয়ায় মোহনবাগানের কিছুটা 
ক্ষতি হয়েছে । কিন্ত মানস, বিদেশ, 
প্রস্থন, গৌরাঙ্গ, ডেনিস উইলিয়ামসন- 
দের পেয়ে মোহনবাগান তাদের ক্ষতি 
অনেক পুষিয়ে নিয়েছে । 

দিলীপ পালিত ইষ্টবেঙ্গল ছেড়ে 
আবার তার পুরনো ক্লাব মৌহনবাগানে 
ফিরে এসেছে। তাছাড়া অভিজ্ঞ 
খেজোয়াডদের মধ্যে মহমেভাঁনের 
ডেনিস উইলিয়ামসন ও গৌরাজ 
ব্যানাজর্খ এবার মোঁহনবাগানে যোগ 
দেওয়ায় মোহনবাগানের শক্তি 
বেড়েছে । 

যেহেতু অনেক নামী খেলোয়াড 
এবার এশিয়াডের জন্য দলে খেলতে 
পারবে না, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে 
মোহনবাগান এবার অনেক তরুণ ও 
প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে - দলে 
নিয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
রাজস্থানের অমিত বাগচী, বি এন আরের 
অতনু ভট্টাচার্য, মহমেভানের সমীরণ 
সাহা, রেলওয়ে এফ সি-র সত্যজিৎ 
ঘোষ, এরিয়ানের অমিতাভ মুখাজাঁ ও 
কৃষেন্দু রায় শালকিয়ার বিকাশ পাজ! 


- ও পোর্টের শ্বপন সাহা রায়। তাছাড়া 


গৌতম, সুদীপ, বিশ্বজিৎ, শ্যামল, 
স্থব্রত, ক্রন্মটন, শ্যাম, উলগা, স্থুরজিৎ 
ও সমর ধলে থাকছেন। স্থতরাঁং 
সামগ্রিক বিচারে মোহনবাগান 
নিঃসন্দেহে এবার ব্যাঁলেস্ভ টিম । 


Phone : 24-4232 


সোজাকথায় 
২য় পৃষ্ঠার পর 


সংগ্রাম করতে গিয়ে স্থপ্লীয় কোর্টে 
মগজ খেলিয়ে যেরূপ ‘পুরস্কৃত’ হয়েছেন 
অতংপর এখানকার ভগ্রশা আস্তা- 
বলটিকে গাধার আস্তাবল বলা চলতে 
পারে, ঘোড়ার আস্তাবল নয়। 


মজুরী চাইলে 'উগ্রপস্থী” 
বিচার প্রাণণ্ড - 


বিশ্বধিকৃত বিহার পুলিশ বিহারের 
জেলায় জেলায় গরীব চাষী, 
খেতমজুর আদিবাসী ও অন্কান্ত 
হরিজন’-দের নির্বিচারে হত্যা 
করছে। বলা বাহুল্য, বিহারের 
কংগ্রেস সরকারের স্থনাম কোনকালেই 
ছিল না, থাকার কথাও নয়। কিছু- 
কাল ধরে থোদ রাজধানী পাটনার 
নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে গরীব হরি- 
জনদের উপর পুলিশী হত্যাকাণ্ডের 
খবর সারাদেশে সাধারণ মান্গষের 
ক্রোধ ও ঘ্বনা উদ্রেক করেছে । কিন্তু 
বর্বর জগরাথ সরকার নির্ধিকাঁর। 
দূরবর্তী জেল্গাগুলির অবস্থাও মধ্যযুগীয় ; 
এমনটিই ছিল এবং আছে। সর্বশেষ 
খবরে প্রকাশ, মধুবনী জেলার রাজ- 
নগর অঞ্চলে জনৈক জমিদারের 
অভিষোগক্রমে জনৈক ম্যাজিষ্টেটের 
নেতৃত্বে এক বিরাট পুলিশ বাহিনী এক 
কৃষক সমাবেশের উপর গুলি চালায় 
এবং একজন মহিলাপহ অস্ততঃ ছয়- 
জনকে হত্যা করে। বেসরকারী 
হিমাবে নিহত ও আহতের সংখ্যা 
অনেক বেশী। খেতমনতুরদের অপরাধ, 
তারা মজুরী বৃদ্ধির দাবী তুলেছিল। 
বলা বাহুল্য, বিহার সরকারের শাস্ত্র 
মুযায়ী এটি একটি 'উগ্রপন্থী অপরাধ! ; 
যদিও জমিদার পক্ষের কিংবা পুলিশ 
পক্ষের কেউই হতাহত হয় নি। এবারে 
নিঃসন্দেহে অঙ্থ্মান কর] চলে, অতঃপর 
হাজার হাজার গরীব মামুষের নামে 
সহন সহমত ধারা সাজানো মামলা 
চলবে, শ'য়ে শ’য়ে তারা জেলে পচবে, 
মামলার দায় মেটাতে ভিটেমাটি 
থালাবাপন গচ্চা যাবে এবং জমিদারের 
ভোগে লাগবে । এরূপই চলে আসছে, 
চলছে। 

আমাদের দেশের “বামপন্থী নামক 
নেতাগণও এসমস্ত খবর অনেক কিছুই 
জানেন। কিন্ত ভারতের রাজ্যে রাজ্যে 
এ কৃষক নিধনের ব্যাপারে তাদের 
কধম্বরগুলি এমন নীরৰ কেন? তাদের 
দলীয় মুখপত্রগুলিই বা কেন এত 


মৌন? 
সম্পাদক--হীরেন বসু 


দুই শিবির 
১ম পৃষ্ঠার পর 
আলোচনায় আরও ২৪টি আসন সি 
পি আই-এর ভাগ্যে ছুটতে পারে। 
তবে তার অতীতের অন্ত হয়ত 
প্রায়শ্চিত্বেরও প্রয়োজন ছিল। নিশ্চয় 
আলাপ আলোচনার মারফৎ এসমস্তার 
সহজেই মীমাংসা হবে এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। এই প্রশ্ন নিয়ে বামফ্রন্টে 
বড রকমের কোন গোলমাল হবে না 
তা বলা চলে। 

অন্য শিবিরের ছবি বড অপবিষ্কার ৷ 
ই-কংগ্রেসের নেতারা কি চান তা 
কেউ জানতে পারছে না । আদালতের 
মামলার উপর এতটা -ভরসা করে- 
ছিলেন ও'রা যে নির্বাচনে লভাই 


করার মত মানসিক প্রস্ততি তাদের - 


ছিল না। মুখে অবশ্য কোন কোন 
নেত! বলছেন যে সব অ-বাম দলগুলির 
একটি মোর্চা হবে। প্রত্যেকটি আসনে 
একটির বেশী অ-বাম প্রার্থী থাকবে ন! 
দিল্লীর 'কেন্তরী্ নেতৃবৃন্দ নাকি এ 
প্রস্তাব সমর্থন করেছেন । 

কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যসভার নির্বা- 
চনকে কেন্দ্রে করে অ-বাম দলগুলির 
ভূমিকা থেকে সন্দেহ হয় এই ধরণের 
একটি মোর্চা গড়ে উঠবে কিনা। 
একটি একেবারে অনিশ্চিত রাজ্যসভার 
আসনের জন্য সকল অ-বাম দলের 
তরফ থেকে একজন প্রার্থী দেওয়া 
সম্ভব হয়নি। প্রায় একমাস ধরে 
বিভিন্ন দলের মধ্যে অনেকগুলি বৈঠক 
হয়। প্রায় ৩৫ জন প্রার্থী এই 
অনিশ্চিত আসনের জন্ত লাইন দিয়ে 
ছিলেন। জনতা ও ই-কংগ্রেস 
নির্বাচনের পরে একে অন্তের উপর 
দোষারোপ করতে থাকে, ঘার ফলে 
একমত হওয়া] সম্ভব হয় নি। 

ইতিমধ্যে বিধানসভার আসন 
নিয়ে অ-বাম দলের মধ্যে সমঝোতা 
এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে হয়ে যাবে 
বলে ই-কংগ্রেস নেতা শ্রআননদ মুখার্জী 
ঘোষণা করেন। পরে আবার জানিয়ে- 
ছেন আগামী ১*ই এপ্রিলের মধ্যে 
ফয়শালা হয়ে ধাবে। ' 

এ বিষয়ে -কেন্ত্রীয় নেতাদের নির্দেশ 
খুব পরিফার। সেজন্ক আলোচনায় 
আর দেরী হবে না। 

অ-বাম মোর্চার নয় পার্টির অন্ততম 
দুইটি জনতা ও স-কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে 
ই-কংগ্রেসের সঙ্গে একই মঞ্চে নির্বাচনে 
অংশ গ্রহণ নিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 


. তার প্রভাব পড়বে কিনা তাও বিবেচন। 


করার আছে। কেবল বামপন্থীদের 
বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এ ধরণের 
আপোষকামী নীতি গ্রহণ করলে 
এদের ভাবমুতি যে স্নান হবে সে বিষয়ে 


Price 60 Paise 


সন্দেহ নেই । এতে এদের আসল 
চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়বে । এ ছাড় 
খাস ই-কংগ্রেসই কি নিজের ঘর 
সামলাতে পারবে--এ প্রশ্নও সাধারণ 
ভোটারে মনে আসবে । এইত সেদিন 
৩০শে মার্চ শহীদ মিনারের সমাবেশে 
ই-কংগ্রেসের ঘরোয়া ঝগডা প্রকট 
হয়ে পড়ে। একমাত্র সংবাদপত্রে 
প্রচার ছাঁডা এই সমাবেশের কোন 
প্রস্ততি নজরে পড়েনি। শ্রীহ্ুব্রত* 
মুখাদ অবশ্য সভায় বক্তৃতা দেন, 
কিন্তু তার সমর্থকদের অগপস্থিতি 
অনেকেই লক্ষ্য কবেছে। গত বছরের 
৩*শে মার্চ সমাবেশের অন্যতম প্রধান _ 
উদ্যোক্তা শ্ীঘজিত পাঞ্জা মোটেই _ 
আসেন নি। মোমেন মিত্র এ মুরুল 
ইসলামকে এই দিন মোটেই দেখাই 
যায়নি । তাদের অন্থগামীরাও ছিলেন 
না সভার আশেপাশে । 

এর পরে শ্রীন্ব্রত মুখাজঁর দক্ষিণ 
কলকাতা ই-কংগ্রেস কমিটির সভা- 
পতির পদ্ধ থেকে ইস্তফা দেওয়ার 
সংবাদে নিশ্চয় এই ঘরোয়! ঝগড়। 
এখন প্রকাশ্যে এই আলোচনা হচ্ছে 
সর্বপ্র। প্রমুখার্জী রাজ্য কমিটির _ 
বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অকর্মণ্যতার 
অভিযোগ করেছেন । এর পরে সকলে 
“এক মন এক প্রাণ” হয়ে লভবেন তা 
কি ভরসা করা যায়? | 

ভারতীয় জনতা পার্টি অবশ্য 
একলা চলার নীতি নিয়ে তৃতীয় 
মোর্চা গড়বে বলছে। . 


ই-কৎ দিশেহারা 


১ম পৃষ্ঠার পর 

জেলা নেতার! প্রায় মাথায় হাত দিয়ে 
বলে পড়েছেন। কারণ জেলা কমিটি- 
গুলে! এখনে তাদের অধীনে কোন ৮ 
ব্লক বাঁ টাউন কমিটি গঠন করতে 


.পারেনি। অনেক জেল! সভাপতি 


আবার তার জেলার রাজনীতির 
ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। এই 
অবস্থায় জেল! সভাপতিদের অনেকেই 
নির্দিষ্ট স্ময়ের মধ্যে প্রার্থী তালিক। 
পাঠাতে পারছেন না। | 
প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস নেতারা এই 
অবস্থায়কি করবে সেটা! বুঝে উঠতে 


পারছেন না। সবাই অপেক্ষা করছেন 
প্রপববাবু আসার পর কি হয় দেখার " 
অন্ত । 


শশী শশী শশী লী? 


লম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেদ, ১২৩/১, আচার্য প্রফুললচন্্র রোড, কলিকাত-* থেকে মুঞ্জিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা! ১৩ থেকে প্রকাশিত। 


ইই-কঃমন্ত্রীর দুইঢাণিকাঃ 
গ্রা্থী ণিয়ে গুরুতর মতভেদ 


পঞ্চবিংশ বর্ষ 





১৩শ সংখ্য! ৷৷ শুক্রবার) ১৬ই এপ্রিল +৮২ ॥ ৬* পয়সা 


কারী কচাৰী ফেডারেশনের 
দুই নেতাৰ বিরদ্ধে লক্ষাধিক 
টাকার কারচুগির অতিযোগ 


বুদ্ধদেব চক্রবর্তী 


বিধান সভা নির্বাচন যত এগিয়ে 
আসছে ইন্দিরা কংগ্রেসে ঘরোয়া 
কোন্দল কম| দূরে থাঁক বেড়েই 
চলেছে । এবং তা 'আজ প্রকাশ্য 
রাস্তায় নেমে এসেছে। ই-কংগ্রেস 
কর্মীরা বোধহয় তাদের অভিধান 
থেকে এরক্য শব্দটা তুলে দিয়েছে । 
তাই পরস্পরের কাদা ছোড়াছুড়ি 
সমানে চলেছে । 


আই, এন, টি, ইউ, সি অস্থমোদিত। 


ফেডারেশনের নতুন নেতৃত্ব তাদের 
বিরোধী সংগঠন রাজ্য সরকারী কর্ম- 
চারী সমিতির সভাপতি সৈয়দ আলী 
ও সাধারণ সম্পাদক গৌরার্শহুন্দর 
মিত্র এই ছু জনের বিরুদ্ধে সংগঠন 
তহবিল কারচুপির মামলা আসছে। 
ছুই নেতার বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাক! 
করে কারচুপির অভিযোগ । এদের 
বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ ঘে, এর! 
কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন রাজ্য সরকারী 
কর্মচারীদের কাছ থেকে বাৎসরিক 
চাদা আদায় ও বরখাস্ত কমীর্দের 
সাহায্যের জন্ভ যে তহবিল এর কোন- 
টারই কোন সুনির্দিষ্ট হিসাব বা তথ্য 
স্দেখাতে পারেন নি। 

মাস কয়েক আগে সৈয়দ্ব আলীর 
নেতৃত্বাধীন ফেডারেশন-এর বর্ধমানে 
বেপন্মেলন হয়, তাতে সৈয়দ আলী 
আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব 
দাখিল করেন নি। 


আই, এন, টি, ইউ, সি অর্থাৎ 
সুব্রত মৃখার্জীর নেতৃত্বাধীন নবগঠিত 
ফেডারেশন নেতাদের বক্তব্য যেহেতু 
সৈয়দ আলী পরিচালিত রাজ্যকর্মচারী 
ফেভারেশনে তাঁরা ছিলেন, তাই 
তাদের কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকার 
আছে। তারা জম্মেলনেই সৈয়দ 
আলীকে হিসাব দাখিল করতে চেপে 
ধরেন, কিন্ত তিনি তা দিতে পারেন 
নি। নবগঠিত ফেডারেশন নেতাদের 
বক্তব্য যে, আলী সাহেব ফেডারেশনের 
কোন ব্যাংক এযাকাউন্ট রাখেন নি। 

বর্তমানে গোৌরাঙ্গস্ন্দর মিত্র ও 
সৈয়দ আলী ছুক্জনে একই সংগঠনে 
বিরাজ করছেন কিন্ত কিছুদিন আগেও 
তাঁরা ছিলেন পরস্পর পরম্পরের চরম 
বিরোধী । যখন দুজনে পৃথক ফেডা- 
রেশন সংগঠনের নেতৃত্ব দিতেন, তখন 
গৌরাঙ্গবাবুর ফেডারেশনের মুখপত্র 
ফেডারেশন বার্তা আর সৈয়দ 
আলীর ফেডারেশনের মুখপত্র কর্মচারী 
কথা৷ দাম ছিল ৪০ পয়সা করে। 
প্রকাশ হত মাসে একবার। বাধিক 
চাদ! ৬ টাকা। দুল্জনেই নিজ নিজ 
পত্রিকার সম্পাদক ।- 

ছুই নেতার বিরুদ্ধে আরো অভি- 
যোগ যে, আলী সাহেব রাজ্য সরকারের 
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হয়ে, মুপিদীবাদ 
জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুরে 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়. 


আগামী বিধানসভা নির্বাচনে 


পৃশ্চিমবঙ্গে ঘূলের প্রার্থী তালিকা ঠিক ; 


করার ব্যাপারে ছুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর 
মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে 
বঙ্গে বিশ্বস্ত সুত্রে জান! গেছে । 


॥ ৮ গত সপ্তাহে দুই কেন্সীয় মন্ত্ৰী 


বরকত গণি খান চৌধুরী ও প্রণব 
মুখার্জী কলকাতায় প্রদেশ ও জেল! 
একটি সর্বসম্মত প্রার্থী ভালিক1 তৈরী 
করার জন্ত বেশ কয়েকটি বৈঠক 
করেন। বরকত: সাহেবের 'বাড়ীতে 
এবং কপার গেস্ট হাউসে এই বৈঠক- 
গুলোতে রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের 
সভাপতি আনন্দগোপাল মুখার্জী, 
সাধারণ -সম্পাদক .গোপালদাস নাগ 
সহ দলের প্রথম সারির নেতারা 
উপস্থিত ছিলেন। 
আনন্দবাবু ছুই কেন্সীয়, নেতাকে 
জানান এ পর্মস্ত কেন্দ্র পিছু গড়ে 
৩ জন করে প্রার্থীর নাম তার কাছে 
এসেছে । এ অবস্থায় প্রদেশ কংগ্রেস 
কমিটির কি ভূমিক! হবে সে ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় ছুই সম্ত্রীর সিদ্ধান্ত আনন্দবাবু 
জানতে চান। 
_ বরকত সাহেব সোজাসুজি আনন্দ- 
বাবুকে জানিয়ে দেন প্রার্থী বাছাইয়ের 
ব্যাপারে আপনার বা প্রদেশ কমিটির 
কিছু করার নেই। আমি নিজে 
জেলা নেতাদের সঙ্গে কথ বলে প্রার্থী 
তালিকা তৈরী করছি, এই তালিকা 
দিলীতে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমি জমা 
দেব! আপনি এ ব্যাপারে কোন 
কথা বলবেন না। 
প্রণববাবু বরকত সাহেবের বক্তব্যের 
সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। 
প্রপববাৰু প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি 
এবং সাধারণ সম্পাদকদের নির্দেশ 


দিয়েছেন আপনারা জেলাওয়ারী 


প্রার্থী তালিকা তৈরী করুন। এবং 
তালিকা তৈরী করে তেরো তারিখের 


মধ্যে দিজীতে আমার কাছে নিয়ে | নিয়ন নেতা প্রীমরবিন্দ ঘোষ বলেন 


আনন । 
এদিকে বরকত সাহেব নিজের 


সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনা করে! 


একটি প্রার্থী তালিকা! নিয়ে সোমবার 
দিলী চলে গেছেন। অন্রদিকে 
আনন্দবাবু, গোপালবাবু, আর একটি 
তালিকা নিয়ে দিল্লীতে গিয়ে প্রণব- 
বাবুকে দিয়েছেন। 

এখন তুই মন্ত্রীই জোর তদবির 
করছেন নিজ নিজ তালিকার প্রাথীদের 


মনোনয়ন পাইয়ে দেবার ভজন্ত 


মেক ই-কাপ্রে নেতাই 
নির্বাচন কেন্দ্র বদলাতে চাইছেন 


ইন্দিরা কংগ্রেসের অনেক নেতাই 
নিজৰ নিজ কেন্দ্রে দাড়াতে ভরসা 
পাচ্ছেন ন! বলে দলের ঘনিষ্ঠ মহল 
থেকে জানা গেছে। 
" ইন্দিরা কংগ্রেসের কয়েকজন 
প্রথম সারির নেতা এবার তাদের 
পুরনো কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্বিতা করতে 
চাইছেন না।. এই সব নেতারা 


আশঙ্কা করছেন নির্বাচনে পুরনো: 


এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্বিতা করলে 
তাঁদের পরাজয় আ্নিশ্চিত। এদের 
মধ্যে কয়েকজন নির্বাচিত বিধানসভা 
সদস্তও আছেন। 

ইন্দিরা কংগ্রেসের পরিষ্দীয় দলের 
নেত! ভোলানাথ সেন ভার নির্বাচনী 


কেন্দ্র বর্ধমান জেলার ভাতার কেন্দ্র 
থেকে এবার প্রতিতন্থিতা করতে 
চাইছেন না বলে জানা গেছে। 
ভোলাবাবু দলের অন্যান্ত নেতাদের 
বলেছেন ষে, ভাতারে গত নির্বাচনে 
ভোটার ছিল নব্বই হাজার, এবারে 
ভোটার সংখ্যা প্রায় কুড়ি, হাজার বেড়ে 


গেছে। তাছাড়া এ কেন্দে দলের 


যার! প্রধান সংগঠক তার! নির্বাচনে 
লড়াই করার মানসিকতা হারিয়ে 
ফেলেছে ।, 

ভোলাধাঁবু দলীয় নেতাদের কাছে 
আরও বলেছেন যে, মি পি এম নেতা 
প্রমোদ দাশগুপ্ত আমাকে হারানোর 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


ই-কংগ্রেদ তরফে 
আবার মামলা 


নির্বাচনী মামলার রেশ যেতে না 
যেতে ই-কংগ্রেসেরর তরফ থেকে 
বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে আবার মামলা 
দায়ের কর] হচ্ছে। কোর্টে মামলা 
তোলার দিন সম্ভবতঃ আগামী ণই 
মে। 

মামলার প্রসঙ্গ শোনা গেছে 
আপাততঃ ছুটি । এক, সিলেক্‌শন গ্রেড 
চালু করা । ছুই, পে-কমিশন ঘোষণার 
দিন, অর্থাৎ. নভেম্বর ১৯৭৭ থেকে 
পে-কমিশনের স্বপারিশ অনুযায়ী 
বেতন চালু করার দাবী। যদিও 
রাজ্য বামক্রপ্ট সরকার পয়লা এপ্রিল 
১৯৮১ খেকে পে-কমিশনের স্থপারিশ 
অনুযায়ী বেতন দিচ্ছেন। 

বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধার্থ রায় 
মস্ত্রিসভ!। প্রবর্তিত সিলেক্শন গ্রেড 
বাতিল করেছেন। রাজ্য সরকারী 


কর্মচারী ফেডারেশনের বক্তব্য সব 
সরকারী কর্মচারীই প্রমোশন পায় না। 
তাই সরকারী কর্মচারীদের ভবিষ্যত 
আর্থিক স্থবিধার কথা ভেবেই মিলেক- 
শন গ্রেড প্রথা চালু করা হয়েছিল। 
কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সরকারী 
কর্মচারীদের সখ স্ববিধার কথ! না. 
ভেবে শুধু মাত্র সম্তা জনপ্রিয়তার জন্ত 
পেকমিশনের চমক দিলেন । তাও 
আবার কমিশন ঘোষণার দিন থেকে 
বেতন না দিয়ে ১ল1 এপ্রিল +৮১ থেকে 
চালু করলেন। মোদ্দা লাভ কোন 
সরকারী কর্মচারীই পাক়নি। নহে 
শুধু চমক। 

ফেডারেশন ১লা এপ্রিল ৮১ মানতে 
রাজি নয়। ওরা নভেম্বর ১৯৭৭ 
থেকে পে-কমিশনের সুপারিশ চালু 
শেষাংশ ?ম পৃষ্ঠায় 


কেন্দ্রের নয়া গিমেণ্ট নীতির ফলে 


সম্প্রতি রাজ্যসভায় ট্রেড ইউ- 


যে কেন্দ্রীয় সরকারের সচ্য ঘোষিত 
সিমেন্ট নীতি মারাত্মক ফল দেরে। 
নয়া সিমেন্ট নীতি অনুযায়ী বিনিয়স্ত্রিত 


সিমেন্ট এখন ব্যবসায়ীর! সরকারের ' 


বাধা দরেই ৫০ কেজির বস্তা পিছু 
৭০ টাকা ও টন পিছু ১৪*০ টাকা 
নেবেন। এর ফলে সিমেন্ট জাত 
জ্যালি, ছাদ ও. মেঝে করার টালি, 
আর, সি, সি, ট্যাঙ্ক, সিমেণ্ট ও আ্যাস- 
বেসটসের পাইপের দাম বেড়ে ষাবে। 
এতদিন এই সব জিনিসের প্রস্তুত- 
কারক মালিকর] সরকারী ঘরে কন- 


ছশ লক্ষ লোক বেকার হবেন 


ট্রোলে সিমেন্ট পেতেন । এখন আর 
কনট্রোলে পাবেন না, বেশি দরে ও 
কালোবাঞ্জারে সিমেন্ট নিয়ে এসব 
জিনিস তৈরী করলে তার উৎপাদন 
খরচ কি পরিমাণ বাড়বে, তা! সহজেই 
অস্ুমেয় | 

অরবিদ্দবাবুর . মতে, এই দামবৃদ্ধির 
অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল ডিক্র জিনিস- 
গুলির দাম বাড়ানো১এ-ফলে এই ক্ষুদ্র 
শিল্পে মন্দা দেখা দেবে। এক্ষেত্রে 
নিযুক্ত প্রায় দশলাখংশ্রযিক-কর্মচারী 
বেকার হবেন । সিমেন্টজাত দ্রব্যার্দির 
প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র শিল্পের দিকে তাকিয়ে 
সরকারের এ সিমেন্ট*নীতিপুপত্যাহার 
করা উচিত বলেও অরবিন্দ ঘোষ 
রাজ্যসভায় দাবি জানান । 


/ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই এপ্রিল ১৯৮২ 





প্রফুল্ল সেনের দিবান্প্ 


পশ্চিমবঙ্গে অ-বাম দূলগুলির মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা! হচ্ছে এটা প্রায় 
স্থনিশ্চিত, ধার মূল গায়েন ইন্দিরা কংগ্রেস এবং ভার সঙ্গে ক মেলাচ্ছে 
জনতা পার্টি ও সমাদ্রতঙ্ত্রী কংগ্রেস, যদিও এই দুই পার্টির সর্বভারতীয় নীতি 


ই-কংগ্রেসের বিরোধিতা । সি পি এম তথা বামজ্রণ্ট বিরোধীরা আশী- | J 

| তা প্রমাণ করতে তিনি কথখনে! কস্থর 
| করেন নি, এবং করবেন না। ইন্দিরা 
| গান্ধীকে ভুল বোঝার ব্যাপারে ভিনি 


করছেন' এর ফলে ফ্রণ্টের প্রার্থীর বিরুদ্ধে একজন অ-বাম প্রার্থী দাড় করানে। 
যাবে। সি পিএম আতঙ্ক রোগে অর্জর প্রফুল্স সেন শ্থিরনিশ্চিত এবার তারা 
লি পি এমকে হারাতে পারবেন | গান্ধীবাদী প্রচ্ছদ সেন চিরদিন কমিউনিষ্ট 
বিরোধী । পরাধীন যুগে দেশসেব] করেছেন, অর্থাৎ জেল খেটেছেন এবং, 
মাটি ও মানুষের কাছাকাছিও ছিলেন কিন্ত মন্ত্রী হয়ে আত্মসেবা এবং ধনিক 
শ্রেণী ও কালোবাজারীদের সেবা করেছেন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে 
ধরাশায়ী হয়ে রাজনীতি থেকে বাসপ্রস্থ নিয়েছিলেন । কিন্তু ১৯:৭ সালের 
লোকসভা নির্বাচনে পি পি এমের দয়ায় আরামবাগ আসনে জয়ী হয়ে আবার 
স্বঘৃত্তি ধারণ করেন এবং প্রধানত তার জন্যই :৭৭ সালের রাজ্য বিধানসভার 
নির্বাচনে জনতা পার্ট ও বামক্রন্টের মধ্যে সমঝোতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে 
যায়। অথচ এদের মোর্চা হলে +৭৭ সালের নির্বাচনের পর, পশ্চিমবঙ্গে 


জনতা পার্টিই সরকার গঠন করত। নিজেদের অদূরৃষ্টির জন্ত এই ব্যর্থতা | | 
॥ পরিবেশন করে থাকেন অতএব 


প্রফুল্ল সেনকে আরে! ক্ষিপ্ত করে তোলে। এর পর থেকে তিনি সি পি 
তথা বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে একেবারে জেহাদ ঘোষণা করেন। যে কোন অজুহাতে 
বামক্রণ্টের বিরুদ্ধে তিনি বিষোদগার করতে থাকেন, ফলে তিনি জনসাধারণের 


আস্থা হারাঁন। এই অবস্থা বিপাকে প্রফুল্ল সেন বেশ কিছুকাল নিশ্চুপ | ৮) 
॥ যোগফল অর্থাৎ গবানন্দ বাঁচম্পতি- 
॥ রূপে সার্থকনামা। অন্তরূপ. বিচার 


কারণ বামফ্রণ্টের রাজত্বের “সার্থক [| করতে গেলে সত্যের অপলাপ হতে 


কংগ্রেসীদের মধ্যে 
বিরোধ এখন চরমে অথচ, প্রফুল্ল সেনের প্রধান ভরসা এই দল। রাজ্য | | 
॥ থাকলে রাজনৈতিক ভাষ্যকার হওয়া 


থাকার পর আবার মুখ খুলেছেন নির্বাচন আসন্ন দেখে। 

কিন্ত বামদ্রণ্ট তথা সি পি এমকে উৎখাত করার যে স্বপ্ন তিনি দেখছেন 
তা দিবান্বপ্রে পরিণত হতে বাধ্য । 
দিকগুলির কথা বাদ দিলেও পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা 


ই কংগ্রেসে এখন শুধু গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে নয়, ব্যক্তিতে ব্যক্িতে বিরোধ । 
জেলায় জেলায় প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে চলছে টানাপোড়েন । কোন আসনেই 
তারা সর্বসম্মত প্রার্থী দিতে পারবে বলে মনে হয় না। তার ওপর রয়েছে 
দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও দিল্ীস্থিত হাইকমাণ্ডের খবরদারী। অতএব ই-কংগ্রেসের 
যিনি প্রার্থী তাঁর বিরুদ্ধে এই দলের বিক্ষু ছু তিনজনের পক্ষে নির্দলীয় হিসাবে 
দাড়ানো বিচিত্র কিছু নয়। পশ্চিমবজে জনতা পার্টির শক্তি হ্রাস পেয়ে 
এখন প্রায় শৃত্তের কোঠায়। স-কংগ্রেসের অবস্থাও তখৈবচ। তার ওপর 
এই দুই দলেরই জন্ম ইন্দিরার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞায়। তা থেকে তার! 
বিচ্যুত হলে ভোটারদের হ্বিধাও সুনিশ্চিত। পশ্চিমবন্গবাসীর কাছে এট 
ছুই দলের এবং তাঁদের নেতাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্রল নয়। এদের অভীত 
সকলেই জানে । এদের সম্পর্কে কারো মোহ থাকার কথা নয়। অতএব 
প্রফুল্প সেন জেগে স্বপ্ন দেখুন । 


কারচুপির অভিযোগ 


১ পৃষ্ঠার পর 
ভিনতল1 বাড়ী করেছেন। আর 
গৌরাঙ্গবাবু দক্ষিণ কলকাতার গলফ, 
গ্রীণে বাড়ী কিনেছেন। ছুই নেতাই 
নাকি তদের মুখপত্রের কোন আয়- 
ব্যয়ের হিসাব দেখাতে পারছেন না। 
সুব্রত মুখাজ্জীর নেতৃত্বে ফেভা- 
রেশন আই, এন, টি, ইউ, সির 
অনুমোদন পেয়ে পুনর্গঠিত হবার আগে 
আলী সাহেবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 
সুবোধ বেদৃজ্ঞ, মঙ্গলময় ঘোষ এবং 
সুব্রত চাকী প্রমুখ ব্যক্তিরা। আর 
গোৌরাজবাবুর সঙ্গে ছিলেন শ্ামপ্রসাদ, 


ব্যানাজঁ, সজল দে, বনবিহারী বস্থ 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । 


বর্তমানে এর! প্রত্যেকেই সুত্রত 
মুখার্জীর ফেভারেশনে জড়ো হয়েছেন । 
এখানে জড়ো হয়েই এরা গৌরাজবাবু 
ও আলী সাহেবের নেতৃত্বকে সঘর্পে 
চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কারচুপির অভিযোগ 
আনছেন। তাদের একসময়কার প্রিয় 
নেতাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাড় 
করাচ্ছেন। 

রাজনীতির কি পরিহাস যারা 
ছিলেন কিছুঘিন আগেও পরস্পর 
বিরোধী, সেই স্থবোধ বেদজঞ আর 
বনবিহারী বস্থরা আজকে গলায় গল! 
জড়িয়ে স্ব্রত 
আক 
অভিযোগে কোর্টে মামলা আনছেন । 
অথচ এরাই চোরের সাকরেদ। 
অস্ততঃ রিপোর্টে তাই বলে। 


টার হা ০...” পা ৮ 


শ্ৰীপতি নন্দী 


গবানন্দ বাঁচস্পতি যে গবেট নন, 


একদ। এএক্সপারটাইজ” দেখিয়েছেন, 
আবার ‘ভাল’-রূপে জানতেও দ্বিতীয় 
দফায় “এক্সপারটাইজ” প্রদর্শন করে- 
ছেন। এমন রত্ব কে কোথায় কবে 
দেখেছে-_-এপিঠ ওপিঠ ছুপিঠ এক্সপার্ট 


| _যার মস্তিষ্-কম্দরে ভুল-শুদ্ব উভয় 
| প্রকার “এক্সপারটাইজ” বিরাজ করে? 
| তবু বিল্ময় কাটে ন{; কখনো! যদি 


মনে হয় তিনি গবাদি প্রাণীকে আনন্দ 


গবানম্দ, পরক্ষণেই মনে হতে পারে 


| বাক্যশিল্পে তিনি নবরূপী সরন্বতী | 


আসলে তিনি, উভয়ক্ূপ কার্যকলাপের 


পারে, কিংবা মিথ্যার অপলাপ। 
রাজনীতিতে পত্ব যত্ব জান না 


যায় ন এমন কথা অন্তের বেলায় 


॥ চলে, গবানন্দজীর বেলায় খাটে না। 
| সরকার কোম্পানীর মগভালে বসে 
| রাজনৈতিক অরাজনৈতিক নিধিশেষে 
| যাবতীয় অদৃপ্য বন্তকে তিনি দর্শন 
| করতে পারেন, যাবতীয় অজ্ঞান! 


ব্যাপার জানতে পারেন, আবার 
নিমীলিত নেত্রে শত যোজন দূরবর্তিনী 
রমণীর মানসিক জালা-যন্ত্রণী প্রত্যক্ষ 
করে বুক ফাটিয়ে কান্নতেও পারেন । 


এই তো সেদিনের কথা--এক 
' | নিঃশ্বাসে শিশু ইন্দিরা কন্তা ইন্দিরা বধূ 


ইন্দিরা শাশুড়ী ইন্দির! ঠাকুমা ইন্দির! 
ইত্যাদি পঞ্চন্পে ইন্দিরা-দর্শন সম্পন্ন 


করে অতঃপর বার করেক কুত দিয়েই - 


গবানন্দ একটি টিয়ার গ্যাস সিদ্ধান্ত 
প্রসব করে দ্িলেন। বলা বাহুল্য, 
সিদ্ধান্তটি এমনই মার্কামার1 যে, 
একমাত্র গবানন্দ ছাড়া আর কেউই 
এমনটি প্রসব করতে পারবে না। 
আসলে সিদ্ধাত্তটি যেমন সমন্তাটিও 
তেমন, উভয় ক্ষেত্রেই আবিষ্কারক 
জীযান গবানম্দ ওরফে বরুণচন্দ্র ওরফে 
হস্তিযুর্থ। গবেষকও একমাত্র তিনি। 
এহেন বারুণিক গবেষণার বিষয়বন্ত 
অনেক ক্ষেত্রেই উদ্ভট এবং িদ্বান্ত- 
গুলিও তথৈবচ । যাই হোক, বারুণিক 
ব্রেণের এহেন সিল গতিবিধির 


সপন এস 5 পি 5. 


[জনৈক তির আরেক দা 


পেছনেও অবশ্য কিঞ্চিৎ মনস্তাত্বিক 
ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু সে বিষয়ে 


বম্যারচনা লেখার অকারণ উৎসাহ 


কারো নেই। তবে, রাজ পরিবারের 
মনের খবর ঘরের খবর নিয়ে গাল- 
গপ্পো ছড়িয়ে যার! নিজেদেরে উ'চু- 


লবীর লোক বলে জাহির করতে চায় 


তাদের কৌশলগুলি বহুক্ষেত্রেই বুমেরাং 
হয়ে আসে । আলোচ্য ক্ষেত্রেও তার 
ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? 


সার! দেশের দৃশুমুণ্ডের কর্তাগিরি 
যার ঘাভে চেপেছে তার গার্হস্থ্য শাস্তি- 
শৃঙ্খলা তত্বাবধানের ভার-ভাট্টা সঙ্গত 
কারণেই হবু. "অল ইণ্ডিয়া) 
রাজনৈতিক ভাষ্যকার’ নিজ স্বদ্ধে 
তুলে নিলেন। পক্ধবুদ্ধি বরুণদেব 
জান-মান তুচ্ছ করেও গাদ্বী-পরিবারে 
শাশুড়ী-বৌ বিবাদ ঠেকাতে যথাসময়ে 
যথার্থ জ্ঞান দিয়েছিলেন, বরুণদেবের 
বয়ানে এমনটাও জানা গেল। তবে, 
সমাগরা তারতত্ৃমির অথগুপ্রতাপ 
প্রধানমন্ত্রীর রণচণ্ডী ভাবযৃত্তিকে 
অগ্রাহ করে তারই বিধবা পুত্রবধূকে 
নিরালায় জ্ঞান বিতরণ করেছেন 
তেমন ‘ফাণ্ড!’ তিনি ধরেন ত! বিশ্বাস 
করার মত লোক অন্তত কেন, খোদ 
সরকার কোম্পানীতেই কি আর কেউ 
আছে? 

তাহলেও কপট কান্নায় বকুণদেব 
ওরফে হত্তিমূর্খ কাগজ-কলম ভাসিয়ে 
দিয়েছেন- ইন্দিরা গান্ধীর নিঃসঙ্গতা, 
মানেক! গান্ধীর অবুঝ মন তাকে 
কাদিয়েছে। চক্থম্মান পাঠক মাত্রেই 
জানেন, অত্যাচারীরা আগ্রামী 
ক্ষমতালোভীর। স্বার্থান্বরা ফন্দীবাজরা 
-_তা সে ইন্দির] গান্ধীই হোক কিংবা 
হিটলার-আওরজজেব-রাই হোক-__ 
নিঃশঙ্ক নিশ্চিন্ত নিদ্রায় কেন রাত 
কাটাতে পারে না। আসলে 
অত্যাচারীরা নিজেরাই নিজেদের 
মানসিক নিঃসঙ্গবোধের কারণ, এবং 
আত্মবিলোপ ডেকে আনার কারণ। 
তাঁদের পুঅ-পুত্রবধৃূদের মানসিক 
পরিধিও তদুর্ধে যায় না, যেতে পারে 
না; কারণ তারাও রাজরক্রের 
ভাগীদার রাঁজতক্তের দাবীদার, 
আজন্ম ক্ষমতাঁভোগী এবং ক্ষমতা 
লোভী- রান্জকীয় রাক্ষুসে ক্ষুধার ও 
শক্তিমতার নেশায় তারাও এক 
একটি সুদর্শন-সুদর্শনা কালাপাহাড় । 
যাই হোক, বরুণচন্দ্রের অতশত 


সকলেই “‘তিলকে তাল’ 


জানার প্রয়োজন নেই, হয়ত বোধ- 
শক্তিও নেই; ‘রাজনৈতিক ভাষ্যকার’ 
উন্ধীটি তার যতদিন বজায় আছে 
ততদিন পাৰিব বিদ্যাবুদ্ধির ধার না 
ধারলেও তার চলে যাবে, এ সারসত্যটি 
তার বিলক্ষণ জানা হয়ে গেছে। 

তবে ইন্দিরা একাদশী, () নামে 
গ্রন্থ লিখে ফেলে যিনি বিস্তর পয়সা 
কুড়িয়েছিলেন, ডিগবাজীতে কতবিস্ত 
সে লেখকগ্রবরের অনুতপ্ত হৃদয়ের 
প্রকাশ্য বিলাপোক্তিকে ফেস, ভ্যানুতে 
মেনে নেয়া চলে। বরং এমনটিই 
প্রত্যাশিত ছিল ১৯৭৭ সালে 
ইন্দিরা পরিবার খন দেশ ছেড়ে 
পালাই পালাই’ করছিল সে সময়ে 


নিতান্তই টু পাইস হাতড়ে নেবার ছুর্জন্ব- 


আকর্ষণে বর্ষণচাদ যে ‘তুল*টি করে 
ফেলেছিলেন, উল্টে! পরিস্থিতিতে আজ 
তার জন্যে প্রকাশ্যে ক্ষম] প্রার্থনা 
যথার্থই বরুপোচিত সাহসিকতা বটে। 
বই বেচে টাকাও হলো, আবার ক্ষমা 
প্রার্থনার পেপার কাটিং বুকে এটে 
নয়াদিন্ীর রাজ দরবারে বিদুষক মহলে 
কিংবা ১ নং সৃফদরজং রোডের গৃহ- 
ভৃত্যমহলে বন্ধবাঞ্ছিত কক্ষে পাবার 
প্রচেষ্টাও চালানো ষেতে পারে। 


‘এমন ‘লাইন’-টি একবার লেগে গেলে 


তখন 'অল ইণ্ডিয়া রাজনৈতিক 
ভাস্তকার”গিরি তার খায় কে? তবে 
গল্প-বরণিত “দার্কাসের গাধার এম্বিশান’- 
এর প্রভাবে একগাদ। ছাইপাশ লিখে 
আপন অজ্ঞতার এরূপ একখানা প্রায়- 
ঘোষণাপত্র লিখে দেবার কাজটিও কি 
কোনরূপ সাহসীক’ আত্মম্বীকৃতি ? 
আসলে অক্ষম বাক্যবাগীশরা সকলেই 
একইন্ষপ বিড়ম্বনায় পড়ে, ইন্দিরা 
এর ব্যতিক্রম নন। বারুপিক সহাঙ্গ- 
ভূতির এটি একটি কারণ হতে পারে। 
কিন্তু পরিমিত বিস্তাবুদ্ধিকে সম্বল করে 
অপরিমিত বাত তেলা মারতে যাওয়ার 
মধ্যে কি. পরিমাণ বিড়ম্বন! থাকতে 
পারে ত! বরুণবাবুর জানা না থাকতে 
পারে, কিন্ত ব্যাপারটা তাকে সমঝিয়ে 
দেবার মত লোক সরকার কোম্পা- 
নীতে কি একটিও নেই? দেখে শুনে 
মনে হয়, বরুণবাবু নিজেও ইন্দিরার 
মত নিঃসঙ্গ, আপন বলতে ধারে পিঠে 
কেউ নেই । একারণেও সমব্যথী । 

সাংবাদিকতার ছলনায় রাজ- 
নৈতিক অনাচার ও আত্মগ্রচারী 
ভাম্যকারিতা অন্তান্ত সমস্ত প্রকার 
ভ'ওতাবাজীর মতই কিছুকাল কিছুটা 
ফায়দা এনে দিতে পারে, কিন্ত তার 
পরবর্তী পর্যায়ে ফলাফল ঘখন ‘ল জব 
ভিমিনিশিং রিটার্ণ-এর পথ ধরে তখন 
গোবর গিলে প্রায়চিত্তি করলেও তাদের 
কথায় কেউ কান দেয় না। এরা 
কিংবা 
“তালকে তিল’ করে দেখে ও দেখায় । 
হয়ত তারা “চোখের মাথা খেয়েছে । 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


|| তিন।। 


_ দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৬ই এপ্রিল, ১৯৮২ 


আই এম এফ শতবিলীর জগদ্দল বোবা! 


শি 


অর্থনৈতিক পৰ্যবেক্ষক 


গত সপ্তাহে এই কলমে ভারতের 
অর্থনৈতিক সংকটের পর্যালোচন। 
প্রসঙ্গে উত্লেখকর1 হয়েছিল যে সংকট- 
মুক্ত হবার জন্তে আই এম এফ থেকে 
বিশাল খণ গ্রহণের যে অজুহাত 
দেখানে! হয়েছে তা ধোপে টেকে না.। 
বরং আমর! বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে- 
“ছিলাম ষে আই এম এফ খণের শর্তা- 
বলী পালনের ফলেই জাতীয় অর্থ- 
নৈতিক সংকট গভীরতর হচ্ছে। 
গত সপ্তাহেই এই বক্তব্যের সার্থ- 
কতা প্রমাণ করে কেন্ত্রীয় সরকারের 
. আমদানী-রগ্তানী নীতি ঘোষিত 
“হয়েছে | কেন্দ্রীয় সরকার ১২৩টি পণ্যের 
আমদানীকে সর্বপ্রকার বাধানিষেধ থেকে 
মুক্ত করেছেন । এখন থেকে এ পণ্য- 
গুলি আমদানী করতে পরিমাণ বা 
যূল্যগত কোন বাধা নিষেধ রইল না। 
গত সপ্তাহেই আমরা দেখিয়েছিলাম 
যে, অবাধ আমদানীর ব্যবস্থা চালু 
করার আই এম এফ শর্ত ভারত সরকার 
আগেই মেনে নিয়েছেন। ঘোষিত 
আমদানী নীতি একথা প্রমাণ করেছে । 
আমর] আরে বলেছিলাম, আই 
এম এফ এর শর্তাবলী ভারতের একাস্ত 
এ স্বার্থ বিরোধী । এই শর্ত মেনে নিলে 
শেষ পর্যস্ত মহাজনের হাতে গ্রামীণ 
কুষকের জমিজিরীত, বাস্বজমি লোপাট 
হওয়ার ঘটনারই মত শেষ পর্যন্ত 
বৈদেশিক মহাজনদের কবলে ভারতের 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রাহুগ্রস্ত হবে। 
কারণ অবাধ আমদানীর আই এম এফ 
শর্ত আসলে আমেরিকা ও অন্তান্য ধনী 
» শিল্পোন্নত দেশের অবিক্রীত পণ্য" 
কেনার আবশ্ত্িক শর্ত। ভারতের 


প্রয়োজন থাক বা না থাক। পশ্চিমী 


ধনী দেশগুলি যে অর্থনৈতিক সংকটে 
ভুগছে তার অনেকটা ভারতীয় জন- 
গণকে বহন করে ঘেতে হবে। এক 
কথায় পশ্চিমী পুঁজিবাদী সংকট ভারত 
+- সহ অন্যান্য প্রাক্তন উপনিবেশ ও 
বর্তমানে বিকাশমুখী দেশগুলকে বহন 
করতে হবে। | 
ভারত সরকার তো আর নিজের! 
এই সংকটের বোঝা বইবেন ন1। যুল্য 
বৃদ্ধি ও মুদ্রান্ষীতির আকারে সেই বোঝা 
ভারতের দূরিজজ জনগণের অক্ষম শীর্ণ 
কাধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। এবং তাই 
হচ্ছে। এবং বর্তমান সরকার ও বর্তমান 
নীতিগুলি ঘি বজায় থাকে তাহলে 
ভারতে বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য 
' ব্রেখার নীচে অবস্থিত অর্থনৈতিকভাবে 
“_ একাস্ত দুৰ্বল মানষের সংখ্যাও ক্রমাগত 
বেড়ে ঘাবে। . কংগ্রেস সরকারের এই 
জনবিরোধী নীতির ফলেই ১৯৭* এর 
দশকে দেশের প্রান্ধ অর্ধেক 'শানুধ চরম 
স্বারিক্র্যের কবলে কষ্টভোগ করেছিলেন, 


পা 


১৯৮০র দশকের দ্বিতীয় বছরে এর 


অঙুপাত প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বা ৬১ 


শতাংশ । ১৯৭২ সালে দেশে রেজেষ্ট্রীকৃত 


কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৮ লাখ, 
১৯৮১ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত 
সরকারী হিসাবে দেখা ঘায় তার 
সংখ্যা ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩০ হাজার। 
এর মধ্যে ৩৫ লক্ষ কর্মপ্রার্থী শিক্ষিত 
বেকার অর্থাৎ ম্যাট্রিক, হায়ার 
সেকেও্ডারী, বি, এ, এম, এ, ডাক্তার 
ইনজিনিয়ার প্রভৃতি | 

বোদ্বাই শহরের এক-চতুৰ্থাংশ 
শিশু ছয় থেকে নয় বছর বয়সেই 
বাচার জন্যে কাজ করা শুরু করে, 
প্রায় অর্ধেক শিশু দশ থেকে বার 
বছর বয়সে জীবিকা অর্জনের সন্ধানে 
যোগ দেয় । এই সংবাদ গত ১৩ই 
মার্চের ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে জাতিপুঞ্জের সমীক্ষা রিপোর্ট 
হিসেবে । | 

অথচ ভারতের অর্থনৈতিক নীতি 
প্রণেতা সরকার, তার বাঘা বাঘা 
মন্ত্রী ও আমলার দেশের দুই তৃতী- 
প্াংশ চরম অসহায় মান্ষের উপরেই 
ক্রমাগত বোঝা চাপিয়ে চলেছেন। 
শুধু চরম দরিদ্র ছুই তৃতীয়াংশই নয়, 
ভারতের 
আক্রমণে জর্জরিত হয়ে ক্রমশঃ চরম 
দরিদ্র অংশের সংখ্যা বৃদ্ধি করে 
চলেছেন। , 

অথচ এটা হবার কথা নয়। 
ইন্দিরা-কংগ্রেসী সরকার সৃষ্ট এই 
নিদারুণ সংকট. বহন করার কোন 
কারণ নেই। এই অসহনীয় অবস্থার 
প্রতিকার করা সম্ভব এবং প্রত্যেকটি 
ভারতবাসীকে এটা বুঝতে হবে। 
কেন্দ্রীয় সরকার অনবরত বোঝাতে 


চেষ্টা করছেন ভার্দের নীতির ফলে. 


ুদ্রান্ধীতি ও যূলবৃদ্ধি কমছে অথচ 
বাস্তব জীবনে তার বিপরীত অভিজ্ঞতাই 
জনগণ সঞ্চয় করেছেন। সরকারী 
পরিসংখ্যানেই সরকারী দাবীর 
অসারতা প্রতিপন্ন করেছে। ক্রেতা 
মূল্যস্থচক ইতিমধ্যেই ১৪৪ শতাংশে 
উঠে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই 
দায়িত্ব এড়াবার জন্তে বাজেটের আগেই 
প্রায় একহাজার কোটি টাকা যুল্য- 
বৃদ্ধি করেছেন। ‘তারপর বলছেন 
বাজেটে মাত্র সাড়ে পাঁচশো কোটি 
টাকার নতুন ট্যাক্স বসানো হয়েছে। 
এই ট্যাক্সের বেশীর ভাগটাই পরোক্ষ 
কর, ষ! মুল্যের সঙ্গে মুক্ত হয়ে ঘূল্য- 
বুদ্ধি ঘটায় ৷ ১৯৭৫-৭১ 
রাজ্রন্বের ৭৭'৯৮ শতাংশ বা মোট 
৩৮৬৪ কোটি টাকা পরোক্ষ কর মার 
মূল্যবৃদ্ধির উপর খাঁর প্রভাব নেই 
সেই প্রত্যক্ষ করের অনুপাত ছিল 


“২২২ শতাংশ বা 


গোটা জনসমাঁজই স্ুএই - 


সালে মোট. 


টাকা। ১৯৮০-৮১ সালে মোট 
পরোক্ষ করের পরিমাণ দাড়ায় ১৬২৩৫ 
কোটি টাকা বা মোট করের ৮২৪, 
শতাংশ আর প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ 
দ্রাড়ায় ৩৪৯৫ কোটি টাকা বা মোট 
কর রাজন্বের শতাংশ । 
সুতরাং বোঝা যায় ষে ভারত সরকার 
নীতিগতভাবেই মৃলাবৃদ্ধি করে 
চলেছেন এবং 8এই নীতি সাধারণ 
মানগষকে সবচাইতে কঠিন আঘাত 
করছে। অথচ স্রকারের এদিকে 
নজর নেই। বরং ক্রমাগত ঘাটতি 
বাজেট দাখিল করে তারা আরো 
ুদ্রান্ষীতি ঘটিয়ে চলেছেন । ১৯৭১-৮০ 
১১৮৪-৮১ " এবং ১১৮১-৮২ এই 
তিন বছুরে কেন্দ্রীয় বাজেটের মোট 
ঘাটতি ৯*০* কোটি টাক! । এটী 
সম্ভবতঃ আরো ২৭*০ কোটি টাকা 
বেড়ে যাবে। ১৯৮১-৮২ সালে 
কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার 
বরাদ্দ ১১ হাজার কোটি টাকা। 
ঘাটতির হিসাব ধরলে পরিকল্পনার 
ব্যয় বরাদ্দ কার্ধতঃ অর্থহীন হয়ে 
দাড়ায়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ষীতির অঙ্ক 
বরাদ্দের অঙ্ককে শৃল্তাঙ্কের দিকে টেনে 


১৭৫৩ 





১০১৯ কোটি এ 


নাযাচ্ছে। স্থতরাং অনবরত দাম 
বাড়ছে । এর উপর আই, এম, এফ- 
এর শর্ত মেনে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 
বিছ্যতের দাম, জলসেচের চার্জ, রেল, 
ট্রাম ও বাসভাড়া বৃদ্ধির অঙ্গীকার 
করে বসে আছেন। রাজ্রস্থানে জল- 
সেচের পাম্পসেট প্রতি হর্ন পাওয়ারে 
বিদ্যুতের জন্তে. আগের ৭ টাকার 
বদলে ১৭ টাকা হিসাবে দিতে হবে 
বলে বাজেটে ধার্য হয়েছে । এই 
আক্রমণ বরদাস্ত করতে ইন্দিরা! 
কংগ্রেসীরাও * রাজী হচ্ছেন না। 
৯৩ জন কংগ্রেস (ই) এম এল এ মৃখ্য- 
মন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা 
এই বাজেটের পক্ষে ভোট দেবেন না, 
দিলে নির্বাচন কেন্দে যাওয়] মুস্কিল 
হবে। | 

এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার 
আছে কি? কোন বিকল্প নীতি 
আছে ‘কি? হ্যা আছে। কিন্ত 
বর্তমান কংগ্রেস(ই) সরকার তার 
বিরুদ্ধে কারণ দেশের সাধারণ মানুষের 
পরিত্রাণের জন্যে নিজেদের শ্রেণী 


ধনীবণিক জমিদারদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় । 


একটা দৃষ্টান্ত দিই । ১৯৬৯ সালে 
মহলানবীশ কমিটি বলেন যে পরিবার 
পিছু সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ কুড়ি 
একর ধর] হলে ৬ কোটি একর জমি 
ভূমিহীন ও ছোট কৃষকের হীতে তুলে 
দেবার জন্যে উদ্ব ত্র পাওয়া যাবে। 
১৯৭১ সালে তৎকালীন কংগ্রেসী 
কৃষি মন্ত্রী বলেন ৪ কোটি একর 
পাওয়া যাবে। পরে কেন্দ্রীয় সরকার 
বলেন, না, এতো! পাওয়া যাকে 
না। তিগ্নান্ন লক্ষ একর পাওয়া 
ষেতে পারে। এখন শ্রীমতী গান্ধীর 
নতুন বিশদফ] কর্মসূচীতে বল] হয়েছে 
১৯৮৫ স্বালের মধ্যে উদ ত্ত জমির 
দখল নিয়ে ভূমিহীনদের কাছে বণ্টন 
করা হবে। অর্থাৎ জমিদারদের জমি 
লুকানোর জন্যে আরে! তিনবছর সময় 
দেওয়া হল। ' 

বিকল্প নীতি আছে। পশ্চিমবঙ্গে 
বাষফ্রণট সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমত) 
সত্বেও তা কার্যকরী করছেন। কিন্তু 
পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার সংশোধনী 
আইনে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দেন নি 


শেষাংশ ॥৪র্থ পৃষ্ঠায় 





বর্ণাটক € বিহারে বিদ্যাতের এচ সংকট. 


- উৎপীঁদনের অনিশ্চয়তার জন্ 
কর্ণাটকের সব কলকারখানায় আগের 
তুলনায়'শতকর! ৫* ভাগ বিদ্যুৎ কম 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্য 
সরকার। বিহারের অবস্থা আরও 
খারাপ। 

সংবাদ্দ পরিবেশন করেছেন বোঘাই- 
এর .নামকর। কাগজের কয়েকজন 
প্রতিবেদক । তারা কর্ণাটক সরকারের- 
আমন্ত্রণে এ রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্প 
গুলি দেখতে গিয়েছিলেন । তারা 
অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাক্তন মহীশূর 
রাজ্য এককালে পথিকৃৎ ছিল। স্ডার 
বিশ্বেসরায়ার নেতৃত্বে একসময় ' এই 
অঞ্চলে নানান পরিকল্পনা নেওয়া হয় 
যা অন্ত রাজ্য অনেক পরে রপায়িত 
করার কথা! ভেবেছে। আন্মকের অগ্র- 
গতি সম্পর্কে অনেক প্রচার রয়েছে 


- কিন্ত সত্যিকারের স্থায়ী সম্পদ হৃষ্টির 


প্রচেষ্টা . নেই, বলেছেন এসব 
সাংবাদিক । | 

অথচ কয়েকর্দিন আগে কর্ণাটকের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্ততু রাও কলকাতার 
সাংবাদিকদের বলে গেলেন ও'র রাজ্যে 
বিছ্বাৎ সরধরাই আশাহুঞ্$প দা ইলেও 
অন্য অনেক জজ, থেকে বেশ ভাল । 


এই আত্মপ্রসাদও বোশ্বাই-এর সাং- 
বাদিকদের নজরে পড়ে । 

এদিকে র চি থেকে সংবাদে প্রকাশ 
যে, বিহারের সব কয়টি প্রধান শিল্প, 
বিশেষ করে ইন্পাতের কারখানা এবং 
কয়লাখনিগুলি প্রচণ্ড রকমের বিদ্যুৎ 
সঙ্কটের মুখে পড়েছে। দামোদর 
ভ্যালি করপোরেশন এবং বিহার রাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্যদের উৎপাদন খুবই কম 


হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক শিল্পের বিদ্যুৎ 


সরবরাহ ছাটাই করতে হয়েছে । 
ডি ভি সি-র বিদ্যুৎ সরবরাহের 


-উপর ধানবাদ ঝরিয়। অঞ্চলের কয়লা- 


খনিগুলি এবং বোখারো ইস্পাত কার- 
খান! একাস্তভাবে নির্ভরশীল । 
- এই অঞ্চলের প্রায় ১৫০টি কয়লা- 
খনির জন্য অস্ততপক্ষে ১৩* যেগী- 
ওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন । সরকারী 
সুত্রে জানা গেছে, এপ্রিল মাসের 
গোডা থেকে ভি ভি সি চাহিদার 
শতকরা ** ভাগের কম বিদ্যুৎ দিতে 
পেরেছে । 

চন্দ্রপুরা এবং দুর্গাপুরে অবস্থিত 
ভি ভি সি-র উৎপাদন কেন্দ্র একেবারে 
অচল হয়ে যায় । যার ফলে এপ্রিলের 
৪ এবং € তারিখে ডি ভি সি-র মোট 
উৎপাদন একেবারে যথাক্রমে ৪৩৯ ও 


৩৫* মেগাওয়াঁটে নেমে আসে ( ইতি- 
পূর্বে গড়ে ৮৫০ মেগাওয়াট ছিল উৎ- 
পাদনের মাত্রা)। একটান? ১২ ঘণ্টা 
ধানবাদ-ঝরিয্া অঞ্চলে কোন বিদ্যুৎ, 
ছিল না আর এদিকে সেণ্টল কোল 
ফিল্ড এলাকাতে এপ্রিলের প্রথম 
সথাছে প্রতিদিন তিন ঘণ্টা থেকে 
নয় ঘণ্টা পর্যস্ত বিছ্যৎ সরবরাহ বন্ধ 
ছিল। 

এছাড়া বিহার রাজ্য বিদ্যা 
পর্ষদের শতকরা ৮* ভাগ এলাকায় 
এপ্রিলের প্রথম পাচধিন কোন বিছ্যাৎ্ই 
ছিল ন1। সরকারী সুত্রে বল! হয়েছে 
পাত্রাতু কেন্দ্রে বিদ্যুতের উৎপাদন 
৬২* মেগাওয়াট থেকে নেমে মাত্র ৩৪ 
মেগাওয়াটে দ্রাড়িয়েছিল। 

একই অবস্থা বারাউনীর | এখানে 
মাত্র ৬* মেগাওয়াট উৎপাদন হয়েছে । 
এই হিসাব মত প্রায় ৩** যেগাওয়াটের 
উপর ঘাটতি । বিহারের একমাত্র 
জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হুবরপরেখায় প্রায় ৬০ 
মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে--তাঁও 
ছু ঘণ্টার জন্য । কারণ জলের সীমান? 
নীচে নেমে গেছে। এর দ্বিতীক্ 
ইউনিট মেরামতের জন্য বন্ধ করতে 
হয়েছে। | 


| চার ||, 








সুকুমার হোড় 

১৯৮১. সালের অক্টোবর মাসে ১ 
জন ঝাভ্‌ষারের কাজে সিরাত 
অজুহাত ‘করে এ্যাসেমবলী অফ গভ 


রিসার্চ সেপ্টার হাসপাতালটি হাসপাতাল 


কর্তৃপক্ষ ক্লোজারের নোটিশ দিয়ে বন্ধ 
করেন। ক্লোজার প্রত্যাহার 
করার জন্য লেবার কমিশনার মারফৎ 


হাসপাতাল কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতি 
তিনটি. শর্ত উল্লেখ করেন-_ (১) ৪৪ 
ঘণ্টার বদলে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করতে 
হবে। (২) হাসপাতালের লণ্ড! বিভাগ 
তুলে দিতে হবে। (৩) কিছু কর্ম- 
চারীকে ছাটাই করা হবে। 

1 শ্রম দণ্ধর ও লেবার কমিশনার 
কিন্তু এই শর্তগুলে? ইউনিয়নকে জানাঁ- 
বার স্থযোগ পাননি যার ফলে হাস- 
পাতাল কর্তৃপক্ষের মনোভাব সম্পর্কে 
হাসপাতালের কর্মচারীরা .ও ইউ- 
নিয়নের নেতৃবৃন্দ অন্ধকারে থেকে ঘান। 


১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাসে হাস- 


পাতাল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন, 'হাস- 
পাতালের দায়িত্বভার চার্চের হাতে 
সপে দেওয়া হয়েছে । ইতিমধ্যে কোর্ট 
থেকে ১৪৪ ধারা জারী করিয়ে পুলিশের 
সাহায্যে হাসপাতালের গেটের সামনে 
অবস্থানরত কর্মচারীদের হটিয়ে দিয়ে 
ইউনিয়ন. নেতাসহ ১* জন কর্মচারীর 


. ওপর মিথ্যা অভিযোগ এনে মামলা 


‘দায়ের কর! হয়। বদ্ধ হাসপাতাল 
খোলার দাবীতে এযাসেমবলী অফ গড 
ফরেন মিশন্বের এখানকার সদর দণ্তর 
১৮ নম্বর রয়েড স্বাটে সামিল হয়ে 
হাসপাতালের কর্মচারীর! বিক্ষোভ 
জানাতে শুরু করেন । প্ররোচনা স্যষ্টির 
জন্ত বিক্ষোভরত কর্মচারীদের উদ্দেশ্টে 
এ্যাসেমবলী অফ গড ফরেন মিশনের 
এ সদর দধ্যরের দোতলা থেকে এক 
ব্যক্তি পুরনো ছেঁড়া জুতো ছুড়ে 


ব্যবসা এবং অ 


মাযেন। হাসপাতালের কর্মচারীর! 
এঁ ব্যক্তিকে পাকড়াও রুরে পুলিশের 
হাতে সঁপে দ্বেন। 

এই ঘটনা! ঘটার বেশ কয়েকদিন 
পরে এযাসেমবলী অফ গড ফরেন মিশন 
'কর্তৃপক্ষশ্বরাষ্ট্র সচিব রখীন সেনগুপ্তকে 
চিঠি লিখে জানান, আমর] হাসপাতাল 
খুলতে পারি যদি আপনারা সবরকম 


"সাহায্য করেন। এই চিঠি দেওয়ার 


আগে ৩০-১২-৮১তে স্বরাষ্ট্র সচিব 
রথীন সেনগুধকে আরেকটি চিঠি লিখে 
জানানে! হয়, শুধু কর্মচারীদের 
অসস্তোষ নয়, অন্যান্য কারণে বছরে 
কয়েক লক্ষ টাক! ঘাটতি হওয়ার দরুণ 
হানপাঁতালটি বন্ধ করে দেওয়া! হয়েছে । 


- এই ঘাটতি পূরণের জন্য দ্বশতল! 


বাড়ী তৈরী হওয়ার পর লী দিয়ে-ষে 
টাকা উঠবে সেই টাক! হাসপাতালের 
জন্য.ব্যয় করা [হবে । হাসপাতালটি 
চালু থাকাকালীন প্রতি মাসে ৮ লক্ষ 
টাকার মত লাভ হতো এবং গোয়েন্দা 
দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী বছরে ১২ 
কোটি টাকা বিদেশ থেকে বিভিন্নভাবে 
সাহায্য হিসাবে আসে, তা সত্বেও এরা 
বলছেন হাসপাতাল চালাবার জন্য 
বছরে কয়েক লক্ষ টাক! ঘাটতি হচ্ছে। 

হাসপাতাল বন্ধ থাকলেও হাস- 
পাতাল চত্বরে পুরোদমে দশতলা বাড়ী 
ও গিজ নির্মাণের কাজ চলছে । এই 
গিজ্জ1 নির্মাণের ব্যাপারে এ্যাসেমবলী 
অফ গড ফরেন যিশনের কর্তৃপক্ষ 
কলকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে 
অস্মতি না নিয়েই গির্জ1 তৈরী করার 
কাজ শুরু করেছেন । একথা এ্যাসেম- 
বলী অফ গড চার্চের সেক্রেটারী কল- 
'কাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পি সি 
বড,স্রার কাছে স্বীকার করেন। এই 





অর্থনীতি 

ওয় পৃষ্টার পর 
কারণ কেন্দ্রীয় সরকার ভূমিসংস্কারের 
আদত বিরোধী । তারা বিশদফ? 
কর্মসূচীর .কুস্তীরাঞ্থ বর্ষণ করেই 
লোককে ফাঁকি দিতে চান, আসল 
ফাটি যাতে আরে ন! হতে পারে 
"_ ভার জন্য তৎপর থাকেন । 

_ কাজের বদলে খাদ্য কর্মস্থচীর 
বরাদ্দ ১৪* কোটি টাকা থেকে অর্ধেক 
মাত্র ৭* কোটি টাকায় নামিয়ে দিয়ে 
তারা গ্রামীণ গরীব মানুষের আকালের 
সময় কাজ পাবার স্থষোগ বদ্ধ করে 
দিয়েছেন) অথচ গরীব মানুষের 
সামে _ কু্তীরাক্র বর্ষণ 
এভাবে তারা আই, এম, অপ 


করছেন। ' 
"করতে হবে) , 


পালন করে দেশের কুড়িটা একচেটিয়া 
পরিবার ও মাত্র তিন শতাংশ জমির" 
মালিকের স্বার্থ রক্ষা করছেন। 
স্কতয়াং বিকল্প নীতি কার্যকরী করার 
বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাদের নেই এটা 
বুঝতে কষ্ট হয় না। তার! যতদিন 
ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন দেশের 
কল্যাণমুখী কর্মনীতি কার্যকরী হবে 
না, হতে পারেনা । দেশের সাধারণ 
মানুষকেই এখন অগ্রসর হয়ে নিজেদের 
ভাগ্য নিজেদের হাতেই: তুলে নিতে 
হবে। বিদেশী পের ফাস এবং 
স্বদেশী শোষকদের রক্ত শোষণ থেকে 
নিজেদের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে 


গির্জাতে হু’হাজার আসন বিশিষ্ট একটি 
মঞ্চও থাকবে। হাসপাতাল বন্ধ থাকা 
সত্বেও হাসপাতালে এযাসেমবলী অফ 
গড রিসার্চ সেণ্টারের মেডিক্যাল 


ভিরেক্টার, মেডিক্যাল স্থপার, নাসি . 


স্ূপারিণ্টেণ্ডে্ট ও হিসাব বিভাগের 


“ ১০জন কর্মচারী নিয়মিত হাজির] দিয়ে . 


মাসে মাসে মাইনে নিচ্ছেন, অথচ 
হাসপাতালের ৩** জ্রন কর্মচারী 
অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন । 
এরা ছাড়াও এ্যাসেম্বলী অফ গড 
চার্চের একজন পাদ্রী মিঃ গিদোয়াইন 
এই হাসপাতালে এসে প্রতিদিন কয়েক 
ঘণ্টা উপাসনা করিয়ে যাবার জন্ত 
মাসে মাসে বেতন পাচ্ছেন। 
এযাসেমবলী অফ গভ ফরেন মিশনের 
অধীন বিভিন্ন সংস্থার, যেমন হাস- 
পাতাল, স্কুল, ছাপাখানার হিসাব 
-বিভাগে যারা কান্দ করেন, তারা 
প্রত্যেকেই কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বা অত্যন্ত 
পেটোয়া লোক ।. 


অভিযোগে জানা যায়," 


আযসেমবলী অফ গড রিসার্চ সেণ্টারের 


মেডিক্যাল স্থপারের কোন মেডিক্যাল 
ভিত্রী ও উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা না 


থাকা সত্বেও তিনি এই হাসপাতাল্র 
মেডিক্যাল স্থপারের পদে নিযুক্ত 
হয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা 
এই ভদ্রলোক কলকাতায় এসে প্রথমে 
"ইলিয়ট রোডের ইলিয়ট ্টোর্ম নামে 
এক ট্রেশনারী ও ওষুধের দোকানে 
কাজ করতেন । ইলিয়ট ষ্টোর্সে কাজ 
করার সময় রেভারেণ্ড ডি মার্ক বান- 
টাইনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। 
বানটাইন এই দক্ষিণ ভারতীয় ভত্র- 
- লোককে প্রথমে ১৮ নম্বর রয়েড দ্্রটে 
এ্যাসেমবলী অফ গড ফরেন মিশনের 
স্কুল ও গির্জা চত্বরে ৮টি শধ্যাবিশিষ্ট 
খ্রীষ্টান মিশনারী, হসপিটালের 
চিকিৎসক ও স্পারিপ্টেপ্েপ্ট হিসাবে 
নিয়োগ করেন। এই চাকুরীতে 


নিয়োগের মধ্যে দিয়ে ভদ্রলোক বান-, 


টাইনের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত হয়ে 
ওঠার দরুণ ১৮ নস্বব রয়েড স্ট্রিটের 
্রীষ্টান মিশনারী হাসপাতাল থেকে 
পদ্দোন্নতি হয়ে ' ১২৫1১ পার্ক গ্রীটের 


এ্যাসেমবেলী অফ গড রিসার্চ সেন্টারের. 


মেডিক্যাল সুপার হন। এযাসেমবলী 


অফ গড রিসার্চ সেণ্টারের মেডিক্যাল " 


স্কুপার ছাড়াও তিনি এ্যাসেমবেলী 
অফ গড ফরেন মিশনের অধীন 
লেপ্রসি মিশন ও ফনভলিং হোমেরও 


" দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন । 


ফনডলিং হোমের কাজ হলো 
ভারতবর্ষের অনাথ -শিশুদের বিদ্বেশে 
পাঠানো । রাস্তাঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া ও 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই এপ্রিল ১৯৮২ 


সেবা! ধম চর্চার না নামে বিদেশী মিশনারীদের 
বৈধ: কাৰ্যকলাপ 


কুমারী মায়েদের অবৈধ সন্তানদের 
এর] বিভিন্নভাবে লোক মারফৎ সংগ্রহ 
করে। নিজেদের পরিচিত, বন 
মহিলাকে টাকা পয়স! দিয়ে মা 
সান্জিয়ে তাদের কাছ থেকে লিখিয়ে 
নেওয়া হয় যে, আমি আমার সম্ভতানকে 
ভরণপোষণ ও মাধ করার অন্ত 
স্বেচ্ছায় এই সংস্থার হাতে তুলে 
দিলাম । নিজেদের পরিচিত বনু 
কুমারী মাতার অবৈধ সম্ভান এরা 
কিছু নগদ টাকার বিনিময়ে কিনে 
নিচ্ছে । এই অনাথ শিশুদের ফন্ভলিং 


হোম থেকে বিদেশে পাঠিয়ে মোটা 
টাকা আদায় কর] হয় বলে অভিষোগে. 
প্রকাশ'। এভাবে প্রতি বছর প্রচুর 


অনাথ শিশু বিদেশে বিক্রী করে 
হিসাব বহিতূ“তভাবে প্রচুর বিদেশী 
মুদ্রা অগ্রিত হচ্ছে বলে অভিযোগে 


" জানা যায়। 


অভিযোগে আরও জানা যায়, এই 
অনাথ শিশুদের বিদেশে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার কাজে গিনিপিগ হিসাবে 
ব্যবহার কর! হয়। বিদেশে এই অনাথ 
শিশুদের বিক্রী করে অর্থ আদায় করার 
কায়দাটি বেশ অভিনব, যা কারে! পক্ষে 
বোঝা বা অনুমান করা সম্ভব নয়। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডার কয়েকটি 
সংস্থা ও ব্যবসায়ীদের কাছে এই 
অনাথ শিশুদের ফটোসহ নাম লিথে 
পাঠিয়ে . দেওয়া হয়। «৩ নহয় 


এলিয়ট রোডের এ্যাসেমবলী অফ গড়. 


ফরেন মিশনের অধীন এই ফলডজিং 
হোমের যেসব অনাথ শিশুদের নাম 


ফটো সহ লিখে পাঠানো হয়, সেই ' 


শিশুদের কাউকে এরা বিদেশে, না 
'পাঠিয়ে, এদের বদলে ফনভলিং হোমের 


অন্ত অনাথ শিশুদের বিদেশে পাঠিয়ে 


তার বিনিময়ে যেসব শিশুদের ফটো 
সহ নাম লিখে পাঠানো হয় তাদের 
জন্য অর্থ সাহায্যের নাম করে এর! 
মোটা টাকা আদায় করে বলে 
অভিযোগে জান] যায়। ১৮ নম্বর 
রয়েভ গ্রীটে এযাসেমবলী অফ গভ 
ফরেন মিশনে সংক্ষেপে কাসপ নাম 


দিয়ে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে 


তোলে ছু-্থ গরীব পরিবারের ছেলে- 
মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো ও ভরণ- 
পোষণে' অর্থসাহাষ্য করার জন্তু! 
রাতারাতি এই সেবাপ্রতিষ্টানটি উঠিয়ে 
দিয়ে এর সমস্ত কাগজ, খাতাপস্তর, 
ফাইল উধাও করে দিয়ে পরে এই সেবা 
প্রতিষ্ঠান গির্জার অস্তর্ভুক্ত করে অন্ত 
নামে চালানো হয় । হঠাৎ সি এ এস 
পি (কাম্প) তৈরী করা এবং হঠাৎ 
রাতারাতি উঠিয়ে দিয়ে পরে গির্জার 
অধীনে অন্কতাবে এই কাঁসপ চালানোর, 
আদল রহদ্য. কোথায়? গোয়েন্দা 


দপ্তরের সুত্রে প্রকাশ, এই কাসপ-এর _ 
মারফৎ এ্যাসেমবলী অফ গড ফরেন 
মিশনের এখানকার পরিচালক ও 
কর্তৃপক্ষ গরীব দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের 
সাহাষ্য করার নামে বিদেশ থেকে 
হিসাব বহিতূ“ত ও অবৈধভাবে যে 
পরিমাণ টাকা আমদানী করতেন ' 
তার বেশীর ভাগ নিজেরাই আত্মসাৎ 
করতেন। ১৮ নম্বর রয়েড গ্রাটের 
এ্যাসেমবলী. অফ গড় চার্চ ইংলিশ 
মিডিয়াম জ্কুলের শিক্ষক ডফসন কেন 
ভারত ত্যাগ করেছেন, দে খবর 
আমাদের অনেকের অজ্ঞাত। ডফসন 
কলকাতায় থাকাকালীন টাঁলীগঞ্জে 
এযাসেমবলী অফ গড ফরেন মিশনের 
অধীন একটি স্কুল ও ছাল্সাবাস এবং 
গির্জা তৈরী করেন। ১৮ নম্বর রয়ে. 
স্টের এ্যাসেমবলী অফ গড চার্চ” 
ইংলিশ , মিডিয়াম ফুলে শিক্ষকতা 
করার সময় ডফ্কসনন এই স্থুলের 
ছাত্রদের জুডে। :ও ক্যারাটে 
,শেখাতেন। জুডে। ও ক্যারাটে 
শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে কিছু - 
ছাত্রকে বেছে নিয়ে ক্যামের] দিয়ে 
ফটো! তোলা এবং ওয়াশ করা 
শেখাতেন। গুগুচরবৃত্বির অভিযোগে 
ভফসনকে ভারত ত্যাগ করতে হয়। 
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান মারফত যোগা- 
যোগ রক্ষা করে তিনি গুধচরবৃত্তি 
চালাতেন বলে অভিষোগ। ভারত - 
ত্যাগ করে যাবার সময় মিসেস বান- 
টাইনের গাড়ীর চালক মিঃ ক্যাপার 
নামে এক আংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্দর- 
লোককে গ্যাসেম়বলী অঙ্ক গভ-ফরেন 
মিশনের টালিগলের স্কুল, ছাত্রাবাস, 
ও গির্জার দায়িত্ভার দিয়ে ষান। 
বাইমিভফসন নামে আরেকজন, 
পা্্রীকে পুপ্চচর বৃত্তির দায়ে পুলিশ 
গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করতেই তিনি 
ভারত ছেড়ে পালিয়ে চলে যান্‌। 
পরে অস্ট্রেলিয়ান 'নাগরিক সেজে নাম 
পাণ্টে পাশপোর্ট করে ১৯৮১ সালে 
কলকাতায় আসেন । বর্তমানে তিনি : 
এ্যাসেমবলী অফ গড় ফরেন মিশনের 
পরিচালকদের অন্ততম | ভঙ্ষসনের 
তৈরী টালিগঞ্জ গির্জার বর্তমান পানর 
একজন আয়কর বিভাগের অফিসার । 
টালীপঞ্জের গির্দায় পাত্রীর কাজ করার 
জন্য এযাসেমবলী অফ পড় ফরেন মিশন 


কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মাসে ১:০০" 


টাক! বেতন।পান। আসলে আয়কর -: 
অফিসার এই পাত্রী ভদ্রলোককে 
আয়করের ঝামেল। সামলাবার জন্তই 
মাসে ১০০০ টাকার বেতনে পা্রীর 
চাকুরী দেওয়া হয়েছে । তার ছেলে-. 
কেও উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে এ্যাসেমবলী _ 
অফ গড ফরেন' মিশনের খরচে 
পাঠানো হয়। 
এ্যালেমবলী_ অফ গড় ফরেন 
ঢপযাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় - 


দর্পণ ৷ শুক্রবার, ১৬ই এপ্রিল ১৯৮২ 


কণ্যাকুমারীর দাঙ্গার নেগধ্যেআর এসএস 


গত মাসে তামিলনাড়,র, কন্তা- 
কুমারীতে যে দা] বাঁধানে! হল এবং 
এক সঙ্গে অনেকগুলি, ধর্মস্থান এবং 
কবরথান। অপবিজ্র করা হল তারপরেও 
রাষ্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর এস এস) 
অথবা! বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন সম্পর্কে আর 
কারও কোন মোহ থাকা উচিত নয়। 

হাঙ্গামার পরে উপক্রত এলাকণ 
ঘুরে এসে বিশিষ্ট সাংবাদিকদের 
সকলেরই পরিষ্কার অভিমত যে গোটা 
ব্যাপারটা পরিকল্পিতভাবেই হয়েছে। 
সরকারী প্রশাসনে শৈথিল্যের জন্ত 
এই মর্মান্তিক ঘটনা আরও ব্যাপক 
. আকার নিতে পেরেছিল । 

সব চাইতে দুঃখের আর কলঙ্কের 
কথা এই যে দাঙ্গাবাজ আর এস এস 
নেতারা শ্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের 
কথা বলে যুবক সমাজকে “উদ্ধ দ্ধ” 
করার কথা বলেন। অথচ একথা 
“কে না জানে যে শ্বামীজী যত রকম 
গৌড়ামি, সাশ্্রদায়িকতা, কুপমতুঁকতার 
বিরুদ্ধে নির্মম লড়াই চালিয়ে গেছেন । 


মনে পড়ে, চিকাগোর বিশ্ব ধর্ম 


সভায় তার বিখ্যাত উদ্ভিঃ “যে ধর্ম 
জগতকে চিরকাল পরধর্ম সহিষ্ণুতা এ 
_২ সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষণ দিয়! 
আসিতেছে । আমি, সেই ধর্মভূক্ত 
বলিয়া নিজেকে গৌরবান্িত মনে 
। করি। আমর! শুধু সকল ধর্মকে সহ 


করি না, সকল ধর্মকেই আমর] সত্য ' 


বলিয়া বিশ্বা করি ।” 

গত ১*।১২ বছর ধরে প্রধানত 
আর এস এস ও তার সহযোগী 
» সংগঠনের উদ্মোগে কন্তাকুমারীতে 
স্বামীজীর নামে একটি স্থৃতিসৌধ এবং 
একটি উপনগরী গড়ে উঠেছে। আস্তে 
আস্তে একটি মজবুত ঘাঁটি তৈরী 
হয়েছে এবং দেড়শতের উপর *শাখা” 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর এস এস-এর । 


কন্তাকুমারীর ঘটনা মুখোশ খুলে 


= দিয়েছে আর এম এম ও তার সহযোগী 


আরও কয়েকটি সংগঠনের --বিশ্বহিনদু 
পরিষদ, হৈন্দব সেবা সজ্ঘম, হিন্দু ফ্রণ্ট 
ও শঙ্করাচার্য আশ্রমের অধ্যক্ষরা। 

মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে অল্প কিছু- 
দিন আগে অনুরূপ দানা হয়। অনেক 
বাড়ী ঘর দুয়ার ও ধর্মস্থান ধ্বংস করা 
হয়। ঠিক একই পদ্ধতিতে বিশ্ব হিন্দু 
পরিষদের সম্মেলন হয়ে যাওয়ার অল্প 
পরেই পুনেতে দধাল। বাধে । 

এই সম্মেলনের তরফ থেকে 
আওয়াজ তোলা হয় হিন্দুদের এক্যবন্ধ 
"হওয়ার জন্ত। পরবর্তী ঘটনায় বেশ 
পরিফার হয় ষে এ সবের পেছনে রয়েছে 
._ গত বছরে তামিলনাড়,র মীনাক্ষী- 
পুরমে হরিজনদের পাইকারী হারে 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ঘটনার 


প্রতিশোধস্পৃহা। 

এত জায়গা থাকতে আর এস এস 
নেতারা কেন কন্তাকুমারীকে বেছে 
নিলেন 'এবারকার দাঙ্গার জন্ত সেটা 
বোঝা দরকার । এই অঞ্চলটিতে 
খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যায় 
অনেকে একই জায়গায় রয়েছেন । 
এছাড়া সংখ্যায় অল্প হলেও বেশ কিছু 
অবস্থাপন্ন মুঙ্সিমের বাল «এখানে । 
আদম সুমারীর হিসাবে দেখা ঘায় এই 
দুই সম্প্রদায়ের; লোক সংখ্যা বৃদ্ধির. 
হার হিন্দুদের তুলনায় বেশী ৷ 

যতদিন এই জেলাটি প্রাক্তন 
ত্রিবাস্ুর রাজ্যের মধ্যে ছিল ততদিন 
বেশীর ভাগ জমির মালিক ছিল 
হিন্দুর! অথবা হিন্দুদের দেব-প্রতিষ্টান- 
গুলি। পরবর্তীকালে : ভূমিসংস্কার 
আইনে জমির মালিকান1'ব্দল হয়েছে 
এবং ক্রমশ মন্দিরের জায়গায় গির্ভাগুলি 
জমি মালিক হয়েছে জমি ও অন্তান্ত 
সম্পত্তির । আস্তে আস্তে আগেকার 
হিন্দু জমিদারদের প্রাধান্য কমে গেছে। 
তার স্থান নিয়েছে উঠতি ধনী খ্রীষ্টান 
সম্প্রদায়ের লোকের! । 

হিন্দু ফ্ৰণ্ট নামক সংগঠনের এক 
পুস্তিকায় খোলাখুলি বল! হয় যে 
গোটা জেলা একটি “জলস্ত আগ্নেয়- 
গিরির” উপর বসে আছে। যদি এর! 
প্রতিকার না হয় তাহলে কন্তাকুমারীর 
নাম মূছে !যাবে,:( শিবের জন্য কুমারী 
পার্বতীর তপন্তার কাহিনীর সঙ্গে 
জড়িত কন্তাকুমারীর মন্দির ও তীর্থ 
ক্ষেত্র )। তার জায়গায় নতুন নাম 
হবে “কুমারী মেরী” (যিশুর মাত1)। 

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সুত্র থেকে 
হাঙ্জামার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে 
পয়লা মার্চ পুথুরথুরাইতে পুলিশের 
গুলিতে ছয়জন মৎসজীবীর মৃত্যুকে 
কেন্দ্র করে প্রথম অশাস্তি শুরু হয়। 
পুথুরথুরাই একটি ছোট গ্রাম। 
এখানে প্রায় ২০০টি রোমান:ক্যাথলিক 
ধর্মাবলম্বী মৎসজীবীর বাস। মাণ্ডাই- 
কাড়ুর ভগবতীর মন্দির খেকে গায় 
একশ মিটার দূর এইগুলি চলে। গ্রামটির 
একদিকে আরব সাগর, অন্তদিকে 
এ্যালবার্ট, ভিকটোরিয়া ষারথণ্ড 
ক্যানাল সমুদ্র বরাবর চলে গেছে । 

ভগবভীর মন্দির ক্যানেলের 
ধারেই। বসস্ত রোগের মহামারী 
থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্ত সকলে 
ভগবতীর পূজা দিতে আসে মন্দিরে । 
এখানে ভত্রকালী রূপে সবাই ভজন! 
করে। ফেব্রুয়ারীর শেষে ও মার্চের 
গোড়ার দিকে সাধারণত এখানে 
বাধিক উৎসব হয়। এই উপলক্ষ্যে ষে 
পার্বণ ও মেলা হয় তাতে সকল 
সম্প্রদায়ের মাছ্ষ,। বিশেষ করে 


বর্তমানে কেরালা রাজ্যের অস্তরভু্ত 
প্রাক্তন ত্রিবাক্গর রাজ্যের অনেকে 
উট 
ভগবতী মন্দিরের সঙ্গে সংশিষ্ট 
লোকেরা যেমন এই উৎসবের জন্ত 
আকুল আগ্রহ প্রকাশ করে সেই রকম 


. পুধুরধুরাই-এর রোমান ক্যাথলিকরাও 


এ ব্যাপারে কম উৎসাহী নয়। 
কারণ প্রথা অস্থ্ঘায়ী তীর্থ যাত্রীদের 
সমূদ্র দান করতে যেতে হয় এবং তা 
যেতে হলে পুথুরধুরাই গ্রামের ভিতর 
দিয়েই পথ। 

রাস্তার ধারে ধারে ছোট বাস 
থাকে। তীর্ঘঘাত্রীরা তাতে পয়সা! 
ফেলে দেয়। সাধারণত মন্দিরের 
কর্তারা বাক্স খোলেন উৎসবের 
পরে এক বুধবারে। আর রোমান 
ক্যাথলিকর1 পরের রবিবারে। 
অর্থ সংগ্রহ ভালই হয়। সেজন্ত এটা 
সহজেই অনুমান] করা যায় যে খ্রীষ্টান 
জেলের! তীর্থ যাত্রীদের সমুদ্রমানে 
যাওয়ার পথে কোন বাধা দিতে চায় 
না। ভাতে তাদেরই লোকসান । 

যখন এ অঞ্চলটি ত্রিবাক্কুর রাজ্যের 
অধীন ছিল তখন মপ্ডাইকাড়ুর 
মন্দিরের আশেপাশে জমায়েত হওয়া 
নিষেধ ছিল। দেশ স্বাধীন হবার 
আগেকার নিষেধাজ্ঞা আর মান! হত 
না, যদিও. দেবস্থান বোর্ড এই আইন 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য চালু রাখার 
পক্ষে । 

এর পরে ষ্খন বিভিন্ন রাজ্যের 
সীমানা পুনর্গঠন করা হল, তখন 
১৯৬৮ সালের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 
এই অঞ্চনটির অংশ বিশেষ ভামিলনাড়,র 
অস্ততৃক্তি হল। এবং সমূদ্রের] ধারে 
কতকট] জায়গা নির্দেশ করে দেওয়া 
হল যেখানে “তীর্থ বাট”, তৈরী হবে। 
কিন্তু মাণ্ডাইকাডুর মন্দির কর্তৃপক্ষ এ 
ব্যাপারে কিছুই করেন নি। 

মাণ্ডাইকাড়ুতে আর এস এস গত 
জাহুয়ারীতে একটি “শিক্ষা শিবির” 
করে। এখানে ১* থেকে ১৪ বছরের 
ছেলেরা ষোগ দেয়। উৎসবের 
কয়েকদিন আগে হৈন্দব সেবা সঙ্ঘমের 
পক্ষ থেকে সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয় যে উদ্দি পড়ে শ্বেচ্ছাসেবকরা 
ঘাটে যাওয়ার ছুধারে উপস্থিত থাকবে 
তীর্থ যাত্রীদের “পাহারা” দেওয়ার 
জন্য । ম্বভাবতই পুথ্রখুরাই-এর 
জেলের! এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করে 
বলে স্বেচ্ছাসেবক দাড় করানে 
অন্কায়। এর ফলে এই এলাকায় সব 
ধর্মের মানুষের ' মধ্যে যে বহু দিনের 
সম্প্রীতির পরিবেশ রয়েছে তা নষ্ট হয়ে 
ষাবে। 

উৎসব যথারীতি ২৮শে ফেব্রুয়ারী 


স্তর হল। সেদিন ছিল রবিবার । 
মন্দিরের উপর মাইক্রোফোনের লাউড 
শ্পীকার লাগান হয় স্বোত্রপাঠের অন্ত । 
এছাড়া! আবার আর একটা লাউড 
ম্পীকার লাগান! হয় খ্রীষ্টান বস্তির 
উদ্দেশ্যে । ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা 
তাতে প্রচার করা হচ্ছিন। এতে 
সাময়িকভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
একটা মন কযাকষি হতে চলেছিল । 
কিন্ত যথাসময়ে পুলিশের হস্তক্ষেপের 
ফলে এ ব্যাপার নিয়ে কোন অপ্নীতিকর 
ঘটনা সেদিন ঘটে নি। 

এর পরের দ্বিন, সোমবারে সন্ধ্যায় 
কুরীমার্দীর জেলের জমায়েত , হয় 
তাদের সন্ধ্যাকালীনি উপাসনায়। ঠিক 
সেই সময় একট! কথা লোকের মুখে 


মিশনারী 
ধর্থ পৃষ্ঠার পর 
মিশন ও এ্যাসেমবলী অফ গড চার্চ 
নর্দান ইণ্ডিয়া, এই ছুটি বিদেশী 
মিশনারী সংস্থা হলেও ১৯৬১ সালের 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমিতি অন্থ- 
মোদনের আইনের দ্বারা স্বীকৃত। 
পশ্চিমব্জ সরকারের সমিতিতৃক্ত 
আইনের দ্বারা স্বীকৃত হওয়ার অর্থই 
হলো বিদেশী মিশনারী সংস্থাকে দেশী 
সংস্থায় পরিণত করা। কিন্তু উভয় 
সংস্থাই কানাডার শ্প্িং ফিলডের 
প্রাউনডিলের .এ্যাসেমবলী অফ গড 
ফরেন মিশনের সদরদপ্তরের নির্দেশে 
চলে। এই ছুই মিশনারী প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালক মণ্ডলীতে এদের অমুগত 
কিছু ভারতীয় প্রান থাকা সত্বেও 
রেভারেও মার্ক ভি বানটাইন ও তার 
স্ত্রী হলেন সর্বময় কর্তা ও কনা । 
ভারতীয় খ্রীষ্টানদের ক্যাথলিক ও 
প্রোটেষ্টা্ট উভয় সম্প্র্থায়ের $কাছে 
বানটাইন এক স্বণিত ব্যক্তি বলে 
পরিচিত। সাধারণত কোন বিদেশী 
ভারতীয় নাগরিক না হলে ৩ বছরের 
বেশী ভারতে থাকতে পারে না 
যদিও সেই ব্যক্ডি ব্রিটিশ:কঙ্গন ওয়েলথ 
পাশপোর্টধারী হন, ৰানটাইন ও 
তার স্ত্রী ভারতীয় নাগরিক না হওয়! 
সত্বেও দীর্ঘদিন ভারতে আছেন। 
১২৫১ পার্ক ঈীটের খ্রীষ্টান 
পাবলিক বেরিয়াল গ্রাউণ্ডের € বিঘা 
জমির ওপর ৪৪বছরের লীজে এ্যাসেম- 
বলী অফ রিসার্চ সেপ্টার হাসপাতাটি 
তৈরী হয়। ১০৮১ সালের খ্রীষ্টান 
বেরিয়াল আ্যাক্ট অন্থসারে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার খ্রীষ্টান কব্রস্থানগুলো| রক্ষণা 
বেক্ষণের জন্ত ডাঃ বিধান রায় ও 
প্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালে 
টান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও 
সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি, প্রাক্তন. আই, সি, এস) 


|| পচ ৷ 


ডিয়ে পড়ল হে কেরালা 
ECE A সা 
সান করে আসছিলেন থ্রীষ্টানদের 
গ্রাসের ভেতর দিয়ে তখন তাদের 
ঈ্লীলতাহানি করা হয়। কাউকে 
কাউকে নাকি একেবারে উলঙ্গ কর! 
হয়। হৈন্দব সেবা সঙ্ঘমের স্বেচ্ছা” 
সেবকর1 এর একটা বদল! নেওয়ার 


জন্য তৈরী হয়ে গেল ।- 
ওখানে তখন পুলিশ ছিল সংখ্যায় 


অল্প। তাদের পক্ষে এ অবস্থা আয়ত্তে 


-আঁন1 সম্ভব ছিল না। এ এলাকার 


্ী্টানদের, সরে যেতে বল] হয়, কিন্ত 
তা তারা শুনল না? 
এর পরে কি ঘটেছে মে সম্পর্কে 


নানান ধরণের বয়ান শোন! যাচ্ছে। 
কে কোন পক্ষ অবলম্বন করেছে তার 
উপর নির্ভর করছে যে তার দেওয়া 
“তথ্য” কতটা গ্রহণযোগ্য । তবে 
জানা যায় যে কাঁদানে গ্যাস ছোড়া 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


এ, ডি খান, ডাঃ বিধান রায় ও প্রফু্প 
সেনের ব্যক্তিগত সচিব প্রাক্তন আই, 
সি, সি, এস এম, বাস ও প্রাক্তন আই, 
সি, এস মিঃ ব্যানাজ্ এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের পূর্ত দঞ্তর, কলকাতা! 
পুরসভা ও কলকাতা পুলিশের প্রতি- 
নিধিদের নিয়ে গ্রীষ্টান বেরিয়াল বোর্ড 
গঠন করা হয়। এ, ভি, খান হলেন 
এই বোর্ডের চেয়ারম্যান | ১০৮১ 
সালের আইন অঙ্নসারে খ্রীষ্টান 
বেরিয়াল বোর্ডের জমি লীজ দেওয়ার 
অধিকার আছে যদি বোর্ড সিদ্ধাত্ত নেয় 
কোন খানে বোর্ডের অধীনে যে কবর 
স্থানটি আছে তা আর রাখা হবে - 
না। কিন্ত লী দিতে গেলে 
সরকারের অন্থমতি নিতে হবে 
পত্তর এজি বেঙ্গলকে দিয়ে অডিট 
করিয়ে নিতে হবে। কিন্ত তা না করে 
১৯৭৩ সালের ১৫ই নভেম্বর পশ্চিম- 


বঙ্গের তর্দানীস্তন রাজ্য পাল এ, এল, . 


ভায়াসের অনুমতি নিয়ে ১২৫।১ পার্ক 
্রাটের কবর স্থানের € বিঘা জমি: 
এ্যাসেমবলী অফ গড চার্চ নর্দার্ন 
ইত্ডিয়াকে ৪০ বছরের [ুঁজক্ত : জীজ 
দেওয়া হয় প্রথম ১* বছরের জম্ম 
মাসিক ভাড়া ৩০*০ টাকায়, দ্বিতীয়া 
১* বছরের জন্য মাসিক ভাড়া ৩৫০০ 
টাকায় তৃতীয় ১* বছরের জন্ত মাসিক 
ভাড়া ৩৬০* টাকায়, চতুর্থ ১* বছরের 
জন্ত মাসিক ভাড়া ৪*০* টাকায়। 
জমি লীজ দেওয়ার সময় সরকারী 
নিয়ম অনুযায়ী জনসাধারণকে 
জানাবার জন্ত বিজ্ঞপ্তি দেওয়া! দরকার, 
কিন্ত তা না করে গোপনে এই ব্যবস্থা 
হয়, সরকারের সমিতি ভুক্ত আইনের 
ছার! খ্যাসেমবলী অফ গভ ফরেন 

মিশন ্বীকৃত হওয়া সত্বেও এদের 
হিসাব খাতা পত্তর সরকার অডিট 
করে না কেন? কী স্বার্থ মিন 
পেছনে । 








কবিতার ভুবন 


মিহির আচাষ 
পরিচিত বর্ণমা'ল। : সাগর চক্রবর্তী, 


বর্ণনা ৬1৭ বিজয়গড়, কলকাতা ৩২। 


দ্বাস ছয় টাকা। 

কাঁলচেতনা কবিদের পক্ষে অবশ্য 
প্রয়োজনীয় । কোনো কবিই শ্ব-কাল, 
স্বদেশের দাবিকে না মিটিয়ে চিরায়ত 
কাব্য রচলা করতে পারেন ন!। 
তথাকথিত বিশুদ্ধমার্গী কবিরা কাব্যে 
স্ব-কালকে বাদ দিয়ে চিরকালীন 
কাব্য-রচনার স্বপ্ন 'ঘাখেন। কিন্ত 
আাজকের দিনে সার্থক কবিমাত্রই কাল- 
সচেতন এবং রাজনীতিমনস্ক। এই 


রাঁজনীতিই কবিমানসকে সুগঠিত করে ৃ 


. “ভোলে এবং তিনি দেশ ও দশের 
আঁশা-আকাক্ষার মুখপাত্র হয়ে ওঠেন । 
তার কাব্যে জনগণ নিজের শৌর্ষবীর্ষের 
প্রতিফলন গ্ভাখেন। কবিও জনগণের 
বিশ্বস্ত সুহৃদ হয়ে ওঠেন । 

সাগর চক্রবর্তী এমনি একজন 
বিশিষ্ট কবি, যার কাব্য পরিক্রমা 
গতিশীল জনপ্রবাহের সঙ্গে আইেপুষ্ে 
বাঁধা। তার ব্যক্তিত্ব এবং কবিত] 
একই সুত্রে গ্রথিত। ফলত তার 
কাব্যে কবিকে সম্পূর্ণত পাওয়া যায়। 


" -ঘূয়ের থেকে তিনি জীবনকে গ্যাখেন 


না, জীবনের অন্ততূক্তি হন। এই 
কারণে কবি ও কাব্যকে আলাদা 
করে বিশ্লেষণ করবার সুযোগ নেই। 
বিগত বাইশ বছর ধরে তার কবিতার 
অগ্রগমনে তিনি সঙ্গে করে এনেছেন 
বৃহত্তর মানুষের সংবন্ধ অভিজ্ঞত!। 
* তার বেদনা-ছুঃখ-হতাশ। এবং তাকে 
অতিক্রম করার সাহসিকভ1। কখনো 
উচ্চগ্রামে, কখনে। স্পষ্টভাষণে, কখনো 
'তিক্ততায়-ব্যলে- নির্যাতিত মানবতার 
য়গানই গেয়েছেন কবি। কথনো 
থেমে থাকতে জানেন না। বস্তবাদী 
বৈজ্ঞানিক দর্শনে আত্মস্থ, প্রত্যয়ী 
সাগর চক্রবর্তী যেন চারণ-কবির দৃ্ 
স্মিকায় এগিয়ে গেছেন । | 

গায়ক, নাট্যকার, অভিনেতা, 
শিক্ষক সাগর চক্রবর্তী সমূহ পরিচয় 
অমেত তার কাব্যে সমুপস্থিত । ফলে 
- কবিতাকে ছাপিয়ে কবি ব্যক্তিত্বের 
দীপ্তি সর্বত্র উজ্জল হয়ে ওঠে। 


“পরিচিত বর্ণমালা” তার সাম্প্রতিক 


কাব্যগ্রন্থ |. পঞ্চাশটিরও অধিক ছোট- 
বড় কবিত। এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । 
প্রতিটি কবিতাই কবির -বৈশিষ্ট্যকে 
দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে । “মায়ের 
মুখ কবিতায় রাজনীতিমনস্ক কবির 
শ্ৰদেশ চেতনা এই রকম £ 


সকাল থেকে রাত দুপুর 

একটাই গান 
সকাল থেকে রাত দুপুর 

একটাই কাজ 
সকাল থেকে রাষ্ধ দুপুর 

একটাই শ্বপ্ন 
রক্তে ভাসা আমার মায়ের মুখ 
আর তখন কবির আজম বিশ্লেষণ £ 
আরনায় নিজের দিকে তাকাতে 

যখন লঙ্জা করে 
তেমন দ্বাত্রে 


. সমস্ত নিজন্ব শব্ধ হাত ধরাধরি করে 


কোথায় যেন চলে খায় . 
আমি আয়নার দিকে পিছন ফিরে 
খোলা দরোজাঁর দিকে তাকিয়ে 
কা”, 
ওরা কখন ফিরে আবে 
তার প্রতীক্ষায় [ সমস্ত 
নিজ্জন্ঘ শব্দ ] 
আরে! আশ্চর্য ষে সব কবিতা এই 


গ্রন্থে মন্ত্রের মতে! উচ্চারণ কর! চলে,. 


যেমন ‘ভারতবর্ষ আমার’, “যেভাবে 
সনাক্ত করি নিজেকে’, “জনম ছুখিনী 
মা” ‘আমার মধ্যবিত্ত অবস্থান থেকে’, 
শিক্ষক হিসেবে একজন ছাত্রকে’, 
'সাশ্রীতিক” ‘পরিচিত, বর্ণমালা” । 
বিশেষ করে “সাম্প্রতিক? কবিতাটি’ 
রাজনৈতিক কর্মীদের আত্মামুসন্ধান 
করবার প্রেরণা জোগাতে পারে । 
কালে! মানুষ, বাদামী মানুষ : 
সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত । 
বর্ণনা ৬1৭ বিজয়গড়ঃ কলযাডা-ত। 
ঘাম দু‘ টাকা। 

লাতিন আমেরিকা ও মাকিন 


' যুক্তরাষ্ট্রের কালে! সাহ্ষদের একগুচ্ছ 


কবিতার অম্বা করেছেন সাগর 
চক্রবর্তী ও সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
সংকোচ করেও বলতে হচ্ছে এগুলি 
গুচ্ছ । মূল কবিতাগুলি হাতের কাছে 
না-থাকার অন্ত যথাষথ অনুবাদের 
কৃতিত্ব ষেমন বিচার করা সম্ভব হচ্ছেনা 
তেমনি কোন্‌ কবি কোন্‌ কবিতাটি 
অনুবাদ করেছেন তাও জানা সম্ভব 
হচ্ছে না। ভা! সত্বেও কালো মাহয- 
দের প্রতি আমাদের সহমন্স্িতা 
কবিতাগুলি উপভোগে কোনো বাধা 
সৃষ্টি করেনা! ল্যাংস্টন হিউন্ডেস, 
নিকোলাস গ্যিয়েন, নিকানোর পারা, 
তাভলি র্যানভাল, নরম্যান জোর্ডন, 
আল ইয়ং, আভাম ভেভিভ [ম্বর, 
অলিভার পিচার, ম্যাসন জর্ডন ম্যাসন, 
এসমায়েল রীভ; ছুলিয়েন পেরী, 


বারবার! মাহোন, হেনরি ডুম!, 
উইলিয়ম হারিস, ল্যারি টমসনের 
তর্জমা স্থান পেয়েছে। কবিদের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেলে ভালো হতৃ। 


- ভাভলি র্যানডালের কবিতাটির শুদ্ধ 


নাম “বুদ্ধিজীবীর!” হওয়া উচিত ছিল, 
“বুদ্ধিজীবিরা” নয়। কবিদের বানান 
সম্পর্কে অমনোষৌগিতা আমাকে 
অহরহ পীড়া দেয়। 

বৌদ্রের বল্পমে কিছু কবিতা৷ 
কমলেশ- সেন সম্পার্দিত। সুন্নী, ব্লক 
এন্‌, ফ্ল্যাট নং ১৪, শম্পা মির্জানগর 


হাউসিং এস্টেট, বজবজঃ। দাম চার 
টাকা। 


সত্তর দশকের বিপ্লবী আদর্শ তরুণ 
কবিদের চেতনায় দীর্ঘস্বায়ী প্রভাব 
ফেলেছে বলে মনে হয়। কিন্তু সব 
ক্ষেত্রেই যে কবিরা রাজনৈতিক 
বিশ্বাসের সঙ্গে শিল্পিসতাকে মেলাতে 
পেরেছেন এমন নয় । আশা করি যে 


সিদ্ধার্থ রায় এবং শেখর রায়ের কিছু 
কবিতা স্থান পেয়েছে । বলা বাছল্য 
কবিতাগুলির আবহে সত্তর দশকের 
রাজনীতিই প্রথরভাবে স্থপরিস্দুট!হয়ে 
উঠেছে। 


তিনজন কবিরই কাব্যভঙ্গিতে 
নিজন্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। এবং 
প্রত্যেকেই যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন, 
তরুণ বলেই তাদের কবিতায় 
প্রত্যাশিত পরিণতি অপেক্ষা করছে। 
এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্কিজীবনকে 
বৃহত্তর জীবনলীলায় সাঙ্গীকরণ করবার 
ক্ষমতা রাখেন কবিরা । এই সততা, 
আস্তরিকতাই তাদের কবিজীবন এবং 


প্রকাশভঙ্গিতে তাৎ্পর্যময় করে তুলবে ) 


পার্থ সেনগুপ্ের পপাগুলিপি” 
'প্রোটেকশন”, “নদীয়াপুরের মকবুল” 
‘উপাখ্যান’, “তৈমুরলঙ উল্লেখযোগ্য 

। “তৈমুরলঙ+ কবিতায় কবি 


বলেনঃ 
এখন কেউ সুস্থ নেই ' 
মনের প্রতিবন্ধকতার কাছে 
আমরা নতজাহ্‌- বিশ্বব্যাপী . 
প্রতিবন্ধী বছর শুধু একাশীই 
নয় |... 
আবার আসবে বিশ-শ+ একাশীতে। 
ততদিনে প্রতিবন্বীরা আবার ' 
সোজা হয়ে” 
দাঁড়াবে প্রকৃত মুক্তির স্বাদে । 
সিদ্ধার্থ সাহ।র প্রথম কবিতা নিবেদিত 
হয়েছে শহীদ দরোজ দত্তের উদ্দেশে £ 
তবু কি নিভে ষায় 
উত্তরের তারা? 
ঘাতক নিঃশঙ্ক হয়ে চোখ 
তোলে ওপরে 
[বস্ক 1<* ছুথ চোখের মদিতে 
স্কাখে সে 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


[ও নিগৃহীত 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই এপ্রিল ১৯৮২২ 


কন্যাকুমারীর দাঙ্গ! 

€ম পৃষ্ঠার পর 

হয় নি, যদিও কেউ কেউ একথা 
বলেছেন । হুর্ষান্তের পর কাদ্ানে 
গ্যাস কার্যকরী হয় না। পুলিশও 
স্বীকার করেছে যে তারা গুলি 
চালিয়েছিল কুরিসাঁদী গ্রামের দিকে 
অপেক্ষমান জনতার দিকে | যে ছয়জন 
জেলে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় 
ডি রর 

1 


বিচার বিভাগের তাদস্তে সব তথ্য 
প্রকাশিত হবে--এটা আশা কর! 
যায়। কিন্তু আর এস এস নেতা 
_শ্রাগণেশন এক বিবৃতিতে যে ছয়জন 
নিগৃহীত মহিলার নাম প্রকাশ 
করেছেন তার একটি নামও মালয়ালী 
ভাষার নয়। যদি তারা কেরালার লোক 
হন তাহলে তাই হওয়া উচিত ছিল। 


এদের কোন ঠিকানাঁও উনি দিতে . 


পারেন নি। ও'র আর একটা বক্তব্য 
ক্যানেলের আশেপাশের লোকের! 
মহিলাদের 'লক্া 
নিবারণের জন্য কাপড় দিয়েছেনও ত] 
সত্য নয়। কারণ এ ঘটনার কোন 
প্রত্যক্ষদর্শী আজ পর্যস্ত পাওয়া যায় 
নি। শ্রীগণেশন অবশ্য পুলিশের 
ভূমিকার প্রশংসা করেছেন যেহেতু 
তার! কয়েকজন হিন্দু নারীর ইজ্জত 
বাচিয়েছেন। 


উৎসবের দ্বিতীয় দিনে সমুক্রে নান 
করতে না পারার জন্ত তীর্ঘযাত্রীর। 
সত্যিই মনন্প্ন হয়েছেন । এটা দীর্ঘ- 
দিনের প্রচলিত প্রথা যে তীর্ঘযাত্রীদের 
বাধিক উৎসবের আগে একটানা ৪১ 
দিন ব্রত উদ্যাপন করতে হয়। 
তারপর সমুদ্রে সান করে মন্দিরে পূজা 
দিতে হয়। পুলিশের . গুলিচালনার 
পরে এ অঞ্চলে তীর্ঘযাত্রীদের যাওয়া 
নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এতে অনেকেই 
ভাবছেন যে ভবিষ্যতে এটি একটি 
নজির হয়ে না দাড়ায় । 

প্রধানত' ভারতীয় জনতা “পার্টির 
নেতা কে নারায়ণ রাও-এর' উদ্ঠোগে 
তামিলনাড়,র মুখ্যমন্ত্রী লীরামচন্দ্রন 
উপক্রত অঞ্চলে যান। উদ্দেশ্য, যাতে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আগেকার 
সম্প্রীতি ফিরে আসে । 

মুখ্যমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে 
পুলিশের বিরাট অংশ তাঁর নিরাপত্তার 
অন্ত ব্যস্ত ছিল। সেই ম্থযোগে 
ক্যানেলের কাছে বেলেদের বস্তিতে 
সমুক্রের ধার দিয়ে হঠাৎ আক্রমণ কর! 
হয়। এখানে একসঙ্গে প্রায় €৯১০৬৬ 
রোমান' ক্যাথজিকের বাস। 

একেবারে মিলিটারী কায়দায় 
অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বিছ্যৎগতিতে 
আক্রমণ চালানো হয়। জল, বিছ্যাৎ 
এবং টেলিফোনের সব রকম যোগাযোগ 
বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় অক্পসময়ের 
মধ্যে । যতগুলি ইদারা ছিল তার 


প্রত্যেকটিতে ভিজেল তেল চেলে 
পানের অযোগ্য করে ফেলা হয় । লক্ষ 
লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট করা হয়) 
কয়েকটি চার্চও , ধ্বংস করা হয়। 
পল্লিমেতে যে কয় হাজার {বাড়ী ছিল 
তার একটিও এই হাঙ্গামাকারীদের 


- হাত থেকে রক্ষা পায়নি । নামকরা 


সেপ্ট ম্যাথুস চার্চ একেবারে ভেঙ্গে 
চুরমার । লোকে প্রাণভয়ে একমাত্র 
সমুদ্রপথে পালিয়েছে নিজের সামুদ্রিক 
জেলে ভিডিতে চেপে । 
হাঙ্গামাকারীর] এত ছুঃসহিসী যে 
তারা নাগেরকয়েনের বিখ্যাত সেপ্ট 
জেভিয়ারের গির্জাটিতে আক্রমণ করার 
জন্ত চলেছিল। কিন্তু যথাসময়ে কিছু 
ভক্ত গির্জার ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়ায় 
এই মতলব হাসিল হতে পারেনি । | 
স্বতদেরও হামলাবাজর1 রেহাই ” 
দেয়নি । সেপ্ট জেভিয়ার গির্জার পাশে 
পাশে যে কবরখান] আছে, তার 
প্রত্যেকটি সমাধি স্তম্ভ ভেঙে গুঁড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছে । সব চাইতে বিচিত্র 
ঘটনা এই যে এই ধরণের ব্যাপক. 
মারদাঙ্গা ও ধর্মস্থান অপবিত্র করার 
সংবাদ সরকারী তরফে সম্পূর্ণ চেপে 
দেওয়া হয়। যখন সংবাদ প্রকাশ কর! 
হল তখন দেখানে! হল কিভাবে 
হিন্দুদের আক্রমণ কর] হয়েছে । অথচ 
আসলে সেরকম কোন খটন! ঘটেনি । 


মনে হয় স্বার্থান্বেষী লোকের! যে ভাবে 


তথ্য দিয়েছে সরকারী আমলার! 
যাচাই না করে তাই প্রচার করেছেন । 
এর ফলে এর প্রতিক্রিয়ায় দেখা গেছে 
উত্তর আর্কট জেলায় কিছু খ্রীষ্টান স্কুল 
ও ভাঙ্গরথানায় হামলা হয় কয়েক- 
দিন পরে । 

সকলেই জানেন, কন্তাকুমারী 
জেলায় নানান ধর্ম ও মতের নোঁক * 
সম্প্রীতির সঙ্গে পাশাপাশি বাস কর- 
ছেন দীর্ঘদিন। ভারতবর্ষে খুব কম 
অঞ্চলে এখানকার "মত এমনভাবে 
সকলে মিলেমিশে থাকে এবং একের 
অপরের উৎসবে যোগদানের নজির খুব 
কম। প্রায় ছুদশক আগে বিবেকানন্দ 
স্থৃতি সৌধ নির্মাণ নিয়ে এই সুখের" 
সংসারে” অশাস্তির স্ত্রপাত। যেমন 
হিন্দুরা পার্বতীর ' তপশ্তা নিয়ে এর 
স্থান মাহাত্ম্যের দাবী করে, শ্রীষ্টানদের 


এটাও সবাই জ্ঞানে । 

তামিলনাড, সরকার প্রথমে একটি 
বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য মন্দির করায় 
আপত্তি করেছিলেন । কিন্তু কেন্দ্রীয় 
সরকারের হস্তক্ষেপে, শেষ পর্যন্ত 
বিবেকানন্দ সৌধ তৈরী হয় প্রধানত -. 
আর এস এস সংগঠকদের উদ্ভোগে। 
একটি উপনগরী গড়ে উঠেছে । এবং 
আর এস এস খাঁটি গড়ে উঠেছে। 

দুখের কথা এদের কার্কলাপি 
হচ্ছে স্বামীজীর নামে খিনি সবরকমের 
সংকীর্ণতার উর্ধে ছিলেন 


পাপী 


দর্পণ |া-শুক্রবার ১৬ই এপ্রিল, ১৯৮২ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও চলচ্চিত্র 


বিশেষ প্রতিনিধি 


গৌতম ঘোষ পরিচালিত ‘দখল’ 
এ বছর শ্রেষ্ট জাতীয় চলচ্চিত্র হিসাবে 
“্বর্কমল” লাভ করেছে। সেই সঙ্গে 
শ্তাম বেনেগাল পরিচালিত “আরোহণ 
শ্রেঠ হিন্দী কাহিনীচিন্ত, শ্রেষ্ঠ 
অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ সম্পাদনার পুরস্কার 
নিয়ে এসেছে। এই ছুটি ছবিরই 
প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 
এক অসহায় ' রমণীর . সমাজে 
প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সংগ্রামকে অত্যন্ত 
বলিষ্ঠভাবে দেখান হয়েছে “দখল” 
ছবিতে । স্বার্থান্বেষী মহলের অন্তায় 
খন” এবং অবহেলিত মানুষের জায় 
সঙ্গত 'দখলে'র বিরোধ এই ছবির মূল 
বিষয়বস্তু । | 
শাম বেনেগালের ‘আরোহণ’ 
ছবিটিতে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৮ সালের 
মধ্যে এক ভাগচাষীর জমির অন্ত 
ল্রড়াই, উত্তরণ ও সংগ্রামকে চিত্রায়িত 
করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট 


সোজা কথায় : 

ওয় পৃষ্ঠার পর 

কিন্তু তাতেই বা কি? একটা নটে 
গাছেরও মাথা মুড়োয় না। ‘মেড, 
ইন, বরুণ’ মার্কা কথামৃত পান করে 
বদি কিছু সংখ্যক “হোয়াইট মেটার”- 
বিহীন মগজে মেদ জমে ওঠে, তাতেও 


মনুয়কুলের কোন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।- 


তবুঃ গবানন্দ বাচম্পতি হেন পদার্থের 
ভবব্যপ্ডণ শ্রীঅভীক বোঝেন, কেনন! 
“মিশন'এর দিক থেকে এর! উভয়েই 
একটি অচ্ছেন্ত বন্ধনে আবদ্ধ। 

_. প্রস্তক্রমে বলা যায়, বাংল! 
সাংবাদিকতাকে ইতর পর্যায়ে নামিয়ে 
আনতে যারা জীবনের সমস্ত মূল্য- 


বোধকে একে একে বিসর্জন দিয়েছে 


ছাদের সংখ্যা কম কিছু নয়। সে 
বিচারে তাদের পাণ্টা শক্তি মৎ 
সাংবাদিকতা সংগঠনের ক্ষেত্রে উৎসাহ 
যোগাতে পশ্চিমবঙ্গের বাম শিবিরের 
অবদান 'নিতাস্তই নগণ্য । আরো 
বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, এক্ষেত্রে বামফ্রণ্ট 


সরকারের সহযোগিতার পরিমাণ মোটেই 


ধর্তব্য কিছু নয়, বরং অধিকাংশক্ষেত্রেই 
্ক্কারজ্রনক। তবু ইতিহাসের নিয়ম 
অনুযায়ী এ লড়াই চলছে, চলৰে। 
আর বিক্রীত-মুণ্ড 'দাংবাদিক”-দের 
সম্পর্কে এটুকু বললেই যথেষ্ট হে ভাদের 
প্রগলভতা স্বীয় স্বীয় উর্ধ্বতন পীমা- 
রেখায় বহুকাল আগেই পৌছে গেছে, 
সছদধিক  উরধেধ বিচরণ করতে 
তারা অক্ষম। এদের কেউ কেউ 
“আঙ্গুল ফুলে কল্গাগাছ* সদৃশ হয়ে 
উঠতে পারে, কিন্ত এছেন কলাগাছীয় 


ক্ষেত্রফল কখনো স্বাস্থ্যের সুলক্ষণ নয়, ' 


নেহাতই দুরারোগ্য 'জাইগ্যানটিজম- 


এর দুল ক্ষণ । 


মন্ত্রিসভার পতনের পর একটি ভাগ- 
চাষীর জীবনে কংগ্রেসী জমানায় 
ষে কিরকম নির্ধম অত্যাচার নেমে 
আসে, তা এই ছবিতে শ্ীবেনেগাল 
দেখিয়েছেন । ৭২ থেকে ৭৭ সালের 
আধা ফ্যাপিষ্ট সন্ত্রাসকে বীরত্বের সঙ্গে 
মোকাবিলা করে সেই ভাগচাষীটি 


পুনরায় তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে 


৭৭ সালে বামস্ণ্ট আসার পর। 
জমি থেকে পাওনা ন্তায্য ফসলের 
জন্ত আন্দোলন ও আমূল তুমি 
সংস্কারের জন্ত সংগ্রাম নতুন করে 
শুরু হ্য়। 

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতায় আসায় পর বাংলার চলচ্চিত্র 
শিল্পকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য যে 
ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছেন এই 
দু'টি ছবির পুরন্ধার লাভ তায় কিছুটা 
স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। এক্ষেত্রে 
লক্ষণীয়, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 
মন্ত্রী অথবা কর্মকর্তারা কেউই এই 


" সাফলোর জন্য সরকারের হয়ে ঢাক 
পেটান নি। পরিচালকদের কৃতিত্ব- 


কেই প্রচার কর] হয়েছে । 

বাংলার চলচিচিত্র শিল্পকে বাচানর 
জন্য সরকারী প্রযোজনা এবং যোগ্য 
তরুণ পরিচালকদের অনুদান দেবার 
প্রধোজন অনেক দিন ধরেই অনুভূত 
হয়েছে । বামক্রণ্ট আসার আগে 
কংগ্রেস সরকার দু’ একটি ছবি 
প্রযোজনা করেছিলেন। কিন্তু বাম- 
ফ্রুট সরকারের সঙ্গে ভার কয়েকটি 
মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীগত তফাৎ রয়েছে। 
সু’ একজন শ্বনামধন্ত চলচ্চিত্র পরি- 
চালককে সরকারী অর্থ সাহায্যে ছবি 
তৈরীর স্যোগ করে দিয়ে কংগ্রেসী 
সরকার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছিলেন । 
নতুন পরিচালকদের ছবি তৈরীর 
কোন হযোগ তার! দেন নি। বন্ধের 
কুরুচিপূর্ণ হিন্দী ছবির পাশাপাশি 
বাংলার হুস্থ চেতনাসম্পন্ন ছবিকে 
দাড় করাতে গেলে যে দূরৃষ্টির 


প্রয়োজন ছিল, কংগ্রেসী সরকার তা 


দেখাতে পারেন নি। বাংলার সিনেম। 
শিল্পের অর্থনৈতিক পুনকুজ্ছীবনের 
সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ মানসিকতার পুন- 
রুজ্দীবনেরও যে প্রয়োজন আছে, এই 
বোধ তাদের ছিল না। 


শুধু দরকার প্রযোজিত ছবিগুলিই 
নয়, বিগত তিন বছরে বেসরকারী 
উদ্ভোগে বহু বাংলা ছবি তৈরী হয়েছে 
ষেগ্ুলি যথেষ্ট নতুন রুচির ও মান- 
বিকতা সম্পন্ন | দর্শকর1 চটুল হিন্দী 
ছবি বাদ দিয়ে এগুলি দেখেছেন । 
প্রযোজক ও পরিবেশকরা আশাতি- 
রিক্ত লাভবান হয়েছেন । 

ভাল ছবি তৈরী করলেই হয় না, 
তার প্রদর্শনের সমস্তাও যে কি জটিল, 


তা আন্ধ অজানা নয়। এক শ্রেণীর 
হল-মালিক ও পরিবেশক আছেন 


' যার! শিবরাঁভিরের উপযোগী সিনেমা- 


গুলিকেই দর্শকদের সামনে হাজির 
করেন। চিন্তার খোরাক আছে, 


এমন কোন ছবিকেই তার! আমল 


দেন না। এ ছাড়া হলের সমস্ত! 
তো আছেই। এই সমস্তার কিছুটা 
সুরাহ! করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
পশ্চিযবঙ্গের সমস্ত সিনেমা হলে বছরে 
নবানতম ১২ সপ্তাহ স্থানীয় ছবি অবস্ত 
প্রদর্শনের আইন করার চেষ্টা করছেন। 
তা ফলপ্রন্থ হলে বাংল! সিনেমার 
অর্থনৈতিক অনটন যে অনেকটা 
কমবে এমনটা আশা করা ভুল হবে 
না। আঞ্চলিক ভাষার ছবিকে এই- 
ভাবে বাধ্যতামূলকভাবে দেখানর 


প্রচেষ্টাকে অনেকে 'জাতীয় সংহতির ' 


পরিপন্থী’ বলে মন্তব্য করেছেন 1 
কিন্তু এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত ও 
অবৈজ্ঞানিক। প্রত্যেকটি রাজ্যের 
আঞ্চলিক ভাষা ও তৎসংশ্লিষ্ট. শিল্প 
ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশই জাতীয় 
সংহতির প্রাথমিক শর্ত। বিভিন্ন 


ভাষাভাষীর শ্ব-ব্থ . শিল্প সংস্কৃতির - 


বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে অন্ত 
সংস্কৃতি জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার 
নীতি থেকেই প্রাদেশিক চিন্তার কুত্র- 
পাত হয়। 

প্রযোজনার ক্ষেত্রে বামস্রণট সরকার 
যে শুধু বাংলার পরিচালকদের স্থযোগ 
দিয়েছেন, ব্যাপারটা এমন নয়। শ্যাম 
বেনেগালের ছবি সরকার প্রযোজনা 
করেছেন, সাহ, প্রমুখ চলচ্চিত্র পরি- 
চালকদের অর্থ সাহাষ্য দেওয়া হয়েছে । 
এই নীতি অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। কারণ 
বাংলার স্থস্থ চলচ্চিত্রের মত অন্তান্ত 
ভাষার সমাজ-সূচেতন ' চলচ্চিত্রের 
সংকটও একই ধাচের। কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রত্যক্ষ মদ্বতে তৈরী চটুল 
ব্যবসাদারী ছবির দাপটের বিরুদ্ধে 
উন্নত চিন্তার চলচ্চিত্রকে আজ বাচার 
লড়াইয়ে নামতে হচ্ছে। তাই জাতীয় 
চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় “আরোহণ, 
ও “দখল যে পুরস্কার আনল তাতে 
শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকৃতি পেলেন 
না; গোটা ভারতবর্ষে সুস্থ চলচিচ- 
ত্রের উন্নতির জন্ত ধার! প্রতিনিয়ত 
সংগ্রাম করছেন এই পুরস্কারের 
খবরে তাদের প্রত্যেকেই আনন্দিত 
ও গধিত হবেন। 


নিউ ফ্টার 

এই . সমাজ-ব্যবস্থার আমূল 
পরিবর্তন বর্তমানে স্থদূরপরাহত । তাই 
যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আর্ত 
মাহষের সেবার জন্ত এগিয়ে আসেন 
তাকে অভিনন্দিত করতে ঘিধাৰিত 
হবার কথা নয় । সম্প্রতি কুমারটুলিভে 
৬, গৌসাই লেনে এমনই একটি দাতব্য 


“চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেছে নিউ 


ষ্টার, যা এলাকার সাধারণ মাহুষের 
মনে উৎসাহের সঞ্চার করেছে। 


এন্ত পরিচয় 
*্ঠ পৃষ্ঠার পর 

পরিঘার আকাশে জলজ্জল 

লাল সেই তারা। 

অন্যান্ত উল্লেখ্য কবিতা ‘বীরলা’, 
কমরেড চক্্রশেখর দাসকে নিবেদিত 
ল্মরণেঃ £ 

‘জীবনকে ভালবেসে 

জীবন দিতে হয়’ 

(এট!) আগে কখনে! করিনি 

অমুভব, 

এখন করলাম। 

জন্মদিনে, ‘আটাশে জুলাই’, 
পুনরায় আশার উদ্বোধন’ শীর্ষক 
কবিতাগুলি সচেতন পাঠকের মনো- 
ঘোগ আকর্ষণ করবে। | 
শেখর রায় লিখেছেন ‘পল 
রবসনের গান” মাও সে তুঙের স্মরণে”, 
‘অটোমেশনের বিরুদ্ধে”, “প্রেম চন্দের 
ভারতবর্ষ” “কীভাবে নষ্ট হয় সে? 
শর্ক কবিতা। 
‘তোমাকে পাওয়ার অন্ত কবিতায় 
কবি বলেন £ 

হয়তো এখন নাও হতে পারে! 

আমার অন্ত 
' জানিনা! কেন ষে 
এক ন! আসে মনে, 
তবু ভালোবেসে 
"আমি খুঁজি যে তোমাকে পাশে 
এ অভিলাষে-_- 
হয়তো! তোমায় খুঁজে পাবে! 
আমার মুক্ত ভারতবর্ষে | 


বদলাতে চান 

১ম পৃষ্ঠার রর 

জন্ত চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। এ চ্যালে্ 
গ্রহণ করার মত দলীয় সংগঠন 
ভাতারে বর্তমানে নেই। তাই এই 
অবস্থায় আমার এবং দ্বলের সম্মানের 
জন্তই আমাকে অন্ত কোন কেন্দ্রে 
প্রতিদ্ধন্বিতা করার সুযোগ দেওয়া 
উচিত। এই প্রসঙ্গে ভোলাবাবু 
চৌরঙ্গী কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্িভ! করার 


ইচ্ছাও দলীয় নেতাদের কাছে প্রকাশ 


করেছেন। 

ইন্দির1 কংগ্রেসের অন্যতম নেতা 
সুব্রত মুখাজাঁও তার পুরনো কেন্দ্রে 
বালিগঞ্জ থেকে দাড়াতে আগ্রহী নন। 
তিনি নাকি ঘনিষ্ঠ মহলে চৌরঙ্গী অথবা 


- আলিপুর কেন্দ্র থেকে দাড়াবার ইচ্ছ। 


প্রকাশ করেছেন । 

স্থব্রতবাবু তার ইচ্ছার কথ! 
কেন্দ্রীয় মহবী প্রণব মুখার্জীর কাছেও 
জানিয়েছেন । কিন্ত স্ুব্রতবাবুর 
বিরোধী গোষ্ঠী চান বালিগঞ্জ কেন্দ্র 
থেকেই স্থব্রতবাবু প্রতিবশ্বিতা করুন। 
স্ব্রতবাবু ছাড়াও কয়েকজন নেতা 
বিপজ্জনক কেন্দ্রগুলো! থেকে নির্বাচনে 
দাড়াতে আগ্রহী নন বলে জানা 
গেছে। 


॥ সাত ॥ 


আবার মামল! 

১ম পৃষ্ঠার পর 

করার অন্য কোর্টে মামলা আনবে । 
উদাহরণ হিসেবে ফেডারেশন কোর্টে 
দাখিল করতে চাস জীবন বীমা 
কর্পোরেশনের কর্মচারীদের অর্থনৈতিক 
দাবী দাওয়ার মামলায় সুপ্রিম কোর্টের 
রায় বেতন পুনর্িম্তাস কমিশন গঠনের. 


দিন থেকে বেতন দ্বিতে হবে। 

খুব সম্ভব ফেডারেশনের হয়ে 
মামলা লড়বেন শ্রীমজিত পাঁজা! ও 
প্রভোল1 সেন। | 

ফেডারেশনের নেতাদের কথা 
থেকে এটা "্পষ্ট যে, তারা চাইছেন 
নির্বাচনের আগ মুহূর্তে বামফ্রন্টকে 
ধাক্কা দিতে । 


দর্পণ 


মানুষের মনের দর্পণে যাত্রা 











এমন কিছু কিছু জিনিস আছে 
যা সব সময় মানুষের 

মনের দর্পণে উজ্জল হয়ে 
থাকে। তেমনি শত শত 
দর্শক প্রতি বছরই বলেন, 
তাদের মনের দর্পণে “মোহন 
অপেরা” ও “তারা মী 
অপেরা” পরিবেশিত এবং 
মোহন চ্যাটার্জী নির্দেশিত 
প্রতিটি পালার অভিনয় 
জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক- 
আপাক উজ্জল হয়ে থাকে। 
বহু পাল! আছে যা দেখার 
পরেই মনে থাকেনা কি 
দেখলেন, কিন্ত মোহন অপের! 
বা তাঁরা মা অপেরার পালা 
দেখলে মনের দর্পণ তার 

ছবি ভেসে থাকে সব 

সময়ের জন্য । I 

১৩৮৯ সালেও দর্শকদের 

সেই বিশ্বাসের মর্যীদ! 

অক্ষুণ্ন থাকবেই । মোহন | 
চ্যাটাজী প্রযোজিত ও নির্দেশিত 
মোহন অপেরার পাল! 

“মা মল্ললচণ্ডী” ও ‘পদ্মাপারের 
পদ্িনী? এবং ভারা মা | 
অপেরার ‘সীতার পাতাল 
প্রবেশ’ ও ‘পরমপুরুষ 
রামকৃষ্ণ ? 

বুকিং চলছে। 

নববর্ষে সবাই অভিনন্দন গ্রহণ 
করুন। ইতি-_-মোহন চ্যাটার্জী 
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বুদ্ধদেব চক্রবর্তী 


আগামী ১৯শে মের বিধানসভা! 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রস্তাবিত 
অ-বাম জোট নিয়ে ছুই কেন্সীয় মন্ত্রী 
প্রণব মুখোপাধ্যায় আর গণি খানের 
লড়াই এখন তুঙ্গে । প্রণব মুখোপাধ্যায় 
শ্রীমতী গান্ধীর নিকট ব্যক্তি হিসাবে 
রাজ্য ই-কংগ্রেসের জন্ত প্রার্থী তালি- 
কার প্রাথমিক নির্বাচন ও ই-কং নেতা 
হিসাবে অ-বাম দলগুলির . সঙ্গে 
সমঝোতার ব্যাপারে কথাবার্তা শুরুর 
আগে থেকেই গণি খান চৌধুরী জনতা 
নেতা প্রফুল্লচন্র সেনের . সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা শুরু করেন। কিন্ত তাতে 
রাজ্য ই-কংগ্রেসের নেতার! খুব ক্ষুব্ধ 
হন। তারা এ ব্যাপারে গণি খানের 


বিরুদ্ধে রাজীব গান্ধী কাছে নানা 
অভিযোগ দায়ের করেন। 


ইতিমধ্যে সমঝোতার ব্যাপারে 


আসরে নামেন কেন্সীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব 


মুখোপাধ্যায় । তিনি অ-বাম দল- 
গুলির সঙ্গে কথা বল! শুরু করেন। 
গণি চৌধুরী কিন্তু হাল ছাড়েন না। 
তিনি স্থযোগ বুঝে যৌথ ভাবে প্রণব- 
বাবুর সঙ্গে কাজ শুরু করেন। কিন্ত 
তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের লবির 
হয়ে কাল্প করে চলেছেন যাতে নিজের 
দল ভারি কর! যায়। এই নেতাদের 
মধ্যে লবির লড়াই এখন তুঙ্গে । 
সমঝোতাকে কেন্দ্র করে দুই নেতাই 
নিজের নিজ্বের ফয়দ। লোটার আপ্রাণ 
চেষ্টা চালাচ্ছেন । 

রাজ্য ই-কংগ্রেস নির্বাচনকে কেন্দ্র 
করে মোটামুটি তিন ভাগে স্পষ্ট ভাগ 
হয়ে গেছে। কিন্তু সবাই অবাম 
জোটের পক্ষে। কারণ সব নেতাই 
বুঝে গিয়েছেন ঘষে, বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে 
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নির্বাচন নিয়ে প্রণব-গণি-স্থত্রতর লড়াই তুঙ্গে 


লড়তে গেলে কেন্দ্র পিছু একজন করে 
অ-বাম প্রার্থী দাড় করাতেই খুহবে। 
কারপ প্রত্যেকেরই লক্ষ যাতে বাম 
বিরোধী ভোট ভাগ না হয়। তাই 
কোন নেতাই সমঝোতার বাইরে 
কোন কথা বলছেন না) বলছেন না 
বটে কিস্ত নিজেদের কোন্দলও ভুল- 
ছেন না। দিন কয়েক আগে এক 
তরুণ ই-কংগ্রেস কর্মী বললেন--এই 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস, প্রণব, 
গণি আর স্থব্রত এভাবে ভাগ হয়ে 
গেছে। প্রত্যেকেই চাইছেন নিজের 
লোক বেশী করে দাড় করাতে । 

প্রথম দিকে লড়াইটা ছিল - গণি 
খান আর প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে | 
কিন্ত ঝোপ বুঝে কোপ দিলেন স্থব্রত 
মুখোপাধ্যায় । তিনিও তার দাবী 
পেশ করলেন। তিনি ই-কংগ্রেসের 





















অনুমতি দেওয়া হয়। 


ঘি, মাখন, ভোজ্য তেল, মধু, 
ডাল ও গুড়ো মসলা প্রভৃতি ভালো 
পরীক্ষাগারে বারবার যাচাই করার 
পর এগমার্ক-লেবেল লাগাবার 





প্যাক করা ব. মোড়কে ভরা জিনিষের . 
শুছতা৷ ও’ উৎকযষে ৱ প্ৰতিক্ৰুতি স্বরূপ. ৩ 
ভারত গরকার হার 


ভরসা ক'রে জিনিষ কিনুন 
এগমাক-এ ভরসা রাখুন 





| শুদ্ধতা পুর্বে ই 


যাচাই করা 
উৎকর্ষ অনুযায়ী 


মান নিধারিত 
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‘এগমাক” মাক জিনিষের খোঁজ রাখুন 
মুদীর দোকানে ব! মনিহারী দোকানে পাওয়া যায় 


সম্পাদক-_হীরেন বসু 
জম্পাদ্ক কর্তৃক দীপালী প্রেল, ১২৩/১, আচার্য প্রযুল্লচন্্র রোড, দা থেক মুত এ রা ৩%, নাল লক নি | 


যেসব জায়গা নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
করেছেন যেমন ছাত্র, যুব ও শ্রমিক 
তাঁদের থেকে অধিক সংখ্যায় প্রার্থী 
মনোনয়নের দাবী পেশ করলেন। 
স্ব্রতবাবুর লবির. কথা--আমরাই 
রাজ্য ই-কংগ্রেসের প্রাণ । আমাদের 
হাতে ই-কংগ্রেসের কম সংখ্যা! বেশী। 
আমাদের সংগঠন মানেই ই-কংগ্রেসের 
সংগঠন । স্ৃতরাং আমাদের দাবী 
আগে। কোন . দাদাগিরি আমর! 
সহ করবো না। 

রাজ্য ই-কংগ্রেস নেতৃত্ব মোটামুটি 
ভাবে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের দিকৈ। 
ক্ষমতাচ্যুত অজিত পাক] রাজ্য 


ই-কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের বিরোধী 


হলেও তিনি প্রণববাবুর পক্ষে । এবং 
অনেকেই যেহেতু প্রণববাবু শ্রীমতী 
গান্ধী নিকট লোক বলে প্রচারিত, 
তাই তার সঙ্গে থাকাই শ্রেয় মনে 
করছেন। তারা ই-কংগ্রেসের নরম- 
পন্থী বলে পরিচিত। এঁরা সবাই 
গণি ও সুত্ৰতবাবুর বিরুদ্ধে । 

গণি খান লবির বক্তব্য, প্রণব 
মুখোপাধ্যায় বহিরাগত। তিনি এ 
রাজ্যের কেউ নন। তিনি রাজ্য 
সংগঠনের জন্ত সামান্ততম সময় ব্যয় 
করেন না। প্রপববাবুর নির্দিষ্ট কোন 
স্থল বা অঞ্চল বলে কিছু নেই । তছুপরি 
তিনি এ রাজ্যে সংগঠনও করেন না। 
আমরা এ রাজ্যে সংগঠন চালাই। 
আমাদের জেল] 
প্রচুর ভোট পায়, এম এল এ জেতে। 
আমর সংগঠনের প্রয়োজনে সব সময় 
থাকি, কাজ করি। সৃতরাং রাজ্য 
ই-কংগ্রেসের ব্যাপারে প্রণববাবুর কোন 
এক্ষিয়ার নেই। তার কোন কথাই 
পশ্চিম বঙ্গে থাটবে ন1। আমর] তার 
হুকুমমত চলতে বাধ্য নই। গণি খান 
চৌধুরীর দিকে আছেন সোমেন মিত্র 
পরিচালিত যুব ই-কংগ্রেস সংগঠন । 

গত রবিবার দমদম বিমানবন্দরে 
প্রণববাবুর পাটনা! হয়ে দিল্লী যাবার 


- বিরক্ত । 


থেকে ই-কংগ্রেস _ 


£ Price’ 60 Piseg 


সময় আরো ম্পষ্ট হয়েছে ঘে, 
কোন্দলটা কেমন? প্রণববাবু খুব 
বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের 
সঙ্গে কথা বলার সময় সেটা ধরা 
পড়েছে । তার দিল্লী যাবার অব্যবহিত 
পরেই আনন্দ, গণি, গোপাল আর 


: স্থত্রত সবাই দিল্লী ছুটেছেন। সবসময় 


যোগাযোগ রাখছেন । লক্ষ্য শ্রীমতী 
গান্ধীকে তুষ্ট রাখা । এই প্রতিবেদন 
যখন প্রকাশিত হবে, তখন হয়তো অ- 
বাম জোটের সমঝোতা হয়ে ষাবে। 
আবারও লিখছি হয়তো । . কিন্ত 
হবে না ই-কংগ্রেসের নিজের মধ্যে 
সমঝোতা । এই প্রতিবেদকের কাছে 
যা খরর আছে তাতে বল যায় 
রাজ্য ই-কংগ্রেস নেতার! শ্রীমতী 
গান্ধীর কাছ থেকে হুইপ এনে সর্বপন্মত- 
না। হয়তো দেখা যাবে যে লবি 
প্রার্থীপদ পাবে না, তারাই নির্দল প্রার্থী 
দাড় করাবে অথবা দলীয় প্রার্থীর 
হয়ে কোনরকম প্রচার করবে না। 
কারণ প্রতি কেন্দ্রে ই-কংগ্রেসের 
প্রায় চার-পাঁচ জন প্রার্থী হনেনিয়ন 
প্রত্যাশায় আছেন ! প্রার্থী পদ না 
পেলেই হয়তো রক্ত ঝরবে। তেমন 
ইজিতও ই-কংগ্রেসের কোন কোন 
মহল থেকে মিলছে? 

তাই শেষ পরিস্থিতি যা দেখা 
যাচ্ছে হয়তো অ-বাম জোট বামক্র্ট 
বিরোধী দলগুলির - সমঝোতার 
ভিত্তিতে হবে। কিন্ত দেখা যাকে 
সেটা আসলেই কোন সমঝোতা নয়। 
অ-বাম ভোট ভাগাভাগি হবেই। 
কেউই ত! রোধ করতে পারবেনা, স্বয়ং 
আকাশ থেকে কেউ নেবে এলেও না । 
জনৈক ই.কংগ্রেস কমা এমনই আভাষ : 

ছন। 

কারণ বিধানসভা নির্বাচনকে 
কেন্দ্র করে রাজ্য ই-কংগ্রেসের তিন 
গোষ্ঠী একে অপরের বিরুদ্ধে নিম্বা, 
অপবাদ আর কুদ্সা চালাচ্ছে । চলছে 
পরস্পর বিরোধী বিবৃতি আর ঘূল 
ভারি করার নান! ছল কৌশল । আর 


তার সবটাই চলছে প্রকাশ্তে আর 


নোংর1 কায়দায়। দলীয় শৃঙ্খলার 
লেশমাত্র বাকি নেই। 


নির্বাচনী প্রচারে বামপন্থীদের হাতিয়ার : 
ইন্দিরা কগগ্রেসের কেলেঙ্কারী 


(সিরিজ-_-১) 
সম্পাদ্ক- দেবাশিস ভট্ট চার্ম 
মুল্য--দেড় টাকা 
প্রকাশক 
দেশকথা প্রকাশনী 
৬১ মট লেন | কলকাতাঁ-১৩ 


পি লী মনোনয়ন নিয়ে 








, " পঞ্চবিংশ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২৩শে এপ্রিল ২ ॥ ৬ু* পয়সা 


ডি তি পিৰ চেয়ারম্যান লুখার 
নোংরা ই-কং ৰাজনীতিৰ নামি 


ভি তি লি- চেয়ারম্যান দুধারের 
র্যা আরে? বেড়েছে । কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ 
মদ্বতে তিনি নোংয়া- কংগ্রেসী রাছ- 
মীতির দামিল হয়েছেন। 

গত সপ্তাহে লুখার সাহ্বে.দরাঁসরি 
ঘোষণা করলেন ঘে, পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ব 
চুক্তি অন্ঘায়ী প্রতিদিন ১৫ মেগাওয়াট 


বিছবাৎ সরবরাহ ভি ভি সি আর করতে : 


পারবে না। 'আর .এ ব্যাপারে 
পশ্চিমবঙ্গ - সরকারের সঙ্গে কোন. 
আলোচনারও প্রয়োজন নেই।. 

3 কিন্ত লুধার সাহেব কোন সাহসে 
বলেন- যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আলো- 
উনার প্রয়োজন নেই? পশ্চিমবঙ্গ, 
বিহার ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলিভ- 
স্ভাবে ডি ভি সি-র মাদিক। দরকারী 
পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিম- 
হ্ঞ্জ সরকারই এককভাবে ডি ভি সির 
বিদ্ধাৎ প্রকল্পগুলির দন্ত সব থেকে 
বেশী অর্থ বিনিয়োগ কলেছে। : দেখা 
স্বাচ্ছে, ১৯৮১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ ভি ভি সিকে দিয়েছে ৭৩ 
কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা এবং কেন্রীত 


|| বিশেষ ঘোষণা 
_দর্পণের বর্তমান সংখ্যা থেকে 
১৯৮* সালের নির্বাচনে পশ্চিমবজের 





পরফায় ও বিহার দরকার দিয়েছে 


. যথাক্রমে ৪১ কোটি > দক্ষ ও ৪১ 
কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। 


এই প্রসঙ্গে বেন্দ্রীর় শক্তিমন্ত 


শ্ররকত গণি খান চৌধুরী বলেছেন, - 


“কলকাতাকে তার. প্রাপ্য বিদ্াৎ 
ঘরবরাহ থেকে বঞ্চিত করার কোন 
ইচ্ছা আমাদের নেই।, কিন্তু উৎপাদন 


ধর্দি কম হয়, তবে কলকাতা! কম 
.পাবেই।” Es 


কিন্তু এ প্রশ্ন ওঠে কেন? লুথার 
সাহেব তথ] বরকতবাবু যদি একথা 


একবছর আগেও বলতেন, তবু তাঁর ' 


একটা মানে থাকত। কারণ গত 
বছর ডি ভি সি তার ক্ষমতার মাত্র ৩৩ 


-শতাংশ বিদ্যুৎ. উৎপাদন" করেছে, 


যেক্ষেত্রে এবছর ত! বেড়ে দাড়িয়েছে 


'€ শতাংশ । 
ভি ভি সি-র পক্ষ থেকে এই যুক্তি 


বারে বারে দেখান হয়েছে যে বিদ্যুৎ 
লরবরাহের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া 
উচিত ইম্পাত শিল্প, কয়লাখনি ও 


, রেলওয়েকে । একথা কেউই অন্বীকার 


করেন না । পশ্চিমবঙ্গ. সরকারও এই 


যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন । আগের চুক্তি 


অ্যায়ী ডি, ভি, সি র প্রতিদিন সমগ্র 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৩৩ শতাংশ ইস্পাত 
শিল্পগুলিকে, ২৯. শতাংশ কয়লা- 
খনিগুলিকে; ২৩ শতাংশ রেলওয়েকে 
এবং সেই সঙ্গে ৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 


| কলকাতাকে . সরবরাহ করার কথা। 


অবশ্য চুক্তিতে এ কথারও উন ধ ছিল 


২ | ষে মোট উৎপাদন ৯৫০ মেগাওয়াট: 
| অতিক্রম করলে এই | 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


বণ্টন ব্যবস্থা 


" দলের মধ্যে .ভাবযুত্তি আছে এমন 
. নেতার সংখ্যা খুবই কষ। যাও ৰা 
আছে তাদের- অনেককে প্রার্থী না 
" করায় রাজ্যের অনেক কর্ণ এবং নেত! 
_. ক্ষুম্ধ বলে জানা গেছে-। ২ 


আসল মনোভাব টা কি?. 


প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে ফে 
ভাল ব| কে মন্দ এসব বাছবিচার করা 
. হয়নি। খুঁচিয়ে দেখা হয়নি কার 
- জতীত রেকর্ড কি. রকম ছুই 
কেন্জীয় মন্ত্রী বরকত পখি ধান এবং 


" প্রণব মুখার্জীর কে কত অঙ্ছগত দেটাই 


ধু বিচার কর! হয়েছে-। ফলে বেশ 
কিছু দাগী আসামীও দলের হনোনয়ম 
পেয়ে গেছে। . - - 

এছাড়া আবার এক এলাকার 
"লোককে - অন্তু এলাকায় মনোনয়ন 
দেওয়ায় স্থানীয় লোকেরা! দারুণতাৰে 
ক্কু্ধ। স্থানীয় নেতাদের বক্তব্য 
ভালমদ্দ যা হোক এলাকার লোককে 


মনোনয়ন দিলে তবুও-কিছু করা ঘায়।- 


কিন্ত বাইরের মালকে এলাকায় চালান 
দেওয়! খুবই মুশকিল। . - 

প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপতি বা সাধারণ 
সম্পাদকদের মতামতকে. কোন মূল্য 
না দেওয়ায় -প্রদেশ স্তরের অনেক 
নেতাই মনে মনে কষুন্ধ হয়ে আছেন। 

এই নব নেতারা ইন্দিরা গান্ধীর 
মনোভাব - দেখেও দারুণভাবে বিস্মিত । 


এদের. বক্তব্য, ই্দিরা গান্ধী নিজে 


জানেন পশ্চিমবঙ্গে বামক্রণ্ট তথা-সি পি 


এম-কে নির্বাচনে পরাজিত করা দৰ 


ময়। তবুও প্রদেশ নেতৃত্ব: আশা 
করেছিলেন যে, ইন্দিরা] গান্ধী অন্ততঃ 
এরান্যে সি পি এমের বিরুদ্ধে ভাল- 
"ভাবে লড়াই করার হত পরিবেশ এবং 
প্রার্থী অন্ততঃ ঠিক করে ঘেবেন। 

- কিন্তু দেখা গেল ছুই কেন্দীয় মন্ত্রী 
কোটা প্রথায় ' ভাগবাটোয়ারা করে 
খুশিমত প্রার্থী ঠিক. করে দিলেন, 
কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড তথা ইন্দিরা 
গান্ধী চোখ বুজে সেই তালিকা পাশ 
করে দ্বিলেন। .. 

" এবার -বেশ কিছু তরুণ নেতা 
কোন গোষ্ঠী ভুক্ত ন! হওয়ায় মনোনয়ন 
পান নি! সব দ্রেখে শুনে বেশ কিছু: 
নেত! ও কর্মীর মনে প্রশ্ন জেগেছে 
পশ্চিমবজ্গের ব্যাপারে লরমতী গাদ্ধীর 


Es 


জনতা-ইন্দির কংগ্রেসের নির্বাচনী 
সযঝোতা প্রায় ভেস্তে ' যাওয়ার মুখে ) 
এর কারণ হিসাবে জানা গেছে কেন্দ্রীয় 
মঘী বরকত গণি খানের হুঠাৎ, -হঠাৎ 


মত পরিবর্তনের ফলেই জনতার মে. 


ই কংগ্রেস আসন রঙা হতে পারছে 


- | | 
:.| ঘন্ততম কেন্মীয় মন্ত্রী প্রণব মৃধাজী 
: | প্রবীণ অনতা নেতা প্রফুর. লেনকে 


কখ। দিয়েছিলেন জনতাকে € থেকে 
৬: টা আসন ছেড়ে দেওয়া হুবে। 
এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে. ঘখন 
আলোচনা এগোচ্ছে তখন হঠাৎ 
বরকত সাহেব প্রদেশ নেতৃত্বকে নির্দেশ 
দিলেন, , আপনারা জনতাকে জানিয়ে 


ঘিন ৪1৪৫ টার বেখী আসন ওষের 


ছাড়া হবে না। 

জনতার সঙ্গে দষঝোতার ব্যাপারে 
ছুই কেন্ীয় মন্ত্রীর ছুই মদ ছওয়ার 
বেকায়দায় পড়েছেন এঁক্য আলোচনার 


জনতা-ই কং সমঝোতা 
প্রায় ভেস্তে গেল 


ভারপ্রাপ্ত ভোলানাথ সেন ও গ্রদেশ 


কংগ্রেস সভাপতি, আনন্দগোপাল, 


মুধাজা। এছাড়াও কলকাতা সহ 


কয়েকটি জেলায় বেশ কিছু কেন্দ্র নিয়ে 


জনতা এবং ইকংগ্রেল কিছুতেই 


কম হতে পারছে না। 


বিশ্বস্ত সুতে খবর কেন্্রীয় মন্ত্রী 


RE ERE FE EE রফা 


ফরে নির্বাচনে নামলে কংগ্রেসের খুব 
একটা লাভ হবে না।, বরকত লাহেব 


' নাকি ইন্দির! গান্ধীকে রাজী করিক্ে 


জনতা-ই-কং নির্বাচনী নমবোতা 


ভেঙে দিতে তৎপর | ES 


' :এই রিপোর্ট প্রেদে দেওয়ার লস 
পর্য্ত জনত! ই-কং এক্য আলোচনা 
ফলপ্রন্থ হয়ে ওঠে নি। কোন অঘটন 
দা] ঘটলে জনতাই-কং নির্বাচনী 
লমঝোতা। হওয়া! লত্তব দয় । 


নির্বাচনে ই-কংগ্রেলের 
ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী | 


কল্যাণ ঘোষ _. 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্ষাচনের 

দিন যতই এগিয়ে আসছে রাজ্য ইন্দিরা 

কংগ্রেসের দৈন্ত্বশ1- ততই প্রকট হয়ে 


উঠছে। বায়বিরোধী ঘলপ্ুলির সন্ধে ' 
আসনভিত্বিক সমঝোতা ২*শে এপ্রিল 


পর্যস্ত হয়নি । জনতা এবং স-কংগ্রেস 
এককভাবে তাদের দলের প্রার্থী 
তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে। 
ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা প্রকাশ 
করতে পারেনি । নিজেদের দলের 
আত্যন্তরীণ কোন্দল ক্রমশই প্রকান্ড 
হয়ে পড়ছে। এইতে| সেদ্বিন . 
ই-কংগ্রেসের নেতা৷ আবদুল গফফরের 


বাসভবন আকা হয়েছে ই-কংগ্রেসী 
কর্মীদের ঘার!। গফফর সাহেবের 
পুত্র রত হস্রছেন তাদের হাতে। | 

এক একটি কেন্দ্রে জন্ত প্রার্ধী __ 
হবার দাবিদার অনেক। তাই শেষ 
পর্যন্ত ঘদি এই সংবাদ প্রকাশ হবার . 
আগেই ই-কংগ্ৰেসী প্রার্থী তালিকা. - 
চূড়ান্ত হয়ে যায় তবুও একথা নিশ্চিত” 
ভাবেই বলা যায় যে, বিহ্ছক্ক 
ই-কংগ্রেসীর। নির্দলীয় ছাপ. নিয়ে : 
নির্বাচনী আসরে আত্ম প্রকাশ করবে ॥ 

সত্ৰত এবং সোমেনকে বহু চেষ্টা 
শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


০ যত নষ্টের গোড়া 


নংপ্রতি রাজ্য ই-কংগ্রেসের প্রাক্তন 


সতাপতি শরীমজিত পাঁজ। তার ঘনিষ্ঠ 


অহলে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপার নিয়ে 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি 


সুপ্রীম কোর্টে নির্বাচনী মামলায় 


দলের পরাজয় এবং [নর্বাচনী টিকিট 
নিয়ে দলের মধ্যে যে চরম বিশৃঙ্খল! 


জিত পাজা, 


দায়িত্বে. লৈ তি | 
ই-কংগ্রেসে ঘলাঘলি থাকবেই। কেউ 
তা রোধ করতে পারবে না। কারণ 
প্রীতী বাজপেয়ী এ আই সি সির 


পর্যবেক্ষক হলেও তিনি নানা তাৰে - 


একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে 
উস্কানী দিয়ে চলেছেন। এই ভদ্ত- 


সে সব ব্যাপারে বর্তমান রাজ্য নেতৃত্বকে মহিলাই যত নষ্টের গ্রোড়া। তিনিষ্ত 


সরাসরি দায়ী করেছেন। তিনি 
আরো! বলেছেন যে, যতদিন প্রীযতী 


2; NR বাজপেয়ী - ইন্না 


পশ্চিমবনদে ই-কংগ্রেসের সর্বনাশ ডেকে 
আনছেন। 
রহ 





ই-কংগ্রেসে : 


কয়েকদিন আগে বৌবাজার 
বাজারের কাছে, হলধর বর্ধন লেনে 


অনেকেই দাড়িয়ে দেখলেন যে প্রত ৰ 


মুখার্গি'র সা্ষপার্গদের সঙ্গে সোমেন 
মিত্রের চেলাদের যারপিট। দেওয়ালে 
লেখা নিয়ে ঝগড়ার স্ত্পাত। 
গলির মুখে একটি দেওয়ালে স্থানীয় 
' ই-ছাত্র পরিষদের ছেলেরা আগের 
দিন চুনকাম করে দেওয়ালটি “বুক” 
ক্রে যায়। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী 
একটি দ্বল আগে থেকে কোন দেওয়াল 
“বুক” করলে তার প্রতিতবদ্বী সেটা 
মেনে নেয়। এই প্রশ্নে একটা “সহা- 
বঙ্থানে*র নীতি চলে আসছে বেশ" 
কয়েক বছর। রাজনৈতিক দলের 
কর্মীরা একট! অলিখিত আইনে এই 
নীতিকে মেনে আসছে। 
সোমেন মিঞ্জের সমর্থকরা হয়ত 
ভেবেছে ঘে ই-ছাত্ম পরিষদের জন্ত 
“বুক” করা দেওয়াল--ই-কংগ্রেসের 
প্রচারে কাজে লাগালে কোন অন্যায় 
হবে না। তারা দেওয়ালের লেখা 
শেষ করার আগেই প্রমুখাঞ্জির সম- 
করা প্রতিবাদ করে। . বাদাঙ্গবাদ 
শুরু হয় এবং পরে হাতাহাতি ও মারা- 
_ মারি অনেক নেকি দাড়িয়ে দ্বেথে। 
ই-কংগ্রেসের-এ ধরণের ঘরোয়া 
ঝগড়া নতুন নয়। সার! রাজ্যের 
* প্রত্যেক এলাকায় মানুষের এ সম্পর্কে 
অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। এই 
ত ls ২৪ পরগণা. জেল! ই-কংগ্রেস 
নেত! ও প্রাদেশিক কমিটির অন্যতম 
সম্পাদক কাজী আবদুল গফফরের 
বাড়ীতে একজন ই-কংগ্রেসী চড়াও 
হয়েছিল। তার অম্গুপস্থিতিতে 
বাড়ীতে ভাঙচুর করে গেছেঁ। ,. এদের 
“অভিযোগ যে তাদের প্রার্থীকে নির্বা- 
চনের জন্য দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন 
না দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে৷. 
এধরণের সংবাদ বিভিন্ন জেলার 
দপ্তর থেকে আাসছে। মালদা, নদীয়া 
মুশিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী ও কুচবিহাঁর 
" থেকে এই ধরণের ছোটখাট মারপিঠের 
ঘটনার বিবরণ আসছে । সব সংবাদ 


খবরের কাগঞ্জে প্রকাশিত হওয়া অভ্তব ' 


শ্‌য়। 


প্রার্থীদের নামের তালিক] প্রকাশ 
করার অনেক আগেই যুবনেতা সোমেন 
মিত্র তার দলবল “নিয়ে ভাল করেই 
নেমে গেছেন। এই আসনে গত" 
. নির্বাচনে জয়ী জনতার - প্রার্থী শ্রীবিনয় 
ব্যানান্জিও যথারীতি প্রচারে নেমে- 


nN 


এদিকে রাডার ই- কংগ্রেসের 


ছেন। - এই ছুই প্রার্থীর তরফ থেকে 
কয়েকটি পথসভা ও মিছিল হয়ে গেছে। ' 
বরং তৃতীয় প্রার্থী, বামক্রন্টের মনোনীত 
সি পি আই নেতা শ্রীনন্দছুলাল ভট্টাচার্য 
আসরে - নেমেছেন এদের তুলনায় 
একটু দেরীতে । নিজের দূলের-.কর্মী 
ছাড়া বামফ্রন্টের শরিকরা সংগঠিত 
ভাবে তার প্রচারে নেমেছেন । 
.. শিয়ালদূহ কেন্দ্রের নির্বাচনের 
লড়াই, একটা প্রতীক । আগামী 
কয়েক সপ্তাহ ভোটের লড়াই কি রূপ 
নিতে পারে তার, একটা ছবি ফুটে 
ওঠে এতে, 

শ্রীমিত্র নিশ্চয় তার ঘলের, নেতা- 
দের কাছ থেকে এমন কোন সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিত পেয়েছেন যাতে তিনি প্রকাশ্ত- 
ভাবে লড়াইয়ের ময়দানে সকলের 
আগে নেমে গেছেন। অথচ জনতা - 
ই-কংগ্রেসের আপোষের নীতি অন্থ-- 
সারে এই আসনে জনতা প্রার্থী শ্রীবিনয় 
ব্যানাজির প্রার্থী হওয়ার কথা ।, 

আসলে এই দু দলের সমঝৌতার 
প্রশ্নে প্রফুল্ল সেন এবং তার থুব ঘনিষ্ঠ 
প্রাক্তন কংগ্রেমীর1 যতটা আগ্রহ তার 
নিজের দলের ও ই-কংগ্রেসের একট! 
বিয়াট অংশের ঘোর বিরোধিতা 


রয়েছে। ' 


জনতা দলের কেন্দ্রীয় নেতারাও 
প্রকাশ্যে “একা চলা”র নীতি ঘোষণ! 
করেছেন। রাষ্যস্তরে দু-দলের বৈঠক 
“মামুলী সৌজন্যমূলক” সাক্ষাৎকার 
বলে মন্তব্যে করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ 
হেগড়ে। . 
-_ কলকাতায় আলোচনার ফাকে 


রাজ্য জনতার সহ-সভাপাঁত শ্রীঅশোক- 


কৃষ্ণ দত একদিন ত বলেই ফেললেন 
যে ই-কংগ্রেস ' নেতাদের উদ্ধতপুর্ণ 
আচরণ ও অনমনীয় মনোভাবের জন্ত 


* কোন সমঝোতা হওয়! সম্ভব হচ্ছে না। 


তৰে এ প্রশ্নে সবচাইতে খোলা- 
খুলি বলেছেন শ্রীবরকত গণি থান 
চৌধুরী মহাশয়। তিনি বলেছেন যে 


, পশ্চিমবর্দে আসন্ন নির্বাচনে লড়াই 


হবে ই-কংগ্রেস ও বামক্ণ্টের সঙ্গে ৷ 
জনতা মোটেই কোন ভূমিকায় নেই । 

. এতে বোঝা যায় যে জনতার সঙ্গে 
আসন ভাগ করার চেয়ে (স) কংগ্রেসের 


, সঙ্গে মিটমাট করায় ই-কংগ্রেস নেতা- 


দের আগ্রহ বেশী! কারণ এই দলটি 
ইতিমধ্যে ই-কংগ্রেসের “বি-টিম” 
রূপে . পরিচিতি লাভ ' করেছে। 


কেরলে এর স্থত্রপাত হয়। এখন. 
পশ্চিমবঙ্গে তারই পরিণতি হতে 


১৫ 


পড়লাম ৷ এটাকে প্রবন্ধ আকারে না 


দিয়ে পাঠকের মতামতের স্তরে 


রাখলেই শোভন হত। কারণ এতাবৎ 
দর্পণে লেখা যেগুরি আমার পড়ার 


| সৌভাগ্য হয়েছে তাতে বুঝেছিলাম 


যে দর্পণ মনে করে সি পি আই এম- 
এর রাজনীতি মূল্গত সঠিক আর 
সেইজন্য মাত্র ১৮ বৎসরের ভিতরে 
ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই পার্টি 
এমন একটা স্থান করে নিয়েছে যাকে 
উপেক্ষা কর! ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর 
পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এই পটভূমিকায় 
হাওড়ার পার্ট নেতৃত্বের একাংশের 
সাংপ্রতিক কার্যকলাপের কয়েকটি 
মাত্রের উদ্ঘাটন পার্টির ভিতরে ও 
বাহিরে যথেষ্ট চাঞ্চল্য স্থ্ি করেছে ।, 
সংবাদদাতার উক্ত. রিপোর্ট গুলির 
২।১টা ক্রটিপূর্ণ থাকলেও মূলত: সঠিক । 





চলেছে । . এভাবে চলা ছাড়া ,জীপ্রিয় 
দালমুন্দী অথবা ভার দ্বলের কর্মীদের 
অন্ত পর্থ নেই। 

' কিন্তু জনতার সঙ্গে সম্পর্কটা -অন্য 
ধরণের। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনতার 
নেতারা ই-কংগ্রেস বিরোধী মোচা 
গড়ার জন্য যখন প্রাণপণ চেষ্টা করে 
যাচ্ছেন তখন সেই দলের এক অংশ 
ই-কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করার জন্য 
আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন এটা 
প্রচার হলে জ্ঞনতার ভাবযূত্তি ম্লান 
হবে এটা! শ্রীমতী গান্ধী খুব. ভাল করেই" 
জানেন। সেজন্য তার সৌদি আরব 
, সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত গোট! 
প্রশ্নটা ঝলিয়ে রেখেছেন। 

- সমঝোতার প্রশ্নে একটা অনিশ্চয়তা 
এবং প্রার্থী তালিকা শেষ মুহূর্তে প্রকাশ 


করার. পেছনে ই-কংগ্রেম নেতাদের 


একটা পরিকল্পনা রয়েছে। দিলীতে 
মোট এক হাঙ্গার প্রার্থীর তালিকা 
গেছে। যদি ই-কংগ্রেস ২৯৪টির 
বিধানসভা আসনের সব ' ক্টিতেও 


' প্রার্থী দেয় তাহলে সকলের মনোমত 
তালিকা তৈরী করা সহজ নয়। 


সেজন্য এমন সময় নামের তালিকা 
প্রকাশ হবে-ঘখন দলের কমদের 
তরফ থেকে “বিদ্রোহী” প্রার্থীর সংখ্যা 


যথাসম্ভব কম হয়। 


এই পরিকল্পনায় এবিত্রোহী” 
প্রার্থীর সংখ্যা নিশ্চয় কমানো যাবে 


, তবে সকলে “এক মন এক প্রাণ” 


হায় সবকটি প্রার্থীর জন্য যে ভোটের 
লড়াইয়ে সামিল হবেন এমন ভরসা! 
খুবই কম । | 


প্‌ 


ঠা 


দর ॥ শুক্রবার, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৮২ 





ভ্াওড়ার সি পি এম নেতৃত্ব - 


১২ই মার্চের স্থতাষ বস্তুর লেখাটা " 


তাই আমার পক্ষ থেকে দর্পপকে ধন্য- 
বাদ না জানিয়ে পারছি -না। আরও 
লেখা এবং সঠিক দেখার আশা করছি । 
অনেক সেই রক্তের বিনিময়ে যে পার্টি 
আমরা গড়েছি তার পতাকা র্লেছাক্ত 


"হলে নীরব থাকা যায় না। এ সম্পর্কে 
অনেক সংবাদ জান থাকলেও. সেগুলো 


সংগ্রহের ভার আপনার সংবাদদাতার 

উপর ছেড়ে দিলাম । ; 
সুতাষবাবুর লেখার প্রসঙ্গে আসা 

যাক।. উক্ত প্রবন্ধ লেখক হতাশায় 


সুগছেন। তাই দেওয়াল চিত্রে রাই-' 


ফেলের রাজনীতিকে- আমদানীর ব্যর্থ 
চেষ্টা ১করেছেন। . ব্রেজনেভ থেকে 
প্রলয় তালুকদার পর্যস্ত এক ন্রশ্বাসে 
বলে তিনি প্রলয়দের দয় ঢাকা দেবার 
চেষ্টা করেছেন। বুঝলাম প্রলয়দের 
মতই দর্পপের লেখাগুলো তিনিও 


অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্য ‘বলে মনে 
করেন। আমরা তা মনে করি না ।- 


'জনপোষণ যে আবরণ নিয়ে আস্থক 
না কেন বা তাঁর যে কৈফিয়তই দেওয়। 
হোক না তা নিন্দনীয় । কংগ্রেসের 
সঙ্গে তুলনা করে লাভ নেই কারণ, 
অনেক রক্তপাত করে যে পার্টি গড়ে 
তুলেছি তার দলভুক্ত নেতার পক্ষে 
উল্লেখিত অপরাধগুলো! মার্জনা পেতে 
পারে না। আগেই বলেছি স্বভাষ- 


|. বাবুর দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ নয়, তাই তিনি 


বুঝতে চান না বা বুঝতে পারেন না 
কমিউনিষ্ট সরকারের আন্তর্জাতিক 
কর্তব্য অন্য দেশের বিপ্লবকে রক্ষা 
করা। এই দিক থেকে কোনকপ 
অনীহা দেখলে মার্কসবাদীর! তাকে 
ব্চ্িতি মনে করে। তাই আফগানি- 
স্তানের এপ্রিল বিপ্লবকে" রক্ষা করতে 
সে দেশের বিপ্লবী সরকারের আমন্ত্রণ 
রক্ষা করাটাই সোবিয়েত- ফৌজের 
আগমনের যুক্তি। এই যুক্তি মার্কস- 


বাদীর]! সঠিক মনে করে। আমরা 


জানি বিপ্লব আমদানী বা রপ্যনীর বস্তু 


নয়। কিন্তু এ ঘটনাটা! আমাদের 
অজানা! নয় যে মহাচীনের বিপ্লবের 


সাফল্যের পিছনে জাতীয়তাবাদী নেত! 
সান ইয়াৎ সেনের সাম্রাজ্যবাদ. সামস্ত- 


বিরোধী বিপ্লবের সোঁবিয়েত সাহায্যের 


যূল্য অপরিসীম ৷ স্থভাষবাবুর! রেগান 
থ্যাচারের চোথ দিয়ে দুনিয়াকে বিচার 
করতে চাইছেন। তাই তারোয়ানদের 
নোংরামীর কৈফিয়ত খোজার চেষ্টা 
করছেন ।; 

পরিশেষে বলা দরকার প্রলয়র। 


"মার খাওয়ার - এতিহন বহন করছেন 


কি না জানি না তৰে “মার, নাষে 
ঘটনাটা! যেখানে ঘটবার সম্ভাবনা থাকে 
সেখান থেকে সহস্র হাত দূর দিয়ে 
তিনি চলে থাকেন! তবু তিনি নেছ্ধা 
হয়েছেন তীর গোষীর জোরে! সং" 
গ্রামের রেকর্ড তীর কভট! লেখকের ” 
জান] নেই। ৩২ বত্খর পূর্বে জেল- 
থানায় রাঁজবন্দীরাঁ ষখন তাদের 
অধিকার আদায়ের অন্য জীবনমরণ 
লড়াই লড়েছিলেন তথন তিনি, স্কুলে 
আর ' পরবর্তী সময়ে একবার খান্ত 
আন্দোলনে তিনি বোধহয় রাজবন্দী- 
দের অর্জিত অধিকার ভোগ করার 


তার! জানে) 
অপরিহার্য নিয়ম এবং Formative 
50৭86 কোঁন স্তরে কোন দিন শেষ 


হয় ন1| 
জনৈক পাঠক 


বিশ্ববিষ্ঠালয়েও 
শ্বৈরতন্ত্রের থাবা - 


“্রর্পণের” গত ৯ এপ্রিলের সংখ্যায় 


“কেন্দ্রের স্বৈরাচারী নীতি বিশ্ববিস্তা- 


লয়কেও গ্রাস করতে যাচ্ছে” শিরো- 
নামের সংবাদ সঠিক ভাবেই দেশের 
ছাত্র সমাজকে সাবধান করে দিয়েছে।_ 
শাঁসকশ্রেণী যখন তীব্র সংকটে ' পড়ে 
তখন দেশের সমস্ত জনগণের টুটি 
টিপে ধরে। দেশের ছাত্র সমাজও 


তার থেকে রেহাই পায় না। ভার 


প্রমাণ আমরা পাই কেন্দ্রীয় সরকার 
‘মনোনীত’ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমি- 
শনের বর্তমান চেয়ারম্যানের ছাত্র, 
সংসদের বিরুদ্ধে জেহাদের মধ্য দিয়ে। ' 


কমিশন বলতে চায় যে শাসকশ্রেণীর 


বিরুদ্ধবার্দী রাজনীতি যেন কোন -ছাত্র 
না করেন, তাতেই শিক্ষার বারোটা 
বাঁক্জবে। ক্ংগ্রেসী রাজনীতি করলে 
কোন ক্ষতি নেই। - আহা, আমাদের 
দমাজতন্ত্রী সরকারের দেশের ছেলেদের , 
শিক্ষার প্রতি কি দরদ। যার! ৩৫ 
বছর দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, 
থেকেও দেশের একট! বেশ ভান 
সংখ্যক ছেলেদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত 
রাখতে সাহায্য করেছেন তাদের মুখে 
হঠাৎ এত দরদ কেন এটা একটু 
দেশের ছাত্র সমাজের তেবে দেখা 


'দ্বরকাঁর । 


৮০ সালে শতকরা ৪২ ভাগ ভোট . 
পেয়ে কেন্দ্রে ইন্দিরার নেতৃত্বে শ্বৈরা- 
চারী শক্তি ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে : 
সঙ্গেই বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে গণত- 
প্রিয় শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত কর্মচারী, 
ছাত্রসমাজ্জ সতর্ক হয়েছিলেন অধিকারের 
উপর নতুনতর আক্রমণের ' জন্য যব 
ইন্দিরা! গান্ধীর বর্তমান মেয়াদের প্রথম 
শেষাংশ ৮য পৃষ্ঠায় 


Ea. 


দর্পন ॥ শুক্রবার ২ংশে রতি ১৯৮২ 


দলের জন্য টাকা তুলতে| অথ নীতির উদ্বেগজনক পরিস্থিতি 


ই-কংগ্রেসের নয়া ফন্দী 


ই-কংগ্রেস পার্টি তহবিলে টাকা : ১৯৮২.৮৩ সালের পর্ব বছরের তুলনায় 
তোলার জন্ত নতুন ফন্দী বের করেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাহলে তার! 
বেশ কয়েক বছর ধরে যিনিই কেন্দ্রীয় সেই অঙ্থুসারে আবগারি কর থেকে 
সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের হয় ছাড় পাবে- আর নাহয়” সামার 
মন্ত্রী হয়েছেন তিনি পার্টির তরফ হারে করদেবে। . 
থেকে ব্যবসায়ী ও .শিল্পপতিদ্বের কাছ . আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে. পরি- 
থেকে মোটা রকমের চাদা আদায় .কল্পনাটি - বেশ নির্দোষ_উৎপাদন 
করে আসছেন। | _ বাড়াতে উৎসাহ দেওয়াই এর আসল 
* এই টাদ! আদায় করার প্রসঙ্গে উদ্দেশ্ব । কিন্ত, এর মধ্যে ফাক হল 
প্রয়াত ললিতনারায়ণ মিশ্র ডঃ দেবী-- ঘে কোথাও ' উল্লেখ করা হয় নিষে' 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও পরে জীপ্রণবৰ সংশ্লিষ্ট কারখানাটির উৎপাদন ক্ষমতা 
২. ষুখাজাঁর নাম শোনা যায়| কত। অথবা কি পরিমাণ উৎপাদনের 
- খীরা ঠাদা দেন তারা পরশুরাম - জন্যই বা সরকারের কাছ থেকে অঙ্থ- 
. বিরচিত সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের মোদন লাইসেন্স নেওয়া আছে। 
গণ্ডেরীরাম বাটপারীয়ার জ্ঞাতি ভাই। সবচাইতে মজ্জার ব্যাপার হল ফে,. 
সারা “পাপভি করেন হিসাব করিয়ে কোন্‌ শিল্পকে কতটা কর থেকে ছাড় 
আর পুন্‌ ভি করেন হিসাব করিয়ে ।” দেওয়া হবে তা একতরফা ও চূড়াস্ত- 
ষে টাকা টাদা দেন তা সুদে আমলে ভাবে স্থির করবেন কেন্দ্রীয় সরকার, 
তুলে নেন। নিছক বদান্যতার জন্য . অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী । 
এর] ধরমশালা বানান ন!। এর ফলে যদি কোন শিল্প 
আর কিছু না হোক, পাটশিল্পের এই বছরে তার উৎপাদন-ক্ষমতা, 
কথা মনে করুন। এর মালিকরা বাড়ায় (মূলধন বৃদ্ধি, ব্যাঙ্কের স্থমোগ 
কেন্দ্রের গ্রশ্রয়ে বছরের পর বছর স্থরিধা আদায় করে) তাহলে তার 
জাতীয়করণের দ্বাবীকে উপেক্ষা করতে আগের বছরের তুলনায় নিশ্চয় উৎ- 
_২ পেরেছেন। পুরনো যন্ত্রপাতি দিয়ে পাদনের মাত্রা বাড়বে, সেই সঙ্গে 
শ্রমিকদের কাজের চাপ বাড়িয়ে মুনাফা করের ছাড় পাবে। _ 
বাড়িয়েছেন।. পাটচাষীকে ন্যাধ্যমূল্য ঘেকোন বুদ্ধিমান শিল্পপতি এই 
থেকে বঞ্নিত- করেছেন এবং রিজার্ত_ ভাবে সরকারের কাছ থেকে'নানান 
ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কাচা পাট র্লেনার ধরণের স্থযোগ স্থবিধা আদায় করে 
নাম করে নানান সুবিধা আদা নেবে এবং সেই সঙ্গে সরকারের ভাণ্ডারে 
বরেছেন। এঁর! বরাবরই গোটা কম ট্যাক্স দিয়ে পার পেয়ে যাবে। 
চাঁদা দেন। ৃ যদি কোন শিল্পের মালিক আগের 
দ্রজের স্বাদ” প্রণব মুখার্জী - "বছরের মুনাফার টাকাটা এই বছরের 
ইতিপূর্বে .প্েয়েছেন। সেজন্য দর্তর - বাড়তি উৎপাদনের জন্ত বিনিয়োগ 
বল রূরে অর্থমন্ত্রী হুলেও পার্টি তহ- করেন তাহলে তিনি ট্যাক্স থেকে ছাড় 
বি ভর্তি করার কথা- তুলে যান নি। ,পাবেন। আর তাছাড়া উৎপাদন 
করার তৈরী প্র্নম বাজেটে এ ব্যাপারে- বাড়ানোর নাম করে আরও সুযোগ 
বাবস্থা ভাল.রকমের করেছেন। . স্থবিধা আদায় করতে পারেন। 
বর্তমান বছরটি “উৎপাদনের ১৯৭১ থেকে যে শিল্পনীতি চলে 
"১ বছর” হিসাবে ঘোষণা ক্র! হয়েছে আসছিল বর্তমান পরিকল্পনা তা থেকে 
একধা আমরা ,জানি। নতুন যে সম্পূর্ণ পৃথক । এর আগে কোন 
. গৃরির্য্লন। জমুখান্ী করেছেন তাতে কারখানায় নির্দিষ্ট সীমার বেশী 
কেন্দ্রীয় আবগারি এবং লবণ আইনের উৎপাদন করলে তার জন্ত সাজার 
৬৭ ধারার সংশ্লৌধন কর] হয়েছে। ব্যবস্থা ছিল। ১৯৭৫ সালে উর 
এর ফলে রলতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্র কিছুটা রদবদল হয়। তখন বল! হয় 
মে স্ব শিল্প “উৎপাদন বাড়াবে যে নিবিষ্ট সীম! লঙ্ঘন করা যেতে পারে 
"তার! কতকগুলি সুবিধা ভোগ রুয়তে ' কিন্তু কম উৎপাদন করলে শাস্তি পেতে 
পারবে । মোট ৩৬টি শিল্প এই সুবিধা হবে। এর উদ্দেস্ত ছিল যাতে কৃত্রিম 
_ পাবে।- ভার মধ্যে আছে সোডা, অভাব স্ব না করতে পারে 
গ্যাস, কৃত্রিম সুতা, নানান রকমের মালিকরা! 
- ইস্পাতের ' তৈরী জিনিস, - বিশেষ নতুন বিধান অনথসারে কোন 
ধরণের রাসায়নিক এরং ইনজ্রিনীয়ারিং কারখানার. উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে তার 
শিল্পজাত দ্রব্য 
7৮. জৰিমুধাজার এই পরিক্লরনায় বলা সরকারী অন্থমোদন ছিল এর কোন 
- হয়েছে যে ঘুখি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান 2258 

















ইতিপূর্বে কতট। উৎপাদন করার জন্ম - 


অর্থনৈতিক ভাস্তকার ' 


বর্তমান, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 


এমন কতগুলি লক্ষণ প্রকাশ করছে 
যেগুলি রীতিমত, উদ্বেগজনক | অথচ 
কেন্ত্রীয়.সররারের তরফে এর কোন 
সছৃত্তর পাওয়া যাচ্ছে না । গত সপ্তাহে 
লয়াদিলীতে এসোসিয়েটেভ চেম্বার 
অব কমার্সের বার্ধিক অধিবেশনে 


অর্থমন্ত্রী প্রণবকুমার মুধাঞ্জি বলেছেন 


ষেম্যাক্রো ইকনমিক.লেভেলে অবস্থা 
অত্যন্ত ভালো, স্থতরাং-শিল্পপতিদের 


এই পরিস্থিতির স্থযোগ 'নিয়ে উৎপাদন 


বৃদ্ধির দিকে আত্মনিয়োগ করতে 'হবে। 
অর্থমতীর মতে ম্যাক্রো৷ লেভেলে 


বিনিয়োগের সুযোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পেয়েছে, 


মুদ্রাক্ষীতির হার ষথেষ্ট 


কমানো হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে 


আমা গেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘে 


ঘাটতির প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তা 


সামলাতে আই এম অফ থেকে পাচ - 
হাজার কোটি টাকা খণ নিতে হয়েছে। 
থনিজ তৈল, উম্পাত, সিমেন্ট, সার, ' 


কয়লা ইত্যাদি কয়েকটি বুনিয়াদী 
পণ্যের দাম: বৃদ্ধি করার ফলে.শিল্প- 
গুলির রিজার্ভ তহবিল - বাড়ানো সহজ 


হবে এবং তার! নিজেদের আত্যস্তরীণ 
সুত্ৰ থেকেই নতুন জগ্ী করার উপধোগ্ী . 


সঙ্গতি সংগ্রহ করতে পারবে। 

এদিকে চেম্বার. অব বমার্সের পক্ষ 
থেকে বল!- হয়েছে মুদ্রান্ফীতির হার 
রুমাতে গিয়ে সরকার থে ধরনের 
ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন তার ফলে উৎপক্গ 
জিনিসপত্র বাজারে বিক্রী করা!কঠিন 
হয়ে পড়েছে। তারা বলেছেন এই 
অবস্থা এক ভয়াবহ মন্দার আভাস 
ফিচ্ছে। স্তরাং রেইনসীয় পতিতে 
ঘাটতি ব্যয়;বৃদ্ধি করে অর্থাৎ সরকায়ী 
ধর্চ রাড়িয়ে এই মন্দ] অর্থনীতিকে 
চাঙ্গ! কুরে -তুলতে হবে । -' 

. পাই 'রোঝা যাচ্ছে ফনন্দারস্থা ও 


মহল একমত শয়। ষে সর রয় 
প্রধানতঃ রপ্তানী নির্ভর এবং বিদেশী 
বহুছাতিক রুর্পোরেশনগুলি সরকারী 
নীতিগুলিরে সমর্থন রূরে, অর্পদিরে 
ঘে মূকল শিল্প একান্ত ভাবেই 
আভ্যন্তরীণ বাজারের উপর-নির্ভরষ্রীল 
এরং আন্তর্জাতিক - বাজারে প্রতি- 

বন্থ শিল্প, চিনিকল ও কৃষি নির্ভর 
শিল্পগুলি) তারা : সরকারী নীতির 
পক্ষপাতী নয় | কারণ মন্দার বাজারে 
চাহিদার অভাব দেখা ঘাচ্ছে। 
উৎপাদন বৃদ্ধির বদলে তাদের 
উৎপাদন 
উৎপাদন হলে আত্যন্তরীণ বাজারে 
বিক্রী করা যাবে না, আবার রক্রানী 
করতে 


কমাতে হচ্ছে। বেশী, 


গেলে ভীত্র আন্তর্জাতিক 


প্রতিযোগিতার বন ইওয়া তাদের 
সাধ্যায়ত্ত নয়। বিশেষতঃ বর্তমানে 
আমেরিকা সহ সমস্ত পশ্চিমী শিল্পোম্নত 
দেশ মন্দার কবলে পড়ে দেশীয় শিল্প- 
গুলিকে -বীচাবার জন্যে আমদানীর 


উপর নানারকম কঠোর বাধ! নিষেধ 


আরোপ করছে । 


আবার আই এম এফ থেকে খণ 
পাবার শর্ত হিসেবে বুনিয়াদী পণ্য- 
গুলির দাম বেড়ে যাওয়ার. ফলে এখন ' 
“আমেরিকা সহ সমস্ত পশ্চিমী দেশ 


ভারতের আভ্যন্তরীণ বাছারে দেশীয় 
শিল্পপশোর সঙ্গে সহজে প্রতিযোগিতা , 

করতে পারবে। বিশেষতঃ শর্তাবলীর 
অন্ততম প্রধান শর্ত যখন আমদানী 
সহজ ও অবাধ করতে হবে এবং বড় 
বড় বহুজাতিক ও বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ|- 
ধিকার ভুক্ত ‘ফের!’ কোম্পানিগুলিকে 
আরে? বেশী সুযোগ ছিতে হবে, ত্খন 


দে অনেক পুঁজিপভির . পক্ষেই 





এতদিনের বাজারি অপেক্ষাকৃত সবল 
প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 


কুরে দখলে .- রাখা কঠিন হয়ে, 


পড়বে। বিদেশী সস্তা কাপড়, 
ইলেকট্রনিক ভ্রব্যার্দি এবং বিরিধ খাতে 
এমন র্হবিধ .বিদ্বেই পণ্য এখন 
(তের বাল্পারে প্রন্নায় লাভ করছে 


'দে স্থানীয় পুজিপতিরের পক্ষেও এমুন : 


অবস্থা বেশীদিন ব্রদাত্ত কব! মৃস্তব হবে 
না। (এর উপর প্রস্নানমন্ত্রী ইনি 
রানী গত সূপ্লাহে ঘোষণা দ্রেছেন.যে 
প্রতিরক্ষা! ব্যাস্থাকে সর্বাধুনিক রে 
তোলার জনে জোরদার প্রচেষ্টা শুরু 
করা হবে। এর অর্থ একটাই দাড়ায়, 
তা হল মিরোদ বিমান কেনা, ভুমি 
থেকে আকাশে ছোড়ার ॥ক্ষেপ্পাস্ন-ও 
ক্লান্ত অত্যাধুনিক, 'সামরিক সাজ 
সরতায় কেনা॥ মেহেতু এই দামরিক 


গরচ.দেশে কমই রুরা। হবে, রিড়াং. 


ছাতীয় অর্থনীতিতে এই রায় নিলে 
গতিবেগ সঞ্চার করতে পার্বে না 
ধু প্রচুর রিদেলী মুগ্রা প্রচ হওয়ার 


দরুণ ম্ধক্মীতির হার কমতে পারে। 


রপ্তানী বারদ প্রাপ্ত বিদেশী মুত্র! যেমন 


করে, তেমনি আমদানী, বারদ খরচ 


হওয়া! বিদেশ মুসা. স্থানীয় মুদ্রার 
পরিমাণ হাস "করতে পারে, অবধ্য 
শর্তাধীনে । কাজে কালেই অর্থমন্ত্রী 
ঘুখ্ন রেগন-থ্যাচারের সুক্জা সংকোচ 


নীতি ভারতে চালু 'র্রতে উদ্তাত.হন 


-এসোসিয়েটেড 


টি 


তখন রী বাজার ও কৃষি ভিত্তিক 
শিল্পগুলি শঙ্কা বোধ না করে পারে 
না। কারণ সরকারী নীতির ফলে 
তাদের আভাস্তরীণ বাজ্ধার আংশিক 
হলেও হাতছাড়া হবে, তাদের পক্ষে 
বৃহদাকার বহুজাতিক কর্পোরেশন- 
গলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আত্ম- 
রক্ষা করাও কঠিন হবে। অবশ্ঠ 
চেম্বারের সভায় 
অর্থমন্ত্রী তাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে 


ইস্পাত, সিমেন্ট, চিনি, ভোজ্য তেল্গ 
'ইতাদি আমদানী বাড়তে দেওয়া হবে 


না।. সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলে- 
ছেন যে বেসরকারী শিল্পগুলিকে 
ব্যাঙ্ক থেকে খধ দেবার ব্যাপারে 
বর্তমীন কড়াকড়ি বজায় থাকবে এব$ 
সরকার ষে অতিরিক্ত লগ্মী করবেন 
তার সিংহতাগই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির 


ক্ষেত্রে করা হবে। সুতরাং বেসরকারী 
শিল্পপতিদের- নিজেদের শিল্পপ্রসারের 


প্রয়োজনীয় যূলধন নিজেদেরই সংগ্রহ 
করতে হবে। এর জন্যে তাদের . 
শেয়ারে পরিবর্তনষোগ্য ভিবেঞ্চার, 
পনেরো শতাংশ পর্যন্ত সুদে জন- 
সাধারণের কাছ থেকে আমানত 
নেওয়া, সরকারী থপের দরুণ মালি- 
কানা শেয়ার নেবার প্রচলিত আইন 
লিখিল করা ইত্যাদি বহুবিধ সথযোগ্ 
হ্ব্ধাও দেওয়া হয়েছে । 1 
তবু বেশীর ভাগ, দেশীর 
শিল্পের পক্ষে উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ 
করা সম্ভব হচ্ছে না| কারণ তাদের 
প্গ্যোৎ্পা্দর "বৃদ্ধি (করলে বাজারে 
ঘটা .কাটতি হবে না এমন আশঙ্কা). 


দেখা দিয়েছে কারণ ক্রেতাদের 


হাতে কেনার ক্ষমতা :নেই।। সুতরাং 
উৎপাদন বৃদ্ধির ঘোষিত লক্ষ্য তাদের 
গক্ষে কার্মকরী করা সব নয়। ব্যাঙ্ক 
৭ সংকুচিত হওয়ায় অবিক্ৰীত পণ্যের , 
জামানত রেখে ধণ পাওয়াও সম্ভব 
নয়.। হাতরাং উৎপাদন হ্রাস করেই 
তাঁদের চলতে হবে। অর্থাৎ নতুন ' 
অগ্রী করার কোন উৎসাহ তাদের 
নেই।..ষে সমস্ত ঘত্রপাতি রয়েছে 
সেগুলিকেই- যখন পুরোপুরি কান্ডে 
লাগানো যাচ্ছে ন! তথন নতুন দ্র 
করে কি হবে। | 

১৯৮১ সালের 'দ্বিতীয়ার্থ থেকে 
ব্যাঙ্কে আমানত জমার_-পরিমাণ ক্রমশঃ 
কমছে। এদিকে. বর্তমান আধিক 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


চার । 


আদালত থেকে জনমতের আদ্ধালডে 


. রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ' 

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের 
তারিখ ধার্য হয়েছে আগামী ১৯শে 
মে! সংবিধান অঙ্্সারে রাজ্যপাল 


নির্বাচকমণ্ডলীকে ২৯৪ জন বিধায়ক _ 


নির্বাচন করার আহ্বান জানিয়ে 
আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্চি জারী করেছেন । 
রাজ্যের নির্বাচিত বামজ্রণ্ট সরকার 
চেয়েছিলেন নির্বাচন হোক' ১৫ই মার্ট। 
কিন্তু ইন্দিরা কংগ্রেস, পশ্চিমবঙ্গ 


জনতা, স-কংগ্রেস, আরো কয়টি ছোট .' 


ছোট গোষ্ঠী নির্বাচন চায় নি। তারা 
বোধ করি বুঝেছিলেন অবাধ নিরপেক্ষ 
নির্বাচনে বামক্রণ্ট প্রার্থীদের পরাজিত 
কর] সম্ভব নয় । তাই নির্বাচন বন্ধ 
রাখার অনেক চেষ্টা তার! করেছেন । 

১১৭৭ সালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
লাত করে বামফ্রন্ট এখানে বিজয়ী 
হ’ন। তার আগে ১৯৭২ সালে কি 
ভাবে নির্বাচনের নামে কারচুপি, 
জালিয়াতি হয়েছিল তা পশ্চিমবঙ্গের 
সবাই জানেন। অবাধ, নিরপেক্ষ 


নির্বাচন হলে ১৯৭২ সালেও কংগ্রেস ' 


- পরাজিত হ'ত, এবিষয়ে, বিনুযাত্র 
সদেহ নেই। ভোট কেড়ে, প্রকৃত 
ভোটারদের তাড়িয়ে কংগ্রেসী 
" মস্তানের! সেদিন পশ্চিমবাংলায় এক 
অভূতপূর্ব, ' অচিস্তযনীয় পরিস্থিতি সথষ্টি 
করেছিল। পরবর্তা . কালে সারা 
দেশেই এই সমাস ও বুথ দখলের 
শ্বৈরতস্ত্রী কায়দা অবলম্বন করা হয়। 
পশ্চিমবাংলার মাচ্ছষ সেদিনই উপলব্ধি 
করেছিলেন কংগ্রেসী আমলে পাঁচ 


বছর পর পর একবার ভোট দেবার. 
অধিকারটুকুও থাকবে না। . তাই: 


১৯৭৭ সালে . তারা বিপুল সংখ্যায় 
বামফ্রণ্ট প্রার্থীদের হিট শোধ 
তুলেছিলেন । ক 

কিন্তু অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনে 
ৰামফ্রণ্টের এই অয়লাভকে কায়েমী- 
স্বার্থ ও তাদের মুখপাত্র কংগ্রেস,জনতা, 
মুক্লিম লীগ প্রভৃতি মেনে নেয় নি। 
বাফ্রণ্টের উদার নীতি রাঁজনৈতিক 
মতাদর্শ যাই থাকুক সব দূল ও ব্যক্তিকে 
গপতাম্ত্রিক অধিকার দিয়ে আশ্বস্ত 
করে। ' এমন কি সেদিন প্রিয়রঞ্জচন 
,দ্বাসমুক্দীর মত কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল 
যুব কংগ্রেসী নেতাও বামক্রণ্টের এই 
গপআব্রিক, সমদর্শ্শ মনোভাবের উচ্চ 
প্রশংস!,করে বিবৃতি দিয়েছিলেন । 


পাঠকদের মনে থাকতে. পারে, ১৯৭২ 


সালে রক্তাক্ত সম্রাসে জয়লাভ করে 
সিদ্ধার্থ রায়ের নকল নেতাজী প্রিয়- 
রঞ্জন দাসমুক্সী ঘোষণা করেছিলেন 

তারা “সি পি আই (এম) কে ইন্দিরা- 
আর জয়ধ্বনি দিতে বাধ্য করবেন ।” 
“সেদিন দি পি আই (এম) নেত। প্রমোদ 
স্বাশগ্ুধ। অমন সন্ত্রাস ও ভীতি 
প্রদর্শনের . মধ্যে দীড়িয়েও সদর্পে 


বলেছিলেন, দকমিউনিউরা মৃত্যু বরণ 
করে, কিন্তু অত্যাচারীর জয়ধ্বনি দেয় 
না” 

পশ্চিমবাংলার সানুষ ইন্দিরা! 
গান্ধীর জয়ধ্বনি দেয় না। শাসন 
ক্ষমতা থেকে তাকে ও তার পাচ- 


মিশেলী অন্থচরদের বিতাড়িত করেছে। 


এবং ভবিষ্যতেও করুবে। +৮১ সালের 
লোকসভা ও বিধানসভা উপনির্বাচন, 


পৌর নির্বাচনে তার! তা দেখিয়ে 


দিয়েছে । 
বামফ্রট সরকারের পীচবছরেক্ত 
সাফল্য অনেক । বামক্রণ্ট পশ্চিমবঙ্গের 


"সম্ত্রাসমূলক রাজনীতি বিদেয় করেছে, 
“দলমত নির্ধিশেষে 


সকলের অবাধ 
গণতাঁস্তরিক অধিকার রক্ষা করেছে, 
মানুষকে ভয়মুক্ত করেছে। ' শিক্ষায়- 


'তনে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ বিরাজ 


করছে, - বিনাবিচারে কাউকে আটক 
করার জংলী আইন এখানে অচল, 
পুলিশকে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের 
বিপক্ষে লাগাঁনে! হচ্ছে না, তাঁদের 
অপরাধী ধরার কাজে ' আত্মনিয়োগ 
করতে হচ্ছে: মেহনতী মাম্ষের 
প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন করা 
হুচ্ছে। সবচাইতে বড় কথা, এ 
রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ সরকারী 
কাজে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করার 
স্থধোগ পাচ্ছেন, তাদের পরামর্শ, 


মতামত শ্রদ্ধা, সহকারে সরকাঁর 


শুনছেন। এমন আগে কোন দিন 
ছিল ন1। বামক্রন্ট সরকার . বদ্ধ 


. ঘরের কদ্ধ জানালাগুলি খুলে দিয়েছেন 


এটাই বড় কথা। আর সাফল্য? 
জনসাধারণের আস্থা এবং মমতা তো 
সাফল্যের সিংহতার। শুধু ক্ষণিক 


' ত্রাণ নয়, চূড়ান্ত লক্ষে পৌছানোর 


জন্তেই তো - আরো! বেশী জনগণের 
সমর্থন প্রয়োজন । সীমিত ক্ষমতাকে 


₹ সখল' করে পূর্ণ ক্ষমতার পথে এগিয়ে 
"যাবার এই তো! পাথেয় | বামফ্রন্ট 


সরকার এই জনসমর্থনের উপযুক্ত তা 
প্রমাণিত হয়েছে। 

কিন্ত বাঁয়েমীন্বার্থের লোকেরা! 
তাই ভীত। তারা নির্বাচন চায় না। 
নির্বাচন অনভিপ্রেত.। ভাগ্যের 
পরিহাস তাদের এই নির্বাচনে দাড়াতে 
হচ্ছে এবং ভোট চাইতে হচ্ছে। 


বামঙ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় বসতে না 


বসতেই ভারা দাবী করলো এই 
সরকারকে বরখাস্ত করতে হবে। 
কাশীকাস্ত মৈত্র তখন মুখপাত্র কারণ 
জনত! দূল তখন কেন্দ্রে ক্ষযতাসীন । 
মরিচবীপি, বন্ডাঁ, গুকুদ্বারে হাঙাম। 
কত অনুহাত। প্রফুর সেন খান্ত ও 


মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালে রেশনে চাল' 


দিতেন না, তিনি বড়বাজারে তেলের, 


টিন মাথায় করে ব্যবসায়ীদের তৈল- 


ধান কাটতে । দ্রাবী করলেন বামক্রপ্ট 
সরকারকে বরখাস্ত করতে হবে। 
জনসাধারণ দেখলেন এবং সবই তার! 
মনে রেখেছেন। 

১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী ২ 
ক্ষমতায় ফিরে আসার পর “শেষ- 
প্রহরের” শিবাকুল চীৎকার শুরু 
করলো! কেন্দীয়ন মন্ত্রী এই সরকারকে 
“বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করার” স্থির 
নিশ্চয়তা ঘোষণা করলেন আনন্দ- 
বাজারের রাজনৈতিক সংবাদদাতা 
লিখলেন, বামক্রণ্ট সরকারের ‘শেষ- 
প্রহর” সমাগত, বিধানসভার নির্বাচন 


হবে রাষ্ট্রপতির শাসনাধীনে, বামফ্রন্ট 
সরকারকে বরখাস্ত করার পর। বলা 


হল, কামফণ্টের আমলে তৈরী ভোটার 
তালিকা তুয়া। এই ভোটার 
তালিকায় নির্বাচন হতে পারে না। 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বীরতূমের 
জনসভায় ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের 


, ভোটার তালিকায় শতকর] তরিশজন 


ভূতুড়ে ভোটার । ইসারা দিলেন- 
নির্বাচন আটকাও। তার সঙ্গে 
পরামর্শ করে অশোক সেন, সিদ্ধার্থ 
শঙ্কর রায়, অজিত পাজা ভোলা সেন 
হাইকোর্টে অভূতপূর্ব এক মামলা শুরু 
করলেন। . ফরিয়াদী ই-কংগ্রেস 
জনতা, মুস্সিম লীগ, স-কংগ্রেন আরে! 
চারটি ছোট ছোট গোষ্ঠী। এরাই 
তথাকধিভ অ-বাম জোট । | 

কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের সংবিধান 
বেঞ্চ তাদের নাক ঝামায় ঘষে নাকাল 
করে দিলেন। অশোক সেন, সিদ্ধার্থ 
রায়, অর্জিত পাঁজা সবাইকে প্রকান্ঠ 
আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করতে 
হলো। সুপ্রীম কোর্ট রায় দিলেন 
পশ্চিমবাংলায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 


নির্বাচন হবে স্থপ্রীম কোর্ট বললেন: 


ভুয়া ভোটার তালিকার অড়িযোগ 
সত্য নয়। 
সতএব : নির্বাচন হচ্ছে। তবু 


মিংহচর্মাবৃত গর্ত এক সাংবাদিক ' 


লিখলেন নির্বাচন হবে না। এপ্রিল 
মাসের শেষ নাগাদ এমন -কিছু দৈব 
ঘটন! ছুটবে যার ফলে ১৯শে মে 
নির্বাচন হবে না। গ্রামের পরাশ্রিত 


বালবিধবার অভিশাপের মত শোনায় ' 


নাকি? এরা জানে না, ইন্দির! 
গান্ধীর শত' ইচ্ছা সত্বেও বামক্রণ্ট 
সরকার ভাঙ্গার রাজনৈতিক. ক্ষমতা 
তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। সাধ 
আছে, সাধ্য নেই। বরং ইন্দিরা 


.কংগ্রেসী মৃখ্যস্রীরা দলে দলে 


অপসারিত হচ্ছেন। জনসসর্থনে 
বলীয়ান. বামক্রণ্ট জারে! শক্তিশালী 
হয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসবে, তার লক্ষণ 


ওটি 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৩শে এপ্রিল ১৯৮২ 


পরিক্ষ্ট । এবার বিচার চূড়ান্ত 


আদালতে, জনমতের . আদালতে । 
১১শে মে জনমতের রায় কোন দিকে, 
যাবে, তা নিয়ে কি সংশয়ের অবকাশ 
আছে? " 
কিন্তু এই নির্বাচন বলী 
নির্বাচন নয়। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, 
হরিয়ানা, এবং হিমাচল রাজ্যে একই 
তারিখে ' নির্বাচন: হচ্ছে। আরে? 
কয়েকটি লোকসভা ও বিধানসভা 
আসনেও নির্বাচন হুবে। গাড়োয়াল 
আসনেও নির্বাচন হচ্ছে। এই 
নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসকে শুধু 
পরািত নয়, বিধ্বস্ত, পর্য,দস্ত করতে 
হবে। তাই আত্মমন্তটির অবকাশ 
নেই। 

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের ফলাফল 


হবে সুদূরপ্রসারী । এখানে নির্বাচনী ' 


অর্থনীতি 

৩য় পৃষ্ঠার পর 

বছরে পরিকল্পন1 খাতে প্রায় 
হাজার কোটি টাক! ব্যয় করা হবে। 
অন্তদিকে আমাদের মত গ্রীব দেশে 
সঞ্চয়ের হার মোট জাতীয় আয়ের প্রায় 
২৩ শতাংশ । যেদেশে শতকরা ৬১ 
জন লোকের জীবন ' ধারণের ন্যুনতম 


৪৩ 


উপকরণ সংগ্রহ. করাও অসাধ্য বলে 


তারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বলে 


চিছিত, সেদেশে মোট জাতীয় আয়ের 


২৩ শতাংশ সঞ্চয় কারা করছে'? 
ধনী শিল্পোঙ্গত পশ্চিমী ঘেশ- 
গুলিতেও জাতীয় সঞ্চয়ের হার মোট 
জাতীয় আয়ের মাত্র ৬ থেকে এ 
শতাংশ, সেখানে ভারতের মত দরিব্র 
দেশে, মাথাপিছু আয় বছরে দুশে! 
ডলারের কম, সেদেশে ২৩ শতাংশ 


'মঞ্চায়ের হার কেন হয় তারও 
অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সরকারকে করতে 


হবে। এই সঞ্চয়ের হার কেবল দেশে 


আর্ধিক বৈষম্য কত ভয়ানক তারই ' 


পরিচয় দেয়। | 
বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির 
বিসদৃশ লক্ষণ হচ্ছে (১) আই এম এফ- 


এর শর্ত অন্থ্সারে আমদানী বাড়াতে 


হচ্ছে, অন্তদিকে তুলনায় 'রপ্তানী 
বাড়ছে 'না। কিন্ত অতীতের খণ 
বাবদ বছরে সুদ.ও কিস্তি পরিশোধের 
জন্তে প্রায় ১৪০: কোটি টাকা দিতে 


হবে। ফলে চলতি সালেই বাণিজ্য - 


ঘাটতি, ৫৭০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে 
গেছে; (২) ১৯৮২ সালকে উৎপাদনের 
বছর বলে ঘোষণা কর! হয়েছে কিন্ত 
বর্তমান শিল্প ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে 
লাগানো সম্ভব হচ্ছে না, বরং নতুন 
লঙ্মী সংগ্রহ করে শিল্পগুলির আধুনিকী- 





সংগ্রামে তীর শ্রেণী সংগ্রামের প্রতি- 
ফলন ঘটবে। একদিকে ভূমিহীন," 
চাষী, বর্গাদার, কু ও মাঝারী চাষী, 
কারখানা শ্রমিক, মেহনতী মধ্যবিত্ত, 
যাদের প্রতিনিধি বামক্রণট,-অন্যদিকে . 
জোতদার, জমিদার, ধনী পুঁজিপতি, 
পাইকারী ব্যবসায়ী ও তাদের মুখপাত্র 
ইন্দিরা! কংগ্রেস, জনতা? মুক্সিম লীগ, স- 
কংগ্রেস এবং আরে! ক'টি ছোট ছোট 
গোরঠী। এর! নিজেদ্রে স্বর্গচ্যুত বলে 
মনে করছে। সেই অপহৃত সখের স্বর্গ 
ফিরে..পাবার জন্মে তারা দাতে দাত 
দিয়ে লড়বে । হিংস্র সন্ত্রাস, জালিয়াতি,- 
ভীতি প্রদর্শন কোন কিছুতেই পেছপ!1 
হবে নী। মাঁজাতাঙ্গা কেউটের মত 
তাদের ফণা বিষ উদগীরণ করতে ক্ষান্ত 
হবে না। তাই বাঁমক্রপ্টের বন্ধু, 
শেষাংশ *ঠ পৃষ্ঠায় 


করণের সুযোগও নিতাস্ত সীমাবদ্ধ 
হয়ে পড়েছে; (৩) বিশ্বের অন্ততম 
দরিজ্রুতম দেশ হওয়া! সত্বেও ভারতে 
সঞ্চয়ের হার অন্তান্ত শিল্পোন্নত দেশ- 
গুলির চাইতেও কয়েকগুণ বেশী। 
অথচ সঞ্চয় মাত্রই. প্রত্যক্ষভাবে অথবা _ 
লগ়নী হবার কথা। কিন্তু ব্যাঙ্কের 
আমানত জমার হার কমছে; (৪) 
কৃষি উৎপাদন এখনো প্রকৃতি নির্ভর । 
১৯৭৯-৮* সাল বাদ দিলেও কৃষি 
উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পুরণ হচ্ছে না 
(৫) শিল্প বিনিয়োগ ও কৃষি উৎপাদন 
অনিশ্চিত থাকলে উৎপাদন বৃদ্ধি কর! « 
যায় না। তাই দেশে কর্মপ্রার্থ 
বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে । 

অর্থমন্ত্রী জানেন অবস্থা তার 
আয়ত্তে নেই। কারণ গোটা 
ধনভান্ত্রিক ব্যবস্থা এখন অপ্রতিরোধ্য 
সংকটের কবলে। আমেরিকা! থেকে 
ছোট দেশ গ্রীস কেউই এর থেকে মুক্ত: 
নয়। আর এই সংকট সহজে কাটবে 
না, কাটতে পারে ন! কারণ এই সংকট 
এখন আর ধনতান্জিক বাচার সংকট, 
ুদ্রা সংকট, বাণিজ্য সংকটের মত 
সামস্বিক সংকট মাত্র নয়। বর্তমান 
সংকট ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থারই 
মৌলিক সংকট । তাই ধনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার অবসান ছাড়া এই সংকটের 
স্থায়ী সমাধান অসম্ভব । 

এই সংকটের প্রথম , আাঘাতেই 
আমাদের দেশে রাষ্ট্র ক্ষমতার এক- 
চেটিয়া অধিকারী ধনপতি ও তৃমি- 
পতিদের মৈত্রী ভেঙ্গে পড়ছে। এবার, 
তা ধনপতি মহলের বিভিন্ন স্তরেও ; 
সংঘাত ও শক্রতা সৃষ্টি করতে চলেছে । 


‘দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে এপ্রিল-১৯৮২ | পাঁচ ৷ . 
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মে EAL . [আগামী সংখ্যায় আরো কয়েকটি কেন্দ্র ] 





1 ছয়॥ 


বাদলকুষণ সেন 


ফকল্যাঁগ্ড দক্ষিণ মেরুর কাছা- 
কাছি আটলা্টিকের একেবারে. শেষ 
প্রান্তে আর্জেন্টিনার প্রায় গা-ঘেষা- 
ঘেঁষি ছুইটি ্বীপের সমষ্টি । ছুই হাজার 
বৰ্গমাইল জুড়ে সমুদ্রের বুকে এই দ্বীপ- 
গুলি ছড়িয়ে রয়েছে। রাজধানী 
্যানলিকে ঘিরেই এখানকার জনগণের 


- জীবন। মাত্ৰ হাজার দুয়েক লোকের 


বসবাস ৷ তাদের জীবিকার প্রধান 


পশম তৈরীই হল এদের প্রধান পেশা । 
১৫৯২ সনে এই দীপপুঞ্জ আবিষ্কার 
করেন বৃটিশ নাবিক জ্রন ডেত্তিস্‌।- 


এই আবিষ্কারের, একশত .বৎসর পরে - 


ক্যাপ্টেন. জন ষ্টং তখনকার বৃটিশ 
নৌবাহিনীর এক কর্তা ভাইসকাউণ্ট 
ফকল্যাণ্ডের নামে এ হ্বীপগুলির নাম 
রাখেন ফকল্যাণ্ড। ' ১৭৬৫ সনে বুটেন 
এখানে মোটামুটি তাদের অধিকার স্থাপন 
করে এবং পোর্ট এগমণ্টে প্রথম তাদের 
বন্দর প্রতিষ্টা করে। কিন্তু ১৭৭০ 


_ সালে স্পেনের নৌবাহিনী বৃটিশদের 
এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ছুই দেশ. . 


এই নিলে যুদ্ধের মুখোমুখি এসে দাড়ায়। 
পরে ছুই দেশের মধ্যে একট! বোঝা- 


_ পড়া হয়। সেই অস্থায়ী পোর্ট এগমণ্ট 


বৃটিশ অধিকারে রইল । তবে দ্বীপপুধ্ের 


- বাকী অংশের প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে 


গেল । ১৭৭৪ সনে ইংরেজ সরকার 


আদালত থেকে 


পৃষ্ঠার ৪র্থ পর 

সমর্থক এবং কর্মীদের নিশ্চিন্ত বসে 

খারা আত্মহত্যার সামিল হবে| 
এরারে লক্ষ্যও অসাধারণ । ১৯৭৭ 

লালের চাইতেও বেকী জনসমর্থন 

এবারের ভোটে প্রতিফলিত হবে-যদ্ি 


- কর্মীরা শিখিল না হন, যদি সমর্থকেরা 


দ্ৃঢ়পণে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন 


.. এবং বদি সর্বত্র শাস্তি, শৃঙ্খলা ও দৃঢ় 


সংকল্প অন্ধ থাকে । এবার আরো 


' বেশী আসন, আরো বেশী সুংখ্যাগরি্ভা 


ভোটে প্রতিফলিত হওয়া চাই। আর 
দি তা ‘হয় তাহলে শ্বৈরতক্জের দুর্গ- 
প্রাকার ভেঙ্গে 'পড়বে। নয়া্দিল্পীর 
হাত থেকে খসে _পড়বে আরে। কয়টি 


"ব্রাজ্য এবং পরিণামে শাসন ক্ষমতাই 


তাদের করায়ত্ত থাকবে না। কেরল, 
ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাম- 
গণতান্ত্রিক. ফ্রণ্টে আরো! কয়েকটা 
রাজ্য যুক্ত হলে শ্বৈরতস্ত্রী কায়দায় 
সংবিধান সংশোধনের অসদভিপ্রায় 
ব্যর্থ হবে। '্বৈরভস্র - পশ্চাদপসরণ 
করতে বাধ্য হবে। আগামী পাচবছর 
ভারতের গপতাঞ্রিক অগ্রগতি নিঙ্বণ্টক 
হবে, সুনিশ্চিত হবে। তাই বর্তমান 


. নির্বাচনী সংগ্রামে বিন্দুমাত্র 'শৈখিল্যও 


অমার্জনীয় - 


পোর্ট এগমেন্ট ছেড়ে rs বাকী অংশের 


উপর আম্বের আমিপত্য স্থাপন করে 


রাখল। 
বাস্তবিকপক্ষে ফকল্যাণ্ড নিয়ে 


আর্জেন্টিনার সঙ্গে. বৃটিশের বিরোধ 
--আরম্ভ হয় ১৮২৯ সনে। প্রথম থেকে 


আর্জেটিন| দাবী করে আসলে এই 
দ্বীপগুলি তাদের । শেষ পর্যস্ত বুয়েনাস 


| ”. সরকার এই -সব দ্বীপপুঞ্জের উপর 
অবলম্বন মেষ পালন.। ভেড়ার লোমে 


স্পেনের অধিকারকে স্বীকার করে 
নেয়। কিন্তু আর্জেন্টিনার এই প্রচেষ্টা 
বিফল হয়, কারণ আমেরিকা এর. 
বিরোধিতা করে। আমেরিকা দাবী 
করে. এই সব ্বীপপুপ্জের নিকটবর্তী 


সকল রাষ্ট্রের সমান্‌, অধিকার, থাকবে। 


এইসব নানান টানাপোড়েনের মধ্যে. 
বৃটেন" ১৮৩৩ সনে এ দ্বীপপুষ্ের উপর. 
তাদের পনিবেশিক অদিকার কায়েম. 
করে এবং সেখানকার শাসন-ক্ষমতা 
নিজেদের হাতে নিয়ে, নেম্ব। তারপর 
অর্থ শতাব্দী পর্যস্ত বৃটিশ নাগরিকদের 
সেখানে, স্থায়ীভাবে বসবাস - করবার 
অন্ত নিয়ে যাওয়া হুয়। - আস্তে আছে 
ইংরেজ সরকার - পোর্ট এমস্টেলিতে 


এক বিরাট নৌঘঘ'টি স্থাপন করল । 


এই গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে চারিদিকে 
তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তার “করতে 
লাগল । ১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময় জার্মানীর সঙ্গে বুটিশছের এই 
ফকল্যাণ্ড দ্বীপে এক বিরাট নৌযুদ্ 


, হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পোর্ট ' 


এমট্রেলিকে একটি বিরাট আধুনিরু 
নৌঘ টিতে পরিণত কর] হয়। 

" প্রবর্তাকাদে আর্েটিনা ও চিলি 
উভয় রাষ্ট্র মিলিতভাবে ফকল্যাণ্ড থেকে 
আরম .করে কুমের পর্যস্ত, বিস্তৃত 
এলাকার. ত্বীপগুলির উপর- তাঁদের 
দাবীর কথা ঘোষণা করে । ১৯৪৭ সালে 
এই প্রশ্নটি আত্বর্জাতিক আদালতে 


নিয়ে যাবার প্রস্তাব ওঠে। এই প্রস্তাবে . 


আর্জেটিনা ও চিলি অসম্মত হয়। 
যেসব ' হীপঞ্ুলি দ্রাদ্িমার ৬৫ 'ডিগ্রি 
দক্ষিণে অবস্থিত তা সবই ১৪টি রাষ্ট্রকে 
অস্তভূক্ত করে রেধেছে। ' সেই জন্ত 
এনট্রাকটিক চুক্তি. অঙ্থযায়ী বিবঘমান 
তিনটি রাষ্ট্র সহ সব দেশ স্বীকার করে 
নিল এই বলে যে, দ্বীপপুঞ্জে তাঘের 


- অধিকার রক্ষার জন্ত আর চাপ হি 


করা হবে না। কিন্ত উত্তর দিকের 
দ্বীপগুলির ব্যাপারে এই চুক্তি একেবারে 
নীরব রয়ে গেল। 

১১৬৭ সনে বৃটেন ও আর্জেটিন! 
এই সব -স্বীপপুৱের অধিকার লিয়ে 
নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচন! 
আরম্ত করে। এই ব্যাপারে ফয়সলায়, 
আসতে বৃটিশ সরকারের দ্বীর্ঘসুত্রীতার 
দন্ত আর্জেন্টিনা বারবার প্রতিবাদ 


বা না কবি উনি গা? 


জানায়! তাতে কোন ফল হয় নি। 
বৃটেনের এই দ্বীপগ্ুলির অধিকাঁর,ছেড়ে 


' - না দেবার প্রধান কারণ সেখানকার 
- বৃটিশ অধিবাসীর স্বার্থ । তার! বৃটিশ 


শাসন থেকে ছিন্ন হতে চায় কিন! এর 


উপর ফকল্যাণ্ডে গণভোট নেওয়া হয় । 
এতে দেখা গেছে এখানকার জনসাধারণ 


বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হতে চায় না। 
এর প্রধান কারণ হল- এখানকার 
অধিবাসীদের ধারণ? আর্জেন্টিন! এখানে 
স্থায়ী অধিকার স্থাপন করলে তাদের 


বর্তমান জীবনধারা ও শিক্ষার্দীক্ষা 


বিস্িত হবে। বর্তমান ইংরেজী শিক্ষার 
অবলুপ্তি ঘটবে। 
-" গত ২রা এপ্রিল দক্ষিণ আমে- 


রিকার দৃক্ষিণ প্রান্তের রাষ্ট্র আর্জেন্টিনার 


সামরিক সরকার ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুপ 
দখল করে নিয়েছে। প্রান বিন! 


. রক্তপাতে বুটেনকে ফকল্যাণ্ড থেকে 


উৎখাত করা হয়েছে। টি 


আর্জেটিনা দক্ষিণ আমেরিকার 
দক্ষিণ প্রান্তে একটি বড় দেশ। স্পেন. 


. সামাঙ্ের পতনের পর দর্সিণ আমে- 


রিকার অন্তান্ত রাষ্ট্রের মত. আৰ্জেটিনাও 
ক্রমশঃ সাকিন কজ্দায়. চলে আসে। 
বরাবরই নানান কায়দায় এখানে 
সামরিকতন্র চলে আসছে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুক্ধের পর এই আর্জেন্টিনাতে হত্যা- 
কারী নাজি.নেতারা আশ্রয় পেয়েছিল। 
যাকিন-নির্ভরশীল বতষানযআর্জেন্টিনার 


সরকার। এদের গোপন সমর্থন না 
থাকলে আর্জেটিন! সরকারের পক্ষে এই 
কাজ করার মত সাহস হভ না। 


বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা ঘটিতে সদভে 


আক্রম্ণ- চালানোর এই সাহস সে 
কোথা,থেকে পেল, যদি এর পিছনে 


"ফোন বৃহৎ শক্তির সমর্থন না থাকে? 


ইংরেজ সরকার রাগ করে আর্জে- 


টিনার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন ' 
করেছে এবং তাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলিকে 


অন্রোধ জানানো হয় এই পথ অবলম্বন 
'ক্রার.অন্ত। রাষ্রসংসদে আর্জে্টিনার 
বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা নেবার 'জন্ত 
আব্দেন.জানানো হয়। বৃটিগ্রে প্রষ 


- বন্ধু মাকলিন সরকার এই ব্যাপারে কোন 


উৎসাহ দেখাচ্ছে না। কারণ এরা 


"বুঝতে পেরেছে দক্ষিণ আমেরিকার 


বর্তমান অগ্নিগর্ভ, অবস্থায় কোন বন্ধু- 


- রাষ্ট্রের সাহায্যে এগিয়ে আস! .কোন 
বুকমে উচিত হবে না। তারা শুধু 
_ দূরে থেকে এদের বিরোধকে : উপলক্ষ 


নিজেদের অবস্থানকে জোরদার করে 
চলেছে এর মধ্যে মাফিন পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী আলেকজাণ্ডার হেগ লণ্ডন ও. 


সামরিক সরকারের ফকল্যাণ্ড ছিনিয়ে ' 
নেবার পেছনেও রয়েছে ওয়াশিংটন 


Fu ooh 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে এপ্রিল ১৯৮২ 


_ বুয়েনেসের মধ্যে ছুটাছুটি করছেন 


"লোক দেখানে একট! আপোষ রফার ' 


জন্য । উত্তর আটলাটিক চুক্তি গোষ্ঠীর 
অন্যান্য বন্ধু রাষগুলি ইউরোপীয় অর্থ- 
নৈতিক পরিষদে বৃটেন ফকল্যাণ্ডের 
ব্যাপারে আলোচনার অন্য প্রস্তাব 


তুলেছিল। পর্ষদের সদস্তরা মুখ বুজে 


বৃটিশের অভিযোগ শুনেছে, কেউুঁকোন 
মন্তব্য করে নি। শেষ পর্যস্ত ই সি সির 
সদন্ড রাষ্টরগুলি “দায়সারা মনোভাব 
নিয়ে বৃটিশ আবেদনে সাড়া দিয়ে 
কমিয়ে দিয়েছে । | 

এই সব দেশে'ইংরেজ সরকার এক 
হঠকারী পথে এগিয়ে চলেছে। ভার 
মৌবাহিনী ফকল্যাণ্ডের . আঞ্চলিরু 
দরিয়ায় ঢোকার জন্ যাত্রা করেছে। 
১৪ই এপ্রিল থেকে -ফকল্যাণ্ড ঘিরে 
২৪০ মাইলব্যাপী এলেকাকে যুদ্ধ 
এলেক। বলে ঘোষণা কর! হয়েছে ৷ 


মোটামুটি একটা যুদ্ধ প্রস্তুতি নেওয়! ' 


হয়েছে। এই ব্যাপারে বৃটিশ সর- 
কারের আর একট! হঠকারী যুদ্ধ 
উন্মাদনার কথা বোধহয় সকলের মনে 
সাছে। পঞ্চাশ দশকে স্থুয়েজ থালের 
ব্যাপারে. তদানীস্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 


ইডেন হঠাৎ মিশরের উপর ঝাঁপিয়ে . 
ই-কগ্রেসের নয়া ফন 


পড়েছিলেন তার 'নৌ ও বিমানবাহিনী 
নিয়ে। রাশিয়ার ২৪ ঘণ্টার সময় 
নির্ধারণ করে এক চরমপত্র দেবার 
পরিপ্রেক্ষিতে পরানতয় স্বীকার করে ঠাকে 
ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল । কোন 
বন্ধুরাষ্্র বৃটিশের এই ছুদদিনে -সাহা্যের 
অন্য এগিয়ে আসেনি । ফকল্যাণ্ডের - 


ব্যাপারে সেই একই দৃশ্য ফেখবার জন্য 


দুনিয়ার উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী জনগণ অপেক্ষা করছে। 
আজ কেন বৃটিশ সরকার এই অব- 
হেলিত ্বীপপুঞ্জের জন্য এতবড় বিপদের 
ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, হালে এই অঞ্চলের 
ভৃতাত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে ত্রিশ 
ফুট বরফে চাকা কুমেরু অঞ্চলে তৈল ও 
তাই নানান রাষ্ট্র এই অঞ্চলে নিছেদের 
- ঘটি স্থাপন "করার জন্ত ভীষপভারে 
তৎপর হয়ে 'উঠেছে।. . ফকল্যাপ্ড্র 
আশেপাশে সমুদ্রের তলায় প্রচুর 
তেলের সদ্ধান মিলেছে। এই সব 
"দেখে মনে হয় আর্জেন্টিনা শুধু 
দ্বখল করার জন্ত এই অভিযান চালায় 


নি। অন্তদিকে বৃটিশ শুধু তাদের - 


নাগরিকত্ে - প্রাপ্ত - মেধপালকদের 
রক্ষার্থে বিরাট. নৌবহরকে ফকল্যাণ্ড 
পুনরুদ্ধার করতে পাঠাচ্ছে না। দুই 
রাষ্ট্রের লক্ষ্য সেখানকার তৈল 'সম্পদ । 
মাঞ্চিন সরকারের লক্ষ্যও রয়েছে সেই 
সম্পদের উপর । আরব দেশ থেকে- 
বিভাড়িত'হয়ে তাদের নিজের দেশের 
তেল সফট চরমে উঠেছে। এর দ্বারা 
সাকিন অর্থনীতি প্রচণ্ড মার খেয়ে 
যাচ্ছে। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ 


' আরও কিছুদিন হৃম্বিতদ্বি করে যুদ্ধের - 


হায় কমে যাবে।- 


পাওয়া যাবে যদি এখানকার তৈ 
সম্পদকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার ক০ 
যায়। এই যূল উদ্দেশ্ত সামনে রেখে 
মাক্রিন সরকার ফকল্যাণড সমস্ত! 
সমাধানের পথ খুঁজছে । 

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে 


- দেখতে হবে আর্জেটিনার মত সামরিক 


শক্তিতে দুর্বল একটা দেশ বৃটিশ 
শক্তিকে উপেক্ষা করে যুদ্ধের মুখোমুখি 
দাড়াতে সাহস দেখাচ্ছে কিকরে।, 
এই সব দেখে মনে হয় বুটিশের আর 
কিছুই করার অবস্থা নেই। হয়ত 


আবহাওয়া! জিইয়ে রাখবে। বৃটিশ - 
সাত্রাজ্যবাদীদের মনে রাখা উচিত 
তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্ত অন্তান্ত 
সাম্রাঙ্জাবাদী ও এঁপনিবেশিকতাবাদী 
শক্তি আগের মত এগিয়ে আসবে না। 
শক্তির ভারসাম্য যতই বদলে যাচ্ছে 
ততই উপনিবেশগুলি সাত্রাজাবাধীদের 
হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে" 
পুরনো জমানা ভাজছে। পৃথিবীর- 
দিকে দিকে নতুন ইতিহাস সি হচ্ছে। 
কোন বৃহৎ সাত্রাজাবাদী শক্তির ক্ষমতা 
নেই ইতিহাসের এই টিসি রব 


করার । 


ওয় পৃষ্ঠার পর 

সঙ্গতি নেই। যে কোন. প্রভাবশালী 

শিল্পপতি এখন ইচ্ছা করলে তার কিছু 

আয় নতুন কারখানায় বিনিয়োগ 

করতে পারেন। তার ফলে আগের 
বছরের তুলনায় তার উৎপাদন বেড়ে 

যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দেয় করের 





করের হার.কতটা কমবে সেটা ” 
বিচার ক্রবেন সরকার ।- মার্নে 
মন্ত্রীরা । সহজে অুন্থমান কর! যায় 
যে কারখানার লাইসেন্স “অথবা কর 
ছাড় পাওয়ার জন্ত “যথাস্থানে” কিছু 
“পার্বশী” দিতে হবে। 

এক কথায় বলা চলে ঘে:একবার 
লাইসেন্স (যোগাড় করার কনক কিছু, 
পখরচাপাতি /য়ে শিল্পপতি ক্রবেন 
তিনিই পীরের বছরে কর থেকে ছাড় 
পাওয়ার জন্ত বাড়তি উৎপাদন দেখিয়ে 
দিলীর কর্তাদের খুশী করবেন ।. সুতরাং 
এটা সোক্রান্জি বলা চলে যে 
প্রত্যেকটি নতুন লাইসেন্স জোগাড় 
করার সঙ্গে-রাতে দাকায় দফায় পার্টি 
তহবিলে চাদ] পড়ে তার ব্যাবস্থা হল। 

এই নতুন পরিকল্পনায় শিল্পের 
মালিকর। এবং. কেন্দ্রীয় সরকারের 
মন্ত্রীদের অথবা তাদের দলের চামচা- 
দের তালরকম জুবিধা হয়ে গেল। 

, উৎপাদন বাড়লে সম্পদ বাড়ে 
একথা! প্রচার করা হয়। নতুন যা 
ব্যবস্থা হল তাতে দেশের সম্পদ লী 

নার্ভ 
ষেহুবে তা নিশ্চয়। 





দর্পণ || শুক্রবার, ২৩শে এপ্রিল ১৯৮২ 





“ছুট” দেখার মত ভবি 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্ুবোধচাদ বোধ রা প্রষোজিত ও 
অধেন্দু চ্যাটার্জাঁ পরিচালিত ও 
সম্পাদিত বাংলা রঙীন ছবি ‘ছুট’ ক্রটা 
বিচ্যুতি ও কাহিনীগত দুৰ্বলতা সত্বেও 
দর্শনীয় হয়ে উঠেছে স্বচ্ছন্দ পরিচালনা 
ও অভিনয়ের গুণে । এদেশে তাল 
শিশুচিত্র হয় না কল্পনা ও বোধশক্তির 
অভাবে । আলোচ্য ছবিতেও খন 
দেখি, দুটি শিশু মাঝে মাঝে পাকামি 

"করছে বা পাকা কথা বলছে-_-তখন 
" তা শিশুর সারল্য হারিয়ে দরকোচা 
হয়ে যায়-_ভাল লাগেনা--শিশুদেরও 
তা না-পছন্দ, হওয়ারই কথা। তবে 
এছবিতে শিশু মনজ্তত্বের সাধারণ 
কয়েকটি দিক ভাল ফুটেছে--যেমন 
অমুকরণপ্রিয়তা, কল্পন!, ও আবেগ- 
ময়তা, ভালবাসার জন্য কাঙালপনা, 
অভিমান, আযাডভেঞ্ধারপ্রীতি ও 
_শ্বভাব চপলতা। কিন্তু এই সংগে 
ঘি শিশুক্ছলভ সরলতা মিশে যেতে 
। পারত» তবে গোটা ব্যাপারটিতেই 
[ সংগতি রক্ষা করত। 
, প্রশান্ত চৌধুরীর কাহিনী বেশ 
ছুর্বল। এমন কয়েকটি' কাকতালীয় 
। ঘটনার যোগ সমস্যার সরলীকরণে 
. সাহাধ্য করেছে-যা কল্পনার দৈন্যকেই 
প্রকট করে। ছুই অনাথ" শিশুর প্রতি 


শিক্ষক মহাশয়ের তুচ্ছুকারণে অমান্ষিক 


নির্যাতন, ভয়ে আতংকে তাদের 
ছাত্রাবা ত্যাগ, ভবঘুরে হয়ে ঘুরে 
বেড়ানে?, সুমিত্র। ও দিলীপের সংসারে 
অপত্যন্সেহের ছায়ায় আশ্রয় লাভ, 
অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে সেখান থেকেও 
তার! দিল ছুট ও পরে এক জমিদার 
বাড়িতে যাত্রার আসরে অভিনয় করার 
| সুযোগে তাদের আবার আশ্রয়লাভ ও 
সেখানেই একজন ভার হারানো মাকে 
ফিরে পেল। এইসব ঘটনার আকস্মিক 
যোগাযোগ বাস্তবোচিত মনে- হয় না 
বলেই কেমন ষেন মনে তেমন আবেশ 
দ্বনও রাখে না। ছুই অনাথ শিশুর 
একজনকে বাড়ির ঠিকানায় পৌছে 
দিয়ে, আর একজনকে কেন তার 


বাড়ির হদিশ দেওয়া হল না-সেকি, 


শুধু স্থমিতার মাতৃত্বের ক্ষুধা মেটাবার 
জন্ত? তাকে চিরকাল পালিত পুত্র 
হিসেবেই থাকতে হবে লেখকের 
_ অযৌক্তিক আবেগ রচনার -স্বার্থে? 
| তবে সুমিত্রা-দিলীপের প্রসংগ, কোন 
সস্তান না হওয়ার মর্মব্যথা, হঠাৎ ছুটি 
অনাথ শিশুর সন্ধান পাওয়া ও 
তাদেরকে আপন পুত্রজ্ঞানে বেঁধে 
রাখার প্রয়াস ও তাদেরকে হারিয়ে 


- আর প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় ন।। 


স্থমিত্রার হাহাকার ছবিতে ফুটেছে 
যথাধথ । হেমন্ত মৃধোপাধ্যায়ের স্থরে 
গাওয়া গানগুলি ছবির দৃশ্যে শুনতে 
কিন্তু অসহ লাগেনা। ষশোদা 
ছুলালের ননী চুরি প্রসংগের ষাক্রাগান, 
স্মিত্রা মৃখাজাঁর সংগে ষশোদার ভাব- 
এক্য রচনার: ' দৃণ্তগত ব্যধনা 
প্রশংসনীয় |: স্মিত্রার অভিনয় 
চরিত্রটিকে সজীব করেছে। আর 
ভাললাগে শ্রীমান পার্থ ও শ্রীমান 
.শ্বণে্দুর অভিনয় । রঙীন ফটোগ্রাফী 
উল্লেখের দাবী রাখে | 


পুরস্কারের জন 
বেভায়াপন। 


ইদানীং চলচ্চিত্রোৎ্সব ও প্রতি- 
যোগিতার অঙ্্ঠান পৃথিবীর বিভিন্ন 
প্রান্তে পালিত হওয়ায় একট! রেওয়াজ 
রীতিমত বর্ধমান। এর ফলে এক 
একটি দেশের ছবির মান কতটা উন্নত 
হচ্ছে বা আদৌ হচ্ছে, কিনা-ত। 
স্বতন্ত্র কথা |. তবে এট] ঠিকই ষে, 
আস্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের একটি 
প্রয়োজনীয় দিক আছে এবং সেটি হল 
,বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র নির্মাণ ও 
ভাবনার সঙ্গে ব্যাপক পরিচিতিলাভ। 
কিন্ত আস্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতি- 
যোগিতার নামে ষে সব অনুষ্ঠান হয়ে 
থাকে--তা কিন্ত একবাক্যে গ্রাহ করা 
চলে না। কারণ এসব ক্ষেত্রে দেখা 
গেছে ধতসব দলাদলি, 
সংকীৰ্ণতা ও নোংরামি! 
রয়েছে চলচ্চিত্র 
বিচারকদের মধ্যে সুস্থ চিন্তা ও নির- 
পেক্ষ বিচারশক্তির অভাব । চার্লস 
চ্যাপলিন এইসব, প্রতিযোগিতাকে 
কখনই আমল দেন নি, আসলে 
বিচারকদের ক্ষমতার ওপরই তার 
কোন আস্থা ছিল না। তিনি বলতেন 
আমার ছবি দর্শক দরবারে পেশ করছি 
তারাই রায় দেবেন এবং সেটাই 
চূডাস্ত। 

এখন মজ্জার কথা হল যে, অধুনা 
প্রায় দেশেরই চিত্র পরিচালকদের লক্ষ্য 
হয়ে দাড়িয়েছে আন্তর্জাতিক উত্সবে 
ছবি পাঠিয়ে কেমন করে একট! 
পুরস্কার পাওয়া যায়-_-নইলে সম্মান 
গেয়ে! 
_যোগীকে কে আর কক্ষে দেয়! আর 
এই প্রবণতাটী আমাদের দেশে 
সংক্রামক রোগের মত ছড়িয়েছে। 


এছাড়াও 


৪ 


স্বার্থ সিদ্ধি, 


বিচারের ক্ষেত্রে 


যদিও এই হঙ্ুগট। শুরু হয়েছে সত্যজিৎ 
রায়ের পর পর আন্তর্জাতিক পুরস্কার 
প্রাপ্তির পর থেকে, কিন্তু এই আত্ব- 
জাতিক শ্বীকৃতির ব্যাপারটা আগেও 
ছিল। ' দেবকী ৰন্থ, কে, এ, আব্বাস 
প্রমুখ লে যুগেই জান্তর্জাতিক পুরস্কার 
পেয়েছিলেন, তৰে তখন এটা তেমন 
একটা প্রচারের ছাড়পত্র ৰা ক্ষ! 
হিসেবে ব্যবহার হত না, আর এর জন্য 
আজকের হত এমন হাংলামিও ছিল 
না! লক্ষ্যণীয় - বিষয়, সেকালের 
সর্বাধিক কৃতী ও ক্্টিধ্মী পরিচালক 
প্রমধেশ বড়ুয়ার কোন ছবি কোন 
আস্তর্জাতিক উৎসবে যায় নি । আবার 
একালের খ্বত্বিক ঘটকের কোন 
ছবিকেও বিশ্বের দরবারে মাথা ঠুকতে 
হয় নি।... 

মৃণাল সেন একসময় আস্তর্জাতিক 
হ্বীকৃতি লাভের জন্য কম কাঠ খড় 
পোঁড়ান নি। তার ছবি প্রথমবার কান 
উৎ্মবে প্রদর্শনের  ঘোগ্যতা লাভে ব্যর্থ 
হওয়ায় তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন। 


তিনি ও তার সহযোগীরা বিপুল উদ্যষে 


ভারতীয় দূতাবাসের পরোক্ষ প্রভাব 
বিস্তার করে এক বিশেষ গুণীজন্রে 
প্রশংসাপত্র আঘায় করেন ও তারপরে 
উৎসবে ছবি প্রদর্শনের ছাড়পত্র পান। 
তারপর থেকে তদ্বিরের মাত্রা আরও 
বাডে। এখন অবশ্য তার ছবি আস্ত- 
তিক খ্যাতিতে ধন্য হয়ে আসছে 
বেশ কয়েক বছর, যদিও দেশে তার 
ছবি দর্শকনন্দিত হয় খুব কমই । 
সম্প্রতি কিছু তরুণ প্রতিশ্রতিসম্পন্ন 
চলচ্চিত্রকারের মধ্যে আন্তর্জাতিক 
পুরস্কার প্রাণির জন্ত এক অসুস্থ 
মানসিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা 
প্রকৃতই শংকার বিষয়। বলিষ্ঠ 
বক্তব্যের ছবি যদি রসাবেনধন্ত করে 
তোল? যায়, তবে সাধারণ দর্শক তা 
গ্রহণ করবেই; এবং সেটাই চলচ্চিত্র 
কারের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি মনে করা উচিত! 
কিছু আংগিক কলা-কৌশল আর কিছু 
নান্দনিক ব্যনী ফুটিয়ে আন্তর্জাতিক 
উৎসবে বাজিমাঁৎ করে যদিও দেশের 


" জনসাধারণের সমাদর ন! পাওয়া ঘায়ঃ 


তবে দৈ স্ট্ির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? 


আর যে সব পরিচালক প্রকরণগত 


চাতুরী দেখিয়ে আন্তর্জাতিক শিরোপা- 
লাভের জন্যই ছবি করেন, দেশের জন- 
"সাধারণ তা গ্রহণ করল কিনা পরোয়া 
না করেন, তাদেরকে “বেহায়।' ছাড়া 
আর.কিই বা বল! চলে! আবার 
পুরস্কারের মোহ যদি সৎ চিন্রপরি- 
চালককে দিগভ্রান্ত করে, তবে তা 
নিতাস্ত পরিতাপের বিষয় বলেই গণ্য 
করতে হবে বৈকি! 


সাংবাদিক সম্মেলনে দুই 
সুইস চলচ্চিত্রকার 


ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসা- 


ইটিজের উদ্যোগে গত ১০ই এপ্রিল 


রা 


প্রেস ক্লাৰে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক 
সন্ষেলনে সুইজারল্যাণ্ডের ছুই চলচিচত্র- 
কার হিঃ ইভ্‌স্‌ ইয়ারসিন এবং মিঃ 


ফ্ৰেডি, এস, সবার বললেন তাদের ছোট 


দেশের ছবি নির্মাণের অভিজ্ঞতার 


কথা । ব্ছরে মার ৰারটি কাহিনী চিন্ত 


ও পঞ্চাশটি তথ্যচিত্র নির্সিত হয়। 


"অথচ দেশে আছেন প্রান একশো চিত্র 


পরিচালক । অধিক মংখ্যক ছবিতে 
অর্থলগ্লী করা সম্ভব হয় ন-কার্ণ 
প্রদর্শনের ক্ষেত্র খুবই সীঙ্গিত। ভবে 
সুইস ছবির মান বেশ উন্নত, আসর! 


। সাত ॥ 


অনেকে ভা জানি । তাঁর! সঙ্গে করে 
এনেছেন বেশ কয়েকটি ছবিও, ষেগুলি 
প্রদর্শিত হবে অচিরে | ' 
সায়ক-এর সাধুদংগ 

সায়ক তার্দের নতুন প্রযোজনা 
দাস পুনরায় নিয়মিত প্রতি 
বুধবার বিক্ষন থিয়েটারে অভিনয় 
করছেন। নাটকটি চন্দন সেন রচিত 
এবং মেঘনাদ ভট্টাচার্য নির্দেশিত। 
আলে! ও সঙ্গীত পরিচালন! করছেন 
যথাক্রমে কণিষ্ষ-মেন ও দেবাশিস 
দ্াশগুগ । 


লাঠিচালনার প্রতিবাদে 
এস ভি ও-র কাছে গণছাবী 


গত ২৮শে মার্চ উলুষেড়িয়ার 
বাণীতলা চেক পোস্টের কাছে একটি 
লরীর ধাক্কায় লান্ট, নামে ৮ বছরের 


একটি ছেলে মারা মায় এবং তার , 


১২ বছরের দাদ! আহত হয়। এই 
ঘটনার পর হাঁজীপাড়া গ্রামের অধি- 
বাসীরা পথের ওপর সমবেত . হয়ে 
এখানে বার বার দুর্ঘটনার প্রতিকারের 
দাবীতে পথ অবরোধ করেন । উল্লেখ্য, 
এই চেকপোস্ট ও তার পশ্চিম দিকে 
মোটর ভেহিকেলস থাকার ফলে এই 
এলাকায়. প্রায়ই যানজট হয় এবং 
দুর্ঘটনাও ঘটতে থাকে । এদিন 


পথ অবরোধের পর উলুবেড়িয়া থানার . 


ওসি মিজাহুর রহমান ঘটনাস্থলে 
যান। তখন গ্রামবাসীগণ এ মোড়ে 
ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ! ও জাতীয় 
সড়কের ওপর বাম্প করার ব্যাপারে 
তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলো- 
চনার অনুরোধ করেন। তখন ওসি 
জানান যে; এস ভি ও এবং এস ভি 
পি ও আসছেন, আপনারা তাঁদের সঙ্গে 
আলোচনা করবেন। এই অবস্থায় 
গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে এলাকার 
পঞ্চায়েত প্রধান ডাঃ অরুণ জাধুকে 
খবর দেওয়া হয়। তিনি ঘটনাস্থলে 
আসেন এবং ও সির সঙ্গে যোগাযোগ 
করলে ও সি একই কথা বলেন। 
তখন সকলে অপেক্ষা করতে থাঁকেন। 

ইতিমধ্যে আরও গ্রামবাসী নরেন 
সিনেমা হলের সামনে সমবেত হন। 
এদিকে এম ডি ও এবং এস ডি পি ও 
আসার সময় নরেন্দ্র সিনেমার সামনে 
থেকেই লাঠিচার্জ করতে শুরু করেন 
এবং ঘটনাস্থলে আসার সঙ্গে: সঙ্গে 
প্রধান অরুণ জাযষু সশস্ত্র প্রহরার মধ্যে 
থাকা এস ডি ওর সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে না পেরে এস ডি পি ওকে 
বলেন যে একটু আলোচন! .করলেই 
এখনই মিটে যাবে, কিন্তু তিনিও কোন 
কথা! শুনতে চান নি এবং কোন রকম 
সতর্ক না করে লাঠিচার্্ করা হয়। 
এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে যে ও সি ঘটন। 
মোকাবিলা করছিলেন তার সঙ্গেও 


কোন আলোচনা! করেন নি। এই 
লাঠিচার্জের ঘটনার দু'ঘণ্টা পরেই: 
স্থানীয় গ্রাযবানীগণ প্রধানের সঙ্গে 
এম ডি ও"র নিকট ডেপুটেশনে যান 
এবং এই অপ্রয়োজনীয় লাঠিচার্জের 
তীৱ প্রতিবাদ করেন। থানা লক, 
আপে আহত ৬ জন গ্রামবাসীর 
মুক্তির দাবী করেন। পরে পিআর 
বণ্ডে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয় । 

এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং ৬ নং 
জাতীয় সড়কের এ মোড়ে দুর্ঘটন! 
প্রতিরোধে কয়েকটি দাবীর ভিত্তিতে 
গত ৫ই এপ্রিল স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত 
প্রধান ডাঃ অরুণ জাধুর নেতৃত্বে - 
নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে এস্‌ ডি 
ওর নিকট মিছিল করে ডেপুটেশন 
দেওয়া হয়। নাগরিক কমিটির পক্ষ 
থেকে দ্বাবী করা হয় (১) নিহত 
লান্টুর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে 
হবে; (২) ২৮৩৮২র লাঠি চার্জের 
তদস্ত করতে হবে; (৩) বাণীতলা 
চেকপোস্ট ও হাজীপাড়া মোড়ে ট্রাফিক 
পুলিশ দিতে হবে; (৪) হাঙ্গীপাড়ার 
মোড়ে জেল! পরিষদের রাস্তায় সো্জা- 
স্থজি গাঁভী রেখে যাম করখ চলবে না; 
(*) এ মোড় থেকে মোটর ভেহিকিলস 
সরাতে হবে; (৬) বাণীতলা চেক 
পোস্ট থেকে হাঙ্গীপাড়া মোড় পর্যস্ত 
ফুটপাত করতে হবে এবং এ মোড়ে 
সড়কের ওপর বাম্প করতে হবে ॥ 
(৭) আহতদের বিরুদ্ধে মামলা তুলতে , 
হবে। 

এই দাবীর ভিত্তিতে এস ডি ওর 
নিকট লিখিত ডেপুটেশন পেশ করতে 
যান উক্ত গ্রামের নাগরিক কমিটির 
পক্ষে সেখ আবুল কাসেম, আবছুল 
হান্নান কাজী, পঞ্চায়েত স্বন্ত গৌর 
ভক্তা, উলুবেড়িয়া . ১নং পঞ্চায়েত 
সমিতির সভাপতি বটক্ষ্চ দাস, উক্ত 
গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অকর্ণ জাু। 
এস ডি ওর সঙ্গে আলোচনাকালে 
স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্ত ও হাওড়া! 
জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি ডঃ 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 
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বেলগাছিয়া ভিন্বায়া সরকারী 
ক্ষ্যাট নিয়ে হথেচ্ছাচার. 


বেলগাছিস্বা ভিলায় সরকারী 
ক্যাট -নিয়ে দুনাঁতি চল্পছে বলে 
অভিযোগ পাওয়া গেছে । এখানে, 
_ ছ্ন্ৃতিতে পূর্তমনত্রী যতীন চক্রবর্তীর 
সহায়ক বেলগাছিয়া . ভিলারই বাসিন্দা 
্নৈক অবনী ভট্টাচার্য । শোনা বায় 
এই অবনী স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্যের 
আত্বীয়। 

এখানকার ব্লক জি এবং ব্লক এ-তে 
াযুূর্বেদিক ছাত্রদের হোষ্টেল ছিল। 
- ২৯৭৮ সালে এই হোষ্টেল জোর করে 
ভুলে দিয়ে ফ্লাটগুলি খালি কর] হয়। 
প্রচার করা হল খালি-করা তিনটি 
ফ্যাট দেওয়া হবে বাংলা চলচ্চিত্রের 
অন্ততম পথিকৃৎ ধীরেজনাথ গঙ্জো- 


পাধ্যায় (ডি তরি), নাট্যকার বিধায়ক 


ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন যুখ্যনন্ী ডঃ 
প্রফূল্নচজজ ঘোষকে । প্রথমোস্ত ছজন 
ক্যাট পেলেন ঠিকই, কিন্তু তৃতীয় 
ক্যাটটি সঃ ঘোষের বহলে পেলেন 
পূর্বোক্ত অবনী ভট্টাচার্য । 


চক্রবতাঁর কাজ শুরু হল। চলতে - 
৪ নং। এখানে থাকেন মিলেস রায়। 


লাগল ছথেচ্ছ ক্যাট থেকে তুলে দিয়ে 
যতীনবাবুর নিজের লোক বদানে1। 
ব্লক এন চ্যাট ৭-এর বাসিম্বাকে অবনী 
হুমকী দিয়ে তুলে-দেন।' দেখানে 
পূর্তমন্ত্রী নিজের লোক বলান। ব্লক 


ভি এক ক্যাট ৪-এ বাস করতেন এক, 


ছুংস্থা মহিলা । ডাকে একছিন পুলিশ 


5009 2 24-4232 


নিভু হল। সেই রি 
দেওয়া হয়েছে কোন এক 


- ম্বাষ্টারকে। এই ব্যাপারে i 


নাগরিক সমিতি প্রতিবাদ করে ফ্ল্যাটে 
ভালা লাগিয়ে দেয়।- অভিযোগ ষে,- 
অবনী তার গুণ্াবাহিনী নিয়ে সেই 
ভাল! তেছে হেডমাষ্টারকে ক্যাট 
বসিয়ে ঘেন।, ঘভীন্বাবুর প্রশয়ে 
অবনী এইভাবে লাঠি ঘোরাচ্ছেন ৰলে 


* স্বর্ণের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে । 


আর একটি ক্যাট রক ভি ১ 


তাকে অবনী ছমূকী দিয়ে তুলে ঘেবার 


চেষ্টা করছেন। স্থানীয় ' নাগরিক 


লমিতি অবনীকে ভয় করে বলে কিছু 
বলছে না। জানা গেছে এসব 
কুকর্মের আখড়া ভিলা পার্কের স্কুলে । 


ছেলেকে না পেয়ে বাব মা-র ওপর পুলিশী হামলা 


বেহালা খানার অন্তর্গত কালী- 
ব্ভল| ও প্রফুল্ম কলোনীর মধ্যে গন্ধ 


কয়েকমাস ধরে ছুদ্বল লমাজবিরোধীর . 


মধ্যে সংঘর্ষ চলছে । এক পক্ষ দক্মমী- 


কান্ত বন্থপন্থী 'কং(ই) ও বিরুদ্ধ পক্ষ . 


দোমেন মিত্র অঙ্থগামী যুব কং (ই)। 


" এলাকার কয়েকটি ছোট কারখানার _ 


মাসিক তোলার আধিপত্য নিয়ে 
স্থদলের সংঘর্ষে ঘখেচ্ছ ৰোম! পাইপপান 


 ভটাচাৰ 


ফয্েকছিন আগে বেহাল] খানায় 


পুলিশ প্রচুন্ন কলোনীর নিকু্ককে 
বাড়িতে ন! পেয়ে ভার বাবাকে খানায় 


ধরে নিয়ে খায় । এর পর প্রত ১৪ মার্চ 


স্নানে পুলিশ কানীসলায় ৪১ পডপন্তি 


খুঁজতে ছায়। ভাকে না পেতে ভার 
৪৮ বছর বয়দী যাকে মাকি খানার 
ও. লি, "য়ং চুলের মুঠি ধরে কুলের 


রোদে শঙ্কর ব্যামাজাকে 


গ্রেপ্তারের হকি ঘেন। 

বর্তমান রাজদ্বে ছেলেকে না 
পেয়ে বার্বা-ষার উপর অত্যাচার করার 
লাধারণ নাচষ ক্ষিপ্ত হয়েছেন। 


ভোটের আগে এ ধরণের পুলিশী 


ঘুলুমকে . অনেকে বামকন্ট বিরোধী 
চক্রান্ত বলে মমে করছেম। স্থানীয় 


লোকের। এ ব্যাপারে - মৃখ্যহ্ীর টি 


আকর্ষণ করেছেন । 


পেয়েছে-। দেশের মাহষের বিরুদ্ধ 
ইন্দিরা সরকারের এই কুট চক্রান্তের 
জবাব,আশা! করি পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী 


ব্যবস্তত হয়। বাড়ি মারেন ও বাব! নরেন ব্যানাজকে 
॥ পপ 
ভরাডুবি হি তিরিশ বছরের কী 
ম পৃষ্ঠার পর শাসনের তুলনায় অনেক বেমী। 
করেও এক মঞ্চে তোলা যায়নি। যেমন করেছে অনেক, তেমনি 


'অলাকায় এলাকায় স্থত্রত গোষ্ঠী এবং 
সোমেন গোষ্ঠীর ভৈরব বাহিনীর মধ্যে 
চলছে লড়াই। কখনে। কখনো তা 
রক্তক্ষয়ী এবং প্রাণঘাতী লড়াইয়ে 
' পরিণত হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দারা 
স্ভটম্থ। 

নিন বাম বিরোধী 
ষলগুলি এত পিছিয়ে পড়েছে যে, 
স্বামক্রন্টকে ছোঁয়ার সাধ্য পর্যন্ত তাদের 
- ধনেই। ফেওয়াল লিখনে বামক্রণ্ট সর্বত্র 
এগিয়ে । এলাকায় এলাকায় এমন 
একটাও দেওয়াল নেই ঘে, ই-কংগ্রেসীরা 


* নেষে- পড়েছে। লভা, 


মিছিল শুরু হয়ে গেছে। অপরদিকে - 


জনত], স-কংগ্রেস এবং ই কংগ্রেস 
নিজেদের ঘরোয়া কোন্দল মামলাতেই 
্াস্ত। 

নির্বাচনী ফলাফল যে কি হবে ত! 
আকলেরই জানা । বামবিরোধী দল- 
গুলির অস্তিত্ব হয়ত বিলোপ হয়ে 


গ্বাবে। একথা দিশ্চিত। বামক্রপ্ট - 


সরকার বিগত « বছরে তাদের 
ীমিত ক্ষমতায় ঘতটুকু করেছে ত! 


জম্পান্ক কৰ্ডৃক . নী পেল, ১২৩/১, আচার পর রোড, কলিকাত-৬ থেকে মুনিত এবং ক্ার্যালয ৬১, দেন, কনিকা! ১৯ খেকে একাশিত। 


অনেক কিছু করতে পারেনি। তার 
অন্ত বামফ্রন্ট জনসাধারণের কাছে 
তাদের অক্ষমতার কারণ দানাতে 
কুিত হ্ননি। 

" নির্বাচনী পালে হাওয়া লাগেনি 


একথ! যেমন ঠিক তেমনি একথাও 


ঠিক যে, নির্বাচনী হাওয়াটা-বামক্রণ্টের 


পালেই. লাগবে। এই . রাজ্যের 


জনগণের হৃদয়ে বামক্রণ্ট ভাদের স্থান 
করে নিয়েছে। তাই বামক্রণ্টকে 
সর! বিপুল ভোটে জয়ী করবেন একথা 
বল] যাছন্য। অন্তহিকে ভরাডুবি 
হবে ইন্দিয়| কংগ্রেসের । 


পাঠকের মৃতামত 

২য় পৃষ্ঠার পর 

কাজই ছিল লযাজ পরিবর্তনের অঞ্রম 
বাহিনী শ্রমিকশ্রেণীর ক$ রুদ্ধ কয়ার 


মাতব্বরদ্বের - নির্দেশে স্কাসা, এলষ। 
ইত্যাদি সৰ কালাকাছুন জারী কর] । 
অপসংস্বতির- জোয়ার বইয়ে দিয়ে 
দ্রেশের ম্মস্ত যুব সাধারণকে বিভ্রান্ত 
করার কর্মস্থচীতো। কংগ্রেস সরকারের 
প্রোগ্রামে বছদিন আগে থেকে স্বান 


"ভ্রনসাধারণ ১৯শে মের রাজনৈতিক 


সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেবেন । 

এবার, যখন 'আক্রমণটা দেশের 
ছাত্রসমাজের উপর এসে পড়ছে তখন 
তাদের চিন্তা করতে হবে যে দেশের 
শিক্ষার হাল যখন এই, তখন গত পাচ 
বদ্ধরে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার 


শিক্ষার এই অবস্থাকে পাণ্টাবার জন 
আর যা করুক না কেন কিছু চেষ্টা 


অন্তত করেছে। ইন্দিরা! গান্ধী থেকে - 


তার শিক্ষামন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় সব কমি- 
শন প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ছাড়া 


কোন দ্বিতীয় ভাষ! শেখানোর পক্ষে _ 


কথা না বললেও - ছুরকম কথা 
বলতে ওদের মন্ত্রীরা অভ্যস্ত তথাপি 
তাদের চায়চারা এখানে _ বামপন্থী 
কারের বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতির 
বিরুদ্ধে ‘অভ্র জেহাদ? ঘোযণ! করে- 
ছেন। কেউ কিছু বোঝে না মনে 
করে তারা বা খুসি. মিথ্যা বলেছেন। 
বিশেষ করে বামপন্থী নামধারী এস, 
ইউ সিকেও বলি আপনার] নিরক্ষর 


সম্পাদক- হীরেন বসু 


নিজেরাই পরিকল্পিতভাবে | 
বিদ্যুৎ সঙ্কটকে আরঙ অবনতিয় 
ধিকে ঠেলে দিয়ে বামকন্টের বিরুদ্ধে 


ডি ভি সি লুখার 
১ম পৃষ্ঠার পর 
প্রয়োগ “কর! হবে। কিন্তু ইদানীং 
ডি ভি সির উৎপাদন ৯, * মেগীওয়াটে 
দাড়িয়েছে, সেক্ষেত্রে কেন কলকাতাকে 
মাত্র ৪% বিদ্যুৎ লরবরাহ করা হবে? 
লুথার সাহেব উপদেশ দিয়েছেন 
যে পশ্চিমবঙ্গকে নিজের বিছ্বাৎ নিষ্ষে- 
কেই, জোগাড় করতে হবে। কিন্ত 
প্রতিনিয়ত পশ্চিমবজকে রবরাহ 
কমানর ফলেটরাজ্যের বর্তমান বিদ্যুৎ 
উৎপানূন কেন্দ্রগুলির উপর চাপ পড়ছে 
বেশী, ফলে ক্রমাগত খারাপ হয়ে 


তার উপর বরকত লাহেব আবোল- 


ভাবোল হকে হেভাবে ব্যাপারটি 


ধামাচাপা দ্বেওয়ার চেষ্টা করছেন 


ভাতে অনেকেরই লম্মেহ বেড়েছে। 


ভুলে ধরবেন । এ ব্যাপারে বামফ্রন্ট 
ল্ষকারের কিছু কিছু দুর্বলতা অবতই 
লযালোচনার যোগ্য। কিন্ত ভার। 
রাজোর 


মাস্থুষকে ভূল বুঝিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলার 
ঘ্বপ্য চক্রান্ত শুরু ফরেছেন। 
ই-কংগ্রেসীঘের চরিত্র আজ নতুন করে 
চেনানর প্রয়োজন নেই। ভোট 


জোগাড় করার জন্ত তারা সত্যি-মিথ্যে 
‘যা ইচ্ছা তাই বলেন, ঘভটা পারেন 


নীচে নামেন। কিছুদিন আগেই 
প্রণৃব মুখার্জী বলে গেলেন: রাছ্য 
সরকার কেন্দ্রের দেওয়া ২৭৫ কোটি 
টাকা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন, অথচ 


অত অর্থ কোনদ্বিন বরাদ্দই কর? হয়নি, . 


তাই ফেরত দেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। 
লসন্তায় বাজিমাৎ করার জন্ত তিনি 


একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েও নির্ঘল। 
বিখ্যাকথ! বলে গেলেন । ৯ 


কিন্তু লুখার দাহেৰ একজন 


সরকারী আমলা হয়ে েতাবে এক. 


পেশে যন্তব্য করলেন, ভাতে বোবা 
ছবায়ঘে কেন্ত্রীয় লরকারের তাবেঘারি 
করাই তার প্রধান উদ্দেন্ত। ধু 
বরকত সাহেব নয়, খোদ হাইকমাণ্ডের 
নির্দেশ না পেলে তিনি এত সাহস 
পেতেন না। কৃত্রিম বিছ্যৎ সঙ্কট 
হৃষ্ট করে তিনি ই-কংগ্রেসীদের হুই- 
চই করার স্থঘোগ করে দিচ্ছেন। 
স্ামান্ততম মানবিকতা থাকলে এ 
জিনিস সম্ভব -হয় না পশ্চিমবঙ্গের 


সচেতন মানুষকেই এর যোগ্য বাব ভেহিকেল্সস 


৯১৪১১ 





১ম পৃষ্ঠাব পর 
জীপাভা রাজ্য ই-কংগ্রেস দভাপতি 

আনন্দগোপাল মুখাজা' = সম্পাদক 

গোপালদাস নাগের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ 


- হুকাশ করে বলেছেন, এ রা রান্তেন্তর- 


ফুমারীর লজে গাটছড়া বেঁধে ওগ্ডা- 
তকে প্রশ্রয় ছিয়ে চলেছেন। ভারা 
একজনকে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার : 
করছেন। পেছন- দরজা! দিয়ে প্রার্থী- 
প্র ঠিক ফরছেন। : 
* পার বক্তব্য, জনতা ও ল-কাগ্রেস 
খেকে ছিটফে আদ! লোকেরাই এখন 
ধলের লর্বেসর্বা হয়ে উঠেছেন । এবং 
ভারাই হলীয় শ্রত্থলার বফারফা 
ফরছেন। আর এদের রাজ্য নেতৃত্ব 
পশয় দিয়ে চলছেন । ধার] পারি 
অভ দিন মাত খেটে ঘাচ্ছেন, ভারাই. 
আজ অপাংক্কের়। 

প্রাক্তন লভাপতি খুব ছু:খের লঙ্গে 
বলেছেন, আমার না ছম্ব অনেক দোষ 
ছিল, কাজে অনেক গলফ ছিল। 
তখন নাকি লংগঠন চলছিল না। | 
আফিতে] যোগ্য লোক ছিলাম মা। 
কিন্ত এখন এলৰ কি হচ্ছে? এর নাষ 
কি লংগঠল? নেতৃত্বের এ কোন 
কুষিক1] এই কি যোগ্যতা | 

অজিত পাজা যাজ্য নেতৃত্ব ও 
পরবতী ঘাছেজেকুমারী বাজপেয়ীর 
বিরুদ্ধে তার ঘনিষ্ঠফের এক্যবন্ধ করতে. 
জোর প্রচার শুরু করেছেন। ' তিনি 
বেন্তরীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখাজাঁকে ধরেই 
এগুচ্ছেন। কারণ কেন্্রীয় নেতাদের 
মধ্যে শ্রপান্জার লোক প্রায় নেই 
বললেই চলে । . 


. প্রসদত উ্েখা ৬ সং লাতীয 
দড়কের এইখানে একদিকে চুর্গীকরের 
চেক পোস্ট ও অপর দিকে মোটর 


- ভেহিফেলস থাকার ফলে রাস্ত। জাম 
- হরে প্রায়ই ছুর্ঘটন। হয়। এই হাজী- 


পাড়া যোড়ের পাশেই হাজী তোফেল 
স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের এই মোড় পার 


হতে হয়। আর এই মোটর ১ 
দধরের মাধ্যমে বছ 


তি কারবারের অভিযোগ আছে। : 


~~ 


গশ্টিমঅবান্গ গ্রাথী মনোনয়ন ও দলের অবস্থ। 
সম্পর্কিত রিগোটে' ইন্দিরা রাজীব বিচলিত 


nD 





পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে 


- এবং নির্বাচন হলে দলের অবস্থা কি 
দাড়াবে এ ব্যাপারে দিল্লী থেকে পাঠানো 


নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট পেয়ে, 
জ্রমতী গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী 
অতান্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন বলে 
বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া গেছে । 


দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মৃখার্জঁ 


ওবংকত গণি খান চৌধুবীর স্থপা- 
রিশের ওপরই ব্রাঙ্গীব ও প্রধানমন্ত্রী 


শ্রীমশী' গান্ধী পশ্চিযবঙ্গের প্র্থী 
তালিকা পাকা করে দেন। 


পঞ্চবিংশ বর্ষ £১৭শ গং ংপ্যা?। নার, ৩.শে এপ্রিল ’=২ | ৬০ পয়সী বরকত সাহেব দলীয় প্রার্থীর শতকর] 


বিধানসভা নির্বাচনে সব রা ক্েই 


ই-কংগ্রেসে ধিশংখল অবন্থ! 


যুবরাজ” রাজীব গারখী প্রতিদিনই 
দলের কর্মীদের হুশিয়ার করে 
দিচ্ছেন যে, সামনের নির্বাচনগুলিতে 
যদি কেউ ই-কংগ্রেসের মনোনীত 
মরকারী প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্ধন্দিতা 


“করেন, তরে ভার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 


ব্যবস্থা! নেওয়া হবে ।' 

এই ধরণের প্রাক-নির্বাচনী হুমকি 
কংগ্রেমী নেতারা বরাবরই দিয়ে 
থাকেন। রাজীবের মাতামহের 
আমলেও এ জাতীয় ঘটন] ঘটেছে। 
ছু একটি ক্ষেত্রে অনেক নামকরা 
নেতার বিরুদ্ধে, শাস্তিমূলক বাবস্থা 
নেওয়া হয়েছে। আবার পরবর্তী 
কালে সেইসব ‘অনুতপ্ত সন্তান'দের 
আশ্রয় দেওয়া হয়েছে ৷’ 

কিন্তু এবাবে যা ঘটছে তা পূর্বে 
কার সমস্ত বেকর্ড ছাপিয়ে যেতে 


চলেছে । কেন্দ্র নেতৃত্বকে বৃষ্ধাজু্ট 


দেখিয়ে বছ কম যা-ইচ্ছা তাই করে 
উলেছেন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে 
পশ্চিমবঙ্গে উ-কংগ্রে:সব বিক্ষোভ এক 
চরম আকাব নিয়েছে, যা দেখে সত্যিই 
ৰম আট:ক আসে। কিন্ত অন্তান্ত 
রাজা কেরল,' ঠিমাচল প্রদেশ, হত্রি- 
যানায় ই-কংগ্রেসের বিশ্ধুন্ধবা পশ্চিম- 
বঙ্গের থেকেও এক ধাপ এগিয়ে 
আছেন । 

কেরলে প্রায় ডজন খানেক বিদ্ধ 


ই-কংগ্রেস সদ্স্ত দলের মনোনয়ন না' 


পেয়ে প্রার্থী হয়ে ঈাডিয়ে পড়েছেন। 
এদিকে হবিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশের 
বিহ্ষুন্ধব1 দলের সামনে এক চ্যালেঞ 
হিসাবে দাড়িয়েছেন। যার .ফলে এ 
“ছুই রাজ্যে ই-কংগ্রেসে' কার্যতই ধ্বস 
ধনেমেছে। 


| l কেরলের ইউ, ডি, এফ-এর নেতা 
প্রীকরুণাকরণ ঘোষণা করেছেন ঘে, 
কোন বি্ুক্কে মনোনয়ন ফেওয়া 
হবে না, উপরস্ত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি- 
মূলক ব্যবস্থা! নেওয়া হবে । 

কেরলে শুধুমাত্র ধারা ই কংগ্রেসের 
মনোনয়ন পাননি, তারাই বি্ুজধ নন | 
খোর্দ করুণাকরণের নেতৃত্বকে চ্যালেন্ছ- 
করণ হচ্ছে সেখানে । কেরল ই যুব 
কংগ্রেসের সভাপতি মুল্লাপপ্জি রামচন্দ্রন 
করুণাকরণকে মানতে পারছেন না। 
কারণ তাকে এমন একটি কেন্ত 
- (নাদাপুবম্‌ ) প্ৰাৰ্থী হিণাবে মনোনয়ন 


শিয্পালদৃহ ষ্টেশনে সম্প্রতি ছাত্র 
বলে কথিত একদল যুবক কয়েকজন 
টিকিট কালেকটবের উপরে হামলা 
করে ষ্টেশনের ভেতরে এসং প্রাঙ্গণে যে 
ভাঙচুর করেছে তাতে ই কংগ্রেস 
সমর্থক রেল কমর! এখন বেশ বেকায়- 
দ্বায় পড়েছে । তাদের মুখ কোন 
প্রতিবাদ নেই । কারণ, এটা একটি 
পূর্ব পরিকল্পিত ঘট-1 এবং উপদলীয় 
কোন্দল বলে বিশ্বস্তসত্রে জানা গেছে। 
* বিভিন্ন মহল থেকে জানা গেছে, 


: ছাত্র বলে কথিত যে যুব বাহিনী ষ্টেশনে 


হামলা করেছে তারা আসলে ছাত্র নয় । 
ভারা ই-কংগ্রেস আশ্রিত ছাত্র পরি- 
যদের একটি প্রণ্ড! বাহিনী । ষে টিকিট, 


কালেকটরর) €দের হাতে মার খেয়েছে . 


দেওয়া হয়েছে, যা সি, পি, এমের 
ঘণটি। তাই তিনি নেতৃত্বকে অমান্য 
“করে চিতুরের পালঘার্ট কেন্দ্রে তার 
মনোনয়নপত্র দাখিল (করেছেন । 
বঙ্গ ই যুবনেত] পিতেছগোপাল তার 


সাঙ্গ পাঙ্গদের নিয়ে বিরোধী ফ্রন্টের 


স-কংগ্রেসে যোগদান করেছেন । 
টা ভাবে ইউ, ডি, এফ- এর 


অপর! শরিক (মানি) কংগ্রেসের 


আলে? ন জেলার' বিক্ষন্ত গোষ্ঠী ১৪টি 
আসনেই প্র দিয়েছেন, যদিও ইউ, 
ডি,’ এফ এং চুঁ অনুযায়ী El অঞ্চলে 
শৈষাংশ'৮ম পৃষ্ঠায় 


তারাও ই কংগ্রেস সমর্থক। উল্লেধা, 
আমর! অতীতে লিখেছি যে, এই 
টিক্টি.কালেকটররাই রেলের ব্রাহ্ন্থ 
ক্ষতি কবে ভেগারদের, কাছ থেকে 
প্রতিদিনই বেমাইনীভাবে হাজার 
হাজার টাকা আদায় .করছে, তা 
আত্মসাৎ করছে এবং অপামাদ্রিক 
কাঞ্জে লিপ্ত রয়েছে। 


' প্রতিদিনই টিকিট কালেকটরদের কাছে 
বেআইনী ভাবে আদায় করা ওই 


অর্থের একটা অংশ দাবী করে থাকে ।' 
কিন্তু তা ওরা পায় না। ওদের বঞ্চিত 


করা হচ্ছে। তাতেই ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে 
পড়ছে । 


পার্টি ই 
একথা একেবাবেই ঠিক নয়। 


যদিও, 


প্রায় প্রতিটি কেক্তরেই প্রচণ্ড গোলমাল 


শেষাংশ-১ম পৃষ্ঠায় 


টাকার ভাগ না| গেয়ে শিয়া ষ্টেশনে 
ই-কং যুব মুপৰিকলিত ভাষবনীল। 


এখন আবার 
জেনেছি, ই-ছাত্র পরিষদের ওই বাহিনী 


. অদ্হ্‌ বাপার হয়ে দ্রাড়িয়েছে। তাই 


তাছাড়া; ওঁর!! চোথের' সামনে নে 


" আশী ভাগই নিজের পেটোয়া লোকে- 
- দের.দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন । 


কয়েকটি কাগজে ফলাও করে 
প্রচার করা! হয়েছিল ঘে রাজীব এবং 
ইন্দিরা পশ্চিমবজের প্রার্থী তালিকায় 
ব্যাপক রদবদল করেছেন। কিন্ত 
নির্ভরযোগ্য সুত্রে খবর নিয়ে জেনেছি 
মাত্র 
ছুয়েকটি কেন্দ্রে কমল নাথের মহ্থরোধ 
রাখতে বরকত-প্রণবের : সুপারিশ 
বর্দলেছেন। 

এবাবে প্রার্থী মনোনয়ন এবং 
নির্বাচনী ষ্ট্রাটেজ্ী ঠিক করার ব্যাপারে 
ইন্দিরা গান্ধী: এবং রাম্তীব প্রায় পুরো- 
পুরি বরকতের 'সিদ্ধাস্তকেই মেনে 
নিয়েছেন । কারণ প্রণববাবু জনতার 
সঙ্গে জোট বাধার যে জোরালো যুক্তি 
রেখেছিলেন ইন্দিরা ও রাজীব সে 
যুক্তি মেনে নিয়েও পরে বরকতের 
কথায় জনতার সঙ্গে সমঝোতার 
আলোচনা ভেঙে দেন | 

কিন্তু প্রার্থী তালিকা চূভাস্ত 
হওয়ার পব পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 


দেখা দেয়। রিটানিং অফিসারছের 
সামনে কংগ্রেসের বিভিন্ন" গোষ্ঠীর 
যধো মনোনয়ন পত্র তমা দেওয়া 
নিয়ে গ্রচপ্ড ঝগডা, মাঃপিট ও বাধা- 
দীনের ঘটন] কবীর গোয়েন্দা সংস্থা 
এবং ম্পেস্টাল বরাঞ্চের রিপোর্ট মারফৎ 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পৌছে ঘায়। 


দেখছে €ঠিদিনই রাত্রি ৯টার পরে 
শিযালদহ যেন স্টেশনের অনুসন্ধান 
অফিস বসেই “ই টিকেট কালেকটর- 
দের একটি অংশ বেপরোয়াভাবে মদ 
খাচ্ছে। হৈ হঙ্া করছে। অথচ 
ভেণ্ডারদের কাছ পেকে আ'দায়ীকত 
ওই বেম্বাইনী অর্থের কোন ভাগ 
ওদের দেনা হয় না। এটা তথা 
কখিত ওই ছাত্র বাহিনীর কাছে এক 


ওরা সুপরিকল্পিত ভাবে গত ২০শে 
এপ্রিল একঞ্জন যুবককে বিনা টিকেটের 


যাত্রী সাক্জিয়ে ই কংগ্রেস সমর্থক চিকিট 


টু কালেকচরদের দরার হযোগ দেয়: এবং 


শেষীংশ ৮ পৃষ্ঠায় 


HEHE 
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সম্পাদকীয় 


জঘন্য চক্রাতত ' 


- নিবাচনের প্রাক্কালে বামজ্রপ্টকে 
ফাঁদে ফেলার এক জঘন্য চক্রান্ত শুরু 
হয়েছে বলে বিশ্বস্তস্থত্রে জানা গেছে। 
ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় তার 
পায়তাড়া শুরু হয়ে গেছে। রাস- 
বিহারী কেন্দ্রে ই-কং প্রার্থী ডাঃ হৈমী 
বস্তুর ঘটনা কংগ্রেসী কোদ্দলের জলম্ত 
প্রমাণ । 

- প্রার্থী হতে না পারায় ইকং 
ভৈরব বাহিনীর নেতার? বেক্জায় চটে- 
ছেন। তাই তার] এবার নির্বাচন 
কিভাবে সানচাল করা যায় সেদিকে 
নঞ্জর দিয়েছেন । আইন শৃঙ্খলাক্জনিত- 
প্রশ্নে কোনভাবে নির্বাচন বানচাল 
করাটাই হবে ভৈরব বাহিনীর নেতা- 
দের লক্ষা। নিজের] নিজের] খুনো- 
খুনি করে সন্থাসের রাজত্ব কায়েম 
করতে চাইছেন ই-কং তৈরব বাহিনীর 
বিক্ষু নেতাবা। এতে সেমসাইভ 
কিছু “রাজনৈতিক” খুন হওয়াটাঁও 
বিচিত্র নয়। এদের উদ্দেশ্য হল £ 
“যায় প্রাণ যাক, তবু মান থাক ৷” 

॥ বিগত তিরিশ বছরের কংগ্রেসী 

শাসনে এই ভৈরব বাহিনীর! এই 
রাজ্যে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করে- 
ছিল। সাতাৱবের নির্বাচনে ভরা- 
ডুবি হবার পরেও এর! নিজেদের মধ্যে 
খুনোখুনি করে মরেছে | নির্বাচনী 
চাকে কাঠি পড়তে ন! পড়তেই এর 
অর্থাৎ ই-কং আশ্রিত ভৈরব বাহিনীর 
নেতার] চ্যালাদের লেলিয়ে দিয়েছেন 
সন্তান স্থাইর কাজে । 
০ শিশির বন্থৃকে হুমকী, লক্ষ্মী বন্ধুর 
অফিসে বোমা এসবের অর্থ কী? 
এসব ঘটনার পেছনে কি সি পি' এম 
রয়েছে ? মোটেই তা নয়। নির্জেশ 
দের 58 জ্রাঙ্কেনস্টাইনের দাপট, আঙ্গ 
এদের মুখ বুঞ্জে সহ করতে হচ্ছে। 

রাজ্য হ-কংগ্রেসের দৈশ্যদশা যে- 


কত প্রকট হতে পারে ।তা রাঙ্্যবাসী . 
হাড়ে হাডে ‘চর পাচ্ছেন। 


রাজ্য স্বরাষ্ট্র রাজনৈতিক বিভাগ 
এসব ঘটনার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। 
গোয়েন্দ] দপ্তর যথেষ্ট সক্রিয় । নিরা- 
পন্তা বাবস্থা গ্রহণে অস্বীকার করলেও 
রাজ্য ই- কং দপ্তরে কড়া নক্গর রয়েছে 
যাতে কোন অশীতিক্র ঘটনা না 
ঘটে। আনম্দগোপাল মুগা গার গতি- 
বিধির ওপর কড়া নঙ্গর রয়েছে, 
পুলিশের যাতে তিনি আক্রান্ত না হন। 
ঝামেলা পাকিয়ে নিবাচন বানচাল 
করা এবং বাধ্রণ্টকে ফাদে ফেলার 


চক্রান্ত সম্পকে বামফ্রণ্ট - নেতার? 
অবহিত আঙ্গেন। কিন্ত এখনও কোন 
ব্যবস্থা গৃহাত হল না কেন এটাই 
ভাবার ব্যয় । 

হষ্ট ফ্রাঙ্কেনস্টাইনদের হাতে মদি 
কোন ই-কং নেতা বা প্রা নির্বা- 
চনের পূর্বেহ 'খুন হন তাহলে আশ্চর্য 
হবার কিছু থাকবে না। 


|| ছই॥ 


পশ্চিমবঙ্গে অ-বাম দুলগুলির অবস্থা 


শরসিদ্ধার্থ রায়ের .কি এতদিনে 
ই-কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্পর্কে মোহযুক্তি 


হতে চলেছে? না, তার পূর্বস্বরী . 


শীপ্রফু্ সেনের মত এখনও ভাবছেন 2 
আর একবার সাধিলেই খাইব ! 
আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে 


ই-কংগ্রেসের পক্ষে এমন কয়েকক্গন ' 


প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে 
যাদের অতীত কার্যকলাপ প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী তথ। হ্বরাষ্্ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
- মন্ত্রী শ্রীরায়ের অজানা .নয়। -তার 
রাজত্বকালে তার দলের বেশ কিছু 
কর্মীকে তিনি মিস]! অথব! অন্ত আটক 


আইনে বন্দী করে রেখেছিলেন নিছক 


৷ আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে । এজন তার 
দলের অনেক সদস্তের কাছে তিনি 
. অপ্রিয়। পরে তদন্ত কমিশন বসিয়ে 
কারও কারও বিরাগভাজন হন। 
এরপর সঞ্চয় গান্ধীর প্রতি প্রকান্ড 
আনুগত্য, দ্বীকার না করার জন্ত 
সিদ্ধার্থবাবু শ্রীমতী গান্ধীর স্থনজরে 
' ছিলেন না। রাজীবের সঙ্গে নতুন করে 


ভাব জমানোর খবর মাঝে মাঝে ' 


প্রকাশ হওয়াতে কেউ কেউ ভেবেছিল 
প্রায় আর বেশীদিন নেপথ্যে থাকবেন 
না। শী্ই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবেন। 

সম্প্রতি এক দৈনিক পত্রিকার 
প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি 
খোলাখুলি বলেছেন, যে ধরণের 


প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার প্রস্তাব 


আসছে বেন্ত্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে 
তাতে এ সম্পর্কে কোন মোহ থাকা 


উচিত নয়। সিদ্ধার্থ রায়ের বক্তব্যের. 


একটাই ব্যাখ্যা : সৎ লোকের স্থান - 
,আর নেই ই-কংগ্রেসে। 


“উনি বিলাত চলে যাবেন স্থির 


করেছেন। তবে- স্থায়ীভাবে যাবেন 
কিনা তা পরিফার বলেন নি. 


বিলাতে ও'র -স্বশুরবাড়ী, সেজন্য 


গরমের সময় প্রায় প্রতি বছরই উনি 
' সস্ত্রীক বিলাতে ঘুরে আসেন।. 
সিদ্ধার্থবাবুর এই বৈরাগ্যের - 


আরেকটা কারণ অন্যান করা যায়। 


এবারে ষে সব প্রার্থী মনোনয়ন পেয়েছে . 


ই-কংগ্রেসে ভার অধিকাংশই জানা 
যাচ্ছে বরকত গণি খান . চৌধুরীর 
অঙ্গত। অতীতের ঘটনার জের 
টেনে বলা চলে যে খান চৌধুরী 
মহাশয় একসময় অন্তত পরিষ্কার 
জানিয়েছিলেন যে সিদ্ধার্থবাবুকে ই- 
কংগ্রেসে সহজে ফিরিয়ে আনতে তার 
ঘোর আপত্তি । মনে হয় খান চৌধুরী 


প্ররাজীব গান্ধীকে সিদ্ধার্থবাবু সম্পর্কে 


কোন দুর্বলত! না দেখাতে . পরামর্শ 
দিয়েছেন। | 

আর একজন প্রাক্তন কংগ্রেস নেত্রী 
বর্তমানে, জনতার রাজ্য কমিটির 
সভানেত্রী শ্রীমতী আভা মাইতি. 


- হয়েছিল । 


নির্বাচনী প্রচারে তাদের 


ই-কংগ্রেস সম্পর্কে বলেছেন: এর! 
অসৎ ও ভগ্ড। 

এই ধরণের মন্তব্য ভ্রমতী হয়ত 
চব্বিশ ঘণ্টা আগেও করতেন না। 
কারণ তখনও তার আশা ছিল 


ই-কংগ্রেসের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে -বিধান- 


সভা নির্বাচনে জনতার একটী' 
যাতে বামক্রণ্টের. 


সমঝোতা হবে, 

বিরুদ্ধে প্রতিটি আসনে মাজ একজন 

বিরোধী প্রার্থী দাড় করানো যাবে। 
জনতার পশ্চিমবঙ্গের নেতারা মনে 


শিক্ষা নেন নি।- আগের বারে বিধান- 
সভা নির্বাচনের আগে বামফ্রণ্টের 


সঙ্গে আসন রফা নিয়ে এমন আচরণ, 


করলেন যাতে তাদের এরাজ্যে সরকার 
গঠন এবং তাতে বামক্রন্টের শরিক 
হওয়ার সম্ভাবনা জ্রান করে দিয়ে- 
ছিলেন। বামক্রণ্ট এদের মতিগতি 
অনুমান করতে পেরে সোজান্ুন্সি 


প্রার্থী তালিকা ' ঘোষণা করে দেয় 


অধিকাংশ আসনে । 

জনতা দলের এই মনোভাব গড়ে 
ওঠার মূলে শ্রীপ্রফুল্প সেনের “অবদান” 
অনেকখানি । তিনি কখনও নিজেকে 
সংকীর্ণতার উর্ধে নিতে পারেন 'নি। 
মুষ্টিমেয় স্তাবকের পরামর্শে উনি কর্ণেন 


পশ্যতি জগন্। অন্ধ কমিউনিষ্ট 
বিরোধিতা তাঁকে একেবারে আচ্ছন্ন 


করে রেখেছে । যেদিন থেকে বামদ্ন্ট 
সরকারের গঁদীতে বসেছে সেদিন থেকে 
অর্ধপত্য-মিথ্যা নানা ধরণের' অভিযোগ 
এনে এর ভাবমুত্তি স্নান করার চেষ্টার 
ত্রুটি করেন নি প্রফু্পবাবু। 

তার দল দেশের অন্থত্র কি ভূমিক! 
নিয়েছে এবং ই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 


লড়াইয়ে কি কর্মস্থচী নিতে চলেছে তা . 
- তার, কখনও বিবেচনায় আসেনি । 
' জানিনা, কংগ্রেসের মই ধরে আর 


একবার বাংলার “উজীরে-আজম” 
হওয়ার খোয়াব দেখছিলেন কিন! 
শ্রীদেন।- তা না হলে তার আচরণের 
অন্য কোন ব্যাখ্যা মেলেনা। 

- আজকে জনতা দূলের নেতারা 
'ই-কংগ্রেস প্রতিশ্রতিভঙ্গ করেছে, 
এন কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে 
একথা বলতে কহুর করছেন নী। 
অথচ তারা যদি সঙ্ধীর্ণতা দোষে ন! 
ভুগতেন তাহলে অস্তত ১৯৭৭ সালের 


যেতেন না। সেবারে বামক্রণ্টের সঙ্গে 
আসন রফা হওয়াতে জনতা লাভবানই 


যেভাবে নিষ্ঠার ও সততার সঙ্গে 
মদত 
দিয়েছে তা তখন তারা অকুণ্ে স্বীকার 
করেছেন। | 

একথা অনেকেরই জানা ষে সেবারে 


" “রাজনৈতিক”। 


ক্লোন প্রভাব নেই। 


- "সঞ্চয়. গান্ধীর ? 
পরই পরীদাসমুন্দী শিবির ত্যাগ করতে ' 


' তাঁছাড়া বামপন্থী কর্মীরা 


ভোটের ফল প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 


"ডঃ প্রতাথচন্দ্র চন্দ্র নিজের দলের 


অফিসে না গিয়ে অথবা আত্মীয় বন্ধু 


১ বান্কবদের সঙ্গে যোগাযোগ করার 


আগে সোজা ছুটেছিলেন সি পি আই 
এম এর সদ্ূর দরে ধন্যবাদ জানাতে 
পার্ট কমীদের ' তার আচরণে ছিল 
না কোন কজিমতা। অস্তত্-ম্বত:- 
স্র্তভাবে তিনি মনের ভাব প্রকাশ 


করেছিলেন একদল সাংবাদিকদের 
উপস্থিতিতে । 
হয় অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে কোন . 


একই ধরণের আচরণ দেখা যায় 
প্রিবিজয় সিংহ নাহার অথবা শ্রীদমর' 
গুহের নির্বাচনের পরে। নিজেদের 
ঘনিষ্ঠ মহলে এরা এখনও শ্বীকার 
করে ষে ১৯৮* সালের লোকসভার 


. নির্বাচনে নেমে অন্ত অভিজ্ঞতা 
এককভাবে লডতে গিয়ে - 
বামপন্থীরা. 


হয়েছে । 
অসহায় মনে হয়েছে। 
"যখন পাঁশে তখন তার মধ্যে নিষ্ঠার 
অভাব নেই, 


সব চাইতে নঙ্গরে পড়ার ঘটনা 
হল যে গণি খান চৌধুরী খোলাখুলি 
বলে দিয়েছেন যে জনতার সঙ্গে আসন 
রফার আলোচন! ভেস্কে যাওয়ার কারণ 
উনি বলেছেন ষে 
পশ্চিমবঙ্গে জনতা দলের উল্লেখযোগ্য 
আর তাছাড়া 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনতা দল যে 
নীতি নিয়েছে তাতে আশা করা 
বাতুলতা যে আন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 
তারা ই-কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীকে 
ভোট দেবে। এই মস্তব্যে তিনি 
“যথেষ্ট বিচক্ষপতার পরিচয় দিয়েছেন । 
ও'র কথা অপ্রিয় হলেও সত্যি। তবু 
মনে হয় “এযুগের নেতাজী” নামে 
এককালে পরিচিত . বর্তমানে 


_স-কংগ্রেসের প্রধান শীপ্রিয় দাসমুন্সীর 


এখনও ই-কংগ্রেসের প্রতি মোহ 


রয়েছে। তিনি এককাজে ইন্দিরাকে ' 


এশিয়ার মুক্তিস্র্ধ আখ্যা দিয়েছিলেন । 
রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের 


বাধ্য হন। | 
তিনি ভ্রধন জনতা-ই-কংগ্রেসের 
সমঝোতার ' জন্য নতুন -করে চেষ্টা 
করছেন তথনও উনি জানতে পারেন 
নি তার দলকে একেবারে ই-কংগ্রেসের 
বি-টিমে.পরিণত ক্র! হয়েছে । বরকত 
সাহেব আগে ভাগে স্বীকার করিয়ে 


“নিয়েছেন যে ্রীদাসমুন্সী অথবা শ্রীমতী 


পূরবী মুখার্জী কেউ প্রার্থী হতে পারবেন 
না এই নির্বাচনে | 

এদিকে স-কংগ্রেসের সঙ্গে সম- 
ঝোঁতাঁর সময় জানানো! হয় যে কবি- 
তীর্থ আসনটি প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমানে 
স-কংগ্রেস নেতা সৌগত রায়কে ছেড়ে 


" প্রার্থীর জন্ত “এক মন এক প্রাণ” 


দর্পণ যা এপ্রিল, ১৯৮২ 


দেওয়া হবে। কিন্ত. ইতিমধ্যে এ 
এলাকার প্রভাবশালী ই-কংগ্রেস নেতা 
তার মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন। 
এ ধরণের কথা ও কাজের অসঙ্গতির 
সংবাদ ক্রমশই তাদের নজরে আসছে। 
ঘরোয়া আলাপ্‌ আলোচনায় স-কংগ্রেস 
নেতারা এখন আর ই-কংগ্রেসের 


আচরণের বিরুদ্ধে তদের বিক্ষোভ . 


গোপন করছেন না। সব চাইতে 
আশঙ্কা তাদের যে দিল্লীর হুকুমে 
শেষ পর্যস্ত ২/১টা কেন্দ্রে «বিক্ু” 
ই-কংগ্রেসের প্রার্থীরা মনোনয়ন 
প্রত্যাহার করলেও তার! সরকারী 


হয়ে প্রচার করবেন কিন] সন্দেহ, যদি 
পেছন থেকে ক্ষতি নাও করেন। 


ই-কংগ্রেস প্রার্থীদের মনোনয় 
নিয়েও কম ঝামেলা নেই। দলের 
গোষ্ঠীহন্ব অত্যন্ত প্রকট হযে পড়েছে । 
বাজারী কাগজে প্রকাশ হয়েছে ষে 
প্রার্থী তালিকার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয় 
শ্বয়ং শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীরাজীবের 
হস্তক্ষেপে । শেষ মুহূর্তে যে অনেক 
নতুন মুখ দেখা যায় তা তাদেরই 
নির্দেশে । 

একথা জেনেও ই-কংগ্রেস নেতা 


" প্রকাশ্য সভায় বলেন যে এব্যাপারে 


এমন সব প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া 
হয়েছে ' ষারা কোনরভম ভাবেই 
সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত নয় । 


. অনেক অযোগ্য এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে 


মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। 


" শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





বেলগাগ্িয়। ভিলার সরকারী ফ্ল্যাট 

ফ্ল্যাট কাকে দেওয়? হয়েছে জানিনা। 
তাছাড়া তিনি এন ব্লকে তার বাবার 
ফ্লাটে থেকে এ ফ্ল্যাট নিয়েছিলেন। 
ধা সরকারী নিয়ম অনুযায়ী বেআাইনী। 
ভি এক ৪ নং ফ্ল্যাটে ঘে ভদ্রমহিল। 
থাকতেন তাঁর বহু টাকা তাড়া বাকি 


২৩শে এপ্রিলের দর্পণে “বেল- 
গাছিয়! ভিলায় সরকারী ফ্ল্যাট নিয়ে 
যথেচ্ছাচার” শিরোনামের সংবাদে 
আমার নামে যে অভিযোগ কর! হয়েছে 
তা সর্বেব অসভ্য । স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী 
ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার কোন দূরতম 
সম্পর্কও নেই। "আমার. কোন গুণ্ডা 
বাহিনীও নেই। . আমি 'একজন 
চাকরীজীবী সাধারণ নাগরিক মাত্র। 
স্থানীয় নাগরিক সমিতি আমার মত 
লোককে ভয় পাবে কেন? 
সংগঠনের একজন সাধারণ কর্মী 
হিসাবে আমি বেলগাছিয়! ভিলায় আর 
পাঁচজনের সঙ্গে কিছু কিছু কাজকর্ম 
করে থাকি জনসাধারণের স্থবিধার্থে। - 
- আপনাদের সংবাদে বিভিন্ন ফ্ল্যাট 
সম্পর্কে যে তথ্য: প্রকাশ করা হয়েছে 
তার সবই বিরুত, যার সঙ্গে সত্যের 
কোন সম্পর্ক নেই। যেমন, ডঃ প্রফুল্প- 
চন্দ্র ঘোষকে যে ফ্ল্যাট দেবার কথ! ছিল 
সেই ফ্ল্যাট আমি পাই নি। সেটি 
পেয়েছেন একজন সরকারী কর্মচারী । 
দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে বহু চেষ্টার পর 
আমি ফ্ল্যাট পেয়েছি, অর্থাৎ আর পাঁচ- 


জন যেভাবে পেয়ে থাকে । আপনারা 


পূর্ভমন্ত্রী যতীন চক্রব্তাঁকে অকারণে 
আক্রমণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি 
অসহায় মহিলাদের সাহাষ্য করেছেন। 


জোর করে কাউকে বেলগাছিয়! 
_ ভিলার সরকারী ফ্ল্যাট থেকে তোল! 
হয় নি। এন ৭-এ যিনি ছিলেন তিনি 


সল্ট লেকে বাড়ি বা ফ্ল্যাট করেছেন 
অতএব সরকারী আইন অনুযায়ী তার 
ফ্লাট ছাড়ার কথা। তিনি নিজে সণ্ট 
লেকে থেকে এখানে এক আত্মীয়কে 


রেখেছিলেন | তাকে চলে যেতে বলা - 
তারপর ' 


হয়। তিনি চলে যান। 


এই. 


ছিল। যে হেডমাস্টারশ্রে এই ফ্ল্যাট_ 
দেওয়া হয়েছে তিনি ভদ্রমহিলার বাকি 


ৃ ভাড়া শোধ করেছেন। তিনি থাকতেন ' 


একখানি ঘরের সন্তার ফ্ল্যাটে । সেই 
ফ্যাট দেওয়া হয়েছে ভত্রমহিলাকে 
তারই সুবিধার্থে । _ তালা ভাঙা 
হয়নি। নাগরিক সমিতি তুল বুঝে 
তালা লাগিয়েছিল। পরে ভালা খুলে 
দেয়। মিসেস রায়ের ব্যাপারও তাই। 
তিনি ভাড়া .দিতে পারছেন না। 
পূর্ত ভত্রমহিলারই স্থবিধার অন্ত 
তাকে কাছেই খুৰ কম ভাড়ায় একটি 
ক্যাট দিতে চাইছেন। কিন্তু মিসেস 
রায় ভাড়াও দেবেন না, ফ্লাটও ছাড়” 
বেন না। i 
মনে রাখা দরকার এই সরকারই 
১৯৭৮ সাল থেকে ধার অন্তের নামে 
টে আছেন তাদের নিজের নাথ 
ফ্যাট করে দিয়েছেন। 
. আমার নামে ঘখন অভিযোগ, 
তখন সংবাদদাতা আমার সঙ্গে একটু 
যোগাযোগ করলেই প্রকৃত তথ্য 
জানতে পারতেন। যার!" আমার 
বিরুদ্ধে তাকে খবর দিয়েছে তারাই 
আমার ঠিকানা ৰলে দিত। ২, 
অবনী ভট্টাচার্য - 


সি 


বি 
দপপ || শুক্রবার, ৩০শে এপ্রিল ১৯৮২ 


৮০১৯৩ 





মন্দার দুলক্ষেণ 


অর্থ নৈতিক পর্যবেক্ষক 


গত সপ্তাহের সংবাদপত্রে ছুটি 
তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে । 
শুধু ছুটি সংবাদেরই উল্লেখ করছি 
কারণ আবো| বড় সংবাদ ছিল বটে 
সংবাদপত্রের পাতায় কিন্তু এই ছুটির 
পেছনে অপ্রকাশিত তথ্যগুলির জন্তেই 
_ এ দুটি সংবাদ অসামান্ত হয়ে উঠেছে । 
এর একটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় থাত্তমন্ত্রী 
রাও বীরেন্দ্র সিং বলেছেন বঙমান 
বছরে খাদ্যশস্য ফলনের পরিমাণ ১৩৪ 
মিলিয়ন টন এযাবত শশ্ত উৎপাদনে 
রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। lj 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়া- 
রিং শিল্প এসোসিয়েশনের সভাপতি 
বলেছেন ভারতের ইঞ্ছিনীয়ারিং শিল্পে 
প্রচণ্ড মন্দা দেখা দিয়েছে এবং 
ইঞ্জিনীক়ারিং শিল্প যেহেতু অন্ান্ত 
শিল্পের “জননী” অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, 
সাজপরপ্রাম ও আধা তৈরী কাচামাল 
সরবরাহ করে সেই জন্তে ইঞ্জিনীয়ারিং 
শিল্পের মন্দ! ধীরে ধীরে সমস্ত শিল্পে 


ছড়িয়ে পড়ার মাণস্ক দেখ! দিয়েছে । মনে 


'রলাখতে হবে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প দেশের 
মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩* শতাংশ 
উৎপাদন করে। 
প্রত্যেকটি শিল্পে এর মন্দা প্রতিফলিত 
হবে। ণ 
১. আলোচনার হুত্রপাতে আরেকটা 
কথা বলে রাখা দরকার । বোম্বাই 
কাপড়ের কলগুলিতে আজ দীর্ঘ প্রায় 
তিন মাঁদ ধরে ধর্মঘট চলছে। এই 
কাপড়ের কলগুলি ইতিমধ্যে প্রায় 
দাড়ে চারশো! কোটি টাকার কাপড় 
উৎপাদন করতে পারে নি। কিন্তু 
“জত কম সরবরাহ সত্বেও কাপড়ের 
বাঙ্জারে দাম বাড়ে নি। এট।কেও 
প্রচ্ছন্ন মন্দার একটা লক্ষণ বলে 
অনায়াসে ধর] যায়। বস্মশিল্প দেশের 
মোট শিল্পোৎপাদনের প্রায় ২৫ শতাংশ 
উত্পাদন করে। এখানেও মন্দার 
পর্ধবনি শোনা ঘাচ্ছে। 

প্রথমে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর কথাই 
ধরা যাক। থাঘ্মন্ত্রী রেকর্ড মাত্রায় 
১৩৪ মিলিয়ন টন খাগ্ভশস্ত ফলনের 
উল্লেখ করে কৃষি উৎপাদনে সরকারের 
সাফল্য লাভের নজীর দেখিয়েছেন । 
কিন্ত আদল কথাটা তিনি চেপে 
গেছেন।. কেন্দ্রীয় সরকার 
মিলিয়ন টন খাগ্যশস্ত উৎপাদনের 
পরিকল্পনী করেছিলেন কারণ এর 
আগে ১৩২ মিলিয়ন টন খাহ্যশস্ত 


১৪৩ 


এর সঙ্গে জড়িত, 


উৎপন্ন হয়েছিল। সেটা! ১৯৭৮-৭৯ | 


সাল। 
আমল । 
বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য 


করেন যে চলতি সালে ১৩৮ মিলিয়ন | 


টন খাস্ভশস্ত উৎপন্ন হবে। পরে 
ভালো বৃষ্টি ও আবহাওয়া দেখে এই 


লক্ষামাত্ম৷। ১৪৩ মিলিয়ন টন করা | 
প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে | 
১৩৪ মিলিয্নন টন অর্থাৎ প্রাথমিক | 


হয়েছিল। 


লক্ষাযাত্রা থেকে চল্লিশ লক্ষ টন এবং | 
চূডাস্ত লক্ষ্যমাত্রা থেকে সত্তর লক্ষ টন 


কম। অর্থাৎ খাদ্যমন্ত্রী বাকচাতুরী 
করে বার্থ তাকে সাফল্য বলে দেখাতে 
চেয়েছেন। 


নয় কি? কেন্দ্রীয় কৃষি ও খান্ দ্র | 


ভালে! ফলন হলে £অধথা [কৃতিত্ব দাবী 
করতে আসেন আর খারাপ ফলন হলে 
খর] অনাবৃষ্টিকে দায়ী করেন । আসলে 
আমরা অনেকগুলি পরিকল্পনা করেছি 
বটে কিন্তু এখনে! এদেশে কুষি 


উৎপাদন আবহাওয়ার উপর নির্ভর | 
শীল। যাকে দাদাভাই নৌরভ্ভী এক- | 
কালে গ্যান্বল ইন রেইন বা ভারতের | 
কষিউৎপাদন* বৃষ্টির উপর ধর! জুয়া | 
খেলার বান্দী বলে অবস্থা, প্রকাশ | জনতা দল যে- ভাবে লড়াই শুরুর 
প্রায় ষাট বছর আগে | 


করেছিলেন। 
ব্রিটিশ আমলে বলা ভারতীয় প্রবীণ 


অর্থনীতিবিদের উক্তি এখনে! সমান | 
ভাবে প্রযোজ্য দেখে ছুঃখবোধ হয় ন! | 


কি? 


যাঝে- মাঝে কৃষি ক্ষেত্রে সবৃজ | 


বিপ্লবের ধ্বনি উঠেছে। 


বাবহার করে, গভীর ও অগভীর নল- | 


কূপের 


ব্যবস্থাই নেওয়1 হয়েছে । কিস্ক ফলন |! 
বৃদ্ধির প্রবণতা স্থায়ী হয় নি। এখনো | 


কোন কৃষিমন্ত্রী ভরসা করে বলতে 


পারবেন না, এ বছরে এত ফসল ॥ 
পাওয়া ঘাবেই। গ্যাম্বল ইন রেইন | 


বে! 


কষি উৎপাদনে বৃদ্ধির প্রবণতা | 
স্থায়ী করতে হলে আমূল ভূমিস-স্কার | 


গোড়াকার প্রয়োজন ৷ 


তিন শতাংশ লোক ছাব্বিশ শতাংশ | 


জমির মালিক। এর! সবুজ বিপ্লবের 


উপকরণ সংগ্রহ করার সামর্থ্য রাখেন । | 


আর যাট শতাংশ জমির মালিক ছোট 
ও মাঝারী চাষী ধারা আধ একর থেকে 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 

‘ 







তখন জ্নতা সরকারের | 


এও একরকম প্রতারণা ! 


রাসায়ানিক | 
সার, উন্নত ধরনের বীক্ঞ, যন্ত্রপাতি | 


সাহায্যে জলসেচ, অনেক | 


এখন দেশে ) 


| রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক 


| ফলাফল সম্পর্কে বোধ করি ঝা 
| কংগ্রেসীদেরও কোন সংশয় নেই। 
| আগামী ২৪শে মে নতুন বিধানসভা ও 
| নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। আনন্দ- 
(বাজারের রাজনৈতিক সংবাদদাতা 
[ বরণ -সেনগুপ্ত ছাড়া আর- কেউ 
| এব্যাপারেও সন্দেহ প্রকাশ করছেন 
[ না। যোগী সাংবাদিক বকণবাবু 
| ধ্যানে যা জানেন সেটা ঘে মতিভ্রম, 

| অলীক মায়া তা তিনি ছাড়া আর 

| সবাই, এমন কি মালিক সরকার 

বাবৃবাও জানেন । যাক বারুণী ভাষ্য 

নিয়ে অনর্থক কালি খরচ করার মানে 

হয়না । পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্র পাঠক 

| মাত্রেই যার প্রতি অঙ্গুলি প্রদর্শন করে 

| সাংবাদিক ভাড় বলে আমোদ করছেন 

| তাকে মড়ার উপর খাড়ার ঘা দেবার 
| রুচি নেই। পত্মগ্র, না হোক, 

মন্ত্রী উপাধি দিয়ে তো কংগ্রেস 

| সরকার তাকে সাত্বন। দিতে পারেন । 





হারজিত আছে। সব লড়ায়েই 
থাকে। নির্বাচনী লড়াইয়ে তো 
বটেই। কিন্ত ইন্দিরা কংগ্রেস আর 


আগেই পলায়ন করলেন, তাতে জয় 
{ পরাজয় সম্পর্কে মনে হয় ওরাও নিশ্চিত 
{ হয়ে গেছেন । 

কিন্ত বামক্রণ্টের পক্ষে নিশ্চিন্ত 
| হওয়া চলে "না৷ কারণ এবারের 
| নির্বাচনী জয়ে কেবল অঙ্কের হিসেবে 
| সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়াই যথেষ্ট নয়। 
পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে একটা বৈশিষ্ট 
পশ্চিমবঙ্গে আজ যা ঘটে 
| সারা দেশে আগামী কাল তা ঘটবে। 


| আছে। 


| আমি মহারাষ্ট্র কেশরীর অভিমত 

॥ প্রকাশ করছি না। তিনি বলেছিলেন 

॥ আজ বাংল! ষ! চিন্তা করে, ভারত 

॥ আগামী কাল তা চিন্তা করবে। 

॥ আমার বক্তব্য তা নয়। 

|: পশ্চিমবাংলা একট! ক্ষুদ্রাকার 

ভারতবর্ষ । এতিহাসিক কারণেই এট 

এখানে ষা ঘটে সারা 

| দেশে আক্ষরিক অর্থে তা প্রতিফলিত, 


॥ ঘটেছে। 


{ হয়। বাঙ্গালীর] ষাট লক্ষ অবাঙ্গালী 
{ ভারতীয়কে পর মনে করে 
{ না। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও 
[ আচরণকে যথাসম্ভব আত্মস্থ করে 
| এসম্পন্ন হয়ে ওঠে। আবার অন্তান্ত 
॥ ভারতীয় অবাঙ্গালী জনমানসকেও 
॥ প্রভাবিত করে। 


পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে 


এই ঘটনা ইতিহাঁদেই লিপিবদ্ধ । 
সামপ্রতিক ইতিহাসেও এর উদাহরণ 
অনেক। ১৯৭২ সাল থেকেই ধরি। 
১৯৭২ সালে পশ্চিমবাংলায় ইন্দিরা 
গান্ধীর অঙ্গুলিহেলনে দিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রতিঘন্বীদের 
বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে ভোট চুরির 
কায়দা! অবলম্বন করেন সবার আগে 
এখানে পশ্চিমবঙ্গে । পরে তা সার! 
দেশেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পশ্চিম- 
বঙ্গে গণতন্ত্র ধ্বসের প্রক্রিয়া ভাবতে 
গণতত্তর ধ্বংসের সর্বগ্রাসী প্রক্রিয়া 
হিসেবে দেখা দেয় ১৯৫ সালের ১*শে 
জুন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিরোধ সারা 
ভারতেই শ্বৈরতস্ত্রবিরোধী জনমতকে 
উৎসাহিত করে। ১৯৭৭ সালে সারা 
দেশে 'স্বৈরতান্ত্রিক ইন্দিরা কংগ্রেস 
পরাজিত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
বামপন্থী শক্তির হাতে পর্যুদস্ত হলেও, 
ইন্দির কংগ্রেমের বিকল্প হিসাবে 
কেন্দ্রে ও অন্যান্ত রাজ্যে যার! ক্ষমতা 


দখল করে তারা জনতা দল, একদা 
কংগ্রেঘরই অংশ ছিলেন। শ্রেণী- 
ভিত্তি ও শ্রেণী মনোভাব৪ এক 
পার্থক্য অল্পই। শুধু শাসন ও 
শোষণের আনুষ্ঠানিক ক্ধপ নিয়ে 


মততেধ। স্থতরাং জনতা শাসন 
পুরো সময় টেকে নি। 


পশ্চি'বঙ্গ কোন দিন শ্বৈরতস্ত্ের 
কাছে মাথা নোয়ার় নি। ১৯৭১ 
সালে যখন ইন্দিরা গান্ধী আসমুন্ 
হিমাচলে জয়লাভ করছেন তখন এই 
পশ্চিমবঙ্গ তাকে পরাজিত করেছে। 
১৯৭২ সালে তাই ভোট কারচুপি, খুন 
সন্ত্রাস ছাড়া তার দলের অবাধ ভোটে 
জেতার সম্ভাবনা ছিল না। ১৯৭৭ 
সালে ইন্দির কংগ্রেস ও জনতাকে 
পর্যুদস্ত করে বামফ্রট এখানে ক্ষমতা 
লাভ করে। জনতা দলের সঙ্গে 
সমঝোতা করার গ্রকান্তিক আগ্রহ 
সত্বেও জনতা দল বামফ্রণ্টের সঙ্গে 
আপোষ সমঝোতায় আদতে রাজি 
ছিল না। অনেক স্থবিধা দেওয়া 
সত্বেও। কারণ বামফ্রন্ট ছিল 
ব্যাপক জনগণের ফ্রণট । আর জনতা 
দল ছিল সংকীর্ণ শ্রেণী মনো ছাবে 
আবিল বুর্জায়া জমিদার গে ঠীরই 
অন্যতম প্রতিনিধি | স্থত্রাং বামক্রন্টের 
চাইতে এখানে ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে 
তাদের মনের ও মতের মিল অনেক- 


|অ-বায জোটের আকাশ কুহ্ৃম 


॥ তিন॥ 
খানি। জনতা দলের অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক মধু লিমায়ে নিজেই 


বলেছেন পশ্চিমবাংলায় কিছু ব্যবসায়ী 
শিল্পপতি কংগ্রেস জনতা পার্টির 
কোয়ালিশন সরকার গঠন করার অন্ত 
চাপ দিচ্ছেন (আনন্দ বাজার, 
,২৩1৫।৭৭ ) | 
এই চাপ এখনো অব্যাহত । কিন্ত 
১৯৭৭ সালে ধা ফলপ্রস্থ হয় নি, ১৯৮০ 
সালে ঘা ভেস্তে গিয়েছে, ১১৮২ সালে 
তার আদৌ কোন সার্থকতা নেই ত! 
পশ্চিমবলের মান্য বোঝেন। অথচ 
কংগ্রেস জনতা শ্বানীয় ভাবে বামফ্রন্ট 
সরকারকে উচ্ছেদ করার স্বপ্ন দেখে। 
চেষ্টাও করে। তাদের এমনই দুর্দিন 
যে আনন্দবাজার তাদের মৃখপত্রের 
ভূমিকা নিয়েছে । বরুণ সেনগুপ্ত তাদের 
বুদ্ধি যোগায়। স্বৈরতান্রিক ভাষায় 
নিবাচিত বামফ্রন্ট সরকারকে পুরে! 
মেয়াদ কাঙ্গ করতে দেওয়া হবে ন! 
বলে ধারপা সৃষ্টি করে তারা প্রশাসনে 
বিশৃঙ্খল] আনার প্রাণপণ চেষ্টা 
করেছে] 
কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার টলে নিও 
পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মেহনতী মানব 
বামফণ্টকে চোখের মণির মত রক্ষা! 
করেছেন। লোকসভা ও বিধানসভার 
উপনির্বাচনে, পঞ্চায়েত ও পুরসত) 
নির্বাচনে দিন দিন নতুন নতুন সমর্থক 
লক্ষে লক্ষে বামফ্রণ্টের পেছনে জমায়েত 
হয়েছেন। অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনে 
কোন আশ] নেই দেখে কংগ্রেস-জনতা) 
মুম্লিম লীগ স-কংগ্রেদ একযোগে 
নির্বাচন বন্ধ রাখার জন্তে আদালতে 
গেল।. তারপরের ইতিহাস সবাই 
জানেন। সুপ্রীম কোর্টএর রাস্তে 
নির্বাচন আটকানে। গেল না। অগত্যা 
অনিচ্ছুক অ-বাম গোষ্ঠী নিবাচন্যে 
পশ্চিমবঙ্গের মেহনতী মানবের মূখোমুৰি 
হতে বাধ! হয়েছে। 
অবাম গোষ্ঠী বলছি বটে কিন্ত 
এরা কি এক হতে পারবে? প্রন 
সেনের গাণিতিক “হিসাবে পারে বটে ॥ 
যেমন *৯৭৭ সালে গাণিতিক হিপাক 
দেখিয়ে প্রফুল্পবাবু জনতা দল ২৭০টি 
আসন পাবার মুখ কল্পনা] করেছিলেন ৪ 
কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে অ-বাম একট 
সম্ভব ততে পারে না। প্রথমতঃ 
পশ্চিমবাংলায় সমস্থ প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তি জোতদার, মুনাফ,বাজ ব্যবসা 
শিল্পপতি গোষ্ঠী ইন্দিরা কংগ্রেসের 
পেছনে রয়েছে কারণ ইন্দিরা কংগ্রেস্য 
কেন্দ্রে ক্ষমতার অধিকারী, কারণ ভার?) 
মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে। জনতা 


স-কংগ্রেলকে তারা নির্ভরযোগ্য বলে 
মনে করে না। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রে € 


শেষাংশ এয পৃষ্ঠায় 





এ নিরচন যেন 


শ্ৰীপতি নন্দী 


কতারা বলেছিলেন, সংগ্রামী 
চেতনাকে গড়ে-তুলতে হলে নির্বাচন- 
টাও একটা উপায় _হয়তো তার! 
একট! “এছ্িটেশন”-পন্থী লড়াই হিসেবে 
নির্বাচনকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্ত 
খেয়ে খেয়ে লোকে যেমন মদোঁ-মাতাল 
হয় আজন্ম একমনে নির্বাচন সাধন? 
হরেও তেমনি নির্বাচনী মাতাল হতে 
পারে, এ দৃশ্য ও দৃষ্টান্ত আমাদের 
দেশেই তো রয়েছে। আমাদের সর- 
কারী বামপন্থীরা কি ত! অস্বীকার 
করতে পারেন? নির্বাচন প্রাকটিশ 
করে তাকত, বাড়ছে এমন বিশ্বাস 
যাদের মস্তিষ্কে ছেয়ে গেছে তারা 
নির্বাচনী নেশা ছাড়তে পারে না; 
আর প্রশাসনিক গ্যাঁড়াকলটি একবার 
হাতে পেলে তো! কথাই নেই, পুরস্কারটি 
হাতে -করে গভীর মোহাচ্ছন্ন চোখে 
এর! তখন রাজনীতি অর্থনীতিকে 
একাকার করে দেখে--'ট্যাকটিক্যাল 
লাইন’-কেই একমাত্র প্রযাকটিক্যাল 
লাইন জ্ঞান করে ধ্যানস্থ হয়, ডাকাতের 
ভয়ট।ও তখন আর থাকে না। গাইতে 
গাইতে গাইয়ে হয়, বাজাতে বাজাতে 
বাজিয়ে, তেমনি নির্বাচনী রপবাস্য 
বাঞ্জিয়ে বাজিয়ে যারা নির্বাচনী 
রণবীর হয়েছেন, (রুশপন্থার প্রকার- 
ভেদ নিবিশেষে) তার] সকলেই তাৎ- 
ক্ষণিক নির্বাচনী লাভালাভ ছাড়। 
অপর কিছুই চোখে দেখেন না, অন্ত 
রূপ সংগ্রামের কথাটিও উচ্চারণ করেন 
না। বরং সেরূপ সংগ্রামের ব্যাপার 
ল্যাপারকে মহাকালের ইচ্ছার উপর 
ছেড়ে দিয়ে ভারমুক্ত হন। ফাইল-চর্চ| 
এবং আইন-চর্চাকে ভক্তিমনে যার! 
আয়ত্ত করে নিয়েছেন, অতঃপর রাই- 
টাল সুশাসন ছাড়া তাদের আর 
করণীয় কি-ই বা আছে? 

প্রশ্নটি গুরুতর । নির্বাচনকে 
সংগ্রামের একমাত্র সম্ভাব্য উপায় 
হিসাবে দেখার যুক্তিটা কালে কালে 
যে কতটা! শৃস্তগর্ভ হয়ে এসেছে তা 
সাধারণ মানুষের নিকট অনেকটা স্পষ্ট 
হয়ে উঠলেও এদের কাছে আজে! এত 
অস্পষ্ট কেন? আবার, সাআ্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী লড়াইয়ের চরিত্তরটা-ই বা 
কেন একাস্তভাবে কুশী সাম্রাজ্যবাদী 
নেকডের ফেউবৃত্তি হয়ে উঠলো? দে 
কি একান্তই রুশী প্রভাবের ফল, কিংবা! 
জারো কিছু; অর্থাৎ নয়! পাতিবুর্জোয়া 
স্বিধাবাদের মাগফল ? 

বিগত কয়েক বছরে মালিকে- 


শেষ দিব হয় 


শ্রমিকে মন বোঝাবুঝি অনেক হয়েছে, 
আবার অনেক চাষী জমি পেয়েছেন, - 
অনেকে বর্গার অধিকার পেয়েছেন 1 
কিন্ত শ্রেণীগত বোঝাপড়ার মাধ্যমে 
কিঞ্চিৎ নগদ প্রার্থির ফলে হতভাগ্য 
ক্রীতদাস কিছুটা ভাগ্যবান ক্রীতদাস 


হয়ে যেতে পারে, তদধিক নয় । বরং 
এ অজুহাতে সমস্ত জিনিষপত্রের দাম 
আরে! চড়িয়ে দিয়ে মালিকরা যখন 
বৃহত্তর জনসাধারণের উপর নির্মমতর 
আক্রমণ চালায়, অর্থাৎ বাম হাতে 
শ্রমিক শ্রেণীর হাতে ছু'পয়সা তুলে 
দিয়ে আবার ভান হাতে যখন মূল্য- 
বৃদ্ধির চাবুক চালায় তখন চুক্তিবন্ধ 
শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সাত্বনাই 
বা কি, আর জনগণেরষুঅন্তান্ত অংশই 
বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্ত কার 
দিকে তাকাবে? 

এদিকে কাঠা কয়েক জমি পেলেও 
কারো গোলামী ঘুচে যায় না, পরম 
দয়াল একটি রাজ্য সরকারের শাসনা- 
ধীন থাকলেও না। দরের চালে খড় 
যোগাতে যাদের প্রাণাস্ত পরিশ্রম করতে 
হয়, অতঃপর কয়েক দিন সপরিবারে 
আধপেটা কিংবা আরে! কম না খেকে 
উপায় থাকে না, রুগ্ন শিশুটার শিক্পরে 
এক-সলতে কেরোসিন শিথা জালিয়ে 
রাখতে হলেও শ্বৈরাঁচারী অর্থনীতির 
আরেক ঘা চাবুক তাদের পিঠে সহ 
করতে হয়। বর্গার অধিকার পেলেও 
স্বৈরাচারী অর্থনীতির গোলামী 
থেকে তার! এক ফ্টাও মুক্তির সন্ধান 
পায় না, তদুপরি মালিকী আইনের 
বিচারালয়ে ইনজাংশনী খড়গ নিত্য 
লেলিহান । অতঃপর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের 
দুয়ার থেকে বারে বারে বিতাড়িত 
হবার পর সে একটা হেস্তনেস্ত চায়, 
শুয়ে বসে কোন এক স্বপ্রভাতে গঙ্গা- 
বক্ষে সমাজতান্ত্রিক “কমলে কামিনী’ 
সাক্ষাৎ দর্শন কামনা করে না। 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই ও 
কেন্দ্রবিরৌধী লড়াই অবিচ্ছেষ্ 


সাম্রাজ্যবাদের দাস্ততা কি ভারত 
সরকারের নতুন তকমা? না, পরি- 
চয়ট। নেহাৎ তকমাগত নয়, পরিচয়ট! 
চরিত্রগত। বৈদেশিক খণ (তায় 
আবার খণ মকুব ), আমদানী-করা 
যন্ত্র আর যন্ত্র বিদ্যা এবং আমন্ত্রণ করে 
আন! বিদেশী পুঁজির উপর ঠেক্‌ 
নিয়েও টলতে টলতে যে অর্থনীতি 
চলে, দেশের মাহুষকে নিংড়ে মুনাফা 


কামানো ছাড়া ভার আর কি আদর্শ 
থাকতে পারে? সে ‘আই এম এফ” 
এর উপর উত্তরোত্বর অধিক নির্ভরশীল 
হবে না তো কি? বরং এটাই 
প্রত্যাশিত ছিল, এবং অবশ্থস্তাকী 
আরো! অনেক কিছুই ঘটবে, এটাও স্থির 
নিশ্চয় । আজ যার] হঠাৎ ঘুম ভেঙে, 
চোর দেখছেন তারা কি তাহলে 
নয়াদিজীর এ দ্বাস-রাজবংশের বৃততি- 
প্রবৃত্তির খবর জানতেন না, এদের 
নিবর্ষ মতিগতির খবর রাখতেন না? 
জানলে এ বিদেশ-নির্ভর অর্থনীতির 
গতি প্রকৃতি সম্পর্কে দেশবাসীকে 
সজাগ রাখতে, এবং শ্রমিক শ্রেণী সহ 
জনগণের অন্তান্ত অংশের প্রতিরোধ 


আন্দোলন গড়ে তুলতে আপত্তি ছিল 
কোথায়? 


সাম্রাজ্যবাদী তরসাকে সম্বল করে 
যে ভারতীয় পু'জিবাদীর1 যাত্রা শুরু 
করেছিল, সে চিরপন্গুর দল চিরকাল 
সাম্রাজ্যবাদের কাধে ভর করে হাটি 
হাটি পা পা কমরৎ চালিয়ে (যাবে। 
রাক্ষল গায়ে-গতরে যত বাড়ে, তার 
থাই খাইও তত রাক্ষুসে হয়। দেশ- 
টাকে পুঁদিশাহীর মৃগয়াভূমি রূপে গড়ে 
তুলতে ভারতের শাসক-শোষক শ্রেণী 
যতটা বিদেশ-নির্ভর হয়েছিল, আজ এ 
দশাসই শোষণ যন্ত্রটাকে ধরে রাখতে 
হলেও তাকে ততোধিক বিদেশ-নির্ভর 
হতে হবেই । অর্থনীতি ও রাজনীতির 
মধ্যে যে দেহরক্ত সম্বন্ধ রয়েছে সে 
সত্যকে নয়া পাতিবুজেয়ারা হয়তো! 
দেখতে পায় না, অথবা দেখেও" দেখে 
না। নইলে, ভারতীয় পুজিবাদ্ী 
অর্থনীতির এ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি 
অভিমুখী ঝুঁকিগুলির বিরুদ্ধে প্রবল 
রাজনীতিক প্রতিরোধ গড়ে না তুলে 
উল্টে এগুলিকে “মাকিন সাম্রাজ্যবাদের 
চাপের কাছে নীতি স্বীকার” বলে 
একরূপ প্রতিবাঁদযূলক ব্যাখ্যায় ধরে 
রাখা হতো না। এহেন বেজন্মা পুঁজি- 
বাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির 
বিশেষ ঘন্বগুলিকে সাধারণ ঘন্বের ফর- 
মূলায় দেখতে গিয়েই তাদের এ দৃষ্টি ভ্রম, 
এ পদস্থলন। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় 
বিলম্বে হলেও তারা আজ যেটুকু দেখতে 
পেলেন, সেটাও কি প্রকৃত দেখ! ? 

কেন্দ্রের সঙ্গে শুধুমাত্র চিঠি চালা- 
চালি করে সংগ্রামহীন সংগ্রাম 
আর নয়। অস্থির মানুষ স্থির আস্থায় 
এ সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি শুধু দেখে 
যাবে তেমনটি অবশ্যই নয়। নাকের 
বদ্ধলে নরুপ পেলে চলবে কেন? কেন্ত্র- 
রাজ্য সম্পর্ককে সামনে রেখে এ বেজন্মা 
অর্থনীতি, এ বেজন্না সংবিধান, এ 
আইন-আদালত ও প্রশাসন ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে, জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের 
প্রস্তুতি শুরু হোক, এবং অবিলম্বে । 
সাধ না মিটিল, আশা না 
ফুরালো, সকলই”... 

সাধ ছিল, শেষবারের মত মুখ্য- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩+শে এপ্রিল, ১৯৮২ 


মন্ত্রী হবেন, ই-কংগ্রেণীদের কণ্ঠলপ্ন 
হয়ে নির্বাচনী আসরে সখীনাচ দেখা- 
বেন, আরো কত কি! অতএব, 
লোলচর্ম গালে-গায়ে চূণ মেখে তৈরী 
হয়ে জ্নহীন জনতা দলের সর্বাধিনায়ক 
গভীর রাত অবধি জেগে কাটালেন! 
কিন্তু হায়, দিন কাটে রাত ভোর হয়, 
আনন্দের ফোন এলো না। জনতা 
শিবিরে সকলেই বিক্ষু্ হলেন, শুধু 
একজন হলেন না। যিনি ই-পন্থীদের 
একাংশের হাতে একদা দিনছুপুরে প্রায় 
বিবস্ত্র হয়েছিলেন, তিনি তো! একেবারে 
রেগে ফায়ার : কংগ্রেসীদের প্রকৃত 
চরিত্র এবারে নাকি পরিষ্কার চিনতে 
পেরেছেন। এরূপ মন চেনাচেনি 
চরিত্র জানাজানির পর্ব সমাধ করতে 
এ সমস্ত গান্ধীবাদীদের ক’জন্ম কাটে, 
কে জানে! সে যাক্‌ গে, কিন্ত বারে 
বারে প্রত্যাখ্যাত হয়েও প্রফুল্পদ! হাল 


ছাড়েন নি। কয়েক মূহুর্ত ঢিন্তারিত 
থাকতেই আঁহত মনের বিষাদ কাটিয়ে - 
এক ফুল্কি প্রত্যাশী] দেখা দিল 
‘আর তো বড়জোর একবছর”*** | 
পন্বৃদ্ধি আরাঁমবাগের গান্ধী আবার 
ভরসায় বুক বাঁধলেন--“আগামীতে 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে... 1৮ 
হাসিত্যিক সম্বধনা 

সম্রতি অনুষ্ঠিত ‘আনন্দ পুরস্কার, 
বিতরণী স্ভায় অধ্যাপক বিজনবিহারী 
ভট্টাচার্য পুরস্কারদাতা৷ ও “হাপিত্যিক” 


আন্দোলনের নেতা “আনন্দবাঙ্ার”কে 


অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, “বাংলা 
বানানের সংস্কার নিয়ে ষে আন্দোলন 
চলছে, আনন্দবাজার ও দেশ তাকে 


সচল ও সবল করে তুলেছেন 1” 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





অথনীতি 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
তিন একর জমির মালিক । এদের 
মুল্যবান উপকরণ প্রয়োগের সাধ্য খুব 
কম অথবা নেই বললেও চলে। বাকী 
চৌদ্দ শতাংশ কৃষি জমিতে থাস্তশস্ত 
ছাড়! অন্ত অর্থকরী ফসলের উৎপাদন 
বেশী বলে থাগ্শস্তের হিসেবে ধর! 
মুশকিল । যদি সত্যই কৃষি উৎপাদন 
স্থায়ী ভাবে বাড়াতে হয় তাহলে আগে 
কৃষি সংস্কার ও কৃষিজমির পুনর্বণ্টন করা 
ছাড়া . অন্ত উপায় নেই। ক্ষ 
আকারের জমিতে বেশী ফলন হয় এটা 
পরিকল্পনা কমিশনের প্রোগ্রাম 
ইভ্যালুয়েশন কমিটির রিপোর্টেই প্রকাশ 
পেয়েছে। কিন্ত ভালোরকম বৃষ্টি 
ছাড়া এর! চাষের জল পায় না। তাই 
এখনো এদেশে কৃষি প্রধানতঃ প্রকৃতির 
দান স্ববৃষ্টির উপর নির্ভরশীল । 
আরেকটা! কথা। ফসল যদি 
বেশী হয়ে থাকে তাহালটুখান্ভশস্তের 
দাম বাড়ানো হচ্ছে কেন? অংগ্রহ- 
মূল্য বাড়ানোর যুক্তি আছে ধেমন 
গমের দাম কুইণ্টাল ১৪২ টাকা, চালের 
ঘাম টাকা অথচ সরকার 
রেশনে দাম নেন ২*২ টাকা এবং 
২১২ টাকা করে। কেন? মূল্যবৃদ্ধির 
জন্যে সাধারণ 'লোকের ক্রয়ক্ষমতা 
কমছে। তাঁদের অনেক বাছাবাছি 
করে জিনিস কেনাকাটা করতে হয়। 
চাল, গম, আলু পেয়াজ তরিতরকারী 
সবই আক্রাী। অথচ কমবেশী এগুলি 
কিনতেই হয়। এতে! দাম দিয়ে 
অতি. প্রয়োজনীয় কেনাকাটার পর 
পরের দরকারী জিনিসগুলি কেনার 


১০৫ 


, পয়সা থাকে না। 


ফলে কাপড় চোপড় প্রয়োজন 
থাকলেও কেনা হয় না। সবাই পারে 
না। সুতরাং দোকানে দোকানে 
‘সেল’ আর অবিক্রীত বস্ত্রসম্তার | 


সুতরাং তিনমাস ধরে বোম্বাইএর 
পাইকারী কাপড়ের বাজার মিল থেকে 
কাপড় পাচ্ছে না, তবুও দাম বাড়ছে 
না, কারণ চাহিদা নেই। লোকের 
হাতে পয়সা কম।. কাপড়ের কল 
যর্দি উৎপাদন কমায় বা বন্ধ করে 
তাহলে তুলোচাষীর বিপদ । তুলোর 


দাম পড়ে ষায় এবং গেছেও। 


ইঞ্জিনীয়ারিং যেমন ভারী যন্ত্রপাতি 
তৈরী করে তেমনি হান্ক! যন্ত্রপাতি ও 
নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু জিনিসও : 
তৈরী করে। তারকাটা আলপিন, 


সেফটিপিন, বালতি বাসন থেকে বিদ্যুৎ 


প্লান্ট, ভারী লেদ, জাহাজ তৈরী থেকে 
ঘড়ির উপকরণ সবই ইন্রিনীয়ারিং 
শিল্পের উৎপাদন । উদ্জিনীয়ারিং শিল্পে 
মন্দার অর্থ অন্তান্ত শিল্পে ও মন্দ! । মন্দা 
মানে ছাটাই, লকআউট। উৎপাদন 
হাস অথবা একদম বন্ধ। কে দায়ী? 
শ্রমিক, না পুঁজিবাদী অর্থনীতি? 
ভেবে দেখার সময় হয়েছে ॥ 
প্রধানমন্ত্রী এ বছরকে উৎপাদনের বছর 
বলে ঘোষণা করেছেন। লক্ষণ কিন্ত 
ভালে! নয়। ইঞ্সিনীয়ারিং শিল্প 
এসোসিয়েশনের সভাপতি একথাই-- 
বলতে চেয়েছেন। অর্থনীতির বিধি" 
গুলি কোন প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির 
হুকুমে চলে না। অর্থনীতির বিধি- 
গুলির অনেকগুলিই প্রান্তিক বিধি 
বিধানের মত অপ্রতিরোধ্য | ভূমিকম্প, 
বস্তা! প্রাবন সম্পর্কে আমরা খবর 
রাখতে চাই কারণ আমর] প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের হাত থেকে বাচতে চাই। 
অর্থনৈতিক নিয়মগুলি সম্পর্কে সচেতন 


না হলে আমরা ভালোভাবে 


বাচতে পারি না। তেজীমন্দার 

সস 
পুঁজিবাদী: অভিশাপ আমাদের 
সমাজকে, জীবনকে পঙ্গু করে তুলছে। 


এর অন্জরগর গ্রাস থেকে মুক্তি নের্তে 


হলে আমুল রূপান্তর ঘটাতে হবে । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩*শে এপ্রিল ১৯৮২ 


৮০ সালের লোকসভ। | নির্বাচনে বিধান 
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এ কে হাসমুজ্ামাল ( মুঃ লীগ ) ৯৯১ 
আবু রাইজান বিথসে (এস ইউ সি) . ৬১৭ 
নির্ল ০২,৩০৪ 
প্রার্থীর নাম | নও 
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৮২৪ 
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রেণুপদ্ব দাস (সি পি এম) ১১১১৯ 
শংকরদাস ব্যানার্জী ( কং-ই ) ২৯,১৩০ 
কাশীকাস্ত মৈত্র (জনতা ) 4১৩৮ 
আজিজুল হক ( এস ইউ সি) ৭৩৬ 
অন্যান্ ১১০১৪ 
প্রার্থীর নাম নবছীপ 
বিভা ঘোষ গোস্বামী (সিপিএম) ৩৯,৫৬৭ 
আনন্দমোহন বিশ্বাস ( কং-ই ) ২৯,৭০৩ 
--৯ নীলকমল সরকার (জনত!) ১১২৩০ 
কংআর্স ও অন্তান্ত ২,২২৪ 
প্রার্থীর নাম বাগদ। 
চিত্ত বন্ধ ( ফট বঃ) ৪০১৯৯: 
হরধিত ঘোষ ( কং-ই ) ২৭,৮৮৮ 
অশোককষ্ণ দত্ত (জনতা) ৫১৮৯৫ 
সৌগত রায় (কং আর্স) ১,১৭৪ 
অন্তান্ত ১,৪৮৪ 
প্রার্থীর নাম হবরূপনগর 
ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (সি পি আই) ৪৩,৭৯৪ 
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প্রার্থীর নাম মগরাহাট 
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১১৪১৪ 
১৬২৮ 
৭৮৫ 
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সাগর 
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(পাচ? 


সভা ভিত্তিক দলগত অবস্থা! (২) 


পোস্টাল 


৮৭ 


ক 


৯৫ 


[ আগামী সংখ্যায় আরো কয়েকটি কেন্দ্র] 





নি হয় & 


স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী জাতীয় এক্য 


কাঁলিদ্ধাস কুণ্ড 


ভারতবর্ষের মত আধা-দামস্ত 
তাস্তিক, আধা-ওপনিবেশিক রাষ্ট্র- 
ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে জনগণতাস্ত্রিক 
রাষ্টরব্যবস্থাই ব্যাপক জনগণের আশা- 
আকাঙ্ঞার পরিপূরক । বর্তমান 
রাষটরবযবস্থা জনগণের আকাঙ্খা পূর্ণ করা 
ভৌ দূরের কথা, প্রতিনিয়ত শ্রমিক- 
কুষক-মধ্যবিত্ত তথা ব্যাপক গণতাস্রিক 
মানুষের জীবন জীবিক। ও মৌলিক 
অধিকারসমূহের প্রতি চরম অব- 
মাননাকর, আক্রমণাত্মক ও বিশ্বাস 
ঘাঁভকতাপূর্ণ আচরণ করে এসেছে। 
এইরূপ পীড়নমূলক আচরণের কোন 
তাঁৎক্ষণিক ব্যাখ্যা না করে তার 
এতিহাপিক-সামাজিক কারণসমূহ 
বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । ' 

বুর্জোয়া গণত্ন্ব যেমন বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সাংগঠনিক 
কূপ, শ্বৈরতন্্ও সেইরূপ গণতান্ত্রিক 
ধবপ্নব সাধনে: অক্ষম মুংস্ুদ্ধি বুর্জোয়া 
আমলাতান্ত্রিক পুঁজির রাজনৈতিক 
ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ' করার একটি 
ব্যবস্থামাত্র । স্বভাবতই এইকপ একটি 
ব্যবস্থায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বহুল প্রচা- 
রিভ উদ্নাহরণ মানবিকতা, সহিষ্ণুতা 
ও মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি অস্থ- 
পশ্থিত থাকতে বাধ্য । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া 
আফ্রিকার বহু দেশে শপনিবেশিক 


শক্তিগুলির দুর্বলতার স্বযোগ , 


গ্রহণ করে এশিয়া ভূখণ্ডে ভার'ত, 
ইন্দোনেশিয়া, বৰ্মা, সিংহল, পাকিস্তান, 
আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশগুলির 
বুর্জোয়া শ্রেণীগুলি আপস-রফার 
আধ্যমে রাঙ্নৈতিক ক্ষমতায় অবতীর্ণ 
স্থয়েছে। এইসব দেশগুলির কোথাও 
কোথাও প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন 
চলেছে__কোথাও বা চলেছে সামরিক 
ক্ষমতার প্রহরাধীন বৈরতাস্িক 
ব্যবস্থা । ভারতবর্ষের মভে। বিশাল, 
বহজাতি অধ্যুষিত ভূখণ্ডে প্রত্যক্ষ 
সামরিক শাসনের অঙ্কুল অবস্থ৷ 
বিদ্যধান না থাকায় এখানে স্বৈরতন্ত 
গড়ে উঠেছে প্রবল দাপটে । 

খৈরতস্ত্ের প্রধান নির্ভরতা সামস্ত- 
ক্র । স্বৈরতস্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
শক্তি সাম্রাজ্যবাদ । স্থতরাং দ্বৈরভন্ত 
বিরোধী সংগ্রামের বর্শীফলক উদ্যত 
থাকবে সামস্ততম্র ও সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে । সামস্ততঙ্গ ও সাআজ্যবার্দ- 
> বিরোধী এইরূপ একটি সংগ্রাম জাতীয় 

স্তরে বিকশিত হতে থাকলে জনগণ- 
. বা রক বিপ্লবের সম্ভাবনা তরান্বিত 
হবে! এবং উক্ত সংগ্রাম পরিচালনার 
জন্ত ব্যাপক একটি জাতীয় মঞ্চ নির্মণপ 
করাই স্বৈরতগ্তর বিরোধী জাতীয় বিকল্প । 


জাতীয় বিকল্প কেন? 

আমাদের প্রিয় মাতৃতৃমি ছুশো 
বছরেরও অধিককাল সাম্রাজ্যবাদী 
পুঁজির শোষণের লাঞ্ছনা বহন করে 
চলেছে । দেশীয় বানিয়! পু'জিপতি 
ও সামস্ত প্রভুদের সহযোগিতায় 
বিদেশী পুঁজির অবাধ লুঠনে ভারতবর্ষ 
আজ হতগ্রী, ঘারিজ্রাক্রিউ। লক্ষ লক্ষ 
দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক, হরিজন, গিরিজন, 
সাওতাল, কোল, ভীল, মৃপ্ডা সামস্ত 
শোষণে জর্জরিত।  শ্রযিক শ্রেণীর 
বৃহত্তর অংশ কাম্য ন্যুনতম মন্গুরী 
থেকে বঞ্চিত। তাদের ট্রেড ইউ- 
নিয়নের অধিকারের উপর নেমে 
এসেছে স্বণ্যতম আক্রমণ | বিকাঁশো- 
মুখ জাতিসত্বাগুলির আন্দোলন দমন 
পীড়নের সম্মুখীন, বৈদেশিক পুঁজির 
করতলগত। স্বার্থাম্বেধী স্বৈরশাসন 
পরিবারতন্ত্র গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর । 
“জাতীয় স্বাধীনতা’ অর্থহীন বুলিতে 
পর্যবসিত। এইরূপ একটি জাতীয় 
পরিস্থিতিতে শ্বৈরতঙ্থ বিরোধী একটি 
জাতীয় বিকল্প গড়ে তোলা এঁতিহাসিক 
প্রয়োজন রূপে দেখ! দিয়েছে । 
স্বৈরতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি 

ধ্বৈরতস্ত্র রাষ্টরব্যবস্থার ( আধা- 
সামস্ততাস্ত্রিকক আধা-পনিবেশিক ) 
উপসৌধ মাত্র । তার মূল ভিত্তি 


সামস্ততন্ত্র। সামস্ততান্ত্রিক শ্রেণীসম্পর্ক . 


ও সামস্ততাঁন্রক সমাজের ধ্যান ধারণ] 
ও মতাদর্শের আশ্রয়ে গুরুবাঘ, 
অবতারবাদ, প্রভূত্ববার বা শ্থৈরতন্র 
বর্ধিত ও.পরিপুষ্ট হওয়ার অবাধ স্থযোগ 
লাভ করে। গাস্ধীবাদ যে মধ্যযুগীয় 
সামস্ততান্ত্রিক ভিত্তির উপর দীাড়িয়ে- 
ছিল, স্বৈরতস্ত্রের অবস্থানও সেই একই 
ভিত্তির উপর। গুরোহিততন্তর, ধর্গায় 
সংকীর্ণ তা ও কুসংস্কার, জাতি বিদ্বেষ, 
বর্ণ বৈষম্য, আঞ্চলিকভাবাদ ইত্যাদি 
সামস্ততান্ত্রিক অবশেষগুলির . উপর 


' নির্ভর করে আমাদের দেশে আজ 


স্বৈরতঙ্স মাথা তুলে দাড়িয়েছে 


স্বৈরতল্তরেব পৃষ্ঠপোষক শক্তিসমূহ . 


স্বৈরতস্ত্বের পৃষ্ঠপোষক শক্তিসমূহ 
কার]? মুহস্থদ্দি বুর্জোয়া, আমলা" 
তাস্ত্রিক পুজি, জোতদার-জমিদার 
সামস্ত গ্রভৃ-শ্রণী, স্ব ঘোষিত আধ্যাত্মিক 
গুরু এবঃ সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী পুজি 
স্বৈতন্রকে উৎসাহিত করে, শক্তি 
জোগায় । এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সাআাজা- 
বাদী পু'জি শ্বৈরতন্ত্কে উৎসাহিত করে 
কেন? সাম্রাজ্যবাদী পুজি শ্বাধীন 
জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের বিরুদ্ধে, 


সে চায় অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র। শ্বাধীন - 


শিল্পবিকাশ ও সাম্রাজ্যবাদী পু'স্দির 
সহাবস্থান সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে 


‘পরিপন্থী ছিল। 


_ তাই, ইন্দিরা 


লম্মীকৃত ব্রিটিশ পুঁজি ও আমেরিকান 
পুজি এই স্বাধীন শিল্প বিকাশের 
রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে 
বিনিয়োজিত রুণী পুঁজিও আমাদের 
জাতীয় অর্থনীতির স্বাধীন বিকাশের 
অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে । 

স্বৈরৃতত্ত্রকে অব্যাহত সমর্থন ও 
শক্তি যুগিয়ে সোভিয়েত সামাজিক 
সাত্রাক্জাবাদ শুধু ভারতবর্ষের উপরই 
তার আধিপত্য বজায় রাখে নি, এশিয়া 
ভূখণ্ডে তার আধিপত্য বিস্তারের 
উদ্দেপ্তও পূর্ণ করতে চেষ্টা করছে। 
শ্বৈরতস্ত্রের সঙ্গে সে 
বিশবছরের জন্য ভারত-সোভিয়েত 
মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তির নামে 
একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদিত 
করেছে। বিনিময়ে ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্ 
সোভিয়েত অমুস্থত আগ্রাসী নীতি 
গুলির প্রতি সোচ্চার সমর্থন জ্ঞাপন 
করে চলেছে। * গভীরতম সংকটের 
মুখে আফগানিস্থানের মতো ভারত- 
বর্ষেও সোভিয়েতের সামরিক হস্তক্ষেপ 
অকল্পনীয় নয়। তাই, এই মুহূর্তে 
সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন একটি দেশ- 


.. প্রেমিক জাতীয় মোর্চার । স্বৈরতন্ত্র- 


বিরোধী সাআাজাবাদ বিরোধী এই 
জাতীয় মোর্চার চরিত্র কি হবে? 


স্বৈরতন্ত্রবিরোধী জাতীয় মোর্চ। 
নির্ধাচনা অতাত নয় 

প্রস্তাবিত শ্বৈরতস্ত্ বিরোধী জাতীয় 
মোর্চা আসন ভাগাভাগির ভিত্তিতে 
ক্ষমতা! লাভের কোন নির্বাচনী 
আতাত নয়। বর্তমান মূহুর্তে যে 
কোন নির্বাচনী আতাত শ্বৈরতন্ত্ 
বিরোধী সংগ্রামের বিরুদ্ধে যেতে 
বাধ্য। শ্বৈরতান্ত্রিক আবহাওয়ায় 
পালামেপ্ট,। আইনমতা ও অক্কান্ত 
গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি অকেজো হয়ে 


পড়েছে। সংসদীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ 
‘সাংবিধানিক ধ্বৈরতস্ত্রেহ পরিপূরক 
শক্তিরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। ' 


একদিকে জনগণের উপর সশস্তু 
আক্রমণ, জাতি সত্বাগুলির আত্ম- 
বিকাশের আন্দোলনের উপর সামরিক 
অভিযান, হরিজন, ভূমিহীন কৃষক 
ও নির্যাতিত শ্রেণীগুলির উপর ক্রম- 
বর্ধমান হিংসা, অন্তদিকে নির্বাচনের 
সাড়ম্বর অনুষ্ঠান শাসক শ্রেণীর রাজ্জ- 
নৈতিক সংকটের চিহ্নগুলিকে প্রকট, 
করে তুলেছে । এইরূপ অবস্থায় যে 
কোন নির্বাচনী অতাত শাসকশ্রেণীর 
সংকট ত্রাণেই সাহায্য করে। 
স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
দুইটি নির্বাচনী অতীত 

পঞ্চাশের দশকের মধ্যতাগ থেকে ই 
ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে ছুইটি বিদেশী 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে এপ্রিল ১৯৮৯২ ৩. 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


উত্তর অবশ্যই পাওয়া ষেত, কিন্ত 
কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার শক্তিপ 
রাজগুরুর উদ্দেশ্ত ছিল ভিন্ন, যে কারণে 
অহেতুক জটিলতা স্বষ্টি করে অবাস্তব 
কাহিনী বুননে সরল উত্তরকে সুলভ 
কর] গেল না! সমস্তার মূল কারণ 
অন্যের গোচরে ন! এনে ভুল বোঝার 
স্থষোগ যেমন; এনে দিয়েছে তেমনি 
নতুন সমস্তার- হঙ্ি ক'রে কৃত্রিম 
নাটকীয়তা সৃটি করেছে_-এটি নিশ্চয়ই 
কাহিনীর দুর্বলতা ৷ পুত্রবধূ অনিমা 
তার শ্বশুরকে মনোহর মুখুজ্যের জালি- 
য়াতির পূর্ণ পরিচয় দিল না কেন, 
শ্বশুর ষদি তাতেও বন্ধু মলোহরের 
কুকীত্ডির কথ] বিশ্বাস না করত, তবে 
ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে অনিমার 
যে সহৃদয় সম্পর্ক, তাতে ম্যানেজার ও 
শ্বশুরকে ? পুরো ব্যাপারটা জানালে 
নিশ্চয়ই শ্বত্তর সবই বুঝতে পারত-_ 
কিন্ত তা করা হল না কেন, অনিম! 
তার কন্তাকে স্পষ্ট করে বলল না ষে 
তার' প্রেমিক সুব্রত তারই পিতার 
হত্যাকারীর ছেলে, এরকম বেশ কিছু 
অকথিত কথার অবকাশ তৈরী .করে 
কাহিনীর ঘটনাজাল বিস্তার করা 
হয়েছে--যা শুধু অসঙ্গতির মাত্রাই 
বৃদ্ধিকরে। আরোপিত ক্রিয়াকাণ্ডে 
তুল বোঝাবুঝির ফলে অন্থতোষ ও 
অনিমাকে একারবতী সংসার ছেড়ে 
বেরিয়ে আসতে হল অপরাধীর যত 
মনোহরের চক্রান্তে । একই ধারায় 
অনিমার প্রচণ্ড আপত্তি সত্বেও কল্তা 
গৃহত্যাগ ক'রে প্রেমিক সুত্রতকে বিয়ে 
করে.। এসব ছাড়াও প্রশ্ন ভাগে 
আজকের দিনে এমন কোন্‌ একাঙ্গবর্তা 
সংসার আছে, ঘেধানে পুত্র ও পুত্রবধূ 
দুজনেই উচ্চপদস্থ চাকুরে হয়েও শুধুই 
হেনস্থা পেয়ে যায় ? সেখানে গৃহকর্তার 
এমন গৌড়ামি গুশ্রয় পায় কি ক'রে ষে 
তারা একটু রাত করে বাড়ি ফিরলে বা 
বাড়িতে গান করলে গঞ্জনা দিতে হবে? 
একমাত্র আদরের 
অন্ুতোধকে বাইরে কি এমন কাজে 
বেরুতে হল, যাতে মনোহরের ষডযন্ত্রের 


শিকার হয়ে তাকে লরী দুর্ঘটনায় 
প্রাণ হারাতে হল 1£সব ঘটনায় 


যুক্তি ও সঙ্গতির বালাই নেই-_যে জন্ 
ঘটনাবলী মনে কোন বাঞ্ছিত আবেদন 


মেয়ের জন্মদিনে 


“উতর মেলেনি’র উত্তব্র পাওয়া যেত 


সঞ্চার করে না -সবই মনে হয় 
সাজানে। - অনিমার জীবনে দুঃখ, 
বেদনা আর নিঃসঙ্গতার অভিশাপ 
স্বাভাবিক মনে হয় না সে কারণেই। 
সব হারানোর প্রশ্ত্রের মুখোমুখি দাঁড় 
করিয়ে অনিমাকে উত্তর খুঁজে পেতে 
দেয় নি আবেগ উদ্দাম আর খেলে 
নাটক রচনার স্বার্থে। 


ছবিটির পরিচালনায় উদয় ওট্টাচার্য 
সহশ্র পথেই ' এগিয়েছেন, যেখানে 
ভাবাবেগ প্রকাশই মূল পুজি। কিছু 
কিছু ঘটনার পারম্পর্য রক্ষার খাতিরে 
দৃশ্বগুলিকে সুবিন্তন্ত করে দেখাতে তিনি 
পারতেন । যদিও তিনি চিত্রনাট্যকার, 
নন, তবু সঙ্গতি রক্ষার স্বার্থে একাজ. 
টুক করার অধিকার তার ছিল। 
বাবা মার সংসার থেকে বেরিয়ে 
অহুতোষ তার স্ত্রীকে নিয়ে খুশির 
জোয়ারে যেন ভেসে গেল, এবং তাদের 
বাড়ির কি অবস্থা দাডাল সে সম্পর্কে 
কোন আগ্রহই ছেলে বৌর মধ্যে দেখা 
গেল না এটা কিন্তু চরিত্র ছুটির ভার- 
সাম্য রক্ষা করে না। আশ্চর্ষের কথা, 
বাবা, মা, ভাই, বোনের গ্রশংসাও 
ছবিতে অতঃপর অনুক্ত রয়ে গেল । 
যাইহোক, পরিচালক কিন্ত অমুতোষ ও 
অনিমার গৃহত্যাগের মুহূর্তে দৃশ্য রচনায়. 
কয়েকটি নির্বাক মিড, ক্লোজ আপ 
ব্যবহারে মুন্সীয়ান! দেখিয়েছেন । আর 
কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন সম্পাদনায় 
ছলাল দত্ত। চিত্রগ্রহণে গণেশ বোসের 
কাজ নিন্দনীয় নয়। গানগুলি অতি- 
অতিরিক্ত মনে হয়েছে। হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায়ের স্বরও আকর্ষণীয় হয়ে 
ওঠে নি। 
_. আর, ভি, বনশল নিবেদিত স্থপ্রিয়া 
ফিল্মসের এই ছবিটির প্রধান আকর্ষণ 
কিন্তু সুপ্রিয়া দেবীর অসামান্য অভিনয়। 
তার অভিনীত চরিত্র আঁনমা যদিও 
অস্বাভাবিক আবেগে তাড়িত, তবু 
বাচনিক চে ও অভিব্যক্তিতে তিনি 
চরিত্রটির দুর্বলতা বেশ কিছু ঢেকে 
আশ্চর্য নৈপুণোর পরিচয় দিয়েছেন | 
তার পাশে অঙগতোষ রূপে দীপঙ্কর দে 
অচল। মনোহরের ভূমিকায় সুরত 
সেনশমণ কুচক্রী ভাবটুকু ফুটিয়েছেন 
ভালই। সুশীল মন্ুমদার ও সমিত 
ভঞ্জ স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন । 
নবাগতা অনুস্থয়] গুহঠাকুততার 
ভবিষ্যৎ এখনই প্পষ্ট বল! যাবে না। 


৮ বেোরয়েছে 
নির্বাচনী প্রচারে বামপন্থীদের হাতিয়ার 


কংগ্রেস (ই) শাসিত রাজ্যগুলো ও কেন্দ্রে মন্ত্রীদের 
চুরি-ডাকাতি হু্নীতির বাস্তব ঘটন। জানঠে পড়ুন 


উচ্ছিরা কঃগ্রঙ্গের কেলেস্কারী 
সম্পা্ক-_দেবাশিপ ভট্ট চান 


মূল্য-_দেড় টাকা 


(সিরিজ--১) 


প্রকাশক 2 চেশকথা প্রকাশনী' 
| ৬১ মট লেন । ফলকাতা-১৩ 





বি 


দর্পণ |! শুক্রবার,৩০শে এপ্রিল ১৯৮২ 


” রাজনীতি ঃ পশ্চিমবঙ্গ 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
বিভিন্ন রাজ্যে জনতা দল, স-কংগ্রেস ও 
. লোকদল ইন্দিরী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
জোট বেঁধেছে। স্থতরাং পশ্চিমবঙ্গ, 
কেরল, ত্রিপুরায় বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে 
- তাদের পক্ষে ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে 
. জোট বাধা রাজনৈতিক ভাবে 
অর্থহীন। কেন্দ্রে যদি ইন্দিরা কংগ্রেস 
গদিচ্যুত হয় তাহলে এখানকার গ্ধোট 
থাকবে কি করে? গদিচ্যত না 
হলেও, সম্মিলিত জোটের আক্রমণের 
মুখে এখানকার জ্লোট কি করে টিকে 
থাকবে? তৃতীয়ত: বামফ্রণ্টের কট্টর 
বিরোধীরা জনতা বা স কংগ্রেসের 
বদলে ই-কংগ্রেসকে- বেশী পছন্দ 
করে। জনতা, স-কংগ্রেসের কোন 
নিজম্ব পৃথক শ্রেণী ভোট নেই। 


হুতরাং এঁকোর মূল ভিতিই ' 


অন্ুপস্থিত। -এ অবস্থায় এক্য হতে 
পারে না। গণিতের নিয়মে এীক্য 


" করতে গেলে অন্বাম গোষ্ঠী ভেঙ্গে থান - 


খান হয়ে যাবে। এটাই রাজনৈতিক 


সোজাকথায় 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 


অপর পুরস্কার প্রাপক সমরেশ মজুমদার 


সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে অন্যতম 
আনন্দবাজারী বক্তা উক্ত বানান- 
"- আন্দোলনের সবলতা সম্পর্কে হাতে- 
নাতে প্রমাণ দাখিল করেন। বর্গের 
দ্বিতীয় ব্রণ “ঠাকে উচ্ছেদ করে দিয়ে 
একমাত্র ‘ট’-কার দ্বারা ট’-কার? 
কার ধ্বনি তুলে তিনি “উপন্তাসে 
প্রতিষ্ঠা” নিবেদন করেন। একই 
অনুষ্ঠানে “প্রারম্ভিক সংক্ষিপ্ত ভাষণে” 


- আনন্দ-সম্পাদক অশোক সরকার 


পুরস্কারনীতি ব্যাখ্যা করে খোষণ! 


করেন যে, কে শ্রেষ্ঠ তার বিচার না 


করেই তেনার! পুরস্কার দান করেন। 
বটেই তো, এ না হলে আর আনন্দ- 
বাজার। কিন্তু তিনি - যখন বলেন 
“সমরেশ নবীন অবস্থাতেই ঘা মেরে 
গেছেন” তখন সে অভিনন্দনটিও কি 
-'হাপিত্যিক'? সভার পুরোচিত 
ইংরেজীপ্রেমিক প্রেমে্জ মিত্র “সংবাদ- 
পত্রের ভূমিকা এখন অস্ত ।. আনন্- 
বাজার-দেশ গোঠী সেট! পালন 
করছেন” বলে আনন্দ-দেশ গোষ্ঠীর 


অস্তগামী ভূমিকাকে তুলে ধরেন। 


তারই প্রতিধ্বনি তুলে প্রধান পুরস্কার 
প্রাপক বিজনবিহারী আনন্দবাঁজারের 
স্থান নির্ণয় করে দেন “জ্রগন্নাথের 
মন্দিরে” । কিন্তু আনন্দবাজার কি 
টুটেো? মনে হয়, বক্তার একট! কিছু 

 পক্সিপ অব দ্য টং” হয়ে গিয়ে থাকবে 
স্খান্ুরাহোর মন্দির বলতে গিয়ে 
জগমাথের মন্দির বলে বসেছেন। 
খজ্হানন্দ .মহাপ্রসাদ গ্রহণ” তে 
সেখানেই ভাল সাজে। 


ভরসা রাখছেন। 
_ সরকারকে বরখাস্ত করার যতই ইচ্ছা 


ঘটন!। শ্রেণী সংগ্রাম যখ্র মৃদু তখন 
জোড়াতালি এঁক্য অনেক হয়। কিন্ত 
যখন শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র, গীতার 
ভাষায়, “ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতঃ 
যৃযুৎসব* তখন একমাত্র আদর্শের 
ভিত্তিতেই এঁক্য মঞ্জবুত হতে পারে। 
যেমন বাহফ্রণ্টের বিভিন্ন বামপন্থী দলের 
এক্য নিশ্ছিদ্র, একখণ্ড -শিলাসদৃশ | 
ই-কংগ্রেস, স-কংগ্রেস, জনতা, 'লোক- 
দল এদের আদর্শটা কি? জনসাধা- 
রণকে ক ঠকিয়ে কোনমতে তাদের ভোট 
হস্তগত করা। স্থিতিশীল সরকার, 
অর্থনৈতিক অগ্রগতির সরকার এসব 
শ্লোগান দ্বিয়ে সাধারণ মাঙ্গযকে 
প্রতারিত করা, তারপর তাদের উপর 
নির্মম শোষণ ও নির্দয় শাসনের গুরুভার 
চাপানো । চৌন্রিশ বছর ধরেই দেশ- 
বাঁশী এটা দেখে এসেছেন । 

ইন্দিরা গান্ধী স্থিতিশীল সরকার 
দিতে পারেন নি, প্রতিশ্রুতি মতো 
একটি কাজও করতে পারেন নি। 
এখন তিনি নিজেও এট! বুঝেছেন । 
তাই দেশ বিদেশে সফর করে বৈদেশিক 
নীতির সাফল্যের উপর বেশী বেশী 
জ্যোতি বন্থর 


থাক, গোট! চারেক ই-কংগ্রেস মুখ্য- 


মন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে হয়েছে। 
তাইমুর, কেশব গগৈকে নিয়ে আধ-- 


ভজন। পশ্চিমবঙ্গ, কেবল, ত্রিপুরায় 
আইনশৃষ্খল! পরিস্থিতি নিয়ে অপপ্রচার 
চালাতে গিয়ে ধাক্কা খেলেন নিজেদের 
শাসিত রাজ্যে। গণহত্যা, গণঅন্ধ- 
করণ, গণধর্ষণ ই-কংগ্রেস শাসিত 


- রাজ্যে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা | -বি বি 


পির মহিলা ভাম্তকাঁর ঝর্ণা, গোরলে 
ট্রেটসম্যান পত্রিকায় চিঠি লিখে 
জানালেন পশ্চিমবঙ্গে তিনি যে-ধরণের 
শাস্ত পরিবেশ দেখেছেন তা লণ্ডনেও 


এখনকার দিনে তারা দেখতে পান না ।- 


হরিজন বিরোধী দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা যখন ই-কংগ্রেস শাসিত 
রাজ্যে ব্যাপক তখন পশ্চিমবঙ্গে 
শারদীয়া পুজা আর ঈদ পরম 
সম্প্রীতির মধ্যে সুষ্ঠভাবে অহুষ্ঠিত। 


স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী যখন ব্যর্থতার 


বোঝা বহন করে করে ব্যতিব্যস্ত, ক্লান্ত 
এবং পলায়নী মনোবৃত্তিতে আচ্ছন্ন, 
তখন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মান্য কেন 
এই কলহ্দীর্প সুষোগসদ্ধানী" অ-বাম 
জোটের অন্ককারকে ডেকে আনতে 
যাবেন? কেন তারা একদল মস্তান, 
সমাজবিরোধীদের মুরুব্বিদের প্রশ্রয় 
দেবেন? | 

বরং পশ্চিম বাংলার সচেতন মানুষ 
আগামী দিনের ভাংতবর্ষকে নতুন 
বিকল্প পথে এগিয়ে যাবার জন্তে বাম- 
ফ্রন্ট- সরকারকে আরে! সুবিশাল" 


_ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন । 
আগামী দিনের নতুন পথের দিশানী 


অত 


, খিচ্ছিন্নতাবাদ, 
শক্তিকে পরাস্ত করে, নিশ্চিত করে - করতে পারে নি। 
পশ্চিমবঙ্গবাসী সারা দেশের কোটি ভারতের যোগ্যতম অগ্রবাহিনী। 


হবে পশ্চিমবঙ্গ। 


সাশ্রদারিকতা, - চাইতেও অনেক বেশী । জয় যেন হয়: 
স্বৈরতস্ত্রের মিলিত অসাধারণ, কেউ ঘা কোনদিন কল্পনাও ॥ 


পশ্চিমবাংলা] 
শুধু 


কোটি মানুষের সামনে আশার ঘে পশ্চিমবঙ্গে একটা! সরকার গঠনের প্রশ্নই 
আলোক শিখা প্রচলিত করেছেন, সেই নয়, এই নির্বাচন আগামী দিনের 


শোষপহীন সমাজব্যবস্থার আদর্শ সারা 
দেশকেই আলোকিত করবে। 


ভারতবর্ধকে আশ্বস্ত করার টুসংগ্রাম, 


তাই পৃশ্চিমবাংলার মামুযের দায়িব শক্রতেণী ভেদ করে তার দুর্গ অধিকার 


আজ আরে! বেশী, অনেক অনেক 


১৯৭৭ সালের চাইতে, ১৯৮. সালের 


করার প্রথম পর্যায়। €এ সংগ্রামের 


বেশী। বামফ্র্টের কর্মীদের দায়িত্ব রাজনৈতিক "গুরু অসীম, সম্ভাবনাও 


অনেক। 





জাতীয় বিকপ্প 
৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 
পু'জ্জির প্রতিযোগিতা শুরু হয়। 
ব্রিটিশ পুঁজিকে- পেছনে রেখে খন 
ক্রুত ডলার পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটতে 
থাকে, তখন রুশী পু'জিও রাষ্ট্রায়ত্ত 
শিল্পের চোরাপথে আমাদের অর্থ- 
নীতিতে ঢুকে পড়ে । আমাদের অর্থ- 
নীতিতে ও সামরিক বাহিনীতে সোভিয়েত 
প্রভাব স্বপ্রতিষিত হওয়ার পর 
আমেরিকাপন্থীর। - রাজনৈতিক দিক 
থেকে কোপ-ঠাসা হতে থাকে.। ক্ষমতা 
বঞ্চিত -আমেরিকাপস্থী বুর্জোয়াদের এই 
অংশ পুনরায় ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন নিয়ে 
নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তুলেছে। 
অন্তদিকে সোভিয়েতপন্থীদ্দের যে অংশ 
এখনও রাজ্য সীমানার বাইরে ক্ষমতা 
সম্প্রসারিত করতে পারেনি তারাও 
“ৰবামপস্থা এঁক্য শিবির গড়ে তুলেছে।” 
বামপন্থী নির্বাচনী অতাতের যূল 
উদ্দেশ্য ভারতে সোভিয়েতের স্বার্থকে 
বজায় রাখা। শ্বৈরতন্্র উচ্ছেদের কোন 
উদ্দেশ্য নিয়ে এই আঁতাত গড়ে 
ওঠেনি। বরং বৈদেশিক নীতির দিক 
থেকে, সি, পি, আই, সি, পি, আই 
(এম) নির্বাচনী জোট ইন্দিরা স্বৈর- 
তঙ্ত্রের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্র। 
স্থিতাবস্থার প্রতি অনুগত এইরূপ 
একটি নির্বাচনী জোট জ্বাতীয় বিকল্প 
রূপে কিভাবে গড়ে উঠতে পারে? 
নির্ধাচন বয়কটের প্রশ্ন 

কৌশলগত কারণেই শাসকশ্রেণী 
“নির্বাচন, নির্বাচন” খেলায় মেতে 
ওঠে। জনগণের মৌলিক. সমস্ত! 
সমাধান করতে ব্যর্থ হয়ে সে ‘সরল- 
মতি” ভোটারদের কাছে হান্ির হয় 
আরও পাচ বছরের আয়ু বৃদ্ধির প্রার্থনা 
নিয়ে। সামরিক শাসনকর্তাও অনেক - 


সময় জনগণের আস্থাস্থচক ভোটের 


জন্য নতঙ্গান্ছ হয়। কমিউনিষ্ট বিপ্লবীর1 
এইন্ধপ প্রহসনাত্মক নির্বাচনের মুখে 
কোন কৌশল অবলম্বন - করবে? 
বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার সহযোগীরা 
ক্ষমতা! দখল ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার 
প্রয়োজনে নির্বাচনের মঞ্চে উপস্থিত 
হয়। কমিউনিষ্ট - বিপ্লবীরা অনুরূপ 
ভাবে রাষ্ট্ঙ্্ দখলের পথ বেছে নিতে 


- পারে না। নির্বাচনের বিকল্প অসংস- 


দীয় পথেই তার! ক্ষমতা দখলের. 
_ লড়াই চালিয়ে যায়। নির্বাচনের 
বিকল্প সর্বক্ষেত্রেই সশস্ব সংগ্রাম নয় 
শ্রেণী সংগ্রাম। দশস্্র সংগ্রাম 


/-জনগণের ইচ্ছাধীন, সংগ্রামের উচ্চতম 


রূপ। শ্রেণী সংগ্রাম কমিউনিষ্ট পার্টির 
দৈনন্দিন কর্মস্থটী। অতএব, নির্বাচন 
বয়কটের স্লোগান (সক্রিয় বয়কট) 
নির্ভর করে ইতিহাসের নির্দিষ্ট পরি-- 
স্থিতির উপর। সশস্ব সংগ্রামের 


উপযুক্ত অবস্থা বিদ্যমান: না থাকলে - 
বিহারীতে লম্ষ্রীকাস্ত বন্থকে মনোনয়ন 


সংসদের বাহিরে শ্রেণী সংগ্রামে নেতৃত্ব 


দেওয়া অবস্তই সম্ভব। সংগটিত সেই 


সব শ্রেণী সংগ্রামের নি হবে 
শ্বৈরতস্থ। ২ 

_ ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিৰ্বাচন 
বয়কটের প্রশ্নটি আর কৌশলগত. প্রশ্ন 


" রূপে দেখা সম্ভব নয়। জাতীয় মুক্তি 
সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন 


বয়কট আজকের যুগে রণনীতিগত 
প্রশ্ন হয়ে দাড়িয়েছে। র্াজনীতিগত 
ভাবে, 
সর্বহারা বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছি । 
এই যুগে নির্বাচন বুর্জন বৈপ্লবিক কর্ম- 
স্থচির অবিচ্ছেন্ অংশ । 
লক্ষ্য জনগণতান্ত্রিক বি্ব 

বর্তমান স্তরে যে কোন দেশ- 
প্রেমিক মোর্চার লক্ষ্য হবে জনগণ- 


.. তান্ত্রিক বিপ্লব। সোভিয়েতের বিংশতি . 


পার্টি কংগ্রেসে সসলভ-ক্রশ্চেত চক্র 
শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নামে শ্রেণী 
সহযোগিতার তত্ব উপস্থিত করেছিল, 
শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের সংসদীয় পথের 


ওকালতি করেছিল। আধুনিক, 


সংশোধনবার্ধীরা সলম্্র সংগ্রামের পথ 
বর্জন করে শাস্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে রাষ্ট্র 
ক্ষমতা দখলের নীতি গ্রহণ করেছে । 
ইন্দোনেশিয়া, ইরাক ও চিলিতে এই 
নীতি রক্তের মূল্যে ভ্রান্ত 'বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । তাই, দেশব্যাপী 
আয়োজন চলেছে যথার্থ একটি জাতীয় 
বিকল্প গড়ে তোলার যার বর্শীমূখ উদ্যত 
থাকবে সামস্ততস্ত্র ও বগিতে 
বিরুদ্ধে। 


ইতিহালগতভাবে আমরা . 


{লাভ 1 


অ-বাম দল 


২য় পৃষ্ঠার পর 


এই ধরণের অভিযোগ অবশ্ঠ শ্রযতী . 


আভা ম্বাইতিও করেছেন। তিনি 
বলেছেন যে অসৎ, সমাজবিরোধী এবং 


প্রচ্ছন্ন বামপন্থীদের মনোনয়ন দেওয়া 
হয়েছে। 
ই-কংগ্রেস নেতার! দিন্তীতে 


"তালিকা প্রকাশ করার সময় ঘোষণা 


করেন যে এবারে অন্তত শতকরা ৫* 


জন “নতুন মুখ” দেখা যাবে ই-কংগ্রেস 


প্রার্থীদের যধ্যে। 
_.. ই-কংগ্রেসের রাজ্য দপ্তরের কর্মীর! 
স্বীকার করেন যে প্রার্থী নির্বাচনের 
ব্যাপারে গণি খান চৌধুরীর প্রাধান্ত 
বজায় রয়েছে। তার সমর্থকদের সংখ্যা 
পালায় ভারি। ' 

সারা পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪টি আসনের 
জন্তে প্রায় ' ১৬০০ অন মনোনয়নপত্র 
পেশ করেছেন। এর মধ্যে কতজন 
সরকারী ভাবে ই-কংগ্রেদের আর 


কতজন “বিহ্ষু্ক” তা নাম প্রত্যাহারের ' 


পরেও পরিষ্কার হবে না। 
টালীগঞ্জে পঙ্কত ব্যানাজ ও রাষ- 


দেওয়া হয়নি। কষিউনিষ্ট পার্টি থেকে 
একদা অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার 
অভিযোগে বহিষ্কৃত হন ডঃ হ্মৌ বন্থ। 
তাকে কেন্দ্র করে কম নাটকীয়তা 
হয়নি এ অঞ্চলে। ই-কংগ্রেসের 
প্রাদেশিক দৃপ্তরে এন সংবাদ এসেছে 
যে ই-কংগ্রেসের মনোনয়ন পেয়েছে 
এমন লোক যার! আসলে জনত! 
দলের লোক। এসব প্রার্থীর 


আহ্থগত্যই যেখানে সন্দেহ কর! হচ্ছে 


সেখানে তাদের জন্য দলের কর্মীর! 
ষে প্রচারে নামবে এমন ভরসা 
কোথায়? প্রতি জেল! থেকে নান! 


. ধরণের বিল্রান্তিকর সংবাদ আসছে। 


যত দিন যাবে ততই জল আরও ঘোল! 
হবে এটা পরিষ্কার । 

এদের একমাত্র ভরসা স্বয়ং 
প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে চারদিনের সফরে 
আসছেন। তিনি হয়ত দলকে একটু 
চাঙ্গা করবেন। তবে একথ! সবাই 
জানে যে যতই দলাদলি থাক, বেশ কিনু 


লোক ই-কংগ্রেসের বাধা ভোটার ।, 


নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে ওরা অত্যন্ত 
সচেতন ভাবে ই-কংগ্রেসকে বর 
করবেন । 

তবে যে ভাবে ক্রযশ সাধারণ 
মান্য তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞভ! 
মারফৎ ই-কংগ্রেস থেকে সরে আসছে 
তাতে -এরা মরীয়। হয়ে উঠছে। 
মোজাস্থঞ্জি তাদের ভোট চাইবার আর. 


মুখ নেই। যাতে লোকে ভোট দিতে 
না আসে বেশী সংখ্যায় সেজন্ত চেষ্টা _ 


চলছে গোলমাল হাদ্গামা করার। 
তাই প্রয়োজন আরও সতর্কতার । 


~~ 


বাবু এবার 





R ce 2৫. No. ০০৩. 


বাক্রণ্টের পক্ষে নিব চনী প্র প্রচারে ' 


শিল্পী বুদ্ধিজীবী এবং গ্র'প্প থিয়েটার 


এবারে কলকাতার ' প্রায় ৫*টি ও 


বলের প্রায় ৩*টি গ্রপ থিয়েটার '' 


শহরে ও গ্রামাঞ্চলে তাদের নাটক 
মঞ্স্ব করছে। এদের মধ্যে .আঁছে 
চেতনা, চার্বাক, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, 
থিয়েটার কমিউন, ঘাত্রিক, ৪ওয়াককার্স 
থিয়েটার, শিল্পায়ন, দিত বহ 
নাট্য সংগঠন TES 

এরা প্রতোকেই যে তাঁদের নাটকে 
সরাসরি বামফ্রণ্টকে ভোট দিন একথা 
বলছে তা নয় "তবে . সমসাময়্নিক 


রাজনীতি ও সামাঞ্িক ।ঘটনাওলিকে 


এমন ভাবে তুলে ধংছে, যা বামফ্রপ্টের 
ভাবযৃতি আরো উ"চু করছে । উৎপল- 
“্রীমতীর বিচার” ও 
«পেট্রোল বোম” মঞ্চস্থ কংছেন। 
এদিকে শহর ও গ্রামের অসংখ্য 


নামী অনামী শিল্পী তাদের, গান, . 


তঃরজা, গল্ভীরা, কবির লভাই' নিয়ে 


প্রচার আন্দোলনে সামিল হয়েছেন ৷ 


ভোটের আসরে 'গান শোনাচ্ছেন 
চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, উৎপলেন্দু চৌধুরী, 


রাজোশ্বর মিত্র। আবৃত্তি করছেন. 
রজত বন্দোপাধায়, - 
| অনুপকুমার, মহিম ঘোষ, অমল গুহ ও | 


দিলীপ, রায়, 


আরে? অনেকে । . 
৮* সালের ভোটে ভারতীয় 
গণনাটা সংঘ (এবং তার সহযোগী 


ঘ্বলগুলি ন-টক, গান 'তরজা, কবির 





বস হালেও 


শত বাধা-বিদ্ব'অতিক্রম করে ৰ 
বামক্রট সরকার এক দৃঢ় লক্ষ্যে অগ্রসর" হচ্ছে” ' 


লড়াই সব মিলিয়ে ২* হানার হান 
করেছিল। এবার এদের ধারণা : * 
হান্জার অহষ্ঠান কর যাঁবে। টি 
বিশেষ জোর দেওয়া, হয়েছে হিন্দী 
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পাশাপাশি, অংখ্য বৃদধি্ীবী 
সরাসরি রাস্তায় নেমে বামফ্রণ্টের পক্ষে 
নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন । এদের 
মধ্যে আছেন হ্ৃদিরাম দাস, মণীন্দ্ 


ও রায়, রবীন্দ্র গুপ্ত; নারায়ণ চৌধুরী, 
'গৌত্ম চ্যাটার্ত, তপোবিজ্য় ঘোষ, 
সলিল চ্যাটাজ্ব রাম বস্তু, ধন্প্তয় দাশ, 


জ্োতির্ময় ঘোষ, শ্রকুমার চ্যাট রন, 


অনির্বাণ দত্ত, স্তামল সেন, নন্দদুলাল . 
ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, সনাতন 


কবিয়াল; অইনয় চট্টোপাধ্যায় প্রতৃতি।-- 


আণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে 


| আন্দোলন, 


মাকিন সামাজাবাদের নেতৃত্বে: 


- স্যাটোতুক্ত দেশগুলির আপবিক যুদ্ধের 


চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশেষ করে ইউরোপে শরিক দল আছে। তার সভাপতি 


আণবিক যুদ্ধের বির্ন্ধে' সংগণির্ প্রচার 
আন্দোলন করেছেন কিছুদিন 
আগে. হী জা্গানী, ও ইটালীতে. 


বব শিৱ লি স্তুতি | 
I কল্যাণকামী « প্রকল্পের দ্বারা ' 
নতুন এক শ্রন্দর ত্রিপৃর1 পড়ার জন্য _- 
চার বছৰ প্রয়োজনের ইতি: 


ক 


~ 


t 


ত্রিপরাহ লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মান্রষ- | 

এই লক্ষো পৌছতে শকুঃ সাহায্য করেছেন 
| এখন এই অগ্রগতির জন্য 

সবচেয়ে বড় প্রয়ে জন, 


জাতি ধম ভাষা বর্ণ নিবিশে ষে 
আনি মৈ শ্রী ও গণতন্ত্র রক্ষায় 
| সকলের এক্বনধ প্রয়াস। 


তথ্য থয সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার | 
্রিপুর সরকার I 


LJ 








বিশৃত্খল অবস্থা 
১ম পৃষ্ঠার পূর . ২: 
..একজনেরও দাড়ানর কথা নয় ৷. 


'কিছু' সংস্ত 


১ 50:৩2 24-4232 


অঁহরূপ জনসমাবেশ হয়ে গেল। রী 
গত আঠারই এপ্রিল - পশ্চিম - 
জার্মানীর মিউনিখে হাজীর হাজার 


. জার্মান আমেরিকার সমরাস্ত্র নির্মাণের 


বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
হয়েছিলেন । 


জানাতে সমবেত 


খু দেশের সোশ্তাল ডেমোক্রেটিক - 
পার্টির প্রায় তিরিশ হাজার তরুণ 


সদস্ত পশ্চিম -জার্মানীকে ন্যাটোর 
আওতার. বাইরে আনার দাবীতে 
মুখর হয়েছিলেন). পশ্চিম জার্মানীর 
শাস্তি আন্দোলনের উদ্ভোক্তারা 


. পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন থে আগামী . 


১০ই জুন মাকিন প্রেস্ডেণ্ট রোন্াজ্ড 


রেগান বন শহরে এলে তার বিরুদ্ধে 
প্রবল বিক্ষোভ দেখান হকে। 


কিছুদিনের মধ্যেই সোশ্যাল ডেমো- 


ক্রেটিক পার্টির দ্ধাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হবে। তার আগে এই জাতীয় বিরাট 
বিক্ষোভ সমাবেশ যথেষ্ট রাজনৈতিক 
তাৎপর্যপূর্ণ I 


এদিকে ইটালীর মিলান , শহরে 


গত উনিশে এপ্রিল প্রায় ২০০,০২৪ . 


মানুষ সমবেত হয়েছিলেন শাস্তি ও 
নিরঞ্জীকরণের দাবীতে । 

এই সমাবেশের উঁদ্যোক্তা ছিল 
ইটালীর কমিউনিষ্ট পার্টি। 

এঁ পার্টির নেতা এনরিকো বার- 
লিনগাঁর ইটালী সরকারের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করেন যে; তারা সিসিলি - 
দ্বীপে ১১২টি নতুন মাক্কিনী মিপাউল 
বসাচ্ছেন। তিনি মন্তব্য করেন, যে 
ছুনিয়ায় শাস্তি আন্দোলন - যতই 


সংগঠিত হচ্ছে, ততই মার্কিন সরকার | 


পিছু হটছৈন। 





"সউ, ডি, এফ-এব অনৈক্য আরও 
প্রীকট হয়ে পড়েছে অপর 


ধর্ম পরিপালন ফোগম্‌। নামে একটি 


নিজেই. স-কংগ্রেসের' প্রার্থী হিসাবে 


_ ৰাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রপ্টের ' হয়ে 'নির্বা- 


চনে দাড়িয়েছেন। ইউ ভি এফ-এর 
এই সংকট মোকাবিলা, করার জন্য 


' ঘুরে-ফিরে প্রমতী গান্ধীর কাছেই 
_-ই-কংগ্ৰেসের নেতারা ধর্ণ হ্চ্ছেন। 

হিমাচল প্রদেশেও.- ই-কংগ্রেসের - * 
' অবস্থা, একই রকম! 


প্রাণী "হিসাবে 
দলের ' যনোনয়ন না পাৎ্য্রায় বেশ 


কিছু ঘদস্ত তাদের প্রাথমিক সদন্তপদ 
- ছেড়ে দিয়েছেন । 


ভেঙ্গে দেয়! ইতর বেশ 
ই-কংগ্রেসের - 
নেডতের বিরুদ্ধে-প্রকাশ্ডে . সমালোচনা 


--করছৈন। সংবাদে প্রকাশ, এ রাজ্যের 
. মাণ্ডি জেলার হন্দর নগরের £ত্যেক 
-,ই-কংগ্রেস নেতাই লোকসভা!" সমস্ত ' 
| রবীএভ্র সিংএর কাছে তাদের পদ্ব- 


ত্যাগপজ্র পেশ. করেছেন ।, 'অন্ুব্ূপ 


. ভাবে দিমলার কান্থ্মপুটি কেন্দ্রের 


প্রায় ৫** সদস্য দল ছেভে দেওয়ার 
সিগ্গান্ত নিয়েছেন, কারণ. তাদের 
নিঙ্গেদের পছন্দসই প্রাণ দাড় করান 
হয়নি। - 
আয়ারাম গয়ারামের 
হিয়ানায় হঠাৎই বিধানসভা ভেঙ্গে 
দেওয়া হল। কারণ ই-ক'গ্রেসের 'ষে 


1" সব বিধানসভা সদস্ত আগামী নির্বাচনে 


মনোনয়ন পাচ্ছেন না, তারা যে কোন 
-' মুহূর্তে ভজনলাল মন্ত্রিসভার পতন 
ডেকে আনতে পারতেন ।, ফলে 


: সম্পীদক-__হীরেন বসু 


র্ত 


| এরুটি' 
ঘটনায় |. ইউ, ডি, এফএ উনারায়ণ- 


কেন্দ্রীয় - 


পীঠস্থান ' 






"নির্বাচন পরিচালন] কর1-ভজনলালের ' 


. মুস্কিল হত। 


. হবিয়ানার ১*টি আসনের জনা 
সর্বমোট *০০* ভন ই-কংগ্রেসের হয়ে 
দাড়াতে চেয়েছিলেন । পরে শ্রীমতী 
গান্ধী মধস্থিতা করে এই সংখ্যা কমিয়ে 
এনেছেন 1: কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে 
4০টি আসনের জনা মোট প্রার্থীর 
সংখা] ৩***, যার অধিকাংশ 0 
ই-কংগ্রেসের ।, 


শিয় লদা স্টেশন . - 


১ম পৃষ্ঠার পর 


.. সেধরাও পড়ে। ওপরেই তুলকালাম: 


কাণ্ড, উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচ উত্তে- 


জনা মারপিট এবং স্টেশনে ত্র 


হ্য় '” 
| . ভিডিশনাল রেলওয়ে মাানেজার 
তার দলবল শনিয়ে স্টেশনে চুটে আসেন, 
এবং ঘটনার বিগ্তারিত বিবরণ, সংগ্রহের 

জন্য পুলিশ’ কত দের সঙ্গে - বৈঠক, 
করেন এ সভার রিপোর্ট থেকে, 


" জান! যায়, ই-ছাত্র পরিষদের কর্মী, 


বলে দাধী করে এমন কয়েকজন যুবক 
প্রথমে টিকিট কালেকটঃদ্দের উপরে 


-হামল! করে এবং পরে ওদেঃই নেতৃত্বে 


কয়েকশো. যুখক স্টেশনে এসে 
রেলের তথা! সংকারের সম্পত্তির বছ 


ক্ষতি ও ভাঙ্চুর করে। 


স্থানীয় ই-কংগ্রেস সমর্থক রেল 
কর্মীর] যদিও সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে 
গিয়ে হাজির হয়, তথাপি ভারা এ, 
ব্যাপারে, প্রকাশ্যে কোন প্রন্বাদ 
করতে ভরস! পাক নি। কারণ): 
প্রতিবাদ করতে গেলে পরে আবার; 
মার খাওয়ার ভয় আছে।' নিজেরাই 
বলাবলি করছিল যে, এ ' যে বুমেরাই, 
হয়ে গেন। ০, 


ক আদ 


শ্পাফক কতৃক রীপালী ঞ্লে, ১২৭৯ খাসা লে কা থেকে দি এ সাল ৯ মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত) 


সম 





Price 60 Paise 


ইন্দিরা র | রাজাব 
সর 30007 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অফ্সারর! সঙ্গে 
সঙ্গে একটা নোট তৈরী করে প্রধান- ' 
মন্ত্রীর সচিবালয়ে পাঠিয়ে ছেন ।' 

_ মেই. রিপোর্ট নিয়ে বিজয় দার, 


অরুণ নেহরু এবং সিদ্ধার্থ রেডী 
- একান্তে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে আলো- 


চনা করেন। গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্টে 
কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন - 
কেন্দ্রে কি ভাবে কংগ্রেস কর্মীরা 
আত্মহনে লিপ্ত এবং কংগ্রেস প্রার্থীর 
প্রতি মনোনয়নে বঞ্চিত নেতারা কি 
মনোভাব নিতে পারে এবং তার ফলা- 
ফল কি” হতে পারে .সে ব্যাপারে ৷ 
বিস্তারিত বিশ্লেষণ মাছে I 

রাজীব এই রিপোর্ট নিয়ে অরুণ... 


। নেহরু, বিজয় দারদের সঙ্গে আলোচন! 


করার পরই ‘ম!’ ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে 
এ বাপারে আলোচন! করেন । সঙ্রে ' 
সঙ্গে প্রতী গান্ধী তার সচিবালয়ের 
একছন অফিসার এবং একগ্ন বিশ্বস্ত 
নেতাকে কলকাতায় পাঠান 'সরেজ- 
মনে গিয়ে আবস্থা পর্ধাল্লোচনা করে 
আসতে। প্রধানমন্ত্রীর সচিণলয় থেকে . 
দুইজ্জন দূতের কাছে একট! তালিকা 


দিয়ে দেওয়া হয় যতে নির্দেশ দেওয়া 


ছিল- কলকাতায় গিয়ে কাদের কাদের . 
শঙ্গে তাদের কথা বলতে হবে" 
প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো ছুই দত 


কলকাতা. এবং . আশেপাশের বেশ 


কয়েকজন নেতার সঙ্গে দেখা করেন 
এবং খুঁটিয়ে খু'টিয়ে' প্র করে নির্বা- 
চনের পরিস্থিতি বুঝে নিতে চেষ্টা 
করেন। জানা গেছে প্রধানমন্ত্রীর ছুই \ 
দূত কলকাতা এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চলের 
যাদের সঙ্গে' দেখা করে' কথা বলে" 
গেছেন, তাদের মধ্য ছুই. মন্ত্রীর 
অন্থগামীরাও' যেন আছেন তেমনি 
ভই মতীর' গেইধন্ত নন এমন বেশ 
কয়েকজনের সঙ্গেও কথা বলে গেছেন।, 
প্রধানমীর দুই দূত দিল্লীতে গিয়ে 
সরাসরি রাভীব গান্ধীর কাছে তাদের 
রিপোর্ট জমা টয়েছেন । বিশ্বস্ত সুত্রে 
জানা গেছে রিপোর্ট কংগ্রেস পর্থী - 
মনোনয়নে ধঃকত সাহেবের গোষ্ঠী- 
প্রীতির ফলে, দলের মধ্যে ভয়াবহ 
বিশৃঙ্খলা ও অহধাতের কাজ শুরু 
হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।' 


-এবং মোটানৃটি ভাবে কেন্ীয় গোয়েন্দা 


দধরের রিপোর্টকেই সত্য বলে বলাঁ ' 
হয়েছ |! 


এই হিপোর্ট পাওয়ার পর ইন্দিরা i 


গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী অভান্ভ 
বিচলিত্‌।. ৫০ 4 ৪ 
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"ঠিলজলা-কসবায় আনন্দমাগী |অ 


হত্যায় য় জড়িত তিন রাজ্যের লাক? ৯ 





পঞ্চনিংশ বর্ষ 2 ১৬শ সংগ্যা ॥ গুক্রবার, ণুই মে, ৮২, ॥ ৬* পয়সা! 


ইতিহাসের এুম্ৰাবতির চেষ্টা ? 


ইতিহাসের: কি পুনরাবৃত্তি হবে 


"পশ্চিমবঙ্গে? সত্তর দশকের স্ম্াস 


রাজত্কে ফিরিয়ে 'নিয়ে আসার জন্ত 
সেই সময়ের অতি পরিচিত নাঁয়কর! 
আবার তৎপর হয়েছেন । 

ইন্দিরার. সেহধন্ত পুলিশের সেই 
'বড়কত্ডাটি আবার সক্রিয় হয়ে উঠে" 
ছেন। তারই কৃপায় নকশাল আন্দো- 
লনে পুলিশ, গুপ্তা ও সুমাজবিরোধী- 
দের অগ্প্রবেশ হয়|. যার পরিণতিতে 
বড় নিরীহ আদর্শবাদী তরুণ নির্মম 
ভ্রড়ঘাতী যৃদ্ধে নিজেদের নিঃশেষ করে 
দেয়। ' আন্ত আবাব তাদের বিপথে 
পরিচা'লত করার অপচেষ্টা চলছে। 


. ক্তাটি তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে 


নোম পণ্ভছেন-আসরে ব্যাপক পরি- 
কম্পন? নিয়ে । - 
সব চাইতে আশ্চর্যের কথা, ই- 


ক'গ্রেসের রাজত্বে যাদের নিশ্চিত হয় 


- ফ্ৰাণী না হয় যাংজ্ঞবন কারাদণ্ড হত, 


আদ্র তীর] বা-ফ্রণ্টের কল।ানে গণ- 
অস্ত্রের স্বাদ পেয়েছেন - এবং অন্যান্য 


রাক্জোর তুলনায় অনেক স্বাধীনভাবে, 


গণ মান্দোলনের স্তুষোগ স্থবিধা ভোগ 
করে'আ*চেন, অথচ তারাই আজকে 
কখনও ঝাড়সণ্ড আন্দোলন, কখনও 
আমর! বাঙ্গালী অথবা এই ধরণের 
বিন হাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত. 


হয়েছেন এবং অস্ত্রাসের সৃষ্টি করছেন ।- 


সঙ্গে ই কগ্রেন, স কংগ্রেস, পুলিশের 


এক মংশ, এমন কি এস ইউ পির 


মদত শিক্ষেন'। | 
একদা মাঙ্গ আর গোপন নেই 
থে হঁকগ্রেন নিবাচন চায়নি। 


সুপ্রীম জোটে হেরে যাওয়ার পর যখন 
না দেখছে ছোট হবেই তখনও 
স্প্যহ দেরীতে সম্ভব প্রা নিবাচন, 


, শুরু ক€ুল। প্রচারের কোন উৎসাহ 


নেই। (দু জা 
বহু নেতাই ঘরোয়াভাবে কমীদের 
বলে আসছেন যে. ভোট শেষ পূর্য্ত 
হবে না। 

সেজন্য এখন: যেটা টানি 
চনের নামে অভিনয়। শেষ মুহূর্ত 
পর্যস্ত বানচাল করার চেষ্টা হবেই। 

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দ! দগ্তরের কয়েক- 
জন বিশ্বস্ত অফিসার ঘনঘন যাতায়াত 
করছেন দিল্লী-কলকাত]। 

কসবার ঘটনা হয়ত শুরু, আরও 
দুর্ঘটনার পরিকল্পনা রয়েছে এদের 
থলিতে। 'হুতরাং ষড়মন্ত্রীদের সম্পর্কে 
আরও হুশিয়ার হওয়] দরকার । 


বেশ কয়েকজন অপরিচিত 


ভিলা এলাকায় 


. আনন্দমাগীঁ হত্যার ব্যাপারে ভিন্‌ 
রাজ্যের কিছু লোক জড়িত বলে বিন্ত 


সুত্রে জানা গেছে । ঘটন] ঘটার বেশ 
কিছুদিন আগে থেকেই তিলজলায় 
আনন্দমার্গ আশ্রমের আশেপাশে. 
ভিন্‌ 


রাজ্যের লোককে লোনা করতে 
দেখা গেছে । 


তিল্লা এলাকায় মানন্দমার্গ 
আশ্রমের আশেপাশে বেশ কয়েকজন | 


অপরিচিত লোককেও ঘটন1 ঘটার 


আগে দ্রেখা গোন্ধ। এদেব মধ্যে, 
কয়েকজনকে বেশ কয়েকবার আশ্রমের 
ভেতরও' ঢুকতে দেখ] গেছে। | 
আনন্দমাগণদের হত্যার ঘটনার 
সময় আশপাশ থেকে যে সমস্ত; 
স্থানীয় লোক এসে উপস্থিত হয়েছিলেন 
তারা হঠাৎ এই নারকীয় ঘটনার 
আকম্মিকতায় হতাশ হয়ে ঘান। 
্রত্য্ষদর্শদের কয়েকজন বলেছেন 
যে, যার! আনন্দমাগণদের হত্যা. করার 
কাজে লিপ্ত ছিল তার! কেউহ স্থানীয় 


". বাসিন্দ। নন। এবং এরা ' সংখ্যায় 


প্রায় ৬০1৭০ জন ছিল। ঘটনা 
ঘটার পর থেকে এদের আর দেখা 


খাচ্ছে না। 


বিশ্বস্ত সুত্রে জান] গেছে, ছিন্‌ 
রাজ্যের কয়েকজনকে তিলজলা। 
এলাকার কয়েকটি চায়ের দোকানে 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ডানপি কলকাতায় বেশ কিছু 
ই-কগগ্রেসীর সঙ্গে দ্ো। করলেন, 


| বিতকিত লক্ষ সম্মেলনের 
উদ্ভোক্ত৷ আকবর আমেদ ওস্ফে 
ভাম্পি কয়েকজন সহযোগী নিয়ে 
কলকাতা ঘুর গেলেন খুব গোপনে । 


কিন্তু কংগ্ৰেসীর! কোন কিছুই গোপন 


রাখতে পারে না। তাই ভামপির 


এই গোপন সফরের কথা ধীরে ধীরে * 
পাচ কান হচ্ছে। 


মুসলিম ইনট্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত 
ই-যুব কংগ্রেশী' নেত! সুলতান অ'মে- 


‘দের কাছেই এসে উঠেছিলেন ডামপি 


ওরফে সাকবর আয়েদ | - গত সপ্তাহে 
তিনি এসেছিলেন । পিন প্চেক 
ছিলেন। এই কদিনে ভামপি বেশ 
কয়েকজনের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেছেন" 


তার মধ্যে উল্লেখ্য নামগুলি হল £ 


পঙ্কজ ব্যানাজাঁ, বারিদবরণ দাস, শত 
ঘোষ প্রতৃতি। লক্ষ্মী বস নাকি 
ভামপির সঙ্গে. সাক্ষাতে অনিচ্ছা 


, রাঙ্তো। রাঙ্ছো 


প্রকাশ কবেন। 

ভামশিব কলকাতা আগমনের 
কারণ হল ই কংগ্রেস দলের মধ্যে 
বিশ্বন্ধ গে তীক এক্ক্রিত _ কব] এবং. 
যদি সর্বভারতীয় স্বরে বিকল্প একটি 
দল গড়া যায়। , 

সয় -ফোরায় নামে যে সংগঠনটি 
গড়ে উঠেছে তার 
প্রাদেশিক নেড়1 প্রভাস শ্তামের সঙ্গেও 
ভামপি বিশদ আলোচনা করেছেন । 
প্রভাস শ্রামের কাছ থেকে জান! 


গেছে যে, পশ্চিমবজে লস্্ষৌ ধরণের 


একটি সম্মেলন ডাকা হবে। এবং 
তা ডাক! 'হবে জুন. অথবা জুলাই 
যাসে। j 

ভামশির সঙ্গে শেখ আনোয়ার 
আলি, আবছুর রউফেরও সাক্ষাৎ 
ঘটেছে বলে জানা গেছে। 





৷ সম্পাদক, দর্পণ ॥॥ - 


৩*শে এপ্রিল তিলজলা-কমবা, 


অঞ্চলে ১৭ জন আনন্দমাগী সম্যাসী 
ও সম্যাসিনীর হত্যাকাণ্ড খুবই নৃশংস 
ঘটন1। কিন্তু প্রথম স্যোগেই আনন্দ- 
মাগ অবসৃতরা যে বিবৃতি দিলেন 


তাতে এই হুতভাগ্যদ্বের মর্মান্তিক '' 


মৃত্যুর জন্য দুঃখ বা শোকের প্রকাশ 
চিল ন1। প্রথমেই তীরা অপরাধীকে 
চিহ্নিত করে দিলেন। তাঁদের রায়ে 
অপরাধী হল পি পি আই (এম) । 
আনম্দমাগণ অবধূতর! যখন তড়িঘড়ি 
রায় দিয়ে দিলেন, তখন আর বিচার 


বিভাগীয় তদন্ত চাইবার দরকার কি? 


শুধু রায় দিয়েই তার! ক্ষান্ত নন, 
অপবাধীকে শান্তির বিধানও দিয়ে 


দিলেন বামফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত, 


করার দাবি জানিয়ে। অপরদিকে 


আরেকজ্ঞন মবধৃত সা'বাদিকদের - 


বললেন, “সতেরো 'জন-আনন্দমাগী'র 
প্রান গেছে, বটে, কিন্তু এমন প্রচার 


আমরা কোনছিন পাই নি” 'সত্যিই 


তা । ৩০শে এপ্রিল আনন্দমাগঁদের 
হতার খবর রটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সার 


কলকাতায় লোকের মুখে মুখে চলে এই ' 


আলো5ন11- পরের দ্বিন থেকে প্রত্যহ 
খববের কাগন্ছে বড় বড় শিরোনামে 


অনেক্তপানি জায়গা জভে আানম্পমার্গেব - 
{ নাহ, অবধৃনদের বিবৃতি, বিভিন্ন বাজি 


ও সংগঠনের মি পি ঙ্গাউ (এম) কে 
দায়ী করে বিবৃতি প্রচার- এর "সমস্ত 
কিছুতেই লাভবান হয়েছে আনম্ধমার্গ 
সংস্*] এং এই প্রচাবকে . তাঁর! দীর্ঘ- 
স্থায়ী করতে চাইছে শহীদ মিনারে 
সমাবেশ, পথসভা, গাডিতে মাইক্রো- 
ফোন নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা 


এবং সংবাদপত্রে বিবৃতির মধ্য দিয়ে । - 


হত্যাকাণ্ডের ১দ্রায় সি পি আই 


(এম)-এর ঘাড়ে চাপাবার পরিকল্পন! 


যেন প্রস্তুত ছিল। জনৈক অবধূত 
সেটা উগরে দিলেন সাংবাদিকের, 
কাছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি 
শ্বগালের হুরাছয়া শোন! গেস। 
মবধৃতকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, এই 
ঘটনায় সি পি আহ. (=য)-এর কোন 
লাভ নেই, বরং এতে নির্বাচন বন্ধ হতে 
পারে, বামফ্রন্ট সরকারকে খারিজ করা 
হতে পারে তাহলে কেন তার! এমন 
কাজ - করতে যাবে? সঙ্গ/াশীর 
ভেকধাগী অবধৃত এর কোন জবাব 


' | দিতে পারেন নি। দিল্লীতে আরেক 
অবধৃত একই অভিযোগ করাতে 


সাংবাদিকরা তাকেও এ প্রশ্নই করেন। 


| তিনিও কোন সছুত্বর দিতে পারেন, 


ভেঙ্গে দেওয়া হয়। 
জল1-কসবায় .আনন্দমাগাঁদের হত্যার 


দেবেন। 
-বিধানসভাব নির্বাচনের আগে যার! 


'জাবাধিক এখনও [লখে 


আনার 


নি। মজা হল, এখন ইন্দিরা কংগ্রেস 


ও আনন্দমার্গ একই কথা বলছে। 
ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে এমার্জেন্সীর 
সময় আনন্বমার্গ বেআইনী ঘোষিত 
হয়েছিল, হত্যার অভিযোগে আনন্দ- 
মার্গের গুরু আনন্দযূ্তি ওরফে প্রভাত 
সরকারের বিচার হয়েছিল, এমন কি 
রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্রর হত্যা- 
কাণ্ডটি তাদের ঘাড়ে চাপানেঃ 
হয়েছিল। এখন অবধৃতরা বলছেন, 
ইন্দিরা কংগ্রেস তাদের বিরুদ্ধে ঘা কিছু 
করেছে তা! “গণতান্ত্রিক” উপায়ে। 


. শত্রুর যখন প্রশংসা কর! হয় তখন 


সন্দেহজনক বই কি। 
জনৈক অবধৃত বলেছেন, 


১১৬৭ 


লালে পুরুলিয়ায় এবং ১৯৬৯ সালে 


কুচবিহারে, আনন্দমাগাঁদের . ওপর 
আক্রমণের - পরই যুক্তফ্রন্ট সরকার 
তাহলে তিল- 


পরিকল্পনা যার করেছিল তাদের 
আশা ছিল যে এই ঘটনার পর কেন্দ্রের 
ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার রাজ্যের 
বামফ্রন্ট সরকারকে খারিজ করে 
যেমন, ১৯৭১ সালের রাধ্য 


সরবঙ্জ, শ্রদ্ধেয় নেতা হ্মেস্ত বন্ধুকে 
হত্যার পরিকল্পনা. করেছিল তাঁর] 
আ+1 কব্ছিল এর শুল্ক পিপি আই 
(এম)-কে দায়ী করে গচার চালাতে 
পারলেই নির্বাচনে ফায়দা 'তোল] 
যাবে। আনন্দযাগাঁদের হ তা কাণ্ড 
নিয়ে সেই একই ধারায় প্রচার চলছে 
সি শি আহ (:ম)-এর বিরুদ্ধে যাতে 
নিবাচনে তাদের এবং বাচক্রণ্টকে 
কোণঠা*াকঞা যায়। বর হিবো- 
ধীরা সহ মকলেই"জানেন যে, নির্বাচন: 
হলে বাকক্রণ্ট ।বপুল সংখাাগাঃষভা] 
নিয়ে ধশ্চিত্বঙ্গ ক্ষমতায় ৩ত্যাবপ্ঠন 
করবে । তাই নিবা5ন বানচাল কণার 
চেষ্টা চলে .আসছে খনেকদিন ধরে। 
একটি বাংল] হস ূর্খ 
যাচ্ছেন যে, 
শিবাচন হবে ন1। তাহলে ক বাঁম-. 
ফ্ৰণ্ট স€কাৎকে উতৎ্থাত এবং নিবাচন 
বানচালেগ কুটল উদ্দপ্তে আনন্দ: 
মাগী দঃ নৃ-ংস হত]ক]গ সংঘটিত ? 
হঠাৎ পারা - কলকাতায় ছেলে- 
ধরার রব উঠল এটাও প-শ্তজনদক । 


দৈনকের 


আর এই রব ভুলেই {তল কসবায়, 
কাজ হাল কঃ! হয়েছে। যারা 
এই হত্যাকাণ্ডে লিখ ছিল তাএা কি 
শেযাংশ ২য় পৃষ্ঠায় | 


{তুই ॥ 


বন্ধের স [তাকল শ্রমিকদের লড়াই 


০ 
শহর জুড়ে *২টি- নুতাকলে ছুলক্ষ 


করছেন। বেতনের পুনর্িন্তাম ও 
স্থতাকলগুলির জাতীয়করণের দাবীতে 
শই আন্দোলন মিল মালিক, সরকার 
তথা একমাত্র 'বৈধ” শ্রমিক ইউনিয়ন 
রাষ্ট্রীয় মিল ম্জহুর সঙ্ঘকে বেকায়দায় 
ধফেলে দিয়েছে । এর ফলে বঙ্ছের' অর্থ- 
নীতিতে ভাঙন ধরেছে । কারণ প্রতি 


ভিন-রাজ্যের লোক 
১য পৃষ্ঠার পর 


বাইরে থেকে এসেছিল? না | 


- নৃভাপতি আনন্দগোপাল- বলেছেন, 
শরদের বাইরে থেকে আন! হয়েছিল। 
. অবশ্য ও'র সব কথাই হাওয়ার ওপর । 
সি পি আই (এম) বা বামক্রণ্ট 
সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারলেই 


উনি খুশি আর বলেই দ্বায়িত্ব খালাস । 
নিজের বক্তব্যের : সত্যতা প্রমাণের 


- কোন দায়িত্ব উনি গ্রহণ করেন না |. 
আনন্দযার্গের প্রধান আনন্দমু্ 
বলেছেন, সি পি-আই (এম)শএর সঙ্গে 


ভাদের বিরোধের কারণ মার্কসবাি, 


বনাম প্রাউটি্ট দর্শন। 'ার্কসবাদী 
দুর্শন সম্পর্কে জানতে অন্থবিধা নেই 


এবং আজকের পৃথিবীতে তার প্রসার" 


_ অপ্রতিরোধ্য । কিন্ত. প্রাউটিষ্ট দর্শন 
_ বস্তুটি কি? এই দর্শনের উদগাতা 
. আনন্দমার্গ সমাজ ও জনগণ থেকে 

বিচ্ছিন্ন একগোষ্ঠী, যাদের সমস্ত গতি- 


বিধিই রহস্যজনক । এর! সশস্ত্র হয়ে. 


ঘুরে বেড়ায়, হত্যাকাণ্ডে এদের অনীহা! 
নেই, সন্গ্যাসীর ভেক থাকলেও পুরে 
ভোগী। ভারত -সেবাশ্রম সংঘ বা 
রামরুষ্। মিশনের মত এরা সমান্গ- 
সেবীও নয়। আনন্দমাগর্দের সব 
কার্ষক্রমই গোপনে লোকচক্ষুর অস্ত- 


' শানে টে থাকে। অনসাধারণের 


নুঙ্গে কোন যোগ নেই বলে যেখানে 
এদের আশ্রম সেখানকার লোকের 
আদর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। যেহেতু 
সব ব্যাপারটাই. গোপন তাই সন্দেহ 


: বাড়ে। দু একটি ঘটনায় বিরোধ, 


বাধে। আনন্দমাগীঁদের আচরণে 
- ধবিক্ষোভ শুরু হয় । 


আনন্দমার্গাদের . টাকা আলে 
কোথা থেকে? এত টাকা? সারা 
ভারতে সংগঠন চালাবার মত এত 
টাকা? এদের উদ্দেশ্যই বা কি? 
কী চায় এর? দেহে সন্্যাসীর ভেক 


থাকলেও এদের কার্যকলাপ পুরোপুরি . 


রাজনৈতিক বলে অনেকে মনে করেন । 

তিলজল! কসবার ঘটনায় যদি 
আহিন শৃঙ্খলার ধৃয়া তুলে রাজ্যে 
নির্বাচন বন্ধ হয় তাহলে পরিষ্কার . হয়ে 
বাবে যে, এ ঘটনার পিছনে গভীর 
বুড়মনত্র রয়েছে। 


মাসে ১*০ কোটি 'টাকার উৎপাদন 


ব্যাহত হুচ্ছে। . 
শ্রমিক এক এতিহাসিক ধর্মঘট পালন - 


এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী 


জক্ষ লক্ষ শ্রমিক বম্বে ছেড়ে দেশে, 


ফিরে গ্রেছেন,. ফলে মিল সংলগ্ন 


দোকানপাট,  রেুরে্টগুলি খা "খা. 


করছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা 
বন্বের ইতিহাসে এই ধরণের এক্যবদ্ধ 


শ্রমিক আন্দোলন আগে হয়নি ।-কিছু- 
দিন আগে প্রায়,পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক, 
“ বিধানসভা ভবনের সামনে এক সভায় 
তাদের ঘাবী পেশ করেন । 


এ সভায় ভাষণ দেন এ আই টি 
ইউ সি, সি আই-টি ইউ প্রভৃতি শ্রমিক 
সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ এবং মহারাষ্ট্র 
গিরনি কামগার ইউনিয়নের নেতা 
ভট্ট দত সামন্ত। 

এখনও পর্যন্ত বন্বের ইণ্ডান্নিয়াল 
রিলেশনস্‌ এযাক্ট অনুযায়ী একমাত্র 
‘বৈধ’ শ্রমিক সংগঠন হ’ল রাষ্ট্রীয় মিল 
মদদুর সহ্য, ঘা আই এন টি ইউ সির 
অভ্ততূক্র। এই আন্দোলন .আর এম 


. এষ এসকে পরিত্যক্ত করে দিয়েছে। 


ভক্টর সামস্ত দাবী করেন যে 


জবিলঙ্ছে সমস্ত কল-মিলগুলি জাতীয়- 
করণ করতে হবে| এর জন্ত ক্ষতিপূরণ. 


বাবদ -মিল মালিকদের সত্তর কোটি 


টাকা দিতে হবে। তিনি শ্রমিকদের 
আহ্বান জানান যে, তার? যদি তাদের ' 


প্রভিডেও ফাণ্ডের টাকা থেকে প্রত্যেকে 


১৫** টাঁক করে দেন, তবে ৩৭৫. 
কোটি. টাকা উঠবে। বাকি টাক! 


মহারাষ্ট্র সরকার দিলে সরকার ও 
শ্রমিকের যৌথ পরিচালনায় মিলগুলি 
চলবে । 


সেই সঙ্গে গত ১৯শে এপ্রিল, 
: ধর্মঘটী শ্রমিকদের- সমর্থনে 


গোটা 
মহারাষ্ট্র জুড়ে ২৪ ঘণ্টার বন্ধ পালিত 


হয়েছে । এর ফলে এ রাজ্যে জনজীবন ' 


স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল । পুলিশ এ দ্বিন 
প্রায় ২০** শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে। 


বন্বের এই আন্দোলনের দিকে 
ভারতবর্ষের , বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল, 
বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন। এ আই টি 


ইউ সি, সি আই. টি ইউ-এর নেতৃবৃন্দ 
এই ধর্মঘটে তাদের সংগঠনের কৃতিত্ব 
দ্রাবী করেছেন।, কিন্ত দত্ত লামস্তের 
ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এই আন্দোলনকে 


আরে] বেশী শক্তিশালী করেছে, এ 


বিষয়ে সন্দেহে নেই। প্রকৃতপক্ষে 
শ্রীসামন্তের কোন বিশেষ রাজনৈতিক 


আদর্শ নেই। 'জনপ্রিয়তাকে কাজে 


লাগিয়ে তিনি. শ্রমিকদের দলে টাঁন- 


ছেন । অনেকের আশঙ্কা এর ফলে, 


হয়ত শ্রীসামস্ত অচিরেই শ্রমিক আন্দো- 


_লনের এক ক্ষুদে হিটলারে’ রূপাস্তরিত 


হবেন। - 
ধর্মঘটী শ্রমিকেরা দাবী করছেন 


" প্রত্যেকের জন্য ন্যুনতম ৩০* 


- শ্রমিকদের থেকে আন্দোলনে অনেক 


" ব্যবসা করছে সার! ভারত ছুড়ে । 


" শ্রমিকের দানতম আয় যেখানে ৪৭০ 


মহার্ঘভাঁতা, ভ্রমণ ভাতা প্রভৃতি নিয়ে 
‘টাকা 
বেতন বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে-আর 
এম এম এমকে বাতিল করে দিতে 


সংগঠনগুলিই অত্যন্ত সংগঠিতভাবে 
এই আন্দোলনের ভিৎ রূচনা করে- 
ছিলেন । 

ভারতবর্ষের ১৩ লক্ষ শ্রমিকের 
মধ্যে আড়াই লক্ষ শ্রমিক শৃতাকলৈর 
সঙ্গে যুক্ত। সেই ১৯২১ সাল থেকে 


সুতাকল শ্রমিকদের ভারতের শ্রমিক 


আন্দোলনে অংশ গ্রহণের প্রশ্নটি 
অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়ে আসছে । কিন্ত 
আন্ধ -১৯৮২ সালে দীড়িয়ে বল! যায়, 
সুতাকল শ্রমিকরাই দেশের অক্তান্ত 


পিছিয়ে । ৷ 
শ্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে সুতা- 
কলগুলির আধুনিকীকরণ ব্যহত হয়নি। 


সেই সঙ্গে উৎপাদনও বেড়েছে বুগু1 
আগে ২৪* 
করতেন, আজ ত! ১৪ জনে করতে- 
পারেন। "অথচ শ্রমিকদের বেতন, 


জন মঞ্জছুর যা উৎপক্ন 


কাঠামোর বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি। . 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিল 
মালিকরা ছ’ গুণ লাভ করেছিল। 
- সেই সময়ে “জহুর মহাজন” সংগঠনের 
নেতা হিসাৰে গ্রুগুলজারিলাল নন্দা 
মিলগুলির: জাতীয়করণের দাবী তুলে- 
ছিলেন।' অথচ সেই ভদ্রলোক যখন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে ক্যাবিনেট শ্রমমন্ত্রী 
হয়ে এলেন, তখন পুরোন] দিনের সেই 
দ্বাধী বেমালুম ভুলে গেলেন। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যে সব সিল-মালিকের! 
মুনাফা লুটে নিয়েছিল, আজ তার! 
প্রভূত অর্থের মালিক। এখন তারা 
শুধু সুতাকল নয়, গাড়ীর যন্ত্রাংশ, 
ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, 
ওষুধ, রবার, টায়ার প্রভৃতির ফলাও 


অথচ দেখা যাচ্ছে একজন শ্ুতাকল 


টাকা, সেক্ষেত্রে ভালকান লেভেলের 
শ্রমিকের আয়--৬৫৪'৫০, কামানি 
ইঞ্জিনিয়ারীংএর-_*৮৫'০) মাহিন্ এণ্ড 
মাহিন্্--_৭*০ টাকা, র্যালিন ইণ্ডিয়া 
-=৭৩৪ টাকা, এক্সেল! ইণ্ডিয়া ,৭০১ 
টাকা, রাসায়নিক শিল্পগুলির ১২৯২ 


টাকা। এই সমস্ত শিল্পগুলিতে |" 


শ্রমিকদের বেতন বছর বছর বেড়েছে 
নির্দিষ্ট হারে, অথচ কুতাকল শ্রমিকরা 
এর থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। - - . 
এক সরকারী সার্ভে থেকে দেখা 
গেছে যে ১৯৭৬ সালে চার জনের 
পরিবারের একটি হৃতাকল. শ্রমিক 
পরিবারের আয় ছিল প্রতি মাসে ৪৭৯ 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





গুহদ্বারে লোহার রভ ঢুকিয়ে দেওয়া 








কস্বার বিজন সেতুর ওপর, তাল-. 
বাগান ও বগ্ডেলগেটে ৩* এপ্রিল 
প্রকাশ্ত দিবালোকে ১৭ জন আনন্দ- 
মাগীকে একটি স্থসংগঠিত 


দল 
সপরিকল্লিতভাবে ও ঠাণ্ডা মাথায় 
হত্যা করে। এই ১৭ জন আনন্দ- 
মাগীর. মধ্যে ২ জন মহিলাকে 
বিবস্ত্র করে. তাদের 


হয়। এবং পুরুষ আনন্দমাগাঁদের 
নতুন টেকনিকে কিডনী ফাটিয়ে ও 


মাথায় লোহার 'রডের আঘাতে হত্যা - 
করা হয়। -আবার কারো কারে! 


চোখে পেরেক ঢুকিয়ে চোখ নষ্ট করে 
দেওয়া হয়। হত্যাকারীরা এই করেই 
ক্ষান্ত থাকেনি। এরপর আনন্দমাগঁ- 
দের শরীরে পেট্রোল - ঢেলে পুড়িয়ে 
দেওয়া হয়। আৰার একজন আনন্দ- 
যাগাঁকে ব্রিজের ওপর থেকে রেল 
লাইনে ফেলে নেয়া হয়। নারকীয় ও 
নৃশংসভাবে যখন এই হত্যালীল। চলে 
তখন - কসবা ও ভিলজলা থানা 
একেবারেই নীরব । কসবা থানার 


একটা পুলিশের জিপ বিজন সেতুর 


ওপর না উঠে আশেপাশে ঘুরে 


বেড়ায়। কিন্তু বালিগঞ্জ: ষ্টেশনের . 


তিন ও চার নম্বর ্যাটফরমে ঠিক 


একই সময়ে দুজন আনন্দমার্গী ট্রেন 
থেকে, নামলে তাদের ধরে বেধড়ক ' 


ভাবে মারতে থাকে। রেলওয়ে 
পুলিশ এই দৃপ্ত দেখে রাইফেল নিয়ে 
ছুটে আসে। এবং লাঠি চালায় । 
আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। 
রেলওয়ে পুলিশ.আহত ছুজন আনন্দ- 
মাগীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে 
সক্ষম হয়। . 

হত্যাকারীরা আননমাগাঁদের 
মেরে ফেলার পরও কেন শরীরে 
পেট্রোল ঢেলে 'আগুন্‌ ধরিয়ে দেয় এই 


প্রশ্ন বাঙ্গুর হাসপাতালের এক 


ডাক্তারকে করে জানতে পারি, কারণ 
হলো, হত্যাকারীর চিহ্ন -লোপ। 
যাতে মর্গের ডাক্তার  মৃতব্যক্তির 
শরীরে হত্যাকারীদের কোনোরূপ 
চিহ্ন নাপায়। 7 

কংগ্রেপী আমলে পশ্চিমবঙ্গে 
নকশাল আন্দোলনের সময় আমরা 


এ দৃশ্য দেখেছিলাম । বহু নকশালপন্থীকে 


পুলিশ জেলের ভিতরে গুলি করে 


হত্যা করে। তারপর সারা-শরীরে 


গরম জল ঢেলে দেঁয়। পশ্চিমবাংলার 


মাহষের কাছে এই ঘটনা ভীতির 
কারণ - 
পুলিশের বাইরে আর একটি সুসংগঠিত 


হয়ে দীঁড়ালো। কারণ 


দর্পণ || শুক্রবার ৭ই মে, ১৯৮২ 


চারার 


চিনে খুজে বের করুন 


হবে।' প্রকৃতপক্ষে বামপন্থী শ্রমিক |- 


হত্যাকারী বাহিনী ১৭ জন আনন্দ- 
মাগীকে . হত্যা করল, আগামী 
দিনে যে কোনো বিরোধী শক্তিকে বা 
কোনো বিরোধী ব্যক্তিকে এই ধরাঁধাম 
থেকে চিরতরে সরিয়ে দেবার জন্য 
এদের নিয়োগ করা হবে। বর্তমান 
সরকারের উচিত অবিলম্বে প্রকৃত 
অপরাধীদের খুঁজে বের করা। . 7 
সুদীপ্ত রায় 


লাভ হল: আনন্দমার্গে রর 


১ম পৃষ্ঠার পর. . 

অপরিচিত কিছু লোকের সঙ্গে মাঝে 
মাঝে বসতে দেখা গেছে । আবার 
এদেরকে ছুটি গাড়ীতে চেপে তিল- 
জলার রাস্তা ধরে মেট্রোপলিটান- 
বাইপাশের দিকে চলে যেতে দেখ! 
গেছে। প্যান্ট শার্ট পরা ৪৫ জন - 
ভিন্‌ রাজ্যের লোকের চেহারা বেশ 
সত্রান্ত বলেই মনে হয়েছে।: রাজা: 
গোয়েন্দা দখরের বিভিন্ন শাখা হত্যা 


রহস্তের কিনারা করতে উঠে পড়ে 


লেগেছে। কিন্ত এ পর্যন্ত গোয়েন্দা 
দধর, স্পেস্কাল ব্রাঞ্চ এবং ইনটেলিজেন্স 
ব্রাঞ্চ কেউই এই হত্যা রহস্যের কোন 
কুল কিনার! করে উঠতে পারে নি। ' 
ভিন্‌ রাজ্যের ৪1৫ জন লোক কে?. 
এরা কোথা থেকে এসেছিলেন? এ 
ব্যাপারে কোন খোজ পাওয়া গেলে 
হয়তো রহস্তের সুত্র পাওয়া ষাবে। , 
না হলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে = 
তদস্ত করলে কোন দিনই এই রহস্তের 
কিনারা হবে না। হ্দিও আনন্দ- 
মাগার? সরাসরি এই হত্যাকাণ্ডের ' 
জন্ত সি পি এম কে দ্বায়ী করে প্রচার - 


- চালানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু এই 


প্রচারে জনসাধারণ মোটেই বিভ্রান্ত 


.নন। পরস্ত এই হস্ধযাকাণ্তকে ঘিরে 


স্পা 


রহস্ত আরও ঘনিয়ে উঠছে। 
ইন্দিরা কংগ্রেসের 


কেলেঙ্কারী” বিক্রিতে 
বাধা 

দেশকথা . প্রকাশনী কর্তৃক 
প্রকাশিত ইন্দিরা কংগ্রেসের. 
কেলেঙ্কারী’ বইটি ষ্টলে বাওয়ামাত্র 
বিভিন্ন লে ই-কংগ্রেস গুণ্ডারা গিয়ে 
্টল মালিকদেরকে এ বই বিক্রি করার 
জন্ত হুমকি দিচ্ছে, এমন কি ইল 
জালিয়ে দেওয়ার ভয়গ দেখিয়েছে। 
বইটি প্রচারে ও বিক্রি করায় বাধা 
দেওয়ার জন্য ই-কংখ্রেস -গুগ্ডাদের 
বিরুদ্ধে পাড়ায় পাড়ায় হুনাতি বিরোধী সপ 
সৎ. নাগরিকেরা সুখ খুলছেন বলেও 
জান] গেছে। | 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, নদ ১৯৮২ 


পন্ধজ ও লক্ষ্মী বর মনোনয়ন ন! পাবার রহস্য 


ৃদ্ধাথেব চক্রবর্তী 

পংকঙ্গ ব্যানার্জী ও লক্্ীকাস্ত 
. বস্থ শেষ পর্স্ত ই-কংগ্রেসের প্রার্থী 
পদ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন। 
রাজ্য ই-কংগ্রেস সভাপতি শীআনন্দ- 
গোপাল মুখার্জী কথা দিয়েও তা৷ 
. রাখতে পারেন নি? 

এই ছুই রাজ্য-ই-কংগ্রেসের নেতৃ- 
স্থানীয় কর্মীর মনোনয়ন না পাবার 
“কারণ নিয়ে 'ঘলের ' মধ্যে 'জয়না- 
কল্পনার অস্ত নেই। সেই উপদলীয় 
কোন্দল নতুন কূপ নিয়েছে। এদের 
মনোনয়ন ন] পাবার জন্ত কংগ্রেস 
মহলে মোটামুটি তিনজনের নাম 
শোন? যাচ্ছে। এই তিনজন হলেন 
বরকত, সোমেন আর স্ুব্রত। কেউ 
কেউ অবশ্ত বরকত. সাহেব 'আর 
-বমোমেন “মিত্রকেই সক্লাসরি দায়ী 
করছেন)” জনৈক ই-কংগ্রেস কর্মী 
“বললেন বরকত সাহেব নাকি দিল্লীতে 
- প্রার্থী নির্বাচন করার সময় রাজীব, 
- অকুণ' গান্ধী আর ধাওয়ানকে বুঝিয়ে- 
' ছেন যে, রাসবিহারী "আর টালিগঞ্জে 
* *বামফরণ্টের 'জোরদার প্রার্থ- থাকায় 


দলের “তরফে খুব ভাল প্রার্থী দিতে 
'হবে। খাদের অন্ততঃ খুব ভাল 
ইমেক্গ আছে এমন প্রার্থী চাই। তাই 
“এই ছুই কেন্দ্রেই নতুন লোক মনোনয়ন 
'পেয়েছেন। 
কিন্ত ই-কংগ্রেসের বিভিন্ন অহল 
থেকে পংকজবাবু আর 'জক্মীবাবুর 
প্রার্থী পদ না, পাবার রহস্তের অন্ত 
খবর মিলছে । এক সুত্রের খবর এর! 
মূলত সোমেন মিত্রের ‘জন্যই প্রার্থীপদ 
াননি॥ 
পর্বক্ষিপণ কলকাতার জনৈক ই- 
কংগ্রেস কর্মী বললেন, “ছেখুন ব্যাপার- 
স্টার জট খুলতে "হলে একটু পিছিয়ে 
যেতে হবে। .৭৭-এর নির্বাচনে কংগ্রে- 
মের ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর দল যথন 
সরাসরি ছু-ভাগ হলো! তখন পংকজ 
ব্যানার্জী ইন্দিব! গান্ধীকে তাগ করে 
ইন্দিরা বিরোধীদের সঙ্গে যান। অবশ্য 
পরে আবার প্রণব মুখান্তীঁকে লাইন 
করে ই-কংগ্রেসে আসেন। এই 
আসার পেছনে স্কুব্রত মুখাপ্র্শর অবদান 
ছিল। কারণ তখন স্থত্রতবাবুর দল 


সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে 


ইন্দিরা ও রাজীব গান্ধীর জেহাদ 


শাসকশ্রেণীর কিছু অপ্রিয় ঘটন। 
প্রকাশ করার জম্য গত -২৫শে এপ্রিল 
. পাটনার ইউ এন আই অফিসে একদল 
, সশস্ব গুণ্ডা; হামলা চালায়। ছুরি, 
বোমা নিয়ে তার! এ অফিস ভাঙচুর 
করে। এক অফিসারকে তার! হুমকি 
দিয়ে যায় ধে ভবিষ্যতে ভাগলপুরের 
একটি পরিবার সম্পর্ক কোন সংবাদ 
যেন আর প্রকাশত ন! হয় । মৌভাগ্য 
. বশতঃ সেই সময়ে ম্যানেঙ্গার উপস্থিত 
ছিলেন না। যাওয়ার সময়ে তারা, 
একটি টাইপরাইটার শিয়ে চলে যায়| - 

সংবাদ সংস্থাত অফিদের উপ্র এই 
হালা আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক ও 
' ' বিচ্ছিন্ত মনে হতে পারে । কিন্ত এ 
ভাশিয় ঘটনার “ম্বমহান এতিহা” 
ধারা বহন করে আসছে দেই ই-' 
কংগ্রেসের প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ মদত 


ন! পাকলে এ জিনিস সম্ভব হয় না। 


বিছুদন আগে বিহারের একটি ইংরেজী 
দৈনিকের" অফিসেও “অনুরূপ হামলা 
হয়েডিল। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গত 
২৪শে এপ্রিল দিল্লীব তালকাটোর। 
গার্ডেনে সার! ভারত ই-যুব-কংগ্রেসের 


এক কনভেনশনে প্রীরাজীব গান্ধী - 


প্রকাশ্যে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, 
“সাংবাদিকরা আমাদের বন্ধু নয়।” 


এরা ক্রমাগত প্রচার চলার্চ্ছেন যে 
ই-কংগ্রেস ক্রয়শই দুর্বল হয়ে পড়ে । 
“অথচ তাই যদ্দি হয়, তবে রাঙ্গাসভায় 
আমরা এগুলি ‘আসন পেলাম কি 
করে ?” ' তিমি সংগঠকদের হু'শিয়ার 
করে দেন, “যদি কেউ তার নিস্কের 
বিক্ষাকে প্রগার করার জন্য সাং- 
'বাদিকর্দের কাছে যান, "তবে তাকে 
'দ্বল' থেকে বহিষ্কার কর! হবে 1” 
'জক্ষা-কর] গেচে যে উ্রতী গাদ্ধীও 
‘সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ইদানীং অনেক 
“কথা বলছেন দেশে ও “ঘশেব'বাইরে। 


পাটনাব এই ঘটনার প্রতি বার্তা- 


প্ভীবী সংগঠনের তরফ ..থেকে তীব্র 
«ধিক্কার জানান হয়েছে এবং “সংবাদ- 
পের স্বাধীনতার উপর বর্বর 'আক্রমণ” 


বেলে বর্ণনা কর! হয়েছে । চা 


“ তদস্তও শুরু হয়েছে । 


ইঞ্িত বহন করছে ? ভারতীয় সংবাদ- 


পত্রের স্বাধীনতার উপর আবার কালো, 


মেঘ জমতে শুরু করেছে। "অতীত 
"অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই মধুর নয়। 

"সংবাদপত্রের উপর ইন্দিরাশাহীর 
নিল আক্রমণ আজ 'কেউই ভোলেন 
নি, অস্তত্ঃ দর্পণের পাঠকেরা তো 
নয়ুই। এ 


কিন্তু এই জাতীয় ঘটনা কিসের - 


ভারি করার প্রয়োহ্গন দেখা দিয়েছে 
মোমেনকে ঠেকাবার জন্ত। পংকঙ্জ 
ব্যানাজ্শ এরপর যুব কংগ্রেসে একজন 
প্রভাবশালী নেতা হুন। ঘেটা 
সোমেন মিত্রের পক্ষে ভাল হয়নি। 
কারণ তখন যুব কংগ্রেস সোমেন, 
সথব্রতকে কেন্দ্র করে সরাসরি ছুই 
গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে পরম্পর পরস্পরের 
বিরুদ্ধে লাশ ফেলাফেলিতে ব্যস্ত 1 
সোমেন মিত্রও স্থঘোগের অপেক্ষায় 
ভিলেন। নির্বাচন সেই স্থযোগ এনে 
দিল। সেই যোগ নিয়ে সোমেন-- 
বাবু পংকজ ব্যানাঙ্জঁর প্রার্থীদের 
বিরোধিতা কঃলেন। বরকত সাহে- 
বের কাছেব'লোক সোমেন মিত্র। 
বরকত সাহেবেবও প্রণববাবুকে নাপসন্দ। 
তিনিও প্রথ্বশাবুব লোকেবা-মনোনয়ন 
পাক "এটা চাননি । সেই মতই প্রণব 
মুখা্ী ইন্দিবার স'ঙ্গ আবব সফরে 


যখন পংকজ ব্যানাজী ও লক্ষ্মী 
বোন দলের হাইকমাণ্ডের তালিকায় 
.না থেকেও মনোনয়ন পত্র দাখিল 
করলেন, তখন তাদের আশা ছিল 
সুব্রত মুধা্জার সাহায্য পাবেন। কিন্তু 
শেষ পর্যস্ত স্ত্রতবাবু সোমেন মিত্রের 
মত বিরোধিতা ন! করলেও কোন রকম 
সাহায্য করবেন না। তাদের আর 
কোন উপায় রইল ন!। দলীয় শৃংখলার 
ধুয়ো তুলে বাধ্য হয়ে -প্রার্থীপদ 
প্রত্যাহার করতে হল। | ১৪ 


বাজে 


|| তিন ॥ 


সত্ৰত মুখার্জীর প্রয়োজনে এদের 
সাহায্য নিয়েছেন। এদের সাহায্য 
নিয়েই বাড়িয়ে তুলেছেন যুব-ছাক্জে 
সংগঠন। তিনি নিজের দ্রাড়াবার 
. জায়গ। - করেই আঘাত হানতে শুরু 
করলেন। কিন্তু কখনোই প্রকাক্ষে 
নয়। খুব ধীর স্থির ভিতরে ভিতরে ৪ 
লক্ষ্মীবাবুকে হাতে রেখেই ভারতমাতার' 
প্রবর্তক পংকজ ব্যানাজীকে । পংকজ- 
বাবু যখন নিজের জায়গাতেই কোণ” 
ঠাসা, তখন আঘাত হানলেন আই 
.এন টি ইউ সি-র নেতা হয়ে লক্্মীবাবুর 
এন এল দি সিকে। এখন মোটামুটি 
ইনটাক-এর কাছে এন এল সি পি 


' শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


ই-কং নেতৃত্বের য় 


বধকতের গড়াশী াক্তমণ 


বুদ্ধাদ্ধেব চক্রবতী 
আপাততঃ বরকত লাহেবই, 


দি্ীতে বসে কাজে লাগিয়েছেন ॥ 


থাকার সময়, ধাওয়ান অরুণ নেহেরু এগিয়ে । এখন পর্যন্ত চুনির্বাচন নিয়ে তিনি রাজীব গান্ধীর অচ্গামীদের এ 


প্রভৃতি রাঞ্জীব গান্ধীর .পারিষদূদের 
তিনি নিঞ্জের অগকূলে বুঝিয়েছেন। 
তাই চূড়ান্ত তালিকায় লক্ষ্মী বন্ধু বা 
পংকঙ্জ ব্যানাঙ্গী কারো নাম ছিল না। 
লহ্ষ্মীবাবু মনোনয়ন পাননি সরা- 
সরি সোমেন, মিত্রের বিবোধিভায় । 
একথাই বিভিন্ন মহল থেকে ‘শোন! 
যাচ্ছে । পেছনে নাকি কারণট। হচ্ছে 
দেবাশিন হতা|। দেখাশিপ নামে ' 
লক্ষী বোগের১ এক জুন সমর্থক দক্ষিণ 
কলকাতায় খুন হন। এই থুন্র 
আসামী হিসাব তখন গ্রেপ্ার হন 
সোমেন মিত্র পরিচালিত যুব কংগ্রেসের 
রাঙ্গা শাখার কোষাধ্যক্ষ চীনা নামে 
এক যুসক । ৭০-৭৯ দালে যখন দক্ষিণ 
কলকাতায় ই-কংগ্রেসের 'যুস “গাজী 
গুলির যধো প্রচণ্ড লড়াই চলচে, 
খুনোখুনি হায়েশাই লেগে আছে সেই 
সময় দেবাশিস খুন হয়। 
- শুরু হয় লক্ষ্মী বনাম" সোমেন 
* গোষ্ঠীর লডাই। স্বযোগ বুঝে স্বত্রত 
মুখাঙ্জী (সোহেলের বিরোধী হওয়ায়) 
লক্ষ্মীর সঙ্গে হাত মেলায় । ফল 
মোমেন গোষ্ঠীর পশ্চাদ্পসরণ:। সেই 
-রাগ সোমন বরকত সাহেবের সাহায্যে 


“মিটিয়ে নিলেন । 


১ 


- নান! মহলের ' নানা কথা এক 


“জায়গায়-জ্ডো করলে যা’ দ্রাডাষ, জা. 
চল পংকঙ্ ব্যান"ভী ও লক্ষ্্ীক'স্ত নোস 
।মুলতঃ বরকত' গণি খান চৌধুবী ও 
মোমেন মিত্রের জন্যই নির্বাচনী টিকিট 
পাননি । কিন্ধ এক্ষেত্রে স্বর মপাক্তণর 
একটি ভূমিকা “ভিল। তিনি সেও 
খুব. বুদ্ধিমত্তার “সঙ্গে বরকত সাহেব 
আর 'সোষেন মিত্রেব'ঘাডে বন্দুক রেখে 
কাক্ছে লাগালেন । “সহজে কেউ তাকে 
বুঝতে পাঁলেন না। 


"ন 


রাজ্য ই-কংগ্রেসে যেসব ঘটনা ঘটেছে, 


. তাতে বল!’ যায় তিনি রাজ্য নেতৃত্বের 


বিরুদ্ধে সীড়াশি আক্রমণ চালিয়েছেন । 
রাজ্য নেতৃত্বের আজ উভয় বিপদ্দ। 
বরকত সাহেব প্রথম থেকেই জোট 
বিরোধী ছিলেন | কারণ অ-বাম জোট 
হলে বর্তমান রাজ্য নেতাদের ভাবমুত্তি 
উজ্জল হতো - এট! বরকত সাহেব 
‘চান না। জনাব বরকত চৌধুরী 
বর্তমান রাজ্য নেতাদের বিরোধী। 
তার কারণ লুকিয়ে রয়েছে রাজ্য কমিটি 
নিবাগনে। তিনি চেয়েছিলেন 
আব্দুল সাতার রাজ) ' ইকংগ্রেসের 
সহাসতি হন। কিন্তু তার সে চেষ্টা 
“বর্থ হয়॥ প্রণব মুখাক্সী সে সময় 
-আনন্দগগোপাল মৃখাণীকে সভাপতি 
হতে সাহাধা করেন। আনম্কবাবু 
‘সভাপতি হবাব পর থেসোেই বংকত 
সাঁতেব বিরোধিতা করতে শুরু-করেন। 
তার বিরোধিতা একই সঙ্গে রাজা 
নেকতের ও'প্রন্ববাবৃব বিরুদ্ধে । . তাই 
এবার - ভিনি যোক্ষ্য সময় পেলেন, 
গেট ভেঙ্গে দিয়ে প্রমণ করতে 
চাহছেন যে, রাক্সা-ই-কংগ্রেস নেতৃত্ব 
কতখানি অযোগী দল পরিচালনার 
সারা বর্থ হয়েছেন -অ বাম 


ক্ষেত্রে । 
ভোট কংতে। তিনি একই সঙ্গে 
_প্রযান করতে চা্টছেন ঘে, প্রন 


মৃপা্ছীব পশ্চিমবাংলায় কোন সংগঠন 
হেই । ভাই প্রণববাবু রাজা ন্তোদ্রর 
কাছে কোন ভূমিক! দেখাত পারলেন 


বহ-ম্াকাক্ক্রিত'ম বাম জোট ও 


হল না। - 

কিছুদিন আগে যন প্রনণ,মুধাশী 
প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে শ্বারত সফবে শেয়ে- 
ছিলেন-_সে সমফ়টা বরকত সাহেব 


কথাগুলি বোঝাতে সমর্থ, হয়েছেন, 
যাতে তীর! রাজীব আরব থেকে ফিরে. 
এলে বোঝায়। কাঙ্গও হয়েছে ॥ 
চূড়ান্ত তালিকার সময় বরকত সাহেব 
প্রণব-আনন্দ গোষ্ঠীর লোকদের নাস 


বাদ দিয়ে নিজের লোকেদের প্রার্থী 
করেছেন । আর তাই রাজীব অঙ্ন- 
মোদন করেছেন। প্রণব মুখার্জীর} 
অন্ততঃ এবার পরাজিত হলেন। কিন্ত 
সুব্রত গোঠীব জন্য বরকত সাহেবকে 
‘দাও নাও, ভিত্তিতে তালিকা তৈরী 
কণতে হয়েছে ।. স্থৃব্রত মুখাজকে- 
অন্ততঃ  পশ্চিমবাংলায় ' ই-কংগ্রেপ 
অস্বীকার করতে সাহস পায়, ন্চি ৪ 
সেখানে বরকত সাহেব কিছুট] ছাড়. 
দিয়েছেন। প্রার্থী নির্বাচনে আনন্দ. 
বাবুব কোন ভূমিকাই ছিল ন1। তিনি 
ঘরের বাইরেই বসে থাকতেন 1 

বাক্স ই-কংগ্রেসের মুল বিরোধ 
কিন্তু লুকিয়ে আছে জেল! কমিটি 
নিবাচুনে । | 

নির্বাচন নিয়ে রাজ্য ই-কংগ্রেষে 


“ নেতৃত্ব লড়াইয়ে বরকত সাহেব প্রথং 


কি স্ত মাং করলেন । নির্বাচনে সাফল) 
‘পেলে তিনি বলবেন আমি তালিকা 
তৈরী করেছি। বেছে বেছেণ্প্রার্কী 
পদ শিয়েছি। আযাব কৌশলেই এ 
সফল! । ' আব ভর-ডুবি হলে বলবেন” 
রাহা নেতৃত্ব অযোগ।-অপদার্থ। তারা 
সংগঠন করতে জানেন না, নির্বাচন 
পট চালনা করতে শেখেন নি 
এমনকি তারা অ-বাম জোটও গড়ে 
তুলতে পারেন নি। তাই এই 
ভরাডুবি । , 

এই ভাবেই তিনি রাঙ্গা নেতৃত্বের 
[শিরুদ্ধ কীডাশি আক্রমণ হানছেন॥ 
যাতে: দিপ্লার কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
ও মপাঃহাধ করে হোল যায়। আর 
তা পাঃলেই -প্রণব মুখার্ডঁকে খাটে 
করা] ধানে। 

বহমান নেতৃত্ব বধক ত. সাহেবের 
এ কৌপল ধরতে.পারছেন না। তার? 
চলছেন গতাগুগতিক ভাবেই | - 





- ্বনৈতিক 
, অর্থনীতিকে ধে ভাবে বিধ্বস্ত করছে, 





-১. বিশ্বব্যাঙ্ক 





(|-চার ॥ 


ইন্দির। সরকারের শোচনীয় 


ব্যবস্থাপত্র ভারতীয় 


মাত্র ঢুবছরের শাঁসনকালেই তা 
পরিশ্ফুট । স্বভাবতই এর বিকল্প 


ধের বা অমন আলোডিত 
- করছে। 


কিছুদিন জিনা 


| গরিবী হঠানো৷ এবং আত্মনির্ভরশীল 


অর্থনীতি গড়ে তোলার কথা বলতেন। 


. আজ আর তা বলার উপায় নেই। 


আমাদের দেশে এখন গরীবের সংখ্যা 
লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অর্থনীতি 


বিশ্বব্যাঙ্ক আর আই. এম এফএর - 


'বকলঙ্ে পশ্চিমী দুনিয়ার উপর একাস্ত- 
ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। 


সমপ্রতি বিশ্বব্যাঙ্ক এইড-ইণ্ডিয়া 


কনসরটিগ্নামতুক্ত পশ্চিমী দেশগুলির 
কাছে “ভারতীয় অর্থনীতি” শিরোনা- 
মায় একটি গোপম. রিপোর্টে যে সব 
ইঙ্গিত দিয়েছে ভা রীতিমত ভয়াবছ। 


» আগামী জুন মাসে- প্যারিসে এই 


কনসরটিয়ামের_ বৈঠক, হবার কথ] । 
এই বৈঠকে ভারতকে আরো। অর্থ 
সাহাধ্য করার বিষয়টি . বিবেচিত ছবে। 
বিশ্বব্যাম্কের এই গোপনীয় রিপোর্টে 
বলা হয়েছে ষে ৮*র দশকে ভারতীয় 
অর্থনীতি আরো! বেশী বেশী বাইরের 
সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠবে 
কারণ ভারতের লেনদেন ঘাটতি 
উত্তরোত্তর বাড়বে ' এবং ভারতের 
বৈদেশিক মুত্র তহবিলের সন্ভুত আরো 


কমে যাবে। মোট জাতীয় আমের 


ছুই শতাংশেও বেশী এই ঘাটতি বাবদ 
উবে যাবে। ব্যাঙ্কের আনুমানিক 
ছিদাব ১৯৮২-৮৩ সালে ভারতের 
মোট রপ্তানী হবে প্রায় দশ হাজার 
কোটি টাকার মত আর মোট আম- 
দানী হবে সতেরে! হাজার ছ’শে! 
কোটি টাকা, ১৯৮৩-৮৪ সালে মোট 
রগ্চানী এগারে। হাজার ছ’শো কোটি, 
মোট আমদানী বিশ হাজার কোটি 
টাকা, ১৯৮৪ ৮ সালে মোট রপ্তানী 
তেরো -হাদার পাঁচশো কোটি, মোট 
আমদানী একুশ হাজার সাতশ পঞ্চাশ 
কোটি টাকা। চলতি লেনদেনের 
্াটতি হবে সবচাইতে বেশী ১৯৮৩ 
৮৪ সালে, মোট প্রায় পাঁচ হাজার 


একশো নব্বই কোটি টাকা। এর 


মধ্যে -১৬** কোটি টাকার মত 
বৈদেশিক সাহাষ্য প্ৰতি বছর পাওয়া 
ধাবে। সুতরাং বাকি ঘাটতির জন্তে 
ভারতকে ৰিদেশের কাছে অবশুই হাত 
পাতিতে সহৃবে। এবং ৮০-র দশক. 
ছাড়িয়ে ২, এর হশকেও কি. অবস্থা 
আরো খারাপ হবে না? 

খোলাধুলি- ৰলেছে 


" পরিকর্পনা কালে 


বাণিজ্য 


সরকারী নীতি এমন হতে হবে যাতে 
বিদ্বেশী কোম্পানী ও . ব্যান্কগুলি 
ভারতে লগ্নী-করতে উৎসাহ পায়। 
বিশ্বব্যাঙ্ক এ রিপোর্টে বলেছে বিদেশী- 


মূদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিধি (১৯৭৪) সত্বেও. 


বিদেশী কোম্পানীগুলি ভারতে লঙ্গী 
করতে উৎস্থৃক। প্রকৃতপক্ষে ভারতে 


যৌথ মৃলধনী -বিনিয়োগ ক্রমাগত 


বেড়ে চলেছে। সত্তরের দশকে মোট 
অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বিনিয়োগ 
চুক্তিগুলির দুই তৃতীয়াংশই পাঁচটি 
শিল্পক্ষেত&রে সম্পন্ন হয়েছে। এগুলি 
হল শিল্পের যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সাজ্র- 
সরপাম, রাসায়নিক অব্যাদি, মেশিন 
টুলস এবং ধাতু শিল্প । | 
ব্যাঙ্ক সুপারিশ করেছে যে 
ভারতের জাতীয় আয়ের ২৫. শতাংশ 
সঞ্চয় করতে হৰে যঠ্ঠ পরিকয্পন1 কালে 
কিন্তু তাতেও নতুন লগ্নীর প্রয়োজন 
মিটবে না। স্থতরাং কয়লা, বিদ্যুৎ, 
সিষেন্ট, ইস্পাত, রাসায়নিক তারী 
পশ্যগ্চলির দাষ, রেল পরিবহন চার্জ 
ইত্যাদি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন পণা- 
গুলির দাম আরো! বাড়াতে হবে । 
কিন্ত এত দাম বাড়ানো সত্বেও 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পার্থক্য যষ্ 
»'৩ শতাংশ এবং 
সপ্তম পরিকল্পনা কালে ৭৫ শতাংশ 
বেড়ে ষাবে। এবং অবস্তই এই ফাক পূরণ 
করার জন্ত দরিত্র ভারতবাসীর উপর 
আরো মূল্যবৃদ্ধি, আরো! করবৃদ্ধির চাপ 
আসবে। এই ইজিত সত্যই ভয়াবহ । 
কারণ ইন্দিরা কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় 
সরকার যে অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ 
করছেন তার ফলে আত্মনির্ভরশীল 


অর্থনীতি কোনদিন গড়ে তোল] 


যাবে না, মূল্যবৃদ্ধি ও- অর্থনৈতিক 
বিপর্যয় কোনদিন এড়ানো ঘাবে লা, 
দারিজ্য দিন দিন বাড়বে, ভারতের 


জনগণ দিন দিন নিস্থে থেকে নিঃস্বতর 


হবেন। ৪. 

" তাঁরতের গত দশ বছরের 
আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের হিসাব 
কষলে দেখা যাবে সত্তরের দ্বশক থেকে 
বহুবিধ কনসেশন ফেংস্বা সত্বেও 
পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে ভারতের 
আমদানী বাড়ছে, কিন্তু রপ্তানী ক্রমশ: 
কমছে। .এটাই স্বাভাবিক । কারণ 
সত্তরের হশক থেকে পশ্চিমী শিক্পোন্লত 
দ্বেশগুলি একাধারে মুত্রাম্ষীতি এবং 
ঘাটতির কবলে পড়েছে। 





১৯৮০ সাল থেকে এই ধনী শিল্পোম্ত 
দেশগুলির অর্থনীতি তেঙ্গে পড়ার 


মুখে। কোটি কোটি মানুষ বেকার, - 


হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠানে তালা 
ঝুলছে, সমরাস্ত্র নির্মাণ শিল্প ছাড়া 
আর সমস্ত শিল্প মন্দার, কবলে পড়ে 
বিপর্যস্ত । স্থতরাং তারা অতীতের 
সব প্রতিশ্রুতি, আশ্বাস ভঙ্গ করে 


কঠোর আমদানী নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ . 
করেছে। এ সমস্ত দেশ ভারত. 


থেকে আমদানী বাড়াবে এমন 
সম্ভাবন! বিন্দুমাত্র নেই। ভারতের চা, 
চট, সামুজ্িক পণ্যাদি, বস্তু, শিল্প 
ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড মার খেয়েছে । 
রপ্তানী কমছে অথচ অন্তান্ত দেশের 
পণ্য আমদানী আরো বাড়াবার 
ব্যবস্থাপত্র ইন্দিরা সরকার ১ 
করছেন। 


সঙ্গে সোতিয়েন্ত ইউনিয়ন, চীন ও পূর্ব 


ইউরোপ ও দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির : 


বাণিজ্য বাড়ছে । আমাদের রপ্তানীও 
বাঁড়ছে। হেটুকু রপ্তানী বাড়ছে তা 
একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির 
সঙ্গেই বাড়ছে । কারণ এমব দেশে 
মন্দা নেই। জীবনযাত্রার মান 
বাড়ছে বলে চাহিদা বাড়ছে। 
ভারতের প্রচুর জনবল ও 
প্রাকৃতিক সম্পদ্দ রয়েছে। স্থৃতরাং 
এই ছুর্গতি মেনে চলার কোন সঙ্গত 


কারণ থাকতে' পারে না। স্থতরাং- 


বাচতে হলে আমাদের এক বিকল্প 


_ আত্মনির্ভরশীলতার নীতি গ্রহণ করতে 


হবে। ইন্দিরা, সরকার সাত্রাঙ্গযবাদী 
সাহাঘোর লোভে দেশের মৌলিক 
নীতিগুলির পরিবর্তন করছেন । -পরি- 
কল্পনা ভিত্তিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি, 
১৯৬. সালের শিল্পনীতি, রাষ্ট্রায়ত্ত 
শিল্পের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, বিদেশী 
কোম্পানিগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্তে 
বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের ব্যবস্থা, 


দেশীয় শ্রিক্নগোঠীগুলির একচেটিয়া. 


আধিপত্য খর্ব করার লক্ষ্য নিয়ে রচিত 


এম জার টি পি আইন, ভূমিসংস্কার ও 


উদ ত ভুমি প্রকৃত কৃষককে বণ্টনের 
আইন, সবগুলি পূর্বতন লক্ষ্য এখন 
একে একে ভেঙ্গে ফেলা -হচ্ছে। 
অতীতের জাতীয় গণতান্ত্রিক নীতি- 
ওলি বিসর্জন দিয়ে ইন্দির! কংগ্রেসী 
সরকার আই, এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্কের 
বকলমে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও 


আবহাওয়া থাকে। অথচ 
যেখানে ৫৫ কোটি টন খাদ্য শস্ত. 


যে বিকল্প অনৈতিক নীতি ভারতকে; বাচাতে পারে 


অল তিক ভাঁৱকার : 


তাদের পশ্চিমী জোটের নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করেছেন। অবাধ আমদানী 
এবং বাজেট বহিস্্ত - প্রশাসনিক 
মূল্যবৃদ্ধির জাতীয় শ্বার্থ বিরোধী নীতি 
কার্যকরী করে ইন্দিরা সরকার বর্তমাঁন- 
ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে সর্বনাশের পথে 
ঠেলে দিচ্ছেন। - | 

অবিলদ্বে এই সর্বনাশা" নীতি 
পরিহার কর! ছাড়া দেশকে, দেশের 
বর্তমান ও ভবিষ্কৃতকে রক্ষা করার অন্ত 
কোন উপায় নেই। এর পরিবর্তে 
দেশের কোটি কোটি মানুষের স্বার্থ 
রক্ষা করার জন্যে আত্মনির্ভরশীল 
বিকল্প অর্থনৈতিক নীতি কার্ধকরী 
করতে হবে। তা না হলে একদিন 
আমাদের দেশ সান্রাজ্যবাদী স্বার্থের 
ঘু'ঁটি হয়ে দক্ষিণ কোরিস্া, ব্রাজিল, 
চিলি, পাকিস্থান বাঁ বাংলাদেশের মত 
শোচনীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিষ্তি এবং 
শেষ পর্যস্ত- বৈরাঁচারী এক নায়ক- 
তত্্ের লীলাভৃষি হয়ে দাড়াৰে। 

এই বিকল্প নীতির মূল কধা 
দেশের কোটি কোটি কৃষক, শরিক 


- ও মেহনতী মানুষের স্বার্থে আমূল 
অন্যদিকে দেখা যায় 'আমাছের . 


ভূনিদংস্কার নীতি কার্ধকরী করা 
প্রয়োজন । কারণ আমাদের দেশের 
শতকরা *৫-জন মানুষ গ্রামের কৃষক 
ও কৃষি অর্থনীতির উপর ' নির্রশীল। 
এই কারণেই কৃষি আমাদের শিল্প- 


"ক্ষেত্রের খান্ত ও কাঁচামালের (তুলো, 


আখ, পাট, শশ্তৰীজ) যোগানদার 
এবং শিল্পজাত পণ্যের বৃহত্বষ বাজার । 
কৃষিক্ষেত্রের উদ্ধ তত শিল্পের মূলধন 
ঘোগানোর সবচেয়ে নিরাপদ গ্যারা্টি। 

আমূল ভূষিসংস্কারের ফলে দেশের 
মোট আবাদী জহি ১৬৪৮ বিলিয়ন 
হেক্টার প্রচুর উহ্‌ দ্ধ হষ্ট করতে পারে। 
চীন আমাদের দেশের চাইতে অনেক 
কম [আবাদী জমি ১২৮৬- মিলিয়ন 
হেক্টার থেকে স্বুমিসংস্কারের - ফলে 
আমাদের হিওণ ফসল উৎপন্ন করে, 
অথচ চীনে শীতের সময় তুষারপাত ও 
শিলাবড়ের ফলে কোন ফসল হতে 
পারে না। আর জামাদের দেশে 
প্রকৃতির দ্বাহ্ষিণ্যে সারা বছরই কোন 
না কোন ফল উৎপাদনের উপষোগী 
চীন 


উৎপাদন করে, আমাদের দেশে 
সেখানে মাত্র ১৩'২ কোটি টন খাস্তশন্ত 
উৎপাদন হলে কেন্দ্রীয় সরকার 
গাত্তকারী বিপ্লব ৰলে আত্মপ্রীসাহ 


দর্পণ ॥ শুক্রেবাক, এই মে ১৯৮২. 





হলেও, ঘি বছরে দশ পনেরো শতাংশ 


হিসাবেও বাড়ে : তাহলে আমাদের 
শিল্পগুলির অলস উৎপাদন ক্ষমতা 
সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো ঘাবে। 
কারণ বিক্রীর নিশ্চয়তা বা চাহিদা 
যদি আভ্যন্তরীণ বাজারেই যথেষ্ট হয় 


তাহলে শিল্পে উৎপাদন সংকটের .. 


অবস্তই নিরসন হৰে। এব্‌ং শিল্পক্ষেত্ 
যদি আত্মনির্ভরশীল হলে ওঠে তাহলে 
কৃষি ও শিল্প এই দুপায়ের উপর ভর 
করে জাতীয় অর্থনীতি অবাধে সামনের 
দিকে অগ্রসর হতে পারে । . 

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিল্পনীতির 
পরিবর্তন করে বছজাতিক ও একচেটিয়! 
দেশী বিদেশী শিল্পপ্তলির অবাধ মুনাফা 
ও অম্ম প্রতিঘোগিতার কবল থেকে 


দেশের ছোট ও মাঝারী শিল্পগুলিকে_- 


মুক্ত করা ঘায়। এই ছোট ও” 
' মাঝারী জাতীয় শিল্প গুলি প্রকৃত অর্থেই 


জাতীয়; বৃহৎ ওরুএকচেটিয়া শিল্পপতি” 
দের মত তাদের বৈদেশিক সহঘোগি- 
তার যোগসূত্র কম বা নেই বললেও 
চলে অথচ উপযুক্ত আধিক সহায়তা 
ও ৰাজার পেলে এর! আলপিন থেকে 
রু্ীন টেলিভিশন সর্বক্ষেত্রেই লদান 
পারহশ্িত] দেখাতে পারে । বৃহদাকার 
ভারী ও হুল শিল্পপ্ছলি একমাজ 
রাই্রায়ন্ত ক্ষেত্রের আতায় থাকলে 
একট] সুসম উৎপাদন _ ব্যবস্থা! গড়ে 


তোল! কঠিন 'নয়। অবস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত 


শিল্পে আমলাদের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক, 
ঞযুদ্কিবিদ এবং পেশাগন্ত পরিচালক" 
দের নিয়োগ করতেই হুবে। 

ইন্দিরা কংঞ্জেসী' সরকার ক্ষমতা" 
সীন থাকলে এই বিকল্প নীতি গ্রহণ ও 
কার্যকরী করা কঠিন। একমাত্র 
লীমাবত্ধ ক্ষমতার ক্ষেত্রে পশ্চিমব্গ ও 


কেরলে এই বিকল নীতির. সার্থক : 


প্রস্বোগ হয়েছে। সারাদেশে এই 
বিকল্প নীতি প্রচলনের জক্তে, পরনির্ভর 
ও জাতিশ্বাথ বিরোধী ইন্দিরা 
কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করাই সর্বাগ্রে 
প্রয্বোজন। এবং ভার পরিবর্তে এই 
বিকল্প নীতি কার্যকরী করতে প্রতি- 
শ্রতিবন্ধ এক গণান্ত্িকি সরকার 
প্রতিষ্ঠা কর! ছাড়া জন্ত পথ নেই। - 





ছপণ, 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক . 
রি ৬, টাকা 
_বোশ্মাৰিক ১৫ টাকা 
এ 


লাভ করেন। অথচ আমাদের দেশের গাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার টিকান। 


প্রায় অর্ধেক লোৰ ছুবেলা পেট ভরে 
খেতে পায় না । এর এককাত্র গ্রচি- 
কার আমুল ভূমিসংস্কার ! কৃষি ক্ষেত্রে 


জাতীয় উৎপাদন চীনের মত না 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মুট লেন, কলিকাঁতা-১৩ 





পণ || শুক্রবার, এই মে ১৯৮২ পাঁচ ৷ 
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EM এ রী 
মে (দিবসের 
. ইউরোপে শিল্প বিশ্লবের পর 
র্থাৎ ধমভন্ত্রের উষালঞ্জে কলে কার- 
- খানায় একজন শ্রমিককে দিনে চোদ্দ, 
যোল এমনকি আঠারে? ঘণ্টা পর্যস্ত 


"খাটতে হত। ..১০*৬ সালে ফিলাঁ 
ভেলফিয়ার ধর্মঘট, জুতো শ্রমিকদের 


্ নেতাদের বিরুদ্ধে: ষড়্জ মামলা চলার 
সময় প্রকাশ, -পায় যে শ্রমিকদের ' 
উনিশ থেকে কুড়ি ঘণ্টা পর্যন্ত দৈনিক : 


শ্বাটানো হত। কাজের, সময় বলতে 
‘বোকাত কুর্ষোগয় থেকে সূর্যাস্ত ৷ 
ফলে কাজের- ঘণ্ট1 কমানোর 
দাবিতে চলল ধর্মঘটের ' পর - ধর্মঘট 
১৮২০ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত । 
-দশ ঘণ্টা কাজের "দাবিতে ধর্মঘট 
'. করেছিল গৃহনির্যাণ শিল্পের শ্রমিকের! 
আর তারই প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে জন্ম 


. নিয়েছিল দুনিয়ার প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন: 
বলে খাঁত ফিলাডেলফিয়ার মেকানিক-.. | 
: খনি শ্রমিককে । 


। দের ইউনিয়ান্‌ ১৮২৭ সালে। -- 
' ক্রমেই দূশ ঘণ্টা কাঁজের দাবিতে 
আন্দোলন সার] ' আমেরিকার জ্রুত 


কাহিনী 


ছড়িয়ে : পড়ল এই - আন্দোলনের 


"চাপেই" ১৮৩৭ সালে রাষ্ট্রপতি ভ্যান 


ব্যুরেনের ' আমলে সরকারী কাজে 


“নিযুক্ত শ্রমিকদের অন্ত চালু হয় যশ 
ঘণ্টা কাজের দিন । 


এরপরই শুরু হয় আট ঘণ্টা কা, 


আঁট ঘন্টা বিশ্রাম, আট ঘণ্টা জীদ্দোদের 


দাবিতে আর্নদোলন। - 


৯৮৬৬ সালের ২, ধ্বীগ্ই এটি 
টর্ড'ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা “বাণ্টি- 
, মোরে জমায়েত হয়ে গঠন করেন 


ক্তাশানসি . লেবার- ইউনিয়ন । এ 
প্রতিষ্ঠা'সভাটৈই "আঁটি স্ঘ্টা কাজের 
নহি প্রস্তাব 


দেওয়া] হয়'। 
“দিকে “দিকে শুরু হল শ্রমিকদের 
ব্যাপক " আন্দোলন । -মালিকেরাও ' 


প্রতিহিংসা নিতে শুরু - করলো), 


১৮৭৫ সালে ফালি দেওয়া হল দশজন 
৮৭৭ সালে রেল ও 
ইম্পাত.শিল্লে হল শ্রমিক ধর্মঘট । 

_ তারপর ১৮৮৪ সালের ৭অক্টোবর 


{ 


ফেডারেশন অব অর্গানাইজড ট্রেডস 
এণ্ড লেবার ইউনিয়ানল অব দি 


" ইউনাইটেড : স্টেটস এণ্ড কানাডা 
প্রস্তাব নেয় যে, ১৮৮৬ সালের পয়লা! - 


মে থেকে সার! দেশে দৈনিক আট 


'ঘষ্টার- কাজ চালু করার 'জঙ্ত সন্ত! 


সংগঠিত শমিক লড়াই করবে। 


এল ১৮৮৬ সালের পয়লা 'মে। 


শুরু হল, 'আমেরিকা জুড়ে ধর্মঘটের 
উত্তাল তরঙ্গ । শিকাঁগোই ছিল 
ধর্মঘটের মুল কেন্দ্র। পাচ লাখেরও 


_বেশি-শুমিক ধর্মঘটে অংশ নিল। 


"ওর ‘মে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর' 


নেমে এল পুলিশী আক্রমণ।. ছ জন 


শ্রমিক নিহত হল। এর. প্রতিবাদে 
৪ষ্ঠা মে-হে মার্কেট স্কোয়ারে-ডাক! হল 
শ্রমিকদের এক বিক্ষোভ সমাবেশ। 
পুলিশী বর্বরতা শুরু হল।. .তীড়ের 


মধ্যে সহসা একটা! বোমা। ফাটে আর - 


তাতে মার! যায় একজন সার্জেন্ট। 


' সন্দেহ রইল না ষে এটা পুলিশেরই | 


কুকীতি। এরপরেই ওধানে' খণ্ডযুদ্ধ 
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“ওক হুল। সাধন পুলিশও চারজন 


_ শ্রযিক নিহত হল। | 
: সমস্ত জঙ্গী নেতাদের 'পাইকারে- 
ভাবে ধরপাকড় করা হল। এদের 


মধ্য ।চারজন অগাষ্ট স্পাই, পার্পনস, 


ফিসার ও এখেলের ফাসি ইল। . 
১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফরাসী 


বিপ্লবের শতবার্ধিকী উপলক্ষে তীয় 


কমিউনিষ্ট "আস্তর্জাতিকের প্রথম 
কংগ্রেস বসলো প্যারিসে । 


থেকে অৰথাং ১৮৯* সাঙ্গের পয়লা-মে 


} সেখানে . 
নিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে পরের বছর. 


অর্পণ ॥ শক্রবার,'ণই মে ১৯৮২ 


দারা, বিশ্বের শমিকশেণী নে দিব 


পালন করবে। 27 ৪৯ 


আজ পৃথিবীতে আই এল ও কর্তৃক 


' আটিঘটা শ্রমদিবস হ্বীরুভ হয়েছে! 
"এখানে উল্লেখযোগ্য, যে, 1১৮৬২ সালে 


- ভারতের রেলওয়ে শ্রমিকরাও লিলুয়া 


ওয়ার্কশপে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে 
ধর্মঘট করেন 
(কেছারনাথ ভট্টাচার্যের (মে দিবসের 
কাহিনী ও খঁতিছ’ বই থেকে লাহায্য 
নয হছে! 


মনে. ন দিনের ই চিত্রের মধ্যে 


_ সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় . 


| FEE: EEE: | 


- সনক কেও লা দিত কলর 


মত আকাশে 


জকি (রিকি নান সিভিল পথের মধ্যখানে 
ূ লগা গাৰ বের শিল 


. . মুখের বাক্য স্নোগানের সত্যসন্ধতা ছেড়ে 


'বন্তৃতার বাকচাতুরীতে ঈপা্রিত 
* বিপ্লবী" সংগঠনগুলো-- 


- ক্যান্সারের সেলের মত না 


বিপ্লবীর! এখন - 


নানাভাবে বিভ্রম নিয়ে চৌধ মেলে তাকায় 
সঙ্গী সাথী উপদলকে ল্যাং মারার অন্ত আবার কেউ কেউ বাঁ.' 
-ছান্তকরভাবে যুদ্ধের মহভাও চালায় অন্তরালে - 


পার্টি ক্যাডারের চাকরি .. 


বেকার মজুরদের অমন সংস্থানের' চেয়ে দামী ' 


ব্যক্তিগত ভাললাগা 


সামগ্রিক মননশীলতার থেকে আপ বড় | 
রি বারি টিজার এ সং 


* 


“ছুটেবেড়ায় 


_ “লাল পতাকাঁ় আড়াল করা পঞ্চায়েতওলির বোড়লের মধ্যে ' 
‘বেঁটে; বারি ও নে দের এন রচিত রখ 


এম দিনের এই আশ্চর্য তাওয়ায় 


| আমর! এখন ভোটের জন্ত দারুণ বাজনা বাজিয়ে চলেছি - . 
." বিপ্লবী সংগঠনপগ্তলোর-আমিত্বের বাহুল্যবজিত প্রভায়কে ' - এল 
-অহমিকার'ক্ষুদে ক্ষুদে ভোঁতা উইচিবিতে পরিণত করে চলেহি মামরা। 


তোমার চোখ তুমি তীক্ষ করো|-এই সময়, যে দিনে - 
আরে! ভেতরে নেমে তুমি ভেতরের মাটি ওপরে তুলে আনো । 
পতাকা তো প্রোথিত য়েছে “আবমান নিপীড়িত মাহযের ব্য 
তার মাথা ঝাঁকিয়ে বিরুদ্ধতা করার ভেতরে, 
পতাকার রং ফিরতে পাবে, মানুষের রক্তের রং ফেরে ন] 
ধানে হাদগনের রং ছেনে ছেনে তুমি যথার্থ পতাকা বানিয়ে যাও 
অন্তরের জল ছলছল উত্তোলিত ভালবাসার জোয়ারের ভেতরে 
" নতুন জমানার বীজ তুমি বপন কর ”. ” | 


কোনো দিনের সাঙ।ৎএ! যদি: আজ দিকে মুখ নি চালে যায় 


 ধেদনার্ত হয়ে! না 


| তোমার অন্ত মোড়ে মে'ডে অপেক্ষা করে থাকবে 
ঘরে ঘরে ঠা জলভাত গার দীমানাহীন জান 


হ 
পা শি 


হস 


চা, ॥ শুক্রবার, ৭ই মে ১৯৮২ 


সর্বভারতীয় স্তরে ইন্দিরা কংগ্রেসে 
ভাঙ্গন কি'আসন্ন ? এবং সেই জন্তই 
কি অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস (ই) কমিটির 
(এ আই সি মি) বৈঠক অনির্দিষ্ট 
কালের অন্য স্থগিত রাখা হয়েছে? 

- বিগত মার্চ মাসের ৬ এবং ৭ 
তারিখে, এ আই সি সি (ই) বৈঠক 
বসার কথ! ছিল। কিন্তু তা স্থগিত 
করে দেয়া হয় কোন কারণ ছাড়াই। 
তারপর ঘোষণা কর! হয় যে, এপ্রিল 
মাসের ২৪ এবং ২৫ তারিখে স্থগিত 
এ আই সি সি (ই) বৈঠক অনুষ্ঠিত 
হবে। বলা বাহুল্য সেই বৈঠকও স্থগিত 
রাখা হয়েছে সামাল কারণ দেখিয়ে। 
বলা হয়েছে যে রাজ্যসভার 


ছিবাধিক নির্বাচনের কারণে মার্চে ঘে. 


বৈঠক অহগ্রিত হয়নি সেই বৈঠক 
এপ্রিল মাসেও অহঠিত হবে না আসন 


প্রচণ্ড সঙ্কট 
মিনি সাধারণ নির্বাচনের ভা 
বৈঠক কবে হবে তা স্থির করা হবে 


নির্বাচনের পর । 
এখানে বিশেষভাবে উল্লেধ্য যে, 


১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে এ আই . 


সিসি (ই) সর্বশেষ বৈঠকে মিলিত 
হয়েছিল। যদিও কংগ্রেস-(ই) দলের 
গঠনতন্ত্র অঙ্গসারে প্রতি ছয় মাসে 


এ আই সি সি (ই) বৈঠক-হবার ক্থা। - 


- ইন্দিরা কংগ্রেসের সভানেত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তার স্বৈর- 


তাস্ত্রিক মনোভাবের সঙ্গে দেশবাসী - 
-বিলক্ষণ পরিচিত | সামান্ত বিরোধিতা 


সহ করতে তিনি নারাজ্ম। তিনি এটা 
খুব ভাল করেই জানেন যে, তার দলে 
বিশ্ব্দের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, 
বৈঠক বলেই তাকে ঝড়ের মোকা- 
বিল! করতে হবে। তাই বৈঠক এখন 


স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিজের স্বার্থে 


ছল খালসার প্রতি কতোর হননি 


অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ঘল- 


খালদা এবং খালিস্তানের জাতীয় - 


কাউদ্দিলকে ' বে-জাইনী ঘোষণা 
-করেছেন। এদের সম্পর্কে পরিষ্কার 


অভিষোগ যে-পাঞ্ধাবে ও অন্তক্জ বিভিন্ন 


সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ প্রচার এবং 
“অনেকগুলি হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে 
“এরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । 
এই দলের তরফ থেকে প্রকা্ঠ- 
স্তাবে অমৃতসরের সব ঘটনার জন্ম 
ক্ষতিত্ব দাবী করা হয়। গুরুদ্ধার- 
সণ অপবিত্র -করা এবং গত বছরে 
প্রিয়ান এয়ারলাইনসের একটি 
বমানকে পাকিস্তানে ছিনতাই করে 
স্নয়ে বাওয়া যে এদেরই: কাজ সেকথা 
ডাই করে বলতে এদের কোন ন কঠা 
'স্বনি। 
এবারে এই  সখঠনগুলিকে 
সম্মাইলী '-করার প্রস্তাব পাঞ্জাব 


রকার করেন। লোকসভা ও রাজ্য-. 


ভার স্বস্তর! এবং কিছু রাজনৈতিক 
লের পক্ষ থেকে খলিস্তান আন্দোলন 


পর্কে সতর্ক কর] হয় ইতিপূর্বে।- 
শ্ন্ত কোন অজ্ঞাত, কারণে কেন্দ্রীয় 


সরকারের এ ব্যাপারে দ্বিধা ছিল। 
এর আগে বিমান ছিনতাইয়ের 
নার পরেই প্রথম পাঞ্ধাব সরকার 
ভরের কাছে তাদের স্থপারিশ-করে- 
লেন ষে এদের কার্যকলাপকে 
-আইনি ঘোষণা! করে কঠোর হস্তে 
নন কর! হোক। কিন্তু অনেকেরই 
বণ কেন্সীয় ব্বরা্মস্ত্রীঃজৈল সিংয়ের 


পুত্িতে এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া. 


শ্ব হয় নি। উনি. মুখে খালিস্তান 
-ন্দোলনকে জাতীয় . সংহতির 


~~ 


পরিপন্থী বলে ২1১টি সভায় ঘোষণা 


করলেও- প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে ষে ' 


দ্বিধা করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। . 

আজকে ও'কে প্রকাস্টে স্বীকার 
করতে হচ্ছে যে পাঙ্জাবে যেভাবে বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী লোক ও জাতের মধ্যে 
বিদ্বেষ ছড়ান হচ্ছে তা সত্যই উদ্বেগ- 


-জনক। -প্রধানম্ত্রী আবেদন করছেন 
আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্ত।- 


ধারা পাঞ্জাবের রাজনীতির সংবাদ 
রাখেন তারা. জানেন দরবার সিংকে 
বে-কায়দায় ফেলার জন্য জৈল সিং 
গোড়ার দিকে খালিম্তান আন্দো- 
লনের প্রতি কঠোর হতে চান নি। 
এখন প্রমাণিত হচ্ছে যে সংকীর্ণ স্বার্থের 
জন্ত আজ দেশের সংহতি ও নিরাপত্তা 
কিভাবে বিপন্ন হতে চলেছে। ভারতভ- 
বর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, বিশেষ করে 
পাকিস্তান ও অন্তান্ত কয়েকটি বিদেশী 
রাষ্ট্র প্রচ্ছন্ন উদ্কানী যে নেই একথা! 
জোর করে কি বলা চলে? এসব 
অশুভ শক্তির একমাত্র উদ্দেস্ত যেমন 
তেমন করে দেশের মধ্যে অস্থিরতা 
আনা। আজ যদি দেশের প্রধান 
রাজনৈতিক দল ই-কংগ্রেস এইভাবে 
নীতিত্রষ্ট না হয়ে সত্যিকারের 


প্রগতিশীল আদর্শে অন্প্রাণিত হত 


তাহলে দেশের নাশাপ্রাস্তে এভাবে 


বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির আবির্ভাব হত ' 


না। বাম-ও গণতাঞ্িক দলগুলি ষখন 
এ বিষয়ে সতর্ক হতে বলছে ইন্দিরা 
গান্ধী তখন তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করে এই বিভেদকামীদেরই 
প্রশ্রয় দিচ্ছেন । 


তার 


স্থগিত থাকাটাই ইন্দিরাজীর কাছে 
মঙ্গলের । 

রাজ্যগুলির দলগত অবস্থা সম্পর্কে 
প্রীষতী গান্ধী অবহিত আছেন। তিনি 


জানেন যে অন্তান্ত রাজ্যে বিশেষ করে - 
- কারণে 


কিছুই নেই। পশ্চিমবঙ্গে তার দলের 


অস্তিত্ব যি থাকত তহলে বামক্রণ্ট 


সরকারকে তিনি অনেক আগেই ফেলে 
দিতেন। কৌশল পটিয়সী ইন্দিরা 


এখন অন্ত কিছু ভাবছেন বনি 


নিয়ে। 

রাজীব গান্ধীর উনের পথে 
যাতে কেউ বাধা হয়ে না দাড়ায় 
সেদিকেই এখন তার নজর বেশি। 
তাই নির্বাচনে ঘলীয় প্রার্থী নির্বাচনে 
তিনি . সপ্রয়পন্থীদের নির্বাসনে 
পাঠিয়েছেন । সপ্রয়-জায়।- মানেকা 
আগেই- বিভাড়িত। রাজীব 
গান্ধী ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন। 
ষেমন ছিলেন সপ্য় গান্ধী । দলের 
নবীন-প্রবীণ ' অনেকেই রাজীবের 
এবছিধ কার্যকলাপ স্থনজরে দেখছেন 
ন!। ইন্দিরা এটা জানেন এবং জানেন 
বলেই তিনি 
উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে চান 
রাজীবকে । 

ইন্দিরা কংগ্রেসের বর্তমানে ৰে 
অবস্থা তাতে যে কোন দিন দল 
টুকরো হয়ে ঘেতে পারে। যতদুর 
জানা গেছে বিঙ্ষুন্ধ ই-কংগ্রেসীর 
নিজেদের সংগঠিত করার কাজে নজর 


" দিয়েছেন, এবং যে কোনদিন তারা . 


তল্গবী এ আই সি সি (ই) বৈঠক 
ডাকতে 'পারেন। ইন্দিরাও কিন্ত 
বসে নেই। দ্রলবিরোধী কাজের 
অজুহাত এনে অনেককেই তিনি কারণ 


দর্শাতে বলেছেন ইতিমধ্যেই এবং - 


সম্ভবত চরম ব্যবস্থাই নেওয়া হবে 
তাদের বিরুদ্ধে তা হ্দি তিনি 
করেন তাহলে বেন্দ্রীয় সরকারের পতন 
ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। কারণ 
সংসদে সররয়পন্থীদের সংখ্যা নেহাত 
কম নয় । এছাড়াও বেশ-কিছু প্রবীণ 
ই-কংগ্রেসী সংসদ সদশ্ত ইন্দিরার প্রতি 


- হাড়ে হাড়ে চটে আছেন । ইন্দিরাজী 


ক্ষেপিয়ে তুলছেন সঙ্য়পন্থীদেরই । 

সৃতাকল শ্রামক 

২য় পৃষ্ঠার পর এ 

টাকা । ইতিমধ্যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে 

২**৪* শতাংশ, অর্থাৎ সেই অনুপাতে 

বর্তমান আয় হওয়া! উচিত ৭৪৬ টাক]। 

অথচ তার্দের এক পয়সা আয় বাড়েনি । 
স্তরাৎ বদের স্থতাকল শ্রমিকদের 

এই আন্দোলনে, যে বাচা-মরার প্রশ্ন | 


জড়িয়ে গেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।" 
সরকার ও মালিকের বিরুদ্ধে তারা 


যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন তা দেরীতে- 
হলেও অবশ্য _ প্রয়োজনীয় ।. তাদের 
এই এঁতিহাসিক আন্দোলন গোটা 
ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনকে এক 


নতুন মোড় দিতে চলেছে।, 


তড়িঘড়ি - নিত্বের 


* ত্রপ্রসাদ চ্যাটাজাী কি 


(নতি 


সি পিএম থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছেন? 


লোকাল কমিটির তীব্র আপত্তির 


জোড়াবাগান বিধানসভা 
আসনে মনোনয়ন ন!- পাওয়া সি পি 


আই (এস) নেত! শ্রীহরপ্রসাদ চ্যাটাজা 


কি দূল থেকে বহিষ্কৃত হতে চলেছেন ? 
এই প্রশ্ন আজ জোড়াৰাগানের সি পি 
আই (এম) কী সুহ রাজ্য ও জেলা 
স্তরের অনেক নেতারই। হুরপ্রসাঘ- 
বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগের অস্ত নেই। 


এলাকায় অপ্রিয় হরপ্রসাদবাবুর সম্পর্কে 
শোনা যায় স্নেক কথাই। .পোস্তার_ 


শ্রমিক আন্দোলন নিয়েও তার বিরুদ্ধে 
মালিকপক্ষের হয়ে কাজ করার অভি- 
যোগ রুয়েছে । অভিষোগ যে, দোকান 
কর্মচারীদের নিয়ে আন্দোলনের 


ক্ষেত্রেও জহিক 
সনে না রেখে তিনি বালিকদের স্বার্থ- 


টাই বড়. করে দেখেন। টাকা নিয়ে, 
আন্দোলন ভেঙ্গে দেবার অভিযোগও 


তার বিরুদ্ধে আছে। 

হরপ্রসাদবাবুর ব্ড়লোকী এবং 
বুর্ধোয়াস্থৃলত আচরণ বহক্ষেত্রেই বছ 
সি. পি আই (এষ) নেভাকে বিস্মিত 


করেছে । দলের প্রাদেশিক নেতাদের - 


কাছের সাহুষ হ্রপ্রসাহৰাৰুর বিরুদ্ধে 
কেউ মূখ খুলতে সাহস পাননি। . 
অনেকে বলেন, আর টি এ সধন্ত 
হবার সূত্র ধরে পারমিট পাইয়ে দেবার 
জন্য তিনি নাকি দলের নাম করে 
হাঙ্গার হাজার টাক] সংগ্রহ করেছেন। 
আরও অভিযোগ যে, আয়কর 


পঙ্কজ লক্ষ্মী : 


- ওয় পৃষ্ঠার পর 
- কোণঠাসা! আজকে গা বা 


লক্ষ্মীবাবুর একক্ভাবে কোন কিছু 
করার কোন ক্ষমতা নেই--এটা। সুব্রত 
মূখাজী ভান করেই জানেন। তাই 
সময় ৰুঝে তিনি কোপ মারলেন। 
পুরোনো! বাল মিটিয়ে নিলেন। এখন 
তাদের যেমন খুশি খেলিয়ে নেয়া যাবে 
অবস্থা এমনই। 





বেরিয়েছে 
নির্বাচনী প্রচারে বামপন্থীদের হাতিয়ার 


কংগ্রেস (ই) শাসিত -রাজ্যগুলো। ও কেন্দ্রে মন্ত্রীদের 
চুরি-ডাকাতি রীতি বাস্তব ঘটনা জানতে পড়ুন 


 ইন্ছিরা কঃগ্রেসের কেলেন্কারী । 
সম্পাদ্ক-_দেবাশিস ভট্টাচার্য 


" মূল্য__দেড় টাক! 


প্রকাশক $ দ্বেশকথা প্রকাশনী 


৬১ মট লেন । কলকাঁতা-১৩- 


স্বার্থের কথা . 


বিভাগে তিনি বড়লোক এবং ষালিক - 
পক্ষের হয়ে ওকালতি করেন। তাই 


তার -পক্ষে সর্বহারার নেতা হওয়া 


মানায় না। আর এই শ্রষিক আন্দো- 


লনকে কেন্দ্র করে ভিনি বহু মানিক- 
পক্ষের আয়কর সংক্রান্ত যামল1 করার 
চুক্তি পেয়েছেন । 

'জোড়াবাগান কেন্দ্রে মনোনয়ন 


পাবার জন্য হরপ্রসাছবাবু বহু চেষ্টা 


করেছেন। বহু মুরুব্বী ধরেছেন । 
কিন্ত লোকাল কমিটির আপত্তিকে 
গ্রাহ করে প্রমোদ্বাবু হতরপ্রমাফবাবুকে 
মনোনয়ন দেন নি সেই জায়গায় 
মনোনয়ন পেক্ছেছেন প্রীষতী সরল! 
মহেশ্বরী। 

মানসিক ছিক থেকে হরপ্রদাদবাৰূ 
বেশ ভেঙ্গে পড়েছেন - এট! তাকে 
দেখলেই বোৰা ৰায্ন। নির্বাচনী 


প্রচারেও এবার তিনি দলের হয়ে সময় 


দিচ্ছেন না। তাহলে কি হরগ্রসার্ম 
ৰাৰু ৰুৰতে পেরেছেন বে, হল থেকে 
ভার বিদায় আসন ? 

এখানে উক্লেখয যে, এৰারের 


নির্বাচনে দনীস্ব গাঞ্খ হনোনয়ন- নিষ্কে 


লোকাল কমিটি! ক্লে শীহরপ্রসা্ 
চ্যাটার্থী এবং শ্রীদ্যর কু সম্পর্কিত 
আপত্তি গ্রাহক করে বাঁকিগুনি অগ্ান্ 
করেছেন সি পি জাই (এষ) রাদ্য 


কমিটির সম্পাদক শ্রপ্রমোহ হাশগুপ্ত। 





তাই স্পষ্টভাবেই বলা ৰায় বরকত- 
সোমেন-হবত্রতের জক্তই পংকজ ব্যানাজাঁ 
ও লক্ষ্মীকান্ত বোস মনোনয়ন পেলেন 


না। 


ছুই নেতার বক্তব্য ঃ যোগ্যতার 
প্রশ্ন তুলে আমাদের হাইকমাও দেখানো 
হচ্ছে। কিন্তু যাদের কংগ্রেসে কোন 
মনোনয়ন পেয়েছে । 


. (সিরিজ_-১) 








Regd. No. WB/CC-32 


+4" 


“Phone: 24-4232 


‘সদগতি’র সাফল্য কতটুকু? AL 


- সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভারতীয়. দূরদর্শনের জন্য নির্মিত 


' প্রথম কাহিনী চিত্র ‘সদ্গতি’ ও তার 


: নির্মাতা সত্যজিৎ রায়কে:নিয়ে সম্প্রতি. 
- গোটা দেশে প্রচারের এক ছুরস্ত ঝড় 


বয়ে গেল.। - কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি বা 
অতিশয়তা প্রকাশ পেল কেন? 
স্বীকার করি, ভারতীয় দুরদর্শনের 
অর্থলগ্নীতে প্রথম এই একটি ছবি 
প্রযোজিত হল' এবং" দুরদর্শনে ভার 


. রাখার জন্য কিছুটা প্রচার স্বাভাবিক । 
,১কিত্ত"তাই বলে“ ছবিটি প্রদর্শনের 


কিছুকাল আগে থেকেই দৈনিক ' 


সংবাদপত্রের: প্রথম পৃষ্ঠাতে ছবিটি 
সম্পর্কে ফলাও বিবরণ ও বিজ্ঞাপন, 


“ সাময়িক পত্রপত্রিকায় সে সম্পর্কে ঢাক 
পেটানো, -মুভমু্ছ দুরদর্শনে ছাবটি 
প্রদর্শনের বিজ্ঞধ্যি প্রচার এবং টেলি- - 


ভিশন নির্মাণ সংস্বাপ্তলির বিজ্ঞাপনে 





- পরে জি, ধানভানা কল চল্চে__সেইরকম ' ্‌ 


, যেত ?. বোধকরি, 


গতি দেখুন ন বলে প্রোপাগ্যাগ্ডা 
দৃষ্টিকটু ও আতিশয্যমপ্ডিত যে হতভম্ব, 


হয়ে . যেতে হয়। ছুরিটির প্রাক্‌ 


প্রদর্শনের প্রচার তো হদ্দমুদ্দ হ’ল 


ছবিটি দেখানোর পরও প্রচারের চেউ 


ভিমিত হবার লক্ষণ তেমন দেখা গেল্প ' 
ইক? পন্রপত্রিকাগুলিতে.. প্রশংসার 
" ছড়াছড়ি, সত্যজিৎ স্ততির অস্তহীন 
“প্রকাশ, এমনকি-কোন কোন পত্রিকায়: 
প্রথম প্রদর্শনের মুহূর্তকে স্মরণীয় করে : 


সোৎসাহে সদ্গতির 'জাপ্রিমেন্ট যোজন! 


_কেমন.যেন অস্বাভাবিক অন্বস্তিকর 
লাগে। ছবিটি যদি সত্যজিৎ রায়ের - 


ন! হয়ে অন্ত কারও হোত, তবুও কি 
প্রচারের - চক্কানিনাদ এরকম শোনা 


তাহলে এই রঃ বয়সে 
একটি. .র 


ষেত না। 


ধার যশোমুকুটে 


শূন্যস্থান নেই, সেই চি এহেন 
প্রচার তুর্ধ বেজে উঠল কেন? বিষেশে 


'একটা কল পতিসরে আনতে পারলে বিশেষ 


. কাজে লাগবে ! এ দেশ ধানেরই দেশ--বোলপুরের চেয়ে অনেক ' 


বেশি ধান এখানে জন্মায় 1" ‘এই কলের সন্ধান দেখিস্। চি 


পরে এখানে চাষাদের কোন্‌, industry 
৬ শেখানো যেতে পারে সেই কথা' ভাবছিলুম 1.. 


, আমি জানতে চাই; pottery জিনিষটাকে cottage বিবি 
।'লাপে, গণ্য করা চলে করিনা । এর্বারব খবর নিয়ে দেখিজ্-_. 
, অর্থাৎ ছোটখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে * 
একাজ চালানো সম্ভবপর কিনা ।.. 
- আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো । সেরকম শেখাবান লোক 1. 
. ০. ‘হাদি পাওয়া যায় তা হলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা ০ 
চালানো যেতে পারে। 
 শ্্শগেন্্র বলছিল খোলা তৈরি" করতে পারে' এমন ' 
ad মস 2 4 ৃ 
"হা তাকে রহ দিতে চার গেলে ওঠে না-__খোলা গেলে ERE 


সুবিধা হয়। 


আরেকটা জিনিষ 


৮ 


তৈরির মিরার খবর নিসৃ-্ভুলিস নে); 


টুর 





2,০৯2 


্‌ ই হোক ধানভানা কল, potteryর চাক ও ছাতা ) 


৫০17. 5 (পিতৃস্থৃতি,ঃ রখীন্নাথ € ভারে) 


রি | EB EEE ররর 
| সাথিক গ্রামোন্নর্নের জন্য, বর্তমান ভারতের রাষ্ত্রীয় 

- হ্যা্ুগুলি সেই কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে যৌথ প্রচেস্টাম্ন । / 

' ইউনাইটেড. কমা্শিশ্নাল ব্যান্ক শ্রদ্ধার সঙ্গে পথিরুৎ ১ 
নববীন্রনাথকে টা করে, কবির দূরদর্িতায় অনুপ্রাণিত হয় । 


এমনটা। শোনা. 
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'দেখা যায়, নবীন তরুণ পরিচালক্‌কেই ' 


দূরদর্শনের ছবি তুলতে দেশের 


সরকার বেশী সুযোগ ও উৎসাহ দেন, 


প্রথিতযশা] কোন প্রবীপকে তেমন 


নয়। এদেশে সত্যজিতের পৃষ্ঠ- 


পোষকত করার কি এমন প্রয়োজ- , 


" নীয়তা ঘটল: এখন? হ্যা, তবু যদি 
‘বুঝতাম, সত্যজিৎ রায়ের ক্ষমতার 


আর এক নতুন দিকের উদবাটন সম্ভব 
হয়েছে "ছবিটির দৃষ্তায়নে, তাহলে না 


হয় একটা কথা ছিল। তিনি গ্রামীণ . 
বাস্তবতা ও হরিজন শোষণ পীড়নের 
প্রসংগ ধরেও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভংগীতে একটি ' 


দৃপ্ত প্রতিবাদী ছবি তুলতে পারেন নি। 


সেখানে তীর. সেই পুরোনো! অশুভ 
রনি মনোভাবের স্বাক্ষরই স্পট, 


যদিও বিষয়বস্তুটি ছিল তাঁর কাছে 
নতুন। | 


লী রর কাহিনী অবলম্বনে 


ও 


পা 


৮ 


t 
€ 


A NE 


নি 


0০০/০৮5-1110192 0213 


. হয় শোষণ 


- না। 





Price 60 ‘Paise 
পলি 





সত্যজিৎ, বিয়ান্তিশ , মিনিটের ছবিটি 
/করেছেন। নির্মাণে চিত্রসৌকর্ষের' 
উজ্জল ছাপ স্পষ্ট । স্বপরিমিত শিল্পপ্র 
মণ্ডিত ছবিটির নান্দনিক, বাঞ্জন! 
"অস্বীকার করার, নয়। কিন্তু ছবিতে 
বাস্তবতার পরিচয় কতটুকু পাওয়া 
যায়? কতটুকু পাওয়া যায়, শোষণ. 
পীড়নের রি প্রতিবাদ বা প্রতি- 
রোধের' - শিল্পসম্মত - ইংগিত- 
ময়তা? দি তা বাছ্ছিতরূপে প্রকাশ 
ন] পায়, তবে এ ছবিক সামান্জিক 


তাৎপর্য কতটুকু? একথা স্বীকার্য যে, . 


এই প্রথম সতাজিৎ গ্রামীণ পরিস্থিতিতে _ 
শোষণ নির্যাতনের ছবি করলেন । 
কিন্ত এটাই তো যধেষ্ট নয়, প্রসঙ্গ 
রূপায়ণে তার দৃষ্টিভংগী কেমন প্রতি- 
ফলিত হল, সেটাই প্রধান বিষয়। . 

, প্রেমচন্দের কাহিনীর ঘটলাকাল' 
ষাট সত্বর বছর আাগের'। সতাজিৎ 


নি- শোষণ পীডনের প্রধহমানতাকেই . 


' তিনি ধরে রেখেছেন । কিন্ত আজকের 
‘দিনে এমন শোষণ: কি হয় কোথাও? " 

' শোষক দেবে না কিছুই তার শোষণের 

- শিকারকে, অথচ নেবে সব কিছুই শুষে. 

. নিংড়ে_এয়ন তে! হয়না । 

, ধনতান্রিক শোষক 

. শোধিতকে শেষ করে: 


আক্কের 


ফেলেন? 
বাচিয়ে রাখে তাকে প্রয়োজমের 
তুলনায় অনেক কম খোরাক সামগ্রী 
দিয়ে শোষ্ণকে অব্যাহত রাখতে । 


হরিজন নিগ্রহের ক্ষেত্রে সে নিয়মের . 


র্যত্যয় যদি-হয়। তবে শুধু নিগ্রহটাই 
নয়. 


বাস্তবতার যোগ নেই" সম্পদশালী 


: উচ্চররণ হিন্দু ব্ৰাহ্মণ যখন জানল যে, 


অ্ৎ চামার মজুরটি ক্ুধাত, ক্লান্ত, 
তখনও সে, তাকে কঠিন শ্রমে বাধ্য 
করে। চামারটি বারে বারে সকাতরে 
জানায়, সকাল থেকে তীর পেটে কোন 


. দ্রানাপানি পড়েনি, দে অম্বুন্ক, তখনও 
" কিন্ত বান্ধদ তাকে কিছু =! দিয়ে 


গাছের শক্ত গুঁড়ি চ্যাল! করতে বলে 
এবং এভাবেই চামারের মৃত দেখানে! 
হয়। অবাস্তব. বলেই এই শোকারহ 


ঘটনাটি অরোপিত মনে "হয়, ফলে 
বাঞ্ছিত আবেদন স্বষ্টি করতে পারে - 
্বত চামারের বুকের ওপর তার 
্রীর আছড়ে পড়ার এক লহুমার দৃষ্তটি-. 


বেশ, অন্বস্তিকর। 


এমন কি ম্সেহময় 


স্পা কর্তৃক দীপালী হে ও ১২১, চাৰ দো কলিকা থকে সবি এ কারী ৬১, হিল লিলা »০ বেছে CofE 


বড় চতুর, 
হারিয়ে বসেছে। 


ছবিতে - কিন্ত 
[শোষণের মাত্রা যুক্ত আছে, যার সংগে 


মৃত পিতার কাছে. তার কন্তাকে 


হাজির করানো হয় নি। ব্যাপারা 
অবাস্তব ও আনেদন বঞ্জিত। বিয়াল্লি 
মিনিটের ছবি হলৈও এখানে তিঃ 
মিনিট অস্ততঃ স্ত্রী. কন্যাকে চামারে। 


মৃতদেহের: পাশে রাখলে প্রসংগ 


সুসংহত হত ৷ | 
সর্বাধিক অসংগতি ঘটেছে ছবিটি 


শেষাংশে। চামারের মৃতদেহ! 


সরাতে অন্তান্ত চামারর! যখ. 
অস্বীকার করল, তখন ব্রাহ্মণ রাতে 
অন্ধকারে মৃতদেহটির পায়ে দড়ি বে 
হি'চভে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আট 
এবং নদীতে স্বান করে বাড়ির উঠোন 
টিতে শাস্তির . জল চিটিয়ে দেয় 


॥- এখানে, প্রশ্ন, চামারের দল তথ 


কোথায়, 2. তাদের একজনকেও দৃ 


তার ছবিতে.কোন সময় নির্দিষ্ট করেন ধরা হল না কেন { চামারেরা যে বি 


তা বোঝা যায়, ব্রাহ্মণের . অনুরোং 


মৃতদেহ সরাতে রাজি হজ ন! যখন- 
কিন্তু সেখানেই কি তান্দর ক্ষোভে 


শাতি ঘটবে 1? ব্রাহ্মণ ছিঙি” মৃত 


পাচার করে দিল__তারা কেউ লক্ষ্য 
করল না? চবিতে 


এখানে, ফু 
কাহিনীর পক্বর্ভন ,ঘটানো তয়েছে 
এবং তাতে ছবিটি গুতিবাধী চরিত 

রঃ os 
অপকর্যের চিহ্ন নিজ হাতে ধু 
ফেলে চে - এট! তার শান্তি নয় 
্রাস্মণ্রে এই গতিবিধির ওপর চামে 


ব্রশ্ণ 


“দল সতর্ক দৃষ্টি রাখবে ও শেষে ত' 


কামান জড়ো হয়ে ঘিরে ফেজবে- 


টাই ছিল, বাক্কিত পরিণতি 


ছবিতে খার অভাব নিদারণ অনু 


হয়। 

“চদ্গতি' নাট মা বা্গাত্বব 
এবং চামারটির "যুতচেহের দুৰ্গাক 
দেখিয়ে শ্রষও স্কাটছ। . ফোটে 
শুধু ্রাহ্মণের কৃতকর্মের লনা 
সতাচ্িতের শিল্পী মানসি 
তায় মেটা অবা্থত-যা তকে 


ছুর্গাত। 


ছবিতেও পোয়েটিক, রিয়ালিজষ, সু 
রোমান্টিক করে, রেখেছে, বশ্রণী বিভন 
সমাজত চেতনায় উত্তৎপ ছটিয়ে রী 
বাস্তববাদী করে তোলে ন]। 


ইন্দিরা গশ্চিমব 
র বরে নিয়ছেন 


কার্য স্নী 





পঞ্চবিংশ ও £ ১৭শ সংখ্যা শুক্রবার 


নন 











৫ 


গুক্তবার, ১৪ই মে, ৮৮২ | ৬* পব্স। 


নত অবস্থা 


ঘোষণার গর্ত! 


রেশবাপী অথবা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় 


রাঁঙ্ঞওনিতে কি ওরুরী- : অবস্থা 
ঘোষণার প্রস্ততি চলছে? এ প্রশ্ন 
উঠত না, ,ষদি ন! বেন্দরীয় স্বরাষ্ট্র 
মস্তক এক গোপন সারকুলার জারী 


করে “নি্ভরধোগ।” কেন্ত্রীয় সরকাগী ' 
ওভ্তত করার 


আমলাদের তালিক। 
নিদেশ 'দিতেন। ঠিক, এইরকম 
পনিরযোগ।” অর্চিসারদের তালিকা 
প্রস্তুত কর। হয়েছিল বিগত জরুরী 
অবস্থা ঘোষণার প্রাক্কালে। 

অপর দিকে ' ক্যাবিনেট সচিব সি 
আর কুফগামী রাও পা১শত জন 
দানভরযোগা” আমলার 
কালের.পুর্ণ বিবরণ তঙ্গব করেছ্েন। 
গ্রোপন .সারকুলার জারী করে শ্রণাও 


' চাকুগী-. 


অবিলম্বে সংশ্লিঃ আমলাদের সািস 


রেকর্ড ভার কাছে পাঠাতে বলৈছেন। 


অবসর নিতে চলেছেন: এমন 
কয়েকজনের চাকুগির মেয়াদ বৃদ্ধি কং1 
হয়েছে । এর মধ্যে দু-একজন . খোদ 
প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সঙ্গে যুক্ত। 
অবসর গ্রহণ করেছেন এমন বকিধেরেও 


তলব করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে 


এক বিশেষ হত্রে প্রকাশ । 
বিগত জরুরী অবস্থার আমলে যে 


. ঈষ্ত আমলার] ইন্দিরাজীর আজ্ঞাবহ 
ছিলেন তাদের সকলকেই এনে প্রধান 


প্রধান দপ্তরে বলানে। হয়েছে । সন্দেহ" 
জনক আমলাদের অপেক্ষাঠত কম 
দঁসিক্ষের কান্দে অথবা দািরহীন 
কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। 


শ্রীদতী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবন্জে 
তার দলের পরাজ্তয়কে কার্যত মেনে 


এ নিয়েছেন,। গত সপ্চাহে দুদিনের ঝটিকা 


সফরের শৈষে তিনি বলে গেলেন : 


'" ভোটের রায় আমর! মাথ| পেতে নেব; 


ফলাফল হাই হোক না কেন | 

এই ধরণের স্বীকৃতি শ্রীরাজীব 
(গান্ধীর এক. সাশ্রাতিক বিবৃতিতে 
রয়েছে । 


- জিতিয়ে দেবে। 


তিনি বলেছেন ষে পশ্চিম- 


নে ই-কংগ্রেসের গরাগজয় 


তা 


বঙ্গে তাদের দল রা আসনের মধ্যে 
১৪৪টি আগসিনে জিতবে। ওর এই 
মন্তব্য প্রদেশ ই-কংগ্রেসের নেতা 
শ্মানম্দমগোপাল মুখাজাঁকে নিশ্চয় 
বিব্রত করেছে। কারণ তিনি ছুদ্দিন 
আগেই . বলেছেন যে. ই-কংগ্রেসকে 
মান্তধ ঝাঁপিয়ে এসে.ভোট দেবে এবং 
অবশ্য ' এ সপ্তাহ 
কলকাতায় এসে রাজীব তীর আগের 
বিবৃতি সংশোধন করে বলেছেন ই-কং 
৯৯০টি আসন পেয়ে মস্তিসভা হন 
করবে। 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





"আনন্দয়াগাঁর! ৩০শে এপ্রিল কস্বা-তিলজলায় হত্যাকাণ্ডের দায় প্রথম থেকে 
“মি পি আই (এম) এর ঘাড়ে চাপিয়ে সর্বাত্মক অপপ্রচার চালিয়েছে 1. মনে হয় 
যেন বামঙ্রণ্ট সরকার এবং সি পি সাই (এম)- এর বিরুদ্ধে সংগঠিত « অপপ্রচারের 


উদ্দেশ্ত নিয়েই ১৭ জ্রন সআনন্ৰযাগাঁকে 
কৃষ্ণনগর রেল ষ্টেশনে লাগানে1 হতে I 


হত্যা করা হয়। উপরের পোষ্টারটি 
ছবিঃ ল্যা্ড ম্যাগ লাইফ- 


মহাত্মা গান্কীর ওপরে সঞ্জয় গান্ধী 


১১৮৯ সালের ২র1 অক্টোবর মধ্য- - 


প্রদেশের মুগামন্ত্রী অর্জুন সিং ঘোষণা 
করেন যে উচ্জয়নী কেলোর ' খাটিয়। 
গ্রামের নাম হবে সঞ্চয় গান্ধী গ্রাম । 
ওখান্কার ‘ভারতীয় জনতা. পার্টির 
এম, এল, এ, নাগুলাল মালধ্য দাবি 
করেন বে, মোহনদাস করম্চাদ গান্ধীর 


নামে গ্রামের নাম দিতে হবে। 
গ্রাষেব' ই-কংগ্রেস পরিচালিত 
পঞ্চায়েত দ্রুত প্রস্তাব নেয় হে সঞ্চয় 
গান্ধীর নামেই গ্রামের নাম হবে।, 
রাজা সরকাব ওখানে আক্চত্র গান্ধীর 
একটা আবক্ষ মৃতিও বসাবে। 
ম্যাভাতের চোখে ভালে! থাকার ই 


- এত চাটুকারিতা ! 


রাজা ই-কং দলে শির্ব চনী পোষ্টার নিয়ে কেলেঙ্কারী 


ই কং দলে নির্বাচনী পোষ্টার নিয়ে 
কেলেঙ্কারী চলছে । পোষ্ঠার ‘নিয়ে 
গ্রণ্শে ই-কং অফিসে মারপিট, ঝগড়। 
এমন কি রিভালবার দেখানো ও হচ্ছে। 
দিলা থেকে ইন্দিরী গান্ধীর ছবি ছাপা 
বহু রঙের বছুভাষাব পোষ্টার কলা চার 


প্রদেশ ই-কংগ্রেস অফিসে এসেছে। 


এর মধ্যে বেশ কিছু কলকা তাতেও 
শপ্্াপানো হয়েছে । এই সমস্ত পোষ্টার 


রাজের সমস্ত জেলার সমস্ত প্রাথার. 


মধো [বভরণ করার কৰা। “কি 
প্রন ফিস থেকে যার ক্ষমা বেশী 
সেই পোষ্টার জোর ‘কবে ভিনিয়ে 
হাণ্ডে। 


কলশ্ঞাতাঃই বু কেন্্রেপ' 


প্রাণীর] পোষ্টার পাচ্ছেন না। গ্রাম- 
বাংলার জেলায় জেলায় তে! ঠিকমত 
পেষ্টার গিয়ে পৌছাচ্ছে না : . 

কলকাতায় এক ই-কংগ্রৈদ প্রার্থীর 
দলদল প্রদেশ অফিসে গিয়ে হুৰকি 
দেখিয়ে ট্রাকে করে বন্ধ পোষ্ঠাব নির্রে 
চলে যায়। এধিকে ই-কংগ্রেস প্রবীর 
অভিযোগ করছেন ঘে এঁ- পোষ্ারই 


নাকে তাদের কাছে ফিরে মাস্হে 


বেশ কিছু' টাকার বিনিময়ে |. মফথ- 
লের প্রার্থীগাও ইন্দিরা পাঞ্চার ছবি 
সম্বলিভ্ পোষ্টার -না পেয়ে কলকাতার 
বহু" ই কংগ্রেস পার্থ এ নত: 
দের পরণাপন্ন হস্ছেন। এ সব নেতার! 


+ 


এখান ওখান থেকে শোষ্ট'র ক্ষোগাড় 

করে দিচ্ছেন।, বিনিময়ে যুল। ধরে 
নিচ্ছেন। 

পোষ্টার ছড়া টাকার বাপাবেও 


প্রদেশ আঅফসে দ্বার অসভাষ)। - 
এক মন্ত্রী কোল ইণ্ডিঘার অর্ফসে বসে 


নির্বাচনের কান্ত চাজাচ্ছেন। প্রদেশ 
ই-কংগ্রেস সভাপতি আনন্দগোপাল 
মুখোপাধ্যায়কে *শ্র করলেই তিনি 
জানান যে সব ক্রিছু হচ্ছে কোল ইণ্ডিয়। 
থেকে। এদিকে 'কেন্দ্রীয় এ মস্থীর 
ঘনিষ্ঠ প্রার্থী .টাক। পছুসা পুরোদায়ে 
পেয়ে যাচ্ছেন । অথচ উ-কংগ্রেসের 
অন্ত প্রাধীচিা যাব! এ কেন্দ্রায় যস্ত্রাকে 


সন্তষ্ট করতে পারছেন না তারা টাকা 
‘পাচ্ছেন না।. 


উত্তরবঙ্গের প্রার্থীদের ' 


টাকা পয়দা এবং পোষ্টাব দেওয়া তচ্ছে 
না। বধযালে এক উই কংগ্রেল প্রার্থীর 
কাছে এত পোষ্টার আছে যে তার 
কেন্দ্রের কাছে লাগছে না। 

এ মনক্নার বিশেষ সহকারী প্রেষ- 


ঠিক করছেন যে কাকে কত টাক। 
দেওয়া হবে। এছাড়া কোল ইওিয়ার 
অপর এক অসার নির্বাচনে গাড়ি 
জোগানোর দ্বায়িত্ব নিয়েছেন । একমাত্র 
মাল্দাতেই ১৫-টির সত গাড়ি পাঠানো 
হয়েছে, জনৈক ভেওযারীর মাৎফং। 


এদিকে কলকাতা পুলিশের খবর, 


রূপকাতার নিযষন্ধ পল্লাতে নিবাচনের 


কাজে বাবহৃত প্রায় ৬টি গাড়িকে 
আটক কণা হয়েছে। 





৪ দির 


'হতয়া সত্বেও 


কুমার কোল ইন্ডায়ার অফি.স বসে 





এই নির্বাচন 
দাদী 


সমস্ত অনিশ্চয়তা ও অপপ্রচারের 
অবসান ঘটিয়ে আগামী ১১শেষে 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন অন্প্তিত 
হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচন সবিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ বলেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
ইমিরণ গান্ধী স্বয়ং এবং তার পুত্র ও 
উত্তরাধিকারী রাজীব গান্ধী বামফ্রণ্টের 
বিরুদ্ধে নির্বাচশী প্রচারে আত্মনিয়োগ 
করেছেন, যে বামফ্রণ্ট তাদের চক্ষুশূল 
ঘটনাচক্রে তাদের: 
ক্ষমতায় থাকতে দিতে হয়েছে। 
ভারতবর্ষে এই. প্রথম একটি ' 
বামপন্থী. সরকারের রাগুত্বকালে 


| একটি রাঙ্ছে নির্বাচন অচর্ডিত চচ্ছে, 


যে সরকার ঈ'কং শাসিত রাঙ্গাগুলি 
থেকে চেহারায় ও চরিত্রে আলাদা। 
স্টো শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সার! 
ভারতের জনসাধারণ বুঝতে পারেন 
বলেই ইন্দিরা-রাভখব | বাংফ্রষ্ট 
সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে একেবারে 
বেসামাল হয়ে পড়েছেন। একটা” 
দেশের প্রধানমন্ত্রী ও তার পুত্র এত 
মিথ্যা: কথা - বলতে পারেন একথা 
ভাবলে অবাক হতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে 


, নির্বাচন বন্ধ করার ক্ুদ্ক অ:নক যন্ত্র 


হয়েছে, কিন্ত ইন্দিরা ও তার দলের 


ছর্ভাগ, কিছুতেই কিছু করা যায়নি। - 


দালাল মারফৎ গুচার চলতে থাকে যে, 
বামফ্রন্ট ' সরকারকে ক্রমতাঁয় ' রেখে 
উন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে নিধাচন কর- 
বেন না। মুখ্য নিবাঁচন কমিশনার দিন 
ঘোষণা করার পরও দাঙ্গা সাংবাদিক 
লেখেন, যেসব খবর তিনি পাচ্ছেন 
তাতে মনে হয় নির্বাচন হবে ন]। 


| নিজের দলের, লোকদের দিয়ে নির্বাচন - 


বন্ধের চেষ্টা করার এবং নির্বাচন হবে 
না রব তোলার পর এখন ইপ্প্রি] গান্ধী 
বয়, বলছেন নিবাচন হবে না বলে 
অপপ্রচার কর! হ:চ্ছ। এই সপ্তাহে 
কলকাতায় এসে হান্দ্রা য। বক্তৃতা 
করলেন তাতে মনে হয় ই কং দ্বল্রে 
ভরাডুবি অবশ্ুম্তাবী বুঝতে পেরে তিনি 
একেবারে ক্ষিপ্ত । এমন ক মুখ্য 
নির্বাচন কমিশনার শ্রীশাকণ্রেও তার 
ক্রোবের শিকার । তিনি 


বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের অইন শৃঙ্খন] 


কারন 


নিবাচনের পক্ষে অঙ্কুল। ৃ 

+ তাহ আশঙ্কা হয়, শ্বাঠনের পর 
বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে ও কান্দি, গান্ধী 
এই সরকাবের বিরুণ্ে সক্রিয় থাকবেন - | 
এবং চেষ্টা চালাবেন কান অন্ৃহাতে 
তাকে উৎপাত করতে.।.. 


॥ ছুই ॥ 


' শ্ৰীপতি নন্দী 


শক্ত কেন্দ্র শক্ত 'হ্রেচ্ছাচারী যয 


জাতীয় চরিত্রহীন নয়াবূর্জোয়! স্বৈরা- 


২. চারের যন্ত্র, আধাসামস্তবাদী শ্বৈরা- 


চারের যর ; শাসক শ্রেণীর আইন- 
শৃঙ্খলার শৃশ্খলে গোটা উপমহার্দেশ- 


টাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখার যন্ত্র, - 


দেশী বিদেশী পু'জিশাহীর বেদীমুলে 
সমগ্র ভারতের জনগণকে উৎমর্গ করার 
ষ্স্ন। জন্মগতভাবে বেজন্না এর 
সংবিধান, শ্রেণীগতভাবে অনন্থার্থ 
বিরোধী এর আইনসভা, জাতীয়- 
চরিত্রহীন এর প্রশাসন যন্ত্র ও ব্যবস্থা- 
বলী একমাত্র হ্বৈরাচারকেই আশ্রয় 
কয়ে ৰীচবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, 
অন্ত কোন উপায়ে বাচতে পারে না। 
_ অতএব, যতই গাড্ডায় ডুবছে; ততই 
ন্বরোচারকে আশ্রয় করছে, এছাড়া 
ভার পথ নেই। 

একই কারণে স্বৈরাচারী কেন্দ্র 
জাতীয় সংহতিরও পরম শক্র, আপন 
* তাগিদে জনসমাজে সাশ্রদায়িক বিদ্বেষ, 
জাতপাত গণ বিরোধ ও আঞ্চলিক 
উগ্রতাকে নির্বাচনী কৌশলরূপে 
তাতিয়ে রাখে, শ্রেণীন্বার্থে জনগণের 
_বিভিন্ধ অংশকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে । 
এহেন স্বৈরাচারী কেন্দ্রকে আরো 
- শক্তিশালী করে তোলার আওয়াজকে 
শাসক শ্রেণী আজ ইন্দিয়া মারফৎ একটি 


নির্বাচনী আওয়াজ স্বূপে তুলে ধরার . 


স্পর্ধা দেখিয়েছে । আমরা জানি, 


শাসক শ্রেণীর সাংবিধানিক শ্বৈরাচারের - 
ও আইনী স্বৈরাচারের আওতায় . 


' থেরেই ইন্গিকার চার | 
হা সাজ“ তাহলে তার ক্ষরধার ব্যবসাবুদ্ধি যে 


গগনম্পূর্শ হয়ে উঠেছে । বীচবার.পথ 
তবুও নাস্তি, অতএব আরো শক্তিশালী 
. কেন্দ্রের আওয়াজ উঠেছে । ইন্দিরার 
শ্বেচ্ছাচার ও মালিকশাহী- স্বৈরাচার 
একই খাতে - চলে, একই নর্দমায় 


দানাপানি সংগ্রহ করে। উভয়েই 


- গণ্বার্থের সত্ৰ, গণমুক্তির শত্র। 
শক্ত কেন্দ্র সারফৎ মালিকশাহী 
স্বৈরাচার চলতে থাকলে, ইন্দিরার 


পরেও আরো আরে! স্বেচ্ছাচারী হয়ে 


দেখা দেবে। অতএব শক্ত কেন্দ্রের 


আওয়াজকে চুরমার করতে হবে, - 


স্বৈরাচারী কেন্দ্রের কোমর গড়িয়ে 
. দিতে হবে। - 

‘দুইটি মালের কাহিনী 
কুলের মুখে ষে চুণকালি মাথায় 
তাঁকে কুলাঙ্গার . বল! হয়ে থাকে । 
_. চৌরদী কেন্দ্রে ইন্দিরা পার্টির প্রার্থী 
. জনৈক শিশিরকুমার বহু কুলাঙ্গার কি 
সে প্রশ্নের উত্তর আজ- আর তার 
- নিজের হাতে . নেই, সে বিচার তার 
হাতছাড়া হয়ে আজ জনমতের কাঠ- 


- গড়ায় । তবে এটুকু- বলা যায়, একই 


বংশের অপর একটি" প্রগলভ সন্তান 
প্রমান অরবিন্দ একদা যখন বস্থ- 
বংশের বামপন্থী এঁতিহকে নেহরু- 
মার্কা বেইমানীর নর্দমায় নিক্ষেপ 
করতে উচ্ভত হয়েছিল, সেদিন সে 
তার এলগিন' রোডের বাড়ীতে বসেই 
ভার জবাব পেয়েছিল। যুগাস্তরী 
জেনগস্মিতে একে ভোট ভোট লড়াই- 
য়ের অক্লান পারিবারিক এঁতিহু বলে 
মালুয'হতে পারে, বিশুদ্ধ বোট্টসমার্গা 
ভাববিলাসে সবকিছুকেই অকারণ মনে 





হয়। তাহলেও সেদিনকার . বাম- 
সমঘিতা বিভাবতী বন্ধ কি' তার 
পরলোকগত স্বামী শরৎ বস্তুর 
অনুসরণে কংগ্রেসীদের চির 'বেইমানী 
চরিত্রের বিরুদ্ধে জনমতকে জয়ী করেন 
নি? ঘাই-হোক, কংগ্রেসের ‘পিক্‌- 


" আপ’ প্রীমান অরবিন্দজী 'কিন্ধু রাজ- 


নৈতিক জীবনে সেই থেকেই নিশ্চছি 


"হলো, খুড়ে। স্থভাষের নাম ভাদিয়েও 


সে আর কোথাও কোন কুল পায় 
নি। আজ সে অরবিন্দের ফেলে- 
রাখা জালী গায়ে চড়িয়ে বিভাবতীর 


পেটের ছেলে ধদ্দি আপন পিতামাতার 


শিক্ষাদীক্ষ। বিচারবুদ্ধিকে “অচল” 
আখ্যা দেয়, উধ্বশ্বাসে ইং-মাগঁ হয়, 


একটা যেমন-তেমন ব্যাপার : নয়, 
নিচেনপক্ষে কিছু একট! অথাত্য রচনার 


উপকরণ হয়ে উঠতে পারে, যুগাস্তরী 


প্রতিবেদনে কি তার প্রয়াণ মেলে 
নি? - 

বিচিত্র ভত্রমমাজ্জে- কত কি বিচিত্ত 
প্রাণী বিচরণ করে থাকে। উল্লিখিত 


শিশিরকুমারদেরও  চাটুকার জুটে স্থানীয় 
যায়, চাইভে-ন1চাইতেই এসে মায়। 


শুধুই কি আনন্দবাজারী ? -আনন্দ- 
বাঞ্জারীদের অন্থসূরণ করে ষুগাস্তরী 
মনীষীরাও নির্বাচনী বাজারে 
'শাসালো”' কেস ধরতে বাড়ী বাড়ী 


- ঢুঁ মারে। এরূপ একজন পরিশ্রমী 
সাংবাদিক বন্ধ বাড়ী সম্পর্কে অনেক 
অজ্ঞাত খবর সংগ্রহ করে নিবেদন 
_করলেন-বাড়ীটার নাম বহুদ্ধরা, 
তথায় 'ভিত্বারুতি স্থইচ’ ‘কলিং বেল 
কবিতা, “কালি-লা্িত 
গিরি” ও “তাল পাতার হাত পাখার: 
- পরিবেষ্টনে ও ইন্দিরা-প্রচ্ছায়ায় একটি 


দেওয়াল- 


নতুন বামপন্থী মস্তি কান্ত করছে; 


REI EEE বট 
--অন্তান্ত ফন্দী ফিকিরের মত নাড়ী- 

টিপে গাড়ী বাড়ী করাটাও একটি 
রাজনৈতিক উচ্চাদর্শ; এর প্রত্যক্ষ” 
রূপ. এমেলে, (ই)-গিরি; এটি-ই- 
একমাত্র “সচল” বামপস্থা ; পয়জিশ 
বছর মাথা কুটে যারা এ সত্যের সন্ধান 
পেয়েছে একমাত্র তারাই যথার্থ 
বুদ্ধিজীবী; পশ্চিমবঙ্গ একটা! সন্ধিক্ষণে 
এসে পৌছেছে, পশ্চিমবঙ্গ একটা. 
অন্থগলিতে এসে পড়েছে ; একটা 
হাওয়া বদল মালুম হচ্ছে। এইতো 


পল সপ ব্‌ 


আসল মওকা, লুকিয়ে না থেকে- 
এবারেই ঝুলে পড়” 


কিন্তু সৎ চিন্তায় সহস্র বাঁধা ৷, 


যুগাস্তরী বামপন্থী ও বিস্ুদ্ধরী' বাম 
পন্থার ছিবেণীদঙ্গম স্থল ধখন মধুর ' 
কঙ্গকল ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছিল, 
ঠিক তখনই “মাধার ওপরে. ফ্যান 
নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে যায়|” সেদিকে 
তাকিয়ে থেকে দুই প্রাজ্ঞ রাজনীতিক 
নিজ নিজ জঠরে প্রত্যাশিত বামপন্থার 


তীব্র প্রসব-ধস্রণা অনুভব করে কাতর * 


হয়ে পড়লেন কিনা, প্রতিবেদনে সে, 
কথার উল্লেখ নেই । 
এটাও কি আইন? . 

" কংই নেত্রী শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিম- 
বঙ্গে এসেছেন নিজ দলের নির্বাচনী 
বাঙ্গার গরম করতে । বলা নিলয়ো- 
জন, ব্যাপারটা দলীয় এবং উদ্দেস্তটাও 
একাস্ততাবে দলীয় প্রচার কিংবা আত্ম- 


প্রচার । সদাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারও , 
- শ্রীমতীর দলীয় প্রচারমঞ্চ ইত্যাদি 
. নির্মাণের জন্ত লাখ দশেক টাকা নিয়ে 


তৈরী । মঞ্চস্থল ও মঞ্চস্থাপত্য নিয়ে 
ই-কং দ্বলপতিদের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনাও শেষ। কিন্তু, যাদের 
পয়সায় ও পরিশ্রমে এ সরকারী তহবিল 
গড়ে ওঠে তারা এরূপ দলীয় ,রাজ- 
নৈতিক অপব্যয় সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবেই। 


নির্বাচন কমিশনও সরকারী টাকায় 
, এরূপ দলীয় কার্জ-গুছান্যের এমন কি 


ঘান-খয়রাতেরও বিরোধী ; বিশেষ 
ডিজাইনের ডিল্যুব্স মঞ্চ নির্মাণে সর- 
কারী টাকাকড়ির শ্রাহ্ধ তো! নিশ্চয়ই 
একট] গুরুতর ব্যাপার । অথচ একই 
অপকর্ম সার! ভারতবর্ধেই চলছে, 
পশ্চিমবঙ্গের ফ্রন্ট সরকারও একাজে 
পোৎ্হক,অংশীদার। আগে শোনা 
যেতো, ইন্দির। গান্ধীর মঞ্চ নির্মাণের 


শড়কেন্দুচাইমা, বৈরাটারীবেক্রকোমরগ টিয়া 


খরচায় ই-কং ও রাজ্য সরকারের ভাগ 


টি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই মে, ১৯৮২ এ 


য় বেলার গ্রামে গঞ্জ ভূমিহীন চাষী 


ফিফটি ফিফটি, এখন শোন] যাচ্ছে হরিজন চাষী-মভুরদের উপর জমিদারদের 


“জিরো! হান্ড্রেড,। টাকার অঙ্কটা 
এক্ষেত্রে বড় ব্যাপার হয়তো নয়, কিন্ত 


নীতিগত ব্যাপারটা? তাহলে সাধারণ 
মাহষের সভা-সমিতির খরচাটাই বা 


কেন রাঁ্কোষ থেকে মিলবে না। 
“নিঙ্গ কলে প্রস্তুত” আইনের বলে 
কংগ্রেসীর! 'না হয় - জনসাধারণের 
পয়সায় এ কুকর্ম সারা দেশে চালিয়ে 
যাচ্ছে, কিন্তু এ প্রশ্নে নিরুত্তর থেকে 


. বাময়ণ্ট কোন গণতান্ত্রিক নীতিবোধের 


পরিচয় দেবেন। এ. সমস্ত ক্ষেত্রে 
সরকারী ব্যাখ্যানের বয়ান আমাদের 
জান! আছে, ভাহলেও কিন্তু প্রশ্নটির 
জবাব মেলে না।. 

ধূর্ত ই-কংগ্রেসীরা মঙ্জাটা ভোগ 


করতে জানে। কংগ্রেশী প্রার্থীদের 


লাখ লাখ টাকা খরচা বাঁচে, হত্রতত্র 
মহাসমারোহে মহামিটিং করতে পারে । 
ইতিমধ্যেই নেত্রীর দ্বিতীয় দফায় 
পশ্চিমবঙ্গ সফরের নোটিশ জারী হয়ে 


গেছে, রাজ্য সরকারও নিশ্চয়ই আরো 


দশ লাখ টাকা নিয়ে তৈরী । 
বীভৎ্মার বাজার 
বীভৎস কিছু ঘটতে দেখার কামন! 


. নিয়ে নিয়ত যার! শিবের আরাধন। 


করে, শ্রীযুক্ত আনন্দ-সম্পাদক তাদেরই 
একজন, একথা কে না জানে। ভূত- 


.  প্রেতের দেবতা দেবাদিদেব ভস্মলোচনও 


কেন জানি ন! তাকে বড় একটা 
নিরাশ করেন না| নির্বাচনের আগেই 
একটা কিছু হাতে পেতে চেয়েছিলেন 
তিনি--তান্া খবর, বীভৎস খবর, মৃত্যু 


_রক্ত-এবং তাও এ পশ্চিমবঙ্গেই | 


কসবা-তিল দ্রলাতেই কি তার রোযমান্দ- 
কামী প্রাণ তৃপ্ত হতে পারবে ? “ছেলে- 
ধর!”-র গুজব রূটিয়ে আরো কিছু কপি 
কাগজ বেচতে যার! সিদ্ধহস্ত, তাদের 
কামনা-বাসন। মেটাবার সাধ্য শিবের 
বাপেরও নেই-। - লাইনটির কাঞ্চন মূজ্য 


আরো আরে! যারা হদয়লম করতে - 


পায়ে, তারাও কেউ কোথাও পিছিয়ে 
নেই, থাকতে পারবেই বা কেন? 

' বিশেষতঃ ‘যুগান্তর’ “আজকাল” 
নামধেয় দৈনিক কাগজগুলির অধ্য- 
বসায় যে সাংবাদিকন্থলত নয় তাঁ-কি 


কারে] জানতে বাকী আছে 1. 
আরে! পাচজন,আরো! 
তিনজন, আরো! একজন, 

- পুবে মুঙ্গের-বেগুসরাই ও পশ্চিমে 
ভোব্দপুর-রোটাসের মধ্যবর্তী বিহারের 
বিস্তীর্ণ গানদেয় ভূমিতে, আরো দক্ষিণে 


খুনে বাহিনীর ও পুলিশ বাহিনীর 
পাইকারী হত্যাকাণ্ডের খবর আমাদের 
“ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম 
শ্রেণীর_ দৈনিক*-গুলিতে খুঁজেও 
পাওয়া যায় না। কারণ স্থুবিদিত 
তাহলেও হত্যা যেমন, চলছে হত্যার 
প্রতিরোধও দ্বান! বাধছে। 

বিলম্বে পাওয়া খবরে প্রকাশ, গং 
২৬শে এপ্রিল গয় জেলার বীর গ্রামে 


জমিদারদের খুনে বাহিনী ছুটি শিশু 


সহ আরো তিনজন খেতমন্ুর রমণীকে 
পরপর গুলি করে মারে । অপরাধ 
মঅ,র্ীর দাবী |. তারও চারদিন পর 
১লামে একই জেলার ঘোসী গায়ে 
মহিলা সহ পাচজন হরিজন যুবককে 
বিহার পুলিশ ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে 
মারে । এক্ষেত্রে অপরাধ, জমি থেকে: 
বলপূৰ্বক উচ্ছেদের প্রতিবাদ, বিহার 
পুলিশের বয়ান অনুযায়ী ‘উগ্রপন্থীদের 
সহিত ‘এন্‌কাউণ্টার’। তারও চারদিন 
মাত্র পরে পুনপুন থানার মোহম্মদ 
গাঁয়ের জমিদাররা! জোট বেঁধে অপর 


'এক কিষাশ-সতা কর্মীকে খুন করে। 
পুলিশ এক্ষেত্রেও ষথারীতি অমিদার- 
- গণকে বেকস্থর খালাস দিয়ে আইনের 


মান রক্ষা করে। বলা বাহুল্য, জমি- 
দার শ্রেণীর, “কিষাণ সংঘের” আইন 
ও বিহার পুলিশের আইন অনুযায়ী 
এরসপ উগ্রপস্থী হত্যা একটি পবিত্র 
গণতান্ত্রিক কাজ । 


অপর এক খবরে প্রকাশ, জমি 
দারের তলব পেয়ে গয়া পুলিশ দেওরা- 
মঠ গায়েও সশস্ত্র সাজসজ্জায় হাজি; 
হলো, জমিদবায়ের - নেতৃত্বে আইন 
শৃঙ্খলার অভিযান স্থরু করে দিলে! 
গায়ের খেতমনুরদের লক্ষ্য করে ঝাঁরে 
ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করলো --“শৃট : 


"মার্ডার? |. গোট। তিনেক চাষীপ্রা 


তৎক্ষণাৎ খতম, গুরুতর জথম আরে 
অনেকে, বাঘবাঁকী গরীব মানুষ 'গ্রা 
ছেড়ে পালালো! । বলা! বাহুল্য, পুলি 


্ন পক্ষে জমিদার পক্ষে কেউই হৃতাহ' 


হয়নি। বিহার সরকার জানালে 
‘এনকাউণ্টার’ সার্থক হয়েছে; তিন! 
উ্রপস্থীকে মেরে ফেলা হয়েছে 
আইনশৃঙ্খল। নিরাপদ 'হয়েছে। 
বিহারে, মধ্যপ্রদ্থেশে এনকান্টারৈ। 


নাম করে পাইকারী চাষী হত্যা সমা! 
" চলছে, আরে চলবে, অহিংস কুষব 


নিধন আইনের তেরা হিংস্র 
বাড়ছে আরে! বাড়বে, কিন্ত যা; 
দেশবাসী গরীব মানুষকে নি 
খেয়েও অতৃপ্ত থাকে, আরো রক্ত চা 
তাঁদের শেষ খাগ্ কি আগুন নয়? 


পি 


৮. স্াটি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৪ই মে ১৯৮২ 


দাম বাড়ার নয দায়ী কো ই কার 


ত্র merc Tent, Le 


রিজাউ ব্যাঙ্কের তথ্য প্রমাণিত ূ 


অথ নৈতিক পর্যবেক্ষক 


পশ্চিমবঙ্গে নবম বিধানসভা নির্বা- 
চনে বেশ মজাদার প্রচার ও ঘটনা 
ঘটছে । ইন্দিরা কংগ্রেসী মন্তানের। 
" আইন শৃ্ষলার অবনতির জন্তে আার্ত- 
নাদ করছে। হাসির কথা। দ্বিতীয় 
যঙজাদার প্রচার হলে! জিনিসের দাম 
বাড়ছে কেন জ্যোতি বস্থ জবাব দাও। 
জনতা দলের পক্ষে পয়লা নম্বর আইন- 
শ্রন্থলার প্রশ্ন তো আছেই, তার! 
বিদ্যুৎ ঘাটতির প্রশ্নকে আরেক দফা 
প্রচারের বিষয় করে তুলেছেন। . 

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মৃখাজ 
বলছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্তান্ত 
রাজ্যের চাইতে বেশী যোজনা! সাহায্য 
পেয়েছেন কিন্তু নব টাকা খরচ করতে 
পারেন নি। 

জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। 
ভয়ানকভাবে বেড়েছে। মান্ষের 
জীবন অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কিন্তু 
দায়ী কে? নির্বাচনে যখন কথাটা 
প্রচায়ের বিষয়বস্ত করে তোল! হয়েছে, 
-ভখন ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা! 
দরকার । 

জিনিসের দ্বাম টাকার অঙ্কে 
নির্বাহিত হয়। টাকাকড়ির যোগান 
দেন কেন্দ্রীয় সরকার । অর্থনীতি 
নিয়ন্ত্রণ করেন বেন্দ্রীয় সরকার | কোন 
জিনিসের অনটন ঘটলে তার উৎপাদন 
বৃদ্ধি, অথবা অন্ত কোন উপায়ে যোগান 

ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। 
এই ক্ষমতা একমাত্র কেন্সীয় সরকারের। 


বাজারে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণের 


ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারের । কি ভাবে 
তারা সেটা করেন তাও বোবা 
ঘ্রকাঁর। 

কোন জিনিস উৎপাদন করতে 
হলে কারখানার যন্ত্রপাতি, কাচাযাল, 
মজুরী ও মুনাফা হিসাব করে পড়ত] 
খরচ ধরা হয়। যন্ত্রপাতি ঘরবাড়ী, 


প্রতি বছর বদলাতে হয় না। কাঁচামাল .- 


প্রতিদিনই সংগ্রহ করতে হয়। 
মজুরীও প্রতিদিন দিতে হয়। সব 
খরচের উপর চাপানে হয় মুনাফা 
'তারপর বসে উৎপাদন শুদ্ধ, বিক্রয় কর 
ও অন্তান্ত ' সরকারী কর। সব যোগ 
ধরে দাম নির্ধারিত হয় । 
এই মূল্য নির্ধারণের প্রতিটি পর্যায়েই 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহাল । 


দেখা যায় 


. ১৭৯৮৮৯ কোটি "টাকা, 


- হয়েছে ৭৯৩৫৫ 
কেরোসিন ইত্যাদি 


সাহাধ্য করেন। ।বিছ্যাতের মাশুল, 
পরিবহন খরচ ও মুনাফার হার নিয়ন্ত্রণ 
করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারেরই 
আছে। কিন্ত তারা কি কখনো তা 
করেন? . 

প্রতি দশ বছরে জিনিসপত্রের 
দামের হারাহারি অমুপাত নিয়ে 
কেন্দ্রীয় “রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিবন্ধ প্রকাশ 
করে থাকেন । ১৯৬*-৬১_ সাল 
থেকে ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে জিনিস- 
পত্রের দাম বেড়েছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
সমীক্ষায় বলা হয়েছে (১৯৭২ জুলাই 
সংখ্যা বুলেটিন) দামে প্রতি একশো] 
টাকার মধ্যে মজুরীর পরিমাণ আহু- 
মানিক ১৭ শতাংশ থেকে কমে ১৪ 
শতাংশের মতো হয়েছে, কাচামাল ও 
অন্তান্ত খরচ নিয়ে মোট উৎপাদন 
খরচ ৪৫ টাকা, বিক্রয়মূজ্য ১০* টাকা। 


"তাহলে মজুরী বৃদ্ধির জন্তে এই ধশ 


বছরে দাম বাড়ে নি। কারণ মজুরী 
তো কমেছে! তাহলে দাম বাড়ছে 
কেন? অবশ্তই এ প্রশ্ন উঠতে পারে । 
উৎপাদন খরচ ৪€ টাক! হলে বাকী 
€৫ টাঙ্কা কোন খাতে বাড়লো? 
অবশ্তই মুনাফা এবং সরকারী করের 
দরূণ। ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৮০-৮১ 
সালেও এ অবস্থার হেরফের হয় নি। 
অর্থাৎ মোট উৎপাদন মূল্যে সজুরীর 
ভাগ বাড়ে নি, অথচ দাম ঠিকই বেড়ে 
চলেছে । 

মোট মুনাফা যে অবিশ্বাস্ত হারে 
বেড়েছে বড় বড় কোম্পানীগুলির 
লভ্যাংশের হার, সম্পদের পরিমাণ 
বৃদ্ধি ইত্যাদি থেকে -তার স্পষ্ট চিত্রই 
পাওয়া যায়। অর্থাৎ সরকার এক- 
চেটিয়া মুনাফ! নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থাই 
গ্রহণ করে নি। বিদেশী কোন 
কোন কোম্পানী যেমন কোলগেট, 


'হিনদুম্বান লিভার এর তো .শর্তকর] 


১৫০ টাকা লভ্যাংশ 
এদের তৈরী সাবান, 


১** থেকে 
দিয়েছে । 


" বনস্পতি, টুথপেষ্ট ইত্যাদির দাম তে! 


অনায়াসেই কমানো যেত। সরকার 
তা করে নি। বরং যৃলাবৃদ্ধির একটা 
প্রধান উপাদান পরোক্ষ কর অর্থাৎ 
উৎপাদন শুদ্ধ । ১৯০-৭১ সালে 
মোট কেন্দ্রীয় শুষ্ক আদায় হয়েছে 
১৯৮০-৮১ 


কেন্দ্রীয় সরকার যদি চান কোন শিল্পে সালে তার পরিমাণ *২১৮-৩৮ কোটি 


৪ৎপাদন বাড়,ক, তাহলে ভারা ব্যাঙ্ক 
ধরণ দানের সহজ বন্দোবস্ত করে 
্াচামাল সংগ্রহের সুবিধা দিয়ে, 
রূলে মাল চলাচলের ভ্রত ও কম 


গড়ায় ব্যবস্থা করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে 


টাকা (রিজ্জার্ভ ব্যাঙ্কের কারেন্সী এণ্ড 


ফাইনান্স রিপোর্ট ১৯৮*-৮১)। 


"১৯৭৪-৭১ . সালে চা চিনি 
ইত্যাদি থান্ভ ও পানীয়ের উপর উৎ- 
পাদন শুক যেখানে ১৩৫৮৫ পয়সা 


৯ 


বমানো হয়েছিল, প্রানে ১৯৮১-৮২ _ 


সালে বসেছে পয়সা! । 
তামাকের ক্ষেত্রে ২২৬'১*- থেকে বেড়ে 
পয়সা, পেট্রল ও 
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সামগ্রীর উপর এই দশ বছরে ৬০৮১৮ 
পয়সা থেকে বেড়ে ১৩৩*৪৩ পয়সা, 
শিল্পজাত অন্যান্য ভ্রব্য ৪২৯০১ পয়সা 
থেকে ১৮১৫*২৩ পয়সা করা হয়েছে । 
কাগজের উপর উৎপাদনশুদ্ক ২৪৩৯ 
পয়দা থেকে ১৯৫৬৫ পয়সা,-সুতি 
কাপড়, সুতো, রেয়ন ইত্যাদি ৯৫'*৩ 
পয়সা থেকে €:৩'৪৩ পয়সা, সিমেন্ট 
৪৪ ০৭ পয়সা থেকে ১৫৬৪৯ পয়সা 
বাড়ানো হয়েছে। তাহলে দাম 
বাড়ানোর. কর্তা কে? রাজ্য সরকার 
না কেন্দ্রীয় সরকার ? কেন্দ্রীয় অর্থ- 
মন্ত্রী গ্রণর মুখার্জী মশাই কি বলেন? 


পে্রলজাত - 


না কি তার খাস দপ্তরের অধীন 
রিজার্ড ব্যাঙ্ক ৪ বামফ্রপ্টের পক্ষে প্রচার 
নেমেছে বলে তিনি মনে করেন। এই 
পরিসংখ্যান তো রিজার্ভ ব্যাঙ্কই 
প্রকাশ করেছে। 

এর উপর আছে ঘাটতি বাজেটের 


দরুন টাকাকড়ি ছাপানোর কাজ। ' 


গত তিন বছরে প্রায় নয় হাজার কোটি 
টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হয়েছে। মোট 
টাকাকড়ির যোগান প্রায় পঁচিশ 
হাজার কোটি টাকা। এর এক 
তৃতীয়াংশেরও বেশী এসেছে ঘাটতি 
ব্যয় মারফৎ্। বর্তমান অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থায় যে জিনিসের যোগান বাড়ে 
তার দ্বাম কমে। টাকার যোগান 





এভাবে বাড়ার ফলে টাকার দামও] 
কমেছে । অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম 
বেড়েছে। টাকার কেনার ক্ষমতা 
দশ বছর আগের তুলনায় ১৮ পয়সার: 
কিছু বেশী। দ্বায বাড়ার জন্তে 
তাহলে কে দায়ী? 

দাম বাড়ার আরো কারণ আছে। 
যেমন বিদেশী মুক্তার আমদানী । তা! 
ধার করেই হোক কিংবা রপ্তানী বাবদ 
উপার্ন করেই হোক। এ বিদেশী 
মুদ্রার ধরণ দেশে টাকার যোগান 
বাড়ে। এর নিয়ন্ত্রণও কেন্দ্রীয় 
সরকারের হাতে । নয় কি? তাহলে 
কে দায়ী হবে? রাজ্য ' সরকার, 


শেষাংশ ৭ পৃষ্ঠায় 


আনন্দবাজারের আনন্দযার্গ 


৩০শে এপ্রিল কসবা-তিলজল। 
এলাকায় আনন্দমাগী সতেরে! জন 
ব্যক্তিকে হত্যার পেছনে কোন চক্রান্ত 


আছে কি না ত! বিচার বিভাগীয় 


ত্বত্ত কমিশন অবশ্যই খতিয়ে দেখ. 
বেন। পশ্চিম বাংলার মান্য এরজন্য 


'গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা, করবেন! 


এ দুঃখজনক ঘটনার পেছনে 
বিধানসভা! নির্বাচন বানচাল করার 
চক্রান্ত থাকা অসম্ভব নয়। জনসাধা- 
রণের মনে এরকম একটা সন্দেহ দেখা 
দিয়েছে। রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে 
সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে 
বামফ্রণ্ট অতীতেও এরকম . ঘটনার 
সম্মধীন - হয়েছে। ১৯৭১ সালের 
লোকসভা. নির্বাচনের সঙ্গে রাজ্য 
বিধানসভার নির্বাচনও হয়েছিল। 
তখন নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন আগে 


অজাতশক্র- জননেতা হেমস্তকুমার 
-আনন্দমাগাঁ খুনের ঘটন! ঘটানো হলে!। 


বন্থুকে খুন কর] হয়। কারচুপির রাজ! 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, পুলিশ কমিশনার 
রষ্রিত গুপ্ত এবং কংগ্রেসী- নেতার! 


সঙ্গে সঙ্গে সি পি আই (এম) এই খুন 


করেছে বলে প্রচার করতে থাকেন। 


- আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সব কাগজে তখন 


ফলাও করে মি পি আই (এম)-কে 
দামী করে অভূতপূর্ব তীব্র প্রচার 
চালাসো হয়। পরে- দেখা গেল দি 
পি আই (এম) নয় অন্য কোন গৃঢ় সর্প- 


গুহা- থেকে এই হত্যার পরিকল্পন - 


কার্যকরী কর] হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক 
নেতার! প্রথম দিকে উচ্চগ্রামে প্রচারে 


বিল্রাস্ত হলেও শেষ পর্যস্ত- ফংগ্রেসী 
-চক্রান্তই হেমস্তবাবুর হত্যার জন্যে 


দ্বায়ী বলে প্রকান্তে ঘোষণা করেন । 
একই ভাবে ১৯৭৭ সালের বিধান- 


"লভা নির্বাচনের ঠিক আগে পাথরবন্দী 
গ্রামে হত্যাকাণ্ড ও ঘরবাড়ি জালিয়ে 
দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগ তুলে মি পি 
আই (এম)-এর বিরুদ্ধে প্রচার কেন্দ্রীভূত 
হয়। উদ্দেশ্য একই। নিশ্চিত পরাজয়ের 
হাত থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা করা এবং 
সি পি আই (এম) ও বামক্রণ্টের পরাজয় 
নিশ্চিত কর]। | 

১৯৮২ সালে বিধানসভা নির্বাচন 
হলে কংগ্রেস-জনতা ও অন্যান্য দক্ষপ- 


পশ্থী দলগুলির - অবস্থা কি. হবে তা. 


অঙ্গযান করতে কারো দ্বিধা থাকার 
কথা নয়। ই-কংগ্রেস, স-কংগ্রেস, 
জনতা এবং তাদের নাবালক সহযোগী 
দল সঙ্গোপনে হাইকোর্টে একতরফা 
মাল! করে নির্বাচন বন্ধ করার চেষ্টা 
করলো।_ অবশ্য স্থপ্রীম কোর্টের রায়ে 
এ চক্রান্ত ভেঙে যায়।- 

এবারেও নির্বাচনের প্রাক্কালে 


কিন্ধ এবার সাধারণ মান্য অনেক বেশী 
সচেতন ৷ আগের মত তাদের বারে 
বারে প্রতারণা করা সম্ভব নয়। 
স্তরাং চর্ম দক্ষিণপন্থী সংবাদপত্র 


- আনন্দবাঞজারের রাজনৈতিক সংবাদ- 


দ্বাতা বরুণ সেনগুপ্তও এই ঘটনায় সি 
পি এম যুক্ত নয় বলে মত প্রকাশ 
করেছেন। তাহলেও সি পি আই 


- (এম)-এর এবং জ্যোতি বন্থর উপর 


একহাত নিতে ছাড়েন নি। জ্যোতি- 


বাবু বলেছিলেন আনন্দমার্গার1 দাবী, 
করছে বালিগঞ্জ এলাকার সি পি আই. 


(এম) এম এল এ শচীন সেনকে 
গ্রেপ্তার করতে হবে, বামক্রন্ট মস্তি 
_সভাকে পদত্যাগ করতে হবে। এসব 
ভারা দ্বাবী করতে পারে। কিন্ত 


- মাযায় লিখেছেন, 


শচীনবাবুর সমর্থক হাজার {হাজার 
তরুণ কর্মী আনন্দমাগীঁদের গ্রেপ্তারের 
দাবী করে বিক্ষোভ দেখায়, তাহলেই - 


কি আনন্দমাগাঁদের গ্রেপ্তার করার 


জন্য তাদের দাবী মানতে হবে? 
অর্থাৎ দাবী. করলেই তা মানা 
যায় না। 
EEE OE EET 
বরুণবাবু এখানে একই সুরে কথ! বল- 
ছেন, একই ভঙ্গীতে একই ভাষায় সি 
পি আই (এম) নেতা ও বাম্ফ্রণ্টের 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বনুকে আক্রমণ: 
করেছেন। আনন্দমাাঁ ও আনন্দ- 


-বাজারীদের মধ্যে একটা আত্মিক 


সম্পর্ক রয়েছে এট] পরিষ্কার । . 

এ একই দিনে (৬ই মে) আনন্দ” 
বাজারের বিশেষ সংবাদদাতা “কল- 
কাতায় টেম্পো৷ ওঠেনি” এই শিরো- 
-*সামশ্রিকভাকে 
মহানগরীর এই লড়াইয়ে এখনও সি 
পিএম ও বামফ্রন্ট এগিয়ে। তাদের 
সংগঠনও কংখ্রেস-ই এর চেয়ে অনেক 


বেশী মজবুত । সামগ্রিকভাবে বিগার 


করলে টাকা পয়সা খরচার বহর 
তাদেরই বেশী। কারও কোনও 
কাই বিনা পয়সায় হয়. লা। 
তাছাড়া তো. আছে তাদের অবূষ্ক 
মেসিনানি। সেটাও পুরোপুরি তৈরি 
কিন্ত ইতিমধ্যে যদি কমবা-ভিলজলার 
মত গোটা কয়েক ঘটনা ঘটে যায়, 
তাহলে মহানগরীর হাওয়া অন্যদিকে 
ঘুরতে পারে। এবং. সেই হাওয়া, 
ঘোরাটা প্রমোদ দাশগুপ্তের মেপিনারি, 
শত চেষ্টা করেও প্রতিরোধে ব্যর্থ হতে 
পারেন। প্রশ্নটা হল তেমন হি 
শেষাংশ ৭ পৃষ্ঠায় | ্ 


. , ॥ চার ॥ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৪ই মে 5৮২ 
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শাহর 


ফণ্ট সরকারের র শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে. 
বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিহীন জেহাদ 


কিছুদিন আগে একটি দৈনিক 
পুজিকায় একটি খবর অনেকের নজরে . 
এসেছে । খবরে প্রকাশ, রাজ্যের ' 
প্রাথমিক" শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী, পার্থ 
দেকে ভোটযুদ্ধে হারানোর উদ্দেশ্যে 


দু ও দির দা 


ব্রন হচ্ছেন । এ 

বেশ কিছুদিন ধরে, বাঙলার 
াজনীতিতে একদল বুদ্ধিজীবী কথায় 
ক্ষ্থায় 
বিশেষতঃ বামফ্রন্টের -ভাষা ও শিক্ষা- 
নীতির’ প্রশ্নে আর মার্কসবাধীদের 


হাতে শিক্ষাক্ষেডে, যে “নৈরাজ্য হুটি - 
. হয়েছে তার অবসানের জন্ত। . এরা. 
. দের “উদ্বিগ্ন হৃদয়’ নিয়ে পথসভা. 


করেছেন, আইন অযাপ্ত করেছেন, 


বিস্ঞাসগিরের মুক্তির লামণে ডজন 
" জুয়েক সমর্থকদের নিয়ে অনশন 


ক্করেছেন। 


যদি এরর ন্ট 
শিক্ষা সংস্কৃতি তথ], রবীন্দ্র এতিহের - 


| অন্য তীর! কুভীরাশর বর্ষণ করছেন না, 
কাদের উদ্দেশ্য সত্যিই মহৎ, তবু প্রশ্ন 
দাগে কেন প্ীপার্ঘ দের রিরুদ্ধে তারা 
| জেহাদ ঘোষণা! করছেন 1, 


ভীদের :- অপরাধটা কোথায় 


শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী তুলে 
দিয়েছেন বলে ? তাই দি হয়, তবে 


€তো। বলতে হয় সারা ভারতে একমাত্র 


নাগাল্যাগ্ড ছাড়া কোন. 'াজ্যেই 
প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা, ভিন্ন দ্বিতীয় 
কাষ! পড়ান হয়ন]। তাই প্রতিবাটি 
সেইসব রাজ্যেও হচ্ছেনা কেন? ধরে 


নেওয়া "যেতে . পারে, তারা হয়ত এই - 


“তথ্যটি জানতেন না, জানলে অবশ্যই 


প্রতিবাদ করতেন.। ক 
এই সব ুদধিীবীরা যি সত্যিই 


' শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে চান, তবে 


এই প্রদঙ্গে কিছু কথা৷ আলোচন! করা 


যেতে পারে। অবশ্তই প্ৰসঙ্গক্ৰমে 
" বুবীন্্নাথ এসে যেতে পারেন । আশা 
ক্রি তারা-সেটাক্ষম। . করবে, কারণ 


ব্বীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে তাদেরই এক-, ২৩ ২ 
| " ইন্কুদে সে. একটি ১ইংরাজী কথা শিখল . 


Snow white,” অর্থাৎ, বরফের মত _' 
, সাদা, অথচ তার গ্রামে কোথাও বরফ ভি 


চেটিয়া স্তরূদ্বেব’ | EE | 
_. খবুদ্ধিজীবীরা)- বলছেন বামন 
ই্থংযাদী . তুলে দিচ্ছে । এর. ফলে 


বাঙালী আর. ইংরাজী" শিখতে 


" পারবেনা!" সারা ভারতের প্রতি- 
যোগিতাযুলক - পরীক্ষাগুলিতে 


বাভালী মার খাবে। গ্রামের গরীব - 
ছেলের! বাগুলা শিখবে, আর শহরে - 


*জ্যোতিবাবুদের+ - ছেলেরা ইংরাজী 
শুশিখে বিলেত যাবে।: কই বামক্রণ্ট 
তে| ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের গায়ে 


হাত দিচ্ছে, না? এর ফলে “ছুটি 
- তৈরী হ্বে। আন্তর্জাতিক 


শ্রেণী’ 


রাস্তায় নেমে: পড়ছেন। . 


'ভাষা হিসাবে ইংরাজীর - স্বীকৃতি 
আছে, ইংরাজী না জানার -ফলে 
বাঙালী. বিশ্বের £-ঘটনাপ্রবাহ থেকে: 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। . তাছাড়াষ্ঠবাগুল1 


"ভাষায় বই কোথায়? আর সত্যিই 


যদি বামফ্রন্ট ‘মাতৃভাষাকে মাতৃতুষ 
মনে কয়ে, তবে উচ্চশিক্ষায় বাঙলাকে 


খঁচ্ছিক-করা হুল কেন? এই প্রশ্নে 


অত্যন্ত -ছিধাহীন "ভাবে এই কথাটি 
বলতে হয় যে, বামঞ্রন্ট ইংরাজী তুলে: 
দিচ্ছে ন!।. যাতে শিশুর! .আঁরেো 
ভাল করে ইংরাজী শিখতে- পারে, 


অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ইংরাজী আজও - 
- অপরিহার্য \ 


প্রত্যেক ভাষার একটি পরিবেশ 
থাকে ।. পারিপন্থিকতার প্রভাবে.এক 
একটি অঞ্চলে, জনগোষ্ঠীর. মধ্যে একটি 


- বিশেষ ভাষার হষ্টি হয় দীর্ঘ বিবর্তনের 
-অধ্য - দিয়ে। যেমন বাঙলাদেশে 


বাঙলাভাষা তৈরী হয়েছে, তেমনি - 
বিহারে হিন্দী ভাষার উত্তব হয়েছে ৷. 


বিহারে একমাত্র হিন্দী, ভাষাই তার. 


পারিপান্থিকতার সজেটসামক্তপূর্ণ | 


শিক্ষায়... মাতৃভাষাই' মাতৃদুগ্ধ’ 
এই কথাটি বলা হছে এই ফাই, 
যে একটি শিস্তর পক্ষে তার পারি- 
পার্দিকতার সঙ্গে সামন্পূর্ণ ভাষা, 
অর্থাৎ মাতৃভাষায়? শিক্ষা গ্রহণ, কর! 
সহদ ও বিজ্ঞানসন্মত ৷ একটি শিশুর 
চিন্তার স্থষম বিকাশের -জন্ত মাতৃ- 


-ভাষার কোন বিকল্প নেই। ধর! 
- যাক -একটি--শিশু ! বাড়ীতে গরুকে 


রুই বলছে, কিন্ত -ই্ছুলে “গি 


তাকে শিখতে হচ্ছে ০০৮ । দি 
ফিরে.এসে সে আত্মীয় পরিজন, 


প্রতিবেশী কাউকেই 0০৮ বলতে 


; দেখছেন", ফলে সেই শিশুটির অপরিণত 


মগ্তিককে বিভ্রান্তির কটি, হুচ্ছে। অথবা, 


দেখতে পাওয়া যায়না, ফলে এক্ষেত্রেও 
বিভ্রান্তি । - 


বুদ্ধিজ্জীবীর! অনুয়ান. করতে পারেন 
না। কারণ শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 


স্নাম্যের গণ্ডী পেরিয়ে তারা. গ্রামের. - ' 
অনক্ষর গরীব মানুষের সমুপ্তার কথা. 


আলাদা করে চিন্তা করেন না। শিক্ষা 
আমাদের দেশে পণ্য। শহরের বড়- 
লোকের ছেলের চন তিনজন টিউটর 


" এই - অতি বাস্তব মাটি রে 


রাখা হয়, অথবা পনি; বাবা - 
- ইংরাজীটা, দেখিয়ে. 
বাঙলার গ্রামে গ্রামে এমন লক্ষ লক্ষ 


‘ধেন। কিন্ত 


শিশু আছে, যারা. তাদের বংশে প্রথম 


লেখাপুড়া শিখতে চলেছে ।. তাঁদেরকে 


বাঙলা! পড়ানর মত ক্ষমতাই তাদের 
অভিভাবকদের নেই, . আর. টি 
তো অবাস্তর। | টু 

- ভাই প্রাথমিক - স্তরে শুধুমাত্র 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করলে 


তাদের অপরিণত: .মস্ভিষষে চিন্তার 


হুষম- বিকাশ হবে। এর ফলে যষ্ট 


শ্রেণীতে উঠে তারা বাঙল! ভাষায় 
' অনবন্ত রচনা লিখতে পারবে, এমনটি 


নিশ্চয় নয়।: কিন্তু গ্রহণ, করার 
ক্ষমতা ও মৌলিক চিন্তা করার ক্ষমতা 
বাড়বে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । | 


আন্তর্জাতিক ভাবে শ্বীরুত দ্বিতীয় . 
ভাষা শেখার আদর্শ বয়েস বারো - 
বছর । আমরা অনেকেই তো পরিণত 
বয়সে অনেক বিদেশী -ভাষা শিখি। 





শন) 


রও শিক্ষার সঠিক : 
গোড়াপত্তন হবে, তার পক্ষে পরিণভ 
মস্তিষ্কে ইংরাজী টি | অহবিধা 
কোথায়? - 

শরদ্ধেয _ বুদ্ধিজীবীর! বলছেন, 
প্রতিযোগিতামূলক- পরীক্ষায় -বাঙালী 
ভবিষ্তে মার খাৰে। এদের কাছে 
প্রশ্ন- বর্তমানে বাঙালী . ছাত্ররা কি 
প্রতিযোগিতামূলক -পক্ষীক্ষায় এগিয়ে 


আছে? ছিতীয় প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গের ' 
-শ্রতরুরা. কজন ছাত্র সর্বভারতীয় 


প্রতিযোগিতামূলক - পরীক্ষায় ' বসে ?.. 
"৩ থেকে ৪ শতাংশের বেশী নয়। 


এই -মুষ্মেয়কে বুদ্ধিজীবীরা অধি- 


'কাংশ বলে মনে করেন, এটাই আফ- 


শোষের। ! 


আমাদের দেশের ভয়াবহ বেকার 
সমস্তার 'জন্ত ': 


কারণ্র। তাদের মত এইসব “বুদ্ধি 
জীবীরা’ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটি অবাস্তব 


. দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন.।- তারা মনে 
"করেন, শিক্ষার উদ্দেস্ত 9660 selecti- 


on, Barking. Service Comm- 
788107. এর পরীক্ষা দেওয়া কিন্ত 


-কর্মচারীতে রপাস্তর করে কি বেকার এ 





দন ॥ শুক্রবার, ১৪ই মে, ১৯৮২, 


অবৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি অন্যতম 


-শেষাংশ্র ৯০ 


চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, .. 
"জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর 

, আপন প্ৰাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী .. 

" বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, - 
. যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমূখ হতে. 

" উচ্ছুসিয়া ওঠে, যেখা-নির্বারিত, স্রোতে 
দেশে দেশে দিশে দিশে. কর্মধারা ধায়” 
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়; - 

.- যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি 
- বিচারের ম্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি-_ 
- পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা 

' তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, 

-. নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ, - 
 ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥ 


৯ 


সমস্তার সমাধান করা যায়? .. 
চাষীর. .ছেলে যদি রি 


সাপটি 


চাষী হয়, অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমে - 


প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, পরে 


সে যদি উন্নত সার, উন্নত চাষ পদ্ধতি 


সম্বন্ধে নিজেকে একজন শিক্ষিত 


আধুনিক চাষীতে ন্বপাস্তরিত করে, 
ভবে লঙ্ছাটা কোথায় ? - চাষ বরা 


কি অপমানজনক পেশা? চর্মকারের '. 
পুত্র যদি একজন উন্নতমানের আধুনিক ' 


তবে দেশের কি অমঙ্গল হবে? সমাজে 
সবাইকে যদি আমল! -অথবা' করণিক 


বানাতে এই বুদ্ধিজীবীরা এতই উদগ্রীব. 
' হন, তবে বুঝতে হবে দেশের শ্রমজীবী 
'মান্থষের পেশাকে তার! আদৌ মর্যাদা 


দিতে চাননা ? 


-চর্ষকার হিসাবে নিজেকে তৈরী করে, . 


রা, শিক্ষায় দুটি শ্রেণীর উদ্ভব, 
হবে, এমন আশঙ্কা করছেন । অর্থাৎ - 


একটি ইংরেজী জানা, একটি না জানা।-- 


কিন্ত এতদিন কংগ্রেসী শিক্ষানীতি-যে 


শ্রেণী বিভেদ তৈরী করেছেদতা হল 


শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের । এই-.ছুই . 


শ্রেণীর মধ্যেকার ফারাক কি আরো 
বেশী নয়? . 
'ইংলিশ মিম দুদের গায়ে 


০28 








পশ্চিমবঙ্গ সরকার ' 


পরি ১ 


ES 


| A 


দর্পপ | শুক্রবার, ১৪ই মে ১৯৮২ 


যুক্তিহীন জেহাদ 
৬ পৃষ্ঠার পর ৫ 
বামফ্রন্ট সরকার হাঁত দিতে পারে 


নি, টা ঈত্ি কথা। কিন্ত এক্ষেত্রে 


কেন্ীয় সরকারের “গ্রীন সিগন্তালের” 
প্রয়োজন আছে; এট! বোধহয় বুদ্ধি 
জীবীর1 জেনেও জানেন ন!। জ্যোতি- 
-বাঁরুদের ছেলেরা ' ইংরাজী প্রথম 
থেকেই শিখতে পারেন । কিন্তু মন্ত্রীদের 
দিকে তাকিয়ে কি এফটা- শিক্ষানীতি 
তৈরী হবে? - | 

‘সেইসঙ্গে এ কথাও বলতে হয় 
সব জেনে শুনে ধারা নিজেদের সস্তান- 


ঘের প্রাথমিক স্তর থেকেই ইংরাজী 


০ -শেখাচ্ছেন তারা আখেরে আছে 


লাভবান হবেন না। কোন দ্বিতীয় - 


. ভাষা বা বিদেশী ভাষায় ' শিক্ষিত হয়ে 
' কারে! পক্ষেই কোন মৌলিক চিন্তা 
করা সম্ভব হয়- ন1। ' দেশের প্রকৃত 
সমস্তার সঙ্গে ভাদের নাড়ীর সম্পর্ক - 
স্থাপিত হয়' না। সেই -জন্তেই তো 
হামেশাই দেখা যায় যে অধিকাংশ 
আই, এ এম অফিসাররা পুধিগত 
, বিস্তাকেই আকড়ে থাকেন। - বাস্তব 
সমন্া.সমাধান করতে গেলে তাদের 


 ঘায-ছুটে যায়। বিজ্ঞান, সাহিত্য 


দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের 


দেশের - মাহুষের মধ্যে যারা চির- 


স্বরণীয় হয়ে-. আছেন, ' তাদের 
প্রত্যেকের প্রাথমিক শিক্ষায় গোড়া- 


পত্তন মাতৃভাষায় হয়েছিল৷ 


প্রক্ষেয়্ বুদ্ধিজীবীরা! বলছেন: 
ইংরাজী ছাড়া আস্তর্জাতিক -ঘটনা 
" প্রবাহের সঙ্গে বাঙালী যোগাযোগ 


= রাখভে পারবেন] । কিন্ত তাই বলে 


বাঙলা ভাষাকে আত্তর্জাতিক ভাষায় 
রূপাস্তরিত করার কাজ সশ্ুরু করতে 
আপত্তি, কেন? রবীন্দ্রনাথের ধারা - 
“্ধারক-বাহক” বলে নিজেদের দীবী 
করেন, বাঙলা! ভাষাকে বিশ্বের দরবারে * 


" পৌছে দিতে তারা এত নারাজ কেন? 


এর পর বেরিয়েছে 


রাণল! ভাষায় বই নেই সত্য 


"হয় শিক্ষা যি শক্ষাপরস্থের জক 
বসিয়া ‘থাকিতে ' হয়, -তবে পাতার 
জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে 
গাছের পাল! এবং ফুলের পথ চাহিয়া 
নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে 
হইবে .১. রর 
শরতের বুদ্ধিজীবীরা আরে! বলছেন, 
মে শিক্ষায় মাতৃভাষাই দি মাতৃতু্ধ « 
হয়, তবে উচ্চশিক্ষায় কেন মাতৃভাষা 
-চ্ছিক করা হল। দুঃখের কথা এই. 
বুদ্ধিজীবীদের, বুদ্ধিহীনতাই' আজ . 
- প্রকট হচ্ছে। তাঁর! এটা কি জানেন 
না ষে মাতৃছপ্ধ একমাত্র শিশুই পান- 
করে, ধেড়ে খোকার] খায়-না।, 
অনেকের অনেক যুক্তি, পান্টা 


- বক্তব্য ভার! ইতিমধ্যেই "শুনেছেন । 


কিন্তু কর্ণকুহরে প্রবেশ করেও অপর 
দ্বিক দিয়ে তা. বেরিয়ে গিয়েছে । 
শ্ীপার্থ দেকে তারা হারাতে চান, 
হারান, আপত্তি নেই.। কিন্তু তার 
বলে এঁরা জেতাবেন কাকে? 
অবশ্যই ই-কংগ্রেসের ' প্রার্থীকে। 
বিনীত প্রশ্ন, ই:কংগ্রেসের হাতে 
আপনার শিক্ষা তথা রবীন্দ্র ওঁতিহকে - 
* নিরাপদ মনে করেন কি? তাদের 
অভীতের কার্যকলাপ .টেনে এনে 
এই রচনাকে' আর দীর্ঘায়িত করতে - 
চাইন1। কিন্তু সম্প্রতি দেখা গেল 
এক খবরের ' কাগজের . বিজ্ঞাপনে 


ই-কংগ্েস রবীজ্নাথের বাগী “এক : 


জাতি, এক প্রাণ; একতা” মেনে 
চলতে চান। 'কিন্ত রবীন্দ্রনাথ এ 
জাতীয় কোনও “বাণী” রচনা.করেন 
নি। এ “বাণী”টি স্থবোধ ঘোষ 
রচিত -ও সুকৃতি সেন স্থরারোপিত 
একটি গানের অংশবিশেষ । রবীন্দ্র- 


নাথকে নিয়ে এই ঘূর্থের দলও টানা- - 
হ্যাচড়া শুরু করছেন, এটাই ছুঃখের | 


রবীন্দ্রনাথের শ্রবযাত্রার -সময়ে যারা 
তার চুল দাড়ি ছি'ড়েছিল, তাদের 
উত্তরহ্থরীরা৷ আজও ঘুর ঘুর করছে 
সমাজের সর্বত্র শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবীর! 
কি তাদের সাহচর্যকেই নিরাপদ মনে 
করছেন? 





সিরিজ-(২) 
কংগ্রেস (ই) শাসিত 'রাজ্যগুলো_ও কেন্দ্রে মন্ত্রীদের,  .. 
চুরি- “ডাকাতি ছুন্নীতির ব বাস্তব ঘটনা জানতে পড়ুন 


ইন্দিরা কগ্ৰেসের কেলেঙ্কারা : 
সম্পাদক-_দেবাপিস জচর্ঘ 


- প্রকাশক ২ 





সাদ টাকা 


দেশকথা দি 
-১ ১ মটলেন । কলকাতা-১৩ 


আনন্দযার্গ 
ত্য পৃষ্ঠার পর . . | 

ঘটবে কি না” হায়! অদ্ৃপ্ত 
দেঁশিনারি ঘেখার-পরেও এমন কথা । - 


১ এই মস্তব্যের মধ্যেই কি হত্যা- 
কারীর হাতের ছাপ পাওয়া যায় না? 
আনন্দমাগী হত্যার মত ঘটনা ধরি 
“আরে! গোটা কয়েক ঘটে” তাহলে 
মহানগরীর . আবহাওয়া অন্যদিকে 
(বামক্রন্ট বিরোধী ও ই-কংগ্রেসের 


সপক্ষে) ঘুরতে পারে। এবং আনন্দ” 
বাজারী সাংবাদিক (না স্বয়ং সম্পাদক) . 


সুখ কল্পনার খুশিতে ভগমগ হয়ে 
বলছেন, ঘি তেমন. গোটা_ কয়েক 


ঘটনা ঘটানো যায় তাহলে প্রমোদ 


দাশগুধ্ের কোন মেশিনারিই (দৃষ্ত 


_ এবং অদৃপ্ত )- সি পি এমকে রক্ষা 
"করতে 


পারবে না! এমন আনন্দ 


আনন্দবাজারের | আরো গোটা 


কয়েক বড় বড় খুনের ঘটন! না-ঘটালে. : 


সি পি আই (এম) জিতবেই। আনন্দ- 
বাজার চায় সি পি আই (এষ) গোহারা 


হারুক। স্বতরাং ঘে গোটা কয়েক, 


ঘটনা সে রকম বাঁছিনীয় . পরিস্থিতির 


"সুষ্টি করতে পারে আননদ্দববাজারী গোষ্ঠী - 


" ভার জন্তে তপন্তায় মগন কিনা বলতে 
পারি 'নে। কিন্তু তাদের অভীষ্ট 


সম্পর্কে কি কোন. সন্দেহ থাকে? 


কসবা তিলজলার ঘটনার মত আরে! 
গোটা কয়েক ঘটনা ঘটুক । আনন্দ- 


_বাজ্ধারের এটাই একাস্ত অভিলাষ । ' 


ই-কংগ্রেস ও অন্তান্ত দক্ষিণপন্থী 
প্রতিক্রিয়াশীল . দলেরও একই 
অভিলাষ। - ' 


অতএব সাধু সীবধান। কসবা 


তিলজলার মত হত্যার ঘটনা “আরো! 
গোটা কয়েক” ঘটানোর ফন্দী 
- চলছে । কারা করছে : সেঁটা বুঝ 
গুণী যে জান সন্ধান” । সে গুণী কি 


আনন্দবাজার, -অথব! আনন্দগোপালের | 


ই-কংগ্রেস, ন! ১৯৭২ সালের কৃতকর্মী 
পুরুষ প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্দী ? ন! সবাই 
এক সঙ্গে? জনসাধারণের ধন্ধ লাগতেই 


পারে। সব শেয়ালেরই যে এক রা? । 


কথ]। নির্বাচনে কে জিতবে তা 
এখন অনেকটা ম্পু্ট। স্বৃতরাং কসবা- 


_তিলজলার মত আরো গোটা কয়েক 
. ঘটনা ঘটানোর সম্ভাবনা উড়িয়ে 


দেওয়া চলে না। ইতিমধ্যেই আনন্দ- 
বাজার খবর পেয়েছে ৩০শে এপ্রিলের 


ঘটনার পর এক সপ্তাহেই নাকি, 
মহারাষ্ট্রের J 
বেশী ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটের অন্তে 
. বরাদ্দ হয়েছে ৫« হাজার. টন, 


বামফ্রণ্টের"ভোট বেশ কমে গেছে-। 
স্থতরাং আরো গোটা কয়েক এরকম 
ঘটনা] ঘটানো চাই। তাহলেই 
বামক্রণ্টের ভোট"কমে যাবে । - দির 
কংগ্রেস জয়ী হবে। 

জনসাধারণ এখন. এসুব বোঝেন । 


_হেমস্ত বসুর হত্যা এবং পর পর ঘটনা- 


গুলি থেকে-তারা একটা অশুভ শক্তির. 
কালো হাতের ছায়া দেখতে পেয়ে- 


-ছেন। এই হাত কার তারা জানতে 


চান). বিচার বিভাগীয় তদস্ত এই 
রহন্তের উপর আলোকপাত করবে 
বলেই তারা আশা - করেন। কিন্ত 


১৯শে মে পর্যস্ত সবাইকেই সতর্ক-- 


থাকতে হবে। শাস্তিপূর্ণ -ভাবে 


শৃঙ্খল ভাবে এ দিন জনগণ যেন. 


তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে 


পারেন, সংশ্লিষ্ট সবাইকে তা সুনিশ্চিত 


করতে হবে। ওধ্ঘাতকদের কালে! 


ছুরিকা যেন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ 
সাম্যের আসম এঁতিহাসিক বিজয়কে, 


স্থগিত রাখতে না পারে। . -. 


, আনন্দ মাগাঁরা হত্যাকাণ্ডের, . 
স্থবিচারের চাইতে বামস্রন্ট সরকারকে 


বরখাস্ত করার দারীতে অনেক . বেশী 


-সোচ্চার। আনন্দগোপালঘের দলও . 
এধাবত একই. চেষ্টা করে এসেছে। 


এখন আনন্দবাজ্ারের? মতে- আরো 
গোটা কয়েক এরকম হত্যার ঘটনা 
ঘটলেই কেবল বামক্রন্টকে হারানো 
অর্থনীতি 

ওয় পৃষ্ঠার পর রা 

যাদের অর্থনীতি নিয়ন) করার আছো 
কোন ক্ষমতা নেই, 
সরকার, বারা গোটা অর্থনীতিকে 


পরিচালনা করেন ? CO 
ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রচারকদ্বেরও 


একথা ভেবে দেখতে বলি। সাধারণ 


মান্ষের অশিক্ষ] ও অজ্ঞভার স্থযোগ 
নিয়ে অসত্য প্রচারের বিপদ-আছে। 
এই প্রচার ব্যুমেরাং..হয়ে তাদেরও 
আঘাত করতে পারে । 

অর্থমন্ত্রী প্রণব- মুখার্জা বলেছেন 
কেন্দ্রীয় সরকায় পশ্চিমব্ঙ্গের প্রতি 
কোন 'অবিচার করেন নি। বরং 
অন্তান্ত ইাকংগ্রেস শাসিত রাজ্যের 
চাইতে পশ্চিমবন্ধকে ভারা অনেক 
বেশী দিচ্ছেন । লোকসভার . প্রশ্নো- 
তরে (২৬শে আগস্ট ও ৯ই সেপ্টেম্বরের 
কার্যবিবরণী )' দেখা. যায় ব্যাপারটা 


“ঠিক বিপরীত।.. 


_ পশ্চিমবঙ্গে রেজেক্রীকৃত-স্ষুদ্র শিল্পের 
সংখ্যা ৭৪ হাজারেরও বেশী । এদের 
জন্তে কেন্দ্রীয় সরকার ইন্পাত বরাদ্দ 
করেছেন প্রায় সাড়ে ছত্রিশ হাজার 


টন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরবরাহ করে-' 


ছেন সাডে বিশ হাজার টন। অন্ত 
দিকে ৩৩ হাজারের বেশী -সংখ্যক 
শিল্প ইউনিটের জন্তে বরাদ্দ ৪৯ হাজার, 
কিছু 


৩৫ 


হাজারের 


প্রকৃত সরবরাহ ৫৭৬৮০'টন। গুজরাটে 
প্রায় ২৮ হাজার ইউনিটের জন্তে 


১ বরাদ্দ ৫৩ হাজার টন, সরবরাহ ৪ 
- হাজার টন। প্রায় সব রাজ্যেই একই 


ধরণ । একে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় 
দাক্ষিপ্য বলা ধায়? ২. 


১৯৮০-৮১ 


প্রকৃত সরবরাহ প্রায় ৫৬ হাজার টন, 


"| সাঁত চি 


সম্ভব হতে পায়ে। স্থতরাং এরকম 


ঘটনা ঘটানোতে কাদের স্বার্থ রয়েছে 
কাদের হাত থাকতে পারে, পশ্চিম- 

বঙ্গের তথা কলকাতার সচেতন যাস: 
তা অনুমান করতে পারবেন। ষে 
রকম - ঘটনা! ঘটলে বামফ্রন্ট. হারতে : 
পারে বামফ্রন্ট বাঁ তার সমর্থকেরা থে 


ভা ঘটানো বন্ধ, করার সবরকম চেষ্টা 


করবেন সেটা যেমন সত্যি, তেমনি এ 


রাজ্যে বামক্রণ্ট সরকারকে. অপসারণ 
" করতে যাদের উগ্র উৎসাহ তারা ষে 


এরকম ঘটনায় আনন্দিত হবেন 
সেটাও অনুরূপ ভাবে সত্যি । - 
সুতরাং" জনসাধারণের সজাগ, 
সতর্ক দৃষ্টি এখন আরো বেশী দরকার 
১৯শে মে শুরু থেকে শেষ-পর্যস্ত এই 
জাগ দৃষ্টি চক্ান্তকারীরের হাত থেকে 
আরে গোটা, কয়েক - নয়মেধের 
সম্ভাবনা! থেকে- ' পশ্চিমবঙ্গকে মুক্ত 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী -যোজনাখাতে 
পশ্চিমবঙ্গকে অতিরিক্ত বরাদ্দ করার 


কথা বলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মোট - 
- যোজনায় কেন্দ্রীন্ন সাহায্যের অম্পাত্ত 
ন! কেন্দ্রীয় 


5৯৭৮-৭৯ সালে ছিল ৫**৬ শতাংশ” - 
সালে - ৪২৪ শতাংশ, 
সালে ৩৮৬ শতাংশ ॥ 
একে কি বলবো? সাহায্য বৃদ্ধি, 
না হাস? অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে 
তুলনা করলেও দেখা যাবে 'অর্থমন্ত্রী 


১৯৭৯-৮৪ 


- সঠিক বলেননি। মহারাষ্ট্রের মাথা 
"পিছু কেন্দ্রীয় যোজন! বরাদ্দ ৩৮ টাকা» 
"_- অন্ধপ্রদ্েশ ৪৬ টাকা, পাঞ্জাব ৪৬, 


টাকা, রাজস্থান ৫৪ টাকা হরিয়াণচ - 
৫১ টাকা, উত্তরপ্রদেশে ৪৫ টাকা, - 
আর পশ্চিমবঙ্গ ৩২ টাকা। 

শুধু যোজনা বরাদ্দ নয়, ইস্পাত ও - 
সিমেন্ট, খাস্যশস্ত, রুয়লা ইত্যাদি সকল, 


- প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বৈষম্য প্রদর্শন 


করে চলৈছেন। ডাঃ , বিধানচন্দ্ 


" 'রায়ও .এই অভিযোগ করেছিলেন। 


এখন বৈষম্য আরো বেশী। 


". পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মান্য 


আগামী ১৯শে মে যে রায় দেবেন, 


তার মধ্যেই এই বৈষম্যের জবাব দেওয়া 
" হবে। . পশ্চিমবঙ্গ চা, পাট, কয়লা ও. " 


ইনজিনিয়ারিং শিল্পের উৎপন্ন পণ্যের 
জন্যে কোন অর্থ পায় না। সবটাই 


“বেন্দীয় সরকার নিয়ে নেন। এই 


আয়ের অংশ পশ্চিমবঙ্গের ন্যাষ্য 
প্রাপ্য! কেন্সীয় সরকার এই অর্থের 
অংশ ঘর্দি পশ্চিমবঙ্ূকে দিতেন তাহলে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরে! অনেক বেশী 
গঠনফূলক কাজ করতে পারতেন ॥. 
আরে] শিল্প, আরো ভালো সেচ ব্যবস্থা, 


-. আরো বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী করতে 


পারতেন। যাতে তা পারা যায় তার 
জন্যেই এবারের নির্বাচনে বামফ্রন্টকে 
ভোট দিতে হবে । 


Regd. No. WB/CC-32 . 
প্রার্থীর নাম . 

' প্রদাধর সাহা ( সি পি এম.) < 
-বাদলচন্দর বাগদী ( কং-ই )-. 
বৈদ্ভনাথ মাল (এস ইউ সি). 

রর গোলকপতি মণ্ডল ( জুনতা-এদ )' 
কানাই সাহা (জনতা ) 
নিলি: 


.. ই; নদে পরাজয় 


১ম পৃষ্ঠার পর 

- জফরের দ্বিতীয় দিনে মী গান্ধী 
আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছেন" 
যে শেবমুহূর্তে নির্বাচন বন্ধ হওয়ার 

' আর সম্ভাবন] নেই পশ্চিনবঙ্গে ৷ 
‘বিহারের প্রাক্তন.মুপামস্ত্রী বর্মানে 
কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী গ্রকেদার পাণ্ডে 
সাংবাদিক বৈঠকে. কলকাতায় বলে 
গেলেন: আপনারা বিশ্বাস করুন 
, পশ্চিমে নিশ্চয় নিবাচন হবে, যদিও 
এখানে ওখানে ছোটখাট গোলমাল 
হয়েছে।, জেনে "রাখুন, 'কৈহ্রীয় 
-. অরকার ‘নির্বাচনকে যথেষ্ট গুরুত্ব 

বিয়েছে! ' | 
অবচ ' রাষ্্রভবনে, sa 
খন’ “প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে 


সি 


ং 






চাইলেন যে নিবাচন' পেছ্ছানোর কোন 


-অস্তাবনা আছে কিনা, বিশেষ করে 
" রাচেযের আইন শৃঙ্খলার অবনতির কথা 
তিনি.যথন বারে বারে উলেখ করছেন, 
'শে সময় ' উনি জবাব দিলেন: বেশ 
কায়দা, করে যে» এ বিষয়ে, নিরাডন 
“কমিশন সিথান্ত নেবে।... তবে 
প্রয়োঈন হলে কেন্দ্র তার সাংবিধানিক 
ক্ষমতা, প্রয়োগ .করতে পারে এ 
ইমকিও তিনি দিলেন সঙ্গে সঙ্গে । 
প্রথম দিন যে হুমকির “ মেজাজ 
নিয়ে উনি পশ্চিমবঙ্গে প্রচারে নেষে-, 
“ছিলেন, পরে নঃম . সুরে কেন বললেন 
| এ প্রশ্ন কারও কারও মনে আমছে।. 
আদলে ৯৯৮: সালে যে দন শ্রীমতী 
গান্ধী আবার দিল্লীর মশনদে বসলেন 
- সেদিন থেকে আঙ্গ পযন্ত তিনি এবং . 
ভার অত্যন্ত ঘন পধদেরা নানান 
ধরণের উক্তি করেছেন যাতে তাদের 
স্বৈরাচারী, ক্ূপেঃই পচিচয়, পাওয়া 
স্বায়। কিন্তু বারে বারে ত্র পিছু 
হটতে হয়েছে, বামক্রণ্ট নেতাদের 
অময়োঠিত প্রতিবাদে ১ A 
| অনেকেরই স্মংণ আছে .ষে লোক- 
ভার নির্বাচনে জিতেই এক সপ্তাহর' 


মধ্যে কলকাতা বিশ্ববন্থালয়ের এক. 


লভায় বরকত গণি খান চৌধুখী চ্দর্প 
ঘোষণা করেছিলেন যে * খস্রই বাম- , 


. স্ৰণ্টকে একেবারে বঙ্গোপসাগরে ফেলে 


দেওয়া হবে। - ll 
- ঠিক .একই : সময়ে বোসপুরের 


সভা তার পরম এ্রহৃদ একাধিক. 











শক কনক [০০০১ 
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_ ভেটিবুদ্ধের পরাজিত: নায়ক প্রীপ্রনধ 
. মুধার্ী বর্লেছিলেন যে তদস্ত কমিপন 


“বলিয়ে বামফ্রন্ট নেতাদের . দ্বন্শতির 
, মুধোশ খুলে দেবেন যার.ফলে এরা মার 


কখনও জীবনে জনসাধারণ সাধনে - 
হাজির লা হতে পারে], , 7 


গরে নিশ্চয় “্আাভাযের? ধমক 
খেয়ে বেশ কিছুদিন এ ধরণের বেফ্াস 
কথা ওঁরা স্বার বলেন নি। 
এদের ' সাময়িকভাবে পিছু হটতে হয় 


এব শুন্য 


কারণ এই  মন্ত্রবোর জন্য. স'সদের ' 


উতর সভাতেই শুধু নয় অনাত্রও 
গেষ্ট সমা’লাচনার মৃপে পড়তে হ্য় 
এমন 'কি তাঁরা পবে স্বীকার কবতে 


. চান না থে এই ধরণের, মতলব তাদের . 


মনে আছে). 

J কিন দলের কর্মীদের কাছে ওরা 
সব সময় বুঝয়ে এসেছেন, ষে বামফ্রন্ট 
সবকারকে ফেলে দেওয়া চবে। 
শুভ মৃহ্ু*র জন্য প্রস্তুত হও |. সেচ 
একটি .হশৃজ্ধল-গণতাস্ত্রিক দলের কমী- 
দের সামনে ষে কর্মসূচী রাখা উচিত 


ছিল তা ই-কাগ্রেস নেতৃবৃন্দ করেন 


নি। সংগঠনকে প্রকাবন্ধ ও সাংবি- 
ধানিক নিঃমে অনি হব্য নির্বাচনগুলর 
জন্য দলকে প্রস্তুত করা এবং তাতে 


অংশগ্রচণ করার মানসিকতা একে- 


বারেই ছিল না। 

এরই জন্য একের পর কটন নিৰ্বা- 
চনের থেকে তার] নিগেদের, দূরে 
রেখেছেন । নানান অজুহাতে পঞ্চা- 
.রেত, পৌরসভা এমন কি বিশ্বহ্দ্ধা- 
জয়ের 
আদাল্তে গিয়ে 'শিছিয়ে দেওয়ার 
চেষ্টা কবে তাংপর বয়কট.করেছেন। 

এর পরের অপ্যায় সুপ্রীম কোর্টের 
প্রাঙ্গণে ও তার আগে কলকাত] 
হাইকো'্ট নির্বাচনকে স্থগিত করা 
এবং পিছিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় এদের 


ভোট সম্পর্কে আত কাধ হয়ে 


পড়ে! | - 
| স্থুপ্রীম কো.্টব প্রধান" ন’ বিচারপতি 
সাবধান করেছিলেন পৃশ্চিমবজে এবারে 


ভোট না ছলে ভারতবর্ষের ' কখনই - 
সংসদীয় গণতস্ত্রের 


ভোট হবে না। 
মহিষাকে - বায় রাখার ডন্তই আর 
| বিল করার কোন, যুক্ত নেই। 

এরপর, আর ই কংগ্রেসের নির্বা- 
চনে অংশগ্রহণ না করে পথ ছিল না। 
এবারে আর  এক্ষবার শর! পিছু 


পাজি, 


= 


'সতা ভোট হবে। 


পক্ষেই সম্ভ")। _ 
পপ্যালেসের” বেডাল-কুকুরের প্রাত্য- 


-নিধাচনের প্রশ্নে প্রথষে, 
পারেন নি। 


বলেন । 


হি 


A মাগীদের 


১৯৭, ১, আচাৰ প্রসব রোড 
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হঠলেন |. আকে সেঙ্ন্ত প্রধানত 


ই-কংগ্রেস' কমীদের চাঙ্গা-.করার জ্ন্ত 
ইন্দিরা গান্ধীকে বলতে হচ্ছে যে সত্য 
| তার মানে একথা 
মনে করার এখনও কারণ নেই.ভোট' 
ততুঙগ করব নতুন অপকৌশল উদ্ভাবনের 
অপচেষ্ট ওর] ছেড়ে দেবেন । 


ই প্রসঙ্গে সেই" জন্বকর্ণ সাংবা- ' 
. দিকের বারংবার ই শিয়াবিও একেবারে 
আকম্মিক নয় (ইনি অলৌকিক ' 


ক্ষমতাবলে অনেক - দূরে চন নেতার 
একান্ত ঘালাপ্চারী - শুনতে পান বলে. 
দ্বাবী.করেন--এট্] এক্মাত্র লম্বতর্ণের 
ইনি নয়াদিলীর 


হিক মলযূত্র ত্যাগের সর্বশ্ষে সংবাদ 
রাখেন ত বটেই; এমম কি রাঙ্গ- 


-পরিবাবের কাউকে কাউকে পরামর্শ 
দিয়ে ধাকেন। তিনি এখনও বলছেন 


যে বামফ্রন্ট রাইটার্স বিচ্চি'য় থাকতে 
পশ্চিমবঙ্গে কোনমতেই নির্বাচন হতে" 
দেবেন নাও্রমশী গান্ধী! 

এইজ ই কদবার মর্মান্তিক ঘটনায় 


কাকতালীয়ভাবে দেখা গেল যার! 


নির্বাচনের বিপক্ষে এমন “ত্রিশক্তি” 
আনক্মমংগী, .আননগোপাল মুখার্জী: 
ও আনন্দাগ্গারেৎ উল্লাস । | 
গত বছবে ৩৫! এপ্রিল -বিষাদময় 
ঘটনার পদের সেদিন এই ধরণের 
“মানবতাবোধ"জেগে ওঠে নি। এটা 


- বিশ্বয়কর হলেও সত্যি! - 


ইন্দিরা গান্ধী সাংবাদিক ১্ঠকে 
এই ইন্ নিয়ে বেশী শফয়দ” ওঠাতে 
২ তস্ত হতে চলেছে 
সেক্তন্প বলা উচিত ‘হবে না! একথা 
- ভবে একথাও বলেন ষে 
আনন্দমাগীঁদের তা'দব কার্যকলাপ - 
সম্বন্ধে দেশে মাঞ্যের কাছে কৈফিয়ৎ 
দিতে হবে । . গানন্দমাগর্ণ নেতারা 
“গণতান্ত্রিক বলে 
সার্টিফিকেট ছে “য়াতেও তিনি একটু 
অন্থন্কিতে পঞ্েছেন। কারণ, আর 
কেউ ন! তোক আাঞ্ড আর গোপন 
নেই ও, কাছে য় *ধানমন্ত্রীর নিরা- 
পত্তার . জনা প্রাণ্টি রাজ্ঞা সরকারের 


দলকে 


উপর পরিষ্কাৎ বিদেশ মাছে আনন্দ" 4 
যপেষ্ঠ সতর্কতা - 


সম্পাক 
এদেব অতীত কার্য- 
শন্দেহের উধ্বে 
সি পি এম এর- 


গারেন বয় 


গ্রহণ করার |. 
কলাপ মোট 
নয়। আশাত 





- প্পঠাতগ 


গপনান্ধিক অধিকার ধত্ডিত। 


' মোটেই .গণতাস্ত্রিক নয়! 
- র্লানৈতিক দল পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাপক . 
আন্দোলন - করার স্বযোগ পেয়েছে 


কেরালায়। 
আইঈন চ'লু হয়েছে বলেও কোন রাজ- 


হাসান নলহাটি 
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উপর হত্যাকাণ্ডের না চাপানোর 
প্রাথমিক প্রচেষ্টা মোটেই সফল হল 


ন1। এদের আর একবার শিছু হটতে ' 
হল] 


কিন্ত ঈমতী গা অন্য ধাতুতে 
গডা। তিনি বিনা দ্বিধায় পশ্চিষবজের . 


j বিভিন্ন সভায় এমন সব উক্তি করেছেন. 


হার প্রতিবাদ হওয়া দরকার। কারণ 
এতে এই রাজ্যের, মান্ুষেক মর্যাদার 
হানি হয়েছে। তাদের উনি অসৎ ও," 


“মিথ্যাবাদী বলতে সঙ্কোচ করেন নি। 


এজন্যই বোধহয় অনেক জালায় কোন 


'পালাকাঁর যাত্রা বেঁধেছেন “একার 
মায়ের বড গল! ৷ ” - 


পশ্চিমবঙ্গে রাজ্নৈতিক- হত্যাকাণ্ড 
বেশী হয়েছে বলার সময় 'ও'র গলার 
স্বর কাঁপে নি। যদিও উনি জানেন - 
প্রতিবেশী বিহার রাক্ষ্ে বিরোধী রাষ্জ- 
নৈতিক -ভীবনের কোন. মুল্য নেই। 


একমাত্র সি পি আই-এর 'কয়েক ডজন , 
নেতা ও কর্মাকে খুন করা হয়েছে! 


কোন প্রতিকার নেই। অনেক দুখে 


প্রাক্তন মুখামন্ত্রী কূর্তী ঠাকুর 
বলেছেন যে তার দীর্ঘ রাজনৈতিক 
‘জীবনে এমন নৈরাগ্য আর কখনও 


দেখেন নি) | 
ইন্দিরা বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে 

- উনি 

কি. তুলে গেছেন অক্রিত পাজ্ঞার 


. নৈতত্বে “পি পি এম বাংলা ছাড়” 
' আন্দোলনে কেউ কোন বাধ] দেয়নি । 


যদিও সবাই জানেন ভার এই "দাবী 
প্রত্যেক 


দিনের পর - দিন তার ‘চাইতে অনেক 
বেশী বাধা পেয়েছে বিরোধী দ্বলেরা ' 
মহারাষ্ট্র, অন্ধ *দেশ, উত্তর প্রদেশ, 


বিহার, /কর্াটক এবং কয়েকদিনের 
হলেও ই-কংগ্রেসের শাসনে. 


জন্য 
- কোন নিবর্ত- “মূলক 


নৈতিক রতি প্রমান ক্রতে 
পারবে দা । এত গণতািক বীনা 
ভারতের অন্ত রাজ্যে নেই 

ইন্দিরা তমকি দিয়ে .গেলেন যে 
কেন্দ্রের লীতি 'ষে- দল মেনে চলবে 
তাকেই যেন নিবাচত করা হ্য়! 


অর্থ, “এক দল এক নেত্রী ও এক ' 
নচেৎ 


সরকার”কে মেনে নন, 
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পরের দিন বুঝতে পারলেন ফে 
পশ্চিমবঙ্গের মান্য ও'র শ্বৈরত্ত্রী. 
দাওয়াই মেনে নেবে না। ভন 
শ্লোগান পালটে দিলেন'যে একই গল 
সারা দেশে শাদন করবে এ কথা তে। 
' বলি না। এবারে তিনি আবার শি 
হটল্ন। | 
প্রধানমন্ত্রী একটু বি প্রচার 
ভ্রু কর্লেন ধে কেন্দ্র রাজ্য সরকারের 
প্রতি 'টৈষমামূলক আচরণ ' করেনি । 
সাধারণ, যাহুষের অভিজ্ঞতা -ষে অন্ত : 
প্রকার একথা তীঁকে আবার কি: স্মরণ 
করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন 1. ক্ষমতার 
এসেই উনি “কাজের বিনিময়ে খাদ্য * 
দেওয়ার পরিকল্পন! কি ভাবে বাতিল 
করলেন সে কথা গ্রামের মানুষ জানে । 
শহরের, লোকের! গানে  'ইগলী 
ব্রিজ, হাওড়া-মামতা রেল লাইন, 
পেস্টের কেমিকেল কমপ্লেকস, হলদিয়া 
বন্দর, ইলেকট্রনিকসের কারখানা 
অথবা! জ্রাহাজ মেরামজের কারখানা 
নির্মাণ সমস্যা! নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কত- 
বার ফিন্লীতে দরবার করতে হয়েছে। . 
বিধানসভার গৃহীত . সরসম্মত 
্রস্তাবকে উপেক্ষা, করা হয়েছে। 
আহুও কয়ল! ও ইস্পাতের সঙ্গে তুলার 
রেল ভাড়ার 'বৈষম্য-সম্পর্কে যে অবি- 
চার চলে আসছে তার গতিকার করার * 
আবেদনে কেন্দ্রকে এতটুকু নাড়া 
দেওয়া সম্ভব হয়নি । { 
এছাড়া বন্ধ কারখান! খোল! ও 
পাটের ভাষ্য মূল্যের দাবী চি 
প্রত্যাথ্াত হয়েছে। আজ পৰ্যন্ত 
কেন্দ্রে অর্থে ও উদ্ভোগে. কোন নতুন 
শিল্পের. প্রতিষ্ঠা: হয়নি এত বছরে 1. 
অথচ অল্লান বনে উনি বলে গেলেন 


+ ষে কেন্দ্রের আচরণে কোন বৈষম্য নেই '' 


বামক্্র্ট সরকারের প্রতি । 
, - বামফ্ৰণ্টের আমলে সম্রাসের রাজত্ব 


- হাটি হয়েছে এজন অভিযোগ আর যাই 


হোক গ্রাম গল্প বা শহরের খেটে খাওয়া 
মান্য ও ছোট বড় দোকানদার | 
ব্যবসায়ীর]: বলবেন ন]। আজকে 
ইান্দর] কংথেসী মন্তানদের “তোলা” 
আদায় ৰা “প্রাটেকপন মানি”. 
দেওয়ার'হাত থেকে তঁ'রা মুক্তি পেয়ে- 
ছেন একথ] মনে প্রাণে জানেন ব'দও * 
খোলাখুঁল অন্কেই এখনও প্রকাস্তে 
, একথা বলতে চান ন1?। 


কে মি এগ কাছা ৭৯ লে, নিকা ১০ খেকে পরকাশিত। 













পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ১৯শ লংধ্যা । শুক্রবার, ৪ঠা জুন, ৮২ ॥ ৬* পয়সা ' 


কিংশুক সেন - 


নির্বাচনের ঠিক RE 
গান্ধী পশ্চিমবঙ্গবাসীকে তয় দ্রেখিয়ে- 
ছিলেন ধে' ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
জীবনের মূল প্রবাহ থেকে বিছিন্ন হয়ে 


' থাকলে এই রাজ্যের কপালে অশেষ 


দুর্গতি আছে । অর্থাৎ তিনি বলে: 


ছিলেন যে তাঁর দলকে ভোট ন! 


পাওনা থেকে, বঞ্চিত করেই চলবে। 
নির্বাচনী ফলাফলে 'দেখা গেল এই 


, রাজ্যের মাম্য তার চোখ রাঙানীকে 


উপেক্ষা করে- বিপুলভাবে বামস্র্টকে 
জয়ী করলেন এবং পরিষ্কার বুঝিয়ে 
দিলেন থে চ্যাজেষের মোকাবিলায় 
তার] প্রস্তুত । 

গত পাচ বছরের তুলনায় আগামী 
পাঁচ. বছরে এই চ্যালেঞ্জ যে আরও 


 জগঠিন রূপ ধারণ করবে তাতে.কোনও 


সন্দেহ নেই,। ইন্দিরা! গান্ধীর সরকার 
মযীয়], হয়ে উঠে চেষ্টা চালাবে এই 
রাজ্যকে এক অর্থনৈতিক অস্থিরতার 
দিকে ঠেলে - দ্বিতে এবং এই কাজ 


* তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হবে- না” 


কারণ বর্তমান অবস্থায় প্রতিটি রাজ্যই 
কেজ্জের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে বাধ্য। 

সঙ্গে সঙ্গেই চেষ্টা চলবে আইন- 
শৃহ্খলা-জনিত সমস্ত। হি করার । 
এরই মধ্যে, কলকাতা ও অন্তান্ত 


: জায়গায় যেখানে ইকাগ্রেস. জিতেছে 


J 


সেইসব এলাকায় তাদের এমন একদল: 


বিজ্ঞপ্ত | 
অনিবার্য কারণে গত দুই সংখ্যার দর্পণ 
প্রকাশ করা যায়নি |. 'এর অন্ত আমর! 
ছুঃখিত। " 4 





আগামী দিনের বিগদ 


নিবাচনে তর ডুবিতে ই কাস বই 
হাইকয়া ও গণির গর নুর 


দিব ER 
পশ্চিমবঙ্গে দলের নির্বাচনী সাফল্য 


সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 


গান্ধীকে তুল তথ্য দেওয়ায় হাইকষ্যাণ্ 
গণি খানের ওপর প্রচণ্ড চটে গেছেন 
বলে বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে। , 
সন্ত শেষ হওয়া! পশ্চিমবঙ্গ বিধান- 
সভার নির্বাচনের ব্যাপারে দলীয় নীতি 
ও প্রার্থী. বাছাইয়ের ব্যাপারটা প্রায় 
পুরোপুরি বরকত গণি খান চৌধুরীর 


ওপর দলের হাইকম্যা্ড ছেড়ে দিয়ে- 
ছিলেন । কারণ বরকত সাহেব প্রীমতী : 


পার্টির সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করার 


কোন দরকার নেই. আর. আমাকে 
প্রার্থী মনোনয়নের দারিত্ব এবং নির্বাচন 


'পরিচালনার দ্বায়িত্ব দিলে পশ্চিমবঙ্গে 


অস্ততঃ একশো থেকে একশো কুড়িটি 


তিলে আমাদের. দলীয়, প্রার্থীর! 


Nt কালির 


পাঁচ বছরে কিছুটা- গা চাকা- দিয়ে 


ছিল। এর পেছনেও আছে শ্রীমতীর 
হাত। ভার প্রাক-নির্বাচনী সভা- 
গুলিতে তিনি বারে বারেই আবেদন 
জানিয়েছিলেন “বাঙলার নওজওয়ান”- 
দের প্রতি যেন তার] মার্কসবাদীদের 
বিরুদ্ধে রুখে দ্রাড়ায়। সারা ভারত- 
বর্ষে কোন শ্রেণীর নওজওয়ানদের 
ইন্দিরা! গান্ধী গ্রশ্রয়্্দেন তা সকলেরই 
ছানা এবং পশ্চিমবজেও তিনি যে 
এদের উদ্দিশ্তেই আহ্বান জানিয়ে- 
ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 
এবং এদেয় অনেকের ফাদার আজ 


বিধানসভার সদস্ত কাঁজেই বর্তমানে ' 


এদের সুবিধাও অনেক । এছাড়া 
বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাও আজ পশ্চিম 
বঙ্গে অনেক বেশী তৎপর এবং আন্ম্দ- 


মাগাঁ হত্যার মতন ঘটনার ফে.পুনরা- . 


বৃত্তি ঘটবে না তা জোর করে বল! 
খায় না। বিভেদকামী ও সাশ্প্রদায়ি- 


.কতায় বিশ্বাসী যে দলগুলি নির্বাচনে 
ই-কংগ্রেসের সঙ্গে-গাটছড়া বেধেছিল 


ভাদের সামনে রেখে নানা ধরনের 
বিপজ্জনক. 
'খেলবার চেষ্টা করবেন এই রাজ্যে । 
গত পাঁচ বছর ধরে এই রাজ্যে 
ইন্দির! কংগ্রেসীদের অন্ততম লক্ষ্য 
ছিল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে 


'আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের, 
সম্পর্কে চিড় ধরানো এবং অত্যন্ত, . 
| আংশিকভাবে হলেও কিছু কিছু 


জায়গায় তায়া সফলও হয়েছিলেন। 
ভবিষ্যতে এই প্রচেষ্টাকে আরও জোর- 
দ্বার কর] হবে এবং ফলও যে একেবারে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় .. 


খেলা ইন্দিরা গান্ধী. 


জয়লাভ করবে.” '. 
বরকত সাহেব খুব জোর দিয়ে | 


একশো থেকে একশে! কুড়িটি আসন 


পশ্চিমবঙ্গে পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
দেওয়ায় ইন্দিরা গান্ধী এবং, রাজীব 


-গান্ধী : নির্বাচনের ব্যাপারে প্রণব: 


মুখার্জীকে প্রাধান্ত না দিয়ে, বরকত 
সাহেবকে প্রার্থী মনোনয়ন থেকে শুরু 


করে টাকা পয়সা বিলি করা পর্যন্ত 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ডলাৰ 


বামফণ্টের সাফল্য 


J 


' পশ্চিমবঙ্গের মাহুয আর একবার 
প্রমাণ করলেন. সংসদীয় গণতঙ্বের 
প্রতি তাদের আস্থা। মিথ্যা প্রচার, 
নানান ধরনের গুঞ্জব এবং সম্্রাসের 
হুমকি তাদের বিভ্রান্ত করতে পারে নি। 
গ্ীত্মের প্রখর রৌন্রের তাপ. তাদের 
নিরুৎমাহ করে নি। এমন শান্তি- 
পূর্ণ ভোট এই রাজ্যে আর কখনও 
হয়নি। এমন কথা বামফ্রণ্টের সমা- 
লোচকেরাঁও স্বীকার করেছেন, যদিও 
কিছু কিছু ইকংগ্রেস নেতা পরাজিতের 
মনোভাব নিয়ে ছুনতির অভিযোগ 
করেছেন। 

অপ্রীতিকর ঘটনায় যে দুজ্গনের 
প্রাণ গিয়েছে সেঁটা না ঘটলে সব দিক 
দিয়েই ভাল হত। তবু নির্ধিগ্ে ভোট 
পর্ব শেষ হওয়ার কৃতিত্ব নিশ্চয় পশ্চিম- 
বঙ্গের সাধারণ মামুযের। 

. এর সঙ্গে এটাও একটা খবর ‘যে 
আনন্ববাজারের লব্ঘকর্ণ সাংবাদিকটি 


প্রকাশ্যে ক্ষম! প্রার্থনা করেছেন । . 


এ ছাড়া আর কোন পথ তার পক্ষে 
খোলা ছিল না। এ পত্রিকার 
সম্পাদকীয়তেও নতুন অর ছুটে 
উঠেছে। আছজ দু বছর ধরে তাদের 
পাঠকদের কাছে দিনের পর দিন যা 


বলে আসছিল এই পত্রিক] তার অনেক , 
" অবাক হবনা এর] শীত্রই শ্রীবস্থর 


কথাই ভুল প্রমাণিত হয়েছে । 
- ইকংগ্রেস আজ ছত্রভঙ্গ । নিজেদের 
শক্তিকে সংহত করে সবাই এক মন 
এক প্রাণ হয়ে বামক্রণ্টের বিরুদ্ধে 
লড়তে পারেনি ভোটের লড়াইতে। 


এর অন্ত ই-কংগ্রেসের নেতার! কম 
দায়ী নয়। 'তারা বরাবর তাদের 
কর্মীদের বুঝিয়ে এসেছেন যে বাম 
ফন্টের আমলে ভোট হবে ন]। 


. প্রয়োজন হলে এই সরকারকে বাতিল 


কর] হবে। এই ধরনের প্রচারে 'সব 
চাইতে ক্ষতি হয়েছে ই-কংগ্রেসের । 
এতে সাধারণ মানুষের কাছে দলের 
নেত্রী প্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমৃত্তি 
আরো ম্লান হয়ে যায় এবং তীর অ-গণ- 
"তাস্ত্রিক পদ্ধতির চিত্র ফুটে ওঠে! 
- এর পরে আদালতে যে প্রহসন : 
হলে! ভাতে দলের সাধারণ কর্মীরা 
আরও নি্রিয় হয়ে পড়লো! । প্রার্থী 
মনোনয়ন নিয়ে নিজেদের দলাদলি | 
আরও প্রকট হয়ে পড়ে। | 
. আজকে, যারা সুবোধ বালকের 
মত বাম ফ্রণ্টের সাফল্যকে মেনে নিতে 
বাধ্য হচ্ছেন তার] এখনই বলতে শুরু 
করেছেন যে এই সরকারের ' মেয়াদ 
আর বেশীদিন নয়। ভোট নিয়ে 
মামলা মোকদ্দসম। করে এ সব কিছু 
বাতিল হয়ে যাবে রাষ্ট্রপতির শাদন 
চালু হবে। | 
আবার - বেশ কিছু ধান্ধাবাজ্ 


'সুযোগমত ভোল . পালটে “জ্যোতি 


ভজনা”' ইতিমধ্যে শুরু করেছেন ॥ 
গৃহপালিত কোন জন্ত অথবা ভার 
গাড়ীর ' ড্রাইভারকে নিয়ে ফিচার 
লিথতে শুরু করবেন। উর 
সাবধান! ' 





বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুর্ব ঞ্চলীয় 


সপ্তম যোজনার বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
ধে বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে তাতে 


' অন্তা্ট অঞ্চলের তুলনায় পূর্বাঞ্চলের 


রাদ্যগুলির প্রতি -আবার বেঙ্তরীয় 
সরকারের উদাসী লক্ষ্য কর! যায়।' 

পরিকল্পনা কমিশনের” পক্ষ থেকে 
যে তিসাব,প্রকাশ কর! হয়েছে ভাতে 
দেখ। যায় যে উত্তর ভারতে ৫,৩৪৫ 
মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কর! হবে পশ্চিম ভারতে বাড়বে 


৪,৮৮৩ মেগাওয়াট । দক্ষিণ ভারতে 


৪,১৬৮ মেগাওয়াট আর সেই তুলনায় 
পূর্ব ভারতে বাড়বে ২৮৩৭. যেগাওয়াট 
বিদ্যুৎ! 

এর থেকে সহজেই অনুমান করা 
ধায় ঘে এতদিন ধরে যে ধারাটি চলে 


আসছিল. তার -পরিৰর্তনের কোন 


লদিচ্ছা পরিকল্পনা কমিশন তথা 
কেন্তরীয় নেতৃত্বের নেই। 


এই হিদায অঙুসারে পরিকল্পনার : 


শেষে পূর্বভারতে বিহ্যৎ উৎপাদনের 
ক্ষমত| বেড়ে 1,১৪৫ মেগাওয়াট 


. দাড়াবে এমন আশা করা যায়। 


সেই তুলনায় পশ্চিম ভারতের রাজ্য- 
গুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে গিয়ে 
দ্রাড়াবে ১২,২৩০ মেগাওয়াট, উত্তর 
ভারতে হবে ১০৮২৫ মেগাপয়াট আর 
দক্ষিণ ভারতে উৎপাদন বেড়ে দাড়াবে 
১৯,০৬৩ মেগাওয়াট । 

১১৫১ সাল থেকে হিসাব 
করলে দেখা যাবে যে পূর্বাঞ্চলের 
রাজ্যগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা 
বেড়েছে মাঝ সাতগুণ। সেই 
তুলনায় উত্তর ভারতে বেড়েছে তেইশ" 
গুণ, দক্ষিণ ভারতে উনিশ গুণ ও 
পশ্চিম ভারতে বেড়েছে পঁচিশ গুণ । 

প্রথম যোজনার সময় হয়ত যুক্তি 
ছিল অনগ্রসর এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের উপর জোর ঘেওয়া। 
১৯৫১ সালের হিসাবে পূর্ব ভারতের 


বাজাগুলির প্রতি কেন্দ্রের ওুঁদাসীন্য 


রাজ্যগুলি ছিল সকলের উপরে 
4৯৯ যেগাওয়াট। সেই তুলনায় 
পশ্চিম ভারতে মোট উৎপাদন ছিল 
৪২২ মেগাওয়াট, ক্ষিণ ভায়তে ৩৫৩. 
ও উত্তর ভারতে ৩৫৪ মেগাওয়াট 
এখানে উল্লেখ কর] যায়, সেই সময়ে 
পূর্বভারত 'শি্পক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে 
ছিল। . 

কিন্ত গত এক দশকে ূর্বভারত 
তার প্রাধান্ত হারিয়েছে । ১৯৬১ 
সালে পূর্বভরেতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় 
১২৪১ যেপাওয়াট, সেই, সময়ে : 
পশ্চিম ভারতে হয় ১,৩৫৯ মেগাওয়াট, 
দক্ষিণে ১,১১: ও উত্বর ভারতে ৯০৮ 
মেগাওয়াট ।.. তার পর থেকে পূর্য- 
ভারত ফ্রুমশঃ পিছিয়ে পড়ছে। ' 

১৯৮* সালে দেখা যাচ্ছে, পূর্বব- 
ধচলের বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্রাড়িয়েছে 
৪,৫৩৫ মেগাওয়াট-। উত্তর ভারভে 
শেযাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় | 

















. শ্ৰীপতি নন্দী 


স্বনাহধন্ত চা এম (হী) অন 


সেনগুণ ও কাজী সব্যসাচী মুখার্জার 


মুখে ছাই দিয়ে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে না 


নির্বাচন হলো, ফলাফলও জানা গেল । 
নির্বাচনী ফলাফল নিশ্চয়ই ইন্দিরা 


মাগীদের পক্ষে অপ্রত্যাশিত পরিমাণে নর 


ভাল। তাহলে বলা যায়, ভূতুড়ে 
. ভোটারলিষ্টের উপকারিতা আছে এবং 


কংগ্রেসীদের - নিকট এর প্রয়োজন - 


-কিছুট। ভূতুড়ে হলে রেজাণ্টট। আরো 
. ভৌতিক্কপে ভাল৷, -হতো-_কংই 
"জয়ে! বিপুল আসনের অধিকারী 


হুতো। মনে হয়, সুচারুমতি “আনন্দ” 


সম্পাদক - মশাই - এক্স অভিলাষের 
ব্শবর্তা হয়ে ভূতুড়ে লিষ্টকে আরে! 


: ভুতুড়ে রূপে দেখতে প্রয্নাসী- য়ে-- 


- ছিলেন $ আর কাজীবর সব্যসাচীজীও 


থে কিছু একটা সাদামাটা -ব্যকতি : 


তেমনটিও মনে করার কারণ কিছু 


নেই। এবছিব 'রাজনীতি?তে শিক্ষা- 
- ম্বীক্ষা যাদের সম্পূর্ণ হয়েছে, তারা : 


কোনরূপ অন্চালনাতেই অপারগ হয় 


সঃ যতরতজ খাবলা বসাতে পারে। 
-আনন্দমার্গা হত্যা রাজনীতির. ভোঁট- 


“আুল্য ষে যেমন তেমন, হতে পারে না» 


ন্সেহিস্বাবটা কি আনন্দগোপালের মত 


. ক্লাস রাজিনীতিকের অজানা হতে 

পারে? . ফলং কার্ধকারণ নির্দেশকম্‌। 

- শারগীদিহত্যা তদন্ত কমিশনে এ রহস্তটি - 

- কতটা কি ধরা পড়বে কে জানে? 

" শীপ্ডা গণ্ডা তদন্ত কমিশন” বছরে বছরে 

.. এষেশে জন্মায়, মরে, কিন্তু, অন্ভাবধি 

: কোঁধাক়কি প্রসব করেছে? 
চিচিং কফীক-ব্যাড লাক 

ভোটের নাচ বটে, ভূতের নাচও 

বটে। কদবার পর: দৃশ্তাত্তরে 

- কেষ্টনগর_-ট্রাজেডীর পর কমেডি ।.. . 

[ 7" কাশীকান্তের উইক-লঙ্ড কমেডি 

টাকে বাদ দিলে এবারকার নির্বাচনে 


রোমান্স বতে বড়-কিছু একটা! ছিল. 
| শমা। -কাশীকাত্ত মিত্তির, যশায়কে ' 
.  ধ্রজন্তে, বন্তবাঁদ, ততোধিক ধন্তবাদি তন্তু . 


- অর্ধাজিনী . ভ্ীমতী রেবা মিত্তির 
-ম্বশায়িনীকে । পাকা এক হপ্তা ঘুড়ে 


মিশ্র হৈ হৈ বৈ 'রৈ হলো? কেষ্টনগরের : 


দক, অধ্যাত কাশীকাস্ত রাতারাতি 
সারা! বিশ্বের কাগজে খবর হয়ে দেখা. 
দিল ঘটনাটি আলে কাশীবাবুর 


“প্রমাণিত ।, 


- “অন্থযন-১৬০ খান 
প্রান্ধিত কংগ্রেস পক্ষ এবারে 


- ধ্বাৱের রর র্বাচনশ্চিমক 


দিলেন নাটকের ফদল তুলতে । কিন্তু 


 ভোট-গপনায় শ্বয়ং হাজির থাকলেও 


প্রত্যাশিত ফল ফললো না! ঞ্রমতী 


মিত্তিরের সি'বির সি'ছুর অক্ষয় আছে, 
থাকবেও, কিন্তু কাশীকাস্তের' জীবনে '|. 
এবারে সত্যি সত্যিই ট্রাজেডীর 


ষবনিকা নাযলো। - 
“কালে। ভৌট” ' 


যারা স্বপ্য উপায়ে ডি 


স্বণ|- করতে. শিখলে! না শিখতে 


'মাঙজি-টা-টা? শিখে নেবার : পর 
সঞ্চয়িতা-মার্কা অর্থনীতি - কিয়ুৎ 


পরিমাণে - শিক্ষা নিতে পারলেই”. 


সামাজিক কৌলিন্য যাদের করায়ত্ত 


হয়ে আসে, আই এম এফ খণ সংক্রান্ত - 


নির্বাচনী : ফলাফলেই দে -কথা 


কালো টাকা রিরোধী 


কাল] দুধে আপন আপন -নীলরক্তকে 
আরো ঘননীল করে তুলতে হজে এমন 
গণতান্ত্রিক উপায় কি আর হাতছাড়া 
কর! বায়? অতএব, দ্বলে দলে তাঁরা 


ভোট দিয়েছে, কালোটাকার জঠয়জাত -: 
তাতেই রা কি? এ নির্বাচনে ইকং-- 


ইন্দিরা কংগ্রেসকে । : 


খানা”--রাজীব 


যথারীতি“রিপিং রিগিং, ধ্বনি তুলবে । 
জনি! গেল; 'আনন্দ-সম্পাদক তার 
ষ্টার নিয়ে একেবারে ‘রেডী, 





উৎসাহীও নয়, তাদের তত্ব:ও তথ্যের 
"পাঠ দ্বিতে যাবার মত :বিড়ম্বনী আর 
কি-হতে পারে? শৈশবে 'ড্যাডি--|' 


2 টাকার _ সাদাকালো: 
"_. ভেদাভেদ বোধ যাদের নেই, থাকলে 
_ চলে না, - 
'. মঞ্চফিতা বিরোধী” অর্থমন্ত্রীর- নীতি 
কথা শুনে তারা, 'আত্মবিলোপের পথে. 
“পা বাড়াতে যাবে কেন 1 রক্কে, 
তাদের কালে! দুধের নেশা, অতএব, 
প্রতিশোধ তারা নিয়েছে। সঞ্চয়িতার_ 


গ্রাম সাউদহ, ভায়া কুলটিকরী, 
থান! সীকরাইল, জেল! মেফিনীপুর । 


"| (বাগী)। অনেক আশানিয়ে ষষ্ট, 


আর আইন এখন তার পক্ষে, এ 

বিশ্বাসে. মণ্ট, টইটুঘূর হয়ে - কাটতে 
পেল বর্গাজমির ধান । মালিক তার 
পণ্টন মিয়ে- ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাধল 


হল সংঘশক্তির কাছে। - 
পুলিশ . মণ্ট,কে ও তার ধান 


|| কারার মনের ছাড়াও আরও বহ 


লোককে অকারণ জড়িয়ে করান 
কেস করল তারা-_ব্লা উচিত করতে 
বাধ্য হল--অনেক পরে, ' অনেক 


জনদের অনেককে দীর্ঘকাল ধরে 


পেল। 

_ দাঙ্গার প্রায় ৮৯ মাস পর মপ্ট,র 
দরখান্ডের তান্তে এলেন জাকরাইিলের 
(বাড়গ্রায মহকুমা ) জে, এল আর, 


' আনন্দগোপালও তাই । শ্রীযুক্ত এইচ 


এম সেনগুপ্ত কিছুকাল দমে থেকে পরে 


গুটি গুটি নেমে পড়বেন সেটাও প্রাক্স | 


ঠিকঠাক । কিছুকাল দম-নেবার এ 
যুংসই নিদ্ধান্ডটির. কারণ . অবস্ত 


স্ুবিদিত। । আরে! জানা সেল, বারুশিক | 
গবেষণার চিৎপাভ-অবস্থা দেখে মনিব" | 
রাও খানিকটা! ভিরমি খেয়ে গেছেন, 
এবং অপরিশতবুদ্ধি বাক্যবীরকে কিছুটা 


সংযত হয়ে চলতে আপাততঃ উপদেশ 
দিয়ে রেখেছেন।.. ... : 
, তবে মনে হয়, যুগাস্তরী নাবালক- 


গণ এ কাজে আগে ভাগেই নেমে 
পড়ছে। অপেক্ষা শুধু নির্বাচনী ফলা- 


ফলের সমাপ্তি কাল অবধি, ভারপরই- 
যাত্রী শুরু। প্রথমে কংই পক্ষীয় 
_অভিযোগগ্ুলির ফলাও প্রচার, অতঃ- 


"অভিযান | মহান বংশের মহান ছেলে 


প্রফুলকান্ডি না হয় জিতেছে, কিন্ত 


এর হক্‌ পাওনা অন্যুন ১৬* খানা 
আসনের মধ্যে ৬* খানাও ' ঘরে এলো 

না, বাদবাকী ১** খানাই, বা গেল 
কোথায়? সে'লোমহর্যক খবর জানতে 


হলে... 2 


_| তপশিলী জাতির বর্গাদার মণ্ট, দেহুরী - 
"| বৰ্গা্বত্ব পাবে বলে কে; জি, ও লাহেবের . 
_| কাছে বেদম জানালে|। সরকার" 


লড়াই মিথ্যে এবং সাচ্চায়। মালিক- . 
পক্ষের বেআইনী আগেয়াস্ত পরাজিত. 


মামলা । মালিকসক্ষের নামেও কাউন্টার 


চাপের ফলে । বর্গা্্বার পক্ষের লোক- 


হাজতে রাধা হল। তির 
মত হওয়ার তারা সেই জামিন- 








একজন বর্গাছার, তার মানিক | 
ও সরকারী অফিসাররা 


ও এবং কুলটিকরীর হিরা ও 
সাহেবছর। মন বর্গাজমির চৌহদধির.. 
অধিকাংশ চাষী মন্ট,র বর্গাদারী 


- সমৰ্থন " করলেন--মালিবকে সমর্থন ' 


করলেন একজন .( তিনি তার-তুতো 
ভাই)। আবার তার সমর্থকদের 
এক অংশ ই-কংগ্রেসের একটি উপদ্বলের 
অংশীদার । রাজনৈতিক চাপে জে, 
এল, আর, ও এবং কে, জি, ও বাবুরা, 
তাদের সিদ্ধান্ত দান স্থগিত রেখে তাদের 
পরবর্তী, উচ্চতর - কর্তৃপক্ষকে সব - 
জানালেন। মণ্টর আশায় ভাটা 
পড়তে আরম" ধরল . 
চোখের সামনে দেখেছে অনেক গরীব 


‘চাষীর জমিতে ভূত বর্গা রেকর্ড হতে, 


এমমকি সরেজমিনে তদন্ত ছাড়াই, 
“দলীয় চাপের ফলে। অথচ তার পক্ষে 
‘আইনসন্মত’ . সব স্থযোগ ও প্রমাণ 


থাকা সত্বেও তার ক্ষেত্রে ধারাগুলে! 


কেমন যেন অশ্রধারা হয়ে যাচ্ছে, 
ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের 
কলা সমালোচক' 


নশ্রতি কলকাতায় ইঞ্জিন আচ 
কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক চিত 


প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এবছরের. 


প্রদর্শনীটি' নিঃসন্দেহে শিল্পরগিকদের 


দুষ্ট আকর্ষণে -.সমর্থ হয়েছিল । এ' 


১৫৬টি শিল্পকর্ম ছিল) ছিল, ১২টি 
ভাঙ্কর্ষের কাজ; বাণিজ্য বিভাগের 


ছিল ১৩১টি শিল্প কর্ম। প্রথম বাধিক 
- শ্রেণী থেকে শুরু করে পঞ্চম বাধিক- 


শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা প্ররর্শনীতে অংশ 


-নিয়েছিলেন, তেল রং, জল রং থেকে ' (৫ 
শুরু করে রেখা চিত্র, লিনোকাট-পর্যস্ত . - 
নানা শিল্প মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন . 
তরুণ শিল্পীসমপ্রদ্বায়। একটা জিনিস 
. ভালো লাগল:যে, এই তরুণ শিল্পীরা 
" সংবেদনশীল .মন. নিয়ে জীবন যক্শা,, 
'সমাজ-সংসার ও. পৃথিবীকে দেখার 
চেষ্টা করেছেন, জীবন থেকে সরে 
থেকে তথাকথিত “আনন্দের খোঁজে”, 
ওর! তাই ঘুরে বেড়াতে চাননি 
যেহেতু বয়সে এখনো! এরা তরুণ তাই 
এদের মধ্যে পরিণত শিল্পীকে খোঁজরি 


চেষ্টা অর্থহীন বা অবাস্তর, তবে এটা 


|, জার দিতে বলতে পারা যার. ছে, - 
এদের অনেকের হাত বেশ ভালো। 


ভবিষ্যতের শক্তিমান শিল্পীর সম্ভাবনার 


. ইঙ্গিতে তাদের শিল্পকর্ম উজ্জল । 


 ললিতকলার ছাত্র মানস ভাষ্টাচার্য, - 


(লি ॥ শুক্রৰার ৪ঠা জুন, ১ b 


-এলেন ঝাড়গ্রামের এস ভি ও.(ষে 


কারণ, মে. 

















এমন কি. রক্তধ্যারাও। ওপর খে 
অফিসার) এবং এস এল আর 
সাহেব লরেজমিনে তদন্তে । তীর 
এসে- একই সাক্ষ্য - প্রমাণ পেজে 
এমন কি. এবারের চাঁষও যে সম 
দিয়েছে এটাও সর্বসন্মতভাবে প্র 
হদ। মালিকপক্ষ সাহেবদের কা 
বিস্তর- কান্নাকাটি করে “মারের ॥ 
দেখিয়ে করুণা জাগাতে চাইলেন । 

অপ্ট, আজে দরখাস্ত করার- প্রা 
দেড় বছর পরও রেকর্ড পায় 
মষ্টর মামলায় ' জড়িত  তিন্জ 
প্রাথমিক শিক্ষককে মেদিনীপুর জে 
বি্তালয় পর্যত-এর স্বভাপতি অধ্যাখ্র 
দীপক সরকার সাসৃপেণ্ড করেছে 
‘মামলায় জড়িত থাকার অপরাধে, 
তাদের কোন কৈফিয়ৎও নেওয়া হয 
নি, দেওয়া হয় নি আত্মপক্ষ সমর্থদে 
সুযোগ । "ভারা মামলায় প্রকৃত 


_., জড়িত কিনা, এট! বিচার না করলেও 


একটা আন্দোলনে জড়িত থাকাটাই 
যদি 'অপরাধ” হয় তবে তো বহু প্রাথমি 
'শিক্ষকই চাকুরীচ্যুত হবেন। . 


বাক প্রদর্শনী 


বলিষ্ঠ ।-এ'রা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী থেকে 
পঞ্চম বাধিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী, নিয়ত 
অনুশীলনে এই সব তরুণ : শিল্পী 
সাফল্যের আরও উঁচু শিখরে পৌছতে 
পারবেন: সন্দেহ নেই। ললিতকলার 
" প্রথম -বাধিক . শ্রেণীর "ছাত্র-ছাত্রীদের 
বেশ কয়েকটি কাজ ভাল যেমন সিদ্ধার্থ 
মজুমদার, দীগ্তীশ ঘোবদভ্তিদার, আয়ুব 
আলি মোল, সুব্রত কর, -স্থজিতকুমার 


বিশ্বূপ' গড়াই, চৈত! বস্তু, দেবাশিস 
মিত্র, দেবাশিস রায়, জয়ন্তী চ্যাটাজির 
কাজ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। তাক্কর্ষ 
বিভাগের বেশীর ভাগ "শিল্পীর কাজ 
মন্দ নয়। এ প্রদর্শনী দেখে আশ! 
কর) যায় যে, ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের 
ছাত্ররা এই ' রতিহ্মত্ডিত চকলেদের 
হনাম সম রাখবেন ।, ৃ 


ছপ'ণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক - 
- বার্ধিক ৩০ টাকা 
, বাগ্সাধিক ১৫ টাকা -..... 
ত্রৈমাসিক 9৫ এ 


প্রদীপ. মৈঅ,.. সোষনাথ - সি, টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান। 


নীলোৎপল সিংহ, পুলক ঘোষ, দেব 


প্রসাদ ওহ, শ্যামল ঘটক, ভা a 


বহু, অভিজিৎ অধ্রয়, অশোক পাল, 


EE EE ET 


পপ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৪ঠা জুন, ১৯৮২ 


অর্থ নৈতিক ভান্তকার 


পশ্চিম বাংলায় নবম বিধান দত! 
নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বামক্রণ্ট পুনরায় 
- বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছে। 
এ জয় অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্ত 
পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ 
যে শোচনীয় অবস্থায় ১১৭৭ সালের 
কংগ্রেসী সরকার রেখে যান, তার 
পুনরুজ্জীবনের জন্তে সতত সক্রিয় ভঃ 
অশোক মিত্র পরাজিত হয়েছেন। 
- সঙ্গে সঙ্গে আরে? এমন কয়েকজন মন্ত্রী 
_ পরাজিত ' হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্দীবনে 
যাদের অবদান অনস্বীকার্য । এদের 


মজুমদার, মহম্মদ আমিন এবং স্থধীন 
কুমার সরাসরি পশ্চিষবঞ্গের অর্থনৈতিক 
দগ্তরগুলি এবং পার্থ দে এবং বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দণ্ডরগুলির 
দ্বায়িত্ব সঠুভাবে পালন করে এসেছেন। 

পশ্চিষবাংলার অর্থনীতিকে 
সুপরিকল্লিতভাবে যখন ধ্বংস কর! 
হচ্ছিল এবং একদা শিল্পোন্গত, শিক্ষায়, 
৯ল্ঞানে বিজ্ঞানে ভারতের প্রথম স্থান 
অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ যখন. কংগ্রেসী 
অপশাসনে ধীরে ধীরে অবনতির 
নিয়ন্তরে নেমে যাচ্ছিল, তখন বামফ্রণ্ট 
. সরকার বিকল্প নীতি নিয়ে ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন । 

. একথা ঠিক সামগ্রিকভাবে 
বামক্রণ্টের এই বিকল্প নীতি অনসাঁধা-' 
“ রূপের কাছে অভিনন্দিত হয়েছে বলেই 
' বামজষ্ট আরো অনেক বেশী ভোট ও 

আসন লাভ করে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন 
করেছে। সুতরাং বামক্রন্টের এই 
বিকল্প নীতি বদলাবে ন1। জননাঁধা- 
রণ তাই আশ্বস্ত । সঙ্গে সঙ্গে আমর] 
কি এই নীতি কার্যকরী করতে যে 
_ স্থক্ষ হাত ও মাধাগুজি সততা সক্রিয় 
ছিল তাদের অভাব বোধ না করে 
পারি? ডঃ অশোক মিত্রের স্থলে 
বামজ্রন্টের আরেকজন অর্থমন্ত্রী 
আসবেন, এমনি আসবেন আরেকজন 
টা করে পরিবহন, খাপ্ত, স্কু্ ও কুটির শিল্প, 
শিক্ষা! ও সংস্কৃতি সগতরের' নতুন মহী। 
তারাও বামফ্রন্টেরই বিকল্প নীতিই 
ক্ুপায়িত করবেন। 
কিন্ত যারা! গত পাঁচ বছরে পশ্চিম- 
যাংলাকে নতুন পথের দিকে পরিচালন! 
করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এবং 
কা অত্যন্ত সফলভাবে করেছিলেন 
তাদের অপসারণ ছুঃখজনক বৈ কি? 
|" যেন লীগ-শীল্ড বিজয়ী দ্বলের 
বিজয়ের পর টিম গঠনের সময় শ্রেষ্ঠ 
গোলদাতা, পার ও গোলরক্ষককে 
বাদ দেওয়ার যত। নতুন ট্রাইকার 
গোলরক্ষক, ইপারের] খারাপ খেলবেন, 





মধ্যে ডঃ অশোক মিত্র, চিত্তরত ' 


এমন আশঙ্কা করি না। কিন্ত যারা 


গরাজিত মন্্ীদের স্দর্কে 


না। ফমলের ন্যায্য দাম ক্ষুদ্র ও 


মাঠে দক্ষতা প্রমাণ.করেছেন তাদের বাদ কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয় অগ্রিম খণ, 


দিয়ে নির্বাচক মণ্ডলী নিজেষের কতটা 
ক্ষতি করেছেন ভার আলোচনা 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 


অর্থমন্ত্রী হিসেবে ডঃ অশৌক' 


মিত্রের সাফল্য কেবল অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রেই, সীমাবদ্ধ থাকে নি। 
রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষার 
ক্ষেত্রেও তিনি প্রভিক্রিয়াশীলদের 
পরম শত্রু বলে পরিগণিত হয়েছেন । 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মুখপত্র উল্লাস 
গোপ্ন না করেই লিখেছে “ধিনি 
মধ্যবিত্তের দিনের বিশ্রাম, রাতের 
নিন্া কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন, সেই 
অশোক মিত্র আজ পরাজিত |”. ডঃ 
মিত্র বিধানসতায় যে উক্তি করেছিলেন 
তাতে তিনি মধ্যবিত্তের নাম আদৌ 
উল্লেখ করেন নি। তিনি বলেছিলেন 


“শোষক শ্রেণীর দিনের ঘুম রাতের ঘুম . 


কেড়ে নেব।” তিনি তা নিয়ে 
ছিলেন। শোষক শ্রেণীর প্রতিত 


কেন্দ্রীয় সরকারকে তিনি অবিরাম, 


আক্রমণের কাঠগড়ার আসামী বানিয়ে 
ছেড়েছেন ৷ সিদ্ধার্থ রায়ের সর্বশেষ 
কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব 
৬* কোটি টাক! পর্যস্ত তুলেছিলেন 
তার জন্তে অজস্র কর বসিয়েছেন। 
ডঃ অশোক মিত্র সাধারণ মানুষের 
উপর নতুন কর ন! বসিয়েও রাজ্যের 
মোট রাজস্ব ১৪৮০ কোটি টাকায় 
তুলেছিলেন। বাধিক উন্নয়ন পরি- 
কর্ন! ব্যয় সিদ্ধার্থ আমলের ২২০ 
কোটি টাকা থেকে ৫৫* কোটি টাকায় 
তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে 
রাজ্যে শুধু বেকার ভাতাই তিনি চালু 
ধরেন নি, প্রায় পঞ্চাশ হাজার নতুন 
চাকুরীও কৃষ্টি করেছিলেন । 

রাজ্যে বর্গাস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার ফলে সধ্যবিত্ত, নিয় মধ্যবিত্ত 
সাম্যের বর্গাজমি জরুরী প্রয়োজনের 
সময় স্তাষ্য দাসে কেনার অর্থ বরাদ্দ 
এ সরকারের অন্তভম কৃতিত্ব। ডঃ 
মিত্র এর সার্থক রূপার়ণের স্থপতি 
ছিলেন। 

রাজ্য সরকারের ন্লিজন্ব ব্যাঙ্ক 
ঞ্রতিষ্ঠা করার যে প্রস্তাব তিনি 
কার্যকরী করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন 
তার সদূরপ্রসাদী অর্থনৈতিক তাৎপর্য 
রয়েছে। রাজ্য সন্ককারের নিজন্ব 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হলে অন্তান্ত রাষ্ট্রায়ত্ত 


-ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যেখানে কৃষি 


উৎপাদনে, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প 
প্রতিষ্ঠায় মূলধন যোগাতে ইন্ঃত্তত 
ৰ অঙ্বীকার করছিল সেখানে'তার! 
আর কোন অহ্ুব্ধি! হাট করতে পারত 


বিপণনের স্থবন্দোবজ্ক, বেশন দ্রোকানে 
অতভ্যাবস্তক সলামগ্রীপ্তলি সুনিশ্চিত 
কর! এবং নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠায় 


বেকার তরুণদের ট্রেনিং ও পুঁজি 


যোগানোর ভার নিত এই রাজ্য ব্যাঙ্ক । 


সীমিতি ক্ষমতার গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকেও 


অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র নব মব 
উদ্ভাবনী কৌশলে রাজ্যের *সম্প্ব, ও 
সঙ্গতি সংগ্রহে প্রভুত সাফল্য দেখিয়ে- 
ছেন। 

সর্বোপরি তিনি সধ্যবিত্ত মানুষের 
কষ্টার্জিত অর্থ যাতে সঞ্চয্িতা ইত্যাদি 
জাতীর গ্রবঞ্কদের লোভী হাতের 
থাবায় নিঃশেষ হয়ে না যায়, অসম্ভব 
উচ্চ হারে স্থদের লোভে তার! যাতে 
চতুর প্রবঞ্চকদের মাণি সাকুলেশন 
হ্বীয়ের কবলে নিঃস্ব না হয়, তার জন্তে 
অর্থমন্ত্রী হিসেবে ডঃ মিত্র অভিনম্দন- 


'ঘোগ্য প্রয়াস চালিয়েছিজেন। সুদের 


মাতালের! জেনে শুনে বিষ পান 
করছিলেন, তিনি বাঁধা দিয়েছেন। 
ফলে তিনি অপ্রিত্ব হয়েছেন। তবু 
দক্ষ সার্জনের মত ক্ষতদেহে অস্ত্রো- 
পচার করতে পিছিয়ে যান নি। 

নির্বাচনে পরাজিত হলেও ডঃ 
মিত্র জানেন যে তার অন্থস্থত নীতি- 
গুলি অবস্তই বহাল থাকবে। কারণ 
নীতি বামক্রণ্টের গৃহীত নীতি । তিনি 
শুধু তা কার্যকরী করার ' দ্বায়িত্ব হু 
ভাবে পালন করেছেন। বরং তিনি 
যে দলের প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্র 
সভায় অর্থ দর্রের দ্বায়িত্ব পালন 
করেছেন, নতুন অর্থমন্ত্রীও একই 
নীতি অঙ্লসরণ করার সময় তার 
অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সুযোগ পাবেন। 
এদিক দিয়ে ডঃ মিত্রের ঘায়তার লাঘব 
হয়নি। . 

ডঃ মিত্রের সহযোগিতা এবং 
বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পূর্বন্তন মগ্রিসভায় 
শিক্ষা, ধা, পরিবহন, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে 
গতিবেগ সঞ্চার করেছিল, রাজ্য 
বাজেটের প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিক্ষা 
বিগ্তারের জন্তে নিয়োগ করা হয়ে- 
ছিল। শিক্ষা হচ্ছে অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির প্রথম ধাপ। প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তি পরবর্তীকালে 
বৈজ্ঞানিক, যস্্কুশলী প্রযুক্তি-বিদ পরি- 
চালনা প্রভৃতি উৎপাদনমূনক কাজের 
গতিপথ ও গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। 
পরাজিত মন্ত্রী পার্থ দে তার ভূমিকা 
প্রশংসার সঙ্গে পালন করেছেন । 

পরিবহন অর্থনীতির 'স্রাযুজ্রাস। 


গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ' 


জনসংখ্যা বেড়েছে। তুলনায় যাতা- 


স্াতের সড়ক ও যানবাহন বাড়েনি । 
বাসক্রষ্ট এর সুরাহার জন্যে একদিকে 
রাস্তাঘাট সেতু নির্মাণ ইত্যাদি কাজে 
হাত দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন 
রুটে বাস ও ট্রাম চলাচল সম্প্রসারণ, 
জলপথে, চলাচল, ইত্যাদিসহ কল- 
কাতায় চক্ররেলের প্রবর্তন করার 
উদ্ভোগ নিয়েছেন। এর দ্বায়িত্বে 
ছিলেন মহন্দদ্ব আমিন। তিনিও. 
পরাজিত সামান্ত ১৩২টি ভোটের 
ব্যবধানে । | 

তেমনি সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টা- 
চার্য বামফ্রণ্টের সাংস্কৃতিক নীতি- 
রূপায়ণে সদাতৎ্পর ছিলেন। জেলায় 
জেলায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, নাটামঞ্চ, 
বাংল! চলচ্চিত্র নির্মাণে অগ্রগতি এবং 
জাতীয় ও'আত্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ 
তার পরিচালনা কৃতিত্বের পরিচয় 
দেয়। চলচ্চিত্ৰ শিল্প এদেশের দ্বিতীয় 
বৃহৎ শিল্প। বাংলা চলচ্চিত্রকে 
নান! উপায়ে সাহায্য করে” তিনি শুধু 


' অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম পরি- 


চালনা করেননি, তিনি মনোরপনকারী 


শিল্প, চলচ্চিত্র, যাত্রা, থিয়েটার, লোক 


সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটা আশার 

জোয়ার আনতে পেরেছিলেন। 
খাসী স্থধীন কুমার আমাদের 

প্রফুল্ল সেনের আমলে দুর্ভিক্ষ ও অন্না- 


॥ তিন।) 


তাব হ্াকারী . দুঃস্বপ্নের দিনগুলি 
বিশ্বত হতে দিয়েছিলেন। রেশনে 
চাল ও গমের বরাদ্দ এত বেশী কোন 
দিন ছিল ন1। রেশনে বামফ্রপ্টের 


নীতি অঙমুধায়ী ভাল, তেল, কেরোসিন, 


সিমেন্ট, কাগজ, সাবান, দেশলাই 
সরবরাহ করার কৃতিত্ব অনস্বীকার্ষ'॥ 
প্রফুল সেনের দুর্নাম ছিল, স্বধীন- 
কুমারের ছিল না। 


হাওড়া উত্তর কেনে ক্র ও কুটির : 
শিল্প দগ্ডরের মন্ত্রী চিত্ত মজুমদার 


গ্রামের অসহায় তাতিদের শোষণ বন্ধ 
করতে অনেকখানি সফল হয়েছিলেন ৷ 
মহাজনী ফড়িয়া দাদন ও শোষণের 
কবল থেকে লক্ষ লক্ষ তাতি পরিবার 
রেহাই পেয়েছিলেন। তন্তজ ও তন্তু 
আজ পশ্চিমবাংলার তাঁতের কাপড়কে 
সার] দেশে জনপ্রিয় করেছে। তার 
ভিজাইন থেকে বিপপন পর্যন্ত চিত্তব্রত- 
বাবুর দরদী হাতের ছোয়া লেগেছিল ॥ 
কলকাতার এক্পপো মেলায় আমরা! 
দেখেছি এর মিদ্শন। যে ত্তপ্র 
তন্তজ কংগ্রেপী আমনে ৩৫ থেকে 
৪* লক্ষ টাকার কাপড় বিক্রী করতো 
তাদের একটিই এখন বছরে ৬ কোটি 
টাকার তাতের কাপড় বিক্রী করৈ ॥ 
এই টাকা গ্রামের তাতিদের হাতে, 
শেষাংশ *ট পৃষ্ঠায় - 


থা চিয়াপ ফর ক্যালকাটা 


প্রতি বছরই ভোটের দিন 
আমাদের গোট! শহরে টহল দিতে 


হয়। এর ফলে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা 


নিযে আমর] ঘরে ফিরি। কিন্ত এ 
বছর গোট! শহরের পরিবেশ ছিল যেন 
একই সুরে বাঁধা । এত শান্তিপূর্ণ 
নির্বাচন পশ্চিমবজে এর আগে আর 
কখনই হয় নি, অন্ততঃ আমাদের তাই 
মনে হয়েছে। 

আমাদের গাড়ী “প্রেম” ষ্টিকার 
লাগিয়ে উত্তরে কাশপুর থেকে দক্ষিণে 
বিজন সেতু পর্যস্ত ছুটে বেড়িয়েছিল।. 
আকাশ পরিফ্ার ছিল, কিন্ত অসহ 
গরম । ধরেই নিয়েছিলাম, এখানে 
সেখানে ছোটখাটো হাভাহাতি, 
তর্কাতকি নন্্ররে আসবে, কারণ একে- 
বারে কিছুই না হজে ভোটযুদ্ধ জমে ন! 
| কিন্তু আসর! আশ্চর্যরকম হতাশ 
হয়েছি। বিলী, চিৎপুর, সদাচঞ্চজ 
য়াজাবাজার, কোলাহলপূর্ণ বাগবাজার 
অথবা শ্রমিক অধ্যুষিত কাশীপুর, - 
কোথাও ছিটেফোট। গগুগোল নজরে 
পড়ে নি। সর্বত্রই দেখেছি, কাঠফাট। 
রোদ্দ'রকে মাথায় নিয়ে ভোটাররা 
ধৈর্য সহকারে সারিবদ্ধভাবে বুথের 
লামমে দাড়িয়ে আছেন। ধারা সুযোগ 
পেলেই কলকানার দুর্নাম করতে 
ছাড়েন না, তাদের উচিত ছিল এ 
স্মমুণীয় দিনটিতে কলফাঁডা ঘুরে দেখা । 

একই চিঅ সেই বিজন সেতুতে । 


গিয়ে মনে প্রশ্ন এল মৃতের কি কোনও 
অনুভূতি আছে? তাদের খুনীর? 
আজ হতাশ । এটা দেখে মৃতের! কি 
খুশি হবেন? কি জানি, কিন্তু এট) 
দেখতে পেলাম বিজ্বন সেতুর কাচ্ছে 
সেই অঞ্চলেই বনু ভোটারকে লাইন্যে 
দাড়িয়ে থাকতে, "যেখানে নির্বাচনকে 
বন্ধ করে দেওয়ার জন্ড হভ্যালীল? 
সংগঠিত কর] হয়েছিল । 

দেশভাগের আগে থেকে আমর) 
কলকাতাতে নির্বাচন ছেখে আসছি 
তখনও কলকাতা! কর্পোরেশনের নির্বাঁ 
চনকে কেন্দ্র করে একটু-আথটু ইট 
ছোড়াছুড়ি হত। যদিও কেবলই 
স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশ গ্রহণকারী 
দলগুলিই তখন ভোটযুদ্ধে নামতেন 0 
তারপর থেকে আমরা অনেক নির্বাচন্য 
পেরিয়ে এসেছি। দেখেছি কংগ্রেশী 
অমানায় ভোট, দেখেছি রাষ্ট্রপতি 
শাসনে, তার মধ্যে কয়েকটি হয়ে- 
ছিল শান্তিপূর্ণভাবে, কয়েকটিতে শাস্তি 


ততটা বজায় ছিল না। সেগুলির 


প্রত্যেকটিই তুল্যযৃল্য। - 

কিন্তু এই বছরের নির্বাচন যে 
রকম শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে, ভান 
তুলনাই হয় না। এর জন্ত 'কৃতিত্ক 
ধাদের প্রাপ্য, তারাই তা পাৰে । 

[ সান্ধ্য দৈনিক হিন্দুস্থান স্নান 
ভার্ডের ১৯শে মের একটি গরতি- 
বেদনের ভাবাঙ্ছবাদ ] - ' 











॥ চার ॥- - 
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পান্নাবাবুর একক অনশন . 


যুক্তক্রণ্ট আমলের প্রাক্তন এম এল - 


| এও রাজ্য ঘোজন! পর্যদের পূর্বতন 
সদস্য পান্নালাল দাশগুপ্ত সম্প্রতি সম্পন্ন 


করলেন কার অনশনপর্ব। গত ২৩শে- 


, এপ্রিল থেকে আমরণ অনশনের ব্রত 
নিয়ে জাতীয় জীবনের পচন, মুর 
ছুননতি, স্েচ্ছাচারিতা ও সামাজিক 
মূল্যবোধের খে অভাব তিনি পরিলক্ষণ 
করেন নিয়ত, তা দূর করার চরম অস্ত, 
হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন আমরণ 
অনশন । তার নিজের কথায় “স্বেচ্ছায় 
মৃত্যুবরণ ।৮ : অবশ্য সগ্তাহাস্তে তাকে 


অনশন ত্যাগ করতে হয় নিছক চাপে" 


পড়ে । সশস্ত বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ 
সংস্কারের কথা চিন্তা করতেন: যে 
মানুষটি, শেষে অনশনে আত্মসমর্পণ 
- মেনে নিতে হল তাকে। হেনা 
গাছুলীর মৃত্যু নিয়ে এ হেন মান্্ষটি 
তার -ক্ষোভ প্রকাশ - করেছিলেন 


একদ। সব থেকে আশ্চর্য, স্বাধীনতার 


পূ্বব্তাঁ সময়ে বিদেশী শক্রর যে ছায়া 
ভার মনকে বিশ্ধুবধ, ক্লেদাক্ত ও বিপ্লবী 
'_ ভাবাপন্ন করে তুলেছিল, বর্তমানে তার 
 সংগঠনগুলি চালু . -আছে ' সেই 
বিদেশীদের . অর্থাছকুল্যের মাধ্যমে । 
দেবেশ গঠন কোন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডর 


মাধ্যমে নয়, বিদেশী অর্থের ভিক্ষার 


"প্রকল্প চিকিয়ে রাখার এক অদ্ভূত 
পরিহাসমুল্সক প্রচেষ্টা। 

সংগঠনগুলির সঙ্গে, সেগুলি হল-_ 
টেগোর সোসাইটি, আমার কুটির 
সোসাইটি, ইম্‌সে ইত্যাদি। টেগোর 
সোসাইটির মাধ্যমে আজ থেকে প্রায় 
বছর বারে! আগে তৈরী হয়েছিল 
বীয়ভূমে ছোট শিষুলিয়া টেগোর 
সোসাইটি ফাৰ্ম । স্থানীয় রিভিন্ন কৃষক 
সম্প্রদায়কে নিয়ে তাঁদেরই: অর্থ 
সাহায্যে সমবায় মাধ্যমে তৈরী 


হয়েছিল চাষ প্রকল্প । তৈরী হল 


গভীর ও অগভীর নলকৃপ, সেচ ব্যবস্থা, 
অজয় বাধ ইত্যারদদি। নেওয়া হল 
ব্যাঙ্ক খণ, কেন? হল আধুনিক চাষ- 
যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টর। কিন্তু সমস্ত 
কাজকর্ম হয়েছিল ঠিকাঘারি প্রধায়। 
ফলে কাজ হয়েছে অত্যন্ত অপরিকল্পিত 
. উপায়ে এবং প্রভৃত ফাঁকির মাধ্যমে | 
নলকুপগুলি উপযুক্ত জলস্তরে গভীরতা 
পায় নি। ফলে জলত্তর শুকিয়ে সেগুলি 
অকেজো হয়ে শহীদ হয়ে আছে.। ছুটি 
ট্রাঈরের একটিকে বিক্রি করে 'দেওয়! 
হয়েছে অতি নিয় দামে পানাগড়ের 
এক পাঞ্জাবীকে | * চাষীরা! ব্যাঙ্ক ধণে 
আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে মামলার প্যাচে 


. তৈরীতে যে মানের মালমশলা দেওয়া 


সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অডিটর তার অভিট 


লিপিবদ্ধ করে গেছেন। রেকর্ড সেই 


জড়িয়ে কণ্ঠে ফাস লাগিয়ে মৃতপ্রায়। 
ছোট শিমুলিয়া প্রকল্পে সেচ ব্যবস্থার 


জন্য দুটি ফিডার ক্যানেল কাটার 


ব্যবস্থা হয়। একটি শ্রনিকেতন থেকে - 
বাধগোড়া, কাশীপুর, হপুর হয়ে ও 
অন্যটি শান্তিনিকেতন, শ্যামবাটি, 
লায়েকবাজার, মুলুক হয়ে! ক্যানেল 
ছুটি উপযুক্ত গভীরতায় কাটা হয় নি। 
ফলে মূল ক্যানেল থেকে অনেক 
উঁচুতে । অতিবর্ষণ বা অতি প্লাবন 
না হলে এতে জল আসে না। ছুটি 
ক্যানেলই নষ্ট করেছে মোট প্রায় সত্তর 
বর্গমাইল - এলাকার ছুফসলি জমি। 
স্থানীয় চাষীদের দাবি ছিল ক্যানেল 
সিয়ানভাঙ্গার অনূর্বর জমি দিয়ে ঘুরিয়ে 
দেওয়া হোক। কিন্তু পারাবাবুর 
বুপ্রিন্ট সেকথায় কান দেয় নি। 
ক্যানেল ছুটি আক্গ কোন কাজ দেয় 
না। নিন্দুকেরা বলে, স্থানীয় এক 
প্রভাবশালী ঠিকেদারকে পয়সা পাইয়ে 


. দেবার জন্তই নাকি এ কাজের শুরু 


হয়েছিল। . 

. টেগোর সোসাইটির. তত্বাবধানে 
তৈরী হয়েছিল- বোলপুরে- উত্তর অজয় 
হিমঘর। এই হিমখর তৈরীর মূল 
টাকাট! দিয়েছিজেন স্থানীয় চাষীর! 
শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে । কিন্ত হিমঘর 


প্রয়োজন, তা দেওয়! হয়নি। কাঠ 
অতি ' নিয় মানের । চালের টিন 
পুরনে।। গঠন প্রণালীও অ-মজবুভ । 
ফলম্বরূপ হিমঘরটি বর্তমানে বসে যাচ্ছে। 


যে কোন সময় এটি, বিপ্জ্ধনকভাবে 


ভেঙ্গে পড়তে পারে । এ ব্যাপারে 


রিপোর্টে হিমঘর তৈরীর ফাঁকির দিকটি 
কথাই বলবে।. বর্তমানে স্থানীয় 


চাষীদের দাবী অনুযায়ী রাজ্য সরকার 
তদন্তে রাজী হয়েছেন। 


জ্রীনিকেতনে আমার কুটিরে আছে - 


“লোকবস্ত্র প্রকল্প” । বর্তমানে এটি 
দু্নীতিবিদ্বদ্বের আখড়া । কর্ণ যজ্ঞের 
কর্মদীপ্তি এখানে নেই ৷ _ উল্লেখযোগ্য 
তো নয়ই। .. 

- টেগোর সোসাইটি, শিমূলিয়া ফার্ম 
সোসাইটি ইম্‌সে ইত্যাদি সংগঠনগুলির 


কাজকর্ম হয় ঠিকেছারী প্রধায়। ফলে 
বিদেশী অর্থ, যা সমাজ সংগঠনের নামে 


এদেশে আসে, তা ঘুর পথে চলে যায় 
সেই সব ঠিকেদারদের পকেটে। 
পরোক্ষে তৈরী হয় শুধু কৃষ্ণর্ণ মুদ্রা। 
কর্মযজ্ঞ সমাধা হওয়ার পর ভস্বের 
উদর্গীরণে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। 





প্রোথিত হয়ে আছে | 


ঘর উ্রগদেখের গুলিণ মন্রী নিজেই 
' মামী £ দি আাই ডিৱ তদ 


শ্রীমতী গান্ধীর দুজন আত্মীয়া ই 
কং মন্ত্রিসভায় আছেন। একজন 
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শীলা কাউল, অন্ত- 
জন উত্তরপ্রদেশের খ্রযাষ্্রমঙ্গী শ্রীমতী 
স্বরূপকুমারী বন্জী। এই অররূপকুমারী 
বন্ধীর শাশুড়ী ঠাকরুণ ছিলেম কমলা 
নেহেরুর খুড়তুতো বোম । ' 

কেলেঙ্কারীটা বলি। লক্ষৌর 
কাছে তালকাটোরাতে উত্তরপ্রদেশ 
আগে হাউদিং কলোনী .গড়ে। 
বহুগুণ! যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন 
তখন কলোনী গড়ার জমি অধিগ্রহণ 
করা হয়। জরুরী অবস্থার সুফলে 


জমি দখলে ক্ষতিপূরণ দপ্তরের অফি- 


সারর! মোটা টাকা ঘুষ নিয়ে বাড়তি” 
ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দ্বেন'। অর্থাৎ জন- 
সাধারণের ট্যাক্সের টাকা বা সরকারী 
টাকা নয়ছয় হল। বিধান পরিষদে 
রাজ্যের শ্বায়ভ্ত শাদনমন্ত্রী এস, কে- 
গোয়েল' স্বীকার করেন ঘে, প্রায় তিন 
কোটি টাকা এভাবে বাড়তি দেওয়া 
হয়েছে। সবই হয়েছে অস্থশাসন 
পর্বে।-. 

জনতা পার্টি ক্ষমতায় এসে এ 


ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্ত সি, 


আই, ভি.-কে ' নির্দেশ দেয়। বেশ 
কয়েকজন বিভাগীয় অফিসার প্রেপ্তার 
হন, চাকরী থেকে .সাসপেণ্ড হন। 


সাফাই গাইছেন 


দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতির কথা 
স্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে 
আজ বিশ্বের সব দেশেই দুননাঁতি 


আমরাও ঢুরি করছি, এই আর কি! 
অথচ গত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রেগনের 
জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রিচার্ড, ভি, 
আযালেনকে সাসপেণ্ু করা হয়েছে । 
তার বিরুদ্ধে একটা ছুনীতির তত 
চলছে। রিচার্ড আ্যালেন নাকি 
মহাত্মা গান্ধী বলে গেছেন 
«আমার জীবন আমার বাণী |” 
পান্গাবাবুকে অনুরোধ, উনি ওনার 
জীবন-দর্শন দিয়ে উপলব্ধি করুন, 
ছু্নাতি, শ্েচ্ছাচারিতা, .শ্বজন পোষণ 
ইত্যার্দি বিষময় বীজগুলি কোথায় - 


পরিচয় গুপু 
বোলপুর 


সরকারী. ক্ষতিপূরণ নিয়ে চার বছর 


আসামী প্বয়ং পুলিশ মন্ত্রী বলে কাজে 









BEE ed 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৪ঠা জুন ১৯৮২ 
ই-ক এম পির 
জনসেবা 









টিকিটে এস, পি হয়েছেন। 
হয়েই . উনি. এশিয়ান গেমস- উপলক্ষে 
অতিথিদের থাকার জন্ত একট! 
স্টার হোটেল তৈরী করতে নামলেন। 
শাসক দলের এম পি, অতএব জলের 
দরে অমি আর বালির দূরে সিমেন্ট 
ঘোঁগাড় করতে ওর অঙ্থবিধে হল না। 

এধিকে ১ই ডিসেম্বর ১৯৮১ যুব 
কংগ্রেস (এস),. যুব লোকদল যুব 


ইন্দিরা কংগ্রেস ক্ষমতায় রঃ আসার পর 
তাদেরকে আবার পুনর্বহাল.করা .হয়। 
ভালকাটোরার ও জমি - অধিগ্রহণ 


ধরে সি, আই, ডি তদন্ত করছে, কিন্ত 


গা লাগাতে সাহস হচ্ছে না। 

. জ্রীমভী ব্বরূপকুমারী বন্দীর স্বামী 
রাজ! বন্সীর এ এলাকায় বিশাল সম্পত্তি 
ছিল। রাজ! বক্সীর আর এক স্ত্রী 
আছে, নাম মীর! বন্দী, দুটো ছেলেও 
আছে। ছুক্ন্বেই নিজেকে রাজার 
একমাত্র শ্রী বলে দাবি করে। ১৯৭৬ 


আছে। তাই কি করা. ঘাবে?, 


সালের €ই মে শ্রীমতী হ্বরূপরুমারী 
বন্সী মিথ্যে এফিডেভিট দিয়ে প্রায় 
একত্রিশ হাজার টাকা তুলে নেয়! 
তখন কিন্ত আসলে রান্দা! বন্তী বেঁচে 
ছিলেন। রাজা বক্সী মারা যান ১১৭৬ 
সালের ওর] অক্টোবর । স্বামী ধেচে 
থাকা অবস্থায় স্বামীর নামে সম্পত্তির 


ক্ষতিপূরণ নেওয়াটা বেআইনী | রাজা 


বীর ১৬ বিঘে জমি সরকার অধি- 
গ্রহণ করে ও শ্রীমতী বন্সী খেপে খেপে 
মোট প্রায় আট লাখ টাকা ক্ষতিপূর 
পান। | 

কিন্ত প্রশ্ন হল, পুলিশ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে 
সি, আই,ভি, কি. আঁদে তদস্ত রিপোর্ট 
দেবে? | 


আন্তনে হ্াঙ্জাইয়াছের দ্রনীতির 


ইন্দ্র! 


রাষ্ট্রপতির স্ত্রী স্তান্সি রেগনের সাক্ষাৎ- 


কার ঘটিয়ে দেবার-জন্ত কয়েক হাজার ' 


ভলার-ও দুটো ঘড়ি ঘুষ নিয়েছেন। 
সিঙ্গাপুরের এক মন্ত্রী তাইওয়ানের 
এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বিনামূল্যে 
তাইওয়ানে যাবার বিমানের টিকিট 
ঘুষ নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নিজে তার 
বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। 


গত ১২ মার্চ এ, পি-র সংবাদে 
জানা গেছে ঘে ঘুষ নেওয়ার জন্য 
সোভিয়েত - ইউনিয়নের ৭: . জন 
অফিসারকে ৭ থেকে ১৪ বছর ' হাঞ্চত- 
বাস করতে হবে। ১৯৮০ সাল থেকে 
এইসব অফিসারের ঘুষ কেলেঙ্কারী 
নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছিল । সোভিয়েত 


|. ইউনিয়ন, চীনে ঘুষখোরদেরকে গুলি 


করে মারা হয় আর এখানে চুরিতে 
হাত পাকালে এম, এল; এ থেকে 
এম, পি, হয়। 


অঙ্থগ্রহধানের বিরুদ্ধে এ যুবকেরা 
স্লোগান দেন। 


- | এ ি-কুলকারণী এ রশিদের কপি 
জাপানী একজন সাংবাদিকের সঙ্গে 


লড়লো। 









ম্ত্রার পিএ লাঞ্চের 
বিল করেছেন 
চার হাঙ্গার টা 


গত ২ ভিসেম্বর রাজ্যসভায় 


কালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং 
ফেডারেশনের কাছ থেকে লাঞ্চ বাবদ 
চার হাঙ্গার টাকা পেলাম বলে এখানে 
শ্বীকার করেছেন। বিরোধী সাস্ত 


রাও বীরেন সিংএর হাতেও। 
দিয়েছেন। | 


ইন্দিরা গান্ধী 


দলত্যাগের বিরোধী 


গোয়ার পঞ্চায়েত নির্বাচনে 


প্রদেশ ই-কং. সভানেত্রী; শ্রীমতী 
আইরেন বারোন তার নিজন্ব গ্রাম 


দক্ষিণ গোয়ার বেতাল বাঁতিমে লড়ে 
পরাস্ত হলেন। গোয়ার বিধানসভার 
নির্বাচনে ই-কংগেস ফল. ১৪টা আসনে 
লে|। স্বত্ব পরাস্ত হল। 
স-কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল । কিন্ত 
লোকসভার নির্বাচনের পরেই ত্রিশ 
সদস্তের বিধানসভার, ২৮ জন ফু 
মধুর লোভে ই-কংতে ভিড়লেন 


. বেচারা দেবরাজ আরস ওদের ব্যবহারে 


দেখে বোকা বনে গেছেন। 


~ স্পট == 


i) চা 


পাত 


পপি ০ 


দর্পণ ॥ বরাত ৪ঠা জুন ১৯৮২, 


পুরা খাইতে দাও অথবা | নিপাত যাও 


সাকাশে মেঘ, দেখলে. শখ! 
জমিনের জিডের-ভগায় লালস জাগে। 


” শ্বাস শ1 শা আওয়াজ শোনা 


যায়। তৃষিতের টাগরায় বড় দহন, 

বাপ! 

হ, হ! প্যাটের বড় জালা, গুরু । 
না। নাটকের .. ডায়ালগ নয়, 

গ্রাম বাঙলার পুকুর পাড়ের আলাপও 


- নয়, এমনি বাক্যিশ্রোত বহে যাচ্ছে 


এখন. খোদ কলকাতায়,_"এ হ'ল গে’ 
খবর কাগব্দের পাতায্ন-পড়া সাংবা- 
- দিকের প্রশ্নের ' উত্তরে রাজনীতিকের 
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গভ শুক্রবার (২১শে মে) একটি 
সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ ই-কংগ্রেস 
সভাপতি আনন্দগোপাল মুখো- 
পাধ্যান়ের সথেদোক্তির সরল তাবান্বাদ 
করলে তার বক্তব্যের সঙ্গে নির্গত 
বান্পে এমনি এক অতৃথ্িজনিত ক্ষুধার 


গন্ধ টের পাওয়া গেল। কলকাতায় ' 


কংগ্রেণী বিজয়ের ওপর মস্তব্য করতে . 
বসে মুখুজ্যে মশায় গণভপ্রিয় মাহষকে 
কলকাতার কয়েক লক্ষ মান্থযকে, 
যারা আনন্দবাবুদের পাতে কলকাতার 
আসমে আধাআধি বখরা বেঁটে 


" বরং নস্তা করে দিয়েই বললেন, 
" গণতন্ত্র নয়, ভারতকে বাঁচাতে রাষ্ট্রপতি 
* প্রধান শাসন ব্যবস্থার দরকার । এবং 


বলাই বাহুল্য, সেই শাসন ব্যবস্থায় 
দেবী ভারতেশ্বরী ইন্দির! গান্ধী অথব! 


"অন্ত কেউ, (নেহরু উত্তরাধিকারে 


পুষ্ট (1) গান্ধী ফ্যামিলির ছু-নমবরী, 
রাজীববাবু?) সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান 
হ্বেন। - 

২২ মের প্রভাতী সংবাদে মুখ 
মশায়ের এবছিধ উক্তি পাঠে আমাদের 
তো চক্ষু স্থির। জানিনা, সবুজ আবীর ' 
সওধাকারী কলকাতার বিশেষ বিশেষ 
অঞ্চলের ভোটাররা কী ভেবেছেন, 


- তবে কপালে যাঁদের সংক্রান্তি, সবুজ 
. আবীর লিপ্ত সেই মব মাহৃষের1 যে 


মুখুজ্যে মশায়ের :মতোই ছুই চক্ষু ভরে 
সর্প পুষ্প অবলোকনে আজও অক্লান্ত, 
তা অনুমান কর! কঠিন নয়। কঠিন 
শুধু এদের মানসিকতা বরদাত্তি করা, 
গণতত্্ প্রিয় মানুষের কাছে, এরা, 
যথাপূর্বং ভয়াবহ। 

কলকাতার৪ওপর কংগ্রেসের কিছু 
আসন যে বাড়বে ভোট বাক্সে ব্যাট 
জমার আগেই তা আলোচ্য, হয়েছিল 
এ শহরে । কংগ্রেস জোটে খান পঞ্চানন 


7 আসন মূটের. মাথায় করে পৌছে 


প 
~~~ 


দেওয়া হবে, এমন সম্ভাব্য ফলও 
কোনো বৈজ্ঞানিক হিসেব নিকেষ 
ছাড়াও আমাদের কারো কারে! মাথায় 


খেলে বেড়াচ্ছিস। ফল প্রকাশের পর, 


. হতাশ করেছে, 


. এই অনুমানের উনিশ বিশ হয় নি। 


কলকাতার ফল প্রকাশের পর সবুজ 
আবীরে কপাল রাডিয়ে শহরের ওপর 
বিজয় মিছিলও বের হয়েছে, পটকা 
ফেটেছে, অর্থাৎ যেখানে- এক পালায় 


একটা আসনধঁকপাৎ করে ধরা গেছে, - 


সেখানে উল্লাসের খামতি দেখা! দেহ 
নি, ঘার মানে ফলাফল আপন পালায় 
গেলে গণতান্ত্রিক রায়ে উৎসব করতে 
মুখুজ্যে মশায়রা কসর করেন নি এবং 
থে সব ক্ষেত্রে ই অফিসের ভাঙা রেকর্ড 
বাজিয়ে রিগিং কারচুপি ইত্যাদির 
অতিযোগও আন! হয়নি 1 শুদ্ব জিহবা! 
রসস্থ হওয়ায়, শূন্য পেটে দান? পড়ার 
পাখী নেচেছে ও গেয়েছে ভাঁলই। 
তবু মুখুজ্যে মশায়ের সাধ পুরণ হয় নি, 
তার মনে হয়েছে, ইন্দিরা রাজীব যে 
রাজ্যে পায়ের ধুলো দিয়ে গেছেন, সে 


রাজ্যের ছা 538১৯ 


কল্তকাম। থেকে বনি 8." 


 গ্রেছেলেন। হ্যা, 


নে বলেছেন, সভায় বিপুল জনসমা- 
গমের অর্থ, জমায়েত শ্রোতৃবৃদ্দ রাজীব 
ইন্দিরাকে আহ্গত্য জা না-তে 
'আঙ্থগত্য” ৷ এই 
শব্দটা ওদের আজ ভীষণভাবে 
প্রভাবিত করেছে ।. তাই ইন্দিরানুগত 
একটি ভারতের ছবিই ও'দের চোখের 
ওপর দিবানিশির ছুঃম্বপ্ন হয়ে আছে। 
ফলত ছুযহ্বপ্র দর্শনের ফলে রাত্রি 
জাগরণত্দনিত বায়ুর প্রকোপও ঘথা- 
রীতি বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে। বায়ু চড়লে 
সাধারণ বিচার বুদ্ধি ঢিলে ঢালাই হয় । 
এ ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে, নির্বাচনী 


:সভাকেই মৃধুজ্যে মশায়ের নির্বাচনী 


রায় বলে ধারণা হয়েছিল। বাধুর 
অধিক্য বশত এজন্ত ওঁদের ধারণা, 
যেখানে ওরা হেরেছেন সেখানেই 
.রিগিং ও অবাধ. কারচুপি হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গে শিশুছাগানে! রাজনীতিতে 


সে পথে বারা চলতে নারাজ, ভারত- 


বাসী -তাঘের আবর্জনার মতেই - 


পরিত্যাগ করবে। শ্বৈরভন্ত্রী বা 
উগ্ৰপন্থী, গণতন্ত্রী ভারতৈ কারও জমি 
নেই। 


আনুগত্য মুচলেকা নয় 
ভোটের ফলাফল প্রকাশের পরে 


কলকাতায় কয়েকজন বিজয়ী ও 


পরাঞ্জিত প্রার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
অনুষ্ঠান দূরদর্শনের পর্দায় প্রতিফলিত 
হয়েছে। ষিনিট কয়েকের সেই 
প্রতিবেদনে কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট 


রাজনৈতিক চেতনার একটা গুরুত্বপূর্ণ 


দিকেরও প্রতিফলন ঘটেছে যা বর্তমান 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । পরাজিত সহী 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিজয়ী মন্ত্রী প্রশাস্ত 
শূর কিছা নব গঠিত বিধান সভার 
নতুন সি পি আই (এম) সদবস্ত-শঙ্কর 
গুপ্ত বা পরাজিত অশোক বস্থ (সি, 
পি আই (এম) দূরদর্শনকে তাদের 


ঘর পরাজয়. পর্বে বাকি পতি 





পুরা খাইতে “দেওয়া । এই পুরা 
খাইবার বাসনা যে শুধু আজই নয়, 


‘দূর ভবিষ্যতেও আর মিটিবার আশী. 


নাই, মুখুজ্যে মশায় তা টের পেয়ে, 
গণভাঞ্জিক মানুষের সামান্ত উপহারকে 
প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন £ প্রধান 
মর ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী সফরে 
এ রাজ্যের লক্ষ চুলক্ষ মানুষ তাকে 


অভিনন্দন জানিয়েছিল, কিন্তু ভোট 


‘বাক্সে তার প্রতিফলন হয় নি। তাই 
তার বিশ্বাস, ভারতে আর এমন গণতন্ত্র 


চালু রেখে লাভ নেই ; গণতন্ত্র বাচাতে 


রাষ্ট্রপতির শাসন চাই। 

মুখুজ্যে মশায়ের খেদোক্তির সরল 
ভাবাহৃবাদ সুতরাং বোধহয় এটাই, 
ঘে রাজ্যের লোক ভারতেশ্বরীর মিটিং 
এ জমায়েত হয়ে ভোট বাক্সে ঠকায়, 
তারা নিপাত যাক। মে রাজ্যের 
নাগরিকরা ই-কংগ্রেসকে পুর] খাইতে 
দেয় না, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার 
রাষ্ট্রপতি ধাচের শাসন কায়েম করে 


বরবাদ করে দেওয়াই উচিত। তারা" 


প্রতারণা করেছে রাজীব ইন্দিরাকে । 

-মুখুজ্যে মশীয়দের গণতন্ত্র ও রাজ- 
নীতি যে কী পরিমাণে দেউলিয়া হয়ে 
পড়েছে, তা তার এই কাগুজানহীন 
উক্তিতেই প্রকাঁশ। কিন্তু মুখুজ্যে 
ষশায়ের রাজনৈতিক বুদ্ধিই যে তাকে 
এই  বোধটুকুও 
অপদীশ্বরী-তজনাকারী আনন্দগোপাল 
হারিয়ে বসেছেন । 

- ইন্দিরা. রাজীবের সভায় সব 
রাজ্যের মাই যায় কৌতুহল নিরসন 
করতে। আনন্দয়াবু সাংবাদিক সম্মে- 


‘ষোগ্য আসন, 


করেছেনঃ 


কংগ্রেসী নেতারা যে একদিন এইভাবে 
হামাগ্ডড়ি দেবেন,_হাক়! এ সন্তা- 
বনার কথা না-নেহরু না-গান্ধী কেউই 
হয়ত ভাবতে পারেন নি। ইন্দিরা 
গান্ধী এ.রাল্সের স্বদলীয় নেতাদের 


দলীয় নেতাদের রিপোর্টগুলি বড় বড 
মিথ্যা বুলিতে ঠানা। তাই নাহস 
পাননি নির্বাচন বন্ধের জন্ত অপেক্ষাকৃত 
কোনো দ্বণ্য রাজনৈতিক কৌশলের 
ওপর নির্ভর করতে । ভোট কাছিয়ে 
এলে এশিয়ার মুক্তিনূর্য একক দ্বাপট- 


- শালিনী প্রীমতী গান্ধী জনগশ্রে সামনে 


দাড়িয়ে ভিজে গলায় অবশেষে 


- বলেছেন, তিনি এক ‘দুর্বল নারী? | 


জানি নী, তাঁর এই অভাবনীয় ক্রন্দসী 
কূপের “প্রভাব ব্যালট বর্ষণের ক্ষেত্রে 
বধিত হয়েছিল কি না। 

কলকাতার ওপরে কয়েকটি উল্লেখ- 
লাভ -করার পরেও 
ই-কংগ্রেস ভোটারদের অভিনন্দিত.না 
করে আনন্দবাবু যে খে্বোক্তি প্রকাশ 


এক সাংঘাতিক দুরারোগ্য ব্যাধির 
জম্ম দান করেছে । যা বিকৃত ক্ষুধার 
ফাদে পা পেতেছে। এমন সর্বগ্রাসী 


ক্ষুধার জবাবে *৮২-র যিনি নির্বাচন 


কিন্ত বিভিন্ন রাজ্যে ভারতবাসীর স্ম্পষ্ট 
সিদ্ধান্তই ঘোষণা! করেছে । ভোটররা 
জানিয়ে দিয়েছেন গণতন্ত্রই পথ এবং 


“নীতি মুখুজ্যে মশায়দের মগজে এমন 


ক্রিয়ার কথ!. যখন বলছিলেন, দর্শক 


হিসেবে তখন: নিশ্চয় অনেকে অবাক 


হয়ে ভেবেছেন, এ'র! কি আগে থেকেই 


কি বলবেন তা নিজেদের মধ্যে শলা- * 


পরামর্শ করে ঠিক করে রেখেছিলেন, 
না হলে প্রত্যেকেই একই সুরে কথা 
বলে' গেলেন কেমন করে? বস্তত 
শোনার মতো বক্তব্য। বিজয়ীরা 
বললেন, তাদের জয় দলের নীতির 
প্রতি জনগণের আস্থা ও কর্মীদের 
তৎপরতারই পরিচায়ক। অর্থাৎ এ 
জয় ব্যক্তির জয় নয়, আদর্শ ও দলীয় 
ক্মাঁদের সাংগঠনিক তৎপরতারই 


জয়। অন্তদিকে পরাজিত বুদ্ধদেব + 
ভট্টাচার্য ও অশোক বন্থকে দেখা ' 


গেল প্রশান্ত সহাস্ত মুখে বিজয়ীর 
মতোই প্রশ্নোত্তর দিচ্ছেন, তাদের মধ্যে 
সামান্য বিমর্যতারও লক্ষণ নেই। 


বলছেন, জনগণ তো বিপুলভাবেই 


তাদের জয়ী করেছেন, ফ্রপ্টের নীতিকে 
সমর্থনই করেছেন, সুতরাং ভার! তো 
পরাজিত নন। 'ম্‌ম্িসভায় রা বিধান 
সভায় গিয়ে কাজ করার: অনুমতি 
ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা তাদের ভোটার- 
দের কাছ থেকে পান নি, তার কারণ 


বিশ্লেষণের 'মাধ্যমেই জানা যাবে 


কিন্ত সেজন্ত- উৎসাহ উদ্দীপনা ও 
কাজের হেরফের কেন হবে? মন্ত্রী 


সভায় থেকে ও না থেকে সব অবস্থা-- 
তেই আদর্শ সামনে রেখে কাজ কর] 


যায়। তারা আগেও. ষেমন পরেও 
তেমনিভাবেই কাজ করবেন। মন্ত্রী 


প্রশান্ত শূরকে ব্লা হুল, আপনায় . 


তৎপরতাই আপনার বিপুল জনপ্রিয়- 


৮ I পা; 1 


তার কারণ নয় কি? প্রশান্ত শূর 
তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, দলের নীতি 
ও কর্মীদের তৎ্পরতাই তার জয়ের 
যূলকারণ। 

ধারা আদর্শ কর্ষা, রাজনৈতিক 
চেতনা ধাদের দবীর্ঘ শিক্ষা ও অদ্পু- 
শীলনের ফলশ্রুতি তার! এভাবেই. এক _ 
সুরে কথা ধলেন, কারণ তাদের শিক্ষাই 
তাদের চেতনাকে পরিশীলিত করে । 
দল ও নীতির প্রতি আশ্গত্য কী 
জিনিস এঁদের কাছে তা শিক্ষা করার 
বিষয়। আ সু গত্য খন ব্যক্তি 
বিশেষের কাছে সই করে দেওয়া 
মুচলেকা হয়, তখন জয় ও পরাজয়ে 


. ব্যক্তিগত শ্লাঘা, গ্লানি বা বিমর্ষ বেদনার 


কারণ ঘ্টে। . 

দূরদর্শনের এই অন্ষ্ঠান ধারা যন 
দিয়ে শুনেছেন তার! একই সঙ্গে 
্রফুন্নকাস্তি ঘোষ, ভঃ কিরণ চৌধুরী 
ব! অন্থপ চন্দ্রদের রাশিকৃত বক্তৃতা 
শুনেছিলেন। জয়ের আনন্দে এরা 
দল আদর্শ ওকমীঁদের কথা সময়মত 
ন্মরণ করতে ভুলে গেছেন । - ব্যক্তিগত 
জয়কে তারা কে কিভাবে গ্রহণ 
করছেন, বক্তৃতায় সেটাই প্রতিফলিত 
হয়েছে। তাদের সংলাপকে তাই 
“ছোটখাটে] মুখস্ত বক্তৃতা বলেই মনে, 


অন্থূপ চন্দ্রের মতোই প্রবন্ধ পাঠের 
উত্তেজনা অনুভব করেছিজেন ॥ 
মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় হলে 
ডায়াসে উঠে কিশোর  নাবালককে 
যেমন বলে, আমি হেনা করেজণ, 
তেন! করেঙ্গা, জয়ের আনন্দে এ রাও 
তেমনিধুপ্রবন্ধ পড়েছেন । | 

- পাকা রাজনীতিক শতবাবুও এই 
ধারার ব্যতিক্রম নন। ৃ 

আনন্দ্বাবুরা এদিকে তাকিয়ে 
একটু ভাবুন। কথায় কথায় আন - 
গত্যের প্রশ্ন তোলেন তীাঁর!। জয়ের 
আনন্দে বা পরাজয়ের গ্লানিতে আক্রান্ত 
তাদের ইন্দিরাহুগতরা জয় পরাজয়কে 
কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখে থাকেন? ব্যক্তি 
প্রধান না হয়ে যদি তাদের দল কোনো . 
বিশেষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হৃত, তখন 
হয়ত যথার্থই তারা বুঝতে পারতেন 
আনুগত্যের প্রকৃত অর্থ । 
আত্মতুষ্টি নয়, এখন কাজের 
সময় 

কলকাতার ওপরে কংগ্রেসী জয়ের 
পরিপ্রেক্ষিতে নানান জল্পন! কল্পনার 
শুরু হয়েছে। হিসেব- খতিয়ে দেখা 
যাচ্ছে, বামফ্রণ্টের পরাজয় আপাত 
পরাজয় । আসলে বামফ্রন্ট কলকাতার 
যান্থযের কাছেও প্রিয়তরই হয়েছে। 
এখানে বামক্রণ্টের ভোটের শতকরা 
হার বেড়েছে । বাইশ আসনের হিসেবে 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় ্‌ 


॥ ছয় ॥ 





পত্রিকা এব* বই 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


কল্পদিঝ'র ॥ জু লা ই-সেপ্টেম্বর, 
১৯৮১! সম্পাদক £ সন্দীপ রায় । 
দামঃ চার টাকা। 

চলচ্চিত্র আন্দোলনের ত্রৈমাসিক 
পত্রিকা হিসেবে ‘কল্প নিক'র’ অবশ্যই 
" বৈশিষ্ট্যের দাবী করে, কিন্ত এর 
, অনিয়মিত প্রকাশ সেই বৈশিষ্ট্যের 
প্রতি আগ্রহকে রীতিমত . স্তিমিত 
করেও দেয় । | 
৷ কল্পনি্কর পত্রিকার প্রচ্ছদ, মুদ্রণ, 
আংগিক পারিপাটা, বিষয়স্ুচীর 
বৈচিত্র্য সত্যই প্রশংসনীয় । এবার 
দেখে ভাল লাগল যে, একাধিক নয়_- 
স্থান পেয়েছে। .সুনীল দাশগুগডর 
‘ভারতীয় চলচ্চিত্র ঃ নির্বাক যুগ’ 
বুচনাটিও প্রশংসনীয় সংযোজ্বন-_তবে 
লেখাটি আরও বিস্তারিত হলে ভাল হত। 
এ ধরণের এঁতিহাসিক আলোচনায় 
নিভু‘ল তথ্যের অন্বেষণে আরও তৎপর 
ও সতর্ক হওয়া একাস্তই উচিত । 
অন্তর্দেশীয় সমীক্ষার অন্তর্গত “ভারতীয় 
চলচিত্রের পঞ্চাশ বছর’ লেখাটি 
নেহাতই দায়সারা গোছের--আরও 
বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ মথেষ্টই 
ছিল--ভবিস্কতে তা পূর্ণতা পাবে 
আশা রাঁধি। পুরোনো যে গুটিকয়েক 
ছবি দেখানো হয়েছিল-_তার সমা- 
লোচনাও লেখাটিকে গুরুত্বপূর্ণ করে 
তোঁলেনি। জাপিয়ের বসার্দের রচনার 
অনুবাদ ‘ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগ’ 
একটি অস্বচ্ছ অসম্পূর্ণ রচনা বলেই 
ধনে হয়। সৌম্যেদু ঘোষের "বাংলা 
ছবি £ সমস্তা ও মুক্তি” রচনাটি 'কুতর 
হলেও স্থচিন্তিত। “রবিবার চিত্র- 
নাট্যিটির পূর্বে - পরিচালক নীতিশ 
মুখোপাধ্যারের “রবীন্দ্রনাথ, রবিবার 
এবং আমি’ রচনীটির সংস্থাপন বেশ 
অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নতুন বই 
আলোচনা প্রসংগে পার্থপ্রতিম বন্দ্যো- 
পাধ্যাক় ও দীপেন্দু চক্রবর্ত মুন্দীয়ানা 
দেখিয়েছেন । চণ্ডী মুখোপাধ্যায়ের 
ডকুমেন্টারী’ ও সুনীল দাশগুপ্তর 
স্টুডিও থেকে সিনেমা হল” চিত্তাকর্ষক 
রটনা । দর্শকের কলমে বিভাগটিও 
স্থলিখিত। 
দিনেওসেভ || আানুয়ারী-১৯ 0 
সম্পাদক £ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ঘ্ধাম 8 আট টাকা! . 

. চলচ্চিত্ৰ বিষয়ক ত্রৈমাসিক ইংরাজী 
পত্রিক ‘সিনেওয়েভ’ পরব্তাঁ পথাস়্ে 
নিয়মিত প্র কা শি ত হবে_এঘন 
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আশ্বাসই পাওয়া গেল সম্পাদকীয় 
বিবরণীতে । এচি আশার কথ 
অবস্তই। কিন্তু একটি সংখ্যায় পত্রিকার 
সিংহভাগ জুড়ে ছুটি ছবির চিত্রনাট্য 
প্রকাশ করা কতখানি যুক্তিসহ সেট! 
একটা প্রশ্ন হয়েই দেখা দেয়। চিত্র- 
নাট্য একটি ছবি তৈরীর ব্যাকরণ 


সন্মত কাঠামোকেই লিখিত বয়ানে, 
তুলে ধরে যার প্রতি আগ্রহ থাকে 


চলচ্চিত্র শিক্ষার্থী বা অভিলাধীর _ 


সাধারণের নয়। আর সাধারণের 


কৌতূহল চরিভার্থের জন্ত মাঝে মধ্যে 
একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবির চিত্র- 
নাট্যের, অংশবিশেষ তুলে দিলেই, 
যথেষ্ট মনে হওয়ার কথা । বুঝি ন। 
এ ধরণের একটা বিষম ঝৌক ইদানীং 
কিছু পত্রিকায় কেন এত উৎকটভাবে 
উ“কি মারছে | এ বিপুলায়তন অংশে 
চলচ্চিত্র শিল্পের নানাবিধ সমন্তার 
আস্তরিক আলোচনা গরিষ্সংখ্যক 
পাঠককে এ শিল্পের দৈত্ত সম্পর্কে 
অনেক বেশী সক্রিয় মানসিকতা! 
জাগিয়ে তুলতে সাহাষ্য করে বলেই 
মনে করি। 

মণিপুরী ছবি “ইমাগি নিংগখেস? 
খাটিমিক্স -চৌরজী লেনের, চিত্রনাট্য 


কিছু ছবিসহ প্রকাশ কর] হয়েছে।, 


সর্বজিৎ সেনের তিনটি ছবির (“আ্যাল- 


' বাট” ‘আক্রোশ’ 'শোধ') আলোচন! 


বেশ ছূর্বল। গ্যাস্টন রোবার্ঘ ও অয়স্তী 
সেনের লেখায় চিন্তার স্বাক্ষর পাওয়া 


যায়? অষ্টম আস্তর্জাতিক চিত্রোৎ- 


সবের সমীক্ষা করেছেন বাগীশ্বর ঝা 


ও প্রলয় শূর। মালবিক! ভষ্টাচার্ধের - 


ইপ্টারভিউ উইথ অপর্ণা জেন 
অনেককে উৎসুক করে তুলবে। শমীক. 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাটি লিখিত? 
প্রচ্ছদ ও মুন্্রণ প্রশংসনীয় । 


অস্তিত্ব : নারায়ণ ছুখোপাধ্যায়। 
কালচেতনা, কলি 2 ৩৪1 প্রাপ্ডি- 
স্থান? কল্পতরু, ২৬৪ ডায়মণ্ড- 
হারবার রোড, কলি, ৩৪। দ্রাম £ 
চার টাকা। 

নারাহূণ মুথোপাধ্যায়ের “অসিত 
নামের সুত্র পুস্তিকাটি কবিতা ও গল্পের 


, সীমারেখাকে বুঝি মুছে দিয়ে ব্যক্তি ' 


ভাবনার জটিল মিশ্রণে আংগিক বৈশিষ্ট্য 


' ফুটিয়ে তোলে ঠিকই, কিন্তু তা কখনই 


খু বক্তব্যের বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে উত্তরণ 


ঘটায় না। গ্রন্থকার মূলন্তঃ কবি,- 


ভাই গল্পের ' কাঠামো নি 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


যত 


কলকাতা থেকে 

৫ম পৃষ্ঠার পর 

ধরলে কংগ্রেস '(ই)র চেয়ে বামক্রন্ট 
পেয়েছে ৬৮ শতাংশ বেশি তোঁট। 


মোট ফলে বামকর্টের দ্বিকে- 


কলকাতার মানুষ দিয়েছেন চৌষর্ট 
হাজারেরও বেশি ভোট। অঙ্কের 
হিসেবে. সুতরাং কলকাতাতেও বামক্রণ্ট 
অপরাজিত। -ক্রন্ট প্রার্থী হেরেছেন 
অতি সামান্য তোটের ব্যবধানে আর 
জিতেছেন বিপুজ ভোটে । অঙ্কের 
হিসেব তাই এমন চমৎকারী। ক্ষণ্টের 


নীতির বিরুদ্ধে শহরের মাচ্ষ বিরূপ - 


মনোভাব প্রকাশ করেছেন এমন 


ধারণা, সুতরাং সঠিক নয়। 
বস্তুত বাইশ আসনে কলকাতা 
আধাআধি বিভজ্ঞ। অর্ধেক 


কলকাত! বামক্রণ্ট নীতিতে পীড়িত ও 
বিমুখ, বাকি অর্ধেক বামক্রণ্ট প্রীতিতে 
অন্ধ, এমন ধারণা যূর্খেও করবেন না। 
কেনন! কলকাতার এই ভাগাভাগি 
পাঁচিল তুললে ছুই অঞ্চলে ছু রকম নীতি 
প্রয়োগের ফল নয়। বিদ্যুৎ ও 
যানবাহন সমস্তা সর্বত্র একই রকম। 
এই ছুটি বড় প্রশ্নে শিক্ষিত কলকাতা 
দ্বিধা বিভক্ত দৃষ্টি গ্রহণ করতে পারে 
না। সমস্কাগুলি সকলকেই সমভাবে 
আক্রমণ করেছে। আর এই ছুটি 
প্রধান সমস্তার স্থরাহা। সরকারকে ষত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব করতেই হবে। 
দৈনন্দিন জীবনে গ্রামের মাহ বিদ্যুৎ 


সঙ্কটের ছার! প্রত্যক্ষভাবে কলকাতার ' 


তুলনায় কম পীড়িত। তাই বিদ্যুৎ 
সমস্ত! কলকাতার মানুষের মুখে মুখে । 
বামজন্ট নেতৃবৃন্দ নিশ্চয় লক্ষ্য করে- 
ছেন। দ্বারুণ বিদ্যুৎ সঙ্কট সহ করেও 
কলকাতা বামক্প্টের পাশ থেকে সরে: 
যান নি। তাদের এই নিষ্ঠাকে প্রকৃত 
মুজ্য দিতে হবে, সর্বতোভাবে বিদ্যুৎ 
সঙ্কটের সমাধানে আত্মনিয়োগ করতে 
হবে শুধু রাজ্যের মামুযের স্বস্তি, পড়া- 
শুনা, কাজকর্মের উন্নতির জন্তই নয়। 


শিল্পোন্নতি, উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্ম, 
স্থানের জন্তও বিদ্যুৎ সমস্ত! 


নষাধানের কথা আজ্‌ পরল! বিবেচ্য 
হওয়া উচিত। কন্গকাত|' ঠিক. 
আছে । ' অতএব বিচ্যতের সঙ্কট নিয়ে 
জরুরী পন্থা! গ্রহণের এখনই প্রয়োজন 
নেই, এমন আত্মসন্তটি ষেন পেয়ে না- 
বসে। ক্েনন) অনেকেই বলছেন, 
এতৎস্ত্বেও ভোটার অমুকুল । অতএব 
হুশ্চিন্তার কারণ নেই। এ ধরনের 
আত্মসন্ত্টি বিপদজনক | নির্বাচনের 
আগে গণি খান চৌধুরী বলেছিলেন, 
ক্ষমভা পেলেই তিনি বিদ্যুৎ সম্কট 
ফুংকারে সমাধান করবেন! কংগ্রেসী 
প্রতিনিধিদের কাছে কলকাতার মাহুষ 
আজ এই ঘাবি রাখতে পারেন,_ 
ক্ষমতা - পেলে ধা করতে পারতেন 
আপনারা তা তো কেনের 


ঘহযোগিষ্টাদ্পট - করতেন; স্থতরাং 


জনপ্রতিনিধি হিসেবে সাহ্ৃষের সেই 
আশ! পুরণের চেষ্টা এবার শুরু করুন। 
'পুরা খাইতে পেলেই” জনগণের কাজ 
করবেন নাহলে তাদের কষ্ট নিয়ে 


বাবা খেলবেন, রটনা! করবেন ও ঘটন। 


ঘটাবেন। এই কাচা রাজনীতির 
দুঃসময় কি আমরা ক্রমশ পার হয়ে 
আসিনি ? সরকারের সঙ্গে সহ- 
যোগিতার মাধ্যমে রাজ্যের সঙ্কট 


সমাধানে যদ্বি আপনার] এগিয়ে - 


আসেন পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মানুষ 
নিশ্চয্ন তা মনে রাখবে। 

পাতাল রেলের জন্ত কলকাতার 
যান চলাচলযোগ্য পথঘাট লীমিত 


. হয়েছে। যানবাহনের গতি হয়েছে 


সথ। ভার ওপর বাসের সংখ্যা যেন 
দিন দিনই কমছে । পরিবহন মন্ত্রীর 


উচিত মাঝে মধ্যে পথে নেমে যে 


কোনো বাস ষ্টপে টাড়িয়ে ঘড়ি দেখা । 
এক একটি বিশেষ রুটের বাস পেতে 
মানুষকে এই শহরে আধ ঘণ্টা থেকে 
পয়তাদ্লিশ মিনিট অপেক্ষ। করতে হয় । 
বড় স্বামুযেরা এই সময়ে প্লেনে চেপে 


দমদম-বাগভোগর1 ঘোরাথুরি করতে , 


পারেন। বাসে তিল ধারনের জায়গা, 
থাকেনা যেমন কাজের দিনে তেমনি 
ছুটির দিনেও। একই অবস্থা গ্রতি- 


_দিন। দিবানিশির প্রতি প্রহরে । 


সব সময়ই পিক আওযার্স। এই 
অব্যবস্থার পেছনে কী রহস্ত লুকিয়ে 
আছে নতুন মন্ত্রিসভার পরিবহন মন্ত্রী 
নিজে কি তা ঘুরে দেখবেন। নিজে 
দেখলে কাজ যে ভালে! হয় তার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ প্রশাত্ত শূরের 
বিপুল অনপ্রিয়তা। আমরা আশা 
করব, নবগঠিভ বামফ্রন্ট অঙ্তরিসভার, 
প্রত্যেক সদন্তই শ্রশূরের মতো 
জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করবেন। 


কোনো ভদ্রলোক শুধু শুধু জনপ্রিয় হন 


না। হাওয়া বাতাস বন্ধ মিনি স্যান্সি 
বাসের বাহারি বন্ধ জানলা আগে খুলে 
দ্িন। সাহু শ্বাস নিক বড় করে। 


খান্্ত্রীকে, কলকাতার ওপর. 


সাহাধ্য করতে পারেন সাধারণ পার্টি 
কর্মীরা। সরকারী গুদাষ থেকে যে 
শ্রেণীর চাল গম রেশন দোকানে যায় 
অন্তরায় মহরায় তদারকি করলে জানতে 
পারবেন তারা উন্নতমানের চা গম 
হলে ত1 বিশেষ বিশেষ উপায়ে বহুক্ষেত্রে 
পাচার হয়ে যাচ্ছে । অসৎ ব্যবসায়ির 
ছুরভিসদ্বির দ্বায়িত্ব বর্তায় তখন খাস 


স্ত্রীর গপর | খান্ছমন্ত্রীর ঘর মান 


বের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, সেখানে 
নীতি নিয়মের কথা পরে। স্বয়ং মন্ত্রী 
মশায়কেও তাই পথে নেমে আদতে 
হবে এ প্রশান্ত শুরের যতই। রাই- 
টার্সবাশী মুখে পাইপ খাকি পোশাকের 
মন্ত্রী বামফ্ৰণ্টে মানা না। 

বামফ্রণ্টের শিক্ষানীতির সুফল 
শহরে মানুষ মফস্বলের মতো! সরাসপ্রি 
অঙ্গভব করেন নি। বুদ্ধিজীবী নামক 


দপণ ॥ গুঞ্রুবার, ৪ঠা জুন ১৯৯২ 


গেছে, 


আলাপ 


এক জাতের কায়েমী স্বার্থজীবীর অপ- 
গ্রচারও তাদের মনে বেশ কিছু ছায়া- 
পাত ঘটিয়েছে। শহরের পাড়ায় 
পাড়ায় ইংলিশ মিডিয়মের গলায়- ' 
বকলস-বাধা জাঁকজমকও তাদের 
মনোশ্চাঞ্চল্যের কারণ । যাতৃতাষা ' 
অবলম্বনে শিক্ষার সাফল্য কোথায়, 
ইংলিশ মিডিয়ম প্রধান .কলকাতায় 
বসে তা হৃদয়দম করার স্থযোগ কম। 
প্রশ্নটা এভাবেও তাবতে হবে। ইংরেজি 
মাধ্যম বিষ্তালয়খুলির হয় সংখ্যা 
হাস, নতুবা সেখানেও মাতৃভাষার 
মাধ্যমে প্রাথমিক পাঠ, গ্রহণের ' ব্যবস্থা 
নিলে শিক্ষার মাধ্যমে শ্রেণীস্থট্টির 
আতঙ্ক থেকে মাহুষ মুক্ত হতে পারে। 
অবস্ত সর্বভারতীর - প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে সমস্তা আরও গভীরে । ছি 
কলকাতার নানান সমস্তাকে' 
কৃলকাতাবাসীর দৃষ্টতেই দেখতে হবে 
এবং তার সমাধানের জ্বন্তও পৃথক- 
ভাবেই ভাবতে হবে। সমগ্র রাজ্যের 
সামগ্রিক স্বার্থ অঙ্ুর রেখে কলকাতার 


বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন থাকার 


জন্ত একটি বিশেষ দপ্তরের প্রচলন কি 

সমন্তা সমাধানে অতিরিক্ত সহায়ক 

হতে পারে না? রাজধানীর ভাব 

ভাবনা অগ্রগতি দেশের মনন চিন্তা ও 

অগ্রগতিকে ঘথার্থতই প্রভাবিত করে । 

রাজধানীর উন্নতি রাজধানীতে নির্ভঁ 
আগত কর্মী মাহযদের মাধ্যসে রাজ্যের 

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে৷ সুতরাং রাজধানী 

নিয়ে অতিরিক্ত খর অপ্রয়োজনীয় 

নয়। 


পরাজিত মন্ত্রী 

অয় পৃষ্ঠার পর. ig 
স্বতোকলে গেছে, ক্রেতা 

সাধারণ ভালে! কাপড় পেয়েছেন। 

- অজি এই কথাগুলি বলার প্রয়োজন 

এই জন্তে যে বামক্রণ্টের কুনির্দিই নীতি-' 
গুলি পশ্চিমবাংলার আর্থিক, সামাজিক 


,ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক নতুন 


শপন্দনের হাট করেছে। মা আগে - 
কখনো দ্বখা যায়নি । মন্ত্রিসভার এই 
নীতি যারা কার্যকরী করতেন জন- 
সাধারণ তারের কার্যকলাপ দেখেছেন। 
সুতরাং তারা পুনরায় নির্বাচিত হলে 
আমরা খুশী হতাম। 

তবু আজ আবার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় 
ফিরে এসেছে । আজ যাঁরা নির্বাচনে 
হেরেছেন তার] রাইটার্মএর বাইরে 
একই নীতি রূপায়পের জন্তে কান 
করবেন। স্বতরাং সবই ঠিকঠাক 
চলবে! কোন কিছুই বানচাল হয়ে * 
যাবে না। তবু মনে হয় এরাও ফিরে 


"এলে আরে! ভালো হৃতো। পরীক্ষিত 


সেনাপতিদ্বের যে কোন সেমাদল 
সক্রিয় রণক্ষেত্রে দেখতে চায়। 
আগামী দিনেও চাইবে। 


তি 
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‘কাফন’ গুরুত্বপূর্ণ ছবি 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঠিক প্রতিবাদের ছবি বঙ্গব না 
প্রতিবাদে দ্বিধা আছে এখানে । মনে 
মনে অকন্তায় শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ যেখানে আটকে থেকেও 
বাইরে কিছুটা প্রকাশ পেলেই লাঞ্ছনা 
খন শুধু জোটে, সেখানে কোন প্রতি- 


-* রোধ দেখা না গেলে প্রতিবাদী ছবির 


চরিত্র ফোটে না। মনের প্রতিবাদ 
এখানে গুম্‌রে গুমূরে কিছুটা আত্মদাভী 
হয়ে দেখা দেয় এবং সেটা সমর্থন 
করা যায় না নিশ্চয়ই । তবে একটি 
শ্রমিক চরিত্র বিশ্লেষণে মৃণাল সেন 
এই প্রথম বস্তনিষ্ঠার পরিচয় ধিলেন 
“কাফন? ছবিতেই। 

"মুন্নী প্রেমচাদের কাহিনী অবলম্বনে 
মৃণাল সেনের .তেলেগু ভাষায় নিরিত 
‘ওক! উরি কথ!’র হিন্দি ডাবিং ছ্ছবি 
হল এই ‘কাফন’। শ্রমজীবী পিতা- 

সং পুত্রে বিচিত্র মানসিকতা, তাদের 
ক্ৰিয়াকৰ্ম, পুনের বিবাহ, পুত্রবধূর 
শোচনীয় পরিপতি_-দব কিছুই চল- 
- চ্চিত্রকার শ্রমিক শ্রেণীর অসহায়তা 
ও জমিদারের শোষণ জুলুমের পরি- 


প্রেক্ষিতে সমাজ সচেতন দৃষ্টিভংগীতে 


ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সেখানে 
, কোথাও বাস্তবতা ক্ষুধ হয়েছে, ব্যাহত 
“ হয়েছে কোথাও রসের. ব্যগ্রন! হষ্টি 
চীৎকৃত প্রচারধর্সিতায়। পাওয়া যায় 
নি প্রেমচা্দ কাহিনীর সেই সুস্থ স্লেষ 
আর বিদ্রপ। বিশেষ করে কাহিনীর 
শেষাংশের পরিবর্তনে মৃণাল সেন তার 
ধারা অক্ষ রেখেছেন, কিন্তু ক্ষ 


করেছেন কাহিনীর শ্লেষাত্মক ব্যধন!। 


শ্রমিক পিতার কর্মে অনাসক্কি, 


ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্ত চৌর্যবৃত্তি, আত্ম-. 


ছলনার আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি দেঁশকাল 
সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রেখে 
নিপুণ বিশ্লেষণ কর! হয়েছে, যেখানে 
মৃণাল সেনের শিল্প ভাবন। ও সমাজ 
চেতনার স্পষ্ট পরিচয় প্রথম পাওয়া 
ঘায়। দেশের পুঁজিবাদী শাসন 
ব্যবস্থায় শ্রমিকের শ্রম ন্যাষ্য মূল্য 
কখনই পায় না--ফলে ক্রমাথয়ে 
শোষণে সে দরিদ্র থেকে হয় দরিদ্রতর | 
এই চেতনা সঞ্চার হয় শ্রমিক পিতার 
“মধ্যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। ফলে 
সে ধনীর পক্ষে কাজ করে শোষিত. 
হতে চায় নাঁ্ষপ্িবৃত্তির জন্য অন্ত 
পথ অবলম্বন করে_পুত্র তাকেই 
অ্গসরণ করে মাত্র। কিন্তু অস্তান্ত 
শ্রমিক ক্ষ হলেও সে পরিমাণে সচেতন 
নয় বলেই জুলুমের মুখে ক্ষুধার তাড়নায় 


ধর্মঘট করতে সাহসী হয় না সেখানে 
শ্রমিক পিতাকে দেখা যায় বেপরোয়া, 
ধনীর কাজ করতে অনিচ্ছুক ৷ ক্রমান্বয়ে 
তার মধ্যে আরও জটিল মানসিকত] 
দেখা! যাঁয়-_পুঅবধূর উপাঞ্জিত অর্থেই 


' সে দিন কাটাতে চায়-_পুঅও সেখানে 


অসহায় । এখানে বৌটির - প্রত্যক্ষ 
শোষকরূপে দুজনকে তুলে - ধরায় 
সংগতি দরুণ ক্ষর হয়। পরসার 
অভাবে বিনা চিকিৎসায় বৌটি খন 
প্রসব হত্্রণা় ছটফট করতে করতে 
মারা যায় এবং তার সংকারের জন্ত 
দরজায় দরজায় ঘুরে পিতা ও পুত্র যখন 


. বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম 


হয়-_তখনই ছবিটির তীব্র শ্লেয ফুটে 
উঠতে থাকে। কিন্ত মৃণাল সেন 
তাকে বাঞ্ছিত রূপ না দিয়ে কিছুটা 
দুল ভংগীতে অর্থমুদ্রার স্পর্শলাভে 
রোমাঞ্চিত পিতাও পুত্রকে 
তাদের শোচনীয়. অবস্থায় উত্তরণ- 
কল্পে সোচ্চার প্রার্থনায় ব্যস্ত 
রাখেন। কিন্ত যূল কাহিনীতে 
উপসংহারে আছে--ম্বৃতদেহ আচ্ছা- 
দ্বনের কাফন কেনার জন্ত ধনীর দানে 
যখন প্রচুর অর্থ প্রাপ্তি হল, তখন পিতা 
পুত্রকে সংগে নিয়ে -ভাটিখানায় ঢুকল 
ও.শেষে বলল, বৌটা বেঁচে থাকতে 
আমাদের' খাইয়েছে-_আবার মরে 
গিয়েও এখন খাওয়াচ্ছে। এই 
নিদারুণ সংলাপ এক শ্রমজীবীর কি 
মর্মান্তিক অন্তর্দাহ থেকে উৎক্ষি্ণ্ছয়ে 
বর্তমান অর্থনীতির অভিশাপকে তীব্র 
ব্যঙ্গ ও ম্লেষের কষাষাত হানে--তাঁর 
পরিচয় ছবিটিতে অনুপস্থিত _কারণ 
ছবিতে এই পরিবেশ ও সংলাপ 
কোনটিই নেই! তবে মৃণাল সেন 
ছবিটির একাধিক দৃষ্তে চরিত্রগত 
বাস্তবতা ও পরিস্থিতিগত বস্তুনিষ্ঠার 
প্রশংসনীয় স্বাক্ষর রেখেছেন এবং এই 
সংগে যদি তিনি পরিমিতিবোধের 
পরিচয়টুকুও রাখতে পারতেন, তাহলে 


সন্দেহ নেই। আর একটি কথা, এ 
ছবিতেও' তিনি ঘথারীতি সংগীত 
চেতনায় অন্যমনস্ক থেকে গেছেন। 
রঙ্টীন ছবিটিতে কে. কে, মহাজনের 
ফটোগ্রাফী উল্লেখের দাবী রাখে। 
বিজয় রাঘব রাঁওর স্থর সুষ্টি মাঝে মাঝে 
উচ্চ গ্রামে উঠে রসহানি ঘটায়। হিন্দি 
ভাবিংএও কিছু ক্রটি নজরে পড়ে। 
প্রধান ভুমিকায় বাস্থদের রাওর 
অভিনয় দেখবার মত। নারায়ণ রাও 


হুঅভিনয় করেছেন। অভিনয় নিষ্ঠার 
অভাব দেখ! না. গেলেও গ্রাম্য 
চরিত্রটিতে মমতাশংকর সফিদ্টিকেশন 
চাপা রাখতে পারেন নি। 


দূরের নদী’: 
প্রতিশ্রুতি চিহ্নিত ছবি 
মবীন চিন্্রপরিচালক পান্না হোসেন 
তার প্রথম ছবি ‘দূরের নদী”তে উদ্দ্রল 
প্রতিশ্রুতির ছাপ রেখেছেন। বিষয়বস্তু 
অবশ্তই ভিন্ন স্বাদের এবং চিত্রকর্ম 
অসাধারণ না হলেও ভিন্ন মেজান্তের 1 
গতানুগতিকতার পথে. না| গিয়ে 


ক্ষুধা, রেশ ও ক্লান্তির ছবি ফুটিয়ে তুলে 
বালকটির স্েহ্শীন নিশ্চিত আশ্রয়ের 
স্বপ্ন দেখা এবং সেই শ্বপ্িল আশা 
মরীচিকার মায়া হুষ্টি ক'রে ছোট্ট 


জীবনে কি মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে 


আনে--ভার রূপ দিয়েছেন চলচ্চিত্র 
কার সরল আংগিকে নিষ্ঠার সংগে । 
লক্ষ্যণীয় তার সংঘমবোধ। ছবিতে 
সংলাপ বেশ পরিমিত । হাসপাতালের 
দৃপ্ঠ এ ছবিতে অনেকখানি অধিকার 
করে আছে এবং এই হাসপাতালেই 
ৰস্তীর ছেলেটি ঘটনাক্রমে অসুস্থ হয়ে 


এসে এমনই নিশ্চিম্ততা পায়, পায় - 


সিস্টারের স্নেহ কোমল. স্পর্শ, পর্যাপ্ত 
আহার ও যত যে, সুস্থ হওয়ার পরও 
হাসপাতাল সে কিছুতেই ছাড়তে 
চায় নাঁ-ফিরে যেতে চায় না বন্ধীর 
সেই ক্রেদাক্ত অন্ধকার জীবনে। নে 
জানতে পারে, অন্থস্থ না হলে হাস- 
পাতালে থাকা যায় নাঁ_তাই সে 
অন্থুস্থ হওয়ার জন্ত এমনই কাণ্ড করে 
বসে যে, মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নেয়। 
এই বিয়োগাস্তক পরিণতি অবস্তই 
আমাদের এক ভয়াবহ সমস্তার 


মুখোমুখি দাড় করিয়ে দেয়_কিন্ত যে 


পদ্ধতিতে এই পরিণতি ডেকে আনা 
হয়েছে-_সেথানে সংগতির বড়ই 
অভাব ৷ হাসপাতালে, প্রকা্ত টেবিলের 
.ওপর মারাত্মক বিষের বোতল ওভাবে 
রাখা হয় কি? ছেলেটি যখন বিষের 
জালায় মুমুযু; তখন হাসপাতালের 
নার্দ কাঠের পুতুলের মত দাড়িয়ে দেখে 
কি করে? প্রাসঙ্গিকতা কিছু 
থাকলেও এক রোগী ও তার প্রেয়সীর 
প্রসংগ বড় দীর্ঘ মনে হয়--পরিমিতির 
দিক থেকে এই একটিই ক্রটি। 
ছেলেটির চরিত্রে রাজ্জা হোসেন 
আন্তরিক অভিনয় করেছে। স্থব্রতা 


চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ও 
শ্রীলা মজুমদার দরদী অভিনয় 


-করেছেন। ছবিটির, দৃপ্ত গ্রহণ ও 


সংগীত প্রশংসনীয় । 


প্রতীক্ষায় শুধু ছলনী 

ছলনা করতে হয়েছে সীমাকে 
প্রতিশোধ নিভে । বাবা ও দিদির 
মৃত্যুর জন্ত দায়ী যে কালীচরণ, তাকে 
হত্যা কর! তো সহজ কর্ম নয়। 
অনেক ছল! কলা ফন্দী ফিকিরের 
প্রয়োজন। প্রয়োজন-ঘটনার ঘনঘটার 
জাল বিস্তার করা ও শেষে অতি নাট- 
নাটকীয়তায় নায়িকার উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
পরিণতি ঘটানো! | এর জন্যও প্রয়োজন 
হয়েছে কাহিনী উপকাহিনীর মেলবন্ধন 
রচনায় ছলনার আশ্রয় গ্রহণ। গল্প 
বললেই হয় না--বক্তব্য রাখতে হয় 
চরিত্রের দৃঢ়তাও দেখাতে হয়--নইলে 
ছবির গুরুত্ব থাকে না। এখানে এসব 
দিকেও কাহিনীকার চিত্রনট্যকার ও 
পরিচালক শ্ীবিমল রায় সজাগ আছেন, 
কিন্তু সচেতন নন-_ফেঃকারণে কাহিনী- 
গত ঘটনার অকারণ অতি লম্প্রসারণ 
যুক্তিহীন অবাস্তবতায় বক্তব্যকে তুলে 
ধরতে শুধু ছলনাকেই তুলে ধরে। 
সীমার জীবনের হে সব ঘটনা বা বিপর্যয় 
তা একই স্থরের ও একই মাত্রায় শুধুই 
পুরুষের লালসার শিকার, হওয়া 
সেখানে একই সংগে ছেলে ও বাবাকে 
প্রতিছন্বী হিসেবে দেখাতেও পিছপা 
হননি চলচ্চিত্রকার । একই ধরনের 
ঘটনার অস্থবর্তন, আরোপিত ঘটনার 
যোগাষোগ মনে কোন আবেদন আটি 
করে না। | 

তবে ছবিটির এক একটি ঘটনার 
ক্যাশব্যাক উন্মোচনে বাহাদুরি আছে। 
বাহাছুরি আছে সাদ! কালে! ছবিটির 
নৌকোর গলুইয়ের মধ্যে বিশেষ বিশেষ 
দৃশ্য গ্রহণে। প্রতিশোধ গ্রহণে নায়ি- 
কার প্রতীক্ষার অবনানের পরই দেখা 
গেল নায়কের প্রতীক্ষার শুরু । নায়ি- 
কার সাত বছর কারাধাসের পর নায়ক 
তাঁকে জীবন সংগিনী করবে--প্রতীক্ষাঃ 
ছবির শেষ এখানেই এবং শেষটায় 
একটা মাদ কতার স্পর্শ আছে। 

সীম! চরিত্রের অভিনয়ে সন্ধ্যা রায় 
মাঝে মাঝে এখনো দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। সন্ত মুখার্জার টাইপ চরিত্রটি 
উল্লেখের দাবী রাখে। হেমস্ত মুখাজীর 
স্থর সৃষ্টি গতানুগতিক । 
বি এফ জে এ-র 
চলচ্চিত্র বিচার 

বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিই্টস আসো- 
পিয়েশন তাদের ৪৫তম বাধিক পুর- 
স্কারের ফলাফল সম্প্রতি প্রকাঁশ 
করেছে। ১৯৮১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 
ছবিগুলির মধ্যে গুণানসারে পাঁচটি ছবি 
পুরস্কারের যোগ্য বলে ঘোষিত হয়েছে 
“আক্রোশ” ‘দূরত্ব’, ‘৩৬, চৌরনী লেন, 
‘শোধ’ ও 'আ্যালবার্ট পিশ্টো কো গম্থা 
কিউ আতা হায় । শ্রেষ্ঠ বিদেশী 
ছবি 'জস্। শ্রেষ্ঠ পরিচালক বিবেচিত 


॥ লাত ॥ 


ইয়েছেন 'দুরত্ব' ছবিতে বুদ্ধদেব দাশ- 
গুধ, ‘আক্রোশ’ ছবিতে গোবিন্দ 
নিহালনী ও ‘জম’ ছবিতে ষ্টিভেন 
শ্মিলবার্গ। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার হিসেবে 
চিহ্নিত হয়েছেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও 
বিজয় তেওুলকর (আক্রোশ)। শ্রেষ্ঠ 
অভিনয়ের পুরস্কার পাবেন তাঁপস পাল 
(সাহেব) ও ওমপুরী (“আক্রোশ”) 
এবং হুিত্রা মুখাজা (বৈশাখী মেঘ? 
ও জিনিফার কাপুর (৩৬ চৌরঙ্গী 
লেন১)। শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচাজক 
হলেন বাপী লাহিড়ী (“ওগো বন্ধু 
সুন্দরী’) ও লক্ষমীকাস্ত প্যারিনাল 
(এক ছুজে কে লিয়ে”) শ্রেষ্ঠ আলোক 
চিত্রী রফিত রায় (দূরত্ব), এ কে বীর 
(২৭ ডাউন’), দীনেন গুপ্ত €বৈশাবী 
মেঘ) ও রাজন কি নাগী (শোধ?) + 
শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক হূর্ধ চ্যাটার্জী 
(বৈশাখী মেঘ) ও বংশী চন্দগু্ত 
চেক্রা)। শ্রেষ্ঠ সম্পাদক মৃন্ময় চক্রবর্তী 
(দূরত্ব) ও কেশব নাইডু (আক্রোশ?) 
বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার শর্ষেন্ছু 
মুখোপাধ্যায় ('দূরত্’)। উল্লেখ্য 
কৃতিত্বের জন্য বিশেষ পুরস্কার পাবেন 
৩৬ চৌরঙ্গী লেনের পরিচালক অপর্ণণ 
সেন। 
‘একটি জীবন’ ছবি হচ্ছে 
বুদ্ধদেব বসুর কাহিনী অবলম্বনে 
চাঁলচিত্রর প্রযোজনায় তরুণ চিত্র 
পরিচালক রাজা মিত্র একটি অভিনৰ 
ছবি করছেন। নাম ‘একটি জীবন”। 
- এক স্কুল শিক্ষকের আদর্শনিষ্ঠ বিড়ছ্িভ 
জীবন ও আপন লক্ষ্য সিদ্ধির পথে 
একক সংগ্রাম ছবিটির বিষয়বস্ত । এই 
উদ্ভোগে জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগ- 
মের আধিক সহযোগিতা পাওয়া গেছে 
বলে জানা গেল। প্রধান ভুমিকায় 
আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী 
মুখোপাধ্যায় । গত ৮ই মে মধ্যম- 
গ্রামে গংগা নগরে উপরোক্ত ছবির 
সুচন! উপলক্ষ্যে এক প্রীতি সম্মেলন, 
অন্ুষ্তিত হয়। 


মৃখ্যমন্ত্রীর ফটোগ্রাফার 
দিনে ঢুশে টাক পাচ্ছে 


মহারাষ্ট্রে আন্তলে সরকারের তথ্য 
ও জনসংযোগ বিভাগের চারজন ফটো- 
গ্রাফার ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী নিজস্ব একজন 
ফটোগ্রাফার রাখেন। মাইনে মাঁসে 
ছ হাজার টাকা সরকারী তহবিল 
থেকে দেওয়া হত। বাবাসাহেব 


ভোলে ক্ষমতায় বসেই ছেলে 
অশোকের বন্ধু এক ফটোগ্রাফারকে এ 
চাকরী দিলেন। দিনে মাইনে দুইশত 
টাকা, সরকারী তহবিলের টাকা 
দিয়ে পরিবারের কাজও চলে যাচ্ছে । 
আর এত টাকা মাইনে কোন্‌ নিয়মে 
দেওয়া হচ্ছে, তাও অজানা । 
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গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্ররীজ ইউনিয়নের সং সম্মেলন 


' সম্প্রতি মুশিঘাবাধ জেলায় বইরম-, 


পুরে রবীন্দ্র সদনে ওয়েই- বেল গভর্ণ- 
মে্ট এমপ্রয়ীজ ইউনিয়নের প্রথম 


. জ্সাছা দন্দেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দ্বিন ' 
বেল! ১টা বাজার সঙ্গে. সঙ্গে পশ্চিম - 


বাংলার ১৯টি জেলার পাঁচ শতাধিক 


প্রতিনিধি 'যিছিল করে রবীন্দ্র নদনের . 
সামনে শহীদ বেদীর সম্মুখে সমবেত ' 
হয়। “শ্ৌগানে' রবীন সদন প্রাণ 


মুখরিত হয়ে গঠে। তরিপর শুরু হয় 
শহীঘ, স্বরণে স্দীত। এক পরম 
ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে রক্ত 
পতাকা উত্তোলন করেন এবং শহীদ 
বেদীতে মাল্যদান করেন ইউনিয়নের 


সৃভাপতি প্রীঅনিল ভট্টাচার্য । এরপর ' 


রবীন সদন হলে সম্মেলন মঞ্চ থেকে 
তিন দিনের সম্মেলন পরিচালনায় জন্ত 
সর্বঞ অনিল ভট্টাচাৰ্য, নিমাই হুই 
মজুমদার ও অমূল্য' চক্রবর্তীকে নিয়ে 
__ সভাপতিমগ্লী গঠিত হয়। সভাপতি, 
" কৰ্তৃক শোক প্রস্তাব পাঠ এবং শহীদ- 
“দের, প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর ওয়েষ্ট 


বেঙ্গল গভঃ এমপ্রয়ীজ ইউনিয়নের-- 


“ লাংস্কৃতিক শাখা গণ-সঙ্গীত পরিবেশন 
করে। অভ্যর্থনা কমিটির তরফে 
সভাপতি প্রীহিমাংঙ মুখার্জী গ্রতি- 
নিধিদের .স্বাগত জানীন। সাধারণ 
" সম্পাদক শ্রীমমল গাঁছুলী সম্পাদকীয় 
প্রতিবেদন পেশ করেন'। প্রতিবেদনের 
“উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন 
অন; . প্রতিনিধি। লাধারণ 


ত৫ 


কম হলেও 


ক ৪ 








এ 


. কৃষি শিল্প শিক্ষা সকতি . € ; 
" যাবতীয় কল্যাণকামী প্রকল্পের দ্বারা . 
নতুন এক সুন্দর জ্রিপুরা গড়ার জন্ত 
চার বছর প্রয়োজনের তুলনায় 


সম্পাদকের দীর্ঘ, জবাবী ভাষণের পর 
আগামীছিনের সংগঠন ও আন্দোলনের 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

২২ ঘফা দাবি" সনদের উপর 


Phon “24-4232 , 


প্রস্তাব রাখেন যুগ্ম উপৰক ধনতোৰ - 
দেওয়ান এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন - 


কেন্দ্রীয় কমিটির, সদ্বস্ত প্রীরবি বহু। ' 


আগামী দিনে এই দাবি অর্জন করার 


. জন্ত দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার 
“লংকল্প ঘোষিত হয়। | 


ফুটবল লীগের আসর এখনো জমেনি . 


কলকাতায় প্রথম বিভাগের ফুটবল 
রাত us I) 
মে থেকে। কিন্তু এই . লীগের 


খেলাকে কেন্দ্র করে: এখনে! কলকাতা 
বা -আশেপাশের এলাকায় .কোন 


উত্তেজনাই . নেই ।- এমন. কি ঘেরা 


মাঠে প্রথম বিভাগের লীগের খেলায়. 


দর্শক আসন প্রায় ফাকা। টু 

 অবস্ত এর কারণও,আছে।, প্রথম 
কথা কলকাতা. লীগ ফুটবলের 
প্রাণ তিন প্রধান এখনে! 'খেলতে 
নামে নি। তারপর গ্রীষ্মের অসহ 


'ঘবাবদাহ তারপর সাধারণ নির্বাচনের 


প্রস্ততি । অব মিলিয়ে কলকাতা ফুট- 
বলের ঘরোয়া লীগের, আসরটি জমাট 
বাধতে পারেনি । 

‘মে মাসের শেষ সপ্তাহ, থেকে 
কলকাতা ময়দান আবার গরম হয়ে 
উঠবে বলে আশ! করা যাচ্ছে। কারণ 


২৫ “ভারিখে 'মহামেভান . এবং ২৬ 
. তারিখে ই্বেদল প্রথম লীগের আসরে 


মামবে। 
. স্থতরাং, প্রিয় দলগুলোর অভাবে 


যে সব. ফুটবল অঙ্গুরাগীরা এখন ঘেরা, 





. শত বাধা-বিদ্ব অতিক্রম করে. .'. 
বি কার এক চললো অর হা! টি 


রসি 

এই লক পৌছতে অনুষ্ সাহায্য করেছেন । 
_ এখন এই অগ্রগতির জন্য 
সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 

. জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নিবিশেষে .' 
_. শাস্তি মৈত্রী ও গণতন্ত্ৰ রক্ষায় 

- , সকলের এঁক্যবদ্ধ প্রয়াস . 


/ 


| তথয সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার । 
এ ভ্রিপুরা সরকার ॥ 


~~ 





সংকেত কিন্ত ফোটেনি। 
-প্রথমটায় বিদ্রপ ভাল জমে, কিন্ত 
শেষ রক্ষা হয় না। 


মাঠের ছায়া মাড়াচ্ছেন না তাদের 
আবির্তাবে কলকাতার ফুটবল আবার 
যায়। | 


গ্রন্থ পরিচয়. 


.৬ঠ পৃষ্ঠার পর 


পরীক্ষাই করুন, কবিতা হয়েই দেখা 
দেয়-সে সব ভাব ' ুঙ্ছনায়, এবং 


কবিতা যখন আধুনিক, তখন তা 
জটিল-ছুর্বোধ্য হবেই__জীবনই' তো. 


জটিলতা মুক্ত নয় | কিন্ত প্রশ্ন, জীবনে 
প্রসংগে -শিল্পী সাহিত্যিক - তাদের 


সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সাধারণ পাঠক : 


সমাজকে যদি অনুভাবিত ও অন্ু- 
প্রাণিত করতে ন! পারেন_-তবে 
তার মূল্য বা প্রয়োজন. কতটুকু? . 


সতেরটি ছোট , ছোট কবিতা ও - 


গল্পের (}) সমন্বয়ে 'অস্তি্ একালের 
সমাজ ও মনের অবক্ষয়, যূল্যবোধ 
বিপন্ন. চেতনা, অস্থিরতা ও বিকৃতি 
কিছু আবিষ্ট বিস্থয় ও কিছু ভাষার 
নিপু ব্যজনার বাতাবরণে স্পষ্ট ক'রে 
সচেতন করে না-বরং কেমন যেন 


১ আচ্ছন্রভায় নান্দনিক. অনুভূতি 
. জাগায়। “আত্মতৃক”, ‘ভাক’,. ‘অস্তিত্ব, 


'অলংকরণ সেখানে প্রশ্রয় পেয়ে কিছুটা , 


ধার কমায়। এসব সত্বেও ‘হঠাৎ 


বিষ্টি” রূপকল্পের প্রয়োগে কিন্তু দৃষ্টি. 
আকর্ষণ করে, ‘মেকলের তৃপভূমি”ও 


উল্লেখ্য হয় শিক্ষ] কেন্ত, শিক্ষা ব্যবস্থা 


২ কর্মীর প্রতি তীব্র শ্লেষ ও ব্যজ্ের, . 
(উপকরণে। “ছায়া দীর্ঘতর’ : সুটীর 
উর 


কুয়াশা” ও ‘এইসব দিনরাত্রি’ 
নি HE 
লক্ষ্য এড়ায় না। বর্ড়বাদলের পরে 
বাদল কোথায়? ঝড়ের সেই প্রলয় 
মূর্খ” গল্পে 


‘প্রথম বলাৎকারের+ সুচনা প্রত্যাশা 


জাগায়, কিন্তু সমাপ্তি ধোঁয়াশা হি 


করে। 'আঁত্মদর্শন’ ও শেষ তিনটি 


|. কবিতা বিপন্ন অস্তিত্বকে ঘোষণা করে 


বিধাগ্রস্তের মত । বইটির প্রচ্ছদ কিন্ধ 
আকর্ষণীয়। ' 


₹ সম্পাদক--হীরেন বসু 


" দলকে বাঁচাতে পারলেন না। 


(পেয়েছিলেন 
দেখে বরকত সাহেব নিঃশব্দে দিজীতে  * 
-বসে আছেন। শ্রীমতী গান্ধী অথবা 


‘ইতিহাস’ আর . 


নির্বাচনী টব 
-১ পৃষ্ঠার পর 
সৃষস্ত ভার দেন। | 
নই, মত বরকতের ১৬৪ জন 
পেটোয়া লোককে মনোনয়ন দেওয়া 
হ্য়। তাছাড়া বরকতের কথায় যুব 
কংগ্রেসের কোটায় প্রায় পয়ত্রিশ জনকে 
মনোনয়ন দেওয়া হয়। বরকতের কথা 


রাখতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রণব 


পার্টির সঙ্গে সমঝোতার আলোচনা 


ভেদে দেন। শুধু তাই নয় প্রণববাবুকে 


বলা হয় নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি 


' যেন বরকত সাহেবকে পূর্ণ সহযোগিতা : 


করেন এবং বরকত সাহেবের কথামত 
চলের্ন। 


কিন্তু এত করেও, এত ক্ষমতা 
নিয়েও, এত টাকা পঁয়লা 'দিল্ী থেকে 
এনেওঁ বরকত সাহেব শেষ পর্যন্ত 
পশ্চিমবজে ভাবির হাত থেকে 


নির্বাচনী ফলাফল সমীক্ষা করে 
হাইকম্যাগ্ড দেখেছে যে, খোদ নিজের 
জেলাতেই বরকত তার প্রভাব হারি- 
যরেছেন। শুধু তাই নয় বরকত সাহেবের 


' নি [কং A PE সাভ্টি 


বিধানসভা: আসনের মধ্যে ভিনটিতে 
মাত্র তার প্রাণীরা জিভেছেন। -অর্থাৎ 
চিট কেছে ডার মনোনীত আর্য 
পরাজিত।-. | 

তাছাড়া বরকত সাহেব যে ১৬৪ 
জনকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন তার 


' মধ্যে মাত্র বারোজন প্রার্থী জয়লাভ 


করতে সমর্থ হয়েছে বাকী সীইত্রিশ 
জন বিজী প্রার্থী নিজেদের যোগ্যতার 
অব প্রপববাবুর সুপারিশে মনোনয়ন 
নির্বাচনী ফলাফল 


রাজীবের সঙ্গে কোন যোগাযোগ 
করেন মি। 
" ই-কংগ্রেস ‘সুত্রে জান! গেছে, 


ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব দারুণ মর্মাহত। 


ক্ষোভের ' কথা ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে ভারা ' 


জানিয়েছেন।” এবং হাইকস্যাণ্ড নাকি 
ভাবতে শুরু করেছেন যে, আর বরকত 


সাহেবকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নেতৃত্বে | 


রাখা হবে না) -সে জায়গায় নতুন মুখ 
আনা হবে, ঘারা প্রণববাবুর সঙ্গে 


যোগাযোগ করে রাজ্যের, ঘল পরি- 
| চালনা করবেন। he 


- অম্পাদক ফটক দীপাদী গেল, - ১৯ সামা এচ কাজা শেলে মিত এ চাল দা সেন 


Price 60 Paise . 


AER উৎপাদন 
১ম পৃষ্ঠার পর ., Ce 
তখন ৭,৯৭৭ মেগাওয়াট, পশ্চিম 
ভারতে ৭,৩১৮ মেগাওয়াট আর দক্ষিণ ' 
৬,৮৯৭ মেগাওয়াট । . রাজ্য বিদ্যুৎ 

পর্ষদের যত ক্রটিই থাকুক না কেন, 

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ পরিকল্পনায় এই 

অঞ্চলকে উপেক্ষা করার নীতি কিন্ত 

সহজে ধরা পড়ে। 

এর পরিণতি কি হয়েছে, তা 

সহজেই, বোবা ধাবে। সার? ভারতে 

যা বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তায় শতকর] 

১৫-ভাগেরও কম বিদুৎ কাজে লাগে 

পূর্বাঞ্চলে । সে ' তুলনায় এক মহা- , 


- রাষ্্রতেই শতকরা- ১৮ ভাগ বিদ্াৎ 


ষায়। এই রাজ্যের শিল্প ও কৃষি 
কার্ষের জন্ত বিদ্যুৎ ব্যয়িত হয়। . পূর্ব- 
ভারতে নিশ্চয়ই বিছ্যুৎ" উৎপাদনের 
ব্যাপারে শৈথিল্য ছিল, কিন্তু কেনের 
তরফ থেকে একে কাটানর অন্ত কোন 
উদ্ভোগ ' নেওয়া হয় নি। আজকে 


' পূর্বভারতে অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গে, বিহারে 


ওড়িশ'য় কোন শিল্পপতি যদি নতুন 
কল-কারখান। খুলতে দ্বিধাবোধ করেন, 
তবে তাকে, দোষ দেওয়া যায় না । 
কারণ তাদের প্রয়োজনীয় বিদাৎ তারা. 


‘যে পাবেন, এমন গ্যারাটি নেই। 


সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের এই আঞ্চলিক বৈষম্য দূর 
করার কোন প্রচেষ্টাই কেন্দ্রীয় 
সরকারের নেই। সবচাইতে অবহেলিত ৷ 
অঞ্চল হল দক্ষিশপূর্ব অঞ্চলগুলি। : 


আগামী দিনের বিপদ 


১ম পৃষ্ঠার পর 
পাওয়া! যাবে না তা বলা যায় না 
কারণ ওই ছুটি দলই সি পি আই, (এম)- 
এর একক প্রাধান্ডে ঈর্ষান্বিত এবং 
চিন্তিত । এছাড়া এবার আছে সি 
পি আই ধারা তাদের একমাত্র ঘটি 
'মেঘিনীপুরে সি পি আই (এম) এর 
শতিবৃদ্ধিকে মোটেও ভাল চোখে 
দেখছে না। “ কাজেই নজর রাখতে 
হবে ঘরে বাইরে, বিশেষ করে ঘরে 
কারণ চেন! শত্রুর চেয়ে অজীন! 
আতঙ্ক আরও অনেক বেশী ভয়ংকর । 
আর এস পি এবং 'ফরোয়ার্ড বকের 
নেতার! নিশ্চয় চান না যে বামঙন্টের 
পতন ঘটুক কারণ ভাহলে তাদের 
ম্ত্রীদেরও চাকরী যাবে কিন্ত দলীয় 
শৃঙ্খলার অভাবে এরা অনেক সময়ে 
নীচুতলার কর্মীদের শাসনে : 
অক্ষম হন যার ফলে এরা বনু "২ 
অন্থবিধার কারণ হয়ে দাড়ায় । 
থেকেও এরা অনেকেই অদ্ধ সি 
আই (এম) বিদ্বেষী এবং এদের 
লাগানোর চেষ্টায় ইন্দিরা কংগ্রেস? 
এবার আরও অনেক বেশী 
-হুবে। 













রা 


গ্রধাননত্ী নি স্ব ধর জন্য 
বখবদ রা গতি খুঁজছেন 











মালদহে অশান্তির জন্য 
দায়ী গণি খান স্বয়ং 


জনতা নেতার অভিযোগ. 


নির্বাচনের ঠিক পরেই সি পি আই 
, (এষ) এর কর্মীর] কি ধরনের “জুলুম” 


“করছে ই-কংগ্রেসের সমর্থকদের উপর 


ভা “প্রত্যক্ষ” করানোর জন্ত- কল- 
কাত! থেকে বাছ! বাছা খবরের 
কাগজের রিপোর্টার আর আকাশবাণী 
ও মূরদর্শনের প্রতিনিধিকে নিয়ে 
যাওয়া “হয়েছিল মালদ্হে। বরকত 
খান চৌধুরী এর উদ্চোক্ত]। | 
| এই ধরনের “কনভাকটেড টুরে” 
“" লাংবাদিকর! সাধারণত 'আতিখেয়তার 
অমর্যাদ। করেন না। তার! অপ্রিয় 
সত্য' কথা বলতে চাইলেও বলতে 
পারেন না। সেজন্য এইসব সাংবা- 


দিকের প্রতিবেধনে তথ্যনিষ্ঠা আশা: 


করা তুল হবে। কারণ তাদের 
“ফরমায়েসী গল্প” লিখতে হয়। 

এসব সাংবাদিকের দলের সঙ্গে না 
- ঘুরে নিজে ঘা “শুনেছেন” মালদহে 
" গিয়ে তার বিবরণ বেরিয়েছে ইংরাজী 
একটি দৈনিক পত্রিকায়। তাতে 
দেখানো হয়েছে যে নির্বাচনোতর 


অশাস্তির অন্ত ইকংগ্রেস ও সিপি 


আই (এম) উভয়েই সমানভাবে দ্ায়ী। 
বরকত সাহেবের অভিযোগ ওরাই শুধু 
পড়ে মার খাচ্ছেন, ধোপে টেকে নি। 
বামক্রণ্টের চেয়ারম্যান তথা সি পি 
আই (এম) নেতা ্রপ্রমোদ দাশগুপ্ত 
অবশ্থ বরকত সাহেবই রাজ্যে অশাস্তি 
সস্থাষ্টি করতে চান' বলে অভিযোগ, 
করেছেন। 
:-/ গোটা রাজ্যের কথা ছেড়ে দিলেও . 
এ জেলায় ঘে অশান্ত পরিবেশ হট 


হয়েছে তার পেছনে আছেন জীএ বি এ. 
গণি খান চৌধুরী--এ অতিযোগ 
করেছেন মালদহ জেলার হরিশ্চজপুরের 
প্রাক্তন এম এল এ ও জনতা পার্টির 
নেতা জ্ীবীরেজনাথ মৈআ। তিনি 
বর্তমানে মালদহ. জেলা -জনতা দলের 
সভাপতি ও একসময়ে প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের মম্পাদকও ছিলেন । এবারে 
উনি জনতার প্রার্থী ছিলেন একই 
কেন্দ্রে; কিন্তু তোটে পরাজিত হন। 

শ্ীমৈত্র বলেছেন ষে, বরকত সাহেব 
নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে 
সরকারী মন্ত্রক পুরোপুরি ভোটের 
কাজে লাগিয়েছেন। 

মূখ্য নির্বাচনী কমিশনারের কাছে 
লেখা এক চিঠিতে প্রীমৈঅ একটি পূর্ণাঙ্গ 
তঘস্তের দাবী করেছেন । ওর বক্তব্য 


. পরিষ্কার £ নির্বাচনোত্তর হাঙ্গামার জন্ত 


দায়ী স্বয়ং কেন্সীয় শক্তিমন্্রী_। মালদৃহে 
বেশীরভাগ থানায় ফল প্রকাশ হয়ে 
ঘাওয়ার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বরকত 


. সাহেবের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় গোলমাল 


শুরু হয়েছে । কিন্তু স্বার্থান্বেষী ই- 
কংগ্রেস কর্মীরা এই সুযোগে তাদের 
ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার 
জন্ত নিলকজভাবে প্রতিপক্ষের উপর 
জঘন্য নির্যাতন চালাচ্ছেন । 


প্রমৈত্র বলেছেন থে সি পি আই. 


(এম) সমৰ্থক ও কর্মারাই- কেবল ই- 
কংগ্রেসীর্দের দ্বারা আক্রান্ত হন নি, 
এমন কি বিধানসভার প্রাক্তন সমস্ত 
ও ই-কংগ্রেসের একজন প্রথম সারির 
শেযাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


তি | 1 চং 





প্রমতী গান্ধী কাকে রাষ্ট্রপতি 
হিসাবে চান, সেটা এখনও কেউ জানে 
না। তবু রাজনৈতিক মহলে কয়েকটি 


আলোচিনা চলছে। এরা হলেন বি 
ভি জাতি, প্রতিরক্ষামন্্রী বেঙ্কটরমণ ৷ 
সম্প্রতি রাজনৈতিক মহলে বরকত 
গণিখানি চৌধুরীর. নাম নিয়েও 
আলোচন! ত্র হয়েছে। 

| খে নামগুলো নিয়ে রাইপতি পদের 
অন্য, আলোচন!'' চলছে. তাঁর' মূলে 


রয়েছে আমুগত্য:। .একথা এখন সবাই 


তাঁদভাবে বুঝে গেছেন যে, শ্রীমতী 
গান্ধী রাষ্ট্রপতি পরে একজন বশংবদ 
* লোককেই বসাবেন এবং বশংবদ হওয়ার 
সঙ্গে উ*চু'মীনের এবং যোগ্যতার কোন 
সম্পর্ক নেই বলেই জাতি, বেঙ্কটরমণ | 


এবং বরকত গণি খানের মত লোকেদের' 


নাম রাইপতি পদের জন্ত শোনা যাচ্ছে। 

কংগ্রেস হাইকম্যাপ্ডের অনেকেরই 
ধারণা রাষ্ট্রপতি পদে গ্রমতী- গান্ধী 
বি ডি আত্তিকেই পছন্দ করবেন। | 
কারণ প্রথমত: বি' ভি জাত্তি উপ- 
রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করেছেন, ফলে 


এ ব্যাপারে রিছুটা জ্ঞানগম্যি তার || 


আছে। হিতীয়তঃ জীঙান্তি শ্রীমতী |: 
গান্ধীর খুবই অঙ্থগত ৷ 


বর্তমান প্রতিরিক্ষামন্্রী বেঙ্কটরমণের 
প্রশাদনিক অভিল্রত| আঁছে। তিনি 
অন্ন কিছুদিনের মধ্যে শীমতী গান্ধীর 
বিশ্বাসন্তাজনও হয়ে উঠেছেন। বয়সেও 
তিনি বেশ প্রবীণ। ফুলে অনেকেই 
বেষটরমণকে সম্ভাব্য রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী 


- বলে মনে, করছিলেন. । কিন্তু রাজ- 


ধানীর রাজনৈতিক মহল মনে করছেন 
বর্তমান সস্িসভার ষা অবস্থা তাতে 
বেহ্কটরমণকে মঘিসভা থেকে সরিয়ে 
রাষ্ট্রপতি পদে বসানো হবে না। 
রাজনৈতিক মহলের একাংশের 
ধারণা যে, শরীমতী গান্ধী হয়তো .সব 
জল্পনা-কল্পনার বাইরে এমনএএকজনের 


নাম রাষ্ট্রপতি পদের জন্ত: প্রস্তাব” 


করবেন যার কথা কেউ ভাবতেও 
পারেনি। 

মানেকা গান্ধীর সাম্প্রতিক চাল- 
চলন শ্রীমতী গান্ধীকে যথেষ্ট ভাবিয়ে 
তুলেছে । রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় 
যাতে দলীয়, এম এল এ এবং 
এম পি-দের ওপর মানেক! কোন 
প্রভাব খাটাতে না পারে তার জন্য 
ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কংগ্রেস শাসিত 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দলীয় প্রধানদের | 
তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন। - ' 

শ্রীমতী গান্ধী বিরোধীষের মনো- 
ভাব জানার জন্তও একে একে প্রায় সব : 


বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক 1 
করেছেন। শ্মতী গান্ধী এই | 


বৈঠকে - বিভিন্ন জাতীয়: সমস্তা 
নিরে আলোচনা? করেছেন এবং 
রিরোধীর। কাকে রাষ্ট্রপতি পন্ে বসাতে 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


নাম নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে | 


অবস্তভাৰী হয়ে উঠেছে। 
ভ্রীমতী গান্ধী কাকে রাষ্ট্রপতি পদের 





; চাম । 


ইন্দিরা গণতন্ত্র হত্যায় 


সর্বসম্মত রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন 
করার জন্ত বিরোধীদের অনুরোধে 
প্রধানমন্ত্রী প্রমতী ইন্দিরাগাদ্ধী সাঁড়া 
দেবেন না বলে কংগ্রেস হাইকমাগু 


জন্ত মনোনয়ন দেবেন তা সঠিকভাবে 
এখনও জান! যায় নি, তবু একথা 


| পরিফার ' তিনি এমন - একজনকে 
মনোনীত করবেন যাকে সমর্থন করা 


বিরোধীদের পক্ষে সম্ভব হবে না। 
গ্রমতী গান্ধী সর্বসম্মতভাবে রাষ্ট্র 
পতি নির্বাচনের জ্রন্ত বিরোধীদের 
| অঙ্রোধকে খারিজ করে দিচ্ছেন 
প্রধান; ছুটি 'কারণে। প্রথমতঃ 


মী পাখী চান এমন একজনকে : 


রাষ্ট্রপতি করতে ধিনি সন্দেহাডীত 
ভাবে শ্রমতী গান্ধীর অন্থগত থাকবেন। 
দ্বিতীয়ত রাষ্্রপতিপ্রধান সরকার গড়ার 


ব্যাপারে ভাবী রাষ্ট্রপতির লাহাহ্য, 


(পাওয়া । 

সাম্প্রতিক কয়েকটি রাজ্যের 
বিধানসভা নির্বাচনে এবং লোকসভা 
ও বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফলে 
প্রীমভী গান্ধী খুব উদ্িন। এই অবস্থা 
চলতে খাকলে আগামী পচাশি সালের 
লোকসভার নির্বাচনে আবার ক্ষমতার 
আসার ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী 
সন্দিহান হয়ে উঠছেন। ফলে ক্ষমতার 


আরেক ধাপ এগোচ্ছেন 


কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার জন্য জিনি৷ 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার নেওয়ার কথা! 
ভাবছেন' বলে ওয়াকিবহাল অজ . 
- ক্ষমতায় থাকার ব্যাপারে বর্তমানে 


' তিনি যে ষে পদক্ষেপ নিতে চান তার 


মধ্যে অনুগত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা 
অন্যতম। শুধু রাষ্্রপতিই নয় মুখ্য 
নির্বাচন কমিশনারের পদে শ্রীমতী 
গাী এমন একজনকে বসাচ্ছেন যিনি 
বহুযছর ধরে শ্রীযতী গান্ধীকে প্রশা - 
সনিক ব্যাপারে সাহায্য করে এসে- 
ছেন। সুতরাং বিরোধীদের দাবী 
অনুযায়ী একজন নিরপেক্ষ সবার ' 
গ্রহণযোগ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার 
নিয়োগও সম্ভব হচ্ছে না। বাজারে এ 


' কথাটাও খুব চালু যে, স্যোগ পেলে, 


শ্রীমতী গান্ধী স্বপ্রীম কোর্টে একজন 
“কমিটেড” প্রধান বিচারপতি নিয়োগ 
করতে পিছপা হবেন না। 

প্রধানমন্ত্রীর বনিষ্ঠ সুত্রে আরও 
আনা গেছে' ঘে, প্রশামন ও বিচার 
বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে এমন 
লব লোকদের বসাবেন যার] গ্রধতী 
গান্ধীর ইচ্ছা পূরণ করার জন্য সব 
লময়ের জনয প্রস্তুত থাকবেন। 

প্রমর্তী গান্ধীর কার্যকলাপ 
নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের পণতত্ত্র এবং 
প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার মৃত্যু ডেকে 
আনছে। এই অবস্থায় বিরোধীরা কি 
করেল সেটা দেখার জন্য লাগ্রহে সবাই 
লক্ষ্য করছেন। . 


ই-ক মস্তানরা ই-কৎ সমর্থক 
ডাক্তারের টাকা ছিনতাই করল 


শ্যামপুকুর নির্বাচন কেন্দ্রে একদল 
ই-কংগ্রেসী সন্তান জনৈক. ভাক্কারের 
কাছ থেকে তয় দেখিয়ে সাত হাজীর 
টাক কেড়ে নিয়ে যাওয়ায় এ এলাকায় 
নির্বাচিত সন্ত অধ্যক্ষ কিরণ চৌধুরী 
বেশ বেকায়দায় পড়েছেন। কারণ 
গোটা ব্যাপারটাই ঘটেছে নিতান্ত 
চেন! মহলে । একেবারে যারে বলে 
সেমসাইভ গোল ! | 

ঠিক' ভোটের আগের দিন হঠাৎ 
একদল ই-কংগ্রেসী “স্বেচ্ছাসেবক” 
চিত্বরপ্রন এভিনিউ ও অরবিন্দ সরণীর 


মোড়ের কাছে এক ডাক্তারের বাড়ীতে 


| হাজির হয়ে নগদ তিন হাঙ্জার টাকা 
ভাক্তারবাবু নিজে ত বটেই 
তার আত্মীয় স্বজন সবাইও বরাবর 


কংগ্রেসের উৎমাহী সমর্থক । মাঝে 
মাঝে চাদাও দেন! তবে এক সঙ্গে 
হাজারি টাকার বেশী না। 


_ সেদিন যারা টাকা চাইতে এসে-, 


ছিল, তারা তার খুবই পরিচিত। উনি 


ভাল করেই জানতেন ষে এরা সবাই 


.কিরণবাবুর হয়ে প্রচারে কেমন সক্রিয় ॥ 
 মেজন্ত যখন টাকা চাইল উনি সহজেই 


রাজী হয়ে .গেলেন। একটু পরে 


. আলমারী খুলে তিন হাজার টাক? 


দিয়ে দিলেন। কিন্ত ছেলেদের যেন 
লোত বেড়ে গেল। তারা লক্ষ্য করে- 
ছিল যে আলমারীতে আরও টাকা 
রয়েছে । ওদের মধ্যে হু্গন এগিয়ে 
এসে ধমকের হুরে ভাক্তারবাবুকে 
বললঃ আর দেরী. করবেন না। 
চটপট বাকি টাকাগুলোও দিয়ে দিন । 
আর এ নিয়ে মোটেই হৈ চৈ করবেন 
না। তাহলে আপনার মাথ! পড়ে 
যাবে মনে রাধবেন | 

অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় ভাক্তার- 
বাবু আলমারী থেকে বাকি চার হাক্জান্ 
টাকা বের করে দিয়ে দিলেন। 
- যাওয়ার সময় “সোনার চ'াদেরা” 
মন্তব্য করল £ “ইস-এক আলমারীভে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 











প্রমোদবার ৰু ঠিৰ 


কয়েকটি ইন্পতন হলেও পশ্চিষ- 
- বঙ্গে -বাস্রন্ট যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে 
বিধানসভায় পুননির্বাচিত হয়েছে 
তাতে এর সমর্থকেরা নিশ্চয়ই “খুশী 
হবে।- সেই সঙ্গে" তাদের মনে- 
স্বাভাবিক ভাবে একটা চিন্তা আমে 
এবংতা হল যে সাধারণ লোকের 
প্রত্যাশ। অনেক এবং ভা. পূরণ করার 
দায়িত্ব ক্রশ্টের সব শরিকের। 
কিন্ত মনে হয় সে সচেতনতা 
সকলের মধ্যে এধনও আসে নি। 


" কারও কারও ভাবট! এমন যে ফ্রন্টের ' 


বড় শরিক সি পি এম-এর এ বিষয়ে 
. দায়দায়িত্ব প্রধান । এই চিন্তা ভাবনা, 
. এক ধরনের হীনম্ন্ততা থেকে আসে। 
নিজেদের শক্তির উপর এদের আস্থা 
কম। ফ্রপ্টের সাফল্যের ফায়দবাট! 
নেব অথচ কোন ঝুকি নেব মা, 
যত জা রর 
লা।. 

ফ্রণ্টের মা জীপ্রমোদ 
ধাশগুপ্ত তার সাংবাদিক লম্মেলনে বেশ 
পরিষ্কার ভাষায় বলেন ঘে পাঁচ বছরের 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের 
. মহীদের দণ্ডরের কিছু পুনবিক্কাস 
প্রয়োজন । এখানে ব্যক্তি বা দূলের 
" প্রশ্ন বড় কথা নয়। এর সঙ্গে ফ্রপ্টে 
নবাগত দলগুলির মধ্যে দপ্তর বণ্টনের 
সমস্যাও রয়েছে। | 


প্ীদাশগুপ উদ্বাহরণ রি: বক্তব্য 


পেশ করেছেন। যেমন - মৃখ্যম্্রীর 
পক্ষে বিদ্যুৎ দপ্তরের সব কাজ দেখা- 
শোনা করা সম্ভব হয় না। এন দায়িত্বত 
অন্ত একজন মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হওয়া 
উচিত। এর ফলে ও'র পক্ষে অন্তান্ত 
পরের কাজের সঙ্গে আরও ভাল করে 
সমন্বয় করা সম্ভব হবে। বর্তমানে 
| সুন্দরবন উন্নয়ন ও সেচ বিভাগ একজন 
মন্ত্রীর উপর রয়েছে। তার পক্ষে সব 
দিকে নজর দেওয়া সম্ভব নয়। . 

ঠিক সেই রকম স্বাস্থ্য দণ্ডর। 
একজন মন্ত্রী তিনি যত ষোগ্যই হোন. 
ন! কেন এতবড় দণ্তরকে সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালনা করতে পারেন না। এর 





বলেছেন 


সে খেমম বেঁছিকেজ লেনের শিক্ষা 
হাসপাতাল রয়েছে, তেমনি রয়েছে 
্বা্থ্যকেন্্, . পাবলিক ইম্রিনীয়ারিং, 
পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়। 


ইতিপূর্বে একাধিক মন্ত্রী এই ঘণ্তরের | 


তার নিয়েছিলেন । . 

দুর্গাপুর প্রোজেক্ট প্রধানত বিদ্যা 
উৎপাদন কেন্দ্র। সেটা বিদ্যুৎ মন্ত্রীর 
অধীনে থাকাই স্বাভাবিক। একথা 
বলে ্রীদাশগুপ্ত খুব অযৌক্তিক কথা 
বলেছেন কি? 


সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর একটি নীতি | 


পরিষ্ধার করেছেন ঘে দায়িত্বটা যৌথ । 


কারও ব্যক্তিগত বা দলগত নয়। তাল | 


হলে সকলের ভাল। ব্যর্থতাও 
সকলকে ভাগ করে নিতে হবে 
দপ্তর পুনর্বণ্টনের ব্যাপারে প্রশ্ন 
তুলে দি পি এম নেতৃত্ব ষথেষ্ট বিচক্ষণতা 
ও দায়িত্ব সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। 


আনন্দের কথ! প্রথমে কিছুটা অহেতুক | 


জল ঘোলা হলেও বামক্রণ্টের প্রধান 
শরিক দৃলগুলি নীতিগতভাবে স্বীকার 
করেছে ঘে, মন্ত্রিসভার দপ্যরগ্ুলির 
পুন্িস্তাস প্রয়োজন। 

কিভাবে এই সীমিত-ক্ষমতার মধ্যে 
সব চাইতে ভালভাবে সরকারী- কার্ষ- 


বানক্রপ্টের অন্যতম - প্রধান কর্মস্থচী 
একথা মনে হয় ফরওয়ার্ড রক ও আর 
এম পি. নেতৃবৃন্দ সাময়িকভাবে ভুলে 


গিয়েছিলেন। তারা এমন আচরণ | 


করলেন বেন মনে হয় সি পি এম সব 


ঃ রি এ দণরগ্ুলিকে | নৈতিক আকাশে উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের 


“| কলাঃকৌশলে এ উত্তপ্ত অস্থিরতাকে 


এই ধরণের মনোভাব গড়ে ওঠে ।, 
যাহোক এবারে স্থির মনে জন- 

সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে এবং যোগ্যতার 

প্রশ্নে তারা একট! সঠিক নীতি গ্রহণ 


করার জন্য সংগ্রচেষ্টা করবেন। কারণ কে? 
তা না হলে এই ভুলের মাশুল দিতে | 
হবে-একদিন ইতিহাস তার পাওনা | 
গণ্ড আদায় করে নেবে। কোনরকম ) 


ফাকিরাজি ও ভাবের ঘরে . চুরির কোন | 


স্বান্ন-নেই" 





প্রধানমন্ত্রী | 

১ম পৃষ্ঠার পর . 

চান কৌশলে ভা জানতে চেয়েছেন। 

কিন্তু তিনি কি চান বা কি করবেন 

সুখ ফুটে মে কথা কাউকেই বলেন নি। 
শ্রীমতী গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী 

খথম বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং. 

অস্থিলভার লান্তদের নিয়ে আগামী 


লড়াইয়ের কৌশল ঠিক করতে শলা- 


'পরামর্শ শুরু করে দিয়েছেন । কিছু- | 
দিনের মধ্যেই শ্রীমতী গান্ধীর দলের | 
পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্ত তার | 
পছন্দমাফিক প্রার্থীর নাম ঘোষণা! করা | 


হৰে এবং বিরোধীদেরকেও বলা হবে 
এ প্রার্থীকে সমৰ্থন করার জন্ত, হা 
বাস্তবে সন্তৰ নয়। | 


| শ্বীকৃতি অনুযায়ী )। 


শ্ৰীপতি নন্দী 


“ঘোড়াতঙ্ত্রের গর্ভধারিশী প্রযতী | 


গান্ধী যথার্থই . মালুম করতে. সক্ষম 
হয়েছেন ধে, এদেশে বাবু-বাজারী গণ- 
‘তন্ত্রের ভেলকীবাজীটা সর্বাংশে 
অকেজো হয়ে এসেছে । ষে যস্ত্রদানব 
সম্পর্কে প্রীমতীর এত বিনিদ্রা, তাতে 
ফাটল ধরেছে প্রীমতী গান্ধীর রাজ- 
নৈতিক জীবনের সেই শুরুতেই. 


"তথাকথিত রাজনীতিতে হাতে-খড়ি 
মেথেই শ্রীমতী গান্ধী কেরালায় 'গণভন্ত্র- 


সংস্কার’ শুরু করে. দেন। চি'ছি চিহি 


আমন্ত্রণে ঘোড়া . খোঁজাখুঁজি করেও, 


সেবারে যদি তিনি ব্যর্থহয়ে গিয়ে 


' থাকেন তার একমাত্র কারণ হলে! 


সেদিনকার হর্প-ট্রেভের “মার্কেট ফোর্স’ 
গুলি আজকের মত সর্বভারতীয় হয়ে 
ওঠেনি । অর্থের অভাব দ্বিল না। 
প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি সেদিন শ্রীমতী 
গান্ধী স্বহস্তে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন 


পি আই এ র সুত্র থেকে ( তৎকালীন . 


মাকিন রাষ্ট্রদূত ময়নিহানের প্রকাশিত 
_ তখনকার 
কেরলায় যা সম্ভবে নি, আজকের 


এ. | কেরালায় তা! অনায়াসে সম্ভব, ৬৭- 
পদ্ধতিকে গণমুখী করা যায় সেটাও |]. 


৭০.সালগুলিতে এই পশ্চিমবজেও ভা 
সম্ভবিল। আজকের পশ্চিমবঙ্গ 
ভামিলনাড়,তেও একমাত্র একদলীয় 
ব্ট মেজরিটি ছাড়া এ ঘটনয়ি অন্ত 
কোন বাধা নেই। সন্দেহ থাকতে 
পারে ধন, আঙ্গকের ভারতের রাজ- 


সামাল দেয়া ষায় না, কিন্তু জনগণের 
. ভোটকে ঘোড়াকুজের জাধনারূপে 
ঘোড়াতঙ্কের- সেবায় লাগাতে ঠেকাবে 


সেদ্বিনকার শয়ারতত্ত্র কালক্রমে 


ষদি দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান চিহি চিহি- 
তঙ্ের নব্যর্ূপে দেশে যাবতীয় বিধি-. 


{ বিধানের -বিধাতা হয়ে গিয়ে থাকে, 


| সেক্ষেত্রে আমাদের বিশুদ্ধ বাবুতস্ত্রাগণ 
] (ডেমোক্রযাটস ) যতই বিলাপ করুন, 
থানে থানে যতই মানত করুন, কালের . 


গতিমুখ কখনো পিছনে ফিরে কারে! 


কান্না শোনে না, বর্তমান কখনো অতীতে 


ফেরে খায় না। অতএব, আ-সমৃজ্র 
হিমাচল চিহি চিহি হ্বেযারবে মুখর 
হয়েছে, জহরীয়- পিগ.-ক্র্যাসী এখন 


| ইন্দিরীয় হর্-পাওয়ারে ভটাভট ফটা- 


ফট চলছে। বিধানলতায়, রাজ্যনতায় 


ঢ্ব গ্রেট ইন হন কাটিকমাক ঘি 





লোকসভায় লর্বত্র যান-পাওয়ার-হর্স- 


পাওয়ারের টু-টায়ার শাসন-শোষণ 


কলা-কৌশল, ৯ আইন-অনাচার, 
প্রধঞ্চনা-গ্রভারণা . চলছে-_হিমাচল 


হরিয়ানা তো? আর শৃকরীয় খাঁচার 


বাইরে হতে পারে না.। 

গ্রেট ইণ্ডিয়ান হর্সক্র্যাসীর -কার্ধা- 
লয়গুলি কর্মব্যস্ততায় অহরহ গমগম 
করছে । - ঘোড়ার যখন তখন আস্তা" 
বল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে, যখন তখন 
আস্তাবল ছেড়ে বেরিয়ে ঘায়। রেসের 
ঘোড়ার দ্র কদর আছে শুনেছি, কিন্ত 


হর্সক্র্যাসীর ঘোড়ার তুলনায় ভা 


নিতাস্তই নগণ্য । হাক চলছে--দৃশ 
বার পনের লাখ পাস্তি, তৎসহ মাননীয় 
মন্ত্রীমশায়গিরি_-সব কুচ, গণতন্ত্র 
সমাজতন্ত্র আউর গরীব লোগ, কা 


' লিয়ে। ঘোড়ারাও যথারীতি হুমড়ি 


খেয়ে পড়ছে, অবস্ত প্রাপ্তিযোগ “আউর 
আচ্ছা হমেসেঁ সমান উৎসাহে 
বিপরীতমুখী" হতো অর্থাৎ ‘কং টু 
এটি কং, বিপরীত দৃশ্যে এটি কং টু 
কংঃ। ঘোড়া তো নয়, দি গ্রেট 
ইন্ডিয়ান (গান্ধীয়ান) হর্প_নয়া 
বুর্জোয়া হর্স, কংই জনতা লোকদল 
নিধিশেষে সমস্ত দক্ষিণপন্থী শিবিরেই _ 
এদের আস্তানা। এদের অনেকেই 
(রাজনৈতিক জীবনে” আজীবন'হর্স,__ 
নির্বাচনী জয়মাল্য গলায় চড়িয়েই 
একেবারে হর্দত্বে উন্নীত-কেউ কেউ 
আবার বংশাহুক্রমিক নিলামের হর্স 
এবং একই কারণে ভারতীয় নয়৷ 
বুর্জোয়া শিবিরে জাদরেল পলিটিগ্যান্‌ ! 


-পিগক্র্যাটিক ডেমোনক্র্যাসী 


রাজুর মা বলেন, রাজু আমার 
লায়েক হয়েছে, রাজু আমার পাল 
তুলেছে, রাজু দেশের হাল ধরবে, 
জনগণ রাজুকে চায়, রাজু... রাজু***, 
অতএব." । 

রাজুর মায়ের সুখের শেষ নেই, 
তবু ভাবনার অবধি নেই। রাজু ছেঁড়া 
পাল তুলেছে, ভাঙা হাল ধরেছে, 
তলদেশ ফেটে চৌচির, তায় আবার 
গমোট বাতাসে কোন, এক মানেকা 
চেউয়ের পূর্বাভাস । রাজুর মা দিন- 
রাত ছুটে কাটাচ্ছেন, শুয়ারের বাজার 
ঘোড়ার বাজার করছেন। আরো! 
শুয়ার চাই, শুয়ারের বাচ্চা চাই, 
আরো! ঘোড়া! চাই, ঘোড়ার বাচ্চা 
রাজ-বজয়ার রশি টানতে । 


শীদতী গান্ধী বিলক্ষণ জানেন, - 


এনে দিয়েছে, দৌহিত্র রাজীবের মানসে 


" বলা হায়, 




















দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই জুন, ১৯৮২ '._. 
পিতৃদেব ৮জেন্টল কলোসাস’-জী 
আমরণ পরিশ্রম করে হিংসা প্রতারণা 
“ও অত্যাচারের প্রতীক যে‘ কলোসেল, 


সিংহাসনের স্বপ্প জাগিয়ে তুলেছে। 
এহেন ঘস্ত্ররে অচলাবস্থার পরিপামটা 
যে বংশীয় সিংহাসন আর শ্বপের 
সমাধি, এ সহ সত্যকে বুঝতে না 
পারার মত নির্বোধ আর যে-ই হোক্‌, 
শ্রীমতী গান্ধী নিশ্চয়ই নন । 

এ যন্্রদানবটি ততদিন চালু থাকবে 
যতদিন অবধি "দেশবাসীকে ভারবাহী ' 
জন্তর মত ' ব্যবহার করতে পারবে, 
ঘতদিন ডানে-বায়ে- থাঞ্সড় মেরে 
নির্বাচকমগ্ডলী নামক জনসাধারণকে 
পেওুলামের মত মুক্তিহীন গণতন্ত্রের 
সঞ্চার পথে আটক করে রাখতে 
পারবে, পাঁচসালা পরিকল্পনার অনুরূপ 
পাচসালী শোষণবিধি নির্ধারণ করতে 
মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মন্ত্র পাঠ করে 
অপারেশন ভোটষজ্ঞের অনুষ্ঠান চালিয়ে 
যেতে পারবে। 

যে যন্ত্র দেশবাসীর মাংস-মগজকে - 
দেশী বিদেশী শকুনিকুলের ভোগে . 
লাগায়, যে. যন্ত্র আধানামস্ততাঞ্রিক 
_নীতিধর্ম অনুযায়ী যন্ত্রীর বংশধরকে 
যন্ত্রীকপে তৈরী করে আনে, সে ধরি 
অকেজো হয়ে আসে তাহলে বংশীয় 
হাতিয়ার বা সম্পদ বলতে রইলটা 
আর কি? 

কর্যাটিক ডেমোনক্র্যাসী 

ভোটের বাক্সে কাগজ ফেদার 
অধিকারটুকু ছাড়া এ সংসারে যাদের 
“কোন- অধিকারই নেই, তাদের সে 
একমাত্র অধিকারটাকে লোপাট করে, 
প্রকান্তে নিলামে বেচে নিয়ে যারা 
জীবন ধারণ করে, তারাই হর্সক্ষ্যাসীর _ 
" রথ টানে। বলা বাহুল্য, এ হর্সক্র্যাসী 
তৃণভোজী নয়, ঘোরতর মাংসাশী। 
যে সংবিধান শুয়্ারকুলের ঘোড়াকুলের 
জন্ম দেয়, যে সংসদ শ্রমলীবীকে ক্রীত- 
দাস করে রাখতে, শ্রমশক্তিকে হাত- 
কড়া পরাতে, . শ্রমমূল্যকে কমাতে 
পণ্যযূল্যকে বাড়াতে- মালিকশাহী 
ন্যাস!’ প্রসব করে, যে বিচারশাল। 
সাধ টাকাকে কালো রূপে. অভিনন্দন 
জানায়, যে প্রশাসন প্রবলকে কুনিশ 
করা ও. দুর্বলকে লাথি মারা ছাড়া 
কিছুই জানে না, এরা সকলেই ব্বৈর- 
তের ' উপাদান, স্বৈরাচারীর জনক 
_-তা সে শ্ৈরাচারী ইন্দিরাই হোক্‌ . 
কিংবা যে কে দে হোক্‌ । অন্ততাৰে 
ব্য়তত্ ও. ইৈরাচারী 


০০ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১১ই জুন ১৯৮২ 


-ৎগাদনগীলভার বছৰেৰ বর গৰিণতি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


১৯৮, সালে ক্ষমতায় ফিরে 
আনার পর ইন্দিরা সরকার ক্রমাগত 
_ বঙ্গে এসেছেন যে জনতা সরকারের 
প্রায় তিন বছর শাসন্নকালে জাতীয় 
অর্থনীতির যে অধোগতি শুরু হয়েছিল 
নেই অর্থনৈতিক ভাঙ্গন দশা “থেকে 
দ্বিতীয় কিন্তিয় ইন্দিরা! সরকার জাতীয় 
অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরেছেন। 

জনতা সরকারের অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ না করে 
শুধু এটুকু বলা যায় যে জনতা সরকার 
গদীচ্যত হবার সময় দেশের অর্থ- 
নীতিতে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ বর্তমান 
ছিল। সেগুলি হলো; (১) কৃষি 
“পশ্যের দাম মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল 
'কিন্তু পেয়াজ, উৎকৃষ্ট চাল ও অন্যান্য 
কিছু কৃষি পণ্যের প্রায় অবাধ রপ্তানির 
ফলে এগুলির দাম অভ্যস্ত বেড়ে 
গিয়েছিল; (২) দেশে’ ছুতিক্ষের 
আশঙ্কা ছিল না কারণ সরকারের 
হাতে ছুকোটি টনেরও বেশী খাসশস্ত 
মজুত ছিল। সেই জন্তে ১৯৭৮-৭৯ 
সালে নয়টি রাজ্যে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় সত্বেও থাস্তশস্ত আমদানী 
করতে হয় নি। বরং. সোভিয়েত 
ইউনিয়ন থেকে ধার আনা কুড়ি লক্ষ 
. টন গম পরিশোধ কর হয়েছিল; (৩) 
+ ভারতের বিদেশী মুদ্রা তহবিলে প্রায় 
পাঁচ হাজার কোটি টাক! মজুত ছিল, 
এবং গড়ে প্রতিমাসে প্রায় ২০* কোটি 
টাকা হারে এই মজবুত বাড়ছিল; (৪) 
চিনি, ভোজ্য তেল প্রভৃতি কয়েকটি 
নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম 
বর্তমানের তুলনায় অনেক কম ছিল। 
=” খুচর! বাঙ্গারে চিনি ২৫০. পয়সা 
এবং ভোজ্য তেল নয় টাক! থেকে 
‘দশ টাকায় নেমে এসেছিল । 

এই ছটন1 স্মরণ করার সময় মনে 
করার কোন কারণ নেই যে জনতা 
সরকারের কোন স্থনির্বিষ্ট নীতির দরুণ 
অর্থনীতির এই .ধরণের অপেক্ষাকৃত 
_. উত্তম অবস্থা বজায় ছিল। বরং বলা 
যায ৰে সুনির্দিষ্ট নীতির অভাবে জনত! 
সরকারের আমলেই অর্থনৈতিক মন্দা 
ধীরে ধীরে - অর্থনীতিকে গ্রাস করতে 
সুরু করেছিল । | 

অস্থায়ী চরণ সিং লি কয়েক 
মাসে কোন অর্থনৈতিক নীতির বালাই 
ছিল না। সুতরাং ধীরে ধীরে ঘনায়- 
মান মন্দা ও মুক্জান্কীতির কালো ছায়া 
অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল । 
অবশ্য সংখ্যালদি্ঠ এক তদারকী 
সরকারের আমলে উৎ্পাহব্যপ্রক 
কোন নীতি প্রয়োগ করাও সম্ভব ছিল 
না। ফলে কৃষি ও শিল্লোৎপাদনের 
চক ক্রমশ+/সধোমুখি হতে হতে প্রায় 
শৃগ্যাক্ষের কোঠায় পৌছে ঘায়। 


প্রাক-জনতা! ইন্দিরা সরকারের আমল 
থেকেই বৃহদাকারে ঘাটতি বাজেটের 
পারম্পর্য রক্ষা করে জনতা সরকারও 


বিপুল ঘাটতি বাজেট পেশ করতে. 
থাকে। এদিকে উৎপাদন নিম্নমুখী 


হবার ফলে যুন্্রাম্ফীত্ির প্রকোপ বৃদ্ধি 
পায়,। 'ফলে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা 
বাড়তে থাকে। 

১১৮* সালে ক্ষমতায় গ্রত্যা- 
বর্তনের পর ইন্দির] সরকার এই অধো- 
গতির ধার! প্রতিহত করার নামে 
এমন কতগুলি বিপর্যয়্কারী:অর্থনৈতিক 
নীতি গ্রহণ করে ধার ফলে সামগ্রিক 
ভাবে অর্থনেতিক পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর 


হয়ে ওঠে। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার 


প্রতিশ্রতভি দিয়ে ইন্দির সরকার 
ক্ষমতায় আসে, কিন্তু তার] নিজেরাই 
প্রশাসনিক আদেশেচইম্পাত, সিমেন্ট, 
সার, কয়লা, পেট্রলিয়াল ও পে 
লিয়াম জাত সামগ্রী প্রভৃতি মৌলিক 
উৎপাদন উপকরণের সামগ্রিক মূল্য 
বৃদ্ধি ঘটায়। দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধি 
করার ফলে প্রায় সমস্ত শিরজাত 
পণ্যের অবিরাম মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে 
থাকে। 

'_ সুল্যবৃদ্ধির চাপে ব্যতিব্যস্ত সরকার 
আমদানী বুদ্ধি করে মৃজ্যস্তর কমাবার 
ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করে । বেশ কয়েক 
বছর পর আবার মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ টন গম আমদানী 


করাহয়। ইস্পাত, সিমেন্ট, লার), 


ভোজ্য তেল ইত্যাদি পণ্যও আমদানী 
করা শুরু হয়। এদিকে আত্তর্জাতিক 
অন্দার দরুণ, বিশেষতঃ আমেরিকা_ও 
ইউরোপে বাজার মন্দ! হওয়ায় ভারতের 
রপ্তানী পণ্যগুলি মার খায়। ফলে 
রপ্তানী বাবদ আম বৃদ্ধি পায় না 
কিন্ত আম্বানী ব্যয় বেড়ে যায়। 
পরিণামে বিপুল আকারের বাণিজ্য 
দ্বাটতি দেখা দেয়! ভারতের বৈদে- 
শিক খপ বাবদ কিস্তি ও সুদ দেবার 
দায় পালন করার অসুবিধা দেখা দেয়। 
এর ফলে জনতা আমলে মজুত 
বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল প্রাস্ন ৩২০০ 
কোটি টাকায় নেমে আসে। এদিকে 
বাণিজ্য ও লেনদেন ঘাটতির পরিমাপ 
বাড়তে বাড়তে ২৮** থেকে ৩০০০ 
কোটি টাকায় 'পৌছে যায়। সঙ্গে 
মঙ্গে আমেরিকা, ইউরোপ ও উপ- 
সাঁগরীয় অঞ্চলে ভারতীয়দের কর্ম" 
মংস্থান ক্রমাগত বেকারীর চাপে 
সংকুচিত হয়ে আসার ফলে কর্মরত 
ভারতীয়দের দেশে টাক! পাঠানোর 
পরিমাণও কৃমতে থাকে । 
:.এই অবস্থায় দিশেহারা ইন্দিরা 
সরকান্ধ আত্তর্জীতিক অর্থ ভাণ্ডারের 
কাছ থেকে কঠোর ০৮ বছরে 


€*০* কোটি টাকা বণ গ্রহণ করে। 


এই খণ গ্রহণের শর্তগুদি কার্ধতঃ 


ভারতের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেবার 
ক্ষমতা রাখে। এই শর্তাবলীর বিস্তা- 
রিত আলোচনা এই ক্ললমে আগেও 
করা হয়েছে, স্তরাৎ :স্মাপাততঃ এ 
‘থেকে ব্রত রইলাম | 

কিন্তু এই শর্তাবলী কার্যকরী রুরার 
ফুলাফূল ক্রমশঃ এর ভয়াবহ পরিণতি 
চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে । 

ইন্দিরা স্ররার এতদিন শিল্নোৎ- 
পান বৃদ্ধির মাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে, 
এই চলতি বছর তা প্রায় দশ শতাংশে 
পৌছাবে বলে ঘোষণা করেছিলেন । 
সম্প্রতি প্ররাশিত সরকারী শিল্পোৎ- 
পাদ্দন সুচক কিন্তু এর সম্পুর্ণ বিপরীত 
চিত্র উপস্থিত করেছে । 

বর্তমান ১৯৮২ সালের জানুয়ারী 
মাসে শিল্পোঘ্পাদন সুচক ১৭৮৬ 
থেকে ফেব্রুয়ারী মাসে ১৬৫'১ পয়েন্টে 
নেমে. এসেছে । জাহুয়ারী মাসে 
শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ৭২৬ শতাংশ 
থেকে ফেব্রুয়ারী মাসে মাত্র ২৯১ 
শতাংশে নেমে এসেছে । শ্বয়ং প্রধান- 


যন্তরী ইন্দিরা গান্ধী ১১৮২ সালকে 
উৎপাদন বুদ্ধির বছর বলে দোষণা 
করেছেন। এই সরকারী পরিসংখ্যান 
ইন্দিরা গান্ীরে বিদ্রুপ করে ঘোরণা 
করছে যে অর্থনৈতিক বিধিগুলিকে 
কোন প্রধানমন্ত্রীর মস্তি তরল কিংবা 
কুলি নির্দেশে ইচ্ছাভ্যায়ী নিয়ন্ত্রণ 
কর! যায় ন1। জনসাধাররে ধে'ক। 


 দেওয়। সহজ হতে পারে কিন্তু বাস্তব 


অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সরকারের পরি- 
চালনার অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করেই 
যথাযথ আত্মপ্রকাশ করে । 


অবশ্য সরকারী বিবৃতিতে এই 


অধোগতির একট! ব্যাখ্যা দেওয়ার 
চেষ্টা করা হয়েছে । তার! বলছেন, 
বোঘাই কাপড়ের £কলগুলিতে প্রায় 
তিনমাস ধরে যে ধর্মঘট চলেছে এই 
অধোগতি তারই প্রতিফলন। কিন্ত 


সঙ্গে সঙ্গে বিবৃতির অপরাংশে বল! 


হয়েছে শুধু বস্শিল্প নয়, বিদ্যুৎ ও 
বৈছ্যুতিক যন্ত্রপাতি, সার্জ সরঞ্জাম, 
কেমিক্যাল প্রোডাক্টস, মৌলিক ধাতু- 


শিল্প ইত্যাদি সমস্ত শিল্পেই সামগ্রিক 


| তিন ॥ 





অধোগতি দেখা দিয়েছে। অথচ 
একমাত্র আংশিকভাবে বস্ত্রশিল্প ছাড়া 


(শুধু বোঘাইয়ে) অন্তান্ত কোন শিল্পে 


ধর্মঘট বা লক আউট হয় নি। 
সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির বছর 
শুরুতেই অধোগতি জাকিয়ে বসেছে । 
রারণ বোষ্বাইয়ের ধর্মঘট মেটে নি। 
অন্তান্ত শিল্পে চাহিদা অধোমুখি। : 
সুতরাং আগামী মার্চ) এপ্রিল ও মে 
মাসের পরিসংখ্যানেও এই অধোগতিরই 
পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কারণ ভারতের 
বাজারে মন্দার সময় এপ্রিল শেষে শুরু 
হয়। পুজোর আগে অবধি অর্থাৎ 
অক্টোবর পর্যস্ত মন্দা বাজার চলে। 
মন্দা কাটানোর জন্তে সরকার ব্যান্ক- 
গুলির নগদ .তহবিলের বাধ্যতামূলক 
আমানত কমিয়ে ৮ শতাংশ থেকে 
৭.২৫ শতাংশ করেছেন। ফলে 
ব্যাংকগুলি শিল্পক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২৫০ 


' কোটি টাক] কর্জ দিতে পারবে। ক্রিন্ত, 


তা সত্বেও মন্দা পরিস্থিতি লাঘব,হবে; 
না। কারণ বর্তমান মন্দার মূলে 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


যতীন চক্রবতী এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ 


“জ্যাকিদ!”  “হরতাল-দাদা” 
অথবা “বাংলার রাজনাঁরায়ণ” নামে 
পরিচিত শ্রীযতীন চক্রবর্তী সত্যিই এক 
বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ! | 

যথন মঞ্চে দাড়িয়ে বক্তৃতা দেন 
তখন শুনে মনে হবে এর মত এমন 
টুর বামপন্থী খুঁজে পাওয়া ভার! 
এ'র ঘরে কাল মার্কসের প্রতিকৃতি 
স্মরণ করিয়ে দেবে ষে উনি.মার্কসবাদীও 
ৰ্টে। 

আমলে উনি অন্ত ধরণের মানুষ । 
শুর কর্মপন্ৃতি ও আচরণ এমন যে 
ওকে একজন ধান্দাবাজ “কংগ্রেশী” 
নেতা ৰলেই মনে হবে। 

ওর কার্ষকঙ্গাপে অনেক অলঙ্গতি 
নজরে পড়ে কিন্ত' একটি ব্যাপারে 
উনি বেশ ছিসেবী।- তা হল কি করে 
দংৰাদপত্রে ওকে কেন্দ্র করে খবর 
ছাপ] হয়). ওকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিজপ 
করলে অথবা সমালোচনা প্রকাশিত 
হলেও উনি খুশী! “আরে আমার 
নামত বেরিয়েছে কাগজে” । এতেই 
ও'র আত্মপ্রসাদ ! 

বরের কাগজে নাম ছাপানোর 
“আট” উনি দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় 
আয়ত্ত করেছেন। কি ধরণের খবর 
কাগজে ভাল “খাবে” এ তত্ব উনি 
বেশ ভালোভাবে বুঝেছেন। “কুকুর 
মাম্যকে কামড়ালে সংবাদ হয় না, 
কিন্ত মানুষ কুকুরকে কামড়ালে হয়” 


এই নীতি উনি ভাল করেই জানেন। 


সেজন্য অনেক ভেবে চিন্তে-সময় সময় 
এমন অসঙ্গত আচরণ করেন যাতে 
উনি নজরে পড়েন। সাধারণ লোকের 
নজ্ররে পড়লে ত হবে না, আদল 
সংবাধদাতার নজরে পড়া চাই, খিনি 
যথারীতি খবরের কাগজে তা ছাপিয়ে 
দিতে পারেন। 

সংবাধদাতার হন-জোগানোর জন্য 
যতীনবাবুর পরিকল্পন1 বেশ পরিষ্কার | 
মহী হওয়ার পরে এ ব্যাপারে তার 
আগের চেয়ে সুযোগ অনেক বেশী। 
যে কোন দাংবাদ্বিক “তাল খবর” 
পেলেই খুশী । উনি সেজন্য এক- 


শ্রেণীর সাংবাদিককে - সেই ধরণের 


সরকারী: অথচ “গোপনীয়” সংবাদ 
দিয়ে দেন! এরজন্য কোন কোন 
অহী ওর উপস্থিতিতে সৰ কথা ৰলতে 
চান না। | 
যুক্তক্রণ্টের আমলে যতীনবাবু 
সোজান্থজি মন্ত্রী বৈঠকের পরেই 
নামী দামী বিশেষ সাংবাদিকদের 
রে এসে খবর পৌছে দিতেন এত 
অনেকেই জানে । এর ফলে সেই স্ব 
বিশিষ্ট সাংবাদিকের! ও র কাছে কৃত 
এবং তায় প্রতিদ্বানে মাঝে সাঝে 
বতীনবাবুক্ধে হাতে রাখার জন্য ও কে 
কেন্দ্ৰ করে “সংবাদ, পরিবেশন করে 
খাকেন। নেহাৎ লক্দার খাতিরে 
হতীনবাবুর প্রচারকের ভূমিকা পালন 
করেন! , 
এমনও দেখা গ্রেছে যে ও র মনের 


মত সংবাদ কোন কাগজের রিপো- 
টারকে জানিয়ে, দিলেও ছাপা হল 
না। পরে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারকে 
অনেকের সামনে প্রকাস্তে যতীনবাবুকে 
বলতে শোনা গেছে--“ক্্যাটের অন্য 
ত খুব ঘোরাঘুরি করছিলে । এখন 
বুঝ ষ্তীনদ্বার কথা আর মনে থাকে 
না?” এই ধরণের .আপত্তিকর' 
মন্তব্য থেকে দৈনিক পত্রিকা এমন 
কি আকাশবাণী ও দৃরদর্শনের সাংবা- 
দিফের1ও বাদ যান ন1। 

'রিপোর্টারদের উপর পুরোপুরি ভরসা 
না রেখে ষতীনবাবু প্রয়োজন হলে 
মালিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ 
রাখেন। এই মহলের সঙ্গে যোগাঘোগ. 
অবশ্য অনেক পুরনো । মাঝে মাঝে 
মেটা ৰালাই করে আসেন। এমন 
ঘটনাও ঘটেছে যে কোন রিপোর্টারের 
বিরুদ্ধে ওপরওয়ালার কাছে নালিশ 
করেছেন । রিপোর্টারদের যেমন উনি 
হাতে রাখার চেষ্টা করেন ঠিক একই 
কায়দায় ফটোগ্রাফারদের ও উনি খু 
রাখেন? | 

অন ্ীদের দখরের কাটছাঁট করার 
প্রস্তাবকে কেন্্র করে যে ভাবে ষতীন- 
বাবু মহাকরণে নাটক করলেন তা 
একমাত্র আর একজন ভারতের রার্জ- 
নীতিতে পারেন। তিনি হলেন রাজ- 
নায়ায়ণ--তিনি নিজেকে “মান” * 
বলেও দাবী করেছেন এক সময় । 


| চার ॥ 


-_ উত্তরপ্রদেশের চিঠি 


 বহুগুণার বিজয় প্রধানমন্ত্রীর দপটচূর্ণ 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


গাড়োয়াল কেন্দ্রে উপনির্বাচন এ 
রাজ্যে রাজনৈতিক শক্তির ছ্িমেরু- 
কেন্দ্রিক গতির সুচনা দিয়েছে । এটা 
কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটন! মাত্র নয়। প্রায় 


এক বছরের ওপর এই কেন্দ্রের উপ- - 


নির্বাচন স্থগিত করে রাখা হচ্ছিল ) 
পেছনে ছিল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ার 
ঈশারা। গত বছরের গ্রীষ্মে তা 
সম্পন্ন হতে তো দেওয়াই হল না, 
উপরস্ত-এ কেন্দ্রের অন্তভূর্ত দেরাঁদূন 
(শহর) এবং পৌড়ী পাহাড়ী অঞ্চলের 


ভিত্তিক রিপোর্ট মিললে! নির্বাচনী 
কমিশনারের - দরে । এমন হকি 
এক ম্যাজিষ্টেটের প্রতিবেদনে ঘটনার 
ভিত্তিতে কিছু নির্বাচনী ‘বলাৎকারে'র 
(1i৪8in8) উল্লেখ হল যাতে 
প্রমাণ হয় নির্বাচনের পদ্ধতি স্তায়সঙ্গত 
বা নিরপেক্ষ হয়নি । তখন ইলেকশন 


কমিশনার শ্রীশকধর ' সিদ্ধান্ত নিলেন, 
বুথ বিশেষে পুনর্বার ভোট গ্রহণের 
পক্ষে। পরে, তা ঠিকমত লাগ কর] 


যাচ্ছেন! দেখে তিনি পুনর্বার উপনির্বা- 
চনের তারিখ নির্দিষ্ট করেন নভেম্বরের 
সাঝামাকি। ' 

স্মৰ্তব্য, এই উপনির্বাচনের পট: 
ভূমিকায় রয়েছে ১৯৮০-আগষ্টের ১৩ 
তারিখে ঈদ্ব-নামাজী-সংখ্যালখুদের 
ওপর রাজ্য পুলিশের নৃশংস গুলি- 
চালনা, ফলে শাসক দলের ‘মুখ’ 
জনচক্ষে কালো হয়ে যাঁওয়া-; এবং 
এও উল্লেখনীয় যে, ১৯৮১-তে অনেক 


টালাবাহানার পর ষে উপনির্বাচন - 


করানো হয়, তার অন্ততম ছিল 
গাড়োয়াল ' কেন্সের ৷ 
প্বগ্ুপা ক্রীমতীজীর ই-কংগ্রেস দুলে 
" অকেজে! ভূমিকায় একমেবঅছিতীষষ 
নেত্রীর কুক্ষিগত হয়ে থাকা অপেক্ষা 
বেরিয়ে এসে জনগণের রায় -নেওয়। 


বাঞ্ছনীয় বুঝে পদত্যাগ করে বেরিয়ে : 


এসেছেন। শ্রধানমন্ত্রী মহাশয়! গণ- 
তাম্ত্িক পদ্ধতিতে যা অতি স্বাভাবিক 
বছগুণাজ্জীর, সেই অধিকার-প্রয়োগ 


সহজভাবে নিতে পারলেন না। এট! 
বোঝা গেল উপনির্বাচনী সফরকালে ' 


বছগুাজীকে হেয় করার উদ্দেশ্তে- তীর 
তাচ্ছল্যকর উক্তিতে। কিন্ত ফল হয় 
প্রত্যাশিতের ঠিক উল্টো। প্রধান- 
মন্ত্রীর পদে আসীন থাকাকালে যে 
মে ধরনের সঙ্বীর্ণ এবং ব্যক্তি 
আক্রমণাত্মক কথা মোটেই সাজেনা, 
তার প্রয়োগ সমঝদার মাহষের নজরে 
.বছগুপালীকে সমবেদনার' দাবীদার এক 


ইতিমধ্যে, 


সৎ ব্যক্তি এবং যেহেতু তিনি সৎ 
ক্ষমতাবানদের আক্রোশ তারই ওপরে 
এমনি রূপে তুলে ধরলো । 

প্রধানমন্ত্রী মহাশয় আরও বিন্ময়- 
কর এক উক্তি করেছেন, যার নির্গলি- 


তার্থ দাড়ায় ঘে, এ পর্যন্ত এমন কোনো 
নির্বাচন হয়নি, যাতে অন্ত প্রদেশের 


পুলিশ উপস্থিত থাকেনি । বলা 
বাহুল্য, এ কথা সত্য ছিল না। 
সম্ভতঃ তিনি নিজেও তা জানতেন । 
এমনি কথাবার্তা এবং বহুপ্রণাজীর 
ডি এস পি. দলীয় কর্মীরা ই-কংগ্রেস 
কমীর্দের ওপর আক্রমণ করেছে 
এধরনের আঘাঢ়ে অভিযোগ তার 
ভাবমূর্তি বাড়ায়নি। এর তুরূপ 
জবাব দেল বছগুণাজী ; তার অভি- 
যোগের জবাবে চ্যালেশ করেন জানাতে 
সেই-সকল ই-কংগ্রেস কর্মীদের নাম- 
ধাম এবং ষে-হাসপাতালে তাদের 
প্রাথমিক চিকিৎসা করানে! হয়েছে 
তার বিবরণ প্রকাশ করতে । নৈভিক- 
তার যুদ্ধে সিহ্বহস্ত বহুগুণাজী 
চুটিয়ে কারে লাগালেন শাসকদল- 
অধ্যক্ষার বে-বুনিয়াদ অপ-প্রচারের । 
একমাত্র উত্তরপ্রদেশে এ তাগ-কর! 
কেন্দ্রে সরকারী ফন্ত্রটাকে ব্যাপক ভাবে 
ব্যবহার করা হয়েছে ও হচ্ছে, এমনি 
জানাজানি হয়ে গিয়েছিল গত বছরেই। 
তার জন্ত. ধন্তবাদ প্রাপ্য কেন্দ্রের 
একাস্ত বশশ্বদ্ব উত্তরপ্রদেশ সরকারের ৷ 
বলা বাহুল্য, নজীরহীন ভাবে 
গাড়োয়াল, কেন্দ্রে বছ রাজ্যের এবং 


কেন্দ্রেও পুলিশদের দিয়ে ভোটারদের 


ভয় দেখানর ' অপচেষ্টায় 'শাসকদ্বলের 
রাজনীতি যে নির্বাচনের ব্যাপারেও 
পক্ষপাতছুষ্ট তা প্রকট হয়ে যায় । 
কেন এমন হল 

এই উপনির্বাচনের . গুরুত্ব 
শ্রীবুগুণার বহু রঙ-সম্ভব ব্যক্তিত্বের 
জন্ত নয়) এর গুরুত্ব রয়েছে নিহিত 
অদ্বোধিত প্রধানমন্ত্রী মহাশয়! বনাম 
একদাঁ-পক্ষপুটাপ্রিতের মুখোমুখি সংঘর্ষে 
দর্পণের পাঠকরা হয়ত স্বরণ করতে 
পারবেন এই নাটক্রে পূর্বরাগ শুরু 
হয়, ১৯৭১ এর শেষ কোয়ার্টারে, 
শারদোত্তর মৌসুমে! তখন শ্রমতীজী 
সাময়িকভাবে মুকুটহীন, দিশাহারা 


হয়ে ছুটোস্ছুটি করছেন বিরোধী জনতা- - '্ম 


শিবির থেকে কোন না কোন রী বা 
মহারথীকে দ্বলভাঙিয়ে স্বদলে আনা 
যায় কিনা, সে সন্ধানে । শোনা যায়, 
জীকমলাপতি ত্রিপাঠীজীকে অনৌপ- 


চারিক দৃতিয়ালির হায়িত্ব' দিয়ে 


বন্ুগুণাঁসকাশে পাঠাৰার পর তিনি 


' টোপগেলানোর , 


স্বয়ং পুত্র সহয়ের সঙ্গে বহুগুণার 
বাড়িতে হন £হাজির। আরম্ভ হয় 
পালা: কংগ্রেস 
সংগঠনে কেন্ত্ীয় বোর্ডের সন্ত তো 
'অবশ্তই, সেক্রেটরী মণ্ডলীর পূর্ণ- 
জ্যোতিক্ষ সেক্রেটারী জেনরেলের পদও | 
তাছাড়া, যেহেতু বছগুণাজীর রাজ- 
নৈতিক' অতীতে সমাজবাদী জন- 


আন্দোলনের তথ! ট্রেড-ইউনিয়নগত - 


কর্ম পরম্পরায় ( অপরের কাধে বন্দুক 
রেখে হলেও) অংশ-গ্রহপণের স্বাদ 
রয়েছে, তাকে আরও প্রলোভন দে ওয়] 
হল_-নৈতিক-আমর্শবাদী কায়দায় 
সমাজ ও জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার 
‘মহান ব্ৰতে’ কংগ্রেস-অধ্যক্ষার হাত 
মজবুত করার জন্ত | 

বহুগুণাজী টোপ গিলেছিলেন ; 


তারপরে তা উপরে ফেলতে সক্ষম- 


হন। তারই ভাষায় বলি : “আমার 
পদভ্যাগের কারণ আমি উপযুক্ত সময়ে 
জানাব-"*পদত্যাগ্ের কদম নিতে হুল, 
কারণ দেখলাম ই-কংগ্রেস সংগঠনে 
অমি অবান্তর ৷” (৭ মে, ১৯০*)। 
অথচ, মাত্র ৬ মাস - পূর্বে মী 
( নভেম্বর ৭, ১৯৭৯) গদগদ ভাষায় 
জ্রীবহুগণাকে জানিয়েছিলেন, ঘে তার 
(পরোক্কের) দল সি এফ ভির 
.(গণতর্ত্রী কংগ্রেস) পয়েন্ট-সমদ্বিত 
কার্যক্রম খুবই প্রশংসনীয় এবং লোক- 
দল পরিত্যাগ করার পর এট! তার 
বিরাট পদক্ষেপ। আসলে পুরোনো 
দিনের সমাজবাদী রাজনৈতিক" কাল- 


চারের স্মৃতিপ্রেরণা, প্রয়াত আচার্য 


নরেন্দ্র দেও-এর রেখে যাওয়া! আদর্শ- 
বাদী সমাজতঙ্ সম্মত এঁতিহ কংগ্রেসী 


_নেতৃবর্গের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে 


এককালে সমনুত্রে গেথেছিল। ,এই 
গোষ্ঠীর 
“প্রাচীন যোদ্ধা”দের অন্ততম ‘শক্ত 
মানুষ প্রয়াত চন্দ্রভান গুপ্তা, অন্ত- 


দিকে তেমনি দেখ! যায়, সাধাসিধে - 


আদর্শবাদী. প্রয্নাত জালবাহাছর 
শ্রান্ত্রীকে। আবার পাওয়া যায়, 
একদা পিএস পি বর্তমানে “কেন্দ্রীয় 
মস্িমণ্ডলীর অন্ততম শ্রীনারায়ণ দত, 
তেওয়ারীকে। (ইনি ১৯৪৭-এর 
'শিল্পবিরোধ আইনকে সংশোধন করার 
হান” আছিল! নিয়ে, শ্রমিক শ্রেণীর 
ন্তায়সঙ্গত ধর্মঘট-করার অধিকার 
সংহারের স্ুত্রপাত করেছেন ) 

" কিন্তু আমর্শবাী বা ভাব্বাদী 
স্তোশালিজমের বহুমুখী রূপের জন্ত 
উত্তরপ্রদেশে এই দর্শনের অন্সরণ- 


কারীর এক হয়ে থাকভে পারেন নি। 


একদিকে ঘেমন ছিলেন, . 


কেউ গোড়া “বাম” হয়ে থেকেছেন 
কিন্তু কার্যকরী পথ নিতে পারেননি 
( যেমন, উদ্দাহরণতঃ আর এস পি এম 
এল দ্বলের নেত! সাথী কেশোপ্রসাদ 

)*কেউ কেউ সৎ. থেকেছেন, 


অবসরবাদী দ্বলভ্যাগের লোভ স্বরণ . 


করেছেন কিন্তু শেষ রক্ষা করতে 
পারেন নি (দৃষ্টান্ত, প্রয়াত গেঁদা 
সিং এবং আ্ররাজনারায়ণ-_“লোহিয়া- 
সমাজবাদী বিচার’-প্রবক্তা); কেউ 
বা হয়েছেন নিছক যোগ সন্ধানী, 
ভিড়েছেন শাঁসকদলে আখের গুছোতে 
( যথা, শ্রীরায়ায়ণ দত, তেওয়ারি_- 
'ইনিও পাহাড়ী অঞ্চলের ) 

বোধ করি দূরদৃ্টি বাকি ছিল 
বলেই একচুল ভফাতের জন্ত বছগণাজী 
শেষোক্তের ভূমিক! নিই-নিই করেও 
শেষ বেশ গা বাঁচিয়েছেন। ই-কংগ্রেস 
কেন্ত্রীয় বোর্ড তথা 'সেক্রেটারী-- 
জেনারেলের অনার আড়নরপূর্ণ পদ্ 
থেকে নিজেকে মুক্ত করবার পর 
আবেগপূর্ণ আবেদন জানিয়েছেন এ 
রাজ্যের “দিশাহীন বুদ্ধিজীবী'বর্গের 


* প্রতি সমাজকে এক নতুন'দিশী দিতে 


রাঞ্জনৈতিক বিকাশ, অর্থনৈতিক 
বিবৃদ্ধির পথে। সাড়াও পেয়েছেন: 
বুদ্ধিজীবী মহলের শিক্ষক, ইঞ্জিনীয়র, 


ট্যেকনিকল পেশার পেশাদার, কলেজ-, . 


বিশ্ববিষ্ভালয়ের পণ্ডিত মাহুষ যার! 
. আজও সৎ, অনুসন্ধানী মন বজায় 
রাখতে পেয়েছে তাদের কাছ থেকে । 
উত্তরপ্রদেশের বাইরে অনেকের কানে 
অবিশ্বান্ত লাগলেও একথা আজ প্রায় 
সর্বজনবিদিত সত্য ঘষে, শ্রীবহ্গুণা 
এবং তাঁর নবনিমিত লোকতস্ত্র 
সমাজবাদী ' দল গরীব ও নিপীড়িত 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১১ই'জুন ১৯৮২_, 


শ্রেণীর মা্ষদের এগিয়ে যাবার, - 
সমত! ও স্তায়ের লড়াইফ্ষে লড়বার 
দিশারী । | 
পুনশ্চ | 
নতুন পার্টি গঠনের” স্থফল দখা 
গেল ভার স্বয়ং-বৃত উদ্চমের ক্ষেত্র 
এলাহাবাদ জেলায়--ফেটা তার 
গাড়োয়াল বাদে দ্বিতীয় “বাড়ি” | 
এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে, বিশেষতঃ 
এখানকার মননশীল ও যুবজ্নদের 
পরম্পরাগত আকর্ষণ বৈপ্লবিক তথ! 
গডডলিকা-বিরোধী ( anti-Establi- 
shment) রাজনৈতিক আন্দোৌজন- 
ধারার প্রতি । স্থৃতরাং এই এলাহা-" 
বাদেরই কর্চনা উপনির্বাচন-ক্ষেক্রে 
লোকতস্্রী সমাজবাদী প্রার্থী শ্রীরবতী- 
রমণ সিঙের (প্রাক্তন জনতা মন্ত্রী) 
যে বিজয় লাভ ঘটবে এট! আর আশ্চর্য 
কি। 

উপসংহারে জানাই, গাড়োয়াল 
কেন্দ্রের উপনির্বাচনের নীটফল, 
রাজ্যের মস্ত্রিমগুলীকে কঠোর ঝাঁকানি- 
দিয়েছে। এরই মধ্যে গুপ্রন শোন! 
"যাচ্ছে, বেশ কিছু ক্যাবিনেট সদ্বস্ত ' 
নাড়াচাড়া থাবেন এব  'ভবতঃ 
সম্বিত ফিরবে শাসক দলের নিলন্জ- 
প্রচারকারী “আাকাশবাশী'র হর্তকর্তা- 
'ঘ্বের। তারা এই নির্বাচনের ভোট 
গণনার ফল ঘোষণা করতে ইচ্ছারুত্ত-. 
তাবে দেরী করেছেন। টি 

বহপ্তণাঙ্জী কি করে শ্রীমতীজীর 
ki হে দিতে পারলেন? তার 

“তিনি (শ্রমতীজী ) ভাল- 

৪ কুকুর । আমি কুকুর- 
দের স্বণা করি ।” 


সদ 


এম এল এদের বিয়েতে বরযাত্রীদের 'হাতে 
মদের বোতল আর পিস্তল 


৬ মে ১৯৮১। উত্তরপ্রদেশের 
দুজন ই-যুব কংগ্রেস এম এল এর মধ্যে 
বিয়ে হচ্ছে। বরের নাম ভোলা 
পাণ্ডে, বিমান হাইজ্যাকার নামে হিনি 
পরিচিত, বালিয়ার থেকে নির্বাচিত 


এম এল এ। পাত্রীর নাম স্থমনলতা 


দীক্ষিত, ইউ পির সবচেয়ে কনিষ্ঠ এম 
এল এ, কানপুরের জেনারেলগঞ্জ থেকে 
নির্বাচিত। ছুজনেই উত্তরপ্রদেশে 
সঞ্চয় গান্ধীর লোক বলে পরিচিত, 
বিধানসভা! নির্বাচনে টিকিটও পেয়ে- 
ছিলেন সেকাঁরণে। ূ 

বিয়ের আসর বলেছে কানপুরের 
গ্যাঞ্চেস ক্লাবে। পীঁচহাজার চেয়ার 
এসেছে । প্রত্যেকের হাতেই গেলাস 
আর মদের বোতল । একসময় চেয়ার 
কম পড়লে! । - উদ্যোক্ত। যুবকংগ্রেসীরা। 


_ ডেকরেটারকে এ রাতে তক্ষুনি আরো 


পঞ্চাশটা চেয়ার যোগান দিতে 
বললো । ভেকরেটার ভদ্রলোক তার 
অক্ষমতা, আনাতেই কয়েকজন 'তার 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো । ওদের্ই মধ্যে 


দু একজন একটু প্রতিবাদ কর! মাত্রই 
অন্যের পিস্তল বার করে শাদালো। 

বিয়ে বাড়িতে সামনের হলঘরে 
নাচ হচ্ছিল, পেছনে-.অর্কেস্টী বাজছে । 
একেবারে হিন্দি সিনেমায় ঘা দেখা 
যায়। লক্ষৌ থেকে বর আসামান্রই 
শখ বাঙ্গিয়ে নয়, বন্দুকের গুলি 
আকাশে ছুঁড়ে বরধাত্রীরা তাদের 
- আগমন জানালেন । 

এদিকে আর এক ঘটনা ঘটেছে। 
এ ভোল! পাণ্ডে আগেই একবার বিয়ে 
করেছেন, ঘরে বউ ও ছেলে আছে। 
হিন্দু নিয়মে দ্বিতীয়বার বিয়ে কর! 
বেআইনী । বিয়ের কয়েক দিন আগেই 
জনৈক নাগরিক এই বিয়ে বন্ধের জন্য 
আঘালতে মামলা করে। কিন্ত 
পুরনো! বা নতুন বউ আদালতের 
দ্বারস্থ হয় নি বলে সে মামলা, টেকে 
নি।. মদের বোতল, পিস্তল হাতে 
বরঘাত্রীদের কেন্দব্যক্তি একজন এম 
এল এ, ভাবলে গ শিউরে ওঠে | 

































- “ দরর্ণ, ১১ই জুন, শুক্রবার ১৯প২ 


সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিশ্লেষণের পটতূমিতে সম্ভ অনুষ্ঠিত. 
বিধানসভা! নির্বাচনের যে চিত্র পাওয়া 
যায় সে সম্বন্ধে আলোচনাই এই 
নিবন্ধের উদ্দেশ্য । নিছক পরিসংখ্যান 
ভিত্তিক সিদ্ধান্তই থে প্রকৃত চিত্র 
উদঘাটনে যথেষ্ট নয়, অস্তনিহিত ধারা- 
বাহিকতা ও কার্ধকারণ সম্পর্ক 
বিক্পেষণ ব্যতিরেকে এই সিদ্ধান্ত ঘে 
"সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
- ও .একেদেশদ্রশ হতে বাধ্য: একথা 
অনস্বীকাৰ্য । | 
পরিসংখ্যানগত দিক থেকে এই 
রাজ্যে পুনরায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
নিয়ে নিঃসন্দেহে বামক্রট শাসন- 
ক্ষমৃতার্র এসেছে । কিন্ত আমাদের 
বিশ্বত হলে চলবে না ১৯৬৭ লালের 
পূর্বে ঠিক এই রকমই বিপুজ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা নিয়েই তৎকালীন কংগ্রেস 
দলও সবগুলি নির্বাচনে শাসন ক্ষমতায় 
এসেছিল । শ্বাধীনতার পরবর্তী প্রথম 
নিৰ্বাচন থেকে সত্ভ অঙ্গপ্তিত নির্বাচন 
“পর্যন্ত যে বাহিক-আঙ্গিক পরিবর্তন 
ভার পেছনে কোন প্রকৃত ও মৌলিক 
গ্রভেদ বা বিবর্তনের পরিচায়ক কিছু 
আছে কিনা সেটাই বিচার্ধ বিষয়। 
নিছক পরিসংখ্যানগত দলগত 


নৈতিক চেতনার বিকাশ ও উদ্মেষের 
কমান পরিচয় হতে পারে না, যদিও 
রাঁজনৈতিক দলগুলি এভাবেই 
বিষয়টিকে প্রতিভাত করতে ও ব্যাখ্যা 
দ্বিতে সোৎ্সাহে . সচেষ্ট । কিন্তু পরি- 
সংখ্ীনগত জয় পরাধরের সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে প্রকৃত বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত 
হলে যে চিত্র ফুটে ওঠে তা কিন্তু এই 
. উদ্দেশ্যপ্রণোধিত প্রচারকে সমর্থন 
করে না। স্বার্থাত্বেধী মহল একটি 
হত্যার যে সকল কারণ প্রচার করেন 


তা ভ্রাস্ত প্রমাণিত হয়। | 

সম্ভ সমাপ্ত নির্বাচনের ফলাফলের 
ভিত্তিতে যে প্রশ্নটি সর্বাধিক আলোচিত 
হচ্ছে ত! হল গ্রাম ও শহরের ভোটার- 
দের দৃষ্টিতঙ্গীর পার্থক্য ।, বিশ্বতিপ্রবণ 
৷ সাধারণ মাহ তুলে যান অবিকল এই 
_চিত্রটিই কি মাত্র দেড় দশক পূর্বে এই 
ঝুজ্যেই ছিল না? পরিবর্তন বা 
তঞ্ষাৎ বলতে যদি কিছু থাকে তবে তা 
ভিটা “কসএর পরিবর্তে খ’ তথা 
“ক” এবং “৭ এর পারস্পরিক স্থান 
পরিবর্তন । কেবলমাত্র এই পারস্পরিক 
স্থান পরিবর্তনই কি বৈজানিক দৃষ্টি- 


অবস্থানের 'পরিবর্তনই এই রাজ্যের. 
জনগ্রপের প্রকৃত ও মৌলিক রাজ-- 


ভঙ্গীতে এই রাজ্যের জনগণের মৌলিক 
রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ও 
উম্মেষের একমাত্র প্রমাণ বা! সুচক 
হিসাবে পরিগণিত হতে পারে ? ১৯৬৭ 
থেকে ১৯৭৭ পর্যস্ত এক দশকের রাঁজ- 
নৈতিক অস্থিরতার কাল (transi- 
tory Dhasc)-কে বাদ দিলে একই 
নাটকের অভিনেতা পরিবর্তনের ন্যায় 
একই রাজনৈতিক নির্বাচনী নায়কের 
পরিবর্তন মাত্র মূল রাজনৈতিক 
নাটকের বক্তব্যের এবং ধর্মের মৌলিক 


"পরিবর্তন বিন্দুমাত্র সুচন! করে না। 


ষে পদ্ধতিতে ও কারণে সাতযটির পূর্বে 
গ্রামাঞ্চলের ও শহরাঞচলের ভোটারদের 
দৃ্টিতজীর পার্থক্য দৃষ্িগ্রাহ হত আজও 
তা অবিরত অবিচল । 

শহরাঞ্চলের ভোটার! তুলনামূলক 
তাবে গ্রামাঞ্চলের ভোটারদের চেয়ে 
অপেক্ষাকৃত উন্নত রাজনৈতিক চেতনা- 
সম্পন্ন হওয়ায় সর্বকালে শাসক শ্রেণীর 
বিরোধী সমালোচনা যুজি-বুদ্ধি-শিক্ষা- 
অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে কিছুটা যাচাই 
করে নিতে পারেন বলেই এই বৈসাদৃশ্য 
পার্থক্য প্রকট হয়ে দেখা দেয়। 
সেদিনও যে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত 
সচেতন শ্রেণীকে বাম দৃঁলগুলি 
প্রগতির পুরোধা বলে অভিহিত 
করেছেন তারাই আজ এই একই 
মধ্যবিত্-সচেতন' শ্র্ণীকে উন্নাসিক 
আত্মকেন্দ্রিক ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত 
করছেন। সেদিনও অবিভক্ত কংগ্রেস 
গ্রামাঞ্চলকে দলের মুল বা ভিত বলে 
ভাবতেন, আজ ঠিক যেমনটি বামজ্রপ্ট 
দাবি করছেন এবং গুরুত্ব দিচ্ছেন। 
শাসন ক্ষমতায় আসীন থাকার 
সাময়িক স্থবিধা-জযোগের উপাদান 
হিসাবে বাস্তব পরিসংখ্যান তাদের এই 
দাবিকে অতীতে 'ও বর্তমানে সমর্থন 
করলেও ইতিহাস ও বিজ্ঞান কিন্তু তা! 
সমর্থন করে না। যদি কংগ্রেসের 
প্রকৃত মূল বা ভিত গ্রামে থাকত তবে 
নিশ্চয়ই আজ অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলের 
আসন থেকে এভাবে তাদের উৎখাত 
হতে হত না। আবার বামফর্টও সয- 


লাষয়িক পরিসংখ্যানের ওপর তিত্তি 


করে এ একই ভুল করছে মনে হয়। 
মহামতি গোখেলের বার্দলাদেশ. ও 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্মরণীয় উক্তির ঈষৎ 
পরিবর্তন করে বলতে হয় “আন শহর 
যা ভাবছে আগামীকাল গ্রাম তাই 
ভাববে!” নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে 
অতীতেও একথা প্রমাণিত হয়েছে-_ 
ভবিষ্যতেও হবে। এই ভাবনা অবশ্যই 
উতয়ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর 
ভিত্তি করেই হয়, কেবলমাত্র তফাৎ 


বা চনের অয়না তদন্ত 


এই যে, শহরাঁঞ্চলের অপেক্ষাকৃত 
শিক্ষিত-সচেতন ভোটাররা আজ যা 
দেখতে-বুঝতে পারেন গ্রামাঞ্চলের 
ভোটাররা নি দবা রু ৭ অভিজ্ঞতার 
বিলম্বিত প্রক্রিয়ার উপলব্ধির মধ্যে 
দিয়ে দেরীতে তা বোঝেন। এই 
বিলম্বিত প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী সময়টাকে 
সমসাময়িক ক্ষমতাসীন দল 
মরীচিকাসম নিজেদের “ম্থদূঢ় ভিত’ 
হিসাবে গ্রহণ করে অবশ্যস্তাবী পতনের 
অপেক্ষা করেন । এটাই উত্থান-পতনের 


এই নাটকের 'সর্বাপেক্ষা বড় ট্র্যাঞ্জেডি ' 


বা প্রহসন । 

আর একটি বিচিত্র এঁক্য বা মিল 
সাতটি পূর্বে ও সাতাত্তরের পরেও 
দেখা যায় । তা হল উভয় ক্ষেত্রেই 


যে কোন গঠনমূলক] সমালোচনাকেই 


সমসাময়িক শাসকদল ক্ষমতার যদ- 


মত্ততায় বিরোধিতা গণ্য করে নানা- 


বিধ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নির্যাতন-দমন- 
পীড়ন চালান । 
এমনকি ছয়ের দশকের প্রথম দিকেও 
দেখেছি গ্রামাঞ্চলে মার্কসবাদীদের কি 
ধরণের ভীতি ও স্বণার দৃষ্টিতে দেখা 
হত, যেমন আজ কংগ্রেসীদের দেখা 
হয়। - ‘কমিউনিষ্ট এবং ‘ভূত’ তাদের 


কাছে প্রায় সমার্থক শব্দ ছিল, আজ 


যেমন. কংগ্রেস সমর্থক মাত্র পীড়ন 
'অবজ্ঞার পাত্র। কিন্তু এই দুইয়ের 
পেছনেই কোন বিজ্ঞানসম্মত ধ্যান 
ধারণা উপলক্িদ্রাত চেতনা মূল্যবোধ 
সেদিনও ।ছিল. না, আজও নেই। 
সবটাই ক্ষমতাসীন দলের অবৈজ্ঞানিক 
রাজনৈতিক প্রচার ছিল এবং আছে । 
সেই কারণেই” সেদিনও ষেমন এই 
গ্রামীণ ‘ভিত’ বা মূল পন্পপত্রে জল 
বা কাগজের কেল্লা ছিল আজও 
তেমনই আছে ।/ এর ওপর অতিরিক্ত 
নির্ভর করার অর্থই হল অবধারিত 
পতনের অপেক্ষা করা। ' 

* কিন্ত কিভাবে এই আপাতগ্রাহ ও 
অনম্বীকার্ষ পরিবর্তনও সম্ভব হল তার 
বিশ্লেষণে অগ্রসর হলে আমরা দেখতে 


. পাবো কোন মৌলিক গুণগত পরি- 


সম্ভব হয় নি। কোন আদর্শগত পরি- 
বর্তনের মধ্যে দিয়ে চেতনার ক্রমিক 
বিকাশের মাধ্যমেও এট! সমসাময়িক 
বাস্তবে ক্বপ পরিগ্রহ করে নি। কয়েকটি 
নির্বাচনের পরেও সুদীর্ঘ দুই দশকের 
ব্যবধানে গ্রামীণ জনসাধারণ নিফরুণ 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি 
করতে বাধ্য হল যে তাদের প্রকৃত 


উদ্দতি কিছুই হয় নি, বিপরীতে অবস্থা 


চরম পর্যায় পেৌছেছে__অব্ত এখানে 


পাচের দশকে, ' 


প্রমাণ করে? 


বিশৃঙ্খল দল । 
' পরিবর্তে বিকল্প কোন উপযুক্ত দলের 


বিরোধী বাম ধ্বজাধারীদের প্রচারের 
ভূমিকা নগণ্য ছিঙ্গ। কিন্ত প্রত্যক্ষ 
চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে অর্থনৈতিক কারণে 
হে রাজনৈতিক শৃন্ততার সুষ্টি হয় তারই 


- পরোক্ষ ফল এই বামপন্থী দলগুলি 
সংগঠিতভাবে গ্রহণ করে মাত্র । বৃহত্তর , 


জনগণের প্রত্যাশা যখন প্রত্যক্ষ 
ফলাফলের ভিত্তিতে হতাশায়, রূপা- 
স্তরিত হল তখন নবতর কলেবরে- 
শ্লোগানে এই বাম দলগুলি এই 


. হতাশার সুযোগ গ্রহণ করে পুনরায় 


প্রত্যাশা ও সুম্বর-উজ্জ্প ভবিষ্যতের 
হ্প্র জ্াগালো। হতাশাগ্রস্ত বৃহত্তর 
জনগণ যুক্তি-বুদ্ধি উপযুক্ত শিক্ষার 
অভাঁবে সম্ভাবনার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লে- 
ষণে অক্ষম হয়ে স্বাভাবিকভাবেই 
আকৃষ্ট হল। এটাকেই কেউ কেউ 
“নেতিবাচক ভোট? বলে অভিহিত 


' করেছেন। 


কিন্ত প্রথম বামস্রণ্ট সরকার পাঁচ 
বছরে যে সুযোগ পেয়েছিল এই নেতি- 


বাচক ভোটকে প্রকৃত ও স্থায়ী ইতি- 


বাচক ভোটে রূপাস্তরিত করার সে 
সুযোগের সদ্ধ ব্যবহার করতে ব্যর্থ 
হয়েছে একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে 
না। [যদিও মুখ্যমন্ত্রী এবার শপথ 
গ্রহণের পরই মহাকরণের মঞ্চ থেকে 
দাবি করেছেন যে ধার] প্রথমবার বাম” 
ক্রণ্টের ক্ষমতায় আসাটাকে 'নেতি- 
বাচক” আখ্যা দিয়েছিলেন এবার 
তার! প্রত্যুত্তর নিশ্চয়ই পেয়েছেন । 
জরুরী অবস্থার পরিণতিতে . ইন্দির! 
বিরোধী হাওয়া সত্যিই এবার নেই । 
কিন্ত এবারও যে একধরণের নেতিবাচক 
ভোটে প্রত্যাবর্তন একথা অস্বীকার 
করা যায় না। [কারণ প্রকৃত প্রতি- 
পক্ষহীন' অসম ঘন্বে এই জয় কী 
এই রাজ্যে প্রধান 
প্রতিপক্ষ ই-কংগ্রেস দল সর্বাপেক্ষা 
অসংগঠিত, আতভ্যস্তরীণ কোন্দলে 
জর্জরিত, প্রকৃত নেতৃত্বহীন অগণতান্ত্রিক 
জনগণ বামক্রণ্টের 


অভাবই সবিশেষ অনুভব করেছে। 
বামফ্রপ্টের আটত্রিশ দফা! নীতি-কর্ম 
সুচীর প্রতি -আগ্রহ-অনাগ্রহের চেয়ে 
বেশী আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে কমপক্ষে 


রাজ্যে প্রশাসনিক স্থায়িত্ব দিতে পারবে 


যে অপেক্ষাকৃত সংগঠিত শৃঙ্খলাবদ্ধ 


দল তার প্রতি। ঠিক যে কারণে , 


কেন্দ্রে জনতা দলের পরিবর্তে ইন্দিরা- 
কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছিল। 
তথাপি এই পরিসশ্থিতিতেও ই-কংগ্রেস 


“যে পরিমাণ শ্বত্ফ্ ভেটে পেয়েছে 


তা কি বামক্রণ্টের নেতারাও কল্পনা! 
করতে পেরেছিলেন ?. সুতরাং এই 
রাজ্যে যদি প্রকৃতই কোন সুসংগঠিত 
প্রতিপক্ষ থাকত তবে অবস্থা! কি 
রূপ পরিগ্রহ করতে পারত তাঁ সহজেই 
অনুমেয়। - উপযুক্ত প্রতিপক্ষের 
অভাবই যি ৰাসক্ৰণ্টের প্রত্যাবর্তনের 


| পারতেন তবে 


j ॥ পাঁচ ॥ ২ 
প্রধান কারপ হয়ে থাকে তবে এটাকে 
কি এক ধরণের নেতিবাচক ভোটে 
প্রত্যাবর্তন বলা চলে না? . 

বামক্রন্টের গ্রামীণ ভিত সম্বন্ধে 
দ্বাবি যদি প্রকৃত সত্য হত এবং এ 
বিষয়ে নিজেরাই ঘদি নিশ্চিত হতে 
ক্ষমতাপীন থাকা 
অবস্থাতেই নির্বাচনের জন্ত এত বেশী 
গভীর আগ্রহ কেন প্রকাশ করে- 
ছিলেন? জনগণের ওপর প্রকৃত 
আস্থা থাকলে-_ঘা তারা প্রায়শই দাৰি 
করেন--নিশ্চযনই প্রশাসনিক ক্ষমতায় 
থাকাকালীন অবস্থাতেই নির্বাচনের 
জন্ত মরিস! হয়ে উঠতেন ন!। এদেশের 
প্রত্যেক দলই কোন এক রহস্জনক্‌ 
কারণে প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা- 
কালীন অবস্থাতেই নির্বাচন কামনা 
করে। নির্বাচনে ছুনশৃতি ইত্যাদি 
- প্রতিরোধের স্বার্থে যে কারণ প্রচার 
কর! হয় সে বিষয়ে একটি কথাই 
কেবল বল! যায় এদেশে গত তিরিশ 
বছরে সংসদ্বীয় গণতন্ত্র অংশগ্রহণকারী 
প্রত্যেক দলই নিজ-নিজ পদ্ধতিতে 
এই ছুন্শতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন 
একথা সর্বজনবিদিত সত্য । এছাড়া 
এই আর্থ-সামাজিক-কঠামোয় শাসন 
ক্ষমতায় আসার কোন বিকল্প পধ 
আছে বলে মনে হয় না। গুপ্রীম 
কোর্ট জংসদীয় ব্যবস্থা রক্ষার্থে আইনের 
মারপাযাচে যে রাম়ই দিন না কেন 
প্রতিটি বুথের নিয়পেক্ষ তদন্ত সঠিক-. 
ভাবে হলে দ্বেখ। ঘাবে এমন হাজার- 
হাজার বিশেষ ভোটার আছেন ধারা 
প্রথমাবধি ভোট দিয়ে এসেছেন তাদের 
সমগ্র পরিবারের নাম এবারই প্রথম 
বাদ গেছে। এসব নিছক কাকতালীস্ক - 
ঘটনা একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি 
হয়না । এদের বিচারে কংগ্রেসী- 
অকংগ্রেণী বাছ-বিচার নেই--অন্ধ সি ' 
পি এম ভজনাকারী ন! হলেই হল। 
কংগ্রেসের দুর্নীতি এবং বাসঙ্রন্টের 
£ছুন্শীতির কেবলমাত্র প্রকৃতিগত ও 
পদ্ধতিগত প্রভেদ আছে- মৌলিক 
উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। স্বসংগঠিত 
পরিকল্পিত সুন্দর বুদ্ধিসম্পন্ন বামস্রণ্টের 
প্রধান শরিকের দুনীতি এবং কংগ্রেসী 
বিশৃঙ্খলা ও মোটা দাগের দৈহিক 
শক্তির আশগ্ন গ্রহণের মধ্যে যদি কোন 
তফা্পার্থক্য থেকে থাকে তবে তা 
অবশ্তই আছে। 

, বামক্রন্টের কলকাতায় শতকরা 
পঞ্চাশটি আসন লাভ কিন্ত গ্রামাঞ্চলে 
শতকরা! প্রায় নব্বইটি "আসন লাভের 
অন্তরালে প্রকৃত রহস্তট! কি এই প্রশ্ন 
জাগাই.শ্বাভাবিক। নিছক উল্লেখিত 
দুর্নাতিই কি সব? বোধহয় তা নয়। 
যে শ্রেণীচেতনাজাত স্বতঃস্ফূর্ত রাঁজ- 
নৈতিক অনুপ্রেরণায় এটা সম্ভব তা থে 
অমূলক একথা যাদের. গ্রামীণ সম- 
সাময়িক জনমাধারণ ন্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
শেষাংশ *ট পৃষ্ঠায় 











লা 


ছ্য়।॥ 


ময়না তদন্ত 


তয় পৃষ্ঠার পর 


পরিচয় আছে তীরাই জানেন। তবে 
কি করে সম্ভব? এটা সম্ভব হয়েছে 
মূলতঃ কংগ্রেস অতীতে যেভাবে সফল 


-হ্য়েছিল সেভাবেই । ও একই উপাদান 


উপকরণ ভিন্নতর উপায়ে ও উন্নত পন্থায় 
প্রয়োগের ঘারাই এটা সম্ভব হয়েছে। 
অবশ্য নিঃসন্দেহে এই উপাদান-উপ- 
করণের সঙ্গে উত্তেজনায় বিভ্রান্তি 
স্্িকারী আকর্ষণীয় কিছু শ্লোগানধর্মী 
কাজনৈতিক প্রচারও জারক'রস হিসাবে 
গত পাচ বছর নিয়মিত  ব্যব্ত 
হয়েছে ৷ পাঁচের 'দ্শকে এবং 'ছয়ের 


দশকের প্রথমার্ধে দেরেছি কংগ্রেসদূলের . 


‘জেলা নেতৃতের সঙ্গে গ্রামের প্রধান র! 


প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এক (অশুভ 


আঁতাত বিছ্বমান ছিল যার ফলে পাই- 


 ক্কারীহারে ভোটের বাক্সে বিশেষ দলের 


ভোটিপত্রে ছাপ পড়ত। এখন প্র ব্যক্তি 

বিশেষ ব্যক্তিসমষ্টি বা গোষ্ঠীতে পরিণত ' 
হয়েছে 'মাত্র_'মনোপলি? 
'অলিগোপলি'তে রূপান্তরিত হলেও 


. মুল ধনতান্রিক অর্থনৈতিক তত্ব অবি- 


কৃতই থাকে। উপকরণ উপাদান 
ইত্যাদি বন্টনের পদ্ধতিগত 'পরিবর্তনও 
অবশ্য হয়েছে। অতীতে যে সরকারি 


' গম টাকা খণইত্যাদি কোন বিশেষ 


বা. মুষ্টিমেয় পরিবারের কুক্ষিগত হত 
এখন তাই বৃহত্তর আকারে পরিমাণে 


বড় বড় সরকারি গালতর! প্রকল্পের 


নামে জনসাধারণের বৃহত্তর অংশে 
বিতরিত হয়। 'কিন্তু এ বিতরণের মূল 
উদ্দেশ্য কোন দ্মস্থার স্থায়ী সমাধান 
বা বৃহত্তর সুদূরপ্রসারী জনকল্যাপমূলক 


কাজ নয়। সেদিনও ঘেমন ছিল: 


এসব আগামী ‘নির্বাচনের প্রস্তুতি, 
আজও মূলতঃ তাই আছে। গত পাচ 
বছরে এমন কটা কাজ গ্রামাঞ্চলে কে 
দেখাতে পারেন হা পুক্রষাঙ্ক্রমে জন- 
গণের মৌলিক কোন সমস্যার লমাধানে 
সাহায্য করেছে 'ৰা করবে! কিন্ত 
কোটি কোটি টাকার সম্পদ ষে ব্যয়িত 
হয়নি একথাও মিথ্যা নয়। কিছু 
ব্যতিক্ৰম বাঁদ দিলে কংগ্রেস আমলের 
সায় ব্যক্তিগত স্বার্থেও যে খুব বেশী 


বেন্দরীভূত হয়েছে এই অপবাদও ঘেওয়া : 


যায় না। তবে কী কাজে লেগেছে 
এই বিরাট 'পরিমাণ সম্পদ? সম্পুর্ণ 
দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যম্নিত হয়েছে 
যার সফল ১৯শে মের নির্বাচনে পাওয়া 
গেছে। * 

উদাহরণ হিসাবে ধর! যাক গ্রামীণ 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র । শহরাঞ্চলের 
অন্ধ লি পি এম সমর্থক কিংবা চাকুরীর 
প্রলোভনে সি পি এম সমর্থকে রূপাস্ত- 
রিত কিছু বেকার ছেলেমেয়েকে গ্রামে 
পাঠিয়ে সংগঠনের কাজে লাগানো 
হয়েছে । এই উদ্দেস্তে শত শত তথা” 


যেমন , 


কথিত বিষ্ালয়ের জন্ম দেওয়া হয়েছে 
যা প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে বামক্রণ্ট 
সরকারের কৃতিত্ব হিসাবে প্রচারিত 
হচ্ছে। বই-ক্সেট-বোর্ভ-বাতা-জাষা-রুটি 
ইত্যাি বিবিধ উপাদান বিতরিত ও, 
ততোধিক প্রচারিত হয়ে এই সরকারের 
গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা-গ্রসারের মহৎ 
উদ্দেষ্তকে মহিমাদ্বিত করার প্রয়াস 
সর্বজ্নবিদিত। কিন্ত মূল যে বিদ্যালয় 
গৃহকে কেন্দ্র করে-এই উৎসবের আয়ো- 
জন গত পাঁচ বছরে তার একটিরও 
নির্মাণ বা সংস্কার হয়নি (বন্তায় ক্ষতি- 
গ্রস্ত কয়েকটির বিদেশের-এদেশের 
বিভিন্ন জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের 
বন্ততা ব্যতীত )। শিক্ষকদের বেতন 
বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু তাদের হাজিরা”ও 
শিক্ষাদানে মান উন্নত হয়েছে কিন! 


. বছরের পর বছর পরিদর্শনের অভাবে 


উপেক্ষিত। পরিদর্শকের! উপকরণ 


বিতরণ ও হিদাব্রক্ষায় এতই ব্যস্ত ষে 
‘মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনসদ্ধানের সময়া- 


ভাব। সর্বোপরি অশিক্ষিত-অযোগ্য 


অধিকাংশ পঞ্চায়েত সদস্তদ্বের শিক্ষা _ 
" এই. বাহিনীকে মুল তত্ব থেকে বঞ্চিত 


বিষয়ে অনধিকার হস্তক্ষেপের স্থঘোগ 


করে দিয়ে নির্বাচনমূখী, সস্তা জন- 


প্রিয়তা (অর্জন? সম্ভব হলেও শিক্ষার 


মূলেই কুঠারাঘাত হয়েছে । কোটি- 


কোটি টাকা প্রাথমিক শিক্ষা খাতে 
ব্যয়িত হওয়ার উদ্দেশ্য একটাই-- 
সরল-অভাবী গ্রামবাসীদের বিভ্রান্ত 
প্রলোভিত করে দলীয় প্রচারের 
স্ববিধালাত। এই একই নীতি 
খাদ্যের বিনিময়ে কাজ, ভূমিহীনঘের 
ভূমি বণ্টন কিংবা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন 
প্রকল্পে প্রতিফলিত ৷ একটি নির্দিষ্ট 
পরিমাণ অর্থে কত বেশী সংখ্যক 


_ভোটারকে প্রভাবিত-প্রলোভিত কর! 


যায় নির্বাচনমুখী এই উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে 
সার্থক $ সফল হয়েছে। কিন্ত 
সীমিত জাতীয় সম্পর্দ বিনিয়োগের 
উৎপাদ্নমূলক, অর্থনৈতিক তত্ব এখানে 
অর্থহীন-অবাস্তর প্রশ্ন। অর্থনীতির 
ছেশ-কাল-পাত্র নির্ধিশেষে একটি 
নিজস্ব নিয়ম নীতি আছে, খাঁ অর্থ- 
নৈতিক তত্ব নামে অভিহিত। সেই 
স্থবিদিত তত্বাহসারে এই অন্থৎপাদন- 
মূলক বিনিয়োগ সাময়িকভাবে কোন 
বিশেষ রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ 
স্বার্থ হাসিলে সহায়তা করলেও বৃহত্তর 
জাতীয় স্বার্থ তথ বৃহত্তর জনগণেরই 
সুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী স্বার্থের সম্ভাবনা 
নির্যুল করে এবং ভবিষ্যতের সংকট 
অধিকতর ঘনীভূত হয়। অবশ্য এর 
কুফল বোধগম্য দৃটটগ্রাহথ হতে কিছু 
সময় লাগে এবং এই মধ্যবর্তী সময়ে 
স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ১৯শে মে-র মতো! 
হয়তো কয়েকটি নির্বাচনী বৈতরণী 
পার হতে পারে। কিন্তু রঢ়‘নয্ন 
বিজ্ঞানসম্মত অবশ্বস্ভাবী ফলশ্ৰুতি 


‘চরম ও বৃহত্তর জাতীয় বিপর্ধয়। 


গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিমনির 


কষিজীবী-সম্্রদায়ের পাঁচ বছর পূর্বেও 
বামপন্থী সরকার সম্বন্ধে যে ধারণা-ভয়- 
আশঙ্কা ছিল গত, পাঁচ বছরে তা 
অমুলক প্রমাণিত হয়েছে। তাই 
এদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখন 
পরম বামক্রণ্ট সমর্থকে' রূপাস্তরিত। 
শোষণ ও উদ্ধত্ত শ্রমজ্জনিত উদ্ত্ত 
জম্পদের' ( Surplus value from 
Surplus 19007) মূল স্ার্কসীয় 
তত্বের বিচিত্র ব্যাথ্যার ফলে এই শ্রেণী 
প্রত্যাশিত ক্ষতির সম্মুধীন হননি। 
শোষণের মার্কশীয় তত্বের ওণাত্মক 
দিকটিকে উপেক্ষা করে পরিমাণাত্মক 
নিরিথে বিচার করায় সীমিত সংখ্যক 
শ্রমিকের উৎপাদিত শ্রমের উদ্ধ ত্ত অংশ 


আত্মসাৎ, করাকে ‘শোষণ’ বল! হয় 


না। এই বিচিত্র তত্বের প্রয়োগের 
ফলে মধ্যবিত্ত তথাকথিত চাষীদের 
সমর্থন লাভে সহায়তা হলেও মূল 
আর্কসবাদকে যে বিকৃত কর] হয় তা 
বর্তমান বামক্রণ্ট সমর্থক-কর্মীবাহিনীর 
বোধগম্য নয় এবং যাতে কোনদিনও 
বোধগম্য না হয় সেই কারণেই বোধহয় 


রাখার একট! সুপরিকল্পিত প্রয়াসও 
পরিলক্ষিত হয়। কৃষি শ্রমিকদেরও 
তথাকথিত সংগঠিক আন্দোলনের 
নামে কিছু ‘পাইয়ে’ দেওয়ার যে নীতি 
মালিক শ্রেণীর সঙ্গে অলিখিত আপোষে 
সভব হয় তাও একই সঙ্গে উভয় 


শ্রেণীরই “নির্বাচনী সমর্থন লাভে 


সহায়তা করে। বর্গা-রেকর্ডের ফলে 
ফেখানে একজন্‌ বিত্রসান চাষী ক্ষতি- 
গ্রন্থ হয়ে বিরোধীতে পরিণত হয়েছেন 
সেখানে বর্তমানে নগদ . প্রাণ্চি বা 
ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় দশজন কৃষি 
মন্ধুর অমর্থকে পরিণত -হয়েছেন। 
কিন্ত ৰাস্তৰে সামগ্রিকভাৰে ক্লুষি 
উৎপাদ্ন সমন্ত। ক্রমশ সতীৰ হচ্ছে । 


একথা স্বীকার করতেই হৰে কিছু. 


আপাত-বিরোধ সত্বেও লার্ধিকভাবে 
বামফ্রণ্ট উভয় শ্রেণীরই সমর্থন লাভে, 
লক্ষম-সফল হয়েছে | কিন্তু প্রশ্ন, যূল 


মার্কলীর তত্ব কি এর ফলে অবিকভ. 
থেকেছে? শোরক-শোহিত সম্পর্কের 
দমন্থয সম্ভব হলেও শ্রেণী সংগ্রামের - 
নীতি কি বিসজিত হয়নি ? লংসমীয়, 


গণতন্ত্রে শাসন ক্ষমতায় আসীন মার্কস- 
বাদী ঘলের বোধহয় এটাই কুসিক 


হওয়া স্বাভাবিক । 


শিল্প ক্ষেত্রেও বিরোধী রাজনৈতিক 
প্রচারকে উপেক্ষা করেও এই মাফল্য 
প্রমাণিত হয়েছে.। শিল্পক্ষেত্রে মালিক- 
শ্রেণীর পূর্বে কক্সিত আশঙ্কা কি ত্রাস্ত 
প্রমাণিত হয়নি? শ্রমিক সংগঠনগুলি 
লরুকার পক্ষের কবলিত থাকার 
আপোষ রফার স্থবিধাই হয়েছে। 
শিল্পে অশান্তির অজুহাতে কেন্দ্রে 


“হস্তক্ষেপের ফলে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা 


হস্তচযুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় 
আপোষ অবশ্তভাবী প্রি ণতি। 


এদেশের কোন রাজ্যের ক্ষেত্রে কি 
প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্জী বৈঠকের ফলে 
শ্রমিকশ্রেণীর শেষ হাতিয়ার ধর্মঘট 
প্রত্যাত্তত হওয়া! সম্ভব? 

পুলিশ বিভাগের সর্বজনবিদ্দিত 
প্রকাশ্ত-অপ্রকাস্ত খুষ-দু্নাতি, সমাজ- 
বিরোধীদের সঙ্গে অশ্তভ আঁতাত বাম- 
রুষ্ট সরকার কঠোর হন্তে দমন- 
প্রতিরোধে সক্রিয় না হওয়ায় পুলিশ 
কমীদের মধ্যে বামফ্রণ্ট-বিরোধী মনো- 
ভাৰ ‘তীব্ৰ হবার স্থষোগ পায়নি 
একট! স্থিতাবস্থ। বজায় থাকায় নির্বা- 
চনী সুবিধা হয়েছে। সরকারি কর্ম- 
চারীঘ্বের অফিস.কাছারীভে ঘুয়- 
দুর্নীতি কর্ণদক্ষতার অভাব অপরি- 
বর্তিত-অব্যাহত থাকায় এবং সর্বোপরি 


বৰ্দ্ধিত বেতন প্রাপ্ডিমহ তথাকথিত 


ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের স্বাদে 


উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার 


সুবিধা লাভের ফলে বামক্রণট সরকার 
এদের স্থৃতীত্র অভিনন্বন-সমর্থনের 
সুযোগ পেয়েছেন । স্থতরাং সংক্ষেপে 
বামক্রট গত পাচ বছরে সাবিকভাবে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই জুন ১৯৮২ 
একই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীকে মোটামুটি 


‘সন্তুষ্ট রেখে নির্বাচনী সাফল্য সম্ভব 


| 


করতে নিঃসন্দেহে সক্ষয হয়েছে। 
কিন্ত সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থায় সকল 
শ্রেণীকেই একই সঙ্গে কুষুবেশী সন্ত 
রেখে নির্বাচনী সাফল্য দ্তব হয় 
তখনই য্খন শাসকদ্বলেরে কোন 
সুনির্দিষ্ট মূল নীতি বাঁ আদর্শ থাকে 
না। কোন, স্বদঢ় আদ শঁ-নীতি 
থাকলেই অবস্তভাবীভাবে কোন পক্ষ: 


"শত্রু এবং কোন পক্ষ মিত্রতে পরিণত 


হতে বাধ্য । তা যখন হয়নি বুঝতে 
হবে এই সাময়িক সাফল্য কোন সদ 
ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত স্থদূরপ্রসারী 
ভবিষ্যতের ইঞ্জিত বহন করে না। 

॥ ভারতবর্ষে কমিউনিষ্ট পার্টির গত 
পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে দলের 
বৈষয়িক ক্ষেত্রে যা সম্ভব হয়নি এই. 
রাজ্যে মাত্র পাচ বছরেই তা সম্ভব 
হয়েছে । রাজস্তরে এরং জেলায়" 
জেলায় সদৃশ্ত-হবৃহৎ দলীয় কার্যালয় 
নির্মাণে ‘জনগণ’ হঠাৎ মন্ত্রলে অম্ু- 
শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় 


॥ মি এম ডি এ সমাচার ॥ 


নির্বাচন প্রচার বলে যাতে কেউ আপত্তি না করেন সেজন্য কিছুদিন সি এম 
ডি এ-র কাজকর্ম সম্বছ্ধে জনসাধারণকে কিছু জানানো যায় নি। 


যাই হোক, আপনারা জেনে খুশী হবেন যে গার্ডেনরীচ জল প্রকল্পটি, পূর্ব 
ঘোষণ! অঙ্থ্াত্ী ১৫ই মে বিন! জহ্ঠানে চালু হয়ে গেছে । অবশ্ঠ ভার মানে 
এই নয় যে এই প্রকল্পের আওতায় দক্ষিণ কলকাতা (যাদবপুর ও টালিগঞ্জ সহ ) 
এবং বজবজ গার্ডেনরীচ বেহাল! মিউনিসিপ্যালিটিতে পুরো! মাত্রায় জল 
পৌচচ্ছে। তবে আর ধেশী দেরী নেই। পরীক্ষামূলক কাঅগুলি শেষ হলে 
এবং প্রয়োজন মত “কানেকশসগুলি'ঃ হয়ে গেলেই কয়েক লক্ষ নাগরিক এর 
লা মাহ 
চে চে রর সা ঠ bl) 
পার্কমার্কান, বালীগঞ্জ এবং বেলেঘাট! এলাকায় নালা-নর্দমা বলানোর কাজ 
অনেকটা এগিয়েছে। এই বর্ষাতেই 'ৰেশ কিছু অঞ্চল (খুব বেশী ও-খনীতূত { 
বৃষ্টি না হলে ) জলমগ্নতার প্রকোপ থেকে কিছুটা স্বত্ভি পাবেন তবে আগেই, 
বলে রাখা ভাল যে একেবারে জঙ্প বন্ধ করা বিভিন্ন কারণে প্রায় অসভব। 
ক ক # # 
আপনারা ট্যাংরা, তিলজল1 এলাকায় চামড়ার গন্ধ এবং চামড়া ধোওয়া 
ময়লার ব্যাপারে ভুক্তভোগী । এই সৰ চামড়ার কারখানা থেকে বে স্ব জিমিস 
বেরিয়ে পড়ে সেগুলি নালা-নার্মার মুখ তো বন্ধ করেই তাছাড়াও আবহাওয়[কে 
কলুষিত করে। এর একট! বিহিত হওয়া ধরকার । অবশ্ত তাই বলে কার- 
খানাগুলি বন্ধ করে নয়। আশার কথা যে এই এলাকার অধিবাসীরা] বিশেষ 
ৰুরে চীন! অধিবাসীরা এ ব্যাপারে আগ্রহ এবং লহবোগিতা প্রদর্শন করছেন । 
শীগগিরি ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ওয়াটার গ্যাড শ্তানিটেশন অথরিটি (সি 
এম ভব্র, এম এ ) এ মন্থন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তা করবেন এবং বিশেষজ্ঞ নিয়োগ 
করবেন । আমরা আশা করব যে তানের চেষ্টা ফলপ্রন্থ হবে এবং রর কল- 
কাতার শ্বাভাৰিক উন্নতি হবে। 
bd ক ০ » 
আপনাদের জানিয়ে রাখছি যে হাওড়া! জল প্রকল্পটির কাজও জোর কদমে 
এগিয়ে চলেছে। হইষ্টার্ণ মেট্রোপলিটন বাইপাস ( ষেটিকে অনেকে উলদদি সড়ক 
বলছেন আবার অন্ত নামকরণ করছেন ) এবং বারাকপুর-কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে 
(কাচ্রাপাড়া পর্যন্ত ) ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। 
* টু সং ক ক 
অকল্যাণ স্কয়ারে সুন্দর একটি শিশু 'উদ্ভান আছে। আমরা চাই যে 
কলকাতার কোনও ভাল প্রতিষ্ঠান এটির পরিচালন! এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়ি 
গ্রহণ করুন । কেউ সাড়া দিচ্ছেন কি? 


(জনসংঘোগ বিভাগ দি এম ভি এ, কল্রকাঁতা-৭,০০১৭ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১১ই জুন ১৯৮২ 





আজকাল পরগুর 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চঙ্গচ্চিজ্রে 
উপেক্ষিত থেকেছেন বহুদ্বিন। ইদানীং 
তার ছু তিনটি গল্পের ছবি হতে দেখা 
ঘাচ্ছে। “আদ কাল পরশুর গল্প’ 
এই গুটিকয়েকের মধ্যে এক উজ্জল 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে সম্প্রতি হাজির হয়েছে। 


রচনা। ‘অশনি সংকেত’ উপন্তাদ ও 
দেই অবলঙ্থনে লত্যজিৎ রায়ের ছবিটি 
নগ্ন বাস্তবতার রূঢ়তাকে চাপা দের 
[ অনেকখানি কর্পমায়ার কাব্যিক 
1 যৃদনায়-আচ্ছ্গ করে,_যা কিন্তু ‘নাজ 
| কাল পরশুর গল্প” রচনা ও ছবি হতে 
দেয় মা, শুধু তাই নয়, কঠোর 
শ্বীস্তবতার লব কিছু নির্মমভাকে গ্সেষের 
সঙ্গে উন্মোচন করে বলিষ্ঠ জীবনমুখী, 
চিন্তার ভাব ভোতন্‌! প্রকাশ করে। 
‘আজ কাল পরশু গল্প'র চিত্র- 


নাট্যকার ও পরিচালক নব্যেন্দু - 
চট্টোপাধ্যায়, যে সাহস, নিষ্ঠা ও" 


নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে একটি বাস্তব- 
স্বাদী ছবি তৈরীর মাধ্যমে মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী মানসের খু 
দৃষ্টিভজীর প্রতিফলন সম্ভব করে 
তুললেন, প্রথমেই তার সপ্রশংস উল্লেখ 
করতে হয়। ছবিতে অবশ্তই কিছু 
কিছু ক্রটি আছে, দৃশ্তবিস্তাসে কোথাও 
বা ভারসাম্যের অভাব লক্ষ্যে পড়ে, 
অতি ব্যঞ্নার প্রয়োগে মাঝে মধ্যে 


রসাভাসও ঘটায়,_তবু একখা-শ্বীকার _ 


করতেই হবে ঘে, ছবিটি বিরল.বস্তনিষ্ঠ 
ও সেই সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্তও বটে ! 


ইংরাজ দুঃশাসনের কবলে দেশ ও দৃশ, 
দেশের কিপ়দংশের খরার সুযোগ” নিয়ে 
মতলববাজ শোষক আড়তদ্বারদের ধান 
চাল সরিয়ে ফেলে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ কয় 
কর! ও অত্যাচারী শাসকদলের ভাতে 


পূর্ণ মদত দেওয়া, পরিপানে দার] দেশে . 


ছুদুঠো ভাতের অন্ত হাহাকার ও না 
পেয়ে হাদরারে হাজারে মৃত্যুর 


তৎকালীন সংবাদপত্রে লংঙ্গি্ট লংবাদ 


-ক্ষয়িফুত| যতখানি তুলে ধর! দরকার 


গল্প . 


শিরোনাম পর্দায় তুলে ধরে, কিছু টক. 
স্থির দৃপ্ত প্রস্থোগ করে, কখনো বা 
একটি “অবক্ষয়ের ঘটনা উপস্থাপনের 
মধ্য দিয়ে অনুরূপ আরও অনেক 
ঘটনার আভাস প্রতিবিদ্বিত করে। 
একথা মনে রাখতেই হবে যে,. একটি 
গল্পের কাঠামোর মধ্যে দেশকাল পরি- 
স্থিতির ছবি যতটুকু ফুটিয়ে ভোলার 
প্রয়োজন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে 
সামাঞ্জিক- ও নৈতিক মূল্যবোধের 


সেসব আলোচ্য ছবির মধ্যে কতটুকু 
পেয়েছি? বলতে দ্বিধা নেই যে, 
এক্ষেত্রে ছবিটি কিন্তু হতাশ করে নি। 

ছবিটির গোড়ার দিকে শোষণের 


বিভিন্ন পর্যায়ের কথা উন্নেখ করে 


জানানো হয়েছে যে, এদেশে কমবেশী 
লকলেই শোঁধিত--দরিগ্র - (কৃষক, 
জোতদার, 'অমিদার_ প্রধান শোষক 
হুল দেশের শাসক, তখন ছিল রাজ- 
শক্তি । গল্পে দরিদ্র. কৃষক হিসেবে 


-রামপ্কে দেখি, দেখি তার প্রত্যক্ষ 


শোষক হিসেবে ঘনশ্কামকে | রামপদর 
তরী পুত্র, গ্রামের স্কুল মাষ্টারের পরিবার 
ইত্যাদি চরিত্র শোষণের শিকার হয়ে 
এসেছে-কিস্তু খন তথাকথিত 
ভু্িক্ষের করাল ছায়া নেমে এলো, 
বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে মারাত্মক 
ুদরাক্ষীতি ঘটল, তখনই দেখা গেল 
একটা গ্রামীণ সমাজ কেমন যেন ভঙ্গুর 
হয়ে পড়ল । ছবিতে তা প্রকাশ করা 


সম্ভব হয়েছে কখনো! প্রতীকী ব্যগরনা 


সথষ্ট করে, কখনো বা ঘটনার প্রত্যক্ষ 
গ্রতিফলনে । স্কুল মাষ্টারের মেয়ে 
ছুর্গাকে ক্লোতদারের কাছে বলিদান 
দেওয়া, নিয় মধ্যবিত্ত সুলভ আবেগ ও 


" মর্যাদার তাড়নায় স্থল মাষ্টারের আত্ম 
ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে, - 


হত্যা, রামপদর শ্রী মুক্তার পদস্খলন-- 
ঘটনাগুলি আরোপিত মনে হয় না 
বলেই আবেদন সঞ্চার করে। 


শ্রামোহ্য়নে আগত আদর্শবাদী যুবকের 


মধ্য দিয়ে দেশ গ্রামের অনাচারের 
বিরুদ্ধে প্রতিবার ধ্বনিত হয়েছে--কিন্ধ 
লেট! প্রতিবাদই, সক্রিয্ন ভূমিকা নেবার 
কোন লাংগঠনিক ক্রিয়াকাও কোন 


দৃশ্যেই বিশ্বাস্ত বরে তোল! হয় নি। 
অবশ্য ছবির শেষ পর্বে রাষপদ ভার 


সীকে গ্রহণ করে আবার নতুন করে 
জীবন শক করার যে 'স্বন্ম দেখে তা 
অবশ্যই ছবিটির একটি ইতিবাচক 
দিক। | 













ময়ন। তদন্ত 


৬ পৃষ্ঠার পর | 
প্রাণিত হয়ে দ্বানে মুক্তহস্ত হয়ে পডলেন 
একথা কি বিশ্বাসযোগ্য ? ছল ক্ষমতায় 
না থাকলেই ‘জনগণের’ অঙ্গপ্রেরণায় 
ভাটা পড়ে, তখন পার্টির লর্বক্ষণের 
কর্মীদের সাষান্ত নাসিক অনুদান 
দেওয়াও দলীয় তহবিলের পক্ষে ক্ট- 
সাধ্য হয়ে পড়ে। 
বামক্রণ্ট ক্ষমতায় আদার পর কিছু 
‘ক্যারিয়ারিই-মিডিরকার’ শ্রেণী তাদের 
এতভিহান্থসায়ে অন্ধ সি পি এম ভর্জন। 
ছারা দলীয় সাংগঠনের বিভিন্ন পদ্বে 
সক্রিয় অংশগ্রহণে দলকে রাতারাতি 
স্মীত ও সচল করে তুলেছেন। যে 
গ্রামে বা শহরের ষে. পাড়াক্স পাঁচ বছর 
পূর্বে: দলীয় সাংগঠন বা সমর্থক 
বলতে কিছুই ছিলনা সেখানে আজ 
মন্ত্রে বিপ্লবী দৈনিকের’ অভাব 


'নেই। এরা নিজেদের মার্কসবাদী, 


বলে দাবি করলেও পাঠক নিশ্চিত 
হতে পারেন এর! মার্কসবাষের ‘ম’-ও 
জানেন না. কেবল নয়, জানবার 
প্রয়োজনবোধও এদের বিন্দুমাত্র নেই। 
এদের. পেতিবুর্জোয়াহুলত মৃল্যবোধ- 
জনিত শ্ব-বিরোধিতা . মূল মার্কসীয় 
শিক্ষা-সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী । এরা 


শ্রেণীর অন্ধ সমর্থক-তক্লীবাহক হয়ে 

নিজেঘের ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি- 

বার্থ হাসিল করতে । দলীয় নেতৃত্বও 

আগামী নির্বাচনের সম্ভাবনার কথ! 

ভেবে এই পরিমাণাত্বক শ্রীবৃঘ্ধিকেই _ 
উৎসাহিত করেন কেবল নয় নিজেদের 
দলীয় সংগঠনের তথাকথিত প্রসার ও 
রীবৃদ্ধির নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আত্মতৃণ্ 
থাকেন। কারণ এই “মার্কসবাদী'দের 
এখন একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হল বুর্জোয়া 
সংসদীয় গণতগ্রে শাসনক্ষমতা লাভ 
এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার মাধ্যমে 
মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ ও 
প্রসার। সুতরাং বুর্জোয়া অর্থনীতি- 
নির্ভর সমাজ্জ-ব্যবস্থার সবরকম পচন- 
শীল বিধি নিয়মেরই এর! দাসাহুদাস। 
- এই তথাকধিত দুৰ্গ ষে কত ভঙ্গুর 
ও ক্ষণস্থায়ী. নেতৃত্ব একথা হদয়জ্ম 
করেননা, এমন নয়। তাই কেন্দ্র 
কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হবার আশঙ্কায় এর] 
বিনিদ্র রজনী যাপন করেন-_-জনগণের 
স্বতঃস্ুর্ত প্রতিরোধের ওপর প্রকৃতই 
কতটা নির্ভর করেন তা তাদের 
আচরণের মধ্যেই প্রতিভাত । পশ্চিম- 
বঙ্গে কোন অল্ভৃহাতে বর্তমানের চরম 
স্ুসময়েও যদি রাষ্ট্রপতি শাসন জ্রারী 
কর! হয় তবে এ বিষয়ে কেন্দ্র প্রায় 
নিশ্চিত হতে পারে কোন বড় ধরনের 
লক্রিয় গ্রতিবারদ-প্রতিক্রিয়া-প্রতিরোধ 
হওয়া লম্তব নয়। কারণ বামকন্টের 
বর্তমানের তথাকথিত বিরাট 'বিগ্ববী? 


লৈনিক বাহিনী প্রকৃত অর্থে কুবিধাঁ " 


গর 


বাদী-বৈফব ক্যারিয়ারি্মি ডি ও কার 
প্রেণী। জরুরী অবস্থার সময় এই 
শ্রেণী কি করেছিলেন, কোথায় ছিলেন 


নিশ্চয়ই পাঠক বিশ্বত হননি। 


বামক্রপ্টের, বর্তমান কর্মী-সমর্থকের 
সংখ্যা যতই বিশাল-বিপুল হকনা কেন 
এদের শ্রেণীচরিত্রে ও প্রকৃত রাঁজ- 
নৈতিক চেতনা মন্বদ্ধে নিশ্চয়ই কেন্দ্রের 
কোন ভ্রান্ত ধারণা নেই। কারণ এই 


' ধর্বিপরবী বাহিনীর” রাজনৈতিক চেতনার . 


গুণগত রূপান্তর পরিবর্তনের প্রচেষ্টা 
বিন্ুয়াত্রও হয়নি-। গ্রামাঞ্চলে মুষ্টি 
ভিক্ষা বিতরণের ‘হাত’ বদল হলেই 
ভোটবাব্সে ছাপ বদল হতেও সময় 
লাগবেনা । একথা £ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ 
খুব ভালোভাবেই জানেন বলেই 
ক্ষমতাসীন অবস্থাতেই নির্বাচন পর্ব 
সমাপনে এত ব্যগ্র-আগ্রহী। এই 


নির্মম অপ্রিয় সত্যভাষণকারী তাদের 


দষ্টিতে-বিচারে ই-কংগ্রেস অপেক্ষাও 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্র বিবেচিত হবেন 
এটাই শ্বাতাবিক। কিন্তু এভাবে 
বামফ্রন্ট সাময়িক সফল হলেও 
আঁগামীদিনে চরম বিপর্যয়ের জন্ত ঘেন 
প্রস্তুত থাকে । ধারা একদিন শিক্ষিত 


' মধ্যবিত্ত শ্রেণী দহ্দ্ধে প্রগতিশীল 


চিন্তাধারার, ধারক-্বাহক হিসাবে 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন এখন যেমন 
তাদেরই মুণ্ডপাত করছেন তেমনই 
অদূর ভবিস্ততেই-হয়তো! দেখবো, যে 
গ্রামীণ জনগণের ওপর তার! আজ 


নির্ভর-তরসা করছেন তাদেরই 
অকৃতজ-বেইমান ব্লছেন। এর জন্য 


যে একটি প্রকৃত সুসংগঠিত গণতাস্ত্রিক 


দলের প্রয়োজন তা এই রাজ্যে ইন্দির!. 
কংগ্রেসের বংশাহ্ক্রমিক রাজতন্ত্রের 


ছত্রছায়ায় সম্ভব নয়। অবশ্য বুর্জোয়া 
অস্তিহিত অপ্রতিরোধ্য অর্থনৈতিক 
সংকটের ফলে কি তা' আদৌ সম্ভব 
এটিও একটি অবশ্-বান্তব প্রশ্ন 
নিঃসন্দেহে। বিরোধীপক্ষের এই 


'ছর্বলতাই এই রাজ্যে বামন্রণ্টের 


শক্তির মূল উৎস . কলকাতা-হাওড়া- 
হুগলি-চব্বিশ পরগপায় বিরাশির 
নির্বাচনে বামঙ্রপ্টের শক্তি সামান্ত 
হলেও কমেছে এবং ই-কংগ্রেস তথা 
বামফ্রন্ট বিরোধীদের সামান্য হলেও 
বেড়েছে। আগামী পাঁচ বছরে 


গ্রামীণ ভোটারদের দিব্যদৃষ্টি, মু- 


ভিক্ষার অস্তরালের রহস্ক প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উন্মীলিত হবে 
এবং যদ্ধি ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কোন 
সুসংগঠিত গণতান্ত্রিক দলের আবির্ভাব 
সম্ভব হয় তবে বাকি জেলাগুলিতেও 
এই হ্বাস-বৃদ্ধির ' গতি বিন্দুমাত্র 
অপ্রত্যাশিত নয় । 

যথেষ্ট, সন্দেহ আছে বামক্রণ্ট 


এখনও লময় থাকতে সংশোধনে সচেষ্ট. 
হবে 


কিনা । কারণ কংগ্রেলও 
অতীতে ক্ষমতার হখন ডুদে তখনও 
লয় 


থাকতে লাব্ধান হয়নি 


৯ ॥|সান্ত ? 
বলেই বর্তমানে ভার এই অবস্থা। 
সংসদীয় গণতঙজে ক্ষমতায় যখন হার! 
থাকেন তারা তখন প্রকৃত জনগণ, 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন--চারপাশে 
হারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন 
তারা অধিকাংশই পূর্বোক্ত স্থবিধাবাদী 
ক্যারিয়ারিষ্-সিডিওকার শ্রেণী 
এদের ওপর নির্ভর করার অর্থই হল 
আত্মতুষ্টিতে নিমগ্ন থেকে নিজের কবর 
নিজেই রচনা করা। বিজয়োঁৎ্দবের 
পরম উল্লাসের দিনে এই ধরণের চরম- 
ভিজ-অশ্ুত সতর্কবাণী বামকণ্টের 


শ্রীতিকর মনে ন! হওয়াই স্বাভাবিক 


»ক্ষমতাঁমদমত্ত অবস্থায় লেখকের 

্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রতিহিংসার শিকার 

হওয়াও অস্বাভাবিক ময়। কিন্তু 

প্রকৃত বাযক্ষন্ট দরদীর নিকট 
বামক্রণ্টের স্ুপ্ত-অমূর্ত সম্ভাবনার: 

য্থাঘ্থ প্রকাশ ও বিকাশই একান্ত 
কাম্য । বামফণ্ট-ভজমা অন্ধ চাটু- 

কারিতার ত্বারাও যেমন সম্ভব, তেমনই 

শত্রযপে অপ্রিয় সমালোচনার মাধ্যমেও 

হয়তো! সম্ভব । অবশ্য অহুদ্বার়- 

'সংকীর্নতার উর্ধে অবস্থান করদেই . 
কেবল এই দুইয়ের পার্থক্য-প্রতেষ্- 

উদ্দেন্ত উপলব্ধি অন্গত্ব করা সম্ভব । 


অর্থনীতি 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
রয়েছে ক্রয়শক্তির অভাব। ব্যাঙ্ক 
খণ বাড়িয়ে দিলে ভা কেবল অবিক্রীত 
মনু পণ্যে রূপাস্তরিত হবে । . 
অথচ ইন্দিরা! সরকার বারে বারে 
জনসাধারণের এই ক্রয়শক্তির উপরই 
আঘাত করছে। স্স্ত সম্ভ কয়লার 
দাম আবার বাড়ানো হল। গণি খান 
যেন. নির্বাচনের দিন গুনছিলেন। 
নির্বাচনও শেষ দামের উর্ধগতিও বগা! 
ছেড়ে দৌড়াচ্ছে। - অর্থাৎ মানুষের 
ক্য়শক্তি আরো কমলো, বাঙ্জার 
আরো সংকুচিত হলোঁ৷ এর পর ধন 
মাদ থেকে খাম, কার্ড, টেলিফোন বিল 
বাড়ছে এবং চত্রবৃদ্ধি হারে দাম বাড়তে 
খাকবে। আই এম এফ এর নির্দেশ . 
মত সরকার চালালে এটাই হবে। 
সুতরাং উৎপাদনশীলতার বছরের 
ন্যাকামি ও বজ্দাতি আড়াল করার 
কোন পথই নেই। অর্থনীতির অনি- 
বার্থ পরিণীম ঢেউয়ের মত আছড়ে 
পদ্তছে। কোন ক্যাঁনিউটই তাকে 
নির্দেশ জারী করে থামাতে পাররেস1 
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ফরের মন্ত্রী জীচিত্তরত মজুমদার ও 
টিটাগড়ে পরিবহন মন্ত্রী মহম্মদ - 
আমিনের পরাজয় কেন হল সে 
সম্পর্কে স্থানীয় . অধিবাসীদের কাছ 
‘থেকে দুইটি তথ্য জানা গ্লেস। 
. ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীমনুদারের 


উপর কারও কোন ক্ষোভ. ছিল না। 


' বরং তিনি উদ্ধম নিয়ে যেভাবে বাংলার 


ভাত শিল্পে নতুন প্রাণের সঞ্চার 
করেছিলেন ভাতে হাগুড়াবাসীর! কম 
'ভুঁপকৃত'নন। - 





সালকিয়ার: একটি বিরাট. গে 


ভোটাররা, যারা বরাবর বামকণ্টের 
প্রার্থীকে সমর্থন করে এসেছে, এবার 


“মধ্যাহ্থের অনুষ্ঠান 
২. গত ১৬ই মে রবিবারের বিকালে 
কলেজ স্কোয়ারের ত্রিপুর1' হিতসাধনী 
- হলে কলকাতার প্রখ্যাত প্রগতিশীল 
সাহিত্য পত্রিকা! মধ্যাহ্ন” তার ১৩৯ 
তম মে-দিবস উদ্যাপন করল।। 
পত্রিকাটির মস্ত -লভাটিও' বনুলাংশে 
জ্রথাভিত্তিক না হয়ে ওঠার এঁতিহে 
স্বীপ্ত ছিল। কালধ্বনি গপসংগীতগোর্চী 
মে দিবসের গান গাইল । অতঃপর 
অধ্যাচ্ছে পত্রিকার সম্পাদক শৈলেন 
নাথ বই মে দিবস অনুষ্ঠানের প্রয়ো- 
. ছনীয়তা। প্রসঙ্গে মধ্যাহ্ন পত্রিকার নান! 
প্রতিকূল অবস্থা টানাপোড়েনের 
পুরোনো! দিনগলিকে. এলবামের ীল 
শটে ধরে রাখতে চাইলেন যখন শোনা 
- গেল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সহ- 
যোদ্ধা খত্বিক ঘটক, অচ্যুত গোস্বামী) 
বিনয় ঘোষের সঙ্গে মধ্যাচের সম্পর্ক ৷ 
ওতঃপ্রোতভাবেই শ্বৈরাচারী কালে! 
দিনের জরুরী অবস্থা, এসমা, স্ভাসার 
কথাও এল। উনি বললেন, ঘে কোন 
সময়েই আবার কুখসিততম ভাবেই 
কালো দ্রিন নেমে আসতে পারে, 
Sl সংস্কৃতি কর্মীদের 'দায়িত্ব এখন 
অনেক অনেক বেশী । দ্বিতীয় বক্তব্য 
রাখলেন বিপ্লবী লেখক সংঘের (RWWA) 
দেবব্রত পাণ্ডা। তিনি মে দিবস ও 
আমাদের আজকের বুদ্ধিজীবী, আঙিনা 
নিয়ে কিছু-কঠিন বাস্তব চিত্র তুলে 
ধরলেন। বুদ্ধিজীবী বিচ্ছিন্নতা, 
: হবিধাবাদী মধানিত্ত মানসিকতা, 
বিভ্রান্ত রাজনীতির দেউলিয়াপনার 
'কথায় এলেন, শেষে বললেন, তবু 
_ শ্রমজীবী মানুষের কাছেই আমাদের 
যেতে হবে-শহরের গণতান্ত্রিক চেতনা" 


- সম্পন্ন বামপন্থী আদর্শে দীক্ষিত সংস্কৃতি 
টির 


দম্পাক্ক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচাৰ্য শ্রুন্রচ্র মোড, ফলিকাত-৬ কি এক শাৰী ঘট সাত থকে পকাশি। 





চিত্তপ্রত মজুমদার ও মহম্মদ: 
-স্বাম্নিরের পরাজয় সম্পকে 


উত্তর হাওয়ায় ক্ষুত্র ও কুটির শিল্প 


অনেক বেদনা নিয়ে শ্রীমভুয়- 


দারকে ভোট ফেল নি। 'তীদের . 


বিক্ষোভের কারণ অরজিনৈতিক | 
সালকিয়ার একটি পার্কে আজ ৫. 
বছর ধরে একটি দার্বজনীন কালী- 
পুরা হয়ে, আসছে। গত 'বছর সে 
পুজা হতে পারেনি'। কারণ দেই 
পার্কে একটি শহীদ বেদী তৈরী হয়েছে 
বলে মিউনিসিপ্যা্সিটির কর্তারা পুজার 
অনুমতি ফেননি। . এবছর এই পুজার 
উত্সবের সুবর্ণ জয়ন্তী হওয়ার কথা 
বেশ সমারোহে । 

ীনুমঘারকে অসহায় ভাবে 


ভোটের দিন দাড়িয়ে দেখতে হয় থে 


ভীর অত্যন্ত পরিচিত আপনজনেরা! 
কর্মী, যথা চলচ্চিত্র, নাটক, গণসংগীত 
ও লেখকদেরকে দংঘবন্ধ করে মে 


দিবসের মিছিল বের করা ষায় কিনা 


ভেবে দেখতে বললেন। ভারত-চীন 
মৈত্রী সমিতির [105 ] অমিতাভ 


"সেনগুপ্ত শান্ত সংঘত মিতভাযপে, তথ্য 


বিশ্লেষণে তার বক্তব্য রাখলেন । 
' অতঃপর, ্বিতীয়' প্রবাহে তরুণ 


কলকাতার আর এক. বিখ্যাত গণ-. 


দলগীতগো্ঠী পূবের আওয়াজ । এদের 


শগাই-গরু লামলাও’...ছাড়া ‘সমাজ- 


ধাষ আয়ী’--পানটি গভীর অর্থে 
তাৎপর্য চিহ্নিত হয়ে রইল । কবিতা 
পাঠের আসর শুরু হলো। 
রায় ভার ব্যঞ্জনাধম কবিতা 
‘গ্যালিলিও’ পড়ে, শোনাজেন। পর 
পর উজ্জল কয়েকটি কবিতা পড়ে 
শোনালেন অরুণ সন্ভামত, বীরেন 
শাসমল, তপন গায়েন এবং গৌর- 
শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় । কবিভা পাঠের 
ফাকে তপন গায়েনের হাত থেকে 
হাতে গোলাপী কার্ড ছড়িয়ে গেল, 
চার লাইনের ছড়ার পোষ্ট কার্ড এবং 
গ্রফ্রণ্টের মুখপত্র লোক লমাচারও, 
বেশ কিছু আগ্রহী মানুষকে অধিকার 
করে নিল। ইত্যবসরে পর়েখ ধর 
তীর অনস্থকরণীক্স ক্্যাদিক ছাচেণ 
একক গণসংগ্রীত পরিবেশন করে 
সভাস্থলকে বেশ কিছুক্ষণ হতবাক করে 
দিজেন.। 
অনুষ্ঠানের. শেষ বক্তব্য রাখতে 
এগিয়ে এলেন গণক্রন্টের' অরিজিৎ, 
মিত্র। প্রথাসিদ্ধ বাকভদদীর পটুতায় 
তিনি বললেন থে মে-দ্বিবস্‌ যেন ' কিছু 
বিলাসী পোষাকী ব্যাপার. হয়ে না 
দাড়ায়। পশ্চিমবাংলা! তার এতিহ- 
পুষ্ট বামপন্থী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই 


কিংবা বলা যায়, 
১ সমীর 


, বাছারে। 


ঘটে তাই দেখার বিষয়! 


বুঝেছে যে কাঁ এখনও অনেক-অনেক 





Phone: 24-4232 


সেদিন বাড়ীতে বিষগ্ মনে বসে 


“আছেন। প্রায় ৮** পরিবারের বাস 
- এ অঞ্চলে। প্ৰতি পরিবারেই তার 


দলের সমর্থক রয়েছে। কিন্তু ৪০টির 
বেশী ভোট উনি পাননি ওখান থেকে। 

প্রায় অনুরূপ এক ঘটনার শিকার 
হয়েছেন আমিন সাহেব, পরিবহন 
ব্যবস্থায়-গাঁফিলতির অভিযোগে নয়। 


গত বৃছর ছূর্গাপূজা ও মহ্রম' প্রায়, 


একই: সঙ্গে হয়েছিল। টিটাগড়. এলা- 


. কায় একটি সার্বজনীন পুজা মণ্ডপে 


তিনি পুজা! বন্ধ করিয়ে দেন, যাঁতে 
কোন অশান্তি নাহয়। এ সিদান্তে 
দুর্গাপূজার. উদ্ভোক্তারা: মোটেই খুশী 


হননি । এঁর প্রতিবাদে প্রায় ৪৫টি: 


মাসে দিলীতে অনুষ্ঠিত লন্দেলন ও 
[বাশ] ইত্ডিয়ান পিধলস্‌ ফ্রন্টের 


প্রতিষ্ঠা, তায়. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি: তা 


জানালেম। সেই সঙ্গে বললেন, 
আনন আমর! মে-দিবসকে এক্াবন্ধ 


লংগ্রামের হাতিয়ার করে তুনি। 


হয় পৃষ্ঠার, পর 

একাত্তরূপেই' বর্ণ ফর উচ, আদার’ ৷ 
“কনটেনার” ও 
“কনটেন্টএর প্রশ্নে ঘোস্কাতঙ্জ ও 


'গুয়ারতন্ত্ের মধ্যে কোন তারতম্য 
. নেই, যা কিছু আছে তা সহজবোধ্য 


বিধানসভাগুলিতে, লোকসভায় ও 


রাজ্যসভায় ঘোড়াসংখ্যার মেজরিটিতে . 


এবং শুন্গর্ত প্রতিশ্রুতির বহরে ও 
কিন্ত প্রাণশক্তিহীন ময়া 
বুর্ভোয়া শ্বৈরতদ্ত্ের সারাদেছে যখন 
হিষ্টিরিয়ার 'খিচ ধরেছে, তখন-শুধুমাত্ 
শৃকরবাহিনীর ভরসায় থাকলে চলবে 

কেন? অতএব, . অশ্বিনীকুমার অস্ব- 
বাহিনী শেষ ভরসা হয়ে দেখা দিয়েছে 
তবে যার আযুফ্াল পূর্ণ হয়ে গেছে, 
শিবের সাধ্য কি' তাকে বাঁচায় । তবু 
শেষ নিঃশ্বাস অবধি সে বাচবার জন্তে 
ছটফট, করে। অতএব, রাজুর মায়ের 
সাধ-আহ্লাদকে পূর্ণ করতে, “বেঁটে 
রাজুকা” স্বপ্নকে নার্থক করে তুলতে 
অতঃপর ফোন্‌ খচ্চর বাহিনীর উদ্ভব 
বিলিয়ন 


ডলার সার্কাস ! তবুও নিব্ণচন? 
কিন্তু কার বিরুদ্ধে কার লড়াই ? এ. 
শি রে 


৯ 


মালদহে অশান্তি 

. ১ম পৃষ্ঠার পর | 
জেলা নেতা শ্রীগৌভম চক্রবর্তী ও 
শ্রবীরেন সিংহের বাড়ীতেও হামলা 
করা হুয়। এদের “অপরাধ” যে এরা 


: বরকচ্ড সাহেবকে পুরোপুরি মদত দিতে 
এগিয়ে আসেন নি (এককালে এ'র" 


উভয়েই বরকত নাহেবের ঘনিষ্ঠ 
ছিলেন। সেজত্তই হয়ত "নিমক- 
হারামের” শায়েস্তা করার ব্যবস্থা 
হয়েছে )। 
বীরেনবাবু তার ধীর্ঘ বিবৃতিতে 
বলেছেন ঘে বরকত সাহেব তাঁর অনু- 
চরদের -প্রকান্ডে হুকুম দিয়েছিলেন 
ভোটের পরেই তার বিরোধীদের 


একচোট মারধোর করার, ভবে ষেন 


তার সঙ্গে' তারা দেখা করতে আসে, 
তার আগে নয়। 


ভমৈত্রের অভিযোগ যে ভোটের 
আগে ইকংগ্রেসের কর্মীরা ভার 


হরিস্চপুরের বাড়িতে মারাত্মক অন্র- 
শন্্ নিয়ে চড়াও হয়েছিল। তার 


কুশপুত্তলিকাও দাহ করেছিল। বার-- - 


ছুয়ারী গ্রামে পঞ্চায়েত সমিতির সঘস্ত 
গোপালজী প্রসাদের বাড়ি আক্রমণ 
করা হয়। ভাটোন গ্রামে সি পি আই 
(এম) লমর্থকষের ছুটি বাড়ি পুড়িয়ে 
দ্বেওর়া হয়েছে । ভোটের দুদ্বিন আগে 
বিহারের বিশিষ্ট. জনতা. নেতা ও 
প্রান এষ পি যুবরাজ -সিংহকে ই- 
কংগ্রেস কর্মীরা এক গ্রামে আক্রমণ" 


'ক্করেছে। ' 


ব্যবস্থা জোরঘার থাকায় ই-কংগ্রেসের 


পক্ষে বড় রকমের ছালাম! বাধানে! 
লদ্ভব হয় নি। বর্তমানে সি আর পি, 
বিএস এফ ব্যাটেলিয়ান চলে মাওয়ায় 
ওর] সক্রিয় হতে সাহস পেয়েছে। 
এত ঘন ঘন কেন্দ্রীক মন্ত্রীর যাতা- 
যাতে স্থানীয় জেল! গ্রশাসনও কতকট। 


অসহায় বৌধ করেন এবং বরকত . 
লাহেবের হুমকির ভয়ে ই-কংগ্রেসের 


বাড়াবাড়ি সহ করেন।, সেজন্ত 
নিরুপায় হয়েই সাধারণ মান্য এগিয়ে 


এসে প্রতিরোধ করতে বাধ্য হন। - 


তখনই বেগতিক দেখে “আমরা 

আক্রান্ত” বলে চীৎকার শুরু হয়। 
প্রীমেত্রর ,আরো অভিযোগ ষে 

নির্বাচনের আইন না মেনে ভোটের 


৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বরকত সাহেব ছয়টি 


জনসভা করেন। পিপলা গ্রামে যখন 
বেআইনী সভা করছিলেন তখন 


হরিশ্চজপুরের বড় দারোগা এসে বাধা 


দেন । বরকত সাহেব তখন চলে যেতে 
বাধ্য 'হন। উনি বলেন, বরকত 
সাহেব নিল'জ্বভাবে সরকারী 'গাড়ী 
ব্যবহার করেছেন। হাঙ্তার হাজার 
চাকুয়ীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সাল্প্র- 


ভোটাধিকার 9৮ অধিকার ধনীর দায়িক প্রচারেও পিছপা হন নি al 


bh, So 


Price 60 Paise 


ভাল 2 


১ম পৃষ্ঠার পর ২ 
এত টাকা! আগে জানলে আরও 
তৈরী হয়ে আসা যেত 1 | 

ভাক্তারবাবু ভোট কিরণ- 
বাবুকে জিতিয়ে .মনে শসস্ঠি পান*নি। 
টাকার শোক ভুলতে পারছেন না। 
নেহাৎ ঘনিষ্ঠ মহল ছাড়া আর কাউকে 
বলতেও পারছেন না। -এক বন্ধুর 
পরামর্শে কিরণ চৌধুরীর সঙ্গে যোগা- 
যোগ করেছেন।'. টীকাটা' উদ্ধার 
হওয়ার, আশা ওর নেই। তবে 
. ভবিষ্কতে আরু যাতে এর! হামলা না 
করে তার জন্ত ভাক্তারবাবু চিস্তিত। 
কারণ গত কয়েক দিনে পাড়ার 
ছেলেদের হাবতাব যে বদলে গেছে তা 
ওর মজরে পড়েছে । 

স্টামপুকুরের ডাক্তারৰাবুর মত 
অবস্থা শিয়ালদহ ও জোড়াবাগানের 
ছোটধাট দোকানদার ও কারখানা 
ছাপাখানার মালিকদের । 
মোমেন-্থব্রত' ও অজিত পাজার 
তৈয়ব বাহিনী আসরে নেমে পড়েছে। 
“বিজয়-উৎ্সবের” নামে চাদ! আদায় 
শুরু হয়ে গেছে.। প্রায় প'চবছর এই 
“জিজিয়] কর” থেকে এর! অনেকটা 
রেহাই পেয়েছিল। এর আগে বেশ 
কিছু সংখ্যায় ছোট ঘোকানদার ও! 
কারখানার মালিক' এদের অত্যাচারে 
পাততাড়ি গটিয়েছে ৷ আবার তাদের 
সেই: ভয়ঙ্কর দিনগুলোর, কথা নে: 
পড়েছে। . কিছু কিছু নেভার: 
উদ্কানিতে এরা চিদ্তিত। 

এই সঙ্গে জীপ্রিয় ফাসমুদ্দীর প্রকানত 
হুমকি “কংগ্রেসীরা এখনও মরে নি। 
ভ্যোতিবাবু: হশিয়ার”-এদের মনে 
একটা আসের সঞ্চার করেছে। 
,. এছধের আশঙ্কা কোন অজুহাতে 
একট গোলমাল হাঙ্গামা বাধিয়ে 
রাখতে চায়, ই-কংগ্রেণী, নেতারা। 
ৰাতে অল্পন্নিনেই প্রমাণ করা যায় 
অতএব রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হোক । 








 ছপণ 
বাছা সংবাদ সাপ্তাহিং 
বাখিক ৩০ টাকা 
যাণ্মাযিক ১৫ টাকা 
১ ব্রৈমামিক ৭:৫০ 
চাকাফড়ি ও চিঠি পাঠান ঠিকানা 
ম্যানেজার,.দর্পণ | 
৬১নং য্ট লেন, কলিকাতা-১০ রর 
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এপি 


দি্লীর অনুমোদন গেয়েই র 
ই-কথুদূর বিধানসভ 





পঞ্চ বংশ বৰ্ষ : ২১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার) ১৮ই জুন, ১৮২ ॥ ৬* পয়সা 


আনন্দবাজারের সঙ্গে 


রাজ্য তথা দপ্তরের 
গোপন আতাত . 


_, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য দপ্তর ও 


আনন্দবাজার পত্রিকার মধ্যে এক গোপন 


আতাতের ঘটন] দর্পণ বিশ্বস্ত সুত্রে 
জানতে পেরেছে । এই আতাতের 
যূল কথা আনন্দবাজার পত্রিকা 
তথ্যমন্ত্রী ও তার উপদলীয় সি পি 
আই এম নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু 
লিখবে না। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থর 
“বিরুদ্ধে সমালোচন। করলে তথ্য দর 
কোনো উচ্চধাচ্য করবেনা। এর 
পরিবর্তে আনন্ববাজারকে সংচেয়ে 
বেশী পরিমাণ রাজ্য সরকারের 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। 

গত পাচ বছর বামক্রণ্ট সরকারের 
তথ্য দপ্তরের কার্যকলাপ পর্যালোচন! 
করলে উপরোক্ত আতাতের ঘটন' 
অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হবে। গত 
পাঁচ বছরের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, 
আনন্বাঁজীর পঞ্জিকার সম্পাদকীয়, 
সংবাদ আর রাজনৈতিক লেখাগুলোতে 
জ্যোতি বনহুর নিয়মিত নিন্দা করা 
হয়েছে। শুধু জ্যোতি বস্তু নয়, তার 
নিরীহ প্রীকে নিয়ে রসিকতা করা৷ 
হয়েছে। জ্যোতি বস্ুর ছেলেও এই 
তীর সমালোচনা থেকে অব্যাহতি 
পায়নি । আনন্দবাজার শুধু মুখ্যমন্ত্রীর 
সমালোচনাই করেনি। তাকে নিয়ে 
“নানারকম ব্য বিক্রপ করেছে। এই 


সমালোচনার সময আনন্দবাজার কিন্ত. 


অন্য কোন সি পি আই এম নেতার 
সমালোচনা করেনি। তথ্যমন্ত্রী 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বক্তৃতা, সাংবাদিক 
সম্মেলন ভালো করে ছেপেছে। তথ্য 


দণ্তরের কোন সমালোচনাও করেনি । 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর স্ত্রীর ভেভালপষ্েপ্ট 
কনসালটেনটে বেশী মাইনের চাকরী 
পাওয়া নিয়ে আনন্দবাজার কোন 
সমালোচনা! করেনি । স্ত্রীকে চাকরী 
দেবার বিনিময়ে ডেভালপমেপ্ট কন- 
সালটেনট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ 
দপ্তর থেকে সাড়ে তিন পারসেপ্ট 
কমিশন পেয়ে আদসছে। অন্ত 
জায়গায় এই কোম্পানী বড় জোর এক 
পার্সেন্ট কমিশন পেয়ে থাকে। শুধু 
এই নয়, গত, পাঁচবছরে বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য লক্ষ লক্ষ টাকা সিনেমা, 
থিয়েটারের ব্যাপারে নয়ছয় করেছেন । 
প্রচণ্ড উপদলীয় দলবান্ি করেছেন । 
সি পি আই এমের প্রবীণ সমর্থকরা 
পর্যন্ত এই ব্যাপারে তথ্যমন্ত্রীর কাছে 
হেনস্থা হয়েছেন। আনন্দবাজার 
এখানেও সমালোচনার কলম ধরেনি। 
তাঁর একমাত্র কারণ হচ্ছে ওই গোপন 
আতাত। আতাতের শর্ত অনুযায়ী 
আনন্দবাজার সর্বাধিক বিজ্ঞাপন 
পেয়েছে। বিজ্ঞাপন দেওয়া নিয়ে 
তথ্য দণ্ডরে একটি বিজ্ঞাপন পরামর্শ 
ছাতা কমিটি আছে। বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য গত পাঁচবছরে এই কমিটির 
পাঁচটি মিটিংও ভাকেননি। তার 
কারণ হচ্ছে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানতেন, 
কমিটির কিছু সমস্ত তথ্যধ্রীর আঁনন্দ- 
বাজার প্রীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন । 


২৯ 


য় হচ্ধে।তি 


বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের 
প্রথম দিনে রাজ্যপালের প্রতি আচরণ 
এবং অচল অবস্থা সুষ্টি করার প্রচেষ্টা 
রাজ্য ই-কংগ্রেস এবং স-কংগ্রেস পক্ষ 
থেকে করা হয়েছে তার অনুমোদন 
দিল্লী থেকে আগেই নিয়ে রাখা হয়ে- 
ছিল। 


সূত্ৰত মুখাজাঁ, অজিত পাছ৷ 
আবদুম সাভার প্রমুখ নেতারা 
ঘিন্ীতেএবং কলকাতায় দফায় দফায় 
বৈঠক করেন কিভাবে বিধানসভার 
প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনটি 
মোকাবিলা কর! হবে। এ ব্যাপারে 
আলোচনার জন্ত পরিযদীয় দলের 
কয়েকজন সদস্য দিল্লীতে গিয়ে কয়েক- 
জন শীর্ষ স্থানীয় নেতার সঙ্গে আলো- 
চনা করেন। 

জানা গেছে, এ আই পি-সি-র 
সাধারণ সম্পাদিক রাজেজ্্রকুষারী 
বাজপেয়ী, প্রণব মুখারজঁ, বরকত গণি 
খান চৌধুরী এবং রাঙ্গীব গান্ধীর সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গের নেতারা বিধানসভায় 
দলের রশকৌশল ঠিক করার ব্যাপারে 
কথাবার্তাবলেন। 

এই আলোচনার একট। সময় 
স-কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞরন-দাসমূলীও 
যোগ দেন, এই আলোচনার সময়ই 
রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ছুটি দল 
কি ভূমিকা নেবে সে ব্যাপারে 
বিস্তারিত আলোচনা হয়। 

সুব্রত মুখার্জী কেন্দ্রীয় নেতাদের 
কাছে প্রস্তাব দেবেন রাজ্যপালের ভাষণে 
বাধা দেওয়া হবে এবং রাব্্যপালের 
ভাষণকে কেন্দ্রকরে একটা গণ্ডগোল 
পাকানো হোক। উপস্থিত রাজ্য 
নেতারা এবং কেন্দ্রীয় নেতার] হুত্রতর 
প্রস্তাব অনুমোদন করেন। 

দিল্লীর অন্মোদন নিয়েই স্রত 
কলকাতায় এসে সাত্তার সাহেব সহ 
পরিষদীয় দলের সদস্তদের সঙ্গে 
আলোচনা করে ষ্ট্যাটেজী ঠিক 
করেন। 

কংগ্রেসীদের পক্ষ থেকে বিধান- 
সভায় একটা অচল অবস্থা সষ্ট করার 
স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং দিল্লীর 
কেন্দ্রীয় নেতারাও ত! অনুমোদন 
করেছেন । 





[উয ইন্দিরা গান্ধী ই-বং 


মংগন ও মন্্রিমভ। 


ঢেলে মাজাতে চ 


ইন্দির! গান্ধী সংগঠন এবং মস্তি 
সভা ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে কি 
নতুন করে ভাবছেন? রাজধানীর 
রাক্ছনৈতিক মহলে এ প্রশ্নটা এখন 
বহুল আলোচিত । 

ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
কয়েকজন নেতার ধারণা শ্রীমতী 
গান্ধী হয়তো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরই 
মন্ত্রিসভায় এবং সংগঠনে কিছু পুরনো! 
কংগ্রেস ২ নেভাকে জায়গা করে 
দেবেন । 

রাজধানীর রাজনৈতিক মহল মনে 
করছেন, জগঞ্জীবন রাম এবং চন্জ্র- 
শেখরের সঙ্গে শ্রীমত্তী গান্ধীর একান্ত 
আলোচনার উদ্দেপ্ত শুধু জাতীয় 
সমস্যাগুলো! নিয়েই আলোচন! নয়। 
এর বাইরেও যেটা ছিল সেটা হচ্ছে 


তার দল সম্পর্কে এবং নিজের ব্যাপারে 


ছুই পুরনো সহকর্মীর মনোভাব কি 
তা জেনে নেওয়া । 

শোন] যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের 
পর কিছু বর্তমান নেতাকে ঠাণ্ডা! ঘরে 
পাঠানে! হবে এবং কিছু পুরনো এবং 
নতুন নেতাকে সংগঠনে এবং মঙ্জিসভায় 
জায়গা নেওয়া হবে। 

ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহলের 
বক্তব্য, শ্রীমতী গান্ধী নাকি এখন 
বুঝতে পারছেন ঘষে, বর্তমান কিছু 
সহকম তাকে নিজেদের ব্যক্তিগত 


ইছেন 


স্বার্থের জন্ত ভুল খবর দিচ্ছেন এবং 
তাকে বিপথে চালিত করছেন। 

যশবস্তরাও চ্যবন, সর্দার স্বরণ 
সিং, এবং কমলাপতি ত্রিপাঠীর মত 
প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী 
আবার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুল- 
ছেন এবং এদেরকে বর্তমানে কিছুটা! 
গুরুত্ব দিচ্ছেন । 

ইন্দিরা গান্ধীর বর্তমান রাঁজত্বকাঁজের 
অর্ধৈকটাই পার হয়ে গেছে। কিন্তু এ 
পর্যন্ত তিনি প্রশাসনিক দিক থেকে 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব 
দেখাতে পারেন নি। এবং দেশের 
উন্নপ্ূন বিশেষ করে অনগ্রসর শ্রেণী 
এবং গরীব মাহুযদের কাছে ইন্দিরা 
গান্ধীর বর্তমান রাজত্বকাল কোন- 
ভাবেই মনে দাগ কাটতে পারে নি। 

সাম্প্রতিক কয়েকটি রাজ্য বিধান- 
সভার নির্বাচন এবং উপনির্বাচনে 
শোচনীয় পরাজয় শ্রীমতী গান্ধীকে 
বাস্তব সত্য কিছুটা বুঝতে সাহায্য 
করেছে। তাই নতুন চিন্তা নিয়ে 
তিনি আগষ্ট মাস থেকে কাজ শুরু 
করতে চান বলে তার ঘনিষ্ঠ মহলের 
অভিমত ৷ 

কিন্ত যে পচন তিনি নিজের দলে 
এবং প্রশাসনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ত |. 
থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব কিন! |. 
একমাত্র ভবিষ্যতই তা বলতে পারে। 





মানেক। গান্ধীকে নিয়ে ই-কৎ 
দলে ঈল্সাস ও দ্বিধা 


মানেক। গান্ধী আর ঘোমটার 
আড়াল থেকে লড়াই করছেন না। 
সরাসরি ময়দানে নেমে পড়েছেন। 

এর আগে লক্ষ অথবা নাগপুরে 
তাঁর ভাষণ হারা শুনেছেন তার! 
পাঞ্জাব সফরের সময় দেওয়া এর 
বক্তৃতা শুনলে বুঝতে পারতেন যে 
শ্রমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ও 
শামক গোষ্ঠীকে কেমন কঠোর ভাষা 
তিনি সমালোচনা করেছেন । পাটনার 
বক্তৃতার ষে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে 
ভাতে দেখা যায় ষে তার আক্রমণের 
লক্ষ্য এক এবং আরও তীব্র। 

ষেষন পাঞ্জাবে তেমনি বিহারে 
মানেকার সফরকে কেন্দ্র করে 
ই-কংগ্রেসের মধ্যে সঙ্গাসের সি 
হয়েছিল। অনেক নেতা ছিধাগ্রপ্ত 
ছিলেন। মানেকার . সমর্থকের! 
যাতে বড় রকমের সমাবেশ করতে নী 


পারে ভার অন্ত প্রকাশ্রতাবে এরা 
বিরোধিতা করেছেন। আবার 
গোপনে ও'কে মদত দিয়েছেন কেউ 
কেউ। ভাবট! এই যে প্রধানমন্ত্রীর 
পুত্রবধূ ত বটেই, তার অমর্যাদা না হস 
তা দেখার দ্বায়িত্ব রয়েছে। | 

পাধাবে মানেকা আকালী দলের " 
সঙ্গে মিতালী করার চেষ্টা করেন। 
বিহারে অবশ্য শিবের! প্রথমে সাড়া 
ধিলেও, পরে সরকারী চাপে পড়ে দূরে ; 
থেকেই মদত দেয় 

আপাতত তার প্রচারের ঢং. 
শাশুড়ীকে অনেকটা নকল করেই।, 
যেখানে যাচ্ছেন ফেবমন্দির গুরুদ্বার 
ভ্রমণ এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদান 


করছেন। বিহারে অয়প্রকাশেক 
বাসস্থানে গিয়েছিলেন । yl 

দেখা যাক, দেশের মানুষ কি 
ভাবে একে গ্রহণ করে। 





দণ্তর পুনবিন্যা প্রসঙ্গে 


পশ্চিমবঙ্গে অস্ত্রিদভার দণ্ডরগুলি 
পুনবিন্তাস সম্পর্কে আর এম পি এবং 
ফরোয়ার্ড রকের মুখপাত্র! সংবাদপত্রের 


প্রতিনিধির কাছে বিবৃতি দিয়ে মোটেই 


বিচক্ষপতার পরিচয় দেন' নি। শরিক 
দ্লগুলির মধ্যে নীতিগত প্রশ্নে কোন 
বিরোধ বা ভূল ধারণা হলে তার 
খালাধুলি আলোচনার উপযুক্ত স্থান 
চামক্রণ্টের বৈঠক ।  - 

অতীতে যুক্তফ্রপ্টের আমলের 
বেদনাদায়ক অভিজ্ঞত1 থেকে তাদের 
শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল। যৌথ 
নেতৃত্ব যাতে সত্যি সত্যি গড়ে ওঠে 
ফ্রন্টের ভেতরে তার দায়িত্ব বড় ছোট 
সকল দলের- এই মূল কথ! স্বরণে না 
রাখলে “ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে 
পারে। 

প্রকাশিত বিবৃতি থেকে জানা যায় 
যে দপ্তর পুনধিন্াসের মূল নীতি তারা 
গ্রহণ করলেও এ প্রশ্নটির ফয়সাল! 
এখনই করায় তাদের আপত্তি রয়েছে। 
বিধানসভার অধিবেশনের পরে পুন- 
বিন্যাস ক্ররার সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে দর্ব- 


সন্মতভাবে নেওয়া হয় । তখন অবশ্য 


আর এস পির প্রস্তাব ছিল আর তিন 
মাস অপেক্ষা! করার । 

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে 
মন্ত্রিসভার আয়তন বড় হওয়াতে 
সরকারের খরচ ৰাড়বে। অথচ এ 
ছুই দলের তরফ থেকে আরও রাষ্ট্রমন্ত্রী 
নেওয়ার প্রস্তাব: যে. এসেছে একথা 
বামক্রণ্টের চেয়ারম্যান শ্রীপ্রমোদ 
দাশগুপ্ত ' বলেছেন এদের বিবৃতির 
জবাবে। 

আর তাছাড়া এ অতিযোগ সঠিক 
নয় যে সি পি এমের কোন মনীর 
ঘগ্তরের ছাটাই হয় নিত 
পুনবিক্কাসের কথা উঠেছে এদের 
বেলায়। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর দৃগ্ডরে অদূল 
বদল ইতিমধ্যে হয়েছে । সি পি এম 
মন্ত্রীর অধীন অন্ত দণ্তরেও ভাগাভাগি 
হয়েছে । ; 

বর্তমানে দরের পুনধিন্যাল 
সাময়িক । তবে ফেটুকু হয়েছে তা কি 
লবক্ষেপ্রে যুক্তিযুক্ত হয়েছে সে প্রশ্ন 
সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ও- নৈর্বযক্তিকভাবে 
আলোচনার প্রয়োজন । কোন দলের 
আয়ত্তে কোন দধর রইল সেটা 
ভাববার মোটেই এখন সময় নেই। 
দায়িত্ব সকলেরই। “অঙ্কশীলন- 
যুগাস্তর” দলের মনোভাব একেবারেই 
' বৰ্জ্জন করা দ্বরকার । 
খেলাধূলা, সমাজকল্যাণ ও দুধের 


ডেয়াযরির ভার একসঙ্গে কি করে 
একজনের উপর দেওয়া হয়েছে_এ 
প্রশ্ন হয়ত আলোচনা হতে পারে। 
প্রশাসনিক তৎপরতা কি করলে আরও 
বাড়ানো যায় এবং লব কর্মীর সহ- 
যোগিতায় কেমন করে লাল- ফিতার 
বাধন খুলে ফেলা যায় সেই ধরনের 
ভাবনা চিন্তা করা প্রয়োঙজন। সিপি 
আই মনের মতন দপ্তর পাওয়ার জন্য 
অপেক্ষা করছে । আর অপেক্ষা করছে 
অন্ত এক ছোট শরিকের মনোনীত 
সদস্ত। | ্‌ 

সি পি এযেরও বড় শরিক হওয়ার 
দায়িত্ব কম নয়। একটু উদ্ধার দৃষ্টি 
নিয়ে সব কিছু বিচার করতে হবে। 

ভীকিরশময় নন্দ বর্তমানে বাষ- 
ফ্রন্টের শরিক. হয়ে মন্ত্রিসভায় আসন 
পেয়েছেন। নির্বাবনের ঠিক আগেও 
‘তিনি বিরোধী দলের অত্যান্ত দদস্তের 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে বামঙ্রণ্টের অনেক 
কাজকর্মের সমালোচনা করেছেন। 
তাকেও এবারে সাধারণভাবে গৃহীত 
আচরণবিধি মেনে চলতে হবে । মস্তি 
সভার যৌথ দায়িত্বের তাগীদার হতে 
হবে সচেতনতাবে-কোন স্বিধাবাদী 
মনোভাব নিয়ে নয়। ওর প্রতিও 
ধেন অবিচার ন! হয় তাও দেখা 
প্রয়োজন । 


সি পি আইকেও নমনীয় মনোভাব 
দেখাতে হবে। কোন দপ্তর ছোট 


,নয়। সেবার মনোভাব থাকলে যে 


কোন দধরে অনেক ভাল কাজ করা 
যায়। 

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে 
ভ্ীতবানী মুখার্জীকে ‘পরিবেশ’ দপ্তরের 
ভার দেওয়ায় কোন কোন নামকরা 
পত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা কর] 
হয়েছে । এর জবাবে জ্যোতি বসু 
ঠিকই বলেছেন ষে অনেক ভেবে চিন্তে 
ভবানীবাবুর মত একজন প্রধীণের 
হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার 
দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ দূষণের 
মোকাবিলায় এতদিন যা করা হয়েছে 
তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। 
ভবিক্তৎ বংশধরেরা অভিশাপ দেবে যদি 
না এনিয়ে কিছু করা যায়। কেন্ত্রে 
কিন্ত স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই দণ্ডরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী একথা তুললে চলবে 
না। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই জুন ১৯৮২২_ 


কাঁজ করেছ, - রাজবাড়ীর কয়লা _ 
ভেঙেছ-_সর্বভারতীয় যুব-কং বাহিনী 
গঠন করেছ । তুমি ঈশ্বরবাঁদী, সব্ধয়ের 
ছূ্ঘট নাজনিত মৃত্যুকে তুমি যদি ঈশ্বরের 


--= - বিচার বলে ভেবে থাক তাহলেও ভুল 


আয়রে অ যার নবীন 
আয়রে আমার কাচ! 


ভ্রীপতি নন্দী ' 


৭২:৭৭ এর গোপাল বাহিনীর 
অনেকেই আসরে আবার এসে গেছেন। 
ধিনি একদা হিটলাৱী ঘাঁহাভিনয় করে 
মা্ু-মগ্ত্রিভায় গণ্যিমান্তি হয়েছিলেন 
তিনিও বাদ যান নি। তাছাড়াও 
আছেন সোমেন ব্রিগেডের সোষেন, 
শত-ব্রিগেভের . “শত” গণি খানের, 
কয়লা-কালে! ভৃষণ্তীবাহিনী, আছেন 
নীতি-বিবজিত বীরভূষের গুস্ক-বীর 
শ্রীচটকরাঁজ। “কম্পোজিলন'-এর দিক 
থেকে কদ্ছিনেশনটা রূপে-গুণে যথার্থই 
ইংধর্মীয়। আশার কথা, নিজ নিজ 
ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করে আনন্দ" 
বাজার বর্ণিত এ ‘কচি ও কাচা’গণ 
দেশবাসীকে পুলকিত করবেন, সকাল 
বিকাল ‘ওয়াক আউট’ করে পাল 
মেপ্টারী গণতন্ত্রকে আরে! উপভোগ্য 
করে তুলবেন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছিড়ে 
ফেলার পুরোনো অভ্যাসটাকে ত্যাগ 
করতে না পেরে বিধান সভার কাগজ- 
পত্র ছি'ড়বেন, মহান নেত্রীর জয়- 
ধ্বনিতে সভাগৃহ গরম রাখবেন, হস্ত পদ 


সঞ্চালন সহ বিকৃত মুখভন্দীতে বিধানসভায় 


জন প্রতিনিধিত্ব করবেন, খেউড় খিস্তি 
অলঙ্ক,ত বচনবিল্তাসে, ই-কং সংস্কৃতিকে 


| মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন, চাই 


কি বিগত পাঁচ বছরে নতুন নতুন আর 
যা কিছু বিষ্া আয়ত্ত করেছেন সে- 
গুলিও বিনামূল্যে পরিবেশন করতে 
পারেন-আর তৎসহ দুইয়ের 
শোকে বিযুঢ় আনম্দবাজারের পাতায় 
পাতায় ভরা যৌবনের জোয়ার এনে 
দেবেন। 
শত্ররূপে সাতজন্মে, চি 
সততরজন্মে 

বামফ্রন্ট প্রচার যন্ত্রের সামগ্রিক 


দুর্বলতা বিগত পাঁচ বছরে যতটা 
প্রকাশ পেয়েছে, প্রতিপক্ষের তিস্ষুতাও 


ততটা অনস্বীকার্য বলতে হবে। 


হয়ত সেকারণেই বামস্রপ্টের নেতৃস্থানীয় 
ব্যদ্কিগণ আনন্দবাজার ও আনন্দ- 
বাছারীদের সম্পর্কে এত মাথা দামিয়ে 
থাকেন। হয়তো একই কারণে উক্ত 
কাগজে দরকারী বিজ্ঞাপনের বহরটা ও 


মৃল্যাঙ্কট! বৃহত্তম থাকে, এবং বছরে 


বছরে বাড়ে । ব্যাপারটা কাকতালীয় 
কি না সে খবর রাইটার্স জানে, আরে! 
কেউ কেউ জানেন । শোনা যায়, 
1] ঈশ্বরকে শত্রন্ধপে ভব্জনা করলে সাত 


জন্মে মোক্ষলাভ ঘটে, কিন্ত মিত্ররূপে 
সত্তর জন্মে। সত্যযুগ-কলিযুগ নিধি- 
শেষে পর্বকালেই এর সত্যতা অক্ষয় 
থাকে । আনন্দবাজার এ খবরটা বহু 


আগেই জেনে গেছে এবং কাজে নেমে 


সুফল পেয়েছে। দেরীতে হলেও 
'যুগাস্তর? 'আঙ্গকাল? প্রভৃতি আনন্দ" 
ব্্গায় দৈনিকগণ এরূপ পলিগির 
যাথার্ঘ্য জানতে পেরে কাঠি-হস্তে বাম- 
ফ্রন্টের পেছনে লেগেছে । আশা করা 
যায়, এতে তারাও সুফল পাবে। 
পক্ষাস্তরে ‘দৈনিক সত্যযুগ ও “দৈনিক 
বহ্গমতী’ শত সতীত্ব সত্বেও তাদের 
সত্তরতম জন্মের প্রতীক্ষায় কালপাত 


করছেন। তবে, সামপ্রতিককালে-দুর্ধ্য 


‘স্টেটস্ম্যান’ একই বামক্রপ্টের বয় 
ক্রেণ্ড হয়ে ওঠার পর বিষয়ট! নিশ্চয়ই 
ঘোলাটে হয়ে পড়েছে। যাই হোক 
অভঃপর ‘দ্বি স্টেটস্ম্যান”-এর সম্পাদক 
মশায়ের ব্যবসাবুদ্ধির প্রশংসা করা 
যায় না। 


প্রিয়র হৌম-ক্যামিং 

ধীরে, প্রিয় ধীরে। শত 
গন সত্বেও, ইন্দিরা-তনয় ছোটিবাবুর 
নির্মম ল্যাঙি খেয়ে, নিজ-শষ্ট যুব-কং 
বাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব থেকে লাঞ্ছনা 
সহ বিতাড়িত হয়েও একদা যে তুমি 


গৃহপ্রাঙণ ত্যাগ করনি, অসীম ধৈর্য 


নিয়ে শুভলগ্নে পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে- 
ছিলে, কপালদোবে ৭৭-এর পটপরি- 
বর্তন না ঘটলে সেই তুমি তো! ঘরের 


ছেলে ঘরেই থাকতে । সেদিন তড়ি-. 


ঘড়ি তোল্‌ পাণ্টাতে' গিয়ে তুমি যে 
ভুল করেছিলে তার যুল্যমান মালুম 
করতে তোমার অবন্ক তিন বছরও 
লাগেনি । কিন্তু ভূল তাহলেও তুলই 
থাকে । জানি, নাকের ব্দলে নরুণ 
পেলে বিষয়টা দুর্তাগ্যজনক--লর্বভার- 
তীয় -যুৰ-ইং সভাপতিত্বের বদলে 
প্রাদেশিক সভাপতিত্ব কাম্য হতে 
পারে ন!। কিন্তু যে জীবন ব্রত গ্রহণ 
করেছ তাতে অতশত মান:অপ্মান- 
বোধ থাকলে চলবে কেন? জবানোই 


তো, বাঁদিকের ছেলে কোম্পানীর 


মালিক হয়ে আসে, ছেলে খাকতে 
মেয়ের জামাইকেও কেউ মালিক করে 
না, আর তৃত্য-ভৃত্যরা তো চিরজীবন 
ৰি চাকর হয়ে থাকে-বাটনা বাটে, 
কয়লা ভাঙে। তুমি কয্পল1 ভাঙার 


রত 


‘না তরলেও ‘মান’ তো বাচবে। 


করবে। তুলে যেয়ে! না, রুত্রাক্ষ- 
মালিনী শ্রীমতী গান্ধী পরমা ধানিকা 
বন্টন, শত শত দেব্মন্দিরে মোহাস্ত 
বাবাজীদের আশ্রমে আশ্রমে নিত্যপূজা 
দেন, কিন্ত জাগতিক কোন ব্যাপারেই 
তিনি বোষ্টমী নহেন। ' সন্দেহ নেই, 
এঘানীং “ল? এণ্ড অর্ডার’ আর ‘রিগিং'- 
এর জিগির তুলে তুমি বিলক্ষণ বুদ্ধি- 
মতার পরিচয় দিয়েছ, খবরের কাগজে, 
খবর হয়ে উঠেছ, মহান নেত্রীর স্থনজরে 
না! হলেও অস্তত নজরে . পড়েছ, 
শারদ পাণয়ারকে বিমাতাজ্ঞানে 
উপেক্ষা করছ, যখন-তখন সফদরজৎ -*- 
রোডে হাজির! দিচ্ছ, হয়তো বা 
অচিরেই কোন একটা কিছু হয়ে 
যাওয়ার খোয়াব দেখছো, কিন্তু তোমাকে 
ঠাই দেবে এমন ঠাই আর কোথায় 
আছে? চোখের সামনেই চ্যবনজীর, 
দৃষ্টান্ত রয়েছে_বহবািত “হোম কামিং’ 
তাকে শুধু নাকাল করেছে, হান্তম্পদ 
করে তুলেছে! তার চেয়ে বরং মহান 
নেত্রীর আশীর্বাদ নিয়ে এবারে কোন 
একটা কংগ্রেস (প্রি) দল গঠনে মনে!- 


যোগী হতে পারো । এতে করে পেট 
৫. 


উ-কগগ্রেগীর। 


রাজ্যপাল হচ্ছেন 


শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবারে 
ক্ষমতায় এসেই নজর দিলেন জনতা- 
পন্থী রাব্যপালগুলোর দিকে । প্রভূদাস = 
পাটোয়ারিকে মাত্রাজের রাজভবন 
থেকে এক রাতে ছাটাই করা হল। 
পশ্চিমবাংলায় জ্রিভুবননারায়ণ সিংকে 
পদত্যাগে বাধ্য করা হল। কারা 
রাজ্যপাল হচ্ছেন! অক্কপ্র্দেশের 
ইন্দিরা কংগ্রেস নেত! চেক্না রেডিড_- 
রাজ্যপাল হলেন। ২২ মার্চ ১৯৮২ 
প্ডিচেরীর লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে 
নিযুক্ত হলেন কেরল রাদ্য ই কংগ্রেসের 
সভাপতি কে এম চণ্তী। 
রাঁছ্যপাল পছটাই আজ ইন্দিরা 
কংগ্রেণীদের খপরে চলে গেছে। 
এবারকার হরিয়াণা বিধানসতা 
নির্বাচনে ছেলে যাতে ই-কংগ্রেস দলের 
টিকিট পায় সেজন্ত বাবা ভগবত্দয়াল 
শর্গা (মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল ) রাজ-. 
ধানীতে পিয়ে লবিং শুরু করলেন। 
ভাবুন তো ঘটনাট1 ! নির্বাচনী টিকিট. 
ছেলে পেয়েছে । খটনাতে কিন্ত 
রাষ্ট্রপতি লন্্ীব রেডী ক্ষুৰ হয়েছেন । 


০; দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই জুন ১৯৮২ 


হৃতারকিন ষ্রীটে গল্প 
লেখার কারখান। 


কয়েকদিন আগে আলীপুর 
চিডিয়াখানা ও রেস কোর্সের মাঝা- 
মাঝি এলাকায় এক “পুলিশ-তৃতের 

- দৌরায্মেযর সংবদধি পরিবেশন করে 

ভারতের সব চাইতে বেশী প্রচারিত 

দৈনিক। 

পত্রিকার জনৈক পাঠক বেশ 
গুরুত্ব দিয়ে খবরটির ফলোঁ-আপ করতে 
চান, তথাকথিত উপক্রত অঞ্চলে বহু 
লোকের কাছে খোজ খবর করেন 

. তিনি লালবাজারে পুলিশ দ্খরের 

ড় কর্তাদের সঙ্গে, দেখা করেন এবং 

শেষ পর্যস্ত খোদ পত্রিকাটির অফিসে 

- যান। . 

__ সংবাদটি যাচাই করতে গিয়ে 
ও'র বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। কেউই 
উল্লিখিত সংবাদটির সমর্থনে কোন তথ্য 
দিতে পারেন নাঁ। পত্রিকার একজন 

কর্মী পরে অবশ্য ওঁকে একান্তে 
জানিয়ে দেন 
বানানো কাহিনী । পাঠকদের 
মনোরপনের অন্ত মাঝে মাঝে এই 
ধরণের “সংবাদ” পরিবেশন করা হয়ে 
,খাকে। | 

পাঠকটি নিশ্চয়ই সম্পাদকের 
নামে চিঠি লেখেন এবং ত! যথারীতি 
বাছে কাগজের .ঝুড়িতে স্থান পেয়েছে 
(প্র কাগজের অফিসে প্রতিদিন 
কয়েক ভঙ্গন চিঠির একই পরিণতি 


হয়)। পরে উনি অবশ্য পত্রাস্তরে তার, 
বক্তব্য পেশ করার অন্ত পাঠান এবং ' 


পরে ভা ছাপা হয়। 
অনুমানে পাঠকটি তরুণ বলেই 
সনে। হয়। স্জেন্ত আনন্দবাজার 
+ পত্রিকার সংবাঘটিকে এতটা গুরু 
দিয়েছিলেন। ধারা অনেক দিনের 
পাঠক তাঁদের কাছে "পুলিশ-তৃতের 
কাহিনীটি নিছক গল্প বলেই মনে 
_ হয়েছে । গল্প যেমন সত্যি হয়! 
পুরনো৷ কলকাতায় বাগবাজারের 
গাজাখোরদের আড্ডার নাম ডাক 
ছিল। সেই স্বাদে কোন আহছ্গ্জবি 
খবর অম্বতবান্গার পত্রিকায় প্রকাশিত 


হলে “বাগবাজাযী গপ্পো” বলে অন্তান্ত 


সহযোগী পত্রিকায় সমালোচনা 
করাট! রেওয়াজে দীাড়িয়েছিল এক- 
কালে। ' ইঙ্গিতট! 
প্রভাব এরা কাটাতে পারেন নি। 
অমৃতবাজার পত্রিকা বাগবাজারে 
=. ছাঁপা হয় এই “অপরাধে” । 
“ৰাগবাজারকে হার মামিল্মছে 
স্থতভারকিন "ইট ( সরি, প্রফুল্ত সরকার 
ই্রাই)। এখান থেকে ছাপা হয় সেই 
ভারত বিখ্যাত ধৈনিক)। প্রতিষ্ঠানের 
মাইনে কর] গর লেখকেরা যখন সংবাদ 


গোটা ব্যাপারটাই 


ছিল গাজার. 


পরিবেশনায় কলম ধরেন তখন সকালে 
চায়ের কাপের সঙ্গে বেশ আমেজ 
হয়। 


যাচাই করার বাসনা আর হয় নানু 
অনেক£ঃখবরই। পরে ভুল বলে প্রমাণিত 


হয়। পাঠকেরা তবু যেন মোহাচ্ছন্ন | 


হয়ে গোয়েন্দা বাহিনীর মত নিয়মিত 
পড়া। মেয়েরা বিশেষ করে 
অরণ্যদেবের আকর্ষণে পত্রিকাটিকে 
বদলাতে চাননা। 


ঝোৌকের মত। 
ছাড়া যায় ন।। 


মুখরোচক করে সংবাঁদটিকে পরিবেশন 


করা হয়।, কিছু তাবেদার আছেন | ২০ শতাংশের গণ্ডীতে ওঠা-নামা 
যারা ধরে বললে বেঁধে নিয়ে আসেন ।-| 


মালিকের প্রশ্রয় না পেলে কোন | 


সাংবাদিকই এমন রং চড়াতে সাহস 
পাননা। 


পারবেন. ষে স্থৃতারকিন ট্রাটের নয়া 
জমানায় নয়, 


এঁতিহ্‌ রয়েছে এই পত্রিকাটির । 


ধর্ম সম্পর্কে মংবাদ'ভাল এখান্ড১। এর 


ডিউক পিনাকী অথবা শীতের 


০ মরত্তমে ক্রিকেট এরা বেছে মেল | 
পাঠককে | 


হৈ চৈ করার জন্ত। 


'মাতিয়ে দেওয়ার মতলবে । 

- একদা ভাওয়াল সঙ্গ্যাসীর মামলা, | 
বীণাপাণি হরণের মামলা, সুজাতা | 
সরকারের মামলা ইত্যাদির বিস্তারিত | 
বিবরণ এই কাগজে দিনের পর দিন | 
পাঠকের খোরাক জুগিয়েছে। ভাওয়াল - 
সম্যানী মামলার বিবরণ যথারীতি | 


প্রকাশিত করার অন্ত ব্যাপক বন্দোবস্ত 


‘ছিল, যা সেকালে বিরল ? 

একটি ছুশ্চরিত্র জমিদার সন্তানের | 
অসংঘত জীবনের বিচিত্র . কাহিনী, 
তার দেহের কোন গোপন অংশে কি | 
কি অন্থখের জন্ত কি ধরণের চিহ্ন | 


রয়েছে তার বর্ণনা বেরিয়েছে দীর্ঘদিন 
ধরে। ভাওয়ালের 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


| চাইতে ধনী 
্‌ প্রধানেরা 

| হয়েছেন । মাক্কিন রাষ্ট্রপতি রোনা্ড 
- ॥ রেগন সর্দলবলে প্যারিসে 
পরিবেশিত সংবাদটি সত্য.কিনা | ফ্রান্দের রাষ্ট্রপতি ফ্রাসোয়া| মিতেরে 


| এবং £ত্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট 


এদের অবস্থা | যুক্ত ব্যাঙ্ক-ফাণ্ড অধিবেশনে মারঞ্চিন 
অনেকটা জয়ের রোগীর আচারের জন্ত | 
জেনে শুনেও নেশা ॥ 
| ছিলেন ভবিষ্যতে অল্প সুদে খণ প্রাপ্সির 

কাগজের মালিক ভাল. করেই | 
জানেন কি ধরধের য্হবাদ তার | 
পাঠকেরা “খাবেন” | সেই অন্গসারে | 


| বাজার দাম ক্রমাগত কমছিল। 


বর্মণ গ্রীটের আমল | 
থেকেই চটকদারী-সংবাদ পরিবেশনের 





&ঠা জুন ভার্ধাইয়ে বিশ্বের সব 
সাতটি দেশের রা 
শীর্ষ বৈঠকে _ মিলিত 


পৌছেই 


ধ্যাচারের সঙ্গে প্রাথমিক পর্বের 
বৈঠক সেরে" ফেলেছেন । সাত রাষ্ট্র 


| প্রধানের শীর্ষ বৈঠকের ঠিক আগেই 
কাগজটি পড়েন ঘেন পড়ার জন্মই | 


হেলসিংকিতে এ প্রবীণদের লিয়ন্ত্রি 
আস্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও বিশ্ব 
ব্যাঙ্কের যুক্ত অধিবেশন হয়েছিল। 


প্রতিনিধি খণ প্রার্থী উন্নয়নকামী দেশ- 
গুলিকে. কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়ে- 


আশা ছেড়ে তাদের বাজারে প্রচলিত 
সুদে বিদেশী মুদ্রা, খণ সংগ্রহ করতে 
ইবে। 

আমেরিকায় স্থদ্বের হার ১৮ থেকে 


করছে। রেগন প্রশাদনের অর্থনৈতিক 
নীতি অনুসারে সুদের হার বৃদ্ধি করে 


| চাহিদা ও মুদ্রাস্কীতি নিয়ন্ত্রণ করা 
ৃ | হচ্ছে। মাকিন দেশে মুগ্রান্টীতির 

ধারা অনেকদিনের নিয়মিত | 
পাঠক তাঁর! আরও ভাল করে বলতে 


প্রবলতার দরুণ মাঞ্িন মুদ্রা ডলারের 
আজ 
একদর, কাল . আরেক দর । ফলে 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলারে দূর 
দেওয়া! বা কেনাকাটা] করা অসম্ভব 


| ঝাঁকি হয়ে দাড়ায় । 
পাঁঠকের মন ভোলানোর জন্য | 
মোটামুটি রাজনীতি, যৌন-মাবেদন ও | 


রেগন সায়েব রাষ্ট্রপতি হয়ে সবার 
আগে মুদ্রাম্ষীতি কমাবাঁর কর্মসুচী 


| ঘোষণা করেন। হ্দের হার বৃদ্ধি 
“সঙ্গে কখনও খেলাধূলা, . যেমন পেলে, | 
| প্রথম শ্রেণীর বিল বাট্রার হার বৃদ্ধি 
j কোন 
| ব্যাঙ্ক যদি হুণ্ডি ভাঙিয়ে নগদ ডলার 
| চায় তাহলে তাকে এই উচ্চহারে বাটা 


করে অর্থাৎ ফেডারেল রিজার্ভ সিসটেম 


করে একার্জ শুরু করেন। 


বা স্ব দিতে হবে। আমেরিকায় 
সুদের হার বৃদ্ধির ফলে আস্তর্জাতিক 
মুদ্রা বাক্কারে ডলারের চাহিদ1- বৃদ্ধি 
পায় কারণ সব দেশই মাকিন ডলারে 
মজুত তহবিল রাধতে আগ্রহী হয়ে 
ওঠে। চাহিদ্বা বাড়ার দরুণ ভলারের 
দামও বাড়ে অর্থাৎ অন্তান্ত দেশের 


| মুদ্রার সঙ্গে বিনিময়ে ডলারের দাম 


বেশী হয়। , } 

কিন্ত ভলারের দাম বা ক্রয়ক্ষমতা 
রক্ষা করতে গিয়ে রেগন সায়েব যে 
স্থদ কষার অন্ধ কষলেন তার ফল 


«এ আরো মারাত্মক হয়ে উঠল । প্রথমতঃ 
রাণী অমন | 
স্বামীকে গ্রহণ করতে চাঁননা। সেজন্য | 
মনে হয় সারা বাংলাদেশের পত্রিকার | 
{ হোচট বাচ্ছে। ডন 


আমেরিকার ছোট বড় মাঝারি ব্যবসা 
গ্রতিষ্ঠানগুলি. এত বেশী স্থদ- দিয়ে 
কাজ কারবার চালাতে গিয়ে পদে পদে 
এণ্ড ব্ৰাডষ্টীট 


হিসেবে গত 


আমেরিকার স্থবিখ্যাত বাণিজ্যিক 
তথ্য প্রকাশনা সংস্থা । ভাগের 
বহর ১৭,৪*টি 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার কোম্পানী 
দেউলিয়া হয়ে সদরে তালা দিয়েছে । 
আগের বছরের তুলনায় দেউলিয়া 
কোম্পানির সংখ্যা ৪£ শতাংশ 
বেড়েছে ।. আবার ১৯০১ সালের 
প্রথম ষোল সপ্থাহে ৪*৯.টি কোম্পানী 
দেউলিয়া হয়েছিল, ১৯৮২ সালের 
প্রথম ষোল সপধ্যাহে ভার সংখ্যা 
দড়িয়েছে ৭১৬৮। মাকিন সরকারের 
শ্রমদপ্তরেরণুলেবার ষ্ট্যাটিসটিকস বুরো 
প্রকাশ করেছে মে মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে আমেরিকার বেকার সংখ্যা 
দেড কোটি ছাড়িয়ে গেছে অর্থাৎ 
কর্মক্ষম জনসধ্যার ৯.৫ শতাংশ । এই 
সংবাদ ওয়াশিংটন বেতারে ৪ঠা 
জুন রাত্রে প্রচারিত হয়েছে । 

ভন এণ্ড ব্রাডট্রীই জানাচ্ছেন 
১৯৩০ সালের মহামন্দার সময়ের পর 


= ইস পি 2 
. ০১ 


আমেরিকায় এত বেশী সংখ্যক 
কোম্পানী আর কখনো দেউলিয়া 
খাতায় নাম লেখান্ন নি। ছোট ছোট 
কোম্পানীগুলি ছেড়ে এখন মাঝারী 
এবং বড় বড় কর্পোরেশনগুলিও ফেউলে 


খাতায় নাম লেখানো শুরু করেছে । - 


ইতিমধ্যে অফিস সাক্ছদরঞাষ তৈরীর 
বিরাট কোম্পানী এ এম ইণ্টারনেশ- 
নেল সাড়ে চব্বিশ কোটি ডলার ঝণ 
শোধ করতে অপারগ হয়ে দেউলে 
হবার দরখাস্ত করেছে। ইণ্টারনেশ- 
নাল , হার্ডে্টারের মত _ বিশাল 
কর্পোরেশন ৪২০ কোটি ভলার খণ 
শোধ করতে অপারগ হয়ে ১৯৮১ সালে 
উত্তমর্ণদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত 
করেছিল কিন্তু সেই বন্দোবস্ত রক্ষা 


করতে পারে নি। এখন ছুই - 


কর্পোরেশন কেবল উত্মর্ণদের কৃপায় 
টিকে রয়েছে। যে কোন দিন তাঁকে 
দরজা বন্ধ করতে হতে পারে । 


আমেরিকার ছোট বড় মাঝারী . 
" অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োগের মাফিন 
আভ্যন্তরীণ পরিণাম । 


সঞ্চয় ব্যান্ ও লোন কোম্পানীগুলিও 
দরজা বন্ধ করার মুখে। বাড়ী কেনা- 
বেচা ও কিস্তিতে দাম পরিশোধ করার, 
জন্যে এর! কর্মরত লোকেদের কর্ম 


দিত। এখন বেকার বাড়ছে, কিন্তি 
আদায় কম, সুদের হার বেশী অতএব . 
ব্যবলা বন্ধ। ক্যালিফোনিয়া ফাই- 


ভেলিটা সেভিংস এণ্ড লোন এসো 
দিয়েশন, ব্যাঙ্ক ২৯০ কোটি ডলার 


|| তিন ॥ 


[ইউরোপে অথ নৈতিক শীর্ষ সম্মেলন 


| অর্থ নৈতিক ভাস্তকার 


মূল্যের জমি বাড়ি ঝণপত্রের মালিক 
হওয়া সত্বেও দরজা বন্ধ করা থেকে 
ফেন্তারেল কর্তাদের হস্তক্ষেপে এবারের 
মত রক্ষা পেয়েছে । i 

সবচেয়ে দুলক্ষণ হচ্ছে সীমিত 
দায়বদ্ধ কর্পোরেশনগুলির মন্তুত 
তহবিল ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। ১৯৬: 
এর দশকে এই প্রবণতার হুত্রপাত। 
১৯৮০-এর গোড়াতেই এর ভয়াবহ 
পরিণাম দেখা যাচ্ছে। আমেরিকার 
নয়টি বৃহত্তম জী কর্পোরেশনের খণ ও 
পরিশোধযোগ্য সম্পদ্বের অনুপাত 
শ্বতকরা একশো! ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে । 
১৯৮১ সালের শেষ তিনমাসে এবং 
১৯৮২ সালের প্রথম ভিসমাসে ৫০ 
বিলিয়ন ডলারের সম্পদ হস্তান্তর কর] 
সত্বেও তাদের ব্যাঙ্ক ঝণের জন্যে 
উমেদার ধরতে হচ্ছে। | 

ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কের বৃহত্তম 
শেয়ার ব্রোকার ফার্দ ড্রেকসেল, বা্ণ- 
হাম, ল্যামবার্ট'এর অর্থনীত্িবিদের। 





কোন কোন বৃহ্দাকার কর্পোরেশন 
অকস্মাৎ দেউলিয়া] ঘোষণা করতে - 
পারে, সেগুলিকে আগে ভাগে চিহ্নিত 
করার কাছ শুরু করেছেন। শেয়ার 
বাজারে একটা! প্রচণ্ড নার্তাদ অবস্থা! 
আমেরিকার ববাণিজ্য সচিব ম্যালকম 
বল্ডরিজকে জিজ্ঞাসা করা হয় বৃহৎ 
বৃহৎ কর্পোরেশনগুলি দেউলিয়া হয়ে 
পড়বে তাতেই কি মন্দাবস্থা কাটতে 
শুরু করবে। তিনি জবার দেন 
“বোধ হয় না, দুচারটে বড় কোম্পানী 
দেউলে হয়ে যেতে পারে।” শিল্প" 
পতিদের হানেভার ট্রাষ্টের অর্থনীতি. 
বিদ আরউইন কেলনার্‌ বলেন, “যি 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার কমে না 
আসে তাহলে যে সব বড় বড় 
কেমম্পানী দেউলিয়া হতে পারে বলে 
মনে কর! হচ্ছে কেবল ভারাই নয়” 
যাদের নাম এখনও কর] হচ্ছে না এমন 
সব কোম্পানী ও দেউলে হয়ে যাবে।” 
এতো] গেল রেগন সায়েরের 


যে সাতটি 
শিল্পোহ্নত মিত্ৰ দেশের সঙ্গে ভার্দাই এ 
শীর্ষ বৈঠক বসছে তাঁরাও মা্ফিন 
সুদ বৃদ্ধির ফলে অন্ুকপ সংকটে 
পড়েছে। বেশী সদরের লোভে হদিদ 
ব্যাঙ্ক আমানত আমেরিকায় চলে ন! 
যায় তার জ্রন্যে আমেরিকার সঙ্গে পান্নু 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


{চার রা 


এবারের নির্বাচন নিয়ে দেশী বিদেশী 


রাজনৈতিক ভাষাকারতের নান] অভিমত . 


"লম্ভ-সমাধ্ধ “মিনি জেনারেল 
ইলেকশন” ও.তার ফলাফল নিয়ে 
দেশে ও দেশের বাইরের সংবাদপত্রে 
রাজনৈতিক ভাম্তকারদের প্রতিবেদন 
প্রকাশিত হয়েছে। নানান দৃষ্টিভঙ্গী 


থেকে লেখা এঁ সব প্রতিবেদনে এক্য- 


মত হবে এমন আশা করণ যায় না। 
কিন্ত বিস্মপ্নকর হলেও এট! সত্য 
যে 'একমাআ স্তাশনাল হেরালড (যা 
আজন্ম নেহরু-পরিবারের” সেবায় 
নিযুক্ত ) ছাড়া সার] ভারতের ছোট 


ডে সব রকমের খবরের কাগজ ও. 


পত্রিকার লেখায় একটি বক্তব্য বেশ 
পরিষার--এশিয়ার মুক্তিস্র্ষের মহিষ! 
এখন অনেকটা মান। কংগ্রেসী 


. সামাজ্যও পতনের মুখে! 

কি কারণে এই অবস্থার আটি 
হয়েছে তা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। 
এর পরে শ্রমতী গান্ধী কী কৌশল 
গ্রহণ করে নিজের হতগৌরব ফিরিয়ে 
আনার চেষ্টা “করছেন সে সম্পর্কেও 


পা চা 


“সি.এম.ডি.এ. রাস্তা চওড়া হতে শুরু করলো -- 5. 
সাতে যানবাহনের সংখ্যা আর গতি বাড়ানো ১ 

‘যায় । কিন্ত এতো সব প্রচেম্টাতেও মুক্তি 
. ধরলো না সাধারণ মানষের। তাঁদের যাতায়াতের ১ ৯ 


(কষ্টের লাঘব হল না। বিশেষজরা এবার ক ই : eae, 


৪ 


সব দ্বিধা-দ্বদ্দ কাটিয়ে রায় দিলেন - রা 
- দিতে জুড়ে দিতে চাই সেই ডানা, যার 

নাম গতি" । কিন্তু উপর দিয়ে নয়, মাটির 
তলা দিয়ে ।ওতর থেকে দৃক্ষিণ হুদম্দম) 


ঢা পক ৮7৮ 


EEE hee ee EO লা 8 
৭০-এর দশক মুক্তির দশক । যানবাহনের 
% দুরবস্থা থেকে গতিহীনতা আর দুঃসহ 
“কস্টের হাত থেকে | বিশেষজ্ঞরা গবেষণা LE 
{করলেন, প্রশসকরা] চিন্তা করলেন। শহরে এলো! 
: {মিনি বাস আর স্পেশাল বাস ৷ সাধারণ বাস এ 
চ্রামের সংখ্যাও বাড়ানো হন । শহরতলীর ৫ 


জল্পন| কল্পনা চলছে। 


“তবে যে ঘটনা! সকলের নজর 


কেড়েছে তা হল উত্তর প্রদেশে গাড়ো- 


ফাল লোকসভার উপনির্বাচনে 
জ্রহেমবতীনন্দন বহুগুণার জয়। 
শ্রবহুগুণাকে পরাস্ত করার জন্য শ্রীমতী 
গান্ধী ও তার অশন্ুচরের সাধ্যমত 


কোন বাধা বি্ন সৃষ্টিতে কন্থুর করেন 


নি। এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটন1। 
এই সঙ্গে ভাস্তকারদের আরও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে চারটি রাঙ্যের 
বিধানদভার নির্বাচন 'এবং সাতটি 
লোৌকমতা কেন্দ্র উপনির্বাচনে ই- 
কংগ্রেসের খতিয়ান । 
সেই হিসাব ‘অনুসারে চারটি বিধান 


. সভার নির্বাচনে ই কংগ্রেসের মোট 


৪৪১ জন' প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১৩৫ 
জন জদ্লী হয়েছেন। লোকসভার 
উপনির্বাচনে লাঁভটির মধ্যে তিনটি 
আনে ই-কংগ্রেস জয়লাভ করেছে । 
এর মধ্যে ছুটি আসন আগে ই- 






রহ টং 






-কংশ্রেসের ছিল। 
- ই কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারের 


প্রধান দ্বায়িত্ব হ্বয়ং ৪মতী গান্ধী নিয়ে- . 


ছিলেন। তিনি দেশের এক প্রান্ত 


প্রেকে সন্ত প্রান্তে একাধিকবার 


“কটিক? সফর» করলেন, কিন্ত তার 


প্রভাব যে ভোটারদের উপর মোটেই, 


পড়েনি একথা অনেকেই উল্লেখ 


করেছেন । 


এর পরে; সরকারীভাবে নির্বাচন 
পর্ব শেষ হওয়ার আগেই হরিয়ানায় 
ভজনলালের নেতৃত্ব তড়িঘণ় সরকার 
গঠন করে শ্রীমতী গান্ধী আর একবার 
প্রমাণ করলেন যে তিনি আর যাই 
হোন গণতন্ত্র বিশ্বাসী নন। যে কোন 
প্রকারে তার অন্গগতদের ক্ষমতায় 
বসানে। এবং তার ফলে নিজে আরও 


শক্তিশালী হওয়াই যে তার একমাত্র . 


কাম্য সে কথাও, 
বিশিষ্ট সাংবাদিক । 
আজকের দিনে এটা খুবই পরিষ্কার 


বলেছেন অনেক 


[ad anata) ' এন আলো এ পাশ 7 

থেকে টালিগঞ্জ - ১৬.৪৩ কিলোমিটার 7 
ওঁ পথে বসবে পাতাল রেল। ভিত্তিপ্রস্তর ১ 

ট্রেনের সংখ্যাও বাড়লো অনেক। ইতিমধ্যে এসেছে সু স্থাপন হল ১৯৭২ সালের ২৯শে ডিসে 


কাজ শুরু হল প্রথমে দমদ্মে ও ১৫৪ 

' পরে ময়দানে । বিগত দশকের শেষে: 

, কলকাতা জুড়েই ছড়িয়ে পড়ল এই শব” 
Ee টা 


রে নি ১৯০ 


টু 


হাঃ 


RY 
AND, 
॥ 


হে নি 
ও 
রি 
(8) 


শর 


এ ) 

প্রমতীর “অনলস - প্রচেষ্টায়” কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠান আল ক্রমশ অবলুপ্তির পথে। 
বিশেষ করে, ১৯৮*-র নির্বাচনের 
পরে থেকে একমাত্র তার অত্যন্ত 
বিশ্বস্ত ও অন্থগত ন্থার্থাম্বেধীদেরই 
ভীড় দেখা যায় কংগ্রেসে । আদর্শ ও 
নীতির কোন বালাই এদের নেই। 

কংগ্রেন একটি মজবুত সংগঠন 
হিদাবে, গড়ে উঠুক এমন কোন 
সপিচ্ছাও শ্রীমতীর নেই। তা না 
হলে ভোটের সময় বিরোধিতা করার 
জন্ত যাদের ছয় বছরের জন্য বহিষ্কার 
কর] হল তাঁদের নিয়ে কয়েক মিনিটের 
মধ্যে সরকার গঠন করতে যাবেন 
কেন? সাধারণ “ভাবে স্বীকৃত 


' সংসঘ্বীয় গণতন্ত্রের স্তায়নীতিকে তিনি 


বিসর্জন দিয়েছেন বিনা সঙ্কোচে। 
জ্রীমতীর বর্তমানে একমাত্র ধ্যান 
যে কোন প্রকারেই হোক একজন 


অত্যন্ত “বিশ্বস্ত” রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত 
কর!। কারণ তার উপর নির্ভর করছে 


তার.এবং তথা রাজীবের ভবিষ্যৎ] 
এ প্রশ্ন অনেকেই তুলেছেন যে 


মনের মতন একজন রাষ্ট্রপতি পাওয়া 
, কি সহজ হবে? আর যদি কোন 


রকমে এই কাজে সফলও হুন, পরে 


* উনি কি তার দলের কর্মীদের কাছে 


বরাবরই আহ্গত্য পেয়ে যাবেন? 


এপ্রশ্ন উঠেছে এই জন্ম যে গত 
কয়েক বছরে তার কার্যকলাপে পুরনো, 


নেতাদের অনেকেই অসস্ধ্ট। এর 


মধ্যে কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
' _আছেন। 
নেতৃত্বে কিছু সন্জয়পস্থী বর্তমানে, 


আর মানেকা, গান্ধীর 


র, ১৮ই জুন ১৯ ২ 
রাজছের দাবীদার প্রীরাজীব গান্ধী 
ইতিমধ্যেই সেই পতনের কালে! 
পতাকা তুলে ধরেছেন। রাজনীতিতে 
নবাগত এই বালক-জানে-না যে পায়ের 
তলা থেকে মাটি সরে ‘যাচ্ছে, তা না 
হলে পশ্চিমবঙ্গে কম করেও ই-কং 
১৬*টি আদলে জয়লাভ করবে বলে 
কি করে দাবী করেন, তিনি মন্তব্য 
করেন। ক্র: | 

ইতিহাসে দেখা গেছে যধনই। 
দিশ্নীর দরব্যার একটু দুর্বল হয়েছে 
তখনই স্বেদাররা মাথা তুলে 
দাঁড়িয়েছে, একথা বলেছেন আর এক- 
জন নামকর সাংবাদিক। ঠিক যে 
সমগ্র ই-কংগ্রেস হাইকমাগু নির্বাচনের 
লড়াইয়ে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেওয়া 
নিয়ে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় মহারাং 
দুই নেতা ওয়াই-বি চবন ও বসস্তদাদ। 
পাতিল আবার হাতে হাত মিলিয়ে- 
ছেন। -এই প্রসঙ্গে তাদের উক্তিটি 
তাৎপর্যপূর্ণ । “আমাদের এই পুন-. 
মিলন কারও ব্রুছে নয়। এবং এতে 
কারও শঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। 
ঘাতে গঠনমূলক কাজে নিজেদের 
নিয়োগ করতে পারি তারই জন্য এই 
প্রচেষ্টা ।” 

আর একজন ভাব্যকার বলেছেন 
যে এই সব ঘটনার পর শ্রীমতী গান্ধী 
আগের চেয়ে বেশী সতর্ক হয়েছেন । 
তিনি এমন একজন রাষ্ট্রপতি চান 
যিনি ইন্দিরার এক নম্বর সফদূরজঙ্গের 
বাড়ীতে এসে তার হুকুমমত অভিন্যান্দে 
সই দিয়ে যাবেন, ইন্দিরাকে যেন 
রাষ্ট্রপতি দ্ববনে যেতে ন! হয়। 


দর্পণ | শুক্রবার 


'ইন্দিরা-বিয়োধী কংগ্রেসী, রয়েছেন .- 


বিহ্বন্ধ হয়ে । 
রাজীব গান্ধীকে হঠাৎ সংগঠনের 


' কাজে মাতব্বরি করতে, দেওয়াটা ভাল 


ভাবে নিতে পারছেন না- বেশ কিছু 


এ ই-কংগ্রেস সমশ্ত । রাজীবের কাজের 
ধরণ ধারণে অনেক ই-কংগ্রেস এম-পিও 


বিরক্ত। 
৮৪ হবে। 

এই বিক্ষু্ধরা আর নিজেদের 
মনোভাব গোপন রাখছেন ন] । দিল্লীতে 


তাদের সংখ্যা ৭* থেকে 


- অংসদ বনে সেপ্ট্যাল হলে আকাৰা 


খোলাধুলি এমন কথা অনেকে ৰলেন 
যা ইন্দিরা বা রাজীবের পক্ষে মোটেই 
প্রীতিকর নয়। 


পণ্ডিত নেহরুর রাজত্বের শেষের - 


দ্বিকে সেপ্টাল হলে এই ধরনের 
আলোচন! শোন! ফেত। কংগ্রেস দলের 
এম-পিদের মধ্যে নেত্রীর প্রভাৰ আগের 


, মৃত নেই জেনে এরা খোলস ছেড়ে 


বেরিয়ে পড়ছেন । 
বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে 


জনৈক প্রবীণ লাংবাদিক বলেছেন 
"যে দিল্লীর অবস্থা অনেকটা ওরঙ্গজেবের 


আসলে মোগল সাত্রাজ্যের ভাদদনের 
সময়কার জ্বন্থ| হতে চলেছে। 
শ্রমতী গান্ধীর - বংশামক্রনিক 


রাষ্ট্রপতির নির্বাচন আরও 
-গুরুত্বপূর্ণ হয়েচে এই কারণে ষে 
দামনের জাহয়ারীতে আরও কয়েকটি 
রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন হওয়ার 
বখা।. আজকে যা অবস্থা দাড়ি- 
য়েছে. ভাতে শ্রীমতী পক্ষে আর 
কোন ঝাঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। 
রাজীবকে তার উত্তরাধিকারী করতে 
হলে এখনই কিছু করতে হবে, আর 
দেরী করা উচিত নয়। প্রয়োজন_ 
' ছলে বর্তমান কাঠামে তেঙ্গে রাষ্্রপতি- 
প্রধান সংবিধান তৈরী. করতে হবেই 
তাকে। 

এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি সি-পি- 
আই ও সি পি আই (এম)-এর নেতা- 
দের দলে আলাদা আলাদাভাবে 
দেখ করেছেন ষদিও বল! হয়েছে যে 
পাঞ্জাবের অশান্তি মেটানই ছিল 
বৈঠকের আলোচ্য বিষয়। 

(একই কৌশলে তিনি ১৯৬৯ 
সালে ভি ভি গিরির নির্বাচনের আগে , 
১বাষপন্থীদের সমর্থন আনায় করে- 
ছিলেন । পরে অবশ্ত তিনি পশ্চিম- 
রঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অকালমৃত্যু . 
ঘটানোর অন্য চেষ্টার ক্রেটি করেন নি। 
শেষাংশ ৭স পৃষ্ঠায় | 


be 
এ 
x 


wh 


_দর্পণ,.১৮ই জুন, শুক্রবার ১৯৮২ 


_প্রি়দার এ নিযোগ ধোগে টাক 


গুঁনৈক অতিপরিচিত উ-কঃ নেতার বক্তব 


“প্রিয়দা” বুদ্ধিমানের মত কান্ত ' 


করেছে বরকতদার ব্রিফট। নিয়ে। 
আখেরে ফয়দা হতে পারে”--মস্তব্যটি 
জনৈক ই-কংগ্রেসের অতি পরিচিত 
নেতার । যুর ছা আন্দোলনে এক! 


তিনি শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর বেশ ঘনিষ্ট 


ছিলেন। এখনও ইনি যথেষ্ট 'সক্রিয়। 


এক ঘরোয়া বৈঠকে তিনি ' বল. 
ছিলেন যে হাইকোে ওকালতিতে - 


প্রিয়রঞ্জন এখনও পসার ভ্রমাতে পারে 
নি। অক্পবয়সে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস 
জমাতে হলে ও'র মতে, খুঁটির জোর 
চাই, আর তা না হলে থাকা, চাই 
নিষ্বন্ব এলেম ! 


আমরা ত ভাল করেই জানি যে 


রাজনীতির খুঁটির জোরেই প্রিয়দার 


কেন্দ্রে বিশেষ করে শিয়ালদহ, 
বৌবাজার, কীশীপুর, বড়তলা ও 
জোড়াবাগানে ই.কংগ্রেদীরা বেশ 
দাপটে ভোটের সব “বন্দোবস্ত” করে। 
যার ফলে বামপন্থীদের সমর্থকের 
"অনেক ' বুধে ভোট দিতেই পারে নি। 
এটা ভুলে গেলে চলবে না ষে.পুলিশের 
এক অংশ কোন কোন জায়গায়' এ 
ব্যাপারে মদত দিয়েছে _কংগ্রেসীদের । 
কারণ তাদের সবাই নিরপেক্ষ নন। 
বাঁরপস্থীদের মোকাবিলা! করতে 
হলে, ও'র মতে, সস্তায় বাজীমাৎ 
করার মনোতাঁব একেবারে বিসর্জন 
দিতে হবে ই-কংগ্রেসীদের | গ্রামে গঞ্জে 
শহরে কলকারখানায় যেখানে- একটু 
চেষ্টা করা গেছে সেখানেই ভাল সাড়া 


“ছেটুকু প্রতিপত্তি। তা দিয়ে হাইকোর্টের পাওয়া গেছে। কিন্তু এর জন্ম 


আসর জমানো যায় না। আর টুকে 
পাশ করে নিজের এলেম হওয়া সোজা 
নয়।” | 
ভোটে রিগিং হয়েছে বলে দাস 
মুন্সী যে প্রতিদিন বিবৃতি দিচ্ছেন তার 
কতট! গুরুত্ব দেওয়া! উচিত সে বিষয়ে 
আলোচন! চলছিল বৈঠকে । 

ও'র মতে ই-কংগ্রেস কর্মী ও তার 
সহযোগী দলের কেউই গোড়ার দিকে 
ভোটযুদ্ধে মানসিক ও সাংগঠনিকভাবে 
প্রস্তুত ছিলেন ন1। অন্তদিকে বামপন্থী 


“দূলগুলি, বিশেষ - করে দি পি এম 


ভোটার ' তালিক1 সংশোধনের সময় 


- থেকেই তৎপর ছিল। ই-কংগ্রেসীরা 


_ যখন রাষ্ট্রপতির শাদন চালু করার সপ্ন 


মশগুল সেই সময় তাদের প্রতিপক্ষ 
লড়াইয়ের ময়দানে নেমে গেছে। 
প্রথম রাউণ্ডের হার আর পরে তারা 
সামলাতে পারে নি। চেঁচামেচি কম 
হয় নি, কিন্তু সবই দেরীতে । যার ফলে 
আদালতে একেনারে বে-ইজ্জত হতে 
হল ই কংগ্রেসীদের | 

. ও র মতে, শ্রীদাসমুন্সী যে ব্যাঁলট- 


' পেপার ও ব্যালট বক্সের হেরফের নিয়ে 


অভিযোগ করছেন তা ধোপে টেকে 


না। 'আর এনিয়ে বেশী সোরগোল - 


করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ 
এতে কেঁচো ধুড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে 
পারে। 


: উনি পরিষ্কার বললেন ষে মীস্রিত- 


কেন্দ্রে ই-কংগ্রেসীরা অবাধ নির্বাচন 
হতে দেয় নি, যদিও একখ) প্রকাশ্যে 
কেউ স্বীকার করবে না। 


.. যে মুৰ্শিদাবাদ, মালদা ও পশ্চিমদিনাজ- 


পুরের কয়েকটি কেন্দ্রে যেখানে 
ই-কংখ্রেন একটু শঙ্ধিমান সেখানে 


প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা! করে রাখা 


হয়েছিল গানের জোরে । 
এছাড়া, কলকাতার | কয়েকটি 


ওর খবর 


প্রয়োজন নিষ্ঠা ও ধৈর্যের । শাসক 
গোষ্ঠীর সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে মান- 
সিকতা ওদের একেবারেই গড়ে ওঠে 
নি। আজকে বাঁমপন্থীরাও সজাগ ন! 
হলে ঠিক এমন এক গাড্ডায় ষে পড়বে 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উনি 
একথা জানিয়ে হ'শিয়ার করে দিলেন । 

ভোটযুদ্ধে ১৯৭২ এবং ১১৮২-তে 
প্রাধীর্ধপে দাড়িয়ে এই ই-কংগ্রেস 
নেতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল যে 
শাস্তিপূর্ণ পরিবেশে রিগিং সম্ভব নয় । 
এবারের মত এত শান্ত নির্বাচন পর্ব 
এ রাজ্যে আর কথনও হয় নি। 
এমন কি.এ আই সি সি (ই) পর্যবেক্ষক 
শ্রীএ পি শর্মা ও শ্ীকেদার পাণ্ডে ঘনিষ্ঠ 
মহলে বলে গেছেন যে গতবার 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিহারে এর চেয়ে 
অনেক বেশী. হাঙ্গামা হয়েছিল। যে 
কোন সামান্ত উপনির্বাচনে বিহার 
অথবা উত্তরপ্রদেশে অনেক বেশী খুন 
' জখম ও মারদাজা হয়। 


১৯৭২-এ ভোটের লময় অত্যন্ত - 


পরিকল্পিতভাবে একটা মম্ত্রাসের 


পরিবেশ সাই কর] হ্য় যখন পাইপগান | 


ও রিভলবার নিয়ে বুথ দখল কর! সহঙ্জ 
হয়। এবারে নির্বাচনের আগে কোন 
দুল সভা করতে পারে নি এমন ঘটনাই 
ঘটে নি যা সেবারে হয়েছিল 


তিনি শদাসমুন্সীর অভিযোগ যে 


"বেশী ভোট পড়েছে বলেই রিগিং 


হয়েছে_ এ যুক্তি মানেন না। 
প্রীদাসমূৃন্দী রিগিং 


নিয়ে মাঁথা ঘাষান নি। এদের মধ্যে 


-কেউ কেউ ভাল ভোটেই জিতেছেন । . 


হারা হেরেছেন তাদের মধ্যে শ্রভোল। 
লেন অভিযোগ করেছেন লংযার শত 


-৯ 


এই. র 


প্রশ্নে ই-কংগ্রেস নেতাটি অবস্ঠ. নীরব। " 


নিয়ে যতটা 
মুখর, কোন ই-কংগ্রেণী নেতা অথবা : 
ল-কংগ্রেসী প্রাথা এ ধরপের অভিযোগ 


এই ই-কংগ্ৰেণী নেতার অভিমত 
হল যে বরকত গণি খান চৌধুরী 
সাহেব ভোটের আগে শ্রীমতী গান্ধীর 
কাছে কথা দিয়েছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে 
বামক্রণ্টকে ভাল রকম শিক্ষা 
দেবেন। তাঁর ওপ্র' ভরসা করেই 
প্রার্থী নির্বাচন ও ভোটের প্রচার 
অভিধানে বরকত "সাহেবকে মাতব্বরি 
করার স্থষোগ দেওয়া হয়। ভোটের 
ফলাফলে দেখা গেল ষে ও'র সে 
আশা মোটেই পূরণ হয়নি । 
_. একমান্জ মালদহ ও কতকট? পশ্চিম 
দিনাজপুরে দলের সাফল্যের জন্য তিনি 
্বয়ং কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন মাত্র । 
অন্ধ্ৰ নয়। | 

প্রিয়রঞ্জনের প্রচারের ফলে অস্তত 
হাইকমাণ্ডকে বোঝানো. যাবে যে 
পশ্চিমবঙ্গে অবাধ .নির্বাচন হলে ই- 
কংগ্রেসের পক্ষে যেত ' ভোটের ফল। 
এই প্রচারে বরকত সাহেবের ভাবমৃত্তি 
ফেটুকু ম্লান হয়েছে তা আবার উজ্জল 
হবে এই ধারণা তার। আর প্রিয়" 


রপ্ধনকেও “বি টিমের” ক্যাপটেনগিরি ' 


আর বেশী দ্রিন করতে হবে না। 
তবে শ্রীদাসমুন্দীর সঙ্গে সঙ্গে সেই 
লক্বক্ণ সাংবাদিকটিও তাঁর “অগণিত 
গুণমুগ্ধ” পাঠকদের ক্রমাগত রিগিং-এর 
ধূয়া ভুলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা 
করছেন। সত্যনিষ্ঠ গপতত্ত্রপ্রেমী 
সবজাস্তা সাংবাদিকটি এখন যেমন 
“সমীক্ষায়” উৎসাহ নিচ্ছেন কিন্ত 
১৯৭২ সালের ভোটের পরে তার 
একশ ভাগের এক ভাগও নেন নি 
স্বভাবতই প্রন্থুর ইচ্ছায়! বরং যে 
ুষ্টমেয় নিক সাংবাদিক সেই 


নির্বাচনী প্রহসনের শবরূপ প্রকাশে 
উদ্োগী হয়ে নিগৃহীত হয়েছেন তাদের 
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সম্পর্কে নীরব থেকে ভগ্তায়িকে কার্যত: দিতে এগিয়ে এসেছেন- নিজেদের 


প্রশ্রয় দিয়েছেন । 


উদ্ভোগে, ওঁদের বিরোধীরাও মোটেই 


সম্ভবত এরই পরামর্শে রদাসমু্দী চুপচাপ বসেছিলেন না। বরং আপা 


বলে বেড়াচ্ছেন যে এবারে ভোটের তীতভাবে তাঁর! 


হার বেশী হয়েছে, যা রিগিং ছাড়! 


সক্রিয় ভূমিকা} 
নিয়েছেন বেশ সচেতনভাবে । নিজে- 


।সম্ভব নয় (রাজনৈতিক নেতাদের . দের দলের প্রার্থী নিশ্চিত পরাজিত 
পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়াটা এর হবে জেনেও বহু ভোটার ভোট দিতে 


একট] অভ্যাস ) । 


গেছে এই আশঙ্কায় যে তা না হলে 


বামঙ্কণ্টের শত্রমিত্র সবাই আজ তাদের ভোটপত্র অপর পক্ষের লোকেরা 
একটা কথা শ্বীকার করেছেন যে ছাপ দিয়ে দেবে নিজেদের প্রার্থীর 
এদের কর্মীরা ভোটার তালিকা ভাল “ নামে। এসব কারণে জোর দিয়েই 
করে পরীক্ষা করেছেন অনেক আগে বলা যায় যে ভোটের হার এবারে 


থেকে। অন্তান্তবারের তুলনায় সেজন্য 
ভূয়া ভোটার ও মৃত ও নিখোদ্ 
ভোটারের সংখ্যা এবারে খুব কম। 
হয়ত অনেক সত্যিকারের ভোটারও 
বাদ পড়েছেন সংশোধনের .সময়। 


বেশী | 
- কয়েকজন . রিটার্নিং ' সিন 


বিভিন্ন পত্রিকায় বিস্তারিত তথ্য দিয়ে 
বলেছেন ভোটারর1 কেমন সজাগ ও 
তৎ্পর। মিনিটে কজন ভোট, দিতে 


রা টু কিন্ত বি নার যে-কোন শাখা অফিসে আসুম 


ইউলাইটেডে ইংসাষ্িযাল 


হেড অফিস £ ১৭, আর এন মুখার্জি রোড পন কলিকাতা-৭০০০০১ 
রেজিঃ অফিস $ ৭, নিত কমিক 27 ; 
জে. এন 





তবে প্রায় সব দলের ভোটারই বাদ পারেন তার অংকের হিসাবে গেলে 
পড়েছেন এতে । বিশেষ কোন দলের তা হবে অবান্তব। পরপর কয়েকটি 
প্রতি পক্ষপাত হয়েছে এটা প্রমাণ ভোটে অংশ গ্রহণ করে আজকাল 
করা মুশকিল। _ ভোট দেওয়ার কায়দা কা্গনু রপ্ত 
এবারকার ভোটের একটা প্রধান করে নিয়েছে সধোরণ ভোটাররা । 
বৈশিষ্ট্য থে পশ্চিমবঙ্গের মান্য যোটাঁ- ভোট দিতে কতটা! সময় লাগে 
মুটিভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তা নির্ভর করছে কয়েকটি ঘটনার 
তাঁদের আস্থা প্রকাশ করেছেন। উপর। সঠিক বুধ বেছে নিয়ে সময় 
নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতায় যাচাই মত লাইন দেওয়া, নিতুল ভোটের 
করে প্রায় সবাই নিজের পছন্দ মত 'সিপ সংগ্রহ:কর! এবং আগের ভোটার 
প্রার্থীকে ভোট . দেবেন সে. প্রশ্নে দেওয়ার পর্ব শেষ হতে না হতে 
মনস্থির করে রেখেছিলেন। দলীয় পরবর্তী জন কত তাড়াতাড়ি বুখের 


- প্রচারে অথবা নামী দামী নেতাবা সামনে ঘেতে পারে তার উপর। 


নেত্রীর ভাষণে তাদের মনোভাব হঠাৎ, ব্যালট পেপার হাতে নিয়ে বাছ বিচার 
বদলে যায়নি! নকশালী প্রচার করার জন্য সময় লাগে না। মনস্থির 
তাঁদের ভোঁটদাঁনে বিরত করতে পারে হয়ে থাকে আগে থেকে। গো! ব্যাপারটা 
নি। তারা সহজে -বিভ্রান্ত হতে অনেকটা বড় বড় কারখানার “কন- 
চাননি । ভেয়ার বেপ্ট'এর মত। এক প্রান্তে 
তবে ঘলীয় কর্মীদের দেওয়া! কাচা মান ঢেলে দিলে তা অন্ন সময়ে 
ভোটার লিপ তারা কাজে লাগিয়ে- অন্য প্রান্তে চলে যায্প। 
ছেন। যে দলের স্লিপ নিয়েছেন 
সেই দলকে ধে ভোট দিয়েছেন এমন 
নয়। এবারে আর একট! . বৈশিষ্ট্য 
ছিল ভোটারদের মধ্যে ভোট দেওয়ার 
জন্ত একটা জেদী মনোভাব । ধার] 
বামক্রণ্টের সমর্থক তার! যেমন ভোট 


১৯৭২ সালে আর ১৯৮২ সালে 
ভোটাররা একই রকম আচরণ - করবে 
এটা কেমন করে লম্বকর্ণ ভাবলেন। 
সেবারে গুগাদের দাপটে অনেকেই 
ভোট দিতে না পেরে অপমানিত বোধ 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 
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এবারের নিব'চনে বামফ্রণ্টের 
পক্ষে শহরে মধ্যবিত্ত ভোট বেড়েছে 


১৮২ বিধানসভার" নির্বাচনে 
পশ্চিমবঙ্গে বামক্রণ্টের পক্ষে শহরের 
মধ্যবিত্ত ভোট কমে নি, উপরস্ তা 


বেড়েছে ব্যাপকহারে । দ্বিতীয়তঃ, 
এই প্রথম মোট বাম ভোট অবাঁম 
ভোটের চেয়ে বেঈী-যাঁ কলকাতার 
রাজনীতিতে কখনও হয় নি। সেই 
৬৭ সালে যখন যুক্তফ্রন্ট, সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হল, বাম দলগুলি কলকাতায় 


'ষে কটি আদনে জয়ী হয়েছিল, তার 


বেশীর ভাগই হয়েছিল দক্ষিণপন্থী 


গুলির বহুবিভক্তের সুযোগ, নিয়ে। 


৯১-এর বিধানসভা নির্বাচনে একই 
জিনিস ঘটেছিল । ৭২ সালে সিপি 
এম একা লড়ে । বাম দলগুলিই তখন 
বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভাই" 
বাম ভোট ভাগাভাগির ফলে কল্প- 


কাতার বহু আসন হাতছাড়া হয়। 
তখন সমগ্র পশ্চিমবাংলায় সি পি এমের 
বৈধ ভোটের শতকর? হার ছিল 
শতাংশ । কলকাতা শহরে 
বরাবরই মধ্যবিত্ত ভোট প্রাপ্ত ভোটের 
শতকরা হারের উপর যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করে। নিষ্স-মধ্যবিত ও 
শ্রমজীবী মানুষদের এখনও পর্যস্ত বাম 
দুলগুলি তাদের লপক্ষে যথেষ্ট সংগঠিত 
করে রাখতে পেরেছে । কিন্তু একমাত্র 
কর্মী ও সমর্থক ছাড়া মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী 


৩৪-৩৪ 


ভীষণভাবে ফোছুল্যমান। এখানে - 


আশীর লোকসভা. নির্বাচনের কথা 
উল্লেখ কর! ঘেতে পারে। সে সময় 
কলকাতায় ফ্রন্টের ভোটের শতকরা 
হার হাস পেয়েছিল। মনে হয়, 
'্বায়িত্বে'র বুলি অধিকাংশ 'মধ্যবিত্ব 


“ ভোটারকে প্রলুন্ধ করেছিল। তাই, 
সেবার ফ্রপ্টের ভোটের শতকরা হার 


হয়েছিল মাত্র ৪১ শতাংশ! অথচ 
৭৭ এর বিধানসভায় কলকাতায় 
তাদের ভোটের শতকরা হার ছিল ৪৩ 
শতাংশ । ৪৩ শতাংশ ভোট পেয়েও 


. সেবার ফ্রণ্টের সতের অন প্রার্থী 


কলকাতা থেকে নির্বাচিত হন । এর 
যূল কারণ ছিল, জনতা ও কংগ্রেসের 
মধ্যে তোট ভাগাভাগি । এই ভাগা- 
ভাগির চিন্রটার বিরাশির বিধানসভা 
নির্বাচনে সম্পূর্ণভাবে অবলুণ্চি ঘটে এবং 


ভোট গ্রামাঞ্চলের মতই কলকাতা 
. শহরেও সম্পূর্ণভাঁবে 


পোলারাইঞ্রভ, 
হয়। এর ফুলে এবারে বামক্রণ্ট কল- 
কাতায় তাদের ছয়টি আঁসন পুনরুদ্ধার 
করতে সম্পুর্ণ ব্যর্থ হয়। 
বামজোটের শতকরা হার €* 
শতাংশের কাছাকাছি । আর অবাম 
ভোট প্রায় (কং ই+জনঙ14বি_জে 
পি) ৪৯ শতাংশের কাছাকাছি ।- তার 
মধ্যে- ইক নিজেই পেয়েছে প্রায় ৪৬ ' 
শতাংশ ভোট । বামফ্রট প্রার্থীরা 


" কং-ই তুলনায় ৬৩ হাজার ৫২৩টি বেশী 


ভোট পেয়েছেন । 


শতকর হিসাবে ১৯৭৭ সালে 





অসতর্কতার পরিণাম” মৃত্যুও য় তে পারে 
নিরাপত্তার জন্য পথ চলার নিয়ন মেনে চনুন। 


কি করবেন 


পথচারী 


পথ চলার সময় ফুটপাথ ব্যবগার করুন | 
জেত্রা লাইন, ওভারব্রীজ অথব। সাব ওয়ে দিয়েই রাস্তা পারাপার করবেন। 

রা পার হ'বার আগে প্রথ.ম ডানদিকে. পরে বাঁদিকে তারপর আবার ডানদিকে তাকিয়ে 

তাকিয়ে ভাড়াতাঁড়ি সোজাসুজি প;র হবেন । 

রাস্তারচুমধ্যে আইল্যাণ্ড থাকলে ছ'বারে রাস্তা পার হ'বেন যেন ছাট আলাদা রাস্তা পার হচ্ছেন। 

রাস্ত। পার হবার সমর কমপক্ষে. ৫* মিটার দর থেকে গাড়ীর চালক যেন আপনাকে 


দেখতে পায়। . টি 


যানবাহন নিয়ন্ত্রণের সংকেত এবং রাস্তার চিল ভালভাবে জন । | 


৯ 


যানবাহন নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ মেন চলুন। | 


কি করবেন না_ টি | 
১ দৌড়ে রাস্তা পার হবেন না 


দাড়ানো গাড়ীগুলির পিহন অথব। মাঝখান দিয়ে রাস্তা পার. হবেন না। 


+ 


ছু'ঞ্জনের বেশী দল বেঁধে রাস্তায় হাঁটবেন না। 
চলন্ত যানবাহনের ভীড়ের মধ্যে রাস্তা পার হবার রি করবেন ০) বিরতি পেলে ল তবেই 


পার হবেন। 


জের লাইনের উপরে মন্থর গতিতে চলাফেরা করবেন না। 


সপ 


. আই. সি.এ। 


কি 
Ed 


~~ 


t 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





-৪৩ শতাংশ, ৮* 


দপণ॥ শুক্রবার, ১৮ ই জুন ১ar ২ 


কাশীগুরে ' বুধদেব ভট্টাচাৰ্য ভোট পান 
সালে ক্রণ্ট প্রার্থী 
স্থনীল মৈজের ভোটের হার হ্রাস পেয়ে 
দাড়ায় ৪০ শতাংশে । কিন্তু ৮২ সালে 
তা বৃদ্ধি পেরে দাড়ায় শতকরা! ৪৮ 


শতাংশ, । এ 


রাসবিহারীতে -অশোক মিত্র ৭৭ 
সালে *১'৬৩ শতাংশ ভোট পেয়ে 
নির্বাচিত হয়েছিলেন । এর একমাত্র 
কারণ, দৃক্ষিণপন্থী ভোট সম্পূর্ণভাবে 
ভাগাভাগি হয়। 'ক্ষিণপন্থী। ভোট 
সেবারে পেয়েছিল (জনতা + কংগ্রেস ) 
শতকরা «৬ শতাংশ। ৮*তে বাম-- 
ভোটের &শতকরা হার নেনে দীড়ায় 
৩৭ শতাংশে । তখন '.দৃক্ষিণপন্থী 


ভোটই বামফ্রন্ট নিজের পক্ষে আনতে . 
সমর্থ হয়েছেন। 
যেদৰ জায়গায় জনতা পার্টির ভোট 
বামপক্ষ বেশী টানতে সক্ষম হয়েছে 
সেখানে তাব] ভাল ফল করেছে, আর 
যেখানে ই-কং বেশী টানতে সক্ষম. 
হয়েছে সেখানে ভারা ভাল ফল 
করেছে। উদ্ধাহরণন্বরূপ বলা যায়, 


-বেলগাছিয়া পশ্চিম ও কবিতীর্৫ঘ। 


সেখানে জনতার ভোট বামফ্রণ্ট নিজের 
পক্ষে বেশী টানতে সমর্থ হয়েছে । - 
অন্যদিকে বাম শিবির এ বিষয়ে চূড়ান্ত 
দেখিয়েছে বড়তলা কেন্দ্রে। 
এই : কেন্দ্রে ৮* সালে ফন্ট প্রার্থী 
২৩,৪৭৭টি ভোট পেয়েছিলেন । অন্য- 


ভোটের হার হয় ৬৬ শতাংশ । তার দিকে ইন্দিরা কংগ্রেস পেয়েছিল 
মধ্যে ই-কংশ্রর নিজের হার ৪৫ ২৯,২৩২টি ভোট । ই-কং মাত্র ৫,২৫৫ 
শতাংশ । ৮২তে বামপন্থী ভোটের - বেশী ভোট পেয়েছিল । সেবার ওই 
হার বেড়ে গিয়ে দাড়ায় ৪৬ শতাংশে। কেন্দ্রে জনতা ভোট পেয়েছিল 
বক্ষিণপন্থী ভোট নেমে দীড়ায় ৫২ ৬১৯*৭টি। এবার জনতার কোন 
শতাংশ, ভার মধ্যে ই-কংএর নিজের প্রার্থী ছিল না। কং (জ) প্রার্থী দিয়ে- 
ভোটের হার ৫* শতাংশ । অন্য সব ছিল। কিন্ত তার জামানত জব 


কেন্দ্র মত এই কেন্ত্রেও জনতার হয়েছে। তা সত্বেও জনতার ভোট 


ভোটের সেরকম কোন অস্তিত্ব ছিল বামফ্রন্ট একেবারেই টানতে পারে নি। 
না। তাদের ভোটগুলির অধিকাংশই এবারে ফ্রণ্ট প্রার্থীপেয়েছেন ২৫,৬৭৭টি 
গিয়ে পড়েছিল ই-কংগ্রেস বাক্সে এবং 


কিছুটা ফ্রণ্টের অঙ্থকৃলে। অর্থাৎ 
এ ক্ষেত্রেও বাম বিরোধী ভোট শতকরা! 


৮ ভাগ হাস পেয়েছে ৭. 


শ্যামপুকুরে ৭৭, ৮* ( লোকসভা) 
ও ৮২তে ফ্রন্ট প্রাথীরা ভোট পান 
যথাক্ৰমে ৪১৪৫ শতাংশ, 
শতাংশ ও ৪৮৭৪ শতাংশ । অন্যদিকে 
ই-কং সমেত অবামর/ ভোট পায় 


৪8০*ব৭ 


যথাক্রমে, ৫৩ শতাংশ, ৫৬ শতাংশ ও) - 
- ৫১ শতাংশ ।। ft 


বাম শিবিরের পক্ষ: থেকে সব 
চাইতে. উল্লেখযোগ্য সাফল্য দাবী 


করতে পারে বিস্ভাসাগর ৷ একমাত্র. 


বিদ্তাসাগরেই জনত! পার্টির প্রায় পুরে! 


- ভোটটাই ্ট নিজের পক্ষে "আনতে 


সক্ষম হয়েছে । ৭" সালে ফ্রণ্ট প্রার্থী 


_ ভোট পেয়েছিলেন, ১৮,৪*৭। অপর 
. দিকে ই-কং ও জনতার মিলিত ভোট 
' ছিল 


Oe ১৬৬৮ + ১৪,২৫৯ )= 
২৪,১২৭ | অর্থাৎ ৬১৫২১ ভোটের 
ব্যবধানে ফ্রণ্ট প্রার্থী পিছিয়ে ছিলেন। 
৮*র লোকসভা নির্বাচনে ক্র প্রার্থী 
এই অঞ্চলে ভোট পান ২২১৮৭*। 
অপরদিকে ইকং ও জনতার মিলিত, - 
ভোট (২২,৩৬৫ + ৬,২৩২) গিয়ে দাড়ায় 
২৮,:৯৭- অর্থাৎ, 
ব্যবধানে ক্রণ্ট প্রাথী পিছিয়ে থাকেন। 
কিন্তু ৮২-র বিধানসভায় এই ছবি 
সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। সিপিএষ 
প্রার্থী লক্ষ্মী দে ৩১,৩1৪ ভোট পেয়ে 
(*২%) নির্বাচিত হন । +৭৭ ও ৮. 
সালে এখানে ফ্রণ্ট ভোট পেয়েছিল” 
যথাক্রমে ৪১ ও ৪৩ শতাংশ। তার 
বিরুদ্ধে কং-ই প্রার্থী পান ২৬০৮০ - 
ভোট । আর ' জনতা পার ৩৬৪টি 
ভোট | অর্থাৎ জনতার প্রায় মৃব 


€১৭২৭ ভোটের ' 


ভোট । অর্থাৎ সাত্র-২২*০টি ভোট 


-বাড়াতে তিনি .সক্ষম হয়েছেন। 


অন্যদিকে ই-কং প্রার্থী অজিত পাছা 
পেয়েছেন ৩৮,১২৭টি ভোট । অর্থাৎ 
৮,৮১৫টি ভোট তিনি বাঁড়িয়েছেন ।-. 
 অবস্তই জনতার প্রায় পুরে! ভোটটাই 


"তিনি বাগে আনতে সক্ষম হয়েছেন । 
তাই তিনি এত বেশী ভোটে জয়লাভ 
করলেন। 


শতকরা হিসাবে সবচেয়ে বেশী 
ভোট পেয়েছেন বেলেঘাটায় কৃষ্ণপছ. 
ঘোষ। তিনি পেয়েছেন শতকরা ৬৩ 
ভাগ ভোট। অথচ ৭৭ ও ৮*তে- 
তিনি ও ন্ট প্রার্থী পেয়েছিলেন 
যথাক্রমে ৫? ও ৫৮ শতাংশ । এরপর 
টালীগঞ্জে প্রশান্ত শূর। তিনি. 
পেয়েছেন শতকরা] ৬. ভাগ ভোট । 
অথচ ৭1৭ ও ৮*তে তিনি ও ফ্ৰণ্ট প্রার্থী 
পেয়েছিলেন শতকরা ৪৯ ভাগ ভোট । 
'তখন দুৰারই ক্রপ্টের ভোট ওই অঞ্চলে 
প্রায় সমান ছিল। কিন্ত এবারে তা' 
বুদ্ধি গেল ব্যাপক হারে। ৪৯ শতাংশ 
থেকে ৬০ শতাংশের ভোট বৃ দ্ধ করা 
তো মুখের কথা নয়] 'স্থতরাং এগুলি 


. থেকেই কি প্রমাণ হয় না যে মধ্যবিত্তের 
- সমর্থন বেড়েছে! 
অবস্ত এতে. জাত্মতুষ্টির কোন 


কারণ নেই। একট! অসংগঠিত গোষ্ঠী 
কোদ্দলে ক্ষতবিক্ষত দলের বিরুদ্ধে 
আরও ভালভাবে জেতা যেত যদি ফ্রণ্ট- 
প্রার্থীদের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ 
আরও দৃটচতর হত। বহু অঞ্চলের 
বাহষের অভিযোগ--ফ্রপ্ট প্রাথীর! 
অনগণ্রে সঙ্গে যোগাযোগই রাখেন 
কত কাছে পরাজিত হয়ে এর' 
আশা করি তারা উপল 
হেন 


পন বহ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই জুন, ১৯৮২ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


নীচুতলার অবহেলিত মানুষদের শ্রম ও 
সহায়ত! পেয়ে তারাই অবদ্ধমিত করে 
‘রেখেছে ওদের চিরকাল নিজেদের 
শ্বার্থসিদ্ধি ও শোষণের উদ্দেশে । তথা- 
কথিত সভ্য ভদ্র শিক্ষিত ওপরত্লার 
সাঁহযদের পোশাকী চেহারার অস্তরালে 
যে কদর্ধ প্রবৃত্তি ও প্রলোভন সদা 
"সক্রিয়, সে মালিন্তও তাদের ঢাকা পড়ে 
ধনসম্পদবের কৌলিন্তে। কিন্তু যার! 
রিক্ত, শোষিত, বেঁচে থাকার তাগিদে 
যারা ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে অসাধু 
পথে ষেতে বাধ্য হয়, অথচ প্রকৃত বাচা 
আর হয় না-অন্ধকারের অতলে 
লিয়ে যেতে বাধ্য হয় ধনীর 
অহংকারের স্বার্থে তারা কিন্তু ওদেরই 
পাপের ক্ষত বুকে নিয়ে উলঙ্গ বীভৎস- 
তান ধিকৃত হয়। সমাজের এই অব- 
ক্ষয়ের ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে 
সায়ক গোষ্ঠী তাদের নতুন নাটক 





হয়েও স্বপ্ন দেখে সুস্থ জীবনের, যেখানে 
মে স্বণ! পাবে ন! ভালবাসবে সবাই । 
কিন্তু তার সে স্বপ্ন সার্থক হতে দেবে 
না ধনী মানী উচু মহলের লোকজন 
প্রয়োজনে সাধুর সাহায্য নেবে--কিন্ত 
বঞ্চনা করবে প্রতিপঘে- নিম্ন শ্রেণী 
থেকে তার উত্তরণ বাঞ্চনীয় নয় তাদের 
কাছে শ্রেণী স্বার্থেই। ভাদের প্রতিটি 
অপকর্মের দ্বায়ভাগী হতে হবে সাধুর 
মত নগণ্য লোকদেরই, তাদের গায়ে 
যেন কালিমার দাগ নালাগে । সাধুর 
স্ত্রী অহল্যা দিনে ঘে বাড়িতে ঝিয়ের 
_ কাজ করে, রাতে সাধুর অনুপস্থিতির 
স্থযোগে দেই বাড়ির বাবু অহল্যার 
সঙ্গে শত্্যাগ্রহণ করে। ব্রীফ কেসের 
প্রসংগ নিয়ে সাধুর সন্দানিত হবার 
বামনা পোষণের মধ্যে তীব্র গ্লেষের 
পরিচয় পাওয়া ষায়, কিন্তু যেভাবে তার 
বপ্রভদ্‌ হয়_তা তেমন আবেদন 
সঞ্চার করে না। তুল ব্রীফ কেস ন! 
হয়ে ফি ঠিক হত এবং দাধুকে দম্মান 
জানানোর আয়োজনে যদি ফাকি ও 
ভগ্তামী ধরা পড়ত--তবে গোটা 
ব্যাপারটি আরও বস্তমুখী হয়ে তথা- 
কথিত মানীগপীদের হীনতা ছলনা ও 
প্রভারণা যথার্থ ফুটে উঠত। তবে 
বাঞ্ছিত ব্রীফকেস সাধুর কাছে না পেয়ে 
মাকে অভিনন্দিত না করে যে লাঞ্ছিত 
করা হয়-তার মধ্যেও লমালের 
উচুতলার মানুষের ছল চাকুরীর নগ্ন 


গায়ক প্রধযোর্জিত “গাধুপঙ্গা? 


সমাজে বিত্তবান, গণ্যমান্ত যাঁরা, 





পরিচয় ঢাকা থাকে না। সেখানে 
সাধুর প্রতিক্রিয়াও মোটামুটি ভারসাম্য 
রক্ষা করে। কিন্তু ষে দৃশ্যে বন্তীবাসী- 
দের তাড়ি খেয়ে হৈ হুল্লোড় করতে 
দেখা ঘায়-_সেখানে দৃশ্ত পরিকল্পনায় 
বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব নজরে পড়ে। 
তবে চন্দন সেনের নাটকটি মঞ্চে 
কৌতুক ও ব্যঙ্গের মিশ্রণে রীতিমত 
উপভোগ্য হয়ে ওঠে। মেখনাদ 
ভট্টাচার্যের নির্দেশনাতে মুন্দীক্সানার 
পরিচয় পাওয়া হায়। দেবাশীষ 
দ্াশগুধর সংগীত, কণিষ্ক সেনের 
আলো! এবং রণজিৎ চক্রবর্তীর মঞ্চমজ্জা 
নাট্যায়নকে সমৃদ্ধ করেছে। সাধুচরণ 
চরিত্রের অভিনয়ে মেঘনাদ ভট্টাচার্য 
নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । নাটকের শেষ 
পর্বে বালক অভিমস্থ্যকে কাধে নিয়ে 
এই সমাজ ব্যবস্থার অনাচার ব্যভি- 
চারকে প্রতিরোধ করার জন্য মিজিত 
লড়াইয়ের আশাব্যঞ্রক যে অভিব্যক্তি 


‘তিনি ফোঁটালেন, তা অভিনন্দনীয়। 


অপরাপর সকল ভূমিকাই সুঅভিনীত । 
অভিনব অনুষ্ঠান 


প্রথমেই ধন্তবাদ জানাতে হয় 
এরকম একটা প্রয্নাসকে । একেবারে 
অভিনব। অনেকেই নাক সিটকাতে 
পারেন-কবিতার ব্যাদে। 
আবার কী? হয় নাকি? সেটাষে 
হয় তা গত ৮ই ফেব্রু: বালিগঞ্জ শিক্ষা 


সদন মঞ্চে প্রমাণ করলেন আধুনিক |. 


সাংস্কৃতিক পরিষদ । 
একেবারে তরুণ তরুণীদের নিয়ে 


গড়া একটা সংস্থ।। নতুন সংস্থা এবং 
প্রথম অমষ্ঠান। আর তাতেই অভি- 
নবত্ব। আধুনিক কবিতা নিয়ে যখন 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই তখন 
তাকে আর এক নতুন আঙ্গিকে 
দেখিয়ে এক নতুন দিগন্ত খুলে 
ছেওয়া। চতুর্থ ভাইনেশন। এবং 
তাতে উদ্যোকুর পুরোপুরি সার্থক । 
অহুষ্ঠানের মুখ্য বিষয় ছিল ছুটে 
কবিতার ব্যালে। প্রথমটি প্রবাল 
কুমার বন্ুর ‘বেঁচে থাকার একটি দেশ’, 
দ্বিতীয়টি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের “সন্ধ্যার 
সে শাস্ত ছুটি উপহার’ কবিতাই 
ব্যালেপোধোগী। সুতরাং কবিতা 


নির্বাচনের প্রথম স্তরটিতেই উদ্যোক্তর] 
মার্থক। 
‘বেঁচে থাকার একটি দেশ,-এ 


টামওয়ার্ক দূর্ণাস্ত। তার সঙ্গে স্বপন 
বেরা, গা ঘোষ, ঝুমি ঘোষ, শুভ 
সেন প্রতৃতির অভিনস্বও দাগ কাটে। 


সেটা. 


অর্থনীতি 
য়ু পৃষ্ঠার পর 
দিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, 
কানাডা, জাপান ও ইতালীকেও 
সুদের হার বাড়াতে হয়েছে । ফলে 
বিপদ ঘটেছে একই ধরনের বেকারী. 
আর দেউলিয়া ঘোষণায় । 

সাত রাষ্ট্প্রধানের শীর্ষ সম্মেলনে 
এসব সমস্তার কথ! অবশ্তই উঠবে। 
কিন্ত কোন সুরাহা হবার আশা কম। 
কারণ এই সাতটি দেশ সব চাইতে 
ধনী শিল্পোন্নত দেশ হলেও তাদের 
পুঁজিবাদী অবক্ষয় গভীর পর্যায়ে 
প্রবেশ করেছে । লেনিনের নির্দেশিত 
পুঁজিবাদী সাধারণ সংকটের এই 
বহিঃপ্রকাশ কোন পু'জিবার্ধী সমাধানের 
পথ দেখাতে পাবে না। কার্ধতঃ এই 
স্তরে পু'জিবাদী সাধারণ সংকট স্বদেশ 
ও বিদেশে সমভাবে বিপজ্জনক ও 
বিচ্ছি্ন। উৎপাদন সংকট পু'জিবাদী 
অর্থনীতিকে গ্রাস করছে। শিল্পান্নত 
ধনী দেশগুলির প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক 
সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা 
(ওই সিডি) বলেছে তারা আগে 
ভবিষ্তদ্বাণী করেছিল .১৯৮২ সালে 
ধনী শিল্পোর্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক 
পরিবৃদ্ধির হার ১২৫ শতাংশ হতে 
পারে, এখন দেখ! যাচ্ছে এই হারে *'৬ 
শতাংশের বেশী হবে না। এই 
অধোগতির প্রবণতা! সব চাইতে বেশী 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে। 

এখন ভাবা হচ্ছে এই অধোগতির 
ফলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জিনিসপত্রের 
চাহিদা কমবে । অথচ মাঞ্ষিন যুক্ত 
রাষ্ট্রের উচ্চমানের জীবনঘাআর দরুণ 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদার উপর 


জাপান, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ 


অত্যন্ত নির্ভরশীল । 

আবার এই সংকটের ফলে উন্নয়ন- 
কামী দেশগুলি ধনী দেশগুলি থেকে 
মূল ও ভারী শিল্পের যজ্রপতি আমদানী 
করতে পারবে না কারণ সহজ শর্তে 
খণ না পেলে তারা শিল্পায়নের পথে 
এক পাও এগে!তে পারে না। স্থত্বরাং 


ধনী দেশগুলির উৎপন্ন ভারী ও মূল 


শিল্পের যন্ত্রপাতি বিক্রী করাই কঠিন, 


শৈবাল মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনা ও 


শুভাশীষ ভট্ট।চার্ষের নৃত্য পরিচালনাও 
সুন্দর | 

সন্ধ্যার সে শাস্ত উপহার’-এ বৃদ্ধ 
বেমানান প্রথম দৃশ্তের নাচও সাদৃষ্ত- 
পূর্ণ নয়। শুভ নন্দীর সঙ্গীত ও 
দেবাশীষ বসুর কঠ ভালো। আবৃত্তি 
কয়েকটি জায়গায় কর্কশ । তবে সব 
মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি মনে রাখার মত। 

এছাড়াও অনুষ্ঠানটির শুরুতে 
অঞ্জিত পানভের গান ও মাঝে 
অমিতাভ দাশগুপ্ত ও শক্তি চট্টো- 
পাধ্যায়ের কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানটিকে 
আরও আকর্ষণীয় করেছে । 


নতুন উৎপাদন করার তো প্রশ্নই ওঠে 
না। 

এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি- 
লাভের কোন পন্থা পুঁজিবাদের জানা! 
নেই। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক 
রূপাস্তরের পথেই এই মুক্তি অর্জন করা 
ঘায়। ভার্দাই শীর্ষ বৈঠকে কোন 
সুরাহা হবে না এটা ধরে নিয়েই রাষ্ 
প্রবীণেরা বৈঠকে বসেছেন । কারণ 
এদের কারুর স্বার্থই কাকুর সঙ্গে মেলে 
না। কিন্তু তবু এই সম্মেলন এই 
কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে এই লদ্দেলনে 
মতভেদের মীমাংসা ন! হলে ইউরোপ 
ও আমেরিক1 ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরবে। 
অথবা ইউরোপ ও জাপানের চাপে 
আমেরিকা পুঁজিবাদ অর্থনীতির আস্ত 
লক্ষ্য একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার 
সংকল্প স্থগিত রাখতে বাধ্য হতে 
পারে। 


রিশিং-এর অভিযোগ 
৫ম পৃষ্ঠার প্র 
করেছেন। তাঁরপর থেকে প্রতিবারেই 
নিজের গণতান্ধিক অধিকার প্রয়োগ 
করার জন্য একটা ঝোঁক দেখা গেছে। 
তার ফলে রাগ ও বিরাগ দুই ফুটে 
উঠেছে ভোটের ফলের মারফৎ। ধিনি 
হেরেছেন তার পক্ষে অনেকেই । এমন 
নাষ-নাঁজানা অধ্যাত-কুখ্যাত ই- 
কংগ্রেসী প্রার্থীর ভাগ্যে কম ভোট 
জোটেনি । 

আর একটা প্রশ্ন কেউ কেউ তুলে- 
ছেন। তা হল ১৯৭২ সালে সি পি 
এম নির্বাচনটাই ভুয়া বলেছিল। 
বিধানসভাকে মানে নি, কোন প্রার্থী 
সমস্ত হিসাবে শপথও নেয়নি । কার্যত 
তাঁদের সকল প্রার্থীকে বাতিল করে- 
ছিলেন :ও রা। 

ই-কংগ্রেসৌ সদস্তরা ইতিমধ্যে 
আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন। নিজে- 
দের নির্বাচন কেন্দ্রে রিগিং হয়েছে 
একথ নিশ্চয় তার। বলবেন না। 

এবারে তারা আইন শৃঙ্খলার 
অবনতির প্রশ্নে সরব হবেন বিধান- 
সভায়। তাদের বহুদিনের আকাজ্কিত 
রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করে বকলমে 


ই-কংগ্রেমী শাসন চালু করাই এদের 


একমাত্র কাম্য। শ্রীমতী রাক্পকুমারী 
বাজপেরী ইতিমধ্যে সেই রকম ইঙ্গিত 
দিয়েছেন। গ্রামের ভাষায় একে 
বলেঃ না বিইয়ে কানাইয়ের মা 
হওয়ার চেষ্টা । 


নখ 


& নাত দা 


সুতারকিন ফ্রীটে 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
পাঠকের! রাণীকে হাতের কাছে 
পেলে কি সাজা দেবে তা ভাবা যায় 
না। 
এই ‘ধরণের বিবরণ অন্যান্য 
মামলা সম্পর্কেও উল্লেখ কর! যাঁয়। 
সম্প্রতি সর্প গুহর যামলাকে কেম 
করে যে উত্তেজনার সুটি হয় তা নিশ্চয় 
স্মরণে আছে। রং চড়িয়ে সংবাদ 
পরিবেশন করার কথায় হয়ত কারও 
মনে পড়বে বাংলাদেশের লড়াই, 
পাঁটনায় বন্যা, জাইবাড়ির অথবা 
পাঁথরবন্দীর ঘটনা। পুরনো 
ফাইলের পাতায় এমন অনংখ্য। “গল্প” 
পাওয়া যাবে & 

একটা স্থখবর এ পত্রিকার উদ্ভোগে 
সামনের মাসে একটি দৈনিক ইংরাজী 
পত্রিকা বের হচ্ছে! খবরটা 
সাংবাদিকভাকে বীঁর। পেশা হিসাবে 
নিয়েছেন তাদের ॥ কারণ এতে কিছু 
ছেলের চাকরী হবে । | 

শোনা হাচ্ছে ‘নানডে'র সম্পাদক 
এম জে আকবর এর সম্পাদনার ভার 
নেবেন--সানডেও একই করমূলা-- 
রাজনীতি যৌন আবেদ্ধন ও ধর্মীয় 
আন্দোলনের সংবাদ পরিবেশনে 
সাফল্য অর্জন করেছে । শোন! যাচ্ছে 
নতুন কাগজে বাম-ঘেষ] নীতি নেওয়া 
হবে। সোনার বাটি। কেমন হয় 
দেখা যাক । j 


অভিমত 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 
তবে আজকে মনে রাখ! প্রয়োজন 


. যে ১৯৬৯ সালে আর ১৯৮২ সাল এক 


নয়। ইতিমধ্যে গঙ্গা ও যমুনায় অনেক 
জল গড়িয়ে গেছে! বি পি আই(এম) 
আজকে পশ্চিমবঙ্গে এবং কেরালায় 
অনেক বেশী শক্তিশালী হয়েছে। 
কিছু আদার না করে সৃহজে ছাড়বে 
না। তবে শরৃতী বেপরোয়!। তীর 
রাজত্বে “সুর্য অন্তমিভ” হতে দেবেন না. 
-_ সুখে যাই বলুন তিনি স্ুষোগ পেলেই 
আবার এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে 
দ্বিধা করবেন না এতে দরদিও তাঁর 
সমূহ বিপদ ভা সত্বেও । উনি কারও . 
বিরোধিতা সহ করবেন ন!! সুতরাউ 
সামনের দিনগুলি ভয়হ্কর । 





দছ্পণ 
বাংল। সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা 
যান্মাষিক ১৫ টাক! 
ত্রৈমাসিক ৭"€* 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান। 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 
EE Alb nite EN HACE SSE 





করছেন। 
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প্রেসিডেন্ট রেগনের দেউলিয়া নীতিতে টাকার বিনিময়ে] ঘুষের বিনিনয়ে 


Phone : 24-4232 


মাকিন দেশ সংকটের আবর্তে 


প্রেসিডেন্ট রেগনের অনুহৃত 
দ্বেউলিয়াপনা নীতির ফজে আজ 
মাকিন প্রশাসন এক সংকটের আবর্তে 
পড়েছে। অর্থনীতি ও রাজনীতির 
প্রতিটি ক্ষেত্রে একের পর এক ব্যর্থতা 


এই সঙ্কটকে আরও গভীর করে, 


তুলেছে। 
এর ফলে একমাত্র কালা আদমী- 
দের সংগঠন বা ধারা অত্যন্ত পরিচিত 
প্রগতিশীল এবং সরকার-বিরোধী 
বলে খ্যাত তারাই প্রেসিডেণ্ট রেগনের 
বিরুদ্ধে মুখর প্রতিবাদ করছেন 
তা লয়, যারা তাঁকে ভোট দিয়ে 
গর্দীতে বসিয়েছিলেন সেই শাসক 
গোষ্ঠীর বিরাট একটা অংশও এখন 
রেগনের নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা 
প্রেসিডেন্ট রেগন জন- 
প্রিয়ত! একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন। 
মাকিন পুঁজিবাদের প্রাণবে্জ 


শেয়ার বাজার রেগনকে আর আগের 


মত পুরোপুরি মদত দিচ্ছে না। একটি 
সাম্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ যে ওর 
প্রতি সমর্থনের হার কমে দাড়িয়েছে 
শতকর] একচলিশ ভাগে । 

বৃহৎ শিল্পের মালিকদের কারও 


কারও আশঙ্কা যে গোটা দেশের অর্থ” 


কম হলেও 


নীতির গতিপ্রকৃতি ক্রমশঃ বিগত 
১৯২৯ সালের মন্দার দিনের চাইতে 
আরও বিপর্যয়কর পরিস্থিতির দিকে 
চলেছে । 

এরই পাশাপাশি রাজনৈতিক 
জগতের চিত্রও মোটেই আশাপ্রদ নয়। 
বরং নানান দিক দিয়ে আজকে 
মাকিন সরকারের সম্মুখে নতুন 
চ্যালেপ্ড এসেছে । যার পরিণতি 
অশুভ বলেই মনে হয়। ৫ 

রেগন প্রশাসনের ব্যর্থতা সকলের 
নজরে পড়েছে ফকল্যাণ্ড পড়াইকে 
কেন্দ্র করে এবং ইরাক-ইরাণ যুদ্ধে 
ইরাণী সৈন্যের সাফল্যে । ছুই ক্ষেত্রে 
মাকিন কূটনীতি পরাস্ত এবং গোটা! 
অবস্থা তার আয়তের বাইরে । এক 
কথায়, পশ্চিম এশিয়া! এবং লাতিন 
আমেরিকায় মাকিন সরকারের মর্যাদা 
ক্ষুণ্ন হয়েছে । 

ফকল্যাপ্ডের লড়াই যে পরিণতির 
দিকে গেছে তাতে আর্ছেন্টিনার 
সামরিক সরকারের সঙ্গে দোস্তি শুধু 
ছুটে যাবে না--গোট! লাতিন আমে- 


রিকায় মর্যাদার হানি হবে। এতকাল, 


যারা মাফ সরকারের ছত্রছায়ায় 
প্রতিবিপ্রবী ভূমিকা নিয়ে চলেছিল 





কৃষি শিল্প শিক্ষা সংস্কৃতি 
যাবতীয় কল্যাণকামী প্রকল্পের দ্বারা 
নতুন এক সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার জন্ত 
চার বছর প্রয়োজনের তুলনায় 


শত বাধা-বিদ্র অতিক্রম করে 
বামফ্রণ্ট সরকার এক দৃঢ় লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে। 


ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষ 
এই লক্ষ্যে পৌছতে অকু সাহায্য করেছেন । 
এখন এই অগ্রগতির জম্ম | 
সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 
জাতি ধর্ম ভাষ! বর্ণ নিবিশেষে 
শান্তি মৈত্রী ও গণতন্ত্র রক্ষায় 
সকলের এক্যবন্ধ প্রয়াস। 


তথ্য ঈঃক্কৃতি ও পর্যটন অধিকার । 
ত্রিপুরা সরকার ॥ 





আজ তার! অসহায় । 

এলগুসালভাদোর, নিগারাগুয়া ও 
মধ্য আমেরিকার অন্থান্ত দেশগুলির 
শাসক গোষ্ঠী আর আগের মত মাহফিল 
সরকারের উপর ভরসা রাখতে পারছে 
না। এসব দেশের ডিক্টেটররা আর” 
পুরোনো মিতালী বজায় রাখার আগ্রহ 
দেখাচ্ছেন না। 

মাকিন সরকার প্রকাশ্তভাবে 
ইংরেজ সরকারকে ফকল্যাপ্ডের 
লড়াইয়ে মদত দেওয়ায় অনেকেই 
মাকিন সরকারের বিরুদ্ধে গেছে। 
এই অঞ্চলের শাসকের! এখন যাফিন 
সরকার সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা ভাবনা 
নতুন, করে ভাবতে শুরু করেছে। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, লাতিন আমে- 
রিকা দেশগুলিতে কিউবার মর্ধাদ! 
বেড়ে গেছে অল্প দিনের মধ্যে। 

পোলাণ্ডের ঘটনাবলী যেভাবে 
চলেছে তাতেও মাকিন সরকার ক্রমশ 
তার মিত্রশক্তির থেকে দূরে চলে 
যাচ্ছে। একমাত্র ব্রিটেন ছাড়া 
অন্তান্ত ন্তাটো রাষ্ট্র পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে 
অর্থনৈতিক অবরোধের প্রস্তাব সমর্থন 
করতে চায়নি । পোলিশ সরকারকে 
নাজেহাল করার পরিকল্পনা তারা! 
মেনে নেয় নি। 

পশ্চিম জার্মানীতে ন্যাটোর সঘস্- 
দের আগামী শীর্ষ সম্মেলনে মাকিন 
সরকারের জঙগীবাদী-নীতির সমর্থন 
লাভ যে সম্ভব হবে না তারও আভাষ 
পাওয়া গেছে । 
- ইযাণে মাফিন সরকারের হৃত- 
গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্ত আরব 
শেখের এখন তোয়াজ করার নীতি 
নিয়েছেন রেগন। গোপন চুক্তির 
মারফত নতুন নতুন সামরিক ঘাঁটি 
তৈরী হতে চলেছে একেবারে 
পাকিস্তান বরাবর ৷ নতুন করে মধ্য 
প্রাচ্যে গোলমাল সৃষ্টি করাই এর এক- 
মাত্র উদ্দেশ্য |. এসব ৰটনা প্রমাণ করে 
যে রেগম মুখে যত বড় বড় বুলিই কপ- 
চান না কেন তিনি বিশ্বের ঘটন] 
প্রবাহে কিছুট1 ছুশ্চিন্তাগ্রস্ত । সেজন্ত 
নতুন করে ভারতের সঙ্গে মিতালী 
করার জন্ত শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে 
মোলাকাতের আয়োজন করেছেন। 
এতে ভরাডুবি থেকে বাচবেন? 


৮০৯৯০ 
লম্পাদক কৰ্তৃক দ্বীপালী প্রেদ, ১২৩/১, 


সম্পাদক-_হীরেন বস্থ 


ইন্দিরার সভায় 


এ বছরের এপ্রিল মাসের প্রথমে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পাঞ্জাবে 
গেলেন। পাতিয়ালা?জেলার কাপুরি 
গ্রামে সুলেজ্র-যমূন! খাল সংযোগকারী 
সেতু' উদ্বোধন করতে । তারপরেই 
দলের জনসভায় ভাষণ দিলেন। এখন 
প্রধানমন্ত্রীর জনসভা তো বিশাল 
করতে হবে! পাঞ্চাব প্রদেশ কংগ্রেস 
নেতারা ও মুখ্যমন্ত্রী দরবার সিং 
চিন্তায় পড়লেন । সব সরকারী সংস্থায় 
সবেতন ছুটি দেওয়া হল।' এছাড়া এ 
একদিনের অন্য কয়েক হাজার 
‘ক্যাছুয়াল কর্মচারী” নেওয়া হল দিনে 
আট টাকার বিনিময়ে । কর্মচারীদের 


কাজটা কি? না, ই-কং এম এল এ 


দের নেতৃত্বে ইন্দিরা গান্ধীর জনসভায় 
ভিড় বাড়াতে হবে। 
[ অর্গনাইজার ] 


বিড়লা রাজা 
৩ ০: 
ওরা মন্ত্রী 

১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসের 
এক বিকেলের কথা বলছি। উত্তর 
প্রদেশের মির্জাপুরে অবস্থিত বিড়লা 
বাদার্সের হিন্দুস্তান এলুমিনিয়াষ 
কোম্পানী এলুমিনিয়াম সংক্রান্ত এক 
সেমিনারের আয়োজন করেছে । বিরাট 
ষ্যারাপ, আলোর ঝাঁলর ঝুলছে, 
মঞ্চের পেছনে বিরাট ব্যানারে লেখা 
আছে সেমিনারের কথা। সেমিনার 


শুরু হন। মাইকে কর্মনচী ঘোষণা 


করছেন উত্তরপ্রদেশের ই-কং মন্ত্রিসভার 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীলোকপতি ব্রিপাঠী। 
শ্রোভাদেরকে বিড়লা ব্রাদবার্দের পক্ষে 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন উত্তর 
প্রবেশের বিচ্যুৎমন্্ী ব্্ধ দত্ত । ১৯৭৮ 
সালে জনতা সরকার রাজ্যে বিদ্যুৎ 
সঙ্কটের অন্ত বিদ্যুৎ ছাঁটাই করলে এ 
ব্রদ্ধ দত্ত বিডলা ত্রাদার্সের হয়ে সর- 
কারের বিরুদ্ধে আধ্বালতে ওকালতি 
করেন। ক্ষমতায় আসার জন্য মনিব 
বিড়লা লোকপতি ব্রিপাঠী, বন্ধ দত্ত 
এ'দের নির্বাচনী ফাণ্ডে মোট! টাকা 
দিয়েছে । ওরাও ক্ষমতায় এসে গৃহস্থের 
বিদ্যুৎ ছাটাই করে হিণ্ডালকোকে 
বাড়তি বিদ্যুৎ যোগান দিয়েছে। 
সিদ্ধার্থ রায়ের মতো এরা অনেকেই 
বিড়লাবাড়ির ব্রীফ বহন করে। বলা 
যেতে পারে, বিড়লা যেখানে রাজা, 
ওর] সেখানে মন্ত্রী। 

[ অৰ্গানাইজার ] 


Price 60 Paise 


উ-ক* হলেন 


২৭ মার্চ '৮২ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে 
গওজরাটেও রাজ্যসভার ৪টি আসনের 
অন্য ভোট হল। চাঁরটিই ইন্দিরা 
কংগ্রেসীরা পেল। চতুর্থ, আসনটি 
ই-কং পেয়েছে আশ্র্যজনকভাবে, 


‘বিরোধীদের সম্মিলিত প্রার্থী জনতা 


পার্টির ইন্দুভাইকে হারিয়ে। 

জনতা পার্টির এম এল এ মোহন- 
ভাই দেশাই একট! চিনিকলের 
লাইসেন্সের অন্ত দরখাস্ত করেছিলেন, 
কিন্তু পাচ্ছিলেন না। চারজন মন্ত্রীর 


সামনে মৃথ্যমন্ত্রী মাধব সিং সোলাংকী 
মোহনভাইকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি__ 
রাক্ব্যসভার নির্বাচনের আগে দলত্যাগ-« 


করলে তাকে এ. লাইসেন্স দেওয়া 
হবে। আমেদাবাদের নামকরা! গুজরাটি 
দৈনিক ‘সন্দেশ’ এই খবর দিয়ে বলেছে 


যে, লাইসেন্স নিয়ে মোহনভাই ই-. 


কংগ্রেসে যোগদান করেছে । আরো 
সন্দেহ কর] হচ্ছে যে, নির্টল এস এল এ 
স্থথাজী আম্ত্রোলিয়াও এরকম কিছু 
ঘুষের বিনিময়ে ঠিক রাঁজ্যসভার. 


নির্বাচনের আগেই ই-কংগ্রেসের ' 


খাতায় নাম লেখান। হাজ্যসভার 
নির্বাচনে এভাবে দুনীাঁতি করার অন্ত 
গুজরাট হাইকোর্টে জনৈক আইনজীবী 
কেরসী শেঠনা একট! রিট পিটিশান 
করেছেন। 
কলকাত। হাইকোর্ট 
বার এসোসিয়েশন 
কর্মচারীদের আন্দোলন- 
হাইকোর্ট বার এযাসোসিয়েশন 
এমপ্রয়ীজ ইউনিয়নের দাবীসনদের 
সুষ্ঠ মীমাংসার দাবীতে গত ২১শে 
মে থেকে ৪ঠা জুন “দাবী সপ্তাহ” 
পালন ও “দাবী ব্যাজ” ধারণ কর1' 


হয়। উক্ত দাবী অপ্তাহের মধ্যে {রা - 


জুন গণ বিক্ষোভ পালন করা, ৪] জুন 
গণ ভেপুটোশান দেওয়া হয়। বহু 
মাননীয় আইনজীবী ও হাইকোর্টের 
অন্ডান্য স্তরের কর্মচারী বন্ধুরা বার 
এযাসোসিয়েশন কর্মচারীদের এই 
কর্মস্থচীর 'সমর্থনে এগিয়ে আসেন । 
বার এযাসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষের 
অনষনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে আগামী 
দিনে বার এযাসোসিয়েশন কর্মচারীরা 







আরও কঠোর সংগ্রামের পথে যেতে “ 


বাধা হবে। 


আচার্য শযুল্লচজ্র রোড, কলিকাত-৬ থেকে মুজিত একং বর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা! ১৩ থেকে গ্রকাশিভ। 


None 


গষ্টিমবন্গের বামক্্রণ্ট সরকার দি" রে ইন ফিরিয়ে 
সার! ভার বিকণ্গ গথ 


-বিজয় সমাবেশে জ্যোতি বন্ছু 





পঞ্চবিংশ বর্ম £২২শ লংব্যা ৷ শুক্রবার, ২৫শে জুন,১৮২ ॥ ৬০ পয়স। 
বিধানসভায় ই-কৎ হৃঞজ্জোতি 


ইদদির! 


গযাকা জে বাজ 


মেভাদের বলির পাঁঠা করছেন 


, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে শ্রীমতী 
ইন্দির] গান্ধী তার দলের এম এল এ- 
ঈদের পশ্চিমবঙ্গ" বিধানসভায় প্রথম 
দিনের বৈঠকে অশালীন আচরণের 
'্জন্য 'ভত্সন। করেছেন । কারণ এই 
শ্রসঙ্গে তার কোন ্রকান্ত বিবৃতি 
“নেই । 

একমাত্র হখন সারা দেশের 
প্রত্যেকটি দৈনিক পঞ্জিকা একবাক্যে 
শ্রাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা এবং 
ঘাঁজযপালের প্রতি অপমানকর 
*গাচরণের জন্য নিন্দা করেছে তখনই 
তিনি নাকি বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন 
খনিষ্ঠ মহলে । ই-কংগ্রেসের নানা 
নতার মুখ ঘুরে, সেই “বিরক্তি”র 
ছংবাদ বেরিয়েছে অনেক পরে । 

পশ্চিমবঙ্গ ই'কংগ্রেসেন্স পরিষদীয় 


হলের নেতা আবস সাভার সাহেব 


ব্দ্যুৎ স্কট এখন মারা ভারে 


খাস দিল্লীতে এখন ব্যাপক লোভ- 
শডিং নিত্যকার ঘটন/। এমন অবস্থা 
দাড়িয়েছে যে কয়েকদিন আগে স্বয়ং 
প্রধানমন্ত্রী ছুকুম দিয়েছিলেন যে ২৪ 
শণ্টার মধ্যে সবকিছু স্বাভাবিক করে 
ওয়া! হোক | | 
৬. তারপরেও যথারীতি রাজধানীতে 
বদ্যুৎ সরবরাহের অনিশ্চয়তা রয়েছে। 
প্টারু পর ঘণ্টা কোন না কোন 
ঘলাকায় লোড-শেডিং চলছে। 
ন্বস্থার উন্নতি হওয়ার শীঘ্র কোন 


দৃভাবন। নেই। 


অবস্তা প্রকাস্তে বলেছেন ষে দূলনেত্রীর 
কাছ থেকে তারা কোনরকম ধষকানি 
থাননি। সেই সুবাদে সাত্তার সাহেব 
তার দলের সদস্যর! যা কিছু করেছেন 
তা পুরোপুরি সমর্থন করেছেন৷ 
তিনি মনে করেন যে, তাদের সেদিনের 
আচরণ অত্যন্ত গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়- 
সঙ্গত। প্লাজ্যপাল কারচুপি মারফত 
ভোটে নেতাদের মদত দিয়েছেন । 


প্রত্যক্ষদশঁরা জানেন যে বিধান - 


সভায় সেদিনের ঘটনায় ই-কংগ্রেদী 
সদস্তদ্নের অধিকাংশের: 
মোটেই বলিষ্ঠ প্রতিবাদের কপ ফ্কুঠে 
ওঠে নি। গোটা ব্যাপারটা এমনভাবে 
হয়েছে যাতে মনে হবে ষে কে কতটা 
চ্যাংড়ামি করতে পারে ভার জন্য 
প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল সেদিন 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


প্রধানমন্ত্রী ঘখন হুকুম জারী করে- 
ছিলেন তখন নিশ্চয় সমস্কাটির গুরুত্ব 
সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না। হয় 
ভেবেছিলেন যে এটা সাময়িক কোন 
দুর্ঘটনা, ইন্‌জ্দিনীয়ারর! একটু ' হাত 
লাগিয়ে কাজ করলেই সব ঠিক হয়ে 
যাঁবে। 

জানি না তিনি এতদিনে বুঝতে 
পেরেছেন কিনা ষে বিছ্যুৎ উৎপাদনের 
সমস্যাটি আজকাল বেশ একটা! পুরনে! 
ব্যাধিতে পরিণত। সামান্য ছোটখাট. 
দ্াওয়াইতে এ রোগ সারবার নয়। 


হাবভাবে- 


রবিবার ২১শে জুন কলকাতার 
ব্রিগেভ ময়দানে লক্ষ লক্ষ-মাহযের 
বিশাল জনসভায় বামফ্রণ্ট নেতৃবৃন্দ 
অঞ্জিত, সাফল্যকে রক্ষা করার শপথ 
নেন। বামফ্রন্টের সভাপতি প্রমোদ 
দাশগুপ্ত হ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা 
"করেন যে, আঙ্তকের এই সাফল্য 
কোন মামুলি সাফল্য নয়। গত পাঁচ 
বছর বামক্রণ্ট সরকার তার জন- 
হিতকর কাজকর্মের মধ্য দিয়ে ঘে 


জনসমর্থন অর্জন করেছে, নির্বাচনের 


মাধ্যমে তা প্রতিফলিত হয়েছে । 

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তু প্রসঙ্গত 
বামফ্রন্টের - সাফল্যের উল্লেখ করে 
বলেন “শুধু পশ্চিমবাংলা নয় সারা 
ভারতের নিপীড়িত মান্য, গণতন্ত্র 
প্রিয় মান্য আমাদের দিকে তাকিয়ে 
আছেন। দেশের অন্য অংশের 
মানুষের সমর্থন যেমন আমাদের শক্তি 
যুগিয়েছে তেমনি পশ্চিমবাংলায় 
নতুন বিকল্প পথের দিকে তাকিয়ে 
রয়েছে দারা ভারত |” 


ভিনি আরও বলেন যে, এই 
প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের বার বার 
জোর দিয়ে বলতে চাই। আমর] 
মন্ত্রী হই, সরকারী কর্মী হই, শিক্ষক বা 
শ্রমিক হই, মানুষ আমাদেয় ওপর যে 
বিশ্বাস রেখেছেন আমরা ঘেন তার 
ঘোগ্য হতে সচেষ্ট হই। আমাদের 
কখনও ভুললে চলবে না যে, সাধারণ 
মান্য আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, 
সাধারণ মাহুষের স্বার্থ রক্ষাই আমাদের 
লক্ষ্য একমাত্র কর্তব্য । 

পশ্চিমবজের রাজ্য ই-কংগ্রেস 
গণতন্ত্র ধবংস করে, এমন কি-সংসদীয় 
গণতন্ত্র ধ্বংস করে ফ্যাসিম্ত রাজত্ব 
কায়েমের থে চক্রান্ত করছে মুখ্যমন্ত্রী 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের ঠিক আগে 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত খান চৌধুরী 


অনেক প্রচার সভায় ঘোষণা করে- 
ছিলেন যে তার দল ভোটে জিতলে 
ছয় মাসের মধ্যে রাজ্যের বিদ্যুৎ. সমস্যা 
মিটিয়ে দেবেন। তার এই প্রতি- 
শ্রুতিতে অনেকেই ভরসা পেয়েছিলেন 
মনে হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ভোটারই 
বরকত "সাহেবের কথার উপর কোন 
গুরুত্ব দেন নি তা বোঝা ষায়। তখন 
কেউ কেউ পাণ্টা প্রশ্ন করেছে যে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ঘানতেরাজানেভাদের দিলীতেথাতি 


সিদ্ধার্থ রায় এবং প্রিয়রঞন দাঁল- 


মুন্সীকে ই-কংগ্রেসে আনার অন্ত রাঙ্জ্য, 


ই-কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতা সম্প্রতি 
এক গোপন বৈঠকে মিলিত 
হয়েছিলেন । 

এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে 
বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কর্মী 
একসঙ্গে দিল্লীতে যাবেন। দিল্লীতে 
গিয়ে তারা সরাসরি রাজীব গান্ধী এবং 
ইন্দিরা গান্ধীকে বলবেন যে, পশ্চিমবঙ্গে 
কংগ্রেমকে বাচাতে হলে বরকতটঅথব 
প্রপণবের যত কোন নেতার নেতৃত্ব 
নয় সিদ্ধার্থবাবুর হাতে পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেসের নেতৃত্ব তুলে দিতে হবে । ' 

এই বৈঠকে যারা যারা উপস্থিত 


১ ছিলেন তাদের মধ্যে: জেলা কংগ্রেস 


কমিটির সভাপতি, প্রদ্বেশ কংগ্রেসের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং বেশ কিছু এম 
এল এ ছিলেন । 

উপস্থিত নেতার! সভায় সথেদে 
জানান বরকত সাহেবের মতঃলোকদের 


চোরাই তেলের ব্যবসা 


হাতে রাজ্য কংগ্রেসের ভবিষ্যত ছেড়ে 
দিলে দি পি এমের হাত থেকে এরাজ্যে 
শাসনভার কোন দিনই ছিনিয়ে নেওয়া 
যাবে না। 

বৈঠকে আরও ঠিক হয়েছে বিভিন্ন 
স্তরে কংগ্রেম কর্মীর্দের মধ্যে ঝগড়া 
মিটিয়ে ফেলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া 
হবে|. বিশেষ করে সোমেন-স্ব্রত র 
মধ্যে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলার জন্য কিছু 
লোক উদ্যোগ নেবেন বলে ঠিক 
হয়েছে। 

রাজ্য কংগ্রেঃসর এক অংশের এই 
উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়েছেন বিভিন্ন 
জেলার বেশ কিছু কংগ্রেদ কম । 
ঠিক হয়েছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরেই 
দিল্লীতে শদেড়েক কংগ্রেস নেতার এক 
প্রতিনিধি দল যাবেন। এবং ইন্দিরা 
গান্ধী, রাজীব গান্ধী সহ বেশ কিছু 
নেতাকে তারা রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা 
জানিয়ে নেতৃত্ব বদলের আন্তি পেশ 
করবেন। 


লালবাজারের ঠিকাদার 
বামাল সহ ধৃত 


খোদ লালবাঞ্জারের পেট্রোল পরি- 
বহনের ঠিকেদার চোরাই তেলের 
কারবারে বামাল সহ ধর! পড়েছে। 
শুধু তাই নয়, খবর হল, বেপরোয়া 
তেলের চোরাই কারবারের সঙ্গে বাঁম- 
ফ্ৰণ্ট সরকারের জনৈক মন্ত্রীর পি এ 
সরাসরি জড়িত বলে চাঞ্চল্যকর 
অভিযোগ উঠেছে । হতভঙ্থ গোয়েন্দা 
বিভাগ, বহু কুকীতির নায়ক মন্ত্রীর 
এ পি এ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ .করতে 
গিয়ে প্রভাবশালী মহলের চাপে পড়ে 
এখন সাত পাঁচ ভাবতে শুরু করেছেন। 

দর্পন বছদিন থেকেই বলছে এক- 
শ্রেণীর কুখ্যাত ব্যক্তি কতিপয় পুলিশ 
অফিসারের ' সহযোগিতায় হাওড়ার 
দিল্লী-বোদ্গে রোড, হুগলি, মেদিনীপুর, 
২৪ পরগণা গ্রভৃতি জেলায় প্রকাশ্যে 
তেলের চোরাই কারবার চালিয়ে 
যাচ্ছে । পেট্রোল, জুট ব্যাচিং অয়েল, 
কেরোসিন, মবিল প্রভৃতি নানাধরনের 
তেল. নিস্নে ন্ক্কারজনক কারবার 
চলছে । জেল! গোয়েন্দ। দ্র ও পুলিশ 
বিভাগ চুপ। কেন্দ্রীয় পুলিশও প্রায় 
তত্রপ। 
সড়কের পাশে ও অন্তান্য জেলার 
প্রধান সড়কগুলির কাছেই চোরাই 
গোডাউনে দ্বিনছুপুরে 'লরী থেকে 


দিলী-বোদ্বে রোডের জাতীয় 


পেট্রোল, জুট ব্যাচিং অয়েল, মবিল, 
কেরোসিন তেল নামানে! ছচ্ছে। এবং 
তা চোরাপথে অনাত্র পাচার হচ্ছে। 
নয়তো নানাভাবে তেলে ভেজাল 
দেয়ার কারবার চলছে। 

অত্যস্ত নির্ভরযোগ্য সুত্রের খবর 
হল কতিপয় পুলিশ অফিসার এসব 
কারবারের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
ব্যক্তিদের সঙ্গে হোটেল, নিষিদ্ধপল্পী ও 
বিভিন্ন মহল্লায় মদ মেয়েমাহ্ষে নরক 
গুলজার করছে। দর্পন বছ আগে 
প্রকাশিত এক সংবাদে বলেছে, তেলের 
চোরাই কারবারে পুলিশ তো বটেই 
এর সংগে মহাকরণের ক্ষমতাসীন 
দুূলেরও কারে! কারো ষোগসাজস 
রয়েছে । | 

কিন্ত রাজনৈতিক দ্বলের নেতা 
কুখ্যাত চোরাকাঁরবারীদের কাছ থেকে 
হাঁছার হাজার টাক! টাদাও তুলেছে। 
পুলিশ ও অর্থলোভী এইসব তণ্ড রাজ্জ- 
নৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
মদ্তে চোরাকারবারীরা ফুলে ফেঁপে 
উঠেছে। গত পাচ বছরে তেলের 
চোরাঁকারবারে একজন চোরাঁকারবারীর 
দুঃসাহসিক কাঙজকর্ষে অনেকেই চুপচাপ 
রয়েছেন তার কারণ খুলে =! বললেও 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 
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সংবাদ প্রকাশ নিবি 


গত মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট রেগনের 
উদ্ভোগে মাকিন সিনেটে এমন একটি 
আইন পাশ হয়েছে ষার ফলে কুখ্যাত 
সি-আই-এ (সেণ্টাল ইনটেলিদেন্দ 
এজেশ্দী ) সম্পর্কে দংবাদ প্রকাশ কর! 
নিষিদ্ধ হয়ে গেল! ' 

বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই সংস্থার প্ররোচনায় 
এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় যে সব 
অন্তর্থাতের ঘটন! ঘটেছে তার তথ্য 
মাঝে মাঝে উৎসাহী সাংবাদিকের 
প্রচেষ্টায় সার! দুনিয়ার মানুষ জেনেছে 
যদ্বিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বড় রকমের 
ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর । 

পি-আই-এর কার্যকলাপের সঙ্গে 
এককালে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন এমন 
অনেকেই তাঁদের তিক্ত অভিজ্ঞতার 
কাহিনী প্রকাশ করেছেন। পরবর্তঁ 
কালে সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে 
সাকিন সরকারকে অন্তত লোক 
দেখানর জন্কও বলতে হয়েছে যে 
সরকার এসব কাজ অহ্থমোগন করে 
না।. ৃ | 
ভিয়েতনাম, চিলি, গুয়াতেমালা, 
লিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আযাজো- 
লায্ন সি-আই-এর জঘন্ত ষড়যন্ত্রকে ফাস 8 
করে দিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ ও বইও 
বেরিয়েছে । 

তার থেকে জানতে পারা গিয়ে- 
ছিল কি করে গুয়াতেমালার প্রেসি- 


ভেপ্টকে টাক! পয়সা ও অন্তান্য 
প্রলোভন দিয়ে*ঘেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে 
প্ররোচিত কর] হয় । বিদেশে পলাতক 
রাজনৈতিক কমাঁদের মধ্য থেকে বেছে 
বেছে দুর্বল চরিত্রের লোকদের হাত 


"কর! এবং দিনের পর দিন রেডিওতে 


প্রচার মারফত সন্ত্রাস ছড়ানো এবং 
শেষ পর্যস্ত গোপনে শিক্ষিত নৌসেনা! 
পাঠানো__-এসবই সি-আই-এর চক্রাস্ত 
একথাও নানান দেশের মানুষ জানতে 
পেরেছিল । ঠিক এই ধরণের চক্রান্তের 
কাহিনী ছাপা হয়েছিল লিবিয়ায়, 
দক্ষিণ আফ্রিকায়, ভিয়েতনামে 
এযাঙ্গোলায় I 

ভিয়েতনামে পি-আই-এর' ' ভূমিকা 
সম্পর্কে এত তথ্যপূর্ণ দলিল ছাপা 
হয়েছে হাতে মাকিন সরকারকে 
সাময়িকভাবে পিছু হটতে হয়। কিন্ত 
মনে হয় সি-আই.এর বার বার ব্যর্থতা 
থেকে কোন শিক্ষাই নাআজ্যরাদী 
শাসকরা গ্রহণ করেনি । 

সংবাদ গোপন করান নীতি গ্রহণ 
করায় আজকে একটা ব্যাপার অত্যন্ত 
পরিষ্কার যে মাকিন সরকার 
আজ বেপরোয়া! হয়ে গেছে । পায়ের 
তলার মাটি যত সরে যাচ্ছে ততই 
নিলন্দ আচরণ করতে বাধ্য হচ্ছে 


একেবারে শেষ চেষ্টা বাচার জন্য । 





হিন্বস্তান পিলকিগটন গ্লাস 
কোম্পানীতে অরচলাৱস্তা 


আসানসোলের হিন্ুম্বান পিল- 
কিংটন গ্রাস ফ্যাক্টরী ১৯৮০ সালের 
২৫ মে থেকে লক আউট হয়ে আছে। 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই কোম্পানীটি 
অধিগ্রহণের অন্ত সুপারিশ করেছিলেন, 
কিন্ত কেন্ত্রীঘ সরকারও অধিগ্রহণের 
ব্যাপারে কিছু করেননি, মালিকরাও 
কারখানা ধোলার চিন্তা করছেন না। 
‘ফলে কয়েক হান্জার শ্রমিক কর্মচারী 
বেকার হয়ে আছেন । 

এদিকে আসানসোলে কারখানায় 
দামী আমদানীকর1 যত্রপাতিও নই 
হতে চলেছে । গত ২৬ এপ্রিল ও 
১৪ মে ঝড়ে কারখানার উপরের 
শেভের এসবেসটস উড়ে ঘায়। ফলে 
ফাকা ছাদ দিয়ে জল পড়ে যন্ত্রপাতি 
নষ্ট হচ্ছে। কর্মচারীরা এ ৰটনা 
জানিয়ে চেয়ারম্যান এইচ এল সোমা- 
নীকে জানিয়েছেন, কিন্ত কোন ফল 


হয়নি । চেয়ারম্যান জানিয়েছেন যে, 
কোম্পানী ও ছাদ মেরামত করার অন্ত 
এক পয়সাও খরচ করতে রাজি নয় । 
কর্মচারীরা এ ঘটনা রাঙ্জের মুখ্যমন্ত্রী 
ও কেন্দ্রীয় শিকল্পমন্ত্রীকেও জানিয়েছেন | 

কোম্পানীর কর্মচানীরা গত ২৪ মে 


কোম্পানীর শেড মেরামত করার দাবী | 


নিয়ে এইচ এল পোমানীর সঙ্গে 
দেখা করেন। সোমানী তাঁদেরকে 
কটাক্ষ করে বলেন যে বাঙালী 
হিসেবে আপনার জ্যোতি বন্ধুর সঙ্গে 
কধা এনিয়ে বলুন সঙ্গে সঙ্গে 
কর্মচারীর চেয়ারম্যানের মুখের উপর 
এই উক্তির প্রতিবাদ করেন। কর্ম- 
চারীরা এই ধরণের জন্য প্রাদেশিক 
মনোভাবে নিন্দ। করে এক প্রেস 
বিবৃতি দিয়েছেন । 





বিধানসভায় 


১ম পৃষ্ঠার পর 


সভাকক্ষে ও বাইরে। গাভীর্ষের ' 


অভাবে প্রতিবাদের স্থর খাদে নেমে 
গিয়েছিল। 

রাদ্যপাল ভৈরব দত পাণ্ডে যথা 
রীতি মিছিল করে সভাকক্ষে প্রবেশ 
করে আসন গ্রহণ করার মুহূর্তে ব্যাণ্ডে 
জাতীয় সঙ্গীতের স্বর বেজে ওঠে। 
প্রত্যেকটি সন্ত যখন নীরবে দাড়িয়ে 
জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রন্ধ জানাচ্ছেন 
ঠিক সেই সময় অতি পরিচিত শ্রীসত্য 
বাপুলীর কঠে শোনা গেল রাজ্যপালের 
প্রতি সম্বোধন : চোর চোর ! 

তারপর সকলের পকেট থেকে 
বেরিয়ে পড়ল কালো! কাপড়ের 
টুকরো। কারোর মাপ চাদরের 
সমান, "কারো কমালে মত। 
সেগুলিকে ' কালোপতাকা হিনাবে 
দেখানো হুল রাজ্যপালের প্রতি । 
তিনি তথন তার ভাষণ 'পড়ছেন। 

সকলে মিলে এমন চীৎকার 
করলেন যাতে ন! শোনা গেল রাজ্য- 
পালের ভাষণ, না জানা গেল সাভার 
সাহেব কি.যেন একটা বিবৃতি দিলেন 
ভার বন্ত। 

ইতিমধ্যে কয়েকজন আসনের 
উপরে উঠে দাড়িয়েছেন। কেউ 
সভাকক্ষের মাঝখানে এসে নানান 
রকমের অন্গতঙ্গী করছেন। লাল 
কাপড়ের টুকরো কারো মাঁথায়। 
কারে! গায়ে জড়ানো! এবং শ্রীহব্রত 
মুখার্জী (মুখ্য সচেতক ) প্রীপ্রফু্নকাস্তি 
ঘোষের ' ছড়ির ডগায় বেঁধে নিয়ে নৃত্য 
শুরু করে দিলেন। | 

পাঁচ/সাত মিনিটের মধ্যে রাজপাল 
ভাষণান্তে আবার মিছিল করে সভা- 


কক্ষের বাইরে গেলে এর] শুয়ে পড়ে 


তার পথ রোধ করেন। রাঙক্্যপাল 
অন্য গাড়ীতে রাঞ্জভবনে ঘান। তার 
গাড়ীতে যে জাতীয় পতাকা ছিল 
সেটা হ্থব্রত মুখার্জা খুলে নিয়ে 
সকলের সামনে বলেন যে শ্রীভৈরব দত্ত 
পাণ্ডে রাঁজ্যপালের পদের মর্যাদা নষ্ট 
করেছেন। সেজন্য জাতীয় পতাকা 
ব্যবহার করার যোগ্যতা রত 
তিনি। 

এর আগেও এই . বিধানসভায় 
রাজ্যপালের প্রতি ' বিক্ষোভ দেখানো 
হয়েছে শ্রীমতী পন্ক্জা নাইডুর আমলে 
সামান্য এবং পরে. ১৯৯৮ সালে 
্ীধর্মবীরের রাজত্বে বড় আকারে। 
ীধর্মবীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল 
ষে তিনি জোর করে সম্পূর্ণ অগণ- 
তান্ত্রিক পদ্ধতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 
ভেঙ্গে দিয়েছিলেন ডঃ প্রফুল্ল যোষের 
সহযোগিতায় । 

পরে আবার যুক্তক্রণ্ট নির্বাচনে 
জিতে সরকার গঠন করলে শ্রীধর্মবীর 


| তার আচরণে “নিয়মতাগ্রিক রাজ্য- 


পালের” ভূমিকা পালন করেন নি। 
তিনি মন্ত্রিসভার ভাষণ বিধানসভায় 
পাঠ করার সময় অংশবিশেষ বাদ 
দেন। 

প্রভৈরব দত্ত পাণ্ডের রিরুদ্ধে 
ই-কংগ্রেসীদের বিক্ষোভ যে তিনি 
জিডির রানির: আচরণ করলেন 
না। 

সাতার সাহেব যদ্বিও পরে বলেছেন 
তার! রাঙ্গ্যপালের প্রতি অসম্মান 
দেখাতে চান নি। তিনি আগেই 
বলেছেন প্রকাশ্তটে যে রাজ্যপাল 
বামফ্রন্টের পুতুলে পরিণত হয়েছেন । 
তার উচিত ছিল ধর্মবীরের মত মস্তরি- 
সভার তৈরী ভাষণ পাঠ না করা। 
এর! ভাল করেই জানেন যে নির্বাচনের 
ব্যাপারে শ্রীপাণ্ডের কোন ভূমিকা 
নেই, তা সত্বেও তাকে দায়ী করা 
অন্তায় ও অযৌক্তিক । 

. আজকে ই-কংগ্রেস দলের যা 


চেহারা, তাতে শ্রীমতী গান্ধীর বিন] 


প্রশ্রয়ে এম এল এর নিজের দায্নিত্বে 


তেলের চোরাই ব্যবসা 
১ম পৃষ্ঠার পর 
অনুমান করা শক্ত নয়। 
আশঙ্কা যা ছিল তাই হয়েছে, 
চোরাকারবারীদের কালে হাতে এখন 
খোঁদ লালবাঁজার ও মহাঁকরণ পর্যস্ত 


শুধু পৌচেছে তাই নয়। অভিযোগ এই 


কালে! হাতের সংগে অনেক রী 


 মহারখীও হাত মিলিয়েছেন। 


পুলিশ ঘণ্তরের গাড়ীর পেট্রোল 
পরিবহনের জন্য ট্রান্সপোর্ট কনট্রাক্টর 
হিসেবে বিশ্বনাথ. আগরওয়ালকে 
নিয়োগ করা হয়। এই ঠিকে র 
মৌড়িগ্রাম থেকে লালবাজার ও উত্তর 
কলকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের 
অফিসের জন্য দশ হাজার লিটার 
পেট্রোল নিয়ে আমার পথে কয়েকদিন 
আগে তেল ভণ্তি ট্যাংকারটি চোরাই 
গোডাউনে নামিয়ে দেয়। হাওড়ার 
ভোমজুড় থানা এলাকাধীন বোছে 
রোডের পাশে নিবড়া গ্রামের চোরাই 
গোডাউনে পুলিশ দধরের জন্য বরান্দ- 
কত হাজার হাজার লিটার পেট্রোল 
পাচার করার সময় কেরোসিন ভক্তি 
আরও একটি ট্যাংকারও অকস্মাৎ 
পুলিশের নজরে পড়ে যায়। দেখা 
যায়, মৌড়িগ্রাম থেকে আনা কেরো- 
সিন তেলের ট্যাংকারটিও তেল পাচার 
করার কাধে ব্যস্ত । বাজারে কেরো- 
সিনের অভাব । অথচ বোস্বে রোডের 
দুপাশে কেরোসিন ততি ট্যাংকার 
লাইন দ্বিয়ে চোরাই গোডাউনে 
কেরোসিন ' পাচারের কাজ যথারীতি 


অব্যাহত রেখেছে । 
এক লিটার কেরোসিমের দাম এক 


টাকা আশি পয়সা, পেট্রোল ছয় 
টাকা তেরে! পয়সা। কেরোসিন 
মেশানো পেট্রোল বেচে -ছুক্কৃতকারীরা 


ব্যাপারেই 


_ দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে জু 


এতবড় ঝুঁকি নেবেন এমন মাথ 
কারোর হাড়ে নেই। সকলেই 
জানেন, শ্রীমতী গান্ধী সব খুটিনাটি 
নজর রাখেন। তার 
বাড়িতে কি রান্না হবে, ভা যেমন 
তিনি বলে দেন, তেমনি ব্লক কংগ্রেসে 
কাকে সদস্যপদ দেওয়া হবে, তা-ও 
তিনি বলে দেন। 

আদ্কে সর্বত্র বিরূপ সমালোচনা 
হওয়ায় এবং হ্বয়ং রাজ্যপাল অনন্ত 
হওয়ায় তাঁকে এভাবে বিক্ষোভের ভাণ” 
করতে হচ্ছে। পরশুরাম রচিত. 
গাণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়ার সেই বিখ্যাত. 
উক্তিটি মনে পড়ছে £ “পাপ হোবে তো 
শালা কাসেম আলির। হামি তো ও 
দিউ আখে সেভি ন! দেখি, নাক সে 
ভি না শুনি |” 

বেচারা সাতার সাহেব হয়ত 
সাময়িকতাবে বলির পাঠা হবেন। 


"তাকে দিন্ধীতে তলব কর! হয়েছে হয়ত 
এই জন্য। পরে “সব ঠিক হো 
জায়েগ!” ৷ 





দিনে হাঙ্গার হাজার টাক! রোজগার 
করে. যাচ্ছে। এরফলে এই ভেজাল 
তেল ব্যবহারের জন্য গাড়ীর ইল্িনের 
সর্বনাশ হচ্ছে। বাজারে কেরোসিনের 
দ্বরও বাড়ছে । -- | 

ওঁ একই দিনে নিবড়া গ্রামের 
চোরাই গোভাউনটিতে হাজার হাজার 
লিটার ভর্তি পেট্রোলের আরও একটি 
ট্যাংকারও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। 
কলকাতার হাইড লেনের ব্রেখওয়েট 
কোম্পানীর জন্য এটি আসছিল। কিন্ত 
মাবপথেই কোম্পানীর তেল চোরা 
পথে বেরিয়ে যাবার আগেই পুলিশের 
হাতে বাজেয়াপ্ত হয়। 

শোনা যাচ্ছে, বামাল ধর পড়ে৷ 
হাওয়ায় এই চোরাকারবারের সংগে 
জড়িত অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে তছ্ির 
তদারকি শুরু করে দিয়েছে । ইতিমধ্যে 
এই ঘটনায় জড়িত বলে অভিহিত 
অদিরুদ্দিন ওরফে ছের্দি, ফেরিদউদ্দিন, 
রাজাউদ্দিন, রফিকউদ্দিন, বিমোদ 
আগরওয়াল, বিশ্বনাথ আগরওয়াল 
প্রমুখ কেউ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে 
কেউবা আদালতে আ্বাত্মসমপপণি করেছে 


কিন্তু এরাই তো সব নয় । 


প্রশাসনের খোদ ত্বপ্তর মহাকরণে 
মুধ্যমন্ত্রীর ঘরের কয়েক হাত দূরে যে 


< মন্ত্রীর পি এ ও তার দলবল দিনদুপুরে 


তেলের চোরাকারবার চালাচ্ছে ভাকে 


ধরবে কে? পুলিশ কমিশনার নিরুপষ 


মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ কমিশনার কি একটু 
তৎপরতার সংগে তেলের সর্বনাশ! 
চোরাকারবার বন্ধ করতে সি 
হবেন? 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে জুন, ১৯৮২, 


কলকাতা বন্দরের 


2৮০৪ 


। 


হালচাল খুব 


বর্তমানে কলকাতা, বন্দর যে 
অবস্থায় এসে দািয়েছে অদূর ভবিস্ততে 
এখানে জাহাজের আদ! যাওয়া হয়ত 
বন্ধ হয়ে যাবে। এরজন্ত একদিকে 
কলকাতা বন্দরের মাথাভারী অফিসার 
মহলের অযোগ্যতা যেমন দায়ী, অন্ত- 
দিকে দায়ী ভারত সরকারের বিমাতৃ- 
স্থলভ মনোভাব । 

গত কয়েক বছর ধরেই এই বন্দর 
থেকে খনিজ ভ্রব্য থা ম্যাপ্ানিজ ওর, 


কানাইট ওর এবং চা! রথানী প্রায় 
* বন্ধ, করে পারাদীপ ও গোয়া থেকে 


খনিজ দ্রব্য এবং কাণ্ডালা থেকে চা 
অতিরিক্ত পরিবহন খরচা দিয়েও 
রপ্তানী করে ভারত সরকার পৃষ্ঠ- 
পোষকতা করছেন। অথচ কলকাতা! 
বন্দর থেকে এইসব শ্রব্য রপ্তানী হলে 
প্রচুর লোকমান থেকে যেমন রেহাই 
পাওয়া ঘেত তেমনি কলকাতা বন্দরও 
বাচত। অন্যদিকে মাধাভারী অফি- 
সারর! বন্দরকে স্ুঠঠুতাবে চালানো তো 
দূরের কথা নিজেদের পকেট ভারী 
কিভাবে হয় তাই দেখছেন। 
ডক টুতে ২৭নং কে, পি, ডি, 
২৮নং .কে, পি, ডি, ২৯নং কে, পি, 
ভির শোর ক্রেন গত কয়েক বছর ধরে 
অকেজো । সেখানে জাহাজ থেকে 


মাল আমদানী রগ্ানীর জগ্য এখন, 


জাহাজের ডেরিক (জাহাজের ক্রেন ) 
ছাড়া কোন উপায়ই নেই. এই শেও- 
গুলিতে ইয়ার্ডের (ভারী মাল রাখার 
জায়গ। ) যথেষ্ট স্থবিধা'থাক। সত্বেও তা 
বিশেষ কাজে ল'গছে না। ইয়ার্ড 
ক্রেনগুলিও আস্তে আস্তে সচল হয়ে 
পড়েছে । ১১৪৪/৪৫ আলে এই 
শেভগুলি ও ক্রেনগুলি তৈরী হয়েছিল 
(যুদ্ধের সময় ইংরেজ আমলে )। 
তাছাড়া এই সব ক্রেনগুলি নষ্ট 
হয়েছে এত বছর ধরে শুধু, ২৪ ঘণ্টা 
কাজ করার জন্যই নয়, ঢালাই সার, 
সালফার অর্থাৎ বাক্ষকার্গে। এই' ক্রেল- 
গুলি নষ্ট হওয়ার আরও একটি বিশেষ 
কারণ। কাজেই যেখানে ইয়ার্ডের- 
সুবিধা! নেই সেইসব শেডে অর্থাৎ ডক 
ওয়ানে জাহাজ ভেড়ান হচ্ছে, ফলে 
মাল খালাস বা বোঝাই করতে সময় 
লাগছে । আর বিশেষ করে ইয়ার্ড 
কার্গো ট্রেলার, মোবাইল ক্রেন, ট্রাক্টর 
এবং ফর্কলিফটের অভাবে একদিকে 
যেমন জাহাজের কাজে সময় লাগছে 


অন্যদিকে অমিদানী-রপ্তানীকারকরা 


দিনের পর দিন মাল ডেলিভারী নিতে 


পারছেন না। ওর ফলে তাদের 


অযথা ভাড়! গুনতে হচ্ছে এবং লরি 
নিয়ে এসে তাদের লরি ভাড়ার ক্ষভি- 


৮ 


খারাপ 


পূর্ণ করতে, হচ্ছে। ফলে বাজারে 
মালের দাম বেড়েই বাচ্ছে। 
১১৫৭/৫৮ সালের পরে বন্দরে 


কর্মচারী নিয়োগ 'একেবারেই বন্ধ । 


ফলে লোঙ্কাভাবের জন্য কাজের নানা 
বিশ্ন হচ্ছে, .' শ্রমিকদের পানীয় জলের 
অন্ত কোন ব্যবস্থাই নেই গত একবছর 


-ধরে।, 


8/৫ মাস আগে নং কে, পি, ভি 
আগুনে পুড়ে ধৃলিসাৎ হয়েছে। 
বর্তমানে সেই শেডের পোড়া 
স্টাকচার ও মালপত্র সরাতে 
নাকি - পাঁচ লাখ টাকার কণ্ট্‌)কট 
দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে পাঁচটি জাপানী 
ক্রেন অক্ষত অবস্থায় থেকেও কোন 
কাজে লাগবে না, কারণ এখানকার 
জাপানী মভেলটি একমাত্র ইস্ট সাইডে 
আছে। ওয়েষ্ট সাইডে জার্মান মডেল 
আর ২৭ থেকে ২৯নং কে, পি, ডিতে 
ছিল সেপ কোং তৈরী ক্রেন। 
কাজেই এই ক্রেনগুলি অকেন্দো। হয়েই 
থাকবে.। ভবিষ্যতে হয়ত এটাকে 
কনটেনার বার্থইকরা হবে। ডারত- 
সরকারের মনোনীত 
ম্যানেজার মিঃ ভার্ম৷' এসে বন্দরের 
কতটুকু উন্নতি করতে পেরেছেন তা 
তিনিই ক্সানেন।' নতুন চেয়ারম্যান 
মিঃ দত্ত কতটুকু করতে পারবেন 
জানি না। | | 

গত দশ/বার বছর ধরে বন্দরের 
যত ক্লাস ওয়ান অফিসার অবসর 'নিয়ে- 
ছেন তাদের বিরুদ্ধে দি পি, বি, 
আইকে দিয়ে তাস্ত কর! হয় তাহলে 
দেখতে পাওয়া যাবে তার] উৎকোচের 
মাধ্যমে এবং অন্ত উপায়ে কতখানি 
আর্থিক সফলতা লাভ করেছেন। 

কলকাতা বন্দর রক্ষণাবেক্ষণের 
দায়িত্ব কয়েক বছর পূর্বে কলকাতা 
পুলিশের হাত থেকে সেন্ট্াল ইত্ডিয়া 
সিকিউরিটি ফোর্সের হাতে তুলে দেওয়া 
হয়, কিন্তু তারা চুরি বন্ধ করতে এসে 
কয়েক মাসের মধ্যেই কয়েক লক্ষ 
টাকা কামিয়ে নেয়। বিভিন্ন ডাকঘর, 


ব্যাঙ্ক ছাড়াও তাদের দেশের বাড়ীতে 


সি, বি, আইকে দিয়ে তদস্ত করে 
দেখলেই প্রমাণ মিলবে। 

অনেক বছর ধরেই স্ট্রযাণড রোডের 
উপর কলকাতা জেটিগুলি অকেজো 
হয়ে রয়েছে। সেগুলি ভাড়া দিয়ে 
বা ভেঙ্গে পাঁচতারা হোটেল বা স্টাফ 
কোয়ার্টার নিশ্য়ই করা যায়। 
চিড়িয়াধানার জমিতে হোটেল ন! 
করতে 'দিয়ে এই স্ট্যাণ্ড রোডের উপর 
গঙ্গার ধারে হোটেল করাই যুক্তিযুক্ত ৷ 

কলকাতা শহরের বুকে ইইইয়ার্ডের 


জেনারেল - 


॥ তিন। 


বানরের নায়ব- ায়িক| জোট এবারেঃ ঘারে 


রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক 


স্বনে পড়ে ১৯৭২ সালের ভোটের 
কথা? কারচুপি, জালিয়াতি আর, 
সন্্াসের দিনগুলি? ১৯৭০ সালের 
১৬ই মার্চ বিশেষ নির্ঘপ্ট অনুসারে 
অদৃষ্য হাতের ইশারায় দ্বিতীয় যুক্তক্রণ্ট 
সরকারের পতনের পর বীভৎস, 
ভয়ানক দিনগুলি? সত্তর একাত্তরের 
নৃশংস নরহত্যা ? শত শত রাজনৈতিক 
প্রতিপক্ষকে হত্যা করে, হাজার 
হাজার ' মামুযকে ঘরবাড়ি . থেকে 
উচ্ছেদ করে রক্ত পিচ্ছিল -পথে 


বাহাত্তরের ভোটের কথা কি এত - 


সহজে ভোলা যায়? ষে ভোটে 
দমদমের তরুণ সেনগুপ্ত ছাপম।র1 
ভোটে হে’র যান, হরেরফ্ কোগারের 
নিশ্চিত আদম কালনায় ফ্যান্দি 


ক্লাবের ইন্দিরা কংগ্রেসীদের খুন, সন্ভাম, - 


বরানপরে জ্যোতি বহর মত সর্বদ্রন- 
মান্য নেতার জামানত বাজেয়াপ্ত 
হবার হাস্যকর কিন্ত রক্তাক্ত চক্রাস্ত ? 
ভুলে, কলেজে, পথে প্রান্তরে, গৃং- 
প্রাঙ্গণে রক্তপিপাঙ্থ - রাজনৈতিক 
দন্গতা মনে পড়ে? বাহাত্বরের 
জবাব সাতাত্তরে পুরো! দেওয়া হয় নি। 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেই অন্ধকার, 
বীভৎস দিনগুলিকে ভোলেন নি। 
১৯৭৭ সালে তাঁর] তার প্রমাণ দিয়ে- 
৷ 'বাহাত্তরের পশ্চিমবঙ্গ সেদিন 
রুখে দাড়িয়েছিল। কারচুপির রাজা, 
জালিয়াত ও দস্থাদের কাছে 
সংস্কতিবান, রাজনীতি সচেতন 
পশ্চিমবঙ্গ মাথা নোযগ্নায় নি, রক্তাক্ত 
হয়েছে, তবুও না 
১৯৭২ সালে পশ্চিমবাংলায় ,ঘে 
জ্রুর চক্রান্ত চলেছিল ত! সারা ভারতে 
পরিব্যপ্ত করার: সুপরিকল্পিত ঘড়যন্ত্ে 
নায়ক নায়িকারা বুঝতে পারেন নি 


রেললাইনই শুধু নয়, পোর্ট ট্রাস্টের 
ওয়াগনের এক্সেল পর্যস্ত যদি দিনের 
বেলায় চুরি হয়ে যায় তবে কলকাতা 
পোর্টের ওয়াচম্যান, সি আই এস এফ 
এবং সাউথ ভিভিদন পোর্ট পুলিশদের 
জন্য বছর বছর কয়েক কোটি টাকা 
খরচ করার কি!যৌক্তিকতা? পোর্ট. 
ট্রাস্টের কয়েকশত ওয়াগনের মধ্যে 
বর্তমানে একশত ওয়াগন এখন পাওয়া 
যাবে না। 

এই বন্দরের সঙ্গে বিভিন্ন সুত্রে লক্ষ 





. লক্ষ লোক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আর 


আছেন তাদের পরিবারবর্গ ৷ 

কেবলমাত্র ৪২ হাজার কিউসেক 
জলের জন্যই কলকাতা বন্দর ধ্বংস 
হবে না, এই বন্দরের ধ্বংসের জন্য 
যেমন কর্তৃপক্ষ তেমনি পশ্চিমবঙ্গ ও 
কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই সমভাবে দায়ী 
হবেন পশ্চিমবঙ্গবাঁদী তথা ভারতবাসীর 
কাছে। 


পদের সাধারণ মাহয সারা 
দেশের,পক্ষে প্রথম আঘাত বুক পেতে 
নিয়েছেন! কিন্তু টলে যান নি। 
১৯১৭১ সালে সার! দেশের সাধারণ 
মানুষের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে 
রাঁজনৈতিক হত্যাকারী, খলনায়ক 
এবং খুনে গুপ্ডাদের শায়েন্তা করেছেন । 
কিন্তু পাণ্ট! হিংসার আশ্রয় নেন নি। 

আজ ১৯৮২ সালে এই অভিজ্ঞতা- 
গুলি আবার ম্মরণ করার প্রয়োজন 
আছে। সেদিনের নায়ক নায়িকারা 
আবার চক্রান্তের জাল বিছাতে শুরু 
করেছে। এখানে সমস্ত রাজনৈতিক 
বদমায়েসেরা এককাট্রা। হয়ে বামফ্রণ্টের 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। তাই সজাগ 
থাকার প্রয়োজন । সতর্ক হবার 
প্রয়োজন | স্বর্ণ করা প্রয়োজন। 
কারণ ১৯৭২ সালের মতই ১৯৮২ 
সালেও পশ্চিমবন্দের মানুষের কাধে 
সারা ভারতের রাজনৈতিক চালচিত্র 
পাল্টানোর প্রক্রিয়া শুরু করার দাগ 
দ্বায়িত্ব পড়েছে & 

পীচবছরে, বামফ্রন্ট সরকার কি 
কি ভালো কাজ করেছে, কি করতে 
চেয়েছিল কিন্ত পারে নি তা নতুন 
করে বলা হৰে। চৌত্ৰিশ বছরে 
কংগ্রেস সরকার ,যা করে নি,_-করতে 
পারত কিন্তু করে নি তারও হিসাব 
হবে। 

কিন্তু আজ যে কথা পশ্চিমবাংলার 
সাধারণ মীহ্যকে নাড়া দিয়েছে 
ত হল বামফ্রণট সরকারের আমলে 
পশ্চিমব্জবাসী স্বপ্তি পেয়েছে, সন্ত্রাসের 


হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে 


পেরেছে, অবাধে নিজেদের মতামত 
প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করেছে, 
এককথায় গণতান্ত্রিক পরিবেশে সুস্থ, 
স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার 
পেয়েছে। ১৯৭২ সাজের পর থেকে 
১৯৭৭ সাল পর্যস্ত যে অন্ধকার পশ্চিম- 
বঙ্গ ও সারা দেশের উপর নেমে এসে- 
ছিল সেই শ্বানবোধকারী অভিশাপের 


কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে । পশ্চিম- 


বঙ্গের কংগ্রেসী কারচুপি সন্ত্রাসের 
রাদত্বে নির্ভীক সংবাদপত্র সাপ্তাহিক 
নির্যাতিত হয়েছে। সেন্সরশিপের 
খঙ্জা আঘাত করেছে মত প্রকাশের 
অধিকারকে | দর্পণের মত নির্ভীক. 
সাপ্তাহিক বন্ধ করে দেওয়! হয়েছে, দর্পণ 


ছাঁপানোর অপরাধে () ছাপাখানায় 


তালা পড়েছে । 'কোন প্রেস দর্পণ 
ছাপাতে সাহস পায় নি। প্রধান 
বিরোধী দল সি পি আই (এম)-এর 
মুখপত্র গণশক্তি বারে বারে আদালতে 
সোপর্দ হয়েছে। কিন্তু 'বামক্রণ্ট 
সরকারের আমলে আনন্বাজারের 
মত বামক্রন্ট বিরোধী সংবাদপত্র 


অবাধে মিথ্যার বেদাতি করেও কোন 
শান্তি পাওয়া দূরে থাক, সরকারী, 
বিজ্ঞাপনের সিংহভাগ থেকেও বঞ্চিত 
হয় নি। অথচ এই আনন্দবাজার 
প্রফুল্ল সেন মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালে 
সামান্ত বিরোধিতার জন্যে সরকারী 
বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। 
প্রফুল্প সেনের কাছে নাকখত দিয়ে 
বিজ্ঞাপনের প্রসাদ ফিরে পেয়েছিল। 
_ বামফ্রট সরকারের . কৃতিত্ব বা 
সাফল্যের নিরিখ এখানে ধার্য করতে 
চাই না। কিন্তু গত ১১শে মে 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের 
ফলাফল শুধু পশ্চিষবাংলার অক্তেই 
এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। পশ্চিম- 
বাংলাকে বাহাত্তরের দস্তা থেকে 
রক্ষা তো করতেই হবে। কোটি কোটি. 
পশ্চিমবঙ্গবাপী এ কর্তব্য পালন 
করবেন। কিন্তু বামক্রণ্টকে বিজয়ী 
করতে গিয়েও তাদের পশ্চিমবন্দের 
বিশেষ ভূমিকার কথা ক্ষণতরেও 
বিশ্বত হলে চলবে ন!। / 
ইউরোপের ইতিহাসের প্রচলিত 
প্রবচন, “ফ্রান্স যদি হাচি দেয় তাহলে 
‘বুঝতে হবে সারা ইউরোপেরই সর্দি 
হয়েছে ।১ সারা ভারতের পট- 
ভূমিতে পশ্চিম বাংলার ভূমিকাও 
সমতুল। পশ্চিম বাংলায় বামফ্রণ্টের 
অসামান্ত জয় সার! দেশে দ্বৈরতন্ত্রে 
মৃত্যু ঘণ্ট1 বাঁজাবে। সার! দেশে 
অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করবে। সাধারণ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, কংগ্রেসী নেতৃত্বা- 
ধীন গোষ্ঠীকে জনমতের পদাঘাতে 
ব্ধিস্ত করে আরে! বিশাল সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা। এমন নিশ্চিদ্র নিরেট 
দয়ালের মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা-চাই যার) 
কোন ফাটল থাকবে না। এমন 
কোন ফাটল, যে ফাটল দিয়ে শংকর' 
প্রসাদ মিত্রের মত বেনামী কংগ্রেসী 
গলে যেতে পারেন। ধঘে ফাটল দিয়ে 
ভোলা সেন, অশোক সেন, বরকত 
গণি খান চৌধুরী, আনদ্দগোপাজবাবুর1 
বেয়িয়ে যেতে না পারেন। যেন 
এদের জন্যে ইন্দিরাজীকে গুজরাষ্ট্রের 
প্রণব মুখার্জীর মত -পশ্চিমবঙ্জের বাইরে 


আসন খুঁজতে হয়। 
ইন্দিরা কংগ্রেপী একনায়িকাঁতস্ত্ ও 
আজ শ্ববিরোধে অর্দ্ররিত। তার ঘরে 


ঘরে কলহ, স্থযোগ সঞ্ধানীদের মাত্রা- 
হীন লোভ আর ঈর্বা। সাধারণ 


' মানুষের প্রতি অপরিসীম দ্বণা, 


তঞ্চকত! তাদের বিচ্ছিন্ন করে তুলছে, 
তুলতে বাঁধ্য। ইনার শাসনে 
দেশের অখণ্ডতা, এঁক্য ও সংহতি 
বিপন্ন। দলীয় স্বার্থে দল রাজ্যে 
রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্রাজ্যবাদের 
শেষাংশ «ম পৃষ্ঠায় 


॥ চার ॥ 


ার্কপবাদী লেনিনবাঁদী 


(পশ্চিমবঙ্গ ১৯৮২ সালের বিধান- 
সভা! নির্বাচনের সময় আবার নির্বাচন 
বয়কটের আওয়ান্জ শোনা গিয়েছিল । 

(অবন্ত -নির্বাচন বয়কটের আওয়াজ 
প্রধানত: নকশালপন্থী কোন কোন 
গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে উঠেছিল” কিন্ত 
বুর্জোয়া পত্রপত্রিকায় এই আওয়াজের 
পক্ষে সুচতুর ও প্রচ্ছন্ন প্রচারও ছিল। 
যেহেতু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ্দের 
দামে নির্বাচন বয়কটের আওয়াজ 
তাল! হয়, এবং তাঁরা এই আওয়াজ 
কার্যকরী করার জন্তে লেনিনবাদের 
ঘোহাই দিয়েছেন, তখন আমর] 
 মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ত্র ধরেই 
এই আঁওয়াজের উৎস, গতিপথ ও 
পরিণতি নিয়ে আলোচন! করতে চাই । 


বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে মার্কস, 


এক্গেল্স ও লেনিনের দৃষ্টিত্পী খুবই 
পরিচ্ছন্ন । -স্ট্যালিন আরে! পরিষ্কার 
, ভাবে বলেছিলেন যে বুর্জোয়া শ্রেণী 
যখন বুর্জোয়া গণতঙ্ত্র ও স্বাধীনতার 
পতাক! ধূলায় নিক্ষেপ করে তখন 
বুর্জোয়! স্বাধীনতার পতাকা উর্ধে তুলে 
ধরাই কমিউনিষ্টদের বিপ্রবী কর্তব্য । 


বুর্জোয়। রাষ্ট্রে নির্বাচন তো বুর্জোয়া 


স্বাধীনতারই একট! প্রধান লক্ষণ । 
যদি লার্বজনীন ভোটাধিকারের 
ভিত্তিতে" নির্বাচন হয় তাহলে কমিউ- 
, নিষ্টদের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
অবস্ত কর্তব্য । এটাই লেনিনের 
নিদেশ। কেন? 
বুর্ধোয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে কোন 
প্রকার ভ্রান্তিবিলাসের প্রশ্রয় না 
দিয়ে লেনিন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের 
বৈশিষ্ট্য ও নেতিবাচক দিকগুলির 
প্রথর  মমালোচনা করেছেন। 
১১১৯ মালের ১৪ই এপ্রিল প্রকাশিত 
৫৪৭৫ নং লা হিউমানিতে পত্রিকায় 
র্যামন্জে ম্যাকভোনান্ডের “তৃতীয় 
আন্তর্জাতিক” শীর্ষক প্রবন্ধের সমালো- 
চন! করে লেনিন “তৃতীয় আত্ব- 
াতিকের কর্তব্যগুলি” নামে যে 
নিবন্ধ প্রকাশ. করেন (সংগৃহীত 
রচনাবলী, ২2শ খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৯৪) 
সেখানে লেনিন উল্লেখ করেছেন ঘে 
১৮৫২ সাল থেকে ১৮৯২ সাল পর্যস্ত 
স্বয়ং মার্কস এবং এজেলস ক্রমাগত 
বিটিশ বুর্জোয়া পাঙসামেপ্টে “বাবু 
মন্তুর নেতাদের” হ্ষ্টি ও শ্রমিক 
আন্দোলনে তাদের প্রভাব কি ভাবে 
শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের পথ থেকে 
বিপথে চালনা করে তা ব্যাখ্যা করে 


পছেন। 
- লেনিন বলেছেন দানার 


দীর্ঘকাল ধরে গণতান্ত্রিক পালপ- 


মেশ্টারী সংস্কৃতি চালু আছে, সেই সব 
দেশে বুর্জোয়ার1 হিংআ পদ্ধতির 


'দজে প্রতারণা, ঘুষ, ছ.নীতি এবং 


চাটুকারিতার প্রচ্ছন্ন কৌশল- 
গুলিও চমৎকারভাবে আয়ত্ত 
করেছে ৷” 

সংসদীয় গণতন্ত্রে আওতায় 
কমিউনিষ্টদ্ের পৎরষ্ট ' হবার বিপদ 
সর্বদাই থাকে। জনৈক ইংরাজ 


পুঁজিবাদী ভঙ্রমহিলা। দ্বিতী্ন আস্ত-: 


্াতিকের সমাক্গতান্ত্রিক নেতা 
(লেনিনের উল্লিখিত সোগ্কাল- 


ইন্পিরিয়ানিষ্ট) হিওম্যানকে বলে- 


ছিলেন “আপনারা শ্রমিকদের নেতা! 
হিসেবে তৈরী করেন, আর আমরা 
তাদের কিনে নিই।” লেনিন দ্বিতীয় 
'আস্তর্জাতিকের নির্বাচন-সর্বন্থ বুর্জোয়া 


- শ্রেণীর অনুচর এই কেনা গোলামদের 


কঠোর সমালোচনা! করেও তৃতীয় 


আস্তর্জাতিকের সদস্ত কমিউনিষ্ট পার্টি- ' 


গুলিকে বুর্জোয়া গণতাঙ্জিক নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ অবশ্য পাঁলনীস্ব কর্তব্য 
বলে ঘোষণা করেন৷ তিনি বলেন, 
“দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের লজ্জাজনক 
অপমৃত্যুর জন্যে দায়ী স্থবিধাবাদকে 
সত্যই পরাস্ত করতে হলে, বিপ্লবকে 
প্রকৃত অর্থে সহায়তা করতে হলে যে 
দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ কর! সম্পর্কে র্যামন্দে 
ম্যাকভোনাজ্ড পর্ধস্ত ভিন্নমত হতে 
পারেন না, তা হলঃ 

- প্রথমতঃ, লংক্ষারবাদের বিরুদ্ধে 
বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে লমস্ত প্রচার ও 
আন্দোলন পরিচালনা! করতে হবে। 
লংলদদীয়, টেড ইউনিয়ন, কো-অপারে- 
টিক ইত্যাদ্বি কান্জকর্মের প্রতি পদ- 
ক্ষেপে তন্বগত ও ব্যবহারিক উভয় 
দিক থেকে জনগণকে নিয়মিতভাবে 
বোঝাতে হবে হযে লংস্কারবাদ এবং 
বিপ্ৰৰ পরম্পুর বিরোধী। কোন 
অবস্থাতেই (একমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে 
ব্যতিক্রম হিসেবে ছাড়া) সংসদীয় 
ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া! গণতঙ্জের 'সর্য- 
প্রকার এ“ম্বাধীনতাগুলির” 


সধ্যবহ্থার করা থেকে বিরত থাকা - 


চলবে না ;. কোন সংক্কারকে 


বাতিল কর! চলবে না, কিন্তু সব- 


গুলি সংস্কারকেই সর্বহারা শ্রেণীর 
বৈপ্লবিক শ্রেণী সংগ্রামের উপজাত 
ফল হিসেবেই কেবল গ্রহণ রুরতে 
হবে...” দ্বিতীয়তঃ. আইনসঙ্গত 
কার্ধকলাপকে বেআইনী কাজের সঙ্গে 
যুক্ত করতে হবে**বিশ্বের প্রত্যেক 
দেশেই, এমন কি সব “চাইতে অগ্রসর 


'এবং “সবচাইতে শ্বাধীন” বুজের! 


প্রজাতন্ত্রেত বুজেয়া সন্ত্রাসের 


_দিবাচন বয়কটের আওয়াজ পানে 


রাজত্ব চলতে থাকে এবং সমাজ- 
তান্ত্রিক বিপ্রবের পক্ষে আন্দোলন 
পরিচালন! বা! ঠিক এই অর্থে প্রচার ও 
সাংগঠনিক কাজকর্ণ পরিচালনার 
স্বাধীনতা বলতে কোন কিছুর 
অস্তিত্ব লেই। বুর্জোয়া শাসনের 
অধীনে থেকে ঘে পার্টি এখন পর্স্ত 
এই সত্য শ্বীকার করে না; এবং 
বুর্জোয়া আইন এবং বুর্জোয়া পালণ- 
মেন্ট বায় থাকা সত্বেও নিয়মিত- 
ভাবে, সর্বতোমূখী “বেআইনী” 
কার্যকলাপ পরিচালনা করে না, সেই 
পার্টি বিপ্লবের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি 
দিয়ে জনগণকে প্রতারিত করে 
এমন একদল বিশ্বাসঘাতক এবং 
বদমায়েসদের পার্টি ছাড়া আর 
কিছু নয়। (তৃতীয় আত্তর্ভীতিকের 
কৰ্তব্যসমূহ সংগৃহীত রচনাবলী লেনিন 
২৯শ খণ্ড, পৃঃ ৫৫৪-৫০৫ ) 

_ লেনিন নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং 
বৈপ্রবিক- বেআইনী কার্যকলাপের 
মধ্যে কোন “চীনের প্রাচীর” দেখতে 
পান নি। ব্যবহারিক ও. মতাদর্শ- 


গত কোন ক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক কর্ম- 


কৌশলের পৃথক রুদ্ধ বক্ষ নেই। 


বিপ্লব মানে এক শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা- 


দীন অন্ত শ্রেণীকে উৎখাত করে 
ক্ষমতাদখলের যুদ্ধ। এক দেশ কর্তৃক 
অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চাইতেও 
এই বিপ্লবী সংগ্রাম অনেক বেশী হিতশ্র 
অনেক বেশী তীব্র ।. এক দেশের 
বিরুদ্ধে অন্ত দেশের যুদ্ধের পরিণতির 
মৃত শ্রেণী সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের 
ফলাফল কোন এক বিশেষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে 


নির্ণয় হয়ে যায় না। শ্রেণী সংগ্রাম: 


চলে অবিরাম, কখনো তীব্র কখনে! 
হিং, কখনো! অপেক্ষাকৃত মন্দীতূত _ 
কখনো আক্রমণ মুখী, কখনো 
প্রতিরোধ-প্রধান ৷ 

তাছাড়া কোন রে হেই এক 
পক্ষের রণনীতি ও রণকৌশলের ছারা 
চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হয় না। 
অস্তান্ত যুদ্ধের মত গৃহযুদ্ছেও উভয় 
পক্ষের পারস্পরিক সংঘাতমুখী এবং 
সংঘাতলিপ্ত রশকৌশল ও রপনীতি 
যুক্তভাবে ফলাফল নির্ধারণ 
থাকে । সুতরাং অঙ্কভাবে কোন 
বিশেষ রণকৌশলের উপর নির্ভর কর! 
চলে না। ফবকল্যাগু যুদ্ধে নৌবহরের 
ভূমিকা, বিমান বহরের কৃতিত্ব যতই 


'নির্ভরষোগ্য হউক, আফগানিস্থানে বা 


জুইজারল্যাণ্ডে তো আর নৌবাহিনী 
পাঠানো যায় না! . সুতয়াং অন্ধভাবে 
বাস্তব.পরিস্থিতি বিচার না করে কোন 
বিশেষ রণকৌশল নিয়ে মাতামাতি 


- সর্বহারা শ্রেণীর 


করে 


করা সংগ্রামক্শলী রধনীতিবিঘের 
সাজে না। . 

লেনিন, আমাদের এই কথাটাই 
শিখিয়েছেন । তৃতীয় আস্তর্জাতিকের 
দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রাক্কালে ১৯২৯ 
সালের এপ্রিল মাসে থিসিসর্মাকারে 
লেনিন সোভিয়েত সর্বহারা! বিপ্লবের 


বিশ্ব্নীনতার দিকগুলি, : বুর্জোয়া 


সংসদীয় নির্বাচন, বিপ্লব ও সংস্কারবাদ 


বিপ্বী পরিস্থিতি, . মতাদর্শগত 
সংগ্রামের অপরিহার্যতা সোভিয়েত 
সর্বহারা - সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি 
এবং বিশ্ববিপ্রবের প্রতি বিভিন্ন দেশের 
কমিউনিষ্ট পার্টির কর্তব্য সম্পর্কে 
বিস্তৃত ব্যাধ্যা উপস্থিত করেন। 
লেনিনের স্বহস্তে লেখা এই খিসিসের 
একটি উপশিরোনাম ছিল, “মার্কস- 
বাদী রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে 


. সর্বসাধারণের সহজবোধ্য আলোচনার 


একট] প্রচেষ্টা” । পরে এই থিসিস 
“বামপন্থী কমিউনিজম, শিশুন্লত 


' বিশৃঙ্খলা, নামে প্রকাশিত হয়। 


তখন এই উপশিরোনাম তুলে দেওয়া 
হয়। 

' আসলে, লেনিন আন্তর্জাতিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে 
ক্মাজতান্ত্রিক বিপ্রবের রণনীতি ও 


রণকৌশলের বিস্তৃত আলোচনা করে 


তখনকার তরুণ - কমিউনিষ্ট পার্টি 
গুলিকে বিপনী পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন 


"ও সুশিক্ষিত'করে তোলারই অপরিহার্য ' 


কাজ সম্পন্ন করতে:চেয়েছিলেন। 
দুঃখের বিবয়, আজকের দিনেও 
লেনিনের এই শিক্ষাগ্ুলি বিশ্বত হওয়ার 
দৃষ্টান্ত অনেক ৷ সোতিয়েত ইউনিয়ন, 
চীন লেনিনের এই নীতি অন্গসরণ 
করে বিপ্লব জয়যুক্ত করেছে কিন্ত 
তার! নিজেরাও মার্কসবাদ লেনিন- 
বাদের উপযুক্ত প্রয়োগ সম্পর্কে দক্ষতার 
পরিচয় ্বিতে পেরেছে সর্বক্ষেত্রে একথা 
বল! চলে কি? | 
. সুতরাং এদেশের কিছু কিছু 
বিপবী বুদ্ধিদীবী যার্কসবাধ-লেনিনবাধী 


'সৃত্যন্তলি সম্পর্কে ল্রান্ত ধারণ! নিয়ে 


অগ্রসর হলে আপশোষ করা ছাড় 
আর কোন উপায় থাকে ন! । এতে 
অনেক ক্ষতি হয় । এবং হয়েছে। 
চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি আন স্বীকার 
করছেন ঘে ভারতে নকশালী আমন্দবো- 
লনে উস্কানি দেওয়া সবল হয়েছিল 
কিন্ত ভারতে প্রগতিশীল ও সমাজ- 
তান্ত্রিক আন্দোলনের যে ক্ষতি তারা 
করেছেন তা পূরণ হতে বহুদিন 
লাগবে। এই নিদারুণ ভুলের জের 
এখনো যারা চালাচ্ছেন তার! গুরুতর 


| র্্জাতিক 


. বাধ্যতামূলক 


. দর্পত | শুক্রবার, ২৫শে জুন ১৯৮২ 


বিচ্যুতি ও অপরাধের জন্তে দায়ী ! 

- লেনিন ১৯২*. সালেই আস্ত 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
সামনে বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশলের 
স্থানীয় প্রকৃতি নির্ধিশেষে কতগুলি, 
সাধারণ নীতি তুলে ধরেছিলেন । 


বুর্জোয়া পাল“মেণ্টীয় নির্বাচনে অংশ- 


কমিউনিষ্টদ্বের পক্ষে 
(বিশেষ ব্যতিক্রম ' 
ছাড়া) যত দিন পর্যস্ত না শ্রমিক 
শ্রেণীর _ পক্ষে রা্রক্ষমত! দখলের 


গ্রহণ কর] 


উপযোগী বিপ্রবী সংগঠন ও পরিস্থিতি 


দেখা না দেয়। জার্মান কমিউনিষ্ট 
পার্টির, ব্রিটিশ ও ইতালীর কমিউনিষ্ট 
পার্টিগুলির উল্লেখ করে লেনিন, 
আলোচনী করেছেন । - 
জার্মানীর বাম কমিউনিষ্টদ্বের বক্তব্য 
ছিল...ষে সংসদীয় রূপ বর্তমানে খতি: « 
হাদিক ও রাজনৈতিক ভাবে অচল হয়ে . 
পড়েছে, সেই সংসদীয় পদ্ধতিতে 
প্রত্যাবর্তন করার সকল প্রচেষ্টাকে, 
অবস্ই প্রত্যাখ্যান করতে হবে 1» 
লেনিন এ দলিলে উত্তর দিলেন, 
“পালপবমেন্টারী পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন ? 
হার অষ্ট! সম্ভবতঃ জার্মানীতে 
সোভিয়েত. প্রদাতন্র স্থাপিত হয়ে 
গেছে, আমরা তা দেখতে পাচ্ছি, 
না1-.এটা শৃন্যাগর্ত বাপাড়ম্বর 
ছাড়া আর কি হতে পারে?” 


. ণতিহাসিক বিচারে পালমেন্টীয়_এ 


পদ্ধতি অচল হয়ে পড়েছে। একথ! 
প্রচারের উদ্দেস্তে খাটি .সত্য। কিন্ত 
সবাই জানেন “বান্তর ক্ষেত্রে” তা 
হয় নি।'-.বু দৃশক আগে সম্পূর্ণ 


সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজন ফুরিয়ে 
যায় দি। “বিশ্ব ইতিহাসের” দৃষ্টি- 
কোণ থেকে পালণমেন্টারী পদ্ধতি 
অচল, একথা অবস্তই লঠিক অর্থাৎ - 
বুজেয়া সংসদীয় প্রথার দিম চলে 
গেছে এখন লর্বহার] শ্রেণীর এক- 
নায়কতছের যুগ লমাগত। কিন্তু _ 
বিশ্ব ইতিহালের গণনা দশকের হিলেবে 


" করা হয়! দশ বা বিশ বছর আগে 


পরের ঘটন! বিশ্ব ইতিহাসের বিচারে 
মগণ্য.'-এই কারণেই আবার বাস্তব 
রাজনৈতিক ক্ষেত্জে বিশ্ব ইতিহাসের 
এই মানদণ্ড ব্যবহার করা তত্বগত- 
ভাবে ভূল হবে ।* (এপৃঃ ৪৯) 
“রাজনৈতিক . বিচারে কি 
সংসদীয় পদ্ধতি অচল ?”'.১৯১৯ 
সালের জাছুদ্ারী মাসেই, রোজা 
লুক্সেমবার্গ ও কার্ল লিবখনেখটের ' 
বিরোধিতা সত্বেও জার্মান বাস 
কমিউনিষ্টরা পাল“মেণ্টারী পদ্ধতিকে 
অচল ৰলে মনে করতেন। আমর! 
জানি তারা, তখন -তুল করেছিলেন। 
শেষাংশ ৬ষঠ পৃষ্ঠায় ' - 


দর্পণ । শুক্রবার ২৫শে জুন, ১৯৮২, 


রবীন ভাব বনাম মিন ঘাম 


মিহির আচার্য 


শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মাত্রেরই প্রিয় 
সম্পদ রবীন্দ্রনাথ । তার সমগ্র রচনা- 
বলী ফ্বয়িংরুমে সাজানো থাকলে" 
নিজেকে ‘এলাইট’ বলে’ বিজ্ঞাপিত 
করাযায়। আবৃত্তি এবং আহ্ষ্ঠানিক 
ক্রিয়াকর্মের উদ্ধৃতি হিসেবে রবীজ্ঞনাথ 
প্রায়শ-ই ব্যবহৃত হন, পরীক্ষায় প্রশ্নে 
ভাব-সংপ্রসারণের' জরন্তেও বটে। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান যে বরাক্ষ-মন্দির 


এবং ধনীদের আওতা থেকে বেরিয়ে . 


এসে ব্যাপক মধ্যবিত্তের মধ্যে বিস্তার 
পেয়েছে, এমন কি রেডিয়ো-রেকর্ড 
ও টিভি-র কল্যাণে, বেকারীর দেশে 
বলছ নরনারীর জীবিকার পথ -খুলে 
দিয়েছে, তাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ন্মর়ণ 
করতে হবে একথা ঠিক সরকারী 
উদ্দার অহদ্বানেয় ফলে ব্যাঙের ছাতার 
মতো স্থল,- একাঙেমি গজিয়ে উঠেছে 
এবং ব্যবসা ও ব্যক্তিগত আখের 
গোছানো প্রার়শ লক্ষ্য হলেও, 
সরকারী বধান্ততাকে মোষ দেয়া 
ঘায়না। 
রবীন্দ্রনাথ নিজেও একদা বিশ্বাস 
করেছেন, ভার কবিতা লোকে তুলে 
যেতে পারে, কিন্তু গান হবতঃ্র্তভাবে 
'ছনপ্রিয় হয়ে উঠছে। শিক্ষিত 
মধ্যবিত্তের যাবতীয় অনুষ্ঠানে, বিয়ে, 
শ্রাদ্ধ, শহিদবন্দনায়, রবীন্দ্রনাথের গান 
ছাড়া ভাবতেও পারিনে। শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত বাঞ্ডালীর- রবীন্দ্র-সংদ্ধার আর 
সাংস্কৃতিক পরিচয় এক হয়ে গেছে। 


২ 


=" আমরা বিশান প্রতিতাকে দেখে 
স্বভাবতই বিশ্রিত ও বিমুগ্ধ হই। ৷ কিন্ত 
আরো! বিন্মিত হই, যখন দেখি ওই 
প্রতিভার ধারক যে-য্যক্তিমাহ্ষটি 
আড়ালে রয়েছেন, 'তার '্বভাবে- 
আচরণে এমন একটি দুর্বল চিত্র মাথা 


চাড়া দিয়ে ওঠে তখন তা ব্যাখ্যা করা! ' 


সম্ভব হয়ে ওঠে না। 


রবীন্রনাথের কথাই ধর! বাক। 


ভাগবতীতঙ্ছ লম্পর্কে তিনি অত্যন্ত 
সচেতন, ' নিজেকে দেখাতে তিনি 
“ভারি ভালোবাসেন, শিশুর নতো 
সারল্য এবং” উচঙ্কাসপ্রবভার লঙ্গে 
উার লন্দেহবাতিক ভ্রাগনের মতে? 
তাকে অতঙ্র যাধে। কলে তার 
শ্ৰানসৃসঙ্গী সুত হয়, নিজের পরি- 
বারেও তিনি নিঃসঙ্গ । তার হঠাৎ" 
শ্ঠাৎ ক্রোধে লত্যিকায় বন্ুত্দনও 


“বাক হন, আবার উত্তেজল] চলে 
" লরলতার শ্বভাবটি | চতুর মুসোঁলিনি 


শালে রবীন্দরনাথই নিজের ভূল বুঝতে 
পরে অনুতপ্ত হন। তার কাছের 
শযৃদের সঙ্গে কতবার যে এই ভূল 
ধৰাবুদ্ধি হয়েছে ভার ইয়ত্তা মেই। 
বচ বিরাট প্রত্তিভার আকর্ধণেই 


ডাকে চিরতরে কেউ পরিত্যাগ করতে 
পারেন না। 2 

প্রতিভার ক্ষেত্রে আপাত বিরোধী 
এইসব বিষয় জড়িয়ে ॥ থাকার জন্তু 
কারুর আপত্তি থাকার কথা নয় ষর্দি 
না দেখ! যায় এই মানসিক প্রকৃতি 
গুরুতর কিছু ক্ষতি করছে। 

- ৪ 


রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যে এই স্বভাব . 
ক্ষতির কারণ ছটিয়েছিল তার বেধনা- 


দায়ক দৃষ্টান্ত রয়েছে ফ্যাসিস্ত মৃসো- 
লিনির ইতালি সফর কালে। বিশ্বের 
এই কুৎসিততম মাহুষটি রবীন্দ্রনাথকে 
বোকা বানিয়ে দিয়েছিলেন । . শিশুর 
এই সারল্যের দুর্বলভাটাই রবীন্দ্রনাথকে 
ডুবিয়ে দিয়েছিল । 

€ 


গোড়া থেকেই ঘটনাটা! পর্ষালো- 


. চনা কর! যাক । 


. রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শাস্তি 


. নিকেতনে এলেন দুজন ইতালিয় 


পণ্ডিত। ফণ্গিচি আর তুচ্চি। তার! 
এলেন ইতালি সরকারের প্রতিনিধি 
হয়ে, কবিকে ইতালির হয়ে শ্রদ্ধা 
জানাতে। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন 


'উপহার হিসেবে ইতালির চিরায়ত 


সাহিত্যের সংগ্রহ, আর মুসোলিনির 


"ইতালি সফরের. আমম্বণ। এ'রা 


দুজনেই উগ্র ফ্যাসিবাদের লমর্থক | 
আমণবিলাসী কবি বিপদ সম্পর্কে 
বিন্দুমাত্র সচেতন হলেন না। 
যড়যন্্র. করে, রবীন্দ্রনাথকে 
একাকী ইতালীয় জাহাজে তুলে দেয়া 
হুল। প্রশান্ত মহলানবীশ প্রমূখ 
সঙ্গীরা অন্ত জাহাজে করে? যখন 
রোমে এসে কবির সঙ্গে মিললেন ‘তখন 
চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটে গেছে। আগের 
দিনই সুসোলিনির লঙ্গে কবির 
লাক্ষাৎকারটি হয়ে গেছে। 
এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ লম্পর্কে 
কবির অঙ্ুভূতি এই রকম : 
মুমোলিনির দৈহিক শী দেখে 
কবি মুগ্ধ । তিনি লক্ষ্য করেছেন 


মুসোলিনির কঠিন মাথার খুলি, 


কালের বৈশিষ্ট্য, মুখের উন্নত-ভাব 
বৈষম্য স্থষ্টি করেষে মুখমণ্ডলের নীচু 
অংশের সঙ্গে, মুধাবয়বে মিতার তিল- 
মাত্র অভাব ‘মেই, ক্ষণে ক্ষণে তা 


প্রীতিপূর্ণ এবং মানবিক হাসিতে 
আলোকিত হয়ে ওঠে । - 


এর পরই কবির সেই শিশু 


একজন যারা আপনার লমন্ত লেখার " 


ইতালীয় অম্বাদ পাঠ করেছি এবং 
আপনার অতি গুপগ্রাহীদের 


একজন |” 

রবীন্র জীবনীকার Gen 
পর্যস্ত এই মিথ্যা গ্রশস্তিকে কৰি সত্য 
বলে বিশ্বাস করার জন্ত তার শিশুসুলভ 
সারল্যকেই দায়ী করেছেন। 

অথবা সারা): জীবন স্তাবকতা- 
পরিবেষ্টিত হয়ে সাধারণ ' মানুষের 
মতোই কবিও স্তাবকতায় পরিতৃপ্ত 
হয়েছিলেন ।" 

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে রবীন্দ্র জন্ম- 
শতবর্ষের আমন্ত্রণে ইতালির একালের 
জনপ্রিয় লেখক আলবার্তো মোরাভিয়!. 
বদ্বেতে নেমে মস্তব্য করেছিলেন £ 
টেগোরের সাহিত্যের সঙ্গে তার কিছু 
মাত্র পরিচয্ন নেই! f 


দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের সুযোগে 
রবীন্্নাথ কিছু রাজনীতির প্রশ্ন তুলে- 
ছিলেন মুসোলিনিকে। স্বাধীনতার 
মঙ্গে কর্তৃত্বের সম্পর্ক নিয়ে৷ রবীন্দ্রনাথ 
শ্বীকার করলেন, তিনি এসেছিলেন 
প্রতিকূল মন নিয়ে। কিন্ত ইতালি 
আসার পর তিনি যা দেখেছেন ঘ! 


শুনেছেন, তাতে তাকে মানতেই হবে 


যে, এই দেশে এবং এই সরকারের 
আমলে অনেক জিনিস হয়েছে যা 
ভালো; শৃংখলা, সমৃদ্ধি, অর্থ নৈতিক 
শক্তির বিকাশের স্থযোগদান, বুদ্ধিগত 
ক্ৰিয়াকৰ্ম বা অনকল্যাণের উপযোগী 
ইত্যাদ্বি। . " 

মুসোলিনি যে কাজে কবিকে 
লাগাবেন ঠিক করেছিলেন ফ্যাপি- 


বাদের এই গুপকীর্তন করে রবীজ্জনাথ 
'ভারই শিকার হুলেন। 


৭. 
কবিকে এই নর্বনাশের বিপদ থেকে 
বাচাবার জন্ত কী প্রয়াস করতে হয়েছিল 
রম্য] রম যা-কে সে বিবরণ রল"1- 


_ বরাবরই শোনা যাক । 


“আমি তখদ নিজে তার নিলাম 
তাঁকে বলার যে, ইভাবি এবং ফ্যাসি- 
বাদের উপরে তার ইপ্টারভিউ দ্বেবার 
ইচ্ছা নিয়ে আমরা ভেবেছি, সেটা 
ছাপানো হবে একটা বড় ফরাসী 
দৈনিকে এবং আমি তাকে ছ্যআসেলের 
নাম করলাম এই . ইপ্টারভিউয়ের 
ব্যাপারে যোগ্যতম লোক বলে। 
রবীন্দ্রনাথ রাজি হলেন, কিন্ত বললেন, 
তার পছন্দ উত্তরগুলে! লিখিতভাবে 
হবে, যাতে বেশি নিশ্চিত হতে পারেন 
হে, তিনি ধা বলতে চান তার বেশি 
না বলে ফেলেন ।-_ঠিক হল প্রশ্নগুলে! ' 
ছ্যআামেল লিখিতভাবে পেশ করবেন । 

৮০ 

“ছ্যআমেলের র্নগ্ুলে। পাবার 

আগে রবীন্দ্রনাথ তাদের উত্তর লিখে- 


_ ছিলেন একটি: প্রবন্ধের আকারে। 
. প্রশ্নগুলে| পড়ার পর তিনি নিশ্চিন্ত 


হয়েছেন যে, মূল বক্তব্যের উত্তর দেওয়া! 
হয়ে গেছে। 
* .“আমূলে তিনি কোনো প্রশ্নেরই 


. উতর দেন নি” 


২ ৯ 

“প্রবন্ধটি ফাদ্বা হয়েছে অন্প্ট ও 
এলোমেলো! রীতিতে, যথাষধতার 
ধারেকাছে যায় নি। আত্মসন্ত্ভাবে 
রবীন্দ্রনাথ এতে লিপিবদ্ধ করেছেন 
“ভালোবাসা” ও শ্রদ্ধার সাক্ষ্য- 


গুলোকে, ইতালিতে তিনি যার ভাজন - 


হয়েছিলেন। তিনি ভালোই ইঙ্গিত 


করেছেন--কিন্ধক সতর্কতার সঙ্গে- যে, 


তিনি ফ্যাসিস্ট সরকারের অতিথি 


" ছিলেন এবং সরকারের চোখ দিয়েই, 


সব দেখেছেন । তত্ব ও বক্তৃতার ঢঙে 
তিনি ফ্যাসিবার্দের তাত্বিক জনৈক 
ইতালীয় অধ্যাপকের সঙ্গের. নাম 
তিনি দেন নি-ফ্যাসিবাদের বিষূর্ত 
নীতিগুলো সম্পর্কে এক তৃথ্িদার়ক 
ও মৌজন্তপূর্ণ আলোচনার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন; ইঙ্গিত 


দিয়েছেন সে-সব তিনি সমর্থন করেন 


নাঁকিন্ত ইঙ্গিত দিয়েছেন সেই 


ওযু পৃষ্ঠার পর 
অহ্থচরদের সঙ্গে আঁতাত করছে। 
পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায়, আসামে, পাঞ্চাবে 
সর্ব তারা জাঁতিবিরোধী শক্তিগুলিকে 
প্রশ্ন দিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি 
করতে চাইছে। তাদের শক্তি বৃদ্ধির 
অর্থ দেশের একা ও সংহতি বিপন্ন 
করা । ক্ষমভার লোভে ইন্দিরা কংগ্রেস 
এভাবে দেশের সাধারণ মাহুষকে 
আঘাত করতে উদ্যত এই উদ্ধত 
আঘাভকে দ্বিগুণ জোরে প্রত্যাঘাত 
করে চূর্ণ বিচূর্ণ করার. কঠোর সংকল্প 
গ্রহণ করতে হৰে। জনসাধারণ 
১৯৭২ সালে হে আচমকা আঘাত 
পেয়েছিলেন অবাধ, নির্বাচনে ইন্দিরা 
কংগ্রেসকে লমূচিত শিক্ষা দিয়ে ১৯৮২ 
লালে তার পুরোপুরি শোধ দিয়ে- 
ছেন। তারা শিখছে অবাধ নির্বাচন 
হলে জনসাধারণ তাঁদের কোন চোখে 
দেখেন । 

পশ্চিম বাংলায় এই অ-বাম ভোট 
তোট হতে দিতে চায় নি। তারা 
চক্রান্ত করেছিল জুন মাসেও যাতে 
নির্বাচন না হয়। সংবিধানের নির্দেশ 
তারা মানতে চায় নি। রাষ্ট্রপতি 
শাসনের বেনামে ইন্দিরা শাসন প্রতিষ্ঠা 
করে ভারা ১৯৭২ সালের পুনরাবৃত্তি 
ঘটাতে চেয়েছিল । যে আটটি দলের 
পক্ষ থেকে অশোক, সেন, অজিত 
পানা, ভোলা সেনের! নির্বাচন স্থগিত 
রাখার মামলা এনেছিজেন, -সুপ্রীন 
কোর্টের দৃঢ়তায় সেই অপচেষ্টা খারিজ 


হয়ে ষাঁবার,পর এ আটটি দল (এখন 


' ঝাড়খণ্ড নিয়ে নয় দল ) 


(পাচ 


ভঙ্গিতে, যে-তদিতে দর্শনের ' ক্ষেত্রে 
অধ্যাপকস্থলভ] কোনে! হৃদয্বাবেস 


' ছাড়াই পক্ষ-প্রতিপক্ষ' খাড়া করা হয়, 


যা জীবনকে আগ্রহী না করে আগ্রহী 
করে তোলে মনকে! তড়িঘড়ি তিন্দি : 
যোগ করেছেন ঘে, ফাসিবাদের কাজ- 
কর্ম সম্পর্কে তিনি বিচার করতে 
পারেন না, তিনি কিছুই দেখেননি, 


'-কিছুই শোনেন নি, কিছুই বোঝেন নি, - 
- কিছুই জানেন নি, তিনি হাত ধুয়ে 


ফেলেছেন ।_-অবশেষে তিনি হঠাৎ 
থেমে গেছেন মুসোলিনির সঙ্গে ডবল 
সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত স্বতিচারণ করে 
ভার এক স্ততিকর ছবি একে মুখের 
উপরের দিকে অদম্য প্রাণশক্তি, নিচু 
দ্বিকে মানবিক কিগ্ধত1) তাকে তুলন। 
করেছেন আলেকজ্রাগ্ডার এবং নেপো- 
নিয়ানের সঙ্গে; এবং শেষ করেছেন 
কয়েক লাইনে,_সেখানে তিনি এই' 
সব কর্মবীরর্দের চেয়ে চিন্তাবীরদের 
প্রতি তার নিষ্কাম পক্ষপাতিত্ব 
জানিয়েছেন” 
১৪ 
ণ্রবীন্দ্রনাথ ইতালি আর হ্যামি- 
বাদের কথ! বলেছেন যেন নিরাসক্ত 
শেষাংশ ওঠ পৃষ্ঠায় 


বাহাত্তরের নায়ক নায়িক। জোট 


আঁতাত 
করে। হার] নির্বাচন হতে দিতেই চায় 
মি, তারা কোন মূখে ভোট. চাইতে- 
আসে জানি নে। | 

লাধারণ মাহুষের পক্ষে এবারের 
জয়ের তাৎপর্য অসীম । ১৯৭২ সাজে 
পশ্চিমবঙ্গের লহ্বাদ, কারচুপি ষেমন' 
পরে সারা দেশেই প্রসারিত হয়েছিল, 
১৯৭৫ সালের মধ্যে সাধারণ মান্গযের 


-লমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার অপন্তত 


হয়েছিল, তেমনি ১৯৮২ দালে পশ্চিম- 
বঙ্গে বামফ্রন্টের বিপুল বিজয় লারা 
ভারতেই রাজনৈতিক দিক পরিবর্তন 
হুচদা করবে। বিহার, পাঞ্জাব, 
মহারাই, ওড়িণা আদামে ইন্দিয়া 
কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হবার পর্যায় শুরু 
হ্বে। | 

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রবাহিনী লারা 
দেশের মুক্তির জন্তে প্রথম আঘাত ' 
হানার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এ 
দাত্বিত্ব পালন করতে হলে ফোন 
আত্মদন্ধি নয়, অসভর্কতা শিথিলতা 
নয্ন। সুশৃঙ্খল বাহিনীর মত নিভাঁক, 
অটল আত্মবিশ্বাস এবং চরম. দায়িত্বের . 
কথ! মেনে রেখে শত্রুকে বিধ্বস্ত করতে 
হবে। আমরা পশ্চিমবঙ্রবাসী যেন 
আটয় টি কোটি নিপীড়িত, নির্যাতিত 
ভীরভবাঁদীর পরম অরসার স্থল হয়ে 
উঠতে পারি॥ . 


||| ছয় ॥ 


সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে মাকিন 
সাঃবাছিক জন ভোয়েনবাগ' 


গত সপ্তাহে মার্কিন কনসালেটের 
আমন্ত্রণ, রুলকাতাঙ্ক এসেছিলেন 
পুনিৎজার পুরস্কার, বিজয়ী প্রখ্যাত 
যাকিন, সাংবাদিক ও ফ্লোরিডা বিশ্ব- 
_ বিষ্ঞালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের 
অধ্যাপক জন হোয়েনবারগ। কলকাতা 
প্রেস ক্লাব ও কলকাতা, বিশ্ববিস্তালয়ের 
সাংবাদিকতা বিভাগের ছুটি পৃথক 
ব্সহুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন । 

হোয়েনবার্গ তার বক্তৃতায় মূলতঃ 
বুংবাদপজ্জ জগতে আধুনিক প্রযুক্তি 
প্রয়োগের সপক্ষে অনেক কথা বলে 
গিয়েছেন, কি করে মাঞ্ষিনী “লেবার 
সেভিং ডিভাইস” দিয়ে সামান্য 
কয়েকজন কর্মী নিয়ে সংবাদপত্র চালু 
কর! যায় হোয়েনবার্গ তা ব্যাখ্যা 
করেছেন। এর থেকে অমুমান হয়, 
ভারতবর্ষের সংবাদপত্র ভগতে মাক্ষিনী 
যন্ত্রপাতির বাজার তৈরী করার জন্য 
তিনি একটি প্রাথমিক প্রচার করতেই 
এসেছিলেন। কলকাতা প্রেস ক্লাবে 


ভার সাংবাদিক সম্মেলমটিও অনেকের ' 


কাছে সাজানো মনে হয়েছে । 
ভারতবর্ষের মৃত দেশে বেকার 


সমস্যা আজ চরম সীমায়। সেক্ষেত্রে 
"আধুনিক যন্ত্রপাতি কি এই সমস্তাকে: 
আরে! ভয়াবহ করবে না? হোয়েন- 
বার্গ এই প্রশ্নের যথাষধ জবাব দিতে, 
পারেন নি। তিনি-জানান, আমে- 


রিকাতেও আঙ্গ বেকার সমস্তা 
সরকারকে বিশেষ চিন্তায় ফেলেছে। 
তবু সংবাদপত্রের বিকাশ, ভাই বলে 
থেমে থাকতে পারে না'। তার মতে, 
আধুনিক যন্ত্রপাতি সাংবাদিকদের 
“রোবটে” রূপাস্তরিত করবে না, কারণ 
যন্ত্র মাজ্ষকে চালায় না, মানুষই যত্ত্রকে 
নিয়ন্ত্রিত করে।  , 

'_ বশ্য হোয়েলবার্গ বর্তমান মাফিনী 
“কলামনিস্টদের মধ্যে চটকদারী 
লেখার প্রবণতাকেও সমালোচনা 


নির্বাচন বয়কট 
গর্থ পৃষ্ঠার পর 


আন্বও তারা কোন প্রমাণ দিতে 
পারেন নি, কেন সেদিনের তূলকে 
আজ আর তুল বলা চলে না । লা. 
তারা ফোন প্রমাণ দিতে পারেন নি, 
পারবেনও না” 

লেনিন আরো! বলেছেন, জার্মানীর 
কমিউনিষ্টদের কাছে. পার্লামেন্টারী 
পদ্ধতি অবশ্যই অচল) কিন্তু আদল 
কথা হচ্ছে আমাদের কাছে ধা অচল 
তা আমাদের শ্রেণী অথবা! জনগণের 
কাছেও অচল বলে ধরে নেওয়া! ঠিক 
নয়। আপনাদের সাধারণ মামুযের- 
স্তরে, নিজ শ্রেণীর পশ্চাদপদ অংশের 


করেছেন। সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় | চেতনার স্তরে নেমে যাওয়াটা তুল। 


'লেখার যথেষ্ট প্রায়াজনীয়ত। আছে 
বলে হোয়েনবার্গ মন্তব্য করেন। 
সম্পাদকীয় সমস্ত পাঠকই ঘে পড়েন 
এমনটি নয়, তৰে মন্ত্রী, সরকারী পদস্থ 
কর্মচারী ব! যাদের উদ্দেশ্য করে 
সম্পাদকীয় লেখা হয়, তাঁরা ত! ঠিকই 
পড়েন। ফলে পরোক্ষভাবে তা দেশের 
মই লাধন করে। 

এ ছাড়াও হোয়েনবার্গ সাংবাদিক- 
দের সত্যনিষ্ঠ হওয়ার আবেদন 
' জানান। চটকদারী খবর দিয়ে বাজার 
মাৎ করার তিনি সমালোচনা করেন। 
“মন প্রাণ, দিয়ে সাংবাছিকড়াকে ভাল 
নাবাগলে ষে ভাল সাংবাদিক হওয়া 
যায় ন', হোয়েনবার্গ তাই মনে 
হন 


রবীন্দ্র স্বভাব বনাম 


এম পৃষ্ঠার পর 


ট্যারিন্টের মতো ট্যুরিস্ট-ট্রেনের" শয়ন- 
খান থেকে--যে আসে আর চলে 
যায়। আর আমর আটকে আছি 
নদীর পাড়ে--ঘার! আমাদের ঘিরে 
আছে,’ যারা আমাদের মিনতি 
অনাচ্ছে”_তাদ্ধের ক$ঘরের, আমাদের 
নিহত বন্ধুদের: বেদনায় নিদারুণ 
পীড়িত হয়ে, আমরা অপেক্ষা .করে 
আছি কবি রবীন্দ্রনাথ এংসম্পর্কে কি 


বলতে যাচ্ছেন...তিনি আমাদের. 


কিছুই বললেন না। তিনি মুসো- 
'লিমির এক এ্রীতি প্র ছবি এঁকেছেন । 
তাকে নেপোলিয়ানের সঙ্গে: তুলনা 
করে নিজেকে মুক্ত বলে বিশ্বাস করে- 
, ছেন।:নে পোলিয়া ন!'..এ হেন 
তুলনা ভয়ংকরত্ব কি তিনি নিজেকে 
বুঝতে, পারেন না?"*এ হেন প্রবন্ধ 
ইউরোপে ফ্যাসিবাদের দেবায়ন বলে 
গণ্য হবে। ' 
«রবীন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুতি দিলেন 
প্রবন্ধটি: খাবার দেখবেন, ফ্যাসিবাদের 
" সমালো৮না মারও জোরালো করবেন 
খ্নব্ং পরিষ্কার করে দেখাবেন । এ 


এতে আমাদের প্রত্যয় জন্মাল না! 
তারও না। এখন আমরা ভালো 


' করেই বুঝতে পারছি যে তিনি সরাসরি 


অভিমত দেওয়াট!. এড়িয়ে যাচ্ছেন, 
যা করতে তাকে অঙ্থরোধ কর] 


হচ্ছে” [উৎস ভারতবর্ষ; দিন-' 


পঞ্জী, র'ম্যারল"ণ ] 
"১১ Fe 
লেখকের উপসংহার : 
প্রবর্তাঁকালে রবীন্দ্রনাথ-ফ্যাসিবাদ 
সম্পর্কে নির্মোহ হয়েছিলেন, সেটা] 
আমাদের পক্ষে পরম স্বস্তির কারণ । 
কিন্ত ইতিহাসের খাতিরে স্বীকার 


করতে হয় বিশ্বের সবণ্যতম ব্যক্তি. 


মুসোলিনি সম্পর্কে কবির ব্যক্তিগত 


সহ্মযবোধের কোনো সংশোধন 


ঘটেনি । 

আরে! বিস্বয় লাগে, এক যুগ পরে 
শাস্তিনিকেতনের সমাবর্তন উপলক্ষে 
ফ্যাসিবাদী, মুসোলিনি অনুগত 


- ইতালীয় পণ্ডিত তুচ্চি-কে সম্মানীয় 


খেতাব প্রদান কর! হয়! কালের 
পরিহাসই বটে ।. 


এটা অনম্থীকার্য। আপনারা অবস্যই 
এই তিক্ত সত্য তাদের কাছে তুলে 


ধরবেন। তাদের বুর্জোয়া-গণতাঙ্ত্িক 


এবং 'পানমেন্টারী কুসংস্কারগুলি 
সম্পর্কে অবশ্তই তারের সচেতন করে 
তুলতে হবে-_কুসংস্কার. যে কুসংস্কারই 
তা খুলে বলাই অবস্ত কর্তব্য । কিন্ত 
সঙ্গে সে সমগ্র শ্রেণীর (শুধু কমিউনিষ্ট 
অগ্রগামী, অংশেরই নয়) এবং সমস্ত 
মেহনতী মানুষের শ্রেণী চেতনা এবং 
প্রস্তুতির প্রকৃত অবস্থাকেই ধীরস্থির- 
ভাবে থতিয়ে দেখতে হবে, শ্তধু অগ্র- 
গামী জনগণের চেতনার বিচার করলেই 
চলবেন11৮ | 

“যখন বুর্জোয়া RE 
এবং সবরকম প্রতিক্রিয়াশীল সং- 
গঠনগুলির অবসান ঘটাবার মত 
শক্তি অজিত হয় নি, তখন আপনাদের 
অবশ্যই এই সংগঠনগুলিতে কান্ধ 
করতে হবে কারণ এগুলি-বুয়েছে এবং 
আপনার! এখনো দেখবেন অনেক, 


শ্রমিক রয়েছেন যারা'পান্রীর্ধের গ্রতা-১ 


রণায় বিশ্বাস করেন এবং গ্রাম্যজীবন- 
ধারায় নির্জীব হয়ে পড়েছেন । যদি 
তা না করেন তাহলে আপনারা ফাঁপা 
বেলুনের মত চুপসে যাওয়ার ঝুকি 
নেবেন।” (পৃঃ ৪২) - 

লেনিন বলছেন, একথা অস্বীকার 
করা যায় না যে কতগুলি বিশেষ পরি- 
শ্থিতির দরুণ এই - সত্য ইতিহাসে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ১৯৭৭ সালের 
সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসগুলিতে শহরের. 
শ্রমিকশ্রেণী এবং রুশিয়ার সেনাঁদল ও 


কষকের1 সোভিয়েত ব্যবস্থা গ্রহণ: 


'করতে এবং বুর্জোয়া পালযেন্টগুলির 


মধ্যে সবচাইতে গণতাস্ত্রিক- পালণামেন্ট 


ভুমাকে ভেঙ্গে দেবার জন্ত নিথিধায় 
প্রস্তুত ছিল। তা সত্বেও বর্লশেভিকের] 


কন্টিট্যুয়েণ্ট এসেঘ্বলী বয়কট করে নি_ 


বরং সর্বহারা শ্রেণী ক্ষমতা, দ্রখল করে 


নেওয়ার আগে এবং পরেও নির্বা- 


চনে অংশ গ্রহণ করেছিল ।% 
লেনিন বলছেন, “এ থেকে এই 


~~ 


দশ শুক্রেৰার, ২৪শে জুন ১৯২ 


গ্রিছ্ধান্তই ৰেরিয়ে আসে যে সোঁতিয়েত 


_ সাধারণভঙতের পূর্ণ বিজয় অর্জন করার. 


কয়েক সপ্তাহ আগে, এমন কি এই 
বিজয় অর্জন করার পরেও বুর্জোয়া 
গ্ণতাঙ্গিক প্ালণমেন্টে অংশগ্রহণ 
করার ফলে বিপ্লবী সর্বহার] শ্রেণীর 
কোন ক্ষতি হুওয়! দুরে থাক বরং এর 
ফলে সর্বহারা শ্রেণী . অপেক্ষাকৃত 
অনগ্রসর জনগণের কাছে এই ধরণের 
পালণমেন্ট কেন ভেঙ্গে দিতে হবে তার 
যুক্তিযুক্ততা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে; 
এরফলে পালপয়েন্ট বাতিল করে দেবার 


'কারঞ্জ সহজ হয়েছে এবং বুর্জোয়া পাল” 
মেন্টকে “রাজনৈতিক বিচারে অচল” 


প্রমাণ কর] সহঙ্ধ হয়েছে ।” 
মা (এ পৃঃ ৪৩) 
একজন প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিন- 
বাদী বিপ্লবী, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে, বিপ্লবী 
রণনীতি ও রণকৌশলে অভিজ্ঞ হলে 
অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে অগ্রগামী 
অংশের উপলব্ধি ও চেতনা আরোপিত 
করে অনগ্রসর অংশকে সংগ্রামে 
টেনে আনা যায় না। জনগণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে সাফল্য অর্জন কর] অদম্ভব। 
আবার, পশ্চার্দপদ জনগণের চেতন! 
অনুসরণ করেও একাজ কর! যাঁয়-মা!। 
অগ্রগামী চেতনা নিয়ে জনগণের মধ্যে 
থেকে তাধের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
পশ্চার্দপ্ চেতনাকে অগ্রগামী চেতনায়, 
রূপাস্তরিত করতে হবে। বুর্জোয়! 
সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নটা 
লেনিন নিজেই এভাবেই দেখেছেন এবং 
সমস্ত দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে 
বুক্ষেয়া সংসদীয় নির্বাচন, ও কার্য- 
কলাপে অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক বলে 
শিক্ষা দিয়েছেন । রি 
নির্বাচন বয়কট.করার-সারা পক্ষ- 
পাতী ভারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে 
বিশ্বাসী নন।: বিশেষ ও নির্বিশেষে 
বিচার, পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি ও চেতনার 


ধার তার! ধারেন না। পালবমেন্টারী, 


ও পালামেণ্টের বাইরেকার গণ 
আন্দোলনের মধ্যে যোগস্থত্র প্রতিষ্ঠা 
করার জটিল পরিস্থিতি পর্যালোচনা 
এবং পরিচালন] করার ধৈর্য না থাকলে 
বিপ্নবের ফাঁছছম ওড়ানো যেতে পারে 
কিন্ত বিপ্লব কর! ধায় না। 

বিপ্লবী পরিস্থিতি ছাড়া বিপ্লব 
সফল করা যায় না। বিপ্লবী গণ- 
আন্দোলন অবিরাম পরিচালনা, করে 
গেলেই বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টির অনুকূল 


পরিবেশ হুট হয়। লাগাতর গণ. 


আন্দোলন পরিচালনার জন্যে চাই 
লৌহ দৃঢ় সংগঠন, শৃঙ্খলা এবং আত্মো- 
খসর্গ। উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তুলতে 
হলে বিপ্লবী তত্ব একান্ত অপরিহার্য । 
এর ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য উপেক্ষা 


করে নির্বাচন বয়কট, সশস্থ সংগ্রাম 


আর একপেশে বিপ্রবীয়ানা. নিতান্তই 
বালস্থলভ চপলত1।- এর ফলে বিপ্লব 


বিপ্রবী তত্ব এবং তার সফল প্রয়োগ, 
কোনটাই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। 

লেনিন ষখন ১৯২* সালে অপেক্ষাকৃত 

তরুণ ও অনভিজ্ঞ কমিউনিষ্ট পার্টি 

গুলিকে নিজ নিত দেশের বিশ্ষে 
পরিস্থিতি এবং সোভিয়েত সমান্র- 

তান্ত্রিক বিপ্রবের সার্বজনীন দিকগুলি 

সম্পর্কে সত্বর শিক্ষিত, করে তোলার 
উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তারপর দীর্ঘ 
৬২ বছর অতিক্রান্ত । লেনিনের এ 

বিপ্লবী তত্ব এখন অনেক অভিজ্ঞতার 
ফলে আরো! সজীব, আরে! অন্রাস্ত 
বলে প্রমাণিত হয়েছে । 

বিপ্রবের কোন শর্টকাট হয় ন]। 

কারে! মস্তিষ্ক তরঙ্গ বিপ্লবের রণনীতি . 
ও রণকৌশল নির্ধারণ করে না। 

দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক পরি. 
শ্থিতিই বিপ্লবী পার্টির কর্মনীতি বাঁ" 
রণনীতি নির্ধারণ করে। এই রণনীতি 
বিপ্লবের স্তর অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। 

ফলে বিপ্লবের পরবর্তী স্তরে উপনীত 

না হওয়া পর্যস্ত রণনীতি অপরিবর্তিত 

হতে পারে। বাস্তব পরিস্থিতি অয়- 

সারে রশকৌশল নির্ধারিত হয়। গণ- 

দরখাস্ত থেকে মিছিল, সভা, বিক্ষোভ, 


” ধর্মঘট, নির্বাচন ও নির্বাচন বহিত্ত 


গণ আন্দোলন থেকে গেরিলা কৌশল, 
সশস্ত্র যুদ্ধ এই সবই রণকৌশলের 
অস্তর্গত। বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী এই 
রণকৌশবজের পরিবর্তন করতেই হুবে। 
না হলে জেতা যায় না। রণনীতির 
লক্ষ্য অপ্রিত হয় না। 

রণনীতির লক্ষ্য অর্জন অর্ধ 
বৈপ্লবিক সায়াজিক কপাস্তরের লক্ষ্যও 

কেবল ক্ষমতা দখল করা মাত্রই স্থসম্পন্ন 

হয় না। তাই লেনিনের বলশেভিক 
পারটিকেও ক্ষমতা দখলের পরেও 


-বুর্ভোয়া পালণমেন্ট ও গণপরিষদের 


নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ক্রতে হয়েছে। 


* এবং এর ফলে মাত দুমাসের মধ্যে 


সমগ্র গ্রামীণ কৃষক ও পশ্চাদপদ শ্রেণী- 
গুলি সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের * 
পক্ষে চলে এসেছে। বন্দুকের নল 


. একাজ করতে পারতে] না। 


লেনিন তার এ থিসিসে বলেছেন, 
যার নির্বাচন বয়কট করার কথা বলে, 
তারা আসলে সস্তায় কিন্তিমাৎ করতে 
চায়।, তারা শ্রেণী জম্পর্কর পরি- 
বর্তনের 'ছুন্হ কাজে ভ পায়। 
কারণ একা ।ধৈর্য ও সময় সাপেক্ষ । 
শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের অর্থবহ- 
পরিরর্তপ , ছাড়া শোষক শ্রেণী ও তার 
রাষ্ট্রকে উৎ্থাত করার কল্পনা বাতু- 


' লতার সামিল। 


ভারতবর্ষে এই শ্রেণী সম্পর্কের 
পরিবর্তন করতে হলে অবশ্তই সংসদীয় 
নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতা- 
যুলক। পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় বাঁম-. 
ফ্রন্ট এই বিপ্লবী অগ্রগতির রা 
অন্যান্য রাজ্যে শ্রেণী সম্পর্কের 
পরিবর্তন-ঘটছে। শাসক্শ্রেণীর " বিভিন্ন 
গোষ্ঠী এই চাপে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে 


-পড়ছে। পশ্চাদপ্র জনগণের বিরাট 
_বিরাট সংখ্যা বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির 


পক্ষে যোগ ছিচ্ছে। এই অবস্থায় 
যার! নির্বাচন বয়কট করার কথা 
বলেন তারা হয়তো জেনে শুনেই 
অথবা অজ্জাতসারেই বৈপ্লবিক অ 
গতির ক্রিযনায় বাধ! ঘটাতে চান। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে জুন, ১৯৮৬ 





ম্ধূমালতী 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাস্থ ভট্টাচার্য এ ঘাবত যে কটি 
হিন্দী ছবি করেছেন, তার সব কটিরই 
বিষয়বন্ত হল প্রেম। দাম্পত্যজীবনে 
প্রেম ও প্রেমশৃন্ততা কখনো অশাস্তি 
এনেছে, ভ্রিকোণ প্রেমের জটিলতা 
হৃষ্ট ক'রে রোদন! নাটক তৈরীর চেষ্টা 
হয়েছে--এবার নতুন হিন্দী ছবি 
__“মধুমালতী” কিশোর প্রেমের উচ্ছাস 
” ও উদ্বেগ নিয়ে রচিত। এ জাতীয় 
বিষয় বক্তব্যের ছবি আগেও অনেক 
দেখা গেছে --তবু বাস্থ ভট্টাচার্য তার 
ছবির বিযয়বস্ত এমনই প্রেমের নিগড়ে 
বেঁধে রেখে আধুনিক মননের ছবি 
করতে চেয়েছেন । বাস্থবাবু চলচ্চি্- 
কার হিসেবে ইতিপূর্বেই . বৈশিষ্ট্যের 
স্বাক্ষর রেখেছেন_-চলচ্চিত্র নির্মাণে 
চিনত্রসৌকর্ষ ও প্রতীকী ব্যধধনা মাঝে 
মাঝে জটিল অস্পষ্টতা স্য করলেও 
ছবির ভাষ! ঘে তার, অনায়ত নয়, 
তার পরিচয় তিনি আগেই রাখতে 
» পেরেছেন । কিন্ত. অবাক লাগে 
তখনই, যখন দেখি, আজও বাস্থবাবু 
তাঁর ছবির বিষয় হিসেবে প্রেমকেই 
বেছে নিতে উত্সাহ বোধ করেন, অথচ 
জীবন ও জগতের আরও কত বাস্তব 
দিক, অস্তিত্বের সংকট, জাতীয় সমস্ত! 
প্রতিনিয়ত মাঙষকে মোকাবিলা 
, করতে হচ্ছে-সে সম্পর্কে তিনি 
উদ্দাসীন। 


ধুমালতী' ছবিতে কলেজে 


পাঠরভ কিশোর কিশোরীর প্রেমকে 
"উপজ্ৰীব্য ক'রে ঘে অবাস্তবত! ও ভাব-, 


আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে তা অস্ততঃ 
বাস্থ ভট্টাচার্যের হত পরিণতমনস্ক 
চলচ্চিত্রকারের কাছ থেকে আশা করা! 
যায়নি । এবুগে কলেজে পড়া ছেলে- 
মেয়ের মধ্যে- প্রণয়লীল চললে যে 
বাড়িতে চরম নির্যাতন ও লাঞ্ছনার 
শিকার হতে হয় এবং ছবিতে যেভাবে 
তা দেখানো হয়েছে-ভার সংগে 
বাস্তবের যোগ কতটুকু? কলেজের 
সহৃদয় শিক্ষকের প্রেরণা পেয়েও বার] 


রোমিও জুলিয়েট অতিনয় করতে 


অপারগ হয়__তারাই বাড়ির অভি- 
ভাবকের মারের চোটে ও প্রেমের 
আকর্ষণে বাড়ি থেকে পালিয়ে সুদূর 
বোদ্বেতে চলে যাবার সাহস ও প্রস্তুতি 
পেল কিভাবে? বোদ্বের হ্থরম্য 
ফ্ল্যাটে তারা নি:শ্ব অবস্থায় রাত 
কটায় কি করে? অতঃপর বোদে 
থেকে তাদের গোয়া গমন . এবং 
সেখানে এক পাঁপচক্রের কবলে পড়া, 


তথাকথিত হিন্দি ছবির ফ্মু লামাফিক 
মনে হয় শুধু। পরবর্তী অংশে 
নিঃসন্তান এক খ্রীষ্টান দম্পতির কাছে 
তাদের আশ্রয় লাভ ও অপত্যন্সেহের 
আবেগ উচ্ছাস এবং শেষে নাটকীয়- 
ভাবে স্েহকাতর সেই দম্পতির কাছ 
থেকে তাদের বিদায় গ্রহণ ও নিজ নিজ 
বাড়িতে প্রত্যাবর্তন অস্বাভাবিক ৷ 
ছবিতে ক্যামেরার কাজ প্রশংসা দাকী 
করতে পারে। রবীন্দ্র ৈনের সংগীত 
মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না। শচীন, 
সারিকা, দীনেশ ঠাকুর ও নাদ্বিয়ার 
অভিনয় দৃষ্ট আকর্ষণ করে। 


অপরূপা 


চলচ্চিত্রকার জহন, বড়,য়ার প্রথম 


কাহিনী চিত্র “অপরূপা” অসাধারণ না 


হলেও দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের 
প্রেক্ষাপটে এক বিবাহিতা তরুণীর 
নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যত! ও যন্ত্র ফুটেছে 
মন্দ নয়। এই অসমীয়! ছবিটি নির্মাণে 
তরুণ চলচ্ছিত্রকারের যত্ব, নিষ্ঠা ও 
 ব্রসবোধের পরিচয়, আমরা পাই এবং 
প্রথম ছবিতে এসবের স্বাক্ষর থাকা 
ভবিষ্তৎ প্রতিশ্রুতিকেই চিহ্নিত করে 
সন্দেহ নেই। 

ছবিতে ক্রটি আছে অবশ্তই। দৈর্ঘ 
অনেক কমানো ফেত। দীর্ঘ মঞ্চাহ- 
ঠান বিরক্তিকর । একই নিপর্গ চিত্রের 
বারে বারে ফিরে আসা, একাকিনী 
নায়িকার একাধিকবার গবাক্ষপথে 
চোখ তুলে থাকা, নিঃসঙ্গ পদচারখার 
পৌনঃপুনিক আবর্তন, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের 
দৃপ্তকক্পে প্রতীকী ব্যঞনার পুনঃ পুনঃ 
প্রয়োগ--হয়তো নায়িকার একঘেয়ে 
জীবনের প্রতিরূপ আভাপিত করতে 
চেয়েছে, কিন্তু সেখানেও পরিমিতি- 
বোধের প্রশ্নটা দর্শকের মনে রসহট্ির 


ক্ষেত্রে অবশ্তই উঠতে পারে । শ্বামী-- 


স্ত্রীর মাঝখানে স্ত্রীর এক সময়ে. কলেজ 
সতীর্থ রাণা ফুকনের আবির্ভাব এবং সদ! 
কর্মব্যস্ত স্বাসীর সংগ সুখ বঞ্চিত স্ত্রী 


অপরূপার প্রীবনে রাপার নংগদান ' 


ছবিতে নাটকীয়তা আরোপ করেছে 
সন্দেহ নেই এবং এক্ষেত্রে সত্যজিৎ 
রায়ের চারুলতা” ছবির একাধিক দৃষ্ত- 
কল্পের কথ! মনে পড়িয়েও দেয় । কিন্ত 
ছবির পরিণতিতে নায়িকার স্বামীগৃহ 
ত্যাগ ও বন্ধু রাণার সংগে অন্তজ গমন 
-_ একটা ধোঁয়াশা স্থির মধ্যে আচ্ছন্ন 
করে রাখায় বরুণ নায়িকার দুঃসাহসের 
পরিচয়ট] সাধারণ দর্শকের কাছে 


বামক্রণ্ট সরকার .. 

১ম পৃষ্ঠার পর 

জ্যোতি বস্থ সে সম্পর্কে হ'শিয়ারী 
দেন। 


কলাপ মানব দেখেছেন। ওদের 
রাজত্বকালে ওরা যুবকদের একাংশকে 
খুনে বাহিনীতে পরিণত করেছিল । 
লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছিল। আর 
আজও ওরা নিজেদের মধ্যে খুন- 
খারাপি চালিয়ে ধাচ্ছে। মানুষ আজ 
. আরও দেখলেন যে, ওরা নতুন বিধান- 
সভার প্রথম দিনে কী কী কাণ্ড 
করেছে । অসভ্যতার চরমে গিয়ে 
বাজ্যপালকে বলল, চোর। নোংরা 
গালিগালাজ করল স্পীকারকে । ওর! 
জঘন্ততম অপরাধ করল জাতীয় 
পতাক1 ছিড়ে ফেলে। শ্লেষ ও 
বিজ্রপের সঙ্গে জ্যোতি বস্থ জিজ্ঞেস 
করেন: ওরা রাখবে সংসদীয় 
গণতন্ত্রের মূল্যবোধ ? ওরা. বাচাবে 
দেশের সম্মান ও এঁক্য ?” 

কেন্দ্রের কাছে রাজ্য যে আঠারো 
দফা দাবী করেছেন তা আদায়ের 
দ্বাবীতে প্রবল আন্দোলন গড়ার ওপর 
মুখ্যমন্ত্রী আরও জোর দেন। সীমাবদ্ধ 
ক্ষমতার - মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 


মরকার কিছু কিছু কাজ করতে 


তেমন স্পট্ট ধরা পড়ে না। বিনোদ 
প্রধানের ক্যামেরার কাজ ও ভূপেন 
হাঞ্জারিকার স্বর ছবিটিকে সমৃদ্ধ 
করেছে। অপরূপা চরিত্রে স্থহাসিনী 
মূলের অভিনয় মধুর ব্যক্তিত্বপূর্ণ। 
বিজু ফুকন, স্থশীল গোম্বামী ও গিরিশ 
কার্ণাভের অভিনয় নজরে পড়ে । 
ফোর্ট উইলিয়মের ' 
দ্বিশতবাধিকী . : 

ফোর্ট উইলিয়মের :দ্বিশতবাধিকী 
উপলক্ষ্যে কলকাতা দূরদর্শনের প্রষো- 
জনায় আধ ঘণ্টা ব্যাপী এক তথ)চিত্র 
সম্প্রতি প্রদ্বশিত হল। খুব কম সময়ের 
মধ্যে এই তাৎপর্যপূর্ণ ছবিটি নিৰ্মিত 
হওয়ার ফলে যে সব মূল্যবান তথ্যে 
ছবিটি সমৃদ্ধ কর! উচিত ছিল, তার 
অনেকটাই সম্ভব কোরে তোল! খায়নি, 
ফলে ছবিটি বাঞ্ছিত আকর্ষণ স্থাষ্ট করতে 
তেমন পারেনি। তবু একথা দ্বীকার্ষ 
যে, ফোর্ট উইলিয়মকে কেন্্র করে 
এক্জাতীয় একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ 
প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার নিদর্শনকেই যেমন 
তুলে ধরে, তেমনি অনাগত কালের 
জন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল চিত্রের 
খ্বীকৃতিও আদায় করে। ছবিটির 
প্রয়োগনৈপুণ্যের দাবীদার হলেন 
অভিজিৎ দ্বাশপ্ুধ ও চলচ্চিত্র সাং" 
বার্দিক প্রদীপ বিশ্বাস ।, চিত্রনাট্য 
রচনায় কর্ণেল চিত্তরঞ্জন সাবস্ত, ফটো- 
গ্রাফীতে কান্তি তেওয়ারী, শব্যোজ- 
নায় স্থমিতাভ রায় ও সম্পাদনায় বাল- 
বিন্দর সিংএর নাম উত্বেথের দ্বাবী 
রাখে। 


তিনি বলেন, কংগ্রেসীদের কার্ধ- 


পেরেছেন বলে উল্লেখ করে তিনি 
বলেন, সাম্প্রদায়িকতা! বিচ্ছিন্নতাবাদ 
এরাজ্যে কোণঠাস!। 

'বামক্রণ্ট সরকারের নতুন ৩৪ 
দফা কর্মস্চী র্ূপায়ণের জন্যে বামক্রপ্ট 
নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানান। সমাবেশে 
গণতান্ত্রিক সমাক্রতাঙ্্রিক পার্টির নেতা 
এইচ এন বছগুণ| বামস্্ণ্ট সরকারের 
ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন ঘে, জ্যোতি 
বস্থর নেতৃত্বে পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের প্রগতিশীল কর্মস্থচী সারা 
ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 
বামক্রণ্টের এই জয় হল প্রাদ্বেশিকতা, 
বিচ্ছিন্নতাবাদের বিপক্ষে ও বিদেশী 
খণের বিপক্ষে । প্রসঙ্গত তথাকথিত 
রিগিং সম্পর্কে বহুগ্ুণা বলেন, ১৯৮১ 
সালে. অনুষ্ঠিত গাড়োয়াল লোকসভা 
কেন্দ্রের নির্বাচন জাল প্রমাণিত হবার 
পরও ই-কংগ্রেস বলে বেড়াচ্ছে 
পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে রিগিং হয়েছে । 
গাড়োয়ালের ভোটার, তালিকায় চল্লিশ 
হাজার ভোট ই-কংগ্রেপ নথিভুক্ত 
করেছে। 

ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেব 
ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় সরকার যে চক্রাস্ত 
করছে তার ্ করেন। তিনি 


॥ সাত ॥ 


বলেন যে, ত্রিপুরায় আগামী ডিসেম্বর 
নির্বাচনের পূর্বে ত্রিপুরার এক তৃতীংশ 
এলাকাকে উপদ্রত বলে ঘোষণা করার 
চক্রান্ত চলছে । 

এছাড়া সভায় কমিউনিষ্ট নেত্রী 
গীতা মুখা, চিত্ত বস্তু, বিমলানন্দ 
খাজা, নিখিল দাস, রাম চ্যাটাজ 
প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এবারের 
বিজয়োৎসবের একটি বৈশিষ্ট্য হল 
মেদিনীপুর থেকে আসা শ্রোভাধাত্রা 
সহকারে দশ হাজার সাইকেছ 
আরোহীর মিছিল; মেদিনীপুর থেকে . 
কলকাতা পর্বস্ত এই দীর্ঘ পথে মিছিজ- 
কারীর! ছুপাশের জনপদের মাছষের 
অকু$ অভ্যর্থনা পেয়েছেন; এই 
মিছিল দংগঠিত করেছিলেন সি পি 
আই এম | ব্রিগেড প্যারেডে অনঠিত 
এই সভার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল 
দূরদূরাস্ত থেকে আসা গাঁয়ের কষক ও 
শ্রমজীবী মানুষের ভীড়। লক্ষ লক্ষ 
মামষ পায়ে হেটে এসেছেন দুদু 


থেকে । শিশু ক্রোড়ে মাতা, I 
পর বৃদ্ধ, যুবক-যুবতীর এই ইতিহাদিক 

সমাবেশ এক উৎসবের চেহারা নেয়। 
পুজোর বা ইদের সময়, নতুন জামা 
কাপড় পরার রীতির মত অনেকেই 
এই ভীড়ে নতুন সাঙ্গে সেদিন এসে- 
ছিলেন কলকাতায় । 


চিনি নুন ইত্যাদি পরিবহনে 


১৯৮২-৮৩ সালের রেল বাজেটের 
পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যসভায় শীম্রবিন্দ 
ঘোষ গত ৩ মার্চ বলেছিলেন ঘে 
নিত্যপ্রয়োজনীয় ভ্রধ্যসামগ্রীর উপর 
থেকে বাড়তি যাশুলের যে প্রস্তাব 
বাজেটে রাখা হয়েছে তা প্রত্যাহায় 
করাহোক। 

রেলমন্ত্রী পি সি শেঠী এক চিঠিতে 
অরবিন্দ ঘোষকে জানিয়েছেন যে রেল 
দপ্তরের ক্রমবর্ধমান খরচ মেটাতে এঁ 
মাশুল পুনঃপ্রবর্তন করতেই হবে। 
লবণ, চিনি, দুধ, খান্চব্রব্য ভোজ্য 
তেল প্রভৃত্তির উপর 'বাড়তি মাশুল না 
আরোপ করলে রেল দণ্তরকে শ্বনির্র 


কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় 


কর্মচারী এক্য কেন্দ্রে 


কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয় কর্মচারী 
এব্য কেঙ্দের পক্ষে বারীন্রনাথ ভট্টাচার্য 
এক প্রেন বিবৃতিতে আনান ষে, 
সম্প্রতি বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাচার্য 
বিশ্ববিস্তালয় চত্রকে সুন্দর করার 
নামে কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার 
খর্ব করছেন। উপাচার্যের মতে 
বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের মধ্যে ও বাইরের 
দেওয়ালে কোন প্লোগান লেখা বা 


রেনভাড়ায় ছাড় ভবে নী- 


করা যাবে না। জাতীয় পরিবহন 
নীতি কমিশন এবং রেলওয়ে চৌরিক্‌ 
অঙ্গুস্ধান কমিটিও এ মাশুল পুন: 
প্রবর্তনের পক্ষে মত দিয়েছেন। এ 


শত্বেও জালানী কাঠ, গোঁথান্ড, 
কেরোসিন তেল, দেশলাইয়ের উপর 
ৰাড়তি মাশুল লাগবে না। 


অরবিন্দ ঘোষ এক সাক্ষাৎকারে 
বলেন যে বৃহৎ, শিল্পপতিদের মাল 
বহনে রেল তাঁড়াত্ব প্রতিবছর 
কয়েকশো কোটি টাকা ছাড় দেওয়। 
হয়, অথচ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
উপর ছাড় দিতে সরকার অরাজী হয়ে 
জনবিরোধী চরিতের পরিচন্ধ দিয়েছে। 


বিরৃতি 


পোষ্টার মারা চলবে না। বিশ্ব- 
বিস্তালয় চত্বরে একটা বোর্ড থাকবে 
কেবলমাত্র দেধানেই স্বীকৃত সংগঠন- 
গুলি পোষ্টার লাগাতে পারবে। 
এ কাজের জন্য একট] কমিটিও গড়া 
হয়েছে। উক্ত বিবৃতিতে উপাচার্যের 
প্রচেষ্টাকে জরুরী অবস্থাকালীন 
বিশ্ববিস্তালয় চত্বর সুন্দর করার পরি- 
কল্পনার সঙ্গে তুলনা! কর! হয়েছে। 


Regd. No. WB/CC-32 


বিধানসভায় অভব্য আচরণে 


Phone: 24-4232 - 


ই-হ্ুংর| এবার রেকর্ড করলেন E 


বিরোধী ই-কংগ্রেস দলের বিধায়- 
করা রাজ্য বিধানসভায় এবার যে 
আচরণ করলেন বিধানসভার ইতিহাসে 
তার নজীর নেই। কোন নির্বাচিত 
জনপ্রতিনিধি বিধানসভার ভেতরে 
এবং [বাইরে এরকম অভব্য আচরণ 


বিরোধী সদ্য যদি তাদের আচরণ 
না বদলান তাঁহলে তাদের সম্পর্কেও 
আমাদের ভাবতে হবে। 

এবারকার, অধিবেশনে সরকার 
পক্ষের সদস্যরা! যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় 
দিস্েছেন | প্ররোচনা সত্বেও সরকার 


করতে পারেন ই-কংগ্রেস বিধায়কদের পক্ষ কোন ফাদে পা দেননি । তবে 


ভা বিশ্বাসই করা যায় না। 
"_ ই-কংগ্রেস দলের বিধায়কর1 বল- 
, ছেন এই সরকার নাকি বেআইনী 
সরকার | তাই'যদ্ধি হয় তাহলে তীর! 
বিধাননভা। বয়কট করছেন না কেন। 
সরকারী সমস্ত কাজে অংশও নেব 
আর কথায় কথায় সরকারকে বৈআইনী 
বলব দুটো জিনিস একপন্দে চলতে 
- পারে না। 
ই-কৎ দলের স্থনীতি চট্ররাজ, 
সুব্রত মুখার্জী প্রভৃতি কয়েকজন সদন্ত 
রাজ্যপালের প্রতি যেরকম অশালীন 
্মাচরণ করলেন তাতে তার! স্পষ্টতই 


ব্ধানসভার ঠুঅবমানন] করেছেন। 


কোন সুস্থ চেতনাসম্পন্গ মানুষই এই 
জিনিস মেনে নিতে পারেন না। 
সুরকার পক্ষ যদি এই সব সমস্তকে 
বহিষ্কার করার প্রস্তাব তোলেন তাহলে 


আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না । মুখ্য-- 
মন্ত্রী শ্রজ্যোতি বস্থুও বলেছেন: যে, 


মাঝে মধ্যে টরে্জারী বেঞ্চ থেকে মন্ত্রী 
যতীন চক্রবর্তী এবং কানাই ভট্টাচার্য 
ই-কংগ্রেস দলের সদস্তদের সঙ্গে 
বাদাহবাদ করেছেন। ' বিধানসভায় 


রর এবার “পর্বত দুহিত!” রেণুল্ীনা স্বৰ!" 


যথেষ্ট শাস্ত ছিলেন। 
বিধানসভার ইতিহাসে এবার 
আরও 


ওপরে যে সব সংশোধনী দেয়া হয়েছিল 
তা ছাপা হয়ে না আমায় অধিবেশন 
একদিন মুলতুবি রাখতে হয়। আরও 
একটি ঘটন! হল নবনির্বাচিত অধ্যক্ষের 
বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন । 


অতীতে একমাত্র শংকরদাস 
ব্যানার্জার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 
উঠেছিল । 


বিরোধী সদস্যরা, বিশেষ করে 
ইকংগ্রে দলের সদপ্তরা পরিষদীপ্ 
রীতি একদমই মানছেন না। উল্টে 





গভ রখযাত্রার গশুভৈচ্ভ। 


একটি নজীরবিহীন ঘটনা ' 
- ঘটেছে। রাঁজ্যপালের ভাষণের 


এমন একটা পরিস্থিতির হৃষ্টি করছেন 
যার ফলে সরকারকে অস্বস্তিকর প্ররি- 
স্থিতিতে পড়তে হয়। 

'এবার অধিবেশন খুবই সংক্ষিপ্ত । 
ভোর্ট অন আ্যাকাউণ্ট বাজেট পেশ 
করা হয়। পরবর্তী তিনমাসের মধ্যে 


হবে। 


বিছু।ৎ সঙ্কট 

১ম পৃষ্ঠার পর 

বরকত সাহেব ষখন এমনই “শক্তিমান” 
তাহলে বিহারের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও 
সরবরাহের কোন সুরাহা কেন করতে 
পারছেন না। 

উত্তর বিহারে বেশ কয়েকটি 
জেলার মান্য আদ্র ভুলতে বসেছে 
ষে তাদের ইলেকট্রীকের জাইন আছে। 
সারাদিনে গড়ে আধ ঘণ্টার জন্যেও 
বিদ্যুৎ আসে ন]। এর ফলে স্বানাহার 


- ত দূরের কথা অনেক শহরে সামান্য 


পানীয় জলের সরবরাহ হুয় ননা। 
কেরাসিন তেলের দারুণ অতাব। 
সন্ধ্যার পরে ঘরে গিয়ে চুপচাপ অদ্ধ- 
কারে বসে থাকতে হয়। সেজন্য 
চুরি ডাকাতিও বেড়েই;চলেছে। 

শিল্প প্রধান অঞ্চলগুলির অবস্থা 


. আরও শোচনীয়। ছোট বড় কল- 


কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। 
কয়লা, অন্যান্য খনি অঞ্চলে বিপর্যয় 


আবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে ' 


আাবমেৰিন কিনে ই-বং দল 


এই উপলন্ধিটা যারা পরিকল্পনা রচন! 
করেন তাদের নেই । গোটা ব্যাপারটা 
সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হওয়া 
প্রয়োজন । তাঁর পরিবর্তে অত্যস্ত 
সংকীর্ণ রাজনৈতিকভাবে সমস্তাটিকে 
দেখা হয়। যার ফলে কোথায় কোন 
কাজে অগ্রাধিকার নেওয়া হবে ভা 
স্থির করেন এনজিনিয়ার কয়েক 
জন!এম পি অথবা এম-এল এ। এরা 
খুব কম ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার উর্ধে 
রাতারাতি বিদ্যুৎ উৎপাদন কর! 


Price 60 Paies 

৫ পতি 
সম্ভব নয়, একথা যেমন সত্যি সেই 
সঙ্গে একথাও সত্যি যে বিদ্ধাৎ 


উৎপাদনের সমস্তাকে মোকারিলা করার 


জন্ত যে উদার, দূরদৃ্টিসম্পন্ন এবং 
বৈজ্ঞানিক অথচ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর 
প্রয়োজন তা আছকে নেই দেশে। 
একে অন্কের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে 
কি করে একটু গুছিয়ে নেব_এই 
মনোভাবই প্রাধান্য লাভ করেছে। 
এর থেকে সহজে মুক্তি নেই মনে হয়। 


২৫ কোটি টাকা কমিণন গেয়েছে 


"৯৯৮৪ সালের ৩* জুন কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভা চারটে সাবমেরিন কেনার 
সিদ্ধান্ত নেয়। নৌবাহিনীর বিশেষজ্ঞর] 
স্থইভেনের সাবমেরিন কেনার স্থপারিশ 


.করেছিল। কিন্ত মগ্রিসভার বৈঠকে 


তদানীস্তন প্রতিরক্ষা উৎপাদন মন্ত্র 
সি, পি, এন, সিং" বলেন যে, সঞ্চয় 
গান্ধীর শেষ ইচ্ছাকে সম্মান প্রদর্শনের 
জন্ত পশ্চিম জার্মানীর জিনিষই কেনা 
হোক। ' | 

কিন্তু নৌবাহিনীর প্রধান এড- 
মিরাল পেরের! মত দেন যে, পশ্চিম 


শুভ রথঘাত্রার. শুভেচ্ছা 


জার্মানীর সাবমেরিনে কিছু কারিগরী : 
ক্রটি আছে। কিন্তু ৩০ নভেম্বর ২৯৮০ 
মন্ত্রিসভার রাজনীতি বিষয়ক. কমিটি 
ক্রভ বসে সিদ্ধান্ত নেয় যে, পশ্চিম- 
জার্মানীর জিনিষই কেনা হবে। দুশো 

কোটি টাকার চুক্তি হয়) অভিযোগে 
প্রকাশ যে, শাদকদল এই ব্যবসায়ে 


প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা কমিশন 


পেয়েছে। এবং নৌবাহিনী ও প্রতি- 
রক্ষামন্ত্রকের জনীছয়েক 2257 
প্রত্যেকে দশ লাখ টাকা করে ঘুষ 
পেয়েছেন । | 


_ মোহন অপেরা 


আনন্দময়ের পৌরাণিক পাল! 


মা মঙ্গলচণ্ডী 


ভার! মাঅপেরা (সি 


বরকত সাহেব. গালভরা প্রতি- 
আনন্দময়ের পৌরাণিক পালা . 


প্ীতার গাহাল পারব টি আস 


তার দলের রাজত্ব রয়েছে । সমস্তা 





পিল বই সি 
পরম গুরুষ রামৰযুই (সা কাণ ফন হা্যাদক লা = 
_ দেৱগন বানা ন: =| পদ্মাপারের পতিনী 
শীতিকার-শীস্তির্তন দে | কি সাহকছে? * = |... আ্ুর_দেবীরঞ্জন ব্যানার্জী 
ি্দেখনায়_মোহন চ্যাটাজী ও আনন্দময় এখন হারান ীরঘদনেরস্তা- গীতিকার-_শাস্তিরঞ্জন দে 
শালে-কাশীনাথ পাল [আহত নল নত. ্িশ্িদুম্লোভন চ্যাটাজী 
শক্ি-গুর্ুচ্গাস বন্দ্যোপাধ্যায় | নিসাব... আলো-- কাশীনাথ পাল 
স্বপনঝুমার (ফিল্ম), তারারাণী | পা শপ সিং গং অজ্ন্-অসীমকুনার, নিতা চ্যাটার্জী. 
পাল, ও আনন্দময় টস ও ভোলা পান . 








সম্পাদক- হীরেন বস 
সম্পাদক কর্ডক মীপাণী প্রেল, ১২৩/১, আচার্য প্রফুর্লচঙ্র রোড, কল্কি থেকে মুরিত এক কাদির +5: বট লেন, কমিকাতা ১৯ লক একাদিছ 


'রাহীব সংগঠন ব! মন্ত্রিসভায় 
গুর্বগ্ণ ভুমিকা] নিতে যাচ্ছেন 





পঞ্চবিংশ বৰ্ষ : ২৩শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার, ২রা জুলাই, ৮২ ॥ ৬* পয়সা 


টিটি সি গিয়ে 


দিল্লীর টনক নাড়েছে 


_লুথারের বিদায় আদম 


ভি-ভি-সি'র (দামোদর ভ্যালি 
করপোরেশন) চেয়ারম্যান শ্রুপিদি 
লুখারের বিদায় যে আসন্ন তা বিভিন্ন 
সুত্রে সমধিত হয়েছে । 
উনি অবশ্য ঘনিষ্ঠ মহলে বলে 
বেড়াচ্ছেন যে নিজেই চলে যেতে চান। 
আসলে, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ দণ্ডর আর 
“ ওকে বরদাস্ত করতে পারছে না। 
ওর প্রচারের জয়চাক ই হয়ে 
গেছে | 
সংবাদপত্রে ফলাও করে বিজ্ঞাপন 
ছাপিয়ে, রেডিও ও টিভিতে ক্রমাগত 
প্রচার, করে লুখার সাহেব অল্প কিছু 
দিন অনেক লোকের মনে এমন ধারণ! 
করে দিয়েছিলেন ষে জ্যোতি বন্থ যা 
পারেন নি, লুখার সাহেব 


দিকটি এতে যথারীতি সুর মিলিয়ে- 
ছিলেন-। 
প্রচারের এমন মহিমা যে কেন্দ্রীয় 
সরকার তাকে “পদ্মবিভূষণ? উপাধি 
দিয়ে সম্মানিত করলেন এবং পরোক্ষে 
ভার সমালোচকদের ভরৎ্সন। 
করলেন। 
স্বভাবতই লুধার সাহেব আরও 
বেপরোয়! হয়ে পড়লেন।. গোড়া 
*থেকেই উনি পশ্চিমবলল সরকারকে 
উপেক্ষা করে এসেছেন। এবারে তায় 
ম্বুপট আরও বেড়ে গেল + 
'_ উনি শ্রেফ'তুলে গেলেন যে ডি ভি 


ভাই, 
করলেন | সবলরাস্তা লম্বকর্ণ সাংবাঁ : 


সির উপর কারও একক কর্তৃত্ব নেই। 


' আইনত কেন্দ্র বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ 


সরকার যৌথভাবে এই সংস্থার পরি- 
চালনার দায়িত্বে আছেন। প্রত্যেকে 
এর মূলধনে অংশীদার। বরং হিসাব 
মত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থের বিনি- 
যোগ তুলনামূলকভাবে বেশী । 

কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ 
করে 'কলকাতায়, বিদুৎ সরবরাহ 
হঠাৎ কমিয়ে দেন লুণ্থীর সাহেব। 
তার বিন! নোটিশে এককভাবে 
এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তয়ার 
নেই। 

শ্রীজ্যোতি বস্তু ষ্ধন এ সম্পর্কে 
প্রতিবাদ করেন তখন এ্রলুধারের 
ওদ্ধত্য সীম! ছাড়িয়ে ঘায়। উনি 
বলেন যে প্রীবস্থর মন্তব্য "রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত” কেন্ত্রীয় বিদ্যুৎ 
মন্ত্রী বরকত সাহেব য! কখনও বলেন 
নি একজন .মাইনে-করা আমলার 


এতবড স্পর্ধী স্বভাবতই জ্যোতিবাবু তাদের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ শুধু . 
মাইনে বাড়ার আন্দোলনের মধ্যেই ' 


মেনে নেন নি। 

তিনি সরাসরি শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর কাছে জানতে চেয়েছেন যে এই 
ধরণের আচরণের জন্য শ্রলুথারের 
সম্পর্কে কেন্দ্র কি সিদ্ধান্ত নেবে। 
উনি জানতে চেয়েছেন যে ডি ভি সি'র 
মৌলিক নীতি সম্পর্কে এমনভাবে : 
একক সিদ্ধান্ত চলে কিনা । আর 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


" রাজীব এখন নেপথ্য থেকে পাদ- 
প্রদীপের আলোয় আসছেন। জীন! 
৷ গেছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর রাজীব 
' সংগঠন অথবা মস্বিসভায় গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা নেবেন! 

সয় গান্ধী মারা যাওয়ার কয়েক- 
দিন পর থেকেই “নো” প্রধানমন্ত্রী 


ইন্দির! গান্ধীকে সাহাধ্য করার জন্য 


রাজীব সেক্রেটারীয়েটের কাজকর্ম 
দেখাশোনা করা শুরু করেন। এর 


পর' আস্তে আস্তে সংগঠনের বিভিন্ন, 


বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশ করতে 
শুরু করেন। , ইতিমধ্যে লোকসভার 
সদস্য হয়ে এসে এখন দূলীয় সংগঠন 
এবং সরকারী কাজকর্মেও রাজীর গাষ্ধী 
হত্তসক্ষেপ গুরু করে দিয়েছেন I 
প্রকৃতপক্ষে রাজীবকে জিজ্ঞাসা 


* না করে মন্ত্রিসভার কোন সদশ্যই কোন 


সরকারী কাজ করেন না। বিভিন্ন 
রাজোর সংগঠনের সভাপতি এবং 
অন্তান্য পদাধিকারী নেতারা এখন 
দিল্লীতে এসে প্রথমেই রাজীবের সঙ্গে 


দেখা করার চেষ্টা কর্ন । যদি কোন ' 


কারণে রাজীবের সঙ্গে যোগাযোগ না 
হয় তাহলে এরা অরুণ নেহেরু অথবা 
ফতেদার-এর সঙ্গে কথা বলে আসেন। 
ঠিক যেমন সঞ্চয়ের বেলায় ঘটত। 
সেই ট্রাডিশনই চলছে: টিন 
বদল ঘটেছে। 

মানেকার কার্যকলাপে রত 
গান্ধী খুবই উদ্িগ্র। শ্রীমতী গান্ধী 
আশঙ্কা করছেন দলের ঘে সমন 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





গ্রিয় মুন্সী গ-কংকে ই-বংয়ের। 
বি টিমে পৰিণত করছেন 


নয়াজমানার “নেতাজী” জরপ্রিয়- 
রঞ্জন দাঁসমূদ্দীকে পন্তবাদ! তার 
বিচক্ষণ নেতৃত্বে আজ পশ্চিমবঙ্গে 
স-কংগ্রেস পুরোপুরি ই-কংগ্রেসের 
“বি-টিমে” পরিণত হতে চলেছে যদিও 
উনি এখনও হেঁসেলে ঢুকতে পারেন 
নি। 

* সকলেরই জানা যে স-কংগ্রেসের 
জাতীয় নেতার! অন্তান্য সব বিরোধী- 
দলের সঙ্গে এক্যমত হয়ে ই-কংগ্রেসের 
মনোনীত রাষ্ট্রপতি - পদের প্রার্থীর 
বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন 
বিচারপতি ' শ্রীএইচ আত ' খান্গাকে 
সমর্থন করবেন বলে বিবৃতি দিয়েছেন । 
শুধু তাই নয় শ্রীধান্নার মনোনয়ন পত্রে 
প্রস্তাবকদ্দের নামের মধ্যে স-কংগ্রেসের 
নেতার] নিজেদের যুক্ত করেছেন? 

অথচ পশ্চিমবঙ্গে এই দলের 
নির্বাচিত চারজন বিধানসভার সমস্থ 
রাজ্য নেতৃত্বের -কাছে আবেদন 
করেছেন যে তাদের যেন রাষ্ট্রপতির 
আসন্ন নির্বাচনে বিবেক অনুসারে 
ভোট দিতে দেওয়া হয়। রাজ্যের নেতারা 

এ প্রস্তাবে রাজী তবে তারা কেন্দ্রীক 
নেতাদের অহমোদন চাইবেন । 

ঘটনার গতি থেকে সহজেই 
অনুমান কর! যায় যে স-কংগ্রেসের 
নেতারা এ প্রশ্নে অচ্ছমোদন না দিলেও 
এরা “বিবেক অনুসারে ভোট 
দেবেন। অর্থাৎ ই-কংগ্রেষের মনো-- 
নীত প্রার্থী শ্রদ্গেল সিংয়ের প্রতিই 
তাদের অকু$ সমর্থন জানাবেন । 

 শ্ীদাসমুন্দী এক বিবৃতিতে বলে- 
ছেন যে প্রধান্নাকে সমর্থন করায় 


| তাদের আপত্তি রয়েছে । কারণট। না 


বললেও জান] যায় যে এমারজেন্সীর 
সময় গণতন্ত্রের পক্ষে প্রকাশ্তে সমর্থনই 
বোধহয় এর অপরাধ। শ্রীদাসমুন্দী 
আরও বলেছেন ঘে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 
“বিবেক-অমুযায়ী” ভোট দেওয়ার 
নজির রয়েছে; স্থতরাং ভারা এমন 
কিছু নীতিবিগহিত কাজ করছেন ম!। 

মুন্মীজী অবস্ট না বললেও, 
সকলেই জানেন ঘষে কে নজির সাষ্ট 
করেছিলেন। অবিভক্ত কংগ্রেসের 
তরফ- থেকে সরকারীভাবে শ্রীসঞ্ধীব 
রেডিডকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য যখন 
এর আগে মনোনয়ন করা হয় তখন 
গ্রগাম্ধী তার বিরোধিতা করেন। পরে 
তিনি তথাকথিত নির্দল প্রা্ী প্রীভি 
ভিগিরির পক্ষ অবলম্বন করেন এবং 
তারই গোপন সমর্থনে শ্রীগরির পক্ষে ' 
কংগ্রেসীদের এগিয়ে আসতে বলেন । 
ধখন গোটা ব্যাপারট1, জানাজানি হয়ে, 
গেল তখনই উনি “বিবেক “অঙগঘায়ী+, 
ভোটের জন্য ওকালতি করে দলীয় 
শৃনত্থল্লাকে প্রকাশ্যে উপেক্ষার পথ 
দেখালেন। এর পরবর্তী অধ্যায় 
সকলেরই জানী--সংগঠন হিসাবে 
কংগ্রেস সোজাহুজি দুভাগে ভাগ হয়ে 
গেল। একটি তীর প্রত্যক্ষ আহ্থগত্যে 


আর অপরটি প্রবীণ নেতার নেতৃত্বে 


সংগঠন কংগ্রেস নামে পরিচিত 
হল। এর পরে অবশ্য আরও পরি” 
বর্তন হয়েছে। সেবার জ্রীরেডিড - 
পরাজিত হন। 

শ্রীপ্রিয় দাসমুন্দী যে শ্রীমতী 
গান্ধীর কাছ থেকে এই . ধরণের 
“বিবেকভোটে”্র অনুপ্রেরণা 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ‘ 


শঅমিক-কম্চারীদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী - 
জ্যোতি বহর অপ্রিয় সত্য কথা 


সম্প্রতি একটি সরকারী উদ্যোগে 
পরিচালিত কারখানার এক অনুষ্ঠানে 
শ্রীজ্যোতি বস্থ শ্রমিক-কর্মচারীদের কিছু 
অপ্রিয় সত্য কথা বলেছেন । 

উনি ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে 


সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। যে শিল্পের 
সঙ্গে তার! যুক্ত তার শ্রীরৃদ্ধি সম্পর্কে 
তাদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া দরকার 
ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত 


কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে হয়ত তাঁরা সে. 


সুযোগ পাবেন ন! ৷- 
এছাড়া তাদের ভাবতে হবে ষে 
কথায় কথায় ঘেরাও ও জঙ্গী হিংসাত্মক 


কায়দার লডাই কোন্‌ রাষ্ট্রায়ত্ত কার- 
খানায় করা আদৌ সঙ্গত হবে কিনা। 

উনি বলতে চেয়েছেন যে পশ্চিম- 
বঙ্গে যেখানে এমন একটি সরকার 
রয়েছে থা শ্রমিক-কর্মচারীদের সমস্তার 
প্রতি সহাহুত্থৃতিশীল সেখানে মামুলী 
কায়দায় লড়াই কর! মানে শক্তির 
অপচয় এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পেরও নিরবচ্ছিন্ন 
উৎপাদনে ব্যাঘাত স্থষ্টি কর!। এতে 
সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শ্রমিকরা, 
তারপর সরকার। 

যধন আপোষ আলোচনা পন 
ব্যর্থ তখনই ধর্মঘট অথবা অন্ত কোন 
প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের পথ বেছে নিতে 
হবে। তার আগে নয়। লড়াই করার 


অধিকার যেমন কিছুতেই ত্যাগ কর! 
চলবে না তেমনই এ হাতিয়ারকে যখন : 
তখন ব্যবহার করে ভোঁতা করা ' 
চলবে না। 

পেশাদারী ট্রেডইউনিয়ন নেতারা 
হয়ত জ্যোতিবাবুর পরামর্শ ভালভাবে 
গ্রহণ করবেন না। কিন্তু সময় এসেছে 
এ সম্পর্ক ভাবন! চিন্তা করেও কার্ষ- 
কলাপের ধারা বদলানোর । কেবল 
দাবী আদায় করব, অথচ দায়িতব?পালন 
- করব না এ আর বেশী দিন চলবে না 
সরকারী তহবিল সাধারণ মানুষের 
পকেট থেকে তৈরী হয়। কোটি 
কোটি টাকা ভরতুকী ঘিয়ে সরকারী 
শেষাংশ ৮য় পৃষ্ঠায়- 





বশংবদ রাষ্ট্রপতি ' 


আমাদের আশঙ্ক। সত্যে পরিণত 
হতে, চলেছে। শ্রীমতী গাঞ্ধী তার 
'একাস্ত বিশ্বস্ত অনুচরকে রাষ্ট্রপতির 
পদে মনোনীত করেছেন । প্রধান- 
মন্ত্রীর £কোন অভিন্যাহ্দ সহি করার 
জন্য আর রাষ্ট্রপতি বনে যাওয়ার 
প্রয়োজন হবে না। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং 
অফদরজজের _ বাড়ীতে এসে দৃম্তখত 
দিয়ে যাবেন, ম্যাডাম যেমন 
বলবেন-_-এটি জনৈক প্রবীণ সাংবা- 
দিকের মন্তব্য ৷ 


যে কদিন প্রীজ্লৈল সিং প্রার্থী 
রয়েছেন অস্তত সে কটা দিন তার. 


সম্পর্কে বলা চলে এই ভরলাযর দুচার 
কথার উল্লেখ প্রয়োজন । 

“এর আগে পাঞ্ধাব অথবা! শিখ 
সম্রদায়-থেকে রাষ্ট্রপতি পদে কেউই 


মনোনীত হননি। সে দিক দিয়ে 


বিচার করলে শ্রজৈল সিংকে বেছে 


নেওয়! হয়েছে শ্রীমতীর সুবিধার জনয, 


কারণ এর থেকে আরও যোগ্য 
ব্যক্তি ছিলেন।  .  * 
শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহলে 


প্রী্্ব্ণ সিং ছিলেন, যিনি বেশ কয়েকটি , 


দায়িত্পূর্ণ পদে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ 
করেছেন। ও'র প্রধান অপরাধ উনি 
অনেক যোগ্য লোক। তার নিজের 
বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করার ক্ষমতা 
রয়েছে । আর এটাও ঠিক যে অল্প? 
দিনের জন্য হলেও শ্রীমতীর অহুস্থত 
নীতি" সমর্থন করেন নি, যে সময় 
সহয়ের প্রাধান্যের যুগ ছিল! পরে 
অবশ্য তিনি তার আনুগত্য শ্রমতীর 
প্রতি অকুণ্ডে জানিয়েছেন, তবু মনে 
হয় কোন যোগ্য, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ 


লোককে শ্রীমতী গান্ধী বেশীদিন' 


কাছে রাখেন না। দেখ! যাক, 


প্রীজৈল সিংয়ের ভাগ্যে কদিন মসনদ 
ঘাকে। | 


- এই সম্পর্কে অনেক নঙ্জির রয়েছে । 
.কে না জানে যে কোন 'না কোন 


কোন সময় শ্রীমতী অশোক মেহতা, 
দিনেশ সিং, রজনী প্যাটেল, কমলা- 
পতি ত্ৰিপাঠী, দেবরাজ আর্স সিদ্ধার্থ 


শঙ্কর রায়, বংশীলাল, ললিতনারায়ণ 


মিশ্র অথবা দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়কৈ 
যুখেই গুরুত্বপূর্ণ পদ্বের ভাব দিয়েছেন । 


- কিন্তু যখনই তাঁর নিজন্ব প্রয়োজন 


ফুরিয়েছে তখনই তাদের ছেঁড়া কাথার 
মত বিদায় করেছেন। নিজের 


প্রয়োজন..মানে অবস্ত গদিতে টিকে 


থাকার প্রয়োজন । এতটুকু সমা- 
লোচন উনি বরদাস্ত করেন না । 
শ্রত্জেন সিং সম্পর্কে সামপ্ৰতিককালে 


অন্যতম প্রধান অভিযোগ, পাঞ্ধীবে 
. ঘে. বিচ্ছিম্নতাবাদী আন্দোলন চলছে. 
তার একটি অংশকে তিনি মদত দিয়ে 


এসেছেন, অন্যটিকে আস্কারা দ্বিয়েছেন- 
জরদরবার!, স্ং। এছাড়া পাঞ্জাবের. 


মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় তার বিরুদ্ধে, 


অনেক অভিযোগ ছিল। তার কোন 
প্রতিকার না হওয়ায় এ রাজ্যের 
লোকের মনে ও'র প্রতি-যথেষ্ট শ্রদ্ধার 
অভাব রয়েছে--য! রাষ্ট্রপতির পদ- 
মর্যাদার পক্ষে মোটেই শোভন নয়। 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে 
প্রীজৈল সিং মোটেই কৃতিত্ব দাবী 
করতে পারেন না। প্রশাসন তরে 
যোগ্যতা ও ন্যায় নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা 


করতে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। , 


প্রীমতীর কল্যাণে তিনি নিশ্চয় 
ভোটে জিতে যাবেন । কিন্তু রাষ্ট্রপতির 
পদের সঙ্গে যে সন্মান ও "মর্যাদা 
জরিয়ে রয়েছে তা কি বজায় থাকবে? 
কীরণ এর পরের' অধ্যায়ে আরও 
বিপর্দের দিন সামনে রয়েছে । . ্রীমতী 
গান্ধী তার স্বপ্ন রাষ্ট্রপতি প্রধান রাষ্ট্রীয় 


কাঠামোর কথা এখনও ভূলে যাননি, 


সাময়িকভাবে চুপচাপ রয়েছেন মাত্র 
সুযোগের অপেক্ষায় । যথাসময়ে তার 





খলি থেকে বেরিয়ে পডবে সাপ । 
রাজীব সঙ্গেও রাজীব একান্তে আলাপ-আলো- 
চন করছেন! 


১ম পৃষ্ঠার পর 
নেতাদের, মনে অসস্তোষ আছে 


মানেকার কার্যকলাপ তাদের মধ্যে - 


বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে । তাই তড়ি- 
ঘড়ি রাঁজীবকে তিনি- বিভিন্ন রাজ্যে 
পাঠাচ্ছেন সংগঠনের হালচাল ভাল- 
ভাবে বুঝে নেবার অন্ত । ' 

রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেস মনোনীত 
প্রার্থী জৈল পিংকে সংগে নিয়ে 
রাজীব বিভিন রাজ্যের বিধায়কদের 
সঙ্গে বৈঠক করছেন! সঙ্গে সঙ্গে 
সেই রাজ্যের সংগঠনের নেতাদের 


. রাজীবের বিভিন্ন রাঁদ্যে সফরের' 
উদ্দেষ্য হিসাবে অনেকেই মনে করছেন 


দায়িত্বপূর্ণ পদে যাওয়ার আগের প্রাক- 
প্রস্ততি পর্ব। এই সফরে ষেয়ন এক 
দিকে বিভিন্ন রাজ্যের বিধায়কদ্রের এবং 


সংগঠনের নেতাদের সম্পর্কে তার 


প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তেমনি 
রাঁজীবকে দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 
প্রচার অভিযান চালিয়ে প্রমাণ কর! 


| শিখতী- ঢিং বাতি ?. 


শ্ৰীপতি নন্দী 


. ভারতদর্শনে তথা নয়ািল্লী দর্শনে 
যে সমস্ত বিদ্রেশী ‘ভীপ’ ( VIP) এসে 
থাকেন, তারা সকলেই গান্ধীর শ্মশান 
দর্শন, ভারতের ' রাষ্ট্রপতি দর্শন ও 
প্রধানমন্ত্রী দর্শন দিয়ে .কাজ শুরু করে 
থাকেন । বিষয়টি প্রোটোকলীয়, সুতরাং 
অবশ্তপাঁলনীয় |. অতঃপর নান! কিছু 
বলে ও নানা কিছু শুনে নিয়ে ভারত 


সম্পর্কে সরকারী জ্ঞানা্গ ন করে ' 


ভারতপর্ব সমাধা! করে থাকেন । কিন্ত, 


যা কিছু নিশ্চিতরূপে তাদের” অজানা 


থেকে যায় ভা হলো £- এই সেই 
ভারততৃমি যেখানে রাষ্ট্রীয় *ছিংসাকে 
অহিংস] বলে ; 'এই সেই ভারতরাষ্ট্ 
যার অপার মহিমায় পরনিভ'রতার 
পিঠে চড়ে “ম্বনির্ভরতা, নিত্য দর্শন 
দেয়, যাবতীয় ধর্মবাদ্কে পাঞ্চ করে 
ধর্মনিরপেক্ষতা উৎপন্ন হয়, যার 
"আশ্রয়ে-প্র্শয়ে জাতপাতবাদী রাজ- 


নীতি 'জাতীয়) সংহতি’ প্রসব করে, 


থাকে। এই সেই 'নয়াদিল্লী যার 
“সত্যমেরু জয়তে’ প্রতিভায় কালে! 
টাকা সাদা হয়ে আসে, দ্রব্যমূল্য শত- 
গুণে বাড়লেও ' মুন্রান্কীতি' নিম্নগামী 


হয়ে থাকে । এই সেই রুত্রাক্ষমালিনী 


*প্রিয়দর্রিনী” যিনি সত্যের-জন্কে নিত্য 
প্রাণপাত করে থাকেন, দেশী-বিদেশী 
ভেদাভেদ ন! রেখে মনুস্তারৃতি যাবতীয় 
কুবেরদের চরপতলে নিত্যনৈবেস্ত 


নিবেদন করে থাকেন, আবার বিচিত্র 


বাহারে গরীব কা লিয়ে উচ্ম্বরে 


ক্রন্দন করে ‘সমাজতান্ত্রিক? হয়ে বসে- ' 


ছেন; এই সেই লীনাময়ী যিনি রুশী 
মাকিনী উভয়: মঞ্চে সখীনাচ নেচে 
জোট-নিরণেক্ষতা পালন করে থাকেন, 
দেশের প্রাথচবয়ঙ্ক মাহ্যের শতকরা! 
২২ ভাগ সমর্থন কুড়িয়ে সর্বশক্তিমতী 
হয়েও বিশ্বগ্রাসী- ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত হয়ে, 
আছেন, অতএব আগামী 'দৃস্তে তিনি 


শিখণ্ডী-বাহনে দৃশ্য-অদৃ্য রূপে অখগ্ড_ 


মণ্ডলীকারে নয়াদিল্লী তথা ভারত সহ 
"ভারতীয় সংবিধানকে গ্রাস করবেন। 
অতএব, ভারত পথিক ‘ভীপ’গণ, 
আপনারা ষার! ভারতদর্শনে. অভিলাষী 
কিন্তু আজো “মহাভারত” পাঠ করেন 
নি, তারা এখানে এসে অতঃপর হয়তো 
একপাঠ মহাভারভীয় শিক্ষা নিয়ে 
যেতে পারবেন। তবে, . আপাত: 
মনোশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করুন £ এই সেই 
রাষ্ট্রপতি যিনি আজীবন অপরের 


হচ্ছে যে ইন্দিরা গান্ধীর অনেক কাজ | রাজনৈতিক ছায়া-প্রচ্ছায়ায় বড় হয়ে 


এখন-থেকে রাজীব গান্ধীই রুরবেন। 


র্ 


রাজনীতিক হয়েছেন তিনি এবারে 


সমস্ত রাজনীতির উর্ধ্বে বিরাজ করবেন, 
( পঞ্চতঙ্ত্ৰ বৰ্ণিত নিরামিষাশী মার্জারের 
মত) এই সেই রাষ্ট্রপতি যিনি বিচার 
বিভাগীয় তদস্ত কমিশনের প্রাথমিক 
বিচারে তিন ভজন অপরাধে দোষী, 
সাব্যস্ত হয়েও রাষ্ট্রীয় স্ায়বিচারের 
প্রতীক হয়ে থাকবেন, এই সেই রাষ্ট্র 
পতি খিনি পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক রাজ- 
নীতিতে ‘পরোক্ষভাবে’ জ্রডিত থাকার 
অভিযোগ সত্বেও দেশে সাল্রদায়িক 
সম্প্রীতি ওজাতীয় সংহতির প্রতীক হয়ে 


থাকবেন, শিখণ্ডীরা অর্ধনারীশ্বর-_ক্লপন্জী- 


বিনী না হলেও উপজীবিনী তো বটেই। 
তবে, ভারতের রাষ্ট্রপতি যদি ভারতীয় 


স্বাধীনতী, সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক 


সমাজত নামক বস্তুর প্রতিভূ হতে 
পারেন ভাহলে তার চাইতে দর্শনীয় 
বন্ত ত্রিলোকে আর কি হতে পারে? 
অতএব, ভিজিট ইণ্ডিয়া ভিজিট ইন্দির1 
ভিজিট......। এবং সাধারণ দেশ 
বাসীকে যারা নির্বোধ বলে জানে, 
কুকুরের মত স্বণার দৃষ্টিতে দেখে, নয়া- 
দিলীর যহামেলায় তাদেরও দেখে 
যান।- ৪ 
বিহারে উত্তরপ্রদেশে 7. 
গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র 

বিহারে উত্তরপ্রদেশে গণতান্ত্রিক 
সমাজতর্থ উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ 
তে দানবীয় স্তায় বিচারে অবস্থা 

আয়ত্তাধীন’, “আইন-শৃঙ্খলা'র পরি- 

স্থিতি অতুলনীয় । 


বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে সব কিছুই" 


গণতাস্ত্রিকক হয়তো সে কারণেই 
'সরকারী লীলায় অধিকাংশ খবরই 
নিখোঁজ হয়ে যায়। তবু কিছু কিছু 
প্রকাশ হয়ে পড়ে । 

অভি-সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, 
বিহারের আওরঙ্গবাদ জেলার গৈনি 
গ্রামের জমির্দারগণ একপাল গুণ্ডা সহ 
গ্রামের হরিজন চাষ মজুরদের উপর 
চড়াও হয়, অন্যান ছয়জনকে পিটিয়ে 


মারে এবং যোল-সতের জনকে গুরুতর" 


রূপে জখম করে। বলা বাহুল্য, 
জমিষার পক্ষে সকলেই অক্ষত্তঘ্বেহে 
ফিরে যায়। রঃ 
হতাহত ব্যক্তিদের অপরাধ, তারা 
মাননীয় জমিদারগণের নিকট নিয়তম 


মজুরী দাবী করেছিল । দাবী দাওয়া - 


দীর্ঘদিনের, থান! পুলিশও এ খবর 
জানতো, কিন্তু দরিভ্র হরিজনদের 


অতঃপর অনুমান করতে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২রা জুলাই, ১৯৮২ ve 


_প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই করা হয়. 
নি Es 

পাইকারী গরীব হত্যার পর ষথা- 
রীতি পুলিশের কমিশনার-স্থপারের 
নেতৃত্বে বিরাট সশস্ত্র বাহিনী গ্রামে 
শিবির বসিয়েছে কিন্তু খুনী জমিদার - 


_ কিংবা গুণ্ডা বাহিনীর কাউকেই গ্রেপ্ঠার 


করা হয় নি। বিহার পুলিশের 
আইন-শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে যারা 
সামান্যতম খবর রাখেন.ভারা সকলেই 
পারেশ, 
জমিদার্বাহিনীর নিরাপত্া! নিশ্চিত 
করতেই এ সশস্ত্র বাহিনীর শুভাগমন 
হয়েছে। তদুপরি, একই কারণে 
গ্রামের হরিজন পরিবারগুলির যুবক 
ছেলেগুলি যি ‘উগ্ৰপন্থী’ আখ্যা লাভ 
করে, বিনা বিচারে কয়েদী হয় তাহলে... 
তো বিহার পুলিশের এতিহ্ৃটি -- 
নিঃসন্দেহে বজায় থাকবে । ' 

আইন শৃঙ্খল! রক্ষার ব্যাপারে 
বিহারের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ দীর্ঘদিন 
টেকা মেরে চলছে। নারায়ণপুরে 
পাইকারী নারী ধর্ষণের ঘটনা! অনেকেই 
আজে! ভুলে ধান নি। এ ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিচার বিভাগীয় 
তদন্ত কমিশনও বসেছিল, ' কমিশন 
তার রিপোর্ট প্রায় এক বছর আগেই 
দাখিল করেছেন, কিন্ত “পত্যমেব 


" ভয়তে'র দেশে সত্যব্রতী কংগ্রেলী 


সরকার রিপোর্টটিকে উদরস্থ করে-«_ 
রেখেছেন । | 
একই গতিলাভ হয়েছে 'বাগপত” 


সম্পর্বীক্স বিচার বিভাগীয় তদ্বন্ত . 


রিপোর্টের। প্রকা শর দিবালোকে 
শ্রীমতী মায়! ত্যাগীকে বিবস্ত্র অবস্থায় 


' রাজপথ পরিক্রমা করানো এবং তার 


পরিবারের তিনজন নির্দোষ ব্যক্তিকে .. 
অজ্ঞাতকারণে ঠাণ্ডা মাথায় হত্য! 
করার অপরাধে অপরাধী পুলিশগণকে 
রক্ষা করতে উত্তরপ্রদ্বেশ সরকার ছুই- 
কান.কাটা নিল'জ্দের মত রিপোর্টটিকে 
প্রকাশ করতে অস্বীকার করে চলেছে । 

বন্তী জেলার শিশোয়া গ্রামের 
কপাল ' অন্যরূপ হবে কেন? একই 
কং-ই সরকার, অতএব একই রূপ 
আইনের শাঁসন.। বর্বরোচিত তাগুবটি 
ঘটে প্রায় দু'মাস আগে, ২৩শে এপ্রিলে 
মোহনস থানার ১২1১৪ জন পুলিশের 
লোক স্থানীয় -৪*৫০ জন, গুণ্ডাযণা 
সহ গ্রামে চড়াও হয়ে ব্যাপক লুটপাট 


॥ও পাইকারী নারীধর্ষণে মত হয়। 
-নির্ধাতিতা মহিলাদের অস্ততঃ পনের 


জন এ সম্পর্কে লিখিত বিবরণও দাখিল 
করেছেন। কিন্তু জেল! ম্যাজিস্ট্রেট, 
পুলিশ সুপার সহ উর্ধ্বতন রাজনৈতিক 7 
মহাত্মাগণ হেক্েত্রে অপরাধীদের 
সহায়, সে ক্ষেত্রে “স্বাধীন ভারতের 
স্বাধীন নাগরিকের’ ৰাপের সাধ্য কি 
সুবিচার পায় !? 


তিশা 


অর্পন ॥ শুক্রবার, ২রা জুলাই ১৯৮২. 


এবারের নির্বাচনে 


কলকাতার চিত্র 


কলকাতার ভোটাররা. এবারকার 
বিধানসভার নির্বাচনে বামফ্রণ্টকে 
পুরোপুরিই প্রত্যাখ্যান করেছেন এমন 
দাবী নিছক মনগড়া ভা প্রমাণিত 
হয়েছে সরকারী স্থত্রে পাওয়া ফলাফল 
সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যে। 

দেয়ীতে হলেও এই সব তথ্য থেকে 
এখন বেশ পরিষ্কার ঘে শহরাঞ্চলের 
মানুষ বামপন্থীদের প্রতি বির্লপ ত 
ননই, বরং জেলার ভোটারদের অহ- 
পাতে অনেকাংশে তারা আগের 


»-চেয়ে অনেক বেশী, সমর্থনে এগিয়ে 
_ এসেছেন। 


১৯৭৭ সালের ভোটে কলকাতায় 
ই-কংগ্রেস ২২টি: আসনের মধ্যে 
একটিও পায় নি। এবারে তার মধ্যে 
১১টি আসনে তাদের জেতাটাকে 
অনেকেই ব্যাখ্যা করতে শুরু করে- 
ছিলেন যে এবারে কলকাতার মানুষ 
বামপন্থীদের তাদের স্বর্গ থেকে হটিয়ে 
দিয়েছে । 

আসলে গতবারে ২২টি আমনের 
সব কটি বামপন্থীদের ছিল না। 
চৌঃজী, বড়বাঁজার, জোড়াবাগাঁন 

-শজোড়াসাকে1 ও শিয়ালদৃহ কেন্দে যে 
জনতার প্রার্থীরা জিতেছিল একথ! 
এইসব ভাস্তকারের1 সুবিধামত তুলে 
গেলেন। 

ই-কংগ্রেসের কৃতিত্ব যে তারা 
জনতার সব কটি আসনে জিতেছে 
ত বটেই, বামপন্থীদের কাছ থেকে 

০১৯৭৭ সালে জেতা ছয়টা আসন 
কেড়ে নিয়েছে। তবে শুধু এই তথ্যের 
উপর ভিত্তি করে সবজ্ঞান্তা তাস্য- 
কারের তাদের “সমীক্ষা+য় বাম- 
পশ্থীদবের পরাজয়ের বিশ্লেষণ করতে 
চেষ্টার ক্রটি করছেন না৷ 

তারা ভুলে গেলেন যে ১৯৭৭ 
লালের নির্বাচনে জনতা দলের একটা 
ভূমিকা ছিল। যার ফলে অন্তত 
কয়েকটি কেন্দ্রে, যেমন বৌবাজাঁর 
রাসবিহারী, বড়তলা ও কাঁশীপুরের 
ত্রিমুখী লড়াইয়ের সুযোগ গ্রহণ 
করতে পেরেছিল বামফ্রন্ট । ১৯৮০ 
সালের লোকসভায় ই-কংগ্রেস অনেক 
ক্ষেত্রে প্রাধান্য অর্জন করেছিল এবং 
ঠিক সে সময় তুলনামূলকভাবে বাম- 
ফ্রন্টের ভোটের হার কমে যায় কোন 
কোন কেন্দত্রে। এবারে চিত্র অন্যকূপ। 


এবারের নির্বাচনে জনতা -দূলের, 
তৃমিকা অনেকটা গৌণ। ' প্রত্যেকটি 


জ্কেন্দ্েই সরাসরি বামক্রণ্ট ও ই-কংগ্রেস 
_স্অথবা তাদের সমঘিত স-কংশ্রেসের 


cs 
লৈ লড়াই হয়েছে। 
রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের এই 


প্রসঙ্গ উল্লেখ ন! করেই এই সব ভাষ্য- 
কারের! রাতারাতি “তত্ব” দিয়ে 
দিলেন যে বাসক্রণ্ট প্রার্থীদের হেরে 
যাওয়ার পেছনে রয়েছে ফ্রণ্টের ব্যর্থত1 
কয়েকটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিদ্যুৎ 
উৎপাদন ও সরবরাহ, শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সরকারী নীতি, অপ্রতুল পরিবহন 
ব্যবস্থা ও বেকার বৃদ্ধি। এ ছাড়া 
সঞ্চয়িতার বিরুদ্ধে অভিযান এবং শেষ 
মুহূর্তে আনন্দমা্গা, সন্যাদীদের খুন: 
হওয়ার ঘটনায় মানুষ বামফ্রন্টের প্রতি 
আস্থা হারিয়েছেন এটা তার! সহজেই 
অনুমান করে নিলেন । | 

ভারত সরকারের প্রেস ইনফর- 
মেশন ব্যুরো প্রচারিত বিস্তারিত 
ভোটের ফলের দিকে নজর দ্বিলে 
এদের এই অমুমান যে মোটেই 
বস্তুনিষ্ঠ নয় একথা 'বিন। দ্বিধায় বল! 
চলে । 

আসল তথ্য ঠিক বিপরীত । 
একমাত্র বেলগাছিয় (পূর্ব) কেন্দ্র ছাড়া 
অন্ত প্রতিটি আসনে বামফ্রন্ট আগের 
তুলনায় অনেক বেশী সমর্থন লাভ 
করেছে-ধে সব কেন্দ্রে জিতেছে 
সেখানে ত' বটেই যেখানে হেরেছে 
এমন কেন্দ্রে এ ঘটন। সত্য ।. 

পরিসংখ্যানের জটিলতার মধ্যে ন! 
গিয়ে পরপর ১৯৭৭, ১৯৮* এবং ১৯৮২ 
সালের নির্বাচনী ফলের তুলনামূলক 
বিচার করলে অতি সহজেই প্রতীয়মান 
হয় যে ১৯৭৭ সালে ই-কংগ্রেস মোট 
ভোটের শতকরা ২৪ ভাগ পেয়েছিল 
কলকাতায় । .১৯৮*-র লোকসভা 
নির্বাচনে ই-কংগ্রেস যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন 
করে এবং তার ভোটের হার দীডায় 
প্রায় ৪২ শতাংশ । এর পাশাপাশি 
বামফ্রণ্টের পক্ষের ভোট সে তুলনায় 
বেডেছে অনেক মন্থর গতিতে । ১৯৭৭ 
সালে ছিল শতকরা ৪১ শতাংশের 
সামান্ত কম। আর ১৯৮০তে তা 
দাডায় শতকরা ৪৩ শতাংশের কিছু 
বেশী 

কিন্তু এবারকাঁর (১৯৮২) ভোটের 
চেহারা একেবারে অন্যবূপ। ১৯৮, 
সালের বাতিল না হওয়া মোট 
ভোটের হার শতকরা ৪৩১৩ থেকে 
এবারে বামক্রণ্টের বেড়ে দাড়িয়েছে 
৪৯:৬৪ শতাংশে | এই সময় ই- 
কংগ্রেসের ভোটের হার সেই অন্পাতে 
বাড়ে নি, ৪২ শতাংশ থেকে হয়েছে 
৪৫ শতাংশ । 

ভোটের ফল ভাল করে বিচার 
করলে দ্বেখ। যাবে যে এবারে কল- 
কাতায় মোট প্র্ৃত্ত ভোটের প্রায় 
শতকরা! ৫* ভাগ পড়েছে বামক্রণ্টের 


অনুকূলে । আগের বারের নির্বাচনে 
তারা ভোট পেয়েছিল ৪১ শতাংশ । 
১৯৮* সালের লোকসভ। নির্বাচনের 
তুলনায় এবারে বামস্রণ্ট তার পক্ষের 
ভোট শতকরা সাঁডে ছয় ভাগ বাঁডাঁতে 
পেরেছে । অথচ ১৯৭৭ সালের 
ভোটে বামক্রট ও ই-কংগ্রেস মিলে 
মোট দেয় ভোটের শতকর] মাত্র 
৬৪ ভাগ পেয়েছিল। এবারে এরা 
উভয়ে ৮৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে । 
ভোটের লড়াইটা যে প্রধানত এই ছুই 
শিবিরের মধ্যে ভা বোঝ! যায় ষখন 
জানা যায় যে প্রদত্ত মোট ভোটের 
শতকরা*৯৫ ভাগ এর] উভয়ে ভাগা- 
ভাগি করে পেয়েছে । 

জনতার সমর্থকদের একট! বিরাট 
অংশ যে ই-কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে 
সে চুব্যিয়ে সন্দেহ নেই। এদের 
অনেকেই আগে ই-কংগ্রেসেই ভোট 
দিয়েছেন! এর? মোট ভোটারের প্রাক 
শতকরা ২৫ ভাগ। 

আশ্চর্য হলেও একথা সত্যি যে 
কলকাতায় ১৯৮ সাল থেকে ১৯৮২ 
সালের মধ্যে বামক্রপ্টের পক্ষে্ঘে” 
হারে ভোট বেড়েছে (শতকরা সাড়ে 
ছয় ভাগ) তা একমাত্র মেদিনীপুর 
ছাড়া অন্তান্য জেলার তুলনায় সব 
চাইতে বেশী। 

আরো একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল 
যে ২২টি কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র বেল- 
গাছিয়া (পূর্ব) এবং বেলেঘাটায় 
বামফ্রন্ট প্রার্থীর! ১৯৭৭ সালের বিধান- 
সভা নির্বাচনে সোস্বাস্থজি সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতায় জিতেছিল। সেই তুলনায় 
এবারের ভোটে বামক্রণ্ট ১১টি আসনের 


মধ্যে ১*টি আস্নেই সরাসরি সংখ্যা- 


গৰিষ্ঠতা লাভ করেছে। ই-কংগ্রেস 
১১টার মধ্যে আটটি কেন্দ্রে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে । একমাত্র 
বড়তল] ছাড়া অন্য থে কয়টি আসনে 
বামফ্রন্ট হেরেছে তার  ছয়টির 
প্রত্যেকটিতে ভোটের হার উদ্বেখষোগ্য 


" ভাবে বেড়েছে। 


আর একটি তথ্য মজার হলেও 
সত্যি। তাহলছে একমাত্র বড়তলা 
ছাড়া অন্ত যে ছটি আসনে বামফ্রণ্ট 
হেরেছে সেখানে তোটের হার তুলনা 


মুলকভাবে যে সব কেন্দ্রে বামফ্রণ্ট - 


জিতেছে তার চেয়ে সাধারণভাবে 
বেশী। 

ভোটের ফলাফল সব যোগ -করে 
দেখা গেছে ১৯৭৭ সালে বামক্রণ্ট 
মোট ভোট. পেয়েছিল ৪৪,*,৫৭৪-_. 
শতকরা প্রায় ৪৯:৩৬ ভাগ । সে সময় 


ই-কংগ্রেস পেয়েছিল ২৫১৬১১৮৯- 


ভোট, শতকরা প্রায় ২৩৭৬ ভাগ। 

এর পরে ১৯৮* সালে লোকসভা 
নির্বাচনে বামফ্রন্ট ভোট পায় 
৫৩১৬৬,৬৬৪ (প্রায় ৪৩,১৩ শতাংশ) 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


আর. ৮ ০ এ, 


॥ তিন।' 


ঢু 


ই-কংথেম গৰকাৰেৰ পচাৰ 
এবং ছামন চিত্র 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় অর্থ- 
নীতিতে মন্দাবস্থা দেখা দিয়েছে এমন 
বজ্জব্য গ্রহণ করেন নি। সরকারের 
বক্তব্য হচ্ছে ধে মুদ্রা্ফীতির হার কমে 
যাওয়ার ফলে চাহিদা ও যোগানের 
মধ্যে এক নতুন পর্যায়ে ভারসাম্য সি 
হতে চলেছে । জাতীয় অর্থনীতি এ 
পথে এগিয়ে চলেছে । নতুন পর্যায়ে 
ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে খানিকট! 
সময় লাগবে। স্থবতরাং ব্যস্ত হবার 
কিছু নেই। 

“সঞ্চয়িতা”র প্রধান অংশীদার 
শত্ধু মুখাঞ্জিও এ ধরণের কথাই তার 
আমান তকায়ী দের শুনিয়েছেন। 
অফিস বন্ধ বটে, আনানতী অর্থ ফেরত 
দেবার চেক ক্যাশ হয় নি বটে, প্রধান 
অংশীদারকে আত্মগোপন করতে হচ্ছে 
বটে কিন্ত সবই ঠিক আছে। কিন্ত 
আমানতকারীরা কি এই কথায় ভরসা 
পাচ্ছেন? 

জাতীয় অর্থনীতি সুস্থ অবস্থায় 
নেই। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই 
অন্ুস্থভার লক্ষণ অতিশয় স্পষ্ট । 

সরকারী রাষ্ট্রায়াত ইস্পাত শিল্পে 
দশ লক্ষ টন বিক্রয়যোগ্য ইম্পাত 
অবিক্রীত জম হয়ে আছে। অন্তর্দিকে 
ইস্পাতের অভাব রয়েছে এই অজুহাতে 
সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে বছরে দশ 
লক্ষ টণ ইম্পাত আমদানী কর] 
হয়েছে । বল! হচ্ছে ইনজিনিয়ারিং 
শিল্পের রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা হাজার 


' কোটি টাকার অনেক. বেশী বলে এ 


শিল্পের ব্যবহারঘোগ্য ইস্পাত ও পিগ 
আয়রনের চাহিদা! অনেক বেডে গেছে। 
তদুপরি সম্প্রতি সিমেন্ট বেশ কিছু 
বিনিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে ইস্পাতের 
চাহিদা গৃহাদি ও অন্তান্ত নির্মাণের 
জন্তে বাড়বে। কিন্ত ইম্পাত কার- 
খানাগুলির ষ্টক ইয়ার্ডে মজুত ইস্পাত 
লক্ষ লক্ষ টন অবিক্রীত পডে আছে, 
মরচে ধরছে। এর কী ব্যাখ্যা? 
রাসায়নিক সারের উৎ্পাদ্কের! 
অভিযোগ করছেন ঘে সরকার সারের 
উপর ভরতুকি তুলে দেওয়ার ফলে 


'(এটা আই এম এফ-এর নির্দেশ ) 


সারের বাজার দাম বেশী হয়ে 
পড়েছে । ক্রেতার! খুব কম সার 
কিনছেন । 

কাগজ উৎপাদনে নতুন লক্মী প্রায় 


সলাত অ 


নেই কারণ কাগজ ডউৎপাদকের! 
কাগজের সরবরাহ বেড়ে ধাওয়ায় 
অবিক্রীত মজুতও বেডে গেছে বলে 
নতুন লগ্মী করতে উৎসাহ পাচ্ছেন না। 

লরী, ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাস, 
মিনিবাস ইত্যাদি নির্মাণ করা উৎ- 
পাকের কমিয়ে দিয়েছেন। কারণ . 
হাজার হাজার ক্রেতা যারা অগ্রিম 
টাকা জমা দিয়ে এগুলি বুক কর়ে- 
ছিলেন তারা বুক কর! যান শেষ 
পর্যস্ত কিনছেন না। 

কষ্টিক সোডা, কাপড় কাচার 
সোডা (ঞ্যাশ), রং, পলিয়েষ্টার স্থতো, 
এয়ার কণ্ডিসনার, রেফ্রিজারেটর, 
বৈদ্যুতিক পাখা ও সাঙ্জ সরপ্রাম 
প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রেই অবিক্রীত 
মালের পরিমাণ বাড়ছে । পাঠকের] 
উৎপাদক সমিতিগুলির বার্ষিক বিবরণী 
লক্ষ্য করলেই এট! দেখতে পাবেন । 

ন্যাশনেল টেক্সটাইল মিলসের 
১১২টি কাপড়ের কলে উৎপন্ন কনট্রোল্ড 
কাপড় তাদের খুচরা! দোকানে সুপীকৃত ' 
হয়ে পড়ে আছে। শেষ পর্যন্ত এই 
সস্তা কাপড় উৎপাদ্নও [ও কমিয়ে দেবার 
কথ! বিবেচনাধীন রয়েছে। " এদিকে 
বোষধাইয়ে **টি কাপড়ের কলে প্রায় 
চারমাঁস ধরে ধর্মঘট চলছে । ৬০০ 
কোটি টাকা আহুমানিক মূল্যের কাপড় 
উৎপাদন হয় নি। তবু কাপড়ের 
পুরনো ষ্টক বিক্রী হচ্ছে না। 

সরকার যদিও পাইকারী মূল্য 
সুচকের হ্রাস প্রাপ্তির দিকে অঙ্কুণি 
নির্দেশ করে মুদ্রাস্কীতিয় হার কমানোর 
কৃতিত্ব দাবী করছেন, তবু মনে রাখ! 
দরকার যে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে 
পাইকারী মৃল্যন্তরও বাড়তে শুরু 
করেছে এবং খুচর! মূল্যস্তর ক্রমাগতই 
বেড়ে চলেছে । . কোনদিনই কমেনি ॥ 
পাইকারী দাম আর খুচর! দামের 
তফাতটাও বড় কম নয়। প্রায় ১২ 
শতাংশ। কোন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে 
আরো বেশী। 

ফলে সাধারণ ক্রেতার পকেটে টান 
পড়েছে । ভার] কেনাকাটা! করছেন 
কম। এত দ্বাম হলে কেনাকাট। 
স্বভাবতই কমবে যি দামের সঙ্গে 
ভাল রেখে আয় না বাড়ে। এখনকার 
আসল গোলমাল ' এখানে । জিনিস 
শেষাংশ 1ম পৃষ্ঠায় 


॥ চার ॥ 


' সৎ সমাজ-সচেতন চলচ্চিত্রের 
প্রতি সেন্সার বোডে'র বিষদুষ্টি 


অংকুর দত্ত 


কোন দেশের সাংস্কৃতিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা ধারণ! 


পাওয়া যায় সংশ্লিষ্ট দেশের চলচ্চিত্রের 


মধ্যে দিয়ে । অবশ্য যদিও সরকারী 


প্রচারমাধ্যমে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে 


সংশ্লিষ্ট দেশের আধিক ও সাংস্কৃতিক 
দিকটা তুলে ধরা হয়। তবে মহৎ 
শিল্প ও সাহিত্যে কোন দেশের 


আত্মিক রূপ ঢেকে রাখা সম্ভব নয়।- 


ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগের মধ্যে সংশিষ্ট 
দেশের আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক 
রূপ প্রকাশ হতে বাধ্য। কোন 
দেশের চলচিত্রের গুণগত দিক 
. বিশ্লেষণ করলেই সেই দেশের সামা- 
জিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থা অহমান করা যায় । আজকের 
দিনে গণচেতনা, সংস্থতিবোধ ও 
মূল্যবোধ যাচাইয়ের অন্যতম হাতিয়ার 
- হুল চলচ্চিত্ৰ । 

"_ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিভিন্ন সময়ে, 


fen কোন ছায়া- 


ছবির রজত অয়স্তী পূর্তি উৎসব বা 
আস্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হোক) 
সুস্থ সংস্কৃতির তাগিদে উন্নত মানের 
চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সৎ ও তরুণ 
পরিচালকদের. এগিয়ে আসার জন্য 
আবেদন করেন। অথচ বাস্তবে 
অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে দেখানো! যায় 
যে, এই আবেদন নেহাতই হাততালি 
কুড়োবার জন্য । কেন্দ্রীয় সরকারের 
নীতির . সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এই 
আবেদনের কোন মিল নেই। 
আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ফিলম 
সেনসার বোর্ডের (মূলতঃ কেন্দ্রীয় 
সরকারের নীতি দ্বারা পরিচালিত ) 
ক্রিয়াকাণ্ড পর্যালোচনা করলে এটা 
দেখা ' যায় যে, বাস্তবান্থগ চলচ্চিত্রের 
(স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক বক্তব্য 
যেখানে প্রধান ) ক্ষেত্রে সেনসার বোর্ড 
সচেতনভাবে কাঁচি চালায়, এমনকি 


সঞ্চয়তার সব ব্যাপারই 
গভীর রহস্যজনক 


সঞ্চয়িতার অংশীদার এবং অন্ততম 
কর্তাব্যকি গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ 
থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন । সঞ্চয্নিতার 
অফিস এখন বদ্ধ? ফলে, শয়ে শয়ে 
লোক এখন” টাকা ফের পাবার জন্তে 
হন্তে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । 
সঞ্চয়িতার এই অংশীদারটির নাম 
শভুনাঁথ মুখাজাঁ। শঙ্গুবাবু একজন 
কীতিমান পুরুষ। নিঃসম্বল, কপর্দক- 
শুন্ত একজন মান্য কি করে অন্যের 
মাথার কাঠাল ভেঙে কোটি কোটি 
টাকা কামিয়ে নিতে পারে তা শদ্ধু- 
বাবু ভালভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন । 
কাগজে কলমে সঞ্চয়িতার আমা- 
নতের পরিমাণ প্রায় ২৫* কোটি 
টাকা দেখানো হলেও আসলে এই 
সংস্থার আমানতের পরিমাণ প্রায় 
৬:০ কোটি টাকার মত। আঁমানত- 
কারীদের মধ্যে আছেন রাইটার্সের 
বহু উচ্চপদস্থ আমলা, কলকাতা ও 
রাজ্য পুলিশের বহু কর্তাব্যক্তি, ব্যবসায়ী 
এবং সাধারণ খেটে খাওয়া নাগরিক । 
সঞ্চয়িতার আমানতের যে হিসাব 
ঘেখানো হয়েছে তাতে রাঘব- 
বোয়াল্দের টাকার হিসাব নেই। 
কারণ পুলিশ, আমল! এবং ব্যবসায়ী- 
দের জম! টাকার সবটাই ব্ল্যাকমাঁনি। 
নঞ্চয়িত। চালু থাকাকালীন গড়ে 
মাসে প্রায় দশ কোটি-টাক! আমানত 


হিসাবে জমা পড়ত। আমরা তদস্ত 
করে ষতটুকু জানতে পেয়েছি ভাতে 


বলা যায় জমা পড়া টাকার সবটাই 
"খাটানোর মত জায়গা সঞ্চয়িতার 


অংশীদার] খুজে পায় নি অথব। 
চেষ্টা করে নি।, 
অথচ মাসে মাসে এই সংস্থা 


আমানতকারীদের শতকরা মাসিক 
৩ টাকা হারে সুদ দিত। এবং 
শতকরা একটাকা এজেণ্ট ও সাব- 
একেন্টদ্ের প্রাপ্য ছিল। ফলে মোট 
শতকরা ৪ টাকা হারে মালিকদের 


সদ হিসাবে অংশীদারদের গুণতে হত। 


যদি ধরেও নিই ঘে প্রতি মাসে 
যে টাকা আমানত হিসাবে জম] 
পড়ত সেটা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা 
হত তাহলেও সংস্থার জম! টাকার 
ওপর প্রাপ্ত সুদের হার শতকরা 
বাধিক দশ টাকার, বেশী কিছুতেই 
নয্ন। সুতরাং এই সংস্থা আমানত- 


কারীদেক্স শতকরা তিলটাকা হারে 


মালিক হুদ দিত কি করে। 

ব্যাপারটা গভীর রহশ্তজনক। 
এই রহস্তের কিনারা করতে সংস্থার 
অংশীদারদের কার্যকলাপ, তাঁদের 
ব্যক্তিগত সামাজিক পরিচন্ন এবং 
কিভাবে জনসাধারণের কোটি কোটি 
টাকা ব্যক্তিগত ভোপ-বিলাস চরিতার্থ 


করার কাজে, ব্যয় করা হয়েছে তার 
বিশদ বিবরণ জানা দরকার । 


সপ 


ছবি। 


বাতিল করে দেয় বেমাইনী পথেও। 
অথচ অন্যদিকে যৌন বা যৌন 


অপরাধমূলক ছায়াছবিগুলো খুব 
সহজেই সেনসার বোর্ডের অন্থমোদন ' 


লাভ করে। 'হার-নাইটস, “নাইট; 
কুইন’, “সেক্সি ডীমস্‌’-এর ' মত মালয়ে- 
লাম ছবি কিংবা “সত্যম-শিবম-সুম্দরম+ 
বা ‘কুরবাণী’র মত হিন্দী ছবি-র ক্ষেত্রে 
সেনসার বোর্ড নীরব। সেনসার 
বোর্ড কিন্তু অন্যদিকে নেকড়ের মত 


লাফিয়ে পড়ে সেইসব ছবির ওপর যা 
মাহষের সংগ্রাম ও জমস্যার কথা 
সাধারণের কাছে তুলে ধরে। তার 
কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। 

জরুরী অবস্থাকালীন “কিসসা- 
কুকার কথা আমর] তুলি যাইনি । 
অভিযোগে প্রকাশ সংশ্লিষ্ট ছবিটিতে 
তৎকালীন কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর 
তথ্যবহুল, লজ্জাজনক চিত্র তুলে ধরায় 
কেন্দ্রীয় ইন্দিরা মন্ত্রিসভা ছবিটি নষ্ট 
করে ফেলে। সুর গরম-হাওয়া” 


কিংবা আব্বাসের “নজালাইটস” ছায়া- 


ছবি দুটো নিষিদ্ধকরপের দাবী উঠে- 
ছিল, কারণ এ ছবিছুটোর বিষয়বন্ত 


নাকি রাজনৈতিক। অবশেষে দীর্ঘ 


কয়েক মাস লড়াইয়ের পর ছবিছুটো 
সেনসার বোর্ডের অনুমোদন পায়, 
তবে ছবিছুটোর বেশ কিছু অংশ. 
কাটা যায় সেনসারের কল্যাণে । 
সম্প্রতি ‘মেরী আওয়াজ শুনে?” ছবিটি 
নিষিদ্ধ কর! ' হয় ছবিটি ছাড়পত্র 
পাওয়ার পরও । যদিও ছবিটিতে 
কোন রাজনৈতিক বক্তব্য নেই। এই 
ছবিটিতে সরকারী পর্যায়ের উপর 
তলার আমলাদের ন্যকারজনক 
জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে। এর 
যে কতটা নিকৃষ্ট জীব এই ইংগিতে 
ভরপুর ছিল ছবিটি । 

বিধিবহিভূত পথে সেনসার বোর্ড 
কীভাবে ছবির ছাড়পত্র দিতে 
দিতে টালবাহানা করে তার জলস্ত 
প্রমাণ ‘বিপ্নব-শব্খ্ম’ নামে একটি তেলেণ্ড 
বেকার সমস্যা, পণপ্রধ! 
এবং হরিজনদের ওপর অত্যাচারকে 
কেন্দ্রকরে ছবিটি তোল] হয়েছিল। 
গত ২৪শে ডিসেম্বর ছবিটি তাঁমিল- 
নাড়,, আঞ্চলিক সেনসার বোর্ডের 
কাছে পাঠান হয়। ছবিটির ভাগ্য 
প্রযোজক কিন্তু আঞ্জও জানতে পারেন 
নি। যতদূর জানা যায় সেনসার বোর্ড 
এবং সরকার কোন পক্ষই ছবিটিকে 
ছাঁড়পত্র দিতে আগ্রহী নয়। ছবিটি 
প্রদর্শনের অনুমোদনযোগ্য বলে 
বিবেচিত হওয়ার কোন কারণই তারা 
খুঁজে পাচ্ছেন না। কারণ তারের 


# 


দর্পণ || শুক্রবার, ২র! জুলাই ১৯৮২ 


মতে ছবিটি মারাত্মক। প্রথমে 
আঞ্চলিক সেনসার বোর্ডের ভিউয়িং 
কমিটি ছবিটি দেখে এবং সরাসরি 
ছাড়পত্র পাওয়ার অঙ্গপুষুক্ত বলে মত 
দেয়। দ্বিতীয়বারের মত ছবিটি দেখে 
রিভিউয়িং কমিটি (চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ )। 
তাদের মতে ছবিটি সর্বসাধারণের জন্ত 
নয়, শুধুমাত্র বয়স্ক দর্শকদের দেখার 
উপযুক্ত । আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
এখানেই শেষ হওয়া, উচিত ছিল। 
কিন্তু আশ্চর্ঘজনকভাবে ছবিটি বিশেষ- 


. ভাবে গঠিত একটি সাব-কমিটির (যে 


কমিটিতে এমন পাঁচজন সদশ্য ছিলেন, 
যারা ইতিপূর্বে ছবিটি দেখে ছাড়পত্র 
পাওয়ার অন্থপযুক্ত বলে মনে করে: 


ছিলেন) কাছে পাঠান হয়। এই 


সাব-কষিটির সিদ্ধাস্তচ্্যায়ী ছবিটি 
বয়স্ক দর্শকদের দেখার উপযুক্ত কিন্ত 
কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে। এখানেই 
শেষ নয়। নিপত্রসহ ছবিটি পাঠানে! 
হয় বোথেতে সেনসার বোর্ডের প্রধান 


হৃষীকেশ মুখার্জীর কাছে। সাধারণতঃ 


সেনসার বোর্ডের প্রধান সুপারিশ 
সংবলিত ছবিকে অস্থমোদনযোগ্য 
বলে সন্মতি দেন। কিন্তু এক্ষেত্রে 
শ্ীমুখাজা সমস্ত - বিষয়টি কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রণালয়ের ফাছে চূড়াস্ত সিদ্ধান্তের 
জন্ত - পাঠান। ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট 
আমলার! তিন-তিনবার ছবিটি 
দেখেন। যতদূর জানা বায়, খুব 


শীত্রই ছবিটিকে ছাড়পত্র দেওয়ার 


কোন পরিকল্পনা তাদের নেই। কারণ -- 


তাদের ধারণা এইভাবে টালবাহানা 
করে সময় নষ্ট করলে এই সকল ছবির 
প্রযোজক ও পরিচাঁজকদের ইচ্ছেকে 
প্রশমিত কর! ঘাবে। কারণ চলচ্চিত্র 
শিল্পের অর্থনীতি অস্থ্ঘায়ী এক একটি 
দিন নষ্ট হবার মানে অনেক অর্থের 
ক্ষতি। এই ভাবেই 'সৎ্ ও বলিষ্ঠ 
প্রযোজক ও পরিচালকদের কাজে 
বাঁধা দেওয়া হচ্ছে৷ 
‘ভারুমেন নীরম শিভাপ্প, দরিদ্র 


হল রক্তিম), “থাননীর থাননীর' 
(জল, জল ) এবং “শিতাপ্, মালিগাই” 
(রক্তমল্লিক।) তামিলনাড়,র এই 


তিনটি ছবিকেও নিষিদ্ধ করার দাবী 
উঠেছে। অপরাধ, ছবি তিনটিতে 
বর্তমান সমাজের অবক্ষয় ও জনগণের 
সমস্তা সমাধানে সরকারের অক্ষমতার 
কথা তুলে ধরা হয়েছে। ভারুমেন 
ছবিটিতে দেখান হয়েছে তীব্র বেকার 
সমস্তার জ্বালায় নায়ক চাকরীর সব" 
রকম চেষ্টা করে বিফল হয়। অবশেষে 
বাচার তাগিদে সে একটি সেলুনের 
দোকান দেয়। থাননীর ছবিটিতে 
দেখান হয়েছে গ্রামের মানুষের দুর্দশ!। 
পানীয় জলের হ্রাহার জন্ত গ্রাম- 
বাসীর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদ্বন- 
নিবেদন করে বিফল হওয়ার পর 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


bh 


পশ্চিমবঙ্গ সোস্যালিষ্ট পার্টিতে 
জোর ঠাগা লড়াই 


বামফ্রণ্টের নবতম শরিক দল ' 


পশ্চিমবঙ্গ সোশ্যালিস্ট পার্টিতে জোর 
ঠাণ্ডা লড়াই স্বর হয়ে গিয়েছে । লড়াই 
চলছে কিরণময় নন্দর মী হওয়। 
নিয়ে। 


ফিরপবাব মর হবেন একথা তিনি. 
ভাবতেই পারেন নি। ঠিক ছিল মন্ত্র 


হবেন শৈলেন অধিকারী । তিনি 
নির্বাচনে হেরে ষাওয়ায় শিকে ছি'ড়ল 
কিরণময় নন্দর ভাগ্যে। অব্য নির্বা- 
চনের পূর্বেই - কিরণবারু জনৈক 
সাংবাদিকের পরামর্শমত বিমান 
মিজ্রকে লাইন কর! শুরু করে দেন মন্ত্রী 
হবার অন্ত । 

শৈলেন অধিকাদী হেরে যাওয়ায় 
মন্তরিত্পদ জুটল কিরণময় নন্দের 
ভাগ্যে । এতে বেজায় চটেছেন প্রাক্তন 
মন্ত্রী এবং প্রাক্তন জনতা নেতা 
বর্তমানে পঃ বঃ সোঃ পার্টির বিধায়ক 
প্রবোধ সিংহ। তিনি ভেবেছিলেন 
তিনিই মন্ত্রী হবেন! কিন্ত তা না 
হওয়ায় প্রবোধবাবু জোট বাধছেন। 
সভবত তিনি দল ছাঁড়বেন। কিন্ত 
প্রশ্ন হল এই যে, দল ছেড়ে তিনি 
যাবেন কোথায়? ই-কংগ্রেস দলে, 
না অন্ত কোন ছলে? শাসক বাম- 
ক্রণ্টের কেনি শরিক দলে নয়ত ? 


অষ্টম বিধানসভার কার্ধবিবরণীগুলি 
খতিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, বাম- 


ফ্রষ্টের কট্টর সমালোচক ছিলেন 


কিরপময় নন্দ। সেই ব্যক্তিই এখন 


বাষঙ্কণতৃক্ত শরিক দলের সঘস্ত এবং 


বামক্রট সরকারের রাষ্্রমন্্রী ৷ 

অতীতে দর্পণে কিরণবাবু আর এস 
পিদলে যোগ দিতে পারেন বলে 
সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল । কিরণবাবু 
তার প্রতিবাদ করেছিলেন । আসলে 
কিন্ত আর এস পি দলে যোগ দেবার. 
বিষয়ে কিরণবাবুরা অনেকদূর এগিয়ে 
ছিলেন এবং এ বিষয়ে "আর এস পি 
রাঙ্য কমিটিতে আলোচনাও 
হয়েছিল । 

কিরপবাবু চেয়েছিলেন আবগারী 
দধর। কিন্তু পেয়েছেন মত্ত দর 
দগ্তর নিয়ে কিরণবাবু এখন হিমশিম 
থার্ছেন। ভক্তিবাবু এই দগুরের যা 
হাল করে রেখে গেছেন তা বুঝে 
উঠতেই কিরপবাবুর মন্রিখ্ধেরে মেয়াদ 
শেষ হয়ে যাবে। কিরপবাবু তরুণ। 
তিনি দুর্নীতি দূর করার চেষ্টা করবেন” 
এটাই কাম্য। কিন্ত যে দগুরে 
দুর্নীতির এক কায়েমী চক্র বাস! 
বেঁধেছে ভা কি কিরপবাবু দূর করতে 
পারবেন? 


১ দর্পন ॥ শুক্রবার, ২রা জুলাই, ১৯৮২ 


মোর! একটি 


কা’ 


i 


মিহির আচার্য 
বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ" 


কালে “স্বাধীন বাংল! বেতার” থেকে 


প্রচারিত হয়ে গানটি দেসময় বাংলাদেশে- 


= প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । পুরে! 


~~ 
মর 


বু 


৯৪৭ 


গানটি নীচে দেওয়! হল : 
মোরা একটি ফুলকে বাঁচার বলে 
যুদ্ধ করি। 
মোরা একটি মুখের হাঁসির জন্ 


মেলেছে পাখা, 

সারাটি জনম সে মাটির দানে 
বক্ষ তরি || 
মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে 
যুদ্ধ করি। ' 

মোর! নতুন একটি গানের জন্ত 

যুদ্ধ করি 

মোরা একখানা ভাল ছবির জন্য 
যুদ্ধ করি । 
মোর! সারা বিশ্বের শান্তি বাচাতে 
_.. আন্তকে লড়ি । 

ষে নারীর মধু প্রেমেতে আমার 

রক্ত দোলে, 

যে শিশুর মায়া হাসিতে আমার 
বিশ্ব ভোলে, 

যে গৃহকপোত সূখস্বর্গের হুয়ার 
খোলে-- 

সেই শাস্তির শিবির বাঁচাতে 

শপথ করি । 

মোর! একটি ফুলকে বাঁচাব বলে 
যুদ্ধ করি ॥ 
গানটির রচয়িতা ভারতীয় তথা 
পশ্চিমবঙ্গের কবি গোবিন্দ হালদার । 
তিনি কলকাতার বামিন্দী। ভারত 
সরকারের আয়কর বিভাগের একজন 
কর্মচারী হিসাবে তিনি কলকাতাতেই 


_ বর্মরত। ২২/২৩ বছরের অধিককাল 


I ~ 


bE 


ধরে তিনি বর্তমান প্রতিবেদকের 
পরিচিত। শুধু তাই নয়, সাহিত্য 
রচনার শ্ত্রেই তিনি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুতার সম্পর্কেও আবদ্ধ। | 
.. গানটির রচনা এবং 'শ্বাধীন বাংলা 
বেতার’ থেকে তার প্রচার সম্পর্কে ষে 
নেপথ্য কাহিনী আমর! আনতে 
পেরেছি, তা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত 
করা হল। 

উনিশ শ’ একাত্তরের পঁচিশে মার্চ 
পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী চাকার 
বুকে ষে বীভত্স ভাগুবলীল। চালাল 
পরদিন বেতার ও সংবাদপত্র মাঁরফৎ 
তা প্রচারিত হয়ে দার! বিশ্বকে হতবাক 
করে দিল। নিকটতম প্রতিবেশী দেশ 
এবং একই ভাষাভাষী অঞ্চলের সাম্য 


বাংলা বেতারের; 


.ছিসাবে পশ্চিমবঙ্গবাসীর বুকেই সেদিন 


এ আঘাতের প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশি 
করে দেখা দিয়েছিল। 

আমাদের সহধর্ষী কবি গোবিন্দ 
হালদারও এসময় বাংলাদেশের মুক্তি 
যুদ্ধের সাহাষ্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন 
তার বলিষ্ঠ লেখনী নিয়ে। প্রচার 
বিমুখ এই কবি বরাবরই নিজেকে একটু 
আড়ালে লুকিয়ে রাধতে ভালবাসতেন । 
তিনি কোন গ্োঠীতুক্ত ছিলেন না। 
ফলে, তাঁর লেখার মান অনুযায়ী 
বাজারে তার নামের তেমন প্রচার 
ছিল না। | 

কিন্ত প্রকৃত প্রয়োজনের দিনে 
লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি নিঃশবে 
তার কাঞ্জ করে গিয়েছেন? নিজের 
মনের শ্বত:স্ফৃর্ত প্রেরণায় তিনি উনিশ 
শ’ একাভরের ৩১শে মার্চ থেকে কি 
অফিসে কর্মব্যস্ততার ফাকে, কি 
বাড়ীতে “বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর 
জন্য সকলের অগোচরে একের পর এক 
গান লিখে চলেছিলেন। 

এই সময়ে অর্থাৎ এপ্রিলের প্রথম 
সপ্তাহের শেষাকে পার্ক সার্কাসের 
পি-২৫ নং দরগা রোডে তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হয় ১৪নং ঝাউতলা রোড 
নিবাসী বহুদিনের আর এক পুরনো! 
বন্ধু চাকা প্রবাণী কামাল আমেদের। 
তিনি শ্রীহালদারকে বাংলাদেশের অন্ত 
কিছু জোরালো গান তাকে লিখে 
দিতে বলেন। সেই অনুযায়ী 
শ্হালদার আরে! গভীরভাবে বাংলা- 


. দেশের জন্য গান রচনায় মনোনিবেশ 


করেন 

১০ই এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে 
লিখিত হয় ‘লেফট রাইট লেফট, নও- 
জোয়ান সব এগিয়ে চলো? গানটি । 
১৪ এপ্রিল' ১৯৭১ তারিখে লিখিত 
হয়েছিল সেই বিখ্যাত এঁতিহাসিক 
গান-মোরা একটি ফুলকে বাচা 


বলে যুদ্ধ করি।, 


এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে 
জীঁহালদার প্রথমে পনেরটি গান সম্বলিত 
একটি ছোট এক্সারসাইজ বুক খাতা 
পূর্বোক্ত কামাল আমেদের হাতে দেন। 
তিনি গানগুলি ‘জয় বাংলার গান” নাম 
দিয়ে একটি ছোট পুস্তিকাকারে 
ছাপিয়ে কিছু পুস্তিকা বিশ্বস্ত লোক 
দিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে স্বাধীন 
শিল্পীদের হাতে 
পৌছে. দেবার কাজে উদ্যোগী হন। 
কিন্তু ঘটনাচক্রে তার সে চেষ্টা ফল- 


ন 


প্রস্থ হয় নি। 
পরবর্তাকালে স্বাধীন বাংলা 
বেতারের’ গোপন কেন একরকম 


পাকাপাকিভাবে কলকাতায় স্থাপিত 


হয়ে গেলে কামাল আমে স্বাধীন 


লাভ করে আছে । 
" «এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার 


বাংলা বেতারের কর্মকর্তাদের অন্ততম 


প্রধান এবং বেতারের সংবাদ বিভাগের . 


ভারপ্রা্থ প্রধান তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কামাল 


লোহানী সাহেবের হাতে শ্রীগোবিন্দ ' 


হালিদারের রচিত গানের থখাঁতাটি 
তুলে দ্বিন। স্বাধীন বাংল! বেতারের 
প্রথম যুগে ভাল গানের অভাব থাকায় 
লোহানী সাহেব খাতাটি বেতারের 
সংশ্লিষ্ট সুরকারদের দেন খাতা থেকে 
গান বাছাই করে স্থুর করার এবং তা 
প্রচার করার জন্য। খাতার ‘মোর! 
একটি ফুলকে বাঁচাবো। বলে যুদ্ধ করি” 
গানটির “কথা” কামাল আমে ও 


কামাল - লোহানী সাহেব উভয়েরই - 


বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
গানটির ঘাতে ভাল স্থর হয় এজন্য 
লোহানী সাহেব প্রথম গানের থাতাটি 
বেতারের ব্রায়ান অভিজ্ঞ সুরকার ও 
ও সঙ্গীততরষ্টা, শ্রীদমর দাসকে দেল। 
কিন্ত আপেল মেহমুদ নামে বেতারের 
একজন নবীন সংগীতশিল্পী খাতা 
থেকে এ গানটি বেছে নিয়ে সুর 
করতে আরম্ভ করেন। স্বর করে 
তিনি আমেদ সাহেব, লোহানী সাহেব 
ও অন্যান্যদের তিনি শোনান। 
সকলেই ‘তার স্থর ভাল হয়েছে” বলে 
অভিমত প্রকাশ করলে তিনি গানটি 
রেকর্ড করেন এবং স্বাধীন বাংল! 


বেতার থেকে তার কঠে গানটির 


প্রচার শুরু হয়। যতদুর জানা গেছে 
ইংরাজী ১৯৭১ লালের জুন মাসের 


দ্বিতীয় সপ্তাহে গানটি স্বাধীন বাংলা 


বেতার থেকে প্রথম প্রচারিত 


হয়। 

ত্বাধীন বাংলা বেতার থেকে 
প্রচারিত কবি গোবিন্দ হালদারের 
রচিত আর একটি গানও কালের 
সীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশের 
কোটি কোটি মাগষের মনে স্থায়ী আসন 
সে গানটি হল 


ত্বাীনতা আনলে যার11” গানটির 

পুরো অংশ নীচে দেওয়া] হলঃ 

এক সাগর এ রক্তের বিনিময়ে 

বাংলার স্বাধীনতা! আন্লে যার! 
আমর] তোমাদের ভুলব ন1। 

দুঃসহ এ বেদনার কণ্টক পথ বেয়ে 

শোষণের নাগপাশ ছি'ড়লে যার! 
আমরা! তোমাদের ভুলব না।। 

যুগের নিষ্ঠুর বন্ধন হ'তে 

মুক্তির এ বারতা আনলে যার? 
আমরা তোমাদের তুলব না। 

কৃষাণ-কষাণীর গানে গানে 

পল্লা'মেনার কলতানে 

বাউলের একতারাতে 

আনন্দ ঝংকারে 

তোমাদের নাম ঝংকৃত হবে। 


ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি 


নতুন স্বদ্বেশ গড়ার পথে 

তোমরা চিরদিন দিশারী রবে 

আমর] তোমাদের ভুলব না ॥ 

শ্রহালদার কর্তৃক গানটি রচিত 
হয়েছিল ইংরাজী ২০শে ডিসেম্বর 
১৯৭১ তারিখে। গানটিতে সুর 
করেন পূর্বোক্ত আপেল মেহমুদ, ক- 
দ্বান করেন স্বপন রায় ও অন্তান্তর!। 
ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে গানটি 
স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রথম 
প্রচার কর? শুরু হয়। প্রচারের সঙ্গে 
সঙ্গে এ গানটিও অসাধারণ জনপ্রির ভা 
অর্জন করে। ৃ 

উপরের ছুটি গান ছাড়া শ্রগোবিদ্দ 
হালদার রচিত আর যে সকল গান সে 
সময় স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে 
প্রচারিত হয়ে প্রতৃত জনপ্রিয়তা! 
অর্জন করেছিল এবং সংগ্রামী বাঙালী 
জাতির হৃদয়ে বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার 
করেছিল, তাদের মধ্যে 'পূর্বদিগস্তে 
হুর্ধ উঠেছে রক্তলাল রক্তলাল” এবং 
প্ছ'সিয়ার | হুসিয়ার! হু'সিয়ারঃ 
গান ছুটি সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। 
গান ছুটি ষথাক্রমে কলকাতার গ্রামো- 


* ফোন কোম্পানী এবং হিন্দুস্থান গ্রামো- 


ফোন কোম্পানী কর্তৃক ইংরাজী 
১৯৭২ সালে রেকর্ড ও কর! হয়েছে। 
কিন্তু অত্যস্ত দুঃখ এবং ক্ষোভের 
সংগে আমাদের আজ একথা জানাতে 
হচ্ছে যে, শ্রগোবিদ্- হালদার রচিত 
গানগুলি বাংলাদেশের স্বাধীনতা তথা 
জাতীয় ইতিহাসে যে সীমাহীন অবদান 
রেখেছে তার তুলনায় বাংলাদেশ 
সরকার এই গীতিকারকে তার ঘথা- 
ঘোগ্য ত্বীকৃতি বা সম্মান দেননি । 
স্বাধীন বাংলা বেতারের সমস 
থেকে শুরু করে শ্বাধীনোত্বর বাংলা- 
দেশে “বাংলাদেশ বেতার’ তথা “রেভিও 
বাংলাদেশ” থেকে শ্রীগোবিন্দ হালদার 
রচিত গানগুলি যে কত অসংখ্যবার 
বেজেছে, তার ইয়ত্তা নেই। বাংলা- 
দেশ টেলিভিশন থেকেও, ভার লেখ! 
গান কম প্রচারিত হয়নি । কিন্ত তা 
সত্বেও কেবলমাত্র ইংরাজী ১৯৭২ 
সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগা বাংলা 


দেশ বেতারের তৎকালীন ডাইরেক্টর 


জেনারেল অনাব এম. আর. আখতার 
(মুকুল), সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক 
জনাব আশফাকুর রহমান এবং প্রোগ্রাম 
অরগানাইজ্জার তাহের সুলতান সাহে- 
বের বিশেষ আহ্গকূল্যে তিনি বাংলাদেশ 
বেতার তথা রেডিও বাংলাদেশের 
জঅমুমোদ্িত গীতিকার হিদাবে স্বীকৃত 
হলেও অদ্যাবধি তার গানের প্রাপ্য 
রয্যালটি বাবদ তাঁকে এক পত্মাও 
দেওয়া হয়নি । 

১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ বাংলা- 


॥ পাচ ।॥। 


+ দেশের স্বাধীনতা দিবদ উপলক্ষে 


“বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে 
চূড়ান্ত বিজয়ে উত্তীর্ণ করার জনে 


বেতার মাধ্যমে যেদব শিল্পী, সংস্কৃতি 


সেবী এবং বেতার কর্মী, তাদের হুটি 
বা তৎপরতা দ্বার] অসামান্ত অবদান 
রেখেছেন, এইরূপ ২২ জন ব্যক্তিকে 
বাংলাদেশ সরকার ‘বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক’ 
দ্বারা সম্মানিত করার এক্‌ সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করেন। সেই নির্বাচিত 
নামের তালিকায় বাংলাদেশের কয়েক- 
জন পরলোকগত শিল্পী ও সংস্কৃতিসেবী 
সহ মোট ১৮ জনের এবং ভারতের 
গীতিকার  শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, 
গায়ক শ্মংশুমান রায়, আকাশবাণী 
কলকাতা কেন্দ্রের সংবাদ পাঠক 
প্রীদেবছুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংবাদ 
সমীক্ষা লেখক শ্রীপ্রণবেশ সেন এই 
চার জনের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
বাংলাদেশের পুরস্কার প্রা ব্যজিদের 
মধ্যে অন্তান্তদের সংগে শ্রীগোবিন্দ 
হালদার রচিত ‘মোরা একটি ফুলকে 
বাঁচাৰ বলে যুদ্ধ করি” সংগীত খ্যাত 
আপেল মেহমুদ্ের নামও এই তালিকায় 
ছিল। কিন্তু দুখ ও পরিতাপের 
বিষয়ই শুধু নয়, অত্যন্ত আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, যে কবির রচিত গানগুজি 
মক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের জনমানসে 
সবচেয়ে বেশি আলোড়ন শ্থাষ্টি করে- 
ছিল এবং মুক্তিকামী বাঙালী জাতিকে 
সীমাহীন প্রেরণায় উদ্দ্ধ করেছিল 
সেই কবি গোবিন্দ হালদারকে বাংলা- 
দেশ সরকার সম্মান দ্বানের যোগ্য 


বিবেচনা করেননি। কেননা এ 
তালিকায় উীহালঘারের নাম স্থান 
পায়নি । 


এইখানেই শেষ নয়। শ্রীগোব্দ্র 
হালদার বাংলাদেশ বেতার তথা 
রেডিও বাংলাদেশের বৈধভাবে অনু” 
মোদিত গীতিকার হলেও ১৯*২-এর 
পরবতাঁ ২৩ বছর তার নাম ঘোষণা! 
সহ তার গানগুলি রেডিও বাংলাদেশ 
থেকে প্রচার কর হয়েছে, কিন্তু ১৯৭৫ 
থেকে তার পরবর্তীকালে রেডিও 
বাংলাদেশ থেকে শ্রীহালদার রচিত 
গানগুলি প্রচারকালে অধিকাংশ সময় 
তাঁর নাম ঘোষণার কোন প্রয়োজন 
বোধ কর] হক্সনি। ১৯৭২ সাল থেকে 
অগ্ভাবধি শ্রীহাঁলদার রচিত গানগুলি 
বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকেও বহুবার 
প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু খুব কদাচিৎই 
বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে গীতিকার 
হিমাবে প্রীগোবিদ্দ হালদারের নাম 
প্রচারিত হতে দেখা গেছে! বিগত 
১৯শে ফেব্রুগ্ারী ১৯৮২ বাংলাদেশ 
টেলিভিশন থেকে শ্রীহালদার রচিত 
“মোরা একটি ফুলকে বাঁচাঁব বলে যুদ্ধ 
করি’ গানটি প্রচারকালে সেই একই 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখ! গেল। 


অর্থাৎ গানটির গীতিকার গ্রগোবিন্দ 
শেষাংশ *ট পৃষ্ঠায় 


17 ছয় ॥ 





আনন্দবাজারের ক্রন্দন 


পশ্চিমবজের বিগত বিধানসভার 
নির্বাচনের ফলাফল স্বাভাবিকভাবেই 
গ্রামের জোতদার-জমিদার, মালিক- 
গোষ্ঠী, বিশেষ করে তথাকথিত প্রথম 
শ্রেণীর দৈনিক নিরক্ষেপ নামধারী 
আনন্দবাজার গোষ্ঠীর মনপুঃত হয়নি৷ 
কাজেই ‘বিগত নির্বাচন প্রহসন” 
এটাকে প্রমাণ করবার জন্ত ইন্দিরা 
কংগ্রেস এবং বেনামী ই-কংগ্রেষ মার্কা 
ভৈরব প্রিয় দ্বাসমুদ্দীদের সঙ্গে তালে 
ভাল মিলিয়ে আনন্দবাজার আপ্রাণ 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আনন্দবাজার 
যে ব্যাপক কমিউনিষ্ট বিরোধী এবং 
একচেটিয়া পু'ঁজিপতিদের দ্বার্থের রক্ষক 
হিদাবে বহু যুগ আগে থেকেই কাজ 


করে যাচ্ছে এসত্য কারে! কাছেই বোধ- 


ছয় গোপন নেই। তথাপি বার বার 
একই মিথ্যা কথা প্রচার করার ফলে 
অনেক মার্কসবাদী কর্ম এবং সমর্থকও 
বিশ্রান্ত হন উপযুক্ত রাজনৈতিক 
শিক্ষার অভাবে । 

দিন কয়েক আগে আনন্দবাজার 


পঞ্জিক। গোঠীর পোষা জনৈক ধান্ধা- 


বাজ রাজনৈতিক সাংবাদিক পাঠকদের 
সন্মুখে সামপ্রতিক নির্বাচনে “ব্যাপক 
রিগিং হয়েছে?” বলে কাম্নাকাটি 
জুড়ে দিয়েছিলেন। তিনি ক্রন্দন 
করতে করতে এও বলেছেন ঘে, তিনি 
নাকি ৭২ সালে সি পি এমের প্রকাশ 
কর! বই “সারভারসন অব পারলাঁ- 
সেপ্টারী ভিমোক্রেসী ইল ওয়েষ্ট 
ব্জেল”-এর সঙ্গে একমত হয়ে কথ! 
বলছেন। 

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ৭২ 
পালের ভোটার তালিকার সঙ্গে কিন্তু 
৮২-এর ভোটার তালিকার অনেক 
ফারাক । এবার ভোটার তালিকায় 
একটি পার্টে সমস্ত ভোটারদের নাম 
পদ্দবী অন্থযায়ী তালিকাভূক্ত ছিল-_ 
যা ৭২ সালে ছিল না। যদ্দি ৭২ এর 
অনুকরণে ভোটার তালিকা থাকতে 
তাহলে মিনিটে একটি ভোট পড়! 
সম্ভবপর হত না, কিন্তু ৮২তে তা সম্ভব 
হয়েছে। আর তাছাড়া প্রত্যেক 
ভোটারের কাছে থাকে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের দেওয়া ভোটার 
স্লিপ । ফলে ভোট গ্রহণে অনেক 
কম সময় লেগেছে । তথাপি পু'জি- 
পতি তোষণকারী দল ও ভার বশংবদ 
ভূত্য সংবাদপত্রের সাংবাদিক 
“মিনিটে একাধিক ভোট পড়া অসম্ভব” 
এই কথা প্রচার করে পাঠকরৃন্দ তথা 
. সাধারণ মেহনতী মানুষকে বামফ্রপ্টের 
বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা 


করছে। এবারে আমার একটা 
অভিজ্ঞতার কথা বলি ভোমজুড় 
বিধানসভা কেন্দ্রের ১২৬ নং, ১২৭ নং 
ও ১২৮ নং বুথে ঘণ্টায় অর্থাৎ ৬° 
মিনিটে ৮০ থেকে ৮৫টা ভোট 
পড়েছে এবং বিকেল ৪-৩* মিনিটের 
অনেক আগেই ৭৫* থেকে ৮:০ ভোট 
পড়ে । 

আনন্দবাজার এই ভাবে সাম্প্রতিক 
নির্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন আযাঢ়ে গল্প 
ছেপে বিগত ৭২-এর / 
নির্বাচনের কথা মাহুষের মন থেকে 
মুছে দিতে চাইছে । এবারের নির্বা- 
চনের পরে নির্বাচন কমিশনার থেকে 
শুরু করে মোটামুটি সৎ লোক বলে 
পরিচিত সকলেই ‘নির্বাচন শান্তিপূর্ণ! 
বলে অভিমত পোষণ করেছেন । কিন্ত 
৭২-এর অভিজ্ঞত! ছিল অন্যরকম | 
সেবার বেলা ১:টার মধ্যে প্রায় 
বুথেই নির্বাচন কার্যাবলী সম্পুর্ণ হয়ে 


যায় এবং সি পি এম অধিকাংশ কেন্দ্র. 


থেকে তাদের এজেন্টদের প্রত্যাহার 
করে নিতে বাধ্য হয় এবং ভোট গণন। 
বর্জন করে। কিন্ত ইন্দিরা কংগ্রেস 
এবং আনন্দবাজার সাম্প্রতিক নির্বা- 
চনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর 


পরাজয়ের দুঃখে “ব্যাপক রিগিং 
হয়েছে? বলে চিৎকার চেঁচামেচি 
করছে। 


বোধকরি পশ্চিমবদে রাজনৈতিক 
সচেতন ও প্রগতিশীল সাংবাদিক, 
সাংস্কৃতিক কর্মী, মধ্যবিত্ত কর্মচারী, 
ছাত্র-যুব, শ্রমিক-রুধক তথা মেহনতী 
মামুষ ই-কংগ্রেস এবং তার বশংবদ 
সংবাদপত্র আনন্দবান্ারের ক্রন্দন ও 
চিৎকার খুবই উল্লাস ভরে লক্ষ্য 
করছেন। আগামী দ্িনগুলোতেও 
নিরপেক্ষতার নামে এই সব সংবাদপত্র" 
গুলি রাজ্যে বাম রাজনীতির বিরুদ্ধে 
একই স্বরে অপপ্রচার করবে। 

স্থৃতরাং এদের থেকে সাবধান । 
আশিসকুমার রায় 


আমনেঞ্টির আবেদন 


আযামনেহ্ি ইণ্টারন্যাশানাল বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশের কয়েক সহশ্র বিনা 
বিচারে আটক বন্দীদের এবং কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তির প্রচেষ্টা করে 
কৃতকার্য হয়েছে । এই সংস্থা একটি 
স্বাধীন সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 
কোনও সরকারী রাজনৈতিক ধর্ম, বর্ণ, 
অর্থ নৈতিক গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান থেকে 
সম্পুর্ণ আলাদ1। যে সব বন্দী হিংসায় 
বিশ্বাসী নয় বা হিংসার আশ্রয় নেয় নি 


জালিয়াতী 


সেই সব বন্দীকে এই আস্তর্জাতিক 
সংস্থা বিবেক-বন্দী (প্রিজনারস্‌ অব 


* কনসেন্স) হিসাবে গণ্য করে । মানব 


অধিকার রক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের 
মুক্তির জন্য সচেষ্ট হয়। বর্তমানে 
কলকাতা শাখার উপর এমন .একজ্রন 


/ “বিবেক-বদ্্ীর” মুক্তির প্রচেষ্টার 


দায়িত্ব এসেছে । তাই আমর! সমর্থক, 
পৃষ্ঠপোষক এবং কলকাতা শাখার 
সদশ্তগণ এ “বিবেক বন্দী” শীহবা 
হা্ছজিয়াকের মুক্তির জন্য দেশের 
শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের অঙ্গুরোধ 
জানাচ্ছি ষে তার! ব্যক্তি হিসাবে বা 
সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান (যেমন শ্রমিক 
ইউনিয়ন, আইনজীবী সমিতি প্রস্ভৃতি ) 
হিসাবে পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী, 
বিচারমন্ত্রী, ভারতে অবস্থিত পোলিশ 
রা ষ্র দূ ত, কলকাতার পোলিশ 
কনদালদের কাছে হ্থান্থজিয়াকের মুক্তি 


প্রার্থনা করে চিঠি লিখে আমাদের , 


চেষ্টাকে সার্থক রূপায়ণ করতে । 
শ্রীহবা্ট হাহুজিয়াক ভ্রু শহরের 
পাফাতাগ ক্যারেজ ফ্যাক্টরীতে শাস্তি- 
পূর্ণ ধর্মঘটে যুক্ত থাকায় গ্রেপ্তার হন 
এবং অররু ভয়ভডসিপ আদালতের 
সংক্ষিপ্ত বিচার প্রথায্ন তিন বছরের 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং ছুই বছরের 
নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। 
এই দণ্ডাদেশ রাষ্পুঞ্জ বিশ্বজনীন মানব 
অধিকার সনদের পরিপন্থী । পোল্যাণ্ড 
উক্ত সনদে শ্বাক্ষরকারী সদস্ত রাষ্র 
হিসাবে সনদের ২* ধারায় উল্লিখিত 


“প্রতিটি ব্যক্তির শান্তিপূর্ণ সমাবেশ - 


ও সাংগঠনিক সংস্থা গঠনের অধিকার 
আছে” বিষয়ে অঙ্জীকারবদ্ধ। রাষটপু্ 
সাধারণ পরিষদের ২০শে ডিসেম্বর, 
১৯৭৮ সনের গৃহীত ধারায় সিদ্ধান্তের 
৩-এ ধারায় সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে শ্রমিক 
আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বন্দীদের 
মুক্তির জন্য অনুরোধ আনান হয়। 
প্রহান্থজিয়াক একজন শ্রমিক কর্মচারী 
বলে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য । 
আমরা আশা করি বর্তমান 
পোল্যাণ্ড সরকার আমাদের দেশের 
বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অন্গরোধ 
পেলে “বিবেক-বন্দী” শ্রীহানুজিয়াকের 
মুক্তির ব্যবস্থা করে তাকে সাধারণ 
নাগরিক জীবনের অধিকার দান 
করবেন। 
দিলীপকুমার ভট্টাচার্য (ইলেক- 
টনিক ইঞ্জিনীয়ার) এ আই সদ্বস্ত 
কলকাতা শাখা 
খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(অধ্যাপক) এ আই সমস্ত কলকাতা 
শাখা 
সতী ভট্টাচার্য 
কৃষ্ণা ব্যানার্জ 
বিড়লাপুর বিস্তালয় 
শোভা সরকার . 
অরুণকুষার চট্টোপাধ্যায় 
.( এডভোকেট ) 


(শিক্ষিক1) 


জবাব দিন 
২৪শে জুন বৃহস্পতিবার আনম্দ- 
বাজারের সম্পাদকীয় মন্তব্য 


“কেলেক্কারীটা ধরা পড়িল--বিরোধী 
দলগুলি হীরেন মুখার্জাকে রাষ্ট্রপতি 
পদে প্রার্থী করিতে উদ্যোগী না হইলে 
পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ব্যাপক 
কারচুপির কেলেঙ্কারীটা সফর দেশের 
মানুষের কাছে ধরা পড়িত ন1। 

প্রবাসী শ্রহীরেন মুখার্জী অনেক 
দিন ধরেই দিল্লীতে আছেন। ১৯৭১ 
সাল পর্যন্ত ২১ নং গুরুত্বার রাঘবগঞ্জ 
রোডের বাসিন্দা ছিলেন । 

যারা ভোটার লিষ্ট তৈরী করেন 


বাচাব বলে যুদ্ধ করি 
তম পৃষ্ঠার পর 
হালদারের নাম বিন্দুমাত্র উল্লেখ ন! 
করে শুধু সুরকার ও কঠশিষ্লীর নাম 
ঘোষণাসহ গানটি প্রচার করা হল। 

সাশ্রতিককালে, ঢাকা থেকে 
১৯৭৯ সালের নবেস্বরে প্রকাশিত এমন 
একটি পত্রিকা আমাদের হাতে এসেছে, 
যাতে দেখা যাচ্ছে রেডিও বাংলাদেশে 
উচ্চপদ্দে অধিষ্ঠিত কোন এক বিশেষ 
ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধের গান সম্পর্কে স্বৃতি- 
চারণ করতে গিয়ে, অতি সুকৌশলে 
‘মোর! একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ 
করি’ গানটির জন্মদ্বাত! বলে নিজেকে 
চালাতে চেয়েছেন । 

এর চেয়েও মর্মান্তিক ঘটনা 
আছে। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন 
সময়ে ভারতে আগত বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তির মুখে আমর শুনেছি যে, 
জ্ীগোবিদ্দ হালদার রচিত ‘মোরা একটি 
ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি’ এবং “এক 


সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার . 


্বাধীনতা আনলে যার1+_গান দুটি 
ঢাকায় রেকর্ড কর! হয়েছে । বিস্ময়ের 
ব্যাপার এই যে, গান ছুটির গীতিকার 
এখনও জীবিত থাকলেও এবং গান 
ছুটির প্রকৃত রচয়িতা হিসাবে তিনিই 
গান ছুটির কপিরাইটের আইনত এবং 
ন্যায়সঙ্গত মালিক হলেও তাকে বিন্দু 
বিসর্গ ন! জানিয়ে তার বিন! অঙ্- 
মতিতে এবং তার সম্পূর্ণ অগোচরে 
বাংলাদেশে এই বেআইনী কাজ 
সংঘটিত হয়েছে । লেখকের বিনাস্- 
মতিতে তীর রচনা বা রচনার অংশ- 
বিশেষ . এভাবে রেকর্ড কর! আস্ত" 
তিক কপিরাইট আইনে যে দণ্ডনীয় 
অপরাধের মধ্যে পড়ে ভা বাংলাদেশে 
অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। | 

আমরা বিশবস্তস্থত্রে জানতে 
পারলাম ষে, স্বাধীন বাংল! বেতারের 


প্রপার্টিঃ অর্থাৎ ‘বাংলাদেশের জাতীয় - 
'সৃম্পৃত্তি’ হিসাবে ঞ্রগোবিন্দ হালদার 


রচিত গানগুলির সম্পূর্ণ কপিরাইট 
রেডিও বাংলাদেশই নিয়ন্ত্রণ করছে। 
তাই শ্রীগোবিন্দ হালদার রচিত 
গানগুলি ফিল্মে ব্যবহারের জন্য, 


# fl jj | 
দপণ ॥ গুঞ্রেবার, ২রা জুলাই ১৯৯২ 


তারা কি ধিনি প্রবাসী তারও নাম 
ভোটার লিষ্টে তুলবেন ? 

একজ্গন প্রবাসী কি ভারতের 
অন্যত্র ভোটার লিষ্টে নাম তুলতে 
পারেন না? 

তাহলে যিনি অন্যত্র বাস করছেন 
তার নাম ভোটার লিষ্টে তুললে সেটাই 
তো কারচুপির দৃষ্াস্ত হত। : 

আনন্দবাজারের মাননীয় সম্পাদক 
ও কংগ্রেমী সম্পাদক মহোদয়দের এ. 
বিষয়ে তাদের বক্তব্য জানালে নিশ্চয়ই 
দেশবাসী ভোটার লিষ্টে কারচুপি 
হয়েছে বলে শ্বীকার করে নেবেন। 

সুব্রত বিশ্বাস 


বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারের জন্য, 
বাংলাদেশে রেকর্ড করার জন্য সব 





ব্যাপারেই রেডিও বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের * 


পাকি 


1 


~~ 


৮০ 


নিকট থেকে অঙ্গমতি নিতে হচ্ছে এবং 


রেডিও বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ শ্রীগোবিন্দ 
হালদ্বার রচিত গানগুলির কপি- 
রাইটের সম্পূর্ণ মালিক বলে নিজেদের 
জাহির করে শ্রীহালদারের সকল ন্যায়- 
সঙ্গত অধিকারকে নস্যাৎ করে 
দিচ্ছেন । ৃ 

এই প্রসঙ্গে রেডিও বাংলাদেশ 
কর্তৃপক্ষের নিকট আমর] সবিনয়ে কিছু 
প্রশ্ন রাখতে চাই : 

(১) কোন অধিকারবলে রেডিও 
বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ভারতের তথা 
পশ্চিমবদের কবি গোবিন্দ হালদার * 
রচিত ‘মোরা একটি ফুলকে বাচাব 
বলে যুদ্ধ করি” এবং ‘এক সাগর রক্তের 
বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে 
যার!’ গান ছুটির কপিরাইটের সম্পূর্ণ 
মালিক বলে নিজেদের দাবী করছেন? 


(২) রেডিও বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ 


কি আইন মাফিক চুক্তিপত্র দার!” 


প্রগোবিদ্দ হালদারের কাছ থেকে তার 
রচিত উপরে উল্লিখিত গান ছুটির কপি ' 
রাইট কিনে নিয়েছেন? এব্যাপারে 
তাদের কাছে কি কোন আইনসঙ্গত 
বা-বৈধ দলিলপত্র আছে? 


তা’ ঘদি ন! থাকে, তা’ংলে শুধু- 


মাত্র স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে -- 


প্রচারিত হওয়ার কারণে শ্ীগোবিদ্দ 
হালদার রচিত উপরোক্ত গান দুটির 
কপিরাইট রেডিও বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের 
হাতে গিয়ে বর্তায় না। গীতিকার 
শ্রীগোবিদ্দ হালদার যতক্ষণ ন! নিজে 
স্বেচ্ছায় তার রচনার কপিরাইট রেডিও 
বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে হস্তাস্তর করছেন 
অথবা রেডিও বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ 
যতক্ষণ না. বৈধ চুক্তিপত্র দ্বারা 
শীহালদারের নিকট থেকে তার লিখিত 
গান ছুটির রচনার কপিরাইট কিনে 


নিচ্ছেন, ততক্ষণ রেডিও বাংলাদেশ “*' 


কর্তৃপক্ষ, আইন তঃ কোনমতেই 


শ্রগোবিদ্দ হালিদারের লেখার কপি'_. 


রাইটের মালিক বলে নিজেদের দ্বাবী 
করতে পারেন ন1। 


_.“দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২রা জুলাই ১৯৮২ 


-ডি ভি সি লুথার . 
১ পৃষ্ঠার পর 
তাছাড়া, মুখ্যমন্ত্রীর বিরৃতিকে. “রাজ- 
নৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত” বলা চলে 
কিনা সরকারী কর্মচারীদের স্বীকৃত 
আচরণবিধিতে এর কোন নপ্জির আছে 
কি? 
খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছেন যে 
কেন্দ্রীয় সরকারের জবাবের উপর 
নির্ভর করছে যে এই প্রশ্ন সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার আইনানুগ কি 
পদক্ষেপ নেবেন। ? 
শ্রীমতী গান্ধীর তরফ থেকে কোন 
জবাব এসেছে কিনা জান] যায় নি। 


এ বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে কাজ 


সহজ হবে না। এক সময় বামক্রন্ট 
_স্ররকারকে অপদার্থ প্রমাণ করা এবং 
ডি ভি সি’তে দীর্ঘদিনের সংগঠিত 
শ্রমিক ইউনিয়নটিকে শায়েস্তা করার 
উদ্দেস্তে শ্রীলুধারকে আন! হয়। ইনি 
অবশ্য এর আগে ষে কটি সরকারী 
উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার 
কোন জায়গায় “হাড়ি কালে!” হয় 
নি। শ্রীমতী গান্ধীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ 
মহলের সঙ্গে লুখারের এমন যোগাযোগ 
রয়েছে যার জন্য কেন্সীয় মন্ত্রী বরকত 
সাহেবকেও উনি সময় সময় উপেক্ষা 
করতে সাহস পান। শ্রীজ্যোতি বসুর 
কাছ থেকে অভিযোগ ছাড়া প্রধান- 
মন্ত্রীর দপ্তরে বারে বারে বিহার সরকার, 
কয়ল! ও ইম্পাত দ্তরের তরফ থেকে 
ডি ভি সির বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রতি- 
শ্রুতি ভঙ্গ করার অভিযোগ এসেছে। 
দেখা গেছে, বিদ্যুৎ সরবরাহের 
অনিশ্চয়তার জন্য বিহারের কয়লা ও 
ইস্পাতের উৎপাদন দারুণভাবে 
ব্যাহত হয়েছে। 
এছাডা গত আড়াই বছরে লুথার 


সাহেব ভি ভি সির - বিদুৎ উৎপাদনের - 


জ্যোতিবাবু প্রধানমন্ত্রীকে - 


মোটেই উন্নতি করতে পারেন নি। 
আগেও গড়ে যেমন ৫০০/৫৫০ 
মেগাওয়াট উৎপাদন হত এখনও তার 
চেয়ে বেশী নয়।_ 

অথচ ২1৪ দিনের জন্ত বে- 
আইনীভাবে সবগুলি ইউনিট এক 
সঙ্গে চালিয়ে, চটক দিয়ে দেখালেন 
খে উৎপাদন রেকর্ড মাত্রায় উঠেছে। 
স্থানীয় ইণ্ডিনীয়ারদের কোন রকম 
সাবধানবাণী তিনি শুনতে চাননি। 
যার ফলে প্রত্যেকটি ইউনিটের আজ 
“অতি ব্যবহারে” অচল অবস্থ। ৷ 
_. এছাডা চন্ত্রপুরার পঞ্চম ইউনিট 
চালু করতে অহেতুক বিলম্ব হয়েছে । 
ছুর্গাপুরের ইউনিট চালু রাখার জন্ত 
প্রায় আড়াই কোটি টাকার বিদেশী 
যুন্রা ব্যস করে বয়লার পাইপ 
আনিয়েছেন। এতেও কোন ফক্ুদা 
হয় নি। 

ত্বভাবতই' সারা দেশে ঘখন 
বিছযাতের. উত্পাদন স্কট দেখ! দিয়েছে 
পরিকল্পনা কমিশনকে এ বিষয়ে নজর 


দিতেই হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেও 


বিদুৎ ঘপ্তরকে কডা হুকুম দিয়েছেন 
সব কিছু ঠিকঠাক করে নিতে। 

কেন্দ্রীয় বিদুৎ দপ্তর সেজন্য আর 
বেশীদিন লুখার সাহেবের মাতব্বরি 
বরদাস্ত করতে রাজী নয়।. কারণ 
তার! খতিয়ে দেখেছেন যে বিদ্যুৎ 
উৎপাদন সম্পর্কে ডি ভি মির কৃতিত্ব 
মোটেই উল্লেখযোগ্য নয় বরং সারা 


ভারতে গড় উৎপাদনের হারের. 


তুলনার বেশ কম। 

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ দগ্তর়ের নির্দেশে 
কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কিছুদিন আগে 
ডি ভিসির সব গুজি প্রযাপ্ট পরিদর্শন 
করে - যাওয়ার পরই দিন্তীতে টনক 
নড়েছে। লুথার সাহেবের তলব 
পড়েছে এবং বলা হয়েছে এখানকার 
পাঠ চুকিয়ে নিতে । 





প্রিয় মুন্সী 

১ম পৃষ্ঠার পর 
পেয়েছেন । সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
শ্রীতী গান্ধীকে একদিন এশিয়ার 
সুক্তিহ্র্য বলে অভিহিত করেছিলেন 
শীমুদ্দী। ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে 
ব্যাপক রিগিং করে দেবীর প্রসাদে 
সারা ভারত যুব কংগ্রেসের সভাপতি 
“হয়েছিলেন । পরে সঞ্জয় গান্ধীর জন্য 
লে পদ ছেড়ে দিতে হল । সেদিন থেকে 
ম্পতিনি দেবীর উপর অভিমান করে দূরে 
গলে আসেন । আস্তে আস্তে পেছনের 
নারিতে ও'র স্থান হয়। 

এরপর গঞ্জ যমুনায় অনেক জল 
ড়িয়ে গেছে। 'মুন্দীজী অনুতপ্ত 
ভিমান ভুলে তার সেবায় লেগে 
শছেন একটু মন পাওয়ার আশায়। 
+ন্ত দেবীর মন পাওয়া অত সহজ 
শথ$1 মুদ্পীজীর এককালের নেতা 
ওয়াই বি চবনের দুর্গতি উনি 
পেন। 

তাই গোড়াতে ক্রেলে বাম ও 


গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টে ভাঙ্গন ধরিয়ে একটি 
অ-বাম সরকার গঠন করার অন্য তার 
বিশ্যা-বুদ্ধি ও প্রভাব খাটিয়ে দেবীর মন 
জয় করার চেষ্টা । এ প্রশ্নে দলের 
এঁক্য বিপন্ন হলেও উনি কোন সঙ্কোচ 
করেন নি। উদ্দেশ্য দেবীর কৃপাদৃষ্টি । 
এরপর পশ্চিমবঙ্গে বাম-বিরোধী 
মোর্চা গড়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সোজা- 
সুজি ই-কংগ্রেসের সঙ্গে আতাতের 
উদ্ভোগ গ্রহণ করেন _ যদিও তা দলের 
সর্বভারতীয় নীতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ 
দেবী কিন্তু এতেও প্রসঙ্গ হননি । 
তাই নির্বাচনের পরে রিগিং রিগিং 
করে বাজার গরম করার চেষ্টা । এবারেও 
একই উদ্দেশ্য দেবীর সৃনজরে পড়া! 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে “বিবেক- 
ভোট’ দেওয়ারও - একই লক্ষ্য 
দেবীকে প্রসন্ন করা । কারণ উনি সার 


. বুঝেছেন--“তশ্বিন তুষ্টে জগৎ 


তুষ্টম_-।১ লজ্জাস্বণা-ভন্ তিন 
থাকতে নয় । একেবারে আত্মসঙ্গ্পণ 
করলেই তবে দেবী প্রসন্ন হন এবং 
ভক্তের মনোবাঞ্ছা! পূরণ ৮ জয় 
দ্েৰী | 


অর্থনীতি 

ওয় পৃষ্ঠার পর 

পত্রের দ্বাম বাঁড়ছে। সরকার নিজেই 
সার, পেট্রল, 
কয়লা, সিমেন্ট, ইস্পাতের দাম বাড়িয়ে 
ছেন। এখন বিদ্যুতের চার্জ বাড়ানোর 
আই, এম* এফ চাঁপ মেনে নিতে চলে- 


ছেন। ফলে গৃহস্থের খরচের চাপ . 


এতে! বেড়েছে যে তাকে কোনটা! 
কিনতে হবে, কোনটা এখন বাদ দিতে 
হবে তা নিয়েই ক্রমাগত ব্যতিব্যস্ত 
থাকতে হচ্ছে। এক কথায় মূল্যত্তরের 
সঙ্গে ক্রয়শক্তির সামন্ত থাকছে না। 

এদিকে ক্রয়শক্তির পরিমাপক 
দেশের মোট টাকাকড়ি কমানো 
হচ্ছে। সরকার ব্যাঙ্কের খর দানের 
পরিমাণ কমিয়েছেন । আবার কখনো 
বাঁ বিধিবদ্ধ নগদ অর্থ রাখার দায় (এস 
এল. আর) এবং আমানত আহুপাঁতিক 
নগদ অর্থের পরিমাণ (সি. আর. আর) 
কমিয়ে ব্যাঙ্কের খন দানের সামর্থ্য 
বৃদ্ধি করছেন । 

কোম্পানিগুলিকে ১৫ শতাংশ 
স্থদে জনসাধারণের কাছ থেকে মেয়াদী 
আমানত গ্রহণের ঢালাও অনুমতি 
দেওয়া হয়েছে। পেষ্টাপিসের মেয়াদী 
আমানতে স্থদের হার এখন ১২ 
শতাংশ | সরকারী রাষ্টরায়ত শিল্প 
প্রতিষ্ঠাগুলি পর্যস্ত ১৪:৫ শতাংশ সুদে 
জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত 
নিচ্ছে। সরকার অন্বান্ক নান! স্থযোগ 
দিয়ে চলেছেন । 

কিন্তু এই আমানত-কার। দিচ্ছেন ?- 


লক্ষ্য করার বিষয় ষে ব্যাঙ্কগুলিতে . 


আমানত জম! বৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে। 
কারণ বলা হচ্ছে ব্যাঙ্কগুলির সুদের 
সর্বোচ্চ হার অনেক কম মাত্র ১৯ 
শতাংশ । হৃতরাং লোকে ব্যাঙ্কে জমা 
না রেখে সঞ্চিত অর্থ অন্তান্য সরকারী 
ব! নির্ভরযোগ্য বেসরকারী শিল্পে 
আমানত করছেন বেশী সুদের 
আশায়। স্থতরাংব্যাস্কগুলির আমানত 
কম হারে বাডছে। . 

ভারতের কতজন লোক সঞ্চয় 


. করার যত আয় করেন? জীবন বীমা 


কর্পোরেশনের অঙ্থরোধে [ব্যবহারিক 
অর্থ নৈতিক গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় 
পরিষদ ১৯৭৬ সাজে একটা নমুনা 
সমীক্ষা পরিচালনা করে। সমীক্ষায় 
দেখা যায় ষে ১* শতাংশ পরিবারের 
জীবিকা নির্বাহ করারও সঙ্গতি নেই, 
সঞ্চয় তো দুরের কথা] প্রায় ২০ 
শতাংশ পরিবার নিতান্ত কারুরেশে 
জীবন কাটায়, তারা সঞ্চয়ের 
তালিকায়. পড়ে না। বাকী 4০ 
শতাংশের মধ্যে ৬৭ শতাংশের আয় 
এমন স্তরে যে তাদের দুর্যুল্যের বাঙ্গারে 
সঞ্চয় করার উপায় থাকে না। মাত্র ৩ 
শতাংশ বাধিক ১৫০০ টাকা বা তার 
বেশী আয় করেন। এরা কিছুটা 
সঞ্চয় করলেও করতে পারেন । তৰে 


ডিজেল, কেরোসিন, 


মাসে ১২৫০ টাকা উপায় করে আজ্- 
কালকার বাজারে কতই বা সঞ্চয় করা 
যায়? 

তবু ষদদি ধরে নিই যে এই শেষোক্ত 


তিন শতাংশ গৃহস্থ সঞ্চয় করতে সক্ষম 


ও নিয়মিত সঞ্চয় করেন তাহলেও 
বাকী ৯* শতাংশ পরিবারের ক্রয়শক্তি 
যে মূল্যবৃদ্ধির চাপে বিপর্যস্ত তা বুঝতে 
অঙ্থবিধা হয় না। 

স্থৃতরাং এই ৯৭ শতাংশের আয় 
বা ক্রয়শক্তি না বাড়িয়ে উৎপন্ন পণ্যের 
বাজার সৃষ্টি কর! যায় না। উৎপন্ন 
পণ্য বিক্রীর ব্যবস্থা কর! যায় না। 
পণ্য বিক্রী না হলে হয়' তা রপ্তানী 
করতে হবে নতুবা চাহিদা সৃষ্টির 
আশায় উৎপাদন কমাতে হবে যতদিন 
পর্যন্ত না. অবিক্রীত মুত মাল বিক্রী 
হয়ে ঘায়। 

আমাদের জাতীয় অর্থনীতির 
সংকট এখানেই হষ্টি কর! হয়েছে । 
আই এম এফের শর্ত মেনে আমদানী 
বাড়াতে হয়েছে, ফলে দেশের পণ্য 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে দেশেরই 


বাজারে । বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উন্নত 


ধনী দেশগুলিতেও য্ধন মন্দা চলছে, 
তখন তার? আমদানী কমাবার জক্তে 
নানা শুল্ক ও শুক্ক বহিডভূ‘ত বাঁধা নিষেধ 
জারী করছে, সুতরাং রপ্তানী বাড়ার 
সম্ভাবনা খুবই কম। তারা আগে 
নিজেদের দেশের শিল্পকে রক্ষা করবে 
তারপর ভারতের পণ্য আমদানী করার 
কথা ভাববে । 

ভারত সরকার এর উন্টোটাই 
করছেন । অন্থান্ত দেশের পণ্য অবাধে 
আমদানী করছেন । আমেরিক1 থেকে 
গম, জাপান ও ইউরোপ থেকে ইন্পাত, 
আরব থেকে তেল আনছেন কিন্ত এ 
সব দেশে বাজার পাচ্ছেন না। 
ুদ্রান্ীতি হাসের নামে লম্মী 
কমাচ্ছে, বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি ঝরে 
শিল্পপতিদের আরে! বেশী মুনাফা 


করার স্থযোগ দিচ্ছেন। ক্রয়শক্তি 


বাড়ানোর বদলে কোটি কোটি 
বেকারের হি করে উৎপাদন বৃদ্ধির 
পথে, আয় বৃদ্ধির পথে বাঁধা স্থাট করে 
চলেছেন, যারা আয় করছেন তাদেরও 


বাধ্যতাযুলক জমা প্রকল্প ইত্যাদি নানা 
খাতে আয় বা ক্রয়শক্তি কমাচ্ছেন 


আর নির্বোধের মত রক্তহীনতাকে 
্বাস্থ্যোর্রতির পরিচয় বলে প্রচার 
করছেন। 
যখন আমরা এই সরকারী নীতি 


. বদলাতে সক্ষম হবো তখন হয়তো খুব 


বড় অস্ত্রোপচার ছাড়া জাতীয় অর্থ- 
নীতিকে বাঁচাবার কোন পথই খুঁজে 
পাণুয়! ঘাবে ন1। 


সব চাইতে ট্রাজেডি হচ্ছে - 


॥ সাত ॥ 


সেনসার বোর্ড 
অর্থ পৃষ্ঠার পর | 
আন্দোলনে নাষেন। গ্রামবাসীদের 
ওপর চলে পুলিশের গুলী । জলের 
বদলে গুলী। এই ছবির বিরুদ্ধে 
অভিযোগ বে, ছবিটি নকশাল 
আন্দোলনের আদর্শকে তুলে ধরেছে। 
তৃতীয় ছবিটি অর্থাৎ শিতাপ, 
মালিগাই-তে দেখান হয়েছে, শ্রমিক- 
শ্রেণীর উপর মালিকশ্রেণীর অত্যাচার 
ও শোষণ এবং অবশেষে শ্রমিকশ্রেশীর 
সংঘবদ্ধ আন্দোলনের জয়। যখনই 
কোন ছবিতে সরকারী দুর্বলতা 
কিংবা তাদের জনবিরোধী নীতি তুলে 
ধর! হয়, তখনই তাকে বাধা দেওয়ার 
চেষ্টা করা হয় এইভাবে। ছাড়পত্র 
দিতে গাফিলতি কর! হয় কিংবা 
নিষিদ্ধকরণ কর] হয়। 

তথ্যচিত্র “দি ইণ্ডিয়ান স্টোর’ 
নিগ্নিত হয়েছে ভাগলপুরে অন্ধ করে 
দেওয়ার নৃশংসতাকে কেন্দ্র করে। এই 
বর্বরতার যারা শিকার তাদের কিংবা 
তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
ভিত্তিতেই এই তথ্যচিত্রটি। ছাড়পত্র 
-পেতে সময় লাগে প্রায় চার মাম। 
এবং তাঁও আদালতের সাহাধ্য নিতে 
হয় গ্রযোজককে | সত্যজিৎ রায়ের 
‘সদ্গতি’ ছবিটি প্রদর্শনের ব্যাপারেও 
জনেক টাঁলবাহান। কর] হয়। কারণ এ 
ছবিটি নিমিত হরিজন অত্যাচারকে কেন্দ্র 
করে। উল্লেখ্য, কলকাতায় আয়ো- 
বিত আস্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের 
সময় সাংবাদিক সম্মেলনে সত্যজিৎ রায় 
জানিয়েছিলেন যে, তিনি শিশু 
শ্রমিকদের ওপর ছবির করার অন্ত 
কেন্দ্রে অন্থমতি পান নি। এইভাবেই 
কেন্দ্রীয় সেনসার বোর্ড সচেতন ও 
জীবনমুখী পরিচালক ও প্রযোজকদের 


ক্রোধ করুছে। 


কলকাতার ভোট 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
আর ই-কংগ্রেস পেয়েছে ৫২১৪১১২২৯ ' 
ভোট (৪২.১৩ শতাংশ)। 
এ বছরে (১৯৮২) বিধানসভার 
নির্বাচনে বামফ্রন্ট মোট পায় ৬৮,৮৮,৮৮২ 


ভোট (৪৯.৬৪ শতাংশ)। ই-কংগ্রেস পায় 


৬২,৮৩,৩২৯ ভোট (৪৩.২৭ শতাংশ) । 
বাহক্রণটকে কলকাতার 
মানুষ বাতিল করে দিয়েছে এটা 
মোটেই যুক্তিগ্রাহ নয়। যারা জেগে 
ঘুমিয়ে থাকেন তারা একথা মেনে 
নেবেন না। | 

তবে কোন কোন তথাকথিত বাম- 
পন্থী দলের কর্মীরা এই ধরণের প্রচারে 
বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাতে এ কথাই 
প্রাণ হয় তারা বাজারী পত্রিকার 
উপর তরস! রেখে চলেন। 


"সুতরাং 


Regd. No. WB/CC-32 


Phone : 24-4232 > 


মুখামন্ত্রী নিয়ো বা পারট কিজানেন? 


শ্রীকান্ত বনুরার 

দীর্ঘদীবন রাজটনতিক আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করে ১৯৭৭ সালে যারা 
রাঞ্যিক (প্রাদেশিক) প্রশাসনের হাল 
ধরলেন, তাঞ্ধের বিচারবুদ্ধি; বিচক্ষণতা! 
ও ক্ষিপ্রতা, । 
প্রশংসনীয় ছিল, একথা অনেকেই 
মানবেন। কিন্ত বছর ঘুরতে না 
ঘুরতেই এসব কিছুর কতটুকু বাকী 
রইলো, কতটুকু তলিয়ে গেল, একদা- 


রাজনীতিকগণের ক'জন] ঘুণে-খাওয়া 
আমলাবুদ্ধির ঘুণি-আবর্তে ঘুরপাক ' 


খেতে শুরু করে দিলেন সে খবর 
অন্যেরা জামুক কিংবা ন! জানুক, 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু হয়তো বা অন্প- 
বিস্তর অমুমান করতে পারেন। 
এবারে দ্বিতীয় দফায় বামফরণ্-যাআ। শুরু 
করেছেন যথেষ্ট গ্রশাসন-দক্ষ হয়ে 
এসে পশ্চাদপট বিচারে বিষয়টা 
কতট1 গৌরবের কতটা! অগৌরবের, 
সে বিচার তাদের নিকট প্রয়োজনীয় 
কিনা তা বামক্রণ্টের নিজস্ব বিষয় 
হয়ে থাক্‌। ‘ তবে ১৯৭৭-৭৮এর 
বিচারবুদ্ধি অতঃপর . যদি ‘জলে! হয়ে 
গিয়ে থাকে, ' বিচক্ষণতা যদি ত্রুত 
রাহগ্রন্ত হয়ে গিয়ে থাকে, ক্ষিপ্রতা যদি, 
প্রায় হিমাঙ্কে নেমে এসে থাকে, . এবং 
যদি এসব কিছুর প্রতিক্রিয়া সহজ 
সরল প্রকাশে ভোটবাক্পে দেখা না 
দিয়ে থাকে, তবে কি এ অনৃষ্ত 
_ শ্রক্রিয়াগুলি অবাস্তব হয়ে বায় ? তা 
হয় না, এবং ভোটের বাক্সের প্রতি- 


নানাক্ষেত্রে সমধিক - 


- অন্যান্য অনেকেরই । 


,চ্ছবি এত সহজে সাধারণতঃ দেখা দেয় 


ন!। নির্বাচনী ফলাফলের এ ছলনাকে 
অস্বীকার না! করাই শ্রেন্প মনে হয়। 
০ ১৯৭৭-এর বছ প্রশাসনিক সিন্ধান্ত 
ঘুণে খেয়েছে, বহ উদ্যম পিছু হটেছে 
কিংবা গাড্ডায় ডুবে অকালে মরেছে-- 
ভা দে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক এবং অন্তান্য বহ ক্ষেঅ্রেই। 
নিয়োজ দৃষ্টাস্তটি এরূপ বহু দৃষ্টাস্তের 
অন্যতম । 

আধুনিক ওষধ-বিজ্ঞানে বাংল্লার 
ওঁতিহময় ইতিহাসে একদা-বিশ্বধ্যাত 
‘ব্রহ্মচারী রিসার্চ: ইন্সটিটিউট’-টি 
একটানা দশ এগার বছর ধরে বন্ধ 
হয়ে আছে। যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান 
মৌলিক গবেষণালন্ধ. আবিষ্কারের 
হার! সার বিশ্বকে প্রায় কালাজর-মুক্ত 
করে এনেছিল, তার বদ্ধ হয়ে থাকার 
বিষয়টি শুধুমাত্র বাংলার তথা ভারতের ' 
বিজ্ৰান-এতিহের ব্যাপার নয়, কিংবা 
কেবলমাত্র কর্মচ্যুত শ্রমিক-কর্মচারীদের 
অন্ন-সংস্থানের, ব্যাপার নয়, দেশের 
নানা অঞ্চলে 'মহামারীরূপে কালা- 
জরের পুনরাঁবির্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে 


“বিষয়টি নতুন করে জাতীয় গুরুত্ব 


অর্জন২করেছে। সম্ভবত: এ কারণে 
খবরটি মুখ্যমন্ত্রীর অজানা নয়, নয় 
পশ্চিমবঙ্গের 
কাগজে কাগজেও বিষয়টি আলোচিত 
হয়েছে। তার চাইতেও উল্লেখযোগ্য 





অপ্রিয় সত্য কথ৷ 

সম পৃষ্ঠার পর 

বিকিনি 
' কর্মচারী উপকৃত হতে পারেন'। কিন্ত 
_ ভার। ভুলে ধাচ্ছেন ঘে হাসে সোনার 
'ভিম পাড়ে সেই হাসই ক্রমশ মরতে 
বসেছে। শিল্পই যদি নিজের পায়ে 
না দাড়ায় কতকাল এইভাবে, চলবে ? 


আজ আর গোপন নেই যে শ্রমিক- 


কর্মচারীদের সামাজিক সচেতনতার 


“অভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রায় প্রত্যেকটি প্রতি- 


ঠান দিনের পর দ্বিন সরকারের কাছে 
একটা বোঝ! হয়ে দাড়িয়েছে । একে 
পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কিছুতেই 

টা পাওয়া যাবে ন!। 
একটু নজর দিলেই দেখা যাবে ষে 


সরকারী হাসপাভালগুলি, অফিন-' 


_ আদালত, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, রাষ্ট্রীয় 
পরিবহন, ট্রাম কোম্পানী, সরস্বতী 
প্রেস, দুর্গাপুর প্রোজেক্ট, বিদ্যুৎ পর্যদ 
অথবা। ইনজিনীয়ারিং কারখানার যে 
কোন একটি পরিচালনায় শ্রমিক-কর্ম- 


- জন্পা্ক- ফর দীপালী প্রেল, ৭৯ শা ক সু লক পাখা উপ লা 


চারীরা তাদের সমাজ সচেতনতার 


পরিচয় দিয়েছেন এমন ঘটনা খুব ফম। - 
ওপর তলার কর্মচারীদের উপর সব 
দোষ চাপিয়ে দেওয়া সহজ হতে পারে 
কিন্তু তা বাস্তব নয়। 

নিজেদের উদ্যোগে এইসব সমস্ডা- 
গুলির মোকাবিল! করার জন্য বলিষ্ঠ 
নীতি, দূরদৃষ্টি ও সমাজ সচেতনতা 
গড়ে তোলাই আজকের সরকারী 
সংস্থার ট্রেডইউনিয়নের সামনে বড় 
চ্যালেঞ্জ । 

ভবিষ্যতে একদিন সত্য সত্য 
সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে এদেশে। 
তাকে 'সফল করার জন্ত প্রস্ততি কি 
রাতারাতি গড়ে উঠবে? আব্রকের 
মানুষ হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে বদলে 
যাবে? এখনই এই চিন্তা না- এলে 
গত ৩* বছর যে জরিমান! দিয়েছি 


তার, চেয়ে আরও অনেক বেশী মাশুল 


দিতে হবে। পোলাণ্ডের অভিজ্ঞতা 
আমাদের যেম চোখ খুলে দেয়। 
ফাকিবাজি আর চলবে না। 


প্রথম রী সরকার বিষয়টির 
গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭৮ সালের 


ফেব্রুয়ারী মার্সে উপরোক্ত এতিহের 


উত্তরাধিকারী রূপে প্রতিষ্ঠানকে 
কমঁ-সমবায় সংস্থা যাঁরফৎ 
পুনরায় চালু করতে কয়েক লাখ 
টাকার “কোলেটার্যাল ফাই নেন্সিং-এর 
গ্যারেপ্টার কূপে অঙ্গীকার ঘোষণা 
করেন।  . " 

বল! বাছল্য, সিদ্ধান্তটি বামফ্রন্ট 
ক্যাবিনেটের। খবরটি 'গণশক্তি”সহ 
অন্যান্য কাগজে এবং বেতার মারফৎ, 
ফলাও করে {ঘোষিত হলো, অবশেষে 
$গেজেটেড? হলে] । সরকার-মনোনীত 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও খোদ সরকারী 
এক্সিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হয়ে 
এলেন, কাজেও যোগ দিলেন। এদের 
তত্বাবধানে সমবায় সমিতির প্রথম 
নির্বাচন অঙ্থপ্ভিত হলো, নতুন ম্যানেজিং 
কমিটি গঠিত হলো। . কিছুদিনের 
মধ্যেই সরকার পক্ষ আরেক ধাপ 
এগিয়ে এসে) কর্মী সমবায় ৫*১*০০ 
টাকার অংশীদার হতে চুক্তিবন্ধও 
হলেম। সরকারী ফাইলেও এ চুক্তি- 
পত্জের অমুলিপির দেখা মিলবে । 

কিন্ত কোলেটারেল রাস্তা বেয়ে 
কোন টাঁকাঁকড়ি এলে] ন1। সরকারী 


এক্সিকিউটিভ অফিসার. Managerial 
580510-র টাকাকড়ি অখাতে খরচ " 


করে দিয়ে কিছুদিন পর কাউকে কিছু 
না জানিয়ে” প্রতিঠানের আলমারীর 
চাবিসহ উধাও হলেন, অর্থাৎ কর্মী 
সংস্থাটি সরকারী হেফাঁদ্রতে বন্ধকী 
পড়ে রইলো । দীর্ঘ কয়েক মাস 
অপেক্ষা করে থেকে সরকারী মতি 
গতির বাহার দেখে “অবশেষে সরকার 


মনোনীত ম্যানেজিং ভাইয়েক্টার ভদ্র" ' 


লোকও তিতিবিরক্ক ৮ 
মিলেন। 
সরকার পক্ষ ভব দিলেন 

সরকার পক্ষকে খবরটি জানানে! 
হলো, স্রকার.. পক্ষ সময় চেয়ে 
নিলেন, কিন্ত কার্ধতঃ নিস্পৃহ হয়ে 


রইলেন। সরকারী বাক্য পেয়ে যারা 


আশাভরপায় বুক বেঁধেছিলেন, জন- 
প্রিয় সরকারের এবছিধ তুচ্ছ ব্যাপারে 
নিম্পৃহতার কথা তারা ভাবতেও 
পারেন নি। অতএব, আবার তারা 
ছুটাছুটি শুরু করলেন, সরকারী 
বেসরকারী ঠাইয়ে ঠাইয়ে ধর্ণ। 
দ্বিলেন; আবেদনের পর আবেদন, 
প্রার্থনার পর প্রার্থনা, ম্মারকলিপির পর 
স্মারকলিপি নিবেদন কর! হলো-_ 


" মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, - শ্বাস্থামত্ী কষ 


: সম্পাদক--হীরেন বনু 


৫ 


শিল্পমন্ত্রী, সমবায় মন্ত্রী, এমনকি বাস- 
ফন্টের কেশ্্রীয় কার্যাল্নয় অবধি। 
কিন্তু রাইটার্স দূর অন্ত । লাল 
বাডীটার ভেতরে ইংরেজের ভূত 
আজে! বিদ্মান। দুর্গম পথে অভুক্ত 
যাহষগুলি সেখানেও সশরীরে হাজির" 
দিলো, নিবেদন আবেদন জানালে । 
তৎকালীন ক্ষুদ্র শিল্পমন্ত্রী এযাড.সিনি- 
ই্যাটর নিয়োগের ইচ্ছা! প্রকাশ 


- করলেন, কিন্তু নির্বাচিত ম্যানেজিং 


কমিটিকে বাতিল নী করে 'সেকাজে 
এগোতে আইনগত অন্থবিধার কথা 
জানান। কমিটি পদত্যাগপত্র দাখিল 
করতে তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন, এবং 
আনুষ্ঠানিক পদত্যাগপত্রের প্রতিলিপি 
মন্ত্রীর কাছে পাঠালেন। আবার 


কিছুকাল “অতি গোপনীয়” ফাইলপত্র - 


ই'দুরের মত ছুটাছুটি করলে, তারপর 
যথারীতি গভন্থ হলো।. 
সরকার পক্ষ- শুশুকের মত. মুখ 
দেখিয়ে ভল্ট খেলেন 

একদা! গেজেটে ফলাও করে জন- 
সেবার যে দৃষ্টাস্তটি প্রচার হয়েছিল, সে 


- সেবাটি না করতে পারার যুক্তি উপ- 


স্থাপন করতে অতঃপর পাণ্টা গেজেট 


"রচনায় উদ্ভোগ শুরু হলো, নতুবা 


গেজেটে আইনগত ফাকি থেকে যায়। 
যুৎসই কারণ দর্শাবার, জন্য অর্থাৎ 
নেতাজীর ডেথ এনকোয়ারী কমিটির 
মত কিছু একটা খু'জে বেড়ানোর জট 
একটি ফ্যাক্ট ফাইঞ্ডিং (fact finding) 
কমিটি গঠন হলে] (উক্ত গোপন ফাইলে 


_অফিসারী প্যাচ-পেঁয়াজী ' লিপিবদ্ধ 


আছে)। কিন্তু কমিটি উপযুক্ত 
অঙুসন্ধানক্রমে সরকারকে সৎপরামর্শ 
দিলেন--পরিবতিত বাজার পরি- 


স্থিতিতে কর্মী সমবায়ের স্বীমটিকে 


রিভাইজ” করে প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে 


চালু করতে পরামর্শ দিলেন। ক্ষত 


শিল্পমন্ত্রী লিখিতভাবে সায় দিলেন 
(অনুমোদিত হলেো--গোপন, 
ফাইল )। স্বীম .নবন্ধপে পাশ হয়ে 
এলো, সরকারী প্রোসেসিং শুরু 
হলো--সে ১৯৮* সাজ, মার্-এপ্রিল-_ 


আজে! প্রোসেসিং চলছে ।-অথচ বছর : 


ছুই আগেই, তৎকালীন ক্ষুদ্র শিল্পমন্ত্রী 


. সযবায় প্রতিনিধিদের সাক্ষাতেই 


বিভাগীয় সেক্রেটারী ও ভাইরেক্টরকে 
মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিলেন, যত শীড্র 
সম্ভব প্রোসেসিং শেষ করে ফাইল তাঁর 
নিকট জম! দ্বিতে। ‘ইয়েস-স্তায়’ 


"আমলাগণ তো. দু’তিন দিনের মধ্যেই 
তা, করে দেবার প্রতিশ্রুতি. দিয়ে 


এলেন । 

এখানে আরে] উল্লেখ্য, করিতকর্ম। 
প্রোসেসিং অফিসার একজন ডেপুটি 
ডাইরেক্টর মাত্র, কিন্তু কোন্‌ অদৃশ্য ওণ- 
বলে bl আরে! কিছু কৃতী । তিনি 


- Price 60.781651 


একই আসনে বসে সার! পশ্চিমবাংলার.- 
“বোর্ড অব, ইণ্ডারিগ'-এর সেক্রেটারী । 
অতএব, দ্বিতীয় বা বৃহত্তর পদাধিকার- 
বলে তিনি ভাইরেক্টব্র- জয়েপ্ট ডাই- 
-রেকটরের হাড়ে হিম ধরিয়ে দিতে সক্ষম, 
অর্থাৎ কাজকর্ম শিকেয় তুলে রেখে 
তিনি তার উচ্চতর অফিসারগণকে 
তুঁড়ি মেরে চলতে পারেন । ব্যাপার 
স্তাপার উপলব্ধি করে জয়েন্ট ডাইরেক্টর 
আবন্ক ফাইলটিকে পঃ বঃ সরকারের 
সহিত যুক্ত ‘VWEBCON’-এর অধি-. 
কর্তা ডাঃ অসীম মুখোপাধ্যায়ের নিকট 
তার বিশেষজ্ঞ-মঙামত চেয়ে পাঠিয়ে 
দেন--বিগত অক্টোবর, ১৯৮১ সালে। 
কিন্ত এন্যে প্রয়োজনীয় 'ফরওয়ার্ডিং 
জেটার+টি কোন অজ্ঞাত কারণে ‘বোর্ড 
অব ইনি’ থেকে পাঠানো হলো 
না। মাস ৪1৫ ব্যর্থ অপেক্ষার পর 
ডঃ মুথোপাধ্যায়ও সে একই অভিযোগ” 
ব্যক্ত করেন-_এ প্রতিবেদকের প্রশ্নের 
উত্তরে। ইতিমধ্যে জয়েন্ট ডাইরেক্টর 
অন্যত্র বদলী হলেন, এবং ষথানময়ে 


, প্রতিভাধর ডেপুটি ভাইরেক্টর ওরফে 


“বোর্ড অব ইগ্রান্রিজ, ওয়েষ্ট বেশ্বল’ এর 
সেক্রেটারী চুপিসারে . সমবায়ের ‘অতি 
গোপন? ফাইলটি WEBCON থেকে 
ফেরৎ চেয়ে নিয়ে এলেন ।. তারপর ? 
মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি? 

, তার জ্ঞাতার্থে বলা যায়, করিত- 


-কর্মা ডেপুটি 'অনৈক লায়েক সাহেব. 


আজো! প্রোসেসিং-এর অসাধ্য সাধন 
কুরে উঠতে পারেন নি। বে-পাত! 
হয়ে যাওয়া 'ই-ও, সাহ্বটিও আজো 
নিপাভা, অতএব সমবায় সংস্থা যথা- 
পূর্বম্‌ সরকারে বন্ধকী হয়ে পড়ে 
আছে। অমে-ওঠ1 ত্রিশ সহশ্রাধিক 
মুদ্রা বাড়ীভাড়ার দায় কার সে উত্তর 
সরকার নিশ্চয় দেবেন, তবে কর্মী 
সমবায়ের একাংশ “দিনের শেষে ঘুমের” 
দেশে" যাত্রা করেছেন, কেউ কেউ 
খেয়াঘাটে অপেক্ষমান । অপর দৃশ্যে, 
ঘরের কাছে জলপাইগুড়িতে. ( এবং 


" বিহারের এক-তৃতীয়াংশে ) কাতারে 


কাতারে লোক কালাজরে মরছে। 





বিনা টি 


দপেণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা 
খিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক 4’. 
টাফাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পণ 


" ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩_ কর 
০০ 


আঞয়ও ও মানেকার সমর্থক কিছু ই-বগগ্রস সদগ্য 
রাগ নিব চনে ই-কঃ[গ্রস প্রার্থীকে ভোট দেবেন না 


) 





আসর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মানেকা 
গান্ধীর সমর্থক কিছু কংগ্রেস বিধানলতা 
এবং লোকসভা সদন্ত দলের মনোনীত 
প্রার্থীকে ভোট দেবেন না বলে বিশ্বস্ত 
পুতে দান! গেছে । 

মানেক! গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সঞ্র 


বিচার মঞ্চের কিছু কর্মকর্তা এখন - 


বিভিন্ন রাজ্যের বিধায়ক ও লোকসভা 
জদশ্তদের লঙ্গে গোপনে যোগাযোগ 
করছেন। 

মানেকা গান্ধীর রর বক্তব্য 
ইন্দিরা গান্ধী এখন অকৃতজ্ঞের যত 


পর্চবিংশ বৰ্ষ ২৪শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার, ৯ই জুলাই, '৮২.॥ ৬ পয়দা দয গান্ধী ও তার দমর্থকদের, অতীত 


রাজা ই-কং সভ্যদের অশালীন আচরণে শ্রীঘতা বা 
বিশ্বিত ও মর্মাহত ; নবাগত ডাঃ শিশির বস্থুও বিচলিত ' 


কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ লফরে 
এলে ই-কংগ্রেসের দাধারণ দম্পাদিক! 
ন্রমতী বাঁজেন্্কুমারী বাজপেয়ী তার 
দলের সত্যদের অশালীন আচরণে 
-শিবচলিত হন । 
একান্ত খনিষ্ঠ মহলে ছুঃখ করে 
তিনি বলেছেন £ “নিজে ন! যেখনে 


বিশ্বাস করতাম না খে এখানকার ' 


লদন্তরা এতটা বেপরোয়।। ইউ পি, 
বিহার ও হরিয়ালার দলনি দেখেছি 
কিন্ত সে অন্যরূপ ।” 
"২. উনি আরও বলেন, “জ্যোতিযাবু 
যখন বলেন থে কংগ্রেসীরা নিজেরাই 
' মারামারি করে রাজ্যের আইন শৃঙ্ধ- 
লার সমস্যা সুটি করছে তখন আমর] 
প্রতিবাদ করেছি। এখন দেখছি, 
জ্যোতিবাবুর কথায় হয়ত একটু বাড়া- 
বাড়ি রয়েছে, কিন্তু সবটা! একেবারে 
উড়িয়ে দেওয়া চলে না” 

শ্রীমতী বাক্গপেক়ী বলেন £ “এখন 
অনুমান করতে পারি, সিদ্ার্থবাৰু 
কেন নিজের দলের বেশ কিছু সম্যকে 


মিশায় আটক করতে বাধ্য 
হয়েছিলেন 1৮ 
শ্রীমতী বাজপেয়ীর জে অসামরিক 


বিমান দপ্তরের কেম্রীয় মন্ত্রী প্রএ পি 
শৰ্মাও এসেছিলেন কলকাতায় । তারও 
অভিজ্ঞতা তাল নয়। তবে ওর 


পশ্চিমবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক - 


পুরনো। সেজন্য উনি অতটা 
বিচলিত হন নি। . 

ই-কংগ্রেসী সভ্যদের ব্যবহারে 
অত্যন্ত মৰ্মাহত হয়েছেন ডাঃ শিশির 


বসু । সারাজীবন “নেতাজী ও শরৎ, 


বনু পরিবেশে” কাটিয়ে উনি সম্প্রতি 


ই-কংগ্রেসের মনোনয়ন পেয়ে চৌরজী 
কে থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। 


'শ্ীদতী ইন্দিরা গান্ধীর ডাকে পাড়া 


দিয়ে তিমি হঠাৎ ই-কংগ্রেলে যোগ 
দিয়েছেন। কিন্তু এখনও “ই-কংগ্রেসী 


কালচারের” লঙ্গে মানিয়ে নিতে পার”. 


ছেন না সহজে । 

বিধানসভার প্রথষ দিনের অধি- 
বেশনে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের লময় তাঁর হাৰভাব থেকে 
বোৰা গেল যে তিনি নেহাৎ দলীয় 
শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ২।১ মিনি- 


টের অন্য, কালো একটা রুমাল, 


মাড়িয়েছিলেন। তাছাড়া আগা- 
গোড়া শাস্তই ছিলেন । 

এর পরের টন! সেদিন ঘমদষ 
বিমানবন্দরে | রাষ্ট্রপতি পদে ই- 
কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী প্রজৈল সিংকে 
নেতাজী-ভবনে নিয়ে খাওয়ার জন্য 
উনি ছমদয়ে গিয়েছিলেন । এদিন 
রাজীব গান্ধীরও কলকাতায় একাধিক 
অনুষ্ঠানে যোগদান করার বর্মনথচী 
আগেই দোষণ। কর হয়েছিল । কিন্তু 


ব্যক্তিগত কারণে উনি আসতে পারেন, 


নি। ওর নির্দেশে জীশর্মা কলকাতায় 
আসেন । উদ্দেন্ত ধীভৈল সিংয়ের 


কার্যকলাপ ভুলে যেতে চাইছেন। শুধু 
তাই নয়, যারা লয় গান্ধীকে ভূলে 
পুরোপুরি রাজীব গান্ধীর প্রতি 
কর্তাভজ্জা আচরণ করতে পারছেন ন! 
তাদেরকে কোণঠাসা করে রাখা 
হয়েছে। 

এই অবিচারের বিরুঙ্ছে প্রতিবাদ 
করতে গিয়ে প্র্নাত সধ্য্ন গান্ধীর 


বিধবা মানেকাকে অশেষ নির্ধাতন ভোগ 


করতে হচ্ছে। শুধু তাকে ঘর ছাড়া 
করেই শ্রীমতী গান্ধী ক্ষান্ত হন নি, 


মানেকাঁকে আর্থিক ও সামান্দিক দিক 
বিপর্যয়ের দ্রিকে ঠেলে দেওয়া 


হয়ে প্রচার এবং বেসরকারী উদ্চোগে 
বিমান পরিচালকের এক সর্বভারতীয় 
সংস্থার বাধিক অহুষ্ঠানে রাজীব গান্ধীর 
অমুপস্থিতিতে প্রধান অতিথির ভুমিকা 
পালন করা। ই:কংগ্রেস কমীঁদের 
এক ঘরোয়া! বৈঠকের আয়োজন হয়ে- 
ছিল বিড়লাদের কল! সদ্দিরে | 

রাজীব গান্ধী কলকাতায় আসছেন 
জেনে কিছু যুব ই-কংগ্রেসী ভেবে- 
ছিলেন তার. কাছে প্রাদেশিক কমিটির 
বর্তমান নেতৃত্ব সম্পর্কে তাদের অভি- 
যোগ জানাবেন খোলাখুলি । রাঁজীব 
না আসাতে এরা মনোঙ্ষু্ হন । পরে 


যেখানে যেখানে মানেকা! গান্ধী ও 
প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর সমর্থকর সভা 
করছেন সেখানেই নেমে আসছে 
অমানুষিক পীড়ন। যার সব বিবরণ ' 
কোন সংবাদপত্রই পুরোপুরি ছারতে 
পারছে না। 

এই) অবস্থায় এখনই বদি সর 
গান্ধীর প্রকৃত সমর্থকরা প্রতিকারের 
জন এগিয়ে না আসেন তবে রাজীব” 
অরুণ নেহেরু কোম্পানীর হাত থেকে 
কারও নিস্তার পাবার উপায় থাকবে 
না। 
শেষাংশ দম পৃষ্ঠায় 


৮ 


ভেবেছিলেন যে জীজৈল রত প্ীমতট 
গান্ধীর খুব কাছের লোক যদি এ দের 
মনের কথা তিনি স্থযোগ মত শ্রীমতীর 
কানে তুলে দেন তাহলে ভালই হয় ) 

ডাঃ শিশির বস্তু যুব কংগ্রেস কর্ম 
দের যখন পরামর্শ দিলেন যে গজৈল্য 
সিংয়ের কাছে সাংগঠনিক প্রসঙ্গ তোল? 
উচিত হবে না তখন এ'রা চটে 
গেলেন। নেতাজী ভবনে নিয়ে 
যাওয়ার পূর্ব নির্ধারিত কর্মন্চীর কথ? 
শরণ করিয়ে দিলে এ'রা ডাঃ বস্থর 
প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন। কেউ 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


আইন পরীক্ষার্থীদের টোকাৰ বই খাত! মরবরাহ কৰছে বাৰ কাটন্সিল 


এ ৰছরের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আইন পরীক্ষায় পরীক্ষা দিচ্ছেন এক- 
কালের শ্বনামধন্ত ছাত্র পরিষদ নেত! 
জয়স্ত. ভট্টাচার্যের স্ত্রী। আর তাকে 
টোকার অন্ত বই-খাত! সাপ্লাই দিচ্ছেন 
একদল ইনভিজ্রিলেটর | . এই ইন- 


ভিজিলেটরদের পাঠিয়েছেন বার, 


কাউন্সিল অব ইত্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখা 
বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে । 
সত্যেন সেন ও প্রিয় দ্বাসমুসীর 
জমান! থেকে কলকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের 
আইন পরীক্ষায় “গণটোকাটুকি ও 
ইর্নতিজ্রিলেটর ধোলাই”য়ের যে 
সুমহান এতিহ চালু হয়েছে, এবছরেও 
তা চলছে অবলীলাক্রমে। যদিও 
অন্যান্য পরীক্ষায় অবস্থা অনেকটা 


আয়ত্তের মধ্যে । 

প্রতি বছরের, মত এ বছরেও, 
বিশেষতঃ সুরেন্্রনাথ কলেজের আইন 
পরীক্ষার্থীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃ- 
পক্ষ নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন। 

বছরের গোড়া থেকেই স্থরেক্রনাথ 
আইন কলেজে বিশ্ববিষ্ভালয় ও বার 
কাউন্সিলের আইন লঙ্ঘন করে পাই- 
কারী হারে ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। 
যেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত ছাত্র 
ভণ্তির আসন সংখ্যা ৮৯*,- সেক্ষেত্রে 
ওই কলেজে ভ্তি কর] হয় ১৮** 
জনকে এবং পরীক্ষায় বসার অনুমতি 
দেওয়া হয় ১৫* জনকে । ফলে 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে এত ছাত্রের পরীক্ষা 
দেওয়ার অন্য স্বান-সক্ুলান করার 


সমস্তা দেখ! দেয় । অবশেষে ভ্বারভাজ। 
বিজ্ডিংএ পরীক্ষার ব্যবস্থা কর! হয়। 
যার জন্য গরমের ছুটির পর বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে ক্লাস চালু হচ্ছে ২রা জুলাইয়ের 
পরিবর্তে ১২ই জুলাই । 

কিন্তু এত করেও “পরীক্ষা” ঠিক- 
,মত হচ্ছে কি? 

পরীক্ষার প্রথম দিনেই বেলা ১টা 
নাগাদ আশ্ততোষ ভবনের তিনতল1 
থেকে হৈ-চৈ ও ভাঙচুরের আওয়াজ 
শোনা গেল। প্রায় ৪: মিনিট ধরে 
“পরীক্ষার্থীরা” গোটা আশুতোষ 
ভবন জুড়ে তাগুবলীল1 চালান । 
পাখার ব্লেভগুলি বেঁকিয়ে দেওয়! হল, 


জানলার শালি ভাঙা হল, চেয়ার ' 


টেবিল ওলটান চলতে লাগল। 


আব ইণ্ডিয়ার গশ্চিমবন্ধ শাখা প্রেরিত ইনতিজিদেটৱর| 


পুলিশ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে। কারণ 
দানা গেল যে, বিশ্ববিষ্ভালয়ের আইন 
কলেজের অধ্যক্ষ জীএম এল উপাধ্যাস্ 
এজন পরীক্ষার্থীর খাতা 'টোকার শ্রদ্ধা 
যাতিল করে দিয়েছেন। 

এর বেশ কিছুক্ষণ পর আশুতোষ ভবন 
থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল 
শ্রউপাধ্যায়কে। পিছনে । একদল ‘পরী 
ক্ষার্থী!। শ্রউপাধ্যায় যাচ্ছিলেন দবারভালষট 
ভবনে। পিছন থেকে পরীক্ষার্থীদের 
অকথ্য গালিগালাজ শোন! গেল 
প্রউপাধ্যায়কে উদ্দেশ্ধ করে। টিপ 
ছেড়া হল। একজন এসে লাধিও 


- মারল । একজন কনষ্টেবল' এসে তাকে 


কোনক্রমে পৌছে. দিলেন দবারভাঙ্গট 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায়, 





ত স্ব CIEE 


খুনীদের রক্াারী মুধাম্্রী 


বিহার একটি অন্কুত রাজ্য। 


পু গণ-হত্যা মধ্যযুগের : 


বর্বরতার সঙ্গে তুলনীয়। স্যাধ্য মনুরী 
চাইলে এখানে হরিজনর1 জোতঘারের 
ভাড়াটে গুপ্তার হাতে খুন হয়ে ঘায়। 
পুলিশ থাকে নিধিকার অথবা জোত- 
. দ্বারে পক্ষ নিয়ে হরিজনদেরই গ্রেপ্তার 
ও মারধোর করে। সমস্ত, ই-কংগ্রেস 
শাঁসিত রাজ্যেই দেখা যায় বিধানসভার 
অধ্যক্ষর] নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে 
ই-কং মুখ্যমন্ত্রী ও সদশ্বদের প্রতি পক্ষ- 
পাতিত্ব দেখিয়ে থাকেন। বিহার 
, বিধানসভার অধ্যক্ষ সম্প্রতি অধিকাংশ 
বিরোধী সদস্তফে সাময়িক বরখাস্ত 
করে নতুন “দৃষ্টান্ত” স্থাপন করলেন। 
বিহারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ 
. মিশ্র এই রাজ্যের উপযুক্ত কর্ণধার । 
' শ্বর্জম পোষণ, দুনাতি, নিজের, আত্মীয় 
ও অন্ুগতদের ন্বিধার্থে সরকারী 
ক্ষমতার অপব্যবহারে তিনি অন্তান্ত 
ই-কং মৃথ্যমন্ত্রীদেরও টেক্কা দিয়েছেন । 
ছুর্নীতিপরায়ণ সরকাতী অফিদারদের 
আশ্রয় দিতে জগন্নাথ মিশ্র সিদ্ধহস্ত । 
বিহায়ের ডিরেক্টর অব মাইন্দ রিশ্বেশ্বর 
ঠাকুর তারই পৃষ্ঠপোষকতায় জেলে 
নিক্ষিপ্ত ন! হয়ে বহাল তবিয়তে 
সরকারী চাকরীতে রয়ে গেছেন। 
১৯৭৪ সালে আবদুল গফফর যখন 
“বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তখন ঠাকুরের বিরুদ্ধে 


পপি 


ছুর্নাতির তদস্ত হয়। ১৯৭ সালে 


জগন্নাথ মিশ্র প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েই 


ঠাকুরকে নিষ্কৃতি দেন। কিন্তু: ১৯৭৭ 
সালে কপুরী ঠাকুর মৃখ্যমন্ত্রী হলে তার 
বিরুদ্ধে আবার তদ্বস্ত শুরু হয়। 
ঠাকুরের বরাত ভাল। ১৯৮* সালে 


| জনত! পার্টির বিপর্যয়ে অনতিবিলদ্বে 
জনতা-শাসিত রাজ্যগুলিতেও বিপর্যয় 


ঘটে । ফলে মিশ্র সির! 
আবার ধামাগাপা।- 

জগন্নাথ মিশ্র সম্প্রতি যে কাঞ্ড 
ঘটিয়েছেন সেটা আরও মারাত্মক । 
এ ঘটনায় তিনি খুনীদের রক্ষাকর্তা। 
যে দেশের একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 


খুনীদের বীচাবার জন্ত নিজ প্রভাব 


খাটিয়ে তদস্তকারী অফিসারকে বছ্লী 
করান সে দেশের নাম ভারতবর্ষ 


(ভারত আমার, জননী আমার, ধান্রী 


আমার, আমার দেশ)। কলকাতার 
হতভাগ্য তরুণ অভিটর -ধানবাদে 
অডিট করতে গিয়ে সেখানে রহন্তজনক 
ভাবে নিহত হন । ভারত কোকিং 


কোলের. অফিদার ও রজিনীতির সঙ্গ 
সম্পৃক্ত কিছু ঠিকাদার এই খুনের 
ব্যাপারে জড়িত। এ'ছের কীপ্তিকলাঁপ 
উদঘাটিত হওয়ার আশঙ্কায় এই খুনের 
তদস্তে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন ধানবাদের 
সেই এস পি (রেলওয়ে) এন পি 
সহায়কে বদলী করা হল। তদন্ত 
বানচাল করার জন্তই পাটনায় এক 
উচ্চপর্যায়ের ষড়যন্ত্রে সহায়কে সরাবার 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ১৭ই এপ্রিল 
ওঁ তরুণ অভিটরের মৃতদেহ ধানবাদের 
কাছে রেল লাইনের ওপর পাওয়া 
যায়। রেল পুলিশ এক সপ্তাহের মধ্যে 
রহস্তের সমাধান করে ফেলে । 
সহায়ের নেতৃত্বে তদস্তকারীরা সেই 
গাড়িও খুঁত বার করে, যাতে অভি- 
টরকে গুম করা হয়। রেল পুলিশ খুনের 
নেপথ্য নার়কদেরও পরিচয় জানতে 
পারে। রেল পুলিশ এদের বিরুদ্ধে 
চার্জশীট দেবার জন্য তৈরি হয়, যাদের 
মধ্যে আছেন ভারত কোকিং কোলের 
কয়েকজন অফিসার ও ঠিকাদার । 

গত ৬ই মে রেলওয়ের ত্যস্তকারী 
অফিসার ইউ এস ঝা বি সি সি এজের 
ছয়জন অফিসারের বিরুদ্ধে এফ আই 


আর দেন। মামলা করা হয় ভারতীয় |! 


ফৌক্জধারী ঘগুবিধির বিভিন্ন ধারায় 
যার মধ্যে পড়ে ষড়ঘন্ত, খুনের জন্ত গুম 
করা, খুন এবং প্রমাণ লোপ। ১লা 
জুন এমপি সহায়কে বিহার সরকার 
ব্লী করেন । যখন 'সহাঁয় বলেন যে, 


তাকে বদলী করা হলে তদন্ত বাধা-, 


প্রাপ্তহবে তখন তাকে বলা হয়, এটা 
মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ । জান! গেল, 
বদলী করার আগে সহায়কে পাটনায় 
ভেকে নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে নিষেধ 
করা হয় যাডে কয়েকজন ভি আই পি 
জড়িয়ে পড়তে পারেন। সহায় এই 
প্রস্তাবে রাজী না হওয়াতে তাকে 
ধানবাদ থেকে চলে যেতে হল। 
সরকার এখন এই মামলা রাজ্য সি 
আই ভির হাতে দিতে চাইছেন, যাতে 
খুনীরা রক্ষা পায়। যিনি মুখ্যমন্ত্রিত্বের 
টোপ গিলে দাদার হত্যাকে মেনে 
নিতে পারেন ভার অসাধ্য বোধ হয় 
কিছু নেই। £ 





একদা! ভারতের প্রধান বিচার- 
পতি () বর্তমানে একটি, নিন্ম 
কমিশনের চেয়ারম্যান মহামান্ত এম 
এচ, বেগ দেশবানীকে কিঞ্চিৎ বেঙ্গজান 


বিতরণ করে বলেন, ভারতীয় 
সংবিধানের ‘মৌলিক কাঠামো” বলতে 
কিছুই নেই, তবে একটি কথ! 
নিঃলন্দেহে মত্য-_-ভারতভীয়গণ যা 
কিছু গণতান্ত্রিক স্বাধিকার ভোগ করে 
থাকেন তার বিলকুল এ সংবিধানের 
গর্ভজাত। ) ইমার্জেন্দী কালে হেবিয়াস 


(কর্পাস মামলায় তৎকালীন প্রধান 


বিচারপতি” জনাব বেগ অনুরূপ রায় 
দ্বান করেন )। 

অর্থাৎ, ভারতীয় সংবিধান একটি 
নিরাকার ব্রহ্ম, স্থধর্ের তাগিদে 


সচ্চিদানন্দ পরম ব্রন্ষ “অমৃতস্য 


পুত্রা»” এ ভারতীয় গণের হিতার্থে 
যাবতীয় গণতান্ত্রিক অধিকার সৃষ্টি করে 
রেখেছিলেন। পুনরায় তাদেরই 
হিতাৰ্থে উক্ত উপহারগুলিকে তিনি 


প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। 
‘সংবিধান সংশোধন’ বলতেও একই . 


ব্যাপার বোঝায় £ মৌলিক কাঠামো 
বলতে কোন কিছু না থাকায় কাট- 
ছাট, যোগ-বিয়োগ গুণ ভাগ করলেও 
এ সংবিধানের অবয়বে অঙ্চ্ছেদ হয় 
না, গুপগরিমা বদলায় না, ‘গণতান্ত্রিক 
স্মান্ততঞ্থের’ হেরফের হয় না--খেমনট! 


| জলে ছেদ পড়লে জল কাট! পড়ে না, 


বায়ুযগুলও সেরূপ খণ্ডিত হয় ন! এমন 
কি কার্বোন মনোক্সাইডে বিষাক্ত 


'হুয়ে উঠলেও বাতাস তার বায়বীয় 


অস্তিত্ব হারায় না। এ সংবিধান 
অব্যয়, অক্ষয়--স্বৃত “ফাউপ্তার 'ফাদার- 
দের অময় সম্ভান এ মৃত্যুহীন জরাহীন 
সংব্ধান। . 

উল্লেখ্য, এই সেই উপজীবী বন্দ 
(ব্ৰন্ধজ্ঞ ) যিনি বিগত “জরুরী অবস্থা” 
কালে সর্বশক্তিমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
“ক্রেণ-এর প্রবল টানে তশ্ত সিনিয়র 


লীএচ আর খান্গা সহ অন্তান্তদের : বিরুদ্ধে 


টপকে ভারতীয় অপ্রীম - কোর্টের 
প্রধান বিচারপতি’ হয়ে বসেছিলেন 
(অবশ্যই কোন কিছু প্রতিশ্রতির 
বিনিময়ে )। শ্রীমতী মোল চিনতে 
তুল করেন না, জ্রনাব বেগও অকৃতজ্ঞ 
নন (হেবিয়াস কর্পান মামলায় তার 
কুখ্যাত রায় ); এখনো। নন; অতএব, 
গায়ে নামাবলী কাধে ভোট ভিক্ষার 
ঝুলি” জনাব বেগ বাহারকে আরে: 


খানিকটা নিরীক্ষণ করুন। দৃশ্যতঃ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৯ই জুলাই, ১৯৮২ ২. 


তার এই হঠাৎআাবিতাব অযাচিত 
মনে হলেও পেছনের কলকাঠিগুলি 


সাদ্বাচোথেও দৃ্যমান । 
এবারকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন' 
গ্রসঙ্গটিকে জনঘাঁধারণের নিকট 


দুর্বোধ্য করে তোলার 'উদ্দেস্টে সমগ্র 


ব্যাপারটাকে পরিকল্পিত উপাক্ে . 


তথাকথিত বেসিক ষ্টাক্‌চার’-এর 
প্যাচপেয়াজীতে জড়িয়ে - ফেলা 
হয়েছে। ধ'ধাটি আইন-শাস্ত্রীযর, 
অতএব, আইন-ভাঙা ঢে'কীর ডাক 
পড়েছে। হিন্দু পুরোহিতের পাঠাবলি 
মন্রের মত গণবলির ভৈরব-সাধনায় 
এবছিধ আইন-পণ্ডিতের. বুলিঝুলি 
বয় মাহাত্ম্যমণ্ডিত বলে বিবেচিত 
হয়ে থাকে_সেরপ উপলব্ধি করেই 
সুপরিকল্পিত উপায়ে যজ্ঞের: যাজকরূপে 


ভূতপূৰ্ব চীফ জটিসের ডাক পড়েছে । :_' 
চোকীর মাহাত্মা টেবীত্বেব।. এবার, 


রাজুর মায়ের পায়ের তলায় দেখে যাও 


ঢে'কীর নাচন।' 

ব্যাপার স্তাপার দেখে শুনে হি 
কেউ আঙ্কেল গুড়,ম না হয়ে থাকেন, 
তাহলেও নিরাশ হবার কারণ নেই। 
কেননা, হবুচন্দর গবুচন্দরের রাজ্যে 
ধেমন দারিপ্র্ের স্থান নেই, তেমনি 
স্থান নেই নৈরাশ্ডের। তাহলে, 
কালিক্ষেপ না করে নয়ািলীর সপ্রশস্ত 


হর্স-স্যাংচুয্নারীতে ঢুকে পড়ে ‘ইয়ার অব 
প্রোডাকটিভিটি,র সবিশেষ প্রোডাকশন 


‘অন্‌ দি সেম ওয়েভ লেংথ’ কোরানটি - 

উপভোগ করুন £ | 
হাংকী প্যাংকী মান্দী’জ ঢো'কী-হ. 
অব, স্ত সেম ওয়েভ দৈঘ্য = 
জেইল সিং জগতে ফাইনেষ্ট 
ইন্দিরা গান্ধী ডেমোক্র্যাট গ্রেটেষ্ট 
মাননীয় যত স্ব এম-পি (ই) 
দুই-তৃতীয়াংশ ৮1859 (ই) 
দিঙ্জন্ড, পলিটিশ্যান্‌ এমেলে 
ঢুকে পড়, চটপট 8:৪৮1৩-এ 
দেখতে যর চাও সংবিধান (ই) 
ভোট ফর ভোট ফর ভাক্ি (ই)- 

৬ ইই*, 


~ 
৮০ 


শান্তিপুরে সাট। জুয়া চোলাই মদ 
সম্াজবিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযান- 


শাস্তিপুর : বেশ কিছুদিন যাবত 
শাস্তিপুর থান! এলাকায় সা! জুয়! 
“চোলাই মদদ ও সমাঞ্জবিরোধী কার্য- 


কলাপের ব্যাপক প্রসারের ফলে আজ - 


জনজীবন বিপর্যস্ত । এই অবস্থায় 
শাস্তিপুর বামফ্রন্ট দলভুক্ত সমৃস্ত 
গণসংগঠন জনমত শা করার জন্য গত 
ওরা জুলাই বিকাল পাঁচটায় স্থানীয় 
পাবলিক -লাইব্রেরী হলে একটি 
নাগরিক কনভেনশানের ডাক দ্বেন। 
এই কনভেনশানে- স্থানীয় সকল 
স্তরের মান্ৃষের ব্যাপক সমাবেশ ঘটে। 
এই সভায় রাজ্য সরকারের রাষ্ট্র 
আবগারী দণ্তরের শ্রীবিমলানদ্দ মৃখার্জা 
বলেন যে ধনতীত্িক সমাজ ব্যবস্থায় 
যুবশক্তিকে বিপথে নিয়ে যাবার যে 
ষড়যন্ত্র চলে শাস্তিপুর তার ব্যতিক্রন্ন 
নয়। স্থানীয় সিপি আই এম নেত! 
দেবু চ্যাটার্জা 'পুজিশী কার্যকলাপের 
তীব্র সমালোচনা করেন। 
বিভিন্ন গণসংগঠনের ছাত্র ও যুব নেতা 
সি ওয়াই ও আর এস ও ভি ওয়াই 
এফ, এষ এফ আই, আর ওয়াই ও, 
পঃ বঃ যুবসংঘ প্ৰভৃতি সংগঠনের পক্ষে 
বক্তব্য রাখেন। অন্তান্ড বক্তার্দের 


মধ্যে বক্তব্য রাখেন পৌরপ্রধান মিহির” 


খ” অজিত দাস প্রমুখ। সতাটি 
পরিচালনা করেন ভি, ওয়াই এফ এর 


স্থানীয় শাখার সম্পাদক প্রনিমাই | চাকদা রোড 


ঘোষ। এই সভায় একটি নাগরিক 


কমিটি গঠন করা হয়। -এদিনই 


রাষট্রমী প্রীবিমলাননদ মুখার্থকে স্থানীয় 
১৬ ও ১৭ নং ওয়ার্ডের পৌরনাগরিক- 
গণ নাগরিক সম্্ধনা দেন । 


শান্তিপুরে বামপন্থী 


প্রার্থী পৌরপ্রধান 


শাত্তিপুর £. শাস্তিপুর পৌরসভায় 
গত ৩:শে জুন পৌরপ্রধান রূপে ১৩. 
১১ ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হন 
শ্ীমিহির খা । এই নির্বাচনটি পরি- 
চালন! করেন ভাইস চেয়ারম্যান 
প্রীপৌমেন্দরপ্রসাদ ব্রদ্ষচারী। এ. 
নির্বাচনে ২৭ জন ওয়ার্ড কমিশনারের: 
মধ্যে একদন অন্থপস্থিভ ছিলেন। 
পূর্বতন চেয়ারম্যান প্রীজগন্লাথ বাগচী 


পতি 


পদত্যাগ করায় পাটি শৃন্ত ছিল। 


মহালয়ার পুর্বেই শারদীয় 
 বনর্গ। বাতা 


যেরুবে। . ব্নগার বিশিষ্ট লেখক 
লেখিকাদের লেখ! থাকবে। 
বিজ্ঞাপনদ্বাতারা যোগাযোগ করুন। 


£ কার্যালয় £ 


ভারতী গুঁযধালয় 
£ বনগী ২৪ পরগণ। 


£ 


দর | শুক্রবার, ৯ই জুলাই ১৯৮২ 


১ '॥ তিন} 


কলকাতায় হাগাগালের গ্‌ৱিবে সৰকাৰী গৰিসংখ্যানে গোষণের চিত্র 
নাদের পক্ষে নুহ নয় 


কল্যাণ ঘোষ 

কোচবিহারে সরকারী হাঁল- 
পাতালের নার্প বর্ণালী দত্তের মৃত্যুকে 
কেন্্র করে রাজ্য ছুড়ে এক বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া দেখ! দিয়েছে । নার্নরা 
মিছিল করেছেন, প্রতিবাদে কালো 
ব্যাজ পরিধান করেছেন, স্মারকলিপি 
দিয়েছেন স্থাস্থ্যমন্রীর নিফট। 

গ্রথমে গণধর্ষণ এবং পরে পলায় 
পাইপ ঢুকিয়ে পাকস্থলী আযাঁসিভে 
পূর্ণ করে দিয়ে বর্ণালীকে নৃত্যুর ঘরজা। 
পার করে দেয়া হল। যে হাস- 


“ল্লাতালে বর্ণালী চাকরী করতেন সেই 


হাসপাতালেই তাকে ভর্তি করা 
হয়েছিল আত্মহত্যার একজন অসফল 
নায়িকা! হিসাবে। পরে অবস্ট হাস- 
পাতালের ছু-একজন বর্ণালীকে সনাক্ত 
করেন । শোনা গেছে বে, বর্ণালীর 
মুখ বিকৃত করে দেবার জন্য নাকি 
মুখেও আযামিভ ছিটিয়ে দেয়া হয়ে- 
ছিল । 

ধর্থিতা বর্ণালী আর কথা 
বলেননি । দিয়ে যেতে পায়েননি 
কোন মৃত্যুকালীন অবানবদ্দী। তৰে 
ময়না তদন্তে নব তথ্য উদ্ৰাটিত হয়েছে 
স্বাচাপা দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল 
বলে অনেকেই মনে করছেন । 

বর্ণালীর মৃত্যুকে ঘিরে মার্সয়া 
বর্তমানে কি চিস্ভাভাবনা করছেন সে 
বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়েছিলাম 
শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে । 
ডিউটিরত! কয়েকজন নার্সের লঙ্গে 
কথা বললাম। প্রথমে তারা কেউই 
মুখ খুলতে চাননা। উল্লেখ্য থে, 
কিছুকাল পূর্বে পি জি হাসপাতাল 


স্পনিয়ে নানান ছুনগতির লংবাদ দর্পণ 


প্রকাশ করেছিল ধারাবাহিকভাবে |, 

নাম প্রকাশ করবোনা! প্রতিশ্রুতি 
দেবার পরেও ছু একজন মুখ খুললেন 
না। হারা যুথ খুললেন তাদের 


ক্র বো অসহায়তাঁ এবং বঞ্চনার সবর । 
জঞ্চাদের মতে : এই পেশায় তাদের 


স্দাত্যসম্মান বায় রাখা খুবই মুশকি- 
লর। কর্তৃপক্ষের অনমনীয় আচরণে 


স্প্ার] দিন দিন হতাশ হয়ে পড়ছেন । 
জজ্চাজের পরিবেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক 


অয় । নার্সের সংখ্যা রুগী অন্গপাতে 
শবনেক কম। ফলে ইচ্ছা থাকলেও 
বব রুগীর প্রতি সমানভাবে নর্জর 
কর্দওয়া হয়ে ওঠে না । নাইট ডিউটি 
ধর্পদের কাছে একটা আতঙ্ক । সব 
জ্ময়েই একটা ভয় ভয় ভাব। এই 
ঝি কিছু একটা হয়। চিকিৎসকদের 
ছে (সকলে নয়) নার্সরা যেন 
_-পাঁংক্তে্ব কোন একটা জীব। 
শহর কলকাতায় হাসপাতালগুলির 
সবেশ কেমন তা ঘুরে দেখলেই 


বোৰ! যাৰে। পি ছি হাসপাতাল 
চত্বর তো! লমাজবিরোধীঘের মিঙ্গন- 
স্বল। কি না হয়। চোলাই মঘ 
থেকে শুরু করে আদিম ব্যবসায় পর্যন্ত 
সবই হয়। কিছুদিন আগে অস্থায়ী 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী যতীন চক্রৰতীঁ এসব নির্মল 
করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তুষে 
লরবে দিয়ে তত ছাড়াবেন ভার মধ্যেই 
বদি ভূত থাকে তাহলে তৃত ছাড়'ব 
কি করে? ছালপাতাল কর্তৃপক্ষের 
শ্রচ্ছ্ন প্রশ্ন না থাকলে এই জব 
লমামবিরোধীঘের : দৌরাত্্য কি 
চলতে পারে? খোষ শহর কলকাতার 
যখন এই হাল তথন মফম্বলের হাস- 
পাতালগুলির- পরিবেশ সহজেই 
অহুমেয়। এই পরিবেশের লঙ্গে 
মানিয়ে নিয়ে নার্সদের ফাজ করতে 
হয়। বারা মানিয়ে নিভে পারবেন! 
তার! বর্ণালীর যত মৃত্যুর কোলে 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হযে? 

খ্াস্থ্য ঘণ্তর নার্সের যত্রতত্র 
বালী করছেন। কিন্তু তাদের 
নিরাপত্তা! হুনিশ্চিত করার কোন 
ব্যবস্থা নেয়া হয় না। আবাসহীন 
অবস্থায় নাদের যে কি অসহায় 
পরিস্থিতির মোকাবিল! করতে হয় ত! 
ভুক্তভোগী ছাড়া! আর কেউ বুঝবেন]। 

নার্সরা স্বাস্থ্যমন্তরীর নিকট প্রারক- 
লিপি দ্িয়েছেন। স্থাস্থ্যমনত্রী বলেছেন 
যে, বিবেচন1 করে দ্বেখবেন। কিন্ত 
আবাসের ব্যবস্থা ন! করে বদলী না 
করা সম্পর্কে নার্সদের দ্বাবীকে তিনি 
মেনে নিতে কাজী হননি । অর্থাৎ 


হল! চলে বর্ণালীর মত অন্ত কারে, 


সবত্যু হলেও রাজ্য দয়ফারের তথা 
্বাস্থ্য বিভাগের কিছু যায় আসেনা । 
বর্ণালীর যেভাবে. 'ধৃত্যু হয়েছে 
সেভাবে আর কোন নার্ঁকে যাতে 
অকালে মৃত্যুবরণ না করতে হয় এ 
দ্বায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। 
এ দাবী নার্নদের। আমরাও মনে 
করি এ নৈতিক দায়িত্ব কথার জালে 
এতিয়ে যাওয়াটা কোনমতেই রাজ্য 
দরকারের উচিত হবেনা 
 বর্থালীর আততায়ীর যদি কোন 
রাজনৈতিক দলভুক্ত হয় তাহলে তার 
ৰাতে রাজনৈতিক আশ্রয় ন! পায় এবং 
তদন্ত য্যাহত' করতে যাতে কোন 
রাজনৈতিক চাপ সহষ্টি না হয়, এ 


বিষয়টা! সুনিশ্চিত করতে হৰে রাজ্য 
লরকারকেই । 


প্রশাসনিক তদন্তের পাশাপাশি 
পুলিশী তদস্ত চলছে । আশা করি 
বর্ণালীর আততায়ীরা ধরা পড়বে এবং 
শেষাংশ €ম পৃষ্ঠায় 


অর্থনৈতিক ভাব্যকার 

গর্ভ ২৬শে জুন কেন্দ্রীয় সয়কায়ের 
পরিসংখ্যান বারে! বাধক শিল্প দীক্ষা 
১৯৭৮-৭৯ প্রকাশ করেছেন । সারা 
দেশের সামগ্রিক শিল্পোৎপান্বন সম্পর্কে 
এটাই পর্বাধুনিক রিপোর্ট । অন্তান্য 
দেশে এধরণের রিপোর্ট আয়ো 
সাপ্রতিক হয়ে খাকে। কারণ অর্থ- 
নৈতিক নীতি নির্ধারণ করার জন্যে 
সরকারের পক্ষে সাম্প্রতিকতষ পরি- 
স্থিতি জান! দ্রকার। না! হলে নীতির 
পর্যালোচনা ও প্রয়োজনমভ অঘল- 
ব্দল কর! সম্ভব হয় না। শিল্পোন্নত 


দ্বেশগুলিতে শুধু সরকারী হ্বপ্তরই নয়, 


বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থাও 
এ ধরণের লমী ক্ষ! প্রকাশ করে থাকে। 
আমাদের দেশে সরকার চলে গদাই- 
লক্বরী চালে. । আমলাতঙ্ত্রের পক্ষে 
চ্রুত কাল কর! অসম্ভব । লাঁলফিতের 
বাধন ছাড়া তাদের লক্ষ্মী বাধা পড়েন 
ন!। দেশের যাই ঘটুক কিছু আসে 
যায় না। 


স্তরাং ১৯৮২ লালের ২৬শে জুন | 
আমরা ১৯৭৮-৭৯ সালের শিল্প পরি” ' 


স্থিতি লম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে 
পারি। ১৯৭৯-৮০, ৮০-৮১ যা ৮১- 
৮২ লাল সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেই দরকারী 
পলিসি তৈরী হয় । ১১৯৭-৭৯ সালে 
দরকারী নীতির নিয়ামক ছিল 
মোরারজী দেশাইএর জনত! দরকার । 


₹খন এই সমীক্ষা প্রকাশিত হল তখন 


ইন্দিরা কংগ্রেণী সরকার ক্ষমতাসীন । 
অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর রাজ- 
নৈতিক পালাবদলের প্রতাব সামান্যই 
পড়তে পারে। অন্ততঃ পড়েছে কি 
না বা কতটুকু পড়েছে জানার জন্যে 
কম পক্ষে গোটা তিনেক বছর অপেক্ষা 
করতে হয়। 

আপাততঃ ১৯৭৮-৭৯ সালের 
ফলাফল নিয়েই আলোচনা করা যাক। 
পর্বাধুনিক পরিসংখ্যান যি নাই 
পাওয়া ষায় তাহলে এ আলোচনা 
অন্ততঃ অতীত নীতিগুলির ফলাফল 
পর্যালোচনা কর! তো! চলে । তাছাড়া 
একটু পেছনের দিয়ে ভাকিয়ে তুলনা 
করলে দেখা যাবে জাতীয় অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে এতকাল জনতা ও কংগ্রেস, (ই) 
সরকারের নীতিগত বিশেষ পার্থক্য 
ছিলনা। 

যেমন ১৯*৮-৭৯ লালে আগের 
বছরের তুলনায় বেতন-মজুরী, 
জ্বালানি, কাঁচামাল, খুচরা যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদি সবরকম উৎপাদন খরচ 
বেড়েছে ১২৬ শতাংশ, এর আগের 
বছর বেড়েছিল ১৫২ শতাংশ । অন্ত 
দিকে এই খরচ করে আগের বছর 
অতিরিক্ত উৎপাদন মূল্য বেড়েছিল 
১১৪ শতাংশ, এবার বেড়েছে ১৭*৭ 


শতাংশ । এই আপাতঃ নিরীহ পরি- 
লংখ্যানের পেছনে ছে নির্মম অর্থ- 
নৈতিক শোষণের চিত্র লুকিয়ে আছে 
সেট! উদ্ঘাটন করাই আপাতত এই 
প্রবন্ধের লক্ষ্য । 

‘ভ্যালু এভেভ বাই ম্যামুফ্যাকচার’ 
অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণগুলির খরচ 
এবং ডেগ্রিসিয়েশন ৰ! ক্ষযুক্ষতি বাঘ 
দিয়ে যে অতিরিক্ত মোট খুল্য পাওয়া 
যায় জাকে অতিরিক্ত উৎপাদন যৃজ্য 


ধর] হয়। যেমন কোন কারখানায় 


যত কাচামাল লাগে. বত মাইনে ও 
মজুরী দেওয়] হয়, যত বিদ্যুৎ বা 
জালানি খরচ লাগে--এ জাতীয় উৎ- 
পানের মোট খরচ থেকে ঝড়তি 
পড়তি বাবদ যা ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায় তা 
বাদ দিয়ে নীট উৎপাদন, খরচ হিসাব 
করা হয়। এই খরচের উপরে যে মোট 
উৎপাদন মূল্য পাওয়া বায় সেটাই 
ভ্যালু এডেড বাই ম্যাহফ্যাকচার । 

" দ্বেখা যাচ্ছে আলোচ্য বছরে 'নীট 
* উৎপাদন খরচ আগের বছরের তুলনায় 


১৫২ শতাংশ থেকে কমে ১২** শতাংশ 
হয়েছে । কিন্ত মোট অতিরিক্ত উৎ- 


পাদনমূল্য ১১৪ শতাংশের স্থলে ১৭৭ 
শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । এক কথায় 
উদ্বৃত্ত উৎপাদন মূল্য (বা মুনাফা) 
বেড়েছে কিন্তু উৎপাঁদনণখরচ বা! শ্রমিক 
কর্মচারীদের মজুরী মাইনে বোনাস 
ইত্যাদি বাবদ খরচ কমেছে। সবাই 
জানেন.যে জালানি, কীচামাল ইত্যা- 
দির খরচ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। 
স্থতরাং ১৯৭৭-৭৮ সালে নীট উৎপাদন 
খরচ বৃদ্ধির হার যদি ১*'২ শতাংশ 
থেকে ১৯৮-৭১ সালে ১২:৬ শতাংশ 
হারে হয়ে থাকে তাহলে প্রায় সবটাই 
কাঁচামাল জ্বালানি ও অন্তান্য খরচ 
বাবদ বৃদ্ধি হয়েছে বলে ধর! যায়। 
সেক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীদের মাইনে 
মজুরী বোনাস ইত্যাদি বাবদ খরচ 
অনেক কম দেও! হয়েছে অথচ 
অতিরিক্ত উৎপাদন যৃল্য নীট উৎপাদন 
খরচের উপরে বা লগ্মীর উপরে ১৭৭ 
--১১৪ ৬৩ শতাংশ হারে বুদ্ধি 
পেয়েছে । যদি আগের বছরের ভুল- 
নায় নীট উত্পাদন খরচের হার মোট 
১৫২--১২'৬=২'৬ শতাংশ কমে 
গিয়েও এই ৬'৩ শতাংশ হারে উৎপাদন 
মূল্য বেড়ে গিয়ে থাকে তাহলে মোট 
শোষণের হার দাড়ায় *₹'৩4 ২'৬=৮'১ 


শতাংশ । মৃদ্রান্কীতির হার, খরচ ও, 


অতিরিজ্ঞ মুল্যের মধ্যে সমানভাবে 
প্রতিফপিত্‌ হয়েছে বলে ধরে নিঙ্গে 
এই শোষণের হার যে কত তীব্র তা 
দ্বেখে বিস্মিত হতে হয়। 

কিন্ত এই হিসেব হঠাৎ আবিষ্কৃত 
হয়নি। ১৯?*-এযর় দ্রশক থেকেই 
যোট অতিরিক্ত উৎপাদন যূল্যের 
তুলনায় শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রাপ্য 
মন্ত্রী বেতন ও বোনাস পেনসনআঘি 
খরচ ক্রমশঃ কমে আদছে, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারী তথ্য 
থেকে তা জানা যায় । সরকারী তথ্য 
অনুদারেই ১৯৫* সালের তুলনায় 
১৯৬* সালে শ্রমিক-কর্ষচারীদের প্রাপ্য 
তিন শতাংশ হারে, ১৯৮. থেকে 


১৯১৭ সালের মধ্যে ৩৬ শতাংশ হারে 


কযেছে। উপরোক্ত হিসাব থেকে 
দেখা গেল এ প্রাপ্য প্রায় ২৬ শতাংশ 
হারে কমেছে অথচ মোট উৎপাদন, 
যুল্য বেড়েছে ৬১ শতাংশ । 

' শ্রমিক-কর্মচারীদের কম মজুরী 


মাইনে দিয়ে যদি মোট উৎপাদন মূল্য” 





এভাবে বাড়ানো যায় তাহনে বুৰতে 
হবে মোট জাতীয় উৎপাদনে ' উৎ- 
পানের পরিবর্তনশীল খরচ বা মজুরী 
কমেছে এবং মুনাফার অংশ দারুণভাবে 
বেড়েছে। একেই বলে শোষণ বৃদ্ধি। 
শোষণের হার এভাবে বৃদ্ধি পেতে 
থাকলে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হতে 
বাধ্য। কারণ দেশের প্রতিটি মাহ্যই 
একই সঙ্গে ক্রেতা এবং বিক্রেতা । 
শ্রমিক কর্মচারী (সরকারী ব! 
বেসরকারী যে কোন ক্ষেত্রে) নিজেদের 


- প্র ( কায়িক অথবা মানসিক শ্রম ) 


বিক্রী করেন আর জীবিকা! নির্বাহের 
লমপ্ত উপকরণ (কৃষি অথবা শিল্প ্গাত) 
ক্রয় করে থাকেন । সুতরাং সমস্ত . 
মেহনতী মাধ সবাই মিলে শ্রমের ' 
বিনিময়ে যা উপার্জন করেন অর্থাৎ 
নুরী, মাইনে-বোনাস-পেনসনইত্যাদ্ি, 
সেই পরিমাণ অর্থই খরচ করতে 
পারেন. অর্থাৎ এই পরিমাণই তাদের 
ক্রয়ুশক্তি । যার! মুনাফার মালিক 
তারাও এ মুনাফা থেকেই জীবন- . 
ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনেন। 
কিন্ত মুনাফার মালিক তো আঙ্গুলে 
গোন। যায়। তাঁদের ক্রয়শক্তি অনেক 
বটে কিন্ত খরচের সাধ্য তো সীমাবন্ধ | 
অর্থাৎ মুনাফার মালিক হচ্ছেন পুঁজির 
মালিক! তারা সংখ্যায় খুবই কম । 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


_॥ চারু হজ ১৮ 
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ৰাণা নি চন ঃ রায় ঝাড়ের পুৰ “ভাগ 


পর্যবেক্ষক 
ইন্দিরা গান্ধীর অধীর পীর: 
- দিনটি আর বেশী দূরে নয়। ভারতের 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিম 
বাকী। ইন্দিরা গান্ধীর প্রার্থী জ্ঞানী 
জৈল সিং পাটিগণিতের হিসেবে জয় 
লাভ করবেন। সংসদ ও রাজ্য 
বিধানসভার সদস্যদের নির্ে গঠিত 
ইলেকটোরাল কলেজ বা নির্বাচক- 
মণ্ডলী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবেন। 
সংসদ ও অধিকাংশ রাজ্য বিধানসভাকপ 
ইন্দিরা.কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠ । ইন্দির! 
কংগ্রেস প্রা জৈল সিংয়ের অনায়াসে 
জেতার কথা । নম্মিলিত বিরোধী দ- 
গুলির প্রার্থী বিচারপতি হংসরাজ খারা 
ব্যক্তি হিসেবে যোগ্যতর ব্যক্তি, সবাই 
স্বীকার করেন। কিন্ত বিরোধী দ্বল- 
গুলির মোট ভোটের সংখ্যা অনেক 
কম। হিসেবে দেখা যায় ইন্দিরা 
কংগ্রেসের মোট ভোট ৬ লাখের ধেশী, 
_অপরপক্ষে সম্মিলিত, বিরোধী দলের 
পক্ষে ভোট রয়েছে প্রায় সাড়ে চার 
লাথ। এর মধ্যে তামিলনাড়র দুই 
ভি এম কে, শেখ আবছুল্লার জাতীয় 
কনফারেন্দ-এর  সাস্তের ইন্দির 
কংগ্রেসের প্রার্থীকে সমর্থন করবেন। 
স্থতরাং সংখ্যার হিসেবে জ্ঞানী জৈল 
সিং আগামী পাঁচবছরের জঙ্তে রাষ্ট্রপতি 
হবেন এটা প্রায় অরধারিত। | 
আগামী ১৯৮: সালে পরবর্ত 
লোকমভা ও অধিকাংশ বিধানসভার 
নির্বাচন হবার কথা। এ সাধারণ 
নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রপতি থাকবেন 
জৈল সিং। অনেকেরই ধারণা জৈল 
সিং প্রধানমন্ত্রী ইন্দির] গান্ধীর রবার- 
ট্রাম্পের কাঁ করবেন। সন্ীব রেডডীর 
তা হবার সম্ভাবন! ছিল, ন1। স্থৃতরাং 
ইন্দিরা ষা চান, এডদিন তা কর] 
সব হয় নি। 
ইন্দিরা কি চান? অতীতের 
সমতুল পরিস্থিতি স্মরণ করা যাক'। ১৯৭৪ 
সালে ইন্দিরা. গান্ধী ভি. ভি. গিরিকে 
পুনরায় রাষ্ট্রপতি পদে সমর্থন করতে 
রাজী হন নি। এমন কি উপরাষ্ট্র 
পৃতিকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করার 
ঘেধার। নেহরু প্রবর্তন করেছিলেন, 
ইন্দিরা গান্ধী সেটাও মেনে নেন নি। 
যদিও উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন তাঁরই 
একান্ত বশংবন্ধ কর্ণাটকের বিডি 
জাত্তি। ভখন ইন্দিরা গান্ধী তার 
মন্ত্রিসভার কৃষিমন্ত্রী প্রশ্নাত ফকরুদীন 
আলি আহমেদকে রাষ্ট্রপতি পদে 
নির্বাচন করেছিলেন। এবং ১৯৭৫ 
সালে দ্বিতীয় জরুরী অবস্থা জারী 
করা সহজ হয়েছিল । অন্থগত রাষ্ট্রপতি 
- থাকায় রাত্রের গোপন অন্ধকারে 
পার] দেশকে হতচকিত করে জরুরী 
অবস্থা জারী করা সহজ হয়েছিল । 
এখমো কি ইন্দিরা এরকম কিছু করসে 


চলেছেন? 
ইন্দিরা! গান্ধী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে 
পথ চলেন। এটা সবাই জানেন। 


কিন্ত সব ঘটনার উপর তার কেন 
কারুরই পুরে! নিয়ন্ত্রণ থাকে না। 
ঘটনাকে অনুকূলে নিয়ে আনাই 
পরিচালনার কৃতিত্ব বা ব্যর্থতা নিরূপণ 
করে। বিভিন্ন ঘটনাবলী এক ধারায় 
প্রবাহিত হনব না, এক উৎস থেকে 
হও হত না। 

- ধরে নেওয়া] যাক, ইন্দির1 গান্ধী 
দেশে রাষ্ট্রপতিপ্রধান শাসন ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠা করতে চান। ইন্দিরা গান্ধীর 
এই অভিলাষ পুরণ করারও সংখ্যাগত 
সামর্থ্য আছে। কিন্ত সংসদের উভয় 
সভায় তার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা নেই। লোকসভায় আছে 
কিন্ত রাজ্যসভায় নেই। সব রাজ্যে 
নেই তবে অধিকাংশ রাজ্যে এখনও 
আছে। সংবিধানের ষে কোন 
সংশোধনী বাইশটি রাজ্যের অস্ততঃ 
অধিকসংখ্যক বিধানসভায় অন্থমোদন 
লাভ করতে হবে৷ সেটা কঠিন নয়।* 
তাহলেও রাজ্যসভার দুই তৃতীয়াংশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। রাজ্যসনভা 
ভেঙ্গে দিয়ে লোকসতার মত মধ্যবর্তী 
নির্বাচনও করা যায় না। 

ঘদি ভাঁররতে হয় তাহলে রাজ্য 
সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা - 
অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘি 
অকমিউনিস্ট ' বিরোধী ঘলগুলির 
সমর্থন পাওয়া! যায তাহলে এখনই তা 
হয়। কিন্ত স্বেচ্ছায় কোন বিরোধী 
দল তা করবে ন1]। বিশেষতঃ এখন- 
কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এর পক্ষে 
নঙ্ন। ১৯শে মে মিনি সাধারণ 
নির্বাচন ঘর্দি ১৯৮ সালের সাধারণ 
নির্বাচনের পূর্বাতাস হয়ে থাকে তাহলে 
ইন্দির! কংগ্রেসের হাতে খুব বেশী 
সময় নেই। ১৯৮৩ সালে অঙ্গ, 
কৰ্ণাটক এবং সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্রের 
বিধানসভা নির্বাচন হবে। কিন্তু তার 
আগেই ইন্দিরা কংগ্রেসের সাংগঠনিক 
বিরোধ কোথায় যাবে কে জানে? 

একদিন কর্ণাটকের দেবরাজ 
আরস ইন্দিরা গান্ধীর সবচাইতে 
কাছের নির্ভরযোগ্য মানুষ ছিলেন। 
তিমি রইলেন না। অস্ত্রের চেন্নী 
রেডিড, আনজাইয়া, ডেঙ্কটরাম রেডিড, 
মহারাষ্ট্রের আনতুলে, রাজস্থানের ' 


দগরাথ পাহাড়িয়|। আসামের আনোয়ার] . 


তাইমুর, এবং কেশব গগৈ একে একে 
বিদ্বায় হলেন। ইদানীং এদের সঙ্গে 
‘যোগ দিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্য- 
মন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, গুজরাটের 
মাধব সোলাক্কি, মধ্যপ্রদেশের অর্জুন 
সিং এবং গুড়িশার জে বি পট্রনায়ক 


লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। কেরলের 
করুণাকরণ মন্ত্রিসভা পন্পপাতায় জঙ: 
বিন্দুর মত সতত টলমল | হরিয়ানায় 
এম এঙ্গ এ কেনার মাথাপিছু খরচ 
১৮ লাখ টাকা না হয়- সঙ্জিপদ। 
হিমাচলে ৬ লাখ নাহয় মন্ত্রিত্ব ৷ 

আজ যদ্ধি সারা দেশে সাধারণ 
নির্বাচন হয় তাহলে ইন্দির! কংগ্রেস 
কি জিততে পারবে? সন্দেহ আছে। 
অন্ততঃ আশী সালের মত জেত1 আর 
নয়। 
যত কাছে আসবে ততই হেরে যাবার 
সম্ভাবনা বাড়বে । কারণ, সাধারণ 
মাষের সমস্ত! বাড়বে ছাড়া কমবে 
ন1। এর দ্বায়ভাগ শাসক দলকেই 
বহন করতে হবে। শাসক দ্বল পাল্টায় 
কিন্ত শাসকশ্রেণী পাণ্টায় না। শাসক 
শ্রেণী শাদক দল,পান্টাতে পারে যেমন 
১৯৭* সালে ইন্দিরা কংগ্রেসের বদলে 
জনতাকে আনা হয়েছিল। কিন্তু 
শাসকশ্রেণীকে পান্টানে। সহজ নয়। 
অন্ততঃ শান্তিপূর্ণভাবে হয় না। 
ভারতের শাসকশ্রেণীর নেতা বড় বড় 
একচেটিয়। পু'ঞ্জিপতি আর গ্রামের 
ভৃম্বামী শক্তি।' ' অর্থনৈতিক সংকট" 
এই ছুই অংশীদারের মধ্যে ফাটল 
ধরিয়েছে। বর্তমান মন্দা পু'জিপতি- 
দের একাংশকেও আঘাত করে বিমুখ 
করে তুলছে। সুতরাং পুঁজিপতি ও 
ভূম্বামী শ্রেণীর 'পক্ষে এক্যবদ্ধভাবে 
ইন্দিরা! কংগ্রেসকে সমর্থন করা সম্ভব 
হতে নাও পারে। স্তরাং একক- 
ভাবে ইন্দির] কংগ্রেসের পক্ষে শাসক- 
দল হিসেবে টিকে থাকা সহজ নয়। 
আবার প্রতিঘদ্দী কোন শাসকদল 
গড়ে তোলাও কঠিন। অর্থাৎ শাসক- 
শ্রেণীর পক্ষে বিকল্প শাসকদল নির্বা- 
চনও ছুঝ্সহ সমস্ত! । | 

স্বভাবতই এই পরিস্থিতি 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভুত 
বলে সহজে পরিবর্তন করা যায় ন! 
কারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কারে! 
মঞ্জির উপর চলে না অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতিকে যারা জনসাধারণের 
অনুকূলে পরিবর্তিত করতে সক্ষম যদি. 
জমসাধারণ তাদের ওপর আস্থা স্থাপন 
করতে পারেন তাহলে সেদলই হবে 
আগামী দিনের শাসক দল। ইন্দির 
কংগ্রেসের নিকটতম প্রতিদ্বন্বী একক- 
ভাবে কোন দলই নয়। অন্ততঃ 
এখনে নয় । জনতা পরীক্ষানিরীক্ষা 
ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং ইন্দিরা 
কংগ্রেসের প্রকৃত বিকল্প বামপন্থী 
ও গণতাহ্রিক শক্তিগুলি। - এই শক্তি 


এগোচ্ছে। বি জে পি ষে বিকল্প 
হতে পারে না, সেটাও পরিলক্ষিত। 


অতএব শাসকশ্রেণীর পক্ষে 


যত দিন যাবে, ১৯৮৫ সাল - 


দর্পণ | শুক্রবার, ই জুলাই ১৯৮২ 


El কাও মাচা সস ্পইাপাাপিকা পা সা 
০ = a bi 2s ld 





ইন্দিরা কংগ্রেসের পরিবর্তে অন্য কোন 
দলকে সমর্থন করার সুবিধা নেই। 
সুতরাং তাঁরা ইন্দিরা কংগ্রেসের যে 
কোন পদ্বক্ষেপকে সমর্থন করবে এটা 


ধরে নেওয়া যায় । ইন্দিরা সী এটা 


ধরে নিয়েই এগিয়েছেন। চিচি 
তাড়াডাড়ি পদক্ষেপ নিচ্ছেন।_ 

লক্ষ্য রাষ্ট্রপতি ভবনে বৈ নি 
বসিয়ে পরবর্তী ভরে সংবিধান সংশো- 
ধন করার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ । 
রাষ্ট্রপতি 'নির্বাচনের পর থপ্রীষ 
কোর্টের সাতজন বিচারপতি বেছে 
নেওয়া। স্থপ্ীম কোর্টের সমর্থন 
সুনিশ্চিত করার পর সংবিধান বদলের 


ব্যবস্থা ।, 


পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বামক্রণ্ট 
সরকারগুলির প্রতি" তার দৃষ্টিভঙ্গী 
খুব তাড়াতাড়ি বদলাবে । যেমন 
১৯৬৯ সালে ভি ভি গিরি জেতার 
পরই ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট 


অর্থনীতি 

তয় পৃষ্ঠার পর 
এদেশে মাত্র তিন শতাংশেরও কঙ্। 
তার মধ্যেও কুড়ি হাজার টাকার সম্পদ 
আছে এমন লোকের সংখ্যা ২.৫ 
শতাংশ । এর বেশী সম্পদের মালিক 
দেশের মাত্র *€ শতাংশ পরিবার । 
ভার মধ্যে বার! কোটিপতি ভার্দেয় 
সংখ্যা দেশের ৬৮ কোটি মানুষের মধ্যে 
শ’কয়েক 'মাত্র। এই কয়েৰশো 
মান্থষের হাতে মুনাফা খাতে ষত 
ক্রয়শক্তি জম! হয় এর এক ভগ্নাংশ 
তারা বাজারে খরচ করার ক্ষমতা 
রাখেন নাঁ। কারণ সাধারণ লোক 
২ মিটারে সার্ট বানান, তারাও তাই। 
টাকা বেশী বলে তো আর সার্ট তৈরী 
করতে হাজার মিটার কাপড় লাগে 
না, দিনে বারোটা ব্রেকফাস্ট, যোলটা 
লাঞ্চ এবং একুশট! ডিনার খাওয়া বায় 
না। ওর) যত বেশীই খরচ করুন ন! 
কেন মোট ক্রয়শক্তির কাছে তা কিছুই 
নয়, ভগ্নাংশের ভগ্রাংশও নয়। অ্তরাং 
বাজারে উৎপন্ন সব জিনিস বিক্রী কর? 
সম্ভব হয় না। তারা হাতের টাকা 
দিয়ে তাহলে কি করবে? নতুন নতুম 
লগী, কলকারখান11 তাই তো ক্রার 


কথা। কিন্তু তারা তা করেন না। ' 


কারণ মুনাফা না হলে দগ্লী কয়ৰে 
কেন? আর মুনাফা আদায় করার 


জন্যে উৎপন্ন মাল তো বিক্রী হওয়া. 


চাই। কিন্ত মুনাফা বেশী করতে 
গেলে সব মাল বিক্ষী হম্ব না। 
মুনাফা কমিয়ে বিক্রী করা যায় বটে 


কিন্ত নতুন লগ্নী করার উৎসাহ থাকে কোটি 


না। এটাই পুঁজিবাদী উৎপাদনের 


সকাশ পি গা পবিস 


১৯৭২ 


সরকারের পতন, সালের 


নির্বাচন ও ১৯৭২ সালের নির্বাচনী 
কারমাঁনী করা হয়েছিল | 


(২৪শে জুলাই হৈল পিং রাষ্ট্রপতি 
হবার পর 'ঘটননা ক্রুতবেগে ঘটতে 
থাকবে! বামপন্থী” শক্তিগুলিকে 
সতৰ্ক প্রত্ততির জন্তে অবিলম্বে মনো- | 
যোগ দিতে হবে” নতুন নতুন ঘটনা 
সমগ্র ‘পরিস্থিতিকে ' বদলে দিতে 
চলেছে। আরো ওরব্য, আরে! শক্তি- 
শালী সংগঠন, আঁরো রাজনৈতিক 
প্রজা এই 'পরিবর্তনদুখী পরিস্থিতিকে, 
জনগণের অনুকূলে নিয়ে 
পারে। | | 
হৈল সিং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনপ্রার্থ 
হবার সঙ্গে সঙ্গে আগামী দিনের 
বিপজ্জনক সম্ভাবনার সঙ্কেত ঘণ্টা 


বেজে উঠেছে। যে কোন ঘটনার 
জন্যে দেশকে প্রস্তুত থাকতে হবে। 
নিয়য। 


নতুন লঙ্নী না হলে এবং উৎপন্ন 
মাল অবিক্রীত থাকলে নতুন কর্ম- 
সংস্থানের সম্ভাবন! লোপ পায়। দেশে 
বেকার বাড়ে। বেকার বাড়ার অর্থ 
ক্রপ্বশক্ি আরো! কমে বাওয়াঁ। অর্থাৎ 
আরো উৎপাদন হ্রাস। স্থতরাং 
অভাব, অনটন, বেকারীতে দেশ ছেয়ে 
খয়। এখন আমাদের দেশে যা 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । শুধু আমাদের 
দেশেই বা বলি কেন? সারা পৃথিবী- 
তেই তো এই উৎপাদন সংকট» 
মহামন্দ] ও বেকারীতে ছেয়ে গেছে 
পৃথিবীর প্রান্থ ১৫০টি স্বাধীন জাতির 
মধ্যে *টি জাতি ধনী । তাঁদের মধ্যেই 
বেকার সংখ্যা ২৮৫ কোটি অর্থাৎ 
তাদেরও কেনাকাটা করার সামর্থ 
কমে যাঁচ্ছে। তাহলে ভারত, পাকি 
ভান, বাংলাদেশের মত গরীব দেশের 
তে! কথাই ওঠে না। পাকিস্তানে 
৫৪'৮ শতাংশ সাঙ্ষ যন্মাক্তান্ত এট 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারই রিপোর্ট । থে 
না পেলে বন্দ হতেই পারে। ভারে 
প্রায় ৬১ শতাংশ মান্ষ দারিদ্রযসীমান 
নীচে অবস্থান করেন । সাদ? কথাস্জ 
হুৰেল| পেট পুরে খেতে পান ন! 
বাংলাদেশে আরে! শোচনীয় । 
এক প্রতিকার কোথায়? সি 
ভাবে? সুনাফার বুপকাষ্ঠে ৰি দ 
মাহ্বকে বলি দিতে হবে? নাশি 
মুনাফা! তৈরীর বহ গোটা পুঁজিবাছি। 
উৎপাদন ব্যবস্থা ভেজে দিয়ে সমং 
উৎ্পা্ন ' ব্যবস্থাকে সর্বপাধারণেঞ 
সামাজিক মালিকানায় নিয়ে আস 
হৰে? 

শেষের কাজটি করতে গে 
সামাজিক সালিকান। বা সমাজতঞ্জেন 
জন্যে লড়াই করতে হবে। এ লড়ি 
কঠিন, খুবই কঠিন। কিন্তু এ ছা 
কোটি মান্গষের বাঁচার KE 
AL Ba 


কা 


চু 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৯ই জুলাই, ১৯৮২ 


। দ্িমিত্রভ জন্মশতবাধিকীর বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা৷ 


মার্কলবাদী-লেনিনবাদী 

১৯৮২ সালের ১৮৯ ভূন তৃতীয় 
আত্তর্জাতিক-এর মাধারণ সম্পাদক ও 
আন্তর্জাতিক কমিউনিঃ আন্দোলনের 
অন্ততম পথিকত, জারজ দ্বিমিত্রভের 
অন্ম শতবার্ধিকী উদদঘাপিত হয়েছে। 
দিমিজঅভ পরে সষাজতন্ত্রী বুদগেরিয়ার 
প্রধানমন্ত্রী হন। ' তখন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
ফ্যাদিবাদের পরাজয়ের মধ্যে সমাপ্ত 
হয়েছে । দিমিআ্ভ ফ্যাসিবাদের 
অভ্াথান, তার প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া 
শীল ভূমিকার সমসাময়িক উপাদান- 
গুলি বিশ্লেষণ করে ফ্যামিবাদকে 
প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্তে 
ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক মোর্চা! 
গঠনের পন্থা নির্ণন্ন করেন । 

১৯৩৩ সালে রাইখষ্টাগ (জার্মান 
পালপমেপ্ট ) ভবনে হিটলার বাহিনী 
আগুন লাগায়। উদ্দেশ্ত, কমিউনিষ্- 
দের দায়ী ' করে কমিউনিই দমনের 
অজুহাতে ফ্যাসিবাধী একনায়কত্ব 
প্রতিষ্ঠী। কমিউনিষ্টরা গণতন্ত্র মানে 
না, তাই পাল“মেন্ট ভস্মীভূত করে 
গণতঙ্ত্রেরে সমাধি রচনা! করতে চায় । 
জার্মানীর সাধারণ মানুষকে এই প্রচারে 
বিভ্রান্ত করে নাজী দলের ক্ষমতা! 


করায়ত্ত করার কৌশলে প্রধান _ 
? প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়িয়েছিলেন। 


দিমিজত তখন গোপনে জার্মানীতে 


. "বান করছেন। নাজী পুলিশের হাতে 


রাইথ্ট্যাগ অগ্নিসংযোগের মামলায় 
তিনিও আসামী হলেন। 

কিন্তু আত্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট 
নেত! জ্জি দ্রিসিত্রভ নাঞ্জীদের কুট 


+ চক্রান্তের বিষ দাত তে, দিয়ে 


হিটলার সরকার ও তাদের. স্ুপ্রীম' - 


কোর্টের বিচারকদ্বেরই আসামীর 
কাঠগড়ায় দাড় করালেন। দিমিত্রভ 
গোপন করেন নি তিনি কমিউনিষ্ট! 
শত্রুপক্ষের দাজানে! মামলায় পক্ষ- 
পাভদুষ্ট এক বিচারকমণ্ডলীর সামনে 
দাঁড়িয়ে তিনি যেতাৰে তীক্ষ যুক্তিজাল, 
ক্ষরধার বিশ্লেষণ ও অকুতোভয় দৃঢ়তার 
লঙ্গে সরকার পক্ষকে নাজেহাল করে 
মিথ্যা মামলার লঘত্ধে নান্দানো চক্রাস্ত- 
জালকে ছিন্নতিন্ন করে অভিযোগকারী 
ও বিচারকদের আসামীর কাঠগড়ার 
দাড় করিয়েছিলেন, সে এক অঙ্্পম 
কাহিনী । নাজী সরকার এই মামলায় 
আত্তর্জাতিক জনমতের কাছে এমন 
উপহাসাম্পদ হয়ে উঠেছিল ছে তারা 
ভাড়তাতি এই মাল! প্রত্যাহার করে 
নিতে বাধ্য হয়। 

প্রবাহ পুরুষ জঙ্গি দ্বিমিজ্ত কমিউ- 
নিষ্ট তৃতীয় আত্বর্জাতিকের দাঁধারণ 
সম্পাদক হিসেকে ফ্যাসিবা্ বিরোধী 
স্বৈরতন্ত্র বিরোধী, যুক্তক্রণ্টের রীতিনীতি 
ও কলাকৌশল সম্পর্কে ষে খিসিস 


দাখিল করেন আত্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে তা এক ফ্রদতারা হয়ে 
আজও বিভিন্ন দেশের কমিউনিঃট 
পার্টিকে পথ প্রদর্শন করছে। 

এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমে- 
রিকার বিভিন্ন দেশে এখন দ্রিমিত্রভের 
উত্থাপিত থিসিস & সকল দেশের 
কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির রপনীতি ও 
রণকৌশল পরিচালনায় এক প্রধান পথ 
নির্দেশিকা রূপে বিরাজ করছে। 
আমাদের দেশেও স্বৈরতন্্র বিরোধী 
সংগ্রামের রণকৌশল দ্বিমিত্রভের 
খিসিস ছার] প্রভাবিত হয়েছে। 

দিমিত্রভ দেখিয়েছেন ফ্যাসিবাদ 
একচেটিস্বা ফিনান্স ক্যাপিটেলের সব 
চাইতে হিংস্র, প্রকাশ্য সন্ত্রাসের মত- 
বাদ। ফ্যাসিবাদ এমন এক স্তরের 
অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের মুখপাত্র যা 
বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তান্ত অংশকেও 


রেহাই দেয় না। সমাজের সবচাইতে 


নিক, লুমপেন, সমাজবিরোধীদের 
নিয়ে গঠিত ফ্যাসিবা কাউকে রেহাই 
দেক্স না। 

এই রকম একট] দ্বণ্য শক্তির 
বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত অংশকে এক্যবদ্ধ 
করা সম্ভব এবং সন্ত্রাসবাদী, হিং 
ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করে সুস্থ 
গণতান্ত্রিক জীবনধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করা সম্ভব, এটাই দ্বিমিত্রভ বিভিন্ন 
দেশের জনগণের আশু ও জরুরী কর্তব্য 
হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। 
জার্মান ফ্রান্স ও ইউরোপের সৃযাজ- 
তন্ীরা ষদি সেদিন দিমিত্রতের 
উত্থাপিত প্রস্তাব অহ্্যায়ী সমাজতন্ত্র, 
জিবাবেল ও কমিউনিষ্টদের যুক্তফ্রন্ট 


গঠন করতেন তাহলে হিটলার. 


মুসোলিনী ও তাদের ক্ষুদে অহ্চরদের 
দিয়ে ইউরোপে এক ধ্বংস ও রক্তের 
বন্ধ বইয়ে দেওয়ী সম্ভব হতে ন1। 
এশিয়া-আফ্রিকালাতিন আষে- 
রিকার বিভিপ্ন দেশে ন্বৈরতস্ত্রী এক- 
নায়কতসঙ্্রের নতুন করে আবির্ভাব 
ঘটছে । দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, 
ইন্দোনেশিয়া থাইল্যাণ্ড, বাংলাদেশ, 
পাকিস্তান, পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন 
দেশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে 
পাই এই সব দেশে ফ্যাসিবাদী শক্তির 
পদধ্বনি আজ আর দুরাগত নয়। 


১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরী অবস্থা. 


ঘোষণা, বিনাবিচারে আটক ও প্রকান্ড 
সন্ত্রাস যে শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতি 
হৃষ্ট করেছিল ত! ভূলে যাওয়া যার 
না। সেটা ছিল ফ্যাসিবাদের মহডা। 
পুরোপুরি ফ্যাদিবাদ নয়। কিন্ত 
ফ্যা্গিবাদের পূর্বাভাস । তাই বাম ও 
গণতান্ত্রিক শক্তির এক্য ও যুক্তফ্রন্ট 
এবং ন্বৈরতআ বিরোধী সকল দূলমতের 


ব্যাপকতর মঞ্চ গঠনের আওয়াজ আজ 
সর্বাপেক্ষা জরুরী । 

জনগণের ব্যাপকতম অংশকে 
যুক্তফ্রন্ট সামিল করা বড় সহজ কাজ 
নয়। সঠিক শ্রেণী বিশ্লেষণ ও লমাবেশ 
ঘটানো এক ছুরহ কাজ। যুক্তফ্রপ্টের 
রণনীতি ও রণকৌশলের সাফল্য এই 
ব্যাপকতম সমাবেশের উপর নির্ভর" 
শীল। 

কখনো কখনো! বুর্ডোয়া লিবারেল ও 
সমাক্রত্ত্রীন্দের যুক্তক্রম্টের অস্ততুক্ত 
করার আগ্রহে, তাৎক্ষণিক সাফল্যের 
আশায় কমিউনিষ্ট নামধারী কেউ কেউ 
“যে কোন শর্তে এক্যের? উপর জোর 
দেন। তার? তুলে যান এঁক্যের 
প্রয়োজন লিবারেল বুর্জোয়া শ্রেণী এবং 
সঙ্গাজতন্ত্রীদেরও রয়েছে । তারাও 
বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে 
বেশীদ্িন চলতে পারে ন1। স্থতরাং 
যেকোন শর্তে নয় একমাত্র নীতিগত 
প্রক্যের ভিত্তিতেই যুক্তত্রট বা 
আধুনিক বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির 
ফ্ৰন্ট বা মোর্চ1 গড়ে উঠতে পারে। 

দিমিত্রভ এই নীতিগত ভিত্তিতেই 
এঁক্য ও ব্যাপকতম মঞ্চ গঠনের তত্ব 
উপস্থাপন করেছিলেন, “যে কোন 
শর্তে? নয়। এই নীতিগুলি কি? 
প্রথম ও প্রধান নীতি হচ্ছে জনগণের 
অবাধ গপতাস্ত্রিক অধিকার, শ্রমিক, 
কৃষক ও মধ্যবিত্ত মেহনত্বী জনগণের 
প্রত্যেকটি গণতাপ্ত্রিক আন্দোলনকে 
সমর্থন ও প্রসার লাভে সহায়তা, 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক ও গ্রামীণ 
জনগণের বৈপুবিক রূপাস্তরের সংগ্রাম 
অব্যাহতভাবে পরিচালনা । - 

মনে রাখা দরকার, ধ্বৈরতন্ত্র, 
বুর্জোয়া সন্ধাস, ফ্যাসিবাদ হঠাৎ এসে 
হাজির হয় না| ফ্যাসিবাঘের আগে 
আধা, ফ্যাসিবাদ, বুর্জোয়া লঙ্কাস 
স্বৈরতত্ত নানা রূপে সাধারণ মানবের 
উপর আক্রমণ চালায় । ধীরে ধীরে 


জনগণের বিভিন্ন অংশের উপর পৃথক 


পৃথকভাবে আক্রমণ করে শ্ৈরত্ 
এক সময়. নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। 
সুতয়াং জনগণের গণতান্তিক অধিকার- 
গুলির উপর যে কোন আক্রমণের 


বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম ক্র! ছাড়া 


স্বৈরতস্ত্র বিরোধী সংগ্রাম সফল 
হতে পারে ন!। মিলা, এসমা, নাসা 
ঘে কোন আকারে আক্রমণ আ্ক্ষ 
সঙ্গে সঙ্গে তার মোকাবিলা করতে 
হবে। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ক্র 
গঠনের এটা অপরিহার্ষ শর্ত। 
স্বভাবতই শ্বৈরত্ে্ন বিরোধী 
ভ্রন্টে স্বৈরতস্্ের প্রচ্ষুন্ন বা গ্রকান্ত 
সমর্থকদের স্থান হতে পারে না। 
পশ্চিমবঙ্গে জনতা, স-কংগ্রে অর্থাৎ 


প্রফুল্প সেন প্রিয় দ্বাসমুন্সীর! শ্বৈরতস্ত্রের 
সহযোগী। তাই পশ্চিম বাংলায় 
এদের বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রপ্টে স্থান 
হতে পারে না! কেউ কেউ বলেন, 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যখন জনতা, 
স কংগ্রেসের সঙে মোর্চা হতে পারে 
তখন পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা বা কেরলে 
যেখানে কমিউনিষ্টরা .শক্তিশালী 
সেখানে এই দলগুলির সঙ্গেও “যে 
কোনভাবে” এক্য করা প্রয়োজন । 
দিমিত্রত আমাদের শিখিয়েছেন তা 
ফর! উচিত নয়। এণ্টনী, প্রিয় 
দ্াসমুন্দী, প্রফুল্ল সেনের মত যাঁর! 
শ্বৈরতঙ্ক্রের সঙ্গে মোর্চা গঠন করে, 
তাদের সঙ্গে বাম-গণতাস্ত্রিক শক্তি 
এঁক্যবন্ধ হতে পারে নাঁ। এ ছাড়া, 
স্বৈরৃতন্র বিরোধী সমস্ত শক্তির সঙ্গে 
ধক্যবন্ধ হওয়া সম্ভব এবং অবশ্ত 
করণীয়। 

যুক্তস্রপ্টের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা 


প্রধান শক্তি কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি- 


গত দৃঢ়তা অথচ অন্ত মতের প্রতি 
স্শ্রচ্ছ বিচার প্রবণতা, দাংগঠনিক 
শৃঙ্খলা ও মতাঘর্শের নিভু প্রয়োগের 
উপর নিতর করে। 

মতাদুর্শগত বিশুদ্ধত] ও তার 
নিতুল প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোন 
পার্টি বিরাট ভূল করেছে সন্দেহ নেই । 
আফগানিম্থানে বাস্তব পরিস্থিতিরহিত 
গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমস্ত কৃষি জমি 
রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় কিন্ত সামস্ত ও 
সোলাতক্ত্রের প্রভাবে আফগান 


কৃষকেরা প্রথম দিকে বিনামুল্যে জমি: 


পাবার অধিকারকে মেনে নিতে পারে 
নি। অন্ধ গোড়ামি ছেড়ে যখন 
ৰাস্তৰ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভূমি- 
সংস্কার প্রবর্তন কর! হুল একমাত্র 
তখনই আফগানিস্থানে গণতাঙ্্ি ক 
বিপ্লব অগ্রসর হতে সমর্থ হয়। আবার 
পোলাণ্ডে গির্জার অধিকৃত ও সামস্ত 
শ্রেণীর প্রভাবগ্রন্ত কৃষি জমিতে একে- 
বারেই হাত দেওয়া হয় নি। ম্বত-স্ছর্ত 
আভিজ্রতার উপর ছেন্ডে দেওয়া হয়ো 
কূমিসংস্কারের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
অথচ ভূষিসংস্কারই হলে! সর্বহার! 
শ্রেণীর সঙ্গে ক্ঘক লমাজের মৈত্রীও 
মূল ভিত্তি । স্থতরাং পোল্যাণ্ডে তার 
পরিপান --অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে 
দাডালো। 

এই সমস্ত ক্রিম বুলে রয়েছে 
পরিস্থিতি বিচার না করে মার্কসবাদী 
সিদ্ধান্তের গৌডামিপূর্ণ অন্ধ প্রয্বোগ। 
দিশ্নিঅত এই গৌড়ানি এবং একই লে 
দক্ষিণপন্থী শোধনবাদী বিচ্যুতি 
এড়ানো যে কমিউনিষ্ট পার্টর পক্ষে 


কত গুরুত্বপূর্ণ ভা দেখিয়েছেন । 
বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির 


UH 


এই জাতীয় বিচ্যুত্তির মূলে বুয়েছে 
পার্টির মতাঁদর্শগভ ও বাংগঠনিক 
বিশৃত্খল।। দিমিঅত কমিউনিষ্ট 
আন্তর্জীতিকের নেতা ও পরে বুদ" 
গেঃীয় কমিউনিষ্ট পার্ট ও সরকারের 
প্রধান হিসেবে এই হিচ্যুতির প্রধান 
কারণগুলি নির্দেশ করেছেন। 

তিনি দমন পার্ট সদস্ত পার্টি 
ইউনিটকে আমলাতাঞ্জিকত। ও 
মকুববীস্থলভ মনোভাবের বিরুদ্ধে দু 
পণ লড়াই চালাবার নির্দেশ দিয়েছেন । 
এই প্রসঙ্গে ' সমালোচনা ও আত্ম 
সমালোচনার বিপ্লবী পদ্ধতি প্রয্নোগ 


করে সর্বহারা শ্রেণীর পার্টির 'বৈগ্ুবিক 


চরিত্র অক্ষম রাখার পন্থা! নির্দেশ 
করেছেন। তিনি .বলেন-পার্টি 
ক্যাডারদের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক 
মান অবশ্যই উন্নত করে চলতে হবে । 
দায়িত্বশীল পদ্দাধিকারী ব্যক্তিদের 
জনগণের সম্পর্কে ভিক্টেটরের মত 
আচরণ করতে এবং দুর্ব্যবহার করতে 
দেখা গেছে । এদের ভালো করে 
চিন্ত করতে হবে। এই লোকগুলি 
ভুলে গেছে তারা সাধারণ মানুষের 
মধ্য থেকেই এসেছে এবং মাত কিছুদিন: 
আগেও ভারা সাধারণ শ্রমিক ও 
কৃষকদের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ 
করেছে। এখন হঠাৎ মন্ত্রী, মেয়র, 
আঁইনসভার সদশ্ত বা কত্ত্যব্যক্তি 
হয়ে তাদের নাক উঁচু হয়ে গেছে*"* 
এর! যদি নিজেদের সংশোধন না করে 
তাহলে এদের পদ থেকে অপসারিত 
করতে হবে এবং কোন কোন ব্যক্তিকে 
পার্ট থেকে বহিষ্কারও করতে হবে Wh 

দিমিক্রভ বলেন, “দেখা গেছে কোন 
কোন ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল পরাধিকারীরা 
এক ধরণের পারিবারিক চক্র প্রতিটা 
করেছে, তার! খুব মিলে মিশে চলে 
তবে মেটা কেবল পরস্পরের দ্বোষ 
ক্রটি ঢাকা দেবার চেষ্টায় । নেতৃস্থানীয় 
ক্যাডারদের মধ্যে সৌহাঘয এবং মন্দ 
মম্পর্ক অবস্তই কাম্য কিন্ত সেটা নীতি- 
ভিত্তিক হওয়া চাই, পারস্পরিক 
ঢাঁকাঢাকির ভিত্তিতে নয় |? 

শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 


হাসপাতাল 
তয় পৃষ্ঠার পর 
উপযুক্ত শান্তি পাবে। 

রাজ্য সরকার বর্ণালীর পরিবারকে 
ছশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে 
চেয়েছেন। ভাল কথা। কিন্ত 
একট! প্রাণের বিনিময়ে, সাত দশ 
হাজার টাক!? আর টাকাটাই ফি 
সৰ? শোকগ্রকাশ আর অর্থ 
দাহাষ্যেই কি বর্ণালীর আত্মীয় 
পরিজন আশ্বস্ত হবেন? না তা 
হবেন না। এই অসহনীয় পরিস্থিতি 
বন্ধ করার জন্ত মুখ্যমন্ত্রী ভথ! রাঙ্য 
বরাষ্টমনত্রী ভ্রীজ্যোতি বস্তুর নিকট 
আমর! অনুরোধ জানাই । 


| হয় ॥ 





শৌঁকিন ঃ পরিস্মিতিবোধের অভাৱ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাহু 
‘শৌকীন’ হান্ধা মেজাজের লঘু 
কৌতুকাশ্রয়ী হয়েও রলোত্ঠীর্ণ হতে 
পারল না, হতে পারল না 
প্রকৃত উপভোগ্য প্রহসনচিত্র। রস 
পরিবেশনে শিল্পরুচি ও পরিমিতিবোধে 
ঘাটতি পড়লে এমনটাই হয় । _ 

স্ব স্থ পেশায় প্রতিষ্ঠিত তিন প্রবীণ 
বন্ধুর বিচিত্র: মানসিকতা ও খেয়াল 
নারীসংগ লোলুপতাকে কেন্দ্র করে যে 
যাআয় উদ্বগ্র হয়ে ওঠে, তা যৌন- 


বিকৃতিরই নামাস্তর । অথচ রসবোধ 


_ ও মাজাজ্ঞান থাকলে এই বিষয় নিয়েই 
ভাল হাপির ছবি হতে. পারত। 
পরিণত বয়সে সংসারের লব দায়মুক্ত 
স্বচ্ছন্দ জীবনে যৌন প্রবৃত্তির তাড়ন! 
আমতেই পারে এবং সেই যৌনাকাংখা 
{নিরসনের অন্য স্ত্রী পুজ পরিবার, 
ভব্যতা, প্রতিষ্ঠা সব কিছু অক্ষুন্ন রেখে 
দেবেহ-মন যখন তরুণী-সা্গিধ্য কামল) 
করে, তখন দেখা দেয় বিপ্ঘন 
বিড়তনা। যৌবনোত্তর প্রৌচ়ত্বে কাম 
নিবৃত্তির সাধ থাকলেও সাধ্য যে থাকে 
না, শক্তি ও ক্ষমতার খামতি দেখা দেয় 
সে, সম্পর্কে মুহুর্ত বিশেষে চেতন! 
যাদের সম্ভাগ থাকে না, তারাই 
বিপত্তির কবলে পড়ে হীনম্মন্যতায় 
শিকার হয়। এই প্রলংগ নিয়েই 
গশৌকীন” ছবি শৌধীনতা প্রকাশ 
করতে চেয়েও পারল না, মাত্রাতিরিক্ত 
যৌনতাড়না প্রদর্শনের .আতিশয্যের 
কারণে । সমরেশ বহর কাহিনী নিয়ে 
চিত্রনাট্য রচনা! করেছেন পরিচালক 
হয়ং। এবং চিঞ্জনাট্যের অকারণ দৈর্ঘ 
ও শিিলতার দরুণ ১৪ রীলের এই 
ছবিটি মাঝে মাঝে বিরজির উদ্রেক 
করে। ছবির প্রথম দিকের অনেকটাই 
নেপথ্য ভাষণ দিয়ে কাহিনী হু ধরিয়ে 
দেওয়াটা পরিচালন দৌর্বল্যফে তুলে 
ধরে। তবে মাঝে মাঝে মজার 
পিচুয়েশন গড়ে তুলতে পেরেছেন 
পরিচালক । চলমান দৃশ্য প্রবাহের 
সংগে ভাবনা কল্পনার দৃশ্তগুলি প্রায় 
ক্ষেত্রেই একাকার হতে দেখা গেছে 
ছবির পর্দায় । ফলে, ঘটনা অনুসরণে 
বিক্ন দেখা দেয়। ভিন্ন মাত্রাধুক্ত থাকা 
বাঞ্ছনীয় ছিল। অজয় প্রভাকরের 
ক্যামেরার-কাজ পরিচ্ছন্ন। - আর ভি 
বর্মণের সর গতানুগতিক । | 

তিন বয়ক্ক চরিত্রে অশোককুমার, 
এ কে হাংগল ও উৎপল দত্ত অভিনয় 


চ্যাটার্ীর হিন্দী ছৰি 


করেছেন। সিরাত চলার 
মধ্যে নীচের ভংগী, চশমা পাণ্টে 
দৃষ্টির পরিবর্তন ভাল লাগে। হাংগলের 
কামনামদির দৃষ্টি ও উৎপল দৃষ্থের 
কামলোলুপ ভংগী যথা নির্দেশনায় 
ফুটেছে । রতি অগ্রিহোত্রীরর অতিনয় 
নিতান্ত সাধারণ মাপের । মিঠুন 
চক্রবর্তীর সংলাপ উচ্চারণ ও ভংগী 
অসহ লাগে। 


নীতিন বসুর কর্মজীবন 
নিয়ে ছবি 


বহু বিল হলেও অবশেষে যে উনক 


,নড়েছে, এজন অবশ্য কিছুটা আহ্বন্ত 


হওয়া গেল। ভারতীয় চলচ্চিত্রের 
অন্যতম পথিকৃৎ নীতিন বহুকে নিয়ে 
একটি তথ্যচিত্র নিমিত হচ্ছে জেনে 
এমন একটা ভাঁবই জাগল মনে । মনে 
পড়ে, বেশ কয়েক বছর আগে নীতিন 
বন্থই তৈরী করেছিলেন একটি তথ্য- 
চিত্র কে, এল, লায়গলের কর্মদীবনকে 
ভিত্তি করে এবং সে-ছৰি ছিল লবঢ্বিক 
থেকেই অক্ষম: প্রয্নাসের মিষর্শন| 
তারপর এদেশীয় 
ব্যহ্ছিত্বকে কেন্দ্র করে ছবি হয়নি বলেই 
জানি। অথচ ছি করা কত ন! 
প্রয়োজন ছিল | 


নিউ খিয়েটার্সের সেই স্বর্ণ রা 


ববিগখী, ডিরেক্টর’ ছিলেন দেবকী বন্থ, 
প্রমঘেশ বড়,য়া ও নীতিন বস্থ। 
গ্রমথেশ বড়া ও দেবকী বস্থ আগেই- 
গত হয়েছেন। তীঘের জীবদ্দশায় 
কেউই তাদের কৃতী জীবনকে ভকু- 
মেণ্টারী ছবিতে ধরে রাখেন মি। 
নীতিন বন্থ আজ আমাদের মধ্যে 


আছেন এবং তাকে নিয়ে যে গোষ্ঠী 


একটি ছবি করতে উৎসাহী হয়েছেন, 
অগ্রিম অভিনন্দন তাদের প্রাপ্য 
অবস্যাই। ছবিটি পরিচালনার দ্বায়িত্বে 
আছেন সমর দ্রত্ত। চিত্রনাট/ রচন! 
করেছেন নির্মল ধর। ক্যামেরায় 
থাকছেন সঞ্চয়, ব্রহ্ম এবং সম্পাদনায় 


দুলাল দত্ত । আশা করব, ছবিটি 


নির্মাণে যথাযোগ্য নিষ্ঠা ও য্রেত্র স্বাক্ষর 


থাকবে এবং কৃতী ক্যামেরাম্যান ও 


" খ্যাতিমান পরিচালক .নীতিন বস্থর 


কর্মজীবন তুলে ধরার মধ্য দিয়ে সে 
যুপের নিউ থিয়েটার্সের গৌরবোজ্দল 
অধ্যায়ের প্রাসংগিকতা বজায় থাকবে। 


কোন চদচ্চিত্র 


সথটি করাও 


বিধাবের।ধট কার্ট বা 


|.নেই 


নষ্টা? চীনের পথকে 
নিজের পথ ঘলে বেছে নিয়েছিলেন । 


ভাদের অভিজ্ঞতা থেকে সঠিক শিক্ষা 


নেগুয়া হন আদও। কোন প্রকৃত 


বেশ. আত্মসমীক্ষ] যে হয়েছে এমন কোন 


লী হওয়ার একটা বড় কারণ 
থে বায়! ধরা পড়েছেন তাদের মধ্যে 
বেশ করেকজন প্রেসিছেক্দী জেল থেকে 
প্রপরিকল্পিততাৰে পলায়ন কয়েন এবং 
গত কয়েক বছর চুণাখ্মগোপন করে 
ছিলেন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে । 

এছাড়া নবীর], বর্থমান, বীরত্কৃষ 
পশ্চিম দিনাজপুর ও জন্য কয়েকটি 
হিংলাত্মক ঘটনায় লজে এঁষের নাম 
জড়িত। নির্বাচনের লয় কয়েকটি 
এলাকায় এরা পুলিশের দুশ্চিন্তার 
কারণ হয়ে পড়েন। 

এঁদের নেতৃত্বে গঠিত মঘীয়ায় 
“বিপ্লবী লয়কায়” জনতাদিলের প্রার্থী 
প্রকাশীকাস্ধ মৈঅকে “গ্রেপ্তার” করে 
এবং এই ঘটনাকে কেন্্র করে লারা 
ফেশে লাড়া পড়ে হায় লে লয় 
পুলিশের যড়কর্তার] নিশ্চয় অলো- 
স্বাস্তিতে ছিন কাটিয়েছেন । 

নিব ধরা পড়েছেন বিহারে । 
তার লঙ্গে তীয় আরও কয়েকজদ 


অভ্ভরজ কর্মীও ধরা পড়েন | লে লময়- 


পুজিশের তরফ থেকে বলা হয় যে 
শীই ঘের অন্ত নেতারা খরা 


পত়বেন। পয়বতাঁ ঘটনায় পুলিশের বড় 


এই দাবী লত্য প্রমাশিত হয়েছে । 

তবে একখা এখনও প্রমাণিত 
হয়নি থে ধরপাকড়ের কৃতিত্ব 'দবট। 
পুলিশের, না হলের নেতাদের মধ্যে 
নীতিগত প্রশ্নে মতানৈক্যের এটা 
পরিণতি । | 

পুলিশের যড়কর্তার! প্রকারাস্তয়ে 
বলতে চেয়েছেন যে দলের মধ্যে ছন্ব 
তাদেরই অবদান । 
ব্যাপারটা এতটা লত্য না হলেও 
অনৈক্য যে বিপ্ঘ নিয়ে আসে তা 
আগেও যেথা গিয়েছে । 

একথা জান! যায়নি বিস্তারিত- 
ভাবে থে কোন্‌ কোন্‌ নীতিগত প্রঙ্গে 
মতবিরোধ দেখা দিয়েছে । কৌশলগত 
প্রশ্নে সব সময় সকলে একমত এমন 
কখনও হয় না। তবু একটা শৃঙ্খল] 
যতদিন বজায় থাকে ততদিন পুলিশের 


- | চোখের আড়ালে থাক! সম্ভব হয়। 


দলের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়লেই পুলিশের 
বেড়াজালে পড়তে হয় এবং নিজেদের 
হাতে পড়ে শৃঙ্খল। এর পরে অবস্ত 
জানা থাকে যে আপাতত এই অধ্যায়ের 
এখানে ইতি না আরও কিছুদিন নেবে 
এর জের । 

একট! প্রশ্ন বেশ পরিফার। তা হল 
যে গত সম্তরদশকে একদল মুক্তি পাগল 


তথ্য পাৎস্বা বার না। অন্তত ধরণ- 
ধারণের ফোন পরিবর্তন হয়েছে এমন 
কোন ইঙ্গিত পাওয়া ষায়নি। ষরং 
সভার! যে লেই এক ইতিহাসের পুনরাঁ- 
বৃদ্ধি করছেন এমন ধারণাই প্রবল হয়। 

ইংরেজ শাসনের অবসানের লয় 


নিয়ে বিভিন্ন লনয় তরুণের দল ঘথেষ্ট 


লাহস চেশপ্রেষ ও নিষ্ঠা নিয়ে আখ্য- 
ৰ্জি দিয়েছেন । তাঁরা কেউ কেউ 
অঙ্গ নিয়ে লড়তে গিয়েছিলেন ইংরেজ 
সরকারের লঙ্গে । তীঙ্কের আত্মত্যাগ 
বৃথা হয়নি । বিদেশী শাসনের তার] 
ভিৎ নড়াতে- পারেন নি হয়ত, কিন্ত 
শাসকপোতীর মধ্যে এক আসের লঞ্চায় 
করেছিলেন । অনেকের মনে ইংরেজ 
দ্রকায়ের ভয়ও কেটেছিল। 

তবে ফেউ একথা বলবেন না 
তার একক প্রচেষ্টায় ইংরেজ লরকার 
পিছু হটেছে। তা সম্ভব নয়। সীমিত 
শক্তি নিয়ে লড়াই করতে গেলে তাঁর 
লাফল্যও লীমাবন্ধ একথা গ্রুবসত্য | 

এই ধরণের আন্দোলনের লীষাঁ- 
বহুত! লম্পর্কে চেতনার ' অতাৰ 
পর়বর্তা প্রজন্মে থাকবে ন! এটা আশা 
ফর হায় না। কিন্তু লৰ চাইতে 

ই্যাজেডি এই থে নকশালপন্থীর1 


কি দেশের ও কি বিদেশের অতীত 


ইতিহাল থেকে কোন শিক্ষা নিয়েছেন 
ৰলে মনে হয় না। তাদের আচরণে 
মনে হয়, পৃথিবীর, সুটি হয়েছে ১৯৯৭ 
লালে। ভার আগে বা কিছু হয়েছে 
বই লংশোধনবাদী, আন্দোলন । 
ভেলেক্গানাস্থ ঘে ব্যাপক সশ্রহ্ধ সংগ্রাম 
হয়েছিল তার শিক্ষা এদের গ্রহণ কর! 
উচিত বলে -মনে হয়নি। লড়াই 
করতে গেলে কাদের নিয়ে ফ্রন্ট গড়ব, 
কাদের বাদ দেব সে সম্পর্কে এদের 
ধারণা পরিক্ষার নয়। একেক সময় 
শক্র মিত্রন্ূপে একেক শক্তিকে বেছে 
নিয়েছেন। এর ফলে “কে যে শক্ত 


টিক নেই। নিজেরাই মারামারি 


করছি, মরছি” অবস্থা ৷ 

“বন্দুকের নলই যে. শক্তির উৎস” 
এই তত্ত্বের যাক্জ্রিক প্রয়োগ করলেন 
এরা) জনগণ থেকে কিছ্ছিঙ্ন থেকে 
কেবল হাতিয়ার দিয়ে কয়েকজনকে 
খুন করার সস্তা পথ তারা বেছে 
নিলেন। এর! তুলে গেলেন মাও-সে 
তুঙ্গের বিখ্যাত উক্তি রোগীকে মের 
ন, রোগকে মার ।” 

কয়েকজন জোতদার অথবা পুলিশ 


কনস্টেবলকে খুন করলেই থে কাঠা- 


মোর পরিবর্তন সম্ভব নয় এট] তার! 


দর | শুক্রেৰার, ৯ই অূলাই ১৯৮২, 


মানতে চাইলেন না। দেখা গেছে 


অনেক কেজে আোতদাঁর খুন হলে ভার, 


ছেলে বা ভাই আরও জোয় 'অবরদন্ধি 
করে জোতঘারী চালিয়েছে, এমন কি 


ir 


(লাঁকের “সহাহুস্কৃতি” অর্জন কয়েছে। ! 


আললে জনসংগঠন করে ভাছের 
সুখ ছাখেয় সাথী হয়ে ীর্ঘদিনের 
নিরবচ্ছিন্ন লড়াই চালিয়ে শত শত 
বছরের বন্ধন কাটানোর অন্য হে ধৈর্য, 
নিষ্ঠা ও বিশ্বাস প্রয়োজন তার এখনও 
অভাব যয়েছে। ধতদ্িন তা না হচ্ছে 
ততদিন জনগণের মুক্তি বহু দূরে। 
এর মাৰে কোন লহম “শর্টকাট” পথ 
নেই। একাজ কঠিন, কিন্তু এতেই 
'লাফল্য আানৰে। 


দিমিত্রভ 
৫ম পৃষ্ঠার পর 


ছিমিঅত দেখেছেন ক্ষমতায় 
আসার পর পার্টি ক্যাডারদের মধ্যে 
মূরুব্বীয়ানা, উদ্ধত আচরণ এবং গোষ্ঠি 
গঠনের মানাবৃত্তি দেখা যায়। তিনি 
জোর দিয়ে বলেছেন যদি মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদের মহান আদর্শকে জয়যুক্ত- 
করতে হয় তাহলে আমাদের পার্টির 
নীচুতল! থেকে সর্বোচ্চ মহল পর্যন্ত 
চিন্তায় ও কর্মে প্রকৃত বলশেভিক 
এক্য প্রতিষ্ঠা করতে হুবে |. 


বলা বাছলা আসাদের দেশের ++ 


কমিউনিইদেরও এই লাংগঠনিক 
বিচ্যুতি জম্পর্কে আত্মলচেতন হয়ে 
উঠতে হবে। 

ছুয়েকটি রাজ্যে লীমাবন্ধ প্রশাসনিক 
ক্ষমতা অধিকার করার পরই এই' 
ধরণের ব্যক্তিদের প্রাছুর্ডার্ব ঘটতে 
দেখা গেছে। কোন কোন মন্ত্রী পার্ট 
নেতা যে এই ধরণের বিচ্যুতির শিকার 
হয়েছেন ত! জনম্বীকার্য। পার্টির 
ভেতরে গোষ্ঠী ও চক্র গঠনের, পরস্পরের, 
ক্রটি বিচ্যুতি চাপা দেবার পারস্পরিক 
প্রয়াস এবং ক্ষমতার মোহে পদস্থলনের 
উদ্নাহরণও কম নয়। এগুলি সর্বথা 


বর্জনীয় । এই দোঁষক্রটিগুলিকে প্রশ্রয় + 


দিলে একদিন ভার কঠিন মুল্য দিতে 
হবে। | j 
- পার্টি ও আন্দোলন পরিচালনার 
ক্ষেত্রে অদ্ধ গোড়ামি নয়, কৌশলের 
ক্ষেত্রে নসনীয়ত। ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে 
লৌহুকঠিন দৃঢ়তা, . সমালোচন! ও 
- আত্মসমালোচনার ক্ষেত্রে আস্তরিকৃত] 
এবং পার্টি ও জনগণের সর্বস্তরে সততা 
সরল ও অনাড়ঘ্র আচরণ । এগুলি 
বর্তমান কালে আমাদের দেশেও 
দ্বিমিত্রভের বিপ্লবী জীবনের প্রাসঙ্গিক- 


তাকে চোখে আছুল দিয়ে দেখিয়ে ৯ 


দেয়। 


~~, 


টি 


স্পাপাজেসণ 


এ 


দক্ষিণ - কলকাতার গড়িয়াহাট 
অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের, 
প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পক্ষে সংকট- 
জনক একটি সমস্ত সম্পর্কে বর্তমান 
পত্রে আলোকপাত করছি এবং বিষয়- 
টির প্রতি আপনার পত্রিকা মারফৎ 
পি, পি, আই (এম) নেতৃত্ব, সরকার, 
স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও বালীগঞ্জের' 
এম এল এ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। | 


7 
“আইন পরীক্ষা 
১ম পৃষ্ঠার পর 
ভবনে । মাথা নীচু করে গ্রাউপাধ্যায় 
প্রবেশ করলেন হারভাঙা! ভবনে । 
এর পরের যে কদিন পরীক্ষা 
হয়েছে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী বই নিয়ে 
পরীক্ষা দিতে ঢুকেছে, ও মহা'নন্দে 
টুকেছে। এর পরে ২৮ তারিখ থেকে 
শুরু হয় আইনের প্রিলিমিনারী কোর্সের 
পরীক্ষা । 
এই দিন থেকে ই-কংগ্রেসের এ 
এলাকায় ছাত্রনেতা অশোক দেব ও 
তার বাহিনী স্থপরিকর্লিতভাবে রিশ্ব- 
বিসালয়ে আইন পরীক্ষার্থীদের ‘বই 
খুলে টোকার গণতান্ত্রিক অধিকার’ 
রক্ষার দ্বায়িত্বে গেটি। বিশ্ববিস্তালয় 
চত্বরে অতন্দ্র প্রহরীর মত পাহার! 
দিতে শুরু করে। বিভিন্ন ক্লাসরুমে 
গিয়ে প্রচার করা.হয় যে কোন পরী- 
ক্ষার্থীকে যদি টুকতে না দেওয়া হয়, 
* তবে সবাই একসঙ্গে পরীক্ষা! ভও্ল 
করার সচিত্র কর্তব্য গম্পাদন করবে। 
একদূলকে পাঠান হয় উপাচার্য, সহ" 
উপাচার্য (শিক্ষা) ও কণ্টেলারের 
ঘরের সামনে পাহারা! দেওয়ার জন্য। 
অপর একটি দলকে নির্দেশ দেওয়! হয় 
এস এফ আই-এর বমাঁদের উপর নজর 
-আাখার জন্য। কারণ তারা টোকার 
প্রতিবাদ করে। পরীক্ষা শুরু হয় ও 
টোকাটুকি চলে অবাধে । ১ 
আইন পরীক্ষায় ইনভিজিলেটর 
নিয়োগের জন্য বার কাউন্সিলের কাছে 
বিশ্ববিদ্ালয় কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করে- 
ছিলেন, কারণ অধ্যাপকর? আসতে 
চাননা। কিন্ত ইনভিজিলেটর 
কার। হয়েছেন ? এবারে যারা “গার্ড 
দিচ্ছেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন 
এককালের ছাত্র পরিষদের প্রথম 
. সারির নেতা । এদের মধ্যে একজন 
“ আছে, থে গত বছরই ইউনিভার্সিটির 
ইউনিয়নরুমে বোম! মেরেছিল ও দুজন 
ছাত্রকে আহত করেছিল। এইরকম 
স্বরেন্্রনাথ কলেজের বেশ কিছু 
বোমাবাজকে পরীক্ষায় ইনভিজিলেটর 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৯ই জুলাই ১৯৮২ 
রণ 





ক 





বামফ্রণ্ট সরকার ইত্যাদির প্রতি 


প্রথম বামফ্রন্ট জমানায় ফুটপাথের 
হকারদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনু- 
যায়ী গড়িয়াহাট মার্কেটের পিছনে 
ফার্ণ রোড ও গড়িয়াহাট রোডের 
সংযোগকারী একটি নতুন রাস্তা নির্মাণ 
করে সেখানে একটি হকার্স কর্ণার তৈরী 
করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেই- 
মত কাজও শুরু হয়। কিন্তু কংগ্রেসী 
আমলে এ অঞ্চলে মে কুখ্যাত চোলাই 
মদের দোকান ছিল, হকার্স কর্ণার 


ক্র] হয়েছে । 

অবশ্তই একথা বলার প্রয়োজন 
আছে ষে বেশ কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থী 
এই চূড়ান্ত নৈরাজ্যের মধ্যেও না টুকে 
পরীক্ষা দিতে চান । কিন্তু তাদেরকেই 
বেশী হয়রানির মোকাবিলা করতে 
হচ্ছে। খোদ ইনভিজিলেটরাই তাঁদের 
ঠাট্টা করছেন এমন কি টোকার 
‘অপরাধে’ বেশ কয়েকজনের খাতা 
বাতিল করে দেওয়। হয়েছে । 


গত সপ্তাহে বিশ্ববিস্ভালয় কাউন্সিল 


এক বিশেষ জরুরী বৈঠকে একদল 
, পরিদর্শকের টীম তৈরী করেছেন। 
- সিদ্ধান্ত হয়েছে, এদের রিপোর্টের 
ভিত্তিতে আইন পরীক্ষা সংক্রান্ত বেশ 


কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়] হুবে। বিশ্ববিদ্যালয়. 


কাউন্সিল বার কাউদ্দিলের কাছে 
আরো বেশী সহযোগিতার আবেদন 
জানিয়েছেন। এ 

কিন্তু আইনের মাধ্যমে সুবিচার 
মাহ্যের কাছে পৌছে দেওয়ার দ্বায়িত্ব 
যাদের হাতে, সেই উকীলদের একটি 
বিরাট.“অংশ প্রতিপদে কায়েমী স্বার্থের 
লেজুড়বৃত্তি করে চলেছেন। অপা- 
রেশন বর্গ! থেকে শুরু করে বহু ওরুত্ব- 
পূর্ণ জনহিতকর প্রকল্পকে ঘেন তেন 
প্রকারেন মামলা করে ঠেকিয়ে রাখতে 
* এই সব উককীলর। প্রাণপাত করছেন । 
এমনকি সরকারী প্যানেলে নাম 
আছে এমন উকীলরাও এই 'কাজে 
সিদ্ধহস্ত । স্বয়ং মুখ্যমস্ত্রীই এই অভি- 
যোগ করেছেন। আবার এরাই “হবু 
উকীলদের' নিজেদের "মত তৈরী 
করার জন্ত সমস্ত পথ প্রশস্ত করছেন । 

আদালতের রায়ে ভারতীয় রাঁজ- 
নীতির বছ পট পরিবর্তন ইদানীংকালে 
হয়েছে । সেই আদালতকে নিল-জ্জের 
মত কন্দ! করার জন্য শাসকশ্রেণী আজ 
তৎপর । আর এই তৎপরতার শুরু 
একেবারে গোড়ার থেকে । অর্থাৎ 
চরম নীতিহীনতার যুপকাষ্ঠে মূল্য- 
বোধের মুগচ্দ্েদে করে নতুন ছাত্ররা 
আইন ব্যবসাক় প্রবেশ করুক, যাতে 
মালষের প্রতি অবিচার করতে তাদের 
ঘেন কোন বিবেকের ঘংশন না হয়। 

. শুভবুদ্ধির জয় অনিবার্য, কিন্ত 
কতকাল আমর] এই নীতিহীনতার 
বোঝা বয়ে বেডাঁব? 2 


নির্মাণ উপলক্ষ্যে নতুন রাস্তা তৈরী 


হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি রাস্তার উপর 


স্থানাস্তরিত হয় এবং চোলাই মের 
কেন! বেচা আগের মত রা্রে ন] হয়ে 
সকাল দুপুর বিকেলে অবাধে চলতে 
থাকে। তারপর থেকেই রংস্তসয়ভাবে 
হকার্স কর্ণারে বিছাৎ সংযোগের কাজ 


‘বন্ধ হয়ে যায় এবং নির্মীয়মান দৌকান- 


ঘ্র্গুলে! চোলাই মদের ক্রেতা গৃড়িয়া- 


হাট বাজারের মাছ ও মবজি বিত্রেতা 


কিছু উঠতি বয়সের অসামাজিক 


" তরুণের স্থায়ী, আস্তানায় পরিণত হয়। 
বলা বাহুল্য প্রকাশ্তে মন্তপান, হৈ, 


হুল্পোড়, কথায় কথায় মারামারি এবং 
যাতায়াভকারী পথচারী বিশেষ করে, 
মহিলাদের লক্ষ্য করে অল্লীল অঙল্গভল্লী 
ও কটুক্তি বর্ষণ সমগ্র এলাকার আব- 
হাওয়া বিষাক্ত করে তোলে। বর্তমানে 
অবস্থা আরও অবনতির দ্বিকে চলেছে । 


কয়েকদিন আগে ' বালীগঞ্জ স্টেশনের - 


কিছু সমাজবিরোধীর সঙ্গে এই অঞ্চলের 
চোলাই মদের ‘ঠেক’ এর এক সশস্ত্র 
সংঘর্ষে স্থানীয় শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ 
হকাররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অথচ 
পুলিশ, তথাকথিত সমাজকর্মী: এবং 
শাসক দলের স্থানীয় এম এল এ 
নির্ধিকার | কয়েক গঞ্জ দূরে গড়িয়া- 
হাট থানা ও ফাড়ি, এম এল এ 
মহাশয়ও কাছেই ডোঁভার লেনে থাকেন 
শুধু নয়, মাননীয় পৌরমন্ত্র যখনই 
বাজার পরিদর্শনে -আেন, তার গাড়ি 
ওঁ হকার্স কর্ণারের পাশেই দাড়ায় ! 
আরও আশ্র্যজনক, ফার্ণ রোডের 
দোর্দগুপ্রতাপ কংগ্রেসী . যুবনেভাদের 
আচরণ। আঁ পর্যস্ত তার] আইন- 
শৃঙ্খল! বা বিদ্যুৎ নিয়ে অনেক কথা 
বলেছেন, সরকারের সমালোচনা! করে- 
ছেন, কিন্তু চোখের সামনে সমাজ- 
বিরোধীদের দৌরাত্ম্য দেখেও সম্পূর্ণ 
নির্ধিকার রয়েছেন | অবশ্য জানি না, 
চোলাই মদের দোকানটি স্থব্রতবাবুর 
আমলে স্থাপিত হয়েছিল বলে তার 
‘জাতীয়তাবাদী এঁতিহ’ স্মরণ করেই 
ভারা নির্বাক রয়েছেন কিনা? বিধান- 
সভা! ভবনে বিরোধী দলের ভূমিকায় 
ভাদের পরিষদীয় সঘন্তদের প্রথম 
দিনের আচরণ দেখেই জনগণ ই- 
কংগ্রেস সম্পর্কে সমস্ত আস্থা! হারিয়ে- 


ছেন, ভাই তাদের কাছে আর আশা 


করার কিছু নেই। .আমি বালীগঞ্জের 
প্রিয়ভাষী মার্কসবাদী এম এল এ এবং 
শাসক দলের অঞ্চল কমিটিকে অস্থরোধ 
করছি, অবিলম্বে তাঁর] চোলাই ব্যবস! 
উচ্ছেদ ও হকার্স কর্ণার নির্মাণ সম্পূর্ণ 
করার ব্যাপারে উদ্ভোগী হোন, নতুবা 
পরবর্তী নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীকে 
গড়িয়াহাট মার্কেটের সমাজবিরোধীদের 
ভোট নিয়েই সন্তষ্ট থাকতে হবে--ফার্ণ 
রোডে পদার্পণেরও কোনও অধিকার 
থাকবে না|, 


সুপ্রতীক বাগচী 
মদনকুষার সরকার 


॥ সাত ॥ 


পণ্চিমবঙ্গের বিশ হাজার রেজিঃ 
ঘোহ্রারের অনিশ্চিত জীবন 


বিচার কার্ধে সহায়ক হিসাবে 
আইনজীবীদের বিশিষ্ট ভূমিকা 
অনন্বীকার্ধ। এবং মাননীয় বিচারব- 
দ্বের সুবিধার্থে যেমন পেশকার 
প্রয়োজন, আইনজীবীদের সুবিধার্থে 


তেমনি ল ক্লার্ক (রেজিস্টার্ড মোহ- 


রার) প্রয়োজন । 

গণতান্ত্রিক চেতনা, অভিজ্ঞতা ও 
শুভ ইচ্ছার মধ্য দিয়ে নতুন আইন 
প্রপয়ন কি পুরাতনের সংশোধন 
চলছে। বিচার কার্ষে ধার! সহায়তা 
করেন তারাও অনেকাংশে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়েছেন। কিন্তু রেজিস্টার্ড মোংরার- 
দের দৈনন্দিন অনিশ্চয়তা আজও 
অব্যাহত। তাদের জীবিকায় রুজি- 
রোজগার অনিশ্চিত এবং যাঘাবরের 
স্তায় জীবন যাপন করতে হয়। তার 
প্রথর উত্তাপে অথবা বর্ষার জলোচ্ছাসে 
উন্মুক্ত আকাশের নীচে কর্মময় দিন 
অভিবাছিত ক্রেন। 


পশ্চিমবজে বিশ হাজারেরও বেশি 
রেজিস্টার্ড মোহরার আছেন । আমাদের 
দেশে যেখানে আজ একজন ঠিক 
শ্রমিকের স্বার্থ প্বীক্কৃত সেখানে 
মোহ্রাররা আজও অবহেলিত, যাদের 
দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলা যায়। 
যোহরাররা কাগজে কলমে আইন- 
জীবীদের করণিক মাত্র। কিন্ত কোন 
মাসিক বেতনের নিয়মাবলী তাদের; 
ক্ষেত্রে নেই। মোহরাররা কাজের 
জন্ত বাৎসরিক লাইসেন্স ফী দিয়ে 
থাকেন। তাই তার! মনে কয়েন 
তাদের নাম বরাবর সরাসরি মোহরার 
লাইসেন্স দেওয়া আবশ্যক । তাছাড়া, 
সমিতির ঘর ও বসবার জায়গা, পানীয় 
জল, শৌচাগারের ব্যবস্থা! করাও বিশেষ 
প্রয়োন্ধন। দেখ গেছে ধার! বছ 
বছর ধরে এই কাজ করে যাচ্ছেন তারা 
অকর্মণ্য হলে তাদের পরিবারবর্গকে 
পথে বসতে হয়। 


শ্রীমতী বাজপেয়ী বিস্মিত ও মর্মাহত 


১ম পৃষ্ঠার পর 
কেউ তার গায়ে হাত দিয়েছেন, কিন্ত 
ব্যাপারটা বেশীদূর গড়ায় নি। 
সিকিউরিটি পুলিশের *ময়োচিত হস্ত- 
ক্ষেপে এর! সবাই অপেক্ষমান গাড়ীতে 
উঠে চলে যেতে পারেন। 

ডাঁঃ বস্থ পরে এক বিবৃতিতে অবশ্য 
জানিয়েছেন যে কোন এক দৈনিক 
পত্রিকায় তাকে ই-কংগ্রেসের কর্মীরা 
মারধোর করেছে বলে যে সংবাদ 
বেরিয়েছে তা সত্য নয় । এট] অবশ্ত 
জানা যায় নি ঘে বিবৃতিটি প্রকাশ 
করার আগে তাকে ই-যুব কংগ্রেসের 
সভ্যর1 আবার ধমকানি দিয়েছে কিন! 


বাড়ি গিয়ে । 
ডাঃ বনুকে আগে অবশ্য এই 


ধরণের আচরণের মোকাবিলা করতে 


হয়েছে নির্বাচনের প্রচার অভিযানের 


সময়! নেহাৎ, ভোটে জিততে হবে 
তাই মাস্তানদের একটু-আধটু আবদার 


সাংবাদিকদের মারফৎ “হাই কম্যাপ্রের 
মনোভাব” বলে ষে প্রচার কর! ' হয় 


ষেরাঁজ্যের সংগঠনকে ঢেলে সাঙ্গানো 
হবে তাতেও কেউ আমল দেয় ন]। 
সেঙ্ন্ত- রাজীব গান্ধী ন! এলেও 
কলামন্দিরে যে বৈঠকের আয়োজন 
হয়েছিল তাতে প্রার্দেশিক নেতাদের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে তারা 
সঙ্কোচ বোধ করে নি। তারা দেখেছে 
ষে অতীতে শৃঙ্খল! ভঙ্গের অপরাধে 
সাজা দেওয়ার এতিহ ই-কংগ্রেসদের 
সংগঠনে নেই | একমাত্র দলের নেআীর্‌ 
বিরাগভাজন হলেই কোন ন! কোন 
সদশ্তকে তিনি যতই এককালে ভাল 
কাঁঞ্জ.করে থাকুন না কেন_ নেপথ্যে 
চলে যেতে হবে। বছ উদাহরণ দিয়ে 
দেখানে!| ঘায় যে তার প্রয়োজন দেখা 
দিলেই শত "অপরাধে অপরাধীকেও 
তিনি আশ্রয় দেন |. “কুপুত্র যদি কা 
কখনও হয়, কুমাত! কদাপি নয় ।” 


' সন্থ করেছেন। কিন্তু এবারের ঘটনায় | ক 
তিনি বেশ ছুর্তাবনায় আছেন । ৯ ছপণ 

io কালও হরে js বাংলা সংবাদ সাপ্তাছিষণ 
পৃশ্চিম্বর্জে কায়েম হয় তাহলে নে 

মুখ্যযত্রী হবেন এমন -স্বপ্ন নিয়ে বাঁধিক ৩: টাকা! - 
রয়েছেন। সেজন্য অনেক কিছুই বাগ্মাধিক ১৫ টাক 

মৃখ বুজে সহ করেছেন । উনি বিশ্বাস ইক 

করেনঃ ঘে সহে, দে রহে! সিদ্ধার্থ . ; 
রায়ের মত অত মাথা গরম করলে 

ধারা ই-কংগ্রেসের হালচাল জানেন 

তারা শ্রীমতী বাজপেয়ীর এই ধরণের 

বিরক্তি প্রকাশের মোটেই গুরুত্ব দেন টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকালা 
না এমনকি মাঝে মাঝে পেটোয়। ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১নং মট লেন, কলিকাভা-১৩ . 
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পশ্চিম দুনিয়ায় স্বাথ সংঘাত 


0 প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী মার্গারেট 
খ্যাচার হাউস অব কমনসে একটি 
প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। তিনি 
আমেরিকাকে সতর্ক করে দিযে 
বলেছেন সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে 
ইউরোপীয় দেশগুলিতে প্রাকৃতিক গ্যাস 
সরবরাহ পাইপ লাইন সংক্রান্ত কণ্ট্‌ কি 
বাতিল করার জন্যে প্রেসিজেপ্ট রেগন 
যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন এবং চাপ 
স্থা্ট করছেন অন্তান্ত ইউরোপীয় 
দেশের সঙ্গে ব্রিটেনও একযোগে তা 
প্রতিরোধ করবে। 

ব্রিটেনের ফকল্যাণ্ড যুদ্ধে যে মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকায় মিলিত 
প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সমর্থন জানাল 
হঠাৎ শ্রীমতী থ্যাচার তার উপর খড়গ" 
হস্ত হয়ে উঠলেন কেন? ফ্রান্স এবং 
পশ্চিম জার্মানীর রাষ্্প্রধানের) ইতি- 


ভেদবমি আর দাস্ত 
শৈলেন্দ্রনাথ বনু 


কী আশ্চৰ্য | 

ওদেরও নাকি রুটি চাই মাংস চাই 
পেয়েছে জলতেষ্টা 

জেরুজালস্কি ভাবছে এখন 

বুঝিয়ে দেব শেষট! | 





রুশ ভাতারে ভেট পাঠাব 
গোটা পোলিশ দেশট। 
সেলোফেনেই বানাব ম্যমী 
স্লিডারিটি কেস্টা ৷ 


মাধন চাইলে বারুদ দেব 
. খনির মুখে জল 
আর কি চাস্‌ বল্‌ । 
[প্রকৃত] স্বাধীনতা গণতম্ন এবং 
অগ্রগতি 
বুঝব বলেই 
এমারঞ্জেন্সীর বল্‌ 
সভ্য-ভব্য হতে ন! পারলে 
হয় যে ডাউন-ফল্‌ ! 


নষ্টামির ভূত ছাড়াব তোদের 
হিটলার তো ফিনিস 
রঙবেরঙের ভেলকি মোড়া 
আমাকে তোরা চিনিস? 


অথচ একী . 
কাম্প,চিয্নায় আফগানেতে 
মাও গেরিলা ব্যস্ত 

আমায় ওরা 

রাখবে কি আর আস্ত ! 


শোঁধনবার্দের লাল শালুতে 
তেদবমি আর 'দবান্ত | 


'| তেল কোম্পানীর 


-| ৪৫ থেকে ৫৪ 


মধ্যেই নিজ নিজ ঢেশেয় পক্ষ খেকে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে বলে দিয়েছেন থে 
তারা সাইবেরিস্না থেকে পাইপ লাইনে 
প্রাক্তিক গ্যাস সরবরাহের চুক্তি 
বাতিল তে] করবেনই ন! বরং হত 
ছ্রুত সম্ভব তাঁরা এই চুক্তি কার্যকরী 
করবেন। একরকম প্রকাশ বিজ্রোহই 
বলা ষায়। ‘ৰে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমী 
দুনিয়ার অবিসঙ্থাদ্দী- নেতা ভার 
বিরুদ্ধে ইউরোপীয় দেশগুলির এই 
বিক্রোহ এক অভাবিত ঘটন1 বৈকি? 
শুধু ইউরোপই নয়, প্রাচ্যের জাপানগ 
আমেরিকাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে 
যে সোভিয়েই ইউনিয়নফে উচ্চমানের 
প্রযুক্তি জান বা হাই টেকনোলছ্ছি 
লরবরাহ করার বিরুদ্ধে আমেরিকা যে 
নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে, জাপান তা 
মানবে না। নিশ্চয়ই এও অপ্রত্যাশিত 
ঘটনা। . 

ঘটনার পিছনেও ঘটনা থাকে। 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও তায় পরম সুহৃদ 
মিতদের মধ্যে এই. অপ্রত্যাশিত 
বিরোধের পেছনেও কয়েকটি বানা 
রয়েছে। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের লঙ্গে 


| ইউরোপীয় *টি রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক গ্যাস 


সরবরাহের এক দীর্ঘকালীন চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়েছে ! পঁচিশ বছরের অন্ত 
মেয়াদী এ চুক্তি অহুসায়ে সোতিয়েট 
সাইবেরিয়া থেকে এ ইউয়োপীয় রা 
গুলিকে নির্দিষ্ট ঘরে কোটি কোটি খন- 
ফুট প্রাকৃতিক গ্যান সয়ৰরাহ করবে। 
এই গ্যাস ইউরোপের মোট জালানি 
চাহিদার ৩২.শভাংশ পূরণ করবে। 
বর্তমানে ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ইতালী 
বেলজিয়াম ও হুল্যাঙ্ড শ্রধানতঃ 
আস্তর্জাতিক তৈল কোমম্পানীগুলির 


কাছ থেকে ইরাণ, সৌদি আরব, ইরাক 


ও - লিবিয়। থেকে জালানি তেল 
সংগ্রহ করে। এই সাতটি আন্তর্জাতিক 
মধ্যে ছয়টি 
আমেরিকান। অপরটি রয়াল ডাচ 
অয়েল কোং। 


সাইবেরিয়ার গ্যাস এনে ইউরোপ 


এই পরনির্ভরত1 থেকে কিছুটা আত্ম 


রক্ষা করতে চায়। একচেটিয়া" তৈল 
কোম্পানীগুলি নির্ধারিত ৩* ডলার 
ব্যারেল দ্বরে মধ্য এশিয়া থেকে তেল 
কেনে। কিন্তু রটারডমের তেলের 
বাজারে বিভিন্ন দেশের কাছে এ তেল 
ভল্লার ব্যারেল দরে 
সরবরাহ করা হয়। ইউরোপের 
ক্রেতারা ঘদি কেনা কমিয়ে দেয় 
তাহলে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানী- 
গুলির বিপদ। প্রসঙ্গ্রমে বলা 


বায় যে এই তেল কোম্পাশীগুলি 
ভারতে তেল অন্থলদ্ধানেও ক্রমাগত 
প্রতিবন্ধক সাটি কছে। পশ্চিমবঙ্গে 
পোভিয়েট ইউনিয়ন তেল পাওয়া 
সম্পর্কে সুনিশ্চিত হলেও, ও এন জি 
লি খাতে অঙ্কসত্ধান করতে না পারে 
ভার জন্তে বিদ্বেশী কোম্পানীগুলি 
অবিরাষ চেষ্টা ফরছে। অক্টোবর মালে 
য়েগন স্বয়ং ইন্দিয়। গান্ধীকে চাপ 
ধেষেন এ ধারণ! করা হচ্ছে। আর, 
এদেশে লেট! সহজ হলেও ইউয়োপ 
ৰ’! জাপানে অতটা সহজ নয় । 

জাপান সোত্িয়েটের, দাখালিন 
দ্বীপ থেকে জাপান পর্যন্ত লমৃজ্ের নীচ 
দিয়ে একটা পরিবাহী তৈল লাইন 
করার চুক্তি করেছে। ছমেরিক1 এই 
চুক্তি ফার্ষকরী ন! করার জন্য এখন 
চাপ দিচ্ছে। 

পাইপ লাইন বাতে বলানে! না 
বায় ভার জন্যে আমেরিকা প্রথম 
ইস্পাতেয় পাইপ ও অন্যান্য সরপ্াস 
আমেয়িক। থেকে সোতিয়েট ইউ- 


'নিয়নে রণ্ডানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী 


ফয়ে। অজুহাত, পোলাণে লামরিক 
আইন জারী করায় সোঁভিয়েটের 
জমর্থম ছয়েছে। কিন্তু পরিহাসের 
বিষয় যে সোতিয়েট ইউনিয়নে বাকিনী 
গম বিক্রী করার জন্য আমেরিক1 নান! 
উপায়ে চেষ্টা কয়ছে কারণ সোভিয়েট 
ইউনিয়ন কানাত! ও আৰ্জেটিন| থেকে 
গম কিনে নিজে মার্কিনী কৃষকদের 
গম ঘয়ে পচৰে এই আশঙ্কায় মাকিন 
কষকের়া বিহ্নন্ধ। তারা রেগন 
প্রশাসনকে শাসাচ্ছে। 
এদিকে আমেরিকার জি, ই, সির 
মত বিরাট মালটিনেশনেল কোম্পানী 
তাদের ফরাসী দেশের -লাবসিডিয়ারী 
মারফত পাইপ লাইন যসানোর একটা 
বড় কণ্ট কটি পেয়েছে, তারা কাজ বন্ধ 
করতে রাজী নয়। ব্রিটেনের বৃহত্তম 
ইনজিনিয়ারিং সংস্থা ব্রাউন ইনজি- 
নিয়ারিং পেয়েছে গ্যাস টারবাইন 
লরবরাহের কণ্টক । যৃল্য ১**কোটি 
পাউণ্ড। ব্রিটেনে যখন এত বড় মন্দ! 
তখন এই কণ্ট্‌ "কট বাতিলের কথা 
হললে অভি বড় বন্ধুরও বিরাগভাজন 
হতে হবে। মিসেস থ্যাচারের গৌসার 
কারণই এটা। পশ্চিম জার্মানীর 
চ্যান্সেলর হেলমুট স্মিথ, ফরাসী 
প্রেসিভেন্ট ফাসোক্জা মিতেরে'। এবং 


জাপানের প্রধানমন্ত্রী হৃজুকি একই _ 


কারণে আমেরিকার উপর চটেছেন । 

. এই পারস্পরিক কলহ বেশ- জমে 
উঠেছে। ব্রাসেলস ইউরোপীয় সম্প্র- 
ঘায়ের অফিম থেকে বিবৃতি প্রচার করে 





সম্পাদক- হরেন বু 


যে ইজরায়েল 


জানানে! হযেছে যে প্রেসিডেন্ট রেগদ 
নিজের চয়কায় তেন দ্িন। ইউরোপ 
নিয়ে তাকে মাথ! ঘাষাতে হবে না। 
মিভ্শভ্তিত্ মধ্যে লংকট তি হয়েছে ॥ 


সংকটের ঠেল! যেগনের হোয়াইট 
হাউসেও লেগেছে। পররাষ্ট্রদচিষ 
আলেকজাগার * হেগ পদত্যাগ 
করেছেন। তার জায়গায় এসেছেন 
জি, ই, লিয় অন্যতম প্রধান মাকিন 
গ্রতিদ্বস্থী বেখতেল কর্পোরেশনের 
প্রেসিডেন্ট অর্জ পুন্জ। ইনি আগে 
নিকসনের আমলে. বাজেট ডিরেক্টর ও 
অর্থসচিবের কার্দ করেছেন। 
আমেরিকা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম- 


'চারীদের এই লব বড় বড় কর্পোরেশন 


থেকেই নেওয়া হয়। সরকার ও এক- 
চেটিয়া! পুজি মালিকের শুতসম্পর্ক 
এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। উইলসন, 
ম্যাকনামারার মত লোকেরাও কর্পো- 
রেশনগুলির প্রধান, ছিলেন । আমে- 
রিকার ব্যাংকগুলির সঙ্গে ইউরোপের 
বড় বড় ব্যাংকেরও তীব্র প্রতিদ্বদ্িতা 
চলেছে ।' আমেরিকার সুদের হার 
শতকরা উনিশ। তেলের অতিরিক্ত 
ভলার গিয়ে আমেরিকার ব্যাংকে 
আমানত হচ্ছে। ফলে ইউরোপীয় 
ব্যাংকণগুলিকেও হুদের হার বাড়াতে 
হয়েছে। ফলে নতুন নতুন কলকার- 
খান চালু করা মৃশকিল। কারণ 
উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। একেই 
মন্দ, তায় খরচ বৃদ্ধি। স্থতরাং তৈরী 
পণ্য জন্গষেশে বিক্রী করতে হিমসিষ 
খেতে হচ্ছে। এক জাপান ছাড়া 
আর লব পশ্চিমী দেশেরই বাণিজ্য 


ঘাটতি । তাঁও বেড়ে চলেছে, কমছে . 


না। এ লময় এত বড় কন্ট্রাকট বাতিল 
করার জন্যে চাপ দিয়ে আমেরিকা 
ইউরোপকে শক্ৰ বানিয়ে তুলেছে । 


ইউরোপ আরো আশংকা করছে 
মধ্যপ্রাচ্যে লেবানন 
আক্রমণ করে ঘে সামরিক ভারমাম্য 
নষ্ট করতে চায় তার পেছনে আমে- 
রিকার উষ্কানি রয়েছে৷ মধ্যপ্রাচ্যের 
তেল ইউরোপ ও জাপানের পক্ষে 
অপরিহার্য । ইউরোপকে শায়েস্তা 
করার মোক্ষম উপায় মধ্যপ্রাচ্যে 
গোলযোগ পাকিয়ে ভোলা ৷ ইউরোপ 
রেগনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও 
করেছে । রেগন বলেছেন তিনি 
ইজরাঁয়েল লেবানন আক্রমণ করার 
খবর জানতেনই না। অথচ ইজ- 


রায়েলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী শারণ বলেছেন 


অস্ততঃ দশদিন আগেই তিনি লেবা- 
নন আক্রমণের খবর প্রেসিডেন্ট 
রেগনকে জানিয়েছেন। ইউরোপ 
জানে কে মিথ্যা কথা বলছেন এবং 
কেন বলছেন। মোটের উপর বিশ্ব- 
ব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট এখন 


Price 60 0816? 


ম 5 


আবেরিক1, ইউয়োপ এবং মধ্যপ্রাচ্য 
রাজনৈতিক লংকটে পরিণত হতে 
চলেছে । এই লংকটেয় গতি প্রকৃতি 
আগামী বিশ্বযুদ্ধ হবে কি না, হলে 
কখন ঘটবে তাহ স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে 
পারে। 


রাস্টুপতি নির্বাচনে 
১ পৃষ্ঠার পর 

জান] গেছে উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, 
অন্ভগ্র্দেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং 
বিহারে বিধায়কদের মধ্যে সাড়া 
পাওয়া গেছে । এই সব রাজ্যের বেশ 
কিছু তরুণ বিধানসতা ও লোকসভা 
সমুস্তের মধ্যে নতুন করে চিন্তাভাবনা 


শুরু হয়েছে। 


এই সব রাজ্যের কয়েকজন বিধান-_. 
লভা! এবং লোকসভা সদশ্ত নাকি 
গোপনে ইতিমধ্যে মানেক1 গান্ধীর 
সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলে 
এসেছেন। মানেকা গান্ধী নাকি 
এই সব দঘ্স্তদের বলেছেন আপনারা 
রাষ্ট্রপতি পদে জৈল সিংকে ভোট দা 
দিয়ে বিচারপতি খান্নাকে ভোট দিন। 

মানেকা নাকি তার সমর্থকদের 
বলেছেন, ঘ্দি বেশ কিছু কংগ্রেস সমস্ত 
জৈল সিংকে ভোট না দেন তবে, 
শ্রীমতী গান্ধী অন্তত এটুকু বুঝতে 
পারবেন ষে, সঞ্জয় গান্ধীর সমর্থকদের 
মুছে দিয়ে রাজীব ও তার সাঙ্গপাজদের._ 
রাজনীতির পাদগ্রদীপে নিয়ে আসার 
প্রচেষ্টা অনেক কংগ্রেসপীই আর দহ 
করতে রাজী নয়। 

জানা গেছে, প্রকান্ত বিজোহ ' 
করতে এগিয়ে না এলেও বিভিন্ন 
রাজ্যের কিছু বিধানসভা ও লোকসভা 
লদস্ত শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি তাদের 
ক্ষোভ গোপন ব্যালটে প্রকাশ 
ফরবেন। 





সাপ্তাহিক 'ৰাংলা পন্লিফা 
ছে কোন দময়ে গ্রাহক হওয়। বাঁয়। _ 


কোলফিল্ড টাইমন 
বাষিক-_২**ৎ টাকা 


টাকা পাঠানোর ঠিকানা 


সারকুলেশন ম্যানেজার 
ফোলফিল্ড টাইমস্‌ 


কিনরো, কলকাতা-৭০*০০৩ * 





লম্পাদক কর্তৃক ধীপালী প্রেল, ১২৩/১, আচাৰ্য পরফুল্নচজ রোড, কলিকাত-» থেকে মুক্ত এবং দর্পণ ক্ষার্ধালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত । 


দি গি এম তথা রাজ্যের বায়ফ্রণট একজন আসামী 
সম্পর্কে ইন্দিরার দুমুখো নাতি 





"পঞ্চিশ বর্ষ £ ২৫শ সংধ্যা ৷৷ শুক্তবার, ১৬ই.জুলাই,১৮২ ॥ ৬* পয়সা 


ইন্দিরা গান্ধী জরধী অবস্থার 
পুরর্বকার গৰিস্থিতি স্যষ্টি করছেন 


রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভামাভোলে 
রাজনৈতিক জগতের একটি তাৎপর্ষ- 
পূর্ণ ঘটনা মনে হয় -অনেকের নজর 
এড়িয়ে গেছে। 
বিরোধী দলের সব রকমের অন্থু- 
“রোধ উপরোধকে উপেক্ষা করে শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী আর একজন অত্যন্ত 
' অঙ্গত অবসরপ্রাপ্ত সরকারী 
কর্মচারীকে ভারতের মুখ্য নির্বাচন 
কমিশনার নিযুক্ত 'করলেন সম্পূর্ণ 
একতরফা সিদ্ধান্তে । 
জরুরী অবস্থার সময় শ্রীমতী গান্ধী 
+অথব| সম্রয় গান্ধীর নির্দেশে কেন্দ্রীয় 
সরকারের ওপরতলায় গুরুত্বপূর্ণ কর্ম- 
চাঁরীর প্রত্যেকটি নিয়োগ ও বদলির 


আদেশে ধার স্বাক্ষর রয়েছে সেই 
ভদ্রলোক শ্রীরামকিসেন ভ্রিষেদী আজ 
নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার । 


সাম্প্রতিক মিনি নির্বাচনকে কেন্দ্র, 


করে বিদায়ী মুখ্য নির্বাচক জএস এল 
শাকদের যে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন 
ভূমিকা নিয়েছিলেন সেজন্য তাকে 
একবারের জন্য এ পদে রাখার স্থপা- 
রিশ বিরোধী ' দলের তরফ থেকে 
ীমতী গান্ধীর কাছে করা হয়। 
যেমন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রশ্নে তেমন 
এ প্রশ্নেও শ্রীমতী এককভাবেই সিদ্ধান্ত 
নেন। 

এই সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য 

শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় | 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা! গান্ধী মার্কস- | 
বারী কম্যুনিষ্ট পার্টি তথা! পশ্চিমবঙ্গের | 


বামফ্রণ্ট সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ 
সৃষ্টি করার পরিকল্পন! নিয়েছেন Le 
জান। গেছে। 

সমপ্রতি কলকাতা কেন্্ীয় অর্থ- 
মন্ত্রীর রিজার্ত ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া 
ওভার ড্রাফটের নতুন নীতি ঘোষণ? 
ইন্দিরা গান্ধীর চাপ স্টির পরি- 
কল্পনার অন্ততম অঙ্গ । | 

একথ! পরিষ্কার যে, কেন্দ্রীয় সর- 


কারের নতুন ওভার ডাফট নীতির | 
ফলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্য- | 


গুলোও বেশ অস্থবিধার মধ্যে' পড়বে। 


যে রান্্যগ্ুলোর অধিকাংশই কংগ্রেস 
| 


কিন্ত অন্যান্য রাজ্যের ওভার ড্রাফট 
নেওয়া. বন্ধ হওয়ায় যে অসুবিধা দেখা 
দেবে, সেটা মোকাবিলা করার জন্ত 


কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্রক কংগ্রেস | 
| আগষ্ট সংখ্যায্ন উদ্ধত কর] হয়েছিল। 


শামিত রাষ্যগুলোকে যোজন! ও 
ফোজন! যহিভূ‘্ত খাতে সাহায্যের 


পরিমাণ বাড়িয়ে পুষিয়ে. দ্বেওয়ার ব্যবস্থা | 
করবে । কিন্ত এমন ভাবার কারণ নেই | 


যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে প্রচণ্ড 


আঁধিক সঙ্কটের আবর্তে পড়ে-ছ তা | 
থেকে উদ্ধার করার জন্ত কেন্দ্রীয় ॥ 
সরকার খুব একট! সহৃদয় হয়ে উঠবে। | 
হয়তো | 
আরও নতুন নতুন নীতি নেওয়া হবে | 
॥ মন্ত্রীর যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি হয় তাহলে 
রাজনৈতিকভাবে সি পি এম তথা | 
বামফ্রণ্টের মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে | 


রাজ্যগুলোর জন্য ক্রমশঃ 


যার প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠবে পশ্চিমবঙ্গ । 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


গাটকন মানিকের বিদ্ধ আদোলনের পায়. 
ই-কং শ্রামিক নেভার] একমত 


মি পি এম এবং 


পাটকলের শ্রমিকদের দাবী 


দাওয়া! নিয়ে একটা যৌথ আন্দোলন - 


করার জন্য ইং-কংগ্রেম ও সি পি আই 
(এম)-এর ট্রেড ইউনিয়ন নেতার! 
অনেকটা কাছাকাছি এসেছেন। এ 
ব্যাপারে অগ্রণী ভুমিকা নিয়েছেন 
আই এন টি ইউ লি নেতা শরীন্বত্রত 
মুখার্জী । 

বে-আইনীভাবে লক-আউট বহু 
সংখ্যক বদলি শ্রমিককে ছাটাই কর! 
এবং বেতন কাঠামোর পুনবি্তাস প্রশ্নে 
+১৯৭৯ সালের জিদল'য় চুক্তিকে যে 
ভাবে পাটকলের মালিকর] উপেক্ষা 
ক্লরছেন, তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের 
পাটকল শ্রমিকদের মনে দীর্ঘদিন ধরে 


বিক্ষোভ পুঞ্জীতূত হয়ে রয়েছে। ; 
একদিকে যেমন শুদিকদের ন্তাধ্য 
পাওনা থেকে বঞ্চিত করছেন, অন্ত 
দিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারফৎ কোটি 
কোটি টাক! কম স্থদে নিয়ে কাঁচ! 
পাট কেনার নাম করে এরা চাষীদের 
ন্যায্য মূল্য থেকে ঠকাচ্ছেন। রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের দেওয়া টাকা, অন্য শিল্পে 
খাটিয়ে তাঁর! অনেক মুনাফ? অর্জন 
করছেন । অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের 


কাছে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন স্থযোগ 
স্থুবিধ! আদায় করতে ছাড়ছেন নান 


একথা আজ আর" গোপন নেই, 
যে পাট শিল্পের অবস্থা মোটেই হতাশা- 
ব্যপক নয়, বরং দেশী বাজারে পাঁট- 


পরিচয় দিচ্ছে। 
বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিশ্চয়তা ও 


নানা অজুহাতে মাঝে মাঝে পাটের | 
কারখানা বন্ধ রাখার প্রস্তাব নিয়ে | 
| তাদের বিরুদ্ধে জমতা-আকালী দলের 


আসছেন মালিকরা। উদ্দেস্ত পাট- 


জাত দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সি করে | 
মুনাফ। বাড়ানে1 এবং শ্রমিকদের উপর | 
| উদ্দেস্ত প্রণোদিত | কিন্তু এফ আই 
| আরের একটি মামলায় আগাম 


কাজের চাপ বাড়ানে।। 
মালিকের জুলুমের বিরুদ্ধে আদ্দো- 


লন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রায় | 
সব কেন্ত্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতাই | 


প্রস্তাব করেছেন। কিন্ত এই আন্দো- 
শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় 


রাষ্টরগা্ত হতে যাচ্ছেন 


আগামী ২৫শে জুলাই ইন্দিরা 
গান্ধীর বশংবদ জ্ঞানী জৈল সিং রাষ্ট্র 
পতির পদ অলক্কত 'করতে . যাচ্ছেন 
(নির্বাচনে তার জয় নিশ্চিত )। 


| যিনি পাঞ্জাবের মৃখ্যমন্ত্ীক্ূপে অশেষ 


কুধ্যাতি অর্জন করেছিলেন, যিনি 
কেন্দ্রীয় -্বরাষ্ট্র মন্ত্রী্পপে অপদার্থতার 
রেকর্ড করেছেন এবং যিনি একাধিক 
মামলার আসামী নিজের স্বার্থসিদ্ধির 
ছন্ত ইন্দিরা গান্ধী তাকে সর্বোচ্চ 
সম্মানের পদে বসাচ্ছেন। 

জৈল সিং যখন স্বরাষ্ট্রমস্ী ছিলেন 
তখন তীর বিরুদ্ধে মীরাটের বিচার 


বিভাগীয় ম্যাজিষ্রেটের আদালতে 


১৯৮০ 


একটি মামলা হয়। সেটা 


| সালের জুলাই । মামলাটি বাগপতে 


মায়া ত্যাগীর ধর্ষণ সম্পকিত। মায়] 


| ত্যাগী সম্পর্কে জৈল সিংয়ের বক্তব্য ' 


হিন্স্থান টাইমস গ্র,পের কাগজ উইক 
এণ্ড রিভিউর ১৯৮০ সালের বরা 


সিংজী বলেছিলেন: 
Rape 


“This is all 
nonsense. has been 
going on for thousands of 
years and after all woman 18 
meant for enjoyment.” ( জৈল 
সিং হিন্দীতে বলেছিলেন “ওর 
আখির আওরৎ তো ভোগনে কী চীজ্র 
হায়” ) 

নারী সম্পর্কে একটি দেশের স্বরাষ্ট্র 


সে দেশে নায়ী-ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক 
ঘটন! হতে বাধা কি? আশি করা 


| যায় সিংজী রাষ্ট্রপতির পদে বমার পর 
ধর্ষণকারীর] আরে! উৎসাহিত বোধ 


করবে। 
জৈল সিংয়ের বিরুদ্ধে আরো! 
একটি এফ আই আর রয়েছে ঘেটি 


| লুধিয়ানা পিডিল দাইনস পুলিশ 


জাত 'দ্রব্যের চাহিদা শতকরা ৬৫ ভাগ | ষ্টেশনে ফাইল করেন ২৬-৮-১৯৭৭ 


ৰেড়ে যাওয়ায় এই শি | 
ওয়ার এং শিল্প ই. পি এস, যখন তিনি পাঁাবে ভিলেন 


তারিখে গুরুবচন সিং বেনিওয়াল, আই 


ফ্লাইং স্কোয়্াভে এস পি ছিলেন। 


এই তথ্য দিয়ে অর্গানাইজার 
লিখেছে যে, ই-কংরা বলতে পারে 


সরকার মে “নির্যাতন” চালিয়েছে এটি 
তার অংশ এবং এ সবই রাজনৈতিক 


জামিনের ব্যাপারে পাণ্াব হাইকোর্ট 
বলেন, ‘prima facie, the accu- 
sations in question cannot be 


মামলা উদেশ্য 


termed as false.’ 


প্রণোদিত কিন! সে সম্পর্কে বিচারক 
ব্লেন-—“once it is held that 
thére is prima facie case for 
trial and that the accusation 
cannot be turned as utterly 
false then the fact that either 
political or administration 


authorities are not well 
disposed towards the peli- 
tioner would have no rele- 
vance.” . 

পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের 
ডিভিসন বেঞ্চও এই মত সমর্থন করে 
বলেছেন, মনে করার কোন কারণ 
নেই সমস্ত রাষ্ট্র এবং যে পুলিশ 
অফিসার এফ আই আর ফাইন 
করেছেন তিনি প্রতিহিংসাঁপরায়ণ । 

হাইকোর্ট এফ আই আর পরীক্ষণ 
করে এবং আসামীদের কথা শুনে 
আডভোকেট জেনারেলের এই বক্তব্য 
সমর্থন করেল যে, এফ আই আর 
প্রাথমিক ব্যাপার এবং জৈল সিংয়ের 
সঙ্গে অভিযুক্ত কয়েকজন আসামীর 
সম্পদ তাদের আয়ের সঙ্গে সামগ্রস্য- 
পূৰ্ণ নয়। 

" সুপ্রীম কোর্ট এই মামলার 
আপীল পরীক্ষা করার সময় হাই- 
কোর্টের কোন বক্তব্যের বিচার না করে 
খেল সিং ও তার আসামী সঙ্গীদের 
আগাম জামিন দিয়ে দেন। সুতরাং 
আইনত হাইকোর্টের মতামত বহাল 
রয়েছে। 

পাচ পৃষ্ঠার এফ মাই আরে অভভি- 
যোগ কর] হয়েছে, জৈল সিং ও তীর 
সহযোগীর! ষড়যন্ত্রে লিড হয়েছিলেন 
কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অপবাবহার কয়ে 
বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ এবং জম্পদ 
আহরণের জন্ত । ূ 

এফ আই আরে যে সব তথ্য 
ঘেওয়া হয়েছে তাতে জানা যায়, 
অম্বতসরে কংগ্রেদ অধিবেশনের জন্য 
গুচুর টাকা তুলতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
জৈল সিং এবং তাঁর মন্ত্রী যোগীন্দর 
পাণ্ডে ও সৎপাল মিট্টাল অফিসার, 
ব্যবসায়ী ও অন্থান্তদের সঙ্গে দেখ! 


করে, তাদের চাপ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর -' 


কর্তৃত্বের অপব্যবহার করেন। এই 
টাকার সামান্ত অংশ কংগ্রেস তহবিলে 
যায়। মোটা অংশ জৈল সিংর1 


'আত্মসাৎ করেন । 


বহু উদাহরণ দেওয়া! হয়েছে এফ 
আই আরে কি ভাবে তয় দেখিয়ে লক্ষ 
লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে । আরে? 
অভিযোগ, জৈল সিং চোরাচালানকারী 
শেষাংশ এস পৃষ্ঠায় 





বিধানসভার 'প্রাক্তন সদশ্ত 
শ্রীকাশীকাস্ত- মৈত্ৰ অতি চালাকি 
করতে গিয়ে বে-কায়দার় পড়েছেন। 

ভোটের আগে নকশালপন্থীদের 
একটি গোষ্ঠী তাকে অপহরণ করে। 
কয়েকদিন পরে উনি ছাড়া পেয়ে এসে 
াংবাদিকদের কাছে এবং পরে 
ধলিশের কাছে দীর্ঘ বিবৃতি দেন ও'র 
নজ্ঞাতবাসের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে । 

সম্প্রাত ওকে অপহরণ করার সঙ্গে 
জড়িত নকশালপন্থী গোরষ্ঠীব অনেকেই 
ধরা পডেছেন। ঘথারীতি পুলিশের 
কাছে তারাও বিবৃতি দিয়েছেন ওর 
কার্যকলাপ সম্পর্কে। - সেই সুত্রে 
কাশীকাত্তবাবুকে অপহরণের ্ঘটনারও 
উল্লেখ করা হয়েছে । 

আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া 
এঁদের বিবৃতির সঙ্গে কাশীকাস্তবাবুর 
বন্তব্যের আসমান-জমিন ফারাক । 

কাশীকাস্তবাবু - সংবাদপত্রের 
প্রতিনিধিদের কাছে তার রুয়েক- 
দিনের অভিজ্ঞতার যা বর্ণনা দেন তার 
সঙ্গে ছেলেমেয়েদের জন্ত লেখা 
গোয়েন্দা কাহিনীংঃই একমাত্র তুলন। 
চলে। সেই ক'দিনের পত্রিকার প্রতি- 
বেদন এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি 
- পড়লে বোবা যাবে যে, ওর 
“কাহিনীকে” অনেকেই অনসঙ্গতি- 
পূর্ণ এবং সেজন্য কতকট! . অবিশ্বাস্ত 
এমন ইঙ্গিত করেছেন । আনন্দবাজার 
পঞ্জিকা ত গোটা ঘটনাকেই “গল্প” 


বলেই পাঠকের কাছে উপস্থিত 


করেছে। 

- নৃকশাঁলপন্থীদের অনেকের সঙ্গে 
কোন কোন সাংবাদিকের সাক্ষাৎ করার 
স্থষোগ হয়েছে, অবশ্য পুলিশ ও 


অন্তান্ক কর্মচারীদের উপস্থিতিতে |. 


ওরা কাশীকাস্তবাবুকে অপহরণ করার 
কথা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন। 
এই অপহরণের পেছনে তার্দের কী 
দৃষ্টিতঙ্গী ছিল এবং আরও কয়েকজন 
বিশিষ্ট নেতা, যেমন জগজীবন রাম 
স্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অন্যান্য 
কয়েকজনকে অপহরণের পরিকল্পনা 
কিভাবে রচিত হয়েছিল ত! এরা 
অকপটে জানিয়েছেন। 
কেন গোটা পরিকল্পনাটা রলপা- 
য়নিত কর! সম্ভব হয় নি তাও তারা 
.. জানিয়েছেন বিভিন্ন জেলার বিশেষ 


করে. পশ্চিম দিনাজপুরে বহু সংখ্যক 


বন্দুক সংগ্রহ করেও কেন তাদের শেষ 
ব্লক্ষা করা স্তর হল না। 


কাশীকাত্ববাবুকে অপহরণ করার 


০১২৭ bw 


কাশীবাবু বেকায়দায় 


মধ্যে হয়ত খানিকটা নাটকীয়তা 
ছিল, কিন্তু “রোমহর্ষক” কোন ঘটন। 
ঘটে নি। কোনরকম অস্ত্র না নিয়েই 
একটু কড়া মেজাজে কথ! বলাতেই 
নাকি খৈত্র মহাশয় এঁদের হাতে 
ধরা দেন। ওরা অবশ্ত “বিপ্লবী 
সরকারের” নামে হুকুম তামিল 
করছেন' এমন আচরণ করেন। 


তাতেই কাজ হয়। 


কোন অবস্থাই ওর চোখ বাধা 
হয়লি। যে বাড়ীতে ওকে রাখা হয় 
সেটা! লোকালয় থেকে মোটেই দূরে 
নয়। শ্রীমৈত্র যদি সত্যি সত্যি 
চাইতেন তাহলে প্রতিবেশীদের এমন 
কি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করণ খুব 
কঠিন হত ন1। ' 

এপ্দের বিবৃতি থেকে আনা গেছে 
ষেশীমৈত্রের দেওয়া] টেলিফোন নম্বর 
নিয়ে ওর! শ্রীপ্রফুলল সেন এবং 
উমৈত্রের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করেন। , 


ভোটের ঠিক কয়েকদিন আগে 
 শ্ীমৈত্রের নিখোজ হওয়ার সংবাদ জানা- 


জানি হবার পরে প্রচলন সেন ও জনতা] 
দলের স্থানীয় এবং সর্বভারতীয় কোন 
কোন নেত! সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে 
দাবী করলেন যে পশ্চিমবঙ্গে আইন 


শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে এবং 


কোন প্রকার স্ব নির্বাচন সম্ভব নয়। 
মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের উচিত-_ 
অগৌণে ভোট বন্ধ করা । কাশীকাস্ত- 
বাবুর নিরাপত্তার চাইতে ভোট বন্ধ 
করাটাই যেন তাদের প্রধান উদ্দে্তয 
ছিন-_-একথা অনেকেরই তখন মনে 
হয়েছিল। 

একজন নির্বাচন প্রার্থী তথা জনতা 
ছলের একজন প্রথম সারির নেতাকে 
ধন পুলিশ নিরাপত্তা দিতে পারে নি 


তখন পুলিশ প্রশাসনের উপর অনাস্থার. 


প্রকাশ পেয়েছে সকলের বিবৃতিতে । 

স্বভাবতই পুলিশের বড়কর্তারা এ 
অভিষোগণ্ডপল তাল ভাবে নেন নি। 
তারা প্রশাসনের গলদ্দ এবং ষোপগ্য- 
তার উপর অনাস্থা প্রকাশ একটা 
চ্যালেঞ্জ হিসাবে নেন.। এর ফলে 
নকশালপন্থীদদের বিরুদ্ধে অভিযানও 
জোরদার করা হয়। পরবর্তা ঘটনায় 
ভার্দের এই প্রচেষ্টা যে অনেকটাই 
সাফল্য অর্জন করেছে তাও প্রমাণিত 
হয় | 

কিন্তু আইনের দিক দিয়ে শ্ীসৈঅকে 
অপহরণের অপরাধে সংশ্লিষ্ট সবারই 


বিচার হবে। সেখানে কাশীকান্তবাবু 








ধান্দামূলক বস্তবাদ ? 


শ্ৰীপতি নন্দী 


দুনিয়ার দিকে দিকে ছন্বমূলক 
বস্তবাদের নিয়ম অহ্ছসারে অসংখ্য: 
ধারায় শত শত আকাবাকা পথ বেয়ে. 
ইতিহাস এগিয়ে চলেছে--এসন কি 
আমাদের ঘরের ধারে আরা- 
কানের জঙ্গলে, পূর্ববঙ্গের উর্বর 
ভূমিতেও.। কিন্তু ভারতবর্ষে কি 
ইতিহাস থমকে আছে? তা নিশ্চই 
নয়, তবে একথাও মৃত্য যে, এ বহু- 
জ্ঞাতিক দেশে নয়াবুর্জোয়! স্বার্থচক্র- 
গুলি- একদিকে মধ্যযুগীয় জাতপাত- 


বাদী জিগির চুটিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে এবং . 


অপর দ্বিকে আত্তর্জাতিক পুঁজিশারদেব 
অহুকরণে এ উপমহাদেশে একটি নয়া- 
পুঁজিবাদী কমনওয়েলথ গড়ে তুলেছে। 
অতএব, আপাত দৃশ্যে এদেশের শ্রমিক 
আন্দোলনে বুর্জোয়া! প্রভাবের রমরমা 
অবস্থাকে স্বীকার না করে উপায় কি? 
তাহলে কি পুঁজিবাদী ধান্নামূলক 
বন্তবাদ্দ হুন্বযূলক বস্তবাদের কমিউনিষ্ট 
দর্শনকে পথ আগ লে রেখেছে? 
ভারতীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
প্রথম পুংস্কার কেরালায় কমিউনিষ্ট 
সরকার । সে.পুরোনো শক্ত বামপন্থী 
তেও আজহিন্দু মোসলেম খৃষ্টান 
এ জিবিধ সাশ্দাগ্রিকতাবাদকে ও 


"বহুবিধ জাতপাতবাদকে আশ্রয় €শ্রয় 


না দ্বিলে তাক্সনীতি করা আর চলে 
না। আমাদের শ্রমিকরা যদি কল- 
কারখানায় বংশাহ্ত্রমিক চাকুরী 


প্রধান সাক্ষী । তার উচিত এব্যাপারে 


পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করা। 


-কিন্ধ দেখা গেল তিনি রাজ্যপালের 


কাছে অভিযোগ করেছেন), পুলিশের 
একজন অফিসার তাকে থানায় ডেকে 
পাঠিয়েছেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্ত | ছুই 


ধরণের বিবৃতিতে পুলিশের পক্ষে মামলা! 


দাড় করানো মৃুশকিল। সেজন্ত তারা 
জীমৈত্রকে ডেকেছিলেন ৷ উনি নিজেও 
আইনজ্ঞ জানেন যে তার.প্রধান সাক্ষ্যর 


উপর ভিত্তি করেই অপহরণের অভি" 
যোগের বিচার হবে। 


- শ্রীজ্যোতি বস্থু বলেছেন ষে পুলি- 
শের কোন অফিসার রি কাশীবাবুর 
সঙ্গে খারাপ আচরণ করে থাকে তার 
জন্ভ তিনি নিশ্চয় অভিযোগ করতে 
পারেন এবং যথারীতি তদন্ত হবে। 
কিন্ত সব চাইতে দরকার তার অপ- 
হুরণের সঠিক ঘটনা তদন্তে সাহায্য 


- করা । কারণ দেশের মান্ধষ জানতে 


চায় আঁসল ঘটন! কি। 

. পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চের 
নানান ভুমিকায় প্রমৈত্র অবতীর্ণ 
হয়েছেন । দেখা বাক, এর পরে দৃষ্তেও 


তিনি নাটকীয়তা ব্জায় রাখতে 
পারবেন কি। 


পাবার “অধিকার'কে একটা ট্রেড 
ইউনিয়ন অধিকার বলে জেনে থাকে, 
যদি মাইনে-বোনাসের টাকা! দে 
খাটায় কিংবা দেশে গাঁয়ে জমি কিনে 
বর্গ দেয় ( জোতদায়ী করে), যি 
কলকারথানায় বিশ্বকর্মার পুজ্জা-পার্বণ 
করে, ঘর্দি ওভারটাইমের অন্ত 
আন্দোলন করে কিন্ত নতুম শ্রমিক 
নিয়োগের ছার! শ্রমিক শক্তিকে 
বাড়াবার আদ্দোলন করে না, যদি 
জনগণের অন্তান্ত অংশের গণতাঙ্্রিক 
আন্দোলন সম্পর্কে অনাগ্রহী হয়, যদি 
পশ্চিমবঙ্গের আড়াই লাখ চটকল 
শ্রমিক তার নিকটতম শক্তি পশ্চিম- 


বঙ্গে পাট চাষীর শ্রমযুলোযোর অধিকারকে 


রক্ষা করতে এগিয়ে না৷ এসে থাকে, 


যদি মহারাষ্ট্রের আভাই লাখ কাপড় “ 


কল শ্রমিক তাদের শ্রমশক্তির- 


 গণতাস্ত্রিক স্বীকৃতির অন্ত সম্মিলিত " 


মালিকশক্তি ও রাজ্রশক্তির বিকদ্ধে' 


দীর্ঘ ছয়. মাসের বীরত্বপূর্ণ ধর্মঘট 


চালিয়ে আহজ্জ- ভারতের শ্রমিক 


আন্দোলনের মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকে 
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কিন্ত ভারতের পাঁচ পাঁচটি বৃহত্তম 
কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার কাউকেই 
কাছে না পেয়ে আজ যদি তার] একক 
লড়াইয়ের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে 


থাকে, ভাহলে পরিস্থিতির সামগ্রিক. 


বিচারে সামৃহিক সর্বনাশের পথে 
এগিয়ে চলেছে কারা? শুধুমাত্র 
শ্রমিক শ্রেণী ? শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলন? না কি সমগ্র জনগণ? 


ভূতের রচিত মন্ত্র আর ভূত- 


ভাঁভানোর সস্ত এক হতে পারে না, 


ভূত-প্রণীত মন্ত্রে ভূত তাড়ানো যায় 
না। এবিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতাও 
ভিন্ন নয়। নান! দলগত শিবিরে 
বিভক্ত ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী নয়া- 
বুর্জোয়া আইন-মস্ত্র আউড়ে আউড়ে 
এবং মুদ্রান্ফীতির পেছনে ছুটাছুটি করে 
লক্ষ্যলষ্ট হয়ে পড়েছে এবং শ্রেণী 
সংগ্রামের পথ হারিয়ে বসেছে । আর 
এসব কিছু ঘটছে এমন পরিস্থিতিতে 


যখন (দেশী বিদেশী পু'জিশাহীর 


বেজ্রন্মা অর্থনীতির ফলে ) উৎপাদনের 


শক্তিগুলি ও উৎপাদনের সম্পর্কগুলির 


মধ্যেকার উদ্ভূত ছন্বগুলি ভারতীয় 
জাতীয় জীবনে' চরমতম সঙ্কটকে 
নিকটতম করে এনেছে, যখন রাষ্ট্রের 
সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক তার সবচাইতে 
জটিল ও বিপজ্জনক পর্যায়ে এসে 


: দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই জুলাই, ১৯৮২. 
- দাড়িয়েছে । দেশের আপামর দে 


প্রেমিক বিশেষতঃ শ্রমিক শ্রেণীর 
কাছে প্রলেতারীয় যুগের ইতিহাস 


' আজ্জ কি দাবী করে, তা নিশ্চয়ই” 


দুর্বোধ্য নদ । 

তবে, তা কিছু সংখাক লোকের 
নিকট আজো ছুর্বোধ্য। আই এন টি 
ইউ সি-র মত হাতী-বুর্জো যাদের হাতে- 
গড়া ছু-নম্বরী ফড়েগণ ছবন্তই আমাদের 
আলোচ্য বিষয় নদ্ব। কিন্ত শ্রেণী 
হন্বের কোনও এক 'নিরাকার সাধনায় 
সিদ্ধ আমাদের বামপন্থী ট্রেড ইউনিয্বন 
নেতৃত্বগুলি কি বলতে পারেন, শ্রমিক 
শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়নিষ্গম্‌ কি কোনরূপ 
নিষ্কাম রাজনীতির অঙ্গ? তা না 
হলে একঘেয়ে মন্ত্রী সর্বস্ব বেনাস সর্বস্ব 


-অর্থনীতিবারী ‘ব্ন্ববাদে’র সন্ধান তারা. 


কোথায় পেয়েছেন? আমেরিকার” 
ব্রিটেনের, ফ্রান্সের, ইটালীর ধান্দাবাঞ্জ, 
ফেরেব্বাজ, বাটে ভীক, সন্গীর্ণতাবাদী, 


'আত্মবাদী ট্রেড ইউনিয়নিষ্টদ্দের মত 


ঘগিভ এগ টেক্সগ্য়ালাদের কাছে? 
সন্দেহ নেই সে দেশগুলির র্টাচারী 
আমলাতান্ত্রিক * নেতৃত্বগুলি ' তাদের 
শক্তিশালী শরমিকশ্রেণীকে পুজিশাহী | 
উচ্ছেদের শিক্ষা-দেয় নি, .দিতেও চায় 


না, এ কারণেই জনগণের অন্যান্ত অংশ 


থেকেও তার! বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, 
০ সি” 
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আরো হয়ে পড়বে। এ্রতিহানিক 
হন্ববাদ যাদের পাঠ্য নয়, ছন্বযুলক 
বন্তবাদও তাদের কাম্য হতে পারে 
না--তাৎক্ষণিক বিষয়বুদ্ধি থাকজেই 


তারা শ্রমিক শ্রেণীর একাংশকে, 
পরিচালিত করতে পারে, প্রতারিতও 
করতে পারে। "এতেই যাদের চলে 
যায়, তাদের আর চাই কি? অত্ঃপয্ন 
ইন্দিরার মত, ওয়ালেসার মত, ভাঙ্গের 
মত যুঢ়তার হ্বর্গে ইতিহাসের নায়ক? 
কিন্তু হায়! ইতিহাসের লেখক তে 
আর একজন হয় নী, যুগে যুগে লেখক 


পাল্টায় ।: " 
পঞ্চ নদীর ঘিরি দণতীর 

শিখ রিভাইভ্যালিজম। ভারতীয় 
সাম্প্রদায়িকতার প্রধান হোতা ও 
রক্ষাকর্তী কংগ্রেসী ও লীগ-ওয়ালাগণ 
বলেন, সংখ্যালঘু সম্রদায়ের প্রতিনিধি 
জেইল সিং ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়ে 
এলে দেশে সংব্যালঘুগণের স্বার্থরক্ষা 
করবেন, উপরস্ধ দেশে ধর্মনিরপেক্ষ- 


"তাকেও রক্ষা করবেন। 


কংগ্রেনীগণ রেখে-ঢেকে হলেও যা 
মাঝে মধ্যে কবুল করে থাকে তাঁ 
হলো, সংখ্যালখুতুক্ত ব্যক্তি ছাড়! অন্য 
কেউ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রকৃত 
ভরসাস্থল হতে পারে নাঃ সত যে 
শেষাংশ ৮ম পঠায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই জুলাই ১৯৮২ 


- মোলান! 


কলকাতা শহরের ঠিক কেন্ত্র- 
বিন্দুতে দ্রাড়িয়ে রয়েছে প্রায় ছাগ্ায় 
বছরের এত্িহৃবাহী মৌলানা আজাদ 
কলেজ নামক একটি সরকারী শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান। এক সময়ে মুসলমান 
ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার পথকে প্রশস্ত 
করতে প্রেমিভেন্পী কলেজের সঙ্গে 
পাল্লা! দিয়ে তৈরী হয়েছিল এই 
কলেজ ইসলামীয়া ফলেঞ্জ নামে । 
স্বাধীন ভারতে এই কলেজে ভর্তির 
গ্রন্থে কোন ধর্ম বা সন্প্রদাকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। 
পশ্চিমবঙ্গের আর বাকি লরকারী 
কলেজগুলির মত একই পদ্ধতিতে 
“_.বলাজ্য উচ্চশিক্ষা দর এই প্রতিষ্ঠানের 
দেখাশোনা করে খাকে। 

মৌলানা আজাদ কলেজের 
ছাগ্নান্ন বছরের ইতিহাসের পাত! 
ওণ্টালে ঘেমূন বহু প্রথম নারির 
খ্যাতনাম! অধ্যাপকের নাম পাওয়। 
যাবে, তেমনি পাওয়া যাৰে অসংখ্য 
কৃতী ছাত্রের নাম যারা দেশের মুখ 
উজ্জল করেছেন। এই কলেজের 


Bl গৌঁরবোজ্ছল দিনের স্থতিচারণ করেন 


আছে| অনেকে, এমনকি এখনও 
. প্রেসিডেন্দী কলেজের লঙ্গে এই 
কলেজের তুলনাও করা হয়। দীর্ঘ- 
“দিন ধরে বহজনের অনলস প্রচেষ্টায় 
একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম তৈরী 
হয়, আবার কতিপয়ের অবহেলা ও 
অযোগ্যতা তার ছুর্নামের. পথকেই 
প্রশস্ত করে অতি অল্প সময়েই । দুঃখের 
কথা, মৌলানা আদা কলেজের 
আজকের চিত্র বড়ই হুতাশাব্যন্রক ।- 
এগারো বারে! ক্লাসে ভরি হওয়ার 
জন্ত শহর কলকাতার কোন কজেজেই 
ছাঅছাত্রীর্বের ভীড়ের অভাৰ নেই। 
কিন্তু এই কলেজ যেন লবাইকে ছাপিয়ে 
গেছে। শুধু বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র 
তন্তির আসন ১**, কিন্তু ফর্যই জম! 
পড়েছে প্রায় ৪০**1 ছাত্র ও 
_ অভিভাবকের! যাকে পারছেন, ধরছেন 
এবং ষে করে হোক ভর্তির অন্ত তদ্ধির 
চালিয়ে যাচ্ছেন । অবশ্ত দুর্নীতি করে 
অযোগ্য ছাতকে ভি করানর কোন 
নজীর এখনও এই কলেজে ইদানীং 
কালে পাওয়া যায়নি । কিন্ত কিসের 
জন্য এই ভতি হওয়ার মোহ? শুধু 


সরকারী কলেজ বলে? 
ক্লাস হয়ন। 
মৌলানা আতা কলেজে 


বর্তমানে গড়ে ১টি থেকে ২টির বেশী 
কোন বিভাগেই নিয়মিত ক্লাস হয়ন]। 
“এ অভিজ্ঞতা গত ক'বছরের পাঠরত 
ছাত্রদ্বেরই। সরকারী কলেজে 
অধ্যাপর বদলের সমস্ত! চিরস্তন, কিন্ত 
আজ যেন তা চরম আকার নিয়েছে। 
অর্থনীতি, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, 


& 
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গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি 


সমস্ত বিভাগেই অধ্যাপকের সংখ্যা এই ' 


কলেজে অপ্রতুল। আর ধারা 


আছেন তাদের একাংশের ছাত্রদের 


পড়ানর কথা ভাবলেই গায়ে জর 
আসে। যেকোন দিন কেউ যদি এ 
কলেজে দুপুর বেলা গিয়ে হাজির হন 
তবে অধিকাংশ অধ্যাপকেরই পাতা 
পাবেন না। ১২টার আগে ছু-চার 
জনের বেশী শিক্ষক আসেন না এবং 
২টা বাজার মধ্যেই তার! খাতায় 
উপস্থিতির সই করে কেটে পড়েন। 
বিশেষতঃ দর্শন, ইতিহাস, ইংরাজী 
বাঙলা, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপকদের 
বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের | 
খারা ছাত্রদের প্রতি একটু দয়া পরবশ 
হন, তার তাদের ছাত্র জীবনের ‘বহু 
ঘূল্যবান’ শতচ্ছিন্ন নোট ছুটো-একট। 
ছাত্রদের হাতে ধরিয়ে দেন । প্রয়োজনে 
বাড়ী যেতে বলেন, ছাত্র! বাড়ী গিয়ে 
তাদের পায়ন।। অথচ এই সব 
শিক্ষকদের খুজে পাওয়া যায় কোন 
পাঠাগারে" গবেষণার কাজে, উপন্যাম 
লেখার জন্য পাবলিশারের কাছে অথব] 
কফি হাউসে । অধিকাংশ অধ্যাপক 
তাদের ছাত্মদের চেনেন মা এবং 
চিনতেও চাননা কারণ পাছে ছাত্র! 
তাদের ক্লাস করার জন্য পাকড়াও 
করে। ছাত্ররা কোন সেমিনার বা 
রবীন জয়ন্তী ৰব! এ জাতীয় কিছু 
আয়োজন করলে হাতে পায়ে ধরেও 
ছু-চারজনের বেশী শিক্ষককে নিবে 
আসতে পারেনা । অথচ সন্ধ্যা ৭টা 
হলেও ডব্লিউ বি, সি, এস ক্লাস করার 
ন্য অধ্যাপকরা ঠিকই আসেন, 
কারণ তাতে €* টাক! করে উপরি 
পাওয়া যার প্রতি লেকচারে। এই 
অবস্থার আরও অবনতি হয় বছরের 
শেষে যখন তারা পাইকারী হারে 
ক্যাঙ্থুয়াল লীত নিয়ে ঘরে বসে 
খাকেন। 


ফ্থরীতি পরীক্ষা! এগিয়ে আসে, . 


গড়ে এক চতুর্থাংশ সিলেবাস শেষ 
হয়। ছাত্র! কোথায় পরীক্ষা দিচ্ছে, 
কেমন দিচ্ছে, কেউ খোজও নেন ন!। 
এর পরিণতি? বিগত বি, এপ, সি 
পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় মৌলান। আজাদ 
কলেজ থেকে পদার্থ, রসায়ন, গণিত 
ও অর্থনীতির ছাত্রদের মধ্যে একজন 
অনার্স পেয়েছে, বাকিরা কেউ, এমন 
সাধারণ স্থাতকও হতে পারেনি । 
ল,ইত্রেমী ই'ছুরের স্বর্গ 

আর দশটা সরকারী কলেজ 
লাইব্রেরীর মত. মৌলানা আজাদ 


কলেজ লাইব্রেরীর ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত ।' 
নকশালী আমলে এ কলেজের ' 


t 


লাইব্রেরীর বহু ক্যাটালগে আগুন 
লাগান হয়েছিল । তৎকালীন লাই- 


£ 


জা কলেজের শোচশীয় অবহ্থ। 


ব্রেরীয়ান 
পরে। সঙ্গে তিনজন সহকারী 
আছেন। পুড়ে যাওয়া ক্যাটালগ 
আবার তৈরী করা হলেও নতুন বইয়ের 
গায়ে এখনও হাত পড়েনি । প্রতিবছর 
ইউ জি সি দেড় লক্ষ টাকা বই কেনার 
জন্য পাঠায়। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 
বিভাগে তাদের বরাদ্দ টাকার পরিমাপ 
জানিয়ে দেওয়া হয়। 

দুঃখের বিষয় বেশ কিছু অধ্যাপক 
নতুন বই কি বেরিয়েছে খোজ রাখেন 
না । 'তীর1 বইয়ের দোকানে হান । 
প্রকাশকর] সুঘোগ বুঝে চলতি বই 
সরিয়ে রেখে অপ্রয়োজনীয় বই সামনে 
ধরিয়ে দেন। শিক্ষকর1 তাই বগল- 
দাবা করে নিয়ে আসেন । এমন কি 
মধ্যে মধ্যে . তাদের হাতে হার্ড 
রবিন্দ ও জেমস হেডলী চেজও দেখতে 
পাওয়া যায়। .এভ করেও টাকা! 
খরচ হয়না, অধিকাংশই ফেরত যায়। 
আর হা বই কেনা হ্য, তা পড়ে থাকে 
লাইব্রেরীর মেঝেতে । ক্যাটালগ 
তৈরী হয় না, এাকসেশন হয়, না, 
ছাত্রর1 পায়ন1।- কোন ছাত্র একটি 
বই ফেরত দিলে তা এমন স্থানে রাখ! 
হয়, যাতে অদূর তবিস্তভে কোন ছাত্র 
প্রয়োজনে না পেতে পারে। লাই- 
ব্রেরীর কমের 'অপ্রতুলতা নিয়ে 
বহু আলোচন! হয়েছে, ছাত্ররাই 
উদ্চোগ গিয়েছে, শিক্ষামন্ত্রীর কাছে 
নিয়েছে। কিছু কাজ হক্সনি। প্রায় 
দশ লক্ষ টাকার বই ধুলোয় শায়িভ। 
ইছুরের পোয়াবারো। এই পাপ আর 
কত সঞ্চিত হবে? 


মৌলানা আজাদ কলেজের মাঠ 


€ পাক" সার্কাষে ) দীর্ঘদিন অযত্বে 


পড়েছিল । ওখানে গরুর চামড়) 
শুকোতেন স্থানীয় বাসিন্দার1। এখন 


* সেটির অর্ধেক কিনে নিয়েছে স্াঁশনাল 


মেডিকেল কলেজ। ফলে একটি 
সরকারী কলেজের কোন নিজগ্ব মাঠ 
নেই। বছরে একদিন নমো নমে! 
করে প্রেসিডেন্দী কলেজের মাঠে 
বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। আধ 
ঘণ্টা আগে জ্যাভেলিন ছোড়া শিখে 
ছাত্রর। এ প্রতিযোগিতায়,নাম দেয়। 
অথচ চারজন ফিজিকাল| ইনষ্রাকটর 
রয়েছেন এ কলেজে । একজন একটি 
সরকারী বাড়ীতে মহানন্দে' বা 
করছেন। এ ফিজিকাল। ইনষ্রাকটর। 
ক্কচিৎ কদাচিৎ কলেজে এলে ছাত্র] 
তা এক অভাবনীয় ঘটনা হিদাবে 
ধরে। ছাত্ররা নিজেদের থেকে 
উদ্যোগ নিয়ে খেলার সরপ্াম পায়ন!। 

পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্য সরকারী 
কলেজের অবস্থা সম্বন্ধে লেখকের 
শেযাংশ 1ম পৃষ্ঠায় 


1 


যোগদান করেন অনেক 





টাকাকড়ি কোথায় যায় ? 


রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মৃশ্বার্জ 
অর্থনীতিবিদ নন । মন্ত্রী হতে হলে 
তা হতেও হয় না। স্বাধীনতার 
গোড়ার দিকে এদেশে যার! অর্থমন্ত্রী 
হয়েছিলেন তারা ছিলেন বেশীর ভাগ 
ব্যবসায়ী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, একমাত্র 
ব্যতিক্রম সি ভি দেশমুখ। তিনি 
নেহরু আস্ত্রিসভায অর্থমন্ত্রী হলেও 
কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বা কংগ্রেসের 
সাধারণ সভ্যও ছিলেন না। 

প্রপববাবু, অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ নন, 
হয়তো বা বিশেষ অজ্ঞ। তাই কথায় 
ও কর্মে সঙ্গতি খুদে পাওয়ার চেষ্টা 
করে লাভ নেই। স্বাধীনতার পর 
থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বড় বড় এক- 
চেটিয়1 ধনপতিদের স্বার্থে অনবরত 
অর্থনৈতিক রিগিং করে এসেছেন। 
ফল হয়েছে শোচনীয়। প্রণববাবু 
বর্তমানে এই রিগিং এর দায়িত্ব 
নিয়েছেন। হৃতরাং ভার অর্থনীতি 
জানার দরকার হয় মা। এলোষেলে। 
করে দেবার জন্তে জ্ঞানের প্রয়োজন 
কি? লুটে পুটে থাবার জন্যে যা 
ঘরকাঁর, অর্থাৎ প্রবল আত্মপরামূণত", 
স্বার্থসর্বশ্বত! তা অবশ্তই আছে। 

গ্রণববাবু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
ওভারড্রাফট সম্পর্কে 'নান] মন্তব্য 
করেছেন। রিজান্ড ব্যাঙ্ক আইনে 
কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারগুলির ওড়ার 
ড্রাফট নেবার ব্যবস্থা রয়েছে। 
বাইশটি রাজ্যের মধ্যে একুশটি রাজ্যই 
ওভার ভ্রাফট নিয়েছে । তার মধ্যে 
পাধাব, রাজস্থান তামিলনাড়,, 
মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ কমবেশী সমান 
সমান ওভার ড্রাফট নিয়েছে। ' সব 
রাজ্য মিলে প্রায় ২:০ কোটি । কিন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকার একাই ওভার ড্রাফট 
নিয়েছেন প্রায় **০* কোটি টাকা। 
অথচ কেন্দ্রের খরচ পত্রের দায়দায়িত্ব 
তুলনায় কম, আয় অনেক বেশী। 
আয়ের মোটা মোটা উৎসগুলি সবই 
কেন্দ্রের দখলে । নোট ছাপানো, 


Doe 


ব্যাঙ্কের টাকাপয়সা হাতানো, সবকিছু 


করেন কেন্দ্র। জিনিসপত্রের দাম, 
বাঁড়ানে!, বা কমানোর এক্তিয়ার 
একমাত্র 'কেন্দ্রের। কিন্তু তারা 
কখনে “দাম কমান নি, ক্রমাগত 
বাড়িয়ে চলেছেন। ফলে রাজ্যগুলির 
‘খরচ. বেড়েছে, এদিকে কর বসানোর 
ক্ষমতা কেরল এ সেলস ট্যান্স। তা 


L 


কত বাড়ান! যায়? অতএব ধার, - 


‘ ভালে] 


কারণ হাসপাতালে ওষুধ চাই, রেশনে 
খান্যবস্তর যোগান দিতেই হবে, লেখা- 
পড়ার খরচ চালাতেই হবে, রাস্তাঘাট 
সড়ক বাস চলাচল, বিহ্যৎ, এককথায় 
নাগরিক জীবনের জন্য যা কিছু দরকার 
সব_খরচের দায় রাজ্যের আর কর 
বলাবার ক্ষমতা কেন্দ্রে । এক 
চমৎকার রিগিং-এর ব্যবস্থা, সংবিধানেই 
রিগিং। নয় কি? 

কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত বাজেটে 
ঘাটতি দেখিয়ে চলেছেন। বাজেটে 
ঘা দেখানো হল, বছর শেষে আসলে 
তা আরে। বেশী। যেমন নিআার্ত 
ব্যাঙ্কের রিপোর্টে দেখছি ১৯৮১-৮২ 
সালের বাজেটে বছর শেষে ঘাটতি 
বেড়েছে ৬ শভাংশ। ১৯৮২-৮৩ 
সালে চলতি বছরে শুধু কেন্ত্ীক় 
সরকারের পরিকল্পনা বহিতূ্ত খরচই 
বাড়বে ১* শতাংশ এবং সমগ্র পরি- 
কল্পনা খরচ বাড়বে ২১ শতাংশ । 


'রাজ্যগুলি ও কেন্্র মিলে চলতি সালে 


পরিকল্পনা খাতে বিনিয়োগ করবে 
৪২*** কোটি টাকা। এ টাক! 
এ বছরের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় 
এক তৃতীয়াংশ । 

সবাই জ:নেন সরকারী আয় এবং 
ব্যয় জাতীয় আয়ের পুনর্বন্টন মাত্র । 
অর্থাৎ অর্থনীতির এক ক্ষেত্র থেকে 
অভিপ্রেত অপর ক্ষেত্রে আয়ের 
হ্যাত্তরই সরকারী ব্যয়ের পরিচয় । : 
যদি সরকারী খরচ সঠিকভাবে পুনর্বন্টন 
করা যায় তাহলে সাধারণ মাহ্ষেক্র 
কেনাকাটার সামর্থ্য বাড়ানো যায়। 
সাধারণ মাছষ বেশী কেনাকাট। 
করলে বাজার তেজী হয়, ব্যবসাবাণিজ্য 
হয়, কলকারখান। বাড়ে, 
চাকুরীর সংস্থান বাড়ে এবং চক্রাকারে 
সরকারী আয় বেশী হয়, খরচ বেশী '' 
হতে পারে এবং অবস্থার ক্রমোন্নতি 
ঘটতে পারে । | 

কিন্ত তা হয় নি। প্রণববাবুদের 
নীতি তা নয়। জনসাধারণের কাছে 
তারা পাচ বছরে একবার যেতে বাধ্য 
হন ভোট চাইতে হয় বলে। তাই 
তাদের জন্তে কিছু মিথ্যা কথা বলতেই 
হয়। অজন্ম বলেছেন ; দীর্ঘকাল 
ধরে। পশ্চিমবাংলার মাহ্য এই 
মিথ্যাকে ধরে ফেলেছেন দেশের 
বাকী মাহ্ৃষেরাও অচিরে ধরে ফেল- 
বেন। এ অপেক্ষা কংগ্রেসীদের 
শেষাংশ *ঠ পৃষ্ঠায় 


ফি? 


~ তদন্ত’ 


৪ চার ॥ 


“নিবাচনী ময়ন। 


গত ১১ই জুন দর্পণে সত্যব্ৰত 
বন্দ্যোপাধ্যায় “নির্বাচনের অয়ন! 
প্রবন্ধে যা বলেছেন তা 
নির্বাচনের পূর্বাবস্থায় বাসফ্রণ্টের 
বিরুদ্ধে সমালোচিত বিষয় ছাড়া বা 
রিক্ত কিছুই নয়। 
.১৯শে মের রায়ে বামফ্রন্ট শুধু 
আমনসংখ্যা বৃদ্ধিই নয় অধিকাংশ 
ভোটও লাভ করেছে । এমন কিযে 
কলকাতা নিয়ে হৈ চৈ সেখানেও 
শুধু অর্ধেক আসনই নয় তোটের 
পার্সেপ্টে্ও বামক্রন্টের দিকেই বেশী । 
অথচ উক্ত নিবন্ধে লেখক বলেছেন 
এপরিসংখ্যানগৃত দলগত অবস্থানের 
পরিবর্তনই এই রাঁক্যের জনগণের প্রত 
ও মৌলিক রাঁওনৈতিক চেতন। বিকাশ 
ও উদ্মেষের একমাত্র পরিচয় হতে পারে, 
ন11” তাহলে এই থিওরি মোতাবেক 
বল! যায় লঘিঠ ভোটারের সমর্থন ও 
আসন- সংখ্যার স্কাই বোধহয় রাঁজ- 
নৈতিক চেতনার বিকাশ ও উন্মেষের 
একমাত্র পরিচয় । 
’৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতালাভের 
পরবর্তী সুদীর্ঘ সময়ে জনগণ দ্বারা 
প্রত্যাখ্যাত কিছু নেতা এবং এক 


শ্রেণীর লংবাদপত্র এই সরকারের 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে যা নিরব- 


চ্ছি্ভাবে, চলে ৮২র ১৯শে মে 
পর্যস্ত। কসবা, পোস্ত বাজার, কড়েয়া- 
মরিচবাপি+, রাইটার্স অভিযান, ওর] 
এপ্রিল, সীতাপুর এবং শেষ পর্যন্ত 
তিলজলাস্ব আনন্দসার্গ নিধন এবং 
ভোট বনাম কোর্ট অবিরাম 'চক্রাস্ত, 
এমন কি স্বনামধন্য . সাংবাধিক- 
জ্োঠাষশাইয়ের চ্যালেঞ্জ ভোট হবে 
না, পঞ্চায়েত তৈরীর পর পঞ্চায়েতে 
ছুমর্গতির গগনভেদী চিৎকার আর এই 
সবকিছুর মামনে দাড়িয়ে এক কোটি 
ছাব্বিশ লক্ষ যোল হাজার ন’শ 
স্বাটারটি ভোট দখল করেছে যে বামঞ্রণ্ট, 
শতকরা! €২.৬৭টি ভোট পেয়ে এবং 


আগের থেকে কয়েকটি আপন বাড়িকে 


তাকে ছোটি করে ্বেখার কিছু আছে 
বলে মনে হয় না। অথচ এই সত্যটাই 
সত্যব্রতবাবু উপেক্ষ। করেছেন । 
তিনি বলেছেন; “ষে কোন 
গঠনমূলক সমালোচনাকেই সমসাস- 
দ্বিক শাসকদ্বল ক্ষমতার মদমত্ততায় 
বিরোধিতা গণ্য করে নির্যাতন-দমন- 
পীড়ন চালান |, এবং তার মতে আজ 
কংগ্রেস সমর্থক মাত্র পীড়ন ও অবজ্ঞার 
পান্জ। জানিনা *২ থেকে *৭ এর 
‘মত কত কংগ্রেস কর্মী জেলে 
ছিলেন -বামক্রপ্টের আমলে, কত 
কংগ্রেস কর্মী বিনা বিচারে আটক 
ছিলেন । প্রশান্ত শূরের মৃত, কোন্‌ 
কংগ্রেস নেতা নিজ বাড়ী ছেড়ে 
পালিয়ে থেকেছেন? কিংবা রগু-রস 
আরোপিত সমালোচনার প্রবক্তা 


্ 
তদন্ত’ সম্পকে . 
প্রথম শ্রেশীর সংবাদপত্র সরকারী 
আহুকুল্যে বঞ্চিত হয়েছে? সত্যবত- 
বাবু এই তথ্যগুলো হাজির করবেন 
কি? | 

লেখক বলেছেন উপযুক্ত প্রতি- 
পক্ষের অভাবে বামঞ্রণ্টের প্রত্যাবর্তন 


ধরে নিয়ে এটা নেতিবাচক ভোট, 


অর্থাৎ ই-কংগ্রেস উপযুক্ত প্রতিপক্ষ ন! 
হওয়ার দরুণ ই-কংগ্রেসের বিরোধীরা 
ভোটের মাধ্যমে ক্ষমত1 দধল করলগ। 
অথচ এই থিওরী অনেকাংশেই ভ্রান্ত । 
প্রথমত গত ও বছর রামক্র্ট ক্ষমতায় 
ছিল, কাঙ্গ করেছে। তাই আগামী 


« বছরে কাজের অধিকার ঘখন পুনরায়, 


লাহ করছে তখন সেটা অধিকাংশই 
ইতিবাচক ভোটে, অর্থাৎ বিগত ৫ 
বছরের কাজের প্রতি সন্মতি আছে 
এটা কি বলা যায় না? যদি তা না 
হোত তাহলে যতই নড়বড়ে হোক না 
কেন বামফ্রপ্টের' গত পাঁচ বছবের 
“ঞরনবিরোধী” 


নড়বডে ই-কংগ্রসের দিকেই তে 
যাওয়ার কথা, ঘেমনটি জনতার দিকে 
গিয়েছিল । বহুমতের বছ পথের যুক্ত ছল 
জনতা! প্রথম বছরে বিরাট শক্তিশালী 
দলের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ভোট 
পেয়েই জিতেছিল, সুতরাং নেতিবাচক 
ভোট শক্তিশালী সংগঠনের দিকেই 


কু কবে--এমন কথা নয়। পরবর্তী 
কালে 'কিন্ধ শুধু নেতিবাচক ভোটই 
ল্লাত করে জনতা দলের পক্ষে সম্ভব 
হয়নি। অর্থাৎ ইতিবাচক কিছু না 
থাকার দরুণ তারা পরান্ত, হোল। 


অথচ বামক্রণ্টের বেলায় সেটা ছোল, 


না। অর্থাৎ বিরুদ্ধে জনমত গেল না। 
অথচ সত্যব্রতবাবু এককথায় বলে 
দিলেন “পাচবছরে যে স্থযোগ পেয়ে- 
ছিল এই নেতিবাচক ভোটকে প্রকৃত 


* ও স্থায়ী ইতিবাচক ভোটে রূপাস্তরিত 


করার সে সুযোগের সদ্ব্যবহার 
করতে ব্যর্থ হয়েছে একথা প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখে ন1।” পুনরায় ক্ষমতা 
লাভের পরও ষদ্ধি প্রমাণিত হয় নেতি- 
বাচক ইতিবাচক হোল না তাহলে 
ব্যর্ঘতাই কি ইতিবাচক হোত? 
ছাড়া নেতিবাচকের মুখ্য গুরুত্ব থাকে 
প্রথম ক্ষমতালাভের প্রাক্কালে, ক্ষমতায় 
থেকে পুনরায় যাবার পর নেভিবাচকের 
ততটা গুরুত্ব থাকে কি? . 
লেখকের বক্তব্য 2 “এছাড়া .'এই 
আর্থ-লামাজিক-কাঠামোয় ' শাসন 
ক্ষমতায় আসার কোন বিকল্প পথ 
আছে বলে মনে হয়ুনা।” সম্পর্কে 
বলা যায় পশ্চিমবাংলার নব লোকেরই 


কাজের ফলে সেই 


তা 


মনে আছে যে ৭৭-এ বামকফ্রণ্ট ক্ষমতা 
থেকে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন নি। 
তবুও ক্ষমতা] পেয়েছিলেন তাই তার 


এই বিওরীতেও ইত্বিহাসের সমর্থন 
নেই। ' - 


এর পর তিনি প্রবেশ করেছেন 
বামফ্রন্টের বিগত শাসনকালে। তিনি 


. বলেছেন এই সরকার ঘা] করেছেন ভার 


থেকে বেশী প্রচার করেছেন। তাই 
বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা প্রসারের 
সাফল্য দেখতে পাননি, এমন কি 
“ঘে বিস্তালয় গৃহকে কেন্দ্র কয়ে এই 
উত্সবের আয়োজন গত পাঁচ বছরে 
তার একটিরও নির্মাণ বা সংস্কার হয় 
নি (বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটির 
বিদ্বেশের-এদ্রেশের বিভিন্ন জলসেবা- 
মূলক প্রতিষ্ঠানের বদান্ততা ব্যতীত) ৷” 


জানি না সমালোচক কত গ্রাম খুরে- - 


ছেন। “কিন্ত তার চোখে প.ড নি 
সরকারী ব্যয়ে নিমিত বিস্তালয়। তাই 
মহাঁশয়কে সনির্বন্ধ অনুরোধ করব 
আমার পরিচিত পাঁচলা গ্রামেই 
আহ্থন কয়েকটি সরকারী স্কুল দেখিয়ে 





দেব, এবং পরিচিত পার্শ্ববর্তী কয়েকটি 
ব্লকে স্কুল দেখাতে নিয়ে যেতেও রাজী 
আছি। . 
সত্যব্রতবাবুর গাঁজদাহ দেখা গেল 
“অশিক্ষিত-অহোগ্য” অধিকাংশ 
পঞ্চায়েত সদশুদের শিক্ষা বিষয়ে 
অনধিকার স্থঘোগ করে দেওয়ায় । গণ- 
ভোটে নির্বাচিত অধিকাংশ অশিক্ষিত 
অধোগ্য লোকেদের পঞ্চায়েত প্রতি- 


নিধি হিসাবে সেই ধরণের লোকই 


আসবে এতে বিস্ময়ের কিছু মেই 


বলারই বা কি আছে? আর পঞ্চায়েত ' 


শিক্ষার ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করে 
নি! স্ছুলগৃহ নিৰ্মাণ, বই বিতরণ কি 
শিক্ষায় হস্তক্ষেপ? এর পর তিনি 
প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয়ের উদ্দেস্ত 
বলেছেন “মুল, অভাণী গ্রামবাসীদের 


বিভ্রান্ত প্রলোভিত করে দলীয় প্রচারে 


সুবিধালাভ”) । 

আর এইভাবে উক্ত নিবন্ধকার তীর 
রচনায় যে কথা বলেছেন তাতে মনে 
হবে বামক্রণ্ট সর্নকারে গিয়ে কাজের 
মাধ্যমে জনগণকে সন্বষ্ট করেছেন--য। 


তার না-পদন্দ। অর্থাৎ এই দিক. 


থেকে. এক কথায় বলা ঘায় বামক্রণ্টের 
ক্ষমৃতায় আসাটাই অপরাধ । 

রফিক মল্লিক 

3 " পাঁচলা, হাওড়া! 


দর্পণ | শুক্রবার, ১৬ই জুলাই ১৯৮২ 


অত 


হাওড়া দক্ষিণ বিধানপভ। কেনে - 
বিজয়ী প্রার্থীর সম্বধন। সভায় 


অপঠ্ঠিত অভিভাষণ 


পশ্চিমবলের বিধানসভার গত 
১৯শে মের নির্বাচনে লি পি আই এম- 
এর ১৭৪ জন নির্বাচিত প্রার্থীর ভিতর 
আপনি অদ্বিতীয় যেহেতু আর ফোন 
নির্বাচিত বিধানসভা সঘস্কের জন্য 
কোন মার্কসবাদী পার্টির কোন ইউনিট 
সর্ধনী সভার অহষ্ঠান করেনি ( বোধ- 
হয় তারা ব্যক্তির চেয়ে সংগঠনের গুরুত্ব 
বেশী দেয়) আমরা এই অন্ত 
আপনার ভোটার হওয়াতে গর্থিত। 
এলাকায় আপনার অধীনস্থ দক্ষিণ পূর্ব 
হাৎড়া লোকাল কমিটির মার্কদবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টির নাম ছাপান মূল্যবান 
গাঢ় সবুদ্জ (পোষ্টায়ে লাল রঙ ব্যবহার 
করতে ল্রজ্জ্ব| হয়েছিল বোধহয়) এখনও 
ঘোষণা করছে ১জা জুলাই বিজয়ী 
প্রার্থী প্রলয় তালুকদারের সন্ব্ধন1 
সভা। এই আয়োজনে আমরা বিস্ময় 
আর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি। 
এতই উদ্ব দ্ধ হয়ে উঠেছি যে আমর! 
এই সম্র্ধনা সভায় যে প্রতিবেদন 
পেশ করার লোভ সংবরণ 
করতে পারলাম ন! (অবপ্ত আব- 
হাওয়ার তীব্র প্রতিকৃলতার জন্ত রাঁম- 
কষ্ণপুরের ভারত মাতা ময়ঙ্বানে 
অনুষ্ঠান হওয়া মন্তব হয় নি)। আমর! 
উপলব্ধি করে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি 
শিবুদার (শিবপ্ সেনগুপ্ত ) মহান 
এতিহৃবহন করার মত লোক সিপি 
আই এম-এ আছে। আমরা উপলব্ধি 
করছি আপনার নিকট মার্কসবাদ 
ওনিপি আই এম উপরের আবরণ 
মাত্র । আমর! যারা আপনার বিশেষ 
অন্থগ্রহ প্রার্থনা করবো তার বঞ্চিত 
হবো না। 

এই উপলক্ষে আপনার বিগত পাচ 
বৎসরে মহতী কার্যকলাপের যে অংশটা 
লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গিয়েছে 
তার একটা অংশ মাত্র জনমাধারণের 
সামনে তুলে ধর! কর্তব্য ৰলে মনে 
করছি। 

প্রথমত ফোঁরশোর রোডের লাক 
জনক কারখানা! বিনানী মেটাল 
ওয়ার্ক হেট] পাচ বৎসরের বেশী বদ্ধ 


' সেট? অধিগ্রহণ বা অন্ত কোন উপায়ে 


খোলার চেষ্টা হারিয়ে গেছে অনির্দিষ্রের 
দিকে । সি আই টি ইউ তুক্র স্থানীয় 
সংগঠনের সভাপতি হিলাৰে আপমার 
অবদান ভূলবার নয়। হারা এখানে 
কাজ করতেন তারা আপনার সম্বর্ধনা 
সভায় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে খাবেন কিন! 
আপনিই বলতে পারেন। চুলার 


- চেয়ে চাটু ভাঙো!। কংগ্রেসের আর 
কোন বিকল্প নেই। তাই আপনাকে 


ভোটে গ্িত্িয়েছেম। 


কার্ডবোর্ড কর্তৃপক্ষের 


হ্তীয়ত ইণ্ডিয়ান কার্ডবোর্ড 
কারখানার সি আই টি ইউ তৃক্ত 
ইউনিয়নের লন্ভাপতির পদ পাধার 
পরেই আপনি সংগ্রামী শ্রমিকদের 
মনোবল ভাঙার কাজে কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে সহযোগিতা করেছেল। হে 
কারখানার শ্রমিকেরা কিছুদিন পূর্বে 


ম্যানেজারের অপমানজনক ব্যবহারের 


প্রতিবাদে কারখানা অচল করে . 
ব্রধান্ত শ্রমিকের সচেতন নিয়োগ ও 
বন্ধ দিনগুলির পুরা বেতন আদায়" 
করেছিল । আপনার সেই ইউনিয়নের 
সহ সভাপতি ও সম্পাদককে ছাটাই 
করার কাঙ্জে কর্তৃপক্ষের পিছনে 
দাড়িয়ে ছিলেন'এবং মাত্র €*০* টাকা 
বাঁড়তি দ্বেবার লোভ দেখিয়ে তাদের 
বিদায় করতে সক্ষম হন। অবশ্ঠ 
কর্তৃপক্ষের এই প্রতিশোধযুলক কাজের 
জন্ত দীর্ঘদিন' কারখানা বন্ধ রাখতে 
হয়েছিল । সি "আই টি ইউ র এই 


 ইউনিয়নটিকে লোপ করার পথে ঠেলে 


দিয়েছেন আপনি ।, আপনার জয় 
হোক। ইণ্ডিয়ান কার্ড বোর্ডের. 
শ্রমিকেরা আপনার এই স্র্যনা সভায় 
মাথা উচু করে বসে থাকতে পারবে : 
না। ভা হোক আপনি ত আর 
অসস্তোষের 
পাত্র হতে পারেন না। . 

তৃতীয়ত নির্বাচনের কিছুদিন 
আগে হাওড়! ছুট খিল লক আউট 
ঘোষণা করল। কর্তৃপক্ষের শ্রমিক 
বিরোধী ' চক্রান্তের কথা বেশ আগেই 
আপনি জানতে সক্ষম হন। আপনি 
নঠিকভাবেই হিসাব করেছিলেন এই 
লক আউটের ফলে কংগ্রেসের বেশ 
কিছু ভোট কমে যাবে। আর এই 
জন্তই কর্তৃপক্ষের শ্রমিক বিরোধী 
চক্রান্তের কাকে বাধ! দিতে সচেষ্ট 
হন নি। যখন প্রায় প্রতিটি এলাকার 
মি আই টি. ইউর ইউনিয়নগুলি এই 
সম্পর্কে সচেতন কৃসিকা পালন করে ' 
চলেছে। আশা করি হাওড়া জুট 
বিলের শ্রমিকেরা এইভাবে বিষয়ট! 


না, তাই শুকনো মুখে 
'অন্ব্ষনী সভার উপস্থিত 


ফেখবেন 

আপনার, 

থাকবেন। . | 
- স্্ঘনা সভার সাফল্য কামনা 
করি। কামনা করি, সাবধানও করি 

চিত্তরত অভ্যদীরের মৃ ভাবী ফল€- 
অর্পিত না হয় (যদিও তার অনেক 

গুণ আপনার অল্গিত )1 টি 
আপনার অনুগ্রহ প্রত্যাশী 
ভোটারবৃন্দ 


দর্পণ॥ শুক্র র4১৬ই ভুলাই, ১৯৮২ 


 মরিশাসে রাজনৈতিক পটপরিবত ন 


বালক সেন 


যরিশাস দ্বীপপুঞ্জ ভারত মহা- 
সাগরের হবীপরাক্জ্য মাধাপাকারের 
সাড়ে আটপত কিলোমিটার পূর্ব দিকে 
অবস্থিত। এর আয়তন হল প্রায় 
২০৪৪ বর্গ কিলোমিটার। লোক 
সংখ্যা দশ লক্ষের কাছাকাছি । মোট 
অনসংখ্যার ৬৭ শতাংশ ভারতীয় 
বংশোন্তৃত, ২৮ শতাংশ ক্রেওল, ৩ 
শংতাশ চীনা বংশোদ্ভূত আর রাকীরা 
অন্তান্ত আয়া থেকে এসেছে । ধর্মী 
দিক থেকে জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশ 


হিন্দু, ৩৪ শতাংশ খৃষ্টান এবং ১৬. 


৮» শতাংশ মুমলীম। প্রধান ভাষা 
-” ইংরেজী হলে:ও হিন্দী, উদ, ক্রেওল 
ও ফরাসী ভাবার প্রভাবও রয়েছে। 
এই হল এই দ্বীপমালার ভৌগোলিক 
অবস্থান ও তীর জনসংখ্যা ও ধর্মীয় 
ও সামাজিক চিত্র। 

এই দেশটির অভীত ইতিহাস 
পর্যালোচনা! করলে দেখা যায় ১৫৮৯ 


সালে এখানে বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত' 


হয়। তবে শ্বরণাভীত কাল থেকে 
আরব ও গতুগীজের] ব্যবস! বাণিজ্য 
উপলক্ষে এই দ্বীপে আদা ধাওয়া 
করত। ভাঁচ শাক প্রিন্স মরিচ 
» অব নাসাউরের নামানুসারে এই 
দ্বীপের নাম রাখা হক যরিশাস। 
১৬৩৮ সাল থেকে ডাচের! এখানে 
বসবাস আরম্ভ করে। তবে শেষ 
 পর্ধস্ত ১৭১* সালে এই দ্বীপ ফরাসী 


অধিকারে আসায় ভাচের] এই দ্বীপ . 


ছেড়ে চলে যায়। '১৭১* সাল থেকে 
» আর্ত করে ১৮১* নাল পর্যন্ত মরিশাস 
ফরাসী অধিকারে ছিল। ১৮১৪ সালে 
বৃটিশ ও ফরাসী সাস্রাজ্যবাধীদের মধ্যে 
এই দ্বীপ নিয়ে একটা চুছি সম্পাদিত 


হয়। সেই অন্থমারে সরিশান বৃটিশ 
শাননাধীনে চলে আসে। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাধ্ির পর 
দুনিয়ার অন্তান্য দেশের মত ভারত 
_ "মহাসাগরের উপকূলবর্তী, দেশগুলি ও 
দ্বীপগুলিতেও শ্বাধীনতা ও মুক্তির 
জন্য আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ 
করে। মরিশাসেঞ দেই মুক্তি সংগ্রা- 
মের ঢেউ আছড়ে পড়ল। ১৯৬৪ 
সালে বৃটিশ ঘেঁষা! ও তাদের ছেওযা 
উপাৰি প্ৰাপ্ত স্তার শিউদাগর রাষ- 
গুলানকে বৃষ্টিশ সরকার প্রধানমন্ত্রী 
নির্বাচিন্ড করে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিটা 
করে। ১৯৬৮ সালের মার্চ মালে 
বৃটিশ কষনগয়েলথের মধ্যে মব্রিশাঁস 
১ একটি স্বাধীন 'দেশ হিসাবে জন্মলাভ 
_ করে। লেবার পার্টির নেতা রাগুলান 
হলেন গ্বাধীন অরিশাসের প্রথম প্রধান- 
-প্মস্ত্রী। সেই থেকে একছত্র আধিপত্য 
বিস্তার করে রাষগুলান প্রধানমন্ত্রী 
হিসাৰে ১১৮২ লালের জুন হাঁস পর্যন্ত 


দেশ শাসন করে আসছেন,। তার 
আমলে মুদ্রান্মীতি ঘটেছে ২৪ শতাংশ, 
বেকার বৃদ্ধি পেয়ে ৫* হাজার 
দাড়িয়েছে। বৈদেশিক খাণ ৪* লক্ষ 
ডলার ছাড়িয়ে গেছে । 

তীর বৈদেশিক নীতি মোটামুটি 


ছোট নিরপেক্ষ ' আন্দোলনের সঙ্গে 


যুক্ত থাকলেও বৃটিশ ঘেঁষা নীতির 
প্রাধান্ত ছিল। যাব হন্ত তাঁকে বৃটিশ 
কমন গয়েলথের সেক্রেটারী জেনারেল 
পদে বণিয়ে রাখা হয়েছিল । এতদিন 
পর গত বৎসরের শেষের দিকে বৃটিশ 
অধিকার থেকে দিয়েগে! গাঁসিয়াকে 
মুক্ত করার কথা ছুই একবার বলেছেন 
বটে তবে এটাকে” কোন আস্তর্জাতীয় 
ফোরামে তোলা হয়নি। 

এই অবস্থায় গত ১২ই জুন 


মরিশাসে সাধারণ নির্বাচন অন্ষ্ঠিত . 


হয়। এই নির্বাচনে ভোটের বাকের 
মাধ্যমে মরিশাসে এক রক্তপাতহীন 
বিপ্লব ঘটে গেন। ইতিহাসে এই 
রকম নজীর খুবই কম দেখা যায়। 
পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক 
ভাস্তকার এই রকমটি হবে অনুমান 
করতে পারেননি । তবে এটা বোঝ! 
গিয়েছিল ঘে রাঁষগুলানের. একছত্র 
আধিপত্য আর থাকছে না। ভবে 
লেবার পার্টির ১০ বৎসরের রাঙ্গত্ব 
ও শাসক দূ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
একটি আসনও দখল করতে পারবে 
না এই ধারণা বিরোধী দলের 
ছিল না। 

মরিশাসের পাল“ষেপ্টের আমন 
সংখ্যা ৭২। তার মধ্যে *২টি প্রাপ্ত 
বয়স্ক ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। 
আর বাকী আসনগুলি বিভিন্ন সম্প্র- 
দায়ের থেকে মনোনীত করা হয়। 
জুন মাসের নির্বাচনে ছুই প্রতিদ্ধন্বী 
ঘলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। 
প্রথমটি হল লেবার পার্টির নেতৃত্বে 
ন্যাশনাল এলায়েন্স পার্টি, আর অন্যটি 
হল এস, এস, এম, পি এস এম, পি, 
ওর ফুক্তক্রণ্ট । এই যুক্ত মোর্চা ৬২টি 
আসনের মধ্যে সব কয়টি আপন দখল 
করে নিয়েছে । লেবার দলের ন্যাশ- 
নাজ এলায়েন্দ একটি আসনও পায় 
নি। ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে, 
এস, এস, এম ' ৩৪টি আসন দখল 
করতে পেরেছিল। তবে এর কারণও 
ছিল। তখনকার শাসক দল লেবার 
পার্টি নিজেদের ভয় সুনিশ্চিত করার 
জন্য দিয়েগো গাসিয়া থেকে হাজার 
হাজার. লোক নিয়ে এসে ভোটদঘাতার 


সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। এর দ্বারা 


জয়লাভ করতে নমর্থ হহ়েছিল। 
ধরিশাসে বামপন্থী যুক্তক্রপ্টের 
জয়কে অার্কসবাধীদের বিজয় বলে 


প্রচার কর] হচ্ছে। বিশেষ করে এস 


এস এমক্তে উপলক্ষ করে এই প্রচার . 


চলছে । প্রকৃতপক্ষে এই দল মার্কস- 
বাদী মতাদর্শ পোষণ করে কিনা 
পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তৰে 
মার্কসবাদী হোক না ছোক এই দল 


" মাচ্চ! বামপন্থী মতানর্শে চলে এতে 


কোন সন্দেহ নেই। ষাট দশকে এই 
দল “জঙ্গী আন্দোলন” না নিয়ে 
রাঃনৈতিক আন্দোলন আর 
করে। তাদের কর্মস্থচীতে রয়েছে 
মেহনতী মাহষের স্বার্থ রক্ষার প্রতি- 
শ্রুতি, মারাঞ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা, 
প্রকৃত জোট নিরপেক্ষতার নীতি এবং 
ভারত মহা'সাগরকে শাস্তির এলাকায় 
পরিণত করার প্রতিশ্রুতি | এই দল 
দেশের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের 
পুরোভাগে থেকে. দেশের ও জনগণের 
স্বার্থে কাজ করে এসেছে । এই সব 
কর্মস্থচী দেখে পশ্চিমা সংবাদপত্রগুলি 
ণেল গেল রৰ তুলছে। এর মধ্যে 
মার্কসবাধী ভূত দেখতে পাচ্ছে। 





£ 
ধরাবাঁধা আন্নের মধ্যে লা টাকা রোজপার 
প্রায় স্বপ্লেরই মতো | এখন কিন্তু ব্যাপারটা তেমন 
দুর্লভ মনে হয় না । কারণ, ইউকোপ্র্যান । 
সহজে স্ঞ্চন্দের এমন বাস্তব পরামর্শ আল কে'থ।'ঃ 
নেই। আমার ধর্নাবাঁধা আসেন মধ্যেও লাখ টাকা 


এস এস এম-এর নেতা ৫২ বৎসর : 


ব্যস্ক অনিরুদ্ধ জগনাথ যরিশাসের 
নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়ে- 
ছেন এবং দেশের শাসনভার নিজেদের 
হাতে নিয়েছেন। ১৯৭৩ সাল থেকে 
তিনি এই দলে সভাপতি হিসাবে 
কাজ করে আসছেন । এদের নির্বা- 
চনী প্রতিশ্রুতিতে বলা আন্ছে'ষে£নতী 
মানুষের স্বার্থে দেশের অর্থনীতিকে 
ঢেলে সাজানোর কথা, প্রকৃত জোট 
নিরপেক্ষতার নীতি, সাত্রাজ্যবাদ ও 
যুদ্ধ বিরোধী কর্মস্থগী, সফমনোভাবাপর 
দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন, 
দিয়েগো পাপিয়া থেকে মার্কিন ঘটি 
অপসারণ এবং এই ত্বীপটিকে. মরিশাসের 
অস্ততুক্তি কর] ইত্যাদি। 

মরিশাদ একটি কৃষি নির্ভরশীল 
দেশ। আখ, তামাক, চা, নারিকেল 
প্রভৃতি হল এইখানকার কৃষিজ্াত 
ভ্রবা। একমার- শিল্প হল চিনি। 
মৎস্য শিকার এখানকার অন্যতম 
সম্পদ । চিনি, মৎস্য এবং বিদ্বেশী 
ভ্রমণকারীদের জন্য হোটেল ব্যবসা 
থেকে এই দেশের বৈদেশিক মুদ্রা 
আঁসে। 









অন্পীন্চ ' 

বর্তমানে তাঁর হস$গরে ভলাযি 
দাত্াজাবাদীরচ ও বিপজ্জনক 
সামরিক পরিস্থিতি স্হত্ি কয়ে চলেছে 
তাতে মরিশ্মাসেক্স অভুন বামপন্থী 
সরকারুকে তাদের কর্হনুটী অনুযায়ী 
কাম করে হেতে ছেহে {কনা সন্দেহ 
আছে। বো এই নহ শ্রতিতুল 
অবস্থা থেকে দেশকে উদ্ধার ফরতে 
হনে আস্তরিকভ? ও কর্মোন্তোগেকর 
প্রয়োজন রহ্েছে 0 জুনিসাক্স শপ 
তান্ত্রিক ও লাজ্াজহোন্ব বিরোধী শক্তি 
যরিশাসের নতুন ফ্রক থেক্কে এটাই 
আশ! করে? ছট্ঘঘিলেত্র শোষণ “ও 
বঞ্চনা থেকে অনঙ্দকে সুক্ষ করার 
জন্য চাই নির্ভীক ও সুভিত্তিভ প্রয়াস. 
এই কর্মপন্ধতি ও) উন্তোখ নিম্ন 
মরিশাসের বামপত্থট সুরুক্ধা্র এগিয়ে 
যাবে এতে কোনা সন্দেহের অবকাশ: 
নেই। জনগণই দশের পাক্তি। সেই 
শক্তি ষরিশাষে জে উঠেছে। 


‘তাকে পরাজিত কলি শাক্তি ক্ষায়ো 


(নেই । 





মাসে মার ১৩৫.টাকা করে জমিয়ে এই সময়ে / 


রোজগারের স্বপ্প বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছি. কত টাকা পাওয়া মায় দেখুন ৪ 
ইউকোপ্্যানের দু-পর্যায় সঞ্চয় পরিকযনার জন্যই ।  ভরমা £১৬.২০০ টাকা বিয়া 
১ পর্থায় রি মেয়াদ শেষে প্রাপ্য 5 ২৭,৭৫১.১৫ টাকা 
ইউকোব্যাফের টার্ম ডিপোজিটে প্রতিবাসে জমা  £ ২৭৭০০ টাকা ২য় পর্যায় 
১৩৫ টাকা হিসাবে ১২০ মাস জলালে সেস্নাদ সেস্াদ শেষে প্রাপ্য £ ৭৪,৩৮৮.৩৫ টাকা 
শেষে প্রাপ্য হবে £ দুই পর্যাম্সে সঞ্চয্ হবে মোট - 
সমা $ ১৬,২০০ ট্রাকা , ৯,০২,১৪০.৩০ টাকা । ্ 
মেয়াদ শেষে প্রাপ্য £ ২৭,৭৫১.৯৫ টাকা ইউকোম্্যানের সাহায্যে আপনি ফীডাবে আরো? 


লস পর্যায় 


৮. ইনউক্ষোপ্ন্যান অনুযায়ী এই ২৭,৭০০ টাকা 
আন্ররকর্টি টার্ম ভিপোজিটে ১২০ মাদেক জল) জমা 
গলাতে হবে ৷ একই সঙ্গে চলবে আপেল মতো রদ 
মানসে ১৩৫ টাকা হিসাবে জাক্পো ১২০ মাস সক্চগ্ন । - 


১ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবুযাষী 
সুদের কার পর্রিবর্তুন সাপেক্ষ 


সি 


বেশী অর্থলাভে সক্ষম হবেন---এ হ’ল তারই উদাহসল ত 


আগনার সঞ্চস্প যাই হোক না কেন, ইউকোস্্যালে 
গৈই অর্থকে বাততিক্মে তোলে । যিশদ বিবরনণের অন্য; 
ই্উকোব্যান্কে আহ বোদাযোগ করুন । 

লাগ্লার ফস্টািভ সঞ্চয়াকে জাভজনক কারে, / 





৫2158869818 BEN 


৮D 


জ্র্থলীতি 
ওম পুত আয় 


ড় করছে ও ভাই তারা মিথ্যা- 
শলিচ্কে আবে] মনোহর মোড়কে 
লাজিহে পরিবেশ করতে চান। 


অহ অর্থনীতির নিয়মগুলি 
অসহ্য শু মিল্যাকে ধরিয়ে দিচ্ছে | ' 


গজ সত 'কিনিয়োগ। জাতীয় 
উদিত এক তৃতীয়াংশ প্রায় 
৪২৮০৮ তি টক] একটা মাত্র 
বছন্ে ষ্টেট) ভতর্থ পরিকল্পনার বেশী 
খরচ জয় ' উপ্রে আছে দেশের 
কয়েক করোটি গুহহাঙ্গীর বাধিক খরচ 
এই বিরাট ব্র্শের ন্রোত কোথায় 
গেজ £ কোট পাতালে ? : 
কেস স্যাক্লের্ আমানত বৃদ্ধির 
হার ভ্রন্তাপ্ত কমে আসছে? টাকরি 
মোট পুতিন ও আ্ুচলনগতির হিসাব 
যরলে প্রতি হরর ব্যাক্ষে অন্ততঃ ৬ 
শতাংস্য হইতে স্থাসানত বাড়ার কথা। 
. বাড়ছে, বরং কমছে। কেন্রীয় 
" নর্মাল কঙ্ছেটের প্রায় এ* শতাংশ 
. ফ্াতীয , অর্থনীতিতে টাকাকড়ির 


আমোপান যার দন খরচ করেন। 


দেখল জর্দা, আ্রতুকি, মূলধনী 
হাহা ইভ)দ্রি) বাকী ৩* শতাংশ 
খরচ কর) হুয় দ্রিনিলপ্ধ ক্রয় এবং 
বেজন্চ ইডি বাব । যার এই 


চাক) হতে প্যান, ক্ষার একটি অংশ, | 


অর্থাৎ টাক বার দেয় অংশ ছাড়! 
বাক সৰ্চাই অর্থনীতি চাল! বরে 
তোলার কও ন্যাক্টে জমা পড়ার 
কথ্য ট অথচ দেখ! যাচ্ছে ত! হচ্ছে 
নাচ বাড়ে ক্মামালিত কমছে, 
কেনা; ক্ষত্রছে, নতুন শিল্পে লী 
কমুত্েন্তর্গ সং ব্বাড়ছে না। 
কবরে? মু কক্ুত ব্যাপার ঘটছে । 
. ফেস আট শি আয় বিশ্বের সব 
" চাইতে গুহীর পদুশের সঙ্গে তুলনীয়, 
সেই দেশ্যে কি করে সঞ্চয়ের হার 
" পশ্গিনী শিল্পত দেশগুলির চাইতেও 
বেশী হক্য ? আুচ্ছে সঞ্চয়ের হার ২৩ 
শতাশেচ আফেরিকা্ এ শতাংশ, 
পৃশ্চিম ভািনীতে ৮'* শতাংশ, ফ্রান্সে 
« শতটশে, বিটেনে ৭৫ শতাংশ । 


শি 
ছপণ 
| বউ সংবাদ সাপ্তাহিক 
বহিকশ্ টাকা 
য্যমাহিক ১ টাকা 
- খরঙ্মাসিক ২৫৮, 








| আশ্বাস 





রোজগার যত বেশী হবে, সঞ্চয়ও তত 
বেশী হতে পারে ভারতের অর্থনীতি 
এমনভাবে রিগিং করা হয়েছে ষে 


- রোজগার ষঘত কমছে, সঞ্চয় তত 


বাড়ছে। 


এদিকে প্রধানমন্ত্রী ১৯৮০ সালেই _. 


সংসদে প্রশ্নোত্তরে শ্বীকার করেছেন যে 
দেশের প্রায় অর্ধেক মামু (৪৮৫৬ 
শতাংশ) দারিদ্যসীমারও নীচে বাস 
করেন। অর্থাৎ ছুবেল! পেট পুরে 
খেতে পান না। তারা কি টাকা 
জমাচ্ছেন? এ ২৩ শভাংশ হারে? 
দারিজ্যসীমার নীচে অবস্থিত ভারতীয়ের 
সংখ্যা নাকি এখন ৬১ শতাংশ। 
১৯৮১ সালের আদম শুমারীর হিসেব 
দ্রেখে অর্থনীতিবিদেরা ভাবছেন এরও 
বেশী তাহলে কার! জমাচ্ছে? . 
ক্রষকেরা নয়। কারণ গ্রামের 

কুষকদের মধ্যে যারা উদ্ধত ফসল 
বিক্রী করে তারা গলাত্র ৬ শতাংশ । 
বাকীদের উদ্ধ ততই হুয়'না। অর্থকরী 
ফসলেও স্তাষ্য দাম পাওয়া যায় না। 
পাট, তুলে, আখের চাষে কে কবে 
ভাষ্য ' দাম. পেয়েছে? কৃষকেরা. 


দেশের মোট জনসংখ্যার.+* শতাংশ | : 
গ্রামের কামার, কুমোর, হম্তশিক্পী 


স্বাতী, ভূমিহীন ক্ষেতমভুর এরাও 
প্রায় ১২ শ্রভাংশ। কলেকারখানায় 
অফিসে কর্মরত মেহমতী মাহুষের1 
প্রায়» কোটি বা জনসংখ্যার ১৪'৬ 
শতাংশ । এই প্রায় ৯৭ শতাংশ 
তারতবাসীর সঞ্চয় করার যত রোজগার 


মেই। এমন কি ক্রমাগত ঘাম . | 


বাড়ার ফলে কেবল বেঁচে থাকার অন্যই 
ভাদের অতীতের. সঞ্চয়, সোনাদানা 
তৈজসপত্র খোয়া গেছে। বাকী : 
থাকে ৩ শতাংশ মান্য । এরর মধ্যে 
উচ্চবিত্ত বৃতিজীবী, ডাক্তার, 
ইঞ্ছিনীয়ার, বণিক, শিল্পপতি, উচ্চ-. 


বেতনের -একজিকিউটিভ, বিদেশে 
কর্মরত নান! ধরনের ব্যক্তিরা 
রয়েছেন । ২- 


অর্থাৎ কংগ্রেসী সরকার এই তিন 


». শতাংশেরও এক ক্ষুত্র ভগ্নাংশের স্বার্থে 


অর্থনীতি পরিচালন! করছেন। 
দেশের মানুষের কাছে এই "সত্য 
গোপন করে নানা প্রতিশ্রুতি ও মিথ্যা. 
দিয়ে এসেছেন। কিন্ত 
অর্থনীতির বিধিগুলি এমনই অমোঘ 
ষে রিগিং-এর শত চেষ্টা সত্বেও জাতীয় 


| অর্থনীতির চেহারার মধ্যে এই 


অসঙ্গতি বার বার ধর! পড়ে যাচ্ছে। 
তাই. আপল প্রশ্নপ্ুলি -চাপা দিয়ে- 
ওভার ড্রাফট ইত্যাদি 
প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে মাতামাতি করা, 
চলছে। সব উপদেশের দার রা 
“আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শি 
কেন্দ্রীয় সরকার কি নিজে নি 
ঘাটতি বন্ধ করবেন? রাজন্থের সুসম 
বণ্টনে উদ্যোগী হবেন? রাজ্যগুজির . 
প্রয়োজন মেটাবেন, কারণ নাগরিকদের ' 
প্রয়োজন তো রাজ্যকেই দেখতে হয়। 


অনতি- . 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই জুলাই ১৯৯২ 






মিনি ডেয়ারী 
৬৪৯ তৈরী আমারই জন্যে 





ৰা ৃ 


র্‌ nl | 
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চি ১৬34 
দালাল এবং গোয়ালাদের দুধ কিনে 
ফের বিক্রী করার জন্যে নয়। . 


নর ভরি তি নি 
শুণমানসম্পন্ন দুধ কেনার সুযোগ, পান, সেই কারনেই মিনি ডেয়ারী . 
, স্থাপিত । মিনি ডেয়ারীর দুধের দাম ২.৭০ পয়সা ৷ এই দুধ 

, পাস্তরাইজ্ড, হোমোজেনাইজ্ড, টোনড্‌ দুধ যাতে আছে ৩.১% 
স্লেহপদার্থ এবং ৮.৬% শক্ত অক্পেহ পদার্থ । যতক্ষণ না "' 

, আপনি স্বয়ংকরীয় দুধ নেবার জায়গা থেকে দুধ নিচ্ছেন ততক্ষণ 
পর্যন্ত দুধ ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা আছে? 


মিনি ডেয়াৱী থেকে কিভাবে আপনি ছুধ কিনবেন - 
দুধ নেবার সয় সীমা £ সকাল ৬টা গু ডেয়ারী অধিকারীগণ শুধুমান্্ ছ্বয্নংরীয় 
থেকে বেলা ৯টা এবং বিকেল ৪টে . দুধ দেবার জায়গা থেকেই দুধ বিক্রী 
থেকে সন্ধ্যে ওটা পর্যন্ত । ডেয়ারী করার অনুমতি পেয়েছেন £ হাতে করে 
অধিকারীগণ এই সময়ের পরেও আলাদা পান্ল বা জালা থেকে দুধ দিলে 
_. ডেয়ারী খোলা রাখতে পারেন । তানেবেননা। | 
€. “মাপে এসে আগে নাও” সেবাব্যবস্থা £ গু মিনি ডেয্নারীতে এক সুদক্ষ যোগাযোপ-- 
"শুধু কাউন্টার থেকেই ক্রেতাদের সঙ্গে ব্যবস্থা রয়েছে £ দুধের ট্যাঙ্কার ও - 
যোগাযোগ করা হয় । দুধ দেবার সময়: . মিনি ডেয়ারীর মধ্যে মাদার ডেয়ারীর 
“ দেবার জায়গা ও ডেয়ারী অধিকারীর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ মারফৎ টেলিফোন 
টেবিলের মধ্যেকার দরজা বন্ধ থাকে । - ও বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমে যোগাযোগ 
সুতরাং সারিবদ্ধ ভাবে টোকেন-.. ' রয়েছে । এছাড়াও, মাঝে মাঝেই 
কাউন্টারের সামনে দাঁড়ান । “বিভিন্ন মিনি ডেয়ারী থেকে দুধের নমুনা 
€ জন-প্রতি পাঁচটি টোকেন ঃ ডেয়ারী সংগ্রহ করে গুণমান পরীক্ষা করে 
অধিকারীগণ জন-প্রতি পাঁচটি টোকেন দেখা হয়। 
বিক্রী করে থাকেন (সর্বোচ্চ আড়াই গু ক'লকাতা মাদার ডেয়ারীর 4 
লিটার দুধ) ৷ টোকেন কেনার পর দুধ মিনি ডেয়ারী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
- নেবার জায়গার সামনে সারিবদ্ধ সম্পত্তি । একে পুরোপুরি ও সঠিক 
. ভাবে দাঁড়ান এবং টোকেন প্রবেশ ভাবে ব্যবহার করুন । 
করিয়ে দুধ সংগ্রহ করুন । | 






















৪ আপনাদের সেবা করতে 
আমাদের দুধ-ব্যবহারকারীদের স্বার্থে প্রচারিত | | 


O 







মাদার ডেয়ারী 
ক’'লকাত্ধ। 









| ছয়), 





কয়েকটি কাব্যপ্রন্ত 
পারিজাত চুঁছুয়ে ছিলে এই পাপ 


ছুয়ে দিলে) ইন্তরজিৎ দাশ। 
প্রকাশক : ক্রাস্তিক প্রকাশনী, বঙ্কিম 


চ্যাটার্জী সর্ট, কলকাতা-_-+০**৭৩ ]. 


দাম পাঁচ টাকা। . | 
শুষ্তো হাত সাধখানি। অশোক 
পালিত। প্রকাশক ও পরিবেশক : 
কথাশির, ১৯ শ্ামাচরণ দে -্রাট, 
কলকাতা-৭***৭৩ । দাম ছয় টাক1।' 

আলোচ্য পুস্তক দুটিই আধুনিক 
কবিতা গ্রন্থ । 


ইন্দ্ৰজিত "দাশের “পারিজাত ছুয়ে 


"দিলে এই পাপ ছুঁয়ে দিলে’ 
গ্রন্থটির মুখ্য উপজীব্য বিষয় “প্রেম” 
. ব্যক্তিগত প্রেমের বিচিত্র অনুভূতিই 


- সাধারণতঃ প্রাধাম্ত পেয়েছে কবির 


এই কাব্যগ্রন্থ । 

বইটিতে মোট পঞ্চাশটি কবিতা 
স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলির চরিত্র 
বিচারে কবি সমস্ত কবিতাকে মোট 
ছুটি বিভাগে ভাগ করেছেন-_“নিষিক্ত 
গোলাপ’ ও দ্ধ দিন’ । 


একজ্রিশটি. এবং "দূ দিন” অংশে 
উনিশটি। 

-প্রথম, বিভাগের অধিকাংশ কবি- 
তাতেই কবির প্রেমজ অমুতূতি হ্বীয় 
মানসীর উদ্দেশ্যে নানাভাবে অভিব্যক্ত 

। - কবির ভাষায়-_তোমার 
জন্ত সাজিয়েছি- এই শব্দের শৃত্খল, 
দ্বিতীয় অংশের কোন কোন 
কবিতায় শহর জীবনের কিছু কিছু 
য্ত্রাময় চিত্রের ব্যদাত্মক প্রতিফলন 
ঘটলেও, সামগ্রিকভাবে কবি নিজের 
‘সৃষ্ট প্রেমের বৃত্তের মধ্যেই নিজেকে 
আবদ্ধ রেখেছেন । 

প্রকাশভঙ্গীর দ্বিক থেকে কবির, 
কোন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না।, 
নিজের অস্তৃতিকে প্রকাশ. করতে 
গিয়ে কবি তার বিভিন্ন কবিতায় যে 
সব রূপকল্প বা উপমা ব্যবহার করেছেন 


- তাও বিশেষ নতুনস্বের ছাপ রাখতে 


- পারে ন1। ' গন্ভ ছন্দকে তাঁর ভাব 
- প্রকাশের মূল .বাহন হিসাবে গ্রহণ 
করলেও, কোন কোন কবিতায় কবি 
ছন্দমিল- ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। 
কিন্তু অধিকাংশ, ক্ষেত্রেই সেগুলি 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে মনে হ’ল। - 
উপমা ব্যবহারে নৃতনসত্বের সৃষ্টি করতে 
গিয়ে কবি কোথাও কোথাও নিজেকে 
দুর্বোধ্য করে তুলেছেন} ‘গোধূলির 


J পংক্তি : নজরে পড়ল, যা” 


/ Le 
. গোলাপ” অংশে কবিতার সংখ্যা 


বোঝাতে ' চেয়েছেন, বোধগম্য- হ’ল - 


না। তাছাড়া, প্রত্যেক -কবিরই 
সমাজের কাছে কিছু দায়বদ্ধতা থাক! 


সত্বেও, এই -কাব্যগ্রন্থে কবির কোন 
সমাঁজ-সচেতন রূপের পরিচয় মিলল- 


না, ২ 
এতৎসত্বেও, -কাব্য - গ্রন্থটিতে 

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে কিছু উজ্জল 

কবির 

ভবিষ্বুৎ-সম্ভাবনাকে সুচিত করে। 

- আমরা আশা কর্ব-_-উপযুক্ত 

অনুশীলনের তার! . আগামী দিনে 


কাব্য. কবি নিজেকে আরও স্বকীয় শক্তিতে 


আবিষ্কার করবেন এবং বৃহত্তর 
সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে 


নিজের কবি চেতনাকে গড়ে তুলবেন। - 


বইটির ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর ৷ 

তুলনায় “শৃন্তে হাত সাধখানি, 
কাব্যগ্রন্থে কবি অশোক পাঁলিতের 
পরিণত কবি-মনের ছাপ স্ুষ্পষ্ট।. 


বইটিতে শিরোনামধারী কবিতায় 


সংখ্যা উনত্রিশটি। “অসম ছন্দে 
অভিক্ষেপ অংশে কবিতা আছে মোট 
কুড়িটি। এই অংশের কবিতাগুলির 
গ্রত্যেকটির কোন: শ্বতগ্র নামকরণ 
করেন নিক্বি। পরিবর্তে, কবিতা- 
গুলি পর পর ক্রমিক সংখ্যা 

চিহ্নিত করে সমস্ত. কবিভাগুলিকে 
একসঙ্গে ‘অসম ছন্দে অভিক্ষেপ' নামে 
অভিহিত করেছেন। অঙ্গরূপভাবে, 
চূর্ণ জম্ম চূর্ণ, জোনাকি’ অংশৈ সংখ্যা 


ছায়া চিহ্নিত মোট আটাশটি খণ্ড খণ্ড 


কবিতাংশ স্থান পেয়েছে। 
- সমগ্র কাব্যগ্রন্থে জীবন ও ভ্রগৃত 


সম্বদ্ধে কবির নানান্‌ ভাবনা ও-অম্ুূতি ' 


বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেলেও, প্রেসই 
যে কবি চেতনার - যূল চালিকাশক্তি 
হিসাবে কাঙ্জ করেছে, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। তবে প্রিয়তমা নারীর 
প্রতি ব্যক্তিগত প্রেমময়. অনুভূতিকে 
কবি যে অনেক . ক্ষেত্রে, নৈর্ব্যক্তিক 


চেতনার স্তরে উন্নীত করে’ নির্মোহ 
দার্শনিকতায় নিজেকে স্থিত করতে - 
“পেরেছেন, তা” তার কবি-মানসের' 


বৈশিষ্্যকেই সুচিত করে। 'অদম 
ছন্দে অভিক্ষেপ' 'অংশের কবিতা- 
গুলিতেই এই পরিচয় বিশেষভাবে 
পরিস্কুট। ২, ৮ 


২০ কবির অনেক কবিতায় একটা 


রোম্যারিক বিষাদের ছায়া গ্চ্ছম্নভাবে 


বর্তমান, যা’ পাঠকের মনকে লহজ্েই - 


সিক্ত করে। কবিতার শরীর নির্াণেও 


TUT A কী? কৰি দক্ষতার পরিচয় গিয়ছেন। 


পরিচিত শব্দ গুলোকে নিজের তাব- 
প্রকাশের -অহমারী হিসাবে অনেক 
ক্ষেত্রে তিনি যেরূপ অনায়াস কুশল- 


তায় ব্যবহার করেছেন, তাতে ভাষার 
উপর তার. যে স্বাভাবিক দখল আছে . * 
তবে, | 
‘তুমি শঙ্খ শব্ধমালা’ কবিতাটির তৃতীয় | 
.পংক্তিতে “ছুখমুর শব্দটির ব্যবহার... 


তাতে কোন সন্দেহ নেই। 


কেমন যেন বেস্থবরো লাগল ।' - " 
- পরিশেষে কবি অশোক পালিত 
সম্পর্কেও সেই একই কথা প্রযোজ্য £ 


চলে না, মাটির পৃথিবীর দিকেও 
দুচোখ মেলে তাকাতে হয়। তাছাড়া, 
একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে, 
সমাজের প্রতি নিজ দায়িত্কেও তিনি 
অস্বীকার করতে , পারেন নাঁ। 


শোষিত, নির্ধাতিত জনগণের সখ 
দুঃখের সাথী হওয়া, প্রয়োজনে তাদের 


সামাজিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে । 


বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কহীন নিঃস্ঙ্র স্বপ্প- 


চারিতা কবিকে আত্মকেন্িক করে 


তুলতে বাধ্য। 
তাই আধা" করব কবি অশোক 


পালিত তার সংবেদনশীল কবিমন ও 


দক্ষ লেখনী নিয়ে 'আগামী দিনে কবি 
হিসাবে তার সামাজিক দায়িত পালনে 
সচেষ্ট হবেন । : 
বইটির. ছাপ! ঝরররে। 
'ব্যঞ্চলাধ্মী। 


প্রচ্ছদ 


সমালোচক 


.চকর বক্ধর। বিমল দে। নান্দী- 


মুখ সংসদ, ৪৮ শহীদ নগর, 
কলকাত!-৩১ প্রকাশিত। দাম ছু 
‘বন. তিতির মন- তিতির”, টি 
কুটুম মিষ্টি কুটুম’, “কর বকর’--তিন- 
খান! বিমলবাবুর ছড়ার বই মান্য 
বিমল দের মতোই নিরাভরণ, লোকা- 
যত, সরল -ও -সৎ। শেষোক্ত বই- 
থানির পরিসর সামান্য ; অথচ ধবধবে 
কাগন্জে বকঝকে ছাপার ছবিহীন 
হয়েও শ্রীহীন নয় । বিমলবাবুর ছড়ার 
সাধারণ ধর্ম সমাজ্জচেতনা, নিরযন 
নিরাভরণ মামুযের অন্ত . সহজাত 


। বেদনাবোধ এবং তার থেকে উদ্ভূত 


শোষক প্রতারকদের ব্যঙ্গচিত্র যথারীতি 


, এই তৃতীয় .বইতেও অধিকাংশ ছড়ার 


যুল বিষয় । বিমলবাবুর ছড়া বাধায় 
কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি শ্রমজীবী 


-প্রভারিত মানুষের প্রতি সহানুভুতি- 


জাত কটাক্ষই করুন কিংবা "চামার 
্যারিষ্টার*দের প্রতি. ব্য্গবিজ্রপই 
করুন, শিল্পের নানতম শর্ত যে 
্রচ্ছমতা ও নমদণিততা, কখনই তার 
ব্যত্যয় করেন না। এর ফলে তার 


. ND যুগপৎ ছোট ও বড়দের হয়ে . 


কবি সমাজের দিক থেকে মূখ ফিরিয়ে 
আছেন। -এ যুগের কবিকে শুধু . 
. ভাবের জগতে নিরাল শৃন্তচারী হলেই - 


- লোকের নয়, গ্রাম্য লোকের মুখের 


দর্পণ | শুক্রবার, ৬ই আগষ্ট, ১৯৮২ 


ওঠ,.ংছোটদের কাছে তা থাকে 
“নন্সেন্দ”। বড়দের কাছে সংকেত. 
দেয় যথেষ্ট - ‘সেন্স-এর। যেমন - 
‘বেতাল’ ছড়াটিতে 
হরি ঘোষের গোয়াল 
-- ছু*চার জনে ছড়ি ঘোড়ায় - 
বাকিরা বয় জোয়াল 
এবং সুন আনতে পাস্তা ফোরায় - 
- মুচকি হাসে বোয়াল ৷ - 
কিংবা ‘বেহাল’ ছড়ায় 
| খুখুডাঙ্গায় ঘুঘু মেই 
পাযরাডাঙ্গায় পায়রা 
লাটের বাটে ঘুন ধরেছে, 
ছুঃখে কাদেন রায়র! . | 
_ওলোট পাঁলোট খবরদারি 
বেহাল খয়ের খায়র 
পাচফোড়নে চিমটি কাটে - 
- * দাপিয়ে মরেন রায়র1। 
এমন অর্থপূর্ণ ছড়াই বিমলবাঁবু 
লিখতে পারেন এবং লেখেন, “অথচ. 
“ছড়ার প্রাথমিক শর্ত দ্রুতলয়ের 
শ্বাসাঘাত প্রধান মিল বা! 'রাইম” 
সম্পূর্ণ পূর্ণ করেন। “ছড়ার আদি ও 
অরুজিম চেহারা হল- গ্রাম্যতা, 
লৌকিকতা ও মৌখিকত।- ‘ভদ্ৰ 


বুলি ও সুরের টানে যে ছন্দ বাগ 
ধারা ও কৌতুকী, লোক সংস্কৃতির 
অঙ্গ ছড়ার তাই প্রকৃষ্ট আঙ্গিক ও 
আত্মা। বিমল-দের সমস্ত "ছড়ায় এই 
আজিক ও আত্মা সংরক্ষিত. হয়েছে । 
প্রচলিত ছড়ার চলা ও বলার ভঙ্গীই 
তিনি অব্যাহত রেখেছেন, যার জন্ত 
তার কোণে. কোণে ছড়ায় একমাত্জার 
কেবল ধ্বনিগত মিল. ব্যবহৃত হয়েছে। 
বইএর প্রথম ছড়া “পটার কেরা- 


মতি'তে ‘পৃ?’ ও ‘গ৷”-এর সাথে না? 
- এর মিল এরই ফলশ্রতি। :: - 
চকর ' বকর’ এর উল্লেখযোগ্য 


ভালো ছড়া ‘গরমিল’ বুড়ো: পণ্ডিত", 
‘জোট ঘোট?, ‘কুবের’, চলতি চলে’ । 
এগুলি যত না ছোটদের. তার চেয়ে 
বেশি বড়দের । কেননা! অপেক্ষারুত 
দীর্ঘ (বুড়ো পণ্ডিত, বাদে ) এই ছড়া- 
গুলিতে রাজ্জনৈতিক খোচা আছে। . 
প্রাণ মাত্র চার পংক্তির এবং - 
মাত্র চার মাত্রার চমৎকার নির্ভেজাল 
শিশুদের মন ভোলানো কান জুড়ানো 
একগুচ্ছ. ছডা সাঙ্গানো আছে বই- 
খানির ১৩ থেকে ১৯ পৃায়। - নাম- 
হীন নর দেওয়! নটি ছড়া-ই ছোটরা 
নিজেদের খেলার মন্ত্র করে নেবে। 
মণীন্র চৌধুরীর প্রচ্ছদ ।লোক- 
নংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক মননশীলতাকে 
মিশরিক্ে ছোট বড় সবার কাছে 
আকর্ষণীয় করেছে | এ 
_ সুথরঞ্জন পায় 


সম. 
a 


ময়না তদন্ত 
৫ম পৃষ্ঠার পর 

সভয়ে বলছি প্রয়োজনে প্রমাণও দিতে 
পারা যায়, কিন্তু পুরস্কার হয়তো ভাই 


+ 


হবে যা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। 


৭৮-এর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে 
তৎকালীন কেন্দ্রীয় জনতা সরকারের 
অনুদানের ফলে পত্রলেখক কথিত কোন 
কোন অঞ্চলে সামান্যু কিছু বি্ালয় 
নির্মাণ হয়েও থাকতে পারে, কিন্তু তা 
এই রাজ্যের গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষার 


. সামগ্রিক চিত্র হতে পারে না। এই 


সকল অন্তিতবহীন-আচ্ছাদনহীন কিংবা. 
প্রায় ছাত্র-ছাত্রীহীন তথাকথিত 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাজনৈতিক 


উদ্দেশ্যে, একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা 
নিয়োগ ইত্যাধি ধাবদ হাজার-হাজার, - 
লক্ষ-জক্ষ টাঁকা প্রতি মাসে-বৎসরে 
অপচয় হচ্ে। অর্থনীতির ছাত্র 
হিদাবে এটাকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 
অন্থৎ্পাদনমূলক ব্যয় যদি বলে থাকি 
তবে কি অন্যায় হয়েছে? স্বীকৃত 


ভারতীয় . অর্থনৈতিক কাঠাযোভে- 


আযাভাম স্মিথ-রিকার্ডো থেকে আরম্ভ 
করে কেইনসীয়  পোষ্ট-কেইনসীয় 


.আধিক তত্বকে অন্বীকার করা বায় 


না নিছক 'রাজনৈতিক উদ্দেস্তে অন্তু. 
প্রাণিত হয়ে। গ্রামীণ প্রাথমিক 
শিক্ষায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা সম্ধদ্ধে 
(অন্যান্য সকল - বিষয়ের মতই) 
বলতে পারি বামফ্রন্ট সরকারের গৃহীত 
"ও ঘোষিত নীতি ক্ষমতার বিকেন্জ্রী- 
করণ- ও গণতন্রীকরণের নামে পর্যায়- 


ক্রমে গ্রামীণ, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা 


কেই পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত করা। 
সুতরাং এখানে যোগ্যতা-অযোগ্যতার 
প্রশ্ন শাসকদলের উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থক হিসাবে নয়, 
নিরপেক্ষ শিক্ষাত্রতী হিসাবে শিক্ষার 


স্বার্থেই স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে (7 


দ্বচ্ছ-নিরপেক্ষ-বাস্তব দৃষ্িতে-বি চা রে 
সমগ্র গ্রামীন প্রাথমিক শিক্ষা! প্রকল্পটি, 
একটি বিরাট অনুৎপাদনযূলক বিলাস 
ও প্রহসন ব্যতীত আর কিছুই নয়, ' 
যার একমাত্র - উদ্দেশ রাঘনৈতিক , 


"লাভালাভ । - 


এভাবে প্রতিবাদ করে ‘ভাবের 
ঘরে চুরি করে’ সাময়িকভাবে এক- 
শ্রেণীর ভোটারকে বিভ্রাস্ত-প্রভাবিত 


" হয়তো করা যায়, কিন্তু বাস্তব সত্যকে '- 


প্রভাবিত করা যায় না এবং নিঃসন্দেহে 
যো' মার্কসীয় আত্মবিক্নেষণ ও আত্ম- 
সমালোচনার পরিপন্থী. 


রি ॥ শুক্রবার, ৬ই আগষ্ট ১৯৮২ 


নির্বাচনী ময়ন| তদন্ত প্রসঙ্গে 


" | প্রতিবাদের উত্তর ] 
সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৬ই জুলাই ' দর্পণে ‘পাঠকের 
মতামত’ কলমে জনৈক রফিক মল্লিক 
মহাশয়েয় প্রতিবাদের প্রত্যুতরে তথ্য 
ও তত্ব দিয়ে সৃবিস্তারে কিছু লেধার 
সাহস বা প্রবৃত্তি কোনটাই নেই। 
সাহস নেই কারণ যে কারণে পুরুষাঙ্থ- 
ক্রষে স্থপরিচিত স্থায়ী - বাসিন্দ! হয়েও 
সপরিবারে ১৯৫২ সালের প্র এই 
প্রথমবার 'ভোটাধিকার হারিয়েছি সেই 
কারণেই হয়তো নিয় মধ্যবিত্ত 
পরিবারের রুটি-রুজিতেও হস্তক্ষেপ 
_হওয়াটাও অদভব নয়। কারণ 
- ছুর্তাগ্যবশতঃ আমি যে স্বয়ং শাসিত 
সংস্থায় কর্মরত তার সর্বোচ্চ জেলা 
পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ 
পত্রলেখক রফিক সাহেবের সমগোত্রীয় 
অন্ধ কট্টব-ভোটপর্বস্ব তথাকণিত 
মার্কসবাদী বামজ্রণ্ট সমর্থক । এই 
আদ বা ভীতি ঘে অমূলক নয় তা 
তুক্তভোগীমাত্রই হয়তে] ব্যক্ত করেন 
না, কিন্তু অনুভব করেন। এখানে 
কংগ্রেসী অ-কংগ্রেলী অবাস্তর প্রশ্ন 
রঞ্চিক সাহেবের স্তায় অন্ধ-কট্টর সমর্থক 
না হলেই শাদকশ্রেণীর না-পসম্দ। 
পার না-পদদ্দ হলেই ভোটাধিকারসহ 
রুটি রুজি সবেতেই হাত পড়তে পারে। 
আমি আমার ১১ই জুনের প্রবন্ধে 
এটাকেই -“মন-পীড়ন’ বলতে 
চেয়েছি। অবশ্য ভোটসর্বস্থ তথাকথিত 
বামপন্থী কর্মীসমর্থকদের নিকট কোন 


হুক্বতা-ম সু ভূতিপ্রবণতা আশা. 


_ করাটাই বোধহয় বাতুলতা। এরা 
"গযন-পীড়ন’ বলতে কেবলমাত্র 
বোধহয় দৈহিক নির্যাতন- 
খতমই বোঝেন। কারণ নিছক 
দৈহিক-জৈবিক ( Vital-Physical ) 
চেতনার স্তরে ধারা আবদ্ধ তাঁদের 
' নিকট শুষ্্রতর মানসিক “দমন- 


পীড়ন? বলেও যে কিছু একটা থাকতে 
পারে তা প্রত্যাশ। করাই বোধহয় . 


অন্তায়। বর্তমানে এই রাজ্যে এই 


শ্রেণীর কর্মী-দমর্থকদেরই এমন রমরমা. 


অবস্থা যে কোন বান্তব-বোঁধবুদ্ধিসম্পন্ 
ব্যক্তিই স্বীয় অস্তিত্বের স্বার্থেই চরম 
বিপর্যয়ের পদ্ধধ্বনি উপলব্ধি করেও 
আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হবেন 
এটাই স্বাভাবিক । 


প্রবৃত্তি না থাকার কারণ অসম” 
চেতনায় কোন বিতর্কে অংশগ্রহণ 


অর্থহীন ও সময়ের অপচয় বলেই মনে 
করি। পত্জজেখকের বক্তব্য পড়ে 
আনে হয়েছে আমার ঘোধিত আশঙ্কা 
প্রবন্ধের মূল বক্তব্য (নিছক পরি- 
স্মধ্যানের মধ্যে যা সীমাবদ্ধ নয়) 
অন্ুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন। দলীয় 
অংকীর্ণ সাংগঠনিক স্বার্থে নেতাদের 


প্রতিবাদকারী . 


শ্ৰীমুখ মিস্থত বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পত্রের 
ছত্রে-ছত্রে প্রকট । মার্কসবাধ-নেনিন- 
বাদের-শ্বার্থেই মৌলিক চিন্তা-ভাবনা, 
আত্মবিশ্লেষণ,* আত্মসমালোচন! এই 
শ্রেণীর মিকট অবশ্তই প্রত্যাশিত নয়। 
যুল মার্কসীয় দর্শল-অর্থনীতি-সমাজ- 
তত্ব ইত্যার্দি বলতে- কি বোঝায় বা 
লেনিনের বুর্জোয়া সংসদীয় গণতঙ্গে 
মার্কসবাদীর অংশগ্রহণের পটতৃমি-শর্ত- 
উদ্দেশ্য সশ্বন্ধে নির্দেশের প্রত্যক্ষ কোন 
ভআন-ধারণাই এদের নেই) এরা 
কেন এদের তথাকথিত, নেতৃস্থানীয় 
দের অনেকেই জানেননা মার্কদবাদ, 
একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান যার পরস্পর 
পরিপূরক দর্শন-মর্থনীতি-সমাজ্তত্ব- 
সংস্কৃতি আছে। বুর্জোয়া ধনতাস্িক 
দর্শন-অর্থনীতি ইত্যাদির তাত্বিক 
পটভূমিতে তুলনামূলক জ্ঞান-উপলন্ধি 
না থাকাঁর ফলেই তথাকথিত নেতা- 
কর্মী-সমর্থকদের এ জাতীয় বিকৃতি- 
বিচ্যুতি সম্ভব হচ্ছে। সুতরাং ‘শব্দ 
সংকোচন? ও অর্থের বিকৃতিই ধেখানে 
অবশ্তস্তাবী দেখানে বিতর্কে প্রবেশের 
প্রবৃত্ধিই অস্বাভাবিক। দ্বিতীয় 


খ্শবিযুদ্ধোত্র কালে এক শ্রেণীর. হঠাৎ" * 


ধনী’ সম্প্রদায় আমরা দেখেছি, তাদের 


সঙ্গে এই অধুন! বাম্ঞ্রণ্ট সমর্থকদের . 


কোথায় যেন একটা অদৃশ্য সাদৃশ্য 
অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির. সদশ্ত- 
সর্বক্ষণের কর্মীর দৃষ্টিতে বিচারে 
অনুভূত হয়। গুপ-বিবঞ্ধিত পরিমাণ 
( Quantity devoid of Quality) 
মেরুদগুহীন জীবের মত আপাত- 
দৃষ্টিতে বিরাট ও ভয়াবহ হলেও 
কালের- বিচারে ' প্রকৃত শক্তিহীন। 
একদিকে নিশীথ-আনজিজুল হকের 
নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেও 
বলতে হয় জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন 
অবস্থায় যধ্যবিতস্থলভ ‘রোমাণ্টিসিজম’, 
বিচ্ছিন্নভাবাদ ( alienation ), অন্য- 
দিকে বুর্জোয়া সংসদীয় গণতঙ্্রে অংশ- 
গ্রহপকারীদের উদ্দেশ্য ও কৌশল 
( Strategy and tactics) সম্বন্ধে 


সম্যক ধারণার অভাবে ও' পশ্চিমী 


অর্থনীতিবাধী ‘সোস্তাল ডেমোক্র্যাট’- 


দের অঙ্গকরণের যাতাকলে মূল 


মার্কসবাদ-লে নি ন বা দে রর এদেশে 
অস্তিম অবস্থ৷। “কৌশল” এখানে 
‘উদ্দেশ্বে’ 


খুলে দেওয়ার পরিবর্তে বুর্জোয়। 
গণতন্ত্ৰই যে এ'দের উদরন্থ-আত্মসাৎ 
করেছে তার প্রসাণ পত্ধলেধকের ছত্রে- 
ছজ্রে বিধৃত । স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর ২২শে্‌ 


জুলাই স্বীকারোক্তি “আমরা শাস্তি- 
কামী লোক, সংবিধান অনুযায়ী কাজ 


'পদধ্বনি শোন! যাচ্ছে। 


রূপাস্তরিত হয়েছে 
বুর্জোয়া গণতঙ্থের অনারভার মুখোশ, 


করছি, রেভলিউসন ত করতে 
আদিনি।” সুতরাং পত্রলেখকের 
গ্তায় সমসাময়িক সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্ধ-উগ্র 
বামঙ্রণ্ট সমর্থকেরা ‘মার্কসবাদ্ব’ বলতে 
বুর্জোয়া সংবিধান নির্দিষ্ট ভোটঘর্বন্থ 
রাজনীতির পক্কিল আবর্তে নিমজ্জিত 
অবস্থায় প্রতিবাদ পত্রে এ জাতীয় 
অগভীর চেতন! ও চিন্তার পরিচয় 
দেবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। 

, গত ১৯শে মের নির্বাচনের ফলা- 
ফলের. ওপর , নির্ভর' করেই যিনি 
নির্ব।চন-পূর্ব ও নির্বাচনোত্তর পরি- 


.স্থিতির মূল্যায়ন করেন এবং আমার 


বক্তব্যের সত্যাসত্য নিরূপণ করেন 
তার সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া 
বুদ্ধির পরিচায়ক মনে করিনা । ধার! 
প্রচলিত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশাসন- 
যন্ত্র দখল ও পুনর্দখলই মনে করেন 
মার্কসবাদ-জেনিনবাদের  সফলতা- 
বিফলতা তাঁদের নিকট বাস্তব সত্যা- 
সত্য এভাবেই নিরপিত হওয়াই 
শ্বাভাবিক। বামফ্রন্ট নি:সন্দেহে এই 
ভোটসর্বস্ব এক বিরাট কর্ম-সমর্থক 
শ্রেণীর জন্ম 'দিয়েছে একথা ছিধাহীন 
চিত্তে স্বীকার করি ।- কেরলেও এক 
সময়ে পত্রলেখকের স্তায় কর্মণ- সমর্থকের, 
হুষ্টি হয়েছিল বলেই আজ কেরলে' 


সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অবশ্ুভ্াবী ফলশ্রুভি ' 


স্বরূপ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অ-সার্কসীয় 
কুচি-বিকৃতি অপসংস্কৃতি মানা দে 
নাইট, লেডিজ অর্কেন্রী, উষা উপ ও 
উদগ্র উৎসাহে বিভিন্ন পুজা হানে 
(বসতবাদ-ভাববাদ একাকার ). ডিস্‌কো, 
ক্যাবারে নৃত্যে প্রকট । সমাজজীবনে 
কংগ্রেমী রাজত্বে (কালচারে) ও 
বামক্রণ্ট রাজত্বে ( কালচারে ) মৌলিক 
কোন পার্থক্য কি অনুভূত হচ্ছে? 
নিরপেক্ষ নাগরিক মাত্রেই এর সদুত্তর 
দিতে পারেন ।, | 
”৭৭-এ জনতা দলের বা বামক্রণ্টের 


‘ক্ষমতায় আমার সঙ্গে ৮৮২-তে 'বাষ- 


ফন্টের ক্ষমতা পুনর্দখলের এবং ক্রমিক 
বিবর্তনের যে প্রচেষ্টা পত্রলেখক 


করেছেন মূল প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ে' , 


কোন অম্পষ্টতা রেখেছি বলে মনে পথ্ধ 


হয় না। হুম্পষ্টভাবে আমি উল্লেখ - 


করেছি *৬৭ থেকে +৭৭ সামগ্রিকভাবে 
ভারতবর্ষে একটা রাজনৈতিক 


অস্থিরতার পর্যায় গেছে। জরুরী . 


অবস্থার ঠিক পরবর্তী সময়ে সমগ্র 
ভারতবর্ষে যে ইন্দির] বিরোধী, হাওয়া 


ছিল তার বিচারে ইন্দিরা কংগ্রেসকে . 


একটা শক্তিশালী সংগঠন বলা চলে না. 
ধা তিনি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু 
বামফ্রণ্ট পাচ বছরের প্রথম দিকে 
কেন্দ্রের জনতা দলের হূর্বলতাঁজনিত 
বদ্দান্ততায় এবং শেষ দিকে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের ক্ষমতায় পুনরায় ফিরে এসে 
নিজ ঘর সামলানোয় ব্যাস্ত থাকায় 


আর, এস, এম্‌, ক্যাথলিক, 'মুসলির্মস্ওভার ডু'ফটের’ কল্যাণে “পাইয়ে 


লীগের শক্তি বৃদ্ধির ছিদ্রপথে ইন্দির1 
গান্ধীর 
পশ্চিমবজেও তারই পুনরাবৃত্তির 
‘প্রকৃত ও 
মৌলিক রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ 
ও উন্মেষ” বলতে আমি কি বলতে 
চেয়েছি তা ধিনি বা ধারা: বর্তমান 
আর্থ-সামাজিক কাঠামোয়-পদ্ধতিতে 
আসন সংখারি হাস-বৃদ্ধি ও শতকরা 
হিসাবের সামান্য হেরফেরের নিরিখেই 
বিচার-যুল্যায়ন করেন এবং এর বেশী 
ধাদের ক্ষমতা নেই অর্থাৎ যে নেতৃত্ব 
এভাবেই এ দের তৈরী করেছেন তার 
নিকট বিচার-মৃল্যায়নের' ' একমাত্র 
কষ্টিপাথর বুর্জোয়া প্রচলিত ভোটের 
ফলাফল হওয়াই শ্বাভাবিক। “গত 
পাঁচ বছরে বামফ্রন্ট বুর্জোয়া গণতন্ত্রে 
ক্ষমভা দখলের সুযোগের প্রকৃত 
সত্যবহারে ব্যর্থ হয়েছে” 
এই বক্তব্যের সর্বোৎক্বষ্ট প্রমাণ 
পত্রলেখক রফিক সল্লিক নিজেই। 
প্রকৃত মার্কসীয়) দর্শন 
অর্থনীতি-সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
পরিচয় উপ্লব্ধিহ কর্মী সমর্থক সি 
এক কথা ও বুর্জোয়া ব্যালট বন্সদূ্বপ্ব 
চরম লক্ষ্যসাঁধনে ব্রতী নেতৃত্ব ভজনা- 
কারী বর্মী-সমর্ধক সৃষ্টি ভিন্ন কখা। 
এদের চেতনার স্তর ও যূল্যবোধের 


আমার 


দেবার” : রাজনীতির স্বাদে এবং 


পুন্রাগমন সম্ভব হয়েছে। * সর্বোপরি বামক্রপ্টের নেতৃত্বে ফাটল 


না থাকায় ঘথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। 


জনতা দলের নেতৃত্বে ফাটলই সাধারণ . 


জনগণের আস্থা হারানোর প্রধান 
কারণ ছিল। স্থতরাং অতি-সরলী- 
করপের মাধ্যমে পত্রলেখক যেভাবে 
নিজ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেয়েছেন তা যুক্তিসম্মত ও বাস্তব- 
ভিত্তিক নয়। তথাপি প্রশাসন যয 
হাতে - না থাকলে এই ৫২*৬৭ ‘যে 
৪২*৭৬-রে পরিণত হত না একথা কি 
পত্রলেখক বুকে. হাত দিয়ে নিজেই 
দ্বাবি করতে পারেন? স্থতরাং এটাকে 
‘ছোট’ করে দেখাটাই বোধহয়, আমার 
পক্ষে সঠিক হয়েছে । পত্রজেথকের 
প্রদত্ত পরিসংখ্যান ও শতকর! হিসাবের 
ভিত্তিতে ‘ইতিবাচক’ ভোটের প্রতি 
ঘি তাঁদের এতই বিশ্বাস নির্ভরতা-গর্ব 
থাকে তবে সরকারি প্রশাসন হস্তচ্যুত 


' অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভীত. 


ছিলেন কেন এই প্রশ্নের প্রকৃত 


সদুত্তরের মধ্যেই . সব প্রকৃত সত্য ও. 


'রহস্ত নিহিত আছে। অতি: প্রতি 
যে ‘ওভার ড্রাফট’ বন্ধ. হয়েছে, মন্ত্রী 
সংখ্যা-ও দফতর বন্টন নিয়ে যে শরিকী 
ঠাণ্ডা লড়াই ‘আরস্ত হয়েছে, যে 
আঞ্চলিক শরিকী কর্মী-সমর্থকদের 


॥ পাঁচ ॥ 


আধিপত্য বিস্তারের বিবাদ দেখ! 
দিয়েছে এসব যদি একটি বছর পূর্বে 


"দেখা দিত তবে ১৯শে মের ফলাফলের 


গর্বিত আক্ষালন: কোথায় থাকত 
অঙুমান করায়, অসুবিধা নেই। অবশ্য 
১১শে মের নির্বাচনই বোধহয় শেষ 
নির্বাচন নয়। বুর্জোয়া গণতঙ্্রের 
পন্কিল আবর্তে ধার। একাত্ম হয়েছেন, 
ও এটাকেই চরম ও পরম জানে 
আরাধনা 'করতে অত্যন্ত হয়েছেন 
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_ নয়। 


“্বামফন্ট দরকারে গিয়ে কাজের 
মাধ্যমে জনগণকে সন্ত করেছেন” 
কিন। ‘ওভাঁর ড্রাফট’ বন্ধ হওয়ার ছু" 
এক বছরের মধ্যেই তা সঠিকভাবে 
বোঝা যাবে, কারণ ঘে মার্কসীয় 

পদ্ধতিতে “সন্তুষ্ট করেছেন তার সঙ্গে 
৭৮-এর. বন্তায় জনতা সরকারের 
অহদান ও ইন্দিরা সরকারের ওভার 
ড্রাফটে'র অবদান কতট। পক্ষকালের 
মধ্যে তার সুচনা হলেও ‘জনগণের’ 
বোধগম্য হতে কিছু সময় লাগবে। 

“শিক্ষা, প্রসারের সাফল্য” সম্বন্ধে 
পত্রলেধক লিখেছেন, ‘জানি না 
সমালোচক কত গ্রাম ঘুরেছেন’ 
ইত্যাদি । এ বিষয়ে কেবলমাত্র 
উল্লেখ করতে চাই প্রয়োজনের অতি- 
রিক্ত শিক্ষাগত ঘোগ্যতাসহ রা 
সরকারের গ্রামীন. প্রাথমিক শিক্ষা- 
বিভাগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অঙ্গাঙ্গীভাবে 
দীর্ঘ দুই দশক জড়িত কোন ব্যক্তির 
একাত্মতাঞ্জনিত অভিজ্ঞত! ( Iden- 
tified Knowledge) অপেক্ষাও 
কি পত্রলেখক এ বিষয়ে অধিক 
যো গ্য ভা-অণ্ভল্রতী-সম্পন্ন? সুদীর্ঘ 
দশ বৎসর যাবত কোন বিষ্যালয় গৃহের 
আছে অস্তিত্বই নেই অথচ শিক্ষক- 
শিক্ষিকার নিয়মিত বেতন, কন্টিন্জেন্সী, 
বই-খাতাগ্লেট-বোর্ড ড্রেদে ইত্যান্ধি 
সবই- ঠিক আছে। অসংখ্য বিস্তা- 
লয়ের আচ্ছাদনহীন অবস্থায় রৌদ্র 
বৃষ্টিতে পঠন-পাঠন অসম্ভব এপকল 
বিষয়েই কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ ' অবহিত । 
জেলা স্থুলবোর্ড সভাপতি, ডি, আই, 
অবর পরিধর্শক, পঞ্চায়েত প্রধান, বি, 
ডি, ও,. এম, এল, এ, সকলের নিকট 
প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা, গ্রামবাসী 
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস 
লিখিত-অলিধিত আবেদন-নি বেদ ন 
করেও ব্যর্থ হয়ে হতাশায় ভূগছেন-__ 
কর্তৃপক্ষের একমাত্র উত্তর, “টাকা 
নেই ৷ ওভারভ্রাফট বন্ধ হওয়ার ফলে 
ভবিস্তত সহজেই অনুমেয় । আমি যে 
জেলার কথা বলছি তা শিল্প স্দ্ 
ছোট হাওড়া জেলার চেয়ে প্রকৃত 
কৃষিভিত্তিক অনেক বড় জেলা. এবং 
কোন অন্ধ রাজনৈতিক সমর্থকের দৃষ্টি 
দিয়ে প্রচারে অবতীর্ণ না হয়ে সামান্য 
নগণ্য গ্রাম্য শিক্ষাত্রতীর দৃষ্টি দিয়ে 


"শেষাংশ *ট পৃষ্ঠায় 


ঠ 





॥ চার ॥ 


রাজনৈতিক ভাষ্যকার 


বামকণ্ট দ্বিতীয়বার জনগণের 


তোটে শাসনভার পাওয়ার পর দ্বিতীয়: 


বার সংকটের সন্মুখীন হয়েছে। 
প্রথম সংকট এসেছে ওভার ড্রাফট 
" সংকোচনের কেন্দ্রীয় নির্দেশে। ফলে 
ব্যয়: অঞ্ুরীর ৪* শতাংশ ছাটাই নয়, 
আটক করা হয়েছিল।, অবস্থা: বুঝে 
ব্যয় করার-অঙগমোদনও দেওয়] ছিল। 

দ্বিতীয় সংকট এল দপ্তর -বিভাঙন 
দিয়ে। আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড 
.. ব্রুফের দলীয় মহ্ীরা দলের নির্দেশে 

. পদত্যাগপত্র জমা দিলেন। কিন্ত 


" বামক্রণ্ট ছেড়ে গেলেন না। ১৯শে 
' জুগ্গাইএর বৈঠকে 'দেখা গেল বামফ্রণ্টে 


ভালো! রকমই চিড় ধরেছে। আর, 
এস, পি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বড শরিক. 
'লি পি আই (এম) শ্ব স্ব অবস্থানে 
অটল ৷ দুপশ্ষেরই আহুষ্ঠানিক যুক্তি 
- আছে। সত্য কথা, বামফ্ৰণ্টের ধারণা- 
টাই পারস্পরিক এঁক্যমতের উপর 


প্রতিষ্ঠিত । আলাপ-আলোচনা, করে . 


, সব সমস্তারই সমাধান হয় যদি তা 
পক্রতামূল্পক অর্থাৎ মার্কপীয়- পরি- 
ভাষায়, “এ্যান্টাগোনিটিক” ন! হয়| 
বামফ্রণ্টের শবিক দলগুলির শ্রেণীগত 


ভিত্তি বিশ্লেষণ করেই বোঝা যেতে '. 
পারে এদের সংঘাত কতটা শক্রতামূলক . 


এবং কতটা অশক্রতামূলক ৷. কিন্ত 
আশু সমস্তার মীমাংসা] আপাততঃ 
এই বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল নয় 
কারণ শ্রেণীগতভাবে বামক্রণ্টের সব 


শরিক দলেরই কোন না কোন, 


সংগ্রামী শ্রেণীভিত্তি রয়েছে। হুতরাং 
আমরা ধরে নিতে পারি দলীয় মত- 
বিরোধের মীমাংসা হতেই হবে। এবং 
তা হবেই। বামফ্রন্ট ভাঙবে না, 
বামফ্রন্ট সরকারও বিরাট সংখ্যা 
খ্রিষ্ঠতা নিয়ে টিকে থাকতে পারবে। 
আর, এস, পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক 
অথবা অন্যদিকে সি পি আই (এম) 


শেষ পর্যস্ত অন্নীয় মনোভাব আকড়ে 


থাকতে পারবে না। ূ 

কিন্ত এখানেই শেষ নয়। রাঁজ- 
. টনতিক পরিস্থিতি সহজ নয়। বরং 
দিনকে দিন জটিল থেকে অটিলত'র হয়ে 
উঠছে। যে জটিল পরিস্থিতিতে 
পশ্চিমবাংলার - বামফ্রন্ট সরকারকে 
বেকায়দায় ফেলে ওভারডীঁফট সংকুচিত 
. করে, তারপরেই প্রধানমন্ত্রীর হস্ত- 
ক্ষেপে অধিক , মাত্রায় পরিকল্পন! ব্যয় 
মঞ্জুর কর! হয় সেটা বুঝতে হবে । 
পাঁচ বছর এঁক্যবন্ধভাবে একাস্ত প্রতি- 
কুল পরিস্থিতিতে সরকার চালানোর 


পর বড় শরিকের সঙ্গে মেজ এবং সেজ 
শরিকের দপ্তর বিভাজনের মত সামান্ত 


বিষয় লিয়ে মনোমালিন্য কেন হয় 
সেই জটিল পরিস্থিতিকে বুঝতে 


উপকারার্থে ব্যাঙ্ক স্থাপন 


হবে। ছুটি বিষয় আপাততঃ আলা] ' 
বটে কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকেই 
এই, ছুটি দিকের প্রকাশ ও আবির্ভাব | 
সমগ্র থেকে বিশেষের বিভাজন 
অবিচ্ছিন্ন কিন্তু সম্পর্করহিত নয়। 
বামঙ্ন্ট হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ে 


নি। আজ যারা বামক্রন্টের শরিক' 
তারা সবাই বাষফ্রণ্টে ছিলেন না। - 


কেউ কেউ সম্প্রতি এসেছেন । আগে 
যারা পঞ্চাশ ও -যাটদশকে সংযুক্ত 
বামপন্থী ফ্রন্টে ছিলেন তার! কেউ 
কেউ আজ নেই। এই আসা-যাওয়া- 


টাও নিয়ম । লক্ষ্যে পৌছাবার ঞেষ. 


দিন পর্যন্ত এটা চলবে । হয়তো তার 


পরেও । সুতরাং খেদ করে লাভ কি? 
প্রমোদ্বাবু বলেছেন অতীতের , 


কথা। অঙ্ৰয় মুখাঞ্জির বিশ্বাসঘাতক- 
তার পরেও আর, এস, পি, ফরওয়ার্ড 


আনন্দ পাইতেছিলেন। 
২৩শে জুলাই-র ঘর্পণে দেখিলাম নির্মল 


সাহা বলিয়া আর একজন এই ঢাকে " 


কাঠি দিয়াছেন এবং বেশ সজ্জোরে। 
রবীন্দ্রসঙ্গীত নাকি ধনীর উচ্ছিষ্ট ! 


“তাহা সত্বেও এই গান ও কবিতা 
অবহেলিত বাংলা ভাষার জন্য 
সাহিত্যে বিশ্বের শ্রেষ্ট সম্মান অর্জন 


করিয়া আনিয়াছিল। এই গান ছুই 
দুইটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত। আশা 
করি ইহা কাহারো গাত্রদহের কারণ 
হয় নাই। . 

কিন্ত না হইলেই বা কোন লোক 
কি করিয়া এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন উক্তি 
প্রকাশ্যে করিতে পারে যে দেশের দুঃখ- 
দ্বারিত্রোর প্রতি উদ্বাসীন থাকিয়া 
রবীন্দ্রনাথ বিলাস ভ্রমণে দেশ বিদেশে 
সময় কাটাইয়াছেন? তাহার কি 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্র- 
নাধের গৌরবোজ্জল ভূমিকার কথা 
জানা নাই? যে চাষীদের জন্য নির্মল 
সাহারা আজ অশ্রবিগলিত তাহাদের 


সহিত সথখেছুঃখে রবীন্দ্রনাথ বহু সময় 


কাঁটাইয়াছেন। নোবেল প্রাইজের 
অর্থ নিজের বা পরিবারের প্রয়োজনে 
ব্যয় না করিয়া মহাজনদের অত্যাচার 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চাষীদের 
করিয়া 


ৰবীজ্ৰনাথ প্রসঙ্গে 
এতদিন আপনাদের পত্রিকায় 
মিছির আচার্য নামক এক ব্যক্তি 


কারদে-অকারণে রবীন্দ্র দূষণ করিয়া জুন্য বিদেশে পাঠাইয়াছেন এবং তাহার 


বামফণ্টে সংকট ও সংশয়? অতঃকিম 


রক, সি পি আই বাধ্রণ্ট সরকার 
টিকিয়ে রাখতে পারতেন । তাঁরা তা 
চাননি। ১৯৭১ সালে তারা এক- 
যোগে সি পি আই. (এম)-এর 
বিরোধিতা 'করেছিলেন। এর জক্তে 
যা প্রাপ্য সেই তিরস্কার-পুরস্কার তার! 
জনগণের কাছে পেয়েছেন। ১৯৭২ 
সালে জাল বিধানসভায় ঘোগদানের 
জন্তে আর এস পি'র ব্যাকুদতাও' 
কেউ ভূলে যান নি। আর সিপি 
আই-এর ভূমিকা তো শাসক কংগ্রেস 
ঘলের চাইতে আলাদা কিছু ছিলই 
না। কিন্ত তবু তারা শেষ পর্ষস্ত 
এক ফ্রন্টে সি পি আই (এম) এর 


‘সহযোগী শক্তি হয়েছেন। 
কোন দলের সাবঙ্গেকটিভ অবস্থান . 
বা মনোগত বাসনা -শই থাক, ঘনায়- 


মান বিপ্লবী সংকটের মুখে তা বেঁকে 





দিয়াছেন। .নিজ পুত্রকে রাজপুকষ 
তৈয়ারী না করিয়া কীষবিদ্ধা শিখিবার 


শুজবার ৮ স্থল যাহাতে সকল চাষী ভোগ 


করিতে পারে তাহা সুনিশ্চিত করিতে 
গ্রনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
শাস্তিনিকেতনের রৌ্রদগ্ধ, 
বিছ্যাৎহীন প্রান্তরে স্ত্রীর অলঙ্কার বন্ধক 
রাখিয়া ভারতীয় আদর্শে পরিপূর্ণ 


মাহুয স্থা্টি করিবার বাসনায় বিস্তালয় 


পরিচালনা করিয়াছেন। কোন্‌ লোক, 


এককভাবে নিজস্ব অর্থে ও. উদ্যোগে 


দেশের উন্নতির জন্য এত করিয়াছেন? 
তিনি ধিদেশ সফরও করিয়াছেন 
দেশের প্রতি বিদ্েশীর সমাদর ও 
সমর্থন আদায় করিতে । যে সময় 
তাঁহার সঙ্গীদের ভিতর ছিলেন রামা- 
নন্দ চট্টোপাধ্যায়, হুনীতি চট্টোপাধ্যায় 
প্রশাস্ত মহলানবিশ প্রমুখ । এই সব 
মনীষীদের স্তাবক বলার স্পর্ধা নিশ্চয়ই 
বুকের পাটার পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের 
বিলাসিতার কিছু উদ্ধাহরণ নির্মলবাবু 
উল্লেখ করিলে উপকৃত হইতাম |. . 
তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করি 
রবীন্দ্রনাথ প্রথমে মুসোলিনীর প্রকৃত 
মূল্যায়ন করিতে পারেন নাই। কিন্ত 
যে দুইটি দেশের প্রশন্তিতে নিম লবাবু 


“গদগদ তাহারাই কি নিজের “দেশের 


ঘন্ষ নেতাদের সঠিক মূল্যায়ন করিতে 
পারিয়াছেন ? বহুদিনের মহামানব 
ষ্টালিন ত মৃত্যুতেও শাস্তি পাইলেন 


রুক্ষ, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ঙই আগষ্ট, ১৯৮২ 


চরে দুমড়ে যেতে বাধ্য, বাস্তব পরি- 
স্থিতি বা অবজ্েকটিভ সিচুয়েশনের 


সঙ্গে তাকে পা মিলিয়ে অবশ্যই - 


চলতে হবে। না হলে তাঁকে অনাদি 
দাসের আর সি পি আই, অজয় 
মুথান্জির বাংলা কংগ্রেস বা বর! 
মুকুটমণির বলশেভিক পকেট পার্টির 
ভাগ্য বরণ করতে হবে।- এস ইউ সি 
এবং সি পি আই (এম এল) এ 
পথেই চলেছে। 


পোঁজারাইজেশনের গতি দেখে কী 


বোঝা যায়? বামপন্থী হয়েও বাম- 
'্রষ্টের বিরোপিতা করা 
দুক্ষিণপন্থী হয়েও ইন্দিরা কংগ্রেসের 
বিরোধিতা কার্ধকর,হবে? জনতা, 


, কংগ্ৰেস (স) লোকদৃল এদের পরিপা্ 


কী শিক্ষা দেয়? এস ইউসি, দি 


পি আই (এম-এল )-এর অবস্থা 
. কোন অভিজ্ঞতা চিহিত-করে ? 


৩*শে জুলাই আনন্দবাজারের 
সম্পাদকীয় ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস 
পির চোখ খুলে দিতে পারে। 


না। তাহাকে কবর হইতে উঠাইয়া 
অন্যত্ত সমাহিত করা হইল । ক্ৃশ্চেচ 
অনেক সাধুবাদ পাইলেন তাহার 
উদ্ধার নীতির দূরুণ। অতঃপর ? এখন 


. অপেক্ষা ব্রেজজনেভের অন্তর্ধানের পর 
তাহার পুনমূল্যায়নের । চীনের সেই ' 


স্বগুণের আধার মহান কাণ্ডারীর 
আজ বহু দ্রোষক্তটি আবিষ্কৃত হইতেছে। 
পক্ষান্তরে অপমানিত ও অবনমিত লিউ 

সাও চি পুনর্বামিত হইলেন এবং যে 
ব্যক্তি ছুই দুইবার দেশদ্রোহী বলিয়। 
ধিক্ত তিনিই আইজ প্রকৃতপক্ষে চীন 
দেশের কর্ণধার । সেই দেশের বর্তমানে 
এক নম্বর সাম্রাজ্যবাদী দেশের 'সহিত 
দহরম মহরমও তাহাদের বিপ্লবী সত্তা 
সর করিতে পারে না। তাক্দব। 


অথচ ব্রিটিশ জনসাধারণের কিঞ্চিৎ ' 
প্রশংসা করাতে নির্মলবাবু রবীন্দ্রনাথকে . 


তুলা-ধোনা করিয়া! ছাড়িয়াছেন। 
সেই সুদূরকাল হইতে যে দেশ আমা- 
দের কেরি, জোনস, লঙ, হেয়ার, 
নিবেদিতা, এযানি বেসান্ট, এনড,জ, 


. পিয়ার্সন প্রমুখ স্বার্থ ও নিবেদিত 


ভারত প্রেমিককে উপহার দ্বিল; এটা 
দোষ, হৈমন্তী চক্রবর্তী, লীল1 রায় 


প্রমূখ যে দেশের সাধারণ ঘরের মেয়েরা . 


শত প্রতিকূলতা সত্বেও তাহাদের 
সহধন্জিতা সহ্মর্সিতা ও সাহচৰ্য 
আমাদের দেশের কয়েকজন বিদগ্$ 
ব্যক্তির জীবন বিকশিত: করিতে 
সাহাধ্য করিলেন সেই দেশের সাধারণ 
লোকের শুভবুদ্ধির উপর্ন আস্থা রাখা 
নিশ্চয়ই মহাভারত অশুদ্ধির কারণ হয় 
নাই। অথচ এই রবীন্তরনাথই 
প্রয়োজনে ত্রিটিশকে তীব্র সমালোচন! 


করিতে দ্বিধা করেন নাই। জালি- 


য়ানওয়ালাবাগ হত্যা ও সন্তোষ মিত্র 
তারকেশ্বর দাসগুধর হত্যার প্রতি- 


খাবে?" 


‘ ত মেনে নেবেন ন!।। 


স্তারকিনের জয়ঢাক কিংবা রাগ- 

বাজারের কীসর ঘটা. বাঙ্জলেই কি 
তার তালে নৃত্য শুরু করা ঠিক হবে? 
প্রমোদ দবাশগ্ুপ্ কি এতই প্রচারলিগন, 
ঘষে বাঁমজ্রন্টের সমস্যা বুর্জোয়া 
সাংবাদিকর্দের ডেকে ন! বললে: তার 


"চলে না? বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির 


এক্য যে দলের ঘোষিত নীতি, সেই 
দলের নেতা যদি পদের উপযুক্ত 
আচরণ করতে ব্যর্থ হন তবে কোন 
ভরসায় গণতান্ত্রিক শক্তি হাত মেলাতে 
এগিয়ে আসবে? 1 

যদি সিপিআই (এম) পশ্চিম- 
বাংল! এবং জিপুরায় একক সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা অর্জনকেই চরম লাভ বলে 
মনে করে থাকেন তাহলে অবস্ত 
স্বতন্ত্র কথা কিন্ত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, 


| 


| 


৫ 
অন্ান্ত রাজ্যের পার্টির নেতারা তো; রর 


তারাও তে 
চাইবেন পশ্চিমবঙ্গের বাধক্রণ্টের 
প্যাটার্ণ অন্যান্তর রাজ্যে ও. কেন্সে 
শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় 


বাদে। কিন্তু অদুষ্টেব পরিহাদ 
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির.ক্ঞ্চিদধিক 
৫* বৎসরের জীবনে . জাতির দুই 
সংকট "মুহূর্তে আমর। তাহাদের 
প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সাম্রাঙ্যবাদীদের 
তন্ধীদ্ার হিদাবেই  দেখি- প্রথমতঃ 
৪২এর ভারত-ছাড় আন্দোলনে; 


দ্বিতীয়তঃ দেশ বিভাগের সময় পাকি-- 


স্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি 


নিযুক্তিতে । 

. অনেক পুঁখিপড়া বিদ্ধ নির্মলবাৰু 
উদ্ধার ' করিয়াছেন, যথা, অবস্থান, 
শ্রেণী সমঝোতা সামান্য ক্ষমতা! 
পাইলেই -ঘে অবস্থান বদলায় তাহ! 


ত আমর] দর্পণ পত্রিকায় হাওড়ার 


মার্কসবাদী নেতাদের বর্তমান আচ- 
রণের প্রতিবেদন হইতেই জানিস়্াছি। 
পশ্চিমবঙ্গে আদ বামপন্থী শাসন। 
শ্রেণী সংঘর্ষের চিহ্ন কোথাও দেখা 
যায়? 
মালিকদের সহিত সমঝোতার পথে 
চালান হইতেছে না। 


আর কিছু লিখিতে চাই না! 
"এই অন্থরোধও করিব ন! ঘে নির্মল- 


বাবুর! রবীজ্জসাহিত্য অন্থশীলন করিয়া 
ভত্রলোককে পুনর্বাসন দেওয়া যায় 
কিনা বিবেচনা! করুন। কারণ সব 
কিছু সকলের জন্য নয়। আমার বক্তব্য 
হইল এই বৃদ্ধ প্রায় ১২০ বৎসর আগে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন! নির্মলবাবুদের 
মত আধুনিক কালের বিষ্যা-বুদ্ধি ও 


অভিজ্ঞতা কিছুই তাহার ছিল ন!। 


সুতরাং এই ফিলটির সমালোচনায় 
নির্মলবাবুরা তাহাদের অযূল্য সময় ও 
মেধা নষ্ট না করিস তাহাদের বজ্ঞ- 
কঠোর ও তীসক্ষ লেখনী দ্বারা এমন 
কিছু সি করুন যাহাতে আমরা পচা 
গল! সমাজের প্রতিবিপ্রবীটিকে বাতিল 
করিয়া তাহাদের নামে ঝাণ্ডা লইয়া: 
পথে নামিয়! পড়িতে পারি। , | 

- ধন ঘোষ 


জঙ্গী শ্রমিকদের কি আজ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৬ই আগষ্ট, ১৯২. 


“হায় শ্রম! হায় উৎপা দমশীলতা |: 


অর্থনৈতিক ভান্তকার 


সত্যমেব জয়তে থেকে শ্রমের 
জয়তে | ফ্লোগানের জগতে' এক 
অভাবনীয় উত্তরণ ৷ বলা. বাহুল্য এই 
নতুন শ্লোগানও আমাদের অঘটন- 
ঘটনপটিয় সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর । আকাশবাণীর 
ঘোষকের! যেমন শুরু করে থাকেন, 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
বলেছেন." সতেমনি আমাদেরও 
"বলার আগেই শোনা এবং জানা 
হয়ে গেছে । সত্যমেব জয়তে বলতে 
এখন এরাও জজ্জ। পাচ্ছেন। প্রধান- 
মহী শ্রীমতী গান্ধী তাদের লজ্জা 
= বাচাতে (নিজেরও নয় কি?) এই 
স্ব নতুন শ্লোগান হাঞ্জির করেছেন 'শ্রমেব 
জয়তে |” 


: হায় শ্রম, হায় উৎপাদনশীলতা !| 


অর্থনীতির বিশেষ ক্ষেত্রেও স্বোগানের 
মাহাত্ম্য নিয়ে বেয়াকুবি কাজকারবার 
চাল্লানোর এই অনন্তোপায় উদ্যম কোন 


সংবাদ . 


ধরনের বাকচাতুরী বা চালাকি বারা 
ভারতের মত বিশাল জনসংখার দেশে 
উৎপাদনবৃদ্বির মত বিরাট সামাজিক 
কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা দূরে থাক, শুরু 
করাও খায় না। 

ইতিমধ্যেই জাজপ্যমনি নজীর 
রাজ্যনভার সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তরে জানা 
গিয়েছে । নয়া বিশদ] কর্মন্থচীর 
গঙ্গাপ্রাপ্তি এবং গয়! সপিগুবণের 
কাজ সম্পন্ন হয়েছে । 

যেমন, - ১৯৮১ সালে শিল্প 
উৎপাদনের হার ছিল ১'৬৮ শতাংশ । 
১৯৮২ সালে, . উৎপাদন বর্ষের প্রথম 


চার মাসে এই হার ইতিমধ্যেই ৫৮৪ 


শতাংশে. নেমে এসেছে। এখন 


সরকারী কর্মকর্তারা বলছেন শিল্পোৎ- 
পাদনের হার সম্ভবত ৩'৫ শতাংশের 
এদিকে সারা দেশে 


বেশী হবে'ন1। 


কাজে লাগবে. শ্রমের হটিযুল্য - চর 
মজুরী । শমসামর্ধ্য যে থা, পানীয়, 94 


পরিধেয়, আশ্রয় এবং আনন্দের মাধ্যমে 
নিত্য নতুনভাবে জন্ম নেয়। উৎপন্ন 
পণ্যের মধ্যে রূপান্তরিত হয্ন আবার 
" ধাস্ত পানীয় ইত্যার্দি উপকরণের 
- সাহায্যে নতুনভাবে সন্ধীবিত- হয় 
সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাই এই 'রূপাস্তর 
প্রক্রিয়া ও সঞ্জীবনী আবর্তনের নিয়মে 
বীধা। - 
. শ্রমই উৎপাদনের চালিকাশক্তি । 
হ্থতরাং উৎপাদ্নশীলতার বছরে ‘অমেব 
জয়তে’ অবশ্যই অমুব্তী প্লোগান। 
৮ কিন্ত ফাঁকি দিয়ে কি কোন মহৎ কর্ম 
সম্পন্ন হয়? হয় ন1। শ্লোগান, শৃন্তগর্ত 
বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হয়। উৎপাদন- 
শীলতার ঘোষিত বছর উৎপাদন 
বিপর্যয়ের পণুশ্রমে পরিণতি লাভ 
করে। ee 
শ্রমের প্রতি ইন্দির! সরকারের 
দৃষ্টিভঙ্গী সংসদের তালিকায় কয়েকটি 
-শ্্নক বিরোধী বিলের আকারে 
ছল্জল্‌ করছে। ধর্মঘট, হরতাল 
অত্যাবশ্যক কাজকর্ম বলে' ঘোষিত 
ক্ষেত্রে . নৈব নৈব চ। শ্রামের 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের চমৎকার নজীর । 
শ্রমিক ব শ্রমের অবস্বকে শৃহ্ঘলিত করে 
শ্রমের“জয় হউক, একথা উদ্মাদ ন! 
মতলববাজ বজ্জাভদের আবিষ্কার জানি 
নে। সম্ভবতঃ ছুয়েরই যৌথ আবিষ্কার 


মজুরী কেটে শ্রমের উৎ্পাদ্নশীলত] _ 


বাড়ানো যায় নী। শ্রমিকের 
সবচাইতে নিকুপত্রব অধিকার» 
ধর্মঘটের অধিকার, এরম প্রত্যাহারের 
অধিকার অগ্রাহ্থ করে শ্রমেব জয়তে 
“শ্লোগান - দেওয়ার মত ভণ্ডামি বা 
বজ্ছাতি আর কিছু আছে কি? এ 





খরা ও বস্তার দরুন কৃষি উৎপাদন 
স্থতরাং সামগ্রিকভাবে - 


কমছে। 

জাতীয় উৎপাদন গত বছরের” তুলনায় 

বাড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। . 
মুদ্রাস্কীতি আবার জোর কদষে 


চলছে । তালে তাল মিলিয়ে যূল্য- 


বৃদ্ধিও। শুধু খুচরা দাম নয় পাইকারী 
দামের রেখাও উর্ধ্বমুখী । হৃতরাঁং 
মন্গুরীর উপর . চাপ অসহনীয় হয়ে 
উঠেছে। শ্রমশক্তির পুনরুজ্জীবনের 


প্রক্রিয়া বাধা পাচ্ছে। নতুন -লগ্নীর 


ব্যয়ভার ও বাড়ছে। অতএব উৎপাদন 
বৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। 


' ১৯৮২ সালের জামুয়ারী মাসে সরকারী 


উৎপাদনসুচক ছিল ১৮০৯ ফেব্রুয়ারী 
মাসে ছিল ১৬€৫'১, মার্চে বেড়ে যায় 
১৮৪'৩ আবার এপ্রিলে কষে হয় 
১৬৭৫ ] অর্থাৎ উত্পাদনের মধ্যে 


অর্থনীতির অদম অগ্রগতির চিত্ৰ 


অত্যন্ত পরিষ্কার | স্থতরাং পরিকল্পনার 
কোন চিহ্নও এই চিত্রে অদৃষ্ট । পরি- 


কম্পন! বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় 


এই অসম বিকাশকে সুসামপ্রস্ত করার 
প্রচেষ্টা! চিহ্নিত থাকে । ১৯৮২ সালের 


"অথ নৈতিক চিত্র অর্থ নৈতিক পরি- 


কল্পনার পরিবর্তে অসম বিকাশের 
চিত্রই প্রকাশ করে। - অর্থাৎ অর্থ- 
নৈতিক পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
সাফল্যের . বিন্ুয়ান্র সম্ভাবন1 খুঁজে 


পাওয়া কঠিন। অথচ একেই প্রধান- 


মন্ত্রী এবং তাঁর পৌ-ধর1 আকাশবাণী 
উৎপাদন ' I বছর বলে ঘোষণা 
করছেন ।- 


ই এই কলমে আমরা 


দেখিয়েছি যে জাতীয় অর্থনীতির এই 


পঙ্দুতা ইন্দিরা সরকারের নীতিরই 
ফলশ্ৰুতি । এখন সৃবিধ্যাত একচেটিয়া 
শিল্পপতিরাও সরকারী আমদানী 
নীতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। 
দেশে যথন- গম উৎপাদন সবচাইতে 
বেশী তখন গম” আমদানী করা হল 
মাঞ্চিন প্রভুদের খুশী করার জন্যে । 
দেশের সার কারধানাগুলিতে সার 

যখন জমে যাচ্ছে তখন পনেরো লক্ষ 
টন রাসায়নিক সার আমদানি করা 
হচ্ছে। টাটা কোম্পানীর বাধিক 


সভায় শিল্পপতি টাটা অভিযোগ 
করেছেন যে সরকারী আমদানী 
নীতির, ফলে জাতীয় অর্থনীতি মার 


থাচ্ছে। টিনপ্লেট কোম্পানীর চেচ়ার- 
ম্যান রুশি মোদী বলেছেন সরকার 


বেধড়ক টিন আমদানী করার ফলে 
তাদের উৎপন্ন টিন প্লেট বিক্রি হচ্ছেন1। 
মন্দা দেখা দিয়েছে । 

এভাবে কয়লা, ইস্পাত, রাসায়নিক 
রব্যার্ধি” যন্ত্রপাতি, বৈছ্যাতিক সরঞ্জামু 


ধর্মঘট বা কম মজুরীতে কাজ করতে 
অস্বীকার করে মুনাফার উপর আঘাত 
করতে বাধ্য হন। 
অশান্তি ৰা. ধর্মঘট, লক-আউট 
লে-অফেন্র জোয়ার বয়ে যায়। 

রাজাসভার আলোচনায় জানা 
গেল উৎপাদন বর্ষের (১৯৮২) প্রথম 
ছই মাসেই চার লক্ষ দশ হাজার শ্রম 
দিবস নষ্ট হয়েছে । এর সঙ্গে বোদ্ধাই 
কাপড়ের কলে প্রায় ছয় মাসব্যাপী 
ধর্মঘটে চার কোটী নষ্ট শ্রম দিবস 
যোগ করলে দেখা যায় যে, ইতিমধ্যেই 
চার কোটি চার লক্ষ দশ হাজার, ্রম- 


সুতরাং শ্রম. 


li || তিন ॥- 


দিবস নষ্ই- হয়েছে । আগামী মাসে 
১*ই আগষ্ট আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিক 
এবং সাড়ে সাত লক্ষ কয়লা খনি 
শ্রযিকের ধর্মঘট হবার কথা। ট্রেড 


"ইউনিয়ন নেভার? কেন্দ্রীয় ক্যাম্পেন 


কমিটি করে -সরকারী নীতির প্রতি- 
বাদে আরো বড় বড় দেশব্যাপী ধর্ম 
ঘটের জন্তে তৈরী হচ্ছেন । সুতরাফ: 
উৎপাদন বর্ষ ১১৮২ সালে সবচাইতে, 
বেশী শ্রমদিবস নষ্ট হবে বলে ধারণা ॥ 
১৯৮১ সালে নষ্ট শ্রমদিবদ দুকোটি 
চৌষটি লক্ষ ছয় হাজার । সব চেয়ে - 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠার - 


গ্লাকো কোম্পানীর 
অসামাজিক কার্যকলাপ 


কোন সুস্থ সচেতন মাহুষ 
বিশ্বাস করতে পারেন, বেবীফুড প্রস্তত- 
কারক ম্যাক্সো ল্যাবরেটরী (ই) 
লিমিটেড কলকাতা অফিস থেকে 
DATE EXPIRED অর্থাৎ শিশু 


খাচ্ের অধোগ্য বেবীফুভ চিন থেকে 


বার করার পর আলাদা! বড় কাগজের 


| বাক্সে বন্দী করে. অসাধু ভেজালদার 


ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করতে পারে? 
অর্থের লালসা মানুষকে কিভাবে 


পশুর পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে : 


এই ঘটনার ইতিবৃত্ত না জানলে বিশ্বাস 
করা যায় না। এ পর্যন্ত date 
€XPired শিশুধাছ্যগুলি টিন থেকে 


এবং শুন্ধসাপেক্ষে অবাধ পণ্য আর্-স৯বার করার পর কোম্পানীর এলাকার 


দানির ইন্দিরা কংগ্রেপী নীতি 


জাতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে । * 


- আ্তরাং শিল্পপতির] নতুন বিনি- 
যোগ করতে এগিয়ে আসছেন না। 
এখনই যে কলকারখানা আছে তাতে 


পূর্ণ উৎপাদন সম্ভব না। কারণ পূর্ণ - 


উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করে 
উৎপাদন করলে উৎপাদন বেশী হয়ে 
যাবে, বিক্রী হবে না। মূলতঃ সার 
ইম্পাত, খনি, পরিবহন ও বৈদ্যুতিক 
যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক শিল্পে 


উত্পাদন হাসের লক্ষণ এখন সুস্পষ্ট । 


ঘোষিত উৎপাদন বর্ষের অর্ধেক চলে 


- গেছে। উৎপাদন. কমলে নতুন শিল্প-. 


কারখানায় পুঁজি বিনিয়োগ করতে 
পু'জ্িপতিরা; উৎসাহ বোধ করবেন 


এমন আশা করা অবাস্তব । অন্তদিকে বে 


সরকারী নীতির ফলে সৃষ্ট এই উৎ- 


পান ও বিনিয়োগ হাসের পরিণাম - 


মনজুরীর উপর মালিকদের অবিশ্রাম 
আক্রমণ । কারণ শ্রমের প্রাপ্য মন্ুরী 
না কমিয়ে ভার] মুনাফার হার বজায় 
রাখতে পারে না। মন্ত্রী কমানোর 
একটা উপায় -কাজের বোঝ চাপানৈ! 
অর্থাৎ বেশী কাজ করিয়ে কম মনুরী 
দেওয়।। সংগঠিত শিল্পে ট্রেড ইউ- 
নিয়ন দুর্বল নয়। তারা শান্তিপূর্ণ 


মধ্যেই একত্র জড়ো করে অফিসার 
এবং দরোয়ানের সামনে পুড়িয়ে ফেল! 
হোঁত। কিন্ত কিছুদিন যাবত সে ব্যবস্থা 
বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্থানীয়" 
কর্তৃপক্ষের গোপন নির্দেশে । 

হঠাৎ একদিন উদ্ঘাটিত হোল 
গোপনতম  রহস্তটি। 


লরি তণ্তি হয়ে বড় বড় কাগজের কার্টুন 
ভর্তি উক্ত 0869 6501190. শিশুখাস্ত 
হাজার হাঙ্গর টাকায় বিক্রী হয়ে 
কলকাতার কোন ভেঙ্গালদার অসাধু 
ব্যবসায়ীর গুদামজাত হয়ে গেল। 
থাঁতীয় পঞ্রে 15815 of loose milk 
Powder’ নাসে মাত্র ১৬০০* টাকা 
দেখানো হল কিন্তু তার চেয়েও অনেক 
শী টাক! ভাগাভাগি হয়ে গেল 
অফিসার, গোডাউন কীপার এবং আরও 
ওপরতলার বর্তাব্যক্তিদের মধ্যে । এতো 
বড় একটা -অসামাজিক ও অমানবিক 
কাজ ইউনিয়ন কর্তাদের সামনে ঘটে 
গেজ কিন্ত কেউ প্রতিবাদটুকু পর্যস্ত 
জানালো না। অনেক দেরীতে 
হলেও একজন মাত্র কম্ী এই ঘটনার 


"গুরুত্ব বিবেচন! করে প্রতিবাদ স্বরূপ 
পশ্চিমবর্ের মুখ্যমন্ত্রী] পুলিশ - 


কমিশনার, আই, জি এবং এন্‌ফোর্সমেন্ট 


কয়েকজন - 
অফিসারের. অশুভ আতাতের ফলে ' 


-ব্রাঞ্চের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ 


পেশ করেন৷ চাকুরী ক্ষেত্রে নার) 
বিপদের ঝুঁকি আছে জেনেও তিনি 
প্রত্যেকটি . সংবাদপত্রে: ব্যাপারটি 
জানান।. কিন্ত অত্যন্ত লজ্জার কথা; 


"এই যে; মাত্র ছু একটি সাপ্তাহিক 


পত্রিকা ছাড়া কেউই সংবাদটি প্রকাশ 
করেনি? কোন্‌ তারিখে, কোন্‌ 
ভাউচার নম্বরে” কতো! টাক! বিক্রী ' 
হয়েছে তাও প্রকাশিত হয়েছে। 

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের গোচরে আসে 
প্রকাশিত সংবাদের বিষয়টি ।- অত্যন্ত 
আশ্চর্যের বিষয়, এন্ফোর্মেন্ট: বাধে 
গতানুগতিক তদস্তটিও মাঝপথে ধাম] - 
চাষা পড়ে যায়। সরকারী গ্রশাসন- 


যন্ত্র, পুলিশ দণ্তর এবং এন্ফোর্সমেপ্ট 


ব্রাঞ্চ ন্্যাব্সো কোম্পানীর মিথ্যা গল্পে -- 
সন্তষ্ট হয়ে এতবড় দুননীতিমুলক 


-অপরাধকে হজম করে গেল। 


. _ এইবার শুরু হোল, নির্দিষ্ট কমীঁটির 
প্রতি বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্র ও পীড়ন, 
যানপিক অত্যাচার এখন এমন পর্যায়ে 
এসে পৌছেছে যে, দেই কার 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের খণের টাকা পর্ব 
না দিয়ে তাকে প্রকারাস্তরে চাকরী 
ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। এই 


. অমামুযিক ব্যবহারের প্রতিবাদে ক্মীটি 


এককভাবে. কলকাতা হাইকোর্টে 
সংবিধানের ২২৬ ধার! অন্থসারে মামল? 
রুজু করতে বাধ্য হয়েছেন। নির্দিষ্ট 


তারিখে হাজির না হয়ে গ্যাক্রেট 


কর্তৃপক্ষ নানান অজুহাতে কর্মটিকে 
হয়রানি এবং হেনম্তা করে চলেছে ৪ 
ক্ষমতাবানদের কারসাজিতে আজকের 
আইন ও বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘায়িত এবঙ 
বিলদিত হচ্ছে ভার সংবাদ প্রত্যহই 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত . হচ্ছে? ও 
অবস্থায় একটাই প্রশ্ন, ন্তায়-নীতি- 
আদর্শ বিবেক এই সমস্ত কথাওলো 
কি বর্তমান দমাজ ব্যবস্থায় কবরে র 
নীচে মাশ্রয় নিয়েছে? , 





সংবাদপত্রের কণ্যরে ধ 


ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় গত * 


সপ্তাহে বিহার সভায় বিরোধী সদস্তদ্দের - 


চরম বিক্ষোভের মুখে রাজ্যের সংবাঁদ- 


তি ভি অনেক কুকির 
মধ্যে. কিছু কাহিনী কিছু উৎসাহী 
সাংবাদিকের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত 


" পত্রগুঁলিকে ভাল রকম “শায়েস্তা” করার হয়েছে। -এর ফলে আমরা জানতে 


Ed 


মুখ্যমন্ত্রী শীবপূর্রী ঠাকুর 
ক্ষোভের সঙ্গে মস্তধ্য করেন £ সংসদীয় . 


অন্ত একটি বিল পাশ হয়ে -গল। , 
কোন সদস্তই আলোচনায় অংশ 

গ্রহণ করার স্থষোগ পান নি। বিলের 

সমর্থনে এমন কি মুখ্যমন্ত্রী এগার পৃষ্ঠার 


‘লিখিত ভাষণটি .থেকে কি পড়লেন 


ত! কেউ শুনতে পেল না। সভার 


কাজ পরিচালন! করছিলেন উপাধ্যক্ষ ৷,” 
, তিনি ঘোষণা করলেন যে মুখ্যমন্ত্রী 


ভাষণ পাঠ করেছেন এট! ধরে নেওয়া 
যেতে পারে। তারপরেই অনির্ধিষ্- 
কালের জন্ত সভার অধিবেশন ্বী 
রাখা হয়। 

" সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার 
উদ্দেশ্যে রচিত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিলকে তড়িঘড়ি পাশ করিয়ে নেওয়ার 
পর বিরোধী দলের নেতা প্রাক্তন 
অত্যন্ত 


গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিশ্বের কোন 
ফেশে এমনভাবে আইন রুচন। করার 
নজির আর নেই ] Hl 

| হঠাৎ সভার কাছ স্থগিত হয়ে 
গেলেও, বেশ রুয়েকজন বিরোধী সন্ত 
এই বিলকে একটি “কালাকায়ন” বলে 


অভিহিত করেন। তার! যনে করেন, 


যে সরকারের অপদার্থতার মুখোশ খুলে 
দেওয়ার জন্য যে সব সংবাদপত্র বিহারে 
অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে শ্জগন্নাথ সিশ্র 
তাদের পুরোপুরি কঠরোধ করতে 
চান। 

' তামিলনাড়, সরকারের অনুকরণে 
রচিত -এই বিলটি ভারতীয় দণ্ডবিধি 


আইনের ( ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড) 


একটি সংশোধনী .বিল। এই বিল 
আইনে পরিণত হলে, অপরাধী কোন 
সাংবাদিকের ছয় মাস থেকে দুবছর 
'জেল ও জরিমানা হতে পারবে। 


সরকারকে অপদস্থ করছে এমন ধরণের ' 


সংবাদ, ছবি বিজ্ঞাপন ছাপানো 
অপরাধ বলে গণ্য হবে। সরকারী 
কর্মচারীদের মনোবল ভঙ্গ করে এমন 
ধরণের সংবাদ প্রকাশ কনাও অপরাধ। 

' ্রীঙজগন্নাথ ‘মিশর পক্ষে তামিল- 
নাড়, সরকারকে অনুকরণ করা শোভা 


পায়। কারণ সেখানে গণতন্রকে একে- 
বারে জলাফজি দেওয়া হয়েছে।- বিরোধী আইন করায় তারা বিচলিত। এই 


| কোন সংগঠন বা সংবাদপঞ্জের কোন 


- স্বাধীনতা নেই। সকলের ক$ রুদ্ধ। ' 


পারি ভাগলপুরে ডাকাতদের অন্ধ করে- 
দেওয়ার নেপথ্য কাহিনী, হরিজন 


এলাকার -দাঙ্গ! বাধানো, বিশ্ববিদ্যালয়ে 


পরীক্ষার ফলে কারচুপি করে নিজের 
আত্মীয় ম্ব্পনকে নিল ল্বভ্ভাবে সুবিধা 
পাইয়ে দেওয়া, প্রশাসনে অহেতুক 
নাক গলানো--ঘার ফলে আই-এ-এস 
অফিদারদের মধ্যে অসস্তোষ। এছাড়া” 
আরও জীনা যায় যে নিজের চাষের 
খামারে কেমন করে ভাগচাধী ও 
ভূমিহীন-:চাষীকে, তার জ্ঞাধ্য পাৎন! 
থেকে বঞ্চিত করে পুরোনে! কায়দায় 
শোষণ করা হচ্ছে। 

এসব ঘটনার প্রকাশ জগন্গাথবাবুর 
গদীকে নিধণ্টক করার পক্ষে মোটেই' 
অনুকূল নয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
আন্দোলনকে তিনি . ছেভাবে দমন 
করেছেন তাতে তার শিক্ষিত মহলে 


" মোটেই সুনাম নেই । ' 


আজ বিহারে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই 


' বললেই -চলে।. আইন ' ও শৃঙ্খলার 


অবস্থা মোটেই ভাল নয়। প্রশাদর্লে 
ব্যাপক দুনাঁতি গোটা! রাজ্যকে এক 
অন্ধকারের দিকে নিয়ে চলেছে। এর" 
জন্ত জনমনে বিক্ষোভ দানা বাধছে।. 
তার কিছু সংবাদপত্রে যাতে প্রতি- 
ফলিত না হয় তারই অন্ত এই আইন ৷ 
স্থতরাং অবাক হওয়ার কিছু নেই। 

এই বিল পাশ করার বিরুদ্ধে 
কেবলমাত্র বিধানসভার বিরোধী 
সশ্করাই বিক্ু্ধ নন . সাংবাদিকরাও 
অত্যন্ত অখুশি | বিহারে সাংবাদিকরা 
সিন্ধান্ত নিয়েছেন থে মৃথ্যমনত্রী জগন্নাথ 
মিশ্রের সব রকমের অনুষ্ঠানকে তারা 
বর্জন করবেন । বিলটির 'প্রয়োগবিধি' 
এবং যে পদ্ধতিতে পাশ করান হয় 


“তার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ । 


এর প্রতিক্রিয়া শ্বভাবত্তই দিজীর 
সাংবাদিক মহলেও হয়েছে। তার! 
‘মনে করেন যে এটা সংবাদপঞ্ের 
স্বাধীনতার উপরে চরম আঘাত |: : 


প্রেস কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়াও এ 


ধরণের একতরফা আইন প্রণয়নকে 


মোটেই ভালভাবে গ্রহণ করছে না। 
- তামিলনাড়, সরকারও এই. ধরণের 


বিষয়ে কাউন্সিল ত্বস্ত শুরু করেছে 


জানা গেল । 


উপর নির্ভরশীল । 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৬ই আগষ্ট ১৯৮২. 





[শ্ৰীষতী গান্ধীর হজ-যাত্রা 


শ্ৰীপতি নন্দী 
বুথ মান অভিমানের, পর, বৃহ 
অস্থরাগ-বিরাগের প্রদর্শমী দিয়ে অব- 


শেষে রাজুর ম! বেটা বহুসহ তীর্থঘাত্রা 


করলেন-এ সংসারে যার! লুঠপাটের 


রাঙনীতি করে তাদের পৃজ্জা-্রার্থনার 
পরম পীঠস্বান ওয়াশিংটনে পুষ্পার্ঘ 


নিয়ে গেলেন। 'মিবেদন করলেন 


স্বদেশে ন্যাসণ, এজমা প্রণয়নের বার্তা, 


রেলস্তেল সহ খাগ্য-অথাগ্ত নিবিশেষে 
যাবতীয়: ক্ষেত্রে তার দায-বাড়ানো 
নীতির. কথা,, 
পু'জির এন্‌ডার বিস্তারকে সুনিশ্চিত 
করতে MRTP. এ্যা্উট সংশোধনের 
কথা, ' বিদেশী পুঁজিকে ঘরজামাই 
আমস্ত্রণের কথা, অপিচ আমধানী- 


রপ্ানী শুদ্কের ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী - 


একচেটিয়া পু'্ধিকে অন্ত “কন্সেসান, 


দানের কথা, উৎপাদনের ‘ইনফ্রাষ্টরাক- ' 


চার'-কে সামাঞ্যবাদী পুঞ্জির ভোগে 
‘লাগানোর কথা এককথায়, কুখ্যাত 
‘আই এম এফ" : ধণের 
নির্দেশকে ষোল আনার উপর আঠার 
আনা মেনে চলার হিসেব নিবেদন 
করে এলেন। বল! বাহুল্য, নিবেদন 
গ্রহণ করে -ভলারেশ্গর যথেষ্টখানি 
“লী পুজ্জাশেষে প্রার্থনা আই 
এম এফের তৃতীয় ও সর্ববৃহৎ কিস্তি 
বাবদ দুই - হাজার কোটি টাকার 
প্রার্থনা । ' তা মিলবে। বছর কয়েক 
বানর নাচানোর পর এবারে তারা- 
পুরের জন্য ইউরেনিয়ামও মাকিনীরা 
পাইয়ে দেবে। মায় প্রায় হাজার 
কোটি টাকা ম্প্যের” (পাকিস্তানের 
তিন৪৭) যুক্ধান্রও মঞ্চুব হয়ে গেছে । 
সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির, উপগ্রহ নয়া- 
বুর্জোয়া পুঁজিবাদের রাজনীতি-অর্থ- 
নীতি-সমরনীতি যতটা জাতীয় স্বার্থে 
চলে তার চাইতে বেশী সাম্রাজ্যবাদের 
আজ্ঞাবহ হয়ে থাকে, তার ইচ্ছা-. 
অনিচ্ছায়" চলে থাকে ।. অতএব 
দ্ধান্ত্র ওর] রেচবেই, এরা কিনবেই। 
সাম্রাজ্যবাদীর] পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের 
চাইতে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের অধিকতর 
পক্ষপাতী ; অতএব, খণমীবী ভারতীয় 
পুজিবাদের এতাবৎ ভর্তা, 


IDA-কে চাঙ্গা করে তুলতে. 
জিনা রই 


র - করুণা ভিক্ষা 
করে গ্রমতী গান্ধীর অপর প্রার্থনাটি' 
কতট। কি বরফ কাটবে তা হোয়াইট 
হাউসের সর্বশেষ “পারসেপসন'-এর 
তাহলেও বল৷ 


তৎসহ - একচেটিয়া - 


আদেশ " 


' আয়ত্বের বাইরে। 


যায়, মাকিনী মন সম্পর্কে যথেষ্টখানি 


‘বিয়্যালিওরড? হয়ে তবেই ল্রীমতী 
ঘরে ফিরছেন। সঙ্কট-নিষজ্দিতাঁ 
কাশ্মীর-কুমারীর পক্ষে এর চাইতে 
বলপ্র্ব আর কি হতে পারে ?- 
কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ যথা: 


" বোনী ব্ৰাহ্মণ 


থাদুরে আলাপ ন! হলে ভোজ- 


সভায় “মুড .আসে না, বিশেষত: 


ভারতীয় খাদকদের বেলায়। “গৃহকর্ত? 
রেগন সাহেবও এরূপ কিছু মালুম করে 
থাকবেন। ভোজ সহ সভা, কিংব! 


পাঠা-ছগল সমেত গাল-গপ্পো খাওয়া ' 
কৌলিন্ত-পাগল - 


এবং খাওয়ালে! | 
শ্রীমতী গান্ধী কিরূপ মাল খেলে, 


পুলকিত হয়ে উঠতে পারেন সেরূপ . 


কিছু আন্দাজ করে নিয়ে মার্ক্চিনী- 
নন্দন শ্রীরেগন শ্রীমতী গান্ধীর নিকট 
কাশ্ীরী-ত্রাক্মণদের কৌলিস্ত / তথা 
শ্রীমতী ইন্দিরার বংশ-গৌরব তথা 


তিন পুরুষ, সম্বন্ধে এক. স্থললিত' 


সম্ভাষণ ফাঁদলেন। .ভারতের এ 
গৌরবয় ইতিহাসের পাশাপাশি 
আমেরিকার এক গৌর্বমত্র শতাব্দীর 
কাহিনীও যোগ করতে তিনি ভুলে 
থাকেন নি। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণর্ধের 
যাকিনী সগোত্র “বোষ্টন-এর ব্রান্ধণ”- 
কুল কর্তৃক দীর্ঘ এক শতাব্দী তক্‌ 
আমেরিকা শাসনের গপ্পো ফেদে উনি 
আমাদের “মহান দেশের মহান নেত্তরী’- 
টিকে যতই পাম্প, দিয়ে থাকুন না 


"কেন, এহেন মহান, নেত্রীর বায়ু 
পিপাসা মেটাতে তা আদৌ বখেষ্ট 


ছিল না। বোঝা গেল, গ্যাসের মাত্র! 
প্রোটোকলীয় পরিমাপ ছাড়িয়ে গেলে 
পরও শ্রীমতী গান্ধী অতৃপ্ত থেকে যেতে 
পারেন সেরূপ ধারণা এবং বোধশক্তি 
সর্বশক্তিমান মাফিন প্রেসিভেন্টেরও 
অত:পর আত্ম- 
সংবরণ করতে না পেরে শ্রীমতী গান্ধী 


যদি নিজের ঢাক নিপ্পেই পেটতে, 
. শুরু, করে থাকেন, তো ভারত ও 


ভারতীয় রাজনীতির -হুনাম রক্ষা 
করেছেন বৈকি! . 

-  কালক্ষেপ-না করে মী গা 
পরবর্তী, প্রেস কলফারেন্সেই . মাল 
বাড়লে ন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও 


গ্রমতী বলে চললেন তার পিতৃকুল - 
যাতৃকুলের কথা, তার. বংশ গৌরব 
, সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট রেগনের অসুস্পুর্ণ 
বর্ণনার - কথা, 


(“incomplete”) 


~~ 


[" হয়ে থাকে। - 


ধথা £_-প্রীরেগন শ্রীমতী গান্ধীর এক- 
মাত্র পিতৃকুলের তিনপুরুষের উল্লেখ 
করেছেন, কিন্তু পিতামহীকে উহ 
রেখেছেন, সেকপ মাতৃকুলে মাতা- 
মহীসহ সকলেই উহা, অথচ ওর? 
সকলেই তো ভারতীয় ' জাতীয় 
"প্রগতির কাণ্ডারী ছিলেন আর শুধু 
তা-ই.ধা কেন, তীর কাকা জ্ছেঠ! (?), 
কাকী-জ্ঠো (), প্রিসী-মামী, পিসে- 


মেসো-দের অস্ততঃ জনা চণ্চিশেক 
ব্যক্তি ভারতের রাজনীতিতে নেতৃত্ব 


দিয়ে গেছেন, এবং তদূর্ধ সংখ্যায় তার 


খুড়তুতে|, . জেঠতুতো, পিসতুতো, 
মাসতুতো ভাইবোনেরা ও অসংখ্য 


. ' আত্মীয় পরিজন উক্ত ভারতের রা 
“_ নীতিতে এক একটি জ্যোতিষ হয়ে 


সি 


আছে। 
শ্রীতীর সুখে ভারত ইতিহাসের 

নয়! বয়ান শুনে উপস্থিত সাংবাদিক- 

গণের কেউ কেউ হয়তো 'ব| মনশ্চক্ষে 


- নিরীক্ষণ করে থাকবেন, প্রতীচোর 


বোষ্টন বামূনদ্বের মত প্রাচ্যের কাশ্মীরী- 


-বামুনদের এক শতাব্দী রাজ সখ মার 


খায় কে? 
রাজুর মা'র প্রেস কনফারেন্স 

বহু বিতর্কিত ' রাজুর মা শুধু 
ভৈয়বী নন, খ্যাতনায়ী ক্লাউনও 
বটেন ;_তা যেষন জনসভাগ্ন তেমনি 
প্রেস কনফারেন্সে উপরোক্ত প্রেদ 
কনফারেজটি এরূপ বছ উদাহরণের 
একটি_দর্পপের পাঠকেরা তা 
জানেন! যারা অহোরাত্র বকর, 
বকর করে তাদের অনেকেই এরূপ 
পাকিস্তানকে F16 
সরবরাহ সম্পর্কে বিরোধিতা করতে 
গিয়ে- উপস্থিত, সাংবার্দিকগণকে 
উদ্দেশ ক্রে শ্রীমতী, বলে চললেন, 
ধধন পাকিস্তানীদের কোন কিছুই 
ছিল না, তখনই তারা বারে বারে 
ভারত আক্রমণ করেছে। কথাটি 
বলতে গিয়ে প্টমতী একদিন আগেকার 
তার বিদ্বেশনীতি সম্পর্কীয় বিবৃতিকে 
বেমালুম উল্টে দিলেন ) তারই কথায় 
“আমর! দুর্বল প্রতিবেশী চাই ন॥ 
কেননা দুর্বল লোকেরা কখন কি করে 
বসে তা কৃখনও জানাযায় না” । 
মন্তব্য নিপ্রয়োদ্ন। 'যুক্তি' শুনে 
সাংবাদিকগণ্ও বেবাক্‌। 

শ্রমভীর ধারণা, ভারতীয় 'গণ- 
ভঙ্ের একট! কিনতু “ওসমোটিক 
প্রেসার” আছে । এরূপ ধারণার 
বশবতী হয়ে অপর এক দন্মেলনে 
ঞীমতী বলেন, “প্রতিবেশী পাকিস্তান 


' আমাদের দোষ্তীর- অফারকে এড়িয়ে 


চলতে চাঁয়। পাকিস্তানের ভয়, 
ভারতের সঙ্গে মাখামাখি গভীর 
হতে থাকলে পাকিস্তানে গণত্ 
শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ' আর শুধুই 
পাকিস্তান কেন; আমাদের সমস্ত 
প্রতিবেশী -দেশগুলি সম্পর্কেই আমরা 
শেষাংশ 'ম পৃষ্টায় . 
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মার এস গি এবং 


ব্‌ মফ্রণ্টের মধ্যে 
নয়া ক্র গডছে 


_ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন বামফ্রণ্টের 
অন্ততম শরিক আর এস পি এবং 
ফরওয়ার্ড ব্লক এখন থেকে ফ্রন্টের মধ্যে 
নতুন ফ্ৰণ্ট তৈরী করবে বলে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে। 2 

সম্প্রতি এই দুই দলের নেতারা 
এক গোপন ও দীর্ঘ বৈঠকে বসে 
ছিলেন। এই বৈঠকে আর এস পি 
দলের মাখন পাল, দেবব্রত বন্দযো- 
পাধ্যায় ও খঁতীন চক্রবর্তী এবং 
ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ, শত 


ঘোষ এবং কানাই ভট্টাচার্য সহ. 


কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন 
বলে জান গেছে। 

এই "বৈঠকে উভয় দলের নেতারা 
ব্রায়ফ্রণ্টের বড় শরিক সি পি এম ভার 
দলের সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
আলোচনা করেন। এই আলোচনায় 
উভয় দলের নেভার! আশঙ্কা প্রকাশ 
করেছেন যে, বাঁমক্রণ্টের চেয়ারম্যান 
তথা সি পি এম দলের নেতা! প্রমোদ 
দাশগুপ্ত সস্বিসভায় দুই দলের দণ্ডর 
ছাঁট-কাট নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 
সেটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত! 

দুই দলের নেতাদের ধারণ! 
প্রমোদবাবু তথা সি পি এমের আসল 
উদ্দেশ্য আর এস পি এবং ফর- 
এয়ার্ড রকের ক্ষমতা খর্ব করা। এই ছুই 


দলের নেতারা এখন মোটামুটি ধরেই- 


নিয়েছেন বর্তমান বামফণ্ট মস্িমভায় 


চেষ্টা করবেন এই দুই দলের প্রভাবকে ._ 


নানাভাবে খর্ব করতে । এবং স্থষোগ 


কলেজ 
-অঞ্চলের বহ “সংগ্রামের নেতা!” চির-- 


আঘাত হানবেন। - 

ছুই দলের নেতার! তাই ঠিক 
করেছেন যে, এখন থেকে তারা এ 
মন্ত্রিসভা এবং মন্ত্রিসভার বাইরে যৌথ 


ভাবে চলবেন। শুধু তাই নয় এই 
- ছুই দল এখন থেকে- ফ্রন্টের অন্তান্ত 


শরিক দলগুলোর সঙ্গে ষোগাযোগ 
আরও ঘনিষ্ঠ করবে যাতে অন্তান্ত 
দলগুলোকে তাদের সঙ্গে পাওয়া যায় । 


' ছুই দলের নেতার! মনে করছেন, . 
না আরও দু-একটা! দলকে যদি 


তারা সঙ্গে পান তবে সি পি এমকে 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ফরওয়ার্ট রক মি: 


. উঠে পড়ে লেগেছেন | 


আবারকেন্তুশা 





গত অকচলের বি 


' অবা্গালী বাবা যী 6 দি্পণভি বড় 


নলিনী পাল 


কলকাতা এবং হাওড়া রঃ 
এলাঁকাসহ বৃহত্তর কলকাতাকে একটি , 
কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে রূপাস্তরিত করার 
জন্য আবার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে । 


সভা এতে মদত দিচ্ছে । উল্লেখযোগ্য, 
দর্পণের পাতায় এর আগেও আমরা 
এই. চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করে- 
[আমাদের ও সংবাদ প্রকাশ 
হওয়ার পরে যড়যস্বকারীর! কিছুদিন 
‘চুপচাপ ছিলেন। এখন আবার ' ওরা 


বামফ্রণ্ট বিরোধী কিছু তথাকথিত 
রাজনৈতিক নেতা, পদস্থ পুলিশ অফি- 


সার এবং আমলা এই মারাত্মক ষড়যন্ত্রে - 


সব রকম সহযোগিতা করছেন বলে 


পিবিশ্বস্তস্ত্ধে জানা গেছে । এরই মধ্যে . 


দিীওয়ালাবের কাছে এই নতুন পরি- ' 


কল্পনার কথা পৌছে দেওয়া হয়েছে। 
পেলেই তিনি এই রা দলের ওপর : 


দর্পণের সংবাদদীত] হিসাবে প্রসঙ্গত 
বলতে চাই, আমরা! প্রাদেশিকতায়, 
বা বিচ্ছিম্নতারাদী আন্দোলনে বিশ্বাসী 
নই-। তথাপি আমরা বলতে বাধ্য 
হচ্ছি যে, কলকাতা ও হাওড় পৌর * 
এলাকাসহ বৃহত্তর কলকাতাকে কেন্ত্ 
শাসিত অঞ্চলে কপাস্তরিত করার জন্য 
যার! দানবীয় খেলায় মেতেছেন বা 
বড়যন্ত্র করছেন, তারা প্রায় সবাই ধন- 
কুবের :অবাদালী শিল্পপতি. এবং বড় 
ব্যবসায়ী । এব্যাপারে ও'রা দু'হাতে 
টাকাও খরচ করছেন । 

“ওদের প্রধান অভিযোগ যে, 


‘বামক্রণ্ট সরকার শ্রমিক কর্মচারীদের 


এর . 

- উদ্যোক্তা! কয়েকটি সর্বভারতীয় 'শিলপ- 

“পতি গোষ্ঠী । রাজ্যের কয়েকটি চেম্বার 
অব কমার্স এগ ইণ্ডাষ্ীক্জ তথা বণিক- 


পুরাদমে উষ্কানী দিচ্ছে এবং অযৌক্তিক- 
তাবে ওঁদের মদত দিচ্ছে। রাজ্য 
পুলিশ নিক্রিঘ্ন। .এর ফলে .কলফার- 
খানা সব অচল হয়ে পড়ছে। তারা 
মুনাফার পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন 'না। 


' উপরন্ক 'রাজ্য সরকার বড় .বড় কার- 


থানাগুলিকে জাতীয়করণের দাবীকে 
সমর্থন করছেন। এছাড়া, আছে 
রাজ্যের বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা লোড 
শেভিং। .. 

বিছ্যুতের সমগ্র ব্যাপারটাই রা 


একটি নতুন বেসরকারী সংস্থার হাতে 


তুলে দেওয়ার জন্য দাবী জানাবেন 
বলে অ'জেচনা করেছেন। উল্লেখ- 
যোগ্য, একটি সর্বভারতীয় শিল্পপতি 
গোষ্ঠী রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং 
সরবরাহের . দ্বায়িত্ব নিতে রাজী 
হয়েছেন বলেও.:ওই মহল থেকে জান} 
গেছে), 

ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে সমস্ত বিষয়টি 


, নিয়ে সম্প্রতি কয়েক দফা আলোচন! 


শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় 


পশ্চিমবঙ্গ ই-কংগ্রেসে 
আবার নেতৃত্বের লড়াই 


পশ্চিমবঙ্গের ই কংগ্রেসী  রাজ- 
নীতিতে আবার নেতৃত্বের লড়াই সুরু 
; হয়েছে | ভোটপর্বকে এ প্রশ্নটি সাময়িক- 
ভাবে চাঁপা ছিল । ' 

প্রীমানন্দগোপাল মুখাজাঁ সভাপতির 
আসনে বসে সব উপদলের আস্থাভাজন 
হতে পারেন নি, ত! সম্ভবও ছিল না। 


*ম্বাস্থ্যের অজুহাতে এখন তিনি আবার 


ত্পথ্যে চলে যেতে চান। 
প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক ডা: 
গোপালদাস -নাগ নির্বাচনে পরাজিত 


হওয়ার পর প্রাদেশিক ২কমিটির * 


'অনেকের প্রতি অনন্থ্ট। বন্ধু 
বলে খাদের বেছে নিয়েছিলেন তাদের 


পরামর্শে নিজের প্ীরামপুর কেন্দ্র ছেড়ে 


কুলটি থেকে প্রাধী. হওয়া যে নেহাৎ, 


বোকামি একথা তিনি বরকত গণি খান 


চৌধুরীকে এক চিঠিতে লিখেছেন। 


বোমাবা্ীতে কানিজ ট্রাট অঞ্চল জাবার চন 


সত্ৰত মুখান্ঁর বিশ্বস্ত অনুচর 
্বীট-বহবাঁজার-শি য়াল দহ 


ছাত্র নেতা শ্রীঅশোক দেব সেদিন - 


- কলকাতা [বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বোমা, 


মেরে, রা করলেন তিনি. এখনও 


- সক্তি়। 


এর পর কিছুক্ষণের জন্ত পথ 
অবরোধ ও যথারীতি ষ্টেট বাসের 
উপর হামলা ও- অগ্নি * সংযোগের 
প্রচেষ্টা । নতুন যে সব ষ্টেট বাস 
বেরিয়েছে, তার রং কেন সবুজ নব, 
লাল__এটা বিক্ষোভের - অন্ততম 
কারণ। 
সেদিনের এই-আচনমকা বিক্ষোভের 
ঘটনায় সৰ চাইতে খুশি বোধহ- 


পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা 


"আর কিছু খবরের কাগজের রিপোর্টার | 
এদের কাছে এটা বাড়তি পাৎনা। 
বেশ কিছুদিন কলেজ ষ্রীট পাড়ায় কোন 
হাঁদামা হয় নি। সাদা. পোশাকে যে 


সব স্পেশাল .ব্রাঞ্চের লোকজন এ - 


এলাকায় ঘোরাঘুরি . করে তারা 
ঝিমিয়ে পড়েছিল। আইন পরীক্ষায় 


নকল করার সুযোগ চেয়ে সুরেহ্্নাথ 


কলেজের কিছু ছাত্র যার অধিকাংশ 
লরীমশোক দেবকে নেতা বলে নেয় 


আশুতোষ বিল্ডিংএ টেবিল চেয়ার ও 


পাখা ভেঙ্গেছিল। তাঁও. বেশ কিছু- 
দিন পর। অল্পদিন চুপচাপ থাকার- 
পর আবার সেদিন একটু সামান্ত 
হৈ চৈহুল। 


-জনকে গ্রেপ্তার 


ষ্টেট বায়ের রং. লাল: সি 
এদের পছন্দ নয়। তাই এর] বালতি 
করে সবুজ রং এনেছিল বাসের গায়ে 
ঢেলে দেওয়ার জন্য । হাতের কাছে 
পুলিশের একজন এ্যাসিষ্ট্যাপ্ট কমি- 
শনার- শ্রীপূর্ণ চট্টোপাধ্যায়কে পেয়ে 
তার গায়ে "এক বালতি রং ঢেলে 
দিল। বেচারাকে পোশাক বদলাতে 
ল। 
কলেজ ট্রীটে পথ অবরোধ করার 
“অপরাধে” শ্রীদেব ও আরও পাঁচ- 
করা হয়। তার 
মধ্যে তিনজন মহিলা ছিলেন । 

র . আগের পরীক্ষা বাতিল 
হওয়ার বিরুদ্ধে এবং জয়েপ্ট এনট্র্যান্স 
পরীক্ষায় দুনর্গতি ভদ্বস্তের দারী ছিল. 


এদের বিক্ষোভের কারণ । 


রাজনীতি ও'র নেশা, পেশা নয় একথা 
উনি বরকত সাহেবকে শ্ররণ করিয়ে 
দিয়েছেন। এ চিঠিতে এমন ইন্জিতও 
রয়েছে যে উনি আপাতত নিষ্পৃহ 
মনোভাব নিয়ে থাকবেন। তবে 


" একেবারে ষে নি্ছিন্ন হয়ে যাবেন এমন 


কথা বলেন নি। দিল্লীতে গিয়ে উনি 
দরবার করেছেন-- স্বভাবতই নেতৃত্বের 
রদ্বদলের পক্ষেই ওকালতি করেছেন 
অহমান করা যায়। | 

দিলী থেকে অজ্রিত পাঁজা ও 
সুব্রত মুখাজীঁও ঘুরে এসেছেন। এর! 
কেউ গ্রাস দল নেত্রীর সঙ্গে মোলাকাঁ ' 
করার সুযোগ পান নি। তার ঘনিষ্ঠ 
মহলে, অর্থাথ প্রপববাবু অথবা বরকত- 
সাহেবকে__যার সঙ্গে যাঁর টিকি বাথ) 
নিজের মনোভাব জানিয়ে আসেন । 
যদি যখ।সময়ে ““হাইকযাণ্ডে”র নজরে 
পড়ে। 

ইতিমধ্যে, অশোক সেনকে সামর্নে ' 
রেখে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে 
সিদ্ধার্থণঙ্কর রায়ের অবতীর্ণ হওয়ার 
সংকল্পে মিশ্র প্রতিক্রিয়া “হয়েছে ) 
ই কংগ্রেস ও স-কংগ্রেসে ধারা ওর 


একাস্ত অনুগত ছিলেন তীর! স্বভাবতই 
খুশি যদিও প্রকাশ্যে কেউ কিছু 
বলছে না। 


কারণ সিদ্ধার্থ রায় ই-কংগ্রেসে 


-ফিবে আমা সম্পর্কে যে, শত আরোপ 
. করেছেন তা 


সমর্থন করে কেউ: ' 
্রকান্তে বিবৃতি দিতে এগিয়ে আসবেন 
না__নিজের আখের খারাপ চিনি 


আশঙ্কায় । - 
" সিগ্ধার্থবাঁবুর অন্যতম শর্ত হলষে ' 


দিজী থেকে হরদূম পশ্চিমবঙ্গের ঘরোয়? 


ব্যাপারে নাক গলানো! চলবে না 


এখানকার নেতারাও সব সময় হাই- 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


R 6£৫. No. WB/CC-32 


দিনা বায় বানী 
গুমঃগবেশের চেষ্টা কৰছেন 


সিদ্ধার্থ রায় আবার রাজনীতির. 
ক্ষেত্রে ভেসে ওঠার চেষ্টা করছেন।' 


১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে 
কেঙ্গরে ইন্দির! গান্ধী ক্ষমতাচ্যুত হবার 
পর সিদ্ধার্থ রায় তার আনুগত্য পরি- 
বর্তন করেন। তারপর রাঙ্গনীতি 
থেকে তার একরকম বিদ্বায়ই ঘটে। 
১৯৮০ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা 


গান্ধীর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর 
থেকে তিনি ই-কংগ্রেসের দুয়ারে 
দুয়ারে ধর্ণ। দিয়েছেন যাতে এই দলে 
প্রবেশ করতে পারেন। কিন্ত ইন্দিরা 
তাকে পাতা দেন নি।- প্রকৃতপক্ষে 
ধার] তার দুঃসময়ে তাকে পরিত্যাগ 
করেছেন ইন্দিরা তাদের কাউকেই 
আগের মর্যাদা দেন নি। সিদ্ধার্থ 


শান্তিপুর লোকাল ভান ট্রেনে 
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শাস্তিপুর লোকাল ডাউন টেনে 
শিয়ালদ্বহ অভিমুখে যাবার সময় ৭ ৩০ 
মিঃ এবং ৮-৪৪ এর ট্রেনে সকালের 
দিকে বহু সরকারী কর্মচারী অফিস 


খাত্ী ট্রেনের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে জুয়া 


খেলতে খেলতে যান। এর! খেলেন 
ফ্লাশ বা ফিস। বোর্ডমানি শুরু হয় 
মিনিমাম ২৫ পয়সা আর সর্বোচ্চ 
৩'৫০ পয়সা অবধি । এ ধরনের 
যাত্রীর! ট্রেনে উঠে শাস্তিপুর সেশন 
থেকে খেলা শুরু করেন আর সমাঞ্চি 
ঘোষণা হয় শিয়ালদহ স্টেশনে পৌছা- 
নোর পরে। শিয়ালদহ থেকে.ট্রেনটি 
শাস্তিপুর স্টেশনে এসে ঢুকলে এই 
ধরনের ট্রেন যাত্রীগণ প্রথমে ভাড়া- 


হাত্রীছের ছুভোগ 


হুড়ো করে ট্রেনে উঠেই জানালার 
দিকে আসন সংগ্রহ করেন। তারপর 
গায়ে হাওয়া লাগিয়ে চলস্ত ট্রেনের 
মধ্যে গ্রপ সিস্টেম করে মিনিমাম ৮জন 
করে কোলের উপর ছোট চাদর বা 


কাপড়ের পি পেতে নিয়ে শুরু করে 


দেন ফিস বা ফ্লাস বোর্ডমাণির 
মাধ্যমে । এদের এই খেলার জন্য 
বহুঘাত্রীকে কষ্টের মধ্যে ঘণ্টার -পর 
ঘণ্টা ট্রাড়িয়ে থাকতে হয়। এই 
অমানুষিক অত্যাচার সহ করতে হয়। 
এদের মধ্যে এমন বন ট্রেন যাত্রী আছে 
যারা হয়তো খোজ নিলে দেখা যাবে 
টিকিটও কাটে নাঁ। অবিলম্বে এর 


প্রতিকার হওয়া উচিত। 


সব্লাণাঘাটে সিনেম৷ টিকিটের 
- বেপরোয়া কালোবাজারী 


সম্প্রতি -নদীয়। জেলার রাঁনাঘাটে 
গীতাঞ্চলি মিনেম! হলে “লাভ-স্টোরি” 
নামে একটি হিন্দী বই চলছে। এই 
বইটিকে কেন্দ্র করে কয়েক সপ্তাহ ধরে 
র্যাকারদের দারুণ ব্যবসা চলছে। 
সামান্য ১* পয়সার টিকিট এই 
র্যাকারর! ৪'৫০ পয়সায় ও ৩২৫ 
পয়সার ড্রেস সার্কেলের টিকিট ৮৭৫ 
পয়সায় বিক্রী করছে। "অথচ স্থানীয় 
পুলিশ প্রশাসন নিবিকার কেন না 
এদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ আছে। 
স্থানীয় পুলিশ প্রসাশন এই সমস্ত 
ক্লযাকারদের কাছ থেকে বথরা আদায় 
করে থাকে। দুর-দূরাস্ত গ্রাম থেকে 
আসা দর্শকগণ এই প্রচণ্ড খরার মধ্যে 
গুলদঘর্শ অবস্থায় দীর্ঘ লাইন দিয়ে 
থাকেন। বুকিং কাউপ্টার খোলার 
মাত্র ১০/১৫ মিনিটের মধ্যেই টিকিট 
সমস্ত শেষ হয়ে হাউস ফুল হয়ে যাঁয়। 


এই দ্র্শকগণ্‌ তাঁদের হতাশার করুণ . 
(ররর রর নর * সস সাত 


কাহিনী জানালেন ৰ হলের Ea 
গেটকীপারকে J তিনি তার উত্তরে 


- বললেন যে আপনারা! ব্লাকারদের 


কাছ থেকে টিকিট কাটবেন না। 
অনেকের ধারনা যে বুকিংয়ে বসে যিনি 
টিকিট দেন তারও এই ব্ল্যাকারদের 
সঙ্গে বরা আছে। তা না-ছলে 
একজন ব্র্যাকারের পক্ষে একসঙ্গে 
৪৯/৪৫টি টিকিট সংগ্রহ করা সম্ভব 
নয়। যে সমস্ত দর্শক দীর্ঘক্ষণ লাইনে 
দাড়িয়ে থাকেন টিকিট সংগ্রহের জন্য 
তাদের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে ব্লেড হাতে 
করে চিরে দিয়ে রক্তপাত ঘটিয়ে এই 
ব্যাকারদের দল একসঙ্গে কাউন্টারে 
দুই হাত ঢুকিয়ে দিয়ে উপরোক্ত 
সংখ্যক টিকিট অনায়াসে সংগ্রহ 
করে। ' 


. গান্ধীর কাছে রয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গে ই-কংগ্রেসের কেউ. কেউ- 


Phone : 24-4232 


নিজেই বলেছেন শ্রীরামপুর লোকসভা 
কেন্দ্রে উপনির্বাচনের আগে ই- 
কংগ্রেসের সদস্য হবার জন্য যে 
আবেদন করেন তা এখনও ইন্দিরা 
সেই সময় 


চেয়েছিলেন শ্রীরায় এ কেন্দ্রে প্রতি- 
দ্বন্বিত করুন। কিন্ত স্পষ্টই বোঝা 
যাচ্ছে ইন্দিরা তাকে ই-কংগ্রেসে 
ফিরে পেতে চান নি এবং. এখনও 
চাইছেন না। 

সিদ্ধার্থ রায় সি এ বির সভাপতি 
হয়েছেন । এবং তিনি ভাবছেন 
পশ্চিমবজের রাজনীতি ক্ষেত্রে তার 
প্রবেশের ছাড়পত্র এটা। তাই সি 
এ বির সভাপতি হবার ক'দিন আগে 
তিনি এক সাংবাদিক সন্দেঙ্গনে .কিছু 
বাণী বিতরণ করেছেন। তিনি ই- 
কংগ্রেসে ঢুকে অন্যান্য বাম বিরোধী 
ঘলগুলিকে নিয়ে মার্কসবার্দের বিরুদ্ধে 
লড়াই করতে চান। কিন্তু একদা 
ভার সহযোগী এবং স কং নেতা 
অরুণ মৈত্র তার সম্পর্কে বলেছেন, 
“গায়ে মানে না আপনি মোড়ল” । 
অতএব সিদ্ধার্থ রায়ের মোড়লি বাম- 


ফ্রন্ট বিরোধী নেভার্দেরও কেউ সহ্‌- 


করতে রাজি নন। যিনি খুশিমত 
রাজনীতিতে আসেন, আবার 
ছুঃসময়ে - রাজনীতির সঙ্জে সম্পর্ক 
চুকিয়ে রোজগারের ধান্ধায় দিল্লী 
কলকাতা করেন তীর প্রতি কারো! 
কোন মোহ থকোর কথা নয়। 
ভাছাড়া রাজ্য ই-কংগ্রেসের প্রবীণ 
নবীন কোন নেতাই সম্ভবত সিদ্ধার্থকে 
পাতা দিতে চান না তার এই শ্বার্থ- 
পরতার অন্য । 

. শালুক চিনেছেন গোপালঠাকুর ৷ 
জাংবাদিক সম্মেলনে সিদ্ধার্থ রায় 
ঘোষণা করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের 
ই-কং রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেবার জন্য 


অশোক সেনকে আন] দরকার, 


অতুল্য ঘোষের আমল থেকে অশোক 
সেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নাক 
গলাবার চেষ্টা করছেন। কিন্ত চির- 
দিনই ব্যর্থ হয়েছেল। কারণ এই 
রাজ্যে তার কোন ভিত্তিতূমি নেই। 
সিদ্ধার্থ রায়ের অবস্থাও একই রকম। 


তাই ক্ষমতাচ্যুত হয়েই তকে রাজ-. 


নীতি থেকে বিদায় নিভে হয়। এখন 
তিনি রাজ্য ই-কংগ্রেসে নৈরাজ্যের 
স্থষোগে অশোক সেনকে সহযোগী 
করে নেতৃত্বে আসীন হতে চাইছেন। 


ইকংগ্রেসে তার যোগ দেবার প্রধান 


শর্ত _যেট। ভিনি সাংবাদিক সম্মেলনে 
বলেন নি--বামস্রপ্ট সরকারকে ভেঙ্গে 
দিতে হবে ।' আহা, কি আবদার | 


সম্পাদক-_হীরেন বসু 


সপ 


Price 60 Paise 


দুরদুর্শনে ধুশবস্ত সিঃ 


১ম পৃষ্ঠার পর 


তার কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে। 
সে সময় তাঁর অন্থরোধ ছিল যে 
যতদিন তিনি রাষ্ট্রপতি আছেন ততদিন 
যেন সেগুলি প্রচারিত না,হয়। - 

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার 
অংশ বিশেষ যা প্রকাশিত হয়েছে 
ভাতে জান] যায় যে শ্রীমতী গার্ী 
পরিকল্পিত 'রাষ্ট্রপতি-প্রধান সংবি- 
ধানফে উনি মোটেই সমর্থন জানান 
নি।. গর মতে. বর্তমান ব্যবস্থাই 
গণতন্ত্রের পক্ষে মঙল। অন্যথায় 
শ্বৈরতস্ত্রের ঝোঁক দেখ! দিতে পারার 


আশঙ্কা রয়েছে । 
' এছাড়া তিনি একথাও জানিয়ে 


দিয়েছেন যে রাষ্ট্রপতি হিসাবে গান্ধী 


ভাকে যতটা মর্যাদ! দেওয়] দরকার 
তা দেননি। প্রথা অনুযায়ী প্রধান- 


_, মন্ত্রীর উচিত ছিল তার সঙ্গে নিয়মিত 


দেখা শুনা করে জাতীয় ও আস্ত- 


আতিক প্রশ্নে সরকারের নীতি কেমন 


অন্হ্থত হচ্ছে ভা জানানো। এ 
ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী বেশ উদ্দাদীন 
ছিলেন-_নেহাৎ মামুলী নিয়ম রক্ষার 
জন্ত যেটুকু না হলে নয় তাই করে- 
ছেন। এতে বোবা! যায়-যে শ্রীরেড্ডী 
আর আই হোন ও"র [মন-পছন্দ 
ছিলেন না। এবারে নিশ্চয়- স্থুথে 
ঘর করবেন। 


একটি স্বপ্ন, মুখ: ও বিরাপততার 
নাম আবাসন 





আপনার আমার সবার প্রয়োজন সুস্থ, স্বচ্ছন্দ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে একট) 
থাকার জায়গা । গত কয়েকবছর ধরে পশ্চিমধঙ্জ আবাসন পর্ষদ এ সমস্ত 
সমাধানের অন্য সাধ্যমত চেষ্টা করছে। আবাসন পর্ষদের লক্ষ্য একটাই 
সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশে যাতে আরে! অনেক বেশী মাহ্ষ স্থখে শ্বচ্ছন্দে বাস 


করতে পারে। 


'আবাপন' 
পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদ 
১০৫, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড, 
| কলিকাতা--৭০০০১৪ 





ছম্পাদক কর্থক দীপাদী প্রেল, ১২৩/১, আচার্য প্রযুচ্জ রোড, কলিকাত-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পি কার্যালয় ৬১, মট ৫ জেন, কলিকাত! ১৩ থেকে OEE | 


he 


শা 


=> দর্পণ ৷ শুক্রবার, ৩০শে জুলাই ১৯৮২ 


৮ বয়স্ক অফিদ-কেরাণি, 


পা 
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শৌভরিকের ক্রুজ সাদ? 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

মুক্ত অঙ্গনে শৌভনিকের নতুন 
প্রযোজনা ‘বঙ্গ সংবাদ” রঙ্গ ব্যজে 
উপভোগ্য অবশ্যই, কিন্ত যে বক্তব্য 
নাটকটি রাখতে, চেয়েছে, তা নিশ্চয়ই 
সমর্থনষোগ্য নয় । 

. নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ব্রজেন 
সাধারণ নিশ্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের /এক 
ধে অবসর 
গ্রহণের মুখে নিক্ষের জীবনকে নিয়ে 
পরিহাস করতে পিছপা নয়। এই 


"পরিহাস যখন তার আসন্ন সংকট- 
" কালকে মোকাবিলা করার ছলনায় 


ছরত্ত রঙ্গ করে বসে, তখনে! উপ- 
ভোগের মধ্য ঘিয়ে নাট্যকার ও 
নির্দেশককে রীতিমত তারিফ করি। 
কিন্তু যখন দেখি, স্বপ্নের হেঁয়ালিতে 
অবস্থার উত্তরণকে মস্যাৎ করা 
হয়েছে, বাস্তবের দারিদ্র্য পীড়নের 
মধ্যেই তার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে এবং 
সর্বোপরি: ছুরবন্থার পরিবর্তনকে 


* অমার্কপীয় পঞ্চতিতে ধিরুত করা! 


হয়েছে, তখন ব্যাপারটা কেমন 
গোলমেলে । f 
"বর্তমান শোষণ-ভিত্তিক ' সমাজ 
ব্যবস্থার কাঠামোতে হঠাৎ ধনী 
হওয়ার কুফলকে ধিক্কার জানিয়ে যদি 
ইতিবাচক ইংগিত “ফুটে উঠত 
নাট্যায়নে, তবে তা অনেক বেশী 
অর্থপূর্ণ হয়ে উঠত এবং রঙ্গ ব্যঙ্গের 
মধ্য দিয়ে তার রপায়ণ আরও ব্যঞ্ধনা 
পেত। আদলে শিক্ষা, রুচি আর 
আদশের বালাই না রেখে খন 
আপন অবস্থার পরিবর্তনে ব্যস্ততা 
দেখা যায়, তখন তে! সেটা স্থবিধা- 
বাদী ভোগস্পৃহার সুযোগ এনে দেয় 
এবং তাতে মানবিক যুল্যবোধের 
বিরুতিই ফুটে ওঠে। নাটকে সেই 
ভাবেরই অভাব।  ক্রিষ্ট জীবনের 
পরিবতন সাধনটা অপরাধ নয়, 
সুযোগ সধ্ধানীর শ্বার্থাদ্ব দৃষ্টিভংগীটাই 
অপরাধ । . সূদর্থক এই বক্তব্যটি তুলে 


" ধরতে না পারলেও নাটকটির অভ্তিনয় 


কিন্ত দারুণ মজার লাগে । মশা মাছি 


_ মেরে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখা, ধনী 


হয়ে এককালের শোষকদের ওপর 
বদল? নেওয়। যেমন কৌতুককর 
তেমনি শ্লেযাত্মক। নাটকটির 
রচনায় ও নির্দেশনায় বিমল বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মুন্দিয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন। 


সনাট্যায়নের আবহ রচনায়ও তার 


কৃতিত্ব ৪উজ্লেখের দাবী রাখে। শুধু 
তাই নয়, সস্তোষ চরিত্রটির অভিনয়ে 


কর্মহীন, অধর্ব, পীড়িত 


তিনিষে বিশেষ টাইপটি ফুটিয়েছেন 
বাঁচনে ও ভংগীতে, তা সত্যিই খুব 
মজাদার। ব্রজেনের ভূমিকায় 
কুমার ঘোষ ব্যঙ্গ ও কৌতুকের 
মিশ্রণ ঘটিয়ে চমৎকার অভিনয় 
করেছেন । 
রুবি মজুমদার, অসিত ঘোষ, বীরেশ্বর 


মিত্র ও পান্নালাল মৈত্র চরিক্োচিত, 


অভিনয়ে আত্তরিকতার পরিচয় 
দিয়েছেন। মঞ্চ পরিকল্পনায় পারা- 
লাল মৈত্র ও আলোর পরিচালনায় 
শাস্তি দে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । 


পিল্পী সংসদ 


গত ২৪শে জুলাই উত্তমকুয়ারের 
মৃত্যু দিবসে (দ্বিতীয় মৃত্যুবাধিকী 


স্বরণ উপলক্ষ্যে) প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত 


এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিল্পী- 
সংসদের সভাপতি অনিল চট্টো- 
পাধ্যায় বলেন যে, সংস্থার প্রয়াত 
সভাপতি . উত্তমকুমার মৃত্যুর দিন 
পর্যস্ত বিভিন্ন শিল্প কল্যাণমুখী কর্মস্থচী 
রূপায়ণে সংসদকে যথাসাধ্য পরিচালন! 
করে গেছেন। তার সেই কর্মধারা 
অব্যাহত রাখতে সংসদ দৃঢ়সংকল্পবন্ধ। 
শিল্পী সংসদ চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ 
করেছে । বিভিন্ন সময়ে বন্যাআ্াপে, 
বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপনে, দুঃস্থ 


শিল্পী ও কলাকুশলীদের কল্যাণে - 


সংসদ যথাশক্তি অর্থসাহাধ্য করেছে। 
শিল্পীদের 
সংকট মোচনের ' উদ্দেশ্যে সংসদ 
ইতিপূর্বে ছুটি ছবি প্রধোজন! করেছে, 
বর্তমানে একটি ছবির প্রস্তুতি চলছে। 

উত্তমকুমার ল্মরণে ঠাকুরপুকুরে 


ক্যান্সার সেন্টার আযাগড ওয়েলফেয়ার ' 


হোমে’ শিল্পী ও কলাকুশলীদের বিনা- 
মূল্যে চিকিৎসা লাভের জন্য একটি 
নির্দিষ্ট শধ্যার প্রকল্পে পঞ্চাশ হাজার 
টাকার একটি চেক এই অনুষ্ঠানেই 
ওয়েলফেয়ার হোমের কর্ণধার ডাঃ 
রোজ গুণ মহাশয়ের হাতে দিলেন 
সংসদ সভাপতি । সভাপতি আরও 
জানালেন যে, উত্তমকুমারের নামে 
একটি রঙ্গমঞ্চ ও আর্ট কমূপ্রেক্স স্থাপনের 
পরিকল্পনাও আছে। জনসাধারণ ও 
রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা 
এ ব্যাপারে তীয়! পাবেন বলেই বিশ্বাস 
করেন । A 


' মৈত্ৰেয়ী মুখোপাধ্যায়, : 


হলেন শ্রীতড়িৎ চৌধুরী । 


| ঠকুরবাড়ী 


১ম পৃষ্ঠার পর 

মন্তানরাঁও একে তাদের অন্যতম 

প্রধান ৰ টিতে পরিণত করেছিল । . 
অনেকেরই স্মরণ থাকতে পারে যে 

ডঃ প্রতুল গুপ্ত উপাচার্য হয়ে এসে 


পুলিশের সাহায্যে যখন ছাত্রাবাস. 


থেকে অবাঞ্ছিতদের বহিফার করেন 
তখন তত্াসী চালিয়ে সেখান থেকে 
এমন অনেক ঞ্িনিদ পাওয়া গিয়েছিল 
যা একমাত্র কোন প্রষোদূভবনেই 
পাওয়া যায়। 

ছাত্রাবামটি অনেকটা! কলুষমুক্ত 
হলেও বিশ্ববিস্তালয় চত্বর কর্মচারীদের 
এক অংশের জবর শ্রখলে রয়েছে। 
তারা প্রায় ৮*টি ঘরে সপরিবারে বাস 
করে এবং গোটা পরিবেশকে অপরিচ্ছন্ 
করে রেখেছে। 

এমন পরিবেশে কোন শিক্ষা- 


প্রতিষ্ঠান বা কোন সাংস্কৃতিক চর্চা - 


কেন্দ্র গড়ে ওঠা অমস্তব। চারুকলা 
তথা নাটক, নৃত্য ও সঙ্গীতের 
অনুশীলনের জন্ত এ পরিবেশ মোটেই 
অনুকুল নয়। বছরের পর বছর এই 


রূপদক্ষ, 


সরকারী চারু ও কারুকলা মহা- 
বিস্তালয়ের উদ্যান প্রাঙ্গণে ১১ নভেম্বর 
১৯৬১ কয়েকজন হৃষ্টিকর্মে উৎসাহী 
যুবকের চেষ্টায় ‘রূপদ্বক্ষ’ “নাট্যদল 
প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা কর! হয়। 
নাট্য প্রযোজনার মাধ্যমে, শিল্পের 
মধ্য দিয়ে, সমাজ জীবনকে প্রতি- 
ফলিত করার, ও বৃহত্তর জনন্থার্থে 
নতুন জীবনে উত্তরণ ছিল এই সংগঠন 
গঠনের মূল লক্ষ্য। 

বর্তমানে এই গ্র,পের মোট 
সদস্য সংখ্যা হর একুশ জন। 
বর্তমানে এই দলের সভাপতি হলেন 
অধ্যাপক-কবি জীশ্তদ্বসত্ব বহু, সম্পাদক 
দলের 
কর্মরত সদস্যর] মাসিক চদা ছাড়াও 
নিয়মিত বাড়তি টাক দিযে নাটক 
প্রযোজনা করেন। শুধুমাত্র গত 
বছরে রাজ্য সরকার এই দলকে পাঁচ 
হাজার টাকা অহ্দান দিয়েছে। 

রূপদক্ষ গত কুড়ি বছরে চৌদ্দটি 


পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা করেছে । এর মধ্যে 


উল্লেখযোগ্য হল সাঁওতাল বিদ্রোহ) . 


সম্রাট, পদাতিক, অভাগীর স্বর্গ ও 


সর্বশেষ প্রযোজনা আধারে যখন । 


এছাড়া এরা এগারোটি একাংক 


'প্রষোজনাও করেছেন । এদের সবকটি 


নাটকের পরিচালক হলেন তড়িৎ 
চৌধুরী । 

“আধারে যখন’ নাটকটি সাশ্প- 
দ্ায়িকতার উপর ভিত্তি করে রচিত 
হয়েছে। 
নাটকটি শ্রাণবস্ত হয়েছে । 


দক্ষ শিল্পীদের অভিনয়ে 


- কর্মচারী সম্রঘায় যখন ধিনিই ক্ষমতায় 


থাকুন তার উপর প্রভাব বিস্তার করে 
বেশ বহাল তবিয়তে রয়েছে। 

| এই জবর দখলের জন্ত বিশ্ববিত্ালয়ে 
পড়াশুনার আবহাওয়া শুধু নষ্ট হয়ে 
যায় নি নিয়মিত ক্লাশ করার অথবা 
শিক্ষকদের বিশ্রামের জনক, আজকে ঘর 
নেই। প্রস্তাবিত একবছরের জন্য 
অনার্দ কোর্স চালু করাও সম্ভব হচ্ছে 
মা। ফলে হয়ত সামনের বছরে এম- 
এ ক্লাশে ভরত বন্ধ করতে হবে। 


এসব কর্মচারীর! বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। আসবাবপত্র, 


আলে! ও পাখা নিয়ে যায়। নিজের! 
থাকে আবার বাইরের লোকও থাকে । 
এছাড়া অনেকে অন্ত ঠিকান] লিখিয়ে 


বশ্ববিষ্তালয় থেকে বাড়ীভাড়া আদায় 


করে। মাঝে মাঝে বিয়ে শ্রাদ্ধ ও 
অন্তান্ত অনুষ্ঠানের জন্য ঘরগুলি ভাড়া 
দেওয়া হয়। 

এর উপরে রয়েছে রন 
সোসাইটির দখলে রথীন্র মঞ্চ 
যেখানে মাঝে মাঝে গানবাঁজনা ও 
বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। 
ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদে একটি যাত্জা 
দলকে মঞ্চটি ভাড়া দেওয়া সম্ভব হ্য় 
নি। সোসাইটির কার্যকলাপ রহস্যে 
ঘের]! নামী দামী উকিল ব্যারিষ্টারর1 
এর সঙ্গে জড়িত। অর্থের অভাব 
নেই। অথচ এবের জিন্মায় বহু 
মূল্যবান ছবি আজ অযত্বে রয়েছে । 

মজ্জা হচ্ছে এদের মধ্যে এমন 
অনেকে আছেন ধার কথায় কথায় 
বামক্রপ্টের শিক্ষানীতির সমালোচনা 
করেন। রবীন্দ্রনাথের এঁডিহ্‌কে ম্লান 
করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন। 
কেউ কেউ সত্যাগ্রহ অথবা আইন, 
অমান্য করতে এগিয়ে এসেছেন । 

কিন্ত - খাস জোড়ার্সকোতে 


রবীন্দ্রনাথের স্থৃতিধন্য প্রতিষ্ঠানটি . 


যাতে সুস্থ পরিবেশে ফেরে তার জন্য 
এঁদের কোন উচ্চবাচ্য নেই। ' 

প্রমথ বিশি, শক্বরপ্রসাদ মিত্র, 
ডঃ অরবিন্দ বন্ধ, ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাণ- 
গপ,. ডঃ প্রতুল গুধ, ডঃ সত্যেন সেন 
ইত্যাদি কথায় কথায় সংবাদপত্রে 
বিবৃতি দেন। আনন্দবাজার পত্রিক। 
নিজের] রবীন্দ্রনাথের এতিহ রক্ষার 
ঠিকাদারী নিয়েছে বলে দাবী করে। 
এরা সবাই আজ নীরব দর্শক । সত্যিই 


বিচিত্র এই দেশ ! 


॥ সাত ॥ 


মানেকার নতুন দল 
১ম পৃষ্ঠার পর - 

মানেকা আরও কিছু সময় নিচ্ছেন 
ই-কংগ্রেস দলের বিরোধ আরও 
কিছুটা! পাকিয়ে তোলার জন্য ।- 
মানেক। ও তার পরাযর্শদাতারা মনে 
করছেন নানা কারণে দলে বিক্ষুকদের 
সংখ্যা রাড়বে এবং ক্রমশই ইন্দিরা 
গান্ধী তার জনপ্রিয়তা হারিয়ে 
ফেলবেন। কারণ তার স্রকার 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক, ক্ষেত্রে পুরো- 
পুরি ব্যর্থ হয়েছেন । 

এই মুহুর্তে মানেকা নতুন দল 
তৈরী করলে তাকে অঙ্থুরেই মেরে 
ফেলার জন্য ইন্দির1 গান্ধী ষে স্থধোগ 
পাবেন, আরও কিছু দিন অপেক্ষা 
করলে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে ঘর 
সামলে বাইরে নঙ্জর দেওয়া সম্ভব হবে 
না। | 

মানেকা এখন সর্বভারতীয় দল 
গঠনের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্ 
সেরে রাখছেন। বিভিন্ন রাজ্যে তার, 
সমর্থকদের সঙ্গে তিনি ' নিয়মিত 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন । তাছাড়া 
কংগ্রেস (ই) র ভিতর কয়েকজন প্রথম 
সারির নেতার সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ 
রেখে চলেছেন 1. 

মানেকা আশ] করছেন, দল 
গঠনের প্রাথমিক প্রস্তুতি সার! হলে 
কয়েকজন প্রবীণ কংগ্রেদ নেতা তার 
সাহায্যে এগিয়ে আদবেন, এবং 
তখনিই তিনি নতুন দলের জন্মের কথ! 
ঘোষণা করবেন। 


ছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
. বার্ধিক ৩* টাক! 
বাণ্দাযিক ১৫ টাকা 
মাসিক ৭৫* 
ন 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা! 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৬ 











মহালয়ার পূর্বেই শারদীয় 
& টি 
বনর্গ। বাত। 
বেরুবে। বনগার বিশিষ্ট লেখক- 
লেবিকার্দেরে লেখা থাকবে। 
বিজ্ঞাপনদাতার। যোগাযোগ করুন। 
£ কার্ধালয় £ 
ভারতী ওষধালয় 
- চাকদা রোড ₹ বনগী ২৪ পরগণ। 





রডীন টেলিভিশনের খরচ কত 


বিমান বনু 


[ ভারতে উলিভিশনের সু গতর 

হয় দেরীতে এবং রডীন টেলিভিশন- 
আরো দেরীতে, আমাদের দেশে 
রষ্ভীন টেলিভিশনের সার্থকতা,-যুল্য ও 
কারীগরী দিক নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে 
লেখক একট! মূল্যায়ন করতে 
চেয়েছেন । ] - 
* ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত 
সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ৭ বছরে পর্যায়- 
ক্রমিকভাবে দেশে রঙীন টেলিভিশন 
চালু করা হবে। প্রথম পর্যায় সম্ভবতঃ 
গত এপ্রিল মাসের রবিবারের কাহনী 
চিত্র দিয়ে শুরু হয়ে গেছে । এই 
রঙীমন কাহিনী চিত্র ছাড়! প্রথম পর্যায় 
সীমাবদ্ধ মূলতঃ আউটডোর ভিডিও 
রেকভিংস্‌ এবং রঙীন বিজ্ঞাপনের 
মধ্যে । এশিয়াডের জন্ত আমদানী 
করা ও, বি, ভ্যান ব্যবহার ক'রে 
আউটডোর ভি ভি ও রেকর্ডিং কর] 
হবে। ইনদাট_ওয়ান-এ উপগ্রহ যদি 
ঠিকভারে কাজ করে, তাহলে এশিয়ান 
গেমল সারাদেশে রঙীন টেলিভিশনে 
সরাসরি দেখা যাবে । ছিতীয় পর্যায়ে 
ঘটবে পুরোপুরি রঙীন (টেলিভিশনে 
বপাস্তর । এর সময় সীম! ৫ বছর। 
এই সময়ে দেশের সব.টি ভি কেন্দ্রকে 
{ টুডিওর সুবিধাদি সহ) রভীন টেলি- 
ভিশন প্রচারের উপযোগী করে তোল! 
হবে। | 

ছু দশক আগে ভারতে টেলি- 
ভিশন শুরু হবার পর থেকে টেলিভিশন 
প্রচারের ক্ষেতে এট! হলো সরকারের 
দ্বিতীয় বড় রকমের সিদ্ধান্ত । প্রথম 
নীতি পরিবর্তনকারী সিদ্ধান্তে (১৯৭৬) 
টেলিভিশনে চালু হয় বাণিজ্যিক 
বিজ্ঞাপন প্রচার। একদিক থেকে 
রঙীন টি ভিকে বাণিজ্যিক টি তির 
প্রশাধা বলে মনে কর! যেতে পারে, 
কারণ বাণিজ্যিক টিভির আয় থেকেই 
রঙীন টি ভির ব্যয়ের একটা মোট! 
অংশ আসবে। বিজ্ঞাপন বাবদ 
বাণিজ্যিক টি ভিতে বর্তমানে আয় হয় 
বছরে ৬ কোটি টাকা। 
নতুন দিক, . 

সন্দেহ নেই রঙীন -টেলিতিশন, 


তথ্য প্রচার ও স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং মনো-- 


রঞ্জনের সমগ্র আদলটাই পাল্টে দেবে। 


কিন্ত রডীন টি ভি সেটের যা দ্বাম ' 


হবে, তাতে অত্যন্ত ধনী ছাড়া অন্তান্ত- 
দের নাগালের বাইরে তা থেকে যাবে । 
রঙীন টিভি চালু করায় কারোর 
আপত্তি নেই, আপত্তি এই দামের 
বিষয়ে । 

১৯৭৬ সালে সরকার রঙীন টেলি- 
ভিশনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষার জন্য এক 
কমিটি গঠন করেন । তারা স্থপারিশ 


রা কার কাটেনা 
পর্যায়ক্রমে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে 


কালার টিভি চালু করা যায়।. কমিটি . 


ইউরোপীয়ান পি এ এল (ফেজ, 
অপ্টারনেটিং লাইন ) পদ্ধতির সুপারিশ 
করেন। এর সুবিধা হলো, কালার 
ট্রানস্মিশন সাধারণ সাদাকালে! 
সেটেও দেখা যাবে। রুডীন টিভি বা 
কালার ট্রাক্সমিশন '৭৯ ও ৮১ সালে 
নতুন দিল্লীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
মেলায় পরীক্ষা করে দেখা হয়। 
নিয়মিত রঙ়ীন টেলিভিশন প্রচার শুরু 
হলে ভারত প্রতিবেশী দেশ, যেমন 
আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, 
পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সমগোত্রীয় 
হবে। 


যুষ্টিমেয়র জন্য 
রঙীন টিভি প্রবর্তনের প্রযুক্তিগত 


ও আমাজিক উভয় দিক আছে।, 


দেশের ইলেট্রনিক শিল্প যে এর দ্বার! 
উৎসাহিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
রভীন ট্রান্সমিটার এবং রঙীন সেট 
তৈরী করার প্রযুক্তিগত ক্ষমতা দেখ 
ইতিমধ্যেই অর্জন .করেছে। ভারত 
ইলেকব্রনিকস্এর তৈরী ১* কিলো- 
ওয়াটের ট্রান্সসিটার সামান্ত সংশোধন 
করে কালার ট্রান্সমিটারের জন্য ব্যবহার 
করা ধায়। কালার টিভি সেট তৈরীর 
দেশীয় কলাকৌশলও আমাদের 
আছে। পিলানীর কেন্দ্রীয় ইলেক- 
উ্রনিকস্‌ ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণ? প্রতিষ্ঠান 
থাইরিষ্টর ডিফ্লেফশন্‌’ পদ্ধতি ব্যবহার 
করে ৫১ সে. মি. জ্্রীনের কালার টিভি 
সেট উদ্ভাবন করেছে, যা দামে সন্ত! 
পড়বে বলে বল] হয়েছে। বিন্ধ 
ভারতীয় প্রস্ততকারকগণ দেশের 
বাজারে যথেষ্ট চাহিদ্ব। হবে না অহমান 


: বরে ব্যাপক ভিত্তিতে র্ডীন টিভি সেট 


তৈরী করতে ভয় পাচ্ছেন । 


: দর্পণ ॥ শুক্রবার, ওৎশে জুলাই ১৯৮২ ১৯২, 


রিনা রন 
মূলক অনুষ্ঠানে রঙের সংযোজন 
অতিরিক্ত কোনে। লাভ আনবে মা। 
কাজেই সন্ত! সাদা .কালো। টেলি 
অর্থাৎ এই দশকের শেষ নাগাদ প্রতি ভিশনের ₹রসারণ, সে তুলনায় অধিক 
১০টি সেটের মধ্যে ১টি হবে রভীম।, কাম্য।. , ; 
কাজেই রঙীন টেলিভিশন প্রচারের মি 
নানান কর শুন্ক এবং প্রযুক্তিগত 

টি রদ যাবে। কারণ অটিলতার দরুন রভীন টিভি সেটের 

ভর দূ বায় জালা সেটে দাম পড়ে বেশী । সব থেকে দামী 
সানির? উপাদান হলে! পিকৃচার টিউব । সাদা- 
মুল্যনুচী | কালো পিক্‌চার টিউবে থাকে ১টি 
কালার টি তির বিরুদ্ধে নব থেকে. ইলেবইন গান। রী পিকচার 
বড় আপত্তি হলো! এর খরচ! কালার টিউবে থাকে ৩টি ইলেকট্রন. গান, যা 
চি ভি প্রোভাকশন্‌ এবং ট্রান্সমিশন থেকে তিন রকম প্রাথমিক রও (লাল, 
4৭ নীল ও হলুদ ) বিচ্ছুরিত হয়। 


বর্তমান টিভি কেন্ত্রগুলিকে 3 জটিল ধরনের পদ! 
ট্রান্সযিশনের উপযোগী এবং নতুন যে পর্দায় রঙীন ছবি বিস্নিত হয়, 
কেন্দ্র স্থাপনু করতে ব্যয় হবে; ৩১ সেই পর্দা তিন রঙের জন্ত তিন ধরনের 
কোটি টাকার বেশী । সাদাকালোয় ফস্ফোরের ক্ষুদ্র বিন্দু দিয়ে তৈয়ী। এই 
প্রতি ঘণ্টার উৎপাদন ব্যয় ঘেখানে ফস্ফোর পর্দার ঠিক পেছনে থাকে 
৮ হাজার টাকা, রভীন টিভির ক্ষেত্রে ‘মাস্ক’ । মাসকে আছে ছুলক্ষ 
তা! হবে ১৫ হাজার টাকা। ছিজ্রাপু। সামনের পর্দার ফস্ফোর্‌ 
খরচের প্রশ্ন ছাড়া সমালোচকদের বিন্দুর তিনটি পৃথক রঙের সঙ্গে এই 


ছিদ্রাপুগুলি. সাক্গানো। এই সব 
কারণে রঙীন পিকচার টিউব তৈরী 
জটিল ও ব্যয়বহুল । | 

সেই রুকম রুীন টি ভি সেটের 
বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ইলেকট্রনিক 
সাও জটিল । তাই শুরুতে আমু- 
মানিক হিসেব অনুযায়ী ২২৫০ টাকার 
উপকরণ আমদানী করতে হবে। পরে 
UN নহি 
সম্ভব । 

রীন টিভি: কিভাবে কাজে 
লাগানো হবে, তা! নির্ভর করবে এর 
কার্যকারিতা, সুফল '-ও দর্শকদের 
আগ্রহের ওপর। অর্থাৎ অহষ্ঠানের 


t 


০৭ 
মান উন্নত করার ক্ষেত্রে রঙের 


স্থবিধাকে যদি কাঁজে লাগানো ন! যায়, 
তাহলে রভীন টেলিভিশন প্রত্যাশা ও 
আকাম্মা পূরণে সফল হবে না। 


দূরদর্শন কর্তৃপক্ষকে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। 





অসতকতার পরিণাম মৃত্যুও হতে পারে 
নিরাপত্তার জন্য পথ চলার নিয়মগুনি মেনে চনুন 


বাসযাত্রীরা 


কি করবেন_ 

সর্বদা লাইন দিয়ে বাদে উঠবেন। 
বাঁ থামলে তবেই উঠবেন বা নামবেন। 
বাসের মধ্যে যাতায়াতের পথ খোলা রাখুন। 


নামবার পর রাস্তা পার হ'তে হ'লে বাস চলে যাওয়া পর্যন্ধ অপেক্ষা করবেন, 


পরে ছু'দিকে দেখে রাস্তা খালি পেলে পার হবেন । 


একজন সাধারণ লোকের কাছে | 


রঙীন টিভি সেটের চাহিদা কতটুকু? 


কালার টিভির দাম একট! সাদ 
কালে! সেটের প্রায় তিনগুণ।, 
বর্তমান হিসেব অনুযায়ী, ভারতে তৈরী 
একটা রভীন সেটের দাম কম করেও 
পড়বে ৮*** টাকার বেশী। - বল! 
বাহুল্য সাধারণ মাছছষের নাগালের 
বাইরে। কাজেই বলা যায়, ভারতে 


রভীন টিভি এলেও, অধিকাংশ লোককে 


সাদাকালো সেটেই খুশী থাকতে হবে। 

সরকারের সমীক্ষক গোষ্ঠীর 
রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৯, সাল 
নাগাদ দেশে -সাদাকালেো। সেটের 
চাহিদা হবে.২* লক্ষ, অন্তদ্িকে রঙীন 
সেটের চাহিদা হবে মাত্র ২ লক্ষ । 


কি করবেন না | 


বাসে যাতায়াত কালে শরীরের কোন অংশ গাড়ীর রি রাখবেন না। 


বাসের পাদানিতে দাঁড়াবেন ন। * 
বাস থেকে কিছু ছুঁড়ে ফেলবেন না। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। 
চলস্ত”গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামবেন না। 

.. বাম থেকে নামবার সময় ঠেলাঠেলি করবেন না। 
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. পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


নং ৬০৮২ আই. সি. এ ; 


, দর্পপ। শু 7 নে , 
~ করবার, ৩০শে জুলাই, ১৯৮২ 


সাওতাল সম 


হুন্দীপ্ত রায় 


পশ্চিমবঙ্গে মোট ৮টি আদি- 
বাসীদের মধ্যে সীগতালর হলেন 
সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি । এক উপজাঁতি 
-লমাজের আচার অনুষ্ঠান এবং অন্ত 
উপজাতি সমাজের আচার অনুষ্ঠানের 
মধ্যে কোনে! মিল খু'জে নাও পাওয়া 
যেতে পারে। সাৎ্তাল সমাজে 
একজন সীৎতাল জন্ম থেকে শুরু করে 
মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত পৌছানো অবধি 
তাকে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের সধ্য- 
দিয়ে যেতে হয়। শিক্ষিত সাঁওতাল 
' সমাজের বিরাট অংশ ( যার] চাকহিতে 
৮ নিযুক্ত ) কলকাতা মায় শহরতলীতে 
- বিভিন্ন মেসে বা ভাড়া করা বাড়িতে 
বসবাস করেন। যেমন, বেণীনন্দন 
স্ৰী, কু লেন, ও নাগেরবাজার । 
এছাড়া “আদিবামী সমাজ শিক্ষণ 
সাংস্কৃতিক সংস্থা” (পঃ বঙ্গ) নামে 
সংস্থাটি কুণু লেনে আছে। সীওতাল- 
দের মধ্যে শাশ্বত কাল ধরে যে বিভিন্ন 
আচার অনুষ্ঠান প্রচলন আছে তা 


গ্রামে মানা সম্ভব। কিন্তু কলকাতা ও. 


শহরতলীতে যারা বসবাস করেন তার! 
কি তাদের সমাজ্জের আচার অনুষ্ঠান 
সত্যি সত্যিই মেনে চলতে পারেন? 
৮” শীগতাঁল সমাজে বাচ্চ। প্রসবের 
পূর্বে ষে কাজ বা অনুষ্ঠান করা হয় 
তাকে “চুত্‌ ফেডাও” বলে। চ্যাপ্টা 
তীরের ফলা দিয়ে প্রথমে বাচ্চার 
মায়ের নাড়ি কাটা হয়। সেই তীরের 
ফলাটা পাঁচ দিন বাচ্চার মাথার কাছে 
রেখে দেওয়া! হয়। নাভি কাটার পাঁচ 
দিনের দিন বাচ্চার মাথার চুলের 
তিন জায়গায় ক্ষুর দিয়ে কেটে দেওয়া 
হয়। এইভাবে সেই বাচ্চাকে 
খেরওয়াল জা'ত্‌ এর মধ্যে আনা হয়। 
সেদিন বাচ্চার নামকরণ করা হয়। 
বাচ্চার মা ঘরের ভিতরে থাকে । আর 
ধাই বুড়ি বাইরে থাকে।- বাচ্চার 
নামকরণের পর বাচ্চার মা ধাইবুড়িকে 
“তিনবার দেয়। বাচ্চার মা তিনবার 
ধাই বুড়িকে বাচ্চা দেবার পর ঘর 
থেকে বাচ্চার মা বেরিয়ে যায়। 
ধাইবুড়ির হাতে প্রথমে “আতনাঃ 
সাকাম্‌*» নামে একরকমের পাতা 
থাকে। তার উপর বাচ্চাকে রাখা 
হয়। ধাইবুড়ি পাতা সমেত বাচ্চাকে 
বাচ্চার মায়ের হাতে দেয়। ছেলে 
হলে তার নাম হয় ঠাকুরদা 
নামকরণ করে। আর ' মেয়ে 
হলে, ঠাকুরমার নামকরণ করে। 
এই অনুষ্ঠানকে হয়ে যাওয়ার বা 
“জানামছাটিয়াঞ্। বলা হয়। নাম- 
করণের সময় 'হাড়িচভর ও নিমদাঃ 
সাঁডী’ মাধ্যমে পুজো হয়। সেই সময় 
শান ও থাওয়-দাওয় হয়। এই সমস্ত 


নচ্ষ্ঠান হয়ে গেলে বাচ্চাকে দেবতার . 


কাছে সমর্প। করা হয়। একে বল! 
হয় “ছাটিয়া’র” বা চাচৌছাঁটয়!’র | 
কারণ হল, আজ 'ধেকে পরেই শিশু যাতে 
স্বস্থ ও সবল শরীরে বাঁচতে পাঁরে। 
এবং সমস্ত শত্রয় হাতি থেকে নিজেকে 
রক্ষা করতে সক্ষম হয়! 

সী তাল সমাজে যে পুজে। 
প্রচলিত আছে, তার মধ্যে মারাত্বক” 
হলেন সর্বোচ্চ দেবতা! এরপরের 
ফেবতারা হলেন “জাহের ত্র” ও 
'ড়েক-তুরুইক'। এই দেবতারা 
"হলেন নিরাকার । বাহা উৎসব ও 
“মাঃ ফাড়ে” উত্সবের লময় মারাংবুক 
পুজো ইয়। বাঁহী উৎসবে পুরুধ ও 
মহিঙ্গীর1 দুটো সারি করে নাচে। 
কিন্তু কলকাতার বাণিজ্যিক পত্র- 
পত্রিকায় এমনভাবে ছবি ছাপে'যা 
দেখে মনে হয় মেয়েরাই এই নাচে 
একমাত্র অংশগ্রহণকারী । 

জাাহের থান’ হল সাঁওতালদের 
কাছে একট! পবিত্র স্থান। হিন্দুদের 
যেমন, মন্দির, মুসলমানদের যেমন 
যজজিদ, শ্রীষ্টানদের যেমন চার্চ । 
মারাংবুরু পুজো! সাঁওতালরা এই 


কারণেই করে; যাতে সুবৃষ্টি হয়, 
মাঠ যাতে শস্ত শ্যামলা হয় এবং 


কোনে! বিপদের সমৃক্ষীন হলে যাতে 
রক্ষা পায়। '“জাহের থানে’ যিনি এই 
দেবতার পুজে! করেন তাকে নায়কে 
বলা হয়। তাকে নির্জলা উপোস 
করে পুজো করতে হয়। পুজোর 


সময় বাশৈড় ( মন্ত উচ্চারণ ) উচ্চারণ 


করা হয়। মারাংবুরু- ছাড়া আবার 
‘জাহের-এর!’ বা যঁড়েক-তুরুইক এর 
পুজোর সময় বাঁখেড়ের কোনে! 
পরিবর্তন ঘটে না। শুধু যেই দেবতার 
পুজো, তার নাম উল্লেখ কর! হয়। 
নায়কের বসে পুজো করার ভঙ্গি মাটি 
হিন্দু পুরোহিতদের মতো! বসে পুজে! 
করার মতো! নয়। নায়কের একটা 
হাটু অর্ধেক ভাঙ্গ আর অন্ত হাটুটি 
তোলা অবস্থায় থাকে । | 
সাঁৎ্তাল সমাজে বাহা নাচের 
মতো “ছুয়াং নাচের? প্রচলন আছে। 
যদিও ভূয়াং নাচকে সাঁওতালরা দাশায় 
নাঁচ বলে। নাচিয়েরা যেহেতু ভুয়াং 
যন্ত্র নিয়ে নাচে, সেহেতু অ-আর্দিবাসী- 
দের কাছে এটা ভুয়া নাচ নামেই 
পরিচিত । বাঙালীর ছর্গাপুজোর 
সময় গীওতাঁলরা এই তুয়াং নাচ 
নাচে। বাঙালীর কাছে দুর্গা হলেন 
মাতৃরূপে। কিন্তু সাঁওতালদের কাছে 
ছু্গা বলতে পুরুষ বোঝায়! দুর্গার 
পরিবর্তে দুর হল তাদের কাছে স্ত্রী 
রূপে।' বাঙালীর আরে! দুর্গাকে 
সাঁওতালরা শক্ত হিসেবে মনে করেন। 
সেই কারণে দুর্গাপুজোর দিনে তারা 


— 


'জ ও আচার অনুষ্ঠান 


bh) 


নেচে শত্রয্ব বিরুদ্ধে এক্যধন্ধ হয়। 
সীওতালদের কাছে “াহের খান’ 
হুল পবিত্র স্থান। কিন্তু এই খানে 
আবার সব পুজো হয় না। বিশেষ 
করে বীজ ধান রোপণের পূর্বে ধেষন, 
রক সিম’ এবং চারিদিকে সবুজ 
ফসলের জন্ত যেমন, ‘হী’রিয়ীড় সিম’ 
আবার শস্ত কাটার সময় ঘেমন, 
ছইরঃসিম, জান থাড়' এ পুজো করা 
হয়। এছাড়া বাঙালীর কালীপুজো 
কখনো! আগে ' বা কধনো পরে 


- ‘সহ রায়’! ' উৎসর হয়। সহ রায়, 


উৎসব হল সীতালদের কাছে রড় 
উৎসব প্রতিটি বাড়িতে এই পুজো হয়। 


" অনেকটা বাঙালীর লক্ষ্মী পুজোর মত। 


এই উৎসব সাধারণতঃ গরুর গোয়ালে 
ও বাড়িতে ছু'দিন ধরে হয়ে থাকে। 
গোয়ালে পুজোর সময় কালে! মুরগী 
ও শুয়োড় বলি দেওয়া-হয়। এই 
পুজোর কারণ হল, গরুর যাতে কোনে! 
অন্থথ না হয়। অথবা কোথাও 
হারিয়ে না যায়। অথবা গরুর বংশবৃদ্ধি 
যাতে ভাল হয়। গোয়ালে ছাড়া 
বাড়ির ভিতরের ঘরে যে পুজো হয় 
তাতে সাধ, লাল মুরগী ও “হেড়াঃ- 
কালট” (বু রং বেরঙের মুরগী) 
পূর্বপুরুষদের নামে উৎসর্গ করে বলি 
দেওয়া হয়। হায় উৎসবের 
সময় বাড়িতে কেউ মারা গেলে, সেই 


. বদর সেই বাড়িতে পুরে বদ্ধ থাকে। 


এই পুজোতে আত্মীয় স্ব্নকে নিমন্ত্রণ 
করে খাওয়ানো হয়৷ 

সাওভালদের বিবাহের পূর্বে রায়- 
বারিঃচ’ বা হরকল ( ঘটকালী ) এই 


পছন্দ করে বাড়ি ফিরে এসে দেখে 
সেই ঘটির জল কমে গেছে। তবে 
সেই মেয়ের কাছে ছেলের বিয়ে হয় 
না। তবে বর্তমানে সাঁওতাল সমাজে 
দেখা যায়, কোনো ছেলের সঙ্গে 
কোনো মেয়ের ভালবাসা থাকলে, 
সেই ছেলে নিজেই ঘটির জল কমিয়ে 


"দেয়। ফলে সেই বিয়ে ভেস্তে বাঁয়। 


এছাড়া ছেলের গ্রামের মাঝি, বাবা ও 


আত্মীয় স্বজন ‘ডাহার’ (বড় রাস্তা) 
ছেড়ে কু্পহী (গ্রাম রাস্তা) দিয়ে 


মেয়ের বাড়িতে ঘাবার সর্যয় খদি 
কোনো নারী শূন্য কলপি নিয়ে ভগ 
আনতে যায় দেখতে পেলে সেই বিয়ে 
তেন্তে যায়। 

মেয়ে দেখার সময় প্রথমে থাকে 
মেয়ের বৌদি এবং পিছনে মেয়ে থাকে। 
ছেলের গ্রামের মাঝি, ছেলের বাবা ও 
আত্মীয়ন্বজনকে মেয়ে মাটিতে ছুটে! 
হাত রেখে প্রণাম করে। মেয়ে দেখ 
হয়ে গেলে জলখারার খায় ও সঙ্গে চলে 
হাড়িয়া। মেয়ে পছন্দ হয়ে গেলে; 


. মেয়ের গ্রামের মাঝি, অগমাঝি, পারা- 


নিক, নাঁয়কে, গড়ে এরা গানের 
মাধ্যমে ছেলের বাড়ির অবস্থা জানে । 
অনুরূপভাবে ছেলের গ্রামের মাঝি ও 
অন্যান্যরা] গানের, মাধ্যমে মেয়ের 
বাড়ির অবস্থা জানে । 

বিয়েতে পণ দেবার ও নেবার 
ব্যরস্থাটা অন্যান্য সমাজ থেকে 


সীওতাল সমাজে শ্বাস । এই সমাজে . 


ছেলে পক্ষকে পণ দিতে হয় মেয়েকে । 
এই পণেয় পরিমাণ কমপক্ষে ৩ টাকা। 
তবে সামর্থ্য অনুযায়ী কেহ পাঁচ। 
সাত টাকা দিয়ে থাকে। অন্যান্য 
সমাজে যেমন ছেলের তরফ থেকে 


কন্যা পক্ষের কাছে পণ হিসাবে . 


সোনার অলংকার থেকে শুরু করে 


ব্যক্তিটি প্রথমে ছেলের পক্ষ হয়ে বা নগদ টাকা দাবি করে সম্প্রতি নাও 


মেয়ের পক্ষ হয়ে সেই বাড়ির কর্তার 
কাছে ঘায়। ছেলের বাড়ির কর্তা 
ও' হরকলের মধ্যে একমত হলে সেই 
গ্রামের মাঝিকে জানায় ।, আত্মীয়- 
স্বজন এবং ছেলের, গ্রামের আরো 
পাঁচঙ্গন একজে মেয়ের বাড়িতে মেয়ে 
দেখার অন্ত যায়। মেয়ের গ্রামের 
মাঝি ও গ্রামের পাঁচজন এবং মেয়ের 
বাবা ও আত্মীয়স্বজন উপস্থিত থাঁকে। 
মেয়ের বাড়িতে ছেলের বাবা-আত্মীয়- 
স্বজন এবং মাঝিদের বসার জন্ত জায়গা 
দ্বেয়। ক্ষিস্ত ছেলে পক্ষের লোকের! 


বসার সময় খুব সাবধানে বসে । কারণ ' 


বসার সময় কোনোরূপ শব্দ হলে; 
আর সেই মেয়ের বাড়িতে জলম্পর্শও 


* কয়ে না। সাঁওতাল সমাজে কোনো 


শুত কাজে, শক হওয়া মানে অশ্ুভর 
লক্ষণ। এত গেল একদিক, আবার 
অন্তচিত্র্ আছে। ছেলের বাড়িতে 


মেয়ে দেখতে যাবার পূর্বে বাড়ির 


ভিতরের একটা ঘরের মধ্যে এক ঘটি 
ভর্তি জল রেখে যায়। যদি মেয়ে 


তাল সমাজেও নাকি, এই প্রথা চালু 
হতে চলেছে । তবে সাৎতাল সমাজে 
এটা প্রচলনে বিরোধী বলে “আদিবাসী 
সমাজ শিক্ষণ সাংস্কৃতিক সংস্থার” 
(পঃ বঙ্গ) পক্ষ থেকে শিরণ মু 
বলেন। | 
বিয়ের দিনে বর ও কন্যা উভয়ই 
দামী ধুতি বা দামী শাড়ি পড়ে বিশ্লে 
হয় না। কম দামের কাপড় পড়ে 
বিয়ে করতে হয়। বর ও কন্যা 
“সি'ছুর লুগড্ড়ী” (বিশেষ একধরণের 
শাড়ি ও ধুতি) পড়ে বিয়ে করে। 
অন্যান্য সমাজের বিয়ের .মত মাটিতে 
বসে হয় না। আসমানে বসে বিয়ে 
হয়। 

ছেলের বাড়িতে নায়কে হলুদ তিন 
ভাগে পুজো করে। পুন্জোর পরে 
হলুদের কিছু অংশ মেয়ের বাড়িতে 
যার়। আর বাকি অংশটা বিয়ের দিনে 
গ্রামের মাঝি ও তার স্ত্রীকে অল্পবয়স্ক 
অবিবাহিত মেয়ে 'তেতরে কুড়ি” হলুদ 


॥ পাচ ॥ 


মকে এবং গ্রামের যে কোনে! শ্বামী- 
ও স্ত্রীকে হলুদ মাখানো হয । তেতরে 
কুড়ি এরপর ছেলেকে তিনবার হলুদ 
রাধায় । অন্যদিকে কন্যার বাড়িতেও 
টিক অনুরূপভাবে “তেতরে কুড়ি হলুদ 
গায়ে মাধীর় । বর ও কন্যার 
সঙ্গে লুমতি” ( নিতবর ) তাদের গাঁয়ে 
হলুদ হ্াধানে। হয়। 

বর তাঁর ভাবী বধূর মাথায় সি ছুর 
লাগানোর সমর বরকে জামাইবাবুর 
ঘাড়ে উঠিয়ে ও মেয়েকে দ্বীওড়ীতে 
(বিশেষ এক ধরণের ঝুড়ি) চাপিয়ে 
সি'ছুর লাগান হয়। সি দুর লাগানোর 
সময় তিনবার হরিবোল বলে) দেই 
সি'ছর লাগান হয় উষাকালে। সি দুর 
লাগানে। হয়ে গেলে তিনবার অথবা! 
পাঁচবার পাক দেওয়া হয়। পাঁচ বা 
তিন পাকের সময় ছেলে ও মেয়ে 
উভয়ই আতপ চাল ছোড়ে ও মাম 
ভালের সাহায্যে জল ছিটানো হয়। 

বিয়ে করে ছেলের বাড়িতে ফিরে 
আদীর পর ছেলে ও মেয়েকে জলকেলী 
করানোর জন্য পুকুরে বা-বীধে নিয়ে 
আস! হয়। ছেলে ও মেয়ে দু'জনেই 
কোনো লুকনে। জিনিসকে খুঁজে বার 
করে। এইভাবে তিনবার ছু'জনকেই 
লুকনে! ভিনিসকে খুজে বার করে। 
নেই দৃশ্য দেখার জন্য গ্রামের লোকেরা 
পুকুরের পাঁড়ে দাড়িয়ে থাকে। 

কন্যার বিদায়ের দিনে অর্থাৎ মেয়ে 
তার শ্বত্তরবাড়িতে আসার সময় মেয়ের 
গ্রামের মাঝি মেয়েকে বিদায় উপদেশ 
দেয়। সেই উপদেশের মধ্যে থাকে 


বস্তুর ও শাশুড়ির সঙ্গে কীভাবে 


ব্যবহার করবে । অথবা বাড়ির বাইরে . 


থেকে জর্ল আনতে হলে বা অন্য কাজে 
বাইরে গেলে বাইরে কোনো সময় নষ্ট 
না করে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরা ।, 
স্বামীর সঙ্গে ভান ব্যবহার করা। 
সাওতাল সমাজে কোনো মেয়ে বা 
ছেলে কোনে! অ-মাদিৰাদী ছেলে বা 
মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করে, তবে 
তাকে সমাজ্চ্যুত হতে হয়। অবস্ঠ 


দি অ-আর্দিবাসী ছেলে বা মেয়ে: 


নলাওতালি ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার 
অনুষ্ঠান শ্িধে নেয় তবেই তাকে মাঝি 
ও গ্রামের অন্যান্যরা সমাজে থাকার 
অনুমোদন দিতে পারে । . নতুবা নৈব 
নৈবচ। 

সাঁওতালদের মধ্যে কেউ মারা 
গেলে কবর বাঁ দাঁহ করা হয়। দাহ 
বা কবর দেবার সময় মৃত । 
মাথার দিকে একটি ছোট্র 'মূরগী"র 
বাচ্চা রাখা হয় । সীৎতালদের মধ্যে 
বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির আত্ম হর্গে বা 
পাতালে যায় না মৃত 
আত্মা তার বাড়ির ঘরেই থাকে । সেই 
কারণে বাড়িতে যে কোনো। উৎসব 
হলে তার জন্য নির্দিষ্ট খাবার ও 


হাঁড়িয়। একট! পাত্রে রেখে দেওয়া 
হয়। আওতালদের মধ্যে শ্রাদ্ধ বলতে 


সাধারণতঃ এক বৎসর পরে হয়ে থাকে । : 


তবে মার! যাবার ন’দিনের মধ্যে উম- 
গাভে ব! তেলনাহা৷ বা “উমফারান' 


মাথায় । এরপরে ছেলের বাবা ও অর্থাৎ মাছ-মাংস স্পর্শ করে থাকে । 


বর 


LS 





৪ চার ॥ 


শিকার ঘমগা। পদে রাজোর 
প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রীর বতৰা 


স্বাধীনতার. ৩৫ বছর পরেও 
 স্বাধাদের দেশের শিক্ষার কোন হ্বাত্ঙ্য 
নেই, কোন মর্যাদা নেই। ভারতবর্ষের 
কেন্দ্রীয় নেতারা মনে করেন শিক্ষার 
পেছনে পয়সা খরচ কর? অপচয় মা । 
জাতীয় 'আঁয় বাড়াতে হলে শিক্ষার 
প্রসার যে প্রয়োজন ও শিক্ষাখাতে 
অধিক অর্থ বিনিয়োগ প্রয়োজন পুঁজি 
বাদী অর্থনীতির বড় বড় প্রবক্তারা 
আজ এই কথা মেনে নিয়েছেন। অথচ 
আজ পর্যস্ত কেন্দ্রের কংগ্রেণী সরকার 
এমন কিছু পদক্ষেপ নিলেন না, যা 
শিক্ষাকে পৌছে দিতে পারে প্রতিটি 
মানুষের কাঁছে। ং 

. সম্প্রতি কলকাতায় এস এফ আই- 
এর মুখপাত্র ‘ছাত্র সংগ্রামের সচদশ 
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত 
“ভারতবর্ষের গণশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষার সমস্ত!’ শীর্ষক এক সেমিনারে 
রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা দণ্তরের মনৰ 


শ্ীকান্তি বিশ্বাস তার ভাষণে এই কথা- 
গুলি বলেন। 


শিক্ষামন্ত্রী আরে! বলেন, ঞ্া 


অত্যন্ত লজ্জার কথা সার! পৃথিবীর 
অর্ধেকের বেশী নিরক্ষর মান্য ভারত- 
বর্ষেই বাস করেন। এদেশের মোট 
জনসংখ্যার মাত্র ৪.% নাম সই করতে 
পারেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় 
আমাদের উন্নতির কথা প্রধানমন্ত্রী 
খেকে শুরু করে সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা 
প্রতিনিস্নত দেশে ও বিদেশে বুক 
ফুলিয়ে বলে বেড়ান । অথচ দেশের 
. এই বিরাট নিরক্ষরতার বোঝা কি করে 
কমানো যায়, সে ব্যাপারে কোন নীতি 
নেই, পরিকল্পনা নেই এবং চিন্তাও 
নেই। 

শীবিশ্বাস বলেন, অনেক টাল- 
বাহানার পর ১৯৯৮ সালে কংগ্রেসী 
মন্ত্িমভা একটি ' জাতীয় শিক্ষানীতি 
প্রকাশ করেছিলেন । সেই শিক্ষানীতি 
ভত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ও অবান্তর হলেও 
তার মধ্যে অনেক বড় বড় কথা লেখা 
ছিল। পরবর্তীকালে সেগুলিকে 
বাস্তবায়িত করার কোন উদ্যোগ দেখতে 
পাওয়া যায়নি। বরং তাদের কার্যা- 
বলী শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করার পথকেই 
প্রশস্ত. করেছে। 

দেখা যাচ্ছে প্রথম তিনটি পরি- 
কল্পনায় শিক্ষাধাতে ৬'৭ শতাংশ ব্যয় 
করা হয়েছিল। ৪র্থ পরিকল্পনায় ত! 
কমে দাড়ায় ৫'৭ শতাংশে, ৫ম পরি- 
কল্পনায় ৩৩ শতাংশে এবং ৬ষ্ঠ' পরি- 
কয্নদায় শিক্ষার জন্ত বরাদ্দ হয়েছে ২৮ 
শতাংশ অবিশ্বাস্ত হলেও সত্যি, 
পাকিস্তানে এর থেকে বেশী অহ্থপাতে 
অর্থ শিক্ষাথাতে খরচ কর! হয়েছে । 


প্রথম থেকে তৃতীয় পরিকল্পনায় 
সারা ভারতে প্রতি বছর গড়ে ১২১৯৩ 
বিষ্ভালয় স্থাপন করা হয়েছিল। অথচ 
তৃতীয় থেকে পঞ্চম পরিকল্পনায় প্রতি 


বছর গড়ে মাত্র ৭০** বিদ্যালয় স্থাপন 
করা হয়েছে। 
প্রীবিশ্বীস বেশ কিছু উল্লেখধোগ্য 


তথ্য পেশ করেন। ভাতে দেখা যাচ্ছে, 
১৯৫*-৬৫ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম 
শ্রেণীতে ২০ লক্ষ ৮৭ হার্জার ছাত্র 
বেড়েছিল। কিন্ত ১৯৬৬-৭৮ সালের 


মধ্যে ১৬ লক্ষ ৪* হাজার ছাত্র হাঁস 
পেয়েছে। 


পড়ার বয়স রয়েছে অথচ ইন্ছুলে 
যায় না, এমন শিশুর সংখ্যা ১৯৬৫-৬৬ 
সালে ছিল ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ আর 
১৯৮২ সালে তা বেড়ে দাড়িয়েছে 
৪ কোটি ৩৫ লক্ষ। 

চতুর্থ শিক্ষা সমীক্ষার প্রতিবেদনে 
বলা হচ্ছে £ ভারতবর্ষের ২ লক্ষ গ্রামে 
১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ২ লক্ষ 
বিদ্যালয়ের কোন ঘর নেই। আড়াই 
লক্ষ বিদ্যালয়ে পানীয় জলের কোন 
ব্যবস্থা নেই। 

দি ওয়ার্ড ইন ফিগারস এর 
হিসাব অনুযায়ী ১৯৯০ সালে আফ্রিকা 
ও লাতিন আমেরিকায় কোন নিরক্ষর 
মানুষ থাকবেন না, অথচ ভারতবর্ষে 


নিরক্ষরের সংখ্যা বেডে দ্রাড়াবে ৩৪ 
কোটি ৩* লক্ষে । 


শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দুঃখ হলেও 


' বলতে হয়, এমন দিন আসছে যেদিন 


ছুনিয়ার প্রতিটি প্রান্ত থেকে মানুষ 
ভারতবর্ষে আসবেন একপাল নিরক্ষর 
মাহষ নামক অদ্ভুত জীবকে দেখতে । 
ঞ্রবিশ্বাস বলেন, ১৯৮২ সালকে 
কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদন বর্ষ হিসাবে 


" চিহ্নিত করেছেন। অথচ শিক্ষার 


পেছনে অর্থ বিনিয়োগ করতে তারা 
অনিচ্ছুক । আঙ্জও কেন্দ্রীয় সরকারের 
সমাজ কল্যাণ বিভাগের সঙ্গে শিক্ষা 
দণ্তর একটি লেভুড় মাত্র। স্বামী 
মারা গেলে, বিধবাদের যেমন টাকা 
দেওয়া হয়, বন্ধায় ঘর-বাড়ি ভেসে 
গেলে যেমন আধিক অনুদান দেওয়া 
হয়, তেমনি দেশের মাম্যের অশিক্ষার 
দিকে তাকিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দুয়া- 
পরবশ হয়ে শিক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে 
কিছু খরচ করেন। 

প্রবিশ্বাম আক্ষেপ করে বলেন; 
শিক্ষার সঙ্গে কোন ব্যাপারেই যুক্ত নন 


এমন লোককে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী 


করাটা এক কংগ্রেসী এতিহ্থ। 


এবছরও শ্রীমতী শীলা কাউলকে 
শিক্ষামন্ত্রী করা হয়েছে, কারণ তীর 
একমাত্র যোগ্যতা, তিনি প্রধানমন্ত্রীর 


আত্মীয় । ! 


রণ ॥ শুক্রবার, ৩ে জুলাই ১৯৮২ _ 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁক্য কেন্দ্র 


২২ জুলাই কলকাতার স্টুডেন্টস 
হলে আয়োজিত এক কনভেনশনে 
রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষান্্রী জ্যোতি 


ভট্টাচার্য বলেন, আজকাল কলকাতা 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ে যা ঘটছে ভা শুধু জগণ- 
তাদ্বিকই নয়, উদ্বেগের কারন হয়ে 
দাড়িয়েছে । বিশ্ববিস্তালয়ের কর্মচারী 
বারীন ভট্টাচার্য, তপন হালদার ও 
বুদ্ধদেব চট্যো পাঁধ্যায়কে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন 
অজুহাতে ব্যাখ্যা চাওয়ায় কনভেনশনে 
সকল-বক্তারা একে অগণভাস্িক বলে 
আধ্যাদেন।, 


কলকাতা বিশ্বধিষ্ঠালয় কর্মচারী ' 


এঁক্য কেন্ত্রর কার্যকলাপ বন্ধ করার 
জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুপরিকল্পিত 
| ভাবে চেষ্টা চালাচ্ছেন । সভায় আরে! 
অঠিষোগ করা হয় ঘে উক্ত সংগঠনের 
মুখপত্র ‘বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ” এর 
প্রকাশন! বদ্ধ করার জন্ত পত্রিকার 
সম্পাদককে কর্তৃপক্ষ ভীতি প্রদর্শন- 
মূলক চিঠি দিয়েছে । " 





ভারতবর্ষে শিক্ষাকে কুক্ষিগত করে 
রাখার জন্য কায়েমী স্বার্থ হাজার 
হাজার বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। 
সমাজের নীচুতলার মানুযকে অশিক্ষিত 
করার জন্য ধর্মের. দোহাই দেওয়া 
হয়েছে বারে বারে] ৫২ বছর আগে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়. কংগ্রেসী 
প্রতিনিধিরা বলেছিলেন, সবাই যদি 
শিক্ষিত হয় তবে সরকার খাজনা 
আদায় করবে কার কাছ থেকে? 


সেদিনের দেই ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে; 


দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজও শাসক- 


শ্রেণী এই মানপিকতা পোষণ করেন। 


ভারতের জাতীয় সরকার জাতীয় 


আয়ের ২'৩ ভাগ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ. 
ফলে শিক্ষার খরচ" 


করে থাকেন। 
মূলতঃ বহন করতে হয় অভিভাবিকদের। 


অথচ মাথাপিছু আয়ে পৃথিবীর ২১৪টি 


দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১১৬ 
তম। আর বর্দি এ দেশের পুটপ্রি- 
পতিদের মাথা পিছু আয়কে বাদ 
দেওয়া ধায়, তবে ভারত এ ব্যাপারে 
শেষের দিক থেকে প্রথম স্থান অর্জন 
করবে। তাই শিক্ষা আমাদের দেশে 
পণ্য) সীমিত সংখ্যক উ“চুতলায় 
মাঈষ তাদের সম্তানসস্ততিদের জন্য 
পাঁচজন করে টিউটর রাখেন। আর 


ছ"বেলা অয্ন জোটে না, এমন অভি-' 


তাবকের] তাদের ছেলে ধেয়েদেরকে 
জন মজুরী করাতে, ' রেষ্ট রেণ্টে কাজ 
করাতে অথবা, মাঠে গরু চরাঁতে 
পাঠানকেই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। 
গপশিক্ষার এই বিরাট প্রতিবন্ধ- 
কতাকে যথাষথ উপলব্ধি করে তবেই 
দেশের প্রগতিশীল ছাত্রদের ব্যাপক 
আন্দোলনে এগিয়ে আমা উচিৎ । 


“শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস ছাত্রদের, 


উদ্দেশ্তে এই আহ্বান জানান । 





সভায় এক প্রস্তাবে এঁক্য কেন্দ্রের 
তিনজন সংগঠকের ওপর কর্তৃপক্ষের 
আক্রমণের নিন্দে কর] হয়। নিঃশর্তে 


সমস্ত শো-কজ প্রত্যাহারের জন্যও 


কনভেনশন থেকে দাবি করা হয়। 
কনভেনশনে অধ্যাপক দিলীপ 
চক্রবর্তী, ফোরাম ফর এডুকেশনের 
পক্ষে সলিল বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম- 
চারী নেতা শিশির গুহঠাকুরতা প্রভৃতি 
বক্তব্য রাখেন, সভায় সভাপতিত্ব 
করেন বারীন ভট্ট চার্য। 
অর্থনীতি 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
প্রাপক 
কোম্পানী । 
ব্যাক রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পরই শিল্প- 


গুলি-রুগ্র হতে শুরু করলে! | রীতি- 
মত হিড়িক। মালিকদের সংবাদ- 


মালিকের পরিচালিত 


বাজার, যুগাস্তর, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, 
টাইমস অফ ইণ্ডিয়া সমবেত কোরাদ 
শুরু করলো, শ্রম অশাস্তি, ঘেরাও 
এবং শ্রমিকদের জবরদত্তির ফলে শিল্প 
কারখান] বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সংবাদপত্র 
বেতার ও সরকারী মুখপাত্রদের 
জোরালো প্রচারে জনসাধারণ্রে 
মধ্যেও এক বিরাট অংশ একথা বিশ্বাস 
করতে শুরু করলেন। পরে অবশ্ত 
জানা গেল শতকরা ৬৮টি শিল্প পরি- 
চালকদের দুনীতি- ও অযোগ্যতার 
জন্তে, ৩*টি কাঁচামালের অনটন এবং 
কার্ধকরী যুধনের অভাৰ হেতু এবং 

মাত্র ২টি শিল্প কারখান! .তথাকধিত 
নি বিক্ষোভ ও অশাস্তির দরুণ বদ্ধ 


বা রুগ্ন হয়ে পড়েছে। 


কিন্তু ইতিমধ্যে ২৩.০ কোটি টাক! 
হস্তাস্তরিত হয়ে গেছে। 'দেশের 


মাহুষের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করে বড়. 
বড় মালিকের! মোটা টাক] কামিয়ে . 


নিয়েছে। এদের আবার হাজার 
হাজার ছোট ও মাঝারী শিল্পও 
রয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পের পরিচালকরাও 
অনেক ক্ষেত্রে বৃহতদের লোক । তাদের 
ইসারায়' ওঠেন, বসেন, চলাফেরা 
করেন। ক্ষুদ্ধ শিল্পের আরম 
ওদেরই অর্থে। সুতরাং রোগের 
পাঁওনাটাও ওদের থলিতে ঢুকছে। 
কল্যাণ রায় যতই চেয়ারম্যানের 
হাতে কাগজপত্র দিন, তার করার 
কিছুনেই। চুরি নানা কায়দায় হয়ে 


থাকে। রুগ্ন শিল্প বানিয়ে ভাকাতিও ১ 
এমনি এক কায়দা । 


সরকারী অধি- 
গ্রহণ মানে সরকারী রাজস্ব হস্তান্তর । 
এর গোড়ায় আছে অসৎ, বৃহৎ পু'জি- 
পতিগোষ্ঠি, দুনাঁতিবা্জ আমলা ও 
ও শাসক দলের বড় বড় টাই। ষ্টেট 
ব্যাংক থেকে নাগর ওয়ালার তথাকথিত 


-তক্কর ও দরম্যর 


কৌশলে ৬* লক্ষ টাকা লোপাট * 
অনেকেরই মনে আঁছে। 


রাঙ্্য সভায় যথারীতি ব্যাংকের : 
গোপনীয়তা! রক্ষার 


অতি আবশ্যক 
প্রতি অর্থদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সদস্যদের 
দুটি আকর্ষণ করেছেন। এই 
গোপনীয়তার অনুহাত যে একদম 
অচল নেট! কি বোকার ক্ষমতাও 
আমাদের নেই? 


কাছেও ভা গোপন করা ঘায়? রাজ্য 
সভা তোঁ বিচারক । 

কিন্ত কল্যাপবাবুরা এই গৌপ- 
নীয়তার বর্ম ভেদ করতে সক্ষম হবেন 
না। এই গোঁপনীয়তা বুর্জোয়া 
শাসনের আবিক্ষার। বুর্জোয়া শাসনে 


| 


তস্বরের গৌঁপন । 
রাধরি প্ররোজন থাকে কিন্ত বিচারকের 


| 


'রিফাইনভ তম্করবৃত্তির গোপনীয়তা. 


অলজ্বনীয়। 
শাসন তো বুর্জোয়া শ্রেণীর নিকটতম 
অংশের শাসন। . সৎ ও পরিশ্রমী 
শিল্পপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 


, ভীত; নিক্বষ্ট বুঞ্জোম়ার! তক্করবৃত্তির 
পত্রগুলি যেমন ই্রেটসম্যান, আননদ- 


পথে, লুঠনের পথে সমৃদ্ধি অনুসন্ধান 
করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, লগ্রীসংস্থা 
এবং শিল্পকারখানায় তাদেরই সাঙ্গাত 
ছুনীতিবাজ আমলাতন্্। এ যেন 
সোনায় সোহাগা! বুর্জোয়া সমাজে 
একজনের লোকসান, অপরের 
মুনাফা | 
লোকসান, কোটি কোটি দেশবাস'র 
ক্রয়শক্তির লোকসান, মুষ্িমেয় বুর্জোয়া 
মুনাফা! ক 
শিল্পের কায়দা এরই অন্যতম কলা- 
কৌশলম্ান্র। 


সাআ্াজ্যবাদ বিরোধী দিবস 


গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক সমন্বয় 
কমিটির উদ্যোগে ২০শে জুলাই সন্ধা! 
৬-৩০ মিনিটে শ্রিপুর1 হিতসাধনী 
হলে সাআঁজ্যবাদ বিরোধী দিবস পালিত 
হয়। 
থেকে কার্জন পার্কে সাংস্কৃতিক কর্মীর! 


পশ্চিম বাংলায় ১৯৭৪ সাল 


আর ইন্দিরা কংগ্রেসী _ 





লক্ষ লক্ষ আমানতকারীর... 


সহ 


এই দিবসটি পালন করে এসেছেন । _ 


৭৪ থেকে আজ পর্যস্ত বিশে জুলাই 


. দিবদ পালনের অভিজ্ঞতা ও তার- 


একটি তাৎপর্যমূলক পর্যালোচন! 
করেন অমিতেশ সরকার। বর্তমান 
পৃথিবীতে বৃহৎ শক্তিগুলি, বিশেষ করে 
ছুই বৃহৎ শক্তি অস্ত্র প্রতিযোগিতার 
মাধ্যমে পৃথিবী জুড়ে যে যুদ্ধের উন্মাদন। 
সৃষ্টি করে চলেছে, তার স্বরূপ উদঘাটন 


করে পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিককর্মী ও - 


সমস্ত গণতন্ত্প্রিয় মাহৃষদের এর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হবার 


আহ্বান জানান সমীর রায়। এরপর 
গণসঙ্গীত পরিবেশন করে অঙ্কুর, 


শি 


ক্রাস্তিক, অরণি পদের দা্ী, বিপুল ৮ 


চক্রবর্তী, সাগর চক্রবর্তী । সভায় 
সভাপতিত্ব করেন কবি কমলেশ সেন। 


ূ 





1 
| 
1 


| 
1 


পজ্ঞান এবং মূল্যায়নের 





দর্পণ ॥)শুক্রবার, ৩০শে জুলাই ১৯৮২ 


 মাগামের গা তি গারস্থিতি 


হীরেন গোহীই 


কার্ষোপলক্ষে কলকাতায় এসে- 


. ছিলাম. এসে মনে হলে! আসামের 


সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার 
কাগজের মাধ্যমে ছু-চারটা তথ্য 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে পৌছে 
দেওয়া উচিত। এসব কথা বলাটা 
রীতিমতো বিপজ্জনক । এসব কথ! 
বলাতে আসামে বর্তমানে আমার 
বিরুদ্ধে কুৎসার বন্তা বইছে। কুৎস! 
রটনাকামীদের মধ্যে বামপন্থী বলে 
পরিচিত গোীও আছে। কিন্ত পরি- 
স্থিভির এই দ্বিকট! সম্পর্কে ষ্থাঘথ 
অভাবে 
আসামের সমাঞ্জজীবনে সুষ্ঠু এবং 
স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আন! 
সম্ভব হবে না। | 

একথা সত্যি যে আসাম 
আন্দোলন যেভাবে হয়েছিল, তাতে 
আসামের বিভিন্ন গোষ্ঠী আর 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ, বিদ্বেষ আর 
শংকা ভীষণভাবে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়েছে । 


দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর উত্তেজক প্রচারের . 


জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধেও 
কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তাই 
বলে একট! বৃহৎ গোষ্ঠীর সমগ্র জন- 
“গণকে কাঠগড়ায় দাড় করানোটাও 
অন্থায় এবং অমানবিক । আসলামের 
প্রশাসন আর কেন্ত্রীয় সরকার এই 
মনোভাবই নিচ্ছে বলে মনে হয়। 
আসামের অসমীয়াতাষী জনগণ 
একট! অবাস্তর এবং ক্ষতিকর দাবী 
নিয়েও ঘদি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন 
চালিয়ে যায়, একমাত্র পুলিশী 
নিপীড়ন (আর মধ্যেমধ্যে দ্বিল্লীতে 
আলোচন!) তাকে প্রশমিত করার 
যথোচিত পথ হতে পারে না। রাজ- 
নৈতিকভাবে আম্দোলনকারী জনতার 
মুখোমুখি হয়ে এবং তাদের সমবেত 
শক্তিকে স্বীকৃতি দিয়েই এই সমস্যার 
সমাধান কর! সম্ভব। '' 
দুঃখের বিষয় যে ভারতে কেন্দ্র 


|" শাসনাহিষিত দলটির এভাবে সমস্ত! 
_ সমাধানের ক্ষমতা! নেই। তাই কেন্দ্রীয় 


সরকার বাধ্য হচ্ছে ব্যাপক সরকারী 
সন্্রাম আর পাণ্টা ষড়যন্ত্রে আশ্রয় 
নিতে। পুলিশ সি আর পি কখনও 
কখনও এরকম মনোভাব দেখাচ্ছে যেন 
সমগ্র অসমীগ্জাভাষী জনগণ তাদের 
শত্রু । তার চেয়েও ছুর্ভাবনাকর এবং 
ভয়ানক হচ্ছে উচুতলার একাংশ 
‘াণ্যমাঁন্ড” নেতৃস্থানীয় লোককে হাত 
_করে তাদের সাহায্যে আগামে বিভিন্ন 
অ.অসমীয়া. গোষ্ঠীদ্ের মধ্যে তীব্র 
অ অসুমীয়া বিরোধী মনোভাব গড়ে 
| তোলার প্রচেষ্টা । অ-অসমীয়াদের 
মধ্যে এরকম , নির্বিচার অসমীয়া 
। বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠলে ভে!ট- 


যুদ্ধে কোনও কোনও দলের লাভ হতে 
পারে, কিন্ত আসামে জনগণের মধ্যে 
সম্প্রীতি আর সংহতি হবে স্থদূর 


পরাহত। 


আসাম আন্দোলনের একাংশ 
নেতা চেয়েছেন অসসীয়াভাষীদের 


একটা উদ্বেগ বা শঙ্কাকে অ-অস্মীয়া 


গোীদের বিরুদ্ধে উত্তেজনায় পরিণত 
করতে । সন্দেহ নেই তাতে অনৈক্য 
আর বিচ্ছিমনতাবাদ প্রশ্রয় পাচ্ছে 


কিন্তু অন্যান্ত গোঠীদের মধ্যে উগ্র- 


জাতীয়তা অথবা সাম্প্রধায়িকত1 জেগে 
উঠলে কি এঁক্য বা জাতীয় সংহতি 
রক্ষা পাবে ? পেট্রোডলারের কল্যাণে 
আর একরকমের বিচ্ছিন্নতাবাদ্ব কি 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না? 
বাঙালী আর নেপালী জনগণ যে এই 
আন্দোলনে নিগৃহীত হচ্ছেন, সন্দেহ 
নেই। কিন্ত তার উপযুক্ত প্রতিকার 


. কি উগ্র বাঙালীয়ান! অথবা নেপালী 


রাজ্যের আন্দোলন ? 

কেন্দ্রীয় সরকার আর তার 
নীতিকে যেসব রাজনৈতিক শক্তি 
সমর্থন দিচ্ছে, তারাই অনেকাংশে 
অসমীয়া বিচ্ছি্নতাবাদকে বদ্ধমূল হতে 
সাহায্য করছে। অসমীয়াভাষীদের 
এই আন্দোলন ব্যর্থ হলেও তাদের 


. মনে ভারত বিদ্বেষ দূর হবে না-যদি 


ন! নিপীড়ন আর নির্যাতন সংযত 
করে সহানুভূতি আর গণতান্িক 
মর্যাদা সহ তাদের লক্ষ্য আর দাবীর 
মোকাবিলা করা হয়। সুদূর দিলীতে 
আলোচনা করতে বাধা নেই। , কিন্ত 
আসামে অসমীয়! জনগপের কাছা 
কাছি এসেও তাদের 'মনের খবর 
নেওয়া উচিত। আশা করি দেশের 
যথার্থ এক্য আর সংহতির স্বার্থে গণ- 
তান্ত্রিক শক্তিগুলিই এনদায়িত্ব পালন 


করতে এগিয়ে যাবে। 


প্রবীর দত্তর স্মরণ সভা 

২৪শে জুলাই তারিখে প্রবীরকুমার 
শ্বতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে ও একাস্ত 
প্রচেষ্টায় এক ভাবগন্ভীর পরিবেশে 
লেক গার্ডেন্স স্থপার মার্কেট-এর লনে 
তরুণ শহীদ কবি প্রবীর দত্ত ও আম্দো- 
লনে জড়িত শহীদদের স্মরণ করা হয়। 
গত ১৯৭৪ সালে এই বিশেষ দিনটিতে 
একদল পুলিশ কার্জন পার্কে নির্দোষ 
প্রবীর দৃত্তকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। 
সভায় উপস্থিত শ্রীগণেশ ঘোষ ( সভা- 
পতি), পৌরমনত্রী শ্রপ্রশাস্ত স্থর 
(প্রধান অতিথি), অরুণপ্রকাশ 
চ্যাটাক্জা, রমেশ সেনগুধ্ধ ও বিভিন্ন 
সংগঠনের পক্ষ থেকে বন্ধব্য রাখেন 
শহীদ বেদীতে মালাদান করেন। 


রাজ্যলভার সদস্ত কল্যাণ 


রুগ্ন শিল্পের নামে ুষ্টন 


অর্থনৈতিক ভাত্যকার 


গত ২০শে জুলাই রাজ্য সভায় 
দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির 'কয়েকটির 
বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। 
(রায় 
(পশ্চিমব্গ ) অধ্যক্ষ ও উপরাষ্ট্রপতি 
প্রহ্দায়েতুন্লার কাছে কিছু কাগজপত্র 
দাখিল করে অভিযোগ করেন ঘে রাষ্ট্রা- 
যত্ত ব্যাঙ্কগুলির অন্ততঃ সাভটির 
কর্তৃপক্ষ সরকারকে তাদের আদায়ের 
অযোগ্য খণের হিসাব দিতে অন্বীকার 
করেছেন। কল্যাঁণবাবুর অভিযোগ 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বর্তমান কোন 
কোন কর্মকর্তা একদল শিল্পপতির 
সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছেন এবং 
সরকারী নীতির স্থযোগ নিয়ে শিল্প- 
পতিদের রুগ্ন শিল্পে এমন বিপুল অর্থ 
ধণ দিয়েছেন যা কোনদিন আদায় 
হবে না। শ্রীরায়ের দাখিল করা 
হিসাব অনুযায়ী এ ধরণের রুগ্ন শিল্পে 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রায় ৩:০ কোটি 
টাকা ডুবেছে। 

২ কিন্তু যতদূর জ্রান! যায়, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার “হিসাবে রুগ্রশিল্পে 
জগী টাকার পরিমাণ প্রায় ২৩৯০ 
কোটি টাকা। শিল্প রুপ্ধ হলেই 


সরকারী অধিগ্রহণের কথা ওঠে। 


ক্ষ হয়ে পড়ার পেছনে যে কারণগুলি 
রয়েছে ভা খতিয়ে দেখা হয় না। 
স্থতরাং চালাক মালিকেরা শুষে শুষে 
ছিবড়ে করে _ফেল। কোম্পানীগুলি 
সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মোটা 
টাকা হাতিয়ে কেটে পড়ে আর 
বেওকুফ - সরকার নামক অনৃশ্ত 
পরমেশ্বরের মত বিগ্রহটি জনসাধারণের 
ঘাড় ভেঙ্গে আদায় করা রাজদ্ব দিয়ে 
রুগ্ন বা মৃত শিল্পের তছিরু তদারক 
করতে থাকেন। 

প্রকৃত পক্ষে রুণন শিল্পের ব্যবসা 
অর্থাৎ শিল্পকে রুগ্ন করে সরকারী অর্থ 
এবং পাওনাদার ও শ্রমিক কর্মচারীর 
পাওন! আত্মসাতের ব্যবসা এখন 
একদল শিল্পপতির কাছে রমরমা 
ব্যবসা । চটকল থেকে আরম্ভ করে 
সংবাদপত্র সব ব্যবসাতেই এই রোগের 
বাণিজ্য-ফুলে ফেঁপে উঠেছে । দুঃখের 
বিষয় একদল অনভিজ্ঞ এবং অস্থির 
মতি ট্রেড ইউনিয়ন নেতাও জেনে 
শুনে বা অজ্ঞাতসারে এই অসাধু ব্যাঙ্ক 
বর্তৃপক্ষ এবং পু'ঁজিপতি গোষ্ঠীর চক্রান্তে 
সামিল হয়েছেন। 

একটু পেছনে ফিরে ভাকানো। 
ষাক। ১১৬১-সালে ১৪টি ব্যাঙ্ক 
যখন রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় তখন এ ব্যাঙ্চ- 
গুলির নিজন্ব মূলধন ও জনসাধারণের 
আমানত জমার অনুপাত ছিল ১: ১০* 
অর্থাৎ এক টাকা নিঙ্গন্থ মূলধন হলে 
জনসাধারণের আস্বামলক আমানত 


অমার পরিমাণ ছিল একশো! টাকারও 
বেশী। স্থতরাং ব্যাঙ্ক গুলি যদি তখন 
কোন কারণে ফেল পড়তো (যেমন 
১৯৪৬ সাল থেকে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক 
ফেল পড়েছিল ) তাহলে যাঁরা ব্যাঙ্কে 
বিশ্বাস করে টাকাকড়ি আমানত রেখে- 
ছেন তারা সঞ্চিত অর্থের শতকরা মাত্র 
এক টাকা ফেরত পাবার আশা করতে 
পারতেন । পাওনাদ্দারদ্ধের রেহান 
মিটিয়ে হয় তে! তাও পাওয়া যেত না। 
এদিক দিয়ে রাষ্ট্রায়াত করার ফলে জন- 
সাধারণের আমানত সুরক্ষিত হয়েছে 
এট! মানতেই হবে। 

কিন্ত রাইয়ান ব্যাঙ্কের উপর শিল্প- 
পতি ও বেওসায়ীদের প্রভাব একটুও 
চিড় খায়নি। ব্যাঙ্ক ডাকাতদের মত 
এর] সরাসরি লুঠন করেন না। এদের 
পুনের কলাকৌশল অসাধারণ লু$নের 


পরিমাণও ব্যাঙ্ক ডাকাতদের মত অত 
কম নয়। আসলে দহ্থ্য ও বাজার 
মধ্যে ধেমন মৌলিক তফাত নেই, 


তেমনি বড় বড় শিল্পপতি ও ম্বাগলার- . 


দের সঙ্গে ব্যাঙ্ক ডাকাতদের তফাত 
অতিসামান্তই। 

বর্তমান প্রতিবেদক রুগ্ন ও বন্ধ শিল্প 
ষপ্তরের জনৈক সর্বোচ্চ কর্মকর্তার 
বাচনিক যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে- 
ছিলেন তা রীতি মত রোমাঞ্চকর এবং 
অভিনব। উক্ত প্রাক্তন আই এ এস 
অফিসার এই প্রসঙ্গে ইপ্ডা্টিয়াল 
বিকনট্টরাকশন কর্পোরেশন অব ইত্ডিয়া 
বা আই, আর, সি, আই এবং রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যাঙ্ক সমূহের কতিপয় প্রাক্তন কর্ম- 
কর্তার এর. পরিচালক বোর্ডে যুক্ত 
থাকার বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বলেছিলেন ভালো করে খোজ 
করে দেখুন দেখতে পাবেন রাষ্ট্রায়ত 
হবার . আগে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যে সব 
বেনামী অস্থগ্রহভাজন শিল্পপতিদের 


- টাকা ধার দিয়েছিলেন তারা রুগ্ন হয়ে 


পড়ার ফলে পরিচালক বোর্ডের সঘস্ত 
হিসাবে বা তার উপর প্রভাব খাটানোর 
ক্ষমতা থাকায় প্রাক রাষ্ট্রায়্তকরণের 


ব্যাঙ্ক ম্যালিক ও ম্যানেজারের] এলো- 


পাথাড়ি ধার দেখিয়ে রুগ্ন শিল্পের নামে 
মোটা রকমের সরকারী টাকা পয়সা 
হাতিয়ে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 
দুয়েকটি রূগ্ন শিল্পের উদ্দাহরণও উল্লেখ 
করেছিলেন। বলা বাছল্য আই, 
আর, সি, আই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সৃষ্টি 
এর পরিচালক বোর্ডে যারা মনোনীত 


॥ তিন। 


হন, তারা সবাই সরকারী উচ্চ পদা- 
ধিকারী অথবা ব্যাঙ্ক শিল্পের খ্যাতনাম! 
পরিচালকদের মধ্য থেকে মনোনীত। 


আর এটাও সবারই জানা যে 
রাষ্টায়ত ব্যাঙ্ক গুলির প্রাক্তন 
মালিকেরা সবাই গুটিকয়েক শিল্প- 
গোষ্ঠীরও মালিক এবং তাদের নিযুক্ত 
ম্যানেজারেরাই রাষ্ট্াত ব্যাঙ্কগুলির 
কর্মকর্তী। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার 
আগে ইউনাইটেড কমাশিয়ালে বিড়লা 
পরিবারের সেণ্ট্াল ব্যাঙ্কে টাটা, ব্যাঙ্ক 
অব বরোদায় টাটা বিড়ল! মফতলাল 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে, পি এণ্ড ও ওরি- 
ফ্েপ্টালে থাপার, হিন্দ কমাগরিয়েলে 
জয়পুরিয়া-সিংহানিক়া, ইত্যাদি প্রায় 
প্রতিটা ব্যাঙ্কেই কার্যত: মালিক 
ছিলেন কোন. ন] কোন পু'জিপতি 
গোষ্ঠী । ফলে, তাদের নিযুক্ত আসত্মীয়- 
শ্বদ্ন ম্যানেজারেরাই, রাষ্টায়ত্ত 
ব্যান্ডের প্রথম পরিচালকগোষ্ঠী হন । 


তাং বৃহৎ পু'জিপতি গোষ্ঠীর সঙ্গে 





রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির, যোগাযোগ খুবই 
নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ ছিল। রাষ্টরায়াত্ 
হবার ফলে ব্যাঙ্কের উপর জ্ন- 
সাধারণের আস্থা বাড়ে। অন্ততঃ 
আমানত মার যাবে না এটা তারা 
বুঝতে পারেন । সরকারই নিরাপত্তার 
গ্যারাটি। 

নিবিড় সংযোগ থাকার ফলে বড় 
বড় পু্িপতি গোঠীও বুঝতে পারেন 
যে রাষ্ট্রায়ত্ত হবার ফলে তারের 
লোকমানকে মুনাফায় পরিণত করার 
নতুন পথ খুলে গেছে। শুরু হলো 
রুগ্ন শিল্পের রমরমা! ব্যবসা । বড় বড় 
ট্রেড ইউনিয়নগুলিও ফাদে পা দিল। 
রুগ্ন শিল্প অধিগ্রহণের দাবী উঠলে! 
ট্রেড ইউনিয়নের কাছ থেকে। 
সরকার ও মালিকের! হষ্টচিত্তে সায় 
দ্রিলেন। ফলে সরকারী কোষাগার 
থেকে প্রায় ২০:০ কোটি টাকা 
হস্তাস্তরিত হলো। 

এই হস্তান্তরের প্রক্রিয়া কতকটা 
এইরকয।. রাষ্টরা়ত্করণের আগে 
ব্যাঙ্কগুলির অনাদায়ী ধণের তালিকার 
ছিল প্রায় ৫০* কোটি টাকা। এর 


_ মধ্যে ২:০ কোটি টাকার মত ছিল 


বিন] স্থদে, মালিকের গ্যারাচিযুক্ত, 
বাকিটাও শতকরা] ২ থেকে € টাকা 
হদে লগ্নী। খণগ্রহীতা কোম্পানী- 
গুলিও মালিকদের পরিচাজিত। 

টাকাটা জনসাধারণের আমানত, খণ 
মঞ্জুরের কর্তা ব্যাঙ্ক মালিক এবং খন 

শেষাংশ চর্থ পৃষ্ঠায় 


দর্পণ ৷ শুক্রবার, ১৬ই জুলাই ১৯৮২ 





, পরিচালন! 


রসময়ীর রসিকতা! 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


‘বরসমনত্রীর রসিকতা” মাঠে মার] 
গেল শেষ পর্যন্ত । অথচ এ ছবিটিরই 
রসোত্তীর্ণ হবার সম্ভাবন! ছিল ষধেষ্ট। 
প্রভাতকুমার 'মুধোপাধ্যায়ের কাহিনী 


অবলম্থনে , চিত্রনাট্য .রচনা ও 
করেছেন অমল শৃর। 
কাহিনী অনুসরণে নিষ্ঠা, চিত্রনাট্য 


রচনায় মাত্রাজ্ঞান ও পরিচালনায় 


সংঘমেব অভাব ছবিটিকে বাঞ্ছিত 
সার্থকতায় পৌছে দিতে পারলনা) 
তবে এ ছবিরই প্রশংসনীয় দিক হল, 
কাহিনীর সময় কাল, পরিবেশ, পাত্র- 
পাত্রীর বূসসজ্জা ও গঠনের খুঁটিনাটি 
বিষয়ের প্রতি পরিচালকের সজাগ 


দৃষ্টি। 


গল্পের গরু আজকাল আর গাছে ' 


* চডেনা, কিন্ত এদেশের সিনেমায় গল্পের 


গরু এখনো দিব্যি গাছে চ’ড়ে বসে। 
প্রতাতকুমার তার রসময়ীকে গল্পের 
মাঝখানেই মেরে ফেলেছেন, এবং 


. এরসময়ীকে দিয়ে তার ভীবদ্দশাতেই 


তার মৃত্যুর পর স্বামী ক্ষেত্রমোহনের 


"ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ শ্রেফ. কল্পনা ও 


অনুমান নাপেক্ষেই কয়েকটি চিঠি 
লিখিয়ে রেখেছিলেন, আর সেগুলিই 
ক্ষেত্রমোহনের জীবনে বিড়ম্বনার মধ্য 
দিয়ে রসময়ীর আশ্চর্য কৌতুকী ফুটিয়ে 
তুলেছিল। কিন্তু ছবিতে রসময়ী 


- মরেনি-_শুধু তার মরণের বিভ্রান্তি সৃষ্ট 


করে একট! অবাস্তব, অবিশ্বাস্ত উপসর্গ 
যোগ কর! হয়েছে এবং মুল কাহিনীর 
অন্তর্গভ চিঠির প্রসংগ যথাযথ রেখে 


- ভুতের নান! আঙ্গগুবি বিষয় অতি- 


St 


রঞ্জিত করে শেষ পর্যস্ত রম ক্ষেত্র- 


মোহনের মিলন দেখানো হয়েছে। 
মূল কাহিনীর এই গুরুতর পরিবর্তন 
নিঃসন্দেহে রসহানির কারণ ঘটিয়েছে । 
উদ্বেগের কথা ষে, এই প্রবণতা থেকে 
সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেন থেকে শুরু করে 
আরো অনেকেই মুক্ত থাকতে পারছেন 
না। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের রচনার 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাতিল করে ও নিজেদের 
খেয়াল খুশী রুটি মাফিক প্রসংগ 
যোজনা করে আর ঘাই হোক, -সে 
কাহিনীর ভাব ও মেজাঞ্জ যেমন অক্ষুন্ন 
রাখা যায় না, তেমনি সেই সাহিত্যি- 
কের প্রতি অমর্ধাদাই দেখানো! হয়। 


- এসব ক্ষেত্রে স্বরচিত কাহিনী অবলম্বন 


কর! হয় না কেন ? তাদের তো কল্পন। 
শক্তির অভাব নেই, তারা ষে নামী 
লেখকদের রচনাও যেখানে সেখানে 
বর্জন ও সংষোদ্রন করার ক্ষত] 


রাখেন! আর চিত্রনাট্য রচনায় এমন 
পরিবর্তন অপরিহার্য এ যুক্তি আর 
ধোপে টে'কেনা। 
১৬ রীলের ছবিটি য্ধি কেটে ছেঁটে 

১* রীলে দাড় করানো যেত এবং 
কাহিনীর মেজাজের সংগে হি চরিত্র 
কল্পনার বিরোধ না. ঘটত অর্থাৎ 
আতিশয্য প্রশ্রর় না পেয়ে ঘি বিষয়- 
গত ভারসাম্য রক্ষা করত, তবে ছবিটি 
কাহিনী পরিবর্তন সত্বেও আবেদন 
রাখত মনে 1 কিন্তু তা হয়নি। 

কাহিনীটি ভূতের নয় বা উন্মাদনার ও 
নয়। অণচ ছবিতে অহেতুক ভৌতিক 
প্রসংগ জুভে রয়েছে অনেকখানি ৷ 


রসযয়ী দজ্জাল, মুখর ঠিকই-কিস্ত - 


যে উচ্চগ্রামে তার অস্বাভাবিকতা 
প্রকাশ পেয়েছে--তাতে তাঁকে 


পাগলিনী ভাবতে কষ্ট হবার কথ! নয় |. 
রসময়ী পতিব্রতা, পতিগত প্রাণ] । 


স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ পরিকল্পনায় সে 
উত্তেজিত হবেই। কিন্তু সংগে সংগে 
সে এটাও বোঝে যে, বন্ধ! বলেই 
স্বামীর এমন পরিকল্পনা । স্বামী 
ক্ষেত্রমোহন শ্রীর দ্াপাদাপি ও 
চেঁচামেচিতে উত্যক্ত হ্য় ঠিকই, কিন্ত 
এটাও তার + না বোঝার নয় যে, 
রসমন্্রী তার প্রতি কতখানি অনুরক্র ৷ 
এই বিষয়গুলি কিছু বিশেষ মুহূর্তে 
ফুটেছে অবশ্বই, তবে এদিকেই 
চলচ্চিত্রকারের বেশী নঞ্জর দেওয়া 
উচিত ছিল . এবং অকারণ কাহিনী 
পরিবর্ধনের,ঝৌকটুকু কাটিয়ে ওঠাটাই 
সংগত ছিল। | 

শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামেরার 
কাজ পরিচ্ছন্গ। সংগীত পরিচালনায় 
নীতা সেন নিন্দনীয় নন। পরিচয় 
লিপিটি সুন্দর | স্থমিত্রা মুখোপাধ্যায়ের 
রসময়ী” অতিমাত্রায় দজ্ছাল ও মুখর! 
হওয়াতে তার অস্তদ্বন্ব ও বেদনার 
প্রকাশ চাপা পড়ে গেছে? ক্ষেত্র" 
মোহনের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টো- 
পাধ্যায়ের অভিনয় ভংগী অতিশয়তা 
প্রকাশ করে কিছু ক্যাবলামির ঢঙ 
"এনে ফেলেছে । রবি ঘোষ, সন্তোষ 
দত্ত ও বঙ্কিম ঘোষের অভিনয় 
উপভোগ্য 


জরুরী অবস্থা 
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ঘটনা হল ক্লকাতা হাইকোর্টের 
বিচারপতি শ্রীদব্যসাচী মুখার্ীকে 


'অষ্টম অর্থ কমিশনের সদ্য নিয়োগ । 


বলাবাহুল্য, ভীসবাসাচী মুখাজীর 
আদ্বালতে - পশ্চিমবঙ্গের ভোটের 
মামলার বিরুদ্ধে আপীল হয় সুপ্রীম 
কোর্টে 

মহারাষ্ট্রের নেতা শ্রী ওয়াই বি 
চ্যবনকে এই কমিশনের চেয়ারম্যান 
করা হয়েছে। ইনি স-কংগ্রেসের 
থেকে পদত্যাগ করে - “নিজ ঘরে" 
ই-কংগ্রেসে ফিরে এসে অনেকদিন 
বেকার ছিলেন। কয়েকদিন আগে 
আর একজন প্রবীণ মহারাষ্ট্রের নেতা 
বসস্তদাদ! পাতিলের সঙ্গে - হাত 


সিলিয়েছেন এই সংবাদ বেরিয্বেছিল। ' 
দুঙ্জন প্রাক্তন প্রতিত্বন্বী এক শিবিরে 
* এসেছেন 


জেনেই শ্রযতী গান্ধী 
জীচ্যবনকে অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান 
করলেন ।-উদ্দেস্ত বেশ পরিষ্কার, চাবন 
যাতে . মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে নাক 
গলানোর আর সুযোগ ন! পান এবং 
নিজের এলাকা থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়েন। Ee 


রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কে ভীমতী 


গান্ধীর ভূমিকা খুবই পরিষ্কার । নতুন * 


করে আর বলার প্রয়োঙ্জন নেই। ঠিক 
একই অঙ্গে মনের-পছন্দ মুখ্য নির্বাচন 
কমিশনার নিঠ়োগ দেশের গণতঙ্ের 
পক্ষে মোটেই শুভ নয়। নিরপেক্ষতা 
বজায় রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার 
সম্ভীবনা ক্রমেই রহিত হয়ে যাবে। 
১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে 
নির্বাচন হয়েছিল সেটাই আস্তে আস্তে 
সার! দেশে প্যাটার্ণ হয়ে দাড়াবে । 

. এটাও আজ পরিষ্কার ষে শ্রীমতী 
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে চলে- 
ছেন। ১৯৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার 
পূর্বেকার পরিস্থিতি হুষ্টির মত রাঙ্জ- 


নৈতিক পরিবেশ হত করছেন । ভবে .' 


ধীরে' অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এগিয়ে 
চলেছেন । আগের বারে তার প্রধান 


সহায় ছিল সময় এবারে রাজীব । 
- দুত্ধনের শ্বভাব ও ব্যক্তিত্বের সামান্য 


পার্থক্য রয়েছে । সেজন্য শ্বভাবতই 
কর্মধারা সামান্য একটু ভিন্ন, কিন্ত 
আসল উদ্দেস্ত এক। আন্তে আস্তে 
সর্বময় কর্তা হওয়া। একাজে ষে 
কোন ব্যক্তি, দল, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান 
বাধার স্থষ্টি করবে তাকে প্রতিরোধ 
করাই শ্রীমতীর পরিকল্পনা । একেবারে 


সম্পূর্ণ নিষণ্টক করা রাজীবের সিংহা- 


সনের পথ! 
কিন্ত ত! কি সহজ হবে? ১১৮০ 
সালের চেয়ে আজ তার জনপ্রিরতা 
ধে বেশ কমেছে তার চিত্র পাওয়া 
গেল সাম্প্রতিক.মিনি নির্বাচনে । 
বিরোধী সব দল ক্রমশ পরস্পরের 
মধ্যে সমঝোতার পথে এগিয়ে চলেছে 


রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। 
মি পি আই এবং বিজে পি আগেকার 
মনোভাব বদলেছে । এটা যথেষ্ট 
তাৎপর্যপূর্ণ ! 

এদিকে ই-কংগ্রেসের নিজের আর 
আগেকার মত “ম্থথী পরিবার নয়। 
জ্ীঘতী গান্ধী নিজের ও রাজীবের পথের 
কীট! সরাতে গিয়ে দলের অনেকেরই 
বিরাগভাজন হয়েছেন, যারা সহজে 
ছেড়ে দেবেন বলে মনে হয় না। 

আজকে অবস্থার চাপে পড়ে কেউ 
কেউ যি চুপচাপ থাকে ভাহলে ধরে 
নেওয়া যায় না যে তার! ' সবাই 
একেবারে সব মেনে নিয়েছে। 
মানেক! গান্ধীর নেতৃত্বে সপ্রয়পন্থীরা 


- এখনও দানা বাধতে না পারলেও 


তারা যে গোকুলে বাড়ছে এ আশঙ্কা 
সবঘুং-্ীমতী গান্ধীর নিজেরই রয়েছে। 
সেজন্য - মানেক ,ও তার . সঙ্গীদের 
বিরুদ্ধে নানানভাবে সরকারী" ও.বে 
সরকারী প্রভাব খাটাতে উনি মোটেই 
সঙ্কাচ, করছেন না। .এটা ও'র 
দুর্বলতার একট! প্রকাশ মাত্র: 


ঠিক সেরকম অবস্থা এককালের ' 


অত্যন্ত বিশ্বস্ত মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মৃখ্য- 
রী প্রআব্,ল রহমান আনতুলের ৷ 
আজ তিনি অনেকটা মোহমুক্ত ! যার 
জন্যে করলাম চুর সে কি নাবলে 
চোর--এই মনোভাব তিনি ঘনিষ্ঠ 
মহলে ব্যক্ত করতে শুরু করেছেন। 
কেবল উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষার রয়ে- 
ছেন কখন তাঁর উপ্বর যে আঘাত 
এসেছে তার জবাব দেবেন । 

এই ধরণের মনোভাব অন্ধের 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রীটি আনজাইয়ার । 
ইনি হৈ চৈ করছেন না তার মানে 
এই নয় যে ও'র প্রতি রাজীবের 


প্রকাশ্ত অপমানের কথ! ভূলে গেছেন। ' 


এছাড়া তার ভর্পাস্বল উত্তর প্রদেশ 
আত্রকে সব চাইতে অস্থির রাঁজ্য। 
সপ্তয় গান্ধীর অনুগত মৃখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ 
প্রতাপ সিং পদত্যাগ করায় নতুন 
করে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছে 
শ্ীযুক্ত বছুগুণার নির্বাচনে জয়লাভ 
শ্রীমতী গান্ধীর একটা নৈতিক 
পরাজয়! বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের 
রাজনীতিতে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী । 

কর্ণাটক ও গুজরাটে সেই প্রাধান্ধ 
আর নেই। তার প্রতিছন্বী বদরান্না 
ময়দানে নেমেছেন, হয়ত দেবরাজ 
আসে'র শৃন্ক আসনে স্বান করে নেওয়ার 
আশায় । এছাড! পাধাব ও আসামে 
এবং কাশ্মীরে আহও ই-কংগ্রেস 
নিজের পায়ে দাভাতে পারেনি । 
কেরুলে কতদিন মিলেমিশে সবাই এক 
হয়ে শ্রমতী গান্ধীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন 
জানাবে তা অনিশ্চিত । বিহার ও 


রাজস্থানের চিত্র কি আশাপ্রদ ? পশ্চিম- 


বঙ্গকে কি খরচের খাতায় বেশীছিন 
লিখে রাখা চলবে? সুতরাং ১৯৭৫ 
এবং ১৯৮২-তে অনেক ফারাক মনে 
হয়ু। j 
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ও কালোবাজাকরীদেত্র আইনেয় হাত 
থেকে রক্ষা করে তামের কাছ থেকে 
ঘুষ আদায় করেছেন এইভাবে ছৈল 
সিং ও তার নহবোণীর! পাচ কোটি 
টাকা আদায় করেন, ভাছাড়1 জমি, 
বেনামী শেয়ার প্রভৃতি আছে। এবং 
সবই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে অপব্যবহার 
করে। | 

. কিন্ত এইসব মারাত্মক অভিযোগের 
কোন বিচার হবে না কারণ '্ৈল 
সিং রাষ্ট্রপতি হবার পর তাঁর বিরুদ্ধে 


. কোন ফৌন্রঘানী হাম কলা বাবে 


না 


মৌলান! আজাদ কলেজ 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
কোন -অভিজ্ঞতা নেই, তৰু মৌলানা 
আজাদ কলেদের, সমস্ত সহদ্ধে 
ধারাবাহিকভাবে লেখার ইক মন্ভুত 
রয়েছে। অধ্যক্ষ জদূলীর সমস্তা, 
ক্যা্টিনের সমস্কা, কষনকমের সমস্যা 
এমন “কি বাথরুষে জলের সমস্ত 
প্রভৃতি 'নানাব্ধি তথ্য লেখা যায়। 
কিন্ত লাভ আছে ক্রি? 

সুন্দর বাগান পরিবেষ্টিত ফলেজ 
চত্বর, আধুনিক সধজনরপ্রাস, সজ্জিত 
অফিস দর, শিক্ষকণেব অধ্যাপক স্থলভ 
ঠাই এ সবই নতুনদের মোহিত করে । 
কিন্ত মোহমুক্কি হতে নষযর লাগেন।। 
স্বভাবতই ছাত্ররা বিক্ষত জানাতে 
এগিয়ে আমে! মধ্যে মধ্যে “ছাত্র 
স্থলভ’ আচরণ্ও প্রকাশে পায়? তানের 
শান্তি হয়। কিন্তু সমস্যার সুরাহা 
হযনা। 57 

কলকাতা বিশ্বব্ভালয়ের বর্তমান 
রেজিষ্টার শপ্রভাপ মুখোপাধ্যায় খিনি 
আগে এ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন; 
তিনি কলেজ ছাড়ার আপে আক্ষেপ 
করে এক্‌ সহকর্মীকে নাকি ঘলে- 
ছিলেন, এই কলেজের উন্নত হওয়ার 
নয়। ' | 

জানিনা এটাই চরম সত্যি কিনা, 


তবে প্রতিবছর শয়ে শয্ে মেধাবী 


ছাত্রদের ভবিহ্যত . নিয়ে এভাবে 
ছিনিমিনি থেলা কোন শ্রেণীর 
রসিকতা? 


সাপ্তাহিক বংলা পত্রিফ। 


বে কোন সময়ে াহক হওয়া খার। 
কোলফিল্ড টাইমস 
" বাষিক--২০"০* টাকা 
টাকা পাঠানোর ঠিকানা 
লারকুলেম্ছন ম্যানেজার 
কোজফিল্ড টাইম 
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চেৱাবাণ্ড ৱাত 


তেলুগু সাহিত্যের প্রথম সারির 
কৰি চেরাবাণ্তী রাজু ব্রেণ ক্যান্সারে 
আক্রান্ত হয়ে স্রেকান্রাবাদের গান্ধী 
হাসপাতালে বর) জুলাই, শুক্রবার 
শেষ নিঃশ্বাস ভ্যাট করেন। মৃত্যু 
কালে ভার বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। 
বৃদ্ধ পিতা, পড়ী শ্সৈলা ও দুই শিশু 

পুত্রসছ তিনি ব্লেখে গেছেন অগণিত 
_ গুণমূগ্ধ ও সদয় পাঠক ও বন্ধ । 

ছাত্রাবস্থায় তিনি কবিত! রচনায় 
হাত দেন। ১৯২৫-তে অঙ্কে গঠিত 
“দিগহ্বর” কবিগোষ্টীর তিনি ছিলেন 
অন্যতম শক্তিমান কবি। ভাবনা 
চিন্তায় ‘দিগত্র’ কবিরা ছিলেন মাকিন 
‘বিট’ ও ইংরেজ “রাখী ছোকরা'দের 
সগোত্র । পরিবেশ বিষয়ে সচেতন 
ছিলেন বলে ও দরের কবিতার প্রকাশ 
পেতো এক ধরণের প্রতিবাদ--রাজ- 
নৈতিক কাপট্য, অসুভ্ভতা, ক্ষমতা- 
লোলুপতা আর প্রশ্ববিক লোভের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাী ) স্বচ্ছ রাজনৈতিক 
দুষ্টভংগীর অভাবে এদের অনেকে 
বুর্জোয়া জবক্ষয্রেক্র .'শিক্ষার হয়ে 
পড়েন ॥ 

ঠিক এমনি এক সময়ে নকশাল- 
বাড়ী আন্দোন্রলের পটিভূমিকায় অঙ্কে 
জন্মলাভ করে বিপ্রদী লেখক সংঘ 
'বিরসম” । আপাতদৃষ্টিতে দুর্বল স্বাস্থ্যের 


অধিকারী শাস্তস্বভ্যর চেরাবাগ্ড! রাজ 


বিরসম সংগঠনকে শক্তিশালী করে 


দুমুখো নীতি 

১ম পৃষ্ঠার পদ্প 
ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে 
একট! সম্পূর্ণ নতুন নীতি নিয়ে চলতে 
চাইছেন। ফেটর অনেক কংগ্রেস 
নেতার কাছেই ব্রহস্তময় মনে হচ্ছে। 

, রেশ কিছু প্রভাবশালী এবং 
দাতিত্বশখল কংগ্রেদ নেতার কাছ থেকে 
শুনেছি ইন্দির] গাঁন্টী নাকি রাজ্য 
শাখাকে নির্দেশ ড্রিস্নেছেন, সি পি এম 
তথা বামক্রণ্টের সবে কোন রাজনৈতিক 
সংঘর্ষে না যেতে ৪ 

যার ফলে ভোটের কারচুপি নিয়ে 
ব্রাজ্য নেতার! প্রথম দিকে যতটা হৈ 
চৈ শুরু করেছিলেন এ ব্যাপারে দিন্তীর 
উৎসাহ ন! দেখে এখন্ব সেটা থিতিয়ে 
গেছে। এ ব্যাপারে আন্দোলন করার 
হুমকি কোন কোন নেতা : দিলেও 
দিলীর অনুমতি না) প্রাঁওয়ায় বাস্তবে 
কোন আন্দোলন হয় নি ॥ 

সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করে রাজ. 
নৈতিক মহল মনে করছেন পশ্চিমবঙের 
লি পি এম তথা বামস্রন্টের সম্পর্কে 
ইন্দিরা গান্ধী ছুমুখে নীতি নিয়ে চলতে 
চাইছেন ৷ যাতে ফেন্ভাঁবে সুস্তব সি পি 
এসকে কন্তায় আনা ফ্াঁয় ও 


তোলার ব্যাপারে ছিলেন সবচেয়ে 
বেশি সমপিত প্রাণ । তিনি লিখেছেন 
গান ও কবিতার পচিশখানি বই এবং 
দুটি উপন্তাস। লোকপ্ৰিয় ধারায় 
রচিত তার গান ও কবিতার তিনি 
গেঁথে দিয়েছেন বিদ্রপ, বাঙ্গ, প্রতিবাদ, 
প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ । এই নিয়েই 
তার জনপ্রিয়ত1। 

এই দায়বদ্ধ বিপ্লবী কবির জীবনের 
শেষ বারোবছর বেশির ভাগ কেটেছে 
কারাগারে এবং হাসপাতালে । ১৯৭১ 
সালে তিনি গ্রেপ্তার হন নিবর্তনযূলক 
আটক আইনে । হাইকোর্টের নির্দেশে 
মুক্তি পেলেও ১৯৭৩ এ গ্রেপ্তার হন 
মিসায়। এবারও মুক্তি আসে হাই- 


কোর্টের নির্দেশে । জরুরি. অবস্থার . 


সময় তার দিন কেটেছে. বন্দীশালায়। 


১৯৭৪ এ বিরসম্‌ এর অপর ছয়জন 


নেতৃস্থানীয় লেখকস্হ চেরাবাণ্ডা রাজুর 
বিরুদ্ধে রুজু হয় সেকাজ্দ্রাবাদ্দ ষড়যন্ত্র 
মামলা । কবির মৃত্যুর মাত্র একমাস 


আগে তার উপর ' থেকে ষড়যন্ত্রের 


অভিযোগ -তুলে 'নেওয়া হয়; তৃষে 
অন্কদের বিরুদ্ধে দেই মামগা আছে! 
চলেছে। এই মামলার জন্য রাজুকে 


তার সরকারি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক- 


তাঁর চাকরি হারাতে হয়। হাই- 
কোর্টের নির্দেশে তিনি এই চাকরি 
ফিরে পান ১৯৮*তে। 

১৯৭১৯-তে তার যন্তিক্ষে দুবার 
টিউমার অপারেশনের ফলে ডান- 
চোখের দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হয়। তৃতীয়বার 
অপারেশনের জন্য তাকে হাসপাতালে 


* ভি করা হয় গতবছুর ১*ই জুলাই। 


এখানেই পীচমাঁস যাবত অজ্ঞান অবস্থায় 
থাকার পর কবির জীবনাবসান 
ঘটলে! | | 


চেরাবাপ্ড। রাজুর কয়েকটি নির্বা-- 


চিত গান ও কবিতার বাংল! রূপাস্তর 


“ঢেউয়ে ঢেউয়ে” সংকলন প্রকাশিত হয় 


সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ (প্রকাশক £ বিপ্লবী 
লেখক শিল্পী ও বৃদ্ধিমীবীদের প্রস্তুতি 
সম্মেলনের আহ্বায়ক পরিষদ) এ 
বইয়ের সংস্করণটি এখন নিঃশেষিত 
(২০০৭ কপি)। চারণদ্বল, থিয়েটার 
ফ্ৰণ্ট ও প্রোফাইল নাট্য’ ংস্থ। এবং 
গণবিষাণ সাংস্কৃতিক সংস্থা কবির 


সাহায্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে ' 


অর্থসংগ্রহ করে। অপর কয়েকটি 
গণসংগঠনও  অর্থপাহাধ্য পাঠিয়ে- 


-ছিল। 


প্রয়াত কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবে- 
দনের জন্য বিপ্রবী লেখক শিল্পীদের 
সংগঠন গত ৭ই জুলাই বুধবার কৃষং- 
নগরে একটি স্মরণসভার আয়োজন 
করে। সংগঠনের নদীয়া জেল] 
সম্পাদক শচীন বিশ্বাস, দিশ্ীস্থ পি ইউ 
ডি আর-এর প্রতিনিধি কাঁঞ্চন কুমার 
এবং শিল্পী পরেশ ধর চেরাবাণ্ড! রাজুর 
প্রদর্শিত পথে নির্ভীকভাবে গণ- 
সংগ্রামের সমর্থনে শিল্পসাহিত্য হৃষ্টির 
আহ্বান রাঁধেন। সভাশেষে বিপ্লবী 
লেখক শিল্পী সংগঠনের বেথুয়াডহরি, 
শাস্তিপুর, কৃষ্ণনগর ও হালিশহর শাখার 
সত্যবৃদ্দ কবির কয়েকটি গানের বাংল! 
ক্ষপাস্তর গেয়ে শোনন। . 


Phone: 24-4232 


ধ্বংসের পথে নামী বিদ্যালয় 


উত্তর কলকাতার এতিহবাহী 
শ্যামপুকুর ট্রাটস্ব শৈলেন্দ্র সরকার 
বিদ্যালয় ও গিরিবাল! সরকার বালিকা 
বিস্তালয় আঙ্গ ধ্বংসের পথে যেতে 
বসেছে। ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে 
সরকার বিদ্যালয় নেওয়ার পর থেকেই 
কর্তৃপক্ষের অবহেলার দরুণ এই অবস্থা 
হয়েছে। শৈলেন সরকার বিদ্যালয়ের 
ছাত্মদংখ্যা বারোশেো থেকে কষে 
আটশে| এবং বালিকা বিষ্যালয়ের 
ছাত্রীংখ্যা আটশে1 থেকে কমে মাত্র 
চারশোয় দীড়িয়েছে। আগে বে 
ক্ধুলে পাশের হার ছিল আকর্ষণীয়, 
এখন তা লোককে বলার মত নয়। 
সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ 
কথাগুলি বলেন এ স্কুলের প্রাক্তন 
প্রধান শিক্ষক, রেক্টর, জাতীয় শিক্ষক 
শ্রীজ্যোভিবিকাশ মিত্র । 

স্কুলের সব ছাত্রদেরকে নিজের 
ছেলের মত করে মাছষ করার 
আকাঙ্কায় যিনি জীবনে বিবাহ করেন 


নি, আজ একাশি বছর বয়সে তিনি 
স্কুলের অবস্থা দেখে আর নিশ্চ,প 
থাকতে পারেন নি। শমিত্রের আশা 
ছিল ধে, সরকারী পরিচালনায় এ 
বিদ্যালয়ের আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। 
কিন্ত সে আশায় ছাই পড়েছে। 
বিস্তালয়ে নিয়মশৃঙ্খলার কোন বালাই 
নেই ।  নিয়যিত ক্লাশ হয় না। 
অনেক্দিনই দু-তিন পিরিয়ড আগেই 
স্কুল ছুটি হয়ে যায়। বিদ্যালয়ে যে 
ল্যাবরেটরী একসময় ছিল উদ্গতমানের 


কলেজের ল্যাবরেটরীর সমতুল্য, তা - 
এখন নষ্ট হওয়ার মুখে। ছুটি চারতল! 


বাড়ি প্রায় ভেঙ্গে যেতে বসেছে । গত 
ছুবছর ধরে স্কুলের লাইব্রেরীতে কোন 
ছাত্র আর বসে পড়াশুনো করে না। 
বৃদ্ধ এই শিক্ষাবিদের মতে, স্থুলের 
মধ্যে রাজনীতি ঢোকানোর জন্যই 
আজ স্কুলের এই* হান হয়েছে অথচ 
সতর-একাতরেও স্কুল ভালোভাবে 
বসেছে। 


পাটকল মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন 


১ম পৃষ্ঠার পর . 


লনের পদ্ধতি নিয়ে মতবিরোধ দেখা 
দিয়েছে। একমাত্র স্থত্রভ মুখাজাঁর ' 


নেতৃত্বে আই এন টি ইউ সিও সি পি, 


আই এষ-এর নেতৃত্বাধীন সি আই টি 
ইউ আদ্দোলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে 
অনেকটা একম ত হয়েছে । 


ছয় দলের যুক্ত সংগ্রাম কমিটির 


নামে এস ইউ সি তথা ইউ টি ইউ মি 
(লেনিন সরণির) ফটিক ঘোষ, 
স-কংগ্রেদ নেতা সৌগত রায়ের নেতৃত্বে 
আরেকটি উপধল এবং হিন্ুস্থান মঞ্জুর 
সঙ্ঘ ও স্থশীল মুখাজ আই এন টি 
ইউ পির বিক্ষ্ধ গোঠী এবং 
‘নির্দলীয়’ নরেন সেল ইত্যাদি দীর্ঘ- 
স্থায়ী লাগাতার ধর্মঘটের ডাক 
দিচ্ছেন। আবার হঠাৎ হরতালের 
তারিখ বদলে দিচ্ছেন । 

্রন্ব্রত মুখাজাঁর মতে লাগাতার 
ধর্মঘট একমাত্র পাটকলের মালিকরাই 
সানন্দে সমর্থন করবে। শিল্পের 
ভবিষ্ততের কথা এবং শ্রমিকদের স্বার্থের 
কথা ভাবতে গেলে হীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট 
মারাত্মক পরিণতিতে নিয়ে ষাবে। 
সি পি এম নেতারা একথা মানেন। 
তার অবশ্য পাট শিল্পকে জাতীয়- 
করণ করার জন্য আরও চাপ সি 
করতে চান । 

নীতিগতভাবে জাতীয়করণের 
প্রস্তাব মেনে নিলেও, আই এন টি ইউ 
সির নেতারা জাতীয়করণের পক্ষে নন। 
এর ফলে মালিকরা কলকারখানায় 
উন্নতি তো /করবেই না বরং কিছু 
লোহালঞ্চড় ফেলে রেখে চলে ষাবে। 


সম্পাদক- হছীরেন বসু 


্ টার লাভজনকভাবে 
চালানে! সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ' 
পড়বে। 

আই এন টি ইউ সির এই বক্তব্যকে 
পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য 
মুখার্জী গত সপ্তাহে এক বৈঠকে 
শ্রীজ্যোতি বন্থুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচন। 
করেন। এর পরে উনি পাট শ্রমিক 
নেতা প্রকমল সরকার ও শ্রীনীরেন 
ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। 
ওর প্রস্তাব একদিনের প্রতীক ধর্মঘট । 

ই-কংগ্রেমের এই উদ্যোগ ও দি পি 
এম নেতাদের সঙ্গে ঘনঘন বৈঠক কোন 
বিচ্ছিন্ন ঘটন] নয়! এর সঙ্গে প্রধান- 
মন্ত্রীর দ্বধরের অতিরিক্ত সচিব ডক্টর 
অর্জন সেনগুধ ও প্রীজ্যোতি বহর সঙ্গে 
ঘরোর| বৈঠক এবং রাজ্যের অর্থ- 
সচিবের বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
. অঙ্গমান করা কঠিন নয়, নেপথ্যে 
শ্রিমতী গান্ধীর নির্দেশে এই বৈঠক 
আয়োজন শুরু হয়েছে৷ জ্যোতিবাবুও 
শীশ্র দিল্লী যাবেন এ বিষয়ে দ্বিতীয় 
পর্যায় আলোচনা করতে । হয়ত এতে 
ওভার ড্রাফটকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য সরকারের অর্থনীতিতে যে 
অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, তার মেঘ 
কেটে যেতে পারে। তার পরিবর্তে 
প্রমতী গান্ধী নিশ্চয় জ্যোতিবাবুর 
কাছ থেকে “বৃহত্তর” প্রশ্নে আর একটু 


সহযোগিতা চাইবেন। 


Price 60 Paise 


সোজাকথায় : 

২৯ পৃষ্ঠার পর 

যার সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল 
হলেই সম্প্রদায়গত স্থবিচার স্থলভ 
হবে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের 
জাতপাতবাদী 'পলিটিস্তান'গণ 'সেকু- 
লারিদম্‌’কে উপরোক্ত. আরো সুক্ষ 
বুদ্ধিতে জেনে নিয়েছেন। অতঃপর 
তালবন্দী লালবন্দী নির্বিশেষে যাবতীয় 
শিখ 'জনপ্রতিনিধিগণও যদি জেইল 
সিং-এর লেজে “বেণী পাকাইয়া শিরে+ 
থালিস্বানের অভিযাত্রী হয়ে থাকেন, 
তাহলেও নিঃসন্দেহে “সেকুলারিজম'এর 


- সেবায় কোন ক্রটি ঘটবে না, একথ! 


বলাই বাহুল্য । 


গণ্যিমান্যি ব্যক্তির 
‘হিউম্লিয়েশন’ 

অজ্ঞাতবাসী দেশসেবক প্রফুজজদ। 
যে ছটো দিল অজ্ঞাতে নিশ্চিন্তে 
কাটাবেন তার যো কোথায়? 
দুর্ভাবনার পর দুর্তাবনাঁ! এবারে 
‘রেসপেক্টেবল সিটিজেন’-দের গণতন্ত্র 


' নিয়ে তিনি ছূর্তাবনায় পড়েছেন। 


' শুধু তাই নয়, এবস্বিধ মহাজনদের 
দ্ররবন্থার কথা জানিয়ে তিনি পশ্চিম- 
বঙ্গের ছোটলাটের কাছে পত্রমারফৎ 
দরবারে নেঙেছেন--অনশ্ত জন- 
সাধারণের জ্ঞাতার্থে পত্রের নকলাবলী 


পিপি 


ও 


সংবাদপত্র সমীপেষু পাঁঠাতেও তিনি ... 


বিলম্ব করেন নি। হায়! শুশুকের 
জীবনে স্থথ নেই-_-অজ্ঞাতবাস দীর্ঘ- 


স্থায়ী হলেই শ্বাসকষ্ট দেখ! দেয় । আর 
- কাজের জন্য--বিশেষতঃ গণতন্র রক্ষার 


জন্য__ঘাঁদের জন্ম তার! তো বৈরাগ্য 
সাধনেও অসংখ্য বন্ধনে বিরামবিহীন 
জীবন কাটাতে বাধ্য হন। কেউ্টনগরের 
কাশীকাস্ত 'আত্মহ্রণ' করলেন, দলের 
সর্বাধিনায়ক প্রুল্লদার ডাক পড়লে! ; 
কাশীকাত্তর সহযাত্রী শিবু চৌধুরীকে 
পুলিশ লজিজাসাবাদ করলো, 
প্রফুল্পদাকে রাতজেগে চিঠি লিখতে 
হলো-আবার সেই ছোটলাটকে। 
হাজার হলেও শিবু চৌধুরী একটা 
গণ্যিযাণ্য লোক--কেষ্টনগর পৌর- 
সভার ভাইস চেয়ার ম্যান । পুলিশের 
জিজ্ঞাসাবাদ জনিত ‘হিউমিলিয়েশন’ 
অন্যের বেলায় চলতে পারে, কিন্ত 
‘রেসপেক্টেবল’দের বেলায় এমন 
অনাচারের কথা কে কোথায় শুনেছে ? 
বটেই তো, গান্ধীবাদী সদাচারী গণ- 
ত্্ী গুফুল্প সেন পুলিশ কর্তৃক গণ্যি- 


৮৯ 


- স্পি 


মাণ্যিদের জিজ্ঞাসাবাদের কথা ভাবতেও +. 


পারেন না। 


জ্পাফক কর্তৃক দীপালী প্রেল, ১২4৮ সগৰ কচ তো ফা খেকে দি এবং ছা ৬১, জন, কলিকা! ১০ থেকে কাশি 










| সম্পাদক দর্পণ ॥ 


শ্রগৌরকিশোর ঘোষ “আজকাল” 
পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে পদ- 
ত্যাগ করেছেন । জানা গেছে, “আজ- 
কাল”-এর অন্ততম কর্তাব্যক্তি এবং 
মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীপি কে রায়ের 
সঙ্গে বিরোধই শ্রীঘোষের পদত্যাগের 
প্রধান কারণ। তাঁর জায়গায় সম্পা- 
দক হচ্ছেন এ পত্রিকার সাকুলেশন 
ম্যানেজার প্রীমদন মিত্র। ভ্ীপি কে 
রায়ের আশ! ছিল গৌরবাবু বিদায় 
নিলে তিনিই সম্পাদক হবেন। দীর্ঘ 
কাল দৈনিক সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত 
থাকলেও তিনি কোনকালেই সাংবাদিক 
ইলেন ন1। কিন্তু তার সাংবাদিক 
হবার খুব ইচ্ছা'। শ্রুপি কে রায়ের 
এই ইচ্ছায় বাদ সাধলেন “আব্মকাল”- 
'এর মালিক জীমতীক ঘোষ । 

“আর্জকাল” প্রকাশ হবার আগে 
বছরখানেক ধরে বিভিন্ন পত্রিকায়, 
সাংবাদিক মহলে, এমন কি সাধারণ 
পাঠক মহলে এই পত্রিকা নিয়ে নান! 
আলোচন! হয়েছিল । “আজকাল” 
প্রকাশিত হতে দেখা গেল পত্তিকার 
মোটামুটি লক্ষ কমিউনিষ্ট বিরোধিতা । 
সেইজন্য শ্রীগৌরকিশোর' ঘোষকে 
গ্রুপাদক করা হয়। কারণ সংবাদপত্র 
মহলে সকলেই জানেন যে, কমিউনিষ্ট 
বুরাধিত। তার জীবনের ব্রত। তার 
নানা লেখায়ও সেকথা সোচ্চার । 
ভারতের বাইরেও তিনি এ ব্যাপারে 


LL 





l £ 2 রর সি 
পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ২৬শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার, ২৪শে জুলাই, ?৮২ ॥ ৬* পয়সা 


'আজকাল' পত্রিকার 
সম্পাদকৈর পদ থেকে 
গৌরকিশোর ঘোষের নাঃ 


খ্যাত। তাঁকে ম্যাগসেসে পুরস্কার 
দিয়ে ভারই শ্বীকৃতি জানানো হয়েছে । 


জপি কে রায় পঞ্চাশের দশকে 


কলকাতা থেকে বেনেট কোলম্যান 
অর্থাৎ ডালমিয়া গ্রথপের কাগজ “সত্য- 
যুগ” ও “টাইমস অফ ইণ্ডিয়া”র প্রকাশ 
বন্ধ করে দিয়ে বোশ্বাই পাড়ি দেন। 
পরে বেনেট কোজম্যান থেকে বিতা- 
ডিত হন এবং আদালতের মামলায় 
দোষী সাব্যস্ত হন। এরপর এই কর্ম- 
যোগী বাগবাজজারের পত্রিকাবাড়িতে 
প্রবেশ করে ধাপে ধাপে অনেক ক্ষমতা 
কুক্ষিগত করেন। “আককাল”-এর 
মুদ্রাকর ও প্রকাশক হওয়া সত্বেও 
পত্জিকাবাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছেদ 
হয়নি। তিনি ছুই নৌকোয় পা দিকে 
বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছেন । 
সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের ইতি- 
হাসে এমন ঘটনা এই প্রথম যে, একই 
ব্যক্তি ছুই মালিকানার ছুটি কাগজে 
কাজ করছেন। 

এতেই শ্রীরায়ের আত্মবিশ্বাস বেড়ে 
গেছে। এবং তিনি নিজেকে সাংবা- 
দিক ভাবতে শুরু করে দিলেন। কিছু 
দিন আগে দূরদর্শনের একটি অনুষ্ঠানে 
তাকে সাংবাদিক হিসেবেই পরিচয় 
করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই 
“আবকাল” পত্রিকায় শুরু হল সম্পা- 
দকীয় বিভাগের ওপর ম্যানেজমে- 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


বামক্রণ্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ 
দ্রাশওধ্ত মন্ত্রিলভার বিভিন্ন দ্বধর 
পুনর্গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছেন সে 
ব্যাপার বানচাল করার অন্ত আর 
এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক মৌথভাবে 
ফ্রন্টের সভায় প্রমোদবাবুর প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করবে বলে জানা গেছে । 

এখানে উল্লেখ করণ যেতে পারে যে, 
পি পি আই-এম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত 
বামক্রণ্টের চেয়ারম্যান হিসাবে নতুন 
মস্রিভা গঠনের আগেই দপ্তর 
পুনর্গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন । কিন্ত 
তখন আর এস পি .ও ফরওয়ার্ড ব্লকের 
তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং ফ্রণ্টের সার্ধিক 
এঁক্যের স্বার্থেই প্রমোদবাবুর প্রস্তাব 
কার্যকর কর! স্থগিত রাখা হয় । যদিও 
সকলেই নীতিগতভাবে প্রমোদবাবুর 
প্রস্তাব সঠিক বলেই মনে করেন। 

তখন ঠিক' হয়েছিল মাস দুই-তিন 
সরকার চলার পর দপ্তর পুনর্গঠনের 
ব্যাপারে দিদ্ধাস্ত নেওয়া হবে। 

সম্প্রতি এ নিয়ে আবার জল ঘোল! 
শুরু হুয়েছে। এখন আর এস পি এবং 
ফরওয়ার্ড ব্লক মন্ত্রীদের ঘরে দারুণ 
উত্তেজন1। ছুই দলের সদর দগ্তরও 
বেশ সরগরম। প্রমোদবাবু দধর 
পুনর্গঠনের ব্যাপারে আবার আলোচনা 
শুরু করায় আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড 
বকের নেতাদের ঘন ঘন বৈঠক শুরু 
হয়েছে। 

সমপ্রতি আর এস পি নেতা মাধন 
পাল এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক 
ঘোষের মধ্যে প্রমোদ্ববাবুর প্রস্তাব নিয়ে 


“দলের স্বাধে'আার সগিএবংফরোয়ার্টব ক 
দপ্তর গুরগতন ভাবে ঘৌথ্আবেবাধাদোর 


বেশ কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। 
উভয় নেতাই যনে করছেন প্রমোদবাবু 
দপ্তর পুনর্গঠনের নামে আসলে আর 
এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতে যে 


গুরুত্বপূর্ণ দর্খরগুলে। আছে তার গুদ 
কমিয়ে দিতে চাইছেন । 

' আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক 
নেতারা মনে করেন পূর্ত দপ্তর থেকে 
আবাঁসনকে ছেঁটে দিলে, স্বাস্থ্য দগ্তরকে 
ছু-টুকরো করলে এবং শিল্প ও বাণিজ্য 
দ্র্ধর থেকে ডি পি এল-এর মত বড়: 
সংস্থাকে বের করে নিলে এসব দপ্তর: 
তার পুরনে! গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে চ 
সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্তরের মন্ত্রীরা গুরুত্ব 
হারাবেন এবং এর প্রতিক্রিয়া দলের 
ওপর পড়তে বাধ্য । 
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ইদ্দির| গান্ধী এবার মৃগ্রিম কোর্টে 


মনের মত বিচাৰক নিয়োদের গথে 


পরের ধাপ ঃ রাজ্যগুলির ক্ষমতা! হরণ 


পছন্দমাফিক রাষ্ট্রপতি ও মূখ্য 
নির্বাচন কমিশনারকে গদীতে বসিয়ে 
শ্রীমতী গান্ধী এবারে সুপ্রীম কোর্টে 
মনের মতন বিচারক নিয়োগের পথে 
এগিয়ে, চলেছেন, এ সংবাদ তার ঘনিষ্ঠ 


মহলের । এর পরের অধ্যায় রাজ্য- 
গুলির ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া । 


দেশের সর্বোচ্চ আদালতের 
বিচারকরা যাতে তার অনুগত হয় 
ভার জন্য ইতিপূর্বে কতকগুলি পদক্ষেপ 
নিয়েছেন। আস্তে আস্তে বিনা বাধায় 
সে কাজটি যাতে সম্পন্ন হয় তার প্রস্ততি 
চলেছে । ৃ 
এই পর্ব শেষ হুলে শ্রীযভী গান্ধী 
অনেকটা নিঘস্টক হবেন। তাঁর পক্ষে 
সহজ হবে সাংবিধানিক কাঠাযোকে 
নিজের ও তাঁর উত্তরাধিকারী রাজীবের 
প্রয়োজনযত রদবদল কর1। অনুগত 
বিচারপতির! সব কিছুই “ন্তায়সঙ্গত” 
বলে বিচার করতে আর সঙ্কোচ 
করবেন নব। 


রাষ্ট্রপতি কেমন অনুগত তার 
ছোট নমুন] ভোটের পরদিনই দেখ) 
গেল। ভবিষ্যতে এ নিয়ে হয়ত আয় 
বল! চলবে না। | 

মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু ও 
লালবাহাতুরের সমাধিতে শ্রদ্ধাগ্ুতি 
দিয়ে এসেই পরীৈল সিং তার নেত্রীর 
প্রতি আত্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে 
তার বাসভবনে গিয়েছিলেন। না 
করলে তার নিজের দিকে ক্রটি-হভ ) 
এতে তার পদের মর্যাদা! হানি হল্ত 
কিনা তা পরে বিচার্ধ। শ্রীত্জল সিং 
প্রকাশ্তেই জানিয়েছেন যে তার 


দূলের নেত্রী তাকে ঝাড়,দারের কাজ 
দিলেও তা তিনি দানদ্দে গ্রহণ 


করবেন। তীর প্রতি তার আঙ্গভন্র 
অকৃজিম। | 
প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের সন্তে 


আরও প্রকাশ যে তিনি রাজ্যওলির্প 
হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার ভ 
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ামলাদের ওদাগীনো & মন্ত্রীর ম্বতাবয্লত 
দী্খম্ত্রতায় গণ ফেট আট কলেজে ঘলাবস্থা 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা 
দপ্তরের আঁষলাদের ধন্তবাদ্ | তাদের 
উদাসীন্তে এবং মন্ত্রী মহাশয়ের স্বভাব- 
সুলভ দীর্ঘ সুত্রতায় গভর্ণমেন্ট আর্ট 
কলেজের দরজায় এখন তালা ঝুলছে । _ 
ছেলে-মেয়ের] ছিত্নবল হয়ে পার্ক 
মাঠে ময়দানে স্কেচ করে চলেছে 
অসহায় ভাবে। 

অবনীজ্রনাথ, সিস্টার নিবেদিতা, 
ই, বি হাভেল, পাঁপি ব্রাউন, নন্দলাল, 
মুকুল থে ও যামিনী রায়ের স্মৃতি 
বিঙ্গড়িত পূর্ব ভারতের শিল্প সাধনার 
অন্ততম পীঠস্থান__সরকারী চারু ও 
কারুকল! মহাবিষ্যালয় নাসে ইদানীং 
খ্যাত প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে একটা 


অচল অবস্থার মধ্যে রয়েছে । আর 
বেশীদিন এভাবে চলতে দেওয়! চলে 
না--একথা যে কোন শিল্পামুরাগী 
শিক্ষাবিদ স্বীকার করবেন । | 

যারা খবর রাখেন তারা, জানেন 


যে দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে গত 


বছর থেকে এই কলেছে কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ালয়ের অধীনে ডিগ্রী কোর্স” 
চালু হয়। এতকাল এখানে পাঁচ 
বছরের জন্য ডিপ্লোমা! কোর্স পড়ানো 
হত। 

ডিপ্লোমা কোর্সে ছাধারণত হাতে 
কলমে কাজের দিকেই নজর দেওয়া 
হয়ে এসেছে । মাঝে মাঝে কোন 
কোন শিক্ষক হাতে কলমের কাজের 


ফাকে ফাকে শিল্পের তত্ব, ধার! সি 
ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতেন ? 


ব্যক্তি অথবা এ বিয়য়. দীর্ঘদিন চট 
করেছেন এমন অধ্যাপকদের নিয়ে 
এসে বিশেষ বক্ত তার ব্যবস্থা ছিল ৪ 
যদিও হাতে কলমে কাজেরই একান্ত 
পরীক্ষা হত। এতদিন ডিপ্লোমা 
দেওয়া হত শিক্ষা দপ্তরের তরফ 
থেকে | 

ভিগ্রী কোর্স চালু হওয়ার পন্ত 
হাতে কলমের সে সঙ্গে শিল্প তত 


সম্পর্কেও পড়াশুনা বিশববিষ্ভালয় 
অন্মোদিত পাঠক্রমে রয়েছে। কিছু 
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১ম পৃষ্ঠার পর 


মেন্টের সর্বময় কর্তা শরীপি কে রায়ের 
হস্তক্ষেপ। গৌরবাবুও ছাড়বার পাত্র 
নন। খটামটি চলতে লাগল । . ইতি- 
মধ্যে গৌরবাবু অনুস্থ হয়ে এম এস কে 
এম হাঁদপাতালে ভর্তি হলেন। ফলে 
শ্রীরায়ের পক্ষে ছড়ি ঘোরাবার স্থযোগ 
এসে যায়। “আজকাল”-এর রবি- 
বাসরীয় পাতার সর্বময় কর্তা গরীদমীর 
দৃত্ত। এতে কি লেখা যাবে এবং কোন 
লেখককে কত টাকা ফেওয়া হবে এ 
সবই প্রীদত্তর এক্তিয়ারে ছিল । গৌর- 
বাবুর অন্রপন্থিতির স্থযোগে শ্রুরায় 
দত্ত এই ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে জানিয়ে 
দিলেন এসব ব্যাপারে তার অনুমতি 
নিতে হবে। ফলে শ্রীদত্ত পদত্যাগ 
করলেন এৰং তার পদত্যাগপত্র 
আমেরিকায়, মালিক অভীক ঘোষের 
কাছে চলে গেল। তার হস্তক্ষেপে 
শীদত্তর পদত্যাগের ব্যাপারটা চাপা 
টু 
ইতিমধ্যে গৌরবাঁবু হাসপাতাল 
থেকে ফিরে এলেন । শ্রীরা় আবার 
পুরোদমে নিজের “কার্যকলাপ” শুরু 
করে দিলেন । “আঙ্জগকাল” পত্রিকায় 
ষ্টাফ রিপোর্টার ছাড়াও বহু ফ্রীলান্স 
লেখক নিয়মিত লিখে থাকেন । শ্রীরায় 
এদের টাক! পয়স! বন্ধ করে ঢিলেন। 
তারপর শ্রগৌরকিশোর ঘোষের চাপে 
চেক কাটলেও দেখা গেল তা ফেরত 
হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় গৌরবাবু 
পদত্যাগ করলেন। খবর গেল 
আমেরিকায় মালিক শ্রীমভীক ঘোষের 
কাছে। তিনি ছুটে এলেন কল- 
কাতায়। গৌরবাবুকে অন্থরোধ কর] 
হল পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে। 
তিনি সোজাহজি বলে দিলেন, তার 
সাতটি দ্বাবি মেনে নিলে তিনি 
পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করবেন, যার 


মধ্যে প্রধান তিনটি হল হামদধি বে-র . 


পুননিয়োগ।  ইবিবাসরীয় পাতার 
সম্পাদক শ্রীদমীর দত্তকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা 
দিতে হবে এবং সম্পাদনা ইত্যাদি 
, কাজে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে 
হবে। গৌরবাবুকে বলা হল আগে 
পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করুন, তারপর 
দাবি বিবেচনা করা হবে। কিন্ত 
গৌরবাবুর এককথা £ 'আগে দাবি 
মানতে হবে। মালিকরা সম্পাদকের 
এই “গাঁয়াতুমিকে” কিছুতেই বরদাস্ত 
করেন না। অতএব শ্রীগৌরকিশোর 
ঘেষি--যার সম্পাদনায় “আলঙকাল+ 


ভূমিষ্ঠ হয়েছিল--১২ই আগষ্ট থেকে 


সম্পাদকদের দুর্দিন 


৬ 


আর এই পত্রিকার সম্পাদক থাকছেন 
না। 

তবে ব্যবসায়ী অভীক ঘোষ একটি 
মোক্ষম চাল চেলে শ্রীপি কে রায়ের 
উচ্চাশায় বাদ সাঁধলেন। শ্রীঘোষ 
গুকে সম্পাদক না করে সেই পদে 
বসালেন সাকুলেশন ম্যানেজার শ্রমদন 
মিত্রকে ৷ হয়ত এটা সাময়িক ব্যবস্থা 
কিন্ত প্রীরার়কে কোনদিন এ পদে 
বসানো হবে ন! সেকথা বুঝিয়ে দিলেন 
উুঘোষ। 

কলকাতার ছুটি বৃহৎ সংবাদপত্র 
গোষ্ঠীর মালিকরা নিজেরাই নিজেদের 
কাগজের সম্পাদক । “অমৃত্তবাজার 


“ পত্রিকা” এবং “যুগান্তর” পত্রিকার 


সম্পাদক শ্ীতৃষারকাস্তি ঘোষ, যিনি 
এদের মালিকও বটে। “আনন্দ 
বাঁজ্জার পত্রিকার মালিক-সম্পাদক 
শী অশোককুমার সরকার এবং 
বিজনেস ষ্ট্যাগ্ার্ডে”র সম্পাদক তার 
পুত্র শ্রীমভীক সরকার । চক্ষুলজ্জার 


খাতিরে বোধহয় এ গোষ্ঠীর অন্ত ' 


কাগদগুলিতে বেতনভুক সম্পাদক 
নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্ত আজকাল 
উচ্চপদস্থ অ-সাংবার্দিক কর্মচারীরাও 
সম্পাদকের পথের দিকে 'নেকনজর 
দিচ্ছেন । কারণ একদিকে সম্পাদকের 
ক্ষমতাও যেমন অনেক, অন্তদিকে 
তেমনি এই পদে থাকলে জাগতিক 
অনেক হৃবি্ধাও পাওয়া যায়। 
ট্রেটস্ম্যান” পত্রিকার ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর শ্রীসি আর ইরানী সাংবাদিকের 
তেব নিয়েই অনেক জায়গায় বক্তৃত! 
করে বেড়ান, এমন কি বিদ্বেশেও ঘুরে 
এসেছেন। শ্রীএস নিহাল সিং যখন 
এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তখন 
ইরাণী সাহেবের সঙ্গে খটাখটি লাগে। 
সেই একই কারণ_-সম্পাদনার কাজে 
ম্যানেজমেন্টের হস্তক্ষেপ । বিরক্ত 
হয়ে শ্রীনিহাল সিং পদত্যাগ করেন। 
ইরাণীর নজর তখন সম্পাদকের পদের 
দ্বিকে। কিন্ত বেড়ালের ভাগ্যে শিকে 
ছি'ড়ল না। এ্েটস্ম্যান”-এর 
পরিচালন বোর্ড ইরাণীকে খুশি না 


করে একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক 
শপসলেন্দু দাশগুধকে সম্পাদকের 
পদে বসান । 


সারা ভারতেই এখন সম্পাদকদের- 
ছর্দিন। কে যে কতদিন কোন্‌ কাগজে 
আছেন অথবা ছেড়ে দিতে বাধ্য 
হচ্ছেন বলা মুস্কিল । পঞ্চাশের দশকে 
জ্রচপলাকাস্ত ভষ্টাচার্যকে বরখাস্ত করে 
মালিক শ্রমশোককুমার সরকার 


সম্পাদকের পদে বসেন। ষাটের 
দশকের গোড়ার দিকে চীনের সঙ্গে 
সশস্ত্র বিরোধের সময় তথাকথিত 


| বিপ্লবী সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখো- 


পাধ্যায়কে “থুগাস্তর”-এর মালিক 
ীতৃষারকাস্তি দোষ পুলিশের তয় 
দেখিয়ে ও কাগজের সম্পাদকের পদ 
ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তার 
জায়গায় সম্পাদক হন তুষারবাবুর 
ভ্রাতুষ্প,ত্র শী কমলকাস্তি ঘোষ ৷ তার 
মৃত্যুতে তুষারবাবু নিজে সম্পাদক হন। 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যা়কে “দৈনিক 
বন্থমতী” থেকেও বিদায় নিতে হয় 
কংগ্রেস সরকার এই ' প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালন ভার গ্রহণ করার পর আযাড- 
মিনিষ্টরেট শ্রকেদার ঘোষের মাতব্বরির 
ফলে। “ষ্টেট স ম্যান” পত্রিকা 
ভারতীয়করণের পর অনেক 
সম্পাদকের আগমন নির্গমন হয়েছে 
মালিকদের পছন্দ অপছন্দের কারণে । 
এমার্জেন্সীর সময় ৰি জি ভার্গিসের মত 
সম্পাদককে “হিনুস্থান টাইমস” থেকে 
বিদায় নিতে হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত 
হন অনভিজ্ঞ তরুণ সাংবাদিক 
শ্রহিরণয় কালেকার 1 অনেকে বলেন 
রাজনৈতিক কারণে ভাঁগিসের বিদায় 
এবং কালেকারের নিয়োগ। প্রায় 
একই সময় শ্রীজিত ভট্টাচার্য 
“ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস” থেকে বিদায় 
গ্রহণ করেন আর. শ্রীকুলদীপ নায়ার 
এ কাগজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন 
এমার্জেক্সীর পরে। শীনিহাল সিং 
“েটসম্যান” থেকে “ইণ্ডিয়ান 
এক্সপ্রেসে” বেশিদিন টিকতে পারলেন 


না। এধরনের আরে! বহু ঘটনার 
উল্লেখ করা যায়। 


“ জন্পাদক-পরিবারে সবচেয়ে সুখী 
ও আত্মতৃপ্ত বোধহয় আনন্দবাজার 
গোষ্ঠীর “সানডে”-র সম্পাদক শ্রীএম 
জে আকবর । নিতান্ত অল্পদিনের 
মধ্যে “সানডে”-র পর্বতপ্রসাণ সাফল্যে 
তার আত্মঙ্সাঘা বোধ করার যথেষ্ট 
কারণ আছে। কিন্ত সেটা যখন 
মাত্রা ছাড়িয়ে যাক তখন প্রকৃতির 
নিয়মেই সম্ভবতঃ পাণ্ট। আঘাত আসে । 
“সানভে”- সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে 
আনম্দবাজারের মালিক গোষ্ঠী 
শ্রাকবরকে সম্পাদক করে ইংরেজী 
দৈনিক “দি টেলিগ্রাফ” প্রকাশ 


ক্করেছে। কিন্তু “আনপুটভাউনেবল” 


“দি টেলিগ্রাফ” তার স্থনামে কলঙ্ক 
লেপন করবে না ত? ৭ই জুলাই 
থেকে ধারা কাগজটি দেখছেন তাদের 
মনে এই পরশ্ন। ্ 
সম্পাদকদের উত্থান পতনের মধ্যে 
দিয়ে একটা কথা! পরিষ্কার হয়ে গেছে 
যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানেই 
মালিকদের . হ্বাধীনত।। তাদের 
পলিসি বা নীতির একচুল এদিক 
ওদিক হলেই সম্পীদকের চাঁকরী 
বাঁচানো দাঁয়। এবং মালিক মানেই 
বৃহৎ শিল্পপতি শ্রেণী। তীদের স্বার্থ 
রক্ষাই সংবাদপত্রের আদল কাজ। 


ষে সম্পাদক ভা অন্বীকার করতে 
যাবেন তাঁকে বিদায় নিতে হবে। 
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বয় ফ্রড ষ্টেটদম্যান 


শ্ৰীপতি নন্দী 

বামফ্রন্ট সরকারের বয়ফ্রেন্ড 
ষ্টে্টসম্যান পত্রিকা বামক্রণ্ট সরকারের 
গৃহস্থালী গুপপণায় শুধুমাত্র মুগ্ধ হয়ে 
থাকেন এমন নয়, অনেক সময়েই 
পুলকের আতিশধ্যে সাংবাদিকী সংযম- 
বোধটুকুৎ হারিয়ে বসেন। হয়তো 
সাহেবী আচার-আচরণে একটু-আধটু 
বাড়াবাড়ি থাকতেই হয়। তবে একটু 
রেখেঢেকে ঢলাচলি করলে অনেক 
সময়ে অনেক কিছুই লোকের চোখ- 
সহা হয়ে যায়, পাচজনে বলাবলিও 
তেমনি করতে পারে । কিন্ত সেকালের 
মতন- একালের বংশীবদদন-রাও বুঝতে 
চান না, কুলভয়ে যারা ভীত নন 
তেম্‌নকুল কামিনীগণও কুলট। 
অপবাদকে ভয় বরে। যাই হোক, 
্েষ্টসম্যান-বামমো্ সম্পর্কটা এদানীং 
যথেষ্ট খানিক মুখরোচক এবং যত্রতত্র 
আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠায় উভয়পক্ষে 
থানিকট। সংযম এবারে হয়তো আশা 
কর! ধেতে পারে। ও 

বিজ্ঞনেসম্যান-দের চলাচলিতে 
কোন রোমান্স থাকে না-“মন 
পবনের নৌকা রেখে বন্ধুর দেশে 
যাত্রা”-র কাজট | আর যে-ই করুক ন! 
কেন, আধডজন একচেটিয়া পু'জির 
প্রতিনিধিস্থানীয় টেষ্টসম্যানের জীবনে 
সে রোমান্সের ঠাই নেই। ডলার 


ালিংরূপেয়া পরস্পর ভিন্গোত্রীয় . 


হলেও একই রূপ আকর্ষণ-বিকর্ষপের 
অধীন থাকে, সেরূপ দেশী-বিদেশী 
পুঁজিমালিকরাও একই বপ অশ্থরাগ 
বিরাগের পথ ধরে চলে--মুদ্রাগত 
আবেগ ছাড়া অন্ত কোন ভাবাবেগে 
চলেনা।- | 
অতএব, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যখন 
বলেন “বন্জাতিক সংস্থাগুলি সম্পর্কে 
এতকাল আমাদের অন্তরূপ ধারণা 
ছিল, এখন আশ] করবো1'**৮, তখন 
স্থখে-শাত্তিতে বেঁচে বর্তে থাকার 
ভরসা পায় কে? বামফ্রন্ট যদি রাজ্র- 
নৈতিক ‘এজিটেশন’-এর রাস্তা ত্যাগ 
করে থাকে, এখন তখন দু একখানা 
জনসমাবেশ ঘটিয়েই তার রাজ্ধনৈতিক 
পরিচয় রক্ষা করতে থাকে, এবং 
কার্ধতঃ শ্রমিকে মালিকে আপোষ 
সমন্বয় গড়ে তুলে দুনিয়ার সব চাইতে 
নারকীয় শোষণ ব্যবস্থাকে মাতৃভূমির 
বুকে রক্ষা, করার দায় গ্রহণ করে 
থাকে, তাহলে তার প্রশাসনিক 


দক্ষতা’কে ফুল চন্দন সহযোগে 
আশীর্বাদ করবে ন! এমন ধনিক-বণিক 
কে আছে? আধাদামস্ততান্ত্রিক 
আইন-কামুনের ইনজাংশনকে মাথায় 
রেখে লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবারকে 
তাঁদের ভূমির অধিকার থেকে বংশাহু-_ 
ক্রমে বঞ্চিত হতে দেখেও বামঙ্রণ্ট ঘর্দি 
আইনের দুয়ারে বিচার খুঁজে বেড়ায়, 
যদি সাধারণ শিল্পবিরোঁধকে ভারতীয় 
পরিস্থিতি অন্থযায়ী রাজনৈতিক পর্যায়ে 
উন্নীত করার উপায়গুলিকে প্রশাসনিক 
বাধা নিষেধের নিয়ন্ত্রণাধীন করে 
আনতে চায়, তাহলে বামক্রন্টের 
গণতাস্ত্রিক ভিসিপ্রিনবোধ বা লি 
এণ্ড অর্ডার? শিক্ষাকে সহ্ধ তারিফ 
জানাতে আহ্লাদে আটখান] ভাব 
দেখাতে পারে কারা? অন্ত কথায়, 
বামফ্রণ্ট তার ঘোধিত শ্রেণী রাক্নীতি 
ও গণরাঙ্জনীতির পথ. পরিহার করে 
যদি আইনের ও সংসদবাদের ঘাস 
চিবিয়ে জীবনধারণ করতে প্রয়াসী হয়ে 
গিয়ে থাকে তাহলে তার “পলিটিক্যাল 
মেচিগরিটি”-কে অভিনন্দন জানাতে 
কারা ভজন ডঙ্রন এভিটোরিয়াল 
লিখতে পারে ? অবশ্বই ষ্টেটসম্যানরা। 
মূর্খ আনন্দবাজার ঘা পারে না, ধূর্ত" 
ষ্টেটসম্যান তা পারে সময় ও 
সুযোগের সদ্যবহার করে সগোক্র- 
বেগোত্র নিধিশেষে প্রবল শক্তির সঙ্গে 
সেতুবন্ধ রচনা করতে সচেষ্ট হয়, চাই 
কি আপনজ্গনের মত শলা-পরামর্শ 
দিয়ে তার গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করতেও 
উদ্োগী হয়ে থাঁকে। রাঁজনৈতিক- 
মতাদর্শের ক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষকে বিন! 
বিচারে জেলে পচিয়ে মারার মত 
ষ্টেটসম্যানীয় হিতোঁপদেশটি বামক্রণ্ট 
সরকারের প্রতি কোন একটা হঠাৎ- 
মাষ্টারী ব। হঠাৎ্উচ্ছাস নয়। প্রকৃত- 
পক্ষে, এরূপ দৃষ্টান্ত ইংরেজ আমলেও 
দেখা গেছে যখন তৎকালীন উঠতি 
নয়াবুর্জোয়া শক্তির প্রতিনিধি অমৃত" 
বাজারের তুষারকাস্তি ছোটলাট লকৃ- 
হার্টকে গোপন চিঠি মারফৎ (কুখ্যাত 


লক্হার্ট লেটার) অনুৰূপ প্রার্থনা 
জানিয়েছিলেন। ক্রুদ্ধ ৷ তরুণশক্তি 
সেদিন বাংলাদেশের পথে ঘাটে সহ 
সহশ্র কপি অমৃতবাঁজারের বহি'উত্লব 
করে তার জবাব জানিয়েছিল । আর 
আজ? 25 

বামক্রন্টের যুবশক্তি এ ষ্টেটস- 
ম্যানীয় গুক্কত্যকে কিভাবে গ্রহণ করবেন 
শেষা শছম পঙার 


_* দর্পণ ॥, শুক্রবার, ২৩শে জুলাই ১৯৮২ 


ইতিহাসের পুনরারত্তি ত? 


রাজনৈতিক ভাষ্যকার 


১ই জুলাই দর্পণে রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচন সম্পর্কে কলম "রাষ্ট্রপতি 
নির্ধাচন : আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস” 
প্রকাশিত হবার পর ছুটি ওয়াকিফছাল 
স্ত্রথেকে আমাদের বক্তর্যের সমর্থন 
মিলেছে। পিপি আই (এস) নেতা 
প্রমোদ দাশগুপ্ত জেলায় জেলায় 
সাধারণ সদস্তদের সতর্ক করে দিয়েছেন 
আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর ইন্দির' 
সরকার ' নতুন কায়দায় বামক্রট 
সরকারের উপর আক্রমণ চালাবে।, 
>ন্মৃতরাং পশ্চিমবঙ্গের গোট! পার্টিকে 
এই আসন্ন” আক্রমণের মোকাবিলা 
করার জন্ত প্রস্তুত হতে হবে। অন্য, 
দিকে প্রেটসম্যান পত্রিকার দিল্লীস্থিত 
সম্পাদক শ্রীএম. সহায় এক বিশেষ রি 
নিবন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ৬ হতে পারে । 
রাষ্ট্রপতি ভবনে নিজের মনোনীত 
ব্যক্তি সমাসীন হওয়ার পর শ্রীমতী 
গান্ধী সুপ্রীম কোর্টে “কমিটেড” জঙ্জ 
দিয়ে শৃন্ত আসনগুলি পূরণ করে নতুন 
যাত্রা শুরু করবেন ( ষ্টেটসম্যান ১৫ই 
জুলাই ১৯৮২ পূঃ ৮) । k 
এক বিষয়ে সবাই একমত যে 
ফজল সিংকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার. 
পেছনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর 
একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা! রয়েছে। 
ষ্টেটসম্যান দিল্লী সংস্করণের সম্পাদক 
ইঙ্গিত দিয়েছেন যে শ্রীমতী গান্ধী 
রাষ্ট্রপতিপ্রধান সংবিধান চালু করার 
চেষ্টা করতে পারেন। এই কাজটি 
একদূমেই হয়তো করা হবে না। করা 
হবে ধাপে ধাপে। এবং অবস্তই, 
খোলাখুলি লক্ষ্য ছিসেরে 'নয়। 
সংবিধানের গোট! তিনেক ধারার . 
সামান্ত সংশোধন করেই হয়তো এর 
সূত্রপাত ঘটবে । 
অনেকেরই হয়তো মনে থাকতে 
পারে যে ১৯৭৪ সালে দেশব্যাপী রেল 
ধর্মঘটের মোকাবিলা করার জন্তে 
শ্রীমতী গান্ধী যে কঠোর ব্যবস্থা 
“নিয়েছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও 
প্রাক্তন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ভি ভি 
গিরি অসস্তোষ প্রকাশ করলেও বাধ! 
দেন নি বা দিতে পারেন নি । ভারতের 
রাষ্ট্রপতি এবং সরকার প্রধান উভয়ের 
জনধ্যে শেযোক্ত পদাধিকারীর অধিকতর 
জ্পশক্িমান এটা সংবিধানগতভাবে এবং 
ক্চার্যতঃ প্রমাণ হয়ে গেছে । পদে ও 
জর্যাদায় রাষ্রপতি প্রধানমন্ত্রীরও উপরে, 
উকি সরকারী ক্ষমতায় তিনি প্রধান" 
মীর “পরামর্শ মেমে চলতে বাধ্য। 
কে ‘পরামর্শ’ বলে “নির্দেশ? বল! হয় 
শ্ম“কেবল সাংবিধানিক শোভনতার 
উজ্জাতিরে। | 
তাহলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা! গান্ধী 
্াষট্রপতি প্রধান শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের 


জন্য আগ্রহী - হয়ে উঠবেন কেন? 
প্রধানমন্ত্রী নিজেও এই পরিকল্পনার 
কথা অস্বীকার করেছেন। জৈল সিং- 
. এর মতো! ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হলে তার 
তো বিন্দুমাত্র: অস্থবিধা হবার কথা 
নয়। যেমন নিজের মক্ত্রিমভার কৃষি 
ও খাগ্ধযন্ত্রী ফখরুদ্দীন আলি আহমেদকে 
রাষ্রপতি করে ১৯৭৫ সালে জরুরী 
অবস্থা জারী করতে -তার কোন 
অস্থবিধা হয় নি। এখনো কোন 
অন্থবিধ! হবে না। অরশ্য যদি-শ্রীমতী 
গান্ধী আদৌ তা করতে ইচ্ছুক হন৷ 
তবে গোটা রাজনৈতিক পরি- 
স্থিতির - চক্রাবর্তন ও গতিবেগ কোন 
ব্যক্তি যত শক্তিশালী অথব। প্রতিভা- 
ধর হউন না কেন, তার অন্ুবর্তা নাও 
কোন ইচ্ছা হওয়া এবং 


তা কার্যকর করার মধ্যে অনেক 
প্রতিবন্ধক থাকতে পারে যা এড়িয়ে 
ঘাওয়া অসম্ভব। সাম্প্রতিক ঘটনাতেও 
দেখা গেছে ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম 
হোসেন ইরানকে অপ্রস্তুত ও দুর্বল 
ভেবে সাত এল আরব জনপথ 


ছিলেন তা ঘটে নি। এখন উলটে 
তাঁকে ইরানীদ্রের হাতে জোর মাস 
খেতে হচ্ছে। বসরা হাতছাড়া হবার 
মুখে। পরিকল্পন] ভেস্তে গিয়েছে । 

পরিকল্পন! করা আর তা কার্যকরী 
কর! এক কথা নয়। ১১৮০ সালে 
ক্ষমতায় ফিরে আসার পর শ্রীমতী গান্ধী 
যা চেয়েছিলেন সঞ্চয়ের শোচনীয় 
অকালমৃত্যু তা বানচাল করে দিয়েছে । 

এখানে একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা 
থাকে। দেশের শাসকশ্রেধীগুলিকে 
বাদ দিয়ে, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক 
সামাজিক ঘটনাক্রম বাদ দিয়ে কোন 
ব্যক্তির মনোগত ইচ্ছা অনিচ্ছা যা কিছু 
ঘটতে পারে না। কারণ এ মনোগত 
ইচ্ছা-অনিচ্ছা স্থষ্টির যূলেও থাকে বাস্তব 
পরিস্থিতি । হ্থৃতরাঁং এদিকট। বাদ দিয়ে 
কোন রাজনৈতিক পর্যালোচনা কর] 
ঠিক হবে না। 

ইন্দিরা গান্ধী কি চান তা 
বিশ্লেষণের আগে কেন দিক পরি- 
বর্তনের পরিকল্পনা দরকার হয়ে 
পড়েছে সেটা বোঝা দরকার। 
তারতের শাসকশ্রেণীগুলি স্বাধীনতার 
পর থেকে এক্যবদ্ধ ছিল। বড় বড় 
একচেটিয়া! শিল্পপতিদের নেতৃত্বে শহরে 
বুর্জোয়া শ্রেণী আর গ্রামের তুস্বামী 





গোঠী একসঙ্গে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের নামে দেশ শাসন করত । 


এখন ঘটনাপ্রবাহে তাদের এক্যে | চন 


ফাটল ধরেছে । নানা স্তরভূক্ত বুর্জোয়া 
শ্রেণীর মধ্যেও ফাটল ধরেছে.। -অতি 
বৃহৎ, কিন্তু সংখ্যায় মুষ্টিমেয় শিল্পপতি 
গোষ্ঠীগুলি বিদেশী পু'জির মিত্রতাবন্ধনে 
অনেকদূর এগিয়েছে । কিন্ত ছোট ও 
সাঝারী শিল্পপতির1 এদের সঙ্গে লড়া 
দূরে থাক, অর্থনৈতিক মাস্তন্তায়ের 
গোটা বিপদটা এদ্বেরই ঘাড়ে ঝেড়ে 
দিয়ে অতিবৃহতেরা নিশ্চিন্ত বোধ 
করছে। গ্রামে কৃষিক্ষেতে পুঁজিবাদী 
খামার মালিকেরা অনেকট1 এগিয়েছে 
কিন্তু তারাও ফসলের দাম লিয়ে বড় 
বড় শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে ক্ষুৰ। এক 
কথায় দেশের শাঁসকশ্রেণীগুলি বাস্তব 
অর্থনৈতিক স্বার্থে বহুধা! বিভক্ত । 
(আবার এই বিভেদ মেটানোরও চেষ্টা 
বন্ধ হয় নি। এরই ' পরিণামে এদেশে 
কংগ্রেমী একচেটিয়া শাসনে ভাঙ্গন 
ধরে ১৯৬৭ সাল থেকে) তারপর 
১৯৬৯ সালে আরো ভাঙ্গন । ১৯৭৫ 
সালে আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস হাটি করে 
এই বিচ্ছিন্নতা মোকাবিলা করার 
চেষ্টা । ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা 


সরকারের রি ১৯৭৯ সালে- 


শসা - পাশা পা 


দখল করে নেবার যে পরিকল্পনা করে- “পতন ও ১৯** সালে শ্ববৈরত্ত্রী বলে 


চিহ্নিত শ্রীমতী গান্ধীর 'ক্ষমতাঁয় 
প্রত্যার্তন। এখানেই ইন্দির] 
কংগ্রেসের নতুন পরিকল্পনার কথা 
ওঠে। p 

সধ্য় গান্ধীকে. কেন্দ্র করে এই 
পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল । সংবিধান 
বহিতূ“ত এই নতুন ক্ষমতা কেন্দ্রের 
ঝটিকাবাহিনী স্থির বিপদ পরিকল্পন! 
সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুতে বানচাল হয়ে 
যায়। শাদকশ্রেণীর যে অংশ অন্তান্য 
অংশকে ও গায়ের জোরে দাবিয়ে হিং 
সঙ্াপের প্রয়োগ করে অর্থনৈতিক 
রাঁদনৈতিক সংকটের সুরাহা করতে 
উদ্যত হয়েছিল তার! সাময়িকভাবে 
ব্যর্থ হয়। কিন্ত হাল ছেড়ে দেয় নি। 

কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের সামনে 
প্রতিবদ্ধকগুলির সংখ্যাও অনেক বেড়ে 
গেছে। জনগণের বিভিন্ন অংশের 
মধ্যে শ্বৈরতস্থ ও আধা ফ্যাসিবাদী 
সন্গাস সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে । 


- সংসদে যারই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাক জন- 


গণের সচেতনতা ও সক্রিয় প্রতিরোধ 
শক্তি সংগঠিত হলে কোন ফ্যাসিবাদের 
পক্ষেই জয়লাত করা সম্ভব নয়। 
শ্বৈরতন্্র নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার 


এক অদ্ভূত প্রবণতা রাখে। পারস্পরিক 


শেষাংশ ৫ষ পৃষ্ঠায় 


| তিন। 





ারেবদফা দাত্ামধন 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


কেন্দ্রীয় সরকার যতই অস্বীকার 
করুন, - অর্থনৈতিক ' ছুঃসংবা্ এখন 
আর চাপা দিয়ে রাখা যাচ্ছে না। 
সরকারী ভ্রান্ত নীতির পরিণাম আঙ্গ 
বিষধর তুজ্গ্জের মত অর্থনীতির প্রতিটি 
ক্ষেত্রকে অজগর পাশে ৬ করে 
চলেছে। 

ইতিপূর্বে খবর এসেছিল উৎপাদক- 
দের হাতে ৮০:৪, ট্রাক এবং ১৫০০০ 
ট্রাক্টর অবিক্রীত পড়ে আছে। সড়ক 
পরিবহনের ক্ষেত্রে মাল পরিবহনের 
পরিমাণ নিম্নমুখী অথচ সড়ক পরিবহন 
শিল্প এক বিরাট সংখ্যক কমার চাহিদা 
সৃষ্ট করে। সব দেশেই গৃহনির্মাণ, 
সড়ক পরিবহন ক্ষেত্রগ্ুলিকে সমৃদ্ধি 
প্রসারের ভিত্তি বলে দেখা হয় এবং 
উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু অর্থ- 
নৈতিক মন্দ! যখন এই অর্থনৈতিক 
ভিত্তিগুদিকে আক্রমণ করে তখন 
অর্থনৈতিক প্রসার প্রকরণের কোথাও 


. | গুরুতর ক্রটি দেখা দিয়েছে বলেই দেখা 


হয়ে থাকে। ্‌ 

ইতিমধ্যে খবর এসেছে যে উৎ- 
পাদকদের ' হাতে অবিক্রীত মজবুত 
রাসায়নিক সারের পরিমাণ বিপজ্জনক 
সীমা অতিক্রম করেছে। শেয়ার 
বাজারে জুয়ারী কেমিক্যালস, ইণ্ডিয়ান 
এক্সপ্রোনিভদ 'প্রভৃতি বৃহৎ সার 


,কোম্পানীগুলির শেয়ারের দাম পড়ে 


যাচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশেষ অঙ্থ- 
মতি নিয়ে মজুত সার বাবদ অতিরিক্ত 
১৫ৎ কোটি টাক] ব্যাক্ক বণ সধুরের 
আশ্বাস সার কোম্পানীগুলিকে দেওয়া 
হয়েছে। তা না হলে প্রধানমন্ত্রীর 
ঘোষিত উৎপাদন ব্সরকে ব্যঙ্গ করেই 


সার কোম্পানীগুলি উৎপাদন সংকোচ 
করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে । 


অথচ দেশে কি সার ব্যবহার এত 
বেশী হয়ে যাচ্ছে যে উৎপাদিত সার 
আর দেশে বিক্রী করা যাচ্ছে না? 
বলা হয়েছে যে গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত সার ব্যবহারের সম্ভাবন! 
আর খুব বেশী নেই। দেশে যত সার 
ব্যবহার করা! হয় তার ৭* শতাংশই 
চাউল, গম ও আখ চাষের ক্ষেত্রে 
লাগানো হয়। যে সকলু কৃষিপণ্যের 
ক্ষেত্রে উপযুক্ত জলসেচ ব্যবস্থা রয়েছে 


উৎপন্ন সারের ৮৬ শতাংশ সেই সব' 


কৃষিপণ্য উৎপাঁদনেই ব্যবস্ৃত হয়। 
দেশের মোট কৃষিজযির মাত্র এক- 
তৃতীয়াংশ জমিতে রাসায়নিক সার 
ব্যবহার করা হয়। একটি জাতীয় 


সমীক্ষায় দেখা-গেছে প্রায় ২০ শতাংশ 
কৃষক রাসায়নিক সার কি বস্তু তাই 
জানেন ন! অথবা রাসায়নিক সার 
ফসলের পক্ষে ক্ষতিকারক - বলেই ' 
জানেন। | | 
অথচ সার ব্যবহার গত বছর 


থেকেই কমে আসছিল। কেন্দ্রীয় 


সরকার কৃষিতে সার ব্যবহারের এই 
কচ্ছতাকে সম্যক উপলব্ধি করতে 
সক্ষম হন নি। প্রতিকারমূলক পস্থা- 
গ্রহণের পরিবর্তে তারা প্রায় ২* লক্ষ 
টন রাসায়নিক সার বিদেশ থেকে 
আমদানী করেছেন। এদিকে চলতি 
সালে দেশে রাসায়নিক সারের উৎ- 
পাদন হরে প্রায় ৩২ লক্ষ টনের মৃত । 
গত বছর হয়েছিল ২০ লক্ষ টন। 
অর্থাৎ ১২ লক্ষ টন অতিরিক্ত উৎপাদন 
হবে জেনেও ভারত সরকার আই, এষ, 
এফ-এর শর্ত মেনে প্রচুর রাসায়নিক 
সার আরদানী করলেন। এট! কি 
কোন সুস্থ, স্বদেশীয় স্বার্থবাহী নীতি? 
ন! দেশের স্বার্থ বিদেশীদের পায়ে 


" জলাঞলি দেবার নীতি? জনমতের 
চাপে এ বছর সার আমদানী কর! 


হবে না বলে সরকার" স্থির করলেও- 
শেষ পর্যস্ত আই এম এফ কি রেহাই 
দেবে? দিলেও হাতে মজুত আমদানী 
করা ২* লক্ষ টন সার কি হবে? 
দেশের উৎপা্দনই বা কি হবে? 

শুধু কি সারের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় 
নীতির বিপর্যয়কর প্রভাব দেখা যাচ্ছে? 
সম্ভা কট্টোলের কাপড়ও তো এন, টি, 
সির দোকানে দোকানে অবিক্রীত 
সুপ হয়ে আছে, দশ লক্ষ টন ইম্পাত 
ষ্টক ইয়ার্ডে জং ধরার অপেক্ষায়। 
একে একে কারখানাগুলি রুগ্ন হয়ে 
বন্ধ হয়ে পড়ছে। এষাবত মোট 
ব্যাঙ্কের লগ্নী আটক পড়েছে ২৩০০ , 
কোটি টাকা । 'অর্থম্ত্ী প্রণব মুখার্জা 
ব্যাঙ্কের দান এত বেশী পরিমাণ কুগ্ন 
ও বদ্ধ শিল্পে আটকে যাওয়ায় গভীর 
উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এ ঘেন | 
গোড়া'কেটে আগায় জলসেচ করার 
সত । l 

আই এম এফের নির্দেশে এলো- 
পাথাড়ি আমদানী করার ফলে ১৯৮১- 
৮২ সালে ভারতের বাণিজ্য ঘ/টতি 
দাড়াবে ৫৭১৪ কোটি টাকা। গত 
বছরের সমান সমান । অথচ এবছর 
রপ্তানী ১৩৩ শতাংশ বেড়েছিল। 
অবশ্য এই রপ্তানী বৃদ্ধিতে চিরাচরিত - 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠা 


॥ চার ॥ 


উত্তরপ্রদেশের চিঠি 


রাজোর মংকটকালে মুখামন্ত্ীর বিদায় 


নতুন অধিনায়কের বাধে পুরানে। জোয়ান 'খাকভে 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


আপাতদুটিতে মনে হতে পারে, রীন সংযোগ তথা তপ্ত সহি 
"্তালমাহষ” হিসেবে চাউর হয়ে" জনচক্ষে ধর! পড়ে গিয়েছে । এটা, 


হাওয়া প্রীবিশ্বনাধপ্রতাপ সিং বুঝি মৈলপুরি, বুলন্দ শহর, ইটাওয়া, এবং ' 


ভাঁর বিবেকের তাড়নায় পদত্যাগ সধ্যপ্রদেশ-লাগোয়া আগ্রা-হামিরপুর 
করতে বাধ্য হয়েছেন। গত জুন অঞ্চল তো বটেই, দক্ষিণে বাঁদা ও 
মাসের শেষে কানপুর জেলার দাস্তান- উত্তর-পূর্বে গোরখপুর জেলাও সংক্রামক 
গু নামে এক সুরক্ষাহীন গ্রামে, ডাকাত-রাজনীতি (এবং রাজনৈতিক 
রভিবাদ-ভিত্তিক ভাকাতী-গ্রতি- ভাকাতী) ব্যাধির প্রকোপে। 
হিংসার ঘটনায় তাঁর বিবেকের টনক ওয়াকিফয়াল রাজনৈতিক - মহলের 
নড়ে ' উঠলো যেমন নড়েছিল এর ধারণা, উত্তরপ্রদেশের জেলাসমূহের 


পুর্বেও। কানপুরের বেহমাই হত্যা- প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উপক্রত এলাকা - 


কাণ্ডের সময় (গত বছর) এবং, এখানকার গ্রামাঞ্চলে গরীব, পশ্চাদ্বপদ 


অনুন্প ঘটনার সময়ও তার মুখ থেকে এবং নিম্নবিত্ত ও বিত্রহীন জুনমামুষের 


পৃফৃত্যাগের কথ? শোনা গেছল। শেষ সসেমীরে অবস্থা] একদিকে, সুরক্ষা- 
পযন্ত লোকের ত! গা সওয়। হয়ে যায় । , ব্যবস্থার অভাবে ডাকাত গোষ্ঠীগুলির 
এষন কি মোটামুটি সচেতন রাজনৈতিক চারদিকে ছড়ানো. চরদের হাতে 
ও অরাজনৈতিক মহলে চর্চার বিষয় লাঞ্চনা বা নিছক হিংসার ভযগ্গে 
হয়ে দাড়ায় তার অতি-বিবেকপনার ডাকাতদের সহধঘোগী বা লিকার 
শদ্শন | যেমন আলোচনা হয়েছিল, হওয়া) অপরদিকে পুলিশের ‘লোকে’র 
১৯৮**র ১৩ই আগষ্ট তারিখে ঈদ- চোখেও সন্দেহভাঁজন হওয়া! অথবা 
ম্যান উপলক্ষ্যে সমবেত সংখ্যালঘু অবহেলার ভুক্তভোগী দশ]! ভাকাত- 
অশ্মদ্বায়ের ওপর পুলিশী বর্বরতার তোষণকারী আমলাবৃদ্দ প্রশাসনিক 
কলে এবং এ নরমেধ, যজ্ঞের উত্তর ব্যবস্থার মধ্যেই সুস্থমতাবে অনুপ্রবেশ 
- সকলে মুখ্যমনত্রীজীর পদত্যাগ করার করে নিয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা- 
ইচ্ছা! প্রকাশের সময় দর্পণ পাঠকদের কারীদের মধ্যেই যে এমনি পরোক্ষ 
ক্ষরণ হতে পারে যে, এ বছর যেষে সহযোগী" বিরাজমান, তার প্রমাণ গত 
কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবার কথা ছিল, 
থানে ত1 মুলতুরী করান হয় কুখ্যাত পাইকারী হত্যাকাণ্ডের পর 
আস্তরালবর্তী রাজনৈতিক চাপ সাটি পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মেলে। 
স্করে। ' পরে অবস্ত তার জুন্ত ছাড়পত্র গত বছর ভাকাঁত-“নেতা”র। একাধিক- 
নিলেছিল। তখন সংখ্যানখু জনমানদে বার পুলিশের জাল অনায়াসে নস্তাৎ 
উত্ত ঘটনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘষে আর করে দিয়েছে। উদাহরণ, ডাকাত 
তোলপাড় করেছেন! উত্তরপ্রদেশের যলখন সিং, যাকে ধরবার দম্ভ ডি 
শ্নকী নেতৃবর্গের সে-বিশ্বাস জন্মেছে । আই জি মহাশয় শ্বয়ম করেছিলেন, 
'ছ্িতীয়বার পদত্যাগ-প্রস্তাব তার তা সত্বেও জাল ছিড়ে সে পালিয়ে 
মুথে শোনা গেল, দেওলি গ্রামের 'যায়। এছাড়া, একাধিক প্রমাণ 
ঘটনায় পাইকারী হত্যা ও হিংসাত্মক পাওয়া! যায় বর্বরতা ও নৃশংসতার 
ভাকাতী আক্রমণের পরিণাম রূপে । ছু'তরফেই, পুলিশ এবং ডাকাতের । 
ইতিযধ্যে, ডাকাত-গোচঠীগুলির সঙ্গে বারা ভারা গুম 


কতাশালী তি 'এবং অভিযান শুরু হয়, মুখ্যমন্ত্রী প্রীতি পি 
শশা সনিক বড়-মাথা’- “দের আভ্যস্ত- সিংএর দ্বার! গত শীতে “বিবেকের 


আহ্বানে” পদ্বত্যাগের হুমকী (বা 





দ্পণ কশাদাত ঘাই বলুন) দেবার পর। 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক | তাড়াহুড়ো করে কিছু আসল ডাকাতের 
বাৰিক ৬ টাক! সঙ্গে প্রচুর চুনোপু'টি, এমনকি নিতান্ত. 
বাধ্মাবিক ১৫ টাকা yj নির্দোষকে ধরা হয়। কোন কোন 
রি নিহত হয় পুলিশের দ্বারা বন্দোবস্ত কর! 

নু 


“মুখোমুখি” লড়াইয়ে ( encounter ) 
কাকি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা যা বস্ততঃ ছিল সাজান। কিছু সি পি 
গালা. | সু, শা শাল 

*১নং হট লেন, led নি মানি 





বছর ডাকাত সর্দারণী ফুলনের দ্বারা- 


এমনি কোন ঘটনার ন্যায়িক অমুসন্ধান 
বা জুভিশ্তাল এনক্যোয়রি করান 
হয়নি। তবে, তখনকার মত ্রীসিং- 
এর মৃখ্যমনত্ীস্থলভ বিবেক তৃপ্ত হয়। 


-উত্তরপ্রদেশী আমলাঁকুল সাময়িকভাবে 


সাড়া দেয় তার ভাকাতী দমন 
অভিযানে । পদত্যাগের ঘোষণা 
ক্রমশঃ লোকে কিন্তু ভূলে যেতে থাকে । 
শুধু তাই নয়, এই অবসরে প্রাস্তীর় 
পুলিশ সংগঠন পুনর্বার প্রয়োজনীয় 
যতটা ততটা না হলেও আংশিক ভাবে 
সাজান হয়। নতুন মহাধ্যক্ষ ( Direc- 
tor General ) কপে এমন একজনকে 
বসান হয়, যার দক্ষতায় মুখ্যমন্ত্রী 
আম্বাবান ছিলেন। তবু আইন ও 
শৃঙ্খল] রক্ষার এই বিশালাকার যঙ্ 
এক্যবদ্ধ হয়না) আপাততৃষ্টে সম- 
উদ্দেশ্ত-প্রেরিত হলেও, কম্যাস্তস্তরে 
ঝগড়া কোন্দল, স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের 
টক্কর লেগেই আছে। যে কারণে 
ভাকাভ-উন্ুলন কার্যকরী হতে 
পারেনি। এমন কি, শ্ীবিশ্বনাথ 


প্রতাপ সিংএর আপন ভাই জটিল সিং 


এই মার্চ মাসে এলাহাবাদ-শঙ্করগড়ের 
পথে শিকার ভ্রমণের. সময় ডাকাতের 
হাতে নিহত হন। পরে হত্যাকারী 
ভাকাত-দ্বলের কাউকে-কাউকে বর! 
সম্ভব হলেও সম্পূর্ণ দলটা ধর] পড়েছে 
বা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে এ 
দাবী সরকারী তরফেও কর! হয়নি। 


বলা অত্যুক্তি হবেনা, ডাকাতের ' 


হিংসা, ক্ষমতা ও প্রভাব গ্রামাঞ্চলে 
কোথাও কোথাও এত প্রতিষ্ঠ যে 
সরকারের পাণ্টা সরকার এরা স্থাপিত 
করেছে; পুলিশের দূর বা নিকট- 
উপস্থিতি সব্বেও। মৃধ্যমন্ত্ৰীন্বী, 
ক্ষেদ্ের বিষয়, আপন. ভাইকে হারালেন 


ভাকাতী-উন্মুলন 'সতভার সঙ্গে 
নিয়েছিলেন বলে। : . 
নাটুকে পদ্ধত্যাগের পেছনে 


গত শীতে বড়দিনের প্রাক্কালে 
মুখ্যমন্ত্রী শ্দিংএর পদত্যাগের 
মোহড়া দেবার সময়--“জনগণের 


প্রত্যাশা কাজ”, ফলেন পরিচীয়তে 


শুধু কথায় কারুর প্রয়োজন মেটেনা_ 


ইত্যার্দি বাণী যাহষের মনে যেমন. 
ক্ষেত্রে ভাকাতী-সম্পর্কহীন যুবক ও ছাত্র আশার সঞ্চার করেছিল, তেমনি 


পর্বেক্ষকদের নজরে জুগিয়েছিল 


সংশয় । পেছনে উদ্দেস্ত কী ছিল, 


তখন? আজই বা কি হতে পারে, 
পদত্যাগের অগ্রিম নোটিসকে কার্যকরী 
করায়? 


তুললে চলবেনা, ১১৮০" নির্বাচনী 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে জুলাই +৯৮২ 


জটিলাবর্তে রাজনীতির নির্ণায়ক সুত্র 
ছিল উপর মহলে, বিত্তবানবর্গের 
শিখর-গোঠীর হাভে। নিচের মহলে 
ছিল প্রয়োজন, পরম্পরাগতভাবে 
যার! ভাণ্ত চালনায় পোক্ত, তেমনি 
সশক্ত জাতিপ্রতিনিধিদের ৷ উত্তর- 
প্রদেশে খানদানি বলদপর্ণ 'ঠাকুর'রা 
সমাজের “মাথা? হয়ে আজও রয়েছে, 


" গ্রামাঞ্চলের রাজনীতি স্থিতাবস্থায় 


অনড় রেখেছে। এর] খন যেমন 
দরকার, তেমনি নিজেদের রাজনৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গী পারে বদলাতে । প্রধানমন্ত্রীর 
চোখে সে সময় রাজ্য-রাজনীতির 
ঘোগ্য প্রতিতূরূপে দেখ! দিয়েছিল 
তথাকথিত ‘হীনাবনত’ জাতি ( back- 
ward - 0188598) নয়, ঠাকুর'রা 1 
পার্থে ছিল ব্রাহ্মণ, পেছনে হরিজন । 
ধর্মমধিত জাতিবাদ থেকে : নিষ্রাস্তির 
দাবীদার ই-কংগ্রেস নেতৃত্বের সেক্যুলর 
বা ধর্ম-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর দাবী ঘষে কত 
অসার, তা তাদের রচিত বিভিন্ন রাজ্যে 
বিভিন্ন জাতি-প্রতিনিধিকে অগ্রণী 
ভূমিকা দেওয়ার বন্দোবন্তে পরিফার ৷ 

_ এলাহাবাদ একদিকে যেধন 
প্রগতিশীল আন্দোলনের ক্ষেত্র, 
অপরদিকে রক্ষণশীলতার। এই 
এলাহাবাদ জন্ম দিয়েছে সৎ ও শাদা- 
সিধে, ভাববাদী সোশ্তালিষ্ট ও প্রাক্ষন 
প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শান্ত্রীকে। জন্ম 
দিয়েছে খানদানী সামস্তী 'মাস্তা'র 
রাজা” শ্রীবিশ্বনাথপ্রতাপ সিংকে ধার 
ছড়ানে। সম্পত্তির পরিমাণ নগণ্য নয় । 


১৯৮০-র নির্বাচনোত্বর কালে 


.ম্বয়ম ঘে মুখ্যমন্ত্রীর বাঁছাই করে 


নিয়েছিলেন - প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, 
তাদের মধ্যে পশ্চিমে রাজস্থানের 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজগন্গাথ পাহাড়িয়া 
(তপশীলি জাতি), মধ্যে অর্জন 
সিং, "উত্তরপ্রদেশে বিশ্বনাথলী । 
হিসাবে ধরা ছিল, শেষোক্ত ব্যক্তি 
তুরূপ মারবে প্রাক্তন মুধ্যমন্ত্রী জনতা 
আমলের শরীরামনরেশ যাদবের ওপর । 
জাতি-উৎসের বিচারে খ্যাদ্বব'রা 
'ঠাকুর+দের থেকে নিচের ধাপে, সমাজ 


,বর্ণপিড়ির। তাছাঁড়। রাজনীতিতে 


হরিজনের পিঠ-চাপড়ানো স্থযোগ- 
সন্ধানী প্রচারের অঙ্গ হলেও রাজ্য 
ই.কংগ্রেদ নেতৃত্বে আসীন নেতার 
কেউই হরিজন নন। বেশীর ভাগই 
কি সংগঠনে, কি সংসদীয় সপ্ত 
মণ্ডলীত বর্ণহিন্দু। ১৯৮* থেকে 
দেখা খাচ্ছে, ঠাকুরদেন্স যথেষ্ট রাঙ্জ- 
নৈতিক রবরবা। যুব কংগ্রেসে শ্রীসয় 
সিং সংগঠনে বিজয় বাহাদুর, ক্যাবি- 
নেটেও অনেকে রয়েছেন। সম্প্রতি 


"যিনি রাজ্য কংগ্রেসের অধ্যক্ষা হয়ে, 
'সামনে এসেছেন, তিনি সংখ্যালঘু 


সম্রদায়ের মধ্যে উচু খানদানী, 
প্রয়াত রফি আহমেদ কিদওয়াইয়ের 
সঙ্গে সম্পর্ক-মৃপ্ডিত । 


ভমতী : মোহ্‌সিনা 


বস্তুতঃ, 


কিদৎয়াই (বর্তমান ই-কং প্রধান) 
যেমন, তেমনি পূর্বে যিনি ছিলেন 
অতি বয়োবৃদ্ধ শ্রবিশ্বস্তর পাণ্ডে 
সকলেই সমাজ-সি'ড়িতে ‘উচু জাতি'র 
স্তরে। সংগঠনে: তথা নির্বাচনী 
রাজনীতির আসল-আসল ক্ষেত্রে 
সমাজে যারা উ চু মাথা, ক্ষমতার প্রকৃত ' 
প্রয়োগের ব্যাপারে তারাই রয়েছে 

ওপরে । স্থতরাং আশ্চর্য নয়, তলে 

তলে ঠাকুর-বিদ্বেধী স্রোত বইতে 

আরস্ত করেছে উঃ প্রঃ সমাজে । এই 

বিদ্বেষ কখনও কখনও ডাকাতি 

নরসংহারের রূপ নেয়--যেমন নিয়ে- 

ছিল গত বছর বেহমাইএর মরশন্ধদ 

ঘটনায় ; এই বছরও ‘যাঁদব’-দ্েষী 

হিংসা প্রায় মিশে যায় ঠাকুর-স্বপার 

সঙ্গে, ছোট গ্রামের সামান্থবিতত সঙ্ধীর্ণ_ 

পরিবেশে । 

সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে ( ১৯-মে ) 

কর্চনা কেন্দ্রে ভোটারর! ছিল বেশীর 
ভাগই ‘ছোট’ জাতির। বহবছর 
ধরে সঞ্চিত ক্রোধ তাদের ‘বড়’ জাতির 
বিরুদ্ধে ষ্কুসছে। ভোট-প্রয়োগের মাধ্যমে 
তারা বহি-প্রকাশ দেখিয়েছে ই কংগ্রেস 
প্রার্থীকে হারিয়ে, বছুগুণা্জীর স্থাপিত 

লোকতন্ত্রী সমাজবাদী দল প্রার্থীকে 
জিতিয়ে। 

বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংজীর দুরদৃই 

প্রমাণিত হয়, তিনি এই সকল ঘটনার 

মাধ্যমে পরিস্ফুট প্রাচীর-লিখন পড়তে_ 
পেরেছেন । সময় থাকতে থাকতে 
পদত্যাগ করেছেন ।. - 


অতঃ কিম্‌? 
ভবিষ্যত তাহলে কি? ই-কংগ্রেস 

দল কি সংগঠন হিসেবে স্থায়িত্ব বজায় 

রাখতে পারবে? এপ্রশ্ন আজ সকল 

বুদ্ধিজীবী মহলে শোনা যাচ্ছে, বিশেষতঃ 
গাড়োয়াল উপনির্বাচনে বহগুপাজীর 

স্পষ্ট মতাঁধিক্যে বিজয়লাভের পর। 

বস্তুতঃ উক্ত নির্বাচনে গরীব পাহাড়ীরা 

(উত্তরপ্রদেশে পার্বত্যাঞচন-নিবাসীদের 

পাহাড়ী বল] হয়) সার] সরকারী 
প্রশাদন যন্ত্রের দত্ত এবং আমলাতস্নী 

ক্ষমতার বিরুদ্ধে রুখে দ্রাড়িয়েছিল। 
প্রায় ২০/২৫ হাজার ই-ক্ংগ্রেস 
“হ্থেচ্ছাসেবক” ভোটারঘেরকে ভয় 
দ্বেখিয়ে বুথেই যাতে ন! আনে তেমনি 

ষড়ঘন্ত্রী ব্যবস্থা করেছিল । মতর্ধানের 
হার কমে গেলেও শাসক দল প্রার্থীর 

হার এড়ানো গেলনা । নির্বাচনাস্তে 
প্রথম প্রতিক্রিয়ার ঢেউ অহ্তৃভ হল 

শ্ীসম্তন বার্থ ওয়ল ( উপাধ্যক্ষ, উত্তর- 

প্রদেশ ই-কংগ্রেম কে: কমিটি )এর 
পদত্যাগে (€ জুন, ১৯৮২)! বিস্ময়ের 

কথা উপরোক্ত বর্থ,.ওয়লজজী প্রাক্তন 

অধ্যক্ষ বিশ্বস্তরনাথ পাণ্ডেকেও চেম্ছে॥ 
ছিলেন পদত্যাগ করাতে, তবে রাজী 

করাতে পারেননি। রাজনৈতিক 

ভাগ্যের পরিহাস, উক্ত পাণ্ডেজীই আজ 
কিছুদিন হল বিদায় নিয়েছেন অধ্যক্ষ- 


শেষাংশ এম পৃষ্ঠার 


৯ 


সি 


৮ দর্পণ। শুক্রবার, ২৩শে জুলাই) ১৯৮২ 


বেকার বাহিনী £ ধর স্থায়ী বট 


, সুপ্রির ধর 


না 


ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ 
কাল” মার্কস তার অগছিখ্যাত বই 
ক্যাপিটাল'-এ তীক্ষভাবে করে- 
ছিলেন। . এই বইয়ে ধনতন্ত্রে বেকার 
সমস্তার কারণ ও পরিমাণ. বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে আলোচন! কর] হয়েছিল। 


বেকার সমস্তা ধনতাস্ত্রিক অর্থনীতির, 


যূল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । ধনতাত্্রিক 
ব্যবস্থা বেকার সমস্ত! ছাড়া হয় না। 
ধনতঙ্ত্রের প্রসার বেকার সমস্তাকে 
বাড়ায় । বর্ধিত বেকার সমন্তা আবার 


" ধনতস্বকে পুষ্ট করে। 


মার্কসের এই অন্রান্ত বিশ্লেষণের 


পর থেকে ধনভন্তের ভাড়াটে লেখকের 


নানা সময়ে নানাভাবে এটা দেখানোর 
চেষ্টা করেছেন ঘষে অন্ত অনেক ক্ষেত্রে 
মার্কসের কথা কিছু কিছু সত্যি হলেও 
ধনতনম্মে বেকার সমস্ত সম্বন্ধে মার্কসের 
কথাটা ভুল। এমন কি আধুনিক 
শোধনবাদীরাও ধনতন্ত্রেরে ভাড়াটে 
লেখকদের সুরে স্থর মিলিয়ে মানুষকে 
বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে ধন- 
তাগ্তিক ব্যবস্থায় বেকার সমস্যা সম্বন্ধে 


, 'মার্কদের কথাগুলো! আর প্রাদঙ্গিক 


নয়, শুধরে নিতে হবে মার্কসবাদুকে । 
যুদ্ধ বাধিয়ে, উপনিবেশ সৃষ্টি করে, 
অবাধ শোষণ ও লুঠন চালিয়ে ধন- 


 তস্ের বাজার কখনো কখনো ফুলে 


ফেপে উঠেছে। কিছুদিনের মতো 
বেকার-সমস্তা হয়তো! হাস পেক়েছে। 
ধনতাস্তরিক বাজারে হয়তো তেজীভাব 


“" এসেছে; আর অয়নি ধনতান্ত্রিক অর্থ- 


নীতির পণ্তিতরা এবং আধুনিক 
শোধনবাদীর1 তারশ্বরে বলতে চেষ্টা 
করেছেন যে মার্কসের ' কথ! ভ্রান্ত, 
বেকার সমস্ত! তো দূর হয়ে গেল। 
কিন্তু ধনভাঙ্জিক অর্থনীতির পণ্ডিতরা! 
এবং আধুনিক শোধনবাদীরা ইতি- 


- হাসের কাছ থেকে একটা প্রচণ্ড চড় 


খেয়ে কিছুদিন চুপচাপ থাকেন যখন 
চোখের সামনে তাঁরা দেখতে পান 
ধশতন্ত্রের তেজী বাজার ত্রিয়মান হয়ে 
পড়ছে, বেকারের সংখ্যা ছিগুণ থেকে 
দ্বিপ্ণতর হচ্ছে । কিন্তু এরাই আবার 
সরব হয়ে ওঠেন যখন ধনতঙ্তে তেজী- 
ভাব সাময়িকভাবে ফিরে আসে, মন্দ!- 
ভাব কেটে যায়। ধনতঙ্ত্রে বেকার 
সমস্তার এই ষে সাময়িক সমাধান 
আবার দ্বিপ্পতর বেকার বাহিনীর সি 
__এটা মূলত এবং প্রধানত ধনতাস্ত্রিক 


শ্ধাজারের জোয়ার ভাটারই অন্ততম 


'প্রধান বৈশিষ্ট্য । ছিতীক্স বিশ্বযুদ্ধের 
পরবর্তী সময়ে মাকিন যুক্তরাষ্্ এবং 


অন্যান্স ধনতাঞ্জিক দেশগুলোতে 
বেকারের সংখ্য! প্রবল বেগে বাড়তে 
থাকে । ধনতান্ত্রিক বাজারে আঁদে 


মন্দাভাব। এবং তারপরই আসে বিংশ 


শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটন1-_ভিয়েত-' 


নামের যুদ্ধ। আমেরিক] ভিয়েতনামে 
যুদ্ধ চালিয়ে তার মন্দা বাজারে কিছুটা 
তেজীভাব আনতে সমর্থ হয় । কিছু- 
দিন পর্যস্ত এই তেজীতাব চললে] ৷ 
যুদ্ধের দৌলতে সরকারী বেসরকারী 
বনু প্রতিষ্ঠান যুদ্ধ্রে সামগ্রী তৈরীর 
অন্ক নতুন নতুন কারখানা স্বাপন 
করলো। নতুন লোক নিয়োগ 
করলে! । ধনতস্ত্রেরে এই রমরমা 
বাজার কিছুদিন চললে! | .কিন্ধ ধন- 
তন্ত্রের চরিত্র অম্যায়ী আবার মন্দা 
দেখা দিল। ভিয়েতনামে মাকিন 
আধিপত্যের এলাকা সংকুচিত হতে 
| শুরু করলো]। যুদ্ধ সামগ্রী আর 
দরকার হলো! না, নতুন নতুন যে সব 
কল:কারখানা স্থাপিত হয়েছিল 
সেগুলো! বন্ধ হতে শুরু করলো, এবং 
বিরাট সংখ্যক মাচ্ছষ আবার বেকারে 
পরিণত হলে1। যুদ্ধ বাধিয়ে একটা 
পর্যায় পর্যন্ত ধনতন্্ তার বাজারে 
তেজীভাব আনতে পারে। বেকার 
সমস্তা সাময়িকভাবে দূর করতে পারে, 
কিন্ত যুল সমস্তাটা থেকেই যায়। 


একশো বছর আগে মার্কস ধনতন্ত্রের, 


এই যে জোয়ার-ভাটার বিশষণ করে- 
ছিলেন, ১৯৮২ সালে দ্রাড়িয়েও সেই 
তথ্যগুলো অভ্রাস্ত বলে প্রমাণিত 
হচ্ছে। ধনতন্ত্র তার নিজন্ব অর্থ- 
নৈতিক সংকট এবং সংকট থেকে সষ্ট 
বেকার সমস্ত! এড়াবার জন্য নানারকম 
কৌশল অবলম্বন করে, কিন্তু সংকটের 
আবর্ত থেকে সে মুক্তি পায় না। 
চক্রাকারে ধনতন্ত্র সংকটের কেন্দ্রে 
ঘুরপাক খাচ্ছে, আর অন্তদিকে সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশগুলোতে সমস্ত মাছষের 
স্বার্থে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিপুল 
উৎসাহে সংগঠিত হয়ে চলেছে। 

‘অসম বিকাশ, এবং যূলধনের সঞ্চয়, 
মূলধনের গ্রসারবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বেকারের 
সংখ্যাবৃদ্ধি করে ‘Surplus Popula- 
0০০,--অভিরিক্ত জনসংখ্যা” সি 
করে। ধনতন্ত্রের এট! অবশ্তস্তাবী 
নিয়ম। ক্যাপিটালিষ্ট মূলধন যত 
বৃদ্ধি পায়, শ্রমজীবী মান্ষের একটা 
অংশ ততই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, 
মালিক আরে! ধনিক হয়, বেশী মূলধন 
খাটিয়ে বেশী মজুর নিয়োগ করে 
মালিক শ্রেণী প্রতিযোগিভার বাজারে 
আধিপত্য বিস্তার করে নেয়, ফলত 
অল্প মূলধনের ব্যবসাঁক়্ীরা প্রতিষোগি- 
ভার বাজার থেকে সরে যেতে বাধ্য 
হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই সব ব্যবসায়ী 


কর্তৃক নিযুক্ত মন্জুরের! বেকার হয়ে 
পড়ে, এক কথায় সর্বহারার সংখ্যা 


বৃদ্ধি পায়। তাছাড়াও আছে সুন্ষ 
কারিপরী শিল্পের প্রসার। এর ফলে 
পূর্বের শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। তার 


' জায়গায় অন্ত অনেক নতুন মানুষ এসে 


ভিড় করে দাড়ায় । অর্থাৎ ক্যাপিটা- 
লিষ্ট মূলধন একদিকে হ্মেন নিজে 
বৃদ্ধি পায়। তেমনি অন্তদিকে উৎ- 
পাদনের বিভিন্ন স্তরের মাহুষকে 
বেকারে . পরিণত করে “অতিরিক্ত জন- 
সংখ্যা” সৃষ্টি করে। আবার জনসংখ্যাও 
একজায়পায় স্থির থাকে না। জন- 
সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, প্রতি বছরই 
নতুন নতুন ছেলেমেয়ে কর্ধপ্রার্থ 
হিসেবে বেকারের সংখ্যা বাড়ায়। 
ধনতাস্ত্রিক অর্থনীতিতে ক্যাপিটালিই 
মূলধন একদিকে ‘অতিরিক্ত জনসংখ্যা” 
স্টি করে চলে, অন্তদ্বিকে নতুন নতুন 
বেকার স্থত্ি হয়, আর এ-দুয়ে মিলে 
ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে গভীরতর 
সংকটের আবর্তে নিমজ্দিত করে, ধন" 
স্তরের মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি ধনতস্তরের নিজস্ব 
ব্যবস্থার মধ্য থেকেই ধ্বনিত হয়। 


‘অসম বিকাঁশ'এধনতাস্রিক বন্দো-. 


বন্তেরই একটি দ্রিক। একদিকে 
রয়েছে মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান 
ইত্যাদির মতে! কিছুটা উন্নত ধন- 
তান্ত্রিক দেশ, আবার অন্যদিকে এশিয়া 
আফ্রিকা-লাটিন আমেরিকার অস্ততু্ত 


_ বহু দরিদ্র, শোষিত, পশ্চাৎ্পদ দেশও 


রয়েছে । আবার একই দেশের মধ্যে 


আঞ্চলিক বৈষম্য ধনতন্ত্ৰ অত্যন্ত 


সুকৌশলে স্ুষ্টি করে নিজেদের শ্রেণী 
হ্বার্থের কথ! মাথায় রেখে। এরফলে 
এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের, 
একই দেশের মধ্যে এক অঞ্চলের মজে 
আরেক অঞ্চলের একট! স্থায়ী উত্তেজনা 
বজায় থাকে, আর সেই সুযোগে ধন- 
তান্ত্রিক লুঠন অবাধে চালিয়ে যাওয়া 
সম্ভব হয়। এরই ফলে পশ্চিম বাংলায় 
বেকারের সংখ্যা হয়তো গুঞ্জরাটের 
তুলনায় বেশী। কিন্তু তুললে চজবে 
ন! যে এটা ধনতাস্তিক অর্থনীতিকে 
সংকটের হাত থেকে বাঁচানোর একটা 
চেষ্টা মাত্র । 
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লেনিনের একটি বিখ্যাত বই। এই 
বইয়ে লেনিন দেখালেন ঘে সাম্রাজ্য- 
বাদই হলো ধনতঙ্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর। 
লেনিন দেখাজেন ষে ধনতত্ত্র সাআাজা- 


' বাদের স্তরে পৌছে আর বেশীদূর যেতে 


পারবে ন!। পৃথিবী ভাগ বাটোক্ারা 
করে নিজেদের শিবিরে ভাগ করার 
কাজটা শেষ। পৃথিবীতে আর নতুন 
জায়গা] নেই। বাজার দখলের অন্ত, 
নিজেদের মৃতপ্রায় অর্থনীতিকে টিকিয়ে 


রাখার জন্য, নিজের দেশের অর্থনৈতিক 
সংকট "থেকে রক্ষা পাবার জন্য ধন- 
তাস্ত্িক দেশগুলোর মধ্যে শেষ পর্যস্ত 
যুদ্ধ সু্টি করতে বাধ্য। ধনতঙ্ত্রের 
সংকট এখন আর তেজী মন্দা নয়, 
ধনতন্ত্রের সংকট এখন স্থায়ী সংকট । 
এই সংকটের হাত থেকে ধনতন্তরের 
পরিত্রাণ নেই। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুগ এট! । 
ধনতাস্রিক দেশগুলো! থেকে চড়া 
সুদে খণ নিয়ে ভারতবর্ষের সরকার 
নানারকম পরিকল্পনা করে একটা 
জিনিসই করতে পেরেছেন, তা হলো, 
দেশী বিদেশী ধনিকদের এবং মাঝারি 
ব্যবসায়ীদের অবাধ শোষণ ও লুঠনের 
মৃপয়াক্ষেত্র হিসেবে ভারতবর্ধকে তাদের 


কাছে উপচৌকন- দিয়েছেন | বিশ্ব- 


জোড়া মৃত্যুপথযাত্রী ধনতাস্ত্রিক অর্থ- 
নীতিকে এদেশে চালু করতে গিয়ে 
ভারতবর্ষের সরকার ভারতবর্ষকে 
একটা খণগ্রস্ত দরিদ্র দেশ হিসেবে 
রাখতে পেরেছেন-_এটাই ভারতবর্ষের 


রাজনীতি ॥ নয়াদিলী 
ভয় পৃষ্ঠার পর 


স্বণা, অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং হিংশ্র 
আচরণ ম্বৈরতস্ত্রের সম্জাগৃত স্বভাব। 
স্থতরাং স্বৈরতন্র সর্ব বিচ্ছিন। 
অন্যদিকে জনগণের বিভিন্ন অংশে 
থাকে সহজ এঁক্যের প্রবণতা । সমান 
বিপদে সমান অংশীদারের মনোভাব 


তাঁদের শত শত ক্ষুদ্র স্বার্থ বিরোধ, 


সত্বেও এঁক্যবন্ধ করার সম্ভাবনা সহুষটি 
করে। বিশেষত: স্বেরতস্ত্রের নগ্ন 
সম্াসের "বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের 
প্রতিরোধতিত্তিক এঁক্যের সম্ভাবনা 
অনেক প্রবল হয়ে ওঠে । 

ইন্দিরা গান্ধীকে এদিকটাও ভেবে 
এগোতে হবে। শ্বৈরতন্র আধ! ফ্যাসি- 
বাদী বা পুরো! ফ্যাসিবাদী যে কায়দা! 
নিয়েই এগোতে চায় না কেন, তার 
প্রথম দরকার ভীত, সন্্স্ত জনসাধারণ, 
বিন্দুমাত্র প্রতিরোধেরও সম্ভাবনাহীন 
পরিস্থিতি, প্রশাসনিক সহায়তা নিয়ে 
সশন্্ গুগামিকে নিত্যনৈমিত্তিক 
ঘটনায় পরিণত করা। এই, মুহূর্তে 
ভারতের সর্বত্র এই পরিস্থিতি সৃষ্ট 
করা সম্ভব নয়। সাময়িকভাবে কোন 
কোন জায়গার সম্ভব হলেও. তার 
প্রতিক্রিয়ার ব্যাপ্তি ও তীব্রতা এমন 
হবে যে কোন শ্বৈরভ্ত্রী শক্তির পক্ষেই 
তার মোকাবিলা করার শক্তি সামর্থ্য 
থাকবে না। 

স্থতরাং ইন্দিরা গান্ধী যদি খত্যই 
ওপথে এগোতে চান, তাহলে তাকে 
সংবিধান ও আইনের ফাকফোকরের 
পথ ধরেই আপাততঃ এগোতে হুবে। 
তাই স্থপ্রীষকোর্টে অধিকাংশ কমিটেড 
জজ -বসানোর তাগিদ, রাষ্ট্রপতিভবনে 
জৈল সিংকে পাঠানোর প্রয়োজন। 


~~ 
( পাঁচ | 
সরকারের প্রধান কৃতিত্ব । এ ব্যবস্থায় 
বেকার সমস্কার সমাধানি সম্ভব নয়। 
প্রচলিত বন্দোবস্তের আমূল পরিবর্তন 
ছাঁড়া, সমাজতস্থ কায়েম না হওয়! 
পর্যন্ত বেকার সমন্যা থাকবে । ভারত" 
বর্ষের সরকার সৃতপ্রায় 'ধনতাস্ত্িক 
অর্থনীতিকে অন্থম্রুণ করে চলেছেন, 
এবং এই অর্থনীভিরই ফলে পশ্চিম 
বাংলায় বেকার সমস্যা এক বিপজ্জনক 
জায়গায় গিছে পৌছেছে । পূর্বেই 
আলোচনা কর! হয়েছে ঘে ধনতাক্ত্রিক 
অর্থনীতির নিজ নিয়মের মধ্যেই 
বেকার জ্মস্া . থাকবে, বেকারের 
সংখ্যা বাড়বে এবং আঞ্চলিক অসাধ্য 
ও বৈষম্য বজ্বায় থাঁকবে। স্থৃতরাং 
পশ্চিম বাংলার বেকাঁর-সমন্তা ধন- 
তান্ত্রিক অর্থনীতির দ্বারা শু সর্ব” 
ভারতীয় বেকার স্মস্ত। থেকে আলা? 
কোন বিষয় নয়। এই কথাট! মাথায় 
না রাখলে শ্রযিক আন্দোলনও 
আঞ্চলিকত দোষে ছুই হয়ে পড়তে 
পারে। 


সমাজতম্্ ও জাতীয়তাবাদের ঘুয়! 
তুলেই ফ্যাসিবাদী দ্বৈরভস্র এখনকার 
দিনে এগিয়ে আসে । ১৯৭৫ সালে 
পিপি আই ইন্দিরা গান্ধীকে এই ধূয়া 
তুলতে সাহাধ্য করে এবার কেউ 
নেই। .অস্ততঃ এখনো নয় । 

কিন্ত সময় কারে! হাতেই বেশী 
নেই। ইন্দিরা গান্ধী ধেমন তৈরী 
হচ্ছেন, জনগণকেও তেমনি তৈরী 
হতে হবে। বামক্রন্ট সরকারের উপর 
আক্রমণ কোন ধরনে আমবে এখনো 
জানা নেই। কিন্ত আমবেই । এখনো! 
অব্যাহত ভাবেই আ[ম্ছে ।. পশ্চিমবঙ্গে 
ও ত্রিপুরায় হিংস্র স্বরতন্ত্রী আক্রমণ 
কোনদিন থাষে নি! এখন আরে! 
বাড়বে। এখনই বামিক্রন্ট লরকারকে 
ব্রথাস্ত করার প্রয়োঁহন হয়তো ওদের 
আছে। কিন্তু শক্তি স্যাবেশের ধরন 
ধারণ প্রতিরোধের সন্তাবনার কথাও 
তাদের ভাবতে হবে। আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতিও এখন অনুকুল নয়! 

কিন্ত বিচ্ছি্র মরিস! হয়ে উঠলে 
বুর্জোয়াদের এই হিংস্র দর্বগ্রামী অংশ 
হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। 
তবু প্রতিরোধ-কঠিন্‌ জনগণের দৃঢ়পণ 
মুখণ্ুলিকে তার} ভঙ্গ পাঁয়। নিরস্ত্র 
হাতের শক্ত মুঠি, চোখের শীতল সদ্বণা 
ও প্রতিরোধ দেখলে ওঘের হাত থেকে 
অস্ত্র থসে পড়ে। | 

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় না 
যদি কেউ তা ঘটাতে চান তাহলে 
প্রথম প্রচেষ্টা হবে করুণ শোকাবহ, 
দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হবে একটা প্রহসন 1 
জরুরী অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে 
গেলে ইভিহাস্রে এই পত্রিণাষ এড়ানো 


সম্ভব হবে না। 





সি 
লা 


দীর্ঘ ১৫ বছর পরে রিজার্ভ ব্যাংক 
কর্মচারীরা কমপিউভার, সেকসনাই- 
জেশন, কাজের কোটা বুদ্ধি ইত্যাদি 
কর্মচারী স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনরত । বিশেষ করে 
বিগত আড়াই মাস, কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন 
অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের জন্ত সারা 
দেশে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় এক 
অশ্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে৷ 
ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথ! পূর্বভারতের 
ব্যবসা বাণিজ্য এবং সরকারী কাজ- 
কর্মের ব্যাঘাত স্থা্ট হুচ্ছে। সঙ্গত- 
ভাবেই জনসাধারণ এর ফলে দুর্ভোগ 
পোয়াচ্ছেন। এবং সাধারণের কাছে 
ব্যাংক কর্মচারীদের এই সঠিক আন্দো- 
লন সম্বদ্ধে সরকার ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ 
বিভিন্ন বুর্ভোয়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে 


বিভিন্ন -রকয় বিভ্রাস্তিযূলক বিজ্ঞাপন 


পরিবেশন করছেন। ভাই জন- 
সাধারণকে এই আন্দোলন সম্পর্কে 
সঠিক কিছু তথ্য জানান উচিত৷ 
মনে রাখ! প্রয়োজন যে, রিজার্ভ 
ব্যাংক কর্মচারীদের বর্তমান আন্দোঁ- 
লন কোন অর্থনৈতিক বা মাইনে 
বাড়ানোর আন্দোলনের মধ্যে সীমা- 
বন্ধ নেই। সাধারণ মামুযের একাংশের 
মনে এই ভ্রান্ত ধারণ] বদ্ধমূল হয়ে 
আছে যে ব্যাংক কর্মচারীদের যে 
কোন আন্দোলনই “মাইনে বাড়ানোর 


পোষ্টঅফিসে কর্মদক্ষতা 


গত ১লা জুন থেকে অর্থমন্ত্রী 
শীপ্রণব মুখোপাধ্যায় পোষ্টাফিসে নূতন 
ভাবে টাক! জমানোর একটি ব্যবস্থা 
করেছেন বয়সের প্রমাণপত্র দিয়ে 
কেবলমাত্র ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সের 
পুরুষ ওমছিলাদের অন্ত । যারা টাকা 
জমা রাখবেন তাদের টাকা দশ বছরে 
তিনগুণ হবে। পরিকল্পনাটি নিশ্চয়ই 
প্রশংসনীয় কিন্তু অর্থমন্ত্রীর ১ল জুনের 
ঘোষণার দশদিন পরেও খিদিরপুর 


গো অফিসে গিয়ে যদি টাকা জমা: 
দেওয়ার ফর্ম ন! পাওয়া যায় তবে 


ভারত সরকারের তথা পোষ্ট মাটটার 
জেনারেলের কর্মদক্ষতার পরিচয় 
সহজেই অস্থমেয়। এই জন্তই পোর্টাল 
সেভিংস বা অন্যান্ত খাতে টাক! জমা 
রাখতে জনসাধারণ সহজে আগ্রহী 
হন ন1। 
তাছাড়া পোষ্টাফিসে প্রায়ই খাম, 
পোষ্টকার্ড এবং স্ট্যাম্প পাওয়া যায় 
না । এ বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি 


আকর্ষণ করতে চাই। 
সুব্ৰত বিশ্বাস 


রিজাভ' ব্যান্কে আন্দোলন প্রসঙ্গে 


আন্দোলন?” - এবং ‘উচ্চ বেতন- 
ভোগীদের দ্বীপে” বাস করেও শক্তি- 
শালী ট্রেড ইউনিয়নের সহায়তায় 
কর্মচারীর] জোর করে মাইনে বাড়িয়ে 
নেন4 ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে 
তার] সহজেই সরকারী প্রচার যন্ত্রের 


শিকার হন, এবং তাঁদের বিভ্রান্তি 


বাড়তে থাকে এবং খুব সহজেই কিছু 
না জেনে এই সব আন্দোলন সম্বন্ধে 
আবোল তাবোল ' সমালোচনা করতে 
শোন ঘায়। 

রিজার্ভ ব্যাংক কর্মচারীদের বর্তমান 
আন্দোলন শুরু হয় বর্তমান বছরের 


১২ই এপ্রিল একদিনের ধর্মঘটের মধ্য 


দিয়ে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন 
আসে কেন এই আন্দোলন ?. ভারত- 
ব্ষব্যাপী আজ এক ভয়াবহ বেকার 
সমস্তা। বহু বি এ, এমএ পাশ 
কর? ছেলে আজ বেকার সমস্তায় 
জর্জরিত হয়ে আঁত্বহত্যার পথ বেছে. 
নিচ্ছেন! তখন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই 
উক্তি করছেন যে বেকার ছেলেদের 
চাকরী দেওয়ার.কর্তব্য তাদের নয়। 
এবং এই অবস্থায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ 
সম্পূর্ণভাবে এককথায় বলতে গেলে 
কর্মী নিয়োগ বদ্ধ করে দিয়েছেন। 
এমন কি বহু অবসরপ্রাপ্ত, মৃত ব্যক্তি 
এবং প্রোমোশনের জায়গায় পর্যস্ত 
লোক নিয়োগ করছেন না। - উপরন্ত 
কর্তৃপক্ষ বিভিন্নরকম অটোমেশন, কম- 
পিউডার মেদিন'এনে বেকার যুবকদের 
চাকুরী থেকে বঞ্চিত করছেন এবং 
কর্মচারী পিছু প্রায় ১৫ ভাগ বেশী 
কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
করছেন। সুতরাং যে কোন ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগঠনের এই অবস্থায় কর্তৃ- 
পক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছাড়া করার 
কিছু থাকে না। অতএব বিভ্রান্তি নয়, 
বিভিন্ন গণ সংগঠনের, বিশেষ করে 
বেকার যুবকদের এই আন্দোলনের 
প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা উচিত। 
প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ করা 
প্রয়োজন ঘে ব্যাংকের কর্মীদংকোচন 


নীতির জন্ত যে উদ্ধৃত কাজের হি ' 


হয়েছে মেই কাঁজ সরকার এবং ব্যাংক 
কর্তৃপক্ষ ষ্টেট ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার 
মাধ্যমে করিয়ে নেবার চেষ্টায় আছেন। 
এই টেট ব্যাংক কম চারীরা যদি সেই 
উদ্ধৃত কাজ তুলে দেন তাহলে সেই 
কাজ হবে রিজার্ভ ব্যাংক কম চারীদের 


" যুক্তিসঙ্গত আন্দোলনে ছুরিকাঘাত 


করার সামিল । আশা করি বেকার 
যুবক এবং রিজার্ত ব্যাংক কম চারীদের 


চাকুরীর কথা ভেবে- ষ্টেট ব্যাংকের 
কর্মচারীরা সেই কাজ করবেন না। 
তবে রিজার্ভ 
কাছেও অনুরোধ তাদের আন্দোলনের 
ফলে যেন রাজ্য সরকারের গঠনমূলক 
কাজ বাধাপ্রাপ্ত না হয় । জনসাধারণ 
যেন মৃত্যুর মুখে না পড়েন। যে সব 
পেন্সলভোগী আছেন তারা, যেন 
অস্থবিধায় না পেন । বিভিন্ন কৌশল 
অবলম্বন করে এই আন্দোলন চালিয়ে 
যেতে হবে। একমাত্র বৃহত্তর ও 
ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমেই ভারত 
সরকার নির্দেশিত রিজার্ভ ব্যাংক 
কর্তৃপক্ষের বর্তমান জাতীয় স্বার্থ 
বিরোধী নীতির - পরিবর্তন করানে। 
সম্ভব। 


চলবে । রিজার্ত ব্যাংক কর্মচারীরা 


তাদের চাকুরীর নিরাপত্তা এবং বেকার . 


যুবকদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান এই উভয় 
স্বার্থ রক্ষাকল্পে তাদের কানপুর, 
জয়পুর এবং দিল্লীতে বহু সংগ্রামী 
কর্মচারীর বরখাস্তের পরেও এই 
আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন । এতে 
তাদেরকে সংগ্রামী অভিনন্দন জাঁনা- 
তেই হয়। আশ! করি এই আন্দো- 
লন ভারতবর্ষের বর্তমান বুর্জোয়া 
শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের এক হাতিয়ার 
হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে । 


| আশিসকুমার ঘোষ 

৪2 
রবীন্দ্র ব্বভাব-বনাম- 
মুসোলিনি ফ্যাসিবাদ” 

২৫শে জুন সংখ্যায় মিহির 
আচার্ষের “রবীন্র-স্বভাব বনাম. 
মূদোলিনি, ফ্যামিবাদ” এমন কিছু 
অর্ধপত্য সিদ্ধান্ত হাজির করেছে, যার 
প্রতিবাদ অত্যন্ত জরুরী । “রবীন্দ্র 
নাথের গান ষে ব্রাহ্মমন্দির এবং 
ধনীদের আওতা! থেকে বেরিয়ে এসে 
ব্যাপক মধ্যবিত্তের মধ্যে বিস্তার 
পেয়েছে, এমন কি রেডিও-রেকর্ড ও 
টি-ভি'র কল্যাণে, বেকারীর দেশে বছ 
নরনারীর জীবিকার পথ খুলে দিয়েছে, 
তাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ম্মরণ করতে 
হবে।১ কী অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ! 

রবীন্দ্রনাথের গান ব্রাঙ্গ-মন্দির আর 
ধনীদের আওত থেকে বেরিয়ে এসে 
কি ধনীদের অস্বস্তির কারণ ঘটিয়েছে ? 
যদি তা না ঘটিয়ে থাকে, তবে মধ্য- 
বিত্তের স্ৎ্সচেতন অংশের কাছে 
লেটা নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তার কারণ। 
তাদের ভেবে দেখা দরকার, ত্রাহ্ছ তথা 
ধনীদের এই আদরের উচ্ছিষ্ট, ধর্মের 
আধুনিক পরিবর্ত, আরেক অহিফেন 
কিন? রাবীন্রিকতা শ্রেণী-সমঝোতার 
সোনার শেকল কিনা, অপিচ তা 
বাঞ্ছিত, না ত্যাজ্য | 

ধর্মক্ষেত্রাদি গড়ার ব্যাপারে ধনীর? 
চিরদিনই অকুপণ। দক্ষিণ কলকাতায় 
কালীমন্দির এক ছোট্র সাক্ষী। একে 


ব্যাংক কমণ্চারীদের 


তাই আন্দোলন অবশ্যই 


দর্পণ ৷ শুক্রবার, ২৩শে জুলাই ১৯৯২ 


ঘিরে অশিক্ষা-বেকারীর রাজ্যে কুজি- 
রোজগার করে খাচ্ছে কতো পুরোহিত- 
পুজারী-প্যাড়াওলা-ভালাধরা-হো টে ল 
বাঙ্জার”বাড়ীওলা-নুয়া'চোলাই গান্দা- 
গুলির ফড়ে, মায় নিষিদ্বপল্লীর 
হতভাগিনীর। পর্যস্ত । স্থতরাং ধর্মকেও 
তবে এখন থেকে ক্ষতিকর অহিফেন 
আধ্য! না দিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশই হবে আমাদের ভবিতব্য? 
মধ্যবিত্বের বিয়েতে রবীন্দ্র সঙ্গীত 
প্রবিষ্ট হলেও পণপ্রধার পাশবতা আরও 
শাণিত হয়ে চলেছে। আমাদের 
কনেদের শ্তাষা-চিত্রীঙ্গদা-উর্বশীর সাজ 
পরিয়ে তাদের পণ্যগুণ ও পুরুষ" 
ভোগ্যতা বাড়িয়ে তুলছি নিলক্ছি- 
তাবে। তাদেয়ই কেউ কেউ মঞ্চ-যাত্রা- 
ফিল্মের মিস অনিটা-শেফালী- 
তেরোনিকা। শ্রান্ধের শ্রদ্ধের়তাও 
বাড়েনি আদৌ রবীন্দ্র্গীতের 
আমদানিতে ৷ | 
রবীন্্রনাথক্ “নিঃসঙ্গ” বলাও 
ঠিক হয়েছে কি? বিশ্বের আর কোন 
বুদ্ধিজীবী মস্ত, একদল স্কাবক পরি- 
বেষ্টিত হয়ে পরাভূত স্বঙ্গাতির ছুর্দিনে 
বারংবান্ন সার! বিশ্ব ঘুরে বেড়াবার 


বিলাস উপভোগ করতে পেরেছেন?" 


তার মাঝে “শিশুসুলভ” সরলতা 
আবিষ্কার "কেবল বিভ্রান্তি বাড়িয়ে 
দেয়। কবির স্তাবক-প্রিয় তা, 
ফ্যামিবাদ-প্রশস্তিকে শিশুর সারল্য 
বলে এড়িয়ে যাওয়। এক অভিসদ্িযূলক 
অন্তায়, অসততা। কষ্ট-কল্পিত 
অলঙ্কার-উপযায় ধিনি মুসোলিনির 
আকৃতি-প্রকৃতিকে সাজিয়ে তোলেন, 
রমনা রল'দের মুক্তি ও অনুরোধ 
সত্বেও যিনি “অস্পষ্ট ও এলোমেলো 
রীতিতে” প্রবন্ধ ফাঁদেন, পশ্চিমের 
মূসোলিনিকে সামগ্রিকভাবে ছাঁড়লেও 
ধিনি পুবের মুসোলিনি ঘ্বপ্যতর চীয়াং 
কাইশেককে শ্রন্থা-প্রীতি ছেলে দিয়ে 
শত-ইতালি সমু বিস্তীর্ণ মহাচীনের 
মুক্তি সংগ্রামকে বিলম্বিত করতে চান, 
তার শিশু-স্থলভ সারল্য আবিষ্ষারে 
কার লাভ, কিসের লাভ ? 

. মিহির আচার্য প্বস্তি-বচন আউদ্কে 
উপসংহার টেনেছেন £ “পরবর্তীকালে 
রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে নির্মোহ 
হয়েছিলেন ।” , কিন্তু কবে, কীভাবে ? 
ফ্যাসিবাদকে যখনই তিনি গাল 
পেড়েছেন, তখনই ভার সঙ্গে একাকার 
করে দেখেছেন ফ্যাসিবাদের পরম শক্র 
বলশেভিজমকে । রাশিয়ার চিঠি 
বলছে : “মানুষের ব্যক্তিগত ও 
সমগ্িগত সীমা এর] যে ঠিকমত ধরতে 
পেরেছে, তা আমার বোধ হয় না। 
সে হিসেবে এর? ফ্যাসিস্টদেরই 
মতে! ৷” তার আগেই রায়তের কথায় 
আছে: “রাশিয়ার জারতন্তর ও বল- 
শেভিকতন্তর একই মানবের পাশঙোড়া 
দেওয়া ।” ইংরেজ ফ্যাসিস্টদের 
উৎপীড়িত স্বজাতির কাছে সহনীয় 


করে তুলতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ " 
“সাধারণ রাষ্ট্রশাদননীতির আদর্শে 
আমাদের মারের মাত্রা নানতম 
বৈকি ].-.সমস্ত ভারতবর্ষকে জালিয়ান- . 
ওয়ালাবাগ করে, তোল! ‘ওদের পক্ষে 
বাহবলের দিক থেকে অসম্ভব ছিল 
না” ছোটে! ও,বড়ে| প্রবন্ধে বল! 
হলে! :---পন্তায়, সত্য এবং স্বাধীনতার 
প্রতি শরন্ধা এই ইংরেজ জাতির অস্তরের 
আদর্শ | ১৯৪১-এ সভ্যতার সংকট 
বললো £ “এ জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য 
আমার মনে ঞ্রুব হয়ে থাকবে৷” 
স্থতরাং রবীন্দ্রনাথের শ্রেনী-অবস্থান 
ও জীবন-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই 
রবীন্দ্র-সখা, ইতালির ফ্যাসিবাদী 
বুদ্ধি্জীবী তুচ্চি বিশ্বভারতীতে সংবর্ধিত 
হয়েছেন--স্বাধীন ভারতে! “ফিরে ২. 
যাঁও_ পরাভূত দেশের ক্রীতদাস 1”-- 
১৯৪২-এ . ভারতের বিশ্বকবি সম্পর্কে 
চীনের এ হ্ষ্কার কি নেহাৎই 


হঠকারিতা? 
নির্মল সাহা 


আনন্দবাজারের : 
সাংবাদিকতা 


কাগুজ্ঞানহীন- সাংবাদিকরা একটি 
পত্রিকার বিশ্বাসযোগ্যতা ন্ট করে 
পত্রিকাকে জনসমক্ষে কিভাবে হাস্তা- 
স্প্দ করে তুলতে পারেন আনন্দবাজার -- 
তাঁর জলন্ত প্রমাণ । গত পাঁচ বছরে 
এই দৈনিকটির বিক্রি উল্লেখযোগ্যভাবে 
হ্রাস পেয়েছে। তাই আনন্দবাজার 
পত্রিকা তার বিক্রির পরিসংখ্যান ছাপা 
ইদানীং বন্ধ করে দিয়েছে। বরুণ 
সেনগুধর মতো সাংবাদিকর! অসত্য, 
অর্ধ ও বিরুতস্ত্য এবং নির্জলা মিথ্যে 
ও আজওবি সংবাদ ও টাকা-টিগ্রনী 
ছেপে বছল্ন প্রচলিত এই পত্রিকাটিকে 
জনসমক্ষে পুরোপুরি মিথ্যেবাদী বলে 
প্রমাণ করেছে 1 তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী 
সিদ্ধার্থ রায়ের সংগে ব্যক্তিগত,'বিরোধের 
ফলে বরুণ সেনগুঞ ও গৌরকিশোর 
ঘোষকে কদিন আটক থাকতে হয়ে” 
ছিল (ব্যাপারটাকে কংগ্রেসের ঘরোয়া _ 
কোন্দলও বলতে পারেন)। ১৯৭৭-এ 
এ কেন্দ্রে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হবার পর সব বন্দীদের সংগে কারা- 
মুক্ত হয়ে ‘ইমার্জেন্সি ভিকটিম’ হিসেবে 
রাভারাতি ৰরুণ ও গৌরকিশোর 
ষাকেবলে একেবারে ফেমাস” হয়ে 
গেলেন। ইন্দিরা গান্ধী ও তার দল 
রাজনৈতিকভাবে মৃত ধরে নিয়ে এর] 
ইন্দিরা একাদশী, “আমাকে বলতে 
দাও, ইত্যাদি মজাদার গল্পকাহিনী, 
লিখে বেশ 'টুপাইস” কামিয়ে নিলেন | 
ভারপর এইসব তথাকথিত রাজনৈতিক * 
জ্যোতিষীদের মুখে ছাই দিয়ে ১৯৮০তে 
শ্রমতী গান্ধী ও তার দল য্খ্ন বিপুর্ম 
ভোটাধিক্যে ফিরে এলেন, তঙ্গুনি 
শুরু হ’ল আনন্দবাজার ও তাঁর কলমচি 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


-৮ দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে জুলাই ১৯৮২ 


- পেরুতে সান্রিক সরকারের 
বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াই 


পেরুর মাওপন্থী কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরা 
এ দেশের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে 
গেরিলা লড়াই শুরু করেছেন। এ 
সামরিক সরকারের বয়স দুবছর | 
বিপ্লবীদের তরফ থেকে - বত্রিশ 
পাতার এক প্রচার পত্র বিলি কর! 
হয়েছে এতে বলা হয়েছে বিপ্লবীদের 
যূল' উদ্দেন্ত হল রাষ্ট্রপতি ফারনাগো 
বেঁলাদে টেঁরি'র সরকারকে উচ্ছেদ 
করা। প্রেসিডেন্ট টেরি ১২ বছরের 
' বামপন্থী শাসনের অবসান ঘটিয়ে 
ক্ষমতায় এসেছিলেন । 


এ প্রচার পত্রে দাবী বরা হয়েছে 
যে গেরিলাবাহিনী ১১৮* সাল থেকে 
আজ পর্যস্ত ২,৯০০টি আক্রমণ চালি- 
য়েছে শত্রুপক্ষের উপর । এই সমস্ত 
গেরিলারা হলেন পেরু কমিউনিষ্ট 
পার্টির সভ্য । আরে! বলা হয়েছে যে, 
“গেরিলা যুদ্ধই দেশের মুক্তির একমাত্র 


পথ: সশস্ত্র যুদ্ধের পরিকল্পন] নিয়ে 
পার্টি সঠিক রপকৌশলই গ্রহণ 
করেছে ।” 


পেরুর উত্তরে খনি শহর কেরে! 
ডে পাসকো ও দক্ষিণে আযাবানপি 
অঞ্চল পর্যন্ত গেরিলা বাহিনীর কর্ম- 
তৎপরতা সরকারের চিন্তার কারণ 
হয়ে দাড়িয়েছে | 

পুলিশী ও সরকারী তথ্য অনুযায়ী 
প্রেসিভেণ্ট বেঁলাদো হক্ষমতামীন 
হওয়ার পর “সম্ত্াসবাদীর1” প্রায় চল্লিশ 
জনকে হত্যা করেছে। 

প্রচার পত্রে লেখা রয়েছে যে মাও- 
বাদী বিপ্লবীদের প্রথম কাজ শুরু হয় 
১১৮৯ সালের মে মাসের সাধারণ 
নির্বাচন বয়কটের মাধ্যমে বিপ্রবীদের 
লক্ষ্য “ইয়াংকী সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ 
ও দেশের মাটি থেকে সাম্রাজ্যবাদী 
শোষণের অবসান ।” মাওবাদীর] 
বিগত ছু'ব্ছরে পেরুতে অবস্থিত 
মাকিন ও ব্রিটিশ দূতাঁবাসগুলিতে বেশ 
কয়েকবার আক্রমণ চালিয়েছেন । 
সেই সঙ্গে তারা লিমা শহরে প্রয়াত 
মাকিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির 


একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার রহস্যজনক ভোল বদল 


* কলকাতার এক সাপ্তাহিক 
পত্রিকার সঙ্গে একটি বিদেশী দূতা- 
বাসের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসারের 
বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। সম্প্রতি 
উক্ত - দূতাবাসের অফিসারটি বেশ 
কয়েকবার লালবাজারের কাছে 
পত্রিকাটির অফিসে ঘুরে-গেছেন। 

শুধু অফিসেই নয় পত্রিকাটির 
৮অম্পাদকের পক্ষ থেকে দূতাবাসের 
উক্ত অফিমারকে তার ফ্ল্যাটে খানা- 
পিনার আমস্রণ জানানে! হয়েছিল। 
দূতাবাসের উক্ত অফিসারটি সেই 
আমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন বলে জানা 


গেছে। পাণ্টা হিসাবে দূতাবাসের 
উক্ত অফিসারটিও সম্পাদককে আমন্ত্রণ 
জানান। সম্পাদক মশায়ও সে 
আমন্ত্রণ রঙ্গ] করলেন । | 

, সম্প্রতি উক্ত সাধাহিকটির কার্যতঃ- 


ভাবে সম্পাদকের দ্বায়িত্ব পালন করেন 


“কালপুরুষ” ছদ্মনামে জনৈক মার্কস- 
বাদী নেতা যিনি বেশ কয়েক বছর 
আগে সি পি এম থেকে বহিষ্কৃত হন । 

বর্তমানে পত্রিকাটিতে_কি কি 
ধরণের লেখ! প্রকাশ করা হবে এবং 
কি ভাবে তা লেখা হবে তার সবটাই 
ঠিক করে দিচ্ছেন মার্কসবাদী নেতাটি। 





উত্তরপ্রদেশের চিঠি 
রত পৃষ্ঠার পর 


পদ্ধ থেকে । "অথচ পার্টি কাভারদের 


যৌবনোচিত উদ্ম বা বিচক্ষণতা আঙ্গও 
দ্বেখা যাচ্ছেনা । ন! শোনা যাচ্ছে 
কোনে! দ্বাধী, নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য 
কং-সংসদী-দলের মিটিং নির্বাচিত 
করার। অর্থাৎ, পার্টির অস্তনিহিত 
গণতন্ত্র বলতে আর কিছু রইলন]। 
সেই পুরোনো অনিবার্ধতা। প্রধানমন্ত্রী 
যাকে মনোনীত করবেন। 

i ভীবিশ্বনাথপ্রতাপ সিং যাবার 
পূর্বে কয়েকটি কাজের কাঙ্জ করে 
গেলেন । বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘর দাম 
ধাড়তে দিলেন না। বাঁচলো 
পমভোজা।  ভাকাতী-রারনীতির 
প্রতণবর্তন যাতে না ঘট পুলিশ ও 


প্রশাদনিক আমলাদের দিলেন 
তাগিঘ-ও-উৎসাহযুলক নৈতিক 
খোরাক। সব থেকে জরুরী কথা, 
জানিয়ে গেলেন যে, যত বড়ই হন না 
কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সর্বোচ্চ 
অধিনায়ক, তার বাঁছাই-ক্ষমতার 
প্রয়োগ অন্যায় মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যস্তরে 
বসান সম্ভব হলেও মুখ্যমন্ত্রী স্বীয় 
এলাকায় সম্পূর্ণ শ্বাধীন। তার রাজ্য 
প্রশাসনে নির্বাচিত হবার, কাছ 
করবার, ত্যাগ দেবার ক্ষমতা কেন্্রের 
ক্ষমতা থেকে কম নয়। মুখ্যমন্ত্রী 
রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধানমন্ত্রীর 
কুক্ষিগত নন ; নন মৃখাপেক্ষী । 


একটি আবক্ষ প্রস্তর যুদ্তি উড়িয়ে আ 


দিয়েছেন । 

এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় রিযগ্ণ হল পেরুর 
ও বিগ্রবীরা কট্টর মাওবাদী হলেও 
তাঁর! বর্তমান গণপ্রঙ্গাতঙ্ত্রী চীনকে 
“সংশোধবাদী” মনে করেন! বহু 
সরকারী ভবনগুলির সঙ্গে চীনা দূতা- 
বামও এরা ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস 
করেছেন। 

এদিকে পেরুর পুরোন -কমিউনিষ্ 
নেতৃবৃন্দ মাওবাদীদের কার্যকলাপকে 
“সম্বাস’” হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন । 
তারা সরকার পক্ষের পাশে এসে 
দাঁড়িয়েছেন । 

১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সেন জন 
দেল প্রাদ্েয়র নেতৃত্বাধীন পেকুভিয়ান 
কমিউনিষ্ট পার্টির এক মুখপাত্র অবশ্ত 
মাওবাদীদের এই কার্কলাপকে “অর্থ- 
হীন’ বলে মন্তব্য করেছেন । 

এ পার্টির অপর এক মুখপাত্র জেষ 
ফিগুয়েরোয়া জানিয়েছেন, যে ১৯৭০ 
সালে “বাণ্ডেরা রোজা” (লাল 
পতাক1) নায়ে একদল “বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী” 
কমিউনিষ্ট আন্দোলন থেকে বেরিয়ে 
যান। এ'রাই পরবর্তীকালে নিজেদের 
মাওবাদী বিপ্লবী হিসাবে দাঁবী 
করছেন। 


হঠাৎ এনে এত প্রভাব প্রতিপত্তির 


বহর দেখে অনেকেই মনে করছেন, 


উক্ত পত্রিকাটির সঙ্গে বিদেশী দূতা- 
বাসের যোগস্থত্র বোধহয় উক্ত প্রাক্তন 
মার্কসবাদী নেতাটির মাধ্যমেই গড়ে 
উঠেছে। 

জানা গেছে, পত্রিকা অফিসটি 
এখন নতুন সাজে সাজানো! হচ্ছে। 
পত্রিকাটির নিজন্ব কম্পোজিং বিভাগ 
খোলারও তোড়জোড় চলছে । রমরমা 
দেখে বাহ্িকভাবে অনেকেই মনে 
করছেন পত্রিকাটির আধিক অবস্থার 
বেশ উন্নতি ঘটেছে। | 

পত্রিকাটির বিভিন্ন লেখায় দৃতা- 
বাসের প্রভাব দারুণভাবে পড়েছে। 
দূতাবাস থেকে দেওয়া? তাদের দেশের 
রাষ্ট্রনায়কের -বিভিন্ন বক্তব্য ফলাও 
করে ছাপাঁনে হচ্ছে । 

সম্প্রতি ভারতীয় গোয়েন্দা 
সংস্থার (র) কাজকর্ম নিয়ে একটি 
লেখা প্রকাশ করা হয়েছে । লেখাটির 
শেষ দিকে মস্তব্য কর! হয়েছে 
ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে (র) 
বিশেষ একটি দেশের অন্থকরণে পরি- 
চালন। করলে ভারতবর্ষ বিভিন্ন দিক 
থেকে লাভবান হবে। 

ব্যাপারটা ক্রমশই রহস্তনক হয়ে 
উঠছে । | 


"উঠে পড়ে লাগলেন। 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
পণ্যগুলি পেছনে হঠে গিয়েছে, রপানী 
বেড়েছে চাউল (৬* শতাংশ ), তামাক 
(৬২ শতাংশ), প্রসেস্ভ ফুড (৫১ 
শতাংশ), তৈরী পোশাক পরিচ্ছদ 
(€*.শতাংশ) চিনি (৩৮ শতাংশ) 
ইত্যার্দি। চিরাচরিত রপ্ানীর মধ্যে 
এক ইনজিনিয়ারিং দ্রব্য ছাড়া আর 
সব ক্ষেত্রেই রপ্তানী কমেছে। কৃষি 
উৎপাদনের অবস্থা এবছর .খারাপ 
আবছাওয়ার দরুণ ভালো হবে বলে 
আশা কম। সুতরাং এগুলির রপ্তানী 
বাড়াতে হলে দ্বেশে অনটন ঘটিয়েই 
বাড়াতে হবে। দেশের মানুষের মুখের 
গ্রাস রপ্তানী করে কেন্দ্রীয় সরকারের 
চরম দুর্নীতি ও অপদার্ধতার মূল্য দিতে 
হবে। ৃ 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবছর 
অকটোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর 
করবেন বলে আগে স্থির ছিল। কিন্ত 
হঠাৎ তিনি জুলাই মাসেই যুক্তরাষ্ 
সফর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 
আগামী ২৯শে জুলাই শ্ীষতী গান্ধী 


মাঞ্ষিন প্রেসিডেপ্ট রোনান্ড রেগনের . 


সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন । বিদেশ সচিব 
রাসগোত্রা এবং বিশেষ অর্থনৈতিক 
উপদেষ্টা এল, কে, ঝা সফরের আগে 
ভাগে জমি-তৈরীর উদ্দেশ্যে আমেরিকা 
ছুটে গিয়েছেন। ভারতে মাঞ্চিন 
রাষ্ট্রদূত জে বার্ণেমও ওগাশিংটনে চলে 
গিয়েছেন। ভারত ও মাঞ্ধিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের মধ্যে এই শীর্ষ বৈঠক আগামী 
দিনের পক্ষে প্রচণ্ড গুকুত্বসম্পন্ন হয়ে 


প্রুলাত॥। 


রেক দফা আত্মসমর্পণ ? 


উঠতে পারে 

কারণ যাঁফিন বুক্তরাই্ী ভারতে 
খোলা বাজার চার কিন্ত ভারতীয় পণ্য 
সম্পর্কে নিষ্যোব্ঞ1 ও বাধা নিঘেধ তুলে 
নিতে রাজী নয়। সাকিনীর! চায় 
ভারত তাঁদের কাছ থেকে মরার 
কিহুক, তাদের উচ্ছত্ত গম কিন্তুক, 
বদলে মাকিনীর! কিছু কিনবে না। 
তারা এদেশ মার্কিন মুলধন পাঠাবে । 
আবহাওয়। দৃষ্ণ্কারী ও স্বাস্থ্য বিনাশ- 
কর থে স্হন্ক শিল্প ক্যান্সার ও 
এজাতীয় কঠিন রোগ বিস্তার করে 
বলে আমেরিকায় নিষিদ্ধ, সেই শিল্প- 
গুলি আমেরিকার মালিকানায় ভারতে 
প্রতিষ্ঠি ত হবে। ভারত বিপন্ন হবে 
কিন্ত মুনাফা! লুঠবে মাকিনীরা। 
ইন্দিরা! সরকার অর্থনৈতিক সংকটের 
চাপে পড়ে কি আমেরিকার এই সমস্ত 
হানিকর শর্ত যেনে ভারতকে মাকিনী- 
দের শোষণ স্থগন্থার অরণ্যভূমিতে 
পরিণত করবেন ? ভারতের অনা- 
বিষ্কৃত তৈলধনিগ্ডলিকে আগেভাগেই 
মাক্িনী ভৈল কোম্পানীগুলির হাতে 
তুলে দ্বার ব্যবস্থ করবেন? ইতি- 
মধ্যেই মাক্িনী চাপ বেড়ে ষাচ্ছে। 
আই এম এফ, বিশ্বব্যান্ক-এর মারফতে 
চাপ দেবার পর এখন যদি ভারতের 
প্রধানম্হী আরে! অন্ত প্রত্যক্ষ মাকিন 
চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চান 
তাহলে ভারতের জনমত তার সর- 
কারকে কোন হিন ক্ষ! করবে না। 


আনন্দবাজারের সাংবাদিকতা 


গুঠ পৃষ্ঠার পর 


বরুণ সেনগুপ্তদের আবার ইন্দিরা" 
ভজন1। ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে বাঁম- 
ফ্রুট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার দিনটি 
থেকেই আনন্দবাজার ও তার এইসব 
কাণগুজ্ঞানহীন তথাকথিত সাংবাদিকরা 
বামফ্রন্ট সরকারের উৎখাতের জন্য 
ইতিমধ্যে 
১৯-*তে ইন্দিরা ফিরে আসায় এদের 
স্পর্ধা ও দুঃসাহস আরে! বেড়ে গেল। 
ফ্রন্ট সরকারের জন ক দ্যা ণক মী 
প্রত্যেকটি নীতি ও কাজের বিরুদ্ধেই 
রকমারি ও আঁদ্রগুবি সব অভিষোগ ও 
আপত্তি তুলে এইসব সবজ্ৰান্ত সাংবা- 
দিক ও পত্রিকাটি জনগণকে -ক্ষেপিয়ে 
তোলার লড়াই চালিয়ে গেল (আনন্দ- 
বাজার আনন্দমার্গ ও আনন্দগোপাল 
এই জ্যহম্পর্শে পশ্চিমবঙ্গবাপীর জীবন 
আব অভিষ্ঠ)। কিন্তু তাদের' এই 
অপচেষ্টা ও যড়যস্ব ষে মাঠে মার! গেছে 
পশ্চিমবাংলায় -১৯৮২-র নির্বাচনে বাম- 
ফ্রন্টের বিপুল জয় তারই প্রমীণ | 
আর বামফ্রন্ট তথা জনগণের এই, জয় 


বরুণ দেনগুপ্ত ও তার আনন্দ প্রতুর 
গালে একটি ঘোথ্য ও ভারী চপেটা- 
ঘাত। আনন্দ নম্পারকক্ষে বলি, 
অন্ততঃ আপনার পত্রিকার বাট্তির 
কথা ভেবেই এইস্‌ব উন্মাদ সাংবাদিকের 
হাত থেকে এক্ষুনি কলয কেড়ে নিন। 
ব্মহিররঞ্ন লাহিড়ী 





মহালয়া পুর্বেই শারদীয় 
চি এ 
বনগ। বাতা 
বেরুবে। ব্নর্থীর বিশিষ্ট লেখক". 
লেখিকার লেখা থাকবে। 
বিজ্ঞাপনদাতারা যোগাযোগ করুন। 
হ কাঁষালয় £ 
ভারতী এবধালয় 
চাঁকদ। রোড ই: বনরগা ২৪ পরগণী 





Regd. No. WB/CC-32 


দপতর পুনগঠিন 
১ম পৃষ্ঠার পর 
আসলে প্রমোদ্বাবুর দগ্ুর 


" পুনর্গঠনের প্রস্তাবকে অশোকবাবু এবং 
মাখনবাৰু কেউই ভাল চোখে দেখছেন 
না। এরা মনে করছেন প্রমোদবাবু 
কুটনীতির আড়ালে তাদের দলকে 
ক্রমশঃই কোণঠাসা করে ফেলার চেষ্টা 
করছেন৷ দুই দলের নেতাদের আরও 
ধারণা গ্রমোদবাবু হয়তো চান ন! 
ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এম পির 
হাতে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ 
আছে এমন কোন দণ্ডর থাকুক। 
যাতে এই দল সাধারণ মানুষের কাছে 
আর পৌছতে না পারে । 

ছুই দলের নেতাদের মধ্যে দফায় 
দফায় আলোচনায় ঠিক হয়েছে প্রমোন- 
বাবুর এই প্রচেষ্টাকে ভারা যৌথভাবে 
ফ্রণ্টের বৈঠকে বাঁধা দেবেন। এই ছুই 
দলের অধিকাংশ নেতাই মনে করছেন 
তাঁদের ওপর যে “আঘাত” আসছে 


নিত প্রয়োজনীয় জিনিসে সৌন্দর্য আর 
"স্থখননার অপুব মণিকাঞ্চনযোগ | 







তা দি ঠেকানো ন! যায় তবে অদূর 
ভবিষ্যতে বাম রাজনীতিতে তারা 
তাদের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবেন। 
যদ্বও দুই দলের ফোন নেতাই 
প্রকাস্ত্ে এসব কথা বলছেন না। তবে 
দলের বিভিন্ন নেতার মনোভাব এ 


. ব্যাপারে এত কঠোর যে ব্যক্তিগতভাবে 


আলাপ আলোচনা করলে বোঝার 
কোন অহ্ববিধা থাকে না। 


শোক সংবাদ 
মাওবাদী কমিউনিষ্ট বেন্দের 
অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক কানাই 


চ্যাটাজ কিডনির রোগে আক্রান্ত 
হয়ে গত ১৮ জুলাই মারা গেছেন। 
সি, পি, আই, সি, পি, আই (এম) এর 
পর শ্রীচ্যাটাজ্খ ১১৬৭ সালে নকশাল- 
বাড়ির ঘটনার পর এম, সি, সি, দল 
গঠন করেন। মৃত্যুকালে তার 'বয়ল 
হয়েছিল ৪৯ বছর ! 


Phone : 24-4232 


গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজে অচলাবস্থা 


১ম পৃষ্ঠার পর 2 
এর জন্ত কলেজে আনুষঙ্গিক প্রস্তুতির 


- গুরুত্ব সম্পর্কে সরকারী আমলাদের 


তৎপরতার অভাব । 

যেমন ডিগ্রী কোর্স চালু করার 
জন্ত আরও ক্লাস ঘরের প্রয়োজন তাঁর 
পরিকল্পনা! আগেই কর! উচিত ছিল। 
এতদিনে একটি ছোট বাড়ী তৈরী শেষ 
হয়েছে । কিন্ত ভার জন্ত প্রয়োজনীয় 
আসবার ও সাজসরঞ্তাম এখনও সংগ্রহ 
হয়নি । এছাড়া শিক্ষক নিয়োগ প্রশ্নে 
রয়েছে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব । চাক 
কল! ও কারুশিল্পের একটি শিক্ষক 
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রয়োজন অনেক 
সংখ্যক এ সমস্যা আমলার! নিজেরাই 


বুঝতে চান না। মন্ত্রী মহাশয় তথা, 


অর্থ দগ্তরে কর্তাদের বোঝানোর প্রশ্ন 
ওঠে না। 

_. এই কলেজে পঠন পদ্ধতি এমন যে 
প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি শিক্ষকের 
সরাসরি নজর দেওয়া দরকার । অন্তান্ত 








বাংলার হস্তণিল্ত 


বাংলার হস্তশিল্পজ্রাত সামগ্রীর এতিহ স্থপ্রাচীন। শুধু পৃহসজ্দার 
উপকরণ নয়, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রেও হস্তশিল্পের নিজশ্ব শিল্প 
' সৌকর্ষ ও রুচিবোধ বিস্ময়কর । দীর্ঘদিনের সাধনা আর শিল্পবোধের 
ফলে হস্তশিল্পের প্রতিটি জিনিসই য্মেন আকর্ষণীয়, তেমনি বাহারী । 
‘কারুকার্য আর রঙের বৈচিত্র অনন্থকরণীয় | হস্তশির্নের যেকোন 
ধৌঁকানে পাবেন নিত্যব্যবহার্য নানান সামগ্রী । জুট ও চামড়ার ব্যাগ, 
বাশ ও বেতের টে, ম্যাট, পর্দা, বিছানার চাদ্বর এবং আরো 
কত কী; প্রতিটি জিনিসই বর্ণস্ষমণ আর শিল্পসৌকর্ষে অনন্ত ।' 
_ প্ৰয়োজনীয় অথচ শিল্পবোধে ভাঙ্বর | আজই আন 
,হস্তশিল্পের দোকানে । নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীও যে কত সুন্দর ও 
মনোহর হতে পারে, নিজেই দেখে নিন । রঃ 
আজই আনুন লিগে গ্রীটে পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প বিকাশ 
নিগম পরিচালিত বিপণি “মধ্ষা'তে ও গ্রামাঞ্চলের গ্রামীণ শিল্প 


বিপণিতে । 





বাংলার হস্তশিপ্প ঘরে রেখেও তৃপ্তি 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার, 


৬৮৮ ( 1৮২ 


আই. সি. ৩. 














জম্পাফক কৰ্তৃক ঘীপালী প্রেদ, ১২৩/১, আচার্য প্রফুরলচল রোড, কলিকাত-৬ থেকে মুকিত এবং ঘর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত। 


'সাঁজসরঞ্রামের | গ্রাফিক্স 


Price 60 78185 


পড়েছেন দোটানায় । পরীক্ষা হওয়ার 


কথা ছিল এপ্রিল মাসে । সে থেকেই 


“. অচল অবস্থা চলছে । 


কলেজের মৃত এক ক্লাস ঘর ছেজে- 


মেয়েদের সামনে লেকচার দিয়েই 


পাল! সাজ 'কর! সম্ভব নয়। 

মহারাষ্ট্রে শিক্ষা দপ্তরে একজন 
চাঁককলা শিক্ষাতত্ব বিশেষজ্ঞকে এই 
জাতীয় শিক্ষার ভাব দেওয়া হয়েছে। 


যার ফলে গোটা ব্যবস্থা! পরিকল্পনা মত 


চলছে । 
পশ্চিমবঙ্গ এই প্রশ্নে অগ্রণী ভূমিকা 
নেবে এটা আশা করা অন্যায় নয়। 
কিন্ত দুঃখের হলেও এটা সভ্য থে 
গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্প-সংস্কৃতিকে 
অবহেলাই কর হয়েছে। পরিণামে 


সর্বত্র শিল্পচেতনা-হীনতার বন্যা 
বইছে । | 
যেমন প্রয়োজনীয় সংখ্যক, 


শিক্ষকের অভাব রয়েছে তেমন রয়েছে 
সিরষিক্স 
বিভাগ বহুদিন বদ্ধ রয়েছে একই 
কারণে । 

কলেজের ছাত্রাবাসটিতে চরম 
অব্যবন্থা ৷ বন্ধ ছাত্রকে খাটের অভাবে 
মেঝেতে শুতে হয় ছাত্রদের অভিযোগ । 
এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীঘের আগেকার 
হারেই মাসে দশ টাক! করে শ্বলার- 
সিপ দেওয়া হয় ঘাতে মাসে ছুটি রঙের 
টিউব কিনতে পার! যায় না। রুলেজে 
ক্যানটিনও মোটেই তাল নয়। 

ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগগুলি 
খুবই সঙ্গত কিন্ত এর ফিরিস্তি বাড়িয়ে 
লাভ নেই। কারণ প্রায় সব কলেজেই 
একই চিত্র । যারা শিক্ষার প্রশাসনে 
রয়েছেন তারা সব সময় অর্থের 
অভাবের অজুহাত দেখান। কিন্ত 


অপচয় বন্ধ করে কোন খাতে 


অগ্রাধিকার দেওয়! প্রয়োজন এ বোধ 
তাদের নেই। সেজন্য বেশীর ভাগ 
পরিকল্পনাই অবান্তব। অল্প খরচে সাদা- 
মাঠ! পরিকল্পন। তাদের মাথায় নেই। ১ 

একটা মূল মমন্তা এই কারণে 
সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। যারা 
ডিপ্লোমা কোর্সে এতদিন পডাশুন। 
করলেন--তাদ্বের ভবিস্মতট কি হবে 
সেটা কেউ দরদ. দিয়ে ভাবছেন ন1। 
একটি সংক্ষিপ্ত এক বছরের কনভেম্সও 
কোর্স চালু করার ঘাবী তারা করে 
আসছেন। নীতিগতভাবে ' সবাই 
মেনে নিলেও কার্যত মৌলিক 
প্রতিশ্রুতির চাইতে বেশী কেউ দিচ্ছেন 
না। ছেলেমেয়েরা স্বভাবতই 
অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। এই 


দ্বাবীর সম্পর্কে সরকারের উপর চাপ হ্ি 


করার জন্ত তার এবারে পঞ্চম বর্ষে 
তাদের ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে রাছী 
হননি। সেজন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ 


এর ফলে এ বছরে নতুন করে 
ছেলে তণ্তি হওয়া 
হয়নি। আঁর টালবাহীন! নয় 
উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর একটু নড়ে চড়ে 
বসতে হবে। এখনি সংশ্লিষ্ট সকলের 
সঙ্গে বসে বর্তমান অবস্থার অবসান 
কর! উচিত! 


মনের মত বিচারক ' 


"১ম পৃষ্ঠার পর 


বিরোধিতা করবেন না বরং যেটুকু 
ক্ষমতা রয়েছে_তা! ধীরে ধীরে 
কেন্দ্রের আওতায় নিয়ে আসার জন্য 
তোড়জোড় শুরু করেছেন। 


পেটোয়া সাংবাদিকদের দিয়ে মাঝে ' 


মাঝে খবরদল ‘ফাস’ করিয়ে দিয়ে রাজ্য- 
গুলির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন। 
ভাঁরপর তাঁদের প্রতিরোধকে ক্ষীণ করে- 
দেবেন । গোডাতে অত্যস্ত অন্থগত 
রাজ্যকে দিয়ে “অন্থমোদন” করিয়ে 
আস্তে আস্তে অন্ত সবাইকে বশ মানাবেন 
যাতে রাজ্যগুলি নামকেওয়ান্তে রাত 
কর বে-কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির 
চাইতে আর কিছু ক্ষমতা'তা্ের হাতে 
থাকবে .না। অথচ জনসাধারণের 
“অসস্তোষের” সাক্ষাৎ মোকাবিলা 


শা 


এখনও সম্ভব , 


সি 


করতে হবে ভাদেরই। i 


ইতিমধ্যে ঘনিষ্ঠমহল থেকে সেজন্য 
মাঝে মাঝে প্রচার করানো হচ্ছে 
আইন ও শ্ত্খলা, বন্তসম্পদ, কৃষি, 
বিছ্যৎ উৎপাদন ও সেচ ব্যবস্থা 
সম্পক্ষিত দণ্তর কেন্দ্রের তালিকায় 


- আসা উচিৎ। এর পেছনে ঘে এক” 


শ্রেণীর শিল্পপতির “আশীর্বাদ” 


রয়েছে-সেকথধা গোপন নেই 


কারণ এই ব্যবস্থায় তীর! অতি সহজেই 
সব শক্তির উৎস কেন্দ্রকে নিজেদের 
প্রয়োজনমত কাজে লাগাতে -পারবেন। 


সোজাকথায় 
২য় পৃষ্ঠার পর 


তা জানা অবশ্তই অপ্রকাঁশ থাকবে না,- 


কিন্ত ট্রেটসম্যান বোধ করি বিশ্বাস 
করেন যে, একমাত্র লোকভয় ও 
চক্ষুলঙ্দা ত্যাগ করতে পারলে 
নয়াপাতিবুর্জোয়া  'বামপন্থী”গণণও 
দক্ষিণপন্থীদের চাইতে কম বিশ্বস্ত হয় 
না। আমাদের বামপন্থী নেতাগণ 
নিয়ত ঘোষণা করে থাকেন, বুর্জোয়া 
পত্রপত্রিকাুলি তাদের বিরোধিতা 
করে বলেই তার! নিশ্চিত যে তার! 
সঠিক পথে চলছেন। তাহলে বুর্জোয়া 
পত্রপত্রিকা গোষ্ঠীর কুলচুড়ামনি ষ্টেটস- 
ম্যানের এবস্বিধ আচরণ প্রশ্পর্কে এ 


বল-টা কি তাহলে বামক্রণ্টের কোর্টে 
নয়? 


~~ 


menue COENEN 


মানেকা এবার সব ভারতীয় দূত্র গড়ছেন 








শঞ্চবিংশ বর্ষ : ২৭শ সংখ্যা || শুক্রবার, নে জুলাই, ২ n ৬ a 
জোড়াসাকো ঠাতুর 
বাড়ীতে অনুষ্থ পরিবেশ 


জোড়ার্সীকোর ঠাকুরবাড়ী দেখতে 
শ্নাজকাল খুব কম বিদেশী পর্যটক 
শাসেন। কয়েক বছর আগেও 
বীন্দনাথ তথা বাংলার নবজ্বাগৃতির 


[তিবিজড়িত মহধিভবন দেখতে 
প্রতিদিন একাধিক ট্যুরি্ই বাসের 
জানাগোনা ছিল । 


শ্রুতি মহর্ষি ভবনের সংস্কার করা 
য্নেছে। এখানকার : সংগ্রহশালা 
হুন সংযোজন হয়েছে । ঠাকুর 


অ্থরবারের কৃতী পুরুষ ও সমকালীন . 


-য়েকজ্নের কার্যকলাপ সম্পর্কে 
Iলোকপাত করতে পারে এই ধরনের 
ক্লমশলা সংগ্রহশালায় আনা হয়েছে । 
সরল ভাল গানের টেপ রেকর্ড, পাঁতুঁ- 
আপি, ছবি, ডায়েরী ও কারও কারও 
আবহত জিনিস সংগ্রহশীলার আকর্ষণ 
স্ড়িয়েছে । অথচ পর্যটন বিভাগ 
দের তালিকা থেকে কলকাতার 
জব স্থানগুলির মধ্যে সহখি ভবনকে 
‘দেওয়ার সিদ্ধান্ত বদলায় নি। 
কয়েক বছর আগে একটি 
স্গীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করেই 
টিন বিভাগ এই সিদ্ধান্ত নিতে 'বাধ্য 
| ঘারকানাথ ঠাকুর লেনের, এ 
পীর প্রাঙ্গণে ক্রীড়ারত এক বালক 
পেক্ষমান এক ট্যুরিষ্ট বাসের তলায় 
পা পড়ে মার! যায়। এ বালকটি 
_ল জ্োড়ার্সাকোয় অবস্থিত রবীন্দ্র 
রতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক কর্ম- 
বীর পুত্র। স্বভাবতই বাসের 
স্ইভার বেশ ঝামেলায় পড়েন 
স্দের বিক্ষোভের মুখে পড়ে। 
৭৬ সালের এই ঘটনার পুরে ট্যুরিষ্ট 
শ্ন এখানে আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 


আজকের দিনে কোন ট্যুরিষ্ট বাস 


রডল্লাকোর প্রাঙ্গণে এলে নিরাপদ 
টেই বল! চলে না। বরং আরও 
জলনে পড়তে পারে পর্যটন বিভাগ । 


কারণ গত কয়েক বছরে ঠাকুরবাড়ীতে 
বিশ্ববিস্তালয়ের' কর্মী-বাসিম্দার সংখ্যা 


অনেক বেড়েছে, বিশেষ করে ডঃ রম! 


চৌধুরী উপাচার্য থাকার আমলে যখন 
ছাত্রপরিষদের কল্যাণে গোট! প্রাঙ্গণটি 
সমাজবিরোধীদের আড্ডায় পরিণত 
হয়। আশেপাশের এলাকার 


+ শেষাংশ 1ম পৃষ্ঠায় 


॥ 


মানেকা গান্ধী এবার ইন্দিরা 


গান্ধীর বিকল্প দল হিসাবে সর্বভারতীয় ' 
একটি নতুন দল গঠন করার . 


ব্যাপারে তোড়জোড় শুরু করেছেন 


- বলে বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে: 


কিছুদিন আগে ভি এস পি দলের 
সভাপতি হেমবতীনন্দন বহুগুণ! 
দিজ্ীতে মানেকা গান্ধীর সঙ্গে দেখা 


- করে তাকে ডি এস্‌ পি-তে যোগদানের 


আমনণ জানান । জ্বান। গেছে, 
ই-কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 
বিরুদ্ধে আনা [বহুগুণার অনেক অভি- 


যোগের সঙ্গেই মানেক? গান্ধী একমত . 


হন। | 
শুধু ইন্দিরা গান্ধীর কার্যকলাপের 
সমালোচনায় মানেকা-বহুগুণ। একমত 
হন নি,. উভয়ে দর্বভারতীয় স্তরে 
ইম্বির] গান্ধীর দলের বিরুদ্ধে এক 
একাবন্ধ বিরোধী দলের প্রয়োজনীয় 
তার ব্যাপারে একমত হন। তবে, 
বহুগুণার প্রস্তাব মত তার দলে. ষোগ 
দেওয়ার ব্যাপারে বাস্তব কতকগুলি 
অন্থবিধার কথা উল্লেখ করেন। 

জানা গেছে, মানেকা গান্ধী তার 
প্রয়াত স্বামী সঞ্জয় গান্ধীর অঙ্কুপামী- 
দের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রেখে 
চলেছেন। এই অঙ্গগামীরা সার! 


রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছেন- নিজ নিজ 
রাজ্যে বিক্ষ্ধদের সংগঠিত করার জন্য । 

সব থেকে মারাত্মক অবস্থা 
দাড়িয়েছে কর্ণাটক এবং অন্ধ প্রদেশে । 
এই ছুই রাজ্যে বেশ কিছু এম এল এ, 
সহ প্রচুর কংগ্রেস কম দল ছেড়ে 
দিয়েছেন । মহারাষ্ট্র, গুজরাট রাজ্যেও 
বিক্কু্ধদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। 
বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা উত্তর 
প্রদেশেও বিক্ৃকরা এখন মানেকা 
গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
চলেছেন। 

‘বিভিন্ন রাজ্যের বিক্ষু্- নেতারা 
মানেকা গান্ধীকে অনুরোধ করেছেন 


সর্বভারতীয় স্তরে বিক্থক্ধদের নিয়ে 


একটা নতুন দলের জন্ম দিতে।. তবে 
সেই দলের নাম যাতে কংগ্রেস 
থাকে সে ব্যাপারেও বিহ্ুরা মানেকা 
গান্ধীকে অনুরোধ করেছেন । 

. বিভিন্ন রাজ্যে সমর্থকদের নিয়ে 


মানেকা এখনই একটা দল গঠন করতে | 


পারেন। এই দলে তিনি কিছু এম 
এল এ এবং এম পি-কেও সঙ্গে পাবেন । 
কিন্ত ত1 সত্বেও মানেকা আরও কিছু 
সময় নিচ্ছেন তার কয়েকজন রাজ- 
নৈতিক অভিভাবকের পরামর্শে । 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার 


টুরদশনে পক্ষপাতমুলক অনুষ্ঠান 


দূরদর্শনের জয় হোক! দিল্লী 
কলকাতা মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ 
ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়ার 
সুযোগে রাষ্ট্রপতি শ্রীঙ্গেল দিংএর 
অভিষেক অনুষ্ঠান দেখা সম্ভব হয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গের দর্শকদের 1 

কিন্তু মূল অনুষ্ঠানের “কথারস্তে” 
সাংবাদিক শ্রীধুশবস্ত সিং যেভাবে তার 
বক্তব্য পেশ করলেন তাতে দূরদর্শনের 
সংবাদ পরিবেশনায় নিরপেক্ষতার 


ভূমিকা আর রইল না। আগামী 


দিনে দূরদর্শনকে কিভাবে দলীয় 
প্রচারষন্ত্রে পরিণত হুতে চলেছে তা 
অনুমান কর! গেল। 

'খুশবস্্ যে একজন অদ্ধ ইন্দিরা 
ভক্ত তা আজ আর কারও অজান। 
নয়। দুরদর্শন কর্তৃপক্ষ একে এমন 
একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ষ্টানে ডেকে এনে 
যোটেই বিচক্ষণতার পরিশ্যয় দেন নি। 
ওপরতলার নির্দেশেই জেনে শুনেই 
শ্রীসিকে আনানো হয়েছে এ কথাও 
অনুমান কর] ঘেতে পারে । 

শ্রীসিং তার কথিকা রাজেন্দপ্রসার্ 
থেকে শুরু করে নিলম সঞ্জীব রেডী 
পর্যন্ত যার! ধরা! রাষ্ট্রপতির পদ 
অলংকৃত করেছেন তাদের একটা 
সংক্ষিগ্ড পরিচিতি দেন। সেই হুত্রে 


জরীসিং'এর শ্রীরেড্ডি সম্পর্কে মন্তব্যটি 
মোটেই প্রীতিবর নয়, সত্যনিষ্ঠ ত 
নয়ই । 

ভি ভি গিরির নির্বাচন . প্রসঙ্গে 
শ্রীসিং বলেন ষে' লোকসভার প্রাক্তন 
স্পীকারকে হারিয়ে ভিনি নির্বাচিত 
হন। কিন্তু প্ররেড্ডি যে তখন কগগ্রে- 
সের মনোনীত, প্রাথী' ছিলেন এবং 
ইন্দিরা গান্ধী পরে নিলি প্রার্থী রূপে 


-শ্রীগিরিকে পরোক্ষে সমর্থন করেন সে 


কথার কোন উল্লেখ নেই। শ্রীসঘীব 
রেড্ডী ছিলেন পরবর্তাকালে দলীয় 
প্রার্থী যদিও তীর বিরুদ্ধে কেউ দাড়ায় 
নি। এ তথ্য সত্যের অপমান ছাড়া 
আর কি। | 

এবারের ভোটে শ্রীজৈল সিং 
সম্পর্কে বলেন যে তিনি ই-কংগ্রেসের 
প্রার্থী ছিলেন এবং শ্রীমতী গান্ধী 
মনোনীত । এ জয় শুধু ই-কংগ্রেসের 
নয়, শ্রীমতী গান্ধীর জয়। সঙ্গে সঙ্গে 
একথা বলেন যে তিনি তার প্রাপ্য 
ভোটের চেয়ে অনেক ভোট পেয়ে 
প্রমাণ করলেন যে তিনি কতট! 
জনপ্রিয় | | 

এখন পরিদ্কার বোঝা যায় যে 
শ্ররেড্ীকে কোনদিনই নিজের একান্ত 
বশংবদ রাষ্ট্রপতি হিসাবে যে উনি 


পাবেন না একথা! পরিষ্কার হয়ে গেছে। 

এর আগে শ্রীমতী গান্ধী গরীসধ্ীব 
রেডডীকে দলীয় লোক বলে প্রচার 
করেছেন বিদেশে গিয়ে। অল্প কিছু 
দিন আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘরোয়া 
বৈঠকে প্রীরেড্টী যা 0 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





গরোজ দর 
হত্যাকাণ্ডের 
তদন্ত চাই, 


. একাত্তর সালের ৫ আগষ্ট পুলিশ. | 


কবি-সাংবাদিক সরোজ দত্বকে গ্রেপ্তার 
করে খুন করে বলে খবরে প্রকাশ। 
সরোজ দত্ত একটি বিশেষ রাজনৈতিক 
দলের নেতা ছিলেন বলেই নাকি 
তাকে খুন করা হয়েছে। দক্ষিণ 
কলকাতার টালিগঞ্জ থান! এলাকার 
লেক মার্কেটের কাছাকাছি এক 
বাঁডি থেকে-'রাত ছুপুরে শ্রীদতকে 


| গ্রেপ্তার করা হয় । 


সরোদ্ দত্ত চল্লিশ থেকে যাট 
দশকে অনৃতবাঙ্রার পত্রিকা, অরণি, 
স্বাধীনতা, দেশহিতৈষী, “দেশব্রতী 
পত্রিকায় সাংবাদিক সহকারী 
সম্পাদকের কাজ করেন, একাধিক 
গ্রন্থ অনুবাদ করেন। সরোজ দত্তের 
কাব্য সংগ্রহ "সম্প্রতি রি 
হয়েছে । 

সরোন্ধ দত্তকে যখন খুন করা হয় 
তখন তার বয়স ছিল ষাট বছর । এই 
বয়সের একজন নাধী সাংবাদিককে 
খুন কর! হল, অথচ: ভার কোন তস্ত 
গত পাঁচবছরে হয় নি। এই খুনের 
কিনারা করার জন্য গণতান্ত্রিক 
অধিকার রক্ষা সমিতি (এ. পি, ভি. 
আর) প্রস্তাবিত এক নাগরিক 
কনভেনশনে যোগ দেবার জন্য শ্রীমতী 
মণিকুস্তলা সেন, সমর সেন, মহাশ্বেতা 
দেবী, জ্যোতি দাশগুণ, কুমুদ দাশগুপ্ত, 
মিহির আচার্য প্রমুখ সাংবাদিক 
সাহিত্যিকরা সকলকে অনুরোধ 
করেছেন। আগামী ৫ আগষ্ট 
(বৃহস্পতিবার) বিকেলে টুডেন্টস 
হলে এই কনভেনশন হবে। 





এবার উণরাষ্্ণতি হিদা ঘোর 


বিদায়ের গাদা 


এবারে উপরাষ্ট্রপতি হিদ্বায়েতুজ্লার 
বিঘায়ের পালা । একজন বশংবদ 
রাষ্পতি মনোনয়ন করে শ্রীমতী তার 
গদী নিষণ্টক করার পক্ষে কোন বাধা 


রাখতে চান নাঁ। ইতিমধ্যে সুপ্রীম 


কোটে মন-পছন্দ বিচারপতি নিয্নন্গের 
প্রস্তুতির সংবাদ আমরা আগে 
জেনেছি । . | 
নয়া্বিদীতে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ- 
মহলে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, সুত্র থেকে 


জানা যায় গ্রহিদায়েতুল্লার উপর চাপ 


সৃষ্টি করা হচ্ছে নিজে থেকে পদত্যাগ 
করার জন্ত। তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে 
প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে যে তিনি বিরোধী 


পক্ষের লোক। কারণ ওকে এক 
সময় রাষ্ট্রপতি পদের অন্ত কোন কোন 
দলের তরফ থেকে প্রার্থী মনোনয়নের 
প্রস্তাব করা হয়। যদিও প্রায় প্রতি- 
দিন রাজ্যসভায় শ্রীহিদায়েতুলার 
আচরণে বিরোধী পক্ষ সভা ত্যাগ 
করছে তবু তাকে নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী 
মোটেই ভরম| করতে পারছেন ন1) 
শোনা যাচ্ছে তার মনোনীত 
প্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি মির্জী 
হামিদুল্লা বেগ। ইনি' এক সময়ে 
স্বগ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচার- 
পতি শ্রএচ আর খামার কাছ থেকে 


" শেষাংশ ২য় গৃষ্ঠায় 





বিদায়ী রাষ্ট্রপতির 


তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য 


বিদায়ী রাষ্ট্রপতি প্রনিলম সম্জীব 
বেডজী জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে 


দেশে ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্ত 


" গ্রভীর উদ্বেগ প্রকাশ . করেছেন। 
অল্পদিনের ব্যবধানে একাধিকবার 
কর্মচারীদের মাগী ভাড়া বাড়িয়ে 
কার্যত কেন্দ্রীয় সরকার ম্বীকার 
করেছেন এই ভ্রব্যযূল্যমান বাড়তির 
পথে। এই প্রশ্নে তিনি বলেন, আত্ম- 
সন্ধির কোন অবকাশ নেই । 

রাষ্ট্রপতির পদে আসীন থেকে 
এই ধরণের মন্তব্যের তাৎপর্য অনেক। 
তিনি প্রকারাস্তরে সরকারের সমা- 
লোগনায় জানিয়ে দিলেন যে মুদ্রা- 
ক্ষীতি এখন কমার দিকে বলে মাঝে 
মাঝে সরকারের তরফ থেকে যে দাবী 
করা হয়-তা মোটেই তথ্যনির্ভর ও 
বাস্তব নয়। মুদ্রান্ফীতিতে স্থিতি- 
শ্বীলতা আসে নি। 
- চাঁপা দেওয়ার হার্জার চেষ্টা 
করলেও সরকারী সুক্রেই প্রকাশিত 
সংবাদে জানা যায় যে ওর! জুলাই যে 
সপ্তাহ শেষ হয়েছে তাতে পাইকারী 


বাজারে মূল্যযান আবার নতুন করে 


বাড়ভির পথে। 

একথাও জান! গেল যে গত প্রায় 
দশ স্াহ ধরেই ভ্ব্যযূল্যের, উর্ধ্গতি 
চলেছে। ' আজকে একথা বলার 
উপায় নেই যে এটা একট] সাময়িক 
ব্যাপার। সরকারের তরফ থেকে যে 
আত্মতুষ্টির ভাব চলছিল তার কোন 
অবকাশ নেই। পরিষ্কার বোঝা যায় 
যে অর্থনীতির . ক্ষেত্রে এটি একটি 
নতুন মোড় নিতে চলেছে। 

সবচাইতে ভাবনার কথা হল ষে 
এবারকার ব্রব্যযূল্যের বৃদ্ধি কেবলমাত্র 
পাইকারী ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। 
নিত্যব্যবহার্য জিনিসের 
বাড়তির মুখে, যদি তার গতি এখনও 
মন্থর । তাছাড়া, খাগ্যপণ্যের দাম 
বাড়াটা মোটেই সহজে 'করে নেওয়া 
ধায় নাঁকার৭ আমর! জানি এদের 


. দামও 


মূল্যমানের উপর সাধারণ দ্রব্যমূল্যের | 


মান অনেকটা নির্ভরশীল । 
এর গুরুত্ব অনেক বেশী। 
না রুখতে পারলে অন্তান্স সব 
জিনিসের দাম বেড়ে াবেই। 
গোটা ব্যাপারট! দুশ্চিন্তার আরও 


তাই 


রবিশস্য প্রচুর আমদানী হয়েছে এবং 
গযের সংগ্রহের ' পরিমাণ 
"উৎসাহজনক । এই ধরণের অঙ্গকুল 


বেশ 


গতি ন! রোখা যায়_তার চেয়ে 


অনুমান করা যায় যে বর্ষার অনিশ্চয়তা 


ব্যাহত হবে। 


দি না সরকারের তরফ থেকে আগে 
থেকে কোন সাবধানতা নেওয়া 
হ্য়। 


মূল্যবৃদ্ধির চাপে সবচাইতে লোকসান 


এখনই কোনক্রমে দ্বিনপাত করছে । 
পঞ্চবাধিকী. পরিকল্পনাও ব্যাহত হবে 


এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে। প্রতিটি 


প্রকল্প খাতে খরচ বেড়ে যাবে। | 
| ভাগ্যোস্নতির মরীচিকায় প্রতি বছর 
{ হাজার হাজার সুকুষারমতি ছেলে 


পরিকল্পনা তৈরী বরা যাতে সাধারণ [| মেয়ে ঘর পালিয়ে বোম্বাই, দিল্লী, 


প্রয়োজন | 
হবে. মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী কায়েমী | 


কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এমন 


মানুষের ক্রয়ক্ষমত] বাড়ে ।- 


শ্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করা । : 


এর জন্য বাঁধা আসবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা 
'দ্বারদের তরফ থেকে! 


কেন্দ্রীয় সরকারকে ভূগতেই হবে। 
এর অন্যথা হওয়াব নয়। 


ন 


উধ্বগতি | 






| বাবার দেয়, আশ্রয় দেয় । 
| পরই সেই ব্যক্তির পাশবিক রূপ বেরিয়ে 
| পড়ে। রহিনর ওপর যৌন অত্যাচার 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কেন্দ্রীয় | 
দরকার সময়োচিত ব্যবস্থা না নিলে, 
| পাশের এক খাবারের দোকানে সে 


. & কাজ পায়। 
হবে সমাজের অন্নবিভ্দ্বের--যার | 


ভরত ডোগর! 
[ প্রতি বছর বু ছেলেমেয়ে 


| ঘর থেকে পালিয়ে বড় বউ শহরে 


যায়। আর ঘুবতে ঘুরতে শেষ 
পংস্ত গিয়ে পড়ে গুণ্ডা বদমাইশ- 
দের হাতে । বর্তমান প্রবন্ধে এই 
সমস্যা এবং, তার সম্তাব্য- 
সমাধানের কথা বলা হ:য়ছে। ] 
বারো বছরের ছেলে কিশোর 
বোষ্বাইএর রাস্তায় ময়লা কাগজ 
কুড়িয়ে বেড়ায়। মহারাষ্ট্রের এক অঙ্গ 
গ্রাম থেকে এসেছে । বাবা বাস 
ড্রাইভার । মদ্ধ খেত আর মারধোর 


| করতো। একবার গ্রামে খর! দেখা 
} দিল, ক্ষিদের জালায় কিশোর গ্রাম 
কারণ এই জন্ত থে খাঞ্চপণ্যের দাম ! 
বাড়ছে এমন সময় যখন বাজারে ! এসে ভাগ্যক্রমে কিশোর পেয়ে গেল 
॥' তারই বয়সী তারই মত. কয়েকজন 


ছেড়ে শহরে পালিয়ে এলো । শহরে 


বন্ধু। ছড়া! ময়লা] কাগঙ্গ আর 


| নোংরা জিনিস কুড়িয়ে তাদের 
| জীবিকা শুরু হয়। কখনও কখনও 
পরিস্থিতিতেই যদি দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্ব- | হোটেল বা খাবার ঘরের ফেলে দেওয়া 
থাবার ভিক্ষা করে পেট চালায়। শোয় - 


দুশ্চিন্তার আর কিছু নেই। সহজেই { ফুটপাথে, বৃষ্টি বাদল হলে ভিক্টোরিয়া 


টারষিনাস রেল ষ্টেশনে | 


| অভাগা 
ও তার সঙ্গে খরার ব্যাপক প্রকোপে | 


এ বছরের ফসলের উৎপাদন যথেষ্ট | জেলার ঘর ছেড়ে সৎমায়ের দুর্ব্যবহার 
এর প্রভাব আবার | 


মূল্যমানের উপর নিশ্চয় বর্ডাবে, | 


রহিম এসেছিল দিল্লীতে বারানসী 


দহ করতে না পেরে। শহরে আরো 
হুর্ভোগ তার কপালে ছিল। এক 
ব্যক্তি কপট মায়! দেখিয়ে রহিমকে 
কয়েকদিন 


শুরু করে। পু 
রহিম আবার পালাত্ন। রাস্তার 


সকাল থেকে রাত্রি 


} পর্ষস্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। মাঝে 

॥ মাঝে ভ্রাস্তির জন্য মারধোর । এই 

তার জীবন যাত্রার আবর্তন । 
দারিজ্য, বাপমা বা অন্তান্ত 


আত্মীয়শ্বজ্জনের দুর্ব্যবহার কিংবা শহরে 


কলকাতা ও অন্তান্ত শহরে গিয়ে 
আশয় নেয়। কিন্ত ভাগ্যের পরিহাস 


{ হলো, যে জীবন থেকে মুক্তি পাবার 


দি জিন রানি | জন্য তারা পথে বেরিয়েছে, শহরের 


হু | অভিজ্ঞতা তা থেকে আরো নিষ্ুর, 
টনের হুব্যবস্থা অগৌণে দূরকার। | নিৰ্মম কষ্টকর ৷ 
বহি বলছ | সী 


পদক্ষেপ না নেওয়া! হয় তার .পরিণতিও' 


ঘর-পালানো কিশোর-কিশোরী- 
দের ওপর এক সমীক্ষা চালিয়ে 
গবেষণাকারী শ্রীকে, এম. কাপাডিয়! 


ও জ্ীএস, দেদাস পিল্লাই বলেছেন যে," 


ঘর পালানোর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক 
আছে, যাদের অপহরণ করা হয়েছে । 
কিশোরীদের অপহরণ করে এনে 
বেশ্কালয়ে বিক্রি করা হয়। কিছু 
সংখ্যক ছেলে ও মেয়ের হাত পা খোড়। 
করে বা .তাদের বাক্শক্তি নষ্ট কৃরে 


. দেওয়া হয়, যাতে কেউ চিনতে না 


পারে। 
লেখক বোদ্ধাইএর এক আটক 
গৃহে এধরণের ' 


শতাংশ কিশোরী । এদের অর্ধেকের 
বয়ন গড়ে সাড়ে ১৪ বছর । ছেলেদের 
গড় বয়স ১৩ বছর ৩ মাস। 

সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৩*০ জনের 
মধ্যে ১৫৫ জন (৫১ শতাংশ) 
কিশোর-কিশোরী যৌন দিক থেকে 
অত্যাচারিত ।' 
পড়ে চোলাইমদের ব্যবসায়ীদের হাতে, 
বা হয় পতিতা, পকেটমার ও চোর । 


অনাথ আশ্র। 
কিছু ছেলে মেয়ে অবশ্য আশ্রয় 
পায় অনাথ.আশ্রমে। কিন্ত বেশীর 


ভাগ অনাথ আশ্রমের পরিবেশ খুবই 
করুণ। কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার 
পুনর্বাসন কমন্চীর দ্বারা তাদের 
জীবন ধারণের অবস্থার উন্নতি করার 
সুযোগ অবশ্য আছে। 
.. পুনর্বাসনের আগে ছেলে মেয়ে 
রিসেপ শন সেপ্টারে দীর্ঘদিন অতি- 
বাহিত করতে হয়। কলকাতার এক 
অনাথ আশ্রম থেকে এক স্বেচ্ছাসেবী 
সংস্থা «০টি ছেলে যেয়ে গ্রহণ করে। 
তাদের রিপোর্টে বল! হয়, গড়ে প্রতিটি 
ছেলেমেয়েকে ২ বছর করে রিসেপ শন 
সেন্টারে কাটাতে হয়৷ 

কখনও কখনও এই সব অনাথ 
ছেলেমেয়েদের ভিক্ষাবৃত্তি বিরোধী 
স্কোয়াড ধরে নিয়ে যায়! কখনও 
কখনও ভাদ্র ছোটোখাটো অপরাধে 
জড়িয়ে ফেলে বা মিথ্যা অভিযোগে 
জেলে আটক রাখা হয়। অত্যাচার, 
নিগ্রহ, লাঞ্চনাও কম চলেনা | . যেমন 


কানপুরে জেলে বিচারাধীন বন্দীদের - 


ওপর কর] হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্ট 
সম্প্রতি জেলের এই সব বিষয় তদন্ত 
করার আদেশ দেন । 


দুৰ্গতি অশেষ 


পাঁচটি ছেলেকে জিজাস] কর] হয়। 


তাদেরই একজন মুষ্না। সে বলে, 


দৌকানদারের দেওয়া মজুত্রীতে 
পোষায় না বলে সে কাজ ছেড়ে দেয়। 
দোকানদার তাকে তামার তার চুরির 
মিথ্যা মামলায় ফাসার়। জেলে তার 
ওপর বহুবার যৌন অত্যাচার করা 
হয়। অন্যান্য ছোলরা জানায়, 


৩০* ছেলেমেয়ের . 
সাক্ষাৎকার নেন। এর মধ্যে ১৫ 


১ শতাংশের বেশী 


৬ 


দর্পণ ॥ পুক্রবার, ৩০শে জুলাই, ১৯৮২ 


ঘর পালানোদের দুর্গতি 


সী 


৪ fies 
_ সাজানো অপরাধে পুলিশ তাদের ধরে 


নিয়ে যায় এবং যা কিছু পয়সাকড়ি 
ছিল সব নিয়ে নেয়। ১৫ বছরের 
দেবরাজ বলে, তাঁকে থেতে দেওয়া 
হয়নি । এবং মারধর করা হয়। 

এটা ঠিক যে কিছু, সংখ্যক ঘর 
পালানো কিশোর ছোটো খাটে! কান্দ 
করে তাদের পেট চালায়। ঘেমন, 
জুতো! পালিশ, হকারী, ময়ল! কাগজ 
কুড়োনো প্রভৃতি । এ থেকে পরে" 
উন্নীত হয় কুলি, ড্রাইভার, 2ওয়েটার ও» 
দোঁকানদ্ধারে। মোট কথা, ঘর থেকে 
পালিয়ে তাদের ভোগান্তি আরে 
বাড়ে। সব থেকে দুঃখজনক হলো, 
এই সব ছেলে হামেশাই শহরের গুণ 
বদমাইশদের খন্সরে পড়ে। 
প্র'তবিধান 

এর অনেকট| বিহিত কর! যায়, 
যি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি ঘর 
পালানো ছেলেমেয়েদের ঘরে ফেরার, 
বন্দোবস্ত করে। প্রতিবেশীদের এবং 


"নিকটবর্তী পুলিশ ষ্টেশনের সঙ্গে এই 


মর্মে কথা বলে নিতে হবে যে, ঘরে 
ফের! ছেলেমেয়েরা আবার যাতে 
লাঞ্ছিত না হয়, সেদিকে যেন তারা 
লক্ষ্য রাখেন। নিকটতম রেল স্টেশন 
এবং বাস ষ্র্যাণ্ডে নজর রাখতে হবে” 
যাতে অপরাধীদের হাতে পড়বার 
আগেই তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। 

শুরুতে এদের উদ্ধার এবং 
পুনর্বাসনে যে খরচ হবে, তা শুধু 
তাদের কল্যাণের দিক থেকেই নয়, 
অপরাধীদের শায়েস্তা করার কাজে কেছ 
খরচ হয়, সেই' তুলনায় অকিকিৎকর |) 
কারণ বিহিত না হলে এরাই তোঞ 


পরে অপরাধী হবে। ডেপথ নিউজ 
হিদায়েডুলা 

১ম পৃষ্ঠার পর 

কার্ধভার, গ্রহণ করেন। সম্প্রতি 


রাষ্টপতি নির্বাচনে বিচারপতি বেগ 
প্রকাশ্তভাবে শ্রীখান্নার বিরুদ্ধে প্রচারে 
নেয়েছিলেন। অনেকেই তার এমন 
নিল জ্রভাবে শ্জেল নিংএর হয়ে 
প্রচার কর। মোটেই সঙ্গত আচরণ 
বলে মনে করেন নি। উনি এখনও 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কমিশনের চেয়ার 
মান একথা ভূলে গেছেন। সারা 
ভারতে প্রায় প্রত্যেকটি পত্রিকা 
বিচারপতি বেগের সমালোচনা 
করেছে। এতে তার শ্রীমতী গান্ধীর 
প্রতি আন্গগত্য আরও প্রকটভাবে 
জানা গেল। তার এভাবে স্বেচ্ছায় 
“অপ্রিয়” হওয়ার পুরুস্কার নিশ্চয় 
শ্রমতী গান্ধী দেবেন। তিনি অনু 
গতদের বরাবরই শুধু প্রশ্রয় দেন 
আশ্রয়ও দেন। সেজন্য ‘আগে প্রাণ 
কে করিবে দান” তারি অন্ত চংে 
প্রন্তিষোগিতা । 


পা 


id দর ॥ শুক্রবার, ৬ই আগষ্ট ১৯৮২ 


- নেতৃত্বের লড়াই ' 


১ম পৃষ্ঠার পর 


কনার জু অহগামী হবে না। 
ওর বক্তব্যের পরিষ্কার মানে যে কথায় 
" কথায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দাংগঠ- 
নিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপকে উমি 
বরদাস্ত করতে রাজী নন অথচ তার 
নেতৃত্বের প্রতি শীরায়ের আস্থা 
রয়েছে। 

এছাড়া, সিদ্ধার্থ রায়ের আরেকটি, 
প্রস্তাব পুরোন সক্রিয় কংগ্রেসীদের-_ 


যারা এখন হয় জনতা, বাস কংগ্রেদ__ . 


অথবা অন্তত্র-_রয়েছেন তাদের একত্র - 
করে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। 
আপাতদৃইিতে এই প্রস্তাবের 
= কেউ বিরোধিতা না করলেও, 
শপ ছু, একজন ই-কংগ্রেদ বলতে শুরু 
করেছেন যে যারা এদিন ইন্িয়া 
গান্ধীর বিরোধিতা কবে পৃথক সংগঠনে 
চলে গেছেন তারা রাতারাতি কি যত 
পাল্টাবেন? আর যদিও বা পালটান 
" তাদের আমগগত্য কতটা! নির্ভরশীল 
সেটাও বিবেচনা করতে হবে। 
ব্যক্তিগতভাবে শ্রীয়ায়ের অতীত 
আচরণের প্রশ্নও তুলেছেন কেউ কেউ। 
তাদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার যে যখন 
কংগ্রেস বিপাকে পড়েছে তখনই 


_যড়যন্ত 
১ম পৃষ্ঠার পর". 
ও গোপন বৈঠকও হয়ে গেছে। 
শুরা এবার আরে! যুক্তি দ্রাড় 
করিয়ে বলেছেন যে, কলকাত! এবং 
হাওড়া পৌর এলাকায়, আর বামপন্থী- 
দের সেই পুরনো প্রভাব নেই ।, রাষ্য 
বিধানসভার গত সাধারণ নির্বাচনে 
- ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থীরা শহর কল: 
কাতায় প্রায় অর্ধেক আমন দখল 
করেছেন। বামক্রণ্টের দু'জন মন্ত্রী 
পরাজিত হয়েছেন। হাওয়াতেও 
'ইন্িরা কংগ্রেসের প্রভাব বেড়েছে। 
সেখানেও দু’ঞ্জন-মন্ত্রী ইন্দিরা কংগ্রেস 
প্রাথাদের কাছে পরাজয় বরণ 
-করেছেন। | 
বৃহত্তর কলকাতাকে কেন্দ্র শাসিত, 
অঞ্চলে ক্ূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে মে. 
আন্দোলন সংগঠিত হবে তার অন্ত 
একটি গোপন সেলও তৈরী করা 
হয়েছে । সেলের কর্মকর্তারা মাঝে 
মাঝে এনিয়ে পর্যালোচনাও করছেন। 
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা পুলিশের একটি 
গোপন রিপোর্ট উল্লেখ করে ওরা 
দিলীওয়ালাদের বলেছেন, বৃহত্তর 
কলকাতাকে কেন্দ্র শাসিত. অঞ্চলে. 
রূপায্নিত করার এটাই উপযুক্ত সময়। 
“তা না হলে তারা, ইন্দির। "কংগ্রেস 
দল এবং দ্বিজীওয়ালার! এখানে সবদিক 


সিল , 
থেকে আরো দুর্বল হয়ে পড়বেন এরং 


বামফ্রন্ট সরকারের উদ্ভোগে বামপন্থী- - - 


দের প্রভাব আরে! বাড়বে। 


সিত্ার্ধবাবু 'নেপধ্যে, চলে গেছেন। 


“ নিজের গায়ে কোন আচ লাগতে দেন 


নি। একমাত্র শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থন 
ছিল বলেই তখন অনেকেই ডাকে 
অনিচ্ছা সত্বে মেনে নিয়েছেন। 

সত্ৰত মূখা একথাও বলেছেন 
যে ই-কংগ্রেসের উপদ্বলীয় কলহের 
বাড়াবাড়ি ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের আমলেই 


হয় এবং এর জন্য উনি নিজে অনেকাংশে 


দায়ী ৷ 2 

তবে সিদ্ধার্থ রায়ের প্রস্তাবের 
বিরোধিতাও আবার অনেকে করতে 
চাইছেন না। রান্দীব গান্ধীর, সঙ্গে 


শর ঘনিষ্ঠতার সংবাদ মাঝে মাঝে 


সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। অনেকেই 
সে খবর রাখেন। আর তাছাড়া 
বিড়লাগোষ্ঠীর সঙ্গে ও'র দ্বহ্রম মহরম 
দীর্ঘ দিনের । মামুলী উকিল---মক্কেল 
সম্পর্ক নয়। প্রণব মুখাজার সঙ্গেও 
ভাল রকম যোগাযোগ রয়েছে। 
স্থতরাং এর পেছনে ঘে শ্রীমতী গান্ধীর 
প্রচ্ছন্ন সমর্থন নেই একথাও জোর করে 
বল] চলে না। বিডলার1 চাইলে 
সিদ্ধার্থ রায়ের ঘাবী দীর্ঘদিন উপেক্ষা 
করা সম্ভব হবে না। 2 
তবে সব চাইতে হেয়ালী সঙ 


' করেছে অশোক সেনকে সামনে নিয়ে 


আসার প্রস্তাবে । এ ভদ্রলোক সম্পর্কে 
ই-কংগ্রেসের অনেকেরই একটা 
এলার্জি রয়েছে ।” ঘরোয়াভাবে সবাই 
হ্বীকার করেন তিনি বুদ্ধিমান. কিন্ত 
অনেকের আঁশঙ্কাই আবার সেজন্ত। 
এত বুদ্ধি ধার তার পথ সব সময় সো্গা 
এক সময় সিদ্ধার্থ ' রায়ও 
অশোক সেনকে এড়িয়ে চলতেন শুধু 
নয়, পারলে বিবোধিতাও করেছেন, 


নম । 


যদিও এদের .ছুজনার মধ্যে - রয়েছে 
আত্মীয়তা । 
সাংবাদিক বৈঠকে সিদ্ধার্থবাবু 


খোলাখুলি বললেন থে অশোকবাবুর- 
মাসিক আয় ৬* লক্ষ টাঁকা। ' উনি' 


সে প্রলোভন ত্যাগ করে ই-কংগ্রেসের 
জন্য নিজেকে পুরোপুরি নিয়োগ করতে 
প্রস্তত। এ যুগের দেশবন্ধু ! 

ইতিমধ্যে ছুদিনের সফরে এসে 


 প্রণববাবুও রাজ্যের রাঁজনীড়ির গতি 


প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে ওয়াকিফহাল 
করে গেলেন। এর পরে ম্যাডামের 
পরামর্শ মত কংগ্রেস কমিটি রদবদলের 
পরিকল্পন1 রচন] হবে। 

আসলে, তিনি যাহা বলিবেন, 
তাহাই হাইবে। এহ বাহ ! 


__ স্থতয়াং প্রমোদবাবু বা তাঁর মতা 


পরে বিশেষ দলে মন্ত্রী চাই অথবা 
কোন ঘ্লের 


যে রেকর্ড রাষ্টনেতার! করেছেন ভার 


বামফ্ৰণ্টে সংকট রুরেই ত] করা হয়। একদলীয় 

4৫ সরকারের ক্ষেত্রেও, ফ্রণ্ট সরকারের 
পর 

রথঃৃষ্ঠার ক্ষেত্রে তো বটেই। . 

সম্প্রসারিত হোক। পশ্চিমবঙ্গ ও এই যৌথ দ্বায়িত শুধু সংবিধানের 


অন্তান্ত “রাজ্যের জনগণও তাই চান । কাছেই নয়, যারা £&ুতাদের ক্ষমতার 


আসনে নির্বাচিত করেছেন সেই 
জনগণের কাছেও বটে। 
কোন মস্্বীর বিশেষ কোন দবধুর 


লম্বীরা চাইলেই কি বাম ও গণতাস্তিক 
শক্তির ক্ষেত্র পশ্চিমবাংলার - ক্ষুদ্র 


গণ্তীতে আটকে থাকবে? . ঘটনা- হাতে থাকলে তার মর্ধাদাবৃদ্ধ ঘটে। 
প্রবাহ সেদিকে নয়। এবং তা হম্তচ্যুত হলে বা অন্য মন্ত্রীর 

আবার বামক্রণ্ট ভেজে যাবার হাতে দিলে তার মর্যাদা হানি হয় 
দ্বিকেও, নয়। আর এস পি,- এই বালহুলভ চিন্তা বামক্রন্টের অস্ত- 
ফরওয়ার্ড ব্লক কিংবা অন্ত যে কোন ভুক্ত শরিক দলগুলির পক্ষে বেমানান । 
বামফ্রন্ট ভুক্ত দলের ভেটো দেবার কারণ তাদের আসল আনুগত্য 
ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। দধ্যর বিভা- দপ্তরের প্রতি নয়। জনগণের প্রতি । 
জন ‘সম্পর্কে বিভিন্ন দলের মধ্যে যে, বামফ্রনটভুক্ত শরিক. দলগুলি 
লিখিত চুক্তি রয়েছে ত! কার্যকরী ভাদের দলভুক্ত মন্ত্রী, মনোনয়নের 


অধিকার অবশ্থই রাথবেন। কিন্ত 
দপ্তর বণ্টনের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর দাঢ়িত্ব 
ও অধিকার মেনে নিলেই এ ধরণের 
সযস)া ওঠে না। নীতি সংক্ৰান্ত 
বিষয়ে অবশ্তই আলোচনা, ও-এক্যমত 
দ্রকার। কিন্তু এটা 'কোন নীতিগত, 
সমস্যা নয়। আদলে ফ্রণ্টের অভ্য- 
স্তরে বেহিসেবী ফেভারেল থেকেই 
এ ধরণের সমন্যা সুষ্টি করে। 
ব্যক্তিগতভাবে বামক্রন্টেরে সব 


মন্ত্রীই বাঞ্ছিত নন। ভক্তি মণ্ডল 
মন্ত্রিসভায় না থাকা ভালো হয়েছে” 


করতে হবে। আবার বিশেষ কোন 
মৌরুসীপার্া রয়েছে 
এটাও জনসাধারণ মেনে নেবেন না। 
প্রযোদবাবু বলেছেন আর এস পি 
ফরওয়ার্ড ব্লককে অর্থ, হবরাষ্ট, থান্ত ও 
বিদ্যুতের মত যে কোন ঘণ্চর বেছে 
নিতে বলা হয়েছে । ভারা নেন নি। 
জনসাধারণ জানতে চাইবেন কেন? 
এগুলি গুরুত্বপূর্ণ দরধর নয়? ' শুধু 
স্বাস্থ, আবাসন, কৃষি এবং শিল্প- 
বাণিজ্য দপ্তরই গুরুত্বপূর্ণ? . বিভিন্ন 
দলের মন্ত্রীর4কি জানেন যে সংবিধান 
অনুসারে ' মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব ৪ বনি হয খুশী. রি 
প্রত্যেক মন্ত্রীই সব দপ্তরের উরি মাধনবাবু এবং প্রযোদ- 
দায়ী। স্বাস্থ্য দধরের বাজেট ঘর্দি ৯বাবু মাটিতে কান পাতুন। অব কুছ 
বিধানসভায় ছাটাই হয়, কিংবা, 'ঠিক হায় নয়। সব মন্্ীকেই ছাড়পত্র 
কুষিমন্তরীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পার্শ 
হয় তাহলে শুধু স্বাস্থ্যমন্ত্রী বা কৃষিমন্ত্রী 
নয়, মুখ্যমন্ত্রী সহটুগোটা মদ্ত্রিসভাকে 
পদ্বত্যাগ করতে হবে? এই কারণেই 
দণ্তর বণ্টনের কর্তৃত্ব সংবিধান মতে 


দেওয়া? চলে না] 
অথচ কোয়ালিশন সরকারের মূল 


নীতি হিসেবে প্রত্যেক দলেরই নিজ 
নিজ দুলীয় মন্ত্রী মনোনয়নের ক্ষমতা 


মুখ্যমন্ত্রীর? আঙাপ আলোচনা ' স্বীকৃত। কিন্তু বামফ্রন্ট তো নিছক 
অর্থনীতি ₹ মন্ত্রিত্বের কোগ়ালিশন নক্ষ। এটা 
গাগা . আমুল- পরিবর্তনকামী জনগণের 


বেশী শ্রমদিব নষ্ট হয়েছিল ১৯৭৯ 
সালে, মোট চার কোটি আটব্রিশ 
লক্ষ। শ্রীমতী গান্ধীর ঘোষিত 
উৎপাদন বর্ষে নষ্ট শ্রমর্দিবসের রেকর্ড 
হতে পারে, উৎপাদন নয় । 
এই চিত্র দেখেও কি কেউ' 

বলবেন শ্রমেব জয়তে ? সত্যমেব 
জয়তে রাষ্ট্রধাণী বলে ঘোষিত হবার 
পর মিথ্যাচার, ছুর্নাতি ও ভ্রষ্টাচারের 


সারা- দেশের এক ভবিষ্কত 
প্র] সুতরাং বামক্ণকে ' পিছিয়ে 
গিয়ে একট! কোয়ালিশন সরকারের 
দণ্তরসর্বঘ দলীয় লক্ষ্যে পরিণত 
করতে চাইলে সংগ্রামী জনগণ কাউকে 
ক্ষমা করবেন না। বামফ্রণ্টের চূড়াস্ত 
লক্ষ্য, কোন দ্বলের কাছে বন্ধক দেওয়া 
হয়নি। অগণিত শহীদের রক্ত দিয়ে 


স্মারক! 


পর্ন শ্রমের জয়তে বলার কি সার্থকতা! 


বিভিন্ন অংশের মৈত্রী ও এঁক্যের 


যার সৃষ্টি, সেই বামঘ্রণ্ট কারো খেয়ালে 


1॥ সাত ৷ 


সোজাকথায় 
২য় পৃষ্ঠার পর 


এরূপ সমস্তায় জড়িয়ে পড়েছি ।” 
রাদূর মা'র পলিটিক্যাল কেমিহরি শুনে 
এবারে শুধু সাংবাদিকদের নয়, পরোটা 
বিশ্বের আক্কেল গুড় হলো! 
সক্রিয় ছাত্র পরিষদ 

ছুর্গাপুজো, কালীপুজে। আসছে । 
শাস্তশিষ্ট ভাল ছেলে হয়ে থাকজে 
পাড়ার লোকে চাদ্বা দেবে কেন £ 
অতএব, ছাত্র পরিষদ সক্রিয় ভুমিকায় 
নেমেছে। দু’তিন দিনে খান কয়েক 
সরকারী বাসে আগুন ধরিয়েছে। 
লক্ষ্য আগামী চাদ! আদায়ের সীজন 
. হলেও উপলক্ষ যাত্রীবাহী বান হতে” 
বাঁধাটা কোথায়, বিশেষতঃ সরকারী বান, . 
হলে বিষয়টি নিঃসন্দেহে ‘পলিটিক্যাল’ 
হয়ে দাড়ায় । অতএব, সরকারী বাদ 
পোড়াও, লাল রংএর বাম পোড়াও। 
ই কংরাক্রনীতি ! 

যারা অধিকতর ‘চিন্তাশীল’ ভার! 
এতৎসহ আরে! একটি উপলক্ষ খুজে 
পেয়েছে; বাঁসভাড়া বাড়তে পারে 
এরূপ গুক্ষবকে হাতছাড়া না করে 
কাজের কাজে নেষে পড়েছে । মহান 
নেত্রীর জয়ধ্বনি তুলে লাল-নীঅ 
নির্িশেষে বাদ-দ্বাহন আন্দোলনে 


, নেমেছে? 


ট্রেনের ভাড়া প্রতি বছর বাড়ে, 
এবারেও ২৫-৫৮% বেড়েছে | কেব্রো- 
‘সিন, ডিজেল, কয়লা, কাগজেরও দাহ , 
দফায় দফায় বেড়েছে, আঁরো দান, 
দফায় বাড়বে । ওতে আন্দোলন চলে 
না, কারণ এবছিধ উপায়ে মহান . নেত্র 
«একচেটিয়া পু'জির বিরুদ্ধে লড়ছেন ।” 

এদ্বিকে পশ্চিম বাংলার চ1-পার্ট 
মাঠবাট ঘন তীব্র খরায় পুড়ছে, 
কেন্দ্রের দালালবাহিলী ' তখন লাল 
আতঙ্কে বাম পোড়াতে নেমে পড়েছে । 
ওদিকে মহান নেত্রী স্বয়ং ওয়াশিংটনে 
রেগনকে লাল র€-অস্কিত প্রণামী। 
নিবেদন করে এলেন। ‘সুশিক্ষিত’ 
ইন্দিরা-সেন। এবারে কি করতে পারে 
_সন্্রীক রেগন দাহন অথ! 
ইন্দিরা-দাহন ? , | 


নহালয়ার পুর্ধেই শারদীয় . 
হ . শটে 
বনগ। বাতা, 
বেরুবে। বনগার বিশিষ্ট লেখক- 
লেখিকাদের লেখা থাকবে। 


হতে পারে ?- শ্রমেব জয়তে মানে ভেঙ্গে যাবে ন। সারা দেশের রা নান 
বজ্ঞাপনদ্বাত 
পু অবাধ ও টি ভবিষ্যত উদীয়মান শক্তি সমস্ত প্রতি- (৮2 
বেকার এবং বেকারী র ভয় দেখিয়ে yw 
ন্ককতাকে পেছনে ঠেলে ফেলে এগিয়ে £ কার্ধালয় £ 
কম মাইনে মন্ত্রী দেওয়া অর্থাৎ ba i 
অবাধ মুনাফা লুঠের পর স্যোগ যাখার সামর্থ রাখে। - সংকট ও সংশয় ভারতী ওষ্ধালয় 
দবান'। বল! যায় শ্রমেব জয়তে লয়, সাময়িক, অগ্রগতিই একমাত্র স্থনিশ্চিত চাঁকদা রোড ₹ বনগী ২৭ পরগণা 
পণ্শ্রমে জয়তে! গ্যারান্টি । 


সস 


Regd. No. WB/CC-32 


ৰাজা মন্রিঘত| থেকে পদত্যাগের 
গোট| ব্যাগাৱটাই নাটুকেণন! 


বামফ্রট মঞ্িসভার দপ্তর পুনর্গঠ- 


নের প্রশ্নে আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড 
রক মন্ত্রীদের পদত্যাগের গোট| 
ব্যাপারটা যে নাটুকেপনা ঘটনার 
পরম্পরা লক্ষ্য করলেই তা বোঝা! 
স্বাবে। কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মাহুষ, 
বিশেষ. করে “বিপ্লবী” রাজনীতির 
প্রবক্তার্দের কাছে এধরণের আচরণ 
আশা করা ঘায়না। - 
পরের দিন'সাংবাদিক সম্মেলনে 
আর এস পির পক্ষ থেকে জীমাখন পাল 
ও ফরওয়ার্ড বকের পক্ষে শ্রঅশোক 
. ঘোষ জানিয়ে দেন যে, দণ্ধর পুনধিষ্ঠাস 
প্রসঙ্গে বামফ্রণ্ট তথা সি পি এম নেত! 
প্রমোদ দাশগুগুর “অনমনীয় মনো- 
ভাবের” জন্য পদত্যাগ ছাড়া আর 
কোন পথ ছিল ন1। 
এদের উভয়ের বক্তব্য সঠিক বলে 
মেনে নিতে বাঁধা ছিল না ষর্দি না 
ইতিমধ্যে আনন্দবাঙ্গার পত্রিকার সেই 
লঘ্বকর্ণ সাংবাদিকটি আগ বাড়িয়ে 
ভাদের পদত্যাগ করার পরিকল্পন। 
ফাঁস করে 'দিতেন। 
এই সাংবাদিক অস্তত একটি সংবাদে 
অন্য সবাইকে টেক দিতে পেরেছেন 
সন্দেহ নেই। কিন্ত যাদের তিনি 
বে-সরকারী উপদেষ্টা তাদের তিনি 
.পথে বসিয়েছেন। পদত্যাগের গোটা 
ব্যাপারটা বেশ সাজানে।- তা বুঝতে 
কষ্ট হয় না। কলকাতার এক বিশিষ্ট 
ইংরাজী দৈনিক একে সোজান্জি 
' প্ৰ্ল্যাকমেল* বলে অভিহিত করেছে। 
বামফ্রণ্টের বৈঠকে পরের দিন যধন 
জানিয়ে দেওয়া হল যে দপ্তর বণ্টনের 
প্রস্তাব আপাতত €ই. আগষ্ট পর্যস্ত 


স্থগিত রইল এবং অস্তত সেদিন পর্যন্ত 
সমস ত সস, 


ছপ'ণ 
ৰাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


বাধিক ৩* টাক 
ধাপ্মাষিক ১৫ টাক! 
'ত্মাসিক ৭'৫* 


নী 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান! 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা1-১৩ 





বহুদিন পর 


মন্ত্রীরা সবাই কাজ চালিয়ে যান - তখন 
জনৈক মন্ত্রীর অন্ত যুত্তি। | 

সঙ্গে সঙ্গে তার এক ভক্তের 
দোকান থেকে ম্যাগনাম সাইজের 
বালুপাই আনানো হল । আগে থেকে 


ফরমাইপ না দিলে ও সাইজের মিষ্টি - 
পাওয়া মুস্কিল । 


ফরওয়ার্ড রকের কানাই ভট্টাচার্যকে 
অনেকটা নিশ্চিন্তমন! মনে হল! তবে 
উনি মোটেই বাড়াবাড়ি করেন নি। 
আর এস পির দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে লিখিত অনুরোধ 
আশা করেছিলেন । ওর অভিযোগ 
উনি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়ে- 
ছেন আরও ও'কেও লিখে জানাতে 
হবে! জ্যোতিবাবু গোট! ব্যাপারটাই 
বামফ্রণ্টের. কাছে রেখেছিদেন। 
সেখানে যখন সিদ্ধান্ত হয়েছে তখন 
মেনে নেওয়াই শৃত্ঘলাপরায়ণতার 
পরিচয়। 

এ প্রসঙ্গে সি পি আই নেতা 
শ্রীবিশ্বনাথ মূখাজাঁর আঁচরণও কম বিচিত্র " 
নয়। মনে হয় বারে বারে ঘর পোড়া 
গেলেও এর] এখনও সামলে চলতে 
শিখলেন না। বামফ্রণ্টের বৈঠকে 
তিনি কোন কথা বলেন.নি। কিন্ত তিনি - 
পরে নিজেই কোন এক রিপোর্টারকে 


বলেছিলেন যে তার পার্টিকে কোন /স* 


পাত্তা দেওয়া! হচ্ছে না। আগে বড়, ঃ 
মেজ ও সেজ পার্টির মধ্যে ফয়শাল! 
হবে তারপরে তার “ছোট” পার্টির 
কথা উঠবে । 

্রীমুখার্জীর অভিমান হওয়ার নিশ্চয় 
সঙ্গত কারণ আছে। তার দলের 
মনোনীত প্রার্থী শ্রীকানাই ভৌমিক 
এখনও দ্প্রহীন মন্ত্রী" তবে উনি 
অবশ্ত মনের মত একটি দপ্তর চান 


_ যাতে গ্রামীণ সমস্ত! জড়িত । 


কিন্ত রিপোর্টারদবের কাছে বিবৃতি 


₹ দিয়ে বিশ্বনাথবাবু মোটেই বিচক্ষণতার 


পরিচয় দেন নি। এদের প্রত্যেকেই 
হীনশ্বন্ততা রোগে ভুগছেন। এ ব্যাধি 
পুরোনো । অতীতে এই ধরণের 
বিরাট ফাটল এনে দিয়েছিল |. 

একথা সকলে জানেন যে যুক্ত- 
ফ্রন্টের গোড়ার দিকে শ্রীঅল্লয় ার্জ 
ও শ্রপ্যোতি বহর ব্যক্তিগত স্পর্ক 
বেশ ভাল ছিঙ্গ।. অন্রয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী 


হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্যোতি- 


বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত 
নিতেন। 


তখনকার শরিকদলের মন্ত্রীদের 


Phone : 24-4232 


কারও কারও মনে এজন্ত ঈধার 
উদ্রেক হয় । তারা খবরের কাগজের 
রিপোর্টারদের কাছে সে মনোভাব 
প্রকাশ করতেও সঙ্কোচ করেন নি। 
উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, এই 
সময় জ্যোতিবাবুকে “য্যাটিনী হিরো” 
বা “উত্তযকুমার' বলে ঠাট্টা করতে 
বিশিষ্ট প্রবীণ নেতাদের দেখা গেছে। 
অঙ্জয়বাবুর কানে কু-মস্ত্রণ! দিয়ে তার 
মন বিরূপ করে দেওয়ার লোকের 
অভাব ছিল না. তার আশেপাশের 
লোকেদের মধ্যে | 

এদের দুজনের পরস্পরের ভুল 
বোঝাবুঝি যাতে বাড়ে তার জন্য 
কাগজের রিপোর্টারদের এক অংশের 
ভূমিকা কম নয়। কিন্তু মজা হচ্ছে 
যে এই সব অতি-চালাক নেতারা 
যখন ময়দানের জন-সমুদ্রের সামনে 
শরিকী কোটায় ভাষণ দেওয়ার 
স্থযোগ পান তখন বুর্জোয়া পত্রিকার 
শ্রাদ্ধ ন! করে ছাড়েন না! 
এই সব কাগজের প্রতিনিধিদের 
সামনে স্থান-কাল-পাত্র তুলে প্রাণ 
খুলে অত্যন্ত অসংযতভাবে আলাপ 
করেন। মনে হয় পরের দিন 
"দৈনিকের: পাতায়: নাম 
দেখার লোভ এবং তা পরিবারের ও 
নিকট জনের গোচরে আনার বাহাছুরী 
থেকে মুক্ত হতে পারেন না নুহ 


স্বার্থে । 
এই ধরণের নট সাময়িক 


চটক আছে, কিন্ত স্থায়ী কোন লাভ 
না. বরং পরিণাম হয় বিষময় 
এই সাধারণ তথ্য জেনেও শ্রেফ 
*মোহাদ্ধ হয়ে এরা চলেন। এই 
জন্তই হয়ত আমাদের দেশে মহা- 
ভারতের আমল থেকে জ্ঞাতিশক্রকে 
এত ভয়] 

আজকে এঁদের মনে রাখতে হবে 

যে গাছেরও খাব ও তলারও কুড়োবে] 
এভাবে বেশীদিন চলে না। 
সরকারের সাফল্যের জন্য দশ-জনার 
কাছে বাহাছুরী নেব আর ব্যর্থতার 
দায় বড় শরিকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে 
সরকারের প্রতিপক্ষের হাত শক্ত করব 
এমন চলতে পারেনা । এরা ত 
বিদ্যুৎ, পরিবহন, অর্থ, খান্ত অথবা 
আইন শৃঙ্খলার মত জটিল সমস্তাপূর্ণ 
দপ্তরের ভার নিতে চান না। 
সুযোগ পেলেই অর্থ দরের খবরদারী 
অথব1 বিছবাৎ সঙ্কটের উল্লেখ করতে 
দ্বিধা করেন ন! ও'রা চান যে ষথা- 
রীতি আলো জ্বলবে, ট্রাম-বাদ চলবে, 
খান্তের অভাব আপসে মিটে যাবে আর 
দ্বেশে শাস্তি থাকবে। ন! বিইয়ে 


কানাই-এর. মা - হওয়ার শখ 


অথচ 


১৯১ UO ্ 


দৃম্পামক কর্তৃক দীপালী ৪প্রদ, ১২৩/১, 


সম্পাদক-_হীরেন বসু 


অথচ - 


Price 60 Paise = 


গশ্চিবদে কি কেৱালাৰ | 
খেলা” খর হয়েছে ? 


_ পশ্চিমবঙ্গ কি. আস্তে আস্তে 
৫করালার পথে চলেছে? কিছুদিন 
অগে শ্রীমতী গান্ধী সাংবাদিকদের 


হজ ছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের বাঁমক্রণকে - 


ভেঙ্গে দেওয়ার পরিকল্পনা তার 


. মোটেই নেই'। বামফ্রন্ট নিজ থেকে 


ভেঙ্গে যাবে। - 
শ্রীমতী গান্ধীর মন্তব্য যে রি 
অবাস্তব নয় সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় 
তার ইঙ্গিত পাওয়া! যাচ্ছে। 
মন্ত্রিসভার দণ্ধর পুনবিস্তাসকে - 
কেন্দ্র 'করে যেভাবে জল ঘোল! করা 
হচ্ছে এবং. প্রশ্নটিকে দিনের পর দিন 
জীইয়ে রাখা হচ্ছে ভাতে অনুমান করা 
অন্যায় হবে না যে ফ্রণ্টের শরিক দলের 
কার্যকলাপের উপর ই-কংগ্রেস শুধু 
নক্তরই রাখছে না দূর থেকে কলকাঠি 
নাড়ছে। এ 
.. দ্বপ্তর পুনধিন্তাসের মূলনীতি মেনে 
নিয়ে আর এম পি প্রথম “বৈজ্ঞানিক” 
ভিত্তির গশ্ব তোলে এবং কয়েকমাস 
অপেক্ষ] করতে বলে। পরবর্তঁ ঘটনায় 
দেখা যায় দধরগুলি যেন পার্টির 
জমিদারী’, তার থেকে উচ্ছেদ করা 
চজবে না। 
সমস্তাসঙ্কুল দপ্তরের ভার নেব না- 
অথচ নিজেরা পারি না পারি বিরাট 
দ্ণ্তর নিয়ে বসে থাকব --এইধরণের 
মনোভাব ফুটে উঠল এদের আচরণে । 
এ'দের বাহাহুরী আস্তে আস্তে ফরওয়ার্ড 
ব্ককেও সঙ্গে নিয়ে পরে মন্ত্রিসভা 
থেকে পদত্যাগের হুমকি দেওয়ার 
“অভিনয়' চলল ৷" 
অন্যদিকে আর এস পি নেতার! 
ই-কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে দিল্লীতে 
মাঝে মাঝে যোগাযোগ রেখে চলে- 
ছেন। শ্রীপ্রণব মুখাজঁরমারফৎ র্‌ 
যোগাযোগ হয়। 
সম্প্রতি কলকাতায় দুদিনের সফরে 
এসে প্রণববাৰু ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা- 
দের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। 
নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এটা মামুলী 
সৌদন্যমূলক দেখাশুন। নয়। এর আগেও 
এর! মোলাকাত করেছেন দিন্তীতে। 
এর পেছনে রাজনীতির খেলা রয়েছে । 
প্রপববাবু ষে শ্রীমতী গান্ধীর অত্যন্ত 
বিশ্বস্ত অহ্ুচর একথা সকলেই জানেন । 
আমেরিকা সফরে এত ব্যস্ততার মধ্যেও 
শ্রমতী গান্ধীর প্রণববাবু সঙ্গে কল- 
কাতায় টেলিফোনে কথাবার্তা বলেন। 
লেটা যে নিশ্চয় প্রাকৃতিক আবহাওয়া 
নিয়ে নয়, রাজনীতির আবহাওয়া নিয়ে 
এ কথ! বল! চলে। 


্রণববাবু অবশ্ত নিজের দলের 


সাংগঠনিক সমস্তা নিয়েও অনেক, 


কর্মীর সঙ্গে আলাপ করেছেন. কারও 
ক্লারও কাছে বলেছেন" পুজোর পরে . 
সার] দেশে ষখন ই-কংগ্রেসের নির্বাচন 
তখনই: তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে নতুন 
করে প্রার্থেশিক কমিটি ও অন্যান্ত, 
কমিটি গঠিত হবে। পরে উনি অবশ্য 
অস্বীকার করেছেন যে একথা তার! 

তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার 
ঘে সিদ্ধার্থ রায়ের নেতৃত্বে ফিরে. 
আপার সম্ভাবনা! কম। অশোক ' » 
সেনকে সামনে রেখে -দিন্ীকে দূরে 
রেখে লিদ্ধার্থবাবু যে খেলা খেলতে 


চাইছেন তাতে ইতিমধ্যে আপত্তি 


উঠেছে নানা মহলে । তার অতীত 


নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিপদের দিনে 


উনি নেপথ্যে চলে ঘান আবার সুদময়ে 
একেবাবে নেতা হতে চান। তবে 
রাজীব গান্ধী ও ' হিডলা গোষ্ঠীর সঙ্গে 
ওঁর যোগাযোগ রয়েছে । যদি শ্রীমতী 
ইচ্ছা করেন দিদধার্থবাবুকে আবার 


ফিরিয়ে নিতে পারেন। তখন আর 
দলের কেউ আপত্তি করবেনা!  -.. 
নয়া ফ্ৰণ্ট 

১ম পৃষ্ঠার পর 


মোকাবিলা কর! তাদের পক্ষে আরও 
সুবিধে হবে। তুবে এই ছুই দ্বলের 
নেতার] সি পি আই দলের হাবভাবে 
খুবই অসন্তষ্ট। ওরা মনে করছেন 
সিপি আই তার পছন্দমত দর -. 
পাবার জন্য মাত্রাতিরিক্ত তাবে সি পি 
এম দলকে তোষামোদ করছে। 
ফলে দি পি আইকে সঙ্গে. পাওয়ায় 
ফ্রণ্টে সি পি এমের জোর কিছুটা 
বেড়েছে। 

এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত ইনিই 
দলের নেতারা সি পি আই নেতাদের .- 
সঙ্গেও যোগাযোগ করে প্রমোদবাবুর 
প্রস্তাবিত দ্র পুনর্বন্টনের তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করবেন । এবং সি পি আই 
নেতাদের বোঝাবার চেষ্টা করা হবে 
যে, আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লকে 
দুর্বল করার প্রচেষ্টা সফল হলে. 
ভবিয্যতে সি পি আইও রেহাই 
পাবেনা। | 

ফলে মঙ্জ্রিসতা  পুনর্বণ্টন নিয়ে 
ফ্রন্টের সিন্ধান্ত যাই হোক না কেন- 
আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক এখন = 


১ থেকে ফ্রন্টের মধ্যে নতুন ফ্রন্ট করার 


আচার্য রব জর রোড, কন্দিকান-৬ থেকে সহিত এবং দর্পণ কার্থালস্থ ৬১, মট লেন, কলিকাতা! ১৩ থেকে প্রকাশিত। 


পা 


রণিয়াড-৮২রা টিকিট নিয়ে ফলাও কালোবাজা' 
রা বঞ্চনার 


ত্যকার কী়ানুরা 





প্রধানমন্ত্রীর . জন়দ্বিনে দিল্লীতে 


. এশিয়াড-৮২ শুরু হতে: আর একশ 
" দিনও নেই'। 
+ ভাঁবযৃতি উজ্জল হয় .তার জন্য বিরাট 


বিদেশে যাতে ভারতের 


এই রাঁজসথয় যজ্ঞ । দেশের অন্তর 
অনেক জরুরী প্রকল্পকে ছাটাই করে 
নয়ারদিল্লীকে নতুন সাজে সাজানে! 
হয়েছে । 

কিন্তু আমল! ও ' ম্বন-পদ্ধন্দ 
‘লোকেদের এই যজ্ঞের প্রধান হোতা 
করায় ইতিমধ্যে এই অঙুষ্ঠানের 
টিকিটের চোরাকারবার বেশ ফলাও 


পঞ্চবিংশ বর্ষ £-২৯৭ ন্ংধ্যা ॥ শুক্রবার) Se আগষ্ট, ৮২ | ৬* পয়সা করে চলছে । যার ফলে সত্যিকারের 


গঞ্জীব রেত্যি রাঠগতি থাকাকা নে ইন্দিরার 
ক্ষমতায় প্রতাবতনের গথ প্রশন্ত করেছিলেন 


প্রীনীলম সঞ্জীব ছেডটী রাষ্ট্রপত্ির 
পঁ্বে থাকাকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কোন সংঘর্ষে 


যান নি তো বটেই, এমন কি কেনে 
জনতা সরকারের পতনের পর তার 


ভূমিকা জীমভী গান্ধীর ক্ষমতায় 

প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করেছে। 
শ্ররেজ্জী বলেছেন ১৯৭৯ সালে 

শ্রীগজীৰন রামের জনতা “দলের 


“নেতারূপে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


ছিল না বলেই তিনি লোকসভা ভেজে 
দিতে বাধ্য হয়েছেন । 

কিন্তু শ্রীগজীবন রাম বলছেন 
এট! সম্পূর্ণ মিথ্যা, কথা । তিনি এবং 
প্রমোরারজী দেশাই রাষ্ট্রপতি পদে 
প্রার্থীজপে শ্রীসন্দীব রেডির মনোনয়নে 


আপত্তি জানিয়েছিলেন বলেই তাকে - 


কোন স্বযোগ ন! দিয়েই শরীরেডটী 
লোকমভা ভেঙ্গে দেন ।' 

জনত! পার্টির নেতা পচন্্রশেখরের 
একই বন্তব্য। তিনি বলেন, ১৯৭৯ 
সালে লোকসভা ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত 
শীরেড্ডী তাদের কাছে গোপন করে 
রেখেছিলেন । 

অপর দিকে শ্রীরেজ্জী সাংবাদিক 
কুলদীপ নায়ারকে বলেছেন (সামনে 
পত্রিকায় প্রকাশিত) “আমি প্রকুত- 
পক্ষে জগজীবন রামকে সাহাধ্য করতে 
চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তার 
প্রয়োজনীয় শক্তি ছিল না!” 


|B ইনায়ারকে' শ্রীরেড্টী আরও 


বলেছেন থে শী্জগজীবন রাম আরও. 


বি 


বেশি সময় চেয়েছিলেন । “কিন্তু আমি 
কি করে তা দিতে পারি?” শ্ররীরেড্ী 
বলেন যে, লোকসভা যেদিন ভেঙ্গে 
দেওয়া হয় সেদিন সকালে প্রীক্রগজীবন 


"রাম ফোন করে বলেন পরদিন সকালে 


তিনি প্রীরেড্ীর সঙ্গে দেখ! করবেন 
যার উত্তরে প্রীরেড্ডী সম্মতি জানান । 
তিনি বলেন “তার! মনে করেন আমি 
তাদের সময় দিয়েছি। এটা তুল 
ব্যাপার!” কিন্ত 
রাম এবং. শ্রচন্দশেখর 


উভয়েই এর SE SE 
তাদের সঙ্গে প্রতারণা! কর] হয়েছে । 
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বলেন, জনতা 
সরকারের বিরুদ্ধে শীওয়াই বি চ্যবনের 
অনাস্থা প্রস্তাব যখন গৃহীত হয় তখন 
তিনি হায়ন্রাবাদে ছিলেন। অভিযোগ 
করা হয় যে, এতে তার হাত ছিল। 


এর প্রতিবাদ করে শ্রীরেড্ডী বলেন, 


“একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা । আমি তখুনি 
দিল্লী আদি নি। অনাস্থা প্রস্তাব 
গৃহীত হবার পর চার পাচদিন আমি 


Et 


শিকার 


্রীড়ান্থরাগীরা অনেকেই খেলাধূলার 


' এড বড় আয়োজন প্রত্যক্ষ করার 


সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। একমাত্র 
যাদের টাকার জোর আছে অথবা 
ধার! কর্মকর্তাদ্বের খুবই ঘনিষ্ তারাই 
টিকিট সুংগ্রহ করতে পারছেন। 
এ চিত্র কেবল খাস দিলীতেই 
নয়। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই। অবৃশ্ঠ 
এক শক্তির খেলায় কাউণ্টার খোলার 


'অল্পক্ষণের মধ্যে টিকিট ফুরিয়ে যাচ্ছে। ” 


এমনভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে--যাতে 
রাজ্য সরকারের কিছুই করণীয় নেই 
অসহায় অদর্শকের ভূমিকা পালন করা 


হায়দ্রাবাদে ছিলাম ৷” - 

শীয়েডটী শ্রীকুলদীপ নায়ারকে 
বলেন ঘে, তিনি যখন দিল্লী ফেরেন 
তখন সব বিশম্ময়কর ব্যাপার ঘটছে। 
জর্জ ফার্ণাপ্ডেদে লোকসভায় 
একদিন সরকারের পক্ষে বলছেন, 
পরের দিন আবার বিরুদ্ধে বলছেন। 
সঙ্গন্তরা! একদল ছেড়ে অন্ত দূলে যোগ 
দিচ্ছে। দ্বাবি ও পাণ্টা-দ্বাবি চলছে। 
সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর অবস্থা । “একমাত্র 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 
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দিল্লীতে যারা দীর্ঘদিনের বাসিন্দা 


তারা অবাক হয়ে' যাচ্ছেন শহরের 
বিভিন্ন প্রান্তে টিকিটের বিরাট লাইনেন্স 


চেহারা দেখে । কারণ একমাত্র টেষ্ট 


পর্যায়ে ক্রিকেট খেলা ছাড়! দিল্লীর 
সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে খেলাধূলা 


, দেখার হুজুগ বোম্বাই, মাদ্রাজ, 


বাঙ্গালোর অথবা কানপুরের মৃত 


' “মোটেই নয়। কলকাতার কথা না! 


হয় বাদই দিলাম। এখানে সব 


ব্যাপারেই হুজুগ ।.. 


_ দি্্ী থেকে প্রকাশিত দৈনিক- 
গুলির পাতায় প্রায় প্রতিদিনই এই 
অভিযোগ দেখ! যাচ্ছে যে দীর্ঘ সময় 
লাইনে চড়িয়ে স্কুল. কলেজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর! বিশেষ করে 


যারা নিজ-নিজ প্রতিষ্ঠানে খেলাধূলায় 


সক্রিয় অংশ গ্রহণ .করে তার হতাশ" 
হয়ে ফিরে এসেছে। 

এ রকম হতাশ হয়েছে বেশ কিছু 
সংখ্যক শিল্প ও সংস্কৃতি অন্ুরাগী। 
উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি যাতে জ'কজমকের 
সঙ্গে হয় তার জন্ক*ধ্যাপক-পরিকল্পন। 
করা হয়েছে। সম্ভ অঙুঠিত মস্কো 
অলিম্পিকের উদ্বোধনী ও সমাপ্তির 
অনুষ্ঠানের স্থৃতি অনেকের সনে 
রয়েছে। উদ্যোক্তাদের তো রয়েছেই । 

এই উপলক্ষে সেদিন: যে বিচিত্রান্্- . 
ানের কর্মসুচী রয়েছে তার সর্বপ্রধান 
পরিচালক পণ্ডিত রবিশঙ্কর । বিভিন্ন 
রাজা থেকে আনা নাচ-গান ও নৃত্যে 
কয়েক শত শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন।. 
শ্বভাবতই শিল্প রসিক ও সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এমন! অনেকেই 


" শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


জগদীশ টাইটলার ও সোমেন মিত্র যুব কংগ্রেসের 
সভাপতির প্র থেকে অপসারিত হচ্ছেন 


“ দিল্লী প্রদেশ যুব কগ্রেদের পা 
পতি এবং এম পি জগদীশ টাইটলার 
যুব কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে 
অপসারিত হচ্ছেন। সেই সঙ্গে 
অপসারিত হচ্ছেন সোযেন মিত্রও। 
অরুদদী অবস্থার সময়. টাইটলার সঞ্জয় 
গান্ধীর সব থেকে মমিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। 
তখন তার খুব প্রতাপ ছিল। প্রধান- 
মন্ত্রীর বাড়ীর অফিলে তিনি বসতেন 
এবং প্রধানমন্ত্রীর স্েক্রেটারীর, কাজ 
করতেন। সয় গান্ধীর মৃত্যুর পর 
টাইটলারের রাজনৈতিক ক্ষমতা এতই 


, কমে ঘায় যে তার প্রধানমন্ত্রীর বাস- 


ভবনে পর্যস্ত প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 
এই সময় মানেকা গান্ধীর সঙ্গে তার 


যোগাঘোগ প্রধানমন্ত্রী খুব ভালো 
চোখে দেখেন না। তবে টাইটলার 
সম্ভবত: শেষমেশ তার মৃত কিছু 
পরিবর্তন করেছিলেন এবং মানেকা 


গান্ধীর সাম্প্রতিক অভ্যাদয়ের . সময় _ 
তিনি তার পাশ থেকে বাহ্যত সরে 
বিতক্কিত লক্ষে 


আসেন . এবং 
সন্দেলনকে নিন্দা করে বিবৃতি ঘেন। 


পর্দার পিছনে কি খেলা চলছে 
“বোঝা মুশকিল। সমপ্রতি সারা 
ভারত যুব কংগ্রেস সভাপতি গোলাম 
নবী আজাদ বিভিন্ন রাজ্যে বেশ কিছু 


বর্তমান ,যুব কংগ্রেস সভাপতিকে 
অপসারিত করতে চলেছেন। এর 


মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দিলী | 


প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি জগদীশ 
ডানার এবং পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেস 
সভাপতি সোমেন মিত্র। এদের 


 ছজনের সম্বদ্ধেই বল! হচ্ছে যে এদের 


বয়স ' ৩৫ এর বেশী হয়ে গিয়েছে। 
সভাপতি থাকায় জন্ত ৩৫-ই হচ্ছে 
সর্বোচ্চ বয়স সীমা। এই দুজন 
নাকি অনেক আগেই ৩৫ ছাড়িয়ে 
গেছেন। 

এই একই কারণে ইতিমধ্যে ডজন 
খানেক যুব নেতা রাজ্যে যুব কংগ্রেস 
সভাপতির পদ্ধ থেকে অপসারিত 
হয়েছেন। তাদের কাউকে কাউকে 
অন্ত সব পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গের যুব কংগ্রেস সভাপতি পদে 


অবশ্য অনেক দাবীদার । গোলাম 


গিনি এখন তার গো ঠিক, 


করছেন এবং পছন্দ মতে] লোকদের 
সপ্তয় পন্থীদের 


অপসারিত করার চেষ্টা 


বসাচ্ছেন। কট্টর 
রি 
করছেন। এবং এইভাবে রাজীবের 
কাছাকাছি যেতে চেষ্টা করছেন। 
পশ্চিমবঙ্গের একজ্রন যুব নেতার মতে 
গোলাম নবী আজাদের নিজের অবস্থাই 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 
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_ যে যেখানে দাড়িয়ে 


প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রতিক -মাক্িন 
দেশ সফর নিয়ে সংবাদপত্র, রেডিও 
ও টেলিভিশনে যতটা হৈ চৈ করে 
প্রচার করা হয়েছে, রেগন-ইন্দিরা 
" বৈঠক ততটা সাফল্য অর্জন করেছে 
কিনা তা ভবিষ্যতে বোঝা যাবে। 

এদের দুজনের একাস্ত আছে '- 
. নার বিবরণ জান! যায়নি, : ্রকাশ্ত 
বিবৃতিতে মা এ পর্যন্ত দেখা যায় তাতে 
ভারত-মাক্ষিন সম্পর্কের উত্লেখষোগ্য 
পরিবর্তন হয়েছে এমন মনে হয় না! 
ওই প্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর একটি উক্তি 
তাৎপর্যপূর্ণ: আমরা! পরস্পরকে ভাল 
"_ করে বুঝতে পেরেছি । যে সব প্রশ্ন 
নিয়ে ভারত-মাকিন সম্পর্কে তুল- 
বোঝাবুঝি অবকাশ রয়েছে, তার এক 
বৈঠকেই --ফয়সাঁল। হয়ে যাবে এমন 
আশা করণ অন্তায়। | 

তবে মাকিন সরকারের পররাষ্ট্র 
নীতিকে পুরোপুরি মদত না দিলেই 
ডাকে দুশমন বলে ধরে নেওয়া! হবে 
এই ধরণের মাকিনী মনোভাবের যদ্ধি 
পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহলে সেটাই 
হবে বড় সাফল্য । যেমন, ভারত 
সরকারের, জোট নিরপেক্ষ নীতিকে 
মাঞ্চিন রাজনৈতিক নেতার! বুঝতে 
চান না। একে এরা সোভিয়েত- 
প্রীতি অথবা সোভিয়েত-ঘে'ষ! নীতি 
- বলে প্রচার করেন । 

রাষ্ট্রদংঘে ভারত অনেক প্রশ্নে 


কেন সোভিয়েত রাশিয়ার উপনিবেশ" 


বাদ ও বর্ণ বৈষম্য সম্পর্কে ষে নীতি 
তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে তাও 
তারা বুঝতে চান না। দ্বেখা যাবে 
ভারতকে, সমর্থন করেছে সোভিয়েত 
রাপিয়া, যতবার তাঁর চেয়ে কম বার 
ভারত সোভিয়েতের - পক্ষে ভোট 
দিয়েছে। : 
তাঁদের এই চিস্তাধারায় 
অনেকাংশে পশ্চিমী দুনিয়ার রাষ্ট্র 
নেতারা গ্রভাবাম্থিত । এর প্রতিফলন 
দেখা যায় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক 
, প্রশ্নে, বিশ্বব্যান্কের খপ গ্রহণের সময় 
অথবা আণবিক শক্তির অন্ত প্রয়োজনীয় 
জ্বালানী সরবরাহ করার কথা উঠলেই.। 
(ছাড়া এর সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার 
- সমস্তাও রয়েছেই । শ্রীমতী ইন্দিরার 
মাঞ্কিন দেশ সফরের এটাই ছিল প্রধান 
উদ্দেশ্--আমাদের চোখ দিয়ে ও'দের 
বিশ্ব দেখান ! একে অপরের মতামতকে 
সঠিক অনুমান . করতে পেরেছে 
এ কথার আমল মানে অনেক গঁতীর। 
তাহলে বুঝতে হবে যে অনেকটা 
সমঝোতার মত পরিবেশ সাটি হয়েছে। 


প্রতিটি প্রশ্নে একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গীর 
পার্থক্যকে যথায্থ উপলব্ধি করতে 
পেয়েছে। ৃ 

শ্রীমতী গান্ধীর আর একটি মন্তব্য 
এই প্রসঙ্গে উদ্লেখষোগ্য। উনি 
বলেছেন ঘষে প্রেমিভেপ্ট রেগন বেশ 
ভাল বলিয়ে কইয়ে মাঙ্য.) এককালে 
সিনেমায় ছিলেন ত। আবার উনি 
একজন তাল শ্রোতাও। ধরে নেওয়। 
যায় যে প্রেসিভেন্টকেও শ্রুমতী গান্ধীর 
অনেক কথ। শুনতে হয়েছে। 

ইন্দিরাঁরেগন বৈঠককে মোটামুটি 
খোলাখুলি আলোচন! হয়েছে তা 
ধরে নেওয়া যায়।- ছুই রাষ্ট্রের 
সম্পর্কের উন্নতি যারা চান তার! নিশ্চয় 
এ সংবাদে খুশি হবেন। কিন্তু ফলা- 
ফল অন্তরকম মনে হয় ঘখন তারাপুর 
আণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে জন্ত 
প্রয়োজনীয় জালানীর ২ প্রশ্নের কথা 
ভাবা ঘায়। 

শ্রীমতী গান্ধীর সফরের ফলে ২ 
প্রশ্নে মাকিন নীতির কোন পরিবর্তন 
লক্ষ্য করা গেলন! ঘ্দিও ভারত ১৯৬৩ 
সালের চুক্তিকে বাতিল -অথবা নতুন 
করে শর্ত আরোপের ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছিল। একবার ব্যবহার করা 
জালানীকে আবার ব্যবহার করার 
প্রশ্নে এবারেও কোন ফয়শাল! হলনা । 
বৈঠকের পরে এই প্রশ্নে ভারভ সম্পর্কে 


মাফিন সরকারের অবিশ্বাস দূর হয়েছে 


এমন কোন প্রমাণ পাওয়া গেলন!। 
অন্যদিকে জেনে শুনেও পাকিস্তান 
সরকারের আপবিক বোমা তৈরীর 
প্রয়োজনে পুরনো! জালানীকে আবার 
কাজে লাগানোতে আপত্তি করা হয়নি 


এবং এই অন্ভুহাতে সামরিক সাহায্যের 
পরিমাণও কমানো হয়নি । এট] 


পরিফার যে পাকিস্তান সম্পর্কে মাকিন 


নীতির কোন. রদবদল হওয়ার ইজিতও 


পাওয়া গেল না। শ্রীমতী গান্ধী এই 
প্রসঙ্গে বলেছেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে 
আমেরিকার বন্ধুত্বে ভারত মোটেই 
বিচলিত নয়, যতক্ষণ না সে সম্পর্ক 


ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্যকে দুর্বল করে 


দিচ্ছে। এবং এই স্থঘোগে সোভিয়েত 
ভারত সম্পর্কের উল্লেখ করে বলেছেন 


,ষে একদেশের সঙ্গে নতুন করে মিতালি 
, কয়া মানে এমন নয় যে বহুদিনের এক 


বন্ধুকে হারানো । . 

আফগানিস্থান প্রশ্নে শ্রীমতী গান্ধী 
এক মীমাংসা চেয়েছিলেন যাতে 
আজকের দিনের দুশ্চিন্তার অবসান 
হ্য়; কিন্ত এমন কিছু করতে রাজী 
নন যাতে সোভিয়েত রাশিয়ার মর্যাদা] 
ক্ষুণ্ন হয় অথবা আত্মসম্মানে আঘাত 
লাগে। - 


antisera এটা Ca সা শখ 


দৰ্প ॥ শুক্রবার, ১৩ই আগষ্ট S৯৮২. 
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MD he সী 


উমাথের থা তেনে দাও 


শ্ৰীপতি নন্দী 


জগন্নাথ মিশ্র স্বপ্য, ততোধিক দ্বৃণ্য- 
তার পরিচালনাধীন বিহার রাজ্য 
সরকার। নাকের বদ্ধলে নরুন, বড 
ভাই জলিতনারায়শের মৃত্যু রহস্যকে 
বেচে দিয়ে তার মুখ্যম্তিত্ব লাভ! 
অতঃপর পর্বতপ্রমাণ পাপের রেকর্ড 
পয়দা করে তিনি অক্ষয় যশের 
অধিকারী হয়েছেন । চোখ উপড়ানে! 
আইন-শৃব্ঘলা, প্রশাসনিক দুর্নাতি, 
ব্যক্তিগত অনাচার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা- 
হাঙ্গাযা, জাতপাতগত উৎপীড়ন্সহ 
সামস্ততান্ত্রিক অত্যাচার-খুন-জখমের 
প্রধান নায়ক আজ দুর্পণে আপন “বিশ্ব 
দ্রেখে যদি আতঙ্কে অনিদ্রা যায়, 
তাহলে কার কি করণীয় থাকতে 


পারে? দাগী শয়তান তার পাপ. 


ঢাকতে পারবে, কেন? তবু, পাপ 
ঢাকতে পাপী চেষ্টার কম্থুর করে না, 


শ্রীজগন্নাথদীও কখনো! কম্থর করেন 


নি। তবে, যার সর্বাঙ্গে পাপের ক্ষত 
দগ্দগ করে, - ঘোমটা টানতে যার 
গলিত-হাত বেরিয়ে 'পড়ে, এক সময়ে 
ক্ষেপে গিয়ে সে বেসামাল হয়ে পড়ে । 
প্রমান জগন্নাথেরও. তাই হয়েছে । 
স্থখের কথা, শ্রীজগন্গাথ-প্রণীত “বিহার 
সংবাদ-পত্র বিরোধী আইন-কে জন- 
মতের পদাঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দেবার 
বিপুল সম্ভাবনাময় এক প্রস্ততি সার! 
দেশে গড়ে উঠছে | এ শুভ শক্তিকে 
অভিনন্দন জানাতে গিয়ে আশা করবো, 
এঁতিহাসিক গ্ররুত্ব অর্জন করে সে 
আরে! দুর্বার হয়ে, উঠবে । কেননা, 
সামনে আরে! কঠিন দিন। 
স্বরাজ পালের সগোত্রগণ 

মস্কোক্ধ যেমন বিড়লাগোষ্ঠীর রম- 


রমা, ততট1 না হলেও ওয়াশিংটনে . 
অপর এক ভারতীয় একচেটিয়। গোর্ঠী 


“মাহেন্দ্র এণ্ড মাহেন্্'-দের বিপুল ভাগ্য- 
স্থখ গড়ে উঠেছে। খবরে, প্ররাশ : 
করিতকর্ম। মাহেজ্র-গোষ্ঠী ওমভী 
গান্ধীর ওয়াশিংটনে পদ্বার্পণের দিনটিকে 
যথার্থ আকর্ষণীয় করে তুলতে এবং 
হইষ্ট-ওয়েষ্ট'’ বাণিজ্যিক ফুলশষ্যাকে 
সান্িয়ে দ্বিতে যৎপরোনাস্তি তৎপর 
হয়ে উঠেছিল । এজন্তে এমনকি বন 


অর্থ ব্যয়ে প্রখ্যাত দৈনিক ‘নিউইয়ৰ্ক . 


টাইমস’-এর ২৯শে জুলাই সংখ্যায় 
ইন্দিরা-ইমেজকে ফুটিয়ে তুলতে পৃষ্ঠা- 
ব্যাপী জারগ। ভাড়! নিয়েছিল । বোঝা! 
যায়, শুধু লগ্তনন্থ স্বয়াজ পাল-ই নয়, 
এবছিধ বুবু ‘পাল’ মহোদয় একই 


প্রকারে স্বদেশ প্রেমে অঙ্গন থেকে 


মোসলেম 


দ্বায়িক শক্তিকে 


প্রমতী বরাবরই দক্ষতার পরিচয় দিয়ে 
আসছেন। সর্বশেষ সমীক্ষায় দেখা! 
যায়, দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে গুরুদ্বারী 
রাজনীতিতেও শ্রীমতী যথেষ্ট দক্ষতা! 
অর্জন করে ফেলেছেন। জ্ঞানী জৈল৷ 


সিংএর রাষ্ট্রপতিত্বে নির্বাচন একটা 
. মামুলী নির্বাচন নয়, দত্তরমত “ফেনো- 


মেনন”--উপদলীয় গৃহযুদ্ধ ভুলে গিয়ে 


_ যাবতীয় আকার-মাাগণ জৈল-এক 


একহাতে ইন্দিরা-ইমেঙ্জে রঙ-বেরঙের 
তুলি বুলান, এবং অপর হাতে ডলার- 
কুবল-ইটালিং-এর বেদিযুলে রুপেয়া-প্রেম 
নিবেদন করে সাদা-কালোয় টু-পাইদ 
সংগ্রহ করে থাকেন। 


রাখালী লো রাখালী, :কতই 
না খেল্‌ দেখালি ! - 

“বলং দেহি, জয়ং দেহি, দেহি 
সৌভাগ্য._-আরোগ্যং দেহি, দেহি 
পরমো স্থখং”, আমাকে, আমার পুত্র- 
পৌক্্গণকে-_আর্যাবর্তের দাক্ষিপাত্যের 
যাবতীয়.মন্দিরে মন্দিরে অক্ষট প্রার্থন। 
বাক্যগুলি ব্যর্থ যায় নি--ইন্দিরা 
হৃতরাজ্য ফিরে পেনদেন। হিন্দু দেব- 
দেবীর  'মায়াখেলায় শক্রপক্ষে 
রাজনৈতিক উদ্নরাময় হলো, জনসংঘ- 
‘পাঞ্জি হোক আর না হোক্‌, জনতা 
পার্টি ফালি ফালি হলো, শতকরা! মাত্র 
২২ 
কুড়িয়েও ভোটবিধির ভোজবাঁজীতে 
শ্রীমতী একচ্ছত্র - রাজ্যলাভ করলেন, 
রাজ্যনুখংচ। 

কিন্ত শ্রীমতী জানেন__রাজমূকুট 
কিংবা লুটের মাল, ঘখন যার. তখন 
তার; পাকাপোক্ত বেষ্টনী ন! থাকলে 
এ হাত ও হাত হতে কতক্ষণ । হিন্দু 


লাগাতে, হিন্দু জাঁতপাতবাদকে রাজ- 
নৈতিক দ্বাবাখেলার হাচে ঢালতে 


শতাংশ প্রাধবয়স্বের, সমর্থন 


সঙ্কীর্তাবাদকে কাজে 


চতুষ্পার্শে এককাট্৷ হয়ে গেলো, শিচ 
রিভাইভ্যালইজম”-এর খোয়াব দেখতে, 
দেখতে হাটি হাটি পা পা করে ইন্দিরা 
অভিমুখী হয়ে চলেছে, এমন দৃষ্টি! 
কিছুকাল আগেও অকল্পনীয় ছিল। ' 
পরবর্তা দৃশ্য £ স্থান_ যুক্তরাষ্ট্রে 
নিউইয়র্ক, কাল-_পয়ল। আগষ্ট; পা 
(-7)--একমেবাছিতীয়] শিখ-জনগণ: 
মন-অধিনাফ়িকা! শ্রীমতী গান্ধী, সহ- 
নায়িকা তন্তা পুত্রবধূ শ্রুদতী 
সোনিয়া গান্ধী 3 নিউইয়র্কের নিকটবতা 
‘কুইনস কাউটি'-র শিখ গুরুত্বাজে 
সোনিয়া সমেত শ্রীমতী গান্ধীকে 
আপাবমস্তক ধুলিলুঠিত প্রত্যক্ষ করে 
কেউ যদি ভারতীয় “সেকুলারিজম'-এর৷ 
আরেক পাল1'চপ বাজী উপভোগ করে 
থাকেন, তাকে তাহলে দোষ দেয়! 
যায় কি? শ্রীমতী গান্ধীর ধর্ম-রাঁজ- 
নীতির, ট্যাকটিকস্*গুলি দেশে বিদ্বেশে 
" সর্বজ্ঞ স্থপরিচিত, বুড়ো বয়সে গাঢ় 
লাল শালোয়ার কামিজ পরে গুরুত্বারে 
উপাসনার এমন .সাষ্টাঙ্গ আচরণট1ও 
হয়তো রূপেগুণে ভারতীয়, কিন্ত শ্রীমতী 
- বৌমাকেও শালোয়ার-কামিজ পরিয়ে 
"এহেন সাষ্টাঙ্গ সাধনায় টেনে আনার 
ব্যাপারটা, ইন্দিরীয় রাজনীতিতে 
তাৎপর্যহীন মনে করা যায় না। তবে 
কি তা পাঞ্জাব দুহিতা মানেকার, 
পান্টা-শক্তিরূপে সোনিয়ার ডেম 
রিহার্দেল? 


সিপিআই দলে নেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে সালোচনা 


ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি, থেকে 
প্রপাদ অমৃত ডাঙ্গে এবং তার চেলার! 
বেরিয়ে গেলেও বেশ কিছু ভার্জের 
অনুগামী এখনে! লে রয়ে গেছেন। 
তাই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি 
বিকপ মনোভাব সি পি আই দলে বেশ 
প্রকট । তাছাড়া. ডাঙ্গে বিরোধীদের 
মধ্যেও বি জে পি সম্পর্কে আালাজি 
আছে । এবং এর! সকলেই বি জে পিকে 
সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতীকরূপে দেখে 
থাকেন। 
আই ইন্দিরা ভজন] ত্যাগ করলেও 
অনেকে এখনও শ্বৈরতন্ত্রের চেয়ে সাংপ্র- 
(বি জে পি যার 
প্রতিনিধিত্ব করে) বেশি বিপচ্ছনক 


১৯৭৭ সালের পরে সিপি. 


বলে মনে করেন। . 

‘হরিয়াণার সাম্প্রতিক নির্বাচন এবং 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা 
পার্টির সঙ্গে পদচারণা নিয়ে দিপি 
আই দলে এই মতবিরোধ নতুন করে 
দেখাঁ দিয়েছে । এই ছুই নির্বাচনে 
ই-কংগ্রেসের বিরোধিতা নিয়ে প্রশ্ন 
উঠেছে। গত জুলাই মাসে, অনুষ্ঠিত 
জাতীয় পরিষদের বৈঠকে সরকারী 
লাইনের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন 
থাকলেও সমালোচকদের মুখ বন্ধ করা 
যায়নি। | 

সমালোচকদের সংখ্যা নাকি 
বেড়েছে জাতীয় পরিষদের বৈঠকের 


শেষাংশ ৭ম ঠায় 


| ed 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৩ই আগষ্ট, ১৯৮২ 


এত ০০০০০০০০০১৯ হার, . -পো 





অর্থনৈতিক সংকট টত্গাদন 
সংকটে রূপান্তরিত হচ্ছে 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


কদিন আগেও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
প্রণব মুখাজি দাবী করেছিলেন এদেশে 
মুদ্রান্ষীতির মাজা কমে আসছে। 
আর কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় অর্থনৈতিক 
পদক্ষেপের ফলেই মুদ্রান্ষীতির হার 


“কমছে। অচিরেই তা শূন্তাক্চে 
-পৌছাবে। কিন্তু শত্রুদের মুখে ছাই 


বিয়ে নয়, সমর্থক বেরাদরদের মুখের 
হাঁসি নিভিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় পরি- 
সংখ্যান ঝুরে। গত সপ্তাহে ঘোষণা 
করেছেন মুদ্রান্ষীতির হার আবার 
বাডতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই 
ছুই শতাংশ বেড়েছে। পাইকারী 
মৃল্যস্তরও গত বছর এই সময়ের 
তুলনায় ২৯০৩ শতাংশ থেকে ২৯৬৭ 
শতাংশ হয়েছে৷ খুচর] দরের কথা 
তুলে লাভ নেই। এর দাপট 
নিত্য দিন হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া 
শ্বাচ্ছে। মূল্য বৃদ্ধির অর্থ টাকার ক্রয়- 
ক্ষমতা, হ্রাস। কংগ্রেসী রাজত্বে 
' মূল্যবৃদ্ধি এবং তাঁর ফলে টাকার ক্রয়- 
ক্ষমতা হাঁস এক চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
“ঘটন1। 
২রা আগষ্ট ষ্টেটসম্যান পত্রিকা এই 
হ্রাসের একট! নিরিখ প্রকাশ করে। 
১৯৬* সালকে ভিত্তি বছর ধরে হিসেব 
কষ! হয়েছে। অর্থাৎ আমরা যদি 
ধরে নিই যে ১৯৬* লালে টাকার 
ক্রয়ক্ষমতা পুরো ১৪ 
তাহলে এখন তা কতো? 
সালে (ইন্দিরা! রাজত্বে) ১০৯. পয়লা 
ঘাম কমে হয়েছিল ৩২৮৯ পয়সা, 
৮৪৫ সালের জুন মালে ৩০৪৯ পয়সা, 
5৭৯ সালের আগস্টে ২৭৭৮ পয়সা, 
১৯৮০ সালের (ইন্দির। রাজত্বের দ্বিতীয় 
পর্যায়ে) জাহ্যায়ী 'মামে ২৬৯৫ 
পয়সা, :৮১ সালের জামুয়ায়ী মাসে 
২৪*৩৩ পয়লা, ?৮২ সালের জানুযায়ী 
মাসে ২১৭৯ পয়সা এবং মে মাসে 
২১"৬র পয়সা 


এই ধারাবাহিক, ুদ্রান্ষীতি বা 


১৯৭৪ 


মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের চিত্র থেকে 


একট! কথাই প্রমাণিত হয়। ' তা হল, 
ইন্দিরা গান্ধী বা তস্ত ক্যাবিনেট 
ু্রীরা৷ জাতিকে প্রভারণ! করছেন। 
না হয় তাঁর! বেহদ্ছ, আহানুধ। 

শেয়েরটা ভাবতে কষ্ট হয়! কারণ 
এ নির্বাচিত" প্রতিনিধি। ছুচারটে 
অমন বেহন্দ, বেয়াকুব যে নির্বাচনে জয় 


পয়সার সমান - 


লাভ রন তা নয়। বিশেষত: 
ইন্দিরা কংগ্রেসী টিকিটে এদের সংখ্যা 
বাড়তেই পারে.কারণ যে দলে এক- 
মেবাছিতীয়ম নেত্রীই সবার বুদ্ধি ও 
বিবেকের মালিক সেখানে বুদ্ধি ও 
প্রতিভার সাক্ষাৎ মেলা'.কঠিন। 
বয়, ইন্দিরা গান্ধীও এটা বোঝেন। 
তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার চাইতেও তিনি 
রাওসাহেব, আলেকজাগার, অর্জুন 
সেনগুপ্ত প্রমুখ আমলাদের উপর বেশী 
নির্ভর ও ভরসা করে থাকেন। 
ইন্দিরা কংগ্রেসে' সৎ, বিবেকবান ও 
দেশপ্রেমিক মনুস্থদের সংখ্যা যে দূষিত 
গঙ্গায় ইলিশ মাছের মতই কমে গেছে, 
তা ধেশবাসীর অজানা নয়। স্থতরাং 
প্রণব মুখাঞ্জিকে আমলার! যা বলে 
দেয় তিনি তাই আওড়ে আসেন। 
লেজ তুলে দেখেনও না থে মন্দা না 
মার্দী ছাগল ডেলিভারী দিজেন। 
আমলাদের অন্বিধে নেই। মন্ত্রীর! 
লোক হাসালে কিছু যায় আসে না। 
চাকরী ভাতা ও আরাম ব্যসনের 
কমতি হয় না। 

কিন্তু আমলা ও মন্ত্রীদের কাছে 
মজাদার অথব1 মূল্যহীন যাই হোক, 
ভারতের নাগরিকদের কাছে আদ 
তা নয়। কারণ ১৭০ পয়সা রোজ" 


.গার করে মাত্র ২১ পয়সার কেনাকাটা 


করার সামর্থ্য থাকার অর্থ তাঁদের পক্ষে 
চরম : বেদনাদায়ক | অসহনীয়ও 
বটে। আমার কাছ থেকে নিংড়ে 
১** পয়সার শ্রম বা তারও অনেক 
বেশী আদায় করে আমার মোট 


পাওনা যদি হয় ২১ পয়সা তাহলে তো. 


আমার পরিশ্রমের তিন চতুর্থাংশই 
কেড়ে নেওয়া]! হল। আমার ও আমার 
পরিজনদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া! 
হল। 

এ. ধরনের একতরফা মার বেশী 
দিন চলে না। অন্ততঃ অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে তো নয়ই। অর্থনীতির 


কতকগুলি নিজশ্ব নিয়ম আছে। এই. 
নিয়মগুলি আবিষ্কার কর] ধায়, জান! 


যায়, কাজে লাগানে। যায় কিন্ত ইচ্ছে 
মত বদলানে! যায় ন1। প্রাকৃতিক 
নিয়মেরই মত এগুলি অমোঘ । কেন, 
তা স্বতন্ত্র, আলোচ্য । অর্থনীতির 
নিয়ম প্রাকৃতিক বন্তা বা ঘূর্ণি ঝড়ের 
মত। খাদি সাধ্য থাকে একে জল 


সেচের কাজে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও 
সমতুল কাজে লাগান। না পারেন 
ধ্বংসলীলার শিকার হোন । 

স্থতরাং এই মুদ্রান্কীতির ঠেলা এর 
প্রথম ও প্রধান সথবিধাভোগীদেরও 


এখন ছুশ্চিস্তায় ফেলেছে । অস্থবিধেটা+ 


ছুদিক দিয়ে। প্রথমতঃ মুদ্রার ক্রয়- 
ক্ষমতা এবং তার ফলে ক্রেতাদের 
ক্রয়ক্ষমতা হাস, মানে বিক্রী বাটা কমে 
যাওয়া। ফলে উৎপন্ন মাল মজুত 
হয়ে গুদাম ভরতি। মাল না কাটা 
পর্যন্ত নতুন উৎপাদন বন্ধ বাঁ সন্কুচিত। 
অতএব প্রহাটাই এবং নতুন চাকুরী 
দেওয়াও বন্ধ। এরাই তো ক্রেতা, 


তাই আরে] মাল কম বিক্রী, আরো. 


মজুত বৃদ্ধি, আবার উৎপাদন হাস৷ 
শেষ পর্যন্ত অন্থ্পাদনশীল কার্ষ- 
কলাপের মাধ্যমে (যেমন যুদ্ধ) 
উৎপাদন কিছুটা চালু রাখা । তাহলেও 


"চূড়ান্ত সংকট তে! থেমে থাকবে না। 


শুধু পতনের সময় একটু বিলথ্বিত হবে । 

অন্যদিকে. বিক্রী করে যা মুদ্রামূল্য 
পাওয়া গেল, তা পুনরায় উৎপাদন শুরু 
করার পক্ষে যথেষ্ট তো নয়ই বরং 
উৎপাদ্দনকে, নিয়মাত্রায় নিয়ে অসার 
এক জোর ধাক্কার মতো! 
দেশের শিল্পপতিরা ইতিমধ্যেই অভৃত- 
পূর্ব মন্দ পরিস্থিতির কথ] বলতে শুরু 


করেছেন, কিন্তু এট! যে তাদেরই 
কৃতকর্ম তা গোপন রাখারও চেষ্টা 
করছেন। 


যেমন গত সপ্তাহে টাটা! আয়রণ 
এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর চেয়ারম্যান' জে 
আর ডি টাটা মুদ্রাক্ষীতির বিপদ 
সম্পর্কে একটা ধারণ! দিয়েছেন 
কোম্পানীর বাধিক অধিবেশনে। 
জীযুক্ত টাট। এদেশের খ্যাতনামা, পয়লা 
নম্বর শিল্পগোষ্ঠীর - মুখ্য ব্যক্তি। 
সাধারণতঃ তার মতামতের গুরুত্ব 
অনেক। যেমন সরকারের কাছে 
তেমনি জিজ্ঞান্থ জনের কাছেও । 

অবশ্য প্রযুক্ত টাটা এই তথ্যগুলি 
প্রকাশ করেছেন আয়কর, ও অন্তান্ত 
কর হাসের যুক্তি হিসেবে । আমরা 
তা মেনে নিতে পারি না। ভবে 
তথ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং ভবিষ্যতের 
ইঙ্গিতবাহী। , , 

শ্ীবুক্ত টাটা ভার বাধিক অভি- 
ভাষণে কোম্পানীর অংশীদারছের 
বলেছেন ফে টাটা ষ্টালের মোট 
সম্পত্তির ' পরিমাণ -খাতায়পত্রে ৬৫* 
কোটি টাকা দেখানো হয়েছে । প্রতি- 
বছর আয়কর থেকে রেহাই পাওয়া! 
ক্ষয়ক্ষতি পূরুণ তহবিলে ছাড় বাদ 


দিয়ে খাতায় মোট সম্পদের দাম এ . 


কোটি। কিন্তু মুন্রাক্ষীতির 
বর্তমান বাজারে- হিসেব কষলে এর 
দাম হবে, ১৯৫৪ কোটি টাকাঁ। তিনি 
বলেছেন ঘে ৬৪০ কোটি টাকার 
সম্পদ থেকে মুনাফা. সুত্রে প্রাঞ্ধ মাত্র 
৭ কোটি টাক] ক্ষয়ক্ষতি পুরণ বাবদ 


শর৩ 


আমাদের 


"ছাড় পাওয়া যায়। কিছ্ধ মুদ্রান্ষীতির 


হিসেবে ছাড় পাওয়া উচিত ১০১ 
কোটি টাকা। তাহলে কোম্পানীর 


আযম়করও কমে যাবে। তাছাড়া 
মোট সম্প্ ১৯৪ কোটি টাকা ধরা. 


হলে মোট মুনাফার অঙ্ক বর্তমান 
কোটি টাকার স্থলে মাত্র? 
কোটিতে দ্রাড়াবে। শ্রীযুক্ত টাট! চান 
যে ক্ষয়ক্ষতি পূরণ তহবিলের আয়কর 
ছাড় এই মুত্রাস্কীতির নিরিখে বাড়ানে! 
হক। 

আসল ব্যাপার হচ্ছে, নীতির 
সরকারী . নীতি এতদিন সাধারণ 
মেহনতী মাহ্ষের আয় বুর্জোয়া 
শ্রেণীর নিকট হস্তান্তরের শ্রেণী নীতি 
হিসেবে কার্যকর ছিল। তখন টাটা- 
বিড়লার1 খুশীই ছিলেন। আপত্তি 
করেন নি। এখন বছরের পর ৰছর 
কেটে যাওয়ার সঙ্গে নতুন যন্ত্রপাতি 


৭7 


॥ তিন। 


বসামোর প্রয়োজন। মুদ্রান্ফীতির 
দরুণ এই খরচও চতুণ্তণ বা তারও 
বেশী। ক্ষয়ক্ষতি পূরণ তহবিল থেকে 
নতুন যন্ত্রপাতি বসানোর ক্থা। 
মূল্যবৃদ্ধির ফলে এই তহবিল দিয়ে 
সামান্ত যন তরপাতিও কেন] সম্ভব না। 
স্থৃতরাং মোট সম্পদের মূল্য পরিবতিত্ত 
ুদ্রস্কীতির হারে পুনর্মূ'ল্য নির্ধারণ ও 
ভার দিরিখে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের হার 
(বেশী.হবে) নির্ধারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে 
মোট মুনাফার হারও (কম হবে) 
নির্ধারণ করতে হবে। এদিকে 
শোষ্ণও বজায় থাকবে। 

ভারতে অর্থনৈতিক সংকটও 
উৎপাদন সংকটে বপাস্তরিত হতে 
চলেছে। এই পর্যায়ে কোন শ্রেণীরই 
পরিত্রাণ নেই। ছোট ও মাঝারী 
শিল্প মালিক থেকে শুরু করে ছোট 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


খরায় রাজ্যে ব্রাজেয হাহাকার 
কেন্দ্রের উদার সাহায্য ছরকার 


গত ২* জুলাই রা্যলভায় দেশে 
খরাজনিত পরিস্থিতি নিয়ে আলো- 
চনাকালে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও 
সদস্ত শ্রীমরবিন্দ ঘোষ বলেন যে, 
পশ্চিমবজে যোলটা জেলার মধ্যে 
১৩টিভে দারুণ খরা হয়েছে। ছুই 
তৃতীয়াংশ পাটের ফসল নষ্ট হয়েছে । 
অন্ত বছর এ সময় গ্রামের লোকেরা 
কাঞ্জ পায়, কিন্ত এবার তাদের আর 
কাজ নেই। ফলে রাজ্যে এখন 
বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। অথচ 
একট] অঙ্গরাজ্যের স্বার্থে কেন্দ্রীয় 
সরকার কিছুই করেনি। উপরন্তু 


.ওভার্ডাফট বন্ধ করে দ্িয়েছে। রাজ্য 


যদি পর্যাপ্ত সাহায্য এখনি না পায়, 
তাছলে অনাহারে 'বহুলোকের মৃত্যু 
হবে, থাগ্চ ও পানীয় জলের অভাবে 


১ গবাদি পশু মার! ঘাবে, দারুণ বিপর্যয় 


দৃষ্টি হবে। 

অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে ১৯৮২ 
সালকে উৎপাদনের বছর বলা হয়েছে । 
আসলে বর্তমান বছর হল খরা, বস্তা, 
দুভিক্ষ এবং অনাহারের বছর । শ্বয়ং 
প্রধানমন্ত্রী এ ‘উৎপাদন বছরের’ কথা 
ঘোষণা করেছেন এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় 
সরকার পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্ত খরা- 
পীড়িত রাজ্যকে উদ্ধার সাহায্য দেবেন 
কিনা? কেন্দ্রীক সরকারের .উচিত 
পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবহেলা ন! করে 
“কাজের বদলে খাদ্য” বর্মস্থচী চালু 
করা, যাতে বিশাল সংখ্যক বেকারকে 
কাজ দিয়ে শ্রমদিবস হুষটি কয়! যায় । 

অরবিন্দ ঘোষ আরে! বলেন যে, 
গত সাতবছর ধরে দেশের কৃষি উৎ- 
পার্দনের বৃদ্ধি একদম আটকে গেছে 
বলা চলে।, এবং শ্বাধীনতার চৌন্তিশ 
বছর পরেও দেশের কৃষিব্যবস্থা! বৃষ্টি- 
পাঁতের উপর নির্ভরশীল । সেচব্যবস্থা 


ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার 
কতটুকু প্রচেষ্টা করেছেন। খরাজনিত 
গুরুতর পরিস্থিতির মোকাবিলায় যে 
পরিমাণ বান্যশস্তের মজুত প্রয়োজন, 
তা নেই। 

কেন্দ্রীয় সরকারের খান্তশস্ত বণ্টন 
ব্যবস্থারও অরবিন্দবাবু সমালোচন। 
করেন। এ ব্যাপারে তার নির্দিষ্ট 


প্রস্তাব হল কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত 
প্রতিটি জেলায় পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত . 


করা। 


লোকসভায় 


কেঙ্গীয় মন্ত্রীর 
ভুল. তথ্য 


রাজ্যসভার সি, পি, আই (এম) 
সদস্য শ্রঅরবিদ্দ ঘোষ ও অপর ছ অন 
সদ্বস্তের যৌথ প্রশ্নোত্বরে গত ২২ জুলাই 
রাষ্ট্র দণ্তরের রাষ্্রমন্ত্রী পি, ভেঙ্কট- 
স্থব্বাইয়া বলেন যে, ১৯৮১ সালের 
এপ্রিল থেকে পরের বছরের মে মাসের 
মধ্যে দারা দেশে ৩৯৬টি সাম্প্রদায়িক 
দান! হয়েছে । এর ফলে ২২৮ অন 
মারা গেছেন, 
হয়েছেন এবং ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার 
সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে 
তাজ্জব ব্যাপার হল ষে, মন্ত্রী রাজ্াসভায় 
দাড়িয়ে বললেন, পশ্চিমবঙ্গের কল- 
কাতায় একাধিক সহ রাজ্যে ও বছরে 
অর্থাৎ বারোমাসে ৩০টি সাশ্রদায়িক 
দ্বাল! হয়েছে । পাঠকদের এরাজ্যে 
কটা দাঙ্গার কথা মনে পড়ছে? 
কেন্সীয় মন্ত্রী ডাহা মিথ্যে কথা 
বলেছেন, না বরকভ-সোধেন . মিত্র 


৩০৯৬ জন আহত, 


~ 


সমপদায়ের সঙ্গে প্রণব-স্থব্রত মুখুচ্জে 


সম্রদায়ের দাঙ্গার কথা বলেছেন? 


8 চার ॥ 


শুধু হাতে উষ্ণ করমদনের সফর 


" রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক 


প্রধানমন্ত্রী গমতী ইন্দির! গান্ধী 
তার নয়দিনব্যাপী আমেরিকা সফর 
. শেষে টোকিও হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করেছেন। এই সফরের সাফল্য ও 
ব্যর্থতা সম্পর্কে 'আগে ভাগে কোন 
_ মহল থেকেই বিশেষ কিছু বলা হয়নি । 
কারণ সবটাই তাহলে অন্যান নির্ভর 
হুতো। বিশেষতঃ যেভাবে আমেরিকা 
*ও ভারতের সরকারী মহল সযত্বে এই' 
সফরের গুরুত্ব সম্পর্কে এক আশা- 
বালক বাতাবরণ সৃটির উদ্ভোগ নিয়ে- 
ছিলেন তা.লক্ষ্য করে অনুমান-নির্ভর 


কোন মন্তব্য প্রকাশ কর! অবিচেনা- 
প্রন্থত বলে মনে হতো] । 


প্রথমেই লক্ষ্য করার বিষয় যে 
প্রধানমন্ত্রীর এই দীর্ঘ সফরে তার সঙ্গে 
বিদ্বেশমন্তী, অর্থমন্ত্রী অথব1 প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী কেউই ছিলেন না। বৈদেশিক 
আধিক ও প্রতিরক্ষা সহযোগিত! 
সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচ্য 
স্থচীর অস্ততূক্ত হয়ে থাকলে প্রধান-. 
মন্ত্রী অবশ্তই এদের সঙ্গে নিতেন।' 
কারণ গুরুত্বপূর্ণ দরের সম্পর্কে আলো- 
চনার গোড়া থেকেই বিভাগীয় মন্ত্রীর 
যুক্ত থাক! সুবিধাজন্ক। | 
স্থতরাং ধরে নেওয়া যায় প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা] গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি. রোঁান্ড 
' রেগনের আলোচনার মধ্যে এই সংক্রান্ত 
কোন প্রস্তাব কোন পক্ষেই ছিল না 
বিশেষতঃ গত এগারে! বছরের মধ্যে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকায় কোন 
রাষ্ট্রীয় সফরে যাঁননি। ১৯৭১ সালে 


বাংলাদেশ নিয়ে পাক-ভারত সংঘর্ষের : 


আগে তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন । 

কিন্ত তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি নিকসনকে, 
বোঝাতে পারেন নি যে প্রায় এক 

কোটি বাংলাদেশী শরপার্ধার চাপ পাক- 

বাংলাদেশ সমস্তাকে ভারতের ঘাড়ে 

ফেলে'দিয়েছে । নিকসনের ডেমোক্রেটিক 
প্রতিদ্ন্থী এডওয়ার্ড কেনেডি এট! 
বুঝেছিলেন এবং পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা 

ও আসামে বাংলাদেশী . শরণার্থী 
শিবিরগুলি পরিদর্শন করেছিলেন । 

কিছু আন্তর্জাতিক অর্থ ' সাহায্যও 

এসেছিল । 

+ কিন্ত শেষ পর্যন্ত সামরিক হস্তক্ষেপ 

করেই পাক-বাংলাদ্বেশ সংঘর্ষের সমা- 

ধান ভারতকে কর্মতে হয়েছিল | তা 

সত্বেও বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে 

মাকিনী “হস্তক্ষেপের ' অবসান হয়নি। ' 
শেখ মুর্জিবের হত্যা! ও তারপন্ধ থেকে 

বাংলাদেশে অবিরাম অস্থিতিশীলতা ও 

ভারত বিরোধী মনোভাবের প্রসারের 

পেছনে মাকিনী যদূত বেশ ভালো 

পরিমাণই আছে। তেমনি পাক-ভারত 

সম্পর্কের বিষয়ে সামরিক ভারসাম্য 

' পাকিস্তানের স্বপক্ষে ও ভারতের বিকদ্ধে 


পরিবর্তিত করার দীর্ঘকালীন মাফিনী 
্রয্নাদ-কারে নজর এডায় নি। 

. ১৯৭১ সালে মান বিরোধিতার 
ফলে ভারত ইন্দোসোভিয়েত পার- 
স্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি 
স্বাক্ষর করে এই ভারসাম্য নিজের পক্ষে 
নিয়ে আসার উদ্তোগ নেয় এবং বাংলা- 
দেশ রাষ্ট্রের অত্যুদয়ের মধ্যে তা 


সাফল্যও অঙ্গন করে। তারপর ' 


থেকে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মিত্রতাকে আমেরিকা ও মাকিনপন্থী 
এদেশীয় মহাজনের সুনজয়ে দেখেনি । 
ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ক ক্রমশঃ 
অবনতির দ্বিকে যেতে থাকে। একদা 


, ভারতে রিপাবলিকান মার্কিন রাষ্ট্রদূত 


প্যাট্রিক ড্যানিয়েল ময়নিহান (বর্তমানে 
ডেমোক্রেটিক দলের সেনেটর) তার 
“ডেপ্জারাস ডিকেড”? বা বিপজ্জনক দশ 
বছর গ্রন্থে ইন্দিরা কংগ্রেস দলকে 


কমিউনিষ্ট প্রভাব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে পশ্চিম- 


বঙ্গ ও কেরল নির্বাচনে মাকিন সর- 
কারের অর্থ সাহায্যের গোপন তথ্য 
প্রকাশের ফলে বর্তমান শাসক হ্বল 
ইন্দিরা কংগ্রেসের রিপাবলিকান 
সাঁকিনীদের সম্পর্কে বিরাগের উদ্রেক 
হওয়াও. অন্বাভাবিক ছিল না। 
মোরারজী দেশাই. প্রধানমন্ত্রী হওয়ার 


পর আমেরিকা ও ভারতের- মধ্যে - 
. সম্পর্কের সামান্য উন্নতি হলেও তা 


ভারতকে মার্কিন মহলে পাকিস্তানের 
মত গ্রহণযোগ্য ধরে তোলে নি। 
যদিও তৎকালীন শাসক জনত! দলের 
জ্নসংঘ-আর এস এস এবং প্রাক্তন 
স্বতন্ত্র গোষ্ঠী সহ বেশ বড় অংশই মাফিন 
সম্্ধক মহল বলে ভারতে সুপরিচিত 
ছিলেন। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার 
সম্পর্কে অবনতি ঘটতে থাকে পঞ্চাশের 
দশক থেকেই। মাঝে মাঝে যেঘ 
নৌব্রের খেলা থাকলেও মাকিন 
মুরুবিবয়ানা পাঁকিস্তান-বাংলাদেশ কিংবা 
দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান বাঁ মধ্য 
এশিয়ার সৌদি আরব, অর্ডনের মত 
ভারতের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব 
ছিল না। 

" তা সত্বেও ভারত, ও আমেরিকা 
এখন "অনেক ' কাছাকাছি এসেছে। 
এর মূলে রয়েছে বিশ্বব্যাপী আর্থিক 
মন্দা ও তীব্ৰ রাজনৈতিক , সংকট । 
যেহেতু ভারত এতদিন ধরে নিজেকে 
পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে গড়ে তুলেছে, 
(সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহযোগিতা 
সত্বেও) তাই ভারত বিশ্বব্যাপী পু'ল্তি- 
বাদী বাজারের উত্থানপতনের জঙ্গে 
রজ্জ,বন্ধ। শিল্পোস্রত পুঁজিবাদী দেশ 
গুলির অর্থনৈতিক মন্দা ও বাণিজ্য 
নিষেধাজার তাড়নায় ভারতের পক্ষে 
রপ্তানী বৃদ্ধির হার আমদানী বৃদ্ধির 


হারের চাইতে অনেক কম। ফলে 


ভারত বিশাল বাণিজ্যিক দ্বাটতির 


সন্মুবীন। _শিল্পোমত আমেরিকা, 


ব্রিটেন, জাপান প্রভৃতি দেশ ভারতের 


বিরাট আভ্যন্তরীণ বাজারে অবাধ 
প্রবেশাধিকার চায়। ভারতের প্রায় 
সত্তর কোটি মান্ষের চাহিদা এবং 
প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এই শিল্পোন্নত 
দ্বেশগুলিকে লোভার্ত করেছে । ভার- 
তের সত্তর কোটি মানুষ ঘি মাথাপিছু 
বছরে. ১:০ কোটি টাকা মূল্যের 
বিদেশী পণ্য কেনে ভাহলে শিল্পোম্নত 
আমেরিকা, 'জাপান ও ইউরোপীয় 
সম্প্রদায় বছরে ৭:** কোটি টাকার 
নতুন বাণিজ্য পেতে পারে। ফলে 
তাদের আর্ধিক মন্দা ও বেকারীর 
খানিকটা সুরাহা হতে পারে. অন্ত 
দিকে ভারত প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে 
দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। 
প্রায় তিন লক্ষ ভারতীয় বিজ্ঞানী 
প্রযুক্তিবিদ্, চিকিৎসক ও. ইনন্তিনিয়ার 
আমেরিকা ও অন্যান্ত দেশে কাজ 
করপছেন। শিল্পোৎপাদনের দ্বিক থেকে 
ভারত বিশ্বে ঘশম স্থান অধিকার করে, 
যদিও নিরক্ষরতা ও দারিত্ৰ্ের. দিক 
থেকেও ভারত বিশ্বে প্রথম ও তৃতীয় 
স্থানে রয়েছে। ভারতে বর্তমান 
দশকের মধ্যে প্রচুর খনি তেল 
পাওয়ার সম্ভাবনা এখন অতীব উজ্জল । 
সৃতরাং বাণিজ্যের অংশীদার হিসাবে 


সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের কাছেই 
এখন ভারত লোভনীয় । 


i অন্তদিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে 
ভারত এশিয়া ও বিশ্বের এমন এক 
কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত যা বিশ্বের প্রায় 
সমস্ত পুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলই সম- দূরত্বে 
রয়েছে৷ সুতরাং সামরিক ও 
রাজনৈতিক দিক থেকেও ' পশ্চিমী 
পু'জিবাদী দ্বেশগুলি ভারতকে নিজেদের 
পরিমণ্ডলে নিয়ে আসতে আগ্রহী ৷ 

শ্রেণী একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতি ও 
তুম্বামীরা অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে 
অপরিপক নম্ন। তারা দীর্ঘকাল ধরে 
নিরপেক্ষতা ও নির্জোট নীতির ফলে 
লাভবান হয়েছে । একদিকে সোভি- 
য়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও রাজ- 


' নৈতিক সহায়তা নিয়ে তাঁর! শিল্প- 


ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে৷ অন্তান্ত 
তৃতীয় দুনিয়ার . দেশগুলির মধ্যে 
ভারতের'' “প্রভাব অনস্বীকার্য। 
আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার 
বহু সন্ত স্বাধীনদেশ ভারতের কাছ 


থেকে অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্য . . 


পাওয়ার অন্ত আগ্রহশীল । ভারতের 
বুর্জোয়া শ্রেণী মাকিন মুকববীদের হাতে 


ভারতের বিশাল বাজার ও আস্ত- 


জাতিক বাজার ছেড়ে দ্বিতে পারে না। 
আমেরিকা যেমন ইউরোপীয় সম্প্রদায় 
ও জাপানের সঙ্গে সমতুল সমাজব্যবন্থা 
সত্বেও অর্থনৈতিক স্বার্থে সংঘাতে লিখ, 
ভারতও তেমনি অর্থনৈতিক সম্পর- 
সারশের কোন প্রতিবন্ধক কারো! কাছ 
থেকেই সহ করতে পারে না। 

কিন্ত তা সত্বেও ভারতের পক্ষে 
আঁফগানিস্থানে সোভিয়েত বাহিনীর 
উপস্থিতি, এক ভবিস্তত . দুশ্চিন্তার 
বিষয়। পাকিস্তান ও ইরাণ আঁফ- 


'গানিস্থানে সোভিয়েত উপস্থিতির ফলে 
তারের ভৌগোলিক অবস্থান বিপদ - 
সংকুল বলে মনে কুরতে পারে। 

সি পি আই (এম) ও পি পি]শাই 


এর ক্রমবর্ধমান যৈজরী ও আঁফগানি- 
স্থানে সোভিয়েত সামরিক উপস্থিতির 
মধ্যে ভবিষ্যতে একদিন কোন যোগস্থত্র 
স্থাপিত হতে পারে বলে ভারতের 
বর্তমান শাসকমহলও দুশ্চিত্তাগ্রস্ত হতে 
পারেন। এই প্রসঙ্গে মুলতঃ মাঞ্চিন 


সমর্থক কলকাতার একটি দৈনিকের - 


সম্পা্দকীয়তে বলা হয়েছে, “ছুই দেশই 


"বুঝে গিয়েছে যে পরস্পরের সহযোগি- 


তাই উভয়ের পক্ষে কাস্য-...-সেই 


, পরিপ্রেক্ষিতে, অক্পবিস্তর রুশ পৃষ্ট- 


পোষরুতায় সি পি আইও সি পি আই 
এম-এর ক্রমবর্ধমান 'ঘনিষ্ঠতায় তিনি 
(ইন্দিরা গাদ্ধী-_লেখক) শঙ্কিত না 
হয়ে পারেন না। রুশ পৃষ্ঠপোষকতায় 
বামপন্থী এঁক্য দানা বাঁধজে তার 
তাৎপর্য অনেক। কাজেই তার 
আসম রুশ সফরের আগে মাকিন 
পক্ষের সঙ্গে সম্পর্কটাকে একটু উন্নত 
করার দরকারও ছিল বটেই। উপরস্ত 
চীনের মত ভারতবর্ষেরও দরকার 
মার্কিন আর্ঘিক ও প্রযুক্তিগত আহগ- 
কুল্য। কেবল রুশ আহকুল্যে বর্তমান 
আর্থনীতিক সংকট কাটান মুশকিল ৷” 
(আজকাল €ই আগষ্ট. ১৯৮২ প্রথম 
সম্পাদকীয় ) | 

এদিকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক 
সংকটের চিরাচরিত সাময়িক সমাধান 
বিশ্বযুদ্ধের মহড়া চলছে। তৃতীয় 
দুনিষ্নার দেশগুলির পক্ষে যুদ্ধের ফল 
হবে মারাত্মক । অথচ তাদের ইচ্ছা 


অনিচ্ছার তোক্সাকা কে রাখে? মধ্য-. 


এশিয়ায় লেবাননে ইজরায়েলী আগ্রা- 
সন, কাম্পুচিয়ায় আসিয়ান রাষ্রসযূহের 
পরোক্ষ হস্তক্ষেপ, আফ্রিকায় মোজা- 


পুষ্ট সামরিক অভিযান, লাতিন আমে- 
রিকাঁয় সামরিক কার্যকলাপ এবং 


ইউরোপে পারমাপবিক অস্তসজ্জা,_- 


এর যে কোন ঘটনা আগামী বিশ্বযুদ্ধের 
সর্বনাশ! পরিণতির দ্বিকে বিশ্বকে 
ঠেলে দিতে পারে। ._ 

ভারতের পু'জিপতি শাসকশ্রেণী 
ভারত ও প্রতিবেশী দেশসমূহ এ যুদ্ধে 
জড়িয়ে পড়,ক এটা চায় না। তার! 
চায় বর্তমান শিল্পোৎপাদন সামর্থ্য ও 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৩ই আগিষ্, ১৯৮২ এ 


কৃষিবিপ্লবের স্থযোগে আগামী বিশ্বযুদ্ধে 
সকল যুযুধান পক্ষকে পণ্য বিক্রয় করা 
ও তাঁর ফলে আমেরিকার মত বিপুল 
মূলধন ও খিল্পসাসর্থয অর্জন করা। . 

. সুতরাং ভারত ও মাকিনীদের 
মধ্যে একই সঙ্গে স্বার্থনংবাত ও পার- 
স্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর 
আকাক্জা বিদ্যমান। এর জন্যে 
ভারতের বুর্জোয়া শাসকশ্রেশী একই 
সঙ্গে মাঞ্চিন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন 
উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্কের উন্নতি চায়। 

ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক আমে- 
রিকা সফরে এই আকাঙ্ষা পুরণের 
সম্ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে । - হাতে 
হাতে ফল পাওয়ার কোন আশা 

: রেগনও করেন নি, ইন্দিরা গান্ধীও 
করেন নি। এটা বরফ গলানোর 
একটা প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। এই 
কারণেই উভয় দেশের পক্ষ থেকেই 
পরস্পরকে -মহানরূপে চিত্রিত করার 
চেষ্টা হয়েছে। প্রচণ্ড প্রচারাভিযান 
‘সংগঠিত করা হয়েছে । বেতার দূর- 
দর্শন ও সংবাদপত্রকে উভয় দেশেই 
বিরাটিতাবে এই সফরের প্রচারে নিয়ো- 
জিত করা হয়েছে। বর্তমান মার্কিন 
পররাষ্ট্রসচিব জর্জ শৃলজের প্রিয়পাজ 
ও ছাত্র ডঃ অর্জুন সেনগ্ধ যে প্রধান- 
মন্ত্রীর অন্যতম সহযাত্রী ছিলেন এটাং 
যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি তাঁর বিদেশ 
মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী বা প্রতিরক্ষামন্ত্রী কে? 
তার সহযাত্রী ছিলেন ন! সেটা 
বোধগম্য নয়। রেগনও ইন্দিরা! গান্ধ 
উভয়েই আপাততঃ করমার্ন কে 
শৃন্যহাতে পরম্পরকে- বিদায় জানিয়ে 
ছেনু। ভবিষ্যতে আলোচনার উপযুত 
আবহাওয়! এই সফরের ফলে কতট 
বরফ, গলেছে সেট! এই বছরের মধ্যে 
বোঝা ষাবে। ঈ 

অর্থনীতি 
ওর পৃষ্ঠার পর 
দোকানী ও হকার, 'উচ্চ বেতনে 
পরিচালক, চাঁটার্ড এ্যাকাউন্টাণ 
ইঞ্জিনীয়ার থেকে হাতুড়ী ঠোকা শ্রমিং 
ছোট ছোট মধ্যস্বভোগী জমির মালি 

ধনী কৃষক থেকে ভূমিহীন চাষী- 
জনগণের সকল. অংশই এই বুর্জো 
কংগ্রেনী অর্থনীতির শিকার L বীচ 
হলে সবাইকে হাতে হাত মিলি 


- স্বিক, চাদ, ইত্ডিপিয়ায় মাকিন সাহায্য - 


' এমন এক গণতান্ত্রিক অর্থনৈতি 


ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে 
মুষ্টমোয়র উচ্ছেদ ঘটিয়ে সর্বজ 
মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করবে। . বছজন হিত 


চা * 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৩ই আগষ্ট, ১৯৮২ 


- সবাশ্াতিক বাংলা কবিতাৰ সংকট ৪ মতা 


সুপ্রিয় ধর 


দাশ্রুতিক বাংলা কবিভার জগতে 
উদ্ধানীনতার হাওয়া বইছে। রবীন্দ্রনাথ, 
জীবনানন্দ, স্থধীন্নাথ, বিষ্ণু দে, সমর 
সেন এবং প্রথম পর্বের সুভাষ মুখো- 
পাধ্যায়ের কবিতা পড়ে। অব্ঠই 
তাদের টুকবিতা সম্বন্ধীয় চিন্তাভাবন! 
'এরং সমাজসম্পর্ধিত মতবাদের বিভিন্নতা 
সত্বেও, যে রকমভাবে কবিতার পাঠ- 
কেরা পুলকিত হতেন, উদ্ীপ্ত হতেন, 
অন্থতৃতির স্তরে রক্তুক্ষরণের যন্ত্রণা 
অঙুভব করতেন, ইদানীং সেরকমটি 
বোধহয় আর কেউই হন না । আধুনিক 
কবিতা ব্যাপারটারই ধার] বিরোধী। 


"যারা আধুনিক কবিতা মাত্রই দুর্বোধ্য 


এই মতে বিশ্বাধী। আমি আদৌ সে 
দলভুক্ত নই। যারা এরকম মতে 
বিশ্বাসী তারা আসলে কবি- 
তার বহুমাত্রা বিশিষ্ট অর্থের অদ্বেষক 
* নন। সম্ভবত 'তার1 “জলপড়ে পাতা 
নড়ে” এরকম সরল উক্তিই পক্ষপাতী । 
যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মাহ্ষের জীবন- 
যাত্রা পরিবর্তিত হয়। মূল্যবোধের 
পরিবর্তন হয়। এবং অপরিহার্যতাবে 
কবিতাও তার, বিষয়বস্ত ও প্রকরণগত 
কলাকৌশল পাণ্টায়।, প্রশ্নটা হলো, 
পরিবর্তনট। মৌলিক কিনা, কবিতায় 
“কবির অমতত বিষয়বন্ত কতট! পরি- 
মাণে সত্যনিষ্ঠ । এবং সমাজ পরি- 
বর্তনের স্রোতের সঙ্গে কবির আত্মীয়তা 
কতটা যপাৰ্থ এবং বাস্তবসদৃশ । আধু- 
নিক বাংল! কবিতা, অবশ্যই - তিরিশ- 
চল্লিশ দশকের পরবর্তী কবিতা সম্বন্ধে 
এই গ্রশ্নটাই আছর প্রধান বিবেচ্য বিষয় 
হয়ে দাড়িয়েছে । সন্দেহ নেই ছুয়েক- 
স্ন কবির বিক্ষিগুভাবে - ছুয়েকটি 
কবিতা কখনো কখনো অনুভূতির 
যাথার্ঘ্ো, কাব্যিক কলাকৌখলের 
সার্থক প্রয়োগে স্মরণী মনে হয়) 
কিন্তু অধিকাংশ, ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত 
কবিদের কবিতা বড় বেশী সাজানো 
_ অংশত বানিয়ে তোলা মনে হয় । মনে 
হয় কবির] যেন ‘একটা কিছু ভেবে 
নিয়ে, নেহাৎই যাস তিক উপায়ে কবিতা! 
লিখছেন। অবশ্য এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
নন এমন অনেক কবি, হয়তো সাময়িক 
পত্র-পত্রিকায় কবিতা লেখেন, কিংবা 
ছু-একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, 
তাঁদের কবিতা দিয়ে পাঠকদের চমকে 
দেন) এখনো পর্যস্ত এইসব অনামী 
কবিরা অন্তত বিষয়টি নিয়েই কবিতা 
লেখেন, এবং তাদের অনুতূতির মধ্যেও 
কোন ফাকি নেই। 

কিন্ত এরকমটি হওয়ার কথা ছিল 
না। বাংলা নাটকের, সত্যিকারের 
মৌলিক নাটকের অভাবের পিছনে 
অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান 
কারণ অবস্তই বাংলা নাটকের পূর্বাপর 


নি না থাক]। রা বাংলা 
নাটকের কোন সুদৃঢ় এত্হি নেই যার 
উপর ভিত্তি করে যথার্থ মৌলিক নাটক 


লেখা যেতে পারে । তাছাড়াও বিদেশে 


রিয়ালিজম্‌, স্থ্াচারালিজ্রম্‌ ইত্যাদি 
পর পর স্তরগুলো নাটকের ভ্রগতে 
বহুদিন একাধিপত্য করার পর অন্ত 
আরেকটি স্তর এসে পূর্বের ধারার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার 
স্থান দখল.করেছে। আর আমাদের 


বাংলাদেশে রিঁয়ালিজমের কোন দৃঢ় 


ভিত্তি গড়ে ওঠীর আগেই আমরা এক 
লাফে বেকেট ও"নীল, পিরানদেলো, 
ব্রেখট-এ পৌঁছে গেছি । ' এই অস্বাভা- 
বিক, অবৈজ্ঞানিক উম্ফনের ফল যা 
হবার তাই হয়েছে । এখনে! পর্যস্ত 
বাংলা দেশের দেশজ সমস্ত! নিয়ে 
মাহ্গষের জীবনের, অস্তিত্বের জটিল 
প্রশ্ন নিয়ে কোন সার্থক মৌলিক নাটক 
লেখা হলো না। নাটক নিয়ে আমা 
দের যা কিছু আত্মতৃণ্থি তা এ বিদেশী 
নাটকের অনুবাদ বাঁ ভাবাছবাদের 
মধ্যেই শীমাবদ্ধ। কিন্তু কবিতার 
ক্ষেত্রে তে! আমাদের আশ্বস্ত হওয়ার 
মতো! এতিহ আছে, যে এঁতিহের 
কাছে নতজাম্‌ হয়ে আমর ভবিষ্যতের 
পথের নিশানা. খুজে নিতে পারি। 
রবীন্দ্রনাথের উজ্জল জীবনবোঁধ, 
জীবনানন্দের কদাচিৎ তীর্যক হতাশ! 


সত্বেও শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রতি. 


ব্যাপ্ত বিশ্বাস, স্বধীন্্রনাথের নাস্তিক 
প্রাবল্য সত্বেও অনুভূতির সততা, 
বিষু দের দৃন্বমূলক' পদ্ধতিতে সমাজ ও 
জীবনদর্শন। এবং সমর সেন কিংবা 
স্থভাষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন জীবনের 
“প্রতি বিশ্বাস-এই সব কিছুই তে! 
সাম্প্রতিক আধুনিক কবিদের কাছে 
পরম আশ্রয়স্থল । কিন্তু বিস্বয় লাগে 
যখন দেখি সাশ্রতিক কবিতায় না 
আছে জীবনবোধের প্রাবল্য, 
অনুভূতির সততা, কিছ! মানুষের 
প্রতি বিশ্বাদ( এক ধরণের মনের 
জগতে তৈরী করা শৃন্ততাবোধ আর 


“ অতি স্বল্মমভাবে যৌনতাবোধকে নিয়ে 


কবিরা, মাতামাতি করছেন। 
সমালোচনার ঢেউ উঠলে এইসব 
কবিরা আত্মপক্ষ সমর্থনের - জন্য 
ক্েদাক্ত বাস্তব জীবনের ছবি আঁকছেন 
_এই যুক্তি দাঁড় করিয়ে নিজেদের 
মনের জগতের সংকীর্ণ তাকে 
লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। 
শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে 
শক্তিমান কবি, কিন্ধ তাঁর প্রায় 
সব কবিতাতেই একধরণের উদাস 
শৃন্ততাবোধ, যন্ত্রণাবোধ ঘুরে ফিরে 
আসে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই 
শৃন্ততাবোধ, যন্্রণাবোধকে বাস্তব বলে 


যেতে নিতে আপতি থাকতো না যদি 
তার এই হঙ্্রপাবোধ, শৃন্ততাবোঁধ 
সম্ধাজ-জীবনের গ্রহণ বর্জনের অভিজ্ঞত1 
থেকে উঠে আসতো] । - শৃন্ভতাবোধ 
তো নিরালম্ব বিষ নয়, তারও 
একটা সামাজিক, রাজনৈতিক 


অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে। শক্তির 


কবিতায় কোথায় সেই আর্থ-সামাজিক- 
রাজনৈতিক ভিত্তি? স্থতরাং বুঝতে 
অঙ্থবিধা হয় না যে শক্তি, সুনীল 
এঁদের কবিতায় শৃন্ততাবোধ আর 
যনত্রণাবোধ নিজেদেরই মনের জগতে 
হুষ্ট, কোন সামাজিক ভিত্তি নেই। 
এরা নিজেদের এবং সাথে সাথে 
পাঠকদেরও সীমাহীন ফাকি দিয়ে 
চলেছেন। এই সব কবিরা কেবল 
শৃন্ততাই দেখেন, “শৃস্তের ভিতরে এত 
ঢেউ আছে? তা দেখার অবকাশ পান 
না। নারী নিয়ে কবিতা, লিখতে 
বসলেই এদের কবিতায় ‘স্থচৌল 
নিতম্ব প্রস্ফুটিত স্তনহয়’ এ সমস্ত 
বৰ্ণন! আসবেই, এবং আমার তো 
নিশ্চিতভাবে মনে হয় এই সব বর্ণনা 
করে কবির! একধরনের বিকৃত যৌন 
উল্লাস উপভোগ করেন, অথচ এদের 
প্রেমের কবিতায়, শৃন্ততাবোধের 
কবিতায়, জীবনযস্তরণার কবিতায় 
অফিস পাড়ায় কর্মরতা, সংসারের হাল 
ধরে রেখেছে এমন সব মেয়েদের কথ! 
তে? কখনোই স্থান পায় না। 
এদের প্রেমের কথা, ঘে প্রেম 
তীব্র জীবন সংগ্রামের মধ্য থেকেই 
প্রস্ফুটিত হয়, কখনোই তো আমাদের 
প্রতিষ্ঠিত কবিদের কবিতায় প্রাধান্য 
পায় না। অর্থাৎ আমাদের কবিরা 
একটা নিজশ্ব জগৎ তেরী করে নিয়ে- 
ছেন, এবং সে জগতের বাইরেও যে 
একটা সংগ্রাম মুখর বৃহত্তর জগত 
আছে তা তাদের অভিজ্ঞতা এবং 
চিন্তার জগৎ থেকে এত দূরে-ষে তারা 
তাদের সীমাবদ্ধ সীযার মধ্যেই ঘুর- 
পাক খাচ্ছেন, বৃহত্তর শ্রোতের সঙ্গে 
মিশতে পারছেন না, কিংস্বা মেশার 
অভিপ্রায়ও তাদের নেই। 

সমাঞ্জ বিবর্তনের বিভিন্ন স্রোতের 
মধ্যে ঘেমন ইতিবাচক এবং নেতি- 
বাচক ছুটে! শ্রোতই থাকে, তেমনি 
শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রেও এই ছটো ধারা 
সমাস্তরালভাবে বর্তমান থাকে। 
সাম্প্রতিক বাংলা ক্বিতার এই সাধিক 
হতাশার মধ্যেও গ্রতিষিত দুয়েকজন 
কবি এবং অপ্রতিষ্ঠিত অনেক কবির 
কবিতা আমাদের আশ্বস্ত করে তাদের 
কবিতার তীব্র জীবন ও সমাজ মনম্ক- 
তার জন্ত। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
সম্ভবত এই সমাজমনস্ক কবিদের 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


[ 





ইতিহাস-চেতনার দলিল 
বজত দ্রত্ত 
পরশুরামের কুঠার ৷ মিহির 


আচার্য সম্পাছিত। দাম ১৫০৯ | 
শুকসারী প্রকাশক || ১৭২/৩৫ আচার্য 
জগদীশ বস্থ রোড । কলকাতা-১৪ 

পরশুরামের কুঠার ইতিমধ্যেই 
বামপন্থী পাঠকদের কাছে একটি 
জনপ্রিয় গ্রন্থ বলে পরিচিত। বস্তুত 
মার্কসবাদী দর্শনসন্মত ছোটগল্পের 
এমন একটি প্রামাণিক সংগ্রহ এর 
আগে বের হয় নি। প্রতিক্রিয়াশীল 
লেখকেরা প্রায়শই আমাদের প্রগতি 
সাহিত্যের সুম্পষ্ট গঁতিহের উপর 
তেমন গুরুত্ব প্রকাশ না করলেও 
সম্পাদক গবেষণা! ছারা মুল্যবান 
এঁতিহাপিক দলিলকে উদ্ধার করে 
প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে চ্যাঁলেঞ 
রেখেছেন । | 

এদেশে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী 
সাহিত্যের স্কুরণ প্রকৃতপক্ষে শরতচন্দ্রের 
লেখার মধ্যেই ধরা পড়েছে । সম্পাদক 
এই ধারার সার্থক রচন! শরৎচন্দ্রে 
‘মহেশ’ গল্প থেকে শুরু করেছেন। 


মহেশ নিছক প্শুপ্রীতির গল্প নয়, 


উৎখাত চাষীর শ্রমিক জীবনে 
রূপান্তরের সমাজ্জতাত্বিক চিত্র । এই 
রূপাস্তর মার্কসবাদী দৃষ্টিভদিপ্রন্থত | 
দুখের বিষয় শরৎচন্দ্র এই 
বস্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি- কল্পোস-কালিকলম 
গোষ্ঠীর লেখকের! গ্রহণ না করতে 
পারার কারণে অনেক পরে শরৎচন্দ্রের 


| যোগ্যঃ উত্তরাধিকারী হিসেবে আমরা 


পেয়েছি মানিক 'বন্দ্োপাধ্যায়কে । 
মানিকবাবু সচেতনভাবে তাঁর রচনায় 
সৃজনশীল মার্কসবাদকে শিল্পসম্মতভাবে 
প্রয়োগ করেছেন। উত্তরকালের 
ছোট গঞ্পগুলিই ভার প্রমাণ । সম্পাদক 
অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত মানিকবাবুর 
মাসিপিসি গল্পটি গ্রন্থতুক্ত করে 
ভালোই করেছেন। এটি লেখকের 
শ্রেষ্ট গল্পের মধ্যে একটি। 

প্রগতি সাহিত্যে মানিকবাবু একা 
নন। সঙ্গে রয়েছেন প্রবীণ রমেশচন্দ্ 
সেন তার লুমপেন প্রলেতারিয়েটদের 
জীবনালেখ্য ‘এক ফালি জমি” গ্রল্নটি 
নিয়ে। রমেশচন্ত্র সেনের “সাদা 
ঘোড়া, .বা “ওরা তিনজন’ কিছুটা 
প্রগতি, মহলে পরিচিত হলেও “এক 
ফালি জমি” অধিকতর শক্তিশালী । 
ম্যাকসিম গফি যাদের 'লুমপেন 
প্রলেটারিয়েট, আখ্যা দিয়েছেন এই 


গল্পে খল, ভিথারীরা তারই প্রতিনিধি ৷ 


রমেশচন্দ্র এই চরিত্রগুলিকে 59617 


mate করে সর্বহার1 হিউম্যানিজষ্ে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ-কাঁজ গর্িকেই 
মনে করিয়ে দেয়। 

যুদধ-দুততিক্ষ-দাঁজ1 দেশতাগ-ক্ষ ম তা! 
হস্তান্তরের রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক- 
সামাঞ্জিক সংকটে ধারা মার্কসীক্ক 
দর্শনকে রচনায় কুপ্রযুক্ত করেছেন 
তাঁদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 
নবেন্দু দোষ, স্থশীল জানা, ননী 
ভৌমিক তো আছেনই, এর নিজস্ব 
বিশ্বাস ও ক্ষমতাহুধারী ছোটগল্পে 
বস্তুবাদী ধারাকেই প্রসারিত করেছেন ॥ 
ষদিচ শ্বীকার্য যে, এদের দৃষ্টিভঙ্গী 
অনেক ক্ষেত্রে রোমান্টিক, বিশেষ করে 
নারায়ণ-স্থ শীল জানার ক্ষেত্রে, 
তাহলেও এ রোমান্টিসিজম বৈপ্লবিক ॥ 
নবেন্দু ঘোষ বা ননী ভৌমিক ভিন্ন 
দৃ্টিতদির, এদের রচনা অনেকট! 
ডক্ষেন্টারি জাতীয়। নবেন্দুবাবুর' 
“ছিন্মন্তা+ আবহমান কৃষক রমণীর 


জমি-হারানোর দুঃখ, ননীবাবুর 
‘হটাবাহার? চা-শরমিকদের মর্মস্ধদ 
জীবনের চিত্র । 


এই সংকলনে সম্পাদক ছঞ্জন ভিন্ন 
ক্ষেত্রের বিশ্বতপরিচয় সাহিত্যরুতি * 
উদ্ধার করে দিয়েছেন। একজন 
সঙ্গীতশিল্পী সলিল চৌধুরী, অন্তঙ্গন 
চিত্রপরিচালক খত্বিক ঘটক। সলিল- 
বাবুর ‘ড্রেসিং টেবিল” ও খত্বিকবাবুর 
‘সড়ক’ গল্প দুটির আবহ দেশবিভাগ 
তথা দাঙ্গার বেদনা। প্রয়াত শাস্তি- 
রধ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হুলেখা 
সান্তালের গল্প দুটিতে মধ্যবিত্ত মানসের 
রাজনৈতিক দোদুল্যমানতা নিপুণভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে। স্বয়ং সম্পাদক _ 
মিহির আচার্ষের “আজ কাল পরশু 
গল্পে. মার্বনবাদী চিন্তার “চিরস্তন্‌ 
বিপ্লব’ তবেরই শিল্পমন্মত প্রকাশ 
ঘটেছে। | 

জনপ্রিয় গ্রন্থটির পুনমূর্্রণে সচেতন 
পাঠক উৎসাহী হবেন, বলাই বাহুল্য । 


- ছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা 
যাণ্যাযিক ১৫ টাক! 
< ত্রৈমাসিক 9°৫০ 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান! 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 








| ছয়] 





স্তাসপাতালের রোগ ও চিকিৎসা 


বেশ কিছুদিন থেকে স্বাস্থ্য দর 
তথ! . হাসপাতালের কাজকর্ম নিয়ে 
বিতর্কের হুটি হয়েছে। স্বাস্থামন্্রী ও 
মুখ্যমন্ত্রী উভয়েই এই বিষয়ে উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছেন। প্রতিকারের অন্ত 
নানা কথাও শোন! যাচ্ছে। তাতে 
সযস্তার বিশেষ, কিছু হেরফের হবে 
মনে হয় ন! ! নিয় কারণগুলি তার জন্ত 


দ্বায়ী বলে মনে করি। 
(১) অলিখিত ভাবে হানপাতাল 
জরুরী বিভাগে পড়ে কিন্ত ঘোষিত 


/ নয়। এমন কোন আইন ' নেই, 
যে আইনে এই বিভাগকে “জরুরী” 
বলে প্রমাণ করানো যায়। “জরুরী” 


বিভাগে কাজের অমুবপ কোন বিশেষ 


ভাতাও কেউ পান না। | 
(২) ' কর্মচারীরা অষ্য অফিসের 
কর্মীদের: মতই সমিতি" গঠন, 


পরিচালন এবং ঘলাদদদিতে লিপ্ত 
থাকেন। 


এসব বন্ধ করবার কোন. 


আইন নেই). 

(৩) কিছু সংখ্যক চিকিৎসক ও 
তাদের পৌঁধ্রা কিছু নাসিং ষ্টাফ 
হাসপাতালকে তাদের অমিদারী মনে 
করেন। ফলে সাধাবণ কর্মীরা মর্যাদা 
শান না। জনসাধারণও তাদের 
কাছে ভাল ব্যবহার পান না। কর্মী 
দের সঙ্গে নার্সিং ই্াফদের ব্যবহার 
অধিকাংশ সময়েই রড়। এর 
পরিণতিতে বিক্ষোভ বাড়ে। হাস- 
পাতালগুলিতে অশাস্তির জন্ত বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই দায়ী ডাক্তার আর 
নাপিং ষ্টাফদের কাছের শৈথিল্য । 

(৪) লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে 
সব সময়ই দলীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার 
দেয় হয়েছে । ফলে, প্রতিটি হাস- 
পাতাল, 'নোংর1 রাজনীতির আখড়! 
হয়ে উঠেছে। স্কুল ফাইনাল বা 
তদোর্ধ প্রার্থীকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী 
পদে নিয়োগ আইন অহ্্যায়ী কর] 


করবার সুযোগ কম।' 


যায় না। কিন্ত এই আইন মান! হয় 
না। এইরূপ ক্্মী দিয়ে হাস- 
পাতালের কাজ করানো! যায় না। 


এই সব নিয়োগ বন্ধ হওয়া দরকার । 
হাসপাতাল - 


(৫) প্রকৃতপক্ষে 
পরিচালনা, করেন ওয়ার্ড মাষ্টাররা। 
হাসপাতাল ভাল চললে ভার স্থুনাঁম 
ভোগ করেন অধ্যক্ষ মহাশয়, আর 
দুর্নাম হলে তা ভোগ করতে হয় 
ওয়ার্ড , মাষ্টারকে। তাঁদের কাজের 
উপরেই হাসপাতালের সব কিছু নির্ভর 
করে। লাগামট] টেনে রাখে এরাই । 
যোগ্যতাসম্পন্ন ওয়ার্ড মাষ্টার যেখানে 
সেখানে তেমন-গগুগোল হয় না। 

(৬) ' কিন্ত এই ওয়ার্ড মাষ্টার- 
দেরও বহু অভিযোগ আছে । কোন 
অজ্ঞাত কারণে বিগত দুটো পে-কমি- 
শনই এদের উপরে অচিবার করেছে । 
একটি দুষ্টচক্র পরিকল্পনা মাফিক এটা 
করেছে আর স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং 


চি 


স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাদের অনভিজ্ঞতা হেতু, 


মেনে নিয়েছেন। এদের আবেদন 
নিবেদনে কেউ কানই দেয় নি। ফলে, 
এর! আজ হতাশাগ্রস্ত । ২৪ ঘণ্টার 


'কমীঁ এরা ।, কিন্তু কোন বিশেষ 


ছুটিছাটা ভোগ 
পে-স্কেল, 


ভাতাও নেই। 


Hl দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৩ই আগষ্ট, ১৯৮২ 
(১*) পদটাকে ফিডার গ্রেড পো, 


লোস্বার ডিভিশন কেরানির সমান । 
প্রমৌশনের কোন ' ব্যবস্থা নেই। 


স্বাস্থ্য বিভাগ এদের দিয়ে সীমাহীন 
'দায়িত্ব পালন করায় কিন্ত মর্যাদা দেয় 
ফলে, হতাশায় . 


নি, অর্থ দেয় নি। 
এয়া ছিন দিন নিয়ন হয়ে যাচ্ছে। 
(৭) আবার বিগত কংগ্রেস 
সরকার এবং বর্তমানের ফ্রণ্ট সরকার 
আগের নিয়ম কাহন ভেঙ্গে এমন সব 
লোককে হয় চতুর্থ শ্রেণী থেকে নয় 
তে| সরাসত্ধি ওয়ার্ড মাষ্টার পদে 
নিয়োগ করেছেন, যারা অনভিজ্ঞ তো 
বটেই, অধোগ্যও। ফলে ষা হবার 
তাই হচ্ছে। এই দোষ . কার? 
বিভাগীয় মন্ত্রীর, আমলার, না সমগ্র 


“ভাবে অস্্িপভার ?,. ধিনিই দায়ী হোল 


না কেন, অবিলম্বে প্রতিকার হওয়া 
উচিত। আমি মনে করি-- 

(৮) ওয়ার্ড মাষ্টার পদে নিয়োগের 
নিম্নতম - যোগ্যতা হওয়া উচিত 
স্মাতক। ভাল স্বাস্থ্য, ব্যক্তিত্বশীল 


এবং কম পক্ষে, ৭ বৎসর কেরাঁনির 
. কাজে বা স্টোর 
অভিজ্ঞতা থাকা চাই। পূর্বে এই" 


কিপারের কাজে 


রূপই নিয়ম ছিল।, 
(৯) একটা প্রশাসনিক ট্রেনিং 
এর ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। 








চরের 
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যায়, তেমনি কালো টাকাও দেশের অর্থব্যবস্থার ঘুণ ধরিয়ে দেক্ম। - 


৪ এই পাপকে বাড়তে দেবেন না এর জন্য সব কিছু নষ্ট হবে । এরই জন্য 


দরদাম বশে আসছে না। 


TE TS ERE নাজাত IT PEE REET RE 
_নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সরবহার সংক্রান্ত বিধি কঠোর ভাবে বলবৎ করা হবে। 


এতে সমাজের উপকার হবে-ম্বধব্যবস্তা 
দ্স্ত হৱে 


" এস কে ঘোষ 


৩৯, রবীন্দ্র সরণী 


পৃত্তিকাটি পাঠিয়ে দিন । 


মাজিদ 


ee a পা আপ শী শশী পা পপ পাতি শা শপ পপ শপ পপ শট কাটি খাছ আত আট আক আপ আজ শট পা পচ পচ কটি আস আট কল 


ত্যাসিসটেন্ট গোডাকশান ম্যানেজার \ 
- ক্লিজানাল ডিস্ট্রিবিউশান সেপ্টার 
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আমি নতুন ২০ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ 'ভাবে জানতে 
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হিসাবে গণ্য করতে হবে। 
পদোন্নতির সুযোগ বাড়বে। 

(১১) অবিলম্বে পে-স্কেল সংশোধন 
করে এবং বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করে 
হতাশার হাত থেকে উদ্ধার কর! । 

(১২) পে-স্কেল কোন মতেই 
লোস্কাল ওয়েলফেয়ার অফিসার বা 
সিনিয়র নাসিং ষ্টাফদের চেয়ে কম 
হলে চলবে না, কারণ এখানে মর্ষাদার, 
প্রশ্ন জড়িত রয়েছে । 

(১৩) ওয়ার্ড 'মাষ্টারদের মধ্যে 
স্নাতক বা াতকোত্র ব্যক্তির অভাব 
নেই। ডাক্তারদের মত তাদেরকে 
- কোয়ালিফিকেশন পে বা ভাতা দেয়া 
হোক. যার! গ্রামীণ ভাতা পান 
অস্ততঃ 'নাপিং ষ্টাফদের সমান দেয়া, 
হোক। 

08) হাসপাতালগুলিতে সেক্রে- 
টারীর পদ আরও বাড়ানো হোক। 
পৃদঞ্চলি ওয়ার্ড মাষ্টারদের মধ্য থেকে 
যোগ্য ব্যক্তি দ্বার! পূরণ করা হক'। 

(১৫) ভাল কাজের জন্য সকল 
প্রকার কমীদের মধ্যে স্থানীয় ভাবে 
এবং রাজ্য ভিত্তিক পুরস্কারের ব্যবস্থা 
করা হক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাস- 
পাঁতালকে ট্রফি দেয়া. হোক। রেলে 
এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। প্রতি- 
কারের ব্যবস্থা ন! করে কেবল উদ্বেগ 
প্রকাশ করে কিছু হবে না। 


আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা 
থেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছি, 


তাতে 


ke 


পিস 


যদি এই 'ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে - 


হাসপাতালগুলোর. এই বেহাল অবস্থা 
দূর হবেই। 
a -_ রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
' খুব কংগ্রেস 
ভালো নয়। তিনি কাশ্মীরের লোক 
হয়েও অন্ত জায়গা থেকে দাড়িয়েছেন। 
এবং “মডারেট” নবী আজাদকে দিয়ে 
সারা ভারত যুব কংগ্রেসের সভাপতির 
মতন ঝামেলার. কাজ চলে না। 
কেরালার সভাপতি মুন্বাপালি রাম- 


চন্দ্রনকে অপসারিত করে আরো 


গোলমাল স্ষ্টি করেছেন। অর 


| স্থযোগ নিচ্ছেন মানেকা ও ডাম্পি 


গোঠী। এরা দ্রজনে এমন্‌ সারা 
ভারত চষে বেড়াচ্ছেন । পশ্চিমবঙ্গেও 
ঘুরে গেছেন। 
সময়ের খুব ঘনিষ্ট এক যুব নেতা 
পশ্চিমবঙ্গে মানেকার সংগঠনের দায়িত্ব, 
নিচ্ছেন। অনেকেই গোপনে এদের 
সঙ্গে যোগাযোগ বাখছেন। উত্তর 
কলকাতায় এবং দ্রক্ষিণ কলকাতায় 
থাকেন রাজ্য স্তরের দুজন যুব নেতা 


এদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। 
গোলাম নবী আজাদের এই ঝাড়াই 


বাছাই অভিযান পরিস্থিতিকে আরো 


ঘোলাটে করবে। 


বরকত গণির এক 


লা দর্পণ | শুক্রবার, ১৩ই আগষ্ট ১৯৮২ 





সৎ লেখক জ্যোতি নদী 


মিহির আচার্য 


দেশী আন্দোলনে কারাবরণ 
কিংবা অস্তরীণ থাকার রাজনৈতিক 


অভিজ্ঞতা জ্যোতিরিজ্র নন্দীর 
সাহিত্যকর্ষে ' কেন, কোনো প্রভাব 


বিস্তার করতে: পারেনি সেটা সচেতন 


পাঠকদের কাছে চিরকাল বিস্ময়ের 
ব্যাপার হয়ে থাঁকবে। সম্ভবত এই 
রাজনীতি অন্তমনস্কতাই লেখককে 
রাজনীতিসচেতন পাঠকদের দরবারে 
আগ্রহী করে তোলেনি । | 


জ্যোতিরিন্দর ব্যক্তিকেন্ত্িক লেখক 


এ সৃত্য স্বীকার করলেও-আপত্তি করা 
যাবেনা তার রচনায় নিয়বিত্ত মাম্য, 
ব্যক্তি তথা শ্রেণী-সত্তায্ন ধর! পড়েছে। 
তাদের বহিরঙ্গ আচরণের মূলে যে 
অস্তমূ্থী জীবন লুকিয়ে রয়েছে 
নিরাসত্র বিজ্ঞানীর মতো! সে-জীবনকে 


উন্মোচিত করতে লেখক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ 
করেছেন। সম্ভবত লেখকের মান- 
সিক-প্রকৃতিঘোগে এ পর্যবেক্ষণ তার 
বিশিষ্ট স্বভাবে পরিণত হয়েছে। অন্ত 
দিকে উচ্চবিত্ত মাহুধের, নরনারী 
নিধিশেষে, জীবনের শূন্তগর্ত অস্তিত্কেও 
নির্মমভাবে তিনি চোখে আঙ,ল দিয়ে 
দেখিয়েছেন । 

জীবনকে দেখার এই তি বোধ- 
করি জগদীশ গুপ্ত কিংবা মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যয়ের প্রথম পর্বের রচনার 
অঙ্থসারী। যৌনতা কিংবা মনো- 
বিকলন এখানে প্রথরভাবে বর্তমান । 
মনে হয় এই ভঙ্গি জ্যোতিরিজ্রের 
সাহিত্যকে অনেকটা একপেশে, খণ্ডিত 
করে রেখেছে। তবে কথাটা 
নিংসংশয়ে বল! যায় এই ভঙ্গি তথা- 


“সাম্প্রতিক বাংলা কবিত। 


৫ম পৃষ্ঠার পর 
নেতা, কেননা বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের 
কবিতা লেখার ইতিহাস আমাদের 
সমাজ 'ও রাষ্ট্র জীবনের, রাজনৈতিক 
অবস্থার যাবতীয় নীচতা ও কুশীতার 
- স্থৃতীক্ষ  আত্মপ্রকাশ্র ' ইতিহাস । 
অবশ্য একট! কথা এপ্রসঙ্দে উল্লেখ্য যে 
বীরেনবাবুর কবিতায়, অধিকাংশ 
কবিতায়ই, কবিতার শিল্পিভ চেহারাট! 
অঙ্পস্থিত থাকে। এটা নিঃসন্দেহে 
তাঁর কবিতার দুর্বলতা। কিন্ত 
এখানেও প্রশ্ন থেকে যায়। বীরেন- 
>-বাবুয় সমাজ ও মানুষের প্রতি ভাল- 
বাদ! এত নিবিড় ও অকৃত্রিম যে সেই 
ব্যাপ্ত মানবতাবোধের শোতের সামনে 
শিল্প-সাহিত্যের অনেক প্রথা, প্রকরণ 
ভেসে যাঁয়। বীরেনবাবুর কবিতা 
পড়লে ভাই পাঠকেরা জীবনবোধে 
স্থিত হওয়ার সুযোগ পায়, কোথায় 
কোন্‌ চিত্রকক্পট। প্রাসঙ্গিক হলো কি 
হলে! না সে সমন্ধে ভাববার অবকাঁশ 
থাকেনা। 
. এই ছুটে? স্তরের সধ্যবর্তা স্তরে 
আরেক দল কবি আছেন যার! নিজে- 
“দের. সঠিক অবস্থানকে এখনো! পর্যস্ত 
চিহ্নিত করতে পারছেন না। দোঁদুল্য- 
আন অবস্থায় তারা আছেন। প্রতি 
দেশেই এরকম একদল. শিল্পী 
সাহিত্যিক থাকেন যাদের মধ্যে 
অগ্রবর্তী এবং পশ্চাৎগামী এই বিপরীত 


দুটো ধারাই যুগপৎ সক্রিয় থাকে, এবং 
ফলত ফোছুল)মানতা! এবং অস্থিরতার 
তার] শিকার হন। সঠিক রাজনৈতিক 
আদর্শে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন 
যত ' বেশী তীক্ষতা অর্জন করবে, 
মধ্যবতী স্তরে অবস্থানরত এই সব 
কবিরা সমাজ পরিবর্তনের স্বার্থেই 
তাদের লেখনী ধরবেন, ইতিহাসে 
এরকম উদ্দাহরণ : অনেক আছে। 
উল্লেখযোগ্য উদাহরণ তো ভিয়েতনাষ । 
জীবনে যন্ণা থাকবে, শূন্যতা থাকবে, 
বিচ্ছিন্নতা থাকবে৷ এপ্তলো তে! 
জীবনেরই 'অঙ্গ |. কিন্ত এরাই তো 
সব নয়। জীবনে আনন্দ আছে, 
সংগ্রাম আছে, বিজয়ের আনন্গমঘিত 
অনুভূতি আছে । স্থতরাং সাম্প্রতিক 


বাংলা কবিতার ব্যাপ্ত উদাসীনতা, 


জীবন বিমুখিনভাই সব নয়, শেষ 
কথা নয়। কেনন! পৃথিবীতে এখনো 
শিশু জম্ম নেয়, বাতাসে এখনো রহস্ত- 
পর্ণ শব্দ হয়্। আর রাতের অন্ধকারে 


মানুষ হাতে হাতে গুজে দেয় অনাগত . 


দিনের নিষিদ্ধ ইস্তাহার। স্ৃতরাং 
নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। “তবু শৃস্ত 
শূন্য নয়” রবীন্দ্রনাথের এই অনন্ত- 
সাধারণ পংক্তিটিই অন্ধকারে আমাদের 
কাছে আলোকবতিক1 হিসেবে কাজ 
করবে, অন্ধকারে আমাদের পথ 
দেখাবে, জীবনবোধে আস্বস্ত করবে। 


কখিত লেখকদের মতো কৃত্রিম কিংবা 
নিছক অনকরণজাত ছিল না। সে 
দিক দিয়ে জ্যোতিরিন্্র সৎ, আস্তরিক। 
প্যাশান তার রচনার প্রেরণা ৷ 

এই পর্যবেক্ষণের কারণেই লেখককে 
দেহবাদী, যৌনসর্বস্ব,। তথা অশ্লীল 
ব্দনাই বহন করতে হরেছে। 
সাহিত্যের গোঁড়া অধ্যাপক গোঁীও 
সে-অজ্ুহাতে তার সঠিক মূল্যায়ন 
করতে ভয় পেয়েছেন। 

ফলত, ব্যবসায়িক পত্রিকায় 
অসংখ্য লেখালেখি করলেও লক্ষ্য 


করা যাবে বৃহৎ প্রকাশকবর্গ তার গ্রন্থ 


প্রকাশ করতে কোনো কালেই আগ্রহ 
প্রকাশ করেননি । কারণ দেখা গেছে 
তার বইয়ের বিক্রি নেই এবং প্রথম 
সংস্করণের পরে দ্বিতীয় সংস্করণ কম 
গ্রন্থেরই হয়েছে। কাজেই যাকে 
কমাশিয়াল লেখক বলা যায় সে-অর্থে 
জ্যোতিরিজ্্র তা নন। এমনকি বৃহৎ 
পত্রিকায় তার লেখা নিয়মিত প্রকাশ 
পেলেও সদর্থে এস্টাব্িশমেন্টের পৃষ্ঠ- 
পোষণ! লাভ করা সম্ভব হয়নি এর 
কারণ জ্যোতিরিজ্জ শিল্পিস্বভাবের 
বাইরে ফরমায়েসি সাহিত্য রচনা 
করেননি । শ্বধর্মে নিধনং খের £ এই 
ছিল তার ব্যক্তিত্বের অহংকার, আত্ম- 
মর্যাদ্াবোধ। যাকে বলে কেরিয়ার- 
এর লোভে তিনি শিল্পিমর্যাদাকে 


_ ছোটো করেননি। ফলে জীবনের 


বেশির ভাগ কাল তার বপ্ধি সংলগ্ন 
জীবন তথা আমুযঙ্গিক দারিদ্র্য 
কেটেছে। কিন্তু বাগমারীর ছোট্ট 


বাড়িতে বসে তার. সঙ্গে ঘণ্টার পর 


ঘণ্টা আলাপের মধ্যে তাঁকে স্বভাবে 
রাজা বলে মনে হয়েছে। যেন 
অধিকাংশ দরিদ্র সাম্যের মতোই তিনি 
দারিদ্র্কে স্বাভাবিক বলে মনে 
করেছেন। ১. এআ 

যে কথা জ্যোতিরিজ্র সম্পর্কে 
আমার মনে পড়ে সেটা এই, এদেশে 
“সবাই লেখক নন্‌, কেউ কেউ লেখক 1, 
লেখা যে শিল্পকর্ম, art-form’— 
জ্যোতিরিন্দের গন্ভ তার উদাহরণ । 
বাক্য গঠন, শব্দনির্মাণ, চিত্ৰকল্প, 
উপমা-ব্যবহারে জ্যোতিরিজ্্র অনন্য। 
তার এই রচনাদর্শ, আমার মতো কত 
লেখক যে জ্ঞানে-অজ্ঞানে গ্রহণ করেছে 
তার ইয়ত্তা নেই। তার জীবন 
পর্যবেক্ষণ সব সময় অহমোদন করতে 
না-পারলেও তার রচনার স্টাইল ঘে 
আমাদের প্রভাবিত করেছে এ পরম 
সত্যকে অস্বীকার করতে লঙ্কা পাই। 
কারণ আমাদের ' কালে তিনিই 
‘আধুনিক লেখক” যিনি ফিউভাল 
গগ্ঠভঙ্গিকে কাটিয়ে "আর্বানিটির” পৃত্বন 
করেছেন। ভাষা যে জবরজঙ, 
পোশাক নয়, দেহসৌষ্ঠবকে প্রকাশ 
করাই তার লক্ষ্য জ্যোতিরিন্ত্র তার 
রচনায় তাই আমাদের শিখিয়েছেন । 


_সেই হিসেবে তিনি “লেখকের লেখকঃ । 


চা 


, রয়েছে। 


প্রকৃত অর্থে মন-মেঙ্গাজে Li 
লেখক । 
হুর্যমুখী, মীরার দুপুর, বারে! ঘর 
এক উঠোন যেমন ওুঁপন্তাসিক হিসেবে 
তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে তেমনি অনন্ত ছোট 
গল্পকার হিসেবে সমুদ্র, বনের রাজা, 
পিরগিটি, তারিণীর বালা বদল, শালিক 
কি চড়,ই তার প্রতিভার স্বাক্ষর বহন 
করছে। | 
জ্যোভিরিজ্র. নন্দীর মৃত্যুতে 
আমার এক ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনকে 
হারানোর বেদনা অনুভব করছি। 
যদিও স্বীকার রুরতে হয় মৃত্যু মানুষের 


জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি, এমনকি ' 


হ্থজনশীল মামযের পক্ষেও । 
এস. কে. পোট্রেকাট 


বিশিষ্ট মালয়ালাম লেখক এস. কে. 
পোট্টকাট গত শনিবার ৭ আগষ্ট 
পরলোকগয়ন করেছেন। ছোটগল্প, 
উপন্যাস, কবিতা, ভ্রমণকাহিনীতে 
তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 
১৯৮০-তে তিনি ভারতীয় জ্ঞানপীঠ 
পুরস্কার অর্জন করেন ৷ 

"জন্ম ১৯১৩ কাঁলিকটে। ইন্টার- 
মিডিয়েট পরীক্ষা, পাশ করে তিনি 
শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। স্ভাষ- 
চন্দ্র বস্থর অঙ্গরাগী পোর্টেকাট, 
১৯৩১-এ ব্রিপুরী কংগ্রেসে যোগদানের 
জন্য কর্তৃপক্ষ ছুটি দিতে অসম্মত হলে 
তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করেন ।, 

যালাবার অঞ্চলে তিনি স্বাধীনতা 


আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে, 


ন্বতন্্ ভারত” নামে গুপ্ত পত্রিকা বার 
করেন। গ্রেপ্তার 
এড়াবার জন্তে বদ্বেতে টেক্সটাইল 
কমিশনারের অধীনে কেরানির চাকরি 
নৈন। 

বন্বের নির্ধাতিত মানুষের জন্য তার 
তীব্র দরদ অজ্জন্র ছোটগন্পে ছড়িয়ে 
১৯৭১-এ ‘একটি গ্রামের 
কাহিনী’ উপন্যাসে তার প্রথর বস্তবাদী 
সনের আস্তরিক পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
তার আত্মজীবনীযুলক উপস্তাসটি 
কেন্দ্রীয় এবং কেরল সাহিত্য অকাদাম 


১৯৪ ১৮৪২-এ 


পুরস্কার লাভ করে। 

তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা 
পঞ্চাশ। ' সাতটি উপন্তান ও তিন 
ধণডে কাব্যগ্রন্থ ছাড়া রয়েছে ভ্রমণ- 
কাহিনী যেগুলি আফ্রিকা, যুরোপ ও 
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতার ফয়ল । 


॥ লাভত 


ডেমোক্রোটিক : 
সোসালিষ্ট পার্টি থেকে 


তিন সদস্য বহিষ্কৃত 
ডেষোক্রাটিক সোনালিষ্ট পার্টির. 
নেতা প্রীহরিহর মিশ্র এক বিবৃতিতে 
জানাচ্ছেন ঘে, দলের সভাপতি 
ভীরঞ্িতকুমার সিত্র শ্রীস্ধীর ঘোষাল 
(প্রাক্তন এম পি), শ্রীমশোক সিং 
নাহার ও জীরবিশঙ্কর পাণ্ডে প্রভৃতির 
ওপর বিভিন্ন কারণে যে শো-কজ 
নোটিশ দিয়েছেন তার কোন সম্তভোষ- 
জনক উত্তর না পাওয়ার ফলে ৪ঠ " 
আগষ্ট রি এল এ হোষ্টেলে কর্ম 


সমিতির এক জরুরী বৈঠকে এই তিন 


জনকে দল থেকে বহিষ্কার করার এক্‌ 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। 


নি পি আই 


১ম পৃষ্ঠার পর 

পর। তাদের বক্তব্য, সি পি আই 
বি জরে পিকে সমর্থন করতে গারে না; 
কারণ সি পি আই মনে করে বিজেপি 
সামরাঙ্গাবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির 
সমর্থক এবং সাম্রদায়িক . ও প্রতি- 
ক্রিয়াশীল । তাদের আক্ষেপ এই যে 
ভা সবেও নেতৃত্ব ই-কংগ্রেসের প্রতি 
বিমুখ, যদিও এই দল সাআজ্/যবাছ ও 
একচেটিয়া পু'জির বিরোধী। ১৯, 
সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও 
নেতৃত্ব সি পি আই (এম)-এর সমা- 
লোচন! করেছেন যেহেতু তারা বি জে 
পিকে নিয়ে সমস্ত বিরোধী দলের 
ধঁক্যের অন্ত ওকালতি করেছিল । 
রকি এই বছরের মার্চে বারাণসীতে 
অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে সি পি আই 
বি জে পিকে “প্রধান বিপন্ন” বলেছে. 
এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্প 
ঘোষণা করেছে। অথচ এখন নেতৃত্ব 
সা্াঙ্যবাদ বিরোধী ই-কংগ্রেসকে 
পরিত্যাগ করে বি জে পির সঙ্গে 
ধ্ক্যবদ্ধ হতে চায়। সমালোচকরা 
বিভিন্ন জাতীয় ও আস্তর্জাতিক ঘটনায় 
ধক্যবন্ধ সংগ্রামের জন্য সি পি আই 
(এম)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেরও 
বিরোধী। | 
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সঞ্জীব রেন্ডী 
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- জ্ীমতী গান্ধী পরিষ্কার, তাঁর উদেশ্য 


ছিল জনত! সরকার ভাগ্ব।। তিনি . 


ভার তাস ভালভাবেই খেলেছেন এবং 
সুফল হয়েছেন 1, 


ধ্রেড্ডী বিশ্বাসঘাতক? 


প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রীসন্ধীব রেড্ডী 


সম্পর্কে ‘তুষলগ’ পত্রিকার সম্পাদক 
শ্রীচো রাঁমন্থামী একথা বলেছেন। তার 
বক্তব্য শ্রীরেড্ীই হলেন প্রীমতী গান্ধীর 
হাতের তরুূপের ভাস। . 


সানডে পত্রিকায় প্রকাশিত এই, 


লেখায় প্রীরামস্থামী আরও 'বলেছেন, 
প্জনতা সঙ্কটের অনেক আগেই 
'প্রীরেডডী যখন মান্জাজ যান তখন রাজ- 
ভবনে আমি তার সঙ্গে দেখা করি। 
তারপর তিনি নিজে থেকে বলেন 
মোরারজজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী হবার 
অমুপযুক্ত এবং চরণ সিংকে এ দায়িত্ব 
দেওয়া উচিত, সেই সঙ্গে একথাও 


বলতে ভোলেন না যে, এট! মতের. 


' প্রকাশ মাত্র এবং যেন অপ্রকাশিত 
থাকে। . পা 

সানী বলেছেন, লী জেলী 
ইন্দিরা গান্ধীর যস্তবিশেষ। “এই 
ব্যক্তি দাবি করেছেন যে তিনি জীবনে 
অনেক ত্যাগ করেছেন। উল্লেখযোগ্য 
ত্যাগ যাতিনি করেছেন তা হল 
সততা!” | 

জনতা সঙ্কটের সময়ে লয়ড 
এম পিদের প্রায়ই বলতেন থে, ভিনি 
(মোরারজী দেশাইকে সরকার গঠনের 
জন্য আর আমস্ত্রণ জানাবেন না। 


্লারা দোমন! ছিলেন এইভাবে তিনি . 


স্টাদের জনতা পার্টি ত্যাগের পথ প্রশস্ত 


করেছিলেন। শ্রীজগজীবন রাম নেতৃত্ব - 


গ্রহণের পর সজীব রেডী সবচেয়ে 
' নোংর। খেলা খেলেন। | 


শ্ররামন্বামী লিখেছেন, দলত্যাগের 
পরও জনডা পার্টিতে ২১০ জন এম 
পিছিল। কর্ণাটক ও অঙ্ধ প্রদেশের 
কয়েকজন কংগ্রেসী জগজীবন রামকে 
সমর্থন করতে বা্ি' ছিলেন। 


প্রমটলবিহারী বাজপেয়ী, শীহব্রহ্ষনিয়ম 


স্বামী, লীরবীন্র তার্মী - এবং লীরাম- 


- স্বামীর চেষ্টায় এ -আই ডি এমকে 
নেতা এম জি আর রাঞ্জি হন জগজীবন . 
রামকে সমর্থন করতে । - এবং তাঁর ' 


ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ এম ন তার পক্ষে 
যায় । 

্ীরামস্বামীদের ভয় ছিল এই 
ঘটনার কথ! জানতে পারলে প্রীরেড্ী 
যে কোন মুহূর্তে লোকসভা ভেঙ্গে 
দিতে পারেন। তাই তার! ওটা 
সংবাদপত্রে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। 
সাতে যতই নিলক্ষ রাষ্ট্রপতি হোন 
লোকসভা ভেঙ্গে দিতে পারতেন না! 
কিন্তু এম জি আর একটু সময় চান 
যাতে জনসাধারণের কাছে ঘোষণার 
আগে তিনি, ধসের কিছু লোককে 
ব্যাপারটা জানাতে পারেন। 

কয়েকজন সাংবাদিকেরও-এ সন্দেহ 
থাকায় বাজপেয়ী: মান্রাজ থেকে 
জগজীবন রামকে টেলিফোন করের্ন। 
শ্রীরাম উত্তরে বলেন যে, চিন্তার কোন 


কারণ নেই। তিনি এইমাত্র রাষ্ট্রপতি : 


ভবন থেকে এলেন। সম্ীব রেড্ডী 
তাকে আশ্বাস দিয়েছেন সন্ধ্যা পর্যস্ত 
অপেক্ষা করবেন। শ্রীরাম “ একথাও 
বলে এসেছেন সন্ধ্যার আগেই তিনি 


তীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করবেন 


এবং রাষ্ট্রপতি রাজি হয়েছেন সেই 
সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে । , 
এর পরেই দিল্লী থেকে খবর এল 
রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেজে দিয়েছেন 

ীরামন্বাধীর সিদ্ধান্ত: “সত্রীব 
রেডী তখন ছিলেন বিশ্বাসঘাতক আর 
এখন মিথ্যাবাজী ৷” 





~ 


জনপ্রিয় গ্রন্থের পুনযুদ্রেণ 


মার্কসবাদী চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক গল্পের সংগ্রহ 


ূ মিহির আচার্য সম্পাদিত | i 
পরশুরামের কুতার ১৮*০০ 


1 লেখক সুচী ॥ 


শরৎ চট্টোপাধ্যায় (মহেশ), “মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 


_( মাদিপিনি ), 


রমেশচন্দ্র সেন (একফালি জমি ), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (ভীর্ঘযাত্রা ), নবেন্দ 
ঘোষ (ছ্বিন্নমন্তা ), স্থশীল জান! (সখ! ), ননী ভৌমিক ( হুটাবাঁহার ), সলিল 
চৌধুরী ( ড্রেলিং টেবিল ), খত্বিককুমার ঘটক (সড়ক ), সোমেন চন্দ ( দাংগা ), 
শাস্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ( অসিত্রাক্ষর ), স্থলেখা সান্তাল (সংঘর্ষ), মিহির 


| আচার্য (আজ কাল পরশু )। . 


প্াধিস্থান ॥ নাথ ব্রাদার্স । কথা ও কাহিনী । দে বুক স্টোর্স। শৈব্যা। 


নিউ বুক সেন্টার । কথাশিল্প। 


শুকসারী ||. ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বস্তু রোড: কলকাভা-১৪ ll 
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এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে চাইছেন। 
কিন্তু তাদের এক বিরাট অংশ আজ 


-বঞ্চিত। 


যার! টিকিটের ' জন্ত দাঁড়িয়েছেন 
লাইনে তাদের মধ্যে খুব কম লোকই 


খেলাধুলায় আগ্রহী। বেশ অনুমান 


করা যায় যে তাঁরা কোন মহাজনের 
জন্য দীড়িয়েছেন। কিছু উপরি 
পাওয়ানার আশায় ও'দের এই কষ্ট 
কর!। এরপর সেই মহাজনের! টিকিট- 
গুলো! বিক্রি করবেন কোন 'টাকা- 
ওয়ালার কাছে। তিনি নিজের 
পরিবার, বন্ধুবাদ্ধব, ইনকাম ট্যাক্স 
অফিসার অথবা অন্ত কোন সরকারী 


অফিসারকে দেবেন , খুশি করতে 


আখেরে ফয়দ! তোলার জন্ত । " 
- টিকিট বিলি করার এমন স্থব্যবস্থা 
যে উৎসবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 


এমন ধরনের স্বপ্পবেতনের' কর্মচারীরা ' 


কোন টিকিট বা প্রবেশপত্র, পান নি। 


_ তারাই হঠাৎ সবাই মিলে ঠিক কাজের 
সময় গরহাজির হবেন না এমন কথা 


জোর করে বলা মুস্কিল । ৫ 
, উদ্বোক্তাদদের দূরদরশিতা আছে 
একথা শ্বীকার করতেই হবে। যাতে 


অস্তত সংসদে সমালোচনা না হয় তার 
অন্ত সব এম পিকে ঢালাওভাবে টিকিট | 


বিলি করা হচ্ছে । ! 
উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানের 


অন্ত. প্রত্যেক এম পি নিমস্ত্রণলিপি 
পেয়েছেন। এছাড়া প্রত্যেক ধরণের . 
' থেলাধূলায় উপস্থিত থাকার অন্ত 


আলাদা কার্ড পেয়েছেন। 


এই কার্ডে ছজন করে 
যেতে পারবেন। প্রত্যেক এম পিকে 


অবশ্য এছাড়া আরও আলাদা টিকিট 


দেওয়া হবে ধা তার] দাম দিয়ে নিতে 
পারবেন । . বা 

সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি 
পরবটা সিংয়ের লেখা, চিঠিতে জান 
যায় যে প্রত্যেক এম পিকে উদ্বোধনী 


. ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানের জন্ত একশ টাকা 


দামের একশট] টিকিট দেওয়া হচ্ছে। 


এছাড়া ৩* টাকা দায়ের ১,*২৫টা 


টিকিট, আর দশ টাকা দামের ২,০০০ 
টিকিট দেওয়া হচ্ছে। 

এই হিসাবে খেলাধুলার অনুষ্ঠানের 
জন্তু একই ধরণের হিসাবে টিকিট বিলি 


করা হচ্ছে। উদাহরণ শ্বকপ বলা চলে | 


যে একজন এম পি খ্যাঁথলেটের অন্ু- 
ষ্টানের জন্ত তিন টাকা দামের ২১০৯ 
টিকিট এবং পাঁচ টাকার ১১৬০ টিকিট 
পাবেন। এইভাবে হিসাব করলে 
দেখা যাবে যে সংসদের হাতে বেশ 


কয়েক হাজার চিকিট বিলি করার ! 


সম্পাদক--হীরেন বসু 


ব্যবস্থা হয়েছে । 


অবশ্য এম পির! এতে সন্ধষ্ট নন । 
তারা দরবার করেছেন শ্রীবুটা সিংহের 


কাছে যাতে তারের কোট] আরও 


বাড়ানো হয়। . 
টিকিট বিক্রি নিয়ে চোরাকার- 
বারের বিররণ ছাড়াও দিল্লীর কাগজে 


আর একটা সংবাদ নিয়ে বেশ হৈ চৈ 
হয়েছে । এক নাষ-নাঁকরা কোম্পানী ' 


রাতারাতি বেশ, ছু'পয়সা কামিয়ে 
নিয়েছে লোক ঠকিয়ে। 
এই কোম্পানীর তরফ থেকে নানান 


কাগজে বিজ্ঞাপন, দওয়া হয় যে 
" এশিয়াড ’৮২ উপলক্ষে নানান ধরণের 


কর্মী-গাইভ দোভাষী ও অন্তান্ত কাঙ্গে 
নিয়োগ কর! হবে অল্পবয়সী, ছেলে 


মেয়েদের । জানা ক যে সারা: 


দেশে থেকে প্রায় ৪*, "দরখাস্ত 


Price 60 Paise 


. পড়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন” 


সকালে জানা গেল যে কোম্পানীটির 
কোন হদিশ নেই। নেহক প্রেসের 
আস্তানা থেকে পাতভাড়ি গুটিয়ে 
তারা হাওয়! হয়ে গেছে। 

সব চাইতে রহস্তু্নক ঘটন!] এই 
যে এশিয়াভ-এর উদ্যোক্তার এব্যাপারে 
একেবারে চুপচাপ। তারা কোন 
স্তরে হুশিয়ারী দেন নি যে এ 
কোম্পানী তাদের ,অনুমোদিত নয় 
এবং লোকে ষেন এর ফাদে না পড়ে। 
অথচ তারা আপনা থেকে অনেক 


"দররাস্ত পেয়েছে_-তার মধ্যে. থেকে 


বাছাই হচ্ছে। 


এমন মওকা আর পাবে না এই 


, মনোভাব নিয়ে কিছু ভাগ্যবান সর- 


কারী কর্ণধার. বিদেশে গিয়ে এশিয়াডের 
প্রচারের নাষে বেড়িয়ে আসছেন। ' 


কৃষি ত শিক্ষা মা 

যাবতীয় কল্যাণকামী প্রকম্পের দ্বারা 
নতুন এক সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার জন্য 

' চার বছর প্রয়োজনের তুলনায় 


কম হলেও 


শত বাধা বিঘ্ব অতিক্রম করে 
'বামফ্রণ্ট সরকার এক দৃঢ় লক্ষ্যে অগ্রসর 


' হচ্ছে। 


টা 


UAE RUE COE চাকুরীর ক্ষেত্রে গরীব এবং 
সংখ্যালঘু সম্পদায়ের লোকদের অগ্রাধিকার দেয়! হয়েছে। 

* বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরী নির্ধারণের ফলে' প্রায় ১ লক্ষ 
. -৪৫ হাজার কৃষি শ্রমিক-সহ দু'লক্ষের বেশী শ্রমিক উপকৃত হয়েছে । 

(* সাড়ে সাতকাণি, পর্যন্ত জমির খাজনা মকুফ করার ফলে লক্ষ লক্ষ গরীব 


কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছেন ।- 


ক গরীব বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ৩৭৬৭ জন বর্গাদারের নাম নথীতুক্ত 


করা হয়েছে। 


* উপজাতি টারিন্রা জর করতে উপজাতি স্বশাসিত জেলা 


পরিষদ গঠন করা হয়েছে । 


* উপজাতিদের মাতৃভাষা ক্গবরক’কে দেয়া হয়েছে সরকারী ভাষার 
-_ স্বীকৃতি । এইসজে উপজ্দাতির! পেয়েছেন মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ । - 
* চাকুরীক্ষেত্রে উতর জন্য সংরক্ষণ-নীতি ষথাষথভাবে পালন ' কর! 


হ্চ্ছে। ; 


* গ্রামাঞ্চলের ২ লক্ষ ২০ হাজার পি রীতি; মিভ-ভে-মিল-এর 


আওতায় আনা হয়েছে । 


* হাদশশ্রেণী পর্যস্ত শিক্ষা অবৈতনিক কর! হয়েছে। কলেজন্তর পর্স্ত 
ছাত্রীদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে । 
* তপশিলী ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ধিত হারে বৃত্তি পাচ্ছেন। 
. ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষ 
এই লক্ষ্যে পৌছতে অকুণ্ঠ সাহ'য্য করছেন। 
এখন এই অগ্রগতির জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 
জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নিবিশেষে 
শান্তি, মৈত্রী ও গণতন্ত্ৰ রক্ষায় 
সকলের এক্যবদ্ধ প্রয়াস ॥ - 





॥ তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার । ত্রিপুরা সরকার || 





- জম্পাদক কর্তৃক নীপা প্রেস, ১২৯ আচাৰ পয রোড, ফলিক ক পাল লা খালি 


আহলে ইন্দিরার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গারেন ৪ 
মানেকার সঙ্গে ণিয়মিত(যাগাযোগ রাখছেন 





মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং 
প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর বিশ্বস্ত অনুগামী 
আবদুর রহমান আত্ধলে বেশ কিছু 
অনুগামী নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেন 


- বলে ওয়াকিফহাল সুত্রে জান! গেছে । 


আন্কলে সাহেব এক সময় প্রয়াত 
সঞ্চয় গান্ধীর তে। বটেই ইন্দিরা 
গা্ধীরও খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। স্রয়ের 
মৃত্যুর পর রাজীবের আবির্ভাবে 
আত্বলের রাজনৈতিক প্রতিপত্বিতে 
ভাটা দেখা দেয়। যে ট্রাষ্ট এক সময় 


নিন ৩০শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার, ২০শে আগষ্ট,?৮২ ॥ ৬* পয়সা ইন্দিরা গান্ধীর অঙ্গমতি নিয়েই কর! 


হয়েছিল সেই ইন্দির1 প্রতিভা প্রতি- 
ঠানকেই তুরুপের তাস করে রাজীব 
কৌশলে আত্তলেকে মহারাষ্ট্রের মৃখ্য- 
মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেন। এ 
সবই অতীতের কথা পাঠকদের 
অনেকেরই জান]1। 

আন্ধলে তখন থেকেই মনে মনে 
বিক্ষোভ পুষে চলছিলেন। কিন্তু 
আশা ছেড়ে মা দিয়ে নানাভাবে চেষ্টা 
করছিলেন আবার ইন্দিরা গান্ধীর 
কাছের লোক হয়ে ওঠার জন্ত। কিন্ত 
ইন্দিরা আর আতন্বলেকে পাতা 
দেন নি। 


এন মধ্যে আবির্ভাব ঘটে মানেকা 
ঘটন! প্রবাহ । প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব 


গোর়েন্দ। দণ্তর ‘র’-রিপোর্ট দেয় কারা 


কারা মানেকাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
চলেছে । এর মধ্যে আস্তলে সাহেবের 
নামও ছিল। ফলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দির। 
গান্ধী পাকাপাকিভাবে ধরে নিলেন 
যে, আন্ধলে গোপনে মানেকা গান্ধীর 
রাজনৈতিক কাজকর্মে সাহায্য করছেন 
শুধু নয় নানাভাবে আধিক সাহাব্যও 
করছেন। 

আত্বলে সাহেবের বিরুদ্ধে পারমিট 
বিক্রি করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে 
আদালতে মামল! করার একট! 
আবেদন রাজ্যপালের কাছে ঝুলে 
ছিল। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে 

শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় 


সং আই এ এপ এবং আই পি এস অফিসাররা কোণঠাসা | হচ্চেন 


ব্বোশিস ভট্টাচার্য 
এটা সুবিদিত যে, উচ্চ মধ্যবিত্ত 
পরিবারের ছেলেরাই ইণ্ডিয়ান আযাভ- 
মিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস ও ইণ্ডিয়ান পুলিশ 
সার্ডিসের স্বপ্ন দেখে। যথাক্রমে এস, 
ডি, ও এবং এ, এস, পি থেকেই এ'দের 
কর্মজীবন শুরু হয়। সর্বোচ্চ পদ হল 
যথাক্রমে মুখ্যসচিব ব1 কেন্দ্রে ক্যাবিনেট 
সচিব এবং আই, জি পুলিশ কখি- 
শনার। চাকরীর ধরপেই এরা 
সাধারণত জনবিরোধী হন। আবার 


বার কাউঙ্সিল 
-জআ্বাইন পরীক্ষায় 
ইনভিজিলেটর 
পাঠায় নি 


দর্পপের গত ৯ই জুলাই সংখ্যায় 
কলকাতা বিশ্ববি্ালয়ে আইন 
পরীক্ষায় টোকাটুকি ও গোলযোগ 
সম্পর্কে মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 
তাতে একস্থানে বল হয় যে, আইন 
পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের 
অনুরোধে পশ্চিমবঙ্গ বার কাউদ্দিল 
ইনভিজিলেটর পাঠিয়েছিল এবং এই 
ইনভিজিলেটররা পরীক্ষার্থীদের বই 
সরবরাহ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ বার 
কাউন্সিল এই সংবাদের প্রতিবাঘ করে 
জানিয়েছে . তারা আইন পরীক্ষায় 
কোন ইনভিজিলেটর পাঠায়নি। 

জানা গেছে, বার কাউন্দিল 
পরীক্ষার হলে কয়েকদিন পরিদর্শক 
টীম পাঠিয়েছিল এবং টোকাট,কির 


৭ তার? দেখেছেন । এই সম্পর্কে - 


বার কাউন্দিদকে একটি রিপোর্ট 
ধেবেন। 


সব চাকরীতেই যেমন কয়েকজন উদার 
সৎ ব্যক্তি ,দেখ! যায়, এক্ষেত্রেও তাদের 
দেখ! মেলে। হতে পারে তা মোট 
সংখ্যার দ্বশ শতাংশ । 

মুসৌরির আই, এ, এস, কলেজ 
তথা দি লালবাহাহ্র শান্রী আকাদেশী 
অফ আ্যাডমিনিস্ট্রেপনের প্রশাসক পি, 
এস, আগর সঙ্গে আই, এ, এস, ট্রেণী 
ভি, কে, সিং এর বিবাদের ঘটনা 
নিশ্চয়ই মনে পড়ছে। কেন্দ্রীয় শাসক- 
দলের আত্মীয় লম্পট ডি, কে, সিং 
আর নীতিজ্ঞানপরায়ণ আগ্ন,র বিবাদে 
খবরের কাগঞ্জ পড়,য়ারা সাধারণত; 
আগগ,কেই সমর্থন করেছেন। 

এই লোকসভা নির্বাচনের পর 
থেকেই দেখ। যাচ্ছে যে আই, এ, এস, 
আই, পি, এস, অফিসারদের মধ্যে 


খারা সৎ্উদ্ার এবং ই-কং সরকারের . 


বেআইনী ও অমানবিক অর্ডার মান- 
ছেন না, তাদেরই ঘায়েল করা হচ্ছে, 
রাজধানী থেকে মিন্ধোরামে বছরের 
মাবখানেই বদলী কর! হচ্ছে। 
একটা ঘটনা বলি। গত 
ফেব্রুয়ারী হাসের মাঝামাঝি আযামনেহি 
ইনটারন্যাশানালের সর্বভারতীয় 
সম্মেলনে প্রতিনিধি হিদেবে মান্জরাজে 
গিয়েছিলাম । আমর! চার পাঁচজন 
তিনদিন ধরে থাকলাম কে, জি, 
রামরফণাণ, আই, এ, এস, অফিদারের 
বাড়িতে । সম্মেলন সেরে রাত দশটা! 


ওঁর বাড়িতে চুকতাম, তারপর শুরু 


হতো৷ আলোচনা, আন্তর্জাতিক ও 
জাতীয় বিষয়ে, নিশ্চয়ই তাকে একজন 
প্রগতিবাদী বলা যায়। তারপর ওর 
সম্পর্কে একট, আধট, খোজ নিয়েছি 
এবং শুনেছি যে. রাঙরষ্তাণ জীবনে 
এক পয়সাও ঘুষ খাননি। . 
ভদ্রলোকের অধিস ছিল বেন্তরীয় 


বদলী করতে হল।” 


সরকারের অফিস মান্রাজের শান্্রী-, 


ভবনে ।. সেনট্রাল যোর্ড অফ ফিল্ম 
সেনসরের রিজিওন্যাল অফিসার 
ছিলেন। সিনে! শিল্পের মালিকরা 
কে, জি, রামকষ্ণাপকে ম্যানিপুলেট 
করতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্ত 
বরফ গলেনি। 

প্রভিউদার লবি তখন রাজনৈতিক 
ফ্রণ্টে ও সরকারী সহলে- চাপ কৃষি 
করলেন এবং সফল হলেন। ২৯ 
জুলাইয়ের হিন্দু পত্রিকার প্রথম পাতার 
খবরে দেখলাম যে কে জি রামকষ্কাণকে 
মাত্রা থেকে বাঙ্গালোর বদলী করা 
হয়েছে। ২৮ তারিখ মান্রাজে এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রী 
প্রীবসস্ত শাঠে স্বীকার করেন যে, “ফিল্স 
ইনডাসট্রির সঙ্গে সেনসর বোর্ডের 
সংঘর্ষ এড়াবার জন্যই রামকুষণণের 
মতে! একজন সৎ ও দৃক্ষ অফিসারকে 
প্রডিউসারর! 
আনন্দে আত্মহারা হলেন, সাউথ 


ইনভিয়ান ফিল্ম চেম্বার অফ কমার্সের 
প্রাক্তন সভাপতি ভি, রামাহুজম 
মন্ত্রীকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো কাজ 
করায় ধন্তবাদ জানালেন । 

এবার এক পুলিশ কমিশনারের 
ছুরবস্থার কথা বলি। বোদ্বাইয়ের 
বর্তমান পুলিশ কমিশনার জুলিয়াস 
রিবিরো আর একজন সৎ অফিসার । 
রিবিরে! নিজেই ভি, পি, এ, সি,'ও সি, 
কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে ম্মাগলারদের 
ঘটিতে হানা দিতে আরম্ভ করলেন । 
মটকা রাজার! প্রথমে ওকে ম্যানেজ 
করতে চেষ্টা করলে! । কিন্তু গ্রিবিরে 
ওদের সন্ধ্ট করলেন না। ‘আহান্মক’ 
পুলিশ কমিশনার বোস্বের আগ্ার- 
ওয়ান্ডকে দেখে নিতে চাইলেন । 

শ্মাগলারদের ২৫ জন বন্ধু এম, এল, 
এ এবার লবি শুরু করলেন যাতে 
রিবিরোকে বদলী করা ঘায়। এরা 
মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝাচ্ছেন যে, রিবিরে। 
রাঘব বোয়ালদের গায়ে হাত দিচ্ছেন 


না, নাম কেনার অন্ত চুমোপু'টিকে ঘা 
ধিচ্ছেন। রিবিরোর বুকে একটাই 
ভরসা ষে, রাজ্যের শ্বরাষ্্রমন্্রী প্রীকাস্ত 
জিচকার তাকে পছন্দ করেন, রারণ 
উভয়েই নাগপুরের লোক। কিন্ত 
মনে হচ্ছে শ্বাগলারদের চাপে শেষ 
পর্যন্ত মন্ত্রী ও কমিশনার উভয়েই 
বদলী হবেন। 

হরিজন আই এ এসদের কথা কিছু 
জানেন? বিহারে বর্তমানে যোলজন 
হরিজন আই এ এস অফিসার আছেন, 
কাউকেই কোন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে 
বসানো হয়নি। কেউ হয়েছেন রিক!- 


বাহক ক্ষিষের প্রধান কেউবা হয়েছেন 


নদমা পরিফার করার প্রধান 
অফিসার | ব্রাহ্মণ জমিদার মন্ত্রী 
আর আমলার মিলে এঁদের জব - 
করতে সচেষ্ট হন। শোন কম্যাও 
এরিয়া অথরিটির চেয়ারম্যান ভিসারম 
প্রসাদকে সম্প্রতি মৃধ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্র 
শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় - 


গ্রধানমন্ত্ী আ্াবার মিথো কথ! বললেন 


দেশবানীর ট্যাক্সের পরসান়্ 
আযেরিকা-জাপান বেড়িয়ে এসে ১৩ 
আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
ই-কং সংসদীর দলের সভায় পয়তালিশ 
মিনিট ভাষণ দিলেন । একেবারে ডাহা 
মিথ্যে ' কথাগুলো! বললেন। কোন 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তার পছন্দমতো হয় 
নি, হয়েছে বিধানসভা ই-কং সদশ্তদের 
সমর্থনে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে । উপর 
থেকে একজনকে মৃখ্যমন্ত্রী করে চাপিয়ে 
দেওয়া তিনি সমর্থন করেন না৷. 

ইত্ডিয়া টুডে, পত্রিকার গত ১৫ 
ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী 
বা বাঁসা হেব তোসলেন্ একটা 


সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে। সাংবাদিক 
প্রভু চাওলার প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই 
বাবা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে 
ইন্দিয়াধীই আমাকে নির্বাচিত 
করেছেন। তাই যভদিন ইন্দিরালী 
ও রাদীবজ্ীর পছন্দ মতো কাজ 
করবো, ততদিনই মুখ্যমন্ত্রী থাকবে । 


আমাকে ই-কং এম এল এর] নির্বাচিত 


না করলেও আমার চিন্তার কারণ নেই 
কারণ পুরো বিধানসভা লই 
ইন্িরাজীর অনুগত। . 
 ক্াছস্থানের প্রাক্তন ই-কং মুখ্যমন্ত্রী 
জগন্নাথ - 


ভোটারদের আমি তোয়াক্কা করি ন!। 
পাহাড়িয়াকে সরিয়ে শিবচরণ মাথুর, 
চেন্ন। রেডডীকে সরিয়ে অঙ্কে বিডি 
ভেঙ্কটরাম বা এককথায় বল] যায় 
মুখ্যমন্ত্রী পদে বসানো। আর. সরানো 


সবই জীমতী গান্ধীর . ইচ্ছায় হয়। 


কোন ই-কং মৃখ্যম্ী কবে স্বীয় 
এম এল এ দারা নির্বাচিত হয়েছেন? 

১৩ আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী বেমালুম 
মিথ্যে কথা বলে গেলেন। আর 
প্রধানমন্ত্রী যদি কেবলই মিথ্যে কথা 
বলেন তাহলে অন্তর! কি দত্য কথ! 
বলতে পারেন? 


॥ দুই ॥ 





রী নর তাৰ 


আমাদের স্বাধীনতা সীইজ্রিশ বছরে পদার্পণ করল। অর্থাৎ স্বাধীনতা 
লাভের [পর আমর! দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এসেছি। এই সময়ের মধ্যে দেশ ও 
দেশবাসীর-জন্ত কত কিছু কর! যেতে পারত । দেশকে গড়া ঘেত। শ্রনির্তরতার 
অর্থনীতির মাধ্যমে প্রতিটি মাহ্থষের চাকরী, খাওয়া-পরা ও ‘চিকিৎসার ব্যবস্থা 
কেরা যেতে পারত । সমস্ত রকমের অন্তায় অবিচার দূর করা যেত। কিন্তু তা 
হয়নি। 'ক্রত ক্ষমতা লাভের অন্ত ধারা দেশকে ভাগ করেছিলেন, তার! সে 
পথ গ্রহণ করেন নি। অহওরলাল নেহরু ছিলেন স্বপ্বিলালী | তিনি সমাজ- 
তন্ত্রের স্বপ্ন দেখতেণ। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা! করে 
গ্লেছেন। ফলে ধনিক শ্রেণীর প্রীবৃদ্ধি ঘটেছে আর গরীবরা আরে! গরীব - 
হয়েছে । একদিকে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ও জাতীয়করণ, অন্থ্দিকে ফ্রী 
এন্টারপ্রাইসের নামে পুজিপতিদের অবাধ স্থযোগ সুবিধা দান দেশকে £ঁেউলে 
করে দিয়েছে । শাসক দলের মধ্যে থেকে সমস্ত রকমের সতত! ও আন্তরিকতা 
বিদায় নিয়েছে।, | j 


ধীরে ধীরে এই জিনিস ভা আজ ইন্দিরা ধীর রাতে দেখছি 
অধঃপতন চূড়াস্ত। জওহরলাল নেহরু যে বৃষবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন তা! 
মহীরুহে পরিণত হতে তিন যুগ সময় লেগেছে । ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে 
কংগ্রেস দলের মন্ত্রী, নেতা ও কর্মীরা দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত, জনসাধারণ 
তাদের কাছে বিষূর্ত। শাসক দল ও সরকারের সহযোগিতায় বৃহৎ পুঁজি- 
পতিদের মুনাফা ও সম্পদ বিগত তিন যুগে পাহাড় প্রমাণ হয়েছে । এদিকে 
অভাব অনটনে দেশের অর্ধেক লোক ধু'কছে। অর্থনীতি সম্পুর্ণ বিপর্বস্ত । 
ুদ্রাস্কীতির ফলে জনসাধারণ দিশেহারা। কারণ অ্রব্যযূলবৃদ্ধি রোধে সরকার 
অক্ষম । | 

সংক্ষেপে এই হল দেশের অবস্থা । : এই ভাবেই চজছে চলবে । এবং অবস্থা 
আরে! অবনতির দিকে যাবে। কিন্তু তার দন্ত শাক দল ও তার নেত্রী তথা 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দির! গান্ধীর কোন দুশ্চিন্ত' মেই। তিনি একদিকে দেশের প্রত 
চিত্র আড়াল করে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলছেন, অন্যদিকে পারিবারিক 
শাসন অব্যাহৃত রাখার জন্ত পুত্র রাজীবকে নিজ দলের নেতৃত্বে নিয়ে এসেছেন। 
কিন্তু এই দুঃসহ অবস্থায় অভাবনীয় কিছু ঘটতে পারে সেটা সম্ভবত ভার 
কল্পনার বাইরে। ৃ 
টি একথা বলা অঙ্গত নয় ধে, বিরোধী দলগুলির ছত্রভঙ্গ অবস্থা ইন্দিরা 
গান্ধীর মনে আত্মহুষ্টি এনে দিয়েছে ।_ দেখা যাচ্ছে বিরোধী দ্বলগুলির পক্ষে 
জোট বেঁধে শাসক দলের মোকাবিলা তে সদূরপরাহত ব্যাপার এমন কি 
কোন কোন ধল দ্বধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে । বাম ও গণতান্তিক শক্তির ফ্রন্ট এখন 
কেবলমাত্র কল্পনার ব্যাপার, বাস্তবে তা রূপ নিলেও তার অস্তিত্ব নেহাৎই 
ক্ষণস্থায়ী । দপ্তর বিভাজন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের ' 
নাটক সাধারণ মামুযকে আশঙ্কিত করেছে। তাহলে কি বিধানসভায় মি. পি 
আই এমের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে বামক্রণ্ট মঞ্জিসভ! ভেজে যেত? 
১৯৬৭ সাল এবং ১৯৯৯ সালের কথা মনে রাখলে এ প্রশ্ন উঠবেই । মন্ত্রিসভা 
থেকে পদত্যাগের ঘটনা, শরিকী সংঘর্ষ এবং অতীত অভিজ্ঞতায় মনে. হতে 
পারে বামক্রণ্ট খুব স্থণী পরিবার নয়। বামফ্রণ্টের ভিত্তি য়দি অদৃঢ় বলে ধরে 
নেওয়াও হয় তবু কেন্্রে তার পক্ষে ক্ষমতা লাভ সুদূর ভবিষ্যতেও সম্ভব- নয়। 
তাহলে কার ওপর ভরসা রাখব ? এই অন্ধকারের রাজত্ব চগতেই থাকবে? 


জনত! ই-কৎ ও এস ইউ সি জোটবদ্ধ 


পি কলেজ, ও বিশ্ব সমিতির মধ্যে নির্বাচনী প্রচারাঁভিযানে 
বিষ্ভালয়ের শিক্ষক সমিতির কার্যকরী রাজনৈতিক পুলিং শুরু হয়। এবার 
কমিটির নির্বাচন হচ্ছে ১৭ আগ্ট। যেমন জনতা পার্টির নেতা অধ্যাপক 


কলেজ ও বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষকদের এই দিলীপ চক্রবর্তী, -:ই-কং গ্রে সের 


পীক্যবন্ধ মঞ্চে বিভিন্ন রাজনৈতিক” শ্তামলেন্দু ভট্টাচার্য ও এম ইউ. সির 
দলের যৃতান্রাগী:শিক্ষকরা আছেন ও হ্থরীর বল্ল: রায়ের. যৌথ . নেতৃত্বাধীন 


SRT 


কার্যকরী কমিটির নির্বাচনের লয় প্যানেলে ১৮ জন. অধ্যাপক লড়ছেন। 





প্রকুত এবং 
সাশ্রা জ্যবাদ 


শ্ৰীপতি মন্দী 
সমপ্রতি পশ্চিমবঙ্গের বামক্রন্ট ভু্ত 


| দলগুলি ‘সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী সপ্াহ’ 
| পালন করেছে। যে কোন কাওজ্ঞান- 


সম্পন্ন লোকেরই এতে আপত্তি থাকার 


| কথা নয়, কিন্তু আমাদের বাধ দল- 
॥ গুলির সাম্রাজ্য বিরোধিত] সম্পর্কে 
| ছ'একটি প্রশ্ন বরাবরই শ্পষ্ট থেকে 
{ যাচ্ছে। 


“প্রথমতঃ, সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধিতা কোনও প্রকার নিচ্ছি 
সাধনা নয়, ভারতের মত একটা! 


[ আধাসামস্ততাঞ্রিক আধা-উপনিবেশিক 
| দেশে তে! নিশ্চয়ই নয়। আবার, 
| সক্রি্তা বলতে .মিছিল-সর্বন্ব, 
| ঞ্রেগান-সর্বস্ব, অধ্যবসায় মাত্র বুঝায় 
| না, অন্ততপক্ষে যার] অমাগবিপ্রব, 
| জাতীয় মুক্তি, নয়া-গণতগ্ন, জাতীয় 
| অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা ইত্যাদির 
| নামে ‘শপথ বাক্য, 
{ থাকেন তাদের ক্ষেত্রে। কিন্ত, 
| বিগত ৩+ বছর ধরে এদের রাজনৈতিক 
{ সক্রিয়তার রূপ দেখে অন্ততঃ একট, 
॥ সমে হওয়া স্বাভাবিক ষে, এথের 
| পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা! যতটা 
| কাগুজে শপথ অনুষ্ঠানের ব্যাপার 
রর ততটা 


জীবনবোধ - সপ্তাভ 
প্রতিজ্ঞা নয়। এ কারণেই হয়তো 


| এদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা 
| নিতাস্তই সাপ্চাহিক অহ্ষ্ঠানস্চীতে 
| আবৰ্ধ থাকে, জীবন যুদ্ধের অবিচ্ছেন্ 


আজ হয়ে দীড়ায় না, হাতে-কলমে 


| বিকাশ পায় না; একারণেই নিজ 


দেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির তোগপাড় 


1 তাণ্ডব দেখেও এতব্রা দেখেন না, 


সাম্রাঞ্্যবাদ বিরোধী কোনরূপ ক্ৰুণ্ট’ 


গড়ে তুলতে ' ভুলে ধান, স্বদেশে ' 


প্রত্যক্ষ সামান্যবাদ্ বিরোধিতার পথ 
ত্যাগ ' করে বৈদেশিক নীতিতে 
পরোক্ষ বিয়োধিতার অবস্থান নিয়ে- 
ছেন। | 

ভারতের মাটিতে পশ্চিমী সাম্রাজ্য- 
বাদের এ রমরমা! অবস্থাটি কোনও 
‘ওসমোসিষ’-এর ব্যাপার নয় 


| শাসকদন কংগ্রেদের সক্রিয় আমন্ত্রণে 


ও তারতীয় তথাকথিত বামাচারী 
“সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধিতা’-র সুযোগ নিয়ে এবং দিশী 
এক বেজন্মা পুঁজিবাদের সক্রিয় সহ- 
যোগিতায় ও লু$পাটের ভাগীদারিত্বে 


উচ্চারণ করে 


চোখে পড়ে। 


পি 


নি দর্পণ ! শুক্রবার, ২*শে আগষ্ট, ১৯৮২ 


পয SS 


কি 
বিরোধিতা 


ভারতের মাটিতে অসংখ্য প্রজনন হাট 
করে এর আপ্তিকার নিশ্ছিদ্র বিস্তার 
সম্ভবপর হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার 
পর্যায়ে পর্যায়ে ভারতে জাতীয় আত্ম- 
নির্ভরশীল সমান বিকাশের তথা নযনা- 
গণতান্ত্রিক সমাজবিপ্রবের সমস্ত পথ- - 
গুলি যখন একে একে অবরুদ্ধ হয়ে 


“পড়লো এবং এক স্থায়ীভাবে বিদেশ- 


নির্ভর অর্থনীতি দেশের উৎপাদন 
শক্তিগুমিকে গ্রাস করলো, তখনো 
এহেন 'দাআ্রাজ্যবাদ বিরোধীরা” এ 
প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কোনও সক্রিপ্ . 
প্রতিরোধ গড়ে তুলেন নি, এটাও যদি 
বাস্তব ঘটনা হয় তাহলে এদের 
‘সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার আহা 
রাখবে কে? 

‘সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সপ্তাহ, -র 
ক্সোগানগুলির দিকে নজর বিলেই 
ভারতের বুকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের 
ভূমিকাকে আড়াল করে রাখার একট! 
স্বেচ্ছাককত কিংবা “অনিচ্ছা 5’ প্রয়াস 
আরে! দেখা যাবে, 
এরা ইরাক-ইরাঁণের যুদ্ধের অবসান 
চান, আফ্রিকাঁলাতিন আমেরিকার 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-উদ্কানীকে বিরোধিতা 
করতে চান, কিন্ত তারত-পাকিস্তানে 
যুদ্ধের উন্মাদনা স্থবষ্টিতে সক্রিয় উন্কানী- 
দ্বাতারূপে রুশ-মাকিন ভূমিকাকে এরা 
বিশ্লেষণ, করে - দেখতে ও দেখাতে 
শুধুমাত্র নিরুংসাহী নন, বরং নিজেরাই 
ভারতে উত্তেদ্জন! হ্ট্টিতে ভারত 
সরকারের সহযোগী । অতঃ কিম্‌ ? ' 
বামক্রণ্টের দ্বিতীয় দায় 
প্রথম বর্ষ i 

বন্ু-প্রত্যাশিত ম্রিত্ব লাভের পর 
সম্ভ সম্ভ উৎসাহের পরিমাণ কিছুটা 
অত্যুৎসাহের রূপ ধরে--আমাদের 
জনপ্রিয় বামক্রন্ট মন্ত্রীদের সম্পর্কেও 
একধাটি প্রযোজ্য মনে হয়। বিগত. 
ফ্রন্ট সরকারের কেউ কেউ “ধনীদের 
ঘুম কেড়ে নেবার” কথা বলেন, বা 
গ্রাম বাংলায় “নিঃশব্দ বিপ্লবের” কথা 
শুনিয়েছিলেন ; আশাবাদী বঙ্গবাসী 
অনেকেই এদের উৎসাহ দেখে উৎসাহী 
হয়েছিলেন, মন্ত্রিসভার ছুমীতি- দযন 
সম্পর্কীয় সঞ্চর ও প্রচেষ্টার কথা শুনে 
আশাম্বিত হয়েছিলেন, অতঃপর একটি 
বছরস্মস্ত হতে না হতেই খানিকটা! 


সপ 

সখ্বিত ফিরে পেয়েছিলেন | মন্ত্রীদের 
মুখেও আশার কথা, উচ্চাশার কথা 
ক্রমে লোপ পেল। আবশ্ত, এর 
যে কোনো ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়, 
অন্ততঃ মৎস্তমন্ত্রী প্রীমণ্ডল শেষ দিন 
অবধি কাউকে নিরাশ করেন নি; 
প্রভিক্রুতি'তে দেশবাদীকে সুলভে 
মাছ খাইয়েছিলেন। এবারকার 
মন্ত্রিসভায় ভার অস্থপস্থিতিতে দেশ- 
বাসীর এটাও গ্রেল। 

বিগত পরিবহন মন্ত্রীর কৃতিত্ব আর 
কিছু না হলেও এট,কু প্রমাণ করে 
দিয়েছে যে, এবছিধ গণতন্ত্রে বেসরকারী 
পরিবহন সারভিদ এমন কি সরকারী 
পরিবহন সািদকেও “ভিসিঙ্লিন” করা 
যায় না, এমন কি জনপ্রিয় সরকারও 
পারেন না। বিগত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প 
মন্ত্র কৃতিত্বের অধিকারী বটেন; - 
অনেক অনেক ক্ষুর শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 
তালিকাতুক্ত করান, কিন্ত এদের 
অনেককেই রা অধবা “মৃত? 
অবস্থায় রেখে দিয়ে গেছেন, একদা 
বিশ্ববিখ্যাত ‘বন্ধযারী রিসার্চ ইনষ্টি- 
টিউট”-কেও বীচাবার নাম করে মেরে 
রেখে গেছেন। বাম সরকারের 
আমলে কষুত্র শিল্পের এহেন হাল দেখে 
স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ভানপথ ধরলেন এবং 
বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে তাদের 
লভ্যাংশ বিনিয়োগের নিমন্ত্রণ করলেন। 
ষে বহুজাতিক. সংস্থাগুলির বিনিয়োগ; 
উৎপাদন যৃল্য-নির্ধারণ ও ব্যবসা- 
বাণিক্সোর উপব রাগ্য সরকারের 
কোনও নিয়ন্ত্রণ অধিকার নেই, ' 
তাদেরকে নিমন্ত্রণ জানাতে গেলেন কি 
করে? _ 

দ্বিতীয় দফায় বামক্রণ্টের প্রথম 
বছরে দৃষ্তটি অনেকাংশে ভিন্ন।২ 


, বামক্ৰন্টের ভূষি ও. খান্ত সম্পকীঁয় 


নীতিতে' তা স্বশ্পষ্ট 9. উধবসীমার 
অতিরিক্ত দখলী জমির বাজেয়াপ্ডিকরণু 
এখন পরিত্যক্ত, জোতদারদের ফসলের 
উপর . ‘লেভী’ আদায়ের নীতি 
পরিত্যক্ত, ধনী চাষীদের আয় বা 
লাভের , উপর প্রত্যক্ষ আয়করের্‌_ 
কোনও বালাই নেই, যদিও. তাদের. 
ফসলের উপর যূল্যবৃদ্ধির দাবীকে 
মেনে নেয়া হয়েছে । অপর পক্ষে, খেত-. 
মজুরদ্নের মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে কোন 
আন্দোলন সংগঠন করতে বামফ্রণ্টের 
কোন দলেরই আজ উৎসাহ নেই? 
লক্ষণীয়, যদিও সরকারী আইন্‌ 
অনুযায়ী দৈনিক ৮ টাকা ১০ পয়সা, 
নিয়তম মন্ধুযী স্বীকৃত, তবু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই খেতমজুরর1 দৈনিক ৪ 
টাকার অধিক মজুরী আদায় করতে 
আজো অক্ষম । অথচ, পরিবর্তিত ভ্রবা-. 
মূল্যবৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতিতে একই 
ফরমুলা অনুযায়ী নিরতম সনুরী এ 
সময়ে ৮ টাকা দশ পয়সার স্কুলে ১২ 


শেবাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


দর্পণ || শুক্রবার, ২ৎশে আগষ্ট, ১৯৮২ 


রাজা জনতা পাটি ই-কংগ্রেসের 


পকেটে থাকবে স্বার্থ দেখবে 


গত বিধানসভা নির্বাচনে জনতা 
পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পরেও 
- ইন্দিরা-পন্থী নেতারাই জনতা পার্টির 
কর্মকর্তা থাকবেন বলে মনে হচ্ছে। 
গত সপ্তাহে দলের সর্বভারতীয় 
সম্পাদক রবীন্দ্র বার্ধা কলকাতা 
এলেও তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল 
দলের অস্থায়ী সভাপতি অশোককৃ্ণ 
দ্বত্তের বাড়িতে । নিজাম প্যালেসের 
হোস্টেলে থাকলে অন্য লোকদের সঙ্গে 
কথা বলে তিনি হয়ছে ইন্দির1-পন্থী 
7 জনত! নেতাদের পরিচয় পেতেন । 
“সম্ভবত সেজন্তই শীদত্তের বাড়িতে 
থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। নেতৃত্বের 
গলদের অন্ত গত বিধানসভা নির্বাচনে 
দলের পরাজয় হয়েছে মনে করে সভা- 
নেত্রী আভা মাইতি পদত্যাগ করেন। 
কিন্তু সেই দায়িত্ব স্বীকার করে সহ- 
সভাপতি অশোককৃষ্ণ দত্ত পদত্যাগ 
করেননি, পদত্যাগ করেননি সম্পাদক 
প্রচ্ঠোৎ মহাত্তি । নীতি বদ্দাননি 
গগাম্ীবাদী”নেতা প্রফুল্ল সেনও। 
নেতাঙ্গীর ফটোর নাম করে শরৎ বন্থুর 
দেহের উপর নেতাদ্রীর মাথা বলিয়ে 
“ধাগ্নী দেওয়ার অন্ত কাখি মহকুমার 
নিম্বিত সমর গুহও নেতৃত্ব থেকে সরে 
সরে আসেন নি। 
১৯৮৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে 
জনতা পার্টির সঙ্গে যখন ইন্দিরা! গান্ধীর 
‘ সরাদরি লড়াই হয়, তখনও তথাকথিত 
গান্ধীবাদী নেতা প্রফুললচন্দর সেন ইন্দিরা 
গান্ধীর সঙ্গে গোপনে দেখা করে সীট 
“ ভাগাভাগিয় চেষ্টা করেছিলেন। কিন্ধ 
ইন্দিরা গান্ধী জনতা পার্টিকে একটার 
বেশী আমন ছাড়েননি । গুফু্চন্দ্র 
সেনকে সমর্থনের বদলে প্রণব মুখো- 
পাধ্যায় ও বরকত গণি খানের বিরুদ্ধে 
জনতা পাটির প্রার্থী না থাকার প্রতি- 
শ্রুতি আঘীয় করেছিলেন । 
ইন্দিরা কংগ্রেস প্রথম থেকেই 
প্রচ্ুল্ল সেন, অশোককৃষণ দত্ত, প্রন্তোৎ 


মহাস্তির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জনতা. 


পার্টিকে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব থেকে দূরে 
সরিয়ে আনেন । জনত! পাটির মধ্যে 
যারা. ইন্দিরা কংগ্রেস-বিরোধী, 
তাদেরও দল ছাড়তে বাধ্য করা হয়। 
১৯৮০ সালের লোকসভ1 নির্বাচনে 
কেবল দুইজন বাদে আর সব জনতা 
প্রার্থীর জামানত জন্য হয়। অশোক- 
কৃষ্ণ দত্ত দরম্ধম থেকে পালিয়ে বারাঁ 
সাত কেন্দ্রে গিয়ে জলের মতে? টাক! 
খরচ করেও জামানত বাচাতে 
পারেননি। সাধারণ কর্মীরা আশা 
্দরেছিলেন নির্বাচনে পরাজয়ের পর 
= নেতার! তাঁদের নীতি বদলাবেন বা 
অন্যদের কাজ করার সুযোগ দেবেন। 


কিন্তু তার বদলে দেখা গেল, নেতার] 
টাকা খরচ করে ভয়ে] সদস্তের মাধামে 
সব কমিটি পকেটে করে ফেলছেন । 
জনতা পার্টির সাধারণ সদস্তের] 
জানতেই পারল না, কবে, কী ভাবে 
নির্বাচন হল। এই গান্ধীবাদী’ 
নির্বাচনের ফলে দক্ষিণ কলকাতা 
জেলা কমিটিতে অধ্যাপক দিলীপ 
চক্রবর্তী ঢুকতেই পারলেন না, মধ্য 
কলকাতায় ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র 
জেলা কমিটি থেকে বাদ পড়জেন। 
গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে 
দক্ষিণ কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় 
সাধারণ সদন্তদ্বের নিয়ে সভ' করার 
প্রস্তাবে রাজী হন্নি দক্ষিণ কলকাতার 
জেন সভাপতি দেবপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়। উত্তর চব্বিশ পরগণ! 
জেলা কমিটি এমন হুল ঘে, গত 
বিধানসভা নির্বাচনে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের নিকট ওই এলাকার ২৭টি 
বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে কেবল আম- 
ডাঙ্গ বিধানসভা কেন্দ্রটি চাওয়। 
হয়েছিল অশোককৃষ্ণ দত্তের অন্য । 
উত্তর চব্বিশ পরগণার লোক দলের 
রাজ্য কমিটির সম্পাদক ডাঃ মম্মথ 
ঘোষ দলের অন্যদের প্রাধী করার 
বদলে নিজেই প্রার্থী হয়ে গেলেন। 
ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতার? প্রফুল্প 
সেন-অশোককুষ্ণ দত্ত-প্রস্তোৎ মহাস্তিকে 
বিধানসভায় আসন দেওয়ার ‘টোপ’ 
দেখিয়ে দলটিকে ভাঙ্গতে ও অকেজো 
রাখতে সাহায্য করেন। ইন্দিরা 
কংগ্রেসের স্বার্থে ছাত্রের যাতে জনতা 
পার্টির নাম না জানতে পারে, সেজন্ত 
ছাত্র জনতার নাম পালটে কর] হল 
হল জাতীয় ছাত্র সংস্থা আর এই ছাত্র 
সংগঠনের কমিটিতে মাদের রাখা হল 
তাদের কেউই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাত্র নয়। 
যুব জনতা হল। কিন্ত যুব-এম-এল এ 
ইন্দিরা কংগ্রেস বিরোধী কিরণময় 
নন্দকে কমিটিতে রাখা হল না। 
কাধির সোশালিষ্ট সদ্বপ্তদের দল থেকে 
ভাড়ানোর জন্ত প্র্তোৎ মহাস্তি 
তদ্দানীত্কন স্পীকার হবিবুল্লাহ, 
সাহেবকে চিঠি দিয়ে কাশীকাস্ত 
মৈডের অবর্তমানে অধ্যাপক প্রবোধ 
সিংহকে অস্থায়ী নেতা হতে ঘেননি। 


ইন্দির] কংগ্রেসের দৌলতে এই" 


জনতা নেতারা এম, এল, এ, হওয়ার 
স্বপন দেখছিলেন, তাই তারা জেলায় 
জেলায় দলের লোকদের অন্ত দলে 
যেতে বাধ্য করেছেন। এইভাবে 
১৯৭৭ সালে মালদহ কেলোর এক 
জনতা প্রার্থী :৯৮২ সালে পি, পি, এম 
প্রার্থী হলেন, ইদলামপুরের জনতা! 


পার্টির যুব নেতা ফারুক আজম ১১৮২ 
সালে পি, পি, এষ প্রার্থী হয়েছেন । 
আর যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী, জনতা 
পার্টির ১৯:৭ সালের প্রার্থী ভবতোষ 
সরেন ১৯৮২ সালে রাইপুরে ইন্দির! 
কংগ্রেন প্রার্থী হয়েছেন। ঝাড়গ্রামে 
জনতা প্রার্থী দাখিন মুর্ম ইন্দিরা 
কংগ্রেদে ঢুকে পড়েন। কয়েকজন 
প্রাক্তন এম, পি, যোগাযোগ রাখছেন 
প্রণব মুখাঞ্জিয় সঙ্গে। ইন্দিরা গান্ধীকে 
খুনি করার জন্ত সভাপতি চন্দ্রশেখরের 
উপস্থিতিতে ১৯৮০ সালের কর্ম 
সম্মেলনে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের 
বিরুদ্ধে কোনে প্রস্তাব নেওয়া হল ন", 
এমন লোককে দলের লেবার সেলের 
কনডেনর কর! হল যে, তিনি 
এমমা'কে নিন্দা করার জন্য সভাই 


ডাকলেন না। ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম- 
বঙ্গে বার বার এসে" জনতা পার্টির 
বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করেছেন, কিন্ত 
প্রফুলচন্দ সেন, অশোককৃষ্ণ দত্ত, সমর 


" গুহ, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী কেউই 


তার প্রতিবাদ করেননি। ফলে 
সাধারণ ভোটাররা জনতা পার্টিকে 
খারাপ বলে জানল, আরামবাগ 
এই প্রথম প্রফুত্ত সেনের প্রভাব 
থেকে ইন্দিরা কংগ্রেস ছিনিয়ে 
নিল। ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
জনতা প্রার্থী” দেওয়ার খন সিদ্ধান্ত 
নেয়, তখনও কিন্ত ইন্দিরা কংগ্রেস 
প্রস্তোৎ মহাস্তির বিরুদ্ধে কোনো 
প্রাথীই দেয়নি, আমডাঙ্গাতে অশোক 
দত্তের বিরুদ্ধে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
কোনো প্রার্থী ছিল না। প্রার্থী ছিল 
মুসলীম লীগের সি, পি, এম প্রার্থী 
হালিমের তোট ভাঙ্গানোর জন্ত। 
এসব সব্বেও অশোককষ দত্তের 


জামানত বাচেনি। অশোককৃষ্ণ দত্ত 
নাকি রাজনীতি করেন পশ্চিমবঙ্গে । 


হ্রানাহারের জলা বন্ধ খৈতান 
কারখানার শ্রগ্নিকের আত্মহত্যা 


গত ৩*শে জুলাই মহেশতল! 
থানার অস্তর্গত সয়নাগড়ে অবস্থিত বন্ধ 
বি, ডি, খৈতান কারখানার শ্রমিক 
সুধীর নস্কর অভাবের তাড়নায় গলায় 
দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে । 

দীর্ঘ একবছর ধরে খৈতান গোষ্ঠীর 
২৩এ, নেতান্ধী স্থৃভাষ রোডের ৬- 
তলায় অবস্থিত ৩টি কোম্পানীর হেড 
অফিস ও ময়নাগড়ের কারখান। বদ্ধ। 
হেড অফিসের কর্মচারীরা গত বছর 
জুনমাসে তাদের ইউনিয়ন মারফৎ 
দাবি সনদ পেশ করলে মালিকপক্ষ 
আলোচনায় বসে ফয়সলার মনোভাব 
না দেখিয়ে কর্মচারীদের ন্যাধ্য দাবিকে 
বানচাল করার জন্য ৩টি অফিসে গত 
বছর আগষ্ট থেকে লক-আউট করে 
এবং কারখানার শ্রমিকরা অফিস কর্ম- 
চারীদের ন্যাধ্য দাবিকে সমর্থন করাতে 
মালিকপক্ষ প্রতিছিংসাঁপরায়ণ মনোভাব 
নিয়ে গত একবছর মাইনে দেওয়া, 
বন্ধ করে দেয় এবং কারখানার শ্রমিক- 
দের কাজ না দিয়ে কারখানাকে অচল 
করে দেয়। মালিকপক্ষের উদ্দেশ্য 
একটাই বি, ভি, খৈতানের শ্রমিক ও 
কর্মগরীদের সংগ্রামী এ্রক্যকে অভাব 
অনটনের মধ্যে ফেলে বিনষ্ট করা। 
শ্রম দরে বহুবার আলোচনার জন্ 
ডাকা সত্বেও মালিকপক্ষ অনুপস্থিত 
থাকে। 

অমিক-কর্মচারীবা চুপচাপ বসে 
নেই। ভারা সংগ্রামকে নতুন পথে 
এগিয়ে নিয়েছে । গত ১৫ই জুন থেকে 
২২শে জুন পর্যন্ত বালীগ্ধ পোষ্ট মফিন 
সংলগ্ন খৈতান ভবনের সামনে অবস্থান 
করে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। কিছু 


দ্বালাল লাগিয়ে বাড়ী থেকে কোম্পা- 
নীর কাজ চালানো! শ্রমিকরা! বানচাল 
করে দিয়েছে । চাপে পড়ে অবশেষে 
মালিকপক্ষ আলোচনায় বসার প্রতি- 
শ্রুতি দ্বিলে ২২শে জুন শ্রমিক] 
অবস্থান সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে 
নেয়। কিন্ত পরে মালিকপক্ষ 
আলোচনায় বসার পরিবর্তে নানা 
রকম টালবাহান! শুরু করে দেয়। 
দাবি-সনদের ফয়সল! দূরের কথা, 
উপরন্ধ ছাটাই, কারখানা ইউনিয়নের 
সঙ্গে বর্তমান চুক্তি বাতিল করা, অন্তত্র 
বদলি কর! ইত্যাদি প্রস্তাব শ্রমিকরা 
সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। 

ইতিমধ্যে শ্রমিক ও কর্মচারীরা 
শ্রমিক সুধীর নস্করের অনাহারে আত্ম- 
হত্যার খবর শুনে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। 
তার] কাটাপুকুর থেকে পোষ্টমর্টমের 
পর ২রা আগষ্ট মৃতদেহ নিয়ে মালিকের 
বাড়ীতে আবার গিয়ে ৬ ঘণ্টা ধরে 
বিক্ষোত দেখায়। অন্তান্ত কারখানার 
শ্রমিকরা এই বিক্ষোভে সামিল হয় 
এবং সুধীর নম্বরের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা 
জানিয়ে বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে মালা 
দেয়। বিক্ষোভের পর রক্তপতাক1 
অর্ধনমিত করে শ্রমিকদের একবিরাট 
মিছিল কেওড়াতলা শ্শানঘাটে গিয়ে 
প্রয়াত স্বধীর নক্করের শেষকৃত্য সম্পন্ন 
করে। শ্রমিক-কর্মচারীরা শপথ নেয় 
ধে সংগ্রাম করতে করতে অভাবের 
স্বালায় সুধীর নক্ষর মারা গেলেন, সেই 
অভাবকে জয় করে সংগ্রাষ অব্যাহত 
রাখবেন। 


॥ তিন । 





ছপণ 
/ ৰাহল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
" বার্ষিক ৩* টাকা 
বাগ্মাষিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭৫* 


সা 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পণ 


*১নং ঘট লেন, কলিকাঁতা-১৬ 
Eee ne SE রি 
কিন্ত জনতা পার্ট বা যুব জনতার 


কোনো সম্মেলনে সাধারণত "পররাষ্ট্র 
নীতি’ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বিধান- 
সভা নির্বাচনে ভরাডুবির পরেও তিনি 
জনতা পার্টির নামে পঞ্চায়েতের কাজ 
করতে দিতে রাজী নন। 

সাধারণ সদশ্যকে না জানিয়ে 
তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে যে. 
কাউন্সিল, জনতা পার্টির সেই 
কাউন্সিল সদস্তের! দিল্লির নেতাদের 
পশ্চিমবঙ্গে অশোককষ্ণ ঘভকে. নেতা 
রাখার জন্ত দরবার করছেন। দল 
করার জন্য. একমাত্র তিনিই নাকি 
টাকা খরচ করতে পারেন! কী 
ভুত যুক্তি! টাকা খরচ করলেই 
দল হয়? জনগণের জন্ত আন্দোলন 
করা "যায়? তা হলে আশোকরষ্ণ 
১৯৮. সালের পরে উত্তর চব্বিশ 


পরপণায় কবার জনগণকে নিয়ে 
আন্দোলন করেছেন ? 


সাধারণ কর্মীদের অনেকেরই 
ধারণ! ইন্দিরা কংগ্রেসের স্বার্থে জনত] 
পার্টিকে অকেজো রাখার জন্তই 
ইন্দিরা পন্থী জনতা.নেতারাই যেমন 
করে হোক গদি আকড়ে থাকতে 
চান। কারণ জনতা পার্টির শুধু 


সাইনবোর্ড থাকলেই ইন্দিরা কংগ্রেসের 
সথবিধা। 


আন্তর্জাতিক ছোটগস্প 
পত্রিকা! প্রকাশিত হয়েছে 


প্রতিবেশী রাজ্যের কমিটেড ছোটগল্প 


চেরবাদ্দারাজু। প্রেমচাদ। যশপাল। 
কষণ চন্দন ৷ 


প্রবন্ধ ।। সার্কিসীয় সাহিত্যে এবং 
প্রতিবেশী রাজে;র ছোটগল্পে কমিটমেণ্ট 


সম্পাদক | হুখ্জে ভট্টাচার্য - 
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/ চার ॥ 


বামক্রট মন্রীর ভাগনের চাকরী 


হল নিয়মকানুন 


- পাণিনি দত্ত ১৯৫৮ সালে রাজ্য 
সরকারের সার এনিস্ট্যান্ট ইঞ্রিনীয়ার 
{ শিভিল ) পদে চাকরী পান। তখন 
তার অফিস ছিল ভায়মণ্হারবারে । 
এ পদে বসে কনট্রাকটরদের থেকে ঘুষ 
খাবার স্থযোগ যথেষ্ট, পাণিনিবাবুও ঘর 
সাজাবার সুযোগ হাতছাড়া! করলেন 
না। কিন্তু প্রায় কালাবোবা ভিজ্জি- 
ল্যান্স দধর কি কারণে জানি না 
পাপিনিবাবুর পেছনে লাগে ও তাকে 
দোষী সাব্যস্ত করে। পাণিনিবাবু 


সাসপেগ্ড হন। এ ঘটনা সিদ্ধার্থশঙ্কর ' 


ব্রায়ের আমলের ৷ 
সাতাত্তর সালে বামক্রণ্ট ক্ষমতায় 
আসার পর পাণিনিবাবুর ওপপ্ন থেকে 


এ দাসপেনসন অর্ডার তুলে নেওয়া 
- হয়। এবং তিনি পি, ডু, ভি, 


(রোভন)-এর হাইওয়ে সারভে 
ডিভিশন (২) এর এক্সিকিউটিভ 
ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে কাজে যোগ 
দেন। , . 

এবার ১৯৭৮ সালে তিনি নিজেই 
পদত্যাগ করেন, এবং ঠিকেদারি ব্যবস! 
শুরু করেন। কোম্পানির নাম 
ইউনাইটেড কনষ্টাকশন কোম্পানি । 
ঠিকানা--২৪/১ সি গিরিশচন্দ্র বোস 
রোড, কলকাত1---১৪.। - 

অর্ডার পাবার লাইনের আটঘাট 
জানা থাকার জন্য কাজ পেতে 


আন্দোলন ছান। 


বিহারে মুখ্যমন্ত্রী ও অন্তান্ত মন্ত্রী ও 


আমলাদের চুরি-দুনীতির খবর চেপে 


রাখার জন্তু বিহার দরকার _সংবাদপত্রকে 
নিয়ন্ণের জন্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির 
সংশোধন করে ষে বিল এনেছে, বিহার 
সহ সার! দেশ জুড়ে বিশেষতঃ 
সাংবাদিকর! এর প্রতিবাদে আন্দোলন 
কলকাতায় ইত্ডিয়ান 


করছেন। 
জান“লিষ্টন এসোসিয়েশন, ভেটার়েন 
জার্নালিষ্টদ এসোসিয়েশন এর. 
প্রতিবাদ করেছেন। 


শিথিল করে 


পাপিনিবাবুর অস্থবিধে হলনা। ভি, 
আই, পি, রোডের ছুধারের তৈরী 
ফেনসিং নাকি এরাই করেছেন। 
ভালোই টাকা আসতে লাগলো । 
কিন্ত একদিন তার মনে হল 


সরকারী বাধা চাকরী করেও তো এ 
কাজ করা ঘায়, পদত্যাগ করাটা ভূল 


হয়েছে। - 
পাপিনি দ্বত্ত .ছুটলেন মাযার 
কাছে। মামা উত্তর বাংলার পি, পি, 
এম, নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী। 
কথাবার্তা হল, ব্যবস্থাও হল । 

রাজ্য সরকারের পি, ভব, ভি, 
(রোভন) ভাইরেক্টরেট-এর অর্ডার 
এসটাবলিশমেপ্ট ব্রাঞ্চ নং ১৮৮১- 
আর/ ই তারিখ ২৮৪1৮২ চিঠিতে 
চীফ ইণ্জিনীয়ার এ, ব্যানার্জী লিখলেন 
ষে “৩১/৩।৮২ তারিখের পি, ভব ডি, 
নোটিফিকেশন নং "৬ এর শর্তানুযায়ী 
প্রাক্তন এস, এ, ই, প্রপাপিনি দত্তকে 
চাকরী পাবার নিয়মকানুন শিথিল 
করে নিয়োগ করা হল 

কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ভাগ্নেদের চাকরী 
পাবার নিয়মকাছন এরকমভাবে 
শিথিল করা হত, এখন তো এ রোগ 
বামপন্থীদের, গায়েও লেগেছে। 
মুখ্যমন্ত্রী কি এ খবর যাচাই করে 
দেখবেন? 


বিহার প্রেস বিল নিয়ে কলকাতায় 


bed 

বাধচছে 

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি 
(এ, পি, ডি, আর, )র পক্ষ থেকেও 
গত ৯ই আগষ্ট চারজনের এক প্রতি- 
নিধিদল রাব্যপাল, প্রীবি, ডি, পাণ্ডের 
সঙ্গে দেখা করে তার হাতে রাষ্ট্রপতির 
কাছে লেখা এক ম্মারকলিপি জমা 
দেন। - 
উক্ত স্মারকলিপিতে সমিতি রাষ্ট্র 
পিকে মহুরোধ করেছেন'যাতে তিনি 
ওঁ অগণতান্ত্রিক বিলে অনুমতি না 
দেন। j 


অধ্যাপকর! বেতন পাচ্ছেন না 


বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
ভেটারিনারী ফ্যাকান্টির- শিক্ষক 
অশিক্ষক-ছাত্রদের যুক্ত সংগ্রাম কমিটি 
ফ্যাকা্টি কলেজ বেলগাছিয়া থেকে 
কল্যাণীর মোহনপুরে স্থানাত্তরের 
প্রতিবাদে আন্দোলন করছেন। 
আন্দোদনকারীদের বক্তব্য হুল; 
মোহনপুরে ভেটারিনারী কলেজ 


+ চালানোর মত বৈজ্ঞানিক পরিবেশ 


নেই। গত ১ই আগষ্ট থেকে শিক্ষক, 
অশিক্ষক কর্মচারী ও ছাত্ররা লাগাতার 
ধর্মঘট করছেন ৷ সরকারের সিদ্ধান্তের 
প্রতিবাদে আন্দোলন করার দন্ত 
কর্তৃপক্ষ টিচার্স এসোসিয়েশনের 
সম্পাদক সহ তিনজন অধ্যাপকের 
বেতন আটকে দিয়েছেন। সংগ্রাম 
কমিটির জনৈক মুখপাত্র বেতন 
আটকানোর অগণতান্ত্রিক পর্ক্ষেপকে 
নিন্দে করেন। 


পেছনে সরকার 


তচন্ত কমিশন 


+ 

ৱিপোট" দেয়নি 

ইতালির, পাওলো 
সাতাশ জন ফুটবল খেলোয়াড়ের 
বিরুদ্ধে মার্চ ১৯৮০ দুনীতির এক 
অভিযোগ উঠেছিল । ও'রা নাকি 
গ্রচুর টাকা ঘৃষ ঘেয়ে গড়াপেটা ও 
অবৈধ ফুটবল খেলেছেন। অমনি 
অভিযোগের তদন্তে ইভালির ফুটবল 
ফেডারেশন একটা তরদস্ত বোর্ড গঠন 
করলো । ছ মাসের মধ্যে তদস্তের 
রায় বের হল। রোসির! দোষী সাব্যস্ত 
হলেন। প্রথমে তিনবছর ও পরে 
রোসীর আপীল শুনে সেই দণ্ডাদেশ 
দুবছর করা হল । | 

পাঠকগণ, ইতালির একটা তদন্ত 
কমিশন ছ মাপের মধ্যে রিপোর্ট দিল । 
আর ভারতে কি হয়? 

১৯৭৮ সালের পয়লা! এপ্রিল মধ্য- 
প্রদেশের বস্তার জেলার বাইলাডিলায় 
শ্রমিকদের উপর গুলি চালানোর কথা 
নিশ্চয়ই মনে আছে। সরকারী সুজেই 
দশজন শ্রমিক মার! ঘান, চুয়াল্লিশ জন 
গুরুতর আহত হন। মধ্যপ্রদেশে 
তখন ভি কে সাঁকলেচা জনতা সর- 
কারের মৃখ্যমনত্ী।' মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার 
তদন্তে হাইকোর্টের বিচারপতি 
প্ীহবরানাকে নিয়োগ করলেন। তিন- 
মাসের মধ্যে কমিশনের রিপোর্ট 
দেওয়ার কথা 'ছিল। কমিশনের 
প্রচুত্র টাকা 
ঢেলেছেন। ইতিমধ্যে থরানাও হাই- 
কোর্ট থেকে অবসর নিয়েছেন, অথচ 
এই সোয়! : চার বছরে কমিশনের 
রিপোর্ট বের হল না। কমিশনের 
মিটিং হয়েছে, তেল পুড়েছে, মিটিংএ 
হাজির থাকার বিল পেশ হয়েছে বিন্ধ 
স্বরানা তদন্ত কমিশনের কোন স্বরাহা 
হয়নি। 


ক্লাব নিয়ে এস ইউ সি 


নকশাল সংঘর্ষ 


দক্ষিণ কলকাতার মনোহর- 
পুকুরের একট! ক্লাব নিয়ে এলাকার 
এস ইউ সি সঘস্তদের সঙ্গে নকশাল- 
পদ্ধী্বের বিবা 
তিনেক পূর্বে এলাকার সমাজ- 
বিরোধীদের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং এমন 
কি মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে অবস্থান 
করে নকশালপন্থীর! এলাকার সৎ 
যুবকদের জড়ো করে এই র্ু'বটি 
করেন। এখানে ক্রি কোচিং সেপ্টারও 
হয়। ক্লাবে একট] গণনঙ্গীত গাওয়! 


"গ্রপ গড়ে উঠেছে। মূলতঃ ক্লাবের 


মধ্যে গণসঙ্গীত গাওয়া নিয়েই স্থানীয় 
এস ইউ সি সদন্তরা আপত্তি করেছেন । 
এ থেকে ভবিষ্যতে সংঘর্ষ বাঁধারও 
সম্ভাবনা আছে। 


রসি সহ |. 


লেগেছে । বছর ' 


চেনে 


টা 
খ্‌ 


দর্পণ | শুক্রবার, ২:শে আগষ্ট, ১৯৮২ 


নিশীথ ভট্টাচার্য 


আজিজুল হক 


পুলিশের তে চলছেন 


নিশীথ ভট্টাচার্য-আিজুল হকের 
নেতৃত্বাধীন সি পি আই (এম-এল) 
দলের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা 
ও কর্মীমকল গ্রেপ্তার হয়েছেন । 
পর্ষবেক্ষক্দের মতে, পুলিশ এদের 
গতিবিধির সকল খবরই রাখছিলেন 
দলের মধ্যে ইনফর্মার ঢুকিয়ে । জনৈক 
ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে পুলিশ দলের সমর্থক 
সাজিয়ে খবরাথবর নিতে? । এটা আজ 
পরিষ্কার যে, ভোটে জেতার শেষ 
আশায় কাশীকাস্ত মৈত্র নিখোজ হয়ে- 
ছিলেন নকশালপন্থীদের সহযোগিতায় । 
কাশীকান্ত মৈত্রের ঘটনা নিয়ে 
ভোলপাড় হলে পুলিশ ওপরতলার 
চাপে জাল গুটিয়ে নিল ও একমাসের 
মধ্যে দলের সকলেই ধরা পড়লেন । 
একজন পরা পড়ে আরে! তিন চার- 
জনকে ধরালেন। সি আই ডির 
জনৈক স্পেগ্তাল স্থপারিনটেনভেন্ট নাম 
করে ফেললেন । 
. টালিগঞ্জ ট্রাম ভিপোর সামনে 
£রিটিট? নামের বাড়িটা সি আই ডির 


লকমআাপে এত্সব নেতাদেরকে রাখ 
হয়েছে | মুখ্যমন্ত্রীর আদেশাহুারে 
পুলিশ অস্ততঃ এইসব নেতাদে; 
বিন্দুষাত্র নির্যাতন করে নি। এরা 
পুলিশের প্রশংসা করছেন । নেতাদের 
স্ত্রীরা কিট্রিট ভবনে গিয়ে হখন তখন 
হামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন 
সস্ভতোষ রাণার অনুগামী ছুজন নকশাল 
নেতাও গিয়ে এদের সঙ্গে দেখ 
করেছেন । অনেকে এদের সঙ্গে ফোনে 
কথা বলছেন। আজিছুল হক নাকি 
একটি বাংল! দৈনিকে ভার রাজনৈতিক 
জীবন লিখবেন টাকা রোজগারের 
জন্ত। কৃষ্চনগরের রমেন সাহার সঙ্গে 
এই ছুজনের এখন সম্পর্ক ভালো নয়। 
এর! পরস্পরকে এখন পুলিশের লোক 
বলছেন। এরা পুলিশ হেফাজতে যে 
সকল সুযোগ স্থবিধে পাচ্ছেন, সত্তর 
দশকে তা ভাবাও যেত না। এ'দেরই 
একজন সমর্থক বললেন, নেতারাই এ 
ওকে ধরালো। তাহলে দ্বীপক বিশ্বাস 
কী অন্তায়টা করেছিলেন? 


মেদিনীপুরে বন আইন নিয়ে কনভেনশন 


গত ১২ আগষ্ট মেদিনীপুরের 
বিস্তানাগর- বি. টি. কলেজে বন আইন 
(১৯৮০) প্রসঙ্গে এক কনভেনশন হয়। 
ঝাঁড়খণ্ড সংঘর্ষ সংযুক্ত মোর্চা আয়োজিত 
এই কনভেনশনে কৃষক মুক্তি সমিতির 
রাজ্য সম্পাদক শীপ্রদীপ পিং ঠাকুর 
১৯৮* সালের অক্টোবরে রচিত বন 


আইনের ধারাগুলি সবিস্তারে বিশ্লেষণ - অফিসার 


করেন। বক্তারা বলেন যে, বৃহৎ 
পুঁজিপতি ও বিদেশীদের স্বার্থ দেখেই 
বিশেষত: কাগজ মিলের মালিকদের 
্বার্থে এ ধরনের আইন রচনা করা 
হয়েছে। আগে বন ছিল রাজ্যের 
এক্তিয়ারভুক্ত । কিন্ত জরুরী অবস্থার 


সুযোগে শিক্ষার মতো বন আইনও 
সংবিধানের যুগ্ম-তাঁজিকায় আন৷ 
হয়েছে । বর্তমান আইনে বলতে গেলে 
পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই 
ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। এছাড়া ' এই 
আইনের কার্যকারিতায় বিচার ব্যবস্থার 
ভূমিকা খর্ব করা হয়েছে। ফরেস্ট 
তথা ছুন্শৃতিপরায়ণ 
আমলার] ' প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী 
হয়েছেন। কনভেনশনে বেশ কিছু 
তরুণ 'আদিবাদী শিক্ষামূলক বক্তৃতা 
করেন। কনভেনশন থেকে প্রস্তাব 
নেওয়া হয়েছে যে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর 
জেলায় জেলায় ফরেষ্ট অফিসারদের 
দধরে বিক্ষোভ দেখানো হবে। 


কলকাতা বিশ্ববিপ্তালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 
মারাত্বক অভিযোগ রর 


কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় কর্মচারী 
এক্য কেন্দ্রের নেতা ই্বারীন ভট্টাচার্য 
এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, হাস- 
পাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরোধ 
সম্পর্কে একটি অগণতাস্ত্রিক বিল 


, কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় পেশ 


করছেন। এই বিলে হাসপাতাল ও 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা 


হয়েছে। এই সংস্থাগুলিকে ১৯৪৭ 
সালের শিল্প বিরোধ আইনের “শিল্প” 
সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এবং 
ধর্মঘটে উৎসাহ দেওয়া বা ধর্মঘট করার 
জন্ত পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ও 
ছয়মাস জেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, 


যা সম্পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার 
বিরোধী । 

বারীনবাবু বলেছেন, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয় কর্তৃপক্ষও ১৯৮১ সালের 
৯ এপ্রিল এক চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ডেপুটি লেবার কমিশনারকে 
জানিয়েছেন যে, বিশ্ববিষ্ালয় ১১৪৭ 
সালের শিল্প বিরোধ আইনের অস্ততূক্ত 
“শিল্প” সংজ্ঞার মধ্যে নয়। কেন্দ্রীয় 
ইকং সরকারের প্রস্তাবিত বিলের 
বনুপূর্বেই বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণাধীন 
কঙ্গকাত] বিশ্ববিষ্ভালয়ের রেজি 
পি কে মুখার্জী এ চিঠি দিয়েছেন । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২*শে টু ১৯৮২ 


স্বাধীনতা ও অথ নৈতিক স্বনিত' রত 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার" 


১৯৪৭ থেকে ১৯৮২; দীর্ঘ 
পৰ্বত্রিশটি বছর আমর! স্বাধীনত! ভোগ 
করছি। ১৯২*-এর দশকে যার্দের 
জন্ম বা তারও আগে, তারা স্মরণ 
করতে পারেন ১৯৪*-এর স্বাধীনতার 
আবিাবের মুহূর্তে আমাদের কত 
আশা নিয়ে যাত্রা শুরু আর আজ তারা 
দেখতে পান পয়ত্ৰিশ বছরের স্বাধীনতা 


আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে কতটা - 


এগিয়ে দিয়েছে, মনে পড়বে 
সাধারণ মানুষের সামান্য কোন 
চাহিদা, জরুরী কোন প্রয়োজনের প্রশ্ন 
উঠলেই রাষ্ট্রীয় নেতারা--জওহরলাল, 
বল্পভভাই, রাঁজাগোপালচানীরা ধৈর্য 
ধরার উপদেশ দিতেন । কারণ, শিশু 
রাষ্ট্র এখনে জন্মের ধাক্কা সামলাতেই 
হিমসিম খাচ্ছে। শিশু রাষ্ট্র বড় 
হোক, তখন সব দাবিদাওয়], সব 
প্রয়োজন ,মিটবে ৷ 

পয়ত্রিশ বছরের স্বাধীন ভারত 
রাষ্ট্র কি তা মেটাতে পেরেছে? আজ 
ফ্দি প্রাক-দ্বাধীনতা যুগের কোন 
জীবিত নার্গরিক সেই প্রতিশ্রতিগুলি 
পালনের হিসাব কঘতে বসে বিষণ হয়ে 
উঠেন তাহলে কি তাকে দোষ দেওয়! 
ধ্্বৈ? যাবে না। 

এই পঁয়ত্িশ বছর ধরে রাষ্ট্র পরি- 
চালনার দায়িত্ব একটি মাত্র রাজনৈতিক 
দলের হাতে ন্তস্ত ছিল। মাত্র এক- 
বারই দু'বছরের কিছু বেশী সময়ের 
জন্তে জনত! পার্টি ক্ষমতায় ছিলেন। 
কিন্ত শ্রেণী শাসনের কোন হেরফের 
হয় নি। কংগ্রেদ ও জনত! দলের 
মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতি -ছিল মৌলিক 
নীতিগত নয় । বরং বলা যায় কংগ্রেসী 
শ্রেনী শাসনেরই এক পরিণাম হিসেবে 
জনতা দলের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং 
্তিহাসিক নিয়মেই কংগ্রেপী শাসনের 
পুনরাবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে। আজ 
ঘর্দি ভারতের তামাম নাগরিক 
স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছরের, আপা- 
ভঙ্গের জন্তে অদৃশ্য কোন বিচারকের 
এজলাসে ফরিয়াদ করেন তাহলে 
কংগ্রেম ও জনত! উভয় দলকে একই 
কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে। কারণ 
অর্থনৈতিক নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন মৌলিক 
পার্থক্য ছিল ন1।' এক জমিদার 
চেয়েছেন ঘরবাড়ী ক্ষেতের ফসল 
জালিয়ে, হাতকড়। দিয়ে দখল রাখতে 
অপর জন চেয়েছেন মামলা করে 
উচ্ছেদ করতে। দুজনেরই লক্ষ্য 
ছিল এক, তাই এদের একজন 
আরেকজনকে সহজেই টেকা দিতে 
পেরেছেন | 

প্রশ্নটা ভালে! থাকার । দেশের 
মানুষ কি ভালো আছেন? প্রশ্নটা 


অর্থনীতির । কারণ খাওয়া! পরা 
ঘর গেরস্থালী বাদ দিয়ে জীবনের 
অস্তিত্ব নেই। লক্ষ কোটি মানুষের 
এই বেঁচে থাকার সংগ্রামকে অর্থনীতি 
এক সুসংবহুঠুপ্রকরণে পরিণত করেছে । 
ক্ষেতের ফসল, কলেকারখানায় সামগ্রী 
উৎপাদন, শিক্ষা, কারিগরী, স্বাস্থ্য, 


ঘরবাড়ী, সড়ক পরিবহন সব কিছুকেই, 


অর্থনীতি পর্যালোচনা 
নির্দেশ করে। 
স্বাধীনতা অথনৈতিক স্বাধীনতা, 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির রক্ষা কবচ। 
অর্থনৈতিক দুর্শী আর জাতীয় 
স্বাধীনতা একসর্দে অবস্থান করতে 
পারে না। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্তে 
অর্থনৈতিক স্বাধীনত থাকা অকুন্ী | 
অথনৈতিক স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে 
জাতীয় স্বাধীনতাও রক্ষা কর! যায় 
না। শেষ পর্যন্ত ত! হারাতে হয়। 
কংগ্রেস দল স্বাধীনতার আগে 
এটা স্বীকার করতো । ১৯২৯ সালে 
জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে 
পূর্ণ স্বাধীনত| অর্জনের সংকল্প বাক্যে 
বল হয়,-*““আমরা বিশ্বাস করি, 
অন্যান্ত দেশের জনসাধারণের মত 
ভারতীয় জনসলাধারণেরও স্বাধীনতা 


করে, পথ 


অর্জনের, নিজেদের পরিশ্রমের ফল, 


ভোগ করার এবং জীবন ধারণের 


চাহিদাগুলি পাবার অলঙ্ঘনীয় অধিকার 


আছে--অগ্রপতির নর্বাঙ্গীন হুঘোগ 
গ্রহণের অধিকার অবশ্যই তারতের 
জনগণের আছে। 

“আমরা মারো বিশ্বাস করি যে 
কোন সরকার জনগণকে এই অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করে, জনগণের উপর 
দমনপীড়ন যদি চালায় তাহলে সেই 
সরকারকে পরিবর্তন অথবা উচ্ছেদ 
করার অধিকারও জনগণের আছে ।” 

১৯৩৬ সালে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের কৃষি সংক্রান্ত কর্মস্থচীতে 
বলা হয়, “কংগ্রেসের অতিমত এই যে 
কৃষক সমাজের চরম দারিদ্র, বেকাযী 
এবং দেনার বোঝাই এখন দেশের 
অভ্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জকুরী সমস্তা। 
মূলতঃ পুরনে ভূমি ও রাজন্ব ব্যবস্থাই 
কৃষক সমাজের এই ছ্রবস্থার জন্তে 
দামী । কৃষিজাত পণ্যগুলির দ্র 
প্রভৃত হ্রাস পাবার ফলে অধুনা এই 
সমস্তা আরে! তীব্র আকার ধারণ 
করেছে” 

১১৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের 
তদানীস্তন সভাপতি সুভাষচন্দ্ৰ বহুর 
সভাপতিত্বে কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রী সম্মে 
লন হয়। এ সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা 
হয়, "দারিদ্র্য, বেকারী, অর্থনৈতিক 
পুনরুজ্মীবন ও দেশরক্ষার সমস্তাগুলি 
মোকাবিলার জন্যে ভ্রুত শিল্পায়ন 
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একান্ত EE উদ্দেশ্যে 
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ 
করতে হবে। সম্মেলন থেকে পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরুকে সভাপতি করে 
জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা 
হয়। এ পরিকল্পনা কমিটির রিপোর্টে 
বলা হয়, যূল ও ভারী শিল্পগুলি 
প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে থাকবে এবং 
বৃহত শিল্পের বিকাশের উপর পূর্ণ 
সরকারী নিয়জণ থাকবে এবং পাঁচ 
বছরের মধ্যে সমস্ত একচেটিয়া ও বৃহৎ 
শিল্পকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে, 
লপ্রীযোগ্য সমস্ত আধিক সঙ্গতির 
উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকবে । 

যদ্ধি এই অতীত ধ্যানধারণাগুলির 
সঙ্গে এগুলি কার্যকরী করার প্রবণতা 
ও ইচ্ছা মিলিয়ে দেখা হয় তাহলে 
নিরাশ হতে হবে। বরং পরবর্তী 


কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির কাজকর্মে এবং 
সরকারী ব্যবস্থাপনায় অতীতের 
জাতীয় কংগ্রেসের ধ্যান ধারণাগুলি 


“রাচ্ট্রের কল্যাণে এই যে ক্মঘজ্ত 
সেটা দেশের সাধিক উন্নয়নের গোট! পরিকল্পনার 
সঙ্গে অবিহ্বেদ্যভাবে যুক্ত । কোন ক্ষেতে কতটা 
জোর দিলে উন্নয়ন কোন পর্যায়ে দুত সফল হয়ে 
উঠবে এই কার্যসূচী তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় ৷" 
টিক রি 


রূপায়িত হতে দেখা যায়। প্রকৃত- 
পক্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার 
অতীতের প্রতিশ্রুতি, জনদরদী 
সংগ্রাসী অএতিহ বিশ্বৃত হয়েছে। 
স্থতরাং এ বুর্জোয়া স্বাধীনতার পতাক! 
তারা ধুলায় নিক্ষেপ করে একচেটিয়া 
ধনপতি, চোরাবাজারী ও ছুন্তি- 
পরায়ণ ব্রিটিশদের তৈরী আমলাতস্ত্ে 
সঙ্গে জোট বেঁধেছে । পরিণামে 
শনৈঃ শনৈঃ স্বাধীনতার অপহৃব ঘটেছে, 
বিকৃতি ঘটেছে । অথচ জাতীয় 
কংগ্রেসের সাইনবোর্ডের আড়ালেই 
এই জঘন্ত জাতিবিরোধী ক্রিয়াকলাপ 
চালানো হচ্ছে। অতএব কংগ্রেসের 
ভেতরের ও বাইরের গণতান্ত্রিক শক্তি, 
যারা জাতীয় স্বাধীনতা অটুট রাখতে 
চান, যারা ভারতের, জনগণের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 
স্বনির্ভর অর্থনীতি-গড়ে তুলতে চান, 
জাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামী সংকর- 
গুলিকে বপায়িত করতে চান তাদের 
বামপন্থী শক্তিগুলির সঙ্গে, হাত 
মিলিয়ে চলতে হবে । 


কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাজ্গনৈতিক 
দল মুখে নয়, কাজেও জাতীয় 
স্বাধীনতা রক্ষা করতে রুতসংকল্প 


এই কার্যসূচীর সফল রূপায়ণ প্রত্যেক 
নাগরিকের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল 
EET তা 





॥ পাচ ॥ 


এটার পরিচয় বড় বড় বাক্য উদগীরণ 
নয়. প্রতিটি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক নীতি রূপায়ণে বামপন্থী 
শক্তির সহযোগী কি না, এই পিরিখেই 
নির্ধারিত হবে। কারণ জাতীয় 
সংগ্রামের এতিহ্ব রক্ষার দায়িত্ব 
ইতিহাস বামপন্থীদের উপর ন্তস্ত 


করেছে। 


স্বাধীনতা অর্জনের ৩৫ বছর পর 
দেশের শাসকশ্রেণী পু:জিবাদী রাস্তায় 
জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন 
করার চেষ্টা করতে গিয়ে এক ছুরাঁ- 
রোগ্য অর্থনৈতিক সংকটের কবলে 
জাতিকে নিক্ষেপ করেছে । এই 
অর্থনৈতিক সংকট প্রতি দিন, প্রতি 
মুহূর্তে গভীরতর ও ব্যাপকতর হয়ে 
উঠছে। ফলে বৈষেশিক সাম্রাজ্যবাদী 
সাহায্যের উপর একাস্ত নির্ভরশীল 
এই শাসকশ্রেণী ধীরে ধীরে জাতীয় 
স্বাধীনতাকে রক্তহীন পাওুর ও 
অঙ্গহীন করে তুলছে। এই অবস্থা 
যদি চলতে থাকে তাহলে আর কিছু- 
দিনের মধ্যেই জাতীয় শ্বাধীনত! 
নিতান্ত আহ্ষ্ঠানিক স্বাধীনতায় 
পরিণত হ্বে। এখনই আমাদের 
শেষাংশ *ট পৃষ্ঠায় 


আসুন এই দলে আন্রা সবাই যোগ দি 
“এই কাৰ্যসূচী আমাদের প্রতোকের . প্বাথে, 
আমাদের দেশের গ্বার্থে, ঘে দেশ আমাদের 
নিজেদের এবং যে দেশকে সযত্পে লালন করতে! 
হবে, দেবা করতে হবে, গড়ে ভুলতে হবে ৮৬ 


প্রধান মন্ত্রী / 


লতা ন্যানির! 


NV 


॥ হয়। 


স্বনির্ভর অর্থনীতি 

৫ম পৃষ্ঠার পর 

বাজেট, করব্যবস্থা, আর্িক নীতি 
পরিচালনায় বৈদেশিক চাপ ও প্রভাব 
স্বপরিশ্ুট । স্বাধীনতা রক্ষার 
সংগ্রাম শুরু হয়েছে। এই সংগ্রামে 
ছ্বিধাদ্ধন্বের অবকাশ নেই | 


সম্প্রতি কলকাতায় স্বাধীনত! 
দিবসের মাত্র ছুদিন আগে এক 
সাক্ষাৎকারে সংগ্রামী প্যালেস্তাইনীয় 
নেতা মুস্তাফা বলেন, প্যাজেন্তাইনীয় 
জনগণের মধ্যে নিরক্ষর কেউ নেই। 
কারণ তার! বুঝেছিলেন যে জাতীয় 
সংগ্রাম চালাতে হলে শিক্ষার 
প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। তাই 
তার] শিক্ষাকে আবশ্যিক ও সার্বঞ্রনীন 
করতে কৃত সংকল্প ছিলেন । 

কিন্ত বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ 
ভারত স্বাধীনতার পয়ত্রিশ বছর পরেও 
বিশ্বের বৃহত্তম নিরক্ষরের দেশ৷ প্রায় 
৩২ কোটি ভারতীয় নিরক্ষর, ভারতের 
ছুই তৃতীয়াংশ “গ্রামে (শহরেও বটে ) 
বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা 
পয়ত্রিশ বছরেও সম্ভব হয় নি। ' অথচ 
ভারত বিশ্বের দশম বৃহত্তম শিল্প 
শক্তি । আর্যভট্ট থেকে ইনসাট-১ 


তৰু আমি হাল ছাড়িনি, আমার পক্ষে 


ইউকোপ্নান--বিনামূল্যে অর্থ সাশ্রয়ের পরামশ। 


মহাকাশে ভারতীয় প্রযুক্তিজ্ঞানেব 
পরিয়ে দিচ্ছে। আমেরিকা ও 
ইউরোপে ভারতীয় বিজ্ঞানী, যন্তরকুশলী, 
চিকিৎসকেরা বিপুলভাবে সমাদৃত । 


তবু কেন ভারত বিশ্বের এক দরিজ্রতন 


দেশ? ষষ্ঠ যোঞ্জনার খসড়া দলিল 
থেকে কিছু তথ্য দিচ্ছি। 
কৃষি উৎপাদন 
সালের দুই দশকে ৪.২ শতাংশ হারে 
বুদ্ধি পেয়েছিল, ১৯৬১-১৯৭৮ সালের 
মধ্যে এই বুদ্ধির হার ২৬ শতাংশে 
নেমে এসেছে । অথচ জলসেচ উন্নত 
বীজ ও সার ব্যবহারের ফলে কোন 
কোন রাজ্যে কৃষি উৎপাদন ১* থেকে 


১৯৫২-১৯৬১ 


১৫ শভাংশ বেড়েছে। কিন্ত আজও 
আবাদী মোট জমির ৭৫ শতাংশে জল 
সেচের ব্যবস্থা হয় নি। ষাটের দশকে 


যখন দারুণ থাস্তাভাব ছিল তথনও 
ভারতে মাথাপিছু তওুল জাতীয় খাগ্- 
শস্ত প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৪১৮'৫ 
গ্রাম, ১৯৮* সালে ভা দ্রাড়িয়েছে 
৩৮৩৬ গ্রাম । 
পরিচয় এটা? ভারত সরকারের 
নিজন্ব অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকেই এই 
তথ্য পাওয়া যায় । 

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 
নয়] ২০-দরফ! কর্মস্থচী জারি করেছেন | 





উন্নতি ন] অবনতির 


বাধিক খরচও বরাদ্দ হয়েছে সাড়ে আট 


হাজার কোটি টাক1। এর মধ্যে তুমি 
স'স্কারকে মৌখিক প্রাধান্ত দেওয়া 
হয়েছে। কিন ষ্ঠ যোজনার খসড়ায় 
বলা হয়েছে পঞ্চাশের দশকে ভূমি 
সংস্কার বিধি কার্যকরী করার সময় 
বল! হয়েছিল দেশে ছয় কোটি ত্রিশ 
লক্ষ একর উত্তর জমি ভূমিহীন ও 
ক্ষুদ্র চাষীদের কাছে বণ্টনের জন্যে 
পাওয়া যাবে। পরে টালবাহান। করে 
বলা হল, উত্ত্ত জমির পরিমাণ 
এত হবে না। মাত্র ছকোটি পনেরো 
লক্ষ একর উত্ তত জমি আছে। কিন্তু 
এখন পর্যস্ত বর্তমান সরকার মাত্র ৪৪ 
লক্ষ একর জমি উদ্বৃত্ত বলে “ঘোষণা” 
করেছেম। দখল নিয়েছেন মাত্র 
একুশ লক্ষ একর আর বিলি করা 
হয়েছে মাত্র ১২ লক্ষ একর। নয়া 
২৭-দরফা কুর্মস্থটীতে এই কাঙ্গ সম্পুর্ণ 
করার জন্ত তিনবছর সময় ধার্য 
হয়েছে। অর্থাৎ_অবিলম্ছে এটা করার 
কোন সংকল্প নেই। তিনবছর মানে 
আগামী অংসদীয় নির্বাচন পর্যস্ত 


বিষয়টিকে গর্দভের সামনে গাদরের 


মত ঝুলিয়ে রেখে নির্বাচনের পর 
গতানুগতিক বিলম্বিত লয় অমুসরণ 
করা। দীর্ঘ পয়ত্রিশ বছরে বর্তমান 








-এই দশ বছর সময়ের মধ্যে যে সময়টা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২০শে মাগষ্ট, ১৯৮২ 


শাদকদল যা করতে চান নি, (চাইলে নিজেরাই একে অন্তকে ar 
নিশ্চয়ই করা যেত) মাত্র তিনব হরে চাইছে। এই বিশ্বব্যাপী সংকৰ 
তা করবেন এট! শিশুকে ঠকানোর সময়েও ভারতীয় শাসকদল বি 
মত একটা প্রয়।দ মাত্র । ফলে ঘা পু'জিবাদী বাজারের উপর নির্ভ? ক? 
হবার তাই হয়েছে । রিজ্জার্ড ব্যাঙ্কের জাতীয় অর্থনৈতিক উপয়নের পরি 
রিপোর্টেই বলা হয়েছে শে বর্তমানে কল্পনা করে। আন্তর্জাতিক অং 
গ্রামের ৬ শতাংশ বিত্তশালী পরিবার ভাগারের কঠোর শর্তাবলী মে 
মোট আবাদী জমির ৩* শতাংশের ভারত সাময়িকভাবে আত্তর্তাতি 
মালিক এবং ১০ শতাংশ পরিবার মোট লেনদেনে ইজ্জত রক্ষা করতে পেরে 
গ্রামীণ সম্পদের ৬১৭৯ শতাংশ ভোগ বটে কিন্তু অনাবশ্তক এই বিপুল খ 
করে] স্থতরাং এই দেশে অর্থনৈতিক ভারতের গলায় যে মরণ ফাস পরি 
স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির এই চিত্র দেখে দিল তার শেষ প্রান্ত রইল মার্ক 
[তীয় ম্বাধীনতার সকল কারা । যুক্তরাষ্ট্রের হাতে । বখন খুশী ফাং 
ভোগ করছে বলে মনে হয়? এই টানদিয্বে পে ভারতের অর্থনীতি 
ভাবে যারা বঞ্চিত তার! দেশ রক্ষার পঙ্গু করে দেবার সামর্ঘ্য অর্জন করেছে 
নামে এই ছূর্গতিকেই টিকিয়ে রাখতে আর ভারতের মোট বৈদেশিক খশে 
কি সচেষ্ট হবেন? এই স্বাধীনতা কি পরিমাণ দাড়িয়েছে পঁচিশ হাজার কো 
রক্ষা করা যাবে? টাকারও বেশী। এর হুদ গোনা 

অর্থনীতিবিদ কামাথের হিসাবে ভবিস্যতে কঠিন হয়ে উঠতে পাবে 
১৯৭৮-৭৯ সালে দারিদ্রের প্রাস্তসীমার় এই খপের স্থাদ ও কিস্তি পরিশোধে 
অবস্থিত ভারতীয় নরনাযীর সংখ্যাও” জন্যে জনসাধারণের উপর আরে! বেশ 
কোটি । প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা! গান্ধীও করভার, আরে! বেশী ঘাটতি, মারে 
সংসদে দ্ব'কার করেছেন দেশের ৪৮ বেশী মুন্াস্ষীতি ও মূল্যবৃদ্ধির লী 
শতাংশ মানুযই ছ্ারিত্র্য রেখার নীচে ভারত সরকারের দৈনন্দিন পর্লি 
অর্থাৎ এরা বেঁচে থাকার জন্ত-ন্যুনতম হয়ে উঠেছে। ১৯৭৯ সালের আগ 
খান্তও কিনতে অক্ষম। সংখ্যা থেকে ১৯৮১ দাজের জুলাই মাস পর্যহ 
১৯৮২ সালে এই সংখ্যা ও অনুপাত শুধু কেরোসিন ও পেপ্তজাত পণ্যে 
ধে কত বেড়েছে আমাদের প্রত্যেক দাঁম বাড়িয়ে ভারত সরকার ৫১৫ 


মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাতের থালাই কোটি টাক! অভিরিক্ত রাজস্ব তে 


তার সাক্ষ্য দেয়। মাসে হাঁজার টাকা নিয়েছে । এদিকে প্রতিবছর ক্রম 
আয়ের কোন পরিবারও আঙ্গ প্রতিদিন বেশী করে ঘাটতি বাজেট পেশ ক; 
দুবেলা! মাছ ভাত বা দুধ খাওয়ার হচ্ছে! বছরে গড়ে প্রায় ১৫০০ কো 
কথা কল্পনাও করতে পারেন না। টাকা ঘাটতি। ফলে ক্রমাগত দর 
বছরে ১২ হাঙ্জার টাকা আয় তে| বেড়ে চলেছে। ১৯৮১-৮২ সাজে 
শতকরা ৯৫টি পরিবারের স্বপ্নেও মধ্যে মাত্র দুবছরে খ্িনিসপত্রের ধুচ- 
অগোচর ৷ দূর ৫৭ শতাংশ বেড়েছে। 

শিল্প ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির এই অবস্থায় দেশে অর্থনৈতি 
কথা-অনম্ীকার্ধ। কিন্তু শাসকশ্রেণীর স্থিতিশীলতা ধ্বংস হয়ে ঘায়। সুত্রঃ 
স্বার্থে এই ক্ষেত্রেও বিসদৃশ নীতি গ্রহণ ইন্দিরা] সরকার এই নীতি অঙ্ুস 
fe, A MERGE এর রক্ষা করতে পারবেন না। বর্তম 
ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে ব্যক্তিগত সরকার বিশেষ শ্রেণী স্বার্থে জার্ত 
মালিকানাধীন একচেটিয়া, বৃহৎ অর্থনীতি পরিচালনা করেন। তা 
শিল্পপুজি ও বৈদেশিক বহুজাতিক ফলে দেশের শোচনীয় অর্থনৈধি, 
এ শোষণের টা পরিস্থিতি আমাদের কষ্টা্ি 

ত কর হয়েছে! 

শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমাগত হ্রাস রযাদডাযে: খাজি এ 
পাচ্ছে। সার, বিদ্যুৎ, ইস্পাত, বস্তু, হুলেছে। আই এম এফ-এর স 
চট, ইনঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ. চুক্তি এই সম্ভাব্য আসন বিপদের সু 
শিল্পে মন্দা ভাব প্রসারিত হচ্ছে। 


| সঞ্চয় সম্ভব হচ্ছে । এজন্য বাহবা পারে 

ইস আসল ই 

রে aE oe mE (কর হয এই ভি বীর আকতার তিন: 1 2 মারছি 
চি হব আরা আর নি, ৬০ ৫৫৫০ টক) রা বাকা সত কেনাৰ বারি কাহিক ভাই স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প « 
তা on ae by a HE RS I 
। আমার সঞ্চয় কি হারে সুফল দিচ্ছে তা লক্ষ্য সেই অর্থকে বাড়িয়ে তোলে! বিশদ বিবরপের জন্য, এদিকে সারা পুঁজিবাদী বিশ্বে অর্থনৈতিক হ্বনির্ভরতার ভিত্তির উ 
12৩ টি হর লস ই পাদ কল রে (১২ যাও কারীর মহ শংকা প্রতি জাতীয় দাধীনডাই জি 
সি ত উল পা সি | 7 লাই শে পরত করেছে। শতক সত, ও রা 


একজোট হয়ে সার পুঁজিবাদী বিশ্বকে স্বাধীনতার পতাকা. তুলে ধর 
আর চালাতে পারছে না। তারা হবে। 


সু 
ইউনাইটেড ৰমাৰ্সিযাল বাহ | 
চির পক 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২*শে আগষ্ট ১৯৮২ 


- পনেরই আগস্ট : একটি নয় দুটি নয় পয়্রিশটি 


শ্ৰীপতি নন্দী 


১৫ই আগষ্ট: আজ যাঁরা আাক- 
জৌলুষ দেখে, ছাই-পাঁশ খেয়ে, সাধ 
মিটিয়ে ঝেড়ে ভাষণ দেবেন তাদের 
বিশ্রাম নেই। তাদের রাঁশুনৈতিক- 
অর্থনৈতিক পূর্ণ শ্বাধীনতা লাভ 
হয়েছে, অতএব ১৫ই আগষ্টের প্রহরে 
প্রহরে বিচিত্র রোমান্সের উদ্দাম 
আকর্ষণে দিনভোর রাতভোর ছটোহটি, 
ছুটোছুটি, দেখাদেখি, মাখামাখি, 
চলাঢলি, গলাগলি, বলনাঁচ, জল-নাচ 
সমাপন করে তবেই না ১৫ই আগষ্টের 
দায় থেকে তারা বিশ্রাম পাবেন । এরা 
ছাড়াও রয়েছেন - হাফ-ম্বাধীন 
গোপালগণ মার] অগ্ রাষ্ট্রপতিভবনে, 
বিভিন্ন রাজ্জভবনে রাজ-মাতিথ্য গ্রহণ 
করে আঁপন আপন পরজীবী উপজীবী 
জীবনটাকে ধন্ত করে নেবেন। বল্গা- 
বাদ্য, গরিবী হঠানোর এহেন 
সাধনার বাসনা নিয়ে আরে। একটি 
অসাধারণ দিনের জন্ত তাদের সমান 
উদগ্রীব প্রতীক্ষা! - চলবে--২৬শে 
জানুয়ারী অসাধারণত্র দিবসে পরবর্তী 
“কল? (9811) দেবেন জাতির 
উদ্দেশ্যে --দারিদ্য, বেকারী, অশিক্ষা, 
অপুষ্ট ও রোগভোগের বিরুদ্ধে ‘ভীষণ 


লড়াই'-এর আরেক পণল। রেডিও- 
নিনাদ সেদিনও আকাশ-বাতাঞ্জদ 
প্রকৃল্পিত করে জুটবে। এভাবেই 


চলেছিল, একটি নয়, দুটি নয়ন, পব পব 
পয়জিশট] বছর এদের ভোগে গেল, 
আরে] যাবে। 

দারিক্রোর বিরুদ্ধে এহেন লড়াইয়ের 
প্রাক্কালে মর্থাৎ ১৯৪' সালের প্রথমার্ধে 
ভারতের বৈদেশিক খণ একটি 
পাই-পয়সাও ছিল না) বরং বলা চলে, 
কংগ্রেদী পাদকেরা অন্যান ১৮০০ 
কোটি মৃদ্রার ( ষ্টালিং ব্যালেন্স বাবদ ) 
প্রাঞ্িযেগ সহ যাত্রা শুরু করেছিলেন ৷ 
আঙ্গ ভারতবাসীর মাথাছিপ ৩৭ 
টাকার বৈদেশিক খপেব বোঝা, 
তদুপরি মাথাপিছু কেন্দ্রীয় করের বোঝ। 
আরো ২৫০ টাকারও বেশী । ভারতীয় 


বেকারের আত্-উপার্জন না থাকলেও 


এ ৬২৭ টাকার দায় টানতে হবে, 
সগ্যজ।ত শিশুটিরও এতে নিস্তার নেই। 
এসব কিছুর দায় বছর বছর আরে! 
বাড়বে, বাড়তেই থাকবে, তেমন 
প্রক্রিয়াটি বর্তমানে অপ্রতিরোধ্য এবং 
যথার্থই ‘দারিদ্র্য 
সীমা" তলায় ৩£ শতাংশ, অতঃপর 
৫০ শতাংশ এবং বর্তমানে ৬৫ শতাংশ 
ভারতবাসী চাঁপা পড়েছে, আরে! 


€1119%9181019 ; 


' আরে! পূড়বে। অথ», মাথাপিছু দিনে 


মাত্র ১ টাকা ৩৫ পয়সা উপার্জন 
করতে পারলেই ভদ্রলোক হিসেব 
অযায়ী 'দারিজ্র্য সীমার উধ্বে” ওঠা 
যেতো । - 


প্রতারকৈর! যা করে তা কখনো 
বলে বেড়ায় না, যা বলে বেড়ায় তাঁর 
বিপরীত কাঙ্জের অনুষ্ঠান করে থাকে। 
ভারতীয় মালিকশহীর সংগঠক 
বাস্তঘুঘু প্রতারকগণই বা কেন অপার্থিব 
হবে? দারিজ্য উৎপাদন, বেকারী 
উত্পাদন, অশিক্ষা অনাচার উৎপাদন 
ও অপুষ্টি উৎপাদন যেমন যেমন দ্বিপ্তণ 
ব্রিগুণ বহুগুণ বাড়ে, ওদিকে রেভিও- 
টিভি সহযোগে 'দারিত্র্য-দূরীকরণের” 
নাটুকে অভিনয়টাও মাবো জমকালো, 
আরো দর্শনীয় হয়ে উঠছে। আবার 
ছুষ্ডিক্ষের এ দেশ থেকে পাঠা-খাসি, 
মাছ-মাংস, ফল-তরকারী, এমন কি 
ছুধজাত 'প্রোসেজভ। খাগ্সম্ভার 
জাহাঁজ যোগে নিত্য বিদেশী ভোগ্গীর 
ভোগে লাগছে যদিও দেশের 
শতাংশ শিশু অপু্িজনিত রোগে 
ধুকছে। তা হোক্গে, কিন্ত মালিক- 
শাহীর পুষ্টিসাধন করতে বৈদেশিক 
মুদ্রা চাই, যন্ত্র চাই, অস্ত্র চাই। 

তাহলে, বাধ্যতামূলক বৈদেশিক 
খসের বোঝ! টানতে হলে, লোগ 
কথা, মালিক শ্রেণীর ঝবের গুবোঝাট। 
যি জনগনকেই টানতে হেয়, সুদের 
টাকাটা ও জনগণকে যদি গুণতে হয়, 
(মায় ভতুর্কীর টাকাকড়িও), 
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সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে ' 


হসে কি শানকশ্ৰেণীর মুঠো থেকে 
রাষ্রক্ষমতা কেড়ে নিতে হয না? এ 
বাধ্যতামূলক বেকাবীর বিকদ্ধে লড়তে 
হলেও কি বেকার 
রাষ্ট্রণক্তি ও উৎপাদন পঙ্গুকারী পু'জি- 
শাহীকে পঙ্গু কবে দিতে হয় না? 
এবং, গ্রাম-ভারতে শাদকশক্তির 
অপরাংশ যদি জোতদার-জমিদার কপে 
কৃষককুলকে চাষের অধিকার থেকে 
উচ্ছেদ করে চলে, একাংশকে দাস- 
মন্ধুরে ( বণ্ডেড লেবার) পরিণত করে 
রাখে, আঁইন-সমাদালত ঘদি মালিকী 


সেক্ষেত্রে রাঙ্রমৈতিক মুর্তি নর্থ নৈতিক 


মুক্তি একাকার হয়ে কি শাসকশ্রেসী 
বিরোধী প্রত্যক্ষ লড়াইদের ডাক দেয় 
না? অপিচ, শাসক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে 
অধিষ্ঠিত পু'ঞ্জি-মালিকগণ যদি জাতীয় 
বিকাশের স্বাভাবিক পথকে রুদ্ধ করে 
দ্রাড়ায়, ঘর্দি সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে 
উৎপাদনের শক্তিসমূহকে পঙ্গু করে 
রাখে, যদি ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধির 
স্বার্থে জাতীয় শ্রম ও সম্পদকে লুটের 
মালের মত জলের দূরে বিদেশের 
বাজারে বিকিয়ে দিতে থাকে, তখন 
জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের পথ 
ধরতে হলে, দারিত্্য বেকা রী-অপুষ্টির 


বিরুদ্ধে লড়তে (হলে কাদের কালে! 


'মেটায়। 


উৎপাদনকারী] 


হাতকে পঙ্গু করে দিতে হয়? অবস্তই 
এ মালিক শ্রেণীর । 

পঙ্গু উৎপাদন শক্তি, পঙ্গু উৎপাদন 
যন্ত্র, বেকারী, অশিক্ষা, অসুষ্টর সম্পুর্ন 
দ্বায়িত্ব অবশ্তই এ মালিক শ্রেণীর 
পুঁজি মালিকের, জোত-যালিকের, 


দেশী-বিদেশী পু'জিজোটের _এ বং 
এদের রাঙ্গনৈতিক দবালালরূপী জাতীয় 


বিশ্বাসঘাতকদের, ধার! দ্রেশবাসীকে 
বাস্তবজ্ঞান রহিত করে অসাড় করে 
রাখতে চাল্প, ঘারা দারিদ্রের বিরুদ্ধে 
কোন এক অন্নপ লড়াইয়ের স্বপ্ন 
দেখিয়ে মানষকে বিভ্রান্ত করে রাখে 
এবং কার্যত: মালিক-অমিদারদের 
ভাড়াটে প্রচারকের ‘রাজনীতি’ করে 
জীবনধারণ করে, আশ-পিত্যেশ 
কিন্তু জনগণের দ্বারিজ্র্য- 
বিরোধী প্রকৃত লড়াইয়ের “শেষের 
সেদিন ভয়ঙ্কর”?কে কি তারা চিরট! 
কাল ঠেকিয়ে রাখতে পারে? 

যাক্‌গে, সে দায় ওদের আর ওদের 
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/ যাঁরা দিবারান্প, বছরের পর বছর রোদ-বুচ্টিকে উপেক্ষা 
খ-স্বাচ্ছদ্দোর জন্যে প্রাণপাত 
| পরিশ্রম করে চলেছেন--তাঁদের কথা কোনদিন ভেবে 

দেখেছেন কি? বিভিন্ন টেনে, স্টেশনে, কেবিনে এবং 
ছিঃ জায়গায় কর্মরত আমাদের এইসব কর্মীরা 
' আপনাদের হয়রানি বা আটকে যাওয়ার জন্যে কিন্ত কোন 


। করে আপনার নিরাপত্তা, 


{| তেই দায়ী নন.) 


f কিন্ত তা সত্বেও," প্রায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও 
' প্রদের 'মধ্যে কেউ না কেউ অনর্থক লাঞ্ছিত, অপমানিত 
হচ্ছেন-এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এদের মারধোরও 
করা হচ্ছে। অথচ ট্রেন আটকে পড়ায় এদের কিন্তু বিন্দু- 
মার দোষও নেই। ভুল জায়গায় এ ধরনের ক্ষোভ দেখানোর 
ফলেও অনেক সময় টেন চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে । 
টেন লেট হলে আপনাদের অসুবিধা ও রাগের কারণ - 
আমরা বুঝি । কিন্ত ট্রেন কেন লেট করে তার কারণ কি 
আপনারা জানেন £ বেশির ডাপ সময়েই কিন্তু এমন সব 
ক্ষারণে.টরেন“লেট করে বার উপর আমাদের কোম হাতই 
[নেই যেক্ষন ধরুন সমাজবিরোধীদের দৌরাস্থা, বিপদ- 


ঠা ~ 





|. তক: 


প্রভৃদ্বের -দেশী বিদেশী_মাফিণী 
রুশী ব্রিটিশ জার্মান সহ ডঙ্গন ডঙ্জন 
বহুক্কাতিক লুটেরাদের ! আপাততঃ 
প়ত্রিশ-মাল1 অর্থ নৈতিক মুক্তিযুদ্ধের 
গৃতি-প্রকৃতিট! একটু খতিয়ে দেখ! 
ষক। দেখা যাৰে, একমাত্ৰ ১১৬*- 
*৭-এর কয়েক বছরেই বিদেশী 
কোম্পানীগুলির লত্যাংশ ইত্যাদি হয়ে 
ভারত থেকে মোট ৩*** কোটি 
টাকারও অধিক পাচার -হঞ্জে, অবস্তই 
সরকারী নীতির মানলো । আরো 
নতুন নতুন বিদেশী যূলধন এসে ভিড় 
করছে_১৯৭*-৭৮-এর শুধুমাত্র ৮ 
বছরে আরো ১৯২৯টি নতুন সহ- 
যোগিতা চুক্তি অন্থমোদন পেরে 
গেছে। তদুপরি বিদেশী ঝণ ও খণের 
সদ - আই এম এফ-এর . সম্য খণ সহ 
মোট ৪*,০* কোটি টাকারও বেশী 
খণের বোঝা, তথ্মহ কানের সঙ্গে 
কানাপাশা কেটে নেবার মত কয়েক 


শ’ কোটি টাকার বাধিক হথদ। দায় 


পেয়ে যায়। 


ভুল 


OE 
> 


--এমন নয়, তবে তেমন ঘটনা কমই ঘটে ।- কিন্ত তার 
জনো কি হিংসাত্মক কার্যকলাপের আশ্রয় নিতে হবে? 
নিজেরাই ভাবুন । যাঁরা প্রতিদিন আপনাকে বাড়ি থেকে 
কাজের জায়গায় এবং আবার সেঘান থেকে বাড়িতে 
পৌছে দেন তাঁদের এভাবে ভয় দেখানো বা তাঁদের মনো* 
বলে এ ভাবে চিড় ধরানো ফি যুক্তিসঙ্গত? রেলের 
অভিজতায় দেখা গেছে যে ড্রাইভার/পার্ডদের মারধোর বঃ 
অপমান করলে তাদের মমোবলে চিড় ধরে এবং তারি 
নিশ্রেদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন । এই ধরনের হুমকি 1. 
এবং মানসিক চাপের দরুনই অনেক সময় মারাত্মক '- 

দুর্ঘটনা ঘটে যায়। উপরস্ত এ ধরনের বিশৃত্থল পরিস্থিতিতে : 
সমাজধিরোধীরাও হেল ঘোলা করার | 


1 সাঁত 1} 


পালনের দায়, নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিসের ওপর কেন্ত্রীয় ট্যাক্সের 
বিরাশী সিক্কা ওজনের ঝাড় গরীবদের 
ঘাড়েই পড়ে "পরোক্ষ করর্ূপে মোট 
কেন্দ্রীয় করের ৮২ শতাংশ । 

এহেন দারিদ্রয-বাড়াও চিত্রের 
পাশাপাশি সামন্ত গ্রতৃদ্দের গরীবী- 
বাড়াও চিত্রটি কম দর্শনীয় নয়। 
দেশের কৃষিজীবীদের অর্ধেক মানুষ 
(4* শতাংশ ) মাত্র ৮ শতাংশ জমির 
মালিক হলে, কিংব! ভছর্ধে দেশের ৭* 
শতাংশ কৃষিজীবী ২০ শতাংশেরও 
কম জমির অধিকারী হলে গ্রাম দেশের 
দারিদ্র্য বেকাদী অপু অশিক্ষা ঘতট! 
গুরুতর হতে পারে তাকেই শাসক 
শ্রেণীর কৃতিত্ব বলা যেতে পারে। 
আরো বল! যায়, প্রতি দশ বছরে 
আরো দশ শতাংশ চাষী ভূমিহীন 
খেতমজুরে পরিণত হলে যতট! সমাজ- 
তঙ্ত্রের অগ্রগতি হত, দেশের শাকের! 
প্রাণপণে সে ব্যবস্থাকে আকড়ে ধরে 
আছে। অতএব, মাত্র ১ শতাংশ 
সংখ্যক ধনী কৃষক-ৃম্বামীদের কবলে 
দেশের দুই-তৃতীয়াংশ (৬৫ শতাংশ ) 
শেষাংশ ১৭ পৃষ্ঠায় - 





প্রতিদিন এই ‘লেট’ অসহ ৮ 







বিরাট সুযোগ 


সনা 
দেখিয়ে আপনার লোকসান ছাড়া লাত কিছুই হবে না)... 
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কাজেই আর একবার ভেবে দেখুন, তুল জায়গায় | 
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স্বাধীনতা প্রসঙ্গে 


“MAN IS BORN FREE, 
BUT EVERY WHERE HE 
IS IN CHAINS” ১৭৮৯ লালের 
ফরাসী' বিপ্রবের নেপথ্য রূপকার 
ক্ষশো উচ্চারণ করেছিলেন এই 
মহামস্ব। আধুনিক যুগ শ্বাধীনতা 
সম্পর্কে. ব্যাখ্যাকে প্রথম "খুঁজে 
পেয়েছিল এই মহান দার্শনিকের মধ্যে । 
সঙ্গে সহযোগী ছিলেন ভলটেয়ার, 
দিদেরো। গ্রভৃতি । অন্তদিকে দার্শনিক 
ডেকার্ট প্রথম স্বাধীন চিন্তার বীজ 
বুনেছিলেন মধ্যযুগীয় চার্চের বন্দীদশা 
ঘুচিয়ে। সঙ্গে সহযোগী ছিলেন 
ম্পিনোকা, লাইবনিজ প্রমুখ 
দার্শমিকেরা। এর পরেই ইউরোপীয় 
দর্শনের অলিন্দে এক স্বাধীন মাতাল 
হাওয়া বইতে শুরু করলো । এলেন 
জন লক, জন ুয়ার্ট দিল, বার্কলি, 
ডেভিড হিউম প্রভৃতি দাশনিকের!1। 
এ সমস্তই হলে! গিয়ে ক্লাস্তিহীন বীজ 
বুনে যাওয়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য । 


কিন্ত যে ঘটনা হ্বাধীনত সম্পর্কে নতুন” 


ভাবে ভাবাতে শেখাল তা হল ফরাসী 
বিপ্রব ও আমেরিকার স্বাধীনত! যুদ্ধ । 
লিবার্টি ইকুয়লিটি, ফ্রেটারনিটির 
ধারণার সঙ্গে ফসল কুড়োলাম ফরাসী 
বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই । Govern- 
ment of the people, by the 
people, for the People মহাম্ত 
এক্রাহিম লিংকনের প্রত্যক্ষ শিক্ষার 
ফসল । এরই মধ্যে আর একটি 
প্রভাবশালী ঘটন] শিক্প-বিপ্লধ। পুরনে! 
ধসে-পড়া সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার 
মৃতদেহের উপর গড়ে উঠলো ধন- 
তাস্তরিক সমাজ। এক টিম ইঞ্জিন 


আবিষ্ধার গোটা শিল্প বিপ্লবের রথকে . 


এগিয়ে নিয়ে চললো। আধুনিক যুগ 
এইভাবেই নীরবে শ্বাধীনতা সম্পর্কে 
নবভাম্ত রচনা করলো।। তবুও এসব 
ঘটনা সত্বেও স্বাধীনতার’ আওয়াজ 
উঠেছিল প্রাচীন পৃথিবীতেও। 

প্রাচীন গ্রীন ও প্রাচীন ভারতবর্ষ 
এক্ষেত্রেও উল্লেখ্য হয়ে উঠতে পারে। 


সুস্থ অর্থনৈতিক পরিবেশ, সামাজিক 


_ বন্ধনের শৃংখলের 


-গরিমা স্বীকৃত হয়েছিল। 


মধ্যেই প্রাচীন 
ভারতবর্ষে ও গ্রীসে শিল্প, সাহিত্য ও 
দর্শন, এক কথায় স্বাধীন চিস্তার এক 
পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। সাংখ্য, বেদ্বান্ত, 
ন্যায়, বৈশেষিক, চার্বাক, জৈন, 
উপনিষদ প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে 
বিচিত্র চিন্তার এক স্বাধীন স্রোত বইতে 
শুরু করেছিল । নারী শিক্ষা, জান 
লোপামুত্রা 
ও মৈজেক্সী সেই স্বরণীয় ও বরণীয় 
নাম। স্বাধীনতার ধ্যান ধারণার উপর 
না ঈাড়ালে শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
প্রাচীন ভারতবর্ষ তার সংস্কৃতির খনিজ 
সম্পদকে এমন উজাড় করে ফেলে 
দিতে পারে না। অন্তর্দিকে গ্রীক 
দার্শনিক থেলস থেকে শুরু করে 
সক্রেটিস, এরিষ্টটল পর্যস্ত যে ফসল 
ফলেছে তার ভিত্তি নিশ্চিতভাবেই 
একই আশ্রয়ে । সেই আশ্রয়ের নামই 
হ্বাধীনতা। বস্ ততঃ শিক্ষা-সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রীনকে - 
প্রাচীন পৃথিবীর সংস্কৃতি ও শিক্ষার 

মুখপাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় দেশ হিসাবে 

চিহ্নিত করা যেতে পারে বলে মনে 


হয়। তবু এ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 








প্রবনতা, মাথাচাড়া দিচ্ছে । 


স্বাধীনতার পর আমরা ৩৫ বছর,পেরিয়ে এসেছি । 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি । কিন্তু 
-অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কি অর্জিত "হয়েছে £ 

অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বিস্তৃত হয়েছে । দরিদ্র মানুষ 
দরিদ্রতর' হয়েছে! ধনী হয়েছে আরো ধনী । 

সংসদীয় গণতন্ত্রের বিপদ বেড়েই চলেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী 


জাতীয় সংহতিই আজ বিপন্ন! রি 
শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে, কায়েমী স্বার্থ ও অশুভ শক্তির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও চেতনার প্রসারই স্বাধীনতার শপথ । 
, ক্ষমতার ভারসাম্যকে নিপীড়িত মানুষের অনুকূলে 

* আনাই আজকের অঙীকার । , ২২4 


শান সি 














দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২০শেআগন ১৯৮২ 


একটি কথাই বার বার মনে হয় যে সেই 
স্বাধীনতা শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণী বা 
রাজতঙ্ত্রের বদ্ধঙ্জলায় আটকে ছিল। 


বৈদিক যুগে ব্ৰাহ্মণ সমাজে সমস্ত রকম 
প্রতাপ প্রতিপত্তি নিয়ে বিরাজ 
করতে1। রাজা ও পুরোহিত একই 
মুদ্রার ছিল ছুই পিঠ। পুরোহিত 
ছিল শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী । 
অন্চদিকে 'এ্যারিইটল আধুনিক 
গণতহকে “বোকামির রাজত্ব’ বলে 
অভিহিত করেছেন। সরাসরিঙাবে 
অভিজাততঙ্ত্রের পক্ষে ওকালতি 
দার্শনিক শএযারিষ্টটল এর স্বাধীনতা 
জম্পর্কে আর এক ভাষ্য রচন! করায় । 


এবার ফিরে আসি আধুনিক 
কালেই। তবে পটভূমি হলে 
ভারতবর্ষ । আর এক্ষেত্রে সংস্কৃতির 
রাজধানী বাংলাদেশ । সে যুগটাকে 
বলা হয় রেনেসার কাল । বিষ্তাসাগর, 
সাইকেল মধুসুদন, রামমোহন, 
বঞ্কিসচ্জ, টেকচাদ ঠাকুর এদের সময়! 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, সাহিত্য ও 
চিন্তাধারার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন, 
সতীঘাহ প্রথা রোধ, বিধবা! বিবাহ, 
তীশিক্ষা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
গরুর মাংস খেয়ে প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের বাড়ীর সামনে মাংসের হাড় 
ফেলার মত শ্বতক্ফর্ত উদ্যোগে তখনকার 
দিনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণ মেতে 
উঠেছিল এক নতুন হাওয়ায় । কিন্ত 
এই রেনের্সার নায়ক ছিলেন শিক্ষিত 


মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্ৰেণী যার] পাশ্চাত্য 


শিক্ষার গ্রসারকে সপ্রশংদ চোখে 
দেখেছিলেন। বৃটিশ শাসনের 


প্রসারকে হতখানি কৃতজ্ঞচিত্তে দেখে- 


ছিলেন ততখানি স্বণার চোখে সাত্রাজ্য- 
বাদীর কুলী চেহারা দেখতে পান নি। 
সে যুগের বৃটিশ শাসন প্র্নতির বাহন 
কি বাহন নাঁসে বিতর্কে না গিয়ে 
একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে 
পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাব কৃতজ্ঞ 
চিত্তে আমাদের রেনেসীর নায়করা 
শ্বীকার করেছিলেন। 

কিন্তু এর পরে যে বিরাট ঘটনাটি 


১ ঘটল তার প্রভাব স্বদুরপ্রসা্গী | শুধু 


আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের প্রতিটি 
দেশই প্রভাবিত হলো এই নতুন 
ঘটনায় । ১৯১৭ জাজের রুশ হিপ্পব 
আঘাতে আঘাতে জীণ পুরনের পৃথিবীর 
চিন্তার বান্ধিল দুর্গে আগুন ধরিয়ে 
দিল। প্রতিষ্ঠিত হলো লেনিনের 
নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র। বিরাট 
পরীক্ষা । "রাশিয়ার চিঠিতে 
রবীন্দ্রনাথ স্বাগত জানালেন শ্রমিক 
শ্রেণীর এই বিরাট কর্মকাগ্ডকে। বিশ্বের 
প্রতিটি দেশের মতো আমাদের দেশেও 


, উপরস্ত অবনতি । 





পৌছুল ভার হাওয়া । মার্কসবাদের 
প্রতি আকৃষ্ট হলে! এদেশের তরুণ | 
এ দেশের সাহিত্য, নাটক, সংগীতে 
লাগল তার ছোয়া । ১৯৪৯ সালের 
চীনের বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক 
সমাজের জয়যাত্রা ঘোষণা করলো। 
এই রুশ বিপ্রব এমন একটি দ্বিক 
নির্দেশক ঘটন] যে, সমাজতন্ত্র একটি 
সার্বজনীন তত্ব হিসাবে শ্বীকৃত হলে! । 
আজ আমাদের দেশে এমন একটি ' 
রাজনৈতিক দল নেই যার! সমাজতন্ত্রের 
কথা না বলে ছাড়ে না। শুধু কেউ 


কেউ বলেন সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র, আর -” 


কেউ কেউ বলেন সর্বহারার এক- 
মায়কত্ব। তাই বর্তমান স্বাধীনতা 
সমাজের অবহেলিত শ্রমিক শ্রেণীকেও 


যুক্ত করেছে সুস্থ অর্থ নৈতিক পরিবেশে 


বাচবার, বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে 
সাধারণ মাম্যকে । 

অর্থনীতি 9 রাজনীতি বর্তমানে 
সমার্থক শব্দ হিসাবেই প্রতিভাত । 
কোনো দেশের অর্থনীতিতে যি 
বিদেশী পুঁজি অবিরাম গভিতে কাজ 


করে তাহলে সেই দেশের রাজনীতিও -০. 


প্রভাবিত হয় সেই আবর্তনে। সেই 
দেশের সরকারী কর্তাব্যজিদ্বের 
একমাজ উদ্দেশ্য যদি হয় মুটিসেয় কিছু 
বড়লোকের সেবা কর! যারা সাধারণ 
মাহুষের কথা এক মূহুর্তের জন্যও 
ভাবতে পারে না, মাক্ঠুষকে অশিক্ষার 
গছ্বরে রেখে দেবার আপ্রাণ চেষ্টায় 
তারা মাতে | তাইতো পশ্চিমবঙ্গের 
শিক্ষানীতি নিয়ে নেতাদের 
হৈচৈ। অপারেশন বর্গ!’ ব্যবস্থীকে 
বগাঁহানা বলে অপব্যাখ্যা করাই 


এত 


তাদের মূলমন্ত্র হয়ে দাড়ায় । তাইতে! 


স্বাধীনতার ৩৫ বছরের মাথায় দেশের 
মানুষের এতটুকু উন্নতি দেখা যায় না, 
তাই এই অপদার্থ 
শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী 

কৃষক সমাজ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। 

জনগণের ব্যাপক অসন্তোষ প্রতিটি 
যুগেই পুরনো! পচা সমাজব্যবন্থাকে 
হটিয়েছে, প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন 

সমাজ। স্বাধীনতাও এইভাবেই ক্রমশ 
বিস্তৃত হচ্ছে। গতকালের ব্যাখ্যার 

মরচে ধরা রং আর থাবছে না । তাই 

প্রতিবারেই স্বাধীনতা হ চ্ছ ইস্পাতের, 

মতো ধারালে!। 


আর 


আশিসকুমার ঘোষ 


~ 


~~ 


দর্পণ ॥ শুক্র ধার, ২০শে আগষ্ট, ১৯৮২ 


বিজ্ঞান & কারিগৱী বিজ্ঞানৰ অগবাবহার 


বিজ্ঞানী সমাজের অভিযোগ 


আমাদের অভিযোগ £ 

£ ছুনিয়া ছোঁড়া শোষণ-অত্যাচার 
অসাম্যকে জীইয়ে রাখার জঙ্কে বিজ্ঞান 
ও কারিগরী বিজ্ঞানকে যেভাবে 
হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, 


শক্তিমদমত্ত স্বার্থলোভীদের করতল- . 


গত এই হাতিয়ার ক্রমেই ঘে ভয়াবহ 
বিকৃত রূপ ধারণ করছে, তা আমাদের 
পক্ষে সমূহ বিপজ্জনক | আমাদের 
অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের । 
আমাধের বক্তব্য £ 
৮. £ স্ুষ্টু কারিগরী বিজ্ঞানের বকলমে 
এদেশী ধনী ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির 
যোগসার্সে, উপস্থাপিত করা হচ্ছে 
এমনসব অমানবিক পরিকল্পনা, যার 
একমাত্র উদ্দেশ্য? অমুমত দেশের 
গরীব মানুষকে ঘাসপাতা আবর্জনা 
খাইয়ে রেখে তারই ফদলের ক্ষেতে, 
ধনী ছুনিয়ার ইচ্ছামতো, গোলাপবাগ- 
ফুলবাগানের চাষ কর! বড় বড় গষধ 
্রস্ততকারীর] তৃতীয় বিশ্বে উদ্ভিদ ও 
,জীব বিস্তার এমন সব চর্চ! করছে, যার 
আসল কাজ : দরিদ্র জনগণের ওপর 
মারাত্মক সব ওষুধের গুণাগুণ পরীক্ষা 
করা এবং ধনী দেশে গরীবদের রক্ত 
পাচার করা; মূলধমভিত্তিক কারিগরী 
বিজ্ঞানের এমন আগ্রাসী বিস্তার ঘটছে 
যায় ফলস্বরূপ ( ধনী দেশেরও ) ব্যাপক 
শ্রমিক্‌ ছাটাই এবং বেকারবৃদ্ধি ঘটছে; 
পৃথিবীর তাবৎ, গবেষণা-বিজ্ঞানীদের 
প্রায় অর্ধেককে নিযুক্ত কর! হয়েছে 
সামরিক বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে, গণ- 
” ছুত্যা ও গণপীড়নের বৈজ্ঞানিক কল- 
কারথানাগুলোকে আরও শাণিত করে 


তুলতে । 
আমাদের দাবি: 

£এহেন আত্মঘাতী পরিস্থিতি 
নিয়ে গভীর ও ব্যাঁপক বিচার-বিশ্লেষণ- 


বিতর্ক এখনই শুরু করা হোক ; এবং 
--খুঁজে বার কর! হোক সেই অবিকল্প 
পথ যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরী 
বিজ্ঞান নিয়োজিত সত্যের সন্ধিৎসায় 
মানবমুক্তির মহৎ অন্বেষণে । . 
বিজ্ঞান, পশ্চিমী সভ্যতা এবং 
পনিবেশিক সম্প্রনারণ 
বিসমিল্লাহতেই গলদ ছিল। 
_ মানবাত্মার মুক্তি এবং সামাজিক 'সুখ 
ও প্রাচুর্ধ'র শপথ নিয়ে যে যাত্রা শুরু 
হয়েছিল, তারই পরিপামী বিন্দুতে আজ 
দেখি-অসামা, শোষণ, বিচ্ছিন্নতা 
নিষ্ঠুরতা । প্রগতির হাতিয়ার হওয়া 
“স্বরে থাক, আধুনিক বিজ্ঞান আজ 
আমাদের গোট! অস্তিত্বকেই বিপন্ন 
ক্করে তুলেছে। 
কেন এমন হল? কিভাবেই বা 
এ-সংকটের মোকাবিলা করা যাবে? 


উত্তরের সন্ধানে আমাদের যেতে হয় 
সেই সাংস্কৃতিক পরিবেশে, যার মাঝ- 
খানে জন্ম হয়েছিল আধুনিক বিজ্ঞানের 
এবং সে নিজে জন্ম দিয়েছিল এক 
নতুন সমাজের | | 
আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম ও বিকাশ 
পশ্চিমী সমাজ্জ-সংস্কৃতির কোলেপিঠে, 
যার জীবরনদর্শন £ 'মাঙ্ুষই স্যটির 
কেন্দ্রে” ; এবং যার শিক্ষা ছিল “শক্তি 
অর্জন এবং বৃহিই জ্ঞানার্জনের একমেব 
লক্ষ) । এইভাবে, শুরু থেকেই 
বিজ্ঞানকে ব্যবহার কর! হতে লাগল, 
প্রকৃতি এবং সম্গাজ উভয় ক্ষেত্রেই, 
‘প্রভুত্ব বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে। 
অতঃপর আত্মদ্র কারিগরী বিজ্ঞানের 
সহযোগিতায় বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে 
কায়েমী স্বার্থের আজ্ঞাবহ; যার 
অনিবার্য ফল £ পরিবেশের বিরুতি, 
প্রাকৃতিক সম্পর্থের অবাধ লুষ্ঠন, জাতি 
বিদ্বেষের বিস্তার, সামরিকভাবাঘ, 
ফ্যাসীবাদ, সাম্রাজ্যবাধী সমাজতন্ত্র । 
আগ্রাসনের প্রতিষোগিতা উদ্ধ্ধ 
পশ্চিমী সত্যতা বিগত শতকগুলিতেই 
বণিকতঙ্র এবং ধনবাদের বীজ রোপণ 
করে দিয়েছিল--শিল্পবিপ্বের বহু 


আগেই। তবু, তখনও আস্তর্জাতিক . 


সভ্যতা-ভব্যতার ও মানবপ্রেমের 
রেশকেশ ছিল । সে সবই উধাও হয়ে 
গেল, যখন আধুনিক বিজ্ঞান ও কারি- 
গরী দক্ষতার দৌলতে ধনী পশ্চিমের 
হাতে জম! হল অপরিষেয় ক্ষমতা । 
ধনবাদ পেল নতুন মাত্র সাম্রাজ্য 
বিস্তারের ; জাতীয় ্বাধীনতা শব্দের 
অর্থ-মংকোচ ঘটানে! হল; পদানত 
দেশগুলির অর্থনীতি ও উৎপার্দন- 
ক্ষমত] গুভেঙ্জে দেওয়া হতে লাগল; 
পরিণত করা হল তাদের শাসক দেশ- 
গুলির “মুদিখানী” তথা! কাচা মালের 
আড়ৎএ। “অনুন্নত -দেশগুলিকে 
শুষে লমৃদ্ধ হতে লাগল ‘উন্নত’ 
দেশগুলি 

ধনবাছের দাপট, উপনিবেশ, 
সাম্রাজ্যবাদ । ক্রমশ স্বাধীনতা-সংগ্রাম, 
সংগ্রামীদের জয়, নব্য-উপনিবেশবাদ। 
নব্য-উপনিবেশবাধীর! আজ আর দেশ 
জয় করে না, বহজাতিক করপোরে- 
শনের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের বাজারে 
অবাধ বিহার করে এবং সেই মহাভোজে 
দেশী অভিজ্ঞাতদের উচ্ছিষ্ট দান করে । 
অনুন্নত দেশের সংখ্যাগুরু রাজনৈতিক 
নেতা, আমলা, সমরনেতা, শিক্ষাবিঘ, 
সাংবাদিক পশ্চিমী ধাচের “আধুনিকী- 
করণ”কেই - (যার মধ্যে বিজ্ঞান ও 
কারিগরী দক্ষতাও আছে) অন্ধ অঙহু- 
করণ করে চলেছেন; যার ফলে বিশ্ব- 


“ব্যাপী শোষপ-পীড়ন-দমনের একট! 


আত্বর্জাতিক চক্র গড়ে উঠেছে । গড়ে, 
তুলেছে বিভিন্ন স্বার্থপর গোষ্ঠী আধু- 
নিকতার নামে, প্রগতির নামে বিজ্ঞান 
ও কারিগরীর নাষে। 
শোষিত তৃতীয় বিশ্ব 

একমুঠো ধনিক-বণিকের বিশ্বহ্ষুধা 
এবং ব্লান লালসা মেটাতে গিয়ে 
পৃথিবীর কোটি কোটি কৃষক কারিগরের 
স্বাধীনতা ফেভাবে হরণ করা হচ্ছে, 
তাদের বাস্তুচ্যুত এবং জীবিকাচ্যুত 
কর? হচ্ছে তার তুলনায় পূর্ব গামিনী 
গুপনিবেশিক শোষণ নিছক একভিবে 
নস্ত মাত্র ! উদাহরণ 

(ক) দক্ষিণ এশিয়ায় মাছধরণ একটি 
বনু পুরাতন জীবিকা । সাধারণ মাম - 
ষের মাছই একমাত্র প্রোটিন থাস্ত। 
ফলে, জীবিকাটি অর্থকরী, কর্মসংস্থানের 
সহায়, প্রাকৃতিক পরিবেশের ৬ মুকুলও 
বটে। এত্দ্সত্বেও শুধুমাত্র শিল্পো্নত 


“দেশের ধনীদের জিহ্বার স্বাদ বাড়াবার 


জন্যে এইসব অঞ্চলে ট্রলার এনে 
বেপরোয়া মাছ ধরার ব্যবস! চালু করা 
হয়েছে। পুরনো জীবিকা! নষ্ট হতে 
বসেছে, মাছ নির্বংশ হতে চলেছে, 
পরিবেশও দূষিত হয়ে ঘাচ্ছে। (খ) 
সমৃদ্ধ দেশগুলির যন্ত্রশিল্পের চাহিদ! 
এবং একই সঙ্গে পশ্চাৎপদ দেশের 
অভিজাত গোষ্ঠীর বিদ্বেশী মুদ্রার 
পিপাসা (যা দিয়ে ‘ফরেন’ অস্ত্রশস্ত্র 
এবং বিলাসন্রব্য ফেন। যাবে) উভয়ের 
মণিকাঞ্চন যোগে বিরাট এলাকার 
চাষের জমি নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। 
বনের পর বন কেটে ফেলা হচ্ছে। 
নদীতে পলি জমানো! হচ্ছে। মাঠ 
ভাদিয়ে দেওয়া হচ্ছে জলে, মানুষ 
হারাচ্ছে জীবনোপায়। (গ) লক্ষ লক্ষ 
দেশবাসী যেখানে গৃহহার! সেখানে 
পর্যটন-শিল্পের মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রা 
অর্জনের নামে দশ-পনেরো তল! 
হোটেল তৈরি হচ্ছে। (ঘ) একই 
যুক্তিতে দেশের শিশুদের আধমরা 
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করে রেখে রপ্তানী করা হচ্ছে, 
অতিরিক্ত” খান্ত - মাংস ! বাচ্চাদের 
বোতলের ড্ধ খাওয়ানোকে প্রাণপণে 
জনপ্রিয় করে তুলছে বহুঙ্জাতিক 
করপোরেশনগুলি ; মায়ের বুকের দুধ 
না খেয়ে বেড়ে যাচ্ছে শিশুমৃত্যুর হার । 
(ও) আধুনিক কারিগরী বিজ্ঞানের 
দৌলতে এমন সব জিনিস তৈরি হচ্ছে 
যা সমাঙ্গে অবশ্ত প্রয়োজনীয় নয়, 
অথচ মুনাফার জন্তে বিক্রীর প্রয়োজন, 
এবং বিক্রীর জন্তে খরিদ্দার আকর্ষণ 
আরও প্রয়োজন | আর তাই বিরাট 
বিরাট চটকদার বিজ্ঞানের ঝাঁক ঘা 
পড়ে বাবা-মার! ছুটবে “কোকো- 
কোল!’ খেতে, বাচ্চার! ভাত খেতে 
পাক আর নাপাক। 


নতুন নতুন আধি ব্যাধি 

নব্য বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞা- 
নের বিকৃতির ফলস্বরূপ প্রথয় ও দ্বিতীয় 
বিশ্বে নতুন নতুন রোগের প্রাছুর্তাব 
ঘটছে। যার নাম “সত্যতার ব্যাধি” 
মানসিক রোগ, হৃদপীড়া, ক্যানসার 
বিস্তার লাভ করছে। শিল্পায়ত দেশ- 
গলিতে কলুষিত পরিবেশ এবং মন-- 
স্তাত্বিক চাপের জন্তে এই সমস্ত ব্যাধি 
এবং অপরাধ ছেয়ে ফেলছে গোটা 


সমাজকে । 
প্রচুর মূলধন এবং কেন্দ্রিক পরি- 


চালন পদ্ধতির ভিত্তিতে যে কারিগরী 
বিজ্ঞান-শিল্প গড়ে উঠছে, তাও এই 
বিরুতির অন্ততম লক্ষণ। প্রাকৃতিক 
সম্পদের উন্নয়নের চেষ্টা মাত্র না ক'রে 
কোটি কোটি টাক! খরচ কর! হচ্ছে 
আণবিক বিজ্ঞানের পেছনে যা মূলত 
ধ্বংসাত্মক । 

মূলধনভিত্তিক কারিগরী বিজ্ঞানের 
বদ্োলত দেশে দেশে বেকার বেড়ে 
যাচ্ছে অসম্ভব দ্রুত হারে । আমে- 
রিকায় কঞ্চকায় বেকার শতকরা 
তিরিশঙ্জন, কোন-কোন শহরে সত্তর | 
এর ওপর, রোবটের আবির্ভাব ঘটছে 
এবং অচিরেই ম্বানব-কর্মীর স্থান নিয়ে 
নেবে। ফলাফল সহজেই অমুমেয়। 


ফলিকাতা-৭০০০০১ 


1 নয় | 


বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানের 
বিকৃত কপ. ভয়াবহ আকার ধারণ 
করেছে গণপহত্যাক্ষেত্রে। উন্নত 
সমরবিজ্ঞানের আশ্রয় গবেষণা ও 
-উন্নয়ন’ ) গ/১উ-এর অর্থই হল 
সময়াস্ যাতে বাজেটবৃষ্ষি, নতুন নতুন 
অস্ত্রশল্লের উৎপাদন; নতুন অস্ত্রের 
উত্পাদন অর্থ পুরনো অস্ত্রের রপ্তানী 
বা হাতফের-_তৃতীয় বিশ্বে! প্রথম 
ও দ্বিতীয় বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলি 
পরস্পর প্রতিযোগিতায় অস্ত্রের ভাণ্ডার 
ক্রমশ বাড়াতে থাকে । এই প্রতি- 
যোগিতার মনোভাব সঞ্চারিত হয় 
অন্তান্ত ছোট-বড় দেশেও। ধনী 
দেশগুলি তখন তাদের পুরনে! অন্তর ও 
সামরিক জ্ঞান সরবরাহ করতে থাকে ! 
তাই দিয়ে দেশের শাসকশোষকর! 
প্রগতিশীল আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করতে 
থাকে। 


আশা মরীচিকা মাএ 

আশাবন্দীরা বলেনঃ কারিগরী 
বিজ্ঞানের চুড়াস্ততায় যে সামাজিক 
বিপর্যয় ঘটছে, তার সংশোধন হতে 
পারে ওই কারিগরী বিজ্ঞান দিয়েই। 
এরা যদি ক্ষমতাসীনদের -কেউ ন! 
হন, তাহলে নিশ্চয়ই আযাবসার্ড 
নাটকের কুশীলববৃন্দ। যেহেতু, 
বোধসম্পন্ন বিবেকী ব্যক্রিমাত্রেই ' 
জানেন: মুষ্টিমেয়ের করতলধৃত হয়ে 
নয়, একমাত্র সত্যের পূজারী হয়েই 
বিজ্ঞান জনগণের মুক্তিদূত হয়ে উঠতে 
পারে। 


অতএব, বিকল্প ব্যবস্থা 

বিশ্বের, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের" 
নিপীড়িত জনগণের চাহিদা, কর্ম" 
কুশলতা এবং জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য 
রেখেই বিজ্ঞানের গবেষণা ও প্রয়োগ 
পরিচালিত হতে হবে। তার জন্তে 
এগিয়ে আসতে হবে সুস্থ ও মানবদরদী 
নব্য বিজ্ঞানীদের; স্বদেশী জ্ঞান” 
বিজ্ঞানকেও পরিশুদ্ধ করতে হবে ॥ 
এতদ্বারা! কেবলমাত্র অঙ্ন্নত দেশ নয়, 
শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 


এক জাতি, এক প্রাণ একতা 


রেজিঃ অফিস ৪ ৭ রেড জগ প্রেস করিকাতা £ ৭০০ ০০৬, 


চেয়ারম্যন £ জে এম বিশ্বাস 


দশ ॥ 


অপব্যবহার 
১ম পৃষ্ঠার পর 


পশ্চিমী সভ্যতার কারিগরী বিজ্ঞানও 
ধ্বংসের পথ ছেড়ে সঙ্রনের কাজে 


মিযুক্ত হতে থাকবে। প্রকৃতি মাহুয 


পৃস্তপাখী উপকৃত হবে। 


সংকটের কধা আমরা এই বিবৃতিতে 
তুলে ধরেছি তা নিয়ে প্রথম, 
দ্বিতীয়, এমনকি তৃতীয় বিশ্বের কোন 
বড় মাথাই মাথা ঘামাচ্ছেন না। 

তাই আমাদের আর্জি : জনদরদী 
চিত্তাবিদ, বিজ্ঞানীগণ, যেসরকারী 


প্রাচীন বিজ্ঞান ও কারিগরীতে ' 


ফিরে যাবার কোনো প্রশ্ন নেই, বিশ্ব- 
“সত্যতার প্রগতি, শোষণ থেকে মুক্তির 
নিশানা ওপথে পাওয়া যাবেনা । 


প্রাচীন-নবীনের সমন্বয়ে এমন এক , 


বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া গড়ে তোলার 
কথা আমরা বলছি, যেখানে মানুষের 
অধিকার ও মর্যাদা স্থরক্ষিত। যার 
লক্ষ্য £ মাহষের কষ্টের লাঘব, অবস্থার 
জীবৃদ্ধিদাধন, নিরাপত্তা এবং 
স্বাধীনতা ।. 


ডাক দিয়ে যাই 


বিংশ শতাব্দীর আশীর দশকে 


উপনীত পৃথিবী সামাজিক-রাজ্নীতিক- 


- অৰ্থনীতিক পরিবর্তনে বিজ্ঞান ও 
কারিগরী বিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়ে 
বিস্তৃত ও ঘনঘন আলোচনায় বসছে, 
জাতিদংঘ ও তার শাখা-সংগঠনগুলি 
সদা সক্রিয় রয়েছে। কিন্তু যে 














1 
পপি ছি পলো 


সংস্থা এবং গণসংগঠনগুলি এমন চাপ 
সৃষ্টি করুন, যাতে আগামী দিনের 
বিজ্ঞান-সশ্মেলনে এই সমস্যা নিয়ে 
উন্মুক্ত আলোচন! হয়, যেন বিজ্ঞান ও 
কারিগরী বিজ্ঞানকে এমন এক নতুন 
রূপ ও ভূমিকা দেওয়া হয়, যা 
তাকে পরিচিত করবে মানবসমাজের 
মুক্তি ভ্রাতা হিসেবে । 
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পনেরই আগষ্ট 


৭ম পৃষ্ঠার পর 
জমি আজ ন্যস্ত হয়েছে, আরো! ন্তস্ত 
হবে। 

ফলতঃ, ১৯৭৮ সালের হিসাব 
অনুযায়ী ভারতের ৬৩ কোটির অধিক 
জনসংখ্যার মাত্র ২৬ কোটি মানুষ 
(শিশু শ্রমিক দেড় কোটি সমেত) 
কোন বা কিছু উপার্জনের পথ খু'জে 
পেলেও (তা সে মুটেগিরি হোক্‌ কিংবা 
মন্ত্ীগিরি হোক্‌) বাদবাকীর] বর্তমান 
পঙ্গু উৎপাদন ব্যবস্থায় “বাড়তি শ্রম" 
বিবেচিত হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে 
বেকার থাকছে, এবং থাকবেই । বিগত 
পাচ বছরেও এ হিসাবের এমন কিছু 
তারতম্য হয়নি, একমাত্র জনসংখ্যা 
বৃদ্ধিঙ্গনিত বেকারবৃদ্ধি ছাড়া। 

শয়তানের পরিচয় তার সাজে নয়, 


তার কাজে। গল্পের শয়তান তার : « 


সাজমজ্জায় বচনে-বাচনে মোহিনী হয়ে 
থাকে, কিন্ত কাজের দ্বার! কাদিকে 
মারে। বাস্তবের শয়তানও অনুবূপ 
হয় না। 

এরূপ শোষণ পেষণ-বঞ্চনা-গ্রবঞ্চনার 
যারা অধিনায়ক অধিনায়িকা হয়, ১৫ই 
আগস্টের মায়াকান্নার প্রদর্শনীতে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২*শে আগষ্ট, ২৯৮২ 


৪ ! 
তারাই নায়ক-নায়িকা হয়ে থাকে। বলতে কাদের স্বাধীনতা! বোঝায়, কিংবা 


তারাই শোষণ-বঞ্নাকে সম্প্রসারিত 
করতে আইন রচনা করে, তারাই 
পেষণ-প্রবঞ্চনাকে তীব্রতর করতে 
প্রশাসনকে মিত্য শাণিত করে রাখে। 
একাই মন্থস্তঃষ্ট দারিজ্য-বেকারীর ক 
স্বরূপকে আড়াল করতে এক অরূপ 
দারিদ্রোর ছবি আকে, এর বিরুদ্ধে 
অলীক অভিযানের গাল-গঞ্পো ফাদে । 
আর সমস্ত পাপের দায়ভাগ জন- 
সাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে, জন 
সমর্থনের ছাপ আদায় করে নিতে এক 
কুটিল রাজনৈতিক ভোজবাজীর ছকের 
ভেতরে জনগপকে ঠেলে দেয় 
নির্বাচনের নামে। এ যেন দেশী 
বিদেশী শোষণ-পেষণের খাঁচায় রজ্জব বন্ধ 
হয়ে পড়ে থেকে খাচারক্ষীকে 
নির্বাচনের “স্বাধিকার লাভ!" 
বাক্চাতুর্ষের অপর দৃশ্ে 
আমান্বের রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
এসেছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসতে 
বাকী”-_এক্সপ বায়বীয় দর্শনতত্ব 
শোনা গিয়ে থাকে । একপ ব্যক্তিগণ 
‘রাজনৈতিক শ্বাধীনতা ও নঅর্থ- 
নৈতিক শ্বাধীনতাঃকে ছুটি “ফেনো- 
মেনন'এর মত আলাদা করে দেখে ও 
দেখায়। কিন্ত “আমাদের স্বাধীনতা” 


পশ্চিমবঙ্গ আ্াবাসন পর্ষদের 82৫ পদক্ষেপ | 


শ্রেণীর জন্য মোট স্পট সুদৃশ্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ্‌ 
উপনগরীতে। আক্রাতেও গড়ে উঠেছে প্রায় ৩০০টি গৃহের “দক্ষিণী” প্রকপ্প। বেহালার স্থরশুন। 
অঞ্চলেও এইরকম আর একটি বিরাট আবাসন প্রকণ্প বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। 

এছাড়া ভানকুনি, কল্যাণী, রিষড়া ও পশ্চিম পুটিয়ারি অঞ্চলেও এই ধরনের গৃহপ্রকস্পের 
রূপায়ণের প্রয়াসে আবাসন পর্ষদ সচেষ্ট । 
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‘আবাসন’ 


‘রাজনৈতিক স্বাধীনতা” কেন ভারতকে 
বিশ্বের দরিস্রতম দেশগুলির অন্ততম 
আসনে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, কিংবা 
অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা কেন বিচ্ছিন্ন 
কেন অদৃশ্য হয়ে গেলো'--সে সমস্ত 
প্রশ্নে নির্বাক থেকে ওরা মাম্যকে 
বিভ্রান্ত করে রাখে। কিন্ত শ্রমজীবী 
মানুষ অভিজ্ঞতায় ক্রমশঃ বুঝতে 
পারছে, কুমড়ো গাছে কুমড়ো ফলাঁতে 
হলেও উদ্ভোগ পরিশ্রম চাই, অর্থ- 
নৈতিক মুক্তি সে তো এক বিরাট 
জীবন-বিপ্নব। মান্য আন্ধ আরো 
বুঝতে শিখছে--ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় 
কোনরূপ মুক্তিই আসে না, শ্রেণী 
লড়াইয়ে শ্রেণীমুক্তি আদায় করতে 
হয়। তাহলে চাই শ্রেণীসংগ্রাম_ 
মুখ চালাকীর পথে নয়_ষে পথে সে 
মুক্তি আসে দে পথে, ষতদিন না মুক্তি 
আদায় হয় ততদিন । অন্যথায় মুক্তি 
নেই_ মনুম্স দারিদ্র্য বাধ্যতামূলক 
বেকারী অশিক্ষা অপুষ্টিসহ অনাচার 
অশিঙ্ষণ কুশিক্ষা থেকে মুক্তি নেই_- 
অর্থ নৈতিক 'স্বাধীনতা তো! নয়ই, 
রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা 


‘ভি কতি নেহী |” 





সকল শ্রেণীর মানুষের স্বচ্ছন্দ ও স্বাস্ত্যকর গুহ পরিবেশ রচনায় 


১৯৭১ সাল থেকে আজ 
পর্যন্ত সাধারণ মানুষের 
গৃহসমস্য। সমাধানে প্রতি- 
নিয়ত আবাসন পরিকণ্পন৷ 
ও তার বূপায়ণে এগিয়ে 
চলেছে আবাসন পর্ষদ । 
বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও 
মধ্যবিত্তের প্রয়োজনীয়তার 
উপর গুরুত্ব দিয়ে পর্যদ 
বিভিন্ন উপনগরীর পরি- 


| কণ্পনা গ্রহণ করেছে, 
টিম.  ছুর্লতর ও নিম়বিত্ত 
বাড়ী গড়ে তোলা হয়েছে আমানসোল 


পশ্চিমবঙ্গ আবাপন পর্ষদ ৃ ্ 
১০৫. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাঙ্গী রোড, কলিকাতা-৭*০১৪ 
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- ভ্রুণ রায় 
মিহির আচার্য 


দীর্ঘকাল অকণ রায়ের ' সঙ্গে 
আমার ঘনিষ্ঠতা প্রয়োজনে 
অপ্রয়োজনে তার গোলপার্কের ডেরায় 
_গিয়েছি। এমন চাঁপা স্বভাবের মাহ্য 
কখনো পারিবারিক বা ব্যক্তিগত 
জীবনের কথা আলোচনা করেন নি। 
বলতে লঙ্জ! মেই, তিনি যে বিবাহিত 
এবং পিতা, সে খবরও আমার মতো 
অনেকেই জানতেন ন1। | 
অরুণ রায়ের বড় পরিচয় তিনি 
বয়স নির্বিশেষে : সব লেখকদেরই 
আত্মীয় । নিজে তেমন লেখালেখি 
ন! করলেও অনেক লেখকের প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে তিনি সাহাধ্য করেছেন। 
এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, নেপাল 
মজুমদারের রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রস্থগুলি 
যাতে সরকারী অনুদান পায় তার 
জন্তে তিনি চেষ্টা করে নেপালবাবুকে 
টাকা পাইয়ে দেন। 
স্বাধীনতা, পত্রিকার পরে তিনি 
“চতুফোণ সাহিত্য পত্রিকায় 'যুগ্ষ- 
সম্পাদ্বকরূপে যোগ দেন। “চতুষ্কোণ, 
ত্যাপ করে তিনি কিছুকাল ‘লোক- 
সেবক’-এ কাজ করার পর “গণশক্তিতে” 
যুক্ত ছিলেন । | 
কিছুদ্ধিন থেকেই তিনি অসুস্থ 
-ছিলেন। কিন্তু ওই চাপা ত্বভাবের 
কারণেই ব্যাধির গুরুত্বটি আমরা বুঝতে 
পারিনি । হঠাৎ গত সোমবাঁব ১৬ 
তারিখে ৬২ বছর বয়সে তার এই মৃত্যু 
আমাদের বিস্মিত-বিমূচ করেছে। 


আমাদের শোক জানাবার ভাষা নেই । 


অরুণ রায়ের বিশিষ্ট পরিচয়, তিনি 
একজন পরিশ্রমী লোকায়নবিদ্ূ 
ছিলেন। হাইনশ. মোদের সঙ্গে 
বিদেশী ভাষায় লিখিত যুক্ত গ্রন্থটি 
“রবীন্দ্র পুরস্কার” অর্জন করে। বিভিন্ন 
লোকায়ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত 
ছিলেন । তরুণ গবেষকণের তিনি 


মারাত্মক প্রবণতা 
- সেদিন এক ভদ্রলোক এলে কড়া 
নাড়লেন। দরজ! খুলতেই প্রশ্ন এলো, 
আচ্ছ। এখানে কাছাকাছি দাশগুপ্ত কে 
আছেন? নাম, ঠিকানা, কোথায় 
চাকরি করেন, জিজ্ঞেদ করে জান! গেল 
যে আগন্তক কিছুই জানেন না, তিনি 
প্রথমে কোন গাইড দেখে ও পরে বাড়ি 
বাড়ি ঘুরে দ্বাশগুপ্ত-সেনগুপ সংগ্রহ 
করছেন। উদ্দেশ্য হল, একটা বৈদ্য 
লনিতি গড়ে তোল। | বন্ডিদের মধ্যে 
রাকি পরম্পবকে দেখাশুনে। করার 
দারুণ আগ্রহ আছে। চাকনী-ব্যাঙ্ক- 
লোন, ইত্যাদি ব্যাপারে একজন বন্ধি 
নাকি অপর বন্তিকেই প্রাধান্ত দেন। 
বঙ্গে ভবিস্ততে জাত-পাতের 
“ৰা! দেখ! দেবে ন! তো, কারণ বেকার 
মৃমন্তা ভয়াবহ হচ্ছে। 


২*শে আগষ্ট, ১৯৮২ 


পরিচালিতও করেছেন। 

অরুণ রায়ের সম্পর্কে আমার 
একটিমাত্র দুঃখ যে, তাঁর ঘা ক্ষমতা 
ছিল তা ইচ্ছে করেই ব্যবহার 
করেননি, যে কোনে! প্রতিষ্ঠান তার 
সাহায্য পেলে লাভবান হুত।. অথচ 
কোনে! কেরিয়ার তৈরি করার চিন্তা 
তার মাথায় ছিল না। যেন আযামে- 
চার জীবন কাটিয়ে নিঃশন্বে চলে 
গেলেন। | 

অরুণ রায়ের ব্যক্তিগত পরিশ্রষে 


" সংগৃহীত গ্ৰন্থ ও পত্রপত্রিক। গবেষক- 


দের পক্ষে ছুল'ভ সঞ্চয়। জানি! 


& এগাবে ॥ 


তার অবর্তমানে সেপ্ুদির কি দশ! আই এ এস এবং আই পি এন 


হবে। যতদূর জান! আছে “কাঙ্গাল 
হরিনাথের ভায়েরির” দুল্রাপ্য পাণ 
লিপি তার কাছে ছিল। ভার কিছু 
অংশ একদা চতুক্ষোণ পত্রিকায় 
প্রকাশিত হলেও বেশির ভাগ অংশটি 
আজে! প্রকাশিত হয়নি। সে- 
ডায়েরিতে তথাকধিত অনেক মনীধী- 
দের স্বরূপ দেখে আমর! আতকে 
উঠতেও পারি। এককালে এই 
ভায়েরিটি দেখার বিরল সৌভাগ্য 
আমার হয়েছিল। সেই সত্রেই 
খবরটি জানালাষ। 


গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘের কনভেনশন 


সমস্ত জ্বাতির আত্মনিয়হণের 
অধিকার স্বীকার করে রাষ্ট্রপংঘের 
সাধারণ পরিষদ ১৯** সালের ১৪ই 
ডিসেম্বর _সর্বদন্মতিক্রমে যে প্রস্তাব 
গ্রহণ করেছেন তার আইনসিন্ধতা ও 
যথার্থতা সৰ্বদনবিদ্বিত। 

১৯৭* সালে রাষ্্রমংঘ ২৯২৫ নম্বর 
ঘোষণায় বলেছে সে জাতিসমূহ 
তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
বিভিন্ন উপায়ে যেমন স্বাধীন ও সর্ব- 


 ভৌম রাষ্ট্র গঠনের- মাধ্যমে অথবা! অন্ত 


কোন সর্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের 
মধ্যে স্বেচ্ছায় অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে 
অথবা শ্বেচ্ছায় অন্য কোন রাজনৈতিক 
সত্তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে 
পারেন। | 
- রাষ্ট্রদধদ্খ অন্য ছুটি প্রস্তাব ও 
(০২৩৬ এবং ৩২৩৭ ) গ্রহণ করেছিল । 
এ প্রস্তাবগুলির একটিতে বিশেষ করে 
প্যালে্টাইন জাতির শ্বাধীনতা ও 
সার্বভৌমত্বের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে 
এবং আর একটিতে -প্যালেষ্টাইন মৃক্তি 
সংস্থাকে রাষ্ট্রদংঘের পর্যবেক্ষকের পদে 
অভিষিক্ত কর] হয়েছে । 
রাষ্ট্রপংঘের উপরোক্ত ঘোষ৭1 ও 


.প্রস্তাবগুলি ম্মরণ রেখে পশ্চিমবঙ্গ 


গণতাস্বিক আইনজীবী সংঘ বর্তৃক্ক 
গত ১ই আগষ্ট মহাবোধি সোসাইটি 
হলে .আছত নাগরিকদের এক সভায় 
প্যালেষ্টইনীয় জাতির উপর 'ইহুদী 


রাষ্ট্র ই্রাইল সমন্ত আন্তর্জাতিক 


আইন লঙ্ঘন করে য়ে হেতুবিহীন ও 
যুক্তিবিহীন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে 
তার তীব্র নিন্দা করা হয়। সভায় 
গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে ইহুদী 
রাষ্ট্রের মধ্যেই এই আক্রমণের বিরুদ্ধে 
যেসব মিছিল ও বিক্ষোভ সংগঠিত 
হচ্ছে সেই, সব মিছিল ও বিক্ষোভে 
ঘোপিত হয়েছে যে এই আক্রমণের 
কোন কারণ নেই। 

প্রস্তাবে আরো! বল! হয় “ইজরাইল 
লেবানন ও বেকর্ট থেকে সমস্ত সৈস্য 
সরিয়ে নিয়ে তার আক্রমণ অবিলম্বে 
বন্ধ করুক। প্যালেষ্টাইনীয় মুক্তি 
সংস্থাকে ইতিমধ্যেই দ্বেশ বিদেশের বহু 


সরকারই শ্বীকৃতি দান করেছেন এবং 
রাষ্্ংংঘেও এই মুক্তি সংস্থা 
পর্যবেক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করছে এবং 
এই সন] এই প্রপ্তাব গ্রহ করছে বে 
দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রই যেন অবিলঘ্ে 
প্যালে্টাইনীয় জাতির জন্য ভূখণ্ড 
নির্ধারিত করেন ও ত্র ভৃধঞ্জে 
প্যালেষ্টাইনীয়দের সার্বভৌমত্ব ও 
স্বাধীনত!| সুনিশ্চিত করেন |”, 

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক আইনক্রীবী 
সংঘ কর্তৃক আঁহত নাগরিকদের এই 
সভা “লেবানন ও বেরুটের উপন্ন 
যে আক্রধণ ইজরাইল চালিয়ে যাচ্ছে 
সেই আক্রমণের প্রতি আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র ঘে প্রত্যক্ষ সহায়তা ও 
উৎসাহ দিচ্ছে তার তীব্র নিন্দা করে 
এবং আমেরিকার সামাঙ্গাবাদীরা 
মধ্যপ্রাচ্য থেকে তাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ 
করুক এই দাবী জানায় ৷” 

এই সভা তারতের গণতান্ত্রিক দল 
এবং শক্তিসমূহকে শাস্তি ও নিরত্রী- 
করণের জন্য এবং সাআরক্যবাদী -আষে- 
রিকা সমস্ত বিশ্বকে যে মানবজাতি 
বিধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধে নিক্ষেপ 
করতে চাইছে তাকে প্রতিরোধ করার 
জন্য দ্বেশযাপী নান্বোলন গড়ে 
তোলার আহ্ব[ন জানিয়েছে । 

এই সভা সাঅ)জ্যবাদী আমেরিকার 
উন্নয়নশীল দেখগুলিকে অস্ত্র বেচার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, 
“এই সব মৃত্যু ব্যবদামীদের অস্ত্র 
কেনাৰেচার বাণিজ্যকে দুনিয়াব্যাপী 
শান্তি ঘান্দোলনের মাঁধামে ঘর্দি বন্ধ 
কর! না যায় তাহলে উন্নয়নশীল দেশ- 
গুলির, যাদের জনসংখ্যার বেশীর ভাগ 
দবারিজ্রাপীমার নীচে বাম করছে, তারা 
একে অন্তের বিরুদ্ধে *যুদ্ধে লিপ্ত হিতে 
পারে এবং তাদের সমস্ত উন্নয়ন কর্মচ্থসী 
বিপজ্জ নকভাবে ব্যাহত হবে|” 


১ম পৃষ্ঠার পর: 
বদলীর আদেশ দিয়েছেন। এর 
আগে তার পূর্বে ই-কংগ্রেসের বামুন 


এম এল এ-নেতার! বারে বার 
অভিযোগ এনেছিলেন" তদন্তে সব. 


মিথ্যে প্রমণিত হয়েছে । 

শ্রপ্রসাদ তার অধীনস্থ জনৈক 
এক্সিকিউটিভ ইঞ্রিনীয়ারকে বরখাস্ত 
করতে চান, কারণ তাঁর ম্যাট্রকুলেশা- 
নের সার্টিফিকেট নাকি ভুয়ো বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী চান না 
ঘে, বিহারের বুকে ছুর্নীভির বিরুদ্ধে 
কেউ বিন্দুমাত্র অগ্রসর হন। শ্বাবাবিক 
কারণেই তিনি জীপ্রসার্ধের বিরুদ্ধে 
ক্ষেপে গেলেন তাঁকে বদলী করলেন । 
এক ঢিলে ছুই পাখি মরলো, ব্রান্মণর। 
সন্ত হলেন ও ছুর্নীতিও প্রশ্র্ 
পেলে! 

এট! ঠিক ঘে, এই সব আই এ 
এম্‌-মাই পি এম মফিদারর! পূর্ণ- 
মাতয় ক্যারিয়ারিষ্ট। কিন্তু, ইন্দিরা 
গান্ধীর ক্ষমতার কেন্দ্রীতবন নীতি ও 
ঢালাও দুনাঁতি এঁদের একাংশকে 


প্রগতির ইতিবাচক পথে নাড়া 
দিয়েছে। পশ্চিমবাংলার আই এ এস- 
আই পি'এস অফিসারদের বেশির 
ভাগই এখন বামক্রন্টের পক্ষে কারণ 
জ্যোতি বস্তু আদ্ধলে বা আনজাইয়ার 
মতে ধিরুত নিন্দিত নন। তাই 
১৯৮* সালের ২৭ নভেম্বরের মূল্যবৃদ্ধি 


ও শ্তানার প্রতিবাদে আহত বাংলা 


বনধ, প্রসঙ্গে ই-কং নেতা শ্স্জিত 
পাঁজী বলেছিলেন যে, আই এ এস- 
আই পি এস অফিসারদের একাংশ 
বাংলা বনধ সমর্থন করেছেন ॥ 
এখানকার কিছু আই পি এস অফিদার 
অপরাধীর সংখ্যা বাড়ছে কেন এ 
বিশ্লেষণে সমাজের অর্থনৈতিক 


কাঁঠামোকে দায়ী করেন। আর 
সর্বোপরি - সাতাত্তরের নোকলভা! 
নির্বাচনের পর এদের যত শিক্ষিত 
বুদ্ধিমান লোকেরা অবস্তই বোঝেন,বে 
এই রাদ্রব্বই শেষ দিন পর্যন্ত চলবে না, 
বরং এর আয়ু সীমিত 


আস্তলের ইন্দিরার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 


১ম পৃষ্ঠার পর 

একদিন ইরঙ্ক-টেলিফোনে রাজ্যপালকে 
জানিয়ে দেওয়া হলে! আস্তলের বিরুদ্ধে 
আন্দোলতে মামলা করার অন্মৃতি 
সংঙ্লি্ট পক্ষকে দিয়ে দেওয়ার অন্ত। 
মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল৪ সঙ্গে সঙ্গে 
প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের নির্দেশ পালন 
করেন। 


এ ব্যাপারটা আবন্তলে সাহেব জেনে 
যান যে, ইন্দিরা গান্ধীর পরোক্ষ মদতে 
রাজীব এবং তার অনুগাৰীবা তাকে 
নানাভাবে মামলায় জড়িয়ে ফেলতে 
চান-। অবশ্য মাবথানে আন্ধলেকে 
রাজীবের জনৈক ঘনিষ্ঠ সহষেস্সি প্রস্তাব 
দিয়েছিলেন যে, যে সমস্ত ট্রাস্টেত্র তিনি 
চেষ়্ারম্যান আছেন সেখান থেকে 


পদত্যাগ করে রাজীবের পছন্দ মত: 


লোককে বালে, দিল্লীর সঙ্গে একট! 
আপোষ হয়ে যেতে পারে। কিন্ত 
আন্তলে এতে রাহী হননি। 

আন্ধলে এখন দলের যধে থেকেই 
দলের বারোট! বাঙ্জানোর কাঙ্গ খুব 
ভালভাবে এগায়ে নিয়ে যাচ্ছেন । 
ক্ষোভে বিক্ষোভে বিদীর্ণ মহারাষ্ট্র 
কংগ্রেসে, নতুন নহুন ঝামেলার ইন্ধন 
যুগিয়ে চলেছেন তিনি । সঙ্গে সঙ্গে 


- নিয়মিত যোগ।যোগ রেখে চলেছেন 


ষানেকার সঙ্গে । মাঝে মাঝে ভাম্পি 
বোদ্াইতে উড়ে এসে আন্বলের সঙ্গে 
কথা বলে যাচ্ছেন । 

আন্তলে প্রচণ্ড বিক্ষোভ নিয়ে দলের 
মধ্যেই আছেন, অপেক্ষা করছেন চরম 
স্থধোগের যখন ইন্দিরা গান্ধীকে আঘাত 
রুরলে তিনি সফল হতে পারবেন। 
সোঞ্জাকথার 
২য় পৃষ্ঠার পর 
টাকারও বেশী হওয়া বাঞছনীন্ন। তবু 
গ্রামাঞ্চলে গদনংগঠনের কাজে এক 
শোচনীয় অচলাবস্থা | 

দ্বিতীয় বাম সরকারের সব চাইতে 
উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা মন্ত্রীদের দপ্তর 
পুনর্বনটন। অর্ধাৎ, ভারতের ধনিক- 
বণিক-জোতদ|র-অমিধার-আমল। বির- 
চিত রাষ্টরস্ত্ের প্রাদেশিক ঘস্তাংশটিকে 
পারেনিফিক' রূপ দেত্না হবে! কে 
জানে, ঘা বস্তু দ্রগতে সম্ভবপর নয় তা-ও 
বামক্রপ্টের “শায়েন্টিফিক্‌ এগ কালেক- 
টিভ, উইজভমঃ বশতঃ সম্ভবপর হতে 
পারে। সে যাই হোক ন! কেন, 
আপাততঃ বাইঞারফেশন? নিয়ে 


. জসঘোলা করে,” ইতিমধ্যেই বামফ্রট 


ভার ভাবমূ্তিকে যথেষ্ট বান করেছে, 
এটা বামক্রন্টেই শ্বীকত। এ সমস্ত 
দেখে অন্য অনেকের সঙ্গে আমরাও 
ছুঃখিত। 





জাতির লেবায় পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিপ্প নিগম 


- নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্শিল্প সংস্থায় অভ্যাবগ্ত চীন কাঁচামাল দবধরাহে পশ্চিমবঙ্গ ক্দ্রশিল্প নিপমের ভূমিক! 
‘আগর সর্বঈনবিদিত। আমাদের শিল্প উপনপরী আগর নৃতন উপ্তো জাদের শিপ ভাবনার প্রধয আশ্বাদ। 
এই রাঞ্জোর প্রতিটি দেসায় সরকারী এবং মিপ্র উদ্চোগে অবিলঘে একাধিক ক্ষ ও মাঝারি শিল্প সংস্থা 

গড়ে তোলার এক পরিকর নার়- আমরা হাত রি । ক্ষু্শিল্পের বিকাশে আমর। সংমিই সবার 


সহযোগিতা প্ররথী। 


পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদশিল্পা নিগম. 


* এ রাজ সুবোধ মৃন্লিক ক্কোরার (৪র্থ তল) কলিকাঁত-৭০০৪১৬ - 
55525555555 57 


rr 


Regd. No. WB/CC-32 


মানেকাশসদ্ধার্থ বাদানুবাদ 


শৃত্খগুল বিশ্বাস 
এবছর ১৬ই মে দ্বি্ী থেকে 


প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সঙ্গে 
‘এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মানেক। 
গান্ধী সিদ্ধার্থ 
 চাঞ্চল/কর ও মজার ঘটনা বলেন? - 


রায় সম্পর্কে একটি 


তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে চামচা- 
বাজী এবং রাতারাতি ডিগবাীর কিছু 
ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লক্ষৌতে 


ভডামপির সন্মেলম স্বদ্ধে সিদ্ধার্থ রায় 
প্রথমে তাকে কি বলেন এবং পরে 


বেকায়দায় পড়ে তা প্রত্যাহার কর! 
সৃ্বদ্ধে একটি মজার ঘটন1 বলেন। 


তিনি বলেন ‘Before ] [eft for the 
convention, 
former Chief Minister of 
West Bengal Siddharta 
Shankar Ray, offered me both 


Lucknow 


MLAs and money for the. 


convention. I declined his 


offer. The morning after my 


departure from 1, Safdarjung 


“Road, his secretary rushed to 


me with a ten-page typed 
letter saying basically that 





 ক্কুষি শিপ্প শিক্ষা সংস্কৃতির 

যাবতীয় কল্যাণকামী প্রকণ্পের দ্বারা 

নতুন এক সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার জন্য 

. চার বছর প্রয়োজনের তুলনায়... - 


কম হলেও 


শত বাধা বিশ্ন অতিক্রম করে 
বামক্রণ্ট সরকার এক দৃঢ় লক্ষ্যে অগ্রসর 


"হচ্ছে ॥ 


‘এক নজরে এই চার বছর... ee 
(ক ২১ হাজারের BEE EE ৷ চাকুরীর ক্ষেত্রে গরীব এবং 


সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের লোকদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে ॥ 

-* বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যুনতম মুরী নির্ধারণের .ফলে প্রায় ১ লক্ষ 
৪৫ হাজার কৃষি শ্রমিক লহ ছুষ্লক্ষের বেশী শ্রমিক উপকৃত হয়েছে । 

* সাড়ে দাতকাণি পর্যস্ত জমির খাজন! মকুফ করার ফলে লক্ষ লক্ষ গয়ীব 


কুষক পরিবার উপকৃত হয়েছেন। 


* গরীব বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ৩৭৬৭ জন রর নাম নথীতুক্ত 


করা হয়েছে। 


* উপজাতি এলাকার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে উপজাতি স্বশাসিত জেল। 


পরিষদ গঠন করা হয়েছে। 


* উপজাতিদের মাতৃভাষা কগবরক”কে দেয়া হয়েছে সরকারী তাষার 
স্বীকৃতি । এইসন্দে উপজাতির পেয়েছেন মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ । 


হচ্ছে। 


আওতায় আনা হয়েছে। 


চাকুয়ীক্ষেত্রে উপজাতিদের জন্ত লংরক্ষণ-নীতি যথাষ্থভাবে পাপন করা 


|» গ্রামাঞ্চলের ২ লক্ষ ২, হাজার প্রাথমিক. AG মিড-ডে-মিল-এর 


০ 


* দ্বাদশশেণী পর্যস্ত শিক্ষা! অবৈতনিক কর! হয়েছে। কলেজ স্তর থেকে 
; ছাত্রীদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। 


ক. তপশিলী ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ধিত হারে বৃত্তি পাঁছেন। 


ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষ 

এই লক্ষ্যে পৌছতে. অকুণ্ঠ সাহায্য করছেন। 

এখন এই অগ্রগতির জন্ত সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 
bf ' জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নিবিশেষে' 
- শাস্তি, মৈত্রী ও গণঙযগ্ত্ৰ রক্ষায় 
সকলের এঁক্যবদ্ধ প্রয়াস ॥ 


॥॥ তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটম অধিকার । ত্রিপুরা সরকার ॥ 





7079. 


Phone : 


the last time he had seen me 


24-4232 


had urged me not to EO to 
the convention. Mrs. Gandhi 
had always been his leader. 
He was her loyal follower, 
etc. etc. A copy of this 
letter he sent to the Prime 
Minister. ‘Then ৪. day later 
he sent & second letter claim- 
ing he had been pondering 
over the matter and decided 
to adda few lines to his first 
letter. These lines were 
slightly disparaging to my 
mother-in-law and I am sure 


he never sent a copy of this 


‘ second letter to her. 


(Express Magazine, 16th May, 
1982) 

তাহলে মানেকার কথা মত দেখা 
যাচ্ছে যে সিদ্ধার্থ রায় প্রথমে 
মানেকাকে লক্ষ সম্মেলনের জন্ত 
সাহায্য করতে চাইলেন । তার পরই 
আবার উলটি খেয়ে বললেন “ইন্দিরা 
গান্ধী । আমার নেত্রী” আবার একই 
সঙ্গে গোপনে মানেকাকে চিঠি লিখে 
ইন্দিরা গান্ধীর মৃদু সমালোচন1 
'করলেন। সত্যি একই অঙ্গে কত 
বূপ। এ যে একেবারে সার্কাসের 
দড়ির খেলা। 

অবশ্য সিদ্ধার্থ রায় .মানেকার 
উক্তির প্রতিবাদ করেছেন প্রায় তিন 
মাস পরে। এত দেরী হওয়ার কারণ 
স্বরূপ তিনি বলেছেন যে তিনি এই 
দীর্ঘ সময় লণ্ডনে ছিলেন । দিল্লী 
ছিলেন ম1। প্রতিবাদ করে সিদ্ধার্থ 
রায় বলেন “It is absolutely 
preposterous to even suggest 


that I had offered Mrs. Maneka 
Gandhi ‘MLAs’ and money’ 


/ 
for her convention or that a 
রি ~~ 


copy of the second letter was 

not sent to Mrs. Gandbhi.” 
| (70180 Express, 

, 8th Aug. 1982) 

কথা হচ্ছে কে সত্যি কথা বল- 

ছেন? মানেকা, না সিদ্ধার্থ রায়? 

কংইতে যোগদানের জন্য সিদ্ধার্থ 


- রায় দম্প্রতি চেষ্টা করছেন। কাজেই 


এই, পটতুমিতে দিদ্ধার্থ রায়ের 
মানেকার অভিযোগ ররর 
দেখলে ব্যাপারটা কিছুটা বোকা যায়। 
আর তাছাড়া সিদ্ধার্থ রায় খুব সত্যি 
কথা বলেন এরকম ছুনর্গম বোধহয় 
রাজনৈতিক মহলে তার বিশেষ নেই। 








সম্পাদক-_হীরেন বসু 


রা Price 60 7৪165 


ময়দানে এবারের ইমেল 


বিৰাট হ্াকারে 


"কলকাতা ময়দানে রবীন্দ্র সনের 
সামনেকার বইমেলা প্রতি বছরই 
আকারে বাড়ছে । আবহাওয়া ও 
অন্ত সবদিক বিবেচনা করে পাবলিশার্স 
ও বুকসেলার্স গিল্ড আগামী অষ্টম 
বইমেলার সময় ঠিক করেছেন ৪ 
ফেব্রুয়ারী থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী । 
এপর্যস্ত প্রতিবছর এই মেলা দশদিন 
ধরে চলতো এবার হবে মোট সতেরে! 
দিন, এর মধ্যে তিমটি শনিবার ও. 
তিনটি রবিবার পড়েছে। খোদা 


থাকবে বেল! দুটো থেকে আটটা ও . 


রবিবার দুপুর একটা থেকে রাত 
নস্টা। 
5 SE EOE ESE 


-ক্ষুন্র প্রকাশক স্টল দিতে পারেন নি। 


তাই এবার 'গিচ্ড. রাজ্য দরকারের 
কাছে বিড়ল] প্লানেটরিয়াম ও রবীন 
সদনের বিপরীতে পুরো জায়গাটাই 
চেয়েছে । রাজ্য সরকার সে ব্যাপারে 
সম্মতি জানিয়েছেন। 

দাত বছর আগে যখন প্রথম বই- 
মেল! হয় তখন এই জেল] প্রাঙ্গণের 
ক্ষেত্র ছিল আশি হাজার বর্গফুট । 
এবার তা হবে প্রায় চার লক্ষ বর্গফুট । 
এ জায়গাটায় এর আগে বহু মেল 
হয়েছে, কিন্ত এতবড় জায়গা জুড়ে আর 
কোন মেলা হয়নি । 

প্রথম বছরে মাত্র ৩৫টি প্রকাশক 
অংশ নিয়েছিলেন। গত বছরে তা 
বেড়ে দাড়ায় ৩২৩টি এবং এবার 
নাকি প্রায় চারশো প্রকাশক স্টল 
দেবেন। এর মধ্যে কিছু বিদেশী 


জপ 
ভবে 
প্রকাশক আসতে পারেন। অন্ত 
হিসেবে বলা চলে বহু পাইকারী 


বিক্রেতা ও পরিবেশকের স্টল মিলিয়ে 
প্রায় তিন হাজার প্রকাশকের বই 
যেলায় পাওয়া যাবে। 

সম্প্রতি এক দাংবাদিক বৈঠকে এ 


. কথা জানিয়ে গিচ্ডের পক্ষ থেকে বলা 


হয় যে, কলকাতা বই মেলা আস্ত- 
জাতিক স্তরের প্রকাশকদের আকৃষ্ট 
করছে।. সুযোগ স্থবিধে পেলে এরাও 


অংশ নেবেন। 


এবারেও মেলায় ভিনটি সেমিনার 
হবে বলে ঠিক করণ হয়েছে। নাম- 
কর] বিদেশী ও দেশীয় প্রকাশকরা 
একদিন বলবেন যে কেমন করে 
ভারতীয় বই উন্নয়নশীল দেশে বিক্রি 


কর! যায়, বইয়ের ভবিষ্কৎ ও বিশেষজ্ঞ- 


দের চোখে ভারতীয় বই। দ্বিতীয় 
সেমিনারের বিষয় হল, ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত 
প্রকাশকদেরকে ট্রেনিং দেওয়া থে 
তাদের কি রকম বই কর] উচিত। 
সতাশানা বুক ্রাস্টকে এই সেমিনার 
পরিচালনা করতে গিল্ড অনুরোধ 
করেছে। ভিন নর সেমিনারের 
বিষয় হল ভারতীয় বাজারে সস্তায় বই 
প্রকাশের সমস্তা ও এ সম্পর্কে. 
অভিজ্ঞতা] বিনিময় ৷ ফেডারেশন অফ 
ইণ্ডিয়ান পাবলিশার্স, ফেডারেশন অফ 
বুক সেলার্স এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত 
প্রকাশকরা এ বিষয়ে আলোচনা 
করবেন। রাজ্য সরকার বই মেল! 
সংগঠিত করার জন্ত গিল্ডকে সর্বতো- 
ভাবে সাহায্য করছেন। 





জনপয় গ্রন্থের পুনযু দ্রণ 
মার্কসবাদী চেতনামন্পন্ন রাজনৈতিক গল্পের সংগ্রহ 
মিহির আচার্য সম্পাদিত 
.. পরণুরাম্ের কুণ্ঠার ১৫০০ 


॥ লেখক সুচী ॥ 


শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মহেশ), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (মাসিপিসি ), 
রমেশচন্ত্র সেম ( একফালি জমি), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ( তীর্থযাঅ| ), 
নবেন্দু ঘোষ (ছিন্নমন্ত। ), সুশীল জানা (নখ), ননী ভৌমিক (হটাবাহার), - 
সলিল চৌধুরী (দ্রেসিং টেবিল ), খত্বিককুমার ঘটক ( সড়ক ), সোমেন চন্দ 
(দ্বাংগ! ), শাত্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ( অমিঘ্রাক্ষর), সুলেখা সান্যাল (সংঘর্ষ), 
মিহির আচার্য (আজ কাল পরশু )। 


প্রাপ্তিস্থান ॥ নাথ ব্রাহার্স। কথা ও কাহিনী । দে বুক ষ্টোৰ্ন ৷ শৈব্যা। 


নিউ বুক সেশ্টার। কথাশিল্প। 


শুকসারী ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বহু রোড। কলকাতা-১৪ 


লম্পাদক কারি দ্বীপালী প্রেদ, ১২৩/১, সচিব জি টি ক মু এ গা ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৪ থেকে প্রকাশিত । 


~~ 


পা 
চা 






রাজা কংগ্রেসের নেতৃত্ব বদলের 
জন্ত আবার নতুন করে তোড়জোড় 
শুরু হয়েছে৷ রাজ্যের প্রায় সবগোষ্ঠীই 
দলে দলে দিল্লীতে গিয়ে দরবার শুরু 
**রেছেন নতুন প্রদেশ কমিটি তৈরী 
করার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা, 
নিজেদের পছন্দমত সভাপতির নামও 
দিল্লীর কেন্দীয় নেতাদের নিয়ে 
আলছেন। 
নেতৃত্ব বদলের দাবী নিয়ে : রাজ) 
কংগ্রেসের কোন নেতাই এখন পর্যস্ত 
প্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন নি। 
“ কারণ সরাপার ভ্রীমতী গান্ধীর কাছে 
দরবার করার সময় এখনও হয়নি বলে 
বিভিন্ন গোষ্ঠীর মুরুব্বীর! তাদের সমর্থক- 
দের পরামর্শ দিয়েছেন । “ 
রাজ্য নেতৃত্বের বেহাল অবস্থার 
কথা এখন জানানে! হচ্ছে সর্বভারতীয় 
কংগ্রেসের অন্যতম - সম্পাদিক] 
রাজেকুমারী বাজপেয়ী এবং রাজীব 


দিদ্ধার্থ 


শত্বশুভ্র বিশ্বাস 
সিদ্ধার্থ রায় অনে কদিন থেকেই 
একটা পথ খোজার জন্য চেষ্ট! করে 
. ষাচ্ছিলেন।. কিছুতেই খুব একটা 
সুবিধা! তিনি-করতে পারছিলেন না। 
[আবার চ্যবন ষে ভাবে কংগ্রেসে 
£ঢুকেছেন সে ভাবেও ঢোকা তার পক্ষে 
(সম্মানজনক নয়। এ অবস্থা থেকে 
_ [বেরিয়ে একটা পথ খোজার জন্ত বাম 
[ব্যারিষ্টার সিদ্ধার্থ রায় অনেক রকম 
কুল করেন । মাঝে মানেকাকে উসকে 
দেওয়া থেকে ( মানেক। তো তাই দাবী 
[করেছেন ) শুরু করে আঞ্চলিক পার্টি 


এ 
os 


~ 





' পঞ্চবিংশ বর্ষ ৩১শ সংখ্যা ৷ পুক্তবার, ২৭শে আগষ্ট, ৮২ ॥ ৬* পয়সা 


রাজ্যের হ-কং নেতৃত্ব 
বদলের তোড়জোড় 


গান্ধীর কাছে। অবশ্য এই আলোচন! 
করার আগে বিভিন্ন গোষ্ঠী দুই কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী বরকত গৃণিখান চৌধুরী এবং 
প্রণব মুখার্জীর সঙ্গেও কথা এলে 
নিচ্ছে। | 

সম্প্রতি প্রণববাবু কলকাতায় এসে- 
ছিলেন সরকারী কাজ নিয়ে । কপার 
হাউসে তিনি দলের বিভিন্ন নেতার 
সল্পেও কথা বলেছেন। যার! ধারা 
শ্রমূখাজাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন তার? 
প্রত্যেকেই প্রদেশ নেতৃত্ব বদলের জন্য 
অনুরোধ করেছেন । এমন কি প্রদেশ 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গোপাল- 
দাস নাগ এবং সম্পাদক মোতাহার 
হোসেনও মুখার্জীর কাছে নতুন 
নেতৃত্বের ধা বলেছেন । 

কিছুদিন আগে ই এম দি-র 
মালিক এবং সঞ্জয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কম 
নাথ এম পি-ও কলকাতায় এসে- 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


করার প্রস্তাব, আবার ‘ Mrs Gandhi 
is my [68067 গোছের ঘোষণ। 
আসলে তার নরম গরম পলিসিরই 
অঙ্গ। সত্যিই দৃশ্য হিসাবে খুবই 
মজাদার | শেষ পর্যস্ত ই-কংগ্রেস রাঁজ- 
নীতিতে. দ্বিতীয় প্রধান . ব্যক্তি 
রাজীবের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা। 

রাজীব আর যাই হোক. ইন্দিরা 
গান্ধী নন। এতো ছলাকল1 কি 
বোঝেন তিনি? আর তাছাড়া 
বরকতের ওপর নাকি রাজীব এখন 
আর খুব একটা সন্ধষ্ট নন। পশ্চিমবঙ্গে 
গত নির্বাচনের আগে বরকতের 


লা 


, পারে 
মিশরের রাজত্বে দুনীতি এমন খোলাখুলি 
চলছে ঘা দেখে কিছু কংগ্রেস নেতাও ' 


প্রেম বিজের বূপকার 
রে টি গান্ধী স্বয়ং এবং তার 
ইচ্ছা এবং ষদতেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী 
জগন্নাথ মিশ্র এই বিল এনেছেন বলে 
বিহারের কিছু বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতার 
কাছ থেকে জানা গেছে। 
কংগ্রেস শাসিত রাঙ্জ্যগুলোর মধ্যে 
বিহার বোধহয় প্রথম স্থান দাবী করতে 
দুর্ধতির ' ক্ষেত্রে । জগন্নাথ 


বিচলিত এবং বিব্রত বোধ করছেন। 
এই তুনীতির খবরগুলো কাগজেও 
বের হতে লাগল । এর ফলে বিহারের 
প্রায় প্রতিটি মান্গষের মধ্যেই একটা 
ধারণা জন্মে গিয়েছে যে দুন' তি এবং 


* জগন্নাথ মিশু ও তার মন্িসভা বোধহয় 


সমার্থক। 

ছুনখতির সুপাকার অভিযোগ নিয়ে 
বিহ্ন্ধ কংগ্রেস নেতারা দিলীতে ইন্দিরা 
গান্ধী, রাজীব গান্ধী এবং অন্তান্ত 
কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করে 
এনেছেন কিন্তু এতে অবস্থার হেরফের 
কিছু ঘটে নি। যেমন চলছিল তেমনি 
চলেছে । 

মাঝে মধ্যে জগন্নাথ দিও দিলীতে 


রাজধাণীর হাজাৰ হাজার যুবক মাদকে ঘাতক 


_ দিঙীতে যুবকদের মধ্যে ব্যাপক 
হারে মরফিন, হেরোইন এবং কোকেন 
জাতীয় মাদক ওষুধের চাহিদা] বেড়ে 
গেছে। সাধারণত ১৬ বছর থেকে 
২৫ বছরের যুবকদের মধ্যে, এই 


প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে । 
অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব মেডি- 


কে সায়েন্দের অধ্যাপকর্দের অনুমান 


যে রাজধানীর প্রায় ৭৫,০০* থেকে, 


কাছে গ্যাস খেয়ে তিনি বলে বসে- 


ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ১*০টা 


সীট পাবে এবং তা বলে লোক হাসিয়ে- 
ছিলেন৷ সিদ্ধার্থ রায়ও এই স্থষোগট। 


নিচ্ষেন। শোনা যায় সিদ্ধার্থ রায়, 


নাকি আব্বাস আলী বেগের মাধ্যমে 


রাজীবের সঙ্গে একট! বোঝাপড়ায় 


আসেন এবং আব্বা আলী বেগ 
নাকি রাজীবের খুব কাছের লোক । 
দিল্লীর খবর অঙ্গযায়ী অবশেষে 
সিদ্ধার্থ রায় একটা! প্যাচ-আপ গোছের 
ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। তবে 
ঝামেলা বেঁধেছে সিদ্ধার্থ রায়ের এক 


টি 


উড়ে গেছেন এবং প্রধামমন্ত্রী সহ 
কয়েকজন নেতার সঙ্গে দেখা করে 
এসেছেন। কিন্তু তাতে গ্রয়তী 
গান্ধীর কৃপা পেলেও বিহারের 
সাধারণ মানুষের মনে শ্রীমিশ্রের প্রতি 
স্বপা দিন দিন বেড়েই চলেছে । 
ছুন্শতির মোড়কে মোড়া মিশ্র ধখন 
ভাবছেন কি ভাঁবে কাগজে দুর্নীতির 
খবর প্রকাশ বন্ধ করা যায় তখনই 


শ্রীমতী গান্ধীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ জনৈক ' 


রাজনৈতিক নেতা শ্রীমিশ্রকে আইন 


বিরোধীদের 


বহার প্রেস বিলের রগকার স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী $ 
সঃবাদগৱের কষ্ঠরাধের গথে ধীরগণিত গগাচ্ছেন 


করে সংবাদপত্রের কঠরোধ করার 
পরামর্শ দেন। প্রস্তাব শুনে প্রথমে 
শ্ীমিশ্রও বেশ- কিছুটা অবাক হয়ে 
গিয়েছিলেন। কারণ জকুয়ী অবস্থার 
সময় সংবাদপত্রের কঠরোধ করার 
পরিণামের কথা অনেকেই ভোলেন ' 
নি। কিন্তু অত্যন্ত ধূর্ত প্রীমিশ্রের 
আসল ব্যাপারটা বুঝতে যারা 
অস্থবিধা হয় নি। - 

বিহার প্রেক্প বিলের খসড়া তৈরী, 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


চিঠিপত্র 


গোয়েন্দারা সেন্সর করবে 


বিরোধী রাজনৈতিক ধলের নেতাঁ- 


দের কথা ছেড়েই দিন, মানেক] গান্ধী, . 


বহুপ্রণা, আন্কলে, কমলাপতি ত্ৰিপাঠী, 
ভি. পি, শুক্লা, বংশীলালের সঙ্গে যে 
সব চিঠিপত্র লেখালেখি, করছেন 
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা সেসব মাঝপথে 
সেন্সর করছেন৷ পাঁলপমেন্টে এ নিয়ে 
হৈচৈ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
যোগাযোগমন্ত্রী বলেছেন যে এটা করার 


৯০,০০ 
সঁদক্ত। 

এ ইনষ্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক 
ডঃ ভি মোহন এ সমস্ত নিয়ে একটি 


যুবক এই ধরণের মাকে 


সমীক্ষা করেন। মাদকে আসক্ত, 


যুবককে পরীক্ষা করেন এবং জিজ্ঞাসা- 
বাদ করেন। ইনি নিজে এক মনো- 
বিজ্ঞানী- সেজন্য তার সমীক্ষার 
তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ ৷ ইনি দেখেছেন 


প্রস্তাব নিয়ে । সিদ্ধার্থ রায় একটা 
টিম নিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করতে 
চান। এই টিমে আছেন দেবকাস্ত 
বরুয়া, উপ্লিরুষ্ণান এবং প্রিয়রঞ্জন 
দবাসমুব্দী। প্রধানমন্ত্রীর আপত্তি 
উন্নিকফ্ণানকে নিয়ে । কি ভ্রন্ত আপত্তি 
তা অবস্ত জান! যায় নি । তরে একট 
ব্যাপার বেশ বোঝা যায় ষে প্রধানমন্ত্রী 
কখনই চাইছেন না সিদ্ধার্থ রায় 
একটা টিম নিয়ে কংগ্রেস ঢুকুন। 


তাহলে পার্টির মধ্যে সিদ্ধার্থ রায় - 


আরেকটি শক্তিশালী উপদল খাড়া 


করে ক্লাখবেন। . তিনি চান সিদ্ধার্থ 


আইনগত অধিকার সরকারের আছে। 
ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিস আয (১৮৯৮) 
সরকারকে চিঠিপত্র সেন্সর করার 
ক্ষমৃতা দিয়েছে । 

পালণমেন্টেদ্রাবি উঠলো? বৃটিশদের 
স্বার্থে রচিত এ আইন রদ করার জন্য । 
১৯৬৮ সালে ল কমিশনও তাদের ৩৮ 
তম রিপোর্টে এই আইন সংশোধন 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


A 


ঘে পুরোপুরি নেশাখোর হওয়ার আগে 
তিমটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। 

প্রথমে কেউ একবার বা দুবার এ 
ধরণের ওষুধ খায় - হঠাৎ মজার জন্য! 
যদিও ভালরকমই জানে এর পরিণতি 
কী বিষময় হতে পারে। . 

এর পরে নেশায় “বু হওয়ার 
জন্য মাঝে মাঝে শখ করে ওষুধগুলো। 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


রায়ের ই-বংপ্রেমে যোগ দেবার ব্যাগাবে রাজীবের খা মিনা, 


রায় এবং মার সবাই আলাদা আলাদা 
ভাবে আহ্গন।, এবং এই ভাবে 


- প্রথমেই তিনি সিদ্ধার্থ রায়ের গোঠীর 


লোকেদের মধ্ক'র একতাকে নষ্ট. 
করে দিতে চান। যেমন অবস্থা হয়েছে 
চ্যবনের। ইন্দিরা গান্ধী সম্ভবত 
সিছ্ধার্থ রায়ের উচ্চাকাজ্ষাকে খুব 
একটা ভালোভাবে দেখেন না। 
সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে প্রণব মুখাজারি 
পার্থক্য কোথায় ইন্দিরা গান্ধী: খুব 
ভালে! বোঝেন। যতদূর খবর রাজীব 
সন্ধার্থ রায়কে অনুমোদন করেছেন 0. 
শেযাংশ এম পৃষ্ঠায় 





দুরদর্শন ও কেন্দ্র 


শ্বাধীনতা-দিবসে দুরদর্শনের নতুন 
অসথষঠাননুটী চালু করে ইন্দিরা সরকার 
আর একবার প্রতিটি রাজ্যের 
সাস্বতিক বিকাশের স্বাতত্্য হরণ 
করলেন । 

এখন থেকে প্রতিদিন রাজি আট 
থেকে সাড়ে নট! পর্যন্ত দিল্লী থেকে 


, অংবাম-হিন্দী ও ইংাজীতে_ এবং 


অন্তাগ্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে । আগে 
সপ্তাহে একদিন জাতীয় সঙ্গীত ও 
নৃত্যের অনুষ্ঠান বরাদ্দ ছিল। তাতে 
. অবস্ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নামী 
ও গুণী শিল্পীর। যোগদান করতেন । 
কেন্দ্রের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী 
প্রীবসস্ত শাঠে যদিও দাবী করেছেন ষে 
এই পরিবর্তন করা হয়েছে জাতীয় 


সংহতিকে আরও কুদূঢ় করার জন্য, . 


দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে তামিল- 
নাড়তে, এবং পশ্চিমবঙ্গে এ সম্পর্কে 
বিরূপ প্রতিক্রিয়! হয়েছে. 
তামিলনাড়ুর শাসকদল: এ-আই- 
'ভি-এম-কে একটি প্রস্তাবে পরিষ্কার 
বলেছে যে দুরদর্শনের নতুন নীতি 
প্রকারাস্তরে অনিচ্ছুক ' অহিন্দী 
ভাষীদের হিন্দী চাপিয়ে দেওয়ার 
অপকৌশল মাজ। পশ্চিমবঙ্গে বাম- 


ফ্রন্ট মনে করে যে অনুষ্ঠানম্চীর পরি- 


বর্তন জাতী প্র সংহতিকে সুদৃঢ় ন! করে 
স্বাভাবিক বিভিন্ন রাজ্যের বিকাশের 
ধারাকে ব্যাহত কররে। বিচ্ছি্রতার 
বিরুদ্ধে নিশ্চয় লড়তে হবে কিন্ত তা 
স্থানীয় প্রতিভাকে নিশ্চিছ করে নয়। 
পশ্চিমবঙ্গের ই-কংগ্রেসের যুব- 
নেতা শ্ীদোমেন মিজ প্রশাঠের কাছে 
একটি ম্মারকলিপিতে প্রস্তাব করেছেন 


যে দ্বি্ী থেকে প্রচারিত অন্ষ্ঠানের j 


সময়ের পরিবর্তন কর! বিশেষ. প্রয়ো- 
জন। 
সাড়ে নট! সবরকমের দর্শকের 
অনুষ্ঠান দেখার পক্ষে ভাল সময়। 
দিদীর জন্য, দেড় ঘণ্টা বরাদ্দ করায় 
স্থানীয় অনেক অনুষ্ঠানের সময় আগে 
পরে করতে হয়েছে--ঘার ফলে এদের 
গুরুত্ব কমেছে। 


দর্শকদের এক বিরাট অংশ: 


সপ্তাহের ছুদ্বিন--শনিবার ও রবিবার 
-দূরঘর্শনের প্রচারিত সিনেমা! দেখার 
জন্য আগ্রহী । নতুন অরুষ্ঠানস্থচী 
_ থেকে সিনেমা দেখান হচ্ছে। অনেকের - 
পক্ষে ই জময় সিনেমা! দেখা সম্ভব 
ও 


আগে যেমন 


তার মতে রাত্রি আট থেকে ' 


ঠানের উদ্যোগ । 
উদ্ভট পরিকয্পনা। 


ও ছাড়া, স্থানীয় সংবাদ সাড়ে 
সাতটায় শেষ হয়ে যাবে। অনেক 
জরুরী অথচ বেশী রাতের স্থানীয় 
কোন সংবাদ আর পরিবেশিত হবে না 
নয়টার পরে 
ইংরাজীতে খবর পড়া হত। 

সময়ের হেরফের ছাড়াও আরও 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে এই 
নতুন নীতির সঙ্গে। পনেরই আগষ্ট 
থেকে পুরোপুরি নতুন প্রোগ্রাম চালু 
করায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মাকিন 
সফরের বিস্তারিত বিবরণ 'পরীক্ষামূলক- 
ভাবে” দেখানো হয়। 

দিল্লী থেকে মাইক্রোওয়েভ 
চ্যানেন মারফৎ পরাসরি অনুষ্ঠান 
দেখানে! হয়। তার আগে বিশ্ব- 
ফুটবল খেলার বিবরণের বিশেষ ব্যবস্থা! 
হয়েছিল।: 

শ্রীমতী গান্ধীর সাকিন সফরকে 
কেন্দ্র করে যেভাবে অহ্ষ্ঠানের সুচনা 
হয় পরবর্তীকালে সংবাদ পরিবেশনে 
সেই ধারা বজায় থাকে। হয়ত সেজন্য 
কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকার 
মন্তব্য করা হয়েছে “এখন সব সংবাদ 
ইন্দিরাময়। 
বেশে বিভিন্ন পরিবেশে দেখতে পাচ্ছি। 
এর পরে রূভভীন পর্ণায় তাকে নানান 
রঙে দেখতে পাওয়া ঘাবে।” 

শ্রশাঠে দাবী করেছেন যে দুর- 
দর্শন অথবা! আকাশবাণীকে কোন 
দলের প্রচার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার হতে 
দেওয়া]! হবে না। দেশে কি ভাল 
কাজ হচ্ছে_তাই সবাইকে দেখান 


'ছবে। 


শ্রীশাঠে ঠিকই' বলেছেন__কারণ 
দেশে শাসক গোষ্ঠীর কোন দল নেই-_' 
রাজনৈতিক শান্তর অঙ্কদারে যাকে ঘূল 
বলে। এখন তিনিই সবকিছু ! তার 
মহিম! প্রচার হলে সব প্রচার হৰে। 
আর দেশে কি ভাল কান্দ হচ্ছে 
তার নমুনা দরশশকরা ইতিমধ্যে 
পেতে শুরু করেছেন- ন্বামী ধীরেন্্ 
বর্ষগারীর যোগব্যাপ্সাম, বসম্ক-শাঠে 
যুগবস্ত সিংহ ইত্যাদির মনোজ্ঞ 
আলোচনা, পরিবার পরিকল্পনা, 
ও টুকরো টুকয়োভাবে অনেক 
আগেকার তোলা আঞ্চলিক দূরদর্শন 
কেন্দ্রের কয়েকটি অহুষ্ঠান। অনেক 
কিছু একসঙ্গে করে পাঁচমেশালী অহুশ 
এখন পর্যন্ত বই 


তাকে আমরা নানান, 


+ দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে আগস্ট ১৯৮২ 
সহ 





কাছি” শা তাত) শি 


ভোগলের শাসন-টাশন 


শ্ৰীপতি নন্দী 


শোঁষণ-অত্যাঁচার যাদের রক্রুধর্ম 
তার] স্বভাবতই হি হয়ে থাকে, 
মহারাষ্ট্রের ভোসলে সরকারও এর 
ব্যতিক্ৰম হতে পারে না। রাজ্য 
পুলিশ বাহিনীকে হ্দৃচ্ছ ব্যবহার করে 
যার আপন আপন আশ-পিত্যেশ 
মিটিয়ে নিচ্ছে এবং মহারাষ্ট্র সরকার 
নামক একটি হবয়হীন মাল-মর্ধাদাহীন 
মরক রচনা! করেছে, ভারা স্বভাবতই 
কাউকে মাহুষের মত বাচতে দিতে 
চায় না, এবং দেয় না। শালনের 


হাতিয়ার নিজ পুলিশবাহিনীকে ও না। 


কংগ্রেসী দেশ শাসনের রীতিনীতি 
অনুযায়ী অফিসার পুলিশ হাতীর 
খোরাক পায়, সাধারণ পুলিশ কর্মচারী 
ছাগলের খোরাক খেয়ে বাঁচে কিংবা 
মরে, মান-মর্ধাদাও তদয্যায়ী। তা 
না হলে মহারাষ্ট্র পুলিশ কর্মচারী সং- 
গঠনের ২২ দফা অতি সাধারণ দাবী- 
দ্বাওয়াকে উপলক্ষ করে মহারাষ্ট্রের 
ভোদলে সরকার তার পশ্তশক্তির এমন 
প্রদর্শনী দিত না, দেড় শতাধিক 
পুলিশ কর্মচারীকে সপরিবারে অনা- 
হারের মুখে ঠেলে দিত না, সংগঠনের 
নেতৃত্থানীক্স কর্সীগণকে বিন! বিচারে 
আটক করে রেখে ্রফুন্নচিত্তে প্রেম- 


'| সম্ভাষণ দিত ‘নো, “পুলিশ বিদ্ৰোহে’র 


গাল গপ্পো ফেঁদে নিজেদের হিংস্রতা 
ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করতো না এবং 
পুলিশ কর্মীর্ধের বিক্ষুষ্ধ মা-বৌ-ছেলে- 
মেয়েদের উপর মিলিটারী সি আর পি 
লেলিয়ে দিয়ে গোলাগুলি চালাতে 


লজ্জা] পেতো! । 


বিশুন্ধ জনমত ও সংবাদ জগতের 
সমালোচনায় হতচকিত ভোদলে 


অতঃপর কর্মচারী সংগঠনের দাবী- 


দাওয়ার সাধারণ যৌক্তিকতাকে 
স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেও বাস্তব 
সৃত্যটি এই যে ক্ষিপ্ত ভোগ-বিলাসীর! 
হিংস্র হয়ে থাকে এবং এহেন হিংস্র 
মনুস্ত জানোয়ারের চাইতেও হিতশ্র 
হয়) আর শাসনদণ্ড হাতের মুঠোয় 
থাকলে তোঁ আর কথাই নেই 
মানুষের অধিকার নিয়ে- মাঁহ্ষের 
মর্ধাদা নিয়ে কাউকেই বাচতে দিতে 
চায় না । তবে, তেমন তেমন ঠ্যালায় 
পড়লে হিংস্র জানোয়ারটাও দু'এক 
কণা শাকাম গলাধঃকরণ করে থাকে, 
এই যা। তথাকথিত কমিটি নিয়োগের 
ব্যাপার্টাও সেরূপ একটি অনিচ্ছাকৃত 


নমনীয়তা’ । 


ভগ্গনলালের টা 


একই গোত্র-ধর্মের অধিকারী হয়ে 
চণ্তীগয়স্থ ঘোড়া সরকার (ই-এর 
অধিনেত1 অশ্ববর ভঙ্জনসালদী-ই বা 
কেন সাধারণ. পুলিশ কর্মগারীকে 
মন্থস্তজ্ঞ!নে বিবেচনা! করবেন? হরি- 
ক্লানাবামীদের দণমুণ্ডের সর্বময় কর্তা 
ভঙ্জনলাল বহক্ষেত্রেই রেকর্ড ব্রেকার-_ 
শাসন-টাশনেও হিংন্র কালাপাহাড়। 
এক কোপে ৩৮৯ জন পুলিশ সংগঠন 
কর্মীকে ছাটাই করে দিয়ে তিনি 
হরিয়ানা, সরকারের ্্যাডিশনকে 
আরে! কীতিমস্তিত করে তুলেছেন । 
স্মরণীয়, বিগত :.১৯৭৮-এর পুলিশ 
আন্দোলনকে জপাবস্থায হত্যা করতে 
তৎকালীন হরিয়ানা সরকার 
কয়েক শত কনষ্টেবলকে ছাটাই করে 
বহুদ্গনকে জেলে পুরে, আরে। অনেককে 
তিটেছাড়। করে সরকারী হিংস্রতার 


নিদর্শন দেখিয়েছিল। তবু, আন্দোলন _ 


মরেনি-_ কুখ্যাত আর্দালী প্রথা, 
অফিসারদের বাগান-বাগিচায় ‘কুলী- 
খাট!’ ইত্যাদি কুপ্রধার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
দমে নি। এ সমস্ত কুপ্রথা যতই 
কদাচার হোক না কেন, এব্‌ং এগুলি 
বিলুপ্তির দাবী যতই দীর্ঘদিনের হোক 
না কেন, ভজনলালীয় বিচারবিধি 
কখনো নহঙ্জ সরল পথে ধাবিত হয় 
মা। ভজনজীরা জানে, জোচ্চ,রির 


পথে প্রাপ্ত ‘তথৎ-ই-তাউদ'-কে ধরে , 
রাখতে হলে এর প্রহরী পুলিশ 


' বাহিনীকে সংগঠনহীন যাঁনমর্যাধাবোধ- 


হীন করে রাখতে হয়, এদের সমাজ 
থেকে, পরিবার পরিদ্দন থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে ব্যারাকবামী করে রাখতে হয়৷ 
এটাই ভজন-ভোসলের শ্রেণী দৃষ্টিভী, 
অপিচ জনৈকা মহান নেত্রীরও। 
লম্মেহ নেই, কংগ্রেসী সর্বভারতীয় ' 
নীতির উদ্ভাবিকা স্বম্ম মহান নেত্রীর 
সবুজ সঙ্কেত পেয়েই ভঙ্গন'ভোদলেকী- 
দের অমন কাণ্ড । এই ইন্দিরা ০ 
এণ্ড মন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী 
দেশের পুলিশের মন-মানসিক তাকে 
ইংরেজ প্রবর্তিত উপনিবেশিক ধাচ 
থেকে মুক্তি দিতে চার. না--এবাই 
জাতীয় পুলিশ কমিশনের রিপোর্ট- ২ 
টাকেও হাপিশ করে দিয়েছে । 
তোসলে-ভজনদের “অপারেশন” ' 
এখানেই শেষ হবার নয় । আন্দোলনের ' 
প্রক্রিয়াকে থামাতে পারে তেমন 
সাধ্য এদের কোথায়? অন্যান্য কং-. 
শাদিত রাজ্যের পুলিশ বাহিনীতে কি 
শাস্তির উৎসব চলছে ? তবে এরুপ 
মিলিটারী-পি আর পি মার্কা অপারেশন 
ক্র্যাক ডাউন চালিয়ে রাজ্য সরকার" 
গুলি যি [নিজেদের অদ্রান্তে পুলিশী 
আন্দোলনের সঙ্গে বৃহত্তর গণ-আন্দো- 
লনের যোগাযোগের পথকে প্রশস্ত করে. 
দেয়, তাহলে কোথাকার জল কোথায় - 
গিয়ে দাড়ায় কে জানে। বোছে শহরের 
পুলিশ বিক্ষে ত ও বন্ত্ শিল্প শ্রমিকের 
বিক্ষোভ এক' অভিন্ন, রূপ নিয়ে দেখ! 
দিরেছিল, রাজ্য রিজার্ভ পুলিশ 
বাহিনীও বিক্ষোভ দমন করতে নারাজ 
ছিল। দৃশ্যটি তাৎপর্যহীন নয়। কিন্তু + 
মূর্খ ভদ্রনলালর আজীবন মূর্খই থাকে। 


বিশদৃধা কর্নসুচীর মানিক 


কাজ কোন্‌ রাজ্যে কতটা হল এ নিয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিমাসে একট! 
রিপোর্ট প্রকাশ করছিলেন। হঠাৎ 


এ মাসে সেই প্রগতি রিপোর্ট প্রকাশ ' 


স্থগিত করা হয়েছে । কারণ, গাল 
বাড়িয়ে উন্নতির খবর এমাসে দেওয়ার 
মতো সরকার রিপোর্ট পায়নি । 
১৯৮২-৮৩ সাজের প্রথম তিনমাসে 
(এপ্রিল-জুন) বিশদফার মধ্যে ১৭টি 


দফায় লক্ষ্যের ২৫% কাজও হয়নি।, 


কেবলমাত্র পানীয় জলের ব্যবস্থা, গৃহ- 
নির্মাণে সাহায্য এবং কযিক্ষেত্রে পাপ্পু 
লাগানো-_এই তিনটি কর্মস্থচীর লক্ষ্য- 
মাত্রার ২৫%-র বেশি হলেও অর্ধেকের 
কম ক্লপায্িত হয়েছে। ব্যর্থতাকে 
ঢাকার জন্যই প্রেস ইনফরমেশন 


~ 


প্রগতি রিপোর্ট প্রকাশ স্থগিত 


,. বিশদফা কৰ্মহ্থটীর কোন্‌ দফার 


ব্যরোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ _ 
রিপোর্ট প্রকাশ বদ্ধ করার জন্য । 
কয়েকট। প্রেদ বিবৃতি এ সম্পর্কে অবস্ঠ 
দেওয়া হয়েছে । 

অথচ এই বিশদ! কর্মস্থচীর গুরুত্ব 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে কম ময় । জাতীয় 
উন্নয়ন পরিষদের সভায় এই কর্মনচীকে 
ষ্ঠ পরিকল্পনার মধ্যে টোকানো। 
হয়েছে। কং(ই) মুখ্যমন্ত্রীর! তড়িঘড়ি 
ডাকা এ সভায় বলেছিলেন যে বিশ্ব- 
দফার প্রতিটি দফার উন্নয়নে তারা 
সচেষ্ট হবেন ও মাসিক প্রগতি রিপোর্ট 
পাঠাবেন। কিন্তু রাজ্যে ফিরে গিয়ে - 
লক্ষ্যমাত্রা রূপায়ণ করতে গিয়ে দেখেন 

যে কাজ অত সহজ নয়, তাই ১৭্টি্থ 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে আগট ১৯৮২ 


পি এ গিৰ প্রতিবেদনে বড় বড় শবনেধে না দরথনাতি % 


| অর্থ নৈতিক পর্যবেক্ষক 


শিল্পগতদের ট্যাক্স ফকির তথা 


সরকারের উপরতলার ওদালীন্তে 
কোটি কোটি টাক! কর ফাকি দেখয়! 
মস্তব হচ্ছে আজ বড় বড় শিল্পপতিদের। 
এ সম্পর্কে লোকসভার পাবলিক 
খ্যাকাউণ্টস কমিটির এক প্রতিবেদ্বনে 
কিছু তথ্য জানা যায়৷ 
ভারতবর্ষের বৃহৎ শিল্পপতি ও 
বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছ থেকে 
ফাকি দেওয়া] কর আদায়ের উদ্দেশ্তে 
১৯৭২ সালে কেন্ত্রীয় সরকার একটি 
স্পেশ্যাল সেল গঠন করেছিলেন । 
এছাড়া এ সেলের কাজ ছিল বৃহৎ 
“শিল্পপতি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলি কি 
কি পদ্ধতিতে কর ফাকি দেয় তা 
অনুসন্ধান করা এবং তার জন্ত 
প্রয়োজনীয় - শাস্তি বিধানের পরামর্শ 
সরকারকে দেওয়!। এই নিয়ে পরবর্তী 
কালে বহু কংগ্রেসী নেতা অনেক 
হখিতধি করেছেন, বহু জনসভায় 
হাততালি কুড়িয়েছেন। কিন্তু 
স্পেশাল সেলের কোন “স্পেশাল কাজ” 
লক্ষ্য করা যায় নি। 
ইদানীং কালের এই সেলের 
কাজের পরিপি যখন আরে। বেড়েছে, 
তখন তাকে শক্তিশালী করার দিকে 
কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকিয়েও তাকাচ্ছেন 
না৷ 
এই মুহূর্তে ম্পেশ্তাল সেলে একজন 
আয়কর কমিশনারের পরিচালনাধীনে 
ছজন ডেপুটি ভিরেক্টর ও সাতজন 
গ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর সমস্ত কাজের 
দায়িত্বে আছেন। এই ছোট্ট টীম 
, নিয়ে বৃহৎ শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে 
কয়েকশ অভিযোগের যথাযথ অন্থসন্ধান 
কর] একেবারেই অসম্ভব। এই 
কর্মচারী সংখ্যাল্পতার জন্ত এ কয়েক- 
জন অফিসার মাত্র ৩1৪টি কেস নজর 
দিয়ে দেখেন। বাকি সব পড়ে থাকে । 
স্পেশ্তাল সেলে আরো! কর্মচারী 


২ নিয়োগ করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 


ছপণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা 
যাগ্মাষিক ১৫ টাকা! 
অ্েমাসিক ৭৫* 


সং 


টাকাবড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান! 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং আট লেন, কলিকাতা-১৬ 


৬০৯ 





সরকার যে রকম নিন্ধিগ্ন, তা সত্যিই 
রহস্তলনক। কারণ লোকসভার 
পাবলিক আযাকাউণ্টস্‌ কমিটি পরিফার- 
ভাবে জানিয়েছে ঘে, স্পেশাল সেলের 
শক্তিবৃদ্ধি প্রয়োজন 
প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ভারতের 
বৃহৎ শিল্পপতিরা বহুদাতিক সংস্থা- 


গুলির মত কর ফাকি দেওয়া শুরু | 


অবিলদ্থে ভা রোধ নী 
করতে পারলে পরিণতি হবে 
মারাত্মক! কিন্ত ই-কংগ্রেসী মন্ত্রীরা 
কোন পরামর্শে কান পাতছেন না। - 

গোড়ার দ্রিকে এই সেলের 
আওভায় আন! হয়েছিল বিড়লা ও 
বাজোরিয়া জালানদের | 
কালে অন্যান্য কয়েকটি গ্র,পকে এক্ 


করেছে। 


দেওয়া হয়েছিল। 
১৯৮* সালে ইংকংগ্রেম ক্ষমতায় 


স্পেশ্যাল সেলের আওতায় আনা হয় 
বিড়লা, জে-কে, 


ভানকান (গোয়েক্কা) ও রৌনক সিং 
প্রভৃতি । 
শেষের িকে বিড়ল ও মোদিদের 
রেখে বাকি শিল্পপতিদবের স্পেশ্বাল 


লের আওতা থেকে ওয়া ॥ 
i le রান AELE পারমাণবিক বোমা কিভাবে হিরো- 


হয়। এইবার নতুন করে টেনে আনা 


হল অরাভাই, চিদাহ্বরম, থাঁপার, টু 
বাহুর, চাগলা, কোঠারী (মাদ্রাজ) { 
এই ছটি শিল্পগোষ্ঠী যদিও বিগত ; 
ছু'বছরে এই ছটি সংস্থার বিরুদ্ধে একটি | 
এছাড়া | 
আই, বি, এম এবং আই, সি, এল | 
(আমেরিকা) প্রভৃতি বহুজাতিক | 
সংস্থাগুজিও লাগামছাড়াভাবে কর | 


অন্থসম্ধানও চালান হয় নি। 


ফাকি দিচ্ছে। 


দেখা যাচ্ছে স্পেশ্যাল সেল 
১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে 


১৬৮টি কেসের কিছুই করতে পারেনি । | 


ফলে সরকারী ক্ষতি ৫০.৯১ কোটি 
টাকা । ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যে 
৭২টি অভিযোগের কোন তদস্ত হয়নি । 
ফলে সরকারী হিসাব অম্যায়ী 
৪৮০৩ কোটি টাক] আদায় করা যায় 
নি। অনুরূপভাবে বাড়তে বাড়তে 
১৯৮১-৮২ সালে ১৫৮টি অভিযোগের 
দিকে না তাকিয়ে স্পেশ্যাল সেল 
৮৬.৫৩ কোটি টাকা বৃহৎ শিল্পপতিদের 
ঘরে জমতে দিয়েছে । এছাড়া সরকারী 
অন্থমানে যত টাকা ক্ষতির আশঙ্কা 


কর] হয়েছে, বাস্তবে তার থেকে কত 
বেশী ত! জান! আজে! সম্ভব হয়নি। 


এ কমিটির | 











আমেরিকার লস এগ্রেলস টাইমস 


ঢু খবর দিয়েছে মাকিন যুদ্ধ দপ্তর পেন্টা- 


গণ প্রেনিভেন্ট রেগনের নির্দেশে 


| সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পার- 
| মাণবিক যুদ্ধে জয়লাভের এক নিশ্চিত 


পরিকল্পনা দাখিল করেছে । এ পরি- 
কর্পনায় ধরে নেওয়া! হয়েছে পার- 
মানবিক যুদ্ধ ছয় মাদ চলবে। 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র জয়লাভ করবে। এর 
জন্যে পেন্টাগণ প্রেসিডেন্ট রেগনকে 
অবিলম্বে ৮০ বিলিয়ন ডলার (৮০০৪ 
কোটি ভলার বা প্রায় আশি হাজার 


} কোটি টাক!) অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় 
বরাদ্দ মঞ্জুর করার অনুরোধ জানিয়েছে । 


| গত সপ্তাহেই 
পরবর্তাঁ 


প্রেসিডেন্ট রেগন 
আগামী তিন বছরে মোট ১* হাজ্জার 


RS হয়েছির, আবার উজ চন i irs 
কয়েকটি বৃহৎ শিল্পগোঠীকে বাদ | a 
॥ কর বৃদ্ধির ফলে আমেরিকায় জিনিস- 


| পত্রের দাম বাড়বে এবং কোটিপতিদ্বের 


আসার পর এ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। 878 


পারমাণবিক যুদ্ধে সোভিয়েত 


॥ ইউনিয়নের সঙ্গে ছয় মাস 
মোদি, ভালমিয়া, | l kl টি 


প্রয়ান প্রসাদ, কাপাভিয়া, জয়পুরিয়া, | 
£ হবে--এমন উদ্ভট কল্পনা একমাত্র বদ্ধ 


| উন্মাদ ছাড়া আর কেউ করতে 
কিন্তু হঠাৎ উ বছরের | নত 1 
| উদযাপিত হয়েছে সার] দুনিয়ায় । 


এবং তারপর যুদ্ধে মাকিন পক্ষ জয়ী 


গত *ই আগষ্ট হিরোসিম! দিবস 


॥ একট মাত্র সামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন 


সিম! ও নাগাসাকি এই দুটি জাপানী 
॥ জনবহুল শহরকে নিশ্চিহ্ন করেছিল 
আজো প্রতি বছর বিশ্বের মান্য তা 
| স্মরণ করেন । যে মাকিন বৈমানিক 
এ বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন তিনি 
পরে বিবেকের তাড়নায় আত্মহত্যা 
করে এই গণহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করেন । 

কিন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন 


অভাব নেই। ম্যাকাধি আমলের 
মাফিন সমর লচিব সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নের আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে 
বলে অলীক কল্পনায় দশতলা ভবন 
থেকে লাভ দিয়ে পড়ে সার! যান। 
অনেকেরই তা মনে থাকার কথা। 


অভিনেতা রেগনকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে 
নির্বাচিত করার ফলে বিপদ আরে! 
ঘনীভূত হয়েছে । 

রেগন যুদ্ধ চান। মাক্কিন বহু- 
জাতিক কোম্পানীগুলি যুদ্ধ চায়। 
একটি মাকিন কোম্পানীর প্রধান পরি- 
চালক জর্জ শূল্জ এখন মাকিন পররাষ্ট্র 
সচিব। সমর সচিব উইনবাজাব ও 


| পেন্টাগশের কর্তারাও তাই প্রকৃতপক্ষে 


এখন মাফিন সরকার ও বৃহৎ এক- 


সম্পদের অভাব নেই, তেমনি পাগলেরও 


এহেন পাগলের দেশে হলিউডের প্রাক্তন 


হবি 


<= 


॥ তিন ।॥। 


লড়ছে। এই কটি মাত্র দেশে 
বেকারের সংখ)1 এখন সওয়া ছুই কোটি। 
এর মধ্যে একা মাঞিন যুক্তরাষ্ট্রে এক 
কোটি পাচ লক্ষ । ফলে রাঙ্নৈতিক 
চেটিয়া কোম্পানীগুলির পরিচালক- স্থিতিশীলতা বজায় থাকছে না। 
বৃন্দকে পৃথক করে দেখা অদস্তব হয়ে থাকতে পারে ন1। 
পড়েছে। মাকিন পররাষ্ট্রনীতি তুলনায় চীন ও সোভিয়েত ইউ- 
ুদ্ধায়ো্ন এবং আর্থনীতিক পদক্ষেপ নিয়ন সহ সমস্ত সমাজতান্িক দেশের 
গুলি এদের সমবেত স্বার্থ ও আলাপ অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশ্ময়করভাবে 
আলোচনার দ্বারা নির্ধারিত হয়। অব্যাহত। উৎপাদনের বিভিন্ন, 
আমাদের দেশে মাকিন লবীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাখায় এক! সোভিয়েত, 
শয়তান শিল্পক্ষেত্র,রাজনীতি,আমলাতগ্র, ইউনিয়নই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে 
সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণ-মাধ্যমের ফেলে এগিয়ে গেছে। যেমন তেল ও 
গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ঘাটি গেড়েছে। গ্যাস কনভেনসেপ্ট (৪০ শতাংশ বেশি) 
তাদের মুখোশ তাদের ঢেকে রাখতে ইস্পাত (৪৬ শতাংশ), অজৈব সার 
পারছে না। (১১%), সিমেন্ট (৬২ শতাংশ) সুতী- 
প্রশ্নটা হচ্ছে এই পারমাণবিক বস্ত্র (৮* শতাংশ)। ১৯৮* সাজে 
যুদ্ধের আয়োজন কি সত্য সত্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক কর্ম- 
মাঞ্ষিন সমর নায়ক ও রাষ্ট্রনৈতার] চারীদের গড় বেতন ও মজুরী এখনো 
বিশ্বাদ করেন? না তারা হতাশাগ্রস্ত, আমেরিকার শ্রমিক কর্মচারীদের 
ক্রন্ধ কোটিরও অধিক এক বেকার চাইতে কম প্রায় ৬* শতাংশ। ' কিন্ত 
বাহিনী, উৎপাদনে অধোগতি এবং আমেরিকায় শ্রমিকদের কাজের 
সামগ্রিক আর্থনীতিক সংকটের সামনে নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তা নেই। 
দিশেহার। হয়ে এই উন্মত্ত যুদ্ধায়োত্বনের সোভিয়েত ইউনিয়নে তা সংবিধান 
করুপতম পরিণতির দিকে মাকিন দার! স্থরক্ষিত। ফলে সামাজিক 





রা 
যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের জনগণকে ঠেলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা মাফিন যুক্ত- 


দিতে চাইছে? রাষ্ট্রের চাইতে প্রায় ৪* শতাংশ 
বিশ্বব্যাঙ্ক ১৯৮২ সালের উন্নয়ন বেশী। স্বতরাং এমন এক দিন 
রিপোর্টে বলেছে বিশ্বের পু'জিবাদী ঘনিয়ে আসছে যখন বিশ্ব অর্থনীতির 
শিল্পোন ত দেশগুলিতে (সাম্রাজ্যবাদ ও উপর পু'ডিবাদী শক্তির চাইতে সমাজ- 
নয়াউপনিবেশবাদী দেশগুলিকে তাগ্জিক শিবিরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 
বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্তান্ত পশ্চিমী আস্ত হবে। অর্থনৈতিক জলী নিয়মের 
র্জাতিক সংস্থা এ নামে বিশেষিত করে) বদলে সামাঞ্জিক নিরাপত্তা প্রতিত্তি 5 
অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধি এখনো হ্থদূর- হবে। 
পরাহত। ও ইসিডি বা ২৪টি স্থতরাং সংকটদীর্ণ, হতাশা গ্রস্ত 
সর্বাধিক শিল্পোমত দেশের সংগঠনও সাম্রাজ্যবাদ আসন্ন বিলুপ্থির সম্ভাবনায় 
অনুরূপ নৈরাশ্ত প্রকাশ করেছে। এ উন্মত্ত হয়ে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধবংস- 
সংগঠন বলেছে জাতীয় উৎপাদন অর্ধ লীলার আয়োজন করছে। এই 
শতাংশের মত বাড়তে পারে (এর 
সবটাই সামরিক শিল্প বাবদ, ভোগ্য- AR Ph RIS 
পা বা উনের খরপাতি সির জনগণের উপরেই সর্বপ্রথম ৷ বিশ্বে 
শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির বদলে হ্রাস আমেরিকার যুদ্ধবাজের! নিঃসঙ্গ, 
পাচ্ছে)। কিন্ত মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন আমেরিকার জনসাধারণ 
ক্ষেত্রে ১৯৮২ সালে এই সামান্ত হারেও নিশ্চিন্ত নন, ইউরোপও সঙ্গাগ। 
উৎপাদন বাড়বে না বরং গত বছরের কোটি কোটি মানুষ পারমাণবিক 


তুলনায় দেড় শতাংশ কমে যাবে। 
জহাজা রনির যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সচেতন ও সক্রিয় 
হয়ে উঠেছেন। যদি জনগণের 


ক্ষেত্রে সামান্ত বাড়বে। ব্যবসা" 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অধোগতির লক্ষণ আকাজ্ষা পদদলিত করে মাফিন 


পরিষ্ফুট। পু'জিপতি ও তাদের গোষ্ঠী বিশ্বের 

এই গভীর উৎপাদন সংকটের উপর এই চরম বিপদ চাপিয়ে দিতে. 
ফলে ধনী শিরোদত দেশগুলিকে চায় ভাহলে সার! বিশ্বের ও সঙ্গে সঙ্গ 
পরস্পরের বাজার কেড়ে নেবার - 
উদ্ভোগ নিতে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও মাকিন জনগণও তার পথরোধ করে 
জাপান, জাপান ও ইইসি, ইইসি'ও দীড়াবেন। লারা বিশ্বে গণতন্ত্র ও 
যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে 'মমাজতগের বিজয় নিশ্চিত হবে। ৮ 


সা 


fi চার ॥ 


নিল্জ্জ আত্মসমর্পণের সাফাই : 


রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক 


লোকসভার বর্ষাকালীন অধিবে- 
শনের শেষ দিনে উত্থাপিত সরকারের 
বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের জবাবে বলতে 
গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এমন 
ভাবে উত্তেজিত হয়েছিলেন যে মনে 
হয় তার মোক্ষম দুর্বল স্থানে বিরোধীরা 
যব দিতে পেরেছেন। অনাস্থা প্রস্তাব 
আনার অধিকার অবশ্তই বিরোধী 
দলের আছে। দেশের শাসকদলের 
পক্ষ থেকে জবাব দেবার দায় মন্ত্রিসভার 
দত্ত ও সমর্থকদের । 

হিষ্িরিয়াগ্স্ত রোগীর মত গলা 
চড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ে জবাব দিতে 
গিয়ে প্রধানমঙ্ী মিজের অস্থিরচিত্ত 
অপরিপায়দর্িতারই পরিচয় দিয়েছেন। 
বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাবের 
সম্মুখীন হবার সময় তার মনে থাকা 
উচিত ছিল সংসদের শীতাতপ 
নিয়মিত কক্ষে ১১৮, জালের আব- 
হাওয়ায় নির্বাচিত সাস্তদের ১৯৮২ 
সালে জনমতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 
চলার সঙ্গতি প্রায় নেই বললেই হয় । 
এ বছর ১৯শে মে দেশের মিনি 
সাধারণ নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে 
শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্ব সম্পর্কে সার! 
দেশেই মোহভঙ্গ হয়েছে। শ্রীমতী 
গান্ধীর কোন সংশয় থাকলে লোকসভা 
ভেঙ্গে দিয়ে দেশের জনমত যাচাই 
করে দেখতে পারেন। 

কিন্তু কথা তা নয়। ১৯৮২ 
লালের রাজনৈতিক দুর্যোগে জনমতের 
নিরিখে তার সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
 হারালেও সংবিধানের ধারা অনুসারে 
তার সরকারের অস্তিত্ব আছে। ১৯৮০ 
সালের নির্বাচনী ভোটে তিনি ব্হাল' 
আছেন এবং সম্ভবতঃ আরে! কিছুদিন 
থাকবেনও। তবু তার তুলে যাওয়া 
অন্থচিত যে ভারতের জনগণ তাকে 
“আজীবন প্রধানমন্ত্রী রাখার সনদ দেয় 
ধনি। ১৯৭ সালে বিশ্বের একমাত্র 
“পরাজিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের 
বিশ্বরেকর্ডের কথাও তার ভুলে যাওয়া! 
উচিত নয়। ই-কংগ্রেসের অন্তান্ 
মন্ত্রী ও সদন্তদ্বের কথ! ন! ধরলেও চলে 
কারণ তারা দলীয় নেত্রীর অঙ্গুলি- 
হেলনে ও ভ্রকুটি দেখে ওঠেন বসেন। 

কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী ইতিহাস 
ও বাস্তব বিশ্বত হয়ে যদি বলেন, 
“শিল্পোন্নত দ্বেশগ্ুলি এবং কমিউনিষ্ট 
দুরিয়াক আমাদের নীতি ও রীতি 
কার্যকরী কর! সম্পর্কে প্রশংসা করে 
আর আপনাদের এত সাহস যে আমি, 
ইন্দির! গান্ধীকে আপনারা বলেন যে 
আমি শ্বনির্ভরতার নীতি থেকে বিচ্যুত 
হয়েছি ।৮ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের 
মধ্যে আরো কিছু এমন মণিমুক্ত। 
ছড়িয়ে আছে ঘেগুলি পালিত শৃকরের 
গলায় মানায়, কিন্ত নির্বাচিত, মর্যাদা- 


সম্পন্ন সংসদে নয়। আত্মসমর্পণের 
লঙ্ছা আছে কিন্তু তা নিয়ে 


" আশ্কালনের নিবুরদ্ধিতা চরম নিল ্ব- 


তার নামাস্তর মাত্র । 

দুর্াগ্যক্রমে এহেন মহিলা যখন 
বংশগ্ুণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনি 
তার পরলোকগগত পিতৃদেবের সমা- 
লোচকদের প্রতি ক্রন্ধ হবেনই, কিন্ত 
তার ভাষা ও বয়ান ধধন পদের মর্যাদা 
রাখে না তখন জনসাধারণেরও তার 
বোধগম্য ও ব্যবহৃত ভাষায় প্রত্যুত্তর 
দেবার অধিকার আছে। 

হায় জীষতী গান্ধী! আপনার 
পিতা জওহরলাল নেহরুর শিল্পনীতিই 
কি আপনি বজায় রেখেছেন? 
১৯৫৬ সালের কেন্ত্রীয় শিল্পনীতি 
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ক্ষেত্র ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাবার অঙ্গীকার আপনি ভঙ্গ করেন 
নি? বিদেশী পুঁজিকে খর্ব করার 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আপনি বিদেশী 
বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলিকে 
এদেশের বাজারে অবাধ আধিপত্য 
স্থাপন করার আমন্ত্রণ জানান নি? 
আপনি ১৯৮১ সালে শিল্প নীতি 
সংক্রান্ত প্রস্তাবে “ফেরা (ফরেন 
একসচেণ্ড রেগুলেশন এ্যাক্ট ) এবং এম 
আর টি পি (মনোপলিঙ্জ এবং রেসট্রিক্টেড 
"ট্রেড প্র্যাকটিসেস) খ্যাক্টের ধারাগুলি 
বাতিল করে বড় বড় একচেটিয়া পু'জি 
এবং বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানী- 
গুলিকে ভারতের আভ্যন্তরীণ 
অর্থনীতিতে একচেটিয়া! আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়েছেন । অথচ 


আপনি ভারতে স্বনির্ভর নীতির কৃতিত্ব 
নিতে চান | 


আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও 
বিশ্বব্যাঙ্কের শর্তগুলি পালন করতে 
গিয়ে আপনি ও আপনার সরকার যে 
যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেগুলি হল, 
(১) ‘ফের!’ আইনে আপনার পিতার 
আমল থেকে বিদেশী পুঁজির 
মালিকানা শেক্পার ৪* শতাংশে 


নামিয়ে আনার ‘যে নির্দেশ দিল তা 


এখন নেই। ঘষে . সমস্ত কোম্পানী 
উৎপাদনের ৫* শতাংশ রপ্তানী করবে 
তাদের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ বিদেশী 
মালিকানা শেয়ার থাকতে পারবে 
এরং যে সব কোম্পানী ৯* শতাংশ 
উচ্চপা্ন রপ্তানী করবে তাদের কোন 
শেয়ার ভারতীয়দের হস্তান্তর করতে 
হবে নাঁ। (২) বড় বড় একচেটিয়া 
কোম্পানী ও বহুজাতিক বিদেশী 
কোম্পানীগুলির উপর কতগুলি গুরুত্ব- 
পূর্ণ শিল্পে প্রবেশাধিকার ১৯৫৬ সালের 
শিল্প আইনে নিষিদ্ধ ছিল, ১৯৮১ 
সালের শিল্পনীতি - আইনে এ 
নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া “হয়েছে, 
প্রচলিত আইন অমান্ত করে এ সব 


' চিঠির উদ্ধৃতি 


কোম্পানী যে অননুমোদিত শিল্পোৎ- 
পাদন ক্ষমতা স্যতি করেছিল, শাস্তির 
বদলে তা এখন অনুমোদন করা হবে 
এবং তারা আগামী পাঁচ বছরের জন্ত 
বিনাহুমতিতে €* শতাংশ উৎপাদন 
ক্ষমত। বাড়াতে পারবে । 
একচেটিয়া ও বিদেশী কোম্পানী- 
গুলিকে এই প্রসারিত অধিকার মঞ্জুর 
করা! দেশের আইনে ছিল না কিন্ত 
আস্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক 
দাবী করেছিল বলেই আপনার সরকার 
এদের নতুন করে দেশ লু$নের 
অধিকার ধিয়েছেন। একথা আপনি 
অস্বীকার করতে পারেন? এই 
চাপের কাছে নতিশ্বীকার করে আপনি 
একেই জাতীয় নীতি বলে মেকি অচল 
মুদ্রা চালাবার চেষ্টা করছেন । দুঃসাহস 
বিরোধী দলের না আপনার ? 
আপনার নির্দেশ ও সম্মতি নিয়ে 
অর্থমন্ত্রী শ্রপ্রণব মুখার্জি ১৯৮২ সালের 
৮ই জুন তারিখে আন্তর্জাতিক অর্থ- 
ভাগারকে আশ্বস্ত করেছেন যে ১৯৮৮ 
সালের জানুয়ারী মাসের আগেই 
ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে তাদের 
সঙ্গে পুনযূ্ল্যায়নঃকর। হবে ( অর্থাৎ 
আর কোন কোন শর্ত মেনে নিতে 
হবে তা ঠিক করা হবে), “বিশেষতঃ 
এই পুনরূ্ল্যায়নে সরকারী সঞ্চয় 
ব্যবস্থা, আমদানী ও রপ্তানী সম্পকিত 
নীতিগুলি অস্তভূক্ত থাকবে এবং 
কর্মসূচীর () লক্ষ্যগ্ুলি অর্জনের 
উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের 
সঙ্গে সমঝোতায় উপনীত হবার উদ্যোগ 
দেওয়া হবে।” শ্রীমতী গান্ধী কি এই 
অধীকার করার সাহস 
রাখেন? 
আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার বলেছে 
ভারত সরকার ব্যাঙ্ক খণ 
একটা নির্দিষ্ট পরিমাপের বেশী মঞ্জুর 
করতে পারবে না! । ইন্দিরা সরকার 
তা মেনে নিয়েছেম। ফলে আজ 
যখন ব্যাঙ্ক ধরণের অভাবে পরিবহন 
শিল্পে নাভিশ্বাস, উঠেছে মোটর ও 
যানবাহন শিল্প মন্দায় আচ্ছন্ন তখনও 
ভারতের 'রিজার্ড ব্যাঙ্ক খন প্রার্থীদের 
খণ মঞ্ুর করতে পারছেন না। 
স্বনির্ভর অর্থনীতিই বটে । - 
আস্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার শর্ত 
দিয়েছে ভারত শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 
কোন সংরক্ষণমূলক শুক ধার্য করতে 
পারবে না। কিন্ত আমেরিকা, ব্রিটেন, 
জাপান সবাই তা করছে। বিদেশের 
অসম প্রতিযোগিতা থেকে ভারতের 
শিল্পগুলিকে রক্ষা করার জন্তেও ভারত 
সংরক্ষণযূলক শতক ধার্য করতে পারছে 


না। একে কি ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীন 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে পার পেয়ে 


যাবেন? 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৩শে আগষ্ট, ১৯৮২ 


অথচ এই শর্ত মেনে নিয়ে ভারতে 
অবাধ বিদেশী পণ্য আমদানী করা 
চলছে এবং দেশীয় শিল্পগুলি বিপন্ন 


" হক্ছে। দেশের কৃজিম জাশের সুতো ' 


তৈরীর বৃহত্তম কারখানা সাউথ 
ইণ্ডিয়ান ভিদকোজ্জ সস্তা বিদেশী 
পণ্যের সঙ্গে প্রতিঘোগিত। করতে না 
পেরে দরঞ্জা বন্ধ করেছে। স্ৃতীবস্তর, 
পরিবহন, রাসায়নিক ভ্্ব্য ও সার, 
সোডা এ্যাশ, মিনি ট্টীল একটার পর 
একট! কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 
অন্তর্দিকে রপ্তানী কমছে কারণ 
আস্তর্জাতিক বাজারে দাম পড়ে যাচ্ছে 
এবং বেশীর ভাগ দেশই ভারতীয় 
পণ্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে 
সংরক্ষপমূলক শত বপিয়েছে। বাপ্জ্ঞা- 
মন্ত্রী শিবরাজ পাতিল নিজেই স্বীকার 
করেছেন যে ভারতীয় বাগিচাঙ্জাত 
চা, কফি, কাজুবাদধাষের দাম ১৩ 
শতাংশ কমেছে । আবার ১৯৮১-৮২ 
সালে রেকর্ড চিনি উৎপাদন (৮৩ লক্ষ 
টন) হওয়া সত্বেও এবং এবারই ভারত 
সর্বপ্রথম আস্তর্জাতিক বাজারে চিনি 


রপ্তানীর কোটা পাওয়া সত্বেও চিন্ছি- 
রণ্ডানী করতে পারে নি বরং চিনি 
আমদানী করেছে। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয়- 
দের বোকা ঠাউরেছেন। ভেবেছেন 
ওর পিতা ও বংশমর্যাদার উল্লেখে 
ভারতীয় দরিদ্রতম জনসাধারণ, --যার] 
জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক--তা্ের 
ক্ষুধা ও দ্বারিক্র্যের কথা তুলে যেতে 
প্রেরণা দেবে। শ্রীমতী গান্ধী তুল 
করেছেন। যেমন ১৯৭৭ সালে 
করেছিলেন। ভারতীয় জনগণের 
মেজাজের সঙ্গে একবারই তাঁর পরিচয় 
হয়েছিল। আবার হুবে। সেদিন খুব 
দূরে নয়। ধাপ দিয়ে বেশীদিন 
চালানো! যায় না একথ। মনে রাখলেই 
ইন্দির] গান্ধী নিজের ভালো করবেন। 
সংসদে যাই হোক, তাকে নির্বাচক-১ 
মণ্ডলীর অনান্থার সন্ঘুধীন হতে হবে। 
সেদিন তার, বংশমর্ধাদা, কৃতিত্ব ও 


_স্বনামাঙ্কিত কংগ্রেসের যাচাই হবে 


জনমতের কাষ্ট পাথরে । পিতল যে 
সোনা নয়, তা প্রমাণিত হবে। 


অস্পুখ্যতা সততা দূরীকরণের ব্যাপারে 


nin 


ভাইর কায'কৰ হচ্ছে না 


নয়াদিন্তীতে অখিল ভারতীয় 
আদিবাসী বিকাশ পরিষদের 'যষ্ঠ 
বাখিক সম্মেলন উদ্বোধন করে গত ১৭ 
আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আদি- 
বাসীদের উন্নতির অন্ত সরকারী নীতি 
ও কর্মশ্থচী রূপায়ণে আমলাতত্রকে 
গতিশীল হতে হবে। 

অন্থষ্ঠানে মাইকের সামনে দ্রাড়িয়ে 
শ্রীমতী শান্ধী এসব বললেন অথচ খবরে 
প্রকাশ যে তপশিলী জাতি-উপজাতি 
আদিবাসীদের সঙ্গে অন্য বর্ণের 
অন্পৃশ্ততা দূর করার জন্য রচিত 
নাগরিক অধিকার আইন, রক্ষার 
কাজের গতি আঙও শ্রথ। উক্ত 
আইনটি ( Protection of Civil 
Rights Act) ডু বছর হল চালু 
হয়েছে । 

ভপশিলী জাতি উপজাতিদের 
কমিশনার এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্যসরকারগুলির উদাসীনতা ও 
আইনকে কঠোরভাবে কাজে লাগা 


নোর অনীহা লক্ষ্য করেছেন । কেন্দ্রীয় 


বরাট্রমক্তক উক্ত আইনের কার্ধকারি- 
তার ১৯৭৬, ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সাল 
পর্যন্ত রিপোর্ট পালণামেপ্টের উভয় 
সভায় পেশ করেছেন কিন্তু ১৯৮২ 
সালেও +৭৯ সালের রিপোর্ট পেশ 
করেন্নি। যদিও আইন অন্্ায়ী 
সরকার প্রত্যেক বছর পালামেন্টে 
রিপোর্ট তথ্য পেশ করে বলবেন ষে 
কাজ কতটা হয়েছে। আইনে অবশ্য 
একটা গ্যাড়াকল আছে, থে রিপোর্ট 
নিয়ে এম, পি-রা আলোচনা করতে 
পারবে নী, শুধু শুনে যেতে হবে। 


কমিশনার মত দিয়েছেন ষে উক্ত 
আইন সংশোধন করে এমন করতে-.. 
হবে যাতে প্রত্যেকটি রাঙ্গ্যসরকারও 
বাধিক রিপোর্ট বিধানসায় পেশ 
করে, অস্পৃপ্ততা এখনও কত ভয়াবহ 
আকারে আছে তা বোঝা খাবে। 
উক্ত আইনে অস্পৃষ্ঠতার অপরাধীদের 
জন্য বিশেষ আঘালতের কথা বলা 
হয়েছে। কেবলমাত্র অন্্প্রদেশে ৫টি ' 
মোবাইল কোর্ট ও রাঁজস্থানে তিনটি 
বিশেষ আদালত এ উদ্দেশ্তে করা 
হয়েছে। 

এই আইনকে কার্যকরী করার 
জন্য মাত্র কয়েকটি রাজ্যসরকার রাজ্য- 
ভিভিক পর্ষদ গঠন করেছে। যদিও 
এই সৰ পর্ষদ কার্যত নিধ্ষিয় ও মাকে 
মধ্যে মিটিং ভাকে। অন্পৃশ্ততা কত 
রকমে আজো টিকে আছে এ নিয়ে 
প্রতিবছর এসব পর্ধদের সমীক্ষা করা! 
উচিত অথচ এ কাজটি হয় না বললেই 
চলে, যদিও অফিসার-কর্মচারী সবাই 
আছেন, বসে বসে দেশবাসীর ট্যাক্সের 
টাকায় মাস পয়ল! মাইনে পাচ্ছেন । 

এখনও অস্পৃশ্যতা এদেশে কত- " 
খানি আছে শুনবেন, ১৯৭৮ সালে 
৪,২৫৬টি ঘটনা কমিশনারের রিপোর্টে 
আছে। 


"ক্ষেত্রে অনবরত চর্চা হচ্ছে। 


_ ১. দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭পে আগষ্ট, 


পরিবেশকে 


সৈয়দ হাবিব রসুল 


পরিবেশ-বিশেষজ্ঞ, জাতিসংঘ 


আক্ষরিক অর্থেই, মানুষ এখন 
বিশ্ববিজয়ী । একদিকে তার তৈরি 
রকেট শনি-মঙ্গলকে পেরিয়ে ছুটে 
চলেছে মহাশৃন্যের অসীমে, অন্যদিকে 
মাটির নীচে পাতালে সে নেমে গেছে 
কম করে হলেও, দু’ মাইল ( গভীরতম 
স্বর্থনি কোলার, কর্ণাটক, ভারত )। 


গবেষণার সাহায্যে মামুয গড়ছে অসংখ্য . 


নতুন পদার্থ; তেমনি আবার 
ভাঙ্ছছেও। যার ফলে, আমাদের চতু- 
দিকের পরিবেশের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে, 
. ছন্ব শুরু হয়ে গেছে প্রাকৃতিক পরিবেশ 
এবং মাহৃষের গড়া পরিবেশের মধ্য, 
অসামঞ্রস্ত ঘটে গেছে প্রকৃতির জোগান 
এবং মানুষের চাহিদা । 

অনার্দিকাল থেকে, এই চাহিদা 
্লোগানের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রাকৃতিক 
সম্পদের সঙ্গে লোকসংখ্যার ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ চলে আসছে । লোকসংখ্যাবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মাছষের চাহিদা বেড়ে 
গেছে স্থল-জল-থাঘ্-বাঁসম্থান-বিলাঁপ- 
দ্রব্য, সমস্ত ক্ষেত্রেই । টান পড়েছে 
চাষের মাটি, জলের মাছ, বনের পশু, 
আকাশের পাখি, গাছপালা, খনিজ 


পদার্থ তাবৎ বিষয়ে । অথচ, প্রাকৃতিক 


সম্পদের পরিমাণ সীমিত, সীমাবদ্ধ 
পৃথিবীর উৎপাদনী ক্ষমতা । বেপরোয়া 
মানুষ শোষণ করছে পৃথিবীকে, 
প্রকৃতিকে ৷ জল দূষিত, হাওয়! বিষাক্ত 
হচ্ছে নবী, জলহীন, সুফলা মাটি হয়ে 
উঠছে বন্ধ্যা মরুভূমি । দেখতে দেখতে 
এমন একদিন আসবে, যখন ধনী-নির্ধন 
* শোষক-শোধিত, আমাদের সকলেরই 
অস্তিত্ব বজায় রাখা দুষ্বর ॥হয়ে উঠবে। 
সে-পরিণাম একাধিক আণবিক বোমার 
চেয়েও মারাত্মক । 

এই বিশ্বনমন্তা! এবং তার সম্ভাব্য 
সমাধান নিয়ে বিজ্ঞানী বুদ্ধিদ্বীবীর। 
মাথা ঘামাচ্ছেন, জাতীয় ও আস্তর্জাতিক 
এই 
প্রসঙ্গে বিশ্ব জাতিসংঘ প্রথম আস্ত- 
র্াতিক অধিবেশন ডাকে ১৯৭২ সালে, 
স্টকহোমে। অতনুর পরিবেশের 
বিভিন্ন দিক ও বিষয়--_আবহাওয়া, 
লোকসংখ্যা, খান্ভ-পরিস্থিতি, আবাস, 
জন, শক্তি, মরুময়তা, সমান ও মনস্তত্থ 
উন্নয়ন, সংস্কৃতি, ইত্যার্দি-_নিয়ে পরম্পর 
বিভিন্ন অধিবেশন হয়ে আসছে বছর- 
বছন্র, জাতীয় ও আস্তর্জীতিক, জাতি- 
সংঘ এবং তার বিভিন্ন শাখা-সংগঠনের 
মাধ্যমে । এগুলির মধ্যে দিয়ে সবাইকে 
'- জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে-কিভাবে ও 
কতোভাবে আমর! পরিবেশকে আঘাত 
- করছি; যে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর 


আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে, 


১৯৮২ 


সুস্থ রাখুন 


তার কোথায় কতোটা ক্ষতি হচ্ছে; 
এবং এদবের মোঁকাবিলা-সংশোধন- 
পুনরুদ্ধার কিভাবে, কোন বৈজ্ঞানিক 
রীতিতে আমাদের করতে হবে। 

কথায় বলেঃ যে-ভালে বসে 
আছে, সেই ভালকেই কাটতে থাক1। 
ঘে-প্রকৃতির আশ্রয়ে সাহায্যে মান্ষ 
ক্রযোন্নতি, সভ্য হয়ে উঠছে, সেই 
প্রকৃতিকেই, জেনে বা না জেনে, 
ক্রমশই জখম করে চলেছে। এন্ভার 
কাঠ-কয়ল পুড়িয়ে, বেহিসেবী কল- 
কারখানা বাড়িয়ে, আণবিক শক্তির 
বিধ্বংদী গবেষণা চালিয়ে আমরা 
বাতাদকে দূষিত করছি; জলকে 
দূষিত করছি, ভারী-শিল্প-বঞ্জিত নানান 
রাসায়নিক খাদ এবং অন্তান্ত আবর্জন। 
নদী-সমুদ্ধে ছেড়ে; নতুন-নতুন শহর 
রাস্তাঘাট, বিমান-বন্দর, পর্যটন-কেন্্র, 
খনিজ এলাকা ইত্যাদি গড়ার হিড়িকে, 
এবং অবৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণের 
ফলে, আমরা বনজঙ্রল-গাছপালা 
কেটে ফেলছি। এর ফলে, মাটি হয়ে 
যাচ্ছে নিরাবরণ, বাতাসে জ্রলীয় 
পদার্থের অভাব বাড়ছে, বদলে যাচ্ছে 
আবহাওয়া, আরজ অঞ্চলেও দেখ 
দিচ্ছে খরা। তদুপরি, অতিরিক্ত 
ব্যবহারের ফলে স্থলভূমি ভেজে 
পড়ছে, চাষের জমি ও পশুচারণভূমি 
অকেজো হয়ে যাচ্ছে, হেসে আসছে 
ব্ন্যা। ঘাটতি পড়ছে শক্কির-জলের- 
খাছ্যের বাসস্থানের! স্বাস্থ্যের পুর 
হচ্ছে অবনতি । আধিক ও সামাজিক 
সংকট, মানসিক বিপর্যয় অতি দ্রুত 
তীব্র আকার ধারণ করছে৷ 


বল! বাহুল্য, প্রারৃতিক সম্পদের 
এভাদুশ অব্যবহার মান্য আজ প্রথম 
করছে ন1) অতীতেও বারংবার এর 
আবৃত্তি দেখা গেছে। যার ফলে, 
প্রিয় মাতৃভূমি হয়ে গেছে মরুভূমি 
আফ্রিকার প্রায় সাড়ে ছেষ্টি লক্ষ, 
এশিয়ার এক কোটি, দক্ষিণ আমেরিকার 
প্রায় সতেরে! লক্ষ বর্গ কিলোমিটার 
জমি তার করাল গ্রাসে চলে গেছে। 
এখনও মানুষ নিরবচ্ছিন্নভাবে মরুতূমি 
তৈরি করে চলেছে-_নিজের হাতেই 
প্রতি বছর প্রায় ষাট হাজার বর্গ কি,মি 
হিসেবে । তার মধ্যে পনের হাজার 
বর্গ কি.মি, শুধু সাহার! মরুতূমিতেই 
জন্ম নিচ্ছে। এবং বর্তমান পৃথিবীতে 
এই ধরণের মনুন্তস্থ্ট মরুভূমির মোট 
পরিমাণ -নয় কোটি বর্গ কি, মি,এরও 
বেশি। জলবাঘুর ক্ষেত্রেও এ জাতীয় 


ক্ষতি হচ্ছে_'হয়তো কম হারে ও 
পরিমাণে । 


_ এইসব ‘ভয়প্রদ’ তথ্য এবং ভঙিষ্ঠ 


পু f ল্লায়ন, ভারী ভারী শিল্পের প্রচলন । 


অভিজ্ঞত!| বিশ্বের সচেতন ও শ্বদেশ- 
প্রেমী মাঙ্্যকে বিচলিত করে তুলেছে । 
জল-স্থল-বাতাসকে অবক্ষপ্নের হাত 
থেকে রক্ষা করার জন্যে বিপুল চেষ্টাও 
শুরু-হয়ে গেছে নানা দিকে। বিভিন্ন 
ধরণের বৈজ্ঞানিক গবেষ্ণ! এবং কারি- 
গরী প্রয়াস চলেছে পৃথিবীকে প্রকৃতিকে 
পুনরায় ঈশ্বরী করে তোলার জন্যে । 
লোকসংখ্যা কমানোর চেষ্টাও অব্যা- 
হত। জনসাধারণকে পরিবেশ বিষয়ে 
শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 
'পারিবেশিক আইনকাহন' তৈরি 
হচ্ছে। কিছু দেশ ইতিমধ্যে সফলতাও 
অর্জন করেছে। তার! প্রাকৃতিক 
সম্পদের ক্ষয় রোধ করেছে যেমন, 
পরিবেশকে কাছতেও নিয়ে এসেছে 
অনেকখানি । মরুভূমির বুকের মধ্যে 
গড়ে তুলছে সুস্থহুন্দর ‘রু-শহর’ ! 
আধুনিক অর্থনীতির ভিত্তি 


ভাজার ভাজার টাকার বিছ্যও চুরি 


তারও বৈজ্ঞানিক রীতপন্ধতি আছে। 
কিন্ত অধিকাংশ শিল্পপতি সেদব গ্রাহ 
করেন না, সাধারণ মাঁহষের সুখ দুঃখ, 
পৃথিবীর ভবিষ্যতের কথা ভাবেন না। 
ফলে, মামুযের গড়া পরিবেশ আঘাত 
করছে প্রকৃতি রচিত পরিবেশকে । 
যার পরিণতি ভয়ংকর । 

ভারতেরও বর্তমান পরিবেশ দ্রুত 


অবনতির পথে। এর প্রধান দায়ভাটী 


আমরাই । প্রগতি জীবনের আকাংখায় 
আময়া ষেদব সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
বৈজ্ঞানিক, বৈষয়িক কার্যকলাপের 
সূত্রপাত করছি বা করেছি। অধি- 
কাংশত তারই প্রভাবে নষ্ট হচ্ছে 
আমাদের পরিবেশ_-প্রাকৃতিক ও 
মানবিক, ছুইই। একদিকে হচ্ছে 
শশিল্পোন্নত', অন্যদিকে জ্রত হারিয়ে 
ফেলছি দেশের বন্য খনিজ পশুজ জল 
শক্তি সম্পদ, কলুষিত করছি আকাশ- 
বাতাস-জল-মাটি-জনম্বাস্থ্য। আজ 
যা আপাত লাভ মনে হচ্ছে। কাল 
তা-ই পরিণত হবে সারধিক ক্ষয়- 
ক্ষতিতে। fe 


te 
১৯৮০ সালে গড়ে উঠেছে ডারত 


শান্তিপুর বিদ্যুৎ পর্ষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


শাস্তিপুর বিদ্যুৎ পর্ধদের কিছু 
কর্মীর সঙ্গে যোগসাজস করে কিছু 
ব্যবসায়ী ও ইলেকট্রিক কনস্রাকটর 
বিদ্যুৎ চুরি তথা সরকারী রাজদ্ব 
ফাঁকির একটা র্যাকেট গড়ে তুলেছে। 
অস্থায়ী কানেকশন লাইন ট্যাপিং, 
মিটারের কাট উল্টো দিকে ঘোরানে! 
(যাকে ব্যাক রোল বলে) প্রভৃতি 
বছ বেআইনী কাজের মাধ্যমে এই 
র্যাকেট কাজ করছে। ফুলিয়া রেল 
বাজারে অবৈধ অস্থায়ী কানেকশন 
করা হয়েছে কাচা বাশের পোল পুঁতে । 

ফুলিয়ার জনৈক ইলেকট্রিক কন- 
ট্রাকটরের দোকানে কোন স্থায়ী 
কানেকশন ছিল না! অন্ত জায়গা 
থেকে ট্যাপ করে বেআইনীভাবে তিনি 
কান্দ চালাতেন । পর্যদ কর্মীরা এসে 
বেআইনী কানেকশন কেটে দেন। 
কাটার দুদ্দিন পরেই তিনি স্থায়ী 
মিটার পান। (যেখানে অন্ত গ্রাহকর! 
দরখাস্ত দিয়ে দীর্ঘদিন অপেক্ষা 
করেন)। এখন প্র কনট্রাকটরই 
অনেককে লাইন দেন এবং পর্যদ কর্মী- 
দের সহযোগিতায় মিটার ব্যাক রোল 
করিয়ে অতি পামান্ত ইউনিট খরচ এর 
হিসেব দেন। 

রেল বাজারের আর এক ঝা 
মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী নিজের মিটার 
থেকে অন্যদেরকে লাইন দেন, টাকাও 
নেন কিন্ত পর্য্কে দেন নামমাত্র। 


অবশ্য এজন্য পর্ষদ কর্মীদের কিছু দিতে | 


হয়। গ্রামাঞ্চলে চাল কল মালিকরাও ' 


বিদ্যুৎ পর্দের রাজস্ব এভাবে ফাকি 
দিচ্ছেন। ফুলিয়ার সত্য ঘোষের ধান 
কলের মিটারের কাটা নাকি ঘোরেই 
না, অথচ বিদ্যুৎ ঠিকই আসে। শ্তালে! 
পাম্প এর কানেকশন ও তার মিটারের 
ব্যাপারে দিগনগর ও অন্যান্য অঞ্চলে 
ব্যাপক দুর্নীতি চলছে । 
স্বত্রাগড়ের তামিলি পাড়ার তরুণ 
ভৌমিক টিল আসবাবপত্র তৈরীর 


॥'পীচ ॥ - 


সরকারের 'পরিবেশ-বিভাগ'খার 
কাছ হবেঃ প্রাকৃতিক পরিবেশের 
সুরক্ষা! এবং তার জন্তে প্রয়োজনীয় 
নীতি-নির্ধারন,  পরিকল্পনা-রচনা, 
কার্যকরী বাবস্থা গ্রহণ । সরকারী ' 
এই প্রচেষ্টার পাশাপাশি জনসাধারণ- 
কেও সচেতন ও সক্রিয় হতে হুবে। 
কেননা, আমাদের দেশের বর্তমান ও 
ভবিষ্বুৎ সমৃদ্ধির অন্তে যতদূর সম্ভব 
প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্ট! 
করতে হবে, সামাজিক পরিবেশের 
অস্তপিহিত যাবতীয় অসাম্য-বৈষম্য 
দূর করতে হবে। এবং এমন কি, 
প্রয়োজন হলে, নিজেদের ত্বভাব-সংস্কার 
বিশ্বাল-বৈশিষ্ট্য, এমনকি জীবনধারাও- 
কিছুটা বদলাতে হবে । 

প্রকৃতির গড়া পরিবেশের সঙ্গে 
মানুষের গড়া পরিবেশের একট! সুন্দর 
সুস্থ বোঝাপড়া, একট! সমতাভিত্তিক 
ও মমতাতরা সমঝোতা _মাদন্ন সংকট 
পেরিয়ে যাবার এইই একমাত্র উপায়। 
এবং যতো শীঘ্র আমরা একে সফল 
করে তুলতে পারি, ততোই আমাদের 
মঙ্গল । 


একট! ছোট কারখানা চালান! তিনি 
গত ৭ জুলাই ১৯৭১ থেকে আজ পর্যন্ত 
বিছ্বাৎ খরচ বাবদ পর্যদকে নাকি এক 
পয়সাও দেননি । তাঁর মিটার নম্বর 
১৬১৬৬৭ | 

শাস্তিপুর-ফুলিয়া ও গ্রামাঞ্চলের 
বহ লোকই নাকি এখন বিদ্যুৎ পর্যদের 
কর্মীদের পকেটে কিছু গুজে দিয়ে 
বিদ্যুৎ ব্যবহার করে সরকারের রাজন্ব 
ফাঁকি দিচ্ছেন । এ নিয়ে নাকি সম্প্রতি 
এক উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে । 
শীস্তিপুরের পাক্ষিক পত্রিক] ‘প্রতিবাদী 
চেতনা" এ নিয়ে লেখালেখি হয়েছে । 








জনপ্রিয় গ্রন্থের পুনমু দ্রণ 
মার্কসবাদী চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক গল্পের সংগ্রহ 
মিহির আচার্য সম্পাদিত ' 


পরভুরামের কু্ার ১৫০০ 


| লেখক সুচী ॥ 


শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মহেশ), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ( মাসিপিসি ), 
রমেশচন্দ্র সেন (একফালি জমি ), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ( তীর্ঘযাত্র। ), 
নবেন্দু ঘোষ (ছিন্নসস্ত1), স্থশীল জানা ( সধ!), ননী ভৌমিক (হটাবাহার), 
সলিল চৌধুরী (ড্রেসিং টেবিল ), খ্ত্বিককুমার ঘটক ( সড়ক ), সোষেন চন্দ 
(দাংগ!), শান্তিরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় (অমিআক্ষর), সুলেখ! সান্ভাল (সংঘর্ষ), 


মিহির আচার্য (আজ কাল পরশু )। 


প্রৃপতিস্বান ৷ নাথ ব্রাদার্ন। কথা ও কাহিনী । দে বুক ষ্টোর | শৈব্যা। 


নিউ বুক সেন্টার। কথাশিল্প। 


শুকসারী ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলকাতা-১৪ 








নিব শচনী, ম্নয়না তদন্ত প্রসঙ্গে 


গত ৬ই আগষ্ট দর্পণে সত্যব্রত 
বন্দে]াপাধ্যায় ‘সাহস ও প্রবৃত্তি’ না 
থাক সত্বেও যে অহেতুক ভাবার 
খসাম্ফধালন ও দ্বাভিকতার ধৃত্রজাল 
বিস্তার- করেছেন সে সম্পর্কে একটা 
প্রশ্নই সত্যব্রতবাবুর কাছে রাখা ঘায় 
স্তএলা্জীটা কোথায় ? নির্বাচনে 
ঘুর্দি এত এলাদঁ তাহলে “নির্বাচনের” 
ময়না তদন্ত করতে গেলেন কেন? 

সত্যব্রতবাবুর কিছু'বলার ‘সাহস’ 
_ নেই, কারণ তিনি বলেছেন “রফিক 
সাহেবের ভ্তায় অন্ধ কট্টর সমর্থক না 
হলেই শাসক শ্রেণীর না পপন্দ । আর 
না-পসন্দ হলেই ভোটাধিকার সহ রুটি 
ক্রম্দি সবেতেই হাত পড়তে পারে ।” 
এঅর্থাৎ তার মতে কলে কারখানায় সি, 
আই, টি, ইউ, শিক্ষক সমাজে এ, বি; 
টি এ, বা এ বি পি টি এ সরকারী কর্মী 
জগতে কো-অভিনেশন কমিটি ছাড়া 
আর সকলের মুখ বন্ধ কিংবা তার! 
ভোটার নন। আমার প্রতিবাদের 
উত্তরে মাননীয় সত্যব্রতবাবু নিজ 
পাণ্ডিত্য জাহির, করেছেন। অথচ 
তিনি জানেন না ভোটার লিষ্ট 
প্রণয়নের, দায়দায়িত্ব বাম ফ্রণ্ট 
সরকারের কতটুকু। তার সপরিবারে 
নাম বাঘ যাবার প্রতি দমবেদন। 
জ্রানিয়েও প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় ‘উন্নত 
চেতনা সম্পন্ন সত্যব্রতবাবু নাম 
তোলার জন্ত পদ্ধতি মোতাবেক চেষ্টা) 
করেছিলেন কি? এছাড়াও বামফ্রন্ট } 
তথ! সি. পি এম সমর্থক ভোটারের 
মাম বাদ যায়নি এ-চ্যালেপ্জ তিনি 
করলে গ্রহণ করতে বাজী আছি। 


সত্যব্রতবাবুর প্রবৃত্তি নেই। 
কারণ “অসম চেতনায় কোন বিতর্কে 


লাধারণ মানুষের. হয়ত বা বলারও হাড়ি 
থাকে না। রঃ 
বামফ্রন্ট বুর্জোয়া গণতষে ক্ষমতা 
দখল করেছে একটি অঙ্গ রাজ্য । 
সেখানে মার্কসীয় রীতিনীতির প্রয়োগ 
বা “অমার্বসীয় রুচি বিকৃতি বা 
অপসংস্বৃতি*র অবসানের আশা একটি 
কচি ছেলের বায়না হতে পারে কিন্ত 
একজন বাস্তব চেতন! সম্প্ন ব্যক্তির 
বিশেষত মাকসবাঘীর দাবী হতে পারে 
না। কারণ সামাজিক অবঙ্গ্- এবং 
রাষ্ট্র কাঠামোর ফল হিসাবে যেগুলো 
চলে আসছে তা একটা অঙ্গরাজ্যের 
নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে 
রোধ বরা সম্ভব নয়। হৃতরাং 
ভারতের একটা অঙ্গরাজ্যে ক্ষমতার 
গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেছেন 


“সংবিধান অনুযায়ী কাজ করছি, 
রেভলিউশন তো করতে আসিনি” 
তখন তিনি তো সঠিকই বলেছেন । 
কারণ এই কাঠামোর ভিতর দিয়ে 





কংশ গ্রহণ অর্থহীন ও সময়ের অপচয় 1৮ - 


সুধু তাই নয় লেখকের মত মার্কসবাদ- 


" বিশেষজের  মতে--"এরা] কেস 


এদের তথাকথিত নেতৃদ্বানীয়দের 


অনেকেই জানে না মার্কসবাদ একটা -.: 


স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান” ইত্যাদি । 
কারও প্রতি অশ্রন্ধা না রেখেই 


বলছি এই দেশের কোন এক সংগ্রামী ' 


দ্বদ তাদের প্রতিষ্ঠাতাকে এদেশের 
লেনিন হিসাবে জান করেন। সম্ভবত 
তাদের কাছে লত্যব্রতবাবুর মত চরম 
ও পরম মার্কসবাদজের নামটা জানা 
নেই। একমাত্র তিনি ছাড়া আর- 
কেউ মার্কসবাদ জানেন না! এহেন দম্ভ 
এঙ্জিত মিনার শীর্ষে থেকে নিজেকে 
- বিরাট কিছু কল্পনা করায় একটা 
আ্দাত্মমুখ নিশ্চয় আছে। এবং তাতে 





. করেছেন 





নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে 
বিপ্লব করার কথা বলা তো বাচালতা। 
কারণ ভার “পাল “মেন্টে অংশগ্রহণ” 
“শ্রেণী সংগ্রামের একটা 
ক্ষেত্র হিসাবে” দেখে এবং পালমেপ্টের. 
পন্বরূপ খুলে দেবার” জন্ত। সুতরাং 
এই মানসিকতা নিয়ে হখন এই 
প্রশাসনকে সঙ্গে করে কাজ করার জন্ত ' 
কোন মার্কসবাদী ক্ষমতায় যায় তখন 
বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড বা মার্কসযাদী 
দরশন-অর্থনীতি সমাজতত্ব-সংস্কৃতির 
প্রয়োগ কি সম্ভব? 

উচ্চ শিক্ষিত 'এক শ্রেণীর লোক 
মাতৃভাষা বাঙলাকে ভুলে যান বা 


ভুলতে চান । হয়ত পত্যব্রতবাবু বাঙল! 


ভূলে গেছেন, কিংবা তার মূল নিবন্ধ 
ইংরাজীতে ছিল যার অনুবাদে সঠিক 
রাংলা ঠাই পায় নি, তাই তার আবদার 
দ্বমন পীড়ন” বলতে বুঝতে হবে শুধু 
মানসিক দমন পীড়ন । আর এটা পত্র- 
লেখক ধরে নেন নি বলেই দৈহিক- 
জৈবিক চেতনায় আবদ্ধ । তিনি পরিষ্কার 
ভাবে বললেন যে বিদ্যালয় গৃহকে 
কেন্্র করে এই উৎসবের আয়োজন 
গত পাচ বছরে তার একটিরও নির্মাণ 
ধা সংস্কার হয়নি (বস্তায় ক্ষতিগ্রস্ত 
কয়েকটির বিদ্বেশের ও দেশের বিভিন্ন 


জনসেবাযূলক প্রতিষ্ঠানের বদান্তত] 
ছাড়!) অর্থাৎ তিনি বললেন একটাও 


পাঁচ বছর আগে বনমালী কুয়ো তলার আশে পাশে গোটা পাঁচেক আমের চারা 





চন 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে আগষ্ট, ১৯৮২ 
হয়নি। আমি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম পাশ: কাটিয়েছেন । আবার তার মুখ '- 


যে কিছু স্কুল দেখিয়ে দেবার, অথচ তিনি 
তার ছুই দশকের সুদীর্ঘ একাত্মতা 
জনিত অভিজ্ঞতার কথ! জাহির করে 
জানিয়ে দিলেন তিনি বলেছেন যখন 
তখন সেটাই ঠিক অর্থাৎ, তিনি এড়িয়ে 
গেলেন। : 
সত্যব্রতবাবু বলেছেন “নির্বাচনের. 
ফলাফলের ওপর. নির্ভর করেই যিনি 
নির্বাচন-পূর্ব ও নির্বাচনোত্তর পরি- 


স্থিভির মূল্যায়ন করেন এবং আমার 


বক্তব্যের সত্যাসত্য.. নিরূপণ . করেন 
তার সঙ্গে বিতর্কে. অবতীর্ণ হওয়া! 
সুবুদ্ধির পরিচায়ক মনে করি না।” 
চমৎকার থিওরি সত্যত্রতবাবুর ৷ 
নির্বাচনের ময়ন! তদস্ত লিখবেন অথচ 
ফলাফলকে পাভাই দেবেন না। আমি 
কিন্ত ফলাফলকেই “একমাত্র” el 
পরিবেশ ও পরিস্থিতির উল্লেখ ক 
বলেছিলাম, ছোট করে দেখার ৰি 
আছে? 

বিভর্কে যুক্তির অভাব ঘটলে কিছু 
ভারী- ভারী বিশেষণ দিয়ে মুখবন্ধ- 
করার প্রচেষ্টা দেখা ঘায়। সত্যব্রত- 
বাবু সেইরকম কিছু বিশেষণই যোগ 
করেছেন।, অথচ তিনি আমার 
প্রতিবাদ পত্রের বত্তব্য যুক্তি দিয়ে 
খণ্ডন করেন নি। পাণ্ডিত্য দিয়ে 


০০ চন 


পি 


থেকেই শুনতে হবে ভাবের ঘরে চুরি 
করার কথা। 

স্ত্যব্রতবাবুর কাছে সবশেষে 
একটি [প্রশ্ন রাখব। তা হল আগে 
পরিষ্কার করে বলুন- কোনটার সম: 
লোচনা করবেন-_ক্ষমতায় যাওয়াটার, 
না কাজের? হয় বলুন মার্কসবাদী 
দলের এই বুর্জোয়া সংসদীয় গণতঙের 
মধ্যে াওয়াটাই ঠিক ময় ( তাতে যি 


লেনিনের নির্দেশও সংশোধন করতে পু 


হয় হবে)। অন্যথায়, সরকারে গিষ্ে 


কাজ কিছু করেছেন কিনা। তাহলে 


ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। 


7 


£নির্বাচনে এলাজ নিয়ে নির্বাচনের . 
ময়না তদস্ত লেখা যায় ন! লিখলেও 
তা হবে সোনার পাখরবাটির মত 
একথা চহ্বশ্মান-উদ্বার-বিপ্লববাদী 
মর্কবাহজ ও উন্নত চেতনার 


{ বস্তু । 
অধিকারী- সত্যৱতবাবুর মনে রাখার 
প্রয়োজন ছিল। 

রফিক-ম্লিক 





ক্স বিশদ বিবরণের জন্য নার কুপনটি ভরে পাকিয়ে দিন | 
- বসিয়ে ছিলেন । আজ শ্রান্ত পথিক ও পথ দিয়ে যাওয়ার সময়ে কুয়োর ঠাণ্ডা. 1--২-০------০-----০-০-০-০-০-০--০০০০০০০০০৮০০- ক 
জনে তৃষ্ণা 'মেটায়, গাছের ছায়ায় গা জুড়োয্ন । পাছের ফল এতো হয় যে বনমালীর £ এস কে ঘোষ ‘ i 
পরিবার ভরপেট খায় আর বাকী ফল বেচে দেয় । জ্যাসিসটেম্ট পোডাকশাল-ম্যানেজরি 
ঃ রর টু " রিজানাল ডিস্ট্রিবিউশান সেপ্টার 
শ্ত একদিকে পুণ্যলাভ অন্যদিকে অর্থলাভ ৷ এর চেয়ে বেশি আর কি চাই ? ৬৯, রবীন্দ্র সরণী 
ফলিকাতা-*৭০০০৭৩ 
গর তদ জং বাইর তিনি বাড়িয়ে 


৩৩ শতাংশ করা দরকার ॥ 





গাছপালাউ খাদ্য, ফলমূল, ইন্ধন প্রভুতি উৎস - 
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নাম 

-তিকানা 
' পিন 


UY “> সপন পা আর পা শা আট টি উ্ জাজ জট ভাজ we এপ ও৮ ae খাছ রাগ জরি রি এপ 





আমি নতুন ২০ দফা, কর্মসূচী, সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে 
আগ্রহী অনুপ্তহ ক'রে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা/ ইংরাজী 





শপ সা শী শট শপ শী সপ সপ পপ ক পপ শত ও পর ৮ কি পপ তি পি শ্পিশ প্চ্ এ শতক 


ঝা বা তি শা পল লক পপ প্র লক বশ বা বে কাশ প্র লতাৰ পিক 


পা 


- স্পীকার সমীপেষু 


বিধানসভার কার্য পরিচালনার 
ব্যাপারে আরজ আপনাকে একট! 


গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়াকিফহাল্‌ করতে , 


চাই। গণতম্থরে বিধানসভার কান্ধ 
যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হল 
বিধানসভার কার্যবিবরণী সংবাদপত্রে 
প্রচার ও প্রকাশ করা। লোক্মচ। 
ও বিধানদভায় প্রেদ গ্যালারী হুল 
দন্ত গ্যালারীর মতোই মুল্যবান । 
কিন্ক পশ্চিমবজ বিধানসভায় সাপ্তাহিক 
কাগজের জন্য প্রেস গ্যালারী বরাদ্দ 
করা হয় দোতলায়। অথচ এক- 
তলায় দৈনিক প্রেসের ছুটে! গ্যালারী 
মারি ছাড়াও তিনটে সারি আছে 
ধৈধানে দর্শকরা থাকেন। সাপ্তাহিক 
- প্রেসের রিপোর্টাররা দোতলা থেকে 
কার্ধবিবরণী শুনতে পান না। এক- 
তল্লায় সকল সাপ্তাহিক কাগজের 
রিপোর্টারের বলার মতে! ঘথেই 
জায়গ। আছে, আশাকরি, আগামী 
অধিবেশন থেকেই যাতে একতলায় 
দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে. সাপ্তাহিক 


পত্রিকার রিপোর্টাররাও বনতে পারেন 
আপনি সে বিষয়ে সচেষ্ট হবেন। 


নির্মাণ কর্মীদের সভা . 


= বিগত ১সা আগই পশ্চিমবঙ্গ সিটু 
বাদ্য দণ্তরে নির্মল রায়ের সভাপতিত্বে 
নির্মাণ কমীদের  পূর্বাঞ্চদীয় সমর 
সধিতিক্ন ১০ম সভা অনষিত হয়। 
সভার তিনটি রাজ্যের ৪* জন নেহ্‌- 
স্থানীয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 
'সিটুর রাজ্য কমিটির পক্ষে শাস্তি ঘটক 
এবং শ্যামল চক্রবর্তী সভায় উপস্থিত 
ছিলেন । 

সভায় বিস্তৃত আলোচনার পর 
নিয়লিখিভ সিথ্বাস্ত নেওয়া হর 
আগামী ২ মান ব্যাপী প্রচারে 
আন্দোলনের জন্ত_-(১) লিফলেট, 
পোষ্টার এবং ফেব্টুনের মাধ্যমে নির্মাণ 
কমীঁদের 
-ম্বকদকে জানানো; (২) প্রতিবাদ 
সধ্যাহ পালনের মধ্য দিয়ে দাবিগুলির 


r 


ব্যাপক প্রচার; (৩) কেন্ত্রীয় শ্রম- 


স্ত্রী সমীপে অন্তত পক্ষে ১০০০০ 
নির্মাণ কমদের সইযুক্ত বিভিন্ন দাবী 
লঘ্লিত স্মারকলিপি পেশ; (৪) 
বিভিন্ন ওয়ারক সাইটে কনভেনশন 
করে অন্তান্ত শিল্পের শ্রমিক সহ 
মাধারণ মানুষের সামনে নির্মাণ 
কর্মীদের অবস্থার কথ! তুলে ধরা; 
(6 পাতাল রেলে কর্মরত কয়েক 
হাজার শ্রমিককে সংগঠিত আন্দোলনে 
সমবেত করার উদ্দেশ্তে কলকাতায় 
একটি বিশেষ কনভেনসন। 

Hse 

- নেতৃবৃন্দ পুনরায় অক্টোবরের ?৮২ 
দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রচার আন্দোলনের 
পর্যালোচনায় বসবেন । AS 


বর্তমান অবস্থার কথা" 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে আগষ্ট, ১৯৮২ 


হাসপাতাল কর্মীদের মভা স্মরণ সভা 


ফেডারেশন অফ ওয়েষ্টবেঙ্ল 
হমপিটালস এমপ্রিয়গ্জ ইউনিয়ন পশ্চিম- 
বঙ্গ শাখার ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রনিলয় 
চৌধুরী স্বাধীনতা দ্বিবন উপলক্ষ্যে 
নীনরতন দপ্নকার হাদাপাতাল ওয়ার্কার্স 
ইউনিয়নের ডাকে এক বিরাট শ্রম ক- 
কর্মগরী ও ভাক্তার-নার্সের জননভায় 
বলেন যে, দেশে স্বাধীনতা হয়েছেঠকই 
কিন্ত স্বাধীনতার মূল্যায়ন ঠিক ভাবে 
হয়নি। প্রীচীধুরী আরও বলেন থে, 
ধনী আরও ধনী হয়েছে। গরীব 
আরও গরীব হয়েছে। শাদকগোষঠী 
মুখে যতই শ্রমিক দরদের কথা বলুক 
না কেন শ্রকর] ভাষ্য দাবী থেকে 
বঞ্চিত। বঞ্চিত তাদের ছেলে- 
মেয়েরাও। সভায় সভাপতিত্ব করেন 
প্রবীন হাসপাতাল শ্রমিক নেতা 
জবশ্বেশবর রাম এবং প্রধান অতিথি 
ছিলেন নীলরতন হাসপাতালের 
সহকারী প্রণাদক ডাঃ এদ কে পাত্র। 
ঞপাত্র সভায় ঘোষণা করেন যে, 
আমার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমি 
চেষ্টা করবে] শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী 
মিটিয়ে ফেলতে এবং শ্রমিক কর্মগারী- 
দের ছেলেদের ঘে স্কুম আছে ভার 
দ্াবীগুলিও পূরণ করবার চেষ্টা করবো । 

অন্তান্ত বক্তাদ্বের মধ্যে নীরোদ 
ভট্টাচার্য, হরি প্রসাধ উক্ত বিভালয়ের 
শিক্ষক যদুনাথ প্রসাদ ও লেবার 
অফিদার প্র:সন গুপ্ত প্রমুখ ভাষন দেন। 
অন্ষ্ঠান শেষ বাচ্চাদের মিটি বিতরণ 
করা হয়। 


২২শে আগষ্ট, ১১৮২ রবিবার 
মাওবাদী কমিউনিষ্ট কেন্দ্রের অন্ততম 
প্রতিষ্ঠাতা এবং সাধারণ সম্পাদক" 
প্রশ্নাত কানাই চ্যাটার্দীর (কে, পি) 
স্মরণে মহাবোধি সোদাইটি হলে একটি 
শ্ববণ সভা অহ্গ্ঠিত হয়। সভার 
শুক্তে স্বত্ব সভ! কমিটির পক্ষে বল 
হয়, প্রয়াত কানাই চ্যাটার্থী সবার ১৫ 
বছর বয়সে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে 
যোগ দিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুংপ্নের 
চিন্তাধারার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সমস্ত 
রকম স্থবিধাবাণ, বিশেষত দক্ষিণপন্থী 
স্থবিধাবাদ ও পুলংশোধনবাদের বিরুদ্ধে 
আপোষহীন সংগ্রাম! পরিচালনা 
করেন। কঠোর পরিশ্রমে তার 
শরীর ভেঙ্গে যাত্রা সত্বেও তিনি 
শ্রমক শ্রেণী ও (জনগণের স্বার্থে 
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্াস্তভাবে। 
কাজ করে গেছেন। দেশের . তথা- 


"কথিত রাজনৈতিক নেতারা যধন_ 


নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত তখন 
তিনি নিঞ্জেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে” 
ভারতের বিপ্লবকে সংগঠিত করার” 
প্রচেষ্টা করে গেছেন, বা ভারতের 
কমিউনিষ্ট 'আন্দোলনে বিরল দৃষ্টাস্ত। 


এই ম্মবণ সভায় প্রন্নাত চ্যাটা বার 
রাজনৈতিক জীবন ও কর্মকাণ্ডের 
বিশ্লেধ। করে একটি প্রস্তাব নেওয়া 
হয়। বিভিন্ন বক্তায় প্রন্নাত চ্যাটাজীর 
কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে 
আলোচনা করেন। স্বরণ সভার, 
সভাপতি করেন শ্রীমবদী য়ায়। ১5] 


সুন্দরবন সীমান্ত প্রকপ্প 


কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারের 
যৌথ উদ্ভেগে স্থন্দরবনে সীমাস্ত 
প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক প্রাইমারী স্তর 
পর্যন্ত বেশ কয়েক বছর ধরেই শিশুদের 
শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের 
‘হেড অফিস গোসাবাতে এবং ইন্ছুপ- 


গুলে! যথাক্রমে রাঙাবেলিয়া, ছোট 


মোল্লাখালী, কুমীরমারী, সাতন্জেলিযা 
(১১নং) এবং রজতজুবলিতে গড়ে 
উঠেছে। স্থানীয় লোকেরা এই সমস্ত 
ইচ্ছুপগুলোকে বারোয়ারী ইন্থুস বলে। 

এই প্রকল্পের জন্য খরচ ছাব্বিশ 
শতাংশ কেন্দ্র সরকার এবং বাকীটী 
রাজ্য সরকার দিচ্ছে! প্রকল্পের নিয়মে 
ইস্কুলগুলোতে তিন থেকে ছয় বছরের 
শিশুদের ভরতি করা হয়। কোন 
ইন্কুলে ত্রিশ জনের বেশী শিশু ভরতি 
করার নিয়ম নেই। ইস্ছুলগুলোতে 
পুরুষ শিক্ষকের বদলে মহিলা শিক্ষি ক! 


রাখা হয়েছে। কারণটাই যে এক - 


শিশুর! কখনো ভাবতে না পারে যে 

তারা মাতৃসেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 
এখানে ছোট ছোট ছড়া, পরিষ্কার 

পরিচ্ছন্নতা এবং ছড়ার সঙ্গে নাচ 


শিশুদের শেখানো! হয়ে থাকে এবং: 


প্রতিদিন শিশুদের মাথাপিছু কুড়ি 

পয়সার টিফিন দেওয়া! হয়। মেয়েদের 
সেলাই ও হস্তশিল্পের জনয শিক্ষিক| 
এবং গ্রামের 'গর্ভাভী মায়েদের জন্যঃ 
একছ্রন করে অভিজ্র ধাঁত্রী এই সমৃস্তী 
ইহ্কুসগুলোঁতে আছে। বলা বাহুল্য 

যে দেশে গ্রামীণ প্রাইমারী ইক্কুল গুলো 

বেলা এগারোটার পরিবর্তে বেলা 

বারোটায়ও অনিয়মিত সেখানে এই 

ইন্থুলগ্ুলোতে বেলা আটটা থেকে 

দশটা পর্যস্ত নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে। 


এই প্রকল্প শিশু শিক্ষা প্রসারে 
কতদূর সহযোগী হবে তা এখনে 
পরীক্ষাধীন। বর্তমানে নূতন নিয়ম 
করে ইহ্ষুলগুলো থেকে অন্তত এক 
মাইল দূরে অহ্ন্নত গ্রাধগুলোতে গিয়ে 
শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য ধাজীদের পাঠানো 


হচ্ছে। তারা এ সমস্ত গ্রামে গিয়ে 
রান্না থেকে শুরু. করে. .ঘকলরকম' 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দিচ্ছে 


মাকে আসক্ত 


১ম পৃষ্ঠার পর 
খায়। কারও কারও সামান্য মাত্রায় 
খেলেই “কাজ” হন্ন_মাবার কারও 
কারও মা! বাড়াতে হয়। এরপরে 
এমন হয যে অল্প মাত্রায় থেলে আর 
নেশা হয় না। ক্রমশ একটু একটু 
করে ওবুধের মাত্রা বাড়াতে হয় অন্ন", 
ক্ষণের জন্য “মৌতাত” করার জন্য। _, 

তৃতীয় স্তরে দেখা যায় যে এক- 
টান৷ বেশ কিছুদিন খেয়ে চলেছে সেই 
যুবক যার ফলে তার দেহে 'নানানু, 
ধরণের প্রক্রিপ্রা শুরু হয়েছে। তধ্ন 
আর সে সুস্থ মান্য -ডালরকমের 
রোগী। 

একুশ বছর বয়সের একটি স্বত- 
কত্তোর শ্রেণীর ছাত্রের চিকিৎসার 
কাহিনী বর্ণনা ্রণর্গে ডঃ মোহন 
জানান যে ছেলেটি বন্ধুবান্ধবদের পালায় 
শব করে প্রবষে ছিলিষে গজ| খায় _- 
মৌতাত করার জন্য। এরপর নানান 
ধরণের ট্যাবলেট খেতে আরম্ভ করে। 
কোকেন নাকে নস্তিব মত “ব্যবহার” 
করা তার পর্রবর্তী স্তরে। এন্পপরে 
যরফিন বা এ ধরণের মাদকতাপূর্ণ 
ওষুধের ইনজেকশন নিতে লাগল । 
ষখন পুরোপুরি নিন্চিন্তে--অর মাত্রায় 
তার অযেনা_-তার থ্বাস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে, 
পড়েছে এবং পড়াশুনা করার মত 
অবস্থা নন্ব। এই ছেলেটির কাহিনীর 


সর উল্লেখ করে ডঃ মোহন বলেন যে প্রায় 


অধিকাংশ যুবক একইভাবে মাদকে ; 
আক হয়ে পড়ে। 


এ ধারণা ভূপ যে এই নেশার 
করার প্রবণত] কেবল অপেক্ষাকৃত 
অবস্থ।পন্ধ পরিবারের ছেলেদের মধ্যে 
বেশী দেখ যাপন । হয়ত এ চিত্র ছিল 
আগে। এখন অন্লবিত্রের মধ্যে রোগ 
প্রণার লাভ করছে। সামান্ত পয়সা 
রোক্ষগার করলেই--ট্রাম বাস অধবা 
রিকদ। চালিয়ে ধেষন ভাবে হোক ন! 
কেন--এই নেশার পাল্লা পড়ছে। 
নেশা করা পন্ধতিট। প্রা একই 
রকমের এবং পরিণতি একই রকমের 
কারন ও বেদনাদায়ক । 

এ রোগের চিকিংদাযর় উপশম হয় 
তবে ভার জন্ত প্রয়োঙ্জন এক গ্রচিত্তে 
দীর্ঘদিন চিকিংসকের- পরামর্শে চা । 
যথাসময়ে রোগীর অভিভাবক অধবা 
রোগী নিজে চিকিৎসকের পরামর্শে 
সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে এমন ঘটনা বিরল 
নয়। কিন্ত এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ও 
চিকিৎসকের উপর ভরসা । 

দিলীর যুবকদের নেশাগ্রস্ত হওয়ার 
কাহিনীতে কারও মনে ঘেন এ ধরণের 
আত্মপ্রনাদ ন! হত যে কলকাতা এ 
ব্যাধি থেকে মুক্ত । তা মোটেই নয়। 

সঠিক সমীক্ষা এখনও হয় নি 
কলকাতায়। সেজন্য এর ব্যাপকতা 


চি 


' ছানা যায়নি - : 


॥ সাত? 


কবে একথা জোর দিয়ে বলা যায় 
একশ্রেণীর অবস্থাপন পরিবারের ছেলে- 
মেয়ের কাছে এ ধরণের ড্রাগ-প্রীতি 
একট! ফ্যাশনে ঈড়িয়েছে | - 

প্রেসিভেন্দী কলেজের ছেলেরা 
এখন ফ্যাশান প্রতিযোগিতার পিছিয়ে 
পড়তে চায় না । হিন্দু হোস্টেলে, 
কফি হাউমের আনাচে কানাচে এবং, 
পার্ক সরা অঞ্চলে যারা চলা ফেনা 
করেন--তাদের হয়ত এদিকে নজর 
পড়বে। 

বাবুদের দেখা দেখি কলকাতার 
ফোন কোন ব্যন্ত এলাকার এই মেশরি 
প্রতি আনক্তি দেখ! বাচ্ছে। কোন. 
ধান্দাবাজি করে ছুটে। পন্নলা হাতে 
এলেই সন্তাপ্প প্রথমে গাঁজা আফিং 
চন্ন ও আস্তে আস্তে ট্যাবলেটের 
দিকে কু কছে। ওষুধের দোকানের 
মালিকরা এ বিষয় আইনত যে 
সতর্কত। নেওয়া দরকার তা নেন না। 
বিনা প্রেলকিপশনে এসব ওষুধ বিক্রত্ন 


করেন। এ ব্যাধি বাড়তির পথে । 


বিরোধীদের চিঠিপত্র 


১ম পৃষ্ঠার পর 


করার কথ! বলেছিলেন। 
পালপযেপ্টের গত বর্ধাকাদীন 


অধিবেশনে পরকার এই আইনের, 


একটা সংশোধনী বিল আনেন। মত 
প্রকাশের শ্বাধীনত। তথ! সংবিধানের 
১৯৫) ধারার মৌলিক স্বাধীনতা! 
অঙ্গ্ঘাধী নাকি এই সংশোধনী বিল। 
মূল ' আইনের ২৬সং ধারায় কিছু 
রদবদল করা হয়েছে। এর ফলে 
দাড়ালো যে, ১৮১৮ সালের আইনে. 
সরকারকে চুড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়ে- 
ছিল এখন চিঠিপত্র মাঝপথে অ্টি- 
কানো ও প্রয়োজনে প্রাপককে না 
পাঠানো হলে নাগরিকরা আদালতে 
সরকারী কর্তৃপৃক্ষকে চ্যালেন্ করতে 
পারবেন । 

আইনের ভাষায় সরকার জনদ্বার্থে” 
বিদেশের সঙ্গে মৈত্রীর স্বার্থে এই সেন্স 
করবে। এর সঙ্গে আছে ফোনে 
আড়িপাতা, বিরোধী দলের নেতাকে 
রাজকীর সন্মান দেখানো হবে আবার 
তার চিঠিপত্র সেন্সর করে ফোনে 
আঁড়িপাতা ও পেছনে গোষেদ্দা 


. ঘোরাথুরি করবে। আর এ সবই হবে 


গণতঙ্ের নামে । 


রাজ্যের ই-কং নেতৃত্ব 
১ম পৃষ্ঠার পর 

শুধু কয়েকটি খুঁটিনাটি এবং পশ্চিম" 
বঙ্গের কিছু রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
জন্ত সিদ্ধার্থ রায়কে একটু অপেক্ষা 
করতে হবে। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে সিদ্ধার্থ রায়ের অন্ত 


তির করছেন মোতাহার হোসেন, 
ফোপালদীস নাগ, ভোলা সেন প্রমুধ। 


Regd. No. WB/CC-32. 


Phonb: 24-2432 


জাতীয় অর্থনীতিতে আই এফ ঝাণ গ্রহণের বিরূপ প্রতিক্রিয়। 


কের অর্থমন্ত্রী যত বড় গলায় _ 


অস্বীকার করুন না কেন, আই এম এফ 
( ইণ্টারন্কাশনাল মনিটরী ফাণ্ড) থেকে 
খণ নেওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
ইতিমধ্যে ভারতের অর্থনীতিতে পড়তে 
শুরু করেছে। বিরোধী দলের 
অনেকেরই আশঙ্কা সত্যে পরিণত 
হতে চলেছে । 

শিল্পপতিদের একাংশের দাবী যে 
শিল্পে মন্দা দেখা- দিয়েছে তা হয়ত 
এখনই সম্পূর্ণ সত্য নয়, কিন্তু অর্থ- 
মণ্তরেরও এই প্রশ্নে একেবারে নির্বিকার 
শ্বাকা অবাস্তব চিন্তাধারার পরিচায়ক । 
১. এমন কি খাস. পরিকল্পনা 
কমিশনও ভার সাম্প্রতিক . বৈঠকে 


ক্বীকার করেছে যে কোন কোন শিল্পে. 


অন্দার লক্ষণ দেখা দিয়েছে--য! মোটেই 
উপেক্ষনীয় নয়। সেজ্জন্ত প্রতিকার 
"হিসাবে ' কমিশন প্রস্তাব করেছে যে 
শিল্পগুলি - যাতে বিনিয়োগের জন্ত 
প্রয়োজনীয় -খণ পেতে পারে ব্যাঙ্কিং 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে সে বিষয়ে তৎপর 
হৃতে হবে। 

গত নভেম্বর্ন মাসে ভারত সর- 


কার ঘখন আই এম- এফ 'থেকে পাচ, 


হাজার কোটি টাকার খণ নিতে 
চলেছেন তার আগেই অনেক অর্থ- 


বিহার প্রেস বিল 
১ম পৃষ্ঠার পর | 


করার সময় জগন্নাথ মি তরি 
মহ্রিসূভার সব . সদশ্তকেও 'জানান 
নিতিনি কি করতে চান। দ্বি্গীর 
তখ ) দখরের জনৈক অফিসার এবং 
জনৈক , আইনবিদ কংগ্রেস নেতাই 
প্রকৃতপক্ষে বিলের খসড়ার রূপরেখা 
তৈরী করে দেন। | 

জীমতী। গাদ্ধীও, নিজের এবং 
সুরকারের সমালোচনা কাগজে প্রকাশ 
পাওয়ায় দ্ারণ ক্ষুক্ধ। ভার এই 
ক্ষোভ তিনি বিদেশে গিয়েও প্রকাশ 
করে এসেছেন। কিন্ত সরাসরি 
জরুরী অবস্থা এরং সংবাদপত্রের 
কঠরোধ করায় জের কত্দূর যেতে 
পারে সেটা তিনি অভিজ্ঞতা থেকে 
বুঝেছেন । 

তাই তিনি এবার সেই লক্ষেই 
এগোতে চাইছেন কিন্তু খুব সতর্কভাবে 
এবং ঘুরপথে। বিহারের প্রেস বিল 
রাষ্ট্রপতি অন্থমোদন করবেন কি 


- না! সেটা পুরে! নির্ভর করছে শ্রীমতী: 


গান্ধীর নিদেশের ওপর। আর 
উম গান্ধীর, মনোভাব নির্ভর করছে 
এই বিলের প্রতিক্রিয়া কতটা! হয় তার 
ওপ্র। 





নীতিবিদ, সংসদ সদ তত এবং সংবাদপত্র 
খণের শর্তাবলী সম্পর্কে ছ'শিয়ারী দিয়ে 
বলেন মে এগুলি জাতীয় অর্থনীতির 
বিকাশের পক্ষে একটা প্রধান বাঁধা, 
হয়ে দাড়াবে । সরকারী মুখপাত্র! 
তা মেনে নেন নি। আই এম এফ 
খণের অন্ততম শর্ত ছিল যে ভারত 
সরকারকে তার বহির্বাণিজ্য নীতি 
পরিবর্তন করে বিদেশ থেকে উদ্দারভাবে 


পণ্য আমদানী করতে হবে। 


চালাওভাবে বিদেশ থেকে 
আমদানী চালু করাতে খুশি হয়েছে 
মুষ্টিমেয় ধনী এবং শৌখিন লোকের] 
কারণ ‘বিদেশে প্রস্তুত’ জিনিসের প্রতি 
তাঁদের ভাল রকমের দুর্বলতা রয়েছে । 
্বদেশী যুগের এঁতিহ_-“মায়ের দেওয়া 
মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে 
ভাই”- এরা মোটেই বজায় রাখতে 
রাজী নন। আমদানী নীতি শিখিল 
করায় দ্বীর্ঘদিন পরে এর! সোয়ান্তি 
পেয়েছেন। আর খুশি হয়েছেন সেই 
সব ব্যবসায়ীরা ধার] বহির্বাণিজ্যের 
দালালীর কমিশনে পুষ্ট হবেন। 'কোন 
জাতীয় শিল্পের বিকাশে এদের আগ্রহ 
নেই। 

" এদিকে অল্প কয়েক মাদেই প্রায় 
ছুই হাজার কোটি টাকার নানান ধাতব 
পদার্থ, এলুমিনিয়াম ও রাসায়নিক দ্রব্য 
আমদানী করার ফলে যে দেশের বেশ 
কয়েকটি শিল্প বিপন্ন হয়ে পড়েছে 
সেকথা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শীগ্রণব মুখার্জী 
স্বীকার করেছেন-_মাত্রাজে সম্প্রতি 
দক্ষিণ ভারত চেম্বার অব কমার্সের এক 
সভায়। বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির 
নতুন করে বিচার করে দেখা প্রয়োজন 


- একথাও তিনি হ্বীকার করেছেন। 


উনি অবশ্য ভাল করেই জানেন যে 
আই এম এফের চাপেই আমদানী 
নীতি শিথিল করতে বাধ্য হয়েছেন 
সরকার। 

একথাও সকলেরই জামা যে 
অন্তদেশ.থেকে পণ্য আমদানী করতে 
গেলেই আমাদের বিদেশী মুকার 


ভাণ্ডারে হাত পড়বে। দেশবাসী বহু 


ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে -এই সঞ্চয়ে 


সাহায্য করেন । গত বছর বহির্বাপিজ্যে 
আমাদের ঘাটতি ছিল প্রায় সাড়ে 


পাঁচ হাজার কোটি টাকা। এ বছরে 


ইতিমধ্যে ঘাটতির পরিমাণ দাড়িয়েছে 
প্রায় ছয় হাজার ' কোটি টাকা।. এর 


ফলে দেশের সঞ্চিত বিশেষ তহবিলেও 
ঘাটতি দেখ! দেবে । দেশে বিনিয়োগের. 
অর্থের পরিমাপ কমে. দাড়াবে প্রায় নয় 
হাজার-কোটি টাক11 আই এম এফের 
চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বে-স্রকারী ক্ষেত্রে 
১৯৮২-৮৩ সালে ব্যাক্কগুলির তরফ 


থেকে চোদ্দ হাজার কোটি টাকায় 
সীমাবদ্ধ করা হয়েছে । - আগের 
বছরের এর পরিমাণ আসলে ছিল প্রায় 
এগার হাজার ছয় শ কোটি টাকা । 

.. এখন বেশ পরিষ্কার যে একদিকে 
যতই. বহির্বাপিজ্যে ঘাটতি দেখা 'দেবে 
দেশের অর্থ বিনিয়োগের সম্ভাবনা 
ততই কমে যাবে। দেশের ব্যাঙ্ক গুলি 
আরও কম টাকা লগ্নীতে নিয়োগ 


, করতে বাধ্য হবে। ফলে অর্থনৈতিক ' 
বিকাশে বাধা পড়বে । গোটা অর্থনীতি 


ক্রমশ আই এম এফ খণের জালে 
জড়িয়ে পড়বে। এর থেকে মুক্তির পথ 
কোথায়? 

সরকারের অনুস্থত নীতির ফলে 
ইতিপূর্বে কয়েকটি শিল্পে যথেষ্ট চাহিদার 
অভাবে যে অনিশ্চয়তা হুট হয়েছে তা 


সকলের নজরে পড়েছে। ট্র্যাক্টর, 


ট্রাম, মোটরগাড়ী ও মোটরের চাকা 
(টায়ার ) শিল্পে চাহিদার ঘাটতি বেশ - 


ঙ 
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সম্পাদক হীরেন কল 


কিছুদিন থেকেই চ্গছে। এই সব 
শিল্পের কলকারখানার গুদামে তৈরী 
মাল জমতে শুরু হয়েছে । 

এইসব. উৎপন্ন দ্রব্যের দাম“ এত 
বেড়েছে ঘার প্রধান কারণ অবস্ঠ 
সরকারের নানান ধরনের ট্যাক্স, যার 
ফলে ক্রেতারা নিরুৎসাহ বোধ 
করছেন) যেমন একটি টায়ারের ঘা 


পাচবছরে দ্বিগুপের , বেশী হয়েছে। 


ফলে বেশীর ভাগ মোটরের মালিক 
নতুন টায়ার না কিনে পুরোনে। 
টায়ারকে “ মেরামত করে চালিয়ে 
নিচ্ছেন। 


ব্যাঙ্কদের খণ দেওয়ার নীতি 
কড়াকড়ি হওয়াতে ট্রাকের বিক্রয় কমে 


গেছে। “রাসায়নিক সার, এলুমিনিয়াম 
ইস্পাতের দা পড়ে গেছে আস্তর্ভাতিক 
বাজারে । এগুলি হঠাৎ আমদানীর 
ফলে দেশে উৎপন্ন এইসব পণ্যের 





সাধারণ মানুষের ভাবনা, আমাদের ভাবনা 
প্রাক বৈদিক যুগ থেকে-মাক্চষ ছুটে-চন্েছে চরৈবতি | অশ্রয়ের হদ্ধানে আজও মাহষের ভাবনা চিন্তায় অস্থির । 

- কিন্তু আমাদের সামর্থ সীমিত। এই সীমিত ্ষজতা নিয়েই আম; দূঢ়৫তিজ্ঞ হয়েছি *শ্চিমবাংজার সাধারণ মাহষের 
আশ্রয়ের ভাবনা দূর করতে! পশিমংঙ্গ আবাসন পর্ষদ হাজার হাজার মাহষের মনে এনে দিয়েছে নিশ্চিদ্কতার 
প্রশান্তি ও নিরাপত্তার আনন্দ । | 


পশ্চিমবঙ্গ আবাহন পর্ব 
১০৪, স্বরেন্দ্রনাথ ব্যানাজ রোড, কলিকাতা-9*8*১৪ 


Price 60 78155 


চাহিদা পড়ে গেছে তা আর অস্বীকার 
করার উপায় নেই। ইতিমধ্যে গুদামে 
মাল জমছে। 

ঠিক একই রকম দেখা "যাবে 
রেফ্রিজারেটর, ফ্যান, এয়ারকনভিশন 
মেসিন এবং & ধরনের পণ্যের চাহিঘ। 
কনে গেছে। লাভ মাসের উপয় 
বোদাইয়ের সুতাকলে ধর্মঘটকে মিল- 
মালিকগ একরকম আশীর্বাদ হিসাবে 
গ্রহণ করেছে। বন্তশিক্পের: প্রধানতম 
কেন্দ্রে এভাবে দীর্ঘদিন “উৎপাদন 
ব্যাহত হওয়া! সত্বেও এই শিল্পে উল্লেখ” 
ঘোগ্য চাহিদা মোটেই নেই। . 

এ প্রসঙ্গ শিল্পপতি, প্রীজি ডি 


 বিড়লার মন্তব্য লক্ষণীয় ৷ তিনি একে, 


আস্মর্জীতিক বাজারে, বিশেষ করে 
পশ্চিমী দুনিয়ার প্রভাবে ভারতের 
বাজারে মন্দ! দেখা দ্বেবে বলে বিশ্বাস 
করেন না। আসলে এরা এই 


অনিশ্চিতটাই চান। 








দম্পাদক কর্তৃক ইশ শ্রেদ, ই ১ আচাৰ্য, € যুজ রোঁড, কদিকাভাঁ-৬ থেকে মুকিত ও এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, করি.কাতা-১% থেকে একাশিত। 


মু 


কিছু কেন্দ্রীয় মী ই-কঃএমগিওবিধানগভা 
গরস্যদের গিছনে ইন্দিরা গান্ধীর গোয়েন্দা 





শঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৩২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১*ই সেপ্টেম্বর, ৮২ ॥ ৬৯ পয়সা 


ঘন্তনের মামলা নিয়ে বি জে গর 


শত্খশুল্র বিশ্বাস 


মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আস্ত- 
সর বিরুদ্ধে মামল! দায়ের কর] নিয়ে 
য মামল! সুপ্রীম কোর্টে ঝুলছিল 
চার রায় বেরোনোর পরই মহারাষ্ট্রের 
গাজ্যপাল আই, এইচ, লতিফ ২৯শে 
দলাই আম্গমতি দেন যে আত্তলের 
হক্ধদ্ধে মামলা করা, ঘাবে। স্থপ্রীম 
কার্টের রায়ে বলা হ্য় যে “In the 


facts and circumstances of the 
Case, we have no doubt in our 
mind that when there is to be 
a Prosecution of the Chief 
Minister, that governor would, 
28 a matter of Propriety, nece- 
8881115 act at his own discre- 


‘tion and not on the advice of 


মি বি আইয়ের কবলে সঞ্জয়ের 
বনিষ্ঠ শিল্পগতি ৪ ই-কং এম ণি 


প্রয়াত সপ্চয় গান্ধীর ঘমিষ্ঠ বন্ধু 
এনৈক শিল্পপতি বংগ্রেসী এম পি 
হধন সি বি আইয়ের খপ্পড়ে পড়েছেন 
লে বিশ্বস্ত জে জান! গেছে। 

এই এম পি টির 'সল্ভয় গান্ধী 
কীবিত থাকাকালে . দারুণ প্রভাব 


মৃতিপত্তি ছিল । প্রধানমন্ত্রীর অন্দর 


হলে ছিল অবাধ গতি। কিন্ত সময়ের 
তু পর পরই উক্ত এম-পি প্রধান- 
দ্র কু-নজ্ররে পড়েন। ফলে 
(ভাব-প্রতিপত্তি ক্রুত উবে যায় । 

উক্ত এম পি সরকারের ভেল- 
সামদালী বিষয়ক কমিটির সঙ্গে যুক্ত। 
স্রতি লৌকসতায় তেল-আমর্ধানীতে 
কা লেন-দেনের এবং অবৈধ উপায় 
ধবলগ্বনের অভিঘোগ তুলে বিরোধী 
দস্তুর বেশ. চাঞ্চল্যের টি করেন। 
« ব্যাপারে অনেকে প্রধানমন্ত্রীকেও 
রাবার চেষ্টা.করেন। 
* সংসদে তেল-আমদানির ক্ষেত্রে 
শর্ঘিতির অভিযোগ ওঠার পর প্রধান- 
শ্রী সংশ্লি্ট ফাইলটি তলব করে 
ঠান । ফাইলটি ঘাটতে গিয়ে দেখা 


ধায় কিছু দুদাঁতির ব্যাপার ঘটেছে 
বিদেশ থেকে তেল - আমদানীর 
ব্যাপারে । 8 
ব্যাপারটা তদন্ত করার ভার 
দেওয়া হয় দিবি আই-এর ওপর । 


সি বি আই এব্যাপারে অন্থসদ্ধান 


করতে গেলে প্রকাশ পায় যে তেল- 
আমদানীর ব্যাপারে অনেক নিয়ম 
কানুন মান! হয়নি। একটি ক্ষেত্রে 
দেখা যায় একটি বিদেশী কোম্পানীর 
সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার 
পরও তাদের কাছ থেকে তেল 
আমদানী কর! হয়েছে। এ ব্যাপারে. 
বিরাট অঙ্কের টাক? লেন-দেন হয়েছে, 
বলে সি বি আই-এর ধারণ] । 

তান্ত করতে গিয়ে এব্যাপারে দি 
বি আই উক্ত এম পি-র হাত আছে 
বলে জানতে পারে। এখন চলছে 


' জিজ্ঞাসাবাদ এবং তথ্য অনুসন্ধানের - 


পালা । তবে উক্ত এম-পি উঠে পড়ে 
লেগেছেশ তদস্ত চাপা দেবার জন্ত। 
এবং ঘন ঘন মানেকার বিরুদ্ধে 
বিবৃতিও দিচ্ছেন রাজীব অথবা 
প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ পাবার জন্ত | 


কয়েকজন কেন্সীয় মহতী, অধিকাংশ 
কংগ্রেস এম পি এবং রাজ্য বিধান- 
সভার কংগ্রেসী সদৃশ্ুদ্বের পেছনে 
সক্রিয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা খুবই 
বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া গেছে । 

সম্প্রতি প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর 
বিধবা পত্নী মানেকা গান্ধীর নতুন দল 
তৈরী করার;খবরে দিল্লীতে ই-কংগ্রেস 
মহলে এক চাপা উত্তেক্জনা দেখা 
যাচ্ছে। মানেকা গান্ধীর রাজনৈতিক 
ত্তৎপরণ্ড1 বেড়ে যাওয়ার প্রধানমন্ত্রীর 
সচিবালয়ে এখন দারুণ ছুশ্চিস্ত1! দেখা 
দিয়েছে। 


বাজনীতি 


the Council of Ministers”. 

অতএব অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে 
রাজ্যপাল খ্বাধীন, সঙ্ত্রিদভায় পরামর্শ 
"না মিলেও চলবে। কিন্তু রাদ্যপাল 
লতিফের আস্বলের বিরদ্ধে মামলা 
চালানোর অনুমতি দেওয়ার থেকেও 
যে সংবাদ চাঞ্চল্যের স্থাঙি করলো তা 
হচ্ছে আন্তলে ৪1 আগষ্ট এক সাংবা- 
দিক বৈঠক আহ্বান করলেন এবং 
বললেন “I will take the people 
of India into’ confidence on 
very important matters thro- 
ugh the medium of the press 
on August 4, because August 
4 is Narlipurnima.day, ০017৭ 


‘sidered auspicious for “‘bea- 


king new thoughts”, স্পষ্টতই 
এটি ছিল আস্ধলের একটি হুমকি যে 
৪51 আগষ্ট তিনি দেশবাসীর কাছে 
চাঞ্চল্যকর কিছু বলবেন । 

এ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জননী কল্পন! 
শুরু হয়ে যায়। সবাই মোটামুটি ধরে 
নেন যে আস্ধলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধী সম্বন্ধে কিছু বলবেন । আতস্তলের 


ধারনা প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন ছাড়া মহা-_. 


রাষ্ট্রের রাজ্যপাল এরকম অন্থমতি 
দিতেন না। একটি সুত্র থেকে বল" 
হয় আতন্মলের কাছে নাকি এমন টেপ 
আছে যাতে রেকর্ড করা আছে যে 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী-বলেছেন 
“ইন্দিরা প্রতিভা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে আমি নিজেকে খুশি মনে 
করছি।” অথচ লোকসভাক্র প্রধান- 
মন্ত্রী অন্য রকম বলেছেন । স্বভাবতই 
ব্যাপারটির গুরুত্ব মারাত্মক । তবে 
একটা জিনিস নক্ষ্যণীয় আস্কলের 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


অনুষ্ঠানে উপস্থিত [ছিলেন ভাদের 


এই দুশ্চিন্তা প্রধানতঃ a করে 
কংগ্রেসী এম পি ও এম এল এ-দের 
মানেকার সংশ্রব থেকে বাচিয়ে রাধা 
যায়। চারিদিকে একটা সন্দেহের 
বাতাবরণ প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে ঘুরে 
কেড়াচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর সচিধালয়ের 
গোপন নির্দেশে বেন্দীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর 
থেকে গোয়েন্দা বিভাগের কঝাচ 





ভূতপূৰ্ব চীফ 
সেক্রেটারীর 
হাশোভনতা। 


অ.সর নেবার আ.গ চীফ 
সেক্রেটারি অমিয় সেন অশোনতার 
এক রেকর্ড করে গিয়েছেন। রাজ্য 
সরকারের খরচায় চীফ সেক্রেটারি পর্ন 
থেকে অবসর নেওয়ার জন্তে আগে 
উনি এক ফেয়ারওয়েল ডিনারের 
আয়োজন করেছিলেন। এই ভোঁজ- 
সভায় আমন্ত্রণ করেছিলেন, কয়েকজন 
মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী, কতিপয় ভাতার 
এবং ও'র কিছু বন্ধুবান্ধব। একজন 


অফিসার ও কমদের লাগানো হয়েছে [মাই এ এস অফিসারও নিমগ্রিত ছিলেন 


দিল্লীতে ও রাজ্যে রাজ্যে এম পিও 


এম এল এদের গতিবিধি ও কার্য" 


কলাপের ওপর নজর রাখার জন্ত। 
এখন কোন রাজ্যের এম এল এ 
কিংবা প্রদেশ কংগ্রেসের পদাধিকারীর! 
দিল্লীতে পা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে তার 
পেছনে গোয়েন্দা দৃপ্তরের কর্মীরা 
আঠার সত লেগে থাকেন। কে 
কোথায় উঠছেন, কোথায় যাচ্ছে, 
কার সঙ্গে দেখা করছেন 
দিনের কার্য বিবরণী লিখিত রিপোর্ট 
আকারে শ্বরাষ্ট্র দপ্তর ঘুরে প্রধাঁন- 
মন্ত্রীর সচিবালয়ে পৌছে ঘাচ্ছে। 
বিশ্বস্ত সুত্রে খবর কয়েকজন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ওপরও গোয়েন্দা দপ্তর 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


প্রতি- |. 


না। এমনকি নতুন চীফ সেক্রেটারী 
কৃষণাপকেও নেমন্তন্ন করেননি । 
. সরকারী হোটেল, গ্রেট ইট্টার্ন 
হোটেলে এই ভোঙ্নের আয়োজন হয়। 
এখানে ছিলেন বজরজলাল আগর- 
ওয়ালা, রাজেন পোদ্দার, জিৎ পাল।, 
ছিলেন ডাঃ ভি, পি, বাস; ডাঃ 
চণ্ডী কর, ডাঃ আই, এস, রায়; 
ডাঃ দুলাল রায়চৌধুরী; লেডী রাণু 
মুখার্জী; শ্রীমতী অমলাশংকর ; 
তুন আই-জি গোলক মজুমদার. 
দি কমিশনার নিরুপম সোম) 
সামরিক বাহিনীর কয়েকজন বর্তা 
এবং বৈধেেশিক দূতাঁবাসগুলির কয়েক- 
জন। অমিয় সেন সারাজীবন খাদের 


সঙ্গে কাল করেছেন সেই আই এ এস 
নেমন্তন্ন 


অফিলারদের একক্সনকে৪ 
করেননি । 





একটি শাড়ি গাবাৰ জনয 
কিছু গাংবাদিকের হ্যাংলামি 


একটি শাড়ির জন্ড কলকাতার 
কয়েকটি সংবাদপত্রের কয়েকজন সাং" 
বাদিক গত ওরা সেপ্টেম্বর সংবাদপত্র 
ধর্মঘটের দিন যে নজীর হ্ষ্টি করলেন 
তাতে সারা ভারতের সাংবাদিকদের 
মুখে চুনকালি পড়েছে । 

' গত ওরা সেপ্টেম্বর “তত্তজের?” ' 
একটি অনুষ্ঠান ছিল। এই অনুষ্ঠানে 
প্রতিবারই উপস্থিত সাংবাদিকদের 
একটি কে তাতের শাড়ী ' উপহার 
দেওয়া হয়। এবারেও এ অনুষ্ঠানে 


' শাড়ির উপহার দেওয়ার কথ! ছিল। 


এদিন বিহার প্রেম বিলের প্রতিবাদে 
সারা ভারত সংবাদপত্রে অ-সাংবাদিক 
এবং সাংবাদিকদের ধর্মঘট সত্বেও একটি 
শাড়ির লোভে ৪২জন সাংরাদিক,ী। 


মধ্যে ২৬ জনের এ্যাসাইনমেণ্ট ছিল । 
কিন্তু ধর্মঘটের জন্য তাদের ন! যাবার 
কথা। সবচেয়ে মজার কথা সরকার 
নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র বসুমতী থেকে 
সেদিন ১১ জন উপস্থিত ছিলেন । 


সি 


ব্যতিক্রম শুধু ছ্রেটসম্যান, হিনদুস্থান 
সমাচার, গণশক্কি, সমাচার ভারতী, 
পি টি আই, ইউ এন আই, কালাস্তর ॥ 
এসব প্রতিষ্ঠান থেকে কোন সাংবাদিক 


বা অসাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন ন1। 


বিহারে প্রেস বিলের বিরুদ্ধে যখন 
সারা দেশ দোচ্চার তখন এ সাং- 
বাঁদিকের শাড়ির লোভে. অনুষ্ঠানে 
উপস্থিতি দেখে অনেকেই অবাক) 
অহ্ষ্ঠানের উদ্যোতণর1 অনেকেই প্রশ্ন 
করেন যে সংবাদপত্রের ধর্মঘট অথচ 
সাংবাদিকরা কেন এলেন।: উপস্থিত 
সাংবাদিক -অনেকে উত্তর দিয়েছেন - 
অতিথি হিসাবে তাঁরা এসেছেন । ' 
অথচ তাদের সাংবাদিক ছাড়া আর. 
কোন পরিচয় নেই। 

আরে জানা গেছে উপস্থিত সাং 


- বাঙদিকদের তালিকাটি ' প্রধানমন্ত্রী ' 


শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধী ও বিহারের মুখ্য ' 
মন্ত্রীর কাছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর * 
থেকে পাঠান হয়েছে | খুব শীদ্রই এ" 
সাংবাদিকদের নামে ধন্তবাঘ জি ঢ 


চিঠি পাঠানো হচ্ছে। 





ইন্দিরার স্বৈরতন্তর 
ভয়াবহ চেহারা নিচ্ছে 


বিরোধী পক্ষের মতামতকে জীমতী 
' ইন্দিরা গান্ধী যে মোটেই গ্রাহ করেন 
না কেন্সীয় মন্ত্রিসভায় রদ-বদলের প্রশ্নে 
তা আর একবার প্রমাণিত হল । উনি 
দিনের পর দিন এমন এক আচরণ 
করে চলেছেন ষে তাতে বিরোধী দূল- 
গুলি সম্পর্কে ও'র মনোভাব আরও 
| কঠোর হয়েছে বেশ বোঝা! ষায়। 
1 সংসদে অনাস্থা প্রস্তাধ্রে বিতর্কে 
{ অংশ গ্রহণ করে সরকার-বিরোধী 
, ঘলগুলিকে খোলাখুলি আক্রমণ করেন 
এবং এমন কথাও, বলেন যে প্রচলিত 
: সংসদীয় গণতা্রিক পদ্ধতি আচে চালু 
, থাকবে কিনা তা নতুন করে ভাবতে 
__' হবে। এই প্রশ্নে তার যে ভাবনা- 


£ চিন্তা “অন্ত” রকম সে কথাও বলে-' 


'ছেন। বিহার 
| রী গাছ 
| ইউ 

এই বিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 

' ক্ষুপ্ধ “করবে বলে সাংবাদিক এবং 

বিরোধী দলগুলি যে আশঙ্ক। প্রকাশ 

করেছেন উনি তাকে শ্রেফ "বাজে 
কথা” 
দিয়েছেন ! 

যদিও স্বীকার করেছেন যে উনি' 
নিজে বিলটি 'পড়ে দেখেন নি, তবু ও'র 


প্রেস বিল প্রসঙ্গে 
মন্তব্য আরও 


উঁকিল-ঘন্ধুত্র! নাকি ওকে বলেছেন ' 


এতে এমন কিছু. নেই যা, কিনা 


অগণতান্ত্রিক |. যেমন মকেল, তেমন, 


উকিল-বেশ জুটেও যায়! গত 
তেসর সেপ্টেঘ্বর সার! ভারতে নফল 
ধর্মঘটের মারফৎ দেশে সাংবাদিক 'এবং 
অসাংবাদিক কর্মীরা দেখিয়ে দিলেন 
যে তারাও শ্রমতী গান্ধীর কথা এক 
বরণ গ্রহণ করেন নি। 
__ এমন কি এর আগে তদানীস্তন 
তথ্য মন্ত্রী প্রীবসস্ত শাঠের বিবৃতি 
থে কেন্দ্রীয় সরকার এ বিল নিয়ে, 
ভাবনা । চিন্তা করছে--একেবারে 
নিরর্থক হয়ে পড়ল। তামিলনাড়, 
প্রেস বিল সম্পর্কে ও'র মস্তব্যের কোন 
ধাম নেই। 
জীশাঠের কাছ থেকে দপ্তর কেড়ে 
নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী এক ঢিলে ছুই 
পাখি মারলেন । একদিকে প্রশাঠেকে 
বুঝিয়ে দিলেম যে অত “বাড়াবাড়ি” 
ভাল নয়। আর বিরোধী পক্ষকে 
জানালেন যে বিহার প্রেস বিলে 
তার সমর্থন রয়েছে পুরোপুরি । 
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ জগন্নাথ মিশরের 









শ্রীপতি নন্দী 

" কান টানলে মাথ! আসে । হিন্দী 
ক্রাইম পিক্‌চারেও অবশেষে জিনপ্রিয়’ 
রিং লীডার কে এন সিং-এর দ্রেখা- 
মেলে। সারা দেশে ক্রাইমের পর 
ক্রাইমের অভিধান চলছে জালিয়াতি, 
জোচ্চ,রি, ব্লাকমেলিং, নারী-নির্যাভন, 
বধূনির্যাতন, (মানেকা1-নির্ধাতন সহ), 
রাঙ্রকোষ-লুট, হরিজন হত্যা, সংবাদ" 
পত্রের শ্বাসরোধ অভিধান চলছে। 
দৃ্যাস্তরে, বোগাস প্রত্শ্রিজি, বোগাস 


নিজের দায়িত্ব ষে কতদূর এগিয়ে তাও 
প্রমাণ করিয়ে দিজেন। আরও 
পরিষ্কার অর্থ দাড়ায় যে যত কুকর্মই 


করুন না কেন তার আম্! 
আশ্বাস, 


(বোগাস). বলে উড়িয়ে ' 


, হেল-কেলেঙ্কারী সঙ্গে তার যুক্ত 
' থাকার জন্ত বিরোধী দল তথা পাব- 
৷ লিক এ্যাকাউণ্টদন কমিটির মতামতকে 


তার প্রতি যতদিন থাকবে কেউ 
তাকে সমালোচন1 করতে পারবেনা। 
যদি হটাতেই হয়, উনিই হটাবেন = 
অন্য কেউ নয়। যেমন অঙ্কে প্রীটি 
আনজাইয়া অথবা মহারাষ্ট্রে এ, আঁর 
আস্তলে। ভোদলেকে হয়ত সরাবেন 
যখন উনি ও'র পক্ষে উপযুক্ত সময় 
মনে করবেন--তখনই- তার এক দ্বণ্টা 
আগেও নয় পরেও নয়। 

কয়েকজন অতি পরিচিত সধয়- 
পদ্ধী যুব নেতা রামচন্দ্র রথ, অশোক 
খালোট এবং গোলাম নবি আজাদ 


হঠাৎ রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে নতুন ভূমিকায় | 


কেন্দ্রীয় মগ্রিসভাক্ যোগ দিলেন । 
এটাও মোটেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। 
মানেকা গান্ধী যাতে” প্রমাণ না করতে 
পারেন তিনিই সঞ্চয়ের যোগ্য উত্তরাধি- 
কারিণী সেই পথ বন্ধ, করা 
এবং যে সব শক্তি একে মদত দিচ্ছে 
তাদেরও হসিয়ার করে দেওয়াও 
এঁর অন্ততম মতলব । সঞ্জয় অহুরাগী- 
দেয় বিভ্রান্ত করাও এতে গহজ হবে। 

পি-সি-শেঠীর "মত অস্থির চিত্ত 
এবং দুর্বল চরিত্রের মান্যকে স্বরাষ্ট্র 
মত দ্বাযিত্বপূর্ণ দপ্তরের তার দিলেন। 


শ্রীমতী গান্ধী সোজাস্ুদি উপেক্ষা 
করলেন। . { 
,একই কায়দায় উনি সি এম 
স্টিফেন এবং বরকত, গণি খান 
চৌধুরী অযোগ্যতার “পুরম্কার” 
হিমাবে দেশের সব চাইতে প্রয়োজনীয় 
পরিবহনের দায়িত্ব পেলেন। এটাও 
বিরোধীদের অভিমভকে উপেক্ষা 
করার নমূন! ছাড়া আর কিছু নয়। 
॥ এই সঙ্গে ওয়াকিং কমিটির রদ- 
বদল করে আস্তে আস্তে শ্রীরাজীব 
গান্ধীকে পাদপ্রদ্দীপের সামনে আনার 
পরিকল্পনাকে রূপায়িত করারই যে 
এট] পদক্ষেপ এ বিষয় নিশ্চিত । 


পা 





বোগাস ছুর্াতি দন, 


বোগাদ শাস্তিশৃঙ্খলা, বোগাস নির- 
পেক্ষত1, বোগাস 'গরীব-প্রেম, বোগাস 


২০+২০ চল্লিশ দফা, বোগাস গণতঙ্ত্র- 


সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতার কর্ণবিদারী 
কোলাহল চলছে। . 


তবু মাঝে মাঝে নহুনত্বের দেখা 


মেলে_স্বাদে গন্ধে না-ই বা হলো, 
নিদেনপক্ষে শ্রীমুখ-বিবৃত হলেও দেঁশ- 
বাসীর 


মোটা লাভ! ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী ক্ধু কণে 'বোগাস” “বোগাস” 


নিনাদ ছাড়ছেন । 


একটি বেড়াল শিক্কািত হলো 


উদগার রোধ করতে না পেরে অবশেষে পথ 


বিহার প্রেস বিলটি একটি স্থবিমল 


ব্যবস্থাপত্র, সাংবাদিকদের আন্দোলন * ই ই 


একটা “বোগান" ব্যাপার । শ্রীমতী 
আরে] জানান দিলেন, তার এবছিধ 
জ্ঞেন-গন্মি- নিজন্ব মপ্তিষ-প্রস্থত: নয়, 
কৃতবিস্র ‘মাইন-বিশারদ্বগপ’ এপ 
সুচিস্তিত অভিমত জ্ঞাপর্ন করেছেন। 
আইন-বিশারদ | কারীর পরিচয় 
তার কাজে মেলে, ভার টাউটগিরিতে 


আছে শ্রীমতী নিজেও হয়তো তা 
জানেন না! তবে, “এই কিছুদিন, 
আগেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে উপলক্ষ 
করে এইচ এম বেগ নামীয় জনৈক 
ভূতপূৰ্ব বিচারপতির নিদারুণ মস্তিষ- 


জাতীয় ব্যাপারে যাবতীয় নেপথ্য 
কলকাঠিকে আবার দেখে নিয়েছে। 
আর সিদ্বার্-অশোক-সব্যসাচী-দের 
আইন-বিস্কার সীমা-পরিদীম! | পশ্চিম" 
বঙ্গের নির্বাচন সংক্রান্ত মামলায় 


স্প্রিমকোর্টেই তো এর প্রদর্শনী হয়ে. 
গেছে) 
সেবারে স্বগ্রীমকোর্টে _ সদলবলে 


কিন্ত প্রশ্ন থেকে যায়, 


‘মাঙ্কীজ ক্যাপ’ অর্জন করে ওরা তখন 


পরোক্ষে কার নেপথ্য নেতৃত্বকে জন- 
সমক্ষে বেফাদ করে দিয়েছিলেন ? 
অৰশ্ত, এ সবু ব্যাপার প্রীমতীর বিচারে 
রোযা? ব্যাপার! আসলে অনেকেই 


জানেন-_-এবং শ্রীমতী গাধীও জানেন 


নয়। উক্ত “আইনজ্ঞ'গপের আইন-' 


বিস্ফোরণ দেখেও ইন্দিয়ীয় বয়ানে, 
বেগীয় বচন-বাঁচন শুনে দেশবাসী এ. 


দর্পণ ॥ গুক্রৰার, ১০ ০ই সেপ্টেম্বর ১৯ 


--এদেশে গৃহপালিত সিদ্ধার্২অশোক 


বেগ একটি ছুটি নয়, মার্তগ্ড অনেক 


অনেক আছে-অস্ততঃপক্ষে শ্রীমতী 
গান্ধীর "আইন সেল+এর অন্দুরে তো 
বটেই। এরাই শ্রীমতী গান্ধীর 
আইনজ্ঞ | | 

শ্রীমতী গান্ধীর মতি-গতির অপর 
এক অস্থধাঁবক ও অনুচর জগা মিশ্রের 
বিহার প্রেম বিল সংক্রান্ত ব্যাপারে 
শ্রীতীর সর্বশেষ উক্তিতে যে প্রচ্ছন্ন 
স্বীকৃতি ব্যক্ত হয়ে পড়েছে তাহলো, 
বিহারের জগন্নাথ, তামিলনাড়,র রাম- 
চন্দ্র, উড়িস্যার পপট্নাক্ক. প্রভৃতি 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ টাউটগণ শ্রীমতী 
গান্ধী নিয়ন্ত্রিত কক্ষপথেই বিচরণ করে. 
থাকেন, তাঁরই ফিটনের রূশি গলায় 
ধারণ করে ইহলোকে “মুখ্যমন্ত্রী করে 
থাকেন । প্রমান রামচন্্রনজী ই-কং 
এর উন্ধী-ধারী গান্ধীবাদী না হলেও 
এক্ষেত্রে কোন ইতর বিশেষ হতে পারে 
না কেনন", রক্ষণশীলতা, ভক্ষণশীলতা 
ও চরম দক্ষিণপন্থী হীনমন্ততভার 


অস্থশীলনে তামিলনাড়,র দ্রাবিড়- 
মার্গাগণ . কেন্দ্রীয় 
অবিচ্ছেক্ত অংশীদার । পাটনা-কটক- 
মান্রাছে প্রীমতী ইমেজের এমন প্রতি- 
তারতবর্ষের সংবাদপত্র জগতে তেমন 
লাংবাদিক বিরল। ঠা 
অভএব, জনসাধারণের চোখ 
কানকে ধোঁকা দিতে, দেশের সৎ 
সংবাদপত্র ও সাংবাদিক নিধনের 
মানসে ইংমার্কা গণভগ্ত্রের একবিংশ- 


তিতম দফা রচনা হয়েছে। কলা 


বতীর ছলাকলায় ঘতই নৈপুণ্য থাক 
না কেন, ঢাঁকবার মত লাজ-লজ্জা 
আজ ভার আর কিছু নেই, চাঁকৃন। 
বলতেও কিছু আঁর অবশিষ্ট নেই; 
কিছু ঢাক! পড়ে না, সব আচ্ছাদনই 


হচ্ছ । এবারে শ্রপ্ন হচ্ছে, বোগাস . 


‘আইন-পরামির্শের ও 3 হ্বচ্ছতায় | ঘ্বযুং 
আচ্ছাদিতা হয়ে এবং “বোগাস’'-মন্তে 
আপন হতাশাকে আপন উদ্মাকে 
প্রকীশ করে দিয়ে তিনি কি নিজের 
অজ্াতে নিজেই নিরাডয়ণ হয়ে 
পড়লেন না? | 
শ্রীমতী গান্ধীর জনশ্বাস্থ্য 
সম্পর্কীয় ছুই দফা 
(১) 
বেন্দরীয় সরকারের জনস্বাস্থ্য নীতি 


যোল কলায় বিভৎস হয়ে উঠেছে। ' 


প্রতিবারই | 


বোগাঘ বিধদফ| বোগীম াইনজ বোগাগ গতর 


জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎস 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থবরাদ্দের পরিম 
বরাবরই মোট বাজেটের একটি আঁ 
সামান্য অংশ হয়ে থাকে; বিশ্বে 
সব দেশেই একটি স্বাস্থ্য দর থানে 
আমাদেরও একটি লোক দেখালে 
কেন্্ীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক রয়েছে । য 


' পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা খাতেও এ 


একটি জ্যামিতিক বিন্বু-অগ্তিত্ব রয়েছে 
এহেন বাজেটাঘু চমৎকারিত্বের বিশে 
দট্টব্য দিকটি হলো-বছরে বহং 
কেন্ত্রীয় বাজেটের মোট. অঙ্ক ঘত 
শত হয়ে, উঠছে, স্বাস্বাবযা্ণেদ 
ভগ্নাংশটিও ততই ক্ষীণ হয়ে আদ 
এবং সেটুকু বলতে গেলে পরিব! 
পরিকয্পন! দপ্তরের গ্রাসাচ্ছাদ 
জাগছে । জনস্বাস্থ্য ও চিকিং 
ব্যবস্থার হাল যতই করুণ হোক ৪ 
কেন, জনজীবনকে চিকিৎসার অতী 
শোচনীয় করে তুলতে কেন্দ্রীয় অং 
নীতি ও শ্বাস্থ্যনীতি হাতে হাত ধৰ 
চলছে-_অবশ্থাই, সর্বভারতীয় স্ত' 


“মালিক শাহী শিল্পনীতিকে আঢ 


পরিপুষ্ট করতে । 





এ. পপি পার“ La ৬ 


| (২) 

পশ্চিমী বহুজাতিক সংস্থা 
ভারতসছ তৃতীয় বিশ্বের দেশগু্পি 
বছরে প্রায় পচিশ হাজার কোটি টা 
যুল্যের দাওয়াই বিক্রী করে থাবে 
এপ্লির একাংশ, অনন্থান্্ের প 
বিপজ্জনক বলে পশ্চিমী ছুনিঃ 
ঘোৌধিত. হওয়া! সত্বেও, এবং ইউরে 
আমেরিকায় সরকারী আদেশে এগুর 
বিক্রীবাটা নিষিদ্ধ হলেও পশ্চিমী : 
জাতিক ওুষধ কোম্পানীগুলি এ 
রপ্তানী বাণিজ্য চালিয়ে ঘাচ্ছে। ব 
নিপ্রোয়জন, এ স্থবিশাল রপ্ত 


ব প্রধান অং তার 
বলাই আমদানী হয়ে থাকে ' 
তা আমাদের বেজ্রীয্ন সরকা 
অমিদানী নীতির আহুকুছে 
আমাদের ‘অকুতোভয়’ তারত দর 
এ বিষ-বাণিজ্যকে নিষিদ্ধ করতে অ 
কিংব! নারাঁজ_-অবশ্যই বিদেশী পু 
প্রযুক্তি, মেশিন, মেশিনগান ইত 
জামদানীর পথকে সুপ্রশন্ত রাখ; 
ভারতের প্রতিবেশী নগণ্য বাংলা 
সরকার সম্প্রতি এ ব্যাপারে ' 
নিষেধ জারী করার সাহস দেখ 
পারলেও “বিশ্বের তৃতীয় শক্তি ই 
গান্ধী পরকাঁর বিদেশী বণিকদের ' 
কামড় থেকে এ দেশবাসীকে বীচ 


আঞ্জো অনিচ্ছুক, আজে। অপারগ, 


' চিরকালই অপারগ থাকবে। য 


‘ভারতীয়’ পরিচয্নপত্রটি নিতান্তই 

গত, ফোনরূপেই কর্মসত নয়, ত 
বোগাস দেশপ্রেমের নিকট সা! 
দেশবাসী এতাধিক কি-ই বা প্রত 
করতে পারে ? 


{ 


রে রর 
দর্পন | শুক্রবার, ১০ই-পেপ্টেম্বর ১৯৬৮২ - ০ 


উন ছাত্র পরিষদের 


উন মঞ্চ তিন নেতা 


গত ২৮শে আগস্ট ছাত্র পরিষদের 
৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস এক্যবদ্ধভাবে 
লন করা সম্ভব হল ন1। বাহাতরের 
, মাসকেটিয়ার্স সুব্রত মুখাজা, 
হামেন মিত্র ও প্রিয়রঞ্চন দাপমুন্দী 
দের নিজন্ব বাহিনী নিয়ে কলকাতা 
ঘরের তিনটি পৃথক স্থানে এই দিনটি 
বযাপন করলেন । 
এদিন তিনটি অনুষ্ঠানে তিনটি 
এক স্লোগান শোনা গিয়েছিল। 
«তোমার আমার নেতা কে?” 
সুব্ৰত মুখাজীঁ আবার কে?” 
“তোমার আমার নেতা কে?” 
“সোমেন! আবার কে 1” 
তোমার আমায় নেতা কে? 
“গ্রিয়দা আবার কে?” 
অবশ্য ই-ছাআ পরিষদ (স্থব্রত), 
ছাত্র পরিষদ (সোমেন) ও *" 
{ত্র পরিষদ (প্রিয়), এই ভিন দলই 
(দিন নিজেদের ‘প্রকৃত ছার পরিযদ' 
মাবে দ্বাবী করেছিলেন । তিনটি 
দুথেকেই ছাত্র পরিষদের বিগত ২৯ 
হরের ‘গৌরবময়’ এতিহেয় কথা 
এণ করিয়ে দ্বেওয়! হয়েছিল । 
ছাত্র পরিষদের ঠিক জন্মতারিখ 
বয়ে মতভেদ আছে তবে প্রীমতুল্য 
1য ঘন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রথম 
রিতে ছিলেন, তখন যে ছাত্র 


রিষদের জন্ম হয়েছিল, আজ তার 


» অথব! 'শ? ছাজপরিষদের বয়স তে 
রূবছরের বেশী নয়? আজ দি 
» পি, এম রাবী করেন, থে 
*রিশের দশক থেকে কমিউনিষ্ট: 
ন্দোলনের এত শুধু তারাই বহন 
বরে আনছেন, তবে ব্যাপারটা 
সবর হবে না কি? কিন্তু প্রকৃত 
ত্র পরিষদের নেতারা এতসব চিন্ত 
রেন না। 

গ্রাম, থেকে অশিক্ষিত” ‘অজ্ঞ’ ' 
্হ্ষদের কলকাতা শহরের মিটিঙে 
রে নিয়ে আমার জন্য কমিউনিষ্টদের 
গ্রেসীর অনেক ঠাট! করেছেন এক 
য়ে। কিন্ত প্রিয়বাবুর নেতৃত্বে গত ২৮ 
রিখশ ছাত্রপরিষর্দের পতাকাতিলে 
লকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের লনে' যাদের 
য়ে আনা হয়েছিল, তারা আর যাই 
হাক ছাত্র 'নন। সত্যি-মিথ্যে ' 
নেক কিছু বুঝিয়ে প্রিয়বাবুল্প মত 
হরের বাবুর! গ্রামের পিছিয়ে পড়া 

দের একট অংশকে ঘে আজো 
গনতে পারেন, সেদিন তা প্রমাণ 
য় গেল। অস্ত প্রিয়বাবু বেশী 
হয এনেছিলেন পুরুলিয়া থেকে, 
বর কিছু অদূর পশ্চিম দিনাজপুর 


থেকে । ধারা, এসেছিলেন, তাদের 
অধিকাংশই হয় -অশীতিপর. বৃদ্ধ-বৃদ্ধা 
নয়তো নাবালক শিশু। বিশ্বধিষ্যা- 
লক্ষের সুউচ্চ শতবা্িকী ভবমের নীচে 
তার! .অসহায়ভাবে দাড়িয়েছিলেন। 
সেইসব মানুষদের এতটুকু অসম্মান ন! 
করেও বলতে ইচ্ছা হয় ঘে তাদের 
চোখের চাউনী ও মুখের ভাষা সেদিন 
প্রমাণ করে দিয়েছিল যে তাদের 
বিগত চতুদর্শপুরুষের কেউই স্কুল 
কলেজের শিক্ষার আলোক পাননি, 
আগামী প্রজয্মেরও সেই শিক্ষা 
পাওয়ার কোন সম্তাবন] নেই । 

শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মানুষ শিক্ষার 
দ্বাবীভে আন্দোলন করবেন, আপত্তির 
কিছুই নেই। কিন্তু গ্রিক্বাবুদের 
পিছন পিছন আর কতদিন তারা 
চলবেন? 

এ দিন সোমেনবাবুর ছা 
বাহিনী কলকাঁত! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ১২৫ 
বছরের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে 
এক নতুন পাতা সংযোজিত করলেন । 
বেল? ১ট1 নাগা দেখা গেল ই-ছাত্র 
পরিষদের শোভাযাত্র। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
চত্বরে প্রবেশ করল। সঙ্গে ছাত্র 
নেই একজনও । শোভাঘান্ীর সামনে 


ছুটি ঘোড়া ও তার উপরে জরিবর্ণ 


পতাকা! হাতে ছুঙ্গন যুবক প্রবেশ 
করলেন। পিছনে চটুল হিন্দী গান 


সহযোগে একটি ব্যাণ্ড পার্টি । বিশ্ব-: 


বিদ্যালয়ের চত্বর হিন্দী গানের 
বাজনায় মুখরিত করে তারা 'সদর্পে 
ফিরে গেলেন। দর্শক হিসাবে ধারা 
সেদিন উপস্থিত ছিলেন . তারা 


দেখলেন কংগ্রেসী রাজনীতি আজ কত 


দেউলিয়া হয়ে গেছে। “মধ্যযুগীয় 
জমিদ্বারর! জমির মামল! জিতলে 
যেমন পাইক খরকদ্দাঙ্গ নিয়ে গ্রাম 
জুড়ে হৈ" চৈ: করতেন, এ যেন সেই 


।  দেখছি'-একজন প্রবীণ, মন্তব্য 
-করলেন। 
. নেতাদের আমরা বরাবরই, 


মিছিলের: প্রথমে দেখতে পাই। কিন্তু 


এবার “জঙ্গী ছাত্রনেতা” স্থব্রতবাবুকে 


তাঁর মিছিলের ' সব. থেকে শেষে 


দেখতে পাওয়া গেল পুলিশ ভ্যানের 


সঙ্গে সঙ্গে যেতে | পাছে নিজেদের. 


মধ্যে বা লোমেনবাবুর দলবলের সঙ্গে ' 


কোন মারামারি লাগে এই আশঙ্কায় 
তিনি নিজেকে বাঁচাতে ভাল পরি- 
কল্পনাই নিয়েছিলেন । 





॥ তিন 


মূলোর সংকট থেকে সংকটের মূল্য 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


লেবানন আক্রমণের জন্যে ইজ- 
রায়েলের জনসাধারণকে অতিরিক্ত কর 
বাবদ খেসারত দিতে হরে ১৯০ কোটি 


ভলার। ইজরায়েলের অর্থমন্ত্রী স্বয়ং 


এই ঘোষণা করেছেন। এই.কর 
আরো বাড়তে পারে। ইজরায়েল 
মোট ৭* দিন যুদ্ধ করেছে। কিন্ত 
ধে ইজরায়েলী দুর্ধর্ষ বাহিনী মাত্র ছয় 
দিনের যুদ্ধে মিশর ভর্ডন ও সিরিয়ার 
মিলিত বাহিনীকে ছত্রচন্গ করে 
সিনাই, গাজা উপত্যকা ও গোলার 
গিরিশৃঙ্গ দখল করে নিয়েছিল তার! 
মুটমেদ্র প্যালেষ্টাইমী মুক্তিযোদ্ধাদের 
দৃঢ়পণ প্রতিরোধের সামনে সতর দিন 
ধরে' সেবাননের রাজধানী বেইরুটের 
সামান্ত একটি অংশ পশ্চিমদ্বিফকটা দখল 
করতে পারে নি। বেধড়ক বোম! 
ফেলে অবশ্য হাজার ত্রিশেক বেসামরিক 
শিশুবৃদ্ধ নারীকে তার! হত্যা করতে 
পেরেছে । ভিয়েডনামের পর লেবা- 
ননে প্যালেষ্টাইন মুক্তিযোদ্ধাদের এই 
সংগ্রাম চিরন্মরণীয় প্রেরণ! হয়ে 
থাকবে। সাম্রাজ্যবাদ ও তার অন্থু- 
চরদের সঙ্গে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তির 


“লড়াইয়ে কে জিতবে তারও পূর্বাভাস 
পাওয়া যাবে। কিন্ত /আঘাতটা৷ ইজ- 


রায়েলীঘের বুকেই ফিরে এসেছে। 
ইন্জরায়েলের মাকিন অমুচর ও তীবে- 
দ্বার সরকার এই আগ্রাসনের খরচ 
জোগাতে ইজরায়েলের সাধারণ মেহ- 
নতী মানুষকে বাধ্য করছে। 

তেমনি দক্ষিণ 


ব্যয় করতে হয়েচে ছশো কোটি পাউগু। 
এই অর্থ ব্রিটেনে বেকার ভাতা, শিক্ষা, 
্বাস্থা, বার্ধক্য ও রোগের জন্ত বিশেষ 
অনুধান ইত্যাদি বাবদ বরাদ্দ সামাজিক 
নিরাপত ব্যয়ের সমান |, ফকল্যাপ্ড 
উদ্ধার হয়েছে বটে কিন্তু ব্রিটেনের 
সংকট তীব্রতর হলে করভার 
বাড়লো এবং দুঃখ দুর্দশার" পরিমাণ 
সহছসীমার অতিরিক্ত. হয়ে সাধারণ 
মানুষকে ক্ষুক্ করে তুলেছে ' 
খ্যাতনামা প্রয়াত অধ্যাপক বিনয়- 
কুমার সরকার তার “বিংশ শতাব্দীর 
কুরুক্ষেত্র” বইয়ে আধুনিক যুদ্ধ সম্পর্কে 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন 
যে আধুনিক যুদ্ধে কেউ জেতে না। 
বিজয়ী এবং বিজিত বলে কোন জাতি 
থাকে না। অর্থনীতির দিক বিবেচনা 
করেই অতবড় খ্যাতনামা অর্থনীতির 
অধ্যাপক সরকার এই মন্তব্য করে- 
ছিলেন। তিনি অবস্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
সম্পর্কেই এই মস্তব্য করেছিলেন । 
কিন্ত আজও যে এই বিশ্লেষণ সমান 
সত্য ব্রিটেন ও ইজরায়েলের সাম্প্রতিক 


আতলাস্তিকের 
জমবর্জিতউ ফকল্যাণ্ড ঘীপ দখলের যুদ্ধে 
ব্রিটেনকে বাজেট বহিত্্ত প্রতিরক্ষা “ 


যুদ্ধের ফলাফল থেকেও ত! স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। 

গত সপ্তাহে ইতালির সিসিলি 
স্বীপে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাব্য ফলা- 
ফল সম্পর্ক বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে 
এই আত্মব্ধ্িংসী প্রচেষ্টা বন্ধ করার 
আবেদন জানিয়ে বিশ্বের বড় বড় 
বিজ্ঞানীদের এক বিবৃতি প্রকাশিত 
হয়েছে। মাকিন পারমাণবিক বিজ্ঞা 
মীরা সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে 
একসঙ্গে বসে এ নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। ম্বাফিন বিজ্ঞানী ডঃ 


' লোয়েল উড বলেছেন ঘি আমেরিকা 


ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সত্য 
সত্যই পারমাণবিক যুদ্ধ বাধে তাহলে 
বিশ্বের মোট £০ কোটি থেকে ১৫৯ 
কোটি মানুষ সরাদরি নিহত হবে। 
তিনি বলেন আমেরিকায় শহরাঁঞলে 
ঘনবসতি থাকায় তার নিহতদের 


সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫* থেকে ৯* 


শতাংশ হতে পারে, অপর পক্ষে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডের বিশা- 
লতা ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা থাকায় 
১৫ থেকে ৪৫ শতাংশ মামু নিহত 


. হবে। তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষেত্রে এই 


নিহতদের পরিমাণ দীড়াবে প্রায় ৭০ 
শতাংশ এবং চীনের ক্ষেত্রে হবে ২* 
থেকে ৮* শতাংশ । ইউরোপ ও 


জাপানের ক্ষেত্রে লোকহানির হার - 


দাড়াবে প্রায় ৮* শতাংশ । সোভি- 


. যেত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্যাপিৎসা 


বলেন যে এই রকম পারমাণবিক যুদ্ধের 
ফলে মৃতের সংখ্য! বাদেও প্রায় ১৫০ 
কোটি লোক অন্ধ হয়ে ষাবে। এরা 
সবাই হবে বেসামরিক ব্যক্তি | 

" ষারা এতবড় একটা ধ্বংস যজ্ঞের 
প্রস্তুতি চালাচ্ছে তাঁরা মূলতঃ মানব- 


* জাতির এবং অধিবাসী, জাতি ও ভূখণ্ড 


নিধিশেষে সমগ্র পৃথিবীর শক্ত । এই 
স্বণিত চক্রান্তকারীদের নেতা হচ্ছে 


- মাকিনী রেগন প্রশাসন! তার 


পেছনে রয়েছে বড় বড় সমরশিল্পের 


, একচেটিয়া! ব্যবসায়ী ও যুদ্ধনায়কের]। 
- কৈন তার! যুদ্ধ চায়? কেন তার! 


এত বড় মানববিরোধী ধ্বংসধজ্ঞে 
প্রস্তুতি নিচ্ছে? - 

কারণ বুর্জোয়া অর্থনীতি এই 
যুদ্ধের পথে আরে! কিছুদিন টিকে 
থাকার আশা করে। সার! বিশ্বেই 
পুঁজিবাদী সমাপ্রব্যবন্থা ভেঙ্গে পড়ছে। 
বেকারী, মুদ্রান্ধীতি, মুনাফার উদদেশ্তে 


লগ্নী করার সামর্থ্য ও স্থযোগ্য হাস, 
কাচামাল ও পণ্যের বাঁদার সংকোচন 
এবং সর্বোপরি হ্বদেশে উৎপাদন 
সংকটের কালোছায়! বুর্ভোরা সমাজ 
ব্যবস্থাকে গ্রাস করেছে। সমাজের 
শীর্ষদেশে উপবিষ্ট সামরিক ও বুর্জোয়া 
শিল্পের একচেটিয়া ' মায়কেরা তাই 
যুদ্ধের চক্রান্তে লিপ্ত। যদি এক বিরাট 
যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়।"যায় তাহলে কোটি 
কোটি মানুষ মারা যাবে "অথবা অক্ষম 
হয়ে পড়বে । বিশাল মজুত অবিক্রীভ 
পণ্যভাণ্ডার যুদ্ধের টানে খরচ হয়ে 
যাবে। তখন আবার কিছুদিনের 
জন্তে বুর্জোয়! মুনাফাভিত্তিক উৎপাদন 
চালু কর! সম্ভব হবে। এই উদ্দেস্টে 
তার! ইতিপূর্বে ছুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ 
সংঘটত করেছে এবং পরার দুশকোটি 
সবল, হ্বস্থদেহ মানুষের মৃত্যু ও 
শারীরিক বিকলতা৷ স্থ্টি করে বেকারী 
সমস্ত হা করেছে। পুণ্রীভূত 





অবিক্রীত পণ্য ব্যবহার করতে পেরেছে 
এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা 
করে নতুন করে পুঁজি বিনিয়োগের 
স্থষোগ লাভ করেছে । অর্থাৎ বুর্জোয়া . 
শিল্পব্বসা এখন কালক্রমে মৃত্যু ও 
মারপান্্র ব্যবসায় পরিণত হয়েছে । 
মানবজাতির সমগ্র অস্তিত্ব এই বুর্জোয়! 
উৎ্পাদম ও সমাজব্যবস্থায্স বিপন্ন ও 
ধ্বংসমুখী । শিল্প, সভ্যতা, সংস্কৃতি, 
মানবজাতির এতিহ্বাহী সুষ্টি এই. 
বুর্জোয়া! শ্রেণীর ঘর আক্রান্ত ( 

সুতরাং যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
সংগ্রাম গোটা মানবজাতির আত্মরক্ষার ' 
সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের 
শুরু থেকে মানবঞ্জাতি সমাজব্যবস্থার 
আবস্তিক উচ্ছেদ ও পরিবর্তন করে 
নিজেদের সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন 
করেছে, জ্ঞান বিজ্ঞানে, শিল্প সংস্কৃতিতে 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। মহৎ মান্য, + 
মহৃত্তর জীবন আবিভূত হয়েছে। 
আজও সভ্যতার বর্তমান সংকটে 
বুর্জোয়া সমাঙ্গ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও 
সমাজতাস্ত্রিক রূপাস্তর মাঁনবসমাঁজকে 
এক অবিস্মরণীয় যুগের মুখোমুখি দাড় 
করিয়েছে । আদিম গুহাবাসী সমাজ 
থেকে বুর্জোয়া সমার্গ পর্যন্ত -আমর! 
অতিক্রম করেছি। বুর্জোয়া সমা- 
ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা 
বর্তমান বিশ্বে পাশাপাশি অবস্থান 
করছে। 


শেষাংশ ৬ঠ পৃষ্ঠায় 


বোহেৱ সুতাৰ শিবা নো য় 


0 চার ॥ 


বোদ্বাইয়ের ছু লক্ষ স্থতাকল 
শ্রমিকের ধর্মঘট ভারতবর্ষের ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন 
নজির কৃষ্টি করতে চলেছে । এই 
ধর্মঘট সাত মাম অতিক্রম করেছে। 
ছেক্ষেত্রে ধর্মঘট ও লক আউটের জন্য 
১৯-০-৮১ সালে গোটা! ভারতে ২৫৬ 


' কোটি কর্মদিবস নষ্ট হয়েছে, সেক্ষেত্রে 


শুধু বোদ্বাইএর এই সাত মাসের 


' ধর্মঘটে ৪ কোটি শ্রম দিবদ নষ্ট হয়েছে। 


সেই সঙ্গে ৫৫* কোটি টাকার উৎপাদন 
ব্যাহত হয়েছে । 

মিল মালিকদের একটি 'অংশ 
ক্রমাগত দাবী করছেন যে' কিছু সিল 


খুলেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন 
মিলের চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে 
দেখা যায়নি । 


মালিকেরা প্রথমে মনে করেছিলেন 


থে ধর্মঘটী শ্রমিকরা! নিশ্চযনই হোলির 


পর কাজে যোগ দেবেন। তারপরে 


তারা আশায় আশায় থাকলেন থে 
এপ্রিল মাসে ধর্মঘটের অবসান হবে। 
এই আশা জলাগ্ুলি গেল। মে মাসে 
লোকসভা নির্বাচনে দত্ত সামস্ত পরা- 
জিত হওয়ার পর, তারা ধরে নিলেন 
যে এবার নিশ্চয় হাঁতাশাগ্রস্ত শ্রমিকর! 
তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে 
নেবেন। কিন্ত এবারও শ্রমিক] 





কৃষি শিল্প শিক্ষা সংস্কৃতির 

যাবতীয় কল্যাণকামী প্রকপ্পের দ্বারা 
নতুন এক সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার জন্য 
চার বছর প্রয়োজনের তুলনায় 


কম হলেও 


শত বাধা বিশ্ব অতিক্রম করে 
বাম ফ্রণ্টসরকার এক দৃঢ় লক্ষ্যে অগ্রসর 


হচ্ছে । 


Ed 


* ২১ NES Pn SENET PEE | চাুরীর ক্ষেতে গরীব এবং 
সংখ্যালঘু সম্প্রধধায়ের লোকদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে । 


৪৫ হাঁজার কৃষি শ্রমিক সহ ছু*লক্ষের বেশ শ্রমিক উপরুত হয়েছে । 


* গরীব বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার অন্ত ৩৭৬৭ জন বর্গাদারের নাম নখীতুক্ত 


করা হয়েছে। 


' | এক নজরে এই চার বছর :-* ee | 
* বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যুনতম মছ্ুরী নির্ধারণের ফলে প্রায় ১ লক্ষ 
* সাড়ে লাতকাণি পর্যস্ত অমির খান! মহুক করার ফলে লক্ষ লক্ষ গরীব 
_. কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছেন। 


ক UO ভিন ভি করতে' উপজাতি শ্বশাসিত জেল] 


পরিষদ গঠন করা হয়েছে । 


হচ্ছে। 


আওতাধু আনা হয়েছে। 


ক উপজাতিদের মাতৃভাষা কগবরক'কে দেয়া হয়েছে সরকারী "ভাষার 
হ্বীকতি। এইসজে উপজাতির পেয়েছেন মাতৃভাষা শিক্ষার সঘোগ। .. 
* চাকুরীক্ষেত্রে উপজাতিদের জন্ত সংরক্ষণ:নীতি ঘখাষথভাবে পালন করা 


* গ্রামাঞ্চলের ২ লক্ষ ২* হাজার প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীকে মিভ-ডে-মিল-এর 


* দ্বাশশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে ।  কলেজন্তর পর্যস্ত 
ছাত্রীদের শিক্ষা অবৈভনিক করা হয়েছে । 

'* তপশিলী ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ধিত হারে বৃত্তি পাচ্ছেন । 
ছাত্রীদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে । 


* তপশলী ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ধিত ছায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছেন । 


ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষ 
এই লক্ষ্যে পৌছতে অকুণ্ঠ সাহায্য করছেন। 
এখন এই অগ্রগতির জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 
জাতি ধর্ম ভাষ! বর্ণ নিবিশেষে 
শাস্তি, মৈত্রী ও গণতন্ত্র রক্ষায় 
সকলের এঁক্যবন্ধ প্রয়াস ॥ 
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তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার । দ্রিপূরা! সরকার ॥ 





 কার্ষতঃ 


তাদের দিদ্ধান্ডে অটল থাকলেন। 
অবশেষে মাঁলিকপক্ষের থেকে সুপরি- 


- কর্পিতভাবে গুজব রটানে| হল থে 


তারা সমস্ত মিজ যোস্বাইএর বাইরে 
নিয়ে যাবেন, কিন্তু এই চালাকি 
শ্রমিকরা সহজেই ধরে ফেললেন । . 
যথারীতি এর পর শুরু হয়েছে 
গুণ্ডা দিয়ে আক্রমণ । মিল-মালিক, 
রাষ্ট্রীয় মিল মঞ্জদুর স্ঘ ( আই-এন-টি 
ইউ-সি অস্থষোদিত) ও পুলিশের 
প্রত্যক্ষ মতে বোস্বাই শহরের ‘দাদা’র! 
আক্রমণ করতে শুরু করেছে ধর্মঘটী 
শ্রমিকদের ওপর । এমন কি নানা অঙ্জু- 
হাতে ঘরে ঢুকে পুলিশও জিনিসপত্র 
তছনছ করছে। সরকারী তথ্য 
অনুযায়ী ৩০* জন শ্রমিককে পুলিশ 


- এধাবত গ্রেগ্ার করেছে। স্ঞেধৌ 


মিলের শ্রমিক মেতা জ্ীসিরকে-কে 
দাদার থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। 
মুক্তি পাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই' 
তারদেও থানার পুলিশ তার বিরুদ্ধে 
চুরির অভিযোগ এনে পুনরায় তাকে 
লকআপে নিক্ষেপ করে। এমন 
ঘটনা আরো! অনেক ঘটছে। সাশ্প্র- 
তিক পুলিশী ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন 


এই সমস্ত নাজেহাল হওয়া] শ্রমিকদের . 


একটি অংশ । - 


ইউনিয়নের ভক্টর দত সামস্তের নামে 
সত্যি-মিত্যে নানান' রকম প্রচার 
চালান হচ্ছে।' এ ব্যাপারে ভাজে- 
পন্থীর1 বেশ সক্রিয়। রটান হয়েছে 
ষে শ্রমিকদের সাহাষ্যের জন্ত তোল! 


টাক] শ্রদত সামস্ত নিজের নির্বাচনের, 


জন্ত খরচ করেছেন । এই অভিযোগের 


' কোন প্রমাণ এখনও পাওয়াঘায়নি |. 
অবশ্য দত সামস্তের মত -এক-- 
জন ৰ্যক্কিবিশেষের হাতে ছু'লক্ষ 


শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থ যে সম্পূর্ণ 
নিরাপদ এমন মনে করার কোন 
কারণ নেই। সমগ্র আদ্দোলনটিকে 
ষ্থাহথ রাজনৈতিক আকারে এনে 
দেওয়ার ক্ষমতা সামস্তের নেই। 
শ্রমিকদের মধ্যে দ্র 
দামস্তের পরিচিতি বেশী দিনের নয়। 
দীর্ঘদিন ধরে আর এম. এম এস 
মালিকের দালালি করে এসেছে । 
শ্রমিকদের কোন দ্বাবী নিয়েই তার] 


. আন্দোলন করেনি । ভাজেপস্থীরাঁও 


এ আই টি ইউ পরি-কে কংগ্রেসের দেজুড় 
সংগঠনে রূপান্তরিত করেছিলেন। 
আন্দোলনের এই চাহিদার দময়েই 
দত্ত সামন্ত বোদ্বাই ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের প্রথম সারিতে এসে 
যান। এরপর মিল মালিকেরা আর 
এম এম এস ছাড়া দ্বিতীয় কোন 
শ্রমিক সংগঠনকে স্বীকৃতি দিতে রাজী 


দর্পণ শুক্রবার; ১*ইসেপ্টেম্বর, ১৯৮২ 


হলেম মা। ফলে অগ্রিতে স্ব তাহতি - 


. পড়ল । শুরু হল ধর্মঘট | এই ধর্মঘটের 


পিছনে ধে দাবী আছে, তা নিঃসন্দেহে 


যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু, বিংশ শতাব্দীর শেষে 


কোন উন্নত শহরের শ্রমিক আন্দো- 
লনে এই ধরণের দাবী বেশ সেকেলে 
মনে হয়। পরিষ্কার বোঝ! যায় যে 
কোন পরিণত রাজনীতিজ্ঞের মতামত 
এই দাবী রচনার সময়ে নেওয়া হয়নি। 
ইকনমিক টাইমস্‌ শ্রমিকদের এই ছাবী- 
গুলিকে “তিরিশ বছরের পুরোনো”. 
বলে মন্তব্য করেছে । 

এদিকে সর্বশেষ পরিস্থিতিতে জানা 
যাচ্ছে মিল মালিকদের মধ্যে মতের 
দেখা দিয়েছে । একদল মনে করছেন 
শ্রমিকদের সঙ্গে কথ! বলে মিটমাঁটের 
পর্যায়ে আসা যেতে পারে। অপর 
একদল এই ধর্ম্ঘটকে কার্যতঃ স্বাগত 
জানাচ্ছেন, কারণ এর ফলে বনু 


অর্থনীতি 
ওয় পৃষ্ঠার পর ' 

একদিকে ব্যাপক মুন্রাম্ীতি, মূল্য- 
বৃদ্ধি, বেকারী এংং সামাজিক অনিশ্চয়- 
তার চরম দুরবস্থা, যা বুর্জোয়া সমাজের 
অবশ্যম্ভাবী অন্তিম দৃপ্য, অগ্থদিকে 
ক্রয়শক্তির স্থিতিশীলতা ও উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি, বেকারিহীন, নিশ্চিত সামার্জিক 
নিরাপত্তা," যা সমাজতান্ত্রিক সমাজের 


অবশ্তভাবী গ্যারাটি 1 ও টি: 
এদিকে ধর্মঘটী শ্রমিকণের অন্ততম . 
প্রধান নেতা মহারাষ্ট্র গিরনি কামগার ' 


মানবজাতি. ব্লাবেই। পুতিগন্ধ- 
ময়, মুনাফাভিত্তিক ক্লেদাক্ত ভঙ্গুর 
বুর্জোয়া সমাজের অবসান ঘটবেই। 
সমাজতাঙ্িক প্রভাতমুর্য মানবসমাজের 
সকল আশা আঁকাঁক্রা পূরণ করে 
বিশ্বমামবের অখণ্ড সংস্কৃতি ও ভ্রাতৃত্ব- 
বোধকে উন্মীলিত ও উদ্ভাসিত 
করবে. পাশাপাশি অবস্থিত ছুটি 
সমা্ব/বন্থা! এতদিন শান্তিপূর্ণ লহা- 
বস্থানের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে নিজে- 
দের সম্ভাবনার চিত্র উন্মুক্ত করছিল। 
বুর্জোয়া সমাজের পরাজয় অবশ্তস্ভাবী 


দেখে বুর্জোয়া নায়কের! বিশ্বযুদ্ধের পথে. 


অবিক্রীত নষ্ট হয়ে ঘাওয়া কাপর 
চড়! দামে. বাজারে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে 
শিল্পপতি লীররামকষ্ বাজাজ মিল 


এ মালিক এবং রেন্ত্রীয় ও রাজ্য সরকার 


উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে মিটমাটে 
জন্ত আলোচনায় বসেন, কিন্তু ভা 
'কোন কাজ হয়নি ৷. 

পাশাপাশি সিটু ও এ আই টি ইং 
পির শ্রমিক নেতৃবৃন্দ পরিষ্কার জানিতে 
নিয়েছেন, দাবীর প্রশ্নে কোন আপো: 
ময়। অর্থাৎ বোস্বাই স্থতাকল শ্রি 
ধর্মঘটে এখনও পর্যন্ত মালিকপক্ষ ' 
শ্রমিকপক্ষ একেবারে বিপরীত মেরুতে 


অবস্থান করছে। গত সাত মা 
ধরে বহ জল্পনা-কল্পন! বা রাজনৈতি 
শ্পেকুলেশন হয়েছে এবং এখন 
চলছে। দেখা যাক আরও কত মা 
এই ধর্মঘট চলে । 


এই প্রতিযোগিতার অবসান ঘটা 
চার।। এর জন্তে দেড়শো কো 
মানব জীবন ধ্বংস হোক, আরো দেড় 
কোটি মানুষ দৃষ্টিশক্তি হারান, আমাছে 
বসিস্থল এই সুন্দর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে ' 
তবু বুর্জোয়া নায়কের! যুদ্ধের পথে 
বাঁড়াচ্ছে। তারা মনে করে তা 
বিধ্বস্ত অর্থনীতি এপথে পুনরায় সঙ 
কিরে তোলা ঘাবে। তাদের মুলা 
লালসা পরিতৃথড হবে। 
কিন্তু এই বিধ্বস্ত বুর্জোয়া অর্থনী 
ও সম্গাজব্যবস্থা রক্ষার অন্তে শত; 
- কোটি মানুষের আত্মাহুতি ও শত ! 
কোটি মানুষকে অন্ধ, অর্ধনৃত জী 
ব্রণ করে নিতে হবে। বুর্ছে 
অর্থনীতি ও মুনাফাভিত্তিক এই 
সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্মে 
ব্যবস্থার ধার] করুণ শিকার দেই বে 
কোটি মানুষ কেন: রাজী হবে 
তাদের সমর্থন ছাড়ী তো. এ দান 
চক্রান্ত এক ইঞ্চিও এগিয়ে যেতে পা 


না। বুর্জোয়া মূল্যের সংকট ৫ 
পরিত্রাণ পাবার জন্তে বিশ্ব সংক 
এই তয়াবহ মূল্য কেন তার! দেবে 


জনপ্রিয় গ্রন্থের পুনু দ্রণ 


মার্কসবাদী চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক গল্পের সংগ্রহ 
মিহির আচার্য সম্পাদিত 


পরশুরামের ঝুঠার ১৮০০ 


॥ লেখক সুচী ॥ | 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মহেশ), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (মাসিপিসি ) 
রমেশচজ্জ সেন € একফালি জমি), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ( তীর্ঘযাত্র। ) 
নবেন্দু ঘোষ ( ছিন্নমন্ত। ), সুশীল জানা (নখ1), ননী তৌমিক (হটাবাহার) 
নলিল চৌধুরী (ত্রেমিং টেবিজ ), খন্থিককুমার ঘটক ( সড়ক), সোমেন চন 
(ঘাংগ। ), শাস্তিযঞ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় ( অমিআ্াক্ষর), সুলেখ! ান্তাল (সংঘর্ষ) 


মিহির আচার্য ( আজ কাল পরশু )। 


প্রাধিস্থান ॥ নাথ ব্রাদার্ন। কথা ও কাহিনী । দেবু Oi 


নিউ বুক সেন্টার । কথাশিল্প। 


শুকসারী ১৭২/০৫ আচার্য অগদীশ বনু রোড । কলকাতা-১৪ 


দর্পণ ॥ শুক্রবূর, ১০ই সেপ্টে, ১৯৮২ 


বাংলাদেশে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ওষুধ বিক্রী বন্ধ 
ভারতে বহুজাতিক কোম্পানির অবাধ বিচরণ 


বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রতিক এক 
আদেশে স্বান্থোর স্থায়ী ক্ষতি করতে 
পারে এমন প্রায় ২৫০টি বহুজাতিক 
কোম্পানীর ওষুধ বিক্রয়, এবং বিলি 
বন্ধ করে দ্বিয়েছেন। সেই সঙ্গে আরও 
প্রায় ১,৭:০টি . ওষুধের র্যবহার 


, আপতত আট মাসের জন্য আমদানী 


ও বিক্রয় স্থগিত করে দিয়েছেন ।- 


এর ফলে স্বভাবতই রগানীকারক 
দেশগুলি মোটেই খুশী নয়। মাঞ্ষিন 
ওষুধ তৈরীর কোম্পানীর তরফ থেকে 
খাস মান সরকার্র বাংলাদেশের 
সরকারকে গোটা বিষয়টি পুনর্বিবেচনা 
করে দেখতে বলেছেন । 

এক হিসাব অঙ্সারে বাংলাদেশ 
প্রতিবছর গড়ে প্রায় দশ কোটি ডলার 
দামের বিদেশী ওষুধ কিনে থাকে। 
এত ছোট দেশে এত টাকার ওষুধের 
বাজারের প্রতি “মমতা” যে মাকিন 
সরকারের থাকবে, ভাতে বিশ্ময়ের 
কিছু নেই। কারণ বাংলাদেশের 


“দেখাদেখি ধরি অন্ত অনগ্রসর রাষ্ট্র 


আস্তে আন্তে বিদেশী ওষুধের আম- 
দানী বন্ধ করে ভাহলে মার্কিন 
কোম্পানীর বাজার সঙ্কুচিত হয়ে যেতে 
পারে এ আশঙ্কা রয়েছে । 

গরীব দেশের মানুষের স্থাস্থোর 
চাইতে কোম্পানীর মুনাফার স্বার্থ 
রক্ষা করাই অনেক বেশী জকুরী 
মাকিন সরকারের কাছে। ' সেজন্ত 
একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের আত্যস্তরীপ 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে তাদের দ্বিধা 
হয়নি। মজা হচ্ছে, এই সব বিপজ্জনক 
ওষুধের অনেকগুলি তাদের নিজেদের 
দেশে মোটে চালু নেই। কিন্তু এশিয়] 
আফ্রিকার মানুষের কাছে এগুলি 


' বিক্রয় করতে তাদের বিবেকের দংশন 


মোটেই হয় না। বছরে ৩** 
কোটির ডলারের উপর মার্কিন ওষুধ 
বিক্রয় হয় এসব দেশে । 

তবে বাংলাদেশের পক্ষে যা সম্ভব 
হয়েছে ভারত লরকারের পক্ষে তা 
বোধহয় সম্ভব. নয়। এভাবে বহু- 
জাতিক সংস্থার তৈরী ক্ষতিকর ওষুধ 
বিক্রয় বন্ধ করার চিন্তা ভাবনা তাদের 
আছে বলে মনে হয় না। ইতিপূর্বে যখনই 
এ প্রশ্ন উঠেছে তখনই নানান অন্ুহাত 
দিয়ে বিদেশী কোম্পানীগুলির ধ্ার্থই- 
বজায় রাখা হয়েছে। 

নিউইয়র্ক টাইমসে সম্প্রতি 


প্রকাশিত এক সংবাদে ভারত সর- 


কারের এই নীতি যে অপরিবর্তিত 
রয়েছে তার সমর্থন পাওয়া যায়। 
বাংলাদেশ সরকার যে সব ওষুধ 


রর নিয়েছে। 


অকেলো এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক 
বলে বাতিল করে দিয়েছে । ভারত 
সরকার সেগুলির. সরবরাহ বজায় 
রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এর ফলে 
অস্তত বছবিতক্ষিত একটি সুইস 
কোম্পানী এ যাত্রায় ফয়দা করে 


এামিবেমিস ধরণের -আমাশতের 
চিকিৎসার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এই 
কোম্পানীর একটি ওষুধ এমটারোপ- 
ভায়োফরম ব্যবহার করার ফলে 


পক্ষাঘাত এবং দৃষ্টিহীনতার ঘটনা 
অনেক হয়েছে। কোম্পানীটির নাহ্‌ 
সিবা-পাই গী ফার্যাসিউটিক্যালস্‌। 
এর! নিজের! স্বীকার করেছে যে 
দীর্ঘদিন এ ওষুধ ব্যবহার করলে দেশে 
পক্ষাঘাত এবং দৃষ্টিহীনতা হয়েছে এমন 
ঘটন1 মোটেই বিরল নয়। 

. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফ থেকে 


জান! যায় যে এই ওষুধটি ১৯৩৭ এর 


দশকে প্রথমে বাজারে ছাড়া হয় 
কিন্ত “৭*এর দশকে দেখা যায় ষে 


জাপানে হাজার হাজার রোগীর 
চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে গেছে এবং 
দেহে নতুন নতুন উপদর্গ দেখা 
দিয়েছে। 

এই সময় জাপানে সারা দেশ জুড়ে 
আলোড়ন হয় এবং জাপানী সরকার 
বাধ্য হয় এই সব রোগীদের ক্ষতি- 
পূরণ দিতে এবং এই ওষুধ এ দেশে 
একেবারে বিক্রয় নিষেধ করে দেয়। 
এসংবাদ পাওয়া যায় বিশ্ব স্বাস্থ্য 
সংস্থার সুত্রে । 


I পাচ h 


এই সুত্রে আরও জানা বায় হে- 
ওঁ ওষুধ কোন কোন দেশে বিক্রহ 
নিষেধ এবং আমেরিকায় মোটেই 
চলে না। এসব দেশে অবস্য আমাশয় 


রোগের প্রকোপ কম। কিন্ত ক্রিউেন 
এবং ইউরোপের কোন কোন দেশ 


এখন এটি ব্যবহার করে। 

একটা ওষুধকে বিক্রয় করার 
অন্থমতি দেওয়ার আগে সরকারকে 
নিশ্চক্স সেটি তৈরী করতে কিরকঙ্ক 
খরচ পড়েছে তা বিচার করতে হয়। 

বিশ্ব শ্বাস্থা সংস্থা সুত্রে একথা 
জানা গেল যে ভারত সরকার শিবা 
গাইগী ফারমালিউটিক্যালস্‌ কোম্পা- 
নীকে জানিয়েছে যে এ ওষুধের 
সরবরাহ যেন বন্ধ করা না হয়। 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


কেন্দ্রের জনস্বাস্থা বিরোধী নীতির কবলে পশ্চিমবঙ্গ 


. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জলবায়ু 
যাতে জনজীবনের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে 
না ওঠে সে কারণে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা 
(170) তার শস্য দেশগুলির 
সরকার ও শিল্পসংস্থাগুজির অবশ্য 
পালনীয় কতকগুলি সতর্কতামূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। জল ও বায়ু- 
মণ্ডলে শিল্পজাত বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থের 
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tion) কোন্‌ লীমারেখা অতিক্রম 
করলে জলবায়ু বিপজ্জনক হয়ে উঠতে 
পারে তার একটি বিশেষজ্ঞ-অভিমত 
সঙ্লিত তালিকাও নির্দেশ করে দিয়ে- 
ছেন-ষথা, এক ঘন সে্টিমিটার 
বাযুতে সালফার ভাইঅল্সাইভের পরি- 
মাণ ৬০ মাইক্রোগ্রামের অধিক হওয়া 
কোন মতেই বাঞ্চনীয় নয়; তক্রপ 
ক্লোয়িণ--ভমাঃ গ্রাঃ, এসিডিক এয়ারো- 
মোল--৬« মাঃ গ্রাঃ, ক্লোরিণ--১ মাঃ 
গ্রাঃ, হাইড্রোজেন সালফাইভ-_৩* মাঃ 
গ্রাঃ, সীসা--১ মাঃ গ্রাঃ,হাইড্রোকার্বণ- 
১২৫ মাঃ গ্রাঃ ইত্যাদি । বলা বাহুল্য, 
সিদ্ধান্তগুলি আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
বিশেজ্ঞদের এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 
কর্তৃক গৃহীত। 

ভারতে কলকারখানাজাত বিষাক্ত 
পদার্থগুলির ছারা জলবায়ু বিযাক্ত- 
করণের ব্যাপারকে ঠেকাতে ও নিয়ত্তরণে 
রাখতে ভারত সরকারের নিযুক্ত একটি 
কেন্দ্রীয় বোর্ড রয়েছে ( Central 
Board for the Prevention and 
Control of Industrial Poltu- 
ti০n)। কিন্তু এদের মতিগতি 
আলাদা, তারা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান- 
বিশেষজ্ঞদের মতামতের ধার ধারেন 
না, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় গৃহীত মানদণ্ড 


গুলিকেও না। সুতরাং সালফারভাই . 


অব্বাইডের সীমারেখ! ** মাঃ গ্রাঃ না 
হয়ে একেবারে ১: মাঃ গ্রাঃ নির্ধারিত 
হলো, অন্যান্য ক্ষেত্রেও জনব্যান্থ্যের 


প্রতিয়ক্ষা মাঠে মারা গেল। এর 


পরিণতিতে পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য. পরিবেশ - 


কিরূপ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, সে চিতুটি 
জবা ~ 

 বিশ্বশ্বাস্থ্য সংস্থার নির্েশিড মান 
অনুযায়ী নিয়লিখিত স্থানগুলি নিয়ন 
লিখিত বিষাক্ত উপাদানে জনজীবনের 
পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে :-- 

১। সালফার ভাই অক্সাইড 
হলদিয়া; দুর্গাপুর, ওয়ারিয়া, রাণীগঞ্জ, 
আদানসোল, ' ত্ৰিবেণী,  টিটাগড়, 
নৈহাটি, কল্যাণী, রিষড়া, কামারহাটি, 
বেলঘরিয়, উল্টাভাঙ্গা, গার্ডেন রীচ, 
খিদ্বিরপুর, কাশীপুর ও হাওড়া । 

২। ‘হাইড্রোজেন সালফাইড--- 
দুর্গাপুর, ত্রিবেণী; ' চিটাগড়, নৈহাটি, 


রিষড়া, রাপীগঞ্জ, বেলঘরিয়া,- খড়দা, -. 


শিয়াল, টেংরা, উণ্টানাঙ্গ, হলদিয়া, 


জিলুয়া ইত্যাদি । 
ও । ক্লোরিণ--রাশীগঞ্জ, ওয়ারিয়া, 
আপানমোল, দুর্গাপুর, বেলঘরিয়া, 


খড়ফা, কোঙ্সগর, রিষড়া, জ্িবেণী, 


 টিটাগড়, নৈহাটি, কল্যাণী ইত্যাদি । 


৪1 ক্লোরিণ--হলদিয়া, বেল- 
নিয়া, খড়দা, রিষড়া, ত্রিবেণী, টিটা- 
গড়, ওয়ারিয়া, পুরুলিয়! ইতাযাদি। - 

«| সীসা--পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 
সমস্ত শিল্পাঞ্চল বিপর । 

৬। এমিভিক এয়ারোসোল-__ 
রিষ্ড়া, তিবেপী, টিটাগড়, নৈহাটি, 
ছুর্গাপুর, আপানসোল, - রাশীগঞ্জ, 
পুরুলিয়া, খড়গপুর, হলদিয়া, কলকাতা, 
হাওড়া, উণ্টাডাঙ্গ! ইত্যাদি । 

ভারত সরকারের শিল্পনীতি শুধু 


জাতীয় অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে গলা 
টিপে ধরেনি, জাতীয় স্বাস্থ্য পরিবেশ 
কেও বিষাক্ত করে তুলেছে । 

কেন্জী্ন সরকারের নীতি পু'ঞ্জি- 
্বার্থবাী হওয়ায় এবং জনস্বাস্থ্যের, 
প্রতি বিরূপ হওয়ায় পক্চিম্বদন্থ শিল্প- 
মালিকগণ ঘদৃচ্ছ শিল্পপরিচালন! করে 
থাকে। এমন কি অল্প*থরচায় সলভ 
পিলিউশন এ্যারেষ্টার’ কিংবা 'রিদাইক্রিং 
ডিভাইস’-এর মত সাধারণ যতি 
ব্যবহারে অনিচ্ছুক। ফলতঃ- পশ্চিম- 
বঙ্গের আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, . 
আরো! হয়ে উঠবে। নীরব দর্শক 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি বলেন? 


কুখ্যাত চোরাকারবারী উছ্য়রাজ- হাজতে 


_ রাজ্যের কুখ্যাত চোরাকারবারী 
উদয়রাজ গুপ্ত এখন পুলিশ হাজতে । 


প্রায় ছু লক্ষ টাকার চোরাই মেসিনপত্র 


তার কাছ থেকে সম্প্রতি পুলিশ উদ্ধার 
করে। চোরাই মালপত্র রাখার 
অভিযোগে উদয়রাঁঞ্কে - আলিপুরে 
এস ভি জি এমের এক্জলাসে হাজির 
করা 'হয়। ম্যাক্ধি্রেটে ভার জামিন 
মামঞ্ুর করেন। ফলে উদয়রাজকে 
ভবানীপুর থানায় ৪ঠ1 পেপ্টেখর পর্যস্ত 
আটক থাকতে হচ্ছে। পরে আদা 
জতের নির্দেশে হয় তার জামিন হবে 
নয়তে। হাজতে রাখা হবে। 

উদয়রাঁজ সম্পর্কে দর্পণের ' পাতায় 
বহুবার চোরাচালানের প্রসঙ্গে তার 
বহু কীতির কথা ফাস করা হয়েছে । 
কলকাত বন্দর থেকে মূল্যবান জিনিস- 
পত্র সরানো! । জাহাজ থেকে বিদেশী 
জিনিসপত্রের চোরাচালান, চোরাই 
তেলের কারবার সব ব্যাপারেই উদয়- 
রাজ সিদ্ধহস্ত । ব্রাবোর্ন রোড, ষ্ট্যাণ্ড 


রোড, শি্পালদায় উদয়রাজের লোক 
দেখানো! খুচরো! চায়ের কারবার 
রয়েছে। কিন্ত এসবই হলে! চোরাই 
মাত্রপত্র রাখার গোডাউন । পুলিশের 
সন্দেহ শুধু চায়ের দোকানগুলিই নয় 
কনফিল্ডলেনের কাছে হোসেনশা রোডের 
ওপর একটি ষ্টীল ফ্যাক্টরীর অত্যস্তরেও 
উদ্য়রাজ তার চোরাই জিনিসপত্র 
ওদামঙ্গাত করে রাখে। সাকুলার 
গার্ডেন রীচ, কয়ল! সড়ক রোডে ছুটি 
পেট্রোল পাম্প নাকি উদয়রাজের | 
শহ্র জুড়ে চোরাই ভেলের যে কারবার 
হয় তার অর্ধেকটাই নাকি এই দুষ্টা 
পাম্প থেকে হয়ে থাকে । 

এদিকে এফ সি আাই-য়ের গোডাউন 
থেকে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে 
যাওয়ার পথে সংস্থার খাদ্য মাঝ- 
পথেই উধাও হয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন 
আগে এফ সি আইয়ের হাওড়া 
গোভাউন থেকে একটি লরী ১৩৫ ব্যাগ 
গম খড়দা গোডাউনে নিয়ে যাওয়ার 


পথে কয়েক ব্যাগ গম চোরাপঞ্চে 
সরিয়ে দেয়। তদ্বস্তে দেখা যায়, লরীটি 
গোডাউন থেকে নির্ধারিত মাপের 
চেয়েও ছয় কুইণ্টাল. বেশী গম নিয়ে 
যাচ্ছিল। 

বি টি রোডে সাগর দত্ত হাস- 
পাতালের কাছে, ফাঁকিনাড়ি 
বেলছরিস্তা প্রভৃতি এলাকায় বেশ 
কয়েকটি ঘটনায় দেখা যায়, এফ দি 
আই-য়ের মালপত্র বেমালুম লরী থেকে 
সরিয়ে নেবার চেষ্টা হচ্ছে। 

গত ২৬শে আগষ্ট বপিরহাট পুরাতন্ট 
বাজারে পুলিশ হানা দিয়ে এফ দি 
আইয়ের চোরাই ৮৯ ব্যাগ অর্থাৎ প্রস্থ 
৭২ কুইণ্টাল চাল, প্রচুর পরিমাণ 
সরকারী রেপসীড অয়েল উদ্ধার 
করেন। অভিযোগ, রাজ্য জুড়ে যে 
বেপরোয্না চোরাকারবার চলেছে, এ 
তারই মাত্র সামান্ত কয়েকটি নমুনা । 


ঝুছয়। 


প্রশান্ত সবরের বিরুছে চক্রান্ত 


*- পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শূরের বিরদ্ধে 
বিভিত্র তুনাঁতির অভিযোগ প্রচার করে 
স্ঠাকে জনগণের কাছে দ্বণ্য করে 
ভোলার উদ্দেশ্যে কিছু অফিসার সক্রিয় 
আছেন। ইস্টক্যালকাটা এরিয়া 
ভ্লেভেলপমেপ্ট প্রজেক্টের কাজে প্রশান্ত 
শুরের নাম জড়িয়ে তিনকোটি টাকার 
ম্মক ছুর্নীতির খবর ফলাও করে একটি 
পত্রিকায় প্রকাশ করার পিছনে একটি 
শক্তিশালী চক্র আছে। কলকাতা 
ক্ষার্পৌরেশনের ' জলসরবরাহ এবং 
ক্আারর্জনা সাফাই বিষয়ে ব্যর্থতা ঘটা- 
নলের চক্রান্ত চলেছে। প্রশুরকে 
লোকচক্ষে হেয় করাই এর উদ্দেশ্য । 
স্বগ্তর অচল করার ও মন্ত্রীর ব্যর্থতা 
সদেশবাসীর কাছে প্রচার করার এই 
প্রকম চক্রান্তের ফলেই প্রাক্তন বাসক্রণ্ট 
পূরকারের কিছু মন্ত্রী বিগত নির্বাচনে 
আছে গেছেম। এখন যেভাবে চলছে 
এভাবে চললে আগামী নির্বাচনে তিন- 
ক্চণ বেশী খারাপ ফল পাওয়া! বাম- 
ক্রুণ্টের পক্ষে খুব সহজ হবে। প্রাক্তন 
আম্ত্ী ডঃ অশোক মিত্র ভার উন্নয়ন দধর 
শনিয়ে ঘে চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছিলেন 
ভার কল হাতে হাতে পেয়েছেন । 


mB সে একদিন ছিল, ঘথন র্ষ্টি নামত কি না নামত ঘর ভেসে একাকার হ'ত 


শশুরের অধীনস্থ “লোকাল গভর্ণ 
মেন্ট স্যাগ্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট” 
দপ্তরের মুমনিসিপ্যাল . ইঞ্জিনীয়ারিং 
ভাইরেক্টোরেট শাখায় এমন গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ আছে যার উপর শতাধিক মু'নি- 
সিপ্যাল শহরের উন্নয়ন নির্ভর করছে। 
এক্ন্স পৃথকভাবে কোটি কোটি টাক! 


দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার ৷ যদি এই: ২ 


কাজ ঠিক ঠিক পালিত না হয় তাহলে 
কোটি কোটি টাকা দ্বিনীতে ফেরত 
যাবে এবং পঃ বঙ্গের শতাধিক জরাজীর্ণ 
শহর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে । কিছু 
সুচতুর আমলা এই ঘটনাটা সৃকৌশলে 
ঘটিয়ে জনগণের সামনে শ্রীশৃরের তথা 
বামফ্রন্ট লরকারের' ব্যর্থতা প্রচারের 
পথ তৈরী করে দেবে । এই দগুরের 
উন্নয়ন কাজের প্রধান অংশটা ধার! 
পালন করছেন সেই ইস্রিনীয়ার, 
সার্ডেযার এবং ড্রাফটস্ম্যানদের উপর 
কতরকম অবিচার চলছে ও কতভাবে 
তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে সেটা, কি 
শ্রীশূর একবার খে'জ নিয়ে দেখেছেন? 
তিনি কি জানেন যে টেকনিক্যাল 
কর্মী ও ইঞ্ধিনীয়ারদের উপর এইরকম 


বঞ্চন1 ও অবিচার চালানোর পিছনে 
রয়েছে দণ্ুরকে নিষ্রিয্ন করার _এক 


ভাঙা ঘর ফুটো ছাত, গরমেও রেহাই দিত না, শীতেও বিধিয়ে মারত ৷ 


m কিন্তু আজ একটা গাঁকা ঘর হয়েছে । ছোট ক্ষেত আছে। দিন স্বস্তিতে কাটছে । 


হয়তো আরও সুদিন আসবে এমন আশাও আজ মনে জাগে । 


জের উনিশ শ আমীর মার্চ মা্ের মধ্যে ৭৭ লক্ষ পরিবার ঘরবাড়ী বানাবার জমি 


পেক্সেছিল আর তার মধ্যে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার পরিবার নিজস্ব জমিতে ঘর 


ৃ দেওয়া হবে। 


রাড 


EE 


এউ হ’ল দারিদ্রা দূর করার কার্যকর পন্ধা 


i দুলেছে ৷ এক কোটি ৪০ লক্ষ পরিবারকে বাড়ী তৈরী করার জন্য সাহায্য 


(Gm তের লক্ষ ভূমিহীনকে চাষবাসের জমিও দেওয়া হয়েছে । 


স্থচতুর চক্রান্ত? 
বারে] থেকে পনেরো বছর একই 


পদে” চাকরী করছেন এমন লব. 


রেগুলার ইদ্দিনীয়ারদ্বেরে কোনও 
ভবিষ্যত নেই। তার পরিবর্তে 


'আযাভহক ভিত্তিতে মিয়ৌজিত.কতিপয় 


ইঞ্রিনীয়ার পাবলিক সারভিস 
কমিশনকে এড়িয়ে বে-আইনীভাবে 
প্রমোশন নিয়েছেন চূড়ান্ত ছুনরতির 
নজীর সাটি করে। এর পিছনে কিছু 
আমল! আছেন। এক্সিকিউটিভ 
ইঞ্জিনীয়ার বা আযাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার- 
দের সিনিওরিটি দম্পর্কে সংশয় সম্দেহ 


 স্যটি করার পরিস্থিতি চলছে । কাজ 


কর্ম নষ্ট হচ্ছে। সার্ডেয়াররা সাসাস্ত- 
তম উন্নতির কথা তাবতেই পারছেন 
না, কারণ সে রকম কোনও ব্যবস্থাই 
নেই। তাদের কাজের মাত্রাটাও 
নির্দিষ্ট নয়। ড্রাফটসম্যান অর্থাৎ ধারা 
পরিকল্পনার নষ্মা তৈরী করেন তাদের 
কোনও /তবিষ্তত নেই, এমনকি 
পনেরো বছর একটানা চাকরী করার 
পরও এদের সিনিওরিটি সংক্রান্ত 


গ্রেডেশম লিস্ট পর্যন্ত নেই। সরকারী. 


দধরে এর চাইতে বিশৃংখলা, চক্রান্ত ও 
অপদার্থত1) আর কী থাকতে পারে? 
অজয় মুখান্রী কমিশনের রিপোর্ট 


অনুযায়ী যে দিলেকশন গ্রেড ১১৭৪ ' 





এস কে ঘোষ 


৩৯, ল্রধীদ্র সরণী 
ব্ৰামিকাতা--৭০০০৭৩ 


পুস্তিকা্টি পাঠিয়ে দিন! 


[শপ পল তলত = 


ল্যালিসটেন্ট পোডাকশান ম্যানেজার 
ঘিললানাল ডিস্ট্রিহিউশান শ্গেপ্টার। 


আমি নতুন ২০ দফা ক্স! নপকে বিশদ ভাবে জানতে 
আগ্রহী অনুগ্রহ কারে এই সম্ধত্রে আমায় বাংলা/ ইংরাজী 
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সালে তাদের পাওনা হয়েছে সেটা 


তারা আজও পান নি, কারণ গ্রেডেশন 
লিস্টে ইচ্ছাকৃত ভূল ও বিকৃতি ঘটিয়ে 
কিছু সেক্রেটারি ড্রাফটসম্যানদের 
একটি মামলা হাইকোর্টে ঝুলিয়ে 
রেখেছেন পাঁচ বৎসর ধরে। এই 
মামলার কোনও ফয়সালা তারা চান 
না। এইভাবে এইসব টেকনিক্যাল 


কর্মীদের বঞ্চিত ও বিশ্বন্ধ করে তোলা _ 


হয়েছে এবং এখন তাদের বল! হচ্ছে 
“বুর্জোয়া আমলের পাওয়া সুযোগ 
স্থবিধ! দরদী আমলে ছিনতাই কর] 
হলো, আপনারা গর্জে উঠুন |” ভুল 
গ্রেভেশন লিস্টের জন্ত দ্বায়ী কে? 
চক্রান্ত ছাড়া এটা আর কি? 


প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও মামলার জন্ত' 


কর্মীরা কেন বঞ্চিত থাকবেন? 
কর্মীর] বঞ্চিত থাকবেন--এমম কথা 
হাইকোর্টের অর্ডারে নেই। হাইকোর্টের 
মূল অর্ডার চাপা দিয়ে রেখে কিছু 


আমলা মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। 
টাউন আ্যাণ্ড কানট্রি প্ল্যানিং দ্বপ্তর 


নি 


০) কপ শা পদ পট পল বলে আস পা শপ তল পচ শা এ পি পি পল পি পি ক পাচ এ শপ খা জা 
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থেরে এই চক্রান্ত পরিচালিত। এ 
দর্খরের প্রাক্তন মন্ত্রী ডঃ: অশোক মিত্র 
এটা নিশ্চয় জানতেন। সিলেকশন 
গ্রেডের সমতুল্য স্পেশাল পে দিয়ে 
সরকার শ্বচ্ছন্দে এইসব করার আর্ধিক 
ক্ষতির পূরণ করতে পারেন। কিন্ত 


পুর কি সত্যই. অন্যায় বিচারের 


প্রতিকার করতে পারবেন? ইঞ্জিনী- 
যারদের জন্ত তিরিশ মিনিট সময় দিয়ে 
এবং আগে থেকে নোটিশ দিয়ে তিনি 
কি কমাঁদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত 
হতে পারবেন এবং প্রত্যেকের লিখিত 
অভিযোগ সরাসরি সংগ্রহ করতে 
পারবেন? যদি তিমি তা” পারেন 
ও. বিচার করেন তাহলে কোটি 
কোটি টাকা দিল্লীতে ফেরত পাঠানোর 
জন্য আমলাতান্ত্রিক চক্রান্ত থেকে 
মুক্তি মিলতে পারে। “কাজের 
মামুষ” বলে শীশূরের খ্যাতি আছে ।' 
সুতরাং আঁশা করা যায় যে তিনি = 
ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে দেখবেন ফে 
এইসব কর্মীদের দীর্ঘদিনের অভি-. 
যোগের কোনও উত্তর মহাকরণ থেকে- 
কেন আসে না। প্রদীপের ঠিক 
নীচেতেই অদ্ধকার-_একথ! নিশ্চয় 
_ তার জানা আছে। মাথাগরম করলে 


ভুঁল:তথ্য 


আপনার ২*শে আগষ্টের সংখ্যায় 


চতুর্থ পৃষ্ঠায় “বাম মন্ত্রীর ভাগ্নের 


চাকরী হলো নিয়ম কানুন শিথিল 
করে।” শিরোনামের সংবাদে আমার 
কোম্পানীর নাম উল্লেখিত হয়েছে। 
এই প্রসঙ্গে আমি জানাই যে ২৪/১ষি- 


এ 


গিরিশচন্দ্র বন্দু রোড, কলিকাতা-১৪” - 


" ঠিকানায়, অবস্থিত ইউনাইটেড কন্‌- 
₹ ষ্রাকশন কোর একমাত্র স্বত্বাধিকারী 
' আমি নিজে। আপনার কাগজে কথিত 


পারিনি দত্তের সঙ্গে আমার উল্লিখিত, 


কোম্পানীর কোন সম্পর্ক কোনভাবেই 
নেই।ষ্শীদত্কে এই কোম্পানীর 
মালিক বলে যা লিখিত রয়েছে তা. 
সর্বেব ভুল । | 
ইন্দনারায়ণ ঘোষ 


. 
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ঝত্বিক ও তার স্থষ্টি সংরক্ষণ 


অমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিদ্রোহী চলচ্চিত্রকার খত্বিক 


টবের জীবনাবসান হয়েছে ১৯৭৬ 


সালে । জীবদ্দশায় তার কোন ছবি 
বিদেশে প্রদর্শনের স্বযোগ পায়নি, 
ফলে তাঁর কোন স্বীকৃতি ছিল না। 
স্বদ্বেশে . অবশ্য তার ছবি সীমিত 
পরিসরে বুদ্ধিজীবী মহলে বিতর্ক ও 
আলোচনার চেউ তুলেছিল, কিন্ত 
জনপ্রিয় হয় নি। খত্িক তাঁর পচিশ 
বছরব্যাপী চলচ্িত্র-জীবনে মাত্র 
আটখানি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনী চিত্র ও 
খান দু তিন স্বপ্ন দৈর্ঘ্যের তথ্য চিত্র 
নির্মাণ করেছিলেন। তিনি আরও 
ছবি কয়তে চেয়েছিলেন, কিন্ত পারেন 
নি। পারেন নি আপোস করতে 
পু'জিবাদী শিল্পপতিদের সংগে । চিন্তর- 
শিল্পের গোষ্ঠী স্বার্থের কাছেও তিনি 
ছিলেন অবাঞ্ছিত। তার মত 
সংগ্রামী আপোসবিমুখ কমিটেভ, 
শিল্পীর পাশে তখন কোন শিল্পী, 
প্রতিষ্ঠিত পরিচালক দাড়ান নি। 
কুঃনহ যন্ত্রণা, ক্ষোভ, অনস্হায়ত1 আর 
হতাশার শিকার হয়েছিলেন ঠিকই, 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোষিত বঞ্চিত 
জনগণের সপক্ষে তাঁর বিশ্বাদ ও আদর্শ 
থেকে বিচ্যুত হননি । 

. খবত্বিকের মৃত্যুর পর তার ছবি 
সম্পর্কে সাধারণের উৎস্থক্য বাড়ে_ 
ছবিক্র চাহিদাও দেখা ঘায়। ফ্রান্সের 


চলচ্চিত্র বিশেষঞ্ঞ জর্জ শাহুলই 


একমাত্র বিদেশী, যিনি থত্মিকের 
জীবনকালে তার ছবি সম্পর্কে আগ্রহ 
প্রকাশ করেছিলেন। কিছুকাল 
আগে আর এক পাশ্চাত্য চঙ্গচ্চিতর- 


* সুধী মিঃ বোসার্দ এদেশে এসে প্রয়াত 


চলচ্চিত্রকারের ছবিগুলি সম্পর্কে 
বিশেষ উৎসাহ দেখান' ও কিছু ছবির 
প্রিপ্টও সংগ্রহ করেম বিদেশে প্রদর্শনের 
জন্ত। তারপর আর বেশ কিছু দিন 
কোন খবর নেই। অত্যস্ত ক্ষোতের 
ও লক্কার কথা দেশের সরকার এ 
ভাবৎকাল তার ছবির বিদেশে 
প্রদর্শনে কোন তৎপরতা দেখাননি । 
অতি সম্প্রতি তার মৃত্যুর প্রান টু'বছর 
বাদে সরকারী মহলে টি সাড়া 


জেগেছে। 
গত ২৪শে আগস্ট প্রেস ক্লাবে 


অছ্ষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে 


*্ মৃণাল সেন জানালেন যে, ধত্বিক 


' ঘটকের 


রচনাবলী ও ছবিগুলির 
সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের মহৎ 
উদ্দেশ্য নিয়ে 'ত্বিক মেমোরিয়াল 


ইস্ট গঠিত হয়েছে । এই ট্রাস্টের 
সভ্য হলেন ধীরেশ ঘোষ, মৈত্রেয 
ঘটক, জীষু দে, খত্বিক পত্নী সুরমা 
ঘটক ও পুত্র খতবান ঘটক। এটি 
নিঃসন্দেহে সুখবর । এই ট্রাস্ট গঠনে 
সক্রিয় সহহোগিত! করেছেন বত্বিকের 
প্রীতিমুদ্ধ মহেন্ কুমার । খত্বিক শুধু 
চলচ্চিত্রকার ছিলেন ন1-কবি, 
গল্পকার, নাট্যকার ও প্রবন্ধকারও 
ছিলেন। তিনি নাটকে ও চলচ্চিত্রে 
অভিনয়ও করেছেন । তার রচনাবলী 
সংগ্রহ ট্রাস্টের প্রথম কাজ বলে জান] 
গেল। এই প্রয়াসে তার! সাধারণের 
সহযোগিতা! চেয়েছেন। বর্তমানে 
ট্রাস্টের অধিকারে আছে ‘নাগরিক’, 
“মেঘে ঢাকা তারা” ও “কোমল গান্ধার, 
ছবির স্বত্ব। অন্তান্ত ছবির প্রিন্ট 
সংগ্রহ করা হবে। আগামী ৪ঠা 
নভেম্বর ধত্বিকের ৫৭ তম জন্ম দিবসে 
খত্বিক চিত্রের এক,উৎসব অঙষ্ঠানেরও 
লক্ষ্য আছে মেমোরিয়াল ট্রাস্টের । 
জানা গেল, এই সেপ্টেম্বর মাসেই 
কেন্দ্রীয় উৎসব আধিকারিকের ব্যবস্থায় 
লগুনের স্তাশনাল ফিল্ম থিয়েটার 
খত্বিকের লাতখানি ছবি. নিয়ে একটি 
উৎসব করছে। পরে প্যারিস, বাঁজিন, 
সুইজারল্যাণ্ড ও অন্তান্ত শহরেও তার 
ছবির রেংট্রাস পেকটিভ, অনুষ্ঠিত হবে | 
মৃপণালবাবু বললেন, সাবটাই.টল করা 
ছবির ও প্রিন্টগুলে!। ভারতের নান! 
শহরে দেখানো উচিত। খুত্বিক পুত্র 
তরুণ খতবান জানালেন, বাবার সমগ্র 
রচনা সংগ্রহের প্রকাশ আগে করতে 
হবে। ট্রাস্টের সামনে আর্থিক 
সমস্তাটাই এখন বড় কথা। সরকার 


এ ব্যাপারে সক্রিয় সাহাষ্য করবেন,, 
নিশ্চয়ই আশা করা যায়। ইতিমধ্যেই, 


কিছু পরিচয়ও পাওয়া গেছে। রাজ্য 
সরকার যুক্ত কো গপ্পো ছবির অন্ত 


এফ, এফ, সি থেকে নেওয়া ধণের 


টাকা শোধ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। 
বাংল! দেশে তৈরী খত্বিকের এপিক 
চর 'তিতাস একটি নদীর নাম’ ছবির 
ভারতীয় ব্বত্ব কেনার বন্দোবস্ত 
করেছেন রাজ্য সরকার এবং খ্বস্থিকের 


জীবন ও কর্ম নিয়ে তৈরী ‘বিস্ফোরণ’ ' 


নামে একটি তথ্যচিত্র রাজ্য 
সরকারের" তথ্য শ সংস্কৃতি দণ্ডর 
কিনেছেন। বিলম্বে হলেও শেষ 
পর্যস্ত যে খত্বিক-সচেতনতার এই শুভ 
দিকৃ. চিহগুলি, দেখ গেল--তাতে 
আশা ও ভরসা জাগারই কথা। 


খত্বিকের কটি ভবিষ্যৎ প্রেরণার জন্ম 


"দেবে এতো অন্থীকার করার 11” 


বিজন থিয়েটারের বর্ষ পুতি 
উৎসৰ 

বিজ্ঞন থিয়েটারের তিন বছর পূর্ণ 
হল। গত ২রা আগস্ট বর্ষপুতি 
উৎসবে সভাপতিত্ব করেন জোছন 
দপ্তিদার ও বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন 
রবি ঘোষ । হেমাংগ বিশ্বাস সম্থধিত হন 
এবং তার এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন 


অসিত বহু । রক্ত বন্দ্োপাধ্যায়ের 


আবৃত্তি ছিল মন্যতম অহ্ষঠান। সব 
শেষে “চেতনা” ' নাট্যসংস্বা পরিবেশন 
করে ‘সমাধান’ নাটকটি । 


তথ্যচিত্র ‘স্বন্দরবন' 

গত ১৪ই আগষ্ট লাইট হাউস 
মিনিয়েচারে ভয়ংকর সুন্দর একটি তথ্য 
‘চিত্র দ্বেখানে! হল, নাম ‘সুন্দরবন’ । 
ইস্টম্যান কালারে তোলা ৬ রীলের 
ছবি করতে পরিচালক সুনীল ঘোষকে 
ক্ষম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি । ভিনি 
সরকারী সহায়তা পাননি--এমন কি 
সুন্দরবনের নিষিদ্ধ এল্গাকায় ছবি 
ভোলার অনুমোদন পেতেও তাকে কম 
হয়রানি করা হয়নি। এটি সত্যিই 
ক্ষোভ ও লক্দার কথা । এধাবৎ কেউই 
সুন্দরবনকে বিষয়বস্ত করে ছবি তৈরীর 
চেষ্টা করেন নি--ঘ্বা করা উচিত ছিল 
সরকারের দ্বিক থেকেই-। বেসরকারী 
প্রচেষ্টায় যদ্দিও বা ছবি করার ব্যবস্থা 
হল, সরকারী বাধা এল প্রতিপদে'। 
তবে সুখের কথা এই যে চলচ্চিত্রকার 
স্থনীজ ঘোষ আম্য চেষ্টায় ছবিটি শেষ 
করতে পেরেছেন শেষ পর্যস্ত। সরকার 
এখনে! এই অমূল্য ছবিটি কিনে নেবার 
কথা ভাধছেন ' নাঁ_কেন, সেটাই 
আশ্চর্য । গিরিশ পাধিয়ারের ক্যামৈ- 
রায় সুন্দরবনের মন. মাতানো দৃশ্ত 
থেকে শুরু করে গভীর জঙ্গলের হিত্র 
জন্তদের ভয়ংকর দাপটের ছবি যেমন 
ফুটেছে, তেমনি, সেখানকার অধিবাসী- 
দ্বের পেশা লোকাচার, এমন কি পালা 
পার্বপের দৃশ্তও যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। 
সুনীল ঘোষ এ ছবির পরিচালন! 
ছাড়াও চিন্জনাট্য -ও সংগীত পরি- 
চালনাও করেছেন'। তার এই সৎ ও 
সাহসী প্রশ্নামকে জনসাধারণ অভি” 
নন্দন জানাবেন, আশা করি। তার 
প্রথম ছবি 'দেবীপ্রসাদও . একটি 
মহতী প্রয়ান। চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর 
দেবীপ্রসাদের জীবন ও সৃটিকে মাত্র 


দু রীলের তথ্যচিত্রে ব্ধিত করা কম 


মঙ্সীয়ানার পরিচয় নয়। মহান এই 
কৃতী শিল্পীর জীবদ্দশাতেই তোল! 
একমাত্র তথ্যচিত্র এটি । এ ব্যাপারেও 
সুমীলবাবু কোন সরকারী 'আহুকুল্য 
পান নি! ik 


মুকেশ স্মরণে 

ভারতীয় ভাষা পরিষদ হলে গত 
২১শে আগস্ট মুকেশ স্মরণ অসুষ্ঠানে 
প্রধান অতিথি ছিলেন নীতা সেন। 
সরগম সাংস্কৃতিক সংস্থা নিবেদিত এই 
সমাবেশে বক্ত] ছিলেন উৎপল দত্ত, 
বাগীস্বর ঝা, ও পি শাহ, পিকে 
পোন্দার। সকলেই সময়োচিত বক্তব্য 
রাখেন। সভায় মুকেশ গীত বিধ্যাভ 
গানগুলি পরিবেশিত হয় । 
নিমীঃমান ‘নাগমতি’ 
- প্র্ূল রায়ের কাহিনী অবলম্বনে 
‘নাগমতি’ ছবি করছেন গৌতম চট্টরে- 
পাধ্যায় শুভলক্ী প্রোডাঁকসন্পের 
ব্যানারে । পরিচালন! ছাড়াও গৌতম 
চট্টোপাধ্যায় এ ছবির চিত্রনাট্যকার ও 
সংগীত পরিচালক। িন্রগ্রহণে 
আছেন বিটোক বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পা- 
দ্নায় 'বুলু ঘোষ ও শিল্প নির্দেশনায় 
শতছল মিত্র । অভিনয় করছেন শ্রীল! 
মদুমদ্বার, আলপনা গুপ্ত, গীতা কর্মকার 
গোপা সেনগুপ্ত, জারিন!, 
মুখাজী, অতঙ্ রায়, সাধন ব্যানার, 
জয় ব্যানার গ্রভৃতি শিল্পী । যাযাবর 
বেদেদের জীবনভিত্বিক নাটকীয় 
ষংঘাতপূর্ণ এ কাহিনীর চিত্রায়ণে নবীন 
পর্রচালকের উৎসাহ ও উদ্যম যথেষ্ট 
আশাব্যগ্রক বলেই মনে হয়। গত 
২৫শে আগষ্ট টাকীতে ছবিটির বহিদৃশ্তি 
গ্রহন কালে চিত্র সাংবাদিকদের মিলন 
অুষ্ঠানটি মধুর ও আনন্দমুখর হয়ে 
উঠেছিল। 


সাংবাদিক লন্মেলনে ' 


স্বণাল সেন 

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রেস ক্লাবে 
মৃদাল ‘সেনের ‘খারিজ’ ছবির প্রাক 
মুক্তি উপলক্ষ্যে এক সাংবাদিক সন্মেলন 
হয়ে গেল । ছবির মুক্তিকে কেন্দ্র করে 
মৃণাল সেন সচরাচর সাংবাদিকদের 
মুখোদৃখী হন না। সেদিক থেকে 
এটি অবশ্যই ব্যতিক্রম। ম্ব্ণাপবাবু 
ঘরোয়া মেজাজে অনেক কথাই বললেন 
যার মধ্যে উল্লেখ করা যায়, তার 
বর্তমান দৃষ্টিভংগী ও মানসিকতার কিছু 
পরিচয় জ্ঞাপন । বর্তমান শোধণ, 
পীড়ন ও যন্ত্রণাকে তিনি এখন প্রত্যক্ষ- 
ভাবে তুলে ধরতে চান না--পরিবর্তে 
শোষণ ভিত্তিক এই সমাজ ব্যবস্থায় 
পারস্পরিক সম্পর্ক, ন্ব ও হীনমন্ততার 
পরোক্ষ ইংগিত ফুটিয়ে তুলতে চান । 
তিনি আরও জানালেন যে, এই প্রথম 


আনম্দ 


ভার ছবি তিনটি হাউসের রেগুলার 


চেনে মুক্তি পাচ্ছে। 


॥ সাত & 


সন্তোষ রাণা 
ছলের গধেত 
কোণঠাসা! 


ছিম়বিছিন্ সি পি আই (এম-এল) 
দ্বলে আবার সংকট দেখ! দিয়েছে! 
তিন বছর আগে চন্দ্রপুল্লপা রেড্ার 
নেতৃত্বে এক বড় অংশ দল থেকে 
বেরিয়ে যাওয়ার পর এবার দলের 
পশ্চিমবঙ্গ শাখায় সস্তোষ রাপার এত 
দিনের অহ্গামীরাই তার বিরুদ্ধে 
বলতে শুরু করেছেন । মূলতঃ গত 
বিধানসভা নির্বাচমে দলের ঠোট জন, 
প্রার্থীরই শোচনীয় পরাজয়েরপ্রফলে এই 
অবস্থা দাড়িয়েছে । 

নির্বাচনের ফল প্রকাশের দুদিন 
পরেই 'নস্তোষ রাণা প্রেস বিবৃতি “দিযে 


জানিয়েছিলেন যে গোপী ল্ল চপুরে 
শাসকদল রিগিং করে তাঁকে. হারিয়ে 


ছেন। ২ জুলাই ঝাড়গ্রান্মে আক 
বিক্ষোভে অল্তান্ত দাবীর সঙ্গে সস্তোষা 
রাঁণার স্থানীয় পার্ট গোপীবন্পভপুরে 
পুনরায় নির্বাচনের দাবী করে। 

কিন্তু সন্তোষ রাঁণার এই মত রাজ্য 
কমিটির অন্থান্য সদশ্যরা সমর্থন করেন 
ন!। পার্টির মুখপত্র ‘আগামী যুগ’ 
পত্রিকার গত ২৫ জুলাই সংখ্যাঙ্গ 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পর্যা- 
লোচন! কবে বলা হয়েছে নটি কারণে 
জন্ত. পার্টি নির্বাচনে খারাপ ফল: 
করেছে। এরও ,মূলে si) কারণ, 
১) পার্টির ুদর্ণিতার অ ২} 
সাংগঠনিক দুর্বলত!। এখানে po 
নির্বাচনে রিগিং এর কর! বল? হয়নি !, 
এটা পরিদ্ধার_ঘে, বাদ্য কমিটি সস্তোধ 
রাশার রিগিং এর অভিযোগ নাকচ 
করেছে। পার্টির একাধিক জেলা 


কমিটি নাকি পার্টির রাজনৈতিক লাইন, 
নিয়ে পর্বালোচন! করছেন। 
গুষধ কোম্পানী 
ধম পৃষ্ঠার প্র | 
কারণ আমাশয় রোগের প্রতিরোধ 
করার জন্ত এর প্রয়োজন, তা নইন্গে : 
পরিণাম খারাপ হতে পারে। 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় মুখপাত্র স্বীকার 
করেন যে অনগ্রসর দেশের খুব কম্ঃ 
লোকই এধরণের ওষুধের ক্ষতিকারক 
দিক সম্পর্কে অবহিত অথব! বিকল্প 
অথচ নিরাপদ ওষুধের সংবাদ রাখেন । 

ইতিপূর্বে জাতিসজ্ঘের তরফ থেকে 
বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানী গুজির 
কাছে আবেদন করা হয় তাঁরা খেন 
অনগ্রসর দেশে তাদের বিপদজনক এবং 
অবাঞ্ছিত ওযুধগুলি জোর করে 
চালানোর চেষ্টা না করেন। 


Regd. No. WBI/CC-32 


Phone: 24 2432 


কিছু শিল্পে ব্যাপক হারে মাকিন পুঁজি 
ও প্রযুক্তি বিদ্যা নিয়োগের তোড়জোড় 


কোন্‌ কোন্‌ শিল্পে ব্যাপক হারে 
ক্মাঁধুনিক প্রযুক্তি বিষ্যাঁ প্রয়োগ এবং 
মাকিন পুজি বিনিয়োগ কর] যায় সে 
সপ্র্কে আলাপ আলোচন! করার জন্ত 
্রকটি সরকারী প্রতিনিধি দল ভারত 


আুফলে.আসছে। 
মাঞ্িন সরকারের উদ্যোগে 
প্র 7) ওভাঁরসিজ, প্রাইভেট 


ইনতেষ্টমেন্ট করপোরেশন নামে খ্যাত 
আস্থার সদ্স্রর] প্রতিনিধি দলে 
খাধবেন। বিদেশে ব্যক্তিগত মালি- 
ক্ষানায় মাকিন পূজি বিনিয়োগকে সব 
ক্লকষের সাহায্য করাই এই সংস্থার 
আক্ধতম প্রধান কাজ । 

এর পরে মাকিন শিল্পপতিদের 
প্রতিনিধিরা এ দেশে এলে সরাসরি 
বঘাতে “কার্যকরী” বর্মনচী নিতে 
শ্পারে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই এই 
সফরের আসল উদ্দেশ্ব । এছাড়া, 
যৌথ” উদ্ভোগে যাতে “তৃতীয় বিশ্বে” 
সর্ব বিনিয়োগ করা যায় সেটাও 
বহেখা ! 

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই 
সফঃটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ মামুলী 
প্তভেস্কা মিশন লগ | ভারত-মাকিন : 


অর্থ নৈতিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার 
সংকল্প ইন্দিক্লারেগন যৌথ ইস্তাহারে 
ঘোষণা! করা হয়েছে। 

এটা ঘে স্রেফ কথার কথা নয় 
তা এত্ত তাডাতাডি প্রতিনিধি দলের 
সফরের সংবাদে অনুমান করা যায় । 

এ. সংবাদে এ দেশের শিল্পপতি 
মহলে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার 
হয়েছে । তার] বুঝেছেন যে এর 
আগে কয়েকবার মাফিম সরকারের 
বাণিজ্য বিভাগের উদ্যোগে যে 
প্রতিনিধি দল ভারতে এসেছে তার 
সঙ্গে এবাবের সফরের ফারাক আছে । 
এবারে সত্যি সত্যিই কোন কোন 
ক্ষেত্রে মাকিন পুঁজির বিনিয়োগ হবে 
ত সুনির্দিষ্ট হবে, যা আগে কখনই 
হয় নি । আলোচনা যাতে কার্যকরী 


হয় সেজন্ত ইতিমধ্যে ভারত-মাফিন 


বাণিজ্য উৎসাহী প্রতিষ্ঠান ইন্দে- 
আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স বেশ 
তৎপর হয়ে পড়েছে। তারা তাদের 


" প্রায় এক হাজার সভ্যের কাছে ত বটেই, 


অন্য সরকারী ও বে-সরকারী শিল্প 
সংগঠনের কাছেও প্রশ্নাবলী পাঠিয়েছে 
_াতে তারা সঠিকভাবে আগে 


বিজ ব্যান্কের আন্দোলনে অফিস 
পাড়ায় গি পি এম ঘা খেল 


রিজার্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সাম্প্র- 
পতি আন্দোলনে সি, পি, আই (এম) 
ধনেতৃত্বাধীন ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন 
জ্বল হয়ে পড়লো৷। রিষ্কা্ড ব্যাক্কের 
আন্দোলনের সমর্থনে ৭৯ সালের 
তে! অন্যান্য ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা - 
নব] ১২ জুলাই কমিটি এবার কোন 
প্রক্রিয় ভূমিকা নেয়নি। ব্যাঙ্ক কর্ম 
ক্রারী ফেডারেশন একদিন মাত্র ভাল- 
ছাউিসিতে গণঅবস্থান করেছিল । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আন্বোললের কলে 


ছপণ 
স্বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিহ 
বাধষিক ৩০ টাকা! 
ষাস্থাধিক ১৫ টাকা 
অেমাসিক ৭'৫* 
ৰ 
ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান! 


ম্যানেজার, দর্পণ 
ক১নং ঘট লেন, কলিকাতীা-১৬ 


7 পা শা টা 









কারণেই ক্ষতি হয়। মৃথ্যমস্ত্রী তখন 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করন। স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মগারীদেরকে 
মুখ্যমন্ত্রী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ করে 
ধিতে বলেন। ধর্মঘটাদদের সমর্থনে 
ধর্মঘট ন! করতে বলে সরকার চালা" 
মোর জন্য অন্য ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের 
কাঙ্গ করতে বলায় ধর্মঘটাদের নৈতিক 
ব্লকে হেয় করা হয়েছে। ১৬ জুলাই 
ভারত সভা হলে উক্ত আন্দোলন নিয়ে 
ডাকা ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশনে 
সিট্যু নেতা মনোরঞ্জন রায়ের বক্তৃতায় 
সকলেই অধুশী হয়েছেন। মনো- 


-| রঞ্চনবাবু যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ 


হল, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রণব মৃধার 
ঘা কথা হবে আন্দোলনকারীদের তা 
মেনে নিতে হবে। 

ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের 
জনৈক নেতা বলেন ধে ব্যাঙ্কে ধর্মঘট 
হলে সরকারের অবস্থা খারাপ হবে এ 
কথা জানা ছিল, সরকারকে চাপ 
দেওয়ার জন্যই তো আন্দোলন কর! 


হয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি পার্টি 


| ষতদ্ধিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন কোন 


থেকে জানিয়ে দেয় যে তারা কিভাবে 
আমেরিকার শিল্প জগত থেকে সহ- 
যোগিতা চাঁয়। 

এই চেম্বারের উদ্মোগে ইতিপূর্বে 
ভারতের শিল্পপতিদের একটি প্রতিনিধি 
দল গত মে মাসে মাফিন সফরে 


গিয়েছিল। কয়েকটি শিল্পে বিশেষ 


করে ইনজিনিক্ারিং, ইলেকট্রনিকস্‌, 
পেট্রো কেমিকেল, কমপিউটার এবং 
খনির যন্ত্রপাতি তৈরী শিল্পে, উন্নত 
ধরনের মাফিন প্রযুক্তি প্রয়োগের 
ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছেন । 
| প্রায় ৪** মাঝারি এবং ৫০০ বড় 
কারখানার মালিকের সঙ্গে তারা 
যোগাযোগ করেন । এ দেশে মাধিন 
প্রযুক্তি বিদ্যা ও পুঁজি আমদানী করার 
আরেকটি মতলব রয়েছে ভারতীয় 
শিল্পপতিদের একাংশের । তা হল 
ভারভ-মাফিন যৌথ উদ্ভোগে তৃতীয় 
বিশ্বে কলকারখানার প্রস্তাব। ইত্তি- 
পূর্বে ভারত তার নিজের চেষ্টায় 
প্রচেষ্টায় প্রায় ৩:০ কোটি টাকার 
অর্ডার একমাত্র পশ্চিম এশিয়] থেকে 
সংগ্রহ করেছে। এভারত-মাঞ্চিন 
ভাই-ভাই” প্রকল্পে আরও জভ্ভাবন! 
রয়েছে তারা দেখাবেন । 


আন্দোলন করা যাবে না। এ, আই, . 


বি, ই, এ এই আন্দোলনে কংগ্রেপী 
ইউনিয়নের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের পাশে 
দাড়ালো আর ফেডারেশন রাজ্য 
সরকারকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। 
এর পরে কি আর ফেডারেশমের শক্তি 
তি ই 


ইন্দিরার গোয়েন্দা 
১ম পৃষ্ঠার পর 


কড়া নজর রেখেছেন এমন কি এদের 


টেদিফোনেও আড়িপাভা হচ্ছে। 
কংগ্রেণী এম পিয়া কি '্নিল্লীতে 
কি নিজ রাজ্যে কোথায় কি করছেন 
এবং কার কার সঙ্গে দেখা করছেন, 
কোথায় ঘরোয়া! সভা করছেন প্রতি" 


দ্বিনের খবর যোগাড় করে রিপোর্ট 


জায়গা মত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে । 
এছাড়া এ আই সি সি থেকে 
বিভিন্ন রাজ্যে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, 
নিজ রাজ্যের বিহ্ষৃদদের কার্যকলাপ ও 
গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখতে 
এবং নিয়মিত দ্বিদীতে দলের সদর 
দণ্তরে রিপোর্ট পাঠাতে । 
সম্পাদক--হীরেন বসু 


Price 60 Paise ৬৮ 


আস্তলে যামল' নিয়ে রি জেপি; 


১ম পৃষ্ঠার পর 
সা'বাদিক সম্মেলনের দিন ঘোষণা 
করার সঙ্গে সঙ্গে ই-কং যহলে রাজ- 

তিক তৎপরতা শুরু হয়ে যায় এবং 
দিল্লী থেকে কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
মহারাষ্ট্র ছুটে যান এবং আন্তলের সঙ্গে 
দেখা করেন। আরো! একটি জিনিস 
লক্ষ্য করার আছে। সেটি হচ্ছে 
সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য আত্তলে 
বেছে নেন ৪ঠা আগষ্ট তারিখটি এবং 
এদিনই প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফর 
শেষ হবার দিন । 

আম্ধলের গুপ্ত কথা ফাস করার 
হুমকি এবং তার ফলে ই-কং মহলে 
রা্রনৈতিক তৎপরতা ইত্যাদির না 
হয় একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়, 
কিন্ত অদ্ভুত, লাগে আন্ধলের ৪1 
আগষ্ট সা'বাছিক সম্মেলনের কথ! 
ঘোষণার পর বিঞ্জে পি, বিশেষ করে 
রাম জেঠমালানীর আচরণে । এই 


- বি জে পির মহারাষ্ট্রের নেতা রামদাস 


নায়েকই আন্তলের বিরূদ্ধে মামল! 
লড়ছেন । রামদাস নায়েকের হ'য়ে 
মামলা লড়ছেন রাজ জেঠমালানী । 
আন্তলের ঘোষণার পর রাম জেঠ- 
মালানী বলেন--"If- Mr Antulay 
makes a clean breast and turns 
a new leaf, he will win public 
sympathy and public forgive- 
ness....Our attack is on the 
system and if he makes a full 
disclosure: he could have 
our Sympathy” (The Tele- 
graph, 3rd August 1982) 
অর্থাৎ জেঠমালানী ইঙ্গিত দিচ্ছেন 
যে আস্ধলে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে মুখ 
খুললে তাকে ক্ষমা করা হবে। জেঠ- 
মালানী আন্বলেকে ক্ষমা করার 
কে? আসলে জেঠমালানী আস্বলেকে' 
খেলাতে চাইছ্িলেন। রাজনীতিই 
তার কাছে আসল। ইন্দিরাকে 
বেকায়দায় ফেলার জন্য আতন্ধলেকে 
বেকনুর খালাস দিতেও তিনি প্রস্তুত । 
ভাবখানা এমন যেন আন্ধলে হাটে 
হাড়ি ভাঙ্গলেই তিনি নির্দোষ হয়ে 
পড়বেম। আসলে একেই বলে 
রাজনৈতিক সুব্ধাবাদ । মাথায় অন্ধ- 
ইন্দিরা বিরোধিতা থাকলে আন্তলের 


মতো লোককেও জাতে তোলা যায়।, 


আছন্তলে যদি এতই সাধু হবেন তো 
এতদিন 
আগষ্টের হুমকি আসলে ছিল নিজের 
কোণঠাসা অবস্থা থেকে পরিত্রাণের 
জন্ত আন্ধলের শেষ গ্রচেষ্টা। কে কার 
ফাদে পা দিচ্ছিলেন, আন্কলের ফাদে 
জেঠমালানী না জেঠষালানীর ফাঁদে 
আন্তলে? জেঠমালানী ১৯ বিজ্জে 


"এক বার ৪ ভাবলেন লা 


কোথায় ছিলেন? ঠা, 


পি ইন্দিরাকে প্রধান শত্রু করতে গিয়ে 
ষে দিণস্তে 
অস্পষ্ট ছবির মতো আন্তলের নেতৃত্বে 
একটি চক্র ভারতের রাজনীতিতে 
ক্রমশ প্রতীয়মান হয়ে উঠছিল। 


আন্তলে অবশ্য শেষ পর্যস্ত ৪ঠা আগষ্টের 
সম্মেলন করেন নি, কোন কারণে শেষ 
পর্স্ত পিছিয়ে গিয়েছেন । তাই ছুঃখ 


করে জেঠমালানী বলেছেন, “we 


gave him an 00070109165 to 


‘Speak out the truth. But 


Spurning it, he’ has shown 


burgain” 

( Indian Express, 

Aug 3, 1982 ) 
রাজ্যপালের অমুমতি দানের পরই 
মহারা্র বি জে পি প্রাক্তন এম পি 
এবং সমাজবাদী মঞ্চের নেত্রী ভীমতী 
মৃণাল গোরের কাছে যান যাতে 
আস্তলের- বিরুদ্ধে এক সঙ্গে মামলা 
দায়ের করা ঘায়। কিন্ত মশাল গোরে 
বি ছে পিকে প্রত্যাখ্যান করেম। 


আন্কলে মাধসার ব্যাপারে এখন 


বিরোধীদের এক্যের কথা বললেও 
মহারাষ্ট্র বি জে পি প্রথম দিকে এক্য 
বিরোধী প্রয়াস চালায়। ভরীযতী 
গোরে বলেন ঘষে তিনি প্রথমে এক 
সময়ে মহারাষ্ট্র বি জে পি নেতা! দেও 
করের কাছে গিয়ে বল্সেছিলেন যে 
সমাজবাদী মঞ্চের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
যেন বি জে পি মহারা্র হাইকোর্টে 
একটি রিট পিটিশন করে কিন্তু ভার 
প্রস্তাব তখন প্রত্যাধ্যান কর! হয়। 
বিজে পি তথন ভার ম্বতম্্র সত. 
বজায় রাখতে চায় কারণ সিমেন্ট 
কেলেঙ্কারী নিয়ে বি জে পিই তখন 
কিছুটা বাজার গরম করে। কাজেই 
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শ্রীসতী মৃণাল 
গোরেরও বি জে পি নেতা রামদাস 
নায়েকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন । 
এই সুবিধাবাদী প্রক্রিয়ার ফলে 
আন্ধলে মামলা নিয়ে বি জেপি কিছুটা 
অস্থবিধাজনক পরিস্থিতিতে পড়ে. 
গিয়েছে 1 অথচ সর্বভারতীয় প্রেক্ষা- 


পটে বিজে পিই কিছুট তার শ্বাভঙ্থ্য 
বজায় রেখে চলে এবং আস্তলে মামলা 


“that ‘he wants to strike a ন্‌. 


০ পা 


নিয়ে অনেক ১৪১১ পারতো । ডর 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০/১, আচার্য ওযুদ্পচ্জ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় « ৬১, মট লেন, কলিকাডা-১৩ থেকে sei | 


ইন্দিরা গান্ধী রাষ্টুগতিগরধান শাগন ব্যবস্ 
কায়েম করার গথে এগোচ্ছেন 





পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৩৩শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮২ ৪ ৬০ পয়সা 


ফারুক আবদুল্লাকো নিত 
ভারত সরকারের দুশ্চিন্ত 


“শের-ই-কাশ্মীর” শেখ আবদুল্লার 
মৃত্যুতে ভারতের রাজনৈতিক ইতি- 
হাঁসের একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ অধ্যায়ের 
অবসান হল। সঙ্গে সঙ্গে জন্পন1 কল্পন] 
শুরু হয়েছে তার পুত্র ডঃ ফারুক 
আবছুল্লার মতিগতি নিয়ে। কারণ 
তার ভূমিকার উপর অনেকটা নির্ভর 
করছে আগামী দিনের রাজনীতি কি 
রূপ নেবে। 


প্রয়াত শেখ আবছুল্লার কর্মপন্ধতি ' 


নিয়ে অতীতে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে, 
কিন্তু তিনি কাশ্বীর রাজোর শ্বাভঙ্য 
বজায় রেখেও ভারতের সঙ্গে সম্প্রীতি 
রেখে চলেছেন । বিদেশী কোন 
শক্তির প্রভাবে পড়েছেন এমন কোন 
তথ্য প্রমাণিত হয়নি । 

কাশ্মীর রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে 
শ্রীমতী গান্ধীও উদ্দিপ্ন তা বোঝা যায় 
তার ঘন ছন শ্রীনগর যাত্রায় । শেখ 
আবদুলার অস্তিম সময়ে ত বটেই তার 
পরেও তিনি তিনদিন ওখানে অবস্থান 
করেন। মন্ত্রিসভা গঠন করার সময় 
্বয়ং প্রীরাজীব গান্ধী সন্ত্রীক উপস্থিত 
ছিলেন। 

শ্রীমতী গান্ধীর দুশ্চিন্তার প্রধান 
কারণ ডঃ আবছুল্লার অতীত কার্ধ- 
কলাপ। নেহাৎ শেখ সাহেবের পুত্র 
এবং তার মনোনীত উত্তরাধিকারী 
তাই তাকে না মেনে উপায় নেই। 
যদি এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পুরো- 
পুরি নিজের ইচ্ছায় চলতেন তাহলে 
হয়ত ডঃ আবদুল্লাকে এড়িয়ে যেতেন। 
শেঁখ সাহেবের রাজনৈতিক জীবনে 
দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সাথী এবং জামাতা 
প্ঁজি এম শাহকে হয়ত মেনে নিতেন। 


~ 


এট! গোপন নেই মে ডঃ ফারুক 
আবদুল্লা বিদেশী রাষ্ট্র, বিশেষ করে 
মাঞ্িন মহলের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ। 
তিনি যখন ছাত্র ছিলেন ইংলগ্ডে তখন 
সি-আই-এ পুষ্ট সংগঠন জাম্মু কাশ্মীর 
লিবারেশন ফ্রণ্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
এ ঘটনা শেখ সাছেবকেও এক সময় 
বিব্রত করেছিল। ভারতে অবস্থিত 
মাফিন দূতাবাসের অফিসারদের সঙ্গে 
তীর ঘন ঘন ওঠা বসা অনেকেরই 
নজরে পড়েছে । 

গত চার পাচ মাসে বেশ কয়েকজন 
হোমরা চোমরা মাকিন দূতাবাস কর্মী 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দ্র! গান্ধী 
রাষ্রপতিপ্রধান শাসন ব্যবস্থা কায়েম 
করার ব্যাপারে বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ 
সহকর্মীর সঙ্গে আলোচন! শুরু করে- 
ছেন বলে বিশ্বস্তত্যত্রে জানা গেছে। 

দলের মধ্যে সম্প্রতি কয়েকজন 
নেতা রাষ্ট্রপতিপ্রধান শাসন ব্যবস্থা 
কিতাবে চালু করা যেতে পারে সে 
ব্যাপারে একটা নোট তৈরী করেছেন 
এবং . সেই নোট রাজীব গান্ধী সহ 
ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের 
কাছে পেশ করা হয়েছে। 

বেশ কিছুদিন আগে শ্রীমতী 
গান্ধীর অভিপ্রায় বুঝে মহারাষ্ট্রের তৎ- 
কালীন মুখ্যমন্ত্রী আবদুর রহমান 
আন্তলে রাষ্ট্রপতিপ্রধান শাসন ব্যবস্থা 
চালু করার ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারে 
নেমেছিলেন । আত্ছুর রহমান এখন 
রাজনীতির আঙিনায় অস্তাচলে | কিন্ত 
তার তোলা স্থরের রেশ এখনও থেমে 
যায়নি। 

জান1 গেছে ইন্দিরা গান্ধী তার 
ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে এ 
ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু করেছেন এবং 
এ ব্যাপারে ষে সব সমস্তা দেখা দেবে 
সেগুলে] কিভাবে কাটিয়ে ওঠা যায় সে 
নিয়েও গভীর ভাবে চিস্তা ভাবনা 
করছেন। 

রাষ্পতিগ্রধান শাসন ব্যবস্থা 
কায়েম করার ব্যাপারে জনসাধারণের 
প্রতিক্রিয়া কি তা যাচাই করার ব্যবস্থা 
নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে । এ 
ব্যাপারে কেহ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার 


অধীনে বিশেষ সমীক্ষক দল এ কাজ 
করবেন। 

ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে 
যতটুকু জান] গেছে ভাতে একথা স্পষ্ট 
শ্রীমতী গান্ধী রাষ্ট্রপতিপ্রধান শাসন 
ব্যবস্থা কায়েম করার জন্ত খুবই আগ্রহী 
ভবে এব্যাপারে তিনি সবদিক বিচার 
বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিত্বাস্ত নিতে 
চান। 

অবশ্য রাষ্্রপতিপ্রধান শাসন 
ব্যবস্থা কায়েম করার ব্যাপারে 
রাজীবেরও একটা বিশেষ ভূমিক! 


আছে । কারণ মূলত! রাজীব গাঁখীকে 


- প্রতিষ্ঠিত করতেই ইন্দিরা গান্ধী শাসন ' . 


ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চান । রাজী- 
বের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বাক্কবর] এ ব্যাপারে 
ফট] উৎসাহী এবং যতটা তাড়াতাড়ি 
শালন ব্যবস্থার পরিবর্তন চান, রাজীব 
কিন্ত এ ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়ো করার 
পক্ষে নন। f 

বোধহয় রাজীব এ ব্যাপারে নিজেকে 
ধীরে সুস্থে তৈরী করে নিতে চান । 
কিন্ত মানেকা গান্ধীর রাজনীতিতে 
আবির্ভাব রাজীবকে নতুন ভাবে চিন্তা 
করতে বাধ্য করেছে। রাকীবকেও 
সম্প্রতি রাজনীতিতে খুব তৎপর দেখ) 
যাচ্ছে। শুধু দলের ব্যাপারেই নয় 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ই- ছাত্র পরিষদের ভীতি 
প্রদর্শন বার্থ হল 


বিহার প্রেদ বিল সম্পর্কে সেমিনার সফল 


ই-ছাত্র পরিষর্দের ভীতি প্রদর্শন 
এবং বিশৃঙ্খলা স্থষ্টির চেষ্টা সত্বেও গত 
>ই সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দ্বারভাঙ্গ। হলে বিহার প্রেস বিল 
সম্পফ্িত সেমিনার সফল হয়। এই 
সেমিনারের আয়োজন করে 
সাংবাদিকতা ও সমাজ্তত্ব বিভাগ । 

ই-ছাত্র পরিষদ গোড়া থেকেই 
এই সেমিনার যাতে না হয় তার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। তারা 


সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধানকে চিঠিতে 


হুমকি দেয়। অনু্পপভাবে বিভিন্ন 
কাগজের অফিসে গিয়ে তার! জানায় 
যে এ দিন সেমিনারকে কেন্দ্র করে 
মারপিট হবে। কিন্তু এ জাতীয় কিছু 
করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । বরং 
বলা যেতে পারে দীর্ঘদিন পরে বিশ্ব- 
বিচ্ালয়ের চত্বরে এ সেমিনার সাধারণ 


ছাত্রদের কাছে যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছে ' 
ও বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। কিন্তু "' 
আশ্চর্যের বিষয়, মারপিট হবে এই 
আশায় বহু প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক ও 
ফটোগ্রাফার সেদিন গিয়েছিলেন & 
কিন্তু যেহেতু তা হয়নি, সেহেতু বহুল 
প্রচারিত.কোন দৈনিকেই এ সেমি- 
নারের খবর পরের দিন যথাযোগ্য . 
মর্ধাদ্দা পায়নি । 

উপাচার্য ডঃ রমেন্দরকুমার পোদ্দার 
এ সেমিনারের আয়োদ্ননে আনন্দ 
প্রকাশ করেন। ছাত্রদের সচেতন- 
তার তিনি প্রশংসা করেন। তিনি 
বলেন, বিহার প্রেস বিল দলমত 
নিবিশেষে সকলকে আঘাত দিয়েছে । 
এই স্বাধীনতা চলে গেলে আস্তে আস্তে 
সমস্ত রকম স্বাধীনতা! চলে যাবে । ডঃ 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


জি্াজিব্যাল গাতের কলকাতা দপ্তরের ধগর নত আক্রমণ 


বিগত ১৯৭৮ সাল থেকে জিও- 
লঙ্জিক্যাল সার্তের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ 
মন্ত্রণালয়ের সংগে যোগসাজসে কল- 
কাতার অবস্থিত তিনটি দপ্তরের কাঁজকে 


“ সংকুচিত করার নিরবছিম্ন পরিকল্পনাকে 


কপায্নিত করে চলেছে । তার ফলে 
কলকাতায় অবস্থিত দগ্তরগুলিতে 
বিগত বছরগুলিতে বিভাগের সামগ্রিক 
সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কোন প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়নি। বস্তুতঃ বিপরীত 
প্রতিফলনই লক্ষণীয় । কলকাতান্থিত 
দণ্ডরের ক্রমাগত কর্মমংকোঁচনের ফলে 
পদোন্নতির এবং নতুন পদ হৃষ্টির ক্ষেত্র 
সংকুচিত হয়েছে । ভি-ক্যাভারাই- 
জেশনের পরিকল্পনাকে দৃষ্টিতে রেখে 


কর্তৃপক্ষ সুপরিকল্পিত কর্মনংকোঁচনের 


তি sess FEES BLE 


পরিকল্পনাকে বূপায়িত করেছে। 
ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ সংকটের পরি- 
প্রেক্ষিতে জিওলজিক্যাল সার্ভের কোল 
দপ্তরের বর্তমান . ভূমিকার গুরুত্ব 
অপরিসীম | কোল ইণ্ডিয়া, মিনারেল 
এক্প্লোকেশন কর্পোরেশন, নাইভেলী 
লিগনাইট কর্পোরেশন, সিঙ্গারেপী 
কোলিয়ারী ইত্যাদি কয়লা উৎপাদন- 
কারী বিভিন্ন সংগঠনগুলির পক্ষে দেশের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদার সংগে সঙ্গতি রেখে 
কয়ল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা 


সম্ভব নয় কারণ জিওলজিক্যাল সার্ভের 


কোল দ্বপ্চর থেকে মৌলিক তত্ব 
(Basic data) না পাওয়া গেলে এই 


. চারটি কয়লা উৎপাদনকারী সংস্থার 


অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে । এই মৌলিক 


প্রশ্বকে বিসর্জন দিয়ে মন্ত্রণালয়ের কয়েক 
জন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ, যাদের ভৃবিজ্ঞানে 
ধ্যানধারণ? বিন্দুমাত্র নেই তারা অন্ধ 
সংকীর্ণ দৃষ্টিভল্গীর ভিত্তিতে প্রশাসনিক 
ক্ষমতা প্রয়োগ কবে এই সব অবৈজ্ঞা- 
নিক সিদ্ধান্তকে কার্ধকরী করে চলেছে । 
ভারত সরকার ২*** সালে ৪০০ 
মিলিয়ন টন কম্বল! উৎপাদনের লক্ষ্য- 
মাত্রা ধার্য করেছে । তাঁও ব্যাহত হবে 
যদি কোল দণ্ডরের বর্তমান স্থসংবদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় 
গড়ে তোলা কর্মব্যবস্থাকে ভেঙে 
দেওয়া! হয়। | 
বর্তমানের গোপন পরিকল্পনায় 
কোল দবধ্রকে ভেঙে চারটি নতুন দগ্তর 
খোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই 


কোলঃউইগঞর মল অংশকে; পৃথক করার নয়! চক্রান্ত 


চারটি নতুন দপ্তরের সম্ভাব্য স্থান 
হিসেবে গৌহাটি, র'াচি অথব! পাটনা. 
বিলালপুর অথবা নাগপুর এবং হায়দ্রা- 
বাদকে নির্বাচিত কর! হয়েছে। কোল- 
দণ্তরের প্রস্তাবিত বিচ্ছিন্নতার ফলে সব 
চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কোল ইন্ডিয়ার 
কাজ, কারণ কোল ইণ্ডিয়া বর্তমানে 
তার প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য 
(Basic Information) কলকাতার 
কোল দপ্তর থেকে প্রতিনিয়ত পাচ্ছে। 
কিন্তু প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় কোল 
ইণ্ডিয়াকে চারটি বিভিন্ন জায়গ! থেকে .. 
তথ্য জোগাড় করতে হবে ফলে কাজের 
অগ্রগতি ব্যাহত হবে। সর্ধোপরি এই 
চারটি দপ্তরের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যব- 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ 





সারা ভারতের র. প্রিন্ট |এক ধম'াজ্য পাশে 


বিহার প্রেস বিলে সংবাদপত্রের 
ক্রোধ করার ষে প্রচেষ্টা তার বিরুদ্ধে 
সারা দেশে. প্রতিবাদ ও আন্দোলন 
চলছে । প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 
তাকে বলেছেন প্বোগাস৮। অবস্ত 
তিনি শ্বীকার : করেছেন যে তিনি 
বিলটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞ । তাঁর 
নবনিযুক্ত ভৃত্য তথ্য ও বেতার দরের 
মন্ত্রী শ্রএন কে সালভে তার প্রভুকে 
এককাঠি ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি অল 
ইণ্ডিয়া ফিল্ম প্রোডিউসার্দ কাউন্সিলের 
অনুষ্ঠানে বলেছেন বিহার প্রেস বিলের 
বিরুদ্ধে সোরগোল “'ড্যাসটিক্যালি 
্যাবনার্ড” । প্রীদালনভ্ডে আরে বলেন 
হে, আগে তিনি ভেবেছিলেন বিলটি 
অংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, কিন্ত 
এই বিল দুবার পড়ার পর দেখেছেন 
অতে “খারাপ? কিছু নেই। মন্ত্রী 
হুবার পরই বোধহয় সালভের জ্ঞানচক্ষ 
"খুলেছে, কারণ বিহার প্রেস বিল 
সম্পর্কে বেফাস কথ! বলায় তার পূর্ব- 
স্থরি বসস্ত শাঠেকে তথ্য ও বেতার 
ঘপ্ধর ছাড়তে হয়। 


আগেই শোনা! গিয়েছিল যে, বিহার 
প্রেস বিল শ্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীর মগজ 
নিঃসৃত । এখন তিনি এবং তীব মন্ত্রী- 
ক্ূপী ভৃত্য ধা বললেন তাতে এ বিষয়ে 
আর কোন সন্দেহ রইল না। নিজের 


. গ্রবং নিজের পরিবারের স্থবিধার অন্ত : 


'উ্রফতী গান্ধী গণভঙ্কের সব পক্ষই ছেদন 
করেছেন, কেবল বাকি আছে বিচার 
ব্যবস্থা এবং সংবাদপত্র । ঘাঁনাভাবে 
তিনি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থাকে বিসর্জন 
ধেবার চেষ্টা করছেন। এমার্জেন্সীর 
ময় সেন্সর ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তিনি 


সংবাদপত্রের টি করেছিলেন। 
স্বাভাবিক অবস্থায় কি উপায়ে সংবাদ- 


পত্রের স্বাধীনতা অপহরণ করা যায় | দেখে যা রে 
| হিন্দু রাষ্ট্রের নায়ক-নায়িকাগণ নিদ্দিধায় 
কারণ এই অপকর্মটি সমাধা করতে | ুককদ্ছ হয়ে চলতে পারেন। 
॥ প্রোটোকলীয় শান্জ্রবিধি লঙ্ঘন করে 


| বিদেশী দরকারী অনুষ্ঠানে ভারতীয় 


তার বর প্রি । এর আদলে সমস্ত | রাষ্টরপ্রধানগণকে ধর্মীয় নেতা বলে 


রাজ্যে প্রেস বিল পাশ করাতে পারলেই | 


সে বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধী বিশেষ চিন্তিত 


পারলেই নিরঙ্কুশ ন্বেচ্ছাচার চালিয়ে 
যেতে পারবেন । বিহার প্রেস বিল 


কেল্লা ফতে। মহারাষ্ট্রে বিহার প্রেস 


'বিলের বিরুদ্ধে ' আন্দোলনের জন্ত | 


কয়েকস্ন সাংবাদিকের ইতিমধ্যে 
জেল হয়েছে । 
প্রীমতী গান্ধী ও-তার ভৃত্য যে 


" বিহার প্রেম বিলকে ধোত্রা তৃলসীপাতা 


বলছেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। 
এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্যই হল 
সরকার ও প্রশাসনের সমুস্ত অপকীত্ির 
সংবাদ প্রকাশ বন্ধ কর!। নতুন আইন 
চালু হলে জগন্নাথ মিশ্রের দাপাদাপি কী 
চেহারা নেবে তার ইংগিত এখনই 
পাওয়া যাচ্ছে। “ইণ্ডিয়ান নেশন” 
ও “আর্বাবর্ত'” কাগঙ্গ ছুটির প্রচার 
বন্ধ করার জন্য মিশ্রদ্ীর আদেশে 
বিহার রাষ্ট্রীয় পরিবহনে এই কাগজ 
বহন নিষিদ্ধ হয়েছে । জগন্নাথ মিশ্র 
ইন্দিরা গান্ধীর আদর্শ প্রোটোটাইপ। 
নেত্রীর অন্গকরণে তিনি আইনকামুনের 


তোয়াক্কা না করে ধা খুশি করে 


যাচ্ছেন। সংবাদপত্রে মিশ্রজীর নানা 
অপকীত্তির তথ্য প্রকাশিত হওয়াতে 
তিনি ক্ষিপ্ত । নতুন আইন চালু হলে 


তিনি যাদের ত্বাইনভঙ্গকারী মনে ' 


করবেন তাদের জেলে পুরবেন। এবং 
এই “অপরাধ” জামিনের অযোগ্য ! 


ফারুক আবছুল্লাকে নিয়ে ছশ্চন্তা 


১ম পৃষ্ঠার পর 


কাশ্মীর উপত্যকা “ভ্রমণে” যান। 
এই সময় তারা এ রাজ্যের রাজনীতি 
এবং প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত এমন বেশ 
ক্কয়েকজনের সঙ্গে যোলাকাত করেন। 
অতীতে নানান ধরণের সন্দেহজনক 
কার্যকলাপের সঙ্গে লিপ্ত মাধিন 
পর্যটকের আনাগোনা এবং ডঃ ফারুক 
আবদুলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দিল্লীর বড়- 
কর্তারা ভাল চোখে দেখেন নি। 
'ছয়ত সেট অনুমান করতে পেরেই ডঃ 
আব্দুল্লা ভারত সরকারের প্রতি তাঁর 
সম্প্রীতির কথা ধারে বারে উল্লেখ করে 
চলেছেন । 

ও'র প্রতিদ্বন্থী শ্রীজি এম. শাহ 


একটু ভিন্ন প্রকৃতির । তিনি দীর্ঘদিন 
দলের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। 
শেখ সাহেবের রাঁক্ষমীতির ইতিবাচক 
ধিকের অন্ততম বিশ্বস্ত সহযোগী । 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে তার সম্পত্তিও 
রয়েছে প্রচুর। ভবে উনি একেবারে 
ত্বজনপোষণ মুক্ত এমন কথ! কেউ বলে 
নি। এই দুর্বলতার সুযোগে ফারুক 
সাহেব ও'কে দূরে রাখতে চান নিজের 
নেতৃত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য । 

ভারত সরকারকে এখন খুব 
সাবধানে চলতে হচ্ছে। একটু ভুল 
চাল দিলে গোটা ০০ 
ছাড়া হবে। 


ৃ শ্ৰীপতি নন্দী 


বহোগাস ধর্মনিরপেক্ষতার বাহার 


কেউ বর্ণনা করে না থাকলেও এসমস্ত 
নেতানেত্রীগণের আচার-আচরণ সম্পর্কে 
সকলেই যথেষ্ট ওয়াকিফহাল । প্রধান- 


॥ মন্ত্ৰী শ্রীমতী গান্ধীর তীর্থপ্রমণ সুচী তার 
॥ সরকারী বর্মস্থচীর মতই নিয়মিত এবং 
| নানারপ আতিশষ্যহুষ্ট। তীর্ঘদরশন, 


ন্দিরদর্শন, যাগ-যজ্ঞ, পৃজা-প্রার্থনা, 
গ্রহপূঞ্জা, হাত-দেখানো, তীৰ্থস্নান, 
সাধু-সন্ন্যানী সেবা ইত্যাদি নিত্যকর্মে 
তার জুড়ি এ কলিকালে কস্মিনকালেও 
ছিল ন! -হিন্দু-বৌদ্ধ পিরিয়ডেও ন!। 
বল! বাহুল্য, এসবই সরকারী ভ্রসপস্থচী 
কর্মন্চীর তালিকাতুক্ত হওয়ায় গাটের 
পয়সাও বাঁচে, নিখরচায় যাবতীয় পুণ্য 
লাতও ঘটে থাকে । ইন্দিরা ইমেজের 
এ বিস্ময়কর মহিমা শ্বভাবতই শত 
সহস্র ইংমার্গাঁকে প্রেরণ! দিকে থাকে; 
কংই এমেলে এম্‌ পি-গণও নির্বাচনের 
আগে পরে যথারীতি পঞ্জিকা-পাঠ ও 


| ধর্মে কর্মে মনোনিবেশ করে থাকেন। 
সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের. 


প্রতীক ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্ীজ্ঞানী 
জৈল সিং মশায়ই বা কেন কম 
সেকুলার হতে যাবেন? “ঘা ইন্দিরীয় 
তাই ভারতীয়” এরূপ অক্রাস্ত বিশ্বামন 
বশে তিনিও ইন্দিরীয় সেকুলারিজম 
চর্চা শুরু করে দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচনের পুণ্যতিথিতে ব্যাপটিজম 
লাভ করে তিনিও একনিষ্ঠ হিন্দুত্ব অর্জম 
করেছেন। জাতীয় এক্যের প্রতীক্‌ 
রাষ্রপতিজী “এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড 
ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত-'ফে বেঁধে দেবার 
মানসে যদি 'শিখ-টার্ণভ-হিন্দু” হতে 
পেরে থাকেন, তাহলেও সে কৃতিত্ব 
শুধুমাত্র তার একার নয়_-মহান নেত্রীর 


প্রতিফলিত রশ্মিতে আজ তিনি এত. 


ভাশ্বর। 


: রাজকার্ষে হিন্দুধর্ম ও দেবদেবীর, 


এত উপকারিত] সম্পর্কে এই কিছুকাল 
আগেও লোকে অতশত জানতো না; 
পুণ্যব্রতা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ কন্যার 
এহেন নিউ ভিসকোভারী অব. ইঞ্িয়। 
আজ একদিকে যেমন যাবতীয় পাধিব 
অত্যকে “বোগাস' বলে প্রতিপন্ন করতে 


পেরেছে, অপরদিকে সেরূপ ‘এন্ম সত্য 
জগৎ মিথ্যা, হেন দর্শনে বিশ্বাসী শত 
শত ‘ব্ৰহ্ধচায়ী’কে জাগতিক হৃখভোগের 
মুখ দেবিয়েছে। অহো! ইহকাজের 
নেত্রী জাতীয় জীবনের পরকালেরও 
নেত্রী হয়ে থাকবেন । 

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, আর্ারর্ত 
ও দাক্ষিণাত্যের এঁক্যের প্রতীক শ্রীযুক্ত 
রাষ্ট্রপতি একটি. ম্যারাথন ধর্ম-পরি- 
ক্রমায় দাক্ষিণাত্য যাত্রা করেছেন। 


-উদ্দেষ্ত পুণ্যার্জন্ন ও বরপ্রার্থন! হলেও 


ব্যাপকতর সুফল অবশ্রস্তাবী। জান। 
গেল, শ্রীমতী গান্ধী দাক্ষিণাত্যে 
ইতিপূর্বে যে সমস্ত মন্দিরে পূদ্জার্ম। ও 
বরপ্রার্থন। নিবেদন করে এসেছেন এবং 
হাতে নাতে ফললাভ করেছেন, শ্রীযুক্ত 
রাষ্ট্রপতিও সে সমস্ত মন্দিরে পৃজার্ঘ 
নিবেদন করে বরপ্রত্যাশী হবেন। 
অথচ, দক্ষিণাঞ্চলের হিন্দুমন্দিরগুলিতে 
উত্তরাঞ্চলের সর্ধারজীর ভক্তি নিবেদন 
প্রত্যক্ষ করে দাক্ষিপাত্যের হৃদয়ে উত্তর- 
প্রীতি সঞ্চার হতে পারে এমন সেকুলার 
প্রত্যাশাও কেন্দ্রীয় ‘হাই-কমাণ্ডের’ 
রয়েছে। আধা'লামস্ত তা স্তি ক ধর্ম- 


. নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে - ভারতী 


জাতীয় সংহতির কল্পক্রম অতঃপর শত 
সহত্র শাখা প্রশাখায় পন্তবিত হয়ে 
উঠবে, এতে আর সন্দেহ কি! 
প্যালেস পাওয়ার? 
প্যালেস ওয়ার 

. কুংগ্রেমী রাজধর্ের নিউ টেষ্টামেণ্ট 
অমুমারে রয়েল ফ্যান্গিলীর ঘরোয়! 
রণক্ষেত্র কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট অবধি 
বিস্তৃত হয়ে প্রড়েছে। মাতাপুত্রের 
ক্াজপ্রানাদে সুখের অস্ত ন! থাকলেও 
শাস্তি অদৃশ্য হয়েছে । শাশুড়ী- 
বৌয়ের লড়াই অন্ত মামূলী ব্যাপার 
হলেও ইত্ডিয়া ভাট ইন ইন্দিরা? 
পরিবারের এহেন কান্দিয়া নিতাস্তই 
হাড়ি-শাড়ী গয়না-গাটি গোয়াল-গরু 
ভাগাভাগির মধ্যেই নিষ্পত্তি পেতে 
পারে না। উভয়প্‌ক্ষে মুখ দেখাদেখি 
নিশ্চয়ই একেবারে বন্ধ, দেকালের- 
এধারে ওধারে গল! উচিয়ে খেউড়- 
বিস্তিও নিশ্চয় চলছে, এবং মনে কর! 
চলতে পারে, এক্ষেত্রে ইন্দিরা 
অপরাজেয় । সন্দেহ নেই, সঙ্য় গনী 
বেঁচে . থাকলে এশিয়া যজ্ঞের 
কনট্রাকটার নিয়োগের এবং তদ্বারকীর 
অধিকার সঞ্জয়ের মুঠোয় থাকতো, চাই 


কি মানেকা হয়তো টিকিট বিলি- 


ব্যবস্থার অধিনেত্রী হুতেন। আর 

আক্গ? মানেকার কপালে এশিয়াড 

দেখার একথান! টিকিটও জুটবে না 

এটাও প্রায় স্বিরনিশ্চিত । এক্ষেত্রেও 

শাশুড়ী ইন্দিরার বিজয় নিশান 

উড়ছে। এ লমস্ত ছোটখাট জয় 

পরাজয় চলছেই কিন্তু প্যালেদ ওয়ার 

তে! আর প্যালেসের ইটপাথর নিয়ে 

নয়, রাজপ্রাসাদ বলতেও ইটের বাড়ী 

বোঝায় না। রাজকীয় গৃহযুদ্ধের ও 

রাজকীয় কৌলিন্য, রাজকীয় জাতপাত 
রক্পেছে, অতএব শাশুড়ী-বৌ লড়াইটিও 
এক্ষেত্রে রাজ্য পাঁট নিয়ে, রাঞ্রধানী 
নিয়ে, রাজপ্রাসাদ রাঁজকোষ রাদ্রম্খ 
রাজকৌলিণ্য নিয়ে, এককথায় রাষ্ট্র 
ক্ষমৃতার একচ্ছত্র অধিকার নিয়ে, মার 
যথেচ্ছ দেশ বিদেশ ভ্রমণ, নিখরচায়- 
ফততি-ফার্তী, রাষ্ট্রদংছে ভাষণদানের 
চান্স পাওয়া নিয়ে । 


সন্দেহ নেই, এ গন্ধ কচ্ছপের 
দড়াইটিও ' জমে উঠছে। শীশুড়ীর 
হস্তীযুখ বিশৃঙ্খল উচ্ছ ধ্খল---অঙ্ে, 
অহারাষ্ে, বিহারে এক্সপ্লোসিভ অবস্থা; 
হরিয়ানায় হিমাচলে কর্ণাটকে 
“জনপ্রিয়” ঘোড়া! সরকারগুলি মহান 
নেত্রীর বোগাস ইমেদের বিপজ্জনক 
নিদর্শন হয়ে আছে, উত্তর প্রদেশে 
এড, হক স্পীকার, এড. হক্‌ মুখ্যমন্ত্রী 
ব্যবস্থা অচলাবস্থায় এসে দাড়িয়েছে, 
পাঞ্জাবে গুজরাটে রাঁজস্বানে উত্তর- 
প্রদেশে বিহারে ওড়িশায় নতুন ওয়েভ 
ফুলে উঠছে, অস্থির শাশুড়ী-শিবিরে 
অনেকেই মানেকা-ওয়েতে দুলছে। 
অতএব, কেন্দে অস্থির ক্যাবিনেট-সা্জ 
চলছে--চারদিনে তিন দ্বফা রদবদল, 
পুরোনো সধ্রয়মাগাঁদের কেউ কেউ 
অনারেবল ঘোড়া মিনিষ্টার , হয়ে 
উমতীর 'ট্টেবল্‌'-বানী হয়েছেন। 
গড্ডায়মান হাইকমাণ্ত। গড়াতে 
গড়াতে অতঃপর কোথায় গিয়ে ঠেঁদ্‌ 
নিতে চায় ভাই দেখার বিষয়। 
নেপথ্যে দি আই এ কেঞ্জিবি শিবিরে 
কিরূপ যোগ-বিযবোগ চলছে কে জানে । 
রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসন 
১ম পৃষ্ঠার পর 
প্রাশান্নিক ব্যাপারেও রাজীব এখন 
নিদ্ের্‌ মতামত দেওয়া শুরু করেছেন 

টিসি গান্ধীর সনোভার বুঝে 

নিয়ে কেন্দ্রীয় স্তরের নেতার তে 

বটেই বিভিন্ন রাঁজ্যের নেতারাও এখন 
হাইকম্যাণ্ডের কাছে রাষ্ট্রপতিপ্রধান 
শাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্ত মতামত 
দেওয়া শুরু করেছেন। 

দলের মধ্যে আবার নতুন করে 
এ ব্যাপারে আলোচন] শুরু করা 
দরজা! খুলে দেওয়া হয়েছে । রাজ 
নীতির ওয়াকিফহাঁল মহল মনে কর 
ছেন এবার ইন্দির! গান্ধী তার আহ 
উদ্দেশ্যে এগুবার কাজ শুরু করবেন 
তবে কিভাবে এবং কধন পরিবর্তনে 
ব্যাপারে তিনি এগোরেন সেটা এ 
মুহূর্তেই কিছু বলা যাচ্ছে না। 


ডি 


» দন | শুক্রবার, ১৭ই. পেপ্টেম্বর ১৯২ 


ধ্ণা নশুদির নয়া উপনিবেশ নী চক্রান্ত টী 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


- গত.সধ্যাহে লগ্ুনে ৪৩টি, কমন- 
ওয়েলথভুক্ত দেশের অর্থমন্ত্রী্থের 'সম্মে- 
লন হয়ে গেল। প্রতি বছর 'বিশ্বব্যাঙ্ক 
ও.আস্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের বাধিক 
যুক্ত অধিবেশনের প্রাক্কালে কমনওয়েলথ 
অর্থমনত্রীদের এ ধরণের সম্মেলন হয়ে 
থাকে। এটা প্রায় আনুষ্ঠানিক নিয়মে 
পর্যবসিত হয়েছে । অর্থমন্ত্রী সম্মেলনে 
আসঙ্গ বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ যুক্ত 
অধিবেশনে কমনওয়েলতৃক্ত দেশগুলি 
কোন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবে তা নিয়ে 
শ্কটা মোটামুটি এক্যমত আষি 
করাটাই উদেশ্য । 

কিন্ত এবার কমনওয়েলভুক্ত দেশ- 
গুলির, অর্থমন্ত্রীর! সুস্পষ্ট ভাবেই দুটি 
পরস্পর বিরোধী/দৃষ্টিভী গ্রহণ করে- 
ছেন। একদিকে ব্রিটেন, কানাডা, 
অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যা্ত, অন্যু্দকে ' 
এশিয়া ও আফ্রিকার কমনওয়েলতুক্ত 
প্রাক্তন উপনিবেশগুলির অর্থমন্ত্রীর! 
স্পষ্টতই পৃথক পৃথক অবস্থান গ্রহণ 
করেছেন। ব্রিটেনের অর্থ সচিব 
পরিষ্কার ভাষায় ইঙ্গ-মাঁকিন নীতির 
প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে বলেন মুন্বা- 
শ্বীতির্ন বিরুদ্ধে ইঙ্গমাকিন নীতি 
ব্যবস্থাগুলি ভবিষ্যতে সুদের হার্‌ কমিয়ে 
আনবে এবং এর ফলে নতুন নতুন লগ্মী 

ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে । এই 
হুত্রেই তিনি বিশ্বব্যাঙ্ক ও আত্তর্জাতিক 
অর্থ ভাণ্ডারকে মুনাফাজনক ব্যক্তিগত 
মালিকাধীন ব্যাঙ্কের মত ঢেলে সাজা- 
।লোর নীতি সমর্থন করেন। যদিও 
দামসাত্র বা বিমানে বিশ্বের দরিদ্রতম 
দবেশগুলিকে বাধিক অর্থ সাহায্যের 
মরণ রক্ষিত বিশ্বব্যান্কের অধীনস্থ 
শাস্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (আই ডি 
৪) বাধিক বরাদ্দের মাকিন দেয় অংশ 
রগন প্রশাসন ১৯৮১ সালে ছাটাই 
হযেছে, ১৯৮২ ও ৬৯৮৩ দিতে শ্রেফ 
স্বীকার করেছে। সুতরাং নামমাত্র 

1 বিনান্থদে আই ভি এ থেকে খণ 
খাবার সুযোগ দরিদ্রতম দেশগুলির 
গকছে না। উদ্বেখ করা যায় যে, . 
বশ্বের অন্যতম সর্বাপেক্ষা দরিদ্র দেশ 
ইসেবে ভারত এই আই ডি এ খপের 

* শতাংশ পেত । এখন সেই স্থশেগ 

বার পাওয়া যাবে না। 

রেগন প্রশাসনের বক্তব্য হলে! 
বাস্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকটের 
এরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাঙ্কের ধপদান 
খতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে? 

নর্থাৎ শুধু দরিদ্র দেশগুলিকে বিনাহদে . 

ণ ন। দিয়ে ষে সব দ্বেশ আন্তর্জাতিক 

বাধকত! ও খণের শর্ত পালন 

রবে ( অর্থাৎ মার্কিন রাজনৈতিক ও 

নৈতিক লক্গ্যগুলিকে সমর্থন ও 


ধর্বকর্দী করবে ) একমাত্র সেই সমস্ত. 


দেশকেই সারির সাহায্য দেওয়া 
হবে! রেগন প্রশাসন পরিক্ষারতাবেই 
বলেছে যে বিশ্বব্যাঙ্ককে দয়াদাক্ষিণ্য 
দেখালে চলবে না, ক্মাস্তর্জাতিক বাজারে 
প্রচলিত হারে (অর্থাৎ মাঞ্ষিন নির্ধারিত 
উচ্চ হারে) সদ দিয়ে সাহাষ্যাকাক্ধী 
দেশগুলিকে খণ নিতে হবে। এবুজন্যে 
বিশ্বব্যাঙ্কের ঘের হারও বাড়াতে হবে 
এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসারত 
ব্যাঙ্কগুজির মাধ্যমে (যেমন ব্যাঙ্ক অব 
আমেরিকা, চেজ ম্যানহাটান, নেশ- 
লারমিটি গ্যারান্টি ট্রাই, চাটার্ড, 
ইত্যাদি ) বিভিন্ন দেশকে উন্নয়ন খণ 
মধ্জুরের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। 
স্বভারতই উন্নয়মকামী দেশগুলির 
মুখপান্দের! মাকিন প্রশাসনের এই 


নবতম ওঁপনিবেশিক নীতি গ্রহণ করতে 


অক্ষম | ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব 
মুখার্জি এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন । 
অন্যান্ত প্রাক্তন উপনিবেশের অর্থমন্ত্রী 
রাও অমুরূপ মতামত প্রকাশ করে- 
ছেন। তাই কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রী 
সম্মেলনে কোন এঁক্যমত প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
হয়নি। এই ভিন্ন মতালঘী দেশগুলি 
এই সপ্তাহে কানাভার রাজধানী টরা- 
্টোতে বিশ্ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থ 
ভাণ্ডারের যুক্ত অধিবেশনে আবার 
বৃহত্তর সম্মেলনে মিলিত হবেন। মনে 
হয় বিশ্বের বর্তমান অর্থনৈতিক ্ার্থ- 


বিভাজন অন্নারে এ সম্মেলনে (5). 


বিশ্বের শিল্পোর্তি ধনী দেশগুলি, (২) 
বিশ্বের উন্নয়নকামী কিন্ত তৈল সমৃদ্ধ 
বিত্তশালী দেশগুলি এবং (৩) বিশ্বের 
তৈল সম্প্দহীন উন্নয়নকামী দেশগুলি 
এই তিনটি গোষ্ঠী নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী 
প্রতিষ্ঠা করার উদ্তোগ নেবে। কিন্ত 
একথা মনে করার কারণ নেই যে এই 
ভিন গোষ্ঠীর মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে 
অভিন্ন দৃষ্টিতী একেবারেই অস্থপস্থিত। 
তবুও তাের মৌলিক স্বার্থ সংঘাত" 
গুলি এই গোঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্কে কিংবা একই গোষ্ঠীর অস্তভুক্ত 
বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্কে 
কোন স্থির নিশ্চিত অবস্থান সৃষ্টি করতে 
আদৌ পারে না। যেমন মেস্মিকে 
বা ভেনেজুয়েলা তৈল রপ্তানীকারী 
দেশ হওয়া সত্বেও তার! সৌদি আরব 
ইরাপের চাইতে তৃতীয় বিশ্বের অন্তান্ত 
তৈল জম্পদহীন রাষ্ট্রের সঙ্গে অধিকতর 
স্বার্থ সংশ্লিষ্ট । অন্তদিকে তৈলসমুদ্ধ 
উন্নয়নকামী দেশগুলির মধ্যে সৌদি 
আরব, ইরাক, সংযুক্ত আমীরশাহী, 
কুয়ায়েত প্রভৃতি রাষ্ট্র তৃতীয় দুনিয়ার 


রাষ্টরগুলিয় চাইতে মাফিন ও পশ্চিমী 


দুনিয়ার ধনী দেশগুলির সঙ্গে অনেক 
বেশী লাধারণ ্বার্থে কাজ করতে 


অভ্যত্ত। কিন্তু পশ্চিমী -ছুনিয়ার 
শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলির সঙ্গে সৌদি 
আরবের পক্ষেও দীর্ঘদিন তাল দিয়ে 
চল! নম্ভব হবে না। যেমন মেকসি- 
কোর ক্ষেত্রে হয়নি । - 
মেকসিকো। তৈলমমৃদ্ধ দেশগুলির 
মধ্যে তৈল উৎপাদনে চতুর্থস্বান 
অধিকার করে । বহুদিন ধরে মাকিন 
্যাঙ্কগুদি  যেকসিকোকে ধান দিয়ে 
এসেছে। কিন্তু যেকসিকে। এখন 
আরো বড় রকমের ধণের জন্য আই 
এম এফ এর দ্বারস্থ হয়েছে । মেকসি- 
কোর মোট আন্তর্জাতিক বৈদেশিক 
ধণের : পরিমাণ ১৭ বিলিয়ন ডলার 
(১৭০০ কোটি টাকা) এর মধ্যে 
৮ বিলিয়ন ডলার (০*** কোটি টাকা) 
বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে নেওয়া 
ধণ। মেকসিকোর মুদ্রা পেসার ইতি- 
মধ্যেই অবমূল্যায়ন ঘটেছে ৩.'৫ 
শতাংশ । আরো যাতে না হয় তার 
জন্যে মেকসিকো। দেশে সমস্ত ডলার 


একাউণ্ট আটক করেছে। ইতিমধ্য 


মোটা আই এম এফ খণ সংগ্রহ করে 
মেকসিকো অর্থনৈতিক দেউলিয়াপন! 
সামাল দিতে চাইছে? একট! উল্লেখ- 
যোগ্য উদাহরণ হিসেবেই এর উল্লেখ 
করলাম কাঃণ এই উদ্দাহরণ অন্যান্য 
বৈদেশিক খণ প্রাণী দেশগুলির 
ক্ষেত্রেও গ্রযোজ্য। 

পশ্চিমী শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলি 
(যাদের সাম্রাজ্যবাদী দেশ বলে আগে 
বল] হভ ) তাদের নীতি পালটায় নি। 
নিজেদের অগ্রগণ্য অর্থনৈতিক আধি- 
পতাকে তার! অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও 
অনগ্রসর ( প্রাক্তন উপনিবেশ ) দেশ” 
গুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাধার জম্যে 
ব্যবহার করে। এবং শেষোক্ত দেশ- 
গুলি সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের প্রলোভনে 
পুঁজিবাদী সম্মত পথে উন্নব্নন অর্জন 
করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী মাকড়সার 
জালে আরো অসহায় শিকার হয়ে 
উঠছে। মেকসিকো, ভারত, ব্রাজিল, 
দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ও 
আসিয়ানভুক্ত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ- 
গুলি, এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ । 
সাম্রাজ্যবাদী দেশ্গুলির সাহায্য শেষ 
পর্যন্ত খ্ণগ্রহীতা দেশগুলির অর্থ- 
নীতিকে বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। 
এই দেশগুলি পরিণামে অর্থনৈতিক 
নির্ভরতার দরুণ সাম্রাজ্যবাধী দেশ- 
গুলির মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে | উদাহরণ 
হিসাবে বল? ধায় যে বিরাট বৈদেশিক 
খপ সত্বেও (১+*** কোটি টাকা) 
মেকসিকো! আজ প্রায় দেউলিয়া হয়ে 
পড়ছে । আই এম এফ-এর কাছে 


পাবার জন্যে আবেদন করে এখন 
মেকসিকে নিজেদের ' অর্থনীতি পরি- 
চালনার জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশা- 
বলী আই এম এফ-এর কাছ থেকে 
নিতে বাধ্য হচ্ছে। ভারতও অনুরূপ 
ধরণের পরিবর্তে আই, এম, এফ-এর 
নির্দেশ মেনে বিভিন্ন জিনিসের দাম 
বাড়িয়েছে, অপ্রয়োজনীয় আমদানী 
করতে এবং ব্যাঙ্ক দাদনের ,পরিমাণ 
কমাতে এমন কি বাজেট তৈরীর 
ব্যাপারেও আই এম এফ এর নির্দেশ 
মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। 

এই পরনির্ভরত1 সাম্রাজ্যবাদী বা 
তথাকথিত শিল্পোন্নত ধনী ‘দেশগুলির 
অবাধ লুষ্ঠনের ক্ষেত্র প্রস্তত করছে। 
লক্ষ করার বিষয় যে তৈলসমুদ্ধ দেশ- 
গুলি তেলের দাম বাড়িয়ে প্রচুর রিক্জার্ত 
তহবিল গড়ে তুলেছিল, ১১৮০ সাল 





দৌলতে তা. 


থেকে অসমবাণিজ্যের 
কমে কমে এখন ১৯৮২ সালে ঘাটতিছে 


পরিণত হচ্ছে। আর উত্নয়নকামী; 
ষধে সব দেশের রপ্তানী করার মত, 


- খনিঙ্জ তেল নেই তাঁদের তো একমাত্র 


১৯৮১ সালেই লেনদেনে ঘাটতি হয়েছে 
৯২** কোটি ডলার বা ১২*০* কোটি 
টাকা। 

এর প্রধান কারণ, তৃতীয় দুনিয়ার 
উন্নয়নকামী দেশগুলি যে সকল পণ্য ও, 
কাচামাল রপ্তানী করে সেগুলি দাম 
১৯৮১ সালেই ২১ শতাংশ হাস 
পেয়েছে । ১১৮২ সালের প্রথম ছয়, 
মাসে তামার দাম ১৪ শতাংশ, সীসা 
১৬৩ শতাংশ, টিন ২৩৬ শতাংশ, 
দস্তা ১১৪ শতাংশ এবং এলুমিনিয়ামেরা 
ঘাম ১৯৮৮ শতাংশ কমেছে। তথা-, 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


অফিনে হাজিরা নিয়ে কো-অডিনেশন 
কমিটির সমঘর্থকর, যা বলছেন 


সরকারী কর্মচারীদের বেলা পৌনে 


এগারোটার মধ্যে অফিসে হাজিরা 


দেবার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অনরকারী 
কর্মচারীদের কাছে প্রশংসা পেয়েছেন 
কিন্ত সরকারী কর্মচারীদের অনেকেই 
তার প্রতি হু হয়েছেন। এদের 
মধ্যে মনেকেই আবার কো-অন্ঠিনেশন 
কমিটির সদস্ত । 

এই কর্মচারীরা তিনটে বক্তব্য 
রেখেছেন । ১) বর্তমান মন্ত্রীদের কেউ 
কোনদিন ১*/৩০-৫টা অফিম 
করেন নি। বলতে পেলে প্রায় সবাই 
পার্টির হোলটাইমার। তাই দুধের 
লাইন, রেশনের লাইন দিয়ে বাজ্বার 


করে বর্তমান পরিবহনের অবস্থায় ঠিক 
সময় অফিসে আসা সম্ভব নয়। 


- ২) কো-অডিনেশন কমিটির 
নেতার! গত প্রায় পচিশ বছর ধরে 
কর্মচারীদেরকে বুঝিয়েছেন যে, সমাজ 


বিপ্লবে মধ্যবিত্ত সংকারী কর্মচারীদের. 


ভূমিকা ইতিবাচক না হলেও নেতি- 
বাঁচক, অর্থাৎ সরকারী কাজ না করা। 
মুখ্যমন্ত্রী সহ সব মন্ত্রী ও নেতারা! জান- 
তেন যে কর্মচারীরা সময়ে আসতে 
পারেন না, কিন্তু গত পচিশ বছরে 
এ নিয়ে কোন কথা তারা বলেন নি। 

৩) এ কারণেই কংগ্রেসী আমলে 
সময়ে অফিসে হাজিরার সাকুণলারে 
কো-অভিনেশন কমিটি গুরুত্ব দেয়নি । 
বর্তমান মৃখ্যম্রী' হঠাৎ নতুন কিছু 


বলছেন না। সিছ্ধার্থশঙ্কর রায় 


চুয়াত্তর সালে এ কথা বলেছিলেন। 
আজকের মত তখনও আধা সরকারী 


ভারতের চাইতেও বড় আকারের খণ * সংস্থাগুলোতেও সময়ে হাজির] দেওয়ার 


সাঁকুলার জারি হয়েছিল । ১২ ভুলাই 


কমিটির নেতার] তার বিরোধিতা! 


করেন। 

১৯৭৪ সালের 9 সেপ্টেম্বর কুল- 
কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার অফিসে. 
হাজির] সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি 
করেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী 
সমিতির (সি পি আই এম প্রভাবিত ) 
সম্পাদক পরিমল দাস ২৩ সেপ্টেম্বর 
রেজিষ্রারকে এক চিঠি পাঠিয়ে বলেন 
ষে, হাজির সংক্রান্ত নির্দেশটি এই 
রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থার ভ্রুত ক্রমা- 
বনতির সঙ্গে সামধশ্যপূর্ণ নয়। ট্রাম, 
বাস, ট্রেন ঠিক সময় মতে চঙ্গবে, 
কর্তৃপক্ষ এ গ্যারাটি দিতে পারেন ? 
পরিমলবাবু আরে] জানান যে, হাঞ্জির - 
সংক্রান্ত নিয়মনীতি কঠোরভাবে এবং 
যথাষথভাবে মেনে চলতে কর্মচারীর! 
রাজি থাকবেন বদি কর্তৃপক্ষ সময়োপ- 
যোগী ব্যবস্থা নিয়ে কর্মচারীদের অন্ত ' 
তাদের. কর্মস্থল থেকে হাটা পথের 
দূরত্বের মধ্যে ফ্যামিলি কোয়ার্টারের 
ব্যবস্থা করে দেন। অন্তথায় বিকল্প 


ব্যবস্থা হিসেবে কর্মীদের জন্ত স্টাফকার- 
এর ব্যবস্থা করতে হুবে। 


গত আট বছরে পরিবহন ব্যবস্থা 
আরো খারাপ হয়েছে । এখন পরিমল- 
বাবুর! অফিনে হাক্জিরার প্রচ তুলে 
আর কিছু বলতে পারছেন না পার্টি 
থেকে বহিষ্কারের ভয়ে ৷ আবার প্রকাশ্যে 
রাজ্য সরকারের হয়ে বললে কর্মচারী- 
দের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা? 
থাকে। কয়েকদিন হুল সরকারী 
অফিসে হাজিরার হার ভালে! হয়েছে, 
কিন্ত টেবিলের কান এগুচ্ছে না। 


নিন 


শতবর্ষের আলোকে প্রেমচন্ব 


সুপ্রিয় ধর 


.. উত্তর প্রদেশের এক অধ্যাত উপন্যাপই তিনি শোনালেন যা মাছ" 
গ্রামে,. স্ব্পবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে বের ইন্সি করা, এটিকেট মানা নিস্তরঙ্গ 
প্রেমচন্দ অস্মেছিলেন শরৎচন্দরের জন্মের জ্রীবমে প্রবল ঢেউ তুললো, প্রচলিত 


বছর চারেক পরে। দারিজ্য, পারি- . 


অনেক বিশ্বাস, মূল্যবোধে লাগলে 


বারিক দায়-দায়িত্ব, সাংসারিক জটিলতা টান, এধাবতকাল পর্যস্ত আজগুবি গল্পের 
ইত্যাদি ছিল তার নিত্যসঙ্গী ৷ কিন্তু নেশায় মানুষের ঘুম গেলো! ভেঙ্গে, 
প্রেমচদ্দের আশাবাদ এতদূর প্রবল মাছষ জেগে বসে ভাবতে লাগলো 
ছিল ষে সাংসারিক দায়বদ্ধতা এবং এই কিজীবন? এই নিষ্ঠুর রঢ় বাস্তব 
জটিলতার সামনে তিনি হতাশা জীবন, এই ক্ষধা- -হিংস্বা-জালিয়াতি- 

নিজেকে আচ্ছন্ন হতে দেননি - এসবের "জন্ম-মৃত্যু প্রজননের চক্রে নিত্য আব- 

মুখোমুখি দাড়িয়ে জীবনযুদ্ধ শুরু কর- তিতি এই জীবনটাই মাধ্ষের জীবন? 
লেন, বৃত্তি হিসেবে বেছে নিলেন প্রেমচন্দ আবিতাবেই অনেক স্থাপিত 
শিক্ষকতাকে। হয়তো ব্যক্তিগত স্থখ বিশ্ব;স এবং মূল্যবোধের ভিৎ কাঁপিয়ে 
শাস্তি তিনি শিক্ষকতার ফলে পেয়ে- দিলেন। প্রেমচন্দের এই দৃঢ় বিশ্বাদ 
. ছিলেন। কিন্ধু অনবরত তিনি যেন ছিল-যে, নিজেকে. নিয়ে ব্যস্ত থাকা, 
শুনতে পেতেন বৃহত্তর কোন আহ্বান আত্মকেন্দ্রিকতার আবর্তে প্রতিনিয়ত 
ঘা তাকে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা এনে 'চক্রক্কারে ঘুরে ঘুরে জীবনের সীমাবদ্ধ 
দিয়েছিল । প্রেমচন্দ বিশ্বাস করতেন চাহিদা মেটানোর প্রচেষ্টা তো পশু 
ঘে ছু-বেজ! ছু-মুঠো খেয়ে পরে স্বী-পুত্র- ভীবনেরই নামাস্তর। যে পরের জন্য 
কন্যা নিয়ে জীবন কাটানোর মধ্যে জীবন ধারণ করে সেই তে প্রক্বত 
কোন তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নেই) তিনি মান্য । ব্যক্তি জীবনে উপলব্ধ এই 
- মর্মে মর্মে অহনভব করেছিলেন যে নত্টাকে প্রেমচদ্দ তার সাহিত্য 
_ সমাদ্দের প্রতি দ্বায়িত্ব পালন করার জগতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। “কফন? 

মধ্যেই মনম্য জীবনের সার্থকতা লুকিয়ে গল্পে নিদারুণ হৃদয়হীনতা, আত্ম 
আছে এবং তাই অস্ত্র হিসেবে তিনি কেন্দ্ৰিকত!,. মনুষ্যত্বের চরমতম বিশ্বাস- 

হাতে তুলে নিলেনতার অমর লেখনী। হীনতার মধ্যেও পরের জন্য জীবন 
থে কোন সচেতন মাহুষই কোন ন! ধারণের মধ্যেই থে মনথস্তদীবনের 
কোন ভাবে সমাজকে জাগ্রত করতে জার্থকতা লুকিয়ে রয়েছে_ এই সত্যটি - 
পারে। সমাজের প্রচলিত মুল্যবোধে নানাভাবে, নানা পরিবেশে প্রকাশ 
আঘাত করতে পায়ে, আঁাতের পেয়েছে। “কফন" গল্পে হদয়হীনতাই 
মাধামট। বিভিন্ন হতে পারে। প্রেমচন্দ শেষ কথা নয়; সামান্য একটু ভাল- 
তাই ঠিক করলেন সান্গষের মধ্যে গল্প- বাসার উষ্ণ উত্তাপ, সহানুভূতি এবং 


Links রঃ i bb সর্বোপরি অনাহারের হাত থেকে মুক্তি . 
আছে, যে অদম্য ছে, সেখান 
ত পেলে ঘে মানুষ দোষে গুণে মানুষই 


থেকেই শুরু করবেন । শুরু করলেন । 

ক অসাধারণ নিরা- 
কিন্ত এমন গল্প-উপন্যাস ভিনি মানুষকে থাকে -এই কথাটাই 
শোনালেন না যা মান্যকে বাস্তব- সক্তি এবং  শিল্পস্থযমায় প্রকাশ 
বিমুখ করে দেয়; বরঞ্চ সেই গল্প- পেয়েছে। : 








জনপ্রিয় গ্রন্থের পুনমু দ্র 
মার্কসবাদী চেতনাঁসম্পন্ন রাজনৈতিক গল্পের সংগ্রহ 
মিহির আচার্য সম্পাদিত 


পরশুরামের কুঠার ১৮ ০০ 


{| লেখক সুচী ॥ - 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- (মহেশ ), মানিক-' বন্দ্যোপাধ্যায় নং ), 
রমেশচন্্র সেন ( একফালি জমি ), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ( তীর্থধাত্র! ), 
নবেন্দু দোষ ( ছিয়নমস্ত। ), সুশীল জানা (সখা), ননী ভৌমিক (হটাবাহার), 
সলিল চৌধুরী (ড্রেসিং টেবিল ), থত্বিক্ককুমার ঘটক ( সড়ক ), সোমেন চন্দ 
( বাংগ। ), শাস্তিরঞ্ছন বন্দ্যোপাধ্যায় (অমিআক্ষর), ৫ সান্তাল (সংঘর্ষ), 
মিহির আচার্য ( আজ কাল পরশু )। 

্রাপধিস্থান ॥ নাথ ব্রাদার্ন। কথা ও কাহিনী। দে বুক ্র্ শৈব্যা। 
নিউ বুক সেন্টার । কথাশিল্প ৷ 


শুকসারী ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীপ বন্থ রোড । কলকাতা-১৪ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর. ১৯৯২ 


. আর্টের প্রধান, উদ্দেশ্য 'ছিসেবে মেলে 'রাদনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার 


নিতে পারেননি |. জীবনের নানা দ্বার! গভীরতাবে প্রভাবান্থিত এবং 


, সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে হে সৌন্দর্য নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। দেশ, কাল, 


_ বিরাজ .করে, তিনি সেই সৌন্দর্বকেই সমাজের প্রতিফদন হরি সাহিত্যে 


প্রেমচন্দ যে সমাজটাকে দেখে- 
ছিলেন তা ছিলো পরিপূর্ণভাবে অর্থ 
নীতি, জাত-পাতের বিচারে শ্রেণী 


বিভক্ত একটা সমাজ। তাঁর সামনে 


ছিলো অনাহার, মানুষের দুঃখে 
মানুষের নির্ধিকার হায়হীনতা, মুচি 


মেথর ইত্যাদির " দর্শনে মন্দিরের 
পবিত্রতা, নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা, _ 


নারীকে অশিক্ষিত এবং অসহায় করে 


কেবল ভোগের সামগ্রীতে পরিণভ - 


করা_এরকম আরে! অনেক সামা 
জিক অন্ায়, অনাচার । প্রেমচন্দের 
দেখা সয়াজে নারীর কোন স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব নেই, কোন ইচ্ছে-অনিচ্ছে 
নেই। এখানে পাঁচ বছরের কনে 
আর পঞ্চাশ বছরের বরের মিলনে 
কোন, আপত্তি নেই। প্রেমচন্দ তাই 
সঠিকভাবে অনুভব করেছিলেন ঘে 
এই সমাজটা মৃতের সমাঞ্জ। এখানে 
জীবনের স্পদান নেই। প্রাণের ছোয়া 
নেই। লিখতে বসে প্রেমচন্দ তাই 
প্রথমেই ঠিক করলেন এমন কিছু 
লিখতে হবে যাতে এই মৃত সমাজ আর 
পর্বত পরিমাণ অন্তায়ের নিদ্রাভজ 
হয়। তিনি যথার্থই অনুভব করে- 
ছিলেন যে শ্রেদীবিভক্ত এই সমাজ 
“প্রতি মুহূর্তে নানারকম অন্তায়, অনা- 


চার, কুশ্রিতার জন্ম দিচ্ছে। স্বতরাং 


সমাজের মূল ভিত্তিটাকে যদি ধাপিয়ে 
দেওয়! যায় তাহলে হয়তো! পরিবর্তন 
আসতে পারে। হিন্দি ' সাহিত্যের 
বাল্যকাল্গে প্রেষচন্দ আবিষ্ভৃত হয়ে 
যৌবনের প্রাণপ্রাচূর্যে তাকে উদ্দাম 
-করে দিয়ে গেছেন। সামান্রিক দায়- 
বন্ধতা' ছিল প্রেমচন্দের অনাধারণ। 


তাই তার হুট চরিত্র] সংগ্রাম করতে . 


জানে, কৃষকেরা, জমিদার মহাজনের 
বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়, অঙ্ছুৎ রুখে দাড়ায় 


কুমংস্বরাচ্ছন্ল ধর্মীয় রীতি-মীতির. 
- বিরুদ্ধে, অসহায়ভার বাধ! শক্ত হাতে 


দুরে সরিয়ে দিয়ে মানুষ সামাঞ্জিক 
এীড়ামি, অবিচারের মুখে দাড়িয়ে 
সংগ্রাম করে বাচার জন্তে। ভারত- 
বর্ষের শহরে পল্লীতে, শম্তক্ষেত্রে, 
গোচারণভূমিতে,. ধনীর প্রাসাদে, 
নিঃস্বের পাতার কুটিরে প্রেমচন্দ শুধু 


'বিশালতার ছবিই আকেননি, তিনি 


মনে প্রাণে চেয়েছিলেন মাঙ্গযের মধ্যে 
একটা! বৈপ্লবিক চেতনার উদ্বোধন 
ঘটাতে । তিনি অকপটে হ্বীকার 
করেছিলেন যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
যেমন, তেমনি আর্টের ক্ষেত্রেও তিনি 
উৎকর্ষ বিচার করেন উপযোগের মাপ- 
কাঠিতে। আর্টকে তিনি: কখনোই 
সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ 


সুন্দরের পৃজা রূপের পুজাকে তিনি 


তার সাহিত্যে প্রাণ .ছিভে চেয়েছেন। 


না হয়, তাহলে সত্যসন্ধান ও আস্ত- 
এই বিশ্বাসের সুত্র ধরেই . প্রত্যয়দূঢ় রিকতার অভাবে সেই সাহিত্য অমরত্ব 
আওয়াজ তুলনেন--কিলমকা লাভ করতে পারেনা। প্রেমচন্দ তার 


সিপাহী । অন্যায়-অবিচার আর সময়ের যাবতীয় সামাজিক দিকগুলোর 


ক্রেননি।. 


"কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তির দিকে, _ 


নিজ্ঞা থেকে জাগরণের দিকে সমাজকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তিনি সাহিত্যি- 
কের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে 
করেছিলেন । 

একজন সাধারণ সাম্যের চাইতে 
একজন সাহিত্যিকের জীবনপন্ধতি - 
একটু বিচিত্র, জটিল হতে বাধ্য, 
সাধারণ একজন মান্থষের উপর বাইরের 
জগতের প্রভাব নিশ্চয়ই পড়ে, কিন্তু 
প্রাভ্যহিকতার কর্মচাঞ্চল্যে সে প্রভাব 
দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, তার মস্তিষ্কে 
ক্রিয়াশীলতার জন্ম দিতে পারে না। 


- কিন্ত একজন সাহিত্যিক বাইরের 


প্রভাবের সঙ্গে তার আত্তরিক প্রভাব- 
টাকে মিলিয়ে নিতে পারেন, এবং 
এ-ছুয়ের সংমিশ্রিত অবস্থাটাকেই তিনি 
তার সাহিত্যে প্রকাশ করেন। 
প্রেমচন্দের আবির্তাবকালট1 ছিল 
নানা কারণেই তাত্পর্যপূর্ণ। একদিকে 
স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা, অন্য- 
দিকে সামাজিক ও ধর্মীয় উথাল- 
পাথাল আবর্তকালেই তার আবির্ভাব । 
আর একথাটাও তো আজকের দিনে 
অনস্বীকার্য যে, যে কোন শিল্পী- 
সাহিত্যিকই তার সময়ের সামাজিক, 


কাষ্ট কমিশনার 

হরিজন ও আদিবাসীদের উপর 
নির্ধাতন ও বিচারের ত্দস্তের জন্য 
সংবিধানেই সিডিউলড কান্ট ও দিভি- 


উললভ ট্রাইবের কমিশনার পদের, 


ব্যবস্থা এই কমিশনারের রিপোর্ট 
সরাদরি সংসদ্দে পেশ করা হয়। 
১৯৭৯-৮০ সালের রিপোর্টে কমি- 


- শনারের সংস্থায়" অভিযোগের তদন্তের 
জন্য প্রয়োজনীয় লোকের অভাবের 
কথা বল! হয়েছিল । বিভিন্ন রাজ্যে 


ঘে-সযয়ে হরিজন ও আদিবাসীদের 
উপর নির্যাতন-বেড়ে চলেছে, সেই 
সময়ে কমিশনার পদটিই ১৯৮১ সালে 
নভেম্বর থেকে শুন্য রাখা হয়েছে। 
সমপ্রতি পনভায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় 
ভিপ্রেঘড লীগের পশ্চিমবঙ্গ শাখা গত 
দশমাস যাবত কমিশনার পদটি শূন্য 


রাখার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের 


নিন্দা করেছেন এবং অবিলম্বে এ পদে 

লোক নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন। 
হরিজনদের প্রতি অস্পৃশ্ততার 

অবসানের জন্য এই সংস্থা খাটা 


দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে- 

ছিলেন। রাজনীতির অঙ্থ প্রবেশ ভাই 
ভার সাহিত্যের মূলা কিছুমাত্র 
কমায়নি বরঞ্চ তা ণাহিত্যে 
নতুন 'মাত্রা যোগ করেছে। বাস্তব- 

তাকে বিশ্লেষণাত্বক দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিচার করতে গেলে রাজনীতি 
আপবেই। সচেতনভাবেই হোক আক 
অসচেতন ভাবেই. হোক ন! কেন 
রাজনীতিকে এড়িয়ে থাক! সম্ভব নয়। 
যার! শিল্প-সাহিত্যে রাজনীতির 
সামান্যতম স্পর্শে “গেজ- গেল’ রব 
তোলেন, তাদের কাছে মামার বিনীত 
জিজ্ঞাস! পৃথিবীতে মহৎ সাহিত্যে সেই 
সময়ের রাজনীতি কোথায় প্রতিফলিত 
হয়নি? মহাভারত আজকের দিনেও 
প্রাসঙ্গিক । কিন্ত কেন? সেকি 
শুধু শ্রীরুষ্ণকে আমর! দেবতার আঁদনে 
বসিয়ে দিয়েছি একারণেই? নাঁকি 
মহাভারতে সেই সময়ের ভারতবর্ষের 
যাবতীয় রাজনৈতিক ধ্যানধারণাগুলো 
এসে মিলেছিল বলেই মহাভারত 
আব্গকের দিনেও এত প্রাসঙ্গিক এবং 
অর্থপূর্ণ । কেননা মহাভারতে রা্- 
নীতির যে ভাষ্য রচিত হয়ে গেলো, 

যুদ্ধের নান! কলাকৌশল বিবৃত হলে! 
শেষাংশ 1ম পৃষ্ঠায় 


ছপ মাস কোন গিডিউলভ : 


নেই 
পায়খান] ও’ মান্য কর্তৃক মানুষের 
বিষ্ঠা পরিবহনের মতো অমানবিক 
ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার জন্য এক কর্মনুচী 
নিয়েছেন ।, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পৌর 
সভায় এই ব্যবস্থা অবসানের অন্য 
সংস্থা আগামী প্রঙ্গাতঙ্থ দিবসে সার! 
রাজ্যে আন্দোলন শুরু করবেন । 

পলতার সভার বিভিন্ন জেলায় 
তফসিলী ও আদিবাসী সার্টিফিকেট 
পেতে দু-তিন বছর লাগা, বামক্রণ্ট 
সরকার কর্তৃক আর্দিবাদী ছাদের 
গত বছর থেকে হোস্টেল চার্জ, মেন- 
টেনান্দ গ্রান্ট ও বুক-গ্রান্ট ন! দেওয়ায় 
সরকারের লমালোচন। করা হয়। 
ইদলামপুর মহাকুমার পঞ্চায়েত মি” 
তির নেতাদের * সাশ্রধধায়িক মনো- 
ভাবের জন্য তফমিলী ও মাছিবাসীদের 
বিভিন্ন স্থযোগ-স্থবিধা থেকে বঞ্চিত 
হওয়ার অভিযোগ ওঠে । 


শপ 


০ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ 


গণতন্ত্র এবং ভারতবর্ষ 


লত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 
রাইবিজঞানের ছাতমাত্রেই গণ- 
তন্ত্রের ঘাটতি বা খারাপ দিক বিষয়ে 
জ্ঞানলাভের সময় শুনেছেন গণভন্ 
‘of the fools, by the fools, 
for the fools’ একথার যাখার্থা, 
সত্যাসত্য নিরূপণের জন্ত সর্বোৎকুষট 
উদাহরণ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত- 
বর্ষ। কেতাধী তাত্বিক যুক্তির দিক 
থেকে বিশ্বে যতরকমের শাদন ব্যবস্থা 
প্রচলিত ছিল বা আছে নিঃসন্দেহে 
তার মধ্যে গণতাগ্রিক শাসন ব্যবস্থা 
সর্বশ্রেষ্ঠ | কিন্তু রাষ্টরবিজ্ঞানীর! এমন 
কতকগুলি শ্বতঃসিতধ ( Supposition, 
Premise) উপাদান শর্তের ওপর 
তাদের এই তত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন 
যার' কোনই বাস্তব অস্তিত্ব হওয়] সম্ভব 
নয় তথা শতগলি পরস্পরের পরিপূরক 
না হয়ে একে অপরের পরিপন্থী হতে 
বাধ্য । স্তরাং আদর্শ শাসন ব্যবস্থা 
হিসাবে গণতঙ্ের জয়গান নিছক কবি- 
কল্পনা বা 'ইউটোপিয়ান? চিস্তাধারা 
প্রস্থত বলে প্রমাণিত হতে বাধ্য। 
উন্নত এবং অহন্নত উভয় অর্থনীতিতেই 
ভিন্ন ভিন্ন কারণে একই কথা সত্য । 
আমেরিকার মত উন্নত অর্থনীতিতে 
জনগণের বৃহত্তম অংশ আত্মকেন্দ্রিক 
ধৈহিক-জৈবিক বিলাস ব্যসনে 
নিমজ্জিত থাকায় সুন্্ম আদ্শজনিত 
মহত্বর মালবিক-রাজনৈতিক ক্রিয়া- 
কলাপে স্বাভাবিক কারণেই আগ্রহী 
নয়। আবার অনগ্রসর অমুম্নত 
অর্থনীতিতে বৃহত্তর জনগণের জীখন- 
যাত্রা ও প্রকৃত শিক্ষার মান নিকৃষ্ট 
হওয়ার কারণে প্রকৃত গণতান্ত্রিক 
মূল্যবোধ বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়। 
গণতস্ত্রে জনগণের বৃহত্তম অ'শের 
প্রতি যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং 
মূলতঃ শাদন ব্যবস্থার কুশীলবদের 
নির্বাচনের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে 


। নেই গুরুভার বহনের ন্যুনতম ক্ষমতা- 


_ ' সর্বকালে 


hb 
সা 


যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন হ্থম্পষ্ট ধারণা- 
নির্দেশ কিন্ত দেওয়া হয়নি । এখানে 
একটা স্বতঃসিদ্ধ ধারণার বশবর্তী হয়ে 
ধরেই নেওয়া হয়েছে জনগণের বৃহত্তম 
অংশ জন্ম জ্ঞানী বিচক্ষণ-সচেতন। 
কিন্তু প্রকৃতি বিজ্ঞানের তথা স্থষটর 
শাশ্বত নিয়মাহসারে এর বিপরীত 
তত্বের কথাই বলে। মহুস্ত-প্রজাতির 
বৃহত্তম অংশই উপযুক্ত পরিশীলত 
গ্রশিক্ষণ-অস্শীলম-পরিবেশের অভাবে 
নিছক দৈহিক-জৈবিক ( Vital- 
Physical) চেতনায় বিরাজ্র করে। 
সমসাময়িক জনগণের 
বৃহত্তম অংশের চেতনার স্তর ‘প্রকৃত’ 
মহুষ্োচিত না হওয়ায় (ঘা সংকীর্ণ 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্তে দাবি করা হয় বা 
ত্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়) 
যিতথৃষ্ট, সক্রেটিস, গ্যালিলিও ইত্যাদির 


গণতস্ত্রে সংখ্যার নিরিখে 


করুণ পরিণতি হয়, কাল” মার্কসের 
স্তার় যুগাস্তকারী প্রতিভার-অষ্টার 


স্থতরাং শ্বনামধন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর! 
যে জনগণের বৃহত্তম অংশের মতামতের 
ওপর মাত্রাতিরিক্ত আস্থা-বিশ্বাসের 
বশবত হয়ে যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন- 
ব্যবস্থার কল্পনা করেছেন তার বাস্তব 
রূপ পরিদর্শনে যে কোন চিন্তাশীল 
ব্/ক্তিরই' সবিশেষ চিন্তিত হওয়া 
স্বাভাবিক । স্থদ্বীর্ঘ পয়ত্তিশ বছরের 
ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অঙ্ুশী- 
লনের ষে ফলাফল বিশ্বের বৃহত্তম 
গণতন্ত্রের’ ক্ষেত্রে পরিস্ফুট তা যেমনই 
হতাশাব্যপ্রক তেমনই লজ্জাঙ্নক। 
যোগ্য- 
অযোগ্য নিরপিত হয়-_এখানে বিষয়- 
বন্ত-ব্যক্তির গুণাগুণের উপযুক্ত 
মূল্যায়নের স্বপ্পতম অবকাশ। অবশ্য 
এখানে স্বতঃসিদ্ধ নিয়মাহুসারে ধরেই 
নেওয়া হয়েছে প্রকৃত গুণাগুণ বিচারের 
ক্ষমতাঁযোগ্যতা সংখ্যাগরিটের জন্মগত 
অধিকার । কিন্তু এই রাজনৈতিক 
গণতন্ত্রের পুজারীর1 ভোটাধিকারের 
ক্ষেত্রটি ব্যতীত অন্ত কোন বিষয়েই 
একথা নিদ্ষেরাই শ্বীকার করেন 
না। কারণ প্রশাসন বা সমাজ" 
জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই নৃানতম 
ষোগ্যতা-গুণাবলীর প্রশ্নে তারাই 
সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। একমাত্র মন্ত্র 
কিংবা রাষ্ট্রপতি হবার জন্ত ব্যক্তিগত 
ষোগ্যতা-গুণাবলীর কোনই প্রয়োজন 
হয়না কিন্ত তাদেরই অধীনন্থ সচিব 
হতে হলে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সের] ছাত্র- 
দের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হতে হয়। সংখ্যাই যেখানে 
জয়পরাক্গয়ের একমাত্র মাপকাঠি এবং 
এই সংখ্যাকে পরিতুষ্ট করা উন্নততর 
কুটবুদ্ধিসম্পন্ন (যা প্রকৃত শিক্ষা 
সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং 
বিপরীত হলেই স্থব্ধিা) ব্যক্তিদের 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহঙ্জসাধ্য সেই কারণে 
যে শ্রেণীর ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমন্ি 
সার্বজনীন নির্বাচনের মাধ্যমে 
নির্বাচিত হয়ে সমগ্রের (যার মধ্যে 
প্রকৃত সমুস্যপদবাচ্য মুষ্টমেয় শ্রেণীও 
থাকেন) ওপর শাসন ক্ষমতা লাভ 
করেন তা প্রায়শই বৃহত্তম-চরম-প্রকৃত 
মঙ্ুস্ত) স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হতে 
বাধ্য | ধেখানে সংখ্যাকে-পরিমাণকে 
পরিতুষ্ট করা প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্ত সেখানে গুণকে গুরুত্ব দেওয়া 
কখনই সম্ভব নয়। কারণ সংখ্যা 
এবং গুন সম্পূর্ণ বিপরীতধম 
(2৭৪20016515 inversely 
Proportional to Quality)! 
প্রকৃত ময়য্যপদ্ববাচ্য কোন ব্যক্তি 


মন্থস্তেতর প্রাণীসুলভ চেতনার 
 সংখ্যাগরি্টকে পরিতুষ্ট করতে অক্ষম 
হবেন সেটাই স্বাভাবিক । কারণ 
অসম চেতনায় পরস্পরকে অনুধাবন, 
স্বীকৃতিদান প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। 
এই তথাকথিত বিবর্তনের ধার! 


ম্বাভাবিক নিয়মেই সমাজকে তথা 


মানুষকে ফোন চরম পরিণতির দিকে 
নিয়ে যেতে বাধ্য সেই প্রশ্নের 
আলোচনা এখানে অপ্রাসঙিক। 
গণতন্ত্রের বিজয়ধাত্রার উচ্চনিনাদে 
কর্ণপটাহ বিদীর্ণ হবার উপক্রম হলেও 
একথা অনস্বীকার্য এর দ্বার বৃহতর 
রাষ্ট্রীয় শাস্তি শৃঙ্খল! তথা অস্তিত্ব বজায় 
রাখা সম্ভব হলেও মহুত্বর-উন্নততর 
মানবিক মূল্যবোধ নিয়মুধী ও বিপদ্বা- 
পন্ন হতে বাধ্য । ধার] সংখ্যাগরিঠের 
আদর্শপুরুষ বিবেচিত হবার যোগ্যতা 
অর্জনে সক্ষম হন অবশ্স্তাবীভাবে 
তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের কুচি-শিক্ষা- 
যুল্যবোধের বোধগম্য পরিতৃপ্তি 
প্রদানেও সক্ষম । এখন এই শ্রেণীর 
পরিতৃপ্তি প্রদানে একমাত্র তারাই 
সক্ষম ধার! নিজেরাই মূলতঃ চেতনার 
স্তরে সমশ্রেণীর। কারণ মৌলিক 
অর্থে অমম চেতনায় ও যুল্যবোধে 
পারস্পরিক পরিতৃপ্তি প্রদান অসম্ভব । 
চাহিদ্বা-যোগানের নীতি অঙ্ুসারে 
যেষন অমিতাভ বচ্চন স্থধী-বিদঞ্ধ 
রসিককে পরিতৃ্ করতে পারেন! 
তেমনই মূনাল সেল পরিচালিত মুন্নী 
প্রেমচন্দের সুবিখ্যাত “কন” সংখ্যা- 
গরিষ্ট দর্শকদেরও পরিতৃপ্ত করতে 
পারেনা । শ্রীমরবিন্দবের অভিষানস 
সত্তার ' তত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ আচার- 
অশুষ্টানপর্বন্থ মিভি ওকার শ্রেণীর "ধর্মীয় 
ভক্তদের অর্থহীন-অনাকর্ষনীয় মলে 
হয় কারণ রস জিনিসটা! কেবলমাত্র 
রসময় বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তা 
প্রকৃত রসিকেরও অপেক্ষা রাখে 
প্রকৃত রম ও উপযুক্ত রসিকের সার্থক 


সময্বয়েই রসের সার্থকতা । স্থবতরাং 
'বসিকের চেতনাস্তর ও মূল্যবোধের 


সান অঙমুদারেই সুপারষ্টার-গুরু- 
রাজনৈতিক নেত! সবই নির্বাচিত 
হন। ভারতীয় গণভন্ত্রের পয়ত্রিশ 
বছরের ইতিহসি পর্যালোচন? করলে 
এই সহজ সত)টাই প্রকট হয়ে পড়ে যে 
প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ 
উন্মেষের পরিবর্তে একট! বৃত্তাকার 
আবর্তন চলেছে। “বিবর্তন, ও 
“আবর্তন” উভয়ের মধ্যে একটা 
মৌলিক পাৰ্থক্যও অনুতৃত হয়। 
প্রতিসরিত (£628০64) ধারণার 
বশবর্তা হয়ে এটাকে অনেকে বিবর্তনের 
ইতিহাস বলে প্রচার-দাবি করলেও 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গ্রতিসরণ ( Refi- 


action ) এবং প্রতিফলন ( Refle- 


৫i০n) এক ও সমার্থক শব্ষ'হতে 
পারেন!। 
প্রাকৃতিক নিয়মান্সারে দকল 


তেমনই পশ্চিমী গণতন্ত্রে 


ঘটনা ও বিষয়েরই যেমন কার্ধ-কারণ 


সম্পর্ক (০৪৪৪7 ) থাকে তারভীয়, 


গণতন্ত্রের এই চক্রাকার আবর্তনেরও 
অবশ্তই কার্ধকারণ সম্পর্ক আছে। 
পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতিরই 
(Nation) কোন না কোন বৈশিষ্ট্য 
বা এঁতিহ থাকে। তারতবর্ষ রতি 
পরম্পরায় গুরুবাদের তাববাদের 
পীঠস্বান। কিন্তু গণতন্ত্র যুক্তিবাদের 
(Rationalism )  ফস্ল। এই 
যুক্তিবাদ মূলতঃ বস্তভিত্তিক বিশ্লেষণ- 
সংশ্লেষণের অবধান | যে শ্বচন্ছ-নিরপেক্ষ 
আত্মপ্রত্যয়ে উদ্ভাসিত চেতনার 
বিকাশ-উন্মেষ জনিত অবস্থায় গণতন্ত্রের 
হরপ-মহিমা উপলব্ধি সম্ভব তা 
ভাববাদপুষ্ট - গুরুবাদী চিন্তাধারার 
সম্পূর্ণ পরিপন্থী । ভাববাব-গুরুবাদ- 
রাজ্রতত্ব একই চেতনার বিভিন্নমুধী 
প্রকাশ। যুগোপযোগী 'আঙ্গিক- 
বাহিক পরিবর্তনের অস্তরালে এই 
তথাকথিত গণতন্ত্রের অভ্যন্তরে যে 
মৌলিক উপাদান বা বৈশিষ্ট)টি সক্রিপ্ 
তা রাজতন্ত্রেরেই রকমফের মাত্র। 
কেইনীসিয় অর্থনীতির বীজ ঘেমন 
অনুরত অর্থনীতির জমিতে রোপণ 
করলে সুফল প্রদানে অক্ষম ঠিক 
বীজ 
ভাববাদের পীঠস্থান ভারত ভূমিতে 
নিলা হতে বাধ্য । একথা গত 
পঁয়ত্রশ বছরের অভিজ্ঞতাই প্রযাণ 
করে-অবশ্ত আমুষ্ঠানিক অর্থে নয়, 
প্রকৃত ও মৌলিক উদ্দেশ্তের অর্থে। 
কোন গণতাস্তিক নেত্রী কি বংশ- 
গৌরব-কৌলিন্তের ধাবি-অহংকার 
প্রকাশ্তে-সোচ্চারে করতে পারেন 
যদি ন! সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের এ বিষয়ে 
হ্বীকৃতি-মর্ধাদা প্রধানের সম্ভাবনা 
থাকে? উপমহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্র 
এই. গণতন্ত্রের প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়েছে 
তা প্রকান্ড স্বীকৃত হলেও যা! প্রকান্ডে 
ভিন্নভাবে প্রচারিত হচ্ছে তাঁও যে 
মৌলিক অর্থে ভিন্ন নয় একথা 
কি অস্বীকার কর! যায় ? একটি 
মহত্তর-বৃহত্তর আদর্শ রাজনৈতিক 
কাঠামো ঘদ্দি ভারতবর্ষের মতে! 
ভাববাদী গুরুবাদী এভিহপুষ্ট সংখ্যা 
গরিষ্ঠ জনসম্টির ওপর চাপিয়ে দিয়ে 
সেই নামে বা মোড়কে চালানোর 
প্রচেষ্টা হয় তবে ত ্থধর্মচ্যুত-বিকৃত 
হতে বাধ্য । জর্নগপের বৃহত্তর অংশ 
সেই মহান মুল্যবোধ বহনের উপযুক্ত 
ন! হলেই পরিবার ভিত্তিক পুরুষাহ্- 
ক্রমিক প্রধানমন্ত্িত্ব এবং দেই পরি- 


বারের অঙ্থগত-চাটুকার ব্যক্তির পক্ষে. 


রাষ্ট্রের প্রথম নাগরিক সবোচ্চ সম্মান- 
জনক রাষ্ট্রপতি পদে আবির্ভাব ইত্যাদি 
সম্ভব হয়। বিশ্ব-বিবেকের স্বীকৃত সত্য 
“লেখনী তরবারি অপেক্ষা শক্তিশালী, 
ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় বিহারের পাটা 
সাংবাদিকদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে বর্বর 


পুলিশের কাঠির আঘাতে । দক্ষিণ 


॥ পচ ৷. 


ভারতের বৃহত্তম রাজ্য তামিননাড়,র 
যুধ্যমন্ত্রীর পচ আমীন হওয়া সন্তব হয় 
ছায়াছবির বুবিনহুঃ বামচন্্রনের € 
শেখ আবহুল্লার পুত্রের ক্ষত্রে রাজ্যের 
মৃখ্যম্তিত্ব কিংবা কোন অর্শিক্ষিত 
বিমান চালকের যিনি রাজনীতির 
প্রথম পাঠ গ্রহণেও কোনদিন স্বপ্পেঞ্চ 
প্রস্তুত ছিলেন না তীর বিশ্বের বৃত্ত 
গণতঙ্বের (1) জন্মাধিকার স্তরে কর্ণধার 
হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জল বলে স্বীকৃত 
হয়। এর পরেও কি স্বীকার করক্তে 
হবে ভারতবর্ষে মোগল যুগের বা রাজ্র- 
তন্ত্রের অবসান হয়েছে? বড় "জোর 
‘পুরনে] ম্ধকে নতুন বোতলে” পরি- 
বেশনের-যুগোপযোগী পদ্ধতিগত -পরি- . 
বর্তন হয়েছে বলে স্বীকার করে নেওয়া: 
ষেতে পারে। কাঁরণ একটি অতিরিক্ত 
বৈশিষ্ট্য হিসাবে তথাকথিত গণতাঙ্িক: - 
নির্বাচন প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান বা প্রহমক 
প্রতি পাচ ধছর অন্তর অনুষ্ঠিত হস্ক 
এদেশে যার সম্ভাবনাও ক্রমশ ক্ষীণতর 
হয়ে আসছে বা আসতে বাধ বুর্জোয়া 
অর্থনীতির নিয়মান্থসারে সঙ্কট 
(০1519) ঘনীভূত হওয়ার সঙ্দে সঙ্গে । 
বিশ্বব্যাপী যে মন্দার পদধ্বনি শোনা, 
যাচ্ছে যা নাকি তিরিশের মন্দাকেও 
(Great Depression) ছাততিযে 
যেতে পারে তার ফলশ্রুতিতে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর রাজনৈতিক ভেকটুকুও খসে 
পড়তে বাধ্য। 

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনভার 
অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে স্ধী-বিদুগ্ 
ভারতবাসী মাত্রই শত ব]ক্তিগত রাজ 
নৈতিক মতানৈক্য সত্বেও একটি বিষয়ে 
অস্তত গর্ববোধ করতে পারতেন তিনি' 
যে দেশের নাগরিক সেই দেশের প্রথম, 
নাগরিক তথা রাষ্ট্রপতি .নর্বপজী রাধা 
কৃষ্ণের মত একজন স্বনামধন্য স্বমহি- 
মায় উজ্জল চিস্তাবিদ-দার্শনি ক-বিদত 
ব্যক্তিত্বমম্পন্ন ব্যক্ষি। কিন্তু বর্তমানে 
কি সেই গর্ব-সাস্তনা পাওয়া সম্ভব ? 
বিদেশের সুধী সমাজে আমি.ষে দেশের 
নাগরিক (দুর্ভাগ্যবশতঃ) সেই দেশের, 
প্রথম নাগরিকের পরিচয় দিতে জজ্জাক 
অধোবদন হওয়াটাই- কি স্বাভাবক 
নয় ? পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সংধ্যা- 
গরিষ্টের ভোটের ছারা নির্বাচিত প্রধান- 
মন্ত্রীর পরিচয়টুকু বাদ দিলেও দেশ- 
বিদেশের বিদ্ধ সমাজে নিজঙ্ছ 
একটা পরিচয়ও ছিল ঘেটার মূল্য 
কোন বিশেষ দেশের নিবাাচত কোন্‌ 
প্রধানমন্ত্রীর পদ অপেক্ষা শত-সংস্র গণে 
মূল্যবান । বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ( যিনি 
[পতৃকুলের স্থনামের মূলধন ভাঙ্রয়ে 
ক্ষমতায় আসেন এবং এখনও সেই 
স্থঘোগ “নিতে চাইছেন) সম্বন্ধে 
এদেশের-বিদেশের কোন প্রত্যক্ষ 
রাজনীতি-নিরপেক্ষ বিদগ্ধ ব্যক্তি কি 
এই ধারণা পোষণ করতে পারেন & 


ব্যক্তি যখন পদাধিকারের মহিমায় 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


এ ছয়।? 


সাআজ্যবা দীদের হাতিয়ার পাকিস্তান 


বাঁদলরুষণ সেন 

পাকিস্তান টির পিছনে রয়েছে, 
গ্রহ, ভারতীয় উপমহাদেশের রাঁদ- 
. নৈতিক অবস্থা, জাতীয় নেতাদের, 
সংকীর্ণ : রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ik 
ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে এই. 


"সবের . প্রতিক্রিয়া এবং সর্বোপরি 


আশ্রাঙ্যবাদীদের চক্রান্ত । এই সব 
মুস কারপগুলি বিশ্লেষণে মাধ্যমে 
বর্তমান পাকিস্তানের অবস্থান বোঝা 
লহ হবে। 

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভার শাসন ও 
শোষণকে দর্ঘস্বারী করার জন্য 
গ্ডারতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
প্রথম থেকে বিভেদ কৃষ্টি কর এবং 
শাসন কর এই নীতি. অবলম্বন করে 
এসেছে । এর ফল হিসাবে ভারতে 
ই বৃহৎ ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে 
পুবিভেদের প্রাচীর কুটি হয়। এই ছুই 
কসপ্পদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত 
ক্রি করে ইংরেজ এই উপমহাদেশে 
তাদের শান বিলদ্বিত করার চেষ্টা 
চালিয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশ- 
বাদী দেশ বৃটেন পৃথিবীতে দ্বিতীয় 
প্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়। এর 
স্ছারা এরা বুঝতে "পারল পৃথিবীতে 
স্াদের সাম্রাজে;র অস্থিম দিন ঘনিয়ে 
আসছে । 

ভারতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে , গতিবেগ 
স্থ্টি হতে .থাকে। কংগ্রেসের 
প্মসহযোগ আন্দোলন যেমন একদিকে 
* স্াধীনতা আন্দোলনে জোয়ার হাটি 
করেছে, অন্যদিকে বিপ্লবী সশস্ব 
আন্দোলন একে তীব্র করেছে। 
ক্তারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এই 
ছুই খারা ছুই ' বিভিন্নমুধী হলেও 
নকলের লক্ষ্য ছিল বৃটিশ সাজাছ্য- 
স্বাদকে এই দেশ থেকে উৎখাত কর]। 
স্্চতুর ইংরেজ সরকার বুঝতে পারল 
ই ভাবে চলতে- থাকলে তাদের 
সমূহ বিপদ । তাই তার! একদিকে 
সুসলীমদ্দের প্ররোচনী দিয়ে যেতে 
গল তার! যেন আলাদ] সংগঠন 
পড়ে ভুলে মুমলীমদের স্বার্থ রক্ষা 
ক্করে ! অন্যদিকে “ডোমিনিয়ান ষ্টেটোস” 
ক্র্থাৎ উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের 
লোভ দেখাতে লাগল । এই ভাবে 
আ্বাবীনতা আন্দোলনের মধো বিভেদ 
স্থট্টি করার চেষ্টা চালাতে. লাগল । 


১৯৩৫ সালে এই “ডোমিনিয়ান 
ওেঁটাম’”-এর ভিত্তিতে লীমিত 
বভোটাধিকার প্রয়োগ করে এক 


নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়) এই নির্বাচনে 
ক্ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস ও 


মুসলীম লীগ জয়লাভ করল এবং, 


:নৌ-বিপ্রোহ। 


) 
সরকারও গঠন করা হুল। তখন 
থেকে প্রকৃতপক্ষে ভারতের দুই প্রধান 
ধর্মাবলম্বী লোকদের ছুই আলাদ। 
সংগঠন সক্রিয়: ভাবে ভারতের 
রাজনীতিতে প্রবেশ : করল। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪* সনে ২৩শে মার্চ 
লাহোরে সর্বভারতীয় - মুসলীম 
লীগের এক অধিবেশনে ভারতীয় উপ- 
মহাদেশে তাদের জন্য আলাদা 
নার্বভৌম রাষ্ট্র ‘পাকিস্তানের’ দাবী 
গৃহীত হয়। ভারতীয় মুসলমানের! 
কাগজে কলমে আলাদা ুরাষ্ট্রের দাবী 
নিয়ে আন্দোলন সুরু কয়ে। 

“দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার সঙ্গে 
সঙ্গে পৃথিবীর- শোষিত ও নিপীড়িত 
মান্ষের মুক্তির আন্দোলনে তীব্র 
গতিবেগ ত্ষ্টি হল । নানান জায়গায় 
বিপ্লবের বহ্নি জলে উঠল্‌। ভারতেও 
এক অস্ভৃতপূর্ব আলোড়নের সষ্টি 
করল। দীর্ঘকাল যাবত গণ জীবনে 
যে অস্তধিপ্রব ধূমায়িত হয়ে ছিল তা 
ক্রমশঃ লেলিহান শিখায় বিস্তার হয়ে 
ফেটে পড়তে লাগল । ১৯৪২ সালে 
আগষ্ট মাসে ভারত ছাড় আন্দোলন 
গণ-বিদ্রোছের রূপ নিল। বুটিশরা 
বেয়নেটের সাহায্যে এই বিপ্লবকে 
সাময়িক ভাবে দমিয়ে রাখতে পারলেও 
জনগণের মুক্তির স্পৃহাকে ধ্বংস করা 
গেল না। এর সঙ্গে যুক্ত হল 
বিদেশে নেতাজী স্থভাবচন্দ্রের আজাদ 
হিন্দ, ফৌজের কার্ধকলাপ। মোট 
কথা ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সালের ' 
বিভিন্ন ঘটনাবলী সেই বৈপ্লবিক 
জোয়ারের সাক্ষ্য বহন করছে। 
সর্বাপেক্ষী এঁতিহাসিক দৃষ্টান্ত হল 
১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের 
এইভাবে ভারতীয় 
উপমহাদেশের জনগণ ' স্বাধীনতা 
আদায়ের" জন্ত/ মারমুখো। হয়ে উঠতে: 
লাগল। কারখানায়, অফিসে, 
আদালতে ট্রামে, বাসে সর্ব্ত্ কেরানী, 
কর্মচারী, শ্রমিক, মজুর সব শ্রেণীর 


জনসাধারণ উদ্বেলিত তরঙ্গের মত 


বিপ্লবের শোতে সমস্ত রাষ্্রীয় আর্বদনা, 
পরাধীনতার গ্লানি ভাসিয়ে দিতে 
উদ্যত হল। 

সংগ্রাধী জনতা ও বিভ্রোহী 
সৈনিক যখন ভারতীয় বিপ্রবকে রক্ত ও 
অশ্রুর ভিতর দিয়ে অগ্রগামী করবার 
জন্ত উত্হক তথন স্থচতুর বুটিগগ 
সরকার পাঠালেন ক্যাবিনেট মিশন 
স্বাধীনতার এক বিচিত্র নন্মা। 
আমাদের দেশের নেতার! ভারতীয় 
জনগণের মারমুখো আন্দোলন ও 
বিদ্রোহ দেখে ভীত হয়ে পড়লেন। 
বুটিশের চিরস্তন কুটনৈতিক চাল ছিল 


'পড়ে। 


এই হার | এই মিশন 


ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধি, 


হিসাবে একমাত্র মুসলীম লীগকে 
্বীকার করে নিল। এই নিয়ে নামান 
টানাপোড়ন সৃষ্টি হয়। লর্ভ ওয়াভেল 
গেলেন। এলেন ব্রিটিশ প্রতিনিধি 
হিসাবে জর্ড মাউন্টব্যাটেন, রাজ- 


‘রক্তের আভিজাত- বংশধর | মাউণ্ট- 


ব্যাটেন আমাদের জাতীয় নেতাদের 
বোঝাতে ! সক্ষম হলেন যে -আপোষের 
মাধ্যমে ত্বাধীনত1! লাভের স্থষোগ 
ছুনিয়াতে খুবই বিরল ঘটন1। অতএব 
এই সুযোগ যেন তারা গ্রহণ করেন। 
বুটিশের এই ফাদে আমাদের জাতীয় 
নেতারা পা বাড়ালেন । বৃটিশ শ্রমিক 
সরকারের উদ্দারতা ও মাউণ্ট- 


বব্যাটেনের “দারল)” নেতাদের মনে 


প্রায় কাব্যমপ্তিত রোমান্স সষ্টি করল । 
নেতার] যখন বৃটিশ সরকারের সঙ্গে 
আপোষের পথ ধরলেন তখন ভারতের 
সংগ্রামী জনতা! ক্রু্ধ বেদনায় হতাশ 
হয়ে পড়ল। ভারতের বিশাল প্রান্তর 
থেকে বিপ্লবের জোয়ার নেমে যেতে 
লাগল । কারণ জনগণের এই বিপ্লবী 
ধারাকে ধরে রাখার মত কোন বিপ্লবী 
শক্তি ভারতে তখনও গড়ে ওঠে নি। 
বৃটিণ চক্রান্তে ও ভারতীয় 
উপমহাদেশের বিভিন্ন চরিত্রের কায়েমী 
্বার্থবাদীদের সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থে 
মাউন্টব্যাটেন প্রণান অনুযায়ী ভারত 


দ্বিধত্তিত হুদ। একটা জাতির 


মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবার সহ উপায় হল 
অন্প্রদার়িক বিভেদ হাটি এবং সেই 
বিভেদকে উপলক্ষ করে দেশকে বিভক্ত 
কর]। 
ক্ষমতার লোভে চোখ বুজে সাম্রাজ্য- 
বাদীদের ফাদে পা বাড়ানেন। 
রাজনৈতিক জগতে দেখা যায় 
সৃম্পরদ্ায়িক অদ্ধতা, দলীয় অসচ্ষুতায় 
কোনে! দেশের নেতাদের দৃষ্টি যখন 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মানুষকে মামুয 
হিসাবে বিচার করতে তার! অপারগ 
হম। তখন জনসাধারণ ও দেশের 
নেতাদের মধ্যে যোগস্থত্র ছিন্ন হয়ে 
দেশে বিভ্রান্তি ও অরাজকতা 
দেখা দেয়। জাতীয় অগ্রগতি ও 
একাগ্রতা বিপন্ন হয়ে পড়ে। অখণ্ড 
ভাতে এবং পরবর্তী কালে পাক- 
ভারত উপমহাদেশে এই অবস্থার সঙ্গে 
আমর! বিশেষ ভাবে পরিচিত । তার 
ফল হিসাবে সাম্প্রদায়িক বিষে সমস্ত 


দেশ আজও ধুঁকছে। হিন্দু ও 


মৃুদলমানদের মধ্যে প্রাচীর সৃষ্টি করে 


এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্ত কে 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


আমাদের জাতীয় নেতারা. 


' দ্পপ | শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ 





‘গল্পদাদু’ সম্পকে’ ডুল তথ্য 


বিগত ২৯ আগষ্টের ্দাজকাল+এ 
জয়স্ত চৌধুরীর জীবনাবসাম শীর্ষক 
সংবাদের প্রতিবেদনে কিছু তুল ও 
বিকৃত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সঠিক 
তথ্য প্রতিবেদকের জান] না থাকায় 
'অজ্ঞতাপ্রস্থত ভ্রমাত্বক উক্তি 


একেবারে শুরুতেই £ “গল্পদাছ আর 


নেই।” এর ঠিক তিন লাইন পরেই 
প্রতিবেদক আরে! অজ্ঞতার পরিচয় 
রেখেছেন £ “কলকাভ1 বেতার কেন্দ্রে 
গল্পদায়র আসর বন্ধ ছয়ে গেছে অনেক 
দিন” ছুটি তথ্যই অসভ্য, বিকৃত ও 
বিভ্রাস্তিজনক | কিছু না জেনে না 
বুঝে লেখার দরুণ এই বিপত্তি। 
_. প্রিয়দশ প্রিয়ভাষী বহু গুণের 
আধার সম্ভপ্রয়াত জয়ন্ত চৌধুরীকে 
আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনতাম ! তাঁর 
অকাল প্রয়াণে আস্তরিক ভাবে দুঃখিত 
হবেন সমাজের মকল শ্রেণীর মানুষজন । 
তিনি 
পরিচালক (গরদাছু” নন) ছিলেন 
আরে! ₹ছ বিশিষ্ট ভনের মতো যারা 
গল্পদাছুর (আসল নাম £ ঘোগেশচস্্ 
বস্তু ) ১৯৩১-এ ৯৭ নভেঘুর মৃত্যুর পর 
আঙ্ পর্যস্ত আটচল্লিশ বছরেরও বেশি 
আসর পরিচালন করেছেন করছেন 
কখনো ম্বনামে কখনো! ছন্মনাষে। 
ধেমন বি বি সিয় বাংলা বিভাগের সন্ভ 
অবসরপ্রাপ্ত কমল বোস 'দাদুভাই’ 
স্বনামধন/ কথাশিল্পী নৃপেশ্্রুষ্ চট্টো- 
পাধ্যায় (‘দাদুমনি’), নির্মল বসু 
(নির্মল ভাই’) অধ্যক্ষ থগেজ্জনাথ সেন, 
জয়স্ত চৌধুরী প্রমুখ । যেমন করছেন 
বর্তমানে পার্থ ঘোষ। এ'রা কেউই 
বেতারে বা! বেতারের বাইরে নিজেকে 
‘গল্পদাত’ বলে কখনো ঘোষণ] 
করেননি। | 
কলকাতা রেতারকে জনপ্রিয় 
করে ভোদার জন্যে একেবারে আদি 


'পর্বে যে হক্সসংখ্যক আাচ্ষ প্রাণপাত 
করেছিলেন গিল্পদা্1 তাদের মধ্যে 
বেতার প্রতিষ্ঠার প্রথম ' 


অন্যতম | 
দিনেই (১৯২৭ £ ২৬ আগষ্ট) তিনি 
ভ্কেটদের জন্যে গল্প বলেন শ্বনামেই। 
মাস কয়েক বাদে প্রতিষ্ঠা করলেন 
‘ছোটদের আদর», পরিচালন! করতে 
লাগলেন গিল্পদাদা এই ছল্সনামে। 
৯১৪৩ সালের আগষ্টে তারই শ্রদ্ধাস্মরণে 
‘ছোটদের আসর’ রূপান্তরিত হল 
গিয়দাহুর আসর’-এ। বেতার কর্তৃপক্ষ 
আরো স্থির করেন: গল্নদ্থাদু’ এই 
ছদ্মনাম কাউকে নিতে দেয়া হবে না। 

এই সম্পর্কে তৎকালীন কেন্দ্র 


বেতারের “গল্পদাদুর আসর? 


প্রধান ভিক্টর পরাপজোতি গল্পদাদুর 
জ্যেষ্ঠপুত্র কমল বোসকে যে চিঠি 
লেখেন তা হুল এই £ 

Government of India 

ALL INDIA RADIO, 
No. PF/K/204 | 
| 1, Garstin Place 

Calcutta 
2nd Aug, 1943. 
My dear Bose, 

Kindly accept our thanks 
to yourself and your family 
for your letter regarding the 
use of the name 4081080800১ 
children’s 
It is not our 


in our Bengali 
programmes. 
intention to allow anybody to 
identify himself with “Galpa- 
dadu”?. We shall merely ask 
that children should write 
letters addressed to “Galpa- 
dadu”, 
your suggestion and will give 
it my full consideration 
With kind regard. 


I also thank you for 


Yours sincerely 
Victor Paranjoti 
3/8 
Kamal Bose Esq. 
Programme Assistant 
ALL INDIA RADIO 
Caicutta , 
সেই ধারা আজও অব্যাহত আছে । 

অধুনা প্রতি শনি ও রবিবার আধ 
ঘণ্টার জন্যে বেল! সাড়ে তিনটে থেকে 
চারচে অবধি অ!সর আজও বলে। 
পরিচালন] করেন পার্থ ঘোষ" 

বিমল বস্তু 

সোদপুর 





Kd 
দপণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা 
বাশ্বাবিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭'৫* 
সঁ 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান। 
. ম্যানেজার, দৃ্পণ 
৬১মূং মট লেন, কলিকাতা-১৬ 


শি 


এ 


< দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, .১৯৮২ 


শিশু পাচার পুলিশ এবং ং দেৰীগণ 


এম লোকসের আলি 


গত কয়েকদিন ধরে শিশু-পাচার 

সম্পকিত খবর পরিবেশন করে শীর্ষ- 
স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি আসর গরম 
কবে ফেলেছিল। একপ সংবাদের 
প্রথম উৎস ইংলগ্ডের একটি পত্রিক]। 
এই পত্রিকায় শিশু-পাচার সম্পক্কিত 
সংবাদটি “শিশু-বিক্রয়” বলে প্রচারিত 
হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশীয় 
পত্রিকাগুলিও সোচ্চার হনে ওঠে। 
মনে হলে! এবারে মান্য নিয়ে ব্যবসার 
একট! স্থরাহা হবেই। হলোঁও ঠিক 
তাই। আমাদের পরাজ্ধানী কল- 
€ কাতার পুলিশ মহোদয়গণ এক 
“ রিপোর্টেই তার স্বরাহা করে 
ফেললেন । সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবী 
প্রমুখ দেবীগণও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে 
বাচলেন। পয়লা! সেপ্টেম্বর “্যুগাস্তর” 
কাগঙ্জ কলকাতার পুলিশ-রিপোর্টটি 
ছাপলো আর পরদিনই মৈত্রেয়ী দেবী 
তার সেবা-আসদনে পুনঃঅধিষিত হয়ে 
ওই পত্রিকাতেই বুক ফুলিয়ে লিখলেন, 
“পারলে জাহাজ বোঝাই করে শিশু 
পাচার করতাম ।৮ ওই একই দিনে 
“আনন্দবাজার” ছাপলো৷ মহামান্য 
+ ইপ্রিম কোর্টের বিদেশে শিশু-পাচার 

অর্থনীতি 

ওয় পৃষ্ঠার পর 

কথিত ধনী শিল্পোরত দেশগুলিতে 
অর্থনৈতিক মন্দা তাই উন্নয়নকামী 
দেশগুনিকে এর ফল ভোগ করতে 
হচ্ছে। 

ঠিক এই মুহূর্তে মাঞ্ষিনী রেগন 

“প্রশাসন তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে 
তাদের বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলিবন 
অবাধ লুণ্ঠ'নর ক্ষেত্র (ঠিক পুরনো 
পরাধীন যুগের মত) হিসেবে তৈরী 
করতে চাইছে। এই উদ্দেশ্তে তারা 
বিশ্বব্যাঙ্ক ও আস্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডারকে 
সাধারণ রাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হিসাবে পরি- 
“বর্তন করতে চায়। টরাণ্টোতে বিশ্ব 
ব্যাঙ্ক ও আই, এম, এফ এর যুক্ত 
অধিবেশনে আমেরিকা সুকৌশলে তার 
মিত্রঘের সহায়তার এই নয়া উপনি- 
বেশিক লক্ষ্য পুরণ করতে এগিয়েছে । 
ব্যাঙ্ক ঝণ সংকোচ, অর্থনৈতিক মন্দা 
হি এবং লেনদেন সংকটের স্থায়ী 
পুনরাবৃত্তি এনে তৃতীয় দুনিয়ার দেশ- 
গুলিকে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির 
অধীন তাবেদারে পরিণভ করার নয় 
এপনিবেশিক নীতিকে প্রতিরোধ 
করার জন্যে আর বেশী দেরী করার 
উপায় নেই। টরন্টো সম্মেলনে 
তৃতীয় দুনিয়ার উন্নয়নকামী দেশ- 
গুলিকে স্থির করতে হবে তারা আবার 
স্বাধীনতা হারাবে, না অপু'জিবাদী 
পথে উন্নয়নের লক্ষ গ্রহণ করে শ্বাধীনত1 
অক্ষুণ্ন রাখবে। 


সম্পর্কিত দৃত্তক-নামীয় ব্যবস্থার পাকা- 
পোক্ত পদ্ধতির নির্দেশনামা। কয়েক- 
দিনেই আসর, গরম কয়েকদিনেই 
ঠাণ্ডা! এ যেন সাশ্রতিককালের 
বোষ্বাইয়ের দরিয়ায় আগুন লাগার 
মতই ব্যাপারট। | দরিয়ায় আগুন 
লাগাকে কেন্দ্র করে দেশের বিজ্ঞানী 
আর বিশারদগণের নানাবিধ আশা 
হতাশার বাঞ্চনা। অথচ, অল্পতেই 
নির্বাপণ কার্যে সফলতা । মাঝখানে 
দেশ জুড়ে অন্বস্তির নিশ্বাস! শুনতেও 
ভারী চমৎকার ! তদন্ুপ ষেন শিশু- 
পাচার বিক্রয় সম্পর্কিত ঘটনাটিও 
শুনতে অদ্ভূত লাগে! কাজেই এ 
অবস্থাতে প্রথমে পুলিশ মহোদমুগণ 
সমীপে আমার কিছু বলবার আছে। 
যথা) 

(১) পুলিশ মহোদয়গণ সন্দেহা- 
তীতভাবে শিশু বিক্রয় সম্পর্কিত 
অভিষোগগুজির তদন্ত করতে পারেননি 
বা করেননি। 

(২) শুধুমাত্র চেরি ক্লার্ক মহাশয়ার 
গুছিয়ে রাঁধা গুটিকয়েক কাগজের 
ভিত্তিতেই পুলিশ মহোদয়গণ এ বিষয়ে 
ভিত্তিহীন সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। 

(৩) অভিযুক্ত বা অভিযুক্ত! ব্যক্তি 
বা ব্যক্তিগপকে প্রমাণ লোপের যথেষ্ট 
স্থযোগ দিয়েই পুলিশ মহোদয়গণ তদস্ত 
কার্য অনুষ্ঠিত করেছেন । 

(৪) ঘটনার একেবারে প্রথম 
পর্বেই তা্স্তকার্য অনুষ্ঠিত হয়নি বলে 
অভিযুক্ত বা অভিযুক্ত! ব্যক্তি বা ব্যক্তি- 
গণ এ ক্ষেত্রে প্রমাণ লোপের যথেষ্ট 
স্থযোগ পেয়েছেন । 

(৫) পুলিশ মছোদয়গণ ইচ্ছে করেই 
এ ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারটিকে 
তদন্তের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ না করে 
অভিযুক্ত বা অভিযুক্ত] ব্যক্তি বা ব্যক্তি- 
গণকে প্রমাণ লোপের অতিরিক্ত 
সুযোগ করে দিয়েছেন । 

(৬) Circumstancial ০৮1০ 
০12০9 বলতে যা বোঝায়, তা এ ক্ষেত্ৰে 
গ্রহণ করার চেষ্টা মোটেই কর! হয়নি । 
অন্তান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণগুলিও এক্ষেত্রে 
উহ্‌ দেখা ঘায়। 

(৭) শিশু বিক্রয় সম্পকিত কাগজ- 
পত্র অভিযুক্ত বা অভিযুক্তা ব্যক্ি বা 
ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই অন্যান্ত কাগজপত্রের 
সংগে রাখেননি বা রাখলেও তা প্রমাণ 
লোপের স্থঘোগ পেয়ে পূর্বেই বে-মালুম 
সরিয়ে রেখে অন্তান্য কাগন্রপত্রগুলিকে 
বেশ সাজ্-গোছ করে রেখেছিলেন 
কি; বা এরূপ সংক্রান্ত কাগঙ্জপত্র 
হয়তো আদতেই রাখা হতে! কিনা, 
সেও পুলিশ মহোদয়গণ খতিয়ে 
দেখেননি । 

(৮) পুলিশ্‌ মহোদয়গণ এ ক্ষেত্রে 


একটুও চিন্তা করেননি যে, চোর পূর্ব 
সতর্কভ1 অবলম্বন না করে কোনদিনই 
চৌর্য-কার্ষে পা বাড়ায় না। 

(১) পুলিশ মহোদয়গণ বোধহয় 
ঘাদবপুরের অধ্যাপক শ্যামলকাতস্তি 
মহাশয়ের গ্রেফতারের ঘটনাটি সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল নন _যে অধ্যাপক্রিমহা- 
শয়ের বাড়ী থেকে ছুটি সম্ভ্জাত শিশু 
পাওয়া গেছে এবং তিনি তারই দেওয়া 
বিবরণ মতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে 
গ্রেফতার হয়েছেন । 

(১) শিশু-পাচার ছাড়াও পশ্চিম- 
বঙ্গ থেকে অজস্র মেয়ে-পাচার সম্পফিত 
সাম্প্রতিককালের ঘটনাগুলির ক্ষেত্রেও 
পুলিশের কোন সন্দেহাতীত ভূমিকা 
দেখা যায় ন]। সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে 
তারাও একচোট্‌ খুব হৈ-চৈ করে কি 
বুঝে ঘেন নীরব ভূমিকা পালন করে 
চলেছেন । 

(৯৯ শিশু-পাচার সম্পর্কিত 
ঘটনার স্ুত্রপাত থেকে শেষ পর্যস্ত যে 
একটি ধারাবাহিক তদস্তের ভিত্তিতে 
সিদ্ধাত্তে আসা এবং রিপোর্ট পেশ কর! 
উচিত ছিল. এ বিষয়টির উপরে পুলিশ 
মহোদয়গণ আদৌ গুরুত্ব দেলনি। 
ফলে, অভিযুক্ত বা অভিযুক্ত] পক্ষ এক- 
মাত্র পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতেই 
আপাততঃ অধিকতর মাত্রায় উৎ- 
সাহিত হয়েছেন_ধাদ্ধের বিরুদ্ধে 


এখনও এবম্িধ একটি জটিল এবং 


ভয়ঙ্কর অভিযোগ বর্তমান । 

(৯২) মেয়েপাচার থেকে শিশু- 
পাচার পর্যস্ত ঘটনাগুলির ব্যাপারে 
পুলিশের লোক দেখানো কিংবা যথার্থ- 
ভাবে করে যাচ্ছেন, এক্সপ কার্যকলাপের 
বিস্তৃত ব্বিরপসহ বিদেশী পত্রিকার 
অপ-প্রচার কিংরা সত্য-প্রচারকে 
অবৃহেল। কিংবা মান্য করার -স্থত্রগ্ুলি 
উন্ল্খপূর্বক জনমনে আস্থা আনয়নের 
চেষ্টা পুলিশ মহোদরয়গণ করেননি । 
তারা শুধু একটিমাত্র কলমের খোচা- 


তেই সাধারণ মানুষকে ঠাণ্ডা রাখার ' 


চেষ্টা করে গেছেন রা করে যাচ্ছেন 
মান্তু। 

পুলিশ সম্পর্কে আস্থা বা অনাস্থার 
ব্যাপারটি বুঝি না। তবে, একটি 
বিষয় শুধু বুঝি যে, হাজারে! কার্ষ- 
কলাপ এবং হাঁঞজারো ঘটনার পরি- 
প্রক্ষিতে পুলিশকে চিনতে আমাদের 
যে আর একটুও বাকি নেই, সে বিষয়ে 
আমি অন্ততঃ এখনকার মত নিশ্চিত। 
কাজেই, আমার আবেদন, একই সংগে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকার 
সমীপে । 

বিনীত নিবেদন যে, শিশু-পাচার 
বিক্রয় এবং মেয়ে-পাচা র-বিক্রয় 
সম্পফিত ব্যাপারগুলির স্ব প্রতিকার 


॥ সাভ।' 


ও গ্রতিরোধ কল্পে পুলিশ মহোদয়গণকে পাকিস্তান 


বাদ দিয়ে সর্বদলীয় এমনকি সর্বজ্ঞাতীয় 
নিরপেক্ষ একটি কমিশন বা মিশন গঠন 


করা হোক্‌ । থে কমিশন বা মিশনের কাজ 


হবে দেশ এবং বিদেশে আলোচ্য অভি- 
যোগের ধারাবাহিক খুঁটিনাটি তদন্ত 
সাপেক্ষে ঘটনার মূল তত্ব ও তথ্য 
সংগ্রহ করে রিপোর্ট পেশ করা এবং 
সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজন হলে 
অভিযুক্ত বা অভিযুক্তা ব্যক্তি বা ব্যক্তি- 
গণের শান্তি বা স্বস্তি বিধান কর]। 
অন্তথায়, মহানগরী আর বৃহৎ নগরীর 
জিইয়ে রাখা গোপন আখড়াগুলির 
ন]ায়ই ব্যাপারগুলি দাড়িয়ে যাবে। 
বহরমপুরে বইমেলা! 

আগামী ওরা থেকে ১,ই অক্টোবর 


বহরমপুরে মুশিদাবাধ জেল! বইমেল1 £ 
১৯৮২ অহ্ষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে । 

আট দিন ধরে এই বইমেল। চলবে । 
আশা করা হচ্ছে; গত বছরের তুলনায় 
অনেক বেশীসংখ্যক প্রকাশক ও পুস্তক 
বিক্রেতা সংস্থা এতে অংশ নেবেন । 

অন্ষ্ঠান-প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই সাং- 
স্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে এবং এর মধ্যে 
দিয়ে সুস্থ ও প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে 
তুলে ধরা ছাড়াও, এ জেলার নিঙ্গথ্ 
সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিফলিত 
করার চেষ্টা কর] হবে। 

তাছাড়া, এই উপলক্ষ্যে একটি 
প্রদর্শনীরও আয়োজন কর] হচ্ছে। 
এই প্রদর্শনীতে অতীত ও বর্তমানে 
এ জেল? থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকা, এ জেলার লেখক-লেখিক! 
বই প্রকাশন] সংস্থার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
এবং এ জেলার ওপরে প্রকাশিত 
বিভিন্ন গ্রন্থ স্থান পাবে। 

অধ্যাপক দ্বীপংকর চক্রবর্তী! যুগ্- 
সম্পাদক, মুশিদাবাদ জেলা বইমেল! 
কমিটি/খাগড়া-৪২১০* / পশ্চিমবঙ্গ_- 
এই ঠিকানায় বইমেলা সংক্রান্ত ব্যাপারে 
আগ্রহীদের অবিলম্বে যোগাযোগ 
করতে এবং প্রদর্শনীর জন্ত এ জেলার 
অতীত ও বর্তমান পত্র-পত্রিকা, 
প্রকাশিত পুস্তক প্রস্ততি পাঠাতে 
অনুরোধ করা হচ্ছে। 


গণতন্ত্র 
৫ম পৃষ্ঠার শর 
মহিমান্বিত হন আর পদ যখন ব্যক্তির 
ছার! মহিমান্বিত হয় এই দুইয়ের মধ্যে 
যে মৌলিক পার্থক্য তা কি এদেশের 
ভোটদানে অধিকারি অধিকাংশই 
অন্গধাবনের যোগ্যতাসম্পন্ন ? এই 
প্রশ্নের প্রকৃত সছুত্তরের মধ্যেই বুর্জোয়া 
গণতন্ত্রের প্রকৃত “স্পিরিট”এর সার্থকতা 
নিহিত। আমাদের বর্তমান প্রধান- 
মন্ত্রীর প্রধানসঙ্জিত্টুক বাদ দিলে 
বিশ্বসমাজে তার নিজন্ব স্থান ও 
অবদান কতটুকু? ভারতবর্ষের মত 
দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত 
হওয়াটা প্রকৃতই কী বস্তু তা বিবেচক 
ব্যক্তিমাত্রেই জানেন । 

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


ভু পৃষ্ঠার পর 
ক্ষেপিয়ে দেওয়। হচ্ছে। বিবাদ ও 
যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করে রাখা হয়েছে । 

এই পটভূমিতে পাকিস্তান সষ্টির 
পর সেখানকার অন্যন্তীণ রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক অবস্থা কি এই প্রবন্ধে 
সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা 
করা হয়েছে । ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট 
ভারতীয় উপমহাদেশ বিত্ত হয়ে সৃষ্টি 
হল ভারত ও পাকিস্তান। কিন্ত 
পাকিস্তান ভৌগোলিক ভাবে জন্ম নিল 
বিচ্ছিন্ন ভাবে_-ভারত সীমান্তের 
পশ্চিম ও পূর্বে। পূৰ পাকিস্তানে বছ 
রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে বর্তমানে 
স্বাধীন বাংলা দেশের জন্ম। ছে 
ইতিহাস স্বত্ত । 

তবে পাকিস্তান বলতে প্রথম 
থেকেই প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানকে: 
বোঝাত। পূর্ব পাকিস্তান ছিল 
পশ্চিমের একটা উপনিবেশ । বৃটিশ 
সমর্থন ও প্রশ্রয় পুষ্ট হয়ে মুসলীম 
লীগ যে সম্প্রদায়িক রাজনীতি গ্রহণ 
করেছিল তার পরিণতি হিদাবে 
পাকিস্তান স্ুটি। তবে ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভ্রাতীয় 
আন্দোলনে কায়েমী শ্বার্থবাদীদের 
প্রাধান্তও পাকিস্তান সষ্টিতে সাহায্য 


করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই । 
চেলবে) 

প্রেমচন্দ 

৪র্থ পৃষ্ঠার পর 


তাতো শুধু একটি বিশেষ যুগেরই 
ব্যাপার না, বৃহত্তর অর্থে মহাভারতের; 
সেই রাজনীতির ভাস্বে আমর! তো 
এখনো পর্যন্ত আমাদের জীবনেরই 
অতি বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই। 
সন্দেহ নেই, প্রেমচদ্দের রচনায় রাজ- 
নীতি কে ভাবালুতার হাত থেকে 
রক্ষা করেছে, নির্মোহ দৃষ্টতে সমাজ ও 
জীবনকে দেখতে সাহাধ্য করেছে। 
আমর! তে! একথাটা কিছুতেই বিস্থভ 
হতে পারিনা যে ভাবের রাজ্যে বিচরণ, 
করাই ছিলেো| যে হিন্দি সাহিত্যের 
একমাত্র উদ্দেশ্য, প্রেমচন্দই প্রথম সেই 
অর্থহীন, জীবনবিরোধী উদ্দেশ্ত বোধে 
আঘাত করেছিলেন এবং জীবস্ত গ্রামীণ, 
চিত্র, গ্রামীণ সংস্কৃতি ও বাস্তবময় গল্পের 
দ্বারা ভিত্তিহীন জগভ থেকে হিন্রি- 
সাহিত্যক্কে মাটির কাছে নিয়ে এলেন । 
কতখানি সমাঞ্জ ও রাজনীতি দচেত- 
নত! থাকলে এই দুদ্ধব্ন কান ণন্লা 
করা যায়, প্রেমচন্দ তারই উজ্জল 
উদ্বাহরণ । একটা ক্ষয়িষ্ণু পচনশী ল 
অমাঞ্জের বাস্তব দলিল আমরা তার 
সাহিত্যে পাই। ভার সাহিত্য তাই 
শুধুমাত্র শিল্পের দিক থেকেই উল্লেখ 
যোগ্য নয়, তৎকালীন ধর্মীয় 
সামাঙ্দিক, রাঙ্গনৈতিক অবস্থারও এক 
বিশ্বস্ত দলিল তার হই সাহিত্য । আর 
একারণেই প্রেমচন্দ ভারতীয় সাহিত্যা- 
কাশে এক উদ্দ্ল জ্যোতিষ । 
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মমত!’ পুরনে! হকে বাধা 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

নতুন বাংল! ছবি ‘মমতা!’ পুরোন 
হকে বাঁধা অসার কাহিনীর বপায়ণ 
মাত্র । অবাস্তব অনভিনব ব্যাপার 
স্তাপার নিয়ে জোলে| গল্পের চিত্রায়ণ 
মুনি বা ক্যামেরার মহিমায় ও দৃষ্ 
কল্পনায় অথবা অভিনয় চমৎকারিতায় 
স্মাকণীয় ক'রে তোলা হ'ত, যা বোদ্বে 
বা অন্তন্জ ছবি তোলার ক্ষেত্রে হামেশাই 
শেখা যায়, তবু দর্শক মনোরঞ্জনের 
“খোরাক হতে পারত অস্ততঃ। সেদিক 
থেকেও ছবিটি হতাশ করে। 

১৪ রীলের ছবিটি দেখতে দেখতে 
প্রায়ই কিন্তু মনে হচ্ছিল-এমনই 
একটা বাংল! ছবি কোথায় কথন যেন 
দেখলাম__ছবিটির এ অংশটা যেন 
কোন্‌ একট! সেকেলে ছবির আদল 
ফুটিয়ে তোলে ! চিত্র পরিচালক ঘদি 
ক্ষাহিনী রচনায় অনধিকাঁর চর্চা করেন, 
কল্প লেখার ক্ষমতা না থেকেও যদ 
ছবি পরিচালনার দাবীতে তা করা 
ছয়, তবে জীবন বিমুখ এমন কাণ্ড হবে 
মীতোকি? 

ছবির নায়ক ডাকাতের দলে ভিড়ে 
যায়, কারণ সুস্থ জীবিকার সন্ধানে সে 
“না কি ব্যর্থ! ছবির শুরুতেই দেখি, 
ডাকাতি করতে এসে নায়ক এক 
তরুণীর আর্তক্রন্দনে কাতর হয়ে তার 
রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে । 
এই তরুণী আবার সৎমা কর্তৃক লা্িতা 
৭. পরিত্যক্ত'-এমনই সাজানো 





| সুদীপ্ত রায়ের 


উপশ্কাস 


| প্রান্তিন্থান ঃ 

{ নিউ বুক সেন্টার 

[ ১৪, রমানাঁথ মজুমদার ই্রট 
কলকাঁতা-৯ 

| অশোক বুক সেপ্টার 

| ১৬৭/এ, রাসবিহারী এভিনিউ, 


| বৈশাখী (বুক সেলার্স ) 

২১২, রাঁসবিহারী এভিনিউ, 

{ গড়িয়াহাট মার্কেট 

চয়নিক] (পুস্তক বিক্ৰেত!) 

কসবা, কলকাতা-৪২ 

| বালিগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের বুক স্টল 








ঘটনার ছায়া ইতিপূর্বে অস্ততঃ ভর্জন- 
খানেক ছবিতে পাওয়া গেছে। 
অভঃপর তরুণীকে নিয়ে যে মেলো- 
ডাম! তৈরী হয়েছে, নায়কের মা, ভাই, 
বোনকে নিয়ে একট! ঘরোয়া পরিবেশে 
নাটক জমাবার চেষ্টা, যুক্তির পরোয়া 
না করে সমস্যার জ্রটিলত! সুষ্টির প্রয়াস, 
অবশেষে ঝটিতি সমাধানের সরলী- 
করণ তার. বিশ্লেষণ অনাবস্তক। 
ছবিটিতে সাসপেন্স ও ইমোশান 
সঞ্চারের চেষ্টাও লক্ষ্যে পড়ে, কিন্তু সে 
সব মোটেই দানা বাঁধেনি। ফলে 
ছবিটি ন! হতে পারল আযাকৃশন ফিল্ম, 


Phone: 24-2432 


না হতে পারল আবেগধন্য ছবি। 
কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার 
দ্বাপ্নিত্বে থেকে তপন ভট্টাচার্য যদি 
প্রকৃতই সচেতন ও জীবনমুখী ভাবনায় 
ভাবিত হতেন, তবে ক্ষমতাও কিছুটা 
আয়ত্তে আসতো। অনুশীলনের 
মাধ্যমে দরক্ষত। অর্জনও অনায়ত 
থাকত না শেষ পর্যন্ত । তবে রমেন 
ঘোষের সম্পাদনার কিছু কাজ লক্ষ্য 
করবার মত। অয় দাসের সুরে 
কয়েকটি গান শুনতে মন্দ লাগে লা 
তবে ভার প্রয়োগ চিরাচরিত ধারার ৷ 
সন্ধ্যা রায় ও জদ্ধযারাণীর অভিনয়ে 
আস্তরিকতার পরিচয় পাওয়! যায়। 
জর্জ বেকার অভিনয় একরকম চালিয়ে 
গেছেন, কিন্তু তার সংলাপ উচ্চারণে 
যে আড়ষ্টতা ও অবাঙালী স্থলভ টান, 
তা কি একটি বাঙালী পরিবারে, 
সামপ্রন্ত আনে? এর যুক্তি কি, তা 
বোঝা গেল না। তবে সুখেন দাসের 


টাইপ চরিত্রটি নজয়ে পড়ে । 


জিওলজিক্য।ল সার্ভে নিয়ে চক্রান্ত 


১ম পৃষ্ঠার পর 


ধানের ফলে সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক তথ্যের 
মধ্যে সমস্থ সাধন কর! সম্ভব হবে 
না, ফলে হিসাবে সরবরাহকৃত বৈজ্ঞা- 


নিক তথ্যের মধ্যে ভুল থাকার 
সম্ভাবন1 থাকবে । 
ভারতবর্ষের জিওলজিক্যাল সার্ভের 


গোড়াপত্তন হয়েছিল কয়লা অন্ু- 
সম্ধানের কাজের মধ্য দিয়ে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর তিরিশ দশকে পূর্ব ভারতে 
কয়ল! অনুসন্ধানের কাজের স্থত্রপাত 
এবং ১৮৩৬ সালে তৎকালীন গভত্ণমেপ্ট 
অব বেঙ্গল ৫জন সদস্য বিশিষ্ট কোল 
কমিটি তৈরী করেছিল। সেই থেকে 
বর্তমান সময় পর্যস্ত কয়ল! অনুসন্ধানের 
ভূতাত্বিক সমীক্ষার কাজ কলকাতা 
থেকে হচ্ছে। দুর্তাগ্যবশতঃ সেই 
এতিহাসিক বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন আজ 
মুষ্টিমেয় স্বার্থাম্বেীদের প্রাদেশিকতার 
দ্বণ্য চক্রান্তের ফলে বিনষ্ট হতে 
চলেছে । দেশের সামগ্রিক স্বার্থের কথা 
চিন্তা করে এই অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার 
প্রয়োজনীয়তা আজ অপকিহার্ষ । 

বিগত পাঁচ বছর ধরে কর্তৃপক্ষের 
একাংশ কলকাতার জিওলজিক্যাল 
সার্ভের অস্তিত্ব বিলীন করার জন্য 
নিরবচ্ছিন্ন চক্রাস্ত করে চলেছে। 
ইতিপূর্বে ফিল্ড টেকনিক রিসার্চ 
ইউনিটের ( এফ, টি, আর, ইউ, ) মত 
গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগটি 
কলকাতার কেন্ত্রীয় সদর দপ্তর থেকে 
বাঙ্গালোরে স্বানাস্তরিত কর! হয়েছে । 
ট্রেনিং ইনষ্িটিউটএর সদর দপ্তরকে 
কলকাতা থেকে হায়দ্রাবাদে স্বানাত্ত- 


v৮ টাটা? 


রিত করা হয়েছে। 

কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের অধিকাংশ 
গবেষণার কাজ ধাঙ্গালোরে সরিয়ে 
নিয়ে গিয়ে কলকাতার অন্ততম উন্নত 
ধরনের ব্যবস্থাসম্পন্ন কেমিক্যাল 
ডিভিশনকে মূলতঃ অকেজো করে 
ফেলা হয়েছে । কলকাতার কেন্্রীক্ 
সদর দগ্ডরের গুরুত্ব কিভাবে হাস করা 
হয়েছে তার একটি মাত্র পরিসংখ্যান 
থেকে অম্ুমান করা ষাবে। ১৯৭৮ 
সালে কেন্দ্রীয় সর দগ্ডরের সংগে যুক্ত 
ভূবৈজানিকের সংখ্যা ছিল ৫১৩। 
১৯৮১ সালে এই সংখ্যা কমে 
দাড়িয়েছে ১৩৯। ১৮৫১ সাল থেকে 
দীর্ঘ ১৩১ বছর ধরে দেশের যে সর্ববৃহৎ 
বৈজ্ঞানিক দপ্তর গড়ে উঠেছিল তাকে 
আজ মৃতপ্রায় করে ফেলা হয়েছে । 

কোল উইং এর মূল অংশকে 
বিচ্ছিন্ন করার বর্তমান প্রচেষ্টা কর্মচারী- 
দের সামনে এক চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখ! 
দিয়েছে। কোল উইংএর কাজকে 
অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত 
সফল 'হলে ব্যাপক অংশের কর্মচারীদের 
চাকরীর নিরাপত্তা বিস্নিত হবে এবং 
বেকার সমস্তায় জর্জরিত পশ্চিমবাংলায় 
নতুন কমাঁ নিয়োগের সুযোগের 
অবলুপ্তি ঘটবে । এই অবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতে কর্মচারীর] সর্বশক্তি দিয়ে 
এই অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে প্রতিহত 
করতে বদ্ধপরিকর | মন্লয়ের এই 
গোপন সিদ্বাস্তের প্রতিবাদে কর্মচারীরা 
গত ২৮শে আগষ্ট (শনিবার ) ব্যাপক 
প্রতিবাদ সভা অঙ্ুষিত করে 
আন্দোলনের স্ুত্রপাত করেন। 
কর্মচারীর! তাধের সংগ্রামের সাফল্যের 
জন্য পশ্চিমবাংলার সর্বস্তরের মান্তষের 
সক্রিয় সহযোগিতা এবং সাহায্যপ্রার্থী। 


সম্পাদক-_হীরেন বসু 


~ 


সস্গল দেমিনার 
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পোদ্দার বিহার প্রেস বিল বিরোধী 

আন্দোলনকে গণমাদ্দোলনে ক্লপাত্তি- 

রত করার আহ্বান জানান! 
গণশক্তি- পত্রিকার শ্রঅনিল 

বিশ্বাসের বক্তৃতা এ সেমিনারে বিতর্কের 

হুচনা করে। তিনি বলেন, বিহার 

প্রেস বিল দ্বৈরতন্ত্রের মব পর্যায়ের 


রাজনৈতিক আক্রমণ, ছাড়া কিছু নয়। 


জরুরী অবস্থার সময়ে সংবাদপত্রের 
উপর সর্বগ্রাসী আক্রমণ নেমে এসে- 
ছিল। ৪১৫ জন সাংবাদিকের কার্ড 
কেড়ে নেওয়1 হয়েছিল, ১১৭ জন 
বিদ্বেশী সাংবাদিককে দেশ থেকে 
তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, 
পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপন দেওয়1 বন্ধ কর? 
হয়েছিল। সেদিন যেমন একশ্রেণীর 
আমলার হাতে সংবাদের মান বিচারের 
দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, আজও 
তেমনই উদ্যোগ চলছে। শ্রীবিশ্বাস 
স্মরণ করিয়ে দেন যে. পণ্ডিত নেহেরু 
বলেছিলেন ষে যাবতীয় স্বাধীনতা স্ষুর 
হলেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে । 
কিন্ত ১৯৫১ সালে - তেলেঙ্গানা 
বিদ্রোহের সময়ে ভারত সরকার 
সংবাদপত্রের ক্রোধ করেছিলেন। 
এরা মুখে এক বলেন, কান্দে করেন 
ঠিক বিপরীত। 

এক বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের 
উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন যে 
জরুরী অবস্থা আর নয়। তিনি 
স্বীকার করেছিলেন এ সময়ে প্রেস 
আইন কঠোর করা হয়েছিল । এই 
ঘটনার সাতদ্বিন পর প্রেস কাউন্সিল 
ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং শ্রীমতীর ইচ্ছায় 
নতুন ভাবে গঠিত হয় । 

তিনি একটি পুরনো! ঘটনার উল্লেখ 
করে বলেন, জরুরী অবস্থার সময়ে 
আনন্দবাজারের বরুণ সেনগুধকে 
পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর একমাত্র 
গণশক্তিতে সেই সংবাদ বেরোয় । কিন্ত 
এই সংবাদ প্রকাশ করা যাবেনা বলে 
আদেশ আসে। এজন্ত গণশক্কির 
তরফ থেকে মামলা কর] হয়। 
বিচারপতি রায়, দেন যতদিন পর্যস্ত 
এই মামলার মীমাংসা না হচ্ছে, 


১৫০০ 


ততদিন গণশক্তি বন্ধ করা যাবেনা। 


বিচারপতির রায় গণশক্তিতে ছাপা 
হলে তার বিরুদ্ধেও আপত্তি আসে । 
বল] হয়, এটাও ছাঁপান ঘাবেনা। 
পরিশেষে প্রীবিশ্বান সাংবাদিক 
দ্বায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। 
তিনি আক্ষেপের স্বরে বলেন, যখন 
মানুষ রাস্তায় মিছিল-মিটিং করেন 
তখন খবরের কাগজে হেডলাইন থাকে 
যানজট, জ্যাম ইত্যার্দি। অথচ গত 
ওরা সেপ্টেম্বর সাংবাদ্িকর! মিছিল 


- Price 60 28159 


করেছিল, তাতেও যানঙ্গট হয়েছিল, 
মাঁচযের কষ্ট হয়েছিল। মানুষ এমনি 
মিছিল ববেনী। অধিকার রক্ষার 
জন্য, ভার দাবী নমর্থন আদায়ের জন্য, 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবার করবার 
জন্য মিছিল-খিটিং করে। 


পাল 


আনন্দবাজারের জ্রীবরুণ সেনগুপ্ত 


বলেন, সাংবাদিকদের প্রতি পদে পদে 
লড়াই করতে হয়। আজকে সংবাদ- 
পত্রের যে শ্বাধীনত! আছে ১*-১৭ 
বছর আগেও ত! ছিলনা । ভারত- 
বর্ষের সুমহান দীর্ঘ এতিহের কথা! 
"মরণ করিয়ে তিনি বলেন, কোন 
রকমের একনায়কতন্ত্ই এদেশে 
কখনই স্থায়ী হতে পারেনা । অতএব 
সকলে মিলে গণতঙ্ত্ের জন্ম লড়তে 
হবে। | 

বন্থমতী পত্রিকার সপ্পাদক 
প্রীপ্রশান্ত সরকার বলেন, এই বিল 
নিয়ে উত্তেজনা সর্বত্র, এখানেও 
প্রবল | এদেশে সাংবাদিকদের যথার্থ 
স্বাধীনতা আছে বলে তিনি মনে 
করেন না। মালিক পক্ষের কাছে 
অনেক সাংবাদিক শ্বাধীনত্ হারিয়ে- 
ছেন। শ্রীদরকার মনে করেন, বিহার 
প্রেস বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি অংশ । 
এই আন্দোলন চলছে, এবং তার উপর 
হামলাও হচ্ছে । এতে প্রমাণিত হয় 
আমরা ঠিক পথেই চলেছি। 


কালাস্তর পত্রিকার শ্রীগৌতম 


চট্টোপাধ্যায় বলেন, অন্তান্ত সব 
ব্যাপারে সাংবাদিকদের মধ্যে মৃত- 
পার্থক্য থাকলেও বিহার প্রেস বিল 
নিয়ে মতৈক্য হয়েছে। বিহার প্রেস 
বিল নিয়ে আন্দোলনকে শ্রীমতী গান্ধী 
‘বোগাস’ বলেছেন। অথচ এই বিলে 
কি আছে শ্রীমতী গান্ধী নিজেই 
জানেনন! বলে হ্বীকার করেছেন? 
শ্ীচট্রেপাধ্যায় জোর গলায় বলেন, 
কোন মান্থষের 


না। 


যুগান্তরের শ্রীনিরপ্কন সেনগুপ্ত 


বলেন, সংবিধানে সংবাদপত্র আইন ' 


বলে কিছু নেই। গণতন্ত্রকে বাচাতে 
গেলে সংবাদপত্রের স্বাধীনত! প্রথম 
প্রয়োজন । বিহার প্রেস বিলের 
বিকদ্ধে শুধু আজকে সাংবাদিকরাই 
নন, বন্ধ গণ সংগঠন, বিরোধী দল সহ 
গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী মানুষ প্রতিবাদ 
করেছেন। 

আজকাল পত্রিকার মিহির 
সিংহ বলেন, 
দেশে ভাবাবেগ ও উত্তেজনার সঞ্চার 
করেছে । এই বিল খারাপ। 

কাটুনিষ্ট 
সেমিনারে বলেন, কাটটুননের মধ্য দিয়ে 
আমি আমার প্রতিবাদ করেছি। এই 
বিলের বিরুদ্ধে সাংবাদিক সহ সংবাদ- 


কোন আইন 
সাংবাদিকদের ক স্তব্ধ করতে পারবে 


এই ঘটন1 সারা 


চণ্ডী লাহিড়ী এই 


সি 


পত্রের মালিরুরাও এক্যবদ্ধ হয়েছেন । ১ 





সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২/১, আচার্য এফুক্লচ্্র রোড, কলিকাতা৬ থেকে মুক্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


২ লেট পি 


| ইন্দ্র গান্ধী গৰব রাজীবকে 
কং দার দা দাত দিতে গারেন 


পঞ্চবিংশ বর্ষ: ৩*শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, '৮২ ৪ ৬০ পায়স 





রা 


সরকারী অর্থে ওড়িশার 


ওড়িশার মৃখামন্্ী 
পট্টনায়কের ব্যভিচারী জীবনের কিছু. 
তথ্য নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্স্থতে জানা 
গেছে। কোন উচ্চপ্দাধিকারীর 
ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কটাক্ষ করতে 
+ আমর! মোটেই উৎসাহী বা আগ্রহী 
নই। বিন্ত উক্ত কার্যকলাপ যখন 
- রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং 
সেই কার্যকলাপের ব্যয়ভার যখন 


জে. বি 


রাজকোয হতে দিতে হয় তখন তা 
গুরুতর বিষয় হয়ে দেখা দেয়। সেই 
“সময়ই সংবাদপত্রের দাত হয়ে দাড়ায় 
সেই সব ঘটনা প্রকাশ করার। 
জে বি প্ট্টনায়ক, ঘখন অসামরিক, 
বিমান দগ্তরের কেন্দ্রীয় রাষ্্রমস্ত্রী তখন 
দিল্লীর রাণী মল্লিক নামে এক যুবতীর 
সর্বনাশ করেন বন্- প্রতিশ্রুতি দিয়ে। 
জে বি ওই যুবতীকে এয়ার হোস্টেসের 


বিহারের মুখনী ঈগন্নাথ মিশ্র 
- ভগ্‌গারিত হতে পাৰেন 


বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ জগন্নাথ মিশর 

কি তার বর্তমান পদ্দ থেকে অপসারিত 
হতে চলেছেন? ই-কংগ্রেস সাম্র'ক্রী 
প্রমতী ইন্দির গান্ধী বিহারের কয়েক- 

" জম বিধায়কের কাছে এই জাতীয় মত 


প্রকাশ করেছেন বলে বিশ্বস্ত দুত্রে. 


জান] গেছে। 
বিগত ১৯শে মে কয়েকটি রাজ্য 
বিধাঁনসতার যে নির্বাচন অন্ত হয়ে 
গেল তার কয়েকদিন আগে বিহারের 
কয়েকজন ই-কংগ্রেস বিধায়ক প্রধান- 
মমত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং 
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ জগন্নাথ মিশ্র 
বেশ কিছু বেআইনী কার্যকলাপ সম্পর্কে 
শ্রীমতী গান্ধীকে অবহিত করেন । 
জান! গেছে যে, প্রধানমন্ত্রী সমস্ত বিষয় 
শুনেছেন এবং তড়িঘড়ি ব্যবস্থা গ্রহণের 
_জন্ত একজন সর্বসম্মত নেতা নির্বাচিত 
_ করার জন্য বিধায়কদের বলেছেন । 
- বিহারের সমবায় ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারী 
লিয়ে বিহার উত্তাল হয়ে উঠেছে এবং 


তার সঙ্গে তাকে জড়িত রয়েছেন 


ডঃ জগন্নাথ মিশ্র । জানা গেছে যে, 


একটি মামলায় অভিযুক্ত নবল কিশোর 


সিং এবং আরও কয়েকজনের ওপর 
থেকে মামল! প্রত্যাহার করে নেবার 
জন্য ডঃ মিশ্র নাকি €* হাজার টাকা! 
ঘুষ নিয়েছেন । এই অভিযোগ কর] 
হয়েছে প্রকাশ্ত আঘালতে ৷ পাটনা 
সমবায় ব্যাংকের. চেয়ারম্যান এম এ 
হায়দার বলেছেন যে, আবদুল গফুর 


মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে ডঃ মিশ্রকে 


মৃখ্যমন্ত্রী বানাবার প্রয়াসের পিছনেও 
সমবায় ব্যাংকের কোবাগার থেকে বেশ 
কিছু অর্থ ব্যয় হয়েছে। 

রিচার্ড ব্যাংক থেকে সমবায় 
ব্যাংকের হিসাব পরীক্ষা করে দেখার 
পর বছ কারচুপি ধরা পড়েছে বলে 
জানা গেছে। এর পরে উক্ত ব্যাংককে 
নির্দেশ দেওয়া হয় তার 'কারণ 
দর্শাতে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কয়েকজনের 
বিরুদ্ধে মামলা, করেন. এই মামল] 
ধামাচাপা দেবার ব্যাপারে বিভিন্ন 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


- জীমতী ইন্দিরা গান্ধী দলের দায়িত্ব 


,. ভার খুব তাড়াতাড়ি পুত্র রাঙ্গীব 


গান্ধীর ওপর ছেড়ে দ্রিতেপারেন বলে 


১ কংগ্রেস (ই) হাইকম্যাণ্ডের ঘনিষ্ঠ সুত্রে 


জানা গেছে। এখানে উল্লেখ কর! 


_ যেতে পারে ফে, শ্রীমতী গান্ধী একই 
. সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এবং দলীয় সভানেজ্রীর 


' দাহিস্বভার নিয়ে আছেন। 


সম্প্রতি এ আই সি সি থেকে 
বিভিন্ন রাজ্যে টেলিগ্রাম মারফত দলীয় 
প্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 
€ই অকটোবরের মধ্যে সদস্ততুক্তি শেষ 
করুন এবং ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যে 


' চাকুরী দেবার প্রলোভন দেখান এবং | 
যুবতীটিকে নিজের লালসা৷ মেটানোর, 


কাজে ব্যবহার করতে থাকেন । কিন্তু 
জে বি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালিত 
না হওয়ায় পরিশেষে যুবতীটি আত্ম- 
হুননের পথ বেছে নেয়। 

এক রাণী গেল কিন্তু আরও এক 
রাণী প্রবেশ করল জে বি-র জীবনে | 


তিনি তখন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী পদে. 


আসীন। এই যুবতীর নাষ সেবা- 
রাণী দাস। মুখ্যমন্ত্রী জে বি যেখানেই 
যাম সেবারাপী হুন তাঁর জঙ্গী। 
ব্যভিচারী মুখ্যমন্ত্রী ও সেবারাণীর কেচ্ছা 
ওড়িশার মামুযের মুখে মুখে। সেবা- 
রাণী সম্তানসস্ভবা হয়ে পড়লে পর্তপাত 
করানোর জন্ত সেবারাণীকে নিয়ে 
আসা হয় কলকাতার উৎকল ভবনে। 
এই ভবনের এনেক্স বিস্ডিং-এ 'সেবা- 
রাণীর থাকার. ব্যবস্থা কর! হয় এবং 
গর্তপাত করানো হুয়। জান! গেছে 
যে এখানে ব্রফ্লা প্রদর্শন কর] হয় 
গোপনে এবং বাছা বাছা লোক ছাড়া 
আর কারে! প্রবেশাধিকার নেই। 

. ওুড়িশার মৃখ্যমঘী জে বি পট্- 
নায়কের লালসা চরিতার্থের অন্ত 
এই উৎকল ভবন ব্যবহৃত হয় বলে 
জান! গেছে । এখানকার - কেয়ার- 


টেকার এবং ম্যানেজার মুখ্যমন্ত্রীর . 


মমোরঞ্জনের সবরকম ব্যবস্থাই করে 
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- ' সেবারাণীর ঘটনা আজ আর 
ওড়িশাবাসীর অজান! নেই। তুবনেশ্বর 
থেকে সেবারাণীকে কিছুদিন দিল্লির 
ইলেকট্রিসিটি গেস্ট হাউনে এনে রাখা 
হয়েছিল। এখানকার রেজিস্টার 
এখন হাওয়া হয়ে গেছে কিন্তু তার 
ফটোস্টাট কপি পাওয়া যাচ্ছে। ' 


~~ 


দলের সর্বস্তরে সাংগঠনিক নির্বাচন 
সম্পূর্ণ করুন । | 
| এ আই সি সির এই নির্দেশ 
পাওয়ার পরও কিন্ত বেশ- কিছু রাজ্যে 
সদস্ততৃক্তির "জন্ত নতুন করে ফরম 
ছাপানো হয়নি। এই সব রাজ্য 
থেকে. দিল্লীতে দলের সদর দফতরে 


অনুরোধ করা হয়েছে লিখিত নির্দেশ 


পাঠানোর জন্ত। এ পর্যন্ত অনেক 
রাজ্যেই কোন লিখিত নির্দেশ এসে 


পৌছয়নি। ফলে অনেকের মনে. 
সন্দেহ দেখা দিয়েছে আছে) সাংগঠনিক . 


নির্বাচন হবে কিন1। 

কিন্ত হাইকম্যাণ্ডের কয়েকজন 
নেতার কাছ থেকে জানা গেছে 
শ্রীমতী গান্ধী নাকি. 'সাংগঠনিক 
নির্বাচন করার পক্ষে মত দিয়েছেন । 
এবং ছনিষ্ঠ মহলে বলেছেন যে, সাংগঠ- 
নিক নির্বাচন হয়ে গেলে তিনি আর. 
দলের দায়িত্বভার নিজের কাধে 
রাখবেন না। , 


মুখামন্ত্রীর ব্যভিচার 


ওড়িশার বাণী : বিহার অতিথি- 


প্রকাশ্যে তিনি কিছু না বললেও 
দলীয় ব্যাপারে রাঁজীবকে পুরো বাতা 
 প্রাধান্ত' দেওয়ায় অনেকেই মলে. 
করছেন শ্রীমতী গান্ধী চান রাদ্বীব 
গান্ধী দলের পরবর্তী সভাপতি হোক । 

দলের অনেক নেতাই মনে করেন, 
সাংগঠনিক নির্বাচনের মাধ্যমেই শ্রীমতী 
গান্ধী তার পুত্র রাজীবকে দলের সভা 
পতির আসনে 'বসাবেন। তাতে 
শ্রীমতী গান্ধী লোকের কাছে একথ! 
বোঝাতে পারবেন রাঁজীবকে চাপিয়ে 
দেওয়া! হয়নি; দলীয় কর্মীদের সংখ্যা- 
ধিকোর ভোটেই তিনি নির্বাচিত 
হয়েছেন। 

বর্তমানে কংগ্রেস (ই)-র ঘা অবস্থা 
তাতে শ্রীমতী গান্ধীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
কেউই দলীয় প্রধানের পদে নির্বাচনে 
প্রতিদন্বিতা করতে চাইবেন না। 
অর্থাৎ রাজীবের বিনা প্রতিঘান্বতায়' 
দলীয় প্রধানের পদে বলারই সম্ভাবনা । 

তবে অনেক নেতাই মনে করছেন ' 
বর্তমানে দলের যে শোচনীয় অবস্থা 
তাতে সাংগঠনিক নির্বাচন আগেও 
করা যাবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। 
দলের অনেক নেতাই মনে করছেন 


শালার একটি ঘরে সেবারাণী মাস পশ্চিমবঙ্গ বিহার, অন্বপ্রদেশ ও কর্ণাটকে 


তিনেক ছিলেন। জেবির গোপনীয় 
কাজের জন্তও এখানে একটি ঘর 
মেওয়া ছিল। .সেবারাণী সেখানে 
ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অতিথি হিসাবে । 
মুখ্যমন্ত্রী সেবারাশীর ঘরে যেতেন - 
গভীর রাতে । এ থেকেই বোকা ঘায় 
যে, কোন্‌ গোপন কাজে জে বি সেখানে, 


যেতেন। এই অতিথি ভবনের ভাড়া 


মিটিয়েছেন মৃখ্যমনত্রীর সরকারী 
প্রাইতেট সেক্রেটারী ' সরকারী 
' কোষাণার থেকে । | 


দলের আভ্যন্তরীণ কৌধল এত বেশী 
যে সাংগঠনিক নির্বাচন করতে গেলে 
এইসব রাজ্যে খুন . খারাপী হওয়ার 
বিচিত্র নয়। 

তবে যাই হোক শ্রীমতী গান্ধী ফে- 
ভাবে রাঙ্গীবকে ভ্রুত তালিয় দিচ্ছেন 
তাতে ওয়াকিফহাল, মহল মনে করছেন 
সাংগঠনিক নির্বাচন হোক আর নাই 
হোক আগামী বছরের গোড়ার দিকে 
রাজীবকে .তিনি দলের দায়িত্বভার ' 
ছেড়ে দেবেন। - 


গাড়ে চার কোটি টাকা ঘ্রাতুম্নাৎ 


“কুতু ট্রাভেল এজেন্সী”? নামক 
একটি সংস্থা বণ্ড বিক্রী করে প্রায় সাড়ে 
চার কোটি টাকা সংগ্রহ করে ব্যবসা 
খুচিয়ে নিয়ে সংগৃহীত অর্থ আত্মদাৎ 
করেছে । সংস্থার মালিক সমীর কুণ্ড , 
তার পরিবার নিয়ে বিদেশে পাড়ি 
দিয়েছেন বলে জানা গেছে। 

সংস্থাটি অফিস করেছিল ষ্টিফেন 
হাউসের ৪!নং ঘরে ।. ব্যবসার উন্নয়ন 
কল্পে শতকর! পাঁচ শতাংশ । মাসিক 
সুদের প্রলোডন দেখিয়ে এজেন্টের 
মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ 
করেছে। কিছুদিন বিনিয়োগকারীরা 
হুদ পেয়েছে। তারপরেই যথারীতি 
কর্তাব্যক্তির! গাঁচাক1' দিয়েছে । 

বিনিয়োগকারীরা ষ্টিফেন হাউসে 
গিয়ে দেখেন যে, অফিসের দূরজ বন্ধ! 
পুলিশ আসে। কিন্তু এযাবৎ কেউ 
গ্রেপ্তার হয়নি। 

জানা গেছে. যে, উক্ত সংস্থার 


'মালিকপক্ষ দাঞ্জিলিগড এবং কাশ্মীরে 
কয়েকটি হোটেল করেছে এবং চুটিয়ে 
ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে আত্মসাৎ কর! 
অর্থে। 

আরও জানা গেছে যে, উক্ত 
- সংস্থার মালিক আফ্রিকাতে একটি 
শিল্প সংস্থা গড়ে তোলার জন্য কেন্ত্রীয় 
সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় 
অনুমতি নিয়েছে এবং ' সম্ভবত 
আফ্রিকাতে নির্মাপকার্য শেষ পর্যায়ে । . 
উক্ত সংস্থার কমা ও এক্রেন্টরা : 
এখন নিগৃহীত হচ্ছেন বিনিয়োগকারী- ; 
দের হাতে। এবিষয়ে রাজ্য সরকার : 
অবহিত আছেন বলেও জানা গেছে। 
কিন্ত কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ত! 
অবশ্ত জানা যায়নি । রাজা সরকার 
এটিকে চিট ফাণ্ডের পর্যায়ে ফেলেছেন 
বলে জানা গেছে। 


| দর ॥ শুক্রবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ ১ 


কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। বরং বলা! . 


বে হালায় শঞাদের দৌর [আয 





মাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে 


| মেশিন কিনতে ইউনাইটেড ইগ্ডান্রিয়াল | বেহালা থানার ও সি হিমশিম 

| . ব্যাংক 5 লক্ষ ২* হাজার টাকা দেয়। . গাড় কাজে লাগাচ্ছে এ অংশীঘার খাচ্ছেন। তাঁর এখন, “গ্রাম রাখি না . 
প্রতিবাদ জানাই |. শাস্তির ০ Te ১ ওই টাকা পাওয়ার পরেই বেতন, বন্ধ নাকি লেদার কারখানার মালিক, কুল রাখি” অবস্থ।। শাসক দলকে, 
যয ৭, 0] করার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। মাসেরও ব্যবসা করেন।- তুষ্ট রাখতেই হবে চাকরী বাচাতে আর . 
মহামিছিলে আমরা সামিল... - | শর্করা ইউনিয়ন গঠন, করে। বিরোধী: ই-কংখেস .নেতাদেরও তু 


পূর্ব বেহালার সর্বত্র আজ সমাজ- 


বিরোধীদের দৌরাত্ম্য চলছে। নারী 


ধর্ষণের ঘর্টনাও ঘটেছে। 'এই উক্তি 


. | বেহাল! পশ্চিম কেনের বিধানসভা 
- | সন্ত এবং 


পরিবহনমন্ত্রী 
মুখার্জার। বেহালার বেশ কয়েকজন 


জমানায় 'যেমষন পুলিশ শাসক দলের 


মঞ্জি মাফিক . পরিচালিত ‘হত, বাম 
অমানাতেও থানার একই হাল। 


যায় অনায়াসে । 


শুধু পূর্ব বেহালাই নয়্য পশ্চিম. 


বেহালাও  সমাজবিরোধীদের তাণ্ডবে 
তটস্থ। দিন কয়েক আগে বনমালী 


রবীন 


নম্বর রোডে এক তেল কলের পিছনে 


সন্ধারাতে অধিত দাস নামে এক.' 
শৃমাঞ্জবিরোধী খুন হয়। নিহত ব্যক্তির - 
বস্তাবন্দী লাশ পুলিশ তৎপরতার ঙ্গে.. 

; '_" ছটা চলা.করা নিরাপদ নয় মোটেই । 


উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও অপরাধীদের 


ধরার ব্যাপারে পুলিশ ততটা তৎপর 
দায়িত্বশীল নাগরিকের মতে কংগ্রেস - 


হয়'নি। ধরা হয়েছে 'এক তেল 


কলের মালিককে । আমন দৌধীরা 
প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে । 
"পুলিশ জানে খুনী কারা। কিন্ত 
|| অথচ পুলিশ একটু _ নিরপেক্ষ হলে 
'- | বেহালাকে সমাজবিরোধী মুক্ত, করা 


ধরবার ক্ষমতা নেই। 
কিছুদিন আগে পূর্ব বেহালার 


একালিতল] অঞ্চলে বিদ্যুৎ দে নামে 


অপর এক যুবকের হত্যাকে কেন্দ্র করে 


এলাকায় চলে লুটত্রাজ ও অগ্রি- 
সংযোগের ঘটনা। পুলিশ এই মন্পর্কে 
- পকেটে মোটের তাড়া পুরে দিয়ে 


ক্যান্কাটা হাবজাভারে আবার 
গোলমাল 8 মালিকের, দ্রনীতি 


[. ৪২নং চৌরজী রোড থেকে একা- 
শিত ইংরেজী দৈনিক. “ক্যালকাটা 
অবর্জার্তারে' নতুন করে গোলমাল শুরু 
হয়েছে। এই ছোট্ট ইংরেজী কাজটি 


- করতে চায় না। সাত্যারিকরা এত : 
দ্বিল- একটা নতুন- গাড়ি (WME. 


1471) কাগজ ডেলিভারির জন্য 


এখন. সাধ্য দৈনিক। মালিক এক আ্ুতে হবে। তারপরেই . গাড়িটা 


| হলেও, প্রেস ও কাগজের জন্ত ছুটো : 


কোম্পানি। প্রেসের 'জন্ত লাইনে 


- | মালিকেরা প্রেস খুলতে বাধ্য হয়। 


দু-তিন মাস নিয়মিত বেতন দেওয়ার 


| পর. আবার গোলমাল আরম্ভ হয়েছে । 


বিনা নোটিসে কর্মীদের বেতন বন্ধ। 
কমীদের ধারণা, ব্যাংকের টাকা 


| পেয়ে মাত্র ৩৫. হাজার টাকা দিয়ে 


- | রোডে :৪৪ ধারা জারি করা হয়। এনে আমিকদের আলোচনায় বাধা দিচ্ছে ঃ 
] | ব্যাংকের ক্যামাক দ্রীটের শাখার স্যানে- দেওয়ার চেষ্টা -করে। প্রীহাজিক ' বেহালার শাছিশ্রি মাহযদের 
ll , { জারের সঙ্গে ক্যালকাটা! অবর্ভ আশা যে এ বিষয়ে "খোধ পুলিশমন্ত্রী 
| j | সম্পাদক সালিকের সম্পর্কের জন্যই রকি নি দষসতাটা 755 - - 
্ || নাকি ব্যাংক এ তিনটে অকেজো! নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে বজেন। রর - 
রর | মেশিন তদন্ত করতেই আসেনি। - কর্মীদের খবর, বরকত গণি খানের _. ছপাণ 
রি | ব্যাংক তদস্ত করতে এলেই দেখতে প্রাক্তন পি এর ফ্যানকাটা 
ৰ | পপ ভিউ লাইন মেশিন কেনায় পন ২ ও বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
| পরেও প্রন হাও কম্পোজ চলছে। র্তারের নম্পারক-বাধিক নাকি . -. বাৰিক ৬. টাকা, 
i ॥ ব্যাংকের টাকা পাওয়ার আগেই কানপুরে, এক টায়ার নেয়ামতের কায RSE এ 
০ | পত্রিকার জন্য ছুটো গাঁড়ি কেনা হয়, খানা করেছেন। - নৈষালিক ++ 
| ব্যাংকের টাকা পাওয়ার পরেই নাকি . ত ক 
রঃ রা মা, অথচ প্রান 
টি | | গাড়ি ছটর-দাম শোধ করা হয়। _ক্মীরা বেতন পান ও চিঠি f 
| কাগজের জন্য গাড়ি কেনা হলেও প্রতিদিন সম্পাদকের ঘরে বধের আড্ডা যানের, বরপন . 


০৪ 





' [তিনটে পুরনো অকেজো লাইনে 
| মেশিন কেনার পর ব্যাংক. যাতে তদস্ত . 
| করতে না পারে, সেজন্য শ্রমিক 

- | অসস্তোষের নাম করে ৪২নং চৌরজী 


গাড়ি অন্য কাজে. ব্যবহার - হয়! 


অদ্ভূতভাবে অদৃশ্য হল । শোনা যাচ্ছে. 


এক অংশীদার নিজের ব্যবসার অন্য 


প্রেসের কর্মীরা কাগজ ডেলি- 


তারির দায়িত্ব নিল | আর তখনই.. 
দেখা” গেল মালিক'সম্পাদক অন্থ-.. 
পস্থিত। কমীর! বেতন পায় না। 


মালিক ফিরলে, 
মালিককে ধরল । ইতিমধ্যে একদিন 
কেন্দরীরসত্রী বরকত গণি. খানের এক 
স্ভৃতপূর্ব পিং এ, পার্ক স্ট্রীট খালার 
সেকেও অফিসার প্রীষাজ্জিককে লঙ্গে 


বসে। কর্মীরা এখন চান, লম্বায় ' 
ররর কাগুর ছাপে, কিন্তু বিক্রি | ক শো চাদানো হোক। 


প্রেসের কর্মীরা ্ 


ভাল গ্রেপ্তার করতে সাহস পায়নি । 


" কেনন! অপরাধীরা একটি প্রভাবশালী . 


দলের 'আশ্রয়পুষ্ট। 
" বেহালার. সর্ব আজ সারা আর 
চোলাই মদের: ঠেক। মাছ্ষজনেয় . 


সন্ধ্যের পর মেয়ের] রাস্তায় বেরোতে. 
সাহল পায়না, লোডশেডিং-এয় বাড়তি 
জ্যোগ নিয়ে সমাজবিরোধীর! তাদের 
বেপরোয়া দৌরাত্ম্য চালিয়ে ষায় 
পুলিশেরই নাকের ভগায়। এখানে 


- পুলিশ নির্বাক দর্শকের - ভুমিকা পালন 


করে। . . 
গলার 1 
নামে এই দুই ব্যক্তি বেহাজার সার! 
পরিচালনা .করে। ' রাজনৈতিক ২. 
ঘাদাদের এবং খাকি উৰ্দির বাবুদের * 


রমরমা কারবার চলছে এদের । 
সর্বশাস্ত হচ্ছে অতিলোভী কিছু খেটে 


থাওয়া মান্য । .. 


, এলাকার সক্রিয় দারিরোরীযা 


- পুলিশের অতি -পরিচিত। কিন্তু তারা - 


্রকান্ডে ঘুরে বেড়ালেও ভাদের 
টিকিটি ছোবার ক্ষমতা বেহাল! থানার .. 
নেই। উপ্টে' তারাই এসে থানায় 

. হুমকী দিয়ে যায়।- | 
B স্ব্পক্ষকে তু করুতে : এখন _ 


রাখতে হবে ভৰিস্তুতের কথা ভেবে। 
অথচ নিজের পদমর্ধাদার কথা খেয়াল 


আগেই  সাক্জবিরোধীরা 
হত । - - 
খানার মনি মধ্যে ছ'এক-. 

জনের কর্তব্যপালনে স্ফিচ্ছা থাকলেও . 
“পালের গৌধা” ও পির অনিচ্ছা 
ডাদের: কর্তব্যপরায়ণ, হতে বাধা” 


শায়েত। 


৬১নং ঘট লেন, কলিকাতা-১৬ 





রেখে ও সি সদ্বানন্দ সিং ঘি কিছুটাও -« 
অন্তত. নিরপেক্ষ হতেন তাহলে বহু : 


এ ৮ 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৪শে]সেপ্টেম্বর ১৯৮২ 


A 


থু 








অবক্ষয়ের ঢুল'ক্কণ 


অর্থ নৈতিক পর্যবেক্ষক 


গত সপ্তাহের ' ছুটি বিশ্বসংবাদ 
আসন্ন দুর্যোগের নিশ্চিত আতাস 
দিয়েছে । ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্ব 


* পুজিবাদী অর্থনীতির এক দুর্বল অংশ 


হিসেবে এ ছুধিপাকের আভাস সম্পর্কে 
নিরুদেগ থাকতে পারে ন1। 


প্রথম সংবাধটি হলে! “বিশ্ব অর্থ- ৰ 


_ নীতি সংক্রান্ত গবেষণা সমিতির” 


সি 


একটি সিদ্ধান্ত । এ গবেষণা সমিতির 
সঙ্গে বিশ্বের নান! পু'জিবাদী দেশের 
খ্যাতনামা, লব্ধ গ্রতিষ্ঠ অর্থনীতিবিদের] 
সংশ্লিট । এই সমিতি বলেছে যে 
বর্তমানে বিশ্বের উন্নয়নকামী দেশগুলির 
মোট বৈদেশিক খণের পরিমাণ ৬৮* 
বিলিয়ন ভলার ছাড়িয়ে গেছে । এই 
করণের দরুন সু ও কিস্তি দিতে হবে 
প্রতিবছর প্রায় ১২* বিলিয়ন ডলার । 
এক বিলিয়ন একশে! কোটির সমান। 
স্থৃতরাং ৬৮* বিলিয়ন ডলার মানে ৬৮ 
হাঙ্জার কোটি ডলার আর এক ডলার 


- সমান চলতি হারে দ্রশটাকা হিসাবে 


ধরলে এর পরিমাণ টাকার অঙ্কে দাড়ায় 
ছয়লক্ষ আশি হাজার কোটি টাকা। 
ভারতের মত রিশাল দেশের গোটা 


সাতেক পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন' বরাদ্দের 


সমান (যষ্ঠ পরিকল্পনার অঙ্কে) । 
'আর সুদ আর কিস্তি বাবদ একলক্ষ 
কুড়ি হাজার কোটি টাকা বছরের 
হিসাবে সমস্ত তৈলহীন উন্নয়নকামী 
দেশের বাধিক মোট বানিজ্য ঘাটতির 


- ত্বিগ্ুণ | 


দ্বিতীয় সংবাদটি হলো জাপানের 
প্রধানমন্ত্রী সুজুকি গত সধ্যাহে তড়িঘড়ি 
আঁছত- এক সাংবাদিক লকন্মেলনে 
বলেছেন যে চলতি সালে জাপানের 
সরকারী রাজন্বে এক আকন্মিক এবং 
ভয়াবহ স্বাটতি দেখা দিয়েছে । এর 
পরিমাণ ২৪ বিলিয়ন ডলার ( অর্থাৎ 
২৪ হাঁজার কোটি টাক1)। হঠাৎ এই 


রাজস্ব ঘাটতি হবার কারণ হিসেবে - 


তিনি জাপানে শিল্পোৎপাদনে 
আকস্মিক মন্দা' ও ব্যবসাবাণিজ্যে 


পড়তি দশার উল্লেখ করে বলেছেন, 
বিশ্ব অর্থ নৈতিক মন্দা যদিও জাপানে ' 


সবশেষে আত্মপ্রকাশ করেছে তবুও 
এর ভয়াবহ গভীরতা ও ব্যাপকতা 
জাপান সরকায়কে রীতিমত উদ্বিগ্ন 
করে তুলেছে। জাপানের জন- 


' সাঁধারণকে ' অবশ্যই এর জন্যে এক 


- দ্বারুণ অর্থ নৈতিক দুর্গতির বলি হতে 


হবে। 
ছুটি সংবাধেরই ধারাভাব্য হিসেৰে 


খবর এ:সছে পশ্চিম জার্মানীর সর- 
কাব্রে পঞ্ন ঘটেছে । এর আগে 
ইউরোপে স্পেন ও ইতাঁলীব সরকারের 
পতন হয়। এবার গেল পশ্চিম 
জার্মানী । লাতিন আমেবিকায় কোন 
কোন দেশে পাশাপাশি ছুট সরকার । 
খাস মাকিণ মূলুকেও রাষ্ট্রপতির বাজেট 
তিটোকে কংগ্রেস নাকচ করে 
দিয়েছে। অর্থাৎ আভস্তরীণ দুর্যোগ 
সেখানেও ফেটে পড়ছে। মাকিণ 
মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প প্রধান অর্থ- 
নৈতিক সুচক । মোটরগাড়ি নির্মাণ 
শিল্প ডেট্রয়েট শহরে কেন্ত্রীভূত। 
অন্ততম প্রধান মোটরগাড়ি নির্মাতা 
ক্রাইসলার -কার্টারের আমলে তিন 
বিলিয়ন সরকারী সাহায্য পেয়েও আজ 
পর্যন্ত দাড়াতে পারলো না। ক্রাই- 
সলার মোটরগাড়ি তৈরীর পরিমাণ 


, একতৃতীয়াংশ কমিয়ে দিয়েছে এবং 


ডেট্রয়েটের কারথান। থেকে প্রায় 
পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক ছাটাই হয়েছেন। 
আমেরিকায় এখন কর্মক্ষম শ্রমজীবী 
মাহুষের ১” শতাংশ বা এক কোটি 
পাচলক্ষ বেকার । সবচাইতে শিল্পোম্নত 
ও ধনী সাতটি দেশের এখন মোট 
বেকার সংখ্য! সওয়া ছুকোটি। 

বলা যায় গোটা পশ্চিমী ছনিয়! 
এক সপ বাকদের উপর বসে আছে। 


' যে সমাজব্যবস্থা কোটি কোটি মানুষকে 


বেকারী ও দারিত্র্যের অন্ধকূপে ঠেলে 
দিয়ে মুইমেয় গোষ্ঠী স্বার্থে উৎপাদন 
বণ্টন ও. ভোগ ব্যবস্থা পরিচালনা 
করতে চায় সেই সমাজ ব)বস্থা যে 


+ কোন দিন ক্রুদ্ধ মানের বিচ্ফোরণে 


খণ্ড থণ্ড হয়ে উড়ে যাবে। কারণ 
পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা জাতীয় 
অর্থ নৈতিক দায়দায়িত্ব পালন করতে 
সম্পূর্ণ অক্ষম । মূনাফার তাগিদে 
উৎপাদন কর! যে সমাজের নিয়ম, সেই 


. সমান্গে মদের ব্যবসায় লাভ বেশী হলে 


দ্ধের ব্যবসা ছেড়ে লোকে মদের 
ব্যবসা ধরে। 

আমেরিকায় (এবং পশ্চিম 
দুনিয়াতেও বটে ) সাধারণ উৎপাদক 
(অর্থাৎ ভারী ঘগ্রপাতি ও কল- 
কারখানার সাঁজসরঞ্জাম তৈরী শিল্প) 
এবং ভোগ্য শিল্পে ( অর্থাৎ খাছ, পরি- 
বহন, পরিধেয়, গৃহনির্যাণ ইত্যাদি) 
মুনাফার হার ১০-১৫ শতাংশ। 
সেখানে অস্ত্র নির্মাণ ও সামরিক লাঁজ- 
নরপাম দির্যাণ শিল্পে জাভের হার সব- 


চাইতে কম হলেও পঞ্চাশ শতাংশ । 
মাকিণ কংগ্রেস নিযুক্ত কমিশন ১৬৯টি 


" অস্ত্ৰ নির্যণ শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান 


করে জানিয়েছে যে এই শিল্পের মূনাফা 
২*০০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ। 
রীতিমত সরকারী রাজন্ব লু$ঠনের 
সামিল । পেণ্টাগণের নিজন্ব রিপোর্টেই 
বল? হয় অস্নির্মাণ শিল্পের মালিকেরা 


- . তাঁদের নিমিত অস্ত্র. ও যন্ত্রপাতি এবং 


সামরিক সরঞ্জামের দ্বাম অবিশ্বাস্ত 
হারে বাড়িয়ে দেয়। এর জন্যে তার! 
সরকারী আমল! ও, প্রশাসনের উচ্চ- 
পদস্থ ব্যক্তিদের দরাজ হাতে ঘুষ দেয়। 
ফলে এক ডলারের জিনিস আট নয় 
ডলারে বিক্রী করতে পারে। 

এতে! গেল স্বাভাবিক পু'জিবাদী 
দুনীতি ও জুয়াচুরির কাহিনী । কিন্ত 
সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও 
এই উৎপাদন ' নিয়মের অবশ্থস্বাবী 


পরিণাম উৎপাদন সংকট | পুঁজিবাদী 
 ক্ষয়রোগের বীজাণু পুঁজিবাদী সমাজের 


দেহেই উৎপয় হয় এবং স্বাভাবিক নিয়মে 
বেড়ে উঠে! . 
স্থতরাং গত সপ্াহের.ছু”টি বিশেষ 
সংবাদের অসীম গুরুত্ব রয়েছে। এমন 
এক ছুবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে ঘখন 
(১) বৈদেশিক খণের বিপুজ গুরুভার 
উন্নয়নকামী দেশগুলির অর্থ নৈতিক 
অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে দিয়েছে) (২) 
জাপানের মত ক্রত উন্নয়নশীল দেশ 
এবং ষে দেশ পুঁজিবাদী উন্নতির 
চরম শিখরে আর বলে বিশ্বে সপ্রশংস 
ও ঈর্যাকাতর দৃষ্টি আরুষ্ট করতো, এহেন 
জাপানও আকস্মিক সংকটের অ।ঘাতে 
বিষুঢ, সরকাণী রাজন্থ আদায় পর্যস্ত 
ব্যাহত। - 
এর পশ্চাদপট নিরীক্ষণ করলেই 
দেখ! যাবে এটা আকন্মিক ও অতফ্কিত 
কোন ছটন। নয়। শুক ও বাণিজ্য 
সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি সংস্থার ( গ্যাট ) 
সাম্প্রতিকতম ' রিপোর্টে সতর্ক করে 
দেওয়া হয়েছিল যে ছুদৈ'ব আসন্ন। 
এ রিপোর্টে বলা হয় ১৯০*-৮১ সালের 
তুলনায় ১৯৮১-৮২ সালে বিশ্ব- 
বাণিজ্যের পরিমাণ হুহাজার বিলিয়ন 
বা হু লক্ষ কোটি ডলার কমে গেছে। 
অথচ ১৯৭* এর দশকে বাধিক বাণিজ্য 
বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা কুড়ি। এ 
রিপোর্টে আরে! বল! হয়েছে যে. ১৯৫৮ 
সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ব 
পু'জিবাধী দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্য 
ক্রমাগত ক্ম চিল, ১১৫৪ সালে 
একদম বাড়ে নি। কিন্তু ১৯৮১-৮২ 
সালের বাণিজ্য হ্রাসের পরিমাণ সর্ব- 
কালে ছুঃসময়কে ছাড়িয়ে গেছে । 
আমাদের দেশের-দ্বিকেই তাকিয়ে 
দেখা যাক। ১৯৮০-৮১ সালে. 


আমাদের মোট বাণিজ্য ঘাটতি ছিল, 
(৫৮১৩ কোটি টাকা, ১৯৮১-৮২তে 


দাড়িয়েছে ৫৮৮৬ কোটি টাকা । ' অথচ 
আমরা এই সময় কতগুলি পণ্য অনেক 


বেশী রপ্তানী করেছি। যেমন কাচা 


তামাক (৫৮৫), নারকেল শাপ 
(২০%), চাউল (৫৩%), সামুদ্রিক পণ্য 
(২৪%), রাসায়নিক ও আঁঙ্ক্যঙ্গিক পণা 
(৫৪%), লৌহ. আকর (১৩%), অত্র 
(৫৮%) ইত্যাদি| কিন্তু আন্তর্জাতিক 
অর্থভাণ্ডারের কঠোর শর্ত মেনে 
নেওয়ার ফলে আমাদের আমদানী 
খরচ একেবারে একলাফে ৯৩৪ ৪৬৭৩ 
কোটি টাকায় উঠে গেছে। 


পুঁজিবাদী নিয়মে বর্তমানে অর্থ- 
নৈতিক স্বিতিশীলতা ও উন্নয়নের 
আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। বিশ্ব 
পু'জিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে জাতীয় 
অর্থনীতি পরিচালনার অর্থ উন্নয়ন ও 
জ্রীবৃদ্ধি নয়। শুধু বৈদেশিক খণের 
বোঝা বুদ্ধি ও অর্থনৈতিক পরাধীন- 


“॥তিন॥ 


তার গ্রানি। এসব মেনে নিলেও কিন্ত 
রেহাই নেই। মেক্সিকো একদিন 
তৈলসমৃদ্ধ দেশগুলির শিরোমণি ছিল 
আজ তাকে ১৭:০০ কোটি ডলারের 
খণের বোঝা নিয়ে হাহাকার করে 
দুয়ারে দুয়ারে হাত পেতে দাড়াতে 
হচ্ছে। জাপান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পু'জিবাদি 
শিল্পশজি । তার প্রধানমন্ত্রী আতঙ্ক- 
গ্রস্ত হয়ে উঠেছেন কারণ আকম্মিক- 


ভাবে পুঁজিবাদী রোগের লক্ষণ 
জ্বাপানের অর্থনৈতিক অন্নপ্রত্যঙ্গে 
ফুটে উঠেছে । - 


আমাদের দেশের জনগণমন অধি- 
নায়কের! কি সাবধান হবেন? ন! 


(এ পথে এগ্িরে গিয়ে অর্থনৈতিক 


অবক্ষয় ও অবধারিত পতনের অপেক্ষায় 
থাকবেন? 


বেনগাছিয়া থেকে ভেটেরনারী. 
কলেজ স্তানান্তরের বিরুদ্ধে বক্তব্য 


বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য নান তম 
প্রাকৃতিক শর্তের পরিপূরণ আবশ্তিক, 
জমকল্যাপমুখী রাষ্ট্র এই শর্তগুলি 
পূরণে সর্বাঁই সচেষ্ট থাকে । ধরা যাক, 
পশ্ড চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা । ঘে 
ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে পশু চিকিৎসা 
বিজ্ঞান পঠন পাঠনের্ প্রাকৃতিক শর্ত 
বিরাজিত দেখানেই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট 
বিস্তায়তনগুলির অবস্থান ও প্রসার 


ঘটানো বিজ্ঞানসম্মত । 
একজন পশ্ড চিকিৎসককে আব- 


শ্ডিকভাবে শিখতে হবে গবাদি পশুসহ 
অপরাপর পশুপাধী-যখা ঘোড়া, 
থচ্চর, গাঁধা, কুকুর, বিড়াল, খরগোস, 
হাস, মূরপী ইত্যাদির চিরিৎস1। এ 
ব্যাপারে ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞান পরিবদূ 
কর্তৃক আহত ভীনন কমিটির চেয়ার- 
ম্যানের প্রতিবেদন বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এসব পশুপাধীর সমাহার 
কখনোই নদ্বীয়ার মোহনপুরের মত 
গ্রামীণ পরিবেশে পাওয়া ঘায় না, যা 
কলকাতায় পুরোপুরি বর্তমান । 
মোহনপুরে গরু ছাগল এবং মুরগী 
ছাড়া অন্তান্ত গবাদি পশু প্রায় পাওয়া 
যায় ন! বললেই চলে । 

যোহনপুরে সরকারী পশ্ত 
চিকিৎস! দপ্তর "একটি পণ্ড চিকিৎসা 
কেন্দ্র তো দূরের কথা, পণ্ড চিকিৎসা 
সহায়ক কেন্দ্র স্থাপনের কথাও 
ভাবেন না 

যোগাযোগ . বাবস্থা যোহনপুরে 


ভালো নেই । সারাদিন নষ্ট করে দূর 
থেকে অন্ুন্থ পশু মোহরপুরে আনা 
এবং ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া চাষীর 
অর্থনীতিতে অনর্থক। -বরং দূরের 
চিকিৎসককে পারিশ্রমিক দিয়ে পত্ত- 
চিকিৎসা চাষীর কাছে অর্থনৈতিক" 
ভাবে অনেক অর্থবহ ও লাভজ্জনক। 
তাই মোহনপুরে ' শিক্ষার প্রয়োজনীয় 
হাসপাতাল অদূর ভবিস্তত কখনোই 
গড়ে উঠবে না, অথচ বেলগাছিয়াতে 


এটা বর্তমান এবং শতবর্ষ ধরে সময়ের 
পরীক্ষায় সাফলোর সঙ্গে উত্তীর্ণ । 
আস্তর্জাতিক সংস্থা (0) ১৯৮* 
সালে ভারত সরকারকে দেওয়া 
চিঠিতে ভারতীয় ব্যবস্থায় পশুচিকিৎসা 
বিষ্যালয়গুলিকে শংরাঞ্চলে মেডির্যাল 
কলেজগুলোর কাছাকাছি রাখার 
আবেদন করেন। 

এছাড়! চিকিৎসা ' বিস্তা শিক্ষার 
সহযোগী যুগ্ন হাসপাতাল মোহনপুরে 
শুধু অবর্তমানই নয়, কোনদিনই তৈরী 
হওয়া সম্ভব নয়। অর্থব্য় করে এ 
ব্যাপারে কিছু কাঠামে! তৈরী করলেও 


ভা হবে রাষ্ট্রী্র অর্থনীতির অপচয় ।, 
অথচ একটি 


এবং প্রাকৃতিক দাবীতে এর আরো 
শীবৃত্ধি ঘটানে। বিশেষভাবে প্রয়ো 
। 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেষ সমিতি 
পশ্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সহস্তচিকিৎসা 
বিজ্ঞানের সঙ্গে একই বিতাগের অস্ত- 
তৃক্কি টা কষি বিজ্ঞানের সঙ্গে ' 
নয়। এই কারণেই দেশের সমস্ত 
উন্নত পঙ্ত চিকিৎস! কলেজগুলি মহুয়া - 
চিকিৎসা কলেনগুলির কাছেপিঠেই 
গড়ে উঠেছে। 

এসব ছাড়াও নিয়লিখিত পরি 
পূরক শর্তগুলি মোঁহনপুরে উচ্চশিক্ষার 
অত পূরণ হওয়া দরকার। (১) শিক্ষক 
ও অশিক্ষক কর্মচারীর যোহনপুয়ে 
বাসস্থানের অভাব । ফলে কর্মচারীদের 
কলকাতা বা তৎ্সংক্ন এলাক। 
চরে নিত হতে হয়। 
স্থপরিবহন ব্যবস্থার অভাবে মোহনপুরে ৷ 

ব্যবস্থা ভেঙ্গে অবশ্যই পড়বে। 

(২) হাসপাতালের কর্মচারীদের হাস- 
পাতাল সংলগ্ন বসবাস আবন্তিক। 
(৩) মোহনপুরে জীবনধারণের নৃ'নতম 
স্থধোগ স্থবিধার অভাব । 


এসব কথা জেনেই প্রাক্তন 
উপাচার্য অধ্যাপক সমীন্্রমোহন 
চক্রবর্তী তদস্ত কমিশনের সামনে 


হলফ নিয়ে বলেন যে, মোহনপূরে 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দিদ্ধান্ত নেহাতই 
দুর্ভাগ্যজনক । 


৪ চার রি 


সাঙ্ঞবাদের হাতিয়ার পাকিস্তা € ২) 


বাঁদলকষ্ণ সেন - 


পাকিস্তানের. প্রতিষ্ঠাতা নী 
লীগের- প্রধান নেতা মহম্মদ আলী 
“য়া সাহেব পাকিস্তান সুটির কিছুকাল 
| পরেই মারা যান। এর পর দ্বিতীয় 
সারির লীগ নেভাদের হাতে. স্বাধীন 
"পাকিস্তানের বেসামরিক সরকার 


বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। লিয়াঁকৎ, 


আলি খান নিহত হবার পর থেকে 
পাকিস্তানে সামরিক শাসন শুরু 
"হয় ।" বুর্জোয়া শ্রেণীর 'নিজেদের মধ্যে 
‘কান্দন্ত ও সায্রাজ্যবাদীঘের চক্রাস্তই. 
. ঘর জন্য প্রধানতঃ দায়ী । যে কয়দিন 
সামরিক শাসন পাকিস্তানে ছিল 
তারও. ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটছে । 
পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে সামরিক 
নেতা ই ্কান্দার মির্জার শাসন ক্ষমতা 


দখল করার মধ্য, দিয়েই পাকিস্তানে . 


নামরিক শাসন- শুরু হয়। এর পর 


থেকে আজ পর্যন্ত পাকিস্তানে চলে ' 


আসছে একটান! সামরিক- শাসন ছুই 

একবারের হ্বক্পকালের ব্যতিক্রম 

 'ছাড়া। | 
পাকিস্তান সুর পর ভারতের 


মে তার সীমানা এবং আরও বহুবিধ. 


প্রশ্নে বিরোধ, আরম্ভ হয়।. এর মধ্যে 
প্রধান হল কাশ্বীর প্রশ্ন। স্বাধীনতার 
প্র তদানীস্তন কাশ্মীরের সামস্ত শাসক 
তার রাজ্যকে ভারতে অস্ততু-ক্তির 
কথা ঘোয়ণা করেন। এই ঘোষণা 
পাকিস্তান সরকারের মনঃপুত ছিল 
না। তাই কাশ্মীরের অভ্যন্তরে 
হানাদার, নাম" দিয়ে সৈন্ত পাঠিয়ে 


ফেয়া হল। র্লীতিমতো সুমন্ত: 


যুদ্ধ আরম্ত হয়ে গেল । 


. ডলার সাআান্যবাধধীরা এই কাশ্মীর 
রশথকৈ নিজেদের: ্বার্থে লাগাবার জন্ত 
পাকিস্তানকে দিয়ে জাতিসংঘে নিয়ে 
ঘায়। - নতুন .জাঁতিসংখ সবেমাত্র 
গঠিত হয়েছে। স্বাধীনতার - পূর্ব 
* মৃষুর্তে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ও 
পাকিস্তানকে রাষ্টরংঘের সদস্য -করে 
নেয় নিজেদের স্বার্থে। 


যুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে [ .এই যুদ্ধে 


বৃটিশ দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত: 
হওয়ায় ইউরোপীয় রাজনীতিতে ও ' 
সামাল্যবাদী. ও পু'জিবাদী দুনিয়ায় 
প্রধান স্থান ঘখগ করল যুক্তরাষ্ট্রের 


ডলার সাম্রান্্যবাদ্দীর!।. এই 'পরি- 


স্থিতিতে বৃটিশ সামাজ্যবাদের সঙ্গে - 
গাঁটছড়া বাধা পাকিস্তানের শাসক. 
"শ্ৰেণী ধন দেখল বৃটিশ সরকার যুক্ত-: 
রাষ্ট্রের কতৃ'ত্ব-ও নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে 


তখন. তারাও সেইদিকে ঝুঁকে পড়ল 

এবং ভারত বিরোধী করবা আদায়ের 

পথ গ্রহণ করল। 
নাস্রাদ্যবাদীর! 


দ্বিতীয়-বিশ্ব - 


| সস্িথাতিক. . নাহাৰ্য দিয়ে ষাবে। 


উত্তেজ্নাকে বাড়িয়ে তুলতে i 
স্তানকে তাঁদের ক্রীড়নকে পরিণত 
করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। 
চক্রান্তে পাকিস্তান. সরকার এবং 
তাদের নেতাদের ভূমিকা বহুলাংশে 
সাহায্য করে চলেছে। .পাকিস্তানের - 


সঙ্গে ভারতের . যে কোন বিরোধের - 


ঘটনা ও প্রশ্নে : ডলার সাম্রাঙ্যবাদ, 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের 
পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা! গ্রহণ করে যাচ্ছে। ' 


কোন কোন ক্ষেত্রে মৌন নিরপেক্ষতা 
" অবলম্বন করছে। -রাষ্ট্রদংঘে. কাশ্মীর 


ও বাংলা : দ্বেশের মুক্তি সংগ্রামের 


প্রশ্নে ভোটাহূটিতে' যুক্তরাষ্ট্র ও অন্তান্ত 


সামাজ্যবাদী ও পু'জিবাদী দেশগুলি' 
পাকিস্তানকে: ‘সমর্থন জানাতে দ্বিধা 
করে.নি। এইভাবে সাম্রীজ্যবাধী 
দেশগুলি পাকিস্তানের পিছনে দাড়ি- 
য়েছে এবং এখনও দাঁড়াচ্ছে । তাতে - 
এটাই প্রমাণ হয় প্রথম থেকেই পাকি- 
স্তানের সামস্তবাদী চিন্তাধারায় পুষ্ট 


শাসক শ্রেণী যুক্তরাষ্ট্রের নয়া উপ-.. 
নিবেশবাদী সাম্রাজ্জবাদকে প্রধান বন্ধু 
- হিসাবে মেনে নিয়েছে। 


" সেইজন্ 
পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও দেশরক্ষা 
ব্যবস্থা শক্ত করার জন্ত পাকিস্তান 
সরকার মাকিন সরকারের বন্ধু থেকে 


. চালাও অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য 


পেয়ে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই- 
ভাবে সাহা না পেলে পাকিস্তান 


. ভারতের বিরুদ্ধে তিন তিনবার যুদ্ধে 


নামার কথা- ভাবতেও পারত না। 
ওয়াশিংটন সরকারের পাকিস্তানকে 
সামরিকভাবে শক্তিশালী করার; 
পিছনে: রয়েছে ভারত মহাসাগর 
অঞ্চলে ও দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার 
দেশগুলির উপর খবরদারি কর! এবং 
নিজেদের স্বার্থে এদের কাজে নামানো 


এবং যাতে এইদিকে কোন সমাজ- ' 


তান্ত্রিক ও সাহ্রাজ্যবাদ বিরোধী - চিন্তা- 
খারায় কোন দেশ গড়ে উড: না 


পারে |. 


এইভাবে ভলার সাসাঙ্াাদীরা.. 
পাকিস্তানকে সেপ্টো ও সিয়াটে! 
প্রভৃতি সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ. 


_কঃতে সক্ষম হয় এবং ১৯৫৪ সালে- 


পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পাদিত 
হয়। এই সামরিক চুক্তিতে বলা 
হয়েছিল পাকিস্তান যদি আক্রাস্ত হয় 


, ভবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণকারীর ' 


বিরুদ্ধে ভার দমন্ত ফৌজ ব্যবহার 
দমেত সবরকম সাহায্য দেবে। তাতে 
আরও বলা হয়েছে ষে পারম্পরিক . 


চুক্তি মতো! মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্র, পাকি-- 


স্ভানকে সামরিক ও অর্থনৈতিক - 
. এই চুক্তির 


এই 


_ ছিল, না| : 


ভুমিকায় বলা আছে ইরা 
মনে করে পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও 
অখণ্ডতা রক্ষা তাদের নিজের জাতীয় 
বার্থ এবং বিশ্বপাস্তি রক্ষা করার মতে! 
সমান গুরুত্বপূর্ণ ।. এই চুক্তি - কার 
বিরুদ্ধে এবং কাকে সম্ভাব্য আক্রমণ- 
কারী হিসাবে চিহ্নিত করা ছিল তা 
বুঝতে অন্থবিধা হয় না।- ভারতই 
হল. এই চুক্তির লক্ষ্যস্থপ। কারণ 
তখন আফগানিস্থানের কোন সমস্যা 
ওঁ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য 
হল. এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে এশিয়া 
বাসীকে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়ে নিজেদের 
স্বার্থ চরিতার্থ করা। 


এই- উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে 


তাঁদের মনোমত সরকার পাকিস্তানে 
গঠন করা দরকার । এই প্রয়োজনের 
কথা] মাধার রেখে সাম্রাঙ্াবাদীর1 
কয়েকবার এথানে সরকার বদল 
করেছে। ” সেই একই প্রয়োজনে 
১৯৫৮ সালের শেষের দ্বিকে সৌহরা- 
ব্রার অসামরিক সরকারকে গদিচ্যুত 
করে এক -সামরিক অভ্যুত্থান ঘটয়ে 


জেনারেল আয়ুব খান ক্ষমতা 'দখল- 


করেন। তিনি জবরদস্ত ‘সামরিক 
শাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন 
করার জন্ভ সমগ্র দেশে এক সঙ্্ীসের 
রাজত্ব কায়েম করলেন । তার শাসন 


“কালে শাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজি 


সবচেয়ে বেশী - পুষ্ট হয়।, দেশের 
সমস্ত ধনদৌলত ২৩টি পরিবারের-মধ্যে 
কেন্দ্রীভূত হয়। পাকিস্তানের দ্বিতীয় 
“দশকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল পুজি- 
 বাদের শক্তি বৃদ্ধি । এই সময় পু'জ্তি- 


- পতিদের' এতদিনের অনস্তদ্ধন্ব সাময়িক- 
ভাবে পরিহার“করে দেশের শিক্পজাত 
‘মনের দিকে মন দেওয়াঁহজ। দেশের 


শিল্পের বিকাশ ঘেটাবার জন্ত সঁমাজ- 
তান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য 


আরম কর] হল। এর দ্বারা দেশের 


অর্থনৈতিক বিকাশ . বনাম সাত্ত্রাজ্য-. 


বাদী স্বার্থের - বিরোধ দেখা দিল ।- 


আদ্মুব খান সাম্ৰাজ্যবাদী ও সমাজ-. 
তান্ত্রিক দেশের হবন্বকে কাজে লাগাবার 
' চেষ্টা চালাতে লাগলেন-। পাকিস্তান 

মার্কিন ও অন্তান্ত সাস্রাজ্যবাধী শক্তির - 
সঙ্গে সেন্টো ও সিয়াটে| ' প্রভৃতি 


দর্পণ ॥ ু্ৰার, ২৪শে দেল ১৯৮২ >" 


জমির রাজন্য ৫» শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 
ছিল। খান শস্তের দাম ১৯৮০ সালের 
তুলনায় ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। 
তার এই স্বৈরাচারী শাসনে লাঠি গুলি 
জেল জরিমানা! নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার 
হয়ে .দাড়িয়েছিল। দেশে দারুণ 
বিক্ষোভের হষ্টি হয়। 
বুঝতে পারল তার প্রয়োজ্জন শেষ হয়ে 
গেছে। সালে জেনায়েল 
যর : 
ইয়াহিয়া খা ক্ষমতা দখল করেন! 
ইয়াহিয়া খা ক্ষমতা দখল করে 


১৯৬১ 


সামূরিক নেতাদের চিরাচরিত প্রতি- 
শ্রুতি অনুসারে নির্বাচনের মাধ্যনে ' 


শান ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা 
করেন। সেই - অনুযায়ী . ১৯৭. 
সালের" ডিসেম্বর মাসে সার1.পাকি- 


.স্তানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সাধারণ 


নির্বাচন অচগ্িত হয়। সেই নির্বাচনে 
আওয়ামী লীগ ৯৫ শতাংশ ভোট 
পেয়ে সরকার গঠনের - অধিকারী হল। 


ইয়াহিয়া খা বুঝতে পারলেন তার, 


ক্ষমতা আর. থাকছে ন1। তিনি 
অন্যান্য সামরিক নেতাদের মত 
সংসদীয় গণতন্কে পদদলিত করে 


সাআাজ্যবাদীরা 


খানকে হটিয়ে জেনারেল 


- পূর্ব পাকিস্তানে এক সামরিক অভিযান 
শুরু করেন ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে । 


এমন কি শেষ পর্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধেও 
যুদ্ধ ঘোষণা করেন ১৯ ভিসেম্র। 


ভারতীয়-সেন! বাহিনীর অভিযান ও. 


বাংলা. দেশের আভ্যন্তরীণ মুক্তি 
সংগ্রামের চাপে ১৭ই ডিসেম্বর 


পাকিস্তান পরাজিত হয়| পাকিস্তানের - 
একটা! বিরাট অঙ্গ রাজ্য স্বাধীন বাংলা . 
দেশ হিসাবে জন্ম নিজ ২৬শে ডিসেম্বর 


১৯৭১ সালে । : ২ 


" এই" পরাজয়ে সামরিক শাদক ' 


বাধ্য .হন। অসামরিক শাসক 
জুলফ্রিকার আলী ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা 
অর্পন করে ইয়াহিয়!। খা অবসর গ্রহণ 


, ইয়াহিয়া খ। ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ও 


করতে বাধ্য হন। এই হস্তান্তর ঘটে" 


১৯২ সালের 
দীর্ঘদিন পর আবার পাকিস্তানে 
বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। 

এই প্রসঙ্গে ভূট্টার রাজনীতিতে 
প্রবেশের ঘটন! কিছুটা ব্যাধ্যা ন! 


,২*শে ডিসেম্বর । -- 


করলে পরবর্তী ঘটনাগুলি - পরিষ্কার 


বোঝা যাবে না। .৩* 'বৎসর বয়সে 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 





“আবাসন” 
নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার 
_ প্রতীক 


_. সামুযকে দিতে হবে মানুষের, সর্ধাদা । 


চ০৫০৬-০০১০০০ 


তাই কেবল আশ্রয়ের 


ব্যবস্থাই নয়; আবাসন পর্ষদের লক্ষ্য হোল সকল শ্রেণীর, বিশেষ | 
করে “মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং আধিক-ছুর্বলতর শ্রেণীর মানুষদের 
সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিজস্ব বাসস্থানের ব্যবস্থা করা । , সেই 
উদ্দেশ্যে কলক.তা ও শহরতলীর বিভিন্ন প্রান্তে এই পর্যদ গড়ে তুলেছে 
অস্ত্র ফ্লাট ও বাড়ী--আর ব্যঘস্থা করেছে সহজ কিস্তিতে সেগুলি 
প্রাপ্তির। কিন্ত উপযুক্ত জমির ছপ্রাপ্যতা ও গৃহ- -তৈরীর সামগ্রীর 
হর্ল্যতার জঙ্য পর্ষদের অগ্রগতি আজ কিঞ্চিৎ ব্যাহত হলেও 
পশ্চিমবাংলার মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা, ও অকুণ্ঠ সহানুভূতির 
পাথেয় আবার এই পর্ষদের কর্মগতিকে বেগবান করে তুলবে। 


সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েও |. 


রাশিয়া এবং চীনের সঙ্গে শিল্পায়নের 
প্রয়োজনে নানান 'বাগিজ্যিক চুক্তিতে 
আবদ্ধ হয়। এর হার! দেশের" 
শিল্পায়ন কিছুটা বৃদ্ধি 


হয়ে আনতে -পারে নি তবে এটা 
তাদের নীতিও নয়। ৃ 
আয়ৰ খানের আমলে পাকিস্তানের 


পেলেও | 
সাত্রাজ্যবাদীদের কঞ্জা থেকে সেবের | 


পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদ” 
১'৫নং সুরেজ ব্যানার্জী রোড 


কলিকাতা-৭***১৪ 





| দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ 


গণতন্ত্র এবং ভারতবর্ষ টে 


লত্যত্রত বন্দ্যোপাধ্যায় | 

তত্বাকথিত গণতন্ত্রের তৃতীয় নেত্র 
স্বাধীন সাংবাদিকতা, নিরপেক্ষ বিচার 
ব্যবস্থার এদেশে বাস্তব অবস্থা কি তা 
তামিলনাড,, - ওড়িশা, বিহার, 
আনামের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন 
এবং বিচারপতিদের নিয়োগ-বধলীর 
কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার পর্যালো- 
চন! করলেই বোঝ! যায়। . প্রশামন 
যখন প্রকারাস্তরে বিচার ব্যবস্থাকে 
পদানত করে রাখায় সচেষ্ট এবং উক্ত 
প্রশাসনের সর্বেসর্ব একমেবাদ্বিতীয়ম 
নেত্রী যখন প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষা- 
্কৃতির সঠিক বিচার মৃল্য যনে 


_অতি সাধারণ. স্তরের তখন প্রকৃত - 


বিদগ্ব-সংস্কৃতিসম্পন্ন বাক্তিদের এদেশে 
অবস্থাটা কি হওয়া স্বাভাবিক তা 
সহজেই অনুমেয় । এই সর্বনয়ী কত্রীর 


নিজন্ব শিক্ষা-সংস্বতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন - 


ভারই হষ্ট-ছই 'স্বনামধন্য-কবতী’ পুত্র 
সন্তানের মধ্যেই প্রকটিত-বিকশিত। 
অবশ্ত নিংদগ্রেহে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ভোটদাতার সঙ্গে মৌলিক মিল 
€ চেতনার স্তরে ) থাকায় 'ভবিস্ততে 
প্রধানমন্ত্রী হওয়া! অসম্ভব নয়। এমতা- 
বস্থায় বিশ্বের ‘বৃহত্তম গণতন্ত্রকে” কেউ 
যুব বিশ্বের বৃহতম প্রহসন আখ্যা দেন 
তবে তা কি নিছক ০০৮ বলে 
অভিহিত হবে? 


মানুষ ও পশুর মধ্যে -ষেমন মিল, 


আছে তেমনই অধিল বা পার্থক্য 
আছে । এই পার্থক)টুকুই ‘মাহুয’-কে 
পশু থেকে স্বাতক্জ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 
দৈহিক-জৈবিক চাহিদ্বা-চেতনার স্তরে 
মাহ্য ও পন্ড নিঃসন্দেহে অভিন্ন 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারি। ক্ষুধা-তৃষণ 
খংশবৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ ও পত্ত 


পমগোত্রীয়। কিন্ত যা পশ্থ থেকে, 
ঘাম্‌্যকে স্বতন্ত্র .ব| ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে 


নমৃজ্জল করেছে ত! হল মাম্ুযের 


ননন প্রক্রিয়া ঘা পশুর ক্ষেত্রে, 


খ্হৃপস্থিত। ডাক্তারি বিজ্ঞানের 


টিতে সব মানুষই সমান, কিন্ত 
থালোচ্য গণতান্ত্রিক চেতনার স্তর, 


বচার বিশ্লেষণে যোগ্যতা-অযোগ্যতার 
পৃশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ মাম্যকে (বিশেষ 
ঘরে ভারতবর্ষের মৃত দেশে ) ' মনথুস্- 
দবাচ] দুঃখের সঙ্গেই বলা চলেনা। 
ংকীর্ণ রাজনৈতিক লাভালাভের 
দেস্ডে-দ্বার্থে দাবি করলেও নগ্ন 
ধ্ঞানসন্মত . সত্যের অপলাপ হয়। 
কথারই . পরোক্ষ সমর্থন ইন্দির] 
ম্বীর লাশ্রতিক আমেরিকা সফর- 
এলে এদেশের জাতীয় সাংবাদিক 


কে প্রদ্বত্ত ভাষণেই পাওয়া ষায়। , 


মতী গান্ধী স্বীকার করেছেন 
াঁচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটলাভের জন্য 
ক্ষা-দীক্ষা-পাত্ডিত্য ইত্যার্দির 


প্রয়োজন হয়না--প্রয়োঞ্জন এক বিশেষ 
আবর্ষণী শক্তির যা সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ভোটদাতাকে প্রভাবিত করতে পারে। 
এই সহজ সত্যটা এমনভাবে স্বীকার 
করায় শ্রীমতী গান্ধীকে ধন্যবাদ না 
জানিয়ে পারিনা । রাজনীতির রঙ্গ- 
মঞ্চে তার আবির্ভাবের সময় থেকেই 


" অস্তাবধি তার এই বিশেষ গুণটির কথ! 


চরম শক্রেও- অস্বীকার করতে 


পারেননা। 


কৃউবুদ্ধিজীত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের 
মধ্যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও: অবাস্তব 
স্বপ্নের ভবিষ্যতের জন্ম দেওয়া! যা কোন 
বিবেক-কুচিমম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব 
নয়। এইসব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও 
ভবিষ্যতের যুক্তি-বিজ্ঞানসন্মত বিচার- 
বিশ্নযণের ক্ষমতা-যোগ্যতা সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ ভোটদাতার্দের না থাকায় 
শ্রীমতী গান্ধীর সর্বাধিক স্থবিধা। 
এছাড়া তিনি জানেন এদেশের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ ভোটদ্বাতাদের  ভাববাদী-গুরু 
বাদী সহজাত প্রবৃতিকে (instinct) 
কিভাবে মোহাবিষ্ট করে ভোটবাকে 
তার অনুকূলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা! 
অর্জন করা সম্ভব।. আমরা দেখেছি 
প্রত্যেক নির্বাচনী সফরকালে শ্রীমতী 
গান্ধীর বন্তৃতামঞ্চে আরোহণের পূর্বেই 


সম্ভব হলেই নিকটতম মন্দিরে বা. ' 


ধর্মস্থানে প্রণাম নিবেদনের বা কোথাও 
নিজেকে স্থানীয় অঞ্চলের বধু বা কনা! 
বলে অভিহিত করার প্রহসন। তিনি 
জানেন সংখ্যাগরি্ঠ ভোটদাতার 
গণতান্ত্রিক চেতনা অপেক্ষা ধৰ্মীয় 
দুর্বলতার প্রাধান্য কিংবা! ব্যক্তিগত 
আত্মীয়তার দাবি কি পরিমাণ প্রভাৰ 
বিস্তার করতে পারে। বিশেষ করে 
সমগ্র ভোটাধিকারীর অর্ধাংশ নারী 
সমাজের নিকট এই কয়েক মুহূর্তের 
অভিনয়ের প্রভাব অপরিসীম ৷ স্থঙরাঁং 
বিশ্বের বৃহত্তম গণতঙ্ত্রে নির্বাচনের 
ফলাফলের মূল্‌ রহন্ত নিশ্চয়ই প্রকৃত 
গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ও উন্মেষ 
ময়। এছাড়া এদেশের বিরাট 
সংখ্যক যুবক এবং কিছু বিকৃত রুচির 
প্রাক প্রৌঢ় ভোটদাতা্ধেরও হূর্বলতার 
সদ্ধানও শ্রীমতী গান্ধী সমাক রাধেন। 
সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরকালে ব্যস্ত 
কর্মস্থচীর মধ্যেও তিনি স্থপাষ্টার 


অমিতাভ বচ্চনের অস্থস্থতার বিষয়ে ' 
ফোনে খবরাখবর নেন, ভাবী প্রধান-' 
মস্্রী পুত্র রাজীব সফরস্থগী সংক্ষিপ্ত 


করে স্থপারষ্টার দর্শনে চলে আসেন। 
সর্বোপরি শ্রীমতী স্বয়ং এদেশে পৌছেই 
দ্বরিদ্র করদাতার্দের অর্থের অপচয় করে 
বিশেষ বিমানে স্থপারষার হর্শনে 
বোগাই আসেন । কোন প্রুপদী শিল্পী 


এই “মাকর্ষণী শক্তি'র ' তায় 
যুল রহস্ত নিহিত আছে এক বিশেষ 


অভিনেতা কিংবা বিষপ্ধ শ্রষ্টার ক্ষেত্রে 
কি শ্ীযতী প্রার্থীর এই উদ্ছিশ্ন ব্যন্তত। 
কল্পনা করতে পারেন? কারণ এই 
শ্রেণীর ব্যক্তিদের সমবাদার-সমর্থকের 
সংখ্যা এতই নগণ্য যে আগামী 
নির্বাচনে যার কোনই বাস্তব মূল্য 


নেই। এছাড়া এমনও একট! কারণ 


অমূলক নয় বল অনেকেই মনে করেন 
তামিলনাড়,র মৃখ্যম্ত্রী রামচজ্্রনের 

হি অমিতাভ বচ্চন নির্বাচনে 
কোনদিন অবতীর্ণ হন তবে পুত্র 
য়াঙ্গীব সম্বদ্ধে যে স্বপ্ন তিনি সমত্বে 
লালন করছেন তাতে বাধার সষ্টি 
হতে পারে। কারণ শ্রমতী গান্ধী 
বিলক্ষণ জানেন এদেশের ঘে বিরাট 
সংখ্যক ভোটদাতা তাঁর ও তার 
পরিবারের সদস্তদের প্রধানমন্তিত্বে 
পদের শক্তির মূল উৎস তাদের মোহ- 
এবং ছুর্বল স্থানগুলি কি এবং কোথায় । 
এভাবেই পুত্র রাজীবের ভবিস্কতের 
পথকে নিষ্ধন্টক করতেই নাকি তিনি 
স্থপারষ্টারের জন্ত উদ্বিগ্ন । মহাস্বা 
গান্ধীর জীবনাধর্শের সন্তে (ঘা নাকি 
শ্রীমতী গান্ধীরও আদর্শ) সমসাময়িক 
হিন্দী চলচিচত্রজ্গগতের স্থপারষ্টারের 
জীবনাদর্শের মিল কোথায় আমরা 
বুঝতে অক্ষম। কিন্ত, শ্রীদতী গান্ধী 
বোবেন বলেই তার তথা! তাঁর পুত্রেরও 
বৃহস্পতি তুঙ্গে । এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ভোটদাতার দুর্বলতার রন্ধ পথের 
সন্ধান শ্রীমতী গান্ধীর ন্যায় হারা 
রাধেননা বা জানলেও শিক্ষা রুচি- 
সংস্কৃতি বিবেকান্ছসারে পারেননা 
তাদের ওপর শনিয প্রত্াব। 

, জরমতী গান্ধী বছদিনের নিরবচ্ছিন 
পরিকল্পিত প্রচেষ্টায় অবিভক্ত কংগ্রে- 
লের-জীবিত প্রকৃত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ধীমান 
পাথস্ব সারির নেতাদের একের পর এক. 
রাজনৈতিক যবনিকার অস্তরালে সরিয়ে 
দিয়ে . (পূর্বোক্ত উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ভোটের শক্তিতে বলীয়ান . হয়ে) 
শাসকদলকে নিজ নামে. নামাঙ্কিত" 
করে দ্বিতীয়-তৃতীয়.শ্রেণীর চাটু ক্তারদের 
সহায়তায় এমনভাবে পারিবারিক 
কায়েমী কর্তৃত্বের পটভূমি রচনা করে- 
ছেন ষে তাকে ভারতীয় রাজনীতির 
প্রকৃত জহুয়ী বললেও অতুঃক্তি হয়না। 
কিন্ত একথা সতা হ’লেও ভারতবর্ষে 
যা! চলেছে বাষ্রবিজ্ঞানের সজ্ঞানছসারে 
কোনভাবেই ‘গণতন্ত্র’ বল] চলেন] । 
চ্যারিটি বিগিন্ল থ্যাট হোম -+ যিনি. 


. এই বিরাট দেশের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির 


গর্ব করেন তিনি তার নিজের নামা- 
স্কিত দলেই বিন্দুমাত্র গণতাপ্তিক চিন্তা- 
ধারার প্রশ্রয্ন [তে প্রস্থত নন কেবল 
নয় সাঁমান্তত সম্ভাবনার বিরুদ্ধেই 
খভগহন্ত 1. পুত্র সংয়ের প্রয়াণের স্বল্প 


লেনিন,» 


সময়ের ব্যবধানেই বিধবা পুত্রবধূ 
" মানেকার প্রতি হীন-স্বপ্য আচরণ তীর 


সংকীর্ণ রাজনীতি-মর্বস্থ অমানবিক 


" স্বরূপই প্রকট করে। তার নিজের বা 


তার পুত্র রাজীবের কোন প্রতিদ্বন্বীকে 


' সহ্ব করা এই গণত্প্রিয় মহিলার 
পক্ষে সম্ভব নয়। পুত্রবধূর পিভৃকুলের _ 


সম্বন্ধে হে অবজ্ঞান্থচক উক্তি করেছেন 
তা কোন প্রকৃত মাঞ্জিতরুচির উন্নৃত- 
মনা মহিলার পক্ষে সম্ভব নয়। 


কিন্তু আশা বা ভরসার.কথা এই 


যেত্রীমতী গান্ধী যে 'বিসিসের” টি 
করে চলেছেন ছ্বান্বিক বন্তবাঁদের 
অপ্রতিরোধ্য নিঘ্নমান্গসারে তারই মধ্যে 
'আ্যান্টি ধিসিসের* হাটি হয়ে চলেছে - 


কেবলমাত্র পরিমাণাত্মক পরিবর্তনের 
মাধ্যমে প্ুপাস্মক: . বপাস্তরের জন্ত 
উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষ। করতেই হবে । 


স্শ্রুতি নয়াদিস্ীর রেলস্টেশনে মানেকা 
গান্ধী সমর্থক কং (ই) এম, পির যুব 


"কং (ই) সদস্তদের ছারা দৈহিক 


নির্যাতন-লা্না বা. পশ্চিমবঙ্গের মত 
রাজ্যে-রাজো কং (ই) গোষ্গিদ্ধন্ব গাণি- 
তিক হারে নয় জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি 
পেতে বাধ্য। প্রকৃত গণতন্ত্রকে অবরুদ্ধ 


করে টু'টি চেপে মারতে চেষ্টা করলে, 


সাময়িকভাবে কোন ব্যক্তিত্বের প্রভাব 
কার্যকরী হ'লেও হদূর ভবিস্ততে 
ব্রিত প্রকাশের বন্তাকে ব্যক্তিত্বের-ও 
কুটবুদ্ধির বাধ দিয়ে চিরতরে রোধ করা 


বায় ন1--সততবও নয়। 


তাত্বিক বিচারে দলীয় স্তরে 
বুর্জোয়া গণ তাঞ্বিক চেতনা-পদ্ধতি এবং 
মার্কসবাদী গণতান্ত্রিক কেব্রিকতা 
( Democratic Centralism ) এক 


ও অভিন্ন নয়, মৌলিক পার্থক্য আছে। 


কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই যে মৌল উপাদান 


কমীঁ-সমর্থকদের প্রয়োজন নিজ-মিজ 
দলীয় সংগঠনে সেই উপাদানের ক্ষেত্রে 
এদেশে থে মৌলিক মিন বা অভিক্নতা 
আছে তা লক্ষ্য করার মত। উভয় 
ক্ষেত্রেই এই উপাদান মিডিওকার 
শ্রেণীর গুরুবাধী যূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য 
অঙ্গপ্রাণিত। এক দলের নেত্রী 
‘এশিয়ার মৃক্তি্থর্য যুগ-যুগ জিও’ অন্ত- 
দিকে পশ্চিমবজের মত “বামপন্থী, 
প্রধান শাসকদনের দলীয় প্রধান কর্মী- 
সমর্থকদের দৃষ্টিতে-বিচারে “ভারতবর্ষের 
উততয্ ক্ষেত্রেই দলীয় কমীঁ- 
সমর্থকদের কোন মুল রাঁজনৈতিক- 
অর্থনৈতিক তত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরি- 
চয়ের কোন প্রয়োঞ্গন অমুতূত হয়ন! 
বা সভবও নয় কারণ উভয় ক্ষেত্রেই 
এদের বৈশিষ্ট্য এর! অর্থ শিক্ষিত বা 
তথাকথিত শিক্ষিত মিভিওকারশ্রেণীর । 


"নেতা ৰা নেত্রীর আুবাক্যই এদের 


নিকট একদাজ এবং পরম রাজনৈতিক 
দর্শনতত্ব। এই গুরুবা্দী ব্যক্তিপূজাই 
আপাতবিরোধী আবরধ-আতরণের 


অন্তরালে উভয় ক্ষেত্রেই দলীয় সংগঠ- 


নের যূল মন্ত্র বা মৌলিক নৈষ্ট্্য। 


‘যেভাবে 'বোগাস্‌? 


‘ পাচ 
এই কারণেই নির্বাচনোত্বর শাদনদ 
ক্ষষতা দখলের সঙ্গে-সঙ্গে কর্মী- 
সমর্থকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ভারভ- 
বর্ষের প্রত্যেক দলের নেতারা 
জানেন, উপলব্ধি করেন দলীয় সংগঠন 
সমর্থন-শক্তি বুদ্ধির একমাত্র সহজ 
উপায় বা পথই হ’ল এদেশে যেভাবে: 
হক প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল । এ 
বিষয়ে ইন্দীর] গান্ধীর সঙ্গে তথাকথিত . 
মার্কসবাদীদের তফাৎ নেই - পার্থকা- 
কেবল কৌশলগত বা Tactical. 
কোয়্যাক্‌ (Quack) ও ভাক্তারে, 
মিস্ত্রী ও ইপ্জিনীঘ্ারে যে একটা মৌলিক 
গুণগত পার্থক্য আছে তা তথাকথিত 
মার্কসবাদী দল প্রশামনিক ক্ষমতার: 
দৃত্তে বিস্বত হয়েছে বা অস্বীকার, 
করতেও লক্জাবোধ করে না। ব্যাপক 
অশিক্ষিত জনগণের .যধ্যে যেমন 
‘কোয়্যাকৃ’ দ্ডাক্তারবাবু হিসাবে পরি- 
গণিত হয় তেমনই গ্রামে-গর্রে শহরের 
পাড়ায়-পাড়ায় তোটসর্বন্ধ, স্লোগান- 
সমন রক্তপতাকাবাহী নেতানির্তর 


কমীঁ-সমর্থকরাও মার্কদবাদী’ -হিসাকে 


পরিচিত পরিগণিত হয়। স্থভরাং 
দলীয় সরকারের বদলের সঙ্গে সঙ্গে 


এদের বও বদল, ঘল বদলও অপ্রত্যা- 


শিত বা অদস্তব' নয়--সব দলই এতে 
উৎসাহও দেয়, নান! প্রকার প্রলো- 


ভনও দেখায়। 


সম্প্রতি ইন্দীরা গান্ধী রায়বেরি- 


লিতে বিহার প্রেস বিল সম্বন্ধে দেশ- 


ব্যাপী শিক্ষিত সমাজের বিরোধিতাকে 
বলে উপেক্ষা- ' 
তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছেন সেই: 
সাহসের মূল উৎস কোথায়? শ্রীমতী 
গান্ধী খুব ভালোভাবেই জানেন 
এদেশের শতকরা সত্তরজন ভোটদাতা 
নিরক্ষর সংবাদপত্র পাঠেই অক্ষম," 
তাছাড়া ধারাও পড়েন তাঁদের অধি- 
কাংশেরই প্রকৃত গণ তাত্বিক চেতনার 
নিদারুণ অভাব হেতু গণতন্ত্রে সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতার ভূমিকা ও মূল্য- - 
প্রয়োজনীয়তা অন্থধাবনের অদ্বোগ্য £ 
সুতরাং তার তথা তাঁর দলীয় সংখ্যা-+ 
গরিষ্ঠ ভোট প্রাপ্তির বিন্দুমাত্র অস্তরায়- ' 
অস্থবিধার সম্ভাবনা নেই। এই 
কারণেই তার এই উপেক্ষাঅবজ! 
প্রদর্শনের দুঃসাহস । জ্ীমতী গান্ধীর 
ও পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণ্টের বিপুজ-' 
সংখ্যাধিক্যে ক্ষমতা দখলের ও স্ধী- 


বিদ্ধ সমাজকে উপেক্ষা-অবজ্ঞ! করার 


দুঃসাহসের মুল রহস্ত এখানেই যা 
তাঁঘের স্বৈরাচারীর . ভুমিকায় নিয়ে 
আসতে লাহাষ্য করছে তথাকবিভ 
গণতান্ত্রিক পন্ধতিতেই ৷. বিশ্বের বৃহত্তম 
গণতক্ত্রের () নগ্ন স্বরূপ অপ্ৰীতিকর- 
স্ববিরোধী মনে হলেও বিজ্ঞানসন্মত 
বিশ্লেষণে একথাই দুর্তাগ্যবশ তঃ 
প্রমাণিত হয় । 





টু মৃণাল সেনের খারিজ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ | 
প্রতিবাদ. নয়, মৃণাল সেনের 
“ শ্ধারিজ’ সুন্ম অপরাধ বোধের ছবি। 
-অশাস্ত অস্থির কুদ্ধ মুপাল সেনকে আর 
পাওয়া হায় নাঁসেই 
প্রতিদিন? থেকেই। 


বান, পরিশীঘিত অন্নে সমাহিত- 
প্রায় বুৰিবা, কিছুটা মত্যজিতেরই 
অত।-যখন মৃণাল ছিলেন রাগী, 
তখন ভার ছবিতে রাজনীতির প্রসংগ 

থাকত, যদিও তা অগভীর অন্থচ্ছ__ 
-ক্তবু থাকত শোষণ-পীড়ন যন্ত্র 
(কোন  ভেকু নাঁ- নিয়েই_বরং 
ক্মনেকটাই সোচ্চার-গ্লোগান মুখর-- 


ক্যামেরার অস্থিরতায় অস্থির সময়কে . 


বিষে দেবার-একটা চেষ্টা বা কৌশল । 
ক্ষলে মৃপাল, হয়ে উঠেছিলেন রাজ-২ 
: নৈতিক চলচ্চিত্রকার হিসেবে পরিচিত 
' অনেকের কাছে। লে- পরিচয়কে 

গোপন করে তিনি এখন ছবি করতে 
চাইছেন শোষণকে প্রত্যক্ষ করাতে 
,সয়__শোষণ ভিত্তিক. সমাজ ব্যবস্থায় 
প্রার্পনিক্‌; সম্পর্কের দর্পণে শ্রেণী 
বৈষস্যের প্রতিক্রিয়া সুয়ে তুলতে । 
| কিন্ত প্রশ্ন, সে বিষয়েও তিনি" কতটুকু 
সার্থক বা প্রগতিশীল হতে পারলেন ? 
একদিন, প্রতিদিন ছবিতেও লক্ষ্য 
ক্র .গেছে_ উপার্জনশীল1 মেয়েটির 


একটি রাত বাড়ি - ফিরতে না পারার. 


কারণ. যে. অফিস ইউনিয়নের 
ন্দাদ্দোলনের, শয়িক হওয়া-তা৷ শেষ 


প্যত্ত অনুচ্চারিত রেখে রাজনৈতিক 
প্রসঙ্গকে, এড়িয়ে: হাওয়া হয়েছে।- 


ব্সলোচ্য ছুবিটিতেও ' রাক্জনীতিকে 


থামল ন দিয়ে মানবিকতা ও অপরাধ. 


. বোধের নু টানাপোড়েনে বিষয়বন্থকে 


বিহ্বন করে তোলে। সেখানে আত্ম-: 


| রানি কেমন স্থির মিশ্ি্ততায় পুত 
কেমন যেন প্রতিবাদের. ভাষা কেড়ে 


_ বনিষ্বে ক ও সহনশীল করে তোলে 


সেইসব. শ্রমজীবীদের । শোধিতদের 
নীরব প্রস্থানের মধ্য দিয়ে এমন কোন 
ইঙ্গিত ফুটে ওঠে নি, যেখানে প্রতিবাদী 
- ব্যঞ্জন! ষ্ঠোতক হয়ে ওঠে ।- 

| শিশু শ্রমিককে নির্ধাতন ও 
শোষণ, ব্মান -সমাভব্যবস্থায় কি 


,কুরুণ অথ নৈতিক বিপর্ধয়কে' প্রকট. 


ক্করে আউশাপ ডেকে: আনে - তার 
সর্থক বিষয় বক্তধ্যের প্রত্যক্ষ প্রতি- 
ক্রিয়াকে, , আচ্ছন্ন করে দিতেই বেন 
. ভ্রমাপদ ' চৌধুরী কাথিনী - রচন! 


“একদিন ll 
এখন তিনি-শাস্ত 
1. সৃমীক্ষায় ময়, অলিক ৃযসা সৃষ্টিতে 


করেছেন, অথচ গভীর সমাজতাত্বিক 


টষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন 'ৰটয়ে ও প্রপতি-. 


শীল চিন্তার স্বাক্ষর' দিতে গিয়ে শুধু 


ছলনাই প্রকাশ করে ফেলেছেন। 
সবণাল,সেনও সেই কাহিনী অবলম্বনে 


ছবি তৈরী করে - অনুরূপ কার্ষটিই 


সুসম্পন্ন করেছেন মাত্র । খারিজের 


‘বালক ভৃত্যের প্রতি মনিবের শোষণ ও - 
. অবহেলা প্রত্যক্ষীভূত ন! করে কয়েকটি 
"মণ্টাজ ‘শটে ' পরোক্ষ রূপায়ণ , শিল্প 
. চাতুরী অবশ্তই প্রকাশ করে, . কিন্ত 
-'মাম্‌ মিডিয়ার? আশ্রয়ে একজন সমাজ 


সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব এভাবে হুসম্পন 
হয় না। ছবিতে প্রথম দিকেই থে 
দৃশ্ে বালক ভৃত্য নিয়োগ দেখি, পরের 


'দৃশ্যেই দেখা যায় সেই বালকটির সত্য 


হয়েছে রান্নাঘরের গ্যাসে এবং সেই 


নিয়ে হৈ হুল্লোড় রৈ দৈ ব্যাপার. 


ছেলেটির মৃত্যুর রহস্ত - উদ্মোচনে 


পুলিশী তদন্তের সেইসব সাবেকি . ২ 
ব্যাপার। মনিব জানে না, তাঁর ' 


গৃহভৃত্য কিভাবে কখন সিনেমায় গেল, 
তার খাওয়া দাওয়ার কি হল; কোথায় 
শুতে গেল-_কিছুই জানে না-শুধু 
সকালবেলা “তার খোঝে রাম়াঘরের 


দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে ও পরে. জানতে .. 
পারে তার মৃত্যু হয়েছে। এ কেমন. 
‘মনিব ? ছবিতে যতটুকু মনিব ও তার 
স্ত্রীকে . দেখা গেছে, 
উদাসীন কখনই মনে হয় নি, সহাছ- 


ভাতে এমন 


ভূতির . অভাবও তেমন লক্ষ্যে পড়ে 
নি। মনিবের বালক পুত্রের জীবন- 
ধারণের সংগে গৃহভৃত্যের জীবন 


যাপনের কয়েকটি খণ্ড দৃশ্য কন্ট্রাষ্ট 


এফেক্ট ফুটিয়ে তুলেছে হুম্দয়, কিন্ত 
গোটা. ছবির প্রেক্ষাপটে তা শুধু 
সচেতনতার - একটুধানি ছাপমাজে। 


বিষয় যূলীভূত হয়েছে বালকটির সৃত্যুর 


অন্ত দায়ী কে এই প্রশ্নকে. কেন 


করে.। মনিব মৃত্যুর জন্ত দায়ী .করে। ৃ 
বাড়ির আানিকিকে--কারা। বানানে: হটে ওত নেব পর রসটা চক 


. কোন. ভেষ্টিলেটার রাখা হয় নি। 


মনিবের সতী দ্বায়ী করে তার স্বামীকে 
আর একটু সচেতন হল না কেন-- 


ছেলেটার গায়ের বাড়ির ঠিকানাটাণ : 
লিখে রাখা হয় নি কেন।-_এইভাবে 


একজন আর একজনের ঘাড়ে দোষ 
চাপিয়ে, অব্যাহতি পাবার মিথ্যা 
চেষ্াা ছবিতে এসেছে ভালই--কিন্ 


আইনজ ষ্ধন বলেন_দায়ী আমরা : 


কেউই নরই_ায়ী এই সমাজ ব্যবস্থা 


' তখন সাধারণ দশকের কাছে সেটা 





' নইলে প্রথম দৃশ্যেই একটা চলস্ত 


, ফ্ল্যাটবাড়িতে সেই 
শোনান হল .কেন। সংলাপগুলির - 


" ভূত্যের। এটুকু জানাতে চলমান 


আুধ দেখিয়ে ষ্টান্ট দেওয়া কেন? 
"- পাড়ার মস্তান ছেলেদের ক্রিয়া 


চিভার আগুনে মৃত ছেলেটির বাবা, 


" হয়েই থেকে যায়--কারণ শেষ দৃশ্যে 


. মালদহ জেলার সমাজসেবী ডচি 
পিনাকীরঞ্রন রায় সমগ্র চিকিৎসক- 


কুলই নয়,সমগ্র সয়াজের মধ্যেই আদর্শ-' 


স্বানীয় সেবক ৷ তিনি বছরে € হাজার 


. | ছানি পড়া অন্ধ মানুষের 'চোখ অপা- 
| রেশন করেন বিনাযুল্যে, বিনা -পারি- 


শ্রমিকে-। তিনি মালদহ 'জেজ] এবং 


উত্তরবঙ্গ সমিহিত আসাম ও বিহার 
, এবং পঃ বঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিমাংশেও “এই 


সেবা কার্য- ছড়িয়ে দিয়েছেন একটা, 


একটা আন্দোলনের পর্যায়ে তিনি 


উদ্ধ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন । 
সেবক চিকিৎসকের সন্ধান পেয়েছি 
যিনি তীর সঞ্চিত অর্থের প্রায় সবটাই 


মানব কল্যাণের অন ব্যয় করেছেন 


চিকিৎসা ব্যবস্থাহীন এলাকায় একটি 


হেয়ালীর মতই যনে হবার ' কথা 


কারণ সেটা কথার' কথা হয়েই থাকে 
ছবিতে দৃশ্যায়ণে প্রত্যক্ষীভূত হয় 
না।. ‘মান কমিউনিকেশন’ এভাবে 
সম্ভব নয়! 

" মৃণাল সেনের এ ছবিতেও য্থা- 
রীতি ইকনমি অফ শটলের’ অভাব । 


ট্যাক্সীতে পুরুষ ও ত্বীকে অদৃশ্য রেখে 
যে সংলাপগুলি উচ্চারিত-হল, পরেই 
একই 'সংলাপ 


মধ্যে এটাই স্পষ্ট হয়, টি ভি, ক্রিজ কিছু" 
নয়, স্ত্রীর এখনই প্রয়োজন একটি গৃহ- 


যান্সীতে নায়ক নায়িকাকে আড়াল 
করে ড্রাইভারের এক ক্রিমিনাল হুলত, 


প্রতিক্রিয়া! স্বাভাবিক এবং প্রতি- 
বেশীদের সহান্ভৃতিও কিন্তু লেলিহান 


অন্তান্ত ছেলে ও সাথীদের যেরকম 
ক্ষোভ ও চোখে উত্তেজনা ও আক্রোশ 


একাস্তবা্ছিত প্রতিক্রিয়ার 

আতভাসমাত্র লক্ষ্যে পড়ে না| . 
", 'ঝুভীন. ছবিটির ফটোগ্রাফীতে কে 
কে মহাজনের 'স্থনাম্‌ অস্থপ থাক্বে। 
সম্পাদনায় গজাধর নব্বর ও শিল্প 
‘নির্দেশনায় 


কোন 


প্রকট করে। মমতা শঙ্কর, অঞ্ধন দত, 
শ্রীল! অজুমদার, ইন্জনীল, মৈত্ৰ প্রভৃতি 
শিল্পী অভিনয় করেছেন । 


১8 
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বিরাট এলাকা. জুড়ে “চন্দন ক্যাম্প’ .. 


তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ' তাঁর এই 
| সেবা কার্ষে তিনি অনেক যুবককেও 


আমরা আর একজন প্রচারহীন 


উদ্দেন্ত আদিবাসী তপশীল অধ্যুষিত 


৫৯ বেডের সরকারী, হাসপাতাল - 







নীতিশ রায়ের কৃতিত্ব | 
. উল্লেখের দাবী রাখে। "কিতি করম্থের 
সুর যোজনা সংযমের কিছু -অভাবকেই, | 


রন ॥ শুক্রবার, ২৪শে লেস ১৯৮২ | 


নির্মাণে সহায়তা দান] ভার এই 


'মানবসেবার কার্যকলাপ লোকচক্ষুর 


অস্তরালেই সংঘটিত হচ্ছিল আমর! 
সম্প্রতি এই আদর্শ স্থানীয় সেবা! কার্যের 


সন্ধান পেয়ে জন. সমক্ষে তার প্রচার - 
করা কর্তব্য মনে কয়েছি.। একটি - 
'এলাকার, হাসপাতাল স্থাপনের জন্ত 


কত বাধা বিপত্তি'টানাপোড়েনের ষধ্য 
দিয়ে যেতে হচ্ছে-_জনসাধারণের সেই 
প্রচেষ্টার পিছনে আজ এই চিকিৎমকও 
সামিল হয়েছেন । . 


এই. হাসপাতাল স্বাপন্‌ নি! 
অনেক লেখালেখি আন্দোলনের পর. 


১৯৭৫ সনের ২১শে অক্টোবর পঃ বঙ্গ 
সরকারের স্বাস্থ্য দয [77১/53 
(HC) 4-73/13218 নং -পক্ধে 
জানানো হয় বীরভূম জেলার যুরেশ্বর, 
গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্ত স্থাপিত 
হতে.পারে। কিন্তু এই অঞ্চলে অতি 
দরিত্র মানুষের দ্বার - অধ্যুষিত ক্ষত 


জমির মালিক বা ভূমিহীনদের পক্ষে 


প্রয়োজনীয় জমি দান কর! সম্ভব হয়ে 
ওঠেনি । জর্িংকেনার জস্ত তহবিল 


: সংগ্রহার্থে একটি, কমিটি হয়। এর 
সভাপতি উদ্ভোগী পুরুষ ছিলেন।, 
1 তার, প্রাথমিক, প্রচেষ্টার - কথা এই 
‘ অঞ্চলের মাহুয আজও সক্কৃতজ্ঞ চিত্তে 


ন্মরণ করে। তীর প্রচেষ্টাতেই এই 


অঞ্চলে; ছাসপাতাল স্থাপনের আমন্দো * 


লমের প্রাথমিক সফলতা পায় কিন্ত 


. আকস্মিকভাবে তিনি মারা যাওয়ায় 


জমি জোগাড় সম্ভব হয়ে ওঠেনি |. এর- 


পর ১৮ সনের ভয়াবহ বন্যা ও পরে 
“খরায় জমি খরিদ করা হয়নি । 


সময় গড়িয়ে যায় 1". ময়ুরেশ্বরের 


"বেদনায় গতীরতাবে চিস্তাগ্রস্ত করে 


তুলল। এই যুবক আঙ্গ জীবনে 


সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্ত জীবিকার তাগিদে - 
নানা জেলায় ঘুরে বেড়ায়-_যদিও তার 


জীবিকা মানব সেবাব্রভ-_রোগীর 


চিকিৎসা করণ, নিরাময় করা. কিন্ত - 
একদিন এই কুস্তোর গ্রামেই প্রাথমিক ' 


বিস্তালয়ে পড়! শেষ করে, নিজে সংখ্যা- 
লঘু সম্প্রদায়ের হয়েও সংস্কৃত বিশেষ 


লাবজেক্ট নিয়ে স্থূল ফাইম্যালে, জেলায়. 
প্রথম স্থান অধিকার করে । মুশিদাবাঘ, 
কান্দি কলেজের পাঠ শেষে মানব 


সমাজের অধিকতর সেবার সুযোগ 


' পাবে আশায় ভাক্তারীতে' ভর্তি হয়। 
সর্বোচ্চ গৌরবের সজে অনার্স ও শ্বর্ণ- 


পদ্বক নিয়ে নীলরতন সরকার মেডি- 


ক্যাল কলেজ থেকে এম বিবি এস, 
পাশ করে মেডিক্যাল সায়েন্সের নানা 
বিষয়ে -পাঠ ও গবেষণা শেষ করে . 
Dip ৪. M. ৪০ পাশ করে এবং 


জেনারেল সার্জারীতে এম এস পাশ 


করেন । -এরপর তিনি পঃ বঃ সর-: 
কারের স্বাস্থ্য ঘণ্তরে ভবলু বি,এইচ এস 


সমাজ । সেবার কাজে ত্যাগ স্বীকারের ঘটনা 


এ এ চাকরী নেন--কর্তব্য কর্মব্যাপদেশে 
প্রথম মালদহের মৌলপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের 
(প্রাথমিক) - ভার-প্রাঞ্ড চিকিৎসক 


_ছিলাবে যোগ দেন। এতদিন পড়া 


শুনার মধ্যেও গ্রামের সঙ্গে ছিল তার 
গভীর যোগ্ত্র__আজ তিনি জীবিকার 


তাগিদে গ্রাম থেকে দূবে চলে গেলেও 
ইদয় পড়ে থাকল তীর গ্রামেই।, যে 


গ্রামের জলবায়ু আলো, মুক্ত পরিবেশে 
এই যুবক বড় হুয়েছে_তার মাছষ 
তাকে বড় হবার "শিক্ষা দীক্ষা নেবার 
সুযোগ দিয়েছে--মাহ্যকে দেবা 
করার প্রেরণী জুগিয়েছে,-অতি 
ঈরিজ্র পরিবারে জন্ম নিলেও হৃদয়কে: 
প্রশস্ত করার সুযোগ দিয়েছে”_ 
গ্রামের প্রতি, তার মানুষের প্রতি খু 
যে কি করে শোধ করব দূর দেশে 





: থেকে এই নিয়েই সে নানা কাজের 
অধ্যেই মৰ্মযন্্রণ। ভোগ করেছে,-সময়' 


সুযোগ পেলেই ছুটে ছুটে গ্রামে 


গিয়েছে । নিজে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
. হয়েও উদার মানবতার আদর্শে বিশ্বাসী 


সখযাসরসমদায়ের এক নারীর-নামা । 


ব্যাধি নিরাময়ের করুণ আবেদনে সাড়া ' 


দির তিনি তাকে জীবনসঙ্িনী করেন” 


"কিন্ত এই 'যুবকের মনের গহমে, 


পীড়া দেয় তার গ্রামবানী,. গ্রামের 


-আলো বাতাস তার মাঠ, ঘাট, পুকুর, 


ধানক্ষেত তাকে ধে নিরস্তর হাতছালি- 
দেয় যনে করিয়ে দেয়, দেশ মায়ের 


দুঃখের খণ কবে শোধ করবো? এই 
. এই খন তাকে পীড়া. দেয়। যৌলপুর 


প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্ত্র তার আমলে-সেরা? 
্বাস্থ্যকেন্্ররপে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্থাস্থযদপ্তর 
কর্তৃক পুরস্কৃত হল।- তিনি ভাবলেন 
মানবসেবার পুরস্কার আমি পেলেও 
আমার গ্রাম, আমার গ্রামবাসীর খপ 


আজও শোধ করতে পারলাম ন! 


ইতিমধ্যেই তিনি মালদহ সর হাস- 
পাতালে বদলী হয়ে এসেছেন। শল্য 
চিকিৎসক হিসাবে নাম, যশ, খ্যাতি 


এবং অর্থ আশীরাদের মতই: তার উপর 


বর্ধিত হল। এই যুবক মনে মনে দৃঢ় 
ছল__জননী গ্রাম এর আশীর্বাদই তার 
প্রধান শুভদৃটি- সহায়ক, তার পু, 


.গ্রামবাসী-দরিব্র, রোগ শোক তাপ- 


দ্ধ গ্রামবাপী। এই মাতৃখণ পিতৃধণ 


. কি করে শোধ করবে । একদিন গ্রাম- 


বাসীরা, তাকে জমির অভারে হযুরেশ্বর 
থেকে হাতিনগর হাসপাতাল চলে 


ৃ যাবার “ফলে তাদের গভীর মর্মবেদনা ও 


ক্ষোভের কথা - জানান। "তার সম 
গভীরভাবেই আন্দোলিত হল । ন! 
আর দেযী নয়--এইবার 'তার পিতৃ 
মাতৃ খণ শোধ করার পাল! 
আদিবাসী ভপশীলি ও অন্তান্ত দিত 
.শরেণীর মাহষের : রোগ ব্যাধি লারা 


"শেষাংশ গম ঠা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, 


*সমাজ সেবার কাজে 
ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর - | 
চিকিৎসার স্বরাহা আর হয় ন] 


হাসপাতাল স্থাপনের স্বপ্ন উবে যাবার - 


মতো হয়। এই অবস্থায় শেনি! যায় _. 
মযুরেশ্বর বকের সীমাস্তবর্তঁ হাতিনগর 
নামে জনবিরল গশ্ুগ্রামে এক প্রাথমিক 
দবাস্থাকেজ স্থাপনের সরকারী প্রস্তাব 
এসে হাজির হয়। -মযুরেশ্বরের দৃরিক্র 
মাহষের মনে বেদনামিভিত ক্ষোভের 


সঞ্চার হয়, কারণ হাসপাতাল নির্মাণ্রে . 


স্বান হিদাবে তুলনামূলকভাবে ছাতি- 


নগরের চাইতে সযুরেশ্বরের অবস্থান 


অনেক অনুকূল হলেও এই- এলাকার 


-মাছষ হাসপাতালের জমি দান করতে -- 


..৯ পারাতেই হাসপাতাল অন্যত্র চলে 
ধাচ্ছে। হাতিনগরের জমি ভেস্টেড 
অমি- তাই হামপাতালের এ প্রস্তাব। 


অথচ হাঁতিনগরে কত অস্থবিধা, স্থান . 


হিসাবে কত অযোগ্য-- | হাতিনগরের 
"স্বান হল (১) মযুরেশ্বর থানার সীমাস্ত 
এলাক] (২) মযুরাক্ষী নদীর চড়াপড়া 
এলাকা যা বন্তায় প্রায়ই ডুবে যায় (৩) 
৩ কিলোমিটার দূরেই ৫০ শধ্যার 


সীইবিয়া হাসপাতাল ৫) কোন বাজার- 


নেই, উচ্চবিদ্যালয়, সরকারী অফিস, 
ব্যাঙ্ক, টেলিফোন এবং বিছ্যাৎঘোগ নেই 
(৫) বিরল জ্নবসাতি। , 

এ১ এই অবস্থাতেই ময়ুরেশ্বরের দর 
বঞ্চিত মান্য যখন বোনামিশ্রিত কঠে 
তাদের হাদপাভালের অভাব ঘুচজ না 
বলে নানা আলোচনায় মুখর 


ছিল,_তখনই গ্রামের এক চিকিৎসক - 


যুবক "ঠিক করে ফেলল-_ভার 
সংগৃহীত এক লক্ষ টাকা দিয়ে গ্রামের 
হাসপাভালের জন্য জ্রমি, খরিদ করবে 
/ এবং “সেই জমি সরকারকে দান 
করবে হাসপাতাল নির্মাণের জন্ত.। 
গ্রামের মানুষ এই খবর জেনে আনন্দে 
ছুই হাত তুলে এই যুবককে আশীর্বাদ 
করল। : ক 


তারপর শুরু হল দ্বিতীয় পর্যায়ে 
হাসপাতাল নির্মাণের জন্ত অভিধান । 
চি ৮১ তারিখে প্রাথমিক স্বাস্থাকেন্র 


নির্মাণের "অন্ত ডাইরেক্টর, হেলথ , 
পাভিসের কাছে ৭ একর জমি মযুরেশ্বর 


২নং কের, সধুরেশ্বর মৌজায় দান 


করবার এক অহুষ্ঠানিক প্রস্তাব এই . 
যুবক দিজে। ১৭৭ জন নানা জাতি 


বর্ণ, ধর্ম, জীবিকা, দলমত এর মানুষের 
নহিযুক্ত একটা গণদরখাত্তও দাখিল 
হল। নব . ছল মতের পঞ্চায়েত 
প্রধানরা সহি দিলেন *টি অঞ্চলের 
মযুরেশ্বর। দাস পলস," ঝিকরভা, 
দক্ষিণ গ্রাম, ভাবুক, বড় তুড়ি গ্রাম । 
এই এলাকার সি পি আই (এম) এম 
এল এ লীপঞ্চানন সহি দেন। হাত্তি- 
নগরের তুলনায় এই স্থানের নান! 
“হুবিধাজনক পরিস্থিতির কথ! বিবেচনা 
ক্ররে, হাতিনগরের স্বাস্থাকেন্্র স্থাপনের 
ন্তাব বাতিল করার আবেদন কর! 


১৯৮২ 


হয়। সয়ুরেশ্বরের প্রস্তাবিত স্থানের হ্থবিধা 
দেখানে! হয়--(১) স্থানটি ব্লকের কেন্্ 
স্থলে অবস্থিত। (২) আশে পাশে 
লোকসংখ্যা প্রায় ৮০,৯০০  -€৩) 
হানপাভাল স্থাপনের মৌজার জনসংখ্যা 
(৪) আশেপাশের আদি- 
বাসী, তপশীল, ভূমিহীন অধযুষিত। 


১০১৪৪ ৩ 


(9 এক কিমি দুরে ১ট] পাকা ও.১টি. 


কাচা রাস্তা দ্বার হাসপাতালের 
প্রস্তাবিত স্থানযুক্ত । (৬) জেলা দপ্তর 
ও মহকুমা দণ্র পাকা রাস্তা দ্বারা যুক্ত 
(৭) বর্তমান -শ্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দুরত্ব 
হবে-(ক) সাত পলসা ১* কি মি. (খ) 
নোয়া পাড়া ১* কি মি (গ) ডেক। 
২৩ কিমি। (০)-এখানে অর্ধনাপ্ডাহিক 
. বাজার আছে। (৯) সহ শিক্ষামূলক 
৬** ছাত্র ছাত্রীর উচ্চ বিদ্যালয় 


রর 0.) মযুরেশ্বর থান!। (১১) ময়ুরেশ্বর 


গ্রামীণ ব্যাঙ্ক । (১২) একটি সাব পোষ্ট 


‘অফিস .'(১৪) টেলিফোন ও বৈদ্যুতিক 


- লাইন "সংযুক্ত এবং প্রস্তাবিত জমির 


প্রকৃতি বা স্‌ ু 
৪ Nl LES 5829 


স্পেশিফিকেশন মত" প্রাইমারী হেলথ 
সেপ্টারের জন্য ১৮ বিঘ! মি।. 

- এতগুলো স্থবিধার কথা বিবৃতি 
করে এই দরখাস্ত মূলে ডি এইচ এস 


"অফিস (১৩) ইরিগেশন সাঁবডিভিশন 


হকার উচ্ছেদ প্রসঙ্গে . 
.+ ৰেশ “কিছুদিন ধরেই কলকাতায় 
হকার উচ্ছেঘ অভিযান চলছে। লক্ষ 
লক্ষ পথচারীর অস্থবিধা করে কয়েক 
হাজার হকারকে কোন মতেই সুবিধ! 
দেওয়া যায় লা । তবে নিশ্চয়ই-হকার 
দেয় বিকল্প ব্যবস্থা করা উচিৎ। কারণ 
এরাই বা. কোথায় যাবে? কিন্ত 
লক্ষ্যণীয় যে এই উচ্ছেদ অভিযানের 
নামে পুলিশী জুলুম এবং সেই সঙ্গে 
ঘুষ খেয়ে কিছু হকারকে ব্যবনা করতে 


দেওয়] এখন পুলিশেরই- একটা ব্যবসা 
. হয়ে দাড়িয়েছে । এ প্রসঙ্গে আরেকটা 


কথা বলা উচিৎ যে এই হকার উচ্ছেদ 
অভিযান থেকে সংবাদপত্র হকারদের 
কিছুটা ছাড় দেওয়া দরকার 'বশেষ 
করে হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে 
যেসব ক্ষুত্র সংবাদপত্র বিক্রেতা আছে। 


- এরা অধিকাংশই দীড়িয়ে দাড়িয়ে 
কাগজ - বেচে . তাতে পথচারীর বিশেষ- 


অন্থৃবিধা হয় না। এবং সংবাদপত্রের 
মতো একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিল মনে 


সামনে শারদ উৎসব উপলক্ষ্যে এদের 
ব্যবনা-করার সব. থেকে উপযুক্ত সময়। 
মান! রকম শারদীয় পড্রিকা বিক্রিই 


পাকিস্তান 
গর্ব পৃষ্ঠার পর. - | 
১৯৫৮ সালে আয়ুব খানের সামরিক 


শাদিনে বিদেশ মন্ত্রী হয়ে অংশ গ্রহণের 
মধ্যে দিয়ে তুট্রো পাকিস্তানের 


- রাজনৈতির. রঙ্গম্চে প্রবেশ করেন। : 
যদ্বিও পাকিস্তানের নাটকীয় ঘটনা- 


বলীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তিনি 
সামরিক সরকারে অংশ নিয়েছেন, 
তবে তিনি পরবর্তী কালে সামরিক 
-শাদনের বিরোধী শক্তির পুরোধা 


হয়ে দাড়িয়েছিলেন। ইয়াহিয়া খার, - 
- পূর্ব বাংলায় সামুরিক বিপর্যয় তুট্রোকে 


১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্ষমতায় 
আদতে সাহায্য করেছিল তবে 
তাঁর এই বেসামরিক শাসনের পিছনে 
সামরিক ..বিভাগের একাংশের 
সমর্থনও ছিল। তার মধ্যে বর্তমান 
সামরিক শাসক জিয়াউল হকও 


₹ছিলেন। তুষ্টো একজন উচ্চাকাজ্জী 


রাজনৈতিক নেত1। বহু বিচক্ষণতার 
অধিকারী হয়েও দ্বৈরাঁচারী শাসকের 
দাভিক আচরণ, ত্যাগ করতে পারেন 
নি। তিনি নির্বাচনে জয়ী হবার জন্ত 
চরম দুর্নীতি ও রিগিং এর আশ্রয় 


॥ সাঁভ 1 
নেন। এর দ্বারা পাকিস্তানের: 
জনগণ তার শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ 
হয়ে ওঠে। সেই সময় সমস্ত দেশ- 
ব্যাপী রাজনৈতিক হত্যাঁকাখও আর্ত 
হয়। তবে ভুট্টোর স্বল্পকালীন শাসনে: 
একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সিমলা! 
চুক্তি। ক্ষমভায় আদার পর তিনি 
ভারতের, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর সঙ্জে ভারত ও পাকিস্তানের 
মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য 


-সিমলায় মিলিত হন। তারা শেষ 


এক চুক্তিতে উপনীত হয়। এই চুক্তি 
অনুধায়ী ঠিক হয় পাকিপ্তাম ও - 
ভারতের মধ্যে সমস্ত বিরোধ ঘিপাক্ষিক 
আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা 
হবে। - শক্তি প্রয়োগ করা হবে না। 
সাম্রাজ্যবাদীরা এই চুক্তিকে নস্তাৎ 
করার জন্য ষড়যন্ত্র আরস্ত করল । এই . 
ব্যাপারে পাকিস্তানের আত্যন্তরীণ 
বিরোধকে 'কাজে লাগিয়ে 'আবার 
সামরিক. অত্য্থান ঘটিয়ে  তুষ্টোকে 
ক্ষমতা .থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।, 
১৯৭৭ সালের: এই লামরিক কুপের 
নায়ক হলেন ভূট্রোর নিযুক্ত সামরিক 
প্রধান জিয়াউল হক।  - (চলবে) 





সিউড়ী সি এম ওকে. HPD (8০১ এইসব হকারদের সার! বৎসরের লক্ষ্য 
100-79/2392 ৫ -20-10-81 ধাকে। কিন্ত সম্প্রতি শিয়ালদহ ষ্টেশন 
চিঠিতে অস্ত করে রিপোর্ট দ্বিতে চত্বরে_সংবাদপত্র বিক্রেতাদের . এস, 


'বলেন। সেই মূলে ১৭-১১-৮১ তারিখে 
- সিউড়ী সি এম ও তদস্ত করেন এবং সি 
এম ও ডেপুটি ডাইরেক্টর হেলথ প্র্যানিং 
এণ্ড ডেভেলপমেন্টকে রিপোর্ট করেন 
১১৭ / ভেভ--৮২ তাং সিউড়ী 
১১১৮২ নং পত্রে যে এখানে ১* 
শয্যার এক সাবসিভিয়ারী হেলথ 
সেন্টার হতে পারে। কিন্তু এই 
রিপোর্টের মর্ম এই. এলাকার মাস্ৃষকে 
সন্ত করতে পারে নি। তারা চায় 
এখানে €*. শয্যার প্রাথমিক স্বাস্থ 
কেন্ত্র। সুতরাং এই যুবকের খণ 


" শোধের প্রাথমিক পর্যায় সে সমাধা 


করতে পেরে,__কিছুটা তৃড। দ্বিতীয় 
পর্যায়ের ৫* শহ্যার . হাসপাতাল 
স্থাপনের কাগজের লড়াই শুরু হয়েছে । 
এই -সুবক সম্প্রতি শ্রীরামনারারুণ 
গোস্বামীর সাথে দেখ! করে তার সব 
কথাই ব্যক্ত করেন। সি পি আই 
(এম) এর স্বাস্থ্য বিভাগের রাষরমন্ত্র 
গভীর মনোষোগের সঙ্গে তার কথা 
শুনে সহানুভূতির দৃষ্টিতে বিবেচনার 
আশ্বাস দিয়েছেন। রর 
একদিকে সর্বদা ব্যস্ত চিকিৎসকের 
গুরুতবাত্রিত্ব চাকুরীর কর্তব্যের মধ্যেও 
গ্রামকে এক দণ্ডের জন্তও না ভোলা 
ভাঃ এম, এ, মাবুদ মালদহ সদর হাস- 
পাতালের শল্য চিকিৎসক তার সংগৃহীত 
লক্ষাধিক টাকা গ্রামের হাসপাতাল 


আর, পি বসতে দিচ্ছে না। এবং ' 


জুলুম করছে । এ ব্যাপারে সরকারের 

দৃষ্টি আক্ধিত হওয়া উচিং। 
জগন্নাথ মিশ্র 

১ম পৃষ্ঠার পর 


রকমভাবে প্রশাসনিক চাপ হষ্টি করা- 


হয়। সাক্ষী ভাঙ্গানোর প্রচেষ্টা চলে | 
বিহারের মুধ্যমন্ত্রী ডঃ" জগন্নাথ 


মিশ্র বিরুদ্ধে অভিযোগের অস্ত নেই। 


শ্বজনপোষণ থেকে শুরু করে সম্প 

" মংগ্রহের বিষয়ে প্রশাসনকে অপব্যবহার 
করার অভিঘোগও আছে । 

ভঃ মিশ্র বুঝতে পেরেছেন এবার 

তাঁর রমরঙার দিন শেষ হয়ে এসেছে। 

যে কোন মূহূর্তে হাইকমাণ্ডের নির্দেশ 

এসে যেতে পারে মুখ্যমন্ত্রীর গদি ছেড়ে 


"দেবার, জন্য। তাই তিনি জোট 


বাঁধছেন । -বিস্ত তা থে কার্যকরী 


হবার নয় তাও তিনি. বুঝেছেন। . 


তাই তিনি গদি বাচাতে এখন জনৈক 


'তাস্ত্রিকের শরণাপর হয়েছেন । তান্ত্রিক, 


"প্রদত্ত বিধানকে আশীর্বাণী মনে করে 


ডঃ মিশ্র অগ্রসর হুচ্ছেল। কিন্ত এত 
প্রচেষ্টা সত্বেও বিহারের “আন্ধলে' ডঃ 


জগন্লাথ মিশু তার সাধের ক্ষমতার 
গদ্িটি রাখতে পারবেন কি? 
তঃ জগীথি মিশ্র স্থলাভিষিক্ত 


| সুনাম বাড়ে। 


.॥ কতগুলি কথা ॥ ৷ 


পুজোর মুখে কতগুলি কথ! মনে হচ্ছে). একদিকে যেমন আনন্দ, অন্ত- | 
ঘিকে তেমনি অবাঞ্ছিত ব্যাপার । চাদার জুলুম, অহেতুক আড়ম্বর, রেষারেষি 
থেকে আরম্ভ করে রাস্তায়- গর্ত-খোড়া, যে-আইনী বিজজী-নেওয়| ইত্যার্দি। | 
এতে উৎসবের আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। তার জায়গায় ঘদি গাছ লাগানো, 
পাড়া পরিষ্কার, দরিজ্রদ্ের সাহায্য, রক্তদান ইত্যাদি হয়, তবেই তো! কলকাতার | 


ক ৰ ক * * 

পথ চদ্তে দুর্ঘটনাও যেন একটু বেড়েই যাচ্ছে। একে তো মে রেল, 
সি, এম, ডি, এ আর কলকাতা টেলিফোনের খোড়াধু ডি, তার ওপর আছে 
গাড়ি চালক এবং পথচারীদের অসতর্ক এবং অসংঘত ব্যবহার। সুয়েন্দ্রনাথ | 
ব্যানানা এবং জহরলাল নেহেরু রোডের সংযোগন্থলে না হয় পুলিশ এবং | 
অ-পুলিশ (স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও স্কুল কলেজের ছেলে-মেয়েরা ) একযোগে |- 
কিছুটা! শৃঙ্খল! এনেছেন, কিন্তু এরকম মোড় তো আছে হাদার খানেক। 


সবাই সজাগ না হলে, আর চেষ্টা না করলে কিছুই হবে না। .  - 






য় ক সা * 
যখন তখন যেখানে সেখানে ধাল ফেলছি আমরাই তো--আর সেই | 
জঞ্জালের গদ্ধে-নাক টিপছি আমরাই তে! । একট! নির্দিষ্ট সময়ে (সকালের 
দ্বিকে ) একটা নির্দিষ্ট স্থানে জঞ্জাল ফেললে সেটা সাফ হয় বৈকি.। 
: ক্ষ + ক. ক + 
“ ম্নানিকতল! মেইন রোডের ওপর যে “ফানেল” দেখা যাচ্ছে সেটা হল 
জজের, পাইপ -লরাবার জন্য ভূবুতী নামাবার উদ্দেশ্তে। কাছটা শেষ হলে, 
ডবল তেকার বাস আর ট্রাম ব্রীজের তলা দিয়ে যেতে পারবে। | 


bd ক * কে রা 





- অর্থ না থাকলেও আজ অনেকটা! তৃপ্ত । 


আর বিশ্যালয়ের জন্য দান করলেন। হুতে পারেন এমন একজন সর্বসম্মত 


তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম -আঁপনার ব্যক্তির খোঁজ করা হচ্ছে বলে জানা 
এখন কেমন লাগছে-তিনি বলেন গেছে এবং এ বিষয়ে শ্রীমতী ইন্দির] ' 


মাতৃ পিতৃ ব্রণ কখনোই শোধ করা যান গান্ধীও কথাবার্তা শুরু করেছেন। 
না! তবে এখুনি আমার সঞ্চিত কোন হাইকমাগু_ কর্তৃক প্রেরিত একজন 
পর্যবেক্ষক গোপনে বিহার সফর করে 
ই-কং বিধায়কদ্েত সঙ্গে বৈঠক করেছেন 


হাসপাতালটা হয়ে: গেলে, পরিতৃপ্ত J 
bl '_ এবং রিপোর্ট পেশ করেছেন ইন্দিরা- 


হব। . 


" (গৌড়বঙ্গ থেকে উদ্ধৃত) জীরকাছে।  -. 


-' স্বাতাঙ্থাতের অসুবিধা! সত্বেও, বিাননগরে বিল মিল শিশু উদ্মানটি জনপ্রিয় [ 
হয়ে উঠছে। ' ৫ 
bd ০ ৰ চা bd 


ছোটদের বিশেষভাবে অভিনন্দন । তারা কলকাতা শংরটা লব্বদ্ধে চিন্তা | 
করতে আরম্ভ করেছেন। আমাদের দপ্তরে হেসব চিঠি আলে,. তার থেকে 
বূৰতে পারছি থে তাদের মনের পরিবর্তনের নে সঙ্গে কলকাতারও পরিবর্তন | 
আলছে। আলতে বাধ্য । j 





( অনলংঘোগ বিভাগ, সি, এম, ডি; এ কর্তৃক প্রচারিত ) 


REN: No.” WBIJCC-32 


বাসের সংখ্যাবুগ্ছির ছাবীতে 
বিক্ষোভে পুলিশ: লাঠিচানন। 


দক্ষিণ শহরতনীর হরিদেবপুর 
পশ্চিম পুটিযায়ীর বাসিন্দার! যথাসময়ে 
অফিসে হাজিরা, দেওয়ার অন্য চেষ্টা 
করলেও বাসের অপ্রতুলতার ভ্রম 
পারছিলেন না৷ এপ্রিল থেকে কার্যত, 
ছুটি ৪সি সরকারী'বাঁস ও রুটে চলছে। 
গত সৌমবার সকালে অফিস ধাত্রীর] 
টার্মিনালে এসে ছুটি বালকে পেয়ে 


এন এফ আইয়ের হাওড়া.জেল! কমিটির 
ডাকে স্কুল ছাত্র কনভেনশন .. 


গত ১১ই ও ১২ই সেপ্টেম্বর পাচল] 
থানার অন্তর্গত ভুজায়সা পি এন মানা 


ছাইক্ষুদে এস. এফ আই হাওড়“ জেলা ' 


কমিটির ডাকে স্কুলে ছাজ সংসদ গড়! 
২৪ কেন্দ্রীয় রাজত্বের ১* শতাংশ শিক্ষা 
" খাতে ব্যয় করার দাবীতে সুল ছাত্র 
কনভেনশন অন্ধঠিত হয়। হাওড়া 
জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে 'মোট 
২০৪ জন প্রতিনিধি এই কনভেনশনে 
অংশগ্রহণ করেন। কনভেনশনের 
শুরুতে পতাকা! উত্তো্গন করেন উক্ত 
সংগঠনের জেল, সম্পাদক জরীপ 
ভট্টাচার্য । এস এফ আই এবং অন্তান্ত 
সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ বেদীতে 
মান্যদান করেন অনস্ত সীতরা, মিতা 
চক্রবর্্ণ, ফটিক মান্না, শৈলেন হাজরা 
প্রমুখ । জেল! সম্পাদকের পরিবেশিত 
মুক্তিত প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় 
মোট ৩৯ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। 
কল্লেখ্য, এই কনভেনশন উক্ত স্কুলে 
‘অনুষ্ঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে ই-কং.কমীর! 
কুল গেটে সমবেত হয়ে হুমকি দেয় 
ক্ষমতেনশনের কয়েকদিন আগে? 





{নিত্যানন্দ বড়াল 
আমি সি ই এস সির. কর্মী 














বিটবলে নিত্যানন্দ বড়াল নামে 
১ 4 পরিচিত হইলাম । 


জ্ঞানেশ মুখাজী নির্দেশিত . 
মুক্তির মন্ত্রে সুখর 
শতাব্দীর স্বপ্ন 
॥ পরিবেশনায় ॥ 
মঞ্জুরী অপেরা 
হুলে টিকিট--শনিবার থেকে 


ঘেবাও 


এগিয়ে আসেন । 


প্রদীপ ভট্টাচার্য তার সুদীর্ঘ ভাষণে 


Phone: 24-2432 - 
হাত থেকে রেহাই পায়নি । সাউথ 
- স্থৃবারবান মিউন্পিপ্যালিটির ১৯ নং 
- ওয়ার্ডের কমিশনার বিমল বোসের 
বাড়ির সামনে পুলিশ স্থানীয় সমাজ্- 
 সেবী যুবক -বাবলু চক্রবর্তাকে প্রচণ্ড 
প্রহার করে গ্রেপ্তারের পর ঠাকুরপুকুর 
. থানায় নিয়ে যায়। এলাকার সমাজ- 
সেবিকা ও সকলের বিশ্বস্ত স্থলেখা 


" করেন । ঘেরাওকারীধের 
দাবি ছিল যে স্বানীয় এম, এল, এ কে 
এসে এ-রুটে বাস বাড়ানোর আশ্বাস 
দ্বিতে হবে। ও 

সারাদিন ধরে ৪ এ 
বিক্ষোভ চলে। কিন্তু রাতে এক 
বিরাট পুলিশবাহিনী গিয়ে এ বিক্ষো- 
কারীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে ও লাঠি- 


চল্লিশ বছর বয়সী গোবিন্দ গাঙ্গুলী ও 
ভার স্ত্রী ছবি গাঙ্গুলীকেও পুলিশ 
অকথ্য লাঠির ঘা দিয়েছে । গ্োবিদ্দ- 
বাবুর পিঠে দেখলাম আঘাতের চিহ্ন 
স্থানীয় বাসিন্দাদের আরো ক্ষোত থে 
বিধানসভা'সদস্ত নিরঞণ মুখার্জ সারা- 
- দিনের বিক্ষোভে অথবা পুলিশের লাঠি- 
. চার্জের পর সকালেই এসে হাজির 


এলাকার ব্যাপক সংখ্যক গণভন্ত্রপ্রিয় 
মানুষ এই 'কনভেনশনকে সফল করতে 


কনভেনশনের শেষে১২ই 
সেপ্টে “বুধ ও ও শান্তি বিষয়ক একটি 
সেমিনার অহিত হয় দুল প্রাঙ্গণে । 
সেমিনারে এস এফু আই-এর রাজ্য 
কমিটির সভাপতি সমীর পুততুণ্ুযুদ্ধের 


মৃখার্জা এ রুটের বাসের অবস্থা নিয়ে 


বলতে চেয়েছেন। 


বিরুদ্ধে স্বস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত মানুষকে 
এক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। 


তিনি বলেন, যে সাম্রাজ্যবাদী 
আমেরিকা নিজ দেশের স্বার্থে. সারা 
বিশ্বকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিতে 
চাইছে । সেমিনারের মুল বক্ত1 হিসাবে 


. চার্জ করে। . মহিলারাও পুলিশের 


দেবী এই রিপোর্টারকে বলেন যে, 


হননি। এদিকে পরিবহন মন্ত্রী রবীন ' 


এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে, কথা 


Price 60 Pais 


আকুপাংচার প্রশিক্ষণের জন্য চীনা শিক্ষক 


আকুপাং চার আসোমিয়েশন' অব. 
ইত্ডিয়ার প্রশিক্ষণ কেজ্জের জন্যে ইংরেজী 


জান! ছু'জন চীনা শিক্ষক পাঠাতে 
জনগণতাক্িক চীন সাধারপতঙ্ত্ের স্বাস্থ্য - 


দপ্তর রাজী হয়েছেন বলে জান! গেল। 


সম্ভবত তারা ডিসেম্বরের শেষে 
কলকাতা আদবেন। এ এ আই 


(আকুপাংচার আাসোপিয়েশন অব 
ইত্ডিয়ার ) দ্বিতীয় সারা ভারত 
সম্মেলন ডিসেমরে (২৫-২৬) কলকাতায় 


অনুষ্ঠিত হবে বলে, এ সংস্থার সর্ব-' 


ভারতীয় কমিটির সভাপতি, বিশিষ্ট 
চিকিৎসক -ভাঃ বিজয়কুমার বন্থ 
জানান। এ-সম্মেলনে চীন, জাপান, 
গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, মাঞ্চিণ যুক্তরাষ্ট্র, 
ও সিংহল থেকে বিশেষজ্ঞরা যোগদান 
করবেন। 


এ-এ-আই বর্তমানে কলকাতায়. 
যুবঝেন্দে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 
; চালাচ্ছেন) 


এই প্রশিক্ষণ ১২ 


হাতের কাছে বই 


সপ্চাহের--১৯৮১ সালের জুলাই মাসে 
প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল | 
শনিবার যুবকেন্ত্রে অনুষ্ঠিত এক 
-অন্ুষ্ঠানে ১৭ জন কৃতি চিকিৎসককে 
সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। জানা যায়, 
পশ্চিমবঙ্গ রাজা সরকার আকুপাংচার 
চিকিৎসা পদ্ধতিকে সহানুভূতির সঙ্গে 


দেখছেন ' এবং বিভিন্ন হাসপাতালে 


যাতে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা-যায় 

তার অন্তে চিস্ত! ভাবনা করছেন। 
বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বিজয়কুমার 

বন্থই ভারতে প্রথম এই চিকিৎসা পদ্ধতির 


ব্যবহার করেন ১৯৫৯..সালে; সমম্ক 


ভারতে এই চিকিৎসা পদ্ধতি ছড়িয়ে 

দেবার চেষ্টা তিনি করছেন, বিন) 

প]রিশ্রমিকে তিনি বন্ধ ছাত্র 

শিক্ষা দিয়েছেন) তারই: প্রচেষ্টায়. 
১৯৭৭ সালে এ এ-আই-র প্রতিষ্ঠা হয়; 

বর্তমানে ছু’শ চিকিৎসক এই সংস্থার 

সমস্ত । যাতে নামমাত্র খরচে এই 

চিকিৎসা সাধারণো পৌছে দেওয়া মা 


তার ছে প্রচেষ্টা চলছে । 


নিত্যানন্দ আলিপুর কোর্টে এভিড়ে-, 


-১ অক্টোবর | 
ফরে | শুক্রবার ১॥ টায় : 


বলেন যে প্রায় ৪১৩৭টি কারখানায় 
অস্ত্র তৈরী করছে আমেরিক1। তাই 


মুনাফার স্বার্থে যুদ্ধ বাধানোর চক্রান্ত 


করছে। তিনি বলেন, আজ আমরা, 
যে সভ্যতার বড়াই করছি তা 


যেকোন মুহূর্তে বিনষ্ট হতে পারে।' 
তিনি দুইটি বিশ্বযুদ্ধের র্যাপক ক্ষয়- 


ক্ষতির চিত্র তুলে ধরেন এবং. আগামী 
যুদ্ধের ভয়াবহতার উল্লেখ করে সাম্রাজ্য- 
বাদী শক্তিগুলির এই মানবত1 বিরোধী 


যুদ্ধের উন্মাদনা ছড়ানোর বিরুদ্ধে |. 
Vb tie হর 


জানান । 
/ এ 
সাফল্যের জন্ত প্রায় ১** জন স্েচ্ছাঁ- 


| সেবক নিয়োজিত ছিলেন। কনভেন্‌- 
শনের উদ্দেশ্যে নির্মিত তোরপের মধ্যে 
তর] এপ্রিল মল্লোটভ ককটেলে নিহত . 
হৃদয়ানন্দ লাউয়ের প্মৃতি-তোরণটিয় 


শ্বেতবর্ণ সকলের চোখে লাগে। 


ছুদিনের অস্্ঠানে -গণসংগীতে মুগ্ধ 
করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পাচল! 


শাষা। - 


পেয়ে হয়েছে ২৪১*। ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করে বামফ্রন্ট সরকার পাঠাগারগুলির ds 


| এই কনভেনশনের - 


গ্রন্থাগার মানব ইতিহাসে এক অতি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । এমন একটা সময় ছিল, যখন আমাদের 
রাজ্যে গণশিক্ষার এই অতি প্রয়োজনীয় মাহ্যমটি ই পরিচালনার যোগ পেত না। Ee | 


| বৰ্তমান সরকার বিষ ওপর যাব ও আরোপ করে হিগত গীচ বছরে ্র্থাগারকারমককে অণগতির 
পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন । পাঁচ বছর আগে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৭৬২, আজ তা বৃদ্ধি 


ব্যবস্থা ও অন্দান পারার অধিকারকে গণতািক পদ্ধতিতে রক্ষিত করেছেন, 

পিরাই জাতির ভর কার কথা রখ রেখে প্লট পাঠাগার শিবের জর বিজ 
খোলা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা: মানযের!--বারা সময় মত শিক্ষাগ্রহপের সুযোগ থেকে 
এতদিন বঞ্চিত ছিলেন, তাদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে পাঠাগার ব্যবহারের স্থবিধা ।। অর্বআ সমভাবে শিক্ষার - 
ছা ছড়িয়ে দল j - 


 এস্থাগারের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক ও কে 
শদারিত ক করুন ২ -. 


MN 


- পশ্চিমবঙ্গ সরকার . 





ইসি, এ-৮৯৫* তথ্য . 











A দশদিক ক দীপালী শেক ১২/৯, শাদা নাচ খে রি এক বব ৮ ইটিভি টির | 


~ 


মামেকার বিরুদ্ধে ইন্দিরারমমোধিত যুদ্ধঃ 
ঘটনা দেখে আমলার হতবাক 





পঞ্চবিংশ বর্ষ : ৩৫শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১লা অক্টোবর, ৮২ ॥ ৬* পয়সা 


রাজা ই-কং 
ভেঙ্গে দেয়া 


পশ্চিমবঙ্গ রাজা ইন্দির! কংগ্রেসের 
সাংগঠানক নির্বাচন হতে যাচ্ছে 
- জানুয়ারী মাদে। তার আগে জ্যাড 
হক কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হবে। তার 
পরিবর্তে এক পরিচালন কমিটি গঠন 
কর] হবে, যার! সাংগঠনিক নির্বাচন 
পরিচালন] 'করবে। প্রস্তাবিত সাত 
সদ্স্তবিশিষ্ট পরিচালন কমিটিতে থাক- 
বেন, প্রদেশ ই-কংগ্রেসের বর্তমান 
সভাপতি শী মানন্দগোপাল মুধো- 
পলাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক ভাঃ 
গোপাজ্দাস নাগ। 
এর? দুজনেই নাকি খুশি হিন্বীর 
ই-কং কর্তাদের সাংগঠনিক নির্বাচন 
অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তে । শ্রীমূখোপাধ্যায় 
হাইকমাণ্ডের কাছে লিখিত এক চিঠিতে 
বলেছেন যে, তার! নির্বাচনের মাধ্যমে 


প্রদ্বেশ কমিটি গঠন করার ঘে.সিদ্ান্ত | 


নিয়েছেন তাঁতে তীর! আনন্দিত । 

ডাঃ গোপালদাস নাগ নাকি দিল্লীর 
নেতাদের গোড়া! থেকেই বোঝাতে 
চেয়েছেন যে, যতদিন ন! নির্বাচিত 
কমিটি দিয়ে সংগঠন চালানো হচ্ছে 
ততদিন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ঘলে 
শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আন। যাবে না। 

নিধাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। 
কিন্তু রাজ্য ই-কং নেতৃত্ব নির্বাচনে 
অংশগ্রহণকারীদের তালিকা তৈরি 
করতে গিয়েই বিপদে পড়েছেন । 
নির্বাচনের আগে সমস্ত সদ্শ্যের 
তালিকা! তৈরি কর! দরকার । ১৯৭৮ 
সর্বলের পর এই রাজ্যের কংগ্রেস 

পংগঠনে কোন নির্বাচন হয়নি, ফলে 
বস্ত তালিকা গ্রগ্ততও বদ্ধ ছিল। 


আড় হক 
হতে পারে 


পূর্বেকার আাভ কমিটি সভাপতি 
শ্রীঅজিত পাঁজ! তিন লক্ষ সদস্তপত্র 
বিতরণ করেছিলেন এবং বহুসংখ্যক 
সদন্তও তালিকাতৃত্ত করেছিলেনু। 
কিন্ত সে তালিক1 বর্তমানে ' বেপাভা। 
বর্তমান আ্যান্ত হক কমিটি এ ব্যাপারে 
কিছুই জানে না। তার! এও জানে 
না সে সময় কত টাকা তোলা হয়ে 
ছিল এবং মে টাকা কি বাবদ খরচ 
করা হয়েছিল । ' 

ইং-কং কর্মীরা কিন্ত সাংগঠনিক 
নির্বাচন লম্পর্কে উৎসাহ দেখাচ্ছেন 
না। সদশ্যপ্জ্র ছাপা হয়েছে বটে, 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ‘ 


পুত্রবধূ দানে গান্ধীর বিরুদ্ধে 


ভ্রমতী ইন্দিরা গান্ধী এক অঘোষিত, 


যুদ্ধ ঘোষণা! করেছেন বলে বিশ্বস্ত ছুত্রে 
জানা গেছে । শ্রীমতী গান্ধী নাকি 
মানেকার নতুন দল গড়ার সমস্ত 
প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে বদ্ধপরিকর । 

শ্রমতী . গান্ধী এখন মামেকা 
আতঙ্কে ভূগছেন। সমস্ত কংগ্রেস 
শাসিত রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
ক্ধীন অঞ্চলে সরকারী স্তরে অলিখিত 
নির্দেশ জারী করা হয়েছে। যাতে 
ষানেকা সমর্থকরা কোথাণড কোন 
সাংগঠনিক কাজ করতে গেলে ভাতে 
বাধা দেওয়া হয়। 

. প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় খেকে এই 
সমস্ত নির্দেশ যে সমস্ত উচ্চপদস্থ 
আমলাদের ওপর জারী করা হচ্ছে 
তারা কিন্তু সবাই ব্যাপারটা খুব খুশি 


মনে মেনে নিতে পারছেন না। হারা, 


প্রধানমন্ত্রীর মচিবালয্ের মানেকা। 
বিরোধিতার নির্দেশ পুরোপুরি মেনে 
নিতে পারছেন না তারা যে সবাই 
ইন্দির! বিরোধী অথবা মানেকার 
"সমর্থক তাঁও নয়। 

পরই সব উচ্চপদস্থ আমলারা এ 
বিষয়ে অবাক হচ্ছেন এই কথা ভেবে 


যে, শ্রীমতী গান্ধীর যত একজন নেত্রী - 


কেন, মানেকাকে, নিজের প্রতিদ্ধন্বী 
ভেবে নিচ্ছেন ? কেন শ্রীমতী গান্ধী 
মানেকার সতা সমাবেশ নিয়ে এত 
গুরুত্ব দিচ্ছেন ? 


. এই সব আমলারা গো-নে বন্ধু ' 


বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনায় বলছেন 
ষে, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের লোকজন 


ভারত মহাসাগরীয় 


দিয়াগো গাশিয়া থেকে মাত্র ২৪৯ 


মাইল উত্তরে মালদ্বীপে গান নামক 
স্থানটি অধুনা! সামরিক মানচিত্রে 
বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করতে চলেছে । 
ইউরোপীয় সংবাদের হুত্রে প্রকাশ, 
এখানে নৌাটি গড়ে তুলতে 
সোভিয়েত রাশিয়া বিশেষ উদ্যোগ 


নিয়েছে । একই খবর মালাগাসে গণতন্ত্রের 
উত্তরাংশে অবস্থিত ধিয়াগো হয়ারেক্স ' 


সম্পর্কে ; এখানেও নৌঘ'টি গড়ে 
তুলতে মস্কো মালাগানের উপর চাপ 
ভাট্টি করেছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে 
এগিয়ে গেছে। ভারত 'মহাদাগরে 
সোভিয়েত নৌবহরের প্রধান খ'টিটি 
লোহিত সাগরে ভাহলাক উপদ্বীপে 


উত্তরাঞ্চলে রুশ নৌ জ্জা 


অবস্থিত ৷, ১৯৮০ সালের জুলাই 
মাসে ইতিওপিয়ার সামরিক সরকার 
কাকপক্ষীর অচাস্তে এ অঞ্চলটিকে 
মস্বোব হাতে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে তুলে 
দেয়। তা ছা ড়া ও, ইখিওপিগার 
লোহিত সাগরীয় বন্দম মাসওয়] ও 
আসমে ডাহলাকে উপঘাটি স্থাপিত 
হয়েছে। এছাড়াও রুশ নৌবহর 
দফিণ ইয়েমেনের, এডেন ও পেরিম 


দ্বীপে আরে! দুটো বড় ঘাট গড়ে, 


তুলেছে । মোটের উপব, ওয়াশিংটন 
মস্কো উভয় মহাশক্তিই ভারত মহা- 
সাগরে' আণবিক যুদ্ধ সন্দ্রা গড়ে তুলে 
এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলিকে বিপন্ন 
করে তুলেছে । 


যারা রাজীবের অঙ্গগত বলে পরিচিত 
তারাই শ্রীমতী গান্ধীকে এক অসম 
প্রতিত্বন্থিতার মধ্যেনিয়ে যাচ্ছেন যাতে 
শ্রীমতী গাদ্ধীরই ভাবমূর্তি বিশেষভাবে 
নষ্ট হচ্ছে। 

উদাহরণ স্বরূপ এরা বলেন, 
মানেকার আমেঘি সফর করার খবর 
শুনে প্রধানমন্ত্রীকে. আমেধিতে টেনে 
নিয়ে আসাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত হয় 


নি। কারণ আমেধিতে মানেকার 


'আহকুলা সত্বেও প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় 
তার থেকে বেশি লোক জড়ো করা 
সম্ভব হয় নি। এই দ্বটনা অনেক 
ইন্ছির] সমর্থককেও ভাবিয়ে তুলেছে 1 
যানেকার মূখ্য সংগঠকদের অন্যতয 
আকবর আমেদ, জে, এন মিশু, কর্মনাধ 
শোনকর প্রভূতিদের কপালে ষা 
জুটেছে সেট! নিয়ে অস্তবা না করেও 
বলা ৰায়, রাজ্যে রাজ্যে মানেক! 


: সমর্থকদের কপালে অনেক ছুর্ভোগই 


অপেক্ষা] করছে । 

দিল্লীর বিভিন্ন মহলে ইন্দির] গান্ধী 
এৰং মানেক গান্ধীর ঘটনাবলী নিয়ে 
খুব জোর আলোচনা হচ্ছে। অনেকের 
চোখেই আজকের ইন্দিরা গান্ধীকে খুবই 
দুর্বল বলে মনে হচ্ছে সমাজের প্রভাব- 
শালী বেশ কয়েকজন লোক বন্ধু বাদ্ধব 
মহলে বলছেন যে, ইন্দির' গান্ধীর মধ্যে 
আত্মপ্রত্যয়ের অভাব দিন ছিন স্পষ্ট 
হয়ে উঠছে। 

ইন্দিরা গান্ধীর প্রশাসন মানেকার 
রাজনৈতিক দল গঠনের সমস্ত, 
প্রচেষ্টাকে বাধা দিতে তৎপর হয়ে 
উঠেছে.। মানেকাও চুপ করে বসে 
নেই। বিভিন্ন বিরোধী দলের অঙ্গে 
অনবরত শলাপরামর্শ চলছে ভার 
নিজের ও দলের প্রতি যে আক্রমণ 
হচ্ছে তা কিতাবে প্রতিহত করবেন । 

যানেকার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে 
সহজে হার যানবার পাত্রী তিনি নন। 
শয়াকিফহাল মঙল মনে করছেন 


ইন্দির মানেক! বিরোধের জের অনেক 
দুর গড়াবে। 


যাদবগুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের 
বর দখল হোষ্টেল কেন, 


'চবিশে সেপ্টেম্বরের সকাল। ' 


যাদবপুর ইউনিভালিটি মেন হোস্টেলে 
এক তন্রলোক এলেন তার ছেলের সঙ্গে 


দেখা করতে । “ও তো এখানে নেই 
_ জে, ভি, ব্লকে ।” শুনে ' তিনি 
হতভম্ব । “এ ব্রত”, €বি ব্লক’, ‘সিডি 


ব্লক’ ইতান্দর কথ! জানতেন, ভে, ডি, 
তো কোনোদিন শোনেন নি। একজন 
বলে দিল, “পাঁচ নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে 
ফার্মেসী বিজ্ডি-এর পেছন দিকে চলে, 
যান।” কথা যতো' এগিয়ে যেতেই 
ব্যাপারটা পরিষ্কার হল । একটা সাদা 
রঙের বড় বাড়ীর সামনে ছেলেদের 


জটল1, চোকার পথে মাথার ওপর. 
"নানান রঙে লেখা “জবর দ্বখল হোস্টেল, 


জে, ইউ, ব্লক জে, ভি, ২।” তার 
এটাই তার ছেলের নতুন ঠিকানা। 
রাতারাতি এমনিভাবে ঠিকানা 
ব্ধলে গেছে যাদবপুর ইউনিভাপিটি 
হোস্টেলের বহু ছেলের. ঠিক যাঝ- 
রাতে আড়াইশো! আবাসিক ছাত্র জবর 
দখল করেছে ইউনিভার্সিটির বহু বছর 
আগে তৈরি করা কিন্ত এতদিন পর্যস্ত 
অব্যবহৃত ‘রেডিও কেমিহ্রি বিল্ডিং | 
সেখানে তার গড়ে তুলেছে নতুন 
হোস্টেল--ব্ক জে,ভি,২। জে, ভি, 


মানে জবর দখল । ছুই নম্বর, কারণ 


গত বছরের পাঁচই সেপ্টেম্বর লেডিজ 
হোস্টেল-এর ' মেয়ের! এইভাবেই 
ইউনিভাগ্রিটি গেস্ট হাউস জবর দখল 
করে হোস্টেলে পরিণত করেছিল ।. 
সেই হোস্টেল এখনও চলছে। সেটা 
জে, ভি, ১। 


কিন্তু কী সেই পরিস্থিতি যা ছা 
দের এই চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য 
করেছে? এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে 
“হোস্টেল স্ট্রাগ ল কমিটি তাদের 
লিফলেটে ! 

“হোস্টেল সমস্ত! আমাদের দীর্ঘ 
দিনের জমে থাকা সয়স্তা। বিশ্ব- 


বিদ্যালয়ে সমস্যার পাহাড় জমে আছে, 


সমাধানের কোন ইঙ্গিত নেই। দীর্ঘ 
একবছর আগের উপাচার্যের লিখিত 


প্রতিশ্রুতি - প্রতিশ্রুতি আকারেই রয়ে: 


গেছে, অথচ সমস্যার গভীরতা) 
বাড়ছে তো বাড়ছেই। একই 
বিছানায় ছু'জন থাকা, চারজনের খং 
আটক্রনের ব্যবস্থা এসবই রেওয়াজ হং. 
দাড়িয়েছে । নেই কোন চিকিৎসা 
স্থরম্বোবস্ত, নেই রক্ষণাবেক্ষণের কোন 
সুষ্ঠ ব্যবস্থা ৷” 

ছাত্রদের এই অভিযোগকে সমর্থন 


চা 


করবার মত যথেষ্ট তথ্য রয়েছে। 


যাদবপুর বিশ্ববি্ভালয়ের ছাজসংখ্য। 
পচ হাজারের ওপর-_তারমধ্যে অস্তত 


পঁচিশ শতাংশ অসেন কলকাতার, 


বাইরে থেকে, যার মধ্যে অধিকাংশের 
পক্ষেই হোস্টেল না পেলে ক্লাস কঃ 
সম্ভব নয়'। টিটাগর, নৈহাটি থেকে 
আরঘ্ত করে আসানসোজের মত দূর- 
বর্ত জায়গা থেকে অনেকে এইভাবে 
আসা-যাওয়া করতে বাধ্য হ্ন। 
হোস্টেলে বন্দোবস্ত রয়েছে সাতশ 
জনের--ক্রমবর্ধযান ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে 
তাল রেখে তা! বাড়াবার কোন লক্ষণ 
শেধাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


| Eb দর্পপ || শুক্রবার, ১লা অক্টোবর; ১৯৮২ 
বা সাআঙজাবাদী ও পুঁজিরাদী 'টটাটেজী’ও ৮ 


ভূতের মুখে রাম নাম £ 





তারা এগুলিকে ধ্বংস করেই প্রকৃত 
বিশ্বশাস্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে বঙ্ছ- 
, পরিকর । তার! জানে, সাম্রাজ্যবাদী 
হিংসা ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় হিংসা 
উভয়েই বিশ্বশান্তির গ্রবলতম শক্ত; 
তারা আরে! জানে, শুধুমাত্র 





ইন্দির! এবং মানেক৷| 


সঞ্জয় বিচার মঞ্চ এবং পুত্রবধূ বেশি নয় এবং কয়েকজন হার্ডকোর 


মানেক গান্ধীকে ধ্বংস করার জন্য 
- “-ই-ক্ষ অধিপতি শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধী 
বদ্ধপরিকর । আকবর আমেদের 
লক্ষৌ সম্মেলনে যোগদানের পর থেকেই 
যানেকার সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর সম্পূর্ণ 
বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। ইন্দিরা এখন' 
I মানেকাকে পরল] নম্বর শক্র মনে 
করছেন । তার 'ধারণা মানেকা 
রাজীবের পথের কাটা। সল্লয়ের মৃত্যুর 
পর রাঁজীবকে নিজের উত্তরাধিকারী 
করার সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি পাক! করে 
আনছিলেন। কিন্তু মানেক! তাতে 
বাধ সাধার চেষ্টা করছেন বলে শ্রীযতীর 
ধারণা । ন! হলে সপ্রয়ের নাম 'নিয়ে 
- তিনি রাজনীতির মঞ্চে অবতীর্ণ হতে 
যাবেন কেন। ' মানেকার রাজনৈতিক 
দল গড়ার ঘোষণায় শ্রীমতী গান্ধী 
নিশ্চয় প্রচণ্ড কুক । তাই শুরু হয়েছে 
লৱ্তয়' বিচার মঞ্চের ওপর নিলঞ্জ 
আক্রমণ । তাদের পিছনে লেলিয়ে 
- দেওয়া হয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনকে 
ভার যাতে কোথাও সভ। করতে না 
পারে, কোথাণ্ড সংগঠন গড়তে না 
পারে। 
কিন্ত মানেকার এমন কি শক্তি যে, 
শ্রীমতী গান্ধীর মত প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং 
ক্ষুরধার বুদ্ধির 'অধিকারিণী প্রচণ্ড ভীত 
হয়ে, পড়েছেন । য্বদিও দেখা যাচ্ছে 
“যে, যানেকার অনুগাঁমীঘের সংখ্যা খুব 





রহস্তজনক নিয়োগ 

বর্ধমান জেলার মধ্যমগরাম প্রেমময় 
উচ্চ 'বিষ্ভালয়ে সহ প্রধান শিক্ষক 
নিয়োগ নিয়ে এক অস্বাভাবিক পরি- 
স্বিতির উদ্ভব হয়েছে। স্থুলের পড়া- 
শুনা একেবারে বন্ধ বললেই চলে । 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিদ্যালয়ের 
এাভমিনিষ্রেটর সহ প্রধান শিক্ষক 
নিয়োগের জন্য ছু দুবার বিজ্ঞাপন 
দেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরও 
কাউকে ইপ্টারভিউ এর জন্ত ডাকা 
হল নাকেন তা গভীর রহস্তে পূর্ণ। 
অবশেষে একদিন দেখা! গেল, এযাভ- 
মিনিষ্ট্রেটরে বিদ্যানয়ের সহ শিক্ষক 
সভ্যনারায়ণ মণ্ডলকে পাকাপোক্তভাবে- 
সহপ্রধান শিক্ষকের নিয়োগপত্র' দ্বিয়ে- 
ছেন। 

বিগ্ভালয়ের এ বিটি এ এ-র সদশ্ত- 
বৃন্দ সহ দলমত নিধিশেষে অধিকাংশ ' 
শিক্ষক ও অশিক্ষর' কর্মচারীবৃন্দ এ 
নিয়োগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 





সপ্রয়পন্থী ছাড়া অন্তান্তরা যে কোন 
সময়'ডিগবাজী খেতে পারেন । ইতি- 
মধ্যেই কয়েকজন বাঘা বাঘ! সঞ্জয়পন্থী 
সঞ্তয় বিচার মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ 


শ্ৰীপতি নন্দী 


সহ প্রধান শিক্ষকের . অবৈধ" নিয়োগ 


' পোড়েন। ছুজনেই রাজ্য সংগঠনকে 
কন্দা করতে চান। কিন্তু প্রণববাবুর : 


করে সেকথা প্রমাণ করে দিয়েছেন । 


তাছাড়া মানেকাকে ১নং সফদরজং 
রোড থেকে ' বিতাডন, করে জীমতী 


গান্ধী মানেকার প্রচারে স্থৃবিধা করে 


দিয়েছেন। সংবাদপত্রে হৈ চৈ হয়েছে, 
মানেকার ছবি বেরিয়েছে, যার ফলে 
মনে হয়েছে মানেকা ইন্দিরাকে, 
জানানোর মত ক্ষমতা! 
রাখেন |, কিন্ত মানেক। কাগজের বাদ 


চ্যালেপ্জ 


ছাড়া কিছুই নয়। 


তবে কেন শ্রীমতী গান্ধী 
মানেকাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন ? প্রথম 
কথা, এমার্জেন্দী, তার পরবর্তী নান! 
ঘটনা এবং সঞ্জয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে 
তিনি আগেকার সেই' আত্মবিশ্বাস 
হারিয়ে ফেলেছেন, যার ফলে তিনি 
আজকাল প্রায়ই আবোল ভাবোল কথা 
বলেন। দ্বিতীয়ত, রাজীবকে তখ তে 
বলাবার ইচ্ছায় কোনরকম বাধ! তিনি 
বরদাস্ত করতে রাজি নন । অথচ মানেকা 


সেখানে প্রতিহন্বী হয়ে দাড়াতে 
চাইছে, কারণ মানেকার মনোভাব 
হচ্ছে, স্তরের শৃন্ত আসনে তারই 
অধিকার । অতএব ইন্দিরা-ষানেকার 
সংঘর্ষ অনিবার্য । 


করেছেন। তারা ডি আই 
(সেকেণডারী ) বর্ধমান-কে 'এ ব্যাপার 
জানিয়েছেন | , তাদের দাবি অবিলদ্ে 
সবার, অঙগ্গোচরেশ্চোরাগোপ্তা পথে 


বাতিল করে অবিলম্বে বিদ্যালয়ে শাস্তি 
ফিরিয়ে আনতে হবে। 


রাজ্জ্য ই-কংগ্রেস 

১ম পৃষ্ঠার পর . 

কিন্ত তারা তা সংগ্রহে উৎসাহী নয়। 
আসলে রাজ্য ই-কংগ্রেসে এত উপদল 
ও এত উপনেতা তাদের মধ্যে এত 
কোন্দল যে, কোন দাওয়াই প্রয়োগ 
করেই শাস্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে 
ন!।. তারপর আছে পশ্চিমবঙ্গের ছুই 
কেন্দ্রীয় মত্রী শ্রীপ্রপব মৃখাজ এবং 
বরকত গণি থান চৌধুরীর টানা- 


এখানে কোন ভিত্তিভূমি নেই এবং 
দু দুবার তিনি এই রাজ্যে লোকসভার 
নির্বাচনে পরাজিত হয়ে জনগণ কর্তৃক 
পরিত্যক্ত ৷, 





স্বদেশে শাস্তি উৎপাদন সম্পন্ন করে 
শ্রীমতী গান্ধী বিশ্বশান্তি উৎপাদনে 
মনোনিবেশ করেছেন। বলা বাহুল্য, 
এবন্বিধ . সৎকার্ষে মনোযোগী থেকে 
অপর এক শাস্তিষোপী ক্রেমলিনে 
শ্রীমতীর জন্য অপেক্ষারত ছিলেন৷ 
দিল্পী-ওয়াশিংটন 'শাটুল” সেরে গ্রুমতী 
দিন্তী-মক্কো, “পাল্টা শাটুল্‌’ মারবেন, 
এরূপ একটি ফরমুলা বোঝে না কিংবা 
জানে না তেমন গাড়ল এদেশে নেই, 
মস্কো কিংবা ওয়াশিংটনেও নেই'। 


'বিশ্বশাস্তির এরূপ “ইকুয়েশন” যে 


কখনো বন্ধ্যা হতে পারে না, তারই 
প্রমাণ শ্বরূপ তিন মাসে দু'ছুখানা 
‘জয়েন্ট ডিক্লারেশন” উৎপাদিত হয়ে 
গেছে-_-অভূতপূর্ব শব্দ-চয়নে কয়েক 
টুকরো ‘ফুলস্কেপ' অনিন্দ্যহুন্বর রূপ 
পেয়েছে। | 

অথচ, কে না জানে, অক্কো 
ওয়াশিংটন ও দিল্লীতে অবস্থিত দ্বেব- 
দেবীগণ যুদ্ধের ভয়ে যতটা ভীত, 
শাস্তির ভয়ে তার চাইতে অনেক বেশী 
ভীত। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্ব যুদ্ধের 
নিদেন পক্ষে পাচ-দ্বশটা হট-বেভ’ না 
থাকলে এদের করণীয় প্রায় কিছুই 
থাকে না--আনস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তো 
বটেই, জাতিগত প্রশ্নেও এর! যৃল্যহীন 
হয়ে পড়ে। অতএব, দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর-পূর্ব 
আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া, আফগানি- 


বারুদের বিভীষিকাকে গড়ে তুলতে ও 
জিইয়ে রাখতে এর! করেনি এহেন 


বটেই, নয়ারিদীরও মোটা লাভ। 


পারস্পরিক রক্তপাতে অথবা গৃহযুদ্ধে 
হত বেশী 2 জড়িয়ে পড়বে, মস্কো- 
ওয়াশিংটনের মারপাশ্রও ততই 
বিকোবে, অস্ত্রসজ্বায় যতই ফতুর হয়ে 
পড়বে ততই “হৃপার-পাওয়ার”-নির্ভর 
হয়ে পডবে--চাই কি দ্বালাল সরকার 
প্রতিষ্ঠা মারফৎ “স্বাধীন” দ্বালাল-রাষ্ট্রও 
ভোগে লাগবে। ‘জ্কোট-নিরপেক্ষ’ 
নয়াদিলীও সেক্ষেত্রে দেশে দেশে 
ভারতীয় মালিকানাধীন কল-কারখানা 


বসাতে পারবে, পক্ষ শ্রমিক” এক্সপোর্ট 
করে বেকার-মুক্ত হতে পারবে-- ইপ্ডো- 


স্থান, কাম্পুচিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে ' 


দু্র্ম মেই। মস্কো-ওয়াশিংটনের তো - 


এশিয়া-আফ্রিকার পশ্চাৎপদ দেশগুলি' 


মঙ্কো-দিল্লী বিশ্ব শান্তি 


মাঞ্কিন ও ইণ্ডো-রুশ জয়েন্ট কমিশনের 


ছত্রচ্ছাপ়ায় “ঘার্ডকা্ি”-গুলিভে 
‘জয়েন্ট ভেঞ্চার* করে বিদেশী মুদ্রায় 
টু-পাইস ঘরে তুলতে পারবে | অতএব, 
মস্কো-ওয়াশিংটন দিল্লীতে, মারণাস্ত্র 
বেচাকেনা সর্বকালীন রেকর্ড পরিমাণে 


'স্কীত হয়ে উঠেছে । আবার, দেশ- 


বাসীকে ও বিশ্ববাসীকে ঠকাতে বিশ্ব- 
শান্তির ধাপ্প। ‘ডিক্লারেশন’-রূপী উদগার 
নী তুলে উপায় কি আছে? . 
থান্যের চাইতে অথাস্ বেশী খেয়ে 
যারা! প্রাণধারণ করে, শাস্তির বদলে 
শোষণ-নির্যাতন পেয়ে যাদের জীবন 
কাটে, মানবিক অধিকার হারিয়ে যার! 
শুধুমাত্র শাস্তিলাভের অধিকারী হয়েছে, 
মুক্তির বদলে .দ্বাসত্ব যাদেরে পঙ্গু করে 
রেখেছে, তৃতীয় বিশ্বের সে সমস্ত মান্থৃষ 


আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্নে নয়, কিংবা 
শুধুমাত্র আণনিক বোমার প্রশ্নেও নতু, 
জাতীয় জীবনে মানবিক অধিকাবের 
প্রশ্নেও যে সমস্ত হিংসাশ্রয়ী দানবীয় 
শক্তি রয়েছে সেগুলিকেও চূর্ণবিচূর্ণ না 
করে প্রকৃত বিশ্বশান্তি . অসম্ভব । 
জাতীয় ও আত্ত্জ তিক ক্ষেত্রে শাস্তির, 
যে সমস্ত শত্র রয়েছে, সে সমস্ত 
ছ্রাত্মাদের মুখে শাস্তির ‘ডায়ালগ’ 
শুনে বিশ্বের জনগন আশ্বাস তো পেতে 
পারেই না, বরং নতুন নতুন বড়ঘনত্ে 
ছায়া দেখতে পায়। 

শাস্তি বিরোধী পাপ ও পাপীদের 
হাত থেকে ছুনিয়াকে ও দেশকে মুক্ত 
করতে হজে শাস্তির সংগ্রাম ও গঁণ- 
মুক্তির সংগ্রামকে এক 'অভিন্ন ধারায় রর 
এগিয়ে নিয়ে যেতে তৃতীয় বিশ্বের 
দিকে দিকে প্রন্ততি চলছে । তারতের 
জনগণ কি পিছিয়ে থাকতে পারে? 





উলুবেড়িয়া পোরসভ৷ গঠিত হল | 


হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়। মহ- 


কুমার উল্লুবেড়িয়া ১ ও ২নং ব্লকের 


কয়েকটি নির্দিষ্ট পঞ্চায়েতের পূর্ণ এলাকা! 
ও কয়েকটি পঞ্চায়েতের অংশ নিয়ে 
বঙ্গীয় পৌর আইনের ৫৭ ধার] অন্ত" 


' সারে উলুবেড়িয়া পৌরদভা গঠিত 


হোন। গত ২২শে সেপ্টেম্বর ১২টায় 
«আমি বটকৃষ্ণ দাস এই পৌর সংঘের 
কমিশনার নিযুক্ত হইয়া'-সত্য নিষ্ঠার 


.ৃহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি” মহকুমা 


শাসক ত্রিনাথ সিনহার কে কণ্ঠ 
মিলিয়ে এই ঘোষণার সঙ্গে' সঙ্গে 
রূপায়্সিত হোল দীর্ঘ দিনের এক পরি- 


করনা । এরপর কমিশনার হিপাবে 
অনুরূপ শৃপথ বাক্য পাঠ করেন ভাঃ' 
অরুণ ঘোষ, "ধীরেন' হাজরা, সত্যেন , 


দাস প্রমুখ ১৫জন সদস্ত | উলুবেড়িয়া 


মহকুমা শাসকের দপ্তর সংলগ্র মঞ্চে" 


এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে একজন সদস্ত 
অনুপস্থিত ছিলেন । কমিশনার হিসাবে 
শপথ গ্রহণের পর চেয়ারম্যান এবং 
ভাইস-চেয়ারক্যান নির্বাচন অনুষ্ঠানে 


. সভাপতিত্ব করেন সত্যেন দ্বাস, চেয়ার" 


ম্যান পদের জন্য বটকৃষ্ণ দাসের নাম 


প্রস্তাব করেন আলোক্যবিকাঁশ সিংহ- 


রায়, সমর্থন করেন গোপাল বিশ্বাস 
ভাইস চেয়ারম্যান পদের জন্য প্রদীপ 
কুমার দাসের নাম প্রস্তাব করেন ধীরেন 


হাজরা, সমর্থন করেন পঞ্চানন বিশ্বীদ। 
অন্ত কোন প্রস্তাব না থাকার দুত্নই 
বিন! প্রতিদ্বন্বিতায় সমবেত দর্শকদের 
হর্যধ্বনির মধ্যে নির্বাচিত হ্য়। 

'এই অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক 
জনগণের কাজে কমিশনার ও সরকারী” 
কর্মচারীদের সহযোগিতার বিনিময়ের 
আশা রেখে জানান যে এই পৌরসভার 
এলাকা ১১৯৮০৫৫ একর এবং ১৮১ 
সালের জনগণন! অনুসারে ১লক্ষ ২৩ 


হাজার ২ শত ৭৮ জন । 


নবনির্বাচিত পৌর সভাপতি 
বটকৃষ্ণ দাস তার সংক্ষিপ্ত ভীষণে বলেন 
যে শুধু ১৬জন কমিশনারই কাজ কর- 
বেন তা নয়। জনগণের সহযোগিতা 
নিয়ে কাজ করতে পারব যদিও এই 
পৌরসভা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আমা- 
দের নেই। তিনি বলেন যে ১৯:৩ 
সাল থেকে ৪ বছর একটি পৌরসভা 
এখানে ছোট্ট এলাকা নিয়ে গঠিত 
হয়েছিল বলে জানা যায়। সহ 


সভাপতি প্রদীপ দাস, কমিশনার 
গোপাল বিশ্বাস অনুষ্ঠানে বক্তব্ 


রাখেন। পরে এস ছি ও জিনা 
সিনহা উপস্থিত সমস্ত কমিশনারদের 
নি কক্ষে চাঁপানে আপ্যায়িত 
করেন। 





সিএ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৪1 এব ১৯৮২ 


সাআআজাবাদী নয়া অথ “নৈতিক ফাদ |ব্ছোনা | বিঘ্যাগাগৱ হা হামগাভালের 
[হালচাল ধন ধারা 


অর্থ নৈতিক পর্যবেক্ষক 


১৯৪৪, 
সম্মেলনে যে আন্তর্জাতিক আধিক 
ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, আজ তার 
অস্তিত্ব শুধু কাগজে কলমে পর্যবসিত, । 
ইতিমধ্যে ধনী শিল্লোন্সত দেশগুলির 
সাতটি দেশ পর্যায়ক্রমে আটবার শীর্ষ 
'সম্মেলন করেছে। কিন্ত কোন ফল 
হয় নি। সাম্প্রতিক টরেণ্টোতে 
অনুষ্ঠিত বিশ্ববান্ক ও আস্তর্জাতিক 
অর্থ ভাণারের যুক্ত .অধিবেশনে 
উপস্থাপিত বিশ্ববাঙ্কের রিপোর্টে বল! 
হয়েছে, “বিশ্ব অর্থনীতি এখন ।নয়ত্ম 
/ পর্যায়ে উপনীত । বৃহৎ শিল্পোক্নত 
দেশগুলির অর্থনৈতিক পরিবুদ্ধিব 
টলমল অবস্থ। এবং সামাল দের 
অক্ষমতা অ.স্থাকে আরো কঠিন করে 
তুলেছে ।” আন্তর্জাতিক 
ভাগারের রিপোর্টে বলা চয়েছে, 
“শিল্পোন্নত দেশগুলির অথনৈতিক 
ব্যবস্থার মধো নিহিত নান! ধরণের 


অচলাবস্থা! এবং কাঠামোগত অসিন' 


থা দিয়েছে ৷? 


এত দিন ধরে আমরা স্তনে এসেছি 


যে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি তাষের 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা 
করতে ষে বার্থতার পরিচয় দিয়েছে 
তারই ফলে বিশ্ব অর্থনৈতিক বাবস্থা 
এখন বিপদাপন্ন হয়েছে । টরেপ্টাতে 
বিশ্বব্যাঙ্ক ও মান্তর্জাতিক “অর্থ ভাণ্ডা- 
রের রিপোর্টে এখন স্বীকার কর] হচ্ছে 
যে ধনী শিল্পে'মত দেশগুলিও তাদের 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি সঠিক তাবে 
”" পরিচালনা করতে পারছে না 
. হুতরাং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই আজ 
সামগ্রিক, ভাবে ভেঙ্গে পড়ার মুখে 
দাড়িয়ে আছে । 

১১৬*-এর দশকে যখন ব্রেটন 
উভস্‌ . সম্মেলনে উদ্ভাবিত বিশ্ব 


সালে ব্রেটন উস 


অর্থ 


মূখে পৌছেচে। আমেরিকা ব্রিটেন, 
ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, ইতালি 


ও কানাডা এই সাতটি দেশ পু'জ্রিবাদী 


বিশ্বের সবচাইতে ধনী, শিল্লোশ্লত 
দেশ। এর প্রত্যেকটি আন্ত অর্থনৈতিক 
সংকটের ধাক্কায় মুহমান। একদিন 
এরাই ' পুাজবাী বিশ্বের অথনৈতিক 


ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো, আজ নিঞ্জেদের 


অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করাই এদের পক্ষে 
সম্ভবপর , নয়।” বারে বারে শীর্ষ 
সম্মেলন, উত্তর দ'ক্ষণ অর্থনৈতিক 
সংলাপ, বিশ্বব্যান্ক ও আন্তর্জাতিক 
অর্থ ভাণ্ডারের বাঘা বাঘা অথনীতি- 


বিদদের দাওয়াই বিধান সত্বেও, আস্ত- 


জাতিক পু'জিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
পতন রোধ করার পথ খুজে পাওয়া 
যাচ্ছে না। 

টরোশ্টোভে নিউন্জিল্যাগু ও 
নাইজিরিয়ার সুধখপাত্রেরা প্রস্তাব দিয়ে- 
ছিলেন অবিলম্বে ব্রেটন উস 


সন্দেদনের মত এক আন্তর্জাতিক 


অর্থনৈতিক সম্মেলন তাকা হক। ও 


সম্মেলনে নতুন করে বিশ্ব অর্থনীতির 
পর্যালো5না করে নয়! ব্যবস্থার উদ্ভাৰন 
করা হক। ইতিপূর্বে ব্রাণ্ড কমিশনও 
এই ধয়ণের সুপারিশ করেছিলেন। 


রাজী হয় নি। অথচ বর্তমান 
অর্থনৈতিক বাবস্থা খে কাজ চালানোর 
পক্ষে অস্থপদ্োগী তা পরিষ্কার তাবে 


প্রমাণিত হয়েছে । 


এট মুহূর্তে আস্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক 


অথনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি (এবং ব্যবস্থা কঙ্দিন টিকতে পারবে, তা 


আস্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার 


মূলতিত্ভিও বটে) “নিদিষ্ট বিনিময় 


হার” ভেঙ্গে পড়ে তখন থেকেই এই 
সংকটের হ্থুপাত। পরে অস্থায়ী 
কতগুলি ব্যবস্থা, যেমন '্বণব্নিষয় 
হারের পরিবর্তে বস, ডি, আর প্রবর্তন, 
বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হার বাজারের 
চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ধারণ, 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনে 
ডলারের পরিবর্তে এস ডি আর যথা- 
সম্ভব ব্যবহার ইত্যাদি, গ্রহণ করে 
ষাটের দশকের সংকটগুলি নিতাস্ত 


কাজে লাগছে না। এর মূল কারণ 
ধনী শিল্ো্নত পু'জিবাদী দেশগুলি 
্ এখন এক অপ্রতিরোধ্য ভাঙ্গন ছশার 


১ 


নিয়েও দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে । মনে 


পড়ে ব্রেটন উপ সম্মেলনে মাকিন মূত্রা 


ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ মিঃ 
হেনরী মর্গানথর্ড মস্তব্য করেছিলেন, 
“এই বিশ্বব্যান্ক এবং আত্তর্জাতিক অর্থ 
ভাণ্ডার আন্তর্জাতিক আধিক মন্দির 
(বাজার) থেকে হুদখোর মহাজ্নী 
(ব্যাঙ্ক) প্রতিষ্ঠানগুচ্িকে ' তাড়িয়ে 


দিতে পারবে ।” কিন্তু বর্তমানে এই 
' ছুটি প্রতিষ্ঠানেই ভথাকখিত “্থদখোর 


মহাজনী” প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাধান্য 


হথপ্রৃতিষিত। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার . 


ও বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতের মত দেশকেও 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি 
থেকে খণ 'পাবার চেষ্টা করতে বলে 
দ্িম্েছে । কিন্ত এই সমস্ত আন্তর্জাতিক 
ব্যাঙ্ক ধণের বরুণ উচ্চ হারে প্রায় 


১৬% স্ব দাবী করে বলে ভাঁরত 
এখনো বাণিক্গিক ব্যাক্ষগুলির কাছ 
থেকে আন্তর্জাতিক গণ নিতে উৎসাহ 
দেখায় নি। কিন্তু আমেরিক। আই, 
ভি, এ ঝণের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে 
ভারতের ও অন্তান্ত দরিদ্র দেশের 
উপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছে যাতে 
তারা আন্তর্জাতিক শাইলকদের হাতে 
নিজেদের ধনসম্প্ বন্ধক দিতে রাজী 
হয়। | 

প্রাক্তন সাত্রাচ্যবাদীদের এই নয়া 
গুপনিবোশক নীত তৃতীয় ছুন্য়ার 
পক্ষে এক ভয়াবহ ভাবস্কতের হাঙদ্ত। 

,বিশ্বব্যাঙ্কের [রিপোর্টে দেখ! গেল 
১৯৮১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দ্বেশের 
মোট বকেয়া বৈদেশিক ঝ্রপেঃ পরিমাণ 
€১৭ বিলিয়ন (এক বিলিয়ন = ১+ * 
কোচি) ভলার । এর মধ্যে বেসরকারী 


' ব্যাঙ্ক ও মহাজনী শাইলকেরাই পাবে 


৩৩৪ াবলিয়ন ডলার । এই খণের 





জন্তে সমস্ত উন্নয়নকামী দেশ মিলে 


১৯০১ সালে কেবল স্বদই গুনেস্ধে ৫১ 
১৯৮২ সালে এই | 
স্থদের পরিমাণ দীড়াবে ৫* বিলিয়ন 
,ভলার। 
' খণ বাবদ উন্নঃনকামী তৃতীয় বিশ্বের 
' কিন্তু বিশ্বের ধনী পুভ্বাদী ঘেশগুলি ' 


বিলিয়ন ডলার । ' 
১৯৯ সালেও (ন্দেশিক 


দেশগুলি সদ দিয়েছে ২” বিলিয়ন 
ডলার। ১১৮২ সালে এই সুদের 
পরিমাণ ছি গুণ চয়েছে। 

. মাকিন যুক্তরাষ্ট্র তার নয়! 
উপনিবেশিক শোষণ নীতি কার্যকরী 
করার লক্ষ্য নিয়ে একদিকে প্রদেশে 
ব্যাঙ্কের সুদের হার সর্বকালীন উচ্চ২ম 
হারে বেধে দিয়েছে অঙ্জদিকে বিশ্বব্যাঙ্ক 


,ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্তারের প্রবীণ 


অংশীদার হিসেবে খপপ্রার্থী দেশ- 
গুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে হাত 
পাতার নির্দেশ দচ্ছে। 

ফলে, একদিকে উচ্চহারে সুদ 
পাবার ফলে ওপেক ও অন্কান্ত উদ্ধৃত 
দেশের অর্থ মাফিন মুলুকে আমানত 
করা হচ্ছে অন্দ্দিকে এ আমানত 
বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নকামী দেশ- 
গুলিকে ধণ দান ও হৃদ আদায়ের জন্ত 
নিয়োগ কর? সম্ভব হচ্ছে। এই অবস্থা 
যদি চলতে থাকে তাহলে বিশ্বের 
উন্নয়নকামী দ্বেশগুলির অর্থনৈতিক 
উন্নতি নিছক শ্বপ্নে পরিণত হবে এবং 
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কল্যাণ রায় 


বেহালার .বিস্তাসাগর হাসপাতাল 
এখন স্থানীয় মানুষজনের কাছে আত- 
স্কের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে ৷ চিকিৎস! 
প্রয়োজন এমন রুগীর! বিস্তাসাগর 
হাসপাতালের নাম শুনলেই আতকে 


ওঠেন। আউটডোরের কথায় পরে 
আসছি । প্রথমে দেখা যাক ইনডোর 
বিভাগের হালটা কি? এনভোরে 


ফেসৰ রুগী তি আছেন তাদের মধ্যে 
খাদের খুঁটির জোর আছে কি'বা 
টাকার ছ্রোর আছে কিংবা রয়েছে 
মামা কিব1 কাকার ব্যাকিং) তারাই 
কেন্ল কিছুটা] চিকিৎসা পান। অন্ত 
রব] সিসটাত এবং চিকিৎসকদের 
অন্থুকম্পার পাত্র । এই সরকারী হাস- 
পাতাজে কুকুর, বেড়াল এবং রুগীর 


একত্র সহাৰস্বান। যদিও অন্ত সরকারী 


হাসপাতালেও একই চিত্র । ইনভোরে 
ভন্তি একজন রুগীর উষধ অন্ত রুগীকে 
খাইয়ে দেয়া হয়! একজনের প্রন্রাব 
পরীক্ষা করার কথা, অন্ত রুগীর প্রস্রাব 
নিয়ে পগীক্ষা করা হচ্ছে। কতিপয় 
মিসটারের আচরণ যোটেই সেবিকা- 


সুলত নয় । রুণ্টাদের সঙ্গে ধমকের 


সুরে কথা বলাটা কি সেবিকার সাজে? 

গত ৬ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
লটারীর কর্মী ঞ্রবঘ্বযোতি সিংহ হাটুর 
ব্যথা নিয়ে বিচ্যামাগর হাসপাতালে 
ভি হলেন। তার বেড নং ছিল 
পি-২। পরদিন সকালে ভার বাড়িতে 
খবর গেল যে, অপারেশন হবে। 
আত্মীক্ুরা ছুটে এসে জানতে পারেন 
যে, অন্ত রুগীর অপারেশন হবার কথা 
কিন্ত ক্রবজ্যোতিকে না খাইয়ে রেখে 
অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবার সব 
ব্যবস্থাই পাক1। শেষ সময়ে বাপাংট! 
ধর! পড়ায় বেচারা! গ্ুংজ্যোতি 'রক্ষ। 
পেল। এসব শুনে ছুটে মাসা আত্মীয় 
স্বজন হাসপাতাল কর্মীদের কড়া কথ] 
বলেন। 
যুক্তিসসগত | স্বর চিকিৎসা হওয়া 
দূরে থাকুক পরধিন তাকে ভিসচার্জ 
করে দেয়] হল। হৃ'টুর বাথ! েষন- 
কার তেমনিই রইল । অর্থপেডিক 
সার্জেন ডঃ এস্‌ রায়চৌধুরী ক্রবকে 
দেখছিলেন। উদ্দিগ্ণ আত্মীরর! ছুটে 
গেলেন হাতপাতাল স্থপারের কাছে। 
তিনি ওয়ার্ডে এলেন। সব শুনলেন । 
ওয়ার্ডের অন্যান্য রুগীর! সুপারের 
কাছে বিভিন্ন অব্যবস্থা-সম্পর্কে অভি- 
যোগ করলেন! সব শুনে স্থপার 
গ্রধর আত্মীয়দের বললেন, ডঃ রায়- 
চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে যা হয় 


হবে বিদ্ভালাগর 


এক্ষেত্রে কডা কথা বঙ্গাটা' 


॥ তিন 1) 


করতে । পরদিন সকালে ডাঃ রায়- 
চৌধুরী সব শুনে রেগে কাই। 
বললেন, “ম্থপারকে বলবেন, যন, 
আমার সঙ্গে কথা বলে। স্থপারই 
চিকিৎসা করলে পারেন, সামার কাছে 
কেন? তার কাছে ষান ৷? এসব 
স্তনে ঞ্বর আত্ম'য়রা হতাশ হয়ে 
প্বকে নিয়ে চলে এলেন বেহালার 
বালানন্দ ব্ৰহ্ষচারী . হাসপাতালে । 
অর্থপেভিক সাজ্জেন ডঃ অমিতাভ 
চট্টোপাধ্যায় দেখামাত্র ঞ্রু'কে ভক্তি 
করে নিয়ে পায়ে “উর কশন” দিয়ে 
রেখেছেন। এর পরেও কি বলতে 
হাসপাতালের কি 
অবস্থা। এরকম. দৃণ্ান্ত ভুরি ভূত 
শিলবে। ূ 

কয়েক কোটি টাক।, ব্যয়ে এবং 
ডেনমার্কের আধিক আএকুল্যে নিমিত্ত 
এই হাসপাতাধটি বিশান। অনা-. 
ফাসেই এটিকে প্রথম শ্রণীর হাস- 
পাতালে রূপান্তরিত করা চলে। 
্বাস্থ্মন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য প্রথম বাম্্রণ্ট 
সরকারের আমলে এই মমে বধান- 
সভায় লিখিত প্রতিক্রাতও দিয়ে- 
ছিলেন। কিন্ত তা আজও কার্যকরী 
হয়ন। হবে কিনা তা নিয়েও যথেষ্ট 
সন্দেহ রয়েছে। 

বিশাল ভ্রিতল ভবনের এই হাস- 
পাতালটির একতলা আউটঠোব, 
এষারজেম্সী বিভাগ । দোতলায় এবং 
ভিলতলায় ইনভোর। একমাত্র 


-মেটারনিটি ওয়ার্ড ছাড়া অন্ত সব. 


ওয়ার্ডেই ফাক] শয্যার সংখ্যা বেশি, 
কারণ একট।ই এবং তা হুল অনাস্থা ।, 
কিন্তু কেন এমন হবে? | 

দক্ষিণ “শংরতলী এবং সন্নিহিত ' 
অঞ্চলের মাহুযের কাছে এই হাস-* 
পাতালটি অনায়াসেই হয়ে উঠতে পারে 
আশা। ভঞন যি শ্বাস্থ/মগ্রীত্রয় একটু 
তৎপর হুন।. অবশ্য গোটা স্বাস্থ্য ' 
দণ্তরটাই যেখানে অহ্স্থ সেখানে এই 
আশা করাট। স্বানীয় মানুষদের পক্ষে . 
বাতুলতারই নামাস্তর।. 

হামপাতাল চত্ববটি সন্ধ্যার পর্ন 
তো বটেই, দিনের বেলাতেও সমাজ- 
বিরোধীদের মুক্তাঞ্চল। প্রকাশ্তে 
চোলাই যদ, জুয়ার আসর বসছে ॥ 
স্থানীয় থানা সবই জানে। কিছু 
করতে সাহস পায় মা রাজনৈতিক 
চাপের কারণে । হাসপাতালের এক 
শ্রেণীর কর্মচারীর প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে এসব 
চলছে। মর্গ ঘরটি এযনই এক 
জায়গায় অবস্থিত যে, দুর্গন্ধে মর্গ সংলগ্ন 
বাসিন্দাদের প্রাণ ওঠাগত। কিন্ত এই 
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0 চার ॥ 


সাআ্রাজ্যবাদী 


জেনারেল দিয় ক্ষমতা দখল করে 
ছয় মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের 
মাধ্যমে নির্বাচিত সয়কারের হাতে 
ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন বলে আল্লার 
দোহাই দিয়ে প্রতিশ্রুতি দ্রিলেন ।' 
ভুট্টোর দল ও অন্তান্ত রাজনৈতিক 
পার্টি নির্বাচনের জন্ত প্রস্তুত হতে 
লাগ জিয়াউল হক তার কসম 
খাওয়া প্রতিশ্রুতি পাকিস্তানের জাতীয় 
স্বার্থের দোহাই দিয়ে অবলীলাক্রমে 
ভঙ্গ করলেন । নানান ভুল ক্রটি সত্বেও 
হুট্টো তখনও পাকিস্তানে প্রধান 
সমামরিক রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। 
ভার পিপলস পার্টির উপর এই ব্যাপারে 


এক গুরু দায়িত্ব এসে পড়ল। তবে ' 


তিনি আবার ক্ষমতায় এলে কি 
করতেন তা এখন বিতর্কের বিষয় । 

' তবে এটা ঠিক যে সামরিক শাঁসক 
হক.লাহেব ভুট্রোর দলের ক্রমবর্ধমান 
শক্তিতে ভীত হয়ে পড়লেন । তুষ্রোকে 
ও তাঁর দলকে কাবু করবার জন্ত' জিয়া 
তুষ্টোকে এক হত্যা মামলায় জড়িয়ে 
বিচারের প্রহসন করে, তাকে পৃথিবী 
খেকে সরিয়ে দেবার যড়যন্্র করলে। 
জনগণকে ধোকা দেবার অন্ত বারবার 
মাধারণ নির্বাচনের দিন পরিবর্তন 
করতে লাগলেন । শেষ পর্যস্ত হুক 


দাহেব তুট্টোকে ফাসী দেবার সিদ্ধান্ত ' 


নিয়ে মেই বৎসরের শেষের দিকে 
নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেন । ১৭ই 
নভেম্বর ' '৭৮এ সাধারণ নির্বাচনের 
দিনও ঠিক হয়। 


এর মধ্যে পাকিস্তানে প্রাক্তন ' 


রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার 
"আলি ভুট্টোকে আরও চারজন আসামী- 
'নহু কাস্থরি হত্যাকাণ্ডের মামলায় 
জড়িত করে বিচার আরম্ভ হয় ১৯৭৮ 
সাবের প্রথম দিকে। এক বৎসর 
যাবত নানান আইনের যুদ্ধের পর 
চাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। 
চারপর পৃথিবীর মানুষের আবেদন 
নবেদনকে উপেক্ষা করে ৪ঠ1 এপ্রিল 
»৯-এ রাওয়ালপিণ্ডী জেলে তৃষ্টোকে 
ফামী দিয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হরু 
প্রযাণ করলেন তিনি একজন জবরদস্ত 
" শাসনকর্তা । 
এরপর ১৬ই অক্টোবর হঠাৎ এক 
মরকাররী ঘোষণ! জারী করে জিয়া 
৯৭ই নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচন 
বাতিল করে দেন দেশ বিপন্ন ও 
আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলার ' দোহাই 
ঘিয়ে। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 
* দাম্রিক আইনের কঠোর ও নির্মম 
.এক্রোগও আরম্ভ হয়। ১৭ই নভেম্বরের 
দর্বাচনে ভুট্টোর পিপলস পার্টি যাতে 
গংশু নিতে না পারে তার জন্য এই 
[লেক উপর নান! অগণতান্ত্রিক শর্ত 


দের হাতিয়ার পাকিস্তান ৩) 


আরোপ করেও হক সাহেব নিশ্চিন্ত 
হতে পারেন নি! তিনি চেয়েছিলেন 
থে এমনভাবে নির্বাচন হোক যাতে, 
তার ক্ষমতা পুরোপুরি অক্ষুণ্ন থাকে এবং 
ভুট্টোর দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তবু 
১৭ই, নতেম্বরের নির্বাচন তথাকথিত 
জাতীয় স্বার্থের দোহাই এবং ইসলাম 
বিপন্ন এই চিরাচরিত ধৃয়! তুলে বাতিল 
করা হল। পাকিস্তানে জাতীয় স্বার্থে 
প্রকৃত ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, কল্পিত 
বিদেশী শত্রুর ভীতি এবং পায়স্বাপবিক 
অস্ত্র নির্মাণের আত্মস্তরী হুমকি প্রভৃতির 


ছার! জিয়া পাকিস্তানের জনগণকে 


বিভ্রান্ত .করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে 
আভ্যন্তরীণ দ্বৈরতান্ত্রিক শাসন এবং 
নির্মম দমন পীডন চালিয়ে ' যেতে 
লাগলেন। স্বাধীনতা লাতের পর গত 
তিন দশক ধরে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক 
সচেতন মান্য কয়েকবার সামরিক 
শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে শিক্ষা- 
লাভ করেছে। তাই প্রেসিডেন্ট 
জিয়ার কৌশল বুঝাতে এদের কোন 
অন্থবিধে হবার কথা নম্ব। 

_ দেশী বিদেশী স্বার্থ, পরোক্ষ 
সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, আভ্যন্তরীণ প্রবল 
সামস্ববাদী ও সামরিক কর্তৃত্ব, প্রতি- 
বেশী রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ ও বাংলা- 
দেশের মুক্তি যুদ্ধ দমনে ব্যর্থতা! প্রভৃতি 
পাকিস্তানের অর্থনীতিতে দারুণ 
বিপর্যয় ডেকে আনল । তার উপর 
গত কয়েক বৎসরের ভিকটেটার জিয়ার 
শাসনে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা 
একেবারে ঝরঝরে করে দিয়েছে । তাই 
বহু বাধা নিষেধ আরোপ সত্বেও নির্বা- 


।চন জিয়া সাহেবের পক্ষে খুবই 


মারাত্মক হবে। এরই জন্য নির্বাচন 
বানচাল করে দেওয়া হল । 

জিয়াউল হক সাহেবের শাসন- 
কালে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা 
কোন দিকে মোড় নিচ্ছে তা লক্ষ্য 
করলে দেখা যায়, সাম্প্রতিক কালে 
সেখানে একের পর এক ঘটনা! “শ্বৈবা- 
চারী সামরিক শাঁসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক জনমত শত বাধা- 
বিপত্তি সত্বেও এক্যবদ্ধ হচ্ছে । জামাল 
আজগর খানের পরিচালিত তেহরিক 
এ ইস্ডিকন্সাল পার্টি নিষিদ্ধ হলেও এই 
দ্বলের অস্থায়ী সভাপতি আসফ ভারদার 
৮ই আগষ্ট ১৯৮০ সালে ইসলামাবাদে 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি 
জিয়ার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করে বলেন গণতান্ত্রিক 
অধিকার অর্জনের ' জন্য আন্দোলনে 
তার দল অন্যান্ত বিরোধী দলের সঙ্গে 
সহযোগিতা করতে প্রস্তুত । এর প্রথম 
পদক্ষেপ হিসাবে ২*শে আগষ্ট করাচীতে 
এক আইনজীবী কনতেনশনে এক 

| 


এক্যবন্ধ জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। 
দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও, 
গণতাহ্বিক শাসন কায়েম করার জন্ত 
নানান দমননীতি ও বাধানিষেধ 
উপেক্ষা করে করাচীতে এক বিরাট 
বিক্ষোভ মিছিলের মধ্যে দেশের জন- 
গণের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়। 
প্রেলিডেণ্ট জিয়া স্পষ্ট দেখতে 
পাচ্ছেন যে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন 
নাগরিকরা! ক্রমান্বয়ে.বেশী বেশী করে 
তার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছে । তাই 
তিনি বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ করে ইস- 
লামধর্মে অতি নিষ্ঠাবান শ্রেণীন্র 
লোককে বিভিন্নভাবে নিন্তের পক্ষে 
আনার জন্য তাদের দিয়ে একটি বোর্ড 
গঠন করেন ২৮শে আগষ্ট ১১৮* সাল। 
এই বোর্ডের সদস্তদের মর্যাদা ও ক্ষমতা 
দেওয়া হল.মঙ্ত্রিসভার সদস্যদের চেয়েও 
বেশী। পাকিস্তানকে তথাকথিত 
ইসলামের পথে সঠিকভাবে নিয়ে 
যাবার জন্য এই রকম ছয়টি বোর্ড গঠন 
করা হল। ধর্ম জেহাদীদের খুশি করার 
জন্য রাঁজনৈতিকতাবে লমর্থনহীন 
জিয়াউল হক সাহেব ইসলামাবাদে এক 
ধর্মী্র সম্মেলনে বলেছিলেন, “পাকি- 
স্তানে বর্তমান রাজনৈতিক শৃন্ততা 
পূরণের জন্তু আমার পরিকল্পন! দেশ- 
বাসীর নিকট প্রকাশ করব । তবে 
ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কাঠমোর যে বূপই 
হোক ন! কেন ত1 হবে পরিপূর্ণভাবে ' 
ইসলামের সঙ্গে সামন্ত পূর্ণ। আমি 
নিজে কোন রাজনৈতিক দল গঠন 
করব না বটে, তবে পাকিস্তানের ভবিস্তৎ 
আইন সভায় “সৎ “মূসলীষ” ব্যতীত 
অন্ত কাউকেও বসতে দেওয়া হবে 
ন” | 
/ এই ধর্ম সম্মেলনে তার কণ্ঠে আর 
একট! সুর ধ্বনিত হয় আফগানিস্বানের 
বিরুদ্ধে ধর্মীয় জেহাদ। সাআজ্য- 
বাদীদের প্ররোচনার প্রধান অংশীদার 
হয়ে ইসলামাবাদ সরকার আফগানি- 
স্তানের আত্যন্তরীণ ব্যাপারে সশস্ত্র 
হস্তক্ষেপ করে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ 
হবার পর এই ব্যর্থতা চাকবার অন্য 
ধর্মীয় জেহাদ শুরু হয়। এছাড়া অন্ত 
কোন উপায়ও ছিলনা । আফগানিস্থান 
সরকার তাদের মধ্যে সমন্তাবলী সমা- 
ধানের জন্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনার 
জন্ত ইসলামাবাদ সরকারের কাছে 
বারবার আবেদন করে ব্যর্থ হয়। 
সাহ্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক পাকিস্তানের 
পাষরিক সরকার সেই পথে যাবে না, 
যেতেও দেবে না সাশ্রাজ্যবাদীরা। 
পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান অর্থ- 
নৈতিক সংকট ও ডলার সাআ্রাজা- 
বাদের প্ররোচনায় পাকিস্তান সরকারের 
যুদ্ধ প্রস্তুতি প্রভৃতি কারণে সেখানকার 


* জড়িয়ে ফেলেছেন 
“বা মধ্য প্রাচ্যে। । যুদ্ধের বিপদ্দ যে ভারত 


জনগণের বিক্ষোভ ক্রমান্বয়ে সোচ্চার 
ৰূপ নিচ্ছে। আইনী, বেআইনী 
বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এরক্যবন্ধ 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এইসব কারণে 
জিয়া সাহেব প্রতিবেশী আফগানিস্তান 
ও ভাতত থেকে আগ্রাসনের ইঙ্গিত 
দিয়ে দেশের মধ্যে যুদ্ধ উত্তেজনা সৃষ্ট 
করে চলেছে। এই তথাকথিত 
আগ্রাসনকে রুখবার দোহাই দিয়ে 
চারিদিক থেকে প্রচুর অশ্বশত্র জোগাড় 
করে চলেছেন । মোটকথা সামপ্সিক 
কর্মকাণ্ডের মধ্যে দেশের অর্থনীতিকে 
দক্ষিণ এশিয়ায় 


মহাসাগর আরব সাগরে মাকিণ 
সাময়িক প্রস্তুতি থেকেই আসছে সে 
সম্বন্ধে কিন্ত পাকিস্তানের সামরিক 
সরকার একেবারে উদ্বাসীন ও নীরব । 


 প্রেসিডেপ্ট হক সাহেবের অস্ত্র হল 


ছুইটি। একটি হল কল্পিত শত্রুদের 
কাছ থেকে আগ্রাসনের চীৎকার, 
অন্তটি হল ইসলাম ধর্মে নামের জেহাদ । 

পাকিস্তানকে প্রকৃত ইদলাম 
সাধারণভন্ত্র করে ধর্মীয় নেতাদের অবাধ 
স্থঘোগ স্বিধে দেওয়ার কথা ঘোষণা 
করে জিয়া সহেব আফগানিস্তানের 
«প্রৃতিরিপ্রবী উদ্ধাস্তদের” আশ্রয় দিয়ে 
প্রকৃত ইসলাম ধর্ম পালন করছেন বলে 
জোর গলায় প্রচার আরম্ভ করেছেন । 
অল্পদিনের ব্যবধানে ইসলামাবাদে 
২৭শেজ্যানুয়ারী ৭১ ও ১৭ই মে ৮০তে 
দুইবার ইসলাম রাষ্ট্রের শীর্ষ সম্মেলন 
হয়ে গেছে। এত করেও ধর্মপ্রাণ 
জিয়াউল হক সাহেব+ পাকিস্তানের 
গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিদ্বারদের 
মন গলাতে পারছেন না। অন্পর্িকে 
পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ও 
অন্তান্ত পুঁজিবাদী "সরকার উদ্দেশ্য 
প্রপোর্দিতভাবে জোর চীৎকার স্তর 
করে দিয়েছে আফগানিস্তানে 
“সোভিয়েট হস্তক্ষেপ”-এর ধূয়ো তুলে । 
পাকিস্তানের অভ্যস্তরকে কেন্দ্র করে 
এই চক্রাস্তকারী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি 


আফগানিস্তান বিরোধী নাশকভামূলক , 
, কার্বকলাপকে “মুক্তিযুদ্ধ” বলে অপ- 


প্রচার করে চলেছে। 

আফগানিস্তানে সামস্তবাদ 
বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত 
হয় সালে এপ্রিল 
মাসে। তখন থেকে ডলার সাম্রাঙ্জা- 
বাদীর] পাকিস্তানের মাটি থেকে আফ-' 
গানিস্তানের উপর হস্তক্ষেপ করছিল । 
সোভিয়েতের প্রত্যাঘাতের 
সাত্রাজ্যঘাদী হস্তক্ষেপে সমস্ত পরি- 
কল্পনা যখন বানচাল হয়ে গেল তখনই 
আফগানিস্তানের আত্মনিয়ন্রণ সম্পর্কে 
পাকিস্তানের সামরিক স্রকারের 
উদ্বেগের কারণ দেখা দিল । 

এই সব করনাপ্রস্থত শক্রদের 
মোকাবিলা করার দোহাই পেড়ে 


১৯৭৮ 


ফলে 


নয়া 
সাত্রাঙ্্যবাদের পুতুল হিসাবে দক্ষিণ 
পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ প্ররোচনার প্রধান 
হাতিয়ার ও উৎস হিসাবে কাজ করছে 
পাকিস্তান । আধুনিক মাকিম মরণ 
ক্রয় করে জিয়া সাহেব পাকিস্তানকে 
গোঁলাবাকদ, বিমান ও কামানের 
অগ্রিগর্ভ এক রণক্ষেত্রে প্রিপত করতে 
চাইছেন। জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই 
দিয়ে যে সব ষরণাস্ত্র দেশে মজুত করা 
হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তা দেশের অভ্যন্তরে 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সংগ্রামী 
জনগণের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়, এইটাই 


বাস্তব ঘটনা! 
(চলবে) 


বেহালা হাসপাতাল 
ওয় পৃষ্ঠার পচ 
সমস্তা মিটে যায় যদি অর্গটিকে শীততাপ *" 
নিয়স্তিত কর! হয়'। স্থানীয় বিধায়ক 
রবীন মুগাঙ্ধী রাজ্যের বর্তমান পরিবহন 
মন্ত্রী । তিনি তো অনায়াসেই বিষয়টি 
নিয়ে অগ্রসর হতে পাঁরেন। 

আউটভোরে কাগজে কলমে সব- 
বিভাগই আছে। কয়েকটি ছাড়া 
অধিকাংশ বিভাগেই ঝোলে তাল]। 
ডিসপেনসারীর অবস্থাও তবৈবচ। 
উধধ মেলে না। মিললেও নিদিষ্ট 
তারিখ পার হয়ে বাওয়।। যা বাওয়। 
ক্ষতিকর । শোনা যায় একশ্রেণীর _ 
কর্মীর মোগসাজসে ওধধ কালোবাজারে 
চলে যায়। রুগীর বরা'দ দুধ, ভিম, 
মাছ, মাংস এমনকি 
পাচার হচ্ছে। _ ৃ 

হাসপাতাল সুপার ডঃ পি এন 
চ্যাটার্জী নূতন এসেছেন । সব সমস্ত 
সম্পর্কে তিনি অবহিত । কিন্ত তার 
কিছু করার নেই। সরকারী সরবরাহ 
এবং কর্মীর সংখ্যা কম থাকার জন্যই 
রুগীরা অবহেলিত হচ্ছেন বলে তার 
ধারণা । তার মতে সরকারী হাস- 
পাতাল মাত্রই দুর্নীতিতে ভরা । 
এছাড়া আছে স্থানীয় মাস্তান ও রাজ্ত- 
নৈতিক দাঘাদের অত্যাচার । সহ ন! 
না করে উপায়ও নেই। বিদেশে . 
চাকরী করতে এলে এসব সইতেই 
হয়। এট! ডঃ চ্যাটাজর .অঞ্জিত 
অভিজ্ঞতা । | | 

হাসপাতালে নির্দিষ্ট ভিজিটিং 
আওয়ার থাক সত্বেও যখন তখন থে 
কোন মানুষ অবাধে ইনভোরে প্রবেশ 
করতে পারে। প্রশাসন বলতে কিছু 
নেই । ' কেন এমন হবে? এর কি 
কোন প্রতিকার নেই। 

. বামক্রট সরকারের স্বাস্থ্যমন্্রীদের . 
নিকট স্থানীয় মানুষজনের আবেদন 
এই যে, দয়া করে এই হাসপাতালটির 
প্রতি আপনাদের কৃপাদৃষ্টি বধিত 
হক। তাহলে চিকিৎসা প্রার্থী 
মাহুযেরা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে 
বাঁচতে পারেন । কিন্ত সেই সৌভাগ্য 
কি হবে? 


~~ 


॥ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, টির ১৯৮২, 


- ভারতে সংবাদপত্রের জন্মলগ্ন 
থেকেই সাংবাদিকরা অত্যাচারিত 


সন্দীপন রায় সিদ্ধার্থ বহু 
_ ভারতীয় সংবিধানে সংবাদপত্রের 


" স্বাধীনতার উল্লেখ না থাকলেও ব্যক্তি- 


গত মত প্রকাশের স্বাধীনতা আস্বাদের 
একটি মৌলিক অর্ধিকার। ব্যক্তিগত 


সত প্রকাশের স্বাধীনতার উপরই. 


দাড়িয়ে আছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা I 


বিহারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার , 


ওপর আঘাত কোনো একটা বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা নয়। প্রতিটি ভারতবাসীর 
কাছে ব্যক্তিগত মত প্রকাশের 


ক স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার হিসেবে 


, গণ্য হলেও ভারতের ‘বিভিন্ন রাজ্যে 


"সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর নতুন 


ও 
নেশনকে 


নতুন 'টেকনিকে বারবার আঘাত করা 
হয়। যেমন, বাঙ্গালোরের একটি 
দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের 


বাইরে বের হতে দেওয়া হয়নি। 


উপরস্ত পরের দিন ভোরে কোনো 
পত্রিকা্ড প্রকাশ করতে দেওয়া 
হয়নি।' বিহারের মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ 


মিশ্র প্রেস বিন' চালু করার পূর্বে ' 


বিহারের দৈনিক আর্যাবর্ত ও ইনডিয়ান 
টিট' করার জন্য 
তার কিছু অঙ্ক্গত কর্মচারীকে দিয়ে 
কাগজ ছুটিতে ধর্মঘট করিয়ে দ্বিয়ে- 
ছিলেন। এমনকি, উক্ত কাগজ 
ছুর্টিতে সরকারি বিজ্ঞাপন বাবদ প্রাপ্য 
বঁছ লক্ষ টাকা আজও আটকে আছে। 
এছাড়া ওড়িশার দৈনিক' প্রগতিবাদী 
' পত্রিকার সাংবাধিক নবকিশোর মহা- 


পাত্র কটকের বিব্রিভি ব্লকের ব্যবসায়ীর 


কালোবাজ্জারী কাজকম ফাস করে 
দেবার ফলে উক্ত অঞ্চলের ইন্দিরা 
কংগ্রেসের কিছু' কমীর সাহায্যে 
ধ্যবসায়ী রাজু রাও ভোর] সাংবাদিকের 
স্ত্রীকে গণধর্ষণ এবং পরে হত্যা 
_করে। ১৯৮০ সালে শ্রমতী গান্ধী 
ক্ষমতায় ফিরে এসে বারবার বলেছেন, 
ভার সরকার প্রেম স্বাধীনতা বজায় 
রাখতে প্রতিশ্রাতবদ্ধ। কিন্তু তা 
সত্বেও তার শাসনে ভারতের বিভিন্ন 
রাজ্যে সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের 
ওপর উপঘূপরি ঠাণ্ডা মাথায় ও সুপরি- 
কল্পিত উপায়ে আঘাত চালানো হয়। 
১৯৭৫ সালের জরুরী অবস্থার সময় 
সংবাদপত্রের স্বাধীন্ভাকে খর্ব করা 
হয়েছিল । জরুরী অবস্থায় সংবাদ- 


পত্জকে কীভাবে টু' চি টিপে ধরা হয়েছিল 


তা. প্রতিটি ভারতবাসীই জানে । 
জরুরী অবস্থার দিনগুলিতে চালু হয়ে- 
ছিল নানা ধরণের সেনসর |. সংবাদ, 


ছবি, কার্টুন, কবিতা, সরকারি অন্থ- 


*মোদন ছাড়া ছাপা যেত না । রবীন্দ্র 
নাথের ২৬টি গান ও নজরুলের ১৩টি 


, কার্যকলাপের ওপর 


গান, ও 'বিস্কোহী” , কবিতাসহ 
কলকাতার আকাশবাণীভে গান ও 
আবৃত্তি নিষিদ্ধ হয়।, এসব্বেও যার! 
সরকারের রক্তচক্ষুকে অবহেলা 'করে 


গোপনে কিছু ছাপিয়েছে, তাকে, 
গ্রেপ্তার করা হয়। এবং সঙ্গে প্রেসগ 
বাজেয়াধ হয় । 


ভারতের সংবাদপত্র ও হত 
দের ওপর আঘাতট] গত কয়েকদ্বশকের 
ঘটনা নয়। ভারতে বৃটিশ রাঁজত্বেও 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর আঘাত 
ও সাংবাদিকদের কারাবাসের ঘটনার 
নজির আছে। কিছু বেয়াড়া কাগজ 
ও সাংবাদিক (সরকারি কাজকর্মের 
যারা সমালোচনা করে ) এবং ব্যক্তিকে 
জবা করার জন্ত বিহার সরকার প্রেস 
বিলে অপচ্ছন্্ সাংবাদিককে দুবছর 
থেকে পাচ বছর পর্যন্ত জেল ঘেবার 
সুপারিশ করেছেন । 

সংবাদপত্রের জন্মলপ্নে অর্থাৎ সেই 
জেমস অগাসটাস হিরির ‘বেঙ্গল 
গেজেটের” ১৭৮* সালের ২৯ জান্- 
যারিতে প্রথম প্রকাশের পর পরই সেই 


“সাংবাদিককে রাজরোষে পড়তে হয়। 


তাকে জেনারেস পোস্ট অফিসের 
স্থষোগ স্থবিধার্দি থেকে বঞ্চিত করা 
হয়। তার চার মাসের জেল ও ৫০০ 


টাকা জরিমষানাও হর। এরপর 


৮০,০০০ টাকা জামিন দিতে ন! পারায় 
তার এক বছরের কারাদণ্ড হয়। 
ভারতে সাংবাদিকতা স্ষ্টির কৃতিত্ব 
যেমন হিকি সাহেবের, তেমনি এই 
নিভাঁক সাংবাদিকতার মৃঙ্গ্য দিতে না 
পারায় তার এক'বছরের কারাদণ্ড হয় 
হয়। অর্থদণ্ড এবং কারাবাসের 
অভিজ্ঞতাও তিনিই প্রথম লাভ করেন, 

হিকি'সাহেবের আগে ১৭*৬.সালে 
উইলিয়াম বোলটস সাহেবের উদ্যোগে 
সংবাদপত্র প্রকাশের প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই 
বিনষ্ট হয়। সংবাদপত্র ' প্রকাশনার 
'অভিযোগে তাকে ইউরোপে ফেরত 
পাঠানো হয়। র 

১৭৯১ সালে উইলিয়াম ডুয়েনও 
বেঙ্গল জার্ণাল, প্রকাশনার দায়ে রাজ- 
রোষে পড়েন। ১৭৯৪ সালে পুলিশ 
তার বাড়ি খানাতল্লামি করে। এবং 
তিনিও দ্বেশে ফিরে যেতে বাধ্য হুন । 
“বেল হারকারুর” চাল“স ম্যাকলিন 
টেলিগ্রাফে গাজীপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের 
আলোকপাত 
করতে গিয়ে একই শান্তি পায়। 

ওয়েলেসলির' সময়ে ১৭৯৯ সালে 
প্রথম প্রেস রেগুলেশন জারি করা হয়। 
এতে বলা ছিল, -আইন্‌ ভজের দায়ে 


ইউরোপীয় সম্পাদকদের তৎক্ষণাৎ 
দেশে ফিরে যেতে হবে। এই ওয়ে- 
লেসলির গভর্ণর খাকাকালীন দ্বিতীয় 
মারাঠা যুদ্ধের সময় সাংবাদিকতার 
উপর আবার কিছু বিধিনিষেধ জারি 
করা হয়। ১৮০৭ সালে সংবাদপত্রের 
ওপর অন্তান্ত অনেক বিধি নিষেধও 
আরোপ করা হয়। এবং তার ফলে 
বহু লুকনো প্রেসের জন্ম হয়। এই সব 
প্রেস পুস্তিকা প্রকাশনা করতে থাকে 
তাতেও আমে সরকারি নিষেধাজ্ঞ!। 
ফলে কোনো প্রকাশনা বার হবার 
আগে সরকারি দগ্তরে তার পাওুলিপি 
জমা দেবার নিয়ম হ্য়'। ১৮১৩ সালে 


,হেষ্টিংসঃকার্ষভার গ্রহণ করার পর এই 


নিয়মারদদেশ বহাল রাখেন। ১৮১৮ 


সালে জারি করা এক আদেশে অবস্ত 
তিনি এই বিধি-নিয়েধ প্রত্যাহার 
করেন। যদিও তত্কালীন মূখ্য 
সচেতক জন আ্যাভাষের শ্থাক্ষরিত 
আঘেশ লিপিতে 'আরো! অনেক কিছু 
বাধা নিষেধ ছিল । তারই প্ররোচনায়, 
১৮২৩ সালে নিতাঁক সাংবাদিকতার 
জন্ত বাকিংহামকে আবার দেশে ফেরত 
পাঠানো হঙ্গ।, এই জন আাভামই এ 
বছরে গতর্ণর জেনারেল হয়েই ভারতে 
প্রথম প্রেস অরভিনানস ' প্রবর্তন 
করেন। এতে বলা হয়েছিল গভর্মে- 
শ্টের লাইসেন্স নিয়ে প্রকাশনা করতে 
হবে। অন্যথায় জেল, বা অর্থদণ্ডেরও 
ব্যবস্থা হয়। আাভাম সাহেবের এই 
ঘোষণা কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে ভারতীয় 
ভাষায় এবং ভারতীয়দের ছারা সম্পা- 


দিত পত্রিকা অর্থাৎ “নেটিত প্রেস এর 


প্রতিই লক্ষ্য ছিল। আযাভাষের এই 
অরভিনানদ ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত 
সংবাদপত্রের কঠরোধ করার ঘটনা, 
১৮৭৮ সালের ভার্ণাকুলার প্রেস 
আইনের . পূর্বস্থরি. এবিষয়ে কোনো 


দ্বিমত নেই। রামমোহন রাজের, 


“মিরাৎউল-আকবর” এই ঘটনার 
প্রতিবাদে বন্ধ হয়ে যায়। সংবাদপত্রের 
ইতিহাসে এট? এক নজির সৃষ্টিকারী । 
১৮২৭ সালে ২২ নম্বর রেগুলেশন 
জারি হয়। 


ইউরোপীয় সাংবাদিকদের দেশে- 


ফেরত পাঠানুটাই ছিল শাস্তি। কিন্ত 
ভারতীয় সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে এই 
শাস্তি প্রযোজ্য 


ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সঙ্গে 
ইংরেজদের ইংরাজী কাগজের একটা 
পার্থক্য রাখা আরম্ভ হয়। এবং 


ভারতীয় সাংবাদিকদের শান্তি দেবার 


ছিল. না। সেই, 
, কারণেই ভারতীয়দের দ্বার! ভারতীয় 


পথও খোলা হয়। 
১৮৩৫ সালে মেটকাফের সময় 


বাংলার ১৮২৩ সালের আরু,বোছ্থাই- 


আর ১৮২৭ সালের রব্রেগুলেসনের 
ভিত্তিতে নতুন একটি আইন জারি 
কর! হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
অধিকৃত ‘অঞ্চলকে এই আইনের 
আওতায় . আনা হয়। এর ফলে 
বাংলা, বোষাই, মাদ্রাস এবং উত্তর 
পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে ১৮০৬ থেকে 
১৮৫৬ সাল পর্যস্ত খুব ভ্রুতপতিতে 
খবরের কাগজগুলি উন্নতি /লাঁত করে- 
ছিল। i 

' কিন্তু ১৮২৩ সালের জন 
আভামের আইনের ভিত্তিতে 
লর্ড - ক্যানিং এর সময় ১৮৫৭ 
সালে 'কঠরোধকারী” 
আইন জারি করা হয়. বোদ্বাইয়ের 
গভর্ণর লর্ড এলফিন্স্টোনও এই বিলে 


সম্মতি দেন ! এই আইনের' মূল বক্তব্য, 


আর একটি, 


I পাচ ॥ 
ছিল: (১) সরকারের বিনা অহ- 
হৃতিতে কোনে! গ্রেস-চালু রাখা যাকে 
না। (২) ঘে কোনো কাগজের 


প্রচার বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা সর- 
কারের থাকবে । এই আইন ষোভা- 


' বেক ইউরোপীয় সম্পাদক সিডনি 


লামান্‌ ব্র্যাঙ্কার্ড পদত্যাগ না করা 
পর্বস্ত' দ্বারকানাথ ঠাকুরের ‘বেঙ্গল 
হারকারুর’ কয়েকটি সংখা! প্রকাশিত 
হতে পারেনি। যারাই সরকারের 
বিরুদ্ধে কিছু লিখেছে সেই সব. কাগজ" - এ 
কেই বিচারাধীন থাকতে হয়েছে। 
এই 'কঠরোধকাবী আইন কিন্তু বাংলার 
বাইরে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে 


'পারেনি। 


অতএব দেখ! হারা 
বেয়াড়া সাংবাদিকদের শায়েস্তা করার 
জন্ শুধু বুটিশ' শাসক নয়, এমন কি 
স্বাধীন ভারতের শাসককেও একই 
পদ্ধতি অবলম্বন করতে হচ্ছে বিভিন্ন 
টেকনিকে। 





কৃষি শিপ্প শিক্ষা। সংস্কৃতির 

যাবতীয় কল্যাণকামী প্রকণ্পের দ্বারা 
নতুন এক সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার জন্য . 
চার বছর প্রয়োজনের তুলনায় 


কম হলেও 


শত বাধা বিশ্ব অতিক্রম করে 


এক নজরে এই চার বছর *** 


* ২১ তির A ANELE বা রন টি নর 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের অগ্রাধিকার দেয়! হয়েছে । 


* বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যনতম মঞ্জুরী নির্ধারণের ফলে প্রায় ১ লক্ষ 
৪৫ হাজার কৃষি শ্রমিক সহ ছু'লক্ষের বেশী শ্রমিক উপকৃত হযেছে । | 
* সাড়ে সাতকানি পর্যস্ত জমির খাজনা সকুফ করার ফলে লক্ষ জক্ষ গরীব 


কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছেন। 


* গরীব বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ৩৭৬৭ জন বর্গাদারের নাম নঘীতুক্ত 


করা হয়েছে । 


* উপজাতি এলাকার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে উপজাতি স্বশাসিত জেলা, 


পরিষদ গঠন করা হয়েছে। 


* উপজাতিদের ' মাতৃভাষা কগবরক’কে দেয়া হয়েছে সরকারী ভাষার 
স্বীকৃতি । এইসঙ্গে উপজাতির] পেয়েছেন মাতৃভাষ। শিক্ষার স্থযোগ ৷. 
* চাকুরীক্ষেত্রে উনি অন্ত সংরক্ষণ-নীতি যখাধথভাবে পালন করা 


হচ্ছে। 


* গ্রামাঞ্চলের ২ লক্ষ ২* হাজার প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীকে দিতে যিল-এর 


আওতায় আনা হয়েছে। 


* দ্বাদশশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে । -কলেজস্তর পর্যন্ত 
ছাত্রীদের শিক্ষা! অবৈতনিক' করা হয়েছে । - 


* তপখিলী ছাত্র-ছাত্রীরা বধিত হারে বৃত্তি পাচ্ছেন। 
ছাত্রীদের শিক্ষ। অবৈতনিক করা হয়েছে। 


* তপশিলী ছাত্র-ছাত্রীরা বধিত হারে বৃত্তি পাচ্ছেন | 


ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষ 


এই লক্ষ্যে পৌছতে অকু সাহায্য করছেন! 


এখন এই অগ্রগতির জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ১ 
জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নিবিশেষে , 
শান্তি, মৈত্রী ও গণতন্ত্র রক্ষায় 
সকলের গীঁক্যবদ্ধ প্রয়াস ৷৷ 





তথা, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার । - ত্রিপূরা সরকার ॥ - 


1 ছয়।। 





ছেশের সাংস্কৃতিক এতিভ্যের প্রতি 
সত্যজি৫ রায় উদাসীন 


* সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


পূর্বস্থরি ষ্টার স্বষ্ট-কৃতি ত্বকে 
অত্যজিৎ কখনই স্বীকার করেন না - 
এতে! ভানা কথাই ছিল, কিষ্ঠ দেশ্রে 
সাংস্কৃতিক ইতিহ্ের প্রতিও তিনি থে 
কতখানি উদাসীন ও অজ্ঞতা অন্ততঃ 
এভটা। পরিদ্ধার জান! ছিল ন]। 
জানার এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হল গত 
২১শে সেপ্টেম্বর আযকাডেমি প্রেক্ষাগৃহে 
নবম বাধিক' অমল ভট্রাচাধ শ্ব ত 
বক্তৃতা-মালায় সত্যক্তিতের উদাত্ত কণে 
ও পরিশীলিত উচ্ছাৎণে লিখিত ভাষণ 
স্উনে ৷ এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্ত! “মল 
ভট্টাচার্য সেন্টার ফর ইউরোপিয়ান 
স্টাডি ও ‘ফেডারেশন অফ ফিল্ম 
সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয়া! ৷” 
সত্যজিৎ, বললেন, তিনি কৈশোরে 
ও যৌবনে বাংল? গল্প উপন্যাস সাহিত্য 
পাঠে আগ্রহ পাননি--তথন শুধুই 
বিদ্বেশী রচনা পড়তেন । দেশের চিত্র 
'শিল্প অণেক্ষা বিদেশী শিল্পীর আকা 
ছবিই তার নজ্জর কেড়ে নিত' বেশী । 
' দেশের সংগীত বলতে একমাত্র রবী 
সংগীত ও ব্রা্ধসমাজের গান তার 
ভাল লাগত। পাশ্চাত্য সংগীত তার 
খুবই প্রিয় । তারতীয্ন উচ্চাঙ্গ মার্গ- 
সংগীত উন্নত সন্দেহ নেই, কিন্তু সে 
সব সংগীতে সংঘ।ত কিছু না থাকায় 
নাটকীয় মনে হয় নাঃ (ঠাকে কে 
বল, ভারতীয় মার্গ সংগীতে সংঘাত 
নেই?) আর সে কারণেই সেগুলি 


* ভার মনে ধরে না। পাশ্চাত্য সংগীতে . 


কিন্তু নাট্য সংৰাত আছে। বিগত 
সুগের বাংলা ছবি দেখার আকর্ষণ 
বোধ করেননি তাঁন,। বরং দেক্ষেত্রে 
বিদেশী ছবি দেখতেই তার প্রচণ্ড 
বোঁক। শাস্ভিনিকেতনে গয়ে তার 
ভাল জাগেনি তবে সেখনে গিয়ে 
তিনি নিদর্গশোভ!| দেখার দৃষ্টি পেয়ে" 
ছেন। €রিয়েন্টাল পেটিং ভার 
মপছন্দ, তবে নন্দলাল বস্থর কাছে 
বি আকার প্রেরণা পেয়েছেন। বিস্ময় 
জাগে, যে দেশের পরিচালক্‌ তিনি, 
সে দেশের নাড়ির সংগে তার যোগ 
কৃত ক্ষীণ ! 

কোন দিন চিত্র পরিচালক হবার 
প্র - তিনি দেখেন নি। পঞ্চাশ 
দশকের প্রথমেই জ1 রেণোয়া এদেশে 
এসেছিলেন “দি রিভার” ছবি তুলতে । 
তার সংগে ঘুরতে ঘুরতে তিনি ছবির 


লোকেশান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন 
ও শিল্পের পরিষিক্জ্ঞানট্ুকুও পান । 
বিদেশে ভি সিকার বাইসাইকেল 
থিফও » বিটি দেখে ভিনি প্রেরণা পান । 
তারপবই তিনি বিসভৃতিভূষণের ‘পথের 
পাচালী” উপন্গাসের চিত্তকূপ ছিতে 
অগ্রসর চলেন । তাতে কলমে. কারও 
কাছে তিনি কিছু শেখেন নি--ছবি 
করতে করতেই ছবি করা শিখে 
ফেললেন । বাংল! উপন্যাস সাহিত্যে 
বঙ্কিহচ ৭ ও ত্ত্বি'তভূষণ চাড! আর 
কাবও রচনায় ভিটেলস্‌ এর এমন স্বন্দর 
উল্লেখ নেই । এমন কি রবীন্দ্রনাথের 
উপক্াসেও তা পাওয়া যায় না। 
সত্যজিতের ছবি করার ক্ষেত্রে এই 
অভাব দারুণ অস্তব্ধি| সৃষ্টি করে। 
তিনি ভুলেও শরৎচন্দ্রের নাম করেন 
নি।. কিন্তু নাম করেছেন শৈলদা- 
নন্দের এবং প্রেমেন্দ্র যিত্র, প্রেমাংকুর 
আতর্থী ও শরদিজ্্র বন্দ্যোপাধায়ের | 
শরদিন্দু ছাঁডা উপরোক্ত সবাই 
সাহিত্যিক ' হয়েও সে যুগে ছবি তৈরী 
করেছিলেন এবং তাঁর সে সব স্থির 
অনারতা হথাধথ উল্লবও. করেছেন। 
তবে শরদিন্দুর নাষোজেখ হল কেন 
অপদার্ধের দলে, বোঝা গেল না) 
শরদিন্দু কখনই ছবি করেন নি-- শুধু 
লিখেছেন এবং সে জেখা অপদার্থ নয় 
-নইলে স্বয়ং সত্যজিৎ ‘চিড়িয়াখানা’ 
তুলতেননা! 

সত্যজিৎ বলেছেন, প্রাচীন বাংল! 
ছবিগুলিতে কোন শৈল্পিক তাৎপর্য 
ছিল না। এটি তার সহজ উক্তি-_ 
প্রমাণসিদ্ধ নয়। সে যুগের কোন 
কৃতী শিল্পীর নামই উল্লেখ কর। হয়নি 
--একমাত্র কে, এল, সায়গলের গানের 
জনপ্রিয়তার কথা৷ শোন! গেল কিছু 
শ্লেষের সংগে । সেকালের. কোন 


' স্মরণীয় ছবির কথা বল! হুল না ' 


একমাত্র ‘উদ্রয়ের পথে” ছবি প্রসংগে 
ব্যঙ্গোক্তি শোনা গেল ‘অসার সংলাপ 
সর্বদ্ধ ছবি। তিনি আরও বললেন, 
আছি যুগের বাংল! ছবিতে যাত্রার 
প্রভাব খুব বেশী ছিল। শুনে চম্‌কে 
উঠতে হয়। যাত্রা নয়-_খিয়েটারের 
প্রভাব ছিল গ্রচণ্ড। এবং এই প্রভাব 
থেকে ছবিকে মুক্ত করে চলচিত্রের 
ধর্মে শিল্প ধন্য করে তুলেছিলেন এদেশে 
প্রথম প্রমেশ বড়,রা। দেঁবকী বন্থ ও 


তা বহ ক্রুত ও আলোচিত । 


নীতিন বস্তুর অবদান অবিস্মরণীয় | . 


সত্যজিৎ পুরোন বাংল! ছবির প্রেক্ষা- 
পটে যে সব উক্তি ও কটুক্তি করেছেন, 
তা যেমন আপত্তিকর, তেমনি তীর 
পূর্বহুরি শ্রষ্টার নামোলেখ পর্যস্ত না 
করায় গোটা ব্যাপারটা অনৈতিহাসিক 
ভয়ে ওঠে শুধু তাই নয়, ছায়িতআান- 
হীনতার পরিচয়কেও স্পষ্ট ' করে 
তোলে। ফিল্মের ভাষা ও শিল্প 
‘তাৎপর্য সম্পর্কে সত্যজিৎ যা বললেন__ 
নিজের 
অভিজ্ঞতার ঘা বিবরণ শোনালেন, তা 
অবশ্য অন্ুধাবনের বিষয়) 

প্রায় সওয়া ষ্টার বিবৃতি পাঠের 
পরিশেষে চারুমত, ছবির একটি 
সিজোজেন্দের বিস্তারিত বিবরণ না 
শোনালেই ভাল হত। এই শেষাংশে 
আস্মসংবরণ কর? উচিত ছিল তার। 
ডে?” পেহংার 

জার্মাণ চিত্র , পরিচালক ফ্যাস- 
বাইগ্ডায়ের 'ভেসপেয়ার” ছবিটির বক্তব্যে 
কোন বলিষ্ঠ চিন্তার স্বাক্ষর নেই। 
আছে বিচ্ছিক্তাবোধ জনিত নিঃদজ তার 
অসহায়ত] ও মর্জালা- যা আকুকের 
লভ্য দুনিয়ার অভিশাপ হয়ে দেখা 
দিচ্ছে কারও কারও জীবনে-_ যেখান 
থেকে তাদের যেন অব্যাহতি নেই, 
মুক্তি চাইলেও তা বুঝি মৃত্যুকেই' 
অনিবার্য করে তোলে । এই নেতি- 
বাচক মানসিক অবসাদের ছবি হয়েও 
কিন্তু ‘ডেসপেয়ার’ উঞ্লেখষোগ্য হয়ে 
ওঠে নির্মাণ কৌশল, ও ক্যামেরা 
নৈপুণোর প্রসাদণ্ডণে । লম্ভ প্রস্নাত 


পরিচালকের ব্যক্তি জীবনের বিপদ সন . 
. ছায়াও ছবিতে কিছুটা 'লক্ষো পড়ে। 


প্রধান চরিত্রে ভার্ক বোগার্ডের অভিনয় 
রীতিমত সংবেদনশীল । 


শতাব্দীর স্বপ্ন 

শতাব্দীর প্র শতাব্দী ধনিক শ্রেনী 
যে শোষণ ও নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে' 
দরিদ্র দুর্বল সমাজের ওপর, তাঁর থেকে 
মুক্তির স্বপ্র দেখা আজই শুরু হয়নি, 
হয়েছে অনেক আগে থেকেই। শুধু 
এই মুক্তির স্বপ্ন দেখতে হবে, ফ্বেখতে 
হবে মুক্তির পথ সঠিক দৃষ্টিকোণ 
ভাবতে হবে সক্রিন্ন ভূমিকার কথা। 
মুক অসহায়ের নীরব প্রতিবাদ এখন 
আর নয়, প্রতিরোধের দুর্গ বানাতে 
হবে মিলিত শক্তিতে । এমন বক্তব্যও 
পাল! ও নাটকে কম পরিবেশিত 
হয়নি, তথাপি এর প্রয়োজন ও ফুরিয়ে 
যায় নি-_ এও সত্য। তবে বিষ 
উপস্থাপনে ও. পরিবেশনে প্রচলিত 
ভংগীর: পরিবর্তন খুবই জরুরী হয়ে 
পড়েছে, নচেৎ একই বিষয়বস্তর একই 
চঙে পরিবেশনা চৰিত চর্বণ ছাড়া আর 
কিছু দাড়ায় না--যা কেবল একঘে রে 
বিরক্তির উৎপা্নই করে। এবং 
মঞ্তুরী 'অপেরার “শতাব্দীর স্বপ্ন 
পালাভিনয় সেই. বিরক্তির কিছুটা 
কারণ হয়ে ছাড়ায় । 


দর্পণ শুক্রবার, লা অক্টোবর, ১৯৮২ ৮৮ 


সম্প্রতি স্টার রজমঞ্চে প্রদীপ 
গঙ্গোপাধ্যায় রচিত' নতুন পাল! 
শতাব্দীর স্বপ্ন’ চেখে নতুন কোন 
আংগিক ও দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়া 
গেল না। সেই গতাহুগতিক ধারায় 
পালাভিনক়। গ্রামের জোতদারের 
শোষণ অত্যাচার, আঘর্শবান শিক্ষকের 
প্রতিবা্ক ও পরে চাষী ও গ্রামবাসী- 
দের উদ্দীপিত করার প্রয়াস ও লাঞ্ছন', 
খানার দায়োণার নির্বোধ প্রতিক্রিয়া, 
শোষকের পোষা গগডার ছক বাধা 
ক্রিয়াকলাপ ও. শেষে অনুতাপ, 
শোকের কল্তার ভীবনে আরোপিত 
বিপর্যয়, চাষী রমণীর অন্ন? ও ধর্ষণ 
ইত্যাদি সুপরিচিত বিন্ত'লে তুলে ধর! 
হয়েছে । শোষক জোতদারের চলনায় 
কৃষক শেষে শহরের কলকারখানায় 
শিক হয়ে পড়ে এবং সেখানেও তারা 
মালিকের শোষণের শিকার হয় । ' এই 
উপলব্ধি ও প্ৰগতিবাদী শিক্ষকের 
প্রতিবাদী ভূমিকা পালাভিনয়ে ফুটেছে 
শেষ পর্যস্ত--এইট্রকুই আনন্দের কথা। 
তবে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের কাছ 
থোক আরও উন্নতমানের সম্পাদনা ও 
নির্দেশনা আশা করা গিয়েছিল। 
প্রষোজক শিবু পাল আরও বত্ববান 


হতে পারতেন। সুধীর বন্থর নুর 


যোজন! পালাটির ‘মুড’ ফুটিয়ে, তুলতে 


' অনেকটা লাহ'ষ্য করেছে ঠিকই, কিন্ত 


কটি তাৎপর্ষে চিহ্নিত হতে পারেনি। 
জোতদার জগৎ ঘোষালের ভূমিকায় 
র্লাজেন সাহা! কিছুট! অতি অভিনয়ের 
স্থষযোগ নিলেও থ্যতিত্বের স্বাক্ষর 
রেখেছেন । শিক্ষক বিজনের চরিত্রে 
শ্যামনুন্দর গোম্বাী আত্তরিকতার 
পরিচয় দ্বিয়েছেন। ছবি চাটার 
'আবণী” মনে রেখাপাত করে না। 
সন্ত রূপে হৃঙ্্ করের অভিনয় খুবই 
সাধারণ মালের | বিজ্ন চক্রবর্তীর 
অভিনয় কিছুটা উপভোগ্য লাগে। 


জন্ম চরিত্রে কবিতা করের অভিনক্ন 


নিষ্ঠাপূৰ্ণ । 


ময়না তদন্ত, 

উৎপলেনদু চক্রবর্তীর য়ন তদন্ত” 
অরোর! ফিল্মি কর্পোরেশনের পরিবে- 
শনায় শীঘ্রঃ মুক্তি পেতে চলেছে। 
ছবিটি ইতিপূর্বে জাতীয় পুরস্কার রজত 
কমল এবং বিদেশে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের 
পুরষ্কার পেয়েছে । উৎপলেন্ু চক্রবর্তী 
সেই শ্রেণীর তরুণ পরিচালক ধার! 
বিপ্লবে বিশ্বাসী এবং তাকে ত্বরান্বিত 
করার জনই চলচ্চিত্র পরিচালনার 


কাজে আত্মনিয়োগ” 'করেছেন। 


অরোর! ফিল্ম কর্পোরেশন সত্যজিৎ ' 


রায়, ঝত্বিক ঘটক ও পূর্ণে্ু পত্রীর 
প্রথম দ্বিককার ছবি দর্শকের সামনে 


, উপস্থিত করেছিল। KE 


টাকাকড়ি ও 


অথনীতি 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


নয়া সাম্রাচ্যবাদী শোষণের শিকার 
হয়ে তারা আগের চাইতেও অনেক 


বেশী দরিদ্রও সামাজিক বিশৃজ্ঘলার { 


সম্মুখীন হবে। তখন এই সামাজিক 
অসস্তোষ দমনের জন্তে মাফিন অন্ত্র ও 
সাহাষ্য পুষ্ট সামরিক বা আধাসামরিক 
তাবেঘ্বার সরকার প্রতিগা করে বিশ্বের 
এক-তৃতীয়াংশ জনগণকে চিরতরে 
শোষণ ও দারিদ্রের কবলে নিক্ষেপকরা 
সম্ভব হবে। যেমন পাকিস্তান, মিশয় 
সোমালিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন্দ 
থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সম্ভব হয়েছে । 

সাকিন সাম্রাঙ্গাবাদের এই. 
অক্টোপাশ আলিঙ্গন থেকে মুক্তি 
পাওয়ার জন্তে বিশ্বের সঙ্চন্বাধীন দেশ- 
গুলি ' অবশ্তই চেষ্টা করবে ।' কিন্ত 
অধিকাংশ সন্তশ্বধীন প্রাক্তন 
উপনিবেশে যে সকল বুর্জোয়া ভূম্বামী 
শ্রেণীর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 


" তাদের ওপর মাকিন. রক্তচক্ষুকে 


উপেক্ষা করে দেশের স্বার্থ রক্ষা করার 


আশা প্যস্ত করা সঙ্গত হতে পারে না। . 


সম্প্রতি লেবাননে প্যালেন্তাইনী মুক্তি 
সংস্থার বিরুদ্ধে এবং সর্বশেষে প্যালে- 
স্তাইনী উদ্বাপ্ত শিবিরে ইজরায়েল ও 
যাকিন মদতপুষ্ট গণহত্যায় তথাকথিত 
মুসলিম আরব রাষ্ট্রপ্তলি বিচলিত হয় 


নি। . কথায় কথায় সৌদী আরব ও - 


ইরাগ মুসলিম জাহানের বেবাদবীর কথা 
অনবরত উচ্চারণ করলেও এখন তারা 
নীরব । 1ভয্বাউল হকের পাকিস্তানী 
ইসলামী সরকার ও সৌদি আরবের 


' ত্বাধূলবাধহী বাংলাদেশের ইসলামী 


সামরিকতস্ত্র কোনটাই মাকিন গণ- 
হত্যার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহ্‌স্‌ পায় 
নি। 


ইতিহাসের অভিনব গতিপথে হ 


আজ আাকিণ সাম্রাজাবাদ উন্নয়নকামী 
তৃতীয় দুমিস্কার স্বচাইতে বড় শক্রু। 
আবার মাঝিন সাম্রাজাবাশী পরিকল্পনা 
ষাকিনী ও ইউরোপীয় শুনগণেরও 
শত্র। কোটি বেকার ও সুউচ্চ 


ধনগখী প্রাসাদের ছেশে অতলম্পশী 


দ্বারিত্র্য জীর্ণ কোটি কোটি মাকিনী 
জনগণ, ইউরোপের কোটি কোটি মানুষ 


আন্ত তৃতীয় দুনিয়ার জনগণের সঙ্গে 
সমস্ার্থে নিবিড় সুত্রে আবদ্ধ । তাই 


সাকিন সাআজাবাদের 
অবধারিত। 


ছপণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


' বাষিক ৩* টাকা 
যান্মাযষিক ১৫ টাকা 


* পরাজয় 





ভৈমাসিক ৭*৫* এ 


ৰ 


ম্যানেজার, দর্পণ 
*১নং মট লেন, কলিকাতা-১৬ 





চিঠি পাঠাবার ঠিকানী- 


Nt 


দর্পণ | শুক্রবার, ১লা অক্টোবর, ১৯৮২ 





২০১টি 


বিপ্লবী স্বাধীনতা যোদ্ধা, গণনাট্য 
সংঘ, বেঙ্গল আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন, 
প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে সফল 
সাংগঠনিক কর্মী, নবনাট্য আন্দোলন 
ও সংস্কৃতি আন্দোলনের পুরোধা শ্রীযুক 
সুধী প্রধানের ‘সংস্কৃতির প্রগতি’ নামক 
গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর! বেশ 
কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় তার সমালো- 
“না ছাপা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রশংসা 
এষা করা হয়েছে তাতে কোন মন্তব্য 
নেই। তবে সেই সঙ্গে স্বার্থ প্রণোদিত 
কিছু নিন্দাও করা রয়েছে। স্বার্থ 
প্রণোদিতই বটে, নইলে সত্যকে 
গোপন করার প্রয়োজন হত ন1। 
সেই নিন্দার প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট 
পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশের 
জন্য পত্র দেওয়া হয়েছিল কিন্তু মাসা- 
ধিককাল পার হয়ে গেল অজ্ঞাত কারণে 
তা আজো প্রকাশিত হয়নি। তাই 
উক্ত গ্রন্থের সেই বিবপ সমালোচনায় 
জনসাধারণ ও সরকার যাতে বিভ্রান্ত 
"না্‌হন তার জন্য সকলের অবগতির 
কারণে এই প্রতিবাদপত্র 'দর্পন-এ 
পাঠানো হঙগ। এটি প্রকাশ করবেন। 
‘কেউ লিখেছেন, “অতীত দিনের 
ব্যক্তিগত ঝগড়াকে গণনাট্য আন্দো- 
লনের অন্ততূক্ি না করলেই বোধহয় 
সথধীবাবু বিবেচকের পরিচয় দিতেন ৷” 


আমার প্রথম কথাই হুল, সমা- 


+" মোচক . উক্তগ্রস্থের কোথায় ব্যক্তিগত 
ঝগড়ার কথা আছে তার উল্লেখ 
করেননি । 

ছিতীয়ভঃ, শ্রীধনপয় দাস 'মার্কস- 
বাদী সাহিত্য বিতর্কে” (তিন খণ্ডে 
রচিত গ্রন্থ ) সুধীবাবুর রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক অবস্থানের কথায় কোথাও 
" ব্যক্তিগত ঝগড়ার বিষয় বলে উল্লেখ 
করেন ি। কত বছর হল তারজন্য 
তো কোন বিরূপ সমালোচনাও 
প্রকাশিত হয়নি ! 

তৃতীয়ত; ‘সংস্কৃতির প্রগতি’ 
গ্রন্থের ‘গণনাট্য সাহিত্যে কয়েকটি 
অতীত প্রদক্গ, ‘সংঘৰ বনাম আন্দোলন, 
না আন্দোলন বনাম সুবিধাবাদী 
নায়কতন্ত্র' প্রতৃতি প্রবন্ধ প্রায় ১৫ 
বছর আগেই মার্কসবাদী পরিচালিত 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । পত্রিকা 
কর্তৃপক্ষ এটাকে ব্যক্তিগত ঝগড়ার 


+ ' বিবরণ মনে করলে নিশ্চয়ই তা ছাপ- 


তেন না। 
চতুর্ঘত ; ১৩৭৪ সালের শারদীয়া 
‘দেশ হিতৈষী’ পত্রিকায় ‘পৃণনাট্য 


আন্দোলনে . মতাদর্শের সংগ্রাম’ 


সংস্কৃতির প্রগতি প্রসঙ্গে 





প্রবন্ধটিও প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত 
সংখ্যায় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির 
{মাঃ) সর্বোচ্চজ্তরের নেতা যেয়ন 
মুজফ্‌ ফর আহম্মদ, বি, টি, রণদিতে, 
বালব পুস্নিয়া, প্রমোদ দাশগুপ, সমর 
মুখার্জ, স্ধাংশ দাশগুপ্ত, নীরেন ঘোষ 
প্রমুখের লেখাও প্রকাশিত হয়েছিল । 
তাদের কেউ কিন্তু ব্যক্তিগত ঝগড়ার 
ব্যাপার বলে কোথাও আজো পর্যস্ত 
কোন কথা বলেন নি। মুজফফর 
,আহ্‌ম্ম্ও তো তখন বেঁচেই ছিলেন । 

পঞ্চমত, স্থধীবাবু ‘সংঘ বনাম 
আন্দোলন, না আন্দোলন বনাম 
স্থবিধাবাদী নায়কতন্ত্র প্রবন্ধে বেশ 
কভাভাবেই লিখেছিলেন, “আমর! 


সে যুগে কখমো চাইনি যে শল্গুবাবুর1 


গণনাট্য ছেড়ে চলে যান এবং সেই 
কারণে তাদের দাবী দাওয়া যত সম্ভব 
যুক্তিপূৰ্ণ করে পার্টি এবং ক্রপ্টের কাছে 


আমি তুলেছি এবং তবানীবাবুদ্ের, 


সমালোচনা! শনেছি-_ একথা ভবানী- 
বাবু বা পাচ্বাবু (পাচু গোপাল তাছুড়ী) 
অন্বীকার করতে পারেন কি ?” বদ! 
বাল্য, ভবানীবাবু ও. পাঁচ্বাবু তখনো 
বেঁচে ছিলেন। তারা এই সত্যকে 
অস্বীকার করেননি বা করতে 
পারেননি। ব্যক্তিগত ঝগড়া হলে 
তারা নিশ্চয় ছাড়তেন-না । 

যষ্ঠত, ১১৪৬ সালে অর্থাৎ আজ 
থেকে প্রায় ৪* বছর আগে ভারতীয় 
গণনাট্য সংঘের তংকালীন বাংলার 
সেল সেক্রেটারী জঁচারুপ্রকাশ ঘোষ 
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টর কাছে 
প্রদৃত্ব রিপোর্টে কি লিখেছিলেন ঘেখুন, 
“বাংলা গণনাট্য সংঘে ছুটি বিরুদ্ধ দল 
সৃষ্টি হয়ে গুরুতর সংকট দেখা দ্রিয়েছে। 
এই ছুঃখময় অবস্থা আকস্মিক নয়, বরং 


নেতৃত্বের,মধ্] মৌলিক পার্থক্য থাকার . 


শ্বাতাবিক পরিণতিতে ঘটনা ঘটেছে.” 
এর পরও যদি বলা হয় ব্যক্তিগত ঝগড়া 
তবে বক্তা] যে- উদ্দেশ্ত প্রণোদিত 
সমালোচনা করেছেন তাতে কোনই 
সন্দেহ থাকে না। 

সপ্তমত, ‘এপিক বখিয়েটার’ 
পত্রিকার ১০।২/১৯৭১৯-৮* এবং ১-১২/ 
১৯৮* সংখ্যার শ্রীহ্ধী প্রধানের নামে 
ভাহা মিখ্য। প্রচার , করায় তার 
গুতিবা করার কথ! জানি, কিন্ত এ 
পত্রিকায় তা ছাপা হয়নি । বাধ্য হয়ে 
সত্যপ্রকাশের অন্ত এবং জনসাধারণের 
অবগতি তথা বিভ্রান্তির অবস্থা থেকে 
মুক্ত রাখতে শ্রীপ্রধান তীর গ্রন্থের 
পরিশিষ্টে প্রযাণশ্বক্ূপ ছুটি দলিল 
প্রকাশ করেছেন। সমালোচক 


' থেকে" ১৯৮২ 


মহোদয় সেই প্রামাণা দলিলের কথা 
একেবারেই চেপে .গেছেন। কিন্ত 
কেন? ব্যক্তিগত ঝগড়ার কথা এনে 
সত্য থেকে সাধারণের দৃষ্টিকে বিভ্রান্তির 
দিকে ঘুরিয়ে দেবার. অপচেষ্টা কেন? 
সমালোচক শুধু এইখানেই থেমে 
ধাননি। কৌশলে প্রপ্রধানের প্রতি 
কটাক্ষ তথা গ্লেষোক্তি করেছেন। 
‘ভারতের কষিউনিই, আর “ভারতীয় 
কমিউনিষ্ট’ কথা দুটো নিয়ে তুল ধরে 
বলছেন, “সর্ধীবাবু আমাদের কাছে 
গণনাট্য আন্দোলনের এক জীবিত 
এন্সাইক্লোপিভিক] ৷-:-এট। অসতর্ক- 
তার ফলেই ঘটেছে ।” অর্থাৎ" ওটা 
কিছুই নয়। সমালোচক নিজেই 
স্বীকার করছেন যে ওটা ইচ্ছাকৃত নয়-। 
সমালোচক ও পাঠক সাধারণের নিকট 
আমার অনুরোধ তারা স্থধীবাবুর 
সংস্কৃতির প্রগতি, গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠা, ২১৭ 


পৃষ্ঠা ‘ছাড়াও আরে! স্থান বিশেষে' 


দেখুন? তারা দেখতে পারেন ঘে 
ভারতের” কথাটি খুব স্পষ্ট ভাবেই 
লেখা আছে। 

এতে কারো বুঝতে বাকী থাকে 
না ষে সমালোচক মহোদয় শ্রীহ্ধী 
প্রধানের কোন লেখা (১৯৩*. সাল 
সাল পর্যস্ত 'দীর্ঘ অর্ধ 
শতাব্দীকালের ) ঘনত্ব করে পড়েননি 
অথচ সমালোচনার খোচা দিয়ে যুগপৎ 
্বার্থসিদ্ধি ও বাহবা নেবার কুৎসিত 
প্রচেষ্টা করেছেন। শ্রীপ্রধান তার 
লেখায় ঘষে লেনিনীয় সাংস্কৃতিক তত্ব, 
সংগ্রাম ও এক্যের স্থপরিচিত মার্কস- 


বাদী নীতির প্রয়োগ কৌশল, প্রগতি 


সাহিত্য ও নবনাট্য আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে ভারতে মার্কসবাদ্বী 
আন্দোলনের দুর্বলতা প্রভৃতি বিষয়ে 
ঘে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করে 
চলেছেন সমালোচক তা আছে 
অনুধাবন করতে পারেননি বলে আমি 
লন্দেহ করি। তা অনুধাবন করতে 
পারলে হয়ত তিনি জাতীয় স্বার্থের 
পরিপন্থী এমন কুৎসিত বক্তব্য পেশ 
করতে সাহসী হতেন না। 
গিতরীশ্রনাঁথ দাস 
খড়গপুর 


লেবাননে যাঞ্চিনী ষডযন্ত 


ডলার সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে নয়া 
উপনিবেশবাদী সাশ্রাজাবাদী শক্তি- 
গুলির দ্বীর্ঘদ্বিনের অপচেষ্টা হচ্ছে যধ্য-. 
প্রাচো ও ভূমধ্য সাগরের পূর্ব উপকূলে 
গুরুত্বপূর্ণ ছোট দ্বেশ লেবাননকে দ্বিধা- 
বিভক্ত করে ধর্মভিত্তিক দুইটি রাষ্ট্র গঠন 
কর] এই অপচেষ্টার হাতিয়ার 
হিসাবে ব্যবহার করা একদিকে 
জিওনিষ্টদের, 
সংখ্যালঘু ক্রীষ্চানদের চরম 'দক্ষিণপন্থী 


ফ্যালাজিষ্টদের | এই হীন উদ্দেশ্য সফল . 


করার জন্য ওয়াশিংটন সরকার ভূমধ্য- 
সাগরস্থ তার ষষ্ঠ নৌবহর থেকে সৈন্য- 
বাহিনী৪ লেবাননে অবতরণ কবিয়ে 
ছিল। বিশ্ব ভনমতেব চাপে তখন 
সরাসরি মাফিণ আগ্রাসন বন্ধ হলেও 
লেবাননকে নয়া উপনিবেশবাদী 
ভীঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার ধডযন্ 
কখনও ডলার সাস্রাজ্যবাদীরা পরি- 
ত্যাগ করে নি। আধুনিক মাকিণ 
অন্ত্রশস্ত্রে সুসঙ্ভিত ইজরাইলী 
বাহিনীকে ব্যবহার করে সেই যড়যন্ত্ 
সফল করার জন্ত রাষ্ট্রপতি 'রেগনের 


যুদ্ধবাজ চক্র রক্তক্ষয়ী রণক্ষেত্র তৈরী 
করেছে লেবাননে । 
১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্ট 


হবার পর থেকে সমগ্র প্যালেষ্টাইন 
থেকে আরব মূমলিয়দের উৎখাত করার 
জন্ত জিওনিষ্টরা তৎপর হয়ে ওঠে। 
৪৮ সালের শুরু থেকে এই উৎখাত 
আরম্ভ হয়। এই বিতাড়িত আরব 
মুসলিমের লেবানন, জর্ডন, সিরিয়া ও 
মিশরে আশ্রয় নেয়। তারপর থেকে 
এইসব উদ্বাস্ত আরব শিবিরের উপর 
ইজ্রাইলী.আক্রমণ কোন সময়ে বন্ধ 
হয় নি। 
মিশর ও তার এলাকাধীন হুয়েজ খাল 
অঞ্চলে বৃটিশ, ফরাসী ও ইজরাইলের 
যুক্ত আক্রমণ ঘটে । সেই সময় আর 
এক দফা প্যালেষ্টাইনীদের উৎখাত করা 
হয়। নিজেদের মাতৃভূমি. থেকে 
বিতাড়িত হয়ে আরব মুসলিমের বেশীর 
ভাগ প্রতিবেশী রাষ্ট্র লেবাননে আশ্রয় 


শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের কনভেনশন 


সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষা কম 
সমিতি ও সারা বাংল! প্রাথমিক 
শিক্ষক সমিতির যৌথ কনভেনশন ও 
ভেপুটেশান * হয়ে গেল মেদিনীপুর 
শহরে। 

সমিতির দাবী সমূহের মধ্যে আছে 
(১) মাস পয়লা বেতন ; (২) শিক্ষক- 
ঘের বাড়ী ভাড়া সরকারী কমাঁদের 
সমহারে দিতে হবে; (৩) বছরের 
১ম মাসের মধ্যেই সরকারী বই বি্যা- 
জয়ে দিতে হবে) (৪)- ছাত্রদের বিন! 
নূল্যে টিফিন দিতে হবে; (৫) দ্রব্য 
মুল্য বৃদ্ধ প্রতিরোধ করতে হবে) 


(৬) বেতন হার নির্ধারণে শিক্ষক ও 
শিক্ষা কর্মীদের অভিজ্ঞতার মূল্য দিতে 
হ্বে। | 

২১শে সেপ্টেম্বর ভি, 
কাছে যুক্ত ডেপুটেশানের নেতৃত্বে 
ছিলেন মনোরঞ্জন রায়, - নারায়ণ 
প্রামাণিক, ' তপন সান্তাল। তপন 
সান্তালের এক প্রশ্নের উত্তরে ডি, আই, 
জানান পুজার আগেই শিক্ষকরা যাতে 
ছয়াসের বেতন ও অনুদান পান তার 
জন্ত তিনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন । 


আই-এর 


অঞ্চদিকে লেবাননেব. 


১৯৬ লালে আরব দেশ - 


1 সাত 


গ্রহণ করে। শ্রস্নকালের মধো উদ্বান্ত 
প্যাল্েষ্টাইনের লোকেরা নিজেদের 
মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য চেষ্টা আর্ত 
করে।- ১৯৫৭ সাল থেকে পি এল ওর 
সদর ঘাটি লেবাননের রাজধানী 
বেইরুতে স্থাপিত হয়। প্যালেষ্টাইনিরা 
তাদের সার্বভৌম অধিকার পুনরুদ্ধার 
করার জন্য এইখান থেকে সংগ্রাম 
পরিচালনা করতে থাকে । 


১৯৫৬ সালে ইজ্জরাইল সরাসরি - 


লেবাননের উপর আক্রমণ চালায়, 
বিশেষ করে পি এল ও ঘাঁটির উপর। 
পরে ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে ইজরাইল 
লেবাননের উপর প্রত্যক্ষ কোন 
আক্রমণ না করলেও আরবদের আশ্রয় 
শিবিরগুলির উপর সব সময় বোষা 
বর্ষণ ও আক্রমণ চালিয়ে আসছে । এই 
পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে ওয়াশিংটন 
সরকারের সাহায্যে আরব দেশগুলির 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে তড়িৎগতি সাফল্যের জন্ম 
ইঞ্জরাইল সরকার ধরাকে সব! জ্ঞান 
করে হিংসাত্মক যে কোন কার্যক্রম 
চালিয়ে যেতে দ্বিধা করছে না। 
জাতিসংঘের অসংখ্য নির্দেশ ও প্রস্তাব 
উপেক্ষা করে চলেছে । তারা জাতি- 
সংঘকে পর্যস্ত বিদ্ূপ করতে ছাড়ছে 
না। গত তিন দশাধিক কাল ধরে 
তেন আবিব সরকার নয়া উপনিবেশ- 
বাদী ডলার সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সামরিক সর্বপ্রকারের 
সাহায্য ও সমর্থন পেকে আসছে। 
জাতিসংঘ্রে নিরাপত্তা পরিষদে যুক্ত- 
রাষ্ট্র বহুবার ভেটো প্রয়োগ করে ইজ- 
রাইলের অন্যায় আগ্রাসী কার্যকর 
সমর্থন করে আসছে। 

মাকিন সরকারের লাহায্য ও 
গ্ররৌচন্ার তেল আবিব সরকার গভ 
জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ লেবা- 
ননের উপর আবার আক্রমণ চালিয়ে 
লেবাননের রাজধানী .বেইরুত অবরুদ্ধ 
করে। এই আক্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য এল 
লেবাননকে দ্বিধাবিভক্ত করে রাজধানী 
বেইরুত সহ দক্ষিণ লেবাননে তাদের 
তাবেদার চরম দ্রক্ষিণপন্থী ক্রীশ্চানদের 
সরকার প্রতিষ্ঠা করা । এই উদ্দেস্ত 
সাধনের জন্য হাজার হাজার বে-সাম- 
রিক লেবাননী, প্যালেষ্টাইনী ও অন্ত 
আরব বাসিন্দাকে হিটলারী 
ফাসিষ্ট আক্রমণে হতাহত করে বিরাট 
পরিমাণ ধনসম্পদ ধ্বংস করে ইজরাইল 
বাহিনী বেইরুত ঘেরাও করে রাখে। 
এমন কি দুঃস্থদের জন্ত সাহাষ্য পৌছে 
দেবার' পথও বন্ধ করে দেক্স। নিরাপত্তা 


পরিষদের যুদ্ধ বন্ধ করার প্রস্তাবকে 


ওয়াশিংটন সরকার ভেটে! দিকে 
অকেজো করে রাখে। \ 


বার সপ্তাহ যাবত বীর মুক্তিযোদ্ধার! 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্টায়গ্র ' 


Regd. No. WB/CC-32 


বধমানে উদ্বান্ত সম্মেলন 
বিহার প্রেস বিলের প্রতিবাদ 


বর্ধমান, ২৭ সেপ্টেম্বর (বি এন এ) 
বর্ধমান জেলায় উদ্বান্ত পুনর্বাদনের 
ক্ষেত্রে বর্তমানে এক জটিল পরিস্থিভির 
উত্তদ হয়েছে । দেশ বিভাগের দীর্ঘ 
৩৫ বছর পরে আজো জেলার বিভিন্ন 
স্বানে অবস্থানকারী উদ্ধান্থদের পুন- 
বাঁসনের সমশ্তার সমাধান হয় নি। 
সরকারি এবং বেসরকারি উদ্ভোগে যে 


সব উদ্বাস্ত কলোনী গড়ে উঠেছে অধি- 


কাশ ক্ষেত্রেই সেই নব কলোনীর 
উন্নয়ন হয় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে 
উদ্বান্তদের চাষের জমির সেচের ব্যবস্থা- 
কহ উন্নয়নের, জরুরী প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে । উদ্বান্ত পরিবারগুলির মধ্যে 
বেকারী বাড়ভে। এছাড়া, বা'লাঁদেশ 


এবং ভিন্ন' রাজ্য থেকেও নতুন নতুন , 


উত্বান্ত এসে এ জেলার বিভিন্ন স্থানে 
ন্স্বায়ীভাবে বসবাস করছে । 
পানাগড়ের অদূরে কাকসা 
কলোনীতে ২৫ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর 
জেলার এক উদ্বাস্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত 


হয়েছে । সশ্মেলনে ষোগধানকারী 


প্রতিনিধিদের বক্তব্য থেকেই এ লব 
তথ্য জানাগেছে। এ; 
উদ্ধান্তদ্ের সর্বতারতীয় কেন্দ্রীয় 


সংগঠন ইউ সি' আর সির সভাপতি | 


প্রাপরুষ্ণ চক্রবর্তী সম্মেলনের উদ্বোধন 
করেন। 

ইউ সি আর সির সম্পাদক মণ্ডলীর 
সদস্ত অনিল সিংহ সন্দেলনে, উদ্বান্ত 
পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ইউ. সি আর সির 
অবন্ধান ও এতিহপূর্ণ সংগ্রামী স্বমিকা- 


ভাবলে সকলেই শিউরে উঠে ।' 


গুলি বিশ্লেষণ করেন । তিনি বলেন, 


দেশ বিভাগের পরে, বিগত ১১৫০ 


সালে এরাজ্যে ইউ সি আর সিই 


'একমাত্র সংগঠন যে সংগঠন বামপন্থী- 


দের সর্বপ্রথম এরাজ্যে 'একটি মোর্চায় 
সংগঠিত, করেছিল। এর আগে 
এরাজ্যে কোন যুক্তফ্রন্ট বা বামফ্রন্ট 


ছিল না ইউ সি আর সিই এরাজোর 


যুত্তফ্রন্ট বা! বামফ্রণ্টের পথ প্রদর্শক 
বলে তিনি দাবী করেন। 

' সম্মেলনে জেলার উদ্বাস্তদ্বের 
বিভিন্ন দাবী ঘাওয়া! সঘলিত একটি 
প্রন্তাব গৃহীত হয়। এছাড়া পার- 
সাপবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে, বিশ্বশাত্তির 
সপক্ষে, এবং লেবাননের ,উদ্বান্তদের 
প্রতি সংহতি প্রকাশ করেও অপর 
একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

‘বিহার প্রেস বিলের প্রতিবাহে এবং 


করা সম্ভব 


24-2432 


নি তা বাতিলের দাবীতে প্রবীণ 
সাংবাদিক নলিনী পাল সম্মেলনে 
প্রস্তাব উত্বাপন করেন । সম্মেলনে 
বিহার সরকারের প্রতি প্রচণ্ড ধিকার 
ধ্বনিসহ প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 
হয়। 

ইউসি আর পির 'বর্ধস্বান জেজা 
কমিটির সম্পা্ধক হধাংশ রায় সম্মেলনে 
এক লম্পাছকীয় প্রতিবেদন পেশ 
করেন। প্রীতি কর, নীরোদ পাল এবং 
রষেন ম্ৃত্তকে নিয়ে গঠিত এক সভা- 
পতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন | 
কলার বিভিন্ন স্বান থেকে দেড়শ 


Phone 2 


প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। ইউ. 


লি আর সির অনিল চক্রবর্তীসছ প্রায় 
৩০ জন প্রতিনিধি সম্মেল্পনে আলো- 
চনায় অংশ গ্রহণ করেন । 

বামফ্রন্ট 'লরকারের আমলে উদ্বান্ত 
পুনর্বাদনের ক্ষেত্রে রান্দো কি কি কাজ্জ 
হয়েছে তাও সম্মেলনে 
আলোচন! এবং পর্যালোচনা করা হর । 


পুলিশ লক-আপে অত্যাচার চলবে না 


সাতাত্তর সালে. বাহক্রন্ট সরকার 
ক্ষমতায় আসার পর অত্যাচারী পুলিশ 
অঞ্চিসারর] কিছুট]' উদ্বিগ্ন বোধ করে- 
ছিলেন। ১৯**-৭৬ লালে পশ্চিমবঙ্গে 
যে কাণ্ড পুলিশ ও গুপ্ডারা ঘটিয়েছে তা 
কিন্ত 
এ সময়কার শত শত অপরাধের জন্য 
একজনও দোষী পুলিশ অফিসারের 
শান্তি না. হওয়ায় আবার থানায় 
থানায়, লালবাজারের, টালিগজের 


. কষ্টে শুরু হয়েছে বন্দীদের প্রতি 


নির্যাতন । গত মে ম্নাসে শিলি- 





লেখক সমাবেশ 
শারদীয় ১৩৮৯ 


॥ বিশেষ আকর্ষণ ॥ 
প্রয়াত: অবধৃতের মূল্যবান অপ্রকাশিত চিঠি : 
J | প্রবন্ধ ॥ 
নারায়ণ চৌধুরী । সৈয়দ্‌'আবদুর রহমান ফেরদৌসী । 


* গৌতম চট্টোপাধ্যায় । আনিশ্রজ্জামান। আহমদ শরীফ । 


বিজন ঘোষ। ম্বপন বন্ধু । কামাধ্য। ভট্টাচার্য প্রমুখ । 
॥ গল্প * | 
* মিছির আচার্য । বশীর.আল হেলাল । সমরেশ দাশগুপ্ত । 
নিঝ/রিণী দেব রায়। ধরণী মগ্ডল। জ্যোতি মণ্ড প্রমূখ । 
|| কবিতাগুচ্ছ i 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । আসাদ চৌধুরী । ক্লেশ সেন। 
রফিক আজ্বাদ । মুহম্মদ নৃরুল হুদা । অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
যতি মুখোপাধ্যায় । যোহিনীমোঁহন গঙ্গোপাধ্যায় । সাগর 
চক্রবর্তী । সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । সমীর রায়। পার্থ 
, বন্দ্যোপাধ্যায় । শেখ আমাঙুল্লা প্রমুখ ।. 


মহালয়ার পুর্ধে ই প্রকাশিত হবে 
দ্রাম-ছগ্ টাক! 


কার্যালয় | 


১৭২/৩৫ আচার্য জগধীশ বঙ্গ রোড । 8855 





গুড়িতে সরকারী কর্মচারী খগেন কত্ত 
লক আপে নির্যাতনের ফলে যারা 
গেছেন। এই বাসের প্রথমে স্বাহ- 
পুকুর থানায় জনৈক প্রাইভেট শিক্ষক 
শীদাম লাগ টর্চারের ফলে জক আপে 
মারা গেছেন। কুচবিহারের ' এষন 
একটি ঘটনা সম্পর্কে বিধানসভাত বাহ- 
ক্র সান্তা শ্রীমতী অপরাজিতা গোগী 
অভিষোগ করেছেন। 

অথচ পুলিশ লক আপে অসহায় 
বন্দীর প্রতি নির্ধাতনন বেআইনী ও 
রাষ্্রসজ্বের মানবিক অধিকারের বিধির 
বিরোধী । এর প্রতিবাদে জনগণকে 
সচেতন করে রাজা সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করার জন্ গণতান্ত্রিক অধিকার 
রক্ষা সমিতি (এ, পি, ভি, আর, ) ৫ 
অক্টোবর ১৯৮২ মঙ্গলবাত্র সকাল 
১১--৭টা আট ঘণ্টার গণম্বস্থান 
করবে। গখঅবস্থান হবে এসপ্লানেভ 
ইস্টে। পুলিশী টর্চারের বিভিন্ন কায় 


নিয়ে সমিতি এঁদ্দিন একটি আকর্ষণীয় - 


পোষ্টার প্রদর্শনীর আয়োজন. ও 
করেছে। সমি'তির' এক প্রেস 
বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে । . 


লেবানন 

1ম পৃষ্ঠার পর 

ও লেবাননের - প্রকৃত স্বাধীনতাকামী 
দ্বেশপ্রেষিকের দুর্জয় প্রতিরোধ সংগ্রাম 
চালিয়ে গেছে, তবুও পরাজয় স্বীকার 
করে নি। কতকগুলি অনিবার্য কারণ 
বশতঃ পি এল ওয় মুক্তিযোদ্ধাদের 
বেইকুত ত্যাগ করতে হয়েছে। বীরের 
গৌরব ও সম্মান নিয়ে বিভিন্ন দেশে 
তাদের নৃতন অবস্থানে চলে গেছে। 


' তবে পি এল ওর বেইরুত ত্যাগের 


পরও জারব প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে- 
ইজরাইলের বিবাদ থেমে থাকবে না। 
কারণ প্যাজেষ্টাইনীফের অধিকার স্বীকৃত 
না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রাম শেষ হতে 
পারে না। এর ভন্ড ইজরাউলও তাদের 
নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারবে 
না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ইজরাইল 
তার আকাঙ্ক্ষিত অক্ষ্য পূর্ণ করেছে। 
সেই লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য লেবাননের 
ফ্যালাঙ্ি সামরিক কমাণ্ডার রশি 


গেনায়েলকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে পেয়ে . 


কিছু আশ্বস্ড মনে করেছিল। তবে 
লেবাননের সংবিধান অনুযায়ী সেখান- 
কার প্রধানমন্ত্রী হতে হবে একজন আরব 
মুললিবকে । তাই মমস্তাকে জটিল 
করার জন্য ইজরাইল লেবাননে মনো- 
নীত প্রেসিডেন্ট গেনারেলকে হত্যা 


করিয়ে জেবাননে তাদের অবস্থিতি 


্বীর্ঘ করতে চলছে এবং ফ্যালাহিউ ও 
ফে্ছাঈনদ্বের সংঘর্ষ আবার বাধিয়ে 
দিয়ে জেবাননকে দ্বিবাবিভক্ক করে 
দিতে চাইছে। পশ্চিম বেইরুতে ছুইটি 
উদ্বান্ত শিবিরে পাালেষ্টাইনীয় নাগরি ক- 
দের খৃষ্টান ফ্যালাঞ্জিটদ্রের হার! নৃশংস 
হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করার উদ্দেন্ 
তাই। 

ওয়াশিংটন সরকারের অনুমোদন 
নিয়ে পরিচানিত হয়েছিল লেবানন 
অভিযানের ব্রিংসক্রিস। অতিষান 
প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধের সন্মুখীন হয়েছে 
রণক্ষেত্র ও কৃটনৈতিকভাবে অদূর 


ভবিষ্যতের পরিস্থিতি প্রমাণ করবে 


নতুন লেবানন আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে 
ইজ্জরাইলের হিটলারী দ্বাভ্তিকতার 
পৃতন শুরু হজ কিন! । 





শারদীয় মং | 


দর্গণ 


মহালয়ার পুর্বে প্রকাশিত হচ্ছে 
মফস্বলের এজেপ্টরা কে কত কপি চাঁন ত্র জানান এবং 
সেই সঙ্গে অগ্রিম টাকা পাঠান 


 সম্পাদক-_হীরেন বনু 


; এই সংখ্যার দাম ছয় টাকা 


শশা 





Price 60 ৮22 
জবর দখল হোস্টেল , 
১ম পৃষ্ঠার পর 
দেখা যাচ্ছে না। এ বছর শুধু প্রথষ 
বর্ষে ভি হওয়া ছাত্রদের মধে। থেকেই 
হোস্টেলে সীটের জন্ত আবেদন করেছে 
১৩০ জন অথচ সীট খালি হচ্ছে মান্ত 


৪৬টি । গত বছর লেডিজ হোস্টেলের 


জন্ত, আবেদনপত্র পড়েছিল ১৮০টি-_ 
একভজ্রনেরও স্বান হয়নি । শেষে রাঙ্গা 
ঘরে এবং টেবিল টেনিস খেলার ঘরে 
পর্যন্ত মেয়েরা থাকতে বাধ্য হয়। 
মেয়েরা গেস্ট হাউস দখল করার পর 
উপাচার্য প্রতিশ্রুতি দেন, ছা? 
মধ্যে নতুন -হাস্টেল তৈরির কাক শু 
করা হবে এবং ছ'মাসের মধ্যে তা শেষ, 
হবে। তঁ'রা প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ 
হয়েছেন এবং জবর দখল হোস্টেল নম্বর 
এক এখনও চলছে । একশ ছাত্রের 
থাকার উপযোগী একটি বাড়ি 
হোস্টেলের জন্য ভাড়1 নেওয়া হবে 
বঙ্গে ট্রিক হয়। হিন্ত তার ভাড়া 
(এক লক্ষ টাক1) বড্ড বেশী-এই 


অনুহ্থাতে সে পরিকল্পনাও বাতিল হয়। 
৩০1৯।৮১' ভারিখে কাউন্সিল নতুন 


হোস্টেল তৈরির জন্তে *৬ লক্ষ টাক! 
বরাদ্দ অনুমোদন করেন । সে ব্যাপারে, 
আর কোনো উচ্চবাচা শোনা মায়নি । 
এরই পরিণতি হন জবর দখল । 
জে, ডি, ২-তে আপাতত ৩২ জন 





ছাত্রের থাকার ব্যবস্থ! হয়েছে । জে, 


ডি, ১এ আছেন যোলজন ছাত্রী। 
ইউনিভার্সিটির সমস্ত হোট্টেলের আবা- =. 
সিকরা তাঘের পৃথক-পুথক জেনারেল ' 


বড়ি মিটিং-এ সর্বসম্মতিক্রমে জবর দখলের 


প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। হোষ্টেল 
স্রাগ' কমিটি নিজের উদ্ভোগে 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে টাদা তুলে মেসিং 


ইত্যাদির বন্দোবস্ত করছেন। বিশ্ব- 


বিগ্তালয় কাউন্সিল পঁচিশ তারিখের 
এক সভায় এই ঘটনার নিন্দা করেন 
ছাত্রদের ওই বিদ্ডিং.থেকে 
উচ্ছেদের নির্দেশ দেন । ছাত্ররা সে 
নির্দেশ সম্পুর্ণ অগ্রাহ করেছেন.। 
তাদের বক্তব্য--জবর দুখল করা মানে 
হোষ্টেল সমস্তার সমাধানে কর্তৃপক্ষের 


এবং 


* ওপর চাপ হষ্টি কর!। তাদের দাবী 


পুরণ হলে তারা সঙ্গে সঙ্গে অধিকৃত 


বিচ্চিং ছেড়ে দ্বেবেন--কিন্তু তার আগে ' 
নয়। 





| সম্পাদক ক কৰ্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৯/১, আচার্য গুফুব্চজ্র রোড, কলিকাভা-৬ থেকে মুত এবং দর্পণ কাধাজয় ৬১, ষট জেন, কলিকাতা-১৬ থেকে প্রকাশিত । 


রাজ্যের টগরতলার আমলাদের একাংশ : 


বামক্রণ্ট গরকার ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সল্ি 


কিছু সা সা ব [দিক ও ধান্ধাবাজ নেতাও আসরে 
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সম্পাদকীয় 


কিচু আঁমল৷ মন্ত্রীদের 


চরিত্র হনমে লিপ্ত 


বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমলা 
কংগ্রেসের কয়েকঙ্গন' নেতার সঙ্গে 
।গোপনে হাত . মিলিয়ে বামফ্রণ্টের 
কয়েকজন মতরী বিশেষ করে সি পি এষ 
হলতুক্ত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে চরিত্র হননের 
কানে লিখ হয়েছেন। | 

পৌরহন্ী প্রশান্ত শুরের বিরদ্ধে 
আনা অভিযোগ এই ফরড়যন্ত্রের প্রথষ 
ধাপ। বিশ্বস্ত ছত্ৰে দান! গেছে 
প্রশান্ত শূরের দপ্তরের বিভিন্ন ভুল ক্রচির 
অনুসন্ধানের কাজ চলছে। এগুলো 


হাতে এলেই তার বিরুদ্ধে আর এক ' 


হক আক্রমণ হামা হবে। 
১ আনা। গেছে, খান, বিদ্যুৎ, পরি- 


বহন ও দুখ প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত বদের - 


বিরুদ্ধে এ দপ্তরের আমলার! খুব 
নক্ষিয। এদের উদ্দেন্ট এইসব দরের 
কাজে একটা বিশৃঙ্খল! স্যতি করা, এবং 
নানা ধরণের অভিযোগ এনে মন্ত্রীদের 
মনোবল ভেঙে দেওয়া 

পৌরমন্ী প্রশাস্ত শূর দি এম ডি এ 
এবং পৌর উন্নয়ন কাজে বিগত পাঁচ 
বছর ধরে থে সব কাজ করেছেন তাতে। 
বরা সহ পশ্চিমবঙ্গের মাছযের 
মধ্যে ভার একটা “কাজের মানুষ” 
হিক্নাবে ভাবমৃতি গড়ে উঠেছে। { 

শিয়ালদ্বহের উড়াল পুল সহ বেশ 
কয়েকটা প্রকল্প প্রশাস্ধবাবুর ব্যক্তিগত 


উর জন্তই তাড়াতাড়ি শেষ 
হয়েছে । তাছাড়া কলকাতার রাস্তা 
থেকে অবৈধ দখলকারীদের লরিয়ে. 
ঘিয়ে তিনি পথচারীদের পথ চলার 


স্বাচ্ছন্দ্য এনেছেন। 

হৃতরাং বামক্রণ্টের অন্যতম যোগ্য- 
মন্ত্রী হিসাবেই প্রশাস্তবাবুর বিরুদ্ধ 
চরিত্র হননের কাজ চলছে যাতে তার 
ভাবমৃতি এবং মনোবন ছটোই ভেঙে 
দেওয়া বায়। ' 
. ছি বামক্ৰণ্টের ' নেতারা এখন 
থেকেই সক্রিয় না হন এবং গ্াস্ত,পরি- 
বহন, বিছ্যৎ এবং দুগ্ধ প্রকল্পের তার- 
প্রাপ্ত মন্ত্রীরা যদি তার দপ্তরের সমস্ত 
কাজকর্ম সম্পর্কে এখন থেকেই ওয়াকি- 
ফহাল হওয়া! শুরু না করেন তবে & 
সব মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও অপপ্রচার শুরু. 


হয়ে ঘাবে। 


খান্ত দপ্তরের বিরুদ্ধে কেন্রীয় ও 
রাজ্য সরকারের কিছু আমলা, এখন 
থেকেই চক্রান্ত শুরু করেছেন। ফলে 
পুজোর আগে শহর ও শহরতলীর 
রেশন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। 


খন্ড মন্ত্রী এখনই যদি তৎপর নাহন সব 


তবে তাকে প্রচণ্ড দংকটের মুখে পড়তে 
হবে। | 


পশ্চিম্ব্ প্রকারের উপরতলার 
আমলাদের এক অংশ: এমন ‘পদ্ধতিতে 
কাঙ্গ করে চলেছেন যাতে বামক্রণ্টের 


, ভাবযুততি স্নান হয় এরং শ্বরিকদলের 


. ব্ধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়। 


এরা কয়েকজন মন্ত্রীর দুর্বলতার 
সুষোপ নিয়ে_ তাদের হাতে তামাক 
খেয়ে. চলেছেন। স্বাভাবিকভাবে 
এই হুযোগে কিছু সাংবাদিক এবং 
ধাচ্ধাবাজ রাজনৈতিক নেত! সক্রিয় 
হয়ে উঠেছেন : 

বারুড়া ক্রিশ্চান কলেন্ত, কলকাতা - 
বিশ্ববি্ধালয় সম্পর্কিত কিছু বিধি রচনা 
এবং সি এম ভি এর মাটি কাটার দ্র 


. বৃদ্ধির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই আমলা” 


' দের আচরণ বেশ লক্ষ্যণীয় 


j রি শিক্ষকষের নিয়োগ সম্পর্কে 


থে রীতিনীতি এতকাল চলে আসছে 
তাকে না মেনে দাতিস কমিশনকে 
উপেক্ষা করে চলতে চান শ্রঅমিয় 
কিসকু ষিনি বর্তমানে. অধ্যক্ষ বলে ঘাবী 
করছেল। 


এই তথ্য গোপন রেখে প্রচার কর! ' 


হল থে গকিদকুকে একদল . কলেজ 
শিক্ষক প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী গ্রপার্থ দে'র 


নেতৃত্বে মারধোর করেছে। ঞকিসকৃ. 


থানায় ৰে ডায়েরী করেছেন--ঘার 
সত্যসিথ্যা এখনও বিচার্ষ--ভাকে 
অত্যন্ত ফলাও করে প্রচার.করা হল। 
এই প্রচারে সাহায্য করলেন স্থানীর 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। কলেজ শিক্ষক ও 

অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার 
কাজে বাধাদানের জন্য স্থানীয় সাব- 
ভিভিশনাঁ অফিসারকে প্রীকিসকু হে 
অপমান- করেছেন এবং সে ঘটনা 
দম্পর্কে তিনি পুলিশের কাছে যে 
অভিষোগ করেছেন তার কোন উল্লেখ 
করা প্রয়োজন মনে করেন নি, বাকুড়ার 


 স্যাজিষ্েট মাহেব। টি 


কলকাতায় বসে কিছু অভি 


উৎসাহী সাংবাদিক ত্রীক্ককলে তার 


একতরফা তাষণট] ছেপে দিয়ে আর 
একবার সি পি এম তথা বামফ্রণ্ট 


' বিরোধী. প্রচারে নামলেন এবং 


সত্যনিষ্টার পরি চয় দিলেন। 

সব চাইতে লক্ষ্যণীয় যে স্থানীয় ই- 
কংগ্রেস এম এল-এ প্রকাশীনাধ মিশ্র 
কিন্ত থানার ডায়েয়ীর উল্লেখ ছাড়া 
আর কোন নতুন তথ্য দিয়ে অভিযোগ 


i 


করতে পারেন নি। ESE 
কলেজে হিসাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
বিশেষ মর্যাদার প্রশ্থ নতুন করে 
তুদেছেন। 

এই প্রসঙ্গে স্বরণ করা দরকার যে. 
শীকিসকুকে 'কোন মতেই অরাজ- 
নৈতিক শিক্ষাবিদ বলা চলে না। 
ইনি এককালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শিক্ষা 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। ই- 


কংগ্রেসের উপদলীয় ঝগড়ার নিজেকে 
বারে বারে জড়িয়েছেন। লোকসভায় 


' নির্বাচনের পর ডাকে কেন্দ্র করে ষে 


স্ব অপ্রীতিকর দটন! ঘটেছে অনেকেরই 
ডা! হয়ত মনে আছে। 

ভাছাড়া অল্প - কিছুদিন আগে 
স্কটিশ চার্চ কলেজে তিনি অধ্যক্ষরূপে 
কাঙ্গ করতে গিয়ে তার সহকর্মী শিক্ষক 
ও পরে ছাত্রদের সঙ্গে তার বগড়। 
চলে। উনি এ কলেজ থেকে পরে 


বিদ্বায় নিয়ে আসেন । 


এখন শ্রীকিসকু বলতে চান যবে চার্চ 
কর্তৃপক্ষ বাকুড়া ক্রিশ্চান কলেজকে 
সরকারী স্পনস্রড কলেজে প্রিণত 
- করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তুল করেছে। 
তার অভিযোগ চার্চ কর্তৃপক্ষের 
বিরু্েও। 

এর আগে অধ্যক্ষ নিয়োগ নিযে 
সরকারী ব্যবস্থায় কলেঞ্জের গভর্নিং 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


বীর গাঁদী শীত বেৱীয় 
মহিমায় যোগ দিতে পারেন 


যদিও আগে জানা গিয়েছিল, 


রাজীব গান্ধী কংগ্রেস ' লংগঠনের 
হায়িত্ব নিতে চলেছে, কিন্ত এখন 
আবার বিশ্বস্তস্থত্রে খবর পাওয়। যাচ্ছে 
হে, রাজীব গান্ধী শীঘ্রই বেজায় 
মন্িসভায় যোগ দেবেন। ইতিমধ্যে 
কয়েকদিন আগে কেন্রীয় মন্ত্রিসভায় 
একটা 'রদবদল ঘটেছে। ' কয়েকজন 
নতুন 
অপ্ৰত্যাশিতভাবে মন্ত্রী হয়েছেন বেগম 
মহসিনা কিদোয়াই । 


রাজীব গান্ধীকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী. 


শ্রীমতী গান্ধী বিদেশে যাচ্ছেন। 


“ছেলেকে রাল্রনৈতিক এবং কূটনৈতিক 


শিক্ষা দেবার, জন্তই ইন্দিরা" গান্ধী 
রাদীবকে নিয়ে সর্বত্র ঘুরছেন। ঠিক 
যেষনভাবে জওহরলাল তৈরী করেছেন 
ইন্দিরাকে।. 


জনৈক গৰগাছাৰ 


পশ্চিমবঙ্গের সমবায় মী প্রনির্যল 
বস্থ কি জানেন ১৯ নং অভয় মিত্র বনি, 


" কলকাতা! €-এ অবস্থিত মালটিপারপাস 


কনজ্ঞউমার্ম কো-অপারেটিভ সোসা- 
ইটি জনসাধারণের কাছ থেকে বেশ 
কয়েক লক্ষ টাকা তুলে তা আত্মস্তাৎ 
করেছে এবং নামমাত্র কিছুদিন সোসা- 
ইটি চালিয়ে তার- কার্যকলাপ বন্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে? ‘ অথচ সমবায় দপ্তর 
থেকে এই সোসাইটির বিরুদ্ধে কোন 


দত্ত হয়নি এবং কোন ব্যবস্থাও 


নেওয়া হয় নি! আরো খবর, হল, 
যাদের কাছ থেকে টাকা তোলা 
হয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই 
সোসাইটির কাছ থেকে কোন সার্টি- 
ফিকেটও পার নি। যে কম্গ মাস 


মুখও , মগ্রিভায় এসেছে। . 


রাজীবের এপ্রেটিশশীপ অর্থাৎ 
শিক্ষানবিশীর মেয়াৰ শেষ। 
অপ্রত্যাশিতভাবেই হঠাৎ একদিন 
শোন]. যেতে পারে থে, রাজীব যোগ 

দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মগ্রিসভায় এবং ত! 
খুব শী । যতদূর জানা গেছে কেন্দ্রীয় 
তথ্য ও বেতার, মন্ত্রী হিসাবেই রাণ্ীৰ 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আসছেন । উল্লেখ্য 
ধে লালবাহাছুর শান্্রীর প্রধানমন্তিত্ব- 
কালে ইন্দ্রি। গান্ধীও কেন্দ্রীয় তথ্য ও 
বেতার মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভায় এসে- 
ছিলেন। তখন অবশ্য ইন্দিরাজী 
লোকসভার সন্ত ছিলেন 'না। 
ছিলেন রাজানভার সদস্তা। 

. -ইন্গির] গান্ধী তার মনের মত 
করে তৈরী করেছিলেন সম্রস্ব 
গান্ধীকে । কিন্তু সয়ের আকন্মিক 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


কাহিণী “ 


'সোসাইটির কাজকর্ম চালু ছিল তখন 
ষে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র 
পাওয়া যেত তার বেশীর ভাগ চোরা- 
পথে কালোবাজারে পাচার হত। এই 
সোসাইটির যূল গায়েন প্রমূকুল রায়- 
চৌধুরী । 

কে এই মুকুল রায়চৌধুরী ? ইনি 
শোভাবাজার অঞ্চলের কিছু মস্তানের 
নেতা। যাদের দিয়ে উনি স্থানীয় - 
ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়মিত 
টাকা আদায় করেন। জানা গেছে 
মন্তানর1 পুরো টাকাটা! মুকুলের কাছে 
জমা দেয় এবং মুকুল তার থেকে 
নিজের অংশ নিয়ে বাকিটা তাদের 
মধ্যে ভাগ করে দেন তারের “খরচ” 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 


. 
# 
হু 


“ 


পানদি। 


1 ডং 


. চন্দন পাঠক .. 

ছাব্বিশটি তোপ ধ্বনি এবং 
ছাব্বশটি হাওয়াই বেলুনে ছাব্বিশটি 
'জাল পতাকা উড়িয়ে হুগলী. জেল! 
কষক সভা৷ এবং ছাব্বিশতম প্রাদেশিক 
সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি 
বিজয় মোদক পতাকা উত্তোলন করে 
শচন] করলেন সম্মেলনের ৷ পশ্চিমবঙ্গ 


' প্রাদেশিক কষক সভার সভাপতি বিনয় 


চৌধুরী শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর 
বিহার কিষাণ সভার সভাপতি কৃষ- 
কাস্ত সিং, মহম্মদ আব্ম,পাহ রম্থল সহ ' 


অন্তান্ত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গেই মাল্য- ' 


দান করেন সিটুর পক্ষে প্রবীর সেনগুধ 


এবং ভারতীয় গণনাটা সংঘের পক্ষে : 


অমিয় নন্দী প্রমুখ। সম্মেলনের সভা- 


পতিত্ব করেন প্রাদেশিক কয়কসভার - 


সভাপতি বিনয় চৌধুরী । হুগলী 
জেলার পাতাতে কাকলি সিনেমা 
হলে পয়লা থেকে চৌঠা অক্টোবর এই 
. সশ্মেলন হয়। | 
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার 
সম্পাদক শান্তিময় ঘোষ তার সম্পা- 


, স্বকীয় প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক ও 


জাতীয় পরিস্থিতি, সার! বিশ্বে ধন- 
তাস্ত্রিকতার সংকট, আস্তর্জাতিক অর্থ- 
ভাণ্ডার থেকে গোপন শর্তে ভারতের 
ধাণ গ্রহণ, যুদ্ধবাজ আমেরিকা এবং 


| প্যালেস্তাইনের মুক্তি সংগ্রাম, কেন্দ্রীয় 


অরকারের  শ্বৈরতাহিকতার বিরুদ্ধে 


কৃষকদের আরও সংগ্রামী মানদিকতায়ু 


য়াদ্নৈতিক চেতনায় তীব্ৰ আন্দোলন: 


গড়ে তোলার উপর জোর .দেওয়ার 
' ব্যানারে, মেতে উঠেছে। ভ্রাত্ৃগ্রতিষ' 


সাথে লাখে গ্রাম বাংলার ধনী কৃষক’ 
দহ সর্বস্তরের কৃষককে লংগঠিত করে' 
প্রাষে গ্রামে কৃষক সয়িতি গড়ে 
তোলার প্রয়োদনীশ্নতার কথ! উল্লেখ 
করেছেন। উল্লেখ করেছেন সর্বহারা 


১ শ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া কৃষক আন্দোলন 
'ঘ বিপ্লবের স্তরে পৌছাতে পারে না। 


. অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বিজয় 
মোদক .১৯৩* দালে এবং পরবর্তী, 


ভেটারিনারী কলেজ 
কয়েকজন শিক্ষক 
অশিক্ষক কর্মচারী 


' বেতন পাননি ' 


বেলগাছিস্। ভেটারিনারী কলেজের 


" দ্বশজন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী 


৪ অক্টোবরে সেপ্টেম্বর মাসের বেতন 
অথচ প্রতি মাসে তীর] 
পুলা তারিখে বেতন পাঁন। এই 
' বর জানিয়ে কলেজের জনৈক মুখপাজ 


নেন যে, বামক্রণ্ট সরকারের ভারযৃক্তি : 


নষ্ট করার জন্যই কলে পরিচালকর] 
থে ষড়যন্ত্র করছেন এট! ভার প্রমাণ । 


সি 


সি 


মন ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
হুগলী জেলার কৃষকর্দের আন্দোলন 
এবং সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেন। 
আরামবাগ থানাকুলের কৃষকদের 
ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যান্স বন্ধ করায় 
আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার 
কথা স্মরণ করেন। ১৯৩১-৩২ সালে 
খান্না! বন্ধ ও সেটেলমেন্ট বয়কট সহ 
১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন, 
১৯৪৯ সালে ক্ষেতমজুরদবের আন্দো- 
লনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে 'বলেন 
প্রাদেশিক ক্লক সভার মোট সদস্ত 


. ছেচলিশ লক্ষ যার সধ্যে এই হুগলী 


দৈহারা মারে তত হা লক্ষেরও 


বক্তব্য রাখেন বিহার কিষাণ, সভার 


“সভাপতি : কৃষ্ণকান্ত সিং এবং ১২ই 


জুলাই কমিটির ভবতোষ রায় । 

এই সন্মেলনকে কেন্দ্ৰ করেই গোটা! 
পাণুয়| থানা '' সেজে উঠেছে নতুন 
করে। পরিণত হয়েছে উৎসব ya 
হিসাবে। দ্বিকে দ্বিকে মঞ্চ, গেট ib, 
ব্যানার, ফেটুন, দেওয়াল লিখন 
ছাড়াও লাল মালায় সুসজ্জিত পাওয়ার 
চেহেরাটাই.' পাণ্টে দিয়েছে। যুদ্ধ 
বিরোধী, বিহার প্রেস বিল বিরোধী, 
আমূল তৃমিসংস্কারের দ্বাবী, চাষীর 
হাতে জমি, বর্গাঅপারেশন, কৃষক 
পেনসনের পোষ্টারে পোষ্টারে প্রতিটি 
দেওয়ান, প্রতিটি ল্যামপোষ ব্যানারে 


সংগঠনের প্রতিনিধিসহ প্রায় বারোশ 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এই 
সম্মেলনে । পাঁচপতাধিক স্বেচ্ছাসেবক, 
পি-আর-সি-র দুটি! কেন্দ্রের: কর্মীদের 
অক্লান্ত পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য । বহু 


, বিশিষ্ট ব্যক্তি হঠাৎ অনুন্থ হয়ে পড়ায় 


হাসপাতালেও স্থানাস্তরিত করতে 
হয়েছে. '' 


.. ক্ৰেচ্ছাসেবীদের মধ্যে স্কষত্রেই 
আদিবাসীর সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখ- 


যোগ্য । তাড়ারের অধিকর্তা, হুগলী 
জেলা পরিষদের দন্ত এবং বিশিষ্ট ট্রেড 


ইউনিয়ন কর্মী বলাই সীবুই | এক 
প্রশ্নোত্তরে জানালেন প্রতিব্লোর় পাচ- 
কুইন্টান' চাল, এক কুইন্টাল ভাল, তিন : 
' কুইন্টাল আলু, ছুই কুইন্টাল পটল, 


'পঞ্চাশ কেজি পেপে এবং সমপরিমাণ 
মাছ এই হচ্ছে মিল আদিবাসী হ্হেচ্ছা- 
'সেবকদের । কি অক্লান্ত. পরিশ্রমের 
প্রয়োজন প্রতিনিধিদের ঠিক সময় ' মত 
খাবার যোগানো তা "বোঝানো 
ছুলাধ্য। সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার ! 
আঠাশে 'সেপ্টেম্বর এই. লম্মেলন 


উপলক্ষ্যে থে কৃষি রনী উদ্বোধন 


প্রাদেশিক কৃষক সভার ২৬তম সম্মেলন 


ডা তর 
অস্ত নেই। পশ্চিষবঙ্গ সরকারের:সেচ 


ও জলপথ, বন বিভাগ, মৎস্ত বিভাগ, ' 
.পশ্ড চিকিৎসা ও ‘পশু পালন বিভাগ, 


যুবকল্যাণ দর্ধর, আদিবাসী উন্নয়ন 
বিভাগ, স্মল সেভিংস এবং ওয়েষ্ট বেজ্গস 
কমাশিয়াল রিপ্রেজেমটেটিতস:ইউনিয়ন 
উল্লেখযোগ্য প্যাভেজিয়ন এবং প্রচার . 
কার্য করেছেন। ॥. 

প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক 


বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ' দীর্ঘ আলোচনা 
“শ্বৈরতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র: এই ' অঞ্চলে 
বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট, মহলে. বিশেষ 
আলোড়ন হি করেছে । মনমাতানে! 
মেলায় আদ্বিবাসী, রযণীদের সাজগোজ 


"করে গান গাইতে গাইভেও আসতে 


দেখা গেছে । ্‌ 
প্রতিনিধি সম্মেলন 
সম্পাদকীয় রিপোর্টের উপর ২য় 
দিনে. আটজন প্রতিনিধ্নি প্রথমার্ধে 
আলোচনা: করেন। সম্পাদকীয় 
রিপোর্টকে সমর্থন করে প্রত্যেক 


প্রতিনিধিই ভয়াবহ খরা নিয়ে" 


উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইদানীং 
কালের অভূতপূর্ব এই খরায় মোকা- 


. বিলার জন্ত আন্দোলনের কর্মস্থচী 
গ্রহণের দাবীও ওঠে । খরা ছাড়াও 


তীব্র খান্ধ সংকট এবং এই খরার ফলে 
আগামী মরণডষে তীব্র খাস্থাভাবের 


আশংকা! প্রকাশ'কর! হয়, তবে ‘মামূলি? : 
' নক তীব্র আন্দোলনের. দাবীই গঠে। 


জলাভাব এত তীব্ৰ বে অনেক ক্ষেত্রে 


পাট জাগ দেবার মতে] জল 'নেয়।' 


জলপাইগুড়ির প্রতিনিধির! জানান 
উত্তর বঙ্গের অবস্থা এক অভূত ধরণের, . 
অনাবৃষ্টি নব, খরা! নয় তরে অমম এবং 


“অসময়ে বৃষ্টির জন্তই কোন ফসল ঘরে 


তোলা যাবেন! । 

হাওড়ার শ্রীমতী ৷ নিরুপমা 
চ্যাটার্জারং. আত্মপমালোচনীযূলক 
বক্তব্য “গ্রাম পঞ্চায়েতে অধিকাংশ : 
কৃষক ক্রন্টের ক্ষী এলেও গ্রাম 
পঞ্চায়েতের স্মিকা এবং কার্যকলাপ 


তেমন আশাব্যন্ধক হয়ে উঠতে 
পারেনি! তীর প্রতিবাদ এবং 
সমালোচনার সম্মুখীন হয়। 


বিকেলে সাংবাদিক মন্দেলনে 
পশ্চিমবঙ্গ প্রার্দেশিক কষক দভার 


সম্পাদক শান্তিময় দোষ বলে--বস্তা , 


হলে চোখে দেখা বায় চারিদিকে বৈ 


“ধৈ জল কিন্তু খরা হলে চোখে দেখা 


যায়না । ফলে এর ভয়াবহতা! উপলব্ধি 
কর! যাচ্ছেন] । তিনি আরও জানান 


দেড় কোটিরও বেশী লোক আজ খরা 


কবলিত । - এবং এই.খরার দন্ত আজ 


আন্দোলন গড়ে তোলার .' কথাও 
প্রতিনিধির! ভাবছেন বলে তিনি 
জামান । 

তৃতীয় দিনের আলোচন! সতায় 
কেন্দ্রীয় সরকারের খান্ত সরবরাহ নীতি, 
কারেরী স্বার্থবাজদের] বিরুদ্ধে গ্রামে 
গ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করে তীব্র 
আন্দোলন গড়ে তোলার দাবী ওঠে? 
এই আন্দোলনের গতি অত্যন্ত তীব্র 


, করে তোলার দ্বাবীও' ওঠে। 
অনুষ্ঠান “এবং আলোচনা সভার মধ্যে . 


সিটুর পক্ষে শাস্তি ঘটক এই. 


সন্মেল্গনের সাফল্য কামনা করে এবং 


প্রতিনিধিদের সংগ্রামী অভিনন্দন 
জানিয়ে বলেন প্রাদেশিক কৃষক-সভার, 
নেতৃত্ব পশ্চিষবঙ্গের কৃষক আন্দোলনে 
বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে । গ্রামে গ্রামে 
কৃষক সভার সংগঠন আজ বিরাট 
' প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি বলেন 
সমাজ 
আমূলডূমি সংস্কারের :সংগ্রামে এই 


' সম্মেলন শ্রমিকরুষক মৈত্রী : গড়ে 
তুলবে এবং 'এক্যবন্ধ আন্দোলনের 


কর্মসূচী ও সিদ্ধান্ত নিয়ে আগামী 


দিনের আন্দোলনে শ্রমিক শের সর্বদ। 


কৃষক সভার]ুপাশেই-থাকবে | * তিনি 
জানান পা্টেরকুইণ্টাল প্রতি তিনশত 


৷ টাকা সংগ্রহ মূল্য ধার্য করার দাবীতে 


শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রাম করে ঘাচ্ছেন। 
সি পি আই-এর প্রবীণ কৃষক নেত! 
ভূপাল পাশ কষকমের বিভিন্ন দাবীতে 
যৌথ.আন্দোলনের আহ্বান জানান! 
তিনি রাজ্যের , বামক্রষ্ট সরকারের 
জন-উদ্নয়নমূক বর্ণন্চী ও বিধান” 
সভায় গৃহীত ভূমি সংস্কার (১দ্িতীয় 
নংশোধনী) বিলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন 


জানান। এবং এখনও রাষ্ট্রপতির ' 


অনুমোদন না পাওয়ায় ক্ষোভঃপ্রকাশ 
যেন I 

এছাড়াও সি পি এ এম নেত! 
সমর মুখাজাঁ, বাংলাদেশ কুষক সভার 
নেতা বাশ খান মেনন,*ওড়িশ1 কৃষক 
সভার সম্পাদক জগন্নাথ মিশ্র প্রমূখ 
বিভিন্ন রাজ্যের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং 


ব্যক্তিরা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে ' 
বার্তা পাঠিয়েছেন । প্রাদেশিক কৃষক ' 


নভার সম্পাদক শাস্তিমস্ব ঘোষ ভা 
সতায় তুমুল _তভিমন্দনের অধ্যে 
পাঠ করেন। 2 ও 

, বিকালে সাংবাদিক সম্মেলনে 
প্রাদেশিক কৃষক লতার সম্পাদক 
শাস্তিময্ন ঘোষ জানান বীরভূম, বর্ধমান, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৮ই'অক্টোবর, ১৯৮২ . 


সিন্ধান্ত নেবে এবং গ্রামে 


. পরিবর্তনের আন্দোলনে, ' 


Ve 


তিনি জানান বার লক্ষ একর জমিতে 
পাট চাষ হয়েছিল, তার অর্ধেক খরায় 
নষ্ট। তার উপর এখন জাগ দেওয়ার 
যায়গা নেই, জল নেই। 

শতাংশ আউশ ক্ষতিগ্রস্ত । রি 
মান্য: বিপর্যস্ত । এই খরাজনিত পরি- 
স্থিতি মোকাবিল। করতে ন! পারলে 
পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ খাগ্যসংকট দেখা 
দেবে। এবং পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে 
উঠতে পারে বলে তিনি মনে করেন। 
এই সম্মেলন তাই খরার মোকাবিলার 
জন্ত প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণের 


আম্দোলনও . গড়ে তুলবে ব্ 
জানান। | 
রাত নটায় এই 


সম্মেলন শেষ হয়। 


শারদীয় সংখ্য! 





প্রতিনিধি, 





রণেন নাগ ' 
'প্রীপতি নন্দী 


রণজিৎকুমার সেন 
সুরজিৎকুমার দাশগুপ্ত | 
ন্মুপ্রিয় ধর 

ৰাদলকৃষ্ণ সেন 

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ' 
অশোক চট্টোপাধ্যায় 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ECA 

নমিতা সিংহ 

প্রুব চট্টোপাধ্যায় 

ভ্রমণ 

বীরেন্দ্র মিত্র 

এক গুচ্ছ কবিতা Fe 


' দামঃ পীচ টাকা 


ছ্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বার্ষিক ** টাকা 


বাগ্াষিক ১€ টাকা 


* 
ন 


ভা Vs বাকা ও চি পাবার টিকাত! 


পশ্চিম ছিনাজপুর, হুগলী, মূ্ণিদ্াবাদ 
' প্রভৃতি মোট বারোটি জেলার ২৮১টি, 
রক খরা কবলিত | এবং প্রায় তিরিশ 


হাজার মানব 'এই খরায় ক্ষতিগ্রন্ভ।' 


১ ৬১নং মট লেন, কলিকাড-১৩ 





গুণ) শুক্রবার, ৮ অক্টোবর ১৯৮২ 


লাডালাজূটেলক-আউটঃ: 
অমিকদের দুরবস্থা! 


হাওড়া, জেলার চেঙ্গাইলে অবস্থিত 
কানোড়িয়া মালিকের নিয়ন্ত্রণাধীন 
ল]াডলে। জুট মিলে লকআউট চলছে 
প্রায় আটমাস।. গত ২র! ফেব্রুয়ারী 
শ্রমিকদের আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত 


বিভিন্ন হুঘোগ সুবিধা. রদ ও ২* টাকা 


থেকে ১২* টাক! পর্যস্ত বেতন কাটার 
একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দেন মালিক 
পক্ষ । স্বাভাবিকভাবে শমিকরা এই: 
নোটিশ প্রত্যাহারের জন্য মালিকপক্ষের 
মলে আলোচনার জন্ত ভেপুটেশন-এ 
/ঘান কিন্তু মালিকপক্ষ অফিস বন্ধ করে 
চলে ঘান। তার] শ্রমিকদের লঙ্গে 
কোন রকম আলোচনা করতে চান 
নি। তাই তারা, ১১ই ফেব্রুয়ারী 
লেবার কমিশনারের ডাকা বৈঠকেও 
উপস্থিত থাকেন নি। উপরন্ধ তার! 


' ১৬ই ফেব্রুয়ারী এক নোটিশে মিলে 


লকআউট ঘোষণা! করেন। এমনকি 
শ্রমিকদের ১* দিনের বেতন, ৮* ও 
৮১ সালের বোনাঁস সব কিছু আটকে 
যায়। পরে লকআউট চল! অবস্থাতেই 
২৩জন সি, আই, টি, ইউ নেতা এবং ২ 
জন আই, এন, টি, ইউ সি 'নেতাকে 
“চার্জশীট দিয়ে লাসপেশ্ড করেছেন। 
মালিকপক্ষ অনমননীয় মনোভাব 
গ্রহণের ফলে সমস্ত আলোচনাই বিফল 
হয়। গত ওর! মার্চ ডেপুটি লেবার 
কমিশনারের আলোচনার টেবিলে 
মালিক পক্ষ উপস্থিত হ্নি। 

এই অবস্থার মধ্যে শ্রমিকর! 
এক্যবন্ধ হন আন্দোলনের পথে । কিন্ত 
মালিক পক শ্রমিক এঁক্যে ফাটল 
ধরানোর জন্য নির্যাতন শুরু করেন। 
সিটুর ইউনিয়ন অফিসে ও কোয়ার্টারে 
হামলা হয়। গত ২৬শে, জুলাই 


চেঙ্গাইল স্টেশনের পাশে এই সমস্ত. 


হামলার প্রতিবাদে ও মিলে লক- 
আউট-পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে আনার 
স্থাবীতে এক জনসভা অনুঠিত হয়। 
সেখানে সি, আই, টি, ইউ, নেতৃবৃন্দ 
মালিকপক্ষের চক্রান্তের উল্লেখ করে 
পাধারণ মানুষকে শ্রমিকদের পাশে 
ধক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। এ 
সমাবেশে বেঙ্গল চটকল মজছুর ইউ- 
নিয়ন নেত! পঞ্চ বোস মালিকদের 
লর্বশেষ চক্রাস্ত ১৮ দফ! দাবীর বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানিয়ে 'বলেন ষে, মালিক- 
পক্ষ শ্রমিকদের মানবিক অধিকারও 
বিলুপ্ত করতে চাইছেন। উল্লেখ্য যে 
এই ১৮ দ্রফ! দাবীর মধ্যে আছে- সব 
বিভাগেই বেতন কমানো, সপ্তাহের 
শুঁছলে ১৫ -দ্রিন অস্ত বেতন, ।তন 
শিফটে ৪৮ ঘণ্টা কাজ ও সপ্তাহে 
কৌন ছুটি ন! দেওয়া, কোনে বিভাগ 
থাকবে নাঘে কোন কাজ করতে হবে 
এবং সেই কাজেরই বেতন নিতে হবে, 


একাউন্টে অটোযেশন. বসানে হবে, 


কোন অবস্থাতেই কাজের জায়গা! ছাড়া 


চলবে না, ক্যান্টিনে জিনিসের হাম 
বাড়ানে। হবে ইত্যাদি । পঞ্চ বোঁস 
জানান থে উৎপাদন কম- হওয়ার কথ! 
যা কানোড়িঃ। মালিক বলে থাকেন 


‘তাও ঠিক নয়, কারণ গত বছরের 


লাভের থেকে এ বছর এক কোটি 


টাকা অধিক লাভ হয়েছে । ৮০-৮১- 


তে উৎপাদন হয়েছিল ১৩,৬৪,০০* 


টন। এবং ৮১-৮২তে উৎপাদন 
হয়েছে ১৩,৭১,*০* টন। অর্থাৎ 
সাত হার্জার টন বেশী । 


গত ২৪শে আগষ্ট এক বৈঠকে 
লেবার ভিপার্টমেপ্টের সেক্রেটারী 
মালিকপক্ষের বেতন কমানোর 
প্রস্তাবের বিরোধিতা, করেন.। এবং 
৪ দিনের মধ্যে বিকল্প প্রস্তাব জানাতে 


বলেন। কিন্ত মালিকপক্ষ এধাবৎ কোন. 


প্রস্তাব জানান নি। 


এই অবস্থার মধ্যে এই মিলের 


প্রায় « হাঙ্জার শ্রমিক পরিবারেরর, ২০ 


হাজার মান্য নিদারুণ ছুরবস্থার 
মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অধধাহার- 
অনাহারে 'ধু'ঁকছেন, সমস্ত শ্রমিক 
পরিবার-। অধিকাংশ শ্রমিকই এখন 
দিনমজুর হিসাবে কাজ পাবার জন্য 
ব্যাকুল, এদিকে গ্রাম বাংলায় এবারে 
বৃষ্টি কম হওয়ায় চাষবাসের কাজও 
তেমন নেই। এ ব্যাপারে একট! 
ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করলে শ্রমিকদের 
- অবস্থাটা বোঝা যাবে। উলুবেড়িঘ্ার - 
লতিবপুর গ্রামে, একটি ৩** ফুট 
রাস্তায় ইট পাতার কান্ত হয়. কয়েক 
সপ্তাহ আগে, ছোট এই রাস্তায় মা 
৩* জন মজুরের কাজ হওয়ার কথা। 
কিন্তু সেখানে যায় প্রায় "৫ জন মন্ুর 
যার অধিকাংশই জ্যাভলো, মিলের 
শ্রমিক। দুঃখের সঙ্গেই এই ঘটনার 
কথা জানালেন এ মিলেরই যুগল 


নামে এক শ্রমিক । 


এই রকম ছুরববস্থার মধ্যে 
শ্রমিকর। ঘখ্ন ধিন কাটাচ্ছেন তখন 


শ্রমিক এক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা 
করছে শিশির গাছুজীর নেতৃত্বাধীন 
আই এন টি ইউ সি--এ অভিযোগ 


কর! হয় স্থানীয় সি আই টি ইউর পক্ষ 


থেকে। এই স্থত্র থেকে বলা হয় যে, 
এঁ সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ 


কর! হচ্ছে মিল খোজার নামে । আদলে 


এটা মালিকের শর্ত মেনে নেবার 
একট] চক্রাস্ত। ঘর্দিও এইরূপ 
অবস্থার মধ্যেই দিন কাটাচ্ছেন এই 
ল্যাডলে। মিলের শ্রশ্নকরা। তবুও 
অধিকাংশ শ্রমিকেরই দাবী- মিলের 
পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে 


আলিককে এই দাবীতে শ্রমিকদের 


মনোভব এখনও অটুট | 


' ঘাটতি মেটানোর 


বেড়েছে ১. 





॥ তিন ॥ 


ঘাম বাণিত ৪ অর্থ “নৈতিক গনি যা 


অর্থনোতক ভাষ্যকার 

ঘে বাণিজ্যিক ঘাটতি মেটানোর 
অজুহাতে তারত সরকার !আস্তর্জাতিক 
মুদ্রা ভাঁণ্ডারের কাছ থেকে পাঁচ হাজার 
কোটি'টাকার খণ গ্রহণ করেছিলেন 


সেই অজুহাত যে নিতাস্তই অসার ছিল 
' এবারেরঅব্যাহত বাণিজ্য ঘাটতি তা 
চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। - 


১৯৪১-৪২ সালে ভারতের মোট 
রপ্তানী ছিল ৭৫৬৪৩৫ কোটি টাকা 
মোট আমদানী -১৩৪৪৬*৭৩' কোটি 
অর্থাৎ মোট বাণিজ্যিক ঘাটতি ৫৮৮৬" 
৩৮ কোটি টাকা। গত বছর ১৯৮*- 
৮১ সালে ঘাটতি ছিল আরো কম, 
৫৮১৩ কোটি টাকা। এই বিরাট 
অজ্ুহাতেই 
আন্তর্জাতিক মতা ভাণ্ডারের ' কাছে 
হাত পেতে কঠোর শর্তে ৫*** কোটি 


' টাক। খণ নিয়েছিল। কিন্তু ধণ 


নেওয়ার . শর্তই এমন ছিল যে 
বাণিজ্যিক ঘাটতি ক্রমাগত বেড়েই 
চলেছে। 


অথচ এর কারণ আই এম এফ- ' 


এর অন্যতম প্রধান শর্ত, আমদানী 
বৃদ্ধি। ১৯৮৯-৮২ সালে রগানী 
বেড়েছে ১৩৩ শতাংশ; এবং আমদানী 
শতাংশ । সরকারী 
রিপোর্টে বল! হয়েছে: আমদানী পণ্যের 
প্রতি ইউনিটের মূল্যবৃদ্ধি ঘটার ফলেই 


নাকি আংশিকভাবে এই ঘাটতি 


বেড়েছে । ১৯৮০-৮১ সালে আম- 
দানী পণ্যের গড়পড়তা মূল্য ছিল টন 
প্রতি ২৫৬৮ টাকা, ১৯৮১-৮২ সালে 
এই দাম আরে! ১৫% বেড়েছে । - 
মজার কথা এই ষে পশ্চিমী ছুনিয়! 
থেকে ভারতের আমদানী 'মোট আম- 
ঘানীর প্রায় ৬৮ শতাংশ, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও সমান্ততাস্ত্রিক দেশগুলির 
সঙ্গে বাণিক্্য বেড়েছে অনেক তবুও 


মোট বাণিজ্যের এক তৃতীয়াংশের বেশী. 
নয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের 


সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের উদ্বৃত্ত প্রায় 
সাড়ে তিনশো কোটি টাকা। অন্ত- 
দিকে পশ্চিমী দুনিয়ার ধনী নির্ধন সব 
দেশে প্রচণ্ড ' অর্থনৈতিক সংকট 
চলেছে। কঠোর -রেগন-খ্যাচারী 
ব্যবস্থায় মুদ্রাক্ষীতি কমছে আর 
বেকারী বাড়ছে। জিনিসপত্রের খদ্দের 
নেই। আমদানী করার উপর খুব 
কড়াকড়ি ।- বিদেশের (ভারতের) 
মাল আসতে দেওয়।. অনেক বাধা, 


অনেক নিয়ন্ত্রণ । তবু ভারতের কাছে . 


পণ্য বিক্রীর সময় তাদের ইউনিট পিছু 
১৭% দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এবং 
আমর! আই এম এফ-এর শর্ত মেনে 
এ বেশী দামে আমদানী করতে বাধ্য 
হই। আমর! গম কিনেছি প্রায় দুশে! 


কোটি টাকার, চিনি ও সিমেন্ট আম- 


ঘানী কয়তেও ধা করিনি। অনেক 
পণ্যের আমদানী বাড়িয়েছি নিজের 


দেশের উৎপাদনে ক্ষতি করে। লৌহ ' 


ও ইম্পাত দ্রব্য আমদানী ১২% 
বেড়েছে, কৃত্রিম শের স্থতো!। ৭৯%, 
কাগজ ও কাগজের বেড়ে ৩৪% এবং 


রাসায়নিক দ্রব্য ৯% আমদানী . 
বেড়েছে ইউনিটের হিসেবে । স্থতয়াং 
দামে আরে! বেশী বেড়েছে। 


আরে! মজার কথা হলে। ভারতের 
মোট আমদানীর প্রায় ছুই-তৃতীক়াংশই 
হচ্ছে অপরিশোধিত খনি তেল ও 
তৈলঙজাত ভ্রব্যাদি। এর আমদানী 
কমেছে, দামও কমেছে, ৩৭ ডলার 
প্রতি ব্যারেল থেকে ৩২ ডলার । মোট 
আমদানী আগের. বছর ছিপ কোটি 
পরজিশ লক্ষ টন, ১৯৮১-৮২ লালে 
মাত্র ছুকোটি টন। অথচ মোট 


আমদানী খরচ বেড়ে গেল কেন? - 


বাণিজ্যমন্ত্রী শিবরাঙ্ পাতিল ১৯৮২- 


যুগে যে অদম বানিজ্যের শিকার ছিল 
তাই রয়েছে। আমদানী পণ্যের 
চড়া দাম আর রপ্তানী পণ্যের কম 
দাম--এটাই পরাধীন যুগের অভিশাপ 
ছিল। শিল্পপতি ও বণিক সমিতির 
(ফিকি) হিসাবে দেখা খায় ১৯৭০ 
থেকে ১৯৮* সালের মধ্যে দশবছরে 
শুধু এই অসম বাণিজ্যের লেনদেনে 


ভারত ৬১৪৮ কোটি টাকা স্যাষ্য 


পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে । একমাত্র 
১৭৭১-৮০ সালেই ২২৯৬ কোটি টাকা 
বা মোট রপ্তানী পাওনার ৪১ শতাংশ 


‘হারাতে বাধ্য হয়েছে। এককথাস্ 


ভারত নামে স্বাধীন বটে কিন্ত এখনে] 
সে নয়া উপনিবেশবাধী শোষপের 
অব্যাহত শিকার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা 
ভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক এই শোষণকে 
আরে! বাড়ানোর হাতিম্ার হিসেবে 
সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ইপিতে কাজ 
করছে। আর তথাকথিত শ্বাধীনতা- 





৮৩ সালের প্রথম তিনমাসের হিসেব 


দিয়ে আশ! প্রকাশ করেছেন ১৯৮২- 
৮৩ সালে বাণিজ্যিক ঘাটতি কমবে। 
কারণ" কৃষি ও সামুদ্রিক খান্চাদি, 
ইনঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, কার্পাসজাত বস্ত্র 
রাঁসায়ানিক পণ্য ও ওষুধ পত্র রপ্তানী 
নাকি বাড়বে। ইতিমধ্যে ভারতের 
সমূদ্রজাত খাগ্চ রপ্তানীকারক সংস্থার 
সভাপতি কেরিয়াণ. টমাস সংস্থার 
ছাদশ বাধিক সম্মেলনে বলেছেন 
১৯৮১-৮২ সালে আগের বছরের 
তুলনায় রপ্তানী পাঁচ হাজার টন এবং 
১৯৭৯-৮* সালের তুলনায় ষোল 
হাজার টন কমে গিয়েছে। অথচ 
বাণিজ্যমন্ত্রী অলীক আশা সুতি করে 
রপ্তানী বাড়ার কথা বলছেন। 

আসল সমস্তা চাপা দিয়ে এ 
ধরনের অলীক তথ্য ছড়ানো ষে ঠিক 


-নয় তা বোঝার - মত ক্ষমতাও কি 


বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নেই? সমস্তা 
যত কঠিনই হক চোখ বদ্ধ করে তার 


সমাধান কর! যায় না। সমস্কাগুনি 


সঠিক, নির্ণয় করার পরই প্রতিকার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্ত 
বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা শুধু দিন 
গুজরাণ করেই, যেন খুশি। সমস্ত! 
সমাধানে ততটা তৎপর নন। 
ইতিমধ্যে দেশের শিল্পপতি ও 
বণিক সমিতি একটি সমীক্ষা রিপোর্টে 
হাটে ছাড়ি ভেঙ্গে দিয়েছেন। তারা 
বলছেন ভারত এখনে! পরাধীনতার 


প্রাপ্ত প্রাক্তন পরাধীন উপনিবেশগুলি 
(ষেমন ভারত, বাংলাদেশ, ্রলক্কা, 


পাকিস্তান ইত্যাদি) এমন এক 
বুর্ধোয়া ভূষ্বামী চক্রকে ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত করেছে ধারা দেশকে অর্থ- 
নৈতিক স্বয়স্তরতার লক্ষ্য থেকে দিন 
দিন সাম্রাজ্যবাদ নির্ভরতার নয়া 
ওপনিবেশিক যুগে . পশ্চাদপসরণের, 
দিকে পরিচালিত করছে। 

ভারত বর্তমানে বিশ্বের দশম 
শিল্পসমৃদ্ধ দেশ, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্ি- 
গত প্রাধান্তে ভারতের স্থান যষ্ঠ। যদি 
ভারতের মত দেশেই এ ধরনের 
পরাধীন উপনিবে্শবাধী অসম- 
বাণিজ্যিক লেনদেন অব্যাহত থাকে - 
এবং তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
নামে বৈদেশিক সাহাধ্য নির্ভরতা 


বৃদ্ধি পায় তাহলে আর কতদিন 


স্বাধীনতার গরিম। নিয়ে ভারত টিকে 


থাকতে পারবে? 


লক্ষ্য করার বিষয় এবং দুশ্চিন্তার 
কথা যে শিল্পক্ষেত্রে বিশ্বের দশম এবং 
্রযুক্তি ক্ষেত্রে ষষ্ট স্থান অধিকার কর! 
সত্বেও ভারত এখনো প্রাক্‌ স্বাধীনতা! 
যুগের কষিজাত ও ক্রাচামাল রপ্তানী- 
কারক এবং ভারী ও মূল ষক্সপাতি এবং 
বুখকৌশল আমদানী কারক দেশ। 
অসমবাপিজ্যের মুল সুত্র এই অবস্থার 
মধ্যেই নিহিত। এই জন্তেই ভারতের 
ইনজিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানী অতৃতপূর্ব 
শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 














1 চার ॥ 


সাত্রা ভাবাদীদের হাচিয়ার পাকিস্তানে) 


বাদলকুষঃ সেন 


১১৭১ সালে বাংলা দেশের অত্যু- 
খানের পর পাকিস্তান মাকিন সর. 
কারের উপর .গৌঁসা করে সেন্ট ও 
সিয়াটে। প্রভৃতি সামরিক জোট থেকে 
বের হয়ে আসে। অতি সাশ্রতিক 
- ঘটনাবলী দেখে মনে হয় ডলার 
মামাজ্যবাীদের গোপন সেবক হিসাবে 
- জোট নিরপেক্ষ সংস্থায় যোগদানের জনত 
পাকিস্তান সরকারকে দিয়ে যথাসময়ে 
সেপ্টো সিয়াটো ত্যাগ করানে! 
হয়েছে । ওয়াশিংটন সরকার জিয়াউল 


হকের সামরিক সরকারকে এই গুরুত্ব - 


পূর্ণ কাজটি সমাধা করার জন্ত নির্দেশ 
দিয়েছিল, তা সাম্প্রতিক কালের 
.. ঘটনাবলী পরিষ্কার প্রমাণ করে। 
দেখা গেল, হঠাৎ পাকিস্তান সরকার 
নিরপেক্ষ সেজে জোট নিরপেক্ষ 
সংস্থার সদস্য হয়ে গেল। অন্যদিকে 
পশ্চিম এশিয়ার আরব ছুনিয়ার বিশ্বাস- 
ঘাতক সাধাতের সদ্দে-দহরম মহরম 
আরত্ত করে দিলে । মাফিন সরকারের 
দিয়েগো গার্গিয়ায় যু্ঘটি সহ নানা 
মামরিক সমাবেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তা- 
নের খর নীরব। আফগানিশ্বান ও 
ইরাণ সোভিয়েতের দক্ষিণ সীমাস্ত 
- দেশ। এই স্ব দেশে যখন সাম্রাজ্যবা 
- ৰিরোধী শক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে সুসংহত 
হচেছ, তাকে মোকাবিলা করার এক- 
মাত্র বিশ্বস্ত সাম্রাজ্যবাদী সেবক হন 
জিয়াউল হকের হিংশ্র দামরিক 
লরকার। 

সাম্রতিক কালে লাবিষ্ানের 
জনগণের মধ্যে বিশেষ করে' 
ছাত্র ও যুবকের মধ্যে সামরিক 
দরকার বিরোধী ব্যাপক তৎপরতা 
বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই অন্ত পাকিস্তানের 
সাত্রাজবাধী বন্ধুরা জিয়াকে সাবধান 
করে দিয়েছে এইভাবে দেশে 
বিক্ষোভ চলতে থাকলে ১৯৬৮ সালে 
লামরিক সরকার ও তার প্রধান আয়ুব 
খানের মত তারও পরিণতি হতে 
পারে। বর্তমানে জিয়। সাহেবের 
বুর্জোয়া! গণতন্ত্র বিরোধী হিংস্র কার্ধ- 
কলাপ আরও দুইটি ঘটনার কথা স্মরণ 
করিয়ে দেস্ু, যথা! বাট ঘশক্ ভিয়েত- 
মামে দিন দিয়েম চক্র এবং কিছুদিন 


আগে দক্ষিণ কোরিয়ার জেনারেল পাক ' 
অন্ত চক্রের হিংস্র তাণ্ডবের কথা। 


ঘিয়েম বা হীর পরিণতি সকলের জান! 


আছে। ডলার লা্রাজ্যবার কর্তৃক. 
প্রত্যক্ষ আশ্রিত হয়েও তারা গদ্ধীতে 


আসীন থাকতে পারে নি। জিয়ার 
অবস্থা তার থেকে আরও শোচনীয় 
হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পাকি- 
সন্তানের বর্তমান: অবস্থা সেই দিকেই 
বাচ্ষে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাখ 
পাবার দন্ভ ভিকটেটর জিয়া! ভজন ডজন 


-হুচ্ছে। 


জরুরী আইন ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা 
"গ্রহণ করেও মাঝে মাঝে নির্বাচনের 
কথ! বলতে বাধ্য হচ্ছেন। তবে কোন 
প্রকার তথাকথিত নির্বাচন প্রহসনের 


ব্যবস্থা করতেও সাহস পাচ্ছেন না। 


এই সব দেখে হক সাহেব ২৩শে মার্চ 
৮১তে দশ মিনিটের এক ভাষণে বলে- 


ছিলেন _-“কতিপয় অভ্যন্তরীণ লোক, 


অল্প- সংখ্যক বিষেশী- পাকিস্তান 
বিরোধীরা, একটা অসহনীয় পরিস্থিতি 
সৃষ্টি করছে। পাকিস্তানের সশশ্র- 
বাহিনী ও জনগণ এর জন্ত প্রস্তত হয়ে 
আছে ।” 

আবার ২৪শে মার্চ হঠাৎ 
রেডিও পাকিস্তানের খবরে 
প্রচারিত হয় প্রেসিভেপ্ট জিয়া- 
উল হকের “অস্থায়ী সংবিধান নির্দেশ- 
নামা ১৯৮১৮। এই নিৰ্দেশনামার- 
ছার! দেশের সমস্ত রাজনৈড়িক দলকে 
নিষিদ্ধ করে এই সব সংস্থার সমস্ত 
টাকা পয়সা ও সম্পত্তি বাজ্েয়াধ কর! 
হয় এবং একাধিক উপরাষ্ট্রপতি বিশিষ্ট 
“যজলিস শুর!” নামক এক ফেভারেল 
পরিষদ গঠনের "ঘোষণাও করা হয়। 


. এই আদেশনামাকে “সংবিধান ৮১” 


বলে প্রচারিত হয় এই ঘোষণার পর- 


মুহুর্তে মার্চ মাসের চতুর্থ সাহে প্রায় 


একই সঙ্গে ওয়াশিংটন সরকার কর্তৃক 
৫» কোটি ভলারের বেশী মূল্যের অস্ত্র 
শতম ঘেবার 


বিরাট মিল পরিলক্ষিত হয়। এর 


থেকে পরিষ্কার. হর জিয়াউল হকের 


“সংবিধান ৮৮ - ডলার সাত্রাজ্যবাধী- 
ধের নির্দেশেই জারী করা হয়েছে), 
এই সাজানে! মজলিসের প্রথম 


অধিবেশন বসে ১১ই ছাঙ্য়ারী থেকে - 
- ১৯শে জাহয়ারী পর্যস্ত। 


বেশনে রাষ্ট্র মন্ত্রী হারুন খুব পরিষ্কার- 
ভাবে - বলেছেন, “অবিঙ্গে জাতীয় 


নির্বাচনের কোন সভাবনা নেই। তার 
কারণ হল নির্বাচন হলে ৮৮টি রাজ-- 


নৈতিক দল নির্বাচনে নামবে," তাতে 


, গঠিত হৰে একটা -ছুর্বল সরকার ।- 


বিশেষ করে বিরোধী আদর্শের নেভা- 
দেয় ছাতে দেশের শাসন ক্ষমতা ছেড়ে 
দেওয়া যায় না। আমাদের অবশ্টাই 
ইসলামের নীতিতে বিশ্বস্ত খেকে কাজ 
করতে হবে। দেশের আইন শরঙ্খল' 
রক্ষার জন্ত বিশেষ সেল গঠন কর] 
হবে। 
সেল খাকবে।৮ এই লেল হল জিয়' 
পরিচাল্তি একট] গোয়েন্দা ঘগুর। 
মাকিন নির্দেশেই এই সেল গঠন করা! 


এইভাবে তিন বারই নির্বাচন 
নাকচ করে শেষ পর্যন্ত “মুসলিম শুর, 
মামে এক তামাসা পাঁজণষেপ্ট গঠন 


ঘোষণার মধ্যে একটা 


- এই অধি-- 


এমন কি প্রত্যেক প্রদেশে এই 


করে লোককে ধোকা হিরা 
জনগণ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে 
উঠেছে। দেশের জনমতের প্রতিনিধি 
স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও ব্যক্তিগণ বিশেষ করে 
“মুভমেন্ট ফর রেষ্টোরেশন অব ভেমো- 
ক্রেপি” সংক্ষেপে এমারভির সঙ্গে যুক্ত 
আটটি রাজনৈতিক হল এই 
রূপ কৃত্রিম - মজলিসের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার। জনগণের প্রতিবাদের 
বিরুদ্ধে নিপীড়ন চালিয়েও জিয়া 
পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার 
ও সাধারণ নির্বাচনের দাবীতে দেশ- 
ব্যাপী - আন্দোলনকে শুদ্ধ করতে 
পারছেন না। বিশেষ করে হক 
সাহেবের এই মনোনীত উপদেষ্ট। 
পরিষদ সামরিক শ্বৈরাচারের হাতিয়ার 
হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় জনগণের কাছে 
এই পরিষদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে 
গেছে। 

এ. থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় 
প্রিয়! সাহেব দেশে একটা যুদ্ধ উন্মাদনা! 
জ্বি করে জনগণের মন "অন্যত্র সরিয়ে 
দিতে চেষ্টা চালিয়ে ঘাচ্ছেন। গত 


দশ বৎসরে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর - 


আয়তন বৃদ্ধি ঘটেছে ৭* শতাংশ । 
বর্তমানে এ দেশের সৈল্ত সংখ্যা প্রায় 


- সাড়ে চার লাখ। এতেও হক সাহেবের 


নে শাস্তি নেই। তিনি আরও সৈন্ত 
বৃদ্ধি করতে চান। তার সাধ চীনা 
ধ'চে এক গণ-বাহিনী গড়ে তোলা । 
এই বাহিনী গড়ে তোলার হুল লক্ষ্য 
তারত , ও আফগানিম্তান। এইসব 


লাত্রাজ্যবাদীদের সাহাঘ্ে নিজের 
মসনদ অটুট য়াখা। পাকিস্তানের 
অভ্যন্তরে ঘি গোলমাল আরম্ভ হয় 
তাহলে আয়ুব খানের পথ অবলম্থন 
করে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধিয়ে 
দেওয়া । তবে আয়ুব খান চালে তুল 
করেছিলেন, কিন্তু জিয়৷ সাহেবের সেই 
ভুল যাতে আবার না হয় ভাই গণ 
বাহিনী গড়ে তোলার এত সাধ। 
পাকিস্তানের মাষরিক লরকার 
একদিকে মাকিণ সরকার থেকে এফ ১৬ 
বিযান ও অন্বান্ত মারণাস্ত্র কিনছে, 
অন্যকে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বর্জন 
চুক্তি লম্পন্ন করার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছে । সব দিক দেখে মনে হয় সব 
ব্যাপারটা লোক 'দেখানো | তথাকথিত 
যুদ্ধ বর্তন চুক্তির প্রবক্তা সেজে নিছক 


প্রোপাগাণ্ডার তোড়েই কিন্তিমাৎ করে . 


পাকিস্তান চুপি চুপি মাকিণ আগ্রাসী 
মীতির প্রচ্ছন্ন ধায়ক হয়ে উঠতে চায় । 
অন্যদিকে হক লাহেব প্রান বলে 
বেড়াচ্ছেন তারভ ও আফগানিস্তান 


তাঁর উদ্বেগের প্রধান কারণ, তাই - 


পাকিস্তানকে এক কেনায়, পরিণত 


দর্পণ ॥ শুক্রৰার, ৮ই অক্টোবর ১৯৮২ 


করতে হচ্ছে। এরই জন্য তিনি 
চতুদ্বিক খেকে অর্থ আর অন্ন সংগ্রহ 
করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর 
জন্য যদি দেশের অর্থনীতি চুলোয় ঘায় 
যাক তাতে তার কোন আপত্তি নেই। 

পাকিস্তানকে সামনে রেখে মাধিণ, 
চীন ও সৌদ্দি আরবের যে সামরিক 
চতুদ্ধোণ গড়ে, উঠেছে তার চাদমারী 
কিন্তু ভীরতবর্ষ। ভারতের বিরুদ্ধে 
থে গোপন ও প্রকাশ সামরিক: বড়ঘন্ত্ের 


বাহ রচিত হচ্ছে একটু খোলা চোখে 


দেখলে যে কেউই তা বুঝতে পারবেন । 
-ইরাণ ও 
সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হিয়! সাহেবের 
মাথা আরও খারাপ করে দিয়েছে? 
কিন্ত এই সব সমস্যার সমাধান কংতে 
হলে যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার 
প্রয়েজ্জিন সেইদিকে না গিয়ে তিনি 
সব কিছু সমর নীতির ছকে ফেলে 
সমাধান করতে চেষ্টা চালিয়ে ঘাচ্ছেন। 
এটা যে আরও ধিপতির, কারণ হয়ে 
দাড়াবে সেটা বোঝার ,মৃত দুরদপিতা 
হক সাহেব হারিয়ে ফেলেছেন ক্ষমতার 
লোভে । মাকিণ আরব, চীন ক্রমশঃ 
তাকে সেই পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। 
এই বিপজ্জনক পথ সম্বন্ধে হালে 
দি্ীতে সন্তসমাপ্ত ৬২টি দেশের 
সম্মেলনে ভারত মহাসাগরে যাঞ্চিন 
ঘাটি-ও পাকিস্তানকে এক কোটি ডলার 
সামরিক সাহাত্য দানের ব্যাপারে 
গতীর উৎক] প্রকাশ করা! হয়েছে। 
এই সম্মেলনে সর্বসম্মত এক প্রস্তাবে - 
বলা হয়েছে ভারত মহাসাগরে মাফিন 
সামরিক ঘাটি এশিয়া ও আফ্রিকার 


-রাষ্ট্রলির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব 
- বিপন্ন করে তুলেছে এবং পাকিস্তানকে 
. মাফ্িণ সমরাস্ত্রে সঙ্ফিত করার পরি- 
দেশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছুটি করে. 


করনার পিছনে রয়েছে ইরাণের শাহের 


শূত্স্থানটি জিয়াকে দিয়ে পূরণ কর! । 
পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের অন্য 


সাত্্রাজ্যবাধীর1 আড়কাঠির কৃমিকায় 


জিয়াউল হককে বসিয়ে এবং পাকিস্তানে . 
মাকিন ঘাটি স্থাপন করে আফগানি- 


স্তান, ভারত নেপাল বাংলাদেশ প্রতৃতি 
রাষ্ট্রগুলির পরিচালনায় মাকিন, আধি- 


পত্য বিস্তার করার পরিকল্পনাকে - 


বাস্তবায়িত কর । এর জন্য ধাইল্যা 
বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর প্রিল্কা প্রভৃতি 
দেশে মাকিন সামরিক ঘাটি স্থাপন 
করার জন্ত কোন কোন দরকারের 


-উপর নানাভাবে চাপ-হট্টি করছে। 


এমন কি নির্বাচিত সরকারকে ভেলে 


দিয়ে সামরিক কুপ লংগঠিত করে 


সরকার বল করা হচ্ছে। এই জন্রই 
বাষটি দেশের ঘোষণায়, পাকিস্তানের 
লমরসত্্| এবং গণতন্ত্র নিধনের বিপন- 
গুলি লিপিবন্ধ করা হয়েছে। . 

. মার্চ মাসে আমাদের পূর্ব দীষাস্ত- 
বর্তা দেশ অধুনা স্বাধীনতা প্রাপ্ত 


বাংলা দেশে আবার সামরিক অত্যুত্থান 


ঘটে গেল। লেখানে রাজনৈতিক 
অস্থিরতার মূলে রয়েছে দেই একই 


' জন্ত এই স্ব অঞ্চলে জাল বিস্তার করে 


আফগানিস্তানের - 


দশক ধরে এই উপমহাদেশে তাদের 


উঠেছে। এখন পাকিল্তানকে বিশ্বের 


"শাস্তি, স্থায়িত্ব ও স্বাধীনতা বিপন্ন করে 


চক্রাস্ত। ১৯৮১ মে মালে এক 
"সামরিক কুপে প্রেসিডেণ্ট হিয়া নিহত 
হবার পর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে 
নির্বাচিত সরকার গঠিত হয় কিন্তু যে 
চক্রান্ত ৮১ সালের মে 'মাদে আরপ্ত 
হয়েছিল ভা ৮র মার্চ মাসে বাস্তবায়িত 
হল। গঙ্গার সাত্রাঙ্যবাদীরা ধীরে 
ধীরে পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের 










































চলেছে। পূর্বাঞ্চলের সামা দ্যবাদীদের 
রণনীতির একট! অঙ্ক হিসাবে বাংলা- 
দেশে বার বার সরকার বদল কর! 
হচ্ছে। দিমীতে বাংলাদেশের 
হুশিয়ারী বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। 


ভারতের উপর চাপ স্ুটটির পরিকল্পনা 
চলেছে। কাশ্মীর নিয়ে ভারত 
পাকিস্তানের মতপার্থক্য ও আফপানি- 
স্তানের বর্তমান অবস্থাকে ব্যবহার করে 
পাকিস্তানকে বিপুল অন্ত্রশস্্রে সম্দিত 
করে ডলার সাম্রাঙ্যবাদীরা গত তিন 


অন্প্রসারণ নীতি চালিয়ে ঘাচ্ছে। এরা 
এখন আরও ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে 


একটা সশস্ব ছাউনিতে পরিণত করতে 
চলেছে । এই. উপমহাদেশের জনগণের 


তুলছে । পাকিস্তানকে বিপুল অন্ত 
সম্ভার দিয়ে সাহাঘ্য করে ভারতের 
উপর চাপ হাটি করে তার বৈদেশিক 
নীতিকে বানচাল করে দিতে চাইছে । 
তার] চাইছে ভারত সায্রাব্্যবাধ 
বিরোধী ভূমিকা! পরিত্যাগ করুক। » 

হেভাবে পাকিস্তান মাকিন যুদ্ধ" 
নীতির শরিকে পরিণত হচ্ছে তার 
পরিণামে দেশের গণতাত্রিক কাঁঠামে। 
ও অর্থনীতি ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। 
ভার প্রতিবাদে দেশের নামরিক 
শাসনের উগ্রতা লত্বেও গণভাগ্রিক 


দূতোয় পা দিযে চলতে চাইছেন সেই 
হিটলার লার1 জার্মানীকে রণসঙ্ঘ| 
পরিয়ে মাটির নীচে দুর্গ তৈরী করেও 
কেবল অস্ত্রের জোরে বাচতে পারেন 
_ ভূগর্ভস্থ দুর্গে প্রবল শক্তিমান 


মহাদেশের জনগণ জানে। চন 
তবে দ্রিয়া মাহেবের একথাও মনে 


শেষাংশ *৮ পৃষ্ঠায় 
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_ শ্ৰীপতি নন্দী. 


ভারতের আকাশে” পূ্বরাস। ্ব- 
গ্রহণ দেখতে পালে পালে বিদেশী 
বিজ্ঞানী যে সময়ে ভারতে এসে জড় 
হয়েছিল, সরক্লারী বেসরকারী প্রচার- 


_ যন্ত্রের কল্যাণে সে সময়ে গোটা 

ভারতবর্ষটাই, আতঙ্কে অসাড় হয়ে . 
পড়েছিল? তুচ্ছ একট! কারণ থেকে . 
"তাজ্জব ব্যাপার ঘটে গেল--একটা - 
| নাকি জীমতী মুক্তিসর্ষের ‘আত্মবিশ্বাসে’ ' 
“যাহগ্রীস দেখতে পাচ্ছে। তারা কি. বল্গাহীন ক্ষমতালিন্সা, দুতাড়ী-সুলভ 
“জানে না, মন্দিরের (বিগ্রহ আত্মবলে 


. গোটা দেশে অর্থনীতি থেকে প্রশাসন 
কি সর্বত্র পূর্ণদিবম পূর্ণগ্রাস ঘটে 
গেল। চক্ষদাতীঃ সূর্যগ্রহণের বার্তা 


শ্রবণ করে ভান-বাম নির্বিশেষে যাব- 
তীয় রাজনীতিকগণ আপন আপন 


ফীরধর্ষ _ বিশ্বত , হয়ে গুহাবাসী 
হয়ে, রইলেন, দেশবাসীকে তন্প 
 অন্ুঠীন করতে বলে দিলেন 1 পুলিশ- 
মিলিটারী. শুদ্ধ গোটা দেশটাই 


"", স্বেচ্ছায়. ঘণ্টার পর ঘণ্টা গৃহবন্দী হয়ে , 
থাকলো, গর্ুছাগলকেও কেউ ঘরছাড়। ' 
' হতে দেয়নি। - .. 


এতো গেল সৌরমগলীয় হূর্যগ্রহণের 


কথা। ভারতীয় রাজনীতির আকাশেও. 


এক ধরণের, শুর্ষোদয়। 'দর্ধাসত 
. নামীয় 'অসৌর" ব্যাপার ঘটে থাকে । 
₹ তফাৎ! শুধু এই যে, মৌরমণ্ডলের 


 র্ষ'আপন .আলোচ্ছটায় আপনি স্থির 


* 'তাখ্বর, কল্যাণময় _হুর্যগ্রহণে তার 


কিছুই কষযবৃ্ধি ঘটে না, পূর্ণগ্রাসেও না; 
কিন্তু গ্রচার-তৃত ভারতীয় শ্রর্য. বার 


" চাইতেও বায়বীয়, পরগাছার চাইতেও 
পরাশ্রয়ী, সরীচি্কার চাইতেও প্রবঞ্চক,- 





- হারে ১৯৮১ সালে ৮০৪ চি টান 


পৌছে গেলেও, মোট রপ্তানীর মাত্র - 


১২ শতাংশ । মোট রগানীর বাকী 
৮৮ -শতাঁংশের মধ্যে রয়েছে, চাউল, 


চা; কাজুবাদাম, কি, কার্পাসতুলাজাত... 


বস্ত্র চট; পশমের কাপড়, হোসিয়ারী, 
মাদক দ্রব্য ও ওষুধপত্র, আঠা, বাদাম 


- জ্কাতীয় দানা, সমূদ্রজাত থা, কাপেট 


ও কল, চামড়ার জিনিদ ও. মূল্যবান 
প্রস্তরাদি। 
আমদানীর - ক্ষেত্রে খনিজ 


অপরিশোধিত তৈল .ও তৈলঙাত 
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ছব্যারি বাদ দিলে তারত নিউজ প্রিষ্ট, 
ইউরিয়া, সার,:বত্রপাতি ও সাজস্রঞজাষ, ' 


বিমান ও- মহাকাশঘানের লরঞ্জান, 


_বিছ্যাত উৎ্পাদনঘন্ত্, শিল্প কারখানার: 


- ভারী-হন্তপাঁতি ইত্যাদি ! . 

অর্থাৎ আপাতাঢৃষ্টতে শিল্পোদত 
হও! সত্বেও ভারতের মূল অর্থনৈতিক 
 কাঠামে। এখনো! পূর্বব।, স্বাধীনতার 
আগে ঘা ছিল, পয়ত্রিশবছর স্বাধীন 
থাকার পরও বধাপূর্ব, তথাপরং |. 

এয় মূল কারণ. দরকারী ক্ষমতার 


অধিষ্ঠিত শাসক শ্রেণীর সন্ষীর্ঘ শ্রেণী- . 
- গত বিবেচনা । সানাভাবে এই এক- - 


থাকায় অরূপ নেভানির্মাপের কাজটি 
.লহজেই সম্পন্ন হলে! | নয়া-বুর্জোয়া! বিশ্বাস ইত্যাদি - যত বেশী. অনৃষ্ঠ, 


০. শ্ৰেণী বিদেশী সাম্ৰাজ্যবাদী শোষণের 


. অর্থনীতি । লাভের বখরা ব্রিটিশ 


হিরন রতি করান; সি মূ 


ফোটে না, কোথাও কিছুই দৃশ্তমান গর্তে করে ক্বিভূততী, হলেন 


"হয়ে ওঠে না, গুমোট অন্ধকার আরে? ভারতীয় নয়াবুর্জোয! কুলের মহাচণ্ডী 


গুমোট হয়। এহেন সবিতার--তা প্রতিক্রিয়ার বলয়-বেস্টিত বিন্দুটি 
সে মৃক্তিস্্য মা-ই হোক মা কেন 'ময়াবুর্জোয়াকুলের - অভিষেক পেয়ে 
আত্মবিশ্বাস বলে কথিত এবং ফলিত - “মুক্তিন্ূর্য' আকার ' ধারণ করলো। 
শক্তিটি কোথেকে গঞ্জাতে পারে. - তুলনায়, ফোলা আঙ্গুলের কলাগাহ- 


বুর্জোয়া পত্র-পর্জিকাগুলি, এদানিং প্রাণ্ি কোন্‌ ছার ? 


বন্তত, ছলা-কলা,. মিথ্যাচার, 


টেক্স নেবার প্যাশন’, উগ্র 
বলীয়ান হয় না, প্রচার-সষ্ট অন্ধ-. আত্মবাদ, উগ্র --কৌলিন্তবোধ ও পিতৃ 
বিশ্বাসেই ভার প্রতাব-প্রতিপত্তি গড়ে পরিচয়_এপ্তলিকে বাদ দিলে ইন্দিরা 


- উঠে; জনমানসের 'অন্ধবিশ্বাসে চিড় -( নেহরু) গান্ধী বলে কি বন্ত অবশিষ্ট 


ধরলেই, গ্রতিপত্তিতে ক্ষয় ধরে, স্বয়ং থাকে? আত্মবিশ্বাস? বে ব্যক্তি 


 পুঙ্গারীর চোখেও বিগ্রহের দুর্বলতা. থানে থানে মানত করে, গ্রহ উপগ্রহের 


ধরা দেয়। - পুজো দিয়ে, সাধুবাবাজীদের দেবা 
- নেহরু মৃত্যুর, পর দেশের শাসক দিয়ে বর ভিক্ষা! করে থাকে, ঘে ব্যক্তি 


শ্রেণীতে নেতৃত্বের যে অভাববোধ ঘটে" .পাঁজিপুথি গণৎকার ইত্যাদির নির্দেশ 
" তাঁর থেকে মুক্তি পেতে 'ন্ষীপপ্রাণ ন! নিয়ে পদক্ষেপ করতে ভয়" পায় 


- নয়াবর্জোয়া শ্রেণী: 
প্রচেষ্টা চালিয়ে অবশেষে সে একই' শক্তিকে বাদ দিলে সে দুর্বলের দুর্বল, 


এলোপাধাড়ি তার আত্মবিশ্বাস, প্রশাসনিক চণ্ড 


বিন্দুতে ফিরে - আসে-নেহরু-বিন্ু। প্রতিক্রিয়ার বলয়কে আশ্রয় ন] করলে 
আধা-দামস্ততাঙ্িক ভাবধারার সর্দে ‘লে বিন্দুর মতই সামান্ত। . একই 


একপ রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের- কারণে বধূ মেনকা যতই তুচ্ছ বন্ত হোক্‌- 


চমৎকার সামহস্ত থাকায় এবং বিকল্প না কেন, শাশুড়ী-বৌ, লড়াইয়ের 
কোন বাম-নেতৃত্থের চ্যালেজ অনুপস্থিত পরিপ্রেক্ষিতে রাঁদীব-শিবিরে আছ 
ব্যক্তি ইন্দিরার- ‘মনোবল’ ‘আসত্ম- 


ভাবধারার সমস্ত শাখা-প্রশাখা থেকে " প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার প্রশাদনিক চণ্ড: 
শর সংগ্রহ করে এবং এদের একটানা শক্তি উক্ত শিবিরের তত বড় আশয় । 


চ্ সাম্প্রতিক ঘটনাবনীতেই - একথা 
চেটিয়! বৃহৎ - শিল্পমালিক ও ভুম্ামী আবার প্রমানিত। .. - 


লঙ্গে অঙ্গাঙীভাবে জড়িত । স্থতরাং নিয়ে যার কর্মজীবন কাটলো, তারই 


সুখে তারা খতই শ্নির্ভর অর্থনীতির হুট সমস্ত৷ আর সঙ্কটের রানু আজ 
' ক্লোগান উচ্চারণ ফ্রক, কাছে তারা. তাঁকেই ৰিরে ধরে গ্রাস করতে. এগিয়ে. 
আসছে । ' মজাটা এই যে, সেদিনকার ' 
পূর্ণগ্রাস স্র্যগ্রহণকে ঘার! চোখ মেলে. 


দাত্রাঙ্যবাদী শক্তিগ্ুলির : সঙ্গেই 
অর্থনৈতিক সম্পর্ক দূ করতে উদ্মুখ। 


একট! অধুনাতম দৃষটাস্ত দিই। ভারতের - দেখতে পায় নি, আজ মেকী সূর্যের 


দরকারী .আমদানী রথানী ব্যাঙ্ক 
গ্রাস দৃশ্তের তারাই প্রধান দর্শক। 
(সম্রতি গঠিত) রপ্তানী বৃদ্ধির জক্কে ' দি অকরুণ, সে বিচারের 


ইংদণ্ডের বহুজাতিক ব্যাঙ্ক গ্রীওলেছ,. দায়: েশবাীর 


" ব্যাঙ্কের সদ চুক্তি করেছে বে হ্যানয়ের চোখে বিশবপান্তি 


আমঘানী-রানী ব্যাঙ্কের অর্থ গ্যারাটি - 
নিয়ে -প্রীতুলেজ ব্যাঙ্ক ৪১টি প্রাক্তন 
উপনিবেশে ভারতীয় পণ্য আমদানী - 
কারকদের সুবিধাজনক শর্তে খন 
ফেবে। একেই বলে ' নকলনবীশি _ 


* শোধনবাদী রাজত্বে পাতিবর্জোয়া 
শ্রেণীর পোয়াবারো, অতএব জাতীয় 
অর্থনীতিতে. বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় 
' অনিবার্ষ। ভিয়েতনামী শোধনবাদী” 
লরকার এরূপ : কৃতিত্বের অসাধারণ 
দৃষ্টান্ত হয়ে আছে ।-. বহুলোককে দেশ- 


LE Sid ছাড়া ভিটেছাড়া করেছে, জাতীয় 


ব্যাঙ্কের, 


 শনকারী ব্যা্কের। ' একেই পুঁজিবাদী 
নিয়মে অর্থনৈতিক | চি অর্থনীতিতে সমন্তরপ সৃঙ্কটকে ঘনীভূত 


": প্রশ্নাস বলে অভিহিত করা. চলে । 


আর পরিতাপের বিষয় - ভারতীয় ছয়ে দেশটা ডুবে আছে কিন্তু কাণ্পু- 
অর্থনীতিকে এই বিপদের. মুখে প্রতি- চিয়ায় তো। বটেই, ' লাওসেও যুদ্ধ, 
নিয়ত ঠেলে দিচ্ছে দরবারের লীতি।- 


লে 


'আত্মপ্রচার ও আত্মগ্রসারের কাজ 


করেছে, কিন্তু রণসজ্জার বহর বাড়ছে; |. 
রাজকোধ' ঢু' ডু; বৈদেশিক _ খাণের 





বন রেকর্ড স্যর করে চলছে.। 


বড় বড় সরকারী চাকরী বাকরীর 
অধিকাংশই হানয় প্রেরিত ' দাহেব- 


'সুবোদের করতলপত. (পদভঙগত1)1.. 
কাম্পুচিয়ার ‘মেড ইন হানয়’: মার্কা - 
7 - জামরিণ সরকারের “প্রধান কাজ দেশ 
বাদীকে হত্যা করতে দৈন্ত সংগ্রহ চিন্নান 
করা, ছুই. লক্ষাধিক ভিয়েতনামী 
মার্েনারী সেনার প্রয়োজনীয় খাই- 
খরচা যোগানো, গৃহযুদ্ধের প্রয়ো নে 
হানয় থেকে মাকিন-পরিত্যক্ত অন্তর- 


শন্্ু গোলাবারুদ মীর বিষাক্ত গ্যাস 
ইত্যাদি ক্রয় করে আনা। শোঁধনবাধী 
সমাজতন্ত্র আঘর্শে অটল থেকে 
হানয় লাওসেও এরপ প্রায় পঞ্চাশ 


:ছাজার ভিয়েতনামী -সৈস্ত এক্সপোর্ট 


করেছে। উদ্দেশ্ঠ এবং _ বিধেয় 


একই। ছানয়ী 


যোল হাজার ভিয়েতনামী সৈন্যের এক 


“স্ব নে মের আভাষ 
বম ঘা ন্‌ ৰ ঘোনে” 


আপনার একটি নিজ হ্যাট ও বাড়ীর তকে আজ সভ্য ও মূর্ত | 
চি নস পর ১, a Lb 


বিভিন্ন আবাসন প্রকল্পে এবং ছি সুবিধার প্রকল্পের বিবরণীর 


রত যোগাযোগ করন। 


পট বাহন ইক ীমান্ের 


সামরিক কৃতিত্বের . 
সর্বশেষ খবরে প্রকাশ ? থাইল্যাণ্ডের ' 


রী ১০৪, সথরেজ্নাথ ব্যানার্জী রোড 


অদূরে কাম্পুচিয়ার সোক সান অঞ্চজে 
আক্রমণ চানিয়ে দেশপ্রেষিক 





" কাম্পুচিয়গশকে উৎখাতের চেষ্টা করে। 
দীর্ঘ সাতদিন ধরে ক্রমাগত আক্রমণের 


বর্ণনা করতে নিয়ে প্রিন্স নরোদষ 
সিহামুকের নেতৃত্বে পরিচালিত কাম্ধু 

চিন্রান-কোয়ালিশন সরকারের প্রধান '. 
মন্ত্রী সান জানান, আক্রমণকা রী 
ভিয়েতনামী বাহিনী বিষ্বাপ্পের বিশাল, 
বিশাল গোল! ছুড়ে ছুড়ে অবিরাঙ্ক 


ঢেউয়ের আকারে মোক সান অঞ্চলের 


উপর- আক্রমণ চালিয়ে যায়, কখনো বট 


'- হলুদ রণ্ডের বিষবৃটিঝরায়। প্রধানমন্ত্রী 


আরে! জানান, গোলার “শেল” এর 
গুটি কয়েক, নমুনা আন্তর্জাতিক 
রেছক্রসের.নিকট প্রয়োজনীয় তদন্তের 
জন্য জম) দেয়া হয়েছে। দেখা. যাক 
আমাদের ও অন্যান্য দেশের শোধন- 
বাদীরাও নাকি বিশ্বশাস্তির পক্ষে, 
- তাহলে কামপুচিয়.কি বিশ্বের বাইরে? 


বার ডিএ 


'- পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ব 


কলিকাতা -=৭*+*১৪। 





চালিয়ে পাপী ৰ বর্বরতার নতুম- | 





॥ ছয় 








উপন্যাসে ত্রিপুরার রাজনীতি 


অকর্ুণবন্তি (এতিহাসিরু 
উপন্যাস ) 2 নি্ক/রণী দেব রায় । 


প্রকাশক ক্যালকাটা পাবলিকেশন্্‌স,- 


১৯ স্ামাচরণ দে ট্রীট, কলকাতা ৭৩ 
স্বাস আঠারে। টাকা । | 
সাম্প্রতিক বাঙলা উপস্তাস যধন 
প্রায়শই বিষ, ক্লান্তিকর অতভিজ্ঞত! 
তখন নিঝরিণী দেবরায়ের উপন্যাসট। 
হস্তগত হওয়া মাত্রই পড়তে শুরু করে 
ক্ষধন যে শেষ করে ফেললাম ভাবতেই 
ব্যাক লাগে ম্মাঁ(ার মতো বয়স্ক 
পাঠককেও যখন এই রচনাটি আকর্ষণ 
করতে পেরেছে তখন বইটির যে নিজন্ব 
একটি গুণ রয়েছে তা অন্বীকার করা 
ৰায় না। | 
উপন্তাসটি এতিহাসিক বললেও 
স্ব কথ] বল? হয় না, লেখিক মূলত 
রাজনৈতিক বিশ্লেষণী 'দৃষ্টিভল্গির অধি- 
কারিণী বলেই গ্রকৃত অর্থে এটি এঁতি- 
হাপিক উপন্তাস। বস্তবাধী বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতে কিভাবে অতীত - ইতিহাসকে 
'ম্ুসরণ করতে হয় লেখিকার রচনাটি 
তারি সফল দৃষ্টাস্ত |. 
১৯৩৮ থেকে ৫*-এর দশক পর্যস্ত 
পার্বত্য ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাস 
এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে । আঞ্চলিক 
পরিবেশ, চরিত্র চিত্রণ এবং উপজাতি- 
দের ভাষা সংযোগে, কাহিনী প্রাণবস্ত 
| উপন্যাসের আবেদন পেয়েছে । অথচ 
ূ ইতিহাসের পাত্রে লেখিকা তথাকথিত 
| রোমান্ম কিংবা] কল্পকথার আশ্রয় নেন 
নি.। আমরা যার] পার্বত্য ত্রিপুরার 
রাজনৈতিক ইতিহাস জানি না তাদের 
। কাছে এই গ্রন্থের মূ্য অপরিসীম । 





লেখিকার পর্যবেক্ষণ প্রথমাবধি, 


মাজভাবিক। মধ্যবিত্ত সীমান্রগ 
ক্রম করে? তিনি অনায়াসে উপ- 
| দ্দাতিদের মানসিকতার সঙ্গে নিজেকে 
৷ মিশিয়ে দিতে পারার জন্তে কোথাও 
মনে হয় না ষে'তিনি শৌখিন. মক্সছুরি 
করছেন। এই . শ্রেণীচ্যুত দৃষ্টির 
অধিকার অর্জনের এই প্রয়াস নিঃস- 
- 'ন্দেহে তারিফ করবার যতো। অন্তত 
সাম্প্রতিক বামপন্থী লেখকেরা এই গ্রন্থ 
পাঠ করে’ যুঝতে পারবেন যাস্ত্রিকত। 
পরিহার করে, ‘শ্রেণীসংগ্রাম’ তত্বকে 
কিভাবে সাহিত্যমন্মততাবে প্রয়োগ 
করা যেতে পারে! বল! বাল্য 
নিঝরিণী দেবরায়ের সাহিত্য সির 
আমি অত্যন্ত মনোযোগী পাঠক, 
এই সাম্প্রতিক গ্রন্থে তিনি তার পূর্ব- 
ৰভা, রচনাগুলিকে কৃতিত্বের সঙ্গে 
অতিক্রম করে গেছেন। 





৯ 


উপন্যাসের যূল' বক্ষ্যই নিবদ্ধ 
হয়েছে'''সামস্ততাস্ত্রিক . বর্বরতার 


. শ্রিকার কৃষিনির্ভর পার্বত্যজাতির 


অত্যাচারিত মাহষগুলে!। এই দৃি- 
ভঙ্গি অবশ্যই সঠিক। এবং এই 
লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই'গড়ে উঠেছে 
সংস্কারপন্থী আন্দোলন কিংবা অস্ফুট 
হলেও সাম্যবাদী রাজনীতি । সংস্কার- 


_পন্থাই হোক বা সাম্যবাদী - প্রচেষ্টাই . 


হোক 'প্রজাকল্যাপই” উভয়ের লক্ষ্য, 
সেক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার নিঃস- 
দেহে মৃখ্য ভূমিকা থাক! স্বাভাবিক । 
সামস্তপ্রভুরা আদিবাসীদের শিক্ষা- 
দ্বানের ব্যাপারটাকে যে নজরে দেখে 


না তার কারণ শিক্ষা, আনে চেতনা, 


চেতন! আনে বিপ্লব। সংস্কারপন্থীদের 
নেত! যেমন সলিল রায়, সাম্যবাদী 
চেতনার নায়ক সমর সেন। বিধবা 
লরযার সঙ্গে দযর- সেনের বিবাহ 
এবং দরমাকে রাজনৈতিক দীক্ষাদান 
কাহিনীর অঙ্গ হলেও পার্বত্য 
জাঁতির- চরিত্রগুলো ' অধিক মহিম! 
পেয়েছে । বিশেষ করে . চামুজেঠা, 
পাহাড়ী প্রৌঢ়া পি, বিদেশ, চুনী, চিত্ত 
চরিআঅগুলি ,তো আছেই। আবার 
জনগণের আন্দোলনে নলিনের মতে! 
এজেন্টের ভূমিক। থাকাও কিছু 
অস্বাভাবিক নয় | 


রান্তবর্গের হাত থেকে ত্রিপুরা 


কেন্্রীয় শাসনের: অন্থর্গত হওয়। পর্যস্ত 
এই ' কাহিনীর আপাত-যবনিক1। 
লেখিকা নিভূলিভাবে : দেখিয়েছেন 
শাসক পাণ্টালেও নিপীড়িত জনগণের 
শোষণ পাণ্টায় না। এবং এ-লড়াই 
যে যূলত শোষক ও শোষিতের শ্রেণী 
দংগ্রামেরই রাজনৈতিক সংগ্রামে পর্য- 
বসিত হতে বাধ্য, লেখিক। সেই দ্বিকেই 
আমাদের অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।. 
জনগণের শরিক এই কাহিনীর বীর 
নায়কের! কেউই কারনিক চরিত্র নন। 
অনেকেই এখনে] জীবিত আছেন এবং 
স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বে সুপ্রতি- 
ঠিত। এই গ্রন্থথানি হাতে পেয়ে তার! 
নিশ্চয়ই অতীত গৌরবময় দিনওলির 
কথা স্বরণ করছেন এবং শুধু বর্তমান 
নয়, শ্রেণী সংগ্রামকে উত্তঞ্জ করে, 
ভবিষ্যতের সমাব্রতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার 
পথ প্রস্তুত করছেন। 
বলা বাহুল্য এ-উপন্যাসের 
আরেকটি খণ্ড অপরিহার্য, অস্তত 
কেন্দ্রীয় শাসন 'অবসানে সংসদীয় গণ- 
তন্ত্র পূর্যন্ত টানলে একটি অধ্যায় সমাপ্ত 


হয়। আমাদের এ-প্রত্যাশ! লেখিকার 
কাছে অবশ্যই রইল । 


ক 


ছোটগণ্প 

বৃ ততঃ বৈস্তমাথ লাহা। পরিবেশক 

দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে . 

ঠিট, কলকাতা-৭৩ । দাম £ দশ টাক] । 
বৈস্তনাথ সাহা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 


" ছোট গল্প লিখে আসছিলেন। তার 


একটি গল্পগ্রন্থ আমাদের 'কাছে প্রত্যা- 
শিত ছিল। বৰ্তমান গ্রন্থটি সে আশা. 
পূরণ করবে। যোলিটির মতো স্বনির্বা- 
চিত গল্প নিয়ে ' 'বৃত্ত-র অভি- 
বাদন।  যদিচ' দুঃখের বিষয় 
এ-কালের বৃহত্তর পাঠক গল্প সম্পর্কে 
তেমন আগ্রহী নন তথাপি আশা কর! 
যায় অস্তত তরুণ গর্পকারের! বয়স্ক 
লেখকের. এই গল্পগুলি পাঠ করলে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবেন :না। বৈদ্তনাথ যে 
কুশলী গল্পকার, বিষয়বন্ত' নির্বাচন .এবং. 
প্রকাশভঙ্গিতে তার অনায়াস সাফল্য 
রয়েছে শ্বীকার করতে হুয়। তবে 
আমাদের মতো প্রবীণ পাঠকেরা 
গল্পের মধ্যে দর্শনসম্পূক্ত লেখকের ষে 
বাক্তিত্বটি অন্বেষণ করেন সেটি এখনে! 
স্বকীয়তায় বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি। “বৃত্ত” 
শিরোনাম গল্পটি সম্পর্কে লেখকের 
ভূর্বলতা৷ স্পষ্ট, যেহেতু ওই নামেই গ্রন্থের 
নাম, কিন্ত আমার বিবেচনাগ্ন বৈ্তনাথ- 
বাবু একটা দার্শনিকতার আদল দেবার 
চেষ্টা করলেও এই গল্পে তা যথেষ্ট 
বিশ্বাসযোগ্য হয়ে আমাদের নাড়া 
দিতে পারে নি। পুরনো জীবনের 
গতানুগতিক বৃত্তকে ভেঙে নতুন ষে 
বৃত্ত গল্পের নায়ক সৃষ্ট করতে চাইছেন 
তাও বৃত্ব-নামক শৃন্যতাবোধ | এ 
বিশ্বাসে উত্তরণের কোনে! অস্তিবাচক 
ইঙ্গিত নেই। মধ্যবিত্ত জীবনাহ্ভূতির 
বাইরে মাঝে মাঝে বে'রাবার চেষ্টা 
করেছেন লেখক কিন্ত ক্ষয়ের চিত্রই 
তার মানসিকতাকে বড় বেশি জড়িয়ে 
রেখেছে । বস্তবাদী দর্শনের আকাঙ্ক্ষিত 
যে প্রত্যয় গল্পগুলিতে আশ! করা! 
গিয়েছিল তা লেখকের নেতিবাচক 
জীবনবোধের কারণেই ধরা পড়ে না।-- 
এমন কি নরখাদক" গল্পে সুন্দরবনের 
লোনা জলের মানুষদের হাজির করে 
রতনের দতে! সম্ভাবনা পূর্ণ চরিত্রটিকে 
পর্যন্ত নষ্ট করেছেন। সুন্দরী ও 
রতনের এই পরাজিত চিত্র লেখকের 
কাছে আশ] কর! ঘা না। বৈগ্যনাথের 
বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি আস্থা, আছে 
জানি বলেই ছুশ্িন্থাগ্রস্ত হচ্ছি এই 
কারণে ঘে তার শিল্পী চৈতন্যে এ 
বিশ্বাস বাঞ্ছিত ছায়াপাত করে নি। 
অথচ নিজ্রন্ব বিশ্বাসকে সাহিত্যভাভ 
করতে না পারলে তার শিল্পীচরিত্র 
ষে গড়ে উঠবে না। আরে দশটা 
গল্পলিবিয়ের মতোই" তিনি আটকে 
যাঁবেন। অথবা, এই সংকট মুহূর্তে 
লেখকের শিল্পচালনার লক্ষ্য কী হওয়া 
উচিত তাই তিনি ধরতে পারছেন না। 
তা ধরতে না পারলে এই সংকটকালের 


প্রয়োজনীয় লেখক ভিনি হয়ে উঠতে 


. আত্মরতিপরায়ণ কবিদের 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৮ই অক্টোবর, ১৯৮২ 


পারবেন না। শ্বজনশীল ক্ষমতা 
বৈস্ভনাথবাবুর ষথেষ্টই রয়েছে বলে, এত 
কথা বলতে হল। এ সময়ে গল্প 
বলাটাই যথেষ্ট নয়, সংকট উত্তরণের 


বলিষ্ঠ প্রয়াস রচনার মধ্যে গ্রতিবিদ্থিত 


হওয়াটাও সমান জরুরী । বলারাহুল্য 
এ সকল শর্ত বিস্বৃত হয়েও যারা নিছক 


' গল্প পাঠ করতে চান তাদের এ সংকলন 


উপভোগে কোনে! বাধা সৃষ্টি করবে 
না। 
সমাজ-সচেতন কবিতা 
নতুন সূর্যের ঘরে £ শেখ 
আমানুল্লা । শেখ প্রকাশনী, 
চিড়ীপোভা, পো পশ্চিষ-রামেশ্বর-, 
পুর, ২৪-পরগণা। দাম তিন টাকা। 
কবির সাম্প্রতিক কাব্গ্রস্থ। 
কবিতান্থরাগীর, একগুচ্ছ কবিতার 
মধ্যে কবির' স্বভাবটিকে স্পষ্ট চিহ্নিত 


করে নিতে পারবেন! শেখ আমাহুল্পা : 


রাজনীতিনচেতন কবি, তার কবিতায় 
নির্যাতিত মানুষের কঠম্বর দৃঢ় প্রত্যয়ে 
পরি্ফুট হয়ে উঠেছে। পর্যবেক্ষণ 
দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকৃত হৃত্রনশীল ক্ষমতার 
অধিকারী বলেই কবির কবিতাগুলি 
সচেতন পাঠককে নাড়া দেবে। 
চ্যালেশ 
জানিয়ে কবি বলেন ‘আমরা যে প্রান্তে 


দাড়িয়ে চেঁচাই ন! কেন / তোমরা 


মান্তযকে ভালো! ন!_বেসেই / লিখে 
ফেলবে ভালোবাসার কবিতা! 
মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা না 
থাকলে যে কবিতা সার্থক হয় না সে 
সম্বন্ধে কবি সচেতন । প্রতিক্রিয়াশীল- 
দের বিরুদ্ধে শপথের যতো উচ্চারণ 
করেন কবি £ ‘তোমরা চাও ইতিহাসের 
গল! - টিপতে | কিন্তু ইতিহাস বড় 
নিষ্ঠুর ।/ তোমাদের শেষ ঠাই আস্তা- 
কুড়ে / আমর! উজ্জল প্রভাতের 
অপেক্ষায় / ভবিষ্যত আমাদের -হাতের 


মুঠোয় ।' আমাদের বিশ্বাস এই কাব্য- 


গ্রন্থটির প্রতিটি কবিতায় কবির আস্ত- 
রিকতা নচেতন পাঠককে অবশ্যই 
সংক্রাহিত করবে। কারণ রচনায় 
শস্তা চাতুরি কিংবা! ভণ্ডামির আশ্রন্র 
নেন নি কবি। 


কবিতা সংকলন 


স্বদেশী ফুল বিদেশী বাহার ঃ 
প্রণভা চট্টোপাধ্যায় £ পার্থসারথি 


ভট্টাচার্য, রণিত বন্দ্যোপাধ্যায় - 


সম্পাদ্দিত। ভুবনলস্মী প্রকাশনী, 
৫/৩এ কাশী বস্থু লেন, কলকাতা-৬। 
দাম পাচ টাক।। j 

আট চন্তিশ পৃষ্ঠার কবিতা! 
লংকলন-। মৌলিক কবিতার সঙ্গে 
অনূন্দত কবিতাও স্থান - পেয়েছে। 
অস্ততূ্তি কবিদের মধ্যে আছেন পাচ- 
কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শুল্রী ঘোষ, রণিত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থসারথি ভট্রাচার্য। 


এঁদের সঙ্গে বিখ্যাতদের মধ্যে রয়েছেন. 


শঙ্ঘ দোষ, স্থনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 


- 


মেজাজটি এখনে! তৈরি হয়নি। ' 


এইটাই তাদের বৈদেশিক নীতির 


. চ্যালেকে গ্রহণ করে লড়াইয়ের 


সৌমিত্র চট্রে'পাধ্যা এবং অঙ্জিতেখ-. 
বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্ভবত বিখ্যাতষের 7 
নির্বাচন করার মুলে সংকলনের _ 
কৌলীন্ত বৃদ্ধি করা । সম্পাদক ভ্রযীর 
ভূমিকাটি সুলিখিত করবার প্রয়াস 
থাকলেও অজস্র মুন্রণপ্রমাদে বিরক্তি- 
কর। পাঁচকড়ি বন্দ্োপাধ্যায়ের 
ল্যাজস্টোন হিউজের কবিতাঁবপির অন্থ- 
বাদ প্রারল। শুভ্রা ঘোষের কবিতায় 
স্বকীয়তার অভাব, রবীন্তরনাথের অক্ষম 
অনুসরণ । পার্থসারধির মেজাজ লিরি- 
ক্যাল হলেও তার ক্ষমতা আছে। 
ছন্দেও ঘথে্ট কুশলী । রপিত বন্দ্যো* 
পাধ্যায়ের কবিতায় সমাজসচেনত। 
লক্ষ্য করা গেলেও তার নিজন্ব 


মিহির আচার্য 
পাকিস্তান ৯ 


৪র্থ পৃষ্ঠার পর 
রাখা উচিত যে লরকারকে মাকিন 
সরকার সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণ করে সেই 


সরকারের পরিবর্তনও তাদের হাতে । 


একটা বড় অঙ্গ ।, দক্ষিণ ভিয়েতনাম 
ও দক্ষিণ কোরিয়ার, অভিজ্ঞতা এর 
সত্যতা প্রমাণ করছে । ষে শাসক 
দেশের জনগণের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে 
ডলার লাম্রাজ্যবাদীরা জনগণকে 
বোকা; ঘানাবার ও প্রভাবিত করার 
অন্ত হঠাৎ সামরিক কুপের মাধ্যমে 
সেই সরকারের পরিবর্তন ঘটায় এবং 
ভাদ্বের এককালের বিশ্বস্ত বন্ধুফে 
সরিয়ে দিতে একটুকুও ছিধ! করে না। 
সামরিক সাহায্য. একটা দেশকে 
কোঁন-পথে নিয়ে যায় ভারতের জনগণ 
পাকিস্তানের সঙ্গে, তিনটি যুদ্ধের অভি- -- 
জ্ঞতার মধ্যে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে । 
বর্তমান পাকিস্তানের সমর সজ্জা 
ভারতের পক্ষে বিপদজনক, কাজেই 
ভারত শংকিত না হয়ে চুপ করে বসে 
থাকতে পারে না।' তাই ভারতের 
গণতন্র-সচেতন মানুষের মৌল কর্তব্য 
হল এই বিবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে - 
জমায়েত করা এবং সাত্রাজ্যবাদীদের 
এই চক্রান্ত বানচাল করে ভারত ও 
পাকিস্তান এই ছুটি প্রতিবেশী রাঁজ্োর 
জনগণকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা 
করা। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
ও প্রগতিশীল শক্তিগুলি এই 


মাধ্যমে রুখে দাড়াবার মত যথেষ্ট 
শক্তিবান ও সংগঠিত। গপতাঙ্িক 
এঁক্যের মধ্যে দিয়ে এই শক্তিকে আরও 
মজবুত করে তুলতে হবে। প্রত্যেক 
দেশের গণভঙ্্র-সচেতন মাঙয জিয়ার, 
ডিক্টেটয়ীর বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে 
এগিয়ে আসবে এতে কোন সন্দেহ ১. 


নেই। (সমাধ) 
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সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে 


রবীন্রনাথ বলেছিলেন, গভীরতা 
নির্বোধের লক্ষণ? সম্প্রতি একাডেমী 


অব ফাইন আর্টসে' অমল ভট্টাচার্য 


স্মারক বক্তৃতা. সভায় প্রযুক্ত সত্যজিৎ 


রায় ঘে সব অর্বাচীন উক্তি করেছেন 
সেটি তার উল্লালিকতার প্রমাণ হিসেবে 
সাক্ষ্য দিলো । সত্যঞ্জিং কেন কৃত্রিম 


' ভালো করেই বুঝিয়ে দিলেন। তার 
“ উন্নাসিকতা তথা আতলামো সর্বদন- 


= 


বিদ্বিত।' প্রতিটি ব্যাপারে তার ঘে 
কতে] জ্ঞান সেট! যদি প্রকাশ করার 
কোনভাবে স্থযোগ থাকে তো সে 
স্থযোগেন্ন সদ্গতি করতে তার জুড়ি 


৷ নেই। পে রাষ্ট্রপতি পদ্ধক অব! 


2 


শে 


~~ 


বিস্তাসাগর পুরস্কার প্রাপ্তি উস্লক্ষ্যেই 
হোক, এমন কি ধার উদ্দেশ্যে স্বৃতিসতা, 
সেই প্রয়াত ব্যক্তিও গৌণ হয়ে যান, 


থাকেন এবং বক্তৃতা করার সুযোগ 
পান। অমল ভট্টাচার্যের স্রারক বক্তৃতা 
লভায় বিভিন্ন সংবাদপত্র পড়ে কোথাও 
দেখলাম না ষে লেই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে 
কয়েক সেকেওও আলোচনা করেছেন। 
পড়লাম তার আত্মজীবনী । তিনি 
কি করে ফিল্ম লাইনে এলেন, কেন 
ফিল্ম লাইনে এলেন, ফিল্ম লাইন ভারি 
জটিল কিনা, ফিল্মসের সঙ্গে সাহিত্যের 
কতখানি সম্পর্ক অথবা কোন্‌ ধরনের 


সাহিত্য ফিল্মের উপযোগী এবং ' 


অবশেষে বাংল! লাঁহিত্যে বিভূতিভূষণ 


বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া 'কারুর সাহিত্য ' 


তেমন ফিল্মী ভাষার উপযোগী নয়, 
এবং তারও পরে 'উদয়ের পথে! টথে 
ওসব কিন্য নয়, এমন কি ভিনি 
চ্যাপলিন সম্পর্কেও করুণাপ্রকাশ করার 
স্পর্ধা, পান,---চ্যাপ লিন এখনো 








‘অপ্রাসঙ্গিক’ নয় (ইত্যাকার ধরনের) । 
এইসব তাৎপর্যসম্পন্ন অভিমত স্বয়ং 
সত্যজিৎ রায় করে থাকেন এবং এইসব 
ধারাবাহিক “বিবৃতি থেকে প্রমাণ হয়, 
'তিনি কতখানি হতাশ ও নৈরাজ্যবাদী 
এবং দেশের নাড়ীর সঙ্গে একেবারে 
সম্পর্কহীন। অথচ সত্যজিৎ রায় কি 
কখনো ভেবে দেখেছেন’ ষে তিনি 
একজন সাধারণ মানের অথচ উচ্চরুচি- 
সম্পন্ন পরিচ্ছন্ন পরিচালক । যে বনে 
বাঘ নেই, সেই বনে “শিয়ানও রাজা 
হয়, বাংলা 'বায়স্কোপের? বর্তমান অবস্থা 
এখন প্রায় তাই। আর এরই সুষোগ 
নিয়ে তার এই প্রলাপ উক্তি নয় কি? 


এতোদিন জানতাম তিনি চলচ্চিত্র 


রুম । আবার এখন জানলাম তিনি 
সাহিত্য সমালোচক তো বটেই, লেখক 
'ছিসেবেও সরকার কর্তৃক শ্বীকৃতিপ্রাপ্ত। 


সভ্যজিৎ্বাবু ঘি সেখানে উপস্থিত । কারণ তিনি বিস্তাসাগর পুরস্কার পেয়ে- 


ছেন। বিশ্যাসাগর পুরস্কারের দশ হাজার 


' টাকা নিতে বিজ্ঞাসাগরের জন্মস্থান বীর- 


সিংহ গ্রামে যেতে পারেন নি। 


' ডাক্তারী নির্দেশ শরীর খারাপ । 


মঞ্জার কথা নাতসমৃদ্দর তের নদীর 
পারে লণ্ডন থেকে অক্সফোর্ডের ডক্টরেট 
ডিগ্রী আনতে (বেশ কিছুকাল পূর্বে 
। হলেও ) অসুবিধে ছিলো না। তখন 
লল্ভবতঃ ডাক্তারী নিষেধ ছিলো না। 
অনুবিধে ছিলে! কেবল হাঁতায়াতের 
ভাড়াটা। তা অশোক মিত্ৰ গুপীর 
কদর বোঝেন বলেই নিজেই লরকারী 
তহবিল হতে প্লেনের টিকিটটি তার 
বাড়ী গিয়ে পৌছে দিয়ে এসেছিলেন। 
আর এখন শু ঘোষ. ‘সত্যজিতের’ 


নির্দেশেই () রবীন্দ্র স্নকে বেছে, 


নিয়ে তাকে প্রাণ খুলে ‘বিবৃতি’ দেবার 
স্ুষোগ করে দিলেন, আর সেখানেও 
SNS PS ETE 


জনপ্রিয় গ্রন্থের পুনযু দ্রণ : 
মার্কসবাদী চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক গল্পের সংগ্রহ . 
মিহির আচার্য সম্পাদিত ' 


“পরশুরামের কুতার ১৫'০০ 


0 লেখক সুচী ॥ 
শরত্ড্ চট্টোপাধ্যাত্র (মহেশ), মানিক বন্য্যোপাধ্যায় ( মাদিপিসি ), 
রষেশচজ্জ সেন ( একফালি জমি ), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ( তীর্ঘঘাত্র! ), 
নবেম্ব দোষ (ছিঙ্গষন্তা ), স্থশীল জানা (সখা), ননী ভৌমিক (হটাবাহার), 
লিল চৌধুরী ( ডেেসিং টেবিল ) খবদ্ধিককুমার ঘটক ( সড়ক ), সোষেন চন্দ 
(দাংগ। ), শাস্তিরঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় ( অমিত্রাক্ষর), হলেখ! দান্তাল bh 


মিহির আচার্ধ ( আন্র কাল পরশু )। , 


প্রাধিস্থান | নাথ ব্রাদার্স । 058 কপ গা 


নিউ বুক সেপ্টার। কথাশিল্প। 


শুকসারী ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বহ্থ রোড । ফলকাতা-১৪ 
টিভি 898 He HSL ALLL ally 


তিনি শিশু::সোহিত্োর: কয়েকজনকে ' 


খাটি’ (ভেজালের কথা বলেন নি 
যদিও) লেখকের কথা উল্লেখ করে- 


ছেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তিনি এখন- 
কার শিশু সাহিত্যিকদের নাম করেন 


y নি) কারণ বোধহয়, সর্বত্রই এই ৷ 


খাটি’ বলে মনে হয়নি । আরও মজার 
কথা সত্যজিৎ রায় ঘে সাহিত্যিক নন 
ও তার লেখা যে মোটেই ‘সাবলীল’ 


নয় সেকথা তার লেখা পড়লেই যে 


কোনো ‘একটু’ বৃদ্ধিসম্পন্ন পাঠক 
বুঝতে পারবেন । আর তার অর্বাচীন 
উক্তির মতোই যদি শিশু সাহিত্যিক 


হিসেবে বানানো বায়, তাহলেও তাকে 


প্রেস নম্বর দিয়ে থার্ড ভিভিশন-এর 
ওপর রাখা! যাবে না। ' 

কিন্ত বামফ্রন্ট সরকার স্থিরই করে 
ফেলেছেন সত্যজিৎকে একট! সাহিত্য 
পুরস্কার দিতেই হবে। তা সে যে 
কোনে শর্তেই হোক। বলাবাহুল্য 
কংগ্রেস সরকার যে নিলজ্তার পরিচয় 
দিতে পারেননি, বামক্র্ট সরকার সগর্বে 
সেটা করে ফেলে ধেন ধন্ত হয়ে 
গেলেন ৷ আবারে। অবাক কাণ্ড সত্য- 
দ্রিত্যের এই প্রলাপ ভাষণ, হাঙ্ধা 
বিবৃতি, উন্নাসিক ও “অসংলগ্ন কথা- 
বার্তা বিষয়ে , কোনো সংবাদপত্রকে 
দেখলাম না একট। কথা ছাপাতে। 
আমি কখনোই বিশ্বাস করি না গোটা 
পশ্চিষবাংলার যাহ সবাই নির্বোধ ও 
অশিক্ষিত। কিন্বা গ্রতিবাদহীন। 
কেউ না কেউ তার “এহেন বন্কুতার, 
বিরুদ্ধে কিছু না কিছু সংবাদপত্রে 
চিঠিতে হলেও জানিয়েছেন । কিন্ত 


উদ্ধারনৈড়িক গণতন্রবাধী সংবাদ-. 
. পত্রের মহাকর্ণধাররা তা প্রকাশ করে 


অত্যজিতের বিরাগভাজন হতে চাননি 
দভবতঃ |: এদিক দিয়ে সমর বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও দর্পন সম্পাদককে ধন্তবাঁ? ষে 
তারা অনেক পাঠকের মনের কথা 
প্রকাশ করেছেন কোনো কিছুর 
তোয়াক্কা না করেই। আর একটি 
কথা, কেউ হয়ত প্রশ্ন করবেন, সত্যজিৎ 
বদি সাধারণ মানের পরিচালক হন, 
অখবা লেখক পদ্ববাচ্য না হন তাহলে 
তিনি এতো রিপুল খ্যাতি ও অনবরত 
পুরস্কার পাচ্ছেন কি করে। , এ প্রশ্নের 
উত্তর ‘একমাত্র বরাত । লটারীতে 
অনেকেই টিকিট কাটেন পুরন্ধার তাগা 
কজনের জোটে? এছাড়াও তার 
স্বপক্ষে (অওহরলালের স্পর্শ হেতু) 
থে অকারণ হৈচৈ ও প্রচার হয়েছে সেই 
গ্রচারই তাকে অভত্র পুরস্কার আনতে 
সাহাহ্য করেছে । আর এই পুরস্কার 
পেয়ে তিনি এমন একট! পর্যায়ে 
পৌছে গেছেন যে অনেকে ভয়ে ও 
“অন্ধ শ্রচ্ধা বশত; পুরস্কার দিয়ে ধাকেন। 
বিভানাগর পুরস্কার তারই অন্তত 
স্বীকার মাত্র । 

অচিন্তযকুযার সীতর! 


মায়ের আশীবাছ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

কিছুটা '‘দ্েবদ্বাস' কাহিনীর 
'আদলে আর বাকিটা প্রচলিত বাংল! 
সিনেমার গল্পের 'বীধা ছকে প্রযোজক 
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাহিনী 
র$না করেছেন, আঙ্জকের আশীর 
দশকে ছবির পর্দায় ভার রূপায়ণ ভিন্ন” 
তর কোন সামাঞ্জিক বা অর্থনৈতিক 
তাৎপর্ষে চিন্ধিত হতে পারেনি। 
বিষস্ববন্ততে একটি, সার কথাই শুধু 
খুজে পাওয়া বায় এবং তা হুল 
চিকিৎসাশান্ে বিদেশী, ভিগ্রী নিয়ে 
আদর্শবান গ্রামের ছেলেটি শহরে 
পসার জমানোর প্রলোতনকে দূরে 


ঠেলে ' অবহেলিত গ্রামেই চিকিৎসা! : 


সেবায় আত্মনিয়োগ করে এবং সেটাই 
ছিল ভার চির দুঃখিনী মায়ের অস্তিম 
বাসনা । আর সেই হুত্রেই ছবির 
নাম “মায়ের আশীর্বাদ? । এই প্রসংগ 
বাংলা ছবিতে আগেও দেখা গেছে 
একাধিকবার এবং একই ধারায়। 
ছবির পরিচালক পরিমল ঘোষ 
উল্লিখিত বক্তব্যের উপস্থাপনায় কোন 
মতুন শিল্প ভাবনার স্থাক্ষরও দিতে 
‘পারেন নি--সাদামাটা' সরজ রীতিতে 
ও ভাবাবেগে ব্যাপারটা! তুলে ধরেছেন 
-ধেখানে জীবনমুখী চিন্তা ও বাস্তব 
বোধের অভাব বেশ প্রকট । ছবির 
গল্প অনুসরণে সাধারণ দর্শকের কোন 
অসুবিধা হয় না ঠিকই, কিন্তু যনে 
আবেদন সঞ্চারের জন্ত যে রস ব্যঙ্ন] 
সৃষ্টির করকার--অভাব সেখানেই 
ঘটেছে । ছবির নামকরণ কোন 
গভীর অর্থ বহন না করে শুধুই 
সেকেলে দাবেকি ছাঁপকে স্পষ্ট করে। 
ছবিটির একটি বিশেষ গুণ হল এর 
গতি। পুরোন চঙের গল্পের ন্ূপারণ 


হলেও এর গতিময়তা অস্বীকার করার ' 


ন্ব। রবীন দাসের সম্পাদনা 
উল্লেখযোগ্য । একটি .ঘৃশ্ত কিন্ত নর 
কেড়ে নেয়--ব্খোমে বিবাহিতা কুসুম 
মুমূর্যু' স্বামীর জীবন রক্ষার জন পূর্ব 
প্রণয়ী ডাক্তার কষলের কাছে কাতর 
মিনতি জানাচ্ছে--তার মনে সন্দেহ, 
কমল যদি এখন ঈর্ধার বশে স্বামীর 
চিকিৎসায় অবহেলা করে--এই তাব- 
সংঘাত ফুটেছে সুন্দর । কৃষ্ণ চক্রবর্তীর 
ক্যাষেরার কাঙ্ পরিচ্ছদ । স্যানল 
বিত্রের সরে ছুটি রাগতিত্তিক গান 
বিচ্ছিন্ভভাবে শুনতে ভালই লাগে। 
ভার সংগীত পরিচালন! গতান্থগত্তিক । 
স্থঅভিনয় করেছেন সুষিত্রা হুখার্থা 
ও ভ্বীপংকর দে । সোমা! দ্বেকে য় 
কছিয লাগে। কুমারনিৎ অচন। 





সন্ধ্যারাদী ও সত্য ব্যানাজী চরিত্রা- 
হুযষায়ী অভিনয় করেছেন। 

‘জীবন’ ছবির যাত্রা শুরু 

' স্থপূর পিকচার্সের ‘জীবন’ ছবির 
শুভ সুচনা অনুষ্ঠিত হল গত ₹৭শে 
সেপ্টেম্বর টেকনিনিয়ান্স টুভিওতে। 
স্ববীকেশ মুখাজ্জার কাহিনী অবলঙ্বনে 
ছবিটির পরিচালনা ও সম্পাদনার 
দ্বায়িত্বে আছেন অর্ধেন্দু চ্যাটার্জ। 
চিত্র গ্রহণ ও সংগীত পরিচালনায় 
আছেন যথাক্রমে অজয়, মিত্র ও সলিজ 
চৌধুরী ।. বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় 
করছেন মুনমুন সেন, তাপস পাল, , 
মাধবী চক্রবর্তা, স্যারাদী, মহুয়া 
রায়চৌধুরী, অয়ন ব্যানাঞ্জী, চিরপ্ীব 
চক্রবর্তী, ওমপ্রকাশ (বোছে), ভাঙন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোধ গ্রভৃতি 
শিল্পী? 


একটি ছল 

একটি. দল-এর সাশ্্রতিক নাটক 
নয়ক গুলজার নাট্যান্রাগী মহলে 
আলোড়ন তুলেছে । মনোজ মিত্র 
কাহিনীতে এই নাটক পরিচালনায় 
চি্ন্ব চট্টোপাধ্যায় খুবই ক্ষত 
দেখিয়েছেন । 

নাটকের বিষয়বস্ত টানা হয়েছে 
মৃত্যুর পর নরকে গিয়ে কালোবাজারী 
পান্নালাল, গু ইবাবা, সুদধোর ঘোড়,ই, 
সমাজবিরোধী থচো, পুলিশ ও এদের 
নকলের নেতার কীতিকলাপ 
এয়া ঘকলেই হাত ৮ 
নেতার ভঙ্গনা করেছে। হ্মরাজ 
একট রাস্তার গরীব লোককে নরকে 
নিয়ে গেজে ব্রদ্ধা তাকে ছেড়ে দ্বিতে 
বলে। অমনি চিত্রগুপ্ত বলে, পৃথিবীতে 
ও কেন যাবে? শেকল ছাড়া ডো 
আর ওর পৃথিবীতে কিছুই ছিল না 
চিত্রপগুণ্রের এ 'বক্তব্যে একটি দলের 
প্রগতিশীল হনোতাব গুপ্ত থাকে না। 
_ আগাষী, ১৬-১৪ অক্টোবর ‘একটি 
হল’ নাটো্যোৎসৰে ‘নয়ক গুলজার” ও 
“বিজ্বোহী চার্বাক' বখস্থ করবেন। 
প্রপের লংগঠক-পরিচালক চিন 
চট্টোপাধ্যায় দকজকেই মুক্ত অঙ্গদে 
এ উত্সবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । 


৫ 
/ 


Regd. ‘N6..WB/GC-32 


' ভ্ৰামলল জনৈক পরগাছার কাহিনী ( খান করেন। এরপর মু বাড়িটি 
পার পর ই জি ১ম পৃষ্ঠার পর. - সোসাইটির নামে নক, নিজের নাষে ” 


বির কোন আপতি ছিল-না। যুলত 
এঁদের উদ্যোগে: স্বরকারী অনুদানের 
ক্মাশায় তখনকার চার্চ কর্তৃপক্ষ সরকারী 
কৃ মেনে নিয়ে অনা করেছেন: 

' এত তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর ' 
আজকে অনেকেই স্বীকার করবেন ষে' 
"জ্বঁকিসকুকে মারধোর করার অভি” 
যোগের এক তরফ! “সংবাদ” প্রকাশ 
জাতৰ নি ০ 
, অন্দেহের উধৈব ময়। এই প্রসঙ্গে 
আদ ঘোষের বির্বৃতিও পরিষ্কার নয়। - 
তিনি শ্রীকিসকুকে অধ্যক্ষ হিসাবে 
: মেনে না নিলে তাকে মারধোরের 
ব্যাপারটা আসলে, . ত1 এড়িয়ে 
শ্রেছেন।', 


ঠিক একই রকমতাবে ছু দোয : 


কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় সম্পর্কে একটু ' 
আইনের সংশোধন করতে চলেছিজেন 
ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বাতস্্াকে বিশেষ- 


ক্ষেত্রে ইন্দিরার ভাবযুতি, লয়ের 
প্রধানের কাছে নান হয়ে যাচ্ছিল) 


"= সঞ্জয়ের ৃত্যুর পর রাক্ধীবকে একটু 


ারলাইনসের ' পাইলটের ' চলছে । আগ আর গোপন নেই ব্যবহার করতেন।' পেট্রোলের খরচ 8 বিশেষ আকর্ষণ | 
চাকরীতে ইন্তফ1 দিয়ে এলেন রাজন কোন্‌ শক্তি এতাবে জল ঘোলা$করতে জৌগাতেন পটলবাবু। শুধু তাই নয়, - প্রয্নাড অবষৃতের মূল্যবান অপ্রকাশিত চিঠি 
| I ' চাঁর। নিজের জীবন বিপন্ন করে? তার মাংসের দোকান থেকে মুকুল ঘধন বি || প্রবন্ধ ৷ ৷, 


রাীব হয়ে উঠলেন সংবিধান বহিদুতি 


ক্ষমতার ' অধিকারী । রাজীবের . 
অনুমতি ব্যতিরেকে . কেউ ইন্দিয়ার 


দিকে বামক্লন্ট বিরোধী কৃরেক-ঠু 


ব্যাপারটা ঘটেছে। উনি মজিসতায় এই. 
সম্পর্কে, অিক্তান্সের .একটি খসড়া 


শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে উনি ভারপ্রাপ্ত . 


অন্তের। কেউ এই,'প্রশ্নে তলিয়ে দেখেন 


'নি। পরে অবস্ত এ নিয়ে তিনি আর . 


অগ্রসর হতে পারেন নি। 

এর চেয়েও .. গুরুতর , ঘটনা 
প্রশান্ত শূরকে নিয়ে। আজকে 
বেশ পরিষার যে এখানেও আমলাদের 
এক অংশ. অহেতুক জ্বল দোল! 
করেছে এঁর 'প্রেছনে বামক্রণ্টের 
. শরিকে দলের অস্তত ' একজন. মহী 
'ও কিছু ' সাংবাদিকের - স্কুমিকা যে 
. আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
র্‌ ষ্টার বাইপাশের রাস্তা : করার, 
অন্ত মাটি কাটার ধর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত এ 
সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত. বেশ” দায়িহপূর্ণ 
- অফিসার গ্রহণ কয়েন । মি এম ডি 


ঘরোয়াভাবেত্বীকার করেন ঘে প্রশাস্ত- 
'ৰাবু দুনী তিগ্রস্ত নন।, কিন্ত ওকে 


আজ বিব্রত করলে বাসঙ্রন্ট বেকায়দায় . 


পড়বে, তাই তার বিরুদ্ধে জেহাদ 


 ধিনি একদিন চেতনায় বস্তীবালীর 
হাতে কাঁটা পেটা খান। সেদিনও 
আমলাদের ভুমিকা ছিল .কপুরুষের 


মত। পরে শিয়ালদ্বহ' উড়ালপুলের ' 
প্রকল্প সফল হয়া সম্ভব হত নামি: 


4 


Phone রি 24242 


রর নিত জাগার রি তির 


লোকসভা কেনের উপনির্বাচনে রাজ- 
নীতির ক্ষেত্রে নবাগত, অশোক সেন 


বঙ্গ বিহার সংযুক্তির . প্রশ্নে বামপন্থী 


হন। এর শরই ১৯৫৭ সালের 


অনেকে নি হুন । গড়ে 


. ওঠে সমর্ভ সেবা সমিতি ।। এদিক 


অক খেকে প্রচুর টাকা তোলা হয়। 
এইসমাজ . : সেবা." সমিতিতে ' 
মুকুলও ভিড়ে পড়েন। সমাছ সেবা 


রূপের; জন্য প্রাপ্ত, ভড়ো, 
ছধ -.বাজারে বিক্রয় মুকুল, এই 


গরাণহাটার এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 
বহু টাকা আদায় করেন। 


“খুশি যত খুশি মাংস নিতেন--অবশ্তই '[' 
: বিন! পর়সায়।. পটনর্বাৰু সবার ওপর 
এই অত্যাচার সহ: করতে না পেরে 


কিছুদিন . পরে "মারা ষান। ." মুকুল 


লেঁকনেঝুক কাগজের নাষ করে লক্ষা- 


' যেতে বলাহয়। 
* এত অভাব, 
‘লখিতির অনেক . দুর্নীতির মধ্যে. 
অন্তত ছিল বিনামূল্যে বিত- 


মুকুল " লোকমেবৰ অফিসে বসিয়ে |. 
: রাখতেন এবং তার গাড়ি 'নিঙ্গে 


জনৈক চটের ব্যবসায়ীর কাছ থেকেও 


'স্থপরিকল্লিতভাবে [সোমা ই টিকে 
জাহাঙ্নাযে পাঠিয়ে মুকুল বেশ কয়েক 
লক্ষ্্টাক| আত্মসাৎ করেন। যে ছুটি 
জায়গায় দোকান : খোলা, হয়েছিল 


তিনি সে. জায়গা' এখনও দখল করে 
রেখেছেন । আদালতের আর্দেশ সত্বেও .' 
শোভাবাজার 'ন্ঞ্চলে মুর ম্যানসনের : 
ঘর তিনি ছাড়েন নি.।: গার ধারে. 
একটি বাড়িও তিনি জবর খল করেন. 
সোসাইটির. জন্ত কয়লার দোকান . ' 
" করবেন বলে। সে বাড়ীতে কয়েকজন 
» ভাড়াটে ছিল। তাদের প্রথমে উঠে 
যেখানে বাসস্থানের “ মুকুলের নির্দেশে গাড়িটিতে নতুন সৰ - 
পার্টস লাগানো হয়। কিন্তু তার জন্ত . 


‘সেখানে: তারা: বাবে 
কোথায়? তাই প্রথমে: কেউ উঠতে 


চায় সি । তখন রীতিমত বলপ্রয়োগ ' 


করে তাদের বাড়ি থেকে রার করে 


+ দেওয়] হয়' এবং জিনিসপত্র বাইরে 


লেখক সমাবেশ: 


- শারদীয় ৯৩৮৯ 


যা চৌধুরী । , ৈর আবার রহমান ফেরফোসী। . | 
. গীত চট্টোপাধ্যায় ।. আনিসুজ্জামান । আহমদ শরীফ। ' 
বিজন ঘোষ। স্বপন বন্ধ নাতি হা | 
I গল্প | 
- - মিহির আচার্য । বশীর আল হেলাল । সমরেশ দ্বাশপ্তপ্ত 


এ - Price 60 Paise রর 


লীজ নেন জবরদস্তি করে। 
সেখানে কয়লার দোকান হয় নি। 


boar 


থেকে ' ভাড়া: আদার করেন, বদ্িও 


বাড়ির মালিককে লীজের জন্ত একটি 
পয়সাও দেন না) আশ্চর্য এই যে, .. 


' এতসব ; কীন্তিকলাপের নায়ক মুকুল 


রায়চৌধুরী সমাজের পরগাছ হয়ে 


বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সমবায় 
ঘণ্রও কিছু বলে না, বৰ্ণি তিছ, 


ৰলেনা। '. 


মুকুল একটি গাড়ি চড়েন, মধ ' 


বলবি এফ ৮০:৪, গাড়িটি সমপ্রতি 
: একটি গ্যারেজে পাঠানো হয়েছিল।, 


পাওনা টাকা না দিবে, মুল জোর: 


করে নেখান...থেকে গাড়ি নিয়ে 
এসেছেন । গ্যারেজের মালিকের সাহস 


হয়নি কিছু বলার। টাকার আশা. . 


ভাবে পণ করবে |: এ ব্যোপারে ইনি এর ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে, কাজের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ - ফেলে দেওয়া. হয়।. 'কয্পেকজ্জন এমন হয় ্‌ 
কয়েকজন আমলা এবং শিক্ষক: ' সরপ্রশাম্ত শূর তা অনুমোদন করেন,। ছিল। একসময় সমাজসেবা সমিতি. কি গার ধারে ছেলেপুলে নিযে রা চিনির নিতে 
হি নু + ভার এই: অমন প্ধতি তুল না বন্ধ হয়ে যায়।..অশোক সেন লোক- 1 

' রাজীব গান্ধী. সঠিক হয়ত লে প্রশ্ন উঠতে পারে। .' সেবক! কাগজ ও প্রেস কিনে 'নেন। | শারদীয় সংখ্যা 

১ম পৃষ্ঠার শর. . কবে এই ধরণের কাজ ওখানে আগে ' এবং তারপর বহুমতীও। এর | Ce < | 

ছর্ঘটনাজনিত-( ' মৃত্যুতে . “ইন্দিরা "লঁভোলা লেনের . আমলেও, হয়েছে। পর লেকিসেবক কা ও প্রেল, রি দ্গ 

ছার উত্তরাধিকারী নিয়ে বিশেষ  গুর্ত বিভাগের মী প্রধতীন" চক্রবর্তী " মুকুলের .নিয়হণাধীনে আসে। ' এই রঃ প্রা 
' 'িস্তিত হয়ে পড়েছিলেন । জঞ্জয়ের এয় অনেক বেশী বয় স্যোৱৰ কাগজের নাম করে মুকুল অনেকের ০ 2 
মৃত্যুতে “মাতা” হিসাবে ইদ্দিরাদী. . করেছেন ।,. : কাছ ধেকে টাকা আদায় করেন। |. . . মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হচ্ছে 
ছুহ পেয়েছেন নিঃসন্দেহে কিন্ত রাঁজ- যেই শরীরও এশা উরি, এখন বন্ধ, হয়ে. গেছে এবং . বেদের এজেন্টয। যে কত. কণি চান সর জানান এবং : 
নৈতিক নেত্রী হিষাবে সঞ্রয়ের মৃত্যুতে লারাধিন অক্লান্তভাবে আমলাদের প্রেস থেকে অশোক সেন নাকি তাকে, . সেই চাচার ২৭ 
সুন্দিরাদী '্ৰম্ধি পেয়েছেন অনেক কাজের জবাব নেন তাতে এক অংশ উৎখাত করেছেন। নোকসেবক 57 

বেশি। কেননা “লেসময় বেশ কিছু গর: উপর বিরূপ । ' তার শক্ররাঁও কাগজের অস্ মুকুল পটলবাৰু নাষে | এই স্টার দান পচ টাকা | 
























কাছে যেতে পারেন না। , : শ্রশাস্তবাবু আমলাদের ' একাংশের নি রিশী দেবার । ধরী যন । জ্যোতি মদ রখ । 
| রাজীব এখন তৈরী ছেলে ।. আর “পরামর্শে সব সময় চলতেন। . এখান ধিক টাকা আঘায় করেন। ইনি নাকি : ॥ কবিতাগুচ্ছ ॥ . ৰ 
কিছুদিনের মধ্যেই হতে থাচ্ছেন মী. থেকে হকারদের আর কখনও সরানো! ' এখন এই ব্যাপারে, আদালতের শরণা- ৃ বীরেন চট্টোপাধযায়। আসাদ চৌধুরী |. কমনেশ সেন। 
হয়ত রাজীরই ভারতের ভাবী প্রধান- েতনা, পুলের কাজও হত না। পঙ্ন হতে স্বাচ্ছেন। : রফিক আজাদ । মুংস্রদ নূরুল হুদা। অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়. . 
নত, কেনন! ইন্দিরার হালচাল দেখে ্রশীন্তবাবু' যে. সব ভাল কাজ 'মৃকুলের শ্রেষ্ঠ কীতি মালটিপারপাস যতি মুখোপাধ্যায় । মৌহিনীমোহন গনদোপাধ্যা়। সাগর , 


_ চ্ব্্তী। সরোজলান বন্দ্যোপাধ্যায়। সমীর রায়। পার্থ 
_বন্্যোপাধ্যার । শেখ আমায় প্রযুধ। Ege) | 


.মহালয্ার পুর্ঘে ই প্রকাশিত হবে 
ঘাম-_ছয় টাকা 


১ কনজিউমার্ কো-অপারেটিভ. 
' সোসাইটি । এই সোসাইটি: ‘রেজিষ্ট্রেশন ' 
পায়, বর্মবীর রাজ্যপাল থাকার সময় 
এবং সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র 
রাতে চলেছেন । এর. র পরিণাম বিক্রয়ের অনুমতি পায়। এর “কার্ষ- 
ভাল'নয় ৷. ‘কলাপ” শুরু হয় ১৯৭২ সালে! কয়েক 


ন! বল৷ মুস্ষিন। 
ব্রাজীবকে চ্যালেঞ্জ বসির এবং. 
: শল বেশ ঘোল! বরে তুলেছেন! 


টি আচাৰ্য জগদীশ ৰ বন রোড । কলকাতা-১৪ 





কার্যালয় |। 
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হেনা গাঙ্গুলী ডাকাতির 
সঙ্গে জড়িত ছিলেন ন! 


পুলিশী কর্ত এতদিনে স্বীকার করলেন - 


সুদীর্ঘ ১৩ বছর পরে জানা গেল 

যে, ভাকাত বদনাম নিয়ে নিহত 
"বিপ্লবী হেন! গাঙ্গুলী বা তার দলের 
কেউ অস্ততঃ পেদিনকার ব্যাংক 
ভাকাতিগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। 
এ বক্তব্য দর্পণের নয় । এই বক্তব্য 
" খোদ তপেন চক্রবর্ডাঁর । ষে তপেন 
চক্রবত্তা আজ কলকাতা পুলিশের 
লহকারী কমিশনার । ১৯৬১ লালে 
তিনি ছিলেন কলকাতা গোয়েন্দা 
_ বিভাগের ডাকাতি দমন শাখার ও সি। 
হেন! গাছুলীকে ধরার কাজে কিংবা 
“হেন! নিধন যে এই তপেনবাবুর 
তৃষ্িকা ১৯৬৯ সালের «ই সেপ্টেম্বর 
ছিল অসামান্ত। হেন গাছগুলীকে এবং 
ভার লহকারী সোমনাথকে হাতের 
.-সুঠোতে পেয়েও ধরেন নি তপেনবাবু 
তার অপর গোক্ষেন্দা সঙগীত্রয় ৷ 
বেশ কিছুটা দূরে চলে যাবার পর 
“ডাকাত, ভাকাত” চীৎকার করে 


তপেনবাবুরা হেন? গাঙ্গুলীকে তাড়া - 


করেন । পরে পুলিশী বক্তব্যে শোনা 
ঘাক্স ষে, নারকেলভাঙ্গা অঞ্চলে 
জনতার হাতে প্রহৃত হয়ে হেনা 
গানুলী প্রাণ হারান। 

“শারদীয় পরিবর্তন” নামক, 
সাপ্াহিক পত্রিকায় “সেদিনের ব্যাঙ্ক 
ভাকাতি ও হেন গাধুলী মৃত্যু রহস্ত” 
শীর্ষক প্রতিবেদনের শেষাংশে তপেন- 
“বাবু নিজেই লিখেছেন যে, ‘ হিরগ্ময়- 
বাবুর সঙ্গে সংঘাতের পর তদ্বস্তে 
পাওয়া গেল মে, আমর! ময়ীচিকার 
পেছন ছুটছিলাম। যাইহোক একটা 
বিরাট অধ্যায় শেষে জানা গেল ষে, 


ওর দলের কেউ. অন্তত ব্যাংক 
ডাকাতিতে যুক্ত নয়” 

| কিন্তু হেলা ওরফে হিরন্নয় 
গাঙ্গুলীর মৃত্যু রহপ্ডের জট খুলল কই ? 
তপেনবাবু অবশ্য তার প্রতিবেদনে 
বারংবার বলতে চেয়েছেন বা বলেছেন 
যে, জনতার হাতেই সেদিন হেনা 
গাঙুলী নিহত হয়েছিলেন। কিন্ত 
তপেনবাবুর বক্তব্য তো পুলিশী বক্তব্য । 
তিনি তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নিজের 
চাঁক নিজেই পিটিয়ে নিজের সাফাই 
পেয়েছেন। অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন 
ষে, হেনার সৃত্যুর জন্ত তিনি বা তার 
সঙ্গীব্রয় দায়ী নন। তিনি জোরগলায় 
নিজের লেখনীর মাধ্যমে যে কথাটা 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ত হল এই 


মেঃ জনতার প্রহারই হেন! গা্গুলীর . 


মৃত্যুর কারণ। কিন্তু কথাট! ঘে 
লর্বৈেব অসত্য তা তপেনবাবুর চেয়ে 
তাল আর কেউ জানেন ন1। 

১৯৬১ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর এবং 
১৯শে সেপ্টেম্বর দর্পণে যথাক্রমে 
“ডাকাত বদনাম নিয়ে নিহত বিপ্লবী 
হেনা গাঙ্গুলীর কাহিনী” এবং “হেন! 
গাদুলীর মৃত্যু রহদ্যজ্ঞনক” শীর্ষক ছুটি 
প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে 


বহু প্রশ্ন করা হয়েছিল। যে প্রশ্নের 
উত্তর আজও মেলে নি। কোনদিন 
মিলবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। 


হেনা গাছুলীর মৃতদেহের ময়নণ 
তদস্তের যে রিপোর্ট তাতে 
কারণ “যালটিপল ইনজুরী”। কিন্তু 
হেনা গাঙ্গুলীর মৃতদেহ ১৯৬১ সাদর 
শেষাংশ 1ম পৃষ্ঠায় 


রাজ্য ইকঃ রাজনীতি নিয়ে দুই 
অনত্রীর বিরোধে ই্দির ক্র, 


রাজ্য কংগ্রেসের রাজনীতি নিয়ে 
এখন ছুই কেন্ত্রীয় মন্ত্রী বরকত গণি খান 
চৌধুরী এবং প্রণব মুখার্জীর বিরোধে 
প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ । 

হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশে এরাজ্যে 
দলের সদস্ত করার কাক শুরু হয়। 
সদন্ত ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল 
ছয়ই অকটোবর ৷ কিন্ত অকটোবর 
মাস শেষ হতে চলল, এখনও "নেক 
জেলা থেকেই সদস্ত হওয়।স থান ও 
টাক! প্রদেশ দপ্তরে জম! পড়েনি । 

দলের লদস্ত হওয়ার ব্যাপারে 
রাজ্যের, প্রণব গোষ্ঠী যতটা সক্রিয়, 
বরকত সাহেবের গোষ্ঠী ততটাই প্রায় 
নিক্রিদ্ব। বরকত সাহেবের ঘনিষ্ঠ 
লোকজনর] - প্রায় প্রকাশ্তেই বলে 
বেড়াচ্ছেন এ সব সদ্য ফর্ম জমা দিয়ে 
কোন লাভ নেই, কারণ বর্তমান প্রদেশ 
এ্যাডহঁক কমিটি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে! 
স্থতরাং এখন যার! সদস্ত হবেন, নতুন 
ও্যাঙহ্‌ক কমিটি এলে এ সব সমস্ত 
ফর্মের কোনও দামই থাকবে না। 

এদিকে প্রণববাবুর সমর্থকর] সদস্ত 
করার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে 
গেছেন। এবং হাজার হাজার সক্রিয় 
নমশ্য-ফর্ম তার! জেলায় জেলায় নিজের 
গোষ্ঠীর লোকদের কাছে পৌছে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


বইগাড়| চলে 


কলেজ ট্রীট কফিহাউসের সপ্নিহিত 


এলাকায় অমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য | 


বৃদ্ধি পেয়েছে । এ ব্যাপারে পুলিশ 
আশ্চর্য রকমভাবে উদাসীন । 

গত সপ্তাহে কফিহাউসের ভিতর 
একটি সামান্ত বচনাকে কেন্দ্র করে এ 
অঞ্চলের পমাজবিরোধীর1 যেভাবে 
তাগুব নৃত্য চালায়, ভাতে অনেকেই 
আশঙ্কিত। ঘটনার বিবরণে জান! 
যায়, চেয়ার দখল নিয়ে প্রেসিডেন্সী 
কলেজের এক ছাত্রের সঙ্গে একজন 
মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের কথা কাটাকাটি 
হয়। পরে এ ভদ্রলোক স্থানীয় কিছু 
সমাজবিরোধীদের ডেকে আনেন। 
তার! ছাত্রের মারধোর করে এবং 
কফিহাউসের- টেবিল চেয়ার ভাঙচুর 
শুরু করে। পরে ছাত্রদের উদ্ধার 
করার জন্তু কলকাঁত] .বিশ্ববিষ্ঠালয় 


থেকে বেশ কিছু এস এফ আই সমর্থক . 


ছাত্র ছুটে আসেন কফিহাউসে। কিন্ত 
ইতিমধ্যে আরো বেশ কিছু সমাজ্র- 
বিরোধী জড়ো হয়। ভার! প্রত্যেকে 
পশন্্রছিল। এর পর তারা আরো 
কিছু ছাত্রকে ভাঁগা ও হকি টিক দিয়ে 





নৈক মন্ত্রীর বিরদ্ধে বাম 


ন্্িমতার গগন 


খবৰ কেন্দ্রীয় 


গোয়েন্দা! দপ্তরে গাচারের অভিযোগ 


বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বহু.গোপন 
খবর কেন্দ্রীয় তদ্বস্ত দ্বপ্তরে জনৈক 
মন্ত্রীর মাধ্যমে পাচার হচ্ছে বলে 
অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে বহু 
মন্ত্রী খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। 
তাদের মধ্যে দু-একজন তরুণ মন্ত্রীর 
ধারণা এই গোপন খবর পাচার করার 
উদ্দেশ্য সি পি আই (এম) দলের ব্যাপক 
ক্ষতি সাধন করা। তাছাড়। রাজ্য 
মন্ত্রিসভার বৈঠকে কি কি আলোচন! 
হয় সে খবরও পাচার করা হচ্ছে। এ 
পর্যন্ত মন্ত্রিসভার বৈঠক সম্পর্কে ৩১টি 
রিপোর্ট কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের 
কাছে এ মন্ত্রী পাচার করেছেন বলে 
দর্পণ জানতে পেরেছে । তাই এ মন্ত্র 
যদি কোন মন্ত্রীকে টেলিফোন করেন 
তাহলে সেই মন্ত্রী খুব শঙ্কিত হয়ে 
কথা বলেন। মন্ত্রীদের ঘরে কার! 
কার! আসছে এবং তাঁদের সঙ্গে অন্ত 
কোন লোক আসছে কিন! তার 
রিপোর্টও দিল্লীতে পাঠানো হচ্ছে। 

শুধু তাই নয় বাম ফ্রণ্টের কিছু 
কিছু এম এল এ (সি পিএম নয়) 
ই-কংগ্রেস -নেতাদদের কাছে অনেক 
গোপন তথ্য সরবরাহ করছেন বলে 
অভিযোগ উঠেছে। বছ ই-কংগ্রেস 
নেতার বাড়ীতে এ এম এল এরা 


গোপনে দেখা করছেন। 

পূর্ব কলকাতার মাটি ভরাটের 
কাজের তদন্ত রিপোর্ট কে ফাস করেছে 
ত! নিয়ে দুটি মত আছে। এক 
পক্ষের অভিযোগ যে, এ তদন্ত রিপোর্ট 
কাগজের লোকের হাতে জনৈক মন্ত্রী ৷ 
তুলে দেন। অপর পক্ষের অভিযোগ, 
এর পেছনে এক শ্রেণীর আমলার 
বিশেষ হাত আছে। 

দর্পণ জানতে পেরেছে পি ভবলিউ- 
ডি (এম ডি) দপ্তরের জনৈক ডেপুটি 
সেক্রেটারী এর সঙ্গে বিশেষ ভাবে 
জড়িত। ইনি বর্তমানে এ দরে ন! 
থাকলেও আড়াল থেকে সব কলকাঠি 
নেড়ে. ভাজা মাছটি উল্টে খেতে না 
জানার ভান করছেন। কারণ এ 
ডেপুটি সেক্রেটারী নিজের দায়িত্ব 
এড়াবার জন্য তার মন্ত্রীদের দিয়ে খা 
নয় তাই ফাইল সই .করিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছেন। মস্ত্রীরাও অফিসারদের কথা 
বিশ্বাস করে এ ফাইলে সরল মনে সই 
করছেন। লাভের গুড় খাচ্ছেন 
আমলার! আর মন্ত্রীদের বধনাম দেওয়া 
হচ্ছে যে মন্ত্রীরা চোর। পর্যটন মন্ত্রী 
পরিমল মিত্র-র দধরে দুদ্ন আমল] 
নিজেদের মন্ত্রীর সবচেয়ে কাছের লোক 
বলে মনে করেন। 


মাজবিদোধীনের দৌরাত্মা 


নির্দয়ভাবে মারতে শুরু করে। এর 
মধ্যে মারাত্মকভাবে আহত হন বেশ 
কিছু এস এফ আই কম ও বিশ্ববি্ষ্যা- 
লয় ইউনিয়নের প্রাক্তন দাঁধারণ 
মম্পাদক ও সিনেট সঘশ্ত উমাশঙ্কর 
রায়। তিনি এখনও হাসপ্রাতালে 
রয়েছে । 

প্রত্যক্ষদর্শীদ্ধের কাছ থেকে জান! 
গিয়েছে যে এ সমস্ত সমাঙ্গবিরোধীরা 
কফিহাউসের সন্নিহিত বেশ কয়েকটি 
বইএর ষ্টল থেকে মূহুর্তের মধ্যে হকি 
ঠিক, ডাণ্ডা ও পাইপগান জোগাড় করে 
ফেলে। যে ভাবে কিছু আন্দাজ 
করার আগেই এরা মারধোর করে 
কেটে পড়ে, তার থেকে স্পষ্ট বোবা! 
যায় যে এ সমস্ত সমাজ্বিরোধীদের এ 
অঞ্চলে মারামারি করার প্রস্ততি ছিল 
অনেক আগে থেকেই। 

আশ্চর্যের বিষয় রক্তাপুত অবস্থায় 
ছাত্রদের ট্রাম লাইতে পড়ে খাঁকতে 
দেখেও দোকান কর্মচারীরা কেউ 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার সাহদ 
পর্যন্ত দেখাতে পারেন নি। 

পরের দিন বিভিন্ন দংবাদূপতরে এ 


দিনের ঘটনায় নানান রকম বিবয়ধ 


প্রকাশিত হয়, যার প্রত্যেকচিই 
অর্ধনৃত্য । 


এক্ষেত্রে অবশ্তই জক্গণীয় পুলিশী 
নিক্রিয়তা। ঘটনার দিন ঘথারীত্ি 
পুলিশ আসে অনেক দেরীতে । ছাত্র 
ফের তরফ থেকে দোষীদের দেখিয়ে 
দেওয়! হয়, তবু পুলিশী তৎপরতা 
বিন্দুমাত্র অক্ষ করা যায় নি। ' 

পরের দিন সকালে এ ঘটনার 


প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্ভালয় ও প্রেসিডেন্দী 
কলেজে ছাত্র ধর্মঘট হয়। দুপুর বেল? 


বেশকিছু এস এফ আই সমর্থক কফি 


হাউগ্লের সামনে বিক্ষোভ দেখান । 
ইতিমধ্যে পুলিশ আসে। এস এফ 
আই নেতৃরন্দ বারে বারে পুলিশকে 
ফোকানগুলি তল্লাশি করতে বলে, 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ; 


দর্পণের ছুট 


শারদীয়া পৃজা উপলক্ষে বর্পণের 
প্রকাশ ছুই সপ্তাহ বন্ধ থাকবে। 
পুনরায় দর্পণ প্রকাশিত ' হবে ১২ই 


নভেম্বর । রি 








ইন্দিরা গান্ধী দিশাহারা 


“বিরোধীদের ভূমিকা নেতিবাচক, 
তারা এক মঞ্চে চড়িয়ে গঠনমূলক 
কর্মস্কচী গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়-_এই 
মর্মে বেশ কিছুদিন হল শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী প্রচার করে চলেছেন। ও'র 
কথা মেনে নিলে দেশের সামনে 
তিনিই অপ্রতিহত নেত্রী । 

বাস্তবে কিন্ত ঘটনা অন্থবপ । এক- 
দিকে কাশ্মীর, অন্যদিকে আসাম, 
মাঝখানে মীরাটের ঘটনার গতিপ্ররুতি 
ইঙ্গিত করছে ও'র নেতৃত্বের ব্যর্থতা । 
তারপর কয়েকটি ই-কংগ্রেস শাসিত 
রাজ্যে, মঞ্জিনভার রদবদলের, সংবাদ 
তার ছুর্বলতারই পরিচয় । 

মুখে সরস বুলি দিলেও উনি আজ 
খুবই চিস্তিত। সামনের বছরে ছয়টি 
রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। শ্রীমতী 
গান্ধী বেশ বুঝতে পেরেছেন যে তার 
পায়ের তলার মাটি ক্রমশই দরে 
ঘাচ্ছে। ই-কংগ্রেসের নেতারাও 
জানেন ধে সংগঠনের জোরে নয়, এক- 
মাত্র ইন্দিরাকে সামনে রেখে নির্বাচনে 
জ্বিততে হবে। সেজন্য তার নেতৃত্ব 
যাতে অঙ্ষুন থাকে তারই প্রচেষ্টা সদ! 
স্বদ্বা। . 
* কিন্ত কাজ হচ্ছে না। কাশ্মীরে 
শেখ আবদুল্লার উত্তরাধিকারী এমন 
পদক্ষেপ নিয়েছেন যাতে গোটা 
কাশ্মীর না হাতছাড়া! হয়ে যায়। 
.লীমাস্তের এই রাজ্যটিকে কেন্ত্র করে 
আস্তর্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার 
সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যক্তিত্বের সংঘাতে 
শেখ আবছুরার কাছে শ্রীমতী গান্ধীকে 
পিছু হটতে হয়েছে। রাজনৈতিক 
সমাধানের চেষ্টা লঠিক ভাবে হয় নি 
' কখনও । 

আমামে আজকে যার! বিচ্ছিন্নতার 
আন্দোলনে নেমেছে একদিন শ্রীমতী 
গ্রান্ধী সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে তাদের 
উক্কানী দিয়েছিলেন । আজ তারা 
ক্রাক্ে্টাইন হয়ে তাকে চ্যাজে 


জানিয়েছে । কোটি কোটি টাকার ' 


তেলের উৎপাদন ব্যাহভ করার লাহস 
ভার! পেয়েছিল ও'রই দুর্বলতার 
সযোগে। 

মীরাটে দাঙ্গায় প্রমাণিত হল হে 
উত্তর প্রদেশের প্রশীলন কতটা দা্জী- 


ঘায়িক : মনোভা,বাপরন। এটাও 
প্রমাণিত হল ঘে ই-কংগ্রেসের এমন 
সংগঠন সেই যা ঘাদা বিরোধী প্রচারে 
সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। বেকায়- 
দায় পড়লে শ্রীমতী গান্ধী বামপন্থীদের 


কাছে সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। 
আবার কাজ ফুরিয়ে গেলেই স্ব তুলে 
গিয়ে অসত্য ভাষণ এবং কুৎসা প্রচারে 
লেগেযান। . 

ও'র স্বভাবই এ রকমের । প্রয়ো- 
জনে অনেককেই কাছে টেনে নেন 
তারপরে বিনা দ্বিধায় ছেঁড়া কথার মত 
তাদের ত্যাগ করতে পারেন। 


ভারতের রাজনীতিতে অনেক পরিচিত | 


নায়কেরই-এই পরিণাম হয়েছে। . 
সি-পি-আই এবং সি পি-আই (এম) 
নেতাদের সঙ্গে বেঠক করে শ্রীমতী 
গান্ধী দাঙ্গার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্ত 
সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন। এসব 
বৈঠকের আসল মতলব মোটেই দাঙ্গার 
বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোল! 
নয়। সবটাই লোক দেখানে!। 
উনি নিন্দে যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ নন, 
যখন যে মন্দির মসজিদ অথব1 গুরুত্বারে 


তাকে ডাক! হয় উনি দাড়িয়ে বলে | 


আসেন তাঁদের চেয়ে ভাল আর কেউ 


নেই। এতে আর যাইহোক নিরপেক্ষতা! | ই ন 
3 তবে, ও 
বজায় থাকে না। প্রশাসনে তার | দরে ie 


প্রভাব পড়ে। 

শ্রীমতী. গান্ধীর আসল উদ্দেশ্য হল 
যে এ সব বৈঠক মারফৎ অস্তত 
সাময়িকভাবে দাঙ্গার জন্য দক্ষিণপন্থী- 
দের বিরুদ্ধে বামপন্থী দলগুলিকে কাজে 
লাগানো । এর ফলে ওর ধারণ] 
বিরোধীদলগুলির সংহতি ধাকবে না। 


ও'র বিরুদ্ধে তাদের এক মঞ্চে জমায়েত. | 


হতে দেরী হবে। ও'র এই চাল কতট! 


সফল হবে তবিস্ততে তা জানা যাবে।: | অবশ্য, এর একটা পাণ্টা হিনাবও 
রয়েছে ; জগন্নাথ মিশ্রঅর্ভুন সিংরা 
উত্তরপ্রদেশে, কর্ণাটকে যে নেতৃত্বের | 
' লড়াই সরু হয়েছে ই-কংগ্রেসে তাকে 
লামলাতে উনি হিমসিম খাচ্ছেন । | 
॥| প্রস্ততে চলছে । 
, তবে এখানেও সেই জেদরনীতি | এক- | 
পক্ষকে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দাও, | 


যাতে সবাই তার কাছে শেষ আশ্রয় 


ইতিমধ্যে অন্ধের মধ্যপ্রদেশে, 


পায়। কতদ্দিম এভাবে চলবে? 
তিনি রাজীব গান্ধীর ভূমিকা এখনও 
স্থনিশ্চিত করতে পারেন নি। 
যানেকাকে মামলাতে গিয়ে অনেক 
কনসেশন দিতে হচ্ছে উপদ্লকে ৷ 








শ্ৰীপতি নন্দী 
দিন্বী-ওয়াশিংটন শাটজ-এর পর 


| দিল্লী-মস্কো মেরে এসে সপুত্রক শ্রীমতী 


গান্ধী দ্রেশবামীর জন্তে একগাদ! 
“সাহায্যের প্রতিশ্রতি মাত্র নিয়ে 
এলেও একটি মাতম ব্যাপারে একেবারেই 
হাতেনাতে “সাহাষ্য? নিয়ে ফিরেছেন। 
ক্রেমলীন-বীর উত.সিনোভজীর 


| বিশালকায় দিঘী মিশনের সময়েই 
এরূপ মঙ্কীয় বদ্বান্ততার ক্ষেত্র প্রস্তুত : 


হয়ে যায়। 

মস্কোর মিগ-২৩, লণ্ডনের জাগুয়ার, 
প্যারিসের মিরাজ ইত্যাদি অনেক 
হলে", এরপর রয়েছে মাঞ্কিনী এফ-১৬ 


এর অফার, তারপরও যা নাহলে নয় 


তেমন মিগ-২৭-বোধাই জাহাজ 
অবিলঘে ভারতীয় বন্দরে পৌদ্বোবে। 
শোন! যায়, নয়াদিজীর বিশ্বশান্তি 
নীতিতে অতঃপর আর কোন ক্রটি 


আপাতত থাকছে নী। লশুন মস্কো 


প্যারিস ওয়াশিংটন থেকে যে সমস্ত 
শাস্তির পারাবত; এতকাল সংগ্রহ 
করা হয়ে গেছে, তাতে “বিশ্বের তৃতীয় 
শক্তি? হিসাবে ভারতের স্থায়ী আসন 
আর মারে কে? এ দেশবাসীর এতে 


মিলেছে--আমাদের রানু রাশিয়া 


| থেকে হাঁফ-কসমোনট হয়ে ফিরেছে । 
॥ যমেরও যম আছে 


একদিকে পেটের জালা, অপর 
দিকে জগ! মিশ্রের পুলিশ__এ ছুই 
ষমের মারে আর মরতে কেউ রাজী 
নয়। মনের সুখে হরিজন মেরে হে 
বিহার দরকার দার দেশে দ্বণা 
কুড়িয়েছে, আদিবাসী হত্যার কাজেও 
সে ভারতে অদ্বিতীয় মধ্যপ্রদেশ 
সর্কায়ের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলছে। 


জানুক আর না ছান্গুক, মানুষের এ 


| সংসারে ঘমেরও ধম আছে। বিহার- 
| মধ্য প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তারই 


ধন জঙ্গলের আদিবাসী সাওতাল 


| পরগণার সীওতালর বন-জঙ্গল খুই- 
| য়েছে, আদি বাসস্থানও লাখে লাখে 


হাতছাড়া, থেত খামারও অনেকেরই 
গচ্চা গেছেঁ_-লরকারী , অফিসার, 
কণ্টারীর কিংবা কংগ্রেসীদের পেটে; 
যাদের দু'এক বিঘে এখনো রয়েছে 
তাদেরও ঘরে চান নেই, মাঠে জল 
নেই? চরম খরার বছরটায়ও সরকারী 


১ 


ah ॥ শুক্রবার, ২২শে অক্টোবর, ১৯৮২ 





বিশ্বশান্তি প্লাস ফাউ 


অনুদান তো দূরের কথা, সামান্যতম 
রেশন ব্যবস্থারও দেখা নেই। 
জানাতে গেলে পুলিশী বে-পুলিশী 
বর্বরতা ছাড়া কিছু জোটে না। অথচ 
এ আদিবাসীদের কল্যাণের নামে 
শুধুমাত্র দুম্‌কায় নয়, রাচী-পাটনায়ও 
সরকারী তথ! বিশ্বব্যান্কের টাকা লুট 
চলছে। বিহারের প্রায় সর্বত্র যেমন 
সাওতাল পরগপায়ও তেমন, সরকারী 
অফিসার আর পুলিশ, দ্বেখে শিশুর! 
মেয়েরা যতটা! আতঙ্কিত হয়, 
জানোয়ার দেখেও ততটা হয় না। 

পালিজোরি ব্লকের সতেরটা 
পঞ্চায়েত অঞ্চলের মানুষও চেয়েছিলো, 
গোট! অঞ্চলকে এ. বছর খরা-অঞ্চল 
বলে ঘোষণা করা হোক। আর যায় 
কোথা? সরকারী কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী 
বেফাস হয়ে পড়ছে দেখে সরকার ক্ষিপ্ত 
হলো; হিংস্র প্রশাসনিক আইন- 
কানুন জগা-সরকারের মুখস্থ ; এবারেও 
সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ভগন্নাথী খান্ত 
নীতিটা বুঝিয়ে দিতে দেরী করলো 
নাঁনিরশ্ব ভূখা মানুষের জমায়েতের 
উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি মেরে কয়েক- 
জনকে মেরে ফেললো, বাঁকী অনেককে 
জথম করে দিয়ে' চলে গেলে।। ঘটনাটি 
এই অক্টোবরের ৷ 

কিন্ত, গণতান্ত্রিক সমাজতঙ্ের 
আইন-বিধান আঁর গরীবি হটাও’ এর 


আদর্শকে যারা মন্তিষ্কে ধারণ করে, 


তারা এত সামান্যে ক্ষেস্তি দেবার নয় । 
চারদিন ঘেতে না যেতেই বাকী যমদূত 
বাহিনী বকের নেশায় আবার ২৫০০ 
মাহুষের. একটা তৃখা , মিছিলের উপর 
রাষ্ট্রীয় শৌর্ষবীর্যের নিদর্শন দেখলৌ-_ 
শয়ে শয়ে মাধব অধম হলে। কিন্ত 
আইনের মান বুঝি আর বীচে না! 


মরতে মরতে যাঁদের মৃত্যু ঘুচে 


পেছে, অগন্নাধী জানোয়ার সরকার 
কি তাঁদের হাতে নিস্তার পাবে? 
আগামী দিনে তারও জবাব মিলৰে। 


হাইকমাণ্ডের নাভিশ্বা 


বিশাল ইন্দিরা সাম্রাজ্য হড়মুক্ক 
করে তেছে পতছে | এই বছর তিনেক 
আগেও, অর্থাৎ নয়! নামে পুনর্জন্ম 
গ্রহণের পর, হাইকয়াণ্ড (ই) বলতে খন 
ইন্দিরা প্লাস স্প্রয় বোঝাতে! তথনে! 
ইন্দিরা কংগ্রেস যলতে একটা ঠাসা 
জিনিষ দেখাঁতো। তবে, ক্ষীণপ্রাণ 
বন্ত, অতএব পচন ধরতে দেবী হয়নি । 
যদিও গাণিতিক বিশ্লেষণে হাঁইকস্্যা 


বনের কিন্তু অবস্থা 


(ই) বর্তমানে আরো জটপাকানো 
ব্যাপার, অর্থাৎ ইন্দিরা পাস সময় 
মাইনাস সর্ব প্রা রাজীব হোল বিঙ্গ 
ভিভাইভেড বাই মেনক। প্লাস অষ্টরত্তা, 
তবু সরলীকরণের ফলাফল একটি 
ভগ্নাংশ ইন্দিরা ছাড়া আর কিছু নয়। 
প্রসঙ্গতঃ বল! যেতে পারে, উপরোক্ত 
অষ্টরস্তার যুল্যমান: জ্রিরো, যদি 
প্রত্যেকটি বস্তা এক একটি এ আই 
সি সি (ই) সেক্রেটারী হেন গণ্যমান্ত 


দাবী ' বস্ত। 


এহেন হাইকমাণ্ডের একটি অধি- 
বেশন হয়ে গেল-_-আলোচা বিষয় 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপার 
শাপার?। কংগ্রেসের আবার 'আস্ত- 
্াতিক ব্যাপার! অতএব, ইন্দিরা), 
গদ্বীর ভ্রমণ কাহিনী পাঠ নেবার পর. 
সমাপ্তি অবধি পাচ রাজ্যে আগামী 
নির্বাচন নিয়ে অধিবেশন চললো] । 
বড়ই গোলমেলে-- 
সংগঠনের নামমাত্তও কোথাও অবশিষ্ট 
নেই, তবে “নেতা"য় “নেতা*য়্ ছয়লাপ 
- সকলেই গরীব মারার অধিকার 
চার) মন্ত্রিত্ব, নিদেনপক্ষে in 
গিরি $ নইলে-** 

রাজ্যে দমুণ্ডের কর্তাগিরি খুইয়ে 
ক্রুদ্ধ একদাঁুখ্যম্তরী প্রীমানজাইয্া ও 
তস্য অঙ্গবর্তী শীভেঙ্ক্রীাম তো! 
অধিবেশনের আমন্ত্রণ অগ্রাহ করে” 
করে একেবারে “বিক্বোহগ্রপ্তুতি'-র 


প্রদর্শনী দিয়ে বসলেন । 


অতঃপর অষ্টরপ্তার এক _রস্তার 
বিশেষ আমম্রণে দিল্লীতে এসে মহান - 
নেত্রীর দিকে পেছন ফিরে প্রণব" 
মারফৎ হাইকমাগু.কে শাসিয়ে গেলেন, 
যেভাবে চলেছে, তেমন চলতে থাকলে 
আগামী নির্বাচনে ‘জনগণের 
রোষানলে? পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। . 


সংসদীয় বিশ্লবীয়ানার নিষিদ্ধ 
ফল বিপজ্জনক | 

শৃয়ারের থোয়াড়ে' স্থান সংগ্রহ 
করতে পারা কিংবা না-পারার 
ব্যাপারটা আমাদের লংসদ্ীয্ বাম” 
মাগাঁগণের হগজগুলিকে প্রায় গিলে 
রেখেছে | এ কারণেই হয়তে| এঘের 
সৌরমণ্ডল বলতে সেই খোয়াড়ের নীম! 
পরিসীমা বোঝায়, যা কিছু বাক্য- 
বিন্যাসে সবই লে একই খোয়াড়ে 
তাষায় নিশ্পন্গ হয়ত] সে প্রসঞ্জটি 
যা-ই হোক না - কেন? এগুণের 
অধিকারী শুধুমাত্র আমাদের বিখ্যাত 
পঞ্চ-বামই নন সন্ভোষবাবুদের সি পি 
আই (এম-এল )-ও এ বিস্তা আহত 
করতে সক্ষম হয়েছেন। আশ্চর্যের 
কি, নির্বাচনী রদ একবার যার পেটে, 
পড়েছে, পাঁচ পাঁচটি বছর নেশাচ্ছন্ 
হয়ে থাকার পর সে একমাত্র নির্বাচঘী 
ল-সে-রি-রা, অহসে-মি-রাই জপে যাবে । 
এর কাছে মদের নেশা কোন্‌ ছার ? 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ক 


ছার এ পির একটি জংগের 


5 


৬৯, 


মনোভাব বাম 


কেরাঁলার মত পশ্চিমবজেও আর 
এস পির একটি অংশ. বামক্রণ্টের শরিক 
হয়ে আর থাকতে চায় না! অস্তত 
যতদিন না বেরিয়ে আসা যায় ততদিন 
ভেতরে ভেতরে" “বিরোধী, ভুমিকা 
পালন করা এদের উদ্দেশ্য । যে সব 
ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা রয়েছে সেগুলি 
নিয়ে আন্দোলন করারও ইচ্ছা এই 
অংশের। 

পার্টির অপর অংখ এই ধরনের 
আচরণে মোটেই আগ্রহী নয়-ঘর্দিও 
“উভয় অংশই একটা হীনম্সন্ততায় 
ভুঁটাছে বড় শরিক দলের প্রতি ঈর্ষা- 
জনিত অনহিষু'তার মনোভাবে। 

'“বামফ্রট সরকার সংগ্রামের 
হাতিয়ার”-_-মার এস পির এই শ্লোগান 
দেওয়ালে দেওয়ালে অনেকের নজরে 
পড়েছে। কিন্তু বাস্তবে দৈনন্দিন 
জীবনে এই ঙ্লোগানের কোন প্রতি- 
ফলন দেখা যায় নি! ভূমি সংস্কারের 


কাজে, পঞ্চায়েত সংগঠনে, সমবায় 


আন্দোলনে অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে সর- 
কারকে হাতিয়ার. হিসাবে ব্যবহার 
করার কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিক1 দেখা 
স্যায়নি। 
যৌথভাবে গৃহীত নীতিকে কার্য- 
করী করার যে যৌথ দায়িত্ব রয়েছে 
সেই, সম্পর্কে আর এস পি কর্মীদের 
০্ছু অংশের মধ্যে সচেতনতার 
ভাব। “যদি কিছু ভাল হয়ে থাকে 
রকারের তার কৃতিত্ব গ্রহণ করব, 
কন্ত ব্যর্থতার দ্বায়ভাগ বহন কর] 
থবা ছুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্ত 
লক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের কোন উদ্যোগ 
নেব না”--এই এ'দের মনোভাব ।. 
ব্যক্তিগতভাবে কিছু পাইয়ে দেওয়া 
এটাই ছিল এই অংশের প্রধান কর্ম- 
ধারা। সরকারের সীমিত ক্ষমতার 
মধ্যেও কিছু জনমূখী কর্মসূচী রূপায়ণ 
ক্ষ সম্ভব-একথা মুখে হ্বীকার 
করলেও কাজে প্রতিফলনের জন্ত 
কখনও এগিয়ে আসেন নি এর]। 
বর্তমান কাঠামো! বজায় রেখে সমাজ- 
জীবনে বা সাধারণ মাহুষের জীবনে 
বড় রকমের পরিবর্তন ষে সম্ভব লয় তা 
এরা জানেন। কিন্ত সেজন্ত সকলের 
চেতনা বৃদ্ধির অন্য গণসংগঠনের 
মাধ্যমে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া 
প্রয়োজন । ‘জনগণের কাছাকাছি 
“থাকতে পারলে বিচ্ছিন্ন হওয়া মুস্কিল 
“সার 'তাতে বড় রকমের বিচ্যুতিও 


“এড়ানো ঘায়। ব্যর্ঘভাগুলোকে বড়, 


ক্ষরে নজরে পড়ে না। মানুষের উপর 
জ্সাস্থা বাড়ে। তা না হলে “অন্তে 
রে দেবে-_আমর1 কয়দ] পাব” এই 


f 
দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২২শে অক্টোবর ১৯৮২ ee 


বিরোধী 


মনোভাব গড়ে ওঠে । আঁর এম পির 
এই অংশকে আজকে সেই রোগে 
ধরেছে । এর সঙ্গে বহু পুরাতন ব্যাধি 
অনুশীলন যুগাস্তর পার্টির মধ্যে 
রেষারেষির মনোবুতি এখনও সম্পুর্ণ 
নিমৃ্ল হয়নি। সংকীৰ্ণতা কাটিয়ে উঠতে 
না পারার জন্য গণসংগঠনগুলির 
আশাহ্রূপ বিকাশ হয়নি । "পার্টির 
সর্বস্তরে .অল্পবিস্তর এই দুর্বলতার 
বিরুদ্ধে কোনদিন. লড়াই গলানো 
হয়নি। 

সেজন্য নিজেদের মার্কসবাদী 
হিসাবে পরিচয় ধিলেও আচার আচ- 
রণে নিরলস গণসংগঠন গড়ে তোলার 
প্রচেষ্টা হয়নি। ফলে মধাবিত্তপ্রধান 
সংগঠনের বৈশিষ্ট্য সহজে বাজিমাৎ 
করার মনোভাব ফুটে উঠেছে এদের 
কার্যকলাপে । উদাহরণ হিসাবে বাম- 
ফ্রন্টের শিক্ষা ও ভাষা নীতির রূপীয়ুণ 


সম্পর্কে আর এস পির ভূমিকার উল্লেখ 
করা যেতে পারে । এই নীতি নির্ধা- 
রিত হয়েছে কোন ব্যক্তি বিশেষের 
নির্দেশে নয়, বামক্রণ্টের শিক্ষা সংক্রান্ত 
"সাব কমিটির পরামর্শে যাতে প্রধান 


শরিকদলের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে । 


প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী তুলে 
দেওয়ার বিরুদ্ধে এস ইউ সি এবং কিছু 
বুদ্ধিজীবী যখন ভাষা নীতির অপব্যাধ্যা 


করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করলেন 
তখন আর এস পির নিজন্ব উদ্যোগে 


- কোন সভা সমাবেশ অথবা সেমিনার. 


করে জনসাধারণের কাছে সঠিক 
নীতির ব্যাখ্যা করবার উদ্যোগ দেখা 


যায় নি। যৌথভাবে ছয়েকটি সভায় 


হয়ত দলের তরফে বক্ত1 উপস্থিত 
থেকেছেন। 

সম্প্রতি ইংরাজী মাধ্যম গুল কেন 
এখনও গিয়ে উঠছে এবং সরকারের 
“নীরব দর্শকের” ভূমিকা আর এস 
পির এই অংশকে বিচলিত করেছে। 
এই বিষয়কে কেন্দ্র করে এর] ময়দানে 
নামবেন বলে হুমকি দিয়েছেন । 

গত বছর ই-কংগ্রেস নেতা স্থব্রত 
মুখার্জা ইউনিভার্সিটি শতবাধিকীর এক 
সভায় এই ধরণের হুমকি দিয়েছিলেন । 
উনি ঘোষণা! করেছিলেন যে বড় বড় 
নামকরা ইংলিশ মিডিয়ম দলের 
সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন । কিন্ত 
কোন অজ্ঞাত কারণে এ বিষয়ে আর 
কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি । আর 
এস পির এই গোষ্ঠী মনে হয় ছুত্রত 
মৃুখাজর অসমাপ্ত বিপ্লব পূর্ণ করার 
দ্বায়িত্ব নিয়েছে। 

্বাঙ্থাদগডরের ভারপ্রাপ্ত 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


মী 





॥ তিন | 


ভারতে কবি গাদন এনে বৃষ্টির জুয়াধেলো 


অর্থনৈতিক পৰ্যবেক্ষক 


এ বছর খর] পরিস্থিতি সারাদেশে 


থান সংকটের কঠিন অবস্থা সুষটি 
করেছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, 
তামিলনাড়, মহারাষ্ট্র এবং রাজদ্থানে 


খরার প্রকোপ, আবার ওড়িশা, বিহার, 
উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে আকন্মিক 
বস্তা! সার? দেশেই খাস্ত সংকটের পূর্বা- 
ভাস দিচ্ছে। দেশের প্রায় সমস্ত 
রাজ্যেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কৃষি উৎ- 
পাদনে বিরাট প্রতিবন্ধকতা হব 
হয়েছে । 

এতদিন আমর! কৃষি উৎপাদনে 
প্রায় স্বয়ংভর হয়েছি বলে আত্মপ্রসাদ 
লাভ করেছি।' কিন্ত বর্তমান প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় দেখিয়ে দিল, পরাধীন ভারতে 
কৃষি উৎ্পাদনকে “বৃষ্টি নিয়ে জুয়া- 
খেলা” বল! হতো, আজও তা তেমনি 
রয়েছে । | | 

তামিলনাড়,র শশ্তসমদ্ধ অঞ্চল, 
পশ্চিমবঙ্গের আমন ধান উৎপাদনের 


নির্ভরযোগ্য অঞ্চল, (বিহার, ওড়িশা ও [নি 


উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক হারে 
শস্তহানি ঘটেছে । পাঞ্জাব, হরিয়ান] 
ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ধান 
কাটা প্রায় শেষ । এখানে উত্লেখ কর! 
প্রয়োঞ্জস যে গত কয়েক বছর ধরে 
শেষাক্ত রাজ্য ও,অঞ্চলগ্ুলিতে চাউল 
উৎপাদন বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । 
কিন্তু এ রাজ্যের অধিবাসীদের খাশস্ত 
চাউল নয়। গম, জোয়ার, বাজর! 
এগুলিই হলে এ সমস্ত রাঁজ্োর প্রধান 
খান্যশস্ত । যেমন পশ্চিমবঙ্গ গ্রধানভ: 
চাউলভোজী রাজ্য কিন্তু গমও এখানে 
কিছু কিছু হয়। কিন্তু ত! বলা ভূল 
হবে কারণ ছুতিন বছর আগেও পশ্চিম- 
বঙ্গের স্থান গম উৎপাদনে সারাদেশে 
দ্বিতীয় ছিল। সম্ভবতঃ মোট উৎ- 
পাদনে ন! হলেও একর প্রতি ফলনের 
হিসাবে সবুজ বিপ্লবের চ'্যারা পেটানে 
রাজ্য পাঞ্জাব হরিয়ানা পরই পশ্চিম- 
বের স্থান। 

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মান্য প্রধানতঃ 
চাউলভোজী হলেও গমও তার! খেয়ে 
থাকেন। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও 
পাধাবের কথা আলাদা। তারা 
চাউল উৎপাদন করেন খাস্তশস্ত হিসেবে 
বিক্রীয় জন্তে নয়, অর্থকরী ফসল 
হিসেবে কিক্রীর জন্তে। উত্তরপ্রদেশে 
পশ্চিমাঞ্চল, হরিয়ানা ও পাণ্াব মিলে 
প্রায় সত্তর লক্ষ টন চাউল উৎপাদন 
করে। এর সবটাই তার! বিজ্রীর জন্তে 
মণ্ডি বা বাজারে পাঠায়। স্থতরাং 


চাউলভোজী রাজ্যের পক্ষে এ অঞ্চল- ' 


গুলিতে ধান কাটা শেষ হওয়ার সংবাদ 
নিশ্চয়ই স্থসংবাদ। কিন্তু এটাও ভাবার 
কথা ষে গত বছরের তুলনায় এ নব 


অঞ্চলে বাজারে দৈনিক আমদানীর 
পরিমাণ এ বছর দৈনিক পাঁচ হাজার 


টন কম। যঢি কৃষকেরা অর্থাৎ ধনী, - 


সম্পন্ন কৃষকেরা ধান চাউল ধরে 
রাখেন-_এবং চাউলভোজী রাজ)" 
গুলিতে অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল না হলে 
বা কম হলে চাউলের দাম বাড়বে এই 
আশায় তাঁরা হয়তে৷ এখনি ধান চাউল 
বিক্রী করতে উৎসাহী হবেন না। 
এখন যা আসছে তা সম্ভবতঃ দায়ে 
পড়ে বিক্রীর ধান চাউল, সম্পন্ন ধনী 
কৃষকের উদ্বৃত্ত খাঘ্ভশস্ত নয়। চাউল 
অর্থকরী ফসল বলে উত্তরাঞ্চলের ধনী 
থামার মালিকেরা আরে! মুনাফা 
লাভের আশায় ধান চাউল ধরে রাখতে 
পারেন। পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে বন্তা ও 
খরার প্রকোপ তাদের এ ব্যাপারে 


আরে] উৎসাহিত করতে পারে। 


দেশের মানুষ ছুঙিক্ষ অনশনে মরতে 


পারে এই আশায় মুনাফা! লাভের জন্য 
মজুতদ্বারি বুর্জোয়া-জমিদ্দার শাসিত 
দেশেই সম্ভব। এই শকুনিবৃত্তি সুস্থ 
যমাজে চলতে পারে না। . 

এর প্রতিকার ধমক ধামক দেওয়! 


নয়। কঠোর হাতে, খান্তশস্তের 
পাইকারী ব্যবসা এবং সম্ভব হলে থা 
শস্ত কেনাবেচার সমগ্র দায়িত্ব সর- 
কারের গ্রহণ কর! প্রয়োজন । কিন্তু 
হরিয়ানা! সামস্ত রাজাদের অন্যতম এবং 
খামারুদের প্রতিনিধি রাও রাজ! 
বীরেন্দ্র সিং কিছুতেই এট! হতে দেবেন 
না, 
কংগ্রেস বা জনতা, লোকদল, বি কে 


"পির মত একই গোঠীর রাজনৈতিক 


দলগুলিও এই প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহ 
করতে অস্বীকার করবে। এরা মদ ও 
মাদক জাতীয় নেশার ওপর সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ অপছন্দ করে না কিন্ত সর্ব- 
সাধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য 
সামগ্রী শকুনিদ্বের হাতেই ছেড়ে 
দেবার পক্ষপাতী । 

পশ্চিববঙ্গ সরকার ও মৃথ্যমন্তর 
জ্যোতি বন ঘোষণা করেছেন ঘে এই 
রকম প্রচণ্ড দুর্দেব সত্বেও তারা এ 
রাজ্যের একজনকেও অনাহারে মরতে 
দেবেন না। 
সম্পর্কে সন্দেহ নেই । কিন্তু জ্যোতি- 
বাবু সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রেণী- 
চরিত্র অপেক্ষা তাদের কারে! কারো, 
বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির! 


গান্ধীর সুবিচার এবং সদাচারণের উপর 


দিতে পারেন না। ইন্দিরা, 


ঘোষণার আস্তরিকত] £. 


বেশী ভরসা করছেন । অর্থমন্ত্রী প্রণব 
মুখান্জি এবং রেলমন্ত্রী গণি খান চৌধুরী 
পশ্চিমবঙ্গের লোক . হলেও শ্রেণীগত 
স্বার্থেই ইন্দিরা গান্ধীর দরবারে মুখর 
ও সোচ্চার হতে পারেন না। 

আগামী ফসলের মরশুমে (এবার 
ফসল কাটতে বেশ দেরী হবে মনে হয়) 
বিক্রয়যোগ্য সমস্ত ধানচাল কেনার মত - 
আথিক সামর্থ্য কোন রাজ্য সরকারের 
নেই। বেন্দ্রীর় সরকার ত! জানেন। 
স্থতরাং উত্ত্ত অঞ্চল থেকে খাগ্যশল্ত 
সংগ্রহের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব হুঠভাবে 
পালন করা না হলে আগামী অনটনের 
সময় লোকের ছুঃখছুর্গতির সীম] 
থাকবেনা । 

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট সরকার জনতা 
সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় নির্দেশ 
অগ্রাহ করে কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে 
রেশন ব্যবস্থা বজায় রেখেছিলেন । স্তধু 





যদি 
কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে নিয়ে 
সেদ্বিন রেশনব্যবস্থা তুলে দেওয়া হুত, 
তাহলে আজ আমাদের কী বিরাট 
ছর্গতির মুখে পড়তে হতো! আশা করি 
কুসংস্কারগ্রস্ত লোকেরা তাঁ এখন. উপ- 
লক্ধি করতে পারছেন । 

তাই মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে ভরসা 
রেখেও আমরা তাঁকে সতর্ক করে দিতে 
চাই। তিনি যে আমলাতস্ত্রের উপর, 
ভরসা করে পশ্চিমবঙ্গের মাহযকে 
ছুতিক্ষ ও অনাহারের হাত থেকে 
বাঁচাতে চাইছেন, তারা কি নির্ভর- 
যোগ্য? রাজ্যের ও দেশের প্রয়ো- 
জনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ইচ্ছা 
ও সামর্থ্য তাদের আদৌ আছে কি? 
সুতরাং রাজ্য সরকারকে স্বয্নকালীন 
ব্যবস্থা হিসেবে রেশন ব্যবস্থা বজায় 
রাখায় জন্তে উপযুক্ত পরিমাণে কেন্সীয় 
সহায়তা অবস্তই আদায় করতে হবে। 

হি শ্ন্নকালীন ব্যবস্থা হিসাবে 
কেন্দ্রীয় সরকার রেশন 
ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্যে নির্ধারিত 
৪৫ লক্ষ টন থান্ভশস্ত দেন এবং ফুড 
কর্পোরেশন ও রেলের আমলার! অদৃশ্য 
ইজিতে ভান হাতে দেওয়া! জিনিস বঁ। 
হাতে আটকে না রাখেন, তাহলে 


- বর্তমান বিপর্যয় এড়ানো হত 


পারে। 
ভাছাড়া রাজ্য দাদি 
শেষাংশ ৬ঠ পৃষ্ঠায় 


চার ॥ . 


বাজস্থান ই-বংগেদের কাছে 


রাষ্ট্রীয় গরিবহনের কয়েক 


লক্ষ টাকা 


রাজস্থান রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা 
এখন" পড়েছে মহা ফ্যাসাদে। কর্তৃ- 
পক্ষের চিন্তা কি করে রাজস্থান 
প্রদেশ ই-কংগ্রেস কমিটির কাছ থেকে 


বাস ভাড়া বাবদ পাওন! আট লক্ষ 


টাকা আদায় কর! ঘায়। ১১৮১ 
সালের ফেব্রারী মাসে দিল্লীতে 
নিয়ে যাবার জন্য রাজস্থান প্রদেশ 
ই-কংগ্রেস কমিটি ১:৩৩টি সরকারী 
বাস ভাড়া নিয়েছিল। এন্ত মোট 
পাওনা ছিল ৪৪ লক্ষ ৩৭ হাজার 
৬৬১ টাকা ২২ পরসা। এখন পাওনা 
৮ লক্ষ টাকা। রাকি টাকাটা অনেক 
ঝামেল। করার পর আদায় হয়েছে। 
এই টাকা সম্পকে বিধানসতায় 
- বিযোরীপক্ষ সোরগোল তোলায় 


সরকারের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি 


দেয়া হয় ষে, ৬ মাসের মধ্যে এই 
টাকা আদায় করার ব্যবস্থা, করা হবে। 
এর পর ৩৭ লক্ষ ** হাজার টাকা 
. জমা পড়ে। বাকি থাকে ৬ লক্ষ ৭ 


বাধ ভাড়া গা্া 


হাজার ৭৬৬ টাকা ২২ পয়সা । এখন 
হুদ দই তা ৮ লক্ষাধিক টাকায় 
পৌছেছে। 

৩৭ লক্ষ ৬* হাজার টাকা ১৯টি 
জেলা ই-কংগ্রেস কমিটির: নামে । 
কিন্তু এই টাকা জমা দেয়া সংক্ৰান্ত 


কোন হিসাব জেলা ই-কংগ্রেম কষিটি- - 


গুলির হিদাব বইয়ে নেই। য্বিও 
মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছিল 'এই টাকার 
হিসাব যেন যথাযথভাবে রাখা হয়। 
রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা 'অবস্ত টাকা 
জমা 'নিয়ে জেলা কমিটিগুলির নামে 
রসিদ দেয়। প্রদেশ ই-ফংগ্রস 


"কমিটি দণ্তরেও এই টাকার কোন 


হিসাব নেই। নিয়ম অঙ্ুসারে জেলা 
কমিটিগুলিকে তাদের আদায়" পত্রের 
হিসাব প্রদেশ কমিটিতে পাঠাতে হয়।, 

অভিযোগ যে, বর্তমান 'পাহাড়িয়া 
মন্ত্রিসভার এবং তৎকালীন মাথুর মস্তরি- 
কাছ থেকে উপরোক্ত ৩৭ লক্ষ ৬* 


হাজার টাকা সংগ্রহ করেছেন। 


' শাসক দল কর্তৃক এই বিশাল 


: পরিমাণ অর্থ জমা না দেওয়ার কারণে 


রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধাস্ত নেয় 
যে, আগাম. টাকা জমা ন! দিয়ে 
কাউকেই কোন বাস ভাড়া দেয়া 
হবে না। এই নির্দেশিকা অমান্ত করে 


যে অফিসার বাস ভাড়া দেবেন আগাম . 


টাকা জমা না নিয়ে তার জন্ত দায়ী 
হবেন তিনিই এবং বকেয়া টাক! 
তাকেই দিতে হবে। 

কিন্ত চলতি বছরের জাহয়ারী 
মাসে রাজস্থান পঞ্চায়েত: সম্মেলনের 
জন্ত বিভিন্ন জেলা পরিষদ এবং বিভিন্ন 


পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় 


পরিবহনের নিকট থেকে ১২০টি বাম 
ভাড়া চাওয়া হয়। কিন্ত সেজন্ত 
কোন আগাম অর্থ জম] দেওয়! হয় 
নি। নিয়স্তরের অফিসাররা এই কথায় 
রাজী হন নি। পরিবহন মন্ত্রী জয়- 
কিষান চাপ হুষ্টি করে উর্ধবতন অফি- 
সারদের দিয়ে বিনা আগাম জমাতেই 
বাস দিতে বাধ্য করেন । অদ্যাবধি সেই 


টাকা জমা পড়েনি। পরিমাণ দশ 
লক্ষাধিক টাক! : 


উল্লেখ্য ষে, কিষাণ সম্মেলনের 
নামে কোটি কোটি টাকা আদার করা 
হয়েছে যার কোন হিসাব নেই। এ 
প্রসঙ্গে খোজ নিয়ে দেখা গেছে ফে, 
প্রদেশ দণ্তরে এর কোন হিসাবও দেখা 


. সায় নি। 


_বেভালায় জনি দখল করার হিড়িক 


বেহাল! এলাকায় এখন জমি দখল 
করার হিড়িক পড়ে গেছে। দখল- 
কারীর! একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক 
দলের আশরয়পুষ্ট হওয়ায়. কেউ কিছু 
বলার সাহস পাচ্ছে না। . 

জয়রামপুর জলা রোডে একটি 
পরিবারের এমালি প্রায় আড়াই বিঘা 
জমি দখল করে একটি খাটাল ও কুড়িটি 
ঘোকানঘর বসিয়ে দিক্েছে .ওই 


এলাকারই চন্দন দাণগধ, রতন পাল, 


এবং নিখিল মাষ্টার সহ কয়েকজন। 
ওই সব ব্যক্তিরা অবৈধ তাবে বসানো 
ওই সব দোকান এবং খাটাল থেকে 
মাসিক ভাড়া, -আদায় করছে। লব 
থেকে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল এই যে, 
পরের লমিতে স্থানীয় পৌরসভা! কোন- 


রকম অনুমতি ছাড়াই একটি টিউব- 
ওয়েল বসিয়েছে । 


বেহালার নেতাজী সুভাষ রোডে 
আরও ৩৩ কাঠা ঘেরা জমি জবরদখল 
করেছে অঞ্জন ঘাস, লোনা এবং আরও 
কয়েকজন । এদের একটি ্লাষ আছে। 
ক্রাবটির . নাষ বন্ধুদল। কংগ্রেণী 
অমানার এই ক্লাবটি ছিল কংগ্রেম 
দমর্থক। জমানা বদলাতেই এরা 
রাতারাতি রং বদলেছে. ফলে এদের 


জানিয়ে প্রতিকার চেয়ে কোন ফল 
হয়নি। 


বেহালা পুরাতন বাজার এলাকায় * 


সিপাহি সাহু নামে এক ব্যক্তি আটা 
চাকির ব্যবসা .করতেন। বাধার 
অন্বস্থতার সংবাদ পেয়ে দেশে যান । 
ঘুরে এসে দেখেন তার দোকান ঘর 
ভেঙ্গে সব জিমিসপত্র বাইরে ফেলে 





অর্থনীতি 


ওয় পৃষ্ঠার পর 

অঙ্ক, পাধাব, হরিয়ান! প্রভৃতি উদ্ধত 
রাজ্য থেকে সরকারী হিসাবে খান্ত 
কেনার অবাধ অধিকার দেওয়া হলে 
(দরকার হলে কেন্দ্রীয় খাষ্ভভাণ্ডার 
থেকে নগঘ দামে ) এবং এ খাদ্য বাজার 
থেকে কিনে পূরণ রর! হলে বর্তমান 
খানশস্যের - সত্বেও বিপদ 
ঘনীভূত হবে না। 

__ অক্টোবর মাসের. শেষ নাগাদ ২৫ 


গুদামজাত করার জন্তে ফুড কর্পো- 
রেশন ও. কেন্দ্রীয় সয়কারেন 
এখনই মঙজাগ হয়ে . উঠতে হবে। 
কনকাতা বন্দরে খালাস কর! 
গম থেকে বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, 
আসাম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চাহি! 
পূরণ করা কঠিন নয়। তাছাড়া 


পারে। 


রি আগামী শীতের (রৰি 
থদ্দে ) আলু, গম, ডাল ও সব্জি 


- চাঁষের জন্য রাজা সরকার যদি কৃষক্‌- 


দেয়া হয়েছে এবং সূত্নটি পার্টি অফিসে 


পরিণত হয়ে গেছে। থানায়, পৌর 
প্রতিনিধি এবং অন্যান্ত কর্তৃপক্ষের 
কাছে প্রতিকার চেয়ে উক্ত সিপাহি 
সাহ কোন ফল পাননি। তাকে 
মারধোর করার হুমকী দিয়ে দেশে 
ফিরে যেতে বাধ্য কর! হয়েছে | . 


দের সাহাষ্যে এগিয়ে আসেন তাহলে 


‘সংকটের প্রকোপ অনেকটা কমবে । 


এই সময় শুধু মৃত্তিকাজাত খান্ত ছাড়াও 
পশুপালন ইত্যাদি সুত্রে লন্ধ খালের 
পরিমাণ বৃদ্ধির দিকেও নজর দ্বিতে 
হবে। মাছ, ডিম, দুধ, মাংস উৎপাদন 
বৃদ্ধি পেলেও খানশন্ডের উপর একান্ত 
নির্ভরতা কমবে। তবে টা দীর্ঘ- 
কালীন পরিকল্পনা! ছাড়া সম্ভব নয়। 
দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার মূল কথা 
জমি, জল! ও অধিকারের পুনবিন্যাস। 
লামস্ততান্তরিক সম্পত্তি ও উৎপাদন 
বৃদ্ধির নিয়ম বর্তমান প্রযুভিজ্ঞান 
কাজে লাগাতে অক্ষম । ভারতের 
কৃষি ব্যবস্থাকে বৃষ্টিনির্ভর জুয়াখেলার 
অবস্থা থেকে দৃরদৃষ্ট ও শ্রমনির্ভর 
কৃষিতে পরিবর্তন, করার * জন্যে 
সেচব্যবস্থা প্রসার করা প্রাথমিক 
প্রয়োজন । অথচ আমাদের দেশে 
এখনো মাত্র ২৬ শতাংশ কৃষি জমি, 
লেচ ব্যবস্থায় উপকৃত হয়। প্রত্যেক 
ক্াজ্যে এমন কি পাঞ্জাব হরিয়ানাতেও 
লব অঞ্চলে পূর্ণ সেচের ব্যবস্থা থাকে 
না। স্থায়ী প্রতিকারের জন্যে আর 


-কয়েক বছরের মধ্যে দৃমগ্র কৃষিজমিকে 


সেচের অধীনে আনতে হবে । এভাবেই 
স্থায়ী দুর্ভিক্ষের হাত থেকে পরিত্রাণ 


লাভ করা সম্ভব। 


ক খান 


7 , 


- দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২২শে ভাব, ১৯৮২ 


১০ দাঃ বেলায় ৩টি খুন - 


এদিকে ঘুষ ও মধূচক্রের কারবার 


গত মাসে বেহালায় মাত্র ১,ন্টার 
মধ্যে তিনটি খুন হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে 
নিহত তিনজনই সমাজবিরোধী 
‘হিসাবে স্থপরিচিভ। বিশ্বকর্মা পূজার, 
বিসর্জনকে কেন্দ্র করে সোনা দাস 
নামে এক সমাজবিরোধী খুন হয়। 
সোমার খুনী হিসাবে চিহ্নিত পাচু খুন 
হয়ে যায় ঠিক তার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে। 


তারপর বেহালার জেমস লঙ, সরণীতে 


খুন হয় আরও একজন সমাঁজবিরোধী । 
তিনটি নৃশংস খুনের প্রথম ছুটি হয় 
চণ্ডীতলাপ্ন। প্রথম খুনের ঘটনায় 
পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে স্থানীয় মানুষ- 
জন পুলিশকে . মৃতদেহ ভুলতে বাধা 
দেয় এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 
তাদের দাবী এম এল এ নিরুঞ্রন 


 মৃখার্জাঁ এবং পৌর কাউনসিলার রথীন 


ঘাশশর্ধীকে ঘটনাস্থলে এসে অন- 
সাধারণের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে 
হবে। পুলিশের পক্ষ থেকে উপরোক্ত 
ছুই' জন-গ্রতিনিধির নিকট খবর 
পাঠানো হয়। কিন্তু তারা কেউ 
ঘটনাস্থলে আদতে রাজী হন নি বলে 
বেহালা ধান! সুত্রে জানা গেছে। 
অবশেষে ডি এস পি টোডিম) সাহা- 
বুদ্ধিন সাহেব জনসাধারণকে প্রতি- 
শ্রতি দিয়ে মৃতদেহ ময়না তদত্তে 
প্রেরণ করতে সমর্থ হন। 

কিছুদিন আগে ঠাকুরপুকুর থানা 
এলাকা থেকে ১৯ বছর বয়স্ক একটি 


ছেজে নিখোজ হয়। নিখৌঞ্জ যুবকের 


আত্মীয়র প্রেমঘটিত একটি ঝগড়ায় 


. উক্ত যুবকের নিখোজ হবার সম্ভাবনার 
কথা জানিয়ে ঠাকুরপুকুর 


থানায় 
ডায়েরী করেন।! পুলিশের পক্ষ থেকে 
কোন ব্যরস্থাই নেয়! হয় না। কয়েক 
দিন. পর বেহালা থানা এলাকায় 
একটি পুকুরে গলিত অবস্থায় এ নিখোজ 
যুবকের 'পচা-গল লাশ পাওয়া ষায়। 
ভারপর পুলিশ ষ্নে একটু নড়েচড়ে 
যসে। ছটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে 
কিনা জান! ঘায় নি। তবে বেহাল! 
থানায় একটি খুনের মামলা রুজ্ধ কর! 
হয়েছে ৬*২ ধারার । কিন্ত আমজ 


মামলা হবে ঠাকুরপুকুর খানায়। 


কেনন! ছেলেটি নিখোঁজ হয় ঠাকুর- 
পুকুর এলাকা থেকে । মামলা ৩৯২ 


ধারায় হবে না বলে কক্মেকজদ আইন- ' 


জীবী মন্তব্য করের। দাঁষল! হওয় 
উচিত ৬৬৪1৬৪ থাবায় । এই ধারায় 
ধল! ছয় জং উদ্ছেন্টে অপহরণ কর! ! 
পুলিশের উচিত এই বিধ্য়ষ্টি নিয়ে 
পাবলিক গ্রদিকিউটার়ের দঙ্গে আলো - 
চৰ! কর1। 

এবারে ষঈছন বেহালা খানার 


জনৈক দাব-ইনদপেকটার নায়েকবাবুর 
কিছু কাহিনী) বেছালায় আসবার 


আগে তিনি ছিলেন বারুইপুর থানায় 
সেখানে ঘুষখোর হিসাবে তিনি ছিলেন 
কুখ্যাত। বেহাল! থানায় আসবার 
পরেও নায়েকবাবু তাঁর পুরনো: 
অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি। মোটা 
টাকা ঘুষ নিয়ে তিনি তার ভদ্বস্তাধীন 
মামলাগুলিকে হা করে দিচ্ছেন। 
অমিত দাস হত্যা মালার আসামীদের 
কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা! ঘুষ 
নিয়ে উক্ত মায়েকবাবু ধৃত ব্যক্তিদের 
জামিনের ব্যবস্থা করেছেন বলে শোন! 
ঘা়। থানার অফিসারদের কাছ 
থেকেই এসব কথা শোনা ষায়। আর * 
শোনা ঘান নায়েকবাঁবু তাঁর ঘুষের 
একট! বিরাট অংশ থানার বড়বাবুর 
পকেটে গুজে দিয়ে তাকে সন্তু 
রাখেন। | 

নায়েকবাবুর ইনফর্মার. হিসাবে 
সুপরিচিত টা নামক হুরিস্ভা লেনের 


' একটি যুবকের সহায়তায় বেহালার 


ব্যানার্জী পাড়ার: একটি ঘরে সম্প্রতি 
রিজেন্ট পাক” থানায় পোস্টেড এক 
মহিলা হোমগার্ডকে নিয়ে গড়ে তুলে- 
ছেন এক মধুচক্র। গভীর রাত্রে 
সেখানে চলে সুর! ও সাকীর বেলেল্লা-_ 
পনা। যার নায়ক উক্ত সাব 
ইনসপেকটার নায়েকবাবু। নায়েক- . 
বাবুর বা হাতের আয় মাসে ৫* হাজার 
টাকা বলে বেহালা থানার অন্তান্ত 
অফিসাররা মনে .করেন। রো 
সকালে ছুটি রিকসায় বোঝাই ক 
তাঁর বাড়িতে বাজার যাত্স। এ দৃপ্ত 
এই প্রতিবেদকের নিজের চোখে দে 
এবং একদিন নয় পর পর পনের দিন 
এই একই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেছে। 

থানার বড়বাবুর প্রত্যক্ষ মদত 
পেয়ে নায়েকবাবু এখন ধরাকে দর! 
আন করছেন। মানুষকে মাঙুয বলে. 
মনেই করেন না। কথায় কথায় 
মাহধকে হাজতে পোরার ছমকি,_ 
দ্বেন। এক এক জন আসামীকে ধরে 
এনে আট দিন ছশ দিন খানার 
হাজতে রেখে দেয়! হচ্ছে কোন রেকর্ড 
না রেখে। অথচ আইন অন্গসারে ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যে ধৃত ব্যক্তিকে আদালতে 
পাঠাবার নিয়ষ.। 


ছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাৰিক ৬ টাকা 
হান্দাযিক ১৫ টাকা 
তৈমালিক ৭*** 3 





টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১মং হট লেন, কলিকাতা1-১৬ 


সং, 


ক 
চর 


৯ 


পি 


পা? 


সন 


রাজা বিধানসভা সচিবালয়ের 
প্রবীণ বাংলা রিপোর্টার ডঃ রণজিৎ 
বহুকে নিয়ে অনেক জল খোলা দ্বার 
পর তায় সমাপ্তি ঘটে কলকাতা হাই- 
কোর্টের বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী 
মুখাজীর রায়ে। মামলাটি নিঃসন্দেহে 
গুরুত্বপূর্ণ এবং এই মামলাটিকে 
অনায়াসেই রাজনৈতিক মামলা হিসাঁষে 
চিহ্নিত করা চলে । ' 

গত ১*ই সেপ্টেম্বর বিচারপতি 


| সব্যসাচী মুখাজ সাংবিধানিক দৃষ্টি- 


কোণ থেকে যে রায় দিয়েছেন তাতে 
'ভিনি প্রশাসনিক সরকারী কর্মচারী এবং 


-আইনসভার কর্মচারীদের সম্পর্ক ও 


শ্ৰাতঙ্ল্য নির্ধারণ করেছেন । এখানে 


'উল্লেখ্য যে, এই জাতীয় মামলা 


ভারতের ইতিহাসে প্রথম এবং এই 
মামলার রায় একটা উল্লেখযোগ্য 
নজীর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। 
বিচারপতি প্রীসব্যসাগী মুখার্জার 
এজলাসে দীর্ঘ ছয়দিন সওয়াল চলার 
পর চলতি বছরের ১*ই সেপ্টেম্বর 
“বিচারপতি দীর্ঘ ৩৩ পৃষ্ঠার রায়ে এমন 
অনেক প্রসজেরই অবতারণ1 করেছেন 
"যা উদ্লেখ করার মত। | সে প্রসঙ্গে 


আসার আগে মামলার বিবরপটি একটু 


খতিয়ে দেখা যাক। | 

১৯৮* সালের চৌঠা জুলাই রাধা 
-ব্ধানসভার তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব 
সৈয়দ মনস্থর হবিবুল্লা বিধানসভার 
বাংলা রিপোর্টার ডঃ রণজিৎ বসুর নাম 
রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ 
দরের নিউজ রিপোর্টার পদে 
‘নিয়োগের জন্ত প্রেরণ করেন। রাজ্য- 
পাল, বিধানসভার অধ্যক্ষ ও অন্যান্তের 
আদেশগুলিসহ সেই আদেশ সেইদিনই 


_ মধ্যরাতে পুলিশ মারফৎ ভঃ বন্ধুর 
- বাসভবনে পৌছে দেওয়। হয়। ডঃ 
' বস্থ সেই আদেশগুলির বিরুদ্ধে 


সংবিধানের ২২৬ ধার! অমুসারে চরমা- 


১ মাছেশের (ম্যাণ্ডামান ) অন্য আবেদন 


করেন ৯৯৮* সালের "ই জুলাই। 
বিচারপতি শ্ীদীপককুমার লেনের 
আদালতে প্রধমে মামলাটি পেশ হয় 
এবং বিচারপতি আর্দেশওনি কার্যকর 
কর! থেকে বিরত থাকার জন্ত অন্তর 
ঝগিতান্বেশ কারী করেন । 

এরপর যামলাটি স্বানাপ্তরিত হয় 
কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচার- 
প্রতি প্রীতরুপকুষার বহর আদালতে । 
১৯৮১ লালের তেনয়! বার্চ বিচারপতি 
জীব বিধানসভার অধ্যক্ষ, মাজা 
লরকার লহ অন্ঠান্ত বিবাধীপক্ষের উপর 
এক রুল জারী করেন এবং কারণ 


“*ছ্বর্শাবার নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, কেন 


ওই সব বিতক্কিত আদেশ বাতিল কর! 
হবেন1। রুলের নিষ্পত্তি না হওয়া 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২২শে অক্টোবর, ১৯৮২ 


মামলা! একটি 


- কল্যাণ ঘোষ | 


পর্যস্ত তিনি স্থগিতা্বেশও জারী 
করেন। 

এরপর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য 
মামলাটি স্থানাস্তরিত হয় বিচারপতি 
প্রীপব্যসাচী মুখার্জীর আদালতে । 
আবেদনকারী ডঃ বন্পর পক্ষে রাজ্যের 
প্রাক্তন অআ্যাডভোকেট জেনারেল 
শ্রীদ্দীপঙ্কর গুধ তার সওয়ালে ভারতীয় 
সংবিধানের ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস 
বিশ্লেষণ করে বলেন যে, ১৯১৯ সালের 
গঁভর্বমেণ্ট অব ইগ্ডিয়া আাকটে প্রথমে 


কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইন সভাগুলির 


জন্য স্পীকার পদের স্থষ্টি কর! হয় যিনি 
প্রশাসনিক সরকারের ব্যক্তি হবেন না 
এবং অবশ্তই তাঁকে হতে হবে নিরপেক্ষ। 
তিনি বলেন, ১৯২১ সাল থেকেই 
সর্বভারতীয় ্পীকার সম্মেলনে আইন- 
সভা সচিবালয়কে প্রশাসনিক সর- 
কারের এক্তিয়ারের বাইরে রাধার 


'দ্বাবী ওঠে। পরবর্তীকালে এই দাবী 


জাতীয় আন্দোলনের দাবীতে রূপাস্ত- 


“রিত হয়। শ্বাধীন ভারতের সংবিধানে 


আইনসভাগুলির কর্মচারীগণকে স্বাধীন 
ও স্বতস্্র মর্যাদা দেওয়া! হয়েছে। 
কাজেই ডঃ বস্থর বদলীর আদেশ 
অবৈধ ও-সংবিধান সম্মত নয়। 

বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখার্জী 


তার রায়ের বিভিন্ন অংশে বলেছেন যে, . 


যদি প্রশাদনিক সরকারের ও আইন- 
সভার কর্মচারী একই পর্যায়ভুক্ত হন 


"তাহলে তা সংবিধানে বর্দিত আইন- 


সভার কর্মচারীদের খ্বতস্তরতার বিরোধী 
হবে। সাংবিধানিক. সংস্থান এবং 
বিধানসভা সচিবালয়ের রুল বিশ্লেষণ 
করে বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেছেন 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সচিবালয়ের 
কর্মচারীগণ 
কর্মচারী থেকে পৃথক। বিধানসভা 
নচিবালয় একটি স্বাধীন ও শ্বতন্ব সংস্থা 


এবং এই লচিবালয়ের রুল এখানকার, 


কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই গ্রমোজ্য এবং 


"সেই রুল সংবিধানের ১৬৭. ধারা 


অম্দারে য়চিত। আইনসভাঁকে 
প্রশাসনিক প্রভাব থেকে পুরোপুরি 


"পৃথক রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা 


উল্লেখ করে আবেদনকারীর . বদলী 
লম্পকিত স্পীকার কর্তৃক প্রদত্ত 
আছেশকে বিচারপতি বাতিন বলে 
ঘোষণা করেছেন। বিচারপতি 
স্পীকারের আফ্কেশকে ডঃ বহর আইন- 
লঙ্গত অধিকারকে. খর্ব করে তাকে 


বরখান্তের লামিন যলেও উল্লেখ 
করেছেন। 


বিধনিসভা সচিবাঁলরের স্বাতঙ্ল্য 
এই মামলায়, বিশেষভাবে ষে প্রশ্নটি 

বারংবার উত্থাপিত হয়েছে এবং বিচার- 

পতি শ্রীমুখার্জী তার .রায়ের বিতিন্ 


প্রশাসনিক সরকারের 


: প্রশ্ন অনেক 


অংশে যে প্রশ্ন উদ্লেখ করেছেন তা হল 
বিধানসভা! সচিবালয়ের স্বাতহ্য। তাই 
এ সম্পর্কিত. রাঙ্জনৈতিক ইতিহাস 
একটু "খতিয়ে দেখা যাক। এখানে 
উল্লেখ্য যে,এ বিষয়ে সংসদ এবং 
বিধানসভার কার্ধবিবরণীর (প্রসিভিৎস) 
অতীতের পৃষ্ঠা থেকে কিছু সহায়ত! 
এই প্রতিবেদককে নিতে হয়েছে ।, 
স্পীকার . হবেন রাজনৈতিক 
প্রভাবমুক্ত ও সর্ব বিষয়ে নিরূপেক্ষ-এবং 
তাকে ঘদি নিরপেক্ষতার সঙ্গে কার্য 
পরিচালনা করতে হয় তবে তার 
সচিবালয়কে . পুরোপুরি প্রশাসনিক 
সরকারের আওতা ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে 
খাকতে হবে। যদ্দি- তা না হয়, 
তাহলে গণতম্বের ভিত্তিযূল দৃঢ় হবে 


না। এই নীতিগত আদর্শকে সামনে 


রেখে ভারতীয় স্দীকারগণ ১৯২১ সাল 
থেকেই বুটিশ সরকারের কাছে দাবি 
জানিয়ে আসছিলেন আইনসভা 
সচিবালয়ের হ্বতন্্য ও স্বাধীনতার । 
তখন প্রশাসনিক সরকারের রমচারী- 


রাই ছিলেন ব্বইলসভাগুলির 
কর্মচারী । ১৯২৫ সালে যখন 
বিঠলভাই প্যাটেল কেন্দ্রীয় আইনসভার 


অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন তখন তিনি এই 
প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তীব্র 
আদর্শগত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন'। 
তিনি দাবী করেন, আইনসভা 
সচিবালয় হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও প্রশাস- 
নিক সরকারের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই 
দাবি একটি জাতীয় আন্দোলনে রূপ 
পরিগ্রহ করে । ১৯২৯ সালের ১*ই 
জানুয়ারী বৃটিশ সরকার এই দাবী 
মোটামুটি মেনে নেন। তখন থেকে 


কেন্দ্রীয় আইনসভা লচিবালয় পৃথক 


একটি দপ্তর রূপে আত্মপ্রকাশ করে। 
কিন্ত রাজ্য আইনসভাগুলির ক্ষেত্রে 


তখন তা হয়নি। স্বাধীনতার পর 


সংবিধান প্রশয়নকালে লর্বভারতীয় 


 ্পীকারগণ এক সম্মেলনে রাজ্য আইন- 


লভাগুলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা 
দাবী করেন। তর্দছপারে দংবিধানে 
রাজ্য আইনসভাগুলির সচিবালয়ের 


' অন্ত বিশেষ বিধান লল্গিবেশিভ হয়। 


এট লম্ভব হয় দীর্ঘ সাংবিধানিক লড়াই- 
ধের পর । ১৯৫৬ লালের ২৪শে 
আগস্ট য়াজ্যপান এক বিজ্ঞপ্তি জারী 
ফরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসতা লচিবালয় 
ফলস ২১১৫৯ প্রবর্তন করেন। ওই 
কলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানস্তা লচিবালয়কে 
পৃথক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 
ক্দবধি এই যাজ্যের বিধানলত! লচিৰা- 
জয় একটি পৃথক ও স্বাধীন ল্থা 
হিসাবে কান করে, আসছিল । কিন্ত 
এই “নীমিত” দ্বতন্্রতা বা দ্বাধীনতান্ব 
তথকালীন বিরোধী হলগুলি (যাদের 


অধিকাংশই আজ দরকারে সমানীন): 
আদৌ সন্ত ছিলেননাঁ। তারা 
বিধানসভা সচিবালয়ের জন্য আরও 


. অধিক স্বাধীনতা ও ত্বতস্ত্রত? দাবী 


করতে থাকেন। এই সম্পর্কে ১১৬. 
সালে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং তৎকালীন 
বিরোধী নেতা প্রীজ্যোতি বস্থ একটা 
নৃতন নজীর হ্যা করে ফেললেন। 
সংসদীয় রীতি ও নীতি অঙ্নযায়ী 
বিধানসভা সচিবালয় সম্পর্কে কোন 
আলোচনা কর! যায়না বাঁ কাট 
মোশান আনা যায় না। কিন্ত 
শরীজ্যোতি বস্তু সেদিন স্পীকারের সঙ্গে 
তীব্র বাদ প্রতিবাদ করে কাট মোশান 
তুললেন ও বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন, 


“এটা একান্তই প্রয়োজনীয় যে, বিধান- . 


সভার কর্মচারীর! হবেন বিধানসভারই 
নিজন্ব কর্মচারী 1৮ বর্তমান বামফ্রন্ট 
মন্ত্রিসভার অন্যতম শরিক দল ফরোয়ার্ড 
বকের নেতা প্রীহ্মস্ব বন্দু সেদিন 
বলেছিলেন, “বিধানসভা বিভাগকে 
সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন বিভাগে পরিণত 
কর! উচিত।” প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঘে, 
সেসময় এই আলোচনায় প্রয়াত 
সুবোধ ব্যানাজও জৌরাল্যে বক্তব্য 
রেখেছিলেন। কিন্ত তার দ এস 
ইউ সি আজ আশ্চ্ধজনকভাবে 
নিশ্চপ। ৯১৬৯ সালেও -শ্রীত্যোতি 
বন্থ সহ অন্তান্য বিরোধী নেতৃবৃন্দ 
অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেন। - এছাড়া 
বিধানসভার কার্য বিবরণীর অতীতের 
পাতায় পাতায় গণতন্ত্র সম্পর্কে গাল-. 
ভরা অনেক বক্তব্যই রয়েছে, ঘা 
রলেছেন বর্তমান সরকারতৃক্ত দলগুলির 
নেতারা । কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে 
ক্ষমতার গদীতে থেকে তৎকালীন 
বিরোধী নেতৃবৃন্দ বিধানসভা সচিবাঁ- 
লয়ের ন্বতন্ত্রতা সম্পর্কে অধিক কোন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি? ডঃ 
বিধানচন্্র রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে 
বিধানসভ! সচিবালয় যে অবস্থাতে ছিল 
আজও তাই আছে। কোনরকম 
হেরফের হয়নি । 


পরজ্যোতি বন্ধুর নেতৃত্বাধীন বাঁম" ' 


ফ্ৰণ্ট সরকারের পক্ষ থেকে যে লিখিত 
বিবৃতি আঘালতে পেশ' করা হয়েছে: 
তাতে বল! হয়েছে, যে, বিধানসভা 
লচিবালয়ের স্বতন্নত! একেবারেই তুল 
ও করনাপ্রশ্থছত ব্যাপার। অথচ 
বিধানসভার ক্ার্যবিবরণীর অতীতের 
পাতা কিন্তু অন্য কথ! বজে। সেখানে 
আজকের ক্ষমতাসীন নেতারাই বিধান- 
লতা! দচিবালয়ের স্বতঙ্কতা সম্পর্কে 
ঘারংবার "ছাবী করে এসেছেন। 
আজকে বিধানদতা দাড়িয়ে ক্ষমতা- 
লীন তামজস্ট লয়কাঁরের বিরুদ্ধে যি 
কেউ স্বাধিকরে তঙ্গে প্রস্তাৰ আনেন 
ক্জাহলে লরকারের জবাব দেবার কিছু 
ধাকবে কি? মি 
আলোচ্য মামলায় আবেদনকারী 
ডঃ রণছিৎ বনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ 


/ 


I পাচ ৬. 


ছিল তিনি নাকি বিরোধী দল £ঠলির 
সদস্যদের সহায়তা করছিলেন । শুধু 
তাই নয়, ডঃ বহু তার গবেষণা গ্রন্থে 
প্রয়াত স্পীকার পবিজয়কমার ব্যানাজাঁ 
কর্তৃক প্রদত্ত একটি “এঁতিহাসিক” 
কুলিং সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। 
সত্য ঘে, একট! সময় ছিল যখন রাজ্য 
বিধানসভা সচিবালয়ের নিরপেক্ষতা! 
ছিলি সন্দেহাভীত। এই বিধানসভা 
সচিবালয়ের এঁতিহ গড়ে. উঠেছিল 
সরকার ও - বিরোদীপক্ষের প্রতি 
নিরপেক্ষ এবং সম ব্যবহারের । প্রয়াত 
স্পীকার জীশৈল মুখার্জী আজকের 
ৃধ্যমনত্রী তৎকালীন বিরোধী নেতা, 
প্রীজ্যোতি বস্তুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা থাক! সত্বেও বিধানসভা 
ভবনে তাকে থাকতে দিয়েছিলেন 
গ্রেপ্তার এড়িয়ে তার পরিষদীয় কাজ 
করার জন্ত। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ 
বিধানচন্দ্ৰ রায়ের প্রবল আপত্তি সত্বেও 
স্পীকার প্রুশৈল মুখার্জী জ্যোভিবাবুকে 
সাহাধ্য করেছিলেন। বিধানসভার 
সচিব নিজে জ্যোতিবাবুর পরিচর্ধার 
দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। 

বিচারপতি লরসব্যসাচী মুধ্যাজী 
তার রায়ে বলেছেন যে, কতকগুলি 
তারিখের বিশেষ ঘনিষ্ঠ নৈকট্য, যেমন 
আবেদনকারীর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ, 
আবেদনকারীকে তার গবেষণা গ্রন্থ ' 
প্রকাশের জন্য আর্থিক অহুদান দেওয়ার 
সুপারিশ করে স্পীকার কর্তৃক ১৯৮* 
সালের ৮ই এপ্রিল অর্থমন্ত্রীকে পত্র- 
প্রদান, তার পরদিন অর্থাৎ ১৯৮০ 
৯ই এপ্রিল ২৪ জন ব্যক্তি কর্তৃক 
আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং 
সেই অভিযোগ অনুসারে ১:ই এপ্রিল 
আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হল কোন রকম আত্মপক্ষ সমর্থ- 
নের সুযোগ না দিয়েই। এগুলি সত্য 


. ঘটনা । এর সঙ্গে একথাও সত্য যে, 


তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে তড়িৎগতিতে 
২রা জুলাই নিউজ রিপোর্টারের পদ 


- জির জন্য প্রস্তাব এবং ৪ঠ জুলাই 


১১৮০তে মন্ত্রীর নির্দেশে পদ হুটি। 
৪ঠ1 জুলাই ১৯৮*তেই স্পীকার ও তথ্য 
ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপসচিবের নির্দেশে 
একই তাত! ও বেতনে আবেদনকারীর 
চাকুরীকে উক্ত প্তরে প্রেরণ, পে. 
কমিশনের বিবেচনার জন্ত আবেদন- 
কারীর অন্য হই প্কে প্রেরণ না করা: 
--এই সমন্ধ ঘটনাই গভীর সন্দেহের 
যে এই ন্যস্ত নির্দেশ প্রকৃতই প্রশা- 
লনিক সুবিধার প্রশ্নে ফর! হয়েছিল 
কিনা ৰব! এই লব ঘটনার লবটাই অন্ত 
ইঞ্সিতবহ। - 

খেহেতু বিচারপতি লাংবিধানিক ও 
আইনগত বিভিন্ন কারণে স্পীকারের ' 
আদেশ বাতিল করেছেন সেহেতু এই 
গরশ্ন বিস্বৃতভাৰে বিবেচনা করার 
প্রয়োজন মনে করেননি। 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


৪ এ 





ময়না তদন্ত 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

উৎপলেন্দু চক্রবর্তার প্রথম 
কাহিনী চিত্র হিসেবে “ময়না তদন্ত’ 
বিষয়বন্ত ও প্রকরণগত এমন কিছু 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে, ঘা 
স্বতক্ষের্ত অভিনন্দন লাভ ন! কবে 
পারে না। স্বীকার করি, আন্ত 
ছবিটিতে . পরিসিতিবোধের অভাব, 
শিথিল চিত্রনাট্য রচনার শৃঙ্খলাহীনতা, 
ছবির অকারণ দৈর্ধের ভাবঅবশতা 
উৎকৃষ্ট রসোত্ীর্ণ চলচ্চিত্র সাতে 
অন্তরায় কৃষ্টি করেছে কম নয়, তবু 
চলচ্চিত্রকারের জীবন-ভাবনা ও 
দৃষ্টিভংগী আদিবাসী জীবনের 
প্রেক্ষাপটে ষে। বস্তুবাদী বলিষ্ঠ চেতনার 
স্বাক্ষর ফেলে স্বাস্থ্যে চিছিত হয় 
তাকে অস্বীকার করি কি করে? 
সৎ ও নান্দনিক ছবি নির্মাণও যে তীর, 
স্থলে একদম নেই-_এমন কথাও বল! 
খাবে না ‘ময়ন! তদ্ম্ত’ দেখে। কারণ 
এক্ধিক শটের কম্পোজিশন, উপস্থা- 
পনার মধ্য দিয়ে ব্য্নার সঞ্চার, বাস্তব 
চিন্তার - প্রত্যক্ষ দৃশ্যায়ন, বক্তব্য 
পরিবেশনের শৈল্পিক তাৎপর্য শ্রদ্ধার 
সংগে লক্ষ্য করতে হয়। ক্রটি বিচ্যুতি 
সত্বেও এভগুলি গুণের সমাহার 
বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাড়ায় বৈকি। 

আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের 
দ্বারিজ্রা, শোষণ ও পীড়নকে নিয়ে 


আগেও ছবি হয়েছে একাধিক কিন্তু 


“ময়ন| তদন্ত সে সব থেকে কিছু 
হতস্্র। যেমন প্রতিবাদী, তেমনি 
পরিবেশের অমোঘ প্রভাবে জালাময়ী । 


ব্লাজনৈতিক বাতাবরণে ন! থেকেও ' 


বলিষ্ট জীবনবাদী । ছবির জোতদার 
শোষক অবস্তই, কিন্তু তথাকথিত 


"স্থবির ‘ভিলেন’ নয়। অনেক হচ্ছ 
দুটি নিয়ে চলচ্চিত্রকার এই শোষণ- 


[ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ময়না: তদস্ 
করতে চেয়েছেন, বুঝতে অসুবিধে 
হুয়না। . 

আদিবাসী যুবক ভোল! বহু 
নির্বাতন ও লাঞ্ছনা লহ করেছে__ 
প্রতিবাদ দে. করেছে, আঘাতও 
হেনেছে-তবু তো তার ক্ষমতা 


1শীমিত-_-ভাই তাকে জেলের আসামী 


হুতে হয়েছে। তার মাকেও লাছিত 
হতে হয়েছে। শেষ ' পরিণতিতে 
(ভোলার মৃত্যু অনাহারে বুস্থক্ষার 
জালায় বিষফল ভক্ষণে। কিন্ত দেশের 
শানকঘল .বলে, ভোল! আত্মহত্যা 


ক্করেছে। ময়না ভদস্ত হল, সব নীতি 


নীতি পালিত হুল_-কিন্ত ভোলার 
্ৃত্যুর কারণ যে লর্বগ্রানী স্ক্ধার আলা 


-বাড়িতে গৃহভূতা রূপে কিছু অস্তরঙ্গ 


কাদ তো অসামান্ত। নীলক$' 


প্রতিবাদী ছাপ দিতে পারছে হট 
কর্মের মধ্য দিয়ে, তখনই স্বার্থান্বেষী 
পু'জিবাধীর দল তাদেরকে স্তব্ধ করার 
চক্রান্ত করে। তা নইলে করবে 
কেন? আলোচ্য নাটকের শিল্পী 
চরিত্রটির মধ্যে কোন প্রগতিশীল 
প্রতিবাদী স্বাক্ষর পড়েনি, ফলে গোটা 
ব্যাপারটি হেয়ালী হয়ে ফাড়ায়। 
হোটেলের দৃশ্য পরিকল্পনা ও 
অদ্ধকার মঞ্চে একটি নাটকীয় দৃশ্যের 
“উপস্থাপনার মধ্যে প্রযোজনা নৈপুণ্যের 
পরিচয় পাওয়া যায়। নাটক 
নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন 
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাধারমণ 
তপাদ্বার ও শিগ্রা সাহার অভিনয় 
সাবলীল । অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 
অভিনয় নিষ্ঠা ও অভীক চট্টোপাধ্যায়ের 
বাচনিক ভংগী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


ফোরাম ফর বেটার সিনেমার 


৬ নতুন কর্মহ্চী 
ফোরাম ফর: বেটার সিনেমার 


_তা যে ধরা পড়েনা, সরকারী 
স্বীকৃতিও পায়না1। এই শ্লেষাত্বুক 
অভিব্যধ্রনাই ছবিটিকে এক নির্মম 
সত্যের মুখোমুখি করে দিয়ে দর্শককে 
সজাগ করে। ভোলার সংগে তার 
মায়ের ও প্রেমিকার এবং ভোতদারের 


মুহূর্ত ছবিতে জীবনধর্ম ছাপ ফেলেছে 
নিঃসন্দেহে । উৎ্পলেন্দু চক্রবর্তীর 
সংগীত পরিচালনাও মুন্দীয়ানার 
পুরিচায়ক | পান্ধ নাগের ক্যামেরার 


সেনগুপ্ত, রেবা! রায়চৌধুরী, মনোজ 
মিত্র ও মালবিকার অভিনয়ে চরিত্র- 


গুলি প্রাণবস্ত হয়ে উঠেছে। 
হু ৃ দাশ্বৃন্দ সমপ্রতি এক নতুন কর্মহ্থচী 
৩৩ তম জন্মদিবম সামনে রেখে সৎ ও স্বস্থ ছবির . 
নান্দীমুখ সংস্থার. নতুন গ্রযোজন! আন্দোলনকে জোরদার করার শপথ. 
‘৩৩তম. জন্মবিদস”  ছুঃসাহসের নিয়েছেন। উৎপলেনদু, চক্রবর্তীর 


পরিচয়কে. যেমন তুলে ধরে, তেমনি “য়ন! তদস্ত” ছবির মুক্তির দিন থেকেই 


অক্ষমতাকে৪ প্রকট করে। হ্যারহ্ড 
পিণ্টারের মূল নাটক '্য বার্থভে, 
পার্টির পবিত্র সরকার কৃত অনুবাদে ও 
অজিতেশ * বন্দে]াপাধ্যায়ের বাংল! 
রূপাস্তরে যে নাট্যবস্ত গত. ৮ই. 
অক্টোবর আযাকাডেমি মঞ্চে উপস্থাপিত 
হুল, 'ত1 “কিমিতিবাদকে কতথানি 
স্পষ্ট করে তুলল সে প্রশ্ন অবান্তর বলেই 
মনে করি। সোজা কথা, অনুদিত 
নাটকটি কতটা! 'বার্তা বিপৰ্যয়’ ঘটাল, 
সেই বার্তা কতটা জীবন ধর্ম ও.লত্য 
তা প্রকাশ করতে হবে। 

একটি তরুণ সংগীতশিল্পীর 
লস্তাবনাপূর্ণ জীবন নষ্ট হয়ে গেল 
শোষণতিত্তিক এই সমাজব্যবস্থার কুটিল 
ও জটিল যড়ষস্ত্রের শিকার হয়ে। 
এটাই নাটকের যুল বিষয়। কিন্ত 
নাট্যায়নের আংগিক ও দৃশ্তবিস্তাসের 
সাংকেতিকতায় বক্তব্য বিষয় সাধারণ 
দর্শকের ঘখাষধ বোধগম্য হবার নয়--. 
আর সেকন্তই বলতে হয়্--সৎ নাট্য 
প্রচেষ্টার যে মূল লক্ষ্য জনসাধারণকে 
সদাগ ও সচেতন করাত! কোন 
মতেই পূরণ হয় না। '‘ফেলিয়োর 
অফ কমিউনিকেশন? যেখানে, সেখানে 
নাট্য প্রযোজনার সার্ধকতাই বা কি 
আর যে বক্তব্য পরিবেশিত হল গোটা 
অনুষ্ঠানে, তা কি সত্যই ঘটে? 
প্রতিশ্রুতিবান শিল্পী হলেই কি তার 
কঠরোধ করা হয়? যদি দেখা ঘাস 
কোন শিল্পী, শুধু শিল্পী কেন, কোন 
কর্মী প্রচলিত সমাজধ্যবস্থার শোষণ ইতিহাসে দেখা যায়: গিরিশচজের 
ও পীড়নের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে জনমানলে তিনটি দার়িবপূর্ণ- তুমিকা__নট্যিকার, 


সপক্ষে সিনেমা হলগুলির সামনে 
প্রচার অভিযান শুরু. করেছে। নব্য- 
পন্থী তরুণ চলচ্চিত্রকারের দল 
দর্শকদের সংগে আলোচন1 করছেন, 
নতুন আংগিকের শিল্প চিত্র দেখার 
"আবেদন জানাচ্ছেন, সংগে চিত্র 
সাংবাদিকের দলও সিনেমার দর্শকদের 
- কাছে সুস্থ ছবি দেখার আন্দোলনে 
. শরিক হবার আহ্বান জানাচ্ছেন। 


প্রচারপত্রও বিতরণ কর] হচ্ছে। 
ফোরামের পক্ষে এই-কর্মোগ্যোগে অংশ 
নিচ্ছেন অমল সরকার, অপর্ণা সেন, 
উ্পলেন্দু চক্রবর্তী, কিরণময় রাহা, 
। গৌতম ঘোষ, নীতিশ' মুখা, নির্মল 
ধর, পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রদীপ বিশ্বাস, 
বাগীশ্বর বা, বিপ্লব রায়চৌধুরী, 
বুদ্ধদেব দশিগুঞ, মৃগাঁন্ধশেখর রায়, 
রন বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর ভট্টাচার্য, 
সৈকত ভট্টাচাৰ্য ও স্বপন মন্তিক। 


পি, এল, টি-র আগামী . 
প্রযেোজন। | * 

- গত ১১ই অক্টোবর ইউনিভার্সিটি 
ইনগ্রিটিউট হলে 'পিপল্স্‌ লিট 
বিয়েটা আয়োজিত ' নাংবাদিক 
সম্মেলনে এক ঘোষণায় জানা গেল যে. 
লংস্থার আগামী নাট্য প্রযোজনার 
বিষয় নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এই 
জীবনীমুদক নাটকের অষ্টা হবেন 


ফোরাম জীবনমুখী বাস্তবধ্ম ছবির ' 


দর্শক সাধারণের মধ্যে ফোরামের 


অবশ্যই উৎপন্স দঘৃত্ত। নাট্যমঞ্চের - 


দর্পণ, শুক্রবার, ২২শে অক্টোবর, ১৯৮৯ ' 


মামলা একটি $ 


£ম পৃষ্ঠার পর 

দুঃখজনক হলেও একথা না বলে, 
উপায় নেই ষে, এই মামলার" বিবা্দী- 
পক্ষ বিধানসভার তৎকালীন স্পীকার 
ও বর্তমান বিচারমন্ত্রী সৈয়দ মনস্থর 
হবিবুল্লাহ এবং রাজ্য সরকারের আচরণ 
ও ভূমিকাতে একট স্তক্ধারজনক চিত্র 
ফুটে উঠেছে। শ্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে- 
পারে ষে, তারা কি আদৌ বিচারা- 
লয়কে সম্মান করেন? বারবার 
বিচারালয়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি, ও 
কোর্টের নির্দেশ ঘেভাবে লংঘিত হয়েছে 
তাতে এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে 


পারে-। প্রথমেই ধর! যাক আবেদন- , 


কারীর বেতনের প্রশ্ন। মামলা করার 
পরই আবেদনকারীর বেতন বন্ধ করে 
দেওয়া হয়। ১৯৮* সালের ২২শে 
সেপ্টেম্বর বিচারপতি শ্রীদীপককুমার 
মেন বিবাদীপক্ষকে নির্দেশ দেন 
আবেদনকান্সীর বেতন .১৯৮* সালের 
অকটোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের 
মধ্যে দেবার জন্ভ। কিন্তু তা দেওয়া 
হয়নি। ১৯৮* সালের ১৪ই নভেম্বর 
বিচারপতি শ্রীদীপককুমার সেনের 
এজলাসে বেতন ন! দেওয়ার প্রসঙ্গ 


উত্থাপন কর! হলে বিচারপতি বিস্ময় 


প্রকাশ করে বলেন, সেকি, এখনও 
বেতন দেওয়া হয়নি? এক নির্দেশে 
তিনি সরকারপক্ষকে বলেন ষে, 
আবেদনকারীকে যেন অনাহারে মৃত্যুর 
পূর্বেই তার বেতম দেওয়া! হয়। 


"আদালতে উপস্থিত সরকারী কৌশুলি 


এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং প্রতি- 
শ্রুতি দ্বেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যেই 
আবেদনকারীর বেতন দেওয়া হবে। 
কিন্ত এক সঞ্চাহের জায়গায় বহু সগ্তাহ 
'কেটে গেল। বেতন মিলল না। 
বহুদিন পর যখন মামলাটি বিচারপতি 
তরুণকুমার বহর আদালতে স্থানা- 
স্তরিত হয় তখন বেতনের প্রসঙ্গ 
উত্থাপন কর! হলে বিচারপতি * থে. 
নির্দেশ দেন তাতে সরকারপক্ষ বেতন 
দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৯৮* সালের 
জুলাই মাসের বেতন আবেদনকারী 
এখনও পাননি ।  -' 

এবার দেখ! যাক অসত্য বিবৃতি 


নাট্যশিক্ষক ও নট। এই তিন রূপের. 


মধ্যে কোন্‌ রূপে তিনি বেশী উজ্জল 
ছিলেন, তা কিন্তু বিতর্কমূলক__এবং 
তাঁর জীবন নিয়ে নাটক লিখতে গেলে 
তিনটি ব্মপেরই যথাষ্থ পরিচয় তুলে 
ধর! অবশ্য কর্তব্য । আশ! করি এবার 
উৎপনবাবু গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা 
নিয়ে, তিনি ঘা ছিলেন তারই 
বাঞ্ছিত রূপ নাটকে ফুটিয়ে তুলবেন 
আতিশয্যকে দূরে, লরিয়ে। দোহাই, 


ন! নধুহুদনের মত ] 


প্রশ্ন অনেক 


সম্পর্কে. বিচারপতি কিছুমস্তব্য করেছেন 
তার রায়ে। বিধানসভা সচিবালয়ের 
পক্ষ থেকে একের পর এক অসত্য তথ্য 
আদালতে পেশ করা হয়েছে। 
আবেদনকারীর পক্ষে বলা! হয়েছিল যে, 
তিনি বিধানসভা সচিরালয়ে চাকুরীর 
জন্য দরখাস্ত পেশ করেছিলেন এবং 
সেখান থেকেই নিয়োগপত্র পান। কিন্ত 
বিধানসভা সচিবালয় তা অস্বীকার 
করেন। বিচারপতি রায় প্রসঙ্গে তথ্য 
সহযোগে স্ুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, 
নথিপত্র বিবেচনা করে তিনি সন্তুষ্ট যে, 
আবেদনকারীর বক্তব্ই সঠিক এবং 
বিধানসভা লচিবালয়ের বিবৃতি অসত্য ৷ 

-স্পীকারের পক্ষ থেকে স্পীকার 
কর্তৃক প্র্ত্ত নির্দেশে বিচারে আদা 
লতের এক্তিয়ার আছে কিনা এ 
সম্পর্কে যে প্রশ্ন উত্থাপন কর! হয়েছিল- 
সে সম্পর্কে বিচারপতি শ্রীসব/সাচী- 
মুখা তার রায়ে উত্তরপ্রদেশ বিধান- 
সভা বনাম এলাহাবাদ হাইকোর্টের 
ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের রেফারেন্স: 
কেস নং ১ উল্লেখ করেছেন এবং 
বলেছেন যে, বিষয়টি এখন স্থিরীরুত 
যে, স্পীকারের কোন নির্দেশ যদ্দি- 


টি 


‘rr 


N 


বেআইনী হয় এবং তা যদি কারে! . 


আইনসঙ্গত বা মৌলিক অধিকারে 
বাধা স্থ্টি করে তাহলে সেই নির্দেশ 


বিচার করার এক্তিয়ার আদালতের" 
আছে। 


El 


পরিশেষে বিচারপতি স্পীকার 


কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল ঘোষণা' 
করেছেন ও আবেদনকারীকে প্রাপ্য 
সমস্ত সুযোগ সুবিধাসহ তার পূর্বতন 
পদে ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন । 
অনার্স পাঠক্রম 
নিয়ে আলোচনা 

কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় কর্তৃপক্ষের 
প্রস্তাবিত অনার্স পাঠ্যক্রম নিয়ে ৭ 
অক্টোবর ডেট হলে এক আলোচনা 
সভা হয়। 'এই ' সভায় অধ্যাপক 
গ্োতম চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, 
প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম ক্যাপহুল কোরস- 
এর সমতুল্য । ' রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাচার্যও আলোচন! 
সভায় প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমের বিয়োধিত| 
করেন। সংগিষ্ট প্রস্তাবে বলা হয়, 
উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরে সকল ছাত্র- 
ছাত্রী প্রথম ছু’বছর তিনটি 'পাস* 
বিষয় নিয়ে পড়বে। ছুব্ছরের শেষে 
ষার। বিশেষ একটি বিষয়ে শতকয়া €* 
ভাগ নম্বর পেয়ে স্থাতক হবে, ভার? 
“অনার্” পড়তে পাবে, 
পাঠ্যক্রমের মেয়াদ হুবে এক বছর 


এবং পাঁচটি পত্রে দন্পুর্ণ হবে তার ধু 


যে “অনার্স”. 


পাঠ্যস্থচী । আলোচনা সভার আয়োজন 


. করেছিলেন ফোরাম ফর এডুকেশন । 


rN 


< দর্পণ ॥ শুক্রবার ২২শে অক্টোবর ১৯৮২ 


হেনা গাঙ্গুলী 

১ম পৃষ্ঠার পর 

৬ই সেপ্টেম্বর যারা খুব কাছ থেকে 
লক্ষ্য করেছিলেন ভার! দেখেছেন যে, 
মাথার পেছনে ছুটি গভীর গোল ফুটে! 


এবং ডান কান ও বী কানের পাশে 


ফুটো। যা একমাত্র রিভলবারের 
গুলিতেই হওয়! সম্ভব। এছাড়া মাথায় 
আর কোন আঁঘাত ছিল না । ওপরের 
পাটির বা দিকের দাত, মাড়ির মাংস 
এবং ঠোটের বেশ কিছু অংশ কিসে 
উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল? হেমা 
গানুলীর মৃতদেহের তিনটি ছবি দর্পণ 
প্রকাশ করেছিল। ছবিগুলির বক্তব্য 
ছিল “Self explanatory”? | 
* তৎকালীন যুক্তক্রণ্ট সরকারের 
উপ-মূখ্যমন্ত্রী প্র্যোতি বন্থর নিকট 
১১৬১ সালের ১৪ই এপ্রিল আত্ম- 
সমপুর্ণ করতে চেয়ে হেনা গাঙ্ছলী যে 
পত্র দিয়েছিলেন ভাতে তিনি বলে- 
ছিলেন যে, পুলিশ তাকে ব্যাংক 
ডাকাতিতে জড়াতে চাইছে। অথচ 
তিনি এসবের সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত 
নন। তার প্রতি পুলিশের কঠোর 
মনোভাবের রুখাটাও তিনি জ্যোতি- 
বাবুকে জানিয়েছিলেন এবং যুক্তফ্রপ্টের 
সমর্থক হিসাবে আত্মসমর্পণ করতে 
“চেয়েছিলেন এই শর্তে বে, পুলিশ তার 
প্রতি কোনরকম প্রতিশোধমূলক 
.ব্যবস্থা নেবে না। অবশ্য তীর বিরুদ্ধে 
আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিরোধিতা 
. তিনি করেন নি। হেনা গাঙ্গুলীর 
এই পত্রকে জ্যোতিবাবু সেদিন আমল 
দেন নি। কেন তা অজান1। 
" তপেনবাবুর বক্তব্য অঙ্থযায়ী.হেনার 
“মৃত্যুর কিছু পরে পুলিশ বেনামে ভাড়া 
নেওয়া হেন! গা্গুলীর বামস্থান.তল্লাসী 
করে আগ্নেয়াপ্্ উদ্ধার করে। স্বাভাবিক 
কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, হেন! 


গাঙ্গুলীর মৃত্যুর কিছুক্ষণের মধ্যেই 


যখন হেনার বাসস্থানের সন্ধান পাওয়া 


গেল তাহলে হেনা গাঙ্কলীর বাসস্থান 
পুলিশের অজানা ছিল না? - তাহলে 
হেনাকে জীবিত অবস্থায় ধরার চেষ্টা 
হল না কেন? ঘ্দি বল! হয় ষে, হেনা 
গাঙ্থুলীকে পিটিয়ে মেরে ফেলবার জন্তই 
গোয়েন্দা পুলিশ 'ভাদের ইনফর্মার 
বাহিনীকে ওই অঞ্চলে আগে থেকেই 
প্রস্তুত করে রেখেছিল তাহলে কি তা 
ভূল বলা হবে? 
'ভপেনবাবু তার প্রতিবেদনে হেন! 
গাছুলীর দর্দী হিসাবে যে “রমানাখের” 
কথা বলেছেন" তার. নাম আদলে 
পোমনাথ। রমানাথ নয়। স্বভাবতই 
> সন্দেহ জাগবে ঘে, ওই সোমনাথ ওরফে 
রমানাথই ছিল তপেনবাবুর- কনট্যাকট 
. বা ইনফৰ্মার। ইনফর্মারের নাম গোপন 


রাখতেই কি ' তপেনবাবু মোমনাঁথকে ' 


রমানাথ হিসাবে চিহ্নিত করতে 


চেয়েছেন ? 
1১১ 


ঘটনা! পরম্পরায় জান? যায় যে, 
হেন! গাঙ্গুলী নাকি সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী 
ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তি হত্যায় 
বিশ্বাসী ছিলেন কি? তাই যি হবে. 


তাহলে তিনি তার, ৪৫ ক্যালিবারের 


পিস্তল দিয়ে অনায়াসেই তপেনবাবুদের 
পরপারে পাঠাতে পারতেন। ভাই 
নয় কি? নিজের জবানীতেই তপেন- 
ৰাবু বলেছেন যে, তাদের সঙ্গে হিরম্ময়- 
দের দূরত্ব খুব একটা বেশি ছিল না 
এবং হিরন্ময়রা ইচ্ছা করলে তপেন- 
বাবুদের গুলির মালা পরিয়ে দিতে 
পারতেন । | 
হিরন্সয় গাঙ্গলীকে ধরবার জন্ত 
মাত্র তিনজন সঙ্গী নিয়ে তপেনবাবু, 
গিয়েছিলেন যার ষধ্যে দুজ্জনের কাছে 
কোন আরেয়ান্ত্র ছিল ন!--তপেনবাবুর 


এই বক্তব্য কোনমতেই মেনে নেওয়া 


ঘায় না। এটা পাগলের প্রলাপ ভিন্ 
আর কি? যদি তর্কের খাতিরে ধরেই 
নেওয়া যায় যে, হেন! গান্গুলী ব্যাংক 
ডাকাতির অঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং 
সেদিনও তাদের একটি ব্যাংক ভাকা- 
তির পরিকল্পনা] ছিল তাহলেও এট! 


নিশ্চিত যে, হেনা গাঙ্গুলীরা সশস্ত 


হয়েই আসবেন। তাদের ধরতে 


' তপেনবাবু ও তার তিন সঙ্গী গেলেন 


মাত্র দুটি রিভলবার নিয়ে? এ বক্তব্য 
ধোপে টেকে না। 


প্রেমচাঁদের গম ‘সওয়া সের গমের, গমের", নায়ক শঙ্কর দুলে /জনয এ একজন পুরোছিতের 
ক্যাছ থেকে জওয়া সের গম ধার নিয়েছিল । প্রতি ছমাস অন্তর ফসল কাটার সময়ে 77. 
গুরোহিতকে একটু বাড়তি গম দিয়েও দেখে তার দেনার হিসাব মেটে না । পুরোহিত 
- ভথন মহাজন হয়ে গেছে এবং নানা পাকেচকজ্রে সওয়া সের গমের দাম চন্রতব্বছি হারে 
এসে দাঁড়াক্ ৬৩ টাবগ-। তবুও শঙ্করের নিস্তার নেই কারণ ততদিনে শঙ্করের ঘাড়ে 
৯২০ টাকা স্রণের বোঝা চেপেছে । সারা জীবন পুরোহিতের গোলামি করেও শঙ্কর 
55845, এটা সত্য ঘটনা ৷ 


- থেকে এই দাসবদ্ধ সজুরদের নিষ্কৃতি পাওয়াটাই শেষ কথা নয়॥ ওদের জন্য নতুন 


সবিনয়ে তপেনবাবুকে প্রশ্ন করি 
যে, জনতার হাতেই যদ্ধি হেনা গাঙ্গুলীর 


মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে. 
সংশ্লিষ্ট থানায় . 


তা রায়টিং মার্ডার। 
কোন মার্ডার কেস ওপেন করা হয়ে- 
ছিল কি? কাউকে. গ্রেপ্তার কর! 


১, হয়েছিল কি? না কি আপনারা 
. একটা ইউ ভি কেস করেই ঘটনাটা! 
'ধামাচাপা দ্বিতে চেয়েছিলেন? এ 


সম্পর্কে আপনার প্রতিবেদনে কিছু 
বলা নেই বলেই এ প্রশ্ন তুলতে হল। 
আপনি আপনার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে 


' নিজের সাফাই গাইতে চেয়েছেন । 


কিন্তু তা চাইলে কি হবে আপনার 
বক্তব্যের মধ্যে এমন কতগুলো ফাক 
আপনি নিক্ষেই রেখেছেন যার মাধ্যমে 
এই জিপ্বাস্তে উপনীত হওয়া যায় ষে, 
হেনা গাঙ্গুলীর মৃত্যু সত্য সত্যই 
রহ্তজনক। এমনও তো হতে পারে 
যে “হেনা নিধন যজ্ঞের’” পুরে! পরি- 
কল্পনাটাই ছিল .আপনার এবং কল- 


 কাতা গোয়েন্দা পুলিশের তৎকালীন 


অতিরিক্ত ডি সি দেবীপ্রসাদ রায়ের । 


বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের নিকট 
দর্পণ পুনর্বার দাবি জানাচ্ছে যে, হেনা 


গাদুলীর মৃত্যু রহস্তের আবরণ উন্মো- 


'চনের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত 


করাহোক। 


ফাজেরও তো ম্যবস্থা করতে হবে । 


Es ১৯৮০-৮১ সালে ৯ লক্ষ ২২ হাজার দাঁসবদ্ধ মজদুরদের মধ্যে ১ লক্ষ ৯ হাজার 
জনকে নতুন কাজ দেওয়া হয়েছে। 
+ এরই সমে সমে অন্য ঘারা বেকার তাদের জন্য পশুপালন, মু! 
জার রেশম শিল্প উদ্যোগ ইত্যাদি চালু করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ষ্ঠ 
"_ পর্িফস্ননাযন এইসব লোকেদের স্বার্থে ও হাজার, কোটি টাকা থরচ করা হবে 3 
+ তেমনি গ্রামের ভূমিহীন ক্লত্বকদেন স্বার্থে ন্যুনতম মজুরী বেঁধে দেওনা হয়েছে । 


| 
| 
| 
| 
এইসব দুভ।গাদের মুক্তির জন্য ১৯৭৬ সালে আইন করা হল । সাহুকারদের হাত ৰ 
1 
I 
I 
| 
| 
| 


এই ন্যনভম মজুরী জ্রুমণ ঝাড়ভেই থাকবে । 


ভাহিক জন্গতা জানার যে স্বপ্ন ভা পূরণ ক্রহতে নিত থেকে ছারিদের ওগন় ভাত, J 


শশী তত এই ললিত 





০ 











» শশী 
মহ 


পার্টি কমীর]। 
প্রোমোশন' ও হাসপাতালে নিজেদের 








আর এস পি 
ও পৃষ্ঠার পর 


ীননী ভট্টাচার্যকে সকলে একজন সৎ 


ব্যক্তি বলে জানেন। কিন্ত তিনি 
নামেই মন্ত্রী ছিলেন, দপ্তর চালাতেন 
“ডাক্তারদের বলি, 


জ্বানাশোনা আত্মীয় শ্বজনদের ভর্তি 
চিকিৎসা, রোগনির্ণয়, করানই' ছিল 
এদের বড় কাজ। একশ্রেণীর হাস" 


পাতাল কর্মীর উচ্চৃত্খল ও দ্বায়িত্ব 


জানহীন আচরপের ফলে সারা 
পশ্চিমবঙ্গে হাস্পাতালগুলি মানুষের 
কাছে বিভীষিকা হয়ে দাড়িয়েছে। 
তার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ার 
মত কোন আন্দোলন করার ইচ্ছা 
আর এস পি নেতৃত্বের হয় না। ঠিক 
একই মনোভাব কাঙ্গ করেছে পূর্ত 
দরে ও আবাসন দগ্তরে । তদ্বির না 
করলে এ দর্ধর থেকে কোনরকম 
সুযোগ স্থবিধা পাওয়া . একরকম 
অনভ্ভব। পঞ্চায়েতী দণ্ডরের বিপ্লবী 
ভূমিকা সম্পর্কেও এদের সচেতনতার 
অভাব দেখা যায়। কয়েকটি মুষ্টিমেয় 


পঞ্চায়েতের দুর্নীতির অভিযোগকে 


আনন্দবাজার মারফত ফলাও করে 
প্রচার করাটাই এর! ‘বৈপ্লবিক দ্বায়িত্ব 
বলে মনে করে। যেখানে ভাল কাজ 


ই, 
বি! 
হ 
১ 








এস কে ঘোষ 
আদলিসটেন্ট প্রোডাকশান গ।নেইসৰ 
* বিজ্ঞানাল ডিচিট্বিটশান সেও - 
৩৯, রবীন সলা 
কফলিকত12৭০৩৩ এ 








ই-কংগ্রেসীদের হাতিয়ার জুগিয়েছে 
আর এম পির একাংশ ৷ এই উঠ 
অনেক দায়িতশীল ব্যক্তি করেছেন 
যদিও ভ্রীমাখন পাল ভীর বিবৃতিতে 
একথা অস্বীকার করেছেন এব 
জানিয়েছেন ঘে এ প্রসঙ্গ তারা বাম- 
কণ্টেও আলোচনা করতে চান ন1। 
প্রশান্তবাবু হয়ত সরকারী ্কৰ্ম- 
চারীদের পরামর্শের উপর নির্ভং করে 
ভুল বিচার করেছেন--এটা তার হয়ত 
“এরর অব জাজমেন্ট” হতে পারে। 
কিন্ত দু্নাতি প্রমানিত হয় নি। আরো! 
সাবধান হওয়া উচিত ছিল । / বিধান-- 
সভায় ই-কংগ্রেমী সভ্যর প্রশাস্তবাবুর 
নামে কুৎসা করার চেষ্টা করলে তার 
বিরোধিতার যৌথ 'দ্বাযনিত্ব যেন আর 
এস পির ছিল ন! মনে হয়। অথচ 
পূর্ত বিভাগে এই ধরণের মাটি কাটার 


রেট বাঁড়ানর অনেক নজীর আঁছে। 


খর! প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ে 
আর এস পি সপ্ত সত্য ভট্টাচার্য একই 
ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় 
দিয়েছেন। তিনি সস্তায় বাজীমাৎ 
করতে চেয়েছিলেন । 


বিশদ নর জনা নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন £ 


আমি, নতুন ২০ দঙ্ধা কমস্চ! সম্পকে বিশদ ভাবে জানতে! 
লাহী, অনুগ্রহ কাধে এই সঙ্গে আসার বাংলা/ইং বাজী! 
পৃত্তিকাটি পাঠিশে দিল । 


tL 
| 
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Phone : EA 


এশিয়াডের ব্যবস্থায় চুড়ান্ত ডামাডোল 


জ্রমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন তাছাড়া কোন বৈষম্যমূলক আচরণ 


কি নভেম্বর দিল্লীতে এশিয়ান 
গেমস শুরু হবে। একে কেন্দ্র করে 


এক বিরাট রাজ্য যজ্ঞের আয়োজন : 


হয়েছে । উদ্দেশ্য আর একবার 


হুনিয়াকে দেখিয়ে দেওয়া যে ইন্দিরা 


ইজ ইণ্ডিয়া ( ভারত মানে ইন্দিরা.)। 

কিন্ত সম্প্রতি অস্ষ্ভিত এর মহড়া 
{ট্রায়াল গেমস) হারা প্রত্যক্ষ করে- 
ছেন এমন অনেকেরই আশঙ্কা যে 
দেশের অনেক অতি প্রয়োজনীয় 
বিকাশ-প্রকল্পকে ছাটাই করে কোটি 


কোটি টাক! খরচ করে শেষ পর্যন্ত . 


গোটা ব্যাপারটা! ন! দৃক্ষঘন্ধে পরিণত 


কয) 
খরচের পরিমাণ দিনের পর বেড়েই 


শচলেছে। খেলাধূলার জগতের সঙ্গে ' 


কোন সম্পর্ক নেই_-একমান্র শাসক 
গোষ্ঠীর মেহভান এই স্বাদে ধাদ্ধা- 
বাজর। কর্মকর্তা হয়েছেন । যার ফলে 
প্রতি ক্ষেত্রে অব্যবস্থা। চরমে উঠেছে। 
_ দেশের সুনাম ক্ষুপ্ হবে বলে এখন 
প্সনেকেই মুখ খুলতে চাইছেন না; - 
বৃকম্ত আস্তর্জাতিক ক্রীড়া সংগঠনের 


কর্মকর্তাদের কাছ- থেকে বেশী দিন - 


গোপন রাখা কি 'নভ্ভব হবে এই 
হিমালয় প্রমাণ ব্যর্থতার চিত্র? - 
- অলিম্পিক রীতিনীতি অন্যা়ী 
' এই ধরণের আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের 
পুরোপুরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের 
বাইরে থাকার কথা। ক্রীড়ামোধীর! 
- এর একমাত্র উদ্চোক্কা হবে এই নিয়ম । 





এই সব অনুষ্ঠানে বর্জন করাই 
রেখয়াজ। 
কিন্ত এদেশের দুর্ভাগ্য ষে 
অলিম্পিক কর্তৃক শ্বীকৃত ভারতের 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ক্রীড়া জগতে 
বহু প্রাচীন ফেডারেশনগুলিকে সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রীবুটা 
সিংএর সরাসরি সরকারী উদ্যোগে 
এশিয়ান গেমসের কর্মরাণ্ড চলছে । 
এর ফলে ই-কংগ্রেসের কয়েকজন 
নেতা-ধাদের অধিকাংশেরই খেলাঁ- 
ধূলার সঙ্গে কোনদিন কোন যোগা- 
যোগ নেই তীর আছ এই যজের 
প্রধান হোতা । 
ট্রায়াল গেমসের সময় দেখা গেল 
চরম অব্যবস্থা। প্রতিযোগীদের বাস- 
স্থানের উপযুক্ত বাবস্বা ছিল ন1। 
খান্ভের যোগান ছিল প্রয়োজনের 
তুলনায় অনেক কম এবং নিচু মানের । 
- পরিবহন ব্যবস্থা এমন ক্রুটিপূর্ণ ছিল 
ষে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারীদের অযথা 
হয়রানি হয়। পানীয় জলের অভাব 
-জর্বত্র | 


ইভেন্টে দেখা গেছে বিশৃঙ্ঘল1। কোন 
ষ্টেডিয়ামে কোন খেলা কখন হবে 
, কেউই সঠিক বলতে পারেনি। বথা- 
দময়ে খেলার মাজসরধান এসে না 
পৌছানয় যথারীতি অহ্ষ্ঠান করার 
নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছে | 


এছাড়া প্রশিক্ষণের ক্রটির জন্ত - 


শারদীয় সংখ্যা 


প্রবন্ধ 


মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও আধুনিক সভ্যতা ঃ 


রপজিৎকুমার সেন 


- বিশ্বশাস্তির প্রধান শক্র ওয়াশিংটন ও মস্কো: শ্রীপতি নন্দী - 
.তীতুমীরের বিদ্রোহের শ্রেণীরূপ ও প্রসঙ্গত : অশোক চট্টোপাধ্যাম্ন 


আধিক্ক বৃদ্ধি ও সামাজিক স্থবিচার.ঃ 
সুকান্ত ভট্টাচার্য : কিছু প্রিয় কিছু অপ্রিয় কথা £ সুপ্রিয় ধর 


স্থরজিৎকুমার দাশগুপ্ত 


ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে কৃষকদের ভূমিক! : বাদলকষ্ণ সেন 


বুর্জোয়া সংসদীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে লেনিন ঃ 
সত্যব্ৰত বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংল! চলচ্চিত্ৰ শিল্পে অবক্ষয় ও পু জিবাধী চক্রান্ত : 


ভারতবর্ষে ফলিত মার্কসবাদ : 


কবিত। 


রণেন নাগ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, মরোজলাল 
- বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সাতরা, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 


গল 
রাজার চক £ নমিতা! সিংহ. 
আমিষ £ এব চট্টোপাধ্যায়- 
মুল্য $ 





. লম্পাক কর্ছক দীপালী প্রেস, ১২৯/১, আচাৰ্য প্রচুর রোদ, 


মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, গৌতম দে, চেরাবাণ্ডা রাজু .' 


পীচ টাকা 





অভিজ্ঞতা না থাকার মণ প্রতি - 


অনেক প্রতিযোগী এত ক্লান্ত ছিলেন 
ষে ট্রায়াল গেমসে অংশগ্রহণ “করতে 
চান নি। 


ট্রায়াল গেমসে কর্মকর্তার], ব্যর্থ - 
হয়েছেন তার ফিরিস্তি দিয়ে শেষ করা, 


যায় না। কয়েকটির উল্লেখ করলে 
ব্যাপারটা আন্দাজ রুর] যায় । যেমন, 
শেষমুহূর্তে ওয়েটলিফটিং এবং জিম- 
ন্যাটিক-এর কর্মস্চী একমাসের জন্ত 
স্থগিত রাখা হল। জিমন্যাত্টিক-এর 
জন্ত প্রয়োজনীয় সরুপাম আমেরিকা 
থেকে এসে তখনও পৌছায়নি। আর 
ওয়েটলিফটিং-এর অন্ত কোন জায়গা 
তৈরী হয়নি। ৰ 

বাস্কেট বল খেলার আয়োজন করা! 
হয় তালকাটো রা ইন্ভোর স্টেডিয়ামে । 
কিন্তু খেলার জায়গাটি এমন মহুণ ও 
পিচ্ছিল যে তাতে কোন গ্রতিযোগিতা- 
মূলক খেলা হওয়া মুস্কিল । খেলার 
জায়গা অমন মহণ হওয়ার কারণ 
কাঠের মেঝে তৈরী করা হয়েছে 
অনেকটা স্কেটিংএর উপযোগী করে। 
ওখানকার স্কোর বোর্ড ঠিকমত কাজ 
করেনি। কোঁন' বিকল্প ব্যবস্থাও 
ছিল না। 


ফুটবল ও কুস্তির আয়োজন হয় -- 


আমমেদকর ষ্টেডিয়ামে | ফুটবল খেলার 


মাঠে কুম্ভির ব্যবস্থা অচল। ' 
' সেজন্তড আলাদা মঞ্চের প্রয়োজন । 
“দর্শকরা এমন কি দাংবাদিকরাও 


মোটেই ভাল করে দেখতে পান নি 
অনুষ্ঠানটি.। 

সাঁতারের জলন্ত তালকাটোরা 
গার্ডেন স্থির ছিল। সেখানে ভাপ- 
নিয়ন্ত্রিত ছল' সরবরাহ করার কথা। 
এখানে .সবৰগুলে! জায়গায় এক রকমের 
ব্যবস্থা ছিল . না। নভেম্বর: মাসে 
দিল্লীতে যখন আরও ঠাণ্ডা পড়বে তখন 
এন্তাবে হলে কোন মাতার আর জলে 
বেশীক্ষণ থাকতে পারবে ন1। 


পানীয় জল ও থাষ্ভের অগ্রতুলত- 


সম্পর্কে অভিঘোগ সবার মুখে মুখে। 


| এ প্যস্ত ৮৫৩টি হাড়ীর মধ্যে ৪*০ 


বাড়ী তৈরী হয়েছে। বাকি.এ কিনে 
আর অল্পসংখযক বাড়ী তৈরী হতে 
পারবে বথাসমযে প্রাতরাশ পাওয়া 


না গেলে প্রতিযোগীদের কি হাল 


হবে তা দহজেই অনুমান করা যায়। 
ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের 
সভাপতি ্রবিজয়কুমার মালহোত্রা 
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অতিষোগ 
করেছেন ষে এশিয়ান গেমসের আয়ো- 


জন কর! নিয়ে অত্র টাকার ছিনি- 
মিনি খেলা হচ্ছে। 


ভার কথা অঙ্ুসারে, গোড়াতে 


মাত্র ২৬ কোটি টাকার মত খরচের - 


সম্পাদক-_হীরেন বনু 


[হিসাব ধর! হয়েছিল, ধন উনি 
উদ্যোগী হয়েছিলেন। এখন গোট! 
ব্যাপারটা সরকারী উদ্মোগে হচ্ছে, যার 
ফলে খরচের পরিমাণ হাজার কোঁটিকে 
ছাড়িয়ে গেছে । এর মধ্যে এমন এমন 
প্রকল্পে খরচ কর! হচ্ছে যার কয়দা! 
অন্তত. আগামী ২৪ বছরের মধ্যে 
পাওয়া যাবে না, ষদিও সব কিছু হচ্ছে 
এবিয়ান গেমসের নামে। 

ইন্দিরা ক্ষুব্ধ 

১ম পৃষ্ঠার পর 


দিয়েছেন। অনেকেই সেই ফর্ম :ও ' 


টাকা প্রদেশ দপ্তরে জমা দিয়ে গেছেন । 

বর্তমান প্রদেশ এ্যাঁভহক কমিটি 
ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে হাইকম্যাণ 
মনস্থির করে ফেলেছেন । কিন্তু নতুন 
এ্যাড হকের প্রধান. কে হবেন সেটা 
বাছাই করতেই বেগ পেতে হচ্ছে। 


* কারণ প্রণব মুধাজাঁ ও বরকত. সাহেব 


ছজনে সভাপতি হিসাবে ছুজনের নাম 
প্রস্তাব করেছেন। 

জানা গেছে প্রণব মুখাজ' রাজ্য 
এযাভ হকের !সভাপতি হিসাবে ভোলা 


' সেনের নাম প্রস্তাব করেছেন। আর 


বরকত সাহেব চাইছেন রাজ্য বিধান 
সভার বিরোধী দলের নেত! আবদুস 
লাত্তারকে, সভাপতি করতে। এ 


ব্যাপারে কেউই কোনও আপোষ. 


প্রস্তাবে রাজী হচ্ছেন না। 

ব্যাপার স্তাপার দেখে প্রধানমন্ত্রী 
চটে আগুন। ' তিনি লাফ সাফ দুই 
মন্ত্রী প্রণব-বরকতকে ' ডেকে বঙ্গে 
দিয়েছেন তোমরা! ছুজনে একমত হয়ে 
ধ্যাভ হকের ব্যাপারে প্যানেল না দিলে 
আমি কারও কথা শুনব না। 

ইন্দির] গান্ধীর ধমক খেয়ে-দুজনে 


বার ছুই আলোচনায় বসেছিলেন,। - 


কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন সমাধানে 
আসতে পারেন নি। দুজনের খেয়ো- 
থেয়ি এখনও অব্যাহত । ূ 
অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, শেষ পর্যস্ত 
ইন্দিরা! গান্ধী রাজীবকে এ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করতে ৰলৰেন। 


বই পাড়ায় দৌরাত্যয 


৯ম পৃষ্ঠার পর 

‘কিন্ত বিভিন্ন ছুতোয় তারা এ কাজ 
এড়িয়ে যেতে চায়। অবশেষে বাধ্য 
হয়ে ছাত্ররাই ছু-একটি দোকানে 
তল্লাশি করে এবং রক্তমাখা! হকিষটিক, 
ভাগ প্রভৃতি উদ্ধার করে। বাধ্য 


হয়ে পুলিশ সেই সব. দোকান, 


. মালিককে গ্রেপ্তার করে। 

জানা গেছে এ সমস্ত: সমান 
বিরোধীদের নেতার নাম প্রদীপ ধর। 
এ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মাস্তানি 
"করার এঁতিহ্‌ তার আছে। সে নাকি 
প্রাক্তন ‘নকশাল’ । ' এটা পরিষ্কার 
বোঝ! যায় যে মাস্তানদ্ের হাতে 


he 


Price 60 Paise 


১৩ 
দোকান কর্মচারীর] নিরূপায়। বাবসার 


খাতিরে এদের সঙ্গে আপোষ করে” 


চলেন। -- 

.. দৌকান কর্মচারীদের মধ্যে বহু 
প্রগতিশীল মানুষ আছেন যারা এ 
জাতীয় কান্জকে নীতিগত ভাবে 


সমর্থন করেন ন!। কিন্তু সক্রিয় 


প্রতিবাদ করার সাহসও তাদের নেই |] 

আমরাই দ্বী ও জোড়ার্সাকো 
থানার প্রত্যক্ষ যোগসা্রসে এই সমস্ত 
সমাজবিরোধীরা। দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে 
ঘটি গ্রেড়ে বসে আছে”. ] 


সোজাকথায় 


হয় পৃষ্ঠার পর & 


সহযোগী ‘আগামী যুগ’-এর এতটা 
হসৌজন্য'বোঁধ না থাকলেও চলতো । 
তার! অনায়াসে ‘চাণক্যে'র .'জবাধী’ 
লেখাটি 'দর্পণে-ই ছাপাবার জন্তে 
পাঠাতে পারতেন । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
‘দর্পণ’ সম্পাদক লেখাটি ( গালাগালি- 
সহ) '‘দর্পণে’ প্রকাশ করতে দ্বিধা 
করতেন না। দর্পণে প্রকাশিত কোন 
খবর সম্পর্কে তাদের যুক্তিসঙ্গত আপত্তি 
থাকতে পারে, কিন্ত এর প্রতিকারের 
উপায় কি নিজ কাগজে থেউড় খিস্তি ? - 
কিংবা প্রতিবাদ করতে গিয়ে ধান 
ভানতে শিবের গীত গাওয়া ? সংগঠন 
সম্পর্কীয়" যূল বক্তব্য রাখতে গিয়ে সে 
একই নির্বাচনী লড়াইয়ের অতশত 
বীরত্বগাথ! কাহিনীর অবতারণ-করাটা 


"বিসদ্বশ হয়েছে। 


রুশ সামাজিক সামাজ্যবাদ, ইন্দিরা 
ফ্যাসিবাদ্ ও রুশী দালাদের বিরুদ্ধে 
কেউ ষ্দি প্রচার করেন, সক্রিয় থাকেন 


' ভালো কথ! কিন্ত এই প্রভাবে () 


দর্পণের জনৈক সাংবাদিকের মেরু 
লোপ পেয়ে গেল! তাঁজ্জব বর্ণন1। 
শ্রীচানক্যের আক্রমণের লক্ষ্য কোন্‌ ' 
লাংবাদিক তা জানি না, জানার - 
কৌতুহল রাখি না, কিন্তু ভার 
বিপুজায়তন ‘জবাব’টি আরে? প্রাসঙ্গিক 
হলেই লাংবাদিকোচিত হতে । 
সরতে “বামঙ্রণ্টের দালালী করে” 
দর্পণের “আখের গুছিয়ে নেওয়া, 
এবং পরিশেষে “রাকষকৃষ্ের দাড়িতে _ 
উকুন”, “মদের বোতল”, ইত্যাদি ন! 
গেঁজিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্যকে রাঁজ-_ 


. নৈতিক আদিকে ধরে রাখতে অরুচি 


কেন? নির্বাচন-ফিলিয়! রোগে শুধু 
মাত্র কাজে অরুচি হয় নখ, দৃষ্টি ভ্রম 
হয়ে থাকে, আশা করি শ্চাণক্যও 
সে কথা জানেন। 


ভ্রম সংশোধন 
দর্পণের ৮ই অক্টোবর সংখ্যার 
“জনৈক পরগাছার কাহিনী” শিরো- 
নামের সংবাদে মুকুল রায়চৌধুরীর গাড়ীর 
নগ্বর ভুল লেখা হয়েছে, এ নম্র 





. ভবলু বি এফ ৮৪০১। মুকুল গঙ্গার 


ধারে ঘে বাড়ি দখল করে আছেন তার এ 
ঠিকানা, ৪১ জয় মিত্র ঘাট লেন, 
কলকাতা-৫ । CL 


কলিকাতা-৬ থেকে মুন্নিত এবং হণ কাধালয্ন ৬১, যট লেন, কলিৰাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


চিনা বারুইগ্র নিয়ে বেনু 
তত কমিশন বসাতে গারে 





পঞ্চবিংশ বর্ষ £ ৩৯শ সংখ্যা । শুক্রবার ১২ই নভেম্বর ৮২ ॥ ৬* পয়সা 


মিগি এম (নতা কান্তি 
গাদুগীর সনে গাক্কাৎকার 


গত ২৯শে ,অকটোবর তিলজ্জলার 
ঘটনায় যাদবপুর পৌরসভার মনোনীত 
সন্ত এবং সি পি এম নেতা কাস্তি 
গাঁজুলীর ভূমিক! কি ছিল তা নিয়ে 
মানা মুনির নানা মৃত! তিলজলা 


থানার অন্তততম লাব-ইন্পেক্টার কিরুণ- ' 


চন্দ্র সেনগুপু যে প্রাথমিক এত্তেল! (এফ 
আই আর) করেছেন তাতে বল! 
হয়েছে ষে, কাস্তিবাবুর উপস্থিতির পরই 
তিলঙ্জলার মাঠপুকুরের চিপি বস্তির 
“উত্তেজিত বেআইনী সশঙ্প জনতা” 
যথেচ্ছ বোম ও গুলি ছুঁড়তে থাকে । 
পুলিশ বলেছে যে, তারা কান্তি 
গাহুলীকে গ্রেপ্তার করার অন্য খু'জছে, 
কিন্ত কাস্তিবাবু গা ঢাক! দিয়ে 
আছেন। এ বিষয়ে গত €ই নভেম্বর 
আলিমুদ্িন বাটে -সি পি আই (এম) 
ত্য দপ্তরে কাস্তি গাঞ্ছুলির এক একাস্ত 
সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় “টেলিগ্রাফ” 
পত্রিকার পক্ষ থেকে । 

প্রথমেই কাস্তিবাবু বলেছেন ফে, 
পুলিশ তাকে খুঁজছে এবং তিনি 
গ্রেপ্তার এড়িয়ে আছেন” এই মর্মে 
যে সব তথ্য বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়েছে তা বর্বৈব মিথ্যা । 

প্রশ্নঃ ঘটনায় দিন কেন আপনি 
টিপি বস্তিতে গিয়েছিলেন যধন এক লগ 
হিংসাশ্রঘ্ী জনতা পুলিশের কাছ থেকে 
নিহত বেচু মণ্ডলের মৃতদেহ:.ছিনিয়ে 
নেবার চেষ্টা করছিল? 

উত্তর: জনত! হিংসার আশ্রয় 
নিয়েছিল একথা ঠিক নয়। পুলিশকে 
লক্ষ্য করে একটি বোমাও কেউ ছোড়ে 
নি। ঘটনার দিন দুপুর তিনটে নাগাদ 


আমনি টেলিফোনে খবর পাই যে, 


পুলিশের গুলিতে এক ব্যক্তির নিহত 


হবার ঘটনাকে কেন্ত্র করে গণ্ডগোল 
হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি যাদবপুরের 
ডি এস পি (টাউন) সাহাবুদ্দিন 
সাহেবকে মাঠপুকুরে কি ঘটছে সে কথ! 
জানাই। তিনি আমাকে বলেন 
“আপনি ঘটনাস্থলে যান, আমিও 
আসছি ।” | 

প্রন 
হয়েছিল ? 

উত্তর ঃ মাঠপুকুরের দুরত্ব ১২ 
কিলোমিটার । আমার কাছে তাড়া- 
তাড়ি ঘটনাস্থলে ঘাবার মত কোন 
যানবাহন না থাকায় আমি যোধপুর 
পার্কের ইলেকট্রিশিয়ান শাস্তি দর্তকে 
অস্থরোধ জানাই আমাকে ঘটনাস্থলে 
পৌছে দেবার জন্ত। ইস্টার্ণ মেট্রো- 
পলিটান বাইপাশ দিয়ে টিপি বস্তির 
দিকে মটর সাইকেলে বাক নিচ্ছি 
তখনই আমি লক্ষ্য করি যে প্রায় 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


এরপর সঠিক কি 


সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দক্ষিণ ২৪ 
পরগণা জেলার তিলজল! এবং বাক্ই- 
পুর থানা এলাকার পুলিশ খুন এবং 
পুলিশের উপর আক্রমণের ঘটনা নিয়ে 
কেন্দ্রীয় হ্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিচার বিভাগীয় 
তদস্ত ঘোষণা করতে পারে বলে 


_ নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্তসুত্রে জানা গেছে। 


ত্বত্ত কমিশন আইন অনুসারে 


_ দেশের যে কোন প্রান্তে ঘটে বাখয়া 


কোন" গুরুত্বপূর্ণ. ঘটন! নিয়ে কেন্দ্র 
বিচার বিভাগীয় তদস্ত করলে আইন- 
গত কোন বাঁধা নেই। কেন্দ্রীয় 
আইন মন্ত্রক এই মর্মে হ্বরাইর মনকে 
অবহিত করার পরই এ বিষয়ে কেন্ত্রীর 
বরা মন্ক উঠে পড়ে লেগেছে। 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা 


দপ্তরের এস আই বি বিভাগ তিলজলার . 


ও সি খুন এবং বারুইপুর থানা 
এলাকায় পুলিশকে আক্রমণ করে 
রাইফেল রিভলবার ছিনতাই হওয়ার 


ঘটনাঘয়ের বিস্তৃত রিপোর্ট পাঠিয়েছে 


কেন্দ্রের কাছে। তিলজলার ঘটনায় 
যাকে দোষী বলে "সাব্যস্ত কর! উচিত 
সেই কান্তি গাঙ্গুলীকে মুখ্যমন্ত্রী 
শ্ীজ্যোতি বস্তু আড়াল করে পুলিশী 
তদন্তে প্রভাব খাটাচ্ছেন বলেও কেন্ত্রের 
কাছে এস আই বি রিপোর্ট পাঠিয়েছে । 
এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের বাংল! সংবাদ- 
পত্রসমূহে মুখ্যমন্ত্রী শুজ্যোতি বস্থর যে 
বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে ত! ভাষাস্তর 
করে কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছে 
কলকাভাস্ব পি আই বি দপ্তরের স্বরাষ্ট 
দপ্তরের ভারপ্রাণ্ড অফিসার । 

আইন শৃঙ্খল! ঘটিত ব্যাপারটি 
পুরোপুরি রাজ্যের এক্িয়ারে হলেও 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে কেন্গ “তঘস্ত 
কমিশন বসালে আইনগত কোন বাধা 
নেই বলে আটনি জেনারেল অভিমত 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় | 


তিলজলা-বারইগুৱের ঘটা] নিয়ে. 


কিছু ধান্ধাবাজ গুলিণ ঘফিগার 
জল ঘোলা করার চেষ্ট| কৰছেন 


তিলজল। থানার বড়বাবু গঙ্জাধর 
ভট্টাচার্যের মৃত্যুকে কেন্্র করে 
কয়েকজন ূরদ্ধর পুলিশ অফিসার 
বাজারী দৈনিক পত্তিফাগ্ুলির হাতে 
তামাক খেয়ে গেলেন। বেশ কয়েক 
দিন ধরে এর! আসল তথ্যকে গোপন 
রেখে গোটা ব্যাপারটা সি পি আই 
(এম) এর অন্তদ্বম্বের পরিণতি বলে 
প্রচার চালিয়ে গেলেন। যার ফলে 
চায়ের দোকান, ট্রাম ও বাসের 
“লবজান্তার)” এর সঙ্গে তাদের মন- 
গড়া তত্ব দিয়ে বিজ্ঞের হাসি 
হেসেছেন। 

কিন্ত সত্য গোপন থাকে না। 
গল্পের বেলুন চুপসে গেছে। 

বড়বাবুর দেহের ময়না তদস্তের 
রিপোর্টে পরিষ্কার জান] গেছে যে তিনি 
“থি, নট-থি ” বুলেটের গুলিতে নিহত 
হয়েছেন। রিভলবার, -পাইপগান 
অথবা ষ্রেনগান দিয়ে যে মারা হয় নি 
সেটাও পরিষ্কার । একমাত্র রাইফেলে 
& গুলি ব্যবহার কর! যায় । পুলিশের 
হাতে রাইফেল ছিল। সাধারণত 
পাইপগানে “খি -নট-খি? বুলেটের 
গুলি ব্যবহার করা যায় না। গঙ্গাধর- 
বাবুর দেহে ক্ষতের নমুনা দেখে 
নিঃসন্দেহে বলা চলে ষে রাইফেলের 
গুলিতেই এ ধরনের আঘাত হওয়। 
সম্ভব। 

দর্পণের কাছে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য 
সুত্ের সংবা আছে যে বিভিন্ন দৈনিক 
পত্রিকা অফিসের বাছ!" বাছা 
সাংবাদিকের মারফৎ মনগড়া তথ্য 
পরিবেশন করেছেন কয়েকজন 
দ্ামিত্বশীল পুলিশ অফিসার । রুটিন 
মাফিক সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে 
এসব অফিসাররা! সাধারণত 
রিপোর্টারর্দের কাছে মুখ খুলতে চান 


গাংঠনিক নিবচিন নিয়ে রাজা ই-বং বেহাল 


সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে রাজ্য 
কংগ্রেসে এখন বেহাল অবস্থা চলছে। 
রাজ্য কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনের 
ব্যাপারে প্রদেশ নেতার্ধের কথা কেউই 
মানছেন না। একটার /পর একট! 
সাকুলার ও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বিভিন্ন 


জেলা থেকে এখনও সদশ্ত হওয়ার 


তালিকা ও টাকা জমা পড়ে নি। 
প্রথমে ঠিক ছিল পাঁচই অক্টোবরের 
মধ্যে সদশ্ততৃক্তির কাজ শেষ করে 
অক্টোবরের মাঝামাঝি কাগজপত্র ও 
টাকা জম দিয়ে দিতে হবে। দিল্ভীর 
নির্দেশ পেকে প্রদেশ নেতার? জেলা 


সভাপতিদের তা জানিয়েও দেন । 
কিন্ত এ সময়ের মধ্যে ফর্ম জমা 
না পড়ায় প্রদেশ নেতৃত্ব দিল্লীর সঙ্গে 
কথা বলে সেই সময় আরও বাড়িয়ে 
দোসরা নভেম্বর পর্যন্ত টেনে নিয়ে" 
যান। কিন্তু নভেম্বরের মাঝামাঝি 
হতে চলল এখনও ছু'একটি জেল! 
ছাড়া বাকী জেলা থেকে কোন টাকা 
অথবা সদস্তভুক্তির তালিকা এখনও 
প্রদেশ দধরে জম! পড়েনি । 
. বাল্য কংগ্রেসের অনেক নেতাই. 


মনে করছেন যে, বর্তমান কমিটিকে. 


বজায় রেখে পশ্চিমবঙ্গে দলের সাংগঠ- 


নিক নির্বাচন কিছুতেই হতে পারে 
না। 

জান! গেছে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী 
বরকত গণি খান চৌধুরী নাকি প্রধান- 
মন্ত্রী তথা কংগ্রেস সভানেত্রী ইন্দিরা 
গান্ধীকে বলেছেন, এখন যার! প্রদেশ 
কংগ্রেস ও জেলা কংগ্রেসের নেত! 
তাঁর! অনেকেই ইন্দিরা! গান্ধীর দুর্দিনে 
ছিলেন ন। তাই এদের হাতে সদ 
করার ভার থাকলে অনেক ছুর্দিনের 
কর্মীই সন্ত হতে পারবেন না। 

এই সমস্ত সমাধান করতে প্রণব- 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


না। “ওপরওয়ালার হকুম মেই” 
বলে এড়িয়ে যান । এদের এই ধরনের 
আচরণ আকস্মিক নয়। এর' পেছনে 
একটা পরিকল্পনা! যে কাজ করছে তা 
অন্গমান করা সহজ । অবসরপ্রাপ্ত 
কয়েকজন পুরনো! ধান্দাবাজ আসরে 
নেষেছেন। 

রারুইপুরের ঘটনাতে পুলিশের 
একাংশের সঙ্গে চোলাই কারবারীদের 
যোগনাজসের তথ্যকে গোপন রেখে 
একট! ' “রাজনৈতিক” রূপ দেওয়ার 
অপচেষ্টা চলছে গ্রচ্ছন্নভাবে। এ 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


বাজীবকে দখল 
কৰা! গিয়ে 
রাজা ই-কংদের 
মধ্যে গড়াই 


রাজীব গান্ধীকে দখল করা নিয়ে 
রাজ্য কংগ্রেসের ছই গোঠী সোমেন- 
সুত্রতর জোর লড়াই হয়ে গেল কিছু- 
দিন আগে দমদম বিমান বন্দরে । ll 

গত সপ্তাছে রাজীব গান্ধী ডুমাপুর 
যাবার পথে মধ্যরাত্রে যাত্রাবিরতি 
করেন দমদম বিমান বন্দরে । খবর . 
পেয়ে রাঙ্ছোর ছুই যুব নেতা সোমেন ও 
সুব্রত বিমান বন্দরে হাজির হন সদঙ্গ- 
বলে। 

শুরু হয় জোর লড়াই কে আগে 
রাজীবকে অভ্যর্থনা জানাবে । ছু- 
পক্ষই বিমান পৌছনোর আগে এ 
ব্যাপারে ভোড়াজোড় শুরু করে দেয়। 
রাজীব বিমান বন্দরে লামার সঙ্গে সঙ্গে 
শুরু হয়ে যায় উভয় গোঠীর মধ্যে 
ধস্তাধস্তি। | 

সংখ্যায় সোমেন গোষ্ঠীর লোকজন 
বেশী থাকায় জুত্রভ গোষ্ঠী পিছু হটে 
যায়। সোমেন খিত্রর সমর্থকর' 
ব্যারিকেড করে রাজীবকে এয়ারপোর্ট . 
হোটেলে নিয়ে আসে। এয়ারপোর্ট 
হোটেলে নাকি স্থরত মুখার্জ ছাড়া 
তাঁর কোন সঙ্গীকেই ঢুকতে দেওয়া 
হয় না। 


- সুব্রত কিছুক্ষণ রাজীবের সঙ্গে কথা 


বলে চলে যান। এরপর সোমেন মিত্র 
ভার অনুগামীদের নিয়ে রাজীবের সঙ্গে 
হোটেলে রাত কাটান রাজীব বিষান 
বন্দর ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত । 


দর্পণ || শুক্রবার ১২ই নভেম্বর, ১৯৮২ 





হ-কং গণ্ডগোল পাকাচ্ছে টি বেদের গেকুনা বিজ 


ত্রিপুরায় আগন্প নির্বাচনে ই-কংগ্রেস 
" উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে আঁতাত 
করে আর একবার প্রমীণ করল ঘে 
ভ্ীতী ইন্দিরা গান্ধী মূখে যা বলেন, 
কাজে ঠিক তার বিপরীত করেন। 
সংকীৰ্ণ দলীয় স্বার্থ তার কাছে প্রধান । 
আজ আসামে পাঞ্জাবে যে ঘটন] ঘটছে 
তার পরিণতি কি ভাবতে ভয় লাগে। 
যে অশুভ শক্তি কিচ্ছিম্নতার পথে 
চলেছে তাদের এক অংশকে শ্রীমতী 
গান্ধী প্রশ্রয় দিয়েছেন কোন না কোন 
সময় নেহাৎ দলীয় স্বার্থে । 

আজকে ড্রিপুরায় বিভেঘকামী 
শক্তি আবার নতুন করে মাথাচাড়া 
দিতে চাইছে । এই শক্তি বেশ কিছু 
দিন জনগণের আস্থা হারিয়েছিল 
নিজেদের অসামাজিক কার্যকলাপের 
ফলে। ই-কংগ্রেসের সহমোগিতায় 
আবার তারা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে 
অবতীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করছে। শাস্ত 
জিপুরা আবার অশাত্ত হওয়ার আশঙ্কা' 


পুলিশ অফিসার 
১ম পৃষ্ঠার পর 
ঘটনাতেই আসল রহস্ত প্রকাশিত 
হবে। নিজের এলাকা ছেড়ে সাত- 
?. সকালে টাদা আদাক্সকারীদের 
শায়েম্তা করার জন্ত পুলিশ অফিসার- 
"দের অতি উৎসাহের কাহিনী কোন 
বুদ্ধিমান পাঠক মেনে নিতে পারছেনা । 
চোলাইকারবারীদের সঙ্গে পুলিশের 
" যোগাযোগ নতুন নয়। পুলিশের প্রশ্রয় 
না পেলে কোন অপরাধই দ্বীর্ঘদিন এক 
এলাকায় কর সম্ভব নয় । ৃ 
তবে নানাভাবে জল ঘোলা করার 
চেষ্টা হলেও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভিরেক্টুর 
জেনারেল অব পুলিশ শ্রীগোলক 
মজুমদারের ঘোষণা দলমত নিবিশেষে 
অপরাধীকে খুঞ্জে বের করতেই হবে 
এবং অনুসন্ধানের প্রয়োজনে যে কোন 
'লোককেই গ্রেপ্ার করা চলবে 
একথা পুলিশ প্রশাসনের 
- কাছে একটা বড় রকমের 
চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে গেছে । প্রীক্যোতি 
বস্তু সাংবাদিকদের বলেছেন ঘে যাদের 
নাম এফ-আই-আরে আছে তাদের 
যেমন করেই হোক যেন গ্রেগার কর! 
হয়। মুখ্যনচিব শীএস ভি কষ্কানও 
সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন থে 
(তিলজলা ও বারুইপুরে ঘটনার তদ্বস্ত- 
কারী অফিসারদের পুরোপুরি ক্ষমতা 
দেওয়া হয়েছে যাকে প্রয়োজন হবে 
পুলিশ গ্রেপ্তার অথবা জিজ্ঞাসাবাদ 


রে 


দেখা দিয়েছে । 
এই রাজ্যের ঘটনার সঙ্গে পরিচিত 
ঘে কোন সৎ ও বিচক্ষণ লোক আকে 


-ই-কংগ্রেসের বিচিত্র আচরণে বিস্ময় 


প্রকাশ করছেন। কারণ ই-কংগ্রেসী- 
দের এক অংশ নিজের! বিভিন্ন অঞ্চলে 
খুন খারাপি চালিয়ে রাজ্যের আইন 
শৃঙ্খলার সমন্তা সৃষ্টি করছে, আবার 
অপর অংশ দ্বাবী করছে রাষ্ট্রপতি 
শাসন এই বলে ষে, এখানে অবাধ 
নির্বাচন সম্ভব নয়। অথচ তারাই 
নির্বাচনের প্রস্ততি ও প্রচার কিন্তু 
সমানে চালিয়ে যাচ্ছে৷ 

অল্প কিছুদিন হল ত্রিপুর] যুব- 
সমিতি উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক 
ক্ষুলগুলির উপর আক্রমণ চালিয়ে 
আসছে । গত ছুই সপ্তাহে প্রায় ২০টি 
স্কুল এর! একেবারে আগুন লাগিয়ে 
পুড়িয়ে দিয়েছে । যথারীতি আর এক 
বিচ্ছিন্টতাকামী শক্ষি “আমরা বাঙ্গালী” 
এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে । 


করতে পারবে। 

এর পরেও যি তদন্তকারী পুলিশ 
অফিসার সত্যকে গোপন করার চেষ্টা 
করেন তাহলে তার সততার উপর 
ভরলা রাখা যার না। তাহলে অনুমান 
করতে হবে তিনি এমন একটি চক্রান্তের 
সঙ্গে জড়িত যার অন্ততম উদ্দেশ্ত হল 
বামফ্রন্ট সরকারকে বিব্রত কর]। 
রাইটার্স বিস্ডিংএর করিভরে কিছু ওপর 
তলার আই-এ-এস এবং আই-পি-এস 
অফিসার এই ধরণের মনোভাব পোষণ 
করেন না শুধু, সুযোগের অপেক্ষায় 
থাকেন কোন দুর্বলতার সন্ধান পেলে 
তাকে কাছে লাগানো! সত্য মিথ্যা 
ঘটনার নামে । এদের মধ্যে কেউ 
কেউ নিয়মিতভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিশেষ 
করে প্রণব মুখার্জী ও বরকত গণি খান 
চৌধুরী কয়েক ঘণ্টার অন্ত কলকাতা 
এলেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখেন। প্রধান উদ্দেশ্য নিজেদের 
আনুগত্য প্রমাণ কর।। 

নেহা নানান রাদ্নৈতিক কারণে 
শ্রীমতী গান্ধী আজ বিব্রত। নিজের 
ঘর সামলাতেই সদা ব্যস্ত । বামফ্রন্ট 
সরকারকে আগেকার কায়দ্বায় ফেলে 
দেওয়ার নীতি আপাতত স্থগিত 
রাখতে ওকে বাধ্য করেছে। কিন্ত 


আমলার পুরোনে অভ্যাস ছাড়তে 


পারছেন না । এদের মদত দিচ্ছেন 


কুখ্যাত রঞ্জিত গুপ্ত, যিনি অনেক 
কুকীন্তির সঙ্গে জড়িত। 





শ্রীপতি নন্দী - 


ধর্মের দেশ ভারতবর্ষে দেবদেবী-. 


গণও গ্যাস খান, ক্যাশ গ্রহণ করে 
প্রীত হন-কদ্্রাক্ষমাসিলী ব্রাহ্মণ 
কন্তা শ্রীমতী গান্ধী এ সারসত্যটি 
স্য্যকরূপে জানেন। অন্ধ প্রদেশে 
হ্বীয় দলের নির্বাচনী প্রচার অভিযান 
চালাতে এসে ধর্মপ্রাণা ইন্দিরাজী 
ভিরুপতির শ্রীপ্রীভেক্কটেশ্বরজীর মন্দিরে 
গিয়ে ধর্ণা দেন ঝাড়া একদ্ণ্টা 
পুজার্না মহ একতাড়া কড়কড়ে 
নোটের বাণ্ডিলে অঞ্জলি নিবেদন করে 
প্রীমতী বর প্রার্থনা করেন। 
শ্রীতীভেক্কটেশ্বরজী ভক্তের ভগবান 
একথা! প্রমাণের অপেক্ষা রাখে নী। 
ইতিপূর্বে মেক কেন্দ্রে নির্বাচনের 
সময়ে অনুরূপ ভেঙ্কট পুজোয় কিরূপ 
স্থফল ফলেছিলে! সে খবর শুধু শ্রীমতী 
গান্ধী কেন, পৃথিবীশুদ্ধ, লোকে জানে 
- একমাত্র শ্ীমতী গাদ্ধীই নহেন, তার 
নামাঙ্কিত গোটা ইংকং বাহিনীটা-ই 
হৃতরাজ্য ফিরে পেয়ে গেল । 

খবরে আরে! প্রকাশ, হায়দরাবাদে 
ভীমতীর পদাপণমাত্র হায়ঘরাবাদী 
মহিলা (ইং )-গণ “আম্মা ইন্দিরান্মা, 
এম! ভোটু নিকেনান্ম!” (“মা গে! মা 
ইন্দিরা মা, আমাদের ভোটগুলি 
তোমারই মা, শুধু তোমারই" ) ধ্বনি 
তুলে তাকে অত্যর্থনা জানায়। এতো- 
দেশ্টে প্রধানমন্ত্রী জনসমাবেশও ডেকে- 
ছিলেন গণ্ড! দুয়েক, তবে কলের গান 
সেই একই--জনতা৷ সরকারের সর্বনাশ! 
অর্থনীতি, ইন্দিরা-পরিবারের হয়রানি, 
বিরোধীদের ভুফর্ম, বিগত দু-তিন বছরে 
দেশে উন্গতির প্লাবন ইত্যাদি, নতুন 
সংযোজন বলতে চিত্রতারকা রাম। 
রাও-এর তেলেগু দেশম্“এর বাপাস্ত। 

খরায় ঠ! ঠা অস্ত্র রাজ্যে তিনি 
এতাধিক কিছু দিয়ে যান নি; তবে 
বৃষ্টির দেবতার প্রীত্যর্থে শাসকদলের 
নেতৃত্বে সরকারী পরসায় যাগহজ্ঞ ও 
গণপ্রার্থনা”র সমারোহ দেখে প্রধান- 
মন্ত্রী সন্ত হয়ে গেছেন। এতে কোন 
কিছু বৃষ্টিপাত হবে'.কি না সে অন্ত 
কথা, তবে নগদ পেমেপ্ট+এর 
কপালট। এ যাত্রা একমাত্র ভেঙ্কটেশ্বর- 
জীর হলেও আশা আছে, আগামীতে 
নির্বাচনের পূর্বাহ্থে অন্ধ রাঝ্যে সরকারী 
অর্থবৃষ্টি হবে। 

খবরে আরে প্রকাশ, কাজের 
কাজ মেরে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে 
শ্রীমতী বলেন, তার অন্ধ সফরের এক- 
মাত্র উদ্দেশ্তটি হলো, “খরা-পীড়িত 


মানুষের ছুঃখভোগের ভাগী হওয়া” ! 

টন 

বাবুবিপ্রবীদের সেকুলারিজম্‌ 
শ্রমিক শ্রেণীর জন্তে বিশ্বকর্ম! 


পুজো, বাবু-শ্রেণীর জন্তে ছুর্গোপুজো. 


কালীপুজে। সরম্বতী-তারকেশখর পুজো 
ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধিগুলোকে বুকে 
ধরে ভারতীয় তথ! পশ্চিমবঙ্গীয় ‘বাম- 
মাগিতা” এতকাল বেশ চলছিলো, 
হয়তে1 আরো কিছুটা কাল চলতে! 


'জাতধন্মোও বাঁচতো, লোকে “বিপ্লবী’- 


ও বলতো] । কিন্ত গড্ডায়মান শোধন- 
বাদ থমকে থাকবে কেন। বাবু 
জাতীয় মহাত্মাগণ ভোগবাদী ধান্দা- 
বাদী ন! হয়ে যাবে কোথায়? আর 
বুকে রাজ-তক্মা লাগলে তো আর 
কথাই নেই--হোক না সে আধা 
সামস্তবাদী হাফ্‌-নবাবীঁ_অমুকুল 
পরিস্থিতিতে ‘লুটে পুটে খাও | পাচ 
বছরের রাজসিক আমেজ, অতঃপর 
আরে! পাচ বছরের আশ্বাস, অতএব 
ব্যাপারটা বিপজ্জনক মোড় নিচ্ছে” 
বারুইপুর়ের সাম্প্রতিক . ঘটনাটির 
পেছনেও একটি বিপজ্জনক সামাজিক 
রাজনৈতিক শ্বীরুত্তির সন্ধান মিলবে। 
রাজকার্ষে নেতৃত্বে বদলের পর ধর্মকর্মের 
নেতৃত্বে হাতবদ্ল চলছে--সংসদীয় 
বামপন্থী রাজ্য শাসনের বিষময় ফল 
ফলছে। 

ধর্ম-কাল চারের দেশ বঙ্গভৃমের 
জনপ্রিয় সরকারের ‘মাস্‌ লাইন,-টিও এ 
সমন্ক ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহোদ্দীপক । 
গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছুক কিংবা না পৌছুক, 
শহরে শহরে আলোর রোশনাই চালু 
থাকবে; আলোর ভেলকী দেখতে ' ও 
দেখাতে অভ্যস্থ শহরবাসীদের গ্রীত্যর্থে 
একমাসে দহঅ্র.কোটি মুদ্রা উবে ' যায় 


যাক, তবু খরার বছরে আকালকে 


আমন্ত্রণ জানাতে লক্ষ মেগাওয়াট 
জলবে, গ্রাম-বাংলার পেটের জালাকে 
উপহাস করে শহর-বাংলায় লক্ষ-কোটি 
কাচক আর হাহ চি ফুটবে, 
পুড়বে।. 

কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, মধ্যশ্েণীর দীমা- 
হীন বেলেন্তাপণার এ নির্মম 
দৌরাত্ম্যকে যারা আস্ধার। দেয়, 
সহায়তা দেয় তার! কি গণ-নির্ভর ? 
হ্যাপী বার্থ ডে..--.:- 

দেখে শুনে মনে হয়, নবম এশিয়াডে 
ভারতীয় পক্ষে প্রধান আকর্ষণীয় বস্ত 
হবে প্রায় তিন ভজন সজ্জিত হাতী 
ও প্রধানমন্ত্রী শ্রমতী গান্ধী । ভারতে 


৫ 


খেলাধূলার গুণমান ' কোন পর্ধাঞ্জে 
পৌছেছে তা কারো! অন্জানা নয়? 
খান্ত নেই, স্বাস্থ্য নেই, আনন্দ নেই, 
আদর্শ নেই, অতএব খেলাধূলা ও ক্রমশ: 
নিমজ্ছমান-_আত্তর্জাতিক কৃতি 


" তালিকায় নীচের দিক থেকে দেখলে 


প্রায় প্রথম পজিশন আর কি! 
বছর কয়েক আগে একদা নিজের 
মনের খেদ মেটাতে ঞ্রযতী গান্ধী 
বলেই ফেলেছিলেন, বিদ্বেশীর। এদেশে 
আসে তিনটি বস্তু দেখতে--তাঞ্চমহঙ্গ, 
কুতবমিনার এবং বলা বাহুল্য ইন্দিরা 
গান্ধীকে । বোধহয় এটাকেই হাতে- 
নাতে প্রমাণ করতে এ হাজার কোটি 
টাকার এশিয়াভী মহোচ্ছব। , এতেও 
হয়তো! কুলোবে না তবু বিশ্ববাসীকে, 
কৌোচার পত্তন দেখাতে দেশবাসী 
কাছাছাড়া হবে, কেনন! প্রধানমন্ত্রী 
জন্মদিনের সাধ-আহ্লাদটা তো আর 
সহশ্রকোটি মুদ্রার মত তুচ্ছ ব্যাপার 
নয়। দেশে স্বাস্থ্য খেলাধূল! চুলোয় 
যাক, সার্থক হোক ভারতীয় ‘ক্রীড়া- 
মোদী”-গণের . অর্থকরী বুদ্ধি স্বনামে 
বেনামৈ সহস্র কোটি টাকার আহরণ- 
বিতরণ, অপিচ সপরিবারে এবিয়াড- 
নথ! « 
তাহলে, এ বিলিয়ন" ডঙ্গারী 
এশিয়াডী জন্মদ্বিবস নু্িত হচ্ছে, হবে 
-তিনভঙ্গন হৃত্তীশুণ্ডের অভিবাদন 
নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী তার ৬৮ তম যাত্রা 
শুরু করবেন। ন্যাকামির বেহদ্ষ 
দেখাতে বিশ্বশাস্তির প্রতীক পাররাও 
উড়বে--একটি নয়, ছুটি নয়, -লাধ 
টাকার হয়তো লাখখানেক পায়রা 
কথা হয়েছিলো, প্রথম এশিয়াডের 
অন্ততম উদ্চোক্তা প্রয়াত নেহরু জনম- 
দ্বিবষে এর উদ্বোধন হবে। কিন্ত হায় !- 
হলোই বা পিতৃ-পরিচয়ে কন্ার 
কপালে প্রধানম্ত্রিত্বরে তখৎ্-লাঁভ, 
কিন্ত পুত্রসম এ কন্তার হাতে মর! 
বাপেরও নিস্তার নেই। অতএব, 


১৪ই নয়, ১৯শে নভেম্বরের মহা পুপ্য 


তিথিতে বিলিয়ন-ভলারী বার্থডে 
মহোত্পব শুরু হবে। বৈদেশিক খণের 
দায়ে যাদের সব কিছু গচ্চা গেছে, 
তাদের আর কিছু অবশিষ্ট ন! থাকলেও, 
একটি মহা মৃল্যবতী প্রধানমন্ত্রী তো, 
আছে] এটাই মোটা লাভ | 


. ছপণ্‌ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
৬ 


৬ 


বাৰিক ৩* টাকা 
যাশ্াযিক ১৫ টাকা 
মাসিক ৭৫, 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, দর্পন 
৬১মং হট লেন, কলিকাতা-১৬ 





} 
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অর্থ নৈতিক পর্যবেক্ষক 


ভারতে পঞ্চবাধিক অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য ও মূল্যাঃন 
সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভারতের 
বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্পকিত গবেষণার 
ভারপ্রাপ্ত প্রাক্তন ডিয়েক্টর জেনারেল 
ডঃ নাষুদরাম্মা বলেন... “যদি আমরা 
পরিকল্পিত পরিবৃদ্ধির হার সংক্রান্ত 
ঘোষিত লক্ষ্যগুলির সম্ভাব্য রেখাচিত্র 
অঙ্কন করি ( Linegr Projections ) 
ভাহলে দেখা যায় যে কোন কোন 
শিল্পোরত দেশের বর্তমান গড় আয়ের 
কাছাকাছি অনুপাত অর্জন করতে 
ভারতের মোট ৩৫৭ বছর লাগবে 
(ষ্টেটসম্যান ২৬৯৮২) | স্থতরাং 
দরিদ্র ও দারিদ্র্য রেখার নীচে অবস্থিত 
ভারতীয়দের আশা ও সাস্বনার কথা 
. ষে মা ৩৫৭ বছর বাদে তার! ১৯৮২ 
সালে কোন কোন দেশে যে উন্নতি 
ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে সেই লক্ষ্য 
অর্থন করতে পারবেন । 
_ অবনত ততদিন তারাও থাকবেন 
১ না, আর এই করুণ পরিস্থিতি স্থির 
জন্তে যারা দায়ী 'সেই ইন্দিরা 
ক্ংগ্রেসীদেরও অস্তিত্ব থাকবে না। 

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কাল 
প্রায় ১৯০ বছর । ১৭৫৭ সালের 
পলাশীর যুদ্ধ থেকে ১৯৪৭ সালে 
খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভের কাল পর্যায়। 
.. ১৮৫৭ সালে প্রথম ভারতীয় 
স্বাধীনতার যুদ্ধ। তারপর বারে বারে 
ভারতীয় জাতি. আপন ভাগ্য জয় 
করার সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছে। 
পরাধীনতার এই ১৯* বছর অসংখ্য 
শহীদ স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগে 
সমুজ্জল | | 

এই আত্মত্যাগের উদ্দেশ্য কোন 
আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক ধ্যান- 
ধারণা সমাচ্ছন্ন ছিল না। ভারতের 
" সৃম্পদ্ধ শোযণ করে ভারতীয়দের নিঃস্ব, 
দরিদ্র ও রক্তহীন করে তোলার ষে 


শোষণ জাল ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবা. তৈরী 


করেছিল, ভারতীয় জনগণ বারে বারে 
সেই শোষণ জাল ছিয় করে নিজেদের 
অর্থনৈতিক মুক্তি ও শ্বাধীনত] অর্জনের 
চেষ্টা করেছেন। 

১১৪৭ সালের তথাকথিত 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার 
পর আজ প্রায় ৩৫ বছর কেটে গেছে। 
প্রথম প্রথম নেহরু, প্যাটেল, রাজেজ- 
প্রসাদ প্রমূখ কংগ্রেণী নেতার! ‘শিশু 
পাসের দোহাই দিতেন। বলতেন, 
দেশবাসীকে এই শিশু রাষ্ট্রের মুখ চেয়ে 
আরে! কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। 


আর মাত্র ৩৫৭ বছর! 


শ্বনির্ভরত] অর্জন করতে পারে। 






সেই কিছুদিন, আর কতদিন? এবার 
জানা গেল এবং তা বৈজ্ঞানিক ও 
শিল্প সম্পৰ্কিত গবেষণার ভারপ্রাগ্চ 
দায়িত্বশীল পদাধিকারী ভিরেকর 
জেনারেলের বাচনিক-_-ভারতবাঁপীকে 
মোটামুটি বেঁচে থাকার মত অবস্থায় 
পৌছাতে আরো ৩৫৭ বছর বা ব্রিটিশ 
পরাধীনতার দ্বিগুন সময় ধরে অপেক্ষা 
করতে হবে। শিশুরাষ্র সাবালক 
হবার পরে আরো সাড়ে তিনশো 
বন্ধুর ! 

কংগ্রেধী শাসনে পরিকল্পনার ক্রারট 
সম্পর্কে অনেক লেখালেখির প্রয়োজন 
নেই। ডঃ নাধুদাম্মার বৈজ্ঞানিক 
বাস্তববুদ্ধি এর সংক্ষিপ্ত বর্ণন৷ উপস্থাপন 
করেছে । আমর! সবাই দৈনন্দিন 
অভিজ্ঞতা ও জীবনযন্ত্রণার দহনে এই 
অসার পরিকল্পনার ফলাফল প্রতিদিন 
উপলব্ধি করেছি। এই পরিকল্পনার 
মূল্য আমরা জানি ও বুঝি। এও 
জানি যে অর্থনৈতিক পরিকক্গনার 
মাধ্যমেই ভারতের মত একটা দরিদ্র 
দেশ দ্রুতবেগে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও 
এর 
দৃষ্টান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মহাচীন। 
মহান অকটোবর বিপ্লবের মাত্র ষাট 
বছরের মধ্যে একদা অনগ্রসর, কৃষি- 
নির্ভর আধাসামস্ততানত্রিক রাশিয়া 
বিশ্বের অন্যতম প্রবীণ শক্তি. হয়ে 
উঠেছে। আধা-উপনিবেশিক আধা- 
সামস্তভান্ত্রিক বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ 
মহাচীন মাত্র ৩ বছরে বিশ্বের 
দরবারে অগ্রগণ্য স্থান অধিকার 
করেছে। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির 
ঘবাদশ কংগ্রেসে পার্টির মহাসচিব হু 
ইয়াংরাও বলেছেন আগামী কুড়ি 
বছরে মহাচীন তার মোট জাতীয় আয় 
১৯৮০ সালের চাইতে চারগুণ বৃদ্ধি 
করে ছুক্ষ আশি হাজার কোটি যুয়ান 


(অৰ্থাৎ পনেরো লক্ষ কোটি টাক1) 
করতে সক্ষম হবে। 


তুলনায় দেখা যায় ভারতের 
কংগ্রেদী বুর্জোয়া! জমিদার শাসকেরা 
গত ছয়টি পরিকল্পনায় আড়াই লক্ষ 
কোটি টাকা খরচ করেছে । এর মধ্যে 
বৈদেশিক সাহায্যের অংশ শতকরা ৯২ 
ভাগ 'বা মোট ভ্রিশ হাজার কোটি 
টাকা । ফলাফল হিলেবে ভারতে 


দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থিত লোকের ' 


সংখ্যা ত্রিশ কোটি সাড়ে চার লক্ষ। 


' বিশ্বব্যাঙ্কের ৮২ সালের প্রতিবেদনে 


বলা হয়েছে সারা বিশ্বে বুুক্ষু উপবাঁসী 


মানুষের সংখ্য! ৯৯৭১ সালে যেখানে 





ছব্রিশ কোটি, সেখানে ১৯৮১ সালে 
তা বেড়ে দাড়িয়েছে সাড়ে তেতাল্লিশ 


ভ্রিখকোটি সাড়ে চার লাখ !! বিশ্বের, 
৩৯টি দরিদ্রতম দেশের তালিকাতেও 
ভারতের স্থান ৩৬তম । পাকিস্তানেরও 


শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকবে তাদের সকলে 
মিলেও দেশের একবছরে 
মানুষের সংখ্যাকে কাজ; দিতেওপারবে 
না”? 

ইন্দিরা মস্তিসভার পরিকল্পনামন্ত্রী 


এস, আর, চ্যবন লোকসভায় গত রা | 
নভেম্বর ১৮২ তারিখে ষষ্ঠ পরিকল্পনা | 
সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করে বলেছেন: 


যে পরিকল্পনা অতীব তীব্র সংকটের 
সম্মুধীন হয়েছে। তিনি বলেছেন 
মূল্যবৃদ্ধির দরুণ পরিকল্পনা ছাটাই 


করতে হতে পারে কারণ কেন্দ্র ও রাজ্য | সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 


সরকারগুলি অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ | 


করতে সক্ষম হলেও ৬৯৭১-৮০ সালের 


'ব্যয় সংকুলান করা যাবে না। 


এদিকে ভারতীয় . শিল্প ও বণিক (| সাহায্যে সংবিধান সংশোধনের ছুই 


| তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া 
একটি সমীক্ষায় বল? হয়েছে পর পর | গেলেও, রাজ্যসভায় বর্তমান শাসক 
| দলের এ রকম সংখ্যাগণ্ঠিতা নেই। 
| সুতরাং বিরোধী পক্ষের সহায়তা, ছাড়া 
আধিক মূল্য একজক্ষ কুড়ি হাজার | 


কোটি টাকা। এর মধ্যে | থেকে তিনবছর বাড়ানো সম্ভব নয়। 


রপ্তানী অপূর্ণ রয়েছে ৯৬:* কোটি | 
টাকা, খান্ভশস্তের উৎপাদন কম হয়েছে | গুলির 
পাচ কোটি চল্লিশ লক্ষ টন, সিমেন্ট | 
এককোটি ত্রিশ লক্ষ টন কম হয়েছে | 


এবং পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে কাজ | বি,জে, পি, লোকদল, কংগ্রেস (স) 


| ইত্যাদি ইন্দিরা কংগ্রেসের সমগোত্রীয় 
এমন বেকারের সংখ্যা থেকে যায় এক | 


কোটি চুয়ালিশ লক্ষ । যষ্ঠ পরিকল্পনার | এইভাবে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে 


| ইন্দিরা সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে 
| কিন্ত বামপন্থী মলগুলি এর বিরোধিত! 


৬১৮৬ সাল থেকে ॥ করেছে।' 


সভাগুলির. ফেডারেশনের পক্ষ থেকে 


গত ছয়টি পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ 
করা সম্ভব হয় নি। অপূর্ণ লক্ষ্যের 


একাশি 


দেওয়ার কথা কিন্ত দেওয়া যায় নি 


দ্বিতীয় বছর শেষে এর সংখ্যা 
আহন্থমানিক সওয়া ছু'কোটি। আনু- 
মানিক কারণ বে 
সরকারী সুত্রে বেকারের সংখ্য! 
জানানোর কাজ বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে যেন বেকারের সংখ্যা গোপন 
করলেই বেকারী থাকবে না। 


আমর! যনে করি না, ভারতের 
জনগণ এই ভাবে অসহনীয় জীবন- 
ষন্্রণায় দিন কাটাতে চাইবেন। 
তিনশো সাতান্ন বছর পর্যন্ত তারা 
অপেক্ষা করবেন না। সোভিয়েত 


ইউনিয়ন ও চীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ, 
করে তারা আগামী কয়েক বছরের | 


মধ্যেই বর্তমান বুর্জোয়া জমিদার 
শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির রাজপথে পা! 
বাড়াবেন, তার লক্ষণ আজ হম্প্ট। 


i 





বর্ধিত | 


| হেথা যায়। 
| সরকারী ও বিরোধী দলগুলি এক্যবদ্ধ 


(বিচ্ছিমভাবাদ এবং 


কোটি । এর মধ্যে ভারতের সংখ্যাই | 


স্বৈরতন্ত্রের শরিকান৷ 


॥ রাজ র্যবে 
নীচে। এই ভো। কংগ্রেসী শাসন ও | ডি 


পরিচালনায় উন্নতির বহর? কোন | 
কোন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ বলেছেন, | 
“আগামী ৫০. বছরে এদেশে যত | 


সংসদের অধিবেশন মুলতুবী 
হয়েছে! হবার আগে একটা ধারণ? 
সৃষ্টি কর] হয়েছিল যে আসামে নির্বা- 
চন অনুষ্ঠান সম্ভব ন! হলে বেন্দীয় 
সরকার সংবিধান সংশোধন করে ৩৫৬ 
ধার]! অনুযায়ী বর্তমান এক বছরের 
পরিবর্তে তিনবছর পর্যস্ত যে কোন 
রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করার 
ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। বামপন্থীরা 
সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে তীব্র 
বিরোধিতা করেছেন। যদিও অ-বাম 
বিরোধী দলগুলি সরকারকে সংবিধান 


| সংশোধনের ব্যাপারে সমর্থন করার 


অঙ্গীকার করেছিলেন । কেন্দ্রীয় সরকার 


| আপাততঃ আলোচন! চালিয়ে যাবার 
তাই 


সংসদের অধিবেশন মুলতুবি রাখা 


| হয়েছে, সমাপ্তি ঘোষণা কর] হয় নি। 
নিরিখে ধার্য যুল্ামানে পরিকল্পনার 


লোকসভায় ভি এম কে ও ছোট 
খাটো কয়েকটি দল ও নির্দল সদস্তের 


রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ একবছর 
তাই ইন্দিরা কংগ্রেস বিরোধী দল- 
সঙ্গে আলোচন! করতে 


চেয়েছেন । 
লক্ষ্য করার মত ঘটন। যে জনতা 


হওয়া সত্বেও বিরোধী অ-বাম দূলগুলি 


এ তথাকথিত বিরোধী 
দলগুলি কার্ধতঃ ইন্দিরা কংগ্রেসের 


শ্রেণী স্বার্থে তাঁদের বিরোধিত1 উবে 


| যায় এবং তাঁরা একই শাসক শ্রেণীর 
| দল হিসাবে এক্যমতে উপনীত হয়। 
| বিলাতে বা আমেরিকাতেও এমন 


লোক দেখানো! সংসদীয় বিরোধিতা 
কিন্ত প্রয়োজন হলে 


হয়েই সাধারণ নাগরিকদের অধিকার 
ও স্বার্থ খর্ব করতে দ্বিধা করে না। 
আদামে নির্বাচন স্থগিত রাখা 
হয়েছে । ১৯৮০ সালে এ রাজ্যে 
সংসদ নির্বাচন হতে পারে নি। 
আসামের নির্দিষ্ট বারোজন লোকসভা! 


| স্ছন্ত ছাড়াই ভারতের লোকসভা 
| গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে সংবিধানের 


শ্রেণী নীতির বিরোধী তো নয়ই বরং 


॥ তিন 


আমুষ্ঠানিক পদ্ধতিটুকু বজায় রেখে 


[দুইবার ইন্দিরা! খংগ্রেসী সংখ্যালঘু 


মন্ত্রিভা গঠন কর] হয়েছে এবং ওই 
হাস্যকর পুতুল মঙ্ত্িসতাগুলি অনাস্থা! 
প্রস্তাবের সামনে দাড়াতে ভয় পেয়ে 
পদত্যাগ করেছে, আবার রাষ্ট্রপতির 
শাসন জারি করা হয়েছে। কিন্ত 
বিরোধী দলগুনি সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
প্রমাণ করা সত্বেও তাদের নেতা। 
শরৎচজ্্র সিংহকে মগ্্রিসভা গঠনের 
সংবিধান নির্দিষ্ট রীতি লঙ্ঘন কর! 
হয়েছে । এই কাজটি করার জন্ম 
ইন্দির। কংগ্রেসের সংসদীয় দলের 
সচিব প্রকাশ মালহোত্রাকে আসামের 
রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়েছে । তিনি 
প্রায় দলীয় ব্যক্তির মত আচরণ কর- 
ছেম বলে কংগ্রেস (ই) বিরোধী বিধান 
সভা সদস্তের। অভিযোগ করেছেন। 
কিন্তু ইন্দিরা কংগ্রেস ওই অগণতাযস্তরিক 
ব্যবস্থাই বহাল রেখেছে । 

আসামের সমস্তা এইভাবেই বারে 
বারে জটিল করে তোলার পর কেন্দ্রীয় 
সরকার আস্থ ও গণ পরিষদের সঙ্গে 
একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা 
করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এখন 
সংবিধান সংশোধন করে আরে ছুবন্ধর 
বা তিনবছর আসাষে নির্বাচন স্থগিত 
রাখতে চান । কিন্ত সংবিধান সংশোর্ 
ধনের উপযোগী সংখ্যাগরিষ্ঠতা না" 
থাকায় এখন বিরোধী পক্ষের সমর্থন 
নিয়ে সংরিধান সংশোধন করতে 
চাইছেন} অ-বাম বিরোধী দলগুলি 
যদি তাদের সমর্থন করেন তাহলে তার, 
সেটা সম্ভব বলে বিবেচনা করছেন &. 

অ-বাম বিরোধী দলগুলি এ. 
ব্যাপারে সমান অগণতান্ত্রিক পদ্থাকো 
সমর্থন 'করছেন। তাদের ভয় 
আসামে নির্বাচন হলে ইন্দিরা কংগ্রে। 
কিংবা সর্বভারতীয় কোন অ-বাম , 
বিরোধী দলের পক্ষে ক্ষমতায় ফিরে 
আসা সম্ভব হবে না। বামপন্থী ফ্রুট . 
এবং আঞ্চলিক দলগুলিই নিজেদের. 
মধ্যে আসন লাভ করবে। আপাষের 
অনসমীয়া ও অন্তান্ত সংখ্যালঘুরা 


- ইন্দিরা কংগ্রেস বা কোন সর্বভারতীয় . 


অ-বাম দলকে . সমর্থন করবে না। 
অসমীয়া ভাষী জনগণের একাংশও 
বামপন্থী দ্ূলগুলিকে সমর্থন করতে 


পারেন।  অন্তদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
অসমীয়া ভোট আহ ও গণ পরিষদের 
প্রার্থীদের পক্ষে ষাবে। আবার 


কাছাড় ও আসাম উপত্যকার অনস- 
মীয়া অধাষিত, বিশেষত মুগ্জিম সংখ্যা- 
লখু অধ্যুষিত প্রায় ৬*টি আসনে আন 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 





1 চার ॥ 


সলেবাপ নিয়ে সরকারী কেলেঙ্কারী 


আমলাতত্ব কিছুতেই চায় ন! যে, 
বামপন্থী সরকার জনগণের সেবায় 
প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করে জনপ্রিয় 
হোক। মন্ত্রীদের, মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে 
এবং ভ্রাস্তিকে জোরদার করে 
জনগণের কাছে তাদের হেয় প্রতিপন্ন 
করার জন্মে আমলাতস্ত্ খুবই তৎপর । 
বহু বছর হয়ে গেল উচ্চ মাধ্যমিক 
সিলেবাস চালু হয়েছে। বাজারে 
গুচুর বাজে বই টাকা ও সংগঠনের 
জোরে চলছে উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র- 
ছাত্রীদের মধ্যে। এর কোন বইটার 
কোন সরকারী অনুমোদন নেই। 
সৎ প্রকাশক ভালো বই ছেপে লোক- 
সান দিয়ে চলেছেন বছরের পর বছর। 
অনিজা দেবী যতই বামপন্থী হোন না 
কেন আমলাদের পরামর্শ নিয়ে বার্জে 
বই চালু করার জন্ত তার নীতি দায়ী । 

ইতিহাস নিয়ে অষ্টম শ্রেণীর একটা 


প্রতিক্রিয়াশীল পিলেবাস আমলাদের - 


চক্রান্তে বাজারে ছাড়া হোল। এই 
সিলেবাদে ১৯-১৪-১৮ সাল পর্যস্ত 
বিখ্যাত এঁতিহাসিক ঘটনাগুলি বাদ 
গেল। বুদ্ধি বালামের তীরে কাধি- 
পোতায় বাঘ! যতীন ট্েঞ্চ লড়াই 
করেছিলেন। প্রবাসী বিপ্লবীদের 
ইউরোপ ও আমেরিকার কার্যকলাপ 
চলেছিল এম, এন, রায়, ভূপেন দত, 
রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ এবং বীরেন 
চট্রোপাধ্যায় প্রভৃতিদের নেতৃত্থে। 
“কামাগাতামারুয়ঠ» ঘটনাও ঘটে। 
* এই সকল ঘটন1 ছাড়াও বিসমার্ক, 
হিটলার, মুসোলিনীর প্রসঙ্গ থাকলেও 
প্যারী কমিউন ও স্পেনের গৃহযুদ্ধের 
প্রয়্দ বাদ যায়। ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বোচ্চ 
পর্যায় ছিল ১৯১৯ থেকে ১৯৪৭ সাল 
পর্যস্ত। কিন্তু মাত্র দশ পাতায় এই 
ঘটনা লেখা হলে তাতে কোন কিছু 
ঘটন] বাদ ঘাওয়াটাই খ্বাভাবিক ছিল। 
কিন্ত চীনে ৪ঠা মেতে কি ঘটনা 
ঘটেছিল এবং কার! চীন বিপ্লবে 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তার খু'টি- 
নাটি বিবরণ জানতে পারলেও এদেশের 
ঘটনা! ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অজ্রানাই 
থেকে ঘায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 
গান্ধীজী গ্রামে পৈন্ত সংগ্রহ করে 
ব্রিটিশ শাসকদের কাছে “কাইজার-ঈ- 
হিন্দ” উপাধি লাত করেন এবং 
অহিংসার বুলি তখন মুলতুবী ছিল। 
সেট! অজান1 থেকেই গেল। রবীন্দ্র 
নাথ তার “নাইটহুভ" উপাধি ত্যাগ 
করেন জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে। 
তার সেই উপাধি ত্যাগের ওপর 
কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যাত হয়। 

এই ভাবে নতুন ইতিহাস লেখার 
আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী । 


সেট! ব্যর্থ হোল এই পাঠক্রমে। 
তারপর ছুটি হাইকোর্টের মামলায় 
সরকারের এই সিলেবাস অবৈধ হয়ে 
যায়। হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল যে, 


অক্টোবর মান থেকে নতুন সিলেবাস 


চালু করতে হবে। ২১শে সেপ্টেম্বরের 
এক বিজ্ঞপ্তি নিয়ে পুস্তক ব্যবসায়ী 
সংঘ ভাবছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, 
পুরাতন সিলেবাসে শুধু ১৯১৪ এবং ১৮ 
সাল পর্যন্ত জুটি মোচন করে অবৈধ 
বইগুলি চালু হবে বাজারে ডিউপার্ট 
যোগ করে । এই নীতি দ্বার! ব্যবসায়ী- 
দের স্বার্থ দেখতে গিয়ে ছাত্রদের ঘাড়ে 
বাজে বই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের বিখ্যাত 


- অধ্যাপক বিনয় চৌধুবী অত্যন্ত সুন্দর 


একটি সিলেবাস ছাত্র-ছাত্রীদের কথা 
ভেবে রচন1 করেন বিষ্যালয়ের নবম, 
দশম শ্রেণীদ্ধয়ের জন্যে | রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও দাংস্কতিক আন্দোলনের 
জন্তে যে আদর্শ রচন! করা যায় তার 


প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে পাঠক্রমটি। ত্রুটি 


সাষান্ত আছে। ১৯৪৭ সাল থেকে 
১৯৫* সালের মধ্যে গার্ধীজীর মৃত্যু, 
সাম্যবাদীদের কলকাতা লম্মেলন 
রণদীতের নেতৃত্বে তেলেঙ্গানা 
বিপ্লবের কাহিনী ও ভারতের রাঁজা- 
রাণীর অধীনে অভিনব প্রজাতন্ত্রের 
কাহিনী বাদ গেছে এই পাঠক্রমে। 
তাছাড়া ছোট ক্রটি আছে যেমন, ইন্গ- 
ফরাগী ঘন্বে অষ্টিয়ার শাকৃসেনের 
কথা থাকলেও সাত বছরের ইউরোপের 
যুদ্ধ, কলকাতা স্থাপন ও মধ)বিতর্দের 
অভ্যুদয়ের সামাজিক বিবরণ ইত্যাদি 
বাদ গেছে! এই খপড়া প্রচার করার 
জন্য মধ্যশিক্ষা - পর্ষদের কোন 
অফিসিয়াল লেটার দিয়ে আইনগত 
ভিত্তি করে দেওয়া হয়নি। সেইজন্ত 
প্রাচীন ইতিহাস অস্তভূক্ত হোক, 
প্রতিক্রিয়াশীলদের এই দাবীতে 
আমলাতন্ত্র পিছু হটে গিয়ে ২১শে 
দেপ্টেম্বরের বিজ্ঞপ্চি মারফৎ পুস্তক 
ব্যবসাক্মী সংঘ-কে জানানো হয়েছে যে, 
পুরাতন পাঠক্রম পরিবর্তন না করে 
চালু থাক। অর্থাৎ এত ভালে! 


. সিলেবাপ যা দুশো নম্বরের বিজ্ঞান - 


ব্ষয়ের সঙ্গে আধুনিক যুগের 
কাহিনীর একশে! নম্বরের ভারতের 
ইতিহাস চালু থাকতো তাকে চালু 
না করার সিদ্ধাস্ত জানানো হোল 
একতর্ফাভাবে। 
এঁতিহাসিকের সষোগ ছিল ভলো! 
বই লেখ! ও প্রকাশ করার, সেটা বন্ধ 


করে দেওয়া হোল । 
প্রতিক্রিয়াশীল আমলার! এটা 
নিশ্চয়ই জানতেন ঘে, ছবি নিয়ে 


যেখানে একশো পঞ্চানন পাতা হচ্ছে 


' অবৈধ বইগুলির বৈধ ব্যবস্থা, সেখানে 


বহ সৎ ব্যবসায়ী ও ' 


এই একই পাঠক্রম ঘা! ১১৫৫ সাল 
থেকে চালু ছিল এবং দ্বীর্ঘ পনেরো 
বছর চলেছে, সেই পাঠক্রম ছিল দুশো 
তিরিশ পাতার মতন ৷ অর্থাৎ বর্তমান 
অবৈধ পাঠক্রম থেকে পঁচাত্তর পাতা 
বেশী ছিল। এখন ছেলেমেয়েরা 


ঘা পড়বে, সেটা কয়েক বছর আগে - 


বেশী থাকাতে প্রমাণ হয় কি যে, এখন 
মান কমে যাচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ 
প্রকাশ করেছেন ইংরাজী মান কমে 
যাওয়ার জন্য। শিক্ষকদের থেকে 
আমলাদের চক্রাস্ত আরও বেশী দায়ী 
সেই কারণে। 


মুখ্যমন্ত্রীই একমাত্র ভরসা আমলা- ' 


দের এই চক্র ও চক্রান্তকে চূর্ণ 
করাঁর। তার ব্যক্তিগত উদ্ভোঁগে 
অষ্টম শ্রেণীর পাঠক্রম থেকে পাতার 
সীমাবদ্ধতা উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন । 
আধুনিক যুগ ছুই পাতায় লেখা হলে 


‘ত! অপাঠ্য হবে ভূমিকা হলেও। 


তেমনি ১৯১৯ থেকে ১১৫* সাল পর্যস্ত 
ভালো ইতিহাস লেখা যায় যদি পাতার 
সীমা না! থাকে | পাতার সীমা রাখলে 


দর্পণ || শুক্রবার, ১২ই নভেম্বর, ১৯৮২ ১ 


অভ্র বাজে বই চালু হবে। অধ্যাপক ধাঁমপন্থী-মার্কমবাদী সরকারের শিক্ষা ;. 


কিরণ চৌধুবী হচ্ছেন সবচেয়ে বড় 
কমাণিয়াল এ্রতিহাপিক। তিনি 
জানেন না যে, চীন বিপ্লব ষখন সান- 
ইয়াং সেনের নেতৃত্বে ঘটে ৯১৯৯ সালে, 
তখন কুওমিন পার্ট হয়নি! তিনি 


লিখেছেন .যে, ১৯৯২ সালের আগেই 


অর্থাৎ চীন বিপ্লবের সময়ে কুওমিনটাং 
পার্টি তৈরী হয়েছে। অথচ ইতিহাসে 
২১৯২ সালে উক্ত পার্টি গড়ে ওঠে চীন 
বিপ্লবের পর। রিধ্যাত এঁতিহাসিক 
নিশীধরপ্ধন রায় তাঁর বই-তে শিবাজী 
ও তাঁর বংশাবলী সম্পর্কে আলোচনা 
করতে গিয়ে মাত্র তিন-চার লাইনে 
শিবানী প্রসঙ্গ শেষ করেছেন। অথচ 
সিলেবাসে মোট ছুই পাতা লেখার 
নির্দেশ ছিল। পুঁজিপতির1 অশিক্ষিত 
পরিবেশ রচনা করে, বাজারের যে 
কোন একজনের নাম দিয়ে শতকরা 
চল্লিশ ভাগ কমিশন দিয়ে গ্রামে-গঞ্ে 
যে কোন ইতিহাসের দায়িত্বপূর্ণ 
বিষয়ের বই পাণ্টাচ্ছেন। অথচ, ভাল 
লেখকরা ভালে! বই লিখে শতকরা 
দশভাগ রয়েলটি পাচ্ছে না। বাজে 
বইয়ের লেখকরণ দুই/তিনশো টাকা 
পেয়ে রাইট বেচে দিচ্ছেন । এই হচ্ছে 


নীতির বান্ধব চেহারাঁ। ভালো বই 
ভালো স্কুলে চাইছে। ধেমন, পুরুলিয়া 
ও নরেক্্পুর রামকৃষ্ণ মিশনের ক্ুল- 
গুলতে। সেখানে বইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব 
বিচার হয়। তার] বইয়ের সন্ত] দামের 
কথা ভাবেই না। 

শিক্ষা আন্দোলনে নেতৃত্ব করছে 
নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবং প্রধান 
শিক্ষক সমিতি । শিক্ষকরা বেতন ও 
অন্তান্ত দাবী নিয়ে মিছিল করেন । 
এমন কি, হুগলী জেলায় এ, বি, টি, এ, 
ঘেরাও ধরণের আন্দোলন করছে 
সরকারী আমলার বিরুদ্ধে । কিন্ত 
কখনও দিলেবাসের এই চক্র ও চক্রাস্ত 
নিয়ে আমলাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
কর! হচ্ছে না । হাইকোর্টের মামলা 
ছিল রাহ্জনৈতিক চাল মাত্র। 
বই চালু করে চলেছেন শত-সহশ্র 
শিক্ষক! অবশ্য তাতে টাকা এবং 
উপহার উৎকোচ চলছে। স্কুলের 
নামে টাকা দান-খয়রাত করলেই 
বেওসা ভালোই হয় মাড়োয়ারী ভাষায়। 
কেশব নাগের অঙ্ক বই সথম শ্রেণী 
থেকে দশম শ্রেণী পর্যস্ত চালু রাখলে 
এককালীন দান দেওয়া হয় ছুইশে। 
টাকা। এই অবস্থা-ব্যবন্থা শিক্ষক 
সমাজে চলছেই। হায় বুনো রাম- 
নাথ! তুমি কোথায়? 








_ আমার সামান্য সঞ্চয়কে লাভজনকভাবে 
বিনিয়োগ করা গেছে বলেই আমি নির্ভাবনায় 
অবসয় নিতে পেরেছি ! এর জন্য বাহবা পাবে 
ইউকোর্ন্যান-বিনামূল্যে অর্থ সাশ্রয়ের ইউকোব্যাক্ষের 

, এই পরামর্শ ! আমার সঞ্চয়কে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য 
পূরণে সাহায্য করছে এবং সবচেয়ে বেশি 
উপার্জনকে সুনিশ্চিত করছে ইউকোপ্ল্যান । 
একইসঙ্গে সঞ্চয় নিরাপদও থাকছে, উপরন্ত মাস 


গেলে বাঁধা কিছু রোজগারও হচ্ছে । 


। আমার সঞ্চয় থেকে ২০,০০০ টাকা আমি 
১২০ মাসের জন্য ইউকোব্যাঙ্কে জমা দিয়েছি ৷ 
এবারে আমার লাভটা একবার দেখুনঃ 
প্রতিমাসে ১২৪ টাকা হিসাবে, পাবো { 


: প্রথম ৩৬ মাস। 


১৬৫.৩০ টাকা হিসাবে--পরের ৩৬ মাস ১ 
উেপরন্ত ৩৭ তম মাসে ২২৫ টাকা বোনাসও 


ডি যাবে) 


১৮৯, ৮০ টাকা হিরা নেন ৪৮ মাস 


ন 


| কির ব্যাের ঘির্দেশানুসারে 
সের রি পরিবর্তন সাগেক্ষ। 


(সঙ্গে ৭৩ তম মাসে সামান্য ফিছু টাকা উপহার 
হিসাবে পাওয়া যাবে)। i 
মান্র ১০ বছরের মধ্যে (যে সময়টা দেখতে 3 ' 
দেখতেই কেটে ঘাবে) আমার জমা ২০,০০০ টাকা 
বেড়ে দাঁড়াবে ২২,০০০ টাকায় | উপরন্ত এই > 


ক’বছর মাসে মাসে রোজপারটাও নেহাৎ কম 







A 


বাজে * 


হবে না। ~~ 
৮2) ৯ এই ইউকোপ্লান আপনারও তবিষাতের জন্য। 
বিস্তৃত বিবরণের জনা আজই ইউকোব্যাঙক্ষের | . 
' যে কোন শাখায় ঘোপাযোপ করুন ৷ ইউকোগ্ন্যানের ॥ A 
বিভিন্ন আকর্ষক পরিকল্পনার মাধ্যমে আপনার A 
কষ্টার্জিত সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলন । ' 


টি হন ইণেড় ফিরল 


কো লৰে; 


জে 


9151 BEN] 
rr 
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দপণ ॥ শুক্রবার, ১২ই নভেম্বর, ১৯৮১ 


তফসিল ও আদিবাসীদের ওগর অত্যাচারের কাহিনী 


ভারতবর্ষের মোট জনস্ংখ্যায় এক- 
চতুর্থাংশই হচ্ছে তফসিলী ও আদিবাসী 
সম্প্রদায়ের লোক । অর্থনৈতিক ও 
সামাঞ্সিক সমস্ত দিক থেকে জনসমষ্টির 
এই অংশ অনেক পিছনে পড়ে আছে। 
ভারতবর্ষ ম্বাধীনতা লাভ করার পর 
থেকেই পিছিয়ে পড়া! তফদিলী আদি- 
বাসী জনসসাজের জন্য কী কেন্দ্রীয় কী 
রাজ্য সরকার অনেক কুভীরাশ্রু বর্ষণ 
করেছে। এদের উন্নয়নের জন্ত অনেক 
কমিশন, সংবিধানে বিশেষ রক্ষাকবচ 
সূত্বেও আজ পর্যস্ত অগ্রগতি অত্যন্ত 
“ইভাশাব্যপ্তক। জমিহারা হতে হতে 
বর্তমানে আদিবাসীদের মধ্যে তুমি- 
হীনের সংখ্যা শতকর! ৪৯ ভাগ, খাদের 
জমি আছে তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ 
ভাগের জঙ্গির পরিমাণ ২] একর। 
তাঁও অত্যন্ত নিম্মানের তড়া ও বাই 
জমি! ফলে আদিবাসী সমাজের 
' শতকরা ৮* জনকেই কৃষিমুর ছিসাবে 
কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। 
দেশের মাত্র সামান্ত অংশ জমি 
দৌঁফদলী বলে বছরের ৯ মাস এদের 
অর্ধাহারে থাকতে হয় । 
- আদিবাসীদের অসহায়দের সুযোগ 
নিয়ে উচ্চবর্ণের জোতদার-জমিদার 
লোকের] বেগার প্রথায় খাঁটানো, নাম- 
মাত্র মজুরি দেওয়া, নারীদের উপর 
অত্যাচার প্রভৃতি কুকর্ম অবাধে চালিয়ে 
আনছে । এমন কি আফিবাসী পরি- 
বারে জন্মগ্রহণ করার অপরাধে এক- 
পুকুরে সান, একই কুয়োতে জল নিতে 
এনা দেওয়া এবং ধোপা নাপিত বন্ধ 
করার ঘটন! ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 
এখনও ঘটে চলেছে। ভারতবর্ষের 
৫ জন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ৪ জনই যে 
রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সেই 
উত্তরপ্রদেশের দিকে তাকানো যাক। 
গত বছরের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, 
শী প্রদেশে প্রতি ৩* মিনিটে অনুন্নত 
সম্প্রদায় ও তফসিলী সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে একটি করে নশক্ক দাংগা এবং 
প্রতিদিন গড়ে তিনটি করে ধর্ষণের 
ঘটনা ঘটেছে যাঁর মধ্যে বেশির ভাগই 
তফসিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের 
মহিলাদের উপর সংঘটিত হয়েছে। 
অত্যাচারের ঘটনাগুলি আরও 
লোমহর্ষক । উল্লেখযোগ্য ঘ্টনাগুলি 
গত ১১ই ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের 
জও্হরপুর গ্রামে জমির দাবিকে কেন্দ্র 
করে ১৪জন হরিজন থেতমজুরকে গুলি 
«করে হত্যা কর] হয় । জামুয়ারী মাসে 
উত্তরপ্রদেশের নারায়ণপুর গ্রামে হরি- 
জন বস্তির উপর ব্যাপক পুলিশী 
অত্যাচার চলে। বহু হরিজন রমণী 
নিগৃহীত হন, বেশ কিছু বাড়ী ভস্মীভূত 
এবং ২ জন হরিজন বন্দুকের গুলিতে 


নিহত হন। প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে 
৬ই ফ্রেব্রুয়ারী পরশবিঘা গ্রাযে জমির 


বিরোধকে কেন্দ্র করে নিরস্ত্র ও ঘুমস্ত 


মানষের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৯২ 
জনকে খুন করা হয়। ২৫শে ফ্রেব্রয়ারী 
পাটন! জেলার পিপর1 গ্রামে মন্ধুরী 
বিরোধকে কেন্দ্র করে জোতর্দারের 
গুপ্তারা গ্রাম আক্রমণ করে পেট্রোল 
ঢেলে ঘর জালিয়ে দেয় ৷ যারা আগুন 
থেকে বীচার জন্ত বেরিয়ে আসার চেষ্টা 
করেন তাদের গুলি করে ১৪ জনকে 
খুম করা হয়। ৬ই মার্চ কাটনি গ্রামে 
হরিজন ১৬ জনদের ১৬টি বাড়ীতে 
আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। 
উত্তরপ্রদেশের মির1ট জেলার কিনা- 
নগর ও বাহাজদাগণন গ্রামে ১৪ই 
ফেব্রুয়ারী ২ জন হরিজন ঞোতদারের 
গুণ্ডাদের বন্দুকের গুলিতে খুন হন। 
এ তারিখে পার্শ্ববর্তী কেশরু গ্রামে 
২ জন হরিজন খেতমুর ঘুমস্ত অবস্থায় 
খুন হন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী হাঁসিরপুর 
গ্রামে জমির বিরোধকে কেন্দ্র করে 
জোতদার জমিদারের গুণ্ডারা একজন 
যুবকের চোখ উপড়ে নেয়। এরকম 
অজন উদাহরণ দেওয়া ষায়। 
হরিয়ানা রাজ্যের গু রগাও জেলার 
বিলাসপুর কানন গ্রামে জোতদ্বারের 
উদ্যোগে মারাত্মক অস্ত্শস্ত্র এবং জলন্ত 
মশাল সজ্জিত ৩* জন গুণ্ডা হরিজন 
বস্তির উপর হামজা চালায় এবং দিনের 
আলোয় ৬টি বস্তিতে আগুন লাগায় । 
(নিউ এজ, মার্চ ৩০1৮০) 
শ্রীমতী গান্ধীর প্রাক্তন লোকসভা 
কেন্দ্র চিকমাগালুরে হরিজন সম্প্রদায়- 
ভুক্ত কফি চাষীদের ঘুমন্ত অবস্থায় 
পুলিশ এবং ভাড়াটে গুগডাবাহিনী দিয়ে 
প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয়। হরিজন 
রমণীদের উপর অত্যাচার কর] হয় 
এবং তাদের উলংগ করে পুলিশ এবং 
গুণাবাহিনীর সামনে প্যারেড_করানে! 

হয়। (নিউ এজ, মার্চ ৩০৮৯) 

' মধ্যপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে নাপিত 
এবং ধোঁপারা এখনও সামাজিক 
বয়কটের ভয়ে হরিজন সম্প্রঘায়তৃক্ত 
মানুষের কাজ করেন না। এমন কি 


' চায়ের দোকানেও হরিজনর্দের প্রবেশা- 


ধিকার নেই। 

(টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ২৬।৩,৮5 ) 

গত ২৪শে মার্চ বেরিলি জেলার 
ডাণ্ডিয়া গ্রামে ৩২টি হরিজন বস্তিতে 
আগুন লাগানো হয়। প্রচুর গৃহ- 
পালিত পশু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে 
যায়। (টাইমম অফ ইণ্ডিয়া, ২৬1৩1৮*) 

সাওতাল পরগণার সারাথ থানার 
অন্তর্গত রূওভাটিয়ায় এক হরিজ্রন পরি- 
বারের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে € 
জনকে মার] হয়েছে। একটি জমির 


মালিকানাকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনা 
ঘটে। (সত্যযুগ, ২রা ফেব্রুয়ারী, ৮১) 

উত্তর প্রছেশে আধার জাতপাতের 
শিকার হয়েছেন ২৪ জন .মানুষ। 
৮ জন ঠাকুরের হাতে খুন হয়েছে ৭ জন 
মহিলা সমেত যাদব হরিজন । গোটা 
ব্যাপারটাই ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার 
জঘন্যতম নজীর । এই' প্রতিহিংসার 
কোপে নিশ্চিহ্ন হয়েছে একটি গোটা 
পরিবার । (সত্যযুগ, ৩*শে নভেম্বর, 
১৮১ ) 

জমি সংক্রান্ত একটি কলহকে কেন্দ্র 
করে সাতজন হরিজনকে জীবস্ত পুড়িয়ে 
মারার একটি নৃশংস ঘটনার খবর 
পাওয়া গেছে। (আনন্দবাজার 
পত্রিকা,_-১ল] জুন, +৮২) 

বলাউৎপুর গ্রামের জোতদাররা 
ভূমিহীন হরিজনদের সাতটি কুটারে 
আগুন ধরিয়ে দিয়েছ । এই.হরিজনদের 


অপরাধ তারা জমিতে জন খাটার জন্ত 
- ন্যায্য হারে মঙ্তুরি দাবি করেছিল। 


(যুগাস্তির, ১৪ই আগষ্ট, +৮২) 

সম্প্রতি গোটা ভারতে জাতপাতের 
লড়াই আবার নতুনভাবে মাথাচাড়া 
দিয়েছে । সংবাদপত্রের শিরোনামে 
জায়গা পেয়েছে ব্যাপক হরিজন নিগ্রহ, 
গণহত্যা আর নারী নির্যাতনের ঘটনা। 
পিপরা, পারসবিঘ। থেকে উত্তরপ্রদেশের 
মৈনপুরী জেলার দেবলী সর্বত্রই মার 
খেয়েছে সমাজের নিয়বর্ণের লোকজন । 
উচুজাতের ক্ষমভাবানছবের হাতের 
মুঠোয় অর্থ, পুলিশ, বন্দুক সবকিছু । 
তাই বারবার একতরফ] লড়াইয়ে বেচে 
থাকার অধিকার হারায় হরিজন আর 
আদিবাসীরা ৷ হরিজন নিগ্রহ, ধর্মা- 


স্বরণ আর সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন 


মিলেমিশে হরিজন সমস্ত! সাম্প্রতিক 
কালে বেশ একটা জটিল রূপ নিয়েছে 
সারা ভারতে ।* 

১৯৩৪ সাল পর্যস্ত সরকারি নথি- 
পত্রেও হরিজ্জনদের বলা হতো অচ্ছুৎ, 
অস্পৃষ্য, বিযুক্ত জাতি কিংবা নিপীড়িত 
শ্রেণী । ১৯৩৫ সালে সাইমন কমিশন 
প্রথম Scheduled Castes বা 
তফপিলীভুক্ত জাতি কথাটির ব্যবহার 
করে। ১৯৩৬ সালে প্রথম ভারত 
সরকারের তফপিলীতুক্ত জাতি সংক্রান্ত 
আদেশ অন্যাক্ী দেশের তফসিলী 
জাতিগুলির তালিকা! তৈরি হয়। 
ভারতীয় সংবিধানের ৩৪১ (১) এবং 
৩৪১ (২) ধারায় তফসিলীদের স্বীকৃতি 
দিয়ে ১৯০ সালের সাংবিধানিক 
আদেশ বেরিয়েছিল। ১৯৫৬ সালে 
তফসিলীতৃত্ জাতি এবং উপজাতিদের 
তালিকার কিছুটা! পরিবর্তন ঘটে । 

ইংরেজ আমলে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের নেতার! পিছিয়ে পড়া 


আদিবাসী ও অঙ্ছুৎ শ্রেণীর নাম 
দিয়েছিলেন হরিজন। গান্ধী জ্বী 
এবং গান্ধীবাদী সর্বোদয়্ নেতার! 
হরিজন কথাটি চালু করবার 
সময় বাধাও এসেছিল অনেক । বাধা 
দিয়েছিল তথাকথিত ‘অস্ত’ শ্রেণীর 
মানুষই | তাদের কথায় মারা ঠি, 
গুজরাটী বা হিন্দীতে হরিজন শব্দের 
অর্থ পিতৃপরিচয়হীন সম্ভান। তাই 
হরিজন নামে নিম্নবর্ণের মান্য মনে 
আঘাত পেতে পারে । একবার বোদাই 
আাসে্লিতে একটি বিলে হরিঞ্জন 
শব্দটি থাকায় সেই নিয়ে তুমূল প্রতিবাদ 
তুলেছিলেন তপশিলী নেতার] 1 

প্রাচীনকালে অবর্ণ হরিজনদের 
সমাজে ক্রীতদাস হিসেবে রাখা হত। 
রাজা-মহারাঞ্জাদের বন্ধু বা আত্মীয়- 
স্বদ্নকে উপটৌকন দিতে কিংবা 
দেবস্থানে মানসিক মেটাতে ছাগল 
ভেড়ার মত হরিজনদেরও দ্বান করার 
রীতি ছিল। কেরালায় ক্রীতদাসদের 
প্রভুর! মেরে কেটে ফেললেও এ 
ব্যাপারে মোটেই কেউ আশ্চর্য 
হত না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই 
আইন করে ভারতে ক্রীতদাসপ্রধা 
বন্ধ করে। এরপর ১৮১৯ সাল পর্যস্ত 
ক্রীতদাসের বিনিময়ে রাজার খাঙ্না 
মেটানোর বহু নজির পাওয়া ধায় 

সারাদেশে হুরিদ্নদের বিরাট অংশ 
আজও কৃষি বা শিল্পশ্রমিক মাত্র । এই 
শ্রমিকদের একাংশ আঙগও পাদ 
শ্রমিক’। তার] সারাজীবন ধরে মহা 
জনের খণ শোধ করে চলেছে। সার! 
ভারতে আজও ২২ লক্ষ দ্বাসশ্রমিক 
রয়েছে। 

হরিজন শ্রমিকদের অমর্ধাদা যেন 
সমাজের রক্তের সংগে মিশে রয়েছে । 
অঙ্ক, তামিলনাড়, আর কর্ণাটকে হরি- 
জন শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয়। 
দক্ষিণের পারিয়া জাতের শ্রমিকদের 
কাছ থেকে আঙ্জগও অনেকেই দুরে 
থাকে শ্রেফ জাত হারাবার ভয়ে। 
পারিয়া ঘরে সম্তান জন্মায় ক্রীতদাসের 
ভাগ্য নিয়ে। তামিলনাড়,র “আদি 
দ্রাবিড় আর কর্ণাটকের “আদি 
কর্ণাটকির মত অবহেলিত হরিজন 
গোষ্ঠীগুলি গত ছুদশকে যথেষ্ট রাজ- 
নৈতিক শক্তি সঞ্চয় করেছে। 

দক্ষিণ ভারতের “আদি দ্রাবিড়'দের 
মৃত উত্তর ভারতের চামারর1 ভারতের 
সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ভাগ্যহীন হরিজন 
গোষ্ঠী । ক্ষেতমজুর হিসেবে চামারর! 
বংশাহুক্রমিকভাবে উঁচু জাতের মিরাস- 
দ্বারদের ঘরে বাধা থাকে । ১৯৫১ 
সালে ভফসিলী জাতি ও উপজাতি 
কমিশন চামারদের _ অবস্থা জম্পর্কে 
সমীক্ষা চালিয়েছিল । এতে দেখা গিয়ে- 


॥ পাচ ॥& 


ছিল মিরাসদ্ারেরা চামার জোয়ান 
মরদদের মাথাপিছু রোজকার মজুরী 
দিত মাত্র চার আনা। গতরওয়া 
মেয়েরা পেত ছু আনা । কাজ চলতে। 
ভোর থেকে সন্ধ্যা নামা অবধি এক- 
নাগাড়ে । চামার ঘরের শিশুর! সবাই 
বিনিপয়সায় মনিবের গরু-মোষ ষাঠে' 
চরাতো।। চামারদের সবারই এক 
সময় নিজস্ব জমি ছিল। পরে সমাজ 
নিয়ম বেধে দেয় চামারর] নিজেদের 
জমি চষভে পারবে না। জমিতে 
সেচের জলও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। 
এরপর মিরাসদারের! চামারদের পড়ে 
থাক! জখি গ্রাস করতে শুরু করে। 
এভাবে নিয়মের বেড়! দিয়ে চামারদের 
উপার্জনের পৎটুকু বন্ধ করে দিয়েছিল 


উচু জাতের লোকেরা। শেষে 
নিরুপায় চামারর। বাধা পড়েছিল 
সার] জীবনের জন্ত | 


তামিলনাড়,র মাদিগাদের সারা- 
দিন বেগার- খাটতে হত পরের 
জমিতে । এক সময়ে পেটের জাল! 
মেটাতে মার্দিগারা কুড়িয়ে বাড়িয়ে 
খেতে শুরু করে। খিদের চোটে 
ভাগাড়ের মর! জন্ক দ্রানোয়ারও সাফ 
হয়ে ধাঁয়। মাদিগাদের এহেন ব্যবহারে 
গ্রামে গ্রামে তোলপাড় ওঠে । ফলে 
বর্ণহিন্দুরা কাজের সময়টুকু ছাড়! মাদি- 
গাদের মুখ দেখাও বন্ধ করে দেয়। 
১৯৫৭-৫৮ সালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের 
রিপোর্টে ছিল রাজস্থানের কয়েকটি : 
গ্রামের ঘটনা । সেখানে হরিজনদের 
জোর কর! হয়েছিল মরা গরু টেনে" 
নিয়ে যেতে। হরিজ্নরা প্রতিবাদ 
জানিয়ে হাতও ছোয়ায়নি । ফলে ক্ষুব্ধ 
গ্রামবাসীর তাদের ঘরে ঘরে আগুন 
ধরিয়ে দেয়। হরিজনদের ফসলের 
ক্ষেতও হয়ে ঘায় তছনছ। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিলী 
জাতি-উপজাতি কল]া9 বিভাগের পক্ষ 
থেকে রাজ্যের বিভিন্ন বৃত্তির লোকের 
মধ্যে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল 
১৯৬৮-তে। এতে দেখা গিয়েছিল, 
গ্রামীণ সমাজে সব জাতের মধ্যে বংশ-- 
পরম্পরা বৃত্তি পালটাচ্ছে। অন্যদিকে 
তফদিলী জাতি-উপজাতির লোকজন 
ক্রমশ আরও বেশি দিনমন্ুর হয়ে 
পড়েছে। 

মহারাষ্ট্রের পুণা শহর। পেশোয়া 
অধিপতির রাজত্বে পুণায় হরিজনদের 
জন্য আলাদা আইন তৈরি হয়েছিল । 
দুপুর তিনটের পর থেকে সন্ধ্যা অবণি 
এবং সকালে হুর্যোদয়ের সময় থেকে 
সকাল ৯টা পর্যন্ত শহরের ফটকের 
বাইরে থাকতে হত হরিজনদেের । 
দুপুর তিনটের পর কিংবা! সাঁতপকালে 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 








| ছয় 


অত্যাচারের কাহিনী 


৫ম পৃষ্ঠার পর l 
সূর্য একপাশে হেলে থাকে। সে সময় 
* কস্তার পাশ দিয়ে মাহার বা মগশ্রেশীর 
অস্পৃশ্তর1 হেটে গেলে তাদের লম্বা 
ছায়া ছুয়ে ফেলতে পারে ভদ্রলোৌক- 
দের । এতে জাত যেতে পারে 
তাদের । এই পেশোয়া বংশের রাঁজ- 
ত্বের সময়ই পুণায় প্রতিটি হরিজন 
শ্রেণীর লোকের গলায় ঝুলতো দড়ি 
বাঁধা থুতু ফেলার ভাড় । রাস্তায় চলার 
সময় অস্পৃশ্তদের কোমর থেকে ঝুলতো! 
ঝীঁটা। রাস্তায় তাদের পায়ের দাগ 
মুছে যেত ঝাঁভর টানে। .অস্পৃশ্াদের 
থুতু বা পায়ের ছাপে ব্রার্ষণ রাও 
সাহাব আর মারাঠা, বলি রাজার মত 
বাবু গোষ্ঠীর ছে'য়। এড়াতেই, এ নিয়ম 
চালু হয়েছিল । 

১৯০৯ সালে কেরালার হরিজনদের 
অবস্থাও ছিল মহারাষ্ট্রই মতন । সেই 
বছরের জনগণনার রিপোর্টে সে খবরের 
কিছু পাওয়া যায়। কেরালার সামা- 
জিক নিয়মে অচ্ছুতদের থেকে ব্রাহ্ধণ 
এবং নায়াররা কমপক্ষে ৬৪ ফুট দূরে 
থাকত। ব্রাহ্মণদের দেখাদেখি কাম্মাল! 
জাতের কারিগরের হাটত ৪০ ফুট 
তফাতে। এর থেকে নিচু জাতের 
ইজাভারাও এড়িয়ে যেত অচ্ছুৎদের। 
তাদের ক্ষেত্রে তফাৎ্টুকু অবশ্য কমে 
এসেছিল ৩* ফুট পর্যন্ত । এর থেকে 
কাছাকাছি কোন অচ্ছুতের পাশে 
থাকলে জাত যেত তাদের কেরালায় 
আজও অনুম্নত হরিজনদের পরিচয়- 
.* ভারা “আদিভান” বা ক্রীতদাস। 

বর্ধক বহু গ্রামে আজও হরিজন আদি- 
ভানদের বাস করার অধিকার নেই। 
মালাবারের প্রাচীন নিময়মত 
অস্পৃশ্য ক্রীতদাস পুলিয়ান, ওয়ালু- 
'রিয়ান আর ব্রাউয়ানর1 বান্মণ আর 
নায়ারদের থেকে ৭২ পা দৃয়ে থাকত। 
দক্ষিণ ভারতের রামনাঘ জ্রেলায় ১৯৩০ 
মালে এক শীতের রাতে হরিজন গ্রামে 
শুরু হয়েছিল লুটপাট । শেষে গোটা 
হরিজন পল্লীতে আগুন ধরিয়েছিল 
উচু জাতের কাল্পারর1। কারারদের 
রাগ ছিল-__অস্পৃশ্রা গ্রামের নিয়ম 
মানছে না। সে গ্রামের সাবেকী নিয়ম- 
মত বারণ ছিল হরিজন পুরুষদের জামা- 
জুতো পরা, ছোট করে চুল ছ'টা 
আর রোদে বৃষ্টিতে মাথায় ছাতার 
ব্যবহার কর!। নিষেধের তালিক] 
আরও বড়, বাঁড়িতে মাটির বাসনকোসন 
ছড়ি! অন্যকিছু ব্যবহার করতে পারত 
ন! হরিজনর1। হরিজন মেয়েদের বুক 
রাখতে হত খোল1। এক টুকরো 
কাপড় দিয়ে শরীরের লজ্জা চাকাও. 
ছিল পাপ। গয়ন পরা, মাথায় তেল 
দেওয়া, খৌপায় ফুল গোজা কিংবা 
মালা পরাও বারণ ছিল। সেবছর 
হরিজনরা এসবের প্রতিবাদ করে নিয়ম 


মানা বন্ধ করতেই চটে গিয়েছিল 
শক্তিশালী কাল্লাররা। 

তিবাংকুরের শাননদের সংগে উচ্চ- 
বর্ণ হিন্দুদের মুখোমুখি লড়াই হয়েছিল 
৯৯৩২ সালে। পুরনে। নিয়মে শানন 
ঘরের মেয়েদের বুক ঢেকে রাখার রীতি 
ছিল “না৷ শানন মেয়েরা এ নিয়ম 
মানেনি। ফলে শুরু হয়েছিল সাল্প্র- 


দায়িক হাংগামা। ১৯৩৬ সালে মধ্য- 
ভারতে “বলাই, জাতের হরিজন 
মজুরদের উপর স্থানীয় জোত জযিদারের 


দল নিত্যনতুন নিয়ম চাঁপিয়েই চলে- 
ছিল। আঁমবেদকারের কাছে বলাইর] 
সাহায্য চেয়েছিলেন সামাজিক ন্তায় 
বিচারের। আমবেদকার খোঁজ খবর 
নিয়ে দেখেছিলেন বলাইর1 অন্তু 


পাঁচদফা কাহ্ছনে আষ্টেপৃষ্টে বাধা । 


সে নিয়ম ছিল 

(৯) কোন হরিজন বলাই মাথায় 
সোনালী রঙের, জরিপাড় পাগড়ি আর 
রুঙচও ধুতি পরবে লা। 

(২) মেয়ের] সোনা বা রূপার 
গয়ন? পরবে না। পরনের ঘাঘরা আর 


বুক আটা চোলিও হবে সাদামাটা। 


(৩) যে কোন হিন্দু বাড়িতে 
হরিজনঘেপ বেগার দিতে ডাকা হতে 
পারে। এর অন্ত মজুরী চাওয়া 
অপরাধ । তবে বাবু যদি খুশি হয়ে 
কিছু দেয়, হাসিমুখে সেটাই নিতে 
হবে। 

(8) গ্রামের হিন্দু ঘরের সৃত্যুখবর 
পরিবারের আত্মীয়দের বাড়ি বাড়ি 
পৌছে দেবার দ্বায়িত্ব বলাইদের। দূর 
দূর হলেও আপত্তি তোল! অন্তায় । 

(৫) বিয়ে-সাদিতে ‘বরাত’ ৰা 
ব্রযাত্রীর সঙ্গে বাঁজন] বাজাবে 
বলাইরা। কেউ বাজাতে আপত্তি 
করলে তাকে গ্রাম থেকে দূর করে 
দেওয়া যবে। 

একই সময়ে গুজ্ররাটের 'ব্রাহ্মণর! 
বহু গ্রামে এক.ফরমান জারি করে হুরি- 
জনদের শাসিয়েছিল। এতে বল! 
হয়েছিল, হরিজন, বিশেষত “কাভিতা” 
গোষ্ঠীর লোকেরা স্থানীয় স্থলে যেন 
তাদের ছেলেমেয়েদের না পাঠায়। 
এর অন্তথা হলে শাস্তি হবে তয়ংকর। 
ওজ্ররাটে হরিজনর] মাথ! উঁচু করে 
কথা বলার স্থঘোগ কোনদিন পায় নি। 
ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে এই 
গজরাটেরই মানুষ, ছিলেন গান্ধীজী। 

অস্পষ্ট বলে হরিজনরা শুধু 
লাঞ্িতই নয়ন, ব্যাপক অত্যাচারেরও 
শিকার । সাশ্রতিকতম সংখ্যাতত্ব 
অন্থ্ঘায়ী ভারতের ১৬টি রাজ্য এবং 
তিনটি কেন্্রশাসিত অঞ্চলে শুধু ১৯৭৮ 
সালেই হরিজন নিগ্রহের ঘটন] 
ঘটেছিল মোট ২৫ হাজার ৫৩টি। 
৯৯৭৭-এর মোট হরিজন নিগ্রহের 


ঘটনার থেকে এর সংখ্যা প্রায় ৪০ 
শতাংশ বেড়েছিল। হরিজনদের ঘর- 
বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, লুঠতরাজ, খুনের 
ঘটনা! ক্রমশই বেড়ে চলেছে। 
আদিবাসী-হরিজন মহিলাদের উপর 
অত্যাচার আর ধর্ষণও নিত্যই ঘটছে। 
হরিজন মহিলাদের ধর্ষণের ঘটনা বেশি 
ঘটছে উত্তরপ্রদেশে । একমাত্র ১১৭৮ 
সালেই সার! দেশে তফ্সিলী জাতি- 


উপজাতির «৪১ জন মহিলা! ধর্ষিতা 


হয়েছিলেন । হরিজন খুন হয়েছিল 
৪৫৬টি জায়গায় । মারাত্মক হাম] 


ঘটেছিল, ১৫৭টি হরিজনদের সম্পত্তিতে 
আগুন লাগানোর ঘটন! ছিল 
১২*২টি। 

৯৯৬৯ সালের জনগশনাঁর় জান 


গিয়েছিল সে সময় ভারতের তফসিলী 
উপজাতিদের জনসংখ্য। ছিল প্রায় তিন 
কোটি (সঠুঠি ক ২, ১৮, 1৯, ২৪৯ 
জন)। এর মধ্যে ধর্মে হিন্দু বলে 
নিজেকে দাবি করেছিল আড়াই 
কোটিরও বেশি লোক (সঠিক 
সংখ্যা ২১ ৬৭১ ১১ ৪২৮ জ্রন)। বাকি 
১৬) ৫৩, ৫৭* জন উপজাতীয় খৃষ্টান, 
৬১ হাজারের কিছু বেশি মুসলিম আর 


বৌদ্বধর্মাবলঙ্বী ছিল প্রায় একলক্ষ জন। 


এছাড়া বাকি সবাই নিজেদের আপন 
আদিবাসী সমাজ্জ বা ধর্মের নামে 
পরিচয় দিয়েছিল। সে বছর লোক- 
গণনায় বিহারের সিংভূম, পশ্চিমবঙ্গের 
মেদিনীপুর, বাঁকুড়া আর “পুরুলিয়ায় 
সাঁওতাল সমাজের বহু লোক নিজেদের 
সারিধর্ষের সমর্থক ' বলে নথিভুক্ত 
করিয়েছিল। ১৯৮৯ সালের জন- 
গণনাতেও বীকুড়ার বহু আদিবাসী 
নিজেদের হিন্দু পরিচয় কাঁটিয়ে সারিধর্ম- 
বাদী বলে দ্বোষণা করেছে। 

হরিজন শিখদের সৃংখ্যা বেশি 
উত্তর ভারতে । পাঞ্জাবের আদ্দিধমীঁ, 
বান্মিকী, ভাংগী, চামার, কবীরপন্থী, 
জ্োলহার! হরিজন £সংপ্রদায়ের। এরা 
অনেকেই এখন শিখ। হিমাচল 


, প্রন্নেশের বাধাই, নাগালু, চামাররাও 


এসে মিশেছিল এই ধর্মে। রাজস্থানেও 
চামার, আদিধরর্শ বা বাওয়ারিয়ার মত 
হরিজনরাও শিখ ধর্মে দীক্ষিত। 

১৯৭৯ এর জনগণনা অনুযায়ী 
সারা দেশে তফসিলীদের মোট সংখ্যা 
মোট জনসংখ্যার প্রায় একুশ 'শতাংশ । 
হিসেব করলে মোটামুটি দাড়ায় প্রতি 
পাঁচজন ভারতীয়ের মধ্যে একজন 
তফসিলী জাতি বা উপজাতির মানুষ । 

জাতপাঁত নিয়ে এমন নৃশংস ঘটনা 
যেমন আগে ঘটতে? তেমন আজও 
ঘটে । আদিবাসী তপশীল ও হরিজন 
সংপ্রদায়ভুক্ত মাহ্ৃষদের জন্য প্রতিটি 
সরকার ও বছ নেত! গালভরা বুলি 
আউড়ে গেছেন, আবার পরমুছূর্তেই 
পালটে দিয়েছেন । এই সেদিনই প্রাক্তন 
রাষ্টরম্ী জৈল সিং এক বিবৃতিতে 
জানান, নির্যাতন ও নিপীড়িতদের 
হাত থেকেও আত্মরক্ষার জন্ক 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১২ই নভেম্বর, ১৯৮৯ 


বিচ্ছিননতাবাছ 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
বা গণ পরিষদের পক্ষে জয়লাভ করা 
সহজ হবে না। 

ইন্দিরা কংগ্রেস এভাবে নিজেদের 
গণভম্্রবিরোধী নীতি ও কার্যব্যবস্থার 
ফলে উভয় সংকটে পড়েছে । ইতি- 
মধ্যে অসমীয়া বিচ্ছিন্নভাবাদ মণিপুর, 
ত্রিপুরা, মিজোরাঁম, নাগাল্যাণড, মেঘা- 
লয় ও অরুণাচলের কিচ্ছিম্রতাঁবাদীদের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের বাইরে 
এক তথা কথিত ইউনাইটেড ষ্টেটস অব 
আসাম (ইউ এস এ) গঠনের পরি- 
কল্পনা! করছে । বলা বাহুল্য, সাম্রাঙ্্য- 
বাদীরণ এই প্রচেষ্টাকে আর্থিক ও 
সামরিক সাহায্য দেবার জন্তে প্রস্তুত | 

আসামের সমশ্তাকে এই সংকট- 
জনক স্তরে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 
এখন পার্ধাবেও অনুরূপ বিচ্ছিন্নতাবাদী 
আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গত 
সপ্তাহে শিখদের ধর্মস্থান অমৃতসরে 
লক্ষাধিক সশস্ম শিখ ও নিহাতবাহিনী 
আকালি নেতা স্থখজিন্দার সিং 
জার্পেল সিং ভিন্দরওয়ালের আহ্বানে 
একসঙ্গে হাত তুলে ম্বাধীন' খালিস্তান 
প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি সমর্থন জানায়। 
মধ্যপন্থী আকালি'টনেতার1 কোনক্রমে 
তাদের নিরস্ত করতে সমর্থ হন বটে 
কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদী সমর্থনের জোর 


দেখে তারাও এখন শঙ্কা বোধ 
করছেন। 


১১১০১ 


হরিজনদের হাতে অস্ত্র দেওয়া! হবে। 
এবং তার কিছুদিন পরই আবার 
্বরাষ্্র দপ্তরের রাষ্ট্ম্ত্রী যোগেন 
মাকোয়ানা জানান, দেশজুড়ে 
হরিজনদের পাইকারী হারে অস্ত 
দেওয়া হবে না। 

হরজন ও আদিবাসীদের উপর 
নির্যাতন 


(জানয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ) 
রাজ্য ঘটনার সংখ্যা মৃত্যুর সংখ্য! 
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পরিস্থিতি রীতিমত উদ্বেগজনক 
ইন্দিরা কংগ্রেস তার শ্বৈরতাষ্তি* 
নীতি ও কার্যব্যবস্থার ফলে ভাবতে 
বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে পরিপু 
করেছে। যে ভাবে পাকিস্তানের 
সামরিক শাসন ও সাম্প্রদায়িক দৃটিভজ 
পাকিস্তানকে খণ্ডিত করেছে, পাকি 
স্তানে গণতন্রকে ধ্বংস করে পাকি 
স্তানকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের করতঙ্গে 
ঠেলে দিয়েছে, ইন্দিরা কংগ্রেস ঠিক 
একইভাবে নিজদ্ব শ্রেণীনীতি প্রয়োগ 
করে ভারতকে দুর্বল ও খণ্ডবিথপ্তিত 
করার পথ গ্রহণ করেছে? এর ফলে 
দক্ষিণ এশিয়ায় মাকিন সাআজ্যবাধীদেক 
কার্ধকলাপই উৎসাহিত হয়েছে । শক্তি 
শালী ও এক্যবদ্ধ ভারত সার! এশিয়ায় 
সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে রব 
প্রধান স্তস্ত। পাকিস্তান ও বাংলা- 
দ্বেশে প্রভাবিত সরকার গঠনের পর 
তারা ভারতেও এক তাবেদার সরকার 
প্রতিষ্ঠা করতে চায়। 
যার] ইন্দিরা গান্ধীর আমেরিকা 
ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের 
মধ্যে তার অটল সাম্রাজ্যবাদ বিরো- 
ধিতার আভাস পান তার! মিশরের, 
সাম্প্রতিক ইতিহাস মনে রাখলে ভালে! 
করবেন। মিশরের বুর্জোয়া নেতৃত্ব 
সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকুল সাহায্যে 
আসোয়ান বীধ নির্মাণ, সর্বাধুনিক 
অস্ত্রশস্ত্র ও শিল্পশক্তি অর্জনের পরও 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীব্ন 
ছিন্ন করে মাকিন চক্রান্তে সামিল হয়ে, 
আরব স্বার্থ জলাঞ্চলি দিতে ইতস্তত 
করে নি। মিশরের এই বিশ্বাস-" 
ঘাতকতাই পশ্চিম এশিয়া ও লেবাননে 
ইজরায়েলী আগ্রাসনকে উৎসাহিত 
করেছে। লামস্ত রাজাদের আতঙ্কে 
অভিভূত করেছে এবং জর্ডন, সৌদি 
আরব ও উপসাগরীয় আমীরশাহী- 
গুজিকে ভীত, নিষ্রিয় করে তুলেছে । 
কিন্ত ভারতের সমশ্রেণীর বুর্জোয়া- 
অমির চক্র একই পথে যেতে চাইলেও 
ভারতের জনগণ তাদের পথ অবশ্তই 
রুদ্ধ করে দীড়াবেন। ইতিমধ্যেই 
পশ্চিমবঙ্গ ও জিপুরায়, তামিলনাড়, ও 
কাশ্মীরে ইন্দিরা কংগ্রেসীদের ক্ষমতায় 
ফিরে আসার সম্ভাবনা তিরোহিত$ 
কেরনে কেবল আহুষ্ঠানিক,ভাবে তারা 
ক্ষমতা আকড়ে থাকতে পেরেছে। 
নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরামে তাদের 
অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত । এখন বিহার, 
মহারাই, অন্ধপ্রদেশ ও বর্ণাটকে 
ইন্দিরা কংগ্রেস টলমল করছে । স্থৃতরাং 
সারা ভারতেই এখন ইন্দিরা কংগ্রেস 
বিরোধী হাওয়া দানা বেঁধে উঠছে। 
আসাম ও পাঞ্জাবে আজ ঘা ঘটছে, 
গণতত্ত্রের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া রুদ্ধ হলে 
একদিন লারা দেশেই তা ঘটতে পায়ে। 
তখন শাঁসকশ্রেণী গণতন্ত্রের যেটুকু 
অবশিষ্ট দেশে এখনও আছে, সেটকুও 
ধ্বংস করে দিতে পারে। যদি তাই, 
হয়, তাহলে ভারতের জনগণ অবস্তই 
নতুন পথ, নতুন পদ্ধতিতে তার 
মোকাবিলা করবেন এবং শেষ পর্যস্- 
তারাই জয়ী হবেন। রাজনৈতিক চক্র 


ও চক্রান্তের অবসান ঘটানোর দিনও 


বেশী দূরে থাকবে না। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১২ই নভেম্বর ১৯৮২ 


মোভিয়েজের গঙ্গে টানেৰ সম্পক 


স্বাভাবিক করার 


সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে চীনের 
পররাষ্ট্রনীতির কিছু রদবদল হচ্ছে। 
উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক 
করার প্রশ্নে চীন কিছু উদ্ভোগ নিয়েছে। 
মস্কো ঘি হানয়কে মদত যোগানো 
বন্ধ করে এবং নমপেন থেকে ভিয়েত- 
নামী সৈল্ত সরিয়ে আনে তবে বেজিং 
কামপূচিয়ায় অঙ্ষ্িত আঞ্চলিক লন্দে- 
লনে উপস্থিত থাকতে বিরত থাকবে। 
« সম্প্রতি সোভিয়েত সহকারী পর- 
৫ রাই মন্ত্রী লিওনিদ ইলিচেতকে চীনের 
সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিওয়ান কিউচেন 
এই আশ্বাস জীনিয়েছেন। উভয় 
দেশের মধ্যে এই জাতীয় সরকারী 
পর্যায়ের আলোচনা প্রায় তিনবছর পর 
অহিত হল। গত «ই অকটোবর 
_ থেকে ২৪ দিন ধরে এই বৈঠক চলে। 
যদিও আফগানিস্তান, কামপুচিয়া, চীন, 
সোভিয়েত সীমান্তের সমস্যার মধ্যেই 
আলোচনা মূলতঃ সীমাবদ্ধ ছিজ। 
আগামী জানুয়ারী মান থেকে দ্বিতীয় 
দফায় এ জাতীয় বৈঠক শুরু হবে স্থির 
-ইয়েছে। ইতিমধ্যে চীন আ্যাঙ্গোলার 
সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যাকে 
এতদিন রাশিয়ার “ভাবেদার মনে 
করত। চীন কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ 
কংগ্রেসের রিপোর্টেও বৈদেশিক নীতির 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে । 
পাশাপাশি সোভিয়েত রাশিয়া ও 
ভার সমর্থক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির 
" মধ্যেও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক 
করার ইচ্ছা পরিলক্ষিত হচ্ছে। গত 
২৪ শে মারচ তাঁশখন্দের বক্তৃতায় 
ব্রেজনেত বলেছেন, “আমর! সেইসব 
দিনগুলিয় কথা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি 
যেদিন চীনের সঙ্গে আমাদের কমরেড- 
স্থলভ সম্পর্ক বজায় ছিল। বর্তমানের 
এইরকম শত্রতার সম্পর্ককে আমরা 


. রীজ্য ই-কৎ বেহাল 
৯ম পৃষ্ঠার পর 
বরকত দুজনেই ইন্দির] গান্ধীর নির্দেশে 
বেশ কয়েকবার বৈঠক করেও কোন 
সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নি । 
ঠিক হয়েছে এশিয়াভ শেষ হওয়ার 
পর এই দুই মেতা আবার বৈঠকে 
বসবেন এবং তখন সাংগঠনিক ব্যাপারে 
সিদ্ধান্ত নেবেন। 
এ আই সিসি থেকে সাংগঠনিক 
নির্বাচন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
গ্রহণের নির্দেশ প্রদেশ দপ্তরে পাঠানো 
সত্বেও প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি 
এবং সম্পা্করা কোন কার্যকর ব্যবস্থা 
নিতে পারছেন না। ফলে নেতারা 
এখন অসহায় অবস্থায় দিল্লীর দিকে 
তাকিয়ে আছেন। 


চেষ্টা 


কিছুতেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে 
পারি না” 

সম্প্রতি তাইওয়ান প্রশ্নে যখন 
আমেরিকার সঙ্গে চীনের মতবিরোধ 
দেখা দিয়েছে, সেইসময়ে প্রাভদায় 
পরিষ্কারভাবে লেখা হয়েছে ঘে তাই 
ওয়ানের উপর চীনের সার্বতৌমত্বকে 
কিছুতেই অস্বীকার করা যায় ন! 

প্রাভদায় আরে] লেখা হয়েছে যে 
চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্রবের পর চীন- 
মোভিয়েত সম্পর্ক এক সুস্থ অবস্থার 
দিকে মোড় নিচ্ছে। উভয় দেশের 
মধ্যে ব্যবসা-বাণিক্স্য শুরু হয়েছে 
(অবশ্কই তা উভয়. দেশের আয়তন ও 
শক্তির তুলনায় ঘৎসামান্ত)। ভাঁক-তার 
ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়েছে। ছুই দেশের 


মধ্যে বেদরকাদী পর্যায়ের সাংস্কৃতিক- 


দল, খেলোয়াড় ও বৈজ্ঞানিকদের 
যাতায়াত বেড়েছে। কারিগরী ক্ষেত্রে 
চীন ও রাশিয়া উভয়ের সহযোগিতা! 


চাইছে। 
এদিকে ভিয়েতনামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
স্গুয়েন চো তাচ জানিয়েছেন যে 


চীনের সঙ্গে তার দেশের সম্পর্ক 
স্বাভাবিক হওয়ার যথেষ্ট সম্তাবন! 
রয়েছে। জাকার্তায় চীন-ভিয়েতনাম 
সীমান্ত প্রশ্নে উভয় দেশের মধ্যে 
সম্ভোষজনক আলোচনা হয়েছে । 

তবে একথা অন্বীকার করার 
উপায় নেই ষে, দীর্ঘকাল ধরে চীন 
ও রাশিয়ার মধ্যে যে তিক্তুতার সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়েছে, রাতারাতি তার কোন 
স্থরাহা হবে।- 

মাকিনী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী 


কিসিংগার বেজিং-এ দীর্ঘদিন ধরে, 


একের পর এক বৈঠক করে মস্কো 
বিরোধী একা স্থাপন করেছিলেন 
চীনের সঙ্গে। যার ফলে মস্কো ও 
বেছিং-এর মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক 
স্থাপিত হওয়ার পথে অগণিত প্রতি- 


বন্ধকত! তৈরী হয়েছে। দূর কষা-: 


কষির মনোবৃত্তি বাদ দিয়ে উভয় 
দেশের পক্ষ থেকে ঘর্দি সমান তালে 
উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তবে এই দুরহ 
কাজ সম্পাদন কর! অসম্ভব হবে। সেই 
সঙ্গে দ্বায়িত্ব এসে পড়ে দুনিয়ার প্রতিটি 
সমাজতান্ত্রিক দেশ ও প্রতিটি কমিউ- 
নিষ্ট পার্টির । 


তদন্ত কমিশন 


১ম পৃষ্ঠার পর 
প্রকাশ করেছেন। আইনগত.অন্তান্ত 
খুঁটিনাটি ও জটিলতা! নিয়ে কেন্দ্রীয় 
আইন সম্ভকের সঙ্গে কেঙ্রীয্ন স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রকের “বিশেষ . গোপনীয়” মার্কা 
দেওয়া ফাইল চাঁলাচালি চলছে। 

এই “ত্সন্ত কমিশন?” বসানে? 
নিয়ে ইতিমধ্যেই দিল্লীতে বেশ কয়েকটি 
উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়ে গেছে। 
বৈঠকের বিস্তৃত বিবরণ প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা! গান্ধীকে জানানো 
হয়েছে । ঘতদূর জানা গেছে তাতে 
এ সম্পর্কে অগ্রসর হবার ব্যাপারে 
ইন্দিরাজীর সবুজ সঙ্কেত মিলেছে । 
তবে ইন্দিরাজী মনে করেন যে, যদি 
তদন্ত কমিশন বসানে! হয় তাহলে 
এই. ছুটি ঘটন। ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের 
অন্ান্ত বিশেষ ঘটনাগুলিও তদস্ত 
কমিশনের আওতায় আমা উচিত। 
যেমন : আনন্দমাগঁদের পুড়িয়ে মারা, 
পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কিত 
ঘটনা! এবং তৎসহ আইন শৃম্খলা- 
জনিত অন্তান্ত আরও কয়েকটি ঘটনা । 

যদি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর অভিমতকে ' প্রাধান্ত দিয়ে, 
তদন্ত কমিশন গঠন করতে হয় তাহলে 
সেই “কমিশন” হবে “শাহ কমিশন” 
ধাঁচের কমিশন । এ সম্পর্কে আটনি 
জেনারেলের মতামত চাওয়া! হয়েছে । 
তার মৃতামত মিললে তবেই এ বিষয়ে 
চিন্তাভাবনা করা হবে বলৈ জান! 
গেছে। তবে একট! বিষয় নিশ্চিত 
যে, কমিশন বসছেই। তা “শাহ 
কমিশন” ধাচেরই হোক বা সাধারণ 
কমিশনই হোক । 

পশ্চিমবঙ্জের বিরোধী দলগুলি 
একস্থরে তিলজলার ঘটন] নিয়ে অন্ত 
রাজ্দ্যের হাইকোর্টের বর্তমান বিচার- 
পতির নেতৃত্বে “বিচার বিভাগীয় 
তদন্ত” করার দাবি তুলেছে। মুখ্যমন্ত্রী 
সেই দাবিকে নস্তাৎ করে দিয়ে 
“প্রশাসনিক তদন্তের” কথা বলেছেন। 
স্বভাবতই বিরোধী দূলগুলি এই বিষয়ে 
অধুশী। তাদের বক্তব্যের স্থরে সুর 
মিলিয়ে ২৪ পরগণার জেলা শাসক 
শ্রীমতী রাণু ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর “প্রশাস- 
নিক তদস্ত ঘোবণার” সুত্র উল্লেখ করে 
বলেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী কোন নতুন কথা 
বলেন নি; প্রশাসনিক তদস্ত অনেক 
আগেই শুরু হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর 
সবুজ সঙ্কেত পাবার জন্য তা মোটেই 
আটকে ছিলন1। তাছাড়া এসব 
ঘটনায় প্রশাসনিক তদ্স্ত একটা 
“রুটিন ম্যাটার” । 

রাজ্যের বিরোধী ই-কংপ্রেস দল 
জ্বোরের সঙ্গেই বলছে যে, অন্ত রাজ্যের 
বিচারপতি এনে তদন্ত করানোটা এই 
রাজ্যে “্নজীরবিহীন” ঘটনা নয়। 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্ীপিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
তারই মস্ত্িদ্ভার সদস্ত এমন কয়েক- 


জনের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে “ওয়াচ * 


কমিশন” বসিয়েছিলেন অন্ত রাজোর 
বিচারপতি এনে । 

রাজ্য পুলিশের সাব ইন্দর্পেকটার 
ও ইক্মপেকটারদের একাংশ তিলঙ্গলার 
ও সি গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের হত্য 
মামলায় 


রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের : 


| সান্ত।1। 


দাবীতে, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের 

বিন্তাস, মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে 

চক্রান্তের বিরুদ্ধে ও শাস্তির স্বপক্ষে, 
বিহার প্রেস বিলের বিরুদ্ধে, খর! পরি- 
স্থিতি প্রসঙ্গে ; বিচ্ছিন্রতাবাদের বিরুদ্ধে, 
হাসপাতাল ও অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান নামক 
নবতম 'কালা-কাহনের? বিরুদ্ধে প্রস্তাব 


অভিযোগ তুলেছেন। তদের বক্তব্য গৃহীত হয়। সম্মেলনে অমিয় মৈত্রকে 


হল £ কাস্তি গাঙুলীকে বীচাবার জন্ত 
খোদ পুলিশম্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রভাব, 
খাটাচ্ছেন। 


জ্যোতি বন্গু 

৮ম পৃষ্ঠার পর 

হচ্ছে। এ, বিপিটি এরাজ্য সম্পাদক 
গোকুলানন্দ রায় শিক্ষা! ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী 
অব্যবস্থা”র চিত্র তুলে ধরেন। তিনি 
বলেন পূর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক 
হত্যা, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলপ্রকাশে 


অনিয়ম, গণটোকাটুকি প্রভৃতির বদলে 


একটা শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে । তিনি 
সরকারের নীতি বূপায়ণে নিখিল বঙ্গ 
প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সামর্থ্য অনু- 
সারে সহযোগিতা করবে বলে প্রতি- 


শ্রুতি দেন। সমিতির হাওড়া জেল! . 


সম্পাদকমণ্ডলীর দেবী ব্যানার্জ 
শিক্ষার সার্ধিক অগ্রগতিতে সমিতির 
প্রচেষ্টা থাকবে বলে মন্তব্য করেন। 

নিখিলবঙ্গ সমিতির প্রকাশ্য 
সমাবেশের ঠিক আগে উলুবেড়িয়া 
কলেঙ্গ প্রাঙ্গণে শিক্ষা বিষয়ক এক 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মন্ত্রী ছায়া] 
বেরার অন্থপস্থিতিতে এম, পি, হান্নান 
মোল্লা । পরে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 
প্রথা বহিভূত শিক্ষাঃদ্ধরের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী ছায়া বেরা বলেন যে, জোক 
শিক্ষিত হলেই দেশ স্থগঠিত" হবে। 
প্রকৃত শিক্ষা! সমাজকে সংগঠিত করতে 
পারে পরিবর্তিত করতে পারে। তাই 
সমাজের অন্য অংশের সঙ্গে যোগস্থত্র 
রেখে শিক্ষকদের গুরুদায়িত্ব পালন 
করতে হবে। 

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক 
সমিতির এই গ্রকাশ্তঠ সমাবেশ ও 
প্রদর্শনীর উদ্বোধনের আগে ঘূল প্রতি- 
নিধি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এম, 
পি, হান্নান মোল্লা, পতাকা উত্তোলন 
করেন পঞ্চানন মণ্ডল । পঞ্চানন মণ্ডল, 
স্থশীল দেবদাস ও অমিয় মৈত্রকে 
নিয়ে গঠিত সতাপতিমণ্ডলী তিনদিনের 
এই অধিবেশন পরিচালনা .করেন_ 
সম্মেলনে ১৬টি জেল! থেকে ৬৬৫ জন 
প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন যার মধ্যে 
কেন্ত্রীয় কমিটির সমস্তও ছিলেন। 
বিভিন্ন দিনে মোট ৩* জন প্রতিনিধি 
আলোচনা অংশগ্রহণ করেন। সন্মে- 
লনে শোক প্রস্তাব ছাড়াও গঠনতন্ত্র 
সংশোধন, শিক্ষাগভ-বৃত্তিগত ও জীবন 
জীবিকার দাবীদাওয়া, সংগঠন ও 
আন্দোলন, বামফ্রপ্টের শিক্ষানীতির 
সমর্থন, আমল ভূমি সংস্কার, শ্বৈরতঙ্থের 
বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার “রক্ষার 


শি 


সভাপতি ও গোকুলানম্দ রায়কে 
সাধারণ সম্পাদক করে ১৯ ভন কর্মকর্তা 


-বিশিইই ২৫ জনের একটি কমিটি গঠিত 


হয়। সম্মেলনের বিভিন্ন দিনে অদ্ভান্ক- 
দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পার্থ দে, 
জ্যোভিগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

এই সম্মেলনকে ঘিরে গোটা উলু- 
বেড়িয়া শহুরে শারদোৎসবের পূর্বেই 
শুরু হয়েছিল উৎসবের আমের্জ। 
হাওড়া জেলায় এই সম্মেলন প্রথম, 
তাই সহন্নাধিক স্বেচ্ছাসেবক ও এজা- 
কার ব্যাপক সাধারণ মানুষ আগিয়ে 
এসেছিলেন এই কর্মহ্থচীকে সফল 
করতে । সারা জেল! বিশেষত উলু- 
বেড়িয়া শহর সেজেছিল বিভিন্ন পোস্টার 
ও দেওয়াল লিখনে। ১৮ ও ১৯ 
তারিখে কালীবাড়ী মঞ্চে সান্ধ্যকালীন 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। 
সেখানে নাটক, গণসঙ্গীত, কবিগান 
লোকসঙ্গীত ছাড়াও সমাজবাদী যুদ্ধ 
চক্রান্ত এবং নৃতন পাঠক্রম ও মূল্যায়ন 
বিযয়ে সেমিনারের ব্যবস্থা হয়। 


সাব ইন্মপেক্টুর 
হুমকী দিচ্ছেন 


দর্পপের ২২শে অকটোবধর সংখ্যা 
“বেহালায় ১০ ঘণ্টায় তিনটি খুন” 
শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হবার পর ষে রি 


সাব ইন্দপেকটারের কেলেঙ্কারী ফাস 
হয়ে ঘায় সেই নায়েকবাবু দর্পণের 


বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকী দিচ্ছেন। 
সংবাদর্দাতাকেও তিনি দেখে নেবেন 
বলে হুমকী দিচ্ছেন দর্পণের বেহালার. 
সংবাদর্দাত কে সেখোজ করার অন্ত 
তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন । 

পুলিশ সুপার নায়েকবাবুকে এবং 
বেহাল! খানার ও সি সর্দানন্দ সিংকে 
ডেকে প্রচণ্ড ধক দ্বিয়েছেন। ধমক 
থেয়ে তিনি এখন সংবাদন্তত্রের ওপর 
প্রচণ্ড খারা । 

নায়েকবাবুর হাতের গুরুত্বপূর্ণ 
মামলাগুলিকে কেড়ে নেওয়ার নির্দেশ 
দিয়েছেন পুলিশ সুপার মহম্মদ সফি। 
কিন্তু নায়েকবাবু বলছেন “আমি তো 


আর বদলি হচ্ছি না। তাই দেখে 


নেবার দিন আমার আছে ।” 








Regd. No. WB/CC-32 


Phone: 24-2432 


গামী দিনের ছন্য গৃঁজি নিয়োগ কৰছিঁজেতাতি বঙ্গ 


নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক 
সমিতির ৩৭তম রাজ্য সম্মেলনের 
প্রকাশ্য সমাবেশের প্রধান বক্ত1 হিসাবে 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্রী তার দীর্ঘ 
ভাষণে বলেন যে শিক্ষাতেও বিনিয়োগ! 
করতে হয়। আমর পুজি নিয়োগ 
করেছি। ফল অন্ত কারবারের মত 
ছো তাড়াতাড়ি পাওয়া? সম্ভব নয়! 
ভারতবর্ষের অরুণাচল নাগাল্যাণ্ড ছাড়! 
প্রতিটি রাজ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে 
পড়ানো হয়। এখানে পূর্বের কংগ্রেদী 
সরকার তার ব্যবস্থা করেন নি। 


আমরা দেরীতে এসে করেছি। - 


ভাভেও সমালোচনা হচ্ছে এবং তাতেও 
ইংরাজীর পক্ষে অনেক মিথ্যা কথাও 
বলা ছচ্ছে। তিনি বলেন বিভিন্ন 
শিক্ষাবিদের কথ! মেনে চলছি ভুলটা 
কোথায়? সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী 
শ্রীমতী কলের অভিযোগ : ছেলেদের 
আর্কসবাদ *শেখানো হচ্ছে প্রসঙ্গে তিনি 
বলেন ঘে পারলে শ্রীমতী কলেদের 
শেখাতাম । ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
তো! আর মার্কসবাদ শেখানে! সম্ভব 
নয়। আমরা চাই এমন সমাঙ্,, এমন 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা! যাতে পর্বতপ্রমাণ 
পার্থক্য কমতে পারে । আমাদের মা- 
বোন শিশুর! ভিক্ষা করে। এ সমাজ 
ভেঙে নৃতন সমাজ তৈরী করব। কিন্ত 
সেট! একদিনে সম্ভব নয়। বিভিন্ন 
মনীষীরাও তাই বলেছেন। আমরা 
চাই মানুষকে মানুষের মত দেখতে । 


.. তাই শক্ররা চিৎকার করছে। ইন্দিরা - 


ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন জায়গায় 
স্বাঙ্গা হচ্ছে। এই মীরাটে হয়ে গেল। 
সেখানে মুসলমানরা থাকতে চাইছেন 
না। আমি যদি শেখাই পরস্পরের 
সঙ্গে থাকতে হবে তাহলে তো তাল 
হোঁভ। ভাঁষানীতি প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন 
- করেন যে 'ডাঁতি মান্মী? বললেই 
ছেলের! মেধাবী হবে! বাবা 
বললে মেধাবী হবে না_এ মানসিকতা 
কেন? তিনি বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রের 
উদ্বাহরণ দিয়ে বলেন যে সেখানে 
ইংরেজীর গুরুত্বই নেই। প্রশাদন 
প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এই সরকার 
পরিচালনার - পদ্ধতি হোল জনগণের 
সঙ্গে সংযোগ রেখে চলা, ঘা অন্ত 
সরকার ভাবতেই পারে না। তাই 
সমস্ত বিভাগের সমিতি-সংগঠনের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি। কোন 
প্রস্তাব এলে দ্বেখি। সীমিত ক্ষমতায় 
আইন প্রণয়ন বা আধিক দিক থেকে 
অনেক কিছুই করতে পারি না। তবুও 
অনেক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 


অনেক কিছুই করা ঘায়। ভুমি 
সংস্কার-শিক্ষ, শিক্ষাকর্মী ভরের 


পাশে দাড়ানো এবং মানুষের . মর্যাদা- 
দান,ও সচেতন করার কাজ কর! 
হচ্ছে। তিনি প্রচারধন্ত্র সম্পর্কে বলেন 
দুরদর্শন আকাশবাণী ওদের সব কথা 
বলে আর আমাদের এক লাইন বলে 
দেয়! 

উলুবেড়িয়া গক্ষহাটা প্রাঙ্গণে 
ইদানীংকালের মধ্যে এই বিশাল জন- 
সমাবেশে মৃথ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্ধ 
প্রাথমিক শিক্ষকদের নৃতন দায়িত্বের 
কথা স্মরণ করিয়ে তাদের সচেতন হতে 
আহ্বান জানান । তিনি বলেন আমর] 
শিক্ষকদের মর্ধাদ্া দিয়েছি । বর্তমান 
শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের বিরাট দ্বায়িত্ব 
মূল্যায়ন ভিত্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থা সফল 
করে ছাত্রদের দোষ ক্রুটি ধরে শুধরে 


সাক্ষাৎকার 
৯ম পৃষ্ঠার পর ৮ ৃ্‌ 
আড়াই হিনশ লোক জড়ো হয়েছে 
এবং তিনটি লাইনে “পুলিশ বর্ডন” 
রয়েছে। আমি এও লক্ষ্য করেছি 
যে, তিলজলা থানার ও সি গঙ্গাধর 
ভট্টাচার্য জনতাকে শাস্ত করার ও 
বোঝাবার চেষ্টা করছেন। মটর 
সাইকেল থেকে নেমেই আমি ভিড় 
ঠেলে চুকি এবং জনতার উদ্দেশ্যে বলি 
ষে, তারা যেন শাস্ত হয়ে চলে যান! 
আমি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওই 
ঘটন। ঘটে যায় । 

প্রশ্নঃ কি ঘটল? 

উত্তর: আমি দেখলাম ও সি 
গঙাধর ভট্টাচার্ধ আর্ত চীৎকার করে 
মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আমার সঙ্গে 
তার দূরত্ব ছিল তিন থেকে চার ফুট। 
এবং তারপরই পুলিশ গুলি চালাতে 
আরম করে"** 

প্রশ্নঃ আপনি কি বলতে চান 
যে, যেহেতু আপনার সঙ্গে নিহত 
গঙ্গাধরবাবুর দাড়িয়ে থাকার দুরত্ব খুব 
বেশি ছিল না তাই ওই ঘটনায় 
আপনিও নিহত হতে পারতেন? 

উত্তর £ নিশ্চয়ই ; আমি নিজেই 
জানি না কিভাবে আমি রক্ষা প্লোম। 

প্রশ্ন: এই ঘটনার পর আপনি 
কেন পুলিশের কাছে গেলেন না? 

উত্তর £ পুলিশের কাছে কৈফিয়ত 
দিতে আমি বাধ্য নই। মাঠপুকুর 
থেকে আমি সোদ! পার্টি অফিসে যাই 
এবং ঘটনার কথা জানাই। পুলিশ 
চাইলে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে । 

"প্রশ্নঃ কিন্তু পুলিশ বলছে যে, 

আপনাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। 
তারা আপনাকে হস্তে হয়ে খু'জছে। 

উত্তর £ একথা অসত্য । তিল- 
জলার ঘটনায় আমাকে জড়িত করে 


নিতে হবে। নৃতন ভাষানীতি রূপায়ণে 
ও তাদের দায়িত্ব অনেক। বিরাট 


- সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক সরকারকে দিতে 


হয়। বৰ্তমানে কাগজ পাবার সমস্তা। 
টিটাগড় থেকে কাগজ পাওয়া যাচ্ছে 
না। অন্ত জায়গা! থেকে কাগজ কিনলে 
৩৭ লক্ষ টাকা! অধিক লাঁগবে। চেষ্টা 
চলছে আমার্দের সরকারের কাগন্প- 
মিল থেকে কাগজ নেবার। বই পরি- 
বেশনের ক্ষেত্রেও কোথাও বেশী চলে 
যায়, কোথাও পাওয়া যায় নি। ভাই 
শিক্ষার ব্যাপারে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা 
দরকার । | 

রাজ্যের বর্তমান তীব্র খরার কথা 
উল্লেখ করে জ্যোতি বস্থ বলেন যে, 
রাজ্যে ভয়ঙ্কর খর । কেন্দ্র প্রয়োজনীয় 


সংবাদপত্রে বহু গালগল্প প্রকাশিত 
হয়েছে। তা পাঠ করে আমি ছুঃখিভ। 
এবং বিস্মিত একথা জেনে যে, পুলিশ 
আমাকে খু'জছে এবং আমি ওই ঘটনার 
একজন প্রধান আসাষী। সে ধাই 
হোক পুলিশ যদি সত্যি সত্যিই আমার 
খোজ করছে তাহলে তার! অনায়াসেই 
আমার বাড়িতে আসতে পারেন। 
আমি থানীতি. আগের মতই বাড়িতে 
বাস করছি। 

প্রশ্ন? ইন্দপেক্টার গঙ্গাধর ভট্টা- 
চার্যকে লক্ষ্য করে গুলি কে চালিয়েছে 
বলে আপনি মনে করেন? 

উত্তর £ এই প্রশ্নের উত্তর আমার 
পক্ষে দেওয়] সম্ভব কিকরে। আমি 
তো দেখিনি খুনট1 কে করেছে। 
< প্রশ্নঃ কিন্তু আপনি ছিলেন 
জনতার মুখোমুখি, বন্দুক নিয়ে যে ব্যক্তি 
ছিল তাকে নিশ্চয়ই আপনার নজরে 
পড়া উচিত ছিল-অথবা গুলির শব্দটা 
ঠিক কোন দিক থেকে এল সেটাও 
আপনার জানা উচিত? 

উত্তর : কি ঘটেছে সত্যিই আমি 
জানিন1। এসব লক্ষ্য করার মত সময় 
আমার ছিল না। আমি ঘটনাস্থলে 
হাজির হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
ও সি গুলিবিদ্ধ হন। বিক্ষুন্ষ জনতার 
চীৎকারে গুলির আওয়াজ স্পষ্ট শোনা 
যায় নি। জনতার মধ্য থেকে কেউ 
না জনতার বাইরে থেকে গুলি করে- 
ছিল তাও আমার পক্ষে বল! সম্ভব 
নয়। 

প্রশ্নঃ শোনা যাচ্ছে যে, সিপি 


আই (এম) দলের আভ্যন্তরীণ 
কোন্দলের জন্তই নাকি গণ্ডগোলের 
্জ্পাত ? 


উত্তরঃ সি পি আই (এম) দলে 
কোন গোষ্ঠী কোন্দল নেই। এই দল 
এক এবং অভিন্ন । গোঠী ঘন্ব কংগ্রেস 


টাকা-জিনিসপত্র দিচ্ছে না। ঘা বৃষ্টি 
হওয়া উচিত হয় নি। আমরা জল 
দিয়ে বাচাবার চেষ্টা করছি, কিন্ত তাও 
সামান্ত। দিভী” থেকে শীই টাম 
পাঠাতে বলেছি। তিনি উদ্বেলিত 
কণ্ঠে বলেন কোন যান্ুষকে মরতে দেব 
না, যেমন বস্তায় করেছি। তাই 
গ্রামে যারা আছেন পাশের লোককে 
বাচাতে হবে। আমি ইন্দিরা 
কংগ্রেসীদেরও বলেছি এই পরিস্থিতির 
কথা৷ শ্রমিক মালিক সকলের কাছেই 
আবেদন করব একদিন বেশী কাজ 
করেও খর] মোকাবিলায় দান করুন। 
তিনি উল্লেখ করেন ঘে, এর আগেও 
বোছাইয়ে গিয়ে ব্যাপক সাহায্য পেয়ে- 
ছিলাম । উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য 
শুরুর আগেই তার'ভ্রাণ তহবিলে দান 
করেন সি পি এম উলুবেড়িয়! লোকাল 
কমিটির পক্ষ থেকে অঞ্জলি ঘোষ এবং 


(ই) দলে থাকতে পারে । আসলে ওই 
এলাকায় কংগ্রেস(ই) দলের ছুটি গো্ঠী 
রয়েছে । তার! নিজেদের মধ্যেই 
লড়াই করছে। কয়েক মাস আগে 
কংগ্রেস (ই) দলের ছুই মস্তান জয়হিন্দ 
দলুই এবং গণেশ মণ্ডল খুন হয়। 
সাশ্রতিক কিছুকালের মধ্যে ওই 
এলাকায় ১৬ ব্যক্তি খুন হয়। কেউ 
তে] সে কথা বলছে না। ইচ্ছে করলে 
আমার এই বক্তব্য আপনি খতিয়ে 
দেখতে পারেন। কিছুদিন আগে 
এপ্টালী থানার ও সি ওই অঞ্চলে 
আক্রান্ত ও আহত হয়েছিলেন । তাকে 
চিকিৎসার জন্ত হাসপাতালে থাকতে 
হয়েছিল। ওই এলাকায় পুলিশের. 
ওপর বোম! , ছড়ার ঘটনা কোন 
নতুন ব্যাপার নয়। কংগ্রেস (ই) দল 
ভুক্ত মস্তানরা প্রায়ই বস্তির সাধারণ 
মাম্বকে আক্রমণ করে। এই সব 
অন্তায় জুলুম প্রতিরোধ করতে আমর! 
বস্তির মানুষকে সংগঠিত করে প্রতি- 
রোধের চেষ্টা করেছি। 
প্রশ্নঃ সেদিন ঠিক কিঅন্তে 
সেখানে গিয়েছিলেন? 
উত্তরঃ আমি সেখানে গিয়ে রি 
অন্তায় করেছি? এমন প্রচার কর! 
হচ্ছে যেন আমার সেখানে যাওয়াট! 
বিরাট একট! অপরাধ। সেখানে কি 
ঘটছে. সে সম্পর্কে শোনার পরেই 
-্বলীয় সদশ্খ হিনাবে আমি সেখানে 
যাই জনতাকে শান্ত করতে যাতে 
কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ন! ঘটে। 
গ্গাঁধরবাঁবু খুবই ভাল মানুষ ছিলেন। 
তার সঙ্গে আমার কোন শক্রতা ছিল 
না এবং একথাও ঠিক নয় যে, আমি 
ভার লাশ ফেলার হুমকি দিয়েছিলাম । 
প্রশ্ন: একথা কি ঠিক যে, থোক! 
দাস নামক জনৈক ব্যক্তি এই সব 
ঘটনায় জড়িত? 


Price 60 Paise 


ফুলেশ্বর কটন মিল ইউনিয়নের পক্ষ * 


থেকে কাশীনাধ পাণ্ডে। 

এর আগে এই সমাবেশে শিক্ষা 
দপ্তরের রাষট্রবী আবাল বারি শিক্ষা 
ব্যবস্থায় বামক্রণ্টের জনমুখী নীতির 
ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, সমাজ 
ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষা জড়িত। যাহ 
গড়ার কারিগর এই শিক্ষক সমাঙ্গকে 
মর্যাদাহীন করে রাখা হয়েছিল।' 
সাধারণ মানুষের স্বার্থে শিক্ষা ১২ ক্লাস 
পর্যন্ত ফ্রি কর] হয়েছে । একটা ভাষায় 
মজবুত করার জন্ত জোর দেয়া হয়েছে । 
ভি, ওয়াই, এফ, আইএর সর্বভারতীয় 
সভাপতি' এম, পি হান্নান মোল্লা বলেন 
যে, শিক্ষা ব্যাপারে নিযুক্ত কমিশনের 
রিপোর্ট কার্যকরী করতেই গেল গেল 


রব উঠছে। এমনকি পালণমেন্টের ৯ 


মর্যাদা লুঠিত করে মিথ্যা প্রচার করা 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


উত্তরঃ কোন খোকা দাস? 
যাঠপুকুরে ওই নামে কোন লোক 
নেই। - 

প্রশ্ন £ মাঠপুকুরের নয়, আমি . 


'বলছি কামারপাড়ার- থোক! দামের 


কথা। 
উত্তরঃ আমি কিছুতেই বুঝতে 
পারছি না কি করে খোকা দাসের 


নাম আসছে। সে ঘটনাস্থলের নিকটে 


ছিল নাবা কোনভাবে এর সঙ্গে যুক্ত 
নয় + 

প্রশ্ন? বেচু মগুলকে কি আপনি 
চেনেন? সে কি সি পি আই এস 
দলের সন্ত ছিল? 

উত্তর : আমি বেচু মগ্ডলকে চিনি 
না। তবে সে আমার চেনা মুখ হতে 
পারে। টিপি বস্তির অনেককেই আমি , 
চিনি! সবার নাম জানি না। সে 
আমাদের দলের সমস্ত ছিল ন1। - 

প্রশ্নঃ সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয়েছে যে, ওই . এলাকায় আপনি 
মাছের ভেড়ী এবং ট্যানারীর মালিক। 
এ সম্পর্কে আপনার মস্তব্য-কি ? 

উত্তর £ 
গালগল্লের অন্ততম নজীর । আমি এ 
কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই ষে, 
আমি একটি অ]াকাউট্িং ফার্মের একজন 
সাধারণ চাকুরীজীবী মানুষ । আমার 
কোন মেছো ভেড়ী বা ট্যানারী নেই। 

এখানে উল্লেখ্য যে, গত ৮ই 
নভেম্বর কান্তি গাজুলী আলিমুদ্ধিন 
বাটে পার্টির রাজ্য দপ্তরে এক সাংবা- 
দিক সম্মেলনে বলেছেন যে, জেলা- 
শাসক পুলিশ সুপার এবং তিলজলার 
ঘটনার তদ্বত্তকারী অফিসার গোয়েনদ] 
বিভাগের ভি আই জি বিকেসাহা 


তার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা * 


করেছেন। উপরোক্ত সাক্ষাৎকারের 


সময়ে কাস্তিবাবু একথা বলেন নি। 





সম্পাদক- হীরেন বসু 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০/১, আচার্য প্রসুল্চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে যুক্রিত এবং দু্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


এসব হল সংবাদপত্রের... 





[তাত 


iv, 


সার! ভারত কৃষক গুয়েননে 
তাৎগয গণ গছ নি গ্রহণ 





পঞ্চবিংশ বর্ষ : ৩৯শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৯শে নভেম্বর ৮২ ৪ ৬০ পয়সা 


জনগণের দারিত্রোর 
ভয়াবহ চেহারা 


দেশ স্বাধীন হওয়ার ' ৬৫ বছর 
পরও আজ ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ 
মাঙ্ছষ দিনে এক "টাকার বেশী রোজ- 
সগার করে না। দেশের মানাম 
প্রান্তরে “দবুজ বিপ্লব” হলেও দেশের 
কয়েক কোটি মাহুষের ভাগ্যে লব 
চাইতে সত্তা কোন খাছ্চও জোটে না। 
অনাহারেই ফিন কাটাতে হয় অনেক 
সময়। 

দম্প্রতি দিপ্ভীতে অন্ষ্তিত এক 
আলোচন! চক্ষে বরোধার মহারাজ 
- সয়জিরাও বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাঁপিক। 
ডঃ শ্রীমতী তারা গোপালদাদ এই 
তখ্যটি পেশ করেন। .এক লমীক্ষার 
প্রতিবেদন উত্তেখ করে তিনি বলেন 
ধে, ১৯৭৯-৮০ লালে ধে প্রকল্পের 
মারফত পরিপূরক খান্ত ( সাপ্নিমেণ্টারী 
ফুড) দেওয়া হয় তাতে জনসংখ্যার 
যে অংশের দব চাইতে বেশী পুষ্টর 
প্রয়োজন তার শতকরা ৩০ জনও তা 
ভাপায়না। 

উনি বলেছেন যে, ভারতের 
ঘারিজ্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তিনটি 
প্রধান, সমস্তা, ক্ষুধা, অপুষ্টিজনিত দেহে 
রক্তাল্পতা এবং “এ” ভিটামিনের 
"অভাব । দেহের পুষ্টির অন্ত যে সব 
খাগ্ের একাস্ত প্রয়োজন তার বড়ই 
অতাব__ফলে এমন খাদ্য খেয়ে পেট 
ভরাতে হয় যাতে স্বাস্থ্যেরু হানি হয়। 
দাঁরিজ্যর দ্বরুণ'ঘে -অঞ্চলে ফসল বেশী 
< হয় সেখানেও অনেকেই অনাহারে দিন 
কাঁটায়। শ্রীমতী গোপালদাসের 
মতে “কাজের বদলে খাত” প্রকল্পে 
গ্রামাঞ্চলে সবচাইতে দরিপ্র মাম্কযদের, 
বিশেষ করে তুমিহীন চাষী এবং 
প্রান্তিক চাষীদের বহরে অন্তত পাঁচ- 


মাস বধন চাষের কাধ কম থাকে 
তখন খেটে রোজগার করার যথেষ্ট 
হৃষোগ হয়েছে । 

সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই 
প্রকল্পে গ্রামে মেয়েরা অনেকে অংশ 
গ্রহণ করেছে এবং ক্রমশ একটি 
সংগঠিত শ্রমশক্তি হিসাবে দেখা 
দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে । 

মহারাষ্ট্রের এস এন ভি টি মহিলা 
বিশ্ববিষ্ানয়ের এক সমীক্ষা! বিবরণ এ 
আলোচনাচকে প্রকাশ করা হয়। 
এতে জান! যায় যে দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার 
ব্যবস্থা এখনও কত অপ্রতুল। এ 


সগ্থসমাপ্ত লারা ভারত কৃষক 
সভার বাধিক সম্মেলনে কয়েকটি 
তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যার 
পরিণাম সুদূরপ্রসারী হবে বলে মনে 
হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
অল্প-বিস্তর আলোচন! হয়েছে, যদিও 


নামী-দামী দৈনিকগুলি তাদের প্রতি- 
বেদ্বনে কয়েকজন নেতার বক্তৃতার 
অংশবিশেষমাত্র ছেপেছেন সম্মেলনের 


. অংবাদ পরিবেশনায় । 


কষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষক 
আন্দোলনের ভূমিকার গুরুত্ব দকলেই 
ভাত্বিকভাবে মেনে নেন। কিন্ত 
আদ্রকে একথা অস্বীকার করার উপায় 
নেই ষে দীর্ঘ চার দশকের উপর কৃষক 
সভার আন্দোলনের বয়স হয়ে ‘গেলেও 
সারা ভারতে কৃষক আন্দোলন তেমন 
দানা বাধে নি। জ্বাতীয় ও রাষ্ট্রীয় 
জীবনে কৃষক সভা আপন মর্যাদায় 


“কুপ্রতিষ্ঠিত নয়। এই আন্দোলন 


প্রধানত কয়েকটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ । 
এটা গোট! বামপন্থী আদ্দো- 
লনেরই অন্যতম প্রধান দূর্বলতা । যার 
ফলে সামন্তবাদ, দংকীর্ণ প্রাট্েশিকত! 
ও বিচ্ছিন্নভাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই 
জোরদার হতে পারছে না। শাসক 
শ্রেণী তার স্থষোগে মেহনতী মানুষের 
উপর নতুন নতুন কায়দায় জুলুম 
চাঁজিয়ে যেতে ভরসা পাচ্ছে। 
লক্ষণীয় ঘে, মেদিনীপুরের 
অন্দেলনে কষকসভার আন্দোলনের 
পর্যালোচনায় এ প্রসঙ্গ বারে বারে 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ডঃ শ্রীমতী সুমতি মুদ্ামবী আলোচিত হয়েছে। কিভাবে কৃষক 


পুটির সমস্ত! সম্পর্কে আলোচনা করে 
বলেছেন ষে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় 
দেখা গেছে গ্রামের স্বাস্থ্য কেচ্ছে শত- 
করা ১৭ ভাগ রোগিনী সস্তানের জন্ম 
দিতে ; নান! ব্যাধিতে ভোগেন । 
তাঁদের বেশ কিছু প্রস্ততি ভিন 
চারবার একই ধরণের বিপর্যয়ে পড়েন । 
খাস্তজনিত অপুণ্টির জন্য এই দব রোগ । 

বেশীর ভাগ মেয়ের প্রয়োজনের 
তুলনায় দেহের ওঘ্রন কম। প্রায় 
শতকর।? ৩৫ জনের ৩৬ থেকে ৪০ 
কিলোগ্রাম ওজন কম এবং শতকরা 
৩* জনের কম ৩* থেকে ৩৬ কিলো- 
গ্রাম ওজন 

দেহের কম ওজন এ কথাই 
ইঙ্গিত করে যে এসব প্রশ্থতির দেহের 
পুটির জন্ত£খাস্যের ঘাটতি দীর্ঘদিনের । 
অধিকাংশ রোগিশী মা হওয়ার আগে 
খাছের দিকে (বিশেষ নজর ' দিতে 


পারেননা। আগে ষা খেতেন তাও 


অনেক দময় নিয়মিত খেতে পারেন 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


সভার কার্ধকলাপকে আরও বৃহত্তর 
ক্ষেত্রে বিশেষ করে হিন্দীভাষী অঞ্চলে 
ছড়িয়ে দেও যায় তার অন্ভ অনেক 
ভাবনা চিন্তা হয়েছে । 

অবশ্য ইতিপূর্বে এ প্রশ্ন, নেতৃবৃন্দের 
দৃষ্টি এড়ায় নি, তা নয়। আহষ্ঠানিক 
ভাবে প্রস্তাবও নেওয়া হয়েছে । কিন্ত 
বাস্তবে বূপায়পের অন্ত যে তৎপরতা, 
নিষ্ঠা ও সাংগঠনিক প্রস্ততি প্রয়োজন 
তাঁর একান্ত অভাব ছিল? 

কিন্ত ঘটনার গতিপ্রকৃতি এমন 
পর্যায়ে আজ এসেছে যেকৃষ্ক সভার 
নেতাদের আর এ ব্যাপারে চিলেমি 


. করার অবকাশ নেই । মহম্মধ পর্বতের 


কাছে না গেলেও পর্বতই মহম্মদের 
কাছে আঙসছে। উত্তরপ্রদেশে ও 


বিহারে কৃষকমভার ফেটুকু সামান্য 


সংগঠন রয়েছে নানান প্রতিকূল পরি- 
বেশের মধ্যে তার উপর ক্রমাগত দাবী 
আসছে গ্রামাঞ্চদ থেকে নেতৃত্ব 
দেওয়ার অন্ত । ব্যাপক ভাবে লম্ভব 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 










|ঘভিবারের গ্যাং ঘব ফোর ? : 


শ্রীকান্ত বহ্রীয় 


আনন্দবাজারের ‘ফাদার মাদার? 
প্রীযুক্ত অশোক সরকারের চীন ভ্রমণ 
বার্তা পাঠ করে পুলকিত না হয়ে 
উপায় নেই। জনৈক রিপোর্টারের 


হয়েছিলো, যথা : ‘আপনি তো প্রায় 
মার] বিশ্ব দেখে ফেলেছেন, যেমন 
সিঙ্গাপুর হংকং ইত্যাদি। মস্তব্য 
নিশুয়োজন। 

পরিবেশনটির - সারাংশ নিয় 
দাড়াতে পারে: 

-কেমন দেখলেন? 

_বেশ! 

- কেমন খেলেন? 

--তা-ও বেশ! 

__কিক্ধপ বুঝলেন? 

- মাত্র সাতদিনে কি আর সব 
কিছু বুঝে আদা যায়। (অর্থাৎ 


অনেক কিছুই বুঝে এসেছি, তবে 


এখনে! কিছু বাকী ) 
সরল'মতি পাঠক এবারে নিশ্চয়ই 


জানতে পারলেন, প্রায় সত্তর বছর 


সধত্ব সম্পাদনায় প্রশ্নপত্রটিও রসোতীর্ঘ. 


ভারতবর্ষে যাপন করে সুযোগ্য সম্পাদক + 
বাহাদুর এদেশ সম্পর্কে জানতে কিছু » 
বাকী রাখেন নি। 

শোনা যায়, ঢে'কী নাকি স্বর্গ 
প্রবেশের অধিকারী নয়, তবে, ধরি 
গ্রহগ্ুণে তার স্বগদর্শন ঘটে তাহলেও 
ঢেঁকী নিজ কর্মে অটল থাকে। 
সরকারপী চীনদেশে ভ্রমণকালে পশ্চিম- 
বঙ্গীয় বামফ্রন্ট, নকশাল ও পি পি এম 
সম্পর্কে নাকি বহু ছুক্ঞেয় তথ্য জেনে 
ও বুঝে এসেছেন! এরপরও কি তার 
সম্পাদকীয় যোগ্যতা সম্পর্কে কারে? 
কিছু সন্দেহ থাকতে পারে? 

কিন্তু ব্যাপারখানা কি? শ্বদেশে 
অতশত কাজ ফেলে রেখে, মরকার 
মশাই এতশত হজ্দোৎ করতে ছুটলেন 
কেন? 

Ld ১ 

“ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম 
শ্রেণীর-দৈনিকের” জদরেল সম্পাদক 
মশাই এ মরজগতে কিছুই আর বাকী 

শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


দশ নের জাতীয় অনুষ্ঠান 
গ্রে মারা দেখে বিরোধী মনোভাব 


ছুরদর্শনের ‘জাতীয় নেটওয়ার্ক” 
অনুষ্ঠান আজ সার] দেশের টি ভির 
দর্শকের কাছে বিবক্তির কারণ হয়ে 
ধীড়িয়েছে। কলকাভাতে রাত্রি সাড়ে 
আটটার পর খুব কম বাড়ীভেই 
নিয়মিত টি, ভি চালু খাকে। দক্ষিণ 
ভারভের শহরগুলিতে দর্শকরা “মেট- 
ওয়ার্ক অচ্ষ্ঠান কার্ধত বয়কট 


করেছেন। 


এদিকে বোম্বাই শহরের নিয়মিত 
টিভি দর্শকরা “নেটওয়ার্ক অনুষ্ঠানে 
রীতিমত ক্ষুন্ধ। বোদ্বাইয়ের এক 
সাপ্তাহিকে খবর বেরিয়েছে যে আঞ্চ- 
লিক দূরদর্শন কেনে প্রতিদিন শত শত 
চিঠি আসছে। এমন কি একটি 


চিঠিতে হাঁজারজম সই করেছেন এমনও 


আছে। এ চিঠিগুলিতে নেটওয়ার্ক 
অনুষ্ঠানকে শুধু সমালেচন! করা হয়নি, 


বন্ধ করার আবেদন পর্যন্ত করা 


হয়েছে! দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দর্শকর! 
বিভিন্ন কারণে নেটওয়ার্ক" ট্ 
উপর চটেছেন । 

দক্ষিণ ভারতের রি হিন্দী 
বিরোধী মানদিকত। বেশ শক্তিশালী । 
নেটওয়ার্ক অনুষ্ঠানে হিন্দীর আধিক্য 
্বাভাঁবিক কারণেই ও অঞ্চলের দর্শক- 
দের ক্ষু্ধ করেছে। বাধ্য হয়ে দূর" 
দর্শন কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ ভারতে হিন্দী 
সংবাদ পরিবেশন বদ্ধ করে দিয়েছেন। 

অন্তন্ত অঞ্চলে, বিশেষতঃ বোস্বাই 


কলকাতার দর্শকদের কাছে নেটওয়ার্ক 


অনুষ্ঠান হিন্দীতে হচ্ছে বলেই তা 


পরিত্যজ্য ব্যাপারটা তেমন নয়। 
এদের অধিকাংশের মতে সর্বভারতীয় 
অনুষ্ঠানের নামে যে ধরণের প্রোগ্রাম 
হচ্ছে, ভা গুণগত মানের দিক দিয়ে 
অতীব নিকৃষ্ট । নেটওয়ার্ক অনুষ্ঠানের 
সুচনায় এ'র! প্রত্যেকেই আশা করে- 
ছিলেন ষে সারা ভারতের সেরা শিল্পী- 
দের সের] অনুষ্ঠান দেখতে পাওয়া 
যাবে। কিন্ত তার! হতাশ হয়েছেন। 
যেমন ‘লাইট মিউজিক’ পরিবেশন 
করতে দূরদর্শন যাদের পর্দায় হাজির 
করছে, তারা পাড়ার জলসায় গান 
গাইবার যোগ্যতা রাখেন কিনা 
সন্দেহ! 

যেঁ তথ্যচিত্রগুলি দেখানো হচ্ছে . 
সেগ্ুলিও প্রাণবন্ত নয়। 

দেড় ঘণ্টার নেটওয়ার্ক অনুষ্ঠানের 
মধ্যে আধঘন্টা চলে যায় সংবার্দে। 
অথচ সংবাদ মানে শুধু দিল্লীরই খবর । 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাস্তের বছ গুরুত্ব 
পূর্ণ খবর দিল্লীর সংবাদে স্থান পায় না। 
এ ব্যাপারে পুরোনো রাজনীতি আবার 
শুরু হয়েছে। 

প্রতিদিনের সংবাদে শ্রীমতী 
গান্ধীকে দেখানো হয় অন্তত: চারবার, 
কেন্দ্রীয় নেতাদের দু'বার ও রাজীব 
গান্ধীকে একবার করে । বিরোধীপক্ষে 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় - 
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| হই ॥ 


১ম পৃষ্ঠার পর 
না হলেও ছোটখাট জুলুষের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ে নাতে হচ্ছে। অন্ত রাজ্য 
থেকে ঘ্দি কোন কৃষক নেতা-খ্যাউ 
অখ্যাত ' যেই হোন না কেন এসব 
অঞ্চলে যান তাদের কথা শোনার জন্য 
সাধারণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ। 
কুষক সভার কাছে সাধারণ কৃষকের 
প্রত্যাশা অনেক। সে. তুলনায় 
নেতৃত্বের সক্রিয় ভূমিকার অভাব । 
তবে একথাও বাস্তব সত্য যে এই 
সব অঞ্চলে গ্রামের জোতদার ও 
মহাজনদের প্রভাব এখনও এত 
সর্বগ্রাসী যে কৃষক আন্দোলনের 


কর্মীদের পক্ষে দৈহিক নিরাপত্তার, 


সমস্তা অনেক ক্ষেত্রে প্রধান। অক্ষত 
দেহে বেচে থেকে সকলের সঙ্গে খোলা- 
খুলি মেলামেশ! ও আলোচন! করার 
পরিবেশ হ্ৃহি করায় অনেক বাধ!। 
ভরসার কথা এই যে কৃষকের মধ্যে 
সচেতনভা বাড়ছে । প্রয়োজন এখন 
এর পরিকল্পিত সাংগঠনিক রুপ 
দেওয়া। | 

এবারকার সম্মেলনে আর একটি 
প্রশ্ন সব থেকে আলোচিত হয়েছে । 
তাঁ হুল ক্ষেতমজুরদের আন্দোলনের 
সমস্তা। ক্ষিক্ষেত্রে. অর্থনীতি যে 
পর্যায়ে চলেছে তাতে প্রতিনিয়তই 
ক্ষেতমজুরের সংখ্য বেড়েই চলেছে। 
মেদিনীপুরে বিভিন্ন রাজ্য থেকে 
প্রতিনিধি ধারা এসেছিলেন তাদের 
মধ্যে ক্ষেতমন্তুরেরা ছিলেন সংখ্যা 
অনেক বেশী। অনেক ক্ষেত্রেই 
আজকের ধনতান্রিক গ্রথায় 
তারা দিনমজুরে পরিণত 
হয়ে চলেছেন। এছাড়া অন্তত্র 
নিজেদের সামান্ত জমিটুকু মহাজলদের 
হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন । 

এ সব কারণেই এই সম্মেলনে 
ক্ষেতমজুরদের জন্ত একটি ম্বতন্থ সর্ব- 
ভারতীয় লংগঠন গড়া হয়। এই 
সংগঠন ক্ষেতমভুরদের প্রধানত 
অর্থনৈতিক সমন্তা নিয়ে ট্রেড 


ইউনিয়নের কায়দায় লড়াইয়ে 


নামবে। প্রয়োজনে সর্বভারতীয় 
ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থ। সেপ্টার অব 
ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস য! আম সিটু 
নামে খ্যাত তার সঙ্গে যুক্ত হবে। 
একদিকে এই নতুন সংগঠনটি 
যেমন প্রধানত ক্ষেতমজুরের মজুরী 
বৃদ্ধি ও অন্তান্ত দাবীদাওয়া নিয়ে 


আন্দোলন করবে, অন্যদিকে জাতীয় - 


তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত 


বৃহত্তর স্বার্থে সামস্তবাদ, বিচ্ছিপ্নতাবাদ 
এবং শ্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষক 


মাঝারী এবং প্রয়োজনে ধনী চাষীর 
সঙ্গে এক মোর্চার কষকু সভার নেতৃত্বে 
আন্দোলনে নামবে । 

ক্ষেতযজুরদের জন্য এই ধরণের 
সম্পূর্ণ পৃথক সংগঠনের প্রয়োজন হয়ত 
অনেক আগেই ছিল। 


এবং ভার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্তা বেশ 
কয়েক বছর থেকে ক্রমশ জটিলতর 
হচ্ছে। ভুমিসংস্কায়ের প্রহসন অস্তত 
কষকস্ভার নেতাদের কাছে গোপন 
ছিল না। 

ক্ষেতমন্ুরদের পৃথক সংগঠন করার 
সিদ্ধান্ত নিয়ে কিন্ত ইতিমধ্যে নান! 


প্রশ্ন এসেছে। তা প্রধানত ধনী ও | 


মাঝারী চাষীদের তরফ থেকে কৃষক 


সভার মঞ্চে এবং. অন্যঅ। মোজা | 
কথায়, ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন কি শেষ- | 
কালে কৃষক সভার অস্ততূক্ত অনেক | 
চাষীর স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতে নামবে? | 
এই প্রশ্ন অনেকের মনে এসেছে । | 


কৃষকমভার ভূমিকা তা হলে কি হবে”? 


প্রশ্ন যতটা সহজ, এর জবাব ততটা £ 


নয়, কারণ গ্রামাঞ্চলের জটিল শ্রেণী 


বিন্যাস। যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে তথ্য | 
ভিত্তিক বিশ্লেষণ না করে অনেক ক্ষেত্রে | 


বত্র্ভতায়- গাঁ ভাসিয়ে আন্দোলন 


ইতিপূর্বে হয়েছে তাতে যেমন সাময়িক | 


ফল লাভ হয়েছে হয়ত কিন্তু একে 


নিরবচ্ছিন্ন ও স্থায়ী আন্দোলনে | 


কপায়িত করা যেতে পারে নি। 
সামনের দিনে কৃষক সভার 


নেতৃবৃন্দের সামনে লব চাইতে চ্যালেঞ্জ | 


এই ছুই সংগঠনকে ষখাধথ নমনীয় 


অথচ দৃঢ় কর1। কোন গৌঁড়ামি নয়। | 
বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব রকমের | 
চাষীর কথখ-ছুঃংখের সাখী হয়ে জমানা | 
বদলানোর এঁতিহাঁসিক দায়িত্ব পালনের | 


সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে। 
নিছক অর্থনৈতিক আন্দোলনের কানা" 


গলিতে আর ঘুরপাক খাওয়া চলবে | 


না। পরস্পরের মধ্যে অহেতুক বন্দে 


_ শক্তির অপচয় আর করা চলবে না। 


যদি এরা বৈপ্লবিক দুরদরশিতাঁ না 
খান, তত্বের সঠিক প্রয়োগে শৈথিল্য 


করেন এবং স্বতক্ষুর্ততার স্রোতে গা | 
ভাসান তাহলে গ্রামের মানুষ তাঁদের | 


আর ক্ষমা করবে না। 





কারণ 
গ্রামাঞ্চলে জমির মালিকানার হস্তান্তর | 





মৃত্যুর সঙ্গে মানুষ যখন শেষ 
নিঃশ্বাসের শেষ লড়াই করে অমূল্য 
বিছ্যুৎুতখন অলভ্য হতে পারে কিন্ত 
রাস্তাঘাটে হাটে-মাঠে বাল্ধীয় নক্সায় 
সেই একই বিদ্যুতের অবিরামুনাচটা 
যখন চলোঁ? আহা! সেই তে" 
আসল চাওয়া, পরম পাওয়া, অকুঠ 
| জনসেবা | যখন শুধু ঘিগ্রি গলিপথ 
নয়, রাজপথগুলিও কালীপটকার 
বিকট বিস্ফোরণে বিদীর্ণ হতে থাকে, 
হাসপাতালগুলির মোট! মোটা দেয়াল- 
গুলিও খরথর কাপে তখন কে বলে 
দেবে, ফেন খরাপীড়িত দুঃস্থদের জন্য 
| মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে টাকা ওঠে না? 
কেন একদ্রিনের বাড়তি 6?পরিশ্রমের 
দানে শত কোটি টাকা জমা পড়ে না? 
আর যখন সি এম ভি এ-মেত্রো! রেলের 
কোদাল-মুক্ত দ্বন্ন পরিসর জায়গা- 
টুকুনেও যত্রতত্র খেয়াঁলখুশী ‘নে 
এটি '-র ল্রকুটি চলে. তখন কি তাহলে 
বুঝতে হবে, এগিয়ে চলার সমস্ত পথই 
{ ক্ৰমে বন্ধ হয়ে আসছে, একাজ 
| গোল্লায় যাবার পথটাই মুক্ত? শব- 
| দোষণের প্রতিবাদের নামে ভজন 
| কয়েক বাচ্চা জুটিয়ে মন্ত্রীবাবুদের 
| তামাসাট! সহজ কাজ, লোডশেডিং- 
| এর বিরোধিতা করে সম্পাদকীয় 
| লেখার কাজ্দটাও -সহজ কর্ম এবং তা 
| পাঠ করাটা তো আরো সহর্জ, কিন্ত 
এ অসহনীয় “সহজ অবস্থা’ থেকে 
| মুক্তির সন্ধান পাওয়া সহজ নয়, বড়ই 
| কঠিন। pe 
একই খেল কত আর দেখাৰি 
তাঁরা? 

রাজুর মা বলেন -“রিজিওন্যাল 
পার্টি” গুলিকে ভোট দিও ন1। উদ্দেস্ত, 


রাওয়ের ‘তেলে দ্বেশম্‌'-কে ভোবানো 
| এবং নিজ বাহিনীকে আসন্ন বিপর্যয় 
| থেকে পুনরুদ্ধার |. 

- প্াঙ্ছুর মা করেন, তামিলনাড় তে 
ডি এম কে-এ ভি এম কে-এর সঙ্জে 


কোলাকুলি, পাঞ্জাবে আকালী দলের . 


সঙ্গে মিতালি (জৈল সিং-এর নির্বাচন 
ম্মরণীয় ), কাশ্মীরে শেখ আবছৃপ্ার 


(দেশটা এগিয়ে চলেছে: 
জাহামামের পথে - 


| শ্ৰীপতি নন্দী 


সমাজের অন্ান্ত অংশ ছোট, বড় | 


অঙ্কের নির্বাচনে চিত্রতারকা! জীরামা 


আঞ্চলিক বাঁহিনী ন্যাশন্যাল কন-. 


ইস 





আর আসামে ‘আস্থ’-র সঙ্গে অনস্ত 
সংলাপের ছূর্বলত1 কি দুর্বোধ্য ? 

জ্রীমভী আরো করেন-_ মেঘাজয়ে 
APHLC-এর সঙ্গে এবং কেরালাক় 
নাঁয়ার সাম্প্রদায়িকত৷, ক্যাথলিক ও 
মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে মন্ত্রিত্বের 
ঘর সংসার। অপিচ সচরাচর করে 
থাকেন-_ইউ পিতে, বিহারে, মধ্য" 
প্রদেশে রাজস্থানে সাশ্রগাপ্রিক 
ভিত্তিতে . নির্বাচনী কলাকৌশল । 
এ সবই লোকের জান] । 

অতঃপর তিনি হা করবেন’ তা 
হলো--অদূর ভবিষ্যতে উক্ত তেলেগু 


, দ্েশম্‌’ দলের সঙ্গে অস্ত্রের রাজনীতিতে 


তামিলনাড় টাইপ সংসার। 
পেয়ানে সেয়ানে চেনাচেনি, 
লিওনিড বেজ্জনেন্ডের শূন্য আসনে 
প্রাক্তন কেজিবি-চীফ ফুরি এনড্রো- 
পোভের অভ্যুদয় সোভিয়েত পার্টি 
সংগঠনের একটি বিচিত্র দ্বিককে 
উদবাটিত করলো। দীর্ঘকাল পার্টি 
সংগঠনের কর্মী না থেকেও, বিশেষতঃ 
কেজিবি-র মত একটা অতি-যাস্ত্রিক 
প্রশাসনের প্রধান থেকে কারো পক্ষে 
কিরূপ রাজনৈতিক চরিত্র রক্ষা সম্ভব 
তা অন্যের কাছে বোধগম্য না হলেও 
মোভিয়েত রাজনীতিতে তা অশ্বাভা- 
বিক নয়। অতঃপর এ দেশের 
মক্কোপন্থীগণও নিশ্চয়ই এর একটা 
অপূর্ব ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তা 


তারা করুন, তবে হাতের কাছে আরো | 


একটা উদ্ধাহরণ তারা পারেন ; শোনা 
যায়, মাকিনী ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ 
বুশ সাহেবও নাকি একদা সি আই-এ 
চীফ ছিলেন। ব্রেজনেতের শেষকত্যে 
দিয়ে এলেন, এন্ড্রোপোভের সঙ্গে 
আলাপ পরিচয় করে এলেন। 
সেয়ানে সেয়ানে চেনাচেনি । অতঃপর 
স্তম্ভ নিম্তত্ত পালাট! আরে! জমবে কি? 
জাতীয় এঁক্য সংহতি 
কোন্‌ পথে? 

হরিয়াশার কীতিমান ভ্জনলাল 
তার হিন্দুপক্ষকে নির্দেশ জারী করে 
বলে দিয়েছেন, অতঃপর তারা ষেন 
দিঘ্ীপামী 
হরিয়াপার পথে ঘাটে ঠেকিয়ে 
(ঠেডিয়ে ?) রাখে। কংগ্রেসী সাশ্র- 


. রেখে আর যাই হোক্‌, জাতীয় এঁক্য 


আকালীপস্থীগপকে _ 


দর্পণ | শুক্রবার ১৯শে নভেম্বর, ১৯৮২ 0. 


দ্বায়িকতা বিরোধিতার আর একখানা =. 
নমুন!। একটা সাম্রদায়িকতাকে 
রুখতে অপর সাশ্রদায়িকতাকে উদ্কানি 
দেয়ার এ ব্যাপারে মৌন থেকে জ্রীমতী 
গান্ধীও তার সম্মতিজাপক অবস্থানকে 
লুকোতে পারেন নি। খবরে কাঠ, 
ডি বিরোধী দূলগুলি, যথা 
বি জে পি, জনসংঘ, আকালি দল, 
এমন কি সি পি আই এমও প্রকাশ্য 
বিবৃতিতে ভজনলালকে সমর্থন 
করেছে। বোঝা গেল, সপরিবারে 
এশিয়াড-জুথ থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে 
এর! দলমত নির্ধিশেষে একই ক্ষুরে 
মস্তিষ্ক মুগুন করে নিয়েছেন। Kk 
মুখে জাতীয় এক্য সংহতির 
বিদারণ, কাজে অষ্টরস্ত। কিংবা বিপথ- 
গামিত! চালালে ফলাফলটা অদৃশ্য 
থাকে না, থাকতে পারে না। আধা- 
সামস্তবাদী সম্কীর্ণতার গোড়ায় জল 
ঢেলে, নয়া বুর্জোয়া অতি-কেন্দ্রিকতার 
আশ্রয়-প্রশ্রয়ে শোধপ-বঞ্চলাকে পরিপুষট 












সংহতির দেখ! পাওয়া যাবে না। . 


বাঙালী ছেলের কৃতিত্ব 

ইন্দির। গান্ধীর নির্দেশে নাগা- 
ল্যাণ্ডে গিয়ে বাঙালী মন্ত্রী গ্রপব মুখুজ্যে 
তথায় ইন্দির। আদর্শের একটি বৃক্ষ 
রোপণ করে দিল্লীর মানলে অসাধারণ 


কী্ভির অধিকারী হয়েছেন। আবারি 
প্রমাণ হয়ে গেলো, “আসরা হেলায় . 
নাগেরে খেলাই নাগেরই মাথায় 
নাচি?” । বুক্ষটিতে এরই মধ্যে একটা 
ই-কং সরকার ফল ফলতে বসেছে। 
বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এটাও অনন্ত। 
এবছিধ কীতি স্থাপন করতে কতটা, 
কি অর্থনৈতিক বিচার প্রয়োজন 
ছিল সে কথাটি আমাদের আলোচ্য, 
নয়, বিশেষতঃ বিচক্ষণ অর্থমন্ত্রী গয়ং' 
যেখানে নমুপস্থিত ছিলেন। 

উল্লেখ্য, অধুনা-বিশ্বত, একদা 
ষশন্বী ঘোষ বংশীয় জ্রীজাশুতোবেত -- 
অবমর গ্রহণের পর উপরোক্ত ইন্দিরীয় 
বিস্তাটি বাঙালী জাতির হাতছাড়া হয়ে 
যায়, এবং ভজনলাল, ওও্‌ রাও, করুণা- 
করণ নামীয় অবাঙ্গালীদের হাতে চলে 
যায়। শ্ীমান্‌ মুখোপাধ্যায় সে বিভাকে 
শুধু পুনরুদ্ধারই করেননি, এল্নপ বিস্তা- 
বন্ধার কাজে লর্বভারতীয় নেতৃত্ব অর্জন 
করে ফেলেছেন। কিন্তু বঙ্গসন্তানের 
এ সুদিন কি ছ্বীর্ঘস্বায়ী হয়ে থাকবে? 
ভয়টি খুব অমূলক নয় ইন্দিরা চরি- 
ভরকে যার! অক্পবিস্তর জানেন, তাদের 
আশঙ্কা, ইন্দিরানেবীদের উত্থানের ঈর্ধ - 
পর্যায়টি নাকি তাদের পতনের 
পূর্ববস্থা ৷ 


দরপঁণ || শুক্রবার, ১১ শে নভেম্বর ১৯৮২ ৭ 


খর! ও কেন্দ্রীয় কার্পণা 


অর্থ নৈতিক শর্যবেক্ষক 


পশ্চিমবজের খর পরিস্থিতি সম্পর্কে 
কেন্দ্রীক সমীক্ষক দল সরেজমিন নজর- 
দ্বারী করতে এসেছেন । পশ্চিমবজের 
কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল বেশ পায়াভারি 
ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। হেজিপেঁজি 
কেউই নন । মৃথ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তুর 
সঙ্গে দেখা করে তার] ভয়াবহ পরি- 
স্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং 
আশ্বাস দিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সাহাষ্য 
যত সত্বর সম্ভব পাঠানে। হবে। 

কিন্ত এ বিষয়ে পশ্চিমবজের জন- 
সাধারণের সন্দেহ আছে। থাকাই 
০ সম্ভব । বর্তমানে কেন্দ্রে ষে রাক্নৈতিক 
_, দলটি ক্ষমতাসীন (জাতির ছুর্ভাগ্য- 
ক্রমে ) তাঁদের কাছে মানবিক আচরণ 
প্রত্যাশা করা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গের 
ক্ষেত্রে এদের কার্পণ্য প্রায় প্রতিশোধের 


পর্যায়ে পড়ে । নাহলে এই রকম টু 


খর! ও খান্ত পরিস্থিতির সময় কেন্দ্রীয় 
জরকার কি করে পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং- 
এর বরাদ্দ চাউল ত্রিশ হাজার টন 
কমিয়ে দিলেন, কেন্্ীয় সংস্থা এফ সি 
আই কেনই বা এ স্বল্প বরাদটুকু ঠিক- 
অত রেশন দোকানে সরবরাহ করে না 
আর কোন গোপন হন্তের ইসারায় 
-স-কেন্্রীয় রেল দপ্তর রেক ভর্তি খাস্যশস্ত 
পাঠাবার বদলে খরা পীড়িত, চাষবাস- 


হীন পশ্চিমবজে সার বোঝাই ওয়াগন 


পাঠায়? এই ঘটনাপরম্পরাগুলির কি 

কোন অর্থ হয়? কংগ্রেস (ই) ও 

সতত! একলদে অবস্থান করে না। 

একটু সহজ্দ করে বললে ধনী জমিদার- 

দের দল ও সাধারণ মেহনতী মাহুয 
- একসঙ্গে বেঁচে থাক! কঠিন। 

ন! হলে ইন্দিরা কংগ্রেসী সরকার 
ক্ষমতায় আপার পরই গরীব গ্রামীণ 
মাঁছষের কাজের উৎস “কাজের বদলে 
খা” বর্মস্থটীটিকে অমন ভাবে ছাটাই 
করে নিষ্ষি্ করে দেওয়া হল কেন? 

+ ইদ্দির! কংগ্রেমী রাজ্যগ্ুলিতে এ কর্ম- 
-চ্চীর বরাদ্দ সদা বুস্ক্ষ ইন্দিরা] কং- 
গ্রেমী পাণ্ডা জোতদার মহাজনের] 
গ্রাস করেছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এর ফলে 
প্রায় সাড়ে চার কোটি শ্রমদিবস হি 
হয়েছে এবং সামান্ত বিনিয়োগের পরি- 


বর্তে প্রায় ৩:* কোটি টাকার স্থায়ী - 


সম্পদ (পথঘাট, খাল, ক্ষুলবাড়ী, 
কমিউনিটি হল ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। 
_.. অবন্ত গ্রামীণ শোষক জোতদার 
মহাঁজনদের এর দরুণ স্বার্থহানি হয়েছে । 


মহানবাবুদের কাছে ঘটিবাটি জমি 
জিরেত বন্ধক রেখে স্ত্রীপুত্র পরিবারের 
ছুমুঠো ভাত যোগাতে বাধ্য হয় নি। 
কংগ্রেসী বাবুর! এরজন্তেই এত ক্ষিপ্ত । 
বামফ্রন্ট সরকারের শ্রা্ধাধিকারী হবার 
জন্যে তাদের এত আকুলতা। 
পশ্চিমবঙ্গে দারিগ্র্যরেখার নীচে 
অবস্থিত মানুষের সংখ্যা মোট গ্রামীণ 
জনসংখ্যার ৫৮৯৪ শতাংশ । এই 
বছরের খরা মোট আমন, আউস ও 
রবিখন্দের প্রায় হাজার কোটি টাকার 
শস্তহানি ঘটিয়েছে ৷ স্ৃতরাং এই বছর 
খরাপীভিত, নিরম্প জনসংখ্যা অনেক 
বেড়ে যাবে । ১১৭৮ সালে যে একশে! 
বছরের রেকর্ড ভাঙ্গ! বন্ত1 হয়েছিল, 





খু 


১৯৮২ সালের ঝাজ্যব্যাপী খর! তার . 
চাইতেও ভয়ঙ্কর । এই খরাও একশ 
বছরের রেকর্ড ভেঙ্গেছে । সম্ভবতঃ 
ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের রেকর্ডও মান হয়ে 
গেছে । - পাট তৈরী সম্ভব হয়নি বলে 


চাষীর হাতে নগদ পয়সাও এবার নেই। 


কেন্দ্রীয় সরকারের ঘলগবাজি ও অমান- 
বিক নীতির ফলে “কাজের বদ্ধলে- খান্ত’ 
কর্মসুচী কার্ষতঃ বন্ধ, রেশনে খাছ 
বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাঙ্ক 
থেকে ধার নেওয়া! বন্ধ যাতে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার বাইরে থেকে চাল ডাল কিনে 
লোককে খাওয়াতে না পারেন। এমন 
কি কেন্দ্রীয় সরকার অন্ধপ্র্েশ থেকে 
চাল কেনার ব্যাপারেও রাজ্য সরকারকে 
বাধা দিয়েছে । বলেছে, হরিয়ান। ও 
পাঞ্জাব থেকে কিনতে হবে। পশ্চিম" 
বঙ্গের ক্ষুধার্ত মাছুষের ক্কুধাকে হরিয়ান? 
ও পাঞাবের মুনাফাশিকারীদের মুনা 
ফায় বূপাস্তরিত করার এই দানবীয় 
প্রয়াস শুধু কি পশ্চিমবাংলার সাধারণ 
মানুষের স্বণা সৃষ্টি করবে? মহারাষ্ট্র 
ওড়িশা, বিহার, সধ্যপ্রদেশ, গুজরাটের 
সাধারণ মানুষ এই শয়তানীর শিকার 
হবেন না? 

মনে রাখা দ্বরকার ওড়িশার গ্রামীণ 
জনসংখ্যার মোট ৬৯১৭ শতাংশ চরম 
হকি (দারিজ্য সীমার নীচে অবস্থিত ), 
'অধ্যগ্রদ্েশে ৫৯৪২ শতাংশ, বিহারে 
৫৮৯১ শতাংশ, মৃহারাষ্রে ৫৫৮৫ 


কাজের বদলে খান্ত কর্মস্থচী অব্যাহত-- শতাংশ এবং তামিলনাড়ংতে ৫৫৬৮ 


থাকার ফলে এবং সঠিকভাবে কার্যকরী 
করার ফলে গ্রামীণ গরীব মানুষের! 
'বাবুমশাযদের দোরে কানের ধাদ্ধায় 
পর্ণ দেয় নি। কম মন্জুরীতে কাজ 
করতে বাধ্য হয়নি । কান্দ না পেয়ে 


শতাংশ । এ সব রাজ্যের ভারতীয় 
নাগরিকেরাও পশ্চিমবজের রি 
জনাংশের মতই কংগ্রেসী জোতদার 
জমিদার মহাজনদের মুনাফা শিকারের 
হাতিয়ার কোন ' রাজ্যের দরিব্র 
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অনগণই-- অধিকাংশ মেহনতী সমাহ্যই 
এই কংগ্রেী শোষণের হাত ' থেকে 
মুক্তি পান না। ওড়িশা, বিহার, মধ্য- 
প্রদেশ, উত্তরপ্রদ্দেশের পূর্বাঞ্চল, 
মহারাষ্ট্র, গুজরাট, ভামিলনাড়, অস্র- 
প্রদেশ সর্বত্র এই অমানবিক মুনাফা 
মৃগয়া জনগণের শক্রদের চিহ্নিত 
করেছে। চিহ্নিত করার পরই এই 
চিরশক্রুকে সম্পুর্ণ উচ্ছেদ করার জন্তে 
সমস্ত প্রয়াসকে স্ঘবন্ধ ও কেন্দ্রীভূত 
করতে হবে। কারণ আজকের বাচার 
লড়াইয়ে কংগ্রেসী ধনী জমিদারদের 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিই প্রধান 
বাধা । পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই ঘটনা 
ম্পষ্টতর, কারণ এই রাজ্যে এক ভিন্ন 
জাতের দেশপ্রেমিক সরকার রয়েছে। 
আগে উল্লেখ করেছি বন্তার 
চাইতেও খরার পরিণাম ফল হুদূর- 
প্রসারী ও ব্যাপকতম। বস্তার অল 

না সি, 


৪ 


সরে ঘাবার মাসধানেকের মধ্যে চাষ 
বাস ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু হতে 


পারে। কিন্ত খরার ফলে ঘে কর্ম- 
বিরতি ঘটে, যে শস্তহানি ঘটে তা পূরণ 
করতে দীর্ঘ সময় লাগে । অনেক সময় 
এ ক্ষতি পূরণ কর! সম্ভব হয় না। 
এমন কি পরব্ত কৃষি মরশুমের আগে 
এই পুনর্বাসনের কাজ শুরু করাই সম্ভব 
হয় না। এক কোটি সাইত্রিশ লক্ষ 
একর আমন জমির মধ্যে প্রায় এক- 
কোটি একরে আমন ফলন হবে ন! বা 
যখ্সামান্ত হলেও হতে পারে। এর 


"আগে আউন ফসল, পাট ফসলও মার 


খেয়েছে । মোট শশ্কহানির পরিমাণ 
হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কঠিন 
কাজে হাত দিয়েছেন। আগামী কৃষি 
মরশুমের ফলন হাতে পাওয়ার আগে 
পর্যন্ত সাড়ে পাচ কোটি লোককে 
খাইয়ে রাখতে হবে, দৈনন্দিন প্রয়ো- 
জনীয় পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে বণ্টন 
করতে হবে। খাদ্য চাই, অর্থ চাই, 
আগামী কৃষি ময়শুমে চাষের সমত 
প্রস্ততি চাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও 
জনগণের কাছে এ এক অগ্নিপরীক্ষা। 
এই অগ্নিপরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে 
হবে। এর জন্যে সমগ্র-্রাতির এক্যেবন্ছ 
প্রয়াস চাই, বেঁচে থাকার অদম্য জজ্ঘ- 
বন্ধ প্রচেষ্টা চাই এবং সহযোগিতা ও 
মানবিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করা 
চাই” 

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে 
উপযুক্ত “শিক্ষা দেবার কোন জঘন্ত 
রাজনৈতিক চক্রান্তে কোনদিনই সফল 


হতে পারবেন না। ছিয়াত্তরের মন্বস্তরে 


যারা মরে নি বরং বন্দেমাতরষ মন্ত্রে 





ভিযাচল প্রদেশে 


|| তিন 


প্রচণ্ড আথিক সংকট 


হিমাচল প্রদেশ প্রচণ্ড অধিক 
সঙ্কটে পড়েছে । প্রায় সমস্ত রকম 
উন্নয়নের কাঞ্জ বন্ধ হয়ে গেছে এবং 
হাঁছার হাজার দৈনিক ভিত্তিতে নিযুক্ত 
শ্রমিক বেকার ! তার ওপর হিমাচল 
প্রদেশ বর্তমানে খরার কবলে । 

১৯৮০ সালে পিছনের দ্বর্জ! দিয়ে 
শ্ীযুক্ক রামলালের নেতৃত্বে ই-কংগ্রেদ 
সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই 
হিমাচল প্রদেশে অর্থনৈতিক দুরবস্থা । 
কিন্ধ রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক 
নীতি এবং সেই সঙ্গে অপব্যয় প্রচণ্ড 
সঙ্কট সাষ্ট করেছে। রাঁমলালের 
সরকার টাকার অপচয় করেছে নতুন 
দপ্তর পদ ও অফিস স্থষ্টি করে এবং 


সন্ত জনপ্রিয়তার অন্য জনসাধারণকে 
বিরাট সুবিধা দিয়ে । 


, রামলালের সরকার রাজ্যের অর্থ- 


নৈতিক সঙ্গতিকে কাজে লাগানোর 
জন্য কিছুই করেন নি।' অন্যদিকে 
এই সরকার পর পর তিন বছর করমৃক্ত 
বাজেট পেশ করেছে। তাছাড়া 
নিজেদের পঙ্গতির সত্যবহারের চেষ্টা 
হয়নি, অথচ মাসিক বেতনের পরিমাণ 
৮* কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে 
১:০'€৫ কোটি টাকা। এর ওপর 
মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী ২৫ কোটি 
টাকার ওপর ছাড় দিয়েছেন। কিছু 
বনাঞ্চল জাতীয়করণের ফলে-রাজ্যের 
রেভিনিউ এই সময়ে কমে গেছে। 

_ রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 
যখন এই ছুরবস্থায় তখন, বিভিন্ন দর, 
বিশেষ করে পি ভবলু ভি বেশি খরচের 
দিকে ঝু'ঁকেছে এবং এমন সব মালপত্র 
কিনছে যার ম্সাশড কোন প্রয়োজন 
নেই। যেষন, এর! ৩৪ কোটি টাকার 
পাইপ কেনে, কিন্তু এর অধিকাংশ 
অব্যবহৃত পড়ে আছে আর অন্যদিকে 
দপ্তরের টাকা আটকে আছে । যারা 
এর জন্য দ্বায়ী সেইসব অফিসারের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সরকার 
সঙ্কোচ বোধ করছে, যাদের মধ্যে 


জন্ম দিয়েছিল, পঞ্চাশের ইংরাজ সষ্ট 


মন্বস্তরে অর্ধ কোটি মৃত্যুর বিনিময়েও 
যার! মাথা নোয়ায় নি, আজ বিরাশির 
পর! তাদের পযুদস্ত কল্পতে পারবে না, 
কংগ্রেসী শয়তানি সত্বেও না । শয়- 
তানদের দাত মিবিষ করে দেবার মত 
শক্তি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পর্যাপ্ত পরি- 
মাণে ধারণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার 
একথা মনে 'রাধলে ভালোই হযে। 
পশ্চিমবজের ও অন্ত ঘে কোন রাজ্যের 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কেন্দ্রীয় খাস্তশস্ত 
মজুত ও অর্থ ভাণ্ডার খুলে দিতে হবে। 
মামুষের প্রাণকে মুনাফার সামগ্রী করে 
তোল! চলবে না৷. 


কয়েকছন ইতিমধ্যে অবসর গ্রহণ করে- 
ছেন। কণ্পট্রোলার ও অভিটর-জেনা- 
রেলের ১১৮০-৮৯ সালের রিপোর্টে 
বলা হয়েছে কয়েকটি ঘ্তরের বিশেষ 
করে বন ও আবগারী এবং ট্যাক্সেশান 
দপ্তরের বাকি রয়েছে ৯৯৯৮ কোটি 
টাকা। ফরেষ্ট কন্ট্রাকটরদ্রের কাছ 
থেকে ১৬ কোটি টাকা এখনো আদার 
করা হয়নি । যারা রাজনীতির উপর 
মহলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সাধা- 
রপত পার পেয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর 
বড় বড় দাৰি সত্বেও সরকারী আগ্ডার- 
টেকিংগুলো ধুঁকছে এবং তাদের 
বাচিয়ে রাখার জন্য প্রায়ই রাজ্য 
সরকারকে টাকা ঢালতে হচ্ছে। 

যদিও সরকার অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
কথা অন্বীকার করছে, কিন্ত অর্থ 
দগ্তর এক গোপন সাকু্লারে নতুন 
গাড়ি, ট্রাক, মেসিনারী, আসবাবপত্র 
ক্রয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করছে। 
ভ্রমণ ভাতা! বাচাবার জন্য বদলী সম্পূর্ণ 
বন্ধ । ডেপুটি ভাইরেক্টরের উপরের 
পদাধিকারী ছাড়া অন্ত সকলের পক্ষে 
গাড়ি ব্যবহার মিষিচ্ধ। কোন নতুন 
লাইন দেওয়া হচ্ছে না এবং জরুরী 
ট্রাঙ্ক কল পরিহার করার আদেশ দেওয়া 
হয়েছে। বাজেট বরাদ্দ থেকে মোট 
ভ্রমণ ভাতার ১৫ শতাংশ বাদ দেওয়া 
হয়েছে এবং এট! যাতে মেনে চলা হয় 
তার অন্ত সেক্রেটারী ও বিভাগীয় 
কর্তাদের ওপর দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 

যোজনা দণ্ডরে কোন নতুন পদ 
হষ্টি করা হবে না এবং নিয়তম ব্যয় 
নিশ্চিত করার জন্য যোজনার সমস্ত 
পরিকল্পনা মাঝে মাঝে পর্যালোচনা 
কর! হবে। ক্টেশনারী জিনিসপত্র, 
পোষ্টে, অফিসিয়াল টেলিগ্রাম, বিদ্যুৎ 
ও জলের অপব্যবহার নিষিদ্ধ কর! 
হয়েছে। ' 

এইসব আদেশ বিভিন্ন বোর্ড ও 
কর্পোরেশনেও প্রযুক্ত হবে । 

কিন্ত এইসব কড়] ব্যবস্থা সত্বেও 
যাতে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকার তেল 


পোড়ে সেই সরকারী গাড়ি, স্ত্রী ও 
টারী ও বিভাগীয় কর্তাদের ভ্রমণ ভাতা 
কমার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 
সরকারী গাড়ি অপব্যবহার বন্ধ করতে 
সরকার কতক লে! দায়সারা ব্যবস্থা 
নিয়েছে, কিন্তু অফিসার, তাদের 
পরিবার ও বন্ধু আগের মতই গাড়ির 
অপব্যবহার চালাচ্ছেন ত! ক্ষখবার 
উপযুক্ত বন্দোবস্ত না থাকায়। সম্প্রতি 
একটি কর্পোরেশন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যবহারের 
জন্য দামী একটি মার্সেডিজ গাড়ী 
কিনেছে, কারণ তিনি দিশী গাড়িতে 


, অহ্থবিধা বোধ করেন । এটা কি তার 


চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ পদ্বাধিকারীদের 
পক্ষে ভাল উদাহরণ ? 








1 চার it 


ভাটায় গর্থাগারের প্রতি অবহেযা 


অরুণ বহু 


শরীহেমরাজ স্ব “অফিসার অন 
স্পেশাল ডেউটি’ পদে নিযুক্ত হয়ে 
জাতীয় গ্রন্থাগারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন . 
এ বছরের ২রা জাঙ্ছুয়ারী। কার্ষভার 
গ্রহণ করে তিনি দেখলেন জাতীয় 
গ্রন্থাগারে চর্ম সঙ্কট চলছে ।, মীর্ঘ- 
কাল গ্রস্থাগারিক নেই, প্রথম 
শিক্ষাবিদ্-ভিরেক্টরের তিন বছর তিন 
মাসের (ভুলাই” +৭-_ সেপ্টেম্বর ’** ) 
শাসনে প্রশাসন ব্যবস্থা একেবারে 
ভেঙ্গে পড়েছে। ছুনখতিপরায়ণ 
অফিসারগণ এই স্থযোগে তাদের 
আখের গুছিয়ে চলেছেন। কর্মীগণ 
গোঠীছম্বে লিপ্ত ৷ কিন্তু মুখে শ্লোগান 
চলছে বিভেদ নয়, এক্য চাই, শ্রমিক 
এক্য জিন্দাবাদ । অনেক অফিদারও 
এই আন্দোলনের সঙ্গে আছেন । 
মাঝে মাঝে হামলাবাঞ্জি এবং মারা" 
মারির ঘটনাও গ্রন্থাগারে ঘটছে। 


এছাড়া রয়েছে পুরনে! সমস্তাবলী। 


১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের 
সময় থেকে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় 
গ্রন্থাগারের ব্যাপারে ব্যয় সঙ্কোচন- 
নীতি গ্রহণ-করে চলেছেন। তারপর 
১৯৯৮ সালে কেন্ত্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ 
ত্রিগুণা সেন একটি রিভিউইং কমিটি 
(ঝা কমিটি) বসিয়ে গ্রন্থাগারের সঙ্কট 
মোচনের চেষ্টা করেন। এই স্বত্রে 
রিভিউইং কমিটি ১৯৬৯ সালে ৪৪টি 
সুপারিশ করেন। তারপর এলেন 
"জি, ভি, খোলা তদন্ত কমিশন। 
খোল! কমিটির সুপারিশে গ্রস্থাগারিক 
শ্রীভি, আর, কালিয়া এবং উপ" 
গ্রস্থাগারিক ্রীচিত্বরঞ্ধন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়কে অন্তত্র বদলী করা হল। 
এবং ক্লিভিউই, কমিটির গুরুত্বপূর্ণ 
স্থপারিশগুলি বর্জন করে গ্রন্থাগার 
কর্তৃপক্ষ মাত্র সেই স্থপারিশগুলি 
রূপায়ণ করলেন ঘা দুষ্ট চক্রের অন্তর্গত 
অফিসারদের পদ্বোমতি ঘটাতে সাহায্য 
করল। আর গ্রন্থাগারের সমগ্র বৃত্তি- 
কুশলী কর্মীগণ দীর্ঘদিনের সঞ্চিত 
অসস্ভোষ নিয়ে দারিদ্র্য এবং হতাশার 
মধ্যেই পড়ে রইলেন। এই অবস্থায় 
জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনার 
দায়িত্ব নিয়ে এলেন ১৯৭৪ সালের 
আগষ্ট মাসে ডঃ নীহাররঞ্রন রায়ের 
নেতৃত্বে কমিটি অফ ম্যানেজমেন্ট । 
এই কমিটি ১৯৭৭ সালের জুন মাস 
পর্যন্ত ছিলেন। এই কমিটির উদ্তোগে 
প্স্থাগারিকের পদ পুনরায় সটি হল 
এবং সরকারী লাল ফিতের ফান, 
কাটিয়ে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়ে এলেন 
শ্রটি, এস, আয়েক্ার কয়েক বছর 
পরে। 

মাত্র চল্লিশদিন চাকরীর পর তিনি 


“চক্জ চন্দ্র) 


পদত্যাগ করে চলে যান। ইতিমধ্যে 
দেশে জরুরী অবস্থা চলাকালে 
ন্যাশনাল লাইব্রেরী অফ ইণ্ডিয়া এ্যাই 


১৯৭৬ সালের মে মাসে লোকসভায় 


পাশ হয়। কিন্ত বিভিন্ন মহলা থেকে 
প্রবল আপত্তি ওঠায় সরকার. এই 
আইন প্রয়োগে বিরত থাকেন। 
রিভিউইং কমিটির সুপারিশে এবং এই 
নতুন আইনের মাধ্যমে ডিরেক্টর পদ 
সৃষ্টি করা হল। এবং দেশে যখন 
জরুরী অবস্থা চলছে তখন পশ্চিমবঙ্গের 
কংগ্রেপী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী 
শীয়ত্যুপধ় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
একটি কমিটি দিল্লী বিশ্ববিস্তালয়ের 
টেগোর সেণ্টিনারী প্রফেসর ডঃ রবীন্দর- 
কুমার দাশগ্ুথকে জাতীয় গ্রন্থাগারের 
ডিরেক্টর পদে মনোনীত করলেন । 
ডঃ দাশগুপ্ডে তখন ৬২ বছর বয়ল। 
অবসর নিতে তখনো! তিন বছর 
বাকি। সম্ভবতঃ চাকুরী শেষ হবার 
আগেই তাই তিনি কলকাতায় একটি 
উপযুক্ত চাকুরীর সন্ধানে ছিলেন, দেশে 
ফেরার উদ্দেস্তে। দেশে ফিরে এসে 
তার নিজন্ব একটি ‘বাসার’ প্রয়োদ্জনও 
ছিল। তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল 
গলফ গ্রীনে একটি ফ্ল্যাট কিনে । ডঃ 
দাশগুপ্ত কংগ্রেসী আমলে জরুরী 
অবস্থায় ডিরেক্টর পদের জন্ত তে 
মনোনীত হয়ে আছেন, কিন্ত হঠাৎ 
দেশের অবস্থা বদলে গেল ১৯৭৭ 
সালের মার্চ মাসের সাধারণ নির্বাচনে । 


কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটল। 


ক্ষমতায় এলেন অকংগ্রেসী সরকার । 
এই অবস্থায় আগেকার তালিকা 
কার্যকারী হবে কিন] তা নিয়ে সংশয় 
হয়তো দেখা . দিয়েছিল। তাই 
তড়িঘড়ি ডঃ দাশগুপ্ত (জনতা 
সরকারের মনোরঞ্জনের জন্ত 1) দেশে 
জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হলেন এবং মেইনষ্রীস পত্রিকায় 


(২৮৫।৯৭, তারিখে প্রকাশিত), 


নেহেকুর সম্বান্ততন্ত্বাদের তীব্র 
সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ 
করলেন । এর ফল মধুর হল। তার 
মনোনয়ন বাতিল হল না। তৎকালীন 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা জীর ইচ্ছায় তিনি 
১৯৭৭ সালের ১লা জুলাই জাতীয় 
গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর হয়ে এক্দেন । 
তখন পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের 


মধ্যে আনন্দ এবং আশ্বাসের সঞ্চার হল 
এই কারণে যে, জাতীয় শ্রস্থাগারের 


ভিরেক্টরের পদে ঘিনি এলেন তিনি 
এবং কেন্দ্রীক শিক্ষামন্ত্রী (ডঃ প্রতাপ- 
ভু্নেই . পশ্চিমবঙ্গের 
অধিবাসী । এই যুগল মিলন শ্বাধীন 
ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম। 


স্থতরাং কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে 
এবার স্বর্ণযুগ শুরু হল। কিন্তু আশ! 
কুহুকিনী। এই দুজনের আমলে যা 
ঘটল তা জাতীয় গ্রস্থাগারকে তার 


বর্তমান অবস্থা থেকেও অন্ততঃ বিশ 


বছর পেছিয়ে নিয়ে গেল। সংক্ষিপ্তা- 


কারে ডঃ দাশগধ কি কি করলেন ' 


তার একটা হিসাব নেওয়া যাক । 

। (১) গ্রন্থাগারে একটি বাংলা 
টাইপ মেমিন কেন! হল। তারপর 
তিনি একটি বাংলা দৈনিকে প্রবন্ধ 
লিখে চললেন একটার পর একটা, 
ফেমন-বিছ্যাৎ৭ বিছা করিয়া 
চেঁচাইও মা” “ছাগাঁচার্য বৃহন্তাজুল+, 
হুংস-পেচক-সংবাদ?, ইত্যাদি । 

(২) তিনি অবলোকন করলেন 
গ্রন্থাগারে বড় শকুনের উৎপাত । 
শকুন তাড়াবার জন্ত তাই একটি বন্দুক 
কেন! হঙ্গ এবং শকুন তার কোয়ার্টারের 
নিকটে কোথাও যাতে বসতে না পারে 
সেজন্ত কয়েকটি মূল্যবান বৃহৎ বৃক্ষ 
অপসারণ করা হল । এর ফলে পাশেই 
অবস্থিত চিড়িয়াখানায় আসা পাখীদের 
জাতীয় গ্রন্থাগারের বাগানে প্রবেশ 
ব্ধহল। 

(৩) সীমান্ত অপরাধে নিয়পদস্থ 
কয়েকজন কর্মীকে চাকুরী থেকে 
বহিষ্কার করা হল। 

(৪) বৃত্তি কুশলী কমের 
অপ্রয়োজনে বদলী করে-কয়েকটি মূল্য 
বান টেকনিক্যাল বিভাগকে পঙ্গু করে 
ফেলা হল। 

(৫) অসার বক্তৃতামালার 
ব্যবস্থা করে আপনজন কিছু পণ্ডিতদের 
নিয়মিত ভাতা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা 


| 
(৬) নিয়মিত ভাবে সন্ত! ধরনের 
কিছু পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল। 

(1) রিভিউইং কমিটি এবং 
কমিটি অফ ম্যানেজমেন্ট-এর স্থপারিশ- 
গুলি বর্জিত হল। 

(০) অবৈধ কর্মা-নিয়োগ শুরু 
হল, যে কারণে আ্যাঁডিশনাল ডিরেক্টার 
অফ ল্তাশনাল এমধরমেণ্ট সাভিস, 
পশ্চিমবঙ্গ চিঠি দিয়ে (নং ভি, ও, ৩ই- 
৩/৭৯/ ৩৩৯৪৯ (২) এ, তাং_- 
২৭-৯-৭৯ প্রতিবাদ জানালেন । 

(৯) ৫€ই জুন ১৯৭৬ লালে 
জাতীয় গ্রন্থাগারের সরকারী তহবিলের 
টাকা ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা 
ক্রেন প্রশাসনিক অফিসার সহ পাচ 
জন অফিসার। ছিয়ানবব,ই হাজার 
টাকা তহবিলে ঠিক আছে এই মর্মে এ 
অফিসারগণ একটি ভুয়া সার্টিফিকেট 
তৈরী করে দিজী কর্তৃপক্ষকে পাঠালেন । 
আশ্চর্যের বিষয়, এতগুলি টাকা কেন 


$ 


প্রধাহযারে ব্যাঙ্কে রাখা ছিল না 
অথবা রাখা হয়না এই সঙ্গত প্রশ্ন 
কোন উর্ধতন অফিসার করেন নি। 
আসলে ব্যাঙ্ক অথবা গ্রন্থাগারে 
কোথাও এই টাকা ছিল না। তাই 
এ ভূয়া সার্টিফিকেট তৈরী করা হয়ে- 
ছিল। এবং এই সত্য কেন্দ্রীয় তদস্ত 
ব্যুরো ৮ই অক্টোবর ১৯৭৬ সালে হঠাৎ 
আবিষ্কার করেন। ফলে প্রশাসনিক 
অফিসার বরখাস্ত হন। এই ঘটনার 
পরে কেন্সীয় পিক্ষা ঘণ্তর জাতীয় 
গ্রন্থাগারের কোন অফিসারকে 
এ্যাকান্টন সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট এবং 
প্রশাসনিক অফিসারের পদ্দে প্রমোশন 
দেন নি। কারণ, তহবিলের আয়- 
ব্যয়ে দ্বায়িত্ব এবং হিমাব রক্ষণের ভার 
এই দুজন অফিসারের উপর ন্তম্ত 
থাকে। তাই পদ ছুটি গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ 
দাশগুপ্ত ডিরেক্টর হয়ে এসেই ভূয়া- 


১ গণনাকারাীদের মধ্যে থেকে একজনকে 


প্রশাসনিক অফিসার করলেন। এর 
ফলে ছুর্মাতির উৎস পথ বন্ধ হতে 
পারল না। 

(১*) কর্মী এবং পাঁঠকবৃন্দের জন্ত 
দীর্ঘকাল ধরে গ্রন্থাগারে যে কো 
অপারেটিভ ক্যান্টিন বিনা লোকষানে : 
সেবা করে আলছিল উক্ত ক্যা্টিনের 
সমবায় স্বত্ব ডঃ দাশগুপ্ত অবৈধন্ত'বে 
লুপ্ধ করে দিলেন। এর ফলে ক্যাণিন- 
কর্মীদের চাকুরিতে নিরাপত্তার অভাব 
দ্বেখো দিল। ক্যান্টিন কমীগ 
আন্দোলনে নামলেন । ডঃ দাশগুপুর 
হষ্ট ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী কর্মীদের প্রচ 
মার দিলে নিরুপায় হয়ে তার! আবি 
পুর থানায় ২৫-৯-৮২ তারিখে লিখিত 
ভাবে অভিযোগ পেশ করেন। তাদের 


সমর্থন না-করায় উক্ত বাহিনী ডঃ 


দ্বাশগুপ্ত-র সমর্থন পুষ্ট হয়ে ২২.৮-৮৭ 
তারিখে মহিলা রুমী শ্রীমতী ইরা 
দাসকে মারধোর ক্রে। বর্তমানে 
মহামান্ত হাইকোর্ট ডঃ দাশওপ্ত-র 
কো-অপারেটিভ ক্যািন ভেঙে 
দেওয়ার আদেশ ধারিজ করে দিয়ে- 
ছেন। < fl 
০১ বুক প্রিজারর্ভেগন বিভাগ 
এবং সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনোলজী 
রিভাগ ছুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । রুক 
প্রিজার্ডেশন বিভাগে যিনি প্রথম নিযুক্ত 
হন, ১৯৫৯ সালে তাকে নিয়োগের 
পূর্বে বিদেশ থেকে ট্রেনিং বিয়ে নিয়ে 
আসা হয়েছিল। এই রিভাগ ছুটির 
জন্ত বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন আাসিষ্টা্ট 
লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ হবার কধ]। 
কিন্ত ডঃ দাশগুপ্ত এই পদ ছটির গুরুত্ব 
হাদ করে তার সমর্ঘক গোষ্ঠী থেকে 
অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করলেন। 
(১২) রাষ্ট্রসংঘ এবং এর সহযোগী 
অন্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগ্ুন্সি 
প্রকাশিত মূল্যবান বই এবং রিপোর্ট 
গুলি পূর্ব ভারতে একমাত্র জাতীয় 
গ্রন্থাগারে আসে ; তাই এই গ্রন্থাগারে : 


দর্পণ | শুক্রবার, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৮২ 


‘ইউনাইটেড নেশনল  ডকুমেন্টন্‌ * 
সেক্পন” নামে একটি মূল্যবান বিভাগ 
গত দ্বশ বছয় ধরে গড়ে উঠেছে। 
ডঃ দাশগুপ্ত এই বিভাগটির বারোট! 
বাজিয়ে দ্বিলেন ১৯৭৮ সালে এই ' 
বিভাগের কর্মী অন্তর বদলী করে 
এবং এই বিভাগের পদটি শৃপ্ত রেখে 
ঘিয়ে। এখনও পদটি শৃন্ত আছে। 

(১৩) রিভিউইং কষিটির স্থপা- 
রিশ অনুসারে জাতীয় গ্রন্থাগারের 
অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট আয়তনের এযানেক্স 
বিল্ডিং প্যান অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে 
পাশ হয়ে এল । বাড়ী তৈরী খরচের 
তিন কেটি টাকাও কেন্দীয় সরকার 
দিলেন। দীর্ঘ পাচ বছরের প্রচেষ্টায় 
কাজ যখন এতদূর এগিয়ে রয়েছে তখন নু 
ভঃ দাশগুপ্ত ডিরেক্টর হয়ে এসে সব 
বানচাল ' করে ছিলেন। তিনি 
চাইলেন আরও বড় ধাড়ী। স্থতরাং 
সব পেছিয়ে গেল এবং বাড়ী তৈরী 
এখনও সুরু হয়নি | 

(১৪) জাতীয় গ্রন্থাগারে আগুন 
লাঁগবার সম্ভাবনা নেই। ছুঙ্কৃতিকারী 
কেউ আগুন লাগালে নেভাঁবার জন্ত 
এক ফোট! অল পাবার কোন হুক 
জাতীয় গ্রন্থাগারে নেই। এ্যানেক 
বিজ্ডি-এর ' কর্মীগণ, প্রায়ই পানীয় 
জন্পের অভাবে কষ্ট পান। জাতীয় 
গ্রন্থাগারে আগুন জাগার সম্ভাবনা 
নেই যে কারণে তা হল্স__-(ক) অফিস 
টাইমের আগে এবং পরে গ্রন্থাগার 
ভবনগুলি বন্ধ থাকে, তৃখন ভিতরে 
কোন মাহুষের প্রবেশ নিষেধ এবং 
ইলেকট্রিক সাপাই বন্ধ থাকে খে) 
গ্রন্থাগারের ভিতরে ধুমপান নিষিদ্ধ; 
(গপ) লব সময় ফায়ার-ম্যান নিযুক্ত 
আছে এবং অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি 4 
গ্রন্থাগারের সর্বত্র রক্ষিত আছে; এ 


ছাড়! অন্ততঃ সাড়ে তিনশত গ্রন্থাগার 


কর্মীকে আগুন নেভাবার ট্রেনিং 
দেওয়া আছে; (৭) ইলেকট্রিক 
লাইনগুলি লোহার পাইপের মধ্য দিয়ে 
নেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় আগুন 
লাগার কোন ছোট ঘটনাও কমীদের 
নজর এড়াতে পারে না। এ সত্বে 
ডঃ দাশগ্ু্র সাড়ে সতের লক্ষ টাকা 
খরচ করে একটি অটোমেটিক ফায়ার. 
এ্যালার্ম বনিস্েছেন। এত টাকা 
এইভাবে অপচয় না করে গ্রস্থাগারটিকে 
পুরোপুরি বাতানুকুল করলে ছুপ্রাগ্য 
বইগুলি রক্ষা পেত বল্রে বিশেষজগর্গ 
মনে করেন। মুশকিল হয়েছে যে 
ফায়ার এযালার্টি এখন ধন তখন 
গোল বাঁধাচ্ছে। সাধারণ পোকা 
মারা গ্যাস ছড়ালেও মে যখন তখন 
ডেকে উঠছে। > 

(১৫) লোডশেডিং-এর লময় 
গ্রন্থাগার চালু থাকার অন্ত জেনারেটর : 
বসানোর প্রয়োঞ্জন ছিল। অনুরোধ 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 


৭ 


> দপণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৮২ 


ধর্মবিশ্বাস ও মার্কমবাদ 


অমলেন্দু সেনগুপ্ত 


ধর্মের সমালোচনা দিয়ে পার্থিব সব 
সমালোচনার শুত্রপাত। 
--কাল মার্কস 
ধর্ম ভন্ত্রাচ্ছন্ব চৈতন্তের এক 
অপ্রারুত প্রকাশ । ধর্ম মাহষের মনে 
জমাট এক কুয়াশার আস্তরণ । আবি 
মান্ষের চোখে তাই নিতাস্ত চেনা 
দগৎও হয়ে ওঠে অচেন1। কুহেলি- 
মায়ায় আচ্ছিন্ন পরিবেশে বিভ্রাস্ত মাহ 
পথ হারায় বারবার । তয়বিন্রয়'আনন্দ- 
| বেদনায় বিহ্বল এক বিমূর্ত স্বপ্নের জগৎ 
4 বিশ্বাসীদের জন্ত গড়ে তোলে। 
" জীবনসংগ্রাঙ্মে পরাজিত যন্ত্রণারিই 
মানুষের শেষ আশ্রয় এখানে ।. 
যুগধন্ত্রণার : এক অলৌকিক 
অভিব্যক্তি ধর্ম। তাই ধর্মের নানা 
তত্ব নিয়ে অল্লনা-করপন! আর তর্ক- 
বিতর্কের শেষ নেই, এবং কারও কারও 
মতে, এ বিষয়ে লেখালেখির পরিমাণ 
পার্ধিব অন্ত সব বিষয়ের বেশি। দেশে 
দেশে যুগে যুগে ধর্ম নিয়ে অস্তহীন 
আলোচনা চলেছে। ধর্মের সংজার্থ 
প্রসঙ্গে এখানে শুধু কয়েকটি অভিমত 
জী উল্লেখ কর! যেতে পারে । যেমন কবি 
ম্যাথু আর্নন্ড বলেছে ন-্র্ম 
আবেগাপ্ুত নৈতিকতার অধ্যায়। 
দার্শনিক হোয়াইটহেড ধর্মের সংজ্ঞার্থ 
দ্বিয়েছেন-_-এটা এমন একট] জিনিস 
ঘা মানুষের একাকিত্বের সাথী । 
আবার মহাভারতের শাস্তিপর্বে 
ধর্মের সংজ্ঞার্থ দেওয়! হয়েছে ঃ 
.. ধারণাদর্শম ইত্যাহঃ ধর্দদো ধারয়তে 
গজ]: । 
যন্তাদ্বারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ 
(ধারণ করে, এইহেতু ধর্ম বল! হয়ে 
থাকে ; ধর্ম প্রজাগপকে ধারণ করে। ধা 
ধারণ করবার সামর্থ্যুক্ত তাই নিশ্চিত 
ধর্ম |) 
অর্থাৎ ধর্ম এমন একটি নৈতিক 
আদর্শমালা যা অত্যত জনপ্রিয়, এবং 
যা মানুষের জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। 
কাল” মার্কসের দৃষ্টিতে ধর্ম কোনে! 
বিষূর্ত বিষয় নয়। তিনি ফয়ারবাখের 
দৃইিতঙ্গি র সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলছেন: 
ফয়ারবাখ ধর্মলত্তাকে মানবিক সততায় 
ক্ূপাস্তরিত করেছেন। কিন্ত মানবিক 
সত্তা কোনো বিমূর্ত বিষয় নয় । তিনি 
এতিহাসিক প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
নিয়ে ধর্মীয় গ্রবণতাকে এক হয় বিষয় 
4 বলে স্থির করেছেন। তিনি ধরে 
নিয়েছেন যে ম্বান্ষও এক বিচ্ছিন্ন 
_ ব্যক্তিমাত ৷ ফলে, ফেয়ারবাধ দেখতে 
সচ্ছেন না যে, ধর্মীয় প্রবণতার উদ্ভবও 
সমাঞ্জের গর্ভ থেকে। যাকে অনন্ত 
মাঙ্য বলে তিনি ধবে নিয়েছেন--সেও 


বাস্তব জীবনে কোনো না কোনে 
ধরনের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সমস্ত । 
সমাঙ্জজীবন কর্মমুখর - এবং রাস্তব। 
ঘেসব আপাত-অলৌকিক  ঘটন? 
তত্বকে অতীন্জিয়বাদের দিকে নিরে- 
যায়, তারও বুদ্ধিগ্রাহ্থ সমাধান রয়েছে 
মানুষের ব্যবহারিক জীবনে এবং তার 
সঠিক অন্গধাবনে | 
মার্কস বলছেন £ মনের ষাবতীয় প্রকাশ, 
ধ্যানধারণা, চেতনা--সবই মানুষের 
ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । এক 
মানুষের সঙ্গে অপর মাহুষের বস্তগত 
কাজকারবার থেকেই মানুষের ভাষার 
উদ্ভব। মানুষের ভাবগত ভাষা বা 
আত্মিক ভাষা বা মাঞ্ছষের যাবতীয় 
ধ্যান-ধারণা তার বস্তগত জীবনের 
নিঃসরণ । 

ধর্মপ্রস্দে আলোচনার মূল ভিত্তি 
মান্য! মানুষই ধর্ম তৈরি করে - 
ধর্ম মানুষকে নয়। 
যান্ষের অগতেই বাস করে-_যাঁর নাম 
রাষ্ট্র বা শমাদ। এই রাষ্ট্র বা.সমাজই 
ধর্মের অরষ্টা। ধর্ম আসলে উলটে! করে 
বসানে। জগতের চেতনা ছাড়া আর 
কিছু নয়--যেখানে পৃথিবী পায়ের উপর 
নয়, মাথার উপর দ্লাড়িয়ে। মানব- 
সত্তার এক কিন্তৃত অভিব্যক্তি এই 
ধর্ম) যেহেতু ধর্মপ্রবণ মানবসত্বা 
বাস্তবতাবিরহিত। স্থতরাং, ধর্ম- 


" বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অর্থই হচ্ছে 


অন্য জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ধার 
আত্মিক সৌরভই হল ধর্ম। 

ধর্মীয় দুঃখ আমলে প্রকৃত ছঃখের 
অভিব্যক্তি, এবং প্রকৃত ছুঃখের বিরুদ্ধে 
প্রতিবার্দ। ধর্ম নিপীড়িত মানুষের 
দীর্ঘশ্বাস, হদয়হীন বিশ্বের হৃদয়, প্রাণ- 
হীন অবস্থার প্রাণ, ধর্ম মাহষের 
আফিম । দ 

ধর্ম মানুষের আফিম । শাদক- 
শোষকেরাই যে শুধু মাহযকে এই 
আফিম গেলাম তাই নয়, মাহ্যও 
শ্বেচ্ছায় সেই আফিম গেলে । শাসক- 


শোষকের] সাধারণ মানুষকে ওই" 


আফিম গেলায় তাদের প্রতিবাদ- 


বিক্ষোভ-বিস্রোহকে শাস্ত করে ঘুম. 


পাড়িয়ে রাধার জন্য, জনগণের বিচার- 
বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করার অন্ত। আবার 
সাধারণ মান্ষও সেই আফিম স্রেচ্ছায় 
গেলে, ছুর্দশ যন্ত্রণা ভোলবার জন্ত, 
্বপ্ের ঘোরে বাস্তবকে আচ্ছন্ন করে 
রাখার অন্ত । কুলি-মভুর, গরিব সর্ব- 
্বাস্ত চাষী ষে তাড়নায় তাড়ি খায়, 
নানারকম উৎকট নেশায় ভোবে, একই 
তাড়নাতেই মন্দির-মসজিদ-গিরজায় 
ছোটে, স্বর্গের স্বপ্ন দেখে। 

সুতরাং মান্ষকে তাব কল্লাজয়ী 


আবার, মাহষ 


সুখের প্রতীককে উৎখাত করতে হবে 
প্রকৃত সখের যন্ধান্ন পেতে হুলে। 
অবস্থা সম্বন্ধে সব অলীক ধারা ত্যাগ 
করতে বলার অর্থ হচ্ছে, সেই অবস্থাকে 
ঝেড়ে ফেলতে বল! খা এসর অলীক 
ধারণ] স্ট্টি করে। 
ইতিহাসের বস্তবাদী ব্যাধ্যাত। 
মার্কসের চোখে পৃথিবীটা যেন এক 
রোমের উপত্যকা । চলমান ইতিহাস 
যেম শৃঙ্খল্িত মানুষের মিছিল। 
শোষণ বঞ্চনা রক্ত শ্বেদ অশ্রু দিয়ে গড়! 
এই সমামৌধের ভিত, তাই দেখা 
যায়, আঙ,র ভর! বাগিচার দিকে 
তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোমের ক্রীত- 
দাস । ফসলভর! ক্ষেতের দিকে 
তাকিয়ে আফসোসে মাথা নাড়ে 
রাশিয়ার ভূমিদাস। ক্ষোভে জলতে 
জলতে সায়ান্ছে ঘরে ফেরে ম্যাঞ্চেষ্টারের 
কলের মন্ধুর ৷ 
ধর্মবিশ্বাসের সমালোচনার রর 
আসলে এই রোদনের উপত্যকার 
সমালোচন1--ষার চারদিকে ধর্ম এক 
জ্যোতির্বলয়ের মতে! বিরাজ করছে। 
ধর্মবিশ্বাস মান্ৃষের  বন্ধনশৃত্খলকে 
আকাশকুস্থস দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে। 
ধর্মবিশ্বীসের সমালোচন1 সেই কুস্থম 


ছি'ড়ে দিয়ে শৃষ্খলটাকে উলঙ্গ চেহারায় . 


দেখিয়ে দেয় । কিন্ত সমালোচনার 
উদ্দেশ্ত এই নয় যে মানুষ ফুসজড়ানে। 
শেকলের ফুলগুলো ফেলে দিয়ে উলঙ্গ 
শেকল পরে থাকুক; সমালোচনার 
উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ শেকলঢাকে ফেলে 
দিক, এবং আকাশকুস্থমের পরিবর্তে 
প্রকৃত ফুলের ড্রাণ গিক। 

ধর্ম স্বদ্ধে- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 


কোনো রকমের -মমৃত1 প্রদর্শন বা ' 


ধেশয়াঁটে ধারণ! সুষ্টি কর! মার্কসবাদী- 
দের চোখে এক গুরুতর বিচ্যুতি। 
ধর্মবিষয়ে এক অনতর্ক রচনার জন্ত 
লেনিন গোকিকেও তিরস্কার করতে 


ছাড়েন নি।' গোফিকে লেনিন 
লিখছেন ঃ আসলে আলখাল্লাপরা 
পুরুতদ্বের চেয়ে আলধাল্লাছাড়া 


পুরুতরা আরে! মারাত্মক। তারা 
ভগবান তৈরি করতে বলে। প্রথমোক্ত- 
দের চেয়ে শেষোক্তদের দ্বরূপ উদঘাটন 
করা সহস্রগুণ বেশি কঠিন। ঘে 
এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে ভগবানের 
উদ্তব__সেটা অনুধাবন না| করে শুধু 
কল্পনা থেকে ভগবানের ধারণা হুটটি 
করা ধায় ন!! যাবতীয় নোংরামি, 
কুসংস্কার, অজ্ঞানতা আর অধঃপতন 
একদিকে--অপসদিকে ভূমিদাসত্ব আর 
রাজতন্ত্র । এ সবই তো! ভগবানের 
সৃষ্টিকর্তা । ভগবানকে কল্পনার রঙে 
রাঙিয়ে তৃমি অজ্ঞ শ্রমিক কৃষকের হাত 


"প্রদক্ষিণ করতে থাকে। 


: শ্রেণীসমাছে মান্য এক 


পায়ের শেকলকে স্থযমামপ্ডিত করেছ ॥ 


তোমার ধারণায় মানুষের পশুসতাকে 
শৃঙ্ধলিত করে, ভগবদ বিশ্বাস মানুষের, 


মধ্যে সমাজচেতন! জ্বাগিয়ে তোলে এবং 


মামুযকে সমাজের সঙ্গে অঙ্গীকৃত করে। 
এই ধারণা একেবারে 'প্রতিজিয়াশ্রীল 
আর বুর্জোয়া 

রাশিয়ায় ঘি আজ্জ বাক্শ্বাধীনতা 
থাকত, তাহলে সময়ত বুর্জোয়াশ্রেণী 
একসঙ্গে তোমার প্রশংসায় আকাশ 
ফাটিয়ে দিত। কারণ দমাজতত্ব আর 
ধর্মতত্রে এক আশ্চর্য গোঁজামিল 
দিয়েছ তুমি । 

, মার্কস বলছেন £ ধর্মের সম্নালোচন! 
মামুযকে মোহমুক্ত করে এবং তাকে 
সঠিক চিন্তায় আর কাজে উদ্ধ্ধ কুরে ; 
সে তার জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে পায়। সে 
তখন তার প্রকৃত সুর্য অর্থাৎ নিজেকেই 
ূ অতএব 
ইতিহাসের বাক, একবার যখন পর- 
লোকের ধারণ! অদৃপ্য হয়েছে, তখন 
ইহলোকের সার সত্যকে প্রতিষ্ঠিত 
করা। | 

সার সত্যটা! কী? সারসত্য হচ্ছে, 
সর্বাত্মক 
আত্মচ্যুতির গ্লানিতে অর্ভর। মানুষ 
প্রকৃতির কোল থেকে নির্বাসিত 
লমাজজীবনে সে বিচ্ছিন্র-_উৎপার্রন- 
যন্ত্রে মালিকান! থেকে বঞ্চিত, এবং 
তারই সৃষ্ট পণোর ভোগের অধিকার 
থেকেও বঞ্চিত। তাই মানবসত্বা 
আগ খণ্ডিত এবং বহুধাবিভক্ত । 

অতএব ভ্র্শনের আন্ত কর্তব্য হচ্ছে 
আত্মচ্যুতিবিড়ম্বিত মানবদতার সাধু- 
জনোচিত আবর্ণকে ছিন্ন করে এই 
অমানবিক 'আত্মচ্যুতির অপবিত্র 
চেছারাকে নগ্ন করে দেখানো । তখন 
বর্গের সমালোচনা আদলে মর্ড্যের 
সমালোচনায় পর্যবদিত হবে, ধর্মের 
সমালোচনা হবে অধিকার অর্জনের 
জন্য সমালোচনা, এবং ধর্মশান্তরের 
সমালোচনা পরিণত হবে প্রকৃত অর্থে 
রাজনৈতিক সমালোচনায় । | 


ধর্মবিশ্বাসের সমালোচনার .শেষ 
কথা হচ্ছে, মানুষের মধ্যেই সাহুষের 
চরম বিকাশ ঘটতে বাধ্য। অতএব 
যে অমানবিক পরিবেশে মান্য খণ্ডিত 
দ্বাস এবং পরিত্যক্ত--যেখানে তার 
লতার চরম অবমানন! ঘটতে থাকে 
প্রতিনিয়ত--সেই অবস্থার অবসান 
ঘটানোই মায়ের একমাত্র রাজ। 
২ 
ধর্ম পাৰিব জীবনের এক আজগুবি 
প্রতিবিদ্ ছাড়া আর কিছু নয়। 
-__এঙ্সেলস 
ধর্ম মানুষের বন্তজ্গতের জীবনচর্চ! 
থেকে বু যোজন দুরে অবস্থিত | ধর্ম 
আদৌ জীবনমুখী নয়, বরঞ্চ জীবন- 
বিমুখ । আদিম মানুষের নিজের এবং 
পরিপার্থের নিদারুণ - অজ্ঞতা থেকে 
ধর্মের উৎপত্তি । কিন্ত একট] ভাবধার! 






UY 
একরার সৃষ্ট হলে, বেড়ে ওঠার 


কোথা থেকে পায়? 
মস্তিষ্ক থেকে সেই ভাবনার উৎপত্তি 
তার বাস্তব জীবনযাত্রা সেই ভাবনার 
প্রাপর্ষ যোগায়। নাহলে সব ভাবনা- 


. চিন্তাই হয়ে যেত ক্ষপাযু । তাই আদিম, 


ধর্মবিশ্বাসগুলি যত বৈচিত্র্য ভরা, হোক 
না কেন--তাঁদের মধ্যে আস্তর মিল- 
খুব স্পষ্ট । 

ইতিহাসের শুরু থেকে যেসর 
নৈসগ্নিক শক্তি মানুষের মনে ছায়া 
ফেলত-__বিবর্তনের পথ বেয়ে তার! হয়ে 
উঠল নান! দেবদেবী। ইন্দো-ইউরোপীয় 
তথা বৈদিক, আর্ধদের দেবদেবীর 
আবির্ভাব এভাবে দ্বটেছে। নানা 
পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে ভারতীয় 
পারসীক গ্রীক তথা রোমক দেবদেবীর . 
জন্মের একই বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। 
নৃতত্ববিদ স্যার জেমস ফ্রেঙ্ারও ধর্মের 


“উদ্ভব সম্বন্ধে একই মত পোষণ করেন । 


তার মতে, মানুষ গোড়া থেকেই এক 
ধরনের আশ্বাসের প্রয়োজন বোধ 
করেছে। চারদিকের বিশাল আর 
ভয়াল নিসর্গের সামনে ভারা অসহায় 
বা নিঃসঙ্গ নয়_এই ভরসা পেতে 
চেয়েছে আদিম মাহুম । এই ভরসা 
যুগিয়েছে ধর্মবিশ্বীন । ধর্মবিশ্বাসই এই 
প্রাকৃতিক শক্তিপু্কে দেবতার আসনে: 
বসিয়েছে । মানুষের কর্তব্য তাদের 
তুষ্ট করাঁ_তাদের শাস্ত করা। 
তাদের রোষ প্রশমনের জন্য প্রয়োজন: 
স্লাহষের দুর্দম গ্রবৃত্তিকে সংযত করা। 
নাহলে, তাদের কৌম বা সমাজ ধ্বংস 
হয়ে যাবে। | 

এঙ্গেলল বলছেন: আরে 
বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বহু দেবতার 
জায়গায় এল এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর ॥ 
সেই ঈশ্বরও মানুষের কল্পনার সরি 
ঈশ্বরের আবির্ভাবের ইতিহাস বর্ণনা 
প্রসঙ্গে তিনি বলছেন ঃ এক-একটা! 
ভৌগোলিক . এলাক! এক-একটি 
জাতির রাজত্ব । ঘতদূর পর্যন্ত সেই 
জাতির রাজত্ব বিস্তত-_তার দেবতার 
এলাকাও ততদূর বিস্তৃত । যতদিন 
জাঁতির অস্তিত্ব থাকবে--ততদিন এসব 
দেবতার পরমায়ু । জাতির মানসপটে: 
তাদের ' অধিষ্ঠান । জাতির পতনের 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


ছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক . 
* | 
বাৰিক ৩* টাকা 
-  স্বাগ্মাধিক ১৫ টাকা 
ভ্রৈমাসিক ৭:৫৭ 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকান! 
"_ ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১নং মট লেন, কলিকাঁত-১৬ 


॥ ছয়, 





ম্নারনীয় মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু 


বেশ কিছুদিন আগে আনন্দবাজার 
পব্জিকায় বামফ্রপ্টের সভার কিছু বিবরণ 
প্রকাশিত হয়েছিল। জানিনা, 
বিবরণ কতখানি সত্য কিন্ত কিছু সত্য 
মনে করে আপনার শিক্ষা! বিভাগ 
সম্পর্কে মন্তব্যের জন্ত প্রথমেই 
আপনাকে আস্তরিক ধন্তবা জানাই । 
তাই এব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ 


প্রার্থন! করে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার . 
. রেগে যান। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী 
“জানেন কি জাপনার অজ্ঞাতে প্রাথমিক 


অনুরোধ জানাচ্ছি । 
(১) ইংরাজীকে প্রাথমিক স্তর 


থেকে একেবারে তুলে না দিয়ে এচ্ছিক 


হিসাবে রাখলে আপত্তি কি? এতে 
বামক্রণ্টের মর্যাদা আরো বাড়বে । 
কেন ইংরাজী তুলে দেওয়া হল তা 
প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থবাবুও ভাল 
করে জনসাধারণকে বোঝাতে পারেন 
নি। অতএব ঘতদিন জনসাধারণকে 
না বোঝানো হচ্ছে ততদিন পর্যস্ত 
'চ্ছিক হিসাবে ইংরাজী রাখুন। 


এই. 


বইগুলি দেবার ব্যবস্থা করুন না কেন। 
(৫) অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্থা-. 


লয়ে. হেড টিচারের সঙ্গে সহকারী 
শিক্ষক ও শিক্ষিকার আস্তে আস্তে 
বিরোধ বেঁধে যাচ্ছে কেন? ষে Rl 
লয়ের হেড টিচার চান ছাত্রছাত্রীদের 
শিক্ষা তিনি শিক্ষক শিক্ষিকাদের সময় 
মত দুলে আসতে এবং ক্লাস নিতে 
বললেই সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষিকার] 


শিক্ষক সমিতি ও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক 
সমিতি এইসব শিক্ষক শিক্ষিকাদের 
কিভাবে ভুল জিনিস বোঝাচ্ছেন? 
তার! বলেন যে নির্দিষ্ট সময়ের পনেরে! 
মিনিট পরে এলেও চলবে, লেট কাটা 
যাবে না। জানি না এই তথ্য তার! 
কোথা থেকে দেন। আমর] “জানি _ 
প্রাথমিক বিভাগে শিক্ষক শিক্ষিকাের 
বিশ্রাম নেবার কোন স্থষোগ নেই। 


পারলেন ন1। পাঠিয়ে দায়িত্ব শেষ । 


এ ব্যাপারে আর কোন খোঁজ নেবার 
প্রয়োজন মনে করেন না মাননীন্ত্র 
মন্ত্রী। 

€৮) শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দের আমলে 
যেসব সেন্ট আপ স্কুল এই কলকাতা 
শহরে তৈরি হয়েছে তাঁর সবগুলি কি 
সরকারের নিয়ম কান্ছন অনুযায়ী 
হয়েছে? আমার মনে হয় একটি 
বিষ্ভালয়ও সঠিক পথে হয়নি, সব কয়টি 
শাবেআইদীভাবে তৈরি হয়েছে এবং 
শিক্ষক শিক্ষিকাগণকেও নিয়ম বহিতভূ“ত- 
নেওয়া হয়েছে। এইসব 
বেআইনী বিষ্ঠালয়কে কি বন্ধ কর! যায় 
মা? সরকারের অনেক অর্থ বাচত। 
আশাকরি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং 
শিক্ষান্ত্রী এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে 

ব্যবস্থা নেবেন । 
জনৈক শিক্ষাত্ৰতী 


জাতীয় গ্রন্থাগার 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 
জানানো! সত্বেও ডঃ দাশগুপ্ত কোন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। 

(১৯) উন্নত দেশগুলির জাতীয় 
গ্রস্থাগারগুলির সমতুল্য করে গড়ে 
তোলার...জন্ত কলকাতার জাতীয় 


(২) প্রমোশন তুলে দেওয়ার কারণ যে কয়েকটি বিভাগ সেই কয়েক- গ্রস্থাগারটির আধুনিক কায়দায় পুন- 


একটা ভূত যুক্তি শিক্ষা বিভাগ 
দিয়েছে । এট! কিছুতেই চলতে পারে 
না। পাশ ফেল বন্ধ বরে দিলে 


রা 
ছাত্রছাত্রীরা? আর লেখাপড়াই করতে 


চাইবে না। শিক্ষা বিভাগের ধারা 
হর্ডাকর্তাবিধাতা, ধারা শীততাপ 
নিয়ছিত কক্ষে বসে পরিকল্পনা করেন 
এবং যাঁদের কোন প্রত্যক্ষ জান নেই, 


তার! স্কুলে স্কুলে খোজ নিয়ে জানুন - 


যে, ছেলেমেয়েদের অভিভাবকগণ 
তাদের ছেলেমেয়েদের শেখাচ্ছেন, পাশ 


" ফেল তে উঠে গেছে, তোদের আর 


চিন্তা কিসের । ফলে ক্রি প্রাইমারী 
ক্ষুলের ছাত্র সংখ্য! ক্রমশই কমে ঘাচ্ছে। 
ছেলেমেয়েরাও পড়াশুনোয় আগের মত 
আগ্রহ দেখাচ্ছে ন1।১. অতএব পাশ 
ফেল তুলে দেওয়া অনুচিত । 

(৩) মুখ্যমন্ত্রী জানলে. অবাক 
হবেন বহু প্রাথমিক স্থুলের শিক্ষকরা 
ছাত্রদের বই পড়াতে চান না ছেলে- 
মেয়েদের বজেন যে সরকার বই দিচ্ছে 
না। পাশ ফেল তুলে দিয়েছে, 
তোদের আর তাবনা কি? এভাবে 
ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় আগ্রহ 


কমানো হচ্ছে। খোজ নিলে দেখর্বেন 


এই 


ব্যাপারটা কত সত্য । 

(৪) দীর্ঘ পাঁচ বছর আপনারা 
রাজত্ব করছেন, অথচ মাননীয় শিক্ষা 
সঙ্গীরা কি বলতে পারবেন এই পাঁচ 
বছরের মধ্যে এক বছরও সরকারী বই 
সমস্ত প্রাথমিক বিস্তালয়ের ছাত্রছাত্রীর! 
পায়নি কেন। মন্ত্রীরা জানুয়ারী মাসের 
মধ্যে ক্লে, কুলে সব বই পৌছে ষারে 


জন শিক্ষক ও শিক্ষিক]। একজন 
দেরী করে এলে এ শ্রেণীতে এ পনেরো 
মিনিট লঙ্কাকাণ্ড ঘটবে, তাই নয় কি? 
ছেটি ছোট ছেলেমেয়ের! মারামারি 
চেঁচামেচি করবেই । এতে কি বিস্যা- 
লয়ে সু পরিবেশ সৃষ্টি হয়? 

(৬) প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের 
হিন্দুস্থান রোভের অফিসে গেলে কি 
দেখা যায়? সব সাব-ইন্সপেক্টুর কি 
সময় মত আসেন ? যদি বা আসেন 
তিনটার পর তাদের পাওয়া যাঁর না। 
কারণ কি? তিনি বাড়ি চলে 
গেছেন। প্রাথমিক বিভাগের পরি- 


বিন্যাস করার প্রয়োজন ছিল এবং 
কর্মীদের উপযুক্ত বেতন কাঠামোসহ 
তাদের পদের পুনবিন্যান করার প্রয়ো- 
জন ছিল। ডঃ দাশগুধ এসব কিছুই 
করেন নি। করবার জন্য যে জান 
এবং কর্মক্ষমতা থাকা দরকার কোন- 
টাই তার ছিল না। তাই দেখা গেল 
১১৭৮ সালে যখন তিনি গ্রন্থাগারের 
প্রাটিনাম জুবিলী উৎসব পালন করলেন 
সেখানে মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল 
“কনসেপ্ট অফ ন্যাশানাল লাইব্রেরী ।” 
এই সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশগুলি ধ্যান- 
ধারণা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় করেছে। 


চালন সমিতি, তৈরি করতে কমপক্ষে এখন তারা উন্নত.লাইব্রেরী টেকনিক 


পাচ ছয় মাস লাগে । কারণ জিজেস 
করলে বলা হয়, আগে আপনাদের 
মাহিনার ব্যবস্থা করি, তারপর ভে! 
পরিচালন সমিতি । বিশ্যালয়ের যে 
কোন কাজ হেড টিচার বা সেক্রেটারী 
না গেলে হয় না এটাও আশ্চর্যের 
ব্যাপার । 

(৭) মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীরা নিজের! 
কোন কিছুরই খোজ নেন না। যেমন 
ধরুণ, কোন হেড টিচার বা সেক্রেটারী 
(কোন ব্যাপারে বার বার বিস্ভালয় পরি- 
দর্শকের কাছে কোনরূপ প্রতিকার না 
পেয়ে বাধ্য হয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে 
অভিযোগ কফরলেন। শিক্ষামন্ত্রীর 
সেক্রেটারীর] পড়ে কেবল & চিঠির 


মাথায় “ভি আই, অন্স্ধান করুন এবং 
জানান’ লিখে শিক্ষামন্ত্রীর সই ষ্ট্যাম্প 
করে ডি আইকে পাঠিয়ে দ্ধিজেন। এ 


সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছে । প্রাটিনাষ 


জুবিলী উৎসব পালন করতে গিয়ে ভঃ ' 


দ্াশগণের যদি কনসেপ্ট অফ ন্যাশ- 
নাল লাইব্রেরী” হয়ে থাকে তবে তা 
শ্রস্থাগারের কাজে লাগে নি। ডঃ 
দাশগুপ্ত প্রায়ই তার ইচ্ছা প্রকাশ 
করে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন যে 
তিনি ডিরেক্টর পদ্দ থেকে পদত্যাগ 
করতে চান । কিন্ত পদত্যাগ তিনি 
করেন নি। করবার ইচ্ছাও তার 
ছিল না--একথা গ্রন্থাগার কর্মীগণ 
ড্রালোভাবেই জানতেন। কারণ, 
পদত্যাগ করতে চাইলে -রবীন্দরভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবীপদ 
ভট্টাচার্যের মত কাজে করতেন__ 
ইচ্ছায় নয়। ডিচেক্টর পদ থেকে যখন 
ডঃ দাশগুথকে সরানো হল ভখন 
থেকেই ছুষ্টচক্রের অফিসারগণ এবং ভঃ 
দ্বাশগগুর আমলে দষ্টঠ্যাভাড়ে বাহিনী 


বিবৃতি কেবল না দিয়ে অন্তত চিঠির কি হল না হল শিক্ষামন্ত্রী জানতে ওয়ানক অহুবিধাম পড়েছে। কার 


দর্পণ | শুক্রবার, ১৯শে নভেম্বর, > { 
তিনি একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ 
গ্রন্থাগারিক ন! হওয়া সত্বেও তাকে. 


নবাগত শীহেন্রাজ্ সদ অন্যধরণের 
মাহষ। প্ৰভাবে ধীর-স্থির এবং সৎ । 
অক্লান্ত পরিশ্রমী, মিষ্ঠভাষী, সহনশীল 
এবং দক্ষ প্রশাসক হিসেবে তার নাম 
আছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি যারা 
মারির ঘটনা তিনি নিষ্পত্তি করে দিয়ে- 
ছেন এবং কয়েক বছর থেকে সাময়িক 
বরখাস্ত হওয়া কয়েকদ্রন কমকে 
চাকুরিতে পুনপিয়োগ করেছেন। ডঃ 
দাশগুধী র আমলে গ্রন্থাগারের জিনিস- 
পত্র যে অবৈধভাবে কেনাবেচা চলত 
এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সরকারী 
গাড়ী যেভাবে ব্যবহার হত তা তিনি 
বন্ধ করে দ্িয়েছেন। প্রশাসন এবং 
কমীঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার 
জন্য একটি জয়েন্ট ফোরাম গঠন করে- 
ছেন। লাইব্রেরী এবং কর্মীদের মুল 
সমন্ডাঞ্জলি তিনি খতিয়ে দেখ! শুরু 
করেছেন। তার কার্যকলাপ দেখলে 
অতীতের ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীর 
গ্রন্থাগারিক জন্‌ চ্যাপম্যানের কথা 
স্বরণ হয়। চ্যাপম্যান একটি ব্যাঙ্কের 
চাকুরী নিয়ে এদেশে এসেছিলেন। 


ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীর গ্রস্থাগারিক 
করা হয়। এ পদে ১৯১১ থেকে ১৯৩০, 
সাল পর্যস্ত যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর তিনি 
রেখে গেছেন ভারতের গ্রন্থাগারের 
ইতিহাস তা স্বরণীয় হয়ে আছে। 
শুঁহ্দ সুযোগ পেলে একজন চ্যাপম্যান 
হতে পারেন তার পরিচয় ইতিমধ্যেই 
পাওয়া গেছে । ১১৬২ সাল থেকে 
রস্থাগারে যে পদণ্ুলি শৃন্ত পড়ে আছে, 
যেমন, আাসিষ্ট্যাপ্ট লাইব্রেরীয়ান 
(চাইনীজ ), এগুলি তিনি পূরণের জন্য 
ইতিমধ্যেই উ-স্ভাগ নিয়েছেন । গ্রন্থা- 
গারিকের পদটিও ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপিত 
হয়েছে। এই সকল ঘটনা পর্যালোচনা 


করে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ 


মনে করে শ্রীন্দকে ভিরেকটুর পদে 
নিযুক্ত করে জাতীয় গ্রস্থাপারকে তরা- 


ডুবির হাত থেকে বাচানোর . জন্য 


কয়েক বছর কাজ করার সুযোগ দেওয়া 
উচিত । কিন্ত গ্রন্থাগারের হুষ্টচক্র এবং 
ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ভালো কিছু হতে 
দেবে না। তারা পীহ্ন্দকে তাঁড়াবার 
জন্য ইতিমধ্যে অভিধান সুরু করে 
দিয়েছে । 





কৃষি শিণ্প শিক্ষা সংস্কৃতির 

যাবতীয় কল্যাণকামী প্রকণ্পের দ্বারা 
নতুন এক সুন্দর ত্রিপুর। গড়ার জন্য 
চার বছর প্রয়োজনের তুলনায় 


কম হলেও 


শত বাধ! বির অতিক্রম করে 


এক নঙ্গরে এই চার বছর *** 


* 58 বব চাকুরীর ক্ষেত্রে গরীব এবং 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের অগ্রাধিকার দেয়] হয়েছে। 

* বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরী নির্ধারণের ফলে প্রায় ১ লক্ষ - 
৬৫ হাদবার কৃষি শ্রমিক সহ ছু'লক্ষের বেশী শ্রমিক উপকৃত হয়েছে। 

* সাড়ে সাতকাণি পর্যস্ত জমির খাজন] মৃকুফ করার ফলে লক্ষ লক্ষ গরীব 


কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছেন। 


ক গরীব বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্ত ৩৭৬৭ জন বর্গাদারের নাম নখীতুক্ত | 


করা হয়েছে। 


* উপজাতি এলাকার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে উপজাতি শ্বশাসিত জেলা 


পরিষদ গঠন করা হয়েছে। 


* উপজাতিদের মাতৃভাষা কগবরক+কে দেয়া হয়েছে সরকারী তাষার 
'হ্বীকৃতি। এইমজে উপজাতির] পেয়েছেন মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ । 


* চাকুরীক্ষেত্রে উপজাতিদের জন্ত সংস্থরণ-নীতি যথাযথভাবে পালন করা | 


হচ্ছে। 


* গ্রামাঞ্চলের ২ লক্ষ ২* হাঙ্জার প্রাথমিক ছাত্রছান্রীকে মিড-ডে হিল-এর 


আওতায় আনা হয়েছে । 


* তাদ্বশশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক বরণ হয়েছে । কলেজস্তর পর্যস্ত 
ছাত্রীদের শিক্ষা অবৈতনিক কর] হয়েছে । 
* তপশিলী ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ধিত হারে বৃত্তি পাচ্ছেন । 


ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মামুষ 
এই লক্ষ্যে পৌছতে অকুণ্ঠ সাহায্য করছেন। 
- এখন এই অগ্রগতির জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 
জাতি ধর্ম ভাষ! বর্ণ নিবিশেষে 
শাস্তি, মৈত্রী ও গণতন্ত্র রক্ষায় 
সকলের এঁক্যবন্ধ প্রয়াস ।, 


__11828)]2 
| তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার | ত্রিপুরা! দরকার | 
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2? দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৯শে নভেম্বর ১৯৮২ 


_ গ্যাৎ অব ফোর 
১ম পৃষ্ঠার পর 
রেখে যাবেন বলে মনে হয় না। 
বহুদিনের সাধ, তিনিও £সিনোলোজিষ্” 
(চীন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ) হবেন । পুত্র 
অভীকের এহেন অভিষ্ট ইতিপূর্বেই 
সিদ্ধ হয়েছে। আর 'রাজনৈতিক 
ভাম্তকারে”র মত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 
বরুণচন্ত্রের তো ব্যাপার স্তাপারই 
আলাদা, চীনে না গেলেও 'সিনো- 
লোর্ধি*তে তার ঘাটতি থাকার কথা 
নয়, তবু একটা প্রফেশনাল ষ্টাডি ট্যুর 
মেরে তিনি তার গবেষণালধ আইভিয়া- 
গুলি সম্পর্কে কনফার্মড, হয়ে এলেন। 
তাহলেও সর্বাধিক প্রচারিত 
দৈনিকে’ সর্বাধিক সংখ্যক ‘সিনো- 
এ লোজিষ” ট 
_পেরপ কিছু আশ! নিশ্চয় করবে! 
দেশবাসীর মনো স্কামনণ পূরণের উপায় 
কি? উপায় অত্যন্ত সহজ ; 'গাটের 
কড়ি খরচা. করে চীন ভ্রমণ--চীনার! 


ইদানিং যাকে তাকে ভিসা মঞ্জুর 
থাকে। ০০ 


পরিকল্পিত উপায়ে অঙ্থমতিপত্র 

গঠাড়িয়ে সরকার মশাই পাড়ি দিলেন। 
দিনকয়েক যেতে না যেতে আনন্দ- 
বাঞ্জারের পাতায় প্রশ্নোত্তরে “সিনো- 
লঞ্জি'র ঝাড়! অনুমান করা চলে, 
কাল্পনিক প্রশ্নকর্তাকে শিখণ্ীরূপে 
"খাড়া রেখে স্বয়ং সম্পাদকজীর জ্ঞান- 


পগশ্মির ঝাড়। কিন্তু হায়! জনৈক 
মাধাহীন মৃ্হীন ' 


পাঠকের মতে, 


 বুর্দোয়া বুদ্িবৃত্তির ছানাবডা চোখ 

দিয়েও তিনি যেটুকু দেখে এলেন, 
আপন বৈদঞ্ধোর বিভব দেখাতে গিয়ে 
তিনি সেটকুকেও ছাইচাপা দিলেন, 
এবং এখানেই তার আনন্দবাজারী 
“সম্পাদকীয় সার্থকতা । 

সাংবাদিকী ব্যর্থতার এ শোচনীয় 
অবস্থাটি মালুম করতে পারলে হয়তো 
বা পুত্র অশনিকে তিনি খানিকটা 
সংযম পালনের সুশিক্ষ| দিতেন, কিন্তু 
দেখেশুনে মনে হয় সেরূপ আশা বৃথা । 

পিতার চীনচর্চার উত্তম থেকে, 
মনোবল সংগ্রহ করে পুত্র অশনি 
“সরকারও সিনোলোজীতে একখান! 
পাও দিল--একেবারে হেড লং। 
অমানুষিক ভ্রতগতিতে চীনের অর্থনীতি 
রাজনীতি, খাগ্যাবস্থা, তৃত্যনীতি, 
“পণপ্রথা», “সন্কীণ কম্যুনিষ্ট শিক্ষা- 
পদ্ধতি”, “সামাজিক নরহ্ষণশীল ত!” 
ইত্যাদি অতিক্রম করে “আজকের 
চীনা সমাজের” পিতৃপরিচয্ন উদঘাটিত 
করে অতঃপর চীন! মনন্তত্বের গভীরে , 
প্রবেশ করলো এবং তথায় যদৃচ্ছ 
বিচরণ করে দম থাকতে থাকছেই 
“বছদিন পর” উদঘাটিত দূরজাপথে 
অনায়াসে নিক্রাস্ত হলে] । আনম্দ- 
বাজারী নিরিখে বিচার করতে হলেও 
নাবালকের পক্ষে এতটা “কৃতিত্ব” 
" অভাবনীয় বৈকি। অতঃপর বঙ্গীয় 
সংবাদপত্র জগতে আনন্দবাজার 
নেতৃত্বের পথ চিরদিনের মত নিধি 
হলো আর কি! একটি মাত্র হাউসে 
চার চারটে দিনোলজিইু | সত্যিকারের 
“গ্যাং অব, ফোর »? 


থাকবে, দেশবাসী তো. 


মার্কদবাদ 
€ম পৃষ্ঠার পর 


সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও পতন। রোমান ' 


সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রাচীন জাতিগুলি 
বিলুপ্ধ হয়ে গেল এবং তারই সঙ্গে ঘটল 
তাদের  উপাস্ত দেবতাদের বিলুপ্তি। 
শুধু বিজিত জাতির দেবতাদের যে 
এই হাল তা নয়, রোম নগরীর 
দেবতাদেরও একই অবস্থা। সাম্রাজ্যের 
এক্যের জন্ত প্রয়োজন এক সর্বাত্মক 
দেবতার-_যার বাসভূমি হবে রোম 
নগয়ী এবং যাকে পৃর্জা করবে রোমের 
অধীন সব দেশের মাহুষ। কিন্ত 


সমাটের হুকুমে তো ভগবান তৈরি হয় 


না। ভগবানকে হুটি করে ইতিহাস। 
ইতিমধ্যে এক বিশ্বজনীন ধর্মের 
আবির্ভাব ঘটেছে__যার নাম খ্রীষ্টধর্ম। 
এই নতুন ধর্মে সংমিশ্রণ ঘটেছে প্রাচ্যের 
যাবতীয় প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের টুকরো 
টাকরা, ইহুর্দি পুরাণপাখার সারমর্ম, 
গ্রীস ধর্মবিশ্বাসের বিকৃত অংশবিশেষ 
এবং বিশেষ করে বিবি্ক্বারথ ( Stoic 
Philosophy )। গ্রষ্ট ধর্মের 


আবির্ভাবের পটভূমি বর্ণন। প্রসঙ্গে জর্জ 


দুরদর্শন 
১ম পৃষ্ঠার পর 
বক্তব্য তো দূরের কথা, এদেশে 
সরকার-বিরোধীদের কোন অস্তিত্ব 


গত, ১৫ই আগষ্ট থেকে আজ পর্যস্ত 
পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণ্ট মন্ত্রিসভার কোন 
রকম উন্নয়নমূলক কাজকে টি, ভির 
পর্দায় দৃষ্টায়িত হতে দেখা! যায়নি। 
নিদ্বেনপক্ষে জ্যোতিবাবুর নামটিও নয় । 
দিল্লী জেল! ই-যুষ কংগ্রেসের বৈঠকে 
টি, তির ক্যামেরা একাধিক বার 
দেখানো হয়-_অথচ মেদিনীপুরে সর্ব- 
ভারতীয় কিষাণ সভার সম্মেলনের 
কোন খবর পাওয়া যায় না । বিরোধী- 
পক্ষের খবরের কথা না হয় ছেড়েই 
দেওয়া] হল, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের 
নানান গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দুরদর্শনের 
সংবাদে স্থান পায় না। কোন কোন 
ক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করেও 
সংবাদে পরিবেশন করা হুচ্ছে। ষেমন 
হয়েছে সমপ্রতি কয়লাখনি ধর্মঘটের 
সংবাদ । 

কোন নির্দিই অনুষ্ঠানের জন্য সময় 
আগেই নির্বারিত থাকে । সময় অতি- 
ক্রান্ত হলেও অশুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থাকে। 
এই নিয়য থেকে রাষ্ট্রপতি বা প্রধান- 
মন্ত্রীও বাদ যান না। অথচ ধীরেন্জ 
ব্রচ্ধচারী তার অনুষ্ঠান যতক্ষণ ইচ্ছা 
চালিয়ে যান। প্রয়োজনে অন্ত অঙ্থ্‌- 
ষ্টানের সময়সীমা কমানো হয়। 
বাড়তে বাড়তে ৯৩ মিনিট বেশী সময় 
তার অঙ্ষ্ঠানে দেওয়া হয়েছে । 
" সৃম্রতি একটি বহুল প্রচারিত 
ইংরাজী দৈনিকে ও বিভিন্ন সাধ্চাহিকে 


টমসন বলছেন £ রোম সাম্রাজ্য যধন 
ধীরে ধীরে পতনের দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছে, শোষক-শোষিত নিধিশেষে 
সকলেরই তখন নৈরাশ্যের অতলে ডুবে 
যাবার উপক্রম। ভবিষ্যতের কোনো 
আলোর ইশারাও চোখে পড়ে না, 
গোটা ছুনিয়াটাই বুঝি প্রলয়ের মধ্যে 
ডুবে ঘাচ্ছে। ঠিক সেই অবস্থাতেই 
জন্ম নেয় যাবতীয় রহস্তবাদী 
ধর্মোম্মত্ততা আর অজ্ঞতাবাদ। এই 
নৈরাশ্তপীড়িত পরিবেশে কাল্পনিক 
পরলোকের আশার বাণী নিয়ে এল 
খ্ৰীষ্টধৰ্ম । 


তাদের [মধ্যে ছিল প্রধানত গরিব, 
ক্রীতদ্বাস এবং দ্বাসত্বমুক্ত মান্য । বিপ্লবী 
আন্দোলনের পর্যায়ভূক্ত না হলেও 
্রী্টধর্ম ছিল গ্রগতিপস্থী। খ্রষ্টানর! 
দ্বাসপ্রথা সম্পর্কে কোনে প্রশ্ন 
তোলেনি, সীজারের প্রাপ্য শীজারকে 
দিয়ে দ্রিভে বলেছে। কিন্তু তার! 
সমাটকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভজনা করার 
বিরোধী । এ জায়গায় তার! সম্রাটের 
পারধিব ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে । 

কিন্তু আবির্ভাবের আড়াইশ 


বীরেন্দ্র ব্রহ্ষচারীর. চয়ম ও বেপরোয়া 
দুনতির সংবাদ ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হয়েছে । অথচ তাঁর অব্যব- 
হিত পরেই দেখা গেল এ “মহান 
যোগী’কে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
আলোচন! করতে । যা! সত্যি তাকে 
চাঁপা দিয়ে যা মিথ্যা তা বারে বারে 
চোখের সামনে হাজির করার এই হীন 
প্রচেষ্টাকে যদি মানুষ ধিক্কার জানায়, 
তবে অন্তয়টা কোঁথায় ?" 

ব্রেজনেভের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন 
করার পর নির্ধারিত সলিল চৌধুরী ও 
আনন্দশঙ্করের অনুষ্ঠানটি দেখাই গেল 
না! অথচ “পাগ্রাবের প্রগতি” শীর্ষক তথ্য- 
‘চিত্রটি ঠিকই দেখানো হল। এমনকি 
নির্ধারিত অনুষ্ঠানটি যে বাতিল কর?' 
হয়েছে, ঘোষকের মুখ থেকে তাও 
শোন! গেল ন!। কেন্দ্রীয় সরকার 
খালিস্তানীদ্বের মনে করিয়ে দিতে 
ছাইছেন পাঞ্কাবের কি কি প্রগতি 
হয়েছে। কিন্তু এভাবে কি জাতীয় 
সংহতি ধরে রাধা যাবে । 

জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করতে নেট- 
ওয়ার্ক অনুষ্ঠান চালু হল। কিন্ত 
কার্যত যা! হচ্ছে তাকে সাংস্কৃতিক 
আক্রমণ (কালচারাল ইনভেসন ) 


বললে অত্যুক্তি হবে না। 
আজ চিন্তায় চেতনায় প্রতিটি 


"অঞ্চলে মানুষের মধ্যে যে বিস্থিন্নত! 


দেখ! যাচ্ছে, ক্ষমতার অত্যধিক কেন্ত্রী 
করণই এর প্রধান কারণ । বিশেষতঃ 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি অঞ্চলের হুম 
বিকাশকে দ্বমিয়ে রাখা হয়েছে এদেশে। 
নেটওয়ার্ক অনুষ্ঠান সেই মড়ার উপরই 
খাড়ার ঘ1। 


শ্রীমত-ষার] প্রথম গ্রহণ করে 


বছরের মধ্যে খরীষ্টধর্ম হয়ে পড়ল রোমের 
রাজধর্মে অভিষিক্ত । 

ঘে নৈরাশ্য আর অনিশ্চয়তাবোধ 
থেকে প্রাচীন পৃথিবীর মান্য দেবতার 


ম্বরণ নিত, একই মানসিকতা থেকে . 


বর্তমান কালেও মাচুষ ধর্মের দ্বারস্থ 
হয়। শিক্পগ্রধান দেশগুলিতে ধর্ম" 


‘সংগঠনের প্রভাব নংকুচিত-সত্যি 
কথা । কিন্ত মানুষের ঈশ্বরবিশ্বাসের 


প্রবণত! এখনে! অটুট । এখনো! তার! 


মনে করে ঈশ্বর জীবনের সব সংকট 


এবং ব্যর্থতার একমাত্র পরিত্রাতা৷ । 
তার কারণ ব্যাখ্যা করে এজেলস 
বলছেন, বুর্জোয়া সমাজে মানুষের 
জীবন অর্থনৈতিক পরিবেশের হায়! 
নিয় স্িত। উৎপািকাশক্তি এবং 
উত্পাদন সম্পর্কের সমন্বয়ে শুই এই 
অর্থ নৈতিক পরিবেশের শ্বরূপ মানুষের 
কাছে দুর্বোধ্য দিও বুর্ঝোয়া অর্থ- 


নীতি তার কার্ধকারণ-সম্পর্ক নির্ণয় 


করেছে। কিন্ত তাতেও কিছু যায় 


আসে না। শুধু অর্থনীতির জ্ঞান দিয়ে ' 


অর্থনৈতিক সংকট নিবারণ কর] যায় 
না। -বুর্জোয়া অর্থনীতি কোনো 
যুধনীকে ব্যবসায় মার খাওয়া! থেকে 
বাচাতে পারে না। ধারকর্জ করে 


1 শাঁত! 


দেউলিয়া হওয়া থেকে শুধু বিশুদ্ধ জান 
রথ করে বীচা যায় না। তেমনি 
বুর্জোয়া অর্থনীতি পারে না কোনে 
শ্রমিককে বেকারি আর আঁধিক ছুর্শশ 
থেকে বাচাতে । অর্থনীতির জ্ঞান 
আরে! গভীর হলেও অবস্থার হেরফের 
ঘটবে না। এর জন্ত দরকার সমাজবন্ছ- 
ভাবে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া, যখন 


মানুষ এই ভূমিকা পালন করবে-_ 


সমস্ত উৎপাঁদনযন্ত্রের কর্তৃবভার গ্রহণ 
করে স্থপরিকল্পিতভাবে উৎপান্বিকা 
শক্তির বিকাশ ঘটাবে, তখনই ঘটবে 
যাঁছষের প্রকৃত মুক্তি! এখন শুধু 
সংকল্প গ্রহণের ভার মাুষের, আর 
মিত্ধির ভার ভগবানের ৷ তখন মাহ্যই 
সংকল্প করবে এবং মাহযই দেই 
সংকল্পকে কার্যে পরিণত করবে। 
তখন এই সবশেষ বিরোধী 
শক্তি__ঘা ধর্মের মধ্যে প্রতিবিশ্বিভ 
হচ্ছেঁচিরতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে। 
তারই সে মিলিয়ে যাবে তার ধর্মীয় 
প্রতিচ্ছায়।। কারণ, বস্ত না থাকলে 
তার ছায়া পড়বে কী করে? 
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 
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“স্বপ্ন দেয় 
সত্যের আভাস 


কর্ম তাকে 


মূর্ত করে তোলে 1» 
আপনার নিজস্ব ফ্ল্যাট ও বাড়ীর স্বপ্নকে 
আজ সত্য ও মূর্ত করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ 


আবাসন পর্ষদ | 


পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্যদের দ্বিমুখী সুবিধার 


প্রকণ্প গ্রহণ করুন । 


পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ 
১*৫, সুরেন্্রনাথ ব্যানার্জী রোড 
কলিকাতা-৭০০০১৪ 
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শিক্ষিক| ৪ ছাত্রীদের প্রতি অধালীন দাচরণ 


ব্যারাকপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


ব্যারাকপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের 
এতিরিশ জনের বেশী শিক্ষিকা কেন্দ্রীয় 
শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী শীল! কলের কাছে 
এক ম্মারকলিপিতে এ স্কুলের অধ্যক্ষ 
প্লিজ রামার বিরুদ্ধে এক অভিযোগে 
শৃশিক্ষিক। ও ছাত্রীদের প্রতি তার 
"অশালীন আচরণের প্রতিকার 
চেয়েছেন । 

স্মারকলিপিতে কয়েকটি ঘটনার 
উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে এ 
গ্ভজলোক” মহিলাদের সম্মান দিতে 
ত জানেনই না, বরং উপঘাচক হয়ে 
অশালীন আচরণ করতে সঙ্কোচ করেন 
11 যার ফলে আত্মমর্যাদাসম্পহ। 
শিক্ষিকা অথবা] ছাত্রীরা তার কাছ 
থেকে শতহস্ত দুরে থাকতে চান । 

কিন্ত তা চাইলেই দব সময় সম্ভব 
হয় না। স্কুলের কাজে তীর অফিসে 
যেতে হয় কখনও কখনও মহিলাদের । 
ঝনি মাঝে মাঝে ডেকে পাঠান 
কাউকে, তখন তা এড়াঁন মুস্কিল । গুর 
'্মফিসঘরের দূর! জানল! লব সময় 
চারিদিকে বন্ধ থাকে। 
_. স্বারকলিপিভে অভিযোগ .করা 
. হয়েছে যে, অধ্যক্ষ মহাশয় নিজের 
অফিসে [মহিলা সৃহকমাঁদের সঙ্গে যে 


ভয়াবহ চেহারা 
১ম পৃষ্ঠার পর 
না বিশেষ ধরণের সময়োচিন্ত পুষ্টিকর 
খান সংগ্রহ কর তাদের কঙ্কানার 
বাইরে । 

একই সমীক্ষায় শ্রীমতী মুদ্নামবী 
দেখিয়েছেন যে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি 
হাজারে ১৭, 
: প্রথম বছরে এবং দ্বিতীয় বছরে হয়েছে 
২৪৬ থেকে ২৮২ প্রতি হাজারে । 
এসবই পাঁচ বছর বয়স পর্যস্ত শিশুর 
সম্পর্কে তথ্য । I 

এ সব তথ্য অপুটি, দৈনন্দিন 
ল্বীবনের দুশ্চিন্তা এবং শারীরিক 
 ছুর্বলতারই ইন্দিতবহ, শ্রীমতী মুদ্রামবী 
বলেন। 

একই প্রসঙ্গে খর বিশ্ববিালয়ের ডঃ 
, এস এ ভাগিল জানান যে গ্রামাঞ্চলে 
এমন অনেক সম্পদ রয়েছে ঘা স্বাস্থ্য ও 
পরিবেশকে অন্দর করতে পারে। 
সমাজসেবীদের উচিত সেগুলির যথাযথ 
সৃহ্যবহার কর]। বর্তমানে শহর ও 
' গ্রামাঞ্চলে খ্াস্থ্য পরিচষণর কাজে যুক্ত 
সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের 
কর্মীদেরও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়ার 


প্রয়োজন ৷ এদের উদ্ধ দ্ধ ও উৎসাহিত . 


করার-জন্ত চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা । 





ত 


থেকে ১৮৫ হয়েছে 


ধরনের আলাপ করেন তা! মোটেই 
তার পদের উপযুক্ত নয়। পোড়াতে 


দ্বনিষ্ঠ হওয়ার 'জন্ত বলেন এবং পরে 


স্কুলের ছুটি হয়ে গেলেও ওর ঘরে 
থেকে যাওয়ার জন্য অন্থরোধ করেন। 

ধারা দীর্ঘদিন এই স্কুলে আছেন 
তারা শুর সঙ্গে একান্তে দেখাশুন। 
এড়িয়ে চলেন। কিন্ত ধারা নতুন 
কান্দে যোগ দিয়েছেন তার! পড়েন 


মুক্কিলে-_ ওঁর প্রস্তাবে রাজী ন! হলেই ' 


নানান ধরনের হয়রানি । 
এমন একজন শিক্ষিকার 


অভিজ্ঞতারপ্লিকথ। উল্লেখ কর! হয়েছে, 


শ্মারকলিপিতে। যোগব্যায়ামের 
শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী! ভৌমিক. কাজে 
যোগদানের অল্পদ্বিনের মধ্যে জীরামার 
কাছ থেকে প্রস্তাব আসে গুর সঙ্গে 
সিনেমা দেখতে হাওয়ার । জীমতী 
ভৌমিক এই প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় 
তার উপর হয়রানি শুরু হয়ে যায়। 
তাকে সপ্তাহে ৩৮টা! পিরিয়ডে ক্লাস 
নিতে হচ্ছে, যার মধ্যে লাতটা পিরিয়ড 
শুধু যোগ ব্যায়ামের । | 
গানের শিক্ষিকা শ্রীমতী গুণার 
ভাগ্যেও এই ধরনের বিডদ্বন1 জুটেছে.। 
তিনি বেষ্ট গুণী. শিক্ষিকা 
হওয়া সত্বেও স্কুলে .যাধিক 
অনুষ্ঠানের জন্ত বাইরে থেকে এক 
মহিলাকে পারিশ্রমিক দিয়ে - আনা 


হয়েছে তার করণীয় কর্মচুচীকে ফ্পা- 


যণের জন্ত। সকলের সামনে ওই 
ভত্্রমহিলাকে হেয় করাই এই আচরপের 
একমাত্র উদ্দেশ্য । 

যে সব শিক্ষয়িদ্রীয় উপয় ওর 
আক্রোশ তাদের অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রী- 
ঘবের.সামনে প্রকাশ্ত অপমান করতেও 
ঘিধা করেন না ক্লাসের মধ্যে গিয়ে অথহ। 
বাইরে । “ন্বভাবতই এজন মদাসর্বঘ 
একটা মানসিক অশান্তির মধ্যে 
আমাদের থাকতে হয়”__একথা প্বারক- 
লিপিতে বলেছেন শিক্ষিকার] । 

গত ৩১শে আগষ্ট তারিখের একটা 
ঘটনার বিবরণ দিয়ে বল! হয়েছে ষে 
কিভাবে নবম শ্রেণীর ছুই ছাত্রীর 
শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিলেন 
“ভদ্রলোক” । একটু বেশী বয়সের 
ছাত্রীদের উপর তাঁর নজর বেশী । উনি 
এদের সরলতার স্থযোগ নিয়ে ঘনিষ্ট 
হওয়ার চেষ্টা করেন। অনেক অভি- 
ভাবক ন! জেনে ওর উপর আবার 
নিজেদের মেয়েদের ভার ঘেন। পরে 
তার! তাদের তুল বুঝতে পারেন। 

প্রমতী শীল! কল শিক্ষা দগ্ডরের 


তিনি নিজে 
স্কুলের 


ভার নিয়ে আছেন। 
একজন সম্ত্ান্ত মহিল1। 


শিক্ষপ্থিত্রীদের ভরসা, তিনি স্বয়ং এই - 


অভিযোগের তদন্ত করবেন সকলে 
যাতে মর্যাদা নিয়ে স্বলে কাজ করতে 
পারেন । 

কেন্দ্রীক বিস্তালয়ের সর্বভারতীয় 
সংস্থার জনৈক মুখপাত্র সম্প্রতি এক 


- বিবৃতিতে - ব্যারাকপুর এয়ারফোর্স 


ষ্টেশন কেন্দ্রীয় বিষ্যালয়ের শিক্ষিকাদের 
প্রতি সরকারের শুঁদাসীন্যের অভিযোগ 
করে বলেছেন যে কয়েকজন শিক্ষক 
অথব! শিক্ষিকা অধ্যক্ষের আচরণের 
প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এসেছেন 
তাদের বদলি করা হয়েছে__যাতে 


সমষ্টিগত কোন আন্দোলন ছানা. 


বাঁধতে না পারে। শিক্ষক সমিতির 


মুখপাজ আরও জানানঃষে সারাভারতে 
প্রায় ৪** কেন্দ্রীয় বিষ্যালয়ের প্রায় 
২৫,৮০: শিক্ষক-শিক্ষিকা যদিও 


কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী, ' তারা 


সরকারের দেয় অনেক স্থযোগ স্থবিধা, 


থেকে বঞ্চিত। শিক্ষান্কের অধীনে 
“কেন্দ্রীয় বিস্তালয়ঃ লংগঠনের” এরা 
কর্মচারী । | | 

চাকুরীতে ভি," প্রমোশন এবং 
বদলি সম্পর্কে কোন নির্ধারিত নীতি 
নেই। সাধারণত সামরিক বাহিনীর 
খাটি যে সব অঞ্চলে অবস্থিত সেখানে 
সেনাবাহিনীর কর্মচারীকের সম্ভানদের 
অন্ত এইসব বিভাদয স্থাপন করা 
হয়েছে। 

জনবসতি থেকে বহুদূরে নিজের 
পরিবারবর্গ -থেকে বহুদূরে দীর্ঘকাল 


‘Price 60 Paise 
পাতা 


চাকুরী করার পরও কারও কারও 
বদলী হয় না। আবার এমন অনেকেই” 
আছেন যারা একই যোগ্যতা থাক! 


সত্বেও বছরের পর বছর ভাল নিরাপদ 


জায়গায় চাকুরী করে চলেছেন । 
সাধারণত শ্বামী ও স্ত্রী যাতে একই 
জায়গায় বা অন্তত কাছাকাছি স্বানে 
কাজ করতে পারেন ভার সুযোগ করে 


দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। 
. কিন্তু এদের বেলায় ব্যতিক্রম। স্বামী 


হয়ত পূর্বভারতে অরুণাচলের কোন; 
ভুলে রয়েছেন আর স্ত্রী রয়েছেন জন্মু পু 
কাশ্মীরে । 

এছাড়া পারিশ্রমিক অনেক কস। 
গ দশ বছরে এদের বেতন হারের 
কোন পুনবিন্যাস হয়নি । কেন্দ্রীয় 
দরকার শিক্ষক সমাজ সম্পর্কে কতটা 
উদ্ধীসীন - তা এদের অভিষোগঞ্জলি- 


থেকে অমুমান করা বায়। 


‘জনপ্রতিনিধিদের আচরণ উদ্বেগজনক" 


লোকসভার স্পীকার ঈ্রীবলরাম 
জাখর গত ৭ই নভেম্বর বিহারের 
'পাটনায় অনুষ্ঠিত জাতীয় স্পীকার 
লম্মেননের উদ্বোধন করে বলেন যে, 
কেশ্রীস্ম ও রাজ্য আইনসভাগুলির 
লদ্বস্তদের আচরণ অনেক সময়ই 
অপরিষঘীয় হয়ে ওঠে। এতে উছ্দেগ 
গ্রকাশ করে সভার পরিচালকদের 
উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, তার! যেন 
সভার কার্য পরিচাঁজন] স্বষ্টুভাবে 
সুনিশ্চিত করতে কোন রকম ব্যবস্থা 
গ্রহণে পিছপা না হন। 

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী আইন- 
মন্ডাগুলির পরিচাঁলকবর্গকে সতর্ক করে 
দিয়ে শ্রীঞ্জাখর বলেন যে, যদ্বি আইন- 
মভাগুলি যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক পেশ করার 
বহলে দৈহিক শক্তি প্রদর্শনের কেন্দ্র 
হয়ে দাড়ায় তাহলে তা ছেশের পক্ষে 
উত্েগজনক তো বটেই, স্াশ্তঘের 
“পক্ষেও ক্ষতিকারক । 


তিনি বলেন যে, ভারতীয় রাজ-. 


নীতিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থান 
অনেক গভীরে । যদি আইনসভা দেশে 
থাকে ভাহলে গণভান্ত্রিক পহ্ছতি জীবন 
যাত্রার অঙ্গ হিসাবে সবাইকে মেনে 
নিতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, 
সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভাগুলির 
পরিচালকবর্গ শুধু সভার অধিকার ও 
মর্যাদা রক্ষার অভিভাঁবকই নন, সেই 
সঙ্গে তাঁদের হতে হবে নিরপেক্ষ, 
বিচক্ষণ এবং তাদের গৃহীত সিদ্ধাস্ত 
হবে এমনই যাতে নুস্থ নীতি বজায় 


থাকে এবং গণতন্ত্র বজায় রাখার জন্য 


এতিহ বজায় থাকে । . 
শ্রীজজাখর বলেন, সরকার ও বিরোধী 
পক্ষকে স্মরণ রাখতে. হবে যে, কেউ 


সম্পাদক-_হীরেন বসু 


কারো পরিপূরক নয় এবং সেই জন্যই 
উভয়কেই উভয়ের প্রতি সহনশীল হতে 


হবে এবং ছুপ্ক্ষই ছুপক্ষকে যথোপযুক্ত . 


অর্ধাদ1 দেবে$এটাই কাম্য । সেই সঙ্গে 


বিরোধীপক্ষের : নৈতিক * অধিকার 


রয়েছে সরকারের লমালোচনা করার 
যাতে সরকারী কাজকর্মগুলি পরি- 
চালিত হয় সঠিকভাবে ও যথাসময়ে ৷: 

দেশের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর 
বক্তব্য রাখতে গিয়ে লোকসভার 
স্পীকার বলেন যে, এটা উদ্বেগজনক 
ঘে, দেশের জনসাধারণ শান্তিকামী ও 
সহনশীল হওয়া সত্বেও বিভেদ্বকাসী 


শক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে সামামিক 
সংহতিকে বিপর্যস্ত করার কাজে সফল 
হচ্ছে। হিংসার আশয় গ্রহণ করা 
মানবিকতার বিরুদ্ধে একটা বিরাট 
অপরাধ এবং তা দেশের স্বার্থের 
পরিপন্থী । 

বিহার বিধানসভার অধ্যক্ষ দীরাধা- 
নন্দন ঝা আইনসভাগুলির কার্য পরি- 
চালনা বিধিগুপি যথাষধ ভাবে পালন 
কার উপর জোর দিয়ে বলেন যে, 
ভার সস্তদের আচরণ যদি প্ররোচম! 
সৃষ্টিকারী হয় তাহলেও ত! বিধিসন্মত 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। 


পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ - 


" লষ্প্রতি পাঁচল! থানার পুলিশের 
কাজকর্মে একদিকে অপরাধীর! মদত 
পাচ্ছেন, অপরদিকে নিরীহ লাধারণ 
মানুষ নির্যাতিত হচ্ছেন। কোন 
অভিযোগ না| থাকা সত্বেও নব্বই 
বছরের বৃদ্ধ গাববেড়িয়া বাইশ বিঘার 
সেখ মহবত ও কলেজের ছাত্র সেখ 
ফিরোজ পুলিশী নির্যাতনের শিকার । 
গত ১লা অক্টোবর গাববেড়িয়া হাস- 
পাভাল প্রাঙ্গণে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে 
পুলিশ যোগ্য ভূমিকা না নেওয়ায় 
অপরাধীরা মদত পাচ্ছে। এই সমস্ত 
কাক্জকর্মের প্রতিবাদে ও কয়েকটি 
দাবীতে গত ১৪ই অক্টোবর পাচলা 
থানার নিকট প্রায় তিন সহন মাচ্ষ 
মিছিল করে লমবেত হয়ে গণদাবী 


পেশ করেন । গাববেড়িয়!। ও মল্লিক 


বাগান শাস্তি কমিটির উদ্ভোগে এই 
মিছিল থেকে দ্রাবী ওঠে গাববেড়িয়া 
হাসপাতালে হামলাকারীদের শাস্তি 
চাই, ৯০ বছরের বৃদ্ধ ও কলেজ পড়, 





ছাত্রের উপর ' নির্যাতনের বিচার চাই” 
শান্তি চাই, দাজানে। মিথ্যা মামলা 
প্রত্যাহার করতে হবে, আমরা শাস্তি 
চাই, শাস্তি রক্ষায় পুলিশের ভুলব নয়] 
সহযোগিতা চাই প্রস্ৃতি ব্যানায়ে এই 
সমস্ত দাবীপত্র দচ্দিত বৃহৎ এই 
মিছিলটি খানার সামনে সমবেত হয়... 


এ সমাবেশে স্থানীয় সি, পি, এম 
নেতা বিমল কর্মকার এলাকার . 
পুলিশের কাজকর্মের উল্লেখ করে বলেন 
যে বহুবার পুলিশকে জানানো 
হয়েছে কিন্ত নিরপেক্ষ ব্যবস্থা পাচ্ছি 
না। তিনি বলেন, গাববেড়িয়! 
হাসপাতাল পরিচালন কমিটি কায়েমী 
শ্বার্থের কুক্ষিগত না হওয়ায় ইউস্থদ 
মল্লিক নামক এ ধনী ব্যক্তিটি ক্লাবকে 
উত্তেজিত করে। তারা হাসপাতালের 
সামনে - বল খেলা ও গরু" ছাগল 
টরানোর দাবী করে। এ দিন হাস 
পাতালে রহামল1 করে। 

L 


৮... সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৬৩/১, আচার্য প্রযুক্চচজ্জ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুবিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাডা-১৩ খেকে প্রকাশিত । 


সুরত “জের উরো আন্দোনন টি পে মা রি 


হাইকমাণের অনুমো [দন গায়নি 





পঞ্চবিংশ বর্ষ £ 


৪০শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৬শে নভেম্বর +৮২ ॥ ৬০ পয়সা 


গদবলে ই-বংখেগে (ঢাকার জনয 
প্রিয় মুন্সী আলোচনা চালা 


পশ্চিমবঙ্গের স-কংগ্রেস হলের 
সভাপতি প্রিয়রঞ্ঘন, দ্বাসমুন্দী ই- 
কংগ্রেসে সদলবলে ঢোকার অন্ত 


- , আলোচন। শুরু. করেছেন বলে নির্ভর- 


ঘোগ্য হুত্রে খবর পাওয়া গেছে । . 

প্রিয়বাবু সম্প্রতি বেশ কয়েকবার 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দির1 গান্ধীর সঙ্গে দেখা 
করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে স-কংগ্রেস ও 
ই-কংগ্রেস দলের মিলনের প্রস্তাব 
দিয়েছেন। জানা গেছে প্রধানমন্ত্রী 
প্রিয়বাবুকে স্লবলে দলে নেওয়ার 


"ব্যাপারে মোটামুটি রাজী হয়েছেন। 


চা 


এবং 


“বরকত নাহেব 


তবে তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত 
আলোচন! করার জন্য কেন্দ্রের ছুই মন্ত্রী 
বরকত গণি খান চৌধুরী এবং প্রণব 
মুখার্জীর সঙ্গে কথা বলার জন্থ প্রিয়- 
বাবুকে নির্দেশ দ্বিয়েছেন। 

প্রিয়বাবু বেশ কয়েকবার কল- 


-* কাতা এবং দিল্লীতে প্রণববাবু এবং 


বরকত লাহেবের সঙ্গে নিজের এবং 
দলের অন্যান্যদের ই-কংগ্রেসে ফিরে 
আদার ব্যাপারে কথা বলেছেন। 
জান! গেছে বরকত সাহেব এবং প্রশব- 
বাবু মোটামুটি প্রিয়বাবুকে দলে নিতে 
আপত্তি করেন নি। তবে তার সঙ্গী 
কয়েকজন, বিশেষ করে সৌগত রায়কে 
দলে নেবার ব্যাপারে একটু আপত্তি 
করেছেন। 
বরকত সাহেব আবার প্রাক্তন মন্ত্রী 
বিধানমভা সদস্ত ভয়নাল 
আবেদীনকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে 
একটু আপত্তি তুলেছেন । প্রিয়বাবু 
এবং প্রণববাবুকে 
অনুরোধ করেছেন যাতে সৌগত রায় 
এবং জয়নাল আবেদীনকে ই-কংগ্রেসে 


নিয়ে নেওয়া হয়। 

বরকত সাহেব এবং প্রণববাবুর 
সঙ্গে কথা বলে প্রিয়বাবু আবার ইন্দিরা 
গান্ধীরটসঙ্গে দেখা করে আলোচনার 
ফলাফল জানিয়ে এসেছেন । এবং 
শ্রীমতী গান্ধী নাকি প্রিয়বাবুকে 
বলেছেন ঘে দু-এক মাসের মধ্োই 
তিনি এ ব্যাপারে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
জানিয়ে দ্বেবেন। 

স-কংগ্রেস দলের সুত্রে ভান] গেছে 
যে, কেরলে ই-কংগ্রেষের ' সঙ্গে 
এ্যান্টনীও তার দলবলের অন্তর্ভুক্তির 
পরই পশ্চিমবঙ্গে প্রিয়বাবু তার ঘলের 
সমর্থক ও অন্যান্য নেতাদের নিয়ে 
ই-কংগ্রেসে ঢুকে যেতে চাইছেন। 
এ ব্যাপারে খুঁটিনাটি অন্থবিধা- 
গুলি মিটিয়ে নিতে প্রিয়বাবু ই-কংগ্রেস 
দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
চলেছেন। 


গত কয়েকদিন এশিয়াড-৮ এন 
অনুষ্ঠান বার] দুরদর্শনে দেখেছেন 
তাদের অনেকেই আরমান রাঁজীৰ 
গান্ধীকে নিয়ে নাচানাচি মোটেই মেনে 
নিতে পারছেন না। 

ভাল 'ভাল অনুষ্ঠানের ফাকে যেমন 
“বিজ্ঞাপন” দেখ! ইচ্ছায় ব। অনিচ্ছায় 
এড়ানো যায় না, তেমনি খেলাধূলার 
কর্মস্থচীর মাঝে হঠাৎ রাজীব গান্ধীকে 
দর্শকের সামনে হাজির করা এমন 
কুরুষ্পূর্ণ যে, যে কোন বিচক্ষণ 


বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ তাতে লজ্জা! 
পাবেন । 
তবে লঙ্জ্ার বালাই শ্রীমতী গান্ধীর 


_ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট বিরোধী 
আন্দোলনের ব্যাপারে দলের হাই- 
কম্যাণ্ডের মনোভাবে কংগ্রেস পরি- 
ষন্রীয় দলের নেতা সুব্রত মুখার্জী খুবই 
হভাশ। 

বিশ্বস্ত হুত্রে জানা গেছে যে, 
সম্প্রতি স্বত্রত মুখার্জী রাজ্যের বিভিন্ন 
জায়গায় তিলঞ্জলা ও টংতলার ঘটন। 
নিয়ে বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে যে “জেল- 

1 আন্দোলন শুরু করেছিলেন 
রঃ আন্দোলন দলের হাইকম্যাণ্ডের 
অমুমোদন পায় নি। 

প্রদেশ কংগ্রেস তরফে যে এক- 
দিনের আন্দোলনের ডাক জেওয়া 
হয়েছিল সেটা হাইকম্যাণ্ডের অনুমোদন 
পেলেও, স্থত্রতবাবুর সপ্তাহব্যাপী কিছুট! 
ভঙ্গী ধরণের আন্দোলন বেজ্জীয় নেতা- 
দের খুব পছন্দ হয়নি । 

আন্দোলনের শুরুতে থত্রতবাবু 
হাইকম্যাপ্ডের অন্যতম নেতা এবং 
কেন্দ্রের জনৈক মন্ত্রীর সঙ্গে কথ! বলে 
নিয়েছিলেন । মোটামুটি-তার সন্মতি 
নিয়েই স্থব্রতবাধু বাঁসফ্রন্টের বিরুদ্ধে 
একটু জঙ্গী টাইপের আন্দোলনে নেমে- 
ছিলেন। কিন্তু হাইকম্যাণ্ডের শুনৈক 
নেতা স্্ঙ্ক টেলিফোনে স্থব্রতবাঁবুকে 
জানিয়েছেন, পুলিশ ব্যারাকে আপনার 
যে আন্দোলনের বর্মন্থচী আছে সেট! 
বদ্ধ রাখুন । 

কেন্দ্রের এ নেতার.নির্দেশ পাবার 
পরই স্বব্রতবাবু আন্দোলন বন্ধ করে 
দেন এবং বেশ কিছুটা হতাঁশ-হয়ে 
পড়েন। কারণ কেন্দ্রে এই মনোভাব 
দেখে স্ুব্রতবাবু বিচলিত বোধ করছেন 
এই ভেবে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার 
তথা সি পি এম দলের প্রতি কেন্দ্রে 
প্রকৃত মনোতাবটা _ কি? কারণ 
শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় 


টি ভিতে রাজীবের বিজ্ঞাপন 


নেই। লোকে কে কি বলবে তিনি 
তার মোটেই পরোয়া করেন না৷ 
একই পণ্যের বিজ্ঞাপন বারে বারে 
ক্রেতার সামনে হাঞ্জির কর] ও এক 


, ধরণের প্রচারের কায়দা এতে নাকি 
জে মনে এ একটি বিশেষ পণ্যের 


স্বতিটা স্থায়ী হয়। রাজীব গান্ধীকে 


নিয়ে টি ভি কর্তাদেরও সেই প্রচেষ্টা 


নিশ্চয়ই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় । সব যাতে 
রাজীব্ময়- হয়ে যাঁর়। আর কারও 


কথা কারও মনে ষেন ন! আমে। 
উনি স্বাভাবিকভাবেই উত্তরাধিকারী 
হন। 


ভ্যাঠার কৰছে, 


ওরা নভেম্বর বারুইপুর থানার 
টংতলায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে 
বিষ্ণুপুর খানার এস, আই, অপীম 
ব্যানার্জী আহত হবার পর থেকেই এ 
গ্রামে নেমে আসে বীভৎস পুলিশী 
অত্যাচার । বিশাল পুলিশ বাহিনী 
রাতে গ্রামে হান? দিয়ে একাধিক বাড়ি 
তছনছ করেছে। গ্রামের পুরুষরা 
ভয়ে গাঁচাড়া হয়েছেন। পুলিশের 
গুলিতে নির্মল ঘরামি ও অমর গায়েন 
আশঙ্কাঙ্গনকভাবে বাদুব হাসপাতালে 
আছেন। নির্মল ঘরামি আছেন ৪নং 
ওয়ার্ডের তিন নম্বর বেড়ে । 

পুলিশের ভয়ে গ্রামের ছেলে 
জ্যোতিষ নস্কর (নবম শ্রেণীর ছাত্র), 
শ্যামল পতি (নবম), রবীন পতি 
(দশম ), বাংলু নস্কর (নবম ), দীপক 
পর্বত (অষ্টম) গ ছাড়া হয়েছে । 
সামনে স্কুলের বাঁষিক পরীক্ষার কথা 
চিন্তা করে এদের মায়েরা দিন 
গুপছেন। 

পুলিশ সবার বাঁড়িতে ঢুকে সি, পি, 
আই (এম) দলের কাগজপত্র অঙ্- 
সন্ধান করেছে। দেশহিতৈষী, গণশক্তি 
কারা রাখেন, পড়েন এসব নাকি খোজ 





কা হতঢাচ্ছে 


খবর করেছে! 

গণেশ পর্বত তার একখণ্ড জমি 
বিক্রি করে একটা ডিঙ্জেল পাম্প 
কেনার জন্ক ঘরে প্রায় পাচ হাজার 
টাক বেখেছিজেন। তর! নভেম্বর 
রাতে পুলিশ ঘরে হান! দিয়ে এ টাকা 
নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। বিজয় 
পর্বতের বাড়ি পুলিশ হান! দেয় তার 
ছুই ছেলে শৈলেন ও চন্দনের জন্য | 
ঘরে ঢুকে কাউকে না পেয়ে পুলিশ 


বিগ্বানার চাদরের নীচে রাখা সাড়ে 


পাঁচশো ও শৈলেনের প্যান্টের পকেট 
থেকে একশো টাকা নিয়ে গেছে। 
প্রণয়লাল ০স্করের দেড়হাজার টাক] 
ও হাঁত্ঘড নিয়ে গেছে। টংতলায় 
ঢে'কার মুখে আমতলা বোডের উপর 
সধীবন নস্করের দোকান থেকে তিন 
হাজারের মতে! টাকা, কেরোসিন 
তেলের পারমিট পুলিশ নিয়ে গেছে, । 
আনন্দ পর্বত, নন্দ নস্করেরও এই |' 
অভিষোগ। 

গণতান্ত্রিম অধিকার রক্ষা সমিতি 
(এ, পি, ডি, মার )র এক স্মহ্থসন্ধান- 
কারী দল টংতল! ঘুরে এসে এক প্রেস 
বিবৃতিতে এ কথা জানান । 





রাজা ই-কংখে[যর গাংগঠণিক 
নির্বাচন নিয়ে রেষারেষি চরে 


পশ্চিমবঙ্গে ই-কংগ্রেসের সাংগঠ- 
নিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিবদ্মান 
ছুই গোষ্ঠীর ঝগড়া এমন পর্যায়ে 


পৌছেছে ঘে নিবিস্বে ভোট হবে কিনা. 


ভাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে দলের 
কর্মদের ব্যাপক এক অংশের মধ্যে । 
প্রকার মারামারি যদি হয় তাহলেও 
অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ রেষা- 
রেষিটা এখন চরম আকার ধারণ 
করেছে। 

আজ. আর গোপন নেই যে ছুই 
গোষ্ঠীর ছুই নেতা শ্রপ্রণব মুখাজা ও 
শ্রবরকত গণি খান চৌধুরী দিল্লীতে 
বসে কলকাঠি নাড়েন আর মাসে এক 
দুবার কলকাতায় অথবা নিজ নিজ 
জেলায় সরকারী কাজের উপলক্ষে এসে 
তাদের সাঙগপাঙ্গদের সঙ্গে ফোগাষোগ 
রাখেন। 

যার! প্রণববাবুকে তদের মুরুব্বি 
বলে মানেন তার] নির্বাচন হবেই_-এই 
ধারণায়.সব রকমের প্রস্ততি চালিয়ে 
ধাচ্ছেন। কিছু কিছু সাশ্ত হওয়ার 
ফর্ম তারা সংগ্রহ করেছেন। তবে 
তার মধ্যে কতগুলি (আসল এবং কত 
সংখ্য! ঘরে বসেই লেখা এ নিয়ে প্রতি- 


পক্ষের কর্মীর প্রকাঙ্টে সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন। 

- মুশিদাবাদ, মালদা, নদীয়] এবং ২৪ 
পরগণা জেলার সদস্ত করার ফর্ম ঘরে 
বসে বসেই পূরণ. কর! হয়েছে বলে 
সংগঠনের প্রাদেশিক দপ্তরে অভিযোগ 
এসেছে। এটা নতুন কিছু নয়। 
বরাবরই বেশ কিছু নেতা সংগঠনের 
উপর নিজেদের আধিপত্য রাখার জন্য 
মনোনত সদস্ত তালিকা প্রস্তুত করেন 
-ঘার ফলে নতুন কেউ আর নাক 
গলাতে না পারেন। অনেক নেতাই 


“পকেট সংগঠন” রেখে দেন--যাদের 


প্রয়োজন মত ভোটাভুটির সময় দূর 
বাড়ানো হয়। কার পকেটে কত 
ভোট সেই অঙ্গুসারে দলে তার 
কৌলিন্য বিচার হবে । 

এদিকে শ্রগণি খান চৌধুরীর অন্র- ' 
গত ই-কংগ্রেস সদস্তরা খোলাখুলি 
বলছেন ষে শেষ পর্যন্ত ভোট হবেই ন! 
তার জন্য কোন রকম শক্তির 
অপচয় কর মোটেই উচিত হবে না। 
ওর ঘনিষ্ঠ মহলে এমনও প্রচার কর! 
হচ্ছে ষে স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচন 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


রী ॥ শুক্রবার? ২৬শে নভেম্বর, ১৯৮২ 





যাতায়াতের যন্ত্রণা 


জনজীবনের ' অন্যান্য সমন্তার সে 
'ঘানবাহনের স্মস্তাও একই অবস্থায় 


রয়ে গেল। এখানে কলকাতা এবং 
শহরতলীর কথাই বলা -হচ্ছে। 
মফস্বলের "অবস্থা আরো! ভয়াবহ, তবে 
আমরা! সচরাচর তার তৃক্তভোগী নই। 
এটা ঘটন! ষে, কলকাতায় যাত্রী সংখ্যা 
দিন দ্বিন বাড়ছে । এবং এটাও ঘটনা 
যে, সেই অস্থপাতে বাস বা. ট্রামের 
সংখ্যা বাড়ছে না। বরং পরিবহন 
মন্রী শ্রীরবীন মুখাজ' বলছেন যে, 
কল-কাতায় কয়েকবছর আগে 


প্রাইভেট বামের সংখ্যা ছিল ২,৬৬০. 


কিন্তু বর্তমানে তার সংখ্যা, ১৩*০। 
এবং অদূর ভবিষ্যতে প্রাইভেট বাসের 
সংখ্যা তেমন বৃদ্ধির কোন: সম্ভাবন! 
- মেই। কারণ খোদ মন্্রীই যথন বলছেন 
এই রাজ্যে বাম চালানো আর -লাভ- 
: জনক নয় তখন এমন কোন্‌ গাড়োল 
আছে, যে বাসের লাইসেন্স নিয়ে 
“রাস্তায় বাস চালাবে ? মন্ত্রী বলেছেন 
১৯৮০-৮১ সালে সরকার নতুন বাসের 
পারমিটের জন্য ২,৫০০ আবেদন পত্র 


পেয়েছিলেন, কিন্তু সরকার যখন 


পারমিট দিলেন তখন ২* শতাংশ 
আবেদনকারীও. সাড়া দেন নি। 
তার থেকেই বোধহয় মন্ত্রী ধরে নিয়ে- 
ছেন, এই রাজ্যে বাস চালানো -আর 
লাভজনক নয়। 
এই বক্তব্যের সমর্থনে কোন তথ্য 
প্রকাশ করেন নি। মন্ত্রীকে একটা 
প্রশ্ন, তাহলে সারা রাজ্যে ধারা বাস 
চালাচ্ছেন তারা 1 
দিচ্ছেন? আসলে লাভ হ্য় ঠিকই 
তবে আগের মত অপরিমিত লাভ হয় 
না। কিন্ত মন্ত্রী মশায়ের প্রাইভেট 
বাসের মালিকদের জন্য অত মাথা 


কারণ তিনি তাঁর 


কি লোকসান, 


ব্যথা কেন? তার এত - বাক্যজ্জাল 
কি বাসের ভাড়া বাড়ানোর অজুহাত 
সৃষ্টির জন্য? 


. ষ্টেট বাসের ভাড়াও বাড়ছে। 


তার কারণ কি? মন্ত্রী বলেছেন, 


কারণ রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশনের 
বাধিক ঘা রেভিনিউ ভার প্রায় সবটাই 
চলে যায় কর্মচারীদের বেতন' দ্রিতে । 
অতএব সরকারের ভতুকীতে রাষ্ট্রয় 
পরিবহন চলে। রা পরিবহনের 
চিরকালই এই ছুর্গতি। ট্রাম 
কোম্পানীও সরকারী পরিচালনাধীনে 
আপার পরই লোকসানে চলছে। গত 
বছর সরকার ট্রাম 'কোম্পানীকে * 
কোটি টাকা ভতৃকী দিয়েছেন। ষ্টেট 
বাসের সংখ্যা কিন্ত বাড়ছে না। £৩০টি.. 
নতুন ষ্টেট বাস রাস্তায় নামবে ৮৪ 
সালের মার্চের মধ্যে [ওয়াল ব্যাঙ্কের 
অর্থ সাহায্যে_ মন্ত্রী বলেছেন--বিন্ধ 
সেগুলো পুরনো অকেজো- বাসের 
পরিবর্ত, তাতে ষ্টেট বাসের সংখ্য! 
বাড়বে না। 

বাস ও 'ট্রামের ভাড়! বৃদ্ধি করা 


"হচ্ছে এট! স্থিয়নিশ্চিত। তবে কি 


হারে . হবে সেটা নিয়েই - গবেষণা 
চলছে। বাম ভান প্রগতিশীল প্রতি- 
ক্রিয়াশীল সব সরকারই যে কোন 
ব্যাপারে কমিটি করতে ওস্তাদ । 'এ- 
ব্যাপারেও ছয় সদ্বস্তের এক কমিটি 
হয়েছে। তার পর আছে ক্যাবিনেট, 
তার ওপর আছে স্থপার ক্যাবিনেট 
বামক্রণ্ট । এদের সিন্ধান্ত অনুযায়ী 
ভাড়া বাড়বে। কিন্ত তাতে কি সব 
প্রাইভেট বাস পথে নামবে? ট্রাম ও 
ষ্টেট বাসের লোকসান কি কমবে? 
যাতায়াতের সমস্যার কি কোন স্থরাহা 
হবে? 


হিন্দুন্থান পিলকিৎটন চালু হয়েছে 


সাতাশ মাস লক আউট থাকার 
পর আদানসোলের হিন্দুস্থান পিলকিং- 
উন কারখান! ১* নভেম্বর আবার 
খুলেছে । আগামী বছরের প্রথম 
থেকে শীট প্লান কারখানাটাও চালু 
ছবে। _ব্র্তমানে কারখানায় ১৬২০ 
- স্ন শ্রমিক কর্মচারী কাজ করেন। 
প্রথম দফায় ৪৯২জন শ্রমিককাজে যোগ 
দিয়েছেন। ডিসেম্বরে দ্বিতীয় পর্যায়ে 
এবং জানুয়ারী মাসের মধ্যে সব 
শ্রমিক কর্মচারীকেই নেওয়া হবে। 
সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই 
তথ্য জানান সি; এ, তাকতাওয়াল]। 
কারখানাকে আবার ভালোভাবে চালু - 


২ 


করতে দেড়কোটি টাকা প্রয়োজন । এ 
ব্যাপারে কোম্পানী গ্রিগুলেজ ব্যাঙ্ক, 


ব্যাঙ্ক অফ বরোদা এবং ব্যাঙ্ক অফ 


আমেরিকার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করেছে। পরবর্তীকালে কোম্পানী 
আই আর সি আই থেকেও' টাকা” 
পাবে। সাংবাদিকদের কাছে বিশিষ্ট 
শিল্পপতি তাকতাওয়াল! “বলেন যে 
লক আউট তুলে হিন্ুস্থান পিলকিংটন 
খোলার ব্যাপারে তারা - মুখ্যমন্ত্রী 
ছ্যোতি বন্থর তৃমিকা ও সহযোগিতার 
প্রশংসা করেন। 


আগামী ১.ই ভিসেম্বর বিশ্ববাপী 
মানবিক অধিকার দিবম পালিত হচ্ছে 
াষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সদশ্ত "রাষ্ট্রের 
উদ্যোগে । দেশে দেশে আঙ্গ মামুযের 
অধিকার বিভিন্নভাবে লুম্টিত এবং 
লাঞ্কিত।'.আমাদের সামাঞ্ছিক সংগঠন 
মাস-এডুকেশন এ মহতী দিবসটি উদ্‌- 
যাপনের উদ্দেশ্যে;আগামী বর্ষে বাপক 
কর্মসূচী "গ্রহণ, ফোরাম ও সেমিনার 
আয়োজনে উদ্যোগী হয়েছে । 

এশীয়, আফ্রিকা, লাঙিন আমে- 
রিকার লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ আক্ষ 
সকল অধিকার হারিয়ে স্বশ্য পশুর 
জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। নারী 
নির্যাতন, গণহত্যা, শিশু ক্রয় বিক্রয়, 
দ্বাস-শুমিক ব্য সা, জেলখানায় বন্দী 
নিধন যজ্ঞত চলেছে গণতস্তপ্রেমী স্বাধীন 
দেশগুলিতেও। দক্ষিণ আফ্রকা 
লেবানন, সাল্ভাদার ও গুয়াতেমাজার 


নির্মম ঘটনার সংগে জড়িত রিশ্বের সব- 


চেয়ে ধনী গ্রতিপত্তিশালী অস্ত্রধর রাষ্টর 
সমুহ । নির্মম সামরিক শাসনে কত 
লক্ষ মাছুষের স্বপ্ন সখ ভন্বীভূত। 
গান্ধীজী কিংবা, রবীন্দ্রনাথ যে 
মানবিক অধিকার ক্ষার কথ! বারুং- 
বার বলে এসেছেন সেই বিষয়ে আজো 
আমাদের দেশে কোন সংগঠন বা বাক্তি 
আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি । 


পরাধীন দেশে যে মানবিক অধিকার . 


জেলখানায় বন্দী, সেই অধিকার বহু 


স্বাধীন দেশেও অর্থনৈতিক শোষণ) . 


রাঙ্জনৈতিক নিপ্পেষণ এবং সামাদ্রিক 
নির্যাতনের দ্বারা রক্তাক্ত এবং ক্ষত- 
বিক্ষত । | 


গ্রহণ করতে চলেছি । 


“মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা আন্দোলন 


আজ আপনার! সবাই আমাদের 


এই আন্দোলনের শরিক হবেন এই 


আমাদের আশা। সমাজের সকল 
স্তরের মানুষ ও প্রতিনিধি শ্রমিক, 
কৃষক, বৃদ্ধিভ্রীরী, সৈনিক, ছাত্র, যুব- 
কেরা শুধু নয় অপহৃত 
অধিকার দেশে দেশে স্বপ্রতিষ্ঠিত 
কবার জন্য তপশিঙ্গী আদিবাসী 
হরিজন সম্প্রদায়ের . পাশে £অবিক্ষিত, 
সর্বহারা, দরিদ্র মাশ্গষেবা জাতি, ধর্ম, 
বর্ণ, ভাষার বাবধান মুছে ফেলে 
আগামী দশকে প্রত্যেকের জন্য 
মানবিক অধিকার রক্ষাকবচের মতন 
পুনঃ প্রতিযায় সংগ্রামীযোজ্গার ভূমিক! 
পালন করবেন সাঁযাদের প্রায় । 

১.ই ভিচ্ম্বের মানবিক অধিকার 
দিবস উপলক্ষো জানুয্লাধী, . ১৯৮৩ 
সালের ঘে কোন সঞ্যাহে মানবিক 
অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বক্ষা আন্দোলন 


এই বিষয়ে, কঙ্গকাতার বুকে সকল, 


শ্রেণীর প্রতিনিধি, বক্তা ও শ্রোতার 


উপস্থিতিতে আমর! সেমিনার ও 


আলোচন! চক্র “আয়োজনের কর্মন্চী 
এই বিষয়ে 


দ্রুত আপনার সুচিন্তিত মতামত ও আর 


পরামর্শ অবশ্যই জানাবেন। প্রতিটি 

জ্কুবেই এই বিষয়ে আপনাদের সংগে 
যোগাধোগ বজায় রাখা হবে। 

. অমিতাভ চক্রবর্তী 

মাস-এডুকেশন কমঁবৃন্দের পক্ষে 

| ১৪/১ টাউনসেণ্ড রোড 

তি এ কলিকাডা-২৫ 


এই সরকার এক জ্বলন্ত আগর খা 


উলুবেডিয়। (হাওড়া )£ খবা 
অন্তান্য রাজ্েও হয়েছে । কিন্ধ'এই 
রাজ্যের মৃখ্যমন্ত্রীর মত. অন্যানা ই- 
কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে মূখ্যমন্ত্রীয়া 
এমন উদ্ভোগের কথা ঘোষণা করেন 
নি। অন্যান্য রাজ্যে দলীয় নেতৃত্ব 
নিয়েই ব্যস্ত। কে কতক্ষণ মৃথ্যমন্ত্র 
থাকবেন তা নিয়েই চিন্তা। তাই 


বর্তমানের বামক্রন্ট সরকার এক জগন্ত 


অগ্নিশিষ|।। কথাশুলি বলেন উলু- 
বেড়িয্া পৌর-কমিশনার ডাঃ অরুণ 
জাধু। গত ২২শে নভের উলুবেড়িয়া 
মহকুম! শাসকের নিকট খরা ভার ও 


.ব্রেশনে খাম্তের্র সরবরাহ সচল রাখার 


দাবীতে ডেপুটেশন দ্বানের উদ্দেষ্ে 
সমবেত জনগণের সামনে বক্তব্য দান 
কালে তিনি উক্ত. কথাগুলি বলেন। 
তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বি, ভি, ও, এস, 


নির্দেশ দেন । 


ডি, ওদের উৎসবের সময় ত্রাণ সংগ্রহের 
যা আর কোথাও দেখা! 
যায় নি। অন্যানা রাজ্য ব্যাপক 
তুর্নাতি, হরিজন-সংখ্যালঘুদের ওপর 
অত্যাচার প্রভৃতি চলছে, এসম! প্রয়োগ 
করে বেতার দৃস্দ্শন 
আন্দোলন ভাঙা হোল'। তাই এই 
সনের সামনে পশ্চিমবঙ্গ একটা উজ্জ্বল 


বহ্বিন্খোা । খর] প্রসঙ্গে তিনি বলেন 


স্বাভাবিক অবস্থাতেও প্রয়োজনীয় খাস 
পাওয়া যায় ন|। আর এই তীব্র 
খরার সময়েও তাই । | 

প্রসঙ্গত তিনি বলেন আজকের 
বিভেদপন্ধী শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে 
কেন্দ্রের ক্ষমতা ক্ষিগত করার নীতির 
জন্তই। তিনি বলেন শুধু প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় “মোকাবিলার জন্যই নয় 
স্বাভাবিক সময়ের জন্যও নিত্য প্রমো- 


মানবিক . 


জনীয় ভ্রব্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রয় . 


করা উচিত। বামকুন্টের . ডাকে এই, 
গণডেপুটেশনের উদ্দেশ্যকে বাগনান, 
আমতা প্রভৃতি এজাকা থেকেও 


ki 


ব্যাপক জনগণ উপস্থিত হন। বাগনান- 


নিয়েশনও অংশগ্রহণ করেন । সমবেত 


জনগণের সামনে অন্যান্যদের মধ্যে 


বক্তব্য রাখেন গোপাল বিশ্বাস, গোপাল 
মণ্ডল, কমল বল্সী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ৷ 
বামকফ্রপ্টের নামে এই গণডেপুটেশন 


শ্তামপুর কেরোসিন ডিলার এযাসো- 


আহ্বান করা হলেও অন্য কোন দল | 


বিশেষত এলাকার ফরওয়ার্ড কের 
অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যাঁয়। | 
কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেস্ত্ে লিখিত 
এক স্মারকলিপি মহকুমা. শামকের 
নিকট প্রদান কয়েন বাদীন কোলে, 
স্থশীল দিন্দা, বটু দাস, রবি মিত্র, 
নিতাই আদক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । অবশ্য 
এই সময়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের ছুই নেতা! 
কেশব চক্রবর্তী ও দিলীপ ব্যানার্জী 
অংশগ্রহণ করেন।  স্মারকলিপিতে 
অন্ত রাজ্য থেকে চাল-গম ক্রয়ের 
অধিকার, দান, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় 
খ্রা পরিস্থিতির মোকাবিলা, রেশনে 
খাস্থ সরবরাহ চালু রাখা, বর্তমানের 
খরার ২*৫ কোটি টাকা এবং প্রথম 


পর্যায়ের খরার দরুণ বকেয়া ৪৮ কোটি 


টাক! প্রদদান, খয়রাতী সাহায্য (জি. 
.) বৃদ্ধি প্রস্তুতি দাবী করা হয়। 

রফিক, মজিক 

পাঁচলা,হাওড়া 
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মুখ্যমন্ত্রীর 


খর! ত্রাণে 
মুক্ত হস্তে 
ছান 


করুন 
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দপঁণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে -নচেম্বর ১৯৮২. 


চে নখ, 
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ভ্রান্ত শীজির সা গম বিগ 


অর্থ নৈতিক পর্যবেক্ষক 


গত সধ্যাহে ভারত সরকারের 
অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী: রা্্রায়তত ব্যাঙ্ক- 
সমূহের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সমিতির 
অধিবেশনে কয়েকটি এমন মন্তব্য 
করেছেন যা বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা 
রাখে। এ 

পীদুখাঞ্জী বলেছেন রাষ্ট্রায়ত্তকরণের 
সময় ব্যান্কগুলির মোট তহবিল ছিল 
মাত্র চার হাজার কোটি টাকার মত, 
এখন তার পরিমাণ সাতচল্লিশ হাজার 
কোটি টাকা, ব্যাঙ্কসযুহের শাখার 
সংখ্যা ছিল ৮৩** এখন আটব্রিশ 
হাঙ্ধার। তবু রাষ্ট্রামত্তকরণের যূল 
উদ্দেশ্ত সাধারণ মানুষকে ব্যাঙ্কিং 
অভ্যাসের ' আওতায় আনা কিন্ত 
তাদের উপযুক্ত পরিমাণ খণ দানের 
লক্ষ্য সফল হয়নি) . 

ত্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মস্তব্যটি হচ্ছে 
যে চলতি আধিক বছরে এদেশে মূত্রা- 
্পিতির হার মাক ১২ শতাংশ 
বেড়েছে । কুতরাং সরকার দাবী 
করতে পারেন তাদের সঠিক নীতিওলি 
কার্যকরী হতে শুরু করেছে । 

তৃতীয় মস্তব্টি আহ্ষঙ্গিক। 
তিনি বলেছেন ষে সমস্ত রুগী শিল্প 
এখনে! অলাভঙ্নক সেগুলিকে সুন্দর 


. ভাঁবে কবরস্থ করাই উচিত .অর্থাৎ 


£ 
La 


সেগুলি আর চালিয়ে ক্ষতি স্বীকার 
ক্রয়! উচিত নয্ব । 

প্রীমুখাজী সম্ভবতঃ লার! বিশ্বে যে 
অর্থনৈতিক মন্দাবন্থা চলছে সেটাকে 
তার চিন্তার বাইরে রেখেই এই মস্তব্য- 
গুলি করেছেন তিনি বোধ হয় 


জানেন অথচ লক্ষ্য করেন নি যে- 


লপ্তনে ষ্টালিংএর দাম গত” সপ্তাহে 
ক্রমাগত কমেছে । গত ছয় বছরের 
মধ্যে ব্রিটিশ পাউণ্ডের দ্বাম এত কামে 
,নি। মাঁফিন ডলারের হিসাবে পাউণ্ড 
গ্রতি মূল্য ছিল ২'৪ ডলার, গত 
সঞ্যাহে দাড়িয়েছে ১৬৭ ভলার। 
ফরাসী জা এবং জার্মান মার্কের 
তুলনাতেও ব্রিটিশ পাউণ্ডের দাম 
পড়ছে । অথচ ব্রিটিশ সরকার ক্রমা- 


গত দাবী করে চলেছেন যে ব্রিটেনে - 


ুদ্রান্ধীতির হার কমছে এবং বর্তমানে 


চি 


মাত্র পাচ শতাংশ । তাহলে তে 
ব্রিটিশ মুদ্রার ক্রয়ক্ষমত বাড়ার কথা, 
্রয়ক্ষমতা। বাড়ার অর্থ কি স্বর্ণবিনিময় 
মানের হারে যূল্য হ্রাস ? তা বৰি হয় 
তাঁহলে বলতে হবে গোট! পুঁজিবাদী 
অর্থনৈতিক তত্বও বর্তমান সংকটের 
ধাকায় অচল হয়ে পড়েছে। 


একটা উদ্ধাহরণ দিই । সবচাইতে 
সামপ্রতিক ও বহুদ্জনগ্রাহ উদাহরণ। 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র সার] পু'জিবাদী বিশ্বের 
অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের সামর্থ রাখে এবং 
এ সামর্থ্য কাজেও থাটায়। তাই 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্দাহরণই অধিকতর 
গ্রহণযোগ্য হবে। 

মাকিন দ্রর্থনীতিবিদের লক্ষ 
করেছেন যে তাদের অর্থাৎ বুজ্জেণয় 
অর্থনৈতিক তত্ব অনুযায়ী সেদেশে 
আজব কাগকারখান! শুরু হয়েছে। 


সেগুলি হচ্ছে (১) "অর্থনীতি প্রচণ্ড 
মন্দার কবলে ধুঁকছে, (২) বেকারের 


সংখ্যা ১১৬ লক্ষ, (৩) সরকারী ধার্য 
স্বদদের হার অস্বীকার কবে প্রচলিত 


সুদের হার ক্রমাগত কমছে, (৪). 


ডাওঞোনস শিল্পস্থচক ১:০০ সীমা 
অতিক্রম. করেছে এবং সর্বোপরি (৫) 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে টাকাকড়ির ( ডলার 
মুদ্রার ) 
অনেক বেশী বেড়ে চলেছে। 

দেশে 'টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাচ্ছে অথচ মুদ্রান্ষীতির হার কমছে 


এ কেমনতরে! -কথ1 ? মাকিন যুক্ত- 


রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেড রিজার্ভ 
সিষ্টেম পদাধিকারীদের বক্তবা : দেশে 
কত টাকা ছাড়! হয়েছে ত1 জানা 
সহজ । এটাকে বলা হয় এস? এর 
উপরে আছে প্যাঙ্ক ৰণ ও ৰাজার খণ। 
যেগুলি নিজেরাও 'টাকাকড়ির মুখ্য 
কাজটি অর্থাৎ লেনদেনের কাজটি 
সম্প্ন করে থাকে, ওগুলি হলে! এম 
এবং এম৩। এখন এম» এর পরিমাণ 
জানা আছে এবং নিয়ত্বরণে থাকে কিন্ত 


পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার "চেয়ে 


_সাঁলেএই ঘাটতি&ছিল €৭*৯৩ বিলিয়ন 
চলার = রি ২2. 
** প্রণবধাবু নিশ্চয়ই জানেন যে 
মাধধিন সরকারকে এ পঢরিমাণ ঘাটতি 
বায় সংকুজানের জন্যে সমপরিমাণ 
কাগজী ডলার বাজারে ছাড়তে হবে! 
.ফলে এম এর পরিমাণ বাড়বে । কিন্ত 
তীব্র মন্দার দরুণ এম২ এবং -এম৩, 
কমতে থাকবে । স্থতরাং মোট মুদ্রা- 
ম্বীতি কমতে থাকবে। বেকারী 
বাড়তে থাকবে করিণ এম১ এর চাইতে 
এম২ এবং এম শিল্পবাণিজ্য পরিস্থিতি 
অপেক্ষাকৃত দৃশ্তমানরূপে প্রকাশ করে। 
স্থতরাং বর্তযান সময়ে শুধু সরকার সষ্ট 
কাগজী মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধির দরুণ 
দেশের মুদ্রাক্ষীতি ও মূল্য পরিস্থিতি 
নিয়ন্ত্রিত হয় না। মুদ্রাম্ষীতির হার 
১২ শতাংশ বলে প্রণববাব্‌ যে নীতি 
সংক্রাত্ত কৃতিত্ব দ্রাবী করছেন তার 
বিশেষ যুল্য নেই । অর্থমন্ত্রী যদি এই 
আত্মপ্রসাদের বশবতূর্শ হয়ে কাগজী 
টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়ে চলেন 
( অর্থাৎ ক্রমাগত বাঁজেট ঘাটতির রীতি 
চালিয়ে যান ) তাহলে মূল্যবৃদ্ধির হার 
উর্ধগতি হবে বিস্কু তার বিপরীত দিকে 
যদ্বি তিনি এর পরিমাণ কমাতেও চাঁন 
তাহলেও মূল্যবৃদ্ধির হার কমবে না। 
কমতে পারে না। কারণ বর্তমান 
সংকটকালে সরকার [ন্ট টাকাকডির 
ও অন্ত ছুই সুত্রে হুষ্ট টাকাকড়ির 
প্রচলনগতি নিয়ন্ত্রণ করার উপায় 
" সরকারের হশ্বচাত হয়েছে বাজারে 
বর্তমান কেনাকাটার অধোগতি ও 
মূল্যবৃদ্ধি ছৃদ্দিকেই ' পরস্পরকে 'আঘাত 
করছে। যুল্যবৃদ্ধির হার কমানোর 
হাতিয়ার বাজারের হাতে ( যে বাজারে 
পালটা অর্থনীতির কালো টাকা ক্রমা- 
গত অধিক পরিমাণে শক্তি বৃদ্ধি 
করছে) স্রকারের হাতে নেই ( অর্থাৎ 
বুর্জোয়া শ্রেণী নীতি - পরিচালনার 
আওতা! থেকে বেরিয়ে গেছে ), আবার 


বাজারে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল] চলছে অর্থাৎ, 
সৃল্যবৃদ্ধির দরুণ টাকাকড়ির ক্রয়ক্ষমতা! ' 


বাকি দুটি সুত্র অজাত। স্থতরাং ০ কমছেএবং উৎপাদকের] উৎপাদন মূল্য 


তাদের বক্তব্য হলে! থে নীতি নির্ধা- 
রূপের ক্ষেত্রে আন্কাঁল সরকার সৃষ্ট 
কাগজী টাকার পরিমাণ জানলেই মুদ্রা- 
স্বীতি সংক্রান্ত নীতি পরিচালন] করা 
বায় না। কারণ টাকার বাঙ্গার দেশের 
সামগ্রিক খণ ও কাগুজী মৃত্রার প্রচলন- 
গতির ছিসার করেই চলে। অর্থাৎ 


শুধু টাকাকড়ির- পরিমাণই নয়, সরৰ- 


রাহই শুধু নয়, টাকাকড়ির মোট 
চাহি বা প্রচলনগতিকেও হিপাবে 
ধরে' মৃত্রা্মীতির হিসাব করতে হবে 
এবং উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ করতে 
হুবে। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের জারী 


দপ্তর জানিয়েছে ১৯৮২ আর্িক বছরে... 


যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাজেট ঘাটতি হবে 
রেকর্ড ভাঙ্গা ১১০৬৯ বিলিয়ন ডলার 
( বিলিয়ন = ১** কোটি )। ১৯৮১ 


আদায় করতে অসমর্থ হয়ে পড়ছে। 
এর ফলে মূল্যবৃদ্ধি ক্রয়ক্ষমতাকে 
আঘাত করছে এবং বাঁজারে অবিক্রীভ 
মাল জমে যাচ্ছে । পরিণামে উৎপাদন 
সংকুচিত হচ্ছে, শিল্পগুলি রুগ্ন হয়ে 
পড়ছে. এবং বেকারদের সংখ্যা ক্রমাগত 
ৰাড়ছে। রর | 
প্রণব্বাবু সমস্ত রুগ্র শিল্পকে অলাভ- 
জনক হলে বদ্ধ করে দিতে বলেছেন। 
অর্থাৎ আরে! মূলধনকে নিক্রিয় এবং 
শ্রমশক্তিকে বেকার করার দাওয়াই 
দিয়েছেন। প্রণববাঁবু আক্ষেপ করছেন 


ধে ব্যাঙ্কের আমানত ৪ হাজার কোটি. 


থেকে ৪৭ ছাঙ্গার কোটি হয়েছে, শাখার 
সংখ্যা ৮৩** থেকে ৩০ হাজার হয়েছে 
তবু ব্যাঙ্কগুজি সাধারণ মানুষের কাজে 
লাগছে,না। 


বিনীতভাবে বলি, প্রণবাব যাঁদের 
প্রতিনিধি হিসেবে দেশের অর্থনীতি 
পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন ( কিন্ত 
খরচের খাতায় ধার নাম লেখাও আছে 
ভেঙ্কটরমণের মতে1) তাদের বোঝার 
সময় এসেছে যে অবাধ খোলাবাজারে 
পু'জিবাদী মুনাফার নিযুস্রণে কোন 
দেশেই অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের 
কোন উপায় অবশিষ্ট নেই । আমে- 
রিকার মত ধনী পুঁজিবাদী দেশেও 
নেই আর ভারতের মত অনগ্রসর 


' পু'জিবাদ-সামস্তবাদী দেশে তো! আরে! 


নেই'। কারণ, পু'দ্জিবাদী সংকট এই 
যুগে অপ্রতিরোধ্য, সমাধানের অযোগ্য 


. এক সাধারণ সংকটে পরিণত হয়েছে। 


অর্থাৎ সমাজব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাধী 
বাজার নিভ'র উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ 


টিভিনিয়ে 


॥ তিন 


ব্যবস্থা বা সামগ্রিক অর্থনৈতিক. সম 
ব্যবস্থার দিন ফুরিয়েছে। 
যদি জনসাধারণ সচেতন ভাবে 
এই ব্যবস্থার অবদান না ঘটান; ঘি 
প্রণববাবুদের মত বুর্জোয়াঁজমিদার 
গেচীর রাজনৈতিক প্রভূত্বের অবসান 
না হয় তাহলে একে একে সব শিল্প রুগ্ন 
হবে, সব কর্মক্ষম লোক কাজ পাবে না, 
আমেরিকার মত আরো কোটি কোটি 
মান্য কাজ হারাবে, দারিদ্র, রোগ, 
অশিক্ষা ও তিলে তিলে মৃত্যু সারা 
দেশকে গ্রাস করবে। 
প্রণববাবুর যদি অবিলম্বে নীতি ন! 
'পাল্পটান তাহলে তাদের সরকাঁরকেই . 
পাঙ্টাতে হবে। রুগ্ন শিল্পের মত কুপ্ন " 
অক্ষম সরকারেরও বেঁচে থাকার 
অধিকার মেই। 


গণ্ডগোল 





এবং কিছু উচিত কথা 


- মহাকরণে মৃধ্যমন্ত্রীর দপ্তরের 
সামনে.একটি টি ভি সেট বসানে! নিয়ে 
যে ঘটন! ঘটে গেল, তাতে এক শ্রেণীর 
সরকারী কর্মচারীর আচরণ যেমন 
নিন্দনীয়, তেমনি কিছু সাংবাদিকের 
ভূমিকা মোটেই সমালোচনার উর্ধে 
নয়। 


টিভি সেটটি মুখ্ামন্ত্রীর ঘরের . 


সামনে বসানো হবে বলে আগের দ্বিন 
ঘোষণা করেন তথ্যমন্ত্রী । পরের দিন 
সেটিকে হঠাৎ প্রেস কর্ণারে বসানোর 
নির্দেশ দিয়ে তথ্যদগ্তরের সচিব মোটেই 
বিচক্ষণতার পরিচয় দেন নি। প্রেস 
কর্ণারে বসানোর জন্য সাংবাদিকদের 
তরফ থেকে অন্ুরোধও আসেনি, কারণ 
তার! তথামন্্রীর ঘরে গিয়েই সময় সময় 
টিভি অনুষ্ঠান দেখেছেন ভৃতপূর্ব মন্ত্রী 


বৃদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলেই । সেটাই 


এক্ট! রেওয়াদ হয়ে- গিয়েছিল । 
এবারও সেই ব্যংস্বাই চালু থাকবে এমন 
অনুমান করা গিয়েছিল । 

প্রেস কর্ণারে যখন টি তি সেটটি 
বসানো হয় তখন উপস্থিত সাংবার্দিক- 
দের উচিত ছিল আপত্তি করা, কারণ 
তাদের ধারণ! করা. উচিত ছিল এতে 
বাইরের লোক এসে উপস্থিত হতে 
পারে। | 
- সরকারী কর্মচারীর নিজেদের 
কাজের সময় দপ্তর ছেড়ে এসে টি ভি 
দেখার আবদার করেছেন প্রেসকর্ণারে 
সেটা কেউ সমর্থন করবে না। 
সংরক্ষিত এলাকায় এসে হৈ চৈ করে 
ওখানকার উপস্থিত মন্ত্রীদের নিরা- 


পত্তাকে বি'স্রভ করাটাই বড় কথা নয়, - 


সবচাইতে অন্তাক্ তাদের বিশৃঙ্খল . ও 
অশালীন আচরণ।, এই ধরপের এক-. 


শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর আচরণ 
দিনের পর দিন বেপরোয়া হয়ে 


চলেছে। তাদের ওপর ন্যস্ত কাজের- 
দায়িত্ব তারা কতটুকু পালন করেন সে 
কথা স্বরণ করিয়ে দিলে তার] সমাঁ- 
জোচককে প্রতিক্রিয়াশীল” বলে 
গালাগালি করতে সঙ্কোচ বোধ করেন 
না। তার! ধরি মনে করে থাকেন যে 
এ ধরণের আচরণের হারাই সাধারণের 
ভালবাসা পাঁবেন এবং তার্দের যখন 
আন্দোলন হবে সকলে এগিয়ে এসে 
তাঁদের মদ্বত দেবে 'ভ'হলে তার! ভূল 
করবেন । আজ সময় এসেছে এই সব 
কর্মচারীদের নেতাদের প্রকাশ্ততাবে-+ . 
যতই অগ্রীতিকর হোক না কেন 
বল! যে একতরফা! বেশীদিন চলে ন1। 
মাহ্থষের ধৈর্যের সীমা আছে। এদের 
অশালীন ও বিশৃন্খল আচরণের জন্ত 
মামুয ক্ষমা করবেনা! বেশীদিন। মৃখ্য- 
মন্ত্রীর সামনে দীড়িয়ে ধারা অশোভন 


আচরণ করেন তার! কোন দায়িত্বপূর্ণ 
কাজে থাকার ধোগ্য নন। 


সাংবাদিকদেরও ভাবা দরকার যে 
তারাও সদানবঁদ! প্রিভিলে জড-পারদন 
হিসাবে, এক তরফা স্থঘোগ স্থবিধা 
ভোগ করছেন। কিছু সরকারী কর্ম- 
চারী অভব্য আচরণ করলেই তাদের 
নেতাদের-__-ধার! উপস্থিত ছিলেন না 
জড়িয়ে কিছু বলা অন্তায়। তাছাড়া ' 


সামান্য ঘটনা নিয়ে তুল বোঝাবুঝি 
কি হয়। 


জনৈক সাংবাদিক প্রেপকর্ণারে টি 
ভি.চলাকালীন সিগারেট খাবার 
অধিকার ধঙ্জায় রাখার জন্ত সোচ্চার 
হন। অন্যদিকে কিছু মাথ! গরম 
"সরকারী কর্মচারীও সেই ব্যাপারে 
প্রতিবাদ করে অনধিকার চর্চাই 
করেন। হঠাৎ একদিনে এই তুল 
বোঝাবুঝি হয়নি । এই ঘটনা ছুই তরফের 


আচরণে দীর্ঘদিনের - অসজতির 
প্রিণাম। 


চার ॥ ০ AME a | 
'দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে নভেম্বর, ১৯৮২ 


আসাম সমস্যার উৎস সন্ধান * 


| মধ্যশ্রেণীর নেই। তামিল বা মহা- 
হীরেন গোহাঁই ' - রাই্ীয়দের নেই। তাই তারা 


আজ কিছু দিন ধরে আসাম. করিনা। পশ্চিম বাংলাযও তো অমি বিলিয়ে দেও হলো নায়েব চা : ফটনাটাকে আমল দিতে চাছনা। 


টা ৮8 টা . এরকম ক্ষেপাটে কথা কেউ কেউ বলে । : কোম্পানীদের মধ্যে। শিক্ষা, শিল্পের চি 7 
উদ 
রব করে মি পা হতাশ সকার আাদামকে কা ঘরে সাধারণ অনা মাছের সামা iE EEA AST RL 
বছ শল ঘাৰ নমল পা সে হৱ শী টাক অ দিন কল আন মা 
ছাপে-আর আন্দোলনকে ডে টি নিও হন নাজাত উর বা ররর বাইরে মিরর লক্ষ লোক নিয়ে 
নার বীড দে না সংহতির এই কি প্রকৃষ্ট নিদর্শন? চা- করে ফেলা হল। মারবাড়ী ম্থদখধোর লাগা গা 
যথাসময়ে আমি ইংরেজী ও (5558, তাদের নর্বস্বান্ত করার ছিল অস্ভরকম। আসামের স্বাধীন- 
ভাষায় সেসব বিষয়ে নি ব্যবসার মুনাফা হাজার হাজার কোটি স্থঘোগ পেল। এরকম প্রতিকূল EATEN SSNS NY 
সত ভা টাকা আসামের বাইরে চলে ঘাচ্ছে,: পরিবেশেও দাড়িয়ে গেল একটা ভোর অবরদপ্তি করে কা করানো 
রাড র তার ক্ষ্াতিঙ্ষুত্র অংশও আসামের অসমীয়া মধ্যশ্রেণী। ভারা আসামের ঘেভ না, কিন্তু বাড়ী থেকে অনেক 
নি কতকগুলো তথ্য এবং কল্যাণে খরচ হচ্ছেনা। জাতীয় ছূর্শা সম্পর্কে সচেতন হল। চেষ্টা 
দৃষ্টিকোণ আছে, যেগুলোকে যনো- সংহতি রক্ষার এই নাকি রক্ষাকবচ ? করল জনগণের উন্নতি বিধানের । অবস্ 177 
ঘোগের বাইরে রাখলে চলবেন]। আদ্দোলনকারীরাতো-বলবেই, আমিও তাও গা বাচিয়ে । প্রভৃতি উপজাতির অসহায় চা-শ্রমিক- 
তেমন ছুচারটে কথা এখানে লিখছি। বলব এট! স্রেফ ধোকাবানী। আসলে তখনই মহামান্য ব্রিটিশ সরকার 595 বাছা 
আসলে আমায় আন্দোলন কেবল বৃহৎ ব্যবসায়ী, শিল্পপতি আর তাদের শুরু করে দিলেন অসমীয়া-বাঙালীর উৎপীড়ন করা সম্ভব হয়েছিল । এদের 
একটা স্থানীয় সমস্ত! নয় । ভারতীয় . জামাই বিষয়ারাই একরকম জাতীয় লড়াই। মোষের পিতার জোর কি সারেই সমৃদ্ধ হয়েছিল আসামের 
- ব্াষব্যবস্থা আর সমাজের অনেকগুলে! সংহতির বাগ্ড ওড়াচ্ছে। তাতে কখনও . বোঝে যে তাদের তাঁতিয়ে চাঁবাগান। কিন্ত এদের সংগে তখন 
মারাত্মক আর প্রচণ্ড অস্ত্র আসাম- সাধারণ যাহুষ আহলাদিত হবার কারণ লড়ানো হচ্ছে? নিঃশ্বাস না ফেলে : অসমীয়াদের বিরোধ হয় নি। কারণ 
সমস্তায় বেম্দীতূত হয়েছে। আমাদের ' খুজে পায়না! | লড়ে গেল তারা। চাকুরি, পরীক্ষায় চাষের জমি কিংবা চাকুরি 
দেশের গণতন্ত্র আর ম্বাধীনতা কত' আসামের মধ্যশ্রেণীর শক্তিশালী বৃত্ত, আইনসভায় সদন্পদ-_জড়াই কোনোটাতেই অসমীয়াদের সংগে 
ঠুনকো, সংহতি 'আর সেক্যলারিভ্রম অংশটা চাইছে, আর কিছু না হোক করার জন্য অনেক টোপও ঝুলিয়ে প্রতিযোগিতা করার অবকাশ তখন 
কত অগভীর আঁসাম-সমস্তা নিয়ে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া হলো! । লড়াইটা যেন ভালো টা . 
দীর্ঘদিন ধরে যারাই . নাড়াচাড়া করে- তাঁরা বৃহৎ পু'ল্জিয় এটোকুটা দখল জমে তার ভন্ত বাংলাভাষী সিলেট গোলমাল বাধল পূর্ববঙ্গের কৃষক" 
ছেন তারা বুঝতে পেরেছেন। এটা করবে। নানা জর চক্রান্তে তারা জেলাকে আসামের সংগে যুক্ত করে দের নিয়ে। আসামই বোধ হয় ওপ- 
একটা অবিস্মরণীয় 'শিক্ষা। অথচ. লিগ । কিন্তু অসমীয়া জনগণের দেওয়া হলো। জাতিবিদেষের একটা চা একমাত্র প্রদেশ 
| টি 2 সংকীর্ণ দলীয় মধ্যেও যে গভীর উদ্বেগ আর আশংকা বিষাক্ত পরিবেশ তৈরী হয়ে গেল। 8 04755155859 
সুনাফাবাজির প্রভাব এতই প্রবল যে . দান! বেঁধেছে এটা অস্বীকার করাটা স্বাধীনতা সংগ্রামের হওয়ায় বিষ কিছু টি ঠাস 


তাদের অমনোনীত কোনও কথা হবে নীরেট বোকামে!। তা না ঃ | 
হলে কমল বটে, কিন্তু একেবারেই নিঃশেষ, কৃষক এনে বদিয়েছিল। শতাব্দীর 


এবিষয়ে তারা প্রকাশ করতে চায়ন1। বুক পেতে পুলিশের জাঠি-গুলি নিয়ে হলন!। বিত ভর ক 
আসাম আন্দোলনের নেতৃবর্গের শতাধিক অসমীয়া যুবক মৃত্যুবরণ “ অসমীয়া মধ্যশ্রেণী আসামের নানা রর রি ও 05 
কয়েকট। সিদ্ধান্তে অনড় হয়ে থাকাটা .করতনা। জাতি-উপজাতিকে নিয়ে একটা 278 বনি 
দরিদ্র কৃষকদের যে তুলিয়ে-ভালিয়ে 


আমার চোখে অন্তায়। দীর্ঘায়িত ' মৌল সমন্তা অর্থনৈতিক নিশ্য়। একাত্ম, প্রক্যবন্ধ অসমীয়া জ্ঞাতি গড়ে j 
আন্দোলন চালিয়ে ওরা কৃঙ্গকিনারা -কিন্তু তার এক বিশেষ রূপ, আছে তুলতে চাইল । প্রধানতঃ শিক্ষা- 0512 
পাবেন বলেও আমার মনে হয়না ।, আসামের বিশেষ এঁতিহাসিক আর সংস্কৃতি দ্বিয়ে। . কারণ শিল্পব্যবন্থা রা 8755 
+১-কে ভিত্তিবর্য করাটাই এখনও আঞ্চলিক পরিবেশের দ্ররুণ। বাঙালী, তাদের হাতে নেই, প্রশাসনও ছিল টা মা মে 
আমার মতে একটা সন্তোষজনক মহারাষ্ট্রীয, তামিল প্রভৃতি জাতি না। আবার শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য যে ৬ 25 
সমাধান। কিন্ত তাতে করে আন্দো- তাদের জাতীয় অস্তিত্ব নিয়ে শংকিত আধিক পামর্ধ্য চাই, তারও অভাব। টা উর 
লনের একট! স্থরাহ! হলেও সমস্তার নয়! তাদের জাতীয় অস্তিত্বের ভিত্তি অবশ্য বিভিন্ন উপজাতির অসমীয়! , শালী 5 
জিকা না অঙ্ক আনে VE হবে ভি টি নিলি এরি করে তোলা । কারণ স্বাধীনতা 
‘আসামে “ভারতীয়রা আসাম গিয়েছে কিন্তু গঁপনিবেশিক ভেদ্রনীতি প্রতিক্রিয়াটা কুত্তিম বা অবরদস্তি- বাঙালীর ল wr i রি 

ছাড়ো” এরকম “ছুচারটে দেওয়াল সেখানেও মারাত্মক আঘাত হেনেছিল প্রচ্ছত নয়। বড়ো, মিশ্বিং এবং নাঁ। উতলা 
লিখন কিংবা প্রচারপত্র বেরুলেই --১৯* সালে বংগভংগ সিদ্ধান্তে এরকম অনেক উপজাতির জোক লীগ হিনিহ্বি। এমন কি 
ভাবৎ অসমীয়া জনগণ, বিছিন্নতাবাধী আর ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগে। সেই অসমীয়া সমাজে যুগে যুগে ওয়াভেল সর ঘি পে 
হয়ে যাবে, এমন ‘কথ! আমি বিশ্বাস একই তুখোড় ভেদ্বনীতি ব্রিটিশ মিশে এসেছে। তার এঁতিহাসিক 'লিখলেন-_এরা ২ Grow [দা 
ae Eat HESEHEL শামকরা চালাজ্ছিল আসামে। প্রমাণ বিস্তর । কিন্তু আসামের, 7০০৫-এর সাইনবোর্ডের আড়ালে 
ঙপ ণ " ( আমাদের উচ্চণিক্ষিতর! বিলেতের অর্থনৈতিক প্রগতি উপনিবেশিক Grow More Muslims করতে 

বাংল সংবাদ ও প্রতি এখনও মোহাচ্ছন্ন বলেই বোধহয়. আমলে মন্থর হওয়ার ফলে সেই যাচ্ছে !! 

[াণডাহিক সেইসব মারাত্মক ভেদরনীতির পরিষ্কার প্রক্রিয়া টিমা তেতালায় চলতে পূর্ববঙ্গের এই দরিদ্র কৃষকর1 ছিল 


গা - 
PEE বিবরণ আর বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ গবেষণার লাগল । ওদ্বিকে আবার বাঙালী পরিশ্রমী আর কর্মপটু। এরা কৃষির 
বই বেশী দেখা যায় না 1! ) পীর প্রতি E 

বাধিক মধ্যশ্রেণ ভয়। ফলে স্বাধী- উৎপাদন বাড়ালো, নৃতন নূতন চাষ 
বাস্বাধিক ১৫ টাকা আনামের সামস্তশ্রেণীর মেরুদণ্ড নতাপ্প পরবর্তা কালে প্রশাসনিক আর পদ্ধতি আসামে প্রবর্তন করল। 
বডি ৭৮৫৯ ভেঙে দেওয়ার পর ব্রিটিশর! সেখানে উপায়েই কাজট1 করার প্রয়াস পেল কিন্তু নিজেদের অজ্ঞাভেই ওরা 
টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকালা ব্যাপক প্রচলন করল আফিষের নেগা। অসমীয়া -মধ্যশ্রেণী। কিন্তু এভাবে অসমীয়া কৃষকদের এক দারুণ ক্ষতি- 
ম্যানেজার, দর্পণ আসামের অধিকাংশ লোক ডুবে গেল দৃঢ় জাতীয় খঁক্য গড়ে তোলা যায়ন।। সাধন ২ করে বসল । আসামের 


৬১নং মট লেন, কলিকাা-১৪ আফিমের নেশায়। তারপর জলের এরকম এ্ক্যের আলিংগন থেকে- পরম্পরাগত কৃষির সঙ্গে আসামের 





দরে অথবা বিনিপয়সায় লক্ষ লক্ষ একর কোনও কোনও উপজাতীয় গোষ্ঠী বিশেষ প্রাকৃতিক পারিপান্বিকতার ' 


এক নিবিড় সংযোগ ছিল। বাঁধিক 
বন্যার সময় ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটিঘন জল 
অসমীয়া গ্রামের ক্ষেতে ঢুকে জমিকে 
সরস আর সুপুষ্ট করত। উর্বরতার 
হাসু ঘটত ন1। ব্রহ্ষপুজের ধারে পূর্ব- 
বঙ্গের চাষীরা এমন তাবে বসে গেল 
ষে তারপর থেকে সেভাবে জল আর 
অসমীয়া গ্রামের ক্ষেত খামারে আগের 
মত ঢুকতে পারত না। ক্রমেই জমির 
উর্বরতা হাস পেল। গোচারপের জন্য 
অলমীয়াদের ঘেসব বাড়তি জমি ছিল 
( grazing land ) সেসব দখল করে 


* ফেলল পূর্ববংগের চাষীর] । এমন কি 


ব্রহ্মপুত্রের যেসব চরে অসমীয়ারা 
রবিশস্তের চাষ করত, গৃহনিমাপের জন্ক 
খড় যোগাড় করত সে সবও ওদের 
দখলে চলে গেল। অসমীয়া কৃষক- 
সমাজের অসস্তোষ এমন প্রচণ্ডভাবে 
ধৃমারিত হয়েছিল ঘে আদামের 
নেতার] বহুবার বিষয়ট! এ আই মি 
সি-কে জানিয়েছিলেন। তার] 
কোনও দাঁড় পেলেন না। এমনকি. 
এর বিরুদ্ধে-মি পি আই পর্যন্ত প্রস্তাব 
গ্রহণ 'করেছিল। এখনও পণ্ডিতর। 
বিষয়ট1, প্রকাশ -করছেন না, যদিও 
আসামের তখনকার পত্রপত্রিকা, গল্প 
উপন্থাসে সমস্তাটার উল্লেখ -প্রচুর। 
স্বাধীনতার ঠিক পরেই অবশ্ রাজ্য 
প্রশাসনের প্রশ্রয়ে. রক্তাক্ত দাংগ! 
বাধিয়ে অসমীয়া রুষকরণ পূর্ববংগীয় 
কৃষকদের ঘঃছাড়া করেছিল। এই 
বিষবৃক্ষের বীঙ্জ কিন্তু 'উপনিবেশিক 
আমলেই করা হয়েছিল, আর সেটা 
ছিল অসমীয়! জাতীয় অধিকারের 
উপর একট! অন্যায় আক্রমণ । 

এখনতো] খুব সংহতি নিয়ে মাতা 
মাতি কর! হচ্ছে। কিন্তু পঞ্চাশ আর 
ষাটের দশকে আসামে ঘখন পূর্ববংগের 
হিন্দু উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন করা হল 
তখন তার অনুকুল বাঁতাবরণ স্থির 
জন্য কি যথোচিত প্রচার কর! হচ্ছিল? 
একথা কি সাধারণ অসমীয়া জনগণকে 
বোঝানে! হয়েছিল যে স্বাধীনতার 
মাশুল হিসেবে এই সব গৃহহীন দুর্ভাগ্য 
লোককে তাদের আশ্রম দেওয়। 
কর্তব্য? আগে থেকেই আসামে 
বিটিশরা ঘষে জাতি বিদ্বেষ তাতিয়ে 
রেখেছিল তাতে থে উদ্বাস্তদের আগমন 
ইন্ধন যোগাতে "পারে, চিন্তা কর! 
হয়েছিল কি? নাকি সংহতি 
জিনিসটা! এত সত্ভায় পাওয়া ষায় ? 

অতীতের তুলের জন্ত বর্তমানের 
বংশধরদ্বের মাশুল দিতে হবে, আমি 
সেট! বলছিনা। আর আসলে 
"অপরাধী উদ্বান্তর! নন, ূর্ববংগীয় 
প্রব্রঙ্জনকারীরা নন'। আসল পাপী 
দেশী-বিদেশী শাসক চক্র । কিন্ত আসামে 
অসমীয়ার! ঘদি মনে করে তাদের * 
জাতীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে বাইরের কেউ” 
সহায়ভূতিশীল নয় খুব একট! দোষ 
দেওয়া যায় কি? 


' পণ | শুক্রবার, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৮২. 


ধৰ্মবিশ্বাস ও মাকসবাদ 


অমলেন্দু সেনগুপ্ত 
৩ f 
ধর্মীয় দুঃখবাদ হচ্ছে বাস্তব দুঃখের 
প্রকাশ ও বাস্তব দুঃখের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ । ' 
_-কাল মার্কস, 
ধর্ম জনসাধারণের আফিম | কিন্ত 
এটাই সব নয়। দরিদ্রের প্রতিবাদও 


তার ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে ।' 


শ্ব্গ নিয়ে, ঈশ্বরের ন্তায়বিচার নিয়ে 
পাপের শাস্তি. আর পুণ্যের পুরস্কার 


শনিয়ে তার যত কল্পনা, সেসব কল্পনার” 


মধ্যে অনেকটাই হল বাস্তব জগতের 
অন্ঠায়-অ বি চার-শোষণ-অ ভ্যা চা র- 
অভাব-ছুর্দশার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ । 
প্রায় সব দেশেই কিছুকাল পর পর 
নতুন ধর্মীয় আলোড়ন জাগত সেকালে 
_সে আলোড়নে শোনা খেত 
'শাদকর] ধর্মভর্, শোনা! যেত ‘সব 
মান্য সমান’, শোনা যেত “ছৃষ্রের 
শাসনকর্তা, আসছেন । . 

ধর্মের নান! তত্বের মধ্যেও প্রকাশ 
পেয়েছে, অক্ষম নির্ধাতিতের প্রতিবাদ । 
"ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে গড়ে ওঠে 
এক-একট! নৃতন উৎ্পাদনব্যবস্থা আর 
তার আহব্দিক সামাজিক সম্পর্ক । 
তখন প্রতিবাদ যে করে সে পায়না 
অর্থনৈতিক ভিতি। মমাজবিবর্তনের 
এই বিশেষ অধ্যায়ে অভ্যুদ্িত নৃতন 
ব্যবস্থারই অয়ন্য়কার চলতে থাকে। 
তখন প্রতিবাদকে বাধ্য হয়েই কল্পিত 
মনোজগতে হুঠে আসতে হয়। ঈশ্বরের 
দরবারে পৌছে দিতে হয় সামাঞ্জিক 
অত্যাচারের জবানবন্দী । বৈজ্ঞানিক 
সমাজতঙ্নের 'অভ্যাদয়ের আগে পর্যন্ত 
প্রত্যেক , প্রাথমিক প্রতিবাদ এই 
ধর্মক্পনায় আশ্রয় খুঁজেছে। 

শীষটধর্ম ও সতেরো শতক পর্যন্ত 
নানাবিধ প্রতিবাদ, এমনকি সশস্ত্র 
ধর্বড্রোহের ভিত্তি যুগিয়ে এসেছে । 

সেযুগের ধিনি সবচেয়ে অগ্রসর 
এবং আপসহীন বিদ্রোহী, সেই টমাস 
শুয়েনৎসারও ধর্মী আওয়াজ তুলেই 
কৃষকদের অভ্যুত্থানে সংগঠিত করে: 
ছিলেন । তার হাতে তরবারির সঙ্গে 
ছিল বাইবেঙ্গ। তীর সবচেয়ে জঙ্গী 
শ্মর্ঘক ছিল আনাবাঁপতিস্ত২ ধর্ম- 
ভীরুর]। 

এঙ্গেলস বলছেন £ মধ্যযুগে 
ম্বাজনদীতি দর্শন আইন--সবই ধর্ম- 
তত্বৈর অংশ এবং ভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হতয়াং সেযুগে সবরকমের সামান্দিক 
এবং রাজনৈতিক আন্দোলন ধর্মীয় রূপ 
চলতে বাধ্য । সাধারণ মানুষকে 
উদ্বদ্ধা কণার একমাত্র উপায় 
ধযোন্মাদনা জাগিয়ে তোলা স্থতরাং 


করল। 


বণিকদের নিজেদের স্বার্থেই আদ্দো-. 


লনের ধর্মায় আবরণ দিতে হয়েছিল। 
তাদের ডাক. দিতে হয়েছিল: শহরের 
গরিবদের--সমাজের নীচুতলার মামুয- 
দের, চাকরবাকর আর শ্রমিককারি- 
গরদের | পেষ্টতই দেখা যাচ্ছে, 


'ষোড়শ শতাব্দীর তথাকথিত ধর্মযুদ্ধ- 
গুলোর সঙ্গে শ্রেণীস্বার্থ জড়িয়েছিল, 


যদিও ধ্মীয্ জোগান দিয়েই শ্রেমী- 
যুদ্ধগুলো পরিচালিত হত। সমস্ত 
যুদ্ধরত শ্রেণীর স্বার্থ দাবি চাহি! সবই 
ধর্মীয় আচরণে আবৃত ছিল। 

মধ্াযুগ সামস্ততঙ্কের যুগ এবং 
খ্ৰীষ্টীয় চার্চ তখন সামস্ততস্ত্রের সার্থক 
প্রতিনিধি । ; খ্রীষ্টান ধর্ম এখন আর 
প্রগতিশীল শ্রেণীর আশা-আকাক্ষা 
পূরণের আদর্শগত পরিচ্ছদ নয়, এটা 
এখন শাসকশ্রেশীর সম্পত্তিতে পরিণত । 
খ্রীষ্্ীয় চার্চ এখন সরকারের অপরিহার্য 
অঙ্গ এবং নীচুভলীর যাহুষকে দ্বাবিয়ে 
রাখার অত্যাবস্তকীয় 
নগরের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বয় হল 
বণিকশ্রেণীর। শুরু হল তাদের 


সামস্ততাস্ত্রিক ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে ' 


বিধাদ। ধর্মযাঁজকদের কর্তৃত্ব ব্যবমায়ী- 
দের উন্নতির পথে বাঁধা হয়ে দাড়ানোর 
ফলে ব্যবসায়ীরা ধর্মের ক্ষেত্রে বিবেকের 
স্বাধীনতার দাবি তুলুজ । ধর্মযাঁজক- 
দের নষ্টামি ভণ্ডামি এবং বিলাসী 
চালচলনকে ধিক্কার জানাল তার]। 
ইউরোপ 
করল-_কুষককুল যার গণভিত্তি। 

১:৩৬ সালে ইংল্যাণ্ডের পালণমেন্ট 
পোপকে সেলামি দিতে অস্বীকার 
কয়েক বছর পর অক্সফোর্ডের 
ওয়াইক্লিফ প্রচার করতে থাকেন যে 
মানুষের .বিবেকের আসল বিচারক 
হচ্ছেন ঈশ্বর- পোপ নন। গিরজার 
কর্তৃপক্ষ তার উপর অত্যাগর 
চালালে তিনি সাধারণ কৃষক এবং 
নিয়বিতদের সমর্থন পেলেন । ওয়াইক্লিক 
কিন্তু মড়ারেট_-লোলার্ভর1 র্যাডি- 
কেল। লোলার্ডভব1] 'দেশের এক প্রান্ত 
থেকে আর-একপ্রাস্ত পর্যন্ত ধর্মকর 
তুলে দেবার দাবি জানিয়ে ফিরেছে। 
"আরে! বলেছে, আকাশের নীচে যা 
কিছু -সবই সাধারণের 'সম্পতি। 
এসবের ফলে ১৩৮১ সালের ইংল্যাণ্ডের 
কষকবিদ্রোহ। রাজা আর ধর্মঘাঞ্জকরা 
এই বিস্রোহে সন্স্ত হয়ে উঠল এবং 
বিশ্বাসঘাতকতা করে এই বিদ্রোহ তার] 
দমিয়ে দিল । 

একযুগ পর এলেন ওয়া ইক্রিফ-শিষ্য 
জন হাস, বোহেমিয়াতে তিনি পোপের 


"বিরুদ্ধে প্রচার করতে লাগলেন । ফলে 


হাতিয়ার | 


ধর্মবিদ্রোহের যুগে প্রবেশ ' 


তাকে প্রথমে ধর্চ্যুত কর! হয়, পরে. 


পুড়িয়ে মারা হয়। কিন্ত; তাঁর মৃত্যু 
বৃথা হায়নি। তার চিতার আগুন 
থেকে কুষ্টি হল দাবানল। ঘটল 


, জর্মানদের- বিরুদ্ধে চেক জাতির 


জাতীয় অভ্যত্থান। জার্মানরাঁ তখন 
দেশের অর্থনীতি আর চার্চের প্রভু । 
এই বিদ্রোহের, নেতৃত্বে ছিলেন 
ট্যাবরাইট সম্প্রদায় | তারা গড়ে 
তুলেছিলেন সাম্যবাদী পল্তী_ধাঘের 


! আদর্শ ছিল, সব জিনিস সবাই সমান- 


ভাবে ভোগ করবে। 
অন্য সব অস্ত্যখানকে ছাপিয়ে গেল 


জার্মানভুমিতে লুধার-প্রবতিত ধর্মী 


ন্বোজন। মার্টিন লুখার বুর্জোয়া এবং 
অভিজাতদ্বের দুর্বলতর অংশের 


প্রতিনিধি - অপরদিকে বিদ্রোহের আর 


একজন নেত! টমাস মুয়েনৎসরি কৃষক 
এবং জনপাধারণের প্রতিনিধি । প্রথমে 
লুধার ছিলেন র্যাডিকেল.। তিনি 
যাজক প্রিন্ন ও জমিদারদের উদ্দেশে 
বলেনঃ এটা নিছক কৃষকবিষ্রোহ 
নয়। এট! আসলে ভগবানের ন্তায়- 
দণ্ড । স্বয়ং ভগবান তোমাদের.শান্তি 
দিচ্ছেন। 


মাতৃভাষায় বাইবেল অমুবাদ করে . 


লুধার গরিব, মানুষের "হাতে এক 
শক্তিশালী হাতিয়ার তুলে দিয়েছেন । 
এই-বাইবেলের মাধ্যমে তিনি প্রাল্স 
ভাষায় সামস্তত্রহুষ্ট শ্রীষটধর্মের সঙ্গে 
প্রথম শতকের নিঘ্বলুষ খ্রীষ্ধর্মের তুলনা 
করেছেন--যখন জটিল এবং কৃত্রিম 
.সামস্ততন্ত্রের কোনে! অস্তিত্ব ছিল না। 
ক্কষকবিদ্রোহ ঘন ক্যাথলিক-প্রধান 
অঞ্চলে প্রথম শুরু হয় --তিনি সেখান- 
কার সরকারকে তীব্রভাষায় নিন্দ! 
করেন। ন্বয়ং ভগবান এদের রিরুদ্ধে। 
যাই হোক, উভয় পক্ষের উচিত একট! 
মীমাংসায় আপা। কিন্তু লুথারের 
মধ্যস্থতার প্রস্তাব সত্বেও ষখন কৃষক- 
বিদ্রোহ দ্াবানলের মতো প্রোটেস্টাণ্ট- 
অধ্যুষিত অঞ্চলকেও গ্রাস করতে উত্তত 
এবং লুখারের অনগাযী সামন্ত, 
অভিজ্ঞাত ও শহরের ধনীরা বিপন্ন - 
তখন দেখা গেল ‘বুনে’ “লুটেরা? 
কৃষকদের বিরুদ্ধে লুধার পোপ প্রিন্স 
অভিজ্াত-_-সব একজোট । 

লুখার তখন তাদের বিরুদ্ধে 
দাড়ালেন। বাইবেল থেকে মোক্ষম 
সব. কথা তুলে ধরে বলতে লাগলেন যা! 
ভগবতপ্রেরিত কর্তৃপক্ষের স্তুতি ছাড়! 
আর কিছু নয়--যা কোনো হ্বৈরতন্ত্রী 
রাজতন্ত্রের পা-চাটা স্তাবকরাও এত 
নিল‘জ্বভাবে বলতে পাঁরেনি। লুধার 
যে কৃষকবিদ্রোহকে এভাবে বিরোধিতা 


করলেন শুধু তা নয়, তিনি নিজের 
ক্যাথলিক চার্চ ও পোপ বিরোধিতার 
ভূমিকাকেও জঅলাজলি ‘ দিলেন। 
আসলে লুখার ধর্মাদ্দোলনের গণ- 
চরিত্রে ভয় পেরে ধনী নাগরিক 
অভিজাত, আর সামস্তদের পক্ষ 
নিলেন। রোমের বিরুদ্ধে চরম যুদ্ধ 
ঘোষণার কথা আর শোনা গেল না। 

ভিনি বলতে 'ল্গাগলেনঃ আমি 
আর বলপ্রয়োগ আর রক্তপাত ঘটিয়ে 
গ্রীষ্টীয় অনুশাসনকে রক্ষা করতে চাই 
না। বাণী দিয়েই বিশ্ব জয় করা যায় 


-চার্টকে রক্ষা করা ষায়--চার্চের 


পুনরুজ্ছীবন ঘটানে! যায় এবং খ্রীষ্ট- 
বিদ্বেষীদের পতন ঘটানে। যায়। 

তিনি কৃষকদের অবিমৃত্তকারিতাকে 
অভিশাপ দিতে লাগলেন। বলতে 
লাগণলন, কৃষকদের অন্য খড় ছাড়া 
আর কিছু থাকবে না। যার! সছুপ- 
দেশ শোনে না তারা নির্ধোধ-_ 
স্থতরাং তাদের কপালে বন্দুক আর 
লাঠিপেটা ছাড়া আর কী জুটতে 
পারে! তাক করে বন্দুক ছোড়ো। 
না হলে যা ঘটেছে--তার হাজার গুণ 
অনিষ্ট করবে ওরা । এদের টুকরো 
টুকরো করে ফেলে1__গলা। টিপে মারো 
তরবারি দিয়ে আঘাত করো। 
ক্ষ্যাপা কুকুরকে ঘেভাবে মারে 
সেভাবে মেরে ফেলো) এতে যদি 
তোমাদের কারও প্রাণ যায়_-এর চেয়ে 
ভালো মরণ আর কী হতে-পারে ! 

লুধার কৃষকদের পক্ষ ত্যাগ 
করলেও, কৃষকদের দাবি দাওয়া এবং 
আদর্শ মুয়েনৎ্সারের মধ্যে চরম 
অভিব্যক্তি লাভ করে। মুয়েন্সার 
লুধারের প্রথম পর্বের জেহাধী ধর্মো- 
পর্দেশ প্রচার করতে লাগলেন। 


তিনি স্তান্সনিয্ন রাজকুমার আর. . 


জনসাধারণকে . রোমের যাজকদের 


বিরুদ্ধে অত্যুথানের ডাক দিলেন। 


শ্রী কি বলেননি-আমি শাস্তি 
দিতে আপিনি-এসেছি তরবারি 
দিতে। তৌমর1 যদি ভগবানের 
ভৃত্য হতে চাও; তাহলে একটা কাঙ্দ 
করো, যারা ভগবানের পথ রোধ করে 
রয়েছে তাঁদের ভাড়াও-_সেই ছুষ্টদের 

ংস করে]। (লুক, ১৯২৭) 

রী , আদেশ করছেন, আমার 
শত্রুদের ধরে আনো? আমার সামনেই 
তাদের হত্যা করো। শৃন্গর্ভ মিথ্যা 
কথা দিয়ে তুলিও না যে তোমার 
তরবারির সাহাঘ্য ছাড়া ভগবানের 
ইচ্ছে আপন থেকেই পূর্ণ হবে। খাপে 
পুরে রাঁধলে তরওয়াল মরচে ধরে যাবে 
--তাঁকে ব্যবহার করো। 

সুয়েনৎসার বলছেন? অন্য কোথাও 
নয়__এই জীবনেই স্বর্গ খুজে পেতে 
হবে। এই মর্ত্যভূমিতেই ভগবানের 
রাজ্য স্ুষ্টি করতে হবে। এই 
জীবনের বাইরে স্বর্গ নরক নরকবাস 


এসবের অস্তিত্ব নেই। মামুযষের 


" চন] 


থেকে নিয়ে নেয়। 


|| পাচ. 


পাপ-লোভ-লালসার মধ্যেই শয়তান 
বাস করে-_ভার বাইরে শয়তানেরে . 
কোনে! অস্তিত্ব নেই। 

্রীষ্ট আমাদের মতোই একজন 
মাহয। তিনি আমাদের শিক্ষক 
একজন-_একজন মহাপুরুষ ধর্মবেত্ত। ॥ 

স্বর্গ বলতে মুয়েনৎসার 'শ্রেণীহীন 
সমাঁজ বুঝেছিলেন--সেখানে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি থাকবে ন1- সমাজের 
নাগরিকদের উর্ধে কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তি 
থাকবে না। যে তীব্রতা নিয়ে তিনি 
ঘাঞকদের আক্রমণ করেন, সেই জালা 
আর আক্রোশ নিয়েই তিনি রাজকুমার 
অভিজাত এবং বড়লোকের সমালো- 
করেন। সমাজে প্রচলিত 
অত্যাচার'নিপীড়নকে তিনি জলন্ত 
ভাষায় বর্ণনা করেন এরং তার পাশা- 
পাশি এক সামাজিক ন্যায়ের উপর 
প্রতিঠিত প্রজাতাস্ত্রিক সাম্যের কল্প- 
লোকের ছবি আকেন। 

তিনি বলেন: যারা ভগবানকে 
মানে না তাদের ভগবানের করুণা 
ব্যতীত: বাচার কোনে! অধিকার 
নেই। যদি রাজকুমার ভগবান- 
বিদ্বেীন্দের খতম করতে চায়--ভগবান 
তাহলে তাদের হাত থেকে তরবারি 
কেড়ে নেবে। সমস্ত মানুষের তরবারি 
ধারণের অধিকার আছে। তার! 
বলে, তোমর'! চুরি করবে ন1। এদিকে 
তারা যা পায় তাই কৃষকদের কাছ 
থেকে নিয়ে নেয়-_কা।রগরদের কাছ 
অথচ কৃষক 


কারিগর ঘর্দি বড়লোকের জমিতে 


'চুকেও পড়ে--তাকে ফ।দিতে ঝুলতে 


হয়। গরিবরা ঘে আজ শক্ৰ হয়ে 
উঠেছে__-তার জন্য প্রভুরাই দায়ী। 
যদি তারা বিক্ষোভের কারণ দূর করতে 
প্ৰয়াসী না হয়-তাহলে কিভাবে সব 
ঠিক ঠিক চলতে পারে! আর.আমি 
যদি বলি এইসব বুড়ো ভামদের ধরে 
ভগবান 'লাঠিপেটা করবে-_তক্ষুনি 


' তাঁরা বলে ওঠে, আমি লোকদের 


থেপিয়ে তৃলছি। তাই যদি হয় 
বেশ, তাই হোক । - 

তিনি তার সমর্থকদের ডাক দিয়ে 
বলেন £ সমস্ত জগৎ দারুণভাবে কেঁপে, 
উঠবে-এমন একটা কাণ্ড ঘটবে 
যাতে ভগবান-বিরোধীরা তাদের 
আসন থেকে ছিটকে পড়বে এবং 
পদদলিতর1 উঠে দ্বাড়াবে। দেখো, 


আমি তোমাদের মুখে ভাষা দিয়েছি । 
আজ থেকে তোমরা সমস্ত জাতি 


'সমস্ত রাজ্য-_সব কিছুকে চুরমার 


করবে। চুঃমার করে তোমরা ভার ' 
উপর নূতন দেশ নৃতন রাজ্যের পত্তন 
করবে। একদিকে রাজ! রাজকুমার 
-অপরদিকে জনগণ-_মাঝানে গড়ে 


উঠেছে লৌহ্ষবনিক1। তারা লড়াই 
করুক-- সমস্ত ধর্মপ্রোহী ভগবানন 


বিেষী ছুব ত্তবদের ধ্বংস করে জনগণের 


“জয় অবশ্ঞস্ভাবী। " 


শেষাংশ ভষ্ট পৃষ্ঠায় 





) ॥ ছয়॥। 


ধর্মবিশ্বাস ও মা্কসবাদ 


€ম পৃষ্ঠার পর 


লুথার স্তাকসনির ' রাজকুষারকে - 


চিঠিতে জানালেন, মুয়েনৎসার 
শয়তানের অহ্ুচর-_শয়তানের 
হাতিয়ার, স্থতরাং রাজকুমার এই 
বিক্ষোভের উদ্কানিদাতাকে. রাজ্য থেকে 
, ছাড়িয়ে দিক। কারণ সে পাপ-কলুষ 
. প্প্রচার করছে, বিড্রোহের ইচ্ছন 
'ঘোগাচ্ছে_কর্তৃপক্ষত্থানীয়দের বিরুদ্ধে 
ব্সত্যুত্খান সংগঠিত করতে চাইছে । 

মাত্র আটাশ বছর বয়সে তিন 
বছর ধরে ধর্মান্দোলন পরিচালন] 
স্করার পর মুয়েনৎসার গ্রেপ্তার হন এবং 
তাকে মেয়ে ফেলা হয়। 

মুয়েনৎসার আর তার সমর্থক 
ক্সানাবাপৃতিভ্তর] যে সাম্যবাদী ধ্যান- 
যারণা প্রচার করছিলেন, বাস্তব 
স্টৎপাদনক্ষেত্রে তার কোন ভিত্তিই 
ছিল না। তখন বুর্জোয়ার] উঠছে, 
ফিউভাল ব্যবস্থাকে তছনছ করে এবং 
সেইসঙ্গে কৃষকদের ওপর প্রচণ্ড জুলুম 
চালিয়ে । সেই অসহনীয় জুলুমের 
বিরুদ্ধে ধারা তখন রুখে দ্রাড়াচ্ছেন, 
- স্ঠারা পরাজিত হতে বাধ্য । কেনন! 
" ইতিহাস তখন বুর্জোয়াদের .দ্বিকে। 
কোনোমতেই তখন মুয়েনৎসারের 
সাম্যবাধী সমাজ ' বাস্তবায়িত হতে 
পারে না) যে শ্রমিকশ্রেণী সে 
" লাম্যবাদকে সত্যিই রূপ দেবে তখনে! 
ইতিহাসের আঙিনায় তার আবিরাব 
ব্বটেনি। উৎপাদনে এবং সমাজে 
ঈগামাবাদ প্রয়োগ করার অবস্থাই সৃষ্টি 
হয়নি তখন। 


E ৪ 
দ্বারিত্র্য ও অজ্ঞতাই ধর্মীয় কুসংস্কারের 
আকর-_এসবের বিরুদ্ধে লড়াই আগে 
উড়তে হরে। : 
টপ _ জেনি 
| ডি এবং সমাজকে 
তুল দৃষ্টিতে দেখার ফল। বৈজ্ঞানিক 
সমাজতঙ্ত্বাদী তত্ব তাই ধর্মকে বর্জন 
সরে এবং মার্কসবাঁদীর? প্রলেতারিয়ে- 


তের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে বাধা বলে - 


"তাকে নিন্দা করে থাকে । 
ধর্মের ব্যাপারে মার্কনবাদ্বীরা তত্বে 
-ক্মবিচল হলেও, প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
নমনীয় ৷ - তার] জানেন, 
নিষেধাজ] জারি কর! সহজ-_কিন্ধ 
- তাকে কাজে- পরিণত -করা কঠিন । 
দ্বিতীয়ত, দমন-পীড়নের - পথে অগ্রসর 
হনে ক্ষতিকর মতবাদ, আরে! দৃঢঘূল 
হয়ে পড়ে। ' 
প্রেখানভ বলছেন : শ্রমিকশ্রেণীকে 


মুক্ত করার সংগ্রামের পথে সমাক্সতত্ী 


আন্দোলন ১৭৮৯ সালের মহান 
গণতান্ত্রিক বিপ্রব- থেকে, বিবেকের 
. শ্বাধীনতা চাই-দাবিকে, আত্মস্থ 
করেছে। 


ধর্মের ওপর - 


১৮৯১ সালের এরফুর্ট প্রোগ্রামে, 
রাষ্ট্রপরিচালনার শ্রেত্রে, ধর্ম সাহ্ষের 
ব্যক্তিগত ব্য।পার-_এই কথাট। মেনে 
নেওয়া হয়েছে । 

১৮৭৭ সালে “ম্যা্টি-ছারিঙে 
ভাববাদ এবং ধর্মকে গ্রশ্রয়ধানের নির্মম 
সঙ্গালোচনা করলেও, এঙ্লেলস সমাজ- 
তন্ত্রী সমাজে ধর্ম নিষিদ্ধ হবে, ছ্যুরিডের 
এই তথা কথিত বৈপ্লবিক ভাবনাকে ও 
কম জোরে নিম্দিত করেননি । ধর্মের 
বিরুদ্ধে এরূপ যুদ্ধ ঘোষণার অর্থ, 
এজেলসের মতে, ‘বিসমার্কের চেয়েও 
বেশি বিসমার্কপন?? । এঙ্গেলস ধর্মের 
ব্যাপারে “অতিবাম’ তথা দিবি” 
লাইন - দেওয়ার ' বিরোধী । যার! 
শ্রমিক দলের-কর্মস্থচিতে নিরীশ্বরবাদের 


স্থান দিতে চান বা এক্ষুনি ধর্মের বিরুদ্ধে 


জোহা ঘোষণা করতে চান তীার্দের 
তিনি কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন।। 
১৮৭৪ সালে এরকম একদল নির্বাসিত 
ব্রাষ্কিপন্থী কমিউনার্ডদের ধর্মের বিরুদ্ধে 
উচ্চকঠ জেহাদকে তিনি 
করেছেন । এরা রাতারাতি ভগবানকে 
নির্মল করতে চায় _ তিনি বলেন । এট! 


নিছক মূর্থতা_এরকম যুদ্ধ ঘোষণা 


করে, আদলে তারা ষা স্বাভাবিক 
মৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছে সেই ধর্মের 
ব্যাপারে যাহষের আগ্রহকে 'ভীইয়ে 
তুলতে চায়। তার মতে, শোষিত 
নিপীড়িত মানুষকে আসলে শ্রেণী- 
সংগ্রামে টেনে নাধাতে হবে--তাহলে 
তাদের বিপুল অংশ অচেতন হবে, 


.. বৈপ্লবিক সামাজিক কর্তব্যে উদ্ধ দ্ধ হবে, 
" এবং ধর্মের ছোয়াল ভাঘের ঘাড় থেকে 


কেবল তখনই নেমে ষাবে। 


লেনিন বলেন, ম'র্কসবাদীকে হতে - 
" হবে বস্তবাদী, অর্থাৎ ধর্মের শত্রু, কিন্ত 


হান্বিক বন্তবাদী। ধর্মের লঙ্গে 
সংগ্রামটা বিমূর্তভাবে বাঁ বিশুদ্ধ 
তাত্বিক প্রচারের মাধ্যমে করলে 
তাদের চলবে না সংগ্রামটা চলবে 
মূর্ত প্রত্যক্ষ. ভাবে, শ্রেণীনংগ্রামের 
ভিত্তিতে, ঘা বাস্তবে চলছে, জনগণকে 
যা সবচেয়ে বেশি করে, ভালে করে. 
শিক্ষিত করে তুলেছে। মার্কসবাদী 


কখনো নৈরাজ্যবাদীর ' বিযূর্ত বাক. 


সর্বন্থ মেকি বিপ্লবীদ্ানাতে পা! দেৰে 
নাঁঁপা দেবে না পেটিবুর্জোয়! ৰা 


" উদ্নারনীতিক বুদ্ধিজীবীর কৃপমখুকতা 


আর স্ুবিধাবার্দে_ধে ধর্মের সঙ্গে 
সংগ্রামে ভয় পায়। 

" দেশতেদে কালভেদে ধর্মের সঙ্গে 
সংগ্রামের কৌশল _ বদলাতে পারে। 
যদি প্রশ্ন ওঠে, একজন যাজক কি 
সোস্কাল-ডেমোক্র্যাটিক পাটির সভ্য 


হতে পারে! তার, উত্তরে লেনিন - 


বলেন, এইরকম ব্যতিক্রম পশ্চিম 
ইউরোপের ক্ষেত্রে সম্ভব. হলেও, 


নিন্দা 


রাশিয়ার ক্ষেত্রে তা [অবিশ্ব'স্য | কিন্ত 
ঈশ্বরে বিশ্বাস যাদের টিকে রয়েছে, 
-এমন মন্তুরদের সোস্কাল-ডেমোক্ত্যাটিক 
পার্টির মধ্যে আসাটা অনুমোদন করা 
শুধু নয়, প্রচণ্ডভাবে তাদের, টেনে 
আনতেই হবে । 
নভেম্বর বিপ্লবের পুর লেনিন বলেন, 
যেসব পার্টিলদস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ 
দেয় তাদের তিনি পার্টি থেকে তাড়িয়ে 
দেবার পক্ষপাতী । কিন্তু সাধারণ 
মাঙুযের' বেলায় কথনেো| এই দৃষ্টিভলী 
প্রযোজ্য নয়। মলোটভকে তিনি 
লিখছেন, স্মরণশক্তি যদ্ধি আমার লোপ 
না পেয়ে থাকে--তাহলে সংবাদপত্রের 
পাতায় পড়েছি--মে দিবসের স্নোগান 
হিমাবে.কেন্ত্রীয় কমিটি লিখেছে, ধর্মের 
মিথ্যাচারের ম্বর্ূপ অনাবৃত করো বা 
এজাতীয় কিছু কাটা ঠিক হয়নি। 
খুবই বোকামি করা হয়েছে । 
এখন উষ্টারের ছুটি চলছে-_ আমাদের 
অন্ত কিছু করা উচিত। ধর্মের দ্বকপ 
অনাবৃত করার সময় এটা নয়। 
মান্থষের ধর্মবিশ্বাস আহত হয়--এরকম 
কাজ থেকে আমাদের বিরত থাক" 
উচিত।, - 
€ 14 EE 
ধর্ম সবসময় আফিম-এর কাজ করে ন! । 
শা রোজার গারোদি 
মার্ক স-এঙ্জগেলস-প্রেখানিভ-লেমিন 
পেরিয়ে ইতিহাস বহুদূর এগিয়ে 
এসেছে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আদ 
সপ্ন নয়--দূরের লক্ষ্যংঘ নয়। সমাজ- 


" তন্ত্র আঙ্গ রুশঘেশে মহাচীনে ডিয়েত- 


নামে কিউবায় ও পূর্ব ইউরোপের নানা 


দেশে বাস্তবায়িত । তবুও ধর্ম এবং 


ঈশ্বরের কতৃত্ব মনিবের উপর অব্যাহত। 


ইতিমধ্যে ফ্যাসিবাদ, ছিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞত1 এবং ভবিস্ততত 


পারমাণবিক যুদ্ধের - আতঙ্ক ধাসিক- 
মাহুযকে " 
বিচক্ষণ করে তুলেছে । ভালিনোতর 


অধান্সিক-নিবিশেষে সৰ 


যুগে ইউরোপের দেশে ছেশে কমিউ- 
নিষ্ট মহলেও শুরু হয়েছে দ্বিতীয় 
চিত্ত৷ । ডাঃ! ক্ৰমশ উপলব্ধি করছেন, 
ধর্মবিশ্বালীদ্ের সঙ্গে না পেলে সমাজ- 
বিপ্লব দূর অন্ত। তাই'নিরীস্বরবারী 


, ক্ষমিউনিষ্দের ধর্ম নিয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম- 


তাঁত্বিকদ্বের সন্ধে আলোচনায় বসতে 
দেখা ধাচ্ছে। 

"১৯৬৫ লালে, সাল্জবুর্গে ইতাদি 
ফ্রান্স, অষ্্িগ্না ও বেলজিয়ামের দশজন 


মাকণ্পবাদীর সঙ্গে বেশ কিছু খরীষ্টীয় - 


হর্শান্্রবিৎ যাজক এবং দ্বার্শনিকের 
মধ্যে এক আলোচনাসভা! অচুঠিত হয়। 
তিনদিন ধরে সকাল থেকে গভীর 


রাত পর্যন্ত অত্যন্ত - হুন্ভতাপুপ 


পরিবেশে এই আলোচন! চলে। 
আলোচ্য বিষয় £ মাক্সবাদ ও খ্রীষ্- 
ধমের সম্পক নির্ধারণ । মার্কসবাদী- 


দের ধৈর্য ও পরমসহিষ্ণুতা! দেখে ধর্ম- 


যেহেতু 


- দপণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে. নভেম্বর) ১৯৮৯- 


বিশ্বাসীরা মুগ্ধ, বিস্মিত ও অপ্রস্তুত । 
এখানে সেই সভাত্ন আলোচিত. 


“বিষয় ও অভিমতের সারমর্ম তুলে ধর] 


হচ্ছে ঃ 
১। একজন বিখ্যাত পৰ্মতত্ববিদ 
বলে ওঠেন-- মার্কসবাদ শুধু স্থুল জড়- 
বাদী ভাবধারা নয়। 
মানবতাবাদকে নস্তাৎ করে না তাকে 
সমৃদ্ধতর করে! 
কর্তব্য গভীরভাবে মার্কদবাদকে? অঙ্- 
শীলন কর! যাতে মার্কসবাদীদের সঙ্গে 
আমাদের -আলোচনা ফলপ্রস্থ হয়। 


২। ফরামী কমিউনিষ্ট রোজার 


গারোদি বলেন, ধর্ম সব সময় আফিম- 
এর কাজ করে না, এবং মাহযকে 
সংগ্রাম .থেকে দূরে সরিয়ে রাখে না। 
খ্রীষ্টান মতাদর্শ তার অস্থগামীদের 
সংগ্রামের প্রেরণা যোগায় । ইতিমধ্যে 
চার্চের'মধো অনেক পরিবর্তন ঘটেছে 
এখন মাহষের পার্থিব জীবনকে আরো 


গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে চার্চ । ফলে - 
.কমিউনিষ্ট এরং ধর্মবিশ্বাসীদের এক- 


যোগে সংগ্রাম করার নতুন সুষোগ 
উপস্থিত । | 

'ভগবানে বিশ্বাধীদের বিরোধিতা 
করে বা তাদের বাদ দিয়ে মানুষের 
ভবিষ্যৎ গড়া যাবে না। কমিউনিষ্ট- 
দের বিরোধিতা করে বাঁ তাঁদের বাদ. 
দিয়েও মাহযের ভবিষ্যৎ গড়া যাবে না। 
ফ্লোরেলের ভ মারিও 
গঝিনি বলেন : স্বাধীনতা এবং গণ্- 
তদ্ত্রের ভিত্তিভূনির উপর আমর! সমাজ- 
তন্ত্র নির্মাণে আগ্রহী ৷ গ্রীসের 
প্রধান দ্বাবিগুলির সুরাহা হবে তাতে । 
আমর! চার্টকে সমাজ্রতস্তর নির্মাণে 
প্রয়াসী হতে বলছি না। আমর! 
বলছি, ক্যাথলিকদের সমাজতঙ্ত্ে 
পক্ষে কাজ করার স্বাধীনতা দেয়! 
ছোঁক। 

মার্কসবা এবং চার্চের পারস্পরিক 
লম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন যুগ শুরু হয়েছে । 
একদিকে চার্চ - যেমন কমিউনিজমের 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোযণ! বন্ক-করেছে, 
অপরদিকে মার্কসবাদীরাও ঈশ্বরের 
বিরুদ্ধে অভিধানের নিব “দ্বিতাকে 
স্বীকার করে। 
. কমিউনিস্টর1 এটা বুঝতে পেরেছে 


৩1 


হে খ্ৰীষ্টীয় ধর্মতত্বের ভিত ধসে পড়লেও 


খীধর্ণের কোনে! ক্ষতি হয় না। 


কারণ, যুজিগ্রাহ তত্বের ওপর গ্র্টীয় - 
ধর্মবিশ্বাস দাড়িয়ে নেই, কোনো ধর্ম 


দাড়িয়ে থাকে ন1। এই ধর্মবিশ্বাস 


প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে আহষের: 


সামাজিক এবং মনস্তাত্বিক প্রয়োজন 
মেটাবার অন্ত । 

৪ ফরালী মার্কসবাদী গিলবার্ট 
মুরি' বলেন £ ' ইতিহাসের বস্তবাদী 
ব্যাখা অঙ্গদরণ করে মার্কসবাদীর! 
মনে করে, স্ীষধর্ম এত সহজে হাওয়ায় 
মিলিয়ে ঘাবে না। মানুষের বাসোপ- 
যোগী দৎ ও ল্তায়পরায়ণ বিশ্ব যাতে 


মার্কসবাদ - 


তৈরি [হয়_সেরকম অক্থকুল- আবসথ 
হুটটির প্রয্নাস চাই। যাহষের আশা 
আকাক্ষা সর্বাংশে চরিতার্থ হলেই, 
মানুষ ধর্মের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত 
করে নিতে পারবে । 

ভার মানে এই নয় যে, পাল“ষেণ্ট 
ভবনের উপর লাল পতাকা উত্তোলনের 
সঙ্গে সঙ্গে চার্চ ধসে যাবে। রাতারাতি 
শ্রেণীহীন সমাজ নির্মাণ কর! সম্ভর নয় ॥ 
হন্ববুূলক বন্তবানের জাহুদণ্ দিয়ে ধর্মকে 
অদৃষ্ত করা ধায় না। - 

€। টমাস কর্ধিশবী : অপার্থিব 
ব্যাপারের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ 
করার দরুন শ্ীষধর্মের অস্থগামীরা তুলে 
গিয়েছে যে হয়ং ্রীষ্ট অ মানের বন্ধ 


- প্রতিবেশীদের “সহায়তা করার বাধ্য- 


বাধকতার কথা স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন। ৫১ ৬৪ VE 
.- মানুষের ্বভাবজ স্বার্থপরতা এবং 
অধিকাংশ শ্রীষ্টামের এই. দায়বোধ না 
থাকার অন্ত এমন একটা পরিস্থিতি এই 
্রীষ্টধর্মাবলম্বী : ঘেশগুলিতে সবি 
হয়েছে যেখানে মার্কস ও তার শিশুর 
ধর্মীহুরাগীদের ব্যর্থতার অন্ত খোদ 
ধর্মকে দায়ী করে আসছে। উপরন্ধ 
্ষ্টানন্বের আদরশচ্যুতিজনিত ব্যর্থতার, 
ফলে পুষ্ধীভূত সামাজিক বৈষম্যের 
বিরুদ্ধে মাক মিবাদীর1 যেভাবে জেহাদ 
ঘোষণ1 করেছে--তা দৈনন্দিন অর্থ- 
নৈতিক জীবনে শ্রষ্টানদের নিজেদের 
দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত করে দিয়েছে। 
যতক্ষণ মাকনবাদীরা সংগঠিভ 
ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মীয় সংস্থার. উপর 
আক্রমণ চালিয়ে যাবে, ততক্ষণ 
খীষ্টানদের সঙ্গে তাদ্বের আপস বা 
সমঝোতা হতে পারে না। উভয়কে 
একই লক্ষ্যে পৌছুতে, হলে, তাদের 
একটা মাঝামাঝি পথ বার করছে 
হবে। এই কাজ সম্ভব যদি পরম্পরের 
রতি বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা আমরা বজায় 


- রাখতে পারি। মাক‘সের অনুগামীদের 


লততা এবং আদর্শনিষ্ঠাকে আমাদের 
খীষ্টান বন্ধুদের স্বীকার করে নিতে 


হবে। মাকপিবাধীদের মতে পার্ধিব 


ইতিহাসেই সনুয্যববের পূর্ণ বিকাশ এবং 
মাম্যের অস্তিত্বের  বথার্থতা খুজে 


" পাওয়া যাবে। মাহুষের'এই গুরুত্বপূর্ণ 


দিকটার কথা শ্রীষ্টানরা তুলে যান বা 
সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন 
না। .এদিকটাই -মাছষের সত্তাকে 
এক বিশেষ আয়তন দিয়েছে। 
৬। পূর্ব জার্শানির শ্রীমতী 
এলিজাবেধ আাডলার বলেন : যদি 
কেউ ভগবানের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, 
ইতিমধ্যে তার মনে সন্দেহ দেখ| 
দিয়েছে যে ভগবান বলে কিছু একটা 
আছে। যার অস্তিত্বে সে আধ 
বিশ্বাসী নয়, লোকে তার বিরদ্ধে 
লড়তে এগিয়ে আসে না। 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


৬4০২ | 
দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৬শে নভেম্বর ১৯৮২ 


ধম বিশ্বাস 
৬ঠ পৃষ্ঠার পর 


যীশু নাস্তিকদেরও ভগবান-_তিনি 
নাস্তিকদের পরিত্যাগ করেননি। 
এভাবেই তিনি ভগবানে রূপাস্তরিত 
হয়েছেন । 

৭ Johannes Hamel £ 
একজন তরুণ কমিউনিস আমায় বলে, 
ভগবানের অস্তিত্ব ফী করে সম্ভব--সে 
তো বস্তু নয়! একমাত্র বন্তরই অস্তিত্ব 
সম্ভব 

আমি পালটা প্রশ্ন করলাম - 
তোমার এবং তোমার স্ত্রীর মধ্যে ষে 
ভালোবাসা রয়েছে, তা কি বস্ত--তা 
কি চোখে দেখা ঘায়, না হাতে ছোয়া 
বয়! সেটা কি তুমি পরীক্ষাগারে 
প্রমাণ করে দেখাতে পার? না, 
মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এতাবে প্রমাণ 
করে দেখানো যায় না1-এ বিষয়ে 
আমরা একমত হুলাম। তারপর 
একটু ভেবে সে বলল--ধর! যাক, 
আমি বিশ্বাস ভালবাসা এসবকে বাস্তব 
ঘটনা বলে অস্বীকার করি। 

আমি তখন বললাম, তাহলে 
তামার বিয়েটা খুব ছুঃখক্জনক বলে আনি 
মনে করি। 


তার ভেতরের মান্যটা তখন বলে 
উঠল-_আপনি ঠিক বলেছেন-_সেক্ষেত্রে 
জীবনটা হয়ে উঠবে এক দু:সবপ্র। 


আমি তাকে বললাম__সমন্ত 
মার্কসবাদ পাতি পাতি করে খু'জলেও 
তুমি এর উত্তর খু'ছে পাবে না স্ৃত্য 
জিনিসটা কী--তাই বলতে পারবে 
না। মানুষ আসলে কী-মাঁহধ বাঁচে 
যেহেতু সে একদিন মরবে! মৃত্যুকে 
মান্য অতিক্ৰম করতে পাঁরেনি_ 
মৃত্যুচিস্তার হাত থেকে মানুষের মুক্তি 
নেই। এবিষয়ে মার্সবাদ থেকে 
বিশেষ কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে 
না। | | 
৮1 আাড়িয়ান কানিংহামঃ 
মার্কসবাদীরা ধর্মকে অতিসরলীকরণের 
রাস্তায় ব্যাখ্যা করে থাকে। তারা 
ধর্মকে ভাববাদী দৃষ্টিবিভ্রম বলে উড়িয়ে 
দেয়। তার! সনে করে ধনতঙ্রী 
সমাজকে এক অতীন্দ্িয় আবরণ দিয়ে 
ঘিরে রেখে তাকে ভন্ত্রন্ব করে তোলাও 
ধর্মের আর-এক উদ্দেশ্ব। 
__ খ্ৰীষ্টানরাও ঘেমন ভগবানের রাজ্য 
স্থাপিত হবে বলে বিশ্বাস করে কেন 
তার যুক্তি নেই_তেমনি কমিউ- 
নিষ্টরাও কেন তারা কমিউনিস্ট এবং 
কেন কমিউনিজম অনিবার্য, সেট! 
বুঝিয়ে বলতে পারে না।, এটাও তে! 
এক অলৌকিক বিশ্বাসের পর্যায়ে 
পড়ে ৃ 
৯। Paul 09501510612 উই 
লিয়ন ব্রেক বলেছেন স্বপ্ন. ততক্ষণই 
বাস্তব যতক্ষণ তুমি ছপ্প নিয়ে বেঁচে 


আছি। যখনই ২ তুমি তাকে ভত্বে 
রূপাস্তরিত করবে__তখনই তার গ্রাণ- 
সত্তা হারিয়ে যাবে, সচল আর থাকবে 
না সে--এক জড়বস্ততে পরিণত হবে 
তোমার হ্বপু-কল্পনা ( vi৪i০n )। 

খ্রী্ীয় চার্ট এবং কমিউনিজুম দুটোই 
আজ মতা্ধতায় দুঃ_তার! উভয়েই 
বাস্তব জীবনকে অমানবিক করে 
তুলেছে । 

বধ্যভূযিতে যার পূর্বমূহূর্তে, 
নাৎসী কারাগারে চুবন্দী Dietrich 
Bonhoeffer-এর. মনে " হল--তীর 
ব্যক্তিগত ধর্মমতও সমস্ত মানুষের সঙ্গে 
পরিপূর্ণ সংহতির পথে বাধা হয়ে 
দাড়াবে । নলাজারাথের যীশুর অভীষ্ট 
তো! তাহলে অপূর্ণ থেকে যাবে। 
কাজেই তিনি ধর্মবিহীন গ্রীষ্টযতের কথা 
বলেন। এটা মনে রাখা দরকার যে 
Bonhoeffer [ধর্মীয় শহীদ নন। 
ধর্মের পবিত্রতা. বা চার্চের বিশুদ্ধতা 
রক্ষার জন্য তিনি প্রাণ দেননি । রাজ- 
নৈতিক ষড়ধন্ত্রকারী তিনি। তিনি 
হিটলার হত্যার ব্যর্থ চেষ্টার অন্যতম 
নায়ক । কাজেই তার নৈকটা কমিউ- 
নিস্টদের সঙ্গে, খ্রীষ্টানদের সঙ্গে নয়। 

হিটলারের ভ্বার্মানিতে নাৎসি 
সম্রাসের প্রথম বলিঃ কমিউনিস্টর1 
ইহুদিদ্বের আগে কথিউনিস্টরাই প্রথম 
শহীদ হয়েছে । তারা যখন নির্যাতিত 
হচ্ছিল” তখন চার্চ নীরব । একটা 
আঙ্গুল তোলেনি ভার প্রতিকারে 
চার্চ। অনেকে নীরবে সমর্থন 
জানিয়েছে । মুষ্টিমেয় কয়েকজন আফ- 
সোসে মাথা নেড়েছে। ষে মানুষ মার 


' খাচ্ছে, তার কাছে দুইই সমান। 


চিরাচরিত কায়দায় খ্রীষ্টানরা যাকে 
বলে ভগবানের রাজ্য, মার্কসবাদীর' 
তাকে কমিউনিজম আখ্যা দিয়েছে | 
ধর্মযুদ্ধ ধর্ম-আদালত ( ইনকুইক্িশন ) 
এসব তো বিকৃতি, যেমন স্তালিনবা্দ্‌ 
কঙ্িউনিজমের বিরৃতি। যদ্দি কারা- 
গারে কোনে? কমিউনিস্ট বিনা বিচারে 
আটক থাকে, একজন সৎ শ্রীষ্টানের 
উচিত তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করা 
যেমন একজন কমিউনিস্টও একজন 


খ্রীষ্টানকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে।, 
_ মতাদর্শ যেন মাহষের চেয়ে বড় হয়ে 


দেব! না দেয়--এ বিষয়ে মার্কসবাৰ 
আর থ্রীষ্টধর্ম একই কথা বলে। তার! 
- উভয়ে বাস্তববাদী, কট্টর আদর্শবাদী 


নয়। 
কমিউনিজম বনাম খরীষ্টীয্ন ধর্মমতের 
বিতর্কের ছেদ টানা ঘাক। কী দাড়াল 
শেষ পর্যন্ত? আমরা কি কোনো 
সিদ্ধান্তে পৌছুতে পেরেছি? এই 
প্রশ্নের মুখোমুখি বারটোণ্ট ব্রেখট্‌ও 
হয়েছিলেন। তীর ‘স্তেতজুয়ানের ভাল 
মেয়েটি’ ( '্য গুড উওম্যান অব স্তোৎ- 
জুয়ান ) নাটকের মধ্যে রয়েছে শ্রীহান- 
' মার্কসবাদী ' বাদামুবাদের ছড়াড়ছি। 
শেষ দৃ'শ্যর উপর পর্দা নেমে এল 


অথচ দর্শকদের মন ভরল না। বেখট 
তখন তাদের উদ্দেশে বলছেন 
আমর! চুপসে গেলাম, বিরক্ত হলাম, 
উত্তেজিত হাম | মঞ্চের উপর তো 
পর্দা নেমে এল অথচ কিছুংই তো 
মীমাংসা হল না সিদ্ধান্তে পৌছ্ুনো 
গেল ন1। না, গেল না1। কিন্তু এর চেয়ে 
ভালে! উপসংহার তুমি কী করে আশা 


করতে পার ?- আমরা কি যাহষকে : 


বদলাতে পারি! দুনিয়াকে বদলাতে 
পার !নৃকন দেবতার! এসে'কি নৃন্ন 
ভৈল্কি দেখাতে পারবে, অথবা কেউ 
কি পারবে ন11 তা আমরা জানি ন1। 
কাজেই বন্ধু, তুমি নিক্ষেই পথ বাতলাও 
যাভে একজন সংলোক স্থখী হতে 
পারে। তুমিই লেখ না কেন এই 
নাটকের উপসংহার । যে কোনে! 
পথেই হোক না কেন-_ভালে। একটা 
উপসংহার চাই। 

এই বইগু'লর সাহায্যে লেখা $ 
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উৎপল দত্ত । 
৭ রুশবিপ্রবে জমির 
ক্যোতি ভট্টাচার্য 
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লড়াই-- 


“চতুবঙ্” থেকে উদ্ধত। 


সুরত আন্দোলন 

১ম পৃষ্ঠার পর 

প্রদেশ কংগ্রেসের নিক্রগতার স্ষোগ 
নিয়ে হুব্ৰত্বাবু বিভিন্ন ধরণের আন্দো- 
জনের ভাক দিয়ে ক'গ্রেস কম*ঘের 
মধ্যে নিজের ভাওযৃঠি গড়ে তোলার 
সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে 
নিচ্ছের নেতৃত্বকে জাহির করার ধে 
স্থযোগ নিতে চাইছিলেন কেম্রীর 
মনোভাবে তা ভার হাত ছাদ] হয়ে 


ষাবে। . 
এদিকে স্থব্রতবাবুকে বিভিন্ন পদ 


থেকে সরানোর জন্য তাংই কয়েকঞ্চন 
্বন্ট অনুগামী খুবই তৎপর হয়ে উঠে- 
ছেন। বি পি এন চি ইউ পি-র সভা 
পতির পদ থেকে স্বব্রতবাবুকে সরানোর 
জন্য এক] সুরতর ঘশ্ষ্ঠ অনুগামী 


নালবাহাছুর সিং খুবই তৎপর হয়ে. 


উঠেছেন। 
জান! গেছে, লালবাহাছুর সিং 


দিল্লীতে আই এন টি ইউ নি-র কেন্সীয় 
নেতাদের কাছে তব্রর বিরুদ্ধে বিভিন্ন 
অ'ভযোগ এনে চিঠি দিয়েছেন। 
এ বাপারে লালবাহাছুরের সঙ্গে হাত 
মিলিয়েছে স্ব্রতরই প্রাক্তন হিছু 
অস্থগামী। ঘটনাএ গাঁত দেখে সুব্রত 
চিন্তিত । 


॥লাত। , 


প্রাথনিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে 
ছনাীতিৱ নানা অভিযোগ 


কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর গাপ 


স্কুলের কেরানী নারায়ণ সাহ! পোদ্দার _ 


(৪৮) আবার একই নঙ্গে প্রাইমাণী 
স্কুলের শিক্ষকও বটে। ছু জায়গা 


- থেকেই মাইনে পান । বেশ কিছু জমি- 


জমাও আছে। 

২৭শে অক্টোবর দেখা গেল 
নারায়ণবাবু দুল বাড়ি সারানোর জন্ত 
রাখা দিমেপ্টের বস্তা বার করে পাচার 
করছেন। পাড়ার ছেলের! ডাকে এ 
অবস্থায় ঘিরে ধরতেই তিনি বলেন যে 
তার বাড়ি সারানোর জন্য তিনি এ 
সিথেন্ট নিচ্ছেন, পরে আবার কিনে 
রেখে দেবেন। সুপ বাড়ি সারানোর 
জন্য রাখ! প্রায় তিন কুইণ্টাল রড ও 
একপোর বেশি মিমেন্ট বস্তা ইতিপূর্বেই 
নারায়ণবাবু পাচার করেছেন বলে 
স্কুলেরই একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী 
জানালেন! এর আগে শক্ষিনগর 


মহিলা! সমিতির প্রায় ছুশো/ 


আঁড়াইশো সেল্গাই মেশিনের অধি- 
কাংশই নারায়ণবাবু স্থানীয় ইন্দিরা) 
কংগ্রেসী বিশ্বজিৎ মাহা, অতুল সাহা 
নরেন সরকারের সঙ্গে মিলে যড়মন্ত্ 
করে নাকি বিক্রি করে অর্থ আত্মদাৎ 
করেছেন । শক্তিনগর কে। অপারে” 
টিতের দুটো বাস ছিল, তাঁও নারায়ণ- 
বাবুরা বিক্রি করেছেন। এ কো” 
অপারেটিভের ই'টের ভাটা ও যন্ত্র- 


"চালিত তাতও 'নারায়ণবাবুরা জনৈক 


মারোয়াড়ীকে লিজ দিয়ে পয়সা 
ররোজগার করছেন। 'শক্তিনগর 
প্রগতিশীল ' গণ সংস্থার সদস্তরা 
নারায়ণবাবুর এইসব জনন্থার্থ বিরোধী 
কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন | 
আশ্চর্যের বিষয্ন স্থানীয় কোতয়ালী 
থানার পুলিশ নাকি নারায়ণবাবুর হয়ে 
কাজ করছে। গণসংস্থার সদ্স্তরা এ 
ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী ও . জেলাশাসককে 


তদস্ত করতে অনুরোধ করেছে। 





রাজ্য ই-কৎগ্রেম 
১ম পৃষ্ঠার পর 
চান না। “আ]াভ হুক” কমিটি দিয়েই 
চালিয়ে দেবেন সংগঠনের কাজ । 

অপরপক্ষে প্রশববাবুর সমর্থকদের 
খবর ঘে শ্রীমতী গান্ধী ও প্রীরাহ্থীব গান্ধী 
নির্বাচন সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ 
করেছেন। এর জন্য কোন টিলেমীর 
অবকাশ নেই। 

প্রাদেশিক ই-কংগ্রেদ সভাপতি 
্ঙ্গানন্দগোপাল মূখা্জা অবশ্য যথারীতি 
নির্বাচন হওয়ার কথাই বলে চলেছেন। 
কোন জ্রেলায় কত সদন্য হওয়ার ফর্ম 
বিজি করা হয়েছে তার জঘ্ব| ফিরিপ্তি 
দিয়েছেন সংবাদপত্রে । 

পশ্চিমবঙ্গের ই-কংগ্রেসী নেতাদের 
জগতটা-বড়ই ছোট । ভার] নিজেদের 
স"কীর্ণ উপদলের ভাল-মন্দ ছাড়া অন্য 
কিছু ভাবতে পারছেন নী.। মনে মনে 
প্রীযতী গান্ধীকে নেতা বলে মেনে 
নিয়েছেন, কিন্ত তিনি কি চান সেট! 
তার সঠিক জানেন না। তাই এমন 
আচরণ করেন যেন তারা স্বাধীনভাবে 


সবকিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন । 


ও র1 ভুলে ঘান যে এই সংগঠনে 
সবাই “মিশিতমাজ' কারও শ্রেচ্ছায় 
কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন অবকাশ 
নেই | যা “তিনি” ইচ্ছা করবেন তাই 
হবে! 

কেবলমাত্র পশ্চিমবজেই নয়, সব 
রঙ্গের ই-কংগ্রেসের প্রাদেশিক 
কাখটি একাধিক শিবিরে বিভক্ত । 
প্রত্যেকটি উপদলের দ্বাবী তারা 
ভ্রগাদ্ধার ' একান্ত বিশ্বাসভাজন। 
আনসে কোন উপদলই যাতে একক- 


~ 


ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে 
সে্জন্ত তিনি অভি প্রাচীন “ডিভাইড 
এণ্ড রুল” নীতি অনুসরণ করেন। 
যাতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে তার 
কাছেই যেতে হয় এবং উনিই ঘা 
কর্মহ্থটী স্থির করবেন তাই রূপায়িত 
করতে হবে সবাইকে । অন্য কোন 


পথ নেই। 
রাজীব গান্ধীকে ই-কংগ্রেস 


সভাপতি কর] হবে-_এট! স্থির হয়েই 
আছে। অথচ গোটা ব্যাপারটা 
এমন ভাবে সাজানে হচ্ছে থে শ্রীমতী 
গান্ধী অথবা তার পুত্রের এ বিষয়ে 
কোন আগ্রহ নেই। সাধারণ সভ্য] 
দ্বাবী করছেন নেহাৎ তাই বাধ্য হয়েই 
সংগঠনের কর্ণধার হতে হচ্ছে জাতীয় 


স্বার্থে | 
আসলে অত্যন্ত বিশ্বস্ত অন্থুচরদের 


দিয়ে এর প্রস্ততি চলছে । ইতিমধ্যে 
কয়েকটি প্রাদেশিক কমিটির তরফ 
থেকে আহুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব এসেছে 
শ্রীরাজীব গান্ধীকে সভাপতি পদে বরণ 
করার জন্য। এখন দেখাদেখি বেশ 
কয়েকটি প্রার্দেশিক কমিটি একই 
প্রস্তাব করেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি 
যোগিতা শুরু হয়েছে রাজীবের প্রতি 
কার আনুগত্য বেশী তা প্রমাণের 


জন্য ।, 
এই প্রস্তুতে পর্ব আরও কিছুদিন 


চলবে। তারপর খন “তিনি” মনে 
করবেন যে রাজীবের নির্বাচন নিয়ে 
এতটুকু বির্ূপৃতা নেই ত নই ঘোষণা 
করবেন সাংগঠনিক নির্বাচনের দিন । 
সেটা নির্বাচনের নামে প্রহমনই হোক. 
আর মারামারিই হোক সেট? বড় কথা 
নয়। তার ইচ্ছায়ই সব কিছু স্থির 
হবে। 
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ঘিয়ে রাজনীতি কণা | মতৰ 


সমর বন্দোপাধ্যায়. 
গত ১২শে নভেম্বর তিনে? ক্লাব অফ 


ক্যালকণটার * উদ্ভোগে, চতুর্থ বাধিক . 


শতক শম্মরণ ' বক্তৃতা” অঙঠিত হন 
শিশির মঞ্চে।- এবার বক্তা হলেন 
, ফ্মতিনেতা সৌমিত্র চট্রাপাধ্যায়। 
গৃষিষয় ছিল ‘অভিনয় ও রাজনীতি” | 
ক এদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়- 
₹ বস্তটি হ’ল, রীতিমত গোলমেজে। 
₹ সৌমিত্রবাৰু কেন যে এমন বিষয় বেছে 
নিলেন, তা বোঝাই তার !" তিনি 
সর স্থলিখিত তাষণটিতে সত্য কথা 
"কপটে বলেছেন এবং এও স্বীকার 
করেছেন.যে, অভিনয় হচ্ছে নিতান্তই 
পরনির্তর্-_অভিনেতার নিজন্ব মান- 
সিকভা, মতাদর্শ, দর্শন যাই থাক না 
কেন, চলচ্চিত্র বা নাটকের নিদিষ্ট 
ভূমিকার ভাবযূতি পরিচালকের নির্দে- 
শনায় Leia ছা হয় আপন 


| সমীর রায়. 


ক্ষমতা মহন । নিজের রুচি ও. 
রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধী চরিত্রে - 
.তো হাষেশাই এদেশের অভিনেতাদের .. 
কাজ করতে হয়_-অন্ততঃ 
_ একথাই বলেন। কচিৎ কখনো নিজের 
- পছন্দ মত ও আদর্শগত চরিত্রে অভি- 


তার! 


নয়ের স্থযোগ পান তার]। সেও তো 
কালেভদ্রে ব্যাপার আর সেটাও তে 
সব সময় নিজের নিয়ন্ত্রণে ধাকে না 
মাথার ওপর ধাকে ' পরিচালকের 
নির্দেশনা । পরি চাল ক ' সেখানে 
প্রগতিশীল - থাকতে. পারেন, কিন্ধ 


- রাজনৈতিক. দৃষ্টিভংগীর ক্ষেত্রে অভি- 


নেতার সংগে তার-মিল নাও থাকতে 
পারে। তাহলে একজন অভিনেতা 


কর্মের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক - 


চিন্তার প্রতিফলন করার স্থঘৌগ কত- 


EDR পান কি না. 


কোন আকাশে 


Phone: 42-2432 


এই প্রশ্নই সৌমিত্রবাবুর রচনায় বার 
বার উচ্চারিত হয়। কিন্ত কেন 1", 


প্রশ্নের, একটাই উত্তর--কমিটেড: 
‘অভিনেতা তার রাজনৈতিক মতাদর্শের 


বিরোধী কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন 
না_এবং সেটাই তার আদর্শে সনিষ্ঠ 
থাকার সংকল্প-। সুতরাং সেক্ষেত্রে 
নাটকের বা চলচ্চিত্রের চরিত্র নির্বাচন 
তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে । রাঁজ- 


নৈতিক দৃষ্টিকোণে সবকিছু বিশ্লেষণ 
করে তিনি স্থির করেন নির্দিষ্ট ভূমিকায় 


অবতীর্ণ হবেন কিন1 এই অবস্থায় 
স্বভাবভঃই তার চরিত্রাভিনয়ের স্থষোগ 
সীমিত হয়ে£পড়ে ষেমন, তেমনি তিনি 
যে' রাজনৈতিক চেতনায় উদ, 


সেখানে তার দ্বিচারণা-থাকে ন! বলেই 
মর্যাদাও পান।- 


কমিটেভ্‌ শিল্পীর 
বিদেশে. এমন শিল্পীর সন্ধান পাওয়া 
যায় কম নয়-কিন্তু এদেশে তেমন 


রুমিটেভ, শিল্পী-আছেন কিন। সন্দেহ | . 


সমবেত শ্রোতার নানা প্রশ্নের সম্মুখীন 
হয়ে সৌমিত্রবাবু অবস্ত স্বীকার করে- 


ছেন-_তেমন কমিটেভ, শিল্পী তিনি 
নন। আপন আদর্শ অস্থ্যায়ী ছবির 
চরিত্রে অভিনয় করার সংকৃল্প নিলে, 
বছরে একটা ছবি করাও সম্ভব হবে ন1 


- ভাহলে তার চলবে কিসে? তিনি 


তে! পেশাধার অভিনেত11--এযন 
কথাই এদেশের সব অভিনেতাই বলবেন 
__কারণ তীর সে নিষ্ঠা নেই নিষ্ঠা 
বঙ্জায় রাখতে গেলে পেটে ভাত জুটবে 
না। দেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় 
রাজনৈতিক ভাবাদর্শে, জীবননিষ্ট উল্লত- 
মানের ছবির সাক্ষাত তেমন পাওয়া 
যায় না--এটাও বাস্তব সত্য । এখানে 
সেকারশেই অভিনয় শিল্পীদের আপোস 
করতে হয় টিকে থাকার জন্ত। 


তাহলে আর “অভিনয় ও রাজনীতি 


তবু নৈরাজ্য ফুল আর ফুদদানিথুনিয়ে পথ বানা 
পাতাবাহার স্থবিধাবাদের গাছ স্পর্শ করব না; 
মাটির দিকে তাকিয়ে আছি, চোখ রেখেছি . 





মময় তোমার বদ হাওয়া লেগেছে গায় ; 

" কোলকাতার এক সম্পাদককে সিংহাসনে বসিয়ে কবিরা কবিতা লিখছে ।; 
সয়য় তোমার বদ হাওয়া লেগেছে গায়), | 
কলেজ গ্বীটের এক প্রসাশকের কানে আতর মাখিয়ে কবিরা গান গাইছে। 


কবির] কবিত] পড়লে শব্দ হয়। 

আমি কোন শব্ধ শুনতে পাচ্ছি না কেন | 
_, কবির গান গাইলে স্থরের জন্ম হয় 
আমি কোন হৃর/শুনতে পাচ্ছি না কেন! 


লাদ! থান পরে হাত প1 ছড়িয়ে শুয়ে থাকা সেবিকার মত আমার ভারতবর্ষ 1. 


<" মুখে কারা যেন কার্বলিক আযাসিভ ঢেলে দিচ্ছে 
বিষ গড়াচ্ছে বস্তার থেকে অিবাস্রম 

কাশ্মীর থেকে কুমারিকা |. | 

কবির! এখন জীবনের কাছে ছুটির আবেদন করছে 
অনেকের আবেদন মঞ্চুব | | 

তাই ওদের কবিতায় কোন শব্দ নেই 

গানে কোন স্যর নেই | ' 


জীবনের কাছে দাদখৎ দে ওয়] এক হাড়হাভা্ডে ৰ এখন কার করৰে 


এ কোন কবিতা নয়, চীৎকার '] 

সমুদ্র কি কবিতা লিখেছে কোনাদিন ? 
যদি লেখে, তবে এও কবিতা! 

বস্তারের গভীর অরণ্যে গাছ ভেঙ্গে গেলে ' 
- অরণ্য কি কবিতা লেখে? 
বর্দি লেখে, তবে এও কবিতা । 
আমি এখন ঘর থেকে বেরিয়ে ঘাঁবো 

_ কোন কাচের দেয়াল বা জেলখানার পরোয়া করি মা 
মাটিতে জন্মেছি । মাটিতে হাটবে!। | 

মাটি কি কাউকে পরোয় করে ? 

- পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ হাজার বার বৃষ্টি হয়েছে 

'_ কতটুকু মাটি ধুয়েছো বৃষ্টি? 


সেবিকার ঠোটে কার্বলিক আযামি 
বিষ গড়াচ্ছে বস্তার থেকে বরিবান্রম. . -. .. 
কাশ্মীর থেকে কুমারিকা! 
, আমার শরীরে বত্রিশ হাজার টির শব্দ একসজে বাজছে, ক্ষার 
করছে! 
এক ঝাঁকাওয়ালা মুটে রাজনীতি মাথায় করে যাচ্ছে 1 
রাজনীতি বিক্রি হচ্ছে ভালো 
অনেকেই ঠোটে লিপষ্টিকের মত রাজনীতি লাগিয়ে নিচ্ছে! 
আমার শরীরে বত্রিশ হাজার টেলিফোনের শব্দ একসঙ্গে বাজছে, চীৎকার 
; A ঃ es করছে £, 
‘মাগো মামার মা, রূপালি দেশের আঁ . : 
তোর কোল চাইনা . 
বুড়ো! হতে চললাম, এখন আর কোল চাইনা সা! . 
মাগো আমার মা, আ্যাসিভ গলায় নীলকণ্ঠ নীল কম্বলের মা 
জাগো আমার মা, এইড এও গ্রান্ট টেনে বেড়ানো আমার বুড়ী মা 
তোর খোপা কোন পাহাড়ের চূড়ায় 
তোর রূপ কোন আকাশে উঠলে. আমি পাবো? 
ঘর তেজেছি, কাচ ভেজেছি 


. এবার আকাশ. ভেঙ্গে আকাশ যাচ্ছি! '- 


, আসি এক আশ্চর্য পাখী" 
কৃষ্ণচূড়ার রঙ নিয়েছি । - চূড়া নিয়েছি 
গাছ ছাড়িনি 

মাটি ছাড়িনি : 


. কৃক্চূড়া পাখী হয়েছি 
আমি এক আশ্চর্য পাখী ্‌ 
লারা আকাশ, আহা আমার আকাশ এ - 


দশলক্ষ চোখ জুড়নো আকাশ ভেঙ্গে আকাশ আমি ষাবে। 


মাগো আমার মা, রূপালি দেশের হা! 
ভোর খোপা, তোর কপ, কোন আকাশে উঠলে আমি পাবো? 


Price 60 78159. 





প্রসংগে প্রবন্ধ পাঠ কেন? 
,  কমিটেভ শিল্পীকে পেশাদারী হলে 
চলবে মা। পেশাদ্া্দী হলেই কিছু ন। 


কিছু স্থযোগ সন্ধানী আপোসমুখী হয়ে 


পড়তেই .হয়। আবার চলচ্চিত্রের 


- মৃত যৌথ শিল্পে লগ্মীকৃত বিপুল অর্থ 


উত্তল করার একটা দায়ও থেকে যায়। 


ব্যবসায়ী ছবির বাঞ্চার জমাতে উন্নত 


ভাবাদর্শ বজায় রাখা সম্ভব হয় না এই 
পুঁজিবাদী শাসন ব্যবন্থায়। এই 
ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে শিল্পকে পণ্য 
হিসেবে গণ্য কয়া ছাড়া উপায় কি? 
তবে ভগ্তামী জিনিসটা! মারাত্মক | 


, মুখে প্রগতিশীল বিপ্লবী আর কাজে 
. প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্রবী- এ মন 


শিল্পীরও এদেশে অভাব নেই। অপ- 
সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বোস্ছের কুরুচি- 
পূর্ণ অশ্লীল ছবিতে ধাকে হ্রদ 
অভিনয় করতে- দেখা যায়, "তিনিই 
আবার নিজের - প্রতিষ্ঠানের নাট্য 
প্রযোজনায় বিপ্লব ও প্রগতির ধ্বজ] 
ওড়ান রবীজ্্রসদনে বাঁ কলামন্দিরে। 
তাকে প্রশ্ন করে উত্বরও নাকি পায় 


গেছে যুংনই মত--এসব বাজে ছবিতে 
কাছ করতে হয় টাকার জন্ত_-আর 


বিপ্পবাদর্শের প্রচার করতে হয় নাট্য 
প্রযোজনার মধ্য দিয়ে। কি চমৎকার 


, যুক্তি । .অর্ধোপার্ধনের জন্ত নীতির 


কোন বালাই নেই-_অশ্ুত আতা 
সেখানে গ্রাহথ। কিন্ত জঘন্য -ছবিগুলির 
মধ্য দিয়ে বিকৃত রুচির ষে প্রভাব স্থদৃঢ 
গ্রসারী, তার তুলনায় শহরের ত একটি 
মঞ্চে বিপ্বের নাটক কতটুকু আবেদন 


ূ রাখতে পারে? 


সৌমিত্রবাবুর দু একটি সামী 


মন্তব্য উল্লেখের দাবী রাখে। বক্তৃতা 
“দিতে উঠেই তিনি প্রথমে বললেন, 


এদেশের ছবির জগতে খত্বিক ঘটক ও 
সত্যজিৎ রায়--এই ছুজনকে তিনি 
শ্রহ্ধা করেন। তারই পাশে তখন 


" মৃণাল সেন উপবিষ্ট ছিলেন--4টী 


জক্ষ্যণীয়। পরে প্রসঙ্গত: আরও 
বলেছেন- এখানে রাজনৈতিক ছবি 


. হিসেবে যেগুলি অভিহিত সেগুলি সঠিক 


দই কোণে তোলা নয়__শুধু বিভ্রান্তি 
সৃটি করে। যদি সত্যিকারের বিপ্লবাঁ- 
ত্বক ছবি তোলা হত, তাহঙ্গে 
সেগুলিকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করে 


"| চাক পেটানো হত না1-..তবে জনৈক 
. শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে সৌমিত্রবাবু 


কিছু কু ঠত হয়ে বলেন, খাত্বিক ঘটকের 
ছবিতে তিনি কেন অভিনয় করেন নি 
_লেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার ।.*. 
এখানটাই কেমন যেন কানে লাগে। 


সম্পাদক-_হীরেন বসু 


' সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচা প্রন্্নচন্ রোড, ০4৮ কলিকাতা" থেকে প্রকাশিত । 


৯ 


জ্োটি বুকে এবার নেক 
চাগের মুখে গড়তে হবে 
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ঠিকাদারের দরবৃদ্ধি 
সংক্রান্ত কুৎসার জবাবে 
প্রশান্ত শুরের বক্তবা 


গ্রংপের টেলিগ্রাফ পত্রিকার রিপোর্টার 
সংবাদটি প্রকাশ করার আগে কিংবা 
" পরে একবারের, জন্যেও আমার সংগে 
দেখা করেননি। টেলি ফোনে ও 


Ee. রাজ্যের একজন দক্ষ সৎ প্রশাসক 
মন্ত্রী প্রশান্ত শূরকে নিয়ে যে প্রচণ্ড হৈ-. 
চৈ চলছে ত! সম্ভবত. বিগত পাচ/ছয় 
বছরে বাম জমানায় আর ঘটেনি । ?৭৭ 


সনে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কায়েম হবার 
পর বিগত কয়েক বছরে পৌরমন্ত্রী 
হিসাবে প্রশাস্তধাবুর দক্ষতা ও কম্ম- 
তৎপরতা অআগ্রিসভারই অনেককে 
শ্ঈধান্িত করে তুলেছে। . সংগত 
কারণেই ৫) প্রশাস্তবাবুর বিরুদ্ধে 


'একটা চক্র দীর্ঘদিন ধরেই তাকে' 


হেনস্বা করার পথ খু'জছিল। 
প্রশাস্তবাবু রাজনৈতিক নেত! হিসাবে 
বিচক্ষণ হলেও রাজ্যের পৌর প্রশাসন, 
ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ভেতলপমেণ্ট 
_ এরিটি, ক্যালকাটা ইমক্রভেন্ট সা 
প্রভৃতি কাজে এমনভাবে আত্মিক 
করেছিলেন 'যে, তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য 


চক্রান্ত ও যড়যন্ত্রের ব্যাপারে একে 


বারেই উদ্ধাসীন হয়ে পড়েছিলেন 
সান্প্রতিককালে তাকে নিয়ে বেশ টী 
চৈ-ও পড়েছে। 

এ ব্যাপারে প্রশাস্তবাবুকে ঘর্পণের 
পক্ষ থেকে সরাসরি কয়েকটি প্রশ্ন 


রর! হয়। স্পষ্টভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে 


প্রশাস্তবাবু দূর্পপের প্রতিনিধিকে 
-বলেন--কি , বলবে। বলুন! কিছ 


« সংবাদপত্র সব জেনেশুনেই ঘেন'আমার, 


চরিত্র হননে. নেমেছে । যা প্রকাশ 
“হয়েছে বা যে রং ও চংয়ে পূর্ব কল- 
কাতার উন্নয়ন প্রকল্পের মাটি ভরাটের 
"কাজে আমাকে জড়ানো হয়েছে এ যে 
হতে পারে তা আমি ভারতেও 
পারিনি । জানেন, আনন্দবাছ্ধার 


।আমার দেননি। 


যোপাঘোপ, করেননি । আচ্ছা বলুন 
ফাসির আসামীরও তে! কিছু বলার 
থাকে! না, মে স্থঘোগও তিনি 
দিনের, পর দ্বিন 
আমার বিরুদ্ধে টেলিগ্রাম" একতয়ফা 
কুৎসা গেয়ে চলেছে । এটা সাংবাদি- 
কতা? ূ 

প্রশ্ন £ আপনি কি মনে করেন কোন 
সাংবাদিক নয়। আপনারই কোনও 
সহকর্মী আপনাকে অপদস্থ করার জন্য 


ষড়যন্ত্রে মেতেছেন । 


প্রশাস্তবাবুঃ তা কি করে হয়? 
আমি তা বিশ্বাস করিনা]। আমার 
সহকর্মী তা করবেন.ই বা কেন? এটা 


তো বাষদ্রপ্ট । কাদা ছিটোলে ভাতো 


বাষক্রপ্টের'পায়েই লাগ-ব। 

‘প্রশ্ন মাটি ভরাটের ব্যাপারে 
আপনার বিরুদ্ধে দূর বৃদ্ধি করার একটা 
অভিযোগ রয়েছে। এট! কি ঠিক? 

উত্তর : কাজের দূর বুদ্ি'করে 
ঠিকাধারকে আমি' আহকৃগ্য প্রদর্শন 
করেছি একথা ধারা বলছেন 'ভ1 একে- 
বারেই সত্য নয় । 


আসল' কথ জানেন, যে এন-. 


কোয়ারি' কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আমার 
বিরুদ্ধে ,এত কুৎসা গাওয়া হচ্ছে 
স্থব্রতবাবুর দাপাদাপি চলছে, সেই 


এনকোয়ারী কমিটি আমি-ই তৈরী, 
করেছি। মনে বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ" 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


রাজ্যের মূধ্যমত্রী তথা সি পি এম 
দলের অন্তুতম নেত! জ্যোতি বস্থকে 
এখন নানা চাপের মুখে পড়তে হবে। 
এই চাপ আসবে ফ্রপ্টের ভিতর এবং 
বাইরে থেকে । তবে চাপটা যে এখুনি 
আসছে এমন নয় এটা আসবে ধীরে 
ধীরে নানা সংস্তার আকার নিয়ে । 

জ্যোতিবাবু সংগঠনের আত্যস্তরীণ 
সমস্কা নিয়ে খুব গভীরে গিয়ে চিস্তা- 
ভাবনা কোন দ্বিনই করেন নি। এর ' 
প্রয়োজনও হতে! না, কারণ প্রমোদ 
দ্রাশগুপ্তের যত মানুষ তখন দলে 


“ছিলেন। ‘যিনি অনেক বাড়ঝাপটা ' 
নিজের কাধে তুলে নিয়ে দলকে - 
. মহীরুহের মত,আগলে এসেছেন। 


বিজ্ঞানের নিয়মে কোন কিছুই 
শূন্য থাকে শা Ll প্রমোদবাবুর 
প্রস্নাণে তার শূন্য পদ নিশ্চয়ই কেউ 
না কেউ পুবণ করবেন কিন্ত 
প্রষোদবাবুর অভাবে যে ব্যক্তিত্ব, 
বিরাট সংগঠকের শূন্যত! 'দ্রেখা দিল 
তা কি পূবণ'করা সম্ভব হবে? ।'এ 

পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম দলের 
প্রচণ্ড জনপ্রিয়ত! ও বিরাট গণলংগঠন 
অনেকেরই শ্শিরঃপীড়ার কারণ।, 
কেন্দ্রীয় সরকার, কংগ্রেস দল, শিল্প- 
পতি গোঠী8 তে] বটেই বামকফ্রপ্টের 
অনেক শরিক দলও এর থেকে বাঘ 
যায় না। এর! সব সময়ই চাইছে 
নি পি এম-কে কোণঠাসা, করে একটা! 
গণ্ডীর . মধ্যে রেখে" দিতে । কিন্তু 


সরকারে প্্যোভিবাবু' এবং সংগঠনে 


প্রমোদবাবুর 'মত ব্যক্তিত্বের অন্য 
তাদের কপালে সে 'স্থঘোগ আসেনি I 
অনেকের অনেক 'কিছু বলা বা 


করার ইচ্ছা থাকলেও প্রমোদবাবুর 


অকাট্য যুক্তি এবং ‘কঠোর ব্যক্তিত্বের 
কাছে সব ইচ্ছাকেই জলাগুলি' দিতে 
হয়েছে । | 

বেশী দিন আগের কথা! নয়। 
রাজ্য , মক্রিসভার দপ্তর পুনর্বন্টন 
নিয়ে বামক্রণ্টের' শরিকদের যে মনো- 
ভাবে. কার্যকলাপ ' চলছিল প্রমোদ- 
বাবুর মত কঠোর লোক ছিলেন বলেই ' 
তার মোকাবিল1 কর! সম্ভব হয়েছিল 

সি পি এম-বিরোধীদের প্রতি- 
নিয়ত চক্রান্ত যে মহান ব্যক্তিটির জন্য 


' বারবার চুরমার হয়ে গেছে, প্রমোদ্ববাবুরু 


মৃত্যুতে সে চক্রান্ত ‘কিন্ত বন্ধ হবে ন।, 
নতুন করে সে চক্রান্ত আবার শুরু হবে 
এবং এই চক্রান্তের মোকাবিলা করতে 
জ্যোতিবাবু তার পাশে প্রাজ্ঞ, মহান 
সংগঠকের সাহাষ্য আর পাবেন না) 

তবু জ্দ্োতিবাবুকে এগিয়ে যেতেই 
শেষাংশ 'ম পৃষ্ঠায়. 
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বিশেষ এক মুহূর্তে প্রমোদ দাশগুপ্ত 


প্রমোদ দাশগুপ্ত 


সাধারণ নৈতিক বি 


রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক 


কমিউনিষ্ট আন্দোলনে ব্যক্তি অন্যান্য প্রথম ' সারির নেতা, ধেমনে 
অথবা ব্যক্তি পৃজ্জার, কোন স্থান ন! জ্যোতি বস্তু ও বিনয় চৌধুরী আঙ্ষ 
থাকলেও ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এক , পুরোপুরি ব্যস্ত সরকার প'রচালনায়। 
একজন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে ধিনি যার ফলে তাদের পক্ষে আর সংগঠনের 
প্রতীক হয়ে দাড়ান সমস্ত আন্দো দিকে বেশী নজর দেওয়া সম্ভব তয়ে 
লনের। ভারতবর্ষের ' কষিউনিষ্ট ওঠেনা। অথচ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুর্জোয়া 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঠিক সেই ধরণের 'দুর্বলতার প্রসার ঘটছিল এবং উদিগ্ন 
এক ব্যক্তি ছিলেন প্রয়াত গুমোদ,দাশ- পশ্চিমবঙ্গ নেতৃত্ব আশা করেছিলেন 
গপ্ত। গণ আন্দোলনের মূল কেন্দ্র চীন থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে 
পশ্চিমবাঙলায় যাকসবাদী কমিউনিষ্ট প্রমোদ দাশগুপ্ত আবার শক্ত হাতে . 
পার্টি যে দেই, আন্দোলনের ধাপকে। হাল ধরতে পারবেন। কিন্তু তা হল 


bo) 


সঠিক পথে পরিচালিত করে এই না যার ফলে আগর প্রধান প্রশ্ন, দল 


রাজ্যকে গড়ে তুলতে পেরেছে বাম- 
পস্থার এক দুর্ভ্ঘে দুর্গে ত! সম্ভব হয়ে- 
ছিল প্রধানত তার সাংগঠনিক শক্তি 


' এবং অসাধারণ রাজনৈতিক বিচার 


বুদ্ধির জন্ত। একদিকে আধা-ফ্যাসিস্ত 
সন্ত্রাস এবং অপরদিকে অতিবাম 
হঠকারী রাঙ্নীতির বিপজ্ছনক প্রভাব, 
এই দুইয়ের যৌথ আক্রমণের মুখে তিনি 
যেভাবে অবিচলিত থেকে দলকে ' 
বাচিয়ে , রেখেছিলেন এবং. 'বাড়িয়ে 
তুলেছিলেন সঠিক পথ থেকে মুহূর্তের 
জন্যও বিচ্যুত ন! হতে দিয়ে, তার 
নিদর্শন এদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে 
বড় একটা মেলে না। 

প্রমোদ দাশগুপ্ের মৃত্যু এই কারণে 
আয়ও মর্মান্তিক যে তিনি চলে গেলেন 
এমন এক সময়ে ঘখন বেশ কয়েকটি 
ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে 
ওঠার জন্য তার প্রয়োজন ছিল সব 
থেকে বেশী । ক্ষমতায় থাকার ফলে 


। চালাবে কে ? প্রমোদ দাশগুপ্ত নিজেও 


তার জীবনের শেষদিকে চেষ্টা চালা- 
চ্ছিলেন ভবিস্ততের কথা ভেবে অল্প- 
বয়স্কদ্বের নেতৃত্বের প্রথম সারিতে তুলে 
আনতে যার ফলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, 


. বিমান বহ্গ, অনিল বিশ্বাসরা স্থান পান 


সম্পাদকমণ্ডলীতে । কিন্ত এই মুহূর্তে 
এদের কারুর কথাই ভাবা যায় না 
কারণ মূলত এদের অতি সীমিত 
অভিজ্ঞতা । : যে প্রবল নিষ্ঠার ফলে 
প্রযোদ দাশগুপ্তের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল - 
দলের প্রতিটি স্তরের খুটিনাটি খবর 
রাখা এবং প্রায় সমস্ত কমরেডের নাম 
মনে রাখা, সেই নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় ও 
আজ অধিকাংশে লুপ্ত । 

গত কয়েকবছর ধরে মার্কসবাসী 
কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার 


লড়াই চলছিল ঘরে বাইরে, একদিকে 


ইন্দিরা কংগ্রেসের 'সঙ্গে মুখোমুখি ও 
শেষাংশ ২ফ পৃষ্ঠায় 





_ প্রমোদ দাশগুপ্ত 


ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
প্রথম সারির নেতাদের অন্যতম এবং 
বাম ও গণতান্ত্রিক মোর্চার একজন 
আপসহীন সংগ্রামী ' নায়ক প্রমোদ 
₹ দ্বাশপ্তপ্তের বেজিং .শহরে আকস্মিক 
জীবনীবসানের সংবাদে পশ্চিমবঙ্গ তথা 
সারা দশেক মেহনতী মান্ষের 
লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত সবাই আদ্র গভীর 
শোকাচ্ছন্ন। | 

ধারা ভার রাজনৈতিক মতাদর্শের 
বিরোধিতা করেছেন, তাগাও প্রান্তে 


ও ঘরোয়াভাবে শ্বীকার করেছেন 


_". প্রমোদবাবুর নিলেপভ ব্যক্তিত্ব, সহঙ্গ- 


জীবনযাত্রা, সতত. এবং সাংবিধানিক 
প্রতিভা, 


আক পশ্চিমবঙ্গ তার পার্টি সি-. 


পি-আই-(এম) ঘে রাজ্যের প্রধানতম 
রাজনৈতিক 
হয়েছে এবং বাময্রন্ট সরকারের অন্থতম 
প্রধান শরিকে 'পরিশত হয়েছে তার 
জ্ঞন্য প্রমোধবাৰু অবদান কম নয্ব। 
প্রমোদ্ববাবুর' তার দলের পলিটব্যুরোর 
+ সাস্ত ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের বাম- 


ফ্রন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন। দীর্ঘদিনের 


নিয়লস মা'গঠনিক যোগাতা ও 
রাজনৈতিক দূরধর্ণিতার জন্য তার 
উপর এই পদের দায়িত্ব এসেছিল । 
‘কোন মুরুব্বি জোরে ও তদ্িরে তাকে 
এই পদ অর্জন করতে হম নি। 
উচিত ক্থা, সময় সময় অপ্রিয় 
সৃত্যকথ| বলার জ্রন্ত কোন কোন 
মহলে, বিশেষ করে তথা বিত শিক্ষিত 





অ্রসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত 


১ম পৃষ্ঠার প্র 


অপরদিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে 


কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে । প্রচণ্ড বিরোধ : 


দেখ। দেয় বাম ও গণতান্ত্রিক এক্যের 


প্রশ্নে এবং প্রমোদ ঘাশগুপ্ডের' নেতৃত্বে 


রাজ্য শাখা অটুট থাকে তাদের 


নিতান্তে যে এখানে স-কংগ্রেসের সঙ্গে 


কোনও আতাত সম্ভব নয়, কারণ এ 
রাজ্যে ওই দলের সঙ্গে ই-কংগ্রেসের 
প্রায় কোনও, তফাৎ নেই। পারি- 


পাশবিক অবস্থার সঠিক মূল্যায়নের পরই 


দল হিমাবে প্রতিষ্ঠিত, 


করে দিয়েছেন। 


দ্বাশগুপ্ত ও জ্যোতি বন্ধুর শক্তিশালী 


আন জ্যোতি বস্থ একা। 


মধ্যবিত্ত বৃদ্ধিজীবীৱের এক অংশের 
কাছে প্রমোদবাবুর “জনপ্রিয়তা” ফিল 
না হয়ত, কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে 
তাদের অনেকেই পরে ওঁর মতামতকে 
গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছেন। প্রতি 
সন্ধ্যায় আলিমূদ্দিন ট্রী ট তাঁর অফিসে 
সাংবাদিকদের ভিড় একথাই প্রমাণ 
করে।, ূ 

প্রমোদ্ধবাবুর অভাব সহজে পূরণ 
হওয়ার নয় । অনেকে ভাবছেন যে 
তার অভাবে যে ব্যাপক শৃন্মতার সি 
হয়েছে তাতে ' তাঁরই সষ্ট পার্টি এবং 
তার আন্দোলন খুনই দুর্বল হয়ে 
পড়বে। তার বিচক্ষণতা ও ব্যক্তিতের 


প্রভাবে ষে সংহতি ছিল পার্টিতে ও 


বাইরে তা ভেঙ্গে পড়বে । সবজ্জাস্ত! 


রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের কেউ কেউ | 


এ নিয়ে জন্পনা' কল্পন! ইতিমধ্যে শুরু 
তাদের চোখে আর 
ঘুম নেই। দরদটা যেন একটু 
বেমানান মনে হয়। 


এইসব ফাটকাবান্ত সাংবাদিকদের | 
সম্পর্কে পরিষ্কার বহা চলে ষে ইতিপূর্বে 
তাদের 'অনেক ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা | 


প্রমাণিত হয়েছে, এবারেও তাদেব তুল 
ধর] পড়বে । প্রমোদ খাবু ভার ঘটনা- 
বহুল জীবনে পার্টির সংগঠনে এবং 


বামফ্রন্ট যে প্রাণ সঞ্চার করে গেছেন ! 
" তা সহজে নিশ্রভ হওয়ার নয়। 


ভেতরে প্রবল খীবনীপকি রয়েছে যা | বলুন, কেউ কি নিজের ঘোষ ঢাকতে 


এর 


তাকে বাচিয়ে রাখবে | 


পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কমিটি তাদের ভিন্ন | 


মতে অটুট থাকতে পেরেছিলেন এবং 


তা! অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিল প্রমোদ 


নেতৃত্বের জন্য ধারা নিজ অপ্রিত | 


ক্ষমতার .উপর দাড়িয়ে কেন 


নেতৃত্বকে উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন । | 


| বের হয় ২৪ আগষ্ট । 
| মধো মাটি ভরাটের ব্যাপারে ক্রি 
I ক্চিতি খু'টিয়ে দেখতে রাজ্যের বিভিন্ন 





শান ইরের বঝঞ্জব্য 


ৃ ্ 
| থাকলে কেউ তা করে? 


গত আগষ্ট মাসে সি, এম, ভি, এর 


; সেক্রেটারী মাটি ভরাটের, কাজে - কিছু 
| কটি শ্চ্যিতির অভিযোগ এক্সিকিউটিভ 


অফিসারের নহ্ররে: আনলেন) তিনি 
বললেন, এব্যাপারে একটা তথস্ত কমিটি 
গড়তে ৷, সেটা ১৪ই আগষ্ট । মাত্র 
তিনদিন পর ১*ই. আগষ্ট আমি নিজ 
হাতে এনকোয়ারি, 
নির্দেশ দ্বিই। যেহেতু আমার মনে 


কোনও হূর্বলতা 'নেই সেজন্যে 


অন্যান্য ঘগ্তরের অভিজ্ঞ নামী 
ইনঞিনিয়ারদের দিয়েই তদন্ত কমিটি 


| গড়ি । পি, ভবলিউ ডি-র ইনজিনিয়ার 
ইন্চীক কে, 


' বিশ্বাসকে চেয়ার 
শ্যান করে ৬ জনের একটি কহিটি 


তৈরী করা হন্। কমিটির অন্যান্য 


সদশ্তর' হলেন-_হাউষ্জিং কবিশনার 


এস, কে চকরুবর্তা, পি-ভক্রিউ-ভির রোড 
এণ্ড বিলডিং রিসার্চ ইনগ্ি্টিউটের 
ডাইরেক্টর সি, এন, বোস, বি. ই. 
কলেছের 
বর্মা, ইরিগেশন ওয়াটার ওয়েজের 


অধ্যাপক স্বরেশপ্রসাদ 


চীফ ইনজিনিয়ার সি শেষাত্রি। 


কমিটির মেম্বার সেক্রেটারী হ'ন দি, 
| এম, ডি, এর জয়েপ্ট সেক্রেটারী বি, 
{ু সেনগুপু। 


তদ্ষস্ত কমিটি তৈরী করার 
নোটিফিকেশনও বের করে দেওয়া 


| হয় ১৪শে আগষ্ট ] অর্থাৎ একজ্রিকিউ- 
এনকোয়ারী কমিটি 
॥ তৈরীর স্বপারিশ কহেন ১৪ই আগষ্ট । 
| আমি তাতে সম্মত হয়ে নির্দেশ দিই- 


টিভ অফিসার 


১৭ই আগষ্ট, কমিটির নোটিফিকেশন 
মাত্র “* দিনের 


দ্র্ুকের অভিজ্ঞ বাক্তিদের নিয়ে তদত্ত 


| কমিটি গড়ার তাজ সেরে ফেজি। 


বলুন, এটা, আধার অপরাধ? 


ত৭স্ত কমিটি গঠন করেন ? 


প্রশ্নঃ মাটি কাটার ব্যাপারে 


দফায় দফায় দরবুদ্ধি করার ব্যাপারে. 
| আপনার সন্মতি ছিল এটা কি ঠিক? 


উত্তর £ হ্যা। কিন্ত দর বাড়বে 
কি বাড়বে ন! তাতো আমার ঠিক 
করার কথা নর। *1৮ সনের 
মাঝামাঝি মাটি কাটার ব্যাপারে 
ওয়ার্ক অর্ডার ইহ/ হয়। এবছর 
সেপ্টেব্র/আঅক্টোবর নাগাদ ভয়াবহ 


| বন্যার ফলে সরকারের পক্ষ থেকে 


ঠিকেদারকে জমির পঙ্গেশন দেয়া 
সম্ভব হয়নি। এছাড়া স্বানীয় 
বামিন্দাদের, প্রতিরোধের ফলে কাজের 


জন্য সংশ্লিষ্ট জমির দখল দিতে দেরী 
হয়ে যায়। | 
| জাহয়ারী নাগাদ জমির দখল ঠিকে- 


শেষ পর্ষস্ত ৭৯ সনের 


,, আনেন। 
'রেক্টর অব মেটিরিয়ালস্‌.এম বি ঘোষ,.. 


কমিটি তৈরীর. 


তদন্ত কমিটি গঠন করে নি। 


i 


দর্পণ || শুক্রবার, শুরা ডিসেম্বর, ১৯৮৪ 


দবারকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে 
14৯ সনের ১০ই এপ্রিল পি, এম. ডি, 
এর এন, চি, এগশু'এ, ডির' সেকটারের 
ডাইরেক্টত্র মাটি কাটার ব্যাপারে দর 
বৃদ্ধির সুপারিশ করে একটি প্রস্তাব 
এই প্রস্তাব ওঠা মাত্র ভাই- 


প্রোগ্রাম ইঞ্জিনীয়ার, এস কে বস্‌” ও 
এস সি চৌধুরীকে নিয়ে এক কমিটি গঠন 
করে, তাদের এই দরবৃদ্ধির বিষয়টির 
যৌক্তিকতা বিচার করতে বল! হ্য়। 
এদের ?+৯ সনের ২২শে মে-র প্রস্তাব 
পি এম ডিএ র সচিব ও ডি জ্রি ও যেনে 
নেম। নেইমত আমি ২৫শে মে 
্দ্াবটা অহ্থযোদন করি। 
দ্বিতীয় বারের দরবৃদ্ধির প্রস্তাব 

নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা. 
হয়।' পিএম ভিএর চীফ এক সি- 
কিউটিভ অফিসার এস বি রায়, সচিব 
এম কে মৈত্র, ডাই হেক্টর অব ফিনান্স 
এম এল রায়, ডাইরেক্টর জেনারেন 
অপারেশন (১) ও () যথাক্রমে ডি পি 
চ্যাটার্জ, এষ এস মৈত্র ও এ ডি এফ 
ও ( ওয়ার্কস) এস মি চৌধুবী ' সবাই. 
মিলে ৮০ সনের ২৬শে এপ্রিল 'ঠিক 
করেন দ্বরবৃদ্ধির প্রস্তাব মেনে নেওয়! 
যায়। এবং দৃবৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন। আমি এদের সন্মিলিত 
প্রস্তাবেই সম্মত রাই? +৮* সনের ৫ই 
মে। 

এর পরের কথা তো আগেই 
বলেছি। গত বছর ’৮১-র .আগষ্টে 
এসব ব্যাপারে কিছু অভিষোগ পাওয়া 
মাত্র আমিই নিজের হাতে অর্ডার লিখে' 
তাও 
নিজের দপ্তর নয়, রাজ্যের বিভিন্ন 
দপ্তরের আত ইঞ্জিনিয়ারদের 
ব্যাপারটা! খতিয়ে দেখতে বলি । 


" মঙ্গার কথা কি জানেন একমাসের . 
‘মধ্যে এই রিপোর্ট পেশ করার কথ! ছিল 
' কিন্ত তা হ’ল না। এই রিপোর্ট এস 


ভি দধরের সেক্রেটারীর 'কাছে বছর 
৯ই এপ্রিল পেশ কণা হলো|। সি এম 


‘ভি এ-র সচিব মারফৎ হাত ঘুরে 


আমার কাছে রিপোর্টটি এলো ২*বে 
দেণ্টেম্বর | যিনি আমার কাছে এটি 
পাঠালেন .তিনি এটি পেশ করেই দিল্রী 
ব্ধলী . হস্বে গেলেন। এরপরে 
সংবাদপত্রে আমাকে নিয়ে নান! কুৎসা 
তো| দ্েথেইছেন। | 
জানেন এই রিপোর্ট সি এম ডি 
এর । সচিবের হাতে আসার পর 
ভাইয়েক্টর জেনারেল. অব অপারেশন 
এষ এম মৈত্র বিষয়টি আবার খু চিয়ে 
দেখেন। পরে আমি আরও একঞন 
ভি জি ও ডি পি চ্যাটাল্ঁ মারফত 
বিষয়টি তদন্ত করাই। এদের দুজনের 


কেউই কিন্তু তদন্ত কমিটির রিপোর্টে 
সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারেন 


₹' -নি। এছাভা মূল কমিটির রিপোর্টের 


সঙ্গে একমাত্র মতপার্থক্য ঘটে কমিটির 
মেম্বার সেক্রেটারী বি সেনগুপ্তের ৷ 

ঞ্রীদেনগুধ্ধ বলেছেন “The 
records, however show 106 
vice chairman Was wrongly 
advised in this regard on .boths 
the occasions,” 

আশ্চর্যের ব্যাপার আমার সম্পর্কে 

যার! কুৎসা রটাচ্ছেন তারা কিন্ত কেউ, 
এসবের উল্লেখ করছেন ন! । 

প্রশ্নঃ কেউ কেউ বলছেন আপ- 
নার ঈরবৃদ্ির প্রস্তাব অহুমোদন কার 
ক্ষমতা ছিল না। এটা কি ঠিক। " 

উত্তর £ এ সম্পর্কে আমি আপনাকে 
একটা কথা বলি। পি এম ডি এতে 
এব্যাপারে সুমপষ্ট নির্দেশ কিছু নেই 

কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অঙ্গমোদন পাক! 

যাবে এই ভিত্তিতে এই সংস্থার জরুরী 
কাজ্রগুলিতে অনুমোদন দেয়া হয়ে 
থাকে। আর এটা তো! নতুন নয়। 
বি বি ঘোষের আমলে হয়েছে । এছাড়া 


' ভোলাধাবু ( তোল] সেন প্রাক্তন কং- 


,গ্রেস মন্ত্রী) বহুদিন এই সংস্থার সংগে 
যুক্ত ছিলেন। ওনার তো! মাত্র পাচ, 
লক্ষ টাকা! পর্যন্ত কাজের ক্ষেত্রে অন্থ” 
মোদন দেয়ার কথা । কিন্তু লক্ষ নয় 
কোটি কোটি টাকার অনুমোদন তিনি 
দিয়েছেন। এমন কি আমর! +৭ 
সনে এসেও তার অনেক টাকার খরচ 
মেনে নিয়েছি । এমনই হয়ে থাকে। 
কিন্ত এমনই একটি খরচ নিয়ে আমার 
ব্যাক্তগত ও রাঙ্নৈতিক চরিত্র হনন 
করার কাজে কেউ কেউ মেতেছেন | 
এট! দুঃখের | 
প্রশ্নঃ আপনি বলেন ভোলা- 
বাবুর আমলেও এমনটা। ঘটছে _সে 
রকম কিছু তথ্য আপনার কাছে 
আছে? ং 
উত্তর £. ব্যক্তিগত ভাবে আমার _ 
কাছে থাকবে কেন? সি এম ঠি এ'র 
সরকারী কাগজপত্রে এর সবই রয়েছে। 
লি এম ডি এতে ষধন বিবি ঘোষ 
ছিলেন তধনে!। অহুমোদন সাপেক্ষে 
কোটি কোটি. টাকার কান্ত হয়েছে। , 
ভোলাবাধু যখন ছিলেন তখনো এরকম 
হয়েছে । অনুমোদন সাপেক্ষে ভোলা” 
বাবু খরচ করেছেন এমন ২৮ কোটি 
৭৫ লক্ষ টাকা, « কোটি ৬২ লক্ষ 
টাকার দুটো আইটেম আমরা ৭৭ 
মনে এসে নি এম ভি এর ৫৫তম 
মিটিংয়ে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেছি। 
এরও আগে জক্ষ নয় কোচি কোটি) 
টাকার খরচ অহ্থমোদন কর i 
আমিও তা 
করেছি । আমার দ্রোষট! কোথায় ? 


শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় ' 


এটাই কনভেনশন । 


১৭ ইতালীতে 


দর্পপ।, শুক্রবার, শুরা ডিসেম্বর ১৯৮১ 


শে 9 শিল্প মল্পক্চিত গাধার চি পেছনে 


অর্থ নৈতিক পর্যবেক্ষক 


গত ২৪শে নভেম্বর থেকে জেনে- 
ভায় গাট (GATT ) বা বাণিজ্য ও 
শুন্ক সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি সংস্থার 
মন্ত্রী স্তরের বৈঠক শুরু হয়েছে । এই 
সংস্থার পেছনে একটা এ্তিহাসিক 
পটভূমি আছে । এই - পটভূমি বাদ 
দিয়ে গ্যাট-এর বর্তমান অধিবেশনের 


তাৎপর্য উপলব্ধি করা কঠিন। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১১৪৫ 
সালে। ১৯৪৭ সালে বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশের অর্থনীতিবিদ ও রাষ্টরনেতাের 


এ এক সম্মেলনে সাধারণ ভাবে এক্যমত 
_ দেখা যায় যে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় 


বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পেছনে ত্রিশের 
দশকের বিশ্বদ্জোড়।, মহামন্দায় 
প্রভাব ছিল সবচাইতে বেশী । ১১৩৬ 
সালে সারা পুঁজিবাদী বিশ্বে বিরাট 
বেকার সমস্ত! দেখা দেয়, বিভিন্ন দেশ 
পরস্পরের সে গলাকাট! বাণিজ্য যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হয়। জাপান তার শস্তা 
কাপড় দিয়ে ভারতের মত ব্রিটেনের 
দখলকৃত বাঙ্জার থেকেও ম্যাঞেষ্টার, 
ল্যাঙ্কাশায়ারের বিলিতী কাপড়কে 
হটিয়ে দেয় । জার্মানীতে হিটলার ও 
মুসোলিনী একহাতে 
‘অটাকি’ বা অন্য নিরপেক্ষ স্বদেশীয় 
বাজার সংরক্ষণ এবং বিদেশের বাজারে 
বৈধ অবৈধ ষে, কোন উপায়ে দখল 
জারী করার চেষ্টা করতে থাকে। 
১৯৩: সালে মুসোলিনী আবিসিনিয়া 
( বর্তমান ইণিওপিয়।) এবং ইরিজিয়া 
আক্রমণ ও ধখল করে। স্পেনের 


* গৃহযুদ্ধে আগামী বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাব্য 


প্রতিযোগীর! নিজ্জ নিজ অস্ত্রের ধার 
পরীক্ষা করতে শুরু করে। 

এই নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকটের 
মোকাবেলা শেষ পর্যস্ত বিশ্বযুদ্ধে 
পরিণত 'হয়। সুতরাং ১৯৪৭ সালে 
বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা বেকারি ও 
শিল্পবাণিজ্য সংকোচনের বিরুদ্ধে একট 


৯৯ চুক্তি সম্পাদনে তৎপর হন। তারা 


৮ 


= সেটের 


'বলেন যদি বিশ্ববাণিজ্য প্রসারিত হতে 
থাকে তাহলে শিল্পোৎপাধন ছাটাই 
করার দরকার হবে না এবং বিভিন্ন 
পুঁজিবাদী দেশ তাদের নিজ নিজ 
শিল্প কারখান অশ্প্রসারণ ও আধুনিকী- 
করণের কাজ চালিয়ে শ্বেতে পারবে | 
ভার। এবিবয়ে এক্মত হন থে 
আস্তর্জাভিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের 
পথে সবচাইতে বড় বাধা স্বদেশী 
শিল্পকে প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা 
করার জন্যে আরোপিত সংরক্ষণযূলক 
শু্ধ নীতি । জাপানের টেলিভিশন 
দাম যদি ভারতের মুদ্রায় 
চারশো টাকা হয় আর ভারতে উৎপন্ন 
টেলিভিশন সেটের পড়ত! দাঁম 
যদি টাকা হয় তাহলে 


৩০০০ 


, সেটের 


ভারত জাপানী টেলিভিশন পি 
উপর এমন হারে আমঘাশী শুদ্ত বসাবে 
যাতে ভারতে আমদানী জাপানী 
দামও এ রকম দীভায়। 
এটাকেই বলে সংবক্ষৎমূলক শুক । 

কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্ঞের মূল 
ভিত্বিই হচ্ছে প্রত্যেক দেশই বিশেষ 
বিশেষ পণ্য উৎপাদনে পারদ হয়ে 
থাকে এবং কাচামাল, মূলধন, ঘন্তরপাতি, 
দক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি নানাবিধ কারণে 
অন্ান্ত দেশের চাইতে এ বিশেষ 
বিশেষ পণা উৎপাদনে তুলনামূলক 
ভাবে স্ববিধাজনক অবস্থায় থাকে। 
কোন দেশ, যেমন আমেরিকা সস্তায় 
গহ ও থাত্বশস্ত উৎপাদন করতে পারে 
কারণ তার উর্বর ভূমি, কারিগরী 
জ্ঞান ও অন্যান্য কৎকৌশল অপেক্ষা- 
কৃত স্থবিধাজনক অবস্থায় আছে, কিন্তু 
ব্রিটেনের জমি কম, অনুর্বর এবং 
ফলনও কম। ক্রতরাং ব্রিটেনের পক্ষে 
গম উৎপাদন করতে গেলে যে খরচ 
পড়বে তার চের়ে-আমেরিক1 থেকে 
গম আমদানী করতে কয় খরচ হবে। 
স্থতরাং উৎপাদনের সীমিত উপকরণ- 
গুলিকে কৃষিতে নিয়োগ না করে শিল্পে 
বিনিয়োগ করাই ব্রিটেনের পক্ষে 
লাতজনক | ব্রিটেনের এমন কোন 
লাভজনক পণ্য হয়তো আমেরিকায় 
উৎপাদন করা অলাভজনক সুতরাং 
আমেরিকার পক্ষে তা ব্রিটেন থেকে 
আমদানী করাই লাভভনক | তুলনা- 
মূলকভাবে এই পারষ্পরিক বিনিময় 


সুবিধার ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য পরিচালিত হয়। 

আরেকটা কথা মনে ' রাখা 
দরকার । আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 


দুটি অংশ, আমদানী ও রপ্তানী! ঘে 
কোন একটি দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে 
বহিব্ণিজ্যকে এভাবেই দেখা হয়। 
অন্য দেশ থেকে, ষা কেনা হয় সেটা 
আমদানী, অন্য দেশের কাছে যা 
বিক্রী করা হয় তা রপ্তানী । যদি 
বিশ্বের সবদেশের আমদানী ও 
রপ্তানীকে যোগ করা হয় তাহলে 
সেটা হবে মোট আস্তন্বাতিক বাণিজ্য । 
একজন ব্যক্তি যতটা আত্ম করে ঠিক 
ততটাই ব্যয় করতে পারে, তার বেশী 
খরচ মানেই ধার, ভিক্ষা অথবা চুরি । 
যে কোন দ্বেশততটাই আমদানী করতে 
পারে যতটা সে রপ্তানী করতে 
পারে। রপ্তানীর চেয়ে আমদানী 


বেশী হলেই ভ্রেটা ধার ৰা খণ।. 


আমদানীর চেয়ে রপ্তানী বেশী হলে 
সেটা পাওনা । এই দেনা পাওনার 
হিসেব সবর্দেশের একরকম হয় নাঁ। 
অন্ততঃ সবসময় না, অন্য দেশের সঙ্গে 


‘ বাণিজ্যিক লেনদেনে ঘাটতি বা উদ্ধত 


- হতে পাবে। 


'জ্েনেভায়। 


এই 


যদি ঘাটতি হয় তাহলে 
সেটা বকেয়া খণ হয়ে থাকতে পারে, 
পরবর্তী সময়ে বেশী রপ্তানী করে 
শোধ দ্বিতে পারে অথবা আমানত 
সংরক্ষিত বিদেশী মুদ্রার তহবিল থেকে 
তা শোধ করতে পারে। 

কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে কোন 
একটি দেশের ক্ষেত্রে এরকম হলেও, 
গোটা বিশ্বের সংদেশের মিলিয়ে সমান 
সমান আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য হবে, 
ঘাটতি বা উদ্বত্ত হবে না। কারণ 
সবাই মিলে বা উপার্জন করছে, সবাই 
মিলে তার চাইতে বেশী খরচ করতে 
পারে না। এখন 'গযাটের অধিবেশনে 
ফিরে আসা যাক । 

গ্যাট’ (বাণিজ্য ও শুন্ধ সম্পর্কিত 
সাধারণ চুক্তি সংস্থা) মোট ৮৮টি দেশ 
নিয়ে গঠিত । সোভিয়েত বা চীনের 
মত শক্তিশালী কমিউনিষ্ট দেশগুলি 
স্ব ্ত নয়। ভবে হাঙ্গারী, 
পোলাগ্ড ও. চেকোস্নাভাকিয়া এর 
সদস্য | পু'জিবাধী শিল্পোঙগত সব 


এর 


, দেশই এর সব্বশ্ত । ভারত, পাকিস্তান, 
গ্যাটের 


শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশও তাই। 
বাণিজ্য মন্ত্রীদের অধিবেশন দীর্ঘ নয়- 
বছর পর বসেছে । কিন্তু গ্যাট প্রতি 
বছরই একটি গ্রতিবেধন প্রকাশ করে 
যাবে। এর হেত কোয়ার্টার 
জাতিসংঘের মোট 
৯২টি সংস্থার মধ্যে "গ্যাট' অন্যতম | 
সংস্থায় ধনী, শিল্পোন্নত 
দেশগুলির গ্রভাবই বেশী ।' তৃতীয় 
বিশ্বের সব দেশ এর সদস্য নয় অথচ 
জ্ঞাতিসংঘেরই অপর একটা অনুকপ 
সংস্থা 'আ.কটাড'এর সদশ্ত তৃতীয় 
বিশ্বের প্রায় সবদেশ। 

এই “গযাটের? সচিবমণ্ডলী কিছুদিন 
আগে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে 
বলেছেন বিশ্ববাণিজ্য গত বছর 
দুহাজার বিলিয়ন বা বিশ হাঞ্জার কোটি 
ডলার কমে গেছে । কাবণ বিশ্বব্যাপী 
মহামন্দ]ী। এমন যে দ্বলন্ভ অযূল 
তেল, তারও খদ্দের কমেছে । ফলে 
কেবল ধনী শিল্পোশ্নত সাতটি ও. ই, 


সি ডি মণ্ডলীভুক্ত দেশেই বেকার সংখ্যা 


এবছর সয়া ছুকোচি। লপণ্ডনের 
ফিনাক্সিয়েল টাইমসের মতে আগামী 
বছর শুধুমাত্র এই সাতটি দেশেই 
( আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, 
পশ্চিম জার্মানী, ইতালী ও জাপান ) 
মোট বেকারের সংখ্যা দীড়াবে প্রায় 
সওয়া তিন কোটি। 

মন্দার প্রকোপে বিশ্ববাণিজ্য 
কমছে, বেকারের সংখ্যা হ হু করে 
বাড়ছে । “গ্যাট’ এর সমাধান 
খুঁজছে । ১৯৪৭ সালের অর্থনৈতিক 
বিশ্লেষণের ফলে ৯৯৪৮ সালের ডলা 


জাচুয়াবী এই সংস্থা জন্য গ্রহণ করে । 
এর লক্ষ্য ছিল দেশে দেশে অবাধ 
বাণিজোর ॥ প্রবর্তন, আমদানী শুদ 
কমাতে কমাতে শূন্যের কোঠায় নিয়ে 
আসা যার ফলে তুলনামূলক উৎপাদন 
খরচের সুবিধা অশ্থসারে সব দেশই 
অন্য দেশে তার পণ্য অবাধে বিক্রী 


করতে পারে। 

কিন্তু বলা সহজ, কার্যকরী কর! 
সহজ নয়। বছতল বাড়িতে চারদিক 
থেকে আগুন লাগলে সিড়ি, লিফট 
জট পাকিয়ে যায়। কেউ বেরোতে 
পারে না। সবাই আগে যেতে চায় 
স্থতরাং দুর্ঘটন। অবশ্যম্ভাবী ! 

এই মুহূর্তে পু'দ্জিবাদের বহুতল 
অট্টালিকায় আগুন দেগেছে। কেউ 
কাউকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে না। 
আমেরিকা! ইউরোপকে বলে দিয়েছে 
ইস্পাত ও মোটর গাড়ি এবং কুষি- 
জাত পণ্য সন্তায় আমেরিকায় পাঠানো 





চলবে না। ইউরোপ তাব সমুচিত 
ক্তরবাব দিয়েছে মাকিন পণোর উপর 
বাধা নিষেধ দিয়ে। আমেরিকা 


,জাপানকে হুশিয়ারী দিয়েছে জাপান 


দ্র মাকিন দেশে সস্তা পণ্য রপ্তানী 
বন্ধ করে আমেরিক! থেকে কেনা ন। 
বাড়ায় তাহলে জাপানী পণোর উপর 
আমদানী শুল্ক ধার্য করা, হবে। 
ইউরোপ জাপানকে বস্তু, ভিডিও 
ক্যাসেট প্রভৃতি ভোগ্য বৈদ্যুতিক বা 
ইলেকট্রনিক পণা রপ্তানী করা কমাতে 
বলেছে। চিনি, কচি, চা ইত্যাদির 


কোটা বেঁধে দিয়েছে। 


গত ২৬শে নভেম্বর মালয়েশিয়। 
ইস্পাত আমদ্বানীর উপর নিষেধাজ্ঞা 
জারী করেছে । অর্থাৎ শুষ্ক হাস নয়, 


"শুষ্ক বৃদ্ধির পথেই পুজিবাদ বিশ্বকে 


ঠেলে দ্বিচ্ছে। সুতরাং গ্যাট এর 
সম্মেলনে প্রতিকার হবে বলে কেউ 
শেধাংশ ৭ম রি 


তারে এুলিশী হেফাজতে মূ 
মংখ্যাবৃদ্ধি/ত ভ্যামনোষ্টির টদ্বেগ 


পুলিশী হেফাঙ্ছতে অত্যাচারের 


ফলে ভারতে ১৯৮১ সালে বন্দীর 


মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে আামনেষ্টি ইন্টার 


ন্যাশনাল নামক সংস্থাটি গভীর উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছে৷ লগুনের এই সংস্থাটি 
এই বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং 
স্বরাই্রমস্রীাকে পত্র মারফত “এসমা” 
আইনের অপব্যবহার সম্পর্কে উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছে এবং সেই সঙ্গে 


-“এসম!” প্রত্যাহার করার অনুরোধ 


জানিয়েছে । ওই সংস্থার বাধিক 
প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা 
গেছে। 


ভারতের রাজ্য গুজিতে রাজনৈতিক 


ব্যকিদেত্ন “সাঞ্জানে। এনকাউণ্টার”- 


এর নাম করে পুলিশ গুলি করে মারছে, . 


পুলিশী হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে 
এই সংস্থা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। 
সরকারেব সমালোচকদের উপর 
নির্বিচারে আটক আইন প্রয়োগ কর] 
হচ্ছে বলে এই বিপোর্টে বলা হয়েছে । 

সংসদে কেন্দ্রীয় শ্বরাষমস্ত্রী কর্তৃক' 
পেশ করা পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে 
আযযনেহি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 
ওই সংস্থা ১৯৮১ সালের ৩৯ ডিসেম্বর 


তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এক ' 


পত্র মারফৎ জাতীয় নিরাপত্তা আইনে 
আটক চারশুত ব্যক্তির আটকাদেশ 
পুনধিবেচন? করার অহ্থরোধ 


জ্ঞানিয়েছে। ই বান্তিদের আটক 
করা হয়েছে কেবলমাত্র রাগ্তনৈতিক 
মত প্রকাশের জন্য । 

ভাবতে পুলিশী হেফাজতে অভ্যা- 
চারের ফলে মৃত্যুর সংবাদ আযামনেহি 
দপ্তরে পৌছাচ্ছে, যদিও এইসব মৃতদের 
অধিকাংশই স্বভাব অপরাধী কিন্ত, 
নকশালপন্থীঘেব উপরও অত্যাচার 
চালাচ্ছে পুলিশ । 

এইসব তথ্য আযমন্হি সংগ্রহ 
করেছে ভারতীয় সংবাদপত্র থেকে । 
কিন্তু আমনেস্তি মনে করে যে, 
পুলিশী অত্যাচারের ফলে মৃত্যুর 
সমস্ত সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ 
পায় না। পুলিশী হেঞ্াঙ্ততে এবং 
তথাকথিত “এনকাউন্টারে” মৃত্যুর 
সংথ্যাবৃদ্িতে উদ্বেগ প্রকাশ করে 
আযমনেহি মধ্যপ্ৰদেশ, অন্ধ প্রদেশ এবং 
তাষিলনাড়ব মুখামন্্রীত্রয়ের নিকট 
পত্র পাঠিয়েছে । 
ওই. রিপোর্টে আআযনেহি বলেছে 
নকশালপন্থী হত্যার বিষয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকার দায়ি এড়িয়ে গেছে 
এই বলে যে, আইন শুঙ্থল! সম্পকিত 
বিষয়টি, পুরোপুরি রাজ্যের বিষয়। খুব 
কম সংখ্যক ঘটনাতেই কেন্ত্রীর সরকার 
রাজ্য সরকারকে পুলিশ কর্তৃক হত্যার 
অভিষোগ নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত 
করতে নির্দেশ দিয়ে থাকে। 


মে, 






| চার ॥ 


অমিতাভ মৈত্র 


সাম্প্রতিক কালে ইতিহাসের 
বিচার নিয়ে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতের 
কোন মাথাব্যথা নেই।, অথচ, শিক্ষক 
মহলে নিয়মিত আন্দোলন চলছে 
ইতিহাস নিয়ে। প্রগতিশীল ও বাম- 
পন্থী শিক্ষকদের এমন সংঘ এমন অলস 
ভাবে নির্লিপ্ত থাকে কি করে ভাবাই 
ধায় না। এই সমিতির তুলনায় রক্ষণ- 
শীল শিক্ষকদের আন্দোলন প্রধান 
শিক্ষকের সংগঠন মারফত হাইকোর্টের 
চত্বরে এন কাণ্ড ঘটিয়েছে যা হয়ে 
উঠেছে একটা ইতিহান। পাশ্চমবলের 
মিলেবাসের অষ্রম শ্রেণীর ইতিহাস 
অবৈধ হয়েছে শুধু নয়, একশে! 
একাত্বরটা বই বাঞ্জার থেকে বেপাতা 
হওয়ার জোগাড়। একটা বামপন্থী 
সরকার যার সারা অঙ্গে প্রগতিশীল 
সোচ্চার ধ্বনি, সেই সরকারের এমন 
বাজে দিলেবাস হোল যার দ্বায়িত্ব বাম- 
পন্থীরা এড়িয়ে যেতে পারেন না।' 
এমনই সিলেবাদ যে, জনপ্রিয় মুখ ত্র 
জ্যোতি বস্ বাঘা যতীনের যর্মর মুতির 
উদ্বোধন দিবসে মালা দিলেও অষ্টম 
শ্রেণীর বইতে বাঘা ষতীনের নাম 
করার সুযোগ নেই । কেনন’, ১৯১৪- 
১৯১৮ সালের প্রসঙ্গ বাদ গেছে পিলে- 
বাসে । বহু আন্দোলনের পর সর্প- 
কারের আমলার] দয়া করে প্রসজটি 
অস্ততুক্তি করার জন্য প্রস্তাব করেছেন । 
কিন্ত, তাতে ভারতের প্রসঙ্গ এড়িয়ে 
যাবার একাস্ত বাদন! ক্ষান্ত হয়নি। 
সঙ্গে সঙ্গে এও সত্য ধে, . নবম ও দশম 
শ্রেণীর প্রস্তাবিত খসভ1 ইতিহাস পাঠ- 
ক্রমে ভারতের আধুনিক যুগের যে 
অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায় 
তাতে অষ্টম শ্রেণী যেন হয়ে গেছে 
দুয়োরাণীর পো। | 

এদেশে সত্যিকারের ইতিহাস 
রচনায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যারা 
পথিরুৎ ছিলেন তাদের তিনজন হচ্ছেন, 
অর্থনৈতিক ইতিহাসের রুচনাকার 
রমেশ দত্ত, মৃঘল-যু গর নতুন ব্যাখ্যা- 
কার আচার্য যদুনাধ দরকার এবং 
প্রত্বতাত্বিক্ক রাখালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | 


এ রা ইতিহাসকে দেখেছেন মুক্ত দৃষ্টিতে ' 


পার্টি রাজনীতির সংঙ্কীর্ণতার দলবাজি 
কবে নয়। আক বার বার আরও 
একজনের কথা মনে পড়ছে ধিনি 
ইতিহাপের সত্য নির্ণয়ে বিশেষ ধ্যান 
গম্ভীর ছিজেন। ছোট ছেলেমেয়েদের 
কিভাবে সভ্যতার ইতিহাস পড়াতে 
হবে, কিভাবে বিপ্রবের নানা প্রবাহ 
পৃরিবীকে  ভাসিয়েছে তার সহজ সুন্দর 
ব্যাখ্যা, লাম্যবাদের দীক্ষা না নিয়ে 
মাম্যবাদের মহিমাকে হ্দেশে জনপ্রিয় 
করার প্রচার ভারতীয় একজনই করে 
গেছেন ॥ তার নাম জওহরলাল 


বৃদ্ধি পেয়েছে । 


নেহরু । হাইকোর্টের মামলা করতে 


এসেছিলেন একদিকে সিদ্ধার্থশংকর 
রায় ও স্বনামধন্য অজিত পাজা] যিনি 
মার্কসের জীবন ইতিহাস পড়ানোটা 
মগজ ধোলাই মনে করেন, অন্তদিকে 
সাম্যবাদী সোমনাথ চ্যাটার্জী । এরা 
তিনজনের কেউই জওহরলালের নামটি 
উচ্চারন করেন নি। জওহরলালের 
“বিশ্ব ইতিহাল প্রসঙ্গ” এরর আদলে 
সিলেবাস তৈরী করার কামন-বাঁসনা 
থাকলে বামপন্থী অবকার অনেক 
আগেই আদালতে নি্দেকে অনেক 
বেশী করে প্রগতিশীল বলে প্রতিপন্ন 
করতে পারতেন । পিলেবামের ক্রুটি 
হয়েছে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রায় প্রসঙ্গ 
থেকে প্রসঙ্গ স্পর্শ করে গভীরতর 
পরিচয় না রেখে । বাবর থেকে ১৯৪৭ 
সাল পর্যস্ত উল্লেখ না করে ১১৫০ 
সালের প্রস্রাতস্ত্র প্রতিষ্ঠার কথার 
প্রসঙ্গ থাকার জন্কে ক্রটি আরও 
১৯৪৭ সাল থেকে 
১৯৫০ সাল পর্যন্ত ভারতের নানা ঘটনা 
ঘটেছে যাতে সামাবাদী প্রয়াস ছিল 
যার উল্লেখ না থাকাটা এই সরকারের 
পক্ষে প্রত্যাশিত ছিল ন1। বরং উল্লেখ 
থাকলে গৌরবের হোভ। যেমন অমর 
তেলেঙ্গানার সংগ্রাম এবং 
সালে সাম্যবাদীদের কলকাতা সন্মে- 
লনের কথ)। আব তার আগেই 
ঘটছে গান্ধী গ্ীর আকশ্মিক মৃত্যু । 

- 'ভারতবষেকে বাদ, দিয়ে ঘেমন 
নান! ঘটনা এডিয়ে গেছে এই সিলেবাস 
ঠিক তেমনি এড়িয়ে গেছে শ্শ্বি ইতি- 
হাসের ক্ষেত্জে বিসমার্কের পাশে প্যারী 
কমিউন এবং হিটলার-মুসোলিনীর 
পাশে স্পেনের" গৃহযুদ্ধের ঘটন]। 
ইতিহাসের কাহিনীকে, সত)কে, তুলে 
ধরা যায় উপন্তাসের মেজাজে যাতে 
ছাত্র-ছাত্রীর] মুগ্ধ হয়ে ইতিহাসের 
কৌতুহল নিবৃত্ত করতে পারে। 
রক্ষণশীল শিক্ষক সমান্ডের মুখপাত্র 


১৯৪৮ 


হিসাবে প্রধান শিক্ষক সমিতি নিশ্চয়ই 


আদালতে চ্যাঁলেপ্ড করে কোনও ভুল 
কাঙ্গ করে.নি। বরং নিরপেক্ষ ও 
আদর্শ ইতিহাদ রচনার কাজে সহায্নত। 
করেছে। বামপন্থী শিক্ষক সমাজ অন্ধ 
না হলে এদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে 
এগিয়ে আসতেন । যদিও ভ্রান্তি আছে 
ছু পক্ষেই, কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত দুষ্টিভঙ্গীর 
অভাবে সব কিছু মাটি হয়ে যাচ্ছে। 
‘মাটি হয়ে ঘাচ্ছে মালে নতুন করে ইতি- 
হাসের সত্যকে ছাত্রস্মাঙ্গের সামনে 
তুলে ধরার মহান দাগ্সিতে্ কথাটা তুচ্ছ 
হয়ে যাচ্ছ। | 

প্রধান শিক্ষক সমিতির ইতিহাস 
সম্পরিত প্রচার পুস্তিকায় শ্রবিষুরত 


ইতিহাসের সত্য বনাম ইতিহাস বিচারে সঙ্ধীর্ণতা 


ভট্টাচার্য বজেছেন,*..আমার বিশ্বান,' 


সমদিতাঁ, নিরপেক্ষতা, বাস্তব ঘটনার 
স্বীকৃতি ইতিহাস রচনার মূল কথা।” 
€৮পৃঃ) ইতিহাসের সত্য প্রতিষ্ঠায় এই 
কথাগুলি মূল্যবান বলেই তাদের যুক্তি- 
গুলির বিচার এই মূল্যবান কথার 
নিরিখেই বিচাব করতে হবে। এই 
কথা বলার আগে প্রসঙ্গঃ তিনিই 
রাশিয়ার স্বপক্ষে সাফাই গেয়েছেন এই 
বলে, “ভারত এবং বন্ধুবাষ্ট্র রাশিয়ার 


প্রতি এই অবজ্ঞা, আর সঙ্গে সঙ্গে 


উৎকট চীন প্রীতি,__-আমর1 সহঙ্জ ভাবে 
নিতে পারিনি, বিশেষ উদ্দেস্ত-প্রণো- 
দিত বলে মনে হয়েছে । ভারতের 
পররাষ্ট্র নীতি ও বৈষ্বেশিক নীতির 
সঙ্গে বিষয়বস্তু নির্বাচনের এই পরি- 
কল্পনা] অসংগত বলে মনে করি ।” 
ইতিহামের সত্য বিচার করতে দিয়ে 
ছুটি কথার এমন অসঙ্কতি ভাবাই যায় 
না। নিরপেক্ষ হতে বঙ্গে আবার 
রাশিয়ার দিকে ষেতে বলার মানে কি? 
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে “চীনা- 
ভবন” নির্মাণ করেন, সেটাও তো 
চীন! প্রীতি। যুগ যুগ ধরে ভারত- 
চীন নিবিড় সম্পর্ক সেটাই তো ইতি- 
হাসের সত্য । 
পড়াবার প্রয়োক্ন আছে বৈকি! 
রবীন্দ্রনাথের সময়ে চীন] প্রীতি যদি 
কুযিনটাং প্রীতি হম, তাহলে এখন 
মাও সে-তুং-এর শিষ্যদের শাসনে চীন! 
প্রীতি কম্ডিনিষ্ট প্রীতি হবে, সেটাই 
শ্বাভাবিক। ইতিহাস পডাতে গিয়ে 
নিবপেক্ষ থাকতে হলে শীভিটাকেও 
ঠিক রাখতে হতে । 
বাসী হয়ে “রাশিয়ার চিঠি” লিঞ্চে 
ছিলেন। তিনি তাব নীতিতে 
ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্পর্ক ক্র 
সঙ্গে কার কতটা! তার ওক্রন বুঝতেন । 
সেই জন্য চীনা প্রীতিটা তাব যু'গ 
হ্বাভাবিক হলে এষুগে চীন প্রতিবেশীর 
স্থানে এখনও আছে বলেই চীন! প্রীতি- 
টাও স্বাভাবিক |” ১৯৩৮ জালে কংগ্রেস 
মেডিকেল মিশন পাঠায় ভাত থেকে । 
এটাও ছিল চীনা প্রীতির পর স্ন । 
আমলাদের খেয়ালীপণা যেমন 
পশ্চিমবঙ্গে দেখ| গেছে, তেমনি অন্য 
ক্ষেত্রেও খেয়ালীপণা হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকার কথা বলেই এন সি ই আর টি 
আদঘর্শ সিলেবাস হবে তার কোন মানে 
নেই। ভারতীয় ছেলে-মেয়েদের জন্যে 
জওহধলালের বইটা আদর্শ করনে ষষ্ঠ, 
সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর সমস্যা মিটে 
যায়। এটা সত্য যে, মুখামন্ত্রী জ্যে তি 
বন্থু নতুন করে ইত্তিহান লিখতে বলে- 
ছেন সেটা মত্যকে প্রতিষ্ঠা করার 
জন্থেই। এতদিন ধয়ে ইতিহাসে জান! 


তাই চীনের ইতিহাস, 


রবীন্দ্রনাথ ভাবত- 


দর্পণ ॥ 


গেছে যে, ম্হাবাজ! নন্ৰকুমাব একজন 
আদর্শ ব্যক্তি এবং তার মৃত্যুটো শহীদ 
বরণ। সেটা ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে । 
তিনি ছিলেন একজ্রন বিশ্বাসঘাতক 
এবং সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশী- 
দার সান্ত। সারা জীবন ধরে ইংরাজ 
পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। শেষ 
জীবনে ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশতঃ হেটিংস 
তাকে অন্যায়ভাবে ফানী তে চড়িয়ে- 
ছিলেন। দেশের মাহ্ৃষদের ' দ্বেশ- 
দ্রোহিতার চেয়ে দেশপ্রেষ বেশী হলে 
নন্দকুমারের বিশ্বাসদ্থাতকতাঁর জন্য 
ফ্রাসীর দঢ্ডি আগেই প্রস্তুত 
করার প্রয়োঙ্গন হোঁত। আমাদের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের হোতা ছিলেন 
শ্রীঘরুবিন্থ এবং কংগ্রেসের লাল-বাল 
পাল চরমপন্থী হলেও স্বাধীনতার দাবী 
করেননি । যুগান্তর ও অগ্শ্শীলন 
সম্প্রদায় সঙ্থাসবাদে বিশ্বাস করলেও 
স্বাধীনতা! আন্দোলনে তাদের দান সব- 
চেয়ে বেশী । ১৯ ৭ এবং ১১২১ সালে 
জওহরলাল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী 
তোলেন এবং পাশ করান প্রস্তাব । 
শ্বাধীনভার সংগ্রাম বলতে ফা বোঝায় 
তার ইতিহাসে বাঘ! ষতীনের ট্রেঞ্চ 
লড়াই, স্ুর্ধ সেনের অস্রাগার লুঠন এবং 
স্থভাষচজেরে 'আজাদ হিন্দ ফৌজের 
লড়াই উত্তেখষোগ্য মাত্্র। ১১৭৫ 
সালের যুদ্ধোত্তর রাজনীতিতে বিপ্লবী 
সম্ভাবনা ১৯২ সালের আগই বিপ্লবের 
থেকে ছিল অনেক বেশী মূল্যবান 


সেটাই ইতিহাসের সত্য। এটা 
আক্তকের ছার ছাত্রীদের কাছে তুলে 


পি 


ধরাটা! দেশপ্রেমিক কর্তব্য । 


প্রধান শিক্ষক সমিতির বিভাঁম 
মিত্র বই লিখেছেন, কংগ্রেসের কিরণ 
চৌধুবী বই লিখেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ 
শিক্ষক সমিতি যার নেতা হচ্ছেন 
সন্তোষ মৃথোপাধ্যায় এরাও বই প্রকাশ 
করেছেন অষ্টম শ্রেণীর পাঠক্রমের 
নিন্দা করে । এটা কি ধরণের আদর্শ 
বাদ? এমন কি মামলায় অবৈধ বই- 
'য়ের বিজ্ঞাপন প্রধান শিক্ষক সমিতির 
মুগপত্রে ছাপা হচ্ছে। এটা কোন 
ধরণের আদর্শবাদ? অনেক বড় বড় 
বুলি পুত ভট্টাচার্য তাদের পুত্তিকায় 
উল্লেখ করেছেন, যার সঙ্গে নিজেদের 
কথার কোন সঙ্গতি নেই । চার ফর্যার 
বইতে ছোট করে হলেও এতিহ।সিক 
হিসাবে ভওহরজাজের নামগ্ধ নেই। 
এটা হচ্ছে ইচ্চারুত অপরাধ । 

হ্যা, নিশ্চয়ই গান্ধীজীর সমস্ত 
কীতি-কাহিনী আজকের ছেলেমেয়ে - 
দের নতুন করে জানাবার দরকার 
আছে। ১৯১৪-২৮ সালে গ্রামে গ্রামে 
ঘুরে অহিংনার প্রেমিক ইংরেজ 


শুক্রবার ওরা ডিসেম্বর, ১৯৮২ 


সামাঙ্গবার্দের জন্তে সৈন্য সংগ্রহ করে 
নিজেকে সেবাদালে পরিণত করে 
কাইঈজার-ই-হিদ্দ'?” পেয়ে কাকে 
তিনি সম্মানিত করেছিলেন, সেটা 
আজ খুলে বলতে হবে। জালিয়ান - 
ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ 
নাইটহুভ ত্যাগ করার পর তাকে কোন 
সম্মান কংগ্রেস থেকে জানানো হয় নি 
এবং তাকে অভিনন্দন জানাবার প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান কর! হয়। এই হচ্ছে 
ইতিহাসের সত্য । সেই হত্যাকাণ্ডের 
পর সাম্রাজ্যধার্থের বিরুদ্ধে থে 
আন্দোলন ছিল কংগ্রেসের, সেট! 
স্বাধীনতার দাবী নিয়ে নয়। সেইজন্ত 
সেটা স্বাধীনতার আন্দোলন নয়। 
সালে লেনিনের মৃত্যুতে 
কংগ্রেসে যাতে কোন শোক প্রস্তাব 
পাশ নাহয় তার জন্য হ্বয়ং গান্ধী 
বাধা দ্বেন। হিষ্ণুণবু রাশিয়া প্রেমিক 
হয়ে একথ! জানেন কি? রাশিয়ার 
ইতিহাস লিখে তার বিপ্রণীকে অপমান * 
করার কথাটা গোপন করলে ইতি- 
হাসের সত্য বিষ্ণু কিভাবে 
জানাবেন? রক্ষণশীল শিক্ষক সমাজ 
এবং বামপন্থী শিক্ষক সঙ্গাত্র অন্ধ হয়ে 
ইতিহাস নিয়ে ছেলেখেলা করছেন । 
সাম্যবাদীদের সন্দে কংগ্রেমীদের এই 
কথা আজ বুঝে নিতে হবে সত্যের _ 
নিরিখে | বিষুঃবাবু আমাদের স বিধান 
পবিজ্রজ্জান করে পৃক্জ। করলেও স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথের সালের শাদন 
সংস্কারকে এটে। পাড়ার মতো ছুঁড়ে 
ফেলে দিয়ে আসল স্বাধীনতার লড়াই 
করতে বলেছিলেন স্বেশবামীকে। 
১৯০৫ সালের সব ব্যাপা€ট। ভিত্তি 
করে আমাদের সংবিধান রচিত হয়েছে , 
এবং ১৯৩৭ সালের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের 
মজাটা আজও চলেছে রাজ] রাণীর 
অধীনে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট 


১৯২৪ 


১৯৩৫ 


, পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেও । 


১৯৫: সালের প্রদ্রান্স্তর ১৮৭৯ 
পর্যন্ত ‘Conciliation Provision 
4০৮৮ দ্বারা ব্রিটিশ পালমেন্টে ব্যাখ্যা 
করা আছে। দক্ষিণ ,আক্রকার 
জেনারেল ম্ম্টম তৎকালীন প্রধাঁন- 
মন্ত্রী শ্রনেহেরুকে প্রশ্ন করেন যে, 
প্রজাতন্ত্র কিভাবে রাদ্গা-রাণীর অধীন 
হয়? তার উত্তরে শ্রীনেহের বলেন, 
“...ইংরা্জ সংবিধান আলখিত ০০॥- 
vention বলে এটাও একট! নতুন 
convelion হবে চলু ৮ খ্ষ্িশাবুর 
সংগ্রাম ভাষ্য হলেও 2ক্ষণশীলত! ন্তাধ্য 
না হয়ে দল বিশেষের সং্কীর্ণভা ছাড়া 
আর কিছুই নয়। হাতহাসের সত্যবস্ত 


এই পদ্ধতিতে বিচার করা যায় না। 


গবেষণার প্রয়োজন । শিক্ষক আন্দো- 
লনের অবসরে দলিল পত্র পড়াশুনা { 
করলে ইতিহাসের সত্য পারার হবে। 

ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়ের আমলে 
১৯৫৫ সাল থেকে অষ্টম শ্রণীতে কাল” 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


~~ 


A 


দপণ || শুক্রবার, শরা ডিসেম্বর, ১৯৮. 


ইরাক ও ইরাণের সীমান্ত বিরোধ 


ধৰ্মীয় ও গোষ্ঠী বিরোধে পরিণত 


বাদ্লক্ুষ্ণ সেন' 


ইরাক ও ইরাণ ছুই সহজ বৎসরের 
শত্রু ।, এই শক্রতা চলে আসছে 
ইধাক যখন সারামনিয়ান সাআাজোর 
অংশীদার ছিল তখন থেকে। 
খৃষ্টাব্দে কোরাদিমিরার যুদ্ধে রাজ্জকীয় 
বাহিনীর পরাজয় পারসিয়ান রাজত্বের 
অবলান ঘটে। পারস্তের এই পরার 
মূলতঃ হয় আরব দেশ থেকে বের হয়ে 
আসা উপজ্ঞাতীয়দের হাতে। সেই 
শথেকে আরবেরা এই যুদ্ধকে ধর্ম যুদ্ধ 
হিনাবে গণ্য করে আসছে । 
১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে 
ইরাকের  উপপ্রধানযন্ত্রী. তারিক 
* আজিজকে.ইরাণী চক্রান্তে হত্যার চেষ্টা 
কর] হয়। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে 
ইরাকেব প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন 
ইরাণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উন্মাদন] হুষ্টি 
করতে থাকেন। বিশেষ করে ১৯৭৫ 
সালের সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী তারা ঘে 
ভূখণ্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন 
-তা ছিনিয়ে নেবার কথা বলেন। 
এই প্রসঙ্গে দেশের লোকের কাছে 
আরবদের এতিহাসিক কোরাদিমিয়ান 
যুদ্ধে জয়ের কথা তুলে ধরেন । এই 
ভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
ইরাজী নেতা ইচ্ছাকৃতভাবে দেশের 
মধ্যে এক যুদ্ধের উন্মাদ্রন! সৃষ্টি করতে 
থাকেন। বর্তমান ট্রাক সেষিটিক 
বর্ষ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে পরিচিত হলেও 
স্থন্নি সমুদায় দেশ শাসন করছে। 
আর অন্যদিকে ইরাপ সিয়! মৃসলমান- 
দের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। সাদ্দাস হুসেন 
সিয়া ধর্মীয় রাষ্ট্র ইরাণের বিরুদ্ধে 
সুমিদের কোরাদিমিয়ান যুদ্ধে জয়- 
লাভের কথা স্বংণ করিয়ে দিয়ে ধর্ম 
“- বুদ্ধের শ্লোগান তোলেন । 


০৭ 


বাগদাদ শাসক দল সুমি ধর্মী 


হলেও রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক 
বাখিষ্ট। কিন্তু ইরাণে ১৯৭১ সালের 
শাহ বিরোধী বিপ্রবের পর ধর্ষীয় নেতা 
আয়াতুলা খোষেনি সেই দেশে 
ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ 
ধ্ষীয় নেতা ক্ষমতায় আসার পর 
ইরাকের শিয়াদের মধ্যে বিভের ২৪ 
করার জন্য নানান চেষ্টা চালাতে 
থাকেন। ইরাকে প্রায় শতকরা ৬৫ 
জন লোক সিয়া ধর্মাবলত্বী। কাজেই 
সিয়াদের যধ্যে বিভেদ ত্য করার 
ইরানী প্রয়াস ইরাকী শাসক কিছুতেই 
বুরদাস্ত করতে পারছিল না। এইট,ই 
হল বর্তমান বিবাদের মূল কারণ 
তবে সীষাস্তও রয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে দুই দেখের সীমান্ত 
বিরোধের উৎপত্তির 


পটভূমিকা 


বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইরাঁক যখন 
বৃটিশ ছত্রছায়ায় ছিল ১৯৩৭ সালে 
সীমান্ত নিয়ে ইরাক ও ইরাণের 
মধ্যে এক সীমান্ত চুক্তি হয়। 
এই চুক্তি অনুযায়ী সাত-এল- 
আরবে জলপথের নিশ্্চ্চাগ বরাবর 
ইরাকের সীমানা নির্ধারিত হয় । “তবে 
আবাদান ও খোরান সায়ারের বিপরীত 
দিকে প্রণালীর মধ্য ভাগ লীমান] 
হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই চুক্তির 
আর একট। শর্ত হুল ইরাক এই জল- 


পথের ব্রাক্জন্ব আদায় করবে এবং 
.ইরাণর প্রাপ্য ভাগ দিতে বাধ্য 
থাকবে। ১৯৯৬৭ সালে ইরাণ ১৯৩৭ 


সালের সীমাস্ত চুক্তিকে অন্বীকার 
করে। কারণ হিসাবে বলা হয় ইরাক 
চুক্তির সব শর্ত মেনে চলছে না। 
যদিও ইরাক এই অভিযোগ অস্বীকার 
করেছে । 

এরপর ৯৯৭৫ সালে আলজেরিয়ার 
মধ্যস্থতায় ছুই দেশের মধ্যে আবার 
সীমাস্ত নিয়ে একটা চুক্তি হয । এই 
চুক্তি অঙ্গযায়ী সাত-এল-আরব প্রপালীর 
মধ্যভাগ দিয়ে সীমান্ত চিহ্নিত হয়। 
তবে উত্তরদ্ধিকে প্রায় ২০* কিলোমিটার 
সীমাস্তবর্া এলাক1 ইরাণকে ছেড়ে 
দিতে হয়েছিল । এ চুক্তির মধ্যে আর 
একটা শতও ছিল। ১১৬১ সাল 
থেকে ইরাকের কুদ্দিশ. প্রদেশের 
কুদ্দিশেরা ইরাক সরকারের বিরুদ্ধে 
বাব্রহ ঘোষণা করে। ইয্নাণ 
বিদ্রোহীদের সাহায্য করে আসছিল। 
এই বিদ্রোহ দ্রমন করতে ইরাকের সব 
উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হতে লাগল । 
এর থেকে পরিত্রাণের জন্য ইরাকের 
শাসক দল খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। 
আলঙ্েরিয্নার' সীঁঘাস্ত চুক্তির মধ্যে 
ইরাক্রে একটি প্রধান শর্ত হল 
হরাণকে 'দ্রোহী কুদ্বিণদ্রের পাহাধ্য 
করা বন্ধ করতে হবে। তার প্রতি- 
ঘ্বানে ইরাক উত্তরে ২:০ কিলোমিটার 
জায়গা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত । এমন 
কি সাত-এল-মসারবে ইরাকের একছত্র 
আধিপত্যের দ্বাবী ত্যাগ করতেও 
তারা রাজী । শেষ পর্যন্ত ইরাণ এই 
শর্তে রাঙ্গী হয়। এক বৎদরের মধ্যে 


"ইহাকে কুদ্দশদের বিদ্রোহ প্রশমিত 


হয়। তবে ৯১৭৫ সালের লীমান্ত 
চুক্তি ইরাকের পক্ষে খুব আনন্দদায়ক 
ছিল না। উপয়ান্তর ছিল না বলেই 
এই চুক্তি করতে হয়েছিল । 

ইরাকের . প্রেসিভেণ্ট হুসেন ৯৯৮০ 
মালের ৯ ই সেপ্টেম্বর এক ঘোষণায় 
৯৯৭৫ পালের চুর্তিকে অস্বীকার 


/ 


করেন। এই চুক্তি অস্বীকার করার 
পিছনে ইরাকী নেতাব শুধু হৃত জায়গ। 
ফিরে পাবার বাসনা ছিল না। তিনি 
চাইছেন আবু যুমার উপদাগরীয় 
দ্বীপগুলিও 'টাথের উপর নিজেদের 
আধিপত্য বিস্তার করতে । ১৯৭১ 
সালে বৃটিশ যখন এই তীপপুপেত্ 
থেকে সরে খাঁ তথন এই সমস্ত দ্বীপের 
শাসন ভার ইরাণের হাতে, তুলে দিয়ে 
যায়। ইরাপ এই দ্বাপগুলির অধিকার 
পেয়ে নিজেদের এই উপসাগরীয় 
অঞ্চলের অভিভাবকের ভূমিকার 
নামল । এটা ইরাকের পক্ষে একেবারে 
অসত্য হয়ে দাড়াল । এর প্রতিবাদে 
ইরাণও বুষ্টিশের সঙ্গে 'কুটনৈতিক 
সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু এতে সে 
কোন স্থফল লাভ করতে পারল ন]। 
এই কারণে ইরাকী নেতাদের এই 
ত্বীপগুলির নিজেদের আধিপত্য বিস্তার 
করার বাসনাও জাগে। 

এর মধ্যে ইরাকের প্ররোচনায় 
ইরাণের থুজেস্থানের আরবের! স্বারত্ব- 
শাদন লাভের জন্ত আন্দোলন শুরু 
হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল ইরাণের 
এককে নষ্ট করা। এর দ্বার! 
প্রমাণিত হয় ছুই দেশের দীর্ঘস্থায়ী 
শত্রুতার মূলে রয়েছে শুধু সীমাস্ত নয়, 
ধষীয় ও গোষ্ঠী কোন্দলও ইয়াক 
ইকাণের মধ্যে দীর্ঘ সীমারেখা নিয়ে 
অনেকবার ,ছুই পক্ষেত মধ্যে সমঝোতা 
হয়েছে । শেষ পর্যন্ত ছুই দেশের 
সরকার নানান অছিলার এই চুক্তি 
ভঙ্গ করেছে। উভয় সরকারের 
অভিযোগ পরস্পরের বিরুদ্ধে এক দেশ 
অন্য দেশের এলাকা বে গাইনীভাবে 


দখল করে রেখেছে । ইরাকের আর 
- একট! বাড়তি 


অভিষোগও ছিল। 
তাদের মতে ইরাণ পারস্য উপসাগর ও 
প্রমাণ উপসাগরের মধ্যে সংযোগকারী 
হবমুজ্ছ প্রণালী অন্তায়ভাবে বন্ধ করে 
দিয়েছে। এর ফলে ইরাকের ভৈল- 
বাহী জাহাজ সাত-এল-আরবের মধ্য 
দিয়ে আরব সাপব থেকে ভারত 
মহাসাগরে যেতে পারছে না! এই 
নিয়ে অনেকধ্িন যাবত তেহেরাণ' ও 


বাগদাদের মধ্যে সীমাস্ত ' এলাকায় 


উত্তেছন1 চলছিল । 

হঠাৎ ১৯৮* লালের সেপ্টে 
মাসে ইরাকের জী বিমান ইরাণের 
তৈল শহর আবাঙগানের উপর বোম! 
বর্ষণ করে। এর পর ইগাক বেতার 
থেকে ঘোষণা করা হম সাত-এল 
আববের উপর তাদের আধিপত্য 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও হৃত অঞ্চল ফিরে পাবার 


ক 


উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবা! ইঃাণের সাম্প্রদায়িক 
সরকারেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁষণ1 করেছে। 
ইরাণের সাম্প্রদায়িক সরকারকে খতম 
করাই তাদের উদ্দেশ্য । এক রাষ্ট 
অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সীমান্ত লঙ্ঘনের 
অভিযোগ তুলতে থাকে.। ইরাণের 
ধর্মস্র নেতা আয্মাতুল্লা ধোমেনি 
বেতারে এক জ্বালাময়ী ভাষণে ইরাকের 
সংখ্যালঘু দিয়া শাসনকে থতম করার 
জন্তু দেশবাসীর কাছে আবেদন 
জানান। এর পর থেকে দুই.দেশের 
মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ আরস্ত হয়। 

ইরাক ও ইরাণের বিরোধের রাজ্- 
নৈতিক পটভূমিতে দুই দেশের আত্যন্ত- 
রীণ ব্যাপারে সাম্রাদ্রাবাদী শক্তি জড়িত 
থেকে কিভাবে এ বিরোধের সবষ্ট করতে 
সাহাঘ্য করেছে এবং পরবর্তীকালে এই 
দ্বেশগুলিতে অচান্তগীণ গৃহযুদ্ধকে 
অবশ্বগ্তাবী কবে তুলেছিল তা 
আলোচন! ন1 করলে বর্তমানের গুটিল 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হবে 
না। 

১১৩০ সালের ইন্র-ইরাকী ও 
১৯৪৬ সালে পোটসমাউথ চুক্তির 
বিরুদ্ধে ১১৪৬ সালে ইরাকে প্রচণ্ড 
বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু 
হয়। জনগণ এই চুক্তি অনুধায়ী বিদেশী 
কোন রাষ্ট্রকে ইরাকে সামরক ঘাটি 
করতে দিতে গ্রস্তাত লয় । এই বিক্ষোভ 
আন্দোলন বিদ্রোহের আকার ধারণ 
করে। আন্দোভনের চাপে বৃটিশ পুষ্ট 
ইরাকী সরকার সাময়িকভাবে এ চুক্তি 
বলবৎ ক: বদ্ধ রাখে। কিন্তু ১৯৪১ 
কৃটিশের হাতের পুতুল হুরি এস সৈয়দ 
আবার ক্ষমতায় এসে এই সব ঢুক্তিকে 
নতুন নামে ভূষিহ করে আবার চুক্তি 
সম্পাদন কবে । এই চুক্তি বাগদাদ চুক্তি 
নাষে খাত হয়। ইরাকী জনগণ এ 
চুক্তির বিরুষ্চে আবার আন্দোলনে নেমে 
পড়ে । শেষ পর্যন্ত ১১৭৮ সালের ১৪ই 
জুলাই এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্যে হবি 
সত্রকারের পতন হয় । জেনাবেল 
কাসেষ ক্ষমতায় আসেন। ১১৪৯ 
সালের ২৪শে মার্চ নতুন বিগ্লদী সরকার 
বাগদাদ চুক্তির সঙ্গে সরকারী ভাবে 
নি্দেদ্বেরে যোগহ্ত্র ছিন্ন করে। 
দেশের সমস্ত বিদেশী সামরিক ঘাটি 
বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ছাগা 
সাআাজ্যবাদীদের স্বার্থ ভীষণভাবে শ্ব 
হয়। নতুন সরকারের ভন ঘটাবার 
জন্ত চক্রান্ত চলতে থাফে। শেষ 
পর্যন্ত মাস্রাজ্যবাধীদের প্ররোচনায় এবং 
দেশের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থীদেব 
চক্রান্তে ১১৯০ সালের ৮ই ফেব্রুরারী 
এক সামরিক অন্াখান ঘটিয়ে সর- 
কারের পতন ঘ্টায়। ইয়াকের বাধিষ্ট 
দল ক্ষমতায় আসে । তবে বাগদাদ 
চুক্তিকে সআজঙ্াবাদীরা আর , নতুন 
ভাবে সন্পাদিন করতে পারে নি। 
ইজধাই বিরোণী ম'নাভাব এতই তীত্র 
আকার ধারণ করে যে অমস্ত মারব 


/ 


॥ পচ; 


দুনিয়া ইজরাইলের সাহাযাকারী . 
সাম্রা্জযবাদী শক্তির বিরুদ্ধেও জনগণের" 
তীব্ৰ ঘ্বধার কষ্ট হয়। সেই মনো 
ভাঁবকে কাটিয়ে সাজ্যবাদীদের সঙ্গে 
কোন সরকারের নতুন কোন চুক্তি 
করা সম্ভবত ছিল ন]। 

অন্তদ্িকে পশ্চিম এশিয়ায় সাআক্বা- 
বাদীর! বিশ্বস্ত বন্ধু ইরাপের শাহকে 
নিঙ্রেদ্ব স্বার্থে এতদিন বাবহার করে 
আসছিল । ১৯৫৩ সালে ইরাণে শাহ 
বিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষোভের ফলে রাজ- 
তস্ত্রের পতন ঘটে | শেষ পর্যন্ত যাকিন 
সাহায্যে ও শাহের অনুগত সামরিক 
অফিসারদের ষড়যন্ত্রে সামরিক অতুথান 
ঘটিয়ে ইরাণে আবার রাজতন্্কে প্রতিষ্ঠা 
কর! হয়। ১৯৮ সালের প্রথম দিকে 
আবার প্রচণ্ড শাহ বিরোধী আন্দোলন 
শাহকে আবার দেশ ছাড়! করে। 
১৯:৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, এক 
সগস্থ অভূাশানের ফলে রাজতস্ত্রের 
পতন ঘ.ট। ধর্মান্র নেতা আয়াতুল 
খোমেনির নেতৃত্বে এক নতুন বিপ্লবী 
সরকার দেশের শাসন ভার গ্রহণ করে। 
কিন্তু ইরাণে শাহের সামস্তবাদী 
শাসন ও শোষণের উচ্ছেদ হবার পর 
যে সরকার গঠিত হল তার মধ্যে 
ধ্মান্ধতা প্রাধান্ত লাভ করল। 
ইরাণের জনগণ যে আপ! ও 
আকাজ্ষা বিয়ে শাহ বিরোধী সংগ্রহে 
ঝাপয়ে পড়োছল তা পঃবতকালে 
বমীয় একগয়েমির জন্য সফল হচ্ছে 
উঠতে পাগল না । 

এহ আলোচনাৰ দ্বাগা দেখা 
গেল উভয় দেশের সাস্রাজ্াযবাধ 
বরেদধা ভ্বামক। ভিন্ন ধরণের | 
ইপাণের বতষান সরকারে মাকিন 
[রোধ ভূমিকা খাকলেও সামাএক- 
ভাবে দুনিয়ার বল জায়গায় সাআঞ্জা" 
বাধা নাত ও ভু।মকা স্ব থ্ধ শই 
মনোভাবের প্রকাশ পাস্ছে। থু 
পাণ্চম এাশয। ও সধ্যঞ্রাচো মাকন 
শেষাংশ ভ্জ পৃষ্ঠায় 
অখনা।৩ 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


আর আশা করছে না। পু'াবাদী 
ব্যবস্থার হুমারতে আগুন লেখেছে। 
জল চলার কেউ নেই ।। 

এই অবস্থায় পু দিবা যা করে 
থাকে অবাধ বুদ্ধর এধে/ আওাখপা 
থেকে পরিত্রাণের পথ খে।্,-_ তাই 
কণছে। ১৯৩০ এর দণকের মঙহ 
যুদ্ধ শ্ত্ততি চলেছে। এএ' সর্গার 
আমোএকা। [কৃ আর 
১৯৩৯ এক নয় । বুদ্ধের চঞ্াস্ত খা 
বার্থ করতে হয় তাহলে শুাঞ্জবাদা 
ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে মার ঘি 
যুদ্ধ বার্ধেই তাংলেও পু'াঞ্জবাদের 
অবসানের মধ্যেই তার পারসমা'প্ত 


এটাই 


১০৮২ 


ঘটবে, ঘটতে বাধ্য । 


ইতিহাস ! | 


) 
॥ ছয় ৷ 


ইরাক ও ইরাণ 


৫ঠ পৃষ্ঠার পর 


নীতির সপক্ষে কথা বলতে দেখা ঘায়। ' 


সাকিন আক্রমণের সঙ্গে সোভিয়েট 
রাশিয়ার কল্পিত আক্রঘণরে এক 
করে দেখাতে চেষ্টা চলছে । ইরাণ 
 সরাকের সাম্রাচ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা 
নিজেদের স্বার্থ রক্ষার মাপকাঠি দিয়ে 
ুবচার করা৷ হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে 
'াম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন পরিষ্কার 
নীতি নেই বললেই হয়। তবে ইজ- 
কয়েলের আগ্রাসন নীতির বিরুদ্ধে ছুই 
দেশ অভিন্ন মত পোষণ করে। 
প্যালেষ্টাইনের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
অর্জনের সংগ্রামে উভয়ের নৈতিক 
সমর্থন রয়েছে । ছুই দেশ 'জোট 
নিরপেক্ষ সংস্থার সদস্ত । আবার 
“ইসলামিক সম্মেলন?” পৌড়া সমর্থক 
ও সেই গোষ্ঠীর অস্তভূক্তি। অথচ দুই 
দেশ বর্তমান বিরোধ মিটিয়ে ফেলার 
ব্যাপারে এই সব সংস্থায় কোন প্রস্তাব 


মেনে নিতে রাভী হচ্ছে না। এমন" , 


কি পি, এল, ওর নেতার দৌত্য৪ 
বার বার উভয় দেশ অগ্রাহ করে 
ঘাচ্ছে। ] 
কিন্তু উভয় দেশের নংকটে আধার 
ছুনিয়ার ও ইসলাম সম্মেলন ভুক্ত কোন 


ইতিহাসের সত্য 

রথ পৃষ্ঠার পর 

আর্কসের জীবন ইতিহাস নিয়ে পড়া- 
শুনো করার স্থযোগ ছিল। বামপন্থী 
আমলে ব্যারিষ্টার অজিত পাঁজা দল- 
. হাজির সংস্কীণ্ণতায় বলে বসেছেন 
কাল” মার্কস পড়ালেই মগজ ধোলাই 
হবে। লেনিন কথিত শুয়োরের 
খোক়াড় পাল“মেণ্টেই দিলীর-সেই বুলি 
' শোন] যাচ্ছে। অদভুত কথা। যুক্তি 
নিশ্চয়ই আছে ইউরোপের ক্ষেত্রে আধু- 
নিক যুগের পত্তনের কথা ছুই পাতায় 
বোধগম্য হবে না "ছাত্র-ছাত্রীর । 
আদিম সাম্য সমাজ থেকে রাষ্ট্প্রতিষ্টার 
কথা, দাস প্রথা থেকে সামস্ততন্ত্ 
সামস্ততস্ থেকে : আধুনিক যুগের 
বুর্জোয়া অত্যুখানের কথা, উপন্তাসের 
স্টাইলে ৮।১* পাতায় লিখে জানালে 
'ছাত্জ-ছাত্রীদের “Story of Human 
Civilization” বলা যায় । সেটাই 
বিজ্ঞানসন্মত ইতিবৃত্ত । সেটাই জ্ঞানের 
: কখা। এ কথাই জওহরলাল বলেছেন 
ভার বইতে । বিষুখাবুরা গোপন 
করলেও এটাই ইতিহাস । কৃপমুখ্ুকতরা 
আড়ালে জ্ঞানের প্রদীপ জালানো! যার 
ন1। সংস্বীর্ণতার বাসা করে দলবান্ধি 
কর! যায় শুধু । হাইকোর্টের রায়, 
আন্তর্জাতিক ইতিহাসের স্বপক্ষে যেমন, 
ৱেশাত্মবোধ বুদ্ধি করার প্রয়োজনে 
ক্চারতের ইতিহাস লেখার স্বপক্ষেও 
তেমন । তাই প্যারী কমিউন ও স্পেনের 
গৃহযুদ্ধের প্রমর্খ অবতারণা এঅবস্তই 


করে রেখেছে । 


‘বর্ষণ করা হচ্ছে। 


- নাটকে দ্বিলদ্ারকে দিয়ে 


উদ্দেশ্যে । 


দেশ প্রকাশ্যে কানেও সৃর্থন জানায় 
নি। যন্দও বা পশ্চিমী দুনিয়ার কিছু 
কিছু সংবাদপত্রে বল! হচ্ছে  আবর 
দুনিয়ার ও ইসলাম সন্দেলনের সেশীর 
ভাগ দেশ ইরাককে সমর্থন করে 
ষাচ্ছে। এর সত্যতা “আছ অবধি 
প্রমাণ হয় ন । 

জাতি সংঘের সঙ্বস্ত হিসাবে 
সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ বিশেষ করে 


' ডলার স'ম্বাজ্রযাবাদীর! ইরাক ও ইরা- 


নের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব কাগজে কলমে 
সমর্থন করলে ও তলে তলে দুই দেশের 
মধ্যে রত ক্ষয়ী সংগ্রাম চলুক. এইটাই 


, তার্ধের কামনা । এর! মনে করে ছুই 


দেশের যুদ্ধের ফলে শক্তিক্ষমু তলে 
ইরাণে আবার শাহতস্কে ফিরিয়ে নিজে 
আশার, পথ "পরিক্ষার হবে। এই 
আশায় ওয়াশিংটন সরকার 'তাদের 
গশ্রপ্ন পুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে 
আরব দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে সক্রিয় 
স্থষোগের অপেক্ষায় 
রয়েছে। অন্তদ্ধিকে মাকিন সরকার 
দু মুখো নীতি অবলম্বন-করে চলছে.। 
একদিকে ইরাককে অস্ত্র দেবার লোভ 
দেখাচ্ছে, অন্তদিকে ইঞ্জরাইলকে দিয়ে 
ইরাকের পরমাণবিক চুলীর উপর বোম! 
সবচেয়ে দুঃখের 


বাই ইতিহাসের সত্যের খ্যাততিরে । 
দ্বিতেন্রলাল ভার “দাজাহান”, 
এক 
মহৎ উক্তি করিয়েছিলেন মোরাদের 
সেটা হচ্ছে আওরুংজেবের 
উদ্দেশ্ব ব্যর্থ করার প্রয়োজনে এক 
সাবধান বাণী, “অন্ধ! জাগো।” 


‘সমগ্র শিক্ষিত সমাজের মেরুদ্বগু বিশেষ 


ছুটি শিক্ষক সযাজ ' আজ মুখোমুখি 
উপস্থিত ইতিহাসের প্রশ্নে । একদিকে 
সরকারের সপক্ষে বামপন্থী শিক্ষক 
সংগঠন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি 
এবং অন্দ্রিকে রক্ষণশীল শিক্ষকদের 
সংগঠন প্রধান শিক্ষক সমিতি । এই 
ছুটি সমিতি কেউই নিরপেক্ষ নয় এবং 
সংকীর্ণ দলবাজিভে মগ্র। এদের 
ত্বিজেন্্রলালের কথা মনে করিয়ে দিতে 
চাই অন্ধত1 মোচনের'দাবীতে । বাঘা 
যতীনের কথা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বস্থর চেয়ে অনেক বেশী সচেতন হতে 
হবে বামপন্থী শিক্ষকদের । আবার 
চীন প্রীতির প্রয়োজন ইতিহাসের 
কথা মনে রেখে এটাও বুঝে নিতে 
হবে হিকুধাবুদের । ছুই হিশ্বের ধারা! 
শুধু নয়, সার] পৃথিবীর বিপ্লবের ধার! 
হচ্ছে ইতিহাসের বিষয়বস্ত,__এটা ছিল 
জওহরলালের স্বপ্ন ও সাধনা । সেই 
সাধন! আজ আদর্শ হোক, সার্থক 
হোক, ইতিহাসের সত্য আবিষ্কারের 
অভিধানে । পবিত্র সংবিধান তাতে 
ক্ষুণ্ন হবে না। বরং ভবিস্ততের নাগরিক 
আরও পবিত্র সংবিধান বিপ্লব করে 
তৈয়ী করে নেবে নিজেদের স্বার্থে । 


বিষয় হল মধ্যপ্রাচ্যে ও পশ্চিম এশিয়ার 


' ইঞ্জরাইলকে দিয়ে সাআাজাবাধীদের 


প্রভাব বিস্তারের উল্লাস দেখেও ইরাক 
ও ইরাণ সরকার তাদের ল্রাতৃঘাতী যুদ্ধ 
বন্ধ না করে নিজেদের শক্তি ক্ষয় কবে 
চলেছে । লেবাননক্ে নয়া ওঁপনিবেশ- 
বাদী ভাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার 
ষত্তযন্্র চলেছে । বিরাট নৌবহর নিয়ে 
মাফিন নৌ-সৈন্ত মারফত উপসাগরের 
অদূরে অপেক্ষা করে রয়েছে । 
বিপদ্বজ্নক পরিস্থিতি দেখে ও এই. ছুই 
বিবাদমান দেশ এখনও - আলোচনায় 
বসতে রাহী হচ্ছে না। 

এর মধ্যে ছুই দেশের যুক্ধের পরি- 
স্বিতিরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। 
ইরাণের তৈল শহর আবাদান থেকে 
ইরাকী সৈন্য হটে যেতে বাধ্‌ হয়েছে। 
ইরাক কর্তৃক ইরাদের অধিকৃত অঞ্চল ও 
প্রায় পুনরুদ্ধার হয়েছে । মোটামুটি 
ইরাঁপের পূর্বেকার দাবী অনেকট? পূরণ 
হয়েছে । জাতি সংঘের প্রস্তাব ,অঙ্- 


যায়ী ইবাক যুদ্ধ বিরতি ও শাস্তি * 


আলোচনায় বসতে রাঙ্জী আছে 
জানিয়েছে । এমন কি ইরাণের অধি- 
কৃত অঞ্চলও ছেড়ে দিতে প্রপ্তত যদি 
সাত-এল আরবে তাদের জাহাজ 
চলাচলের বিত্ন না ঘটায় । 

এই যুদ্ধের -ফলে এ অঞ্চলের তেল 
উৎপাদনের ভীবণ ক্ষতি হচ্ছে। এতে 


কার কত ক্ষতি হচ্ছে তার হিসাব দিয়ে ' 


বুঝানোর প্রয়োজন নেই । তেলের 
অভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উন্নয়ন- 
মূলক কাছ সব, গেয়েবেশী বাধা প্রাপ্ত 
হচ্ছে। তাই এই যুদ্ধ থামাবার 


ব্যাপারে তৃতীয় বিশ্বের দায়িত্ব সব- 


চেয়ে বেশী। দুনিয়ার শাস্তিকাম 


ফেশগুলিও চাইছে এই যুদ্ধ বন্ধ হোক।.. 


কারণ এই যুদ্ধের ফজে পাব্রসশ্ত উপসাগর 


. এলেকায় যুদ্ধ উন্মা্ন! বাড়িয়ে তুলছে । 


মাঞ্চিন সাহায্যপুষ্ট ইঞ্রাইলের লেবা-' 
ননের উপর নগ্র আক্রমণ এর সত্যতা 
প্রমাণ করেছে । | 
ইরাক ইরাণের যুদ্ধ এসলামিক 
রাষ্ট্রে শুধু ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ নয়, আত্ম- 
ঘাতীও বটে। বস্তুতঃ এই যুদ্ধ কোন 
পক্ষই লাভবান হবে না। বরং ভাঙ্গ] 
ও দুর্বল আরব তেল দুনিয়া আরে! 
দুর্বল হয়ে পড়ছে। বহিঃশক্রর গ্ররো- 
চলা থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে 
দেশকে শাস্তি ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে 
গিয়ে তাদের সাধারণ শত্রু ইজ্তরাইনের 
বিক্ুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ সৃষ্টি করা 
হোক এইটাই সকলে দেখতে চায় । 
কিন্ত দুঃখের বিষয় হল 'বর্তমানে 
যুদ্ধ খামার মত পরিস্থিতি সৃষ্ট হলেও 


ইরাণ কিছুতেই আলোচনায় বসতে 


রাজী হচ্ছে না। হালে ইরাণী মশলি- 
মের অধ্যক্ষ রাফসান জানি বলেছেন 
ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের 


“নিকেশ না হওয়া পর্যস্ত যুদ্ধ চলবে। 
বাগদাদের সুন্নি রাজত খতম করাই | 


এই 


দর্পণ | শুক্রবার, শুরা ডিসেম্বর, ১৯৮২ ' 


নাকি তাদের ধময় কর্তব্য । এইভাবে 
ছুই পার্খবর্তী রাষ্টের ধর্ম যুদ্ধের শ্লোগান 
পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে । 


তেহেরানের ধর্ধাঙ্কতার ফলে বিশ্বের 


সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির তো পোয়া- 
বারো । এই স্থষোগে ভারত মহাসাগর 
থেকে মধ্য 'প্রাচ্যের দরিয়া পর্যন্ত 
মাঞ্চিন রণতরী নানান স্বানে সামরিক 
ঘাঁটি গড়ে তুলছে । .. দিয়াগো গারিয়। 
থেকে ওমান পেরিয়ে হবমুদ্ছ প্রণালী 


পর্যন্ত সর্বনেশে যুদ্ধের মরণফাদ পাততে 


আরম্ভ করেছে । এই চক্রান্ত ছিশ্সভিন্ন 
করে দেওয়া যায় যদি তৃতীয় বিশ্বের 
যুহ্ধমান দেশগুজি অস্থ সংবরণ করতে 
শেখে । এই শিক্ষা কি এদের হবে, 
না মরণকালে বিপরীত বুদ্ধিরই প্রাধান্য 
ঘটবে। 

ইয়াণী সৈন্কদ্ের সাম্প্রতিক জয় 
ইরাঁণের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল 
খোনেনি খুব স্বাভাবিক ভাবে উল্লসিত 


LE 


হয়েছেন । তাই নিত্য নতুন শর্ত" 
আরোপ করে যুদ্ধকে দীর্ঘস্বায়ী করে 
চলেছেন । এইভাবে ষদি মধ্য প্রাচো 
যুদ্ধের ক্রমধিস্তৃতি ঘটতে থাকে তাহলে 
একদিকে সিরা স্থপ্নির বিরোধ তীব্র 
আকার ধারণ করে গোটা পশ্চিম 
এশিয়ার ইসলামী 'অঞ্চলের এক ভয়ানক 
গৃহ যুদ্ধে জড়িয়ে পভার সম্ভাবনাকে ' 
উড়িয়ে দেওয়া যায় না । তাতে প্রাথ-' 
ষিক ক্ষেত্রে লাভবান হবে ইজরাইল ও 
তার মূরুবির মার্কিন সরকার। তার 
ফলে ইরাণ আক্ যেটুকু ভয়ের মুখ 
(দেখতে পাচ্ছে তারা মরীচিকার মত 


. মিলে যাচ্ছে। -এই অবস্থায় এখনই যদি 
. ইরাক ইরাণের সংঘর্ষ না থামে তাহলে 


অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে আরব 
দুনিয়ার কেহই রেহাই পাবে ন1। শুধু 

তা নয় -বিশ্বযৃদ্ধকেও ডেকে আন 

হবে। | 





কৃষি শিণপ শিক্ষা সংস্কৃতির 

যাবতীয় কল্যাণকামী প্রকণ্পের দ্বার! 

নতুন এক সুন্দর ত্রিপুর। গড়ার জন্য | 
চার বছর প্রয়োজনের হার 


কম হলেও 


শত বাধা বিশ্ব অতিক্রম করে 


এক নজরে এই চার বছর", 


| * ২১ হাজারের বেশী বেকার চাকুরী পেয়েছেন । চাকুরীর ক্ষেত্রে গরীব এবং 


সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে । 

* বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নানতষ মজুরী নির্ধারণের ফলে প্রায় ১ লক্ষ 
৬৫ হাজার কৃষি শ্রমিক সহ ছু'লক্ষের বেশী শ্রমিক উপরুত হয়েছে। 

* 'সাডে সাতকাণি পর্যন্ত জমির খাজনা! মকুফ করার ফলে লক্ষ লক্ষ গরীব 


কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছেন । 


'* গরীব বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ৩৭৬৭ জন না নাম নথীতুক্ত 


করা হয়েছে। 


* উপজাতি এলাকার উন্নয়নকে ত্বরাম্বিত করতে উপজাতি নিত জেলা, 


পরিষদ গঠন করণ হয়েছে । 


* উপজাতিদের মাতৃভাষা কগবরক'কে ' দেয়! হয়েছে সরকারী ভাষার 
' স্বীকৃতি । এইসঙ্গে উপজাতির] পেয়েছেন মাতৃভাষা শিক্ষার স্থযোগ। 
* চাকুরীক্ষেত্রে উপজাতিদের জন্য সংস্করণ নীতি যথাযথভাবে পালন কর] 


- হুচ্ছে। 


* গ্রামাঞ্চলের ২ লক্ষ ২০ হান্রার প্রাথমিক ছাত্র ছাত্রীকে মিড-ডে মিল-এর 


আওতায় আন! হয়েছে। 


* দাদশশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈভনিক. করা হয়েছে কলেজন্তর পর্স্ত 
ছাত্রীদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে । * 
* তপশিলী ছাত্র-ছাত্রীরা বধিত হারে বৃত্তি পাচ্ছেন । 


ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষ ' 
এই লক্ষ্যে পৌছতে অকু সাহায্য করছেন: 
এখন এই অগ্রগতির অন্ত সবচেয়ে বড প্রয়োজন 
"জ্ঞাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নিধিশেষে ' 1 


শাস্তি, মৈত্রী ও গণতন্ত্র রক্ষায় 


EL 


সকলের এঁক্যবদ্ধ প্রয়াস । 
লাই জীউ টিপ AEE DLLME দিউিপিপ লিল cm o OOE SUES CEN ১ এ ৯০০০ 


তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার ৷ 


ত্রিপুরা সরকার ॥ 





দর্পণ || শুক্রবার ৩রা ডিসেম্বর 


১৯৮৯২ 


বেআইনী সোনার চালান বাড়ছে 


বিশেষ প্রতিনিধি 


গত অকটোবর মাসের তিতীয় 
সপ্তাহে প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের 
বেআইনী সোন) উদ্ধার করা হয় 


' মেদিনীপুর শহরের এক নামকয়! স্বর্ণ. 


ব্যবসাহীর দোকান.ও বামস্বানে লাশ 
চালিয়ে। এর কয়েকমাস পূর্বে স্বর্ণ 
নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের অফিসারগণ কলকাতার 
বড়বাজারের সোনাপট়ি এলাকার বেশ 
কয়েকটি দোকানে তল্লাশী চালিয়ে 
প্রায় ৭. হাজার টাকা যুল্যের হিদাব 
‘, বহিন্থৃতি সোন! উদ্ধার করে। 
ট এর কয়েক মান আগে কলকাতার 
: দমদম বিমান বন্দরের কাস্ট অফিসার- 
গণ ভূটান রাজপরিধারের এক সদস্তকে 
আটক করে ভারতে বিরাট পরিমাণ 
সোনার বিচ্ষুট :বেআইনীভাবে পাচার 
করার অভিযোগে । 
জুলাই মাস থেকে এ পযস্ত কাস্টম 
বিভাগ”ছর্ণ নিয়ন্্ণ দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় 
'আবগারী বিভাগ ৩ লক্ষ ৪* হাজার 
টাকার বেআইনী সোনা উদ্ধার 
করেছে । এই পরিসংখ্যান কেবলমাত্র 
কলকাতা, ২৪ পরগণা, হুগলী এবং 
"মেদিনীপুর জেলার। কাস্টম কত্ত 


থেকে আরও জানা গেছে ষে, প্রচুর 


নি সোনা এদেশে চোরাপথে 


জ্যোতিবাবুকে এবার 
১ম পৃষ্ঠার পর . 


হবে। বে অভয়যাত্ার রথ বামপন্থী 
১.আন্দোলনের দুই মহারখী প্রমোদ 
দাশগুপ্ত ও' জ্যোতি বন্ধ এগিয়ে নিয়ে 
গেছেন, আপাততঃ , সেই রথকে 


চালিয়ে নেবার দায়িত্ব সির . 


. নিতে হবে। 
যারা প্রমোদৰাবুর মৃত্যুতে হাফ 
ছেড়ে বামফ্রন্টকে ভেঙে দেওয়ার 
'" সুযোগ খু'জছেন, সমরবাবু, সরোজ্র- 
‘বব্দ্রের সাহাধ্য নিয়ে জ্যোতিবাবুকে 
সে স্থযোগের পথ বন্ধ কপার দাগ্রিত 

নিতে হবে । 


প্র শান্ত সুরের বক্তব্য 

[বয় পৃষ্ঠার পর 

'কিন্তু দেখুন-কেমন আমার 
বিরুদ্ধে কুৎ্সা চলেছে। টেলিগ্রাফ 
রিপোর্টার তার নিঙ্জের পছন্দমত 
,জায়গাটুকু বেছে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে 
লিখে চলেছেন। অথচ আমার একটি 
'অভামত নেয়ারও প্রয়োজন মনে কর- 
লেন ন।। ভা করবেন কেন? করলে 
ঘযেঁআর চরিত্রহনন আর কুৎসা. করা 
যায় না! আমি নিশ্চিত কিছু কুচত্রী 
লোক এতে আনন্দ পেতে পারেন, 
তবে সাধারণ মানুযের সক্রিয় সমথন 
সামি পাবোই। পাচ্ছিও। 


১৯৮২ সালের 


আসে। ধরা পড়ে নান 
মুদ্রাস্কীতির কারণে যাতে জমা 
'কাঙ্গো টাকার মূল্যমান'না কমে যাক্স 
সেই কারণে অনেকেই সোনার অলঙ্কার 
গড়িয়ে 'রাঁধেন। অনেকে আবার, 
সোনার বাট কিনে রাখেন। এই 
পদ্ধতি সোনার চোরাই চালানদ্বারদের 
,কবছে উৎসাহিত । এছাড়াও আস্ত- 
আতিক সোনার দরের সঙ্গে দেশজ 
অর্থাৎ এদেশে ঘে দরে সোনা বিক্রী 
হয় তার অনেক তফাৎ । ১* তোল! 


. সোনায় প্রোক্ ১১৭ গ্রাম) তৈরী 


একটি বিস্কুটের দাম * হাজ্জার টাক1। 
অর্থাৎ ১০ গ্রাম সোনার আস্তজাতিক 
বাঞ্জার দর এক হাজার টাকারও কম। 
এদেশে ১০ গ্রাম পোনার বাঙ্গার দর 
বর্তমানে ১৬৫০ টাক । এই তফাৎ- 
টুকুর জন্যও চোরাই সোনা আমঘানী- 
কারকরা উৎসাহিত । | 

রত নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের অকিসারদের 
মতে এদেশে চোরাপথে ানদানি করা 
সোনার পরিমাণ নির্ধারণ কর! খুবই 
শক্ত ব্যাপার । কেননা হর্ণকারব! 
নিত্য নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করছে চোরা 
পথে আনা মোনাকে স্ট্যাণ্ডার্ড গোল্ডে 
ক্বপাস্তরিত -করতে। , বেআইনী 
সোনাকে আইনী সোনাম পরিণত 
করার কাজে এচুধ কালো। টাক] সাদ! 


টাকায় রূপাস্তরিত হচ্ছে বলে শ্বর্ণ , 


নিয়ন্ত্রণ দপ্তর মনে করে। 


. কিভাবে তা হয়? সোনা পাচার 
হয় বিদ্বটের রূপে । এই বিছ্কুট যদি 
কারে! হেফাজতে পাওয়া, যায় তবে 
তার বিরুদ্ধে মামলা হবে। .যেইনসহ 
বেম্গাইনী সোন! আলে তখনই ত! 
গলিয়ে গয়নার ছাচে ঢাল'ই করা হয়। 
এই কাজ করছে ব্যক্তিগত AE 
“গাল্ড রিফাইনারী”-গুলি। ' ছ'াচে 
চালাই করা সোনাকে id গহন! 
হিসাবে চিহ্নিত করে বোস্বাই এবং 
কলকাতার টাক্শালে তা গলাতে 
দা হয় স্ট্যাগ্ডার্ড সোন! করতে।' 
কলকাতার বউবান্চারের প্রেমহন্দরী 
বড়াল গোল্ড রিফাইনারী একমাত্র 
ব্য'ক্তগত' মালিকানাধীন সংস্থা । এই 
সংস্বাও পুবাতন সোন! গলিয়ে স্ট্যাপ্ডার্ড 

সোনায় রূপ দেয়। 

সোনা, ব্যবসায়ীর নিকট যে 
স্ট্যাগার্ড সোনা থাকে তার পৃবরূপ কি: 
ছিল তা, কোন মতেই নিক্রপণ কর! 
সম্ভব নয়। উদ্দাহরণ হুরূপ £ একজন 
স্বর্ণ ব্যবসায়ী বলতে পারেন ধে তিনি 
ভনৈক “ক”, বাবুর নিকট (কে কিছু 
পরিমাণ সোনা ক্রন্ন ' করেছেন। 
বক্তব্যের সমর্থনে, তিনি. লেনদেন 
বিষয়কে ক্যাশমেমে। দেখালেন । হয়ত 


সেই “ক” বাবুর অনেক কালে! টাকা 
আছে.যা তিনি “সাদা” করতে 


‘ইচ্ছুক । তিনি ঘোষণা করলেন যে, 


বিশেষ কোন স্বর্ন ব্যবসায়ীর নিকট 


তিনি পুরাতন সোনার গহন! বিক্রয়, . 


করেছেন এবং আ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক 
পেয়েছেন। আসলে কিন্তু কোন 


দেনদেনই হয়নি। অর্থাৎ সোনার 


গহন] বিক্ৰয়, আযাকাউন্ট পেশী চেক, 
ক্যাশমেসো_সবটাই ভা ওতা। 
মাঝের থেকে “ক” বাবুর কালে! টাকা 
সাদ! হয়ে গেল। এবং সেই সঙ্গে ঘর্ণ 
ব্যবসায়ীর বেআইনী সোনাও হয়ে গেল 


, আইনী সোনা । 


কালে ট।কাকে সাদায় রূপাস্তরিত ' 
করার কাজে. কলকাতা মহানগরী 
সযেত সারা ভারতে বনু দালাল 
নিযুক্ত রয়েছে ।' আয়কর এবং সম্পদ 
কর সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র তৈরী 
করেই এই দালালরা! কালো টাকাকে ' 


'দাদা করে দেয় এবং কমিশন বাবদ ' 


শতকরা ১: থেকে ২৫ শতাংশ টাকা 
আদায় করে থাকে । কখনো! কমি- 


- শনের মাঁআ। ৪ শতাংশ পর্যন্ত হয়। 


আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এই 
জাতীয় একটি ঘটনা ধর] পড়ে। 
মামল! হয়। সেই মামলা আজও 
বিচারাধীন । ১৯৭৭' সালে পুরাতন 
অলঙ্কাব্রের ছাচে ঢালা প্রায় দেড় কেসি 
সোন! স্ট্যাগার্ড সোনায় বপাস্তরিত 
হবার আগেই আলিপুর 'ট'কশান 
থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। . এই সোন! 
বড়বাজারের এক বিশেষ দর্ণ ব্যসা- 
যর । তার দাবি ষে১তিনি এই সোনা 
ছয় ব্যক্তির কাছ থেকে কিনেছেন। 
বর্ণ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের কর্তার। তদন্ত করে 
দেখলেন যে, ছয় ব্যক্তির নামে ইঙ্থ্য 
করা আকাউণ্ট পেয়ী চেক প্রাপকর1 
ধানবাদের বাসিন্দা] হলেও চেকগুলি 
তাজানো। হয়েছে জামশেদপুরের একটি 


ব্যাঙ্কে এবং তিনটি কোম্পানীর প্রতি- ' 


শিধিরা এই চেক .ভাদ্গিয়েছেন। 
আরও উল্লেখ্য যে, তিনটি 'কোম্পানীই 


: ভাঙ্গানো হয়েছে এবং আরও জানা বায়, 


যে, আযাকাউণ্ট হোল্ডারদের ব্যাঙ্কে 
“ইনট্রোভিউস করেন ওই জামশেদ- 
পুরের প্রভাবশালী পরিবারের 
সদ্বস্তর!। এ বিষয়ে 'জানতে: চাওয়া 
হলে ওই পরিবার থেকে বলা হয় ষে, 
“ইনট্রোভিউস” করা ব্যক্তিদের নাম 
তারা মনে করতে পারছেন না। 

১. স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ দধরের অফিসাররা 
মনে'করেন যে, এই মামলাটির রায় 





‘ ২011 সাত।. 


তাদের পক্ষেই ঘাবে। কেননা ক্ছৃঘ্রাঃ 


নামে ব্যাঙ্ক আকাউন্ট খুলে চেক 
ভাঙ্গানো হয়েছিল । এই মামলার 
অভিযুক্তদের শাস্তি হবেই। এই 


পদ্ধতিতেই .চোরাই চালানকানীরা! 
বেষাইনী সোনাকে আইনী সোনার 
পরিণত করে। এই ভাবে প্রতিধিনূ ' 
কত বেআইনী সোনা আইনসঙ্গত, 


সোনায় পরিণত হচ্ছে কে জানে। 


ই-কং এম পিদের বেন 


ভাত 


কং চে) এম পি’দের নেতৃত্বে একট! 
স্বারকলিপি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
জম! দেওয়া হয়েছে। জনপ্রতিনিধির! 
জনসাপারণের হাজারে! সমস্তার কোন 
একটার দ্বাবীতে যে এই স্মারকলিপি 
দিচ্ছেন তা কিন্তু নয়। এ দূরখাণ্ডে এম 
পিরা আদি করেছেন যে, তাদের 
মানিক বেতন ৫**টাক1 থেকে বাড়িয়ে 
এক হাঁছার টাকা ক৫তে হবে। অধি- 

' বেশনের সময়কার দৈনিক ভাতা ৫১ 


'. টাঁক1 থেকে বাড়িয়ে ১৫* টাকা করতে 


হবে এবং সেক্রেটারিয়াল ভাতা ৫০০ 
টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫:০ টাকা 
করতে হবে। এই দ্বাবিতে এখন সই 
সংগ্রহ অভিযান চলছে । সত্যিই 'তো। 
যতই, ও র! জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হচ্ছেন, দ্রব্যমূল্য বাড়ছে ততই এম 
পিদের দাম বাড়ছে, আয্মারাম-গল্সারান 
ভাতা বাড়ছে। 

শুধু ভাতা নয়, মহারাষ্ট্রের আন্কলে 
সরকার রাজোর এম পিদের দিল্লীতে 
বেমালুম 
সরকারের খরচায় গাড়ি দিয়েছেন। 
এজন্য এক ভঙ্জন'নতুন আযাম্বাসাডার 
গাড়ি কেন! হয়েছে । অবশ্য মহারাষ্ট্রের 





ছপ্ণ 


খাংলা মহবাধ সাপ্যাৱিফ 


জামশেদপুর শিল্পনগরীর এক প্রভাব- 


শালী ব্যক্তি কর্তৃক. পরিচালিত । 
তদন্তকারী অফিসারদের নিকট ওই 
পরিবারের, সন্ত জানিয়েছেন ষে, 
ইক ড্রইভারকা ' ট্রাক এবং স্পেয়ার 
পার্টন কিনে তাদের কোম্পানীকে ওই- 
টাকার চেক দিয়েছে। 

বেশ কয়েকমাস তদন্ত চলার পর 
ওই .পর্িবার থেকে জান! যায়: ষে, 
তারা ট্রাক ড্রাহভারদের টাক! ফ্লিরিয়ে 
দিয়েছেন। চেকের নধ্বরগুনি অবশ্য 


' তারা তদন্তকারী অফিসারদের দিয়ে-, 


ছিলেন। পরবর্তী হদস্তে প্রকাশ যে, 
ওই ঠেকগুলি ধানবাদের এক ব্যাঙ্কে 


Ei 
বাধিক ৩* টাক! 
স্বাস্থাষিক ১€ টাকা 
' ব্রৈমাসিক ৭৫৮ 


i 
চর 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিক্ঞান' 
ফ্যানেজার, দর্পণ . 
৬১নং মট লৈন, কলিকাতা-১ 


ঘোরাঘুরির জন্য রাজ্য 


বাড়ানোর আবদার 


বিরোধী দলের এম পিরা এই ভাঁবে অর্থ 
নয়ছয় করার বিরোধিতা, করেছেন, 
রাজ্যের এম পিরা দিল্লীর মহারাষ্ট্র 


. সঘনে এ নিয়ে এক বৈঠকে বসেন! 


সেখানে রাজ্য থেকে নির্বাচিত কং (ই) 
এম পিরা আনতুলে সরকারের এই 
সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। গুজরাটের ' 
কং (ই) এম পিরাও এখন ওক্ষরাট 


. সরকারের কাছে গাড়ি দাবি করছেন" 


রাজধানীর কর্ণাটক ভবনের চারটে 
গাড়ি এখন রাজ্যের এম পিদের ঘোরা 
ঘুবির জন্য অল্প পয়সায় ভাড়া দেওয়া: 
হয়। ঃ 





মুখ্যমন্ত্রীর 
ত্রাণ 

| তহবিলে 

মুক্ত হস্তে 
দান 


করুণ 








Phone: 24-2432" 


কার্যকলাপে কিছু কং-বিরোধী সহযোগী |: 


কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের খিনেট 
ও সিণ্ডিকেট নির্বাচনে ই-কংগ্রেসী ও 
তার সহযোগীর! ভোটারদের রায় মেনে 
নিতে পারছেন ন1। সেজন্য তার] 
নবনির্বাচিত সিনেট ও সিপ্ডিকেট ও 
নন্যান্ত সংস্থা যাতে যথারীতি চালু না 
হয় তার অন্ত নানান ধরনের বাঁধ দিয়ে 
্সাসছেন। 

সবচাইতে মম্ভাব কথা এই যে 
তাদের এই ধরনের কার্যকলাপে এক 
কালে কংগ্রেস বিরোধী বলে পরিচিত 
বেশ কয়েকজন ' শিক্ষাবিদ একমঞ্চে 
অবতীর্ণ হয়েছেন! কিছু অভিবিপ্রবী 
তিত্বেছেন এই সুবাদে । 
২. মুখে গণতন্ত্রের বুলি কপচানো আর 
কাছের বেজায় অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির 
আশ্রয় করাই,এধের নীতি । জেনে- 
শুনে এরা এই পথে চদেছেন। এছাড়া 
সোজা রাস্তায় চলতে জানেন না। 
সনে হয় তীর ভোটারদের ভয় পান-_ 
এড়িয়ে চলতে চান । 

এদের তরফ থেকে মাঝে মাঝেই 
বাজারী পত্রিকায় ফলাও করে বিবৃতি 
প্রচার করা হয় যে বাসদ্রণ সরকার 
তাদের মনোনীত কাউ'ছিলের মেয়াদ 
বাড়িয়ে চলেছেন এবং নির্বাচিত সিনেট 
ও সিগ্িকেটকে কার্ধকরী করছেন ন1। 
এ প্রচার অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে করা 
হচ্ছে, যার ফলে সবক্কান্তা মধ্যবিত্ত 
বুদ্ধিভ্রীবীরাও যথারীতি “বিভ্রান্ত” 
হচ্ছেন। এরা অধিকাংশই অবশ্য 
জেগে ঘুযোন । | 

একট কায়দা নিয়েছিলেন ওরা 
পঞ্চায়েত, বিধানসভা, পৌরসভা! এবং 
শেষপর্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের ঠিক 
আগে। ওর] ভাল করেই জানেন যে 
আইন কাঙ্গন এবং বিচার ব্যবস্থা 
আমাদের আজকে এমন পদ্ধতিতে চলে 
যাতে যে কোন প্রশ্ন তুলে মামঙ্গ] এনে 
দীর্ঘস্থায়ী কর] ঘায় যদিও শেষ রক্ষণ 
হয় না। গোটা ব্যাপারটাকে বিলখিত 
করা যায়- আর অন্ততপক্ষে দ্নেশের 
লোকের কাছে আইনের প্রতি ওদের 
কত বেআস্থা সে কথা প্রচার কর! 


যায়। 
কিন্ত অনৃষ্টের এমনই পরিহাস যে 


নির্বাচনের মামলায় এর! প্রতিবারই 
হেরেছেন, তবে. নির্বাচন দেরী করাতে 
পেরেছেন প্রতিবারই। ওরা ভুলে 
যাচ্ছেন যে ওদের ভাওত| আড্ছে 
আন্তে ভোটারদের কাছে প্রকট হয়ে 


পড়ছে। . ১ 
যেমন পঞ্চায়েত ও বিধার্নসতার 





} 


নিজেদের রং 


শ্রদিলীপ 


নির্বাচনে ঠিক তেমই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
সিনেট নির্বাচনের মামল1, করার-পরি- 
করনা নেওয়া, হয়। কিন্তু ভোটের 
মুখে এ'রা রেঞ্জিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কেন্দ্রের 


' নির্বাচনের আগে ' পদ্ধতিগত ক্রটির 


প্রশ্ন তুলে আদালত থেকে 
ইনজ্ঞাংশন আদায় করেন 
সাময়িকভাবে ৷ ' হাইকোর্টে আপীল 


“করে নির্বাচন করা হলেও ভোটের 
- ফলাফল প্রকাশ বন্ধ থাকে । 


দীর্ঘদিন 
বিচারাধীন, থাকার পর সেই মামলা 
অভিযোগকারী তুলে নেন। তিনি 
পরে ' ঘরোয়াভাবে স্বীকার 'করেন 


. যে নির্বাচনকে বাধা দেওয়া ছাড়! তার 


আর কোন উদ্দেশ্য সফল হয়নি । উনি 
খুব কয় ভোট পান। পেছন থেকে 
যারা, ওকে মদত দ্রিচ্ছিলেন তারাও 
এবার যবনিকায় চলে গেলেন | 
নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার 


পরে যখন ই-কংগ্রেসীরা পরিষ্কার . 


বুঝতে পারলেন যে সিনেটে তাদের 
মনোনীত প্রার্থী! শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত তখন, তারা সব অ-বামক্রণ্ট 
শক্ষিকে একত করার চেষ্টা কবলেন। 
এদের' পরিকল্পনা বেশ পরিষ্কার । 


একদিকে প্রচার কর! যে বামক্রণ্ট 


সরকার মনোনীত কাউন্সিলকে জীইয়ে 


রেখেছেন, আর অন্যদিকে আদালতের ' 


আশ্রয় নিয়ে একটার পর একটা 
অন্গুহাতে বাধ! ফেওয়1 নবনির্বাচিত 
সিনেট ও সিত্ডিকেট যাতে কাজ শুরু 
করতে না পারে এবং বিশ্ববিস্তালয়ে 


একটা অচল অবস্থার কটি হয় তার 


প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ৷ : 
আজ আর গোপন নেই যে 
পরিকল্পনার পেছনে অনেক পাক! 


বাঁধা কাজ করেছে । - 
আশ্চর্য সমাবেশ হয়েছে নানান 
উত্খানপতনের নায়কদের । এদের 


মধ্যে এমন অনেকে আছেন হারা 
রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
ব্লান। প্রয়োজন 
যত বামপন্থীদের সঙ্গে হাত যিজিক়ে 


. নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ 


করেন, আবার কাজ ফুরিয়ে গেলে 


সব রকম বিরোধিত1 করতে কোন 


সঙ্কোচ করেন ন1। 
এই সনাবেশে ঘেখা যাবে 


চক্রবর্তী, জীসত্যোন্সনাথ সেন, শীননিল 
সরকার শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য, শ্রশঙ্কর- 
প্রসাদ মিত্র শহুকোমল দাশুপ্ুপ্, 
শ্রমমিতোষ চক্রবর্তী, ভ্ীজানেশ 


পত্রনবীশ এবং শ্রীচন্দন রায়চৌধুরী ৷ 
এদের মধ্যে অনেকেই ইতিপূর্বে 


পরস্পরের প্রতি ঘন্ছিতা করেছেন কোন, 
' না কোন সময় । দু-একজন বামফ্রন্টের 


(বিশেষ করে আর এস পির ) প্রথম - 
সারির নেতাঁও, পেছনে থেকে এ দের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। ভার] 
অবশ্য হঠাৎ বিপ্রবী সেজেছেন নিজে- 
দের ব্যর্থতাকে ঢাকধার জন্য এবং 


দলের কর্মীর্দের কাছে “ভাবমৃণ্ডিং কে . 


উজ্জল. করতে চান । তবে এদের দৌড় 
ত! বোঝা গেছে অল্প, কিছু দিন আগে 
বিশ্ববিষ্ালয়ে এঁক্য সমিতির নামে 
নকশালদের বেনামী সংগঠনকে মদ্বত 
দেওয়ার সময় । এর] পরে বিনাশর্তে 
ক্ষমা চেয়ে রেহাই পেয়েছেন। 
বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কুংসাঁর 
জন্য তার! লজ্জিত তা লিখিতভাবে 
স্বীকার কযেছেন। 


বিশ্ব-. 





Price 60 Paise 


এক কোটি ভুয়া রেশন কা? 


সরকারের পক্ষ থেকে 
রাজ্য সরকারের পান্ত দপ্তরে যে চিঠি 


| এসেছে , *তাতে কডা ভাষায় জানতে 


চাওয়া হয়েছে যে, কি করে এই রাজ্যে 
প্রায় এক কোটি ভুয়া রেশন কার্ড 
থাকতে পারে। এই সংবাদ রাজ্য 


সরকারের খাষ্ড' দপ্তর সুত্রে জ্বানা 
গেছে। 


ওই সুত্র থেকে আরও জানা গেছে 
(ৰ, পরবর্তী তিনমাসের মধ্যেই নূতন 
রেশন কার্ড দেওয়া হূবে এবং ভুয়া 
রেশন কার্ড বাতিল করা হবে। কিন্ত 
কোন পদ্ধতিতে নূতন রেশন কার্ড 
দেওয়। হবে'তা এখনে! স্থির কর! হয় 
নি। প্রস্তাব ছিল ঘে ঘরে ঘরে গিয়ে 
ইনকোয়ায়ী কর! হবে, কিন্তু যেহেতু 
তাতে অনেক সময় লাগবে সেই কারণে 
এই প্রস্তাব বাতিল কর! হয়। 

আরও জানা গেছে যে, কেন্সীয় 
সরকার শারদীয়া পুজা ঈদ উপলক্ষে 


প্রতি বৎসর যে অতিরিক্ত ১০ হাজার 
টন চিনি দিতেন এবার তা! 
দেন নি। এমন কি কেরোসিনের 
কোটা বৃদ্ধির ব্যাপারে রাহ্য সরকারের 
স্থপারিশের কোন . জবাব কেন্দ্রীয় 
সরকার দ্বেন নি। | 

রাজ্যে প্রতি মাসে কেরোমিনের 
প্রয়োজন ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টন। 
কিন্ত এই পরিমাণ কেরোসিন মেলে 
শ্রীন্মে ৩৫ হাজার 
আডাইশো টন, বর্ষায় ৩৪ হানার ৮০০ 
টন এবং শীতে মেলে ৩৭ হাজার ৬০০ 
টন। 


না। মেলে 


এ বিষয়ে রাজ্যের খাছমন্ত্রী ১- 


পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকে যে পত্র দিয়েছেন " 


তার জববাৰ মেলে নি। 
জান] গেছে থে, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ না 
মিললেও রাজ্য সরকার রেশনে পু! 


উপলক্ষে পূজার পরে চিনি দিয়েছেন । | 








চক্রবর্তী শ্রদতীন্্রনাথ .. 


/ এর আগে জামি ভাবতেই পারিনি যে বাড়তি 
“রোজগারের একটা সুন্দর মাধ্যম হ'তে পারে 
' সঞ্চয় । এর জন্য বাহবা পাবে ইউকোপ্ল্যান 
= বিনামূল্যে অর্থ সাশ্রয়ের ইউকোব্যাক্কের এই 
পরামর্শ ৷ আমার সঞ্চয়কে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য পূরণে 
* সাহায্য করছে এবং সবচেয়ে বেশি উপার্জনকে 
সুনিশ্চিত করছে ইউকোপ্র্যান । এই পরিকল্পনার 
দুটি স্তর : ,। 
গুম স্তর: | 
আমি প্রত জার কারার এ 
১৫০ টাকা ইউকোব্যাঙ্ছে জমিয়ে যাচ্ছি । একটান। 
৬০ মাস এই হারে জমিয়ে যার ॥ 
তারপর আমার জমা টাকা কি সুফল দেবে 
তা লক্ষ্য কুন : 


সঞ্চয় : ৯,৪০০ টাকা 
মেয়াদ শেরে প্রাপ্য £ ১১,৩৮৬.৫০ টাকা 


দ্বিতীয় স্তর : 


ইউকোপ্্যান অনৃষাক্সী, ৬১ মাসের মাথায় : 
আমার এ অর্জিত টাকা আর সামান্য কিছু যোপ 
কারে ১১,৮০০ টাকা আবার ৬০ মাসের জন্য 
আমি জমা রাখব! 


বিজার্ভ ব্যান্কেব নির্দেশার্যায়ী 
হার পরিবর্তন সাপেক্ষ, 


জরি বসু 





মায় ১০ বছরের মধ্যে (যে সময়টা দেখতে 
দেখতেই কেটে.যাবে) আমি কি পরিমাপ অর্থের ০ 
অধিকারী হব, এবার লক্ষ্য করুন : 


সঞ্চয় : ৯,১১৩.৫০ টাকা 
সম্নাদ শেষে প্রাপ্য £ ১৯,৩৪০.২০ টাকা 





এটা কেবল একটা উদাহরণ । যে পরিষান 
দেবায় জন্য আপনার হাতের কাছেই রয়েছে 


ইউকোলযান । ইউউকোব্যাঞ্কের যে কোন 
শাখায় গিয়ে আজই বিস্তৃত ধ্বর নিন । 


ইউকোপ্লযান আপনার টাকা বাড়িয়ে তোলে 


কারণ আপনাদের কষ্টাঞ্জিত টাকা আরও 
বিয়ে ফু তে বলতহে 


১” 5 উকেোব্যাকে বে আছে, উর উর রর 


সমপাদক কতৃক দীপালী প্রেস, ১৬/৯, আচাৰ্য প্রযুরচজ্ রোড, ইডি ত কবি বাল ত: বা দক হিলি?) % কলসি 


# 
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ইন্দিরা বিভিন্ন সমস্য। সমাধানে 


সি গি মের সাহায্য চেয়েছেন 





পঞ্চবিংশ বর্ষ : ৪২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৪শে ডিসেম্বর +৮২ ॥ ৬* পয়সা 


ই-কং বিক্ষুৱদেৰ 


ক্ষোভ এখন 


খোদ ইন্দিরা! গান্ধীর বিরদ্ধে 


কংগ্রেম (ই)-তে বিস্ষুদের ক্ষোভ 
এখন খোদ ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধেই 
দানা বাধতে শুরু করেছে। অবস্থা 
এমন পর্যায়ে এগুচ্ছে যে গ্রমতী গান্ধী 
দলের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্রমশই 
হারিয়ে ফেলছেন । 

" বিভিন্ন রাজ্যে প্রথম থেকেই 
দ্রীমতী গান্ধী তার পছন্দ মত লোক- 
দের মুখ্যয্ত্রীর পদে বসিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন। কিছুদিন যাওয়ার পরেই 
উক্ষ হয় রাজ্যে রাজ্যে মনোনীত মুখ্য- 
মস্্ীদের বিরুদ্ধে বিষুক্দের কার্যকলাপ। 
নন্ব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশে, মহারাষ্ট্রে 
বিক্ষৃরা কিছুটা! সফল হলেও, বিহার, 
প্রজরটি, কর্ণাটক, উড়িস্তা প্রভৃতি 
ন্বাজ্যে কংগ্রেস হাইকম্যা্ড তথা 
শ্রিতী গান্ধী বিক্ষুব্ষষের কোন দাবীই 
বানতে রাজী হন নি। 

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ওত রাও 
বহারের মুধ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্র এবং 
বজরাটের মুখ্যমন্ত্রী মাধব সিং 
সালাস্কীর বিরুদ্ধে বিস্ববরা শ্রীমতী 
গান্ধীর, রাজীব গান্ধীসহ অনেক নেতা, 
চাছেই ছুনঁতি ও - অযোগ্যতার 
নামায দলিল দাখিল করেও কোন 
ধচার পান নি। 

ফলে এইসব রাজ্যে বিক্ষোভ 
মাট হতে হতে এখন এমন পর্যায়ে 
লে গেছে যে, সমস্ত পরিস্থিতিটাই 
খন শ্রীমতী গান্ধীর মিয়্বশের বাইরে 
লেষাচ্ছে। 

স্কর্ণটকে কংগ্রেস (ই)-র প্রতিষ্ঠাতা 
ভাপতি এস বঙ্গরাপ্নার এবং অঙ্কে 

রামায়াওয়ের দলত্যাগ যে চূড়াস্ত 
ক্ষোভের খণ্ট বাজিয়ে গিয়েছিল, 


' কমে আসছে। 


প্রীমভী গান্ধী অথবা তাঁর পুত্র রাজীব 
তা থেকে কোন শিক্ষাই নিতে পারেন 
নি। গুজরাটে পাঁচজন এম পি এবং 
নয়জন বিধান সভা সদশ্ত আপাততঃ 
দ্বলত্যাগ করলেও অনেক বিক্ষুব্ধ 
বিধায়ক কিন্ত এখনও দলের মধ্যে রয়ে 
গিয়েছেন। ভারা সরকারী নানা 
প্রলোভনে: আপাততঃ দলে থাকলেও 
সময় ও স্যোগের জন্য অপেক্ষা 
করছেন মত গান্ধীকে উপযুক্ত শিক্ষা 
দিতে । 

মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মূধ্যমন্্রী একদা 
সময় গান্ধীর ' অঙ্গগাষধী এ, আর, 
আম্কলে কিন্ত এখন আর চুপ করে বসে 
নেই। তিনিও তলে তলে জমি 
তৈরী করছেন শ্রীমতী গান্ধীকে উপ- 
যুক্ত শিক্ষা দিতে । মহারাষ্ট্রে 
বিক্ষবপ্না যে কোন মুহুর্তেই মলত্যাগ 
করে চলে যেভে পারে। 

শ্রীমতী গান্ধীর পুত্রবধূ মামেক। 
গাদ্ধীও আদা মুন খেয়ে লেগেছেন 
শাস্তড়ীকে উপযুক্ত শিক্ষা দ্বিতে। 
তিনি মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটিক, অন, 


বিহার প্রভৃতি রাজ্যে ঘুরে ঘুরে - 


বকের. সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে 
দনত্যাগে উৎসাহিত করছেন। 
এই ফলত্যাগ থেকে মানেকা! 
গান্ধী কতটা রাজনৈতিক কক 
তুলতে পারবেন সেটা একমাত্র 
ভবিশ্যতই বলতে পারবে । ভবে 
সমন্তা মোকাবিলায় ব্যর্থ শ্রীমতী 
গান্ধীর ভাবযূত্তি জমমানসে ক্রমশই 
এবং অবস্থা! সামাল 
দিতে না পেরে শী গান্ধী এখন 
দিশেহারা। 


জীমতী- ইন্দিরা গান্ধী দেশের 
বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্তা সমাধানের 
ভজন্ত সি পি এযের সাহায্য চেয়েছেন 
বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া! গেছে। 


আসামের জটিল পরিস্থিতির জট 


খুলতে ন! খুলতেই আবার পাঞ্জাবে 
আকালীদের দাবী দাওয়া দিয়ে নানা 
সমস্য! দেখা দিয়েছে । আকালীর] 
জাত-পাতের ভিত্তিতে যে আন্দোলন 
শুরু করেছে। তাতে পাঞ্জাব ও 
হরিয়ানায় - গ্রচণ্ড রাজনৈতিক প্রতি- 
ক্রিয়! দেখা দিয়েছে । 

বছর ছুই আগে ছ্তীয়বার ক্ষমতায় 
এসে শ্রীমতী গান্ধী আসাম সমস্যার 


. জন্গুখীনহন। অনেকে আশ! করে- 


ছিলেন শ্রীমতী গান্ধীর কূটনৈতিক 
ঘাছুতে হয়তে দীর্ঘদিনের আসাম 
সমস্ত! খুব তাড়াতাড়ি মিটে যাবে। 
কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই বোঝ! গেল 
প্রীমতী গান্ধীর কূটনৈতিক খাঁদ্কাঠি 
আর কোন কাজ করছে না। 

প্রান্ন দুই বছর হতে চলল আসাম 
সমস্য! হে ভিসিয়ে সেই তিমিরেই রয়ে 
গেছে। উপরত্ত সমস্ত মেটানোর 


" দ্বরঘস্ত্িতায় এখন আসাম. নিয়ে এক 


দাংবিধানিক সংকট দেখা দিয়েছে । 
বর্তমান সংবিধান অসুসারে এক 
বছয়ের বেশী ফোম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি, 
শাসন চালু থাকা সম্ভব নয় । এদিকে 
মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় হয়ে'গেছে। 


শ্রীমতী গান্ধীকে হয় সংবিধান সং-. 


শোধন করতে হবে, না হয় আসামে 
খুব তাড়াতাড়ি নির্বাচন করতে হবে। 

লংবিধান লংশোধন অথবা আসামে 
নির্বাচন করতে শ্রীমতী গান্ধীকে 
বিরোধীদের সাহাধ্য নিতেই হবে। 


- তাছাড়া পাল্জাবের ব্যাপারে আফালী- 


দের মোকাবিলা করতেও প্রমতী 
গাদ্ধীয় বিরোধী কয়েকটি দলের সাহাষ্য 
খুবই দ্বরকার। তাই শ্রিদতী গান্ধী 
লি পি এষের সাহাধ্য পাবার জন্ত এ 
দলের কয়েকজন পলিটব্যুরে| সদ্বস্তের 
সঙ্গে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছেন। 
"জানা গেছে প্রধানমন্ত্রী জরমতী 
গান্ধী ইতিমধ্যেই পি স্বন্দননাইয়া ও 
হরকিষণ সিং সুরজিতের সঙ্গে একদফা 
আলোচন! করে নিয়েছেন 1 তাছাড়া 
লঙ্গেও শ্রীমতী গান্ধী এসব ব্যাপার 
নিয়ে আলোচনা করেছেম। 
তাছাড়। শ্রীমতী গান্ধী দূত মারফত 
লি পি এমের হরকিষণ সিং স্রজ্ধিৎ, 
পি স্থন্দযাইয়া এবং জ্যোতিবাবুর লে 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


দেড় হাজার কোটি টাকা খরচ হল 


ইদ্দির| রাজীবের 


পটার এবং 


মুব্ধাতোগী শণীকে মুখী করতে 


"দেড় হাজার কোটি টাকার উপর ব্যয়ে 
সত সমাণ্ড এশিয়াড-৮২ আর একবার 
প্রমাণ করল যে ইন্দিরা সরকারের 
নীতি আর যাই হোক দেশের অগণিত 
গরীব ও মেহনতী মামুষের কল্যাণের 
অন্ত নয়। 

প্রীদতী গান্ধী দিনের হা 
লব মানুষের প্রতি তার দরদের কথা 
যে শোনান তা কেবল মৌখিক। 
বাস্তবে ভার কোন প্রতিফলন নেই। 
বরং তিনি যে স্থবিধাভোগী উচ্চ- 
মধ্যবিত্তের এক অংশকে আরও সুখী 
দেখতে চান ক্রমশ তা পরিষ্কার হয়ে 
উঠছে। - | 
ক্ষমতায় ফিরে এসেই শ্রীমতী 
গান্ধীর অন্যতম প্রধান সিদ্ধান্ত ছিল 
এশিয়ান গেমস যথারীতি করা-_ 
যদ্বিও তার আগে শ্রীচরণ সিং এই 
গরীব দেশের পক্ষে এ বিলাসিতা 
সাজেনী বলেছিলেন । মজা! হচ্ছে যে 
শ্রীমতী গান্ধী একই সঙ্গে তখন প্রচার 
করতেন যে জমতার আমলে অর্থ- 


ভাণ্ডার শূন্য হয়েছে এবং দেশ এক 
বিপর্যয়ের মুখে। 

সরকারী হিসাবে এশিয়ান গেমসে 
এ পর্যন্ত এক হাঁজার কোটি খরচ 
হয়েছে। বেসরকারী হিসাবে দেড় 
হাজার কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ঘি এই 
উপলক্ষে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের খরচ 


' ধর] হয় তাহলে মোট ব্যয়ের পরিমাণ 


অনেক বেশী। সরকারী তহবিল 
যধন এইভাবে দীয়তাম তূজ্যতাষ্‌ 
উপায়ে ব্যয়ে কার্পণ্য করছে না ঠিক 
তখনই সারা দেশ জুড়ে অনাবৃষ্টি ও 
খরার জনয কোটি কোটি মান্য 
হাহাকার করছেন। বিভিন্ন রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীর! বারে বারে দিল্লীর দরবারে 
আবেদন করে এশিয়াড ৮২-র জনয 
যেব্যয় তার এক তৃতীয়ংশও আদায় 
করতে পারবেন না। 

“ভারতবর্ষে বেশ কিছু লোক 
চিরকাল হয় অনাহারে না হস 
অর্ধাহারে থাকে; তাদের জন্য খেলা 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় . 


বনমন্ত্রী জগাই 
মাধাইয়ের কাহিনী 


বনমন্ত্রী পরিমল মি সম্প্রতি ভার 
দফতয়ে জগাই ও মধাই নামে দুজন 
অফিসার পেয়েছেন। শ্ররমিত্র রসিক 
ব্যক্তি হলেও জগাই ব! মাঁধাই কিন্ত 
রসিক নম। একজনের মুখ সর্বদা 
বাংলার পাঁচের যতো থাকে এবং 
অপরজন পান মুখে দিয়ে কি যে বলেন 
বাঁ কি যে করেন তা বোঝাই দায়। 

জগাই হলেন রাজ্য সরকারের 
পরিচালনাধীন পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন 
উন্নয়ন করপোরেশনের ম্যানেজিং 
ভিয়েউটর প্রীবিজন দত্তরায়। খিমি 
পৌরমন্ত্ প্রগ্রশাস্ত শূরকে পথে বসানর 
উপক্রম করেছিলেন । শুধু তাই নয়, 
ইনি রাজ্যের তরুণ মন্ত্রী শ্রীসুভাষ 
চক্রবর্তী সম্পর্কে নানা রকম গল্প 
যানিয়ে জীশূরের সঙ্গে একটা ভুল 
তাতে তিনি কৃতকাঁষ হতে পারেন 
নি। কারণ স্থভাষবাবু বা প্রশান্ত 
শূর কেউই এ অফিসারের কথায় চলেন 
নি। পূর্ব কলকাতার মাটি কাঁটার 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে যধন চারদিক 
ভোলপাড় তখন এ. অফিসারের কাছে 
আনন্দবান্বারের জনৈক সাংবাদিককে 


খবর সংগ্রহ করতে দেখা গেছে । 
তাছাড়া প্রাক্তন মুখ্যসচীব প্রীমমিয়- 
কুমার সেনের কৃপাদৃষ্টি লাভের জঙ্ত 
তিনি অমিয়বাবুর সুপারিশব্রমে লবগ 
হদে এমন কয়েকটি ভাল প্লট এমন 
কয়েকজনকে দিয়েছেন যা দকলকে 
বিস্মিত করেছে। নিজের বোনের 


নামেও ইনি একটি প্রট বিলি করে- 


ছেন। তথাকধিত দত্তরায় সাহেবের 
আর একটি কাণ্ড হলো ঝাড়গ্রাম রাজ- 
বাড়ীতে টুরিইঈ:লজ ধোলা। ঝাড়- 
গ্রামের রাজ! মল দেব.১১৮২ সালের 
সাধারণ নির্বাচনে ই.কংগ্রেস হলের 
প্রার্থী হিদাবে সি পি এম প্রার্থীর বিরুদ্ধে 
প্রতিদ্বদ্থিত! করেছিলেন । ১৯৭৭ 
সালেও তিনি সি পি এম প্রার্থীর 
বিরুদ্ধ নির্বাচনে লড়ে পরাজিত হন। 
১৯৭২ সালে নির্বাচনে কারচুপির 
কপায় তিনি জয় হন। তার দলের 
অত্যাচারে ঝাড়গ্রামে বহু সি পিএম 
কর্মী ও সমর্থককে ঘরছাড়া হতে হয়। 
রাজ্যের আদিবাসী সমপ্রধার ও রাজ-। 
বাড়ীতে টুরিষ্ট লজ হোক এটা চান মঃ 
তা আদিবাসী কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


॥ ছুই ॥ 






শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্তবাদ! 
তার আশীর্বাদে ধন্ত হয়ে ত্রিপুরা 
উপজাতি যুব সমিতি আবার প্রকাশ্- 
ভাবে সম্াসের পথে নেমেছে । অল্প 
কয়েকদিনের মধ্যে এসব উগ্রপন্থীর! 
কয়েকটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়েছে, 
অনেকগুলি জীবন এবং বন সম্পত্তি নষ্ট 
করেছে । পুলিশও এদের. আক্রমণ 
থেকে রেহাই পায় নি। 
অথচ এই সেদিনও এদের সাহস 
. হয়নি প্রকাশ্তভাবে চলাফেরা করার । 
নিজেদের বিচ্ছিম্নতাকামী কার্যকলাপ 
এবং সাস্রাদ্যবাদের অঙ্থচরের ভূমিকা 
পালন করার ফলে ত্রিপুরার জনগণ 
থেকে ভার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । 
অনেকেই পলাতকের “জীবন যাপন 
করতে অথবা দ্বেশত্যাগী হয়ে বাংলা- 
দেশে আশয় নিতে বাধ্য হয়েছিল 

আজ এদের এতটা সাহস বেড়েছে 
ই-কংগ্নেসের প্রকাশ্য মৃত পেয়ে। 
জ্রিপুর! বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনে 
বামপন্থীদের পরাজিত করার সংকল্প 
প্রীযতী গান্ধীর পরামর্শে রাঘ্য ই- 
কংগ্রেস ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির 
সঙ্গে মিতালি করেছে । সবকিছু জেনে 
শুনে দেশের সংহতি সার্বভৌমতা 
এবং শাস্তি ও নিরাপত্তা যার! বিস্িত 


করেছে তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে ' 


শ্ীগাত্ধীর কোন দ্বিধা হল না! এর 


পর়ে সেদিনও তিনি যথারীতি যুব 


কংগ্রেস কর্মীদের এক বাণীতে ' দেশের 
সংহতি রক্ষা করার জন্ত ডাক দিয়েছেন | 

উনি ত্রিপুরায় সমঝোতা! করার 
সময় স্রেফ ভুলে গেলেন যে উগ্রপন্থী 
বিচ্ছিঙ্নতাবাধীদের প্রশ্রয় দিয়ে কেবল- 
মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেরই নয়, গোটা পূর্বা- 
কলের নিরাপত্তা ও জাতীয় সংহতিকে 
বিপন্ন করলেন। এককথায় বলা যায় এ 
একেবারে আগুন নিয়ে খেলা। এই 
আগুনে লঙ্কাকাঁণ্ড হলে তার খ্বাচ 
কতদূর যেতে পারে তা তিনি একবারও 
ভাবলেন না। | 

“ সব চাইতে লজ্জার কথা! গ্রমতী 
' গান্ধীর একাস্ত বিশ্বাসভাজন  ই- 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা শ্রমতী 
" রাজেন্রকুমারী বাঙ্রপেয়ী সংবাদপত্রে 
এক বিবৃতিতে ত্রিপুরা উপজাতি যুব 
লমিতি সম্পর্কে এক লঙ্বা সার্টিফিকেট 
দিয়ে বললেনঃ এনের মত সোনার 
চাদ ছেলে আর হয় না! কে বলেছে 
এরা দেশের সংহতি এবং নিরাপতাকে 
বিপন্ন করেছে? 

এরপ্য়ে আশ্চর্য হবে না কেউ যখন 


ইন্দিরার ্বিধাবাদ 


আর কদিন পরে শ্রীমতী গান্ধী এখানে | 
নির্বাচনে সফরে এসে একই আঞ্চে | 


. আ্ডি-এম কের দঙ্গে উনি 


দাড়িয়ে এসব উগ্রপন্থীর্দের মদত 
দেবেন। | 
অিপুরান্ধ আজ সকলেই জানে 


সোক্জান্থজি ভোটে ই-কংগ্রেসের একক- 
ভাবে জেতার তো আশাই নেই, এমন 


নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালাতেও 


অক্ষম । সারা রাজ্য জুড়ে ই-কংগ্রেসী | 


কর্মী ও সমর্থর। বিভিন্ন নেতাকে কেন্দ্র 
করে নানান গোঠীতে বিভক্ত । দলা- 
দলি এমন চরমে উঠেছে ষে ই-কংগ্রেস 
নেতা অশোক ভট্টাচার্য নিজের 
বাড়ীতে নজরবন্দী হয়ে আছেন, তার 
বিরোধীর1 তার বাড়ীতে হামলা 
করেছে, তাকে পুলিশ পাহারায় থাকতে 
হচ্ছে। অনেক সরকারী প্রার্থী নিজে- 
দের মনোনয়ন পঞ্জ পেশ করতে পারেন 


, নি বিন্ষুন্ধ কমঁদের বাধা দেওয়ার 


ফলে।! - 

এই যেখানে দলের চিত্র সেখানে 
অপুর! উপজাতি যুব সমিতির কাছ 
থেকে কয়েকটি আসন ভিক্ষা করতে 
হয়েছে এই আশায় যে এর ফলে 


বিস্তার কর! যায়। নিছক সাময়িক 
কোন ফয়দা! ওঠামর, জন্ত এই সুবিধা- 


বাদ] 

একই সঙ্গে উগ্রপস্থীদের সহায়তায় 
একটা সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা 
হচ্ছে যাতে সুস্থ ও ত্বাভাবিক নির্বাচন 


বাঙ্গালী ও আনন্দমার্গারা একই সঙ্গে 
অনেকদিন পরে আবার সক্রিয় হয়ে 


দিন ভোটের লড়াইতে এই সব উপদল 


জনগণের সমর্থন পায়নি, কিন্তু শাদক | বাজারে কোন জিনিসের দাম আর 


গোষ্ঠীর এক অংশের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে এর! 
সচেতনভাবে প্রগতিপস্থী আন্দোলনে 
বাধা স্থষ্টি করে চলেছে । পশ্চিমবঙ্গের 
মাহুষ দেখেছে এদের ভূমিক1। 

তবে শ্রীগাদ্ধীর সংকীর্ণ রাজ- 
নীতিতে এই ধরণের স্থবিধাবাদ নতুন 
নয় ।. আকালী ও আসামের আদ্দো- 
লনকারীদের অনেকেই গোড়ার দ্বিকে 


তার আশীর্বাদ পেয়েছে । জনতা সর- 


কারকে জব্দ করার মতঙ্গবে তিনি 


. গোপনে এদের একদিন প্রশ্রয় দিয়ে- 


ছিলেন। এখন আর কঠোর হতে 


পারছেন না। ভামিলনাড়,র আঁঞ্চ-. 


লিক দল্সগুলির মধ্যে ভিনএম-কে এবং 
সখ্য 
বজায় রেখে চজেছেন। এরা সুযোগ 


আদায় করতে চায়। 





ই-কং সরকারের নতু 


শ্রীকান্ত বনুরায় 


আস্তজ্গাতিক শাস্তি ও মৈত্রীর 
প্রশ্নগুলি কতকগুলি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী 


| ও যুল্যবোধের ব্যাপার । স্বভাবতই 
॥ ভারতের 


ই-কংগ্রেস সরকার ও 
ভারতীয় জনগণের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ও নৈতিক মূল্যবোধ এক হতে পারে 


| নীতা সে জাতীয় বিকাশ সংক্ৰান্ত 
| বিষয়েই হোকু কিংবা আতস্তৰ্জতিক 


সমস্তাগুলির সম্বন্ধ বিচারের ক্ষেত্রেই 


| হোক্‌। 
কি গোটা দল একমন একপ্রাণ হয়ে | 


দুটি দেশের মধ্যে অ-যুদ্ধ বা যুদ্ধ- 
বিহীন অবস্থাকে ধার! “শাস্তি বলে 
জানে কিংবা ছুটি সরকারের মধ্যে 
বোঝাপড়াকে' যার! “উভয় দেশের 


} মৈআ্ী? বলে ভাবতে শিখেছে, নয়া- 
 দিশ্বীস্থ ভারত সরকার তাদের অন্য- 
| তম ; অতএব মুখে বিশ্বসৈত্রীর জয়গান 


করলেও পিকিং বেতারে কোন ভান্ত- 
কারের মস্তব্যকে কেন্দ্র করে পরলোক- 
গত ডাঃ কোটনীসের স্থৃতির সন্মাদার্থে 
আয়োজিত অনুষ্ঠানকে কার্যতঃ বয়কট - 
করতে ভারত সরকারের উৎসাহের 


| অভাব ছিল না। বেতারে মস্তব্যের 


জবাব বেতারে দেয়! চলে, কিংবা কুট- 
নৈতিক স্তরে, কিন্তু স্থতি-অহুান বন 


| করে নয়, এটাই আস্তজাতিক রীতি 
উপজাতি মহলে যর্দি কিছুটা প্রভাব | 


নীতি । বস্তুতঃ, নয়াদ্বিল্পীর ইতিহাসে 


- খাস কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের এক 


| সমীক্ষা অর্থমন্ত্রী ্রপ্রণব মুখার্জীর 


| সাম্প্রতিক কয়েকটি বিবৃতির অসারতা 
ওঠার সাহস পায় কি করে? কোন- | 


প্রমাণ করেছে । _বেশ কিছুদিন থেকে 
গ্রঘুধাব্ধী দাবী করে আসছিলেন থে 


বাড়ছে না। বাস্তবের চিত্র কিন্ত 
আন্ত--গত বছরের তুলনায় এবারে 
নিত্যপ্রয়োদ্দীয় জিনিসের দাম 
বেড়েছে অমেক বেশি '/হারে। এই 
সব জিনিসের তালিকার মধ্যে চাল, 


| গম, ভাল, মাছ,মাংস, আচার, মশল্লা 


এবং বিদ্যুতের দাম সব চাইতে বেশী 
বেড়েছে এই সময়ের মধ্যে । সমীক্ষায় 
জামী গেছে 'ষে "এ বছর ২৩শে 


| অক্টোবর পর্যন্ত পাইকারী বাজারের 
মূল্যমান গত বছরের তুলনায় বেড়েছে - 


শতকর! ৪'৪-এর জায়গায় শতকরা 

৪'৮ তাগ। 
বিস্তারিত তথ্যে জান যায় এই 

বাড়তির মধ্যে প্রাথমিক নিত্য- 


| প্রয়োজনীয় ডিনিদের অংশ শতকরা 
সন্ধানী, ও'র কাছ থেকে কমসেশন | 


৪৫৩ ভাগ। জালানী, বিদ্যুৎ এবং 


কোন কোন তেলের দি বেড়েছে 


এর চাইতে দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত আস্ত- 
জর্গতিক ক্ষেত্রে আর দেখা যায়নি; 
গৌপার কারণ হলে সীমান্ত রেখা 
সম্পর্কে মন্তব্য, কিন্তু আক্রোশ গিয়ে 
পড়লে! আস্তর্জাতিক মৈত্রীর প্রতীক 
এক মহান ব্যক্তিত্বের স্ৃতি-অন্ুষ্ঠানকে 
উপলক্ষ করে। তা-ও আবার ঢাক- 
চোল পিটিয়ে। 

ভারত ও চীনা, এই ছুই মহান 
জাতীয় জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনায় 
ভাঃ কোটনীসের যে মহান এঁতিহাদিক 
ভূমিকা রয়েছে ভারতের কোন 
প্রধানমন্ত্রীর জীবনে তার ছি'টেফোটা- 
টিও নেই--ইন্দিরার তে! নয়ই, তার 
বাপেরও ছিল না। এতে উদ্ভূত ইন 
ফিরিওরিটি কমপ্রেক্স-এর কারণেই 
হয়তো ডাঃ কোটনীসের সুমহান 
জীবনবোধকে তুচ্ছ বা নগণ্য করে 
দেখার ও দেখানোর একট! প্রবণতা 
নয়াদি্ীর মগজে বরাবর আশয় করে 
আছে। একারণেই, যারা নিজেদের 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বলে নিত্য জাহির 
করে, তারা সঞ্জয় গান্ধীর নামে বিশ্ব 
বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারে, কিন্তু ডাঃ 
কোটিনীসের মত একজন সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী ফ্যাসিবাদ বিরোধী আত্ম- 
ভ্যাগীর স্মৃতিরক্ষার্থে একট! ইটের বেদী 


শত করণ ৪" ভাগ। আর কলকার- 
খানায় তৈরী জিনিসের ছাম বেড়েছে 
এ সময়ে শতকরা] ৪'৪ ভাগ । 

পাইকারী বাজারের যুল্যমানকে 
খতিয়ে দেখ! যায় যে মার্চ মাস থেকে 
২৩শে অক্টোবরের মধ্যে ভালের দাম 
বেড়েছে শতকর] ১৭'২ ভাগ, চালের 
দাম বেড়েছে শতকর] ৪১৫ ভাগ এবং 
গম শতকরা ১৭ ভাগ । ডিম, মাছ, 
মাংস, আচার এবং মশল্লার দাম 
বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ২১৪, ২২ 
এবং ২৬ ভাগ । 

খান্ভ-সামগ্রীর বাইরে ষে সব 


মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তৈলবীজ (৩০ 
মারা) এবং কাচা পাট (১৩ মাত্রা) । 
বিছযাতের দাম পড়েছে প্রায় তিরিশ 


মাজা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক 
“গ্যাস ১৯ মাত্বারও বেশী । 


বিভিন্ন শিল্পজাভ দ্রব্যের দামের 
বাড়তি গভির হার এ বছরে অমেক 
বেশী। চিনি এবং গুড়ের দাম বেড়েছে 
প্রায় ৩* মাতা । রান্নার তেল বেড়েছে 
প্রায় ১৫ মাত্রা) এর সঙ্গে খৈলের 


জে 
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ন কান্তি 


পর্যস্ত তৈরী করলো না, তীর আস্ত- 
জর্গাতিক জীবনাদর্শের বিন্ুমাত্র প্রচার 
স্থান তো বহু দূরের কথা । 

সন্দেহ নেই, ডাঃ কোটনীসের 
জীবনার্শনের উত্তরাধিকারী এর! কেউ 
নয়, হতে পারে না। সেহেতু, কোট- 
নীসের জীবনাদর্শের সঙ্গে সম্বন্ধহীন, 
এমন কি প্রায় বিপরীতমুখী একটি 
প্রসঙ্গের সঙ্গে তার স্বৃতিকে জড়াতে 
এদের দৃষ্টিভলী ও মূল্যবোধে বাধেনি। 
ডাঃ কোটনীস বিশ্বমৈত্রী আন্দোলনের 
একজন পুরোধা সৈনিক এবং দমতী 
ভারতীয় ও চীনা জনগণের মধ্যে ব্যা 
মুক্ত; দিশ্বী-পিকিং সীমাস্ত 
তাকে টেনে এনে, তার নামাঙ্কিত 
অনুষ্ঠানকে ভারত-চীন মৈত্রীর পথে 
অস্তরায় হুট্টির কাজে লাগিয়ে নয়াদ্িঘী 
দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে নিজ 
স্বরূপকে আয়ো নগ্ন করে দিল, এতাঁধিক 
কিছু লাভ করেনি। 

জানি, একথার তাৎপর্য নয়াদিভীর 
মগজে ঢুকবে না মক্ষো-ওয়াশিংটনী 
বিস্তাবুদ্ধিচচিত মস্তিদ্ধ-কদ্দরে আর যাই 
থাক্‌, মানব-ই তি হাসের উজ্দপ্ 
জ্যোতিক্ষগণকে কুণিশ করার মত 


সুশিক্ষ নেই । 


ধীর কয়েকটি বিবৃতির জগারতা বেদীর: 
অথৰপ্তৰের গগীক্ষায় গরমাণি 


সম্ভব না হয়। এসবই হাইকমাপ্ডের | 
নির্দেশে হচ্ছে। তা না হলে আমরা, 


স্‌ 


দাম বেড়েছে প্রায় ৫৪ মাত্রা । পাট- 
জাত দ্রব্যের দাম বেত্কেছে ২৭ মান্রা। 
এই সঙ্গে আরও জানা যায় যে মিশ্র 
ধাতু এবং মাদান ধরণের ধাতব 
পদার্থের ঘাম বেড়েছে একই সময়ে 
প্রায় ২৩ মাত্রা। সে তুলনায় রবার-র 
জাতীয় এবং রাসায়নিক দ্রব্যের দামের 
বাড়তি হার কম--্বশ মাআ্রারও নীচে । 
সুতাকলের উৎপন্ন জিনিসের দাম 
বেড়েছে ৩'৫ মাত্র । কাচা তুলোর 
ধাম কমেছে প্রায় ১৫ সমাত্রা। এর 
কারণ আর কিছুই 'নয়-বোস্বাই 


সুতাকলে দীর্ঘদিনের ধর্মঘট । 
জিনিসের পাইকারী দাম বেড়েছে তার . 


এ. হু 
দছপণ 
ৰাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাঁধিক ৬* টাক 
যাগ্বাধিক ১৫ টাকা! 
জৈমাসিক ৭'৫* ৯ 


৯ 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, ঘর্পণ 


৬১নং মট জেন, কলিকাতা-১৬ 


ছি 





তীক্ষ সমালোচনা? হয়েছে, বছর 
মতভেদ ও মনাজ্তর হয়েছে। তবু 
একটি বিষয়ে মতৈক্য ছিল। তা হল, 
বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বের অর্থ নৈতিক 
সংকট এমন এক পর্যায়ে পৌছে গেছে 
ষে তাঁর থেকে পরিক্রাণ লাভের কোন 
উপারু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের জান! 
নেই। 
গ্যাটের সচিবালয় থেকে ইস্তাহার 
প্রকাশ করে বলা হয়েছে গত বছর 
মোট আত্বর্জ[তিক বাণিজ্যের পরিমাণ 
কমেছে ছু হাজার বিলিয়ন ভলার। 
চলতি আধিক বছরে ত! আরো! 
কমবে। বিশ্বব্যাপী আথিক মন্দা 
১৯*০ সালের মহামন্দাকে ছাপিয়ে 
পেতে বলেছে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট 
রেগন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা সফরের 
সময় বারে বারে এই বাণিজ্য হ্রাসের 
চরম বিপদের কথা উল্লেখ করেছেন। 
গ্যাটের সচিবালয় বলেছে বিশ্বের সব" 
চাইতে উন্নত ও ই, নি, ডি এলাকাতুক্ত 
২৪টি পুঁজিবাদী দেশের মোট বেকার 
ংখ্য] তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ। বিশ্ব 
বাণিজ্য হাসের ফলে শিল্পোৎপাদন হ্রাস 
পাবে এবং বেকারদের সংখ্যা আরে! 
বেড়ে যাবে। 
ফরাসী অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন 
যে এমন সংকটে আমরা কি প্রতিকার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবে! আমর] নিজেরাই 
ভাঁজানিনে। তিনি অবশ্য মাকিনী- 
পের সন্কীর্ঘমনা অর্থনৈতিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গীকে এই আসন্ন বিপর্যয়ের প্রধান 
কাঃণ বলে দায়ী করেছেন। 
একদী। সাঁআজ্যবাদীর1 বলতে! “যদি 
কোন দেশের সীম! অতিক্রম করতে 
'পণ্যরাজি ব্যর্থ হয় তাহলে সৈন্তদল 
তা অতিক্রম করবে” অর্থাৎ 
বাণিজ্যের প্রতিকূল অবস্থা দূর করার 
জন্যে সেনাদল পাঠাতেও তারা দ্বিধা- 
গ্রস্ত নয়। কিন্তু ভেহিনে দিবসাঃ 
গতাঃ। সেদিন চলে গেছে। পুঁজির 
চররিম্জ আস্র্জাতিক, কোন বিশেষ 
জাতীয় ক্ষেত্রে তা আবদ্ধ থাকে না। 
অথচ রাজনৈতিক কাঠামে] জাতীয়। 
দেশ ও জাতির গণ্ডীতে আবদ্ধ. 
অতীতে এই গণ্ডী ভেঙ্গেছে (সেনাদল, 
নৌ ও বিমানবাহিনী । আঙ্গ কার 
সীমা কে তাঙ্গবে? জাপানের উপর , 


নক ৪ বাণিজোৱ পেছনে বেয়নেট 
রে 


সংস্থা বা গ্যাটের সম্মেলন হয়ে গেল । 
অনেক বড় বড় কথা হয়েছে, অনেক 
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কত পা ৯০৩ 


আমেরিকা ৪ ইউবোপ? ইউরোপের 
উপর আমেরিকা ও জ্ঞাপান ? আমে- 
রিকার উপর জাপান ও ইউরোপ? 
তৃতীয় বিশ্বের বিরুদ্ধে, জাপান, াষে- 
বিকণ ও ইউবোপ? না, সযাক্ততাস্ত্রিক 
বিশ্বের বিরুদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্বে 
গোটা পুঁজিবাদী বিশ্ব সেনাবাহিনী ও 
অস্থুসস্তার নিয়োগ করে এই সংকটের 
নিরসন করতে উদ্চোগী হবে? 

আক্ষ সমাজ্তাশ্রক দুনিয়ার 
অর্থনৈতিক সামথা, রাজনৈতিক শ্থিতি- 
শীলভা সামরিক 
বেবী যে' সাত্াঙ্যবাদীদের 
অতীতের দস্তোক্তি কার্যকরী করা 
একেবারেই 


এবং বল এত 


পক্ষে 
বাতৃক্তা। মাঞ্ি 
যুক্ষরাষ্ট্রেব জনগণ সহ ইউরোপের, 
জাপানের সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ 
পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনমত তীব্রভাবে 
সোচ্চার । স্থতরাং যুদ্ধ ছাড়া পু'জি- 


'বাদ্বকে বাচিয়ে রাখার আর কোন 


উপায় না থাকলেও সাম্রাঙ্জাবাদীদের 
পক্ষে যুদ্ধ শুরু করে দেওয়া দিন দিন 
কঠিন থেকে কঠিনতরো হয়ে পড়ছে । 
মুযূর্যু পুঁজিবাদী সমাজ মৃত্যুর ছায়ায় 
আচ্ছম্। তার উৎপাদন, ভোগ ও 
বণ্টন ব্যবস্থা সর্বস্তরে মৃত্যুর কালো 
হাতের ছায়া স্পর্শ করেছে। এই 
ব্যবস্থাকে বাচাবার কোন সম্ভাবনাই 
নেই। 

স্থৃতরাং যত সম্মেলনই বস্তুক, যত 
আলোচন! ও। বিতর্কই হোক, এই 
অবক্ষয়মুখী পু'ক্তিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে 
টিকিয়ে রাখা আদৌ সম্ভব নয় ধরে 


নিয়েই এগোতে হবে। ভবিষ্যতের 
দিকে তাকাতে হবে। 

অথচ ভারতবর্ষের মত এক 
সম্ভাবনাময্ন দেশে এমন একদলীয় 


শাসন ব্যবস্থা চলেছে যারা ভবিষ্যতের 


ভাবনাকে কার্পেটের তলায় ঠেলে 
দিয়েই কালক্ষর় করতে চাইছে। 
উটপাখীর মত বালিতে মুখ গুজে 
পশ্চাদ্ধাধনরত শিকারী সিংহের হাত 
থেকে বাঁচার আশা যে নেহাত 
বোকামি, সেট! ভারতের বর্তমান 
রাষ্ট্রনেতাদদের আচরণ থেকে বোঝা 
যাস । 

ইতিহাসের ঘটনা থেকে শিক্ষা 
লাভের প্রয়োজন আছে। ত্রিশের 
দশকে যে মহামন্দার সুষ্টি হয়েছিল 
তাঁর পেছনে ছিল পুঁজিবাদী সংকট 
সমাধানে বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর 
ব্যর্থতা । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 


পরাজিত জার্মানীর উপর যে অসহনীয় 
চড়া ক্ষতিপূরণের ভার চাপিয়ে দেওয়া 
[হয়েছিল তার ফলে পুঁজিবাদ কষ্ট 
সংকটের সমাধান হয় নি। বরং ক্ষতি 
পূব বারদ আমদানী পণ্য বিজয়ী 
দেশগুলির বাজার ছেয়ে ফেলেছিল । 
ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্ঞা ও লেনদেনে 
ভারসাধা হারায়। প্রথমে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও পরে সার] ইউরোপে 
মহায়ন্দা ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টি হয়। 
ইতিহামেরে এই শিক্ষা মনে রাখা 
বর্তমান সময়ে অত্যান্ত প্রাসঙ্গিক । 
কারণ বর্তমান জগতে সাম্রাজ্যবাদীদের 
কার্যকলাপই নতুন মহামন্দা কৃষ্টি 
কবছে। অথচ বিশ্বে প্রবল সমাজ্র- 
তাস্ত্রিত শিবিরের অভ্যুদয় ও অবস্থা- 
নের ফলে . সংকট সমাধানের সহজ 
রানা বন্ধ হয়ে গেছে। ক্তরাং 
তাদের নজর এখন তৃতীয় বিশ্বে 
দেশগুজির উপরে হেশী করে পড়েছে। 
আঙ্গ তৃতীয় বিশ্বের মোট আস্বর্জাত্তিক 
কপের পরিমাণ প্রায় চারশো আশি 
বিচ্য়ন ডলার । এর কিস্তি ও সুদ 
দিতে হয় বছরে ৮৫ বিলিয়ন ডলার 
( এক বিলিয়ন একশো কোটি )। খন 
শোধের ক্ষমতা থাকুক বা নাই 
থাকুক এই টাকা তাদের 
দিতেই হবে। পরাঞ্জিত, জার্মানীর 
মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি রপ্তানী 
বাণিজ্য বৃদ্ধি করেই এই খন শোধ 
করতে পারে। কিন্ত সাম্রাজ্যবাদী 
দ্বেণগুলি, যেমন আমেরিকা ইউরোপ 
ও জাপান শ্বদ্বেশের বাজারে তৃতীয় 
দুনিয়ার পণ্যের অবাধ প্রবেশা- 
ধিকার দিতে গররাজী। স্থতরাং 
রেগন» লাকাসোনেঃ, থ্যাচার আর 
হেলমুট কোলেরা মূখে আস্ত পাতিক 
বাণিজ্য বৃদ্ধির ও সংরক্ষণ শুন্ 
প্রত্যাহারের আবেদন জানাচ্ছে আর 
সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দেশে বিদেশী 
আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা, কোটা 
সংকোচন ও শুদ্ধ প্রাচীরের বাধ] হি 
করছে। শুধু তৃতীয় দুনিয়ার বিরুদ্ধেই 
নয়, নিজেদের মধ্যেও । ফলে 
মহামন্দ! রোখা সম্ভব হচ্ছে না, বরং 
দেশে দেশে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হয়ে 
গেছে। আমেরিকা ইউরোপকে 
ইম্পাত রাপ্চানী কমিয়ে দিতে বাধ্য 
করেছে আবার ইউরোপের শস্ত ভাণ্ডারে 
মুত ষাট লক্ষ টন খাগ্যশত্ত বিশ্বের 
বাজারে বিক্রয় করতে বাধা দিচ্ছে। 
ইউরোপ জাপানকে সতর্ক করে বলেছে 
যে ইউরোপে মোটর গাড়ি, ইম্পাত ও 
ইলেকট্রনিক সাঙ্জসরপ্জাম, ভিডিও 
ক্যাসেট, ইত্যাদি সম্তাদরে বিক্রী করা 
চলবে নাঁ। নিজে থেকে ঘর্দি জাপান 
তা বন্ধ না করে তাহলে ইউরোপ শুক 
বসিয়ে তা বন্ধ করবে। জাপান 
গোড়া থেকেই এক তঅচিন্ত্যনীয় 
কৌশলে আমদানী কোটা কার্যকরী 


- রুকম। 
তীর মন্তব্যে সত্য ছিল, যে জন্য 


করেছে। জাপানের আমদানী বিধি 
এমন জটিল ও স্ুক্ম যে তা ভেদ করে 
কোন দেশের পক্ষেই জাপানের বাজারে 
পণ্য কিক্রয় সহজ নয়। জাপান তার 
প্রতিরক্ষার জন্যে বাঞ্জেটে যে বরাদ্দ 
করে ত! তার জাতীয় আয়ের মাত্র 
এক শতাংশ । আমেরিকা ও ইউরোপ 
দাবি করেছে যে জাপানের প্রতিরক্ষা 
ব্যয় তার জাতীয় আয়ের অস্তত্বঃ সাত 
শতাংশ করতেই হবে এবং যেহেতু 
শান্তিচুক্তি অগ্যায়ী জাপানের নিজস্ব 
প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের অধিকার 
নেই (জাপানের সংবিধানেও তা 
লিপিবদ্ধ) স্থত্রাং তাকে আমেরিকা, 
ও ইউরোপ থেকে সাঙ্ুসঃপ্রাম কিনতে 
হবে। এভাবেই আ:মরিকা ও 
ইউরোপ অস্ত্র ও সামরির সাজসরঞ্রাম 
বিক্রী ব1 রপ্তানী করে জাপানের সঙ্গে 
বাঁণিজিযক সুবিধা আদায় করতে চায়। 

স্থৃতরাং সামান্র্যবাদীদের নিজেদের 
মধ্যেই অশাস্তি ও গোলযোগ পাকিয়ে 


।। তিন 


উঠছে। স্ব্ধেশে বেকারি, রাজনৈতিক 
অস্থির 1 ও ভগ অর্ধনীতি, বিদেশের 
বাক্ষারে কঠিন প্রতিযোগিতা, স্বার্থ 
সংঘাত ও খগ্ধাহীনতা এক নতুন 
সংঘর্ষের দিক্ষে পু'জিবাদী বিশ্বকে ঠেলে 
দিচ্ছে। শুল্ক প্রাচীর ভাঙার জন্যে 
কার সেনাদল কোন দেশের সীমা 
অতিক্রম +01 ভা ইতিহাসই জানে । 
ভারতের পক্ষ ও সতর্ক থাকার 
প্রয়োজন আছে। কারণ অর্থনীতির 
ভিত্তি রাজনীতি ও সমাজকে ধারণ 
করে। অর্থনৈতিক ভিত্তি যখন 
ভাঙ্গতে, থাকে খন রাজনৈতিক 
স্থিতিশীলতা! ও উন্নয়নের আশা নিরর্থক 
হয়ে পড়ে। বিশ্ব পুাজবাদের সঙ্গে 
আবদ্ধ ভারতের অর্থনীতিও আজ হুস্ব, 
অধণ্ড থাকতে পারে না। স্বত্রাং 
রাজনীতিও স্থিতিশীল হতে পারে ন!। 
য্ধি না পু জিবাদী শেকল ছড়ানে! পথ 


' চঙ্লা থেকে ভারত প্রতিনিবৃত্ত হয় 


তাহলে ভারতেও এই ভাঙ্গাগড়ার 
অনিবার্য খেলা প্রসারিত হবে। 


অয় হলেও গ্রমোদবাবুঃ 
নেক মন্তবাই গতা 


প্রয়াত সি পি আই (এম) নেতা 
প্রমোদ দাশগুপ্ত অপ্রিয় সত্য ভাষণের 
জন্তু খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 
রাজনৈতিক মহলে কাবও কারও 
ধারণা ছিল যে তীব অপ্রিয় 
মন্তব্যে তিনি যাদের হয়ত কাছে 
টানতে পারতেন ভাবা দুবে থেকেছে। 
আবার কারও কারও অভিজ্ঞতা অন্ত 
তার দেখেছেন অপ্রিয় হলেও 


তিক্ততা সাময়িক, স্থায়ী হয় নি। 
সাম্প্রতিক রাজনীতির ছুটে? 
ঘটনা সম্পর্কে প্রমোদবাবুর ' মস্তবা 


. বিশেষভাবে স্মরণীয় । শ্রীমতী ইন্দিরা 


গান্ধী সম্পর্কে উনি একবার বলেছিলেন, 
যে উনি ধখন “নী” বলেন, তখন 
বুঝতে হবে “হয!” ।, 

শ্রীমতী গান্ধী বেশ কিছুদিন আগে 
অকালী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 
বিচ্ছিন্তাবাদ এবং আঞ্চলিক দল 
( অন্ধের তেলেগু দেশম-এব কথা স্মবণ 
করে) সম্পর্কে ঘণেষ্টে সাবধানবাণী 
উচ্চারণ করেছিলেন । দেশের সংহতি 
বিপন্ন হতে চলেছে এদের কার্যকলাপে 
একথা তিনি বলেছেন থে সময় ঠিক 
তখনই দেখা গেল তার দলের তরফ 
থেকে ত্রিপুরায় বিধানসভার নির্বাচনে 
বিচ্ছিঙ্গতাকামী ত্রিপুবা উপজাতি যুগ 
সমিতির সঙ্গে সমঝোতা! করা হচ্ছে। 
সম্পূর্ণ সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে শ্রীমতী 
গান্ধী অন্য সব প্রশ্নকে গৌশ করতে 
সঙ্কোচ বোধ করেন নি ইতিপূর্বে 
আজ আর গোপন নেই ত্রিপুরা মণিপুব 
মিজোরাম ও নাগাল্যাণ্ডের এক বিরাট 
অংশ বেশ কিছু দিন ধরে ভারত 


বিদ্বেষী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়ে 
সীমান্ত অঞ্চলে নিরাপতা বিস্নিত করে 
চলেছে । নতুন করে আবার তারা 
এক মঞ্চে জমায়েত হওয়ার প্রয়াস. 
চালিয়ে যাচ্ছে । অথচ শ্রীধতী গান্ধীর, 
আশীর্বাদ নিয়ে ক্িপুবায় সিপিঅই 
(এয) নেতৃত্বে বামফ্রণটকে সরাসরি 
ভোটে হারাতে পারবে মনে করে 
ই-কংগ্রেস অত্যন্ত স্থবিধাবাদী পথ 
বেচে গিয়েছে । আবার প্রমাণ হল 
তিনি মূখে যা বলেন, কাজে তা সব 
সময় করেন না। এটা! শুধু স্থবিধাঁ- 
বাদই নয়, চরম দায়িত্বজ্ঞান্হীনতার 
সঙ্গে দেশের সংহতিকে বিপন্ন করা ॥ 
প্রমোদবাবুর আর একটি অপ্রিয় 
অথচ সত্য কথা আজ মনে পড়ছে 
প্রিয়দান মুদ্দ'র নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে 
স কংগ্রেসের নেতাদের ই কংগ্রেসে 
ঘোগদান করার জন্ত “লাইন দেওয়।» 
সম্পর্কে। কী শর্তে সকং যোগদান 
কববে তাই নিয়ে আলোচন! চলছে। 
পুরোনো ধ্বরের কাগজের পাত] খুললে 
শ্রীদানমুন্সীর মৃখে ইন্দিরার স্বৈরাচারের 
বিকদ্ধে অনেক কড়া মন্তব্য দেখা যাবে। 
সে সব তুলে তিনি “এশিয়ার মুক্তি- 
সর্ষের” আলেয়ার পিছনে ছুটেছেন। 
গুরোপুবি আত্মদমর্পী কবেও এখনও 
দেবীকে প্রদন্ন করতে পারেন নি। 
অনেকেরই স্মবণ আছে যে প্রীপ্রিয় 
মুন্সীর দলের সঙ্গে বামফ্রণ্টের সমঝোতা 
হওয়ার প্রস্তাব প্রমোদবাবু নাকচ 
করেছিলেন | প্রিয়বাবুব সাঙ্গ পার? 
অনেকেই অসন্থষ্ট হয়েছিলেন । উনি 
তখন বলেছিলেন, সংকংগ্রেম ও 
ই-কংগ্রেসে কোন তফাৎ নেই। 
স্থযোগ বুঝে ঝাঁকের কই ঝাঁকে 
মিলসে। মন্তব্যটি অপ্রিয়--কিন্তু কত 
সত্য আজকে অনেকেই তা মানবেন। 


॥ চার: 





৮৯ রা কোটি 


টাকার 


শ্রীপতি নন্দী 


মাত্যটি কোটি দেশবাসীর মাথার 
দেড় হাজার কোটি টাকার কাঠাল 
ভেঙ্গে এশিয়াভী ফুতি ফার্তা_ না হয় 
হলো, স্পোট“স-পৃষ্ঠপোষকতার নামাস্তরে 
ভারতীয় এ্রশ্বর্ধ ও রাজদিক ব্যয়- 
বিপাপিতার বাহার দেখিয়ে বিদেশী 
অতিথি খেলোয়াড়দের না হয় 
আক্কেন-হড় ম করে দেয়া গেল, 
ক্রাউন-ঠিম্ল রাজীব বাবাজীকে৪ ন! 
হয় এশিয়াবাসী তথা বিশ্ববানীর নজরে 
আগাম নিবেদন করে 
হলে?) ষ্টেডিয়মগুলিও ন! হয়,এগার- 
খানা পড়োবাড়ী হয়ে পড়ে থাকছে 
থাকবে, আবার এ শ্বেতহস্তীগুলিকে 
প্রতিপালনের জন্যেও ন! হয় বছরে 
বছরে-কয়েক লাধ টাকা গচ্চা ষেতে 
থাকবে, কিন্তু অত: কিম? আর 


কিছু না হোক্‌, অনযুনপক্ষে ক্রীড়া-. 


সংস্কৃতিকে কি মর্যাদা দেয়! হলো 1 
কিংবা বলা যায়, দেশের শতকর! 

যে নব্বইটি শিশু বাতাবি লেবু দিয়ে 

বল্‌ খেলে, আবার সেই থে ত লে-যাওয়। 


লেবুটাকেই গিলে, ক্রীড়াস্তে ক্রিকৃতি - 


করে, জুদূর রাজধানীতে _ময়দানবী 
ইন্দ্প্রস্থে প্রবেশাধিকার যাদের কোন 
কালেই জুটবে না তাদের শিক্ষা খান্ত 
স্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত রেখে আবার 
তাদেরই ঘাড়ে- চৌদ্দশ কোটি টাক! 
ট্যাক্সের বোবা চাপিয়ে দিয়ে কোন্‌ 
সাংস্কৃতিক ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান 
ছ্‌লে|? - ৩ 

সন্দেহ নেই, এ. চৌদ্দ” কোটি 
টাকার খেল, অতঃপর চৌদ্দ শ' কোটি 
টাকার ট্যাক্স হয়ে দেশবাসীর ঘাড়ে 
চড়বে এবং ক্রীড়া-বঞ্চিত ্বাস্থ্যব্জিত_ 
মান্ষগুলিই খেত:খামারে কলে-কার- 
খানায় নিজ দেহের রক্ত ঘাম মারে 


বেশী ঝরিয়ে এ এশিয়াডী “জীড়া- 


মেধ” ঘজ্ঞের মূল্য শোধ করতে বাদ্য 
হবে। 

বিদেশীদের দুয়ারে হাত ন! পাতলে 
ঘাঁদের অর্থনীতি একদিনও বাঁচে না, 
গরীব মানুষের কাপড়-কেরোদিনটাও 
যাদের রাক্ষুদে ট্যাক্স ক্ষুধা থেকে নিষ্কৃতি 
পায় ন', খরায় বস্তায় ঘূণাঁতাণ্ডবে 
বপর্যস্ত দেশৰানীর ত্রাণে সাহায্য মঞ্জুর 
চরতে যাদের কল জ্রে ফেটে চৌচির 
হয়ে যায়, দেশবাসীর ঘাড়ে, সহস্রাধিক 
কোটি টাকার বাড়তি বোঝাই চাপিয়ে 


ক্তখাযম় 


রাধা - 


" বিদ্রোহের 
দিল্লীতে সীমাবদ্ধ থাকায় এবং জন্ন-' 


পর হয়েছিল--আআত্যন্তরীণ 
অবস্থার নামে । কিন্ত বর্তমান প্রক্রিয়ার. 


২ ইন্দিরা. 


রর 


তারাই উল্লাস করতে পারে। 


- উল্লেখ্য, তেহরাণে, টোর্কিও ব্যাঙ্ককে 
এশিয়াভ. অনুষ্ঠান হয়েছে, এবং তা 
দি্বী এশিয়াডের তুলনায় - মাত্র দশ 
শতাংশ অর্থবায়ে। 
ইন্দিয়াণ হী-জাকজমক দেখাতে ফতুর 
দেশবাসী আরো ফতৃত হলে] ? 


তাহলে কি' 


এশিয়াভ তো! গেলো, তবে এত'্ত ' 


ঠ্যান্লাটা বুঝা ষাবে আগামী পাচ বছর 
কিংবা আরো! আরো দীর্ঘ জীবন 
হত্ত্রণার মধ্য দিয়ে । তাহলেও, একটি 
মা বিশেষ পরিবারের কুত্তাগিরি করে 
জীবিকার্জনের পথ যার! বেছে নিয়েছে, 
ভারা নাকি অতঃপর দিন্রীতে বসে 
সবংশে  অলিম্পিক-সথখ ভোগ ন! করে 
মরতে চাইছে না। 


অপ্রতিরোধ্য ভাঙ্গন . 


ইন্দিরা! কংগ্রেসে ১ অর্থাৎ. ইন্দিরা 


পণ্রবার ও পারিবারিক অহুচরবগাঁয় 
বাহিনীতে ভাঙনের প্রক্রিয়াটি ইতি- 
মধ্যে আরো ব্যাপক আরো গভীর হয়ে 


দেখ! দিয়েছে এবং স্পষ্টতই ইদ্দিয়ীয় . 


চিকিৎস! পদ্ধতির বাইরে চলে ঘাচ্ছে। 
গুজরাটে রাজস্থানে বিহারে মহারাষ্ট্রে 


" ষে মুখ্যমন্ত্রী বিতাড়ন. অভিযান চলছে 


সেগুলিকে মোক বেলা করার 
ক্ষমতাটি যে স্বয়ং ইন্দিরীরও আযত্তের 
বাইরে সে সত্যকে ঢেকে রাধার হাই 


কমাতীয় প্রচেষ্টাগুলিও জম্পর্ন ব্যর্থ; 


শুধু তাই নয়,, এ মুখ্যমন্ত্রী বিতাড়নী 
'আন্দোলন*গুলি . পরো ক্ষ ভাবে 
অনেকাংশে ইন্দিরা বিরোধী দাবার 
চালও বটে । তথাকথিত হাইকমাণ্ডের 


ব্যর্থতার কারণটিও সেখানে । 


এ ভাঙ্গন-প্রক্রিয়াটি নান! কারণে 
বিশেষভাবে ' লক্ষণীয়; ইতিপুবে 
ক্ষমতাসীন অবস্থায় ইন্দিরা নেতৃত্ব প্রায় 
অনুরূপ একটি চ্যালেৱের সম্মুখীন 
হয়েছিল--১৯৭৪-৭৫ - সালে--কিন্ক 
কেন্দ্রটি তখন রাজধানী 


সমক্ষে তার বাহিক প্রকাশ না থাকায় 
অতি সহজেই তাকে দমন করা সম্ভব- 
জরুরী 


ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটি ভিন্নকপ। এবারে 
ভারতের প্রায় সর্বত্র এবং জনসমক্ষে 
নেতৃত্ব এক অভূতপূর্ব 


€ 


পরম্পরের সমঝোতা নেই। 


দি নি ইয়ের মতিগতি সন্ধে 


রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক 


মি- পি আই- কি পুনমূ্যিকে 
পরিণত হতে চলেছে ? তার ইন্দিরা- 


বিরোধী? ভূমিকার কি অবদান হবে 


এবার? এই প্রশ্ন নতুন কুরে উঠেছে 
অঙ্কের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক পূর্ব 
মূহুর্তে কয়েকটি তািপ্পূর্ণ ঘটনায় । 
অল্প কয়েকদিন আগে সোভিয়েট 
কমিউনিষ্ট পার্টির, ভারতবর্ষ সম্পর্কে 
উপদেষ্টা অধ্যাপক আর .উলিয়ান- 
ভক্কির একটি প্রবন্ধ “এখিয়া এযাণ্ড 
আফ্রিকা টু-ডে” নামে খ্যাত পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে । সোভিয়েট রাশিয়া 
থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি যথেষ্ট 
মর্ধাদীসম্পন্ধ এবং এর রাজনৈতিক 


বক্তব্যকে সংগ্লিষ্ট মহলে গুরুত্ব দেওয়া 
হয়ু। 


মস্কোর এক সংবাদে প্রকাশ, উক্ত 
প্রবন্ধে অধ্যাপক উলিয়াভনস্থি, 
ভারতের বাষপন্থী দলগুজিকে ক্রমবর্ধমান 
দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির 
বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্ত উপদেশ - 
দিয়েছেন । তিনি বলেছেন যে ইন্দিরা 
গান্ধী নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের 
বিকল্প হিমাবে, দর্িপপন্থী প্রতিক্রিয়া- 
শীল শক্তির এক নতুন বিপ্দ। তিনি 
হুশিয়ারী দিয়েছেন এই কণা বলে যে 
আজ ভারতের বামপস্থীর! নানান দলে 
বিভক্ত এবং তাদের পরম্পরের সঙ্গে 
যার ফলে 
একটি এঁক্যবন্ধ কর্মস্থচী রচল1 করা 
সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এই অনৈক্যের 
সুযোগে কিন্ত দক্ষিণপন্থীর1 ভাল রকম 
ফয়দ| গঠাতে পেরেছে । ওঁর মতে 
সামনের দিনগুলি নানান ধরণের 
রাগুনৈতিক সংঘাতে পূর্ণ হবে। 

এই পরিস্থিতিতে লামাপ্রিক 
প্রগতির অঙ্ক যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ 
তাদের সকলের এক্যবন্ধ হওয়া আশু 
কর্তব্য । উনি বলেছেন যে বামপন্থী- 
দের মর রকম - প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে 
হাত মেলান প্রয়োজন দৃক্ষিপপন্থীদের 


আবর্তে পাক খেয়ে যাচ্ছে, পরিজাপের 
পথ খু'জে কঠাগতপ্রাণ। 

ইতিহাসের ছাত্রগণ নিশ্চয়ই 
বুঝতে পারেন, ষে পরিস্থিতিতে পিতা- 
নেহক তথাকথিত “কামরাঁজ প্রান" এর- 


. চাল চালিয়ে পার পেয়েছিলেন, সে 


পরিস্থিতি ভারতের ইতিহাসে আর 
ফিরে আনবে না; দুহিতা ইন্দিরার 
হাত ষৃতট। না শক্ত তার চাইতেও 
ঢের ঢের বেশী ছুর্বল ; বিরোধী ঘটিত 
পরিস্থিতিটা যতটা 'ন! সুবিধাজনক, 
নি দলীয় আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিটা 
ভার চাইতে ঢের ঢের বেশী জটিল, 
নিয়ন্ত্রণের অতীত ‘শক্ত ঘাটি’ অন্ধের 
রঙ্গমঞ্চে তো দৃশ্যগুলি যথার্থই 
উপভোগ্য হয়ে উঠছে। . 


"সাধারণত 


ভাঃতের যাঞ্জনীতিতে এই প্রশ্নটিকে 
সবচাইভে অগ্রাধিকার দেওয়ার 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । 

দঙ্গিণপন্থীদের বিকল্প শক্তির কথা 
চিন্তা করতে গেলেই ইন্দির] গান্ধীর 
নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেদের ভূমিকার 
কথা এসে পড়ে | ও'র মতে “ইতি- 
হাসের বিচারে” এই ভূমিকা তুলনা- 
যুঙ্গকভাবে প্রগতিশীল । এই সুযোগে 
কংগ্রেস তার. জনপ্রিয়তা , এক 
আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে । 
অধ্যাপক উলিদ্ধান তন্ষিত মতে জনগন 
প্রগতিশীল, বর্মনীতি 
ক্ূশায়ণের পেছনে কোন - ব্যক্তির 
ভূমিকাকে আলাদা করতে পারেন! 


এবং সব সময় এ$টি ব্যক্তিত্বের গ্রতি 
আকৃষ্ট হয়। 
গত ৩৭ বছরে ভারতের বিরোধী 


দলগুলি এমন একটি ব্যক্তিকে দাড় 
করাতে পারেনি যিনি জনগণের মনে 


ভরস] জাগাতে পারেন । প্‌ 


কিন্তু জাতীম্ম কংগ্রেসের চরিত্র 
ভিন্ন ধরণের । ও'র মতে জ্রাতীয় 
কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধী অথবা! জওহর- 
লাল নেহরুর্ মত একজন নেতাকে 
কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছে। দেখা 
গেছে ষে কংগ্রেসে এতবার ভাগাভাগি 
হওয়া সত্বেও ধারা শ্রীমতী গান্ধীর 
প্রতি অকুপ্রিম আহুগত্য দেখিয়েছেন 
জনগণ সেই সব নেতাদের ভোট 
দিয়েছেন। | | 

জওহরলাল নেহরুর কন্রা! হওয়ার 
জন্ক তার. অনেক দিক দিয়ে সুবিধা! 
হয়েছে ।- 
আছে, ষা তার প্রভাব ও প্রতিপত্ভিকে 


- বাড়াতে সাহায্য করেছে। এশিয়ার 
Ee একটি রাষ্ট্রের নেতা হিসাবে তীর য্থেষ্ট 


কর্মক্ষমতা,  দৃঢ়চিত্ততা এবং সহজে 
জনগণের সঙ্গে সুখ-দুঃখের শরিক হয়ে 
অধ্য অর্জন করার গুণ রয়েছে। এ 


জন্য তিনি ভোটের সময় .তাদের 


সমর্থন পান। 

উপসংহারে অধ্যাপক উলিয়্াভনস্কি 
অবনত স্বীকার করেছেন, ভারতের 
রাজনীতির গণিপ্র্কৃতি ' দঠিকভাবে 


' নির্ণয় করা এবং পূর্বভাস দেওয়া অত্যস্ত 


ভবে নিজেরও অনেক গুণ | 


সক একই সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী 


-জীনরদিং রাও প্রকাশ্য বিবৃতিতে, 


বললেন ঘে মোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি 
থেকে সি পি আই নেতাদের কাছে 
নির্দেশ এসেছে ই-কংগ্রেসকে খোলা- 
খুলি মদত দেওয়ার । 

দেরীতে হলেও পি পি আই নেতা 
রাজনগর রাও পাল্টা বিবৃতিতে এই 
ধরণের নির্দেশের কথা অন্বীকার 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৮২ ১ 
গনেহজনক 


_ বিশ্বকে চিনি করতে । আত্রকে 


মি 


করেছেন এই বলে যে সোভিয়েট “ 


কমিউনিষ্ট পার্টি অন্ত দেশের কমিউনিষ্ট 
পার্টির নীতি নিধারণের মত 
আচ্যন্তরীণ ব্যাপারে কধনও হস্তক্ষেপ ৯ 
-করে না।' সঙ্গে সঙ্গে একথাও অবশ্ঠ 
বলেছেন ষে, শ্রীমতী গান্ধীর পররা্ 


, নীতির প্রগতিশীল ভূমিকাকে তার! 


সমর্থন করেন। 
" সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির 
নির্দেশ সম্পর্কে রাজ্জেশ্বর রাও যাই বলুন 
না কেন পি পি আই-এর জাতীয় 
কমিটি তার প্রস্তাবে বি জে পির নেতৃত্বে 
দক্ষিনপন্থীদবের বিরুদ্ধে জোট বীধাই 
দেশের সামনে সব চাইতে বড় কর্তব্য 
বলেছেন। রি 

এর পরেই সংবাদ পাওয়া গেল 


যে মি পি আই এবং সি-পি-আই (এম) 


জনতা, লোকদল এবং ভি এস পিকে 
নিয়ে পাচ-দ্বলের একটি মোর্চা হয়েছে 
অদ্ধ বিধানসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করার জন্ত। 
উদ্ভোগে ইত্তিপূর্বে গঠিত অ.কমিউনিই 
কয়েকটি দলের মো! ভেঙ্গে গেল। 
বি জে পির তরফ থেকে অভিযোগ 
কর] হয়েছে যে, মস্কোর নির্দেশেই সি 
পি আই বি জে পিকে তার প্রধান 
দুশমন বেছে নিয়েছে। তেলেওড 
“দেশম নামে নবগঠিত - আঞ্চলিক 
পার্টিকে আপাতত সবদলই সমীহ করে 
চলছে। বামপন্থীর1 যেমন বিজে পি 
তেমনি একে দলে টানার চেষ্টা 
করছে। দেখা যাক, শেষ পর্যণ্ট কার 
ফয়দ] হয়। 


ছপণ 
ৰাংল!| সংবাদ সাপ্তাহিক 





কঠিন কাজ ।' কিন্ত জাতীয় কংগ্রেসের 


পক্ষে পণ্ডিত নেহরুর সমাজবাদী চিন্তা- 
ধারাকে সামনে রেখে জনগণের 
সামাঞ্জিক প্রগতির কাজকে আরও 


এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় 


লেই। 

অধ্যাপক উলিয়াভনস্কির প্রবন্ধটি 
প্রকাশিত হয়েছে সি পি আই জাতীয় 
কমিটির হায়দ্রাবাদ বৈঠকের ঠিক 
আগেই । এইজন্ত এর যথেষ্ট তাৎপর্য 


বয়েছে। 


- সী 


-বাধিক ৩* টাকা , 
বাক্মাধিক ১৫.টাকা d 
ত্রৈমাসিক ৭৫, 


৫ 


~~ 


এর ফলে বিজেপির 


টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকাল! 


ম্যানেজার, দর্পন 
- ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৬ . 





a দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৮২ 


পশ্চিমবঙ্গের অনুকরণীয় টান ৪. জগ 


অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক 


পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় ইউনিয়নের 
একটি অঙ্গরাজ্য মাত্র। সুতরাং পৃথক- 
ভাবে পশ্চিমবঙ্গের কোন নিজন্ব অর্থ- 
নৈতিক পরিষণুল থাকতে পারে না। 
অথচ অঙ্গরাজ্য সরকারের নাগরিকদের 
প্রতি কর্তব্য পালনের দায়িত্ব আছে। 
সংবিধানে অন্গরাঙ্গাগুলির যে সকল 


দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে 


দেগলি ষ্থাথভাবে পালন করার 
উপযোগী আধিক ক্ষমতা দেওয়া! হয় 
নি। যেমন, জনগণকে খাস্ত সরবরাহ, 
শিল্প ও কৃষি উন্নয়ন, ভূমি ব্যবস্থা, সড়ক 
ও দলপরিবহন, শিক্ষা, জনম্থাস্থ্য, বিদ্যুৎ 
সরবরাহ, বাসগৃহ নির্মাণ, আইন ও 
শৃঙ্খলা রক্ষা, যানবাহন চলাচল (রেল 
ও বিমান বাদে ) ইত্যার্দি জন্জীবনের 
প্রতিটা বিষয়ের দায়দারিত্ব রাজ্যের । 
অথচ এগুলি পরিচালনার জন্তে অর্থ- 
সংগ্রহের সামর্থ্য রাজাগুলিকে দেওয়া 
হয় নি। কেন্দ্রে নিজন্য দায়িত্ব হিসেবে 
জাতীয় অর্থনীতি ব্যাঙ্ক ও মুত্র! ব্যবস্থা, 
প্রতিরক্ষা ও গ্রতিরক্ষ। শিল্প, বৈদেশিক 
সম্পর্ক ও আস্তজ্শাতিক বাণিঙ্গা, রেল 


ও বিমান পরিবহন, ডাক, তার ও. 


১ ধোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অনির্দিষ্ট লমস্ত 
বিধয়। এছাড়া পরিকল্পনা ও জাতীয় 


সংহতি, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী 


গবেষণ! ইত্যাদিও কেন্দ্রের অধিকার- 
ভুক্ত । অর্থ সংগ্রহের প্রায় সব কয়টি 
উৎসই সংবিধানে কেন্দ্রেরে হাতে 
সংরক্ষিত । বিভিন্ন বিষয়ে সংবিধানে 
কেজ্জ ও রাজ্য সমূহের যৌথ দায়িত্ব 
নিৰ্দিষ্ট । 

* স্তরাং দায় দায়িত্ব পালন ও 
আঁধিক ক্ষমতা একাধারে বিন্যস্ত নয় 
বলে আয়-ভারী কেন্দ্র ও দায়ভারী 
রাজ্যের মধ্যে ক্রমাগত সংঘাতের বীজ 
সংবিধানের মধ্যেই নিহিত। বিধান 
চন্দ্র রায়, ওয়াই, বি, চ্যবণ, সঞ্জীৰ 
রেডি, কামরাজ বা পরীক্ষণ সিংহ 
সুধ্যসন্রী থাকা কালেও তাদের 
রাদ্যস্বার্থ ও কেন্দ্রীয় মমোভাবে সংঘাত 
ছিল। কিন্ত তখন কেন্দ্র ও রাজ্যে 
একই দলের সরকার ছিল বলে এই 
সংঘাত চাপ! ছিল। মাঝে মধ্যে 


প্রকাশ পেলেও, সরকারী ভাবে তা. 


গোপন রাখা হত। 

বর্তমানে কেন্দ্র ও সব রাতে একই 
রাজনৈতিক দলের অবিচ্ছিন্ন শাসনের 
দিন ফুরিয়েছে। যাটের দশকের শেষ 
পাদ থেকেই এই প্রবণতা ভারতীয় 
রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিস্ফুট। জনতা 
খল যখন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন তখনও 
অন্্ৰদ্বেশ ও কর্ণাটকে ইন্দির। কংগ্রেসের 
সর্যুন্কার ক্ষমতাসীন ছিল। বর্তমানে 
কেন্দে ইন্দিরা কংগ্রেস ক্ষমতাসীন 
পশ্চিমবঙ্গ ও জিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার, 


তামিলনাড়তে এ, আই, ভি) এম কে, 
কাশ্মীরে জাতীয় সম্মেলন, মিজোরামে 
পিপলস কনফারোল ইত্যাফি বিভিন্ন 
ঘলের সরকার রয়েছে। ভবিষ্যতেও 


এমনি থাকবে বলে পরিষ্কার লক্ষণ দেখা ' 


যায় । j 
কেন্দ্র ও রাজ্য লরকারঙলির মধ্যে 
দায়িত্ব ও সঙ্গতি শৃত্রের এড বিশাল 
ফারাক না থাকলে ভারস্তীর জাতীয় 
অর্থনীতি আরে! কত ও কার্যকরী পথে 
বিকাশলাভ করত এতে কোন সন্দেহ 
নেই। মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, সোত্তিয়েত 
ইউনিয়ন প্রভৃতি মহাশক্তিহর দেশ 
যুক্তরাষ্ট্র ( ফেডারেল ) ব্যবস্থার ক্রু ও 
কার্যকরী পথে উন্নতির শিখয়ে আরোহণ ' 
করেছে কারণ ওই দেশগুলিতে কেন্দ্র ও 
রাজ্যের মধ্যে দায়িত্ব ও আর্থিক 


ক্ষমৃতা অপেক্ষাকৃত স্থসমঞ্জস। মাফিন, 


যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যের নিজন্ব সংবিধান 
প্রনয়পেরও ক্ষমত! আছে, সোভিয়েত 
ইউনিয়নে, অন্গরাজ্যগুলির ইউনিয়ন 
থেকে বেরিয়ে যাবার এবং ইউনিয়নের 
মধ্যে থেকেও বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে 


রাজ্যের জনগণ, অর্থাৎ নাগরিক ভোট- 
দ্বাতার! কেন্দ্র ও-রাজ্য উভয় _ ক্ষেত্রেই 
দরকার গঠনের জন্যে ভোট. দেন। 
সুতরাং রাজ্যের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন 


বা বিরোধী কোন দলকে বেদী, 


পালশাজেপ্টে ভোট না দিয়ে তারা এর 
জবাৰ দ্বিতে পারেন। পশ্চিমবজ, 
ছিপুরা, তামিলনাড়,, অনু ও কাশ্মীর 


জনগণ কেন্ত্রীত্ ক্ষমতাসীন ঘলকে তোট 


ঘা হিয়ে এই জবাব দ্বিয়েছেন। 
বর্তমানে আঁরোকেয়েকটি রাজ্যে বিধান 


লতা নির্বাচন হতে চলেছে। কেন্ত্রীস্ব 


লফ্কারের রাজনৈতিক দ্বল এই নির্বা- 
চনওলিতে পরাজিত হনে কেন্তরীন্ 
লরকার কিছুটা! সংযত হতে পারে। 
আসলে কেন্ত্র-রা্য সম্পর্কের এই 
অবস্থা অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে 
দেখা দেয় কারণ রাজ্যগুলি অর্থনীতি 
নিয়ন্ত্রণের ফোন ক্ষমতা রাখে না কিন্ত 
মব দ্বায়িত্ব তাদের | জাতীয় অর্থনীতি 
জম্পূর্ঘভাবে কেন্দ্রের নিয়ন্রণাধীন ! 
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, দেশে টাকাকড়ির যোগান, 


মুদ্রাক্ষীতি, মূল্যবৃদ্ধি শিল্পস্থাপন, শিল্পের 


মম্পর্ক স্থাপনের অধিকার রয়েছে । এই ববগ্নতা, কর্মসংস্থান ও বেকারী, এককথায় 


অধিকার বলেই, ইউক্রেন, জিয়া, 


বিয়েলোরুশিয়! প্রভৃতি সোভিয়েত 
অঙ্গরাজ্য জাতিসংঘের সন্ত হতে 
পেরেছে । 


অথচ এদেশে নিষারখ খরার 
লম্য়েও জনগণকে নিজের টাকায় অন্ত 
রাজ্য থেকে বাঁ বিদেশ খেষে খাত 
আমদানীর অধিকারটুকুও রাজ্যের 
নেই। কেন্ত্রী সরকার ব্যবসায়ী 


গ্রতিঠানগুলিকে খোলাবাজান্ত থেকে '. 
' খান্ত আমদানী করতে বের, কিন্ত 


রাজ্যগুলিকে - বিশেষতঃ পশ্চিষবঙ্গের 
মৃত অন্ত দলীয় সরকারকে এটুকু 
ক্ষমতাও দেয় মা । সম্প্রতি পশ্চিব্ 
সরকার ভাঙমিদনাড়, থেকে পছগেরে। 
হাজার টন চাল সংগ্রহের ব্যবস্থা কবরে” 
ছিলেন, কিন্তু ৰেন্দ ভাতে মাধ! 
দিয়েছে। অস্র থেকে চাউল আবনামী 
করতেও সম্মতি দেয় নি। খয়াঙ্ধাধে 
লাহাষ্য দিতেও কেন্দ্র গতিষসি করছে । 
অথচ কেন্দ্রীয় সমীক্ষক হল এবে 
রাজ্যের গুরুতর অবস্থা! পর্যবেক্ষণ করে 
অবিদছ্বে মার্চ মাস পর্যন্ত যেটুকু আর্থিক 
সহায়তা'দ্বানের স্থপারিশ করেছে তাও 
মধ্র করে নি। সংবিধান অনুসারে 
প্রাকৃতিক ' বিপর্যয়ের দরুণ 
ক্ষতিগ্রস্ত রাজাগুলিকে উপযুক্ত সাহায্য 
দানের দায়িত্ব কেন্দ্রের । কিন্তু কেন 
ষ্দি তা পালন না করে তাহঙ্গে তার 
প্রতিকার পাবার সাংবিধানিক ব্যবস্থা 
নেই। অতএব রাজনৈতিক সংঘাত 
দেখা দেয়। জনসাধারণের কাছে এই' 
বিষয়টি পরিষার-হওয়। প্রয়োজন কারণ 


অর্থনৈতিক পরিচালন! ও তার ফ্লা- 
ফলের উপর রাজ্যের কোন কর্তৃত্ব 
নেই। পশ্চিমবন্ে প্রাকৃতিক নিয়মে 
'ষে কল অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা 
রয়েছে, (অন্তান্ত রাজ্যের ক্ষেত্রেও) 
তার পছ্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গের জন- 
গণের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের পথে 
কেহ্গীষ্ব নীতি ক্রমাগত বাধা ছি 
করছে। '. 2 

প্রয়াত ডাঃ বিধানচজ্জ রায়ের 
আহজ থেকেই পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের এই 
আবিচারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ 
জানিয়ে এসেছে । “এমন কি সিদ্ধার্থ 
রায়ের আমলেও তাঁরতের লর্বত্র 
যৌজিক কাচামালের ঘাম লমান করার 
নীপ্ভি ভূজো, এসকোহস্স ও অনা 
রালায়নিক পণ্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ 
করার জন্তে তৎকালীন ক্র ও কুটির 
শিল্প অন্রী ভাঃ অয়নাঙ্গ আবেদিন 
কেঞ্জের কাছে দরবার করেছেন। 
কোন ফল হয় নি। কেন্্ীস্ব কংগ্রেমী 
প্রকারের ভ্রকুটি অবহেল! করে রাজ্যের 
জনগণের দ্বাবী আদায় করার মত 
দৎলাহস রাজ্যের কংগ্রেসী, সরকারের 
ছিদ ন1। বর্তমান বামক্রণ্ট 'সরকার 
জনগণের প্রতিবাদকে ভাষ! দিয়েছেন। 
সীমাবদ্ধ লাংবিধানিক ক্ষমতা ঘতদূর 


অভ্ভব মাহুষের কাজে লাগানো যায় তা 


করে জনগণের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস 
স্ব করতে সক্ষম হয়েছেন যে রাজ্যের 
ক্ষমত। আরে! সম্প্রসারিত করে উপযুক্ত 
রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে তুলে দিলে 
জনগণের দুঃখ দুর্দশা অনেক কমতে 


! 


£ 


পারে এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই সুস্থ 
দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত চুলে জাতীয় অর্থ- 


নীতির ক্ষেত্রেও জনকল্যাপমূখী কার্য- 


কলাপ প্রাধান্ত লাভত করতে পারে। 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট যে 
ভূমিকা পালন করছে ত! সর্বভারতীয় 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা! 
নিয়েও যদি জনগণকে এই রিলিফ 


দেওয়া সত্তব হয় তাহলে এই নীতিগুলি 
ঘর্বারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা উচিত, 


এরকম একটা হনোভাৰ ব্যাপক 
ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রসার লাভ. 
করছে। এটাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
প্রধান রাজনৈতিক মাফল্য। এই 
সাফলোর চাপ কেন্্রী সরকারকে 
প্রভাবিত না করে পারে না। কারণ 
ভার্তীম্ব সংবিধানের চূড়ান্ত ক্ষমতা 
যাদবের হাতে দেই ভারতীয়, অনগণ 
পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণ্ট সরকারের প্রতিটি 


পদক্ষেপের প্রতি নজর রাখছেন ।., 


কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বে পরিচালিত রাজ্য 
সরকারগুলি বহু ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন 
জানাচ্ছে বা সমতুল ৰ্যবন্থা কার্যকরী 
করতে বাধ্য হচ্ছে। 

গোড়াতেই যা বলেছিলাম. সেই 
কথায় ফিরে আসি। পশ্চিমবঙ্গের 
নিজন্ব কোন অর্থনীতি থাকতে পারে 
না। কারণ ভারতীয় ইউনিয়নে 
পশ্চিমবঙ্গ, একটি দ্দ্গরাজ্য মাত্র! 
জাতীয় অর্থনীতি পরিচালনার সর্বময় 
ক্ষমতা! কেন্তরীয় সরকারের 

ত! সত্বেও, রাজ্য সরকারের হাতে 
যেটুকু সীমাবন্ধ ক্ষমতা ও সামৰ্থ্য আছে 
তা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করে রাছোর 
বামক্রন্ট সরকার সার! দেশের সামনে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের এক গণতান্ত্রিক 
বিকল্প উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গ ভারতের এক অবিচ্ছেন্ 
অঙ্গ । এই অন্গকে বিকল করে কেন্ত্ 
শক্তিশালী হতে পারে না। দুর্বল 
অঙ্গ পোট! দ্বেহকেই দুর্বল, শক্তিহীন 
করে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক 


নববর্ষের কেক 


॥ পাচ ॥ 


শ্রবৃদ্ধিত গোট! ভারতেরুই শ্রীবৃদ্ধি 
হয়। পশ্চিমবঙ্গের লৌহ, ইন্পাভং 
ইনজিনিয়ারিং পণ্য, কয়লা, তেল, চা, 
পাট এবং সর্বোপরি অত্যন্ত সুদ্বক্ষ শ্রম- 
শক্তি রয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক 
সম্পদ ও সুদক্ষ শ্রমশক্তি সমগ্র জাতিকে 
অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে নিয়ে 
যেতে পারে। ইতিমধ্যেই অবশিষ্ট' 
ভারতের প্রায় ** লক্ষ মানুষ পশ্চিম" 
বঙ্গে জীবিকা অর্জন করছেন। এর 
জন্মে পশ্চিমবঙ্গের কোন ক্ষোভ নেই। 
এখানে হরিজন নিগ্রহ, নাশ্রদারিক 
দাজ ও প্রাদেশিকতার বিষাক্ত আব-' 
হাওয়া নেই। এর সমগ্র কৃতিত্ব পশ্চিম-: 
বঙ্গের আবহমানকাদের সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বামপন্থী 


“আন্দোলনের । 


গোটা ভারতের জনগণের কাছে 
পশ্চিমবঙ্গের এই জাতীয় প্রগতিশীল 
মনোভাব আধর্শের ছায়া ফেলেছে। 
বামক্র্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের. এই 
এঁতিহ ও চেতনারই ফলশ্রুতি। 
স্থতরাং কোন রাজনৈতিক দল যদি 
কেন্দ্রীয় ক্ষমতার জোরে পশ্চিমবঙ্গ ' 
সরকারকে অপান্থ করার উদ্দেশ্তে, 
সংকীর্ণ মনোভাবে পরিচালিত হয়ে” 
পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় নাগরিকদের 
অক্ষরী প্রয়োজনকে অবহেলা কয়েন, 
ইচ্ছাকতভাবে বিপন্ন করে তুলেন 
তাহলে সারা ভারতের সাধারণ মেহ- 
নতী মানুষের হাতে তাদেরই অপদস্থ ' 
ও ক্ষমতাচ্যুত হতে হবে। 
_. পশ্চিমবঙ্গকে বিপন্ন করার বদলে 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাদেরই দলভুক্ত 
রাজ্য সরকারগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি 
নীতি, মন্ত্রী নীতি, শ্রম নীতি এবং 
শিক্ষানীতি অম্সরণ করতে বল! 
উচিত I 

.প্রধানতঃ হিন্দী ভাষাভাষী এলা- 
কার হরিজন নিগ্রহ, সাপ্রদায়িকত। ও 
জাতপাত বৈষম্যের পেছনে যে অর্থ- 
নৈতিক শক্তি সক্রিয়. ভাহল বেগার 
শেষাংশ 'ম পৃষ্ঠার 


ভাল আর ন্যায্য দামে 


গ্রেট ইন্টার্ণেই 


গ্রেট ইট্টার্ণ হোটেল 


( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা) 


--১১ ২ ও ৩ নং ওম্ড কোর্ট হাউজ গ্রীট 
কলিকাতা-২০০০৬৯ 


॥ ছয় ॥ 


ফণ্ট সরকারের সমাজ কল্যাণ প্রকল্প 


অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের 
ভাতা 

আত্তর্জাতিক শিশু বর্ষ উপলক্ষে 
দুঃদ্ব শিশুদের কল্যাণ এবং শিক্ষার জন্য 
১৯৮*-৮১ আঁধিক . বছরে শিশুশ্রম 


প্রতিরোধ প্রকল্পে মাসিক ৩: টাকা 


হারে ভাতা প্রদানের মাধ্যমে বর্তমান 
সরকার এই প্রকল্প চালু করেন ।: এই 
প্রকল্পের লক্ষ্য মাত্রা স্থিমীকৃত হয় 
৪*** জন] বর্তমানে ২৬** জন “এই 
প্রকল্পের আওতায় ভাতা পাচ্ছেন! 
১৯৮৮১ আর্থিক বছরে এই প্রকল্প 
বাব খরচ হয় প্রায় ১১৫৫১০৯০ টাক]. 


"এবং ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরে খরচ হয় ' 


প্রায় ৬,৮০,০** টাকা। 
সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প 

॥ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প 
পশ্চিমবঙ্গ প্রথম চালু হল ১৯৭৫-৭৬ 
সালে। এই প্রকল্প গুলি কেন্দ্রীয় অনু- 
মোদিত তখন এই প্রকল্প খিদিরপুর 
এবং মানবাজার-১ এই ছই স্থানে 
পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়। ১৯৭৭- 
৭৮ লালে, এই দুইটি কেন্দ্রে প্রায় 
২০১০০* ম ও. শিশুকে. এই প্রকল্পের 
আওতায় আনা হয় এবং ৯ ঠা 
টাক! খ্রচ হয়। 


২১। 


কলিকাতার এনটালি, (২) ২৪-পরগণার, 


১৯৭৮-৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে আরও 


চারটি নৃতন এইরূপ প্রকল্প খোলা হয়। 


গ্রগ্ুপি হল (১) কলিকাতার বেল- রান 


গাছিয়, (২) হাওড়ার বাগনান-২ (৩) 
২৪ পরগণার টিটাগড় এবং (৪) মেদিনী- 
পুরের বিনপুর-২। আহমানিক 
৩৫,০: মা ও শিশুর জন্য প্রায় 
১৪,২১,**০ টাক! খরচ হয়। 
১৯৭১-৮* সালে তিনটি অতিরিক্ত 
প্রকল্প যথা, আদানসোল, পৌলবা,মাল 
চালু হয়ে ঘায়.। - সা ও শিশুর সংখ্যা- 


বুদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫৫,৬০০ দাড়ায় এবং 


এই বাবদ ২৫১৩৩১০** টাকা খরচ হয়। 
-১৯৮*-৮১ সালে আরও 'চারিটি 


নৃতন প্রকল্প চালু হয়। এইগুলি হল" 


(১) নদীয়ায় কৃষ্ণনগর-২, (২) ২৪- 


পরগণায় সন্দেশখালি-১, (৩) বর্ধমানের ' 
মেমারী-১ এবং (৪) কুচবিহারের তুফান- 


গঞ্জ। এই প্রকল্পের আওতায় এই 
বদর প্রায় ৮০ হাজার মা ও শিশুকে 


আন! হয়েছিল এবং এ বাবদ খরচ হয়ে- - 


ছিল পরার ৬৭ লক্ষ টাকা. 
১৯৮১-৮২ সালে এইরূপ কেন্দ্রীয় 

অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা দাড়ায় 

নৃত্তন প্রকল্পগুলি হুল (১) 


ভাটপাড়া, (৩) ছাওড়ায় উসবেডিগ ২, 


(৪) হগলীর বলাগড়, (*) বাকুড়ার 


রানী বাধ, (*)পুরুলিয়ার মানবাজার-২, 


(৭) জলপাইগুড়ির কুমারগ্রাম, (৮) এবং . 


মালদার গন্দোল। 

এই বৎসর এই প্রকল্পের মাধ্যমে 
প্রায় ১,২*০১০** মা ও শিশু উপকৃত 
হয় ‘এবং এই বাব ৫৪১৫*, ০৪০, টাক 
খরচ ইয়। 
কেন্দ্রীয় সরকাঁর শনি 
পরকল্পগুলি ছাড়াও পশ্চিমবর্গ' সরকারের ' 


নিজস্ব, আৰ্থিক সাহায্য পুষ্ট এইকিপ- 
অতিরিক্ত ৬টি " সুসংহত শিশু: নিকল 
. প্রকল্প আছে। | 


এইগুলি হল (১) 
টালিগঞ্জ, (২) ২৪-পরগপার বজবজ-২ঃ 
(৩) হাওড়ার শিবপুর, (৪) মুর্শিদাবাদের 
ডেমকল, (৫) বীরুড়ার রাইপুর-১ এবং 


(৬) পশ্চিম দিনাজপুরের চোপড়া। এই. 


ছয়টি কেন্দ্রের মধ্যে বব ২ কেরি 


১৯৭১:৮* সালে ' এবং অবশিষ্টগুলি. 


১৯৮০-৮১ সালে চালু হয়। বংসরে - 


- এই প্রকল্পগুলির জন্য. প্রায় ১৫ লক্ষ- 
টাকার মতন খরচ হয় এবং প্রায়' 


৫* হাজার মা ও শিশু উপকৃত হয়। 
সর্বমোট ২৭টি সুসংহত, শিশু 





সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্ী্ঘ চেতনার ক্ষেত্রে প্রাক স্বাধীনতা যুগে ঘে শহর কলকাত] সমগ্র ভারতবর্ষে একট! বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করেছিল, স্বাধীনতার তিরিশ বছরের মধ্যে জাতীয় নেতৃত্বের উদাসীন ও অবহেলায় চারিদিক থেকে 


বাস্তবের মুখোমুখি 


স্তুপীকৃত নৈরাজ্য তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে। 


এই শহরের সমস্তাচিজ্র যেমন বিশাল তেমনি ভয়াবহ AE অন্ধকার নোংর! | দিন বস্তি, খোলা নৰ্দমা, 
খাটা পায়খান!, স্তুপীকৃত আবর্জনা, রাতে মশা দিনে মাছি, পথ-কুকুর, ছাড়া গরু, পানীর জলের অভাব, ফুটপাতের 

বাসিন্দা, ভাঙ্গাচোর! রাস্তাঘাট, ট্রাফিক জ্যাম, হকারি, মস্তানি, গুণ্ডামী, ভেজাল খাবার, ভেজাল ওষুধ, চোরা- 
কারবার, অপসংস্কৃতি সব মিলিয়ে আমাদের টানে এক অতলাস্ত গহ্বরের দিকে'। 


কিন্ত তবু এই কলকাতায় নৈরাস্ডের অন্ধকারের মধ্য থেকেই জীবনের শত সহন আলোর ধারা ছড়িয়ে পড়ে। 


খেলার মাঠে, ময়দানের সভায়, পথে-পথে মিছিলে তার পরিচয় পাওয়া যায়। 


আশাবাদী মানুষ । সরকার যদি উদ্ভোগী হয় তাহলে মানুষ ধৈর্য ধরতে এবং সহবোগিডার হাত বাড়িয়ে দিতেও 


প্রস্তত। তাই আমাদের আবেদন £ 


১) জলের অপচয় করবেন না 


কলের মুধ খোলা দেখলে বন্ধ করে যেন 


২) নির্দিষ্ট পাত্মে ছাড়া রাস্তার কোথাও জাল ফেলবেন না। 
৩) রাস্তার বাতিত্প্ত থেকে বিদ্যুৎ চুরি একটি স্বণ্য অপরাধ । 
৪) দেওয়ালে কুৎসিত কিছু লিখবেন না। | 
4) ফুটপাথ পথচারীদের, এখানে কায়েমী স্বত্ব গড়ে তুলবেন ন! । 
৬) রাজস্ব আদায় সমৃদ্ধির অন্ততম চাধিকাঠি_-কর বাকি ফেলবেন না। 


৭) ভেঙ্জালকারীদের চিহ্নিত করে সংগঠিতভাবে তার শাস্তি দাবি করুন। - 
গঠনমূলক সমালোচনা এবং এঁকাস্তিক সহযোগিতা আমাদের সমস্ত! সমাধানের পথ সথগম করবে। 








কলকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত 





me 





কলিকাতার ' 


দর্পন ॥ শুক্রবার ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫ 


বিকাশ প্রকল্পের অধিনে প্রায় * 
হাজার লোকের কর্মসংস্থান হইতেছে 
এবং প্রায় ৩৬১,১০০ মাও শিশুকে 
নান! প্রকার পরিস্রো দেওয়া 
হইতেছে। | 
বিশেষ পুষ্টি প্রকল্প 
এই প্রকল্প দর্বপ্রথম ১১৭-১ 
সালে এই রাজ্যে চালু হয়। এই প্রকল্পে 
ছুঃস্থা শিশু অস্তঃসত্বা মহিলা এবং যে 
সমস্ত বহিল! সম্প্রতি সম! হয়েছেন 
তীাদ্বেরকে পুর খান্ভ দেওয়া হয়। 


Eo বর্তমানে এই পাছে শা ১,৫৪,০০০ 


শিশু এবং মহিল1 এই প্রকল্পের মাধ্যমে 
উপকৃত হচ্ছেন এ বাবদ বিগত 
আধিক বছরে খরচ পড়ে আন্গমানিক' 
৪১৩৫১০০১১৯০ টাক] 1. এবং ১৯৮০-৮১ 


. আধিক বছরে খরচ হয় আন্ুঙ্গানিক' 
টাক1। 


৪১৯৫১ ৯১৯০৬ 


মাও শিশু প্রকল্প 


১৯৭৮ সালে ভয়াবহ বন্যার পর 
পশ্চিমবঙ্গের ১০টি জেলায় মোট ৩০টি 
বকে, ইউনিসেফের সহায়তায় মা ও 
শিশু প্রকল্প ১১৭১-৮০ সালে চালু কর! 
হয়। এই প্রকল্পে ১৫*০টি শিশু: 
বিকাশ কেন্দ্র আহ্ুম্ানিক 
১,২৫,*৯১০* টাকা ব্যয়ে নিমিত হয়। 


তা ছাড়া আহ্মমীনিক: ৫* লক্ষ টার। 
ব্যয়ে ৮২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন- - 
" নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এই 


রি 


প্রকল্পের কেন্ত্রগুলিতে প্রায় ৩ লক্ষ মা 


"ও শিশুদের পুটিকর থান্ত দেওয়া 


হইতেছে । এই ব্যাপারে ইউনিসেফের 
থেকে যে সাহায্য পাওয়া গেছে ভার 
পরিমাণ হল ১৭৮ লক্ষ টাকা। আাহু- 
বারী ৮১ সালে থেকে ইউনিসেফের 
সাহায্য বদ্ধ হয়ে যায় । তীর পর রাজ্য, 
সরকার সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে 
প্রকল্পটি চালিয়ে ধান। বর্তমানে এই 
গ্রকল্পের সমস্ত ব্যয়ভারই রাজ্য দরকার 


বহন করেছেন। এই প্রকল্প 'চালু 


হওয়ার ফলে শ্রধুমাত্র ৩ লক্ষ মাও 


+ শিশুই উপকৃত হয়েছেন । 


প্রতিবন্ধী ছাত্রদের বৃত্তি, - 

পঞ্চম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যস্ত' 
দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ছাত্রছাতীদের মামিক-- 
২৫ টাকা ও ৩* টাকা হারে বৃত্তি- 
দেওয়া হা ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে 
১৯-১৮১) পর্যন্ত ১৭৩১ জনকে বৃত্তি 
দেওয়! হয়েছে । এতে খরচ পড়েছে 
৩ লক্ষ ৪১ ছাঙ্গার ৮শত ২১ টাকা। 
১৯৮১-৮২তে খরচ হয়েছে ২*২০ লক্ষ 
টাকা। - 

রায়গঞ্জে যুক ও বধির বাদে 


একটি বালিকা বিভাগ ২২ লক্ষ টাকা 
ব্য়ে স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা! অন্ধ- 
মোর হয়েছে। 
প্রতিবন্ধী বি্ধালয়ে টিউশন i 
মুকুব করা হয়েছে। 


“গণ্চিমাংলা প্রাথমিক শিক্ষা 


_ শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ প্রাথমিক 


1 ন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ 
'দেশের সর্বস্তরের মান্য তাদের, 
» সন্তানদের দিতে পারছেন কিনা এই 


তথ্যের উপর একটি দ্বেশের শিক্ষা 
ব্যবস্থার অগ্রগতির চিত্রটি নির্ভর করে। 
_. স্বাধীনতার ৩০ বছর অতিক্রান্ত 
হবার পরও গত ’৭৭ সালে বামস্রন্ট 


শাঁসনভার গ্রহণ করার পূর্বে পশ্চিম-' 


বাংলার প্রাথমিক শিক্ষাকে গণশিক্ষা 


বাঁ. সর্বসাধারণের শিক্ষার মাধ্যম ' 


[হিসাবে কোনে! রকমেই উল্লেখ কর! 
স্বস্তব ছিল না। অবৈতনিক হলেও 
ক্ষক মজুর, দরিজ্ শ্রেণীর শিশুরা 


দারিন্র্যের চাপে জীবিকার সন্ধানে 
ব্যস্ত থাকার দরুণ শিক্ষণ থেকে বঞ্চিত ' 


হত। কুলে আসার জলন্ত পোশাক, 


' খান, প্লেট, পেন্দিল, বই কিছুই সংগ্রহ 
করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।. 


তাই অন্তান্ত স্ব-কিছুর মত-প্রাথমিক 
শিক্ষা ছিল সম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 


- মধ্যে সীমাবদ্ধ । . 
, এই সীধাবদ্ধতা দূর করে প্রাথমিক 
_ শিক্ষার আওতায় দুর্বলশ্রেণীর শিশুদের 


অধিক.সংখ্যায় আন্বার অন্ত বামজ্রপ্ট 
বাস্তবসম্মত পদ্ধতি গ্রহণ করে গত 
পাঁচ বছরে ১৫ লক্ষ নতুন শিশুকে 
প্রাথমিক শিক্ষার যোগ দিয়েছেন । 

“_ বর্তমানে মারা পশ্চিমবাংলায় 
প্রাথমিক বিষ্বালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর 


সংখ্য]-প্রায় *৯ লক্ষ । বিগত পাঁচ 


বছরে নতুন ৬১*০টি প্রাথমিক 


বিদ্যালয় স্থাপনের অন্য অনুমোদন 
দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪১৮০০টি 
বিদ্ভালয়' স্থাপিত হয়েছে । ১৫ লক্ষের, 
মত বিয়াট সংখ্যক মূলতঃ দরিদ্র শ্রেণীর 
ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষার দিকে আকর্ষণ 
করার -জন্ত যেসব প্রকল্পগুলি 
সম্প্রসারিত ও কার্যকর কর? হয়েছে 
তার, মধ্যে পুষ্টি প্রকল্প অন্ততম 
গুরুত্বপূর্ণ । প্রকল্পটির মাধ্যমে ছুপুর- 
বেলা অথবা! বিষ্চালয়ে বি্যাশিক্ষার 
সময় পুষ্টিকর খান বিনামূল্যে ছাঙ্র- 
ছাত্রীদের দ্রেওয়ী হয়।: ১৯৭৭-৭৮ 
সাল থেকে ব্যাপক আকারে এই 
প্রকল্পটির কাজ শুরু, হুয়। +৭-৭৮ 
সালে মাত্র ১ লক্ষ ২১ হাজার ছাত্র, 
ছাত্রী. এই প্রকল্পে উপকৃত ছিল 
বামফ্রন্ট সরকার ১ বছরে সংখ্য 
বাড়িয়ে ১১’ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে এই 
প্রকল্পের আওতায় এনে ফেলেন, 
বর্তমানে ৮৮১৮২ সালে উপকতের 
সংখ্যা দাড়িয়েছে ২৬ লক্ষ ২১ হাজার 

এই প্রকল্পের জন্য ”৭৭-৭৮ সাতে 
ব্যয় বরাত্ধ ছিল মাত্র ‘৯ লক্ষ। গঁ 
৫ বছরে এই বরাদ্দর পরিমাণ বাড়ি 
১৯৮১ ৮২ সালে দাড়িয়েছে ৬ কো 
€ লক্ষ ২২ হাঁজার। বর্তমান বছরে 
বরাদ্দ সংকোঁচের অনিবার্ধতার মহে 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


-হ ; 
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বে গ্রন্থাগার 


, চারটি উদ্দেশ্ধ সামনে রেখে পশ্চিম- 
বাংলার পাঠাগার ব্যবস্থাকে ঢেলে 
সাজানো শুরু হয়।- (এক) গ্রন্থাগার 


হবে গণশিক্ষার মাধাম। (ছুই) সুস্থ 


সংস্কৃতির পীঠস্থান (তিন), তথ্য 
‘সরবরাহ ও (চার) নিরক্ষরতা .দুরী, 
করণের কেন্দ্র 

এই উদ্দেশ্তগুলি বাস্তবায়িত করসার 
অন্ত সর্বপ্রথম যে কাদটির প্রয়োছন সে 
ছোল পাঠাগার ব্যবস্থাকে গণতাপ্রিক 
- উপায়ে পরিচালন! কর!। ' এর অন্তই 
4১৯৭৯ সালে তৈরী হয় এঁতিহাসিক 
। জাইব্রেরী এযাকুট। এই আইনের 
হায্যে পশ্চিমবাংলার সমস্ত পাঠাগার- 


অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত 
পৃষ্ঠার পর 


দাস প্রথা, জমিদার সামস্ত শ্রেণীর 
আধিপত্য-এবং নিরন্ন মানুষের নিরুপায় 
অবস্থা।. পশ্চিমবঙ্গ সামস্ত শ্রেণীর 
সম্পুর্ণ উচ্ছেদ করতে পারে নি। 
বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে তা 
সম্ভবও নয়। কিন্ত বর্গামারদের চাষের 
অধিকার, সন্গুরী আইনের অপেক্ষাকৃত 
সফল প্রয়োগ এবং নির্বাচিত পঞ্চা- 
য়েতের মাধ্যমে উন্নয়ন ও ত্রাণ কার্যসহ 
সমগ্র অর্থনৈতিক. ক্রিয়াকলাপ পরি- 
চাঁগনা কর! ইত্যাদি সীমাবদ্ধ বর্ম- 
পদ্ধতির ফলে এধরণের হীনমনা 
সাাঞ্জিক মনোভাব পশ্চিমবঙ্গে প্রশ্রয় 
পায়. না।, অনেকেরই মনে আছে 
১৯৮৩৪ সালে প্রফুল্ল সেনের আমলেও 
এখানে হিন্দু মুঙ্সিম সাম্পদায়িক দা! 
হয়েছে। ১৯৯৭ সালে কংগ্রেস ক্ষমতা- 
চাতি হবার পর থেকে কয়েকবারই 
এখানে হিনু:লিখ এবং হিন্দু মুগ্সিম 
সাশ্রদায়িক দাক্গা বাধানোর চেষ্টা 
হয়েছে। আনন্দমার্গী আমর! বাঙালী 
jj ঝাড়গণ্ডীরা পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক ": 
স্বস্থ পরিস্থিতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করেও 
বিষ্ণল হয়েছে। তার মুল'কারণ বাম- 
প্থী আন্দোলনের ‘সতত ক্রিয়াশীল ' 
প্রভাব এবং .বাঁহক্রণ্ট সরকারের 
উপরোক্ত কর্ম পদ্ধতি৷, 

ভারতের অন্যাত রাজ্যের জনগণ 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সঙ্গে সমস্বার্থ- 
বান.। স্ভরাং ভারতের জাতীয়: অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের বিকল্প পথ 
তার] ভবিষ্যতে অবশ্ুই গ্রহণ করবেন । 
তখন সমস্ত রাজ্যেই পশ্চিমবঙ্গের পাশে 
দাঁড়িয়ে আমাদের প্রিয় এই দেশকে 
দ্রুত ও কার্ধকরীভাবে অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির পথে পরিচাল্নার উদ্দেস্তে 
কাধে কাধ মিলিয়ে- অগ্রসর হবে। 
সমগ্র ভারতের জনগণের এই প্রগতি- 
শীল একতা কোন কেন্দ্রীর সরকারই 
_ উপেক্ষা করতে সাহস পাবে না। 


গুলিকে অনুদান দেবার এবং পরিচালন! 
করার একটি সুস্থ গণতাস্িক পদ্ধতি 
তৈরী হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে 
গঠিত হয় রাজ্য পর্যায়ে রাজ্য গ্রন্থাগার 
পরিষদ । এই পরিষদে সভাপতি 
. হিসাবে আছেন মন্ত্রী এবং সভ্য হিসাবে 
আছেন সরকারী বিভাগীয় প্রধানেরা, 
গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ এবং বিধানসভা 
সদশ্ুদের দ্বার] নির্বাচিত" তাঁদের ৪ 
জন প্রতিনিধি। জেল! পর্যায়ে গঠিত 
হয়েছে জেল! সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা 
পরিষদ । এই পরিষদে আছেন জেলা 
শাসক, ডেপুটি কমিশনার, বেদল 
লাইব্রেরী এসোসিয়েশন, ও ওয়েষ্ট 
বেজল পার্িক লাইব্রেরী এমপ্রয়িজ 


 ঞ্যাসোদিয়েশনের প্রতিনিধিরা। 


আযাক্ট অনুধায়ী এই পরিষদের স্থলে 
গঠিত হজ্জে লোক্যাল লাইব্রেরী 
অথরিটি । ..প্রত্যেক- লাইব্রেরীর সঙ্গে 
গঠিত হয়েছে একটি করে কমিটি। 


এই কমিটিগুলির মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ, 


নতুন পাঠাগারের স্বীকৃতি প্রদান, 


উন্নয়ন প্রকল্প ও অম্দান প্রদান প্রভৃতি . 


সামগ্রিক কাঁজগুলি পরিচালিত হয়। 


লাইব্রেরী এযাক্টের কিছু অল্পষ্টতাকে- 


পরিষ্কার করার জন্য ১১৮২-তে একটি 

অন্ডিন্ান্সও জারী করা হয়েছে। 

, শুধু পরিচালনা নয় নতুন পাঠা- 

গারের সংখ্যাও উৎ্সাহজনক ভাবে 
বাড়ানো হয়েছে। বাষক্রণ্ট সরকার 

আদার আগে সারা 


গ্রন্থাগার ৩৫, এবং গ্রামীণ গ্রস্থাগারের 
সংখ্যা ছিল **১টি। গত পাঁচ বছরে 


৮৩টি নতুন পোষিত শহর বা টাউন 


গ্রন্থাগার এবং ১৫৭৫টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার 
তৈরী হয়েছে । মোট সংখ্যা ৭৬২ 
থেকে বেড়ে ২৪২, "এ দাড়িয়েছে 


উদ্নঙ্গন প্রকল্পের বাজেট-এর বর্ষিত ' 
" পরিমাণ, লক্ষ্য করলে কাজের গতি " 
কিছুটা! বোঝা ঘারে ॥. ১৯৭৮-৭১ মানে... 


ছিল লাইব্রেরীর জন্ত বাজেট ২৮৫০ 


লক্ষ। ,৭১-৮ *তে এই বাজেট বাড়ানো 


হয় ২ কোটি ২৬ লক্ষ এবং +৮১-৮২ 
না এই পরিমাণ দাড়ায় ৪ কোটি 
৪৬ লক্ষ টাকা । 

এছাড়াও অন্যান্য যে পদক্ষেপগুলি 
নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ হোল বিভিন্ন পাঠাগারে শিশু 
বিভাগ প্রতিষ্ঠা । গত ১০০-৮১তে 
৮৩৭টি গ্রন্থাগারকে ৪০৫৩ লক্ষ টাকা 
দেওয়া! হয়েছে শিশুদের জন্য স্বতস্ত 
বিভাগ খোলার জন্য । শিশুদের জন্য 
এই রকম ব্যাপকভাবে ম্বতঙ্ বিভাগ 
তৈরীর পরিকল্পনা ভারতবর্ষের আর 
কোথাও সম্ভবত হয়নি। ~ 


পশ্চিমবঙ্গে 
'সরকারী গ্রন্থাগার >; সরকার ঘোষিত ' 
জেলী গ্রন্থাগার ১৭ ৷ শহর বা টাউন. 


প্রাথমিক শিক্ষা 


৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 
দাড়িয়েও প্রায় একই ব্যয় বরাদ্দ রাখার 
চেষ্টা চলছে। 

পোশাক প্রকল্প ঃ এই প্রকল্পটিও 
পশ্চিমবাংলার মত দরিদ্র শ্রেণী অধ্যুষিত 


করা হয় ১৯৯৮৪ লালে। প্রাম- 
ভিত্তিক এই প্রকল্পে উপজাতি ও 
আদিবামী শতকর1 ১** তাগ ছাত্রীকে 
বিনামূল্যে পোশাক দেওয়া হচ্ছে। 
অন্যান্য উপকৃত ছাত্রীদের হার 
শতকরা ৩৮-৪* শতাংশ! গত বছরে 
এর জন্য খরচ হয় ৬১৭ লক্ষ টাকা। 
উপরুতের সংখ্যা ছিল ১+ লক্ষ ৮০ 
হাজার । 
পাঠ্যপুস্তক 2 সমস্ত স্তরের 
শিশুদের পক্ষে গ্রহযোগা নতুন সিলে- 
বাসের প্রবর্তন ও বিনামূল্যে পাঠ্য- 
পুস্তক বিতরণ প্রাথমিক, শিক্ষার ক্ষেত্রে 
আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । গত- 
রছর. বই ছাঁপানো ও সরবরাহ খাতে 


প্রায় ২ কোটি টাকা রাঙ্গ্য সরকার 


খরচ করেছেন । 


0 
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লতা তৈরী হয়েছিল একশ’ বছরেরও 
ভাগে । মাঝে অবশ্য এর শক্তি রদ্ধি করা 
হয় কিন্ত তাতেও কলকাতা মহানগরীর 

5 প্ৰয়োজন মিটছিলো না। 


রী সি.এম.পি. ও-র চিন্তা ভাবনা থেকে 

- গার্ডেনদ্বীচ জলপ্রকলের উৎপত্তি । আর 

. আজ সি এম ডিএ-র চেষ্টায় তার 

॥ নিজ্পত্তি। এর মাঝে অনেক বাধা ছিল 

, , কিন্তু সব বাধা অতিব্রন করে প্রকলসটি 

ভাজ ব্হ্গাংশে তৈরী । দৈনিক ৬ কোটি 

, গ্যালন জল তৈরী হবে এখানে । জল যাবে 

(দক্ষিণ কলকাডায় আর বেহালা, গার্ডেনরীচ 
তালি তি 5... পিপি ১ < by 
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উপস্থিতি বৃত্তি প্রকল্প 8 ছাত্র- 
ছাত্রীদের শিক্ষা লাতে আগ্রহী করে 
তোলার জন্য ১৯৭৯-৮* সাল থেকে 
এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। 
শতকরা, ১** ভাগ উপজাতি ও 
তপশিলী ছাত্রীদের মাসে ১. টাকা করে 
এই বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য 
ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ এই 


বৃত্তি পাচ্ছে। 
খাতা প্লেট, পেন্সিল 2 ১৯৭১-৮. 
সাম থেকে &* লক্ষ টাকা 


খরচে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র- 
ছাত্রীদের বছরে একটি করে প্লেট এবং 
তৃতীয়,, চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের 
প্রয়োজনীয় খাতা! বিনামূল্যে সরবরাহ 
করা হচ্ছে। 

খেলাধুলার ব্যবস্থা £ ১৯৮১- 
৮২ সাল থেকে গ্রাম ও শহরের 
প্রাথমিক বিস্তালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের 
ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা চালু কর! 
হয়েছে। এই বাবদে খরচ হয়েছে ৩৬ 
লক্ষ টাকা। 

শিশু পাঠাগার প্রকল্প $ শিক্ষার 
সমস্ত স্তরের সঙ্গেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 
গভীর ভাবে যুক্ত। স্বাধীনতার পর 
বর্তমান সরকারের আমলেই পশ্চিম- 
বাংলার ছাত্রছাত্রীর! এ সত্য অনুভব 


eed শে [নানি 
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করার কথা আহে । 


গ্রকটি নিদর্শন ৷ 


উন্নতি ডি | 
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এবং বজবজ মিউনিসিপ্যালিচিতে 1 
এর পরে প্রকল্পটির আরও শক্তি i 


॥ সাভ। 

করতে শুরু করেছেন গত ৮*-৮১ 
সালে রাজ্যের ৮২৮টি গ্রন্থাপারকে 
শিলত বিভাগ খোলার অন্য রাজ্য 
মরকার ৪০) ৫২, €*০ টাকা অনুদ্ধান 
দিয়েছেন । প্রাথমিক স্তরের ছাত্র- 
ছাত্রীদের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার 
এরকম ব্যাপক প্রয়াস ভারতের আর 
ফোনও রাজ্যে সম্ভবত হয়নি । 

বর্তমান বরাদ্দ সংকোচনের 
অন্থবিধার মধ্যে দাড়িয়েও রাজ্য শিক্ষা 


" দধর ১৯৮১-৮২ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ 


সালের মধ্যে ৬ থেকে ১১ বছর বয়স্ক 
শিক্ষার শতকরা _ তাগকে 
প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনে 
প্রাথমিক শিক্ষাকে গণশিক্ষায় উত্তীর্ণ 
করবেন। 


১৩৬ 


L 





- ভ্রম সংশোধন 


: প্রমাদবশত পৃষ্ঠা সংখ্যা ভূল ছাপা 
হয়েছে । তেরো এবং চোদ্দ পৃষ্ঠার স্থলে 
নয় এবং দশ হবে। নয় পৃষ্ঠার শেষাংশ 
এগারে? পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। 


সম্পূর্ণ দেশীয় প্রচেম্টাগ্স তৈরী এবং 
আমাদের ইঙ্জিলীয়ার, কারিগর ও 
শ্রমিকের পরিশ্রমে তৈরী এই প্রকল্পটি 
আমাদের গৌরুব ! জনসহযোগিতার 


নদীর ওপারে হাওড়াতেও একটি প্রকল্প 
শেষ হবা মথে । হ্লকাতা এক 
জায়গায় দাড়িয়ে নেই । কলকাতার 


ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন কি অথরিটি, কলকাভা-১৭ . 





|| আট ॥ 


গণ্চিমনেৱ চলচ্চিত্ৰ শি্ের ঙ্গাযাত্রা 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

হার হাঁয় করে কোন জাত নেই। 
বা বাস্তব অবস্থা! তাতো মানতেই হবে। 
“্ভাবিতে উচিত ছিল কর্তব্য যখন’ 
এই সার কথা কে আর মনে রাখে! 
আমাদের দেশে সবই গোঁলমেজে 
ব্যাপার । লমস্তার গভীরে কেউ দৃষ্টি 
দেবেনা হয়তো লমাধান তারা চায়ন। 
নইলে এমনটা হবে কেন? লব 
ক্ষেত্রেই দেখি, সমন্তার লব আপাত 
সমাধান করতেই ব্যন্ত--লমন্তার 
সুলোৎপাটন করতে গরজ নেই 
কারও । এ থেকে একটাই ধারণ] হয় 
মেক ধেবকাবাছি দিয়ে বাজিমাৎ 
করার ' চেষ্টা। কিন্তু তা যে শেষ 
পর্বস্ত টো'কেনা--একথা! জান! সত্বেও 
ধেক। দেবার বিরাম নেই। এরই 
নাম ধান্দাবাছি। লমস্তা বায় 
থাকলেই তার বাড়বাড়ন্ত_কদরও 
বঙ্গার থাকে পুরোদস্তর |. | 

পশ্চিমবঙ্গ চজচ্চিজ শিল্পের মূল 
সমস্তা। হল চিত্র মুক্তির সমস্তা। ঘে 
সব ছবি তৈরী হল, সেগুলি যদি 
প্রদর্শনের সুযোগই না পায়, তবে তৌ 
সবই ষাটি। ছবিতে লগীকৃত টাকা 
যদি আটক থাকে বছরের পর বছর 
এবং সে বাবদ যদি সুদ গুণে যেতে হয় 
খাযোকা, তবে নতুন ছবির প্রযোজনায় 
নিকৎসাহ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক । 
এবং এই ব্যাপারটা। হি চলতেই থাকে, 
তাহলে ছবির উৎপাদন ক্রমান্থপাতে 
হাস পেতে থাকবে ও ষ্টুডিও থেকে 
শুরু করে কলাকুশণী কর্মচারী সব 
কর্মহীন হয়ে পড়বে! তখন পশ্চিম 
বঙ্গ চলচিত্র শিল্পের গলা ঘাট 
সম্পুর্ন হবে এবং সেটা ঘটতে আর দেরী 
নেই বলেই মনে হচ্ছে। কারণ 
শোচনীয় অবস্থারও ক্রুত ক্রমাবনতি 


নয়-সেটা বোঝা গেল মর্মে মর্মে 
তখনই যখন সেই সব সৎ ছবির মুক্তি 
ছুলণজ্ৰ অবরোধের সম্মুখীন হল। এই 
শিল্পের পু'জিপতি পরিবেশক ও 
প্রদর্শক গোষ্ঠীর চক্রান্তে নতুন ধারার 
ছবির মুক্তি অসম্ভব হয়ে পড়ল । ফাট ক! 
ও মুনাফাবাজদের খপ্পরে রয়েছে এ 
রাজ্যের দমূদয় প্রেক্ষাগৃহ এবং সেখানে 
রুচিহীন, বিকৃত সংস্কৃতির হিন্দি ছবি 
প্রচুর কালে! টাকার বিনিময়ে রম্রম। 
ব্যবমা- করে। সেখানে বাংলা ছবি 
অচ্যুৎপ্রায়। এই তে! অবস্থা! ছবি 





a না করে ছবি তৈরীর 
দিকে উদ্ভম নিলে এমন অবস্থা 
দাড়াতে বাধ্য । 
_ নবতরজের ছবি করার স্থযোগ 
এখানে খুবই কম--কথাটা ঠিক, এটিও 
একটা লষস্তা। কিন্তু তার চেয়েও 
গভীর লমস্তা হল ছবির যুক্কি। 
এদ্িকটায় তেমন বিশেষ সজর হেওয়া 
হয় নি! ফলে ছবি যাওব1 তৈরী হল, 
তার আর মুক্তি ঘটল স!--কলে 
অবস্থা আরও জটিল হয়ে পড়ল! 
সম্পতি রাজ্য দরকার স্থবির 


১. দর্পণ || শুক্রবার, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৮২3 


প্রযোজনা, আখিক অহুদ্বান সবকিছুই 
বদ্ধ করে দিয়েছেন! এন্‌, এফ,, ভি, 
লি-ও' সাময়িকভাবে আঁথিক সাহাষ্য 
বন্ধ করেছে। তাতে! করেছে 
কিন্তু এখনে] তার! বাঝ্সবন্দী ছবি- 
গুলিকে মুক্তির আলোয় আনার কোন 
ব্যবস্থা নিচ্ছে কিনা--সে খবর কিছু 
নেই। তাই অন্ধকার আরও ঘনীভূত 
হয়েছে। | 
লরকার ছবির প্রযোজনা করছেন 
অথচ পরিবেশনার বারি নিচ্ছেন না_ 
কেন-বুৰে ঠাই ভায়] লবটাই 


কিছুত' কাড। দরকারী উদ্ভোগে 


নতুন নতুন চিত্র প্রনর্শনীগৃহ নিনিত্ত 
হলে এই সব পরীক্ষা বাংল ছবি 
মুক্তির দহন্ত! তেমন খাৰত না। 


এদিকটায় সরকারী উদ্যোগ এখনও 
শুরু হলে শেষ রক্ষা হতে পারে। কিন্ত 
তেমন লক্ষণ তো! দ্রেখিন।। আর 
এখানের ছব্ঘিরগুলোতে বাংল] ছবির 
বাধ্যতামূলক প্রধর্শনের কথা ন! তোলাই 
ভাল! 

নীতিশ মুখোপাধ্যায়, ' গৌতম 
দোষ, সৈকত ভট্টাচার্য, উৎপলেন্ু 
চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, বিপ্লব রায়- 
চৌধুরী, শঙ্কর ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দু পত্রী 
প্রমুখ চলচ্চিত্রকার নতুন নিরীক্ষার 
একাধিক ছবি করে আজও প্রতীক্ষা 
করে 'সছেন-- তাদের ছবিগুলি কবে 
লাহারণ দর্শকের দরবারে পেশ কর) 
যাৰে। একাধিক আন্তৰ্জাতিক ও 
রায় পুরক্কারধন্য ছবিও এদেশে 
সুজির আলো এখনও দেখেনি 
এ লচ! শুধু সরকারী অপদার্থ তাকেই _ 
ধিকার দেয়। 


পৰমান ঢুফমিনী জাতি নামী টন ৪ বি দি, 


" (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্বয়ংশাসিত সংস্থা ) 
১৩৫৩, বিপ্লবী রাসবিহারী বন্থু রোড ('ত্রিতল ) 


কলিকাতা-৭০০**১ 


নিম আমের তিন জাতি ও শমিযানী ভাইদের কি পান, সা ও রয় শিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে টিন ব্বনিভরতায় 


প্রতিঠিত করাই এই সংস্থার লক্ষ্য । 


কর্মহীন অনিশয়তা ও ায়িজ্যোর ছুব মায়ের জীবনকে হতাশার মামিতে তরে রেখেছে পশ্চিমবন্গের তফসিলী জাতি ও আদিবাসী সপ্পরদায়- 
ভুক্ত সেইসব লক্ষ লক্ষ মাহ্যকে আমর! আাদোকোজ্দ নিত জীবনে উত্তরণের প্রচেষ্টার ব্রতী । এই প্রয়ামের পরিধি ব্যাপক ও গভীরতা নিঃসীম । 
তবু সীমিত পান ও খসে মধ্যে তফিলী জাতি ও আরিবাসী দাদা লক্ষাধিক পরিবারের সেবায় আমর! মিজেদের নিয়োজিত করতে 


পেরেছি। 


এপ্রিল ১৯৮১ থেকে ৩১শে মার্চ ১৯৮২ পর্যন্ত নিগমের কর্মপ্রয়াসের অগ্রগতি । 


ঘটে চলেছে_ প্রতিরোধ বা কার্ধকনী. |. 


ব্যবস্থা নেবার উদ্ভোগ তেমন দেখা 


ঘাচ্ছেন।। 
ছবি মুক্তির এই প্রধান দমস্তার 


দিকট। ছাড়া অন্ত সব নমন্তার ঘিকে : 


মাঝে মধ্যে মনোযোগ আক হতে 
ফেখেছি। রাজ্য সরকার ছবি 
প্রযোজনা করে নবীন প্রবীণ পরি- 
চালকদের সুযোগ দিয়েছেন । আধিক 
অনুদানের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা- 
মুলক ছবি তুলতে উৎসাহ দিয়েছেন 
'নেককেই, অহন ৃষ্িভংগীতে এন, 
এফ, ডি, নি ও আধিক কার্পণ্য করে 
নি। তার ফলে প্রথম চোটে বাংল! 
ছবির প্রযোজনায় নতুন এক জোয়ার 
দেখা দেয়_অনেকেই নব্যরীতির 
প্যারালাল দিলেম৷ করার উদ্ভোগে 
নেমে পড়েন বুক ভরা আশা নিয়ে । 
কিন্ত সেটা যে নেহাতই তাৎক্ষণিক 
ব্যাপার ছিল-_্মোটেই স্থায়ী ৮ 


প্রকল্পের মাম 


স্বল্পমেয়াদী বণ 


৮ 


 প্রাপকেক় জংখ্যা 


প্রান্তিক খণের পরিমাণ 


~~ 


প্রান্তিক খপের সঙ্গে সম্পর্কিত 
- পঃ জ্বাতি আবিবাশী তপঃ জাতি আদিবাসী অনুদান ও অন্ত খণসহ 
"৯৭৬১১ ৩০৪৫৭ ৯৫৫৮৯১৭  ২৮৬২৭৪৭ মোট লগ্মীরুত অর্থের, পর্ধিমাণ . 
| তপঃ জাতি আদিবাসী 


মধ্যমেয়াদী ধণযুক্ত 
বিভিন্ন প্রকল্প বাব 


॥ 


| বিস্তারিতভাবে জানতে হালে বিত নিগমের প্রধান কার্ধানয় | 
বা জেলা শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন । 


৩৫৩৪ ১২১৮ 


১৯৭১৭৯২ , 


5৩১৫০৩ 


৮৮৬৩১১৪ 


83৩৮৪০২৩ 


১৩৩৪ ১৩৪৬ 


১৬৮৭৬৭৯ 


। 





পি 


পু 


স্বপণ |: শুক্রবার, : 


৪শে ডিসেম্বর ৯.২ 


রাষ্ট্রভাষা সংকট ও উত্তরণের রূপরেখা | 


ডঃ লত্যেত্দর দে 


কিছুকাল আগে রাষ্্রতাব! হিন্দী 
সাহিতোর কিছু সংখ্যক ধিকপাঁল- 
পুরুষদের এক সমাবেশে ঘটনা চক্রে 
উপস্থিত ছিলাম। সেঞিন গাহিত্য 
আর ভাষা সম্পর্কে নানা নিশ্র 
আলোচনায় চাত্বের কাপে তুফান- 
উঠেছিল, তর্বমুদ্ধ আদর সরগরম 
এমন সময় প্রসঙ্গের মোড় ফিরলে! । 
সরকারী শিরোপা ভূষিত- এক 
সাহিত্যিক ছুঃখ প্রকাশ করলেন, 
কেন্দ্রীয় আর রাঞ্জধিক কোষ থেকে 
-৫গীরী সেনের অনেক টাকা ঢেলেও 
বন্দীভাষা আজো অহিন্দী ভাষী 
শিক্ষিত মাহুষদের কাছে যথোচিত 
মর্যাদা পায়নি। তারা স্বাভাবিক 
অন্থরাগে এই ভাষা শিক্ষার তেমন 
সচেষ্ট হননি । হ্বীকার করতেই হয়, 
এ অভিযোগ অমূলক নয়। অহিন্দী- 
ভাষী অভাজ্জন সেই সভায় আরো 


অনেকে ছিলেন, তবু বিশেষ ভাবে, 


(আমাকেই তারা প্রশ্ন করজেন, 
অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলির কথা ছেড়ে 
দেওয়া হোক, হিন্দীভাষী রাজ্যে 
ধার! ভিন্ন মাতৃভাষায় কথ! বলেন, 
তীরাও কেন রাষ্ট্রভাষা হিন্দী যথেষ্ট 
আগ্রহ আর অন্নরাগের সঙ্গে আজো 
শিখতে চেষ্টা করুছেন না, এই 
নিষ্পৃহতার মৌল কারণ কি হতে 
পারে? আমি আজন্মকাল .বিহার 
প্রবাসী বঙ্গ ভা ষী, শিক্ষাজীবন 
কিছুটা সময় মহানগরী কলকাতায় 
ফাটিয়েছি। অন্তথায় ছোটনাগপুরের 
ধরাটিতেই আমার শৈশবের খেলাঘর, 
যৌবনের শ্ব প্র পু রী, যৌবনোত্তর 
কালের আবাস তৃমি। এখানে 
প্রতিটি অহিন্দীভাষী হিদ্যাখীকে 
বাল্যকাল থেকে আবশ্তিক বিষয়রূপে 
হিন্দী শিখতে হয়। কলেজ পাঠ" 
ক্রমেও হিন্দী শিক্ষা অপরিহার্ষ। 

জেই দ্ষুদ-কলেজ বা বিশ্ববিষ্ঠালয়- 
গুলি থেকে এখানে যারাই শিক্ষা- 
গ্রংণ করেন, তার? হিন্দী পড়া, লেখা 
আর বলা সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকি- 
বহাল সন্দেহ 'নেই। তবে সেই 
শিক্ষা র সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
হদয়ের সংযোগ প্রল্প মনে হয়, কেবল 
পরীক্ষা বৈতরণী পার হ'তে যেন 
পণ্ুএ্ম করতে হন । কিছু সৈধাবী 
বিষ্যাথী যদিও অক্লেশে হিন্দীভাষা 
মার সাহিত্যে প্রচুর অধিকার অর্জন 
করেন তবু অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের 
জো এই ভাষার প্রতি যথোচিত 
পসহ্থুরাগ জন্মেনি। সর্বভারতীয় 
ফাগীযোগকারী ভাষারূপে হিন্দী 
শক্ষার প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে 
£তিঠিত হয়েছে। সাধারণ কথ্য- 


ভাষাৰপে হিম্দীতে কথা বলা সহজ 
তাই গণসংযোগের ক্ষেত্রে তার 
জনপ্রিয়তা অন্বীকার কর! যায় না। 
পাশাপাশিভাবে বিকল্প ভাষা রূপে 
ইংরাজী মোটামুটি বিচারে এ দেশে 
শিক্ষিত মাহছষের সংযোগ মাঁধাম । 
একটি উন্নত আতস্তজর্পতিক ভাষ! 
হিসাবে ইংরাজীর গ্বান বছ উধেধ, 
কাজেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, 
কৃষি, সভ্যতা, ইতিহাস প্রস্তুতি যে 
কোনো বিভাগে গভীরতর প্রজা 
আর প্রতিষ্ঠা অর্দন করতে হ'লে 
আজো ইংরাজীর শরণাপন্ন হ'তে হয় । 
যদ্বিও একদা শাসক ইংরেজদের সঙ্গে 
আমাদের দু-শ’ বছরের পরাধীনতার 
বহু বেদ্রনাময় স্থতি জাতীয় ইতিহাসের 
অন্ততূক্তি তবু তাই বলে ঘারা 
ইংরাজীকে জাতক্রোধে শত্রুপক্ষের 
ভাষারূপে চিহ্নিত করেন তাদের 
বিচার বীক্ষণ সুস্থ আর স্বাভাবিক 
মনে করি না। ইংরাজী শিক্ষার 
প্রয়োদ্রনীয়ত। এ দেশে এখনো 
অনেকদিন থাকরে, জাতীয় উন্নয়ন 
আর স্বতন্ত্র রাষ্ট্চিন্তার বুনিরাদ গড়ে 
তুলতেই ইংরাজীর - প্রয়োজন কিন্ত 
তাই ব'লে মাতৃভাষার বিকল্পভাবে 
ইংরাজী শিখে বাল্যকাল থেকে 
ইংরেজদের আদব. কায়দার অস্ধান্- 
সরণ নিঃপন্দেহে আমাদের দাস 
স্থলভ মনোবুত্তির পরিচয় । অন্ুরূপ- 
ভাবে ইংরাজীর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা! 
হিন্দীর 'পঠন-পাঠনও অনিবার্ষ 
অন্তথায় ভারতীয়তার বোধ পরিণত 
হয়ে উঠতে পারে ন1। মাতৃভাষা, 
রাষ্রভাষা আর ইংরেজী ভাষার 
জিবেণী, সংগমে শৈশবকাল থেকে 
আমরা বিস্তাথাঁদের সরস্বতীর বরপুক্র 
ক'রে তুলতে চাইছি, এই মানসিক 
চাপে, পাঠ্যগ্রস্থের বোঝায় ভারবাহী 
শিশুগুলির প্রতি যথেষ্ট সুবিচার 
হচ্ছে না জেনেও বলবো, এই বর্তমান 
ব্যবস্থার কোনে! বিকল্প নেই। 
ইতিপূর্বে শিক্ষাব্রতী অনেক পণ্ডিত 
ব্যক্তি ভ্রিভাষা স্তরের ফরমুলায় 
জাতীয় শিক্ষাক্রমের কাঠামো তৈরী 
করতে চেয়েছেন । এক্ষেত্রে একটি 
উল্লেখ্য বিষয়ের আন্ত মীমাংসা হওয়া 
দরকার, ভা হোলে! হিন্দীভাষী 
নাগরিকের! ইংরেজী -ও মাতৃভাষা 
রূপে হিন্দী অবশ্যই শিখবেন কিন্ত 
তাদের তৃতীয় ভাষা কি হবে? পূর্ব 
বা দক্ষিণ ভারতের যে কোনে! একটি 
সংবিধান স্বীকৃত ভাষা! তাদের 
আবশ্তিক পাঠ্যরপে গ্রহণ 
হবে। বিহারে 'সম্প্রতি উদ্ব ভাষাকে 
দ্বিতীয় রাজ্যভাষার অধিকার দেওয়া 


করতে _ 


হয়েছে, তবু হিন্দীভাষীর! এখামে 
সংজে তৃতীয়: ভাষারূপে উদ্ুভাষা 
নিজস্ব আগ্রহে শিখতে চাইবেন 
এমন সভাবন! দ্বম্ন, বিশেষত হন্সিণ 
বিহার বা ছোটনাগপুরের নাব 
এখনে? উদর চেয়ে বাংলা ও শিয়া 
ভাষার অনেক কাছাকাছি রয়েছেন। 
শিক্ষাক্ষেত্রে আমায় দীর্ঘদিনের 
অভিজ্ঞতায় মনে . হয়, বহি বিহায়ে 
ত্রিভাষা-ত্রী শিক্ষাক্রম প্রচলিত হয় 
তবে অন্তত দক্ষিণ বিহায়ে বহু হিন্দু- 
ভাঁধী বিস্ার্ধী তৃতীয় আবশ্যিক 
শিক্ষনীয় ভাষারূপে বাংলাকে নির্বাচন 


' করবেন, কারণ বাংল! ভাষার প্রতি 


তাঁদের কিছু স্্রম আছে যদিও অর্থ- 
নৈতিক কারণে বাঙালী জাতির প্রতি 
তাদের গুঁদার্য কদাচিৎ দুষ্ট । উর্দূ 
ভাষার লঙ্গে কিছুটা এক্সামিক গন্ধ 
আছে ভেবে এই ভাষার প্রতি তাদের 
অনীহ! সুস্পষ্ট । অন্তদিকে ওড়িয়! 
ভাষার দিকে তাদের অনুরাগ দেখ 


- যায় না। হিন্দী ভাষীর! বিস্তাচর্চার 


দায়ে যদি বাংল! ভাষ! অঙুশীলনে 
বাধ্য হন তবে ক্রমে বাংলা সাহিত্যের 


অমিয় এশ্ব্যের প্রতি তাদের আগ্রহ, 


জন্মণবে যাঁর ফলে বাঙালী.জাতির দিকে 
তাদের দৃষ্টি বহুলা'শে শ্রদ্ধা সমদ্বিত 
হবেই । দক্ষিণ ভারতের যে কোনে! 
দ্রাবিড় ভাষাকে আর্ধাবর্তের মাচ্ষ 
এখনে! সহজে আয়ত্ত করতে পারে 
না। 
পাঠক্রমে হিন্দী ভাষীঘের ক্ষেত্রে সংস্কৃত 


ভাষাকে তৃতীয় আবশ্তিক রূপে রাখা. 


হয়েছে, অহিন্দী ভাষীদের ক্ষেত্রে 
যথারীতি মাতৃভাষা, হিন্দী ও ইংরেজ্রী। 
যেহেতু সংস্কৃত ও হিন্দীভাষা দেবনাগরী 
লিপিতে গ্রথিত, শব্দ সম্ভার ও অর্থ- 
বিন্ত.স প্রায় অনুরূপ তাই হিন্দীভাষীর! 
স্বল্পায়াসে সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহারিক 
জ্ঞান অর্জন করেও পরীক্ষায় ভালো 


. নম্বর পায় কিন্তু সংবিধান স্বীকৃত 


কোনো আধুনিক ভারতীয় চ্ডাষাজ্ঞান 
ন! থাকায় যেমন অন্য ভাষার প্রতি 
তাদের শ্রদ্ধা স্বপ্ন তেমনি ন্যুনতম শ্রমে 
সংস্কৃত অধিগত করে সস্তায় বাজিমাৎ 
করছেন ও আত্মাদরে স্ফীত হচ্ছেন। 


॥ অন্যদিকে অহিন্দী ভাষীদের মাথায় 


মাতৃভাষা সহ তিনটি আধুনিক ভাষা 
শিক্ষার চাপ থেকে ঘাচ্ছে। ঘি দেশের 
তথাকথিত গণ-নেতাহা কখনো যথাৰ্থ- 
ভাবে জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী 
হন তবে হিন্দীভাষী রাজ্যে হিন্দী দার 
মাতৃভাষা তাকে হিন্দী ও ইংরাত্রী 
ভাষা ছাড়া একটি আধুনিক ভারতীয় 
ভাষা শিক্ষায় বাধ্য করবেন। অবশ্য 


আনিনা স্বার্থাদ্বেধী, ভোট ভিক্ষুক 


বস্তগতভাবে বিহারের বর্তমান 


' ছড়ি। 


উঠতি-নেতার দল এই প্রস্তাব অস্তরে _ 


সমর্থন করলেও বাইরে ভা প্রচলিত 


করতে জাদৌ চাইবেন কিন]! একথা 


নিঃখংলয়ে বল] যায় যে অহিন্দী 
ভাষীবা ষথন দেখবেন যে হিন্দীভাষীরা 
মাতৃভাষা ও ইংরেজী ছাড়া অন্তদের 
মতো একটি আধুনিক ভারতীয় 
ভাষাকে তৃতীয় ভাষারপে গ্রহণ 
করেছেন তখন -তারাও শ্বাভাবিক- 
ভাবে হিন্দী শিখতে প্রক্কৃতভাবে 
অচ্ছরাগী হবেন। ব্যাপক অনু- 
শীলনের ফলে হিন্দীভাষ| এখন অনেক 
ক্ষুরধার, সবল, ভাবগর্ত ও রসাশ্রিত 
হয়েছে এট! মানতেই হবে। তবে 
সেই ভাষ! যতদিন আপন আকর্ষণে 
ভিন্ন ভাবীদের টেনে আনতে ন! 
পারছে ততদিন জোর খাটিয়ে কুইনিনের 
মতো অপরকে তা গিলিয়ে দিলে 
পরিপাক শক্তি বিকল হবে। শ্রন্ধার 
বলে রাষ্ট্রভাষার প্রতি জাগবে ভিন্ন- 
ভাষীর মনে তয় আর স্বণা যা কখনো 
অভিপ্রেত নয়। এবার দেখা যাক, 


- হিন্দী-শিক্ষার্থী। 


॥ তেরো | 


একটি গুণবাচক 
শব্দের লিজ নির্ণর সম্পর্কে সংশয়াপন 
হ’লে আমি একবার হিন্দী সাহিত্যের 
এক অধ্যাপক-বন্ধুর শরণাপন্ন হই। 
এই লন্ধপ্রতিষ্ঠ হিদী-সাহিত্যিক 
আমায় জবাব দেন, এই শব্দটি 
যদিও ডঃ হাঙ্জারীপ্রনা দ্বিবেদী 
প্রমূখ পণ্ডিতের. পু'লিন্গরূপে 
ব্যবহার করেছেন তবু মুন্দী প্রেষ- 
চন্দের লেখায় শবট শ্ত্রীলিঙ্গ। 
অব শ্ব হালফিলে ফুলেশ্বর রেণু, 
শব্দটিকে হঃদম পুংলি রূপে 
চালিয়েছেন।? তাই মনে হয় হিন্দী 
ব্যাকরণের দিক্‌ নির্ণর যন্ত্রটি পণ্ডিত- - 
দের হাতেও একভাবে চলে না। 
পরিশেষে আমার সামগ্রিক সমীক্ষণ 


ও লিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি এখানে বিবৃত 


কর! যেতে পারে। যদি রাষ্ট্রভাষা 
হিন্দীকে আতন্তরিকভাবে সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টা 
ছোরঘার করতে হয় তবে অবিলঙ্বে 
নিয়োক্ত বিষয়গুলির প্রতি যথোচিত 
দৃষ্টি আকর্ষন করতে হ্‌বে 

0) ভিন্নভাষীরা যাতে স্বাভাবিক 
আগ্রহ ও অনুরাগে হিন্দীভাষ! আয়ত্ব 
করে তাঁর জন্ত সহাছভৃতির সঙ্গে 
অনুকুল পরিবেশ স্থ্ট করতে হবে। 


অহিন্দী ভাষী হিন্দী শিখতে গিয়ে কোনোভাবে গোর জবরদন্তি করলে 


বাল্যকালেই কি ছুধিপাকে পড়েন। 


বাংলা বা ওড়িগ (দক্ষিণ বিহার বা 


ছোটনাগপুরের দুটি প্রধান ভাষা) 
ভাষার ব্যাকরণে বিশেষ্য পদে লিঙ্গাস্তর 
ঘটলে তার ক্রিয়াপর্দে কোঁন আকার- 
গত রদবদল হয় ন! কিন্তু হিন্দীতে 
ক্লিবলিক্ত না থাকায় বিশ্বর তাবৎ 
শব্দ পুরুষ বা স্ত্রী লিঙ্গে চিহ্নিত করা 
হয়। প্রতিটি অপ্রাণীবাচক শব্ধ, 


বিযূর্ত শব্দ, গুণ বাঁ ভাববাচক শব্দও 


এই ছুই লিঙ্গের মধ্যে বিভক্ত হয়। 
অহিন্দী ভাষীদের কাছে এ ব্যাপারট! 
পদে পদে ধাধা লাগায়। কর্তা 
ত্রীলি্জ হ’লেই বাক্যের ক্রিয়াপদটির 
রূপ বল হবে কাজেই প্রতিটি বিশেস্ত 
পের যথাধথ লিঙ্গ নির্ণয় করতে ন! 
পারলে ক্রিয়ার ভুল অনিবার্। 
বাংলায় আমরা এ হেন সমস্তার কথ! 
কল্পনা করতে পারি না। হিন্দীতে 
যাবতীয় বিদেশী .-ব্দ ্রীলিঙ্গ, ফলে 
সিপাই পুরুষ হলেও পুলিশ স্ত্রীলিঙ্ 
যদিও অর্থগতভাবে উভয়ের সম- 
মর্ধাদ। স্বীকৃত । অনুরূপভাবে 
গুম্ফে পুরুষের একচেটিয়া অধিকার 
থাকলেও হিদ্দীতে শব্দটি সত্রীলিদ। 


, হিদ্দীতে ইকারাস্ত শব্দ সাধারণভাবে 


শ্রীলিঙ্গ কিন্তু আবার এক্স ব্যতিক্রমও 
গুচুর। এই ভাষার ব্যাকরণে প্রায় 
প্রতিটি সিদ্ধান্তে ব্যতিক্রমের ছড়া 
বাক্যের কর্তা একবচন থেকে 
বহুবচন হলেও ধাক1 লাগে ক্রিয়াপদে, 
সে ধাকা লাগে প্রবলভাবে অহিন্দী 
ভাষী বিস্তা্থীদের মনে যখন তারা 


তার ফল বিপরীত হতে বাধ্য । 

(২) হিন্দী ছাড়া প্রতিটি উন্নত 
সংবিধান স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষার 
অনুশীলন ও মর্যাদা যাতে সুরক্ষিত 
হয় সেই চেষ্টাতে সরকারকে ব্রতী 
হ'তে হবে। 

(৩) ব্রশ্বধধান আঞ্চলিক ভাষার 
শ্রেঠ সাহিত্যকীত্তি যাতে অবিরাম 
হিন্দীতে অনৃদ্ধিত হয় সেদিকে সাহিত্য 
আকাধামীকে গ্রধত্বশীল হ'তে হবে। 

- (৪) হিন্দী পরিভাষাগুলি যাতে 
অন্তান্ত আঁ্চলিক ভাষায় ব্যবন্বত' 
পারিভাষিক শবগুলির সঙ্গে মোটা- 
মুটিভাবে সাধুপ্য ও সমতা রক্ষা 
করে? বছল প্রচলিত ও স্হজে 
সর্বজন গ্রাহ যে সব ইংরাজী শব 
সমস্ত ভারতীয় ছর দর ম ব্যবহারে 
অত্যন্ত সেগুলি কেবল তর্কের খাতিরে - 
পরিবর্তন না করাই বিধেয়। ৃ 

(৫) স্বল্প শিক্ষিত দেশের জনগণের 
বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর 
প্রচলিত ব্যাকরণের সরলীকরণ 
অত্যাবস্ঠক মনে করি। পুং ওর 
লিজের পাশাপাশি রীব লিঙ্গের. 
প্রয়োগ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন, 
স্যস্ত অপ্ৰাণীবাচক শব্দ গুণবাচক 
বা ভাববাচক শব্দ যেন বাংলার মতো . 
সোঞ্জান্ুজি কলী ব লিঙ্গের অস্তর্ভূ্ত : 
হয়। এ বিষয়ে. পণ্ডিতদের গভীর 


চিন্তা করার সময় এসেছে । এ ছাড়া 
কর্তা বা বিশেষ্য পদের লিঙ্গ যাই 


_ শেষাংশ ১৫শ পৃষ্ঠায় 


সি 


|| চোদ্দ || 


বহ দেগেই মানব অধিকাৰ দি 


বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র মাছষ আজ 
বিবেক বৰ্ণিত এক ছুঃসহ জীবনধারা 
দিন কাটাচ্ছে । বন্দীশালার ভিতরে 
এবং বাইরে মানুষের সকল অধিকার 
মাইযের দ্বার! ভৃলুঠিত, সুস্থ-স্ুন্দর 
নাগরিক জীবনের প্রয়োদ্নীয় উপা- 
-দ্বানগুলি এখন বিষাক্ত দূষিত । ধূনী- 
দ্ঠিত্র উভয় শ্রেণীর. দেশগুলিতে এই 
শতাব্দীর যে দীর্ঘ অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে 
তার জন্য কোন সমাজ সংস্কারকের 


ভূমিক] নেই । মূল্যবোধ নৈতিক পুনঃ" 
প্রয়োজন । সকল 


প্রতিষ্ঠা আজ 


দেওয়া হয়। ভারতের মৃতন গণ- 
. তামসিক দেশের জেলখানাগুলিতে বিনা 


বিচারে ২৪ বছর জেল থাটা এবং অন্ধ 
করে দেওয়াত্র মতন বীভৎস ঘটনা এবং 


পিটিয়ে হাজতে হত্যার সংখ্যা ক্রুত বৃদ্ধি? 
প্রাপ্ত। | 
প্রীলংকা, ভারত, পাকিস্তান, 


বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, আলয়েশিয়া, 
থাইল্যাণ্ড এখন শিশু কেন! বেচার বৃহৎ 
বাজার । পশ্চিমী, দেশ গুলির গবেষণা- 
গারে গিনিপিগের বদলে এই শিশুদের 
উপর বিষাক্ত ওষুধের প্রযোগ হচ্ছে। 


শ্রেণীর মানুষের পূর্ণ সমর্থন ব্যতীত এইং শত শত গরীব ঘরের শিশুকে খনি- 


আদর্শ রক্ষা কর] অসম্ভব । রাষ্ট্র 
১১৫২ সালেই এক ঘোষণায় মানবিক 
ক্মধিকার রক্ষার জন্য সর্বসম্মত প্রস্তাব . 
. গ্রহণ করে। সেই সনদ ঘোষণায় বলা 
হয়, স্ বৃহৎ ‘সকল রাষ্ট্র আপন অস্তিত্ব 
রক্ষায় সার্বভৌম । উপনিবেশবাদ এবং 
বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মস্থচী গৃহীত 
হওয়া সত্বেও আজে! দক্ষিণ-আফিকার 
সংখ্যাপরিষ্ঠ কৃষ্ণাংগ 'মাহষ পদানত। 
শৃ খল মুক্তির জন্ত গুয়াতেমালা, হওু-, 
রাস, নামিবিয়া, সালভাদর, প্যালেস্টা- 
ইনের বুকে প্রাণ বিসর্ঘন দিয়ে চলেছে 
লক্ষ জীবন । 
ত্রিতীয় মহাযুদ্বকাজে ফ্যালীবাদ 
এবং নাভীবাদের বিরুদ্ধে আইনস্টাইন, 
রালেল, নেরুধা, পিকাসো, সাজে? 
এরেনবুর্গের মতন লেখক বিশ্বের নিপী- 
ভিত মানুষের সংগ্রামের অংশীদার হয়ে 
বিশ্ব শান্তি ও প্রগতির জন্য ঘে আন্দো- 
লন শুরু করেছিলেন তার প্রয়োজন 


এই মারণাস্ত্র সজ্জিত, বিষাক্ত পারমাণ-. 


বিক যুদ্ধের আতংকগ্রস্ত ক্ষুধার্ত জনগণের 
অন্ত সবচেয়ে প্রয়োজন নতুন চিস্তা- 
তাবনা, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি। 
থে সময় গ্রহ-গ্রহাস্তরে বিজ্ঞানের 
জয়যাত্রা অব্যাহত সেই সময় সাদ! 
মানুষের! কৃষ্ণকায়দের সকল-অধিকার 
থেকে বঞ্চিত রেখে চলেছে . দক্ষিন 
আফ্রিকার । জংগীবারদ ইশ্রাইল ও 
. দক্ষিণ আফ্রিকার- সরকারকে ক্রে 
সুলেছে-বেপরোয় অত্যাচারী । যখন 
সাম্যের মুখেখান্ত নেই তখন চলেছে 
অস্ত্র তৈরীর প্রতিষোগিত1। যুদ্ধ নয় 
শাস্তির শ্লোগানের অস্তরালে প্রতি- 
মুহূর্তে কোটি কোটি টাকার অশ্ব তৈরী 
হচ্ছে। 
এ্ামনেষট্টি ইণ্টাত্ন্কাশনালের 
বাধিক রিপোর্টে (১৯৮১) দেখা যায় যে 
ন্েলখানাগুলিতে প্রায় ৩০,লক্ষ লোক 
স্বণ্য জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। 
রাজনৈতিক অপরাধের অন্থুবাতে বছরে 
৭ হাজার বন্দীকে হত্যা কর! হয় দক্ষিণ 
আফ্রিকা, ইরাণ, লাতিন আমেরিকার 
 দ্রেশগুলি এবং আরব দুনিয়ায় । প্রতি 


রাসায়নিক কারখান ভারী শিল্পে বিন! 
মজুরীতে এক টুকরে! রুটির নিনিসয়ে 
কাদ্জ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। 
ভারতেই শুধুমাত্র ২ কোটি শিশু শ্রমিক 
গ্রাম-শহরে পশ্থর 
জীবন কাটাচ্ছে। এদের না আছে 
শিক্ষা বস্তু-অস্ন। শিশু মৃতার' হার 
হাজারে ১৫* জন! 

দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দেখা 
যায় প্রতি বছর এই উপ-মহাদেশে পণ 
প্রথার বলি হচ্ছে নব বিবাহিত বৃ 
নারীর প্রতি নির্যাতন এবং আত্মহত্যা, 
হত্যার ঘটনা এই শতাব্দীর চরম 
কলংক । স্বামীজী, গান্ধীজী, রবীঞ্জ- 
নাথের দেশে বুবিবাহ এবং-বছর বছর 
সম্ভতান উৎপাদনের জমিরূপে নারীকে 
ব্যবহার এবং দেহ বাবসা নিয়োজিত 
হাজার হাজার ভারতীয় নারী শ্বাধী- 
নতার ৩৫ বছর পরেও জাতির পক্ষে 


চরম লঙ্দ্া। ভারতে প্রতি বছর ১৮ 


হাজার নারী আত্মহত্যায় বাধ্য হয় 
পারিবারিক নির্ধাতনে | _ 
এই দেশের সবচেয়ে নীচু তলার 


"_ মাহষ যারা সমাজের মূল প্রতিষ্ঠাতা 


সেই আদিবাসী-তপশীলি হরিজন 
সম্রদায়ের মান্গযের] - দেশের সর্বত্র 
নির্ধাতিত। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্য- 
প্রদেশে একদিনে ৫০ থেকে .১** জন 
হরিজমকে জীবস্ত পুড়িয়ে মারার ঘটন] 


উঠে গেছে কিন্ত জোতদার-ভূঙ্বামী- 
১ স্থদখোর মহাক্ষন এবং বর্ণ হিন্দুদের" 
অত্যাচার, জাত-পাত প্রশ্নে প্রতি- 
হিংসার প্রবৃত্তি রি 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। / 

এই দেশে বগ্ডেড লেবার বা বেগার 
শ্রমিক উচ্ছেদের জন্ত বহু আইন আছে 
অথচ এশীয় ক্রীড়া গ্রাম তৈরী 
করেছে সরকারী ঠিকাদার ইজারাদার- 
দের নিয়োজিত ১২ হাজার উড়িয়া, 
তামিলনাড়,, মধ্যপ্ৰদেশ, আদ্ধের 
দরিপ্র, শ্রমিকের] ধার] দাস-শ্রমিক । 
ভারতের বুকে গ্রামাঞ্চলে, আজো 


,খেসারির ডাল বিনিময়ে তিন কোটি 


মতন ভারবাহী 


লা 


করে চলেছে দ্বর্ঘকাল। 
দেশে এখন সরকারী হিসেবে ২ 
কোটি প্রতিবন্ধী মানুষ আছে । অদ্ধ- 


বোবাপঙ্ু এবং কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত - 


মানুষেরা আজো সমাজে- পরিত্যক্ত। 
এদের, ন! আছে বর্তমান, না. আছে 
ভবিষ্যং। 

বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক, 
আকাশে বিভিন্ন অন্ভশু শক্তি জাতীয় 
এক/ সংহতি বিনাশে ব্যস্ধ। 


পারম্পরিক স্বণা ও বিছেষের বীজ. 


বপন করে চলেছে। বৈদেশির 
যড়ষঞ্জের ২ শিকার হচ্ছে শাস্তিপ্রিয় 
নাগরিক! মৃগ্টিমেক্- শ্বার্থবাদীর 
প্ররোচনায় সমগ্র উত্তর-ভারতে বিদেশী 
বিভাড়নের নামে চলেছে অযৌক্তিক 


আন্দোলন, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের 


্রিগির তুলেছে খালিস্তানির সমর্থকরা | 
হিন্দুমুশলিম. এক্যে ফাটল ধরাচ্ছেন 
ধর্মীয় নেতাগণ । ভারতের স্বাধীনতা! 


“ যুদ্ধে এবং কোরিয়া যুদ্ধে, ভিয়েতনাম 


যুদ্ধে, এযাঙ্গোল! মোঙ্া্িকের দীর্ঘ 
স্বাধীনতা সংগ্রাষে .শ্বেতাংগ প্ৰতুরা, 
সাম্রাজ্যবাদীদের নির্মম শোষণ-শাসনের 
ইতিহাস সবার(জান]। সাম্প্রদায়িকতা- 
বাদের আগুনে প্রতি বছর শত শত 
শিশু-বৃহ মার! যাচ্ছে এই দেশে । 
আমাদের দেশে মানবিক অধিকার 
রক্ষার জন্ত বিভির সমাদর কল্যাণ সংস্থা 
এবং জগ প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য ভাবে, 
ভি, কৃষ্ণ আয়ার, 'গোপালনের মতন 
বেশ কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তি কাজ 


করেছেন অথচ এ্ক্যবন্ধ কোন আদন্দো-' . 
লন ফোরাম বা মঞ্চ গড়ে ওঠেনি। 
তারকুণ্ডে কমিটি, বন্দী মুক্তি কমিটি, 


নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতি, 
যানবিক অধিকার রক্ষা! সমিতি এবং 
বিশেষভাবে এযামনেষ্টি ইন্টারূন্যাশনাল 
আমাদের ভারতের কেরালা-অন্ধ- 
পাঞ্জাব ও পঃ বঙ্গে ১১৬৮ থেকে ৭৮ 
লাল পর্যস্ত এক দশক কাজ 


করেছে। 
ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। -জমিদারীতগ্ত্র ' 


দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের 
পালপণযেণ্টে বাঁ রাজ্যের বিধানসভা- 
গুলিতে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা 
কিংবা কোন আইন বা প্রস্তাব গৃহীত 
হয়নি । ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত ১৪ 
নম্বর-৩২ নগর ধারা পর্যন্ত স্বাধীনতা, 
সাম্য, মতামত প্রকাশের অধিকার 
স্থুনি্বিষষ্ট অথচ পি, 
এযাসমা, নাসা, ভাত্রত রক্ষা আইনের. 
অপপ্রয়োগ ‘ প্রত্যহ হচ্ছে। বিভিন্ন 
উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে 


উন্নত এবং 


মানবিক মূল্যবোধ দিনের পর দিন 


অবক্ষয়ের পথে।/ বিবাহ, বিচ্ছেদ, 
বেকারত্ব, একক-নিংসংগ জীবন, 
ব্যাভিচার, অত্যাচার, নেশাসক্তি, 


বছর বিশ্বে ১১ হাক্জার মাঙ্যকে ফাসী ফাস শ্রমিক বন্দী পণ্ডর জীবনযাপন ' যৌন প্রবৃত্তি এবং চুরি-ডাকাতি, লুঠ, 


স 


৯৯ 


ন 


ডি, খ্যাকৃট,- ঃ 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৮২7 


খুন, ধর্ষণ, বলাৎকারের ঘটনায় উপজাতি সম্পদায়ের নারী-পুরুষের 
ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং সমাজের ইন্দত আজও তুলুঠিত। এরাই * 
শাস্তি বিশ্রিত। দেশের কোটি কোটি দেশের সবচেয়ে রানির 
আদিবাশী-তপশীলি এবং প্রাচীন জনগণ। 


নারী নির্যাতনের ঘটল] : ১৯৮২ (জাহুয়ারী-ছুন) 
অত্যাচার মৃত্যু ঃ ধর্ষন £ আত্মহত্য। £ 
ভারত £ ২৮০* - ভারত £ ৪.৩৮ ভারত £ ২৩৪৬ 
বিহার £ ১২* . মধ্যপ্ৰদেশ: ৩২২ দিজী ২ ৭৯ 
উঃপ্রদেশ £ ৪৩৮ দিল্লী ঃ ৭৮ কলকাতা £ ২৮ ২ 
মহারাষই £ ৩৩২ উঃপ্রদ্েশঃ ৬৩৮ মাদ্রাজ হ ৮৮ 
রি বোম্বাই 3 ও২ 
আব্বাসী ও হুরিৱ্ নিগ্রহের ঘটন। £ ৪*২৭. 
হত্যা লু$ন গৃহদাহ 
বিহার ৭৮৮ হা এ কহ ১০৫ 
অঙ্ক ৮ ৭৯ ১৫৫ 
- মধ্যপ্রধেশ ১৩২ ১৩২ ২৩ 
উত্তরপ্রদেশ ১৫*. ২৩* - ৩৬৬ টি 
বন্দী হত্যার ঘটনা! ( ১৯৮*-৮১) (হাজতে ও জেলখানায় ) ৮ 
বিহার ১৫: উত্তরপ্রদেশ £ ১৩: 
তামিলনাড়,£ ৮৭ অন্ধ , £ ১০২ 
কেরালা ৩৭ দিল্লী £ ২৮ 
বিদেশে শিশু বিক্রী ও চালানের সংখ্যাঃ (১৯৭.-৮১) 
পশ্চিমবঙ্গ £ ১১৩৮ টু 
মহারাষ্ট্র £ ১৭০৩ প্রতি শিশুর বিক্রয় মুল্য 
তামিলনাড়, £ ৫৩৮ ভারতীয় টাকায় ৩ হাজার 
৫. অন্ধ 3 ৭১৯ 
দাল- শ্রমিক সংখ্য। £ | 
( ১৯৮০ সালে দশ লক্ষ কারী হিসাব অয) ২ 
(এখন পর্যস্ত বন্দী বা বেগার দশ! থেকে মুক্ত) 9৫ 
হরিয়ানা £ ৭ হাজার 
অফ £ ৪ হাজার এদের মধ্যে 
উঃপ্রদেশ £ ১১ হাজার পুরুষ দাস-শ্রমিক £ ৪০ তা 
উড়িস্তা £ ২ হাজার নারী দাস-শ্রমিক : ৩০ ভাগ 
বিহার £ ১১ হাজার . - শিশু দাল-শ্রমিক : ৩* ভাগ 
শিশু শ্রমিক সংখ্যাঃ ৫ 
ভারতে ২ কোটি। উত্তরপ্রদেশ £ বত 
গ্রাম-ভারতে শতকরা! মধ্যপ্রদেশ £ ১৬ হাজার ২ 
৮০ জন বাসিন্দা এবং রাজস্থান : ১২ হাজার 
৭* জন কৃষক পরিবারের অন্ধ £ ১৪ হাঙ্গায় 
“ অস্তান। পশ্চিমবঙ্গ ৮ লক্ষ 
মহায়াষ্্র £ ১৮ লক্ষ 
বি £ ১১ লক্ষ ৰঁ 
পুলিশের গুলি বর্ষণে মৃত্যু ঃ A 
১৯৬৮-১৯৭৮এক দশকের বিহার £ ১২:৮ রাজস্থান ? ২৩৯ 
সরকারী হিসাব অঙন্ুযায়ী প:ঃবঙ্গ ; ৮৭৮  হুরিয়ান!: ১৯১ 
দশ হাজার । আসাম £ ২৪৪ মধ্যপ্রদেশ : ১১০ 
পুরুষ £ ৯ হাজার - উংপ্রদেশ 2২৩২২ গ্ুল্পরাট £৭৩২ - 
নারী £ ১ হাজার অন্ধ £১৮৭১ মহারাষ্ট্র £ ১০২৩ 
| পাঁধাব £ ৪৫৫ 
সাম্প্রদায়িক দাল্ার ঘটনা; ১৯৮০-৮২ (জুন) _ | 
উত্তরপ্রদেশ £ ৭৩২ “প্যবঙ্গ ৩৭ 
বিহার ২ ১০৩৭ অন্ধ -২ ১৩১ 
গুজরাট £ ৪৩২ | । রাজস্থান £ ৪৮ 
পাঞ্জাব ১১৩ ত্রিপুরা £ ১৩৮ 


' শ্ৰান্তিপ্রাপ্ত ও বিন! বিচারে রাগ্ুনৈতিক বন্দীর সংখ্যাঃ , ২ ঈ 

সারা দেশে এ্যামনেটি ইণ্টার-. কেরালা: ১*২২ উঃপ্রদেশ : ৮৮৩৭ 

ন্যাশনালের হিসাব অনুযায়ী অন্ধ £ ৪২৩৮ আসাম : 

৪৮ হাজার ৷ পঃব্ ২ ২৩৩৭ ত্রিপুরা 

পুরুষ ৪৫ হাজার তামিলনাড়, £ ৩০৩৭ মধ্যপ্রদেশ £ ৩৫৯৬ 
A 


L 


১৪৪৫ শক 


5১২৩৮ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৮২ 


গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ 


“এস মুক্ত কর অন্ধকারের এই 
দ্বার /এস শিল্পী, এস বিশ্বকর্মা এস 


, অষ্টা”_ভারভীয় গণনাট্য সংঘের মধ্য 


হাওড়া শাখা ও ভ্গাছা প্রস্তুতি কমিটির 
শিল্পীদের 'এই উদাত্ত আহ্বান .এবং 
পোস্টারে প্রেমচন্দের জীবনী, গ্রন্থ 
পরিচিতি ও উদ্ধৃতি ঘেরা এক মনোরম 
পরিবেশে গত ১২ই ডিসেম্বর জগাছার 
অধর দাস মেমোরিয়াল হলে গণতান্ত্রিক 
লেখক শিল্পী সংঘের হাওড়া জেলা 
প্রথম সম্মেলন অনুচিত হয়.। জেলার 
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আস! ৪৪ জন 


এ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলন পরি- 
, চালনা করেন নিমাই মান্না, প্রাণতোষ 


সেন ও সুচী সোমকে নিয়ে গঠিত 


সভাপতিমণ্ডলী। সন্ত প্রয়াত মার্কস- 
বাদী নেত! প্রমোদ দাশগপ্ু, কৰি 
বিষ্ণু দে সহ অন্তান্ত প্রয়াত মনীষীদের 
স্বতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন 
করা হয়। অভ্যর্থন। কমিটির সম্পাদক 
জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত 
প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে 
সংগ্রাম করে সুসাহিত্য প্রতিষ্ঠা ও 
অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই 
সংগঠনের গুরুত্বের উল্লেখ করেন। 


- রাষ্ভাষা 


৯ম পৃষ্ঠার পর ~ 

হোক তার কারণে ক্রিয়াপদের রূপ 
বদল করা চলবে না। বিহারে 
দীর্ঘকাদ শিক্ষাব্রতীরূপে অভিজ্ঞতায় 
দেখেছি ভিন্নভাষী বিস্তার্থার! হিন্দী 
পরীক্ষায় লিঙ্গ অনুসারে ক্রিয়ার রূপ 


, বালের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক ভূল করে 


সে 


বসেন। ভার ০8 
হন । 

(*) অহিন্দী EEE 
পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের সময় কট্টর 
হিন্দীভাষী পরীক্ষকদের কিছুটা 
সহানুভূতিশীল হ'তেই হবে যেহেতু. 
এই সব বিভা্থীদের মাতৃভাষা হিন্দী 
নয়। তারা অনেক সময় সম্পুর্ণ হিন্দী- 


ভাষীদের মতো উপরোক্ত পরীক্ষার্ধণ-_ 


দের মান প্রত্যাশা করেন। আর 
তা না হ’লেই নির্যলভাষে বেচারী- 


সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন স্ুধ- 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায় । তিনি পূর্বের গণ- 
তান্ত্রিক লেখক কলাকুশলী শিল্পী 
সম্মিলনী থেকে বর্তমানের সংঘের প্রথম 
বছর পর্যস্ত কার্ধাবলীর বিবরণ দিয়ে 
এলাকায় সম্ভাবনার উল্লেখ করেন। 
আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অগ্রন 
ঘোষ, সজ্জিত রাঁপা (মামত1) অধ্যাপক 
বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (পানিক্রাস) 
অজ্িতকুমার দাস (উত্তর হাওড়া) 
রফিক মল্লিক ( পাচন!) ললিত রক্ষিত 
(বালী) প্রণব সরকার ( ভোমজুড় ) 
অশোক বহন (শিবপুর) প্রদীপ চক্রবর্তী 
(দঃ হাওড়া) এবং শাস্তিত্রত মজুম- 
দার। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের 
কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্ত কবি 
শ্যামহ্দ্দর দে অভিনন্দন জানিয়ে এই 
সংগঠন গড়ার ইতিহাস (ব্যাখ্যা করে 
বলেন ৭২ পালে যখন গণতান্ত্রিক অধি- 
কার ছিল না, লেখকরা লিখতে 
পারতেন না, অভিনয় করতে পারতেন 
ন! অভিনেতার] তখন এর বিরুদ্ধে 
একটা মিছিলে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধি- 
জীবীরা অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তী 


এক সম্মেলনে গণতান্ত্রিক লেখক কলা- ৰ 


কুশলী শিল্পী সম্মিলনী গঠিত হয়। 
পরবর্তী কার্যকলাপে ব্যাপক সংখ্যায় 
শিল্পী-অভিনেতা বুদ্ধিজীবী সমবেত 
হন। তাই একটা সাংগঠনিক রূপ 
দেওয়া হয়েছে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী 
সংঘ গঠন কর] হয়েছে । ভিনি প্রতি- 
নিধির উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে জামান 
এই সংগঠনের গঠনতঙ্ত্ের প্রতি যে 
সমস্ত শিল্পী সাহিতি)িক-বুদ্ধিদীবীদের 
আহ্থগত্য আছে তাদেরকে এই 
সংগঠনের সন্ত কর] হবে। 

সম্মেলন থেকে (১) সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শাস্তির সপক্ষে (২) 
বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে ও জাতীয় 
সংহতির পক্ষে (৩) অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে 
ও সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন 


করেন শাস্তিব্রত মভুমদার, রতন ঘোষ 

জা কোচ। প্রস্তাবগ্ুলি পর্ব- 
সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

আগামী ছ বছরের অন্ত সুখ্রঞ্জন 

মুখোপাধ্যায়, নিমাই মান্না, শাস্তিত্রত 


দের ভাগ্য কচু কাটা করেন। এই মজুমদার, ছুর্গাদাস দত, প্রাপতোব সেন, 


অন্থদার শ্বার্থচিন্তধ! শিক্ষকদের কাছে 


. কোনোভাবে প্রত্যাশিত নয়। 


A 


আমার লেখায় যথেষ্ট বিতর্কের 
অবকাশ আছে তবু প্রাত্যহিক 
অভিজ্ঞতার জোরে প্র কথা অবশ্যই 
বলবো, ভাষাসংৰুটের ক্রান্তি লগে 
দাড়িয়ে প্রত্যেক বিদ্ধ শিক্ষাবিদ 
যেন এ বিষয়ে স্বচ্ছ উদ্বারভাবে 


চিন্তা, করেন। জাতীয় সংহতির 


এও এক প্রধান সুত্র । ভাষণের 
বাহ্বাড়ম্বর নয়, ব্যবহারিক ও 
সাংগঠনিক দৃষ্টিতে সমন্তার মুখোমুখি 
হ'তে হবে। 


বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিত 
রক্ষিত, সুচী সোম, গুরুপদ্ চৌধুরী 
বিশ্বনাথ দে শ্রমুখ জেলার বিশিষ্ট শিল্পী 
মাহিত্যিকদের নিয়ে ১৬ জনের একু 
কমিটি গঠিত হয়। লভাঁপতি হিসাবে 
স্বর্ন যুখোপাধ্যায় ও মম্পাক 
হিসাবে শাস্ভিবত মন্ধুমফার নির্বাচিত 
হন। আগামী বছরের জন্ত ১৫* জন 
দন্ত সংগ্রহ, নিয়মিভ লাহিত্য সেমি- 
নার, জাতীয় ও আস্ত "তিক মনীযী- 


করণের দ্বাবীতে আন্দোলন প্রভৃতি 
কর্মসুচী গৃহীত হয়। দশ্মেসনের শেষে 
সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের পভাপতিত্বে 
প্রকান্ত সমাবেশ অনুঠিত হয়। 


এশিয়াড-৮ 
১ম পৃষ্ঠার পর 
ধূলার আসরটিকে কোন মতেই মাটি 
করতে পারি না!1--এ যুক্তি একশ্রেণীর 
সচ্ছল উচ্চমধ্যবিত্তের ! ইন্দিরা গান্ধী 
এদেরই প্রশ্রয় দ্বিয়ে চলেছেন নানা- 
ভাবে। 

এশিয়াড-৮২র প্রয়োজনে ষ্টেডিয়াম, 
উড়ালপুল, পরিবহন ব্যবস্থা, এবং 
“গ্রামের” নামে আধুনিক শহর গড়ে 
তুলতে যে পরিমাণ ইস্পাত ও সিমেন্ট 
লেগেছে তা দিয়ে অনায়াসে সারা 
দেশের কাচা স্কুলবাড়ীগুলে পাকা করা 
যেত। আর একটা হিসাবে দেখা যায় 
যে আগামী পাঁচ বছরে সায়! দেশের 
গ্রামাঞ্চলের রাত্তাঘাটের জন্ত য| বরাদ্দ 
কর! হবে তার চেয়ে অনেক বেশি 
টাকা খরচ হয়েছে এশিয়াড-৮২তে 

উচ্চ মধ্যবিত্তের জন্ত শ্রমতী গান্ধীর 
আসল দরদ কতটা তার সব চাইতে 
উল্লেখযোগ্য তথ্য হল বৈদেশিক বাণিজ্য 
নীতিতে নতুন ঝৌঁক--দৌখিন জিনিস 
আমদানীর চালাও ব্যবস্থা। একদিকে 
তিনি"দেশের লোকের কাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হওয়ার এবং স্বদেশী যুগের শ্লোগান 
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় 
তুলে নাও বলে উপদেশ দেন সভা- 
সমিতিতে আর অন্তদিকে বিদেশে 
প্রস্তুত টি-ভি ইত্যাদি আর পাঁচ তার! 
হোটেলের জন্য ঘতরকম আধুনিক 
সাচ্ছন্দ্যের উপযোগী সাজ সরগ্রাম, 
এমন কি আসবাব পর্যস্ত আমদানীর 
উদ্ধার আয়োজন করেন । একই সঙ্গে 
এসব ভাগ্যবানদের জন্য জাপানী শিল্প- 
গোষ্ঠী সুজাকীর সহযোগিতায় নতুন 
মম্পূর্ণ স্বদ্রেশী “মোটর গাড়ি” তৈরৌ 
করার পরিকল্পন]। 

এতদিন সাদা-কালো টি-তিতে 
এসব ভাগ্যবানের মর্ধাদা কুপন হচ্ছিল। 
সেজন্য তাদের 'ব্লান মুখে’ হাদি 
ফোটানোর জন্য কোটি কোটি টাকা 
ব্যয়ে রভীন টি ভি আমদানীর হুকুম 
দেওয়া হল | . এর পরে থে জব ব্যবসা- 
দার এর পেছনে কিছু পুজি নিয়োগ 
করে ছু পয়সা কামিয়ে নিয়েছেন 
তাদের আমদানী করা সেট আরো 
বিক্রয় করার জন্য রঙীন[ছবির অহ্ষ্ঠান 
আরো! চালানো হবে। এই রম্তীন 
টিভির শতকর1 একশে! ভাগই বিদেশী, 
কেবল নামটা গ্েশী। 

যে দেশে ২৮ বহর ধরে পর পর 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা সত্বেও সারা 
দেশের মাত্র ২৮ তাগ জমিতে জল 


লেচের ব্যবস্থা, যেখানে এখনও স্বাস্থোর 


জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের বরাদ্দ স্বপ্নই, 
শিক্ষার মান' অত্যন্ত নীচু- এবং বিদেশ 
থেকে গম আনতে হয় লেখামে সু্টিমেয় 
লোকের জন্য এ ধরণের বিলাস 
উপকরণ আমঘানী করার মীতি একটি 
মাত্র কারণে । 

নেটি হল যে এরপর শ্রীমতী গান্ধীর 


ভাবমৃত্তি বিখের লোকের কাছে আরও 
উজ্জল হবে। তার সঙ্গে তার উত্তরা- 
ধিকারীকে গদীতে বসিয়ে দেওয়ার 
আগেই দুনিয়ার সামনে চিনিয়ে দেওয়া 
যাবে। শ্রীমতীর প্রতি অরুত্রিম আয়- 
গত্য দেখিয়েছেন এমন কিছু লোকের' 
যাতে ছু পয়সা আমদানী হয় তায় 
সুযোগ দেওয়াও হচ্ছে। এর সঙ্গে 
উপরি লাভ ুবিধাভোগী উচ্চ-মধ্য- 
বিভা “আনন্দের সীমা নেই”'বলে 
অস্তত কিছুদিনের জন্য দুহাত তুলে 
দেবীর জয়ধ্বনি করবে। তারা জানতে 
পারবে না কি এর পরিণাম । 


সাহায্য চেয়েছেন 
১ম পৃষ্ঠার পর 


যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছেন। 


জানা গেছে, শ্ীমতী গান্ধীর তরফ" 


থেকে নাকি জ্যোতিবাবুকে রাজ্যের 


দংকটজনক আধিক অবস্থার মোকা- 
বিলায় সাহায্য দেবার প্রত্ক্রিতি 
দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া! শ্রীমতী 
গান্ধী পশ্চিমবজের বামফ্রন্ট সরকারকৈ 


.কোন রকম বিব্রত অবস্থায় যাতে -না 


ফেল! হয় তার অন্ত দলের রাজ্য 
শাখাকে ঘুরিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। 
অবস্ত শ্রীমতী গান্ধীর দলের যা অবস্থা 


তাতে আন্দোলন করে জ্যোভিবাবুর 
সরকারকে টলানো সম্ভব নয়। 


অবস্তই সব সাহায্যের বিনিময়ে 
শ্রীমতী গান্ধী জ্যোতিবাবু সহ সিপি 
এম দলের কাছ থেকে আসাম ও 
পাঞ্জাব সমস্তা মোকাবিলায় পূর্ণ 
সহযোগিতা চেয়েছেন । ' 

জমতী গান্ধীর মনোভাব জানার 
পরে সি পি এম নেতৃবৃন্দ কি দৃষ্টিভঙ্গী 
নেবেন তা অবস্ত জানা যায় নি। সি 
পি এমের তরফ থেকে শ্রীমতী গান্ধীকে 


সাহায্য করা অথবা না করার ব্যাপারে 
কোন. কথ! দেওয়া হয়নি । 


1 এগাঁরো। 
জগাই মাধাই 
১ম পৃষ্ঠার পর 
ডাঃ শু মাণিকে জানিয়ে দিয়েছেন। 
দত্তরায় সাহেব প্রীমিত্রকে পথে বসাবার 
রাপ্তা প্রশস্ত করছেন। আর বলে 


বেড়াচ্ছেন তার কথা মন্ত্রী শুনতে বাধ্য 
কারণ তিনি কখনও খারাপ কাজ 


সম্মেলনে যোগ দেওয়া দিয়ে । জলদ1- 
পাড়ায় মন্ত্রীকে খুশি করার জন্ত রাজ্য 
পর্যটন উন্নয়ন করপোরেশনের তিনশ্রন 
অফিসার একটি অফিসের গাড়ীজে 
১৪** কিলো! মিটার ( যাতায়াত ) 
তেল পুড়িয়ে হাজির হন। দ্বত্তরায় 
সাহেব প্লেনে বাগভোগরা গিয়ে গখান 
থেকে গাড়ীতে ঘান। মন্ত্রীকে বোঝান 
যে তিনিও গাড়ীতে এসেছেন । 
ফেরেনও তিনি প্লেনে। সঙ্গে অবশ্য 
মাধাই অর্থাৎ বি পি সেন ছিলেন না। 

প্রশ্ন করেছেন অনেকে রাজ্য 
সরকার যধন আধিক ছুরবস্থার মধ্য 
দিয়ে চলছেন তখন এই কায়েমী 
স্বার্থাম্বেধী অফিসাররা মজা লুটছেন 
অথচ ভাতে মন্ত্রী নীরব কেন। 
কোম্পানী সেক্রেটারীশিপ পাশ না 
করে চাটার্ড এ্যাকাউণ্টণ্টেট না হয়ে 
পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন করপোরে- 
শনের সেক্রেটারী ও এফ. এ. ও 
হিদাবে শ্রীবি, পি, সেন কাজ করেন 
কি করে? বছরের পর বছর তিনি 
এ জায়গায় থাকেন কেন? বদলী 
হন না কেন? বা অন্য কোন 
অফিসার ওখানে যেতে চাইলে তাদের 
বাধা দেওয়া হয় কেন? মন্ত্রীর কি 
কলকাতা ও কি মালবাজারের 
বাড়ীতে এ ছুজন অফিসার সর্বদাই 

পড়ে থাকেন কেন? এ প্রশ্ন প্রশাসনের 
অনেকে করেছেন। এদের কি লজ্জা 


| El be 





পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থেই কলকাতার উন্নয়ন প্রয়োজন | 


এই কলকাতা একদা! ছিল ব্রিটিশ শাঁদিত সমগ্র ভারতেরই রাজধানী, | 
পরবর্তা কালে অবশ্য সে গৌরব খর্ব হয়, কলকাতা হয়ে পড়ে একটি প্রাদেশিক 
রাজধানী, অবিভক্ত বাংলার প্রশাসনিক কেন্ত্র। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে দেশ- 
বিভাগের ফলে কলকাতার এই অবস্থানও সংকুচিত হয়, এই বিশ্ববিশ্রুত শহর 
হয়ে যায় বিভক্ত বের-_পশ্চিমবল্গের রাজধানী] তবু কিন্ত কলকাতা মরেনি, 
আজে! সে ভারতের সারম্বত সাধনার প্রাপকেন্দ্র, কলকাতার শিল্প-সংস্কৃতির 
প্রাপোচ্ছল গ্রবহ্মানতা আজো এই শহরকে সমগ্র বিশ্বের মানতে উজ্জলবর্ণে |. 
চিহ্নিত করেছে, তছুপরি এই মহানগন্নী সমগ্র পূর্বভারতেই কি অর্থনৈতিক, কি 
সাংস্কৃতিক, সর্বক্ষেত্রেই অগ্রগণ্য জনপদ । তাই সমগ্র দেশের স্বার্থে, বিশেষতঃ 
পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে রাজধানী কলকাতার সাধিক উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী । আর 
এই জরুরী কাজে গত সাতটি দশক ধরে যে প্রতিষ্ঠান নিরবচ্ছিন্নভাবে 
গ্র্িক্পেচলেছে, তারই নাম- রলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট । . 
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গরণান্ত শুরকে অণদন্থ করার গভীর চক্রাত 


রাজ্যের বামক্রণ্ট সরকারের 
অত্যন্ত - বিচক্ষণ কর্মতৎপর সৎ মন্ত্রী 
প্রশান্ত শূরকে অপদস্থ করার জন্তই যে 
সম্প্রতি এক গভীর চক্রাস্ত ও যড়মন্ত্ 
গোপনে তৈরী হয় তা এখন ক্রমশ 
ক্কাস হয়ে পড়ছে। বলাবাহুল্য 
' ক্রপকাতার পূর্ব উপনগরীর উন্নয়ন 
প্রকল্পে মাটি ভরাটের কাজে ঠিকাদার- 
ঘারদের দূর বৃদ্ধি করা নিয়ে প্রশাস্ত- 
বাবুর বিরুদ্ধে স্থত্রতবাবুর “আন্দোলন” 
ও টেলিগ্রাফের উদ্দেষ্ধ গ্রণোধিত 
. প্রচারের নেপথ্যে রয়েছেন বামক্রণ্ট 
লরকারেরই একজন আত্মপ্রচারকারী 
“বিপ্লবী” নেতা । প্রশাস্তবাবু ছোটখাটো! 
কয়েকটি অভিযোগ পাওয়া মাত্র মাটি 
ভব্রাটের কাজের ব্যাপারে সামগ্রিক 
তদ্স্ত করার জন্ত বিষয়টির ভার ছেড়ে 
দেন একটি তদস্ত কমিটির ওপর। 
সি, এম, ভি, এ-র বাইরের, অভিজ্ঞ ও 
নারী ইনজিনিয়ারদের নিয়েই এই 


কমিটি গঠিত হয় ১৮১ সনের ২৪শে . 


আগষ্ট। এইসব ইনজিনিয়ারদের মধ্যে 
পি, স্ভবলিউ, ভি-র ইনজিনিয়াররাঁও 
ছিজেন। এমনকি এর চেয়ারম্যান 


নিযুক্ত হন প্রীকে বিশ্বাস। ইনি পি, 


ডবলিউ ডি-র ইনজিনিয়ার ইন-চীফ। 

এই বমিটির রিপোর্ট, ও কমিটির 
নেছার সেক্রেটারী বি, সেনগুপ্তের 
মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্কের ঝড় 
উঠেছে। সি, এম, ডি, এর কাজ- 


কর্ণের পঞ্ধতে ও এর চালচলন নিয়ে”, 


হান্সারো। প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্ত এর 
সংগে দথরের মন্ত্রীকে উদ্দেন্ত প্রণোদিত" 
ভাবে অড়িয়ে দেয়ার যে কোন খটনাই 
নিন্দনীয় বলে ' অনেকের ধারণা ।. 
কষিটির মেম্বার সেক্রেটারী শসেনগুপ্ত 
তাত্ন মোটে লিখেছেন, “There 
must be some thing seriously 
WIONDg somewhere in the 
finance Branch of CMD A” 
আরে!। লিখছেন “The records, 
however, show the Vice 
Chairman was wrongly 
advised in this regard on 
both the occasions.” 
ঠিকাদারের ধরবৃদ্ধির নি 
এক্সন ছুজন নন কমিটিয় পর কমিটি 
বিচার করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং 
এরপর প্রশাসনিক নিয়মাম্‌লারে 
অফিসারদের সিদ্ধান্তকেই শাস্তবাবু 
হমোদন করেছেন । কিন্ত নেপথ্যের 
বিপনী বামপন্থী নেতা ও মৃত্রী মহোদয় 
| গ্রশাস্তবাবুর বিরুদ্ধ কিছু ইনজিনিয়ার 
চি তার পেয়ারের নংবাদপত্রকে 
. উসকষিয়ে দেন। কিন্তু এত কর! সবেও 
কমিটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন 


যে এই তদস্তকালে কমিটির প্রতিটি 
তথ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পি, 
এস, ভি, এ বিনা বাক্য-ব্যয়ে যুগিয়ে 
গেছেন] কমিটি তাদের রায়ে 
বলেছেন, “The Committee 
“records ths thanks to the 
Chief Executive officer, the 
secretary and other officers 
of CMD A Administration 
for the arrangements made to 
cnable the Committee to have 


its sitings & to Conduct its. . 


deliberations. The Promptness 
. shown by officers of NT & AD 
99960: of CMDA ‘in making 
available to the Committee 
the documents, ‘drawings and 
‘is highly 
appreciated id the Commi, 
ttee. ig 

শুধু এই নয় কমিটি সুঠুভাবে তস্ত 
করার জন্ত কমিটির কার্যকাল তিন 
তিনবার বৃদ্ধি করে নেন, তাতেও 
কোনও আপত্তি ওঠেনি । প্রশাস্তবাবু 
মিজেই তদস্ত কমিটি গঠন করেন। 
এবং সেই কমিটিকে তিনি যথাসাধ্য , 
সাহায্য করেন। কমিটির কার্যকাল 
তিনবার বৃদ্ধি করে দেয়ার মূলেও ' 
প্রশাপ্তবাবু। প্রশাস্তবাবুকে এক থা 
বলার যো নেই। নেই থে, 
তিনি তার ঘপ্তরের ঘটনা তদন্ত 
করার ব্যাপারে কোন বাধার হ্াষ্ট: 
করেছেন। কমিটিও এ ব্যাপারে 
তাদের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেন 
নি। কমিটির রায় ও মেম্বার 
সেক্রেটারীর বক্তব্য থেকে একথা 
পরিষ্কার পৌরমন্রী কোনও কিছু 
আড়াল কর] কিংবা গোপন করার 
চেষ্টা করেন নি। ৃ 

মেদ্বার লেক্রেটারী ্রসেনগুপ 
একথা পর্স্ত বলতে বাধ্য হন 
পৌরমন্ত্রীকে পূর্ব উপনগরীর মাটি 
ভরাট প্রকঞ্ে অফিসাররা ভূল পথে 
পরিচালিত করেছেন। কিন্ত প্রীদেনগপ 
এত কথা বলেও সম্ভবত অহেতুক 
বাহাছরী কেনার জত্তই পৌরমন্ত্রীর 
বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করে বসেন। 
“ডেলিগেরে্ন অব পাওয়ারস” প্রসঙ্গে 
তিনি বলেন “Vice Chairman 
was not delegatcd vith Powers 
of appraval even 30 antic 
cipation of ratification by 
the Authority” সি, এম, ডি-ওরঁ 
জয়েপ্ট সেক্রেটারী হিসেবে সেনগুপ্ত 
মেক দিন কাজ করেছেন? তিনি 
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কি সত্যিই জানেন না সি, এম, ডি-এর 
কিংবা অন্যান্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানে 
টাকা পয়সা খরচ করার ব্যাপারে 
“অনুমোদন সাপেক্ষে” প্রচুর টাক! 
খরহ করা হয়ে থাকে? সরকারী 
প্রশাসন যন্ত্রের রেওয়াজ-ই হল হঠাৎ 


কোনও কাজ আটকে গেলে, কিংবা - 


পরে অহুমোদন করিয়ে নেওয়া হবে 
এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, যে কোন 
প্রকল্পে কিংবা কাজে টাকা খরচ করার 
অনুমোদন দেয়া যাঁয়। অন্তান্ত 
প্রতিষ্ঠানের কথা থাক সি, এম, ডি, 
এ-তে'ই আগে এভাবে কতটাক খরচ 
করা হয়েছে এতথ্য বের কর] 
শ্রীদেনগুঞর পক্ষে মোটেও অসাধ্য ছিল 
ন!। কিন্তু তিনি তা করেন নি। করা 
হলে পৌরমতত্রীর বিরুদ্ধে মন্তব্য করার 
সুযোগ তিনি পেতেন না। সঠিক 
অঙুসন্ধান হলে জান] যেত, বিগত *৭ 
লন থেকে ৭৭ পর্যস্ত সি, “এম, ডি, 
এ-তে এভাবেই হাজার নয়, লক্ষ নয়, 


কোটি কোটি টাকা খরচ কর] হয়েছে । 
সি, এম, ভি-এ-র সরকারী কাগজপত্রেই 
উল্লেখ রয়েছে ’৭১ সনের ১৪ই 
জাহয়ায়ী মোট সাতটি যাতে কোর্ট 
কোটি টাকা অনুমোদন করার সময় 
রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, দেশপ্রাপ 


শাসমল রোড, প্রি্দ আনোয়ার শা 


রোড, চওড়া করার মোট তিনটি 
খাতে ৭ কোটি ২৪ লক্ষ ১১ হাজার 
টাকা অনুমোদন করিয়ে নেয়া হয়েছে। 
’৭১ সনের ২৫ নভেম্বর সংস্থার ১৮ তম 
মিটিংয়ে চন্দননগর জোন সুয়ে রেজ্রে 
যাতে অহুমোদন করা হয় ২ কোটি 
৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। ৭৪ সনের 
১৮ই ও ২শে মার্চের মিটিংয়ে 
“Ratification of Sanction. 
issued to the Projects (agenda 
item no 2) TT./ 016 Recons- 
truction of Buckland Bridge 
of other schemes” খাতে অঙ্ৰ- 


মোদন কর! হয় ১১ কোটি ৮* লক্ষ: 


৮৫ হাজার টাকা । 
“নি, এম, ভি, এর টাকা অস্থমোদন 
করার ব্যাপারে +৭* লন থেকে ৭৭ 


-লাপেক্ষে” 


FE 


Price 60 Paises , 


সন পর্যস্ত পদ্ধতিগত বিষয়টি ধুচিয়ে 
দেখা হলে এট! পরিষ্কার বোঝা ষায়। 
বিভিন্ন খাতে টাকা খরচের ব্যাপারটি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই “অনুমোদন 
করা হয়েছে। এভাবে 
টাকা অনুমোদন করিয়েছেন তৎকালীন 
কর্মকর্তা বি, বি, ঘোষ, ভোল! সেন 
সবাই। | 
অদ্ভুত ঘটন! হলো! প্রশ্ন উঠেছে 
প্রশান্তবাবুকে নিয়েই। +৭* থেকে 
৭৭ পর্যন্ত সি” এম, ভি, এতে কোটি 
কোটি টাকা খরচ করার পত্ধতিগত 
বিষয় নিয়ে ধার এতদিন চুপচাপ 
রইলেন তারা হঠাৎ প্রশাস্তবাবুর 


বিরদ্ধে সরব কেন? কেনই বা, 


মাতামাতি! যারা এত হৈ চৈ 


hal 


করছেন তীর! কিন্তু জানেন, এই তাত্ত 


কমিটি দর বুদ্ধির জন্ত লাব কমিটি, 
কমিটির কা স্থত্ভাবে করার অন্ত 
এর সময় বৃদ্ধি, এবং তার প্রয়োজনীয় 
কাগপজ যোগানে সব গ্রশাস্তবাবুই 
করেছেন। 





শখ 


শ্রমিক ও মালিকদের কাছে 


মুখামন্ত্রীর আবেদন 


আপনারা সকলেই জানেন যে পশ্টিসব্গ এ বহয় নিদারুণ খরাকবলিত এই অবস্থার মোকাবিলা করতে 


আমাদের লব দিক থেকে সম্প্ধ সংগ্রহ করতে হুবে। দুর্গত মাচ্ধকে সাহায্য করতে আমাদের সর্বশক্তি নিয়ে 
ষ্থাসাধ্য করতে হবে। বিভিন্ন অংশের জনদাধারণ ইতিমধ্যেই মুক্ত হস্তে ৰান করতে এগিয়ে এসেছেন ঘা আগামী 


মাসগুলিতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাদ করি? 


সংকটের এই মুহূর্তে ধরাকবলিত মাহুকে সাহায্য দানের ব্যাপারে শ্রমিক, মালিক এবং নেতৃস্থানীয় শিল্প- 
পতিদের পররুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । এ প্রসঙ্গে একথা ম্মরণযোগ্য হে পশ্চিমবজে ১১৭৮ লালের বিধ্বংসী বন্সায় ওরা 
আমাদের দাহায্যের আহ্বানে বিপুলতাবে নাড়া দিয়েছিলেন এ বছরের এই নিঘারুণ পরিস্থিভিতেও আমরা - 


অস্থরূপ দাড়ার জন্ত একাস্তভাবে অম্রোধ করছি । 


পরিশেষে, নো আমি দ্যান অফ যানের সত আমন জনছি। 





ুখ্যমঘীর থরাত্রাগ তহবিলে যান গ্রহণ করার জন্ত পশ্চিমবঙ্গে ইউনাইটেড কমাণিয়াল ব্যাংকের সকল 
শাখাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে । এ উদ্দেপতে মহাকরণে এ ব্যাংকের একটি বাড়তি কাউন্টারও খোলা হয়েছে। 





সম্পাদক হীরেন বন 


_ _আই-সি-এ ১০১৭ ৭/৮২ তথ্য 








জ্যোতি বনু 


স্পা কর্তৃক মীপানী গ্রেল, ১২৬/১, আচাৰ রর রোড, কিক খেকে দুর পর কাল ৬১, নট লেন, ফিকাডা- থেক রকাশিত। 
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। মেটাতে পারবেন।। 


1 


রর বিচার করলে দেখ। 
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কেনের কাছে চারটি ই-কং ৰাজা 
সরকারের নজিরবিহীন প্রস্তাব 


বেশ কয়েকদিন আগে বিশ্বস্তস্ত্রে 
প্রা খবরে প্রকাশ যে পার্ধাব, হরি- 
ফান, হিমাচল প্রদেশ এবং রাজস্থান 


রকার যৌথভাবে কেন্দ্রের কাছে 


অনুমতি চাইবেন যাতে ভার! বিদেশ 
থেকে খণ গ্রহণ করে উন্নয়নমূলক 
প্রকল্পে ব্যয় করতে 'পারেন। | 

এ পর্যন্ত এ সংবাদের কোন 


' প্রতিবাদ করা হয় নি সংশ্লিষ্ট রাজ্য 
| সরকারের তরফ থেকে । সুতরাং একে- 


বারে ভিত্তিহীন বলে সংবাদটি যেমন 
উড়িয়ে দেওয়! চলেন! তেমনি এট! 
ষে একটি বিপর্যয়কর প্রবণতা তা 
অস্বীকার করা চলে না। 

সব চাইতে মজার ঘটনা হল যে 
সব কটি রাজ্যেই ই-কংগ্রেস ক্ষমতাসীন 
এবং উন্নয়ন প্রবন্পের জন্য অর্থের 
অসঞ্জতির সমস্তায় সব কটি রাঁজ্যই 
বিব্রত । চারটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর 
সনে হয় বুঝতে পেরেছেন ষে পরি- 
কল্পনা কমিশন তাদের অর্থের চাঁহিদ। 
বিদেশে থেকে 
খণ ন! নিলে চলবে ন1। 

মনে হয়, এর! (ইট ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়া যেমন কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে 
যোগাধোগ ন! করে বছজাতিক সংস্থার 
মারফৎ ধণ গ্রহণ করেছেন এলুমিনিয়াম 
এবং সার কারখানার প্রকল্পে সে রকম 
কোন 'কন্নরটিয়াম” বা শিল্পগোষ্ঠীর 
ভরসায় রয়েছেন। প্রস্তাবটির তাৎপর্য 
যাবে এ কন্দন 
মুখ্যমন্ত্রী এতদিনের শ্বীরুত রীতি- 
ঈ্পীতিকে অমান্ত করেছেন। এর! 


, ভুলে গেছেন যে পরিকল্পনা কমিশনের 
ৃ্‌ শত ক্রুটি সত্বেও একথা অস্বীকার করার 


উপায় নেই যে গোটা পরিকল্পনাটি 
রচিত হয় জাতীয় স্বার্থ বিবেচন! করে 
এবং সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করে কোন 
প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া! হবে ত! 
স্থির হয়। সেখানে কোন আঞ্চলিক 
প্রশ্ন অহেতুক প্রাধান্ত পেলে সেটা 
কমিশনের ক্রটি বলেই বিবেচিত হবে । 
ঘি সামগ্রিক দৃষ্টি না নিয়ে পরিকল্পনা 
রচিভ হনব তাহলে দেশের সম্পদের 
সহ্যবহার এবং আধিক সঙ্গতির কুষ্ঠ 
বন্টন সম্ভব নয় । 

একটা ব্যাপার পরিকর ষে এ চার 
প্রধান হয় পরিকল্পনা! কমিশনের সঙ্গে 
দীর্ঘ আলোচনায় নিজেদের প্রয়োজ- 
নীয় অর্থ বরাদ্দের প্রশ্নে কোন মীমাং- 
সায় আসতে পারেন নি অথবা তাদের 


নিজ রাজ্যে এজন কায়দায় অর্থের ব্যয় 
হয়েছে যাতে তাদের অপদার্থভাই- 


প্রমাণিত হুয়। নিজেদের গাফিদ্ভিকে 
চাকবার অন্য বিদ্বেশী ধণের উপর নজর 
দিয়েছেন, মদিঞ্চ ভার] ভালভাবেই 
জানেন যে বৈদেশিক দকল প্রশ্নই 
কেন্দ্রীয় সরকারের এক্িয়ারে। আব 
আর গোপন নেই অধিকাংশ রাঘ্য 
সরকার সম্প্ সংগ্রহ করার ব্যাপারে 
পরিকল্পনা! কমিশনের অনেক পরামর্শ ই 
যথাধ্থ মানে না। বার ফলে বিদ্যুৎ 
পরর্দ বা পরিবহন করপোরেশনের 
মত অতিপ্রয়োজনীয় অথচ ব্যয়বহ্স 
সংস্থায় রাজ্য সরকারকে মোটা টাকা 
ভরতুকী দ্বিতে হয়। পরিচালনায় 
ক্রুটির জন্য সরকারী তহবিলের থেকে 
অনেক টাকা এই সব সংস্থার জন্য 
অপচয় হয়। 

শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 


সি পি আই (এম) নেতা শ্রীই এম 
এস নাহুদিরিপাদ সেদিন কলকাতায় 
ৰলে গেলেন যে মিথ্যা ভাষণের জন্ত 
যদি কোন নোবেল পুরস্কার থাকত 
তাহলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তা নিশ্চয় 
পেতেন। 

অনেকট1 একই ধরণের মন্তব্য 
করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির 


রাজ্যে রাজ্যেইকংদলের আত্যন্তরীণকোন্দনে 
ইন্দিরা গান্ধী মানগিক ভারসাম্য হারিয়েছেন 


যনোভাব নিয়ে তিনি চলেছেন। 
সত্য, স্যায়, আদর্শ অথবা দেশের 
সংহতি-এসব প্রশ্নই অবাস্তর তার 
কাছে। ভার এ ধরণের আচরণের 
পেছনে একটা পরিকল্পনা কাজ 
করছে। এই পরিকল্পনা আর কিছুই 
নয়, দেশের লোককে উলটে! পালটা 
কথা বলে বিভ্রান্ত কর1--যাতে আসল 


সভাপতি. শ্ীমটলবিহারী বাঁজপেয়ী। সমশ্তা থেকে নক্গর অন্তর্দিকে ফিরে 


* কলকাতা পৌরসভার 
লক্ষ লক্ষ ঢাকা নয়ছয় 


উনি বলেছেন ঘে শ্রীমতী গান্ধী এত 
মিথ্যাভাষণ দিচ্ছেন টি a 
ঘর সামলাতে তিনি এ 
মব কিছুর জন্ত i চি 
দায়ী করছেন । ঘেখানে সেখানে যা 
তা বলে বেস্কাচ্ছেন। কোন সঙ্গতি 
নেই। | 
সত্যিই প্রতিটি রাজ্যে নিজের 
দলের কোন্দলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
ষে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে 
ফেলেছেন তার পরিচয় পাওয়1 যাচ্ছে 
গত কয়েকদিনের নির্বাচনী ভাষণে । 
ভোট যুদ্ধে নেমে প্রতিপক্ষকে 
বেকায়দায় ফেলার অন্ত অল্পবিস্তর চোর! 
গোপা আক্রমণ করার রেখয়াজ 
আছে। কিন্ত এবারে জ্রীম়তী গান্ধী 
যেমন আবোল তাবোল প্রলাপ বকে 
চলেছেন তাতে মনে হ্য় যেন তেন 
প্রকারেন তাকে জিততেই হবে এই 


অসীম সেনগুপ্ত 

যখন টাকার অভাবে কলকাতা! 
পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাঞ্জকর্ম বান- 
চাল হয়ে যেতে বসেছে ঠিক তখনই 
দেখা যাচ্ছে যে কলকাতা পৌরসভার 
অর্থ নিয়ে নয়ছয় করা হচ্ছে। এবং 
এ কাছ বরা হচ্ছে কলকাতা পৌর 


আইনকে বৃদ্ধানুষ্ঠ 'দেখিয়ে। কংগ্রেস 
জমানাতেও তাই হয়েছে। বাম 
জমানাতেও কি ভাই চলবে? 

অতি সম্প্রতি পৌর প্রশাসক 


মার্কেট কমপ্লেকপ নিয়ে সিমেন্ট, ই'ট, 
এবং আহ্যঙ্গিক বিলভিং মেটিরিয়ালস 


ঘা়। পাগলামিট! ইচ্ছাক্ৃত। অত্যস্ত 
সচেতনভাবে জেনে শুনেই তিনি ক্রমাঁ 
গত অসত্যভাঁধণ দিয়ে চলেছেন অত্যস্ত 
নিলক্জভাবে ৷ 

তার অনত্যতাষণের মধ্যে একটি 
উল্লেখযোগ্য উক্তি হল যে বামপন্থীরা 


ৰ বিশেষ করে সি পি আই (এস) সারা 


ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিতে মদত 
দিচ্ছে। অথচ আসল ঘটনা ঠিক 
বিপরীত। ভিনি ঘাই বলুন প্রতিটি 
অঞ্চলের মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে 
জানে যে বামপন্থী, বিশেষ করে কমিউ- 
নিট আর যাইহোক সাশ্রদাস্িকতা, 
আঞ্চলিকতা অথবা বিচ্ছিষ্নভাবাদকে 
কখনই প্রশ্রয় দেয়নি। নিজেদের 
জীবন বিপন্ন করেও তাঁরা এই অশুভ 





শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


কেনা সম্পকিত লক্ষ লক্ষ টাক! লেন- 
দেনের কয়েকট ফাইলে কারচুপি 
রয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন 
এবং সেই সব ফাঁইলগুলি তিনি ফেরৎ 
পাঠিয়েছেন -ল্পেশ্যাল ডেপুটি কমি- 
শনার (ফিনান্স) এবং এফ ও পি এ 
জে পি সেনগুপ্তর নিকট। 

পৌর প্রশানক ষে সন্দেহ প্রকাশ 
করে ফাইলগুলি ফেরৎ দিয়েছেন তা 
নিয়ে ব্যাপক তদন্ত করা হলে বহু 
অদ্রানা চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


নিউ মার্কেটের দোকান ঘরের জণ্য 


ওপেন ঢেণ্ডার নেওয়া হল কার স্বাথে? 


কল্যাণ ঘোষ 


কলকাতা! পৌরসভা নিউ মার্কেট. 


বা হগ মার্কেটকে বাঁড়াবার ছে প্রৰল্প 
করেছেন তাতে ১৬৮টি দোকান ঘর 
বাড়বে। (যদিও এর মধ্যে, খাকবে 
কয়েকটি অফিন ঘর) এই প্রকল্পকে 
স্বাগত জানালেও এই প্রস্তাবিত ঘর- 
গুলিকে বন্টন করার থে পচ্তি গ্রহণ 


করণ হয়েছে তাকে কোনষেতই স্বাগত 
জানাতে পারছি না। 
দোকান ঘর বণ্টমের অন্ত ওপেন 


টেগার বা খোলা টেগার ডাকা হল 
কার স্বার্থে? ব্যাপারটাকে একটু খুলে 
বলাই ভাল । সাধারণত টেণ্ডার দিতে 


" বলা হয় সীল কর! বা মুখবন্ধ খামে। 


এতে টেগারদাতার কে কত দূর 
দ্বিজেন তা জান! সম্ভব নয়। কিন্ত 
এক্ষেত্রে করপোরেশন যে ছাপা ফর্ম 
(প্রতিটি ৫* টাকা হিসাবে মোট ছয় 
হাজার ফর্ম) বিক্রী করেছে তা একটি 


বেসরকারী ব্যাঙ্কের যাধ্যযষে জমা 


নেওয়া হয়েছে। দরপত্র খোল! 
অবস্থার আমা গ্রহ্খ করার 
গোপনীয়তা রক্ষিত হরনি। যদিও 
দরপত্রের সঙ্গে প্রস্তাবিত দরের পঁচিশ 
শতাংশ জম! দিতে হয়েছে রেজিস্টার্ড 
মানি হিসাবে। এই সব টাকা টেণ্ডার- 
ফাতাঘের ভ্রমা দিতে হয়েছে বেসরকারী 
একটি ব্যাঙ্কে । 

কিন্তু বেসরকারী কোন ব্যাঙ্কে 
কলকাতা পৌরসডার কোন লেনদেন 
হওয়ার অর্থই পৌরবিধিকে লংঘন 
করা। ১৯৫১ সালের ক্যালকাটা 
মিউনিসিপ্যাল আযাকট সে কথাই 
বলে! অগ্তাবধি যেই আইন বলবৎ 
আছে। তাহলে সেই আইন লংঘিত 


হল কি করে? 
প্রায় * কোটি টাকা ব্যয় করে 


নিউ মার্কেটকে বহুতল করা হচ্ছে। 
প্রস্তাবিত ১৬৮টি ঘরের জন্ত এ পর্যন্ত 
কতগুলি দরপত্র জমা পড়েছে তা ২২শে 


ফলে, 


ডিসেম্বর পর্যন্ত জান! যায় নি। অথচ 
€* টাকা হিপাবে ছয় হাঙ্জার ফর্মের 
প্রতিটিই বিক্রী হয়ে গিয়েছে । যা 
অফেরৎযোগ্য। এই ফর্ম বিক্রয় বাবদ 
কলকাতা পৌরসভার বাড়তি আয় হল 


তিন লক্ষ টাক1। দূরপ জম] পড়েছে 


বেসরকারী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে । শেষ 
তারিখ ছিল *ই ডিসেম্বর। তারপর 
কেটে গেল এতদিন। জমা নেওয়া! ' 
দ্রপত্রগুলি ব্যাঙ্ক থেকে কেন পৌর 
দণ্তরে ফিরে এল না। 

শোনা যাচ্ছে যে, এক ব্যবসায়ী 
চক্র দোকান ঘর বাবদ কে কত ঘর 
দিয়েছে তা জেনে নিয়ে শেষ মূহুর্তে 
সর্বোচ্চ দূর দিয়েছে । অভিযোগ যে» 


এ অরাষ্ট্রামত্ত ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগসাজস 
কবে নির্দিষ্ট দিনের পরেও নাকি জম! 


দেওয়া ্বরপত্রে কারচুপি হয়েছে। 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 

















॥ সুই | 





+ 


১ম পৃষ্ঠার পর 


শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে 
ষাচ্ছে। 

এ তথ্য ঘষে সত্য তা জানেন 
আসামের অধিবালী, পাঞ্জাবের শুভ 
বুদ্ধিসম্পন্ন সব মানুষ আর জানেন, 
পশ্চিম, ত্রিপুরা, কেরালা, তামিজ- 
নাড় লোকেরা । _আননদদমাগীঁ, 
আমর] বাঙ্গালী অথবা] আর এস এস 
এবং ই-কংগ্রেসী ক'জনের জীবন গেছে 
আর কমিউনিষ্টর] কজন শহীদ হয়েছেন 
সেকথা জেনে শুনেই ইন্দিরা মিথ্যা 
কথা! বলছেন। অথচ গুরই প্রশ্রয়ে 
আজ আদাম কেন গোটা উত্তর-পূর্ব 
ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন 


চলছে ঘা দেশের নিরাপত্তা ও সংহতির ' 


পক্ষে খুবই মারাত্মক । একমাত্র দ্রিপু- 
রায় গত পাঁচ বছরে ১৩৪ জন সি পি 


এম কর্মী খুন হয়েছেন.। . 
ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী উপজাতি যুব 


সমিতির সঙ্গে প্রকাশ্তে মিতালী ও 
গোপনে ষড়যন্ত্রের সংবাদ আল আর 
ব্রিপুরাবাসীর অজানা নেই। তাদের 
জীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতা দিয়ে 
ভারা জানেন সমতলবাসী ও পার্বত্য 
উপজাতিদের মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে 
ভোলার জন্ত গত তিনদশকের উপর 


কারা অক্লান্ত মেহনত করে এর্সেছে। 
তার দলেকমীঁর রা ধধন প্রকাশ্ট- 


ভাবে দলীয় কোন্দলে বিব্রত, পুলিশের 
দাহাধ্য ছাড়া চলতে পারেন ন! ঠিক 
সেসময়ে শ্রমতী গান্ধী নিজে উপস্থিত 
থেকে এই সব উগ্রপস্থীরদের প্ররোচিত 
করেছেন মিথ্যা স্তোকবাক্যে। ঘার 
ফলে আজ সারা ত্রিপুরায় সি পি আই 
(এম)এর নির্বাচনী অফিসের উপর ই- 
- কংগ্রেমী গুপ্তাদবের হামলা! আর তারই 
লঙ্জে' জনপ্রিয় মন্ত্রীদের জীবননাশের 
চেষ্টা! চলছে । একমাত্র উদ্দেশ্ধ একটা 
সারদাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করে কোন- 
ক্রমে নির্বাচন বানচাল করা । উনি 
বুঝতে পেরেছেন যে ঝ্রিপুরাঁয় সোজা- 
স্থক্জি নিধি নির্বাচনে তার দলের 


পক্ষে একটি আসনও পাওয়া কিছুতেই : 


সম্ভব নয়। সেইজন্ত ইতিমধ্যে ই- 
কংগ্রেণী নেতা রান্যপালের কাছে 
এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোট 
বাতিল করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন । 
একদিকে গুপ্াবাহিনীকে যেমন 
লেলিয়ে দিয়েছেন শ্রীমতী গান্ধী অন্ত- 
দিকে সামরিক বাহিনীকে কাজে 
, ল্গাগাচ্ছেন সাধারণ মানুষকে ভীত ও 
বিভ্রান্ত করার জন্ত ৷ 


ইন্দিরা! তাৰসামা হারিয়েছি 


তা না হ'লে পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক 
লেফটেন্তাপ্ট জেনারেল বৈদ্য তরিপুর! 
উপজাতি যুব সমিতিকে সার্টিফিকেট 
দ্বিতে সাহস পেতেন না! লেনা- 
বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর 
কতখানি স্পর্ধ। হলে প্রকাশ্তভাবে রাজ- 
নৈতিক প্রশ্নে কথ! বলেন। তিনি 
বললেন ঘষে ই-কংগ্রেসের সঙ্গে ত্রিপুরা 
উপজাতি যুব সমিতির আতাত স্তভ 
স্চনা1 করবে। | ; 

একইতাবে পাপ্জাবেও আকালীর! 
সেনাবাহিনীর একাংশকে মিজেদের 


‘সংকীর্ণ প্রচারে কাজে লাগাচ্ছে। 


পরে সাংবাদিকদের কাছে অবশ্য 
প্রমতী গান্ধী জেনারেল বৈদ্ভর হয়ে 
ওকালতি করে আরও নিল 
প্রমাণ করলেন। উনি বলেছেন যে 
জেনারেল বৈষ্য অস্তর্কভাবে এ ধরণের 
মন্তব্য করে তুল করেছেন। যদি 
ভ্রীমতী গান্ধীর রাজনৈতিক. সততা 
থাকত তাঁর উচিত ছিল জেনারেল 
বৈস্ককে ভর্ঘসনা করা এবং এরকম 
দায়িত্বশীল পদ থেকে অপসারণ কর] 
তা উনি করবেন না, কারণ এখন 
জেনারেল বৈদ্ভকে দ্বিয়ে অনেক অপকর্ম 
করাতে হবে। তারপর কাজ ফুরিয়ে 
গেলে যেমন অনেক এককালের প্রিয়- 
জনকে ছেড়াকাথার মত ত্যাগ করেছেন 
একেও ত্যাগ করবেন। তাকে 
কখনও পরে প্রকাণ্ড অবমাননা 
করতেও তার কু! হবে না। 

জীমতীর হিথ্যাভাঁষপের আর একটি 
নমুনা হল যে ত্রিপুরা! সরকার কেন্জের 
অর্থের অপচয় করেছেন, উপজাতিদের 
কল্যাপের জন্ত কিছু করেন নি। 
শ্রীমতী গান্ধী ভাল করেই জানেন ষে 
ডিশ বছর একটানা ত্রিপুরায় কংগ্রেসী 
শাসন ছিল। তার মধ্যে গুঁর প্রধান- 
মন্তিত্বে প্রায় ১১ বছর ছিল। সে সময় 
উপদ্গাতিষ্বের কল্যাণের জন্তু অথবা 
ত্রিপুরাবাসীদের উন্নতির জন্ত কি করে- 
ছেন ত্বা ওখানকার লোকেরাও 
জানেন। তা সত্বেও উনি অসত্য কথা 
বললেন বিনা সঙ্কোচে। কেন ত্রিপুরায় 
অভদিনে রেল হল না, কেন শিল্পের 
প্রসার হল না তা এ রাজ্যের লোকেরা 
জানেন। 

স্বিধাভোগী আত্মপর্বন্থ দলীয় 
নেতাদের উনি ভাল করে জানেন। 
কারখ শ্রীমতী গান্ধী একসময় ওদের 
ছলাদলির মীমাংসা করতে গিয়ে আন- 
কালচার্ড ভিলেঙ্গারন্‌ বলে. নিজের 


আমরা ক্কম! 


গত ভর! ডিসেম্বর ১৯৮২ আপনা" 
দেয় সাধ্তাহিক পত্রিকায় কলকাতা 
বিশ্ববিস্তালয় সংক্রান্ত সংবাদটি আমাদের 
নজরে এসেছে । 

ধক্যকেন্্র (এঁক্য সমিতি নয়) 
কখনই বর্তৃপক্ষর কাছে ক্ষমা প্রার্থন? 
অথবা কোন লেখার জন্ত দক্ষ প্রকাশ 
করে নি। একাকেজ্জ কখনই বিশ্ব- 
বিস্তা্য়ের কালকে বিজিত করার 
চেষ্টা কয়ে না অথবা কারও বিরুদ্ধে 
ব্যক্তিগত কুৎসা করে নাঁ। উপাচার্যর 
কাছে লিখিত চিঠিতে এটাই আমরা 
স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছি এবং বলেছি 


ঘষে আমাদের লেখায় যদি ব্যক্তিগত্ত- 


ভাবে কেউ আঘাত পেয়ে থাকেন 
তাহলে আমর ছুঃখিত। কিন্তু যে 
চিঠির ভিত্তিতে সাসপেনশন প্রত্যাহ্তত 


বাড়ী থেকে বের করে দিভে বাধ্য হন । 


সেই জন্তই একেবারে উ্রপস্থীদের 
সাহাষ্য নিচ্ছেন কারণ উনি জানেন যে, 
সি পিএম দীর্ঘদিন উপজাতিদের সুখ 


দুঃখের শরিক হয়ে রয়েছে, রাতারাতি - 


সি পি এম. সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে 
ফয়ঘা ওঠান সহজ ময়। সেঙ্গন্ত উনি 
চাইছেন একটা সন্ত্রাসের পরিবেশ সা 


করতে এবং সজে সঙ্গে প্রচার করতে 


যে তোটে কারচুপি হয়েছে । প্রয়োজন 
হলে নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ভোট 
বাতিল কর! সহজ হবে। 


জীদতী গান্ধীর মিথ্যা ভাষণের 
তালিকার আর একটি উক্তি এখানে 


উল্লেখযোগ্য । উনি বলেছেন যে সি | 


পি এম ও ভারতীয় জনতা পার্টি 
একজে ই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইতে 
নেমেছে । একজন শিশুর পক্ষেও এই 
মন্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সকলে 
জানে হে কেরালা আর এস এস 
কর্মীদের সঙ্দে সি পি এম-এর কত 
সংঘর্ষ হয়েছে। এখন ত যে সব 
রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হচ্ছে 
সেখানে বি জে পি এবং সি পি এম 
ভিন্ন শিবিরে এবং প্রকাস্ট লড়াই হচ্ছে 
বহু কেন্দ্রে। একথা শ্রীমতী গান্ধী 
নিজেও জানেন তবু উনি ইচ্ছা করেই 
লোককে বিভ্রান্ত করার এক্টা অপ-. 
চেষ্টা করছেন অনেকট! গোয়েবলসের 
কায়দায় । অর্থাৎ একটা মিথ্যা বারে 
বারে বলতে বলতে লোকের মনে 
গেঁথে দেওয়া! যা আপাতত সত্য বলে 
মনে হবে। ওর নিয়ন্িত সরকারী 
প্রচার যন্ত্রে সেই মিথ্যার পুনরাবৃত্তি 
চলছে। কিন্তু এত করে কি শেষ 
রক্ষা হবে? 


দর্পণ || শুক্রবার, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮২ - ূ 






চাই 


হয়েছে তাতে কোথাও ক্রযা চাওয়া 
হয় নি অথবা কোন লেখার জন্য 
হিন্দুয়াত্র লঙ্জা প্রকাশ করা হয় নি। 
ছুঃখ প্রকাশ করা আর ক্ৰম! চাওয়া ও 
নক্দিত হওয়ার মধ্যের আকাশ পাতাল , 
পার্থক্যটা হে কোন বাচ্ছা ছেলেও 
ধরতে পারে, অথচ আপনাদের সংবাদ- 
হাতা ত ধরতে পারেন নি। আপনার 
অবগতির অঙ্ক জানাই, যে কাজের জন্য 
আসাদের বিরুছ্জে অভিযোগ অর্থাৎ 
“বিশ্ববিষ্ঞালয় সংবাদ’ প্রকাশ করা, 
প্রচারপত্র বিলি করা, মিটিং করা, সেই 
সমস্ত কাঁদই এখন অব্যাহত চলছে 
এবং দাসপেনশন প্রত্যাহারের পর 
"অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের “বিশ্ববিষ্তা- 
লয় সংবাদ’ যথারীতি প্রকাশিত 
হয়েছে । এই সাসপেনশন পিরিয়ভকে 
ডিউটি লীভ হিসাবে গণ্য কর! হয়েছে 
এবং বকেয়া পাওনাও কর্তৃপক্ষ ইতি- 
মধ্যেই মিটিয়ে দিয়েছেন । - 
আপনাদের সংবাদদাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে দার! গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ করে- 
ছেম। কেমন গণতঙ্র! বিশ্ববিস্তা- 


"লয়ে কর্মচারীদের তিনটি সংগঠনই 


চিরকাল অফিস চলাকালীন মিটিং 
করতেন এমনকি 
সংগঠকদের লাসপেণ্ড করার পরেও 
অন্য ছুট্টি সংগঠক অফিস চলাকালীন 
মিটিং করেছেন । অথচ শ্তধুমাত্র 


প্রতিবাদ 


আপনার পঞ্জিকার ১৯শে নভেম্বর 
সংখ্যায় “পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ” 


শীর্ষক সংবাদের প্রতিবার্ধে জানাই, ' 


গাববেড়িয়! ষ্টেট জেনারেল হাদপাতাল 
তৈরি হয়েছে স্থানীয় বিধানসভা সন্ত 
শেখ আনোয়ার আলি এবং স্থানীয় 
কতিপয় বদ্বান্ত ব্যক্তির /আস্তরিক 
প্রচেষ্টায় । সম্প্রতি তাদের কোনরূপ 
সংবাদ না দিষ্বে গোপনে একটি 'পরি- 
চালন কমিটি গড়ার বিরুদ্ধে স্থানীয় যুব 
ছাত্ররা একটি শান্তিপূর্ণ ভেপুটেশন 
দেয়। হাসপাতালের মাঠে গরু চরা- 
নোর ও ফুটবল খেলার অভিযোগ 
সম্পূর্ণ ভিতিহীন ৷. গ্রামে 'গরু ছড়ি 
ছি'ড়ে কদাচিৎ হাসপাতাল চত্বরে 
ঢুকতে পায়। হাসপাতাল পরিচালনায় 
গাববেড়িয়া ক্লাবের লদ্বস্তরা সব সময়ে 
সহযোগিতা করে থাকে । আর আমাকে 
যে কায়েমী স্বার্থের রক্ষক বলা হয়েছে 
তা শুধুমাত্র আমার প্রতি ব্যক্তি হিংসা 
চরিতার্থ কর! ছাড়া আর কিছু নয়। 
ইউনিস আলি মল্লিক 


একাকেন্দের 


Eo 


এব্যকেন্রের সংগঠকদেরই এই অনি” 
যোগে শোঁকজ করা হয়েছে। এক্য- 
কেন্দ্রর মুখপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ‘সত্য 
অথবা মিথ্যা’ তার কোন তাস্ত না ' 
করেই সম্পাদককে সাঁসপেণ্ড করা 
হয়েছে। প্রচারপত্র বিলি করার জন্য 
কর্মচারী সাঁসপেণ্ড বিশ্ববিস্ালয়ের ১২৫ 
বছরের ইতিহাসে প্রথম । বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা হিসাবে 
কাউন্সিল আছে যার অধিকাংশ সমর্থকই 
বাদফ্রণ্ট সমর্থক ও সরকার মনোনীত । 
তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই কাউ- 
ন্সিলের অনুমোদন ন! নিয়েই, সিদ্ধান্ত '. 
কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা 
প্রয়োগ করা! হয়েছে, যেমন আমাদের ' 
সামপেনশনের ক্ষেত্রে ঘটেছে। এণ্ডলে] 


সবই গণতঙ্্রের দারুণ নমুনা তাই না! 


' গণতন্ত্রের উপর হাদের এত আদ্থা তারা 


কাউন্সিলকে এভাবে এড়িয়ে চলতে 
চান কেম? দিনের পর দিন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের গুরুপূর্ণ প্রশাসনিক পরনগুলি 
খালি-_এর জবাব কে দেবে? 
বারীন ভট্টাচার্য . 
সম্পাদক 
কলগকাঁত! বিশ্ববিস্তালয় কর্মচারী 


এঁক্য কেন্্র 
রাশিয়া ও চীন 
রাশিয়া ও চীন ছুই কমিউনিষ্ট 
রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্ত 
জর্গতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে 
ভিন্ন মূল্যায়নের ফলে একে অপরের 
কাছ থেকে দুরে অবস্থান করছে। ছুই 
দেশেই জাতীয় চিন্তা চেতন! প্রাধান্য 
পাওয়ায় কমিউনিষ্ট আস্তজ্াতিকতা 
উপেক্ষিত। 
বর্তমান রাশিয়ার রূপকার ব্রেজ- 
‘নেভেয় মৃত্যুর পর একটি বিষয় আলো-:: 
চিত হয়েছে উভয় দেশেই, তা হোল 
রাশিয়া ও চীনের মধ্যে সুসম্পর্ক । 
বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই 
ক্রমশ ঝুঁকছে সমামতন্ত্রের দিকে। 
তাই দিকে দিকে মুক্তি আন্দোলন 
দ্বান! বাধছে। বলা! বাহুল্য বর্তমান, 
পৃথিবীর কাম্য সমাঙ্গ ব্যবস্থা হোল 
সাম্যবাদ। তাই এই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা 
ও সমাঙ্রতঞ্রের বিকাশে বৃহৎ ছুই 
সমাজতাড্রিক রাষ্ট্রের দ্বায়িত্ব ও অপরি- 
সীম। 
দানবের হাত থেকে খিশ্ব 
শান্তিকে ছিনিয়ে আনার মানবতার 
দাবীকে পুষ্ট করতে, বিশ্বের আকাজ্িত 
সমাজ ব্যবস্থা! সাম্যবাদ তথা সমাজতন্ন 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বলিষ্ঠ! দিতে এই 
ছুই বৃহৎ সাম্যবাদপুষ্ট দেশের সুমহান 
দায়িত্ব পালনের স্বার্থে প্রয়োজন উভয় 
দেশের আরও কাছাকাছি আসা, - 
সুসম্পর্কের পরিবেশ গড়ে তোল? ৷ 
রফিক মল্লিক 







র্‌ 










অর্থনৈতিক পৰ্যবেক্ষক 


গভ নণ্থাহে কানাডার কুইবেক 
শহরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদের তিনদিন- 
ব্যাপী অধিবেশন সঙ্গাপ্ত হয়েছে । বিশ্ব 
অর্থনৈতিক কাঠামে। পুনগঁঠন সম্পর্কে 
উত্তর দক্ষিণ সংলাপ কার্যত? অচলা- 
বস্থাপ্ধ পৌচেছে বলে এই পর্ষদ বা 
কমিশনের সভাপতি পশ্চিম জার্মানীর 
প্রাক্তন চ্যান্সেলার উইলি ব্রাণ্ড অভি- 
মত বাক্ত করেছেন। কমিশনের 
অন্ততম সদশ্ত এবং কমনওয়েলথ সংস্থার 
মহাসচিব রাষকল অধিবেশন শেষে 
ন একমাত্র আশার আলে! দেখা 
যাচ্ছে ঘে বিভিন্ন শিল্পোন্গত দেশের যুব 
সন্প্রদায় ক্রমশঃ বেশী করে উপলদ্ধি 
রছেন যে ভাদে্ বেকারী এবং 
নকামী দেশগুলির অর্থনৈতিক 
অগ্রগতি একই সুত্রে গাথা এবং এজন্তেই 
পরস্পর নিভরশীল | বিভিন্ন দেশের 
যুব জপ্প্রদায় নিজ নিজ দেশের সব 
কারের উপর আরে! বেশী করে চাপ 
কৃষ্টি কৃত্রছ্থেন। এর ফলে আলোচনার 
অচলাবস্থা হেটে গিয়ে নড়াচড়। শুরু 
হতে পাঁরে। 
উইলি ব্রাগ্ড বলেছেন যে অনগ্রসর 
উনর়নকামী দেশগুলি একমাত্র গত 
বছরেই এক হাদার কোটি ডলার 
বাণিক্্য ক্ষতি ভোগ করেছে । কারণ 
বিভিন্ন শিল্পো্নত দেশে সংরক্ষণ বাবস্থা” 
মূলক আঙ্গদানী শুদ্ধ বা কোটা ব্যবস্থার 
কারচুপি ভার! এটে উঠতে পারেমি। 
অন্যদিকে রপ্তানী বাণিজোর 'অয়ি 
কমার ফলে এর! স্বাভাবিক আমদানী, 
বঙ্জায় রাখতে, পারছে না। ফলে 
টরশজোত দেশগুলি শিল্পে উত্পাদন 
কমাতে বাধ্য হচ্ছে এবং ক্রয়ান্ছসারে 
৪ সব দেশে বেকারী বাড়ছে। শুধু- 
নাত পশ্চিষের ২৪টি শিল্পোর্ত দেশেই 
৯৭খন বেকারের, সংখ্যা মওয়া তিন 
কাছি ছাড়িয়ে গেছে। 
শঘটন। আরো গুরুতর | পশ্চিষ 
উ্শ্ণার্নানী ও জাপাম পশ্চিমী ছুনিয়ার 
+জিবাধী সাফল্যের দর্বজেই প্রদর্শনী 
লে বড়াই ফর! হয়। অন্ততঃ কিছু- 
ন আগেও এদেশের বু্ধিতরষ্ট মধ্যবিত্ত 
কিছু সার্ব এই পুনিবাধী দেশ- 
৯স্্শলির বাহিক প্রদাধন দেখে মুগ্ধ হতেন 
বং আক্ষেপ করতেন আমাষের দেশ 
ওরকম পথে এগোচ্ছে না। তারা 
নতেন হে ওপথেই দেশকে ঠেলে 
ওয়! চন্দছে কিন্ত ভারতের অর্থনীতি 
জিবাধী পথে ওরকম খুঁড়িয়ে চলছে 
টন তায় তা বুঝতে পারতেন না। 
তারা শুনে অবাক হৰেম পশ্চিম 
ধা্রীর সুপরিচিত বৈহাত্তিক ভারী 
ধাম ও বিছ্যুৎ প্র্যান্ট নির্মাডা 
শ্রগ কোম্প।নী ফ্রান্সের টমসলের 


দর্পণ | শুক্রবার ৩১শে ডিলেবর ১৯৮২ 


বধ সংকট ৪ উৰৰ দক্ষিণ সংলাপ | 


সঙ্গে স'যৃক্তির জন্যে আবেদন করছে। 
কারণ জাপানের সম্ভ বৈহ্যতিক ও 
বৈহ্যতিক সামগ্রীর সঙ্গে প্রতিষোগি- 
তার এটে ওঠ! তাদের পক্ষে সম্ভব 
হচ্ছেনা । ফ্রান্সেঃ সঙ্গে 'জোট বাঁধ! 
হলে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের 
সাহায্যে জাপানের পণ্য আমদানীর 
উপর কডা বাধানিষেধ বপিয়ে এত বড় 
বড় বহুঙ্জাতিক কোম্পানী আত্মরক্ষা 
করতে চাইছে; 

আবার পশ্চিম জার্মানীর বৃহত্তম 
ইস্পাত উৎপাদক' জারেো টল এবং 
দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদক ক্র,গ 
উরে মিলে ইস্পাত উৎপাধ্ন কমানো 
অথবা উপযুক্ত ভরতুকির জন্যে সর- 
কারের কাছে আবেদন করেছে। 
জারে ষ্টিলের এ ঘাবত ঘাটতির পরিমাণ 


তিনশো বিশ কোটি মার্ক। 'অত 
ঘাটতি ষেটাবার সামর্থ্য পশ্চিম জার্মান 
সরকারের নেই। তাই তারা উৎপাদন 
হালের পক্ষে অর্থাৎ আরে] শর্্রককে 
বেকার করার ফন্বী আটছেন। পাঠক- 
দের মনে থাঁকস্কে পারে ৰে ১৯৭৯ 
লালে আফেরিকার তৃতীয় বৃহত্বৰ 
যোটর গাড়ি নির্ধা্1 ক্রাইসলারকে 
সরকারী কোধাগার থেকে এর ছিগওধ 
অর্থ ভরতৃকি দিতেও বাঁচানো সম্ভব 
হয়নি! তাত দরজা বন্ধ করতে 
হয়েছে । 

বাণ্ড কমিশন বিপ্লবীদের নিয়ে 
গঠিত নয়। হের উইলি ব্রাওড ও তাঁর 
কমিশনের অন্যান্য মাননীয় সদ্বপ্তের! 
য়ামফলের মত্তই বিশ্বস্ত পূ'জিবারী 
রাজনীতি ও অর্ধমীতিবিদ । একের 
হত লোক অথেন্ধে বলতে বাধ্য 
ইয়েছেম যে উত্বর-ক্ষিণ অর্থনৈতিক 
সংঘাপের কোন শা কিংবা ধ্বীর্ঘ- 
কালীন সুপারিশ কোন শিল্পোনত 
দেশই কাৰ্যক করে দি বা করতে 
চায় এযন আভাঁলও দেয় নি। কেন? 


একটু গতীয়ে তলিয়ে দেখা যাক । 
১১৭৮ সালে বিশ্বের সমস্ত দেশের 


মে'ট জাতীয় আয় ছিল পচাশি লক্ষ 
কোটি ভলার। বতর্নান লোকসংখ্যা 
৪'৪ বিলিশ্নন ধরে ১৯৭৮ সালে তার 
পরিমাণ বদি ৪'২ বিলিয়ন ধরি তাহলে 
বিশ্বের বাথাপিছু আয় দাড়ায় এবছর 
২** ভলার | কিন্তু হিসাব যুটিয়ে 
দেখলে দেখা বায় যে বি জাতীয় 
আঁরের পচাঁশি লক্ষ কোটি ডলারের 
মধ্যে সত্তর লক্ষ কোটি তদ্লাযর় ভোগ 
করে থাকে উত্তর, বল! হয়' বিশ্বের সেই 


উত্তরাংশের মান্য | এই উত্তরাংশের 
জনসংখ্য। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার 


পচিশ শতাংশ । অর্থাৎ বিশ্বের পঁচিশ . 


শতাংশ মাহ মোট আয়ের আশী 
শতাংশ ভোগ করে আর বাকী *৫ 
শতাংশ মাগষ, ধারা দক্ষিণাঞ্চলের 
অধিবাসী . তার! পান মাত্র কুড়ি 
শতাংশ । ফলে বিশ্বের উত্তর অঞ্চলে 
মাথ! পিছু. পড়পড়তা আয় বছরে ছ’ 
হাজার ভলারেরও বেশী আর দক্ষিণা- 
ফলের জনসাধারণের মাথা পিছু বাধিক 
আর বছরে পাঁচশো ভলারেরও কষ । 
এটা বলাই যথেষ্ট নয়। কারণ 
পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বণ্টনের 'অমম 
নিয়ম প্রকৃত চিত্র উদঘাটন কবে না। 
গড় ও অমুপাত তীব্র অধম আয়ের 
ক্ষেত্রে খাটে না। দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যেও 





মাথা পিছু ' আয় €** ডলার নয়। 
ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ প্রলঙ্ক! 
নেপাল প্রভৃতি দেশে মাথা পিছু আর 
২** ভলায়েরঙ কম। 

হেত উইপ্রি.বাণড কমিশনের 
অধিবেশন শেষে আক্ষেপ করে বলেছেন 
ধে কহিশমের হুপারিশগুলিতে কোন 
ধনী দেশ কাম দেয় নি। অর্থনৈতিক 
বিপর্যয়ের কিনারায় ছাড়িয়েও তার! 
জা সৃমাঁফা স্বার্থের উর্ধে উঠতে পারে 
নি। সোনার ডিঙ্ন প্রসবকারী হাল 
কেটে হ্বর্ণপ্রাপ্ির আশা যেষন 
বোকাহি, তেমনি বিশ্বের প্রাকৃতিক 
সম্পদ ও ত্বনবঙ্গের পঁচাত্তর শতাংশকে 
বৃতৃক্ষ রেখে ঘয়ে মুনাফা তোলার 
আকাক্ষাড ছাঁশ্তকর। উইলি ব্রাও 
ৰা রাহফলেরা কেউ বিপ্রবী নম । বরং 
ভার] বিপ্লব চাম না। তারা! চান 
বর্তমান পুঞজিৰাধী ব্যবস্থার অধীনেই 
বিশ্বের সমুদ্ধি হোঁক। তায়! স্বীকার 
করেন না| যে বিশ্বের বর্তমান সংকট 
গোটা পু'ছিবাঁধী ব্যবস্থাই লংকট, 
পুঁজিবাধী অৰ্থনৈতিক কাঠাযো বজায় 
রেখে এই মংকটের সমাধান সম্ভব নয় 
কারণ এই সংকট মূলতঃ উৎপাদন 
সংকট, উৎপাদনের সম্পর্ক এবং 
উৎপাদ্বন ব্যবস্থার সংঘাত। এই 
সংকটের আবির্ভাব ও অবস্থান এখন 
এত গষ্ঠীয়ে যে গোটা উৎপাদন সম্পর্ক 
পানটিয়ে ফেলেই সংকটের সমাধান 
কয়া ষায়। অন্ত উপায়ে নয় । 

উত্তরের ধনী শিল্পোন্ত দবেশগুলি 


শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 


রাতের ট্যাকলি 


1 তিন ॥ 


চালক ও অম[জবিবোধীদেৰ 


যোগমাজমে ছিনতাই চলছে 


কলকাতায় রাত্রিতে ট্যাকসি চডা 
যাত্রী সাধারণের পক্ষে মোটেই নিরাপদ 
নয়। গভীর রাত্রিতে তো নয়ই। 
ট্যাকপি যাত্রীরা যেভাবে ছিনতাই. 
কারীদের শিকার হচ্ছেন তা থেকে 
এই ধারণাতেই উপনীত হতে হয়! 
কঙ্কাল ট্যাকমি ছিনতাই করে তার 
সহায়তা নিয়ে ছিনতাইকারীর পথ- 
চারীর অথবা পথিপার্স্ব কোন 
দোকানের সর্বস্ব লুট করে পালায় । 

সন্দেহ করা হচ্ছে যে, সমাজ- 
বিরোধী হিলাবে চিহ্নিত কিছু ট্যাকসি 
চালক এই সব অপরাধের সঙ্গে জড়িত। 
এ সম্পর্কে পুলিশ মহলের বক্তব) এই 
যে, শাটল ট্যাকসির ক্রমবর্ধমান 
চাহিদার সুযোগ নিচ্ছে ছিনতাই- 
বাঁজর1। পুলিশী অস্থসঙ্ধানে প্রকাশ 
যে, ট]াকসি চালকদের সঙ্জে ধোগ- 


সাঙ্গস করে ধাত্রী সেজে পিছনের দিটে 


বসে থাকে ছিনতাইবাজর1। লোক 
বুঝে যাত্রীদের সামনের সিটে বসতে 
বাধ্য করা হয়। তারপর সুযোগ মত 
গলায় পাইপ গান, রিভলবার অথবা 
ছুরি ঠেকিয়ে সর্ব কেড়ে নিয়ে ধাকা 
মেরে ফেনে দেওয়া হয়। 

কিছদিন আগে খুব'ভোরে জোড়া- 
সংকো! থেকে হাৎড়াগামী একটি 


শাটল ট্যাকপি এক মহিলা ধাত্রীর- 


সর্বন্ব লুট করে তাকে মাঝপথে নামিয়ে 
দেয়। মিশন রে! এলাকায় চলাচল- 
কারী কিছু ট্যাকসি ছিনতাইয়ের কাজে 
লিপ্ত আছে বলে পুলিশের ধারণা। 

ট্যাকসির মধ্যে খাত্রীদের সর্বস্ব 
ছিনতাই ছাড়াও আঙ্কাল ট্যাকপি 
ছিনতাইয়ের ঘটনাও,ক্রমাগত বাড়ছে । 
পুলিশ বলছে থে, ছে1টঘরের অপ- 
রাধীরাণ্ড আজকাল ট্যাকমি ছিনতাই 
করে নিরীহ পথচাগীর সর্বস্ব লুট 
করছে। এইভাবে পর পর্ন কয়েকটি 
ছিনতাই করে ছিনতাই ট্যাকপসিটিকে 
কোন নিয়াল! জায়গায় রেখে তার! 
পালার! 

পুলিশ মনে করছে ঘে, তাদের 
কাছে খবর বা আসে তার থেকে টন] 
ঘ.ট অনেক বেশি। ছিনতাই করা 
ট্যাকসি নিয়ে ছিনতাই করার ৪২টি 
ঘটন1 ঘটেছে ১৯৮২ সালের জুলাই 
থেকে অকটোবর মাসের মধ্যে খোদ 
কলকাতা শহরে । শহরতলীতে কত 
ঘটন। ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই । বিগত 
নভেম্বর মাসে কলকাতা পুলিশ 
এলাকায় এগারে?টি ট্যাকসি ছিনতাই 
হয়। শহরতলীর হিসাব জানা যায় 
নি। 


পুলিশী তদস্তে প্রকাঁণ পেয়েছে 
যে সয়া নম্বর গ্রেট ব্যবহার করে এমন 
কিছু ট্যাকসি ছিনতাইয়ের কান্দে লিপ্ত 
রয়েছে । ছিনতাই করে নকল নম্বর 
প্লেট খুলে আদল নম্বর প্লেট লাগিকে 
সকলের সামনে দিয়ে সদর্পে চলে যায়) 
পুলিশ মনে করে, মোটর ভেহিক্যালস 
দুরের সহায়ত! ছাড়া চিনতাই- 
কারীদের পক্ষে যেসব নম্বর বাতিল হয়ে 
গেছে তা জানা সম্ভব নয়।. পুলিশের 


আরও অভিযোগ যে, সঠিক খোজ 
খবর না নিয়েই আবেদনকারীদের 
ভ'ইভিং লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। 
সমাজবিরোধী কাছে লিপ্ত এমন 
অনেকেই ডু ইভি: লাইসেন্স পেয়ে 
যাচ্ছে! 


এই জাতীয় অপরাধ দমনের জন্ত 
পুলিশ শহরের বিশেষ কয়েকটি শ্বানে 
নজর রাখছে। যেসব স্থান থেকে 
শাটল ট্যাকপি ছাড়ে পুলিশ সেখানেও 
কড়া নজর দিদ্বেছে। প্রাইভেট 
গাড়িতে রাত্রিতে সাধা পোষাকের 


পুলিশ গোট! শহর টহল দিয়ে বেড়ায় 
গত বছর অর্থাৎ ১:৮১ সালে এই 
অপরাধের সঙ্গে জড়িত তিরিশ 


ব্যক্তিকে গ্রেপ্ধার কর] হয়েছে । কিন্ত 
এই গ্রেপ্তারের ফলে অপরাধের সংখ) . 
কষেনি। কমবে কি করো ধরা 
যারা পড়ছে তার চেয়ে অপরাধীর 
সংখ্যা অনেক অনেকগুন বেশি? 

এই জাতীয় অপরাধের সংখা 
বৃদ্ধিতে স্বভাবতই কলকাতা পুলিশ 
উ্ধিপন। সেই সঙ্গে একের পর এক 
ব্যাংক ডাকাতি পুলিশের উদ্বেগ আরও 
বাড়িয়ে তুলছে । কলকাতা পুলিশের 
ডাকাতি দমন শাখা এখন বেশ 
কয়েকটি ডাকাতির তদন্ত নিয়ে হিম- 
শিম খাচ্ছে। ট্যাকগি ও গাড়ি 
ছিনতাই ' জাতীয় অপরাধের ঘটনা 
তত্স্তের দায়িত্ব রয়েছে ছিনতাই দষন 
শাখার উপর । 

এই জাতীয় অপরাধ কিভাবে দমন 
করা যায় ভা নিয়ে সম্প্রতি রাজ্য 
সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে উচচ- 
পদস্থ পুলিশ কর্তাদের বেশ কয়েকটি 
বৈঠক হয়েছে বলে সরকারী হৃন্তে 
জান! গেছে। ' | 

বৈঠকই শেষ কথ! নয়। শেষ 
কথা হুল অপরাধ দমন। সম্প্রতি 
ছিনতাইকারী দলের সঙ্গে জড়িত 
থাকায় কয়েকঙ্জন পুলিশ কর্মীর, 
গ্রেপ্তারের ঘটনা মানুষকে হতবাক 
করে তৃলেছে। রক্ষকই ধর্দি ভক্ষক 
হয় তাহলে মাচযের নিল্লাপতট 
কোপায় & 


| চার ॥ 


পুলিশ ও রাজনৈতিক ছলের সমৰ্থন পুষ্ট 


পাশা 


& সপ 

” ছু” 
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t ll 


হৃটপাথের হকারর! বহু সমস্যার কারণ 


এসপ্রযানেভ এলাকায় হকারদের 
এক সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ছুটি মৃত্যুর 
ঘটনা আরও একবার প্রাণ করল যে, 
হকাররা! শুধু ট্রাফিক সমস্তাই অষ্ট 
করে না, তার? আইন শৃব্ঘলাজনিত 
বিভিন্ন সমস্ত] স্থত্িরও কারণ । 

কিছুকাল আগে এসপ্লানেড এলা- 


কাতেই বিহারী মুসলমান ফল বিক্রেতা" 


ঘের হাতে এক বাঙালী মহিলার 
সীলতাহানির চেষ্টাকে কেন্দ্র করে ঘটে 
গিয়েছিল এক সংঘর্ধ। ' যদিও তাতে 
কোন প্রাশহানি ঘটেনি, কিন্তু এস" 
প্রানেড চত্বরট1 কিছুক্ষণের জন্য পরিণত 
হয়েছিল রণাঙ্গনে । লু, আগুন, 
বোমাবা্দি সবই ঘটেছিল । 

॥_ এবারকার ঘটনা একটু ভিন্ন 
ধরণের । মরশুমি ভূটানী শীতত্্ত্ 
বিক্রেতাদের সঙ্গে জায়গা! দখল নিয়ে 
এপপ্লানেভ এঙ্গাকার কায়েষী স্থার্থা- 
দ্বেধী হকারদের সংঘর্ষ বাঁধে। 
ফলে দুর্জন স্বানীয় হকার নিহত হয়। 
ঘটন1 ধেদিন ঘটে তার পরদিন এ 
চত্বরে কোন হকারের টিকির দেখা 


মেলেনি । একদিন পর যে কে সেই। 


“হারে গিজ গিদ করছে । পথচারী 


ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায়। ফুটপাথ 
হকারদের দখজে। যার অনিবার্ষ 
ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় যানজট । ঘটে 
নান! চূর্ঘটনা। . 
, এসপ্র্যানেভ এলাকার সম্প্রতি ঘটে 
যাওয়া সংঘর্যর ফলে হই সুযোগ কিন্ত 
কলকাতা পুলিশ নিতে পারেনি । 
ঘটনার পরদিন থেকে কোন হুকারকে 
তারা না বসতে দিতে পারত। কেন 
পুনরায় তাদের বসতে দেয়! হল? 
তার কারণ এই সব হকারছের সঙ্গে 
পুলিশের “বন্দোবস্ত” রয়েছে । মোট। 
টাকা হকারদের কাছ থেকে পুলিশ 
পায়। - 


এর ওপরে রয়েছে হকারদের 
পিছনে রাজনৈতিক মদত। কংগ্রেসী 
জমানাতেও এই সব হকাররা! কংগ্রেস 
নেতাদের মদত পেয়েছে। বাম 


জমানাতেও এইসব হকারদের মদত - 


দিচ্ছে বামফ্রণ্টের শরিক দল ফরোয়ার্ড 
ব্লক। কিছুকাল আগে পূর্তমন্ত্রী যতীন 





'__. আবাসন 


আপনার সমস্যা আামাছের সঃগ্রা্ 


আবাপনের. লক্ষ্য "হল সকল. শ্রেণীর 
মানুষদের সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিজস্ব 


বাসস্থানের ব্যবস্থা করা 


| দেই উদ্দেশ্যে কলি- 


কাতা ও শহরতলির বিভিন্ন প্রান্তে এই পর্ষদ 
গড়ে তুলেছে অজ ফ্ল্যাট ও বাড়ী আর 
বাবস্থা করেছে সহজ কিস্তিতে সেগুলি প্রাপ্তির। 
কিন্তু উপযুক্ত জমির ছুশ্্াপ্যতা ও গৃহ তৈরীর 
সামগ্রীর ছর্মুল্যতার জন্য পষ দের অগ্রগতি আজ 
কিঞ্চিৎ ব্যাহত হলেও পশ্চিমবাখলার মানুষের 
সক্রিয় সহযোগিতা ও অকুণ সহানুভূতির পাথেয় 
আবার এই পর্যদের কর্মগতিকে বেগবান করে 


তুলবে। 


< 


পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্দ 
১০৫, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড 


কঙ্গিকাতা-৭০* *১৪ 





* চক্রবর্তী চেষ্টা করেছিলেন হকার 
- হটাতে ৷. কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লক ঘতীন- 


বাবুর এই উদ্ভোগকে কিছুতেই কার্য- 
করী হতে দেয়নি । 

একটি “আরবান ভেভেলাপমেণ্টে 
এজেন্দী'”র জনৈক উচ্চপদস্থ অফি- 
সারের মতে কলকাতার ফুটপাথ দখল 
করে চুটিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে প্রায় 
ছেড়লক্ষ হকার । এদের অর্থ যোগাচ্ছে 
বড়বাজার এলাকার কিছু পর়সাওয়াল! 
হোলসেল ভীলার। 

ৰামক্ৰণ্ট সরকারের নীতি হল 
পুরাতন হকারদের বাদ দিয়ে নতুন 
হকারদের বসতে ন! দেওয়া। কিন্তু 
কে প্ৰমাণ করবে নতুন হকার কে আর 
পুরাতন হকারঃকে ? কী এমন প্রমাণ 
আছে সে সম্পর্কে? জনৈক পুলিশ 
অফিসারের মতে সরকারী এই নীতির 
কারণেই হকারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
গ্রহণ কর] কষ্টকর । 

ইন্দিরা কংগ্রেস দূলতৃক্ত কিছু 
বিধায়ক এবং বামক্রণ্টের কিছু শরিক 


দল কলকাতাকে কয়েকটি জোনে ভাগ - 


করে নিয়েছেন এবং হকারের মদ 
জোগাচ্ছেন। রর ‘ 

বাংলাদেশের ঘেদব অবাগালী 
মুগলমান ভারতের মধ্য দিয়ে ‘লং সার্চ' 
করে পাকিস্তানে যাবার পরিকল্পনার 
কথ! ঘোষণা করেছিলেন তার! এদেশে 
ঢুকে পড়েছেন। ছোট ছোট দলে 
ভাগ হয়ে ভারা কলকাতার ফুটপাথ 
দখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন! 
সরকারী স্বত্ত থেকে জান! ধায় যে, 
এই লব বিদেশী বিহারী মুসলমানদের 
ভারতীয় নাগরিকত্ব পাইয়ে দেবার 
ব্যাপারে রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ 
কলিমুদ্দিন শামস সহায়ত| করছেন। 
খিদিরপুর এলাকায় এইসব বিদ্বেশী 
বিহারী মূদলিমঘের অবাধ বিচরপক্ষেত্র। 

যে রাসবিহারী এলাকা একদা 
বড়লোকের এলাকা! বলে পরিচিত ছিল 
সেই রাসবিহারী এভিনিউর সর্বত্র 
ফুটপাথ জুড়ে একচালা ছাউনি দ্ধিয়ে 
চলছে ফুটপাথের ওপর অবাধ ব্যবসা । 
জনৈক প্রভাবশালী ই-কংগপ্রেস নেতা 
এতে সদ্বৃত দিচ্ছেন বলে শোনা যায় । 
ফুটপাথ দখলকারীদের অভিভাবক 
হৰার জন্ত কি শালক দল কি বিরোধী 
দুল সকলেই উদ্দগ্রীব। 

পুলিশের নীচুতলার দুর্নীতি এই 
অঙ্গন্তাকে আরও তীব্র করে তুলেছে । 
নিয়মমাফিক “হন্ত” ডিউটিতে পুলিশ 
আমে ঠিকই । গাড়ীতে তুলেও নিয়ে 
যায় কিছু হকারকে। কিন্ত কিছুক্ষণ 
পরেই দেখা যাবে ষে, ধৃত হকার আবার 
ব্যবসা করছে ফুটপাথ জুড়ে, এসপ্রা- 
নেভ জুড়ে। এসপ্লানেভ এলাকার 


দর্পণ | শুক্রবার, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৮ 


হকাররা শ্বীকার করে যে, হল্াতে ধর! 
পড়লে ছাড়া পেতে মাথা পিছু দশ- 
টাকা দিলেই মুক্তি । হয়রানি থেকে 
বাচতে সাদ! পোষাকের “ইম্পেশাল”। 
কনস্টেবল নেত্র ছুটাকা থেকে পাঁচ 
টাকা দৈনিক। 

* চৌরঙ্গী এবং স্থরেন ব্যানার 
রোডের সংযোগস্থলের অবস্থা হকারদের, 
জন্য কী ভয়াবহ তা যারা এ পথ 
ব্যবহার করেন তারাই জানেন। 
মানুষকে রাস্তার মধ্য দিয়ে হাটতে 
হয়। অথচ এখানেই রয়েছে সব সময়ের 
জন্য একটি পুলিশ পিকেট। 


সি 
~~ 


যানবাহন সমস্ত! ছাভাও হকাররা 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের হি করে। 
যত্রতত্র মলমৃত্র ত্যাগ করে তারা 
পরিবেশকে বিষিষ্কে তোলে । হূর্গন্ধে 
ভরে থাকে এলাকা । 

রাজ্য সরকার চৌরঙ্গী এলাকায় 
একটি উড়াল পুল তৈরী করবেন। 
কিন্ত তা হলে কি সমস্যার সমাধান 
হবে? পুলিশ এবং. রাজনৈতিক দল- 
গুলির আশীর্বাদপুষ্ট হকাররা কল- 
কাতার পথঘাট দখল করে বাবদ! 
চালাবে । কলকাতা ঘে ভিষিরে সেই 
তিমিরেই থাকবে। 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় 
ছাত্র সংসদের সাৎস্কতিক উৎসব 


গত ১৬ই থেকে ১৩শে ডিনেম্বর 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিভিন্ন 
ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হল এক সর্বভারতীয় 
আস্বঃ কলেজ ও বিশ্ববিষ্ভালয় সাং 
স্কৃতিক প্রতিষোগিভা ও উৎমব। 
ক্যাম্পাস '৮২ লামাস্কত এই অহ্ষ্ঠানের 
উদ্ভোক্তা ছিলেন কলকাতা! বিশ্ববিস্তা- 
জয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ । 
* দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫টি 
শিক্ষা, প্রতিষ্ঠানের (৭টি বিশ্ববিদ্যালয় 
সহ) প্রায় ১:*০ ছাত্রছাত্রী ৩৯টি 
সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ 
করেন। গত ১৬ই ভিসেম্বর ক্যাম্পাস 
৮২র উদ্বোধন করেন উপাচার্য ডক্টর. 
রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার এবং ২৩শে 
ডিসেম্বর পুরস্কার বিতরণী সভায় উপ- 
স্থিত থাকেন বিশ্ববিস্ভালয়ের আচার্য ও 
 পৃশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীভৈরবদত্ত 
পাণ্ডে। | 

প্রতিযোগিতা ছাড়াও প্রতিদিন 
'রবীন্্রদজীত, নজরুল গীতি, নাটক, 
আবৃত্তি, চলচ্চিত্র, পুতুলনাচ, ছোঁনাচ 
প্রভৃতির অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। 
-" ইদানীং কালে বিভিন্ন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে এ জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতি- 
ঘোঁপিতা হচ্ছে। কিন্তু ক্যাম্পান 
৮২র কিছু স্বকীয়তা ছিল। শুধু 
প্রতিযোগিতার অন্ত ঘে প্রতিযোগিতা 
নয়, সুস্থ সংস্কৃতির সম্প্রসারণ যে 
প্রয়োজন ক্যাম্পাস +৮২তে উদ্ভোক্তা- 
দের সেই নর্ধিচ্ছাটুক প্রকাশিত 
হয়েছে। , 

আমাদের দেশের যান্ত্রিক শিক্ষা 
পদ্ধতি আর 'দ্বশট! বিশ্ববিস্তালয়ের মত 
কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়কেও গ্রাদূয়েট 
তৈরীর কারখানায় বরপাস্তরিত করেছে। 
পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফলপ্রকাশের 
মধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিস্তালয় ও সাধা- 
রণ ছাত্রদের দম্পর্ক পীমাবন্ধ। তাই 
জীবন জীবিকান্ধ স্বচ্ছতা আনতে 
ভারতবর্ষের এই প্রাচীন শিক্ষা প্রতি- 
ঠানটির ভূমিকা সম্পর্কে আজ প্রশ্ন 
উঠছে। এমতাবস্থায় ছাত্ম সংসদের 
এই উদ্ভোগ অবশ্তই অভিনন্দনযোগ্য। 


উদ্যোক্তারা জানালেন যে তারা 
আশাতিয়িক্ত সাড়া পেয়েছেন 
অনংখ্য ছাত্রছাত্রী অশেষ ধৈর্য সহ 
কারে বিভিন্ন প্রতিষোগিতায় অংশ 
নিয়েছেন। কোন কোন. ক্ষেঞ্ডে 
প্রতিযোগিতা শেষ করতে রাত্রি দবশট' 
পর্যস্ত বেজে গেছে, তবু প্রতিষোগীরা' 
চলে ধাননি । 

যথারীতি বিশ্ববিগ্বালয়ের ছাত্র ও 
কর্মচারীদের একাংশ সমগ্র অহুষ্ঠানটি 
সাফল্যকে স্থনজরে দেখছেন না। সেই 
সঙ্গে দু-একটি সংবাদপত্র উপাচার্যের 
নায় জড়িয়ে রসিকতা করেছে এবং 
ছাত্র সংসদের বিরুদ্ধে টাকা তছরূপের 
অভিযোগ তুলেছে। উদ্ভোক্তাদের 
তরফ থেকে জানান হয়েছে যে & 
অনুষ্ঠানের যাবতীয় খরচের হিসাব 
অতি শী্রই সরকাঠীভাবে প্রকাশ কর! 
হবে। 


গ্রেট ইন্টার্ণ হোটেলের 


সাফল্য 


রাজা সরকার নিয়ন ধাধীন গ্রেট 
ইষ্টার্ণ হোটেল এখন লাভের মুখ 
ধ্রেখছে। গত আধিক বছরে ক্স 
প্রদানের পূর্বে আটচল্পিশ লাখ টুক 
লাভ হয়েছে। বর্তমানে এ হোটেলে 
ছুশটি ঘর আছে। কর্মচারীর সংখ্য 
আটশে| পঞ্চাশ। নিভিনন দেশী 
খাবার তৈরীর ও অতিথিদের সম 
রকম স্থখস্থাচ্ছন্ঘ্য প্রদানের ব্যবস্থা এ 
হোটেল এখন করছে। এছাআজ 
হোটেল কর্তৃপক্ষ হাগুড়া স্টেশলে 
চিড়িয়াখানায় চাইনিজ খাবার ও কে 
বিক্রির ব্যবস্থা! করেছে। পড়িয়া হাটের 
যশোদা ভবনেও সম্প্রতি গ্রেট ইষ্ট 
হোটেলে তৈরী ফেক ও অন্তান্ত খাব 
পাওয়া যায়। এতত্সত্বেও রা 
সরকার ঘধোপযুক্ত সাহায্য বসে 
না। এই হোটেলের গ্রশাস 
& ব্যানাজীঁর দক্ষতায় এই হোটে 


আজ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। 





এ 


দর্পণ | শুক্রবার, ৩১শে ডিসেম্বর .৯৮২ 


'বাংলা া সাহিতো প্রগাঁত 


বিষ্ণু দে 


একট! কারণ অবশ্যই মনের আব- 
হাওয়ায় কয়েক বছর ঘে প্রত্যক্ষের 
॥ দিকে বৈজ্ঞানিকমন্ত ঝৌক দেখা যাচ্ছে, 
' সেই এ্রতিহাসিক' দৃষ্টির প্রসার। 
। তাছাড়া লেখকেরা ঘে পরীক্ষানিরীক্ষা 
করছেন, ভার থেকেও লেখার বিষয়ে 
লচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বলা যেতে 
পারে ষে আমাদের সাহিত্যের শৈশব 
অতিক্রান্ত এবং সাহিত্যিকরা আজ 
বিষয় ও কলাকৌশল, ভাব ও রুপের 
“ অভিন্নতায় সন্দেহহীন। কলা-কৌশল 
বা টেকনীকের প্রগতি নির্ভর করে 
, মানসের ব্যাপ্তি বা রূপাস্তরে। আর 
এই মনের মানচিত্রে সৃষ্টির আবেগ 
থাকবে কি করে যদি সে জীবনের 
দিকে না তাকায়? সাধারণের জীবনেই 
ন তো এ মানস সরোবরের উৎস, হদ্দিচ 
. তার নীল জলে আকাশের ছবি প্রতি- 
ফলিত। এই উৎসের সন্ধান কেউ 
হয়তে| জীবনধাত্রীর কর্মধারায় পায়, 
, কেউ জন-গণ-যন-অধিনায়কদের খুঁজে 
; পান ইতিহাসের ছন্দময় প্রগতিতে ৷ 
সমন্তা ওঠে জ্ঞান ও সষ্টিক্রিয়ার 
৭ ত্ুম্ঘদীর্ঘে। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে 
প্রত্যক্ষ জীবন থেকে মন সরে যায় 
' জ্ঞাত পরোক্ষের স্বকীরর ধর্মে। শিল্প- 
সাহিত্যের কিঞ্চিং স্থায়ী বন্দোবন্তের 
কারণ মানবচৈতত্তেরই vested 
1091980 বা সম্পত্তির শ্বাবরতার 
দিকে ঝোক। তাষার একট] দ্বাভা- 
বিক স্থিতিগ্রবপতার জন্য রচনার 
“ গতিতে আমে ছিধা। গতিতে গা 
ভামালে অবপ্ত খুঁটিতে বাঁধা মনের 
ছিধাঁও নিশ্রয়োজন। সজীব রচনাতে 
তাই শিল্পী ও শিল্পবন্ত, বিষয় ও 
টেকনীকে টান পড়ে জ্যাবন্ধ ধনুকের 
টঙ্কারে ধহু ও ছিলার টানের মতো! । 
লক্ষাতেদের লক্ষ্য হয়তো অনেক সময় 
সরানরি চেনা যায় না, ধন্থর্রঙ্গও হতে 
পারে। তবু প্রগতিশীল লাহিত্যের 
চিরকালীন লক্ষণ হল এই চৈত্তন্ত- 
জ্যাবন্ধ টান! অভ্যাসিক শিল্প উপা- 
দেয় পণ্যশিল্প হতে পারে, চমৎকার 
কুটিরশিল্প হতে পারে, প্রগতির প্রশ্নক্ষেপ 
সে অভ্যাসের যঙ্গে অবাস্তর । 
নেত্তিতে আরম্ভ হতে পারে এই 
মানসের প্রগ্গতি। তারপরে মিনার- 
বানীর ভূতলে অবতরণ। মুখ্য ব্যাপার 
হচ্ছে এ চৈতন্ত, এ বোধ । এ বোধের 
পেশীবহুল ছাপ আসে ব্বভাবজড় 
পাথরে, রংরেখায়, শব্দে, ভাষার বনেছী 
চহ বাক্যের গৌড়ামিতে। 
জীবনের প্রত্যক্ষে আর সর্বসংস্কৃতিগত 
পরোক্ষের ছন্ব থেকে থেকে মাটিতে 
. এসে মেশে প্রচণ্ড পালোয়ানিতে। 
তাই প্রয়োজন শিল্পীর অপক্ষপাত, 


পিকাশোর মতে! নৈর্বযক্তিকতার 
পিশ্কান্তে যাতে হন্বট নিয়ন্ত্রিত হতে 


পাঁরে। বাক্তিগত বিষয়ী মাহাত্ম্যের . 


ভঙ্গীট! অভ্যাসে-সহজ, কিন্ত সেখানে 
ধন্তফের বন্ধন না থাকলেও তীরের 
মুক্তিও নেই। অবশ্য একাকীস্বের 
শানে মাথাকুটেও সমাস্ভিক রোমাঞ্চকর 


'গ্রান রচনা কর! যায়, ৰহির্জঘগতের 


পরিবর্তমফে মানসে না হেনে। 
অরণ্যে রোদনেরও সামব্বিক সার্থকতা 
ত্বীকার্ধ। আর মেত্তি নেভি ধ্বনিস্তে 
প্রত্যক্ষের অস্ভিত্বই - প্রমাণিত হয়, 
হিরপাকশিপুর ইঈশ্র-প্রমাণের হতো । 
টেকনীকের সাধনাই শিল্পীকে রিজ্ঞা- 
সার সীমাস্তে টেকনীকের উৎসে নিয়ে 
যেতে পারে । 


অভিবাষপন্বীদ্বেরে অপ্রাকত মনেই 
ওঠে। কারণ বিজ্ঞানপন্ধতির সত্যের 
মতো শির্পপদ্ধতির উপার্তনও শ্রেণী- 
হীন। ধায়াকফস্কির প্রতীকচর্চার 
পরিণতিতে তাই গন্তব্য ছিল বিপ্লব। 
একমাত্র ন্যায়সঙ্গত পরিণতি ছিল সেই- 
খানে, নাহলে থাকে রশ্যাবোর মরুভূমিতে 
মৃত্যু। লুই আরাগঁ-র অবচেতনবাছের 
খেল] থেকে ইউ, আর, আর, এস-এর 
সানের ' পরিশতিতেও তাই দেখি।' 
অতএব লেখককে লেখ! ছাড়তে কেউ 
বলছে না, বলছে শুধু জেখকধর্মী 
প্রস্তুতির কধা। আপন সমস্তাকে শুধু 
নিজের মনের গহবরনিক্ষান্ত স্বয়ভু 
জীব ন! ভেবে, সে যে ইতিহাদব্যাপী 
মমস্তারও অংশ এই উপলব্ধির নিয়ত 
চর্চা লেখকের প্রস্তুতির সহায়। এ 
চার বিষয়বস্তুর ও আধারের বিস্তার 
ঘটে অধিকন্ধ জীবনের ধারা বহুমিশ্রিত 
সমগ্রতা পায়! আর সমগ্রের 
বিকাশের অসীম সমভাবলায় শিল্পীর 
শিল্পী হিসাবে পরিণতি স্বাভাবিক হয়ে 
ওঠে । বিষয়বস্তর সন্ধানে বা! ব্যক্তিগত 
বিশেষদ্বের মৃগতৃষ্ষিকার় ঘোরার লাভ 
আথেরে কমই। কারণ . নিছক 
শিল্পগত বিবেচলাঁতেও এই সমাঁজভঙ্গের 
দিনে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সুস্থ পরিণতি 
ও ভারসাম্য আন] কঠিন। ' কারণ 
নমাঁজের সমে তাল কাটলে ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার বোধও কেটে যায়। আর 
এ স্বাধীনভার বোধছাড়া মনের বিকাশ 
সম্ভব নয় । স্বাধীনতা তাই শুধু সীমা ও 
পারস্পরিক সন্থদ্ধ ্বীকারে । নিঃসঙ্গতার 
8080:800101-এ--পরো ক্নিদানে 
স্বাধীনতা কোথায়? 

কাব্যের উৎস যতই রুহস্তময় হোক, 
কাব্য কিছু গোপন তত্্রমন্্র নয় । কাব্য 
সম্বোধন, নঙ্বোধনে শ্রোতার লঘ্বন্ধ 
গ্রাহ। পোহহুমে সম্ভাষণ সম্বোধনের 
স্থযোগ বেশী নয়।. আসাদের 


রচনার পদ্ধতি চৈতন্ত- 
মার্গ বা বিশ্বাসের বিরোধী একথা! শুধু ' 


নৈৰ্বযক্তিকতার তীব্র চেষ্টা এর চেয়ে 


লেখকেরা জানেন থে দুষ্ট ও জে স্টার 
জানে জড়িয়ে যায় এবং তার পরিবর্তনে 
তাদের পরিণতির ক্রাস্তি। inter- 
pretation ভাই ০1.808৩-এ সম্পূর্ণ | 
সেই জন্কই তারা যস্্রবৎ নূতন অভ্যাসের 
ফলে পা দেন না, কোনে! দর্শন থেকে 
টুকরে! কুড়িয়ে জোড়া লাগাতে ও চান 
না। বিশেষ মার্কসীয় দর্শনে এই চির- 
কালের জস্ত একবার ব্মজিত অভ্যাসের 
যাস্ত্রিকতা, অচল। দে দর্শনের 
ভিত্তিহ 'হচ্ছে চিরদ্বৈতাছৈতের গতি- 
শীল জীৰস্ত পরিণতিতে, প্রথাশিদ্ধ 
ঘার্শনিকভার জড় অবসর সার্কসিসমে 
নেই। সে পরগনা চালাকির চেয়ে 


জিজাহসাত্র বিষয়াছরাগ সার্থক ] 


বিষয়ের ব! বন্তসত্তার অমুরাগে 
অস্তত সেই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্ট আসে, 
যাতে জীবনের বন্থব্যাপ্তি সমগ্রতার 
আভাস পায়, যাতে শিল্পন্নপ ও শিল্প- 
বস্তু একটি সক্রিয়তাঁর ছুটি দিক বলে 
বুঝি। ইংরেজি সাহিত্যে এলিঅট, 
প্রায় পেয়েছিলেন এই বিষয় সমাধি। 
কিন্ত তার আশ্চর্য পরিণতি তির্ষক 
হয়ে রইল বর্তমামে অবান্তব এক এর্ম- 
সমান্ধ ঘটিত দর্শনের 'হস্তক্ষেপে। তবু 
বলতে হবে ঘে এলিঅটের এই ব্িষদ্ব- 
শরদ্ধাই তাকে ইংরেজদের শ্রেঠ কবি 
করেছে এবং এ নৈর্ব/ক্তিক প্রয়াসের 
জন্যই তার প্রভাব হয়েছে মুক্তিবহ। 
কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদের কু্ভীরক 
বৃত্তিতে যে মুক্তি নেই, সেট! আবার 
স্মরণ করি।' দার্শনিক চয়নিকা 
প্রয়োগে বামপন্থীর মনোবিকার যে 
ঘটে, তার প্রমাণ অভেন-.স্পণ্ডর 
লুইসের দূ শাছাঁড়া, একটা 


মতবাদের জ্ঞানের দিক যখন গতীয় - 


হয়-_এবং আমরা কভওএল-এর 
[1108100 and Reality ব! জ্যাক 
লিগুসের Short History of 
Culture ও The Anatomy of the 
5Dirit এর কাছে একান্ত কতজত!1 
জানাচিন্ধ তখনও শিল্প সাহিত্যের 
উৎলে চৈঘন্যের গভীরে মে মত 
চারিয়ে যেতে সময় লাগে । কভও- 
এলের বা লিগুসের কবিতাক্স প্রাঝ- 
মাক্মায্ন যাসুলিত্ব কথাটার প্রমাণ । 
সৰুতো| কত.ওএম জীবন, দিয়েছিলেন 
এই তে নিজেকে মেলাবার জন্য । 
আর হারা এই জীবনে বুদ্ধিতে এক 
সাধনা ধরেন,নি, ধারা একছাগ ওষুধের 
হতে! বা পাঁজীর বর্ষকলের মতে] 
মার্কদিসমের চটক ব্যবহার করতে 
গিয়েছিলেন, তাদের নিজেদের মনগড়া 
ছক থেকে দূরে খাবার প্রতিবিপ্নবী 
ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক । এলিমটের 


টেকনীকের প্রশ্নেও লেখকর! 


প্রগতিবান। তাঁর ক্ষেত্রে দেখা গেল 
যে, বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ব্যক্তিগত 
বিশৃঙ্খলা বিষয়ের নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ 
বানা বাধতে, পারে। সে কৈলাস 
ভাবন! থেকে তবু এঁতিহাপিক দৃষ্টির 
বিস্তার আনা দস্তভব। দৃশ্তটা অন্ততঃ 
আয়ত্তে জানতে পারে। 'চালাকির 
ছারা কোন মহৎ কার্ধ সাধিত 
হয় না, এই কথার জের টেনেই 
বলা ষায়' যে খণ্ডিত মনের 
হ$কারিতায় প্রতিক্রিয়ার চোরাবালিই 
পরিণাম, ব্যক্তিস্ব়পের মুক্তি নয়। 
তাঁলেরির আত্মতৃক্‌ সর্পে নয়, আমা" 
দের লেখকেরা জানেন বে 'বিশ্বরূপ 
দর্শনেই ব্যক্তির এশবর্য । 

ব্যাপারটা, বলাই বাহল্ায, মোটেই 
সরল নয়। তার উপরে আছে বাংলা 
সাহিত্যের অপরিনর কিন্ত বিশিষ্ট 
এতিহের চাপ। এবং সংস্কৃতিত 
রচনায় প্রত্যক্ষ ইমারতকে অস্বীকার 
করে অর্থনীতিগত কাটামোতে কাজ 
করা ধায় না। আমাদের লেখকরা 
চেষ্টা অবশ্য করছেন ( তায়াশঞ্চর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ স্বানমাহাত্মা 
local colour-একখাটার প্রমাণ ) 
প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রা ও মানসকে সেতৃ- 
বন্ধে ‘মেলাতে, কিন্তু চৈতন্তের স্রোত 
গভীর ও প্রবল। সেই গভীরেই শিল্প 
সাহিত্যের কারবার । হয়তো কিছু 
প্রচণ্ড আলোড়নে সারা দেশের জন- 
মানস পাশ ফেরে, তা’'হলে এই দ্বিধা 
ক্রভ, সমাধান পেতে পাঁরে। ইতি- 
হাসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে আর 
তাতে জনসাধারণের আত্মলচেতনত] 
বৃদ্ধিতে কল্পনারাজ্যেও লাগছে হাওয়া । 
ভাই ভ্রনসাধারণের জীবনে ও আন্দো- 
লনে লেখকদের দৃষ্টি যেমন বেশী যাচ্ছে 
তেমনি বাংলা দাহিতোর এঁতিহে ও 
মন 
দিচ্ছেন। 

কহ) 

এই সাহিত্যিক এত্হি মোটামুটি 
ভাবে স্তাকসনোত্বর ইংরেজি সাহিত্যের 
সমবয়সী হ’লেও এর ক্ষীণ ধার] শুধু 
থেকে থেকে কয়েকবার ঝল্সিয়ে 
উঠেছে। সংস্কৃত এঁতিহের অতি 
নিকট হলেও বাংলার প্রাকৃত এঁতিষ্বের 
স্বভাব ভিন্ন । এমন কি কৃষ্ণকীর্তন-এর 
মতো প্রাচীন ও কাচা রচনাতেও 
আমর! সংস্কতের রাঁজসভাশোতন 
প্রধাসিষ্ধ মানস ও দেশজ লৌকিক 
মানদের অস্পষ্ট কিন্ত সুস্থ প্রাকৃতধর্মের 
বিরোধ দেখতে পাই। লোকসাননের 
এই শ্ৰতন্ত্য শুধু গ্রাম্যতা বাসুলতা 
ভাবলে ভূল হবে । এ মানস জীবনধ্মী, 
জীবনতোপী, প্রত্ক্ষবোদ্ধা মন, যা 
জনসত্যতারই প্রাণময় লক্ষণ । এ 
জীবনকে পরিগ্রহণের ভঙ্গী গ্রাত্যহিককে 


স্বীকারের দর্শন, তাই এতে পাই ছাসি- 


কারার মধ্যে একটা" বাস্তব বিলাসের 
কর্মঠতা, সময়ে সময়ে অপরাজেয় 
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জীবনীশক্তির হান্তোজ্জপ আভাস। 
এতে বিরুদ্ধ মেলে মানিয়ে নেবার 
্বাস্থো। দেবদেবী, হয়ে ওঠে ঘরোয়া 
মানুষ, যাহুষ হয়ে ওঠে বিশ্বয়কর ।- 
এ মানসে অশ্লীলতার সন্ধান অন্ধ কচির 
খেয়াল, কারণ এর মৃল্যজ্ঞান এসেছিল 
সমাজের একট! বিশেষ সাময়িক অধগু- 
তায়, শ্রেণীগত ধৰ্মধ্যবস্থার মধ্যেই এক 
জীবনব্যাপী ছকে । সে ছকের পৌরা- 
ণিক মহলে মহলে ছিল জোকেন- 
যাতায়াত, উপরে নিচে ছিল সম্বন্ধ, 
নিচের লোক গোপন প্রতিশোধে টেনে 
আনত উপরের জবরধস্তঘের। অনার্ধ 
শিব তো এইভাবেই গ্রীক পুরাণে 
ভায়োনিসসের হতোই আর্য জগতে 
প্রবেশ করেন। আবার সেই নব্য 
আর্য শিব ষ্ধন রক্ষপ্যবিলাসী হয়ে 
উঠলেন, তখন সে ক্র মহাদেবকে 
আনতে হল নেশাখোর বেকার স্বামীর 
প্রাপ্য গণনার মধ্যে । ব্রদ্ষপ্র অন্ন” 
দাতা সদ্দাগরকে তাই মানতে হুল 
মনসার লৌকিক শক্তি। অবশ্যই 
সংস্কৃতের বৈদ্য অনেকখানি আমরা! 
নিলুম যেমন নিলুষ অলঙ্কার 
আর রীতির ' নির্বিশেষে 
অভ্যাসের সাম'ন্ভতা। উপনিষদ ও 
মহাভারতোতর সংস্কৃত সাহিত্যের হল্প- 
ঞ্রপদী ভাব যে তবু বাংলা সাহিত্যের 
গতিরুদ্ধ করতে পারেনি, সে শুধু দেশী 
কবিরা মৃত্তিকার সন্তান ছিলেন বলেই) 
জনমনের বিশ্বাম ও দৃষ্টি এবং তাদের 
জীবনের রূপের প্রভাবেই কনতেনশন্দেন্ 
ঈষৎ, ভিন্ন চেহারা আমাদের প্রতিবাদী 
প্রাকৃত সাহিত্যে । 
বলার দূরকার নেই. হে সেকালে 
আমাদের স্বাধীনতার মাত্রা ইচ্ছাধীন 
ছিল না, না ছিল আত্মমচেতনতার 
স্থযোগ বা প্রয়োজন । ছুটি মোট! পথ 
ছিল_এক ফেবদেশী তাঙ্গাগড়া, 
আরেক নরনান্দীর সম্বন্কের বিদ্ধচর্চা। 
সে চর্চার sophistication আজও 
আমরা গ্রাধ্য সাধারণেরও গ্রেমালাপে 
শুনতে পাই। 
' মধ্যযুগের পরিধিতেই এই একটা 
মানবিকতার পথে লোকে নিষ্পত্তি ও 
ক্ষতিপূরণ আদায় করে এসেছে। 
চণ্তীকাব্যে, নানা মঙ্গলকাব্যে, শিব- 
দুর্গায়, পাঁচালী ও যাত! প্রভৃতি জন- 
নাট্যে এ ক্ষতিপূরণট1, বেশ বোঝা! 
ধায়। চিত্রশিক্পেত এই মন কান 
করেছিল) পটে, পাটার, মেলার পুতুলে, 
আলপনায়, ব্রতকথায়, ছড়ায়, গ্রাম্য- 
গানে এ মন রূপ পেয়েছিল । (অবনীন্দর- 
নাথের বাংলার ব্রত এদিকে আমাদের 
চোখ খুলে দিয়েছে ।) পূর্ববঙ্গ পাথায় 
এই জীবনেরই গ্রত্যক্ষতা। লোক- 
মনের দিথিঞ্য় প্রাদেশিক বাংলাদেশে 
মহাকাব্য দুটিতেও পৌছেছিল, বৈষ্ণব" ' 
তত্বকথাতেও ভাই প্রেমের সরস 
আবেদন । মানি পদ্নকল্পতরু-র কন্ভেন্‌- 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার 
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ফয়সাল! 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

হাসিনা খাতুন প্রধোদ্িত ও 
“গোচ্ডেন ঈগল প্রোডাকনন নিবেদিত 
, বলডীন বাংলা ছবি ‘ফয়সাল!’র মধ্যে 
সাধারণ দর্শকের মনোরপ্রনের খোরাক 
খুজে পেতে অস্থবিধে হয় না। নাচ 
গান সংঘর্ষ, মারপিট, উত্তেক্পনা, আবেগ 
এমন কি দেশের মুক্তিকামী বিপ্লবীদের 
ব্যাপার শ্তাপারও. আছে, যার ফলে 
মজাদার কাও কারখানার মধ্যেও 
গ্রকটা বক্তব্য উকি দিয়ে যায় এবং 
সেটা হল--একতাই শক্তি ও সেই 
শক্তির উৎস হল শাস্তি । খুবই খাটি 
কথা সন্দেহ নেই- কিন্ত যে কাহিনীর 
মাধ্যমে সেই খাটি কথাট1 পরিবেশন 
হল, তা নিতান্তই দুৰ্বল যুক্তি ও 
মংগৃতির অভাবে । -সামস্থল হকের 


কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য, 
সংলাপ রচনা ও পরিচালন! করেছেন 
রাজ। ছবিটিতে তথাকথিত হিন্দী 
ছবির আদল থাকলেও বাংলা ছবির 
পরিপ্রেক্ষিতে দর্শক সাধারণ এটিকে 
অগ্রাহ করতে পারবেন না বলেই মনে 
হয় এবং এখানেই পরিচালক রাজের, 
মুন্সীয়ানার পরিচয় । 

কাহিনীর সময়টা] তল পরাধীন 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন 
চলছে--গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে জঙ্গলে 
বিপ্লবীরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। 
এই সুত্র ধরেই একটি পাহাড়ী এলাকায় 
ছুই দর্দাবের মধ্যে রেষারেষি, খুনোখুনি 
দেখিয়ে শেষে তাদের বিপ্রবী দুল 
দেশের মুক্তি সংগ্রামে উদ করে 


তুলল কেমনভাঁষে ও গো্ীগত বিচ্ছিন্ন 
স্বার্থের উর্ধে উন্নীত করে এক্যবন্ধ করে 
তুলল এই নিয়েই ছবির সমাপ্ডি। 
অবশ্যই এসব কাক্জনিক ব্যাপার এবং 
সেখানে বাস্তবের যোগ রীতিমত ক্ষীণ । 
ফলে ঘটনাওলরে! কাম্য হজেও বিশ্বাস্ত 
হয়ে উঠতে পারেনি। আর দৃহঠগত 
অসংগতির পরিমাণ চিত্রনাট্যকার 
অবশ্তই সংঘত করতে পারতেন। 
রণজিত সর্দার একটি অসহাক্ মেয়েকে 
তাড়িয়ে নিয়ে আর এক সর্দারের এলা- 
কায় অকারণ ঢুকে কামেল! বাড়াল 
কেন? রণজ্জিত বার বার গুলিবিদ্ধ 
হয়েও বেচে থাকল কি করে? 
মেয়েটা মুক্ত হয়েও আনন্দে নাচতে 
নাচতে ওভাবে মরতে পারে কি? 
ময়ার আগে অমন অদ্ভূত আবদার 
করল কেনমূহার ফয়সাল? করতে সার! 
ছবিটা ব্যস্ত রইল অর্থহীন উত্তেজনায় 1 
_ইত্যাকার ' প্রশ্নের উত্তর নেই 
বলেই ছবিটাও কেমন যেন গোলমেলে 


লাগে । তবে এসব সত্বেও ছবিটি যে ' 


কৌতূহলী করে রাখে, সেটাই এ ছবির 
একটা বড়গুণ-_-অন্বীকার করার নয়। 


শমিত ভঞ্জ, শু ভট্টাচার্য, সন্ত মুখার্জী, 


| 


দর্পণ | শুক্রবার ৩.শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ শি 


অহয়া রায়চৌধুরী, ছায়া দেবী প্রভৃতি 
শিল্পী যথাষধ অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখে- 
ছেন। বিজয্ব ঘোষের চিন্রগ্রহণ 
উল্লেখেয় দাবী রাখে। আনন্দ গানপত 
ভারনেকারের সম্পাদন! লক্ষ্যণীস্ব। 
মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থরারোপে চযক 
আছে। 


আর্ট ফোরাম 


গত ২*শে ডিসেম্বর কলা মন্দিরে 
‘আট ফোরাম, আয়োজিত প্রথম বাধিক 
পুরস্কার বিতরণী অহষ্ঠিত হল। সংস্থার 
সম্পাদক তাপস ব্যানার আনালেন, 
আর্ট ফোরামের উদ্দেপ্ত ব্যাপক। 


শিল্পী. কলাকৃশলীঘের উৎসাহ দানে 


সচেষ্ট থাকবে যেমন এই সংস্থা, তেমনি . 


ছুঃস্ব কলাকৃশলীষ্বের ষথাশক্তি সাহাধ্যও 
করবে । কলকাতায় একটি ফিল্ম ইন্‌- 
্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনাও আঁছে। 
বাংলা ১৩৮৮ সালের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি 
হিসেবে যাত্রা, মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের 
বিভিন্ন শিল্পী ও কলাকুশলীকে পুরস্কার 
এ্রদান কর] হম্ব। 














\ 


শিশুর কল্যাণ 
নারীর সম্মান 
দেশের থান 


রন 
২৯, 3, 


‘চায়া! গাছ একছির হয়ে ওতে উপৰন 
আজকের শৈশব কালকের যৌবন 


, দিই দেশের কর্ণধার 


/এর কাধে রয়েছে ভব্বিধ্যতের ভার 


নতুন বিশ দফা কর্মসূচীতে শিশুদেল স্বাস্থ্য ও সুরক্ষানন জন্য 
সুসংহত শিশু উল্নক্পম কার্ধক্রম ঢালয়ে ঘাওয়া হচ্ছে! 


মা শুধু যে শিশুর জননী ভাই নয়, তা প্রথস শিক্ষাদান্্রীও হটে ॥ 


তাঁরাই দেশকে চত্যিকারের গড়ে ভোলেন ! নারী ও শিশুর 


কল্যাণের ওপরেই নির্ভর কমনে দেশের ভবিষ্য সুরক্ষা ও সশুদ্ধি। 


তাই শিশু কল্যাণ ও নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই 


কার্থসূচীকে নতুন জীবন দেওয়া হচ্ছে! 


, বানকের পুষ্টি আহার 


yl 
._ /ঘখন. হয় সীমিত পরিবার ।' - 
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আগনি নতুন ২০ দফা কর্মসূচী সংপর্কে বিশদ 
তাবে জানতে আশ্মহী! অনুপ্রহ ক'রে এই সম্থন্দে 


" আমায় বাংল।/ইংরাজী পুরম্তিকাঠি পাঠিয়ে দিন! 
ভি. aL ln ADL aa EEG 
ঠিকানা. রঃ হারা 


cece ৩৯ত কতক তত state: 


জবা জগ ঝরনা কক বর ছাল আও বা "ওত পক সকাল বি ২৩০ পর একলা আরা? আন এজ জি আয আছ পা কাছ কম গাড়ি লছ. দক 
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অথনীত্তি 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


এট! মানে ন11 অস্তত তাঁদের 
দেশের বা রাষ্ট্রের হাব কর্ণধার তার! 
তা যান্দেন না। 
ব্যবস্থা বজায় রেখে এই সংকট 
সমাধানের অন্ত পথও জানেন না। 
তাই তারা আত্মমুখী অর্থাৎ কৈবল 
নিজ নিজ দেশের খণ্ডিত কালস'মার 
মধ্যে সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার কথাই ভাব- 
ছেন। ফলে নিঙ্েদের শিল্পোংপাদন 
রক্ষার জন্তে তাঁরা ভাবেন সংরক্ষণ- 
মূলক শুক বা কোটা বেঁধে দেওয়ার 
ব্যবস্বা | সবাই এট] করতে শুরু 
করলে সবাই স্ব শ্ব দ্বেশের অভ্যন্তরে 
আটকা পড়বেন। যেহেতু রপ্তানী 
বাধা নিষেধ ছার1 আটক, সেই জঙ্তে 
আমদানী'ও তাল রেখে ঘরবন্দী অর্থাৎ 
নীচের কোঠায় ঝুঁকে রয়েছে । 
বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা ক্রমানুদারে 
এই সংকটের সন্মুনীন হয়ে 
থাকে । এটাই ' মৌলিক নিয্নষ । 
আযাভাম স্মিথ থেকে কেইনপ এবং 
ম্যালথান থেকে ফ্রীভম্যান কোন 
অর্থনৈতিক মৃতবাদ্ধ ও কার্য ক্রমই 
বূর্জোয়! সমাজ ব্যবস্থা বায় রেখে 
বুর্জোয়া]! অর্থনৈতিক সংকট থেকে 


‘দেশ ও জাতিকে মুক্ত করতে পারেন] । 


শেষ পর্যস্ত হয়তো একটা বিশ্বযুদ্ধ 
বাধিতে বুর্জোয়া কুলপতিরা কোটি 
কোটি যাঙ্গষের জীবনের বিনিময়ে, 
এমন কি পৃথিবী নামক্ক গ্রহটির 
বিলুপ্তির কুকি নিয়েও নিজেদের লোভ 
ও মুনাফার হুট সংকটের মোঁকাঁবেল। 
করতে চাইবেম। 

কিন্তু বিশ্বের যায তা হতে দেবে 
কেন? ইতিমধ্যেই নোবেল পুরস্কার 
বিজয়ী বিজ্ঞানী থেকে সাধারণ গৃহস্থ, 
পালণমেন্ট সন্ত ও মন্ত্রী থেকে শ্রমিক 
কৃষক ছাত্র বিশ্বের উত্তর ও দক্ষিপা- 
ঞলের সব দেশে যুদ্ধ ও পারমাণবিক 
বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে সামরিক ঘ'াটি- 
গুলি জববেধ করতে শুরু করেছেন। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রতিনিধি পরিষদ 


পরীক্ষামুলক এম এক্স মিসাইল বাবদ: 


ব্স্থ বরাদ্ধ সধূর করতে জন্বীকার 
করেছেন। যুদ্ধবাশ্তরা কোণঠাস| 


হচ্ছে। স্থতয়াং যুদ্ধ বাধিয়ে সংকট 


মীমাংসার আশাও দিন দিন ক্ষীণ হতে 


ক্ষীণতরো | 


পথ একটিই আছে। সে পথও ' 


উদ্মুক্ত। তা হল সমাঞ্ুতন্তের পথ। 
শোষণের অবসান ও জনগণের চিরতরে 
মুক্তিলাতের পথ । দ্বিধা, অজ্ঞানপ্তা 
ও কুদংস্কার এই নিশ্চিত সঙ্গাধানের 


পথ থেকে সাধারণ মেহনতী মামুবকে ' 


অক্কদিকে পরিচালিত করতে সক্ষম 


ইলে যহন চন্ভাহমা দিম দিলই হমাড়। 


খা 


কিন্ত তায়! বর্তমান ' 











দপণ ॥ শুক্রবার, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮২ 
বাংলা সাহিত্যে প্রগতি হিত্রকে প্রথম শ্রেণীর দেখক বলেই 


€ম পৃষ্ঠার পর 

শন্স্‌ প্রাণহীন, কেননা বৈষ্ণব কবিদের 

মন ছিল জনবোধ্য বিষয়ের আবেদনে, 
সংস্কৃত রীতিবাদীদের মতো কন্ডেন্‌- 
শন্নলের চর্চায় নয় । কিন্তু তা সত্বেও 
ক্ষণে ক্ষণে সুস্ম বাপ্তবিকতার তীব্রতায় 
আমানের মধ্যবিত্ত ত্যাসের মধ্যে 
চমক লাগে। হঠাৎ এমন লাইন আসে 
যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যেই মেলে । যা 
 আমাথের ডুবিয়ে ঘেয় সাম্যের অভিন্র- 
তার গভীর সমূত্ে। অন্তর্টি ও 
বেগের পরিধি বেড়ে যায়। প্রেমের 
মদন যে ছুট চলিষুঃ ব্যক্তির চ্জিঝু 
[স্থদ্ধের ছোটানার যয্রণা ও আনন্দ 
[বফ্ণৰ কবি এটা আমাদের বিস্বয়কর 
বে জানিয়ে দেম। খানিকটা অস্পষ্ট 
অবশ্য এই মানস । তবু এই মানসের 
ীপ আমাদের যুরোপীয় যুগ অবধি 
এ মোটামুটি একভাবে দেখা যায়। 
ঢু তারপরে এল তাতে পরিবর্তনের 
চকড়। ঈশ্বর গুথকে বল! যায় শেষ 
» জনকবি, তিনি লিখেছিলেন ইতিহাসের 
ন্‌ ঘোর বিশৃঙ্খলার যুগে, অনির্দিষ্ট জীবন- 
যাত্রার মধ্যে অতীতের ব্যবস্থার দিকে 
| বারে বারে কাতর দুটিতে তাকিয়ে। 
এক হিসাবে বিস্তাদাগর আমাদের সব 
চেয়ে শুদ্ধ ও মহৎ মুরোপীয়, তাই তার 
দরদী মানবিকতায় দেশী সংস্কৃতি ছানা 
বেধেছিল। বিস্তাপাগর নিজের সমগ্র- 
তার জগৎ, থেকে খু'জলেন সাধারণ 
ার-সাম্য, এক নূতন ও ন্ীতিমতো 
সংস্কতঘেষা ভাষায়। তার কারণ 
বোধহয় প্রথমতঃ সংস্কতের দীর্ঘ 
হাস এবং দ্বিতীয়ত: তখনকার 
ছল নিকট প্রান্দেশিকতা থেকে 
স্কুত এঁতিছোর দূরত্বের আকর্ষণ। 
রর বিলম্বিভ এবং বিষয়হীন 
ভাবাবেগই তাকে আবার 
বিয়ে আনল । তার প্রচণ্ড 
ঘ্ড ভাষা অবশ্য বাংলার 
চহ তার ফুরোপার্জিত 
ধুস্দনের বিদ্রোহী রাগে 
বর সাবেক বাংলার নরকল্পতাই 
পয়েছেন, তাঘের পোষাকী জাক- 
জমক নত্বেও। যুরোপীয় এঁতিহে সমৃদ্ধ 
মধুস্থদনের মানসে বাংলার জনজীবনের 
উর আভাস আশ্চর্য ব্যাপার । নৃতন 
দিভ্যতাকে সে দৃষ্টি নিজের ভাস্ক দেয়, 
মালোচপার বাস্তবে মিলিয়ে নেয়। 
ঠাই মধুন্দনের নাটক ছুটিতে ভাষার 
য সরস স্বাস্য, যে দেশজ পেশীর 
চ্ছলতা পুলকিত করে, তা আমর! 
স্কমের হিন্দুত্বের সঙ্গে ইংরেজ শাসনের 
নু মশ্রণ কৃতিত্বে পাই ন1। 
£ বসত শাক কয়েকজন (তায় শ্ৰেণায় 
এনথক্েও কালী লিংহে, টেকচাদে, এমন 
₹ হেমচন্দের কিছু কিছু সাময়িক পদ্ভ 
নায়। এদের দেখে কল্পন। কর! যায়, 
৪ সময়কার ছই জগতের মধ্যে একটা 
াময়িক ভারসাম্য । তাই দ্বীনবন্ধু 







































সম্ভাষণ করছে হয়, বিশেষ করে 
সধবার একান্বশীর স্বস্থ বাপ্তবিকতা ও 
বঙ্গের জন্য । তার পলায়ন বিমুখ 
ছূর্মর সাধারণ্য কারণ ও কার্য, উৎস ও 
গতিকে এক করতে গিয়ে দিশাহারা 
হয়ে অতীতে ছোটেনি। তার মান- 
বিকতার করুণা ও হাশুশ্রাগ্রত শুভ 
বুদ্ধিত্তে তিনি আমাদের নাট্য সাহি- 
তোর শীর্ষে । 

তবে স্থিতিটা যে অসম্পূর্ণ ও নেহাঁৎ 
সাময়িক ছিল, ভাতে লম্বেচ্‌ নেই। 
না হলে আমাধের উপন্যাসের পুরোধা 
বন্ধিম কেন তাঁর গভীর আত্মমর্যান! 
সত্বেও উধভ্ৰান্ত হয়েছিলেন। অবশ্তই 
যুরোপীয় সভ্যতা, ব্রহ্বপ্য ও মধ্যবিত্ত 
স্বুলতার গ্রেসকপশন্‌ কেবল্ঠঙার স্বকীয় 
দায়িত্ব ছিল না। বঙ্কিম ভার প্রতি- 
ভার তার! ছন্ব নিরাকরণের চেষ্টাই 
করেছিলেন, আঙ্জকে সাহিত্যে ও রাজ- 
নীতিতে প্রতিক্িপনাবাদীর1 ঘি তাকে 
নিয়ে টানাটানি করে, সে দেশের 
ছুর্ভাগ্য। 

(৩) 

বাংলার ছোট এঁতিহের ধারায় 
রবীন্দ্রনাথের বিরাট আবির্ভাব একট" 
প্রাকৃতিক ঘটন1। এ প্রচণ্ড আবিষ্ধারে 
আমর] যদি গালিলিও-র মতো! উত্তে- 
জিত হই তো সে মার্জনীয়। আমার 
এই সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে তার মতো প্রতি- 
ভার পরিচয় দেওয়া অসাধ্য । অথচ 
তুলনা অন্য সাহিত্যেও ঠিক পাওয়া 
যায় না। একদিকে ইংরেজিতে চসর 
অস্তদিকে জার্মানে গয়টে মিলিয়ে 
হয়তো খানিকটা এঁতিহাসিক তুল্যা- 
ভান দিতে পারেন। তার প্রভাবে 
বাংলা সংস্কৃতির সুরে এল অনেক 
বিন্তাস, তার প্রতিটি বই টেকনীকের 
প্রগতিতে পদক্ষেপ ও বিষক্ববস্তর বাহ- 
বিস্তার । তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ আমাদের 
শেখালেন শালীনতা । যাঞজিতক্চির 


এ উত্তরাধিকার অস্বীকার কর! কোনো | 


গৌড়সিতেই আর সম্ভব নয়। 
প্রাদ্দেশিকতাহু্ট বাংলায় তিনি আন- 
লেন বিশ্বের মানদণগ্ড। রোমার্টিকের 
পরিবর্তন-অভীপ্সা, ভ্বদয়বৃত্তির অন্ম 
সৌকুমার্য, পেলবতা তার দান। 
বড়ো কথা সৌন্দর্যতত্বের প্রথষ 
পরীক্ষাতেই প্রয়োজন ঘে নিছক 
সৌন্দর্যের চেতনা, সেও আমরা 
রবীন্দ্রনাথেই দেখেছি । ভিকটোরীয় 
চরিত্রের বলিষ্ঠ সততা, কর্মের ছায়িত্ব- 
বোধও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 
বচন] । 

ব্যক্তিত্ব যে স্বকীয়তাবোধ, 
sense of Privacy তাও রবীন্দো- 
তর সমাজেই বাংলার মানসে কিছু 
দেখা যায়। তাছাড়া শুধু শ্রেষ্ঠ নন, 
তিনিই আমাদের সাহিত্যিক পেশার 
দায়িত্বের প্রথম ও চরম উদাহরণ । 
তার দান আমাদের নানামুখ আত্ম 


সচেতমভায় মাহুষ করে তুলবে, বর্দিগ 
তার সম্পূর্তী ভার একাস্ত 
স্বকীয় ব্যক্তিত্বরূপেই সম্ভব। বাংলা 
সাহিত্যের এঁতিহৃই তার ব্যাপক 
কর্মক্ষেত্র ছিল, ভবু তাঁর ব্যক্তি-হুরণ 
নদ্বীর মুখর শ্লোত নয়, সংহতসতা 
হিমালয় নামে নাগাধিরাজ্জ যেন। 
হাঞ্জিক বামপন্থী ব্যাখ্যায় এই সহত্বের 
অর্ধাদা হয় না। বলেদী পরিবার, 
সামস্ততঙ্্ সমাজের অবশেষ ও বুর্জোরা 
সভ্যতার উ্বানশক্তির সন্ধিক্ষণে ভার 
আবির্ভাব এসব কথায় সার ছুনিবার 
প্রতিভার নিঃসঙ্গ ছুটির আবেগের 
আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র। মহর্ষি 
প্রভাব, ব্রাহ্ম সমাজের মানলও নিশ্চয়ই 
তাঁর প্রবল বিশ্বাসের মুলে ছিল, যার 
বলে সুন্দর ও মঙ্গল তাঁর কাছে 
পর়োক্ষতত্ব মাত্র ছিল না, ছিল 
জীবনের সত্য। তবু তার প্রাণময় 
রহস্ত শেষ হয়ে যায় না। 
তবু শৃম্ত শূন্য নয় 
ব্যথাষয় 
অগ্নিবাপ্পে পূর্ণ সে গগন। 
একা একা সে অগ্রিতে 
দীপ্ত গীতে 
সৃষ্টি করি স্বপের ভূবন । 
আশ্চর্য এই তৃপ্তহীন প্রাণময়তার 
আশী বছরব্যাপী সমগ্রতা। এতেই 
টেকনীকের নব নব বিকাশে বিষয়ের 
প্রসার, এতেই শেষটা তিনি তার 
পটভূমি প্রা পিহনে ফেলে আধুনিক 
জীবনের মহত্বম কবি হয়ে উঠেছিলেন । 
তবু মোটামুটি বলতে হবে যে তার 
নক্ষত্্রবিহারী প্রতিভা বাংলার রসালো 
মাটিতে মান্য আমাদের প্রাতাহিক 
বাস্তবতায় বিরাজমান থেকেও বহু উর্ধে 
শ্য়ংদম্পুর্ণ। সেখানে মধুহদন বা 
দীনবন্ধু বরং আমাদের চেনা অগ্রন্থ । 
(8) 
স্থথের কথা মে; আমাদের 
লেখকেরা ঘে ইতিহাসের এক বড়ে! 
মোড়ে দাড়িয়ে সাহিত্যের স্বরূপ 
উপলব্ধিতে চিন্তিত । স হ্ুরূপ 
সন্ধানে ইয়েটসের সেই Great 
Mother-এর প্রভাব আজ স্প্ট__ 
সেই বিশ্বজননী; সৃত্তিকার মানুষের 
মনের দীর্ঘ স্বতি, ক্রয়েডের অবচেতন ; 
ধিনি বিরহী ছন্যে ক্ষেপিয়ে বেড়ান, 
ভরনসমটি মিলনে ষদি একবার তাল 
কাটে। ভাইতো আন্ত মানব চৈতন্তের 
বিকাশের বর্তমান অবস্থায় আমর] 
বুঝেছি যে টেকনীক ও জ্রীৰনোৎ- 
সারিত বিষয়বস্ত একটি ক্রিয়ার দু 
দিক, আর লেখক শুধু মাত্র কারুশিল্পী 
নয়, শুধু অঙ্থপ্রেরণায় সত্তও নয়, সমগ্র 
মাহয, ব্যক্তিগত সামাজিক উভয় 
ভাবেই। অধিকস্ত শিল্পেতিহাসে 
প্রাথমিক গোষ্ঠী জীবনের কাল থেকে 
আমর] দেখেছি যে বস্তরূপ ও বস্তুসত্ত! 
অঙ্গাদী ধারায় চলে। রূপজানের 
চর্চায় বনু শতাব্দীর সঞ্চয়ের পরে আজ 


॥ সাং ॥ 


চীনের জ্নস্বাস্ত্য টিকিওসা পছ্ছতি 


সম্পকে বললেন 


» সোমবার চীনের স্বাস্্যমস্রকের 
ইাভিশনাঁল চাইনিজ মেডিসিন দধ্যরের 
উপ-প্রধান ওয়েই কু কাই ও বিশিষ্ট 
চীনা চিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ শুয়ে 
চং চেং এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জন- 
গণতান্ত্রিক চীনের জনম্বাঞ্য, চিকিৎসা" 
পদ্ধতি সম্পর্কে নানা আলোচনা 
করেন। 

এক প্রশ্্ের জবাবে তার! জানান 
যে, চীনে প্রাচীন চিকিংস! পদ্ধতি 
(খুধধী ইত্যাকার), আকুপাংচার 
চিকিৎসা পদ্ধতি ও পশ্চিমী চিকিৎসা 
পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে থাকে, হোমিও- 
প্যাথির কোন ব্যবহার ওখানে নেই। 

ভাঃ শুয়ে ও ওয়েই জানান ষে, 
সমগ্র চীনে শহরাঞ্চলের জন্মে দশ 
হাঙ্জার হাসপাতাল রয়েছে; গ্রামা- 
ফলে অসংখ্য হাসপাতাল রয়েছে। 
চীন সরকার জ্নন্বাস্থ্যের ব্যাপারটি 
অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গত 
তারা বলেন যে, চীনে সংক্রামক ব্যাধি 
একেবারে নেই। 

এক প্রশ্বের জবাবে তারা বলেন 
যে, চীনের সমস্ত হাসপাতাল রাষ্্রায়ত্ত। 
চিকিৎসার জন্যে চীনে সরকারী কর্ম, 
শ্রমিক, . সংগঠক, বিশ্ববিগ্তালয় ও 
কলেঞ্জের ছাত্রদের একপয়সাও খরচ 
করতে হয়ন!; শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে 


চীন! প্রতিনিধি 


রেজিস্ট্রেশনের জন্যে সামান্য অর্থ দিতে 
হয়। কৃষিদ্রীবীদ্দের আংশিক অর্থ 
দিতে হয়। বিনা পন্থসায় শিশু বৃদ্ধর! 
চিকিৎসা পান । 

অন্য একট প্রশ্নের জবাবে তীরা 
বলেন যে, জবসরপ্রাপ্ধ চিকিৎদকর! 
সীমাবন্ধক্ষেত্রে আইনের নিয়ম যেনে 
প্রাইভেট প্রাকটিস করতে পারেন । 

ভা; শুয়ে ও ওয়েই আরে! বখেন 
ধে, ভারভ ও চীনের চিকিৎসকদের 
মধ্যে সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা 
বিনিময়ের মধ্যে ভারত-চীনের মৈত্রী 
আরও শক্তিশালী হবে। জাপবিরোধী 
যুদ্ধে ভাঃ অটল, ডাঃ বিজয়কুষার 
বঙ্গ, ভাঃ কোটনিস চীনের জনগণের 


পাশে দাড়িয়ে লড়েছিলেন ; ভারতীয় ' 


মেডিক্যাল মিশনের এই সদশ্তর! 
হলেন ভারত-চীন মৈত্রীর জীবস্ত 


প্রতীক। 
আকুপাংচার এসোসিয়েশন অব 
ইণ্ডিয়ার দ্বিতীয় বাধিক সম্মেলনে 


যোগদানের জন্যে ডাঃ শুয়ে ও ওয়েই 
সম্প্রতি কলকাতা এসেছিলেন | 
কলকাতায় ছুদিন থাকাকালে তারা 
কম্নকাতার অনেক বিশিষ্ট চিকিৎসকের 
সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন । কলকাতার 
শৌঙ্জন্যে তারা মুগ্ধ । 


কলকাতায় আকুপাৎ্চার সম্মেলন 


সম্প্রতি কলকাতায় আকুপাংচার 
আাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার দু'দিন 
ব্যাপী ছিতীয় বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়ে গেল । এই সম্মেলনে ভারতের 
বিভিন্ন রাঙ্গ্য থেকে আশীজন আকু- 
গিশেষজ্ঞ এসেছিলেন । চীন, নেপাল 
ও নিংহল থেকেও পাঁচজন প্রতিনিধি 
এসেছিলেন। সম্মেলনে বাইশটি 
| গবেষণাপত্র পাঠ করা হয়। ভারতে 
আকুপাংচার আযসোসিয়েশনের 
সভাপতি ডাঃ বিজ্যকুমার বন তার 
ভাষণে বলেন যে, এই চিকিৎসা 
স্থলত। ভারতের মত দরিব্রদেশে 
এই পদ্ধতির ব্যবহার জনগণের মঙ্গল 
সাধন করতে পারে। তিনি আকু- 
পাংচার-চিকিৎসা। পদ্ধতিকে সরকারী 





তাই দেখি নিছক রূপায়ণে আসে 
প্রতীকের জ্রুতবোধ্যত!-- যদি অবশ্য 
সমাজ থাকে সম। স্থতরাং সঙ্গীব 
সমান্জে উচক্রপালে বূণচর্ঠা ও 
কন্ভেন্ণনদ্দের সাক্ষাৎ আবেদন, 
সেকালের সাহিত্যিকের পুঙ্থা হুপুত্ধ 
বন্তচর্চার বুর্জোয়া এশ্বর্যের অনুকরণে 
নয়। সাধ্যবাষের প্রাকৃতধর্মে নিশ্চয়ই 
পণ্যবিপ্লবের প্রথম যুগে ফিরে চলার 
আহ্বান নেই । 
[কচি ও প্রগতি? 
উদ্ধৃত ] 


গ্রন্থ থেকে 


স্বীকৃতি দানের অন্তে আবেদন 
জানান । 

সন্দেলনে জ্রনগণতাস্তরিক চীনের 
্বাস্থ্যদপ্রের বিশিষ্ট প্রতিনিধি ডাঃ 
ওয়েই ফু কাই তাঁর ভাষণে এ, এ, 
আই-র ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি 
বলেন ষে, ভারত ও চীনের চিকিৎসক- 
দের মধ্যে মতামত বিনিময় ও সহ” 
যোগিতার ফলে ভারভ-চীন মৈত্রী 
আরও দৃঢ়তর হবে। ডাঃ বিজয়কুমার 
বস্তু, চীনা অধ্যাপক ডাঃ শুয়ে চং চেং, 
ডাঃ জয় সর্ধ, লেঃ কর্ণেল এস মণ্ডল, 
ডাঃ জে, জে, ঘোষ, ডাঃ অমিয় মুখানদী, 
ডাঃ জে, কে, চান্দানি প্রমুখ তাদের 
ভাষণে আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতি 
সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেন। 

সম্মেলনে রাঁদ্যপাল বি ভি পাণ্ডে, 
ভাঃ উমাপতি ব্যানার, শাস্তি ঘট ক, 
ডাঃ অমিয় সেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। 

১৯৮৪ সাজের ডিসেম্বরে তৃতীয় 
বাতিক সম্মেলন অনুঠিত হবে। যুবকের 
২৫-২৬ ডিসেম্বরে অনুঠিত এই সম্মেলনে 
পিপলম্‌ পাপেট থিয়েটার “একটি খুদে 
শিল্পীর কাহিনী” নামে রূপক নাটক 


মঞ্চস্থ করে। 
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পাচলায় ট্যাপ 


ওয়াটার চালু 
করার দাবী 


গত ১৯ ডিসেম্বর ভারতের গণ- 
তাত্রিক যুব ফেডারেশনের ১ম সম্মেলনে 
এলাকার ট্যাব ওয়াটার প্রকল্প হু 
ভাবে. চালু করার দাবী করা হয়। 


একটি লিখিত প্রত্ববের সমর্থনে উক্ত 


সংগঠনের পক্ষ থেকে রফিক মল্লিক 
বলেন ১৯৭২ সালের সিদ্ধার্থ মন্ত্রিসভায় 
আমলে সি. এম. ডি. এর মাধ্যমে উক্ত 
প্রকল্প হাতে ‘নেয়! হয়। কিন্ত সুষু 
পরিকল্পনার অভাবে দীর্ঘ প্রায় দশ 
বছরেও তার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ সম্ভব 
হয়নি । উপরম্ক এক জায়গায় একাঁ- 
ধিকবার খোড়াখুড়ির রাস্তাঘাট বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়েছে । তাই এই সম্মেলন 
থেকে আমরা দাবী করছি অবিলঙ্গে 
সুষ্ঠুভাবে চালু করা হোক এবং ক্ষতি 
গ্রস্ত রাস্তা সংস্কার . করা হোক। 
সম্মেলনে প্রায় তিন শত যুবক উপস্থিত 
ছিলেন । অপর এক প্রস্তাবে এলাকার 
জরি শ্রমিকদের মন্দায় বিকল্প কাজের 
দ্বাবী করা হয়। সম্মেলন পরিচালন! 
করেন অসীম চ্যাটাক্র, রফিক মলিক, 
আসরাফ আলি ও কলিম আহমদকে 
নিয়ে গঠিত সভাপতি মণ্ডলী । বক্তব্য 
রাখেন স্থানীয় সি পি এম নেত! বিমল 
কর্মকার এবং ভি ওয়াই এফ আই-এর 
রাউড়িয়া আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক 
রূপেন ব্যানার্জী । অভিনন্দন জানান 
বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষে কাশীনাথ 
বর, নবীন ঘোষ, মঞ্জুর! খাতুন, কল্যাণ 
ব্যানার প্রমুখ । আলোচনা করেন 
মনসুর আমের, রঞ্ন.ভটর চার, সৈচেছুর 
রহমান, রতন সরকার প্রমুখ । সন্মে- 


লন থেকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির 
- পক্ষে বিচ্ছিন্নতাঁবাদের বিরুদ্ধে ও 


মলাভীয় সংহতির পক্ষে প্রভৃতি প্রস্তাবও 
গুহীত হয়। ও 


ছপণ 
, স্বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 





বাধিক ৩* টাকা 

খান্মাযিক ১৫ টাকা 

মাসিক ৭'৫* 
 াকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 


ম্যানেজার, ঘর্পণ 
৬১নং সট লেন, কলিকাত1-১৬ 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, 


তীর. পরিচয় । 


বাতিল 


কলকাতা পৌরসভা 

১ পৃষ্ঠার পর 

আসবে বলে পৌরকর্মীদদের একাংশ 
মনে করেন। 


খোজ নিয়ে জানা গেল ঘে, কত” 
কাতা পৌরসভার লক্ষ লক্ষ টাকা 
গচ্ছিত রাখা হয়েছে একটি বেসরকারী 
ব্যাঙ্কে। মানিকতলা-কা কুড়গাছি 
এবং নিউ মার্কেট কমপ্লেক্স সম্পর্কিত 


' সমস্ত লেনদেনই হচ্ছে এই ব্যাঙ্কের 


মাধ্যমে । কিন্তু ৯৯৫১ সালের 
ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল আযাকট 
অনুসারে বেসরকারী কোন ব্যাঙ্কে 
কলকাতা পৌরসভার টাকা গচ্ছিত 
রাখা যায় না বা লেনদেন করা চলে 
ন!। অথচ স্পেশ্যাল ভেপুটি কমি- 
শনার (ফিল্াক্দ) জে পি সেনগুপ্ত 
বেআইনিভাবে বেসরকারী ওই ব্যাঙ্কের? 
মাধ্যমে পৌরসভার টাকা লেনদেন 
করে চলেছেন। 
এখন থতিয়ে দেখা যাক এই জে 
পি সেনগুধ ভদ্রপোকটি কে এবং কি 
তিনি ১৯৭৪ সালে 
এ জি বেঙ্গলে চাকরী করতেন। 
সেখান থেকে অবসর নিয়ে তিনি তৎ- 
কালীন পূর্তমন্ত্রী ভোলানাথ সেনকে 
ধরে সি এম ডি-এর আ্যাসিস্টেপ্ট 
ডিরেক্টার ( ফিনান্স) পদে যোগ দেন। 
অবসর গ্রহণকালে তার মূল বেতন 
ছিল ৮৫* টাকা। এরপর তিনি 
প্রমোশন পেয়ে হয়ে যান সি এম ভি 
এর ভেপুটি ভিরেকটার ( ফিনান্দ ) 
অন্যান্ত বেশ কিছু পিনিয়ার অফিসারকে 
টপকে তিনি এই পর্দে'আসেন সম্ভবত 
তদ্ধির আর খুঁটির জোরে । ৯৯৮১ 
সালের পরল এপ্রিল £তিনি কলকাতা 
পৌরমভার এফ ও লি এ পদে যোগ 
দেন ১৯৫* টাকা মাসিক মূল বেতনে 
ও তৎ্মহ প্রদেয় অন্তান্ত ভাতাদি। 
বছরখানেক কেটে ষাবার পর তাকে 


বত'মান দারিত্বের সঙ্গে আরও একটি ' 


দ্বায়িত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়। সেই 
পদের নাম প্পেশ্যাল ডেপুটি কমিশনার 
(ফিমান্দ)। এই পদে তার নিযুক্তি 
হয় রেট্রোসপেকটিভ এফেক্ট, দিয়ে 
১৯৮৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে। 
বেতনক্রম হয় ২২৫*টাকা, তৎসহ 
১৯৫*টাক1 ভাতা ও গাড়ি। অর্থাৎ 
এর দ্বারা তিনি মাসিক ৩**টাক! 
হিসাবে প্রা এক বছরের এরিয়ার 
বেতন পান কোন কাজ ন! করেই। 
পৌরন্ভার টাকার শ্রাদ্ধট। কিভাবে 
হয় তা লক্ষ্য করার ব্ষিয়। কোন 
কাজ ন! করেই একজন অফিসার বেশ 
কিছু টাকা পেয়ে গেলেন পৌর দ্বপ্তর 
থেকে। তার এই যুগ্ম পদ্ধ অলঙ্কৃত 
করার ব্যাপারেও তিনি বহুদনকে 
টপকে ওই পদে বলেছেন। এনিয়ে 


পৌর অফিসারদের মধ্যে রয়েছে 
ধৃমায়িত বিক্ষোভ । 

শোনা যায় তিনি নাকি এজি 
বেঙ্গল থেকেও যথারীতি প্রতি মাসে 
পেনসন দ্র করছেন। কিন্ত নিয়ম 
মোতাবেক কোন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী 
কর্মী ষদি কোন সরকারী অথবা আধা- 
সরকারী সংস্থায় কাঙ্গ করেন তাহলে 
পেনসন_ বাবদ প্রাপ্য টাকাটা তার 
মুল বেতন থেকে কাটা ধাবে। কিন্ত 
জে পি স্নঞ্তথ নাকি পিগ্মমবহিতূতি- 
ভাবে কলকাতা পৌরসভাকে না 
জানিয়ে চলতি পদের বেতনও তুলছেন 
এবং পেনমনও নিচ্ছেন । 


জানা গেছে যে, পৌর অফিসার- 
দের একাংশ এসব বিষয়ে রাজ্যপাল 
ভৈরব দ্বত্ত পাণ্ডের কাছে এক পত্রে 
অনুরোধ জানিয়েছেন তদন্ত করতে। 
ওই পত্রে বল! হয়েছে যে, কলকাতা 
পৌরসভার টাকা বেসরকারী ব্যাঙ্কে 
জমা রেখে ওই ব্যাঙ্ক থেকে জে পি 
সেনগুপ্ত নাকি ব্যক্তিগত স্থবিধশ 
আদায় করছেন। অথচ পৌরবিধি 
মোতাবেক তা করা যায় না। আরও 
বল! হয়েছে ঘে, মাত্র আট বছরের 
ব্যবধানে (১৯৭৪ থেকে ১১৮২) একজন 
সরকারী কর্মীর বেতনক্রম ৮৫০ টাক! 
থেকে বুদ্ধি পেয়ে ২২৫* টাকা হয় কি 
করে? 

কার নেপথ্য হাতের কৌশলে 
কলফাভ1 পৌরসভার টাক! বেসরকারী 
ব্যার্ধে জমা রাখ! হয়েছে । শোন! 
যায় “বন্তি বি ভাবের” সুযোগ নিয়ে 
জেপি সেনগুধ নাকি সম্পতি অবসর- 
প্রাপ্ত নগর উন্নয়ন নগ্তরের প্রাক্তন: 
লচিব অরুণ সেনকে দিয়ে অনুমোদন 
করিয়ে পৌরসভার টাক! বেসরকারী 
ব্যাকে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এই 
ঘটনার বিন্দু বিসর্গ ৪ পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত 
শুর জানেন না। 

যে কলকাতা] পৌরমভার বাজেটে 
বরাবরই ঘাটতি থাকে তা কোন 
স্যাঙ্গিকবলে জে পি সেনগুপ্ত উদ্ধত 
দেখালেন তা একমাত্র তিনিই 
জানেম। অথচ ৮*-৮১ জালের 
ঘাটতি ছিল প্রায় তিরিশ কোটি 
টাকা এবং ৮১-৮২ সালের চলতি. 
খাটতি ছিল সাড়ে তিন কোটি টাকা ।; 
সেনগুপ্ত মহাশয় এইসব ঘাটতি চেপে 
এবং বিভিন্ন খাত বাবদ প্রদেয় টাকার - 
কথা বেমালুম চেপেগিয়ে পৌর বাজেটকে 
উদ্ধত্ত দেখিয়েছেন এবং উদ্ধ ত্র টাকা 
গচ্ছিত করেন পূর্বোক্ত ব্যাঙ্কে ৷ 

কলকাতা পৌরসভার নতুন আইন 
অনুসারে কন্ট্রোলার অব ফিনান্স আ্যাড 
আাকাউন্টস নামে একটি পদ সটি করা 
হয়েছে । এই পদে বসবার জন্ক সেন- 
গুপ্ত সাহেব পৌর কমিশনারকে 


সম্পাদক__হীরেন বু 


তৈলাক্ত কয়ছেন। এত বড় ওকত্বপূর্ণ 
পদে ইণ্ডিয়ান অভিট জ্যাণ্ড আ্যাকা- 
উপ্টস সাভিসের শিক্ষণপ্রাধ লোক 
বাই উচিত । কিন্ত সেনগুপ্ত সাহেব 
সব রকম নিয়ম কাহুনকে উল্টে দিয়ে 
নিজে ওই পদ অলঙ্কৃত করতে 
চাইছেন। 

কিছুদিন আগে আ্যাডিশনাল এক 
ও সি এ নামক দুইটি পদে নিয়োগের 
জন্ত জে পি সেনগধ চাটার্ড অথবা! কস্ট 
আযাকাউণ্টেপ্ট নিয়োগ করার সুপারিশ 
করেছিলেন । কিন্তু নবহষ্ট কন্ট্রোলার 


পদের জন্য ওই জাতীয় যোগ্যতা প্রয়ো- 


জন কিন! লে বিষয়ে সেনগ্রপ্ত সাহেবের 
মতামত জানতে চাই। তিনি নিজে 
কি চাটার্ড বা কস্ট আাকাউপ্টেন্ট? 


তাহলে কোন যোগ্যতাবলে তিনি ওই 
পদ অলঙ্কৃত করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন । 
তেল দিতে পারাটাই কি একমাত্র 
যোগ্যতা? 


ইতিমধ্যে পৌর প্রশাসক লক্ষ লক্ষ 
টাকার হিসাব সম্বলিত যে ফাইলগুলি 
সেনগুপ্ত সাহেবকে ফেরত পাঠিয়েছেন 


নান] কারণে, সে বিষয়েই বা তিনি কি 
কৈফিয়ৎ দেবেন? 


পৌর অফিসার] ' চান সমগ্র 
বিষয়টি নিয়ে পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর 
নিজে তদস্ত করুন । মার্কেট কমপ্লেকন্‌ 
নিয়ে সিমেন্ট ও মালমশল1 কেনা 
বাবদ ফাইলগুলি যদি খতিয়ে দেখা হয় 
তাহলে কেঁচো খু'ড়তে সাপ বেরোতে 
পারে বলে অনেকের ধারণ] । 

ঘ্বাবি উঠেছে যে, ১৯৭২ থেকে 
১৯৮২ সাজের মধ্যে জে পি দেনগুগুর 
প্রমোশনেন্ নেপথ্য কারণ এবং এত 
কম সময়ে প্রায় ভিমপ্ডণ ৰেতন বৃদ্ধি 
নিয়ে তদন্ত দরকার । পৌর আইনকে 
কল] দেখিয়ে বেলয়কারী ব্যাঙ্কে টাক! 
রাখার নেপথ্য নায়ককে খুঁছ্ধে বার 


করা হোক এবং ষথাষথ ব্যবস্থা গ্রহণ 
কর! প্রয়োদ্ন । 


শোনা যাচ্ছে সরকারী খরচে সেন- 
গুপ্ত সাহেব বিলেত যাচ্ছেন । তার 
বিলেত সফরের মধ্যে এই সব ফাইল 
আটক কর] হোক এবং ব্যাপক তদন্ত 
হোক। 

পৌরমন্ত্রী নিশ্চয়ই এই সব অতি- 
যোগ খতিষ্বে ছ্বেখবেন এবং সত্য সত্যই 
ছুনর্শতি ধরা! পড়লে উক্ত অফিসারের 
বিরুদ্ধে যধাষথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । 
ওপেন টেপার 
১ম পৃষ্ঠার পর 


এক্থ! খুবই সত্য যে, ব্যাঙ্কের সঙ্গে 


হোগসাজল করে টেগুারদাতার] কে- 


কত দর দিয়েছে তা জেনে নেওয়া খুব 
একটা শক্ত কাজ নয়। যেহেতু ওপেন 
বা খোল] দরপত্র জমা! নেওয়া হয়েছে । 
জান] গেছে যে, দ্বরপত্র জম] দেবার 
শেষ দিনে এবং শেষ মুহূর্তে যে কয়েকটি 
দরপত্র জম! পড়েছে তা এক ব্যবসায়ী 


১২৩/১, আচার্য হী রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 
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চক্র জমা দিতেছে । একথাও. ধর 
নেওয়া অপলত হবে পা যে, জগ 
মেওয় ফর্মে প্রদত্ত প্রস্তাবিত দরকে টু 
পরে “ইরেঞ্জ” করে তুলে দিয়ে নতুন 3 
দর বসিয়ে দেয়! হয়েছে । এই লল্ভা- 
বনাফে কি একেবারেই উড়িয়ে ছেওযব। 
যায় । এতদিন যাবৎ জম! নেওয়া দরর- : 
পত্রগুলি ব্যাক্কের হেফাজতেই বা রইল 
কেন? দরপত্রগুলি ব্যাঙ্কের হেফাজতে 
থাকাটা কতটা নিরাপদ? সেখানে 
যে, কাঃচুপি হয়নি এর গ্যারাটি কে 
দেবে? | 

শোনা খাচ্ছে দরপত্র “ওপেন 
টেগ্ডায’” হিসাবে জমা নেওয়ার পরি 
কর্পনাট! এসেছে প্রাক্তন পি ডর্িউ দি 
ইঞ্জরিনীয়ার বর্তমানে পৌর অফিসার 
টিকে রায়চৌধুরীর উর্বর মস্তিষথেকে 
তার কাছে সবিনয়ে জিজ্ঞাস্য যে এই 
ভাবে খোলা দরপত্র জমা নিয়ে ভি 
কার স্বার্থ রক্ষা করলেন? যদি বলাই 
হয় তিনি এক ব্যবসায়ী চক্রের এজেন্ট 
হিসাবে কাজ করছেন---তাহলে তিনি 
কি জবাব দেবেন? রর 

পৌরমন্ত্ী প্রশান্ত শৃব, এর বু ূ 
বিসর্গ জানেন না। এক শ্রেণীর | 
ধান্দাবাজ পৌর অফিসার পৌরমন্ীর 
ভালঙ্গাছষির সুযোগ নিয়ে ষথেচ্ছাচার 


চালিয়ে যাচ্ছেন পৌর বিধিকে লংঘন 
করে। 


এইভাবে পৌর আইনকে কদং চু 
দেখিয়ে .ষার] ব্যবসার়ীচক্রের এছেটট 
হিসাবে কাজ করছেন নিজেদের পৌর! 
পদকে মূলধন করে 'তাদের বিরুদ্ধে 
ফথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হোক। » 
পৌরমঞজীর নিকট অনুরোধ যে, এন 
বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত করা হোক | 
প্রয়োজনে এই টেগার বাতিল কর! এ 
হোক। কেননা টেগার গ্রহণ, 
বানা করার অধিকার পের 
রয়েছে। 


চারটি রাজ্য 


১ষ পৃষ্ঠার পর 

বিদ্যুৎ পর্যদগুলি | 
গলদ সার! দেশব্যাপী । তার মধেট 
সব চাইতে দুর্নাম পাঞ্ধাব ও হরি- 
ম্নানায়। এখানে কোটি কোটি টাক! 
নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে || 
নিজেদের উদ্ভোগে অর্থের অপচয় বঙ্ছ 
না করে অথবা আত্যস্তরীণ বাজার 
থেকে অর্থের সঙ্গতি ন! করে বিদেশী খু 
সংস্থার দিকে নজর দেওয়া! মোটেই { 
হধকর প্রসার লয়| এর পরিণতি থবট] 
ভয়াপক একথা যে কোন উত বৃদ্ধি | 
সম্পন্ন ব)ক্তি বুঝবেন । একবার যদি ঝর 
এ নীতি মেনে নেওয়া হছ তাহলে, ও 
দেশের সংহতি এবং এক অুষু পঢ়ি? 
কল্পনার মারফৎ উন্নতি ও সম্প হু, 
সম্ভব নয়। ৰ 


৭ 





~~ 












নরোজ্জ ৯১ 
সতা কথাই বলেছেন 


হ্‌ বাষক্রণ্টের চেয়ারম্যান শ্রীরোজ মস্বব্য তিনি তার চিন্তার বচ্ছতাই 
41 ধার্জাকে “অত্যন্ত ভাল মাছ্য” বলে প্রকাশ করেন নি, জাতীয় আন্দো- 
&ে বৰ্ণনা করেছিলেন যে সব সবজাস্তধ। লনের একটি অধ্যায় সম্পর্কে আমাদের 
মাক তীরা নিশ্চয় আফশোষ চিন্তাধারায় যে গৌজামিল রয়েছে তাও 
রছেন। প্রীমুখারজ “আনম্রযঠের” আর. একবার মনে করিয়ে দ্বিলেন। 
= পুর্ভি উপলক্ষে আয়োজিত ইতিহাসের শিক্ষা আমরা নিতে চাই 
মনষ্ঠানে সরকারী পৃষ্টপোষকতাকে না। মনগড়া তত্ব ও ভাবপ্রবপতা দৃষ্টি 
এখন ত করেনই নি; বরং পরিষ্কার আচ্ছন্প করে রাখে। চার দশকের 
'লেছেন এতে দড়ি সংহতি বিপন্ন বেশী আগে এই প্রশ্ন নিয়ে ঘে বিতর্ক 
ৰে . হ্যা হয়েছিল তার আবর্তেই যেন 
ডা রাতারাতি স্থর Re এই সব আমরা রয়ে গেছি। যা সত্য বলে 
(বা্তারা লয়োদবাবুকে জ্ঞান দিয়ে বিবেচনা করেছেন তা প্রকাশ করে 
এঁলেছেন। সেই অভি পরিচিত সরোজবাবু সৎ সাহসের পরিচয় 
জারী পত্রিকার লকম্বকর্ণ সাংবার্দিকটি দিয়েছেন। 
'খারীতি মুখর হয়েছেন । ভার সঙ্গে কয়েকজন সাংবাদিকের উপদেশী- 
ডু হয়েছেন এখন একাধিক “বিপ্লবী” মৃত সেবন করে একাধিক পোষ্ট- 
“ৰাদিক ধার! নাকি পেটের দায়ে ইনডিপেনডেন্স পেটয়ট--যারা দেশ 
'/লম বেচে খান। কিন্ত প্রথম ক্বাধীন হওয়ার পর জন্মে বাপের বিয়ের 
াগেই নিজেদের আদর্শগত গল্প বলেন--তারাও, আজকালকার 
,চতাকে রক্ষা করতে মোটেই ঘত্বশীল পরিভাষায় বললে, “সোচ্চার” হয়ে 
স্‌, শিবির ত্যাগ করতে দ্বিধা বোধ উঠেছেন । ভাবটা এই যে দেশ- 
| না) “অসৎ হওয়ার সুযোগ” প্রেমের একচেটিয়া অধিকার তাদেরই । 


by) 













ইতিপূর্বে পান নি বলেই 
৪ নষ্ট” ছিলেন । এদের কারও 
রও প্রতিবেদন দেখা গেছে রাতা- 
তি গঞ্জিয়ে ওঠা দৈনিকের পাতায় । 


তারা জানা প্রয়োন্ন বোধ করেন 
না যে কেন রবীন্দ্রনাথ নিজে 
প্বদ্দেমাতরম” গান গেয়েছেন দরদ 
দিয়ে অথচ একে জাতীয় সংগীত অথবা 


'। সরোক্জবাবু ভাল মান্য ঠিকই জাতীয় সংহতির প্রতীকরূপে গ্রহণ 
ক গোব্চোরা নন; প্রয়োজনে করতে চান নি। রবীন্দ্রনাথ 
উন যে নীতিগত প্রশ্নে দৃঢ়তা দেখাতে সাহিত্যিক বন্ধিমচন্রকে যথাযোগ্য 
য়েন তার সামান্ত পরিচক্জ তিনি মর্ধাদা ধিলেও, ভার সব আদর্শকে 
যেন তার স্থচিত্তিত অভিমত তিনি গ্রহণ করেন নি, ফোন কোন 
(বাশ করে। সময়োচিত এবং সঠিক শেষাংশ হয় গৃষ্ায় 





রাজীব সম্পর্কে ইতিগুবে ইন্দিরা 
গান্ধীর বিশেষ কোন মাস্থাচিলরন৷ 


জীমতী ইন্দিরা গান্ধী জ্োঠপুত্র 
পর) 
নিজের গদ্বিতে বদাবার পথ পরিষার 
করছেন। কিন্ত তিনি যে রাজীব 
| সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা পোষণ করতেন 
‘ন! সঞ্জয়কে লেখা তার কয়েকটি চিঠি 
থেকে একথা জান! ঘায়। বোস্বাই-এর 


রাজীবকে (স্পরয়ের মৃত্যুর 


ফ্রী প্রেস জার্নালের ২১শে ডিসেম্বরের 


সংখ্যায় এই চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়েছে 


মানেক! গান্ধীর সৌজন্তে। 


১৯৬৬ সালের ৬ই ' সেপ্টেম্বর 
প্রমতী গান্ধী সপ্তয়কে ভি, অর্থাৎ ভাই 
-রাজ্জীব সম্পর্কে 'লেখেন, “তি বন ওপর 
২. -নজ্বর-রেখ-। ভগবান জানেন সে কী. 
করছে অথবা কী করে সে চালাচ্ছে। 
সে তার পুরনো কাজ পেতে পারে নী । |. 


বেকারী উঠে গেছে । আশ! করি 
টিকক (টি এন কল) ও হাকসার দুজনে 
মিলে কিছু ভাবতে পারে যাতে ভি 
টিকে থাকবে । আমি খুব চিন্তিত ।” 

৩১-১০-৬৬ তারিখে শ্রীমতী গান্ধী 
সপ্য়কে লেখেন, “আমি ভীষণ চিন্তিত, 
আজ সকালে ভি-র আসার কথা, কিন্ত 
আসেনি। আমার কাছে তার 
ইটালীর ঠিকানা নেই। তোমার 
কাছে সোনিয়ার ঠিকানা আছে? 
এখুনি তা পাঠাও। আমি শুধু 'জানি 
সে টুরিনে থাকে ।” 

১৯৬৬ সালের ১১ই নভেম্বর ঞ্রমতী 
গান্ধী অপ্রয়কে লেখেন, “তার 


বাড়িউলী, হুতচ্ছাড়া মেয়েমাহষ ৬৭. 


পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে, ভার 
বিরুদ্ধ মামলা করার ভয় দেখাচ্ছে। 
টিন্কি কাউল এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে 
দেখা করেছে । আমি তাকে বলেছি 
তারা টাকাটা কমাবার চেষ্টা করে 
মিটিয়ে দিক । তোমায় সাহায্য করতে 
হতে পারে। আমি দুঃখিত যে 
তোমার কষ্টাপ্রিত অর্থ অকাজে ব্যবহৃত 
হবে-_-কী করা ষায়।” 

১-১১-৬৬ তারিখে ‘তিনি সঙ্জয়কে 
আবার লেখেন, “সে (ভি) মনে হয় 
সহজেই অন্তলোক তার! প্রভাবিত হয়। 
দুর্তাগ্যক্তমে সে তাদের সঙ্গে চলতে 
পারে না যারা তার ওপর সঠিক 
প্র ভাব বিস্তার করবে”? 

১১৬৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর 
জীমতী গান্ধী আবার সঞ্জয়কে লেখেন, 
“সে হা করতে চায়, এধুনি শুরু কর! 
দরকার । পাইলটের ট্রেনিং বা ঘা 
কিছু। তার বয়ন কমছে না। সে 
কি এখনো! ইটালীতে আছে, ইংলগ্ডে 
ফেরেনি ? ষনে হয় সে কঠিন সময়ের 
মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং তার সাহাষ্যের 


প্রয়োজন । সে সহজে গ্রতাবিত হয় 


এবং তুষি জান, সে হয়ত এমন 

লোকের পাল্লায় পড়েছে যাদের প্রভাব 

সৎ নম্বর । সত্যি চিন্তার ব্যাপার 1” 
মস্তব্য নিপ্রয়োজন। 








তিহার সেণ্ট্ান জেলের আযাকাউ- 
স্টেন্ট জগদীশ দিংয়ের রহস্তজনক মৃত্যু 
সম্পর্কে তদস্তের দ্বায়িত্ব দি বি আই 
নিতে পারে বলে জানা গেছে। 
জগদীশ সিংকে গলা কাটা অবস্থায় 
তার সহকমঁ আযাসিষ্টাপ্ট স্থপায়প্টেণ্ডেণ্ট 
স্বনীল গুপ্তর ফ্ল্যাটের বাথরুমে পাওয়া 
গেছে গত সপ্তাহে । শোন! যায় চিং 
তীর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে থেকে 
প্রচণ্ড টেনশন ও চাপের মধ্যে ছিজেন। 
' পুলিশ বলছে সিং আত্মহত্যা 
করেছে। কিন্তু "তাঁর সহকর্মীদের 
ধারণা তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে 
দেওয়া হয়েছে । কারণ তার ওপর 
প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছিলেন প্রশাসনের 
কয়েকজন সিনিয়র অফিসার সম্প্রতি 
কিছু কেনা কাটার ব্যাপারে গণ্- 
গোলের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে। 

পরিচিভর্দের মধ্যে সৎ ব্যক্তি বলে 
খ্যাত জগদীশ সিং আকালী আন্দো- 
লনের সময় কতকগুলো জিনিস কেনার 
বিলে সই করতে অস্বীকার করেন বলে 


জানা যায়। 


পূর্বাঞ্চলীয় সিপাহ-সালার শ্রীএ্দ 


বৈদ্য ইতিপূর্বেই নানা মহলে আলোচ্য 
হয়ে উঠেছেন, বলা যায় . বিতকিত 
ব্যক্িরূপে দেখা দিয়েছেন । অন্ত কোন 
দেশে অনুন্রপ দ্বায়িত্বে আমীন ব্যক্তি 
এতে বিব্রত ও বিচলিত বোধ করতেন, 
কিন্ত আলোচ্য বৈস্তী ঘেক্সপ পাঠ 
শালায় পাঠ গ্রহণ করেন নি। 
ইতিপূর্বে স্বপদে সমাদীন হয়েই ইনি 
শ্বীয় অধীনস্থ সেনাবাহিনীকে দেশের 
নানাম্বানে 


গণমসস্তোষ ইত্যাদি 
দমনের কাজে সদাপ্রস্তত থাকার 
উপদেশ দিয়ে রেখেছিলেন, তেমন খবর 
প্রকাশ পেয়েছিলো। বলাবাহুল্য, 
গণঅসস্তোষ বেসামরিক , আইন- 
প্রশাসন ও রাজনৈতিক এক্তিয়ারতুক্ত 
এবং সামরিক আধলাভন্ত্রের বিচার 
বিবেচনার বাইরে, তৎসত্বে৪ সামরিক 
অধিকর্তাটির ব্যারাককত্ধ মনটা রাজ- 
নীতির হাতছানি দেখে বারে বারে 
আন্চান্‌ করে ওঠে কেন ? মনে হয়, 
গ্রবৈস্ভর অন্ত্রদীক্ষা অন্ত কোন 
সার্থকত! খু জছে। 

ত বৈস্তগ্ীরই বা দোষটা 
কোথায় ? দেশে অতশত যোগ্যবান্‌ 
পূলিটিশযনের মেলা দেখে বৈজ্তজীর 
মধ্য।বত্ত প্রাণে যদি কিঞ্চিৎ পলিটিক্যাল 
রস সঞ্চার হয়ে থাকে, তাহলে সে রপ- 
ধারায় একটা আধটা তরঙ্গ খেলবে ন! 
তা আশা করা বৃধা। ইংরেজী 
ফিভিম্বমে বিভ্তাত্যাস করে বৈষ্ত্রীর 


হার সনে রহমা্রণব রা 


এগুলি গত বছরের . নত 
পানিপথ থেকে দুটি প্রাইভেট ফা 
থেকে কেন! হয়, ধখন আকালী 
আন্দোলনকারীদের ছেলে পোরা হয়। 
সরকারী নিয়ম অনুযায়ী টেণ্ার ন! 
ডেকে প্রায় ২:৭৫ লক্ষ টাকার মাল 
এই ছুটি ফার্ম থেকে কেনা হয়। 
অর্থ বিভাগ এই কেনার ব্যাপারে 


আপ্তি জানায়। আযাকাউপ্টপ্টও এই 
জেনছেনকে অনিয়মিত বলে মনে 
করেন। 


' আকালীর] ছাড়া পাবার পর £*০ 
কম্বল এবং অস্তান্য কিছু জিনিসপত্র 


| বিনা অঙ্গুমতিতে জেলের বাইরে নিয়ে 


যাওয়া হয় ‘ডেপুটি স্থপারিষ্টেণ্ে্ 
রামচন্দ্র পরিবারে বিবাহে অভ্যাগত- 
দের ব্যবহারের জন্য। জগদীশ সিং 
এই কাগুকারখানা দেখে বিচলিত হন । 
কিন্তু কিছু অফিসার চেয়েছিলেন 


তাকেও দলে টানতে । তার এক ধঁধ 


বলেছেন ষে, যেদিন স্বগদীশ মার! যান 
সেদিন এক. সিনিয়র অফিসার তাকে 


ডেকে ধমক দেন তার গয়াত মির 
জন্য । 


রঃ জেনারেল বৈদানরী। বিদ্যাবন্ত| 


শীকান্ত বস্ুরায় 


সমাক্‌ ধারণ! হয়েছে যে, 'চ্যারিটী 
বিগিন্স্‌ আযাট, হোম’ বচনটির সার্থকতা 
প্রমাণ করতে হলে শ্বদ্বেশের উর্বর 


মাটিতেই প্রথমে কোদ্বালি চালনা 


করতে হয় 5 এরপর জ্রেনারেল-কাম- 
পিটিশন বীন্প বৈ্তকুমার বদি ত্রিপুরার 
নির্বাচনী রণাঙ্গনে কং (ই) টি ইউ জে 
এস এঁক্যের মধ্যে জাতীয় এঁক্যের 
মহিম! প্রত্যক্ষ করে থাকেন এবং 
উচ্ছাদের আতিশয্যে তথাকার বাম- 
ফ্র্টকে ভিলেন রূপে টারগেট করে 
থাকেন তাহলে এবৈধর উপমাহীন 
সমর-আদর্শ জাতীয় জীবনকে খানিকটা 
সামরিক সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতে 
পারে বৈকি। ফৌজী মগক্জে এতাধিক 
সমাজবিদ্ভ' কেই বাঁককে প্রত্যক্ষ 
করেছে? এবারে প্রশ্নটি হচ্ছে, 
পূর্বাঞ্চলের প্রধান প্রতিরক্ষীর সামরিক 
‘ফ্রুট’ ও ফিটিহারটি' কি তাহলে 


২ ভারতের অভ্যন্তরে এবং আরো নির্নিই- 


রূপে. পূর্বভারভে ? এ ব্যাপারে 


ভারতের সেনাকুলচূড়াষণি শ্রীরাম 
রাওয়ের অভিমত কি তা জানতে 
অনেকেই উৎন্ক। তবে সনে হয়, 
বৈদ্যজী প্রাকৃটিক্যাল পুরুষ, হাতের 
কাছে একটা কিছু যুদ্ধ-সুদ্ধ ন! থাকলেও 


“য়ে ভেজ। বেড়'লটি হয়ে বসে থাকাটা 
তার সয় না। 











আনন্দমঠ সম্পর্কে 


১ম পৃষ্ঠার পর 
ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতার কথাও উতেখ 
করেছেন। বিশেষ করে আনন্দমঠ 
এবং বন্দেমাতরম সম্পর্কে তার মন্তব্য 
মোটে অম্পষ্ট নয়, যদিও এই অগ্রজ 
সাহিত্যিকের কাছে অনেকভাবেই 
ধে তিনি ধনী সে কথা স্বীকার করে- 
ছেন। অন্তান্তদের মৃত অতি উৎসাহে 
তাকে আবার “ধধি” বলে অভিহিত 
করেন নি এও সৃত্য। 

তা বলে একথা অস্বীকার করা 
ঘায় না যে শ্বদেশী আন্দোলনের 
আদিযুপে ‘বম্দেমাতরম’ গান ও 
“আনন্দমঠ” গ্রন্থ ঘথেই আন্ুপ্রেরণা 
জূপিয়েছে দেশপ্রেমিকদের মনে। 
হাসিমুখে পুলিশ জুলুম সহ করেছে শত 
শত যুবক বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে । 

কিন্তু এটাও এঁতিহামিক সভ্য ঘে 
জাতীয় জাগরণে হিন্দুরা এগিয়ে এসে- 
ছিলেন এবং তাদের চিন্তাধার! হিন্দু 
অত্যুখানের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে 
পারে নি। “আনন্দমঠ” প্রচারিত 
ঘত.সেই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মায় জাতীয় 
বাদ এবং একাত্তভাবে হিন্দু অত্যু- 
খানের বাণী প্রচার করেছে। প্রথম 
সংস্করণে ইংরেজ বিরোধিতা থাকলেও 
পরবর্তা সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী 
চাকরি বজায় রাখার জন্ত তাকে 
মুসলীম বিরোধিতায় পরিণত করেন 
এসব তত্ব ও তথ্য প্রায় ৫* বছর 
আগের-বিতর্কে উল্লেখ করা হয়েছে । 
ধঙ্কিমের রচনায় ছড়িয়ে আছে এমন 
অনেক উক্তি যাতে হিন্দু-সুসলমা'ন ভাই 
ভাই বোধও প্রকাশ পেয়েছে । তার 
রচনায় বেশ কয়েকটি মহৎ মুসলীম 
চরিঅও রয়েছে। 

কিন্ত তার সমগ্র সাহিত্য বিচার 
করলে বলতেই হয় তার মধ্যে 
মুসলমানকে “সুহৃদ ও সহযাত্রী” করার 
মানসিকতা ছিঙ্গনা। এর প্রভাব পড়ে- 
ছিল শ্বদেশী যুগে এবং অনুশীলন যুগাস্তর 
দলে তথা সঙ্গাপবাদী আন্দোলনে | 
সে সময় গঙ্গান্ান, গীতা ম্পর্শ করে 


শপথ গ্রহণ, কালীমৃত্তির সামনে বিপ্লবী- 


মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ ও ভবানী মন্দির ' 


স্থাপন, রাখিবন্ধন অথবা শিবালী 
উৎসব গণপতি পুজা _সবট। মিলে 
এমন হিন্বুয়ানী ভাব ছিল যে তা 
মুদলমান যুবককে দূরে রেখেছিল । 
হিন্তুমেলা, ভারতমেলায় অংশগ্রহণ 
করে রবীজ্দ্রনাধও একদময় বন্ধিমের 
প্রচারিত জাতীয়তাবাদ কার্ধত সমর্থন 
করেছেন। শ্রীঅঃবিন্দের বক্তব্য আরও 


পঢ়িষ্কার এ সম্পর্কে । ইংরেজ সরকার 
এর স্থযোগ নিয়ে মুসলমান বিদ্বেষ 
ছড়িয়েছে এবং পেছন থেকে প্ররোচিত 
করেছে, কিন্তু তদানীন্তন জাতীয় 
নেতার] যথেষ্ট দৃূরঘ্ণিতা দেখাতে 
পারেন নি এবং রক্ষণসীলতার 
ছর্বলভাকে কাটিয়ে সাধিক মানবতার 
কথা তখন বলতে পারেন নি। যার 
ফলে তার] সকল জাত ও ধর্মের মানুষকে 
একসঙ্গে সামিল করতে পারেন নি। 
আস্তে আসন্তে এর পরিণতিতে ধর্মের 
ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়ে গেল। 
দ্বদেশীযুগের থেকে আঙ্গ অনেক ঘাত- 
প্রতিঘাতে দেশের ধ্যানধারণার নিশ্চয় 
পরিবর্তন হয়েছে, ইতিহাসের চাকা 
আর ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। 
সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রসরোজ মৃধার 
সাবধানবাণী ঘখাষথ হয়েছে । সরকারের 
তরফে যে তুল হয়েছে তা সোঙ্গাস্থজি 
বলে ধিয়ে সততা ও বিচক্ষণতাঁর 
পরিচয় দিয়েছেন তিনি। 

আজকের পোষ্ট-ইনভিপেনভেক্স 
পেটিঃটর! তুলে গেছেন যে কেন ১৯৩৭ 
সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে গাইবার 
অন্ত “বন্দেমাতরম' গানের অঙজচ্ছেদ 
“করতে হয় প্রধানত পণ্ডিত নেহরু ও 
মৌলান! আত্রার্দের উদ্ভোগে । পরে 
দেশ স্বাধীন হলেও জাতীয় সংগীত 
হতে পারে নি বন্দেমাত্রম। 
স্থভাষচন্ত্রকে লেখা এক চিঠিতে 


_রধীঙ্গনাথ সে সময় তার মতামত 


জানিয়েছিলেন বন্দেমাতরম্ব গানকে 
জাতীয় সংগীত করার অন্থবিধার 
কথা|! এজন্ড অবশ্য তখনকার 
সবজাস্তা কয়েকজন রবীন্দ্রনাথকে 
সংকীর্ঘতার দোষে দুষ্ট বলে অভিমত 
প্রকাশ করতে ছিধাবোধ করেন নি। 
ঠিক এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ঘে গত 
বছর বন্দেমাতরমের শতবর্ষ উৎসবের 
আয়োজনে রাষ্ট্রান্ণ স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের 
(আত্র-এস-এস) অগ্রণী ভূমিকা 
একেবারে আকম্মিক নয় । এদের অন্ু- 
প্রেরণার উৎস কোথায় তা অনুমান 
করা সহজ্জ। 

রবীন্দ্রোতর অন্ততম প্রধান কবি ও 
বুদ্ধিজীবী-_ধিনি আর যাইহোক 
কমিউনিষ্ট বলে খ্যাত নন বরং বিরো- 
ধিতাই করেছেন--স্থধীন্্রনাথ দত্ত 
‘আনন্দমঠে’ প্রচারিত মতবাদে দেশের 
এক অংশের মাহ্যকে অপর অংশের 
প্রতি বিদ্বেষভাবাপ্ করার প্রবণতা 
রয়েছে বলে মনে করেন। মহৎ 





জগমাধ মিথিজের 


আপতি নন্দী 

“সমাজতন্ত্র” বলতে ইন্দিরা গান্ধী 
যেমন যেমন বোঝেন, বিহারের দ্বনাঁষ- 
ধন্য জগন্নাথ মিশ্র তেমন তেমন অনুষ্ঠান 
করে ই-কং হাইকমাণ্ড অর্থাৎ ইন্দিরা- 


রাজীবের মুখ উদ্দ্ল করে রেখেছেন। 


তানা হনে মস্কোর সম্ভ অনুষ্ঠিত 
রাষ্ট্রীয় দিবসে ইন্দিরীয় সমাজতঙ্ত্রে 
প্রতিনিধি রূপে এ ব্/ক্তিকেই বেচে 


শিল্পীব পক্ষে সেট! একটা বড় রকমের 


ক্রুচি বলে তিনি মনে করেন। 

কবি ও সাহিত্যিক বিষ্ণু দের 
রচনায় বঙ্কমচঞ্জের সাহিত্যিক অব- 
দ্বামের স্বীকৃতি থাকলেও আনন্দমঠের 
আদর্শ সম্পর্কে ধুর্জটপ্রসাদ মুখো- 
পাধ্যায় ও স্থধীজ্রনাধ দ্বত্তের সঙ্গে তার 
মতের মিল রয়েছে । 

আর একজন প্রবীণ অনীষী 
লেখক শ্রীমনদাশক্কর রায় শ্রীসরোদ 
মুখাজর মন্তব্য সম্পর্কে অত্যন্ত পরিফার 
বলেছেন, ঘে কোন প্রগতিশীল অথচ 
ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের পক্ষে ‘আনন্দ- 
মঠের, আদর্শ প্রচারে উদ্ভোপী ন! 


“হওয়াই উচিত। কারণ এতে সংকীর্ণ 


জাতীয়বার্দের কথা বলা হয়েছে বা 
দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে ঘাবে। 
“তিনি আরও বলেছেন যে বন্ধিমচন্তর 
বাংল! সাহিত্যের একজন পথিরুৎ এধং 
দেশকে মাতৃরুপে বর্ণনা করে অপূর্ব 
কীতি স্থাপন করেছেন; কিন্ত সেই 
সঙ্গে মায়ের নামে শপথ নিয়ে ভাইয়ের 
রক্তপাতের কথা নিশ্চয় বলা শোভন 
নয়। আনম্দমঠে দুর্ভাগ্যক্রমে বন্দে- 
মাতরম গানে মুসলীমদের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ের ডাক রয়েছে__বুটিশ সর- 
কারের বিরুদ্ধে হাতে হাত মিলিয়ে 
ইংরেজ শাসন মুক্ত করার ডাক নেই। 

হিন্দুর রণধ্বনি ঘি মুসলমানের 
বিরুছ্ছে যায় তাহলে তার মধ্যে জাতীয় 
সংহতির আদর্শ প্রচারিত নিশ্চয় হয় 
না। আজকের দুনিয়ায় যানবিকতা- 
বারের ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী- 
দের পক্ষে একে নির্বিচারে মেনে নেওয়া 
কি সম্ভবত? এটা কি নিছক ভোট 
সংগ্রহ করার জন্ত সন্ত! চটক ? এই 
সেদিনও ভারত-পাকিস্তান হকি খেলার 
সময় একশ্রেণীর সংবীর্ণভাবাদীর কণ্ঠে 
আল্লা-হো-আকবর ও বন্দেমাতরম 
ধ্বনি শোনা গেল _এটা! যেন ভুলে না 
যাই। অতীতের শিক্ষা আমাদের 
সাধনের দিনে চলার পথকে আলো- 
কিত করবে। একটা ভুল পদক্ষেপে 
সমুহ বিনাশ হতে পারে। 
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N 


একাংখ 


নেয়া হতে? না। জগন্নাথ মিশ্র 
নামক কুখ্যাত সালকে মস্কোর পাঠিয়ে 
শ্ীমতী গান্ধী সোতিয়েত রাষ্ট্রীয় 
উৎসবকে ও ভারতীয় জনগণকে কতটা 
অমর্যাদা প্রদর্শন করলেন সে প্রশ্নে 
ন! গিয়েও একথ! বলা চলে হে উক্ত 
জগরাপের চাইতে সরেদ ইন্দিরীয় 
‘স্তাম্পল’ আর কে-ই বা হতে 
পারতে!। 
আমাদের ভ্রগরনাথের যোগ্যতাবলী 
সম্পর্কে রুশ ঘেশে আর কেউ কিছুনা 
জানলেও বাঘা! গোয়েন্দ| এনড্রো- 
পোভজীর নিকট কিছুই অঙ্জানা থাকার 
কথা নয়, তবু” এমন ব্যক্তিকে “মহান 
অতিথি’ রূপে অভ্যর্থনা জানাতে 
সোভিয়েত নেতত্ব অমর্যাদা বোধ 
করেন নি, এদৃষ্তটি তাৎপর্ধহীন নয়। 
প্রোটোকলীয় রীতিনীতিকে অঙ্গ 
রেখেই যাকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে 
চিহ্নিত করা উচিত ছিল, তাকেই 
সোভিয়েত রাষ্ট্রের **তম পুতি 
উৎসবে জামাই আদর জানিয়ে 
"সোভিয়েত নেতৃত্ব লেনিন-প্রতিষিত 
সমা্ুতাহিক রাষ্ট্রে বাৎসরিক অস্তেটি 
পুনরায় মছাসমারোহে সম্পন্ন করলেন। 
ক * ০ 
জগন্নাথের বত জালা! বনু 
লোকের চোখ উপড়ানো হলো, তবু 
আরে! অনেকের চোখ বেঁচে আছে। 
আগম্সাথ ‘নকশাল’ শিকারে নামলে 
পাটন! জেলায় গন! জেলায় মূলের 
মজঃফরপুর রাচী ছোটনাগপুর জেলায় 
জগন্নাধী নকশাল শিকার চললে।-_ 
জোতদার জমিদার ও জগম্নাথী 
পুলিশের 'যুক্তক্রণ্ট” এভাবে চাষ- 
মজুরদ্ধের মন্গুরীর দাবীকে, “বণ্ডেড 
লেবারদের বণ্ড মুক্তির দ্বাবীকে 
নকশালী তৎপরতা আখ্যা দিয়ে শত 
শত গরীবকে যমালয়ে পাঠালো, তবু 
'নকশালী'র শেষ নেই। ক্ষ্যাপা 
নেকড়ে জগন্নাথেরও বিশ্রাম নেই । 
“প্রেস বিল নামক আছোলা 
বংশদ্বগুটিকে খানিকটা! ময়দামণ্ডিত 
করে (‘সংশোধন করে”) মন্থণ বংশ- 
দণ্ডে পরিণত কর, তাহলেই বাজারে 
চলবে”--মহান নেত্রীর এহেন অভয় 
বাণী সংগ্রহ করে জগন্নাথ গলায় 
খানিকটা জল পেলো, নতুন কিছু 
উদ্ভাবনায় মনোষোগী হলে । এবারে 
নকশাল পর্বের দ্বিতীয় পাল]: গরীব 
চাষী ভাগ চাষী খেত মন্ভুরদেরর উপর 
পাইকারী পিটুনী কর চালু হয়েছে, 
অর্থাৎ চাষ-মন্ধুর ম্ু্ী চাইলে মদুয়ী 



















তো নয়, উলটে জরিমানা ন! দি 
অতঃপর পরিত্রাণ পাবে না, গাঁয়ের 
একজনও যদ্ধি মজুবী চায় ডালে 
‘নকশালী’র আর বাকী রইলো কি? 
অতএব তাবৎ গ্রামবাশীকে সে পাপের 
প্রায়চিত্তি' করতে শাপ্তিমূলক কর! 
দিতে হবে। অবপ্ত এরূপ অহিংস’ 
আইন-শৃন্খর! ব্যবস্থার পাশাপাশি : 
সনাতনী বন্দুকী দাওয়াইটাঁও পুরোদমে ' 
চলবে। এইতো দিন কয়েক আগের | 
কথাঃ মুজের জেলার বারিয়ারপুর 
গাঁয়ের জনৈক জোতদ্বার বাবাক্রীর 
কাছে মজুরী চেয়ে তার বিরক্তি 
উৎপাদনের দায়ে পাঁচখান। তাজা/ 
প্রাণ গুলি খেয়ে মরেছে, ডঙ্গন হরিজন: 
নরনারী ওরুতর জথম অবস্থায় 
শারী হয়েছে, শায়ে শয়ে মাঃষ। 
পুলিশী ধোলাইখানার ধোলাই হচ্ছে 
তবু পরিজ্াণ মেই__'যামলাও* হবে 
ধএনকাউপ্টার” বৈ কি] অর্থাৎ যার 
আজো 'বণ্ডেড দেবারার’ নয়, অতঃপর 
মামলার ঠ্যালায় তিটেষাটি খালাবাস,, 
বেঁচে দিয়ে তারাও খুমে জোতঘারের, 
কাছে ‘বণ্ডেড’ হবে। 

গরীব চাষীকুলকে ভীত সমস্ত ও 
বিতক্ত করে রাখার স্বন্যতম রা 
নিয়েছে জগন্গাথের ই-কং সরকার | 
এতে পুলিশেরও পোক্সাবারো। কত 
পিটুনী কর আদান, তদুপরি জমিঘার-. 
কুলে বকৃশিস তো রয়েছেই।, 
লক্ষণীয়, সাম্্রণায়িক 'দাঙ্াহাঙজামা, 
ঘমনের নামে প্রণীত “পিউনিটিছ * 
ট্যাক্স” আইনটি দাঙ্গার ব্যাপারে অথর্ব 
হয়ে থাকে, কিন্তু চাধী দমনের টা 
্রদ্ধ।স্্র হয়ে প্রীদ্গন্মাথ ও ভার জমিদার 
কুলের হাতকে শক্ত করে। ভারতে 


সর্বত্র এ শক্ত হাতের মহিষ! কেন, 
জানে? | 







আইনটি এতাবৎ কোথাও কখনো দা 
দমনের কাজে ব্যবহার হয়নি । মহ্য 
সমাজে ‘ভদ্র’ সেজে থাকতে কংগ্রেলীর: 
নান! কিছু স্থশ্রাবা আইং 
রচন! করে থাকে, কিন্ত সে আইন- 
গুলি যাতে কার্যকরী না হয় সে' 
দিকেও বিশেষ নজর রাখে) তারতের 
রাজ্যে রাজ্যে জমিদারী বিলোপ আইন, 
হয়েছে, জমিদারগণ ক্ষতিপূরণ” 
নিয়েছে কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমি 
হাঁভছাড়! করে নি, সরকারী আমু 
কুল্যে ওগুলো৷ দখল করে রেখেছে। 
বড়জোর বেনামী করে নিয়েছে। 
কেন্দ্রীয় বশে লেবার? আইন 
রয়েছে, কিন্তু ভারতের ২৬ লক্ষাধিক! 
ঘাস ম্ুরের একজনও মুক্ত হয় নি, 
সারা দেশে পর্বপাকুল্য কয়েক হা 

লোককে মুক্তি সার্টিফিকেট” 0 

হয়েছে মাত্র; সোজা কথায় দান, 
মজুরীর সমান ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রেখে 
টাইপ-কর] কাগঞ্জের টুকরো! বিলিয়ে 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 
] 


+ 
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্রানগর থেকে বারইণুর 


তিলজলা ও বারুইপুর অঞ্চলে ' 
বিক্ষুক্ক জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের 
পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস (আই) 
প্রহুত্রত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
বামফ্রন্ট সরকারের, বিরুদ্ধে এক 
আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে” 
ছেন। ইতিমধ্যেই তারা 'পুলিশ 
ব্যারাক অভিযান’ শুরু করেছেন, 
কলকাত! পুলিশের সয় ঘর লাল- 
বাজারেও তারা হান! দিয়েছেন। 
নির্যাতিত”, পুলিশের সমর্থনে তারা 
জনমত তৈরীর চেষ্টা করছেন । কর্তব্য 
পালন করতে গিয়ে পুলিশ কীভাবে 
নিগৃহীত হচ্ছেন, কীভাবে ‘নির্যাতিত’ 
পুলিশের! ফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে 


স্থবিচার লাভে বঞ্চিত হচ্ছেন, কীভাবে"- 


“লীয়ঃ স্বার্থে পুলিশকে বাবহার 
করতে গিয়ে ফ্রণ্ট সরকার 'অরাজ্জকতাঃ 
তৈরী করছেন- ইত্যাদি বর্ণনা করে 


8 তারা পাকে" প্রকারাস্তরে পুলিশকে 


ফ্ৰণ্ট শাসনের বিরুদ্ধে দাড করার অন্ত 
I সচেষ্ট হচ্ছন। 
| স্থব্রতবাবুদদের সঙ্গে সমান তালে 
* গল] মিজিয়ে আসরে নেমেছে বাজারী 
) পত্রিকাগুলি, নেতৃত্বে আছে আনন্দ- 
বাজার গোঠী। কারণ খবর নিয়ে 
দমাইশি মানেই আনন্দবাজার |' 
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চোখের জল বের করার 
মতে ‘ষ্টোরি’ এবং »ম্পাদকীয় লিখে, 
নিহত পুলিশ অফিসারের বাড়ীর 
লোকের দুঃখ, আহত অফিসারের 
জীবন নিম্নে আশঙ্কী--এই সব উপাদেয় 
উপাদানে কাগজের পৃষ্ঠা বোঝাই কৃ’রে 
তারা মামযের মন গলাবার জন্য উঠে 
পড়ে লেগেছেন । মানুষের ছুঃখ নিয়ে 
ব্যবসা! যে কী ইভরামির পর্যায়ে নামতে 
পারে এইসব লেখাগুলে। তার গ্রমাণ। 
ধিক্কার দেবার ভাষা খুঁজে পাওয়া 
যায়না এইসব কলম ব্যবসায়ীদের কানন! 
নিয়ে ব্যবসার চক্রান্তকে । শুধু মনে 
পড়ে, এই চোখের জলের ছি'টে- 
ফোটাও, বরানগব কাশীপুরে গণহত্যার 
' শিকার হয়েছিলো থে মানুষ, ভাগের 
জন্য ফেলতে তারা কাপণ্য করে- 
ছিলেন” কান্দিতে পুলিশ লক আপে 
পিটিয়ে যার! বিচারাধীন নাগরিকের 
জন্য এক বিন্দু অশ্রপাভও এরা 
করেননি । স্থতরাং, সব মৃত্যুই এদের 
কাছে মৃত্যু লয়, সব মুতের জন্য এদের 
দুঃখ নেই। ভাই যদি হয়, অর্থাৎ 
যুতের দি জাত থাকে, শ্রুর যদি 
শ্রেণীচরিত্র থাকে; তাহলে ভিলডলা- 


বারুইপুরের ঘটনায় কেউ ষদ্দি উন্লুসিত 
হন, বাজারী পত্রিকাগুপি নিশ্চয়ই তার 
জন্ত কাউকে নিন্দা] করতে পারেনঃনা । 

সে যা ই'হোক, বাছারী কাগজ বা 
সব্রতবাবুদের মাত্রাতিরিক্ত পুলিশপ্রেম 
উদ্দেশ্তবর্জিত নয় । পুলিশ্ব প্রশাসনের 
অগণভাঙ্ত্িক কাঠামোর বিরুদ্ধে ঠারা 
একবারও সোচ্চার হননি । ' নীচু" 
তলার পুলিশ কর্মচারীদের চাকুরীর 
দুরবস্থা নিয়ে তারা কখনও সোচ্চার 
হননি । সাধারণ পুলিশেয় মাইনে ও 
অন্যান্য স্থযোগ-স্থবিধা বৃদ্ধির জন্য 
তারা কখনও সুপারিশ করেননি। 
এযনকি অন্য রাঁজো, বিশেষতঃ 
কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে পুলিশ বিদ্রোহ 
ঘটলে তাদের সাধারণ পুলিশ্রে জন্য 
এতটুকু সহান্তৃতিও নজরে আসেনি । 
আঙ্গ য তার] পুলিশের ছুঃগে মুছ” 
যেতে: বসেছেন, বলা বাহুল্য, এর 
পিছনে উদ্দেশ্য আছে | উদ্দেশ্য বামস্প্ট 
সরকারকে অপাস্ব করা। বস্তুতঃ 
ছকটি খুব সরল । তাঁরা চান উস্কানি 
দিয়ে পুলিশে গোলমাল বাধাতে । 
পুলিশে গোলমাল বাধলে ‘আইন 
শৃঙ্খলা? অবনতির অচুহাতে রাষ্ট্রপতি 
শাসনের বকলমে কংগ্রেসী রাজস্ব 
ফিরিয়ে আনতে তারা সক্ষম হবেন, 
এই চিন্তাই তাদের এই পুলিশ-ছুঃখ- 
পুবাণ রচনায় উদ্ব দ্ধ করছে। 

ফ্ৰণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে বহ সত্যি- 
কারের অভিযোগ খোল] সম্ভব । কিন্ত 
ফ্রুট রাঙ্ছত্বে পুলিশের! নির্যাতিত 
হচ্ছেন, এই অভিযোগ একেবারেই 
ভিতিহীন। বস্ততঃপক্ষে, ফ্ৰণ্ট রাজত্বে 
পুলিশ কর্মচারীর! বেশ স্থখেই আছেন । 
সাধারণ পুলিশের মাইনে এবং আইঈম- 
সিদ্ধ অন্যান্ত সথযোগহৃন্ধাও ফ্রণ্টের 
আমলে যেমন বেড়েছে তেমনি কাছের 
দায়িত্বও তারের কমেছে । গণ 
আন্দোলন দমনে তাদের ব্যস্ত হতে 
হয়না, তার জ্রন্য পার্টি আমলার! 
আছেন । সমাজবিরোধী নিয়ে তাদের 
চিন্তা নেই, কারণ সমাজবিরোধী দমন 
করার কাজে পুলিশের যে চিরাচরিত 
অনীহা, ফ্রন্ট সরকার বিশেষভাবে তা 
দূর করার জন্য তৎপর নন ; সম্বা্জ- 


বিরোধীরা বরং ‘বায’ ও “দক্ষিণপন্থী” 


নানা পার্টির ছত্রছায়ায় সুখে দিন 
কাটাচ্ছেন, পুলিশকে এ নিয়ে আজ- 
কাল আর কেউ চাঁপও দেয়না । অন্ত 
যে সাধারণ অপরাধ তা সংগঠিত হলে 
নিয়মমাফিক তদস্ত পুলিশ আগেও 


করতো, এখনও করে। বলাবাহছলা, 
এই তদন্ত প্রায়শঃই ফলপ্রস্থ হয়না। 
এ ছাড়! অবশ্য অপরাধ দমন করাও 
যে তাদের কাঙ্গ, একথা কিন্তু চির” 


কালই বইপত্রে লেখা থাকে, “নকশাল- 


পন্থী’ দমন ছাড়া অন্যক্ষেত্রে ভার 
প্রয়োগ কখনই ছিলে! না, এখনও 
নেই। 

ফ্রন্টের আহলে পুলিশকে তার 
বেতনমাত্র সম্বল করে, “কায়কেশে, 
দ্িনাতিপাত করতে বাধ্য করে 
‘নির্যাতিত’ কর! হচ্ছে, এই অভিযোগও 
সম্ভবভঃ ভিত্তিহীন ।' ঘুষ বা উপরি 
আয়ের উপায়গুলি ফ্রন্টের আমলে 
বন্ধ হয়েছে, এই অভিযোগ কোনো 
যূর্খই করবে ন1। বস্তুতঃ পুলিশে 
পুরানো ট্রাডিপন সমানে চলেছে । 
ওয়াকিফহাল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, 
ঘুষ নিয়ে নংকোচের আবরণ পর্যন্ত 
ফ্রন্ট রাজত্বে অপসারিত হয়েছে। 
এছাড়া, নিরীহ নাগরিকদের উপর 
হাষল! করা, ‘উপযুক্ত’ ক্ষেত্রে এফ, 
আই, আর, নিতে অস্বীকার করা 
থান! লক আগে পিটিয়ে যারা 
কোনোটাই বন্ধ করে পুলিশকে 
নির্যাতিত, কর! হয়নি । একদা! ষে 
জজ সাহেব পুলিশকে ‘সবচেয়ে সংগঠিত 
গুণ্ডাবাহিনী বলেছিলেন, আজকের 
পশ্চিমবঙ্গ দেখে তিনি তার কথা 
ফিরিয়ে নিতেন, একথা ভাবলে তুল 
কর! হুবে। ঘণ্ট সরকার পুলিশকে 
আফশোষ করার কোনো স্থযোগ 
দেননি । তাদের যাবতীয় কাঙ্জকর্ম 
আগের মতই আছে । 

শুধু কি তাই? সত্বরের দশকের 
প্রথমার্থ জুড়ে পুলিশ নারকীয় সন্ত্রাস 
চালিয়ে, বেআইনীভাবে ক্ষমতার অপ- 


" বাবার করে গণ-অসস্তোযের লক্ষ্য- 


বস্তুতে পরিণত হয়েছিলে|। প্রথম 
বাযফ্রন্ট সরকার ভোটের আগে 
জনগণকে এ সম্পর্কে তদন্তের প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া সত্বেও, পুলিশের প্রতি মহাম্ণু- 
ভবতা দেখিয়ে পরবর্তীকালে নিঃশবে 
তারা সমস্ত তদ্স্তের কর্মসুচী পরিহার 
করেন। পুলিশী অত্যাচারের তদ্বস্তের 


জন্য গঠিত শর্মা সরকার ও চক্রবর্তী ' 


কমিশন তুলে নেওয়া হয়। ধাদের 
বিরুক্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অন্তি- 
যোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হয়ে- 
ছিজে! এমনকি তাদেরও রেহাই 
দেওয়া হয়। তার] সসম্মানে নিজেদের 
পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথা 
অঙ্ঠপাঁরে বেজাইনী খুন করার পুবস্কার 
হিসেবে তাঁরা প্রমোশনও লাভ করে। 
এইভাবে 'পুলিশ যরেল” ফিরে আসে 
এবং 'মার্কীয়” সরকার পুলিশের 
আশ্বাভাজন হয়। অন্যদ্দিকে 'মার্কসীয়? 
গঙাজলে শোধন করে নেবার ফলে 
পুলিশও আবার সমাজ্জ গপভন্ত্রীদের 
প্রগতিশীল” কাঙ্রকর্মের অপরিহার্য 
বাহনে পরিণত হয়। দুঙ্গনে দুজনার 


প্রতি আস্থা! ফিরে পাবার ফলে পশ্চিম- 
বঙ্গে বছ নিন্দিত “আধা ফ্যাসি&? যুদ্ধের 


অবসান হয় এবং পুলিশ ও পর্টি, 


আমলার] পরস্পরকে খুসীতে রাখ'ব 
এক দ্রীর্ঘস্বায়ী জিনগপভাস্িক? কর্মসুচী 
গ্রহণ করে। 

তিলজল] বা বারুইপুরে পুলিশ 
যদি সি পি এম প্রভাবিত জনতার 
উপর চভাও হবার কর্মনথতী গ্রহণ ক'রে 
থাকে, এবং জনত1 যদি পুলিশকে 
প্রতিহত করার চেষ্টা করে থাকে, 
তাহলে তা থেকে এ সিদ্ধান্ত করার 
কোনে! কারণ নেই যে, পরস্পরকে 
খুলীতে রাখার উপরোক্ত কর্মস্থচী 
বাতিল করা হয়েছে। যেভাবে 
প্রশাসন ও সি পি এম উভয়েই ঘটন! 
ছুটি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছে, 
তাতে মনে হয়, প্রশাসন সংযত করতে 
চাইছে সেই নীচুভলার পুলিশকে, 
যার! সমাঁজবিরোধীক্ষের সঙ্গে যোগ- 
সাঙ্গসে পয়দা! লুট করতে গিয়ে 


| তিন ' 


জনগণকে জ্হপীম়ার বাইরে এনে 
ফেলেছিলো। ৷ অন দিকে ঘটনার নিন্দায় 
মার্কদবাদী যেভাবে মুখর হয়ে উঠেছেন, 
তাতে মনে হয়, সার্কসবাদী বড় 
আমলারাও প্রদেশে জেল লোকাল 
ব্রাঞ্চ স্তরের আমলাদের সংগঠিত করে 
বেয়াবা জনগনকে দিধ! করার এক, 
গোপন কর্মহ্থগী গ্রহণ করেছেন । 
এসবের থেকে বোঝা যায়, পুলিশ ও 
পার্টি আমলাদের পারস্পরিক খুসীতে 
রাখার 'আনগণতাস্ত্রিক কর্মসূচী! পরি- 
ত্যক্ত হয়নি। 

স্থব্রতবাবুদের আন্দোলন ও 
বাঞ্গারী কাগঞ্জের চীৎকার চ্যাচামেচি 
সেকারণেই কোনে! ফল লাভ করতে 
পারবেনা । তিলজলা ও বারুইপুরের 
ঘটনা! থেকে কংগ্রেসী গদীর দুরত্ব 
অনেকখানি ৷ 

বোধ হয় এই নৈরাশ্ত থেকেই 
কংগ্রেন হাইকম্যাণ্ড হুব্রতবাবুদের এই 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


শহীদ দিবস পালনের বিরুদ্ধে 
ই-কং সরকারের ঘড়যন্ত্র 


. মধ্যপ্রদেশের দুর্গ থেকে ৮০ 
কিলোমিটার দুরে ছত্তিশগড়ের দল্লী 
রাজহরায়গত ১৯শে ডিসেম্বর ১০৫* 
সালের শহীদ বীর নারাফণ সিং চতুর্থ 
বাধিক শপথ দিবস হিসাবে পালিত 
হয়। 

সত] শুরু হয় বেল! ৩-৩*মে । সভায় 
যোগ দিতে ৫০/৬ হাজার শ্রমিক, 
কৃষক বুদ্ধিজীবী প্রায় সাড়ে তিন 
কিলোমিটার পথ মিছিল করে আসেন। 
লাল-সবুঙ্গ পতাকা, লাল সবুজ 
পোশাক, বস্তারের লোক ত্য, অন্ত্রের 
বিপ্লবী গণসঙ্গীত ও পায়ে পা মিলিয়ে 
মুক্তি মোর্চার মিছিল সঙ্গীত 'মিছিলকে 
বর্ণাচ) করে তোলে । 

রাজহরার ২নং বি সি পি, এইচ 
এস এপ-এর মাঠে ৬:/৭* হাজার 
লোকের মহতী জনসভায় মুক্তি মোর্চার 
নেতৃবৃন্দ সহ লোকদলের শ্রীপুরযোত্তম 
লাল কৌশিক, জনতার্দলের শ্রুযতী 


সুশীল! নায়ার, মহারাষ্ট্রের শ্বেতকারী 


আন্দোলনের নেতা শ্রীণারদ যোশী, 
কবি কমলেশ সেন প্রমুখ ভাষণ দেন। 
সভা শেষে অন্ধের বিখ্যাত লোকগায়ক 
গদ্য ও তার সঙ্গী বিপ্লবী গণসঙ্গীত 
পরিবেশন করেন। 

২০শে সকালে ইউনিয়ন অক্ষস 
হলে শ্রীমতী কুরিয়েনের সভাপতিতে 
অনুষ্ঠিত হয় মদ্যপান বিরোধী আন্দো- 
লনের জন্য সভ1 ও দুপুরে উত্যাপিত 
হয় নারী দিবস ৷ 

এই উৎসবকে বানচাল করতে 
মধ)প্রদেশের শাদক গোগ্রী সর্বপ্রকার 
প্রচেষ্টা চালান । শাসক বল, ধারা 
কোনদিনই অসম্ভব করেন নি শহীদ 
বীর নারায়ণকে স্বরণ করার কথা, 


তার! হঠাৎ আবিষ্কার কবেন ষে বীর 
নারায়ণ লিং-এর মৃত্যু হয় ১*ই 
ডিসেম্বর । এ বৎসর তারা মধ্য প্রদেশ 
আদিবাদী বিকাশ পরিষদের নামে 
১৯শে ডিসেম্বর রাঁজহরায় বীর নারায়ণ 
জন্ম দিবস পালনের চিন্তা করেন, 
পরে ত! সংশোধিতভাবে উদযাপিত 
হয় সংকল্প দিবস রূপে । 

যেহেতু এ সায় মধ্য প্রদেশের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রর্জন পিং-এর প্রধান 
অতিথিরূপে উপস্থিত হওয়ার কথা তাই 
স্বানীয় এজ এল এ ও মধ্যপ্রদেশের, 
শিল্পমন্ত্রী শীঝু ঘুকলাল ভেড়িয়ার নির্দেশে 
প্রশাদন রাঁজহরার কোন মাঠে ছত্তিণ- 
গড় মুক্তি মোর্চা ও ছত্তিশগড় মাইন 
শ্রমিক সভ্বের সভা করার ওপর 
নিষেধাজ্ঞা জারী করে। প্রশাসন 
শহরের বুকে কোন শোভাধাত্রা করতে 
দেবে না বলেও জানায়। প্রশাসন 
সমস্ত ট্রাক মালিককে সতর্ক করে দেয় 
যে যদি কোন ট্রাক সি এম এস এস- 
এর কাজে সহায়তা কবে তবে এ ট্রাকে 


পারমিট কেড়ে নেওয়া হবে| স্টেট 
গেষ্ট হাউস ব্যবহারের ব্যাপারেও 
নিষেধাজ্ঞা ভাবী করা হয়। সেখানে 
নিমস্িতদের মধ্যে ছিলেন সংসদ সদস্য 
এ কে রায়, শিবু পোরেল, জর্জ 
ফার্ণাণ্ডেজ প্রমূখর] | 

স্থানীয় কমর) এ ব্যাপারে প্রচণ্ড 
বিক্ষুক ছিলেন । ১৮ই ভিসেম্বব জদ্ধ্যা 
নাগাদ ভূপাল পেকে সরাসবি জানানে! 
হয় যে মাঠ বাবহার, গেষ্ট হাউপ ব্যব- 
হার, মিছিল প্রভৃতির ওপর থেকে 
নিষেধাজ্ঞা! তুলে নেওয়ার কথা, ফলে 
শহরের বুকেই ১৯শে সভা ও মিছিল 
অঙ্ছষ্ঠিত হতে পারে 

১৯শের সভায় সমস্ত বক্তাই এক 
বাক্যে মধ্য প্রদেশ সরকারের এই অন্তায্ন 
কার্ধের তীত্র সমালোচনা কবেন। 


4 চার ॥ 





৷ স্বাধীনতার ৩৭ বৎসর পরেও 
দোকান কর্মচারীদের ভাগ্য পূর্বে ঘে 
তিমিরে ছিল, সেই তিমিরে রহিয়াছে। 
স্বাধীনতার পর পশ্চিনবঙ্গ বিধানসভায় 
যে সমস্ত নৃত্তন নূতন 'আইন জনগণের 
স্বার্থরক্ষা কল্পে পাশ হইয়াছে, সেই 
প্রতিটি আইনেরই প্রয়োগ হইয়াছে 
সায়া পশ্চিমবঙ্গে | ব্যতিক্রম শুধু 
“য্রোক'ন ও সংদ্বা আইন ১১৬৩”? । 
এই আইনের ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগ 
স্নাহয়াছে মাত্র । এখনও বন্ধ মিউনিসি- 
প্যাল এলাকায় যেমন এই, আইনের 
প্রয়োগ নাই, তেমনি গ্রাম গঞ্জেও এই 
আইনের প্রয়োগ নাই। কলিকাতাঁর 
অতি নিকটস্থ যাদবপুর এলাকার যে 
অংশে মিউনিসিপ্যালিটি নাই, দেই 
অংশে এই আইনের প্রয়োগ নাই। 
এমন কি ভি আই পিরোডের এক 
অংশে এই আইনের প্রয়োগ নাই। 
এককথায়, ন্যনপক্ষে ১* লক্ষ 
দোকান ও সংস্থা কমচারী উপরোক্ত 
আইনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া 
রহিয়াছেন। অন্তদিকে দোকান ও 
সংস্থা কর্মচাণীদদের ক্ষেত্রে এখনও “নান- 
তম বেতন আইন” চালু হয় নাই। 
ফলে নানপক্ষে ২৫ লক্ষ দোকান ও 


সংস্বা কর্মচারী মালিকদের মর্জি মত 
বেতন লইতে বাধ্য হইতেছেন। 


বিগত ৬ বৎসর যাবত পশ্চিমবঙ্গে 
রাজত্বকালীন বামক্র সরকারের 
নিত্য নৃতন পরিকল্পন। সংবাদপত্র 
মাংফৎ দেখিতে পাওয়া যায় । উপরস্ত 
এই সরকারের বেশীর ভাগ এম এল এ 
এবং মন্ত্রী বিভিন্ন ধরণের ট্রেড ইউনিয়া- 
নের সঙ্গে যুক্ত ৪ রহিয়াছেন। তাহারা 
সকল সময় দাবী করিতেছেন যে 
তাহারা জনগণের সঙ্গে আছেন এবং 
থাকবেন। জনগণের সেবাই তাহাদের 
একমাত্র লক্ষ্য । এমতাবস্থায় দোকান 
ও সংস্থ। আইন ১৯৬৩ সার! পশ্চিমবঙ্গে 
প্রয়োগ ও যাবতীয় দোকান ও সংস্থা 


কর্মগারীদের ক্ষেত্রে নানতম বেতন-. 


আইন চালু করিতে অন্তরায় ও বাধা 
কোথা? 

পশ্চিমবঙের দোকান ও সস্থা 
আইন কার্ধতঃ শ্বয়ংসম্পুর্ণ না হওয়ার 
একমাত্র কারণ ১১৪. সালে ঘখন এই 
আইন কেবলমাত্র প্রয়োগ করা হয়, 
কলিকাতা কর্পোরেশন এলাকার এবং 
হাওড়া মিউনিসিব ঢাল এলাকায়, তখন 
মাননীয় লেবার কমিশনার মহাশয়কে 
এই আইন প্রয়োগ করার জন্ত (তাহার 
আর এক পদ প্রধান পরিদর্শক, দোকান 
ও সংস্থা আইন এবং তাঁহার এই পদের 


অন্ত মাসিক ভাত! অতিরিক্ত হও 
টাকা ধার্ষ করা হয়) এ সময়ে সার! 


বাংলাদেশে লেবার কমিশনারের 
অধীনে ট্রে ইউনিয়ান ছিল মাত্র ২০৯ 
মত। এই লেবার কমিশনারের 


অধীনে নানতম বেতন আইন, ট্রেড 
ইউনিয়ান আইন, অর্থাং তিনি একা- 
ধারে চীফ, ইনসপেকটার, নানতষ 
বেতন আইন এবং রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউ- 
নিয়ান এযাক্ট। 
বর্তনানে ঘেকান ও সংদ্বা আইল 
পশ্চিমবলের প্রায় ২৫*টি গঞ্জে প্রযুক্ত 
আছে এবং ট্রেড. ইউনিয়ানের সংখা 
বর্তমানে দার্ডাইয়াছে ১৮৪০৪ এর 
মত। প্রায় সর্বক্ষেত্রে নানতম বেত- 
“নের (দোকান কর্মচারী ভিন্ন) 
আইনের প্রয়োগ আছে। 
এখন চিন্তা করিয়া! দেখুন ১১৪ 
সালের লেবার কমিশনার আর ১৯৮২ 
সালের জেবার কমিশনারের কাজের 
ব্যাপকতা কত বেশী। ফলে তিনি 
প্রধান পরিদর্শক হিসাবে দৈনিক এক 
ঘণ্টা সময় দেওয়ারও ফুসৎ পান না। 
ঘত দিন যাইতেছে, দোকান ও সংস্বা 
আইনের ফ্মেন অবনতি ঘটিতেছে, 
তেমনি দোকান ও সংস্থা কর্মচারীর? 
অকুলে ভাদিতেছেন। দোকান ও 


- সংস্থা বিভাগ, লেবার কমিশনার হইতে 


পৃথক না হওয়া পর্বস্ত এই আইনের 
সুষ্ঠ প্রয়োগ সেই পূর্বেকার তিমিকেই, 
থাকিবে। 
আমার স্থচিস্তিত অভিমত, অনতি- 
বিলম্বে দোকান ও সংস্থা বিভাগে 
একজন আই এ এস অফিসার নিকোখ 
করিয়া তাহাকে প্রধান পরিদর্শকের 
পদ দিয়া উক্ত বিভাগটি দ্বয়ংসম্পুর্ণ 
সংস্থা রূপে গণ্য কয়া হউক। এবং 
বহুদিন ধরিয়] লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত 
দোকান ও সস্থা কর্মচারীদের মুক্তির 
পথ দ্ৰেখানো হউক । 
সাধনপ্রসাদ দত্ত, 
j সাধারণ সম্পাদক 
নিগিলবঙ্গ দোকান কর্মচারী সমিতি 


শোচনীয় ব্যর্থতা কেন ? 


বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করে 
চলেছি দুর্গাপুর রাষ্ট্রীয় পরিবহনের 
কলিকাতাগামী বাদ যা বাকুড়া, 
টুপুর ও আরামবাগ হয়ে যেত 
ত! একেবারে চজাঁচল করছে না? 
এই সংস্থার গাড়ী কলকাতা থেকে 
ছাড়ত যথাক্ৰমে সকাল ৫-৪৫ সিঃ, 
দুপুর ২-*০টা ও বিকাল ৪- 


'ঘটিকায়। অনুসন্ধান কিরে জানা গেল, 


দুর্গাপুর রাষ্ট্রীয় পরিবহনের কর্ষণদের 
সঙ্গে কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহনের 
কর্মীদের বিবাদের ফলে জনসাধারণ 
এই দুরবস্থা পতিত হয়েছে। 
সরকারী পরিবহনের নিয়ম হল, গাড়ী 
গ্যারেজ হতে বের হওয়ার পর পুনরায় 


গাড়ী গ্যারেজে ষতক্ষণ না ফেরে 


ততক্ষণ, পর্যস্ত ড্রাইভার ও কন্‌- 
ভাঁকটারের উপর গাড়ীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
নির্ভর করে। এখন দুর্গাপুর রাস্্ীয 
পরিবহনের প্রধান অন্ুব্ধি হল (১) 
কলকাতায় টিকিট কাউন্টার না 
পাওয়া (২) গাড়ী গ্যারেজে রাখা । 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য কলকাতা ও 
দুর্গাপুর এই উভয় রাষ্ট্রীয় পরিবহন 
সংস্থাই পশ্চিমবঙ্গ রাত্র্য সরকারের 


পরিচালনাধীন রয়েছে; অথচ একে 


অন্যের পরিপূরক হওয়ার পরিবর্তে 
গাড়ী গ্যারেছে রাখা নিয়ে কমের 
কোন্দলের পরিণতিতে জনগণ শাস্তি 
ভোগ করছে । ভাবতে অবাক লাগে, 
যেখানে ওড়িশা! রাষ্ট্রীয় পরিবহনের 
পুরীগামী বাস ও বহু সংখ্যক প্রাইভেট 
গাড়ী থাকার সংস্থান হয়, সেধানে 
দুর্গাপুর রাষ্ট্রীয় পরিবহনের সংস্থান হয় 
নাই কেন? 

সংবাদে প্রকাশ, কয়েকদিন পূর্বে 
এম ভি জি ট্রান্সপোর্ট সাভিস- 
এর বিষ্ণুপুর থেকে কলকাতা আগত 


. বাদ বালিধালে নিমজ্ছিত হওয়ায় 


দ্রাইভার সহ বেশ কিছু তাজা প্রাণ বলি 
হয়েছে। তারপরের দ্বিনই & একই 
বাসে যাত্রী সংকুলান ন! হওয়ায় জীবন 
বিপন্ন করে রাসের ছাদে চেপে যাত্রী 
যাতায়াতের চিত্র সংবাদপত্রের স্থান 
দখল কতেছিল। অতএব আমার প্রশ্ন, 
রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তর এত 
জেনেণ্ডনেও কেন জীবন নিয়ে ছিনি- 
মিনি, খেলছেন? যেখানে চাহিদা 
অনুযায়ী বাদ অপ্রতুল, তাছাড়া ভাল 
ফরেন যোগাষোগ নেই, সেই কুট থেকে 
কেন বাস তুলে নেওয়া হল ? অন্যদিকে 
বর্ধন থেকে সেদিন বিকালের দিকে 


হুর্গাপুর রাষ্টরী্ পরিবহনের একটি বাঁ 


মাত্র ৩.৪টি খাত্রী, নিয়ে গ্রাণ্ড ্রাঙ্ক - 


রোড ধরে হুর্গাপুর যেতে দেখলাঙগ। 
রাজ্য পরিবহন দপ্তর কেন যেখানে 
যাত্রী বেশী, সরকারী আয় বেশী--এসই 
রুট থেকে বাঁস তুলে নিয়ে জনগণকে 
অশেষ দুঃবকষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত করে 
তাদেরই অর্থের অপচয় ঘটিয়ে প্রতি 
বছর ভরতুকি দিয়ে চলেছেন? 
ভারতীয় নাগরিক হিমাবে এ প্রশ্নের 


সদুত্তর কি পরিবহন মন্ত্রীর নিকট, 


আশা করতে পারি? 
হরিসাধন ঘোষ 
দিগপাড় (বাকুড়া) 


দর্পণ | গুক্রবার, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ 


স্টেট ব্যাঙ্কে চক্রান্ত : 


স্টেট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের কর্ম- 
চারীদের' দিয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে 
কাজ করিয়ে, নেবার জন্ক ভারতের 
বিভিন্ন শাধায় কনভেয়ার বেপ্ট লছ 
লেজার পোষ্টিং মেসিন বসিয়েছেন। 
উপযুক্ত রাজনৈত্তিক চেতনার অভাবে 


কলকাতা বাঘে ভারতের বিভিন্ন : 


জায়গায় স্টেট ব্যাক কর্মচারীরা এই 
অটোমেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করলেও তার সাফল্য পাননি । কর্ম- 
চারীদের রাজনৈতিক চেতনার অভা- 
বের স্থধোগ নিয়ে এবং স্টেষ্ট ব্যাংক 
ইউনিয়নের নেতাদের সম্পূর্ণ সমর্থন 
পেয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ একতরফা ভাবে 
বিভিম্ জায়গায় সেসিনের মাধ্যমে কান্দ 
উঠিয়ে নিচ্ছেন। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার সন্দে 
সঙ্গে টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাদের কল- 
কাতার বিভিন্ন ব্রাঞ্চেও লেজার পোস্টিং 
যেসিনসহ কম্পিউটর বসারার চেষ্টা 
করেছেন। কিন্তু ষ্টেট ব্যাংক ট্রাক 
এ্যাসোসিয়েসনের উচ্চ পর্যায়ের নেতা- 
দের সমর্থন পেলেও 
সচেতন সাধারণ কর্মচারীদের বাধার 
সম্মুখীন হয়ে ব্যাপক ভাবে যেসিন 
বসাতে পারেন নি। দুর্ভাগ্যজনক যে, 
ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কলকাত] বাধে আর 
কোথা ৪ এই ব্যাপারে কোন বাধার 
সম্ুধীন হন নি। 

কম্পিউটারের ব্যাপারে দেশের 
সমস্ত ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের পর ব্যাংক 
কর্তৃপক্ষ এইবার কলকাতার বিভিন্ন 
ব্রাঞ্চে মেশিন বাবার চেষ্টায় রয়েছেন, 
কিন্তু সংগ্রামী কর্মগরীদের চাপের 
কাছে নতি শিকাব করে মেলিন বলাতে 
ব্যর্থ হয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ,ব্যাংক কর্মচারী 
ইউনিয়নের নেতাদের সমর্থন পেয়ে 
পশ্চিম বাংলা থেকে বিভিন্ন কাজ 
বোম্বাই বা অঙ্তান্য রাজ্যে কম্পিউটরের 
মাধমে করানোর আন্ত নিয়ে ঘাবেন 
বলে শ্বির,.করেছেন। 

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঘে.কান্রগুলি এই 


" রাজ্যের বাইরে মেসিন দিয়ে করিয়ে 


নেবার অন্ত স্থির করেছেন তার মধ্যে 
অন্যতম কলকাতার রুপি ট্রাভেলার্ল 
চেকের কাঙ্জ। ষ্টেট ব্যাংকে এই কা 
চালু হবার সময় যত সংখ্যক কর্মচারী 
এই কাজে যুক্ত ছিলেন আজ এর 
কাজ প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে "হাওয়া! নত্বেও 
সেই কর্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধি না করার 
ফলে বহু কাজ স্বাভাবিক ভাবে বকেয়! 
পড়ে থাকে । এই বকেয়! কাজ তুলে 
নেওয়ায় জন্য কর্মচারীদের চাপে পড়ে 
ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কিছু লোক নিয়োগ 
করেন এবং তাতে হনু বকেছা কাঙ্ 
করিয়ে নিতে সক্ষম হন। কিন্তু 
মামুযের হার] সেই বকেয়া কাঙ্ করি 
নেওয়া সম্ভব প্রমাণিত হওয়ার পরেও 
ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মেনিন দিয়ে কার্জ 


রাজনৈতিক - 


নেবার চক্রান্তে আছেন । কর্তৃপক্ষের 
পকম্পিউটরের মাধামে কাজ উঠিয়ে 
নেবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ষ্টেট ব্যাংকের 





"কলকাতার কর্মচারীরা তাদের নিজ 


শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন রকম পন্থায় 
আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। পালা” 
মেপ্টের ভিতরে এ ব্যাপারে লোক- 
সভার পি, পি, আই (এম) সদস্ত নীরেন 
ঘোষ ষ্টেট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের চক্রান্তের 
বিরুছ্ছে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। 

আশা করা যায়, ষ্টেট ব্যাংক কর্ম- 
চারীদের তীব্র আন্দোলনের ফলে 
ব্যান্ড কর্তৃপক্ষ কলকাতায় কম্পিউটর 
বসাতে ব্যর্থ হবেন । বিজ্ঞান ও কারি- 
গরি ক্ষেত্রে উন্নতির জন্যে কম্পিউটর ৭ 
আবস্তিক, কিন্তু এই বেকারীর দেশে *- 
কিছুতেই নয়। এই . চিন্তা যেন 
সংগ্রামী কর্মচারীদের মাথায় শেষ পর্যস্ত . 
থাকে । উন্তেখা, কর্তৃপক্ষ কম্পিউটবর 
সংক্রান্ত সমস্ত সিব্ধান্তই ষ্টেট ব্যাংক 


ষ্টাফ এযাসোসিয়েমনের সঙ্গে এক চুক্তির 
পরেই নিয়েছেন । 


রর আঁশিসকুমার ঘোষ 
সমাচার দর্পণ 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
এ! আন্দোলন বন্ধ করতে 


বলেছে ন! সুব্রতবাবুও এই 
আন্দোলন বন্ধ রেখে, গ্রামাঞ্চলে 
প্রচার আন্দোলনে ব্যস্ত হয়েছেন । ৮ 
বাদন্ডাড়। বুদ্ধি এবং খর! পরিস্থিতি 
অবনতির আশা ক'রে শকুনির মতো 
বসে থাকা ছাড়া তাদের আর উপায় 
নেই। 

কংগ্রেস হাইকক্্যাণ্ড যে স্থব্রতবাবু- 
দের আন্দোলন বন্ধ করতে বলেছেন 
তার পিছনে অন্ত কারণও থাকতে 
.পারে। ফ্রন্ট সরকার যতই থুপীত 
রাখুন না কেন, পুলিশ চিরকালই 
এক অতিদাহ বস্ভ। ওপনিবেশিক 
শান কাঠামো থেকে গ্রহণ করা 
এদেশের পুলিশী ব্যবস্থার আভ্যস্তরীণ 
প্রশাদনিক কাঠামো একেবারেই 
অগণতান্ত্রিক । পুলিশের নীঠুতলার 
কমীগ্ের জীবন ও জীবিকার মান 
এতই সাধাবণ ধরণের, অফিসার ও 
সাধাংণ কর্মীর মধ্যেকার তফাৎ এতই 
বেশী যে, ছুবেলা সাধারণ কমাঁদের 
মঙ্দে অফিসারদের সংঘাত বীধে। 
একমাত্র শৃন্খলার কঠোরতাই এই 
কাঠাযোটিকে টিকিয়ে রাখে । পুলিশ 
নিয়ে বেশী রাজনীতি করতে গেলে, 
ব্যারাকে ব্যারাকে পুলিশকে উষ্কানী 
দিয়ে বেড়ালে শেষ পর্স্ত এই দাহ 
বন্ঘটিতে আগুন লাগতে পারে। 
বলাবাছলা, তাঁত স্ুব্রতবাবুদেরও 
কোনো লাভ নেই, কারণ এতে করে 
যে নৈরাজ্য উপস্থিত হয়, তাতে শুধু 
ফ্রন্ট বিদ্বায় নেয়না, রাষ্ট্রও নড়বড়ে 
হয়ে পড়ে-. এমনকি, এর সঙ্গে" জন 
অসস্তোষ যা ক্রমবর্ধমান, তাঁর মিলনে 
রাষ্ট্র খিপ্রবও ঘ.ট তে পারে। মনে 






. হয়, এই সাংঘাতিক পরিণতির কথ! 


ভেবেও হাইকম্যাণ্ড স্থত্রতবাবুদের 
পুলিশে উদ্কানি দেওয়ার কর্মনুচী বর্জন স্ব 
করতে বলেছেন । এবং হাইকম্যাপ্ডের, 
এই “বিবেচনা প্রস্থ? সিগ্থাস্তে সমস্ত 
লুটেরা স্বপ্কি লাভ করেছেন | 

- সম্পাদকীয় ॥ অনীক 


শুক্রবার, ৭ই জানুয়ারী ১৯৮২ 


মু বিশ্ববিদ্যালয় ? বৃতিগিত শিক্ষা বাবস্থা 


কুল গুহ 


প্ল্যানিং কামশনের শঙ্ছরোধে ইন- তবে কোন স্কুণেই সে প্রশ্নের স্তর 
অফ ইনজিনিয়ার্স টেক্নিক্যাল [পাওয়া যাবে কি ন! সন্দেহ [স্রকারণ 


বের ওপরে বে প্রতিবেদন পত্রটি 


নিয়েছিল সেই প্রতিবেদনে স্পষ্টই 
দখা ছিল যে, "দেশে অর্থনৈত্তিক 
উন্নত ষথোপযোগী না হওয়ার ফলে, 
এবং টেকনিক্যাল /.ভাকেশনাল শিক্ষা 
ব্যবস্থ] সম্পুর্ণ অমংগঠিত এবং অনিশ্চিত 
অবস্থায় চালানর ফলে টেকনিক্যাল 
লি স্কারের সংখ্যা প্রত্যেক বছর বাড়তে 
ব.ডতে ১৯৮৩-৮৪ সালের মধ্যে ১৭ 
পগুতাংশে পৌছে বাবে। যে শিক্ষা 
আমরা দিয়ে চলেছি সেই শিক্ষা 
চাকরিতে নিয়োগকারীর প্রয়োজন 
অম্পাতে অথব! অন্থসারে হচ্ছে না” 
মেন অফ দি ট্রেড বার], ধারা অভিজ্ঞ 
এবং অধিকার রয়েছে বলার এমন 
লোকজনদের মুখে এরকম একটি মন্তব্য 
বল] বাহুল্য ভারতবর্ষের আর একটি 
অমহায় চিত্র, ইঞ্চিতবহ সে বিষয়ে 
ম সনোহই নেই। অবপ্ত উপরোক্ত 
জিিব্য কেবলমাত্র শিল্পক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 
কুষিক্ষেত্রে নয় । যাই হোক বেশ কিছু- 
কাল ধরে ভারতীয় খিক্ষ। ব্যবস্থা এক- 
হরিণের মতন মাঝে মাঝেই কখনও 
এটি কখনও অন্য একটি শিক্ষাক্রষ 
বিষয়ে যে হৈ চৈ করে ওঠে তার মধ্যে 
ভাকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থা একটি । 
পক্ষায় পরিকল্পনা যাদের হাতে তাদের 
কথাবার্ত1 শুনে মনে হতে পারে অবশ্থা 
যে ভোকেশনাল শিক্ষাব্যবস্থা বেকার 
সমস্ত! সমাধানের একটি পথ। অথচ 
বাস্তব সমীক্ষায় বুঝতে দেরি হচ্ছে না 
যে কোনটাই নয়।, তাহলে? 
বেশ কয়েক বছর ধরেই বৃত্তিগত 
ক্ষার প্রতি ঝোঁক বাড়ানর প্রয়াস 
ব্ৰতর করার চেষ্টা চলছে। স্কুলে 
বৃত্তগত শিক্ষা প্রচলনের যুক্তি ষে, 
র শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ছেলে- 
ঘেরা শ্পলফিক্ক ট্রেড বা প্রফেশনে 
ক পড়বে, সেই স্পেলিফিক ট্রেড বা 
ফেশনট যে কি তার স্পেসিফিক 
বর শিক্ষক শিক্ষিকার .কাছে দাবি 
নান ছাঁঞ্ছাত্রীদ্ের অন্যায় হবে না, 


পেশ 
স্বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩* টাকা 
ধাম্মাধিক ১৫ টাক? 


তৈমাসিক ৭°৫০ 
ডি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকাদ। 
ম্যানেজার, দর্পণ 
। *১নং মট লেপ, কলিকাতা-১৬ 













বৃত্তিগত শিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে হাতে 
কলমে কাঁজড শেখানোর বাবস্থা করতে 
অক্ষম স্থুল কলেঙ্জ গতামুগতিক গড্ড- 
লিক প্রবাহেই প্রবহমান, ভাদের আর 
সব কিছু থাকলেও শিক্ষা বিষয়ে 
উদ্দেস্তটি অস্াবধি কাগজে কলমে 
কিংবা চায়ের কাপে একের প্রতি 
অন্তের দায় ভাগ চাপামতেই সীমাবন্ধ। 

সাম্প্রতিককালে প্রাইমারী এডু- 
কেশনের সঙ্গে সেকেপ্তারী এডুকেশন 
এবং সেকেপ্তারী এডুকেশনের সঙ্গে 
হায়ার এডুকেশনের উন্নততর আর্টি- 
কুলেশন তৈরির কথ! ভাবা হচ্ছিল। 
ভারতের এই নতুন স্থুল শিক্ষা পদ্ধতি 
১৯+২+৩-র উদ্দেন্ট চিল সে 
রকমই । এই নতুন পঙ্কতি ঘা ১১৫৮ 


সালে ন্যাশনাল পলিসি অফ এডুকেশন 
হিসাবে লোকমভায় গৃহীত হয়েছিল 
তার ঘূল কিন্তু ১৯৬৭-৬৫-র এডুকেশন 
কমিশন, +৪৮-৪৯ সালের ইউনিভাপিটি 
এডুকেশন কমিশন অথবা ৯৭-৯৯ 
সালের কলকাতা বিশ্বব্ভ্ধালয়ের কমি- 
শনের সুপারিশ মাত্র । নতুন পদ্ধতিটি 
চালু করা হয়েছিল প্রথম ১৯৭৬ সালে 
দিন্তীর স্ুলগুললতে, পরে:সারা দেশে 
ছড়িয়ে পড়ে । এই পদ্ধতিতে হায়ার 
সেকেণ্ডারী পর্যায়ে অর্থাৎ +২ 
পর্যায়কে ভোকেশনালাইজেশন করার 
প্রয়াদ রয়েছে, ভাব! হয়েছিল যে 
অস্তত «, শতাংশ ছাত্রছাত্রী বৃত্তিগত 
পাঠক্রমে ভাত 'হবে। কিন্ত এখন 
পর্ষস্ত খুব কম সংখ্যক শকুন এট বিষয়ে 
প্রস্তুত হয়ে নিতে পেরেছে বলে মনে 
হয় পা? ছয় ব্ঠর কেটে গেলেও, ফলে 
সাফল্য অসাফল্য বিচাবের সময় এখনও 
আসেই নি। মৃস্বিস হল এই ধরণের 
কাঠামো স্বইডেন, ব্রি ন, পশ্চিম 
জার্মানি এবং ফ্রান্স ছাড়া অন্য কয়েকটি 
দেশে থাকজেও, সেইসব জায়গার 
কয়েকটি সুবিধার কথ! ভারতের ক্ষেত্রে 
ভাবাও সম্ভব নয়। যেমন ইওরোপের 
দেশগুলতে এই ধরণের ভোকেশনাল 
প্রোগ্রামের ঘেটা যূল লক্ষ্য সেটা হল 
একট! খোল] দ্রিক রেখে দেয়!,' ঘেখানে 
বহু পথ নির্দেশ থাকবে ছাত্রছাত্রীদের 
সামনে, যে রাস্তায় তার! প্রোফেশনাল 
কোয়ালিফিকেশন নিতে পারছে পার্ট- 
টাইম কাজ্জ কিংব! সান্ধা কুলের 
মাধ্যযে। ব্রিটেনের টেক নিকাল 
কলেজগুলিতে সাধারণ শ্রমিকদের জন্য 
দরজ| বন্ধ নেই, সুইডেন কিংব] জার্যা- 
নিতেও নয়। অথচ ভারতে এরকম 
অসম্ভব এই ধাচের সুযোগ খু'জতে এক 
আওলেরও দরকার হয় না । এই সব 


বিবেচনা করে তাই নিথিধাঘ্ বলা ধায় 


যে নতুন এই পঞ্ছতটিও শুধু এক ক্লাস 
কমান কিংবা বাড়ানর প্রশ্ন নয়, সাবিক 
শিক্ষার গ্রয়াসকে উন্নততর কাঠামোয় 
"স্থাপিত করার মূল উদ্দে্তটি কেরাণী- 
স্থলভ আচরণের মধ্যেই সীমাবন্ধ 
রাখলে চলবে, ন! কি কিছুটা হুটটিধমাঁ 
করার প্রয়োজন ছিল। | 
লক্ষ্য করা দ্বরকার যে একা- 
ডেমিকে পড়াশুনার যা কিছু পাঠ্য 
বই পাওয়া যাচ্ছে তাবৎ শতভাগের 
একভাগও কিন্তু বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমের 
জন্য তৈরি নয়। অবশ্য গত পাঁচ 
বছরে এ বিষয়ে কিছু বই তৈরি হয়েছে 
কিন্তু সেগুলি ষথেষ্ট ত নয়ই আবার বই- 
গুলির ঘোগ্যত সম্পর্কেও অনেকেই 
সন্দেহ প্রকাশ করে চলেছেন । যাই 
হোক বৃত্তিগত শিক্ষার পর্ষা্নগুলিও 
অর্গল রুদ্ধ। যেমন +২ পাস করার 
পরে ছাত্রছাত্রীর! যখন আরও +২ 


পড়ার ক্লাসে প্রবেশ করছে তখন পর্বস্ত [ক্ষিকভাঁবাদের, কতকগুলে| কঠিন বিষয়ের 


তাদের পেশ জতা তৈরি 
ক্ষেত্র অনিশ্চিত, ফলে এই সময়ের 
মধ্যে তাদের হতাশ" হয়ে পড়াটাই 
্বাভাবিক। গ্রয্োজন'ছিল +২ এর 
প্রথম পর্যায়েই সঙ্গে সঙ্গে পেশাগত 
অভিজ্ঞ তার ক্ষেত্র তৈরি করা। অর্থাৎ 
ইনজিনিয়ারিং ক্ষেত্রের বাস্তব কাজের 
সঙ্গে শিক্ষান্রমকে যুক্ত করে দেখ]। 
সেটা হতে পারছে ন! ভাই অস্থবিধা। 
নন ইনঞ্রিনিয়ারিং ক্ষেত্রে, সেলসম্যান- 
শিপ, মার্কেটিং, সেক্রেটারিয়াল প্র)াক- 
টিন, পাব্লিক এযাভ'মনিস্ট্রেশন, প্রিন্টিং 
ব্যাঙ্কিং, ব্ৰডকাষ্টিং, দোস্তাল ওয়ার্ক, 
ছার্ণলিঅম, কমিউনিটি ডেডলপ.হণ্ট 
ছাড়াও ফরেছ্রি, এঠিকালচার, ফার্টি- 
লাইঞ্জার, ইরিগেশন ইত্যাদি বিষয়ের 
ওপরে পড়ান্ুনার ব্যবঞ্থা স্থদূরপরা- 
হত। আর ভাই ষদি হয় তাহলে 
ভোকেশনাল শিক্ষা পদ্ধতি কণাটির 
অর্থকি।, 

| বৃত্তিগত শিক্ষা (বাস্তৰ কাঙ্ৰে লিপু 
হওয়া বলে অণিহিত ) ব্যবস্থা সম্পর্কে 
কোঠারিমিশনেরপ্রতিব্দেনছিল অ 7স্ত 
স্পষ্ট । এই কমিশন বলেছিলেন, “কৃষি 
থামার এবং কারখানায় অর্থাৎ বৃহতর 
ক্লাসের মধ্য দ্বিয়েই আসতে পারে 
বৃত্তিগত কাজে সংপৃক্ততা।” ‘অন দি 
জব ট্রেনিংংএর প্রয়োজন সেজন্তই। 
অবশ্ত এই কার্গে বিগ্যালয় পর্যায়ে 
উত্সাহ দান করতে সক্ষম স্তাশনাল 
সাভিস স্কিম (এন্‌ এস এস)। এন 
এস এস ভল্যান্টরি সোস্তাল ওয়ার্কও 


উত্সাহ দিয়ে থাকে । ভবে শোনা ষায় 


ভল]ান্টারি সোপস্তাল ওয়ার্ক স্কিযে 
বিদ্যালদ্ে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় 


নগণ্য । 


॥ পাঁচ ॥ 


|বিজ্ঞান শিক্ষার মাধায : 
"প্রসঙ্গে শারল্কার 


[ বিজ্ঞান শিক্ষার যাধাম কি হবে_ 
ইংরেজী, ন! মাতৃভাষা! এই নিয়ে একট] 
জোর বিতর্ক বেশ কিছুদিন হ’ল দানা 
বেঁধে উঠেছে । এই প্রসঙ্গে সানডে 
অবজার্তার পত্রিকাটিতে প্রকাশিত 
খ্যাতিমান ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডঃ জে 
ভি নারলিকারের একটি লেখ! অত্যন্ত 
প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় । লেখাটির 
অন্থবাদ নিচে দেওয়া হল] 

এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
এ্যালবার্ট আইনস্টাইন যে কোন 
বৈজ্ঞানিক আলোচনার কোন জটিল 
তথা কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় ব্যাথা 
করতে কিন্তু আশ্রপ্ন নিতেন তার 
মাতৃভাষ! জার্মানের ! আমার বাবার 
"(ভি ভি নারলিকার) মনে পড়ে ১৯৩০ 
সালে একটি বক্তৃতা দেওয়ার সময় মুল 
বত্বৃতাটি ইংরাদীতে দিলেও ‘আপে- 


বিশ্লেষণ আইনস্টাইন জার্মান ভাষাতেই 
করেছিলেন । 

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার 
সমর্থনে উক্ত তথ্যটি একটি প্রাথমিক 
উদ্বাহরণ ছিদেবে ধরা যেতে পারে। 
এবাবে বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 


মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়ত! ব্যাপাঃটা 


একটু ব্যাখ্যা করা যাক । 

ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
জান আহরণের ভিত্তি যেমন স্মরণশক্তি 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিস্ত ত! নির্ভব করে 
বিজ্ঞানকে নিষে কৌতৃগল, - মেই 
কৌতুহল চরিতার্থ করবার জন্য যুক্তি- 
সঙ্গত চিত্ত-ভাবনা। এই চিন্তা- 
ভাবনার সঙ্গে মনের সম্পর্ক হল প্রাণের, 
যে মনের সঙ্গে আবার নাড়ীর সম্পর্ক 
মাতৃভাষার, যে ভাষায় জনমন ছোট- 
বেল। থেকে ভাদতে শিখেছে, মনের 
ভাবকে প্রকাশ করতে শিথেছে। 

নানা ফাড়নবীশের সম্বন্ধে একটি 
সভ্য ঘটনার উল্লেখ পোধহয় এখানে 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নানা ফাড়ন- 
বীশের কোন বছভাযার পাশ 
লোকের মাতৃভাষাটি জেনে নেওয়ার 
একটি চমৎকার কৌশল ছিল ঘুমন্ত 
অবস্থায় তার গায়ে জল ঢলে দেওয়া। 
এতে আচমকা বিব্রত হয়ে সে যে 
ভাষায় চীৎকার করে উঠত, সেইটিই 
ভার মাতৃভাষ। হিসেবে ঘোষিত হত । 
মাতৃভাষার এই সংজ্ঞা বিন্ধ পারি- 
বারিক কথোপকথনের ভাষার সঙ্গে 
সামনস্তপূর্ণ নাও হতে পারে। কিন্ত 
আমি যে সংজ্ঞা দিয়েছি সেই সংজ্ঞা 
অমুনারে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ 
করতে পারে কেবলমাত্র মাতৃভাষাতেই ৷ 
অবশ্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই দিদ্ধাস্ত 
সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়। 


শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে আমার 
মতে সংজ্ঞাটি সঠিক | শিশুমন শিশু- 
কাল থেকে যে ভাষায় ভাবতে অন্যন্ত, 
যে ভাষায় সে প্রথম কথা বলতে 
শিখেছে সেই . মাতৃভাষার মাধ্যমেই 
সম্ভব তার জিজ্ঞাস মনকে জাগিয়ে 
তোল! এবং জিজ্ঞাসার উত্তরে তার 
মনে যুক্তিগ্রাহ স্বপ্নে জাল রচনা কর]। 
পাচ থেকে দশ বছরের মধ্যে অপরি- 
চিত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে একটু একটু 
পরিচিত হতেই তার আকুলতা, কিছু 
ষাস্ত্রিক ভাষ! গলাধঃকরণ করতে নয় । 

তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই 
ধারণ] কিছুটা! পরিবতিত কূপ ধারণ 
করে। উচ্চ মাধ্যমিক স্বরেও মাতৃ- 
ভাষাতেই শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হলেও 


 বিজ্ঞান-সংক্রান্ত শব্দের ক্ষেত্রে ভিন্ন 


তির পারিভাষিক শক ব্যবহার না 
করে ইংরাজী শব্দটি হুবছ গ্রহণ করাই 
যুক্তিযুদ্ধ । তবে সাতক বা আাত- 
কোত্তর স্তরে ইংরাজীই শিক্ষার মাধ্যম 
হিলাবে শশ্রষ্ঠ। এই স্তরে উৎসাহী 
শিক্ষার্থীকে অবশ্যই তার মাতৃভাষার 
পরিবতে ইং্ান্্রী" মাপন করে নিভে 
হবে ভার জ্ঞান আহরণের সবচেয়ে 
উৎকৃষ্ট ভাষ। মাধ্যম হিদেবে। 

আমার এই যুক্তিটি আমার মতের 
সম্পূর্ণ বিরোধী বলে মনে হওয়া খুব 
দ্বাভাবিক। কারণ আইনই্াইনের উক্ত 
উদ্দাহরপটিকে যথার্থ ধরে নিলে তে! 
সতক্‌ বা স্নাতকোত্তর স্তরে আমার 
মারাঠী ভাষাই যথেষ্ট। কিন্তু এক্ষেত্রে 
আর একট ব্যাপার লক্ষণীয় । 

বিজ্ঞান বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক 
কূপ. পরিগ্রহ করেছে । বর্তমান যুগে 


- মোন দেশের ফোন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি 


বা বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান শুধু 
সেই দেশের বা দেই কালের ক্ষেত্রেই 
প্রযোদ্য নয়, তা সবকালের বা সব- 
দেশের ছারা! সমাদৃত এবং গ্রহনীয় 
হয়। এবং এই মানদিক আদ্বাম- 
এদান সম্ভব শুধুমাত্র আত্তর্াতক 
ভাষ। ইংরাজীর মাধ্যমে । 

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সাক্ষী এই 
বিংশ শতাব্দীর মান্গষ। বিজ্ঞানের 
অগ্রগতি মানুষকে পরিচিত করেছে 
নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে । তাই 
ঘষে কোন স্বাতক বা সাতকোত্রর 
মেধাবী শিক্ষার্থীর কাছে আমরা নিশ্চই 
আশা করতে পারি যে শুধুমাত্র 
পুঁখিগত বিদ্যার বাইরেও বাইরের 
বিজ্ঞন জগতের হালচাল নথদ্ধে সে 
কিছুটা ওয়াকিফহাল থাকবে । এইদৰ 
জ্ঞান আহরণের বিশেষ সহায়ক হিসেবে 
দি সাইটিফিক আমেরিকান, দি 
শেযাংশ ৬্ষ পৃষ্ঠায় 


1 ছয় ॥ 





সংকল্প 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

ধনীর নির্বোধ জ্ঞভ প্রকৃতির ছেলে 
স্বীর কাছে অপদস্থ হবার ও বন 
হেনস্থার? পর এক প্রতিবেশী, মেয়ের 
সহদয় - সহযোগিতায় কিভাবে 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিতে এসে বিদ্যায় 
বুদ্ধিতে এমন কি সংগীতেও প্রীর মন 
জয় করে সকলের প্রিয় হল--এই 
নিয়েই মূলতঃ “সংকল্প” ছবির কাহিনী । 
আল্জন চৌধুরীর কাহিনী ও চিত্রনাট্য 
অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন 
স্থজিত গুহ । ছবিটিতে যননশীলতা 
নেই বললেই হয়_-পরিবর্তে আবেগ- 
ধমিতা এখানে আশ্চর্য রকম ক্রিয়াশীল 
এবং যথাযথ দৃশ্টবিন্তামে তা সাধারণ 
দর্শকের মনে আবেদন সঞ্চার করে 
কিছুট1। তবে যুক্ত ও বাস্তবতাকে 
ম্যাদ] দিয়ে কাহিনীর. ঘটনাগুলি যদি 
চিত্রায়িত করা যেত, তবে এ ছবিই 
আরও বেশী রসাবেদম সষ্টি করার 
ক্ষমতা পেত। কিন্ত তা হয়নি। তবু 
একথা স্বীকার করতে হবে, তিনটি 
নাটকীয় দৃপ্ত সংঘাত মননে না হোক, 
হবে যে আবেগ সঞ্চার করে, ত1 
ছবির অনেক দুর্বলতাকে আচ্ছন্ন করে 
রাখে। পিতা ঘখন বুদ্ধিহীন পুত্রকে 
বেত্রাঘাত করে লাশ্র নেজে আলিংগন 
করে-_তখন ঘটনা মংস্বাপনের 
নিপুণতায় দর্শক চিত্ত ভাববিহ্বল ন! 
হয়ে পারে ন!। এছাড়াও, ফুলশয্যার 
রাত্রে নববধূর দেহ থেকে জড়বুদ্ধি 
সম্পন্ন স্বামীর অলংকার হিনিয়ে নেও.1 
ও শেষ মুহূর্তে পরম বন্ধুকে ভুল-বুঝে 
চপেটাধাত করার আবেগময় দৃশ্তের 
অবতারণ। উল্লেখযোগ্য । কিন্তু প্রশ্নও 
থেকে ধায় কয়েকটা । টাইফয়েডে 
ছেলে জড়বুদ্ধি হয়ে যেতে পারে, কিন্ত 
ধনী পিতার পক্ষে ঘা সম্ভব হল না 
তাই সম্ভব করে তুলল একটি প্রতি- 
বেশী মেয়ে--এযনট1 মেনে নেওয়া 
কষ্টকর। ফুলশয্যার রাতেই বন্ধুব 
টাকার প্রয়োঞ্জন হয়ে পড়াট! যদিও 
বা মেনে নেওয়া যায়-কিন্ত নির্বোধ 
বন্ধু ছাড়া কি তার অন্ত গতি ছি 
না?- শ্য্ংসিদ্ধী ছবির আদল 
এখানে পাওয়া যায়, ভবে সেখানে স্ত্রী 
গবু স্বামীকে মান্য করার দ্বায়িত্ব 
নিয়েছিল আর এ ছবিতে প্রতিবেশী 
সন্ধরয় এক তরুণী--কিন্ত ভ্রীর এত 
মাহদী চলাফেরা ছবির চরিত্রের 
সংগে খাপ খায় না। বন্ধুব স্ত্রীর সঙ্গে 
প্রেমে অভিনয় করা, সব সম্পত্তি 
নিন্দের নামে লিবিয়ে নেওয়া ও শেষ 


ক্যামেরার কাক্গ চলনটৈ। 
. দাসের অভিনয় নঙ্গরে পড়বার মৃত । 
সুমিত্ৰ! 


প্যস্ত সবই বন্ধুব স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে 


এমনট! ভাবতে ভালই লাগে--কিন্ক 


যৌক্তিকতার প্রশ্নে বেশ ধ1ধ19 
লাগে। শেষ লগ্নে একটা স্বপ্ন দষ্টের 
চমক মন্দ লাগে ন] । 
ছয় শিখে ফেলল নায়ক । কিন্ত 
কিশোঃক্ুদারের মত গাইতে শিখল 
কখন-__সেটা সপ হয় নয বলেই ছবির 
একমাত্র উল্লেখযোগ্য গামটা। ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে নেহাতই চষক অষ্ট 
করে। অন্রয় দাসের স্বরারোপ 
এখানে প্রশংসনীয় । বিজয় দের 
সথুখেন 


মুখার্জী, রত মল্লিক, 
শকুন্তলা বড়,য়া ও সত্য ব্যানানা 
স্থমভিনয় করেছেন । 


দক্ষিণ কলকাতা. 


যাত্র। উৎসব 


. ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ভিজজল! 
সবুজ সংঘ ও সসাজ কল্যাণ পরিষদ 
প্রথমাবধি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক 


কাঙ্জেলিপ। কোন রকম সরকারী 
সাহাধা ছাড়াই দাতব্য চিকিৎমালর, 
পাঠাগার, সেলাই ও টাইপ শিক্ষাকেন্র 
স্থাপন, বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলার 
সামগ্রিক উন্নতি, বিনামূল্যে, দুধ, রুটা 
ও শিশুধাত্ত সরবরাহ গ্রভৃভি কাজের 
যাধাষে প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে চলেছে 
নিজের লক্ষ্যপথে ৷ 

উপরোক্ত উদ্দেশ্বসাধন, বিশেষতঃ 
পাঠাগার ও 
সংঘের সাধিক উন্নতিকল্পে আগামী 


দাতব্য চিকিৎসালয়, 


২১শে জানুয়ারী থেকে ২শে জানুয়ারী 
পর্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপী দক্ষিণ কলিকাতা 
যাত্রা উদ্মবের আয়োজন করেছেন এই 
প্রতিষ্ঠান । উৎসবে অভিনীত হবে 
যথাক্রমে মোহন অপেরার মা মঙ্গলচণ্ডী, 
জনতা অপেরার ফুলনদেশী, গণবাণীর 
মুঘল-ই-আঙম, নিউ প্রভাদ অপেরার 
চেঙ্গিস থা, এবং লোকনাটোযের শমী 
বেগম। ' 

মহতী উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োজ্জনীয় 
সাহায্যের অন্ত সমস্ত মানবদ্নরধীর 


কাছে আবেষ্ন করেছেন অঙ্ুষ্ঠানের 
উদ্ভোক্তারা। 


লেখাপড়া না" 


'শুজুক প্রযোঞ্জিত 


" দর্পণের সমালোচক 


শৃত্রক” নাট্যগোষ্ঠী তাদের নতুন 
প্রযোজন! “ঈশাবান্ত” মঞ্চস্থ করলেন 
গত ১৭ই ভিসেম্বর কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের লনে। জানা! গেল 
কলকাতার এই নাটকটি এ দিনই 
. প্রথম মঞ্চস্থ করা হল। 
চটক এবং অতিশয়োক্তিকে বর্ন 
করে শূত্রক তার্দের অমিতাক্ষর নাটক 
প্রধোজনার মধ্য দিয়ে বাঙলার গ্রপ 
থিয়েটার আন্দোলনে এক নতুন 
অধ্যায়ের সুচনা করেছিলেন-_একথা 
বললে হয়ত অত্যুক্তি হবেন! । সেই 
সঙ্গে ছিল কাহিনীর নতুনত্ব । 
জশাবাস্ত নাটকেও তার! তাদের 
পূর্ব চরিত্র বজায় রাখতে চেয়েছেন। 
কিন্ত তা সত্বেও এই নাটক সন্ধে 
আরো কিছু বলার আছে। 
"_ নাটকটির নাম শুনেই অনেকের 
খটক1 লেগেছে । ঈশাবান্ত মানে 
কি? লক্ষ্য করা গেল দর্শকদের 
অনেকেই একে অপরকে ছিজ্ঞাসা 
করছেন । তাদের ছুর্তাগ্য শুদ্রকের 
কোন সত্যকে তার! হাতের কাছে 
পেলেন না৷. অতএব তারা আশা 
করলেন, নাটকের মধ্যেই “ঈশাবান্ত? 
কথার অর্থ খুঁজে পারেন। 
আগেই বলা হয়েছে অমিতাক্ষরের 
মত এই নাটকেও কাহিনীর নতুনত্ব 
আছে। ভারতবর্ষের এক ক্যাবিনেট 
পর্যায়ের মন্ত্রীর এরোপ্রেন হঠাৎই ভেজে 
"পড়ল ভারতবর্ষেরই একটি গ্রামে । মহী 
যে ভারতবর্ষের নাগরিক, গ্রামবাসীর! 
ভৌগোলিকভাবে সেই ভারতবর্ষেক্ই 
নাগরিক । আথচ উড্ডক্নের মধ্যে যেন 
হাজার বছরের পার্থকা। উভয়ের 
আচার-আচরণের এতই পার্থক্য ষে 
মন্ত্রী বুঝতে পারছেন না যে তিনি 
ভারতের মাটিতেই সত্যি এসে পড়ে- 
ছেন কিনা, আবার গ্রামের সাধারণ 
মানুষ বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে 
উনি তাদেরই মন্ত্রী। গ্রামবাসীর 
ধারণ] স্বর্গের কোন দেবতা এসেছেন ।, 
একের সঙ্গে অন্তের কথোপকথন 
দর্শকদের দেখিয়ে দেয় যে মন্ত্রীর! ঠাণ্ডা 
ঘরে বসে আমলাদের সহযোগিতার 
দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা কবেন, কিন্ধ 
গ্রামের মানুষের কাছে সেই পরি- 
কল্পনার ছিটেফোটাও এসে পৌছায় 
না। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে 
. এসেও আমাদের দেশেরই একটি গ্রামে 
মধ্যযুগীয় পরিবেশের বিন্দুয়াত্র রদবদল 
হযুনি। আইনের শাসন নেই, শিক্ষা- 
দীক্ষার ব্যবস্থা নেই, আছে শুধু চর 
দারিদ্র্য ও কুসংস্কার । 
ষ্থারীতি অসহায় অবস্থার শিকার 
হয়ে মন্ত্রী গ্রামের মাহযকে নানান 
রকম পাইয়ে দেবার ,আশ্বাদ ঘেন। 
কিন্ত বিপদ কেটে যাওয়ার অব্যবহিত 


দর্পণ || শুক্রবার ৭ই জানুয়ারী, ১৯+ 


ইশাবাস্য 


পরেই তিনি তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভূলে 
যোন। আর তার এইসব ইচ্ছাকৃত 
তুলে যাওয়ার বুদ্ধিটি বাৎলে দেয় 
গ্রামের ধনী চাষী" সে ঢমস্রীকে 
পুনয়ায় গ্রামের যালুষেক়্ সাহনে 
দেবতা হিসাবে খাড়া করে। গ্রামের 
মাহষের মুখেও প্রতিবাদের দু ভাষা 
নেই। কুসংস্কার, দারিদ্র ও অজ্ঞান- 
তার অন্ধকারে তার! এতই নিমজ্দিভ 
যে শাসকশ্রেণীর অন্ভায় অবিচারকে 
তারা দেবতার & বিধান বলেই মেনে 
নেয়। 

কাহিনীর এই পরিণতি পর্যস্ত 
দর্শকদের * বুঝতে কিছু অসুবিধা 
থাকেনা, । নাট্যকার (শ্রীদেবাশীষ 
মজুমদার ) অন্ততঃ এই পর্যন্ত চোখে 
আঙুল ধিয়ে কিছু না দেখিয়েও বা 
বসার ত! বলতে পেরেছেন। 

কিন্তু এর পরই হঠাৎ, মন্ত্রীর মুখ 


থেকে শোনা গেলঃ ঈশা 
বাস্তমিদং সৰ্বং যত কিথখভ 
জগত্যাং জগৎ্। তেন তাক্তেন 
তৃত্ধীথা, মা গৃধঃ কস্তসিদ্ধনং। 


দর্শকরা আবার অবোধ্যতার জালে 
জড়িয়ে পড়লেন। ফলে তারা 
পরবর্তী ও-সর্বশেষ দৃক্তে ঘখন দেখলেন 
গ্রামের এক সম্ভতানসম্ভবাকে আনা 
হয়েছে মন্ত্রীর আশীর্বাধ নেওয়াতে, 
তখন সবাই প্রাণ খুলে হাসলেন। 
দেবাশীষবাবু কি হাসাতে চেয়ে- 
ছিলেন? 


বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম 
«ম পৃষ্ঠার পর 


আমেরিকান _সায়েটিই, দি নিউ 
সায়েটিষ্ এবং তারতীর পত্রিকা সায়েন্স 
টুডে প্রশংসার অপেক্ষা রাখেনা। 


" এইরকম প্রচেষ্টা আমাদের সর্বাধিক 
প্রচলিত কিছু ভারতীয় ভাষার 


মারফৎও ঘে সম্ভব-_এই মতকে অস্ততঃ 
আমি সমর্থনযোগ্য বলেই ,মূনে করি। 
টিভি, রেডিও, খবরের কাগজ বিভিন্ন 
ম্যাগাজিন ইত্যাদি জনসংঘোগ মাধ্যমে 
জনমানসে বিজ্ঞানকে পৌছে দেওয়ার 
দ্বায়িত্ব যে জনগণের ভাষা অর্থাৎ 
তাদের মাতৃভাষাই সবচেয়ে হুটুভাবে 
পালন করতে পারে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই 
সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। 
কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই পত্ধতি 
অর্থাৎ ইংরাজী থেকে বিভিন্ন যাতৃ- 
ভাষায় অনুবাদের পর শিক্ষাদান পদ্ধতি 
সম্পূর্ণ, নিশ্রয়োছন, এমন কি 
ক্ষতিকারক । কারণ বিজ্ঞানের : ধর্ম 
এগিয়ে চলা।. সেক্ষেত্রে অন্গবাদের 


' পড়া আছে। আর নয়ত তিনি '' 


+ 


জীযভুমদার হয়ত ধরেই নিয়েছ 
ধে প্রত্যেক দর্শকেরই ঈশাপোনি 





পাঞ্চিত্যের স্বীকৃতির জন্য এষ; 
করলেন। ধারা ক্লোকটির ম 
বুঝলেন না, তারা নাটকটির 
বক্তব্যই ‘বুঝদেন না। আর হ। 
শ্লোকটির সঙ্গে পরিচিত ( শ্লোক 
ঈশোপনিষদের, যার অর্থ ঈশ্বর ্বা . 
সমগ্র জগৎকে আচ্ছাদন কর, তি 
যা দান করেছেন তাই উপভোগ ক? 
আর সকল ত্যাগ করে শুধু তা 
নিয়েই থাক) তাদের কাছে ব্যাপার? 
অতিশয়োক্তি মনে হল, যা 'শৃদ্রকে 
শৈশিষ্ট্য বিরোধী । * 
“ঈপাবাস্তে” শৃত্বকের টা 
ওয়ার্কের প্রশংসা করব না, বরং বছ 
এমনটাই তো হওয়া উচিত ছি 
বিশেষ ছু-চার জনের অভিনয় আলা? 
করে ভাল জেগেছে। কিন্ত তাং 
তাদের কৃতিত্ব সামান্তই। কারণ যা 
হস হুঘোগ পেলে শূত্রক্ষের প্রতো 
অভিনেতাই এ চরিত্রগুলিকে ফুট 
তোলার ক্ষমত! রাখেন । 





নাটকের কথোপকথন রুচি 
ও জীবন্ত হয়েছে। আলো ও শে 
ব্যবহারের মধোও স্বাভাবিক" 
আছে। তবে নাটকটি খুব ভাড়াতা্‌ 
শেষ হল। তার কারণ এটি শান 
ছোট এবং অভিনেতার একটু নিহে 
দের কথাগুলি তাড়াতাড়ি ধরে নিছে 
ছেন। মনে হয় কলকাতার প্রথ' 
শো বলে তারা হয়ত একটু উত্তেক্সন' ' 
মধ্যে ছিলেন । 








হার! অযথা সময় নষ্টের ফলে' উন্নয়ন 
শীল ভারতবর্ষ উন্নত দ্বেশগুলে; 
প্রগতিশীল ধ্যান-ধারপার থেকে ক্রমে 
পিছিয়ে পড়বে । কারণ আইনষ্টাইনে 
যুগ আর এখন নেই। বৈজ্ঞানি 
গবেষণার ভাষ! মাধাম এখন আ 
জার্মান নয় ইংরেজী ৷ ইংরেজী : 
ষে প্রাক্তন ব্রিটিশ শানক্া আমাদে 
ওপর চাপিয়ে দিয়ে গেছে বলে 
আমরা ত! পড়তে বাধ্য হচ্ছি, বিজ্ঞাঃ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অস্ততঃ এই ' ভুল 









ধারণার পরিসমাপ্তি হওয়! প্রয়োজন 
কারণ আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিব 
আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেত 
আস্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীর রা 
বিকল্প নেই। { 


সর্বোপরি, একথা বজা যেতে পা; 
যে জনমানসে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় ক! 
তোলার অন্তে মাতৃভাষাই শ্রেয় বি? 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইরেজীর ধান ক 
ইংরেজীর ইসহায়তাই যে শ্রেষ্ঠ একৎ 
অনন্ীকার্য। | 


দপণ || শুক্রবার; ৭ই জানুয়ারী ১৯৮৩ 
কবির ছাতা 
তড়িৎ চৌধুরী 


| সকালের প্রথম রোদ যেন, 

! হুত্তিশগড়ি রমণীর হাসি । 

এই রোদে বড় হবে বসস্তকালীন দিন 

এই রোদে চওড়া হবে কাদে! বজবজ রোড 

'-! ছড়িয়ে পড়বে বস্তীর বাজার, টালীর লাইন ঘর, : 
রা আর ছু'তিনজন শাস্ত মানুষ ঘর থেকে 

প্র. ভর! চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসবে। 

ৃ এগিয়ে আসবে এখনই | 
এ আমাদের শাস্ত শিশুর] তাদের দায়িত্বশীল মায়েদের 
"হাত ধরে, আর ঘণ্টা বেজে উঠবে ' 

3 শুরু হবে আমাদের বসস্তকালীন ইন্ধুল 


Lod 
২ ০ শিস তি 


শুরু হল আমাদের বসস্তকালীন ইস্কুল, 

ভেতরে লেখাপড়ার শব শোনা হায়। 

রাস্তা! দিয়ে যাবার সময় ' 

হাই ওঠা মুখে দেখতে পাই 

আমাদের শিশুর! কেমন গভীর মমোষোগে 

বই পড়ছে, ছবি আকছে, গান করছে, হাসছে । 
স্তারা ভঞ্র ও শাস্ত, বস্তীর ছেলেমেয়েগুলোর মত 
অসামাজিক ছোটলোক নয়, অল্প বয়সেই 

uh তারা শিখে ফেলছে আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি ইত্যাদি । 


7 আমরা কি ততটা শক্ত মর দীন, পুরুষ অরশ্যযেৰের মত! 


ছি দিনের পর দিস, মাসের পর মাস 
5 কালো মাহ্যদের ওপর অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে 
॥ আফিকার গহন বন ছেড়ে 

রী ভারতবর্ষের কোন এক শহরতলীতে এসে 
॥J] "দু'হাতে লড়াই করে যাবো! 5 

“ওসব সুপারম্যান কমিকৃসেই মানায়, বাচ্চারাও পড়ে 

; আনন্দ পায়, বুড়োরাও পড়ে সময় কাটায় 
:=_. শুধু টেনে যেতে যেতে আমাদের বয়স বেড়ে যায়, 
) সকালে ট্রেনে যেতে যেতে 
1 আমাদের রক্ত ঠাণ্ডা মেরে যায়। 
4 


শি বুকে পাথর 
তুলেছিলে কারা 1 
রা রাস্তা থেকে, পুরোনো! ইটের শহর থেকে 
সী হুপ্তাবাজারের জমায়েত থেকে 
ভাঙ্গাচোরা মানুযের বুক থেকে 
) ১ পাথর, পাথর আর পাথর 

তুলে বুকে পাথর.রেখেছিলে কার] ! 


বুকের মধ্য বাসা বাধছে ভগ, 
যেখানে ভালবাসা থাকে একটা মেয়ের জন্তে 
“মেধানে ভালবাসা থাকে উল্ছগ কিছুদিনের জন্যে 
৷" "আর পাড়ার একদল মাছষের মাঝে বাচার জন্তে 
7... সেখানেই ভালপালা ছড়াচ্ছে 
অদৃশ্য এক গাছের শরীর । 
ভালধাসার মেয়ে আর পাড়ার বন্ধুর 
তোমরাও কি 
|. খু গাছটার নড়াচড়া টের পাও? 
|, কথ! বলতে বলতে চমকে ওঠো 
| তার শেকড় নামার শব্দে? আমারই .মত্‌ 
তোমাদের হাত কি তখন শক্ত হয়ে ওঠে 
| মনে হয়, এখনই একটা ছুরি দরকার | 


৮ 
{এখন শিল্প 
(লু স্থনের কয়েকটি কবিত! পড়ে ) 
প্রশান্ত ভট্টাচার্য 
এখানে ও এখন ; 


একটা বাতাস বেড়ে উঠেছে আকাশ করছে রুদ্ধশ্বাস কুয়াশায় 


এখানে ও এখন; 

অরণ্যে অরণ্যে অন্ধকার ] সর্বত্র স্বন্ধতার-- 

শুধু পল্পবিত কাটার অরণ্যেরই বাগাড়ম্বর | 

এখানে ও ধ্বংস হয়েছে, হচ্ছে_ 

বসস্তের পরে খুশী হওয়1,কত হাজার হাজার গাছ আর ফুল ! 

বন্ততঃ এদেশটা ও এখন হ্বেচ্ছাচারী শাসকের’ হাতে ! আর তাই 
এখানে ও এখন ; 


আকাশ বাতাস চরাচর জুড়ে আমাদের শি কাছে 


নতুন কিছু হুর... 
কমরেডের সেই মহান আবেদন 

নির্দেশ হয়ে পৌছে যায় মর্মে মর্মে! 
আর সেই কারণেই 


আমাদের নতুন হৃষ্টির ফসল 


আমাদের কবিতা গান লেরা রেখা মার Lp Hl 
ঘেন হয় তেমষন-ই নতুন, | 
রাতের যশালের মতো । 
যাতে শক্রুশিবির পোড়ানোর মতো যথেষ্ট উত্তাপ, আর 
পথ চেনার মতো উজ্জল আলো থাকে । 


৷ শিরোনামা - 

. তাপস গঙ্গোপাধ্যায় 
শ্ববংস হোক সমাজ আশ্রিত ৰ্যক্তি স্বাতন্্যের হু হাঁহ! ধ্বনি !' 
এইরূপ পিরোনাম] ছিলো হাত কাগঞ্জচিতে | 
উৎসব রজনীর পরদিন প্রাতে 7 
শর্করা আক্রাস্ত অতুযুৎসাহ স্তাবকের সকমিকায় 
অনেকেই গ্ষেনে যায় এ শহরে ূ 
পূর্বরীতে দেবছিজে ভক্তি ভক্তের খেলায় মেতে . 
কয়েকটি বিরল কেশ তরুণ : 
ক্যাচকোচ আওয়াজের বাহারে এক অর্বাচীন ষ্ের ব্যবহারে 
করবী চজ্জমজরিকার ঝাঁড় একটু আট ধরে ছেঁটে-গেছে 
তারপর ছ্িপ্রহর থেকে শুরু হয়েছিলো 


অশ্রু নয়নে মহোল্লাসে খেউড়ের উপচারে 
এক অলীক প্রতিমার আবাহনে ধর্মনভা 


/ 


বিবর্ণ কোট ও দবাড়িতে অলীক প্রতিমাটি তৈয়ী হয়েছিলে| সেই মাছটির 


₹ ঘিনি বলেছিলো ‘মোদের ছেকল ভাঙতি তবে হে গাইতিবাজ 1, 


হে নবীন1! যে ফাগুনের উত্তরাধিকার জাগিয়ে রেখেছে! 
আত্তরিক উত্তাপে 


তা কেন মিছিল ভ্রষ্ট হবে ভুল ভাকের হাত কাগজের হলুদ চুল বাক/নিচয়ে 


আগুন ধরেনি বলে 
বিকাশ গায়েন 
ধোয়ার যন্ত্রণা নামে চোখে 


_ পাতাচুতো, খড়কুটো, ঘুটে ও কয়ল্গায় 


বালিকার অনভ্যন্ত হাত সময়ের ক্লান্তি মেখে . 
সংসার সাজজাবে।-. 

নীলকাস্তি ঘরে তার মায়ের ছেলেরা 
পাতচুলো, সিনোড়া, সত্ব হেশেল 

| বিষ্ণু পুরাণ 
বায়ার আরাম ঘর 
অমিয়, সে চলে গেছে কবে। খেলাসূন, পুতুলের বিয়ে 
তার এক ছুটুষি £ আড়ি-ভীব-ভাব, 
এতবড় শহরের কোথাও কি ভাড়াবাড়ি খুঁজেও পেল না! 


ধোয়ার যহণা নামে চোখে ... 
হাজার বিশ্বাসের ঘাম মাটিতে শুকায় - 
চেষ্টার চকখড়ি ; আজ তাকে জীবনের কবিতা শেখায় । 


| ॥ সাত £ 
উঠন্ত আত 
প্রপ্তোৎ নাগ 


পাহাড়ে গোপনে জন্ম নিয়েছে নী; 
নান! পথ ধরে 

কেউ কারো সাথে মেশে 

কেউ দেশে না 

সবাই যায় সমুকে 

ভারপর 

সম্মিলিত, সমবেত 


যদি তুমি চাও 
৩... নমিতা চৌধুরী 


আতুমি আনত করে! মুখ 
ৰাকাগ্রীবা তুলে নেবে 

আরক্ত মধুর ওঠ-্বর পৃথিবীর । 
জেনে নেবে হৃংস্পন্দনের শব্দ 
যি তুষি চাও 

ঘরে ঘুরে জলের স্রোতের মত 
সমুদ্র পৃথিবী 

সংগীত শোনাবে দীর্ঘযাত 
জ্যোৎ। মুখর কলরোলে। 


ৰথ তোমার অহংকার 
রবীন চট্টোপাধ্যায় - 


গত রাত্রির জেল্লা-জ মক চূর্ণ ক'রে 

বেড়িয়ে আসে সময়, শৃক্ত আসন পড়ে রয় 
রা . মরুভূমির "পরে. 
সব অহংকার ধ্বংস হয় 
কাগবেল! শেষ হয় ঃ 
বদন্তের হাওয়। লাগে মানুষের ঘরে । 


বড়ো অপরাধ 
প্রশান্ত ভট্টাচার্য 


দ্বপু দেখো না। 
এদেশে এর চেয়ে বড়ো অপরাধ আর 
হয় না॥। 


সপ মানেই তে] ভবিস্ত ত 

এগোনোর পথ 

সাধনে রেখে 

কোনে! ছবি সাত রঙে একে | কিন্তু 


খবরদার ! 
ও কাছ ও কোর না 
রঙ মানেই তো আলো 
আর আলে! মানেই তো হিল্লোল 
. জীবলের** 


- কিন্তু জীবনের মতে] চোরাই মাল 


বহনের দুঃসাহস 
. কখনো দ্বেখিও না। 
এদেশে এর চেয়ে বড়ো অপরাধ আর 
হয় ন11) 


১ (পিছনে | 
পিছনে বিদেশী পু'জিপতিদের সহায়তা - 










Regd. No. WB/CC- 


বাটা কারখানায় 


{ 4 


শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ছে 


অনুন্নত দ্বেশগুলি উন্নয়নশীল হবার: 
তাগিদে যে শিল্পায়ন গড়ে তোলে ত1 
সেই সব দেশের সাঁধিক উন্নয়নের সঙ্গে 
পা ফিলিয়ে যে হয় না তার জন্ত যে 
কোন একজন ভারতবাসীর দৈনিক 
অভিভ্ততাই যথেষ্ট । এই দেশে উন্নত 
*শিক্ের' দিকে একনজর দিলেই দেখা 
যায় যে হয় সেগুলি বিদেশী বহুজাতিক, 


. সংস্থার এক একটি উদ্ভো", না হলে 


দেশী পু'জিপতিদের মালিকানার 
রা সরকারী মালিকানার 


বর্তষান। ১ 

আর এই সব বহুজাতিক সংস্থা" 
গুলি এখন আধুনিকীকরণ করছে 
তাদের "শিল্পকে উদ্বাহ্রণ, বাটা 
কোম্পানী 1' সারা ভারতে "এই ' বহু- 
জাঁতিক সংস্থাটির যে ছটি ফ্যাকর্টিরী ' 
আছে ভার মধ্যে ২৪ পরার বাট! 
নগরেরটি হল অন্যতম | 

এখানে গত ১৯৭৫ লালে জরুরী 
অবস্থার সুযোগে অটোমেশন বসানো 
গুরু হয়। এওঁ সময়, বাটা ঈজছুর 
ইউনিয়ন নানা দাবী দাওয়ার জন্ত 
ধর্মঘট ‘করলেও এই অটোমেশনের 
বিরোধিতাকে খুব একট! গুরুত্ব দেয়নি । 
এবং বাটা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি হবার 
পূর তার! ধর্মঘট তুলে নিলে দেখা 
গেল যে অটোমেশনকে তারা খুব অকটা 
বিপদ্বজ্জনক মনে না করে তাচালু 
করার পক্ষেই সম্মতি জানিয়েছিল । 

গত পুজোর আগে ' বাট! 


' ক্যাকটরীতে আবার ধর্মঘট হবার প্রস্তুতি 


চলে। এর আগে, ‘আধুনিকীকরণ’ 
অভিযানে ফ্যাকনীর লেদার ডভিপার্ট- 
মেন্টে শিকারো! মেশিন বসেছে যার 
ফলে নতুন কর্মী নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ 


হয়েছে, ওয়ার্কলোড বেড়েছে এবং প্রায় 


দশটি বিভাগ বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে 


# 





গ্রামীণ উন্নয়নমূলক 
লেখ! চাই 


যোগাযোগ করার ঠিকানা__ 
প্রীনতী মিন্থু গাঙ্গুলী 
১৮৪ পি, এ. সা রোড, 

কলিকাতা-৬৮ 


কাঙ্জগ হারান! ৷ ৬*.* 'জন কর্মীকে . 


‘অভিজ্ঞতা!’ হারিয়ে ঘ্তে হয়েছে অত 


সব বিভাগে । আর যদিও .জেদার': 


বিভাগের কর্মীরা এই অত্যাধুনিক 
শিকারো মেশিন বসানোর বিরুদ্ধে 
আন্দোলন চালিয়েছিলেন '্বীর্ঘদিন, 
কিন্তু ফল" হয়নি: রিশেষ। কারণ 
ইউনিয়নের মদত এতে ছিল না, আর 
ছিল না শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে সেই 
জান যা দিয়ে তার! অটোমেশনের 
ছুধিপাক বুঝতে পারবেন ।, 


ফলে, পুজোর” আগে ইউনিক্নের 


| বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট 


শুরু করার কথা বলা হলেও ইউনিয়ন 
নীরব থেকেছে অটোমেশনের বিরুদ্ধে, 
কর্মী সংখ্যা সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে! 

বর্তমান শ্রমিক রাজনীতিকে 
অসংখ্য ধন্সবাদ দিয়ে টেবিলে.বসে 
আলোচনার মাধ্যমেই দাবী দাওয়ার 
ফয়সল হয়, ধর্মঘট আর করতে 
হয়নি। কিন্তু তাতে ঘৃল, শ্রমিক 
অসস্তভোষ থামে নি। পুজোর পর 
থেকেই বাটা ফ্যাক্টরীর রাবার 
ভিপার্টযেন্টে অটোমেশন চালু কর! 
নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে । শিকারো- 
.শিকন মেশিন বসানোর ফলে এখানে 
শ্রমের বাড়তি বোঝা ছাড়ে চেপে 
বসেছে। আগে প্রতি মিনিটে ৪ 
থেকে ৪'৫* জোড়া তৈরীর জায়গায় 


এখন করতে হচ্ছে ৭ থেকে ৭৫৯. 


জোড়া । চুক্তির ফলে মাসের যাইনে 
কিছু বাড়লেও শরীরে তো কুলায় না 
অটোযেপনের চাপ। ফলে নতেরর 
১৫ তারিখ থেকেই রাবার বিভাগের 
কর্মর1 কাজ বদ্ধ করে দেন। ইউ- 
নিয়নের কর্তারা শ্রমিকদের নানাভাবে 
মিটিং করে-বোঝাচ্ছেন যে, শিশুস্থলভ 
বিচ্যুতি করবেন না, ফ্যাক্টরীর ভিতর 
ঝামেলা না করে ইউনিয়নে এসে কথ! 
বলুন। কিন্ত ইউনিয়নের শ্রমিক 
বিরোধী চরিত্রে -বেশ কিছু সংখ্যক 
শ্রমিক-কর্মচারী নিরুপায় হয়ে স্বতঃক্ফুর্ত 
ভাবেই আন্দোলন শুরু করেছেন। 
হয়ত এই আন্দোলন টিকবে না বেশী 
দিন, কারণ হৃমায়িত বিক্ষোভ যি 
স্থনিশ্চিত পথে প্রকাশ না পায়, তাহলে 
আন্দোলন টেকে না কখনো, যেমন 
প্রায় সারা ভারতের নান! প্রান্তে 
গিয়ে ওঠা আন্দোলনগুলি জলে 
উঠেই শেষ হয়ে যাচ্ছে! ' 


Phone : 244232" 


সোজাকথায় 


ওর পৃষ্ঠার পর 


ছি 


দ্বাস মন্ত্রের ধান মারা হয়েছে। . 


বিহার সরকার চাষ-সজ্ুরদের জন্মে 
একটি ন্যুনতম মন্ধুরী আইন’ও রচন। 
করে রেখেছে, কিন্তু কেউ কোথাও 
নানতম মজুরী পায় না, চাইতে গেলে 
একই বিহার সরকারের জেলে আমরণ 
পচতে ছয়, নতুবা সরাসরি মৃত্যু বরণ ; 
এদানিং তৎসহ পিটুনী করের ঠ]ালাটি 
সংঘোদ্ধিত হলেো। অর্থাৎ আইন 
নামক পদার্থ রচন্যা করে জনসাধারণের 
চোখে ঠুলি পরিয়ে ভোট আদায়টা! 
যেমন হয়, সুকৌশলে গোপন চালে 
কায়েমী স্বার্থকে সুরক্ষা করে আপন 
্রেণীবার্ঘও যোলকলাঁয় বাড়ানো যায়, 
এই ঘা । আমাদের জগন্নাথ যথার্থই 
কং ই-র প্রতিচ্ছবি-_এবং প্রতিনিধি। 


' ইন্দিরা সিরিজের “লেটেই' 


_ সাধালিধে গায়ের যাছষের মন 
নিংড়িয়ে করুণা আদায় ও স্বার্থ উদ্ধার 
করতে ীমতী ইন্দিরার জুড়ি ভীব- 


'_" জগতে নেই একথা সকলেই জানেন। 
, একদা যিনি, “জনত! সরকার কর্তৃক 
. আমার ও আমার পরিবারের লাঞ্ছনার 


হয়ো তুলে দাক্ষিপাত্যের মন নিংড়ে 
নিজের জন্তে সহামুতূতি ও দেশবাসীর 
জন্য প্রবঞ্নার বনি ডেকে এনেছিলেন, 
আবার সে তিনিই একই প্রত্যাশ। 
নিয়ে ‘শক্ত ঘাটি” অন্ধ-কর্ণাটকের 
মন ভেজাতে একটান। একমাস কান্না 
হাসির তামাসা করে এলেন |. আবার 


মাইকে মাইকে সে একই বহশ্রুত মায়া- 


“হুঃখের দিনে নিখিল ধর! যেদিন 
করলে! ব্ধ্চনী, তোমরাই মোরে 
দানিয়াছ নিয়; আবার বিপন্ন আমি, 
আমার ও আমার সম্ভান-সস্ততিগণের 
হাত আরে! শক্ত করে তোমর! আবার 
অনন্ত সুখ ভোগ করে|; কেন্দ্রেরাজযে 
অখণ্ড ইন্সিরা-সামাজ্য রক্ষা করে 


- তোমরা জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি করে! ; 


গরীবকা। লিয়ে, হরিজনকা লিয়ে 
আমার শৈশবাবন্থায় আত্মনিবেদন-** 
এশিয়াডের চেকনাই স্মরণ করে 
জাতীয় গর্ব অন্থভব করো; এশিয়াভ 
অনুষ্ঠান? সে তো ইন্দিরা কংগ্রেসের 
সাফল্য, অতএব কৃতজ্ঞ চিত্তে ভোট 
দাও ও দাল! ঘারিদ্যে অনাহার ? সে 
তে! বিরোধীদের জবান ও বিক্ষোভ 
বিশৃঙ্খলা? সে তো বিদেশীদের 
হাত; আমি অনন্যা, বিশ্বব্ন্ধাণ্ডে 
অনন্য] ) নয়াদিল্জীতে আগামী জোট 
নিরপেক্ষ সম্মেলন তো এরই স্বীকৃতি, 
জোট-নিরক্ষেপ শিবিরে আমার 
নেতৃত্বের স্বীকৃতি । কিন্ত দেশে আমি 
আক্রান্ত, আমার বিশদফা আক্রান্ত 





পাকিস্তানকে কড়কে দিতে হলে. 


ইত্যাঘি ইত্যাদি ৷” 


hd ক 


এশিয়াড কাদের ভোগ বিলাসে . 


দেগেছে ত! দেশবাঁলী বিজক্ষণ জানে, 
আবার কার র্রাজনৈতিক ফায়দা 
সংগ্রহে এখনো লাগছে তা-ও সকলেই 
দেখতে পাচ্ছে। আর মার্চে জোট- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলন ? সকলেই . 
জানেন, নির্বাচিত স্থানটি ইরাকের 
বাগদাদে নির্দিষ্ট ছিল; ইরাণ-ইরাক 
খাণ্ডাধাপ্ডির  পটভূমিকায় ইরা 
বাগদাদে জোট-নিরপেক্ষ সশ্বেলন 


অনুষ্ঠান বাতিল করতে হুশিয়ারী ঘের, , 


এর অন্যথায় সম্দেসন কালে বাগদাদে 
বোমা বর্ষণের ভয় দেখায়। একে 
বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয়ের ঝুঁকি, 
তদুপরি বিদেশী অতিথিগণের উপর 
ইরাণী বোমা বর্ষণ । ভীত সন্রন্ত ইয়াক 
লরকার নিগুণ পদার্থ হলেও অন্ততঃ 
ইন্দিরা-চরিত সম্পর্কে খোজ খবর রাখে, 
অতএব আপদ ঘাড় থেকে নামাতে 
ইযেজ-পাঁগল . ইন্দিরার .কাছে টোপ 
ফেলে। হাতের মোয়া পায়ে ঠেলবে 
তেমন মাল আর ধে-ই হোক ইন্দিরা 
নন। তৎক্ষণাৎ টোপটি গিলে ফেলে 
জ্মতী গান্ধী সম্মেলনের সদ্বস্তরাষ্্র- 
গুলিকে বিকল্প ব্যবস্থাটি গ্রহণ করতে 
অনুরোধ পত্র পাঠান এবং প্রত্যুত্তরে 
সম্মতি লাভ করেন । এবারে, ইরাকের 
মাল! নিন্দ গলায় পরিধান করে 


. ইন্দিয়াজী আরে! ইমেজজ-বতী হজেন। 


বল! বাহুল্য, তার এ মওকাপ্রাধির 
প্রথম কারণ ইরাণ, দ্বিতীয়তঃ ইরাক 
এবং তৃতীয়তঃ তার নিজের চান্দ ক্যাচ 
করার মত বিষয়বুদ্ধি_নেতৃত্বদামের 
যোগ্যতা নয়। 

মাত্র মাসেক কাল আগে জাতি- 
সংঘে ভারত সরকারের বিচ্ছিন্ন করুণ 
ছবিটি অনেকেরই মনে পড়বে । বিশ্বের 
বিভিন্ন অঞ্চলকে (দক্ষিণ এশিয়া সহ) 
আপবিক অন্ত্রমুত্ত রাখার প্রশ্নটি 
সম্পর্কে একটি ষ্টাডি রিপোর্ট" দাখিল 
করার নির্দেশ সম্বলিত প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করে ভারত ১--১৪১ 
ভোটে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ; স্পষ্টতই 
জোট নিরপেক্ষ কিংবা তৃতীয় বিশ্বের 
কোন দেশই ভারতের সী ছিল না, 
নয়াদিল্লী এক! বিচ্ছিন্ন, এমন কি 
বরাবরকার চেল। ভূটানও বিমুখ । 
জানা কথা, আগের মতই জোট নিরপেক্ষ 


সম্মেলনে কাম্পুচিয়া ও আফগানিস্থান ' 


প্রসঙ্গ উঠবে, আবার আগের মতই এ. 
দুটি প্রশ্নে মক্কো-মার্গা ইন্দিরা সরকার 
সম্মেলনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে জোটনিরপেক্ষ 
নেতৃত্বের ম্বপ্রমাধ মেটাবে । অবস্ত, 
ইতিমধ্যে নয়াদিলী লাইন পালটালে 
অন্য কথা, কিন্তু ত! কি ভার আয়তা- 


hdl 
Price 160 paise 


ধীন'} অর্থনৈতিক “প্রিজন্‌ ভ্যান” 
থেকে রাজনৈতিক লিক্কমণের পথ 
কোথায়? | 
* ফু ক 
ঞরমতী গান্ধীর মুখে: দেশবাসী 
গ্যান্গা-গপ্পে। শুনতেই অভ্যস্থ, অন্ততঃ 
অপকর্মের স্বীকৃতি তে? নয়ই। দৈবের 
বিধান অঁমুযায়ী শয়তানের দৈবাৎ 
ভুলচুক্ক হয়ে যেতে পারে কিন্তু শ্রীমতী 
গান্ধীর সদ্বামতর্ক মুখ থেকেও তেমনি 
অতক্কিতে সত্যকথা বেরিয়ে যেতে 
পারে তা এতাবৎ অঞ্জান! ছিল। 
«ভারত ভ্রুত শ্বয়স্তরতার পথে এগিয়ে 
চলেছে, অর্থনৈতিক মুক্তির সাগ্রামে 
তৃতীয় বিশ্বের দুটিতে ‘মডেল! হয়ে 
আছে” ইত্যাদি ইন্দিরীয় বচন-বাচত্ম, 
সমপ্রতি অফ্-কর্ণাটকের নির্বাচক, 
মণ্ডলীর কান ঝাঁঝণা হয়ে গেলেও 
প্রীমতীর এই ক্রিয়ার বিরতি ছিল ন1। 
এহেন প্রযতীর শ্রীমুধ হড়কে একট! 
গোপন” সত্য বেঁক্কাস বেরিয়ে পড়ায় 
দেশবামী অনেকেই চষযকে ওঠেন । 
দেবেশবাসীর কানে বাঙ্লো, “ভারত 
বিশ্বের ‘ধনী দেশধলির অর্থনৈতিক 
কারাগারে বন্দীদশায় খাবি খাচ্ছে । 


-১এ কি মার্জার নিষ্ধাশিল আজি এহেন 


জ্রীমতীর থলি ভেদি। শ্রোতাদের 
কেউ কেউ শ্রীমতী কুন্তীর উদ্দেশে 


যুধিষ্ঠিরের অভিসম্পাতের কথা 

করলেন। EE. 
মহাকবির শান্তিনিকেতনে এসে 

স্বীয় ভাব্-বিহ্বলতার প্রদর্শনী দিতে 


, গিয়ে মুখ ফসকে একি বিড়ম্বনা । সে 


যাই হোক, আত্মসদিত ফিরে পেয়ে 
ভ্রমতী তড়িদড়ি ‘বিজ্ঞান ও মানব- 
সভ্যতা, সম্পর্কে তদীর্য পরিপূর্ণ 
বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করলেন । কিন্ত 
তিক্পতির দেবাদিদেব ্রতেক্কটেশ্বর 
জিউর মনের ইচ্ছা কি কে জানে? 
নইলে অন্ধ কর্ণাটকে সহম্র নির্বাচনী 
ভাস্তে লক্ষ বাকে] নিমিত 'ইমেজ'টাকে 
ক্যাওড়া করে দিতে থনে থেকে 
আচম্বিতে বেড়াল নির্গঘ কেন? 


bd bed bed 


, অর্থনৈতিক বন্দীদশা, বিদেশ 
শক্তিদের হাতে ; তদুপরি রাজনৈতিক 
ভগ্রদশা, রাজ্যে রাজ্যে প্রশাসনিব 
ভগ্রাদশা- দল রাখতে পুলিশ প্রশাসন 
আবার পুলিশ প্রশাসনকে ঠেক দিতে 
সামরিক ও আধাদামপ্রিক বাহিনী 
অবলম্বন অপরিহার্য হয়ে এসেছে 
তদুপরি, শাদক শিবিরে ও বিরোধ 
শিবিরে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিও 
কুচকাওয়াজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত 
‘বোষ্টনী ব্ৰাহ্মণ’ত্বের মাহাত্ম্য বু 
আর বাচে না ইন্দিরা-রাজজীব নেছৃ 
অসংখ্য পরোক্ষ চ্যালেঞের সামনে ভ 
বিহ্বল। দ্বয়ং ইদ্দিরা অস্ততঃ এট 
মালুষ করতে পারেন যে, অন্ধ্র-কর্ণাটা 
একটা চমকপ্রদ খেল এবারে দেখা; 
ব্যর্থ হলে ই-কং নামক বল্পটি একেবা। 
নিরাকার হয়ে খাবে। 





সম্পাদক-_হীরেন বসু 


সম্পাদক কর্তৃক দ্বীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রকুন্নচ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুকিত এবং দর্পণ কার্ধালয় ৬১, মট নেন, কলিকাতা থেকে প্রি 
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্ধ ৪ বর্ণটিকে ই-কংগ্রেমের 


৯ 


চি 


১. অন্ধ এবং বর্ণাটকে কংগ্রেসের 


বাজয়ের নেগথো 


ডি, তেওয়ারী, সীতারাম কেশরী এ 


£ পরাজয় যুলত রাজীব গান্ধী এবং ইন্দিরা আই সি সি-র অন্ততম সাধারণ সম্পাদক 


১ গান্ধীর ব্যক্তিগত পরাঁজয়। 

8. দক্ষিণ ভারতের যে ছুটি রাজ্য অশ্ব 
* এবং কর্ণাটক ইন্দিরা গান্ধীর চরমতম 
 দুিনেও তার পাশে দ্রাড়িয়েছিল 


সস 


=; ৮৩ সালের সুচনায় সেই ছুটি রাজ্যে 
[কংগ্রেসের তরাডুবির পেছনে ইন্দির! 
= গান্ধী এবং তার পুত্র রাজীব গান্ধীর 
৫ ছ্ছেচ্ছাচারী রাজনৈতিক কার্য*লাপই 
এদায়ী। 
ই. নির্ধাচনের আগে অন্ধ এবং 
ই কর্ণাটকের . বিভিন্ন জেলা ঘুরে 
এুএবে রিয়ে ছি | কর্ণাটকে . কংগ্রেস 
"বিরোধী হাওয়া তোটের আগে যতটা 
গহনা ছিল অন্ধে কিন্তু কংগ্রেস বিরোধী 
হাওয়া যথেষ্ট প্রকট হয়ে উঠেছিল। 
ভোটের আগে কেন্দ্রীর গোয়েন্দা 
= দফতর প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়কে অঙ্ধের 
আাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর একটা 
এগোপন রিপোর্ট দাখিল করেছিল । 
(তাতে বল] হয়েছিল যে, অঙ্কে এন টি 
“গ্রাম! রাওয়ের নতুন গড়া দল তেলে 
দেশম ১৬টির আসন পেতে পারে । 
ন এই রিপোর্ট পাওয়ার পরই ইন্দিরা 
এবং রাজীব এই রাজ্যে নির্বাচনে. 
জেতার জন্ত চেষ্টার কোন কম্থর করেন 
১নি। দলে দলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিভিন্ন 
এাজ্যের এম এল এ, এম-পি-দেরকে 
k হয়েছিল অন্ধে নির্বাচনী 
গজে লাগানোর জন্ত । 
১. হায়ন্াবাদের সরকারী পেষ্ট হাউস 
লক ভিউ গেষ্ট হাউসে স্থায়ী ভাবে 
পাস্তানা গেড়েছিলেন বেক্জীয় মন্ত্রী এন 





গাড়ী, জিপ, 


চন্দুলাল চন্ত্রাকর নওলকিশোর শর্মী 
এম-পি, অরুণ নেহেরু প্রমুখ বাঘা বাঘ! 
নেতারা । 


' অন্ত্রের প্রতিটি জেলায় একজন 
করে নেত! ঘাটি করে বসেছিলেন। 
তাছাড়া প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রে 
পাঠানে! হয়েছিল একজন করে 
নির্বাচন পর্যবেক্ষক । এর! এসেছিলেন 
হরিয়ানা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, বিহার, 
পশ্চিমবাংলা থেকে । 

প্রতিটি প্রার্থীকে দেওয়া হয়েছিল 
নগদে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাক! 
এবং ৪1৫ খানা গাড়ী । সীতারাম 
রেশরী বসেছিলেন নোটের বাণ্ডিল 
আগলে । চাহিদা মত সমস্ত প্রার্থীকে 
টাকা দিতে কেশরীজী কোনো কন্থর 
করেন নি। হাজার হাজার প্রাইভেট 
মাটাভোর এবং বাস 
ভোটের কাজে খেটেছে। চাহিদ 
মত গাড়ীর যোগান দিতে অঙ্ক 
কংগ্রেসের সভাপতির 
সেক্রেটারী,যার ওপর গাড়ী যোগানোর 


কার ভার ছিল, রীতিমত হিমসিম 
খেয়ে গেছেন। 


এছাড়াও ভোটের আগের দিন 
রাতে অস্ত্রের প্রায় ছুশোটি নির্বাচনী 
কেন্দ্রে ছোটারদের প্রভাবিত করার 
জন্য বিতরণ করা হয়েছে হাজার 
হাজার লিটার দেশী মদদ] কিন্তু এত 
করেও শেষরক্ষা কর? গেল না। 
আদ্র জনগণ সমূলে কংগ্রেসকে ঠেলে 
ফেলে দ্বিল। 
শেষাংশ হয় পৃষ্ঠায় 


প্রাইভেট ' 


স-কংগ্রেস দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার 
সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দ্বাসমুদ্দী সদলবলে 


ই-কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য ঘে- 


উদ্ভোগ নিয়েছেন, সে ব্যাপারে তার 
দলের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখ! 
দিয়েছে বলে বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে । 

প্লিয়বাবুর ঘনিষ্ঠ অঙ্থগামী ছাত্র 


নেতা কুমুর্দ ভট্টাচার্য নাকি ই-কংগ্রেস' 


দলের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ব্যাপারে 
ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছেন । 
কুমুদ্ববাবু প্রিয়বাবুকে বলেছেন, 
ই-কংগ্রেস ঘলে যোগ দিয়ে আমাদের 
রাজনৈতিক কোন লাভ হবে না। যে 


- আদর্শের ভিত্তিতে ১৯৭*/৭৮ সালে 


আমরা ইন্দিয়া গান্ধীর বিরোধিতা করে- 
ছিলাম, বর্তমানে ইম্দির গান্ধীর নীতি 
তার থেকে বিন্দুমাত্র ব্দলায় নি । 

সঞ্জয় গান্ধী মার! গেলেও রাজীব 
গান্ধী সঞ্চয়ের স্থান পূরণ করতে 
এসেছেন । এবং ই-কংগ্রেসে ঢোকার 
অর্থই হবে রাজীব ও তার সাদপার্দের 
মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা কর]। 

কুমুদ প্রিয়বাবুকে নাকি আরও 
বলেছেন, আমাদের আগে যারা ঘার। 
ই-কংগ্রেমে যোগ দিয়েছেন তাদের 
দলের মধ্যে কোন মর্যাদার আমন 
দেওয়া হয়নি । যদিও এরা এক 
একজন অবিভক্ত কংগ্রেসের প্রথম 
সারির নেতা ছিলেন। এ প্রসঙ্গে 
যশবস্ত রাও চ্যবন, এবং সর্দার ত্বরণ 
সিং, ব্রদ্ধানম্দ রেডডী প্রমুখ নেতাদের 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন কুমুদবাবু। 

. কিন্তু প্রিয়বাবু মানসিক?দিক থেকে 
ই-কংগ্রেস দলে যোগ দেওয়ার অন্ত 
প্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। তাই কুমুদের 
কোন যুক্তি ও বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ 
তিনি মানতে, রাজী নন। প্রিয়বাবু 
নাকি কুমুদকে বলেছেন, আমর] যে 
ভাবে চলছি তাতে আমাদের দলের 
কোন ভবিষ্তৎ নেই। তাই দলের 
আলাদা অস্তিত্ব বজায় ‘রাখার কোন 
অর্থ নেই। 

প্রিয়বাবু শুধু পশ্চিমবজেই নয়, 
সার ভারত ঘুরে বেরিয়েছেন, 
বিভিন্ন রাজ্যের স-কংগ্রেদ নেতাদের 
ই-কংগ্রেসে ঢোকার অন্ত অনুরোধ 
জানাতে । অবস্তই এই অন্থরোধ 
জানানে! হয়েছে কয়েকঙ্ন নেতাকে 
বা দিয়ে যাদের প্রতি শ্রীমতী গান্ধী 
এখনে! বিরূপ" মনোভাব পোষণ 
করেন। 

₹প্রিয়বাবুর ওপর শ্রীমতী গান্ধী 
আসামের স-কংগ্রেস 
পিনহাকে ই-কংগ্রেসে নিয়ে আসার 


নেতা শরৎ ' 


[য় দাসীর গানে ইকগঞেসে 
| যোগ দেওয়া নিয়ে স-কঃ দন তীব্র মততেদ 


অন্ত দায়িত্ব দিয়েছিলেন। প্রিয়বাবু 
আসামে ' গিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে বেশ 
কয়েকবার বৈঠকও করেছিলেন, কিন্ত 
শরৎ্বাবু শৃন্ত হাতে প্রিয়বাবুকে ফিরিয়ে 
দিয়েছেন। তিনি ই-কংগ্রেসে যোগ 


দিতে রাজী হন নি। 


স-কংগ্রেস দলকে ভেঙ্গে টুকরো 
টুকরো করার কাজে প্রধানমন্ত্রীর 
নির্দেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গণি খান 
চৌধুরী স-কংগ্রেম নেতা! প্লিয়বাবুকে 
পুরো মাত্রায় ব্যবহার করছেন। 
এর জন্য তিনি প্রিয়বাবুর সমস্ত খরচই 
বহন করে চলেছেন"! কিন্তু প্রিয়বাবু 
এ ব্যাপারে সার্থক হচ্ছেন ন! ৷ 

সর্বভারতীয় স্তরে স-কংগ্রেস দলে 
ছুটি চিন্তাধার! কাজ করছে। একদল 
চাইছেন ই-কংগ্রেসে মিশে ঘেতে অন্ত 


“বলে জানা গেছে। 


পক্ষ চাইছেন দলের হ্বতস্র অস্তিত্ব 
বজায় রাখতে । একাস্তই যি দলের 
্বতস্্র অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হয় 
তবে এরা জনতা দলের সঙ্গে মিশে 
যেতে আগ্রহী । 
প্রিয়বাবুর ই-কংগ্রেম্‌ দলে মিশে 
যাওয়ার উদ্ভোগের শুধু কুমুদ্ববাবু এক! 
নন, তার সঙ্গে আরও কয়েকজন 
স-কংগ্রেস নেতা বিরোধিতা করছেন । 
এদের মধ্যে পূরবী মুখাজাঁ, ফুদরেণু গুহ 
প্রমুখ নেত্রীর আছেন। সর্বশেষ 
খবরে জানা গেছে প্রিয়বাবু নাকি 
কুমুষববাবু এবং অন্তান্য নেতাদের যারা 
মিলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন 
তাদেরকে বুঝিয়ে রাগী করানোর চেষ্টা 
করছেন | 
এদিকে ই-কংগ্রেসেও প্রিয়বাবুদের 
দলে নেওয়ার ব্যাপারে তুলকালাম 
কাণ্ড চলছে । প্রণব মুখান্দ ও সুত্রত 
মুখাজ এ ব্যাপারে বরকত সাহেবের 
সঙ্গে একমত হতে পারছেন না। ওর) 
প্রিয়বাবুদের দলে নেওয়ার বিরুদ্ধে 
সুব্রতবাবুদের 
অভিমত প্রিয়বাবুদের দলে ঢোকানোর 


শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


কলকাত| পৌরসভার টাক] 


বেমৰকাৰী ব্যা্কে জম| রা 


| নিয়ে 


গৌৱমনী ভূতের নিদেগ ie 


কল্যাণ ঘোষ অসীম সেনগুপ্ত 


কলকাতা পৌর বিধিকে ' লংঘন 
করে কলকাতা পৌরসভার টাকা একটি 
বে-সরকারী ব্যাঙ্কে রাখা সম্পর্কিত যে 
রিপোর্ট দর্পণ প্রকাশ করেছে গত 
৩১শে ডিসেম্বর সে বিষয়ে পৌরমন্্র 
প্রীপ্রশাস্ত শূর তস্ত করার নির্দেশ 


দিয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সুত্রে জান! 
গেছে। 

“কলকাতা! পৌরসভার লক্ষ লক্ষ 
টাকা নয়ুছয়” এবং “নিউমার্কেটের 
দ্রোকান ঘরের জন্য ওপেন টেণ্ডার 
নেওয়] হল কার স্বার্থে ?” শীর্ষক প্রতি- 
বেছনে ইতিমধ্যেই বিস্তারিতভাবে 
প্রকাশিত. হয়েছে যে, পৌরবিধিকে 
উপেক্ষা করে একটি বেসরকারী ব্যাঙ্কের 
মাধ্যমে কলকাতা পৌরসভার লক্ষ লক্ষ 
টাকা লেনদেন চলছে । 

দর্পণ এই সংবাদ প্রকাশিত হবার 
পর তা নিয়ে কলকাতা পৌরসভার 
অফিসার মহলে আলোড়ন দেখা দেয়। 
অফিসারদের কেউ কেউ বলছেন যে, 
কোন বেসরকারী ব্যাঙ্কে পৌর অর্থ 
জমা থাকার বিষয়ে তাদের কিছুই জান! 
নেই। তবে সেই সঙ্গে তার! প্রায় 
সকলেই একমত যে, বেসরকারী ব্যাঙ্কে 
পৌরঅর্থ জমা রাখা ঘোরতর বেআইনী 
কাজ। এই ঘটনার নাঠের গুরু বলে 
কথিত স্পেশাল ডেপুটি কমিশনার 
(ফিনান্স) জে পি 'সেনগুগর এই 
বে-আইনী কাজের কড়া সম্ালোচন। 
করেছেন কতিপয় অফিসার । মোদ' 


কথা দর্পণে প্রকাশিত এই সংবাদ 
মৌগাকে ঢিল পড়ার মত। 


পৌরমন্ত্রী প্রপ্রশাস্ত শুর এদব 
বরদাস্ত করতে রাণী নন ! তাই তিনি, 
পৌর প্রশাদককে ডেকে লিখিতভাবে" 
নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ষে, দর্পণে গ্রকা- 
শিত সংবাদের আছগ্যোপাস্ত তদন্ত করে 
অবিলম্বে যেন তাকে (মন্ত্রীকে) জানানে! 
হ্য়। 

ধান্দাবাজ অফিসার জে পি সেন 
এই নির্দেশের কথা জানতে পেরে ওই 
বেসরকারী ব্যাঙ্কের -কর্তার সঙ্গে 
যোগাযোগ করে পুরে! ব্যাপারটা 
ম্যানেজ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে 
জে পি সেনগুর ঘনিষ্ঠ মহল সুত্রে 
জান? গেছে । অনেকেই এখন বলছেন: 
যে, কলকাতা পৌরসভার টাকা বেসর- 
কারী ব্যাঙ্কে রেখে উক্ত অফিসার কমি- 
শন বাবদ মোট! টাকা আদায় 
করেছেন। 

পৌর প্রশাসক এবং পৌর কমি- 
শনার দক্ষ আই এ এস হিসাবে সুপরি- 
চিত। দীর্ঘদিন তারা প্রশাসনের 
উচ্চপদে কর্মরত । তারা অনুগ্রহ করে 
পৌরমস্ত্রকে বলুন যে, তারা! তাদের 
চাকুরী জীবনে কোনধিন সরকারী অর্থ 
বেলরকারী ব্যাঙ্কে রাখার স্বপারিশ 
করেছেন কিনা? যি না করে 
থাকেন ভাহলে কলকাতা পৌরসভার. 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


না 








{| দুই ॥ 
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একে একে নিভিছে দেউটি 


অদ্ধপ্র্দেশ ও কর্ণাটকের নির্বাচনে 
ক্ষমতা হারিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
কি একটু আত্মসমালোচন! করবেন? 
প্রকাশ্যে অবশ্যই নয়, কিন্ত 'নিজের 
কাছে গোপনে অন্তত? না, তাও 
তিনি করবেন নাঁ॥ কারণ তা করতে 
গেলে তার পায়ের তলার মাটি যে 
আলগা হয়ে যায়। মনের দর্পণে 


নিজের আসল রূপ দেখে শিউরে 
উঠতে হয় এবং রাজ্যপাট ত্যাগ করে 
বাণপ্রন্থে যেতে হয়। - 

কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর কছে এই, 
সততা কেউ আশা করে না। সততা 
থাকলে তিনি সঞ্জয় গান্ধীকে সংবিধান 


বহিতূ“ত ক্ষমতায় আরোহণ করতে 


দিতেন না এবং তাঁর অপরাধগুলিকে 
ঢাকতেন মা। এখনগ তিনি বলে 
যাচ্ছেন সঞ্জয় ছিল ধোয়া তুলসী 


পাতা। সঞ্জয় দিত ফ্লাইং কাব থেকে. 


বিমান নিয়ে দিলী শহরের ওপর যে 
কসয়ৎ দেখাত তা ছিল সম্পুর্ণ 
বেশাইনী এবং বেশি বাড়াবাড়ি করতে 
গিয়েই তাকে অপঘাতে মরতে হয়। 
এখন ইন্দিরা বলছেন মাঁনেকা খুব 
বাজে মেয়ে, সঞ্জয়কে জালাতন করত 
বলেই সে বিমান নিয়ে, আকাশে 
উড়ত। ন! হয় বোঝা গেল শ্রীমতী 
গান্ধী রত্ুগর্তা--সঞ্চয় নামে একটি 
বত্বকে তিনি গর্তে ধরেছিলেন। কিন্ত 
রাঁজীব সম্পর্কে তার খুব ভাল ধারণা 
ছিল না। এখন তিনি আবিষ্কার 
করেছেন রাজীবও একটি রত্ববিশেষ । 
তাই শ্রীমতী গান্ধী তাকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করে শনৈ: শনৈঃ এগিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছেন দিল্লীর মসনদের দিকে | 


সঞ্জয় ছিল: হঠকারী কিন্ত দারুণ 
সক্রিক্ন। তাই ইন্দিরাকে খানিকটা 


মেণ্টাল ফিদারীজ কর্পোরেশনের 
ছাটাই.কমীদের রাজপথে গণ অবস্থান 


কেন্ত্রীয় সম্গকারের সিন্ধান্ত অঙ্থ- 


" ঘায়ী বিগত ৩১--৮২ তারিখে সেন্ট 1ল 


ফিসারীঙজজ কপের্খরেশনকে চূড়ান্ত- 
ভাবে গুটিয়ে ফেল! হয়। ফলে সংস্থার 
কিছুদংখ্যক স্থায়ী এবং সমস্ত অস্থায়ী 
কর্ম যার! ৪ থেকে ১৫ বত্সর চাকরি 
করেছেন তারা টাই হয়ে পরিবার 
পরিজন সহ এক অনিশ্চিত অবস্থার 
মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন । সেন্টা?ল ফিসা- 
রীজ্ কর্পোরেশন কমা ইউনিয়নের 
সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে সংস্থার 


ছাটাই কর্মীরা গত ১৯ শে জানুয়ারী ছাটাই কর্মীদের পাশে এসে দ্রাড়াবেন। | 


অসার PS ee, এপ ০ 


| অন্ধ ও কৰ্ণাটক 
| ১ম পৃষ্ঠার পর 

শহর এবং গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন কেন্দ্র 
॥ নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে কথ! 
| বলেছি, অনেকেরই মনে এমন একটা 
ধারণ! জন্ম নিয়েছে যে, ইন্দিরা এবং 
রাজীব অন্বের জনগণকে চাকরের 
[ স্তরে নামিয়ে এমেছেন এরা দুজন 
কোণঠাসা করে দাপটের সঙ্গে কংগ্রেস | তাঁদের রাজ্যকে ব্যক্তিগত থামখেয়ালী- 









সংগঠন কা করতে, ' সংবিধান | 
বৃহিতূ্ত ক্ষমতা-কেন্দ্র তৈরি করতে | তিনবার মুখ্যমন্ত্রী বদল, প্রদেশ 
এবং শত শত ভক্ত জোটাতে | কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের ঘখন তখন 


পেয়েছিল। কিন্তু রাজীব আত্মন্তরী, | বদল করা, অন্রিসভার ঘন ঘন রদবদল, 
অথচ কোন গুপ নেই, তাই ই-কং দলে | সর্বোপরি ১** জন বিধানসভা সদস্তকে 


বিরোধিতা বাড়ছে, বিক্ধন্ধদের সংখ্যা- | মনোনয়ন ন! দেওয়া অন্ধের রাজ 
ধিক্য ঘটছে) ফলে ্রমভী গান্ধী | নীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেজেছে। 
আরো! বেশি অসহিষু হচ্ছেন, দ্বিশে- |  তেলেণ্ড দেঁশষ দলের নেতা এন 


দর্পণ || শুক্রবার, ২১শে জানুয়ারী ১৯৮৩ 


দিতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন এবং 
তার? সার্থক হয়েছেন । 
প্রায় একই অবস্থা কর্ণাটকেও। 
তবে চরিত্র কিছুটা ভিন্ন । এখানে 
রাজীব এবং ইন্দির! গান্ধী অন্ধ ভাবে 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গওণু রাৎ-কে সমর্থন 
করে গেছেন। 
এমন কি একদ। প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভাপতি এবং ইদিরা ও প্রপ়াত সঞ্জয় 
গান্ধীর ঘনিষ্ঠ অন্থগামী ও প্রাক্তন মন্ত্র 


পনার স্বর্গরাজ্য ভেবে নিয়েছেন । পরপর বঙ্জোরাপ্ার অভিযোগগ্ডলোকেও 


ইন্দিরা ও রাজীব কোন আমল দেন 
নি। শুধু তাই নয় গু রাওয়ের 
বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ প্রকাশ করতে 
গেলেই বিক্ষক্ধদের ধমক খেতে হয়েছে । 

এদিকে একতরফা সমর্থন পেয়ে 
গুড রাও এবং তার মন্ত্রিসভা, হয়ে 
উঠেছিল চরম দুর্নীতিগ্রস্ত ।- সাধারণ 


এই নির্বাচনী ফলাফলে ইন্দির 
গান্ধী ও রাজীব বেশ মুষড়ে পড়েছেন ! 
ভারতবর্ষের রাঙ্জনীতিতে এই 
নির্বাচনী ফলাফল নিঃদন্দেহে প্রভাব 
ফেলবে। শুধু দক্ষিণ ভারতেই নয় 
উত্তর ভারতেও ইন্দিরা গান্ধী এবং ৭ 
তার দলের অবস্থা খুব ভাল নয়। 
বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে যেখানে 
কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা আছে সেখানে : 
বিক্ষরা! এবার জোট বেঁধে দূর 
কষাকষির সুযোগ পাবেন । / 

এই অবস্থা চলতে থাকলে পচ 


সালের লোকপভা নির্বাচনে ইন্দি, 


গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে আদতে কিছুতে - 
পারবেন না| টু 

প্রকৃত অর্থে ভারতবর্ষের রাং 
নীতিতে আবার এক বিরাট শৃপ্ততা, 





| টি, রামারাও নিঃসন্দেহে অন্ত্রের সব- 



















রা । 

হার! হচ্ছেন Et চহ ॥ চেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা । আমি 
একে এক ৰিভিছে দেউ | নেকের দরে এবং দোকানে এন টি 

একথা মতা বুঝতে পারছেন। আর-এর ফটো টাঙিয়ে রাখতে 


তামিলনাড়, অনেক আগেই লম্প | দেখেছি। এন টি আয়-এর বিভিন্ন 


হতছাড়া হয়ে গেছে, হত কেযরালায় | সমাবেশে দেখেছি বাধভাঙা লোকের 


জোড়াতালি দিয়ে ক্ষমতা ফিরে পাওয়া { বন্তা। বোরথার আড়ালে অনেক 
[ মুসলিম ছুছিভাকে দেখেছি ছাদের 


গেছে, অগ্ধা ও বর্ণাটক গেল, বিহার ) 
গুড়িশা রাজস্থান মধ্যপ্রদেশে ইন্দিয়! ॥ ওপর দাড়িয়ে এন, টি, আর-এর ভাষণ 
{ শুনছেন । 


কংগ্রেসে অস্ততন্ব এত তীব্র ষে 
নির্বাচন বিরোধী দলগুলো! জোট না | 
বাধলেও শ্রীমতী গান্ধীর দলের ভরাডুবি } হি দা্যাডিক ভারে জরে 
অবশ্তস্তাবী। দিল্লী মেট্রোপলিটন | 

॥ দিতেন তাহলে হয়তো নটি, le 
কাউন্সিলের নির্বাচনে ভারতীয় জনতা | key BULGE 
পার্টি ই-কংগ্রেসের প্রবল গুতিদবন্্ী। কিছুটা অন্র়কম হতো। 
অনেকে মনে করেন ভারতীয় জনতা | তেলেগু দেশমকে বিপুল সংখ্যা- 
পাটি এই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ধিক্যে জেতানোয় যদি কেউ মনে 
লাভ করবে। তাই বি জে পির প্রতি | পু 
ক বারে করেন ঘে, আংন্ধর জনগণ সংকীর্ণ 

॥ প্রাদেশিকতায় ভুগছেন তাহলে খুব 
কিন্তু শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়? | 
বিরোধীদের -গালাগাল - করে কি! সানির হানি ডন 
নিজের নীতিহীনতা, সবিধাবাদ, দুষ্কৃতি | 
ও অক্কৃতি চাপা দিতে পারবেন শ্রীমতী [| অঙ্কের অধিকাংশ - মাহুষের 
গান্ধী ? ত! সম্ভব নয় বলেই অন্ধ ও | ৃ 


| দারিব্রা, বেকার সমস্ত, কেন্দ্রের 
কর্ণটকের নির্বাচনী ফলাফল তার | রাজনৈতিক হ্কেচ্ছাচারের প্রতি 
বিরুদ্ধে গেছে। দিদ্বী মিউনিসিপ্যাল | মানুযের বিরূপ মনোভাবকে কাজে 
কর্পোরেশনের নির্বাচনী পরিণতি কি | লাগিয়ে বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা এন 
এর অন্যথা হবে? , | টি আর-কে মামনে রেখে ইন্দিরা ও 
| রাজীবের একচ্ছত্র রাজনৈতিক আধি- 

| পত্যে বিরাট ঘা দিয়ে দিলেন । 
| বর্তমানে ই কংগ্রেসে আছেন 
তারিখে এসপ্লানেভ ইঞ্টে পশ্চিমবংগ ॥ এমন অনেক নেতাঁও তলে তলে 
সরকার এবং যেহনতী মানুষের দৃষ্টি | তেলেগু দেশমকে দিততে সাহায্য 
আকর্ষণের জন্ত সকাল ৮ টা! থেকে ১২ | করেছেন। ১০৭ জন বিধানসভা! 
ঘণ্টাব্যাপী এক গণ অবস্থান করেন। | সদস্ত যার! নির্বাচনে দূলের টিকিট 
সংগ্রাম কমিটি মনে করে যে পশ্চিম- | পাননি তাদের মধ্যে প্রান একশো জন 
বংগের মেহনতী মাহষের সংগ্রামের | 


ছাটাই কর্মীদের বিকল্প কাজের | বাকী সবাই নতুন দলের টিকিটে 
ব্যবস্থ| করবেন এবং কমিটি আশা | বিধানসভায় জিতে এসেছেন । 
করে যে পশ্চিমৰ্গের মেহনভী মানুষ | হালচাল দেখে মনে হয়েছে কংগ্রেসের 
সেন্ট্রাল ফিসারীজ কর্পোরেশনের } অধিকাংশ নেতা ও কর্মীহি যেন 
ইন্দিরা ও রাঁজীবকে উচিত শিক্ষা 


মাইষের মনে জমে উঠেছিল চরম স্্টি হচ্ছে। কিন্ত এই শূন্যতা পুরণ 
বিক্ষোভ। বঙ্গোরাপ্ন! সদলে ই-কংগ্রেম করার জন্ত বাম ও গণতাস্্িক শক্তি- 


কিন্তু বাঁজীব যদি খোদ কংগ্রেলী- 


| এর এত জনপ্রিয়তা সত্বেও নির্বাচনী 


তেলেগ্ড দেশমের হয়ে নির্বাচনে লড়ে- 
" হাতিয়ার পশ্চিমবঙ্গ সয়কার সমস্ত | ছেন এবং তাদের কয়েকজন বাদে 


দেবরাজ আর্দ যা পারেন নি। 
বজোরাপাই  প্রধানতঃ কর্ণাটকে 


ইনিরা-রাজীব বিরোধী জোয়ার 
আনতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন । 


পারলে আগামী দিনে ভারতবর্ষের 
রাজনীতিতে আবার অন্ধকার ঘনিয়ে . 


আপবে। 


 পৌরমন্ত্রী তদন্তের নিদেশ দিলেন 


১ম পৃষ্ঠার পর 
টাকা বেসরকারী ব্যাঙ্কে রাখার এই 
অন্থাভাবিক ঘটনা তদন্ত করে সত্য 
ঘটনা মন্ত্রীর নিকট 'পেশ করবেন এটাই 


আমাদের কাম্য! 


কিন্ত যদি কোন কারণে উক্ত 


ধান্দাবাজজ অফিসারকে আড়াল করার 
বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা কর হয় তাহলে 
বৃহত্তর স্বার্থে সেই তথ্য দর্পণ প্রকাশ 
করবে। | 
অতীতে দেখা গেছে যে, সত্য 
গোপন করে এবং মন্ত্রীকে তুল বুঝিয়ে 
বেশ কিছু পৌর অফিসার সরকারী 
নির্দেশ বের করে নিয়েছেন । পৌর- 
সভার টাকা বেসরকারী ব্যাঙ্কের 
মাধ্যমে লেনদেন হওয়ার ব্যাপারটাও 
কি পৌরমস্হীকে ভুল বোঝানোর 
ফদল? | 
তিনটি ক্ষেত্রে কলকাতা পৌর- 
সভার অর্থ বেসরকারী ব্যাংকের মাধ্যমে 
লেনদেন হয়েছে । মাণিকতলা।, কীকুড়- 
গাছি এবং নিউ মার্কেট বাজার প্রকল্পের 
ফর্মের দ্বাম এবং রেজিস্টার্ড মানি 
এখানে জম! পড়েছে । এছাড়াও উদ্ধত 
() পৌর বাজেটের লক্ষ লক্ষ টাকাও 
ওই বেসরকারী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা 
হয়েছে । | 
আসল কথাটা হল' পৌর অর্থ 


ঘে, এইভাবে আইন ভেজে পৌর অ : 
নিয়ে ছিনিমিনি খেলে কার স্বার্থ রক্ষি .. 
হচ্ছে? | 
পৌরম্ত্রীরও এসব জানার প্রয়ো- 
জন রয়েছে । কেনন! তাকে না জানি 
বাঁ তাকে তুল বুঝিয়ে এই ঘটন! ঘটেছে -- 
কিনা তা অবশ্যই তার জানা 
প্রয়োজন। 
 কংগ্রসী জমানায় ভোলা সেনের 
জেজুড় বৃত্তি করে যে অফিমারটি অবস 
গ্রহণ করার .পরেও মাত্র ৭ বছরের -: 
ব্যবধানে প্রায় দেড় হাজার টাকা ইন- ১ 
ক্রিমেন্ট করিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছেন 
তিনি এই বাম জমানীতে কলকাতা 
পৌরসভার বিড়ম্বনার কারণ হয়ে 
দাড়াবেন নাতো? মন্ত্রীর কাছে $ 
ব্যাপারটা! সর্বাগ্রে পরিষ্কার হওয় ' 
দরকার। | | 
পৌর আইনকে কাচকল! দেখিয়ে, 
বেসরকারী ব্যাঙ্কে টাকা রেখে ছে 
কেলেক্কারী কল্প হয়েছে তার ঘা 
কোন সুরাহ! না হয় তাহলে শুধু পৌর ' 
মঙ্গীই নয়, চুশকাঁি পড়বে গোটা 
বামক্রপ্টের মুখে । 


পৌরসভার “স্থপারশিডেড বড়ি” বলুন 


বেসরকারী ব্যাঙ্কে রাখার ব্যাপারটা বাধিক* টাক! 

ঘটল কি করে? কে এর প্রস্তাবক এবং বাগ্মাষিক ১৫ টাকা 

সেই প্রস্তাব অনুমোদিত হল কি করে মাসি জাগা 

জন্বার্থে তা প্রকাশ হওয়া অবশ্তই টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকা 

প্রয়োজন । তাহলে এখন কলকাতা যা হয ৃ 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১ ; 
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পতি নন্দী 

ঘাক্ষিণাত্যে গলাধাকা খেয়ে শ্রীমতী 
ম্বী নাকি এবারে ঘটনার কার্ষকারণ 
সন্ধানে চিন্তামপ্ হয়েছেন। 
বক্ধল গুড়ম রাজীবটাদও, সেরূপ 


নায় ব্রতী হয়েছেন । বলা বাহুল্য . 


দরাঁ-পরিবারের অনুকরণে তদাশ্রিত 
উনগণও অধোমুখি, বাক্শক্তিরহিত। 


ঝা গেল, নীতিহীন রান্ষনীতি বা. 


হন্থ্য পলিটিক্সে মিঠেতেতো! উভয় 
[কার রসের আঁদ্বাদন লাভ ঘটে এবং 
তিতিক অভিজ্ঞতার পর অভি-প্রগলভ 

রীও মুখ-গুড়,ম হয়ে গিয়ে থাকে। 

রা বোবা গেল, প্রাণপণ অধ্যবসায়ে 
কূপ অঘটনের একটা ব্যাখ্যা রচনা 
চর] হবে, তা সে হিং টিং ছট্‌ যাই 
হাক ন! কেন । কিন্ত তারপর ? 


ঠিলেকুট্রনিক বিচার বিভ্রাট 


তবে প্রগতিশীল 
ক্ষেত্রেও তাদের প্রগতিশীলতার প্রমাণ 
ডুখেছেন।; চিন্তা-ভাবন! সমাপন করে 
হর বিপর্যয়ের কারণার্দি বাতলে 
তে সক্ষম হয়েছেন । খবরে প্রকাশ, 
সজিটিত নিগেটিভ ইত্যাদি ইলেকট্রনিক 
র্যালোচন। সমাপনাস্তে তার! ভোটের 
িটিকে প্রকাশ করে দিয়েছেন । 
বৈজ্ঞানিক সমঃজতঙ্ত্রে আস্থাশীল 
লে কথিত. ব্যক্তিগণ তাদের বিজ্ঞান 
$1 থেকে বিরত হন নি, এটা আনন্দের 
থা! কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, যার! সংসদীয় 
গঁ-লাধনায় জনগণকে নিমগ্ন 












খছেন, তার! নিজেরাও তে। তাঁদের 
ঘটি তেলেঙ্গানা থেকে 
গেটে! হয়ে গেছেন। এবারে 


আতকে “নিগেটিভ?” বলে সসহ্রমে 
গালি দিলেই পর্জিটিভের দেখা 
কি? বলতে পারেন, 
লেঙ্গান! গেলো, পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গ 
1; এবং তাও শুধুমাত্র এমেলে- 
নয়, একেবারে শাষন ক্ষমতার 


ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ' 
চী পর্যায়টি কি বিলক্ষণ জানা 


দশিক গ্যাড়াকলকে যত 
চালনা করা হোক্‌ না 
ণীয় প্রায় কিছুই,আর নেই। 
ঘেখানে' ইতিহাস নির্ধারিত, 

নিজেদের বাম ভাব" 


বিরাশীর : মুখে তি 


বামমাগী গণ ' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২১শে জানুয়ারী ১৯৮১ 
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যুতিটাকেও কোন দৈববলে ধরে রাখা 
যায় না। ইতিপূর্বেই মালটিন্তাশনাল 
ও কম্পিউটার যুক্ত হয়ে বামক্রপ্টের 
বন্তিশদফা বর্তমানে চৌত্রিশ হয়ে. 
এসেছে । অবশ্তস্তাবী ব্যর্থতার পরীক্ষা 
দিতে দিতে পশ্চিমবলেও নিগেটিভ 
পরিণতি লাভ কি' খুব দূরবর্তী হতে 
পারে? 


বিক্ষুব্ধ বিরাশী ূ 
= “মহান্‌ নেত্রী, না কটু” দক্ষিণ 


ভারতীয়দের যদি এক্স উপলব্ধি ঘটে 
-থাকে তাহলে মে ধারণা অবশ্যই 


স্বাভাবিক । তবে জ্রপালী পর্দায় | 
‘বিষ্ণুগিরি’ করে অপর কেউ যদি বিষ্ণু- | 


অবতার হয়ে দেখা দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে 
নতুন বিপত্তি এসে দেখা! দেয়। 


আরে! স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, উভয় 


ইমেজের ভিভিযুজ সামস্ততান্তিক ধ্যান- | 
ও ভাবরসে পরিপুষ্ট । | 
“আধুনিক” ভারতে আধাসামস্তশাহী | 


“ধারপায় 
সমাজব্যবস্থা. নেহরুকন্ভাকে ঘে রাজ- 


ছিল, সে একই পঙ্ককুণ্ডে দ্বানাপানি 
আহরণ করে নতুন কল্কি অবতারের, 
উদ্ভব হয়েছে । এ অবস্থায় নায়ক 
নায়িকার উদ্ধান-পতন যদিও বা সম্ভব, 
কাহিনী সে একই থাকে । ' 


প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় ভারতের | 


মত বহুজাতিক দেশে এরূপ ঘটছে, 
আরে! , ঘটবে । আধাসামস্ততাস্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থায় নিহিত আধাফ্যাসিবা 


বিচ্ছিন্নতাবাদকে পুষ্ট করছে- শক্ত' 


হাতের মার ও শক্ত দাতের কামড় | 
খেয়ে সাধারণ মাঈষও বারে বারে | 
স্বণায় ফেটে পড়ছে। অস্থির ভারত" | 
বর্ষের দিকে দ্বিকে দীর্ঘকাল সেই একই | 
দৃশ্য চলছে; আর আধাসামস্তবাদী | 
শয়তানও বারে বারে শাড়ী পালটে | 
কখনো মোহিনী কখনো মোহন বংশী- | 
' ধারী হয়ে দেখা দিচ্ছে। তবে তিরাশির | 
বিক্ষোভ শয়তানের সাজঘরে প্রবল | 
আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে, ধা বিপুলতর | 
জনশক্তিকে সংগঠিত হবার সম্ভাবনাকে | 


উজ্জল করেছে । ইতিহাসের শিক্ষা- 
গুলিকে আয়ত্ত করে মামুষ . যদি 


প্দক্ষেগ ফেলে, শয়তানের সাজঘরে 


তাহলে আগুন লাগতে কতক্ষণ ? 






সন্দেহ | 
১ উভয় ‘ইমেজ’-ই হাস্তাম্পদ ; | সি 
দেই ৪88 ॥ দীর্ঘদিন ধারা দিয়ে টি'কে থাকা যায় 


রে 


॥ তিন ॥ 


১৯৮৫ সালে কংগ্রেসের সমাধি? ' 


রাঁজনৈতিক পর্ধনেক্ষক 


দাক্ষিণাত্যের ছুটি বড় রাজের 
নির্বাচন ঘর্দি আছো ভবিষ্যতের দ্বিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করে থাকে তবে তা 
হলে] ভারতের জনগণ অবশেষে মহাত্মা 
গান্ধীর শেষ রাজনৈতিক উপদেশ মান্ত 
করে জাতীয় কংগ্রেসের সমাধি রচনায় 
মনোনিবেশ করেছেন। হয়তো! আরও 
কয়েকটা দ্দিন লাগৰে কিন্ত কপট 
পাশার জেতা রাজ্য ধনজন ছেড়ে শেষ 
কৌরব, নেহরু বংশের শেষ কুলতিল- 
ককেও যে উরুভঙ্গ নির্বাসনে যেতে 
হবে সেট] সুম্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 


গ্রান্ধীকে ধন্তবাদ যে দীর্ঘকাল ধরে 


তিনি * সুপরিকল্পিতভাবে জাতীয় 
কংগ্রেসকে গোরপ্থ করার যে চমৎকার 
ইমারত ভাঙ্গার কাজটি করে যাচ্ছিলেন, 
সম্ভবতঃ তিনি অত তাড়াতাড়ি এই 
কাজে সাফল্য লাভ করবেন তা নিজেই 
অন্থমান করতে পারেন নি। 

অতএব দাক্ষিপাত্যের নির্বাচনী 
ফলাফল সম্পর্কে একটাই শিক্ষা 
গ্রহণ এবং তা হলো-_জ্বাতিকে 


না, অত্যাঁচারীর শাণিততম তরবারিও 
জনগণের অঙ্গুলি হেলনে খসে পড়ে। 
প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে আগামী ৩*শে 
জানুয়ারী শহীদ দিবসের কথা। 


নৈতিক ইমেজের উত্তরাধিকার ঢিয়ে- | ‘গান্ধীজী বলেছিলেন স্বাধীনতা লাভের 


পর জাতীয় কংগ্রেসের প্রয়োজন 
ফুরিয়েছে। এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক আদর্শে উদ্ধ তব গণতান্ত্রিক 
দল সুষ্ট করা হক । জাতীয় কংগ্রেস 
তুলে দেওয়া হক। কিন্ত গান্ধীজীর 
অন্গগামীর1 কোনকালেই গাদ্ীজীর 
পরামর্শে কর্ণপাত করেন নি। তারা 
শুধু গান্ধীজীর নাম ব্যবহার করে 
ভারতের জনগণকে ধাগ্পা দিতে 


‘জাতীয় সতাগুলিকে বারে বারে | চেয়েছেন 


বিদ্রোহী করে তুলছে, আঞ্চলিকতাবাদ | 
ও অবতারবাদকে উক্কানী দিচ্ছে, | 


এই কারণেই শেষ পর্যস্ত ক্ষমতায় 
এলেন ইন্দিরা গান্ধী। ভারতীয় 
মহাজাতির সবচাইতে কদর্য, হি'শ, 
স্বৈরতান্ত্রিক. সমাজবিরোধী অংশ 
কংগ্রেসকে করতসগত আমলকীবৎ 
ব্যবহার করতে সক্ষম হলে । 

১৯৭৭ সালে ভারতের জনগণ 
প্রথম বিচার সভায় রায় দিলেন। 
তপন সমগ্র উত্তর ভারতের চেতন] ও 


উপলব্ধির সঙ্গে দাশিণাত্যের উপলব্ধি - 


মেলে নি। অস্ততঃ কৰ্ণাটক ও 
অন্ধদেশ ভারতীয় জনমতের সঙ্গে 
একাত্ম হতে পারে নি। জনতা 
সরকারের কংগ্রেসীস্থলভ আচার 
আচরণ জনতাকে ক্রুদ্ধ :ও বিরক্ত 
করে তুলেছিল। ইন্দিরা কংগ্রেসকে 
নেতিবাচক ভোটে ক্ষমতায় ফিরে 
আনতে দিলেন ভারতের জনগণ । 


কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরলে 
ইন্দিরা গান্ধী পরিত্যক্ত হলেন। এই 
ধারাবাহিক উত্থানপতনের মধ্যেও 
কংগ্রেস-জনতার নিরবয়ব বিরোধিতার 
বদলে যেখানেই বিকল্প নীতির সন্ধান 
মিলেছে, ভারতীয় জনগণ সেখানেই 
কংগ্রেস-জন'তাকে বর্জন করেছেন। 

এদিক দিয়ে উপলদ্ধি করার 
প্রয়োজন আছে যে ভারতীয় জনগণের 
মিলিত বিচারে কোন কালে ভুল হয় 
নি। ভারতের জনগণ নিরক্ষর, নীরব 
হলেও সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ, করতে লক্ষম। প্রায় শত 
বৎসরের সাআজ্যবাদ বিরোগী 
সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, শত শত কৃষক 
বিজ্রোহের কার্কারণ সম্বন্ধ, সৃতাকল, 
ইনজিনিয়ারিং, চটকল ও বাগিচা 
শ্রমিকদের সংগ্রাম ভারতের জনগণকে 
এক বিশেষ ধাতু দিয়ে তৈরী করেছে। 
এই 'মাহুযেরা দেরী করেন, অপেক্ষা 
করেন, সব কিছু পর্যবেক্ষণ করেন। 
এবং তারপর সঠিক রায় দেন। 

স্বতরাং ১৯৭৭ সালে সমগ্র উত্তর 
ভারতে যা ঘটেছিল, এবারকার 
নির্বাচনে দক্ষিণ ভারতও তার 
শরিক । ১৯৮* সালের নির্বাচন ষে 
শুধু বিরক্তিজ্নিত নেতিবাচক মতামত 
ছিল, হিমাচল, হরিয়াণা, পশ্চিমবঙ্গ, 
কেরল এবং ১৫টি বিধানসৃভ1 ও ৭টি 
লোকসতা আসনের উপনির্বাচনেও ত1 
বোঝা গিয়েছিল। ভারতের জনমত 
সমগ্রভাবেই কংগ্রেস বিরোধী । ইন্দিরা 
গান্ধী তাই বিশ্বের একমাত্র প্রধানমন্ত্রী 
যিনি নির্বাচনে পরাজিত হন। 
এবারেও তার যেভাক লোকসতা 
আসনের (অদ্দেশ) ছয়টি বিধানসভা 
আসনের পাঁচটিতেই তিনি পরাজিত 
হয়েছেন। তেলেগড দেশম এবং 
মানেকা গান্ধীর সঞ্চয় বিচার মঞ্চের 
প্র্থরা জয়ী হয়েছেন ।, 

অন্যান কর] কঠিন নয় যে এই 
মুহূর্তে ঘধি সার! দেশে নির্বাচন হয় 
তাহলে ইন্দিরা! কংগ্রেস সর্বত্র পরাজ্জিত 
হবে। ভঙ্গনলাল, আষ্তলে, জগন্নাথ 
মিশ্ররা ইন্দিরা গান্ধীর আচলের 
আড়ালেও আত্মরক্ষা করতে পারবেন 
না। গান্ধীজী একদিন যে বিজ্ঞ 
পরামর্শ দিয়েছিলেন. কংগ্রেসী 
নেতারা তা অমান্য করলেও, ভারতের 
জনগণ শেষ পর্যন্ত তাদের রায়ে 
গান্ধীলীর নির্দেশ মান্ত করেছেন। 
স্ৃতরা ১৮৮৫ সালে যদি সাধারণ 
নির্বাচন হয় তাহলে এ বছর জাতীয় 


. কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার শততম বর্ষে এদেশে 


কংগ্রেসের অস্তিত্ব বজায় থাকবে কিনা 
সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রয়াত 


সম্ভবতঃ এই কেন্দ্রাধিপত্যের ঝৌঁক 


' তা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা চলে তাহলে 


বিধানচন্দ্ রায়ের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন 
একই তারিখ ১লা জুলাই। তেমনি 
কংগ্রেসেরও প্রতিষ্ঠ! বর্ষ ও অস্তিম বর্ষ 
কি-১৮৮৫ সালেই হবে? 


এই সম্ভাবনা অনেককেই 
আতঙ্কিত করতে পারে। কারণ 
এদেশে আমেরিকা বা ব্রিটেনের মত 
ছিদলীয় ব্যবস্থা নেই। কংগ্রেসের 
দলীয় একাধিপত্য অবসান হলে বিকল্প 
জাতীয় দলের আবির্ভাব এখনে! হয় 
নি। এই কারণেই যুক্তরাষ্টরীয় 
সংবিধানের আওতায় সর্বশক্তিমান 
কেন্দ্রের স্থলে রাজ্যগশুলির প্রভাব 
বাড়তে পারে । প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত 
জওহরলাল নেহরুর আমলের শেষ 
-দ্বিক থেকে কেন্দ্রীয় একাধিপত্য হ্রাস 
পায় এবং ক্রমশঃ রাজ্যগুলি ও রাজ্য 
নেতার অধিকতর ক্ষমতাবান হয়ে 
ওঠেন। ১৯৬৯ সালের পর ইন্দিরা, 
গান্ধীর নেতৃত্বে পুনরায় কেন্দ্রীয় 
একাধিপত্যের সুত্রপাত হয়। ১৯৭ 
সালে চরম শ্বৈরতান্তিক, আত্মঘাতী 
পথে এ .কেন্্রাধিপত্য আভ্যন্তরীণ 
জরুরী অবস্থা ঘোষণার রূপ গ্রহণ করে। 
€ই জাহুয়ারীর নির্বাচনে এই 
প্রত্যাবর্তনের ধার! ক্ষণ হয়েছে। 
এখন বহুল পরিমাণে কমে যাবে । যদি 
যারা! সেই চেষ্টা করবে তাদের” অস্তিত্ব 
বিপন্ন হবে। ইতিমধ্যেই ইন্দিরা 
কংগ্রেসের বিক্ষুধ গোষ্ঠী রাজ্যে রাজ্যে 
মাথাচাড়! দিয়ে উঠেছে। ভারতীয় 
ভোটারের? বুঝিয়ে দিয়েছেন ইন্দির1 
গান্ধীর একাধিপত্যের অবসান ঘটছে। 
এট] অবধারিত ঘটন]। 


কোন-কোন রাজনৈতিক ভাষাকার 
অন্ধ ও কর্ণাটকে ইন্দিরা কংগ্রেমের 
পরাজয়ের গুরুত্বকে আড়াল করার 
উদ্দেশ্যে দূরদর্শন ও অল ইন্দিরা 
রেডিওর মত ত্রিপুরায় কয়েকটি আসন 
পাওয়াকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে 
দেখাতে চাইছেন । ত্রিপুরায় কংগ্রেস ও 
ত্রিপুরা উপঙ্ঞাতি যুব সমিতি প্রায় ২টি 
আমন লাভ করেছে এটা অত্যন্ত গুরুত্ব 
সহকারে বিচার্য ঘটন। সন্দেহ নেই। 
কিন্তু ত্রিপুরায় ক্ষমতাসীন বামক্রণ্টই 
ক্ষমতায় ফিরে এসেছে । সি পি আই 
(এম) এককভাবে শতক্র! পঞ্চাশের 
বেশী ভোট পেয়েছে আর সমগ্রভাবে 


বামক্র পেয়েছে ৫৩৪৩ শতাংশ । - 


কংগ্রেম ও ত্রিপুরা উপজাতি যুব 

সমিতি উভয়ে মিলে পেয়েছে ৩৮৫১৯ 

শতাংশ । ১৯৭৭ সালে এর! আলা - 
হয়ে লড়েছিল। আসরে জনতা ও 

শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 
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|| চার, | 


ইবির ওঁদ্ধতা কথায় ও কাজে তি. 
ষটযাদদির জবার দিয়েছে অন্ধ এবং বৰ্ণক 


দক্ষিণ ভারতের মানুষ নির্বাচন 
মারফৎ্ এবার সোকাহুজি জানিয়ে 
দিলেন তারা আর ইন্দিরা গান্ধীর খাস- 
ভালুকের প্রজা হয়ে থাকতে চান না 
রাজ্যের ভাগ্য নিয়ে তার খেয়ালখুশি 
মৃত আর ছিনিমিনি খেল! চলবে না। 

, আঁধারণভাবে ধ্যানপ্লারণায় এবং 
আচার আচরণে এই অঞ্চলের মামুষ 
রক্ষণশীলরূপে পরিচিত । বিশেষ করে 
অন্ধ ও কর্ণাটক -এতরাল ই-কংগ্রেসের 
সবচাইতে নিরাপদ দুর্গ বলে খ্যাত 
ছিল। ইন্দিরা গান্ধীর দুঃনম্‌য়ে যখন 
সারা ভারতে তিনি প্রত্যাখ্যাত 
হয়েছিলেন তখন এই ছুই রাজ্যের 


লোকেরাই তার পাশে এসে দীড়িয়ে' 


অকুঠ সমর্থন জানিয়েছে । ' '্সাজ' 
তাদের এক বিরাট অংশের মনে শ্রীমতী 
গান্ধী সম্পর্কে মোহমুক্তি হয়েছে ! তিনি 
যে যেন-তেন-প্রকারণে নিজের গদি 

বং তাঁর পুত্র রাঁভীবের ভবিস্যৎ, 
5 করার জন্যই বেশি আগ্রহী 
এবং রাজ্যের মানুষের স্বার্থ রক্ষায় নয় 


১ দিয়ে। শ্রীমতী গান্ধীর কথা ও কাজের 
অঙ্গতি ওদের নজরে .পড়েছে ভাল 
করেই। 

সেজন্য স্থানীয় ই-কংগ্রেসের 
নেতাদের ভরসা না রেখে খান দিল্লী 
থেকে অজন মন্ত্রী ও নেতাদের সমা- 
বেশ, প্রশাদনিক যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার 
এবং অচেল অর্থের ব্যয় এদের হৃদয় 
জয় করতে পারেনি! বরং ই-কংগ্রেসের 
প্রতি আরও বিরূপ মনোভাব গড়ে 
উঠেছে । দীর্ঘদিন উপস্থিত থেকে 
নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণ করেও 
৪মতী গান্ধী এদের মনে কোন প্রভাব 
বিস্তার করতে পারেন নি। ভোটা- 
ভুটির ঠিক ২৪ দিন আগে, ছাড়া 
ই-কংগ্রেসের ফোন কেন্দ্রীয় নেতার 
মনে ফলাফল নিয়ে দুশ্চিন্তা আসেনি! 
৷ যখন তারা অল্প স্বল্প বুঝতে পায়লেন 
| ভোটারদের মতিগতি তখন অনেক' 
দেরী হয়ে গেছে । 

এই পট পরিবর্তনের কৃতিত্ব 
সবটাই অস্ত্রের তেলুগু দেশমের নেত! 
রামারাও অথবা কর্ণাটক:ক্রাস্তি রঙ্গ 
দলের নেতা বঙ্গরাপার নয়। এক 
নছরেরও বয়স নয় এমন দুই দলের 
পক্ষে এতটা সাফল্য সম্ভব হয়েছে এই 
জ্রন্যে যে, এর নেতারা জনগণের 
বিক্ষোভকে রূপ দ্বিতে পেরেছিলেন । 
এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ রাজ্যের শ্বাতন্ত্যকে 
প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি সামনে 
রেখেছিলেন। স্ৃতন্নাং একদিকে 
প্রতিবাদ, অন্যদ্বিকে যুক্তরাষ্রীন কাঠা- 


---একথা তীর! বুঝেছেন অভিজ্ঞতা, 


মোর মধ্যে রাজ্যের ব্রকীয় মর্ধাদী 
অশ্বুন্ন রাখার লড়াই এক সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে। সবটাই নেতিবাচক তোট 
নয়। j 

তেলুগড দেশম অথবা কর্ণাটক 


ক্ৰান্তি বঙ্গর মত আঞ্চলিক দলের ' 


আবির্ভাব সম্ভব হত ন! যদি শ্রমতী 
গান্ধী গণতাদ্িক পদ্ধতি মেনে চলতেন 
এবং রাজ্যের প্রতিটি খুঁটি-নাটি বিষয়ে 
নাক না গলাতেন। অনেকেই ভাল 
চোখে দেখেননি যেভাবে শ্রীমতী গান্ধী, 
একের পর এক মুখ্যমন্ত্রীর অপসারণ, 
ধারা কোন সময় তার প্রতি আনুগত্য 
ত্যাগ করেননি ।' আজ দেবরাজ 
আরস বেচে না থেকে প্রমাণ করলেন 
যে. ইন্দিরা গান্ধী একমাত্র নিজের 
মহিমায় কর্ণাটকে প্রতিষ্ঠিত হন নি। 

ভারতের অন্য প্রান্তের মানুষের 
সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের এক বিরাট 
অংশের মানুষ জেনেছে যে, ঘে মই 
চড়ে শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতার আসনে 
ওঠেন প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সেই মই 
উনি ফেলে দিতে 'কোনরকম সঙ্কোচ 
বোধ কবেন না। 

সেজন্য নির্বাচনী সভায় উনি যখন 


, একই মঞ্চে রাজীবকে পাশে রেখে 


বলেন যে তীর পরিবারের কেউই ব্যক্তি- 
গত স্বার্থের জন্য রাজনীতি করেন না, 
দেশপেবাই তাদের একমাত্র ধ্যান 
তখন ভোটাররা তা মেনে নেন না। 
(তাদের হয়ত মনে হয় মুঘল সম্রাট 
উঙগজেবের একই ধরণের উক্তি দ্বাক্ষিণাত্য 
বিজয়ের সময়-_মৃঘল সাম্রাজ্যে যধন 
ভাঙ্গনের চিহ্ন প্রকট হয়ে পড়েছে-- 
একথা বলেছেন জনৈক সহযোগী 
সাংবাদিক ।) 

শ্রযতী গান্ধীর পার্ধঘের1 তেলু$ 


দেশমের নেতা রামারাওকে “ম্যািনী . 


হিরো” বলে উপহাস করলে ভোটারদের 
মনে দ্রাগ রাটেনি, কারণ তারা দেখছেন 


“ যে রাজীব গান্ধী এই সেদিনও ছিল 


ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের পাইলট। 
তারও তাহলে রাতারাতি রাজনীতিজ্ঞ 
হওয়ার দাবী সাজে না। দণ্ডের 
বিচারকর্তী হওয়া চলে না! 

একই রকম প্রতিক্রিয়া হয় 
ভোটারদের মনে শ্রীমতী গান্ধীর 
আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে মত্তব্য 
শুনে। কারণ তারা ইতিমধ্যে জেনে 
গেছেন যে ও'র দল জ্রিপুরায় নির্বাচনে 
বিচ্ছিন্নতাকামী এবং জাতীয় স্বার্থের 
বিরোধী শক্তি ত্রিপুরা 'উপঙ্জাতি যুব 
সমিতির মত উগ্রপন্থীদ্বের সঙ্গে একই 
মঞ্চে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে । 
শুধু তাই নয়, “আমর! বাঙ্গালীর” মত 


সংস্থাকে প্রচ্ছন্নভাবে প্রশ্রশ্ন দিয়েছে । 
কথা ও কাজের মধ্যে এই অসঙ্গতি 
ভোটারদের নজরে পড়েছে। 

এশিয়াড-৮২-র সাফল্যকে যুলধন 
করে প্রচার ভোটারদের মনে কোন 
সাড়া জাগায় নি। শ্রীমতী ইন্দিরা . 
গান্ধীর পক্ষেই সম্ভব এমন করে 
অলিম্পিকসের রীতিনীতি ভঙ্গ করে 
সরাসরি সরকারি উদ্যোগে এশিয়ান 
গেমসের অনুষ্ঠানে খবরদারি করা । 
এখন দেখা যাচ্ছে যে সব কিছুর পেছনে 
নিজের ও ছেলের মহিমা প্রচার এবং 
সেই সঙ্গে যদি তার দলের একটু ফয়দ। 
ওঠানে! যায় সেটাই ছিল আসল 
মতলব । তা নাহলে নির্বাচনী ইস্তা- 
হারে এশিয়া ৮২-র সাফল্যকে ফলাও 
করে উল্লেখ করতেন ন! | ঠিক ভোটের 
আগের দিন রাতে দৃরদশন মারফৎ 
এশিয়া ৮২-র সমাপ্ডি-উৎ্সব জাতীয় 
অনুষ্ঠানে পুনঃপ্রচারিত করার অন্য 
কোন অর্থ হয় ন1।, 

শ্রীমতী গান্ধী “গরিবী হটাও” র 
শ্লোগান আর এখন দেন না, কিন্ত 
তিনি ঘে শ্রমিক-কৃষকের প্রতি সত্যি 
দরদী সেট! বারবার দাবী করেছেন। 
কিন্ত ভোটারদের সামনে দ্রশমাসের 
উপর বোষ্বাই-এর স্থৃতাকলের ধর্মঘটী ' 
শ্রমিকর্দের দাবী সম্পর্কে তার দল ও 
সরকারের উদ্বাসীন্যের স্বাদ ছিল। 
তাই তারা তার সততায় আৰব 
রাখেননি । 

তার দলের স্থানীয় নেতারা বারে ' 
বারে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও 
অপদ্ার্থতার অভিষোগ এনেছেন শ্রীমতী 
গান্ধীর কাছে। প্রতিকার করা ত 
দূরের কথা, তিনি পরোক্ষে তাদের 
প্রশ্রয় দিয়েছেন--একথা ভোটারদের 
জানা ছিল। দক্ষিণ ভারতের ভোটার- 
দের আত্মমর্ধাা আঘাত লেগেছে 
শ্রীমতী গান্ধী যখন নির্বাচনী হুমকী 
দিয়েছেন যে অ-কংগ্রেসীফুসরকার গঠন 


'হলে কেন্দ্রের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য 


পাওয়া যাবে না। এই ধরণের উক্তি 
ষে ভারতীয় সংবিধানের যুক্তারাষীয় 


. কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিহীন সে কথা 


ভোটাররা ভোলেননি। তারা ওর 
এই ওদ্ধত্যের সাফ জবাব দিয়েছেন । 
' নিজের দলে শ্রীমতী গান্ধী গত ১৪ 
বছরের মধ্যে কোন সাংগঠনিক নির্বা- 
চন হতে দেন নি। . গণতান্ত্রিক কোন 
রীতিনীতি ন! মেনে একেবারে নিজের 
খেয়ালখুশিমত লোক দিয়ে সংগঠন 
চালিয়ে তার পক্ষে নিজেকে গণতান্ত্রিক 
কূপে দাবি করা শোভা পায় না। তাই 
তাকে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে প্রচারে অংশ 


দগ্ণ || শুক্রবার, ২১শে জানুয়ারী ১৯৮৩ 


নিতে হয়েছে । দলে অন্য একজন 


'মেই এতবড় দেশে যিনি ও'র স্থান 


নিতে পারেন, যে দলের নামের সঙ্গে 

উনি পুরোপুরি যুক্ত হয়ে রয়েছেন। 
দক্ষিণ ভারতে ইন্দিরার পরাজয়ের 

গ্লানি আরও বেশি এইজন্য যে এখানে 


ই-কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি এক মঞ্চে. 


মিলে আলাদা হয়ে লড়েছে । ত্রিকোণ 
লড়াইয়ে সংখ্যালঘুর ভোট পেয়ে বাছজি- 
মাং করার স্যোগ এবার তিনি 
পেলেন না! , 

অঙ্ধ ও কর্ণাটক রাজ্যে বিপর্যয়ের 


রিনি ত্রিপুরা ই-কংগ্রেসীদের 


তুলনামূলকভাবে. সাস্বন! দেবে, কারণ 
এবারে তাঁরা কয়েকটি আসন লাভ 
করেছেন ত্রিপুরা! বিধানসভায় । গত- 
বার তারা একটি আসনও পান নি। 
কিন্ত এ কয়টি আসন পাওয়ার জন্য 
শ্রীমভী গান্ধী ও তাঁর দলের লোকের! 
কি পথ বেছে নিয়েছিলেন--সেটা 
নিশ্চয় ভুলে যাওয়ার,নয়। / 


ত্রিপুরার মান্য সত্যিই বাহাদুর * 


যে তাঁরা একটি দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে 


লড়াই চালিয়ে জিতেছেন--যার পরি- . 


পরিণাম আগামী দিনের মাহুয বুঝতে 
পারবে। বামক্রণ্টের কৃতিত্ব এই ঘে 
নানান প্ররোচনা সত্বেও সঠিক নেতৃত্ব 
দিয়ে তারা ্রতিহাসিক দ্বায়িত্ব পালন 
করতে পেরেছেন । 

প্ররোচনা কি "সাংঘাতিক তা 
যাদের প্রত্যুক্ষ অভিজ্ঞতা নেই তারা 


১৯৮৫ সালে সমাধি ? 


তয় পৃষ্ঠার পর 
অক্তান্ত স্থানীয় দলও ছিল। কিন্ত 
১৯৮৩ সালে শ্রেণী সংঘাত তীব্রতর 


হয়েছে । ' সুতরাং কায়েমী ত্বার্থগুলি “ 


জোট বেঁধেছে ফলে তার! প্রায় ১৯টি 
আসনে জিতেছে । এই তীব্র শ্রেণী 
সংগ্রামের কালে শাসক বামফ্রপ্টের 
ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষ হয় নি, 
যদিও ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট মোট 
ভোটের প্রায় ৫৬ শতাংশ পেয়ে ৫৬টি 
আসন পেয়েছিল। এবার তার! 
আড়াই শতাংশ ভোট হারিয়ে ৩৩ 


শতাংশ আনন হারিয়েছে । এই, 


ঘটন। প্রগতিশীল শক্তির দৃঢ় এক্য 
এবং জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের 
সমর্থন প্রকাশ করে। এই শক্তির 
অন্গপাত আগামী দিনে ভ্রুতগতিতে 


বাড়তে থাকবে । ত্রিপুরার নির্বাচন ' 


এই শিক্ষা দেয় । 
কিন্তু অন্ধ ও কর্ণাটকে ক্ষমতাসীন 
ইন্দিরা কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। 


"তার! ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারে 


নি সম্পূর্ণ নতুন ও বিরোধী শক্ত 


বিপুল, সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় - 
আসীন হয়েছে এদিক দিয়ে ত্রিপুরা 


ও দাক্ষিণাত্যের নির্বাচনী ফলাফুলে 
কোন মিল নেই। কলকাতার একটি 


রাজ্যে একটা সন্ত্রাসের পরিবেশ 


পাকিস্থানের 
, আশঙ্কা, ধনায়মান আত্তর্জতিক পরি- 


‘না৷ সিপি আই-সি পি আই (এম) 
১ অন্ধের বিগত বিধানসভার চেয়ে ক 

























ছাড়া অন্ত কেউ পুরোপুরি "বুঝ 


প্রশাসনিক বস্ত্রকে ত্রিপুরার নির্বাচশে 
কাজে লাগিয়েছেন ই-কং গ্রেসীর 


হবরাষ্ট্র বিভাগের হেলিকপ্টার নি 
উপক্রত এলাকায় ঘোরার নামে উ 
জাতি অধ্যু্তিত এলাকায় উত্তেজ 
ছড়িয়েছেন। প্রকাশ্যভাবে উগ্রপস্থ 
দেয় সন্তে হাত মেলানোর ফলে সাঃ 


হয়েছিল। নির্বাচন স্থগিত কর? যব 
কিছুতেই সৃম্ভব হল না৷ তখন ই- 
গ্রেনীর। প্রচার শুরু করলেন যে ভোং 
কারচুপি হতে পারে। রাজ্যপাল 
মারফত তার। এ দাবী বেশ ৬ কং 
তুললেন । 


কথা তিনি বলেন নি, এখিয়াড ৮২, 


স্থিতি ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন, তেম' 
শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 


বাংলা ধেনিকের রাজনৈতিক সংবাদ- 
দাতা অঙ্কে ছুই কমিউনিষ্ট পার্টির 
আসন হ্রাসের জন্ত খুশীতে ভগমগ। 


বেচে যাওয়ার আনন্দে আত্মহারা। 
এই রাজনৈতিক বেয়াকুবির তুলনা হয় 


বিভিন্ন অংশের জনশ্রোত প্রচলি 
শক্তির বিরুদ্ধে প্রবাহিত হয়, তখ 
প্রচলিত শক্তির উচ্ছেদই প্রথম 
প্রধান প্রশ্ন। কোন কোন ছোট দ 
আসন হারাতে পারে কিন্তু ঘটনা 
এঁতিহাসিক প্রভাব অব্যাহতই থাকে 

অদূর ভবিস্ততে এর প্রমাণ আছে 
মিলবে । রাঁজনৈতিক সংবাদ 
যদি চোখ কান খুলে রাখতে 


ত্রিপুরায় বামক্রন্টের 
প্রত্যাবর্তনের মতই গুরুতপূর্ণ। 












































বাহুর আচার্য” 

' প্রশ্ন । আপনার বিবাহিত জীবন- 
র্কে কিছু বলুন | সেকালে এ নিয়ে 
নান জটিলতা সাই হয়েছে। 

[উত্তর £ রটনার পিছনে সত্য- 
71 কিছু থাকেই । নিজের ব্যক্তিগত 
ছুপকে জীবন্ষশাতেই অনেক 
ডি শুনতে হয়েছে। এ 


ট। সাঁঘতাবেড়েতে 
প্রাণির প্রথম 
টিকঘরে করেছে, 
॥ আমাকে এড়িয়ে 
আত্মীয়রাও এ 
ংক্ত ছিল না। তবে 
নিন আমার টাকাটা নিতে 
[দর আপত্তি হয়নি। পরে অবশ্ত 
[ই হার স্বীকার করেছে । ব্যাপারটা 
যে হিরন্মক্বী দেবীর সঙ্গে আমার 
হট যথোচিত শাস্্পন্মত হয়নি। 
আমার কোনো সংস্কার ছিল 
হিতৈষীদের পরামর্শে 
মর আমাকে উইলে হিরন্ময়ীকে 
বিবাহিত স্ত্রী” বলে উল্লেখ 
“যতে হয়। তা নাহলে তিনি 
১ শাসনে বঞ্চিত হতেন। 
মামার মাথায় কিছুতেই 
[1কে সারাজীবন আমি স্ত্রীর 
ছয়ে এলাম সে-বিষয়টাই কেন 
সমালোচনায় আসে ! কবি 
নি হেনরিয়েটার আদর্শ দাম্পত্য 
কোনে? মান্থষের কাছে শ্রদ্ধার -বন্ত 
শ্চয়ই, কিন্তু বিস্থৃত হও তাদেরও 
নিক মিবাহ হয়নি । 

ক্তিগত জীবনে 
সংস্কার ছাড়তে 


শতকের গোড়া 
্ীবসত্রাট রবিবাবুও 
কাটাতে পারেননি । 
দ্র জীবনী গ্রন্থে দেখো, 
আছে। তাহাড়। আমৃত্যু 
ব্রাহ্ম সংস্কার কাটাতে 
। তার বেলায় চুপ করে 
আছ? হ্যা, আমার রচনায় 
ছি আছে। আমি 
পক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 
[ধরেছি তখন বামুনদের চরিত্রই 
প্রধানহবে। ওরাই তো গ্রাম্য- 
সকে শাদন করে। কিন্তু 'বামুনের 
৮ ‘পললমাজে’ কী দেই 
1মপিদের ঘ্বপ্য চরিত্র আমি 
টিন? যাদের বিরুদ্ধে আমার 
& তারাই তো মুখ্য হবে আমার 
। এই তো বিশ শতকও 
& হয়ে এল, তোমরা আধুনিকর! 
পরিমাণে সংস্কার ত্যাগ করতে 
} তাতো তোমাদের দেখেও 


ঘর কোনো প্রবৃত্তি 


পর্ণ ॥শুক্রবার ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৩ 


।র৫চন্দের সঙ্গে সাক্ষাংকার 


বুঝতে পারছি । 

প্রশ্ন ॥ আপনি আপনার একটি 
রচনাতেও বিধবাবিবাহ দিতে 
পারেননি ৷ 


উত্তর ॥ বিষ্তাসাগর তো! আইন 
পাশ করেছিলেন, তিনিও কী এই 
কাজে সফল হতে পেরেছিলেন । 
আমার হাতে কলম আছে, আমি 
একট! কেন দশটা বিধবাঁবিবাহ দিতে 
পারতাম । কিন্ত কোনো কাজ হতন]। 
সমাজের ভেতর থেকে এট! উঠে না 
এলে কারুর ব্যক্তিগত শুভেচ্ছায় সেটা 
ফলপ্রস্থ হবে মা। রমা ও রমেশের 
বিয়োগাস্ত চিত্র রচনা করে আমি 
দুঃখের মধ্য দিয়ে সমাজকে জাগাতে 
চেয়েছিলাম । দেখাতে চেয়েছিলাম 
এই ছুটি মানুষের মিলনে পল্লীমাজের 
সার্ধিক কল্যাণই হঠ। সাহিত্যিক 
হিসেবে আমি এই দৃষ্টিতেই সমস্তাটাকে 


দেখেছিলাম । বঙ্কিম, রবিবাবুর মতোই . 


বিধবাবিবাহ দিতে পারিনি বলে 
আমাকেও কেউ কেউ প্রাচীনপদ্থী 
বলতে ভালোবাসেন। 
ভূল । চুপি চুপি তোমাকে বলি, আমার 
‘অনুপমার প্রেম” গল্পে আমি একবার 
এ-রোমাটিক সাহস ধেবিয়েছিলাম । 
প্রশ্ন। আপনার সাহিত্য নিছক 


সেনটিমেপ্টাল, স্রীপাঠ্য, সমালোচকরা 
বলেন। 


উত্তর £ এট! আমার প্রশংসা ন! 
অপ্রশংসা বুঝতে পারছিনে । উপন্থাদের 
প্রধান পাঠক আজো তো! মেয়েরা, 
তাই না? মেয়েদের প্রতি যাদের বিন্দু- 
মাত্র শ্রদ্ধাবোধ নেই তারাই এধরনের 
অসার কথা বলে। আমি তো গর্ব 
করেই বলতে পারি স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে 
খিদ্যাসাগরের বের্ণপরিচয়ের” পর কারুর 
লেখা যদি এ সাধু কাঙ্গ করেছে সেটা 
আমারি রচনা । বাড়ির অশিক্ষিত 
মেয়ের! পর্যস্ত আমার রচনাকে কীভাবে 
নিয়েছে সেটা আমার প্রত্যক্ষ কর! 
আছে। আমি কোনোদিন মোসাছেব 
বেষ্টিত হয়ে সাহিত্য করতে বসিনি। 
আমার পাঠকদের আমি চিনি। 
তারা আমাকে ভালোবাসে, স্তাবকতা 
করেনা । যু স্তাঁবকত] বড় প্রতিভাকেও 
নষ্ট করে। শস্তা সেনটিযেপ্টই যদি 
আমার সাহিত্যের উপশ্বীব্য হত 
ভাছলে আমার লেখা বাচত না। শরৎ 
সাহিত্যের জনপ্রিয়তা আলে! কমেনি 


'তোমর। নিজেরাই জানে| । হৃদয় এবং ' 


বুদ্ধি নিয়েই লেখকের কারবার! 
সমাজে কোনে! মান্য হাদয়প্রধান, 
কোনে! মাচুষ বুদ্ধিপ্রধান হতেই 
পারে। মান্য তে! ছণাচে ঢালা নয় । 
আবার ছুটোকে আলাদ করে বিচার 
করাও সহজ নয় । বিস্তাসাগরের কথাই 


এটা তাদের 


ধরো! । মানুষ হিসেবে তিনি হদগ্নপ্রধান . 
নাবুদ্ধিপ্রধানকে বলবে? আমার 
সাহিত্যে অঞ্জঅ্র চরিত্র.আছে । অভয়, 
অঙ্নদাদিদি, কমল, কিরণ, স্থষিত্রা, রমা, 
জ্ঞানদা, রাজলকব্মী, বিন্দু, হ্মাঙ্গিনী _- 
কেউ হৃদয়সর্বস্থ, কেউ বুদ্ধিসর্ব্, কারুর 


সঙ্গে কারুর মিল নেই। 

প্রশ্ন । আপনার উপক্ঞাসে জমিদার- 
দের বাড়াবাড়ি আছে। 

উত্তর। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 


সুবাদে এদেশে জমিদার মধ্যন্বত্বভোগী 
সমন্বয়ে যে মধ্যশ্রেপী গড়ে উঠল 
তাদেরই দৃষ্টিতে তৈরী হল সামাজিক 
ধ্যানধারণা। গোট! ইংরাজিশিক্ষিত 
মধ্যশ্রেণীকে এই ভূষ্বামীর দর্শন গ্রাস 
করল। কারণ এরা হয় জমিদার 
না হয় জমিদার আশ্রিত । উপরতলার 
এই দর্শন শুধু তথাকথিত মধ্যশ্রেণীকেই 
নয়, নিচেরতলার মান্থষের মনোতূমি- 
কে পর্যন্ত আক্রান্ত করল। এই প্রভাব 
থেকে আমরা কেউই মুক্ত হতে 
পারিনি । সংস্কারের মতো আমাদেরও 
আচ্ছন্ন করেছে। পুরোপুরি বিপ্লবী 
সচেতনতা না এলে এর থেকে কারুর 
নিস্তার নেই। আমিও পারিনি ! তবে 


এটা! লক্ষ্য করবে ওদের সামাজিক - 


প্রতিপত্তি যে চাষিদের রক্তে নি ডানে! 
--সে-সভ্য আমি গোপন করিনি। 
জমিদাররণ যে রক্তশোষক, পরগাছা, 
আমার মতো কে সেটা! বুঝেছে! 
জমিদারের বিরুদ্ধে দাড়ানোর জন্য 
আমার দাদাযশায়র্কে জমিদার খুন 
করেছিল। সামতাবেড়েতে , বাঁড়ি 
করে আমি ইচ্ছে করলেই জমিদায়ী 
কিনতে পারতাম! জমিদীরির প্রতি 
আধার দ্বশীবোধই আমাকে তা 
করতে দেয়নি । তাছাড়া ভালো করে 
ঘাচাই; করে দেখে! জমিদার ছাড়াও 
আমার সাহিত্যে conmon man 
এরও প্রতাপ কম নয় । বোধহয় 
জমিদারদের থেকে বেশিই হবে। 


প্রশ্ন । মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
আপনার সাশ্রদাপ্সিক মনোতাবের প্রশ্ন 
উঠেছে। 


উত্তর। তোমরা! কী তুলে গেছো 
ষে মুসলমানপ্রধান চাক! বিশ্ববিস্ভালয় 
থেকে আমাকে ডক্টরেট দেয়া হয়েছিল ? 
লেখকের কোনো ধর্ম নেই, তিনি 
হিন্দু হতে পারেন, মৃনলমান হতে 
পারেন। লেখক মূলত এক | জ্বাহান 
আর] চৌধুরী কিংবা আবদুল ওছ্দূকে 
লেখা আমার চিঠি ছুটে। পড়েছ কী? 
লেখকের ছোটে! হাওয়া চলেনা, তাহলে 
সত্যিকার লেধকই হওয়া ঘায়ন]। 
লেখককে যথার্থ বুঝতে গেলে তার 
স্থজনশীল সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ 


করতে হবে, সৎ লেখক তার স্থির মধ্যে 
নিজন্ব মনোভাব কখনো! লুকোতে 
পারেন না। ওরা কী বলবে আমার 
গৃহরকে, ফকির সাহেবকে, আকবরকে, 
মহেশকে? কোনে! সাম্প্রণায়িক 
মাহুষের পক্ষে এসব চরিত্র সাটি করা 
সম্ভব নয়। 

প্রশ্ন । কিন্ত আপনি প্রুকাস্ত ১ম 
পর্বে বাঙালী” আর “মুসলমানের? 
ফুটবল খেলার উল্লেখ করেছেন । 

উত্তর! তাই বলো। নিন্দুকরা 
কী ভূলে গেছে ঘটনাটা! ঘটছে 
বিহারে । খেলাটা ঘটেছে বাঙালী 
আর বিহারী মূসলমানের মধ্যে । এটা 
তো বাঙলাদ্বেশের ঘটনা! নয়! এমন 
অভিযোগ ষদ্দি ওঠেই তাহলে আমাকে 
শক্ত কথাই বলতে হবে। মুললমান 
নেতার] কবে ভেবেছেন তারা 
বাঙালী ? মুপলমান পরিচয়টাই তাদের 
কাছে বড় ছিল না? বাঙলাদেশ 
দ্বিখপ্ডিত হওয়ার কারণও তো যেহেতু 
তার! নিজেদের মুসলমানই ভেবেছেন, 
বাঙালী নয়! আসলে ওর! আমার 
বিরুদ্ধে মুসলিম-বিছেষের মস্ত প্রমাণ 
হিসেবে খাড়া করেছেন অনুঙ্গার “হিন্দু 
সংঘ’ পত্রিকায় লেখা আমার “বর্তমান 
হিন্দু মুসলমান সমস্য?” রচনাটাকে। 
লেখাটা তৎকালীন রাজনৈতিক 
সময়ের ওপর লেখা। বস্তুত আমি 
দেশের স্বাধীনতার রাজনৈতিক প্রশ্নে 
ধর্মীয় ভেজাল মেশাবার পক্ষপাতী 
নই। আমি মনে করি “খেলাফতের? 
মতো মূসলমানের সংকীর্ণ গৌড়ামিকে 
সমর্থন করে" গান্ধীজী মুসলমানকে 
স্বাধীনতা আন্দোলনে টেনে আনবার 
চেষ্টা করেছিলেন । গাদ্ধীঞ্জির এই ঘুষ 
দেয়ার মনোৌভাবকে আমি গ্রহণ করতে 
পারি নি। আমি স্পষ্টই এটা বোঝাতে 
চেয়েছিলাম যে দেশের স্বাধীনতার 
প্রশ্নে হিন্দুমূুসলমান উভয়েরই স্বার্থ 
আছে। হিন্দুর মতো মুসলমানদেরও 
এই মূল প্রশ্নটা বুঝতে হুবে। একথা 
ঠিক, লেখায় কিছু উষ্ণতা প্রকাশ 


পেয়েছে যার জন্য আমি পরবর্তীকালে 
দুঃখ প্রকাশও করেছি। 


প্রশ্ন ॥। আপনি হঠাৎ “পথের দাবী? 
লিখতে গেলেন কেন? 


উত্তর । কেন? “চার অধ্যায়? 
লেখাই উচিত ছিল? আমি লেখকের 
ভজন্ত মুক্ত পরিবেশ চাই বলেই দেশের 
স্বাধীনতা আমার পক্ষে অবশ্য 
প্রয়োজনীয় । পরাধীন দেশে লেখার 
স্বাধীনত! নেই, প্রতিবাদে ‘লিডিশনের’ 
আশংকায় কাটা হয়ে লিখতে হয়। 
এই জন্তেই আমি অসহযোগ আন্দোলন 
কালে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ 
নিয়েছি । জাতীয় আন্দোলনের এক- 
মাত্র রাপ্রনৈতিক পার্ট কংগ্রেস। 
আমি দীর্ঘকাল হাওড়া কংগ্রেসের 
প্রেসিভেন্ট ছিলাম । কংগ্রেসের সভা 
শেষাংশ *ষঠ পৃষ্ঠায় 


॥ পাচ 16 । 


ইন্দিরার ওদ্ধত্য 

৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর 

ত্রিপুবার লোকের কাছেও বলেন নি 
কেন এতদিনেও এখানে রেল হয়নি, শিল্প 


' গড়ে ওঠেনি অথবা খনিক্জ তেল ও 


প্রাকৃতিক গ্যাস সম্কানের কাজ চিলেমি 
হয়েছে কেন্দ্রের তরফ থেকে । এসব 
প্রশ্নের উল্লেখ করলে বোঝা যেত খে 
তিনি রাজ্যের সমস্তার সমাধানে 
আগ্রহী । 

শান্তিপূর্ণ ভাবে ত্রিপুরার নির্বাচন 
শ্রীমতী গা্ধী চান নি। তা নাহলে 
পরপর কয়েকটি ঘটনায় এ রাজ্যের 
মন্ত্রী থেকে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী 
দের ওপর উগ্রপন্থীরদদের হামলা হলে 
তিনি ওখানে উপস্থিত থেকেও চুপচাপ 
ছিলেন এবং মৌখিক প্রতিবাদ করেন 
নিকেন? 

অথচ কিছু স্বঙ্গাপ্তা সাংবাদিকক 
বামফরট আগের মত সাফল্য অঙ্গন 
করতে পারেন নি বলে চীৎকার 
করছেন । তারা হয় জেগে ঘুমোচ্ছেন, 
নাহয় বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে কোন 
ধারণাই করতে পারছেন না কী প্রতি- 
কূল অবস্থার বিরুদ্ধে জীবন মরণ লড়াই 
করতে হয়েছে বামক্রণ্টের শরিকদের ! 
প্রাক্তন ত্রিপুর! রাজ্যকে ই- কংগ্রেন 
কাজে লাগিয়েছে উপজাতিদের ভোটের 
জন্য। কোন কোন সাংবাদিক এমন 
মন্তব্যও করেছেম যে, বামপন্থীরা, 
বিশেষ করে সি. পি. আই. ও সি পি 
আই (এম) ভাল ফল করেনি অন্ধ ও 
কর্ণাটকে। তার] ভূলে গেছেন থে 
এখানকার ভোটার হিসাব করে দেঁখে- 
ছিলেন যে এর] যে কটি আনে প্রতি- 
দ্বম্বিতা করছেন তাতে তাদের ক্ষম- 
তায় আদার সম্ভাবনা নেই। তার! 
ইং-কংগ্ৰেসীদের বিকল্প শক্তি হিসাবে 
এখনও দ্রাড়াতে পারেন নি। সেজন্য 
সংখ্যার দিক থেকে বেশী আসনে লড়ে- 
ছেন এমন দলকে ভোট দিয়েছেন বেশীর 
ভাগ মানুষ । ত্রিপুরার চিত্র,অন্যরকম। 
নেহাৎ বাচার তাগিদেই সন্ত্রাসের পরি- 
বেশকে উপেক্ষা করে দলে দলে মানুষ 
ভোট দিয়েছেন ই-কংগ্রেদী-উগ্রপন্থী- 
দের আতাতকে হারানোর জন্য । 


স-কৎগ্রেমে মতভেদ 
১ম পৃষ্ঠার পর 


অর্থই হচ্ছে দলে আরও একটা গোষ্ঠীর 
জন্ম দেওয়া । 

তবে সবই নির্ভর করছে ইন্দিরা 
গান্ধী ও রাজীবের ওপর । ইন্দির ও 
রাজীব যদি শেষ পর্যন্ত প্রিয়বাবুদের 
দলে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন 
তাছলে অবশ্যই সবাই মেনে নেবেন । 
তবে একথা ঠিক প্রিয়বাবু যে রাজ 
নৈতিক উচ্চাভিলাষ নিয়ে ই-কংগ্রেসে 
আসতে চাইছেন সেটা শ্রমতী গান্ধী 
ও রাদ্রীব কিছুতেই পুরণ হতে দেবেন 
না! 
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সাক্ষাৎকার 

€ম পৃষ্ঠার পর 
হলেও সবসময় অহিংস আন্দোলনেই 
যে বিশ্বাসী ছিলাম তা নয়, ব্রিটিশ 
সামাজ্যবাদের পশুশক্তির . বিরুদ্ধে 
দরকার হলে. ৮1091690099 আমার 
আপত্তি নেই। বিপ্লবীদের সঙ্গে আমার 
ঘনিষ্ঠ ঘোগ ছিল । তাদের দেশপ্রেমকে 
শ্রদ্ধা করি । | 

প্রশ্ন | রবীন্দ্রনাথ আপনার ‘পথের 
দ্বাবী’কে সমর্থন করেন নি। 

উত্তর। উনি কি করে সমর্থন 
করবেন? উনি তো এ-পথকে সমর্থন 
করেন নি। তবে বইটি বাজেয়াপ্ত হলে 
আমি আশা করেছিলাম তিনি প্রতি- 
বাদ করবেন। তিনি তো? তা করলেনই 
না, বরং আমাকে মৃতু তিরস্কারই করে- 
ছিলেন যে এতে করে ইংরাঁজের প্রতি 
দেশবাসীর মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে, 


বিশ্বের অন্তান্ত সাআরাজ্যবাদীর তুলনায় 


ইংরেজ যে অনেক সহিষুঃ ধৈর্যশীল এমন 
সৎ পরাঁমর্শও আমাকে দিলেন। ওর 


চিঠিতে এমন বলবার চেষ্টাও আছে, . 


যেন আমি ভয্ন পেয়ে তার শরণাপন্ন, 
এটাতেই আমার আপত্বি। আমি 
ভেবেছিলাম সরকারের যেমন বই বন্ধ 
করার রাইট আছে তেমনি দেশের 
মানুষেরও প্রতিবাদ করার রাইট থাকা 
উচিত। জানি না হয়তো ‘পথের 
দ্বাবী’র জবার দেবার জন্যেই তিনি 
“চার অধ্যায়” লিখলেন। বই ছেপে ও 
প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধায় কাটা- 
চ্ছিলেন। তারপরে বইটি বাজারে ছাড়া 
হল। সরকারও তাই চাইছিল । শয়ে 
শয়ে বইটি কিনে জেলখানায় বিপ্লবীদের 
11018] তাওবার জন্যে পাঠিয়ে দেয়া 
হল। সাম্রাজাবাদী পত্রিকা /518-তে 
ধারাবাহিক তর্জরমা বেরোলো । আরও 
বিস্ময়ের কথা রবিবাবু এর নাটারূপ 
দিয়ে মঞ্চস্থ করবারও মনস্থ করে- 
ছিজেন। সৌভাগ্য যে সেটা হয়ে 
ওঠে নি। পরবর্তীকালে কবির ইচ্ছাকে 
শড়ু মিত্র রূপ দিলেন | 

প্রশ্ন || রবীন্দ্রনাথের চিঠিব উত্তরে 


আপনিও নাকি একটা জবা লিখে-. 
ছিলেন? 
উত্তর | হ্যা। সে চিঠি কবিকে 


পাঠানে। হয়নি। ইদানিং আবার 
কোনো কোনো সমালোচককে বলতে 
শুনেছি যে রবিবাবুর রাজ্জনৈতিক প্রজ্ঞা 
নাকি আমার বোঝবার ক্ষমৃতা হয় নি। 
সত্যিই তো, দেশের জাতীয় মুক্তির 
সংগ্রামের কথাকে বাদ দিয়ে আমি 
কী করে আত্তর্জাতিকতাবাদী হব? 
ব্রিটিশ সাত্রাঙ্য বাদ সম্পর্কে নিশ্চ,প 
থাকতে ছলে আতন্তর্জাতিকতার তত্ব" 
টাকেই ধরা স্থবিধের। রামমোহন 





সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস,.১২৩/১, আচার্য গরুর রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 


‘মনে করেছে। 


থেকে সেটা শুরু হয়েছে । ইংরাজের 


সহযোগী শ্রেণীরই এই হাল । রবিবাবুর 


এই প্রজ্ঞা আমার পাওয়ার কথা নয়। 
এই প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন 


'বলেই দেশবাসী কবিকে কখনে। 


পান নি! ঘখনই জাতীয় আন্দোলন 
শুরু হয়েছে রবিবাঁবু আস্তর্জাতিকতার 
টানে দেশ ছাড়া। পরাধীন মাহযের 
ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়ান নি।. 
বিদেশেও বহুবার তাকে এই প্রশ্নের 
সম্মুধীন হতে হয়েছে । 

প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ কী ইংরাজের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আদতে 


চাননি? 
উত্তর || বঙ্গভঙ্গ কালে এর সুযোগ 
দেখা গিয়েছিল। কিগ্ত যেদিন এই 


ঘটনা বাঙলাদেশ ছাড়িয়ে সর্বভারতীয় 
আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপ নিল 
সেদিন রবিবাবু রাধীবন্ধন, গঙ্গা সান 
এবং স্বদেশী গান- চুকিয়ে শান্তি 
নিকেতনে নৃতাগ্ীভের মহভার ব্যাপারে 
ডুবে রইলেন । দেশবাসী তাকে পেলে! 
না। কবির এই আচরণে তার আত্মীয় 
দবনেরাও সেদিন ক্ষ হয়েছিলেন 


বলে জানা আছে। 

প্রশ্ন । রবীজুনাথ অস্তিমপর্বে 
সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে- 
ছিলেন। 


উত্তর। তাতে আর লাভ কী? 
সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লড়াই তো তার 
আগেই শুরু হয়ে গেছে। উত্তরপর্বে 
কবির এই সচেতনতা : দেশবাসীর 
কোনো কাছে লাগে নি। 

প্রশ্ন || পথের দাবী” পর আপনি 
আর কোনে! রাজনৈতিক. উপন্তাস 
লিখলেন না কেন? 

উত্তর । ডিকেন্দ ‘এ টেল অব, 
টু সিটিজ ছাড়া অন্য কোনো রাজ- 
“নৈতিক উপন্যাস লিখলেন ন! কেন? 
সে কৈচিয়ত কে চাইবে? মনে হচ্ছে 
তুমি কিছু ইঙ্গিত করতে চাইছ। 
আমার মৃত্যুর পর কেউ কেউ বাহাদুরি 
দেখাবার জন্যে এমন কথাও বলতে 
পারে যে আমি ভয় পেয়ে আর রা- 
নৈতিক উপস্কাস জেখবার চেষ্টা 
করি নি। কিংবা আমি সরকারের 
কাছে এই শর্তে মুচলেকা দিয়েছি । 
আনল কথাটা কী জানে! 'সমাজের 
শক্তিশালী একটি শ্রেণী, কবিগুরু পর্যস্ত, 
আমার পথের দাবী লেখাতে প্রসন্ন 
হন নি। জনৈক সরকারের দাঁলাল 
তো ঘোষণাই করে দিয়েছে পথের দ্বাবী 
লিখে আ'যম নাকি সোনাগাছির 
ইয়ারকি শুরু করে দিয়েছি। এই 
মনোভাব নিঃসন্দেহে তাদের যার! 
ব্রিটিশ শাসনকে এদেশে. অমোঘ বলে 
‘জাগরণ? বলে একটি 
উপন্যাস শুরু করেছিলাম, স্বাস্থ্যের 


~~ 


Phone : 244232 


কারণে শেষ করতে পারি নি। ‘পথের 
দাবীর ২য় খণ্ড আমার লেখার ইচ্ছে 
ছিল, আশা করছি আমার পরে কেউ 
সেটা শেষ করবে। তবে প্রত্যক্ষ 


-রাজনীতি ন! হলেও ‘পথের দ্বাবী’র 


পরে ‘শেষ প্রশ্ন’ আমার “মেজোর+ 
কাজজ। পথের দ্বাবীর সম্পূরক গ্রন্থ ৷ 
সেখানে আমি রাজনীতিরও অন্য এক 
প্রতিফল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে 
আক্রমণ করেছি । 

নিঃসন্দেহে ভাববাদী দর্শন, ধ্যান- 
ধারণ, ষা সমাজকে এগোতে দিচ্ছেনা, 
সেই অচলায়তন ্থপারস্ট্রাকচারকে 
আক্রমণ করেছি। ধর্ম, ধর্মশান্স, ধর্মীয় 
আশ্রম, তথাকধিত একনিষ্ঠ প্রেম, 
ভারতীয় আদর্শ, বৈধব্য-_সমূহ সনাতন 
সংস্কারকে আমি আঘাত' করেছি। 
তোমরা আজকাল যে "কালচারাল 
রেভলিউশনের, কথা বলো, আমি 
সন্তানে ‘শেষ প্রশ্নে সেই কাই শুরু 
করতে চেয়েছি । বিষয়টা জটিল 
ঠেকছে ? একটা দৃষ্টাস্ত দিয়ে বোঝাই ।- 
“তাজমহল” যুগযুগ ধরে প্রেমের সমাধি 
বলে কীতিত, আমাদের কবিও সেই 
গতানুগতিক তিস্তা করে গেছেন। 
আমিই সেদিন সাহস করে বলতে 
পেরেছি মমতাজ একটি আকন্মিক 


১ উপলক্ষ। এমনি স্বদ্দর-সৌধ সম্রাট 


যে কোনো ঘটন নিয়েই রচনা! করতে 
পারতেন। ধর্ম উপলক্ষ হলেও ক্ষতি 
ছিল ন।, সহস্র লক্ষ' মান্য বধ কর! 
দিখিক্রয়ের স্বৃতে উপলক্ষ হলেও এমন 
চলে যেত। এ একনিষ্ঠ প্রেমের দান 
নয়, সমআাটের আরো! অনেক মহিষী 
ছিল, এ বাদশার স্বকীয় আনদ্দলোকের 
অক্ষয় দান। রাজনীতিকে সংস্কৃতি 
থেকে ধার] বিচ্ছিন্ন করে ছ্যাথে তারা 


পথের দাবী'র পর “শেষ প্রশ্নের’ এই ' 


গুরুত্ব বুঝতে পারেনা । আমার ধারণ! 
ব্যাপক অর্থে ‘শেষ প্রশ্ন’ রাজনৈতিক 
প্রয়োক্সনই হাসিল করেছে । প্রবর্তক 
সংঘের মতিলালবাবুর অনুরোধ সত্বেও 
আমি ‘ধর্মীয় আশ্রম” সম্পর্কে ভালে! 
কথা কিছু বলতে পারিনি । তোমাদের 
হয়তে| জানা নেই আমি একবার 


হুভাষের সঙ্গে বেলুড়মঠে গিয়ে ওদের . 


মুখের ওপর মঠের বিকদ্ধে বলে এসেছি । 
আমার জীবন তথা সাহিত্য ধারণাট! 
ঠিক এই রকমই, য] উচিত মনে করেছি 
তা বলতে কুঠা বোধ করিনি। সে 
কারণেই জীবদ্বশাতেই আমার 
বিরুদ্ধপক্ষ কম ছিল ন1। 

প্রশ্ন! বাজারে প্রচলিত আছে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার সম্পর্কট! 
সহজছিল ন1! এ-ব্]াপারে আপনার 


দায়িত্বকে কী আপনি অশ্বীকার করতে - 


পারেন ? 
উত্তর । রবিবাবু বয়েসে আমার 


রে 


সম্পাদক__হীরেন বনু 


থেকে অনেক বড়। আমি যখন 
সাহিত্য করতে আসি তখন তিনি 
প্রতিষ্ঠিত লেখক । তিনি আমার 
গুরুকয্প, কতবার যে তার জেখা পড়ে 
আয়ত্ত করেছি তার হিসেব নেই। 
তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ হবার 
কারণ নেই। ওগুলো ওর আর 
আমার পার্ষদর1 মিথ্যে প্রচার করেছে। 
আমাদের সম্পর্ক যদি কোন কালে 
তিক্ত হয়ে থাকে তার অন্তে দায়ী 
ওরাই, তবে কথাটা যখন উঠেছে 
পরিষ্কার করে বলাই ভালে] । আমার 
জীবনধারণ, অভিজ্্রতা ও সাহিত্য" 
চিন্তায় রবিবাবুর সঙ্গে মিল নেই। রবি- 
বাবু অভিজাত বংশে জন্মেছেন, তাঁর 
জীবনের মতো] সাহিত্যও উচ্চাঙ্গের 
জিনিল, সেখানে আমার মতো 
নিয্ববিত্ত/বাউণ্ড লের কোনো তুলনাই 
হয় না। আমার সঙ্গে রবিবাবুয় যে 
বিরোধ তা সাহিত্যাদর্শ নিয়ে। 
রবিবাবু সাহিত্যে সমদাময়িকতার 
দাবীকে বাদ দিয়ে চিরস্তনতার কথা 
ভাবেন! সমকালের দাবীকে ন! 
মিটিয়ে কি করে চিরস্তন সাহিত্য 
লেখ! যায়, আমি তে! ভাবতে 
পারিনে। রবিবাবু সাহিত্যে 
কলকারখানা মৃটেমজুরের অনুপ্রবেশ 
পছন্দ করেন না, এদিকে আমি তো! 
ভাবতেই পারিনে জীবিকার প্রয়োজনে 
যারা কলে-কারথানায় প্রবেশ করেছে 
তাদের জীবন নিয়ে লিখতে আপত্তি 
কোথায়? সাহিত্যে. বিজ্ঞানের 
প্রয়োগও কবি পছন্দ করেন না, আমার 
তো মনে হয় বিজ্ঞান ও সাহিত্যের 
লক্ষ্য একই । রবিবাবুর সঙ্গে আমার 
সম্পর্কের তিক্ততা নান] সময়ে হয়েছে। 
একই কালের দুজন জীবিত লেখকের 
মধ্যে বাধান্বা্ হতেই পারে । কিন্ত 
আমি. নিজেকে তীর সমকক্ষ 
কখনও ভাবিনি । ‘পথের দাবী” 
সম্পর্কে তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন 
আমার ভালে! লাগেনি । এব্যাপারে 
আর কথা বাড়াতে চাইনে। পরের 
ব্যাপারটা হল আমার ‘যোড়শী’ নাটক 
নিয়ে। কবিকে অগ্থরোধ করলাম 
নাটকের জন্যে কয়েকটা গান লিখে 
দ্বিতে। কবি অনুরোধ রক্ষা করেননি । 


অপিচ আমার ষোড়শী চরিত্রকে তার . 


বাস্তবোচিত মনে হয়নি। নাকি 
“ফরমাসের মনগড়া জিনিস, অস্তরে 
বাহিরে সত্য নয়” “লেোকরঞ্জনকর 
আধুনিককালের চলতি দেনটিমেন্ট 
মিশ্রিত” ইত্যাদি ইত্যাদি। রবিবাবু 
ন্যাষ্যত বলতে পারেন আমার ভৈরবী- 
কে তিনি বাস্তবে গ্যাখেননি । আমি 
তে] দেখেছি । নাহলে আকলাম 
কী করে? এনিয়ে কোনো তর্ক হতে 
পারেনা । 


পি 


--বিকাল ৪টে পৰ্যন্ত দলবন্ধভাটে 


একইভাবে তিনি বলতে 


1 
LJ 


Price ‘60 pt 


দিদি, অভয়াকেও তিনি ভা 

তাই বলে কী ওরা মিথ্যে? সা 
তো! নিছক বাস্তবের ফোঁটোগ্রাফি 
কবি নিজেও জানেন, লেখকের কঃ 
সেখানে মেশে । আমার সাহ! 
প্যাটার্ণ টাই ওয়েস্টার্ণ, পশ্চিমী 

বিজ্ঞানীদের মতো । এ 
“আধুনিক সাহিত্যের স্বপক্ষে” রি 
“জাতীয় শিক্ষার” ব্যাপার 
সঙ্গে রবিবাবুর মতে 


পারতেন আমার কমল, কিরণ, { 
























চারলক্ষ বর্গফুট ৪ 
নব্বই হাজার বগফুটেক 
এবার বিরাটাকারে কল কালির 
মেল! বসছে । সতেরো দিন ধরে 
মেলা চলবে । ৪51 ফেব্রুয়ারী 
শুরু হয়ে ২*শে ফেব্রুয়ারী 

হবে বলে ঠিক আছে। কলক 
দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আমে 
এবং ইরাণ, বাংলাদেশের মতে 
“থেকেও প্রকাশকরা তা 


নিয়ে আসছেন। 


এবারের মেলার নতু খু 
মেলার সংগঠক প্রকাশক ঠ্রি 


কালীন প্রকাশিত পুস্তকের প্রদণ 
হবে। 

ত্র " পত্রিকা ও খু 
প্রকাশকদের এছ 
করেছে । 


রবিবার বেজ1 ১২টা থেবের 
পর্যস্ত চলবে। স্কুলের ছেলে 


পয়সায় ঢুকতে পারবে । এছা ঘুর 
টাকার সিজন টিকিটও থাক 
সম্প্রতি এক সাঠি 


পাবলিশার্স গিল্ডের পঞ্গ 
বিমল ধর একথা জানান। বি» 
আরে! বলেন যে, এবারই 

আস্তর্জাতিক পুস্তক, প্রকাশন! সু 





